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টাকা দতে চাইছেন . 


রর হয়ে বসে আছেন। 


' সি সং 


বেন 


_অতুল্যচক্র নিশ্চিত যে পাটি 9নারেও, হারছে 





নির্বাচনণ তহাবলের টাকা বন্টন নিয়ে পশ্চিমবংগ কংগ্রেসে 

দেখা দিয়েছে। অতুল্য-চক্র এখন চরু-বিরোধণ কংগ্রেস প্রার্থী- 

এই প্রার্থীরা অরস্বরে চীৎকার করছেন। 

তু তহবিলের টাকা রয়েছে "প্রদেশ কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ, অতুল্য 

[যর বেনামদার বদদবার্র (ওরফে নরমলেন্দ: দে) হাতে । বদরবাব 
মোটামুটিভাবে 


প্রদেশ কংগ্রেস ধরে 


ছল, কংগ্ৰেস নির্বাচনে মেজারাঁট পাচ্ছেনা। আর তাই বদ;- 
. টাকা ছাড়ছেন না। শেষবারের মতো নিজেদের তহবিল বৃদ্ধি 





ছন! মোঁদনগপুবেপু আভা 
তব চাববশ পরগগব বাঁজেশ 


RY 


লা প্রচুর টাকা পার্চুকন। 








দলের প্রাথীরাও খুব 
ভোগ করেছেন না৷ জীপশাড়ী 
দেওয়া হয়েছে, টাকা পয়সাও কিছ 


না। প্রভাপচন্দ্রকে অতুল্য-চক্ক দেখতে 
পারেনা । গুকে হজম করতে হচ্ছে। 

নির্বাচন সম্পর্কে আর একটি 
চাণ্টল্যকর খবর এসেছে উত্তরবংগ 
থেকে। সেখানকার সংবাদ হচ্ছে, 
বন্যারদের জন্যে কংগ্রেস থেকে যে 
সাহায্য তহবিল খোলা হয়েছিল 
সেই তহবিলের টাকা নিয়ে খগেন 
দাশগুপ্ত আর রাঁব শিকদার নির্বা- 
চনে নেমেছেন ॥ চি 
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কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন হয়ে শেলেও 
আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। দেখে 
মনে হচ্ছে বোধহয় দাঁঞজীলং 
জেলায় কংগ্রেস উঠে যাবে, পাঁচটি 
আসনের মধ্যে একটীও হয়ত পাবে 
না। ১৯৬৭ সালে নির্বাচনে িনাঁট 
পেয়োছল বামপল্ধীদের নিজেদের 
কোন্দলের ফলে। এবারে গোর্খা 
লশঙ্গ আর মার্কসবাদী কমিউনিস্ট 
পার্টি একযোগে নেমেছে কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে 

চারটি আসনে দাঁজিলং, জোড়া- 
বাংলো, কাঁলম্পং, আর শলিগ্দাড়। 
শগোরখালশগ প্রার্থী আর ফাঁসদেয়ায় 
মার্কসবাদণ প্রার্থী । বামপল্ধীদের 
ভয় ছল হয় ত বা ফাঁসদেয়ায় নক- 
শাপন্থীরা বাগড়া দেবে। শেষ 
খবর বে মাঁক্দবাদী আর নক- 
শালীদের মধ্যে একটা সমঝোতা 
হয়েছে। নকশালশরা ভোট বর্জন 
করবে না--তারা মার্কসবাদণ প্রার্থী 
পট রাজ িন্জ্‌-কে ভোট দেবে। 


শ্রীমক। নেহাৎই অপাঁরচিত, 
পোষাক পারিচ্ষেদে আর কথা 
বার্তায় খাঁটি শ্রমিক। 


আর কংগ্রেস প্রার্থী ঈশ্বর টিরখী 
বেশ নাম করা লোক চা বাগান 
মালক আর বড় জোতদারের "প্রয় 
জন। টরুর্খীর মনোনয়নে জেলায় 
কংগ্রেস দল চৌঁচর, ফলে অন্ততঃ 
দুজন নির্দলীয় প্রার্থী কংগ্রেসীরা 
নিঙ্গেরাই দাঁড় করিয়েছে ফাঁসদেয়া 
কেন্দ্রে। অন্যাদকে মাকসবাদীও 
এস, এস, 'প, বারা কিছুদিন আগে 
ও গলা কাটাকাটি করেছে নিজেদের 
মধ্যে, বিরাট যুক্ত নির্বাচনী নোর্চা, 
গাড়ে তুলেছে সারা ফাঁসিদেয়া 
এলাকায়। এ কেন্দ্রে মা্কসবাদধরা 
জ্জততে পাবে। 


(দর্পণের ভ্রামযমান সংবাদদাতা) 
কংগ্রেসের অবস্থা শোচনশীয়। মেরে 
কেটে কুচাবহার (পশ্চিম) কেন্দ্র 
হয়ত বা কোন রকমে বেরিয়ে যেতে 
পারে। গত বারে কংগ্রেস জেলার 
পাঁচটি আসন পেয়ে গিয়েছিল ফর- 
ওয়ার্ড রক আর মাক্সবাদীদের 
কোন্দলের ফলে। এবারে এরা যুন্ত- 
ফ্রন্টের শারক। | 

জলপাইগুড়ি জেলায় কংগ্রেস" 
'প্রার্থণী শ্রীখগেন দাশ গুপ্তের অবস্থা 
অত্যন্ত আঁনশ্চিত। বেচারশ '১৯৩৭ 
সাল থেকে কোন নির্বাচনেই 
পরাজিত হয় দি! এবারে বোধহয় 
পার পেল না। ওকে জেতাবার 
জন্যে নানা কসরং করা হয়েছে এবং 
হচ্ছে। ত্রান কিট, মেয়রের ফাণ্ড 


=" উত্তরবঙ্গে কংগ্রেসের অবস্থা খানা॥ হতে চলেছে 


₹।'ব সরকারী তান দপ্তর মারফৎ 
₹ সমেত তিন কোটি পাঁচ লক্ষ 
ঢাবণ বন্যা তানে খরচ হয়েছে ভ্রল- 
পাইগ্দাড় ভ্রেলায়। এই টাকা 'বত- 
রন হয়েছে কংগ্রেসী পণ্টায়েৎ অধ্য- 
ক্ষাদের মাধ্যমে । কিন্তু টাকা 'দিয়ে 
বাঃহয় এবারের নির্বাচন জেতা 
যাবে না। 

দেখে মনে হল এই জেলায় 
৯টি আসনেব মধ্যে চারাটির বেশী 
শংগ্রেস পাবে না। গত বারে কুচ- 
বিহার, জলপাইশুড় ও দাঅপলং 
জেলার মোট ২৪টি আসনেব মধ্যে 
[১৭টি কংগ্রেসের হাতে ছিল।9 
এবারে এই অক্ক আটটির বেশ 
[কিছুতেই হতে পারে না। 


॥ 


রাজ্যপালের কাছে একটি 


মহাশয়, প্রায় দু বছর হলো 
পশ্চিমবল্োর বামপল্থীদের িট 
করার জন্য আপনি ধর্মপাল রূপে 
রাজ্রভবনে আসান হয়েছেন। আপ- 
নার আগমনের সময় তামাম 
প্চমবা্ডলার চট্টকল মালিক ও 
ভেজাল ব্যবসায়ীরা আপনাকে 
আুন্তদাতারপে অভ্যর্থনা জানয়ে- 
ছিল। তখন বুঝিনি আপনার এ 
নাতিদীর্ঘ কেশাবরল চেহারার 
মধ্যে অনেকটা ট্রাকের তেলের 


বিজ্ঞাপনের মত অন্য এক পি, সি, 


সরকার লুকিয়ে আছে! ক বাদু- 


মন্ত বলে আপনি যুন্তফ্লন্ট সর- 


কারের পতন ঘাঁটয়ে 'বিশবাস- 
ঘাতক ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ মারফত 
কংগ্রেস সরকাবের হাতে সরকার 
তহবিল তঙ্ববুপ করার চাবিকাঠি 
তুলে ছিলেন তা যেকোন সত্যনিষ্ঠ 
এতিহাসকের গবেষণার বিষয়বস্তু 
হতে পারে। 

কিন্তু ফ্রাত্কেস্টাইনের দৈত্যের 
মত আপনার হাতে তৈরী শ্রীআশ্হ 
ঘোষ যে আপনার নল্দদুলাল ডঃ 
* ঘোষের পশ্চাৎদ্দেশে পদাঘাত করবে 


= ..কুচাবহারু/লুশোয় আটটি ভুলেই তা. হয়তো, একট .. বেশী সালা 


ভোজনপানে ব্যস্ত থাকায় আপনার 
খেষাল হয়নি। বাই হোক এতে 
আপনার লাভ বৈ লোকসান হয়নি। 
কারণ শোনা যায়. কেন্দ্রের 
কংগ্রেস সবকাবের কাছে আপাঁন 
নাকি সাফাই গেয়েছেন, আমি তো 
দিলাম, কিন্তু পারিক বিআ্যকশানটা 
যে এত জোরদাব হবে সেটাতো 
বোকা যায়নি" বটেই তো। তাছাড়া 
পি, ডি, এফ কংগ্রেস কোয়ালিশ- 
নের পতনের ফলে আপ্পান বাজ- 
ভবন থেকে রাইটার্স 'বাল্ডংসে 
চলে এলেন। সেই থেকে আজ 
পর্যন্ত আপনি তো এরাজ্োব আবি- 
কংবাদশী আয়ুব খাঁ শুধু গোঁফটা 
বাদে। 

মহাশয়, শোনা যায় আপনি 
আসার পর থেকে রাজভবনে চির- 
বসন্ত বিরাজমান। ইংরেজদের 
তৈরী রল্ধনশালা ও “সেলার” 
আবার নিজ মর্যাদায় প্রাতব্ঠিত 
হয়েছে। আগের যেকোন রাজা- 
পালের সময় অপেক্ষা এখন নাক 
রাজভবনে অনেক বেশী সংখ্যক 
লা ও ডিনারের ব্যবস্থা হয়ে 
থাকে। আহা, এতো আপনার 
সামাজিকতার পাঁরচয় বহন করে। 
ইয় প্ৰায় ) ৮০০. 


~~ শিশির 
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ক্তফ্র- বিৰোধী পারবা 
মুলে গড়েছেন 


রাজনৈতিক গণকের দল প্রথমে 


কংগ্রেসের একক নির্বাচন জয় 
সম্পর্কে স্দন্শ্চিত ছিল। 

‘দিন পরে তারা বলল এবারের ভোটে 
কেউ্‌ এককভাবে সংখ্যাঙ্গীরদ্ হবে 
না আর কিছু ভূ'ইফোড়ের দল 


ভারসাম্য রক্ষা করবে। অতএব 


শসম্ধাল্ত দাঁড়াল ষে। কংগ্রেস আর 


চাংড়াদের কোয়ািশন-মান্ঘিসভা 
হতে বাধ্য। তথাকথিত কানু রাজ- 
নশীতবিদ অতুল্য ঘোষ এই সঙ্গো 
প্রচার সুরু করলেন কংগ্রেস অন্য- 
- দলের সাথে কোয়ালিশনে বিশ্বাসী 
নয়। এ সমস্ত সম্পর্কে জোর গবে- 
ষণা বান ধরে চলেছিল বড় 
বড় সংবাদপত্রের স্তচ্ভে। 

এখন অবস্থা দুত পাঁরবর্তন 
হচ্ছে আর এই প্রচারকের দল 
কিছুটা স্তাম্ভিত। বসত ভ্রল্টের 
ধরাট নির্বাচন জয় সম্পর্কে এখন 


পল্ধী ভোট কমে যাবে এবং এর 
ফলে হয়ত বা শেষ পর্যল্ত যুক্ত 
ফ্রন্ট সংখ্যাগারণ্ঠ হতে পারবে না। 
এই সমস্ত প্রচারকদের একটা 
মুস্কিল হচ্ছে যে এরা আশোকার 
ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে 
না। 1১১৬৭ সালের নির্বাচনে এরা 
কংগ্রেসের জয় সম্পর্কে নির্বাচনের 
দিন পর্যল্ত সুনিশ্চিত ছিল । তার- 
পর যৃ্ত ফ্রন্টের জয়ে জনসাধারণের 
বিরাট স্বতরঃছ্ফূর্ত আনন্দোৎসবে 
এরা হঠাৎ দার্শানক তত্ত্ব দিয়েছিল 
দুনিয়ার সবই আনিত্য। সেইদিন 
থেকে তারা তাই প্রচারের মুধ্যমে, 
এই অনিত্যতার কথা প্রমাণ করার 
চেষ্টা করেছে। 'কিল্তু তারা দেখতে 
পায় ন বা দেখেও বুঝতে পারে 
{ন যে, বাংলা দেশে মানুষ 'দিশে- 
হারা হচ্ছে না, সমস্ত ব্যাপারে দড় 
আন্দোলনের পথে এগিয়ে বাচ্ছে। 
এ পথে থাকলে লোক বাছাই করার 
ব্যাপারে ভ্রাম্তির অবকাশ কম। এ 
55185 
সামিল নয় তাদের স্থান বাংলা দেশে 


বাংলায়, ১১টি অন্তান্ত ভারতীয় ভাষায় এবং ইংরাজীতে প্রকাশিত 
* পোবিয্লেত জীবনের আলেখ্য ও ভারত সোভিয়েত মৈত্রীর প্রতীক 
* স্থায়ী গ্রাহকপণ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন 


উপহার_ কটি রঙিন দেওয়ালগণ্ী 


এখনি গ্রাহক হোন এবং ১৯৬৯ সালের ১৩ পৃষ্ঠার 
একটি রঙিন দেওয়ালপঞ্জী লাভ করুন 


! ৩*৪-৬৯ তারিখ পর্যন্ত এই দেওয়ালপন্ধী দেওয়া হবে এবং প্রাহক 
} " চাদার এই হার গ্রান্থ হবে: 


বাংলা ও অন্তান্ত ভাষার সংস্করণ ... 


ইংরাজী সংস্করণ 


এক বছরের জন্য ৬*** 
দিন বছরের জন্ত 
*** এক বছরের জন্ত 
তিন বছরের জন্তু ১৪০০ 


১২১০৩ 


প৬৬ 


আজই আপনার চাঙ্গা মণি অর্ডার যোগে পাঠান এবং রেছিষ্টার্ড 
বুক-পোষ্টবোগে আপনার উপহার দেওয়ালপঞ্জী গ্রহণ করুণ | আপনার 
মপিঅর্ডার কুপনে আপনার বে ভাষায় সংস্করণ দরকার লিখবেন । অথবা 
এজেস্টকে টাকা দিন (দেখে নেবেন তার কাছে হেন তার ফটোসহ 
আমাদের অনুমোদিত পত্রে থাকে ) এবং সংগে সংগে তীর কাছ থেকে 


দেওরালপল্জী গ্রহণ করুন৷ 


০স্লাভ্ভিন্মবেভ তলে 


২০1৯ শুভ ভীতি, কুতিসক্রাত্ডা-৯৬ 





ঠিক করে দেয়, তার চেহারা পাল্টায় 
আর শেষ পর্যন্ত সমস্ত মেহনতাঁ 
মানুষকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে 
বাধ্য করে তার কিছু দৃচ্টাল্ত 
বাংলাদেশের ঘটনায় আছে। ৯১৯৬৭ 
সালে বামপন্থীরা নিজেদের 
কোঁদলে মানুষের, আশা আকাক্ক্ষার 
স্তরে উঠতে .পারল না। এবারে 
আর কোঁদল নেই অন্ততঃ আসন 
ভাঙগাভাঙগী নিয়ে, সেই একই 
নেতার দল বামপন্থী দলগ্দলর 
মাথায় থাকা সন্বেও। আন্দোলনের 
চাপে তারা বাধ্য হয়েছে নিজেদের 
সংশোধন করতে । 

অন্দোলন আরও বাড়বে। যুক্ত 
ফ্রুল্টের নির্বাচন মাধ্যমে সরকার 
গঠন মাত প্রথম সোপান। 


দর্পশ ॥ 


কংগ্রেসের নির্বাচনী 
তহবিল 


(প্রথম পৃঙ্ঠার পর) 
জানিয়েছেন, 'রালফের যে টাকা 
তাঁদের কাছে ছিল তাই এখন খরচ 


করতে হচ্ছে। বৃদ্ধ খগেন দাশ 
আরো টাকা চাইছেন। কিন্তু বদ; 
বাবু দিচ্ছেন না। 


বদুবাবুর এই আচরণে 'শল্প- 
পাতও চোরাকাবুবারীরাও ক্ষুদ্ধ 
বোধ করছেন। তাঁরা যেকোনো পদ্ধ- 
{ততে জনতার প্রাতনিধি, যুক্ত 





একটি খোল! চিঠি 


(প্রথম পৃন্যার পর ) 
তবে অধিকাংশ ভোজসভায় মহা- 
মান্য হুমায়ুন কাঁবর সাহেব, 
কংগ্রেস দলের নেতৃবৃন্দ, আয়কর 
ফাঁকর সঙ্গে জাঁড়ত বিশিষ্ট 


সাধন ছাড়াও রাজভবনের উন্নাতর 
জন্য আপনি যে সময় ও অর্থ ব্যয় 
করেছেন তাতেও আমরা বাস্মিত। 
অট্রালকার অভ্যন্তরে 'আপাঁন কশ 


এই লন তৈরশ করিয়েছেল। এছাড়া 
সপ্তাহাল্তে ঘোড়ার মাঠে শিয়ে 


আপনি রেস্দ্র়েদের উৎসাহ 


জুশিয়ে থাকেন। 

প্রীত আপনার এই রি 
রাগ আপনাকে “অজন পুরস্কার” 
লাভের যোশ্য করে তুলেছে। গলফ 
লন ছাড়া বাগানের আর এক- 
দিকে নতুন পৃুষ্পোদ্যান রচিত 
হয়েছে। সুন্দরের প্রীতি এই স্বাভা- 
বিক অন্রাঙ্গ টশজ্পীর 'পর্য য়ভুস্ত। 
তবে, সম্প্রাত আপনার শিক্ষা 
বিভাশ্ব থেকে প্রাপ্ত এক সংবাদে 
প্রকাশ, অর্থাভাবের দরুণ কয়েকাঁট 
জেলায় অবৈতনিক প্রাথমিক 'বিদ্যা- 
লয় বন্ধ করে দিতে হবে। এই 
গ্রীন্মপ্রধান দেশে পুষ্পোদন রচ- 
নার জন্য অর্থব্যয় অথবা এই 'নর- 


- ক্ষর দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু 


রাখার দন্য অর্থব্যয় কোনটা জরুরী 
তা আপাঁন-ই স্থির করবেন। 
প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আপাঁন যে 
দক্ষতার ছাপ রেখেছেন তা যে- 
কোন রাজ্যপালের ঈর্ষার বস্তু হতে 
পারে। বিশেষতঃ, অল্তব্তিশ নির্বা- 


- চনের তারখ ঘোষিত হবার পর 
- থেকে, সমস্ত লোক-লক্জা-ভয় ত্যাগ 


করে আপনি কংশ্েসের স্বপক্ষে যে 
অপ্রত্যক্ষ নির্বাচনী প্রচার চালিয়ে 


আপনি সংবাদপত্র মারফৎ খুব 
ঘেকে দেখানো চোটপাট করলেন 


* MEAS 





কংশ্বেস দলকে বেকায়দায় 
চান না। যাঁদও আপান 
থাকেন “আমি রাজনশীতি। 
কিন্তু ওটা আপনার চাঁরন্ন 








যাওয়া সত্বেও আপনি এ » 
নির্বাচন অনুষ্ঠান আপাছ 
স্থগিত রেখে গ্রামাণন্চলে কংহো। 
বর্তমান মুরুবিবয়ানা অক্ষত রাখ, 
{বিশেষ সাহায্য করেছেন। এ 
অক্তর্বতশি নির্বাচনে কংগ্রেসের 


১৯৬৮-র ডিসেম্বর থেকে ত 
তিনমাস (অর্থাৎ নির্বাচনের এ 
হকার গণগর। * 





লন অবসান হল । 


হল না এবং পরে নেপালের পণ্টা- 
যেত সংবিধানকে পাকাপাকিভাবে 
নর্দলশয় করে তোলা হল। আজও 


চই বুঝতে হবে। 


দপণি | শৃক্বার ৩১শে জানুয়ারী. 


নেগানে রাজনৈতিক পতিবর্জনের হাধয়। 


১৯৬৯ 


কোঠসণ্ডু দপ্তর থেকে) 


. ভারতের খাঁতয়ানে নেপাল লাল 


চশনের দরজায় প্রহরী । 
- ভারতের এই আকাঙ্খা আংশক- 


. ভাবে সফল হয়েছিল ১৯৫৯ সালে 


যখন মহেন্দ্র গণতাঁচ্তক সংবিধান, 
দোষণা করতে অনেকটা বাধ্য. হলেন 


- এবং নেপালী কংগ্রেস নির্বাচনে 


জয় হয়ে মান্দদভা গঠন করল। 
কিন্তু মহেন্দ্র সপো তাদের মিলল 
না। 

নেপাল কংগ্রেসের জল্ম ভার- 
তেই। বাঁদও পরে তারা ভারতের 
সঙ্গে খুব জাঁড়ত ছিল না। 'কল্তু 
তারা চীনের আওতায় গিয়েও পড়ে 
নি। এ ব্যাপারটা সে চীনের খুব 
পছন্দ হয় নি বোঝাই যায়। নেপালী 


নে কংগ্রেসকে গদীচ্যুত করেছিলেন 


মহেন্দ্র, সুতরাং এ কথা নিশ্চয়ই 
বলা যায় না যে এতে চীনের 'সরা- 
সার হাত 'ছিল। তবে চাঁন যে 
এতে খুশী হয়োছিল তা পাঁরচ্কার 
বোঝা গেছে। Eat 
নেপালী কংগ্রেস সরে যাওয়ার 
পরেই স্বর হয় নেপাল, চীনের 
ঘানম্ঠঅ যার পরিণত আজ 
অনেকদূর গাঁড়য়েছে।' . 
মহেন্দ্র যখন ক্ষমতা আত্মসাৎ 
করলেন তখন ভারতের সঙ্গো তাঁর 
ঝগড়াটা বেশ ভালভাবে আত্মপ্রকাশ 
করুল। 
নেপালী কংগ্রেসে খুব বাগে 
আনতে পারেন নি তবে তারা 
থাকলে নেপালে যে চীনের আ'ধ- 
পত্য চট্‌ করে হত না সে সম্বন্ধে 
ভারত 'নশ্চ্ভত ছিল। তাছাড়া 
এও মোটামুটি ধরে নেওয়া হয়েছিল 


বে গপতাল্মিক কাঠামো থাকলে 


নেপালে কমিউ'নস্টদের অর্থাৎ 
চশনের প্রভাব বাড়বে না। ভারতের 
সুরক্ষার ব্যাপারে নেপালের কথা 
ভাবতেই হয়, বিশেষ করে ১৯৫৯ 
এর পর থেকে, যখন ভারত-চপনের 
সম্পর্ক খারাপ হতে সুরু করে- 
ছিল। - 
মহেল্দ ভারতের গুড়ে বাল ত 
দিলেনই। চশনের সঙ্গে বেশ দহ- 
রম-মহরম সুরু করে দিলেন এবং 
প্রচন্ড ভারত-বিরোধশী প্রচার 
চালাতে লাঙগলেন। ভারত সরকার 
সেই পর্যায়ে প্রায় চুপ করেই এই 
পরিস্থিতি সহ্য করেছেন, হয়তো 
এই আশা করে যে এটা সাময়িক, 
পরে ঠিক হয়ে যাবে। নেপাল" 
জনসাধারণের মধ্যে যে ভারত-প্রশীতি 
রয়েছে, তা এসব রাজনশীতর খেলায় 
খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, এই 
রকম আশা ছিল। 

কিন্তু ঘটলো অন্য প্রকার! 
ভাবত বিরোধই হয়ে দাঁড়ালো 
নেপাল সরকারের প্রধান নতি। 
অথচ চীন বা পাকিস্তানের শুধু 
প্রশংসাই হতে লাগলো । নেপালের 
সাধারণ লোকের উপর এই নশীতর 
প্রভাব গত আট বছর ধরে পড়েছে। 
ফলে, নেপালে চশন-প্রীতি শুধু 
কামউনিস্টদের মধ্যেই সীমাবম্ 
নয়। এছাড়া কাঁমিউনিস্টদেরও 
অনেক সুবিধে হয়ে গেল মহেল্দুর 
জমানায়_রাজনৌতিক দল সবই, বে- 
আইন? নেপুল কংগ্রেস শহর 
টি A | 


2 লনা 


শি 


কাঠগড়ায়, চাঁন বন্ধু! মহেন্দ্র 
১৯৬০ সালে কু কাঁমউীনিস্ট- 
দেরও বন্দী করেছিলেন, অবশ্য 
অনেককেই পরে ছেড়ে দেন; যারা 
উগ্নপল্ধী তারা নেপালী কংগ্রেসের 
ছু লোকের মত ভারতে 
পাঁলয়ে আসেন। কিন্তু মেদ্দা 
কথা হোলো কাঁমউনিস্টরা 'নার্ব- 
বাদে কাজ্ম করার সুযোগ পেলো 
নেপালে। তাদের বাধা দেবার কেউ 
রইলোনা। অবশ্য তাদের কিছুটা 
গোপনে কাজ করতে হয়েছে; তবে 
সেভাবে কাজ করতে তারা খুব 
পট;। | 
মহেন্দ্র চীনের সঙ্গে প্রেম- 
করেছেন ভয়ে; এমনকি হয়তো 
তান গণতন্কেও খতম করেছিলেন 
চীনের ভয়ে। মনে হয় তার ভারত- 
বিরোধও চশনের ভয়ে । 
তার কার্ষকলাপে এটাই মনে হয় 


ভারত সরকার অবশ্য : 


> 
fs 
AS / 


যে তার সবচেয়ে বড় ভয় ছিল যে 


. চীন যদি দেখে নেপাল ভারতের 


চাঁন নেপালের উপর হামঙ্গয করবে 
এবং রাজ্তন্মকে খতম্‌ করে দেবে। 
বিরোধ এবং চন-প্রপীতি নতি। 
কল্তু নিজেকে সামলাতে গিয়ে 
মহেন্দ্র যে চীনের ফাঁদেই পা দিলেন 
তা তান তখন বোকেন নি। চন 
এটাই চেয়োছল্যে। লড়াই করে 
নেপাল অধিকার করতে চাঁন চায়না, 
তার অনেক ঝামেলা, আর লাভও 
খুব হবে না, কারণ চীনের আসল 
লক্ষ্য নেপাল নয়, ভারত। নেপালে 
শান্তিপূর্ণভাবে তারা ঢুকতে চেয়ে- 
ছিল, এবং সে উদ্দেশ্য তাদের প্রায় 
সফল হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে 
তারা বেশ ভালভাবেই প্রভাব বিস্তার 
করেছে গত কয়েক বছরে। হুমকি 
দেবার জন্যে তাদের তিবৰ্ত-নেপাল 
রাস্তাও তৈরী হয়ে গেছে। 
মহেন্দ্র বেশ কিছুদিন থেকেই 
অস্বস্তি বোধ করছিলেন, তবে 


“সাংস্কাতিক বিস্লবের” আঁচ নেপালে 


গাছ 





এসে লাগার পর থেকে তান হঠাৎ 
সজাগ হয়ে পড়েছেন। চীনেদের 
মত বোকা যাচ্ছে, শাক 
দয়ে আর কত কাল চেপে রাখা 
যায় 2,. চীনের যতদিন ৷ প্রয়োজন 
[ছিল ততদিন তারা এবং তাদের 
চেলারা রাজার স্তুতিগান করেছে। 
এখন তাদের ঘাঁটি সব,'প্রায় তৈরী, ' 
এখন আর স্তুণতির প্রম্নোজন' নেই। 


ঘরে করে রেখোছলেন। তাদেরই 
আবার 'ফারয়ে আনতে চাইছেন 
সমাজে । 





DY & 
প্রণআঢে . .. 


€ 
গাছগাছড়ারও প্রাণ আছে। 





প্রাচীন মুনিখহির! এই সত্য 
উপলব্ধি করিক্লাছিলেন বলিয়াই 
০১১ বহগুণ-সম্পন্ এই গাছগাছড়ার 
; ব্যবহারের ' দ্বারা মানব জাতির 
অশেষ কল্যাণ মাধন করিয়া 


প্রস্তুত সাধনা শন সর্বপ্রকার 
ঘন্তযোনেয মহৌষধ । 


/ Ed 


চি 


বছরের গোড়ায় একালের বাংলা 
ছাব সম্পর্কে লিখতে বসলে স্বভা- 
বতই' যে প্রবণতা আসে তা. হল: 
বিগত বছরের (কিছুটা সালতামামী। 
কালোচিত দৃষ্টিকোণ থেকে এরকম 


অতাঁতচারণ বাছছনীয়-_অর্থঘং 
আত-সাম্প্রাতকের সড়ক ধরে 
একালের প্রাত আলোকপাত। এদিক 
থেকে সঠিক বিচারে, বিগত বৎসর 
বাংলা ছবির পক্ষে দুরৎসর বলতে 
হবে। মাত্র আঠারাখানা ছাব মন্ত 
পেয়েছে। তৈরও হয়েছে নাকি 
পর্ণচশখানা। এর আগেকার বছ- 
রের বেশ কিছু ছাব বাক্স-বন্দী 
হয়ে পড়ে আছে। মার্চের মাঝা- 
মাঝ শুরু হল সনেমা-হল কমশী- 
দের ধর্মঘট। চলল অনেক 'দন, 
ছবি তোরর কাজও একটু একট; 
করে মন্থর হয়ে এল। বান 
পর্যায়ের সনেমাকমী- প্রযোজক, 
পরিচালক, প্রদর্শক, শিল্পা, কলা- 
কুশলী প্রভৃতির পুরাতন সংস্থা 
বা নবজাত গোম্ঠী কোনো না 
কোনো আকারে আন্দোলন গড়- 
লেন। সংরক্ষণ সাঁমাতর মতো 


সংস্থা মাথা গাঁজয়ে উঠল: 


'সনেমা-হলের সামনে এদের সত্যা- 
গ্রহ জুলাই মাস থেকে। আভিনেত্‌ 
সংঘ থাকা সত্বেও শম্পীসংসদ 


জসীম সোম 


দেয়ালে উদ্ধত অশালশন ভাষার 
পোস্টার দেখেছি আমরা, দেখোঁছ 
কাগজপত্রে বিজ্ঞপ্তি আর প্রাত- 
বেদন, যেন বাদ+-ববাদীর বাদান্দ্র 
বাদ। এর পাঁরণাত কি, সেটা 


'দেখবার জন্য অনেকেই সশগ্ক 


প্রতশক্ষায় রয়েছেন। কাক্ক্ষিত শুভ 
কবে আসবে শুধু তার অপেক্ষায় 
থাকা ছাড়া যেন গত্যল্তর নেই। 
গত বছরের পারিস্থাত যার 
জের এখনও পুরোদমে চলেছে_ 
এক যুগের বাংলা ছাঁবর হসাব- 
{নিকাশ নিলে মনে হছ এমন দুর্বৎ- 
বানকটা উল্লেখ করলাম এজন্য যে 
এক ঘুগের বাংলা ছাবর হিসাব- 
নিকাশ নিলে মনে হয় এমন দুর্বৎ- 
সর আর আসোঁন_কি চলাচ্চয- 
মহলের অভ্যল্তরশপ পাঁরবেশে, কি 
ছাবর সংখ্যা, কি গড়পরতা ছবির 
শিল্পমানে। সব 'মালয়ে একটা 
সংকট যে দেখা দিয়েছে সে কথা 
উল্লেখের অপেক্ষা রাখেনা। পাঁর- 
বেশের পারচম পুবোস্ত ইংগি- 
তেই সীমাবম্ধ থাক আপাতত। 
আর ময্তপ্রাপ্ত আঠারোটি ছবির 
শল্পমান? একমাত্র তপন 1সংহের 
“আপনজন” ছাড়া আর একাঁট 
ছাঁবও আলোচনাযোগ্য কিনা সন্দেহ 
ছবির তালিকায় সত্যাঁজৎ রায়ের 
ছাব নেই। ক্রত্বিক ঘটক কমহশন 


নামে আরেকাঁট সংস্থার উৎপাঁত্ত অনেকদিন; মৃপাল সেন বাংলা ছাব 


এর পরের ঘটনা। আমরা দর্শকরা 
সিনেমার অল্দরমহলের লোক নই। 
তবে বাইরে থেকে লোক-পরম্প- 
রায় নানা কথা শুনে এটা বুঝতে 
দোর হয় না যে জল অনেক ঘোলা 
হয়েছে আর কাদা-ছোঁড়াছঠাড়র 
কাজের দিকেই বেশি নজর দিচ্ছেন 
কয়েক দল। ব্যস্তিগত নোংরামি, 
দলীয় স্বার্থবুম্ধির কতোখানি 
কার্যকর হয়েছে বাংলা ছবির ক্ষেত্রে 
চল্লাচ্ত্রশল্পের বৃহত্তর স্বার্থের 
দিক থেকে কোন পথ কতোটা 
বিপদ ডেকে এনেছে, কোন্‌ পক্ষ 
কীভাবে অন্তরায় সৃষ্টি করছেন 
সেটা বিশ্লেষণের জন্য এ প্রবন্ধ 
লিখতে বাঁদান। আসলে গত বছর 
ভাল ছবি তো দূরের কথা, ছাঁবই 
দেখা গেছে কমা চলচ্চিতিশিল্পের 


সপো জাঁড়ত সাধারণ কলাকুশলী 
কর্মচারী অনেকাঁদন আিশ্চষতার 
মধ্যে কাটিয়েছেন। শহরের দেয়ালে 





করার সুযোগ পাচ্ছেন না বেশ 
কয়েক বছর; রাজেন তরফদার-অজয় 
কর-প্রভাত মুখোপাধ্যায় -তরুণ 
মজুমদার, আসত সেন, অরুষ্থতশ 
দেবীর ছবিও অনুপাঁস্ধিত। পার্থ- 
প্রীতিম চৌধুরী ও অরূপ গুহঠাকু- 
রতা তাঁদের এবছরকার ছ'বি-বথা- 
কমে “হংসামঘ্ুন” ও “পপ্তশর”_ 
দিয়ে ক্লমাবনাতর পরিচয় রেখে 
ছেন। বাংলা চলচ্চিত্ানুরাঙ্গশশীদের 
কাছে গত বছরের এই সালভামামশ 
নিঃসন্দেহে বেদনাদায়ক! 


অবশ্য একালের ছবি-_“পথের - 


পাঁচাল?” থেকে যে চলচ্চিত্রের 
যুগের সূত্রপাত-শিল্প ও ইশ্ডা- 
সির উভয় দিক থেকে নানা সম* 
স্যার মধ্যে গিয়ে চলেছে, একথা 
গত পাঁচ-ছয় বছরের পক্ষেও 
প্রযোজ্য । প্রসঙ্গাত স্মরণীয় ১৯৫৫ 
এর আগস্ট মাসে “পথের পাঁচাল*” 
দর্শকের সামনে উপস্থিত হয়ে- 
ছিল। আর এতে বাংলা তথা 


{| ভারতাঁয় চলচ্চিত্র শ্রগতের অচলায়- 
প্র তনে আঘাত পড়ল। 
॥ লক্ষণ স্পষ্ট হল। কেননা, এর 
| ফলে পথ প্রশস্ত হল নূতন চিন্তা 
} ধারার পরাঁক্ষার ও নবাগতের প্রচে- 
| ঘ্টার। 
টু পাঁচালী” যুগের কয়েকজন টল- 
| চ্ি্কারও (তাঁদের সশীমত ক্ষম- 
} তায় অবশ্যই) নব্যরশীতিবা সিনেমা 
॥ সম্পর্কে উৎসাহ হয়ে নিজেদের 
8 গাত পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট হয়ে. 
| উঠলেন। 81৫ বছরের মধ্যে বাংলা 
8 চলচ্চিত্রের বিবর্তনের ধারায় এলো 
টু সত্যজিৎ রায়ের “অপরাজিত”, 
॥ “অপর সংসার”,  “জলসাঘর" 
8 “পরশপাথর”, প্রভৃতি ছবি। এলেন 


হাওয়াবদলের 


অন্যাদকে, প্রাক “পথের 


' একালের বাংলা ছবি 


পবত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, রাজেন 
তরফদার, আঁসত সেন প্রভাত 
মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পরিচালক; 
প্রাক সত্যাজৎ পর্বের পারচালক 
তপন সিংহ নব ভাবনায় ভাবত 


তপন সিংহের “জতুগহ”। রাজেন 
তরফদারের “গল্গা”র মতো ছাব। 
এছাড়া দেখোছ অজয় কর, প্রভাত 


দর্পশ 0 শক্ৰার ৩১শে জানুয়ারী ১১, 


নবধূগের এহেন ফসল অবশ্য 
সংখ্যায় বোশ নয়। এখনও আঁধ- 
কাংশ ছবিই গতানুগতিক, বুদ্ধি- 
ভাবনাবাঁজত, জীবন ও শিল্পের 
প্রতি পিঠ-মেরানো ছবি। 
ফলস্বরূপ একথা বারবারই 
মনে হয়, গত ৫।৬ বছরে বাংলা 
ছবির সংখ্যা যেমন সমাতর দিকে, 
রসোত্তার্ণ ছবির সংখ্যাও আরো 
কমে আসছে। এর সলো সামাগ্রীক 
ভাবে বিশ্ব-চলচ্চিতের পটভূমিকায় 


বাংলা ছাঁব নিয়ে আলোচনা করলে 


- অবস্থাটা আরো নৈরাশ্জনক সনে 
- হয়। 
- ছাবও- মুষ্টিমেয় ব্যাতক্রম বাদ 


নবষুগের লক্ষণাক্রাল্ত বাংলা 


দিয়েক যথাযথভাবে চদশবনের 


"ঢ় 


- আঙগামশীদনে 













গাত সংকটও এখানে কম নয়। বাং 
চলাচ্চত্রের সংকুচিত, সংশয়পূত 
পারস্পারক বাদান্দবাদে বিপর্ষ» 
সাম্প্রতিক কালের 'দকে প্‌ 
রেখে একথা বলতে আমরা বাধ্য ষে 
যুধ আর্থিক 
স্বাচ্ছন্দ্যে বাহরলোর শত প্রসাধ- 
নেও নবতরঞ্গকে পুষ্ট করা যাবে 
না। শিজ্পমান বজার রাখার সঙ্গে 
নবাদগল্তের সন্ধান করেই বাংলা 
চলচ্চিত্রের “সংরক্ষণ” হতে € 
এবং তা দশীপ্ততে ভাস্বর হয়ে 
উঠতে পারে। নতুবা হিন্দ ছাঁবর 
দাপটে তা খড়কুটোর মতো ভেসে 
যাবে। 






















কাশীপ;র 
কৃফগোপাল বসি, পি, এম 
সুশীলকুমার পাল-_ কংগ্রেস 


পীযূষ দাশগপ্তপি পি এম 
১৫,২৩৪ | 
হেমন্তকুমার বস _ফঃ রক 
৭,২৭৯ . 
শ্যামপযকুর . 
হেমন্তকুমার বসু ফঃ বুক 
গোবিন্দচন্দ্র দে কংগ্রেস 
ইন্দুভূষণ িত্বানরদল 
'৬৭ সালের ফলাফল 
গোঁবন্দচন্দ্র দে- কংগ্রেস 
২৪,৮৭৫ নির্বাচিত 
অমরেন্দ্রনাথ বস-সি পি এম 
২৩৮৭৪ 

জোড়াবাগান 
হরপ্রসাদ চ্যাটাজশী-ি পি এম 
নেপালচন্দ্র রায়- কংগ্রেস 
হবিকৃষ্ণ ট্যাডন_নির্দল 
অমরচাঁদ লাখোপাঁতয়া _প্রাউত 
"৬৭ সালের ফলাফল 
হরপ্রসাদ চ্যাটাজশী-_স প এম 
২৩,৩৮৩ নির্বাচিত 
নেপালচন্দ্র রায় কংগ্রেস 
২০,০২৫ 
ূ "জোড়াসাঁকো 
, শ্যামস্্দর গুপ্ত-ফঃ রক 
' দেওকনন্দন পোদ্দার কংগ্রেস 
পুর্ুষোত্তমদাস হালয়াসিয়া-জনসংঘ 


রামকৃষ সারোগী- কংগ্রেস 
বিজয়কৃষ্ণ ধান্ডানয়া-এস্‌ এস্‌ পি 
রবিশঙ্কর পাণ্ডে-এস এস 'প 
রামানবাস লাখোতিয়া- জনসংঘ 
শ্যামকানাইয়া ?সং_জনসংঘ 
কানাইলাল পাঠক-পি এস 'পি 
| ইয়াকুব আল খান্দার নির্দল 
বি, আর, কুন্দালয়া-ধনর্দল 
চোপদার নাগির_শানর্দল 
মহম্মদ জামাল খান--নির্দল 
'৬৭ সালের ফলাফল 
ঈশ্বরদাস জালান- কংগ্রেস 
২৮,১৬৬ নিবীচিত 
বেনারসীপ্রসাদ কেদিয়া_জনসংঘ 
১৯,১২২ 
রাবশঙ্কর পণ্ডে_এস এস পি 


পি ॥ শদক্বার '৩১ল্ৈ জানুয়ারী ১৯৬৯ 





ডাঃ পি কে আচার্ষ-আই এন ডি এফ 


আজিজুল হক _নিৰ্দল 
৬৭ সালের ফলাফল 
বিজয়াসং নাহার-_ কংগ্রেস 
২৪৬৯৯ নিৰ্বাচিত ্ 
শ্যামসূন্দর গ্‌নপ্ত-ফঃ ব্লক 
৮,৪৮২ , 


, হরিপদ চ্যাট্াী-ঁস পপি এম 


৬,০৮০ , 
সুকুমার গুহ জনসংঘ 

৩১৪৬৮, 

চৌরঙ্গণ 

সদ্ধার্থশজ্কর রায়- কংগ্রেস 
অনন্তলাল্ ?সং_-নির্দল 
'৬৭_ সালের ফলাফল 
সিদ্ধার্থ ভ্কর রায়_ কংগ্রেস 

২২ ১৫৪ নির্বাচিত 


. সাধন চা শি এম 


>, ১৬৮৫ 
ও ঢালবার্ট ডি রোজ- জনসংঘ 
২১২৫২ ২ 
কবীতীশর্থ 
সত্যনারায়ণ ঘোষাল- কংগ্রেস 
কালীমাঁদ্দন শামস ফঃ রক 
সৈয়দ এ হাসাম-পি এস পি 
রামচৈত রাম_ বিপাক 
কাঁলকা উপাধ্যায়_ানর্দল 
রামরাজ কোয়েত__নির্দল 
অরুপমোহন সেন-নর্দল 
৬৭ সালের ফলাফল :. 
বলাইভূষণ পাল- কংগ্রেস 
২৩২২৯ নির্বাচিত 
কালীম্ীদ্দন শামস্‌্_ফঃ রক 
১৭,৭৪৬ 
নরেশচন্দ্র ব্যানাজী-স পি এম 


৮,৩০৬ 
আলপপযু্র 


মণি সান্যাল_ঁস পি আই 
নরেন্দ্রনাথ সেন- কংগ্রেস 
শ্যামনারায়ণ মিশ্র আই এন ভি এফ 
চণ্ডীপ্রসাদ কোদিয়া- নির্দল 
৬৭ সালের ফলাফল , 
মণি সান্যাল [সি পি আই 
২১,২৬৮ নির্বাচিত 
নরেন্দ্রনাথ সেন- কংগ্রেস 
২১,০২০ 


কালশঘাট 
সাধন গৃপ্ত--সি দি এম 
বিভা "মন্ত্র কংগ্রেস 
"৬৭ সালের ফলাফল 
বিভা মিত্র কংগ্রেস 
২৪,৩৭৫ নির্বাচিত 
ধীরেন মজুমদারস পি এম 
২৩,৬৭০ 
দিলীপরায় চৌধুরী-জনসংঘ 
১১৪৭৫ 
রাসাবহারণ 
বজয়কুমার ব্যানাজশী-নির্দল 
হরেন্দ্রনাথ ঘোষ কংগ্রেস 
'৬৭ সালের ফলাফল 
বিজয়কুমার ব্যানাজশী-_নির্দল 
(ইউ, এল, এফ এবং পি, ইউ এল, এফ 
সমার্থত) 
১৭,৮১৭ নির্বাচিত 
গাঁতা মুখারজী- কংগ্রেস 


১২,১৬৯ 


নে প্রার্থী তালিক৷ 


সুনগলকুমার দাসি এস পি 
১০,১১৪, 
টালাগজ 
নিরঞ্জন সেনগুপ্ত পি এম 
ডাঃ অরাবিন্দপ্রসাদ দাশগনপ্ত- কংগ্রেস 
শৃচান্দুনাথ গাঙ্গুলী জনসংঘ 
হশীরেন্দ্রনাথ গুহরায়- নির্দল 
গোপালকৃষ্ণ ফৌজদার_নর্দল 
৬৭ সালের ফলাফল 
নিরঞ্জন সেনগুপ্তস পি এম 
২৮,৫৮১ নির্বাচিত 
ডাঃ অরাবিন্দপ্রসাদ দাশগুষ্ট- কংগ্রেস 
২৩১৯৪ 
মনীন্দ্রনাথ চন্দ_জনসংঘ 


১১২৯৮ 


ঢাকুরিয়া 
শর্পপামনাথ লাহিড়ী-স পি আই 


দেবপ্রপ্রসাদ চ্যাটাজী- কংগ্রেস 
৬৭ সালের ফলাফল 
সোমনাথ লাহিড়ীস পি আই 
২০,২১২ নির্বাচিত 
হরিদাস মালাকর-সি পি এম 
১৭,০৯৮ 
দেবপ্রসাদ চ্যাটাজশী_ কংগ্নেস 
১৫,৭৬২, 
বালশগঞ্জ 
জ্যোতা ভূষণ ভট্টাচার্য-_ওয়ারকারস পাট 
রণদেব চৌধুরী কংগ্রেস 
জাহাঙ্গীর আলম-আই এন ড এফ 


এ এম ও গণি পি আই 
মহম্মদ জাহিদ- কংগ্রেস 
আশুতোষ ঘোষ_-আই এন ডি এফ 
অমরেন্দ্রনাথ দাস- প্রাউত 
ডাঃ মহেন্দ্র দত্ত নির্দল, 
৬৭, সালের ফলাফল 
এ এম গ্ণ_সি পি আই 
২০,৫৮২ নির্বাচিত 
গোলাম গাউস-কংগ্রেস 
১১২৪১ 
তালতলা 
আবুল হোসেন-সি পি এম 
করম হোসেন--কংগ্রেস 
আবুল ফজল সদ্দীকি--মিনোরাটি লীগ 
সতেন্দ্রনাথ রায়_-প্রাউত 
৬৭’ সালের ফলাফল 
করম হোসেন- কংগ্রেস 
১৪,১৯৪ নির্বাচিত 
আবুল হোসেন_স পি এম 
১২১০৪১ 
শৈলেন্দ্রনাথ হিলি এস পি 
৪১৪২৩ 
বোঁলগ্লাঘাটা রি (তপশশলন) 
মনোরঞ্জন বড়াল_ঁস পি এম 
গণেশপ্রসাদ রায়- কংগ্রেস 
দীননাথ চৌধুরী-জনসংঘ 
সুধানন্দ ধূগা-আই এন ডি এফ 
মুনমুথ খাটিক_ লোকদল 
৬৭" সালের ফলাফল 
গণেশপ্রসাদ রায় কংগ্রেস 
২৩,২৭৩ নির্বাচিত 
রামাশজ্কর প্রসাদাঁস পি এম 
১৮২১২ 


আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারী 
পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ . 
ভোটের মাধ রাজ্য পরবর্তী : 
নেবেন সেই সম্পর্কে তাঁদের 
মতামত জানাবেন, এবারের 
নির্বাচনে ২৮টি পাটির 


প্রাথণী এবং নির্দলীয় ' প্রা্থীী-. 
দের নিয়ে সর্বসমেত 1১০১৯ 
জন. প্রাতদ্ান্ঘতা করছেন। 
আমরা দর্পণের এই সংখ্যায় 
ও পরবতী সংখ্যাতে রাজ্যের 
২৮০টি কেন্দ্রে এই 1১০১১ জন 
প্রার্থীর 


পুরো তালিকা 
ছাপাছ। এর সঙ্গে প্রতি 
কেন্দ্রে ১৯৬৭ সালের '{নর্বা- 
চনের ফলাফলও থাকছে। 





নারায়ণচন্দ্র রায়-সি পি এম 
২৪,৮১২ নির্বাচিত 
দেবেন্দ্রলাল দত্ত-_কংগ্রেস 


৩০১৩৮০ নির্বাচিত 


নরেন সেন-কংগ্লেস 


২৩,৪৭৬ 


বড়তলা 

নিখিল দাস -আর এস পি 

আঁজতকুমার পাণ্ডা- কংগ্রেস 

'৬৭ সালের ফলাফল 

নিখিল দাস-আর এস পি 
২৮,৪৩৭ নির্বাচিত ee 

সুধীর রায়চৌধুরী- কংগ্রেস 


লক্ষীচরণ সেন-সি পি এম 

সূচিত শুর- কংগ্রেস 

"৬৭ সালের ফলাফল 

লক্ষীচরণ সেন-স প এম 
২৭,৬৪৬ নির্বাচিত 


এস এ ওয়াহদ_আই এন ভি এফ 
এস এম আবদল্লালোক দল 
রাম সরণ-রিপাবলিকান 
সুবোধ কুমার পাল-ধনর্দল 
"৬৫ সালের ফলাফল 
এস এম আবদুল্লা- কংগ্রেস 
১৮,৪৪৩ নির্বাচিত 
হাজশ নুরুল হক মা্ল-বাংলা কংগ্রেস 


১৩,১৫৪ 


মহেশতলা 
সুধীরচন্দ্র ভান্ডারী-স পি এম 
ভূপেন্দ্রনাথ বিজালা-_কংগ্রেস 
এস কে মানসুর-_পি এম এল 
৬৭ সালের ফলাফল 
সুধাীরচন্দ্র ভাপ্ডার-স পি এম 
৩০,৮০৫ নির্বাচিত 
শেখ আবদুল মালেক- কংগ্রেস 
২১,২২৭ 
অরাবন্দ ঘোষস পি আই 
৫১৫১ 
বজবজ 
ক্ষিতিভূষণ রায়বর্মণ-াঁস দি এম 
প্ৰাণকৃষ্ণ মুখার্জী- কংগ্রেস 
'৬৭ সালের ফলাফল 
ক্ষাতভূষণ রায়বর্মণ-ঁস পি এম 
৩১১০২৪ নির্বাচিত 
হরলাল হালদার- কংগ্রেস 
২০,৬০০ 
বিভূতিভূষণ ঘোষ-ফঃ রক 
৩,০৪২ 
প্রভাসচন্দ্র রায়-সি পি এম 
যুগল চরণ সাঁতরা- কংগ্রেস 
মল্মথনাথ হাজরা-লোক দল 
তী্দ্রনাথ মন্ডল-আই এন 'ড এফ 
বাণী সিনহা রায়-বাংলা জাতীয় দল 
আবদুল হম্ান মোল্লা-পি এম এল 
"৬৭ সালের ফলাফল 
প্রভাসচন্দ্র রায় পি এম 
৩২৭৫৭ নির্বাচিত 
যুগলচরণ সাঁতরা- কংগ্রেস 
২৪,৪৭৫ রী 
বিষ্ণুপুর পূর্ব তেপশীল) 
সুন্দরকুমার নস্কর-সি পি এম 
সতাঁশচদ্র.গায়েন-কংগ্রেস 
দ্বীজবর মণ্ডল-ঁপ এম এল 
কৃষ্ণচন্দ্র মন্ডল -লোক দল 
'৬৭ সালের ফলাফল 
সুন্দরকুমার নস্কর-াঁস পি এস 
১৯,২২৪ নির্বাচিত, 
শান্তিলতা মণ্ডল--কংগ্রেস 
১২,৫৭৩ 
বব রায়_সি পি আই 
৪১৫৬০ 
বাগদা (তপশাীল্ন) 
অপূর্বলাল। মজুমদার ফঃ ব্লক 
শচত্তরঞ্জন রায়- কংগ্রেস 
খগেন্দ্ুনাথ 'বিশ্বাস-রিপাবাঁলকান 
*৬৭ সালের ফলাফল 
অপূর্লাল মজ্জুমদার_ফঃ রক 
৩২,২৬৩ নির্বাচিত 
মর্ণীন্দ্ুভূষণ বিশ্বাস- কংগ্রেস 


১৩১২৪ 





১৭,৭৩৬ নির্বাচিত 


আঁজতকুমার গাঙ্গুলপ-_স পি আই 


১৩১২১৫ 
শান্তিময় ঘোষঁস পি এম 
১২০৬৩ 
গাইঘাটা 
পারুল সাহা বাংলা, কংগ্রেস 
চন্ডপদ মিত্র কংগ্রেস 
ণববেকানন্দ বিশ্বাস -বরপাবালুকন 
আঁজতকুমার দাশ_ লোক দল 
হাঁরপদ ভারতী- জনসংঘ 
নরেন্দ্র মল্পক-এন পি বি 
৬৭ সালের ফলাফল 
চণ্ডীপদ মিত্র বাংলা কংগ্রেস 
১৮,৯২২ নির্বাচিত 
শ্যামাপদ বিশ্বাস_ কংগ্রেস 
১৬,৩২৮ 
ধজতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস--জনসংঘ 
২৮৩৬ 
অশোকনগর | 
কাদ্তরঞ্জন চ্যাটাজশি- কংগ্রেস 
সাধনকুমার সেন সি পি আই 
পাঁরতোষকুমার সরকার_এন 'ি বি 
মাল্লক আবদুর রাঁসদ-পি এম এল 
৬৫ সালের ফলাফল . 
জাধনকুমার সেন-াঁস পি আই 
১৭১৮৭৭ নির্বাচিত 
শনমাইচাঁদ বিশ্বাস_স পি এম 
১৫১১২১ 
কাম্তিরঞ্জন চাটাজী- কংগ্রেস 
১৬,৭৮২ 
স্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্যপ এস পি 
২,১০৫ | 
বারাসত 
সরল দেব_ফঃ ব্লক 
অশোককৃষ দত্ত- কংগ্রেস 
অপুর্ব কুমার চ্যাটাজী-আই এন ভি এফ 
এস আসান_পি এম এল 
ৃপ্রয়ব্রত চ্যাটাজশী-এন "প্র বি 
মঃ হাবিবুর রহিম-এম এল 
*৬৭ সালের ফলাফল 
হেমল্তকুমার বস কিঃ ব্লক 
৩২১৭৭৬ নির্বাচিত 
অশোককৃষ্ণ দত্ত--কংগ্রেস 
২২৭১৬ 
রাজারহাট (তপশীল?) 
রবীন্দ্রনাথ মন্ডল-াঁস পি এম _ 
খগেন্দ্ুনাথ মণ্ডল- কংগ্রেস 
শচীন্দ্ুনাথ রায়-লোক দল 
হেমন্তকুমার ব*বাস_ রিপাব্রকেন 
শংকর পরামাণিক-ানর্দল 
"৬৭ সালের ফলাফল 
শৈলেন্দ্রনাথ দাস-সি পি এম 
১৪,৮৭৪ নির্বাচিত 
অশ্বিনীকুমার প্রামাণিক- কংগ্রেস 
১৯১৩৪৭ 
শচান্দ্রনাথ রায়_বাংলা কংগ্রেস 
১১,৭৯৩ 
দেখক্গা 
শান্তময় মুখাজী- বাংলা কংগ্রেস 
দেওয়ান মোসারম হোসেন- কংগ্রেস 
আশুতোষ ঘোষ আই এন ভি এফ 
জাহাঙ্গীর ককীর-এন পি বি 


* 


হারুনর রাঁসদ- পি এম এল 

৬৭ সালের ফলাফল 

জাহাঙ্গীর কাঁবর_বাংলা করস 
৩০১০৭৩ নির্বাচিত 

মহম্মদ জিয়াউল হক- কংগ্রেস 
০,0৭৭ 


হাবড়া 
জঁয়তীপ্রসন্ন মুখাজশী- লোক দা 
তরুণকান্তি ঘোষ কংগ্রেস 
্বজেশচন্দ্র চাটাজী- বাংলা কংগ্রেস 
আবদুল মালক-পি এম এল 
মনোরঞ্জন ভৌমিক- প্রাটত 
জয়তীপ্রসন্ন মুখাজশী- বাঃ কংগ্রেস 
২৬,৯৪৫ নির্বাচিত ‘ 
তরুণকাতি ঘোষ কংগ্রেস 
২৩,৮৪৩ | 
পারতোষ সরকার-এস এস পি ) 
৩,০৭৬ ৃ 
স্বরূপনগর 
যাঁমনীরঞ্জন সেন-স, পি আই 
চন্দ্রনাথ মিগ্র- কংগ্রেস 


বাদ7ডিয়া 
' মীর আবদুল সৈয়দ-স পি এম 
কাজী আবদুল গফর- কংগ্রেস 
শচীন্দ্রনাথ বৈদ্য লোক দল 
চীস্তা ইমাদুল হূসেন-ির্দল 
আবদুল সালেম-নর্দল 
”৬৭ সালের ফলাফল 
কাজী আবদুল গফর- কংগ্রেস 
১৯,৮২৪ নির্বাচিত 
মীর আবদুল সৈয়দ-স পি এম 
১৭,৮২০ 
কিশোতাঁমোহন দাস--বাংলা কংগ্রেস 
১৫,৩০৫ 
বাঁসরহাট 
অমিয় ব্যানার্জী-ঁস পি আই 
রাধাকিশোর ঘোষ কংগ্রেস 
হাবিবর রহমন-লোক দল 
মোসলেম্দ্দিন মন্ডল-প এম এল 
অনাদি চ্যাটাজশি-_নির্দল 
৬৭ সালের ফলাফল 
অমিয় ব্যানাজশ-ঁস পি আই 
৩২,৬৩১ নির্বাচিত 
বীঁজেশচন্দ্র সেন- কংগ্রেস 


রাসাবহারী ঘোষ_স পি এম 


হাসনাবাদ 
হরেন্দনাথ মজনমদার কংগ্রেস 
আবদুল রেজাক খান_াঁস পি আই 
সৈয়দ শামসুল হোদা_প এম এল 
মোনাজত আলি মপ্ডল_ নির্দল 
কবি রাঘবুল ইসলাম - নির্দল 
রনাঁজতকুমার দাস নির্দল 
"৬৭ সালের ফলাফল 
হরেন্দ্রনাথ মজ-মদার- বাংলা কংগ্রেস 
১৮২৮১ নির্বাচিত 
দীনবন্ধু: দাস-কংগ্রেস 
১০,৩৫৭ 
হেমন্ত ঘোষাল-স পি এম 
৫১৫৫২ 
হিত্গলগঞ্জ তেপশল৭) 
হাজারীলাল মণ্ডল _াঁস পি আই 
তারাপদ মন্ডল--কংগ্রেস 


। 


|) 


স্পিন 


দপ্পশি, ॥ শক্রবার ৩5শে জীনঃয়ারী ১৯ 





১৭১৮৯৪ নির্বাচিত 


তারক গোলদার_-আই এন ডি এফ , 
তারা বল্লভ মশডল-পি এম এল 
প্রজেন্দ্রনাথ সরকার-নদর্ল 
'৬৭ সালের ফলাফল 
গঙ্গাধর প্রামাঁণক- বাংলা কংগ্রেস 
২৩,৬১৩ নির্বাচিত 
নাঁজন্ন বল্পভ মণ্ডল- কংগ্রেস 
৯১৬৩৭ 
নাস্তা 
জাযিম্াদ্দন আমেদ- কংগ্রেস 
অশোক চৌধুরী_আর এস পি 
গোবিন্দলাল সরকার-লোক দল 
বাজলুর রহমান_াঁপ এম এল 
'৬৭ সালের ফলাফল 
শাকিলা খাতুন-কংগ্লেস 
২১,৩২৪ নির্বাচিত 
বাজলুর রহমান বাংলা কংগ্রেস 
৪১৭৪৬ 
ক্যাঁনং (তপশশলী) 
লিতকুমার সংহ- বাংলা কংগ্রেস 


নারায়ন নস্কর কংগ্রেস 


, বাঁঙ্কমচন্দ্র সরদার--আই' এন ডি এফ 


রাজেন মণ্ডল-পি এম এল 

শান্তকুমার সরকার-পি বি কে এস 

অধরচন্দ্র হালদার এস বি এফ 

পশুপাতি মণ্ডল- নির্দল 

'৬৭ সালের ফলাফল 

অধরচন্দ্র হালদার--বাংলা কংগ্রেস 
২৮,৯৬১ নির্বাচিত 

নারায়ণ নস্কর- কংগ্রেস 


সন্তোষকুমার মণ্ডল_-আই এন ভ এফ 


" শ্রীধর মন্ডল- লোক দল, 


৬৭ সালের ফলাফল 

প্রবোধ পুরকাইত-_ এস ইউ সি 
, ৩২,৯০৪ নির্বাচিত 

অনাদিমোহন তাঁত_কংপ্লেস 


লগ 
3 ২০,৬৯৪ 


$ পি ঘ শনক্রবার ৩১শে জানয়ারী ১৯৬৯ 


জয়নগর | 
সুবোধ ব্যানার্জী এস ইউ সি 
রবীন্দ্রনাথ, ঘোষ- কংগ্রেস 
মোল্লা কাশেম আলি-পি এম এল 
ধল খাতের আি--আই এন ভ এফ 
৬৭ সালের ফলাফল 


ূ 
এ জ্যোতিষ জর্দার- প্রাউউ... 
রী রামকান্ত মণ্ডল_প বি'কে এস 
, ৬৭ সালের ফলাফল 
কুমুদরঞ্জন মণ্ডল--এস এস পি 
২১,০৫৯ নির্বাচিত | 
শ্রান্তকুমার সরকার--বাংলা কংগ্রেস 
১ ১৬,২০৪৪ 


| পাঁরতোষকুমার মণ্ডল-_-আই এন ভি এফ 
*৬৭ সালের ফলাফল 
। গঙ্গাধর নস্কর-স পি এম 
£ ১৮,০১৯ নির্বাচিত 
হেমলতা মণ্ডল--সি পি আই 
ডী 8,8১০ 
| গৌরহারি সরদার-_কংগ্রেস 
ূ ১৫,৯৮০ 
| উহ 
ইব্রাহম আলমোল্লা- বাংলা কংগ্রেস 
আমির আজি মোল্লা_লোক দল 
| এ কে এম ইশাক- কংগ্রেস 
সনতকুমার রায়_আই এন 'ড এফ 
মোৌলানা আবদুল খালেক-প এম এল 
প্রবীর সরকার_নির্দল 
*৬৭ সালের ফলাফল 
আমির আলণ মেল্লা- বাংলা কংগ্রেস 
৩৫১*৪৮ নির্বাচিত 
সকুর আলা কংগ্রেস 
১০১৬২৩ 
যাদবপুর 
শবকেশচন্দ্র গুহ--সি পি এম 
,,*অরাঁবন্দ বোস- কংগ্রেস 
. ইন্দুভূষণ দত্ত প্রাউত 
*৬৭ সালের ফলাফল 
বকেশচন্দ্র গুহ-সি পি এম 
৩৩১,৬৯৮ নির্বাচিত 
*বভূতিভূষণ সরকার_ কংগ্রেস 
২৮৮২০ 
সুবোধ রায়-প এস পি 
১,১৪৫ 
বেহালা (পূর্ব) 
। নিরঞ্জন ম্ুখাজশ-স পি এম 
ভোলানাথ মুখাজশী- কংগ্রেস 
নির্মল ভট্টাচার্য জংসংঘ 
? -৬৭ সালের ফলাফল 
নিরঞ্জন মুখাজশী--স পি এম 
২০১৭৫৭ নির্বাচিত 
বাঁরেন্দ্রমোহন ঘটক-__কংগ্রেস 
ৃ ১৫,৭১৬ 
নন চক্রবর্তী-ঁস পি আই 
€ 1 ৮১৬১৪ 
বেহালা ( পাঁশ্চম ) 
রবীন মুখাজ্ সি পি এম, 


















হাজী ইস্পিন্দর ল্কর_প এম এল 
৬৭ সালের ফলাফল 
রবাঁন মুখাজী--সি পি এম 
৩৫,৬৩৪ নির্বাচিত 
রমেন রায়- কংগ্রেস 
২৮,০৭৫ 
ফলতা 


সুধাংশুভূষণ দাস- কংগ্রেস 
জ্যেতীষ রায়_[স পি এম 
”৬৭ সালের ফন্তফল 
জ্যোতশীষ রার-স পি এম ' 
২০,৫৭৭ নির্বাচিত 
খগেন্দ্রনাথ দাস কংগ্রেস 
১৮,৫৩১ ! 
ডায়মন্ড বার 
আবদুল কাইংম মোল্লা_সি পি এম 
আরতফ আমি নস্কর-লোকদল 
শঙ্কর প্রসাদ. মস্ডল- কংগ্রেস 
বলরাম ভট্রামর্য নির্দল 
"৬৭ সালের ফলাফল 


' আবদুল কাইউম মোল্লা সি পি এম . 


২২,৭৩৫ নির্বাচিত 

জগদীশ হালদার বাংলী কংগ্রেস 
২০১৬১৩ 

মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়- কংগ্রেস 
১৫,৩১৪ | 


মাখনচন্দ্র বৈদ্য-_জননসংঘ 


শচান্দ্রনাথ মণ্ডল- বাংলা কংগ্রেস 

আস্‌রফ আঁল-পি এস পি 

সুধেন্দু মন্ডল_ লোকদল 

আবুল হাসেম_ নির্দল 

'৬৭ সালের ফলাফল 

জয়নাল আবোঁদন--বাংলা কংগ্রেস 
২৬৮০৯ নির্বাচিত 

আবুল হাসেম --কংগ্রেস 


২৯,৬৮২ নির্বাচিত 
প্রশান্তকুমার -বাংলা কংগ্রেস 
২৫,৬৭৯৪ 
মধ্যরাপযর তেপশীলা) 
বৃন্দাবন গায়েন কংগ্রেস 
রেনুপদ হালদার_এস ইউ সি 
নিরাপদ হালদার_আই এন ড এফ 
'৬৭ সালের ফলাফল 
হাঁষফকেশ হালদার- বাংলা কংগ্রেস 
২০১৭৭২ নির্বাচিত 
রেণুপদ হালদার এস ইউ সি 
১৯১৮২১ 
বৃন্দাবন গায়েন কংগ্রেস 


শচীন্দ্রনাথ রায়_লোক ss » ১৪,৫০১ 







১৯৫৯২ নির্বাচিত 
ভূষণচন্দ্র দাস কংগ্রেস 
১৬৩০৩ 
নপরেন্দ্রপ্রসাদ প্রধান_ বাংলা কংগ্রেস 
১৬০৮৩ 
কাকদ্বীপ 
হৃষিকেশ মাইীত--সি দি এম 
হংসধবজজ ধাড়া- কংগ্রেস 
অনাদি বেরা লোকদল 
মামুদআলী মোল্লা-আই এন ডি এফ 
৬৭ সালের ফলাফল 
হংসধবজ ধাড়া_ কংগ্রেস 
৪৫,৩৩১ নির্বাচিত 
হাঁধফকেশ মাইতি-সি পি এম 
৪৫,২৬৯ 
সুধাংশুভূষণ মণ্ডল- জনসংঘ 
৯১৪৫৩ 
সাগর 
দিক্গল- বাংলা কংগ্রেস 
তি 4 মিশ্র 
"৬ সালের ফলাফল 
{লোকেশ মিশ্র কংগ্রেস 
২১,৭০২ নির্বাচিত 
১৮২৭১ : 
যতদন মাইতি-সি পি আই 


১৬,৩২৬ 


$ 


বাঁজপ্‌ুর 
জগদীশচন্দ্র দাস পি এম 
বীজেশচন্দ্র সেন_ কংগ্রেস 
ক্ষেরমোহন মণ্ডল- নির্দল 
শচীন্দ্লাল চৌধুরী-নর্দল 
"৬৭ সালের ফলাফল 
জগদীশচন্দ্র দাস সি পি এম 
১৭,৬৬২ নির্বাচিত 
ফণা ঘোষ- কংগ্রেস 
১৬,৩৪৮ 
নেপাল ভট্রাচার্য-স পি আই 
৮,৪৬৮ | 
নৈহাটি 
গোপাল বস সি পি এম 
গোলকেশ ভ্রাচার্য-_কংগ্রেস 
» আশুতোষ বিশ্বাস িপাবালকান 
রণবারকুমার ভাট্রাচার্য--প্রাউত 
"৬ সালের ফলাফল * 
গোলকেশ ভট্রাচার্য- কংগ্রেস 
২৬১৬১৯ নির্বাচিত 
গোপাল বসুাঁস পি এম 
২২,৫১৫ 
বরদা মুকুটমান_বলশেভিক 
৭,88৩ 
ভাটপড়া 
দয়ারাম বোর কংগ্রেস 
সীতারাম গৃপ্ত-সি পি এম 
ওমপ্রকাশ গুপ্ত লোঁকদল 
দীনবন্ধু ঘোষ--আই এন গড এফ 
শউনাথ রাঁবদাসরিপালালকান 
"৬৭ সালের ফলাফল 
দয়ারাম বোর- কংগ্রেস 
৩২,০২৭ নির্বাচিত 
সতারাম গৃপ্ত-াস পি এম ' 
২৮,২৫১ 
সীতা শেঠ সি আই 


১২৮৬ 


ঢ় সমত ' 


বেদানন্দ কেশোরী- পি এস পি 


৪৬৩ 


২৯২৪৮ নির্বাচিত 
যামিনীভূষণ সাহা-সি পি এম 
২১,২১৯ 
উমালাল সিংহ-_সি পি আই সমার্থত শনর্দল 
৬১০৪৬ 
টিটাখড় 
কৃষফকুমার শশকা কংগ্রেস 


' মহম্মদ আমীন-সি পি এম 


সুধীন্দ্রনাথ দেবরায়--আই এন ডি এফ 


"৬৭ সালের ফলাফল 
কৃষ্ণকুমার শুক্লা- কংগ্রেস 
১৭,৪৩৫ নির্বাচিত 


" মহম্মদ আমীন-সি পি এম 


১৬,৬৯০ fl 
সুরেনধর চৌধুরীঁশল পি আই 


১১,৭০২ 


খড়দহ 
সাধনকুমার চক্ষবর্তী-স পি এম 
বৈদ্যনাথ ঘোষ- কংগ্রেস 
রামাবিলাস 1সংহ-_-আই এন 'ড এফ 
৭৬ সালের ফলাফল 
সাধনকুমার চক্রবর্তী-স পি এম 
১৮,৫০৭ নির্বাচিত 
বৈদ্যনাথ ঘোষ কংগ্রেস 
১৬৯০৭ 
গোপাল ব্যানাজী-স পি আই 
১৬,৭৮০ 
পানিহাউণ 
গোপাল ভট্টাচার্য-সি পি এম 
শ্যামস্দন্দর ব্যানাজী- কংগ্রেস. ০. ৭ 
জগদীশ মজুমদার--আই এন ডি এফ 
"৬৭ সালের ফলাফল | 
গোপাল ভট্টাচার্যস পি এম 
৩৪,৬৭১ নির্বাচিত 
সন্তোষচন্দ্র দত্ত- কংগ্রেস 
২৩,৮৫১ 
নন্দদুলাল শ্রীমান-ীস পি আই 


১০১৯১৯ 


রাধিকারঞ্জন ব্যান্যাজাঁ_স পি এরম) 
অজয় ঘোষাল- কংগ্রেস 
আঁময় মল্লিক-_আই এন ডি এফ 
"৬৭ সালের ফলাফল 
রাধিকারঞ্জন ব্যান্যাজ্জীাঁস পি এম 
৩০১০৯৫ নির্বাচিত 
অজয় ঘোষাল- কংগ্রেস 
২১,৫৫৯ 
প্রসাদ ঘোষাল--বাংলা কংগ্রেস 
৫,৫২৮ 
বরাহনগর 
জ্যোতি বস:--সি পি এম 
অমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য_কংগ্রেস 
সুধাংশু বক্সী নির্দল 
"৬৭ সালের ফলাফল 
জ্যোতি বসু-ঁস পি এম 
৩১,৩৫৪ নির্বাচিত 
অমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কংগ্রেস 
২৭১৮৯৫ " 
দমদম 
তরুণ সেনগুণ্ডস পি এম 
বীরেন্দরপ্রসাদ গুহ কংগ্রেস 
'৬৭ সালের ফলাফল 
তরুণ সেনগুপ্রঁি পি এম 
৩৭,০৬৬ নির্বাচিত 


হাওড়া 
পাতিতপব্ন পাঠক পি এম 
শৈলেন্দ্রনাথ মুখার্জী- কংগ্রেস 
সৌরেন্দ্রনীথ মুখাজশী-_ আই এন ডি এফ 
শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ- প্রাউত 
"৬৭ সালের ফলাফল 
শৈলেন্দ্রনাথ মুখাজশী- কংগ্রেস 
২৫১,৬৩২ নির্বাচিত 
পাঁতিতপাবন পাঠক পি এম 
২৩,৪৬৯ 
শশ্করলাল মুখোপাধ্যায় বাংলা কংগ্রেস 
৭১৬৪০ 
মদনকুমার সংহ--নির্দল 
১১৮১৫ 
হাওড়া (উত্তর) 
নির্মলকুমার মুখাজশী- কংগ্রেস 
চিত্তরৱত মজুমদার-স পি এম 
জগদীশচন্দ্র হিমকর--আই এন ডি এফ - 
অমরকৃষ্ণ দত্ত প্রাউত 
'৬৭ সালের ফলাফল 
শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় কংগ্রেস 
২৭১৮৯৬ নির্বাচিত 
দুর্গাপ্রসাদ সিংহ-নির্দল -ইউ এল এফ 


২০,৬৫১ 


শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়_নর্দল-পি ইউ এল 


এম্‌ 

১,১২৮ 
ধর্মদেব প্রসাদ_নর্দল 

৩,৫৭৪ 

হাওড়া (মধ্য) 

দিবজেন্্রনাথ 'মত্র কংগ্রেস 
অনা দাস_আর সি পি আই 
সমতুল দাস- বাংলা জাতীয় দল 
অবনা ব্যানাজশী- প্রাউত 
"৬৭ সালের ফলাফল 
দ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র কংগ্রেস 

১৯,৭৭০ নির্বাচিত 
অনাদি দাস--আর সি পি আই 

১৫,৬৬৩ 


সুহৃদচন্দ্র বি"বাস-ফঃ রক 


২৯,১০৬ নির্বাচিত 
নরেশ দাশগুপ্তস পি এম 
১৮১৪৩২ 
রাম সেনাস পি আই 
&১৪৭০ 
শিবপুর 
মৃত্যুঞ্জয় ব্যানাজশী- কংগ্রেস 
কানাইলাল ভট্টাচার্য-ফঃ রক 
"৬৭ সালের ফলাফল 
মৃত্যুঞ্জয় ব্যানাজন- কংগ্রেস 
১৯,৬১৭ নির্বাচিত 
কানাইলাল ভট্রাচার্য_ফঃ রক 
১৮,৩১২ 
হাঁরসাধন িত্র-সি পি এম 
১৪,৪১৬ 
ভোমজুড় র্‌ 
জয়কেশ মুখাজশি-স পি এম 
আমেদহোসেন মস্ডল- কংগ্রেস 


সুকুমার চৌধুরী-আই এন ডি এফ 
সিন্ধেশ্বর মুখাজর্শ প্রাউত 
৬৭ সালের ফলাফল ' 
আসেদহোসেন মণ্ডল- কংগ্রেস 
২৮,২৭১ নির্বাচিত 
জয়কেশ মুখাজী-ঁস পি এম. 
২৭১৪৬২ 
জগতবল্লভপ্‌র 
অমৃতলাল হাজরা-_-কংগ্রেস 
তারাপদ দে-স পি এম 


. ০৬৭ সালের ফলাফল 
'* বৃন্দাবনাবহারী বসবাস পি এম 


২৪,৪৪৭ নির্বাচিত 
অমৃতলাল হাজরা-কংগ্রেস 
২০৩৬৯ 
গৌরচন্দ্র বাগ-ফঃ রক 
৪১৮৫৪ 
পাঁশলা 
পশুপাতি মুখোপাধ্যায় কংগ্রেস 
বিভূতিভূষণ ঘোষ--ফঃ রক 
নল্তুপদ ভাণ্ডারী- প্রাউত 
"৬৭ সালের ফলাফল 
পশুপতি মুখোপাধ্যায়- কংগ্রেস 
২২০৫১ নির্বাচিত 
বলাইচরণ রায়-ফঃ রক 
১৩,৩৪০ 
মহতাবুর রহমান সেপাই-ানর্দল ূ 
১৩,৯১৮ ' « 
সাঁকরাইল 
নত্যানন্দ ভূ'ইয়া--কংগ্লেস 
হারাণচন্দ্র হাজরা-স পি এম 
পরেশনাথ রায়--প্রাউত 
৬৭ সালের ফলাফল 
দনত্যানন্দ ভূইয়া- কংগ্রেস 
২৫,০১০ নির্বাচিত 
হারাণচন্দ্র হাজরা_ঁস পি এম 
১৬,১৯৪৮ 
দুলালচন্দ্র মণ্ডল-স পি আই 
৮১১১০ 
উলবোঁড়ক্রা (উত্তর) 
গোবিন্দ সিং-কংগ্রেস 
কাঁলপদ মণ্ডল-ফঃ রক 
"৬৭ সালের ফলাফল 
অপূর্বলাল মজন্মদার-ফঃ রক 
১৯,৮১২ নির্বাচিত 
রাজকুমার মণ্ডল-স পি এম 
১৭,৫৭৪ 
শান্তসাধন সাহা--কংগ্রেস 
১৭,১১৮ 


রাঞ্জhিত ঘোষ" চৌধুরী--কংগ্রেস 

ধনর্পমা চট্রোপাধ্যায়পি দি এম 

৬৭, সালের ফলাফল 

রাঁঞ্জত ঘোষ চৌধুর-কংগ্রস 
১৮,৯৫৬ নির্বাচিত, 


'বাসুদেব ঘড়ুই_ফঃ রক 


= EARS + 
নিরনপমা' চট্টোপাধ্যায়_সি, পি, এম : !' . 
১৮,১২৬ 
অমলকুমার গাশ্গলণ--বা কংগ্রেস | 
১৩,৬২৫ iy 
কল্যাণপ্‌র . 
অরাবিন্দ রায়_কংগ্রেস 


সুনীলকুমার ত্র বাংলা কংগ্রেস 
মনমোহন *সংহ-_প এস পে 
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i সুন্গীলকুমার মন্র বাংলা কংগ্রেস 


২৩,০০৪ নির্বাচিত 1 
অরাঁবন্দ রায় কংগ্রেস 7 
১৯,৮৪১ 
সন্তোষকুমার ভোঁমিক_ফঃ ঠক মাঃ 
ঞ্চ৩৭২ 


মনমোহন সংহ-_প এস পি 
৭৭৩ 


আমতা 
নিতাই ভাণ্ডারী পি এম £ 
হরনাথ চকুবর্তী-কংগ্রেস 1 
মাধব মস্ডল- প্রাউত \ 
৬৭’ সালের ফলাফল { | 
নিতাই ভান্ডারী পিএম $' 
৩০,৬০৩ নির্বাচিত 
তারাপদ প্রামাণিক কংগ্রেস 


২০১৪৪৮ 


১১০৫৮ 
উদয়নারায়ণপর 
পাশ্নালাল মাঁঝ_স পি এম 
সতাশচন্দ্র সামন্ত- কংগ্রেস 
৬৭, সালের. ফলাফল 
পান্নালাল মাঁঝ-াঁস পি এম 
২৭,০৭৫ নির্বাচিত 
সতাশচন্দ্র সামন্ত_ কংগ্রেস 
২০১৫*৮ 
সত্যেন কোলে_ফঃ ব্লক 
২১৩২৪ 
হূগলণ জঙ্গীপাড়া 
মনীন্দ্রনাথ জানা_াঁস পি এম 
কানাইলাল দে কংগ্রেস 
ভোলানাথ গসংহ রায়_আই এন ডি এফ 
"৬৭ সালের ফলাফল 
মনীন্দ্রনাথ জানা-স পি এম 
২০১১১১ নির্বাচিত 
কানাইলাল দে কংগ্রেস 
১৮১৯৮১ 
চণ্ডঈতলা 
মহম্মদ আবদুল লাতিফ-নির্দল 
আঁহভূষণ চ্যাটার্জ কংগ্রেস 
'৬৭ সালের ফলাফল 
মহম্মদ আবদুল লাঁতফ-_ নির্দল 
১৭,৩১৬ নির্বাচিত 
শেখ শোভান বকস্‌- কংগ্রেস 
১২১১৮৭ 
কমলকুমার বসবাস পি এম 
১০২৭২ 
মাধব ভট্রাচার্য_স পি আই 
৩,৩৭৯ 
উত্তরপাড়া 
মনোরঞ্জন হাজরা-ঁস পি এম 
নগেন্দ্রনাথ মুখারজী- কংগ্রেস 
পাঁচকাঁড় ভট্টাচার্য _জনসংঘ 
৬৭ সালের ফলাফল 
মনোরঞ্জন হাজরা_সি পি এম 
২৪,৬১৮ নির্বাচিত 
মুরারীমোহন ত্র কংগ্রেস 
২০১৯০৫ 
গোপা ব্যানাজী-স পি আই 


৬১০৬৩ 
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শ্রীরামপুর 


গোপাজদাস নাগ_ কংগ্রেস 
পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী-ীস পি আই 
কৃষচন্দ্ সোম_প্রাউত 


দীনেশচন্দ্র ঘটক-ানর্দল 
'৬৭ সালের ফলাফল 
গোপালদাস নাগ- কংগ্রেস 
৩৩,২০৩ নির্বাচিত 
পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী-ীস পি আই 


'২৫১২৩৪ 


চশপদানখ 
হরিপদ মুখাজী-স পি এম 
ব্যোমকেশ মজএমদার-কংগ্রেস 
৬৭ সালের ফলাফল 
ব্যোমকেশ মজ্‌মদার- কংগ্রেস 
২৮,৫১৭ নিবাচিত 


হারপদ মখা্জী-সি শপি এম 


১৫,৩৬৮ 


গিরিজাভূষণ মুখার্জী-ঁস পি আই 


৮১৭০১ 


চন্দননগর 

ভবানী মুখাজশী-ীঁস পি এম 
্হ্মবরণ ঘোষ-_কংগ্রেস 

প্রশান্ত চক্রবর্তী- জনসংঘ 
গোৌরগোপাল ব্যানাজশী-প্রাউত 
'৬৭ সালের ফলাফল 

ভবানী মুখাজশী--সি পি এম 

২৯,৮৩০ নির্বাচিত 
সত্যাজত ব্যানার্জ- কংগ্রেস 


২৩,০৭৩ 


সিঙ্গার 
ডাঃ গোপাল ব্যানাজন-সি পি এম 
প্রভাকর পাল- কংগ্রেস 
"৬৭ সালের ফলাফল 
প্রভাকর পাল--কংগ্নেস 
২৬,১২১ নির্বাচিত 
ডাঃ গোপাল ব্যানাজ“--সি পি এম 
১৪,৬১৮ 
আঁজতকুমার বসি পি আই 


১৩,৩৯৪ 


. হারপাল 

অমলেশ মজুমদার-এস এস পি 
নিতাইচন্দ্র ব্যানাজী-কংগ্রেস 
কাঁলপদ কর্মকার এস পি, 
শীন্তপদ ভাশ্ডার- নির্দল 


সায়েক জয়নাল আবেদিন গায়েন-নর্দল 


'৬৭ সালের ফলাফল 

অমলেশ মজুমদার-এস এস পি 
১৮,৭৩২ নির্বাচিত 

শরৎচন্দ্র ভদ্রাচার্য কংগ্রেস 
১৬,১৩০৪ 

অসাম চৈতন্য ব্ৰহ্মচারী--ফঃ রক 


৭,৬১৮ 


চচ্ছড়া 
শম্ভুচরণ ঘোষ -ফঃ রক 
তারাশঙ্কর চ্যাটাজশ- কংগ্রেস 
কৈলাস ভরদ্বাজ-জনসংঘ 
মাঁনকলাল, দর্তআই এন ভি এফ 
দনত্যরঞ্জন 'দাস-ানর্দল 
'৬৭ সালের ফলাফল 
শম্ভুচরণ ঘোষফঃ রক 
৩৪,০৭৩ নির্বাচিত 
বিমলকুমার সেন- কংগ্রেস 
২৩,০৭৩ 
নিখলকুমার ঘোষ--জ্রনসংঘ 
১,০৪০ 


১০০০... 
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পোলবা 
বুজগোপাল নিয়োগণ-ঁদ পি এম 
শক্করাপ্রসাদ মুখাজঁ কংগ্রেস 
+ অনুক্লচল্্র সমাদ্দার লোকদল 


"- কৃত্তিবাস চ্যাট্যা্শি-_আই এন ভি এফ 
£ দাশরাঁথ ঘোষ-_নির্দল 


্ 


[J 
bl 










’৬৭ সালের ফলাফল 
বৃন্দাবন চ্যাটাজ কংগ্রেস 
২৭,৪৪২ নির্বাচিত 
রঙ্গগোপাল নিয়োগ পি এম 
২০,০৬৭ 
বলাগড় (তপশ্শীল৭) 
হরেকৃষ্ণ দাস --কংগ্রেস 
আঁবনাশ প্রামাণিক-স পি এম 
৬৭ সালের ফলাফল 
হরেকৃষ্ণ দাস --কংগ্লেস 
২০,১৮৩ নির্বাচিত 
» আঁবনাশ প্রামাণিক পি এ 


২০,১৪০ পু 


কার্তিকচন্দ্র রায়-বাংলা কংগ্রেস ; ৮১ 


৪১৩২৯ 
পাণ্ডুয়া 
$ রাজনারায়ণ কুণ্ডু কংগ্রেস 
প্রেমনারায়ণ চক্রবতশী-স পি এম 
সমরেন্দ্র রায়চৌধুরী আই এন ডি এফ 
"৬৭ সালের ফলাফল 
রাজনারায়ণ কুণ্ডু কংগ্রেস 
১৯,৫০৭ নির্বাচিত 
মহম্মদ রউফ মণন্ডল-ঁস পি এম 
| ১৬,২৭৭ 
শৈলেন চ্যাটার্জ-_বাংলা কংগ্রেস 
৬১৭৮০ 
ধনিয়াখাঁল তেপশশল?) 
কৃপাসদ্ধ সাহাফঃ ক 
বৈদ্যনাথ সাহা- কংগ্রেস 
"৬৭ সালের ফলাফল 
কৃপাসিন্ধু সাহা-ফঃ রক 
২০,৬৬২ নির্বাচিত 
স্নাধানাথ দাস--কংগ্রেস 
১৭,৬৪৭ 


পরাীক্ষিৎ পান্র-সি পি এম 


পরশ রো 
গোৌরমোহন গাঙ্গুলশ-স পি আই 
শান্তিমোহন রায়-কংগ্রেস 


মহম্মদ ইনূস আলী-আই এন ডি এফ 


"৬৭ সালের ফলাফল 
শান্তিমোহন বায় কংগ্রেস 
২৭,৭৬০ নির্বাচিত 

মানিক রায়নি পি এম 
২১,৩০১ 
খানাকুল (তপশীল”) 
মদন সাহা--সি পি এম' 
বাস্ধদেব- হাজরা- কংগ্রেস 


শায়েক বদরুদ্দোজা আই এন ভি এফ 

প্রভাত খাঁ প্রাউত 

প্রাণজ্যোত ভ্রহ্ষ_নর্দল 

"৬৭ সালের ফলাফল 

অজয়কুমার মৃখাজশি-_ বাংলা কংগ্রেস 
২৭,৪১৬ নির্বাচিত 

প্রফণুল্লচন্ত্র সেন_ কংগ্রেস . 


শশধর রায় কংগ্রেস 


ষোড়শী চৌধুরী-স পি এম 
হরিদাস মশ্ডল- কংগ্রেস 
"৬৭ সালের ফলাফল 


ইন্দ্রজত রায়-কংগ্রেস 


১৬,৫০২ নির্বাচিত j 
সত্যোশ্বর প্রসাদ সিংহ-ি.পি এম 
১২,৫৭১ 
মান চ্যাটাজশী-বাংল্ম কংগ্রেস ' 
৬৭১ | 
ঘাটাল (তপশন্লগ) 
নন্দরানী দল-সিএপ এম 
শনর্মলেন্দ দোলুই- কংগ্নেস 
'৬৭ সালের ফলাফল 
নন্দরানী দলি পি এম .. 
১৮,৬৪৫ নির্বাচিত | 
হরেন্দ্রনাথ দোলুই--কংগ্রেস 
১৩,৬৩৩ . 
কার্তক দোলুই-_বাংলা কংগ্রেস 
৯১৯৯৬ 
দাসপযর 
বঙ্কিমচন্দ্র শাসমল--কংগ্রেস 
মৃগেন্দ্র ভট্টাচার্য সি পি এম 


, "৬৭ সালের ফলাফল 


বাঁঞ্কমচন্দ্র শাস্সল- কংগ্রেস 
২৭৮২২ নির্বাচিত 
মৃগেন্দ্র ভট্রাচার্য_-ি পি এম 


৩৪১২৫২ নির্বাচিত 
সত্যেশ্বর সামন্ত কংগ্রেস 
১৫,০৯৮ 


ময়না 
কানাই ভৌমিক সি পি আই 
প্রণব বহহবাড়ীন্দ্র-কংগ্রেস 
"৬৭ সালের ফলাফল 
কানাই ভোৌমিকঁসি পি আই 
৩৮,৯৩৪ নির্বাচিত ॥ 
দাস-- কংগ্রেস 


শপি এম 


তমলক | 

অজয়কুমার মুখাজী-বাংলা কংগ্রেস 

কুমারচন্দ্র জানা কংগ্রেস 

"৬৭ সালের ফলাফল | 

অজয়কুমার মুখার্জী- বাংলা কংগ্রেস 
৪৭,০৯2 নির্বাচিত 


সুশলকুমার ধাড়া_ বাংলা কংগ্রেস 
৪১,৭৮৩ নির্বাচিত 

দেবপ্রসাদ গর্গ- কংগ্রেস 
১৬,৯৭২ t 
সৃতাহাটা (তপশীল?) 

' বনেশ্বর গান্র_ বাংলা কংগ্রেস 

হশরহর দেব_ কংগ্রেস 

"৬৭ সালের ফলাফল 

হরিহর, দেব কংগ্রেস ' 
১৯,১৯৪ নির্বাচিত 

মহোতাবচচ্দ্র দাস--বাংলা কংগ্রেস 
২৩১৯০১ 


+ 


নন্দীগ্রাম 
ভূপাল পাশ্ডাস ি' আই 
প্রবীরচন্দ্র জানা_ কংগ্রেস 


০১৬৭ সালের ফলাফল 


ভূপালচন্দ্র পাণ্ডা-ি পি. আই 
৩৪,৫৫২ নির্বাচিত 


২৫,১৪৭ নির্বাচিত 

অমূলেশ জানা_বাংলা কংগ্রেস 
২২,৭৫০ 

বসন্তকুমার পাণ্ডা-এস এস পি 


৩,৫ ০৩ 


মাথনলাল দাস কংগ্রেস 
সুবোধগোপাল গুচ্ছইত--পি এস পি 
৬৭ সালের ফলাফল 
মাখনলাল দাস-_ কংগ্রেস 
২২,৪১৯ নির্বাচিত 
সুবোধগোপাল গঢুচ্ছইত--পি এস পি 
২১,৩৮৬ 
অমলেশ মিশ্র সি পি আই 


৬১৫৫৮ 
* 


$ 4 রা লয় 2 
কাঁথি দক্ষিপ 
সুধীরচন্দ্র দাস-প এস পি 
সত্যব্ৰত মাইতি- কংগ্রেস 
৬৭ সালের ফলাফল ঃ 
সুধীরচন্দ্র দাস-পি এস পি 


,;. ২৬,০৮৭ নিবাচিত 


“বলাইলাল দাস মহাপান্তর-শপি এস পি 
শগারজাশক্কর মাইতি_ প্রাউত 
"৬৭ সালের ফলাফল 
হৈলোক্যনাথ প্রধান কংগ্রেস 
২৮০৯১ নির্বাচিত 
বলাইলাল দাস মূহাপাত্--পি এস পি 
২২,৫৩২ 
মৃত্যুঞ্জয় মাইতি-এস এস পি 
৮০৪৩ 


এগরা 

ভাত পাহাড়ী-পি এস পি 

হাঁষকেশ চক্ুবতশ- কংগ্রেস 

৬৭ সালের ফলাফল 

ভাত পাহাড়ী-পি এস পি 
৩৩,৬৪০ নির্বাচত ২ 

হৃষকেশ চক্রবতশ- কংগ্রেস 


২০,৬৫০ 


মঃগবোড়িয়া' 
গিশবব্রত রায়চোধুরী- বাংলা কংহোস 
পঙ্কজবিহারধ ঘাটুম়্া- কংগ্রেস 
৬৭ সালের ফলাফল 
বানেশ্বর মাইীত- বাংলা কংগ্রেস 
২৪,১৬৬ নির্বাচিত 
হাঁষকেশ গায়েন কংগ্রেস 
১৬,০০৯ 
ফণীন্দ্র রায় এস এস পি 


৬১২৬২ 


পটাশপর 
কামাখ্যানন্দন দাস মহাপাত্-সি পি আই 
জাঁনার্দন সাহ-_কংগ্রেস 
৬৭ লালের ফলাফল 
কামাখ্যানন্দন দাস মহাপান্র সি পি আই 
২৮,৮৩৯ নির্বাচিত 
রাধানাথদাস আঁধকারী- কংগ্রেস 


২৩,৭৬৪ 


পিঙ্গলা 
গৌরাঙ্গ সামন্ত-ঁস পি আই 
বিজয় দাস- কংগ্রেস 
কালীপদ দাস প্রাউত 
"৬৭ সালের ফলাফল 
গৌরাঙ্গ সামন্ত-সি পি আই 
২৮,৪১০ নির্বাচিত 
শচাঁকান্ত সামল্ত- কংগ্রেস 
২২,০১৯ 


দেবতা 

ক্ষুদিরাম চক্রবতী-বাংলা কংগ্রেস 

বিজয়কৃফ সামন্ত কংগ্রেস 

"৬৭ সালের ফলাফল 

ক্ষুদিরাম চক্রবতশী- বাংলা কংগ্রেস - 
১৮,৮৫১ নির্বাচিত 

সন্তোষকুমার মুখার্জী কংগ্রেস 
১৪,৩৪৪ 

ভবদেব মণ্ডল-ি পি এম 
৬১০৯৯ 


€আগামীবারে সমাপ্য) 


ৃ 
| 
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‘Regd. NO. C-72 


এক ঘের নাটাগ্রজে কয়েকটি বথা 


১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় সাধারণ 
নির্বাচনের প্রচার আভষানেই 
বোধহয় উৎপল দত্ত সর্বপ্রথম 
নয় করেন। নির্বাচনে কমিউনিস্ট 
পার্ট প্রার্থীদের সমর্থনে এই 
সমস্ত অভিনয় অত্যন্ত জনপ্রিয় 
হয়। 1১৯৬২ সালের ভৃতাঁয় 
সাধারণ নিবাচনে বসিরহাট লোক- 
সভা কেন্দ্রে থেকে? কংগ্রেস প্রার্থী 
হুমায়ুন কাঁবর নির্বাচিত হন। 
তাঁর বিরুদ্ধে ছিলেন কমিউনিস্ট 
প্রার্থী আব্দুর রেজ্জাক খান! 
হুমায়ূন কারের একটি নির্বাচনী 
সভায় শম্ভু মিত্র অংশ গ্রহণ করেন 
এবং এই. উপলক্ষ্যে তুমুল 'িবত- 
কের সৃষ্ট হয়! ১৯৬৭ সালের 
চতুর্থ সাধারণ "নর্বাচনে "দ্বধাবিভন্ত 
কাঁমউীনিস্ট পার্টর বিবদমান দুই 
অংশের একটির স্বপক্ষে উৎপল 
দত্ত প্রচার আঁভযান করেন তাঁর বহু 
কাঁথত “দন বদলের পালা” নাট- 
কের মাধ্যমে! নির্বাচনোত্তর পাঁর- 
শস্থাত জাটল হয়ে ওঠে। হুমা- 
যন কাঁবরকে দেখা যায় বাংলা 
কংগ্রেস ও যনন্তফ্রন্টের নেতা রূপে । 





ভি 


সুশান্ত বস, 


কমিউনিস্ট পার্টিতে তৃতীয় একাট 
উপদল গঠিত হয় এবং উৎপল দত্ত 
সেই দলের . সঙ্ঘে ঘনিষ্ঠ - হন। 
হুমায়ুন কাঁবর যযুস্তফ্রন্ট ত্যাগ করে 


.য্ল্তফল্ট সরকার অপসারণের ষড়- 
মন্দে অংশ গ্রহণ করেন। যডন্তফ্রন্ট 


অপসারিত হলে ধরপাকড় ও 
পুলিশী সম্মাস সুরু হয়ে যায়। 
প্রতিক্রিয়ার কালো ছায়া যখন দেশে 
ঘনায়মান তখন গণতল্মের স্বপক্ষে 
অনুষ্ঠিত একটি কনভেনশনে শম্ভু 
মন্ত্র ফ্যাঁসবাদের উদ্ভবের বিপদ 
সম্বন্ধে সতর্ক ও সজাগ থাকার 
প্রয়োজন দঁটিভাবে ঘোষণা করেন। 
উৎপল দত্ত গ্রেপ্তার হন এবং অঞ্গী- 
কারপত্রে সই করে ম্টীস্ত লাভ 
করেন। বাংলা দেশের নাট্যজগতের 
দুই প্রধান ব্যান্ত এই প্রকারে দেশের 
রাজনৌতক আবর্তে জাঁড়য়ে পড়ে- 
ছেন বিভিন্ন সময়ে। তবে সুখের 
কথা এই যে সঙ্গে সঙ্গে আঁদের 
নাট্যকর্মও তাঁরা অব্যাহত রেখে- 
ছেন। ৯৯৬৭ সাল থেকে আজ 
অবাধ এদের অনেক প্রযোজনা 
বাংলা দেশের নাট্যকে সমন্ধ 
করেছে। এই সময়ের মধ্যে নাটক 


যৌবনস্থলভ কমনীয়তা ও অপরূপ লাবণ্য ৷ 
সাধনা বিউটি ক্রীম অতি আধুনিক ও অনন্য অক্গরাঁগ । 


সাধন! বিউটি জীম সৌন্দর্য-লোকের প্রবেশ পত্র 


S.Ph. 7/68 


€ 





সাধনা ওঁষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮ 


সম্পর্কে উৎসাহ ‘ও উন্দীপনাও 
বিপুল পাঁররাণে বৃদ্ধ পেয়েছে। 
এই সময়ের মধ্যে বাংলা নাট- 


কের ক্ষেত্রে বস্তর ঘটনা ঘটেছে। 


সব কিছুর তালকা করে বলা 
স্বল্প পাঁর্সরে সম্ভব নয় আর তার 
প্রয়োজনও বোধহয় নেই। সর্বাগ্রে 
যা চোখে পড়ে তা হলো নাট্যচ্চর 
বিপুল পারমাণ। পাঁরমাণবৃদ্ধিতে 
ও প্রাণচাগ্চল্যে ব্যবসায়ী িয়েটারকে 
অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে 
অব্যবসায়ী িয়েটার। অব্যবসায়শ 
থিয়েটারের কয়েকটি প্রকারভেদ 
এদের 
পুরোনো ট্রাডিশানের. “সখের 
বথয়েটার”। পাড়ায়, মহল্লায় ও 
সফঃস্বল বাংলায় এই শখের, িয়ে- 
টার দর্শকদের চাঁহদ্না . বহুকাল 
ধরে মিটিয়ে আসছে।' চাঁদা তুলে 
এই শঁথয়েটারের ব্যয় নির্বাহ হয় 


এবং দর্শকদের সাধারণতঃ টিকিট 


কনতে হয় না। এ ছাড়া আছে 
সরকারী ও বেসরকারী আঁফিস- 
গুলির কর্মচারীদের, ক্লাব! ক্লাব 
গুলির আয় নেহাৎ কম নয় । তারা 
সকলেই বছরে 'অ্ততঃ একটা নাটক 





“ 


| 
খা) 







বাঙালী যুবকদের সম্বন্ধে এই 
খ্যাত আছে যে তারা সকলেই 
অজ্পাঁবস্তর গল্প কবিতা লেখে 
এবং কয়েকজন একসঙ্গে হলেই 
সাহিত্যপান্রকা বের করার কথা 
ভাবে। সম্প্রীতি আরও দুটি কাজ 
তারা করছে__ফিল্ম সোসাইটি গড়ে 
দেশী ও ‘বিদেশী ছাঁব দেখা এবং 





শুক্রবার কোলকাতায় গোলযোগের 
জন্য দর্পণ একদিন বিলম্বে প্রকা- 
বিউটি সদর 

র্‌ সম্পাদক 





দত্ত “গণ” নাট্যে! তাই প্ররবর্তণী 
যুগে গঠিত বহু সংখ্যক দলগুলির 
কারোর কারোর মধ্যে দুটির একটি 
“ঘরাণা” বেছে নিয়ে অন্যটি পাঁর- 
ত্যাগ করার প্রবণতা দেখা গেছে। 


(জাগাদী সংখ্যায় সমাপ্ত) 


খাল! চিঠি 


(২য় পৃষ্ঠার পর) 
মার্চ মাস পর্যন্ত) বাদ্ধ করে 
আপাঁন যারপরনাই 'বচক্ষণতার 
পাঁরচয় দিয়েছেন। 

বর্তমান নির্বাচনে কংগ্রেস দল 
যখন যুস্তফ্রল্টকে বেকায়দায় ফেলার 
জন্য কোন হাতিয়ার না পেয়ে 
চালের দর নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছে, 
তখন নর্বাচনের ঠিক তিন সপ্তাহ 
আগে আপাঁন রেশন চালের দর 
দু-পয়সা কমিয়ে ভোটদাতাদের 
সামনে এক চমৎকার ধাঁধা উপ- 
স্থিত করেছেন। এছাড়া, রেশনে 
সপ্তাহে রাথাপছু এক কলো চাল 
দেৰার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আপনি 
ভোটারদের যে সুড়সাড়টা 'দিয়ে- 
ছেন তা সামলে ওঠার সামর্থ 





গম্পাদ্ক কতৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা সুবোধ মল্লিক দেকায়ার কলিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত এনং ৬১নং মট 





DARPAN, Price 25 P. 


কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন তাতো 
লোকসভাতে স্বরাষ্ট্র মল্তকের িবূ- 


ধরতেই স্বীকৃতি পেয়েছে। হত- 
ভাগাদের িট করার জন্য গত এক 
বছরে সমস্ত ভারতের মধ্যে 
পাঁশচমবঙ্গেই আপাঁন সর্বাধকবার 
গুলী চালিয়েছেন_স্বয়ং বৃটিশ 
সরকারও এর থেকে শন্ত হাতে 
ভারত শাসন করতে পারেনি। গত 
এক বছরে আপনি আর একাঁট 
উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন তাহলো 
যেসব কলকারখানায়. তথাকাঁথত 
লাল-মার্কা, শ্রমিক কাজ করত 
তাদের ঝেপটয়ে ছাঁটাই করবার 
ব্যবস্থা । সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের 
সরকারের এক তথ্যে প্রকাশ পেয়েছে 

যে, সুক্ত ফ্রন্টের সময় অপেক্ষা 
ই সময় অনেক 
বেশী" সংখ্যক শ্রামক চাকুরী থেকে 
বরখাস্ত হয়েছে-মোট সংখ্যা হলো 
দেড়লক্ষ। এটাতো 'শল্পপাঁতদের 
সঙ্গে আপাঁন যে 'নাবড় জন- 
সংযোগ গড়ে তুলেছেন তারই 
প্রত্যক্ষ ফল। 

সবশেষে উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ 
বন্যার সময় আপাঁন যে কর্মতৎপর- 
তার পাঁরচয় দিয়েছেন তা প্রান- 
ধানযোগ্য। জলপাইগ্দাড়র সর্ব- 
নাশা বন্যার সময় আপন দার্জ- 
লিঙে ছিলেন বলেই আপনার পক্ষে 
এরুপ দুত ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব 
হয়োছিল। যাঁদও বন্যা হবার সাত- 
{দন বাদে আপনি দাঁজলও থেকে 
জলপাইগাঁড় পরিদর্শনে আসেন! 
ফলে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কিছ; কিছু 
লোক সামায়ক সমম্বৎ হারিয়ে 
আপনার সমক্ষে আপনার পূর্ব 
পুরুষগণকে স্মরণ করোছিল, 
তথাপি আপনার কর্মকুশলতার 
প্রশংসা না করে থাকা যায় না। 
কারণ, এরকম অসময়ের মধ্যেও 
আপাঁন লক্ষ্য রেখোঁছলেন যাতে 
কংগ্রেস দল কর্তৃক শিল্পপাঁতিদের 
কাছ থেকে সংগৃহশত ত্রান সামগ্রী 
সর্বাগ্রে দুর্গতদের কাছে গিয়ে 
পেশছয়। যু্তফ্রন্ট কর্তৃক জনসাধা- 
রণের কাছ থেকে সণগৃহীত ত্রান 
দ্ব্যাদ উত্তরবঙ্গে পাঠাবার জন্য 
প্রয়োজনীয় ট্রাক ও লরশী দিতে 
কয়েকদিন বিলম্ব ঘটিয়ে দিয়ে 
আপানি সুকৌশলে কংগ্রেসের পরম 
সৃহৃদের কাজ করেছেন। এছাড়া 
পরব্তনিকালে কলকাতায় “বল নাচ” 
হ “লাকি টিকিট” মারফৎ বহু অর্থ 
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সার| ণণ্চমবঙ্গে ঘাজ কংগ্রেি বিরোধী বঢ়, 


যুকফ্রটের একক সংখ্যাগৰিত| - 
লাতের মন্তাবন! উজ্জ্বল 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


গত দশ বারো দিনে হঠাৎ 
রাজনোৌতক উত্তাপ বাড়তে আরম্ভ 
করেছে, সমস্ত রাজ্যে এমন ক 


।& দূর দুরান্তে শান্ত পল্লী অণ- 
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লেও। দর্পণের বাভক্র জেলা 
সংবাদদাতার খবরে প্রকাশ ১৯৬৭ 
সালের কংগ্রেস বিরোধী ঝড় আবার 


"= যেন বইতে শুরু করেছে। 


এবার এই ঝড় খালি ২৪- 
পরগণা, মোদনীপুর আর নদ- 
য়ায় মূলতঃ সীমাবদ্ধ নয়_এই 
ঝড় প্রায় প্রাতটি জেলায়, উত্তরবঙ্গে 
বর্ধমানে, বাঁরভুমে, বাঁকুড়ায়, পনর 
মলয়ায় আর মীর্শদাবাদে। 

কলকাতার 'বাভন্ন সংবাদপত্রের 


: সাংবাদিকরা তাঁদের নির্বাচনী সফর 


A 


শেষ করে কাগজে মালিকের মনো- 
মত কথা লেখার চেষ্টা করেছেন। 
এর মধ্যেও কিন্তু কোথাও কংগ্রেস 
একক সংখ্যাগরিষ্ঠ পাট হিসাবে 
গণ্য হতে পারে এ কথা বলেন 'নি। 


হিসাব নীচে দেওয়া হল! মূলতঃ 
কংগ্রেস যে কয়েকটি আসন পেতে 
পারে এই হিসাব তারই। 

এই হিসাবানুষায়শ ৮৮ট আস- 
নের বেশী কংগ্রেসের পাওয়ার 
কথা নয়। 

কলকাতায় ৬ (২৩), ২৪ পর- 
গণায় ১৪৫০), মেদিনীপুর 
৮ (৩৫), নদীয়া ৭ (৩৪), বর্ধ- 
মান ৭ (২৫), হাওড়া ৬ (১৬), 
হুগলী ৬ (১৮), বাঁকুড়া ৭ (১৩) 
বীরভুম ৪ (১২), ম্দার্শদাবাদ ৬ 
(১৮), পরযালয়া ২ (১১)। উত্তর- 
বঙ্গ ১৫ (86) বন্ধনীর মধ্যে 


মোট আসন সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। 
অন্যান্য দলের মধ্যে প্রোগ্রোস্ভ 
মুসালম লীগের কথা এবারে বেশ 
শোনা যাচ্ছে। অনেকের মতে এই 
দল এবার ২৪ পরগণা আর মুর্শি- 
দাবাদে মুসলমানদের ভোট বেশ 
কিছু পাঁরমাণ পেতে পারে। সমী- 
ক্ষায় দেখা যায় এই দল হয়ত 
নির্বাচনে নতুন অবতীর্ণ হয়েও 
৪টি আসনে জয়ী-হতে পারে। 
হুমায়ুন কবীর সাহেবের 
নতুন দল লোকদল। 
উদ্দেশ্য উত্তর ২৪ পরগণার+-স- 
লমান প্রধান এলাকায় কনুয়কাঁট 
আসন দখল করার । এই 
এলাকায় কবীর 
প্রতিপত্তি আছে 







সমস্ত হিসাব করেও 'সাহে- 
বের দল ৪টর বেশী আমীন পেতে 
পারে না। ২২2 = 

প্রজা সোস্যালষ্ট দিবা 


পন্থী দলগুলির মধ্যে সবচেয়ে 
রক্ষণশীল, হয়ত বা বেশী সুবিধা- 
বাদীও। এই দল নির্বাচনের আগে 
অন্য কোন দলের সঙ্গে থাকে না, 
পরে মন্ত্রী হওয়ার লোভে যুন্তফ্রণ্টে 
এসে পড়ে, এবং শেষ পর্যন্ত দল- 
ভাঙ্গাভাঙ্গি করে ফ্রন্ট মগ্বণীসভা 
নষ্ট করে দেয়। অন্ততঃ .১৯৬৭ 
সালে এই ঘটনা ঘটোছিল। 

এই ব্যাপারে পি এস পির 
আগের দুই প্রভাবশালী এম এল 
এর কথা বলা যায়! এস্রা হলেন 
বর্ধমান জেলার দাশরাথ তা এবং 
জলপাইগ্ঁড় জেলার জগদানন্দ 
রায়। এরা ১৯৬৭ সালে নিজে- 


দের দল ছেড়ে কংগ্রেসে ষোগ দেন 
পি িড এফ- কংগ্রেস কোয়ালশন 
মল্তীসভায় মল্্ী হওয়ার লোভে। 






১৯৪৭ নির্বাচনে দলগত এজিিন্বিত। ও আসম লাভ 
বিধান সভ। -- ২৮০ টি আসন 


দল 

কংগ্রেস 

সি পি এম 
সি পি আই 
বাংলা কংগ্রেস 
ফঃ রক 

শপি এস পি 
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দাশরাথ তা মশায় এবার তাঁর 
পুরাতন রায়না কেন্দ্রে নির্বাচনে 
নেমেছেন কংগ্রেস প্রার্থী 'হিসাবে। 
অনুরূপভাবে জগদানন্দবাবু জল- 
পাইগনুঁড় জেলার ফলাকাটা কেন্দ্রে। 
গ্রামের নির্বাচক মণ্ডলগ কিন্তু আর 
সহজে ভুলছেন না। যেখানেই তা 
মশায় সভা করতে গেছেন সেখা- 
নেই প্রশ্ন উঠেছে কেন উীন 
বিশ্বাসঘাতকতা করে কংগ্রেসে যোগ 
দিয়েছেন। জগদানন্দ বাবুও বেশ 
বেগ .পাচ্ছেন তাঁর নিজের কেন্দ্রে। 
হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে পি 
এস পির মোট,/শ্রাসন সংখ্যা চারের 
বেশী হতে পারে না। অবশ্য এই 
দলে মধ্যে এবারে ' ভেতরের 
কোন্দল অনেক তাঁর। 
জনসংঘ এবারে অনেক প্রার্থী 
দিয়েছে। কিন্তু খুব একটা সুবিধা 
হবে না। এই দলের বেশীর ভাগ 
সমর্থন আসে 'হন্দীভাষী ব্যবসায়ী 
মহল থেকে। এবারে কংগ্রেসের 
চিন্তিত, তাই তারা তাদের ভোট 
জনসংঘকে 'দয়ে নষ্ট করতে চায় 
সমস্ত ভোট কংগ্রেসকেই 
দেবে, বিশেষ করে জেলায়। 
জনসংঘের বেশীর ভাগ প্রার্থী- 
রই জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। সংঘ 
কিদ্তু এ ব্যাপারে মোটেই বিব্রত 
নয়। তারা আস্তে আস্তে জেলায় 
তাদের সংগঠন বিস্তার করছে। 
পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া ঠিক 
বোধ হয় বিহার আর উত্তর প্রদে- 
শের মত নয়। এই রাজ্যে বোধ 
হয় খুব একটা সুবিধা হবে না। 
জনসংঘ হয়ত কলকাতার জোড়া- 
সাঁকো কেন্দ্রে জয়ী হতে পারে। 


গতবারে সংঘ প্রার্থী এই কেন্দ্র 
বিশ হাজারেরও বেশী ভোট পেয়েও 
কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে দুই হাজার 
ভোটে পরাজিত হয়। 


অর্থাৎ ছোট দলগালর মধ্যে 


প্রোগ্রোসভ মুসলিম লীগ, লোক- 
দল এবং পি এস পি প্রত্যেকে ৪ 
















আসন পেতে পারে। আর জন- 
সংঘের ভাগ্যে একটার বেশী আস- 
নের সম্ভাবনা নেই। মোট দাঁড়ায় 
1১৩টি আসন। 

অতএব কংগ্রেসের ৮৮ট আসন 
আর ছোট দলের মোট আসন 
সংখ্যা পনেরর বেশী নয়-_সাকুল্যে 
১০৩। মোট আসন সংখ্যা ২৮০। 
অঙ্কে বলে অবাঁশস্ট ১৭৭ আসন 
যুস্তফ্ুন্টের ভাগে! 

(প্রাথশির তালকা-পজ্জা ৪) 
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যুক্তফ্রট জিতবে ভেবে কিছু 
উদ্দপদস্থ অফিসার বাংলার 


বাইরে যাবার 


(ঢষ্ট] করছেন 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 


কংগ্রেস যে 'নর্বাচনে 
জিততে পারবে না তা যে 
শুধু দর্পণের সমীক্ষায় ধরা 
পড়েছে তা নয়, পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের ওপরতলার লোকেরা 
এই স্থির সিদ্ধান্তে এসে 
পেশচেছেন যে ফ্রন্ট গতবারের 
তুলনায় অনেক বেশী আসন 
নিয়ে নির্বাচনে জয়ী হবে 
এবং সরকার গঠন করার 
ব্যাপারে ফ্রন্টকে আর ঠোঁকয়ে 
রাখা যাবে না! 
ইতিমধ্যেই দুই তিনজন 
আফসার পাশ্চমবাঙ্গলা থেকে 
কর্মপোলক্ষে অন্যত্র যাওয়া 
যায় কিনা তার জন্য উঠে পড়ে 
লেগে গেছেন। চাঁফ সেক্রে- 
টারী শ্রীম্‌শাগ্ক বসু মহাশয় 
দিল্লীতে চলে যাওয়ার তাল 
খংজছেন, তর জন্য তদবার 
নাক করছেন বাংলাদেশের 
একজন নাম করা এম পি, যান 
আবার ।অতুল্যবাবদূর "একজন 
বশংবদ লোক। 

শ্রীবষ্কু বাগচী-ডি আই 
জি আই বি- মহাশয়ের ধারণা 
তাঁর পক্ষেও যড্রন্তন্টের 
আমলে কাজকরা অসম্ভব হয়ে 


পড়বে কেননা তান তো 
এটা বিলক্ষণই জানেন যে 
প্রফুল্ল ঘোষের রাজত্বে পলিশ 
তান্ডবে তারও দান কিছুই 
কম নয়। 

তাই বাগচী মহাশয় 
চেষ্টায় আছেন পশ্চমবাতলার 
পাবালিক সান কাঁমশনে 
মেম্বারের চাকরী পাওয়া যায় 
কিনা! ডঃ এইচ কে নন্দী 
ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের 
দিকে ওই মেম্বারের পদথেকে 
অবসর গ্রহণ করছেন। 
শ্রীউপানন্দ মুখার্জী মহা- 
শয়ের অবশ্য কোনও ঝাঁক 
নেই কেননা তান তো এই 
মাসেই চাকরী থেকে অবসর 
গ্রহণ করছেন! তবে তাঁর 
স্বাস্থ্য ভাল এবং তানি এখ- 
নও বেশ কমঠি। কেন্দ্রীয় 
সরকার নাক হত্তফ্রন্ট এবং 
প্রফুল্প ঘোষের রাজত্বের আমলে 
তার কার্যক্রমে বেশ খুশী। 
তাই পুরম্কারও নাকি মিলবে 
বলে শোনা যাচ্ছে। নেপালে 
নাকি তার জন্য বিশেষ একাঁট 


মোটা ধরণের বন্দোবস্ত হচ্ছে। 





বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং পাঞ্জাবে 
নির্বাচন 


পশ্চিম বঙ্গের সংগে আরও 
তিনটি রাজ্যে--বিহার উত্তর প্রদেশ 
ও পাঞ্জাব মধ্যবতশি নির্বাচন অনু- 
স্ঠিত হচ্ছে। উত্তর প্রদেশে ৫ই 
ফেব্রুয়ারী নির্বাচন সুরু হয়ে 
গেছে, আর তিনাট রাজ্যে ৯ই 
ফেব্রুয়ারী ভোট গ্রহণ করা হবে। 

এই চারাট রাজ্যের কোথাও 
কংগ্রেসের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
লাভ করার সম্ভাবনা নেই! বিহারে 
কংগ্রেস, সি পপি আই ও জনসংঘের 
মধ্যে প্রধানতঃ প্রাতিদ্বীন্তা হবে 
বলে রাজনোতিক মহল মনে করেন। 
উত্তর প্রদেশে বিকে ডি, এস এস 


পি ও জনসংঘ কংগ্রেসের সঙ্গে 
লড়ছে এবং পাঞ্জাবে এস ড ডি 
ও অকাল দল কংগ্রেসের বিরুন্ধতা 
করছে। 

বিহারে ৩৯৮টি আসনের জন্য 
প্রাতদ্বান্বতা করছে ২,১৪১ প্রার্থণ, 
উত্তর প্রদেশে ৪২৫টি আসনের 
জন্য দাড়িয়েছে ২,৮৭০ প্রার্থী 
এবং পাঞ্জাবে ৪৭০ জন প্রাতদ্বন্দ্িতা 
করছে ১০৪টি আসনের জন্য। 
পশ্চিম বঙ্গে ৯০১৯ প্রার্থণী 
২৮০টি আসনের জন্য লড়াই 
করছে। 


দই 2. 
শম্সাদল্কীন্র 
০ 


শুক্রবারের দাঙ্গার পিছনে ছিল 
রাজনৈতিক চালবাজী ৷ 


মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুবার্ধকী 
উপলক্ষে কলকাতা ময়দানে মহা- 
সাড়ম্বরে ধ্মীনরাপক্ষতার শপথ 
নেওয়ার পর চাঁববশ ঘন্টাও পার 
হয় নি, যখন সেই ময়দানেরই 
অনাতদূরে স্টেটসম্যান আফসের 
সামনে সাম্প্রদায়ক দাঙ্গা শুরু 
' হয়। যথারীতি লুঠতরাজ, জখম 
এবং পরিশেষে পাীলশের গুলী 
সবকাঁট ঘটনাই ঘটে যায়। এবং 
আবার যথারীতি গাম্ধীজীর 
সুযোগ্য শিষ্যবৃন্দ পশ্চিমবন্গ 
কংগ্রেসের নেতাদের কাউকেই দেখা 
যায় {ন ঘটনাস্থলে জনতা শান্ত 
করে সাম্প্রদায়ক শান্তি "ফিরিয়ে 
আনার চেষ্টা করতে। যাদের দেখা 
গিয়েছিল তাদের মধ্যে ছিলেন 
মার্কসবাদী কাঁমউীনস্ট পার্টর 
সদস্য শ্রীজ্যোতির্ময় বসু এবং আরও 
ছু যুক্তফ্রন্টের নেতাকে। এও 
দেখা গিয়োছল যে তাঁরা যখন 
জনতার উদ্দেশ্যে কিছ বন্তব্য 
রাখার চেষ্টা করছেন তখন শাদা 
পোষাকের কিছ প্দালশ তাঁদের 
অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে 
এবং এমন আচরণ দেখায় যার ফলে 
আঁরা সরে যেতে বাধ্য হন। 

আনন্দের কথা যে দাঞ্গা বেশী- 
দূর ছড়ায় নি এবং কয়েক ঘন্টার 
মধ্যেই থেমে যায়। তারজন্য অবশ্য 
কলকাতা পুলিশ কর্তাদের গার্বত 
হবার কিছু নেই। কারণ এ কথা 
আমরা জানি যে ব্রিটিশ আমলের 
শিক্ষাপ্রাপ্ত প্দীলশের যে কোন 
ব্যবস্থাই ঘটনাকে শুধু জটিল 
করে তোলে। গত শুক্রবারের 
দাঙ্গা যে ছড়ায় নি তার কারণ সাধা 
রণ মানুষ আজ বুঝতে পেরেছে 
যে এই ধরণের উস্কানীতে মেতে 
ওঠার একমাত্র পাঁরণাম নিজে- 
দের সর্বনাশ ডেকে আনা নিজেদের 
অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ আজ 
আসল শত; সম্বন্ধে অনেক .বেশাঁ 


ত্বান্দামান দ্বীগণুণ্ে 


. পোর্ট! ভ্লেয়ার। ৩০শে জাঁলু- 
স্নারী £ আগামী ৪ তাঁরখে আন্দা- 
মানে আট জন এম টি আসছেন 
এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা পাঁর- 
দর্শনের জন্য। তশরা বাভল্ন 
দ্বীপ ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করবেন। 
এই মাসের প্রথম সপ্তাহে পাবালক 
এ্যাকাউন্টস কাঁমিটির বারো জন 
এম প আন্দামান ও িকোবরের 
বাভশ্ন দ্বীপ পাঁরভ্রমণ করে 
গেছেন। এখানকার সমস্যা প্রচুর। 
তার মধ্যে যোগাযোগ অন্যতম 
প্রধান। ' 

একদা যে আন্দামান দ্বীপ- 
পুঞ্জ কালাপান নামে লোকের 
আতঙ্ক উদ্রেক করত আজ সেখানে 
লোকসংখ্যা পুত হারে বাড়ছে। 


সচেতন, যে শত্রু শ্রেণীগত, ধর্ম 
গত নয়। 
শুক্রবারের ঘটনা যে রাজনৈতিক 
দলের সাক্রয় সমর্থন ছাড়া 
সম্ভব ছিল না সে ‘বিষয়ে 
কোন সন্দেহ থাকতে পারে না৷ 
অধ্যাপক টয়েনবীর লেখাটি স্টেটস- 
ম্যানে বেরুনোর পরই যে কয়েকটি 
সংস্থা আপত্তি জানায় তাদের মধ্যে 
প্রধান হচ্ছে মৌলানা আজাদ 
কামটি যার মুখ্য পজ্ঞপোষকদের 
মধ্যে আছেন শ্রীনর্মলেন্দু দে, 
ওরফে বদুবাবু এবং শ্রীবজয় সং 
নাহার। আগামী অন্তর্র্তী 
শীনর্বাচনে হার নিশ্চিত জেনে 
পশ্চিমবাংলার কংগ্রেসী নেতারা 
এই রাজ্যে যে কোন রকমেই হোক 
নির্বাচনাট পিছিয়ে দেওয়ার চেস্টা 
বহুদিন ধরেই কবাছলেন। অধ্যাপক 
টয়েনবীর লেখাঁট একটি সুযোগ 
মাত্। একবার সাম্প্রদায়ক দাত্গা 
শুরু হয়ে গেলেই এবারের মতন 
নিশ্চিন্ত ৷ কিন্তু বাধ বাম। আসন্ন 
পবাজয়ের দুশ্চিন্তায় দিক ভ্রান্ত 
কংগ্রেসীরা ভুলে গিয়েছিলেন যে এটা 
১১৬৯ সাল, ১৯৪৭ সাল নয়। 
আগুন নিয়ে খেলতে যাবার 
ফলে প্রাথামক আঁচ বদ 
বাবুর গায়ে লাগে গত রাববার 
বেনিয়াপৃকুর অগ্চলে যখন স্থানণয় 
মুসলমানরা জানতে চান যে 
পুলিশ যখন তাঁদের ওপব অত্যাচার 
করছিল তখন কংগ্রেসীরা কোথায় 
ছিলেন? 

শুক্রবার বিকালের মধ্যেই যখন 
দাঙ্গা আর ছড়াল না, তখন কংগ্রে- 
সীরাও বোধহয় বুঝতে ' পেরে- 
ছিলেন যে গোলমালটা কোথায় 
সেইজন্যই কি প্রদেশ কংগ্রেস সভা- 
পাঁত ডঃ প্রতাপ চন্দ্র আগ বাঁড়য়ে 
ঘোষণা করলেন যে এই' দাঙ্গার 


ঘ্সঃ 


বিশেষ করে পোর্ট ব্রেয়ারে যেখানে 
বরাট একাঁট জোঁট তোঁরর জন্য 
সামীরক কাঁরগরী বাহনীকে 
নিয়োগ করা হয়েছে। লোকসংখ্যা 
বাড়ছে। কেননা আন্দামানের 
বিভিন্ন দ্বীপে বাঞ্গালী উদ্বাস্তু- 
দের এবং কিছু দাক্ষণ ভারতীয় 
পরিবারকে এনে বসানো হয়েছে, 
লিটল আন্দামান ও নিকোবর 
দ্বীপপুঞ্জের সর্বশেষ এবং সুমাত্রার 
নিকটতম দ্বীপ গ্রেট নিকোবরে 
বার্মা প্রত্যাগত পাঁরবার ও প্রান্তন 
সামারক ব্যন্তধদের পুনর্বাসনের 
ব্যবস্থা হচ্ছে, উন্নয়নের কাজের 
সঙ্গে সংাশ্লষ্ট কয়েক শত লোকের 
আগমন হয়ছে। এই বাড়াত 
লোকের চাপে পোর্ট রেয়ারে গহ- 





যোগাযোগ ব্যাবন্থ। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯) / 























একটি বেকার মমন্তার 
সমাধান 


(দপশণের বিশেষ সংবাদদাতা) 


রাজ্যপাল, ধর্মবীর একাট 
বেকার সমস্যার সমাধান করে- 
ছেন। তিনি তাঁর প্রাইভেট 
সেক্রেটারী সত্য পালের 
বড় ছেলেকে উত্তর বংগের 
একাঁট মারোয়াড়ী মালকের 
চাবাগানে চাকরী পাইয়ে 
দিয়েছেন। ছেলেটি কোনো- 
মতে গ্রাজুয়েট হতে পেরেছিল। 


তাই তার বেতন-ভাতা নিয়ে { মোটর লণ্ড ডুবে যখন যাত্রীরা মর- 


হয়েছে হাজার টাকার কিছু { ছেন তখন পশ্চিমবংগ পনীলশ ইনস 
বেশী। তারপরে ফ্রি-কোয়াটার { পেকটার জেনারেল উপানন্দ মুখাজশ 
মোটরগাড়ী তো আছেই। সেখানে এক ধর্মীয় সম্মেলন, সাংখ্য 

রাজ্যপাল যেন করুণানিধি। | মেলা বাঁসয়েছিলেন। এই মেলায় 
সত্যপালকে তান রাজভবনের { জনসাধারণের পক্ষ থেকে খুব কম 
দোতালাতেই থাকতে দিয়েছেন। { লোক যোগ দিয়োছলেন। সাংখ্য 


বারাকপুরে গভর্নরের এস্টেট 
থেকে অনেক সব্জী আসছে, 
ভেট আসছে, আরো কত ক 
আসছে। সবই সত্য পালের 
তত্বাবধানে । বেচারা তেলাং 
সাহেব (রাজ্যপালের সেকে- 
টারী) এখানে নাক গলাতে 
পারছেন না। রাজ্যপালের 
করুণা যে কেন তাঁর ওপর 
পড়ছে না তা ঈশ্ববই জানেন। 


মেলায় উপস্থিত ছিলেন, গঞ্গা- 
সাগরে প্রোরত পালিশ ও এন-ভি- 
এফের প্রায় চারশো সদস্য। এদের 
দায়িত্বপ্রাপ্ত ২৪ পরগণার গ্যাঁড- 
শন্যাল প্াীলশ সুপারও সাংখ্য- 
মেলায় ছিলেন। তাই তাঁথ্যাত্রী রা 
যখন জলে ডুবে মরছেন তখন জেলা 
কতৃপ্রক্ষ প্‌লিশের কোনো সাহায্য 
পানাঁন। প্াীলশ বাহনী তখন 
ছিল আই-জির সাংখ্য মেলায়। 
সরকারাঁ খরচে আই-জি গিয়ে- 
ছিলেন গংগাসাগরে সস্তীক। তাঁর 
জন্যে কলকাতা থেকে বিশেষ ধর- 
নের তাঁবু গিয়েছিল। কিন্তু তান 
কোন সরকারী কাজ করেনান। তাঁর 
গুরুভাই তারকেশ্বরের মোহাল্ত 
বাবাজিকে গংগাসাগরে নিয়ে যাওয়া 
হয়েছিল৷ পালিশ বাহিনীর ওপর 
আই-জির অলিখিত আদেশ ছিল, 
গুরুভাই আর তার সাংখ্যমেলার 


পিছনে অন্য কৌন রাজনৈতিক 
দলের হাত 'ছিল। ব্যাপারটি 
অনেকের কাছেই “আমি ত কলা 
খাইনি”্র মতন শুনিয়েছিল। ডাঃ 
চন্দ্র {যদিও কোন দলের নাম 
করেন নি। আমরা একথা বুঝতে 
পারছ ষে শুক্রবারের ঘটনার পিছনে 
কিছ; কংগ্রেপী নেতা ও তাঁদের 
লেজনুড় সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন কিছু 
লোকের হাত সুস্পষ্ট । এবং এও 
আমরা জানিয়ে দিতে চাই এই যোগ্য, আইজি উপানন্দের গুরু 
কংগ্রেসীদের, যে বোমা তাঁরা ছঃড়তে 
চেয়েছিলেন তা তাঁদের 'নজেদের 
হাতে ই ফাটবে আগামী রবিবার, 
অল্তর্বতশী নির্বাচন কালে। 


সমস্যা বেশ প্রকট এমনিতেই 
এখানে ঘরবাড়ি পাওয়া কঠিন। 
ভাড়া কলকাতার সঙ্গে পাল্লা দেয়। 

কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হল 
বিভন্ন দ্বীপে যাতায়াতেব সমস্যা। 
সপ্তাহে দুদিন একটি মাত্র বোট 
দক্ষিণ আন্দামানে যায় এবং পরের 
দিন ফেরত আসে। সপ্তাহে এক- 
দিন একটি ছোট জাহাজ' যায় 
উত্তর আন্দামানের 'ডগাঁলপদুর 
পর্যন্ত বিভিন্ন দ্বীপ ছয়ে । ফলে 
সেখানে পেশছতে অনেক দের 


স্থলে যাবার সময় দেখেন, মেলায় 
একজনও পুলিশ নেই। এমনকি 
আঁতারন্ত পাঁলশ সুপারও নেই৷ 
খোঁজ খোঁজ। দেখা গেল, সমস্ত 
পালিশ বাহিনী সেই সাংখ্য মেলায় 
রয়েছে। ঘাটে কোনো পুলিশই 
নেই! এই নিদারুণ দুর্ঘটনার 


(শেষাংশ তৃতীয় পঙ্ঞায়) 


সম্মেলনে ব্যন্ত ছিলেন ' 


€দর্পপের বিশেষ সংবদাদাত) 


সংবাদেও কেউ আই-ীজকে 'বিরন্ড এ 


সাগর মেলার লঞ্চ ডুবির সময় 


উগান্ যুখা্তি এক ধমীয় :. 


॥ 


সংগে তাঁর পুলিশ বাহিনী ছল 
না৷ আতীরন্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটে আর 
সিনিয়র ডেপুটি ম্যাঁজস্ট্রেটে যখন 41 
নৌকো নিয়ে অকুস্থলে যাচ্ছেন 
তখন সংগে শুধু অতিরিন্ত পুলিশ 
সুপারকেই পেয়োছলেন। পুলিশ 
বাহিনী সাংখ্য মেলাতেই ছিল !/ 
আঁতারন্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যখন, 
উদ্ধারকার্য পারচালনা করছেন তখন '' 
এক ভয়াবহ দৃশ্য। চতুর্দিকে আর্ত 
চীৎকার, মানুষ মরছে। কিন্তু তব্‌ 
আই-জি, পুীলশের সাংখ্যমেলা 
ভাঙোনি। পলিশ বাহন সেই 
মেলাতেই আটকা রয়ে গেল। ওদের 
দোষ নেই৷ কেননা, কর্তার ইচ্ছেয় 
কর্ম। আই-জির নির্দেশ অমান্য কর- 
বার সাহস কারোরই নেই। 

অবশ্য উল্লেখ না করলে অন্যায় ' 


'হবে। সাংখ্যমেলা ভাঙবার পর 


পীলশ বাহিনী মোটামুটিভাবে 
ভালো কাজই করোছিল। উদ্ধার- 
কার্যে কিছু না পারুক, বিপন্নদের 
সাহায্যের ব্যাপারে এগিয়ে এসে- 
শছল। 


মেলা ভাঙলে তিনি একবার ঘাটের 
কাছে এসে জিগ্যেস করেছিলেন, । 
কজন মরেছে। আর এই প্রশ্ন করেই 


ফোনও করোছলেন। বাসু সাহেব 


হয়েছিল তা গুরাই বলতে পারবেন। 


পরিচালনা করেছেন। 'কম্তু এট 
একেবারে ডাঁহা মিথ্যে কথা! সাত্য 
ঘটনা হচ্ছে, গংগাসাগরে মানুষ যখন+ 
ডুবেছে তখন উপানন্দ মুখার্জ 
সাংখ্যমেলা করেছেন। (আহা! বাবা 
তারকনাথ যদি কোনোঁদন জানতে 
পারেন, পশ্চমবংগের পঢ়লশ 
বাহিনী তাঁর সেরা সেবক তবে না 
জানি তাঁর কি মানসিক অবস্থা 
হবে!) 

কল্তু উপানন্দ মুখার্জ বোকা 
নন। যে মুহুর্তে শুনেছেন, গংগা- 
সাগর দুর্ঘটনা এ 
আদান 













দর্পণ 1 শুক্রবার ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬১ 


নেগানে লজ গরিবদের হা্য়া_২. 


ভারত সরকার অবশ্য বরাবরই 
চেয়েছে নেপালে নেপালী কংগ্রে- 
সের পুণঃপ্রতিষ্ঠা এবং একটা গণ- 
তান্তিক আবহাওয়া। ' সুতরাং 
মহেন্দ্র এই প্রচেষ্টায় ভারত সর- 
কার স্বভাবতঃই যতদুর সম্ভব 
সাহায্য করেছে। অবশ্য যেহেতু ব্যাপা 
রটা নেপালের আভ্ম্তরিক রাজ- 
নীতি, ভারত বেশ নাক গলাতে 


পারেনা; তবে স্বর্ণ সামসের, 


বিদ্রোহী ঝাণ্ডা নাঁময়ে সে বন্তব্য 
দিয়ে রাজার প্রভূত্ব আবার মেনে 
লেন এবং পণ্সায়েখ তনত্রে ঢুকতে 


' রাজ হলেন তার পেছনে ভারত 


সরকারের প্রয়াস ছিল। 
এখন অবস্থাটা খুবই জঁটিল। 


রাজা নেপালী কংগ্রেসের লোকদের , 


মাপ করে 'দচ্ছেন। যাঁরা পালিয়ে 


. ছল তাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা 


তুলে নিচ্ছেন, কারণ নেপালী 
কংগ্রেস তাঁর দলাবহপন পণ্চায়েত- 
তন্ল মেনে নিয়েছে। নেপালী 
কংগ্রেস কন্তু দল হিসেবেই এই 
দলাবহীন পদ্ধাতর পক্ষে মুচ্‌- 
লেকা 'দিয়েছে। যাইহউক, তারা 
দেশে ফিরে আসতে পারে, সাধারণ 


নাগারক হয়ে বাস করতে পারে।' 


এর বেশী রাজা ছু করেন 'ন। 

তিনি নিশ্চয়ই চান নেপালী 
কংগ্রেস চীনপল্থী কমিউনিস্ট 
প্রভাব রূুখুবার চেষ্টা করবে; 
কিন্তু তান নিজে সেপথে বেশী- 
দূর এগুতে সাহস করছেন না 
চীনের ভয়ে। নেপাল কংগ্রেসকে 
তান চট্‌ করে গদীতে বাঁসয়ে 
দেবেন এমন মনে হয় না। আর 
বর্তমান ব্যবস্থায় নেপালী কংগ্রেস 








'জানা গিয়েছে যে, 


কোঠমন্ডু দপ্তর থেকে) 


কিন্তু পাঁরাস্থাত এখন রাজা বা 
নেপাল কংগ্রেসের অনুকুল নয়, 
বরং কাঁমিউনিস্টদের অনুকুলেই 
রয়েছে। রাজা দলাবহশীন ব্যবস্থা 
বজায় রাখতে চান হয়তো এই 
ভেবে যে দলের পুনরাবিভাবে 
তার আধিপত্য কমতে সর্ব করবে, 
ঝগড়া মারামারি বাড়বে, কমিউ- 
নিস্টরাও বাড়াবাঁড় সুর করবে। 
এছাড়া ওঁর একটা মনোগত বাসনা 
আছে বলে মনে হয় যে রাজ- 
নীতিতে উন একটা নতুন দর্শন 
দিয়ে যাবেন_দলাবহশীন ব্যবস্থা 
যাতে ওঁর আধিপত্য বজায় থাকবে৷ 
আবার অনেকে বলছেন যে যাঁদ 
তাঁকে নেহাতই দলীয় রাজনীতি 
মেনে নিতে হয় অবস্থার চাপে 
পড়ে, তাহলে তান নিজের একটি 
দল গড়বেন, পণ্যায়েং ব্যবস্থায় 
যারা তার সাহায্য করেছে তাদের 
নিয়ে৷ 

কংগ্রেস বর্তমান ব্যবস্থার এমন 
কিছু পরিবর্তন চায় যাতে তারা 


মানেকশ ধর্সবীরের কতত 


দলে ভার হয়ে কেন্দ্রীয় রাম্ট্রয় 
পণ্টায়েতে নির্বাচিত হতে পারে, 
অর্থাৎ এখনকার পরোক্ষ নির্বা- 
চনকে তারা খানিকটা সহজ ও 
প্রত্যক্ষ করতে চায়! সেটা রাজাই 
করতে পারেন! দলগত রাজনীতিও 
অবশ্য তাদের কাম্য। রাজার ক্ষমতা 
হাসও তারা চায়। তবে আপাততঃ 
এগুলো নিয়ে খুব ফাটাফাঁট কর- 
বেনা। কংগ্রেসের নিজের মধ্যেও 
অনেক গোলমাল আছে, অর্থাৎ 
মতাঁবরোধ। এক একজন নেতার 
এক একরকম দাবী । এছাড়া রাজা 
তাদের কতখানি সুবিধে দেবেন 
এর ওপর তাদের ভাঁবষ্যং কার্ধধারা 
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বাঁধা অনেক আছে। যাদের 
নিয়ে রাজা আজও রাজত্ব চালাচ্ছেন 


তাদের মধ্যে খুব কমলোকই কংগ্রে- : 


সকে ভালবাসে । বরং অধিকাংশই 
চাঁনপ্রেমী বলে কমিউনস্টদের 
ঘাঁটাতে চায় না। তারা কংগ্রেসের 





(মনে নেয় নি. 


দের্পণের বিশেষ সংবাদদাতা) 


ফোর্ট উইলিয়মে শার্মলা- 
পতোদির বিয়ে বানচাল করার 
ব্যাপারে একটি নিভ'রযোগ্য সংবাদে 
পূর্বাঞ্লের 
সামারক কর্তৃপক্ষ এই ঘটনায় 
রাজ্যপাল ধর্মবীরের মুখে চূন- 
কালি লেপে 'দিয়োছলেন। কেননা, 
রাজ্যপালই আগ বাড়িয়ে ফোর্ট 
উইলিয়ামে এই বিয়ের প্রীতি 
ছিলেন। আর সেই আয়োজন 
বান্‌চাল করে দেন পূবাগুলের 
সামারক অধিনায়ক লেফটেন্ট 
জেনারেল মাণেকশ স্বয়ং। 

জানা যায়, মাণেকশর কাছে 
খবর পেশছুতেই তান এই 
বিয়ের অনুষ্ঠান ফোর্ট উইিয়মে 
হতে পারেনা বলে জানিয়ে দেন। 
সামরিক অধিনায়কের কড়া মনো- 
ভাবের খবর পেয়ে 'শেষ পর্যন্ত 
উদ্যোস্তারা ফোর্ট থেকে সরে যেতে 
বাধ্য হয়োছল। 

উল্লেখযোগ্য, দর্পণিই প্রথম 
ফোর্ট উইলিয়মে বিয়ের প্রণীত 
অনুষ্ঠান হবে বলে খবর প্রকাশ 
করে। তারপর জানা গিয়েছে, সাম- 
{রক বাহিনীর কর্ণেল লাহড়ী 
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দুই জগতের নামকরা তারকা। 
রাজ্যপালের সরকারী ব্যাপারে খুব 
বেশী সময় দেওয়া সম্ভব না হলেও 
চিত তারকাদের বিয়েটিয়ের ব্যাপারে 
সময়ের অভাব হয় না। ওদের 
বিয়ে সাঁদতে তিনি সদা হাঁজর। 


যেমন গিয়েছিলেন, শার্মলা- 
পতৌদির সাদিতে, সন্ধ্যা রায়ের 
বয়েতে। যাইহোক, রাজ্যপাল 


হলে জনসাধারণ ভাঁড় জমাতে 
পারবেনা। তখন। পান্রীপক্ষের 
বন্ধু কর্ণেল লাহিড়ী আঁফসারস 
ইনম্টিটিউট রিজার্ভ করেন। ' কার্ড 
ছাপা হয়ে বিতরণ হয়ে যায়। তখন 
সমালোচনা হতে থাকে। ব্যাপারটি 
মাণেকশর নজরে আসে। ফোর্ট 
উইলিয়মের প্রত্যক্ষ কর্তা হচ্ছেন 
কলকাতার সাব-এরিয়া কমান্ডার। 
মাণেকশ সবার ওপরে পূর্বান্ুলের 
কর্তা। 1তনি ব্যাপারটি সম্পর্কে 
খোঁজ নিয়ে কড়া মনোভাব গ্রহণ 
করেন এবং ফোর্টে অনুষ্ঠানের 
বিপক্ষে মত দেন। সামারক কর্তারা 
তখন পান্রী পক্ষকে সসম্মানে ফোট 
থেকে সরে যেতে অনুরোধ করেন। 
ইতিমধ্যে আদালতে এখানে বিয়ে 
বন্ধ করার জন্যে এক আবেদনের 
খবর সংবাদপত্রে বেরোয়। তুমুল 
হৈচৈ লেগে যায়। পান্রীপক্ষ 'ভেবে- 
ছিলেন, রাজ্যপাল ধর্মবীর বাঁচা- 


_ ফিরে আসার ব্যপারে ক্রমাগত বাঁধা 
দিয়ে যাচ্ছে। তাদের আশক্কাও 
আছে যে এবার বোধহয় কংগ্রেস 
গদীতে বসবে আর তাদের সাজানো 
বাগান শুকোবে। এদের রাজা এক- 
দিনে হটাতে পারবেন না। 

এদিকে কমিউনিস্টরা খুব কাজ 
করে চলেছে। এখন আর নিঃশব্দে 
নয়! দলীয় রাজনশীত যাঁদ আসেই 
তার জন্যে তারা প্রস্তুত হচ্ছে। 
তবে সৌদনটাকে যতাঁদন পিছিয়ে 
দেওয়া যায় ততাঁদনই তাদের 
সাাবধে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 


পযন্ত মাপ করেনান, যদিও কংগ্রে- 
সের নেতারাও বিবৃত দিয়ে বলে- 
ছেন যে সবাইকেই মাপ করা 
উচিত। সেহেতু কংগ্রেস এখন দল 
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হসেবে কাজ করতে পারবেনা 
মনেহয় স্লেই জনেই তারা জাতীয় 
নেতৃত্বের, সুরে কথা বলতে চাইছে। 
তাদের বিশ্বাস, খোঁলাখ্ভীল রাজ- 
নশীততে কাঁমউানস্টর হালে পানি 
পাবে না। রাজার ভাবখানা মনে 
হয় এই যে কমিউনিস্টরা যাঁদ 
কংগ্রেস নেতাদের 'মতন 'িববৃূতি 


দিয়ে নির্দলীয় পণ্চায়েৎ ব্যবস্থা 


সমর্থন করে, যাঁদ নামের তালিকা 
পাঠায়, তাহলে হয়তো তারা ক্ষমা 
পাবে, তাদের চেনাও যাবে। 
এদিকে ভারতে ক হবে, তারও 
প্রভাব নেপালে পড়বে। বিশেষ 
করে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারে 
বা ভারত-নেপালের সামান্ত 
রাজ্যগুলোতে, অর্থাৎ বাংলা, 
বিহার ও উত্তর প্রদেশে । কোনও 
রদবদল নেপালকে ধাক্কা দেবে। 
কেন্দ্রের ক্ষমতা যাঁদ কমে এবং এই 
তিনাঁট প্রদেশে যাঁদ বামপন্থী 
আধিপত্য বাড়ে, তার প্রভাব 
অনেকখানি পড়বে নেপালের ভাঁব- 
ষ্যং রাজনীতিতে । 





নিকোবরে যাতায়াতের অবস্থা ভয়াবহ 


(দ্বিতাঁয় পৃষ্ঠার পর) 
আন্দামানের অন্যান্য দ্বীপে প্রচুর 


“ তাঁরতরকারী ও ফলমূল পচে যায়, 


নষ্ট হয়! যোগাযোগের তেমন 
ব্যবস্থা থাকলে এসব পোর্ট ব্রেয়ারে 
আনা যেত। ৃ 

'িকোবরে যাতায়াতের অবস্থা 
আরও ভয়াবহ । একাঁট মাত্র জাহা- 
জের ব্যবস্থা আছে। তিনি বিকল 
হয়ে কলকাতায় মেরামত হচ্ছিলেন 
মাস দুয়েক ধরে। ফলে নিকোবরে 
যাতায়ত এক প্রচন্ড সমস্যা হয়ে 
দ্বীড়য়িছিল। সরকারী কর্তারা 
অবশ্য আন্দামান প্রশাসনের কিংবা 
ফরেস্ট ভিপার্টমেন্টেরে জাহাজে 
যাতায়াত করেন। কিন্তু এ জাহাজ 
থাকলেও অসুবিধার শেষ নেই। 
এর জন্য অনেক সময় অনেককে 
কোন কোন দ্বীপে আটকে পড়ে 
থাকতে হয়। 

সর্বোপার রয়েছে মেনল্যান্ডের 
সঙ্গে যোগাযোগের সমস্যা। যাঁদও 
সপ্তাহে দুদিন কলকাতা থেকে 
বিমান পোর্ট ব্রেয়ার যাতায়াত 
করছে, তবুও সমস্যার খুব সুরাহা 
হয়নি। কারণ একটু উচু পদের 
সরকারী কর্মচারী ও ব্যবসায়ী 


" ছাড়া ৫০০ টাকা ভাড়া দিয়ে কেউ 

















আসছেন। গত এক মাসের মধ্যে 
অন্ততঃ '১৫ জনের সঙ্গে আমার 
দেখা হয়েছে। এখানে থাকারও 
খুব অস্যাঁবধা। হোটেল নেই। 
দশ দিনের বেশ থাকা যায় না। 
তাও সরকারী কর্মচারীদের অগ্রা- 
ধিকার। 





ভাল ছাপার জন্য 





+ 
পু চার nD 


চে 


মাগানমোনৃরথাণর এলাকায় যুক্তফণের 


নির্বাচনে জয়লাতের দৃ্তাবন। 


অসানসোল-দদর্গাপুর এলাকা 
পাশ্চম বঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাণ্ুল। রূঢ় 
অণ্চল” হিসাবে খ্যাত এই এলাকায় 
কয়লা । ইস্পাত, সাইকেল, কাগজ 
সিকিডাকটরাঁ, কাচ, এলুমিনিয়াম, 
রেলওয়ে ওয়ান, ইঞ্জিন প্রভৃতি 
গুরুত্বপূর্ণ কারখানা অবাস্থিত। 
চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস 
আসানসোল এলাকার অর্ধেক 
আসনই দখল করে-_কুলটী, বার- 
বণী (চিত্তরঞ্জন) হীরাপুর বোর্ণ- 
পুর) ও আসানসোল। রাণীগঞ্জ 
ও দুর্গাপুর এর আসন মারাঁসস্ট 
কমিউনিস্ট পার্টী এবং জামিয়া 
এস এস পপ এবং উখরা বাংলা 
কংগ্রেস দখল করে। 

বিহার সীমান্ত কুলটশ চিত্ত- 
রঞ্জন (বারবণী) হতে সুর; করে 
আসানসোল শহর পর্যন্ত এক 
সংলগ্ন শ্রমিক অধ্যাষত ব্যাপক 
অণ্চলের সব কয়টি আসনই যে গত 
নির্বাচনে কংগ্রেস দখল করতে 
পেরেছিল তার প্রধান কারণ অবাঁশ্য 
বামপন্থী দল, বশেষ করে স পি 
আই ও সি পি এম দুইটি ফ্রল্টে 
{বভন্ত থাকায় ভোট ভাগাভাগ হয়ে 
যায়। এবার পারিস্থাত সম্পূর্ণ 
ভিন্ন, সমস্ত বামপন্থী দলগুলি 
একই ফ্রুন্টে যুন্ত। কংগ্রেস ও ষডন্ত 
ফ্রন্টের মধ্যে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা 
হচ্ছে। তার ফলে যুক্ত ফ্রন্টের কম 
ও অনুগামীদের মধ্যে ব্যাপক 
আশা ও উদ্দীপণার সৃষ্টি হয়েছে 
যু্তক্রন্টা এবার খুব বেশী সংখ্যায় 
জিতবে। 

যাঁদও কুলি কেন্দ্র থেকে এস- 
এস-প প্রার্থী দাঁড়য়েছে এখানে 
সাংগঠানক ও রাজনোতিক প্রভাব 
{সি পি আই-য়েরই সর্বাঁধক। 
ইস্কোর কুলটশ কারখানায় লস পি 
আই পাঁরচাঁলত “এ্যাকশন কাঁমাঁট” 
(ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড স্টল 
ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন) দীর্ঘাদনের 
সংগ্রাম এতিহ্য রয়েছে এবং আশে 
পাশের গ্রামে উত্ত কারখানার শ্রীম- 
ভূত প্রভাব তুলনামূলক ভাবে সব- 
চেয়ে বেশী। তারপরই বাংলা 
কংগ্রেসের  প্রভাব। বেঙ্গল 
কোলের কাঁলয়ারীগুলিতে এস এস 
ি-র প্রভাব রয়েছে। বেগ্দানয়া 
ও বরাকরে মাকশীসম্ট কাঁমউনিস্ট 





(দর্পদের সংবাদদাতা) 
পার্টাঁর প্রভাব রয়েছে। বরাকর 
ব্যবসায়ীপ্রধান অঞ্চলেই মাঘ 


কংগ্রেসের প্রভাব কেন্দ্রভূত। তাই 
এবার কুলটীর আসনটি যুন্তফ্রন্টই 
পাবে। এ ধারণা করা অসঙ্গত 
হবে না! তাছাড়া, এখানে যুত্ত- 
ফ্রন্টের সারক দল্গদ্দীল ঈীমলোমিশে 
কাজ করায় বামপন্থী এঁক্য আরো 
শান্তশালী হয়েছে। 

বামপল্থী নেতারা মনে করেন 
কংগ্রেস আবার গদীতে আসলে 
গণতান্মিক আন্দোলনের উপরই 
কায়েমী স্বার্থের ও মালক 
শ্রেণীর হিংস্র আক্রমণ শুরু হবে 
এবং এই আক্রমণ থেকে বাঁচতে হলে 
এক্যবদ্ধ লড়াই ছাড়া অন্য কোন 
উপায় নেই। কংগ্রেস গ্রামাণ্চলকে 
লক্ষ্য রেখেই য্যস্ত ফ্রন্টের আমলে 
“পাঁচ টাকা কিলো চাল” এবং 
যুক্ত ফ্রন্ট গদীতে বসলে “জাম 
কেড়ে নেবে” এই প্রচারের উপর 
গলের সভায় যে রকম সারা পাচ্ছে 
তাতে মনে হয় কংগ্রেসের ফ্রন্ট 
বিরোধী প্রচার গ্রামবাসীদের মনে 
দাগ কাটতে পারেনি। কুলটী 
কেন্দ্রের আসন যডন্তক্রন্ট পাবে 
একথা প্রায় নিশ্চিত বলে কংগ্রেসী 
মহলেও ব্যান্তগত আলোচনায় 
স্বাঁকৃত।  ₹ 

বার্ণপুরের হোঁরাপ্রর) শ্রামক- 
নেতা জনাব তাহের হোসেন টি-বি 
রোগে আক্রান্ত হয়ে উত্তর প্রদেশে 
তার গ্রামের বাড়ীতে থাকায় যুন্ত- 
ফ্রন্টের প্রচারে (অবাঙ্গীলী ও 
মুসলমান প্রধান অগ্চলে) কিছু 
ব্যহত হলেও এঞ্যকশন কাঁমাটর 
অন্যান্য নেতারা তার অভাব অনে- 
কটা পূরণ করতে পেরেছেন। এই 
কেন্দ্রের সি পি এম প্রার্থী বামাপদ 
মুখারশির সমর্থনে এ্যকশন কাঁমটি 
এক ইস্তাহার দেয়, তাতে তাহের 
হোসেন বার্ণপুর ও কুলটাীর 
শ্রমিকদের ইপরাপুর ও কুলটী 
কেন্দ্রে যু্ত জ্রন্ট প্রার্থীদের জয়ন্ত 
করার আবেদন জানান! তাছাড়া 
সর্বদলীয় এক যুক্ত ইস্তাহারেও 
কংগ্রেসকে পরাঁজত করার আহবান 
জানান হয়েছে। | 
বার্ণপুর শ্রমিকদের মধ্যে যন্ত- 
ফ্রন্টের যে প্রচার সবচেয়ে কংগ্রে- 
সকে আঘাত করেছে তাহল ইশ্ডি- 
যান স্ট্যান্ডার্ড ওয়াগন কোম্পা- 


নীতে সাত মাস লক আউটের 'তন্ত 
আভজ্ঞতা। গত নয় মাস ধরে 
ওয়াগন কোম্পানী খুলেছে “কিন্তু 
এখনও সপ্তাহে মাত্র পাঁচ দিন কাজ 
হচ্ছে এবং উৎপাদন বোনাস এক 
পয়সাও দেওয়া হচ্ছে না। দেড়শ 
শ্রমিক ছাটাই হয়েছে, 'আরো একশ 
শ্রামককে কাজে নেওয়া হচ্ছে না। 
কুলটীতেও স্প্যান পাইপ কারখানা 
পুরো চালু হয়ান। কংগ্রেসের 
বৈনামীতে রাজ্যপালের শাসনে 
শ্রমিকদের এই দশা তাদের 
কংগ্রেসীবরোধী করে তুলেছে। 
আসানসোলে যনন্তফ্রন্টের প্রচা- 
রের দুর্বলতা অবাঁশ্য চোখে পড়ে। 
কারণ, সি পি এম-র প্রান্তন কমণ 


দর্পণ | শ্ক্রবার ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯, 


পল্থাঁ হওয়ায় তাঁর সাহায্য পাওয়া 
যাচ্ছে না! একথা সর্বজনস্বীকৃত 
যে প্রচারে মহাদেব মুখাজীর 
দ্বিতীয় মেলা কঠিন- সমস্ত 
পা্টী মলিয়ে তার মত একজন 
প্রচারক আসানসোলে আর "দ্বিতীয় 
নেই। কুলটী বার্ণপুর ও আসান- 
সোলে নকসাল পন্ধীদের কিছু 
ভাল কর্মী ও নেতা রয়েছেন। কিন্তু 
একমাত্র আসানসোলেই তারা খুব 
সাক্তয় এবং সম্প্রীতি মহাদেব 
মূখাজীর নেতৃত্বে এক বিক্ষোভ 
মিছিল আসানসোল শহর ও মাহ- 
শদলা কোলোনধ পরিক্রমা করে-- 
ধনর্বাচন বয়কট কর” এই ছিল 
তাদের মূল আওয়াজ। মহাদেব 
শত ভোট যু্তফ্রন্ট হারাবে একথা 
অনস্বীকার্য তবে লক্ষ্যনীয় যে 
বার্ণপুর ও কুলটীতে “নর্বাচন 
লেখা ও পোল্টার ছাড়া নকসাল- 
পল্ধীরা প্রকাশ্যে কোন প্রচার বা 
আন্দোলন করছেনা, বা সাক্ুয় 
বিরোধীতা করছে না। 


আসানসোলে খুব কঠিন প্রীতি- 
যোগনতা হবে বলে সকলেই মনে 
করেন কারণ কংগ্রেস প্রার্থী ডঃ 
জি আর 'মন্র ব্যান্তগতভাবে বেশ 
জনপ্রয়। যুব্তদ্রন্ট প্রার্থী ডাঃ 
লোকেশ ঘোষও বেশ জনাপ্রয়। 

বারবণী কেন্দ্রেও যুন্তফ্রন্টের 
কর্মীরা একসঙ্গে কাজ করছেন, 
বিশেষ করে সেন র্যালের সি পি 
আই ও সি পি এম কম্শরা এক 
সঙ্গে গ্রামে যুক্তভাবে প্রচার চালা- 
চ্ছেন। # | 

বারবণী কেন্দ্রে ন পৈ এম 
প্রার্থী সুনীল বসু রায়ের সম- 
নে যুন্তফ্রন্টের তাঁৱ প্রচার সত্বেও 
মনে হয় এখানে ত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা 
হবে কারণ গত নির্বাচনে 'স পি 
আই ও সি পি এম মিলে যে ভোট 
পেয়ৌছল, কংগ্রেস প্রাথশ 'মাহর 
মুখাজশী তার-চেয়েও অনেক বেশী 
ভোট পেয়ে জয়ী হয়োছল। 
ও উখরা কেন্দ্রে যাস্তকণ্ প্রার্থী 
আবার জিতবে 
অন্যয় হবে না। 








. স্বাধীনতার পরবতশি 
ষুগে শম্ভু মিত্রের বহরুপশ 
দল ও উৎপল দত্তের লিটল 
থিয়েটার গ্রুপ বেশ জনাপ্রয় 
হয়ে ওঠে। এই দুই নাট্য- 
শিল্পী নবনাট্য আন্দোলনের 
দুটি পরস্পর বিরোধী ধারার 
প্রাতনিধ হিসেবে স্বীকৃতি 
পান! পবতণী যুগে গঠিত 
নাট্য দলের কারোর কারোর 
মধ্যে এই দুটি “্ঘরাণা”র 
একাঁট বেছে নিয়ে অন্যাঁট 
পরিত্যাগ করার প্রবণতা দেখা 
গেছে। 


কাজে নামার পর নিজের আঁভজ্ঞতা 
অর্জন করে অনেকেই অবশ্য বুঝে- 
ছেন যে জীবনে আতিসরলশকরণ 
প্রায়ই টেকে না এবং লেবেল মেরে 
শিল্পর জাত বিচার অসম্ভব । 
আসলে নবনাট্য কথাটির 
প্রয়োগেই নানা বিদ্রান্তি সৃষ্টি 
হয়েছে। শম্ভু মির কথাটি ষে. 
ভাবে বোঝেন এবং বোঝাতে চান 
উৎপল দত্ত সেভাবে বোঝেন না 
এবং বোঝাতে চান না৷ 
শম্ভু মিত্র যখন গণনাট্য সংঘ 
ছেড়ে এসে বহরূপণী গোষ্ঠী তৈরি 
করেন তখন +তাঁন ব্যবসায়ী 'থয়ে- 


দক 


সন অব লেট -ম.বি 
্ Fad 


সুশান্ত বস 


টারের বাইরে অন্যধরণের নাটক, 
নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিল্পমান- 
সম্মত উৎকৃষ্ট নাটকের কথাই 
ভেবেছিলেন। আর উৎদল দত্তের 
কাছে নবনাট্য হলো গণনাট্যেরই 
নতুন সংস্করণ। নন্দআন্দিকে নব- 
নাট্য অনেক বেশি উন্নত! কিন্তু 
তারও প্রেরণা মূলতঃ একই 
নীচের তলার মানুষের জীবন এবং 
শ্রেণীসংঘর্ষ; যে সংঘর্ষে উৎপীঁড়ত 
শ্রেণীর জয় অবশ্যম্ভাবী । এই দুই 
নাট্যাচন্তার পার্থক্য সুস্পষ্ট হলেও 
এদের মধ্যে বিরোধ এবং পারস্প- 
রিক অসাহফ্তা অবশ্যম্ভাবী নয়। 


তা সত্বেও বিরোধ দলাদাল এবং 
গালাগালি অনেক হয়েছে। কিন্তু 
কাজের কাজও হয়েছে। নাট্য- 


প্রযোজনার নতুন মানদণ্ড স্থাপন 
করেছেন শম্ভু মিত্র। বাংলা মঞ্চের 
জন্য আন্তর্জাতিক সুনাম অর্জন 
করেছেন। উৎপল দত্ত বিস্ময়কর 
মণ্ঞমায়া সৃষ্টি করেছেন। গতান্দু- 
গাঁতক ব্যবসায় িয়েটারকে বালিম্ঠ 
চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। আর এদের 
কর্মধারায় প্রভাবিত অনেক নতুন 
দল এবং পরিচালকের আবির্ভাব 
ঘটেছে। সাঁবতারত দত্ত বহুরূপী 
থেকে বেরিয়ে এসে রূপকার দল 
স্থাপন করেন এবং এই দল আজ 
সুপারচত। রাঁব ঘোষ লিটল; 


. সংহাতির অভাবের জন্যই বাংলা 


এক যুগের, নাটাগ্রমন্জে কয়েকটি কথা__২ 


থিয়েটার গ্রুপ ছেড়ে এসে নিজস্র 
দল করেছেন-চলাচল। এ'রঃ 
মোটামুটি নিয়ামত অভিনয় 
করেন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
নান্দীকার দল যখন খ্যাতি ও সাফ- 
ল্যের চূড়ায় তখন কিছ সদস্য ওই 
দল ত্যাগ করে 1থয়েটার ওকশপ 
প্রাতষ্ঠা করেন। এই. দলের প্রাণ 
শক্তি প্রচুর। নিবোদতা দাস এবং 


এ্যাসোসয়েশন গড়েছেন এবং 
ইতিমধ্যেই গকছ? নাটক মণ্ণস্থ করে- 
ছেন। আরও নাটকের জন্য মহলা 
দিচ্ছেন। জোছন দম্তিদারের 
রূপান্তর দলেও ভাঙনের ধাক্কা 
লেগেছে। এইসব ভাঙাভাঙর 
মধ্যেই ‘অবশ্য নাটাচচাও চলেনুছ। 
নতুন নাটক হচ্ছে এবং ভালো 
পত্রিকা বেব করার চেষ্টাও চলছে। 
“বহুরূপী? পত্রিকা প্রত বছর 
একাধিক সংখ্যায় বের হয়। সম্প্রাত 
ধাত্বক ঘটকের সম্পাদনায় “আঁভ- 
নয় দর্পণ” প্রকাশিত হচ্ছে। 
“থষেটার” নামে একাঁট পাঁক্ষক 
পন্রিকা মাঝে প্রকাশিত হত। কয়েক 
সংখ্যা “এপিক থিয়েটার” বের 
করেছেন ব্রেথট সোসাইটি। 

এই সমস্ত প্রচেষ্টায় একদিকে 
যেমন প্রাচুর্য ও প্রাণশীস্ত লক্ষণীয়, 
তেমাঁন লক্ষ্যনীয় সংহতির অভাব। 


“ 
এই ধারণা করা 


আস এ 





fh 


ক 


দর্পণ 1 শক্রবার ৭ই ফেব্রুয়ারী ১১৬১ 


মধ্য নির্বাচনে প্রার্থী ভানিক। 


কেশপ;র রবী 
রজনীকান্ত দলুই- কংগ্রেস 
গঙ্গাপদ কুঙ্গার- বাংলা কংগ্রেস 
"৬৭ সালের ফলাফল 
রজনশকান্ত দলুই- কংগ্রেস 
| ২২,৬৫৮ নির্বাচিত 
গঙ্গাপদ কু্গার_বাংলা কংগ্রেস 
১৩১৪ ও 
ইন্দ্রনাথ দলুই-সি পি এম 
১১,৭৪৪ 
গড়বেতা পরবে তপশণলী 
কাল'ীকিঙ্কর চালক- কংগ্রেস 
কৃষ্প্রসাদ দুূলে-_সি পি আই 
বংশাঁন্বেহন মণ্ডল-লোকদল : 
"৬৭ সালের ফলাফল 
কালণীকিঞ্কর চালক- কংগ্রেস 
২২,৫৩৯ নির্বাচিত 
সারদাপ্রসাদ বেরা- বাংলা কংগ্রেস 
১৫১৩৪৩ 
বলাই দলুই-নি পি এম 
৭১৩১০ 
গড়বেতা পশ্চিম 
পণ্চানন 'সংহরায়- কংগ্রেস 
সরোজ রায়-স পি আই 
[িনোদ বহার পাত্র লোকদল 
জগন্নাথ মূরম্‌_ঝাড়খন্দ 
রনেন্দ্রনাথ তেওয়ারী--নির্দল 
৬৭ সালের ফলাফল 
পণ্চানন সিংহরায়_কংগ্রেস 
২১,৩৮৭ নির্বাচিত 
সরোজ রায়-স পি আই 
১৪১৩৪ ৫ 
শুভেন্দু মন্ডল-স শি এম 
৩১৩৮২ 
শালবান 
অমল্যরতন মাহাতো- বাংলা কংগ্রেস 
সুধশরকুমার ঘোষাল- কংগ্রেস - 


১৬৭ সালের ফলাফল 


অমূল্যরতন মাহাতো-বাংলা কংগ্রেস 
১৫,৬৫৪ নির্বাচিত 
সুধীরকুমার ঘোষাল- কংগ্রেস 
[3 ১১,৮৬৫ 
সুধীরকুমার পাণ্ডেঁস পি এম 
৬১৫ ১৭ 
মোদনীপ্যর 
কামাখ্যাচরণ ঘোষি পি আই 
ভোলানাথ 'পড়ী--কংগ্রেস 
পঞ্চানন মাইীত-লোকদল 
রামহরি পাল-হিঃ আঃ 


+ ৬৭ সালের ফলাফল 


কামাখ্যাচরণ ঘোষ--স পি আই 
২৩,৭৮৪ নির্বাচিত 
সৈয়দ সামসুল বাঁর--কংগ্রেস 
১৫,৭ ০৪8 
খড়গপ,র 
মণ চৌবে_ীস পি আই 
সিংহ সাহনপাল- কংগ্রেস 
নীরেন ব্যানাজশী-আই এন ভি এফ 


৬৭ সালের ফলাফল 
নারায়ণ চৌবে-স পি আই 
২০,১১৮ নিৰ্বাচিত 


(পূর্ব প্রকাশিতের পর) 


জ্ঞান সিংহ সাহনপাল- কংগ্রেস 
১৮১১৮৬ 
ডি এম জনার্দন রাও--সি পি এম 
২১৭৪৯ 
খড়গপযর লোকাল 
দেবেন দাস--সি পি আই 
{জয়কৃষ্ণ পান্র_ কংগ্রেস 
"৬৭ সালের ফলাফল 
দেবেন দাস-স পি আই 
২০,৫৬৯ নির্বাচিত 
লক্ষীনারায়ণ পাল--কংগ্রেস 
১৬,২৪৭ 
নারায়ণগড় 
কৃষ্ণদাস রায়-কংগ্রেস 
মাহরকুমার লাহা--বাংলা কংগ্রেস 
মৃত্যুঞ্জয় বাসআই এন ডি এফ 
৬৭ সালের ফলাফল 
কৃষদাস রায়_ কংগ্রেস 
২৫,৭৬৮ নির্বাচিত | 
মাঁহরকুমার লাহা--বাংলা কংগ্রেস 
২২,৭০৫ 
দাঁতন 
দেবেন্দ্রনাথ দাস- বাংলা কংগ্রে্ 
প্রদ্যোতকুমার মহাঁন্ত-_কংগ্লেস 
’৬৭ সালের ফলাফল 
দেবেন্দ্রনাথ দাস--বাংলা কংগ্রেস 
২৭,৭২৯ নির্বাচিত 
প্রদ্যোতকুমার মহাদ্ত-কংগ্রেস 
২২১৮৮৭ 


কেশিয়ারী তেপঃ উপজ্ঞাত) 
বুধনচন্দ্র টুড়ু- কংগ্রেস 
ঈশ্বরচন্দ্র হণসদা- বাংলা কংগ্রেস 
বঙ্কিম হাঁসদা ঝাড়থস্ড 
৬৭ সালের ফলাফল 
বুধনচন্দ্র টুড়ু_কংগ্রেস 1) 
১৫,২৬২ নির্বাচিত 
{বরাম [িশকু_বাংলা কংগ্রেস 


১৩১৬৫ > 


নয়াগ্রাম (তপঃ উপজাতি) 
জগতপাঁত হবসদাঁ বাংলা কংগ্রেস 
সুবোধচন্দ্র হসদা- কংগ্রেস 
পূ্চন্দ্র মুরমু_ লোকদল 
"৬৭ সালের ফলাফল 
জগতপাঁত হখসদা--বাংলা কংগ্রেস 
১১,৪৭৬ নির্বাচিত 
ঈশ্বর মান্ড-এস এস পি 
৮১৫০ রি 
দেবনাথ হণাসদা_ কংগ্রেস 


ও 
৭১০9 


গোপাীবল্লভগনর 
ধনঞ্জয় কর- এস এস পি 
সুরেন্দ্রনাথ মাহাতো- কংগ্রেস 
রতন সোরেন_ ঝাড়খন্ড 
গোবিন্দচরণ সাধন প্রাউত 
চরণ সংনির্দল 
"৬৭ সালের ফলাফল 
ধনঞ্জয় কর-এস এস দি 

হট ১টি নির্বাচিত 
সুরেন্দ্রনাথ মাহাতো- কংগ্রেস 

১৮,৮৫৬ KS 
প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ--কংগ্রেসী ' 
পঁচিকাঁড় দেঁ-বাংলা কংগ্রেস 
মহেন্দ্র মাহ্যতো- লোকদল 


7 


রর 1 পাঁচ! 


রাইচরণ মাকি-নির্দল” ' 

বাসুদেব সরদার_জনসঈংঘ '. 

কন্দৰ মাঝ লোক সেবক সংঘ 

৬৭ সালের ফলাফল 

কন্দৰ মাঝি-লোক সেবক সংঘ 
১৮,৭৪০ নির্বাচিত 


৬৭ সালের ফলাফল 
প্রফৃফচন্দু লি বুধন মাঁঝ- কংগ্রেস 
bi ভাড়া ( ) | ১৩,৪১০ 
২৬,৭৬০ নির্বাচিত গা রর 
রঙ 
বারেন্দবিজয় মল্লপদেব_কংগ্রেস a হত 
১৮,২৪৫ [ee মাখি 2 
বানপ্টর তেপঃ উপজাতি) | ti 
মঙ্গলচন্দ্র সোরেন-কংগ্রেস 


জয়রাম সোরেন-াঁস পি আই 
গুড়াই সং লোকদল 
দক্ষিণ মুরমু_ঝাড়খণ্ড 

'৬৭ সালের ফলাফল 


গিরীশ মাহাতো-লোক সেবক সংঘ - 
হরলাল মাহাতো--জনসংঘ 

শ্যামসন্দর সিংহ মহাপাত্---আই এন ডি এফ 
সিতারাম মহাতো- কংগ্রেস 


ম্গলচন্দ্র সোবেন- কংগ্রেস 


নির্বাচিত 


১১,৯৬১ বলারামপডর 
জয়রাম সোরেন_াঁস পি আই গোবর্ধ মাঝি-- লোক সেবক সঙ্ঘ 
১৯৭৫ ১২,১৬৪ নির্বাচিত 
গুড়াই ?সংহ-এস এস পি কেন্ট মাবি_ কংগ্রেস 
EE ৰ ৮,৫৮৭ 
প্ঢরযুলিয়া সসবদার চন্দন িং-জনস্ংঘ 
বান্দয়ান (তপঃ উপজাতি) ৭,৩১১ 


বুদ্ধেশ্বর মাঝ-কংগ্রেস 


"৬৭ সালেক ফলাফল 


হারপদ সিং--আই এন ডি এফ বা 









গাছগাছড়ারও প্রাণ আছে। 
বৃ প্রাচীন মুনিখধির! এই সত্য 
"১০%,  উপলন্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই 
বছগুপ-সম্পন্ল এই গাছগাছড়ার 
* ব্যবহারের দ্বারা মানব জাতির 
/ অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া 
টি গিয়াছেন। 
্ শান্বানুমোদিত প্রণালীতে 
ঢু, দেশভাত তেষজাদি হইতে 
প্রস্তুত সাধনা দশন সর্বপ্রকার 
দন্তরোগের মহৌষধ । 













অধ্যক্ষ যাবেন! ঘোষ, 
এম্‌. এ. আধুকেদশানী, 
এফ. সি. এম. (লন) 
| এম. মি. এস. আমেরিকা) 
৩ ভাগলপুব কলেজের ঘাম 
শাহের ভূতপুব অধযপ্ক । টি ৫ 
রি সাধনা টঘধানয়- ঢাকা 
15 শরেশিচজ ঘোধ, 
এস্‌ বি. বি. এস (কলি) ;? ২০৬নং কর্ণওয়ালিস রুট, কলিকাত৷- ৬ 
 আবুর্ষেধদচাধ্য ॥ সাধনা উষধালয় রোড, সাধনা নগঃ 
কলিকাতা-৪৮ 


আরঘা 
সনতকুমার মুখার্জী কংঘ্রেস 
দামনচন্দ্র কুইরি- ফঃ' রক 
'নত্যরঞ্জন কুম্ডকার | 
-আই এন ডি এফ 
মাঁতলাল মাঁঝ- লোকদল 
সারতকুমার চক্ুব্তী-হিঃ মঃ 
৬৭ সালের ফলাফল 
ব্জবিলাস মুখোপাধ্যায় কংগ্রেস্‌ - 
১৩,৫৪৪ নির্বাচিত 
মতিলাল মাঝি-স্বতন্ম 
১৯৭১ 
দামনচন্দ্র কুইীর-_ফঃ ব্লক 
৭১৫৩৭ 
সাধূচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
-সি পি এম সমার্থত দল 
৬১০৯০ 
প্রভাতকুমার কুণ্ডু নির্দল 
২,৬৮৬ | 
ঝালদা | 
চিত্তরঞ্জন মাহাতো-ফঃ রক 
দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো- কংগ্রেস 
৬৭ সালের ফলাফল 
চিত্তরঞ্জন মাহাতো-_ফঃ রক 
২২,২৭৭ নিৰ্বাচিত 
দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো-কংগ্রেস ' 
১০৪,৪৮১ 
জয়পরর 
রামকৃষ্ণ মাহাতো-কংগ্রেস 
অলোক চৌধুরী-লোক সেবক সংঘ 
পদ্মলোচন মাহাতোঁপি এস পি 
প্রমথনাথ বকঝশ-জনসংঘ 
'৬৭ সালের ফলাফল 
রামকৃষ্ণ মাহাতো- কংগ্রেস 
১০,১৮০ নির্বাচিত ও 
রঘুনন্দন সবেদেও--স্বতন্দ 
৫১৮৮২ | 
নকুলচন্দ্র রায়_নর্দল 
৪১৬৩৪ 
অশোক চৌধুরী নির্দল 
৩১৫৫৮ 
চক্রধর মাহাতো-নির্দল 
২৪০২ 
প্যরচুলিয়া 
সুদর্শন মাহাতো- কংগ্রেস 
বিভূতিভূষণ দাশগ্প্ত_লঃ সেঃ স 
আবির হুসেন লোকদল 
মহম্মদ খলিল-নির্দল 
,৬৭ সালের ফলাফল 
বিভূতিভূষণ দাশগৃপ্ত_লঃ সেঃ স 
১৮১৬৩ ৭ নির্বাচিত 
তারাপদ রায়- কংগ্রেস 


নকুল বাউরী-নির্দল 
নেপাল বাউরী-আই এন ডি এফ 
হরিপদ বাউরী_এস ইউ সি 


Ed 


1 
১৬৭ সালের ফলাফল 


নেপাল বাউরাঁ- কংগ্রেস 
১৩,৩৭২ নির্বাচিত 
হরিপদ বাউরী-এস ইউ সি 
১১,১৩৩ 
হাঁরপদ দাস_বাঃ কংগ্রেস 
২৮৬২ 


EZ 


' দুর্গাদাস বাউরী-জনসংঘ :, 


¥ 


১১৫০৫ 


কাশীপুর 


সমরেশ িশোরণলাল সংদেও 


| -_ কংগ্রেস 
রাঁব চৌধূরী-আই এন ডি এফ 
প্রবীর কুমার মা্লক_সি পি আই 
দনর্মল বাউরী-ানর্দল 
অনিল কুমার চক্রবর্তী 

বাংলা জাতীয় দল 
৬৭ সালের ফলাফল 
শঙ্করনারায়ণ 'সিংহ- কংগ্রেস 

১২১৪৪২ নির্বাচিত 


 খগেন রায়চৌধুরী-াঁস পি আই. 


১২,১০৩ 
গোবর্ধন বন্দ্যোপাধ্যায্ন--জনসংঘ 
৩১০ ৭৩ 


হঃরা 
সত্যলাল মাহাতো- কংগ্রেস 
সমরেন্দ্র ওঝাঁলোক সেবক সংঘ 
বানেশ্বর মাহাতো-নির্দল | 
জান মহম্মদ আনসারী লোকদল 
ঘনশ্যাম মাহাতো- জনসংঘ 
৬৭ সালের ফলাফল 
সমরেন্দ্র ওঝাঁলোক সেবক সংঘ 
১২,৪৩৪ নির্বাচিত 
রাজেশবরীপ্রসাদ সংদেও- কংগ্রেস 
১১১৮০ ৭ 
বানেশ্বর মাহাতো-নির্দল 
‘°° €১২৩২ 
কালীকিষ্কর মুখোপাধ্যায় নির্দল 
৪১২*৭ 
তাঁরনীতারন মাহাতো-জনসংঘ 
৩১৪২৭ 


গোবিন্দ গোস্বামী দাস-হিঃ সঃ 
’৬৭ সালের ফলাফল 
প্‌রবাঁ মুখাজী কংগ্রেস 
২৯,৭৭৫ নির্বাচিত 
দশনবন্ধু মোহাল্তি-স পি এম 
২২,১৪৩ 
রায়প্‌র (তপঃ উপজাতি) 
ষদুনাথ মুরমু_কংগ্রেস 
ভবতোষ সারেন_ বাঃ কংগ্রেস 
সিংহ মুরমু বাগ_নির্দল 
১৬৭ সালের ফলাফল 
ভবতোষ সারেন-বাঃ কংগ্রেস 
২২৮৪০ নির্বাচিত 
যদধনাথ মরমী কংগ্রেস 
১৮,৭০৫ 


রান'ারাঁধ (পঃ উপজাতি). 
রাসাঁবহারাী সর্দার--কংগ্রেস 
সুচাঁদ সারেন-স পি আই 
বাবুলাল হেমরম_আই এন ভি এফ 
মূকুন্দচরণ হাঁসদা-নির্দল 


* 


৬৭ সালের ফলাফল 
বাঝূলাল হেমরম- কংগ্রেস 

২১,৯০২ নির্বাচিত 
দূলেশবর হাঁসদা_স পি এম 
/ ৯১৭০০ 

ই'দপুর (তখখশীল৭) 
'িনোদাবহারী মাঁঝ- কংগ্রেস 
গৌর লোহার- বাংলা কংগ্রেস 
গোলকাবহারী বাউরী 
আই এন- ডি এফ 

’৬৭ সাজের ফলাফল | 
বিনোদবিহারশ মাঝ কংগ্রেস 

২০,৪৪৮ নির্বাচিত 
গোর লোহার- বাংলা কংগ্রেস 

১১৫০৩ 
ভবতারণ বাউরী-এস এস পি 

১১৭৯৯, 

ছাতন্ম 


_ অনাথবন্ধু রায়- কংগ্রেস 


স্দর্শন সিংহ-এস এস পি 
আশুতোষ ঘোষ আই এন 'ড এফ 
প্রমীলা রানি মিশ্র লোকদল 
বিশ্বনাথ ব্যানার্জী- প্রাউত 
৬৭ সালের ফলাফল 
জগন্নাথ কোলে- কংগ্রেস 
১৯,৩৮৪ নির্বাচিত 
সুদর্শন 'সিংহ-এস এস পি 
১৩১২৪৩ . 
কমলকৃষ্ণ 'রায়_বাংলা কংগ্রেস . 
১,৯২২ 


' : " গ্গাজলঘাউণ (তপশশল৭) 


গুরুপদ খাঁ কংগ্রেস 
নবদর্গ মণ্ডল--বাংলা কংগ্রেস- 
গুইরাম মাঝ আই এন ডি এফ 
৬৭ সালের ফলাফল 
গুইরাম ম্যাক_বাংলা কংগ্রেস 

২০১২৭৮ নির্বাচিত 
গুরুপদ খাঁ কংগ্রেস 
১৫০৮২ 

বড়জোড়। 

অরুণপ্রকাশ চ্যাটা্জী- কংগ্রেস 
হারপদ মন্ডল-আই এন ডি এফ 
অশ্বীনকুমার রায়-স পি এম 
বিশ্বনাথ ঘোষ লোকদল ' 
হরিপদ মণ্ডল_আই এন ভি এফ 
গোরাত্গ সেন- প্রাউত 
"৬৭ সালের ফলাফল 
অরুণপ্রকাশ চ্যাটাজশী- কংগ্রেস 

২৩১৩৪ নির্বাচিত 
অশ্বীনিকুমার রায়-াঁস পি এম 

২১,৪২৯ 
প্রফঞ্পচণ্র পায় জনসংঘ 

৫১৩৬০ 

বাঁকুড়া 

সত্যনারায়ণ 'মন্র-কংগ্রেস 
বিরেশ্বর ঘোর্ষস পি আই 
নিমাইচন্দ্র কুপ্ডু-হঃ মঃ 
গোকুল বাউরী- লোকদল 
অমিতাভ সেনগপ্ত-নির্দল 
৬৭ সালের ফলাফল 
সত্যনারায়ণ মিত্র কংগ্রেস 

১৪১,১০৫ নির্বাচিত 
বিরেশ্বর ঘোষ পি আই 
(হাই কোর্টের রায়ে কমিউনিস্ট 
প্রার্থী বিরেশ্বর ঘোষ পরে নির্বা- 
চিত হন) 


১৪১০৯৭ 


,কান্যইলাল দে-এস এস পি 


১১৫৪৫ 
ওদ্দা 


সংযারান' দন্ত-কংগ্লেস 
নি 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ 


গৌরীশত্কর মুখাজশি- লোফদল 
আনল মুখাজী--ফঃ রক 
রাখহরি চ্যাটাজশী-হঃ মঃ 


, উমা দেবী-াঁপ এস পপ 


শর্নদ্ ব্যানার্জ-আই এন ডি 
এফ 


"৬৭ সালের ফলাফল 


সুধারানী দর্ত- কংগ্রেস 
২১১৯৩১ নির্বাচিত 

সুবলচন্দ্র দে- বাংলা কংগ্রেস 
২৯৭১ 

রাখহারি চ্যাটাজশি-নর্দল 


১০,৪৭০ 


' দিভ্যানন্দ নিয়োগাী--প এস দি 


১১২৭৫ 

,_ বিষ্যুপ্যর 
তিলোকচাঁদ চক্রবতী- কংগ্রেস 
কালীকমল বসু-আই এন ড এফ 
গৌরীশখকর দাসহিঃ মহাসভা 
কাল+পদ সিংহ ঠাকুর- জনসংঘ 
৬ সালের ফলাফল 


ভুদেবচন্দ্ৰ মপ্ডল- কংগ্লেস 


২০,০৪২ নির্বাচিত 
দিবাকর দত্ত সি পি আই 
৪,৩০৩ 
'বিমলকুমার সরকার-স পি এম 
৫,১৩৩ 


কোতলপ্দুর 


তু 


. অক্ষয়কুমার কোলে--কংগ্রেস 
"পঞ্চানন চৌধুরী-আই এন ডি এফ 
“নিরঞ্জন ভদ্র প্রাউত 


'৬৭ সালের ফলাফল 
যষ্ঠাদাস সরকার-_বাংলা কংগ্রেস 
২০,৬2৩ নির্বাচিত 


. অনাথবন্ধু রায় কংগ্রেস 


১৯,৬০৭ 
ডাঃ ইউন্ুস-স পি এম 
৩,০০৮ 
ইনন্দাশ (তপশণলণ) 
পাগলচাঁদ মল-_ানদল 
সনাতন সাঁতরা-কংগ্রেস 
অবনীকুমার সাহা--বাংলা কংগ্রেস 
গদাধর দাসঁ-আই এন ভি এফ 
দেবীপ্রসাদ সাহা-জনসংঘ 
১৬৭ সালের ফলাফল 
পাগলচন্দ্র মল-_বাংলা কংগ্রেস 
২৪১৫০১ নিবাচিত 
সনাতন সাঁতিরা- কংগ্রেস 
১১১১৮২ 
সোনামুখী (ভপশীলণ) 
কানাই সাহা- কংগ্রেস ৷ 
সুখেন্দ;, খাঁ সি পি এম 
তারাপদ লোহার-- 
_আই এন ডি এফ 
৬৭ সালের ফলাফল 
কানাই সাহা কংগ্রেস 
১2,৬৫২ নির্বাচিত 
কমলাকান্ত -বাগাদ-বঁস লি এম 
১১,৭৯৪ 
অবনীকুমার সাহা-বাংলা কংগ্রেস 
৯১৭৬৭ 


বর্ধমান 

হারাপণুর " 
বামাপদ মুখাজশী-াস পি এম 
[শিবদাস ঘটক- কংগ্রেস 
৬৭ সালের ফলাফল 


" শিবদাস ঘটক_ কংগ্রেস 
A ১৫,৩৩৬ নির্বাচিত 


চন্দ্রশেথর মুখোপাধ্যায়-সি পি এম 
+ ১8,৬১৪ 


হও - নু 


তাহের হেসেন_স পি আই, 
৬১৯৭২ 
মনীন্দ্নাথ বসু-পি এস পি 
১১১৪৯ 
কুলটী 
ডাঃ তারকনাথ চক্রবর্তী 
-এস এস পি 
জয়নারায়ন শর্মা কংগ্রেস ৃ 
জগদীশ পাঠক_আই এম ছি এফ 
'৬৭ সালের ফলাফল 
জয়নারায়ণ শর্মা কংগ্রেস 
১২,৩২৭ নির্বাচিত 


মিহির উপাধ্যায়-কংগ্রেস 
সুনীল বসুরায়-ঁস পি এম 
’৬৭ সালের ফলাফল 
মাহর উপাধ্যায়- কংগ্রেস 
১৭,০৮০ নির্বাচিত 
সুনীল বসুরায়--সি পি এম 
১৩,৫৪১ 
হরিদাস চক্রবতশ-স পি আই 
৪১+৬৫ | 
আসানসোল 
গোপাীকারঞ্জন মিত্র কংগ্রেস 
মিহির মূখাজনি-_জনসংঘ 
লোকেশ ঘোষ_ঁস 'প এম 
"৬৭ লালের ফলাফল 
গোপীকারঞ্জন িত্--কংগ্রেস ' 
১৭,০৬৫ নির্বাচিত 


বামাপদ মুখোপাধ্যায় পি এম *- 


১২,৮৭১ 
বিকাশরঞ্জন রায়_স পি আই 
৩,৪৬৩ | 
রানশীগঞ্জ 
ডাঃ সমরেশচন্দ্র ঘোষ_কংগ্রেস 
ডাঃ সোমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


-কজনসংঘ 
হারাধন রায়স পি এম 


1৬৭ লালের ফলাফল 


হারাধন রায়_সি পি এম 
১৭,০১৩ নির্বাচিত 
ডাঃ সমরেশচন্দ্র ঘোষ কংগ্রেস 
১৬১০৩ 
সত্যনারায়ণ ' শর্মা জনসংঘ 
২,২৪৩ 
জামিয়া 
অমরেন্দ্ুনাথ মণ্ডল- কংগ্রেস 
ডাঃ দূর্গাদাস মশ্ডল--এস এস 'প 
ওউতার হারজন-আই এন ডি এফ 
৬৭ লালের ফলাফল 
1িতনকাঁড় মণ্ডল_এস এস পি 
১২,৮৬১ নির্বাচিত 
অমরেন্দ্ুনাথ মণ্ডল- রুংগ্রেস 
১০,৩০৬ 
উর 
হারাধন মন্ডল- কংগ্রেস 
লক্ষণ বাগাঁদ-স পি এম 
”৬৭ সালের ফলাফল 
হারাধন মন্ডল- কংগ্রেস 
১৬,২৪৭. নিৰাচিত 4 
লক্ষণ বাগাঁদ-স পি এম 
১৩,০৫৩ 
দেবদত্ত মণ্ডল-বাংলা কংগ্রেস ঈ 
৪১৪২২ 


৪ 
দলীপ মজুমদার সি পি এম 
£ একা t 


[J 


ষ্ঠ 


bed 


আপা 


Te 


i 


পা্স্ত্‌ 


৬৭ সালের ফলাফল 

দিলীপ মজুমদারঁস পি এম 
২৭,০৪৩ নির্বাচিত 

আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় 

- কংগ্রেস 

২০,৭৫২ 

নাহার মুখোপাধ্যায়ীস পপি আই 
২,২১০ 


& 
লাবন্যগোপাল ঘটক- কংগ্রেস 


"৬৭ লালের ফলাফল 

মনোরঞ্জন বক্সী- বাংলা কংগ্রেস . 
১১৮৬৫ নির্বাচিত 

লাবন্যগোপাল ঘটক--কংগ্লেস 
১৫১৩৪ | 


কৃষ্ণচন্দ্র হালদার! পি এম 
বলাই ধীবড়_ঁপ এম এল 
শহকর দাস- কংগ্রেস 
মহম্মদ ইকবাল কাদোরি 
-আই এন ডি এফ 
৬৭ সালের ফলাফল 
কৃষচন্দ্র হালদার_স পি এম 
১৭,০৩৪ নির্বাচিত 
শঙ্কর দাস- কংগ্রেস 
১৩,৪০১ 


ভাতার 

আঁদত্যচরণ চৌধুরী-ন্যা পাঃ ব 

অশ্বশীন রায়-_ঁস দি আই 

রবীন্দ্রনাথ ব্যানাজশ-লোকদল 

শান্তিময় হাজরা- কংগ্রেস 

"৬৭ সালের ফলাফল 

শান্তময় হাজরা কংগ্রেস 
১২,২৯১ নির্বাচিত 

অশ্বণান রায়-পসি পি আই 
১১১৬৩৮ 

রাধাগোঁবন্দ দর্ত_ানর্দল 


৮১২৮১ 


1 


ফাঁকরচন্দ্র রায় 
-আই এন 'ড এফ 
সুখরকুমার চ্যাটাজী-_কংগ্েস 
৬৭ সালের ফলাফল 
ফাঁকরচন্দ্র রায়-নর্দল 
২১,৭৪১ নির্বাচিত 
লোকমান শ্রল্পিক- কংগ্রেস 
১৩,১৪৩ 
ঘদ্ধমান উত্তর 
জশবনকৃষ্ণ বিশবাস- কংগ্রেস 
দূ্গাপদ নন্দী- প্রাউত 
দেবরত দত্ত-স পি এম 
"৬৭ সালের ফলাফল 
সৈয়দ শাহেদুজা-সি পি এম 
২০৬৩১ নির্বাচিত 
গুরুগোবন্দ বস্‌ূকংগ্রেস ' 
১৭,৮১৯ 
দেবরঞ্জন সেন- ফঃ রক 
৪১০ ৭৩ 
বছ্ধমান দক্ষিণ 
বনয়কৃ্ণ চৌধুরী-ীস পি এম 
শশীভূষণ চৌধুরী- কংগ্রেস 
"৬৭ সালের ফলাফল 
শশপভূষণ চৌধুরী-কংগ্রেস , 
১৪,৪৩১ নিৰ্বাচিত 
দবনয়কৃষ্ণ চৌধুরী-সি দি এম 
১৮,২২৬ 
অসাীমকুমার ঘোষ-_নর্দল 


€১৪৫৬ 


দাশরতি তা কংগ্রেস 


পাঁচিগোপাল গুহ-সি পি এম 


মির্জা মহম্মদ হোসেন 
-আই এন ডি এফ 

সুবিমল ঘোষ-পি এস দি 
,৬৭ সালের ফলাফল 
দাশরাঁত তাপ এস 'প 

১৫,৩২৮ নির্বাচিত 
প্রবোধ গুহ কংগ্রেস 

১৪ ১৫৫৩ 
পাঁচ গুহ--সি li এম 

2, 8৮১ 
সুবিমল ঘোষ প্রি এস পি 

১১০ na 

দামালপ্‌র | 

পরঞ্জয় প্রামাণিক- কংগ্রেস ৬ 
বাসুদেব মাল্লক- বাংলা কংগ্রেস 
’৬৭ সালের ফলাফল 
পুরঞ্জয় প্রামাণক--কংগ্রেস 

২২,৫২৮ নির্বাচিত 
ব্রিলোচন সরকার-_বাংলা কংগ্রেস 

৮১৬৭৬ 


শচপাতি ধারা-পি এস পি 


৩১৭০২ 


'বিনয়কৃষ্ণ কোনার-ঁস 'প এম 
পরমানন্দ বিষয়শ- কংগ্রেস 
রাধারমন সেন-__ 
-আই এন ভি এফ 
,৬৭ সালের ফলাফল 
পরমানন্দ বিষয়শ- কংগ্রেস 
২৩,১০১ নির্বাচিত 
বিনয়কৃ্6 কোনার-স পি এম 
২২,২৯৭ 
হাষকেশ গণ-পি এস পি 
৬৫৭ 
কেদারেশবর চক্রবর্তী ফঃ ব্লক 
৬৬৭ 
কাজনা 
দেবেন্দ্রবিজয় বোস- কংগ্রেস 
হরেকৃষ্ণ কোঙার--সি পি এম 
’৬৭ স্গলের ফলাফল 
হরেকৃষ্ণ কোঙার--সি পি এম 
২২,১২৮, নিবাচিত 
দেবেন্দ্রাবজয় বোস_ কংগ্রেস 
২০১৮৭ ৭ 
নবকুমার রায়-প এস পি 
৩১২৪০ 
নাদনঘাট 
জাীবনকৃষ্ণ চৌধুরণ 
-আই এন ডি এফ 
পরেশচন্দ্র গোস্বামী কংগ্রেস 
এস এ মনসুর হাবব-স পি এম 
"৬৭ সালের ফলাফল 
পরেশচন্দ্র গোস্বামী- কংগ্রেস 
২৬১২৫ নির্বাচিত 


সুবোধচন্দ্র ভাওয়াল-ঁস is এম 


২১,০৭০ 
কুমেরেশ চন্দ্র-াঁস পি টি 


৩১৩০৮ 


বিনোদবিহারশ দেবনাথ-প এস পি 
’৬৭ ল্মালের ফলাফল 
মোল্লা হুমায়ুন কবির 
_ঁস পি এম 
২১১০৮ নির্বাচিত 
রমাদেবী- কংগ্রেস 
১৯১ 8১৮ 


বিনোদবিহারণ, দেবনাথ_পি এস পি 


”৬৭ স্মলের ফলাফল 
ডাঃ হরমোহন 1সনহা-স পি: এম 
২০,৮৭০ নির্বাচিত. 
নিত্যানন্দ ঠাকুর_-কংগ্রেস 
২০১২৬৬ | 
মঙ্জালকোট 
নাখলানন্দ সূর-সি পি এম 
নর্ক্নেসা সাততার- কংগ্রেস 
"৬৭ স্মলের ফলাফল 
নুরুনেসা সাততার--কংগ্লেস 
১৮,৯৯৬ নির্বাচিত 
নাঁখলানন্দ পুর_সি পি এম 
১৭১২৪১ 
কেতুগ্রাম 
প্রভাকর মণ্ডল_ কংগ্নেস 
রামগতি মস্ডল-_সি পি এম' 
"৬৭ স্মলের ফলাফল 
প্রভাকর মণ্ডল- কংগ্রেস 
২০,৬১১ নির্বাচিত 
রামগতি মণ্ডল-সি পি এম 
১৮,৬১৪ 


১৪,৬২৭ নির্বাচিত 
বনমাল দাস-স পি এম 


১২,১৮৭ 


- কমলকৃষ্ণ দাস বাঃ কংগ্রেস 


৬১৪৮৪ 
বোলপদর 
পান্নালাল দাশগুপ্ত 
_আর সি পি আই 
রাধাকৃষ্ণ 'িনহা- কংগ্রেস 


মনোরঞ্জন চৌধুল্লী 
_আই এন ডি এফ 
কৃষাণ হাঁসদা-পি এস পি 
সামসুল আলম--পি এম এল 
৬৭ সালের ফলাফল 
রাধাকৃফ সিনহা নির্দল 
১৯,১৩০ নির্বাচিত 
আনলকুমার চট্রোপাধ্যাপ- কংগ্রেস 
১৬,৩৩৯ 
লাভিপ$র 
কালশীকিজ্কর মখাজী-কংগ্রেস 
কালশপদ আরাইন 
_আই এন ডি এফ 


রাধানাথ চট্টোপাধ্যায়-সি পি এম 


মহম্মদ হানিফ--পি এম এল 


, 2৬৭ সালের ফলাফল 


সত্যনারায়ণ বন্দোপাধ্যায় 
-কংগ্রেস 
১৯১০৬৩ নির্বাচিত 
রাধানাথ চট্টরাজ-সি পি এম 
১৩১১৫ 
দঃবরাজপর 
ভীন্তভূষণ মণ্ডল-ফঃ ব্লক | 
রঞ্জিত কুমার_ কংগ্রেস 
গৌরাঁপদ মুখোপাধ্যায় 
-আই এন ডি এফ 
সাইয়ক ফারুক আজম-বাঃ জা দঃ 
"৬৭ সালের ফলাফল 


 খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়_নির্দল 


১৩,২৯৪ নির্বাচিত 
ভান্তভূষণ মণ্ডল--ফঃ ব্লক 
১২,৯২৪ 
অমরেন্দুনাথ সরকার-কংগ্রেস 
৯০,৩০৭ 


ন্লাজনগর 
নবণীধর মণ্ডল--আই এন ভি এফ 
সিদ্ধেশ্বর মণ্ডল-ফঃ ব্লক 
নাঁহার সাহা--কংগ্রেস 
সীতারাম মণ্ডল--বাঃ জাতীয় দল 
,৬৭ সালের ফলাফল 
সিদ্ধেশ্বর মণ্ডল--ফঃ বক 
১১,৯৯৬ নির্বাচিত 
নবনীধর মণ্ডল--কংগ্লেস 
১১,৮০০ 


সিউড়ি 

প্রাতভা মুখারজশী-এস ইউ 'স 
বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী- কংগ্রেস 
সাহা দিলদার_প এম এল 
৬৭ 'সালের ফলাফল 
বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী- কংগ্রেস 

১৫,২২৮ নির্বাচিত 
প্রতিভা মুখাজী-এস ইউ সি 


১৪,৮২৮ 


মিহিরলাল চট্টপাধ্যায_পি এস পি 


১০১৭৪৪ 


মহম্মদবাজার 
নিতাইপদ ঘোষ-_কংগ্রেস 
দ্বারিকাপ্রসম রায়-_বাংল্ম কংগ্রেস 
এস কে ময়ম্মদ হানিফ 
পি এম এল 

রেবাতিনাথ সরকার-পি এস পি 
'৬৭ সালের ফলাফল 
নিতআইপদ ঘোষ- কংগ্রেস 

১৭,৩2৭ নির্বাচিত 
রেবাঁতনাথ সরকার--বাংলা কংগ্রেস 

১২,৯২৪ 

ময়্‌রেশ্বর 


* কানাই সাহা--কংগ্ৰেস 


কার্তিকচন্দ্র বয়ান_পি এম এল 
পণ্ডানন লেট_স পি এম 
মহাদেব দাস-প্রাউত ! 


2 লাত ॥ 


৬৭ সালের 


কানাই সাহা 


১৫১ > Bl 
পল্চানন লৈট-এঁস পি এম 
* ৭,৩৩১ 
লালচাঁদ ফুলমাল-_সি পি আই 


৫,৭৩১ 


রামপুরহাট 
দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়--কংগ্রেস 
শশান্কশেখর মন্ডল-ফঃ রক মাঃ 
সত্যরঞ্জন দে- প্রাউত 
সৈয়দ মুরশীদ নেওয়াজ 
-আই এন ডি এফ 
হেমগোপাল মুখোপাধ্যায় 
--জনসংঘ 
’'৬৭ সালের ফলাফল 
শশাঙ্কশেখব ম'ডল--ফঃ রক মা 
১৪,২৩২ নির্বাচিত 
নীহারিকা মজুমদার--কংগ্রেস 
১০,২৭৪ 
ধরণী রায়_সি পি এম 
৪১৫৮৪ 
হানমান 
অঞ্জলী হালদার-_পি এম এল 
মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল--ফঃ রক মাঃ 
মাঁনকচন্দ্র মন্ডল__জনসংঘ 


-আই এন ডি এফ 
'৬৭ সালের ফলাফল 
শিরোমাঁণ প্রসাদ- কংগ্রেস 
১০,০০৫ নির্বাচিত 
মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল--ফঃ রক মাঃ 
৬১৯০৭ 
মাহমারঞ্জন হারী-নির্দল 


৭১৬৯২ 


কুমারেশচন্দ্র মন্ডল- প্রাউত 

জানকীনাথ দাস_আই এন ভি এয 

"৬৭ সালের ফলাফল 

বাজলে আমেদ-এস ইউ সি 
১৪,৯৪৪ নির্বাচিত 

ডাঃ মোতাহার হাসিন কংগ্রেস 
১৪,১৭০ 

সবোধফমার চট্রোপাধ্যায়--নির্দল 


৬১৭৫৯ 


কুচবিহার 
মেখলশগঞ্জ 


অমরেন্দ্রনাথ রায় প্রধান ফঃ ব্লক 
মধুসূদন রায়_ কংগ্রেস 
'শবেন্দ্রনাথ রায়- প্রাউত | 


॥ আট 7. 3 


৬৭ সালের ফল 
অমরেন্দ্রনাথ রায় অুঁধান_ফঃ রক 
৩১,৪০২ নির্বাচিত মু 
মধুসূদন রায়_ কংগ্রেস" 
১৬৭৪৩ 
মাথাভাঙ্গা 
দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া-স পি এম 
বীরেন্দুনাথ রায়_কংগ্রেস 
'৬৭ সালের ফলাফল 
দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া-সি 'প এম 
২৬,৮৭২ নির্বাচিত 


প্রসেনজিত বর্মন_-কংগ্রেস 

'৬৭ সালের ফলাফল 

প্রসেনজিত বর্মন- কংগ্রেস 
১৮১৪০৯ নির্বাচিত 

জীতেন্দ্রনাথ রায়-ফঃ রক 
১৫,৩৬৭ 

মুরারীমোহন পাটোয়ারী 

_স্বতন্ 
৯,৫ ৪৬ 
স্যিতাই 

ডাঃ মহম্মদ ফজল হক--কংগ্লেস 

বিজয়কুমার রায়_ফঃ ব্লক 

"৬৭ সালের ফলাফল 

ডাঃ মহম্মদ ফজল হক--কংগ্রেস 
২০,৪৮৫ নির্বাচিত 

'বিজয়কুমার রায়_ফঃ ব্লক 


১৪,১৭০ 


মহম্মদ আবদুল আউয়ল--স্বতন্ম্য 


২,১৬১ 
দশীনহাটা 

অনিমেষ মুৃখাজী- কংগ্রেস 
কমলকান্তি গুহ--ফঃ ব্লক 
ঘারচন্দ্র মন্ডল--প্রাউত 
হরেন্দ্রকুমার রায়-_নর্দল 
’৬৭ সালের ফলাফল 
কমলকান্তি গুহ_-ফঃ ব্লক 

২৯,৩৭১ নির্বাচিত 
উমেশচন্দ্র মন্ডল- কংগ্রেস 


মাতিরঞ্জন তার- কংগ্রেস 
সন্তোষকুমার সরকার- প্রাউত 
হরিপদ পাল-জনসংঘ 
*৬৭ সালের ফলাফল 
মাতিরঞ্জন তার- কংগ্রেস 
১৭,৪৪০ নির্বাচিত 
সুনীল দাশগুপ্ত-ফঃ রক 
১৫,২৯৩ 
»গাপালচন্দ সাহাঁসি পি এম 
৮,৯৪০ 
্শন্মলিচম্দ্র ঘোষ স্বতন্দ্য 
৪১৫৫৪ 
কুচবিহার দক্ষিণ 
চৌধুরী মৌলবি ইসমাইলউদ্দিন 
-নির্দল 
বীপককুমার সেনগপ্ত-ফঃ রক 
স্পন্তোষকুমার রায়-_ কংগ্রেস 
৬৭ সালের ফলাফল 
ন্তোষকুমার রায়_ কংগ্রেস 
১৯৪৭7 নির্বাচিত 
গেশিচন্দ্র নিয়োগণী_ফঃ রক 


১৪৭৭২ 


শিবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী পি এম' 


১৯০৩ 
কুমার প্রমোনেন্দ্র নারায়ণ__স্বতল্ল্য 

৩,৯৭৭ 

তুফানগঞ্জ 

অক্ষয়কুমার বর্ম কংগ্রেস 
মনীন্দ্রনাথ বর্মা-স ঠিপ এম 
সুরেন্দ্নারায়ণ রায় কুগার 
| লোকদল 
"৬৭ সালের ফলাফল 
শঙ্কর সেন ঈশোর- কংগ্রেস 


৭১, ২৭১২৮৩ নির্বাচিত 


দীনেশচন্দ্র করোজ-_ সি পি এম 
১১৭৯৫ 

ধর্মনারায়ণ বর্ম ন--স্বতন্্য 
৭,২০২ 

নন্দীশ্বর বর্মন-সি পি আই 


২,৬৪০ 


জলপাইগুড়ি 


কুমারপ্রাম 
কালীপদ চট্রোপাধ্যায়_প্রাউত 
পিষ্ষকান্তি মুখাজশ- কংগ্রেস 
মাইকেল বসূমাতা | 
-আই এন ডি এফ 
রাঁঞ্জত দাশগুপ্ত-সি পি এম 
শঙ্খপতি রায়--নির্দল 
"৬৭ সালের ফলাফল 
পিষ্ষকান্তি মুখাজশী-_কংগ্েস 
১৬,০০৩ নির্বাচিত 
রঞ্জিত দাশগ্প্ত_সি পি এম. 
৯১,০০৭ 
মধ্যস্দন অধিকারী-ফঃ ব্লক 
২,৯৮১ 
বসমাতা-নিদর্দ । 
৮৯২৭ 


আলখপ7রদঃম়ার 
ননী ভ্াচার্য_আর এস পি 
ধাঁরেন্দ্রনাথ ভোৌমিক- কংগ্রেস 
সরেশচন্দ্র দাস- প্রাউত 
৬৭ সালের ফলাফল 
ননী ভট্টাচার্য আর এস পি 
২৬,১৮৬ নির্বাচিত 
বরেন্দ্র ভোৌমিক-_কংগ্রেস 
২০,৯৩১ 
কানাইবল্লভ গোস্বামী 
_বাংলা কংগ্রেস 
১১৮৭৪ রব 


জন আর্থার ভাকলা ওরেয়ন 
-আর এস পি 

ডেনিস লাকরা-_ কংগ্রেস 

রাফেল টোস্পো-আই এন ডি এফ 

১৬৭ সালের ফলাফল 

ডেনিস লাকরা- কংগ্রেস 

১৪,০২৫ নির্বাচিত 

জন আর্থার ভাকলা ওরেয়ন 

-আর এস পি 


নৃপেন্দ্র নারায়ণ রায়_এস এস পি 

যামিনী রায়- প্রাউত 

রামেশবর দাস- নির্দল 

"৬৭ সালের ফলাফল 

জগদানল্দ রায় পি এস পি 
১৪,২২৩ নির্বাচিত 

হীরালাল সংহ- কংগ্রেস 
১১,৯১৫ 

নৃপেন্দ্র নারায়ণ রায়-এস এস পি 
১০,৫১১ 


মান্গা মৃস্ডা নির্দল 
পদ্মলোচন রায়-আই এন ভি এফ 
’৬৭ সালের ফলাফল 
অনিলধর গুহ নিয়োগ 
-এস এস পি' 
১৭,৪৩৭ নির্বাচিত 
ধীরেন্দ্রনাথ মৈত্র কংগ্রেস ' 
১১,৮2৩ ডং 
বিমলচন্দ্র ভট্াচার্য_বাংলা কংগ্রেস 
২১৯৩৮ 
নাগরাকাটা (তফঃ উপজাতি) 
বুধু ভগত- কংগ্রেস 
পিমরু গুরাও আই এন ডি এফ 
বাটরাম বেটি-পি এস পি 
পুনাই ওুঁরাও- সি পি এম 
মঞ্গর্.ভগত-_নির্দল. 
৬৭ সালের ফলাফল 
বুধ ভগত-_কংগ্রেস 
১৬৯০২ নির্বাচিত 
পুনাই ওঁরাও_সি পি এম 
১০,৯২০ 
মঙ্গরু ভগত- নির্দল 
৬,১৯৯ 
ময়নাগাড় (তফশীলএ) 
জগনেশ্বর রায়-_ কংগ্রেস 
প্রেমানন্দ রায়- নর্দল 
ষামিনীনাথ রায়_বাংলা কংগ্রেস 
দীননাথ রায়_জনসংঘ 
পঞ্চানন মল্লিক_-পি এস পি 


১৪,০৯৮ নির্বাচিত 
পণ্ানন মল্লিক_প এস পি 
১২১৫০ ৭ 
ভূপেন্দ্রদেব রায়কত- কংগ্রেস 
১২,০৫০ 
মাল (তক্ষঃ উপজাতি) 
গ্যানটনি টোপটো--কংগ্লেস 
গুরুচরণ ওুরাও-পি এস পি 
অজন গুরাও-_সি পি আই 
সুকু ভগৎ--নির্দল 
পিজারাম ভগৎ_আই এন 'ড এফ 
৬৭ সালের ফলাফল 
আন্তোনি তোপনা- কংগ্রেস 
২২,০৪৫ নির্বাচিত 
অজদিন গুরাও-সি পি আই 
১০,৬৩০০ 
মাতরাম ভগৎ-পি এস পি 
৭,2৬৫ 
জলপাইগ্‌ড়ি 
খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত কংগ্রেস 
নরেশচন্দ্র চক্রবতশী-স পি আই 


‘ 
LU 
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সুকুমার চট্টোপাধ্যায় _জনসংঘ 

চন্দ্রশেখর চৌধুরী- নির্দ 

৬৭ সালের ফলাফল 

খগেন্দ্রনাথ দাশগনপ্ত কংগ্রেস 
২১,৯৭৮ নির্বাচিত 

নরেশচন্দ্র চক্রবতশী-সি পি আই 
১৫,০২৪ 

সুবোধ সেন_স পি এম 
১৪,২০৩ 

রাজগঞ্জ (তফশশলদ) 

ভবেন্দ্রনাথ রায় হাকম-এস এস পি 

কিরণচন্দ্র রায়- কংগ্রেস 

কাঁলন্দ্রনাথ বর্মণ নির্দল 

মানভূষণ রায়_নির্দল 

"৬৭ সালের ফলাফল 

ভবেন্দ্রনাথ রায় হাকম-এস এস পি 
১৫,৬৩২ নির্বাচিত 

প্রাতভা দেবী বোস কংগ্রেস 
১৪,৫৫৩ 

মাঁণভূষণ রায়--বাংলা কংগ্রেস 
৯১৮২৬ 


দাঁজালং 
কাঁলম্পং 
কৃষবাহাদুর গুরুং কংগ্রেস 
পদ্মলক্ষি সৃভা-গোর্খা লীগ 
ডি পি কুমাই-জনসংঘ 
ঠাকুর প্রসাদ_নর্দল 
'৬৭ সালের ফলাফল 
কৃষ্বাহাদুর গুরুং কংগ্রেস 
১৫,০২৩ নির্বাচিত 
রূপনারায়ণ দহাল- গোর্খা লগ 
১১,৯৮৫ 
ভদ্র বাহাদুর হামাল-স পি আই 
১১৪৭০ 
দাঁজালিং 
দেওপ্রকাশ রাই-গোর্খা লগ 
মদনকুমার থাপা--কংগ্রেস 
"৬৭ সালের ফলাফল 
দেওপ্রকাশ রাই-গোর্খা লীগ 
১৪,২৮১ নির্বাচিত 
মদনকুমার থাপা- কংগ্রেস 
৯১০৮৫ 
জোড় বাংলো 
নন্দলাল গুরুংগোর্থা লীগ 
পদমবাহাদুর গুরদং কংগ্রেস 
'৬৭ সালের ফলাফল 
নন্দলাল গুরুংগোর্থখা লীগ 
১২,৪২৮ নির্বাচিত 
পদমবাহাদুর গুরদং কংগ্রেস 
১০১৫৯১ 
রতনলাল ব্রাহ্গণ-সি পি এম 
৬১০০১ 
শালগ্যাড় 
অরুণকুমার মৈত্র কংগ্রেস 
প্রেম থাপা-গোর্খা লীগ 
তঞ্কানাথ নাথ- প্রাউত 
রবি পালচৌধুরী-_ জনসংঘ 
'৬৭ সালের ফলাফল 
অরুণকুমার মৈত্র কংগ্রেস 
১৪,৬৩৩ নির্বাচিত 
প্রেম থাপা-গোর্থা লগ 
১১,৬৭১ 
বিধান মৌিক--বাংলা কংগ্রেস 
৮৩০৩ 
সৌরেন বস্দ্-সি পি এম 


৬১৮৪৬ 


ফাঁসিদেওয়া (তপঃ উপজাতি) 
ঈশ্বর তারক কংগ্রেস 
পিতরাজ মং পি আই . 
শুরা মেন্দ_জনসংঘ 


অজর্যন মার্যো প্রাউত 

তেরেসে সোরে চাঁক--নির্দল 

কৈয়া মলপাহারয়া নির্দল 

"৬৭ সালের ফলাফল 


তেনাঁজং ওয়াংঁদ- কংগ্রেস নর 
১৬,২২৭ নির্বাচিত রি / 
জঙ্গল সাওতাল-ঁস পি এম | 
১১৪৮৪ 
পশ্চিম দিনাজপুর 


চোপরা 
আঁলমহাসন হাবব-সি পি এম 
মোহম্মদ সূলেমন_ কংগ্রেস 
এডওয়ার্ড মার্ড-পি এস পি 
চৌধুরী আবদুল কাঁরম_ 

-আই এন ডি এফ 
প্রদীপকুমার রাক্ষত--প্রাউত 
»৬৭ সালের ফলাফল « 
আষাক চোধুরণ- কংগ্রেস 

৭১৩৩০ নির্বাচিত 
বাচা মুন্সী-স পি এম 

৬,৪৪৯ 
মহঃ গোলাম রকানী-স পি আই , 

২,৩০৮ 
আঁখলরঞ্জন দাস-পি এস পি 

২,১৬৭ 

গোয়ালপঘর . 

সামস্‌ভোগিল আমেদ- কংগ্রেস 
মোহম্মদ আলম্াদ্দন_ঁপ এস পি 
ইসমাইল-এস এস পি ! 
নারসা-লোকদল 
স্যাঁনলকুমার মিত্_হঃ মঃ 
নাশিতকাল্ত সরকার-প্রাউত 
সায়েখ শরফৎ হুসেন 

-আই এন ডি এফ 
৬৭ সালের ফলাফল 


মহঃ আলম্দান্দন_ পি এস পি 


‘ 


গোপীনাথ 'সিংঘ- কংগ্রেস 
নত্যকৃষ্ণ ভট্টাচার্য_প এস পি 


- সুরেশচন্দ্র সংহ--ফঃ ব্লক 
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-আই এন ডি এফ 
{জয় 'সংহ- প্রাউত 
রমজান আলাী-_-নির্দল 
'৬৭ সালের ফলাফল 
হাজ' সঙ্জাদ হোসেন-প এস পি 
১2,৩৯৬১ নির্বাচিত 
সুরেশচন্দ্র সিংহ-ফঃ ব্লক 
৮১৪৮৩ ( 
ফনিশচন্দ্র সিংহ- কংগ্রেস 
৫১৮০৯ 
বি বোথরা-এস এস পি 
৩১৩৬৯ 
রায়গঞ্জ 
নশথনাথ কুন্ডু-পি এস শি 
মানস রায় সি পি এম 
মানন্ত্রনাথ রায়_আই এন ডি এফ 
সুধাীরচন্দ্র দেবনাথ-প্রাউথ 
৬৭ সালের ফলাফল 


. নিশীথনাথ কুণ্ডু-পি এস পি 


. ১৬,৩১৮ নির্বাচিত 
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& 


রমেন্দ্র নাথ দত্ত--কংগ্রেস . 
১২,১৭৩ 
মানস রায়-সি পি এম 
} ৭১০৭৮ 
কালয়াখজ (ভপশশলগ) 
'ননীগোপাল রায়_স পি এম 
* শ্যামীপ্রসাদ বর্মণ- কংগ্রেস 
বিধৃভূষণ রায়_আই এন ডি এফ 
৬৭ সালের ফলাফল 
শ্যামাপ্রসাদ বর্মণ- কংগ্রেস 
১৩,৬৮৯ নির্বাচিত 
ননীগোপাল রায় পি এম 
১২১৯৪০ | 
হেমন্তকুমার রায়_ বাংলা কংগ্রেস 
৩১১৭৫ 


ইটাহার 


_ জয়নাল আবোদন- কংগ্রেস 
“বসন্তলাল চ্যাটাজশ-সি পি আই. 


রহমতুল্লা চৌধুরী 


_আই এন ভি এফ. 


নির্মলকুমার বিশ্বাস- প্রাউত 
»৬৭ সালের ফলাফল 


) জয়নাল আবোদন- কংগ্রেস 


২৫,৬২০ নির্বাচিত 
বসন্তলাল চ্যাটাজশী- নির্দল 

১০,৫১০৪ 
অশোকনাথ সেন- বাংলা কংগ্রেস 

১১২৬৮ 

কুশমশ্ডি (তপশা'ল?) 
যতীন্দ্রমোহন রায় কংগ্রেস 
ভূপালচন্দ্র সরকার_স ি' আই 
রঘুনাথ রায় সরকার_ 
-আই এন 'ড এফ 

৬৭ সালের ফলাফল 
ধতীন্দ্রমোহন রায়_ কংগ্রেস 

১২,৪৩৩ নির্বাচিত 
ভূপালচন্দ্র সরকার_সি প আই 


৬১৫৮০ 


যোগেন্দ্রনাথ রায়_আর এস প আই 


৫১৭৯৭ 
জাীবনকৃষণ রায়চৌধুরী নির্দল 
৫১৫৭৭ 
গঞ্গারামপনর 
সৈয়দ খালিল- কংগ্রেস 
অহশন্দ্র সরকার-সি পি এম 
ইবরাহিম িয়া-আই এন ভি এফ 
প্রফলল্লকান্তি বাগচি_ প্রাউত..' 
মংলা গকসকু_ লোকদল 
৬৭ সালের ফলাফল 
সৈয়দ খাঁলল--কংগ্রেস 
১০,৩৮৪ নির্বাচিত 
অহশন্দ্র সরুকার-_াঁস পি এম 
৮০০৫ 
মলয়কুমার বাগাঁচ_স পি আই 
৭১৮৮৩ 
কামরগঞ্জ 
মহারাজা বোস- কংগ্রেস 
মানরুদ্দিন সরকার-- 

-আই এন ড এফ 
আঁবনাশ বস? বাংলা কংগ্রেস 
প্রফ্প চৌধুর- জনসংঘ 
ফনি দত্ত লোকদল 
"৬৭ সালের ফলাফল 
মহারাজা বোস- কংগ্রেস 

১৮,৫৭১ নির্বাচিত 
দীনেশচন্দ্র চৌধুরী বাংলা কংগ্রেস 





বালুরঘাট 
রাঞ্জত বসু_ কংগ্রেস 
মুকুল বস আর এস পি 
বীরেন্দ্রলাল দে সরকার_ 
» আই এন 'ড এফ 
শৈলেন্দ্র দাস-প এস *প' 
ভোলানাথ দাস লাহা- জনসংঘ 
সুশান্ত তরফদার- প্রাউত 
"৬৭ সালের ফলাফল 
মুকুল বসু আর এস পি 
২৩,৫৮৩ নির্বাচিত 
গোঁবন্দলাল ঘোষ কংগ্রেস 
১৯৩২২ 
সুরেশচন্দ্র সরকার- নির্দল 
২,৭৪৩ 
তপন (তফঃ দা 
হিন্দীরাম কেরকাতা- কংগ্রেস 
ন্যাক্ষানয়েল মুরম আর এস পি 
হযকাই মার্দ-আই এন ডি এফ 
৬৭ সালের ফলাফল 
ন্যাক্ষনয়েল মূরম আর এস পি 
২৩,৯৬১ নিবাচিত 
'হিন্দীরাম কেরকাতা_কংগ্রেস 
১৪৯২৩ 


মালদা 
হবিবপ্র 
বয়লা মুরমু- কংগ্রেস , 
নিমাই মুরমু-জনসংঘ 
নিমাইচাঁদ মুরমু সি পি আই ' 
"৬৭ সালের ফলাফল 
বয়লা মূরমু--কংগ্রেস 
২১,৮৬৬ নির্বাচিত 
নিমাইচাঁদ মুরমু₹সি পি আই 
২১২৪৯ | 
ছোটকা হেমৱম--স্বতন্ত্ 


দাসু হেমরম-সি পি এম 

"৬৭ সালের ফলাফল 

দাসুকরণ মূরমু- কংগ্রেস 
২০১৬৫৫ নির্বাচিত 

দাসু হেমব্রমঁস পি এম 
১০১৫ ৫৪ 

সরকার মুরমু-সি পি আই 
৩১৫৭২ ঠা 

খররা 

মহাব্বূল হক- কংগ্রেস 

ডাঃ গোলাম ইয়াজদানৰ+-ঁস পি এম 

পিনাকী ভট্টাচার্য_জনসংঘ 


৬৭ সালের ফলাফল 


গোলাম ইয়াজদানী-_বামপল্থী সম- 
খত দল 
নির্বাচিত 
মহাবুবূল হক- কংগ্রেস 
২১,২০১ 
হ'রিশচন্দ্রপূর 
বাঁরেন্দরকুমার মৈত্র কংগ্রেস 
মহঃ ইলিয়াস রাজা ওয়ার্কাস পাট 
,৬৭ সালের ফলাফল 
মহঃ ইলিয়াস রাজী ওয়ার্কাস পার্টি 
২৬,৭৪৭ নির্বাচিত 
বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র কংগ্রেস 


১৯১৪১৩ 


_ সতুয়া 
সোরন্দ্র মোহন মিশ্র কংগ্রেস 
মহম্মদ আলি পি এম 


. রহমত আলি শেখ 


-আই এন ড এফ 


'৬৭ সালের ফলাফল 
সোরন্দ্র মোহন মিশ্র- কংগ্রেস, 
১৩,৮৭৫ নির্বাচিত 
শচপন্দ্রনাথ 'মশ্র- বাংলা কংগ্রেস 
৩১৪১০ 
মহম্মদ আলি-সি পি এম 
স্মার্থত নির্দল 
১০,৭৬০ 
মালদা 
মহম্মদ গফুর রহমান- কংগ্রেস 
রনাজত আগরওয়ালঃ 
_বাংলা কংগ্রেস 
নাজিমুদ্দিন চৌধদরী- স্বতন্ত্র 
"৬৭ সালের ফলাফল 
মহঃ সৈয়দ মিয়া_ কংগ্রেস 
১৯,৪০৭ নির্বাচিত 
নিজামুদ্দিন চৌধুরী স্বতন্ত্র 
৮,৮৭৭ 
তরদুবালা সেন-বংলা কংগ্রেস, 


মহঃ হোসেন--আই এন ডি এফ 

হরিপ্রস্ম্ম িশ্র-জনসংঘ 

'৬৭ সালের ফলাফল 

শান্তিগোপাল সেন-_ কংগ্রেস 
১২,৫৯৩ নির্বাচিত 


িমলকান্তি দাসি পি আই. 


+ ৯১৬৪৭ 
সুধেন্দু (মাণিক) বাপি: পি: এম 


দুর্গাপ্রসাদ সেন-স পি রা 
অরুনচন্দ্র ঝা- কংগ্রেস 
রাজেন্দ্রীসংহ সধাহ- স্বতন্ত্র 
,৬৭ সালের ফলাফল 
রাজেন্দ্রীসংহ 'স্ধাহ-স্বতন্ম 
১৮৭২৮ নির্বাচিত 
পশুপাঁত ঝা_কংগ্রেস 
৮১৭০৪ 
শীতেশচন্দ্র দাস পি আই 
৪,২৫৬ 
স;জাপনর 
আবুল বরকত আতাউল গণি খান 
চৌধুরী- কংগ্রেস 
হাজি তালেবালি 'মস্ডল 
__ বাংলা কংগ্রেস 
সুবোধকুমার মিশ্ব 
-আই এন ডি এফ 
৬৭ সালের ফলাফল 
আতাউল গাঁণ খান চৌধুরী 
কংগ্রেস 
৩৬,৮০৯ নির্বাচিত 
সামজদাদ্দন আমেদ- স্বতস্ত 
৪১০৯৯ 
হরেন্দুলাল ঘোষ- বাংলা কংগ্রেস 
৩,১৬০ 


কালিয্নাচক 
সামস্নীদ্দন আমেদ_ কংগ্রেস 
নহুল ইসুলাম-সি পি এম 
বিভূতিভূষণ "মশ্র- জনসংঘ 
মানভূষণ সরকার 
_আই এন 'ড এফ 
হাঁজ মহম্মদ আবদুল সততার 
স্বতন্ত্র 
প্রমোদরঞ্জন বোস--ির্দল 
৬৭ সালের ফলাফল 
নহদল ইস্লাম_সি পি এম * 
১৭,২৪৪ নির্বাচিত 


প্রমোদরঞ্জন বস কংগ্রেস 
১২,৭৯৪ 

মনিভূষণ সরকার- বাংলা কংগ্রেস 
৬,১৪১ 


আযার্শদাবাদ 
ফারাক্কা 

নূর মহঃ বিশ্বাস কংগ্রেস 
সায়েক সাজাদ হোসেন_ বাঃ কংগ্রেস 
টি, এন নুরুক্লাব জাতীয় দল 
সত্যদেব গুপ্ত জনসংঘ 
জোহাদ আমেদ-পি এস পি 
মহঃ হানান আলাহান- স্বতন্ত্র ' 
৬৭ সালের ফলাফল 
টি এন নংরুল্লাব- বাংলা কংগ্রেস 

১৮,৮১২ নিবাচিত 
মহঃ গুয়াসফ আলি.বশবাস 

- কংগ্রেস 
৭১১৯৪ 
সূতা 

মহঃ সোরাব আঁল- কংগ্রেস 
শীস্‌ মহম্মদ-আর এস পি 
৬৭ সালের ফলাফল 
শীস্‌ মহম্মদ-আর এস পি 

২৮,৯২৫ নির্বাচিত 
মহঃ সোরাব আঁল- কংগ্রেস 


১০,৪৪০ নির্বাচিত 
কুবেরচন্দ্র হালদার--বাংলা কংগ্রেস 

৮১৯৮১ 

লালগোলা 
আবদুস সাততার_ কংগ্রেস 
এ কে হাঁজকুল আলম-_াঁপ এম এল 
হরিপদ সরকার- জনসংঘ 
সায়েদ কাজেম আল "মরা 
নির্দল 

”৬৭ সালের ফলাফল 
আবদুস সাতৃতার_ কংগ্রেস 

২৮,৩০০ নির্বাচিত 
সাজ্জাদ আল-নর্র্ল 

১০,৫৪৪ 

ভগবানগোলা 

সত্যৱত ভট্রাচার্য কংগ্রেস 
শৈলেন্দ্রনাথ আঁধকারি-এস এস পি 
মহঃ সামাউন--প এম এল 
মহঃ দেদারবক্স- জাতাঁয় দল 
বটুক নাথ গুপ্ত নির্দল 
’৬৭ সালের ফলাফল 
সত্যব্ত ভট্টাচার্য কংগ্রেস 

১৭২২৭ নির্বাচিত 
শৈলেন্দ্রনাথ আঁধকারি-এস এস পি 

১৪১৫৫২ 
মহঃ দেদারবক্স--নির্দল 

৫১৩১০ 

নবগ্রাম 

অমলেন্দু কুমার বাগাঁচ- কংগ্রেস 
বীরেন্দ্র নারায়ণ রায় নির্দল 
কুদ্রাতি কবীর- জাতীয় দল 


॥ নঙ্ম 0 
’৬৭ সালের 
অমলেন্দ; কুমার/ বাগাঁচ-_কংগ্রেস 
* ২০,২৯১ নির্বাচিত 
বীরেন্দ্র নারায়ণ রায়_নির্দদ 
(ইউ এল এফ সমার্থত) 
২০,০২৯ 
সুশিদাবাদ 
মহঃ ইদ্রিস আলী- কংগ্রেস 
সায়েদ কাজেমআলা 'মর্জা-ীনর্দল 
ধীরেন্দ্রনাথ তালুকদার জনসংঘ 
মহঃ নুরুল হোসেন সরকার-- 
. শপ এম এল 
ফতেহা আলী-আই এন ডি এফ 
৬৭ লালের ফলাফল 
সৈয়দ কাজেম আল মির্জা 
কংগ্রেস 
৯১,৮৪৩ নির্বাচিত 
সৈয়দ নবাবজানি সি্জ।া--নর্দল 
১৪,৬১৮ 
ডোমবাল 
মহঃ আবদুল বাঁর-স পি এম 
ইকরামুল হক বিশ্বাস কংগ্রেস 
মহঃ বদরূরদোজা মাল্লিক 
-পি এম এল 
সুনীল ব্রহ্মচারী- জনসংঘ 
"৬৭ সালের ফলাফল 
মহঃ আবদুল বাঁর-_ঁস পি এম 
২৬,২৭ ৭ নির্বাচিত 
আবদুল বার বিশবাস- কংগ্রেস 
১৭,০৯২ 
জলঙ্গ’ 
আজিজুর রহমান- কংগ্রেস 
প্রফল্লকুমার সরকার জনসংঘ 
এ কে এম মুসা 
-আই এন ডি এফ 
আবদুল কাঁদর মণ্ডল- নির্দল 
৬৭ সালের ফলাফল 
আজিজুর রহমান_ কংগ্রেস 
১৫১,৩৯২ নির্বাচিত 
মৌলবা ইয়াকুব হোসেন--নির্দল 


জয়ন্তকুমার বিশ্বাস আর এস পি 

ঠা খান_পি, এম এল 
খোন্দর আবদুল মোঁগন-নির্দল 
অজিতকুমার মন্ডল- প্রাউত 
৬৭ সালের ফলাফল 
মহঃ ইন্ত্রায়েল- কংগ্রেস 

২৩,৩৭৪ নির্বাচিত 
জয়ন্তকুমার বশ্বাস--আর এস দি 


-বাংলা কংগ্রেস 
আফতারবুদ্দিন আমেদ 
পি এম এল 
ফতে আঁল-আই এন ডি এফ 
৬৭ সালের ফলাফল 
সামস্নদ্দন 'আমৈদ-_ কংগ্রেস 
১৭,৫৯১ নির্বাচিত 
আবদুর রসিদ মণ্ডল 
বাং কংগ্রেস 
১৪,৭১৭ 
সেখ, নজরুল ইসলাম 
_এস ইউ ঁস 
৩,২০৫ 


ৰ 


1 শা 7 

বহরম' | 
শ্রীপদ (মদন) কংগ্রেস 
সনতকুমার বাহাস পি আই 


শঙ্করদাস পাল- জাতীয় দল 
সমরেশচন্দ্র মুখাজশী-_ জনসংঘ 
কমলযাদ্দন মস্ডল-পি এম এল 
”৬৭ সালের ফলাফল 
শ্রীপদ (মদন) ভট্রাচার্য- কংগ্রেস 
১৭১৮২৩ নির্বাচিত... 
অনন্তকুমার ভট্টাচার্যসি পি এম 
৮৬৯০ 
সনতকুমার রাহা সি পি আই 
৭১৬৩৫ 
শশাঙ্ক (সম্বল) উনি 
১০১২৪২ 
বেলভাঙ্গা 
আবদুল লতিফ- কংগ্রেস 
তাঁমরবরণ ভাদুড়ী-আর এস 'প 
দুয়োধন ম'ডল-জনসংঘ 
মহঃ ক্ষদাবক্স-নির্দল 
*৬৭ সালের ফলাফল 
আবদুল লাতিফ--কংগ্রেস 
৩০,১১৯ নির্বাচিত 
সুরেশ ভদ্র-আর এস পি 
১৯১৩১৭ 
কান্দ 
' গোলবদন বেদঁ--কংগ্লেস 
সুহাস দাস আর এস পি, 
আজাহার 'ির্জা-পি এম এল 
জগদনশচন্দ্র সংহ--নির্দল 
*৬৭ সালের ফলাফল 
গোলবদন িবেদী-কগ্রেস 
২৬,৫৬৪ নির্বাচিত 
সুহাস দাস_-আর এস পি 


হরেন্দ্রনাথ হালদার-লোকদল 

গুরুপদ দাস-পি এম এল 

*৬৭ সালের ফলাফল 

সুধীরকুমার মশ্ডল--কংগ্রেস 
১৪,৬০৮ নির্বাচিত 


-আর এস পি 


গঙ্গানারায়ণ রায়-আই এন ভি এফ 

সহঃ মাদুর রহমান-পি এম এল 

"৬৭ সালের ফলাফল 

অমলেন্দ্ুলাল রায়- আর এস দি 
১৯,৯১৬ নির্বাচিত 

সুনীলমোহন মৌলক_কংগ্রেস 
১৭,৮১৪ 


ভরতপর 

শবমলেন্দুনারায়ন রায়_কংগ্রেস 
সত্যপদ ভট্টাচার্য_আর এস পি 
ক্ষুন্দকার নজরুল হক লোকদল 
চৌধুরী ফজলুল আঁল- নির্দল 
*৬৭ সালের ফলাফল 
শ্রীপাত সিংহ--কংগ্রেস 

১১,৭৭১ নির্বাচিত 
সত্যপদ ভটটাচার্য-আর এস পি 

১০,৭১৫ 
পীধুরী ফজলুল আলী নির্দল 


৯১৯৮০ 


নদ'য়া 

হরিখপনর 
নলীনাক্ষ সান্যাল- কংগ্রেস 
সমরেন্দ্ুনাথ সান্যাল-ঁস পি এম 
মোহনকালি বিশ্বাস- প্রাউত 
শক্করদাস ব্যানার্ী-নির্দল 


' ৬৭ সালের ফলাফল 


নলানাক্ষ সান্যাল_বাংলা কংগ্রেস 
৩২,১৪৪ নির্বাচিত 

স্মরজীৎ ব্যানাজশী- কংগ্রেস 
১০,৪৩৬ 

সুরতআলী খান-কংগ্রেস * 

মাধবেন্দু মোহান্ত-সি পি এম 


' প্রশান্তকুমার বিশবাস- প্রাউত 


’৬৭ সালের ফলাফল 
শশ্করদাস ব্যানাজ'--কংগ্লেস 
২২,১৬৮ নির্বাচিত 
মাধবেন্দু 'মোহা"ত_সি দি এম 
২১,৬১৮ 
শনর্মলকান্তি সুরকার-_জনসংঘ 
৯১১৯৭ 
কালখগঞ্জ 
ফজলুর রহমান_ কংগ্রেস 
রাফউদ্দিন মণ্ডল-বাঃ কংগ্রেস 
’৬৭ সালের ফলাফল 
ফজলুর রহমান_কংগ্লেস 
২৮,০১৭ নিবাচিত 
রমেন্দ্রনাথ মুখাজশী- বাংলা, কংগ্রেস 
২৪১৬৯৭ 
, নাকাশিপাড়া (তপশীলণ) | 
নীল্কমল সরকার- কংগ্রেস 
অমৃতলাল সরকার- বাংলা কংগ্রেস 
গোবিন্দ মস্ডল_পি এম এল 
,৬৭ সালের ফলাফল 
মনীন্দ্রন্দ্র মণ্ডল-_বাংলা কংগ্রেস 
২০,২৭০ নির্বাচিত 
নীলকমল সরকার- কংগ্রেস 
১৫,৬৫৬ | 


ছাপড়া 


আঁললাবহারী মন্ডল 


“বাংলা কংগ্রেস 
রিল ব্যানাজী- কংগ্রেস 
আবুবকর মন্ডল-_পি এম এল 
অর্ুণচন্ত্ মন্ডল- প্রাউত 


তরুণকুমার মণ্ডল 
_আই এন ভি এফ 
৬৭ সালের ফলাফল 
জগন্নাথ মজুমদার বাঃ কংগ্রেস 
২৫,৭৮৫ নির্বাচিত 
মৃত্যু দে_কংগ্রেস 
৯২৯২২, 


নবদ্বীপ 
শচীন্দ্রমোহন নম্দী- কংগ্রেস 
দেবীপ্রসাদ বসুসি পি এম 
বিনয়কুমার দে- প্রাউত 
৬৭ সালের ফলাফল 
শচীন্দ্রমোহন নন্দী কংগ্রেস 
২৫,৪০৪ নির্বাচিত 
কানাই কুন্ডু-সি পি এম 
২২১০৮১ 
গোরাঞ্গচন্দ্র কুণ্ডু জনসংঘ 
২১৩৮১ 
কৃষ্ণনগর পশ্চিম 
অমৃতেন্দু মুখার্জী সি. পি এম 


' চণ্ডীপ্রসাদ মুখাজশী- কংগ্রেস 


মনোরঞ্জন সেন- প্রউর্ত 
সালেক রহমান_প' এম এল, 


Ly ১৫,৩০৯ 
সত্যরঞ্জন 'দাশগুপ্ত_এস এস দি 
+ 4৩১৬৭৫ ' i 


কৃষ্ণনগর পূর্ব 
কাশাকাল্ত মৈত্র এস এস পি 
স্মরাঁজৎ ব্যানাজী- কংগ্রেস 
গীতা ঘোষ _আই এন ডি এফ 


৬৭ সালের ফলাফল 

কাশীকান্ত মৈত্র এস এস পি 
৩২,৪২৭ নির্বাচিত 

অজিতকুমার হালদার_ কংগ্রেস 


১৫,২৬৬ 


ভাম্মত 


দপপি 1 শ্রবার? ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯, দি 


হাঁদখাঁলি তপশীলশ 
চারুমহির সরকার-বাংলা কংগ্রেস 
'কাঁপলকৃষ্ণ ঠাকুর-আই এন ডি এফ 
দেবাশীষ মণ্ডল- প্রাউত 


: আনন্দমোহন বশ্বাস_নির্দল 


৬৭ সালের ফলাফল . 
চারুমিহির সরকার বাংলা কংগ্রেস 
৩৩২৯৮ নির্বাচিত 


| রমেন্দ্রকশোর মল্লিক কংগ্লেস 


১৬,৩০৮ 


শাপ্তিপ্‌র 
হাঁরদাস দে_ কংগ্রেস 
কানাই পাল+নির্দল 
মহঃ মুকসেদ আলী 
-আর সি পি আই 
নগেন্দুনাথ শ্বাস 
-আই এন ভি এফ 
৬৭ সালের ফলাফল 
কানাই পাল--সি পপি এম 
২০১৬৯৫ নির্বাচিত 
হণরদাস 'দে-_কংগ্রেস 


১৬,৫৭৭ 


রানাঘাট পশ্চিম 
{বনয় চ্যাটাজ--কংগ্রেস 
গোর কুণ্ডু-াস পি এম 
সর্বেশ্বর ঘটক--ন্যাশনাল পার্ট 


_ গৌরীশহ্কর দাস--লোকদল ' 


শচান্দনাথ সরকার--প্রাউত 
৬৭ সালের ফলাফল 
বনয় চ্যাটার্জী--কংগ্রেস 

, ২৬৬১৩ নির্বাচিত 
গোৌরচন্দ্র কুণ্ডু--স পি এম 


২২,৮৪৪ 


রানাঘাট পূর্ব তপশগলা 
নিতাইপদ' স্রকার_াঁস পি আই 
সুশান্তকুমার বিশ্বাস_ কংগ্রেস 
কৃষ্ককান্ত দাস আই এন ডি এফ 
৬৭ সালের ফলাফল 
{নতাইপদ সরকার-াঁস পি আই 
২২,৯৩৫ নির্বাচিত 


শরৎকুমার মৃধা- কংগ্রেস 


১৮,৫৩০ 


ব্যাটারা 


অধ্রিকতর কা্য্যকলী * দীর্ঘদিন স্থায়ী 
১৯৩০ সাল হইতে জাতীয় সেবায় নিয়োজিত 
জ্ঞান্রভ্ভ স্যাজান্ব্রী ম্যান্ক্ষটান্কচ্গান্তিগ 


ক্কোন্পানী (জাত) ভিলন্িজেজ্ভ 
২৩৮এ, আচার্য্য জগদীশচন্ বসু রোড, 





পড়েছেন কি? 


গল্প কবিত৷ 


(বিশেষ সংখ্যা £ আমু-ফেব্রু ৬৪)! 


বাংলা বাংলার বাইরে? 


ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রবাসী 
বাঙ্গালীর ৪৬ট গল্প, কবিতা 
ও চিঠিপত্রের অভূতপূর্ব সংগ্রহ 
হ্যা, অভ্ভুতপুব সংগ্রহ 
, মাত ৭৫ পয়সা 
ল পরিবেশক : 
' আধুনা 2 ১৭-১ডি সূৰ্য সেন স্ট্রীট, | 
"_ কলিকাতা-১২ ' 





চাকদহ 


2, 


সুবলচন্দ্র মণ্ডল--বাংলা কংগ্রেস 


২০,৭৬১ নির্বাচিত 
শান্তি দাস- কংগ্রেস 
১২৮৭৪ 


' সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর সি পি 


আই ঠোকুর) 


১৪,৮৮৮ 


হারিণঘাটা 
নরেন্দ্রনাথ সরকার--কংগ্রেস 
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লং 


দপণ ॥ শরুবার , এই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ 


₹নীট্যপ্রসঙ্গে কয়েকটি কথা 


€৪র্থ পঙ্ঠোর পর) 


" ৮ আন্তারক দাক্সিত্ববোধ সম্পন্ন দর্শক 


গোম্তী সংষ্ট হওয়ার কথা তা 
হয়ান। এই বন্তব্যের উদাহরণ- 
স্বরূপ দুটি ঘটনার উল্লেখ করা 
যেতে পারে। প্রথমে ধরা যাক 
“রবীন্দ্র সদন” রঙ্গমণ্ডের কথা! 
এই রূঙ্গমণ্টের কথা। এই রঙ্গ- 
মণ্ের ব্যাপারে কতৃপক্ষ অনেক 
গুছিয়ে নিলো অথচ পরিকজ্পনা 
থেকে নিমাণ অবধি কোনো পর্যা- 
য়েই নাট্যাশজ্পীদের পরামর্শ 
নেওয়া হলো না৷ আর ীনর্মীণ 
সম্পূর্ণ হবার পর ঠান অন্যান্য 
নাটকের দলগুলির সঙ্গে সাম্মলিত 
ভাবে এই মণ্ড ভাড়া চেয়ে পানান। 
এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে এমন বড় অনা- 
চার কলকাতা শহরের বুকে ঘটে 
গেলো অথচ তার প্রতিবাদ হলো 


না এ কেমন কথা। আঁভনয় দর্পণ 


এর দ্বিতীয় সংখ্যার সম্পাদকীয় 
নিবন্ধে এই ঘটনার উল্লেখ করে 
লেখা হয়োছিল, “এইখানে আক্রমণের 
একটি প্রশ্ন আছে। আমরা সেই 
আক্রমণ কারব।” সকলেই জানেন 
সে আক্রমণ আজও করা হয়ান। 
তবে ক আমাদের রাজনীতির 
মতোই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও কোন 
নিস্ফলা বলবা কথা বলা হবে, 
আর কাজ হবে না? “রবীন্দ্রসদন” 
নিয়ে কর্তৃপক্ষ যে ছেলেখেলা কর- 
লেন কেন তার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ 
আন্দোলন হলো না? শম্ভু মিতই 
বা শুধু খেদোন্তি না করে অন্য 
কিছ করলেন না কেন? তস্র ক 
কোনো পাবালক নেই, কোনো 
অন্রপ্রাণত দশ গোষ্ঠী, যারা 
তাঁর কথায় নাটকের জন্য লড়াই 
করবে? তবে 'কসের নবনাট্য 
আন্দোলন? এর জবাবে হয়তো 
বলা হবে যে নাট্যাশল্প ও পাঁর- 
চালক শম্ভু মিত্রের লোক খেপানো 
কাজ নয়। কিন্তু আমরা জান 
যে অতীতে “রন্তকরবী*র প্রযো- 
জনার ওপর আঘাত আসায় 
বহুর্পী দর্যকদের উদ্বুদ্ধ করে- 
ছিলেন। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ 
“রন্তকরবী”্র ওপর বাধানষেধ 
আরোপের চেষ্টা করলে এক সন্ধ্যায় 
একটি অভিনয়ের শেষে বহুরূপীর 
পক্ষ থেকে গষ্গাপদ বসু দর্শকদের 


কারে”-র দুভাগ্য। 
'মনার্ভায় চলল না এবং তার কার- 
ণটা রাজনীতিগত। কিছু কিছু 
নটি সত্বেও এই প্রযোজনা অসা- 
ধারণ শিল্পগুণ সম্পন্ন এবং উৎপল 


. দত্তের ব্যন্তগত আঁভিনয় অতীব 


উত্কৃষ্ট। তবুও এই নাটক পয়সা 
পেলো না, মার খেলো। কেন এমন 
হলো? আগের দু নাট প্রযো- 
জনায় উৎপল দত্ত ভালো সাড়া 
পেয়েছিলেন এবং তাঁর নাটকের 
অনঃরাগীর সংখ্যা তো প্রচুর! তবে 
কি তৃতীয় কমিউনিস্ট দলের সথ্গে 


পশু 
ঈ 


1 ফলে সে পাঁরমাণে নাটক সম্পর্কে তাঁর সাম্প্রতিক বিরোধ তাঁর খ্যাতি 


হাস করছে? নাক এ নাটকে 


বাদ” ধ্বনি তুলতেন ? কারণটা যাই 3 
যাই হোক, তা প্রকৃত নাট্যরদাঁচর 
অভাব সৃচিত করে। আর সেই 
অভাবের দায় উৎপল দত্তের ওপরও 
বর্তায়। কারণ নাট্যরূচি পারণত 
করে তোলার দাঁয়ত্ব তাঁরও কম, 
নয়! বাংলা মণ্ডের একটি বড় 
গোরব এই যে সাহিত্যকে সে কয়ে- 
কাট উৎকৃষ্ট নাটক উপহার 
দয়েছে। বাংলা সাহত্যে যেহেতু 
উৎকৃষ্ট নাটক নেই তাই মণ্চকে 
নিজের তাঁগদে নাটক জোগাড় 
করতে হচ্ছে। এই তাঁগদে অন্ততঃ 
কয়েকটি ভালো মোৌলক সমষ্ট 
হয়েছে। ১৯৯৫৪ সালে 'লাখত 


একটি আঁত উচ্চাঙ্গের পালা এবং 
আজও এর জনাপ্রয়তা কমোন। 
জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের সম্প্রদায় 
এই পালাট এখনও বহুলভাবে 
আঁভনয় করে থাকে৷ শম্ভু মিত্র ও 
অমিত মৈৱর “কাণ্চনরগ্গ” উচ্চ- 
স্তরের কমোঁড।* চাঁদ সদাগরের 
বিষয়ে দুটি রচনা, আঁজতেয 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের «সওদাগরের 
নৌকো” এবং শ্রীবটুকের “চাঁদ 
বাঁণকের পালা” সার্থক সাহিত্য- 
কর্ম। বাদল সরকার কয়কাঁট সরস 
মেমোঁড ছাড়াও দুটি তক্লিন্ঠ নাটক 
{লিখে সঙ্গতকারণে খ্যাত ও পুরু 
স্কার পেয়েছেন। নাটকদুটি 
হলো-_ “এবং ইন্দ্াজৎ? ও “বাকী 
ইতিহাস”। স্াহত্যজগতে কবিরা 
কাব্যনাট্য ইত্যাঁদ {লখছেন। তবে 
প্রত্যক্ষ মণ্ঃ অভিজ্ঞতা সাহিত্য- 
জগতের লোকেদের নেই বললেই 
হয়। সেই অভিজ্ঞতা অজিত 
হলেই বোধহয় সাহিত্য মণ্ের ধণ 


শোধ করতে) পারবে। 





কুণ্ডসাহেবের কাণ্ডকারযানা 


(১২ পঙ্ঞোর পর) 
বিড়লাবাড়ী। দুজনেই 
ভালোবাসেন। শোনা যায় এন 'স 
রায়কে নিয়ে একদা শবড়লা বাড়ীর 
যে রহস্য ঘণশভূত হয়োছল এই 


কার্যকরী করা এবং দ্বিতীয়ত এই 
ষে প্রমোশনের "সিদ্ধান্ত সরকার 
নিয়েছেন তকে কার্যকরাঁ না করা। 
রাজ্যপাল জানালেন যে মাল্মিসভা 
যেহেতু এ ব্যাপারটি পাশ করেনান 
সুতরাং ওটা সরকারী আদেশ নয়। 
তাই তান সাঁমাঁতর প্রাতবাদকে' 
উপেক্ষা করেই কুণ্ডু সাহেবকে 
আদেশ 'দলেন ব্যাপারটা পে কমি- 


শনে পাঠাতে । সাথে সাথে এই 
প্রাতিশ্রাতিও “দিলেন যে যাঁদ পে 


কমিশন অনুমোদন করেন তবে 
সরকার তা মেনে নেবে। কুণ্ডু 
সাহেবের পছন্দ হয়নি কথাটা। 
কিল্তু তাঁর কোন ওজর-আপাত্তই 
রাজ্যপাল শুনলেন না। প্রমোশনের 
বিষয়ে রাজ্যপাল কথা 'দিলেন 
‘তান 'বিষয়াট পনার্ববেচনা করা- 
বেন এবং সাঁমাতি এই বিবেচনার 
ফলাফল কুম্ডুসাহেবের কাছ থেকেই 
জানতে পারবে। 

সেটা বোধহয় ১০ই ডিসেম্বর 
বেলা দুটো নাগাদ হবে। সাঁমাতর 
সভাপাঁতি ও সেক্রেটারী দেখা কর- 
লেন কুণ্ডুসাহেবের সাথে। "তান 
জানালেন যে সরকার অনেক 'বিবে- 
চনা করে প্রমোশন 'দেবেন বলেই 
ঠিক করেছেন। সভাপাতি ও সেক্রে- 
টারী পাঁরচ্কার ভাষায় তাঁকে 
বাাঝয়ে দিলেন যে ডিসেম্বর থেকে 
মার্চ মাস পর্যন্ত সময়টা হচ্ছে 
কর আদায়ের সবচেয়ে গুরুত্ব- 
পূর্ণ সময়। এ সময় যাঁদ সরকার 
এমন একটি কাজ করেন তবে 
আন্দোলন পুরোমান্রায় হবে এবং 


দে 


একে ' 


তার ফলে আঁফসের কাজকর্ম সব 
লাটে উঠবে। এখানে উল্লেখ থাকা 


'ভালো' যে বর্তমানে যে কর আদায় 


হয় তার শতকরা নরবুই“ভাগ 
আদায় করেন গ্রেড: 'টু .আঁফ- 


সারেরা কুণ্ডুসাহেব একট: বিররত' 


হবাব ভাণ করে বল্লেন. তান 
আবার ভেবে দেখবেন। ' 
কিন্তু কুস্ডুসাহেবের ঘর থেকে 
বোরয়ে এসেই সাঁমীতর প্রাত- 
নীধরা জানলেন যে প্রমোশনের 
জন্য সব নামের লিষ্ট সৌঁদন 
সকালেই পাঁরক সাভস কাঁমশনে 
চলে গেছে। সমস্ত চক্রান্তটাই 
তাদের কাছে ধরা পড়ে গেল। 
কর্মপন্থা সাথে সাথেই ঠিক হয়ে 
গেলো।' একদিকে চলবে আন্দোলন 
অন্যাদকে মহামান্য হাইকোর্ট থেকে 
ইনজাংশন নেবার ইচ্ছা। ১১৯ই 
ডিসেম্বর একজন অফিসার আবেদন 
করলেন, তান রুল পেলেন 'কল্তু 
ইনজাংশন পেলেন না। ৩০শে 
ডিসেম্বর ছুটির বেগে আরেকজন 
আবেদন করলেন। 'তানও রুল 
পেলেন কিন্তু ইনজাংশন পেলেন 
না। ১০ই জান্যুয়ারী আরেকজন 
আবেদন করলেন। তান রুল 
এবং ইনজাংশনের লভ পেলেন। 
এদের 'তনজনই আবেদন করে- 
ছিলেন যে তাঁদের 'সানয়ারাট 
সঠিকভাবে 'শর্ধারত না হওয়া 
পর্যন্ত যেন প্রমোশন বন্ধ থাকে। 
কুণ্ডুসাহেব ইতিমধ্যে আরেক 
কাণ্ড করে বসে আছেন। রাজ্য- 
পাল পে-কামশনকে রেফারেন্স 
করতে বলেছিলেন, কুশ্ডুসাহে- 
বের আদেশে কাঁমশনকে একাঁট 
মেমোতে বলা হয়েছে যে গ্রেড 
প্রথা বিলোপ করার সুপারিশ যাঁদ 
কমিশন করেন তবে সরকারের 


ভয়ানক অসুবিধে হবে! এটা কি 
রেফারেন্স? 
গত ২০শে জানুয়ারী সর- 


কারের অর্থদপ্তরের একজন রোজি- 
স্ট্রার তেইশ জন গ্রেড টু আঁফ- 
সারের প্রমোশনের আদেশ ও 'পিওন 





SA 





রানার 


৪ এগারো ৫ 


৪? পশ্চিমবঙ্গ 


পত্রিকা পড়ুন 


এই সাচন্র বাংলা সাপ্তাহিক পান্রকায় জেলার কোথায় কি সব উন্নয়নমূলক 
কাজ হচ্ছে তার বিবরণ যেমন থাকে তেমাঁন থাকে পাঁশ্চমবঙ্জের 'বাঁভল্ন 
জেলার খবরাখবর, ৮৮4 সংবাদাচত্র ও সরকারী 


বিজ্ঞাপ্ত । 
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বই হাতে নিয়ে বিক্য়কর আঁফসে 
হাঁজর হলেন সদর্পে। তারপর 
প্রাতাট আঁফসারের ঘর খংজে বার 
করে সেই চিঠি দেয়া হয়েছে। এ 
যেন কোর্ট থেকে শমন জারী করার 
মতো! মফঃস্বলে যে চারজন 
আফসার প্রমোশন পেয়েছেন 
তাদের ১৯ তাঁরখেই এক্সপ্রেস 


আদেশটি আরও অনেক কারণে 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং কুধাসত 
নোংরামাঁতে ভরা। 


চা রাগুকারখান | 
রাজ্যের [৯ বিভাগ নিয়ে ছিনিমিনি (খেল 


(দপপের সংবাদদাতা ) 
বিক্ৰয়কর টির প্রথম বাংলাদেশেই 'বিক্রয়কর চাল এর সহজ অর্থ হলো গ্রেড ওয়া- 
১৯৬৭-৬৮ আর্ক বছরে ৫৭ /হয়।' সোঁদন . আইন প্রণেতারা নরা গ্রেড টুদের ভাগ্যাবধাতা 


কোটি টাকা আদায় হয়েছে, 
পশ্চিমবাংলার অর্থভান্ডারে সব- 
চেয়ে বেশী টাকা আসে এই উৎস! ট্যাক্স, অফিসার হিসেবে-নামে 
থেকেই। ১৯৬৮-৬৯ আর্থক বছ-. একদল," আঁফসারের সৃষ্টি করে- 
রের সর্বশেষ হিসাবে দেখা যায় ছিলেন, যাঁদের ওপর বিক্ুয়কর 
যে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গত আদায়ের সমস্ত দায়ীত্ব দেয়া হয়ে- 
বছরের চেয়ে প্রায় এক কোটি টাকা ছিল। তারপর, ন বছর কেটে 
কম আদায় হয়েছে। অথচ গত গেল। হঠাৎ ১৯৫০ সালে সেদিনের 
পয়লা মে থেকে নতুন করও বসেছে। আমলারা আইনের কথাগ্দলোকে 

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী থেকে নস্যাৎ করে দিয়ে এই কমার্শিয়াল 
বিক্রয় কর আঁফসে কোন কাজ ট্যাক্স অফিসারদের দ7-ভাগে ভাগ 
হচ্ছে না রাজ্যের রাজস্বের যে করে ফেললেন কলমের এক 
অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। এর জন্য খোঁচায়- গ্রেড ওয়ান এবং গ্রেড ট্‌। 
দায়ী অর্থীবভাগের প্রধান প্রথম শ্রেণীর আঁফসারদের মাইনে 
শ্রীজতেন্দ্ুলাল কুণ্ডু! তাঁর অন- প্রায় ডবল করে দেয়া হলো যদিও 
মনীয় মনোভাবের দরুণ বিক্রয়কর কাজের ও দায়শত্বের কোন ভাগ 
আঁফসের তথাকাঁথত গ্রেড টু আঁফ- করা হলোনা । এখানেই শেষ নয়; 
সাররা আজ আন্দোলনের পথে পা তার পাঁচ বছর বাদে আমলারা 
বাঁড়য়েয়েছেন গ্রেড প্রথা বিলোপ নির্দেশ দিলেন এ গ্রেড ওয়ান আপত্তি ছিলো এই. যে গ্রেড প্রথা 
করার জন্য। আঁফসারেরা গ্রেড টু-দের এ্যানুয়াল i ae Us 

১৯৪১ সালে ভারতবর্ষে সর্ব- কনাফডেনাসয়াল রোল লিখবেন? baa il bod আবগারপ 


| টি এই ৮ টাজত 
PRAY ও 


হলেন। 

‘সেই অশৃভক্ষাট থেকেই গ্রেড 
টু এ্যাসোঁসয়েশন সকারের কাছে 
এই বেআইনী? গ্রেড প্রথার বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জা্নির্চয় আসছে। কিন্তু 
সরকারের আমলারা কোনাঁদন 
তাতে. কর্ণপাত করেনান। শেষে 
1১৯৬৭ সালে জুন মাসে য্তফ্রল্টের 
অর্থমল্লশ শ্রীজ্যোতি বসু গ্রেড টু 
' আঁফসরদের ' গ্যাসোসিয়েশনকে 
আহ্বান জানান তাঁদের বন্তব্য 
শোনার জন্য। একদিকে প্রায় দেড়শ 
জন কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসারের 
মিলিত দাবী ও অন্যাদকে অর্থ 
দপ্তরের কমিশনার শ্রীজে, এল, কুণ্ডু 
ও তৎকালীন জয়েন্ট সেক্রেটারী 
শ্রীসাবোধ কুমার ঘোষেব ঘোরতর 
আপত্তি! কুণ্ডু-ঘোষ কোম্পানীর 










| প্রতিদিনের রূপচর্চায় সাধনা বিউটি ক্রীম তাকে এনে দিয়েছে 
যৌবনস্ুলভ কমনীয়তা ও অপরূপ লাবণ্য । 
। সাধনা বিউটি ক্রীম অতি আধুনিক ও অনন্য অঙ্গরাগ । 


সাধন! বিউটি ক্রীম সৌন্দর্য-লোকের প্রবেশ পত্র 








“নভেম্ব। করের মাবামাঝি। 


ইনস্পেকটার ও সরকারী কলেজের 
লেকচারারদের তরফ থেকেও এরকম 
দাবী উঠবে। মল্তীমহাশয়ের কাছে 
তিন পৃজ্ঞা নোটে তান এসমস্ত 
কথা তুলে ধরেন। 'কল্তু ৬ই নভে- 
ম্বর শ্রীজ্যোত বস: তাঁর সমস্ত 
যাস্ত গুলোকে খণ্ডন করে আদেশ 
দিলেন যে ১১১২৬৭ থেকে: গ্রেড 
প্রথা উঠে যাবে এবং সমস্ত কমা- 
শিয়াল ট্যাক্স আফসার সোঁদন 
থেকে ৩২৫-১০০০ টাকার স্কেলে 
মাইনে পাবেন। 

কিন্তু যে, মন্ত্রী তাঁর 'মখ্য 
আমলার {হতোপদেশ গ্রাহ্য করেন 
না তাঁকে টিট্‌ করার কায়দা বচ- 
ক্ষণ আইনজ্ঞ কুন্ডু সাহেবের (উনি 
তো আবার বার-এট ছল!) জানা 
আছে। ফাইলটি পেয়ে তান 
ঘাপটি করে বসে রইলেন। জ্যোতি- 


বাবু দু-একবার তাগাদা দিলে এক" 


কাঁপ “রুলস অব বিজনেস” থেকে 
অমুক নম্বর ধারা দেখিয়ে বললেন 
যে ওটা ক্যাবনেটে পাশ না করালে 
তো চলবেনা। মন্ আদেশ 
দিলেন তাই করার জন্যে। কিন্তু 
এদিকে কুণ্ডু সাহেবতো দিন গুণ- 
ছেন কবে যযক্তফ্লল্ট দেয় হয়। সেটা 
ক্যাবিনেট 
মেমো হবে হচ্ছে করে একুশে নভে- 
ম্বর এসে গেল। কুণ্ডু. সাহেব 
খেলায় একদান, 'জতলেন। 
বিচক্ষণ আইনজ্ঞ কুণ্ডু সাহেবের 


দোতলার দক্ষিণাদকের ঘরগুিতে 
কংগ্রেস-পি ডি এফ নামক সংস্থার 
পার্টনাররা সব বসে গেছেন। গ্রেড 
টু অফিসারদের সামাতি ডাঃ চন্দ্রের 
কাছে, প্রথমে আবেদন-নিবেদন 
জানালেন 'জ্যোতবাবুর এ আদে- 
শকে কার্যকরী করার জন্য। তাতে 
ফল হল না কিছুই কারণ আমলারা 
সব কটা ঘাঁটি 'আগলে রয়েছেন 
বিশেষ তৎপরতা নিয়ে। কুণ্ডু 
সাহেব এবং ঘোষ সাহেব (াঁষযান 
আবার সম্পর্কে ডাঃ চন্দ্র শ্যালকও 
বটে) মন্মাকে রাজশ করালেন এ 


'আদেশটি নাকচ করার জন্য। 'কল্তু 


হঠাৎ কণ ঘটে গেল ডাঃ চন্দ্র বে'কে 
বসলেন। এঁদকে আঁফসারেরা 
৯৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামে নামলেন। বিব্লয়কর বিভাগ 
টলমল। অবস্থা দেখে মন্্রশমশাই 
(১৭ই ফেব্রুয়ারী বিকেলে সম- 
{তকে ডাকলেন কথা বলার জন্য। 
সামাত ও আমলাদের কথা শ্ন- 
লেন সবিস্তারে এবং আশ্বাস 
দিলেন সুবিচার তিনি করবেন। 
কিন্তু দুদিন বাদে এ মান্িসভাও 
বিদায় হলেন রাইটার্স থেকে৷ 
কুণ্ডু সাহেব জিতলেন দ্বিতীয় 
দান। 

 বরাহ্ট্পতির শাসনে এই ব্যাপারে 


7 DARPAN, Price 25 P. 


কুণ্ডুসাহেব সর্বময় কর্তা। 'তাঁন 
ভাবলেন এই ক্ষুদে আঁফসারেরা 
এখন আর মাথা তুলতে সাহস 
পাবে না৷ 'কিল্তু সমিতি বারবার 
চিঠি লিখতে লাগলো কথা বলার 


জন্য। কুণ্ডুসাহেব নীরব । নীরবতার , 


আড়ালে কুণ্ডু ঘোষ কোম্পানন নতুন, 
ফান্দ আঁটলেন সমস্ত ব্যাপারটাকে 
বানচাল করার। ২৪শে সেপ্টেম্বর 
অর্থদপ্তর থেকে রাজ্যপালের নামে 
এক আদেশ বেরুলো যে ছ-জন 
এ্যাসিস্টান্ট কমিশনার, ছেচল্লিশ 
জন গ্রেড ওয়ান আফসার ও চাবিবশ- 
জন গ্রেড টু আঁফসারের নতুন পদ 
তৈরী হলো তার মানে প্রাতাঁট 
স্তরেই শতকরা পণ্টাশভাগ পদ 
প্রমোশন দিয়ে ভার্ত হবে। বর্ত- 
মানে গ্রেড ওয়ান আঁফসার আছেন 
৫৪ জন এবং গ্রেড টু আছেন ১৪৫ 
জন। এটা লক্ষ্যনীয় যে নতুন পদ 
স্‌ষ্টি করার ফলে গ্রেড ওয়ানের 
সংখ্যা আকাস্মকভাবে প্রায় শত- 
করা ৮৫ ভাগ বেড়ে গেল। এতে 
আনুমানিক খরচা হবে লাখ চারেক 
টাকা। অথচ জ্যোতিবাবুর আদেশ 
কার্যকরী করলে প্রথম বছরে খরচ 
হত মাত্র হাজার ত্রশেক টাকা! 

এদিকে প্রায়ই শোনা যায় রাজ্যের 
আর্থক অবস্থা নাকি খুব খারাপ । 


{বলোপের বিষয়া্ট' চূড়ান্ত 
নিষ্পত্তি না হওয়া পৰ্যন্ত গ্রেড 
ওয়ান ক্যাডারে যে পাঁচ ছটা পদ 
খাল আছে তা পূর্ণ করা হোক 
তখন আমলাদের কোন আগ্রহই 
দেখা যায়ান।. অথচ হঠাৎ ছেচ- 
ল্লিশটি পদ সৃষ্টি করার এবং 
তাকে যত তাড়াতাঁড় পারা যায় 
প্রমোশন দয়ে ভার্ত করার এমন 
উৎসাহ কেন জাগলো তা সহজেই 
অনদমেয় ৷ 

এখানে বলে রাখা ভালো যে 
রাজ্যপালকে দিয়ে যখন এককালীন 
এতগ্যাল পদ সৃষ্টির আদেশটি 
সই করানো হয় তখন তাঁকে 
জ্যোতিবাবুর আদেশের কথা ছুই 
বলা হয়নি। তাই সমিতি শেষ 
পধন্তি সরাসার রাজ্যপালের 
কাছেই নালিশ জানালেন এই সব 
হঠকারী আমলাদের বিরুদ্ধে এবং 
দেখা করতে চাইলেন! সেই চিঠির 
কপি শ্রীজ্যোতি বসু ও ডাঃ চন্দ্রের 
কাছেও পাঠানো হল। জ্যোতি- 
বাবু রাজ্যপালকে লিখলেন কেন 
অন্যায়ভাবে তাঁর সিদ্ধান্তকে 
উপেক্ষা করে এই প্রমোশনের 
ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাতে ফল 
ফললো। ২৮শে নভেম্বর রাজ্য- 
পাল সমিতির প্রাতাঁনীধদের সাথে 


শ্রীশংকরদাস ব্যানাশীর কৃপায়। 
একদিকে কংগ্রেস এবং অন্যদিকে 
(শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায়) 


সম্পাদক কর্তৃক সডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা স্‌বোধ মল্লিক চ্কোয়ার কলিকাতা-১৩ থেকে মদ্রিত এবং ৬১নং নট সেন, কলিকাতা-১৩ দর্পণ কার্ষালয়.থেকে প্রকাশিত 


1 


৬ 


গণ্চিমবঙ্গ যুক্তফণ্টের জয় নভারই জয় 


গণতান্ত্রিক এক্য বজায় 
রাখতেই হবে 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 


এবারের শীনর্বাচনে জনতার সুস্পষ্ট রায় £ গণতান্তিক এঁক্য 
বজায় রাখতে হবে আন্দোলন ব্যাপক আর তাঁর করার জন্য। এই আন্দো- 


লন মৃখ্যতঃ বিদেশী আর একচেটিয়া 


পঃজর আর গ্রামে সামন্তবাদের 


বিরুদ্ধে । এই দুই প্রাতীক্রিয়াশীল শান্তজোটের শান্তর কেন্দ্র "দল্লীতে 
আর এর প্রকাশ কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে । তাই নির্বাচনী আন্দোলনের 


পর যে আন্দোলনের সুরু তা হবে 


জনতা তাদের রায়ের মধ্য দিয়ে 
বলে দিয়েছে যে তারা এমন সর- 
কার চায় যা হবে আগামী দিনের 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনের হাতিয়ার ৷ 
তারা জানে শোষণের যে পাক তাদের 
আল্টেপুন্টে বেধে রেখেছে তাকে 
ধ্বংস করতে না পারলে সমস্যা 
সমাধানের কোন প্রশ্নই ওঠে না। 
আর বাংলা দেশে শোষক শ্রেণীর 
ক্ষমতাশালী অংশ-বিদেশী আর 





দালাল মাড়োয়ারী পঠাঁজ__কল- 
কাতায় প্রাত্ঠিত। এদের পেছনে 
শান্ত, বুদ্ধি আর অর্থ জোগাচ্ছে 
বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের দুতাবাস- 
গুল। তাই পশ্চিমবঙ্গের গণ- 
আন্দোলন হবে সারা ভারতের 


দ্লভাঙ্গাভাঙ্গর কায়দা ফেলে ভাঙ্গা 
যাবে না। কিন্তু শত; ইতিমধ্যেই 
চক্রান্ত সুরু করেছে। শেয়ার 
মাকেটে হঠাৎ মন্দাভাব এই চক্রা- 
ন্তেরই প্রতিফলন। অর্থাৎ উৎপা- 
দনের ক্ষেত্রে তারা সংকট সৃষ্টি 
করবে; মানুষের বেকারী বাঁড়য়ে 
হতাশা তীব্র করার চেষ্টা হবে; 





ভোটাধিকো জয়ী 
মার্কীসম্ট কমিউনিষ্ট পার্টির 
ও যুন্তফ্রন্টেরে অন্যতম বিশিষ্ট 
নেতা শ্রীজ্যোত বসু শত্রুর মুখে 
ছাই দিয়ে 'বপুল ভোটাধিক্যে 
বরানগর কেন্দ্র থেকে পশ্চিমবঙ্গ 
বিধানসভায় পুনঃনির্বাচিত হয়ে- 
ছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসী 
প্রার্থী তাঁর চাইতে ৯৭ হাজার 
&৯২ ভোট কম পেয়েছেন। 
নির্বাচনী ফলাফল দেওয়া হল। 
জ্যোতি বসু_-সি পি এম ৪৫,২৬১ 
অমরেন্দ্র ভট্টাচার্য_কং ২৭,৬৬৯ 


ও এআ 


মূলতঃ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। 


নানা জায়গায় দাঙ্গা হাঙ্গামা 
লাগয়ে আইনশৃঙ্খলা বিপর্যক্ত 
করবে। ইতিমধ্যেই কয়েকটা দাঙ্গা 
বাঁধাবার চেষ্টা হয়েছে। 

শতু শ্রেণীর ক্রীতদাসেরা সর- 
কারের প্রশাসনে উচ্চস্তরে আসান । 
৯৯৬৭ সালে এরা যাস্তফ্রন্ট সরকার 


বাঙলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
দ্বাদশ বর্ধ ৪্ধ সংখ্যা 
শক্রবার ১৪ই ফেব্রুয়ারণ 
মূল্য পণচশ পয়সা 
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পতনের জঘন্য ষড়যন্তের মধ্যে 
লিপ্ত ছিল। শঙ্কিত হলেও, এরা 
আজও সেই একই কাজ করার 
চেষ্টা করবে। 
এই পারপ্রোক্ষতে ' যুক্তফ্রন্ট 
সরকারের মূল কাজ ' দ্বমুখাী £ 
(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায় ) 


JUG, 
চে 


এটি মলিন 








বাজাহার! বঙ্গের ৰাজমীতি 
থেকে গালাচ্ছেন 


ue 


খা 
“if 





নিজলিঙ্গাপ্পার 
কাছে চিঠি 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 


অতুল্যবাবক রাজনশীত 
থেকে পালাচ্ছেন। কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে জনগণের ক্রোধের 
উত্তাপ কংগ্রেস ভবনে তাঁর ' 
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে 


কংগ্রেস ভবনে এলেন আর 
“এই চিঠিটা নিজলিঙ্গাপ্পাকে 
পাঠিয়ে দাও।” বাইরে এসে 
বোদ দেখল পরে অতুল্যদা 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি, 
কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি আর 
নিয়মান্বার্ততা কাঁমটি থেকে 
পদত্যাগ করেছেন। 

অতুলাবাবু শুধু জন- ৷ 
তাকেই ভয় পাচ্ছেন না__কারণ 
জনতা থেকে তো তিনি বহন 
দিনই 'বিচ্ছন্ন। তাঁর ভয় 
এইবার দলের লোকেরা তাঁকে 
ঠেঞ্গাোবে। অনেকে টাকা 


এদিকে পশ্চিমবঙ্গের 


কংগ্রেস সভাপাতি। ডাঃ প্রতাপ : 
চন্দ্র তো ইতিমধ্যেই পদত্যাগ 
করে বসে আছেন। হয়ত বা 
২।১ দিনের মধ্যে সংবাদপত্রে 
বিবৃতি মারফত সব কথা ফাঁস : 
করে দেবেন। 

যাই হোক নির্বাচনে : 
জনতার শ্লোগান ছিল £ 
“কংগ্রেসকে কবর দন।” সেই 
কবর দেওয়ার দিন আসন্ন। 





লক্ষ লক্ষ মানুষ সেদিন লাইনে 
' দ্রাীড়য়ে নিঃশব্দে ভোট দিয়ে গেল, 
জয়যুন্ত করল যায্তফ্রন্টকে। সুদুর 
' গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত খামার থেকে 


৷ িল্তু বাভন্ন যুগে বারে বারে যে 
হিংসা ও সংঘর্ষ দেখা গেছে তার 
দায়ীত্ব কোন সময়েই জনসাধারণের 
উপর বর্তায় নি। যুগ সৃগ ধরেই 
মষ্টমেয় মালকগোম্ঠী নিজেদের 
সম্পাত্ত ও শক্তি বিস্তারে সচেম্ট। 
 স্তাদের শোষণের সামান্য প্রাতবাদেই 
তারা হিংসার পথ নিয়েছে। এই 
আক্ৰমণ ভীষণ থেকে ভীষণতর 
হয়েছে। অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে 
কখন কখন সাধারণ মানুষ এক- 
জোট হয়ে আক্রমণের প্রাতরোধে 
এগিয়ে এসেছ, আবার কোথাও 
এই আক্রমণের ফলে জাতিকে জাতি 
শনঃশেষ হয়ে গেছে। উত্তর ও 
দক্ষিণ আমোরকার আদম আধি- 
বাঙ্সীরা শেতাঙ্গ বাঁণকের অত্যা- 
চারের বিরুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড়াতে 
পারোন, বিলীন হয়ে গেছে। আবার 
'আলজেনিরা, ভিয়েতনাম ও বর্ত 


“মানে আমাদের ঘরের কাছেই 


সুরু করে শহর এবং শহরতলীর. 
বাঁস্ত পর্যন্ত, সারা পাঁশচমবঙ্গের 


এএকতাবদ্ধ ও 


+ গণ আদোলনের.এক থাপ 


পাকিস্তানে, গণপ্রাতিরোধ আন্দো- 
লনের রূপ ইতিহাসে 'বিংশশতাব্দীর 
এই শেষ অধাংর্শের চাঁরত্র ঘোষণা 
। 
বাংলাদেশে এবারের নবাচন 
গণ আন্দোলনের এক 1বশেষ রুপের 
পরিচয় জ্ঞাপন করে। ১৯৬৭ 
দেওয়ার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষ 
যে ভাবে রুখে দাঁড়য়োছল, সারা 
বাংলা. দেশের দুকোটি ছয় লক্ষ 
ভোটারের মধ্যে দেড় কোটিরও বেশী 
এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে 
মানুষের গণতান্ত্রিক স্বাধীকার 
রক্ষার সেই সংগ্রামকে জয়যুস্ত 
করেছে। যড়যন্ত্রকাররা সমুচিত 
জবাব পেয়েছে। জনসাধারণের এই 
শান্তপূর্ণ দডড় 
ঘোষণা লক্ষণীয়। অবশ্য শান্তি- 
পূর্ণ নির্বাচন দেখে যাঁদ মাঁলক- 
গোম্ঠী মনে করে থাকে যে তাদের 
ক্রমাগত আক্রমণের বিরদ্ধে জনতা 
বরাবরই শান্তিপূর্ণ থাকবে তাহলে 
সেটা তাদের নিছক ভ্রান্তাবলাস 
ছাড়া আর কিছুই নয়। ইতিহাসের 
শিক্ষা থেকে বলা যায় যে মাঁলক- 
পক্ষের আক্ৰমণ অনিবার্য এবং প্রচণ্ড 
ভাবে আসবে ইতিহাসের শিক্ষা 
থেকে একথাও পরিস্কার যে এই 
এবং মানুষ হিসেবে তার মৌলিক 
অধিকারকে অস্বীকার করার অপ- 
রাধ রলেই গণ্য করবে! নির্বাচনে 
য্ত্তফ্রন্টকে জয়যুস্ত করার মানে এই 
নয় যে শোষক ও শোষতের সংগ্রা- 
মের 'নস্পান্ত হয়ে গেল। আবার 
একথাও আজ অস্বীকার করার 
উপায় নেই যে, যে নির্বাচন বন্ধ 
করে আগেই বন্দুকের শান্ত জাহর 
করার কথাও জনসাধারণের রায়ে 
বাতিল। 

বাংলাদেশে গণআন্দোলনের 
প্রকৃতি ও ব্যাপকতা গত কুঁড় বছরে 





গত ১১ই ও ১২ই ফেব্রুয়ারী 
পাঁশ্চমবঙ্গবাসী আবার তাদের 
মুখের হাসি ফিরে পেয়েছে। পথে 
ঘাটে শুধু একটি ধৰান-যড্ত্ৰন্ট 
জন্দাবাদ। রাস্তা জোড়া লাল 
পতাকার 'মাঁছল। য্্তফ্রন্টের হাতে 
পদ্ণরায় ক্ষমতা ফিরিয়ে দিয়ে লক্ষ- 
কোটি মানুষ আজ তৃপ্ত ভারমুন্ত। 
মুহুম্বহু লাল-সেলাম ধ্বনির 
মধ্য দিয়ে বিশ্বাসঘাতক ডঃ প্রফুল্ল 
ঘোষ ও স্বৈরাচারী রাজ্যপাল ধর্ম 
বীরের অন্ধকার-শাসনের অবসান 
ঘটেছে। কী এক স্বাস্তর আনন্দে 
সমস্ত বাঙলার আকাশ-বাতাস আজ 
ভরপূর। 

কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাতিক্রিয়া- 
শাল শান্তসমূহ চক্রান্ত করে তাদের 


‘প্রিয় যডুন্তফ্রণ্ট সরকারকে হটিয়ে 


দিয়োছল, তাই সঙ্কল্পে-আঁবচল 
আত্মপ্রত্যয়ে-দড় 
কোট নরনারী শান্তভাবে অপেক্ষা 
করছিল ৯ই ফেব্রুয়ারী ভোটের 
তারিখাট'র জন্য। প্রত্যেকাট ভোটে 
ছিল 'িশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে 





নানা ঘাত প্রাতঘাতের মধ্যে য়ে 
দৃঢ় ভাবে বিকাশত হয়েছে। ব্লমশঃ 
ক্রমশঃ এই আন্দোলন দেশের রাজ- 
নৈতিক নেতৃত্বকে'টেনে নিয়ে গেছে 
গণতান্তিক এঁক্যের পথে। . গত 
নির্বাচনেও ' বিভন্ন বামপন্থী 
নেতারা, আসন ভাগাভাগর প্রশ্নে 
দুট ফ্রন্ট' তৈরী :করোছিল। পর- 
বতশী সমরে জনসাধারণের তাগিদে 
বাধ্য হয়ে সকলে এক ফ্রন্টে সমা- 
{বষ্ট হয়েছে॥' ওাঁদকে কংগ্রেসী 
নেতাদের যে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ ছিল 
তাও আন্দোলনের চাপে ভাঙ্গতে 
আরম্ভ করেহে। এবারে 'র্বেচনী 
প্রচারে তারা দেখেছে কাঁমউীনস্ট 
বিরোধী কয়েকটা কথা বলেই জন- 
সাধারণকে ভড়কি দেওয়া যায় না। 
গত কুঁড় বছরে এই বারেই প্রথম 
তাদের জনসাধারণের দৃঢ়তার সম্ম- 
খাঁন হতে হয়েছে। তারা ,বেশ 
বুঝেছে পুরাণ কায়দায় শাসন 
চলবে না; মানুষের সঙ্গে যোগা- 
যোগ না রাখতে পারলে রাজনৈতিক 
মৃত্যু আর কেবল প্রচার মারফৎ 
নিজেদের আঁস্তত্ব বজায় রাখা 
যাবে না। 

নির্বাচনের আগে মালিক শ্রেণী 
সেই পুরাণ কায়দায় টাকা 'দয়ে 
গোটাকতক ছোট দল সংষ্ট করে 
জনসাধারণকে বভ্রান্ত করার চেষ্টা 
করেছে। কিন্তু সমস্ত অর্থই অপ- 
চয় হয়েছে কেন না বাংলা দেশে 
বিভ্রান্তির সুযোগ কম। সারা 
উত্তর ভারতে যখন জনসংঘ তুঙ্গে 
তখন বাংলা দেশে এই সাম্প্রদায়িক 
ও রক্ষণশীল দলের কোন জায়গা 
হয়নি। 'বাভল আন্দোলন এবং 
এবারের নির্বাচন মারফত জনসাধা- 
রণের কথা স্পষ্ট £ প্রগাতর জন্য 
সমাজবাদই একমাত্র পত্র! যাঁদ 
নির্বাচনে এই পথে যাওয়া শেষ 
পর্যন্ত সম্ভব না হয় তাহলে 
অনিবার্য ভাবে অন্য পথের কথা 
উঠবে। কিন্তু নির্বাচনের মাধ্যমে 
যে মানুষ লক্ষ্যে পৌছতে পারবে 
না সেই আঁভজ্ঞতা সমাজে এখনও 
হয়* নি। সশস্ত্র বিপ্অবকে সমাজের 
এই অভিজ্ঞতার জন্য অপেক্ষা কর- 
তেই হুবে। 


৯ (সাদি 
৯১৩ ১ ০ 2 


বাঙলার লক্ষ- 


দর্পণ ॥ শ্াক্রবার ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯, 


বাংল| আবার রাহুমুক্ত . 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


শাস্তির পরোয়ানা আর যষড়যন্দ্র- 
কারীদের প্রতি আবামাশ্রত ঘণার। 

১০ তারিখে ক্লেম ব্রাউন ইন- 
'স্টাটউটে ভোট গোনা শুরু থেকে 
লক্ষ লক্ষ মানুষ অধীর আগ্রহে 
অপেক্ষা করেছে সমস্ত ভোট-গণনা 
কেন্দ্ুগুলির সামনে। যাল্তফ্রন্টের 
এক একজন প্রার্থীর জয়লাভের ফল 
ঘোষণা হলে জনতা আনন্দে 
উদ্বেল। নবজাতকের জন্মে গৃহ- 
স্থের বাড়ীতে যেমন খুশীর 
জোয়ার বয়ে যায় তেমান যডুন্তফ্রন্টের 
এক একট প্রার্থীর জয়লাভে 
হাজার মানুষের হৃদয়ে আনন্দের 
শঙ্খধান। একদিকে ন্যুনতম 
১৪১ আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের দয় 
সঙ্কল্প অন্যাদকে এক একাঁট 
প্রার্থীর জয়লাভের আনন্দ এই 
দুয়ে মিশে কঠিনে-কোমলে আশায়- 
ভাবনায় সমস্ত জনতা একটা গোটা 
মানুষে পারণত। 

নিউ সেক্রেটারয়েটে ভবনে 
কাশীপুর কেন্দ্রের ভোট গোনা 
হচ্ছিল। . ডালহৌসী স্কোয়ার 
অণ্তলের সরকারী-বেসরকারী 
শ্রার্ক-কর্মচারী ট্রেড ইউনিয়নের 
আঁবসংবাঁদত নেতা শ্রীকে জি বস 
এই কেন্দ্রে যব্তফ্রুন্টের প্রার্থী । 
তবে প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের পুরাতন 
সদস্য ও ধুরম্ধর  কাউীন্সলার 
সুশীল পাল। অন্যাদকে শ্রীবসুর 
এই প্রথম নির্বাচন পরীক্ষা। প্রথম 
রাউন্ডের গণনার শেষে বেলা একটা 
নাগাদ ঘোষণা হলো শ্রীবস প্রাত- 
বন্দী শ্রীপাল অপেক্ষা ৯০০ ভোটে 
এগিয়ে। . মুহমমর্দহ্ত “লাল 
সেলাম” ধ্বান আর পটকার 
আওয়াজ। কন্তু রোদের তেজ 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাওয়াও যেন 
ঘুরে গেল। শ্রীপাল বেশী ভোট 
পেতে লাগলেন এবং শ্রীবসুকে 
পেছনে ফেলে এগয়ে যেতে লাগ- 
লেন। শ্রীপাল প্রায় দেড়-হাজার 
ভোটে এাঁগয়ে_সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত 
ডালহৌসী স্কোয়ার অঞ্চলে এই 
দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। প্রখর 
সূর্ধযতাপের মধ্যেও হাজার মান 
ষের একজনও ভোটগণনা কেন্দ্র 
ত্যাগ করলেন না। উপরন্তু তাদের 
প্রিয় নেতার ভাগ্য বিপর্যয়ের খবর 


প্রত্যেকটি রাউণ্ডের | 


সময়ে শ্রীপাল এগয়ে গেলেন প্রায় 


চার হাজার ভোটে। তারপর বেলা - 


চারটে নাগাদ সূর্য একটু পাশ্চমে 
হেললে অবস্থার সামান্য পরিবর্তন 
হলো। পর পর দ-রাউণ্ডে শ্রীবসু 
ব্যবধান কমিয়ে আনলেন এবং শেষ 
রাউন্ড শোনার আগে শ্রীপাল নয়শত 
ভোটে এাঁগয়ে।: বাইরে জনতা 
তখন আশায়-আকাঙ্ষায় পাগল। 
নিউ সেক্রেটারয়ৈট ভবনের আশ- 
পাশের চতু্দকের আঁফস-কাছাড়ীর 
বারান্দা ও জানালায় শতশত মুখ! 
শেষ ৪৫ মিনিট বাইরে শুধু 
যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ 'ধৰনি-যেন এই 
মন্ত্র পড়ে মরা মানুষকে বাঁচিয়ে 
তুলবে। 
তারপর কে জি বসু দু-শো 
ভোটে' জয়লাভ করেছেন এ সংবাদ 
ঘোঁষত হবার পর সমস্ত এলাকা 
ফেটে পড়লো আনন্দে। উৎসাহী 
সমর্থকরা নিউ সেব্রেটারিয়েটের 
সেটের মাথায় একতলার জানালার 
উপর উঠে লাল পতাকা আন্দোলিত 
করলেন। অসংখ্য পটকার আও- 
য়াজ। . লক্ষ '; মানুষ একসঙ্গে 
বন্তমষ্ঠি তুলে কম্বুকন্ঠে ঘোষণা 
করল $ যাস্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ; কে 
জজ বসু লাল সেলাম। 

শুধু নিউ সেকেটারিয়েট নয়, 
যান্তফ্রন্ট প্রার্থীদের  জয়লাভের 
সংবাদে সমস্ত কলকাতা সমস্ত 
বাঙলা দেশের শহরে গ্রামে এই 
আনন্দের জোয়ার। এ আনন্দ 
দাঁজীলঙ থেকে সাগর সর্বত্র 
মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছে। 
এ আনন্দ শুধু কংগ্রেসকে পরা- 
জিত করা অথবা তাদের “প্রিয় 
যান্তুফ্ুন্টকৈ জয়যুন্ত করার আনন্দ 
নয়! বাঙলার মায়েরা আজ গোঁর- 
বান্বত যে, তাদের সন্তানরা 
{বিশ্বাসঘাতক ও ষড়যন্ত্রকারীদের 
ক্ষমাহণীনভাবে শাস্তি 'দিয়েছে। 
দেশমাতৃকার আনন্দে আজ বহন 
দিন পরে বাঙলায় নববসন্তের 
জোয়ার। শোষনহীন সমাজ 


ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে এ এক 
নতুন পদক্ষেপ । 
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দপপি 1 শক্রবার ১৪ই, ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ 


কংগ্রেসেরাবপর্য্যয়ের জন্য অতুল্যবা 


পরাজয়ের পর অতুল্য ঘোষ 
আর চেপে রাখতে পারেন নি। 
বলে ফেলেছেন সাঁত্য কথা। তাঁর 
মতে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের পরা- 
+ জয়ের জন্য কয়েকজন কেন্দ্রীয় 
নেতা, বিশেষ করে স্বরাষ্ট্র মন্মা 
চ্যবনই দায়ী । 
অতুল্যবাব; বলেছেন ভাড়া- 
১ হুড়ো করে ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট 
ম্ীল্পিসভাকে সরাবার চেষ্টা না 
+ করলে হয়ত পশ্চিমবঙ্গবাসী কংগ্রে- 
সের ওপর এত রুষ্ট হত না। 
তিনি বলছেন যুক্তফ্রন্ট মান্দিসভা 
ভেঙ্গে যেত আপনা থেকেই 'নজে- 
দের কোন্দলে । 
' ভূইফোড় নেতা হুমায়ুন কবীর 
চুপসে গেছেন-বাংলার রাজ- 
নীতিতে ভৃতীয় গোষ্ঠী সৃষ্টি করা 
গেল না বলে। মাঁক্নণী টাকা 
{ তিনি পান, এ কথা দর্পণে আমরা 
আগেও বলোৌছ। আবার বলাছ। 
এবার বোধ হয় আমৌরকানরা 





"- চ্যবন্‌ 


(ক্ষাজনৈৌতিক সংবাদদাতা) 


টাকা দেওয়া বদ্ধ করবে। কবীর সের বিপর্যয়ের কথা যেই নিশ্চিত 


সাহেব একটু চিান্তিত। 
কলকাতার তথাকাঁথত ভাগ্য- 

বিধাতা মাড়োয়ারী বড় ব্যবসায়ীরা 

তো ধরেই রেখোঁছলেন যে, কোন 


স্থায়ী সরকার গঠিত হবে না! এর 


ফলে রাষ্ট্রপাতর শাসন চলবে আর 
বোতল বিলাসী গভর্ণর ধর্মবীর 
বাংলার মসনদে ওদের বশম্বদ 
হিসেবে চালিয়ে যাবেন আরও তন 
বছর। 

এই গ্রণনায় নির্বাচনের কয়েক- 


দিন আগে থেকে কলকাতার শেয়ার 


মাকে্টে দর হু হু করে বাড়ল। 
মার্কেটের সভাপাঁতি বাগলা বল- 


লেন আমরা মনে কার হয় কংগ্রেস' 
রাজ্যগদীতে ফিরে আসছে নয়ত 


রাম্ট্রপাঁতর শাসন চলবে। দুটোর 
কোনটাই আমাদের পক্ষে খারাপ 
নয়। অতএব শেয়ার মাকেটি 
তেজাঁ। 

তারপর "দ্বিতীয় দিনে কংগ্রে- 


গাছ 








ক দায়ী করছেন 


ভাবে প্রকাশ পেতে আরম্ভ করল 
অমান শেয়ার মার্কেটে অন্ধকার। 
তেজী ভাব চুপসে গেল আর 
সমস্ত শেয়ারের দাম ঝপ করে 
ধ্বসে পড়ল। ' 

বাগলার বন্তব্য গভর্শরের কাছে 
বলতে ভদ্রলোকের একমুখ হাঁস। 
তবে তিনি এই ব্যাপারে কোন 
মন্তব্য করতে চান 'ন। 

ধর্মবীরে হাসির কারণ ছিল। 
পঢলশের ভেতরকার খবর ছল 
যে, যক্তফ্রন্টের শোচনীয় পরাজয় 
অবশ্যাম্ভাবী। ওরা ওদের গোপন 
রিপোর্টে বলেছিল যুন্তফ্রন্টের মোট 
আসন সংখ্যা ৯০-এর বেশী হবে 
না৷ যুক্তি হিসেবে দৌঁখয়োছল 
যে, মুসলমানদের সাম্প্রদায়ক সংগ- 
ঠন হওয়ার ফলে সাধারণভাবে ওরা 
কংগ্রেস অথবা যু্্তক্রন্টকে বাদ 
দিয়ে নিজেদের সংগঠনের প্রার্থীকে 
ভোট দেবে। আর তার ওপর 


৭ 
"চতুৰ্থ ' 
j 

. 


আবার আছে হুমায়ুন কবীরের 
দল ও: আরও অনেকে। 
শুধু তাই নয়, বাংলার পলিশ 


ম্জবী পরাজয়ের কথা ঘোষণা 


£ পাঁচ যু 


করেছিল। "3. . 

. ট্পদকে আমেরিকানরা আর 
তাদের বশম্বদ সাংবাঁদকের দল 
নানা গণনা করে ভবিষ্যদ্বানী করে 
ছিল কংগ্রেন ১৫০টি আসন পেয়ে 
নিরঙ্কুশ সংখ্যা গাঁরজ্ঞতা লাভ করবে। 


কবীরের গণন৷ ব্যর্থ 


(রাজনৈতিক 


শ্রীহুমায়ন কবীর যে ভবিষ্যৎ 
বস্তা নন তার প্রমাণ প্রথম গত 
সোমবার দিনই পাওয়া গেছে 
এবং আজ পর্যন্ত নির্বাচনের 
ফলাফল যা বেরিয়েছে তাতে 
একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে তাঁর 
বন্তব্য ও তথ্য আগাগোড়া ভুল। 

কবার সাহেব বাগাড়াম্বর করে 
বলেছিলেন যে প্রদত্ত ভোটের 
বেশীর ভাগ ভোটই যুক্ত ফ্রন্টের 


'রিরুদ্ধে যাবে আর তাঁর নিজস্ব ' 


লোকদল ৩০টি আসন পাবেন, তা 
আর হল না। 

একটি হিসেব নেওয়া যাকা। 
বাঁলিগঞ্জ নির্বাচনী কেন্দ্রে এবার 
শতকরা ৪ ভাগ ভোট বেশী 
পড়েছে। সেই সংখ্যা হল ২,৭১৭ 
এর 'ভিতর নির্বাচিত প্রাতানাধ 
শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য পেয়েছেন 
. ১,৭৮৮, আর কংগ্রেস প্রার্থণী-- 
শ্রীণদেব চৌধুরী পেয়েছেন ৯২৯। 
সতরাং দেখা যাচ্ছে বেশ ভোটের 
৩ ভাগের ২ ভাগ ভোটই পেয়েছেন 
শ্রীজ্যোতি ভট্রাচার্ষ। ২৮০টি 
কেন্দ্রের সামাগ্রক হিসেব ধরলেও 


সংবাদদাতা) 

ছিলেন যে অঁর দল অর্থাৎ লোক- 
দল ৫৮টি আসনে দাঁড়িয়ে ৪০টি 
আসন পাবেন। কিন্তু তাঁর দল 
একাঁটিও আসন জিততে পারোন। 
আর তাছাড়া তিনি হালে কংগ্রে- 
সকে ১২০টি আসন 'দয়োছলেন। 
এবং বলেছিলেন হ্য্তফ্রল্ট ১০০টি 
আসনও পাবে না। সেই ঘোষণাও 
নিশ্চিতভাবে ভুল প্রমাণিত হয়ে 
গেছে। 

কবীর সাহেব খোয়াব দেখোঁছলেন 
যে তাঁর দল কংগ্রেসের সাথে একত্র 
হয়ে কোয়ালশন সরকার গঠন 
করবে। তিনি স্বপ্ন দেখেছেন, 
আরো দেখন। তাঁর কল্পনা সুখে 
আমরা ব্যাঘাত ঘটাতে চাইনা। 
কিন্তু সাধারণ মানুষ এখনই তাঁর 
সেই স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়েছেন। এখন 
দেখতে হবে লোকদলের সাইন 
বোডশট কবে বা কোথায় উঠে 
যাবে। আর কবীর সাহেব বাংলা 
দেশ ছেড়ে 'দল্লিতেই হয়ত বসবাস 
করতে শুরু করে দেবেন। আর 
হয়ত কংগ্রেসীদের মত তিনিও 
এই কথাই বলবেন যে বাংলা 


পৃষ্ঠার. আমাদের বন্তব্য বদলাবার প্রয়োজন দেশের লোকেরা বিদ্বাসঘাতক। 
১৮ © হবে না। তাদের সাত্যকারের কিসে ভাল হয় 
tb EE পর তা তারা জানে না, এবং তাদের 
/ টু রি টি কবীর সাহেব দম্ভ করে বলে- শদভাকাঙ্ক্ষীদের তারা চেনে না। 
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, আবুর্কোদাগধ্য। সাধন! উধধালয় রোড, সাধনা নগর গতবারের জয়ণ ক্ষ-দিরাম চক্রবর্তী-বাংলা কংগ্রেস 
কলিকাতা-৪৮ আভা মাইটিত_ কংগ্রেস (ক্রমশঃ) 


ছয় 0. 


ল্লাভ্কঞ্বাঁলী দিল্লী 





ভারতের সংস্ক তির সঙ্গে সম্পর্কহীন : 
এক মেকী শহর ' 


বর্ষের রাজধানী রুপে স্বাকৃত' 
হয়েও নয়াদিল্লী কেন আজ পযন্ত, 
মহানগরীর মর্যাদা পেল না? 
কলকাতা বা বোম্বাই-এর মানুষ 
যারা কর্মোপলক্ষে রাজধানীতে, 
প্রবাসী, চলতে ফিরতে প্রায়শই 
তাদের এই ববিরাস্তকর প্রশ্নটা 
সম্মুখীন হতে হয়! মহানগরী 
কেন, এমন কি লাখনৌ-বেনারস 
বা নাগপুর-পূণার মত শহরেও 
যে সামাঁজক আবহাওয়া, নাগাঁরক- 


বাঁসন্দারা প্রায়ই বলেন সর্বনই 
রাজধানীর আবহাওয়া নাক এই- 
রকম নৈব্যীন্তক। কথাটা তিক নয়। 
লণ্ডন ও প্্যারী রাজধানী হয়েও 


প্রতিদিনের রূপচর্চায় সাধনা বিউটি ক্রীম তাকে এনে দিয়েছে 


(দর্পপের সমালেচক।) 
তাদের 'চারিন্রক বৈশিষ্ট্য বজায় 
রেখেছে। এই দুটি রাজধান-ই 
বহু পুরোন। অতীত থেকে ক্রম 
'ববর্তনের নানা স্তরের ধারা নয়ে 
শহর দুটি বর্তমানের ধারার সঙ্গে 
আপনা থেকে মিশে গেছে। দিল্লাও 
বহু পুরাতন, এঁতহাসিক। অথচ 
তার বিবর্তনের পথ কোথায়. যেন 
একটা খাপছাড়া মোড় নিয়েছে, 
স্হরটার উপর জোর করে জোড়া 
দেওয়া হয়েছে। 'দল্লীর মত 
পদরাতন না হয়েও কলকাতা যে 
অর্থে মহানগর, এই কারণেই বোধ- 


হয় আমাদের রাজধানী কোনদিন (য়েছে 


শহরের স্বীকীত পাবে না। 
স্মস্যাটার নানা দিক আল্ো- 
চিত হয়েছে শ্রীঅশোক মিত্রের 
Delhi Capital City নামক বই- 
টিতে যাঁরা শ্রীষুস্ত মিন্লের ০21- 
cutta India’s city পড়েছেন, 
তাঁরা বর্তমান বহাঁটতেও লেখকের 


যোৌবনস্থুলভ কমনীয়তা ও অপরূপ লাবণ্য । 


সাধনা বিউটি ক্রীম অতি 


আধুনিক ও অনন্য অঙ্গরাগ ! 


সাধন! বিউটি ক্রীম সৌন্দর্ লোকের প্রবেশ পত্র 


$.Ph. 7/68 


ব্‌ 






সাধনা ওঁষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮ 


শান্ত, পক্ষপাতশুন্য 
ক্ষমতার পহনপ্পীরচয় পেয়ে সুখী 
হবেন। 
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দর্পণ ॥ শা ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ 


করে পাঁরকজ্পনকারীর উচ্চাশার 
সঙ্গে সাধারণ নাগাঁরকের প্রয়োজ- 
নের ফারাক। 


নয়াদল্লীর সৌন্দর্য স্বীকার 


রি HE “বর্তমান 

এট একাঁট 
বেমানান ভে এবং সব 
কালাসঙ্গাঁতর মতই এ শহর দেশের 
সামাজিক ও নৈতিক ক্ষাতর কারণ 
স্বরূপ। এ শহরে যে কেউ কিছু 


কাল থাকলে, ভারতবর্ষের রন 


বাস্তবের সম্গে যোগাযোগ হারিয়ে 
ফেলবে যদি না সে সচেতনভাবে 
দুঃসহ চেষ্টা করে সে যোগাযোগ 
অক্ষুগ্ন রাখার? 

আর দিল্লাবাসীর' মানীসকতার 


, বর্ণনা দিয়ে লেখক রলেছেন_ এ 


শহরের সব্বই দ্বার উন্মুক্ত 
বিশেষ পদাধকার ও স্াবিধা- 
ভোগাঁদের জন্য; কিন্তু মানবিক 
ই 


এক্ট megalomania বা নিজেকে অনেক সন্তোষজনক । 


অযথা বড় বলে মনে করার প্রবহ০ 


ণতার দ্বারা আচ্ছন্ন। নয়াঁদল্লর 
পাঁরকল্পনায় বহুৎ অগ্টরালকার 
অর্থহীন অলংকরণ 


দ্বারা জায়গা নষ্ট ইত্যাদি প্রমাণ 








- এক কথায়, দিল্লীর পাঁরণামের 


সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে বইটির উপ- 
সংহারে একট সংযোজিত পত্রে! 
লেখককে উদ্দেশ্য করে রচিত এই 
পতনে বলা হয়েছে_“দল্লী আধুএ 
নিকও নয় পুরাতনও নয়। সম- 
সাময়িক মহানগরীর পুরুষোচিত 
শক্তিও এর নেই। আবার অতনতের 
প্রাচ্যের রাজধানীগদীলর কমনীয় 
উত্তাপ ও মনোহারত্বও নেই। এই 
দুই চুড়ান্তের যেকোন একটি, 
শহরকে চরিত্র দেয়। যেমন মানু- 
ষের মধ্যে” তেমান একই শরীরে 
এই উভয়ের সংযোগ কখনই 


এ 


a 


পথে ঘাটে ছড়ালো স্মৃতিস্তম্ভ 
গুলির সঙ্গে অতাঁতের বহু ঘটনা 
জাঁড়ত। বছরের এক এক খতুতে, 
দিনের বাভিন্ন সময়ে," এই অত 
তের স্মাত বুকে নিয়ে, দিল, 


এই বর্ণনা" 


হাউজ খাস; মধ্যাহর আচ্ছন্রতায় 


পখনোন্নত জাগ্রত কুচা প্রসম্বালত 
তরুণ পয়োধর_ এগ্দলও যে কোন 
নগরীর জম্মানবর্ধক।” 

এই স্থাপত্য শিল্পের সৌন্দর্য ৭ 
ও শদল্লর নিসর্গ শোভার প্রাত 
সংবেদনশশলতার জন্যই লেখক 
আঁস্ধর হয়ে ওঠেন যখন দেখেন এর 


$ 


ব্যয়বহ্‌ল রেস্তোরাঁর 
নিমাণে। একটি তথ্য এই প্রসঙ্গে 
কৌতুহলোদ্দীপক। সিনেমা দর্শ- 
নের পাঁরমাণ চারগুণ বেড়েছে 
১৯৪৭ থেকে ১৯৬৬ সালে। আর 
আড়াই টাকা ও তদুধেরে মুল্যের 
টাঁকটের ক্রেতা যাঁদ ১১৪৭ সালে 
১০০ থেকে থাকে, ১৯৬৬ সালের ' 
জান্যয়ারীতে তা ৬৬৬তে গিয়ে 
পেশছেছিল। এবং ১1২৫ ও 


টাকার মাঝামাঝি টিকিটের ক্রেতার 


সংখ্যা ৬৮৮-তে গিয়ে ঠেকেছিল। 

সংস্কীতিচ্চার বহু সুষোগ- 

সুবিধা থাকা সত্বেও! অজস্র টাকার 
(শেষাংশ ৭ম প্ন্ঠায়) 


1 ০ 


রঃ 


দর্পপ ॥ শক্রবার ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ 


 কৃফগোপালবন্দ_াস, পি, এম 
২৫,৩০৪ 'নির্বাচিত 
সুশীলকুমার পাল- কংগ্রেস 


হেমন্তকুমার বস্দ-ফঃ রক, 
২৭৬৪০ নির্বাচিত ' 
গোবিন্দচন্দ দে- কংগ্রেস 
২২,৮০৬ 
ইন্দূভূষণ শিন্রনর্দল 
S১৮০ 
গতবারে জয়শ 
গোবিন্দচন্দ্র দে- কংগ্রেস 
| জোড়াবাগান 
নেপালচন্দ্র রায়-কংগ্রেস 
২৯,৩৮১ নির্বাচিত 
হরপ্রসাদ চ্যাটাজী-স পি এম 
, ২৮,৩১৫ 
হাবিকৃষ্ণ ট্যাডন-নদল 
১৩১ 
অমরচাঁদ লাখোপাতয়া - প্রাউত 
৩০৬ 
4 গতবারে জয়! 
হরপ্রসাদ চ্যাটাজ্জ নস পি এম 
জোড়াসাঁকো 
দেওাঁকনন্দন পোদ্দার- কংগ্রেস 
? ২১১০৯২ নির্বাচিত 
শ্যামসুন্দর গুপ্ত-ফঃ রক 
১৬,৫৪৮ 
পুরুষোত্রমদাস হালদয়াসিয়া--জনসংঘ 


৯২৯১ 


ডাঃ পি কে আচার্য_-আই এন ডি এফ 


৩৩৫ 
কান্তিলাল মালা নির্দল 
১৪৪ 
শাতবারে জয়শ 
রাজেন্দ্রকুমার পোদ্দার_ কংগ্রেস 
-্ i বড়বাজার্ন 
রামকৃষ্ণ সারোগী- কংগ্রেস 
২৬,০১৮ নির্বাচিত 
বজয়কৃষ্ণ ধান্ডানিয়া-এস্‌ এস্‌ পি 
৭১৯৩৯ 
পামনিবাস লাখোতিয়া--জনসংঘ 
১১,৭৮৬ 
রাবশঙ্কর পাণ্ডে-এস এস 'ি 
‘ ৪৩৬ 
ইয়াকুব আলি খান্দার_নর্দল 
১৮৬ 
কানাইলাল পাঠক--পি এস পি 
১২১ 
চোপদার নাগর-নি্দল 
\ ৬৫ 
:£খতবারে জয়ী 
ঈশ্বরদাস জালান- কংগ্রেস 
বহ বাজার 
+ 'বিজয়াসং নাহার- কংগ্রেস 
২১,৩৮৯ নির্বাচিত 
খাঁরেন্দচন্দ্র ভৌমিক-ফঃ রক 


১৩, ৯৬০ 


কার্তার সাধসং ভুটানি-_জনসংঘ 


৩, "৩৫ 


আজিজুল হকানদ'ল 


৩০৩ 


 গতবারে জয় 


'বিজয়াসং নাহার-_কংগ্রেস 
চৌরঙ্গণ 
সিদ্ধার্থশক্কর রায়-_কংগ্লেস 
২০,৯৩৭ নির্বাচিত 

অনন্তলাল, িং_নির্দল 


২৩,০২৯ 
সৈয়দ এ হাস এস পি 
১৪৭. 


রামচৈত রামরি 


সাধন গুপ্ত সি পি এম 
২৮,২৩৩ নির্বাচিত 
বিভা মিত্র কংগ্রেস 
২২৮৫৪ 
গতবারে জয়ী . 
বিভা মিত্র কংগ্রেস 
রাস্বিহারণ 
বিজয়কুমার ব্যানাজশী- নির্দল 
২২,*৫৭ নির্বাচিত 
হরেন্দ্রনাথ ঘোষ_কংগ্রেস 
১৭,৩৩৮ 
গতবারে জয়! 
বিজয়কুমার ব্যানাজশী-_নির্দল 
টালশগঞ্জ 
নিরঞ্জন সেনগুপ্ত পি এম 
৩৬,২০২ নির্বাচিত 
ডাঃ অরবিন্দপ্রসাদ দাশগৃপ্ত- কংগ্রেস 
২০১৩ ১০৯ 


গোপালকৃষ্ণ ফৌজদার-নর্দল 


নিরঞ্জন সেনগুপ্তসি পি এম 


চাকুরিয়া 
সোমনাথ লাহিড়ী-ঁস পি আই 
৩১,৩৪৪ নির্বাচিত 
দেবপ্রপ্রসাদ চ্যাটাজশী- কংগ্রেস 


রণদেব চৌধুরী কংগ্রেস 
১৭, ৮৫৮ 


জাহাঙ্গটর আলম_-আই এন ড এফ 
২০৪ 


এ এম ও গাঁণ-দি পি আই 
তালতলা 
আবুল হোসেন-সি পি এম 
২১,৫০৬ নির্বাচিত 
করম কংগ্রেস, 


বেিয়াঘাটা দাক্ষণ (তপশীলণ) 


মনোরঞ্জন বড়াল-াঁদস পি এম 


৷ ২১,৫০৯ নির্বাচিত ' 


 গণেশপ্রসাদ রায়_কংগ্রেস 


১০,৪৯৯ 
দীননাথ চৌধুরী-জনসংঘ 
| ৫৯৯ 
স্ধানন্দ ধুগা-আই এন ডি এফ 
১৩০ t 
মুনমুথ থাঁটক_ লোকদল 


২০৫ 


_গতবারে জয়শ 


গণেশপ্রসাদ রায়_ কংগ্রেস 
বোলয়াঘাটা উত্তর 

কৃষ্ণপদ ঘোষাস পি এম 
৩১,২৪৪ নির্বচিত 

শঙ্কুলাল বিশবাস- কংগ্রেস 


কৃষ্ণপদ ঘোষ_দি পি এম 


শিয়ালদহ 
যতীন চক্রবতী--আর এস পি 
২৭,৭৯1 নির্বাচিত 
ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র কংগ্রেস 
২২,৪৫০ 
গতবারে জয়ী 
ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র কংগ্রেস 


বিদ্যাস্মগর 


সমর দুদ্র-সি পি এম 
২৬,১৫২ নির্বাচিত 


ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায়্যাস পি এম 


| 


Dad 


| শমাণিকতলা 
- ইলা মনি পি'আই 


 মধ্ব্বী নির্বাচনের ফলাফল / 


৩১,৮৪ ১.নির্বাচিত 
প্রদীপকুমার স্রকার- কংগ্রেস 
২২,৬৪৬ 
মাই দাস-নির্দল 
৭৭৩ 
গতবারে জয়শ 
ইলা মিলি পি আই 


' বড়তলা 
নিখিল দাস _আর এস পি 
২৬,৫২০ নির্বাচিত 


' আঁজতকুমার পান্ডা কংগ্রেস 


ক্ষিতিভূষণ রায়বর্মণ-ঁস পি এম. 
িষ্ুপ্যর পশ্চিম 
প্রভাসচন্দ্র রায়_স পি এম 
৩০,৭৩০ নির্বাচিত 
যুগল চরণ সাঁতরা--কংগ্রেস 
২৩,৪৩৭ 
মন্মথনাথ হাজরা-লোক দল 
৬০৩ 
ধতীন্দ্রনাথ মণ্ডল-আই এন ডি এফ 
৩৪৩ 
বাণী সিনহা রায়-বাংলা জাতীয় দল 
৩৩৫ 


আবদুল হান্নান মোল্লাপি এম এল 


প্রভাসচন্দ্র রায়-সি পি এম 
বিষ্পুর পূর্ব (তপশীলগ) 
সুন্দরকুমার নস্কর-সি পি এম 
২২৯৮৪ নির্বাচিত 
সতাঁশচন্রু গায়েন কংগ্রেস 


সুন্দরকুমার নস্কর-স পি এম 
বাগদা (তপশীলা) 

অপূবল্দাল মজুমদার-_ফঃ বলুক 
২৩১৮৫ ন বীচিত 

চিত্তরঞ্জন রায় কংগ্রেস 
১৭,৪৪৬ 

খগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস _বিপাবাঁলকান 
৩,৩৮২ 

গতবারে জয় 

অপূর্বলাল মজুমদার-ফঃ রক 
অশোকনগর 

সাধনকুমার সেন-সি পি আই 
৩০১৭৩৯ নির্বাচিত 

কাঁন্তরঞ্জন চ্যাটার্জী কংগ্রেস 
১৭১০৭৫ 

পারিতোষকুমার সরকার এন পি বি 


৫৮৪ 


মল্লিক আবদুর রাঁসদ-প এম এল 


সি 7 
এ EE { 


॥ চার . ইত, 2. দপণি | শ্দরবার ১৪ই ফে্রুয়ারণ ১৯৬৯ 
A 
হাবড়া ক ॥ }  ফলতা হাওড়া চন্দননগর 
তরুূণকান্তি ঘোষ কংগ্রেস " জেঠীষ রায়_স পি এম | রাও ” ভবানী মুখাজশী-সি পি এম | 
২৭১৪৬৮নির্বাচিত ' ২. [১,৩৪৮ নির্বাচিত পাঁততপাবন পাঠক সি দি এম ৩২,৪৬০ নির্বাচিত 
দ্বিজেশচন্দ্ৰ চাটার্জী-_বাংলা কংগ্ৰেস সুধাংঝভূষণ দাস- কংগ্রেস ৩৩,৯১২ নিৰ্বাচিত ৰ্হ্মবরণ ঘোষ কংগ্রেস hh 
২২,৭৪৩ ২৩,১৩০ | শৈলেন্দ্ৰনাথ মুখাজশী- কংগ্রেস ২২,৩২৮ f 
আবদুল মালিক-পি এম এল "_ গতবারে জয়ী. - * ২৪,৬৩৩ প্রশান্ত চক্রবর্তী-জনসংঘ Ar 
EY জ্যোতীষ রায়_সি পি এম শৈলেন্দরনাথ ঘোষ- প্রাউত ৬৮২ রশ 
প্রসন্ন মুখাজী-লোক দল . | Re গোঁরগোপাল ব্যানাজ- প্রাউত/ 

সর পিতা ০৮৬ টি মুখাজশী-আই এন ড এফ ৫৫০ 
মনোরঞ্জন ভোঁমিক- প্রাউত আবদুল কাইউম মেল্লা-সি পি এম ,' ২৪, গতবারের জয়গ . 

১১৮ a ২০৯৪ নির্বাচিত গতবারে জয়ণ ভবানী মুখার্জী-সি পি এম 
গতবারে জয়ী এ 75 শৈলেন্দ্নাথ মুখাজী- কংগ্রেস চূচড়ো il 
জয়তনপ্রসম্ন মুখার্জী- বাংলা কংগ্রেস ২৯১১৫৪, হাওড়া (উত্তর) শম্ভুচরণ ঘোষ-ফঃ রক -. 

্বরপনগর [ও বলরাম ভট্াচার্য_নির্দল শনর্মলকুমার মুখাজশী- কংগ্রেস ৩৫১৯৬১ নির্বাচিত '" 
যাঁমনীরঞ্জন সেন_স পি আই ১,৪৬২ | ২৬,২৬২ নির্বাচিত তারাশঙ্কর চ্যাটাজশী- কংগ্লেস 
২৬,৩০১ নির্বাচিত _. আরতফ আলি নস্কর_লোকদল' চিত্তব্রত মজুমদার-ীস পি এম /. ১৮৭১০ 
চন্দ্রনাথ শিশ্র_কংগ্রেস ১,৪১২ ঃ | ২৬০২৩ রি কৈলাস ভরদ্বাজ_ জনসংঘ 
২১,৫২৬ গতবারে জয়! জগদীশচন্দ্র হিমকর--আই এন টড এফ ৪৪৮ - 
হরেন্দনাথ রায-লোক দল আবদুল কাইউম মোল্লা পি এম ৪১ ্ নিত্যরঞন দাস 
৪,০১৪ অমরকৃষ্ণ দত্ত প্রাউত ২৮৩ 
মগরাহাট (পূর্ব) তপশীলী | 
উল্লিস মোল্লা নির্দল 88 ও ৪০৩৬ মানিকলাল্‌ দত্তআই এন ডি এফ 
নে জাত পল কল... লক 
এর রহমন মন্ডল Rl 

গার টং বে চা ব্লক 9 চিন 

লা দেন পি আই শতিকুমার সরকার-নি্দল ৩৯,৮১০ নির্বাচিত অবিনাশ প্রামাণক-_স দিস এম 
ৃ ূ {৪৮৭ রা মৃত্যুয় ব্যানাজপ- কংগ্রেস ২০,২৬৪ নির্বাচিত 
মীর আবদুল সৈয়দ-স পিএম গতবারে জয় fs ১৯,৬০১ হরেকৃফ দাস _ কংগ্রেস 
ইন নির্বাচিও রাধকারঞ্জন প্রামাণিক পি এম ' রানার রী হা 
কাজী আবদুল গফর-কংগ্রেস ধ ূ মৃত্যুয় ব্যানার্জী- কংগ্রেস গতবারের জয়” 
২২,১০৩ 5 El ES উলবোঁড়স়না (উত্তর) হরেকৃষ্ণ দাস- কংগ্রেস 
চপস্তা ইমাদুল এনর্দল 5 4 . কালিপদ মণ্ডল-ফঃ রক ধনিয়াখালি (তপশীলা) 
দল হণসেন ২৭৯৫৬ নিবাচিত ৮ 
যত | - "৩৩,৪৪৪ নির্বাচিত কৃপাসন্ধ সাহা-ফঃ রক 
শচান্দনাথ বৈদ্য লোক দল 775 ' 1 গোবিন্দ সং কাগগ্রে ২৭,২৭১ নির্বাচিত 

৫৪১ লরি ই . বৈদ্যনাথ সাহা- কংগ্রেস 
75 SA অবলা মজুমদার-ফঃ রক টিন, 

ছি শচান্দলাল চৌধ্রী-নর্দল . উলবোঁড়য়া দেক্ষিণ) গার 
গতবারে জয়ী ১০৪ বিশ্বনাথ দাসঘোষ-ফঃ রক' পরেশরা  : 
কাজী আবদুল গফর-_-কংগ্রেস গ্রতবারে জয় ৩৩,২০৮ নির্বাচিত শাঁদ্তমোহন রায়-_ কংগ্রেস 
আঁময় ব্যানাজী-স পি আই রি দাস_সি পি এম অবনীকুমার বস কংগ্রেস ২৯,৬৫০ নির্বাচিত 

| ২২,৩৪৪ গোৌরমোহন গাঞ্গুলী-ঁস পি আই 
টিবি রা ১ বি 
সু টিলা. উকি উদার 
মোসলেমণদ্দন মণ্ডল-াঁপ এম এল গোলকেশ ভ্রাচার্য_কংগ্রেস হুগলী জি 
১,৩৯৩ ২৪,০৭৩ জঙ্গীপাড়া শান্তিমোহন রায়- কংগ্রেস 

2২৮ রণবাঁরকুমার ভাট্রচার্য- প্রাউত ২৮,৭৯৫ নির্বাচিত মদন সাহা পি এম! 
গতবারে জয়া গতবারে জয় * কানাইলাল দে-_কংগ্রেস 
অমিয় ব্যানাজী-সি পি আই গোলকেশ ভট্রাচার্য-স পি এম ১৯,৬৪০ EEE 

জয়নগর ভাটগাড়া ভোলানাথ সিংহ রায়--আই এন গড এফ Lie dhe os Bs Hes 
সুবোধ ব্যানাজশ-এস ইউ সস সাতারাম গুপ্ত সি পি এম ৭৭২ ট 
৩১,৮৭৩ নির্বাচিত ৩৩,৫৫৪ নির্বাচিত গতবারের জয়া 9 
রবীন্দ্ুনাথ ঘোষ কংগ্রেস দয়ারাম বেরি- কংগ্রেস মনীন্দ্রনাথ জানা-স পি এম EL , 
২৪,৫৪৬ ৩83 উত্তরপাড়া 
মোল্লা কাশেম আল-পি এম এল নি চরিত _ মনোরঞ্জন হাজরা-ঁস পি এম মেদিনীপুর 

৫৬? দীনবন্ধ; ঘোষ_আই এন ডি এফ ৩৩,০৭০ নির্বাচিত এ 
এল খাতের আলি-আই এন ডি এফ শিউনাথ রাঁবদাস-_িপালভিকান নগেন্দ্নাথ মুখাজী- কংগ্রেস | যোড়শী চৌধুরী-াঁস পি এম 

চাল গতবারে জয়ী ১৮,৯৭৪ ২৭,৩১৩ নিবাচিত 
গতবারে জয়! দয়ারাম বোঁর--কংগ্রেস পাঁচকাঁড় ভট্রাচার্য_জনসংঘ হরিদাস মণ্ডল- কংগ্রেস 
সুবোধ ব্যানার্জী-এস ইউ সি ৯৮৭ ২০,৬৮৩ 

যাদবপুর নোয়াপাড়া গতবারের জয়ণ | গতবারের জয়ী 

বিকেশচন্দ্র গুহ--সি পি এম যাঁমনীভূষণ সাহা_স দি এম মনোরঞ্জন হাজরা-ঁস পি এম ইন্দ্রজত রায়_ কংগ্রেস 
৪৩,৭৯৩ নির্বাচিত ৩২,৭১৮ নির্বাচিত চখপদানণ i ঘাচাল (তপশশীলণ) 

অরবিন্দ বোস- কংগ্রেস শুভেন্দু রায় কংগ্রেস হরিপদ মুখাজশি-সি পি এম নন্দরানী দল-বঁস পি এম 
২৪১০০৩ ২৫,৩৭৫ ৩১,৫2৯ নির্বাচিত ২৮,৮৮৫ নির্বাচিত 

ইন্দুভূষণ দত্ত- প্রাউত শান্তপ্রসাদ মুখাজশী__জনসংঘ্‌ ব্যোমকেশ মজু্মন্মর- কংগ্রেস নির্মলেন্দ; দোলুই- কংগ্রেস 

১১৪৩৪ শ্ৰীমন্ত দত্ত- প্রাউত ২২,২৫২ ১৬,৫২৮ 
গতবারে জয় শতবারে জয়শ যারে গতবারের জয়া গতবারের জয়া 
বিকেশচন্দ্র গুহ পি এম শুভেন্দু রায়_ কংগ্রেস ব্যোমকেশ মজুমদার কংগ্রেস নপ্দরানী দল-ঁস পি এম 





Regd. NO. 02. 


যুক্ত্রণ্টের)কাছে জনতা বলিষ্ঠ ৫ 
















(প্রথম পৃষ্তার পর ৯ ত পান্ত্র। তাই যুন্তফ্রল্ট সর- 

একাদকে .রাজ্য সরকারের প্রশাস- নে প্রশ্ন অত্যন্ত উল নৈতিক আবহাওয়া সংস্থ। নর্বা- 
নকে কল্ষম্দন্ত করে সরকারী মৌলক।  :-7 জনতা সূয় ব্যাপক তার চন! রায়ে মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে 
উদ্যমে যেটুকু করা সম্ভব তার এই প্রশ্ন আগামী কয়েকাঁদনে আন্দোলন। ,তাই সরকারের নেতৃত্ব কয়ার সমস্ত অনচরদের__ 
পূর্ণ ব্যবস্থা করা" আর অন্যাদকে ফয়সালা হয়ে যাবে যুক্ত্রন্টের বর্তাবে সেই হাতে যে হাত জন- পু শ্রাতৃদ্বয়, আশ ঘোষ, জন- 
গণআন্দোলনকে ব্যাপক করা। ঘরোয়া বৈঠকে। মুখ্যমন্ত্ কে তার এই আকাঙক্ষাকে রূপ দিতে রে 
দাঁয়ত্ব কঠিন শকন্তু যে সরকারের হবেন জবার কে কোন দপ্তর পাবেন পারবে। বেপটয়ে 
সমর্থনে জনতা সোচ্চার, সতর্ক অথবা ফ্রন্টের সমস্ত শরিক পার্টির এই নেতৃত্ব নির্বাচনে তবশ্যই করে 

এবং সচেতন তার সাফল্য স্ান- প্রাতানাধরা মাঁশ্বিসভায় থাকবেন কোন দলের কতগ্যল সদস্য পু 


কি না এই নিয়ে আলাপ আলো- 
চাহ টনি 
হবে। 


ভাঙ্গার পর্যায়ে যাকে না। যাবে 


শচিত। 

কিন্তু জনতার সমর্থনকে স্বতঃ- 
্কৃর্ততার স্তর থেকে সংগঠনের 
পথে চালিত করার দায়িত্ব গণ- 
তান্ক এঁক্যের "ভাতে প্রাত- 











এ 


আটা | 
নির্বাচনের ফী 


সি, পি, এম, ১, ৮০ 
বাঃ কংগ্রেস rw ৩৩ ' 
সি, পি, আই রর ৩০ 4 
.ফবওয়ার্ড ব্লক / ২১ 
আর, এস, পি ০ ১২ 
এস, এস, পি, /৮ 2 
এস, ইউ, সি, রর ধ 
লোক সেবক স্ব রর 
গোর্থা লীগ ৯২ ৪ 
ওয়ার্কাস পার্টি , ২ 
আর, সি, পি,'আই ২ 
ফা -ব, মা ” ১ 


ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট (যু, ভৰ, সমৰ্ধিত ) 2 
৬ 








না এই কারণে “ময় যে, ফ্রন্টের আন্দোলন সেই জন্য এঁক্যবদ্ধ হবে গ' সি 
ভা ৮555 নেতারা সকলে -হ্ঠাৎ খুব উদার রাজনৈতিক সংগঠন আজ' গ/রদত্ব- থর ব্‌ ১১ 
1 হয়েছেন। ফ্রন্ট ' ভাঙ্গবে না এই পর্ণ। et টুকরো টুকরে ড়য়ে কুগ্রস ৫৫ 
_ টু ন এব পি, এস, পি 

, জন্য সমস্ত রা২২পি, এম, এল ত 

/ ্‌ al b বাংলার এক- আই, এন, ডি, এফ ১। 

ফাগুন : চো প চলে তিলেক | 

লাগার মঁদলকানা যাঁদ খে্নোমদার সামন্ত মোট আসন সংখ্যা ২৮০ 

৪ শ্রেণীর হাতে. টক থাকে তবে প্রকাশিত ২৮০ 

গণতান্ত্রিক সরকারের কাজ হবে bs 


দিনে 2 ভা 0) এই দুইএর ধববৃদপ্ধে+ শান্ত সংহত 


ও ॥,করে অদম্য লড়াই চালানো। 
পথ চলতে পায়ের আরাম, চমংকার খোলামেলা গড়ন, ছিমছাম ১ লী +/ আজ ক্ষেতে খামারে আর কার- 
মনোরম স্টাইল.. ডি ডা .. 2১৮ খানায় উৎপাদন ‘বাড়ে মা মান্দষ 
আপাঁন অনেক বোঁশ পারিচ্ছন্ন এবং স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন ।.. কাজ করতে চায় না বলে নয়, ক্ষেতে 
তেমাঁন মোলায়েম আর মজবুত সোল-- মালিকানার গালমাল 

স্ঠাম, কোমল ওপর-চামড়া, ' ব্যাপারে ০ 
4 প্রত্যেক পদক্ষেপে আশ্চর্য আরাম স্টাইলের বহুসুখ! . থেকে গেছে বলে আর কারখানায় 
বৈচিত্য এদের আরেকটি বৌশশষ্টয। আজই এসে দেখে যান বাটার দোকানে একচেটিয়াদের আধিপত্য বিস্তৃত 
হয়েছে বলে। তাই গ্রামের চাষী 


স্যান্ডাল ও চগ্পলের নানাবিধ সুদর্শন নকশা। 
আর ছোট মালিকদের এবং শহরে 


শ্রমিক আর অজ্পপঃজির কারখানা 
মালিকের সংঘবদ্ধ আন্দোলনেরও 
প্রয়োজনও আজ সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। 
শত সম্পর্কে সঠিক এবং সম্যক 
উপলাব্ধর মাধ্যমেই এই সংহতি 
প্রতিষ্ঠা সম্ভব। | 

আজ এই কথা বলার প্রয়োজন যে 
'১৯৬৭ সালের ফুন্তফ্রম্ট সরকারের 
সময় সংঘর্ষে চরিত্র এবং রূপ 
সম্বন্ধে কোন সঠিক পথ নেতৃত্ব 
বাংলাতে পারে নি। 

তাই আন্দোলনমুখী মানুষ 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের শান্তর 
ক্ষয় করেছেন আর অক্ষম নেতৃত্ব 
শন্ুশ্রেণীর ষড়যন্তের সামনে 
নিষ্ফল চেশ্টামেচি করেছেন। 
এবারে কিন্তু জনতা চায় আন্দো- 
লনের সঠিক পথ, শান্তর অবক্ষয় 
নয়। 


ঘিজ্ঞত্তি 


পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবর্তী নির্বা- 
চনের পুরো ফলাফল এই সংখ্যায় 
প্রকাশ করা সম্ভব হল না। এর 
জন্য পাঠকদের কাছে আমরা ক্ষমা 
প্রার্থনা করছি। পাঠকদের সুবি- 
ধার জন্য আগামী শানবার ১৫ই 


1. বিশেষ সংখ্যার দাম হবে ১০ পয়সা 
নিলেন যা মাত্র। 1 - সম্পাদক 

শ্্াশ্দের মধ্যে কংগ্রেস এব 
পেয়ে মার ১১টি জালিম, গত- < 
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শি এস পির জেতা ৫টি আস- 
নের মধ্যে ৪টিতে যুন্তফ্রন্টের 
সঙ্জো সমঝোতা ছিল । 





ভাল ছাপার জন্য 


চলা ঘট লেন, +.লকাতা-১৩ দপপি কার্যালয় থেকে গ্রকাশিত ' 


পু 
২ আজ | 














কাব্য হওয়া সত্বেও সুরের মাধ 
মেই শ্রোতার মনে তা অ বা 
সাম্ট করত একথাও আজ ২ 
স্বীকার্ষ। জানের বা 
ও 'ঁবদ্যাপাঁতর € 
REE LUO 
লহরী যে একাঁদন ব 
প্রাণকে কাব্য ও সঙ্গি 
টে রিিত 


(তল) 


হর সত্বেও বাংলা 
কাব্য-সঙ্গাবতের ॥ একটি স্বতন্ত 
প্রীতহ্য গড়ে উঠেছে। বাংলা দেশের 
জল মাঁট আবহাওয়া এবং বাঙালশ 
মন ও মননের প্রত্যক্ষ, ও পরোক্ষ 
প্রভাব বাঙ্গালীর একান্ত আপনার 
4 এই কাব্যসঞ্গীত ধারার মধ্যে মূর্ত 
হয়েছে, শুধু তাই “নয়, বাংলা 


554 


হাজার বছর আগে বাংলা কাব্যের গমত থাকোনি। 
সূচনা লগ্নের সময় থেকেই বাংলার্/ শোবেশপার সঙ্গী- 
সঙ্গীত সাধনা " তার সঙ্গে ওত- তের ভাই মত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
প্রোতভাবে য্যক্ত; 'চর্ষাপদে তার ভাবে এ হাম জাঁবন 
প্রমাণ ছড়িয়ে আছে৷ সেখানে ও বাণী করপ ব্যস্ত হয়েছে। 
বৌদ্ধ দাশশীনকতা জীবনবোধ ও সমগ্র জাত সেই সং্গীতরসে রাধা- 
জীবন চর্া-গীতিকবিতার আধ্গিকে কৃষ্ণ ও চৈতন্যল্লীলা আস্বাদ করে 
আঁভব্যন্ত হয়ে বাংলা সাহিত্যের ভাবে আপ্লুত হয়েছে। 

, জয়যান্রাকেই চিহ্নিত করেছে তেমানি কাব্যসৌদ্দর্য ও সুরসম্পদ ও 
‘তার পরিবেষণ যে সুর ও ছন্দের দার্শীনকতার এমন ন্রিবেনীসঞ্গম 
মাধ্যমেই হয়োছিল তার পরিচয় পৃথিবীর শিল্পের ইতিহাসে বিরল 
রাগরাগিনপর উল্লেখেই পাওয়া যায়। বললেও অতত্যুন্ত হয় না। আজও 
এরপর শ্রীকৃষ্ককীর্তন কাব্যের মধ্যেও বাঙালী সেই সঙ্গত সুধারসে 


নয়াদিলী, রাজধানী 


(৬এর পাতার পর) 


ব্যান্তর উপর 'নভর করে, সে ঘট- 







পদ 
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ব্যয়-বরাদ্দ হলেও, 'দল্লীর মানুষ 
” কলকাতা বা বোম্বাইএর 'শিজপ- 
সাহত্য জগত সম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধা 
ও ভীত 'মাশ্রত ঈর্ষাতে পশীড়ত। 
বাসার হৃদয় নূতন গর্ববোধ শুন্য 
৯ যখনই তার নগরীর নাম করা হয়, পদজ্ট এই বিশ্বজনীন মনোভাব 
সে প্রকাশ করে ফেলে এক জাতীয় 
আঁক দারিদ্র, চিন্তাজাগাতক ও 
_ সাংস্কৃতিক হশনতাভাব ও আত্ম- 
₹ধিক্বারের ভঞ্গী। যেন ধার করা 
সম্পদ নিয়ে দায়গ্রস্ত হয়ে পড়েছে, 
একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত যেন সে 


থাকা থেকে৷? 


| সাংস্কৃতিক পরগাছা।” বা দবম্বজনীনতার নামে, দিল্লীর 
যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে এক ধরনের 
জাতীয় আঅখস্ডভা বিজাতঈয়তাবোধের প্রাবল্য দেখা 





তাদের একমাত্র লক্ষ্য! সারা দেশের 


একাধারে অধ্যাত্ম সাধনা এবং সুর 


- শিল্প কামনাকে গ্রারতৃপ্ত করে। 


রাগসঙ্গীতের যে মার্গ তার থেকে 


৪8752851 


মাগেরি পার্থক্য থাকলেও রাগ- 
সঙ্গীতের অলংকরণ ও রস রূপ- 
কেই নিজ ভাব-সম্পদে' সমাম্বিত 
করে এই শবাঁশষ্ট সঙ্গত ধারা 
উচ্চাত্রের এক শিল্পরুপের স্জ্ট 
করল। এই ধারার কাছে অল্প- 
বিস্তর ধণন নয় এমন কাব্যসজ্গশত 
বাংলা দেশে সৃষ্ট হয়নি । 
বাংলার লোকসাহিত্য সাধনার 
ষে স্বত্দ্্ ধারা প্রায় হাজার বছর 
ধরে চলে আসছিল তাতেও সঙ্গীত 
আপন“গোঁরব থেকে বিচ্যত নয়) 
অর্থাৎ সেখানে 'বাভল্ল দেব-দেবীর 
উপাখ্যান অবলম্বনে বিভিন্ন কাঁবর 
পশচালী বা পরবর্তী কালের 
মঙ্গল-কাব্যসমূহ সুরে গাওয়া 
হোত এবং আপামর জনসাধারণ 
সেই সুরের মধ্য দিয়ে ঘটনা প্রবা- 
হকে জেনে একই সঙ্গে নিজেদের 
কাব্য ও সঙ্গীত রসবোধকে তৃপ্ত 
করত। তবে সেখানে সুরের 
বৈচিন্য বা রসরপের: "উৎ- 
কষ তেমন ছিল না একথা, বলতে 
বাধা নেই! লোকসাহত্যের অন্যান্য 
কাব্যরূপের ক্ষেত্রে সঙ্গীত একান্ত 
অপারহার্ষ ছিল। এই সরে “ময়মন 
সিংহ গীতিকার” কথা প্রথমেই 
মনে আসে। সেখানে প্রথম একক 
ভাবেই নরনারীর প্রেমগাথা কাব্যা- 
নত হয় এবং সুর সহযোগে পার- 
বেশিত হয়। অপর দিকে পল্লী- 
- সঙ্গীতের যে অপরুপ ভাবমাধূর্ 
ও সঙ্গত রস আমাদের চিরকাল 
দুঃখ সুখের দোদুল দোলায় দোলা- 
য়িত করে, করুণ উদাস ভাব- 
গাম্ভীর্য ও সুরলহরী আমাদের 
সমগ্র চৈতন্যকে আগ্লুত করে তার 
স্বতন্দ্র মাহমা ও 'শিল্পত্ব বিশেষ 
উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। বাউল ও 
ভাটিয়ালী এদের মধ্যে বিশিষ্ট 
ভাবসম্পদ ও সুর বৈচিত্র্যের আঁধ- 


কারী! বিষয়বস্তু ও 
এমন মিলন এবং সেই সং 
বোধ ও গ্রায়কীরীতির এ 
নব ও সার্থক সমন্বয় 
দেশের লোকসঙ্গীতের | অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে | 
বাংলার বাশষ্ট সাধনা শান্ত 
দর্শনেও অত্যন্ত স্বাভাঁবক ভাবেই 
সঙ্গীতের মধ্যে দর্শন ও জাঁবন 
উপ্লাব্ধর প্রকাশের পথ খুজে 
পেয়েছে। শান্ত কাব্য বিশেষ করে 
রামপ্রসাদ ও কমালাকান্তের , কাব্য- 
সাধনায় সার্থকতার চরম শিখরে. 
উচেছে। প্রধানতঃ লোক সংরাশ্রত, 
একটি স্বতন্ত. স্বর বন্যাসএর 
আশ্রয় হলেও এবং পরবর্তীকালে 
উচ্চাঙ্গসঞ্গীতের  রাগ্যশ্রিতভাবে' 
গীত হলেও বাংলা কাব্য-সঞ্গী-. 
তের ধারারই এ এক উল্লেখযোগ্য 
স্ংযোজন। আজো ভাবে সরে 
এই সঙ্গীত ধারার অব্যাহৃত অনু- 
সরণ, অনুশীলন ও পারবেষণ প্রমা- 
ণিত করে যে বাঙ্গাল সঙ্গীত রস 
ও অধ্যাত্ম রস দুই যুগপৎ আস্বা- 
দের আঁভলাষী। লোক জশবনাশ্রত 
উপমা "চন্রকল্পের সহজ সারল্য এবং 
অন্তর সার্থক করা আর্তর অনা- 
বিল প্রকাশ ভাব অনুসারী সুরে 


সমাপ্ত বলেই বোধ কার এই 


বিশিষ্ট সঙ্গীত নিরক্ষর গ্রামীণ 
জনসাধারণ এবং শিক্ষিত রাঁসক 
নাগারককে একই সঙ্গে রসাপ্লূত 
করে। কীর্তন সঙ্গীতের মতই এর 
ল্কপ্রিয়তা বাংলা দেশে বাঙ্গালী 
মনন ও রসবোধের 'বিশিম্টতাকে 
সূচিত করে। 

উনশ শতকে বাংলা দেশে 
তরজা ও খেউড় কাব গানের মধ্য 
দিয়ে নতুন এক সঙ্গীত ধারার 
সুচনা হয়, কিন্তু সেখানে সদরের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বাঁশিম্টতা গবশেষ 
কিছু ছল না বললে অন্যায় হবে 
না৷ যে সঙ্গণ-ধারাগুলির উল্লেখ 
এর আগে করা হোল এতে তাদেরই 
অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। নিধু্‌- 
বাবুর রচিত টস্পা গান এর পর 
বিশেষ উল্লেখ্য; রাগস্ঞ্গীত ও 
টপ্পার সঙ্গে বাংলা কাব্য-সঞ্গীতের 
বৈশিষ্ট্য সমন্বিত হয়ে এতে এমন 
একটি রসরূপ লাভ করেছে যা বহু 






কোন ' 





এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় স্মরণ 
রাখা আবশ্যক যে এতকাল বাংলা- 
কাব্যসঙ্গঈত তথা সাহিত্যে মানুষের 


'কথা উপস্থাপিত হওয়া সত্বেও 
সেখানে অধ্যাত্মচেতনা ও সাধনার 


“কাট বিশেষ স্থান অধিকার 
করেছে। মানুষের সুখ দুঃখ 
আকাঙ্ক্ষা আর্ত সেখানে পরোক্ষ 
প্রকাশিত; 'কোথও আজসে 
ইঙ্গিতে, কোওাও চিত্ৰকল্প ও রুপ- 
কের মাধ্যমে, কোথাও 'বশ্বশন্তির 
কাছে নিজেকে আত্মসম্পর্ণের মধ্য 
দিয়ে কোথাও বা সামাগ্রক গোষ্ঠি 
চেতনার মধ্য দিয়ে মানুষের প্রেম- 
বোধ ও সত্তার জাগরণের আনন্দ 
উন্মোচিত হয়েছে। উাঁনশ শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্য তথা 
শিল্পে রেনেসাঁসের পরবর্তীকালে 
মানুষ তার নিজস্ব সুখ দুঃখ আশা 
'নিরাশা কামনা বাসনা-_ এককথায় 
সমগ্র সত্তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের 
পথ খুজে পেয়েছে। প্রকৃতির 
গতান্দর্গতিকতার বন্ধনও ঘুচেছে। 


(আগাম সংখ্যায় সমাপ্য) 





পড়েছেন কি? 


গল্প কবিতা 


(বিশেষ সংখ্যা £ জানু-ফেক্রু ৬৯) 


বাংল! বাংলার বাইরে 
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রবাসী 
বাঙ্গালীর ৪৬টি গল্প, কবিতা 
ও চিঠিপত্রের অভূতপূর্ব সংগ্রহ 
হ্যা, অভুতপুৰ সংগ্রহ 
" মান্্র ৭৫ পয়সা 
ল পরিবেশক £ 
অধুন! $ ১৭-১ডি সূর্য সেন ষ্ট্ৰীট, 
কলিকাভা-১২ 
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উগানদ মুখাজীকে বরা নী 


করার বধ 


থা কবীর ৪ ধর্মবীরের 


& বার্থ 


4 


মুখাজশিকে ,চানান। 





সারা পশ্চিম বঙ্গে উদ্বেগ 
হয়ত বা যাব্তফ্রুল্ট ভেঙ্গে যাবে 
শাঁরকী বিবাদে, ভেতরকার কলহে। 


লোকেরা বুঝতে পারছে না, কিসের - 


এই ঝগড়া। এত আর কংগ্রেপী 
মান্ঘসভা তৈরী নয়)” এই কিছুদিন 


আগে ত এই ফ্রন্টের শারকরা কাঁধে - 


' কাঁধ মিলিয়ে :. লড়ে বাংলা দেশে” 
নতুন আশা নিয়ে এল। এখন কেন 
সেই পর্ণো. কায়দায় গদীর ভাগ 
৮8৮ 


. একদিকে বাংলা কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড 
‘বুক আর 'দক্ষিণপল্থী কাঁমউনিস্ট 


পার্ট, অন্যাদকে মার্কাসস্ট কাঁমউ- 
নিষ্ট পার্ট আরও কয়েকাঁদ ছোট 
শারক। 

নেতৃত্বের প্রশ্নে বিবাদ কিন্তু 


এমএম বাস্গর 


পরামর্শ 


এ (দপশের বিশেষ সংবাদদাতা) . 


দর্পণ বিশ্বদ্তসূনে জানতে 
পেরেছে, পশ্চিমবংগ 
সেই কুখ্যাত . চাঁফ সেক্রেটারী এম, 


এম, বাস আবার য্য্ত্রন্টে গোল- . 


ভবনে গিয়ে অজযবাবুকে 
কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে নানা =সা- 


. পরামর্শ দিয়ে এসেছে অবশ্য, 
“জানম গ্যাঁ সালী EY. tend উস তত 





সরকারের . 


কেননা জ্যোতি বসু প্রমুখ মার্ক 
সিস্ট কামডীনস্ট প্রাতাঁনাধরা 


মূল বিবাদ লাগল প্ীলশ' 
আর সর্কারী প্রশাসনের দায়িত্ব 


জ্যোতিবাবূরা বললেন ' যে, এই 


কেননা এইটি না থাকলে সংখ্যা- 


গারস্ট দল হিসেবে ফ্রন্ট সরকারে 


শেষাংশ হয় পৃচ্ঠায়) 


? ৩ he ন্‌ 
(দপপের সংবাদদাতা ) 
এখনও . পর্যন্ত যে. সমস্ত 
নাম যনন্তক্রন্ট মান্তসভ়া গঠনে ভীল্প- 


খত হয়েছে তার /& স্মি তালিকা 
নীচে দেওয়া হল 
- বাংলা কংগ্রেস ঃ মুখ াঞ্জ | 
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কার হাতে থাকবে দেই প্রশ্নে। 1 
বেশী দূর গড়াতে পারে নি। 


" দায়িত্ব তাঁদের হাতে থাকা উচিত 


রা নী সভায় | 


b 
| 





শ্লীসভ। 


(প্রথম পৃষ্ভার পর) ' 






জ্যোতিবাবুর 
তাঁদের শক্তির প্রাতফলন ঠক '্‌/সরাসার, বিরো নামলেন। 
হয় না। র্‌ ৮» বিচলিত হয়ে 


এই ব্যাপারে , দক্ষিণপন্থী 
কামিউনিস্ট বশ্বনাথ' মুখাজশি, 
ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা অশোক , ঘোষ 
এবং এমনাঁক অজয়বাবুও প্রচণ্ড 
আপাতত জানালেন। এর আগে 
অজয়বাব; বলে'ছলেন যে, ' মুখ্য- 
মন্ত্ৰীত্ব না দলে ব্যান্তগতভাবে 
'তনি মন্ত্রীসভায় যোগ দিতে পার- 
বেন না। এবারে বললেন সরকারী 
প্রশাসন দপ্তর তাঁর হাতে না থাকলে 
তাঁর অবস্থা “ুটো জগন্নাথের” 
মত। এতে তিনি রাজী নন! 

জ্যোতি বাবুরাও নাছোড়বান্দা 
তাঁরা বললেন, “একটা ব্যাপারে 
আর্ষরা ছেড়েছি, এবার ছাড়ার 
পালা অন্যাদকে।” সমন্বয়ে বিশ্বাসী 


বিশ্বনাথ বাবুর দল অজয়বাবুকে - 


সমর্থন করে চললেন! আর 
“অচলাবস্থা? সৃষ্টি হল। শুধব 
/ তাই নয় অনেক আপ্রয় কথাও 
"চলাচাঁল হতে লাগল এবং সংকট 


তীব্র হল। 
সেই সমস্ত পুরাণ কথা 
1 উঠল। জ্যোতিবাবরা বললেন 


পুলিশ ও প্রশাসনের দাঁয়ত্ব "দিয়ে 
বিশ্বাস করা যায় না। সেই ১৯৬৭ 
সালের দোসরা অক্টোবরের কথা ত 
আর ভোলা যায় না। কেন্দ্রীয় 
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্বন আর এখানকার 
পুলিশের সৃহযোগীতায় লাল 






‘ত প্রায় ভো দূয়েছিলেন। 
ঘরোয়াভাবে . 
"আরও শুধু অজ্য়বাবুর 


কথা নয়। গতবারে সমস্ত যযুন্ত- 
ফ্রল্ট সরকারের সংকটের অন্যতম 


পপ সপ SOT শিম 





কয়েকজন প্রবীণ নেতা আসরে 
এলেন। তাঁদের মধ্যে আছেন প্রান্ত 
ধবপ্লবী পান্বালাল দাশগুপ্ত মহা- 


দর্পণ 1 শুক্রবার ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯ 


অধ্যায় শান্তিগুর কের নির্বাচনী ফলাফল সরকার গঠন 


র্কে জনতার মতামতের পরিচয় দিয়েছে। 


৮ 
ত 


. এবারে নদীয়া জেলার শাঁন্ত- 


(রাজনৈঁতক সমধক্ষক) 
বারে পেয়েছিল ২৩টি। ৷ 


শয়। তিনি অজয়বাবর সঙ্গে পুর কেন্দ্রের নির্বাচনী ফলাফল  গার্ডেনরপচের নির্বাচনী ফলা- 


দেখা করে বললেন £ “কেন আপনি 
পুলিশ ও প্রশা্নের ব্যাপারে এত 
জিদ ধরছেন। আপনার মত জন- 
নেতার কাজ হবে কৃষি দপ্তরের 


লীর আঁধকার নিয়ে লড়াই করার 
প্রয়োজন অন্যের থাকতে পারে-_ 


আপনার এ ব্যাপারে মাথা ঘামান 


ঠিক নয়।» 


পান্নাবাবুর কথায় .অজ্য়বাবু * 


নিরন্তর ছিলেন। 'কল্তু পরের ঘট- * 


নায় দেখা গেল অজ্য়বাবু তাঁর 
দাবা থেকে সরেন 'নিা। এক 
সাক্ষাতকারে পান্নাবাবু বলছেন ৪ 
“অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ফ্রল্ট সর- 
কার কংগ্রেসীদের থেকে বিশেষ 
কোন নতুনভাবে িন্তা করছেন 
না। সরকারে যাওয়া মানে রাইটার্স 
বাল্ডং-এ বসে আমলাদের ফাইল 


- নতুন প্রেরণা আনা । আঙ্দকের অব- 


স্থায় এই কাজ করা ফ্রল্ট সরকারের 
পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু কোথাও 
তান নতুন দৃষ্টভঙ্গীর সন্ধান 
পাচ্ছেন না!” 

গত বুধবার পর্যল্ত এক মহা 


সঙ্কটের অবস্থা । চারদিকে থম-. 
থমে ভাব- রাস্তায় বড় বড় জটলা ' 


আর প্রচণ্ড উদ্বেগ আর রুদ্ধ কক্ষে 
বিভিন্ন দলের ঘরোয়া সভা । সভার 
পর সমস্ত বড় দলই একাঁটি করে 
বিবৃতি সংবাদপত্রে দিলেন। ”' 
মাকীসস্ট কমিউনিস্ট পার্ট 
জনসাধারণকে বললেন যে, পার্ট 
সরকার গঠনের সর্বপ্রকার ব্যব- 


ছিলেন। < 
'_ মোকসেদ অপারাচিত এক 


বাংলা দেশের মান্ষের সরকার 
গঠন সম্পর্কে মতামতের পরিচয় 
দেয়! এই কেন্দ্রে যুন্ত্রন্ট প্রার্থী 
মোকসেদ. (আর লস পি আই) 


এবং অপরজন কানাই পাল (যান 
টিকিটে এ কেদ্দ্রে জয়লাভ করে- 


ফলও শান্তিপুরের মতই লক্ষ্যনীয়। 
এই কেন্দ্রে যুস্তফরন্ট প্রার্থী অরুণ 
সেন (সি পি আই) প্রায় বশ 
হাজারেরও বেশী ভোটে কংগ্রেস 
প্রার্থী এক মুসলমানকে পরাজিত 
করেছে। ১১৩৬ সাল থেকে 
মুসলমান প্রধান এই কেন্দ্রে কখনও 
কোন হিন্দ; জয়ী হতে পারে নি। 
এবারে মুসলমানদের এক বিরাট 
অংশ অরুণ সেনকে ভোট 'দিয়ে 
প্রমাণ করছে যে, আর ধর্মীয় 
সংকীর্ণতার দোহাই দিয়ে মুসল- 


মুসলমান, সাইনবোর্ড লিখে রাজ, মান সমাজকে ধরে রাখা ষাবে না। 


রোজগার করেন। "শান্তপুর 
বাঙ্গাল কান্টর পীঠস্থান, হিন্দু- 
প্রধান এবং হয়ত রক্ষণশীলও। ওই 
কেন্দ্রে শতকরা দশ ভাগেরও কম 
মুসলমান। আর হিন্দু অধিবাসী- 
দের মধ্যে আছে বেশ কিছু সংখ্যক 


'পৃববিষ্গাগত উদ্বাস্তু), এই কেন্দ্র 


১৯৬৭ সালের নর্বাচনে 
কংগ্রেস বিরোধ হাওয়া এবারে 
ঝড়ে পরিণত হয়। গতবারে জেলা 
ওয়ারী নির্বাচন চিত্র থেকে দেখা 
যায় যে, কংগ্রেসের বিপর্যয় ঘটোছিল্‌ 
মাত তিনটি জেলায়, ২৪ পরগণা, 
মেন্্রনীপুর এবং নদীয়া। বাঁক 
তেরোটি জেলায় কংগ্রেসের আসন 
হিসাবে শান্ত মোটামুটি অন্সদুন 
ছিল। ওই তিনটি জেলা বাদ দিয়ে 
বাঁক জেলাগ্যীলতে ১৮৯টি আস- 
নের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছিল ৯১? 


ধরে জের নাট 

১৯৬৭ সালের শনর্বাচনে 
কংগ্রেস যে ১২৭টি আসন পেয়ে” 
{ছল তার ৯৫টি যুন্তফ্রন্টের কাছে 
হেরেছে, অবশ্য বামপন্থীদের কাছ 
থেকে তেইশার্ট,আসন 'জ্রতেছেও। 
এইভাবে কংগ্রেসের মোট আসন 
সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৫ । 

আসন সংখ্যা যাই হোকন্য 
কেন সংখ্যার দিক থেকে কংগ্রে- 
সের জন সমর্থন কিন্তু অটুট আছে ' 
এবারেও গতবারের মত এই দল 
প্রদত্ত “ভোটের প্রায় ৪২ শতাংশ 
পেয়েছে। আসন সংখ্যা কমেছে 
কংগ্রেস বিরোধী ভোট ভাগ হয়নি 
বলে। জয়োজ্লাসে যুন্তফ্রল্টের সম- 
করা প্রায় ধরে নিচ্ছেন যে রাজ্য 
থেকে কংগ্রেস দল্‌ প্রায় মুছে 
গেছে। 1১৯৫২ সাল থেকে আজ 
পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে কংগ্রেসের 
পেছনে জনসমর্থন শতকরা ৩৯ 
থেকে ৪৬ মধ্যে ওঠানামা করে। 
১৯৬৭ সালের আগে বরাবরই এই 
ভোট পেয়ে কংগ্রেস দল 
ষাট-এরও বেশ আসন 























নং ১ পিপি, এম 57 ৮০১৭ 
রি BE ( বে ও ৩৩: 
টি 1২. পরিজ || সিপিৰাই ৩ ক 
জাহান আলমনজাই' এন ডি এফ. ,» ফরওয়ার্ড বক ২১ 
২০৪ a : || আর, এস,পি ' ১২ 
‘| এস, এস, পি, 2 
ঠ এল, ইউ, সি, + ৭ 
"||| লোক সেবক সঙ্গ. ৪ 


গোর্খা লীগ“ ৪ 
ওয়ার্কাস-পার্ট ২ 
আর, মি, পি, আই ২ 
ফঃ, ব, মা | ১ 


. ইত্ডিপেণে্ট (যু, ক্ৰ, সমধিত) ৯ 
| যুক্তফ্রন্ট মোট ২১৪ 
কংগ্রেস ৫৫ 
পি, এস, পি ৫ 
পি, এম, এল ত 


আই, এন, ডি, এফ ১ 
ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ২ 
মোট আসন সংখ্যা ২৮০ 
প্রকাশিত ২৮০ 


Ld কক) 


পি এস পির জেতা ৫টি আস- 
নের মধ্যে ৪িতে যাক্তক্ুল্টের 
সঙ্গে সমব্বোতা ছিল। 
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মগরাহাউ (পূর্ব) তপশশলশ 
রাধিকারঞ্জন প্রামাণিক-_ সি পি এম 




















৩০,৫২৩ নির্বাচিত 
অর্ধেন্দশেখর নস্কর- কংগ্রেস 
; ২৮৫৪৯ 
প্রভাসচন্দ্ রায়_স পপি এম, 1.) শান্তকুমার সরকার- নির্দল 
৩০১৭৩০ নির্বাচিত ১ it 
'যৃগল চরণ সাঁতরা-কংগ্রেস /.. রর 
ছি উদ | রাধিকারঞ্জন প্রামাণিক-সি পি এম 
মন্মথনাথ হাজরা- লোক দল টি ও | 
৬০ "212 / 
রি রি জগদীশচন্দ্র দাসাঁস পি এম 
৩৪৩ ্‌ ET , 
নহ বক i '" বীঁজেশচন্দ্ সেনকে 
৩৩৫ * £ t ২৬, ১২০ রর 
আবদুল হান্নান মোল্লা-পি এম এল না ES BE 
১,৩২০ ) হত ঃ রং 
nd শচীন্দলাল চৌঁধুর!-নি্দল £ {" 
প্রভাসচন্দ্র রায়_সি পি এম রর ২. 
মা 
বিষদপ্চর পূর্ব তেপশশীলগ) : 


২২,৯৮৪ নির্বাচিত Eo | 
সতাশচন্র গায়েন_ কংগ্রেস নৈহাটি, 
২০,৯৪৮ গোপাল বস; সি পি এম রি 
'দ্বাঁজবর মণ্ডল_পি এম এল SESS EAE ৮ 
২১২৪৭ ৯.২ গোলকেশ ভ্রাচার্য কংগ্রেস 


২৯১০ ৭৩ 





দর্পণ ৷ শুক্রবার 


.সুধীরচন্দ্র ভান্ডারী 
২৮,৩৪৭ i 
ভূপেন্দ্রনাথ বজালী 
১৮,২১৪ t 
এস কে মানসুর-_পি এম এল 
১৩,৫৪২ 
গতবারে জয়ী // 


সুধারচন্দ্ ভান্ডার্লী-ঁস পি এম 
বনগাঁ ' 


অজিত গাঙ্গুল+-ঁস পি আই 
২ ৭১৯৩১, নাত 

কালিপদ ভোৌমিক-কংগ্রেস 
২০,৮২২ ' 

কৃষ্ণপদ ম'ডল-রপাবালকান 


৫৯০ 


পিএম 


। ২কষ্পদ' মুখাজশী-এন পি বি 


২০৮ 

'গতবারে জয়া 

কালিপদ ভোৌমিক- কংগ্রেস 

ও গাইঘাউা 

পারুল সাহা বাংলা কংগ্রেস 
২১১৮৮৮ নির্বাচিত 

চন্ডীপদ মিত্র কংগ্রেস 
১৮,৯৫৭ 

বিবেকানন্দ জারা 
২,৫৫৪ 

হারপদ ভারতী-জনসংঘ 
৩,৭৯২ 


নরেন্দ্র মাল্সক-এন পি বি 


৯ 
৭ 


১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ 


মহেশতলা ১২ ? f 


} 


) 
দপ্ণ ॥ শুক্রবার ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ 


\ ; 
খ্‌ দেওয়ান মোসারম হোসেন-কংগ্রেস 







গোঁবিন্দলাল সরকার লোক দল 





) ৮১৩৭৫ ১১৪৩৪ 
॥  দ্বাক্সাজ্গীর কবীর-_এন পি বি বাজলুর রহমান-প এম. এল 
টা ১,৮২৮ 1 8,৬০৪ ০ 
ft ঘোষ_আই এন ডি এফ গতবারের জয়া 
Fa শাকলা খাতুন_ কংগ্রেস 
ক্যানিং তেপশীল?) 
- বাংলা কংগ্রেস নারায়ন নস্কর- কংগ্রেস 
২৫,৭৮৩ নি্বাচিত নির্জন মুখার্জী-সি পি এম ২৩,৭৮৭ 
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বছ হরেন্দ্রনাথ মজ্মদার_ কংগ্রেস পশ্রপাতী মন্ডল- নির্দল . ৩৮২২৩ নির্বাচিত ৃ চিটাগড় - 
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মোনাজত আলি মণ্ডল-নর্দল শান্তকুমার সরকার-_প বব কে এস... ২২,১৭০ + ৩০,৭২৩ নির্বাচিত 
সি ৭১৭৬১ 1 তপ্ত, | | A নীরোদাবহারী রায়-রপাবাঁলকান কৃষ্ণকুমার শু ক্লা--কংগ্রেস 
১. সৈয়দ শামসুল হোদা- পি. এ অল । বাঁধ সরদার_আই এন ডি এফ ৯১০৩ Hl ২২,৭০০ 
al 5 5 ॥ yo . “হাজী ইস্পিন্দর নস্কর-প এম এল), সুধীল্দুনাথ ET এন ডি এফ 
রনাজিৎকুমার টি অধর হালদার--এস বব { এফ fc ৫০১৫০ to } ২১৫ 
৩৬৬ + ৯২৩৭ - : শৃচল্দুনাথ রায় লোক দল গতবারে জয়ী 
কবি রাঘবূল ইসলাম দল, “রাজেন মপ্ডল_ঁপ এম এল ৪৮৯ কৃষকুমার শরা_ কংগ্রেস 
২৭০ রঃ ৪৫১ গতবারের জয়ী 
॥ গতবারের জয় ‘1, গতবারের জয়ী রবশন মৃখাজশ-?স পি এম সাধনকুমার চকুবর্তীাস পি এম 
হরেন্্নাথ মজুমদার-_বাংলা কংগ্রেস . ভীধরচন্্র হালদার-বাংলা কংগ্রেস. . মগরাহাট (পশ্চিম) ৩৫৩২৫ নির্বাচিত 
হিঙ্গলগ্জ (তপশীল?) ' ' ১-১কু্সতলি (তপশগজ) / ও ধাচান্দনাথ মণ্ডল-বাংলা কংগ্রেস বৈদ্যনাথ ঘোষ-_-কংগ্ৰেস 
হাজারীলাল মণ্ডল পি পি আই / প্রবোধ' পুরকাইত-এস ইউ সি রঃ রি i ' "২০,১২৬ নির্বাচিত ২৫,৭১৮ 
২৬,৪৮৫ নির্বাচিত "৩০১২৯৬ নির্বাচিত ৷ জনন্নাল আবেদীন_কংঘ্লেস রামাবলাস সংহ-_-আই এন ভি এফ 
তারাপদ মন্ডল- কংগ্রেস অনাদিম্মেহীন তাঁত- কংগ্রে্দা - ১. রর শর ১৬২৭৩ | ৫ 
১৮,৮২৪ ২৬,৫০৫ uu রি এ জাল ₹ হাসেম_ানর্দল গতবারে জক্সীী 
"৭. ব্রহ্মচারী ভোলানাথ_আই এন ড এফ  শ্রীধর মন্ডল-লোক দল 1 সাধনকুমার চক্রবর্তী-ঁস পি এম 
৩১৪৬২ ৭৪৩ be ‘ ১ আস্রুফ আললি-এপ এস পি পানিহাটী 
গতবারে জয় জিরার হলি সহ ১7 ৮৪১ গোপাল ভট্টাচার্য-সি পি এম 
ব্রহ্মচারী ভোলানাথ-ানর্দল ১৭৩ গতবারের জয়া ৫৩,৩৪৬ নির্বাচিত 
গোসাবা ভেপশীলা) গতবারের জন্ম জয়নাল আবোঁদন- বাংলা কংগ্রেস শ্যামসুন্দর ব্যানাজশী- কংগ্রেস 
ও গণেশ মণ্ডল--আর এস পি প্রবোধ পুরকাইত--এস ইউ দস ". কুলপণ তেপশধলপ) ২২,০১৯ 
২৯,৫২৮ নির্বাচিত বারুইপ্যর (তেপশপলণ) মূরারমোহন হালদার-_বাংলা কংগ্রেস জগদশশ মজুমদার-আই এন ডি এফ 
হাজারী মন্ডল-_-কংগ্রেস কুমূদরঞ্জন মন্ডল এস এস পি ২৫,২০৭ নির্বাচিত ' ১,১৪৮ 
এর ২৭,৬১৬ নির্বাচিত নলীনীকান্ত হালদার_কংগ্রেস গতবারে জয়ী 
চন্দ্ৰকান্ত সরকার-_নির্দ্দ সুশশলকুমার নস্কর_কংগ্রেস ২২,৭৪২ গোপাল ভট্রাচার্যাস পি এম 
৬৭৮ ২৩,৪৩৯ গতবারের জয়া কামারহাটখ 
| গতবারের জয়া জ্যোতিষ সর্দার প্রাউত নল'নাকাল্ত হালদার-_কংগ্রেস রাধকারঞ্জন ব্যান্যাজর্ঁ-স পি এম 
গিরান্দরনাথ মণ্ডল-_জনসংঘ ৮৭৪ মধ্যরাপ্রর (তপশণলণ) ৪৩,১১১ নির্বাচিত 
সন্দেশখাল তেপঃ উপজাতি) রামকান্ত মণ্ডল-এপ বি কে এস রেন্পদ হালদার-এস ইউ সি 50985 
শরৎ সরদার পি এম রি ৩১২০৩ নির্বাচিত হর 
। ২৮,৪৩১ নির্বাচিত গতবারের জয়খ বল্দাবন গায়েন- কংগ্রেস আঁময় মল্লিক_আই এন ডি এফ 
$ দেবেন্দ্রনাথ সংহ- কংগ্রেস কুমুদরঞ্জন মণ্ডল_এস এস পি এ ॥ রি 
১৬,৮৫১ oT পল পদ হালদার_আই এন ডি এফ গতবারে জন্ম 
মহেশ্বরী দাস-_নির্দল গঞ্গাধর নস্কর_স রি এম রি ৪১৩ রাধিকারঞ্জন ব্যানাজী-ীস পি এম 
১৬৬৮ ৩১,১৭৯ নির্বাচিত গতবারের জয়ী রা 
he BLES গোঁরহরি সরদার--কংগ্রেস টে গতা কহ জ্যোতি বস্াঁস পি এম 
হাড়েয়া তেপশসলাঁ) হি পাথর প্রতিমা ‘ ৪৫,২৬৯ নির্বাচিত 
ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার-_নির্দল পাঁরতোষকুমার মণ্ডল-আই এন ডি এফ রবীন মণ্ডল-এস ইউ ?স অমরেন্দ্রনাথ ভট্রাচার্ব- কংগ্রেস 
১৭,৪৭৭ নির্বাচিত 8৬ ৩৩,৯৮১ নির্বাচিত ২৭,৬৬০ 
অমলেন্দ; শেখর নস্কর- কংগ্রেস গতবারের জয়শী হরিসাধন মণ্ডল- কংগ্রেস সুধাংশ্য বক্সী_ নির্দল, 
১৪,৬৩৩ গ্রঙ্গাধর নস্কর-াস শি এম ২৩২৩৭ তি 
গঞ্গাধর প্রামাণক-লোক দল কাযড রবীন্দ্রনাথ মজুমদার_আই এন ভি এফ গতবারে জয় 
৯,১২১ এ কে এম ইশাক _কংগ্নেস ১,৯৬৫ জ্যোতি বসু পি এম 
| -- ১৬,৫৮৩ নির্বাচিত গদাধর বারক__ দমদম 
হা পি এম এল তারার kh আর সি পি আই 5 
তারক খোলদার_. ১৩১৯২০ শিশিরকুমার হালদারনর্দল ৪৫,১৫৯ নির্বাচিত 
৪৭২ নে ইন্তাহম আলমোল্লা- বাংলা কংগ্রেস ১৮৫ বারেন্দপ্রসাদ গুহ কংগ্রেস 
গতবারের জয়ী > ১,৩৮৬ গতবারে জয়ণ ৩০,৮৬৭ 
গঞঙ্গাধর প্রামাণক-বাংলা কংগ্রেস প্রবীর সরকার_নির্দল রবীন মন্ডল- এস ইউ সি গতবারে জয়ী 
এ বাসজ্তট ৪,২৮৯ কাকদ্বগপ তরুণ সেনগ্গুপ্ত₹ঁস পি এম 
"অশোক চৌধুরী-_আর এস পি মৌলানা আবদুল খালেক-পি এম এল হংসধবজ ধাড়া- কংগ্রেস হাওডা 
২১,৬৭৫ নির্বাচিত ১,৬১৩ ~~ ৩০,১১৪ নির্বাচিত বালশ ্ 
+ জাঁষমদাদ্দন আমেদ- কংগ্রেস সনতকুমার রায়-আই এন ডি এফ হাষকেশ মাইত-স দপ এম 1 টির 
রা তি ন ২৬,৮৪৮- ৩৩,৯১২ নিবাচিত 
অনাদি বেরা-লোকদল শৈলেন্দ্ুনাথ মুখাজনী- কংগ্রেস 
৮১০৮০ আমর আল? কংগ্রেস ৫ 


২৮,৬৩৩ 
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£শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ- প্রাউত 
৮০৬ রা 


সৌরেন্দ্রনাথ মুখাজশী--আই এন ভি 


চিত্তব্রত মজুমদার. পি এম 
২৮০২৩ A 
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৪১৮ 


৩৯,৮১০ নির্বাচিত 
মৃত্যু্জয় ব্যানাজশী- কংগ্রেস 
১০৯,৬০১ 
গতবারে জয়শ 
মৃত্যুঞ্জয় ব্যানা্জী- কংগ্রেস 


' , উলবোঁড়য়া (উত্তর) | 
কালপদ মণ্ডল--ফঃ ব্লক | 
৩৩,৯৪৪ নির্বাচিত 
গোঁবল্দ সিং কংগ্রেস 
১৮,২৪২ 
গতবারের জয়শী 
অপূর্বলাল মজমদার- ফঃ রক 
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বিশ্বনাথ দাসঘোষ--ফঃ ব্লক i 
৩৩,২০৮ নির্বাচিত 
অবন'কুমার বসু_কংগ্রেস 
২২৩৪৪ 
গতবারের জয়শী 
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হাওড়া (মধ্য) 
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মুরারীমোহন মান্না- কংগ্রেস 


কল্যাশপ7র 
স্দনীলকুমার মিত্র বাংলা কংগ্রেস 
৩০১১৪০ নির্বাচিত 
অরবিন্দ রায়_ কংগ্রেস 
২১,০৪৫ 
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ভবানশ মুখাজশী-স পি এম ' | 
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৩৫১৯৬১ নির্বাচিত 
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১৮৫ 
গতবারের জয়শ 
শম্ভুচরণ ঘোষ-_ফঃ রক 
, বলাগড় (তপশীলণ) 
অবিনাশ প্রামাণিক পি এম 
২৯২৬৪ নির্বাচিত 
হরেকৃফ দাস - কংশ্নেস 
১৯,১৭৪ 
গতবারের জয় 


২৯,৬৫০ নির্বাচিত 

গৌরমোহন গাঙ্গুলি পি আই 
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গতবারের বিজয়শ 
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মহম্মদ আবদুল লাঁতফনিদ'ল. .' 
৩০,৫০০ নির্বাচিত f fp 

আঁহভূষণ চ্যাটাজ- কংগ্রেস রর 


১৪১২ ০৬ 


৩২১৫৯০ নিবাচিত 
গোপালদাস নাগ- কংগ্রেস 
২৬,৯২৪ . 
দীনেশচন্দ্র ঘটক-নির্দল 
১,৭৫৭, 
কৃষ্ণচন্দ্র সোম- প্রাউত 
২৬৬ 
গতবারের বিজয়ী .. 
গোপালদাস নাগ_ কংগ্রেস 
সিঙ্গার 
ডাঃ গোপাল ব্যানাজশ-_স পি এম 
৩২,৫৯৩ নির্বাচিত 
প্রভাকর পাল-কংগ্রেস 
২৩,৫৭৩, 


.: গতবারের বিজয় 


প্রভাকর পাল-কংগ্রেস * 
হারপাল 
অমলেশ মজ;মদার--এস এস পি, 
২১,৫৯৪ নির্বাচিত 
নিতাইচন্দ্র ব্যানাজী- কংগ্রেস 
১৭,৪৪৯ 
সায়েক জয়নাল আবোঁদন গায়েন-নির্দল 
৬১০৮১ 
কালিপদ কর্মকার-পি এস পি 
৭২৩ 
শান্তপদ ভাপ্ডারশ-নির্দল 
২৭৭ 
গতবারের 'বিজয়শ 
অমলেশ মজুমদার-এস এস পি 
পোলবা 
বজগোপাল 'িয়োশ্ী-স পি এম 
২৬,৫৯২ নির্বাচিত 
শক্করীপ্রসাদ মুখাজ কংগ্রেস 


রাম চাটাজশী-ফঃ রক মা 
২৭১৪৩ নির্বাচিত 


"< 


করেনি, ১ - ৫৫ 


প্রফুল্লচন্দ্র সেন_ কংগ্রেস 
৩৭ ৫৯৫ নির্বাচিত 
অজয়কুমার মখীজশী_বাংলা কংগ্রেস 
২২, ১২৩১৯, 
প্রাণজ্যোতি বৰহ্ম-নদ্ল 
8৭৬ j 
Ld প্রভাত খাঁ-প্রাউত, 


২৫৭ 


শায়েক বদরদদ্দোজা-_আই এন ডি এফ 


১৫৮ 
* শতবারের জয়া 
১ অজয়কুমার মুখাজশ_ বাংলা কংগ্রেস 
গোঘাট (তপশীলগ), ; 
অজিত বিশবাস-ফঃ রক, 
২৩,৭৭৫ নির্বাচিত 


NN 
1 


ষোড়শী চৌধ্ুরী--সি পি এম 
|  ২৭১৩৯৩ ন্বিচিত 
হারদাস মন্ডল-_-কংগ্রেস 


দাসপুর ও 
মৃগেন্দ্ ভট্টাচার্য পি এম 
২৯৪২৬ নির্বাচিত | 
বঞ্কমচন্দ্র শাসমল--কংগ্রেস 
1 | ২৬,৯০০ 
পাতবারের জয়া 
বাঙ্কমচন্দ শাসসল- কংগ্রেস 
পশিকুড়া (পশ্চিম) 
. *অহিন্দ্রকুমার মিশ্র বাংলা কংগ্রেস 
৩২,০৭০ নির্বাচিত 
হরেকৃফ পট্ুনায়ক--কংগ্রেস 


শত 


শ্যামাদাস ভট্টাচার্য কংগ্রেস 


২৭,৮৪৩ নির্বাচিত 
বনাবহারী মাহীত-বাংলা কংগ্রেস 
। ২৫,৫৩৫ 
গতবারের জয়! 
আভা মাহাত-_ কংগ্রেস 


+ দপশ 1 শক্রবার ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ 


রি ভৌমক-সি পি আই 


খেজুর তেপশীল?) 
পরেশ দাস বাংলা কংগ্রেস 
২১,৬০১ নির্বাচিত 
বিমল পাইক- কংগ্রেস 


| ২ 
কাঁথ উত্তর ' 


সুবোধগোপাল গুচ্ছইত-প এস পি -- 
২৯,৭৯৭ নির্বাচিত 


' মাখনলাল দাস_কংগ্রেস 


২১,৩৬১ 


গতবারের জয় টা 


মাথনলাল দাস- কংগ্রেস 


৭ 
ut. 55 ছিপ 
র 
21০) 


গোরা সামন্ত_সি পি আই 
তরী ০ নির্বাচত 


_ বিজয় দ্ীস-__কংগ্রেস 


rb 
বিজয়কৃষ্ণ সামল্ত--কংগ্লেস os 
২২,১৩১ নির্বাচিত 


ক্ষুদিরাম ট্তবতণ- বাংলা কংগ্রেস রে 
২১,৯২৮ 
গতবারের জয়ী 


হত 


অজয়কুমার মুখাজশী-_ বাংলা তিন 


কুমারচন্দ্র জানা- কংগ্রেস 


সুশনলকুমার ধাড়া বাংলা কংগ্রেস 
৩৭,৪৭৮ নির্বাচিত 

শরাদন্দ সামন্ত কংগ্রেস 
২০১৩৫ ৫ 

গতবারের বিজয় 

সৃশীলকুমার ধাড়া-বাংলা কংগ্রেস 
সতাহাটা (তপশনীল?) 


হরিহর দেব কংগ্রেস 


২৭৯২১ নির্বাচিত 

বনেশ্বর পান্র_বাংলা কংগ্রেস 
২৭১৪ ৭৯ 

গতবারের বিজয় 

হরিহর দেব_ কংগ্রেস 
নন্দীগ্রাম 

ভূপাল পাষ্ডা-সি পি আই 


Ae 


কাঁথি দক্ষণ 

সুধীরচন্দ্র দাস এস 'পৈ 
২৯,৭ ৭৬ নির্বাচিত 

সত্যৱত মাইতি- কংগ্রেস 

“ ১২১৩৯৮ 
গতবারের জয়! 
সমুধীরচন্দ্ দাস_পি এস পি 
রামনগর: 
বলাইলাল দাস" মহাপাত্র পি এস পি 


১০০০ ২৮,৫৯০ নির্বাচিত 
* ন্ৈলোক্যনাথ প্রধান কংগ্রেস 


বিভূতি পাহাড়ী-প এস পি 

. 1 ৩৪,৬৬৩ নির্বাচিত লা. 

হৃষিকেশ চরবতী- করস 
২০৫১৫ 

বিভূতি প্রাহাড়ী--প এস পি 


,বিশ্বব্রত রায়চোধুর--বাংলা কগগ্রেস্‌ 


২৬,৯০৪ নির্বাচিত 
পত্কজাবহারী ঘাটদয়া- কংগ্রেস “ 
? ২৬৯৫৫ 
পারের জর) ++ 
বের মাইতি_ বাংলা কংগ্রেস 
২" পটাশপ্যর 
কামাখ্যানন্দন দাস মহাপান্র সি আই 
২৯৯০৩ নির্বাচিত 
জানার্দনূ সাহু কংগ্রেস 


কেশপ্যর তেপশখল৭) 


* গঞ্গাপদ কুগগার বাংলা কংগ্রেস 


২৭,৩২৬ নির্বাচিত 
রজনীকান্ত দলুই-কংগ্রেস 


কৃষ্প্রসাদ দুলে সি পি আই 
৩০১২৫৯ নির্বাচিত : 

কালপীকিঙ্কর চালক- কংগ্রেস 
১৯১৮২৯ 

বংশীমোহন মন্ডল- লোকদল 
৩,০১৮ 

গতবারের জয়ী 

কালশকিজ্কর চালক-_ কংগ্রেস 

' গড়বেতা পশ্চিম 

সরোজ রায়_স পপি আই 
৩০,৫২১ নির্বাচিত 

পণ্ঠানন গসংহরায়- কংগ্রেস 
১৭,৬০৯ 

রনেন্দ্রনাথ তেওয়ারী-নর্দল 
২,০৯২ 

জগন্নাথ মূরমু- ঝাড়খন্দ 


1 সাত & 


২৩,২৩০ নির্বাচিত 
নারায়ণ চৌবে_প পি আই 
১৮৪ ৭৫ 
যতীন্দ্রনাথ ঘোষ-জনসংঘ 


২০৫ 


নীরেন ব্যানাশী-আই এন ড এফ 


নারায়ণ চোৌবেশস পি আই 
খড়গপুর লোকাল 
দেবেন দাস-সি পি আই 
"২৯১,৮৫২ নির্বাচিত 
বিজয়কৃষ্ণ পাত-কংগ্লেস 


j নারায়ণগড় 
মাহরকুমার লাহা- বাংলা কংগ্রেস 
২২১৪ ০২ 
কৃষ্ণদাস রায়_কংগ্রেস 
২৩, ৪৪১. 
মৃত্যুঞ্জয় বাস:_আই এন 'ডি এফ, 
৯১৪৭৫ 
গতবারের জয় 
কৃষ্ণদাস রায়_ কংগ্রেস 
দাঁতন + 
দেবেন্দ্রনাথ দাস--বাংলা কংগ্রেস 
২৭১৮৪৮ নির্বাচিত 
প্রদ্যোতকুমার মহাঁন্ত- কংগ্রেস 
২৫১৮৭ ৪ 
গতবারের জয়া 
দেবেন্দ্রনাথ দাস-বাংলা কংগ্রেস, 
কেশিয়ারী (তপঃ উপজাতি) 
বুধনচন্দ্র টুডু- কংগ্রেস 
২০১৬৩৬ নির্বাচিত 
ঈশ্বরচন্দ্র হশসদা-বাংলা কংগ্রেস 
১৬,৫২৪ 
বাঁ্কম হাঁসদা--ঝাড়খণ্ড 
৮৬১ 
গতবারের জয়া 
বুধনচন্দ্র টুডু- কংগ্রেস 
নয়াগ্রাম তেপঃ উপজাতি) 
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জগতপাঁত হশসদা- বাংলা কংগ্রেস ' 


২২,৪০৭ নির্বাচিত 
সুবোধচন্দ্ু হণাসদা_ কংগ্রেস 


জগতপাঁতি হাঁসদা- বাংলা কংগ্রেস 





এট 
গোপাঁবল্লভপ্যর 


মকর এস এস *প 
২৬,০৩১ নির্বাচিত 

চ্দ্রনাথ মাহাতো- কংগ্রেস 
১৯,৮৬০ 
সোরেন-বাড়খন্ড 


সংনির্দল ৮. 


যয কর এস এস পি 


খাড়গ্রাম 
কাঁড় দে-বাংলা কংগ্রেস 
২৩,৫৯৬ নির্বাচিত 
চন্দ্র ঘোষ কংগ্রেস 
২০,৬২০ 
ন্দর মাহাতো_লোকদল 
8,১৫৭ 


দবারের জয়" 


চন্দ্র ঘোষ_ির্দল (গণফ্রন্ট সমীর্ঘত) 


বনপ্‌যর (তপঃ উপজাত) 
রাম সোরেন_স পি আই 
১৭,৮৩৮ নির্বাচিত 
শলচন্দ্র সোরেন-কংগ্রেস 
১৪,৩৭৩ 
ক্ষণ মুরমু ঝাড়খণ্ড 
৬,৮৩৪ 
ডাই সিং--লোকদল 
৯১৩৬৩ 
গতবারের জয়! 
শলচন্দ্র সোরেন- কংগ্রেস 


পুরুলিয়া 


শদুম়ান (তপঃ উপজাতি) | 


শন্ধেশ্বর মাঝ--কংগ্রেস 
১৭,৫১১ নির্বাচিত 
“দু মাঝঁলোক সেবক সংঘ 
১৬,০৭৮ 
পসুদেব সরদার- জনসংঘ 
২৬৯৬ 
ইচরণ মাঝি-_নির্দল 
| ৯২০৩ 
এরপদ সিংআই এন ভি এফ 
৪০৮ 
গতবারের জনন 
ন্দ্ু মাঝ-লোক সেবক সধয 


'ারীশ মাহাতো- লোক সেবক সংঘ 
২০,৫২৯ নিবাচিত 

£সতারাম মহাতো- কংগ্রেস 
১৬১০৫১ 

ছরলাল মাহাতো-_জনসংঘ 
৩,৬৬৩ 


2 


শ্যামসুন্দর িংহ মহাপাতরআই এন ডি এফ 


৩,২২৮ 


বলারামপন্র 
গোবধন মাঁঝ-লোক সেবক সঙ্ঘ 
১৫,৪৮৬ নির্বাচিত 
ঈকেস্ট মাঁঝ- কংগ্রেস 


৯১৩৭৮ 


8 সং-জনসত্ৰ 


aE 





১৯,৬১১ নির্বাচিত 
সমরেশ কশোরালাল ?সংদেও 
- কংগ্রেস 
৯,৬৩৮ ২ 
রব চৌধুরী_আই. এন ভি এফ 
সবর 


« টু হরা খা 
২০৯৫৮-দিাচিত সমরেন্দ্র ওঝা-লোক সেবক সংঘ 
চিত্তরঞ্জন মাহাজে-ফঃ রক ১৩,২২৯ নির্বাচিত 
১৬, . ও সত্যকলালঃাহাতো- কংগ্রেস 
গতবারের জয়া ' ন ১২১০৫৫ 
চিত্তরঞ্জন ই বার টা - 2 
জি টি 
রঃ রি জান মহচ্ঘ্দখআনসারী- লোকদল 
হি নির্বাচিত ৯১৮৭৮ 
ধা রিড, A, 
পদ্মলোচন পি এসু হর ও জয়ী! রি 
বি মি ৮ ওঝালোক সেবক সংঘ 
প্রমথনাথ বক্সী-জনসংঘ ২ হি 8 
২,০০৫ এ KE r VL চি 
রামকৃষ্ণ মাহাতো- কংগ্রেস মং. 
ধিভূতিভূষণ দাশগণপ্তলঃ সেই স মোহনীমোহন পাণ্ডা-ঁস পি আই 
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৪০২৬৮ নির্বাচিত প্রমনাথ ধীবর-রুংগ্রেস  ' .  কাটোয়া রাত কুমার কংগ্রেস ১ ১২,৪১৩ 
| আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় না নিত্যানন্দ ঠাকুর- কংগ্রেস নি? শিরোমাণ প্রসাদ-কংগ্রেস 
| _কথগ্রেস পাঁচগোপাল গ্হ- গপ এম ২৬১৮২ নির্বাচিত সাইয়ক ফার ক আজম-বাঃ জা দঃ ৭১৩৬৬ 
৩৭,৮০৩ MER 0 ডাঃ হরমোহন সিনহাঁস পি এম ৬১২২৬ অঞ্জলী হালদার-াঁপ এম এল 
" গতবারের জয় বাতি কেন ৪৮৮ গৌরীপদ মুখোপাধ্যায় ৫,৩৩৫ . | 
1 দলাঁপ মজবমদারাঁস পি এম উন ৬৬ | ভবেশচন্দ্র চক্রব্তী_ লোকদল _আই এন ডি এফ স্নীলকুমার মণ্ডল | 
ফারদপঢুর মির্জা মহম্মদ হোসেন ৪5 রি 2 
। মনোরঞ্জন বল্সী_ বাংলা কংগ্রেস _আই এন ডি এফ গতবারের জয়ী গতবারের জয়! .নি্দল ৬ : 
১৯৭৭ নিৰ্বাচিত রর ডাঃ হরমোহন দিনহা-ীস পি এম গলার ডি উজ রনী হর 
|" লাব্নাগ্যেপ্ল ঘটক-_কংগ্েস উনি রি ৭ সঞ্গলকোট 1 মতা এ এর A 
১৭,৪১৫ ৯ চি নিখিলানন্দ সুর-_ [দস পি এম ১৫,৬৭৭ নির্বাচিত গোলাম মাহউদ্দিন_নির্দল 
" _আর সি পি আই, দাশরতি তাপ এস পি উনি নীহার সাহা কংগ্রেস রর ১৬১১৮০ 
রা নুরুমেসা সাততার- কংগ্রেস ১৩,৭৮৩ সৈয়দ সা মৈনউল হক--কংগ্লেস 
| গতবারের জয় বাস্দুদেব চি কংগ্রেস EE dh জা be CAE 
মনোরঞ্জন বক্সী- বাংলা কংগ্রেস নিও দাত রা an SS ডাঃ গণেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
8 : নর নেষা কংগ্রেস নবণীধর মণ্ডল__আই এন ডি এফ _আই এন ডি এফ 
পূব্রঞজয় প্রামাণিক- কংগ্লেস কেতুগ্রাম he রঃ 
কৃষ্ণচন্দ্র হালদার_সু পি এম CANE রামগতি মন্ডল--সি পি এম গতবারের জয়ী বলরাম চ্যাটাজশী- লোকদল 
২৪,৭৩৪ নির্বাচিত পুরঞয় প্রামাণিক-কংগ্রেস ২৩৮২০ নির্বাচিত ২৮ নক ১,৩৩৩ 
শঙ্কর দাস--কংগ্রেস । প্রভাকর মন্ডল- কংগ্রস | নারায়ণচন্দ্রে মশ্ডল--প্রাউত 
চা মেমারি 2 প্রাতভা মুখার্জী-_এস ইউ সি ৫৪ ূ 
বলাই ধাবড়_দপ এম এল বিনয়কৃষ্ক কোনার_স পি এম গতবারের জয় ২৭,৫১০ নির্বাচিত গতবারের জয়ী | 
রা ৩১,৩৩৭ নির্বাচিত প্রভাকর মন্ডল_ কংগ্রেস বৈদ্যনাথ ব্যানাজনী-_ কংগ্রেস গোলাম মাহতীদ্দন_ নির্দল | 
নারে জী পরমানন্দ বিষয়ী- কংগ্রেস ১৯,৭৮৩ ঢু 
কৃষ্ণচন্দ্ৰ হালদার পি এম bit হীরভম সাহা দিলদার_পি এম এল বাজলে আমেদ-_এস ইউ 'ঁস 
রাধারমন সেন সই ৬৩৬ ২২,৭৬৬ নির্বাচিত 
| 48 _আই এন ভি এফ রা রাহা হারে ডাঃ মোতাহার হাঁসিন- কংগ্রেস 
hoe হও থ ব্যানা্জী- কংগ্রেস ১৮৩১৬. 
২৬,৩৫৭ নির্বাচিত গতবারের অয়ন EE ৮ ২২,০৪৮ নিৰ্বাচিত ' মহম্মদবাজার , _ধপ এম এল 
শান্তিময় হাজরা- কংগ্রেস পরমানন্দ 'বষর-__কংগ্রেস . সৃষ্টধর ষশ- কংগ্রেস দ্বারকাপ্রসন্ন রায়_বাংলা কংগ্রেস রড 
1 ১০,৮০৮ কালনা ১৪,২০২ ১৬,১৭৪ নির্বাচিত মহম্মদ মোহাসন আল 
রবীন্দ্রনাথ ব্যানাজশি- লোকদল হরেকৃষ্ণ কোঙার-ঁস পি এম নীলকণ্ঠ হাজরা প্রাউত « নিতাইপদ ঘোষ কংগ্রেস জানকীনাথ দাস--আই এন ড এফ. 
২৯,৩৮৪ নির্বাচিত ৭৫৯ ১৪,২৬০ ৪৩১ 
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দশ ২ দি ॥ শর ২১শে আর ১৯৬৯ 
কুম়ারেশচন্দর মণ্ডল--প্রাউত চৌধুরী মোঁলাব ইসমাইলউাদ্দন '. ধারেন্দ্র রায় কংগ্রেস রাজগঞ্জ জেলা) ' পল 
১০৩ , ৮ নিলি ৬,৩৩৪ কিরণচন্দু রায়_কংগ্রেস মোহম্মদ আলিমপ্দিন_পি এস পি 
গতবারের জয়ী ' + 5 গতবারের জয় ২২,৩৬৫ নির্বাচিত ১১,৩০৮ নির্বাচিত | 
বাজলে আমেদ-এস ইউ সি ":, ২” গতুরারের জয়শ ধাঁরেন্দ্র রায়_ কংগ্রেস ভবেন্দ্রনাথ রায় হাকিম-এস এস পি সামসূভোগিল আমেদ-কংগ্রেস 
el রায়_কংগ্রেস .. ধপগণা় ১৪,৬৮৫ ৫১৬৩৮ / 2 
.কুঢনিহার EE গহ নিয়োগ গতবারের জয়ী j গতবারের জয় | টি. 
: মেখলবগঞ্জ অক্ষয়কুমার বর্মা_ কংগ্রেস. থু চিনি এস পি ভবেন্দ্রনাথ রায় হাকিম_এস এস পি মহঃ অলিম্টাদ্দন-প এস পি 
৩০ ৮৭৮ নির্বাচিত ১৮,৬৮৬ { করপদিঘণ | 
অমরেন্দ্রনাথ, রায় প্রধান-ফঃ রক ০, ০১ রি 
২৪৮ EMS ুনান্দনাথ বর্ম-সি পি এম কামিনীমোহন রায়_ কংগ্রেস দাজিলিং স্মরেশচন্দ্র সিংহ-ফঃ রক ' ৰ 
মস Ey ক » ১৭,২৯২ পৃং 
মধুসূদন রায়_কংগ্রেস টি কালি ১৪,৯৭৪ নির্বাচিত 
Ss ণ রায় কুঙার ॥_ পদ্মলোচন রায়-_আই এন ডি এফ পদ্মলক্ষি রা লগ হাজি সূ EE 
রি ৪ 7 | ১,৬৯০ ১৫,৪১৮ 
শশিবেন্দ্রনাথ রায়- প্রাউত ৯৬৯৭ 20558 পু , “আই এন ড এফ 
২ ২,৯৮৩) মাঞ্গা মুস্ডা নির্দল কৃষ্ণবাহাদুর গুরদং কংগ্রেস ১৪,১০৫ * 
গতবারের জয়া রর গতবারের জয়ী. + ১১,১২৬ গোপীনাথ [সংঘ 
গতবারের জয়ী ) 5152 আনিল এ থ সংঘাঁকংগ্রেস খা 
অমরেন্দরনাথ রায় প্রধান_ফঃ, রক ১.“ চান রঃ রে চি ডি পি কুমাই-জনসংঘ ৬৬৫৭ | 
মাথাভাঙ্গা নি 2 ie | : ধরি টি হা ভট্টাচার্য প এস UI 
| + লী J * । , লাগরাকাটা (তফঃ উপজাতি) ঠাকুর প্রসাদ_নিদ'ল 
নীরেন্দ্রনাথ রায় কংগ্রেস & Ed, TNE? বুধ; ভগত--কংগ্লেস" RI ৮১,৭৯৩ 
২৩,৮৪৫ নির্বাচিত ভিত Re Rl ১৫,০০২ নির্বাচিত গতবারের জয়খ মতের পু 
দীনেশচন্দ্র ভাকুয়া_স পি এম | ছি ৃ হী সক্জাদ হোসেন-াঁপ এস টি, 
এ (৯ 1 Ee গনাই তা ৮০ কবাহাদনর গরণং কংগ্রেস # রায়গঞ্জ 
২২৪৭৮ রা 5২, ৪৩৯, ং 
গতবারের জয়ী দত দল পি এম ২ ২ বাট্রাম বেটি এস পি প্রকাশ নস রায় পি এম 
i EOE ১ [ লৰ রই লা লাগ 
g he Yk EY 5০০ ১৬৮৯ 1চত 
' কুচাবহার পশ্চিম মাইকেল বস্‌ মঞ্গরু ভগত- নির্দল মোহতরঞ্জন সকদার-_কংগ্রেস 
উহ ু মদনকুমার থাপা- কংগ্রেস ্ 
প্ৰসেনজিত বর্মন- কংগ্রেস এ ৯২১৩ £ ত্র টা 
রঃ ৩ i} ও 
bl তা পিমর; ওুঁরাও_--আই এন ডি এফ ' গতবারের জয়খ 77744 
জীতেন্দ্রনাথ রায়_ফঃ ব্লক বি দেওপ্রকাশ রাই_গোর্খা লগ ৫১৫০৯ 
২০,৪১৫ le গতবারের জয়ী ১ "জোড় বাংলো ' মনিন্দুনাথ রায়--আই এন ডি এফ 
. কুমারনিধি নারায়ণ_লোকদল কালাঁপদ বধ্যসগত- কাগ্্রেসং ০১, . নন্দলাল; গরুংগোর্খা ল'গ রন | 
হী ৭১১ CA Me PS RO স্দধারচন্দ্র দেবনাথ-প্রাউত 
ধনপাঁত রায়--জনসংঘ গতবারের জয়া লা "_" ' পদমৱাহাদুর গুরু কং ig SE ) 
৬৭৫ পিযষকান্তি মখাজী-কংগ্রেস "" বিজন সর বারী 9 গতবারের জয়খ 
গতবারের জয়শ আলাঁপ্নরদ;য়ার সির এ ৃ্‌ " গতবারের জয়শ . নিশ্বীথনাথ কুণ্ছু-্প এস পি 
প্ৰসেনজিত বর্মন-_ কংগ্রেস ননী ভট্াচার্য-আর এস 'ি | ad ০৮5 নন্দলাল গুরুং_গোর্খা লগ কালিয়াগঞ্জ (তপশখলখ) 
বিভাই ২৪,৭৮৪ নির্বাচিত তি শ্যামাপ্রসাদ বম্ণ- কংগ্রেস 
ডাঃ মহম্মদ ফজল হক-_কংগ্রেস ধীরেন্দ্রনাথ ভোৌমিক_ কংগ্রেস থ রায়_বাংলা কংগ্রেস প্রেম থাপা-গোর্ষণ লশগ . ১৯,৬৭৪ নির্বাচিত 
২৬,৯৮২ নির্বাচিত ২২,৮৮৪ ্ i Re ২৪,৮৫৬ নির্বাচিত ননীগ্রোপাল রায়-সি পি এম 
বিজয়কুমার, রায়_ফঃ রক সমরেশচন্দ্র দাস- প্রাউত | lo সংঘ bs অরুণকুমার মৈত্র_ কংগ্রেস রি ১৫১৮৯১ / 
ESR ৬৬৩ জাতির সঃ ১৬৮৫৮ ভুষণ রায়-আই এন ডি এফ 
গতবারের ,জয়শী ' | গতবারের জয় টা ডি গতবারের জয়ণ ২৪৪ 
ডাঃ মহ ? ফজল হক_ কংগ্রেস ননী ভট্রাচার্য-আর এস পি 1 অরণকুমার মৈরর_ কংগ্রেস গতবারের জয়ী 
২ কালচিন . iy ERE ফাঁসিদেওয়া তেপঃ উপজাতি) শ্যামাপ্রদাদ বর্মণ--কংগ্রেস ‘ 
| 'আঁনমেং - কংগ্রেস ডেনিস লাকরা- কংগ্রেস on পি এফ ঈশ্বর তিকিঁ কংগ্রেস ইটাহার ৰ Ar", 
২৯৭ ' WS ১৭,১৪৮ নির্বাচিত b ২০,৯৭৪ নির্বাচিত জয়নাল আবোদন--কংগ্রেস বপ 
IA । , গতবারের জয়া : b | 
কমলকান্তি গুহ-ফঃ রক /জন আর্থার ভাকলা ওরেয়ন যজেন্বর রায়-বাংলা কংগ্রেস পিতরাজ মিং-সি পি এম ২৬৪৬১ নর্বাচিত 
২৪,৫১৬ | ' আর এস পি - ১৮ | বসন্তলাল চ্যাটাজী-সি পি আই 
ঘারুচন্দ্র মণ্ডল প্রাউত ৯১৬৭৮ মাল তেফঃ উপজাতি) তৈরেসে সোরে চাঁক-_নির্দল ২৪,৪৪৭ 4 
৮৮২77 রাফেল টোপ্পো--আই এন ডি এফ এ্যানটনি টোপটো- কংগ্রেস ৩,৬৩০ নির্মলকুমার বিশ্বাস- প্রাউত 
হরেন্দ্কুমার রায়_নির্দল ৩২২ ২২,1০৬ নির্বাচিত কৈয়া মলপাহারিয়া- নির্দল ৬০৫ 
হিরা গতবারের জয়খ অজন গুরাও-দি পি আই ! ২১০৭৯ রহমতুল্লা চৌধুরী 
গতবারের জয়ী. .. ,  ডেনিস লাকরা-কংগ্রেস ১২,১০৫ শা মেন্দ_জনসংঘ আই এন ডি এফ ? 
কমলকান্ত গুহ--ফঃ রক ফালাকাচা গদরুচরণ গুরাও-পি এস পি ৯৬৫ ৩৭৬ 
কুচাবহার উত্তর . , জগদানন্দ রায়_ কংগ্রেস ৪,৩৩০ ' , অজন মােো- প্রাউত গতবারের জয়খ 
'নমলকান্তি বোস_ফঃ ব্লক. ২১,৭৮২ নির্বাচিত স্মকু ভগৎ-নির্দল ৪২৩ জয়নাল আবেদিন-কংগ্রেস / 
২৩৮৯০ নির্বাচিত _ " নপেন্দ্র নারায়ণ রায়-এস এস পি ৪০০ গতবারের জয়খ ৃ কুশমস্ডি তেগশগলণ) 
মাঁতরঞ্জন তার-রুংগ্রেস ৯,৭০৪ পিজারাম ভগৎ_আই এন ডি এফ তেনজিং ওয়াদ- কংগ্রেস যতীন্দ্রমোহন রায়-কংগ্রেস 
২১১৫১৪ 8 রঃ রি তরনীমোহন িংহরায়-_- ‘৩২০ পশ্চিম দিল ১৭,৫৯১ নিৰ্বাচিত 
শিকেল্তকুমার, টা ১ শপি এস পি গতবারের জয়খ [জপুর ভূপালচন্দ্র সরকার-_সি পি আই 
৫০৯ ‘iN iD ২,৩০৭ এ্যানটনি .টোপটো- কংগ্রেস ১৭,২৫৪৬ ॥ 
ঠা . প্বামুনণী রায়ন-প্রাউত চৌধ্দরী আবদুল কারম_ 
সম্তোষকু. পি তা আই এন ডি এফ রঘধনাথ রায় সরকার-- 
দুটি ই ১৯৩৪ ৃ ১ র হা অ আই এন ডি এফ 
হর রামেশ্বর দাস-নির্দল নরেশচন্দ্র চক্রব্তবসি পি আই নর্বাচিত যানান। 
Ke bl 1 ১,৩১০ ২৭,৮৯৬ নির্বাচিত হাসন হাবিব_-সি bl - এই ছিল ৬... 

এ ৮ 1-5,০০ গতবারের জয় খগেন্দ্রনাথ দাশগ্প্ত-কংগ্রেস ' le হোম মিনিষ্টার বান।- 
EEE জগদানন্দ রায়_পি এস পি SG মোহম্মদ সদজেমন-_কয- ষড়যন্। কিন্তু আজকে . 
রি sl ৷ মাদান্রিহাট সকার চট্টোপাধ্যায় জনসংঘ ও বংগের জাগ্রত মানুষ এদেন . ষ্ট 

পক ১ জু ৯৯ 
. ছচাবহার দক্ষিণ এ এইচ বেসটারউইচ ৃ চা খু শুটার un সাধ, আর ধালিসাৎ করে 
সন্তোষকুমার রায়- কংগ্রেস | . আর ধুর? p 681275 দিয়েছে। া 
২৬, ০২৯ নিব ১৬ li পি রী রদ ' ,. শার্ড মার্ভ পি এস । 1 ২00৮0 0রারারারারপরররররারারারররী 
দশ ১০২১ নির্বাচিত €৫৫ ৫২১ টা , 3 
পককুমার « সেনৰ ওরায়ন- লোকদল রা - 
১১ £৭২৩, | j স্ভার্ণ ইণ্ডিয়া £১* টা [তবারের জয়ী ছড়ি, গতবারের জয়ী কা EE “লয় €লোধকাশিত 
f | / by খগেন্দুনাথ দাশগ্দপ্ত কংটে, আষাক চৌধুরী কংগ্রেস , এ BE ৮২ 
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(1 ॥ শুক্রবার ২১শে ফেব্রুয়ারণ ১৯৬৯ 
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bd 












ইব্রাহম য়া-আই এন ড় এফ 


আবনাশ বসু বাংলা কংগ্রেস 
১৮,৮১৭ নির্বাচিত 
মহারাজা বোস_ কংগ্রেস 
১৫,৮৪৬ 
প্রফন্স 
| ২,৩৩৪ 
সরকার ৰ 
-আই এন ডি এফ 


ুরী-জনসংঘ 


৭১৬ 


গতবারের জয়শী * রো 


+ 


মহারাজা বোস--কংগ্রেস 
বালনরঘাট 
মুকুল বস্‌--আর এস পি 
২৭৩৮৯ নির্বাচিত 
রাঁজত বসু কংগ্রেস 
১৭,৪৭৮ | 
ভোলানাথ দাস লাহা_জনসংঘ 
২১২৫৬ 
শৈলেন্দ্র দাস_পি এস পি 
৬৯১ i 
বীরেন্দ্রলাল দে সরকার 
- _আই এন ভ এফ 


বসুূআর এস পি. 
তপন (তফঃ উপজাতি) 
ন্যাক্ষনিয়েল মুরমআর এস পি 
২২১৫০২ নির্বাচিত 
হিন্দীরাম কেরকার্তা-কংঘ্েস 
২০,৭০৫ 
কাই মাঁ্দ-_আই এন ডি এফ 
এ ৫৭৩ 
টবারের জয়া 
ানয়েল' মুরমুআর এস পি 


২৪,৪৫০ নির্বাচিত 
বীরেন্দ্ুকুমার মৈত্র কংগ্রেস 
২৪,২৫৫ 
গতবারের জয়ী 


মহঃ ইলিয়াস রাজন--ওয়াকণস পার্ট 


রতুয়া 
মহম্মদ আলাস পি এম 
১৯,৯৭৪ নির্বাচিত 
সৌরিন্দ্র মোহন মশ্র- কংগ্রেস 
১৭ ৮০১ 
রহমত ‘আল শেখ 
-আই এন i এফ 


বিমলকান্তি দাস-সি পি আই. 


২৪১৩০৬ নির্বাচিত | বি 


শান্তগোপাল সেন- কংগ্রেস 
"১৪,১৮৪ 
হারপ্রসন্ন মিশ্র জনসংঘ 
৫১২১৩ 
মহঃ হোসেন-আই এন ডি এফ 
৬৮১ 
গতবারে জয়! 
শান্তিগোপাল সেন--কংগ্রেস 
... মাপিকচক 
অরুনচন্দ্র ঝা- কংগ্রেস 


৩৪,৯১০ নির্বাচিত 
মি তুাবাল অস্ডল 







সায়েক সাজাদ হোসেন বাঃ কংগ্রেস 


১২৯৫১ নির্বাচিত 
জোহাদ আমেদ_পি এস পি 
* ১২,২৭২ 
নূর মহঃ বিশ্বাস কংগ্রেস 


৭১২৮৩ ২ * ফল দেওয়া হল। 
সত্যদেব গুপ্ত জনসংঘ ৪ 
৬,৯২৬ বিডি fe 4 
* _পি এম 4 
টি, এন নুরুক্াব জাতীয় দল 2 
. j; 
৯৭৬ 
ধীরেন্দ্রনাথ _জনসুঁখ 
মহঃ হানান আলাহান- স্বতন্ত্র রি 1 ন 
- হি ন 
২৮৬ রি "১ 
/ - ফতেহা আলী--জাই, এম্‌, ডি এফ / 
রে ase 5781 
শিম এন নূরুক্াব_ বাংলা কংগ্রেস 1. ২ { 
মহঃ সোরাব আঁল--কংগ্রেস ও সিসির ২৭২৬৫ নির্বাচিত 
২৮,২৫২ নির্বাচিত টি EE হক অন প্লেস” আবদুর রাঁসদ মণ্ডল 
শশস্‌ মহম্মদ_আর এস পি / ৮ রি ২২৩নিৰীচড়, ন্বাংলা কুণের 
২৭,০৭২ ৮ রঃ ৯২,৪৪৮ 
গতবারে জয়ণ : মহঃ আবদুল বাস পি এম সামস্দান্দন আমেদ--কংগ্রেস . 
শাঁস. মহম্মদঁআর এস পি , সা ৮,৯০০ 
j মহঃ বদরদূরদোজা মৃষ্লিক ফতে আি_আই এন ডি এফ 
জঙ্গাীপঢর ডি {পি এম এল 7 ৭৬৬ 
75 এস পি ++. ৫৪৬৫ সা জরা 
২২,৩৬৮ চিত ' , .. ৮ স্মনীল _জনসংঘ সামস্নাদ্দন আমেদ-কংগ্রেস 
০ 8 >, ৯১৬১ (আগামী বারে সমাপ্য) 
২০১০১ | 2 
কালীপন+দাস_জন্সংঘ/+ মহ আবদুল বাঁর-প পি এম শেষ অধ্যায় 
১০১২৪৭ ৮. * জলঙ্গী (দ্বতীয় পৃষ্ঠার পর) 
গতবারে জয় আজিজুর রহমান_ কংগ্রেস মাকাসস্ট কাঁমউনিস্ট পার্টিকে 
আবদুল হক-আর এস পি ৯. ৯৭,৩৭৩ নিবাচিত কোন্দলের জন্য সম্পূর্ণ "দাসী করা 
সাগরদখীঘ (তপশনজ?) প্রফুল্পকুমার সরকার জনসংঘ ছাড়া আর কোন 'নতুন বন্তব্য নেই। 
কুবেরচন্দ্র হালদার- বাংলা কংগ্রেস ৯৯৫৫২. ইতিমথ্যে এক নতুন ঘটনা ঘটে 
১৬,৯৬২ নিৰ্বাচিত . আবদুল কাঁদর EEE EO গেল। দাক্ষণপন্থী কাঁমর্তীনস্ট 
অশ্বিকাচরণ দাস_ কংগ্রেস ৯৯৯৬৫ পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব 
১১,৩২৬ এ কে এম মুসা 7 নীজ্যশাখার কাজকর্মে হতাশ হ 
গতবারে জয়? _আই এন ডি এফ দিল্লী থেকে এক বিব্গুত 
আঁম্বকাচরণ দস- কংগ্রেস ২,৮৪৭ করে বললেন ষে তারা ঃ 
2 গতবারে জয়ী ' সরকার প্রশাসন এবং 
জজুর রহমান_কং সমস্ত দয়ীত্ব 5 
কচ | fl এ তাও গ্রেল আঁ he প্র নি 
২৪৮ নবীর নওদা তুলে দেওয়া উচিত৷ 
bh .নাসির্দ্দিন খান_পি এম এল বিশ্বনাথবাবু অথবা 


সায়েদ কাজেম আলি মরা 


_নির্দল 


১৩২ 


কল আলম পি এম এল 


কুদ্রাতি কবীর-জাতীয় দল 
৯,২৪৩ | ৰ ছাপাখানায় গোলযোগের 
গতবারে জয়ী ক ‘জন্য গত শানবার ১৫ই 
অমলেন্দ কুমার বাগ্চ- কংগ্রেস ফেব্রুয়ারী আমরা মধ্যবর্তী 
ম্যশদুাবাদ নির্বাচনের সম্পূর্ণ ফলাফল 


প্রকাশ করতে পারান, এর 
জন্য আমরা দুঃখত। এই 
সংখ্যার সঙ্গে সম্পূর্ণ ফলা" 


মহঃ ইদ্রিস আলী কংগ্রেস 
৯৬,৯৭০ নির্বাচিত 











গোলমাল করে ফেলেন সেই জন্য 
ডাঙ্গে, ' রাজ্যেণ্বর রাও, ভুপেশ 
গুপ্ত ও ভবানী সেন 'দিজ্লী থেকে 


২২,৫৩৮ নিৰ্বাচিত 
জয়ন্তকুমার বিশ্বাস_আর এস পি 


২০,৭২২ 
কলকাতায় আসার কথা ঘোষণা 
মহঃ ইস্রায়েল- কংগ্রেস 
রিনি করলেন। তাঁরা বুঝলেন িশ্ব- 


নাথবাবকু আর সোমনাথ লাহিড়ী 


খোল্দর আবদুল মোগিন_নিদ'ল মহাশয় তাঁদের দায়ীত সঠিহভাবে 








রি NO C12 


বাংলা দেশ সম্পর্কে নতুন তুন মানা: গাড়ি 


te a নিন্ট-রভীর মুক্ত করার। এই উপ- রা মাকর্নী নীতি হল. £ বাংলাদেশে 


বিরাট জনসমর্থন 08 জন সংবাদপত্রে ধারাবাহক লেখাই কমিউনিজম প্রসার রোধের একমাত্র 
' মাকনা নীতির পক্ষে ক্ষতিক্রর 725 সঙ্গে সুরু করলেন এই বলে যে, ফ্রন্ট পথ দরদী চিত্তে ভ্রন্টে অন্যপ্রবেশ, 


প্হবে। -  মউসারের সাক্ষাৎ হয়।* ' বাংলাদেশে 


ও উদার- জ্রন্টে কমিউনিস্ট বিরোধী “শক্তির 


মউসলার উপদেশ দিয়েছেন যে, ' ইজি EO নীতির নতুন, - ধারা বইয়ে দিতে 


একন্রীকরণে প্রচেষ্টা, কিন্তু, কোন 


ফ্ন্টকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাতে সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হিসাবে 'পাঁরচিত পারে। আরও দেখা যাচ্ছে কয়েকটি 
হবে কায়দা করে, কিন্তু ভেতরে/ কয়েকজন ভদ্রলোক জনসমক্ষে বড় সংবাদপত্র ু্তফরন্টের প্রায় মখ- সি বিরোধীতা 


ভেতরে চেম্টী চলবে ফ্রন্টকে কাঁমিউ« “বেরিয়ে এলেন ফন্টের বিরাট সম্ভা- পান্ন হয়ে 





| 


আজকার অনেক রকমের সহ, নিরাপদ ও কার্যকরী পদ্ধতিতে 


গড়েছেন এবং তাদের নয়! 


জারা বনের যে গিশুর-ণরীর 6 মন গঠনের পক্ষ প্র 8-৫. বছরই হা খ্ব গুরুত্বপুর্ণ সময় । মায়ের 
ব্য তারো রাখতে হতে ক্ষ 0-৪ বছরের ব্যবধানে সন্তান হয়া উঠিত। . 


সন্তান জন্ম প্রতিরোধ করা যায়। বর্তমানে ' 


আদি ইচছানুযায়ী সানা করতে গারেন, দৈবের ওপর নির্র করতে হয় না । 
পরিবার কল্যাণ যা কেন্দ্রের সঙ্গে 


০ বাড়ীর কাছাকাছি 
[যোগাযোগ বরুন। : : ১) 






DARPAN, Price 25 2 | 


কবীরের 
স্বপ্‌ ব্যর্থ » 


(১ম পৃহ্জার পর) 2৮ 
প্রার্থী তালিকা ধর্মবর্ঁীর সাহে- 
বের সঙ্গে আলোচনা করেই ঠিক 
করা হচ্ছে। যাইহোক, এই ধরণের 
প্রস্তাবে, হণীত্রন সরকার হতবাক্‌ 
হয়ে যান এবং বলে 'আসেন দাদন 
, বাদে তাঁর, মতামত জানাবেন। দুদিন ' 
হরেন, সুরকার একটা অস্থিরতার . 
মধ্যে বর্টান'এবং তারপর কবির 
সাহেবকে বন্ধে আসেন যে তান এই ঝ 
ধরণের নোংরা কাছে, নামবেন না। 
তু পলিশ প্রসাসন বোঝেন, 
শাকম্তু রাজনীতির মধ্যে যাবেন না 
তখন কবির সাহেব বলে ওঠেন £ 
ঠিক ' আছে। তাহলে, উপানন্দ < 
করতে । হচ্ছে। 


, এরপর এলো, উপানন্দ মুখাজশির 
-১ সঙ্গে ব্যবস্থা। উপানন্দ মুখাজশি 


এখনও আই-জি পুলিশ। তাঁকে 
£ ঢাকরী ছেড়ে নির্বাচনে দাঁড়াতে 
বললে অস্দাবধে হৃতে পারে। উপা- 
নন্দ মুখাজী আর চীফ সেক্রেটারী 


, এম এম বাস; কেন্দ্রীয় সরকার আর 


, 'করে' উপানন্দ মুখাজীর কার্য- 


০৮4 






তেইশে ফেব্রুয়ারী কলকাতার 
চীরঞ্গীর রাজপথ জনপথে পারি- 
ণত। লাখ লাখ নরনারীর গার্বত 
পদধনতে জনপথ আভযিন্ত। লক্ষ 
লাল পতাকার দুর্মৃদ 
তেজোদীপ্ত কন্ঠে 


Lew 


ঘোষণা করেছে 
_বাঙ্গালী মরে নি; যড়যন্ত্রকারী- 


দের অন্ধকার-শাসনের অভিশপ্ত 
শৃঙ্খলকে টেনে ছিড়ে পদদলিত 
করে আমরা ছ:টে চলোছ এক 
নতুন দিনের আহবানে। দুর্জয় 
সে আহবান, দুর্গম সে পথ। 
'ব্রগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে খোলা 


আকাশের নিচে লাল সূর্যকোণকে 
সাক্ষী রেখে লাখো মানুষের মরণ- 
জয়ী সঙ্ক্প £ নতুন বাংলা 
গড়বো। 





মিছিল, 


সংখ্যা শ্যক্রবার ২৮শৈ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ ॥ মূল্য ২৫ পঃ 


6. 71108), 28th February, 1969. Price 2 Paise 


এক বছর আগে বাংলার কুলা- 
গ্গার ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ ও হুমায়ণ 
কাঁবর বৃঁটিশের পদলেহনকারা 
আমলা কুচক্রী ধর্মবীর্রে সঙ্গে 
ঘৃণ্য যড়যন্ত্র করে: সমগ্র বাঙ্গালী 
জাঁতর রাজনোৌতক..সচেতনতা ও 
মর্ধাদ্রাবোধের প্রতি [যে অপমানের 
কদম পঁাক্ষেপ করৌদুল, ভোটের 


' বাক্সে তাদের সমুচিতু জবাব দিয়ে 


সমগ্র বাংলা আজ নুর , আত্ম- 


চক্রান্তকারদের জামানত জব্দ করে, 
শাসন কর্তার স্পর্ধাকে 
পদদলিত করে বাংলার নরনারী 
স্বগৌরবে লাল পতাকার নিচে 
(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায় ) 


দার্প ত 


ভাঙছে, কংগ্রেস ভাও 


কংগ্রেস ভাঙ্গছে ও ভাঙ্গবে_ 
আরও ভাঙ্গবে ॥ 1নর্বাচনোত্তর ফলা- 
ফল নিয়ে যখন বাংলা দেশের অগ- 
িত জনসাধারণ. আনন্দ করছেন 
ঠিক তারই ফাঁকে: কংগ্রেস ভবনে 
মিলিত হলেন নবানির্বাচত বিধান 
সভার সভ্যবন্দ (সংখ্যা যাঁদও 
নগন্য) আর প্রদেশ কংগ্রেস কাঁমিটি 
ও তার কার্য নির্বাহক কাঁমাঁট। 
সভাতে অবশ্য শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও 
শ্রীপ্রফুজ্লচন্দ্র সেন মহাশয়ও উপ- 
স্থিত ছিলেন। 

রাজনোত্ক প্রস্তাব নেওয়ার 
সময় কংগ্রেসের ভরা ডুবির কথা 


যখন হাচ্ছিল্স. তখন অতুল্য গ্রুপের 


শ্রীহংসধব্জ, ধড়া: গুঁহাশয় কংগ্ৰেস +, 

আত্মহারা । আশ: ঘোষ্রভৃতি ঘণ্য সংগঠনকে পতিন..করে গড়ে শান্ত, 
1 “ me উ ক .. ১ a 

'শালশ করতে হবে এ. সম্বন্ধেবিন্তব্য 


| ৬ Ke 
রাখলেন ৷ হয়ত বেফাঁস তিনি: এ 
কথা৷ বলে ফেলোঁছলেন। কেননা 
তান ত শ“ঁকংস ওন. রোজ- 





ঢা 





মেন্টের” লোক। বখন' নারায়ণ, এবাল্ধবকে বলোছলেন “যাঁদ নির্বা* 


চৌধঃরী তাঁর এই মন্তব্যকে. স্ধাগত 
জানালেন তখন হংসধরজ : ধাড়া 
মহাশয় অতিকে উঠলেন } তিমি 
বললেন সাংগঠানক ব্যাপার নিয়ে 
এই সভা ডাকা হয়াঁন _' সূতা 
তিনি এ ব্যাপার সঁরয়ে, বানি 
আর এগোবেন না। (x ? 
কিন্তু ছাড়বার পানু নন শ্রীমতণ 
পুরবী  আবখার্জ বার অতুল্য 
এবং কে জানে হয়্ত বা এই অতুল্য- 


বিরোধী মনোভাবের জন্য তিনি 
নির্বাচনে /হেরেও গেলেন। আমরা 


কির্চ্তু রলব/ঁতান এই জন্য হারেন 
নি 1. তাঁর পরাজয়ের কারণ তার 
র্জহং"' ভাব_সেটা ক পর্যায়ে 
পেশছতে পারে তার সম্বন্ধে আর 
কারো জানা না থাকলেও আমরা 
জান। ১৯৬৭ সালে নির্বাচনের 
সময় তান তাঁর কিছু কিছু বন্ধু- 


‘চনে হেরেও 


যাই তা হলেই বা 
তার কি? এতাঁদন মন্দ্রীত্ব করলাম 
এবং দেশ সেবা করলাম তার পাঁর- 
বর্তে কি একটা লাট: সাহেবেরও 
চাকুরী পাব না!» 

সে যাক গে, আমরা যে কথা 
বলছিলাম কংগ্রেসের পুনগঠিন-সে 
ব্যাপারে বন্তব্য রেখোছলেন আরও 
অনেকে শ্রীবজয় সিংহ নাহার, ডাঃ 
বলাইচন্দ্র পাল আরও কয়েকজন। 
কিন্তু কংগ্রেসের শন্ত মানুষ বলে 
পাঁরচিত অতুল্যবাবূর বশংবদ লোক 
সেই প্রস্তাব বানচাল করে 'দলেন 
ও প্রস্তাবকারীদের কয়েকজনকে 





হওয়ার অবস্থা তখন অতুল্য 
গ্রুপের দ-একজন নেতা অবস্থা 
কোনও রকমে সামলে 'নিলেন। 


(শেষাংশ পণ্চম পজ্ঠায় ) 


রি রর 
৯.২ ৰ ত 
eS Pf 


(১ 





আগা ॥ 
কিনবেন ৩. ৮ 
অনুযায়ী আছে ক) LV 
১৯৬৭ সাড়ে & 
তা 2০ + 
E ! 0. 7 পারার 
“সান থে ন্‌ | 
D ৪ 
ৰস + A 8৬78 7150) Beni ॥ 
না) 3 |] i Me ah LL ন্ট! ১ ) 


জয়োল্মাদনা 
৯০৮] 


এবং / 4 


৭ করেছে নে বাংলা 
ইতিহাসে এই প্রথম এক সরকার 
. হল যার পেছনে মেহনতা মানুষের 

শুধু সমর্থন নেই-সে সরকার 

মানুষের সমস্ত কিছ আশা ভর- 
সার প্রতীক। 
| যুন্তফ্রন্ড সরকারের মনে রাখা 
দরকার যে, খেটে খাওয়া মানুষ 
তার সরকারের কাছ থেকে হাতে 
চাঁদ পেতে চায় না। সে চায় সরকার 
| তার কথা চিন্তা করুক, তার সাথে 
থাকুক আর সুবিধা অসুবিধার কথা 
| খোলাখুলি বলুক। আর চায় যে, 
একটু পরিচ্ছন্ন হোক; ধনীদের 
কথায় যেন ওঠাবসা না হয়, সাধা- 
রণ মানুষের মানবিক অধিকার যেন 
সম্পদশালীর পায়ের তলায় চলে 
না যায়। 
উকি ভিত্তিতে 
যডন্তফ্ন্ড ভোট দাবী করেছিল এবং 
সাধারণ মানুষ তার নিজের কথা 
এই. কর্মস্চীর মধ্যে খুজে 
পেয়েছে। ফন্টে প্রায় সমস্ত 
বামপল্থী পার্টদের একত্রিত দেখে 
সে খুসী হয়েছে। সাহস পেয়েছে 
গ্রাম আর সহরের বড় লোকদের 
বিরুদ্ধে খোলাখাল এগিয়ে 
আসতে । মুখ্যমন্ত্রী অজয় 
মুখাজশী মহাশয় ঠিকই বলেছেন 
যে, বিভিন্ন দলের মোচ্চা হলেও 
ফ্রন্ট, একটি পার্টর মতই এক্য- 
বদ্ধ। অর্থাৎ আদর্শ সম্পর্কে 
‘বিভন্ন মত অবশ্যই আছে এবং 
কর্মপন্থা সম্পর্কেও হয়ত বা। 
সম্বন্ধে সকলেই একমত ৷ এক কথায় 
বর্তমান সরকারের উদ্দেশ্য £ঃ সংস- 
দায় গণতন্ত্রের পথে সাধারণ মানু- 
ষের কল্যাণ সাধন, তাদের গণ- 
তান্তিক আঁধকার সংরক্ষণ আর 
উন্নাতাবধান। ফ্রন্ট অবশ্যই মনে 
করে যে চাল; সমাজব্যবস্থা ও বর্ত- 
মান কাঠামোর: মধ্যে সীমতভাবে 
মানুষের মঙ্গল সাধন করা সম্ভব। 
অবশ্যই কায়েমী স্বার্থ এই ব্যাপারে 
নিশ্চয়ই অখুসী এবং সম্ভবতঃ 
ফ্রন্ট বিরোধী নতুন বড়যন্তে লিপ্ত । 
সরকারী ক্ষমতায় আসীন হওয়ার 
পর বামপন্থী ফ্রন্টের পক্ষে এই 
ষড়যন্ত্র ধংস করা খুব শস্ত হবে 
না যাঁদ ফ্রন্ট তার শান্ত যে জনসম- 
এন তা বজায় রাখতে পারে। আর 
& এই সমর্থন বজায় রাখা সম্ভব যাঁদ 
ফ্রন্টের মধ্যে মাননয সাহস, নিষ্ঠা, 





না বাহে ন 


৯১৮৫ 
উদ ণ করেছে যে. এই সমস্ত 
অর্থনৈতিক গোষ্ঠিব্‌ন্দের সমশ্বয় 


আর জনসাধারণের ভোট 


এক বিশেষ অবস্থায় সম্ভব । এদের 
নিজেদের মধ্যে বিরোধ থাকা সম্ভব 
কিন্তু সে বিরোধ এখনই সংঘর্ষের 
পর্যায় নাও যেতে পার। এই 
গোষ্ঠিবৃন্দের সমন্বয়ের প্রয়োজন। 
গ্রামে ' সহরে প্রবল পরারান্ত 
কায়েমী স্বার্থকে এই সমণ্বয় ছাড়া 
ধ্বংস করা সাবে না। সমন্বয়ের 
নেতৃত্ব কার হাতে থাকবে এ নিয়ে, 
বিরোধ বহু বছরের। অতএব গত 
কিছুদিন ফ্রন্টের শারকরা।. যেন 
মাছের বাজারে দর কষাকষ কর- 
ছিলেন। সব দলেরই যেন আরও 
দু-একটা মন্তী'হলে ভাল হয়। 
সবার: দাবী মীমাংসা, করতে গিয়ে 
মন্ত্রিসভা 'বৃহদাকার হুল এবং এ 
সত্বেও এস এস পি-র পক্ষে মন্ত্ি- 


ট্রাম-বাস, গাড়ী-ঘোড়া?_নেই।-_ 
আর যা আছে তা কি এত মানুষকে 
বহন করতে পারে?......তার চেয়ে 


সভায় যোগ দেওয়া সম্ভব হল না। ছি 


এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেল যে, 
ফ্রন্টের মধ্যে পারস্পারিক ‘বিশ্বাসের 
কোন সংদ্‌ঢ় ভিত্তি এখনও রচিত 
হয় নি। এটা আশংকার কথা এবং 
এর পাঁরণাঁত খুব শুভ নাও হতে 
পারে। 

অনেকে বলেছেন যে, ৩০ সদস্য 
বিশিষ্ট মন্ত্রিসভায় ২৭ জন ক্যাব- 
নেট মন্ত্রী থাকা সরকারের কাজের 
পক্ষে হয়ত বা অস্মাবধাজনক। 
কারণ বেশী মাথা যোগ দেওয়া 
ফলে সিদ্ধান্ত হবে বিলম্বে। গত 
ব্ধবারের প্রথম মন্ত্রী বৈঠকের 


, আলোচনায় কিন্তু কোন তর্ক-বিত- 


কেরি আভাষ পাওয়া যায় 'ি। 
পুলিশ কর্তা উপানন্দ মুখাজশীর 
অপসারণের সিদ্ধান্ত দুই মিনিটের 
মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত 
হয়েছে। আলোচনাসূচীর ৩ নম্বর 
বিষয় ছিল এই অপসারণদাবী। 
এত সহজে এই সিদ্ধান্ত সম্ভব 
হল সকলেই এই বিষয়ে একমত 
ছিলেন বলে। 

ক্যাবনেটের আলোচনা সুস্থ ও 
সংগঠিত করার উপায় অবিলম্বে 
চিন্তা করা উচিত। বাভন্ন বিষয় 
আগে সেগ্বাল একটি ছোট কাম- 
টীতে বিবেচিত হতে পারে। এই 
বিবেচনার ফলে ক্যাবিনেট সভার, 
আলোচনা অনেক সংগঠিত ও সুস্থ 
হওয়'র সম্ভাবনা । এবং এর ফলে 
বড় ছোট সমস্ত দলই নিজেদের 
সমান প্রাধান্যে প্রাতিষ্ঠিত বোধ 
করবে। একথা অস্বীকার করার, 
উপায় নেই যে, প্রায় সব দলেরই 
ভয় হয়েছে বুঝি বা মাকণীসস্ট 
কমিউনিস্ট পার্টি অন্যান্য সব 
দেবার চেষ্টা করবে নিজেদের সংখ্যা- 
গরিজ্ঞতার জোরে। এই আশংকা 


অমূলক প্রমাণ করার বিশেষ দায়িত্ব 
মাকাঁসস্ট পার্টির কেননা মাকস- 
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বিকাল ৪টা থেকে সুরু করে 
৬টার পরেও চাঁরাদক হতে বিশাল 
বিশাল শোভাযান্ন বানের জলের মত 
অত বড় ময়দান চত্বরটা ভরিয়ে 
দিলো! লোভ সামলাতে না পেরে 
বন্তৃতা মণ্ডে উঠে যে দিকে তাকাই 
দেখ চারপাশে শুধু লাল পতাকা 
লাল; ফে্টন। ছেলে মেয়েদের 
গলায় লাল রুমাল যে শত সহস্র 


লাল. চোখ রাঁঙ্গয়ে বলছে, হযীস-.. 
য়ার কংগ্রেস, হ্ধাসয়ার' প্রতিক্রিয়ার: 
জোড়া বলদ;  ধর্মবীর. তফাৎ. 


২৫শে ফেব্রুয়ারী যতক্তফ্রল্ট মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করার পর রাইটার্স 
বিল্ডিংয়ের সামনে সমবেত হাজার হাজার লোক মন্ত্রীদের হাত ধরে 
অভিনন্দন জানান। ছবিতে শ্রমমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণপদ ঘোষকে দেখা যাচ্ছে। 


রের কয়েকটা লাইনে বললাম। 
হ্যাঁ, একটা কথা ভুলেছি।_মাঝে 
মাঝে জনস্রোতের মাঝখান হতে 
নওজোয়ানদের সদর্প বলিষ্ঠ আও- 
য়াজ কানে এসেছে, “করে পঃকার 
হন্দুস্থান। ওঠাও লাল কিল্লাপর 
লাল নিশান!” 


'বিজয়োৎসব 2 জনতার 
কারো? জোড়া বলদের, কংগ্রেসের ? 
নাঃ। নাঃ, নাঃ কমরেডস্‌! আমা- 
দের আমাদেরই! তাহলে হঠাৎ 
সভার মাঝখানে চেয়ার এলো কেন 2 
হঠাৎ চিৎকার__“গোঁজামিল, চেয়ার 
বাতিল!” কোন নেতার তোয়াক্কা 
না রেখেই হড় হড় করে ফোল্ডং 
চেয়ারগদুলো ভাঁজ হয়ে ছোট 
আকার ধারণ করে বন্তৃতামণ্টের 
পাদদেশে জমা হয়ে গেল !...প্রশ্ন 





জানা আছে যে, নেতৃত্ব প্রাতষ্ঠা 
আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে হয়, ক্যাবি- 
নেটে সংখ্যার দ্বারা নয়। 
পার্টি তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ 
আন্দোলনে মানুষের পাশে ₹ 
মানুষকে নেতৃত্ব 'দিয়ে। 
দলের সম্পূর্ণ বিশ্বাস অর্জন 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের 
বিশেষ দায়িত্ব। এবং 


না তুঁটি বিচন্াত রয়ে গেছে। কিন্তু 
কি অপূর্ব, কি অসাধারণ শৃঙ্খলা- 
বোধ! নেতার পর নেতা তাঁদের 
বলে যাচ্ছেন, “একটা প্রাদোশক 


সরকার দখল হয়েছে বর্টে, কিন্তু , 


কতটুকু ক্ষমতা এই সরকারের 
আছে। বিশেষ কিছুই নেই 'কন্তু 
তাহলেও আন্দোলন সংগঠিত করা 
ও আন্দোলন পাঁরচালিত করা 
সম্ভব! জনতার সরকার জনতারই 
পাশে থেকে এটুকু করবে!” বিশাল 
জনতা গভীর মনযোগ 'দয়ে 
শমনেছে, বোঝবার চেষ্টা করেছে 
আগামী দিনের সংগ্রামী মানুষের 
পথ চলার, বেচে ' থাকার লড়াই- 
এর কায়দা ক হবে। কই, কোন 
বিশৃঙ্খলা ত হয় নি। হাজার 
গ্যাস বেলুন উীঁড়য়েছে, লাল 
পতাকা আন্দোলত করে ও পটকা 
ফাটিয়ে রাজনৈতিক মুক্তির আস্বাদ 
পেতে চেষ্টা করেছে। সঙ্গীত 
শিল্পীদের গান শোনার জন্যে 
করে দাবী জানায় “আরেকটা 
কিরে বিজয়বাবুকে বার বার জন- 
তার দাবীতে বন্তুতা শেষ করে 
আবার বন্তৃতা দিতে হয়েছে। 
সন্ধ্যা হবার পর হঠাৎ কোথা 


হৃতে লক্ষ লক্ষ মশাল জবলে উঠল! 
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কাপড়ে আগুন লেগে বিপদ হতে 


পারে। মশাল নেবান, কমরেডস !'” 
দেড় সেকেণ্ডও লাগেনি, সব মশাল 
নিবে গেলো! কমান্ডারের অর্ডার! 

হ্যা, লোক কত হয়েছিল ? 


জানি না, দেখেছি, কিন্তু বলা 
সম্ভব নয়। কারণ সংখ্যাতত্বে 
আসে না, সবই আন্দাজ আর তাও , 
খেয়াল খুঁশমত। কলকাতার ময়- 
দানে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বুল- 
গানিন্‌ ও প্রধানমন্ত্রী ক্শ্চেভ-এর 


অভ্যর্থনা (ওই একই জায়গায়) 
সেটাই নাকি সবচেয়ে বড় ছিল। 
কিন্তু আমার মত ভিন্ন। কারণ * 
কংগ্রেসী আমলে যেকোন সভা বা 
সমাবেশ ওইখানে হয়েছে তাতেত 
বন্তৃতামণ্টের উত্তর ও দক্ষিণে প্রায় 
১৫০ ফিট, পূবে প্রায় ১০০ ফিট ৃ 
এবং পশ্চিমে সবটাই জনশন্য 
থাকত। তার ওপর লোক যদি কম 
হয় এই ভয়ে বেশ কয়েক হাজার 
চেয়ার সামনে পাতা হত। এতে 
সামনেটা অন্ততঃ ভরাট দেখাত! 
কিন্তু রবিবার বালাই 
ছিল না। বক্তৃতা মণ্চের ঠিক নীচে 
হতে উত্তর, দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিম 
ভরাট। নেতাদের দেখতেত এই 
জনতা চায় 'নি-চেয়েছে শুনতে 
চেয়েছে জানতে ৷ 

বাড়ী ফিরাছ। রাত সাড়ে্টা! +" 
থিয়েটার রোড ও চৌরঙ্গীর মোড়ের 
খানিকটা উত্তরে দেখ 
একটা ৯নং রুটের দোতালা লাল 


রঙের ষ্টেট বাস উল্টাডাঙগার দিকে 
যাচ্ছে। বাসটার বাইরে লাল 
বাল্বের চেন লাইট । ভেতরে এক- 
তালা ও দোতালা ও তাই! ভেত- | 
রের মান;যষগংলো যেন লাল রন্তু 
মাখা দেহে বিপ্লবের শেষে বাড়ী 
ফিরছে! ভাইকে, জিজ্ঞাসা করালাম; 
হ্যারে চালক অন্ধকারে কেন? ভাই! 
জবাব দিল, “ওই . ত গ্রুপ 
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ক্যাপ্টেন। বিপ্লবের ওই গ্রুপের . 
নেতাইত সে! তাই আত্মগোপন * 


করার চেষ্টা মাত্র। জয়ষা্রা 
সম্পূর্ণ সাফলামণ্ডিত হতেই 
চালক মশায়ও তাই কেবিনটা লালে 
লাল করে, লাল আবীর মেখে আর 
কপালে লাল জয়টীকা নিয়ে নেবে 
আসার আগে গেয়ে 
আজ, বিদ্রোহ দিযে 
আজ!” | 
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নীরবে (বসে রয়েছেন! চারাদিক 
নিস্তব্ধ। কেবল একটি কক্ষ থেকে 
চাপা কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। 
সহসা দূরে জনতার ক্ষীণ উল্লাস 
ধান শোনা গেল।, আওয়াজ 
ক্রমেই স্পষ্ট হতে লাগল। “এমন 
সময় একটি কক্ষের দ্বার খুলে 
গেল। এই কক্ষটি থেকেই এতক্ষণ 
ফুস্‌ ফুস্‌ আওয়াজ আসাছল। 
কমারা উঠে দাঁড়ালেন। কেউ কেউ 
রূমালে চোখ মছতে লাগলেন। 
পদক্ষেপে অতুল্য ঘোষ বোঁড়য়ে 
এলেন। তান ডানে বামে না 
তাঁকয়ে সোজা সদর দরজার দিকে 
এগিয়ে চললেন। তাঁর চোখ দুটো 
লাল, ঠোট কাঁপছে। একজন কর্মী 
সাহস করে বললেন-- 

কর্মী বঙ্গেশ্বর! আমাদের 
অনাথ করে কোথায় যাচ্ছেন। 
আমরা তো কোন অপরাধ কাঁরানি। 
বঙ্গ সিংহাসন আপনি কাকে দিয়ে 
যাচ্ছেন? 

অতুল্য--ওরে ছিনিয়ে নিয়ে 
গেল, ছিনিয়ে নিয়ে গেল। সিংহের 
কোল থেকে সিংহ শাবক 'ছনিয়ে 
নিয়ে গেল। মাত্র একদিনের লড়াই। 
বাংলার রঞ্গমণ্ডে দ্বিতাঁয় পলাশী । 
পিছু ডাঁকসনে তোরা । চলে যাব 
যে দিকে চোখ যায় চলে যাব। বঙ্গ 
সিংহাসন হাত ছাড়া! একুশ বছ- 
রের রাজা প্রজা হয়ে নিজের রাজ্যে 
থাকতে পারে না। 

কমশী-কোথায় যাবেন? 
পণ্যাশজন অসম সাহসী রক্ষা 
আপনার সিংহাসন পাহারা দেবেন। 
পাঁচ বছর পর আবার আমরা 
লড়াইয়ে নামব। সিংহাসন পুন- 
র্ম্ধার করব! 


কর্মী বঙ্গোবর! আপনি একলা 
যাবেন না। আমরাও সংগে যাব। 
অতুল্য-মূৰ্খের দল। আমি 
বঙ্গেশ্বর নই। বঙ্গের ভূতপূর্ব 
অধাশ্বর মান্র। ইতিহাস পড়ান? 
নেপোিয়ন একা 'নর্বাসনে 'গয়ে- 
ছিলেন৷ সাঙ্গ পাহ্গ য়ে যানান। 
ইতিহাসের নাঁজর সামনে না রেখে 
অতুল্য কোন কাজ করে না। অতুল্য 
বর্তমান নয়। অতুল্য অতাঁত। 
অতুল্য হাঁতহাস, অতুল্য সেন্ট 


, হেলেনার নয়া নেপোিয়ন। 


দু-তিন জন কম্মী সমস্বরে 
না, না, আপাঁন সেন্ট হেলেনার 
নেপোলিয়ান নন। আপাঁন কিউ- 


বার নেপোলিয়ন। আবার আপাঁন 
ফিরে আসবেন। ধান সভার 
পণ্চাশজন কংগ্রেসী রক্ষণর 


# 
চু 


( 


সাহায্যে আবার আপান বগ 
{সিংহাসন দখল করবেন! আপাঁন 
উপযনুন্ত মুহুর্তে পাঁরষদ ভবনের 
সামনে দাড়ালেই কংগ্রেস শাবিরে 
আয়ারামদের ভাঁর জমবে। 

অসন্তল্য_তোমরা কে? 

সমস্বরে আমরা কংগ্রেস দর্শ- 
নের আন্তর্জাতিক খ্যাঁত-সম্পন্ন 
তাত্বক এবং ইতিহাস বিশারদ । 

অতুল্য_দ্রেকুণ্চিত করে )- 
তাঁত্বক! ইতিহাস বিশারদ। নেপো- 
িয়নের প্রথম নির্বাসন কিউবায় 
নয় এলবা দ্বীপে । 

১৯৬৭ সালে আমার এলাব বাস 
সম্পন্ন হয়েছে। দুঈদনের জন্য 
ফিরে এসোছিলাম। যথাসাধ্য ওয়া- 
টারলুর রণক্ষেত্রে লড়োছ। পরা- 
'জিত। আজ আমি পর্যদুদস্ত। 
যান্তফ্রন্টের দশ আঠার থেকে আর 


জোড়৷ বলদ পালিয়ে গেল 


গয়ারাম গজাবে না। কিসের 
লোভে তাঁরা দল, ছাড়বে? মন্ত্রী- 
ত্বের আশা নেই। টাকার থাঁল 
শৃন্য। চোরাকারবাররা আর 
টাকা দেবে না! * আয়ারামের পালা 
শেষ। এখন কংগ্রেসে গয়ারামের 
পালা! 

(বেগে বদ: বাবুর প্রবেশ) 

বদু- সর্বনাশ হয়েছে। প্রতাপ 
চন্দ্ৰ কংগ্রেস সভাপতিত্ব ছেড়ে বান- 
প্রস্থ নিয়েছেন। এ্যাডহকিরা 
আবার মাথা চাড়া 'দয়েছেন। তারা 
দিল্লীতে তার করেছেন। এখন 
উপায়ঃ সব গেল, সব গেল বহ্গে- 
শবর! সব গেল। (কান্না) 

অতুল্যকে বদু! আমার 
বদুয়া! কেন্দনা, কেন্দনা বদঃযা! 
আভা জিতেছে! কংগ্রেসের আভা 
ওই জীইয়ে রাখবে। বয়েস কম। 


সহজে ভাঙ্গবেনা। আর এ্যাড- 
হাকদের প্রেত নৃত্য আম থামাব। 
গালে থাপ্পর মেরে ওদের রাস্তায় 
নামিয়ে দেবো। 
{অস্ফুট কন্ঠে) 

কি করব বুঝতে. পারাছি না। 
অজয় 'মুখাজশীকে একদিন এভা- 
বেই বার করে দিয়োছলাম! ঘাত- 
কের বেশে সে আবার ফিরে 
এসেছো 


ঘাতক, ঘাতক-বাংলার বুকে” অতুল্য_-ভালবাসে ! তবে ভোট 


॥ তিন] 

ও গান গায়। | 
অতুল্য-ওদের দিব্য দৃষ্টি 
আছে। .ওরা জানত! নির্বাচনের 


তো দিব্যদৃষ্টি পেত না, ওরা আমা- 
দের ভালবাসে । 


জবলছে ঘাতকের আগ্দন। তার্যু; দেয়ান কেন? 


রি চায়। _ নির্বাচনে বহু বাল্ব“ - 


নিয়েছে তারা। তবু ক্ষিদে িটছে, 
না। অতুল্য মরবে না। অতুল্য সেন্ট 
হেলেনায় যাবে। অতুল্য নেপো- 
নয়। 
(দূরে গান শোনা গেল- ফান্দে 
পড়িয়া বগা কান্দেরে_) 
অতুল্য-অমন করুন সুরে কে 
গান গায় বদুক্া! 
বদ? রাস্তার ভিখেরী। ওরা 
রোজই কংগ্রেস ভবনের আশে পাশে 





বদ-টাকা দিতে পারিনি, 
তাই ভোট দেয়ান। কসাইয়ের দল। 
বলে কিনা সব 'ঁজানিষের দাম 
বেড়েছে । ভোটের দাম বাড়বে না 
কেন? 

অতুল্য_-সব বুঝেছি বদুয়া! 
সব বুঝেছি। সব 'জানিষেরই দাম 
বাড়ছে! বাড়েনি কেবল জোরা বল- . 
দের দাম! সহস্র চক্ষ2 আমার দিকে 
তাকিয়ে আছে। প্রতাপ টেক্কা 
মেরেছে! ও সভাপতি পদে ইস্তাফা 
(শেষাংশ চতুর্থ পচ্ঠায় ) 


t 
tl 
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৪ চার 


বাংল। কাব্যসঙ্গীতের 
স্বতন্ত্র এঁতিহ_২ 


(ভাস্কর মন্ত্র) 


মানুষের কবিদাঁষ্টি প্রকৃতিকে 
নতুন করে ক্ষণে ক্ষণে হাঁরয়ে 





নত্যনবায়মানতার  পটভূমিতেইশ| .. যার্ধে” বাংলা" সাহত্য তথা 


তাকে আবিজ্কার করেছে। একান্ত, 


“ আপনার বিক্ষোভ বেদনা বিস্ময় | 


বিহবলতার দোসর রূপে সে প্রকৃ- 


গভীরে ঠাঁই দিয়েছে, প্রকৃতির 
' মধ্যে নিজেকে 'নিঃশেষে ছাড়িয়ে 
{দয়েছে। ভালবাসার অঞ্জন মেখে 
সে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা অনু- 
ভব করে নিজেকে বিশাল বিশ্বের 
কেন্দ্রে স্থাপিত করেছে, আধৃনিক 
যুগের সূচনা হয়েছে বাংলা কাব্য 
সাহিত্যে; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গী- 
তেও তার প্রাতফলন আঁনবার্য হয়ে 
পড়েছে। এখানে বলা যেতে পারে 


সাজান বাগান 


(তৃতাঁয় পৃষ্ঠার প্র) 


1দয়ে বাহবা নিচ্ছে। এবার আমার 
পালা। আমি সব ছেড়ে দেব। থাকব 
শুধু কংগ্রেসের স্মধারণ সদস্য। 
নিলেভ অতুল্য ইতিহাস, মহা- 
ত্যাগের মহা হাঁতহাস। তোমরা 
বাধা দিও না। আমি যাব। যে 
দিকে চোখ যায় চলে যাব। 

বদ আপাঁন গেলে এ্যাড- 
হাকরা কংগ্রেস দখল করবে। 
আমরা তখন কোথায় দাঁড়াব? 
আপনি যাবেন না। কার ভয়ে 
আপনি কংগ্রেস ভবন ছাড়বেন? 

অতুল্যলোক লজ্জার ভয়ে 

বদ_একটা উপায় বাৎলোঁছ, 
বঞ্গেশ্বর ! 

অতুল্য-_কি উপায় 2 

বদ_আপাঁন দৌড়ে কংগ্রেস 


যেন ডাকছে- অতুল্য, অভুল্য 1) 


কংগ্রেসের মহাশ্বশানে কেদে লাভ 
নেই৷ কেউ শুনবে না। দেখ, আমার 
চোখে জল নেই। 

অতুল্য-কেন থাকবে? তুম 
তো আরামবাগে জিতেছ। 

প্রফু্প-এ জয়ে শান্ত নেই 
অতুল্য! শান্তি নেই। ভোট লক্ষী 
সবাইকে নিয়েছে। বিধান সভায় 


শিল্পে" রৈনেসাঁসের পরবতী- 
কালে মানুষ তার নিজস্ব 
সুখ দুঃখ আশা নিরাশা 
কামনা বাসনা-এক কথায় 
সমগ্র সত্তার স্বতঃস্ফূর্ত 
প্রকাশের পথ খুজে পেয়েছে। 
প্রকীতির গতানূগাতকতার 
বন্ধনও ঘুচেছে। 





লোকসাহিত্য ও সঙ্গীতের মধ্যে 

মানুষের সুখ দুঃখের গাথা ও কথা 

ব্ন্ত হোলেও 'বাচত পথে সে সর্ব- 

ন্রগামী হয়ান। মানব মনের জটিল 
. 


শ্রকিয়ে গেল! 


কংগ্রেসের শব আগলে, একাই আমি 
পড়ে রইব। যযন্তফ্রন্ট 'বিদ্রুধা করবে। 
জনতা হাসবে। তবু আমি থাকব। 
তুমিও আমার সঙ্গে থাক অতুল্য। 
যখন যাব তখন দুজনে একত্রে সহ- 
মরণে যাব। ও 

অতুল্য-ওরে তোরা বাতি 
জবাল। অন্ধকার কংগ্রেস ভবনে 


' আলো দে। জনতা জেনেছে সব 


কিছু ছেড়ে দিয়ে সবার. অনুরোধে 
অতুল্য আবার সেগুলো কুড়িয়ে 
নিয়েছে। নৃতন করে হাতিহাস 
লেখ। অতুল্য নেপোলয়ন নয়, 
গৃহযোগা। 

প্রফল্লে- মশায় কামড়াচ্ছে 
অতুল্য! ঘরে চল। 

অতুল্য-ঘর কোথায় 2 

প্রফল্প-এঁ যে কংগ্রেস ভবন। 

অতুল্য_দীপতো জবলছে না। 

প্রফল্প-পঁচি বছরে আর 
জব্লবে না! অন্ধকারের জীব 


আমরা । অন্ধকার থেকে আলোতে 
সহ্য হল না। তাই' 


এসোছলাম। 
অন্বকারেই আবার ফিরে যাচ্ছি। 
(প্রফুল্ল-অতুল্য হাত ধরাধরি 
করে কংগ্রেস ভবনের 'দকে পা 
বাড়ালেন) 
অতুল্য-পা তো আর চলে না। 
প্রফুল্প-পায়ের দোষ কি অতুল্য। 
একুশ বছর পায়ে হাঁটি 'ন। অভ্যাস 
তো আর নেই। 
{ধীরে ধীরে তাঁরা হাঁটতে লাগ- 
লেন। কর্মীরা তাদের পিছু 
নিলেন। এমন সময় দৌড়ে এসে 
কংগ্রেস ভবনের একজন প্রহরী 
খবর দিল--জোড়া বলদ দাঁড় ছিড়ে 
পালিয়ে গেছে। তাদের খপুজে 
পাওয়া যাচ্ছে না। অতুল্য থমাকয়ে 
দাঁড়ালেন। তারপর কান্নায় ভেঙ্গে 
পড়লেন ।) 
অতুল্য- শূন্য গোয়ালে কেমনে 
ঢুকব প্রফন্লদা! আমার সাজান 
বাগান শুকিয়ে গেলা 


রসের আলোক উন্ভাঁসত হয়নি । 
দ্বজেন্দ্লাল, অতুলপ্রসাদ, ও 
রবীন্দ্রনাথের কাব্য সঙ্গীত আমা- 
দের সঙ্গীত চেতনাকে নতুন করে 
তার সম্প্ণ'তায়' উদ্বোধিত 
করেছে। নজরুল ইসলামও নিজ 
সাঁষ্টতৈ 'চরন্তন-তার ছাপ রেখে 
গেছেন। রজনীকান্ত সেন তার 
সীমিত অথচ নিজস্ব সঙ্গীত সাধ- 
নার মধ্য দিয়ে বাধ্গালী কাব্য- 
সঙ্গীতের ধারাকেই সার্থকতার 
সঙ্গে উজ্জীবত রেখেছেন। বাঙ্গলা 
কাব্যসজ্গতের স্বভাব ধর্মকথা ও 
সুরের যুগল সাম্মলনের মাধ্যমে 
আমাদের ভাবাবেগকে, স্ঙ্গীত- 
রসাঁলপ্স এক হৃদয়কে পরিতৃপ্ত 
করে। কথা ও সুরের দুটি ডানায় 
ভর করে আমাদের উদ্বেলহদয় 
রসলোকে উত্তীর্ণ হয়। উল্লিখিত 
কবি ও সরাঁশজ্পীদের সঙ্গীত 
সৃম্টি আমাদের সেঃ রসলোকের 
সন্ধান 'িয়েছে। এই বাঁশচ্ট 
সঙ্গীত ধারার প্রকাশভাঙ্গ, 
বিষয়বস্তু, সর্বোপরি রসসস্টির 
বিশিষ্ট শল্পকৌশলের সঙ্গে 
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মূলত পার্থক্য 
রয়েছে। কথা ও সুরের ভোববস্তু 
ও সুর আঙ্গিকের) সমান যথাযথ 
গ্রুত্ব এবং বিকাশকেই কাব্য- 
সং্গীতেরণ মনল স্বর বলা চলে। 


'বাঙ্গলা কাব্যসঙগীতের বৈশিষ্ট্যই 


এদের সঙ্গুতে আরো গভীর ও 
ব্যাপকভাবে দ্যোতিত হয়েছে। 
বিমূর্ত ভাবাবেগকে এ'রা আপন 
কল্পনা ও উপলাব্ধ অনুযায়ী রূপ 
'দিয়েছেন। এই রুপাঁশল্পের এদের 
সঙ্গীতে নানা স্বর ও সুর বিন্যাস 
ও প্রয়োগ পদ্ধাত সাক্মবিস্ট হয়েছে। 
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রাগরাগন'র 
বিস্তার, মীড়-গমক মূচ্না, ঠুংরী 
টপ্পা গজলের বাশস্ট চলন ও 
স্বরক্ষেপণ রাঁতি, পদাবলী সঞ্গী- 
তের সাবলীল লাীলায়ত ভঙ্গ, 
বাউল ও ভাটিয়ালীর অন্তস্পর্শ 
করুণ উদাস ও সহজ গম্ভীর 
ব্যঞ্জনা সবই {বশ শতকের বাঙ্গলা 
কাব্যসংগীতের 'বাঁশস্ট প্রকাশের 
মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত 
হয়েছে। 

অতুলপ্রসাদের কাব্যসঞ্গীতের 
ভাববস্তু, প্রধানত প্রেম কোথাও 
শান্তরস, কোথাও বা মধুর রসের 
দ্যোতনা জাগায়। শব্দ প্রয়োগ উপ- 
স্থাপনার মধ্যে আন্তরিকতা ও 
স্পম্টতার সঙ্গে রয়েছে তার উপ- 
লব্ধির গভীরতা । সুরারোপে টপ্পা- 
ঠুংরী এবং লোকসঙ্গীতের চলন 
এবং মেজাজ বিশেষ লক্ষণীয়। নজ- 
রুলের কাব্যে বৈচিত্য ও ব্যাপ্ত 
উপমা, চিত্ৰকল্প শব্দচয়নে অবাধ 
স্বাধীনতা, সর্বেপার একটি বাঁলষ্ঠ 


প্রেমিক মনের সহজ প্রকাশের মধ্যে 


সূচিত হয়েছে। রাগ-সঙ্গীত, 
ঠুংর লোকসঙ্গীতের প্রয়োগ 
ছাড়াও গজল গীতের সুররীতিকে 
কাব্যের সঙ্গে 'মালয়ে এক নতুন 
পথের সূচনা করেছেন। 'দ্বজেন্দ্ 
লাল কাব্য ও নাটক সৃষ্টির মাধ্যমে 
সাহিত্য জগতে অমরত্ব অর্জন কর- 
লেও কাব্য-সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও অন্য- 


দর্পণ ॥ 


মাধ্যমে হাস্যরস সৃষ্টির একক 
কৃতিত্বে তান মাহমান্বিত। | যুরো- 
পীয় সঙ্গীতের অন্তরাত্মাকে উপ- 
লব্ধি করে কাব্যসঞ্গীতের মধ্যে 
সেই ' অভিনব সুর-বৈচিন্রযকে 
তান সার্থকতার সঙ্গে প্রয়োগ 
করেছেন। আঁত আধাঁনক কালের 
কাব্য সঙ্গীতের মধ্যে যুরোপায় 


সঙ্গীত স্বীকরণের যে প্রবণতা _ 


সোচ্চার হয়ে উঠেছে তার মূলে 
দ্বজেন্দ্লালের অবদান অনেকখানি 
একথা বলা বোধ কার অযৌক্তিক 
নয়। 
আধানক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কাঁব 
সঙ্গতস্রম্টা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে 
বলা যায় যে তান যাঁদ কেবল 
সঙ্গীত সমষ্ট করতেন তাহলেই 
{তাঁন অমরত্বের অধিকারী হতেন। 
রবীন্দ্ুসাহত্যের ছোটগল্প ও 
কাঁবতা যাঁদ বা কালের বিচারে 
আপন শ্রেম্তত্বের আসন থেকে 
{বিচ্যুত হয় তথাপি কাব্যসঙ্গীত 
বাঙ্গালী রাঁদকের সমগ্র চৈতন্যকে 
{চিরকাল উদবোধিত করবে, এ 
নয়। যে কোনো প্রেমিক মনের। 
কখনও মনে হয় এ ব্যাঁঝ প্রার্থনা, 
কখনও মনকে জাগায় নবজীবনের 
মন্দের মত! কখনও প্রাতিভাত হয় 
এ' যেন সমগ্র মানবসন্তারই মূর্ত 
প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ 
গানই কথা ও সুরের এক অনা- 
স্বাদিত পূর্ণ মিলন। এ মিলনে 
কোনো ছেদ, কোনো খাদ নেই, পর্ণ 
মিলন। সৃষ্টির প্রথম উদয়লগ্ন 
থেকে মানুষের কত কথা সুর খুজে 
বেড়াচ্ছিল, কত স্যর ভাষা খাজে 
পায়ান। অনন্ত যুগ পরে তারা 
যেন মালত হল। 

কবি গানের ভিতর 'দয়ে যে 
ভুবনকে দেখেছেন, সমগ্র বিশ্ব ও 
মানবকে তার সমগ্রতায় দেখেছেন, 
প্রাতটি সুক্ষযাতিসক্ষম ভাবের মধ্য 
দিয়ে উপলব্ধি করেছেন মানব- 
হৃদয়ের 'বাচন্লশলাকে, প্রকৃতি ও 
মানবকে একাত্ম করে রহস্যময় 
বিশ্বের পরম স্রষ্টার পটভূঁিকায় 
এয়ীকে অনুভব করেছেন, স্রষ্টার 
বারতা এবং লীলাকে মানবের সহজ 
সম্বন্ধের মধ্যে আস্বাদ করেছেন ও 
গানের ঝরণা তলায় সেই আস্বাদ- 
দের আনন্দের উৎসবে তানি 
আমাদের চিরন্তন রসালপ্সু মনকে 
আঁভাঁষন্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 
একদিন যেমন রাগ সঙ্গীতের সুর- 
লহরী তাঁর বাণীর প্রকাশের 
মাধ্যম করেছেন। তেমাঁন লোক- 
সঙ্গীতের বিশিষ্ট বিন্যাস ও প্রাণ- 
ধর্মও তাঁর কাব্যসঞ্গীতের অন্তর- 
স্বরূপ হয়ে উঠেছে। তিনি 
বাঁভল্ব ভারতীয় লোকসঙ্গীত, 
কর্ণটকাঁ সঙ্গত ও পাশ্চান্ত্য 
সঙ্গতকেও যথাযথভাবে প্রয়োগ 
করেছেন। তাঁর গাীতনাট্যে 
পাশ্চান্ত্য স্বরবিন্যাস সার্থকতার 
সঙ্গে প্রযুত্ত হয়েছে। তবুও প্রধা- 
নত ধ্রপদ ও বাউল সঙ্গীতের 
স্বীকরণ রবান্দ্রগীতিকে ধ্রুপদী 


“শিল্পের মর্যাদায় চাহৃত করছে। 


ভাবের দিক দিয়ে বিশ্ব প্রেম, 


ঠাম! স্রচ্টার সঙ্গে হৃদয়ের অবাধ 
* লালা এবং নরনারীর বিশিষ্ট প্রেম, 


যে প্রেম চিরকাল অপর হৃদয়ের 
মধ্য দিয়ে সৃন্তির পথ খুজছে, যে 
প্রেম পরম প্রাপ্তির জন্য আর্তমুখর 


শক্ুবার ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ 


প্রভাব- 


রবীন্দ্রনাথ সেখানে 'ঁবশ্বস্রচ্টার 
শুধু সমকক্ষ নন আরো অব্যর্থ। * 


সঙ্গীতের কথা 
ও নগরের হাল ' 


সম্প্রাত একটি সংগত প্রাতি- 
যোগিতায় উপাস্থিত থাকবার উপ- 
লক্ষ হয়েছিল। রবীন্দ্রসংগাঁতে 
একটি মেয়ে গাইল--“দনের বেলা * 
বাঁশী তোমার, বাজাইল কে?” কে 
বাজাল আমারও জানা নেই, 
অন্ততঃ শাঁন্তদেব ঘোষ মহাশয় 
যে কিছুতেই নয় একথা 'নর্ঘাত। 
কেননা, কয়েক মাস আগে “কথা- 
সাঁহত্য” পনিকায় এ সব 'নয়ে 
শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামীকে তান ' 
এক চোট ধমকেছেন_ কে বলেছে 
মশায়, রবীন্দ্রসংগীতের কথা বদল 
হচ্ছেঃ কৈ, আম তো কখনো 
শুনিনি।” সারা ভারতের লোকেরা 
নিষ্ঠার সংগে 
চর্চা করছে বলে তিনি ঢালাও 
সাঁটীফকেট "দয়েছিলেন বলে এই 
দঙ্টান্তাট তাঁকে উপহার দিলুম। 
প্রাতযোগিতায় আসার আগেও 
গার্নের 'কথাটা দেখে নেওয়া গাই- 
য়েরা তেমন প্রয়োজন বোধ করেন না। 


রবীন্দ্রসংগীতের ২ 


{ 


বলা বাহুল্য শ্ত্রীমতীর শিক্ষকই « 


তার সংগে সংগত করেছিলেন। 

আরো আছে। শ্যামাসংগনতের 
দিনে একাঁট মেয়ে গানের কথায় 
বলল- কৃচ্ছসাধধ। আর একজন 
ধলল- মুষ্ডুমালিনী। শ্যামা 


পূজার মৃর্ততে মায়ের হাতে এন ' 


তার মুস্ডু দেখে শ্রীমতীর হয়তো 
এই রকম ধারণা হয়ে থাকবে। 
কিন্তু সংগীতের মুস্ডু যে ঘুরে 
যাচ্ছে একথা, অস্বীকার করা যায় 
না৷ শ্রীমতীর শিক্ষক ছিলেন 
অন্যতম পরাক্ষক। সুরের কথা না 
বলাই ভালো। এত অজন্্র স্বাধীন 
সূরান্তর শান্তিবাবদের ধারণায়ও 
আসত না। অথচ এরা সবাই কিন্তু 
এই শহরের কোনো না কোনো 
নামকরা স্কুল অথবা সংগীত 'শিক্ষ- 
কের ছাত্রছাত্রী! অন্যতম পরাক্ষক 
শ্রীধুন্ত দ্বিজেন চৌধুরী শেষ 
পযন্ত থাকতে না পেরে জনৈকা- 
ছাত্রকে ধমকালেন- পপ্রাতিষোগি- 
তায় আসবেই যাঁদ তাহলে সময় 
মতো সুরটা আমাদের কাছে তুলে 
নিলে না কেন?” কি আশ্চর্য! , 
চৌধুরী মশায় হয়তো জানেন না 


রা 


2 


tl 
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id 


কংগ্ৰেস ভবনে তুলকালাম 


(প্রথম পষ্ঠার পর) 


' এখানে বলে রাখা দরকার 
অতুল্যবাবু 'দিল্লতে কংগ্রেস 
নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা . বলার 
পর আর্ও “শন্ত হয়েছেন। কংগ্রেস 
ওয়া্কং কাঁমাট এবং আরও দঃ 
কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে পদত্যাগ 
প্রত্যাহার করার পাঁরবর্তে তান এই 
আশ্বাসই পেয়েছেন যে বাংলাদেশে 
এড হক কাঁমাঁট {কিছু হবেনা এবং 
শতানই কংগ্রেসের সর্বময় কর্তা 
ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। 
সুতরাং চৌরঙ্গী ভবনের 
সভাতে যখন সাংগঠানক পারিবর্ত 
নের কথা সোচ্চার হয়ে উঠল, তখন 
কায়দা করে অতুল্য বশংবদ লোকেরা 
“ প্রস্তাব করলেন এক কমিটির এবং 
এমন সমস্ত নাম রাখলেন যাতে 
অতুল বিরোধী গোষ্ঠী (যাদের 
সংখ্যা খুবই কম) চে'চামোচ শুরু 
করলেন এবং বললেন কাট করা 
মানেই সমস্ত সমস্যা চাপা দেওয়ার 
ফাকর। তখন অবশ্য নূতন এক 
প্রস্তাব হল যে তিন মাসের ভিতর 
সমস্ত জেলা থেকে খবর সংগ্রহ 
করে কংগ্রেসের ভরাডুবি কেন হল 
এই নিয়ে নূতন করে সভা ডেকে 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। 
অতুল্যবাঝর কাটা ঘায়ে ন্দন 
ছিটিয়ে দিলেন শ্রীবিজয় নাহার। 
‘তান বললেন যে কংগ্রেসকে নূতন 
করে গড়তে হলে প্রথম পদক্ষেপ 
হওয়া উঁচত চৌরঙ্গী ভবন থেকে 
কংগ্রেস অফিসের কোনও এক 


অতুল্যবাব; চালাক লোক। অর্ধং 
ত্জতি য সঃ পাণ্ডিতঃ এই নীতি 
অনুসরণ করে বললেন যে এ 
প্রস্তাব নিয়ে আর একাঁদন আলো- 
চনা করা হবে এই বলে 'বিজয়- 
বাবুর প্রস্তাব ধামা চাপা 'দিলেন। 


নূতন ভাবে কংগ্রেস সংগঠনের 
সংস্কার করতে কংগ্রেসী নেতারা 
রাজী না হন, তাহলে হয়ত বাংলা 
, দেশে কেরালার মত আর একটি 
' পৃথক কংগ্রেস হওয়ার সম্ভাবনা 
অবশ্যদ্ভাবী হয়ে দাঁড়াবে। 
আমাদের সত্য খুবই দ:খ 
হয় ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের জন্য। 
তার মত বিদ্বান, ব্রাদ্ধমান, বিচ- 
ক্ষণ লোক কি করে প্রদেশ কংগ্রেস 


সভাপাতর পদ প্রত্যাখ্যান করে 
আবার তা গ্রহণ করতে রাজশ 


হলেন। শোনা যায় এক সময় তিনি ফেব্রুয়ারী কলকাতার ব্রিগেড 
প্যারেড গ্রাউন্ডে উদ্বেলিত জন- 


নাক কংগ্রেসের “ঝাঁঝালো গ্রুপের” 
সভ্য ছিলেন এবং অতুল্য বিরোধী 
ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তিনিও 
অতুল্যবাবুর বশংবদ লোক। না 
হলে অতুল্যবাবুর মতই 'তাঁন 
লোক দেখানো পদত্যাগ করে 
আবার সেই পদ গ্রহণ করলেন 
কী করে। 

চৌরঙ্গী ভবনের সভাতে এই 
পদত্যাগ তুলে নেওয়ার ব্যাপারে 
অনেক বিরুপ মন্তব্যও হয়েছিল 
ডাঃ বলাই পাল তো বলোছিলেন যে 
তার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করে 
কংগ্রেসকে নূতন করে গঁড়বার প্রথম 
পদক্ষেপ হক। এবং সেজন্য তান 
পদত্যাগ উঠিয়ে নেওয়ার প্রস্তাবে 
অনুমোদন দিতে অস্বীহার কর- 


' লেন। বেকায়দায় পরে অতুল্য- 


প্রফুঞ্লবাবু প্রতাপবাবুর উপরে 
সকলের “আস্থা” আছে' এই প্রস্তাব 
আনলেন। এবং সেই প্রস্তাব গ্রহণ 
করা হল। 
প্রতাপবাব এই সমস্ত জেনে- 
শুনেই কিন্তু রাজী হয়ে গেলেন 
আবার কংগ্রেস সভাপতির পদ গ্রহণ 
করতে। প্রতাপবাবুর এই অধঃ- 
পতনে আমরা 'কন্তু সত্যই খুব 
দুঃখিত । তার উচিত ছিল 'নর্বা- 
চনে হেরে যাওয়ার পর তানি যে 


কংগ্রেস 
এই নিয়েও বেশ বিপদে পরেছে 
বলে শোনা যাচ্ছে। কংগ্রেস টিকিট 
নেওয়ার জন্য কংগ্রেসীদের অনীহা । 
কি ফেসাদ বলদন ত অতুল্য-বদু 
কোম্পানীর। টিকিটের জন্য কেউ 
নাকি তাঁদ্বির করতেও আসছে না। 
অতুল্যবাবু স্বয়ং কংগ্রেস মিউীনাঁস- 
প্যাল এসোসয়েশনের প্রেসিডেন্ট 
সুতরাং, তার একটা বিহিত কর- 
তেই হয়। প্রান্তন বথ্গেশবর কি 
বিপদেই না পরেছেন। কে তাকে 
বাঁচাবে, কে তাঁকে আবার বঙ্গ 
সিংহাসন পাইয়ে দেবে? বোধ হয় 
আর তা সম্ভবপর নয়। পলাশীর 
প্রান্তরে নবাব 'সরাজোন্দলার 
ভাগ্যের যে বিপর্যয় ঘটেছিল 
অতুল্যবাব্দরও হয়ত তাই। হায় রে, 
কে তাকে সাল্দবনা দেবে। আপনারা 
অস্থির হবেন না। সান্তনা দেও- 
যার জন্য তার পাশে আছে তারই 
বিশ্বস্ত বদুবাবু ও আভা মাইতি। 
তারা হয়ত সাহস দেবে এই বলে 
হুজুর “আমরা আছ, আমরা 
আবার হৃত রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা 
করব। কী আসে যায় আমরা ১২৭, 


থেকে &৫-তে নেমোছ আরও হয়ত . 


আমাদের সংখ্যা কমে যাবে তথাপি 
বাংলাদেশের কংগ্রেস বলতে আপাঁন 
এবং আমরা ৷? 


তিনটি নেত্রাহত জীব 


, (দর্পণের বিশেষ প্রতিনিধি) 


পশ্চিম বাঙালায় বুঝি নতুন 
যুগের সুচনা দেখাছ! তেইশে 


সমুদ্র আর পণচুশে শপথ গ্রহণের 
সময় রাজ্ভবন-ডালহোৌসী এলা- 
কায় লক্ষ লক্ষ তাজা মানুষের 
সমাবেশ দেখে বারে বারে মনে 
হয়েছে, এ বুঝি দিন বদলের পালা 
আসছে। 

কুখ্যাত রাজ্যপাল ধরমবাঁর যে 
রাজভবনের মর্যাদা মাটিতে 
নামিয়ে ছিলেন সেই মর্যাদা বোধ 
হয় জনতা পঁচিশে ফেব্রুয়ারী 
আবার প্রতিষ্ঠা করে এসেছেন। 
সেদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ 'িজয়শর 
মতো রাজভবনে চুকোঁছিলেন। 
সর্বত্র অবাধে ঘুরছেন। জলদ- 
গম্ভীর স্বরে শ্লোগান দিয়েছেন, 
ধরমবীর ফিরে যাও ফিরে যাও'। 

এই জনতা 'কল্তু ‘বিন্দুমাত্র 
উচ্ছংখলতা প্রদর্শন করেন নি। 
রাজভবনের বিলাসবহুল আসবাব- 
পত্রের কোনে। ক্ষতি করেন নি। 
আর সেজন্যে পঢলিশৃ, লাগোন। 


ar 


নি 









চাঃ নরেশচন্ত্র ঘোঘ, 
এম্‌. বি. বি. এস. (কলি) 
৭ আহুর্ষেদচাধ্য। 


জনতা নিজেই শৃংখলাবদ্ধ সৈি- 
কের মতো আচরণ করোছলেন। 
জনতা খোঁজ করছিলেন, রাজ্য- 
পালের। জনত খোঁজ করছিলেন 
আই-জি উপানন্দের, চাঁফ সেক্রে- 
টারী এম-এম-হ্জ্দুর। ও'রা সোঁদন 
রাজভবনেই ছিলেন ,কল্তু অঁদের 


বেত্রাহত জাঁব। 
যখন রাজ্যপাল:ক ধিক্কার দিচ্ছেন 
তখন ধরমবীর যত্তত্রন্ট” মন্মিসভার 
সদস্যদের শপঘ গ্রহণ করাচ্ছেন। 


* দেখাঁছলাম, হাত তাঁর কাপছে। 


ভারত রক্ষা আইন 
আর পভ য়্যাই অপপ্রয়ো- 
গের চ্যাম্পিয়ান এম-এম-বস; রাজ- 
ভবনে লক্ষ লক্ষ মানুষের অনাঁধ- 
কার প্রবেশেও পালশ ডাকতে 
ছুটছেন না! ও'র মেরুদণ্ড যেন 
ভেঙ্গে পড়েছে। উন বুঝতে পেরে- 
ছেন, পলিশ আর/তাঁর হুকুম 


শুনবে না। ৮] 


একট; দরে'বসোছিলেন এম- 
এম-বস্ুর দোসর কুখ্যাত আই-জ 


অশেষ 
পয়াছেন। 


4. দেশজাত 


0 পাঁচ? 


উপানন্দ মুখাজশী। চারদিকে ছিলেন 
উচ্চ পদস্থ সরকারী আঁফসাররা। 
সবাই ষেন উপানন্দের দিকে তাকিয়ে 
বিদ্ুপের ভংগিতে হাসছেন। উপা- 
নন্দের স্বরাম্ট্র মন্ত্রার সখ মিটেছে। 
এখন 'ছেড়ে দে মা কে'দে বাঁচ 
অবস্থা!" জনতার মধ্য থেকে মাঝে 
মাঝে শ্লোগান আসছে, “স-আই- 
এ দালাল উপানন্দ বাংলা ছোড়ো”- 


দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনাঁট আভি ছোড়ো-জলাঁদ ছোড়ো।” 


লক্ষ লক্ষ মান্য জনতা উদ্বোলত, 


অশান্ত 
কিন্তু বিশংখল নয়। দীর্ঘ সংগ্রাম, 
আত্মত্যাগ আর রন্ত ঝরানো পথে 
সেদিন রাজভবন দখল করেছিলেন। 
,এই রাজভবন থেকেই জনতার 
প্রাতানধিদের তাড়ানো হয়েছিল। 
তাই সেই প্রাতানাধদের 'নয়েই 
জনতা রাজভবন দখল করেছিলেন । 
এ যেন যুদ্ধ জয়ী সৈন্যবাহনধর 
প্রবেশ। 

এই সৈন্যবাহনীর 
দিয়েছিলেন যুদ্্তফ্রল্ট। সেই যুক্ত 


ফ্ুন্টকে আমরাও বিপ্লবী আভ- 


নন্দন জানাচ্ছি। 





€ 

গাছগাছড়ারও প্রাণ আছে। 

প্রাচীন মুনিখবিরা এই সত্য 
উপলব্ধি করিয়্রাছিলেন বলিয়াই 
১২৫ বহুগুণ-সম্পন্ন এই গাছগাছড়ার 
€ ব্যবহারের দ্বারা মানব জাতির 
কল্যাণ সাধন করিয়া 


শান্রাহূমোদিত প্রণালীতে 


ভেহজাদি হইতে 


প্রস্তুত সাধনা দশন লর্বপ্রকার 
দম্তরোগের, মহো)ষধ । 


২০৬নং কর্ণওয়ালিস ই্রাট, কলিকা-৬ 
সাধন! উধধালয় রোড, সাধনা দগর 
কলিকাতা-৪৮ 


হয়া] : 9 ২ তি শা দর্পপ ! শক্রবার ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ 


“নির্বাচনের স্গুণ ফলাফল বির এস পি i 1 লি এস পি. | 








. ২৭,২৭২ নির্বাচিত 
$ পর) | ২০,১৭৯ নির্বাচিত নল'নাক্ষ সান্যাল কংগ্রেস Nk প 
রো তি সংনীলমোহন মৌলিক_কংগ্রেস ৯৬২৪৮ নির্বাচিত Ne a ৃ 
সলিদাবাদ * .. ৯৫৭৮৬ সমরেন্দ্রনাথ সান্যাল_সি পি এম দি 
বহরমপুর জগদাশ্চন্ত্ সিংহ--নিদ'ল মীর শের আলা লোকদল ১৬,২৯৮ Ne দন্ত_নিদ'ল { 
সনতকুমার রাহাঁস পপ আই টি নি ৪,৫৩৪ গণতা ঘোষ-আই এন “ডি এফ <" 
গোলবদন বেদী কংগ্রেস £ মাঁসদুর রহমান_পি এম এল ১৪,৫2৬ ৃ | 
২৩,০৯৪ নির্বাচিত মহ এ এম {শ্বাস প্রাউত €৩৫ 
| ১৫,৩২১৯ চা সিরিয়ান নির্দল 
শ্রীপদ (মদন ) ভট্টাচার্য_-কংগ্লেস পি ৯৬৬ চি | ধারেন্্রকুমার বিশ্বাস 
৯০,৮৩৯ jE গ্রাস ঘোষ-_-জাতায় দল গতবারে জয়ী ৩৪৪ রঃ 
শঙ্করদাস পাল- জাতীয় দল টিন ৃ ৯৬৪০ নলানাক্ষ সান্যাল_বাংলা কংগ্রেস বারেম্বরচন্্র বস্ব-প্রাউত 
৫,৬৪০ ‘বঁআজ্াহার 'মর্জী-পি এম এল দীনেশরজন মুখার্জী-জনসং্ঘ তেহট্ গতবারে জয়! 
কমল:দ্দিন মণ্ডল_পি এম এল ' - ২,৬৯৯ at সুরতআলৰ খান_কংগ্রেস কাশাঁকান্ত মৈৱ_এস এস পি 
| | হাঁসধালি তপশণল’ 
৫,০৭৮ নরেন্দ্নাথ ব্যানাজশি- জনসংঘ গহ্গানারায়ণ রায়_আই এন ভি এফ ২৬,০১৪ নির্বাচিত ৪ 
সমরেশচন্দ্র মুখাজী জনসংঘ ৭২০ ঃ : চারুমিহির স্রকার-বাংলা কংগ্রেস . 
২৮০ ' মাধবেন্দ্‌ মোহাম্তস পি এম : 
এ ৃ রী EAT Cg ২৫,০৫৭ নির্বাচিত 
গতবারে জয়ী গোলবদন 'তিবেদ--কংগ্লেস উন বিশ্বাস :অনিদমোহন বিদ্যায় নিল 
শ্রীপদ (মদন) ভট্টাচার্য কংগ্রেস ই অমলেন্দ্ুলাল রায়-আর এস পি প্রাউত ২২,৯১৭ 
__ খড়গ্রাম তেপশীলণ) হিরু টা কাঁপলকৃফ ঠাকুর--আই এন ডি এফ. 
বেলডাঙ্গা 4 ৯০৫ পর” FE ০8 
কুমারেশচন্দ্র মৌলক নর {আর এস পি শক্করদাস ব্যানার্জী কংগ্রেস গতবারে জয় 
মহঃ ক্ষুদাবক্স--নির্দল -আর এস পি ভট্রাচাষ কালণগঞ্জ 
b রী ৯৮,৭৩০ নির্বাচিত ১৭ 8৮ ১8 চার্ডামাহর সরকার-বাংলা কংগ্রেস 
২৫১৮৭৮ নির্বাচিত ২৯৬২২ নির্বাচিত ফজলুর রহমান_ কংগ্রেস শাশ্তিপর 
| ঢা 
তিমরবরণ ভাদুড়ীঁ-আর এস পি স্মধীরকুমার মণ্ডল-কংগ্রেস ,  বিমলেন্দুনারায়ন রায়-কংগ্রেস ২৬,৫৩৬ নির্বাচিত মহঃ মুকসেদ আলী 
২৪,৮৩০ | ১২,৩২০ ১৩,৮৭১ ' বফডাদ্দন মণ্ডল_বাঃ কংগ্রেস | , আর সি পি আই 
আবদুল লাঁতফ- কংগ্রেস গুরুপদ দাস_প এম এল € চৌধ্বরী ফজলুল আলি-নর্দদ ২৪,৬৮৫ ২১৮৪৮ নির্বাচিত 
৬১৭৯৯ ৪১৯৯৮ ০ এবি, ৫ | ।গতবারে জয়” .. ন দে-কংগ্ৰেস 
দূর্যোধন মণ্ডল_জনসংঘ হরেন্দ্রনাথ হালদার-লোকদল ক কার নজরুল হক_লোকদল  ফজল;র SE i? ‘ ১৯,৪০০ 
৯০৯ ৯৯২২ চি ডি } ) কানাই পাল-নর্দল 5 * 
গতবারে জয় গতবারে জয়া গতবারে জয়শ = নাঁলকমল রর de fe 
আবদুল লাঁতফ- কংগ্রেস সুধীরকুমার মণ্ডল--কংগ্রেস টন রে 
০, রঃ 4 a হি অম.তলাল সরকার-_বাংলা কংগ্রেস কানাই পাল-সি পি এম 
| ১৮ ৯৯১,৩৫৬ | প্লানাঘাট পশ্চিস | 1 
গোবিন্দ মশ্ডলাঁপ এম এল গোর কুণ্ডু সি পি এম 
i ৮১৭ 
৩৯,৭ ০৮ নির্বাচিত 
৯. খৃতধারে জব বিনয় চ্যাটাজ-_ কংগ্রেস ' | 
(( Al LMG মনীন্দরন্্র মণ্ডল_বাংলা কংগ্রেস Le 
ছাপড়া রা রগ 
সাঁজলাবহারণ মণ্ডল রা ot রিনি, % 
BRAG ও ১৯ শপ সাদ বর 
৪ ৬৮,১০৪ নির্বাচিত হি 


শীবশত্কর ব্যানাশী- কংগ্রেস শচগন্দুনাথ সরকার-_প্রাউত 


জগ প্ড 


আব্দরবকর মস্ডল--পি এম এল গতবারে জয়খ 





৮১৯৪ বিনয় চ্যাটাজশ-_কংগ্রেস ৭ 
67797 অরুণচন্দ্র মম্ডল-_প্রাউত বানাঘাট পূর্ব তপশশলশ 
৩৬৮ নিতাইপদ সরকার-স পি আই 
SR -  তক্ণণকুমার fo এ ২৬১৫৭ নির্বাচিত 
: রে এল ত এর জ্নশান্তকুমার বিশ্বাস_কংগ্েস 
বি ২০১৪৬৩ + 
গতবারে জয়ী কৃষ্ণকাল্ত দাস--আই এন ডি এফ 
জগ্ষাথ মজনুমর্দারূ_বাঃ কংগ্রেস 2 
নবদ্বীপ গতবারে জয়শ 
শচীন্দ্রমোহন নন্দী-কংগ্রেস নিতাই সরকার-স পপ আই ৬ 
২৫,৩৭৪ নির্বাচিত চাকদহ 
দেবীপ্রসাদ বসি পি এম স্মবলচন্দ্র মণ্ডল--বাংলা কংগ্রেস 
২২,৫২৩ ২০,৭৩৯ নির্বাচিত 
বিনয়কুমার দে- প্রাউত অসাঁমকুমার মজুমদার--কংগ্রেস 
; রি ১,১৩৪ ১৫,২৩৬ 
গতবারে জয়শ ও সৌমেন্দুনাথ ঠাকুর--আর সি পি 
প্রতিদিনের রূপচর্চায় সাধনা বিউটি ক্রীম তাকে এনে দিয়েছে শচাশ্দমেহন নন্দী- কংগ্রেস আই (ঠাকুর) 
যৌবনসলত কমনীয়তা ও অপরূপ লাবণ্য । রে, পা 
বিউটি ক্রীম অতি আধুনিক ও রাগ । নানি অয 
সাধন! আধুনিক ও অনন্য অঙ্গরাগ বাং " -আই এন ডি এফ 
সাধন! বিউটি ক্রীম পৌন্দর্যআকের প্রবেশ পত্র Cr প্রসাদ ম্খাজশী_ কংগ্রেস ৪৯, 
| +; loi | ১৯,৮৮৭ গতবারে জয়শ 
RY | * J রমেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ নির্দল হরিদাস মিত্-বাংলা কংগ্রেস 
চত ৃ ২০ হরিণঘাচা 
€ এআ ৪61১৮ MH সুধীরকুমার মুখাজশ-নির্দল মহঃ করিম বক্স-নির্দল ) * 
ই শ্াাখন্া ক্রীম | J €০২ ২৯৩৯১ নির্বাচিত ক A 
রঃ ৫” ৃ মনোরঞ্জন সেন- প্রাউত “  নরেন্দ্রনাথ সরকার- কংগ্রেস 
| ২৩ ত 
এ সাধনা উধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮ ৬ নুরে ১. ভালা 





রর ১০ অমতেন্দু মুখার্জী পি এম মহঃ করিম বজ্স-নির্দল 


৯4 
সখ 


সক 


কন্ঠ জনগণের ঘৃণ্য ও প্রতিরোধে 


ক্রমশঃ চরম পাঁরণতির দিকে ছুটে 


চলেছে। দপ্ণের পাতায় নভেম্বর 
ধডসেম্বর মাগ আমরা এদিকে 
আমাদের পাঠকদের দ্চ্ট আকর্ষণ 
করোছ। 

তারপরে বন্ধু, বিপাসা ইরা- 
বতীর জল অনেক গাঁড়য়েছে। ভাগ 
রথ"; যমুনার জ্বলস্রোত আঁবরাম 
গাঁততে বয়ে চলেছে। পাকিস্তান 
তথা ভারতশয় উপ-মহাদেশ আজ 
এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক চাণ্চল্যে 
অধীর । বলা বাহলা, এই অধীর 
চণ্টলতা ইতিহাসের অস্থির একটী 


,* পদক্ষেপরই প্রাতফলন। 


ক 








দশ বছর আগে যোদন 'ফল্ড 
মার্শাল আয়ুব থান (তখন 'ছিলেন 
জেনারেল) তখনকার প্রোসডেন্ট 
ইস্কণ্দার মিজ্শার প্ররোচনায় সাম- 
রক বাহনীর প্রধান হসেবে 
পাকিস্তানের রাজনোৌতিক শাসনতন্ত 
পার্লামেন্টারী নির্বাচন প্রথা ইত্যাঁদ 
ভেঙ্গে দিয়ে শাসন ক্ষমতা সামারক 
বলে করায়ত্ত করলেন, সৌঁদন কেউই 
ভাবতে পারেন নি যে মাত্র দশ 
বছরের মধ্যে এই দুর্ধর্ষ ভিক্লেটরের 
শাসন সাধারণ মানষের রুদ্ধ- 
রোষের সম্মুখে ধসে পড়বে। বরং 
“এাসয়ার দ্য গলের” ভূমিকা অব- 
জম্বনের চেষ্টায় রত প্রোসিডেন্ট 
আয়ুব খানের ইমেজ আরো বৃহৎ, 
আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার 


| সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল। কেউ কেউ 


চীন এবং আমোরকার মধ্যে ভার- 
সাম্য বজায় রেখে সাহায্য ও বাঁণ- 
জ্যের (43৫ ৪০৫ Trade) বিপুল 
সম্ভাবনা পাকিস্তানের এই স্থায়ী 
সরকারের হাতের মুঠোয় এসেছে 
বলে মনে করতেন। 
“গোলমালওয়ালা” 
পাকিস্তানের রাজনোতিক দল- 
প্রায়, জনগণের নিম্নতম চাহিদাও 
জঙ্গী সরকারের দাপটে মক 
নীরব হয়ে পড়েছিল। গত বছরের 
সেপ্টেম্বর মাসেও ঢাকায় কনভেন- 
শনপন্থী মুসলিম লীগের সভায় 
ও মাসপয়লা বেতার বন্তৃতায় প্রেসি- 


মৌলিক গণতন্ত্র চিরস্থায়ী হবে 
বলে ঘোষণা করেছেন এবং যাঁরা 
শাস্নতান্তিক পাঁরবর্তন চাইছিলেন 
তাঁদের “গোলমালওয়ালা”' বলে 
বিদ্রুপ করেছেন। 

প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান ভার 
সরকারের স্থাঁয়ত্ব ও শান্ত সম্পর্কে 
এতো বেশী আস্থাশীল ছলেন যে 
তার শান্তর ক্ষয়মুখাঁনতা সম্পর্কে 
সচেতন থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব 
হয়ে পড়েছিল । 

যে দেশে, মধ্য শ্রেণীগ্াল 
ক্রমঃসম্প্রসারণশীল  শ্রেণীগুলির 


' আশা আকাংখা সমাজের শাসন সংগ- 


ঠন অর্থাৎ সরকারের মধ্যে প্রীতি- 
ফলিত না হলে সেই সরকার কখ- 
নও স্থায়ী হতে পারে না। ইতি- 
হাসেরই নির্মম শিক্ষা ক্ষমতামত্ত 
আয়ুবশাহী শান্তর দম্ভে অবহেলা 
করে চলোছিল। পাাঁথকীর বহু 
দেশেই এই & অবহেলার প্রাতক্রিয়া 


১৯৬৯ 


গণআন্দোলনের চাপে আয়ুবশাহা 
বিপর্যস্ত 


ণহসাবে অনিশ্চয়তা ও গাঁতরুদ্ধ 
বর্তমানের প্রত 'বরাগ সাধারণ 
নাগারকদের বিমুখ করে তুলেছে। 

পাঁকস্তানের জনগণের এই 
বিমূখতা প্রথমে প্রকাশ পায় হাম 
দুর রহমান কাঁমশনের (শিক্ষা 
কমিশনের) সৃপারশগ্ীলর বরো- 
তার মধ্য ্দয়ে। ঢাকার ছান- 
সমাজ প্রথমে ১৩ই সেগ্দেম্বর 
১১৬৮ সন, 'শশক্ষা দিবস” ঘোষণা 
করে ১৪৪ ধারা অমান্য করে সাধা- 
রস ধর্মঘটের মাধ্যমে ক্ষোভ 


রূপে উপাস্থত হয়। এ বল 


॥ অন্যায়ী শবধ্মমান্ত রাজনীতিতে, 


যনুন্ত ছাত্রদের িতাড়নেরই প্রস্তাব 
ছিল না, এ বিলে কর্তৃপক্ষের হাতে 
পাশ করা ছাত্রদের "ডগ্রী বাতিল 
করে দেওয়ার আঁধকার পর্যন্ত 
দেওয়া হয়! 

কেন্দ্রীয় পাকিস্তানের এই 
ধিবলটণ পাকিস্তানের উভয় অংশের 
ছাত্রদের মধ্যেই একটশ সংগ্রামী 
এঁক্যের ভিত্ত স্থাপন করে। ঢাকা, 
রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রামের সঙ্গে 
লাহোর, রাওয়ালাপশ্ডি, করাচীর 
ছাত্রসমাজ একযোগে আয়ুব সর: 
কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করে। ঢাকায় “ডাকস:”র উদ্যোগে 
(ঢাকা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন) ১১ 
দফা দাবশ নিয়ে সংগ্রাম পাঁরচাল-। 
নার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। 
করাচীতে ছান্রসমাজ কালাকাননের 
বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। 

পশ্চিম পাকিস্তানে পদচ্যুত 
পররাষ্ট্র সচিব জুলফিকর আল 
ভুট্রো তরুণ সমাজের প্রতিনিধি 
হিসাবে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।২১শে 
সেপ্টেম্বর লাহোর বার লাইব্রেরীতে 
ভাষণ দিতে গিয়ে ভুট্টো আয়ুব 
খানকে পাকিস্তানের জনগণের 
প্রধান শত; হিসাবে ঘোষণা করেন। 
সামারক বাহিনীর প্রতি ভুট্টো সাব- 
ধানধাণী উচ্চারণ করে জানিয়ে 
দেন যে আবার যদি কোনাঁদন 
পাকিস্তানকে ১৯৬৫ সালের মত 
যুদ্ধে জাঁড়য়ে পড়তে হয় তাহলে 
আয়ুব খান প্রোসডেন্ট থাকলে মত 
দেশগুলি, বিশেষ করে চীন কোন 
সাহায্য করবে না। বলা বাহুল্য, 
সামারক বাঁহনীতে এই সাবধান- 


বন্ধু ও সুহৃদ বলে প্রচারের মানা 
সব কিছুকে ছাপিয়ে ওঠে। প্রোস- 


ডেন্ট আয়ুব খান, তাঁর মল্ত্রীবন্দ . 


খাজা সাহাবুদ্দিন, খান সবুর খান, 
মহম্মদ জাফর সকলে একযোগে 
জনসভায়, বেতার ভাষণে চীনকে 
পাকিস্তানের প্রধান সুহৃদ ও মিন্র 
বলে ঘোষণা করেন। 


' পক্ষপাতী 'ছিলেন। 


এাঁদকে করাচঞ্ডতে আর দি ভি 
এর (ইরাণ, পাকিস্তান ও তুরস্কের 
পারস্পীরক সহযোগতা চান্তর) 
আঁধবেশনে ইরাণের শাহ ও তুর- 
স্কের প্রধান মন্ত্রী আয়ুব খানের 
সঙ্গে 'মালত হন। আয়ুব খান 
এই ভাবে তাঁর ইমেজ জনমনে 
পুনঃপ্রাতষ্ঠিত করার সচতুর 
প্রয়াস পেতে সুরু করেন। 
পেশোয়ারের ঘটনা 
ইতিমধ্যে পেশোয়ারে ২৩ বছ- 
রের একটী তরুণ নঈম আয়ুব 
খানকে গুলী করে হত্যা করার 
চেষ্টা করে। ঘটনাটা হয়তো বা 
সাজানো এরকম সন্দেহের কারণ 
পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মনে 
উদ্রেক হয়! এর কারণও 'ছল। 
এর আগে পূর্ব পাকিস্তানের আও- 
য়ামী লীগ নেতা শেখ মুজ্বর ও 
কছু বাঙালী সামারক ও 'সাঁভল 
সার্ভসের আঁফসারদের “আগরতলা 
ষড়যন্ত্র মামলায়” জাঁড়ত করে যে 
রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা . হয় 
তারও উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকি- 
স্তানের জনগণকে আয়ুব খানের 
বিরোধীদের প্রাত কাঁতশ্রদ্ধ করে 
তোলা । “কিন্তু পরমশত্দ ভারতের 
সণ্গে ষড়যন্ত্র করে পূর্ব পাঁক- 
স্তানকে ববাচ্ছিম্ন করে নেওয়ার 
কুকর্মে লিপ্ত বলে শেখ মুজিবর 
রহমানকে কাঁলমালপ্ত করার এ 
অপপ্রয়াস পূর্ব পাকিস্তানের জন- 
গণের মনেও কোন দাগ কাটে নি। 
কিন্তু এই ঘটনাটাকেই কেন্দ্র 
করে প্রোসডেন্ট আয়ুব খান তাঁর 
অন্যতম প্রধান/ বিরোধী নেতা জুল- 
ফিকর আলি ভুট্টো, খান ওয়ালশ 
খান প্রভৃতি এগারো জন নেতৃব্‌- 
ন্দকে গ্রেপ্তার করার আদেশ দেনা 
পাকিদ্তানের জনমনে এতাঁদন 
দিন ধরে যে ঘা ও অবিশ্বাসের 
দাহ্য পদার্থ বারুদের স্তুপ হয়ে 
জমে উঠেছিল তার বিস্ফোরণ ঘটে। 


হন। 
দলগুলিও প্রকাশ্যে আয়ুব সর- 
কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা 
করে। দক্ষিণ পন্থী দলগজি নির্বা 
চনে অংশ গ্রহণ করে আয়ুব 
বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনার 
জুলাফকর 
আলি ভুট্রোও 'র্বাচনে প্রাতিদ্ব- 
শ্বিতা করার পক্ষপাতী। কিন্তু 
পাকিস্তানের ছান্রসমাজ ও পূর্ব 
পাকিস্তানের ন্যাপ নেতা মৌলানা 
ভাসানী নির্বাচন বাতিল ও প্রচন্ড 
আন্দোলনের মাধ্যমে আয়ুব সর- 
কারকে অপসারণ করার পক্ষপাতী । 
শেখ মুজিবর রহমান ঢাকা কুর্ম- 
টোলার সেনাব্যারাকের বন্দীশালা 
থেকে আওয়ামী লীগ প্রধানকে 
ন্যাপনেতা মৌলানা ভাসানীর সঙ্গে 
যোগাযোগ করার নিদেশ দেন! 
সারা পাকিস্তানে ছাত্র আদ্দো- 
লন দ্বার বেগে ছাড়িয়ে পড়ে। 


সামরিক বাঁহনীর মধ্যে এর প্রচন্ড 
প্রাতীন্রয়া দেখা দেয়। অবসরপ্রাপ্ত 
সেনাপাঁতদের অনেকে খোলাখাঁল 


ধপত হয়ে উঠতে থাকেন। এর পর 
পাঁকং থেকে ফিরে এসে পাক 
সেনা বাহনীর বর্তমান প্রধান 
সেনাপাঁতি জেনারেল ইয়াহয়া খানও 
যখন প্রেসিডেন্ট  আয়নবের 
আত্মীয় স্বজন ও সহচরদের 
দুনশীত, ক্ষমতার, অপপ্রয়োগ 
প্রভূতি অনাচার সম্পর্কে সেনা- 


আয়ুবের ধারাবাহক পশ্চাদপসর- 


মরীয়া 


পন্ধী দলগুলি এতে রাজী হন। 
িল্তু পূর্ব ও পাঁশ্চম পাঁকস্তা- 
নের ছাত্র সমাজ এ*দের সতর্ক করে 
জানয়ে দেয় যে ভুট্টো, ভাসানী ও 
শেখ মীজবুর রহমানকে বাদ 'দিয়ে 


কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তা ' 


ছাত্র সমাজ মেনে নেবে না। 

জুলফিকর আলি ভুট্টো, মৌলানা 
ভাসানী আয়ুবের সঙ্গে কোন 
বৈঠকে মিলিত হতে অস্বীকার 


, করেন। শেখ মুজিবুর দাবী করেন 


যে আগে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 
মীমলা প্রত্যাহার করতে হবে। এমন 
ক দাক্ষণপন্থী দলগলিও শর্ত 
দেয় যে আলোচনার আগেই পাকি- 
স্তান দেশরক্ষা বাধ বাতিল করতে 
হবে ও সমস্ত রাজবন্দীদের মুস্তি 
দিতে হবে। 

প্রোসডেন্ট আয়ুব খান 
রক্ষা বিধি প্রত্যাহার করেন, কিছু 
কিছ: রাজবন্দীদেরও মুক্তি দেন। 


‘কিন্তু ভুট্টো ও মৌলানা ভাসানী, 


প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের পদত্যাগ 
এবং নূতন একটশী অস্থায়ী সর্ব- 
দলশয় সরহারের হাতে শাসনতন্ত 
রচনার জন্যে গণপাঁরষদের আহবান, 
ছাত্রদের ১১ দফা দাবা স্বীকার, 
এই পর্যায়গুল সম্পূর্ণ না হলে 
আলোচনায় যোগ দিতে অস্বীকৃত 
হন। 

এয়ার মার্শাল আসগর খান, 
প্রান্তন প্রধান বিচারপাঁত মেহবুব 
মুর্শেদ এরাও আয়ুব খানের সঙ্গে 


জিলানী, কারের কোন অস্তিত্ব ছল না। 


একথা এবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে 
যে প্রোসিডেন্ট আয়হব খান জনমনে 


- যে ঘণা ও বিদ্বেষের সণ্টার করে- 


ছেন, শাসনতন্ত্র সহ তাঁর সম্পর্ণ 
অপসারণ ছাড়া পাঁকস্তানে শান্তি 


.শফারিয়ে আনার আর কোন উপায় 


নেই। 





২৩শের সমাবেশ 
(অষ্টম পৃম্ঠার পর) 


করেন তাহলে যায্তফ্রল্ট সরকার 
শ্রীমক-কৃষকদের স্বার্থে নিজের 
ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে 
বলে তান সাবধান বাণী ঘোষণা 
করেন। 

শ্রীবসুর বন্তুতার অন্য একটি 
{বশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হলো 
বিরুদ্ধে পাকিস্তানে । বর্তমানে 
যে গণআন্দোলন চলছে তার প্রাত 
বন্ধ্বত্বপূর্ণ ও ভ্রাতৃত্বসচক আঁভ- 
নন্দন জ্ঞাপন! তান আশা প্রকাশ 


সারণ করা হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করে 
বলেন, বর্তমান নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট 
প্রার্থীদের বিপুল জয় বিধান সভায় 
তাঁর রায়ের প্রীতি জনসাধারণের 
আস্থা ঘোষিত হয়েছে। সাধারণ 
মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সর্ব- 
প্রকার প্রয়াস করার জন্য তন 
যন্তক্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্যদের 
কাছে আহ্বান জানান। 

একের পর এক প্রায় পনেরো 
জন নেতা দীর্ঘ চারঘন্টা ধরে জন- 
সমাবেশের উদ্দেশে বন্তৃতা করেন, 
কিন্তু কোন সময়ই এক মুহূর্তের 
দেখা দেয়ান। শুধু মাঝে সাঝে 
আকাশ বাতাস কাঁম্পিত করে জয়- 
ধ্বনি উঠছে $ যুন্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ। 


শ্রীঅজয় মখাজন 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 
সমবেত হয়ে ম্দীন্তর নিঃশ্বাস 
ফেলছে। সমগ্র জাতি যেন এক 
আঁভশপ্ত অমারাত্রর শেরে রাজ- 
পথে নেমে পরস্পরকে কোলাকুলি 
করে মান্ত দুনিয়ার স্বাদ গ্রহণ 
করছে। 

পার্ক স্ট্রীট ও চৌরঙ্গী অণ্য- 
লের সুদৃশ্য হর্মযরাজী_ যেখানে 
শোষিত মানুষের রন্তে শতাব্দীর 
শান্তি বিরাজমান; তেইশে ফেব্রু 
য্নারীর অপরাহে, সেইসব ইমারতের 
শভং কে*পে উঠেছে জনতার বজ- 
য়োল্লাসে। প্রাতিটি আতসবাজাীর 
ক্লাণা। রেল লাইনের ওপারে নিচ 
জলাজ[িতে যাঁদের বাস, দল বেধে 
লম্বা মিছিল করে চলেছে তারা 
{ৰগেড প্যারেড গ্রাউশ্ডের 'দিকে। 
পার্ক সার্কাস থেকে হঠাৎ তারা 
মোড় নল পার্ক স্ট্রীটের ভিতরে। 








রাস্তায় রাস্তায় হাজারো মিছিল 


ফিটফাট কেতাদরস্ত পার্ক স্ট্রীট 
৫৯:৬০ নারী-শ্রামকের 


সা CTS, দত 
“হটকারির” রক্তের স্বাদ নিত, 


“কিন্তু, আজ পঢ়লশের গাড়ীই 


এদের জাঁকজমকপূর্ণ 'বাড়ীগুলোর 


« সামনে দিয়ে পথ দোঁখয়ে নিয়ে 


চললো। মদান্তর আনন্দে সোচ্চার 
নিপীড়িত নরনারীর িজয়োজ্লাসে 
শীততাপ নিয়ন্ত্রিত খাবার ও নাচ- 
ঘরগযালতে বিদেশী বাজনার সুর 
ছন্ন-বিচ্ছনন। সুদশ্য  অষ্টালিকা- 
গুলির অলিন্দে অলিন্দে তথা- 
কাঁথত সম্ভ্রান্তদের অবাক চোখের 
দৃন্টি। লাল পতাকা হাতে এরা 
কারা? 

এরা হল দিন বদলের পালার 
নায়ক_ যুগ ফগ ধরে শোষিত 
অনাদৃত পৃঁথবীর আদরের সন্তান 
শ্রাীমক, কিষান, মধ্যাবত্ত, মজদুর। 
এদের কারোরই পরণে মূল্যবান 
পোষাক নেই। কিন্তু এদের হূদ- 
য়েরে আনন্দ পোশাকের বেড়া 
ডিঙ্গিয়ে চোখের অভিনয়ে উচ্ছল । 
চিরকালের মারখাওয়া মানুষগুলো 
আজ বিজয়ের ম্হূর্তে আগামী 
দিনের আশায়-আনন্দে. উৎফুল্ল 
কন্ঠে তাদের একটি ধৰান_যন্তফ্রন্ট 
জন্দাবাদ। 

কলকাতার প্রতিটি রাস্তায় এই 
রকম হাজারো মছিল। লালপতাকা 
আজ আবাল-বৃদ্ধ-বণতার 'দিক- 


চিহ্ন। সমগ্র চৌরঙ্গী যেন এক 
লালপতাকার নদী। বাংলা দেশের 
ইতিহাসে এ এক নতুন রথযাত্রা । 
মিছিলের আগে আগে লালপতাকা 
হাতে ছুটে চলেছে এক দুরন্ত 
কিশোর, গাঁতর নেশায় মত্ত যেন এক 
ধাবমান তুরঙ্গ-আজ কোন বাধাই 
সে মানবে না। প্রোঢা মাতা, 
িশোরী কন্যা, ছোট্র ছেলে সক- 
লেই আজ "হাত ধরাধার করে 
বেড়য়ে পড়েছে__কিসের আনন্দে? 
মান্তির উজ্লাসে। সর্বোপাঁর হৃত 
সম্মান উদ্ধারের আনন্দে। 
ব্রিগেড গ্রাউন্ডে উত্তাল  জন- 
সমদদ্র। দূর-দূরান্তর থেকে একের 


পর এক মিছিল এসে জনসমযদ্রে... 


হাঁরয়ে যাচ্ছে। এত বড় সমাবেশ 
কিন্তু তা সামলাবার জন্য পালিশ: 


ফৌজের কোন ব্যবস্থা নেই। মঞ্চের 


নিচে থেকেই জনতার ঠেসাঠোঁসি 
ভীড়। কিন্তু আশ্চর্য শঙ্খলাধর্ণ, 
জনতা। স্বেচ্ছাসেবকদের আবে: 
দনই তাদের কাছে যথেষ্ট । কোন 
রকম ফৌজা বাঁধন ছাড়াই , দীর্ঘ 
চারঘন্টাব্যাপী সভা সম্পূর্ণ শান্তি- 
পর্ণ আবহাতুার মধ্যে অনযষ্ঠিত 
হল। 

সম্ধারিিলাতি বসির বন্তু- 
তার পর একটি দুটি করে সমগ্র 
ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউশ্ড জুড়ে 


এক অভিনব দৃশ্যের অবতারণা 
হয়|: হাজার হাজার মানুষ যেন 


তখন কোন যাদুমন্ত বলে 


দিনের রা দান, জপ এ সব- 
কিছুকে ভন্ম করে নতুন ইতিহাস 


রচনার সংগ্রামের আহ্বান। 
নেতা যখন জনতাকে স্রাব- 
ধান. করে দিলেন মশাতলর. আগু- 
নের স্ফীলঙ্গ . বৈদ্যাতিক তারে 
আন ধাঁরয়ে বিপদ ঘটাতে পারে 
এক 
ফুংকারে সহস্র মশাল নিভে গেল। 
জনতা এবং বিশৃঙ্খলাকে যাঁরা 
সমীকরণ করে থাকেন তাঁদের কাছে 
এই ঘটনা এক নতুন আভজ্ঞতা। 






| "কংগ্রেস সরকার 
ধাঁনকত অধিকতর 


কংগ্রেসী সরকারের সঙ্গে যে সংঘাত 
অবশ্যম্ভাবী সেকথা জানয়ে শ্রীল্স্‌ 
দাবী আদায়ের জন্য কেন্দ্রের সঙ্গে 
সংগ্রাম চালিয়ে যাবার সংকল্প 
ঘোষণা করেন। পাশ্চমবঙ্গে 
শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রামক-মালক সম্প- 
কের কথা উল্লেখ করে তান 
মালিকদের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে 
তাল রেখে দেওয়া-নেওয়ার 1ভাত্ততে 
ব্যবসা চালাবার পরামর্শ . দেন, 
নতুবা গত যাব্তফ্রন্ট সরকারের সম- 
য়ের মত মালিকরা যাঁদ একগ:য়ে'ম 
(শেষাংশ সপ্তম পৃষ্ঠায় ) 
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যাদবপুর, বিধ্বিষ্তালয়ের 


" ঘা্ান্তর। 





. টরমে উঠছে 


|) 

রানি 
পক্ষের আভ্যন্তরীণ দলাদালর যুপু- 
কাচ্ঠে িক্ষায়তনের অধ্যয়ন ব্যবস্থা 
ও ছাত্রদের স্বার্থ বাল হয়েছে। 
ছান্র-বিক্ষোভকে শিখণ্ডী করে! 
গিব*ববিদর্চলয়ের । উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ 
শনজেদের পারস্পারক কোঁদলের 
একটা চূড়ান্ত ফয়সালা করবার জন্য 
উঠে. পড়ে লেগেছেন বলে সংবাদ 
পাওয়া গেছে। 

প্রকাশ, িদ্যানদ্যালয়ের বর্ত- 
মান উপাচার্য ডঃ হেমচন্দ্র গুহকে 
অপসারণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে 


1 


{বশে ফেব্রুয়ারী, ' উনিশশো ) 


আটষাঁট্র সাল। নয়াদিল্লীর এক 
হুকুমে বাঙলার বিধানসভা খারিজ 
হয়ে গেল, প্রাতম্ঠিত হল রাম্ট্র- 
পতির শাসন যা কিনা কেন্দ্রীয় 
কংগ্রেস শাসনেরই নামান্তর। 


প্রান্টরপাতির শাসন প্রাতীষ্তঠত হল ' 


কারণ কেন্দ্রের আগেকার চাল খাটে 
শন, য্যন্তক্রন্ট মন্তিসভাকে হটিয়ে 
শদয়ে যে পুতুল সরকারকে তাঁরা 
বাঙলার মসনদে বাঁসয়ে ছিলেন তা 
স্বাভাবক নিয়মেই ভেঙে 'গয়ে- 
৷ 'কল্তু কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সর- 
কার হাল ছাড়েন ন, ভেবেছিলেন 
ব্রাম্ট্রপাতর শাসনের পর কংগ্রেস 
মধ্যবতশী শনর্বাচনে একক সংখ্যা 
গারিষ্ঠতা লাভ করবে। 
কিন্তু বাধ বাম। ৬ই মার্চ, 
১৯৬৯ সাল, বৃহস্পাঁতবার। বিধান- 
সভা. আবার খুলল তবে চাবাঁ যুক্ত 


(দর্পশশের সংবাদদাতা ). 


আশ্রয় নিচ্ছেন। “দপণে”র পাঠক 


(দের নিশ্চয় স্মরণ আছে, মান্র. কয়েক 


মাস আগে এবমববিদ্যালয়ের গুটি- 
কয়েক ছাত্রকে ক্লাস-প্রমোশন 'দেও- 
য়ার ব্যাপার নৈয়ে একটা ছান্র- 
বিক্ষোভ হয়! কর্তৃপক্ষ তখন 
ছাত্রদের শাসান! পরে প্রমোশনের 
এ পর্যন্ত গড়ায় 
2 
ই 
ধুর 
ছার স্থানীয় একটি কারখানার 
শ্রীমকদের খনয়ে 'বশ্বাবদ্যালয় 
ক্যাম্পাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষের ছাত্র- 


- শবরোধী মনোভাবের বিরুদ্ধে 


শোভাযাত্রা বার করে। কর্তৃপক্ষ! 
অভিযোগ করেন, এঁ শোভাযাত্রা 


ডা ধবরুদ্ধে অশা- 
লন মন্তব্য করা হয়ৌনছিল। তখন 
উপাচার্য মহাশয় এই ব্যাপারে ন- 
জন *. ছাত্রের উপর “শো কজ” 
'নোটশ দেবার জন্য রোঁজিষ্ট্রারের 
অফিসকে নোট দেন। কিন্তু তখন 


, ঘটনাটি আদালতে চলে যাওয়ায় . 


ব্যাপারটি ধামা চাপ্য পড়ে। “শো- 

কজ” নোটিশ আর দেওয়া হয়না 

ANS 
কর্তৃপক্ষের মধ্যে ণ কলহ 
ক্রমশ চরমে উঠতে থাকে৷ প্রশা- 
শয়কে অ করার জন্য 'ফাকর 
খংজছিলেন। সম্প্রাতি উপাচার্য 
কাজের জন্য কয়েকদিনের জন্য কল- 


কাতার বাইরে গেলে, রোজিম্ট্রারের 


{শেষাংশ নবম পূষ্ঠায় ) 


৬ই. মার্চ = এতিহাসিক দিন: 
বিধানসভার 'দরজা আবার খুলেছে 


(দর্পপের রহ 


ফ্রন্টের হাতে, যে হাত ২১৪ জনের 
সমর্থনে আরও ' শান্তশালী আরও 
সংগাঠিত। অপরপক্ষে কংগ্রেস 


পণ্চান্নজন। সমবেত জনতার 
বিপুল হর্ষধবানর মধ্যে িধান- 
সভা ভবনে এক এক করে ঢুকলেন 
শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোত 
বসুন, শ্রীসোমনাথ লাহড়ী। প্রবেশ 
করলেন স্পীকার শ্রীবজয় ব্যানাজশ 
যাঁর গত বছরের রুলিং সংসদীয় 
গণতন্মের ইতিহাসে এক নূতন 
অধ্যায়. রচিত হয়েছিল। এক 
ফাঁকে কংগ্রেসীরাও ঢুকে পড়লেন 
মধ্যাহ্নের আগেই। সভার প্রথম 
অধিবেশনের সময় বেলা একটা 
‘কিন্তু বাগলাদেশের এই এ্রীত- 
হাসিক মূহূর্তেও কেন্দ্রে ছাড়োন 
প্যাঁচ কষতে। তাই স্বরাম্ট্রমল্দী 
চ্বনের দাম্ভিক ঘোষণা লোক- 


মানব না৷ রাজ্যপাল ধর্মবীর 
আছেন এবং আপাত . থাকবেন” 
উদ্দেশ্য গোড়াতেই বাঙলা সরকারের 
সঞ্গে একটা গোলমাল পাকানো! 

তবে এই ধূর্ত মারাঠীও চালে 
ভুল করেন। তান ভেবেছিলেন 
রাজনীতির প্যাঁচে ঝ্যক্তফ্রন্ট সর- 
কারকে ঘায়েল করতে ।পারবেন। 


কিন্তু অত।সহজ নয়। বিধানসভা 


প্রাঙ্গণে বিশাল জনসাধারণের 
উদ্দেশ্যে, বন্তুতাকালে উপ-মৃখ্য 


মন্ত্র শ্রীজ্যোতি বসু পরিষ্কার 


দের সঞ্গে জোর করে বগড়া ' 


বাধাতে। তাই যাঁদ তারা চান, 
আমরা জানিয়ে দিতে চাই যে 
বাঙলাদেশের সংগ্রামী জনসাধারণ 
লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত”. এই 
প্রসঙ্গে শ্রীসয গত কয়েকদিনের 


দুর্গাপুর প্রজে্টস-এর চেয়ারম্যান 


আমেরিকায় পালাবার 


ফিকির ই 


ম্যান শ্রীসত্যরত ঘোষ কাঁ চাকর - 


ঘোষের বাড়ীতে ঢুকতে। এবং 
তিনি নিজমখেই একথা স্বীকার 
করেছেন যে তিনি 'ডঃ ঘোষ-হুমা- 
য়ন কবীরের পি ডি এফ এবং পরে 
লোকদল শাসক সংস্থাটির কোষা- 
ধ্যক্ষ 'ছিলেন--কোষ'্ধ্যক্ষ মানে 
এখানে ফিনানাসয়ার কারণ এক 
কবীর সাহেবকেই তান প্রায় 
নব্বই হাজার টাকা 'দয়েছেন। 
এর প্রাতদানে' ঘোষ মাল্্সভা 
গদীতে এসেই একে বাঁসয়ে দেন 
দংগাপুর প্রকল্পের চেয়ারম্যানের 
পদে। য্য্তফ্রন্ট মান্সভার কালে 
কবীর সাহেব এই চেষ্টা করেছিলেন 
বাধা দেন। 

কোথা থেকে এই ভদ্রলোক 
টাকা পান? জানা গিয়েছে যে 
Allied Chemicals নামে এক 
কোম্পানীর সঙ্গে তান ঘানিষ্ঠং 
ভাবে যুস্ত, যে কোম্পানী বিখ্যাত 
মাকিনী প্রতিষ্ঠান ডু পল্টের 

i \ 
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'করে বলেন, “এ বিষয়ে আমরা 
নিশ্চিত যে একটা চক্রান্ত চলছে 
বাঙলার্দেশে গন্ডগ্োলের সৃষ্টি 
করতে, এমনাক সাম্প্রদায়ক দাঙ্গা 
বাধাতে। আমরা আশা করব জন- 
গণ এই চক্রান্ত সম্বন্ধে সচেতন 


* থাকবেন ৷” 


এবং এ আশা অকারণ নয়। 
গত ধরে, মন্ত্রীরা শপথ 
নেওয়ার সময় থেকেই, মানুষের যে 
আমরা দেখোঁছ 


ঢুকেছে 
(শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায় ) 





বং একথা শ্রী ঘোষের বন্ধূমহলে 
কারোরই অজানা নেই যে এই 
Allied Chemicals এর কাজ 
দেখার জন্য তান সরাসাঁর ডলারে 
মাইনা পেয়ে থাকেন। কত পান 
তা অবশ্য জানা নেই তবে পরিমাণ 
নিশ্চয়ই কম না, বিশেষ করে 
যখন সেই টাকা দেওয়া হয় কামিউ- 
{নস্ট নিধনের রাজনশীত করার 
জন্য। 

. এখন যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসায় 
ভদ্রলোক খুব ফাঁপড়ে পড়েছেন। 
এইবার হয়ত তাঁর সব অপকণীর্ত * 
ধরা পড়বে। তাই তানি মানে মানে 
পালাতে চাইছেন। আমরা পশ্চিম 
বঙ্গ সরকারুকে অনুরোধ করছ 


' আঁবলম্বে এই ভদ্রলোকের যাওয়া 


বন্ধ . করুন এবং একটি তদন্ত 
শুরু করুন। 


/ 


SIRE 


ঃমুখো 
নীতি 


“(দর্পণের রাজনোতিক সংবাদদাতা) 


৬ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গ বিধান- 
সভায়, যা ঘটে গেল সংসদীয় গণ- 
তল্দের ইতিহাসে তার 'দ্বিতণয় 
কোন নজশীর নেই। মল্মপারষদের 
লিখিত ভাষণ রাজ্যপালকে পড়তে 
হয় এটাই রীতি। আর সংসদীয় 
গণতন্দপের একটি মলে কথাই হল 
কনভেনসন অর্থাৎ রীতি। রাজ্য- 
পালের কর্তব্য সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্র চ্যবনজ' লোকসভায় 
বলেছেন য়ে গভর্ণর কি করবেন 
সে সাপকে ক্লোন নির্দেশ নাকি 
কেন্দ্রীয় সরকার দিতে পারেন না। 
ভাল কথা। কিন্তু কার্যতঃ দেখা 
গেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর এবং 
তার অধিকর্তা চ্যবনজী গত কয়েক- 
বছরের মধ্যেই কয়েকাট রাজ্যে 
গভর্ণরদের শাসনতান্তিক 'বষয়ে 
“সং? পরামর্শ দিয়ে এসেছেন। 
যেমন 'মধ্য/প্রদেশে যখন দল ভাঙ্গা- 
ভাঁঙ্গর ফলে শ্রীড পি িশ্রের 
নেতৃত্বে গঠিত কংগ্রেসী সরকার 
বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারা- 
লেন তখন সাম্মীলত, বিরোধী 
দলকে মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ 
না দিয়ে মিশ্রজীর কথা শুনে রাজ্য 
পাল বিধানসভা ভেঙে 'দিলেন। 
চ্বনজী বললেন বাহবা! বাহবা! 
রাজ্যপাল কি অসাধারণ সুশাসক 
{শেষাংশ দশম পন্টোয়) ৭ 


ঘ দ;ই ৪, 








(কন্দ্র-রাজ্য সঙ্পর্ক নিয়ে নতুন 


ভাবে চিন্তা 


ভারতবর্ষে রাজনীতিতে ফেন্দ্ 
_রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক এক 
নতুন পর্যায়ে উন্নীত হতে চলেছে। 
থেকেই, এমনাক সমস্ত 

রাজ্যে কংগ্রেস পার্ট ক্ষমতাসীন 
থাকা কালেও, সংবিধান 'নদ্রীরত 
এই সম্পর্কের অযৌন্তকতা উপ- 
লাব্ধ করা যাচ্ছিল। এবং এই 
সম্পর্কে, বিশেষ করে কেন্দ্র- 
রাজ্য আর্থক যোগাযোগের 
ব্যাপারে, বহ: আলোচনা বাভল্ল 
রাজ্যের কংগ্রেসপী মুখ্যমল্ীরাই 
সুরু করেন ১৯৫০ সালে সংঁব- 
ধান চালু হওয়ার প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই। কেন্দ্রের কাছ থেকে আর্ক 
এবং খাদ্য সাহাষ্য এবং বিভন্ন 
“রাজ্যে শল্পোন্নয়ন ব্যাপারে কেন্দ্র- 
রাজ্য সম্পর্ক তিন্ত হতে থাকে৷ 
আসল গোলোষোগ দেখা ‘যায় 
রাজ্যগুলিতে আয়কর আদায় 
এবং পরে কেন্দ্র কর্তৃক সেই অর্থ- 
বন্টনের ব্যাপারে। বহুকাল থেকেই 
পশ্চিমবঙ্গের মনে হয়েছে যে, এই 
রাজ্য থেকে যে পাঁরমাণ অর্থ 
সংগহাঁত হয় তার তুলনায় আত 
অশ্রপই' রাজ্যকে কেন্দ্রীয় সাহায্য 
{হিসাবে দেয়া হয়! কেবল মান্র 
আয়কর থেকেই অন্যান্য রাজ্য 
অপেক্ষা পাশ্চমবঙ্গে কেন্দ্র সবচেয়ে 
বেশী অর্থ সংগ্রহ করে। তা ছাড়াও 
চা ও পাট শিল্প পাঁশচমবঙ্গ 
ভিঁত্তক বলে বৈদেশিক মূদ্রা 
অর্জনে পাশ্চমবঙ্গের দান সবচেয়ে 
বেশী। স্বাধীনতা আন্দোলনে 
বাঙ্গালীর গৌরবময় ভূমিকার কথা 
উল্লেখ না করেও একথা অনস্বী- 
কার্য যে, দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্ত 
এবং দেশ 'বভাগের প্রথম বাল 
বাঙ্গালন। প্রায় ৬০ লক্ষ উদ্বাস্তু 
পশ্চিমবঙ্গে এসে পেশছেছে গত 
কয়েক বছরে! কিন্তু তাদের 


সম্পূর্ণ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা পূর্ব ২ 


অঙ্গীকার থাকা সত্বেও কেন্দ্র 
করেনি। নতুন শিল্প প্রাতচ্ঠার 
ব্যাপারেও বাঙ্গালীর সন্দেহ হয়েছে 
যে কেন্দ্র বিমাতা 'সুলভ ব্যবহার 
করে চলেছে। যার ফলে মহারাষ্ট্র, 
পাঞ্জাব, এবং মাদ্রাজে শিল্প প্রসা- 
রের গতি পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা 
অনেক বেশী। প্রায় সমস্ত ওষু- 
ধের কারখানা পাশ্চমবঙ্গা থেকে 
মহারাষ্ট্রে চলৈ গেছে, এবং সে 
রাজ্যে শ্রামকের বেতনের ' হারও 
পাশ্চমবঙ্গের তুলনায় বেশী। এর 
ফলে শ্রামক! তার ন্যায্য বেতনের 
দাবীতে আন্দোলন করতে বাধ্য 
হয়েছে। কেন্দ্রীয় নেতারা এমনাঁক 
নেহেরু পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের 
বিরূপ সমালোচনা করে এই রাজ্য 
সম্পকে বিকৃত ছাঁব সারা: বিশ্বে 
উপস্থাপিত করেছেন। তাঁরা বলে- 
ছেন কলকাতা "মাঁছলের শহর আর 


পশ্চিমবঙ্গ আন্দোলনের রাজ্য। 


করতে হবে 


এই সুযোগে অন্য রাজ্য থেকে 
আসা শল্পপাঁতরা পাঁশচমবঙ্গে 
/ শ্রমিকের বেতনের, হার ন্যুনতম 
রাখতে পেরেছে ' এবং তার ফলে 
'শল্পে শ্রামক. বিরোধের তীব্রতা 


নতুন করে ভাবার কথ্য প্রথম দেখা 
দেয় বিগত দশকের শেষের দিকে 
কেরালায় নান্ব্াদ্রপাদের নেতৃত্বে 
যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রাতাষ্ভঠিত হওয়ার 
পর থেকে! কেন্দ্র বঝেছিল যে 
তর অসীম ক্ষমতা ক্ষন করার 
চেষ্টা কেরালা করবে। এটা কেন্দ্রে 
পক্ষে অসহনীয় এবং গ্রণতন্তে 
বিশ্বাসী প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর 
আদেশে সোঁদন অত্যন্ত অগণ- 
তান্নিক উপায়ে কেরালা সরকারকে 
খারিজ করা হয়। কেরালার জন- 
সাধারণ গণতন্নের এই অবমাননা 
,সহ্য করে 'নি। কয়েক বছর বাদে 
তারা 'নাম্্াদ্রপাদের নেতৃত্বে যুন্ত- 
ফ্রন্টকে আরও বেশী সংখ্যক আসন 
দিয়ে সরকারের গদীতে পাঠায়। 
পাঁশ্চমবঞ্গের রাজনৌতক আঁভজ্ঞতা 
অন্রূপ। ১৯৬৭ সালের নভে- 
স্বরে এই রাজ্যে কেন্দ্রের আদেশে 
যুক্তফ্রন্ট সরকারকে খাঁরজ করা 
হয়। হালের ,অন্তর্বতী নির্বাচনে 
জনসাধারণ এর উঁচত জবাব 
দিয়েছে যব্তফ্রন্টকে বিরাট স্ংখ্যা- 
গারষ্ঠতা 'দিয়ে। 
নির্বাচনে ' কংগ্রেসের শোচনীয় 
পরাজয়ের পর অতুল্য ঘোষও 
স্বীকার করেছেন যে, রাজ্দ্যে যুন্ত- 
ফ্রন্ট স্রকারকে অগ্ণতান্মিক 
উপায়ে বিদায় দেয়ার ফলেই জন- 
সাধারণের কংগ্রেস বিরোধী মনো- 
ভাব তীব্র হয়েছে। 
কেন্দ্রকে তান সম্পূর্ণ ভাবে দায়ী 
করেছেন ॥ 
জনসাধারণের পাঁরপূর্ণ সম- 
নি নিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার স্বাভা- 
{বক ভাবেই কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ককে 
যুন্তিপূর্ণ ভিত্তিতে প্রাতীষ্ঠত 
করার দায়ীত্ব 'নয়েছেন। তাঁদের 


,গেছে। তিনি বলছেন. 4 


এই জন্য - 


(অর্থনৈতিক সংবাদদাতা ) 

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে, জয়ী 
হওয়ার পর গত ২১শে ফেব্রুয়ারী 
বেঙ্গল চেম্বার অফ্‌ কমার্সের বাৎ- 
সারক অধিবেশন হয়। এই সংস্থার 
সভাপতি মঃ জে এম পারসন্সের 
বন্তৃতা নানা দিক - থেকে তাৎপর্য- 
পূ্ণ। ৮ 
,  পারসন্স্‌. সাহেবের বন্তুতায় 
দৃস্টিভঙ্গর এক আমূল পাঁরবর্তন 
দেখা যাচ্ছে। এতাঁদন কল্তু এই 
সংস্থার সভাপাঁতদের । বন্তৃতায় 
আমাদের দেশ সম্বন্ধে তাদের যে 
এত বড় আঁত্বক সংযোগ আছে তা 
দেখা যায়” নি। এখন পারসনস 
সাহেব বলতে শুরু করেছেন প্রথম 
পুরুষে, যেমন ধরুণ “আমাদের 
সমস্যা” ইত্যাদ। এতাঁদন কিন্তু 
আমরা শুনে এসোছ “এই দেশ, বা 
“এই ভারতবর্ষ” বা এই “সমস্যা 


সঙ্কুল” পশ্চিমবঙ্গা» . ত 


যত আমরা এতাঁদন শুনে 


আসাছলাম ষে শ্রামকদের “ঘেরাও্র 


জন্যই নাক বাংলা দেশে শিল্পে 
মন্দা এসেছে এবং 


সঙ্গে সঙ্গেই তাদের সুর পালটে 


৮ 


“In our State, thé conse- 
quences of the recession were 
specially severe because the 
heavy engineering industry is 
mainly concentrated in West 
Bengal and because the large 
traditional industries which 
are also centred in this part 
of the world are going through 
an unusually difficult phase. 
One inevitable result of thte 
depression was the general 
unwillingness to invest in new 


বলছেন বাংলাদেশ বা উত্তর-পূর্ব 
ভারতের উন্নতির জন্য এই সংস্থা 
বিশেষ পদক্ষেপ নিতে পারে। তাঁর, 
এই বন্তব্যের পেছন নূতন কোন 
অভিসম্ধি আছে কি না তা যুন্ত- 
ফ্রন্ট সরকারকে বিশেষ করে ভাবতে 


হবে। 


উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নতির 
কথা আমরা প্রথম শুনতে পাই 
বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমা- 
সের সভাপাঁত মিঃ বি, কে, দত্তের 
মুখে৷ তিন এই উন্নীতর জন্য 
একটি (তন করে ব্যাঙ্ক স্থীপ- 
নের হথা বলোৌছলেন। সে আজ 


মতে সংবিধান রচিত হওয়ার সময়” প্রায় এক বছর আগে। কিন্তু না 


ভারতে যে রাজনৈতিক পাঁরাস্ধিতি 
ছিল তা সম্পূর্ণ বদলেছে 1১৯৬৭ 
সালের নির্বাচনের পর। সংঁব- 
ধানে কেন্দ্রের মুরাবষ্সানা একাঁট 


অনুমানের উপর প্রাতষ্ঠিত এবং 
তাহল রাজ্যে 'এবং কেন্দ্রে কংগ্রেস 
দল ক্ষমতাসীন থাকবে। সে অব- 
স্থার পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
ক্ষমতা পুনর্ব্টনের কথা উঠতে 
বাধ্য। আগামী িছনাঁদনের মধ্যেই 
এই বিষয় কেন্দ্ররাজ্য বিতকে'র মূল 
উপজীব্য হয়ে দাঁড়াবে। কেন্দ্র 
তাল রাখতে না পারলে সংঘর্ষ 
আনিবার্য। 


বিড়লা গোষ্ঠি না পারসনস সাহেব- 
দের সংস্থা মগ্রণী হওয়া ত 
দূরের কথা এমন কি মিঃ দত্তের 
সাথে কোন সক্রিয় সহযোগিতা 
করেন ন! সুতরাং আজ তাদের 
দরদ দেখে আমাদের একটু সন্দে- 
হের ' উদ্রেক [হচ্ছে। তাছাড়া, 
গত বিশ বছরে আমরা দোখাঁন 
এই সংস্থাকে এত অগ্রণী হতে 
আমাদের দেশের উন্নাতির জন্য৷ 
চিরকালই ত এই বেঙ্গল চেম্বার 
অফ কমার্স আমাদের দেশীয় 
এই জাতীয় সংস্থার পিছনে থেকে 
কলকাঠি নাঁড়য়েছেন। এমন কি 
১৯৬৭ সালে যাল্তফ্রন্ট সরকারের 
সময় বেঙ্গল চেম্বার অফ কমা- 


{শিল্পের কোন সম্প্রসারণ হয় ন। : 


দর্পশ 1 শ;ক্রবার ৭ই মার্চ ১৯৬৯ 


বেঙ্গল চেষ্বাস অব কমাসের 
' দ্বফিভঙ্গী হটাৎ পাল্টাল 


সের, কর্তারাই কোর্টে , গিয়ে 
“ঘেরাও”-এর বিরুদ্ধে রায় পাওয়া 
যায় তার নজির স্থাপন করেছি- 
লেন। আজকে হঠাৎ অগ্রণী হয়ে 
এসে নূতন সরকারের সাথে সহ- 


যোঁগতা করার জন্য এত আগ্রহ \ 


কেন? এবং এই সহযোগিতার হাত 
বাঁড়য়ে পারসনস সাহেব গেল 
একশো বছরে 'শল্প ও বাণিজ্য 
ক্ষেত্রে তাঁর সংস্থা যে নেতৃত্ব দিয়ে- 
ছেন তাও স্মরণ কাঁরয়ে দিয়েছেন। 

কিন্তু এই সংস্থার একশো 
বছরের ইতিহাস গৌরবময় বলে 
ত আমরা জাননা। আমরা ত জান 
এই ..একক্ো বছর এই সংস্থা 
আমাদের শুধু বাংলাদেশকে 


জামান্মতে নূতন সুযোগ হয়ত 
চাইছে এই সংস্থ্য। ভাবছে এই 
করতেই হবে এবং এ. ব্যাপারে 
সরকারের সহযোঁগতা পেলে শিল্প 
সম্প্রসারণ করে কিছ; চাকুরী 
দেওয়া এদের পক্ষে খুব, একটা 
অসম্ভব ব্যাপার হবে না, জ ছাড়া 
বাংলাদেশে অন্য যে সব অবাত্ালী 
সংস্থা আছে তার তুলনায় এদের 
নাম অনেক বেশী । ' তাই হয় ত 
ভাবছেন আগের থেকে সহযোগি- 
তার হাত বাড়ালে বোধ হয় কিছ; 


, বিশেষ সুযোগ সবিধা পাওয়া 


যাবে। ৰ 
কিন্তু পারসনস সাহেবের 
হিসেবে বোধ হয় একট; ভুল 
'হচ্ছে। যারা এবার ক্ষমতায় আসীন 
তারা বড় কাঁঠন লোক। 
সভাপাতি পারসনস সাহেব ত 
তার বন্তৃতায় ভূয়সণ প্রশংসা করে- 
ছেন ইপ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স 
আর লাট সাহেব শ্রীধর্মবীরকে 
কোলকাতার উন্নয়নের জন্য এক 
নৃতন করপোরেশনের গড়ার প্রস্তা- 
বের ব্যাপারে । প্ল্যানিং ও ডেভ- 


লেপম্যান্ট মল্তী শ্রীসোমনাথ . 


লাহড় এর পিছনে যে বিরাট 
ষড়যন্ত্র কাজ করছে তা ধরে ফেলে- 
ছেন এবং এই জাতীয় করপোরেশ- 
নের দ্বারা যে কোলকাতার উন্নয়ন 
বিশেষ কিছু হবে না তা আকার- 
ইঙ্গিতে বলেও ফেলেছেন। নূতন 
কবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানর মত 
এক নূতন সংস্থা গড়ার মতলব 
ধরা পরে গেছে। 

দেশ গঠনের ব্যাপারে সকলের 
সহযোগিতা আমাদের কাম্য সে 
বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই 
সহযোগিতা হবে দেশের লোকের 
স্বার্থে কোনও এক বিশেষ গোষ্ঠির 
মুনাফার পাহাড় বাড়াবার জন্য 
নয়, একথা হয়ত পারসনস সাহেব 
এবং আমাদের দেশীয় বাণিজ্য 


সংস্থার কর্তৃপক্ষদের মনে রাখা ' 


উচিত। 
বাংলাদেশে বাঙ্গালী পরবাসী । 
তার অর্থনীতির চাবিকাঠি স্বাধী- 


এবং পথও খাজে বার করতে হবে 
{ক করে বাংলার অর্থনশীততে 
বাঙ্গালীর প্রাধান্য হতে পারে॥ 
তার মানে এই নয় যে বদেশশ বা 
অবাঙ্গালঁ শজ্পপাঁতদের স্থান, 
এখানে হবে 'না। 
আমাদের বন্তব্য হল বাঙ্গালীর 
প্রাধান্য চাই বাংলার -অর্থনীততে 
যেমন করে আছে অনান্য প্রদেশে 
তাদের প্রদেশবাসীদের হাতে। 
উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে অন্যান্য সব 
প্রদেশেই যথা বিহার, উীঁড়ষ্যা, উত্তর 
প্রদেশ, আসামেও এই ব্যবস্থাই 
হোক তাই আমরা চাই। তা হলে 
চাকুরী বাকুরীর ক্ষেত্রেও প্রচুর 
সুযোগ সঁবধে হবে এই এজ 
নিজ প্রদেশে স্থানীয় বাসীন্দাদের & 
এই চাকুরখর ব্যাপার বলতে 
গিয়েই মনে পরছে আর একট: 
কথা । যুক্তফ্রন্ট সরকারের আঁবলম্বে 
এক সমীক্ষা করার দরকার যে 
বেসরকারী সংস্থায় বাঁত্তগত ভাবে 
কোন জায়গায় কত কর্মচারী নিযুক্ত 
আছে। এট করলে বোঝা যাবে 
স্থানীয় লোকেরা চাকুরী পায়না 
বলে ষে অভিযোগ শোনা যায় তা 
কতটা সত্যি! এই জাত'ঁয় একটা 
ছোট সমীক্ষা হয়োছল ১৯৫৯ 
সালে--তাতে দেখা গিয়েছিল যে 
'ানাস্তরে বাঙ্গালীদের চাকুরী 
দিন দিন কমে যাচ্ছিল আর তাদের 


স্থান পূরণ করেছিল বহিরাগতেরা। 1 


এই ধারাই গেল দশ বছর চলে 
আসছে কি নানা বাঙ্গালশদের 
চাকুরী-বাকুরীর ব্যবস্থার আরও 
অবনাতি হয়েছে তাও ধরা পরবে 
এই সমীক্ষায়। রাজ্য সরকার, 
কিছুদিন আগে একটা নিয়ম করে- 
ছিলেন যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে 


উচিত এই অবস্থা এখনও চালু 
আছে কি না৷ 


স্থানীয় কর্মসংস্থানের সমস্যা 
এটা জানা দরকার শুধু বাংলাদেশ 
বা অন্যান্য প্রদেশের সমস্যা নয়। 
এই সমস্যা আজ বিদেশে, এমনাক 
আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ষুগোশ্লো- 
ভিয়া ইত্যাদ রাজ্যেও রয়েছে। 
শিল্প সম্প্রসারণ হলে দেশে নূতন 
নূতন চাকুরীর উপায় হবে সেটা 
যেমন সাঁত্য কিন্তু এটাও দেখা 
দরকার যে সুযোগ সুবিধা বর্ত- 
মানে আছে তা সুষম বন্টন হচ্ছে 
কি না। কিছুদিন আগে ত ভারত 
সরকার অভারতীয় সংস্থাতে কত্ব 
ভারতীয় কোন কোন বস্তিতে 
আছেন সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান 
করেছিলেন। তা হলে আমাদের 
য্তফ্রন্ট সরকারই বা এ ব্যাপারে 
দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হবেন না 
কেন? 
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দর্পপ ॥ শুক্রবার ৭ই শার্ট ১৯৬১ 


গঃ বন্ধের অর্থনৈতিক পর্ণনঠনের 
কটা নিভে হবে 


(দপণের পর্যবেক্ষক.) 


নির্বাচনে _যুকতফন্টের {বিরাট 
সাফল্য অবশ্যই হয়েছে, কিন্তু এ 


, কথা ভুললে চলবে না যে ফ্রন্ট ও 


জনসাধারণের পয়লা নম্বর শত্রু, 
কংগ্রেস বিধান সভায় মাত্র ৫৫টি 


, আসন পেলেও, ভোট্দাতাদের শত- 


করা প্রায় একচঙ্গলশ জন যে কোন 
কারণেই হোক না কেন, এখনও 
কংগ্রেসকে সমর্থন করে। এফক দল 
হিসেবে কংগ্রেসের এ জনাপ্রয়তা 


১" উীড়য়ে দেওয়া যায় না। 


৪] 
vw 
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তাই যাস্তফ্রন্টের প্রথম ও প্রধান 


জনসাধারণের আশা-আকাঙ্থখা কি- 
ভাবে পূর্ণ করবে, তাদের দঃঃখ- 
দুর্দশা কতখানি লাঘব করতে সক্ষম 
হবে তার ওপর। 

য্্তক্রল্ট বাঁতশ দফা কর্মসূচী 
নিয়ে নির্বাচন লড়োছল এবং ক্ষমতা 
লাভের পর ক্রমে ক্রমে সেগুলো 
সফল করতে প্রয়াসী হবে সন্দেহ 
নেই; কিন্তু সাধারণ মানুষ বাতিশ 
দফা 'নয়ে মাথা ঘামাবে না৷ তারা 
দেখবে খাওয়া-পরা ও মাথা গোঁজার 
ঠাঁই হচ্ছে কিনা; বেকার যুবক- 
যুবতী, তরুণ-তরুণীর চাকুরী 
মিলছে কি না। যাঁদ প্রাতিটি কর্ম- 
ক্ষম ব্যক্তি উপযুক্ত কাজকর্ম পায় 
তাহলেই যন্তফ্রন্টের হবে জয়- 
জয়কার। / 

এই জন্যই বলা যায় পাঁশ্চম 
বাংলার অর্থনৌতক পুনগঠিন 
কর্মসূচীর ওপর নির্ভর করছে 
যত্তফ্রন্টের ভবিষ্যত । বেকার সম- 
স্যার প্রাতবিধান এবং এ রাজ্যের 
শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য 
প্রসার ও উন্নয়ন ঘটাতে না পারলে 
কখন কিভাবে এবং কোথা দিয়ে 
যে বিপদ এসে হাজির হবে তা 
কেউ বলতে পারে না। ৃ 

পশ্চিম বাংলায় উচ্চাশক্ষিত 
ও শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকারের 
সংখ্যা আজ' যা দাঁড়িয়েছে তাদের 
সকলকে এখান সরকারী ও বে- 
সরকারী চাকুরীতে বাঁসয়ে দেওয়া 
সম্ভব নয় বটে কিন্তু আগামী 
পাঁচ বছরের মধ্যে এদের প্রত্যে- 
কেরই অন্নের সংস্থান করা অবশ্যই 


সম্ভব এর জন্যে ষ্ব্তফ্রন্ট সর-' 


কারকে স্যানার্দন্ট নাতি ও 
জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে গৃহীত 
কাষ্ণক্রম নিয়ে এগোতে হবে। 

, পাঁশ্চম বাংলার ভয়াবহ বেকার 


মন্ত্রীসভার অর্থ, শিল্প-বাণিজ্য, 
ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প, উন্নয়ন ও 
শ্রম দপ্তরের সদস্যদের নিয়ে ক্যাবি- 
নেট পর্যায়ের সাব-কমিটী গঠন 
করার কথা চিন্তা করতে হবে। 
আগামী দিনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের 
সম্ভাব্য কর্মপ্রাথীদের সংখ্যা 


দনর্ধারণ করে তাদের উপযুক্ত কাজে 
নিয়োগ করার ব্যবস্থা ছাড়াও 
রাজ্যের শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য 
এবং বাভন্ন পেশার চাহদামত 
ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের ভাঁব- 


'ষ্ত নীতি স্থির করার দায়িত্বও 


হবে এই ক্যাকনেট সাব-কাঁমটীর। 


ক্যাঁবনেট' সাব-কাঁমটপ হোক্‌ 


বা না হোক, যনুন্তফ্রন্ট মন্ত্রীদের 
কালাবলম্ব না করে একক এবং 
যৌথভাবে অগ্রণী হতে হবে এই 
রাজ্যের ম্যটীর মানুষরা যাঁতেখেয়ে- 


পরে বাঁচতে পারে তার ব্যথা 


করতে। 
মন্ত্রীরা কংগ্রেসীদের 'মত' বন্তৃতা':ও 
বিবৃতি মারফৎ কর্ম প্রার্থী 


আশা করা যায়, বাম 


বছরে, বাঙ্গালীরা ছোট ও মাঝারা 
িল্প-ব্যবসা-বাঁণজ্য করতে গেলনা 
কেন, যারা গিয়োছল তারা. কেন 
সাফল্য লাভ করলো না, রাজ্য 
সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের দিক 
থেকে কিরকম বাধাবিপান্তর সম্মু- 
খীণ এদের হতে, হয়োছল, ক- 
ভাবে সেগুলো অতিক্রম করা 
সম্ভব, ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত 
আইনগ লো কিভাবে এবং কত 
শাক্ষত জনসাধারণকে ব্যবসা- 
বাণিজ্যে উৎসাহিত করতে গেলে 
সরকারী নিয়মকানুন কিভাবে দুর 
করতে হবে,এসবষেন তারা পুঙ্থা- 
নৃপুজ্থভাবে অনুধাবণ করেন। 
তাঁদের জানতেই হবে বাত্গালীর 
'সব রকম দোকান, কল-কারখানা, 


কেন দিনের পর দিন হাত বদল * 
হয়ে অপর রাজ্যের আধিবাসীদের 
কুক্ষিগত হচ্ছে। 
পন্থী “পায়ে পড়েছে। এজন্যে প্রয়োজন 


কেন বাঙ্গাল 


ঘক্টী অনুসন্ধান কাঁমটী গঠনের 
এবং" পরামর্শ দেবার জন্য উভয় 


জ্ঞান দেবার চেস্টা না, . করে প্রকৃত ২লুণীর {নিজ নিজ এডভাইসাঁর 


কাজে হাত দেবেন। 

এরাজ্যে লেখাপড়া জানা যত ' 
বেকার আছেন তাঁদের শিক্ষাগত. 
যোগ্যতা, বয়স, পূর্ব আঁভজ্তা, * 
ইত্যাদ নিয়ে রাজ্য সরকারের শ্রম- 
দপ্তরের একট সম্পূর্ণ রেজিষ্টার 
করা প্রয়োজন); সেই সংগে সর- 
কারের জানা আবশ্যক এরাজ্যের 
প্রতিট শিপ, কল-কারখানা,' খাঁন, 
বাগিচা ও আফসে মোট কত লোক 
নিযুন্ত আছেন, তাঁদের প্রত্যেকের 
নাম, ঠিকানা, বয়স, যোগ্যতা, 
আভিজ্ঞতা, কে কোন রাজ্যের আঁধ- 
বাসি ইত্যাদ। সরকারের অবাহত 
হওয়া প্রয়োজন অতি সাধারণ, 
কালেক্টর, পিওন, কেরাণী, টাই- 
পিষ্ট, ম্টেনো, ক্যাশিয়ার, আযাকাউ- 
ন্টেন্ট প্রভীত *নন্‌-টেকনিক্যাল পদ- 
গুলিতে , এরাজ্যে আজ পর্যন্ত 
ভিন-রাজ্যের মোট কত ব্যান্ত কর্ম- 
রত আছেন। 

“যারা কাজে যুক্ত আছেন 
তাঁরা অবশ্যই থাকবেন, কিন্তু 
যখন এরাজ্যের হাজার হাজার 
গ্র্যাজয়েট, আন্ডার  গ্র্যাজ;য়েট, 
ম্যাট্রকুলেট দিনের পর দিন 
চাকুরীর অভাবে অনাহারে অর্ধা- 
হারে, বিড়ম্বিত জীবন-যাপন 
করতে বাধ্য হচ্ছেন তখন যাতে 
ব্যান্তুরা এরাজ্যের চাকুরীয় বাজারে 
ভীড় না করেন, সে ব্যবস্থা যুন্তফ্রুল্ট 
সরকারকে করতেই হবে। মহা- 
রাষ্ট্র, অল্প, কেরালা, তাঁমিলনাদ, 
উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্য সরকারের 
দায়-দায়িত্ব পাশচম বাংলা তখনই 
নিতে পারবে যখন তার নিজের 
রাজ্যের আঁধবাসীরা আর কেউ 
বেকার থাকবেনা। এরাজ্যের শিল্প 
ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলো 


বাণিজ্য এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প 
দপ্তরের মল্তীদ্বয়ের কাছে নিবেদন 
শত প্রপাশ্ান্ডা সত্বেও বিগত কুড়ি 


be বার্ড! 


রর ধ্যাত বাঙ্গালীর শিল্প- 
“বাবসা বাণিজ্য থেকে পাঁছয়ে 
পড়ার প্রকৃত কারণগন্লো না জেনে 
কেবলমাহ্‌,  ধাণ, দাদন বা সাহায্য 
দিয়ে তথাকাথত ব্যবসা বিমখ 
বাঙ্গালীকে ।শিজ্প-বাণিজ্যে নিয়ো- 
জিত করার" যে' চেষ্টা কংগ্রেসী সর- 
কার এতাঁদন করোছিল, সে পথ 


সম্পূর্ণ পারহার করতে হবে। মনে 


রাখতে হবে, যত্তফ্রন্ট যাঁদ সেই 
মল কারণগলোকে দূর করতে 
পারে, তাহলেই মধ্যাবত্ত বাঙ্গালী 
আবার নতুন নতুন ছোট, বড়, 
মাঝারী নানা ব্যবসা, বাণিজ্য ও 
শিল্প প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষভাবে কয়েক লক্ষ যুবক- 
যুবতীর কর্মের সুযোগ করে 
দিতে পারবে। 


! তিন ॥ 


ধন্যবাদ! এন্যবাদ! ধন্যবাদ! 


| সত্যদেবক “৮ 


যুন্তফ্লুন্টের জয় হল। পাঁশ্চম- 
বাংলায় কংগ্রেস কুপোকাত, জনসংঘ- 
স্বতন্ম-লোকদলের গঞ্গাপ্রাপ্তি, আর 
পরম স্বাবধাবাদী পার্ট থর 
প্রজাস্মাজতন্তী পাঁটর উঠেছে 
নাভশ্বাস। বহু ভূ'ইফোড় নেতার 


স্বগ্নসৌধ ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে 


তথাকাথত ঝানু জনমত-ীবশে- 
যজ্ঞদের অজ্কের হাসেবক তছনছ 
করে, “বাংলা ভাষায় অদ্বিতীয়” 
বা “লক্ষাধক বিক্রীত” সংবাদ- 
পত্রগুলোর নামে বোদ্ধা পর্যবেক্ষক, 
আসলে বোতলাবিলাসী স্দাবধা- 
বাদশ কংগ্রেসের প্রচারক, সাংবাঁদক- 
দের বুদ্ধু বানয়ে য্ল্তফ্রন্ট জয়ী 
হল। €চোখ-কান খোলা রাখলে 
অবশ্য পফ্রাশ্টিয়ার» বা “দর্পণের” 
মতো মোটামুটি 'সাঠক নির্বাচন 
সমীক্ষা তারা করতে পারতেন ।) 
লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেও রাঘব- 
বোয়ালরা ঘায়েল হয়েছেন। নির্বা- 
চনবৈতরণী পার হতে গিয়ে বড় 
বড় কংগ্রেস ও অন্যান্য যাক্তফরন্ট 
ণবরোধী নেতারা নিজেদের দলের 
অন্তজলর ব্যবস্থা করেছেন। 
আর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের মাঁট 
থেকে উৎখাত হয়েছে আয়ারাম- 
গয়ারামের দল। লোকে বলছে, 
শত শত শুর মুখে ছাই দিয়ে 
য্স্তফ্রল্ট শাসন-ক্ষমতা দখল করল । 

কিন্তু একট? তাঁলিয়ে ভাবুন। 
শত কোথায়? যত্তফ্ন্ট ও কাঁমউ- 
নস্টদের যারা বিরোধিতা করলেন 
তারা তো আসলে শব্ুরূপী ভন্ত। 
“রামায়ণের” কথা স্মরণ করদণ। 
অনেক ভাষ্যকারের মতে সীতা- 
হরণ থেকে লগুকার্ষম্ধ সব কিছু 
সত্বেও ঈশবরভন্ত রাবণ আসলে শত্রু 
ভাবে ঈশ্বরের অংশস্বরূপ রামের 
ভজনা করেছেন। ভোটযনদ্ধে, 


র্মবীদের পিল বক্স 


আল শর্মা 


রাজভবনের এক নিভৃত কক্ষ। 
ভারতীয় সংবিধানের অসংখ্য বই 
সাঁজয়ে মেঝেতে একটি খোপর 
তৈরী করা হয়েছে। তার মধ্যে 
রাজ্যপাল ধর্মবীর বসে আছেন। 
পাশে গোটা কয় খাল বোতল পড়ে 
রয়েছে। বাইরে একটি টলে বসে 
বিমুচ্ছে ভৃত্য নিধিরাম। ধর্মবীর 
আপন মনে কথা বলছেন। 

ধর্মবীর-(আপন মনে) কার 
সাধ্য এ দুর্গ থেকে আমাকে 
তাড়ায়। সংবিধানের পল বক্সের 
মধ্যে আশ্রয় নিয়োছ আমি। অজয়, 
জ্যোতি সংবিধানের কি বোঝে?' 
তারা জানে না, ধর্মবীর বৃটিশ 


ট্রেনড আই সি এস? আমার 
দাপটে একদিন বাঘে গর্তে এক- 
ঘাটে জল খেত। বৃটেন যাঁদ 


অকালে ভারত না ছাড়ত তবে 


আমার একটি হুগ্কারে যুন্তফ্ন্টের 


নেতারা সাত হাত মাটির নীচে 
সোঁধয়ে যেত। ওরা নেই। তাই 
সংবিধানের বিবরে আশ্রয় নিয়ে 
বানদ্ধু নিশা যাপন করছি! 
দিল্লীর দেশশ জগন্নাথদের কাছে 


হাত কচলাচ্ছি। বড় তেষ্টা! 
(ধর্মবীর গোটা দুই বোতল "হাত- 
ডালেন। সব খাঁল।) 

নিধি! নিধি! 
সাড়া পাওয়া গেল না) শুনবে 
{ক করে? ভিতরের আওয়াজ ত 
আর বাইরে যায় না। কাঁলং বেলের 
বোতামটাও দূরে । পিলবক্স থেকে 
বেরুলেই” অজয় ম.খ্নজ্জে খপ করে 
ধরে ফেলবে । ভেঙ্টায় প্রাণ যে যায় 
(ধর্মবীর ধীরে ধীরে সাংবিধানিক 
পিল বক্সের বাইরে এলেন। ঘরের 
এক কোনে টোবিলের উপর ডজন 
খানেক বোতল 'ছিল। তার একটা 
ধরতে গেলেন! এমন সময় দরজায় 
করাঘাত শোনা গেল। ধর্মবীর এক 
দৌড়ে আবার পল বক্সের মধ্যে 
ঢুকে পড়লেন। ) 

_আঃ বাঁচা গেল। অজয়- 
জ্যোতি কোন সময় কি করে বসবে 
ঠিক নেই। সাবধানে থাকা ভাল। 

(দরজায় আবার করাঘাত) 

ধর্ম রাষ্ট্রপাতি অজয়-জ্যোতির 

ভূত্য নন। তিনি তাঁদের কথা শ্দন- 
বেন কেন? 

(শেষাংশ চতুর্থ পত্ঠায় ) 


নধিরাম। (কোন' 


আমার মনে হয় যনন্তক্রন্ট-বরোধা 
কমিউানস্ট বিদ্বেষী অনেক দল-_ 
জোড়াবলদের কংগ্রেস থেতে শুরু 
করে আশু ঘোষের জোড়া-ঘুঘবর , 
দল--সবাই আসলে যু্তফ্রল্টের 
বিশেষত, বাম কাঁমিউীনস্টদের ভজ- 
‘নাই করেছেন! নিরঙ্কুশ সংখ্যা 
গারষ্ঠতা পেয়ে ষ্তফ্রন্টের তরফ 
থেকে, এর কোনো কোনো শারক- 
দলের পক্ষ থেকে জনগণকে ধন্য- 
বাদ জানানো হয়েছে, ফ্রন্টের নেতারা 
ব্যন্তিগতভাবে অভিনন্দনের উত্তরে 
জনগণের বিপুল সমর্থনের জন্য 
তাদের প্রীত অকুন্ঠ কৃতজ্ঞতা 
জানয়েছেন। আমার বিচারে, এ 
বড়ই একপেশে মনোভাব। 'দিশি- 
{বদোশ মালিকগোষ্ঠী, ধর্মীয় 
ইন্ধনের 'জোগানদার দেশপ্রেমিক 
এই সব দলের তাঁজ্পবাহক আমলা 
পুলিশ, লেখক, সাংবাদিক, 'বুদ্ধি- 
জীবী, ভাড়াটে, কর্মী-সবাকে তো 
দুহাত তুলে য্বতফ্রপ্টের আঁভনন্দন 
জানানো উঁচত ছিল। যুক্তফ্রন্ট যা 
করতে ভুলে গেছে, আমরা ফুস্তকরে 
সে-্ুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে 
তাদের এখানে স্মরণ করবো । মৃত- 
দের স্মরণ করার রেওয়াজ আছে, 
আমরা স্মরণ করবো জীবল্মৃতদের। 

প্রথমেই ধন্যবাদ বঙ্গের 
অতুল্য ঘোষকে । ১৯৬৭-তে 'নর্বা- 
চনে তাঁর ব্যক্তিগত পরাজয়, ও 
কংগ্রেসের ক্ষমতাচ্যাতর পরও যে 
তানি বাংলাদেশে কংগ্রেসের কর্ণ 
ধার পদে বৃত ছিলেন ছলে-বলে- 
কৌশলে, এজন্য তাকে কৃতজ্ঞতা 
জানাই। ভেবে দেখুন, তাঁর কাঁতি- 
ত্বের জন্যই দু-বছরের মধ্যে বিধান- 
সভায় কংগ্রেস ১২৭টি আসন থকে 
কেমন তর তর করে ৫৫-তে নেমে 
এল। হায় বঙ্গবাসী, 'বঙ্গেশবর'কে 
নিয়ে শেষ বেলায় একী ব্যঙ্গ 
তোমাদের ! 

ধন্যবাদ মহারাণী হান্দিরাজী 
ও ছন্রপাতি চ্যবনজীকে। তাঁরা 
কোমর বেধে গত য্তফ্রন্ট সর- 
কারকে না ভাঙ্গলে কি আর এমন 
"সুযোগ আসতো? একরোখা নশীতি- 
হীন রীতি তারা চাপালেন বলেই 
তো বাংলাদেশের মানুষ এমন 
রুখে দাঁড়াল। বহ বছর ধরে 
অন্যান্যদের সঙ্গে আঁরাও নানা 
আকারে ইঙ্গিতে কমনযনিস্টদের 
দেশদ্রোহী আখ্যা দেবার চেষ্টা করে- 
ছেন। এখন নাকে খং দিয়ে তার- 
স্বরে ঘোষণা করছেন_যত্তফ্রন্ট 
দেশপ্রেমিকদের নিয়ে গড়া। তাই 
তো বাল হীন্দরা-চ্যবনজশী জিন্দা- 
বাদ। প্রার্থনা করি, কংগ্রেসকে 
লাটে তোলার জন্য তাঁরা আরো 
কিছ;কাল কময্যানস্ট-কুৎসা প্রচার 
করুন। [স্বগতোন্ত £ কাল রাতে 
বিশ্রী একটা লোককে স্বপ্নে দেখ- 
লাম-দেহট্টা চ্যবনের মতো, মাথাটা 
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(৩য় পৃষ্ঠার পৰ) 


মূল জার্মানে পড়েছেন, তাই সক- 
লের চেয়ে বেশি বুঝেও ফেলেছেন 
পীর-পয়গম্বরের' মতো ভবিষ্যদ্বাণী 
করতেন। দল ভাঙ্গাভাঁঙ্গর খেলায় 
১৯৬৭-৬৮-তে যে-আগুন নিয়ে 
তিনি খেললেন তাতে গরবারে তার 
সর্বাঙ্গ পুড়েছে। আল্লার দোহাই 
দিয়ে ভোট চাইলেন। হায় আল্লা, 
পোড়া বাংলাদেশে এ-পীরের যে 
মুখ দেখাবার জো রইল না। ছেলে- 
বেলায় পড়া জনাব হনমায়ূনের 
রবীন্দ্রনাথকে মকশো 


সাহেব কোন বিবরে ঠাই, 


নেবেন 2 ওয়াশিংটনে না বিড়লা- 
পুরে? [ইতি মধ্যে এই পত্রিকা 
দুটি ও লোকবহীন লোকদলের 
নির্বাচনী তহাবলের উৎস নিয়ে 
জ্যোতি বসুর স্বরাষ্ট্র দপ্তর কোনো 
তদন্ত করবেন কনা, আমার জানা 
নেই।] 

ডঃ প্রফুল্ল ঘোষকে অসংখ্য , 
ধন্যবাদ। গতবার ছিল যযুস্ত্রন্টের 


নড়বড়ে সংখ্যাধক্য। আর এবার- 


কার নির্বাচনে তার যে বিরাট 
সংখ্যাগারক্ঠতা ও বিপুল জন- 


* 'প্রয়তা কায়েম হল, এর অনেকটা 


কাতত্ই তো ডঃ ঘোষের। তিনি 
সে সময় সবাঁকছ তছনছ না করলে 
কি এতো শীঘ্র এমন তোলপাড় 
কাণ্ড বাংলাদেশে ঘটে। ক্রোধ, লোভ, 


মৃখ্যমন্ত্ী-তাই বা র্‌ কম! 
জানতে ইচ্ছা করে, (তান কি এখন 
কলকাতায়, না ঝাড়গ্রামের শ্যালবনে 
সাধনায় রত। ডঃ ঘোষের পরম 
শত, তিপরী কংগ্রেস স্মরণীয়) 
সুভাষচন্দ্রের দুটি বিরাট প্রাত- 
মার্ত কলকাতা শহরের বুকে 
শোভা পাচ্ছে ডঃ ঘোষই বা 
বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় হবেন 
না কেনঃ কলকাতার রাজভবন- 
প্রাঞ্চানের সে মান্তি-গৃহটি প্রফঞ্ল 
ঘোষ ছাড়তে নারাজ ছিলেন, যে- 
কোয়ার্টারের প্রাতাটি কক্ষ অনেক 
গয়ারামদের বষবাষ্পে কলুষিত, 
সেখানে ডঃ ঘোষের স্মরণে মীর- 
জাফরেরর একটি প্রতিকীতি বসানো 
হোক, 'য্তফ্র্ট সরকারের কাছে 
এটা আমাদের একান্ত আবেদন। 

ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ প্রসঞ্গেই 
রাজ্যপাল ধর্মবীরের নামর্টা এসে 
গেল। আসলে ১৯১৬৭-৬৮-তে 
এরা যে 'ছলেন হারিহরআত্মা। তাই 
একজনকে স্মরণ করলেই অন্যের 
নাম এসে যায় কলমের ডগায়। 
আই সি এস ধর্মবীরের প্রীতি আমা- 
দের কৃতজ্ঞতা অসমে পেখচেছে। 


ডঃ  প্রফল্ল ঘোষ প্রসঙ্গেই 
শপি ডি এফ সরকার ও শেষে পি 
ডি এফ-কংগ্রেস কোয়ালশন সর- 
কার প্রতিষ্ঠা করে ধারাস্থির ভাবে 
তিনি '৬৭-৬৮-র তন . মাসের 
মধ্যে বাংলার রাজনীতির মোড় 
ঘ্যারয়ে দিয়েছেন। তান নজর 
রেখে গেলেন পদাঁধিকারের গাঁণকা- 


(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর) 

সেক্কেটারী-তা না হলে বিধান 
সভায় যব্তফ্রন্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম 
চালাবে। . 

ধর্ম এদিকে চেয়ে দেখ। সংব- 
ধানের পিল বঝ্স তৈরী করে এখানে 
বসে রয়েছি। বিধান সভায়ও এ 
পল বক্স বানাব। তার মধ্যে আম 
বসে থাকব। কার সাধ্য আমাকে 
আক্রমণ করে--আমাকে' টেনে বার 
করে। যে এগুবার দঃইসাহস 
দেখাবে তাকেই বুলেটের মত সংাব- 
ধানের এক একটা ধারা ' ছুড়ে 
মারব। এ পিল বক্স দুভেদ্য। 

সেক্রেটারী-বধান সভায় 
আপনাকে দিয়ে আপনার নিন্দা 
কয়াবে। ওদের লেখায় বন্তৃতায় 
আপনার সমালোচনা থকবে এবং 
আপনাকে 'দয়ে তা পড়াবে। ২ 

ধর্ম তুমি ভেবেছ ধর্মবীর 
ছম্নমস্তা হয়ে নিজের রন্ত পান 
করবে 2, তা হবে না, হবে না। 
আম পড়ব না। 

সেক্রেটারী ওরা আপনাকে 
ঘেরাও করবে। 'পল বক্সের বাধা 
মানবে না। | 

ধর্ম পিল বক্স দুভেধ্য। 

সেক্রেটারী পাক-আরত লড়া- 
ইএ জওয়ানেরা একটির পর এফটি 
পিল বক্স দখল করেছিল । 

ধর্ম বিনা যুদ্ধে নয়। 
যুদ্ধ করব। 

সেকরেটারী- সৈন্য কোথায় ? 

ধর্ম-ডাক' উপানন্দকে! ভাক 
পি কে সেনকে। 

সেক্রেটারী-উপানন্দ বানপ্রস্থে। 
পি কে সেন যুভ্ততফ্রল্ট মাল্মসভার 
আজ্ঞাবহ। পুজশ বাহন শব 
শিবিরে ঢুকে পড়েছে। 

ধর্ম _ আম জীবিত, না মৃত। 
দেখ ত, মাটিটা যেন কাঁপছে। 
চোখে যেন সর্ষের ফুল দেখাঁছ। 
না, না আম আত্মসমর্পণ করব 
না! এই. পিল বক্স থেকে বোরয়ে 
এসে জনতাকে বলব_আ'ম রাজ্য 
পাল ধম্বীর। আমি পশ্চিম 
বাংলায় স্থায়িত্ব দিয়োছ। চালের 
' দাম কাঁময়েছি। মনে প্রাণে বাঞ্গা- 
লশর. সেবা করেছি। 
শিখেছি। তারা আমার পিছনে 
দাঁড়াবে না? ধর্মবীরের জয়ধান 
তুলবে না? 

সেক্রেটারী না, তারা শুধু 
আভনয় দেখাবে এবং খল খিল 
করে হাসবে 


ধর্ম_ও শেষ 'পর্যন্ত তুমিও ' 


শতু দলে ভিড়েছ ? 
সেকেটারী-_ আম নিয়মের 
দাস। 


- পথ কুসুমাস্তীর্শই হয়েছে। 


দি 


‘জবাই হলুম। 


বাংলা ভাষা, 


বৃত্তির চূড়ান্ত, রূপ কী; বছর 
দেড়েকের মধ্যে তাঁর যে কীর্তি 
কলাপ তাতে য্স্তফ্রন্টেরে জয়ের 
তাই 
তো তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ । 

ব্যাস্ত হিসেবে পৃথক করে আর 
কাকে ধন্যবাদ জানাবো ঃ আশ্চু 
ঘোষ, দাশরথী তা, জাহাঙ্গীর 


কবির, নিশপথনাথ কুণ্ডু, হরেন 


পিল বক্সের. কাহিনী 





ধর্মএই 'যাঁদ সংসারের 
অবস্থা তবে আর কেন? 'হে 
আকাশ ভেঙ্গে পড়। সমুদ্র! 
অসীম গজনে ফেপে ওঠ। মেঘ! 


প্রবল ঝঞ্চা নিয়ে চলে এস ৷ ধুলোয় : 


ক মাহৰ এবার কোন বিবৰে ঠাই মেৰেন ? উল এ 


গুলোকে বটেই, ' শেষ 
পর্যন্ত ও করে ছাড়লো। 


দুর্গতদের ত্রাণ তহবিল 
হলে আশু ঘোষকে যেন কোয়াধ্য- 
ক্ষের পদটি দেয়া হয়।] “ . 
কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পালা যখন 
তুলেইীছ, তখন 'জনগণের বহু 
কালের হিতাকাৎক্ষী আরো কিছু 
প্রতিষ্ঠান ও লোকদেরও উল্লেখ না 
করলে কর্তব্য সমাধান হয় না! 


দিগন্ত আচ্ছন্ন করে ফেল। আমি; সা ণৈ re 


, তাতে মুখ লুকাই। ২ 
সেক্রেটারী প্রভু! দোষ নেবেন 


না। | 
ধর্ম-নিভয়ে বলতে পার? 
সেক্রেটারী-আপনার সেবা 
আম যথাসাধ্য করোছি। তাই সাহস 
করে বলছি। মার্চের ছয় তারি 
খের আগে কিম্বা দাদন পরে 
আপনাকে যেতেই হবে। পিল বক্স 
থেকে বাইরে আসুন। 'দল্লাঁর বাদ- 
শারা আপনাকে সরাবার জন্য তৈরী 
হচ্ছেন। 
ধর্ম পশ্চিম বাংলার উপর 
দীর্ঘ ষামনপর ছায়া পড়েছিল। 
দিনের আলো দেখা দেবার আগেই 
ত আঁরা আমাকে সরাতে পারতেন। 
অন্ধকারে আম চলে ষেতুম। কেউ 
দেখতে পেত না। কেউ হাততালি 
দিত না। কেউ বিদ্রুপের হাঁস 
হাসবার সুযোগ পেত না। 
সেক্রেটারী_ আমার উত্তর নেই 
রাজ্যপাল। আম নিয়মের দাস। 
ধর্মজান! একসময় আম 
কবিতা লিখতুম।, মুখে মুখে 
কাঁবতা বানাতে পারতুম। গান 
গাইতুম। রবীন্দ্র সঙ্গীত আমার 
ভাল লাগত। গান শুনবে ? 
সেজ্ছেটারীঁ-শুনব প্রভু! 
ধর্ম প্রভু বলে ডেকো না। 
আমি শুধু ধর্মবীর। কর্মবীর 
হতে চেয়েছিলুম, পারলুম না। 
দিল্লার প্রভুর কাজে পশ্চিম বাংলায় 
(বলতে বলতে 
ধর্মবীর পিল বক্স থেকে বারিয়ে 
এলেন। ঘরের কোনো একাঁট অগ্গা- 
নের সামনে এসে বসলেন। তারপর 
গান ধরলেন_-) 


কেন যামিনী না যেতে সরালে না 
বেলা হল মার লাজে 
সরম আঁড়ত চরণে কেমনে 
চাঁলব দিল্লী মাঝে । 
নির্বাচনে ভাবল কংগ্রেস 
 নিভিল আশার ভাত 
ধরমের শশী. গগনে লুকাল 
গদীতে বসেছে জ্যোতি। 
অজয় হাঁকিছে ছাড় কলকাতা 
বঙ্গ ভাঙ্গিবে শিরে তব ছাতা।, 
বিহ্বল চ্যবনের কচ্ছ শিথিল 
বড় ব্যথা বুকে বাজে। 
(অর্গানে মুখ লনীকয়ে ধর্মবীর 
ফঠাপিয়ে ফদপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। 
ববনিকা নেমে এল।) 


স্মরণ কার, আকাশবা' বাণনকে। বহু 
কাল থেকে.বিশেষ করে, ১৯৬২-র 


দর্পণ ॥ শররেবার এই মার্চ ১৯৬৯ ' 


পর থেকে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
সংবাদে, সমীক্ষা, “ইপ্ডিয়া জ্যান্ড 
দি ড্রাগন”, “ফোকাস” প্রস্থ 
কাঁথকামালা, নাটক বা ফিচারের * 
তশর-বর্শায় আকাশবাণী কাঁসিউ-, * 
নিস্টদের বিদ্ধ করতে চেয়েছে। 
গসয়ার টাকায় পরিচালিত ফোর্ড ' 
'ফাউণ্ডেশন, কংগ্রেস ফর কালচা- 
রাল ক্রীম, পা কোর প্রভৃতির 
মতো প্রতিষ্ঠান, “কোয়েস্ট”, “অর্গা, 
নাইজার” কিংবা স্টেটসম্যান,” 
আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড 
কার মতো বড় বড় মাঁলকের 
কনেদী কাগজগনুলো ও তাদের বশং- 
বদ অনেক বাদ্ধজীবী লেখক- 
সাংবাদকরা _ যাঁরা 
মার্কন মুলুক বা পাঁশ্চম জামানিগং 
পর্যটনে বেরোয় আর' লোককে * 


+ লালজঃজুর ভয় দেখান বছরের পর , 


বছর কাঁমিউনিস্টদের সম্পকে কুৎ- 


, সার বেসাঁত না করলে বাংলার 
লক্ষ লক্ষ মানুষ ক আর এমন 


একান্তভাবে লালখাণ্ডাকে আঁকড়ে ' 
ধরতো? আর এবারের নির্বাচনে 
একা বাম কাঁমউানস্টরাই কংগ্রেসের 
চেয়ে ২৫টি আসন বোশ পেত? 
তাই তো এদের সবাইকে জানাই 
আন্তাঁরক ধন্যবাদ! 


বাদপতরের স্বাধীন | কোথায়? 


(দর্পশের সংবাদদাতা ) 


সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলে 
একটা মিথ্যেকথা দীঘাঁদন ধরে 
চলে আসছে। তবু সেই সোনার 
হরিণের স্বপ্ন অনেকে আজও 
দেখেন। কিচ্তু . সাম্প্রীতককালের 
কয়েকাট ঘটনা প্রমাণ করেছে 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলে 
কথাটা নেহাতই বূজরযাক মানর। 
যে কয়েকটি ঘটনার এখানে 
উল্লেখ করাছি তার মধ্যে সবচেয়ে 
মারাত্মক এবং গুরত্বপূর্ণ হচ্ছে 
গত মধ্যবতশি সাধারণ নির্বাচনের 
প্রাক্কালে 'বাভল সংবাদপত্রের 
ভূক্মিকা। কলকাতা শহরে প্রায় 
সবকটি দৈনিকই কংগ্রেসকে ক্ষম- 
তায় বসিয়ে 'দিয়েছেলেন। এই 
বন্তব্যের সমর্থনে নানা মনগড়া 
কাহনী ও ভিত্তিহীন তথ্য ফলাও 
করে দিনের পর দিন ছাপানো 
হয়। ৃ 

মজার ঘটনা ঘটেছে বসৃমতঁ 
পাঁৱকায়। সেখানে স্বয়ং সম্পা- 
দকের লেখা বাতিল করে দেওয়া 


করেছেন। য্তফ্ন্টের বিজয় উৎ- 
সবে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখাজশীও 
এই ঘটনার কথা এবং বাভিন্ন সংবাদ 
পত্রে য্্তক্রন্ট বিরোধশ অপপ্রচারের 


বিষয় উল্লেখ করেন। 
কলকাতার অন্যান্য প্রধান 
দৌনকগ্যীলর ' ভূমিকাও এমন ॥ 


প্রত্যক্ষভাবে নিলন্জ না হলেও 
প্রায় একই রকমের। যুগান্তর 
পান্রকাও এক নতুন কায়দায় যুন্ত- 
'ছিলেন। ঠিক নির্বাচনের "দন 
বিশেষজ্ঞদের বকলমে যুগান্তরের ' 
সাংবাদিক ঘোষণা করলেন কংগ্রেস 
এবার জিতবে । যাঁদও ফুগাল্তরের 
৯ই ফেব্রুয়ারীর অঙ্ক ১২ তারিখ .. 
না পেরোতেই ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত ২ 
হয়েছে ধন্য “স্বাধীন-নিভশিক 
ও নিরপেক্ষ” সাংবাদিকতা । 
যুগান্তরের পাঁচ ছিল আরও 
চতুর। মাঁকন অর্থপুষ্ট কুখ্যাত 
আই পি আই এর এশশয় ডাই- 
প্েক্টর মহামান্য শ্রীনরপেক্ষ ওরফে 
মার্কিন তাঁষ্পবাহক জনাব আমিতাভ 
চৌধুরী ঠিক নির্বাচনের মুখে ‘ 
কলকাতায় এসে হাজির হলেন। 
সঞ্চে সঙ্গে যুগান্তরে তাঁর প্রত্যহ 
আনাগোনা । যদিও এই 
সন্দেহভাজন সাংবাদিকাঁট যুগাল্ত- 
রের কেউ-ই নন তবুও তানি সমগ্র 


বাংলার জাগ্রত চেতনাকে! ধিকার 
দিতে দিতে তাঁরা এ কুৎসিৎ সম্পা- 
(শেষাংশ পঞ্চম পচ্ঠায়) 


যখন-তখন ৫. 
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দর্পণ ঘ শ্ক্রবার ৭ই মার্চ ১৯৬৯ 


০ 


₹_ হিয়া ফুটবল এাদোদিযেশনের নেশা কাহিনী 


চা 

রর 
ভারতেরও একদিন বদলে যাবে, 
কিন্তু যা কোন দিন বদলাবে না, 
তা হল কলকাতার খেলাধূলা 'সংগ- 
ঠন। বর্তমানে যে গোষ্ঠী সমগ্র 
পাঁরচালনা কর্তৃত্ব মৌরশীপাট্রা করে 
আছে। তাঁরা অত্যন্ত কৃতী সংগ- 
ঠক।. তাঁদের ধারা “যাতে পুরো- 
পুরি বজায় থাকে সে' ব্যবস্থা তাঁরা 
করেছেন | তাঁদের  অরর্তমানে 
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ব্যবস্থা অপাঁরবার্তিত রাখবে এমন. 


একদল তরুণ কর্মী সাঁষ্ট করে 
এই তরুণরাই যথাসময়ে বর্তমান 
কর্তাদের শূন্য আসন পূরণ করবে। 
এ বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিত। 

এরা প্রয়োজনবোধে বামপন্থী 
রাজনোৌতক নেতাদের তোয়াজ করে। 
গত বছর যুব্ত্তফ্রন্ট সরকার গঠন 
হতেই আই এফ এ সভাপাঁরষদে 
অতুল্যবাবুর ' বদলে স্নেহাংশু 
আচার্যকে বাঁসয়োছল। নতুন 
বাঁড়র উদ্বোধন করেছিল জ্যোতি 
বস্মকে দিয়ে কিন্তু মনে প্রাণে 


' ওরা অতুল্যবাবুর দাস। তাই যনন্ত- 


পূর্বে অতুল্যবাবর সভাপাতত্বের 
আমলে আই এফ এ-র সহ-সভা- 
প্রয়াসে । অতুল্যবাবুই নাকি অক্ষয় 
বাবুকে বলেছিলেন_আঁম' তো 
নানা কাজে থাঁক। আই এফ এ-র 


অতুল্যবাব্‌ এবং তদয় গোষ্ঠীর 
প্রতি আই.এফ এ-র আনুগত্যের 
কারণ হল, কায়েমী স্বার্থের এমন 
কচ্ছ ওরা পাবে কোথায়? আর 
আই এফ এ পারচালনায় কর্তৃত্ব 
করার আত্মতীপ্তর মোহে ওরা চির- 
কালের মত গদী 'আঁকড়ে থাকবেই 
এবং তার জন্য. ফুটবলকে বলি 
দিতে ওদের বিদনুমাত্র কুন্ঠা নেই। 
ভেবে দেখুন অল ইন্ডিয়া ফুট- 
বল ফেডারশোন-এর স্ভাপাঁতি 
শ্রীযন্ত দত্ত রায় এক কালে ওই 
একই সঙ্গে অধীনস্থ সংস্থা আই 
এফ এ-র বেতনভুক সম্পাদক 
ছিলেন। সম্পাদক 'হসেবে তান 
তখন আই এফ এ গভার্নং বাঁডর 
ভূত্য, এ আই এফ এফ সভার্পাত 


রা বর্ত 
মানে তান আর আই এফ এর 
সম্পাদক নন। তবু « এ 
আই এফ + এফ এর সভা- 
পাঁত হয়েও তান আই এফ এ-র 
গরভার্শং বাঁডর সভায় উপস্থিত 
থাকেন এবং সভায় তার প্রস্তাবই 
বাস্তবে শেষ রালং হয়ে পড়ে। 
তাঁর ।আই এফ এ-র টা 
তাঁর সঙ্গে প্রামর্শ করে বড়মান | 
জলি, 
শুধু নয়, 5 
নাট পর্যন্ত চালান! '- . 

এই দত্ত রায়, মহখ্ক ক্ষমতা 
রক্ষা করতে . হর সব) খুির'। 
মাথায় অবস্থান, করে? :গর্ণং * 
বিতে তাঁদের গ্লীতৃবহর নির্ধাচিত 
হওয়ার, নিশ্চিত ' ব্যবসা তাঁকেই 
করতে হয়। আর পরনিঠিসমর্থনের ": 
মূল্য দিতে হয় ওই. সব ব্যান্তর " 
সংশ্লিষ্ট ক্লাবগুহলর সদবিধ্া করে 
দিয়ে । সেই:স্বাবধার জন্য বছরের 
পর বছর-লশ্গ' ওঠানামা বন্ধ রাখা 
হয়। আঁধকতর পুরস্কার দেওয়ার . 
উদ্দেশ্যে প্রথম 'বভাগ লীগে দল- ' 
সংখ্যা বাড়িয়ে এবার সতেরাঁটি করা 
হয়েছে এবং পরের বছর আরো 


একটি ব্যবস্থাও করে 
রাখা হয়েছে। £. 
ভিত? 


পাকা করবার জন্য এবং সং্লন্ট 


আইনগুি সংশোধনের যে সতের . 


জনের দস্তখত সমাঁন্বত দরখাস্ত 
পেশ করে আইন সংশোধনের সভা 
ডাকা হয়েছিল, সে সভায় দেখা 
গেল দস্তখতকারীদের অর্ধেক 
অনুপস্থিত। যাঁরা উপস্থিত 
তাদেরও কেউ কেউ দরখাস্তে কি 
চাওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে একেবারে 
অজ্ঞ। আর সভায় উপস্থিত মোট 
সদস্য সংখ্যার অর্ধেকেরও কম, 
কোরামের উপর সামান্য কজন। 
অথচ সে সভায় লখগ ফুটবলের 
বড়রকমের পরিবর্তন আলোচিত 
হচ্ছে। 
বাঁড়য়ে তার জাতমারা হচ্ছে যে 
সভায়। যে সভায় অনুপাস্থতদের 


মধ্যে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, 


এঁরয়ান, বি এন আর ও ইস্টা্ণ 
রেলওয়ে। উপস্থিত একমাত্র বড় 


ক্লাব মহামডান স্পোর্টিং একটি 


বিশেষ প্রস্তাবে দত্ত রায়ের প্রস্তা- 
বের পক্ষে ভোট দেন ন, 'বিপক্ষেও 
দেন নি! প্রস্তাবাঁট ৯-৫ ভোটে 
পাশ হওয়ার পরে সভাপাঁত অক্ষয় 
বাব জানালেন যে ভোটের ব্যবধান 
দুই তৃতীয়াংশ না হওয়ার ফলে 
আইনের পারবতি গ্রাহ্য নয়। 
কারণ উপস্থিত পনেরজন 
সদস্যের মধ্যে (মোট সদস্য সংখ্যা 
৩৪, কোরাম ১০) পাঁচের ব্যবধান 
একমাত্র ১০-৫ ভোটেই হতে পারে। 
পারে। সঙ্গে সঙ্গে দত্তরায় ও 
তাঁর দলের লোকেরা পুনরায় ভোট 
গ্রহণের প্রস্তাব (জোরালো দাঁব 
নয়) করলেন! আর বশংবদ সভা- 
পাঁত তা গ্রহণ করলেন। এবারেও 
দত্তরায়ের প্রস্তাবের পক্ষে হাত 


প্রথম বভাগ লীগে দল . 


উঠলো সেই নাঁট। তখন দত্তরায় 
তাঁকয়ে দেখলেন মহামডান স্পোর্টিং 
এর সদস্য আনোয়ার আলি হাত 
তোলেননি, সঙ্গে সঙ্গে দত্তরায় 
তাঁকে সোচ্চারে হাত ওঠাতে বল- 
লেন। অনিচ্ছায় দোনামনা আনো- 
যার আলির হাতথানা সামান্য উচ্চ 
হতেই সভাপতি প্রস্তাবের পক্ষে 
দশ ভোট গণনা করে তা পাশ বলে 
ঘোষণা করলেন। 

প্রস্তাবাট কিন্তু 'বিক্ময়ুকর। 
প্রথম বিভাগ লীগের উপরকার 
চারটি দলের মধ্যে আরেকটি সুপার 
লীগ খেলার দ্বারা চুড়ান্ত লীগ 
/চ্যাম্পয়ান স্থির হবে। এমন 
প্রস্তাব , পরাক্ষামলক ভাবে এক 
'বছরের জন্য গতবার 'প্রচলন করা 
হয়ৌোছল। সে পরাক্ষা ব্যর্থ 
'হয়েছে। কারণ সুপার লীগ খেলা 
' তো হয়ই নি এমন 'কি লশগের 
' প্রা্থীমক পর্যায়ে” 'মোহন বাগানের 
স্পো ইস্টবেগলের  খেলাটিও 


হয়ান। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্ণধার 
শ্রীধ্ন্ত জ্যোতষ গুহ বলোছলেন 
যে মোহনবাগানের বিরুদ্ধ না 
“খেলে দুপয়েন্ট হারালেও যখন 
সুপার লাগে আমরা. ঠাই পাচ্ছি 


প্রতিদিনের রূপচর্চায় সাধন! বিউটি ক্রীম ডাকে এনে দিয়েছে 


তখন' এই সুৃপারলীগ ব্যবস্থার 
নিঃলারতা প্রমাণ করবার ' জন্যই 
মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলাটিতে 
আমার ক্লাব,অংশ গ্রহণ করুবে না। 
। অথচ ‘সে ব্যথপরণক্ষার 


সপারলণগের পাকাপাকি! ব্যবস্থাই, 


ছিল দত্ত রায়ের ওই 'প্রস্তাব। 
সংপারলাীগ ব্যর্থ হয়েছে বলে 
এবার তার নামকরণ হল চ্যাঁম্পিয়ন- 
শিপ লীগ এবং প্রথম চারাটর 
বদলে তাতে রাখা হল প্রথম পাঁচাট 
দলকে। এর ফলে প্রথম বিভাগ 
লাঁগ প্রতিবারই বানচাল হবে ক! 
নাকে জানে? 
রচিত ও 
শনচ্ড প্রাতযোগিতা অসমাপ্ত ছিল, 
তাই নয়। একটিও চ্যারটি ম্যাচ না 
হওয়ায় আই এফ . এ-র তহবিল 
প্রায় শৃন্যের ঘরে 
দাঁখল। এখানে উল্লেখ্য যে 
১৯৬৭ সালে ইডেন গার্ডেনে বড় 
ম্যাচ খেলিয়ে আই এফ এ-র তহ- 
বিলে তিন লক্ষ টাকা জমা করে- 
ছিলেন, উঁদানীন্তন সভাপতি 
স্নেহাংশু আচার্য। আর বর্তমানে 


iE SC EE 
অংশবিশেষের ভাড়ার টাঁকায়। | 


যোৌবনসুলভ কমনীয়তা ও অপরূপ লাবণ্য । 


সাধনা বিউটি ক্রীম অতি আধুনিক ও অনন্য অঙ্গরাগ । 
সাধন! বিউটি ক্রীম সোন্দর্য-ভ্রাকের প্রবেশ পত্র 


€ 6.Ph. 7/68 


সাধনা উষধালয়-ঢাঁকা কলিকাতা-৪৮ 


এসে পড়ার, 


॥ সাত ৷ 
গভান বাঁডর সভায় 'চরাঁদনের 
ভরাঁত ডিশ উঠে গিয়ে চা ও দূ 
খানা বিস্কুট বরাদ্দ। হয়েছে। নতুন 


বাঁড়ির্র“ছাদ [ঠক করার পয়সা নেই 
বলে সারা দেওয়ালে নোনা ধরে 


গেছে! তবু চ্যাম্পিয়নাশপ লীগের 


ব্যবস্থা করলেন দত্তরায় কোন ভর- 
সায় তা তিনিই বলতে পারেন। 
আই এফ এ-র গভার্নং বাড়তে 


এক. আইনজ্ঞ ব্যক্তি আছেন, 


তাঁদেরুএমধ্যে একজন বৃত্তিতে এার্ন 
আর বাঁক তিনজন তাঁকিকিতার 
জোরে আইনজ্ঞতা জাহির করেন 
মান্র। এই চারজনের সমাবেশে যে 
রুলস রিভিশন কাঁমাট 'গাঁঠিত হয়ে- 
ছিল, , তার আইনজ্ঞতার চূড়ান্ত 
প্রমাণ “মিলেছে, যখর্ন দেখা গেল, 
যে সব আইনের ব্যাপারে আই 
এফ এ-র বিরুদ্ধে মামলা ঝুলে 
আছে দেহ সা আইন পাঁরবর্তা- 
নের সংপারশ! করেছে কামাট। 
মামলার বিষয়বস্তু আইন মামলা 
ঝুলে থাকাকালীন অবস্থায় পরি- 
বর্তন করলে যে তাতে আদালতের 
অবমাননার দায়ে পড়তে হয়, এই 
বোধটকুও ওই আইনজ্ঞদের নেই। 
গভার্নিং বাঁড়র সভায় এই পাঁর- 
স্থিতির প্রাত একজন সদস্য দৃষ্টি 
আকর্ষণ না করলে হয়তো সে দিন 
সেই সংশোধন! প্রস্তাবগৃঁলও দত্ত- 
রায়ের হুইপে পাশ হয়ে যেত। 
তাতে অবশ্য আই এফ এ-র বিরুদ্ধে 
(শেষাংশ নবম পঠ্ঠায় ) 









0 আট ? 


(দর্পশের সংবাদদাতা ) 

সর্বভারতীয় সংগত সম্মেলন 
এবার মহাজাঁতি সদনের সীমা থেকে 
মহম্মদ আলা পাকের মেরাপের 
তলায় হাত-পা ছড়িয়োছল। প্রসার 
অনুপাতে আসর জমলে 'মাইফেল, 
খুবই খোলতাই হত। কিন্তু তাহে, 
' বাধ বাম_১৩ তাঁরখ রাতে বরুণ 
দেবের শ্রুকুটির ফলে -প্র্যাপ্ডালের 
চেহারা হয়ছিল পুরনো দিনে 
' দোলের তৃতীয় দিনের উঠোনের 
মতো। এই সময়টায় বরাবরই 


কোলকাতায় দুএক পশলা বুষ্ট ' 


হয়. এটা আঁচ করে, তেরপল, রাগে খ্যালাঞ্গ যক্তসংগীত হলেও 


খাটালে কর্তৃপক্ষ এবং শ্রোতা কার্ু- 


রই এই দুর্ভোগ হত না। 
লুচি রচনায় আরো একট: 
মনোযোগী হলে সায়াহুক অনুষ্ঠান 


গুলো অনায়াসে সাড়ে পাঁচটা 
এগারোটার মধ্যে সাঙ্গ হতে পারত 
যেমন ১৭ তারিখে । দুই অন্দ- 


জ্ঠানের ফাঁকে ববরাতর দৈর্ঘ্য ছাঁটাই 
করলে গা ছাড়া ভাব অধনকটা 
কমত। সম্মেলন কর্তাদের দীর্ঘ- 


সুন্রতা শ্রোতাদের যতটা. উত্যন্ত 
করে গায়কবাদকদের গা-ছাড়া ভাবও 
তেমানা ঘোঁষত 'শল্পী হঠাৎ 
অসুস্থ হয়ে পড়া যেমন সম্ভব 
তেমান সেই কথাটা শ্রোতাদের 
জানিয়ে দেওয়াও জরুরণ প্রয়োজন 
কেন না, অনেকে থাকেন যারা 
একাঁট মাত্র শিজ্পীর অনুষ্ঠান 
শুনতে আসেন যাঁদও এরুপ পক্ষ- 
পাত অপ্রশংসনীয়। অন্ষ্ঠান- 
গুলিকে এক ঘেয়েমির হাত থেকে 
বাঁচানোর জন্য উদ্যোন্তারা যেমন 
নিশ্চেষ্ট তেমান দেখা যায় গায়ক; 
বাদকদেরও। প্রতিদিন কোন গায়ক 
কী রাগ গেয়ে গেলেন অর কোন 
রেকর্ড উদ্যোন্তারা যাঁদ রাখতেন 
তাহলে পরের শদনের গায়কবাদনেরা 


'তা জেনে নিজেদের রাগ নির্বাচন . 


করে পুনরাবৃত্তি এড়াতে পারতেন। 
তাহলে কেদার, আভোগণ এই দঃটো 
রাগের এত ছয়লাপ হত না। পর 
পর দুজন বা ততোঁধক শিল্পীর 
কাছে একই রাগের রূপায়ণ আগের 
দিনে হত যেমন একব্র অল 
বেখগলে গোলাম আলা খাঁ সাহে- 
বের পর ওঙকারনাথ এসে পুনরায় 
ললিত গেয়ে দেখাতে চাইলেন যে, 





স্বতল্ত রাগ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব এবং 
স্বতল্ল ইন্টারাপ্রটেশন আছে। কিন্তু 


কোনো পার্থক্য দেখলাম 'না। উত্তর 
ভারতীয় সংগাঁতে প্রচলিত রাগ- 
-'রাগনীর সংখ্যা যে কালে প্রায় {তন 


শ সেকালে এই জলসার প্রায় শতা- 
বধি মুখে (বা হাতে) দশ-বারো- 
টির বেশী রাগ শুনলাম না। আবার 
নতুন নিরীক্ষারও কোনো আভাস 
পাওয়া গেল না৷ যেমন পল 
খাদ্বাজ, সিন্ধু, বারোয়া প্রস্থত 


খ্যাল গান বিশেষ শোনা যায় না। 
এগ্ডালতে যাঁদ ধ্ুপদ হতে পারে 
তাহলে খ্যাল হবে না কেন? নতুন 
কোনো দক্ষিণী রাগের নিরাক্ষণও, 
দেখা গেল না৷" 

- নাম দিয়েছেন সর্বভারতীয় 
সংগত সমাজ কিন্তু সর্ব ভারতের 
সংগীত কোথায়? কৰ্ণাটকী’ 
সংগীত সম্বন্ধে সদষ্টান্ত একট; 


আলোচনার ব্যবস্থা থাকলেও হত ॥ 


উর্দ; গজল কাওয়াল' প্রভাত মুসল 
মানী (রীতগুলিও অন্পাষ্থিত।। 
ওদের প্রত যাঁদও আমার বিশেষ 
পক্ষপাত নেই তবু এগ্যালকে 


জানাও তো ভারতের সংগশতকেই, 


জানা। ভজন বিশেষ শ্ানান। 
লোকসংগীতে রাগরাগনীর সপ্ত 
আভাস থাকলেও রাগসংগতের 
সংগে তার -কোনো তুলনামূলক 
আলোচনা ওস্তাদ মাইফেলে আজ 
পর্যন্ত শুনিনি। নামে আছে-- 


নামেই ডাকুন'না কেন, চার এদের 
সবার এক £ বাঙলা রাগসংগণীতের 
কোনো নিদর্শন এদের সূচীতে 
নৈব নৈব চা কীর্তনের ভাত্ত 
যদিও রাগরাগিনীর ওপরে দুরূহ 
তালে নিবদ্ধ তব আজ পর্যন্ত 
কোনো উচ্চাঙ্গ জলসায় তার ঠাই 

। এমন যে নধুবাবুর ট*পা- 


তারও জায়গা এখানে হয় না। 


রাগাভাত্তক বাংলা কাব্য সংগীতের 
কথা বলাই বাহল্য। , রবীন্দ্রসংগণত 
এ জাতাঁয় জলসায় মাত তিনবার 
শুনেছিলাম শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের 
মুখে একবার অল বেঙ্গলে, এক- 
বার'ডোভার লেনে আর একবার 
বসহশ্রী সিনেমায়! দাশু রায়, হরু 
ঠাকুর, শ্রীধর কথক এবং আরো 
অনেকের আসর মাৎ করা টস্পা- 
অজ্গের প্রেমসংগটীতের খবর কে 
রাখে? এই জাতীয় শ্যামা সংগন- 
তও আজকাল শোনা যায় না। 
আড়া-ঠেকা, মধ্যমন, যৎ প্রভৃতি 
তালে- এসব গাওয়া হত। জ্ঞানেন্দ্ 
প্রসাদ ভীম্মবাবুরা যে রাগপ্রধান 
গান সৃষ্টি করেছিলেন, ব্যবহারের 
অভাবে তার ধারাও শুকিয়ে এসে 
তার নামে এখন রোডওতে যা 


কালোয়াতী জলগাৰ, সুচীতে নানা ধরণের গান চাই 
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হওয়া সত্বেও এই ' সঙ্গীত- 
সভ্যঁটর আলোচন্বা করতে 


শিয়ে শ্রীসামাজিক যে প্রশ্ন , 


গুলি তুলে ধরেছেন তা সঙ্গীত 
রাঁসকদের প্রণিধানযোগ্য। 


লম্পাদক 





/ 


চলছে তা বাঙাল’ খ্যালের ছোট 


সংস্করণ ৷ 
আকৃতিতে ও (প্রকৃতিতে ৷ 

নৃত্যের ক্ষেত্রে মণিপূরধকে স্থান 
দিয়ে এরা প্রশংসনীয় কাজ করে- 
ছেন। এরং সংগে বাংলা দেশে 
কাব্যধর্মী যে নত্যরাতর প্রবর্তন 


রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর, পুতরবধ করে 


গেছেন তার কথাও ভাবতে হয়। 


কথাকাঁল নাচও ক্লাসকাল; তেমান . 


ওঁড়শী। এদের জুড়তে পারলে 
সূচীর এক ঘেয়োম কমে, বৈচিন্যও 


/দেখলে। না হলে ওয়াজেদ আলা 
শাদর আমল থেকে সেই যে, পেশ- 


উপায় নয় কিঃ কথক থাকবে 
কিল্তু নতুন সৃষ্টি বন্ধ হবে কেন? 
যে কোনো ক্লাসকাল জলসায় 
গেলেই এই কথাগুলো মনে হয়। 
' অনষ্ঠানসূচতে এরা হাওয়াইয়ান 
গঁটারের রাগ বাদ্যকে. স্থান "দিয়ে 
কজ্পনাশান্তর যে পাঁরচয় দিয়েছেন, 
রাগের মাধ্যমে বেনারসের 
গুপ্ত তার সদব্যবহার 
করেছেন। -বস্তৃতঃ নতুন হযল্র, 
, নতুন প্রকরণ, নতুন নিরীক্ষা যদ 
রাগসংগণীতের আঁন্বস্ট না হয় 
তাহলে তার ভবিষ্যৎ হবে এক 
মুখো রাস্তার মতো! 
উল্লেখ করতে হয় প্রবীণ সংগণতা 
চার্য তারাপদ চক্তবত্শির কৌশিক 
'কানাড়ার 'বিলাম্বত 'এবং' দুত 
খ্যাল। বহুদিন বাদে তাঁর এমন 
ভরাট অন্যষ্ঠান শোনা গেল। গীত- 
বিতানের অনপ্রম্টানের পরে প্রীমাখন 


চক্রবতণীর বিলম্বিত বিস্তার এবং 


তানে কিপিং উন্নাত লক্ষ্য করা 
গেল; আগের বার বড় বেশশ চণগ্চল 
মনে হয়েছিল। এর পরে তারাপদ 
বাব; দুটো রাগাভীত্তক বাংলা 
গান শোনালেন । এটিই এই জল- 


দুটোতো তফাৎ আছে 


সার শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান। শ্রীআঁনল 
ভট্টাচার্য বাজয়োছলেন ভালো। 
যাঁদও সংগতের তেমন ' সুযোগ 
পাননি। সেই সুযোগ তান পেয়ে- 
ছিলেন _ পরের দিন পটবর্ধনের 
সুংগে। ({চন্ময়বাবুর ছাত্র! শ্রীমতী 
শিপ্রা বসুর খ্যাল সকলের প্রশংসা 


শ্রীমতী মায়া চট্টোপাধ্যায়ের কথ- 
কের! তার 'তৎকার খুবই তোর 
দেখা গেল তবে তবলায় কষেণ 
'মহারাজ' বা আফাক থাকলে | জোড় 
মিলত! কুমারলাল্রে বাজনা মন্দ 
বলব না তবে আরো রেওয়াজ 
প্রয়োজন। তার সংগে একটু সংগ- 
তের মেজাজ। এটা বোধ হল মাঁণ 
লাল নাগের সংগে বাজনার সময় ১ 
আহশর ভৈরবের চেহারা শেষোল্ত 
জনের আলাপে সুন্দর ফুটোছিল। 
গৎটির মুখও বেশ ধরতাই। তালও 
,খুব তৈরি তবে শ্রীমতী শিশির- 
কণা ধরের সংগে তাঁর যুগলবন্ধ 
আমার শোনা হয়াঁন। শ্রীমতী 
লিপিকা গ্প্তর আল্লারপ; এবং 
বর্ণম বেশ তোরি। শ্রীমতী অঞ্জনা 
ঘোষ আরো তালিম এবং রেওয়া- 
জের অরকাশ পেলে আরো সহজ 
নাচতে পারবেন। শ্রীমতী মশরা 
চক্ুবতশর ইর্মন চলনসই। কিন্তু 
শ্রীনতাই দাস সান্যালের দরবারীর 
অচণ্টল বিস্তার ভাব্গম্ভীর। কন্ঠ- 
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স্বর এবং তানের ছকে আমীর খাঁ 
সাহেবের তাঁলম সুস্পষ্ট । এ'র গান 
ভাল লেগেছে। আর ভাল লেগেছে 
শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায়ের 
কেদার। বিস্তার এবং হলক তানে 
ভীঘ্মবাবর প্রভাব তাছে। , শবন- 
লাম তারই কোনোঃ ছাত্রের কাছে 
শিখেছেন। সংগে শ্রীমতী তৃপ্তি 
চক্রবর্তীর রুষ্টের সুর এবং শমম্টতা 


“ লক্ষ্য করা গেল। এর ঠুমরপাঁট 


আরো উল্লেখষোগ্য। এ ধরণের 
বন্দিশী এমমুরী . জামরুদ্দিন ' খাঁ 


t 


সাহেবের কথা মনে করায় । আজ-- 


কাল ঠুমরী আর দাদরা-গজলে 
পার্থক্য থাকে না! শ্রীএ টি কাননের 
রাগেশ্রী এবং হংসধাঁন শ্রোতা 
দের ভাল লেগেছে। শ্রীমোহন 


সেনাপাঁতির পুরায়াকল্যাণ চলন- " 


প্রেরণা বোধ না করে থাকেন তাহলে 
আঁকে দোষ দেওয়া যায় না। এ'র 
কন্ঠ খুব ভাল লাগে, বিস্তারে 


কেন? 

তবলা সংগতে শ্রীআনল ভট্রা- 
চার্ষের, নাম আগেই বলোছ। 'মাঁণ- 
লাল ও 'শাশরকণার । সংগে এর 
বাজনা নাক খুব 
জমেছিল। গানের সংগে আজকাল 
বাজানোর অবকাশ ,তেমন নেই। 
গঙ্গবাঈীয়ের সংগে শ্রীশেষাগার 
হাঙ্গল ঘ্রিতালের ছন্দটি তুলে- 
ছিলেন খুব সুন্দর ,.(আভোগণ, 
দুত)। শ্রীচল্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, 
শ্রীসুধেন্দু কর্মকারও' ভাল 
দিয়েছেন। সারঞ্গিতে শ্ৰীগোপাল 
মিশ্র চমংকার। শ্রীকেদার মিশ্রের 
নাম করতে হয় এর পরেই। 





t 


$ 
১, 


) 


রি 


দর্পণ 1 শুক্রবার ৭ই মার্চ ১৯৬১ 


মেন! গেল! মেন টান! | 


/ (দপপণের সংবাদদাতা ) 


হ্যাঁ, বাজ Us বর্তমান 'ডক্টেটর ডুভালিয়ের সাহে- 
বটে। এ বাঁড়তে কর্মচারীদেরই দেড় জনেরও কম) সেই 'বিভা- বেরেও যুন্তরাষ্ট্েরে প্রাত 'বশেষ 
ধনয়োগ বদলী পদোন্নাতি সবই শের আজ ক বদান্যতা! 'কচ্তু ভালবাসা নেই। সম্প্রতি লাতিন 


নীলামদরে হচ্ছে । অথচ এ বাঁড়র 
বাসিন্দাদের ওপর 


" তুলে দেওয়ার দা'য়ত্ব। 


কার 'হতার্থেট দেখা , যাচ্ছে 


পশ্চিমবঙ্গ সর- প্রমেশনের যোগ্য ইল্পপে্টরদের রাষ্ট্রের কর্তাব্যন্তিদের চিদ্তিত করে 
কারের রাজদ্বের অর্ধাংশেরও বেশশী তালিকায় যে "সানয়ারাটি নির্দেশ তুলেছে। 

তুলে করা রয়েছে সেটা বোধ হয় করত হপ্তা তিনেক আগে পেরুর কাছে 
দিচ্ছেন এরা-বছরে 'পণ্টাশ কোটি, পক্ষ ছি'ড়ে ফেলে দিয়েছেন। এবং যুন্তরাষ্টরের দুটি মাছধরা জাহাজকে 
তোলা চলে একশো কোটিরও এখান থেকে, ওখান 'থেকে বাছাই [(ঘোরাদ্ার করতে দেখে উপকূলে 
বেশী। তার জন্য প্রয়োজন এই করে স্নেহভাজন “বাছা”দের প্রমো- প্রহরারত পেরুর, কয়েকাট নৌ- 
ট্যাকস্, যারা তুলে দিচ্ছেন সেই “শন 'দয়েছেন। বাছাই এর একটা জাহাজ এ মাছধরা জাহাজ দুটিকে 
সব কর্মচারীদের উপর থেকে আঁবি- নমুনা দেখুন_এক থেকে প্রথম চ্যালেঞ্জ “করে এবং 'নিকউব্তশ 
,/চারের বলত, নৈরাশ্য পীড়িত তেরজন সম্পর্ণ বাদ (কারণটি পেরে বন্দরে থামবার আদেশ 


XN 


SE CE রি রে 


দেশের পক্ষেই উত্তর আমোরকার জা ত 


যন্তরাম্ট্কে (ইউ এস এ) উপেক্ষা 
করে চলা সম্ভব নয়। এক মার। 
বযঁতরম কিউবা॥ অবশ্য হাইতির 


ব্যবসায়ীর তথা স্টেট পার্ট: 
মেন্টের কথা লাতিন আমোরকায় 


অগ্রাহ্য করা মানেই নিজের "দেশে 
যেচে বিপদ ডেকে আনা! 

পেরুর সঙ্গে যুন্তরাষ্ট্রের, বর্ত- 
মান বিরোধাট কিন্তু একটি-বিচ্ছিন 
ঘটনা নয়। গত বছর ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর 
লাতিন আমোরকা সফরের সময় 
পেরুর তদানীন্তন সরকারের পতন 
হয়। এবং নতুন সরকার গঠন 


আমোরিকার অন্য একটি দেশ যৃত্ত- 


লোক 'দয়ে সংকাজ সাধন করান রহস্য জনক) ১৪ থেকে ৩৮তম 
যায় না। সব চেয়ে আগে প্রয়ো- ব্যান্তর মধ্যে বাদ ১৩ জন, ' ৩৯ 
জন নিয়োগ বদলা পদোল্নাতি তম থেকে ৪৮তম দশজন আবার 


ব্যাপারে দুনর্দীত দুর করা। 


পুরাপীর বাদ। ॥আরও আশচর্য- 


দেয়। 

' আন্তর্জাতিক আইন অন্যায় 
যুস্তরাস্ট্রেরে জাহাজদুট পেরুর 
সাঁমানাদ্থিত সমুদ্রের (territorial 


করেন "বিদ্রোহী নেতা য়হান ভেলা- 


সকো আলভার্ডো এই সময়ে ষেমন 
পূর্বতন সরকারের জন্য কেউ অশ্রু 


গত্‌ ৯৯৬৫ সাল থেকে এই জনক হয়েছে, নীড় থেকে তুলবার 


+ বিভাগে অর্থাৎ কমার্শয়াল ট্যাক্স প্রয়াসে ৭২তম ব্যাস্ত থেকে ২৩ 
' 'িভাগ্গে । একটি দশর্ঘ তাঁলকা জনকে ভিঙ্গিয়ে দুজনকে তুলে 


ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে “প্রমোশনের ' এনে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে। -না, 
যোগ্য ইনসৃপেকটরদের।» এই এ তালিকায় আর নাম ছল না- 
তালিকায় সনিয়ারাট অনন্যায়ী প্রহসনের ₹্দীড় আর বাড়তে পারে 
বিন্যস্ত শতাধক /ইনসূপেকটর। নি। তবুও ২৯ জন বাছার জন্য 


' গত ১৯৬৫ সালে যখন কয়েকজন ' মাত্র ৭১ জনকে ছে'টে ফেলতে 


ইনসপেক্টরকে কমার্শিয়াল ট্যাক্স হয়েছে এ যোগ্যদের তালিকা থেকে 


আঁফসার পদে প্রমোশন দেওয়া হয় অযোগ্য বলে। {কন্তু তারা জানেন খেয়েও পালিয়ে যেতে সক্ষম 'হয়। 


. তখন এই সিনিয়ারটিকে উপেক্ষা নাকি কি কারণে হঠাৎ তারা 


ফা ছিল। 
বাদ সাধলেন তখনকার পাবাঁলক 


। বি চ্যাটার্জী । 


করে নীচের কয়েকৃর্জনকে 
ঠেলে তুলবার চেষ্টা হয়ে 
কিন্তু সে সাধে 


সার্ভিস কাঁমিশনের . চেয়ারম্দিন 
ঝানু আই সি এস আঁফসার শ্রীএ 
সিনিয়ারাটর অগ্রা- 
ধিকার “তান, রক্ষা করলেন্‌। 
, ১৯৬৫-এর পর থেকে বহু পদ 
শুন্য হয়ে পড়োছল। কর্মচারী- 
দের দাবর আধাশক স্বকৃত দিয়ে 
প্রমোশন কোটা ও বেড়েছে। আরও 
বুদ্ধির [1বিষক়ট পে-কামিশনের 
বিবেচনাধীন। কিন্তু গত সাড়ে 
তিন বছরে একাট শূন্য পদেও 
“প্রমোশন দেওয়া হয় নি। কর্তৃপক্ষ 
কখনও বলেছেন পদ শূন্য নেই, 
কখনও বলেছেন হিসেব করে দেখা 
নি। গত সাড়ে তিন বছর 


অযোগ্য হলেন। 
es EEE ET EY 
মাসে বছর? এই প্রমোশন আদেশ 


বের করবার জন্য কর্তৃপক্ষমহলে 
মনে কি তৎপরতা! স্বয়ং কাঁমশনার - 
সাহেব পাবলিক সার্ভস কাঁমশনে 
যেয়ে বসে ছিলেন এই বাছাই পর্বে 
সহায়তা করতে! (না হলে এমন, 


বাছাই হবে কি করে? 'প এ সি ম্যারনার 


তো বাছাদের মুখ চেনেন না!) 
তারপর হাতে হাতে গরম গরম 
অর্ডার পরিবেশন, তিন 'দনের 
মধ্যেই (জ্যাঁড়য়ে না যেতে!) গিলে 
ফেল, না ছুটোছুট করনা, যে 
যেখানে আছ-সেখানেই । থাক 
বাছারা। শুধু বলে রাখবে, “নতুন 
নামে ডাকবে মোরে”। কাজ নাই 


'বা থাক-এমন কি আর হয় নি? ১ 


ধরে এই 'হয়াবের চাতুরী চলছে! এই যে সেদিনও দে ডি 


বিদায় নিলেন নিরপেক্ষ চেয়ারম্যান : 
শ্রীএ বি চ্যাটার্জী, কিন্তু অর্থ 
দপ্তরে এলেন, প্রান্তন কমিশনার 
শ্রাএস কে ঘোষ, আই এ এস_-বান 
এই কমাশয়াল ট্যাকসএর রম্ধে 
রম্ধে দুনীশতর সন্ধান পেয়েছিলেন 
কমিশনার 'থাকা কালে। বর্তমান 
কর্তৃপক্ষের কাছে তাই “বাছ এবং 
তোল” পদ্ধাত চলবে না-_ বোঝা 


দগল। শ্রীঘোষের বিদায় এনে দিল হত্যা করবার সন) এবং দস্তা, 


সেই শুভক্ষণ ৷ মাত্র এক সপ্তা- 


হর মধ্যে সব হিসাব মলে গেল, 


ঘবং মান সাত 'দনের ব্যবধানে পর 
শর আদেশ বলে (৩০।১!- 

এবং ৫1২1৬৯) যথাকুমে 
২ জন এবং ১৪ জন মোট ২৬ 


কাজ করছেন করে যান মশাই- নাম 
হোক আপনার এসে, আপাঁন গ্রেড 
ওয়ান, জলাঁদ, জলাঁদ, ভোট সামনে 
কি জানে কি হয়! গত দু মাসের 
মধ্যে তাই প্রমোশনের হরিরলুঠ 
হয়েছে এই একাঁট বাড়তেই এক- 
জন এডিশনাল কাঁমশনার, ছ জন 
এ সি, তেইশ জন গ্রেড ওয়াণ 
'আঁফসার (একটি স্বীকৃত সত্যকে 


পাত করেন নি তেমনি নতুন সর- 
কারকে স্বাগত সম্ভাষণ কেউ 
জানান নি। এবং মাঁকন য্্ত- 
একটি 'মাছধরা জাহাজ, নাম ম্যার- রাম্ট্ের|স্গে সম্পর্কের ব্যাপারে 
নার, পেরুর নৌ বিভাগের নির্দেশ নতুন সরকারও যে পূর্বেকার সর- 
মেনে নশ্বর করে এবং পরে আইন [কারের মতো ওয়াশিংটনের তাঁবে- 
লঙ্ঘন করার জন্য জাহাজের কাণ্ডেন 
(পেরু সরকারকে ২,০০০ ডলার 
ফাইন দিয়ে ছাড়া পান! অপর 
জাহাজ স্যান ফুহান গালগোলা 


Waters) মধ্যে, বিনা অনুমতিতে / 
ঘোরাফেরা করার দোষে দোষা। 


এই 'ঘটনার পরে যুঞ্তরাম্ট্রের স্টেট 


দার কররেন তা ধরে নেওয়াই” / 


॥ পাঁচ । 


পের" আমেরিকা বিরোধ 


(দেপনের সংবাদদাতা) 


-হয়েছিল। কারণ নতুন প্রোসডেন্ট 
আলভার্ডো ক্ষমতা দখলের লড়া- 
ইতে অথবা তারপরে এমন কোন 
কথা বলেন নি যার থেকে মনে 
হতে পারে যে য্স্তরাম্ট্র সম্পর্কে 
তরি চিন্তা পূর্ববর্তী পেরু সর- 
কারের মনোভাব থেকে আলাদা । 
তাছাড়া "তান ক্ষমতার লড়াইয়ে 
জেতেন লাতিন আমেরিকার চিরা- 
চারত পন্থা অনুসরণ করে_ক্ষমতা- 
সাঁন সরকারকে আকস্মিকভাবে 
বন্দুকের জোরে অপসারণ করে 
অর্থাৎ একটি ক্যু দে তার দ্বারা, 


জনমতের জোয়ারে 'নয়। 


যাই “হোক আলভার্ডোর সঙ্গে 
মাকিনীদের ঝগড়ার সত্রপাত তেল 
নিয়ে। ইনটারন্যাশনাল পেট্রো- 
লিয়াম কোম্পানী পেরুর আঁধকাংশ/ 
তেল খাঁনগ্ীলর মালিক। এই 
কোম্পানী আসলে য্যস্তরাস্ট্রের 
(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়) 





সংবাদপন্ত্রের স্বাধীনতা 


(চতুৰ্থ পৃম্টার পর) 


িপার্টমেন্ট স্যান ফহান জাহাজ দকণয়াট পড়েছেন। তবে, পড়ার যুগান্তর থেকে তাঁর প্রাঁভডেন্ট 


জখম হওয়ার - ক্ষাতপ্‌রণ হিসাবে অনেক আগেই তাঁরা 
পেরুর কাছ থেকে পণ্ডাশ হাজার : পদ এল 


ডলার দাবী করেন। পের সরকার াংবাঁদিককুলের কলঙ্ক আঁমতাভ 
এই দাবী জরাসার প্রত্যাখান করে- চৌধুরীকে বাসয়ে যুগান্তর 
ছেন এবং সমস্ত ঘটনার জন্য হস্ত কর্তৃপক্ষ বাজমাৎ করতে পারেন 
রাষ্ট্রের জাহাজ দুটিকে দায়ী করে- ন । ইনি নাকি বলে বেড়াচ্ছেন 
ছেন। এখানে লক্ষ্যণীয় যে ষক্তরাষ্ট্র উন এখনও যুগান্তরের 
সম্পর্কে কোন “দাবা যুগ্ম সম্পাদক, উত্তরটা মালিক- 
উত্থাপন করেন নি। রাই,দিতে পারেন। , তবে, জানা 
যুন্তরাষ্টরী এবং লাতিন আমে- গেল ইন্ডিয়ান জানাশলস্ট' এসো- 
রিকার কোন দেশের পারস্পাঁরক 'সয়েসনের গত কার্যকরী সমাতির 
সম্পর্কে এই ভাবে এবং এই ধরণের বৈঠকে শ্রীচৌধ্ুরীর সঙ্গে যুগান্ত- 


চিড়-. খাওয়া অভারনীয়। ছলে রের সম্পর্ক সম্পর্কে তদন্তের 


কিউবা বাদে লাতিন আম্)রকার সপ বাগত ব্যান্ত কী করে 
বিশাল ভূখণ্ডের উপর “আপন যুগান্তরের বার্তীবভাগের সর্ব- 


আধিপত্য বজায় রেখেছে। সকল ময় কর্তা হিসাবে মাসখানেক লাঠি 
দেশের অর্থনীতিতে মাকিনী ছাপ ঘ্বারয়ে আবার মার্কন প্রভুদের 


মঠ এবং মাক ধনপাঁত দেবা করতে ম্যানিলা গেলেন 


ইত্যাদি প্রশ্ন যুগান্তরের সাংবাদিক 

হের মধ্যে ছাবিবশজন গ্রেড টু_ দের মধ্যেই উঠেছে। 
আফসার! এবং শেষ অর্ডারাঁট বের শ্রীচৌধুরী হঠাৎ হঠাৎ ষুগা- 
করে দেওয়া হল গত ৫ই ফেব্রুয়ারী ম্তরে উদয় হন। ঠিক সময় বেছে 
(১৪জন গ্রেড টু. অফিসার )- চেক-রুূশ বিতকের সময় শ্রীনির- 
মধ্যবতশ নির্বাচনের মাত চার দন পেক্ষ ঠিক এমনি যুগান্তরে উদয় 
আগে৷ হয়েছিলেন । বোধকাঁর তাঁর মার্কন 

হয়তো 'সিশদুরে মেঘ দেখতে প্রভুদের 'নর্দেশে। | 
পেয়েছিলেন কর্তারা! খবর নিয়ে জার্ন' গেল ্রীচৌধরাঁ 


1স্মিক ব্যাপার নয়। 


ফান্ডের টাকা এখনও তোলেন নি।, 
কোম্পানশ এখনও তাঁর কলকাতার 
বাড়ীর ফোনের * সম্পূর্ণ বিল 
মেটান। যাঁদও বছরের স্র৬৫ 
দিনের আধকাংশ তান ম্যানিলাতে 
বসে মার্ক ৪৪৮ তাঁবেদার * 
করেন। 


2 


ল্বতল্ম মাকণ লাইন 

স্টেটসম্যান পান্রকার স্বতন্ত্র 
পার্ট মার্কা লাইন আর আনন্দ- 
বাজারের কাঁমউীনস্ট বিরোধিতার 
মতো এই সব ঘটনা কোন আক: 
মান 
সাম্রাজ্যবাদের দালাল হিসাবে বাংলা 
দেশের সংবাদপত্রের মালিকরা নিজে 
দের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই এই 
ঘৃন্য কাজগুলি করছেন। তাই যত 
ফ্রন্টের বিপংল জয়লাভের পর 
রাতারাতি ভোল পাল্টে দামায়ক 
ভাবে নিজেদের গায়ের চাঁমড়া বাঁচ:- 
বার চেস্টা করছেন।, কিন্তু সংবাদ- , 


'পত্র পাঠকরা তৈরী থাকুন ষে কোন 


দন আবার ষড়যন্ত্র শুরু হবে। 
দেখা যাবে আবার অমিতাভ 
চৌধুরীরা ঘোঁটি পাকাচ্ছেন। 
এদের অভাব নেই বাংলাদেশে! _ 


হু 
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তামিল: নাড়তে আনাছরাই-এর প্রতি দ্ধা 


প্রকাশের প্রতিযোগিতা চলছে 


0: ও 
রি & ৮ 


জিদ), nl 


EEA নৈতা EG করবে 
শ্রীআন্নাদুরাই-এর জনপ্রিয়তা আনার সমাধিতে "শ্রদ্ধা প্রদর্শন , 
সম্পর্কে, তাঁর 'জীবিতকালে কোন : উন পরার একটি রাতে পারত 
সন্দেহ, ছিল না/ এবং তাঁর লোকা- হয়েছে। 
ন্তরের পর এই জনাপ্রর়তা আরো - জনপ্রিয় নেতার জন্য জন- 
ধৃদ্যি পেয়েছে। তাঁর প্রাত শ্রদ্ধা, সাধারণের এইরকম: প্রগাঢ় ভালবাসা, 


' বাজ্য - বিধানসভায় কংগ্রেস 


নেতা পি জি, করুখিরুয়ান বল: * 


লেন যে শ্রীআমাদদরাই-এর বিধবা 
স্ত্রীকে সরকার থেকে 


দেওয়া হোক আন্নাদুরাই মন্যাধি- 


সভার বিশিষ্ট : সদস্য ভি, আর,' 


লেদানচোবান বললেন সার 


আন্তজর্গীতক, বিমানবন্দর মীনা-. 


মবকমের নাম পালটে শ্রীআন্া- 
দরাইয়ের -নামে রাখা হুর্ক। মখ্য- 


পেনশন 


[- 


রর মধ্যে ' চিরজাগরুক করার 


পন্থা হচ্ছে তাঁর উত্তরাধিকারীদের ' 
“অর্থাৎ মন্ত্ঁরা এবং দলীয় নেতারা) 
/সৃকলক্রেই “আল্লা” বলে আঁভাহ্‌ত 
করা। যেমন শ্রীকরুণানিধি_ মুখ্য 
মন্ত এবং 


- না। অথচ ভাগ্যের পরিহাস পর- 


সবপ্রধান, নেতা 


¥ 


t | 4 
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দূরে 


রে থাকেন। সম্প্রাতি নেইভোলিতে 
এক রক্সতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, য়ে 
কোন মানুষ মাত্েই, সে যতই 
. বিখ্যাত বা। মহৎ হোকনা কেন, 
মরণশীল/. এই তর অবতারণা 
করে _স্রীঅম্নাদুরাই এর, মৃত্যুর 
‘কথা উল্লেখ করে বলেন যে, শ্রেষ্ঠ 
চাকংসকরা তাঁদের! সকল শিক্ষা 


এবং সৌরা' ,ওফধ ধ্যবহার করেও, 


সীআনাদুরাই-এর জ'ঁবনরফ্া করতে 
পারেন নি! এই উন্তির মধ্যে আপ- 


তির কারণ খুজে পাওয়া যাবে, 
. না কিন্তু বস্তৃতার' পরের দিন 


. ও ভাজ তাঁকে এখন প্রায় দেবতার সম্পকে কিছু বলার থাকত "না' মন্ত্রী করণানাধ ' ay বললেন 
আসনে বসিয়ে দিয়েছে। যাঁদ' না, নেতাদের মধ্যে এই পর-.. ইত ' প্রদর্শনের : 
শত শত লোক' মাদ্রাজ. শহরে : লোকগত নেতার প্রতি নিজেদের, প্রকৃষ্ট হচ্ছে তার নির্দোশত দি দেবতার ' আসনে বাসর 

!  জমন্দুত্ীরবর্তী ম্যারণাতে আন্নার ' ভা ও শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য. পথ অনুসরণ করে! রাজ্যের 'মঙ্গ- দেওয়া হচ্ছে।, এই হুল একাঁদক। 
সমাধিতে গুজো ও প্রার্থনা করতে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা স্বরণ লের যু কাজ করা, পরে শ্রীমতী আর. একদিকে দেখা যাচ্ছে , গণ- 
যাচ্ছেন। রাজ্য ' সরকারের শিক্ষা হত। এবং যার, ফলে ডি, এম, রাণী আম্মোদরাইকে (আমাদযরাই-. তান্মিক রাষ্ট্রে মত প্রকাশের 
বিভাগ থেকে বিদ্যালয় -কর্তৃপক্ষ- কের কিছু সমর্থকদের এর স্তী) এক উপনির্বাচনে 
দের {নদেশ দেওয়া হয়েছে যে. 'কাছে এই ভান্তি প্রদর্শনের ব্যাপারটা প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষা " 


“কয়েকশত লোক ।|। ভাররয়ারের . 
(বাড়ীতে চড়াও হয়ে তাঁকে মারাপট " 
করে এবং জোর করে তাঁর কাছ : 
থেকে একটি স্বীকারোন্তি আদায় 


পারেনেযোওয়ার' পরমহতেই তাঁকে . 


দূর ' স্বাধীনতা এইরকম ধধতার বে ঘৃতি “কোন তা 
বেন, না। এই স্বাঁকায়োির পরেও «' 








| |. 





রা সি ভারয়ার দক্ষিণ 


বি, আঁদত্যনের কাছ থেকে। তিনি ভারতের এক, প্রখ্যাত ধর্মপ্রচারক। ' 


বলেছেন আল্লার স্মাতি জনসাধা- তিনি সাধারণতঃ রাজনসুতি থেকে. 


) 


তাঁকে আমার! ছাবর সামনে শুয়ে 
পড়ে শ্রদ্ধা নিবেদন . করতে বাধ্য 
করা হয়। J 


। 

























, ১৯৫৬" সালের সংবাদপত্র “নাকে পেরুর প্রাপ্য অনাদায়ী রয়া- | ঢ় 
রোশন (সেন্মাজ ) বলির জর নিট দিতে 'বললেন। . . . 
৮ ধারা অন্যায় প্রদত্ত বিবৃতি কোম্পানী বললে “দেব না” প্রত্যু lh 
১1 প্রকাশের স্থান, স্তরে আলভার্ডো (৬২১ 'মালয়ন | / | 
৬১, মট লেন, কাঁল-১৩ . ডলার বকেয়া রয়ালটি আদায় করার El 
তা ২। প্রকাশকাল-সাপ্তাহিক। জন্য মামলা ঠুকে দিলেন এবং সঙ্গে 
| ৩। মু্রকরের নামস;।  ॥ সঙ্গোকোম্পানীর সঙ্গো'স্বিরীকৃত |. , 1. ] ! 
॥ .. হাঁরেন বস একটি' নতুন চুক্তি বাতিল বলে | 
11 জাতি_ভারতা়' ঘোষণা করলেন। ক্ষেপে : গিয়ে গাছগাছড়া্ প্রাণ আছে। 
ঠিকানা. যন্তরাহ্টী ' সরকার ও তার বন্ধ, ন মুনিখষিরা এই সত্য | 
; . ১৩॥১ জহরলাল দত্ত লেন কিছু পশিচমী - রাজ্য, আলভা- হু ১ উপলব্ধি করিয়াছিলেন 'বদিয়াই 
| '_ কলিকাতা. ৪! ডেণকে হ'মকি দিলেন যে পেরুর । সম্পন্ন এই গাছগাছড়ার ০ 
৪1. প্রকাশকের/ নাম_ সঞ্গে বাঁণাজ্যক সম্পর্কের 'অবনাতি ২ * ব্যবহারের দ্বারা মানব জাতির... 
[হরেন বসু '. “হোক এটা তাঁরা চান না" আল- “অশেষ কল্যাপ সাধন করিয়া 
জাতিভারতীয় ' ' . ভাডেন সংকল্প অটল রইলেন গিয়াছেন। 
2 ' ঠিকানা ৮7 এবং শ্দধ্দ তাই. নয় এই হুমাকর, শাহাহুমোদিত প্রণালীতে র্‌ 
নী ১৩1৯ জহরলাল দত্ত লেন ' জবাব দলে সোভিয়েত রাশিয়ার দেশজাত্‌ তেষজাদি হইতে 
"কলিকাতা ৪ . সঙ্গে রাজনোতিক সর্কে ন্াগন । প্রস্তুত সাধনা দশন সর্বপ্রকার + / 
LG! সম্পাদকের নায় i করে। + বস্তরোগেয় মহোঁবধ ৷ 0 
' |) , জাঁত-ভারতাঁয় । শুকনো হুমাক ছাড়া পেরুর এই 
1: ঠিকানা -- ' বিদ্রোহের কোন জবাব. দিতে পারেন 
|e ১৩।৯ জহরলাল দত্ত লেন ঁন।. কেন হঠাৎ যুন্ত- y 
3 কলিকাতা ৪ | . রাষ্ট্রের প্রতি এত কঠোর 'হলেন | 
৬। সত্বাধিকারার 'নাম_ তার কারণও পাঁরস্কার নয়। কিন্তু | / 
| হরেন রস । এটা ঠিক যে নতুন” পের সরকার 
| '। জাঁত-ভারতার 'এখন বুঝেছে যে মাকন ্য্ত- ' ' 
| ঠিকানা - রাষ্ট্রের পক্ষে এখন আরা তাকে 
| ৯৩।১ জহরলাল দত্ত লেন , জুজুর ভয় দেখান যাবে না!" আর, 
": কলিকাতা ৪ " আজ লাঁতন আমোরকীর, সর্থ্গে es 
11৭1 অংশপদারদের নাম রাঁশয়া ও পূর্ব ফুরোপের অন্যান্য নম 
| কোন অংশীদার নেই সমাজতান্তিক রাষ্টগৃলির বাণিজ্যিক 
। আম'ঘোষণা করাছি'ষে, উপ- সম্পর্কও যুক্তরাম্ট্রের প্রত্যক্ষ িরো- + 
রিউন্ত তথ্যগ্নীল আমার .জ্ঞান-. দধত্য ! সত্বেও ব্রমবর্ষমান। এই ” ll 
বিশ্বাস মত সত্য। ব্যাপারটা মাকিনাঁদের কাছে ইনি | ' 
j স্বাক্ষর ঃ তেতো লাগলেও লাতিন আমে- এম্‌ বি. বি. এস. কেলি) ২০৬নং কর্ণওয়ালিস ছাট, কলিকাত-৬ . 
হীরেন বস; কার অর্থনীতিতে এর ফল + আবুর্কদাগান্য। 1 8. সাধনা,ওধখালয় রোড, সাধনা মর 
£ Er $!৩!৬৯১ ফলতে বাধ্য। | কলিকাতা-৪৮ ' ' ৮ 
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যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কমিটির, 
. শতকরা ৮০ জন হলেন শিল্পপতি 


ঠা “A 


আঁফস থেকে হটাৎ এ ন-জন ছাত্রের 


(৯ সর পর) 


i 


পাশ্চমী ধাঁচে /ও ছান্রদের মধ্যে - সম্পর্কটা অনে- 


উপর «শো কা নোটিশ জারা গাঁঠত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কতৃপক্ষ কটা চটকর্লের মালিক-শ্রীমক সম্প- 


করা হয়। আসলে তাঁরা ভাল 
করেই জানতেন, ছাত্ররা এখন 
খুবই সঙ্ঘবদ্ধ।, তার উপর এখন 


* হবন্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায়, কোন 


রকম অ-গণতান্বিক কাজ করে পার 
পেয়ে যাওয়া খুব সহজ হবে না 
এবং এঁ “শো কজ” নোটিশ 'প্রত্যা- 
'হার করতেই হবে। আর তাতে 
, উপাচার্য মহাশয় বেশ নাজেহাল 
হবেন। 
উপাচার্য ডঃ গুহ কলকাতায় 
ফিরে এসে এ “শো কজ” নোটিস 
জারীর সংবাদ পেয়ে আকাশ । থেকে; 
* পড়েন। তান যখন এ নোটিস 
জারীর জন্য কোফিয়ং তলব কর- 
লেন, তখন রোঁজন্্রারের আঁফিস 
খুব ভাল মানুষের মত উপচার্যের 
নাকের ডগায় তার পদুরাতন 
, এনোটাট” লটকে দিলেন। ডঃ গুহ 
দাবার প্রথম রাউন্ডে তাঁর পরাজয় 
মেনে নিয়ে ব্যাপারটা কোনরকমে 
ঘিটমাট করার জন্য তৎপর হয়ে 
উঠেছেন। যাঁদ “শো কজ” নোটিস 


প্রত্যাহার করা হয় তা বিশ্বাবিদ্যা-. 


লয়ের পক্ষে অসম্মানজনক হবে 
এবং ?বশবাবদ্যালয়কে এ অবাঞ্ছিত 
পারাস্ধিতর মধ্যে টেনে আনার 
জন্য ইঁতমধ্যেই একদল স্বার্থ- 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উঃ গণহ-র পদতম্গ 
'দাবী করেছেন। 

নতুন করে এই “শো কজ” 
নোটিশ দেওয়ার ফলে 'বশ্বাবদ্যা- 
লয়ে পুনরায় ছাত্র বিক্ষোভ হয়েছে, 
+ টশ্বাবদ্যালয়ের কাজকর্ম বন্ধ 
হয়েছে ও উপাচার্য আটক হয়েছেন। 
যাঁদও ছাত্রদের উপর এই “শো কজ” 
নোটিশ দেওয়ার [পিছনে কে 
মেরে বৌকে শেখানর নাত বর্ত- 


মান, তথাপি যাদবপুর বিশ্বাবদ্যা 
লয়ে বহুকাল ধরেই এইরকম “শো 
কজ” নোটিস দেওয়ার পাটোয়ারী 





ad 


ঘৰ্ম্বীঘেঃ 
“সুলাসনের” 
দুটি নমুনা 


:দের্পপের সংবাদদাতা) 

ধর্মবীর . সাহেব এবং তাঁর 
বশম্বদেরা আঁকে জুশাসক বলতে 
দ্বধা করেন 'না। ষডন্তফ্রল্ট . ক্ষম- 
তায় আসার ফলে যাতে তাঁর “সঃশা- 
সনের” সময়কার 'বাঁধব্যবস্থাগলর 
কোনটি রদ না হয়ে যায় সৌদ- 
কেও “সুশাসক” রাজ্যপাল ন্চেস্ট। 
মধ্যবততী নির্বাচন হল নয়ই ফেব্রু- 
য়ারপ। চূড়ান্ত ফলাফল ঘোঁষত 
হল /চোদ্দই ফেব্রুয়ারী । যুন্তফ্রন্ট 
য্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ কর- 
লেন পণচশে ফেব্রুয়ারী । এর 
মধ্যে রাজ্যপালের তাঁড়ঘাঁড় ব্যবস্থা 
গ্রহণের দুটি দৃম্টন্তের হথা 
দর্পণের পাঠকদের জানাতে চাই। 
অবশ্য, মন্ত্রীসভা যদি বিশদ, অন:- 
সন্ধান করেন 'ভাহলে [দেখা , যাবে 
এই দ:ন্ট নয় আরো অনেক ব্যাপা- 
রেই হয়ত রাজ্যপাল অশোভন 
আচরণে দঘ্ট। জনসমর্থনে নর্বা- 
চিত মন্ত্রীসভার নির্দেশের অপেক্ষা 
করাই যেখানে গণতন্মসম্মত 
হত, সেখানে তান নির্দেশ জারী 
করে বসলেন এমন বিষয়ে যেঁটিকে 


কোনমতেই: কোন জরুরী ব্যবস্থা- 


বাধর মধ্যে ফেলা যায় না। 
এমনকি জরুরী অবস্থা হায়ে- 
ছিল যে ধর্মবীর সাহেব ২৪শে 
ফেব্রুয়ারী প্রান্তন কেন্দ্রীয় অর্থ- 
মন্ত্রী ও প্রখ্যাত আইনজ্ঞ শ্রীশচন 
চৌধুরীর স্তী শ্রীমাত সীতা 
চৌধুরীর নারী সেবা সঞ্রের 
একাঁট' বাড়ী তৈয়ারী করার জন্য 
যোধপুর ॥ সরকারের দু 
কাঠা জমি করে দিলেন £ 
এর দুদিন আগে গভর্ণর সান 
পার্কে সরকারের ছয় কাঠা জাম 
একাঁট পাশ্চান্ত্য সঙ্গীত শিক্ষা 
ভবন স্থাপনের জন্য বালির ব্যবস্থা 


অন-মোদন করেন। ' [কলকাতায় 


অবশ্যই প্লাশ্চান্তাসঞ্গত রাঁসকদের 


সংখ্যা নগণ্য, নয় কিন্তু প্রস্তাবিত 


চর্চায় প্রাগ্রসর। কিন্তু হঠাৎ অন্য 
কোন প্রাতিজ্ঠানকে জাম দেওয়া হল 
কেন? 


কের পর্যায়ে পড়ে। ' গণতান্ত্রিক 


শিক্ষাব্যবস্থার নামে এই রকম ধন- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর অনুকূল 


শিক্ষায়তন সৃষ্টির পিছনে স্বনাম- 
* ধন্য ছাত্রবন্ধু ডঃ ব্রিগুণা সেনের 


অবদান কিছ; কম নয়। গত ছাত্র 
. বিক্ষোভের সময় বিশ্ববিদ্যালয় কতৃ- 
পক্ষের, “লক আউট”. ঘোষণা, 
বিরোধের ফয়সালার জন্য ঘটনাটি 
ট্রাইবুন্যালে প্রেরণ এবং বিশবাবদ্যা- 
লয়ে কাযকর্ম চাল; হবার পর (এবং 
লন) আবার নি উপর 
দেশা কজ” নোটিস ধ্রারী করা এ 
সমস্তই ক যে কোনো চটকল 
মালিকের শ্রমনীতির সম্গে মিলে 


যাচ্ছে নাঃ 


এছাড়া, শ্রমিকদের নিয়ে, 


শোভাযাত্রা বার করা সম্পর্কে বর্ত 
মানে যে “শো কজ” নোটস জারী 


করা: হয়ছে, সে ব্যপারে ছারা 
যে-বন্তব্য রেখেছে তাও প্রণিধান-. 


যোগ্য। ছাত্ররা চোখে আঙুল "য়ে . 
দেখিয়ে দিয়েছে যে, বর্তমানে . 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ প্রশাস- 


নিক কাঁমাটতে যে সকল সদস্য- 


আছেন তার শতকরা .৮০ জন 
কোন-না-কোন শিল্প বা ব্যবসার 
মালিক অথবা িরেকটর। সুতরাং 


ছারদের প্রশ্ন শিজ্পপাঁতরা যাঁদ, 


বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ প্রশাসনে 
নাক গলাতে পারেন, তাহলে শ্রামক- 
রাই বা কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র- 
দের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে মাথা 
ঘামাতে পারবেন নাঃ 

এই সকল ঘটনা থেকে এই 
কথাটাই বারবার পাঁরস্ফুট হয়ে 


' উঠছে যে, ধনতানল্লিক সমাজব্যব- 


স্থায় গঠিত শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ- 
ক্রম বর্তমান দিনের প্রয়োজনে 


, স্তত ক্যলক ঃ' 


মগ্ন 
৪, দত্তপাড়া লেন: কলিকাতা-৬ 
বোন: ৩৩-৫৬৭৩- 


॥ নয়ন 
সম্পূর্ণ অচল। এই ক্ষয়িষ্ণু অ- 
গণতান্রিক সমাজ ও 'শক্ষা-ব্যব- 
স্থার সম্পূর্ণ পারবর্তন ছাড়া “শো 
কজ” নোটিসের পীড়ন থেকে ছাত্র- 
দের “মুক্তি নেই। 


) 





ইণ্ডিয়ান 


প্যামোসিয়েশনের 
কথা 


€৭ম প্যান পর ) 


যে ভর্জন্থানেক মামলা রয়েছে 
তাতে বড়জোর দু-একটা যোগ 
হত! তবে আই এফ এ-র সার্ব- 
ভৌম বাঁডর সদস্যরা 


-ধামা ধরার ভাণ করবে আই, এফ, 
এ* তা সাগ্রহে লক্ষ্যণীয় । 
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ধর্মবীন, স্বীকার করতে বাধ্য হল্রেন যে. 
রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের আচরণ অসহনীয় : 


(৯ প্ন্ঠার পর) র্‌" নষ্ট 'কমুবেন নচ। এগাল কাজের : ছেন' বিশ্ব জনতা, 'ভেতর়ে ডান- 
মন্ত্রীদের ঘরে, ঢুকেছে স্পীকারের :' জানষ » এই সতকর্বাণী শ্দনে দিকে বসে আছেন অজয় মুখাজশি 
ঘরে; দেখেছে চারপাশ, আসবাব”: “বারবার মনে হয়েছে, এই তো জেয়ঁত বস বদের তিনি একদিন 
পত্র অত্যন্ত সুশ্চ্খলভাবে'। যাঁদ. “আসল গণতান্মিক চেতনা সপন, । সম্পূর্ণ র্বআইনীভাবে তাঁড়ুয়ে 


কেউ ভুল করেও কোন কিছু র1ববেকশীল জনতা। নিজেদের 'দয়েছিলেন। ' আজ তারা আবার ' জী 


ফেলেছে সং্গে সঙ্গে অন্যরা সাব-  মপ্রিসভা ' তারা পেয়েছে, তার কিরে. এসেছেন ১ 
০ খঃটিনাট সুবিধা“ রক্ষা করতেও! কিং ইতিহাসের অমোঘ 
৪ হারা আমহশাল। কমা চিন্তা করে কোপে উঠলেন, ' 
' কেন্দ্রীয় £ কিছু: বিচ্তি। কি ঘটোন? চোখের 'সামনে ক ভেসে উঠাঁছল ! 
এপ রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর, হুমায়ুন কবীর প্রফাল্প, ।ঘোষের ' ৯. 
কি 4 কিছ কংগ্রেসী নেতা, প্রফুল্ল সেন' মুখ? জনতার রোষের কথা চিন্তা 
দপ্তর নেপাল রায় প্রমুখ অজ্পাবস্তর করেই ক তান বিচলিত হয়ে 


-লাস্ছিত হয়েছেন, জনসাধারণের উঠাঁছবোন/ .তাই কি তার বন্তৃতা 

কংগ্রেসের, . কি এটা ম্বাভাবক। এল না? অবশ্য ' কেন্দ্রে 
রাজনৌতক চেতনাসম্প্ষ বশংবদ ই' লোকটি বন্তৃতার কিয়... 

রক্ষাকবচ? EES সংখ্য নিশ্চয়ই. খুব, বেশী; উপ 


প্রথম পম্ঠার পর) {ছল না।' অধিকাংশই ছিলেন কী? তনিও নিজমুখেই স্বীকার 
ঃ 1". ষন্তফ্রন্টের অকুণ্ঠ সমর্থক 'যারা 'করলেন যে, য্ব্তগ্রম্টেরে আমলে, 
মখ্যমন্তীর পরামর্শ তো তকে হয়ত নিজেদের প্রধান ,শ্রুদের ১৯৬৭ সালে, ছাটায়ের' পরিমাণ "" 
মানতেই হবে। ৯ টি দেখে আক্রোশ সামলাতে পারেন - সবচেয়ে কম গ্বাঁকার )করলেনষে . 

চাবনজণকে জিগ্গেস ''নি!' কংগ্রেসীরা নিশ্য়ই' এদের জাগনলির প্রত ' কেন্দ্রের আচরণ, 


১১৬৭ লাহে, পদো সা নন্দা করবেন, কিন্তু তার আগে এককথায় অসহনীয়। - 

পাল ধর্মবীর ম্খ্যমন্র অজয় তখদের ভেবে দেখা ' উচিত কেন . সাড়ে : চারটের “মধ্যে বিধান- 
বাবুর পরামর্শ গ্রহণ করেন নন তাঁরা যেখানেই যান সেখানেই জর্ন-. মণ্ডলার কাজ শেষ। এর পর ঘরে 
কেন? তিনি নিশ্চয়ই আগে যা তার ঘৃণার উদ্রেক করেন, আক্রো- ' ফেরার: পালা ।, কিংবা বলা যায় 
. বলোছলেন ১৯৬১-র, নর্বাচনের শের; উপহাসের পান হন? এবং যাত্রা হল শ্দরু। 

পরও সেই কথাই বলবেন, “গর্জার এটা ভেবে তাদের  নতমস্তকৈ 
সংখ্যাগারষ্ঠ দলের কথা শুনবেনা, থাকা উচিৎ, যেমন ) ছিলেন, 
সে কেমন কথা?” কিল্তু দলগত শ্রীপ্রফন্ল "দেন বিধানসভায়, so 
শক্তি পরাক্মম হল কি 'ভাবে॥। পেছনে মাথা নীচু করে বসে। 


+ 


tie aly 5251 কালে কংগ্রেস আমলের মতন 
দেবার' (এবং সভা- পুলিশী । পাহারার ' 
তেই শান্ত পরণক্ষা হত) তিনি ব্যবস্থা ছিল না| ছিল/যনতন্টের | | 
অজয়বাবকে কেন বললেন “5০8 । স্রেচ্ছাযেবকের দল, 'ঝকে ' ব্যাজ , 
are 01507185901 ! । এণটে যারা চমৎকার ভাবে সব কিছ; । 
আবার: . হরিয়ানায় মখ্যমল্্ণ সামলাচ্ছিল। দক্ষিণ গেটের দিকে 
বংশী লালের সমর্থকদের সংখ্যা যখন কিছু লোকের উৎসাহ আর ' 
২ চ্যালেঞ্জ করে ' বাধ মানাছল- না, যখন তারা জোর 
জোরালো বন্তব্য রাখলেও মুখ্য- করে ঢুকে পড়তে চাইছিলেন তখন / 
মন্মপীর পরামর্শ অনুযায়ী রাজ্- জনৈক স্বচ্ছাসেবককে বলতে 
পাল, তাদের শৃন্তিপ্ররীক্ষার স্মযোগ শুনলাম, “কেন এরকম , করছেন 
থেকে, বাণ্টিত “করেছেন। অথচ ভাই। আপনারা । অশান্ত ' হয়ে 
পাঞ্জাবে গুরনাম : সিংয়ের নেতৃত্বে পড়লে যে সরকার মোটেও, কোন 
গঠিত প্রথম অকংগ্রেসী সরকারকে কাজ করতে' পারবে না!” ' সঙ্গে 
, শী একই ব্যাম্ততে হটান হয়েছিল। সঙ্গে. শোনা / গেল, .“ঠিক কথা, 
আর দর্ঘটি ঘটনার সময়ই চ্যবনজখ বন্ধুরা আপনারা একট, শান্ত হয়ে 
রাজ্যপালদের কাজকে সমর্থন করে- থাকুন ৷” এই ব্যাপার কি হত যাঁদ ' 
' ছেন। « . স্বেচ্ছাসেবকের বদলে থাকত ঘোড় '/ 
কেন্দ্রীয় সরকারের 'এই দুমুখো সওয়ার পঢলিশ, যদি অনুরোধের 
নীতি সংবিধানের কোন ধারায় বদলে থাকত ' লাঠি, টিয়ার গ্যাস, 
' িশ্পিবদ্ধ আছে তা যাঁদ চ্যবনজ্ী গুল? rf 
অনগ্রহ করে জানান তো আমরা « বেলা তিনটে! 'িধানসভাকক্ষে . 
বাধিত হব। একথা বললে চলবে ধারে ধাঁরে | ঢঃকলেন রাজ্যপাল ০ 
নাষে [নন কি করবেন সে ধর্মবীর। আসন গ্রহণের পর 
সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু! বন্তৃতা শুর করলেন। ছোটখাটো 
 কলতে পারেন ন্য৷ কারণ রাজা-। মানুষ, মাঝে মাঝে ' এদিক ওদিক 
পাল যাঁদ রাম্ট্রপাতর প্রাতভু হন' তাকাচ্ছেন, হাতটা মাঝে! মাকে 
তবে কেন্দ্রীয় মাল্ঘসভা রাষ্টু- কেপে উঠছে। 'বাইরে দেখে এসে-। 
পাঁতির পরামর্শদাতা। আর একথাও 


hr | | টি 
বিধানসভা যাঁদ ম.খামন্তরীর চোখে, পড়োন ।কোন প্যালশ লি SI 
অত নল: দুটি বা তিনটি সন্তানই যথেষ্ট, 
প্রদেশ) তবে এখানেই বা মৃখ্য- (নির্বাচিত প্রীতানীধদের- বৈঠক / ঃ ” বই নর 
হর্স ৃ | | ] 





যাঁদ গ্রহণযোগ্য ',ন্য হয় তাহলে aE | পরপর কর পে নারির 


বলতে হয় যে রাজ্যপালদের আচরণ ' উদ্বাহ হয়ে তাদের সাদর সম্ভা- ' 
যাঁদ একই ব্যাপারে এক এক সময়. ষণ. জানান। তবে ঠক স্বরাষ্ট্রমন্দক ৫০৮ 68/278 
এবং ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্নতর হতে মানে ধরে নিতে হবে কংগ্রেসের | 

থাকে এবং স্বরাষ্টমন্্রী স্বয়ং ' রক্ষাকবচ, সংবিধানের নয় 7 
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DARPAN, Price 25 P. 


স্বাধীনতা লাভের পর থেকে দেশ কাঁভাবে ধাপে ধাপে 


. _ আন্রশাতির পথে এশিয়ে চলেছে তার সুস্পষ্ট পরিচয় 
ৃ মিলবে, পাম্চিমবন্প সরকারের বিভিন্ন দাঁললএচত্রে 
| এ পর্যন্ত প্রার ৫০০ গলিত তোল 
"হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। . ৃ 


৪ ৯ € বানী বিবেকানন্দ 
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বান বি সাংবাদিকের 
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উম এশ্নের উরে 


'ছেযোতি বন্ধুর সরকারী নীতি ব্যাখ্য 


পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রুন্টের বিরাট 
জয় আর সেই সঙ্গে কামউনিস্টদের 
শান্তবাদ্ধর ফলে আমোরকা ও 
" পশ্চিম 'ইউরোন্প ত্রাসের সৃষ্টি 
হয়েছে। ওরা পূর্ব ভারতের, 
বিশেষ করে পশ্চিম এবং পূর্ব 
বাংলার রাজনৈঁতক পারাস্থাত 
সম্পর্কে নজর রাখতে বাধ্য হচ্ছে 
» অদূর ভবিষ্যতের - কথা চিন্তা 
- করে। ভিয়েতনাম থেকে আমে- 
রিকাকে আজ হোক কাল হোক 
সরে আসতে হবে। তারপর? 
দক্ষিণ এশিয়ায় কাঁমউনিস্টদের 
ঠেকানোর উপায় কি? 
পশ্চিমের এই ভ্রাসের নমুনা 
* পাওয়া গেছে কলকাতায়। যুক্ত- 
ফ্রন্টের জয় ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই বেশ কিছু ঝানু আর বেশ 
নামকরা সাংবাদক ইউরোপ এবং 
অমোরকা থেকে উড়ে এসেছে 
। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরি- 
' স্থিত পর্যালোচনার জন্য। প্রায় 
প্রত্যেকেই জ্যোতি. বস.র সঙ্গে 
দেখা, করেছেন ঠবশদ প্রশ্নাবলশ 
নিয়ে। সকলেরই প্রশ্নের ধরণ 
প্রায় একই রকম ছিল। এর দুই 
একটা সাক্ষাৎকারে দর্পণের প্রাত- 
নিধি উপস্থিত ছিলেন। 
নীচে জ্যোতিবাবর সঙ্গে এক 
পশ্চিমী সাংবাদিকের সাক্ষাৎকারের 
একটি বিবরণী দেওয়া হল। 
প্রশ্ন £ পাশ্চমবঙ্গের রাজনশীতি 
ত বেশ জমে উঠেছে। রাজ্য- 
' পালের কি হবে মনে হয়? 
উত্তর £ হবে আর ি'? ওকে 


উ £ প্রথমেই 
পয়সা আর রাজ্যের আইন করার 
ষি.আধকার নিয়ে। 


TY খুনি. ৯: লি টি 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা ) 


সুযোগ, স্বাধীনতা । কেন্দ্রের হাতে 
সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত রাখার 
বিরোধী আমরা। 

প্রঃ আপনারা রাজ্যের গদ 
দখল করার পর ব্যবসাদার আর 
শিল্পপাতিরা কি ভাবছেন বা তাদের 
প্রাতিক্রিয়া কি ? 

উঃ সমস্ত চেম্বার্ঁ এবং 
ওদের বাভল্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ 
থেকে প্রাতিনাধরা ত আমাদের 
সঙ্গে দেখা করেছেন আর সহ- 
যোগিতার প্রাতশ্রুতিও দিয়েছেন। 
আমার মনে হয় ওরা খুব সতর্ক 
তার সঙ্গে ঘটনার গতর প্রাতি লক্ষ্য 
রাখবেন। -১৯৬৭ সালে যুন্তফ্রন্ট 
সরকারে আসার পর ওদের কাছ 
থেকে নানা ধরণের উস্কানী আসতে 
থাকে সরু. থেকেই। ব্যবসাদার 
আর শিল্পপাঁতদের একাংশ হঠাৎ 
ব্যাপক ছাঁটাই আর লে-অফ সরু 
করেছিলেন। সরকার শ্রমিক 
বিরোধ মীমাংসার 'পথে মেক্টা্টনার 
জন্য ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনার চেষ্টা 
করোছিলেন। কিন্তু ওরা এই 
প্রচেষ্টায় সহযোগিতা - করেন 'নি। 
অবশ্য শ্রামকরাও যে কিছ কিছু 


ছিলেন তা অস্বীকার করা যায় 
না। এবারে আমরা ব্যবসাদার আর 
শিল্পপাঁতদের অভয় দেওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে বলে দিয়েছি আমাদের 
কাছে শ্রমিক ‘বিরোধের ব্যাপারে 
ওরা কংগ্রেসপী আচরণ আশা করতে 
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পারেন না। . আমাদের সরকার 
শ্রমিকের আর অন্যান্য মেহনজী 
জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার ব্যাপা- 
রকে অগ্রাধিকার দেবে। আশার 


কথা যে শিল্পপাতদের - একাংশ 


আজ বুঝতে আরম্ভ করেছে যে, 


- মীমাংসার পথে না গেলে 'বিচ্ফো- 


রণ অনিবার্য আর. তাতে শিল্পের 
অথবা, তাদের,স্বার্থের কোন সুরাহা , 
[| 
প্রঃ কোন কোন মহল আশঙ্কা 
প্রকাশ করেছে যে হয়ত বা বাঙ্গালী 
(শেষাংশ ১ম পৃঠনয়) 





(দপ্পর্ণের সংবাদদাতা ) 


ভোটের বাক্সে পর্যুদস্ত হয়ে 
কংগ্রেস ও প্রাতিক্রিয়াশশল শন্তিসমৃহ 
নতুন যন্তফ্রন্ট সরকারকে  বেকায়- 
দায় ফেলার জন্য টিটাগড় (২৪ পর- 
গণা) ও তেলেনিপাড়ায় (হুগলী) 
সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলেছে। 
কিন্তু য্তফ্রন্ট সরকার এই হণন 
ও অশুভ শক্তিকে দমন করার জন্য 
সু দি করতে দ্বিধা 


১৯78 সাত দশকের 
মুখোমুখি দাঁড়য়ে কংগ্রেস দল যে 
এখনও এইরকম এক মধ্যযুগীয় 
ধর্মীয় উল্মাদনার আশ্রয় নিতে 
পারে তা ভাবলেও আশ্চর্য লাগে। 
কিন্তু এর দ্বারা এই দলের রাজ- 
প্রকট হয়েছে। স্থানীয় অঞ্চলের 
প্রভাবশালী কংগ্রেস সদস্যরা, বিশে- 
বতঃ নির্বাচনে পরাজিত ব্যান্তদের, 
এর পিছনে হাত আছে বলে যাত্ত- 
ফ্রন্ট সরকারের ' মন্ত্ষণ্ডলাীর সদ- 
স্যরা প্রকাশ্যে সন্দেহ প্রকাশ -করে- 
ছেন। 

তবে, টিটাগড়ে এই অনভিপ্রেত 
সংঘর্ষের সময় স্থানীয় বাসিন্দারা 


যে সংযম ও কর্তব্যব্যাদ্ধর « য় 
দিয়েছেন, তা উল্লেখের € রাজ 





গিয়ে গিয়ে শান্তি স্থাপনের প্রয়াস 4 
করেছেন। ভারতবর্ষের মত অন-: 
গ্রসর দেশের যেকোন অঞ্চলের, 
অধিবাসীর পক্ষে এ ঘটনা গোর: এ 


বের। 

প্রসঙ্গররমে, এই দুই বাসর 
কেন্দ্র করে একদল ‘পুলিশ বাহি- ' 
নীর যে-মনোভাবের পরিচয় পাওয়া 
গেছে তা কঠোর সমালোচনার 
যোগ্য এবং এই সম্পর্কে আবলম্বে 
উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়ো- 





(শেষাংশ ৯ম পৃঠণয়) 


ধর্ববীর-নন্দন ইন্দুবীর 
বোন্বাই পালিয়ে গেলেন 


আই ও সির কেরোসিন নিয়ে কালোবাজারীর অভিযোগ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

রাজ্যপাল ধর্মবীর বাংলা 
ছাড়ার আগেই ছেলে ইন্দুবীর 
এই রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন। 
ইন্দুবীর ইণ্ডিয়ান অয়েল 
কোম্পানীর ইস্টার্ণ ব্রাণ্ের 
ম্যানেজারের পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন, হঠাৎ তাঁকে সরকার 
পারচালিত এই কোম্পানীর 
বম্বে আপসে স্থানান্তারত 


ব্রাণ্ণের কাছে আভযোগ আসে 
যে আই ও সি-র কোলকাতা 
আঅপিস থেকে কেরোসিন 
কালোবাজার হচ্ছে। ইন্দুবীর, 
তাঁর অধীনস্ত এক কর্মচারী 
- এবং এক ব্যবসায়ী 


+ 


এই. 


ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আছেন 
বলেও অভিযোগ করা হয়। 
এনফোর্সমেন্ট' ব্রা এই বিষয়ে 
তদন্ত শর করে এবং রাজ্য- 
পাল ধর্মবীর কালোবাজারীদের 
শায়েস্তা করার আপ্রায়ে 
প্রীতশ্রাত দেন। কিন্তু যখন 
দেখলেন কে'চো খখড়তে গিয়ে 
সাপ বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা 
আছে, তখনই ধর্মবীর তদন্ত 


ধামাচাপা দেবার চেষ্টা 
করেন। 
পিতা ধর্মবীর যখন 


কেন্দ্রীয় কেবিনেট সেক্রেটারী 


কাটাচ্ছলেন এবং বাপের 
মত্ত ছিলেন। রাজ্যপালের পত্র 
হিসাবে ইন্দুবীর ধরাকে সরা 
জ্ঞান করতে লাগলেন, এবং 
সহরে মোটর চালিয়ে কয়েকটি 
দুর্ঘটনায় লিপ্ত থাকা সত্বেও 
আঁচড় কাটতে .পারে নি। 
য.ন্তফ্রন্ট শাসনভার গ্রহণ 
করার সঙ্গে সঙ্গে পিতাপূত্র 
একট: চিন্তিত হয়ে পড়লেন-_ 
যদি ইন্দবাঁরের বিরুদ্ধে b 


আবার তদন্ত খর. হয়। তাই 7 


আই ও 'স-র উপ্চু মহলকে 
গেলেন। 
এই তদন্তের রিপোর্ট“ 


প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে হয়ত ৪ 


রাজ্যপাল ধর্মবীরও এই রাজ্য 
ছেড়ে চলে যাবেন। 


| 
দুই 


EA 








কেনের রা মনোভাব 


এবং রাজ্য মরকারের কর্তব্য 


f গত সোমবারের (১০ই মার্চ) 
মন্ত্রীসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী অজয় 
মুখাজন এবং  উপ-মদখ্যমল্লী 
জ্যোত বস; কেন্দ্রের সংগে তাঁদের 
আলোচনা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ 
পেশ করেন। স্বাভাঁবক ভাবেই 
প্রথম দাবী হিসাবে রাজ্যপালের 
অপর্সারণের কথা এই আলোচনায় 


স্বকার করে নেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় 
মন্দ্ীসভার এক অংশ রাজ্যের এই 
দাবীর প্রাতকূল থাকায় হীল্দরাজী 
একটি মীমাংসা সূচক প্রস্তাব 
রাখেন। তিনি বলেন রাজ্যপাল 
অবশ্যই অপসারিত হবে, কিন্তু 
দাবী অন্যায়ী ছয়ই মার্চ নয়, 
দুই সপ্তাহের মধ্যে। আলোচনার 
এই প্রথম সাফল্য অবশ্যই পরবতী 
{বিষয়ে কথাবার্তায় অনুকূল আব- 
হাওয়ার সাঁষ্ট করে। 'বধানসভার 
উদ্বোধনে কেন্দ্রের আদেশে রাজ্য- 
পালের তাঁর মন্ত্রসভা রচিত ভাষ- 
ণের কিছু অংশ পাঠে আপত্তি 
এবং এই বিষয়ে বিধানসভায় যুস্ত- 
ফ্রন্টের প্রশংসনীয় সংযমে 'দজ্লী 
ধবাস্মত, হয়ত বা কিছুটা ল্জি- 
তও। রাজ্যপালের অপসারণের 
দাবী [বিষয়ে কেন্দ্রের ত্বারত নাঁত 
স্বীকার দিল্লীর মনোভাবের পাঁর- 
চায়ক ! 

'রাজ্যপালের অপসারণের দাবী 
. যুম্্তফ্রন্ট নির্বাচনী প্রচারে ঘোষণা 
করেছে। এই শৃবক্ষোভ 'ব্যান্তগত- 
ভাবে রাজাপালের বিরুদ্ধে নয়, 
কেন্দ্রের আদেশে ১৯৬৭ সালে 
, যুক্তফ্রন্টের বৈধ মন্তীসভাকে খারজ 
করে তিনি যে অপরাধ করেছিলেন 
এ বিক্ষোভ তারই 'বরদ্ধে। 
নির্বাচনে বিস্ময়কর ফলাফল এবং 
য্ন্তফ্ুন্টের বিরাট জয় প্রমাণ 
করেছে যে, রাজ্যের আভ্যন্ত- 
রীণ ব্যাপারে কেন্দ্রের এই "হ্ত- 
ক্ষেপের বিরুদ্ধে রাজ্যের জনসাধা- 
রণ জুদ্ড গণতাল্লিক প্রতিবাদ 
জ্ঞাপন করেছে। যে কোন গ্রণ- 
রণের এই রায় শিরোধার্য করে 
নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশিত হওয়া 
মাত্র রাজ্যপালকে অপসারিত করে 
নিজে কলুষম্ন্ত হোত! গত ২০ 
বছর ধরে একচ্ছত্র আঁধপত্যে 
অভ্যস্ত হয়ে কেন্দ্র গণতান্লিক 
আচরণ ও পদ্ধাত প্রায় বিস্মৃত 
হতে বসেছে। তাই যত্ত ফ্রন্টের 
দাবীর সামনে অনমনীয় মনো- 
ভাব প্রকাশ করে নিজের মর্যাদা 
জাঁহর করতে চেয়েছে। এই আচ- 
রণ মোটেই মর্যাদার জহায়ক হয় 
নি বরং কেন্দ্র সম্পর্কে জনসাধা- 
রণের মনোভাব আরও বিরূপ 


হয়েছে। 
অর্থনৌতক বিষয়ে কেন্দ্রে রাজ্য 


আলোচনা বেশীদুর অগ্রসর হতে 


পারে নি কারণ কেন্দ্র এখনও রাজ্যে 
অর্থ "সাহায্য ব্যাপারে সেই পুরানো 
দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পাঁরচািত। 
৯৯৬৭ সাল থেকে ভারতের রাজ- 
নৈতিক “পটভূমিকায় দ্রুত পাঁরবর্ত- 
নের সংগে কেন্দ্রের পক্ষে খাপ 
খাওয়ানো মুস্কিল হচ্ছে এবং এর 
ফলে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক আরও 
তিন্ত হচ্ছে। পাশ্চমবঙ্গ মাল্পসভার 
বৈঠকে অজয়বাবু এবং জ্যোতি- 
বাবদ দিল্লী আলোচনার: বিবরণ 
দিতে গিয়ে বলেছেন যে তারা 
কোন আশা নিয়ে ফেরেন নি এবং 
তাঁদের মনে হয়েছে যে কেন্দ্রের 
সংগে সংঘর্ষ অনিবার্য, এবং এই 
সংঘর্ষের জন্য আবিলম্বে প্রস্তুতির 
প্রয়োজন। তাঁরা বলেছেন যে 
প্রয়োজন হলে এই সংঘর্ষকে সংগ- 
চিত রূপ দেওয়ার জন্য তাঁরা 
পশ্চিমবঙ্গে গণ আন্দোলনের ডাক 
দেবেন। অনেকের মনে হতে পারে 
যে এই ধরনের হুমকিতে অবস্থার 
উন্নাত হবে না-এবং এমন কি 
গণ আন্দোলনকে দানা বাঁধান যাবে 
না। কেন্দ্র রাজ্যের সম্পকেরি নতুন 
ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত - হওয়া দরকার 
একথা অনেকেই মুনে করে, এবং 
এই বিষয়ে সংবিধানের আমূল 
পাঁরবর্তনের কথাও দাবী হিসাবে 
উঠেছে। এই সম্পর্কে আন্দোলন ও 


করা যেতে পারে এবং তার ফলে 
সারা ভারতবর্ষে অথবা তার একটি 
ব্যাপক অংশে কেন্দ্রের একচ্ছত্র ক্ষম- 
তার বিরুদ্ধে শবরাট 'গণতাল্লিক 
আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে। এই 
বিষয়ে পাঁশ্চম বধ্গের যকস্তফ্রন্ট 
মাদ্রাজ ও কেরালার সংগে আলোচনা 
স্বরণ করতে পারে। 


অর্থ ১ৈভ্ভিন্ক ভন আবাদ 
পতি তদারক তর 


এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রস্তাবিত ; 
কৃষি সম্পদ করের বিরুদ্ধে 
সমালোচকদের অসার যুক্তি 


কৃষ সম্পদ কর নিয়ে খুব হৈ 
চৈ শ্দরু হয়েছে। এই সোরগোল 
যে শুধু কংগ্রেস পার্লামেন্টারী 
পার্টিতে হচ্ছে তা নয়, স্বতল্ত 
এবং এমনাঁক কোন কোন বামপল্থন 
পার্টিও এর থেকে বাদ পড়ছে না। 

কারণ খুবই স্পষ্ট" সমস্ত 
পাঁটর ভিতরেই তথাকাঁথত 
কৃষক লোকসভা বা 'বধানসভার 
সভ্য রয়েছেন এবং তাঁরা সকলেই 
মোটামুটি ভাবে বিস্তশালী। তাই 
মোরারজশী দেশাইয়ের এই নূতন 
করে সকলেই 'ক্ষপ্ত হয়ে উঠেছেন। 
কল্তু সমাজক ন্যায়পরায়ণতার 
দিক থেকে বিচার করতে গেলে 
এই হৈ চৈ-এর কোন ষৌন্তকতা 
আছে বলে আমরা মনে কার না। 

এই কৃষ সম্পদ কর তাদের 
উপরেই বর্তাবে যাদের সম্পত্তির 
মূল্য এক লক্ষ টাকার উধের্ব। 
সুতরাং গরীব কৃষক এই করে মারা 
পড়বে তা ঠিক নয়। বাংলাদেশে 
কেন প্রায় সারা ভারতবর্ষে এই 
জাতীয় বিত্তশালী কৃষকের সংখ্যা 
খুবই নগণ্য। সুতরাং যারা গত 
কয়েক বছরে কৃষাঁভীত্তক বাড়তি 
দামের জন্য উপকৃত হয়েছেন এবং 
মোটা সম্পত্তি করেছেন তাঁদের 
উপর কর ধার্য্য করলে অন্যায় 
কোথায় তা আমরা বুঝতে পারাঁছ 
না। 

আর, তাছাড়া এটাও ত জানা 
কথা যে আমাদের মত - অনুম্যত 
দেশের যাঁদ জের পায়ে দাঁড়য়ে 
উন্নত করতে হয় তা হলে কীঁষ- 
ভিত্তিক সম্পদ থেকে টাকা জোগাড় 
একটা উপায় বৈ কি! জাপান বা 
এমনাক অনেক সমাজবাদী রাম্ট্র- 


কেও এই পদ্ধাততে টাকা সংগ্রহ 


করে এগোতে হয়েছে। 


কাঁষজাতীয় মোট জাতীয় 
বাৎসাঁরক আয় দশ হাজার কোট 


থেকে বারো হাজার কোট এবং" 


কেন্দ্রীয় সরকার তার থেকে পাঁচ 


(অর্থধু্নীতিক সংবাদদাতা) 


কোটি টাকা আদায় করবেন এটা 
খুব একটা বেশ টাকা বলে আমরা 
মনে কার না৷ সহরের বড়লোকদের 
থেকে বাৎসরিক আয় হয় বারো 
কোটি টাকার মত। 


কেন্দ্রীয় সরকার স্বাধীনতার . 


পর এই প্রথম কৃষি সম্পদ করের 
প্রস্তাব করেছেন এবং মোটামুটি 
ভাবে তিন রকম যুক্তি য়ে এর 
বিরোধিতা করা হচ্ছে। প্রথমে 


বলা হচ্ছে সংবিধান অনুযায়ী কৃষ 


রাজ্যের আওতায় পড়ে, সুতরাং 
কেন্দ্রের এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করার মানে হল রাজ্যের ক্ষমতার 
উপর হস্তক্ষেপ; দ্বিতীয়ত এই 
করে পরোক্ষভাবে কৃষিক্ষেত্রে যে 
টাকা লাঁপ্ন হচ্ছিল তা সীমিত হয়ে 
যাবে এবং তৃতীয়ত গরীব কৃষির 
স্বার্থ এই করে ব্যাহত হবে। 
কেন্দ্রীয় বাজেট উপস্থিত 
করার সময় যে সমস্ত কাগজপন্র 
দেওয়া হয়েছে তাতে বলা হয়েছে 
এই জাতীয় কর স্থাপনে ' সাধাব- 
ধাঁনক কোন বাধা নেই ষাঁদও এ 
কথা সাঁত্য যে এ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় 
সরকার এীতহাঁসক কারণবশতঃ 
সরকারি করের আওতায় আনেন 
নি। এই যুক্তি হয়ত অনেকে 
মানতে চাইবেন না। 'ীকন্তু আসল 
কথা হল নীঁতিগতভাবে এই কর 
ধার্য ন্যায় বা অন্যায় কনা। যাঁদ 
ন্যায় হয় তা হলে সাংবিধানিক বাধা 
দূর আমাদের করতেই হবে। যাঁদ 
তাতে অসুবিধা হয় তা হলে 
সেন্ট্রাল সেলস ট্যাক্সের মত আইন 
করে এই কর সমস্ত রাজ্যের মধ্যে 
ত বন্টনের ব্যবস্থা করা যেতে 
পারে! সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে 
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এবং অন্যান্য সম্পত্তির অধিকারী । 
,দারদ্র কৃষকেরা এই করে ক্ষাতি- 
গ্রস্ত হবে বলে যে ষ্যান্ত দেওয়া 
হচ্ছে তার কোন 'ভত্তিই নেই। 
কেননা এক লক্ষ টাকার উপর 
আয়ের কৃষকের সংখ্যা আমাদের 
দেশে আতনগণ্য। সুতরাং" যারা 
এই করের বিরোধিতা করছেন 
তারা অর্থনৈতিক ভাবধারায় প্রণো- 
দিত নয়। সাঁত্য করে তাদের 
আপত্তি হল রাজনৈতিক! গ্রামীণ 
বড়লোকদের তারা 'বরাগভাজ্জন 
হতে চাননা পাছে তারা ভোট- 
যুদ্ধে সহায়তা না করেন এই ভয়ে॥ 


কর্তন পুত্বনো সংৎংশ্যা তেক্কে 
সপ্মাদককীয়। বানু সংবাদপত্র 


বিগত দশ বৎসরের মধ্যে বহু 
ঘটনায় ?শাক্ষিত বাঙ্গালী পাঠককে 
একথা জিজ্ঞাসা করতে হয়েছে যে, 
সংবাদপত্রের কন্ঠস্বর এত 'দ্বধা- 
গ্রস্ত কেন? যখন পিছনের দিকে 
তাঁকয়ে একসঙ্গে গোটা দশ বং- 
সরের চিত্র আমরা দেখতে চেয়েছি, 
তখন সংবাদপত্রের ব্যর্থতা আরও 
তীক্ষ-ভাবে পারজ্ফুট হয়েছে? 
কেননা এই দশ বংসরে সমস্যা এক 


একবার উত্তাল হয়ে এসেছে, নৈরাশ্য 
এবং খেদোন্তি বাঙলার চিন্তা- 
জগৎকে ভারাক্কান্ত করে দিয়েছে৷ 
যাঁদও যুদ্ধোস্তর যুগে সংবাদপত্রের 
চেহারা সমা্রত,। পরিপাটি 
প্রায় গলে করা ভদ্রতার পোষাকে 
আচ্ছাদিত হয়েছে, তথাপি একথা 
সুপণ্ট যে, এই 'ডিকাড্যান্ট বাবু- 
মানায় তার আর সমস্ত সারগর্ভতা 
চুকে গেছে। উনাঁবংশ শতাব্দী 


থেকে বাংলা দেশে মহৎ সাংবাঁদক- 
তার যে ধারা তৈরী হয়েছিল “বাবু 
সংবাদপত্রগালর” হাতে সেই 
মহত্ব সম্পর্ণ পণ্ড হয়েছে। 

য্দ্ধোত্তর কালে এই একটা 
প্রকান্ড পারবর্তন ঘটেছে যে, 
পাঁৱকা মাঁলকেরা মার শিক্পপ- 
পাঁতর শ্রেণী থেকে বৃহৎ শিল্প- 
পাঁতর গোম্ঠিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। 
এবং এরই স্বাভাঁবক পাঁরণাঁত 
এখন প্রাতাদিনের বাস্তব সত্য। 


চলচ্চিত্র রমন 


শ্রীসত্যাজৎ রায় 
ভাল ছবি করতে গেলে যান 
88 
কৃতি হতে হবে। ডা টি 


৮5 ভাল 
উপন্যাস, পড়া থাকলে সংলাপ 
সম্পর্কে তার ভাল ধারণা জল্মাবে। 
চন্রকলা ও সঙ্গীত সম্পকে তাঁর 
একটা স্বাভাঁবক প্রবণতা থাকার 
শেষাংশ ১০ম গৃচ্ডায়) 
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বিভিন্ন 


জাতীয় একটি ঢেউ, ষা দিল্লীর 
সংকীর্ণচেতা আত্মতৃপ্ত সমাজকে 
কিছুটা নাঁড়য়ে দিয়ে গেল। . 

লোকসভা ও রাজ্যসভার” সভা- 
কক্ষে ও বারান্দায়, ষন্তদ্রন্টের জয়- 
লাভ ও তারপর কিছ্াদন ধরে 
মন্ত্রী নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক, সক- 
লেরই একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল। 


এরই মধ্যে কেউ কেউ-সদস্য ও' 


সাংবাদক-মার্কাসস্ট কাঁমউীনিস্ট 
পার্ট ও বাংলা কংগ্রেসের মত- 
রোধে আশান্বত হয়ে যুন্তফ্রন্টের 
আশু বিপর্যয়ের স্বপ্ন দেখতে 
শুরু করোছলেন। 

এদের হতাশ করে যুদ্নতক্রল্ট 
সরকার গঠন করতে না করতেই 
আর একটা জোর খবর-এর তোরাক 
এসে গেল। বাস্তাবকপক্ষেই, নিত্য- 
নতুন রঙ্গের দেশ বাংলাদেশ। এক 
মুহুর্তও অবসরের সময় নেই। 
পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটা দিন উৎ- 
কন্ঠাপূর্ণ অনিশ্চয়তা গ্েল-- 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ছয়ই মার্চ 
ক হবে, তার জল্পনা-কজ্পনায়। 
ছয়ই মার্চ যা ঘটল, এখানে 
তার প্রাতিক্রিয়া 'বাঁচত্র। যাঁরা ভেবে- 
ছিলেন, মার-পট, লাঠি-টিয়ার- 
গ্যাস চলবে, সদাহংস্র কলকাতা 
তাদের নিরাশ করল। নিরাপদ 
দূরত্ব বজায় রেখে প্ররোচনাদানে 
অভ্যস্ত ও মাঠে-ময়দানে বা লোক- 
সভাকক্ষে চীংকার করে ভাঁড়ামতে 
স্মনিপ্ণ সংযন্ত সোস্যালিস্ট 
পার্টির একজন নেতার মন্তব্য 
লক্ষণীয়। রাজ্যপালকে বন্তৃতা 
দিতে দেওয়া হয়েছে শুনে তিনি 
কিণ্টিৎ রাগান্বিত ও ঠাট্টা মিশ্রিত 
কন্ঠে বললেন-“কোথায় তোমার 
বাংলাদেশের বিপ্লবী জনতা? জানা 
আছে, তোমাদের বলব সব 
মুখেই!” | 

. দায়িত্বন্ঞান সম্পন্ন রাজনৈতিক 
কর্মীদের বন্তব্য অবশ্য স্বতন্ম। 
তাঁদের মতে, যুক্তফ্রন্ট অসাধারণ 
বদ্ধ ও ভদ্রতাবোধের পাঁরচয় 
দিয়েছে, যার ফলে কেন্দ্রীয় সর- 
কারের একগ:য়েমির বিরুদ্ধে বাম- 


হি? পন্থা গোষ্ঠীর বাহ্ভূ্তি মানুষও 


॥ 


প্রাতবাদমূখর হয়ে উঠেছে। বিশেষ 
করে শ্রীচ্বনের  গোঁয়াতমতে 
মন্ত্রীসভার অনেকেই ক্ষর্র; তাঁদের 
মতে, শ্রীধর্মবীরকে যখন সরাতে 
হবেই, দ্দাদন আগে সাঁরয়ে নলে 


ফ্রুট মৱকাৱ সম্পর্ক 
মহলে বিভিন প্রভিত্রি়। 


(দর্পদের প্রাতানাধ ১ 


কেন্দ্রীয় সরকারের মুখরক্ষা হত। 
রাজনৌতক জগতের বাইরের 
মানুষের প্রতাক্রয়া কি; সে 'ব্ষয়ে 
বলতে গেলে, দুট সভার কথা 
উল্লেখ করতে হয়। 
গতকাল বঠলভাই প্যাটেল 


4 


' হাউসের মাঠে, স্থানীয় বাঙালীরা 


শ্রীঅজয় মুখার্জি, শ্রীজ্যোত বসু 
ও আরও 1তনজন মন্্রীকে সংব- 
ধনা জ্ঞাপন করলেন। এ স্থানে 


/ পূর্বেও বহ জনসভা ও সম্বর্ধনা 


“দেখোছ। কিন্তু সেগুলি নিতান্তই ' 


রৈঠকখানার ভোজসভা গোছের 
ছিল দিল্লীর ভু'ইফোড় আদব- 
কায়দার নিয়ম অন্ষায়ী। কিন্তু 
সোঁদন এ মাঠে যা দেখলাম, মনে 
হল কলকাতার মনঃমেন্টের ময়- 
দানের জনসভার একটা ছোট সংস্ক- 
রণ যেন! স্লোগানের চাঁৎকার, 


কুমারের ভাষায় --“কংগ্রেস-অধন্যষিত 
অঞ্চলে জাতি-ভাষা-ধর্মের 'ভাত্ততে 
নির্বাচন হয়; মহখে জাতীয় সংহ- 
তির কথা বললেও, কাজে কংগ্রেস 
তার 'বির্দ্ধাচরণ করে। একমাত্র 
আমরাই বাংলাদেশে জাতীয় সংহতি 
কারকরী করোছি।” 

শ্রোতাদের বিশেষ করে 
অবাঙালী শ্রোতাদের হর্ষধ্বান 
শুনে ও তাদের উৎসাহ দেখে, 
কিৎ আশাশ্বিত হতে হয়।'রাজ- 
নৈতিক চেতনায় অনগ্রসর জনসংঘ 
ও কুসংস্কারের প্রভাবে আচ্ছন্ন এ- 
দেশের মানুষের এই প্রতিক্রিয়া কি 
নতুন রাজনৈতিক চিন্তার প্রসারের 
চিহ্ন, বাংলাদেশে যে পরাক্ষা চলছে, 


বাদ, “মাও সে তুং জিন্দাবাদ”, “কানু 
জান্ন্যালের মুক্তি চাই” ইত্যাদি 


স্লোগান দিতে শুরু করে। অবশ্য 
জনসাধারণের হস্তক্ষেপে তাদের 
সভাস্থল ত্যাগ করে যেতে হয়। 
ঘটনাটা হীঞঙ্গতপর্ণ। 
লন করেছিলেন, ত্াট-ীবচীত 
সত্তেও (এ কথা কানু সাম্ন্যাল 
নিজেও সম্প্রতি স্বীকার করেছেন ) 
তাঁরা নিঃসন্দেহে বারত্বের পাঁরচয় 
দিয়োছলেন। কিন্তু ছাত্র সমাজে 
তাঁদের শিষ্য বলে নিজেদের যাঁরা 
পাঁরচয় দেন, তাঁদের ' আচরণ, নক- 
শালবাঁড় আন্দোলনের লালকা বা 
পেরোঁড ছাড়া আর কিছুই নয়। 
কলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয় অঞ্চলে, 
মুখে বড় বড় বিপ্লবী বুলি ও 
প্রীতদ্বন্ৰী বামপন্থী ছাত্রসংগঠনের 
কর্মীদের উপর হামলা করতে এরা 
যতটা পট; কংগ্রেসের বিরদ্ধে 
সরাসার আন্দোলনে এরা তেমাঁন 
পিছ পা। 

নির্বাচন বয়কট প্রচার আঁভ- 
যানের ব্যর্থতার পর, কলকাতায় 
অনেক নকশালপন্ধী কর্মীই নতুন 


- করে ভাবতে শুরু করেছেন। তাঁদের 


আন্তরিকতা ও উদ্দীপনা সমস্থ 


আন্দোলনের পথে নিয়োজিত হলে 
বাংলা দেশের রাজনৈতিক আব- 
হাওয়া কিছুটা স্বচ্ছ হবে। 

অবশ্য এখানে গুজোব, 'দাল্লীতে 


' গতকালের জনসভায় যারা গোল- 


মাল করেছিল, তারা হয়তো আন্ত- 
{রকভাবে সশস্ত বিপ্লবে আস্থা- 
শীল, কিন্তু তাদের নেতার হৌন 


- একজন বঙ্গ সন্তান এবং অধ্যাপক) 
পুনলশের-- 


চারত্র সন্দেহজনক। 
লোক বলে অনেকে আভযোগ 
করেন। 

নকশালপন্থী , আন্দোলনে, 


বিভিন্ন জায়গায়, এই জাতীয়, 


ফলে, আশা কাঁর এ আন্দোলনের 


বিপ্লবী কমরেড” বলে আলিঙ্গন 
করা বন্ধ করবেন। একট ভেবে 
চিন্তে, বসে নতুন করে মূল্য 
নির্ধারণের সময় এসেছে। 

যাই হোক, পশ্চিমবঙ্গের 
নির্বাচন উপলক্ষে রাজধানীতে 
অন্দাম্ঠত আর একটি সভার উল্লেখ 
করে লেখা শেষ করছি। এ সভা 


হয় এক সপ্তাহ পূর্বে, এখানকার 


জমকালো ইণ্ডিয়া ইনটারনেশনাল 
সেন্টার-এ। আদব কায়দায় 'নার্মত 
এই: স্মবিপুল অন্রালকার ভিতরে 
প্রবেশ করলে, ভুলে যেতে হয় 
ভারতবর্ষ গরণব দেশ। এখানেই 
এক ঘরোয়া সভায়, একাঁট বন্তুতার 
আয়োজন করা হয়। শ্রোতাদের 
মধ্যে ছিলেন কতিপয় বিখ্যাত 
সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক ও 
বামপল্থী খ্যাতি সম্পন্ন দ-একজন 
ভদ্রলোক_এক কথায় রাজধানীর 


i 


॥ তিন ॥ 


বাছাই করা “চিন্তাবিদ” । হংসমধ্যে 
বকো যথা, সেই ভাবে এদের মধ্যে 
আমি হঠাৎ গিয়ে হাজির হয়েছি- 
লাম। কাছে বন্তৃতা থেকেও 

বলে মনে হয়েছে 
শ্লোর্তাদের, প্রশ্ন। দু-একটা নমুনা 
দিচ্ছি /? কবে পাঁশ্চম বাংলায় 
কমিউনিল্টরা মাওবাদী সশস্র 
সংগ্রাম শুর: করবে?” “্যনজন্ট 


“পর্ব পাীকস্তানের সঙ্গে ভালো 


সূ্পকেরি কথা বলেছে। এর ফলে 


পশ্চিম বাংলাকে কি পাকিস্তানের 


হাতে তুলে দেওয়া হবে না?” “কেন 


'শবরুদ্ধে আর সব দল- কংগ্রেস, 


শি, এস পি; সি পি আই; বাংলা 
কংগ্রেস-এক জোট হয়ে দাঁড়াচ্ছে 
না?” 
প্রশ্নকারাঁদের চোখে-মুখে 

একটা ভীত ও সন্মস্ত ভাব দেখ- 
লাম। মনে হল, তাঁরা বাংলাদেশের 
আশা ছেড়ে 'দয়েছেন। 

ইন্ডিয়া ইল্টারনেশন্যাল সেন্টার- 
এর আরামদায়ক আঁড়ম্বরের মধ্য 
বসে তাদের বাংলাদেশে বামপন্থী 
শান্তর সাফল্যে উৎকন্ঠিত হতে 
দেখে, আমি, সাঁত্য কথা বলতে 
কি, মনে মনে উল্লাসত হলাম। মনে 
হল, এতদিন পরে the Spectre 
of Communism বা সাম্যবাদের 
অপচ্ছায়া দিল্লীর আত্মপরিতুষ্ট, 
সযোগসদ্ধানী নকল বা ধজীবী- 
দের ঘরের দোরগোড়ায় এসে 
পড়েছে। তারা শাঁঙ্কত হতে শুরু 
করেছে ! 


যুক[ল| গড়ের মাঠের মিয়ামী বাচ 





দানে (এল আই সি-র “জীবন 
দীপ” বাড়ীর ' উলটো দিকে) 


(প্রত্যক্ষদ্শশর চোখে ) 

আমাদের দেশে কিছু বদ্ধ 
জাব লেখক ও সংবাদপত্র আছে 
যারা অনেকটা শকুনের মত, গাঁলত 
শব দেখলেই সেখানে উপস্থিত 
হয়! মুন্তমেলায়ও তার ব্যাতক্রম 
হয়নি। এই মেলাটি আসলে ক 
বস্তু তার পরিচয় দেওয়া দরকার। 
বলা হয়েছে এর কোন সংগঠক 
নেই: বা আহ্বায়ক নেই, নিজের 
গাঁততে নিজেই চলবে শোনা গেছে 
আপাতত ১৫ই. মার্চ পর্যন্ত। 
প্রাত শাঁনবারে দুপুর রোদে গড়ের 


বিশ্বাস করা শক্ত এমন একটা 
ব্যাপার কোন সাব্রয় ব্যবস্থা 
ছাড়া শনিবারের পর শাঁনবার 
হয়ে যাচ্ছে। মাঝে কিছু ছাত্র 
এই সম্পর্কে অভিযোগ 
তোলেন এবং মেলায় দ:ঃএকাদন 


_ সম্পাদক 





মাঠে নাকি প্রাণস্রোত . উদ্বোলত 
হয়ে পড়ছে। এই মিলনের মাধ্য- 
মিক হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে 
সংগত, আবৃত্তি, ছাঁব আঁকা, নাটক 
কৌতুক পরিবেশন ইত্যাদ। একই 
সঙ্গে পাঁচ ছ' যায়গায় এসব পাঁর- 
বেশিত হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এ 
মিলন সুমহান। ভাড়াটে কাগজ- 
গুলো যুবক-যুবতশর এই অপূর্ব 
সাংস্কৃতিক মিলনমাহমা দেখে 
আশ্বস্ত হয়েছেন বলেছেন, সমাজ 
নাকি একধাপ এগিয়ে গেল। 
সে যাই হোক, এই সাংস্কৃতিক 


শ্রীবাদ্ধর রূপরেখা স্বজ্প অব- 
কাশে তুলে-ধরলে জিনিষটা আরো 
পরিচ্কার হবে। যে কোনো অন্নু- 
জ্ঠানের মত এখানে কোনো “অন্দু- 
আ্ঠানসূচী' নেই, শিলনম্লোতে সব 
ভেসে গেছে। যে যার মত এসে 
গোল হয়ে দাঁড়াচ্ছে অথবা বসছে, 
অনুষ্তান আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে। 
আবার একথাও মনে রাখতে হবে 
যে মেক-আপ 'নয়ে নাটক হচ্ছে; 
গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না 
দেখে হঠাৎ একজন একটা “চোঙা” 
দিয়ে গেল। সেই চোগামুখে 
বাগিয়ে এক ছোকরা সুরু করলো ' 
ভাইসব, মেহের বানি করকে এক- 
বার জোরসে হাততাঁল 'দিজিয়ে। 
এই এক কথা অন্তত কুঁড়বার 
শোনা গেল। আরো আশ্চর্য তার 
চারপাশ ঘরে ফঃলকোলুচি ছেলে- 
মেয়েরাও সামনে হাততালি দিয়ে 
গেল। 
মিলন-মেলার আর এক মাণ্ডে 
দেখা গেল একজন আবাত্তিকার 
তারস্বরে চৈ“চাচ্ছে--“বল বীর উন্নত 
মম শির”- বিরাট কাবিতা, কাজেই 
অনেক জায়গায় তসকেই বানিয়ে 
নিতে হলো। বলবার কিছু নেই 
কারণ এ মেলায় সংস্কার্তর কোন 
দায় নেই। কিন্তু কাঁবতার পর 
ভাঁড়ারে কিছু নেই, কি করা যায়। 
তখন সেই স্বরচিত নজরুল 
আবান্তকার আশ্রমিক সংঘের মেয়ে- 
(শেষাংশ ষষ্ঠ প্‌ণ্ঠায় ) 


॥ চার, এ 


সাক্কিজ্তান ওনগজ্বাঁদ 
প্রতিটির 


দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলনের শুরুতে 
সার! দেশে গৃহযুদ্ধের আবহাওয়া 


পাঁকস্তানের রাজনৈতিক পাকিস্তানে দেশরক্ষা আইনের নির্বাচিত হবার সময়ে 


টালমাটাল এখন দ্বিতীয় "পর্যায়ে 
প্রবেশ করেছে। এই পর্যায়ে গণ- 
আন্দোলনের উত্তপ্ত হাওয়া ঘুর্ণ- 
ঝড়ের সৃষ্টি করবে এবং এই ঘূর্ণি 


ঝড়ের শতসহস্র 'বিজ্ীর্ণ শীর্ণ ' 


শুক পত্র যে উড়ে যাবে তার 
সমস্ত সম্ভাবনা প্রতীয়মান। 
প্রথম পর্যায়ের গণ আন্দো- 
লন তাঁৱ প্রাতরোধমূলক সংগ্রাম। 
এই সংগ্রামের ফলে আয়দবী স্বৈর 
শাসনের দাঁত নখ ভেঙ্গে [গিয়েছে 
একটী একট করে গণদাবী 
স্বীকার করে নিয়ে ক্ষমতাদপ্ত 
আয়ুবশাহী পশ্চাদপসরণ করেছে। 
পাঁকস্তান দেশরক্ষা বাধ তুলে 
নিয়ে রাজবন্দীদের ম্যান্তর জন্যে 
আঁনচ্ছুক ব্যবস্থা অবলম্বন করে, 
ছাত্রদের দাবী মেনে নিয়ে, 
আয়ুব খাঁ গণ আন্দোলনকে আপোষ 
মুখী করে তুলতে চেয়োছলেন। 
একবার আপোষের পথে পা বাড়া- 
লেই কিছু কিছু স্দাবধাদান এবং 
বিরোধী শান্তগলির মধ্যে বিভেদের 
সম্ভাবনা সৃষ্ট করে এই আরুমণো- 
দ্যত গণশান্তকে বিপথগামী করে 
পর্যনদস্ত করা সম্ভব বলে তিনি 
হয়ত মনে করোছিলেন। 

আপাততঃ আয়ুব খাঁ বিরোধী 
কিন্তু মূলতঃ দাঁক্ষণপন্থী রক্ষণ- 
শীল দলগনীল শেষ পর্যন্ত ব্যাপক 
গণসংগ্রামের * ভয়ে ভীত হয়ে 
পড়বে এবং এর ফলে এদের মার- 
ফতেই বিভেদের বীজ 'বিষবৃক্ষে 
পাঁরণত হবে বলে আয়ুব খাঁ যে 
হিসাব করোছিলেন, তা আংশক- 
ভাবে সঠিক হলেও মূলতঃ ব্যর্থ 
হতে বাধ্য। 

গোড়ার দিকেই কাডীম্সলপন্থী 
মুশ্লিম লীগ নেতৃবন্দ নুরুল 
আমীন, আরদাস সালাম, মিঞা 
মমতাজ দৌলতানা, সৌকত হায়াত 
খাঁন প্রভৃতি, গোঁড়া ধর্মীয় নেতা 
. মৌলানা আশিক, মৌলানা মাহা- 
দুদ, জামে ইসলামী পার্টির 
চৌধুরী মহম্মদ আলি, ফাঁরদ 
আহমেদ, আটদফা পল্থী আওয়ামী 
লীগ নেতা মৌলানা আব্দুর রশিদ 
তর্কবাগীশ, প্রর্ভীত ধর্মীয় ও 
দাক্ষণপন্থী নেতৃবৃন্দ ১৯৬৯ 
সালের ১লা অক্টোবর থেকে 
মৌলিক গণতন্ত্রীদের (১,২০,০০০) 
শনর্বাচনে প্রীতদ্বল্ফিতা করার পক্ষ- 
পাতা ছিলেন। এ*রা পাঁকস্তান 
গণতান্দমিক আন্দোলন (পাঁকদ্তান 
ডেমোক্রোটক মুভমেন্ট ) বা সংক্ষেপে 
দি ডি এম সংস্থা গঠন করে 
মনস্থ করেন। 

মৌলানা ভাসানীর নেতৃত্বে 
বামপন্থী ন্যাশনেল আওয়ামী পার্ট 
(সংক্ষেপে ন্যাপ) এবং ছয়দফা 
পন্থী আওয়ামী লগ (শেখ 
মুজিবর রহমান যাদের নেতা) 


“ছিল৷ 


বেড়াজাল থাকাকালে নির্বাচনে 
অংশ গ্রহণ করার মধ্যে কোন যান্ত 
খুজে পান নি। মৌলানা ভাসানী 
প্রকাশ্যেই বলেন যে একমাত্র তাঁৱ 
পর্যায়ের গণ আন্দোলনের মাধ্যমেই 
বর্তমান, সরকারকে অপসারণ ও 
প্রকৃত গণতান্ক নর্বাচন অনু- 
্ঠিত করা সম্ভব। সন্তোষে ১৯- 
৬৮ সালে যে প্রাদেশিক কৃষক সম্মে- 
লন হয় সেখানে মৌলানা ভাসানী 
নির্বাচনমুখী  রাজনৌতিক দল- 
গুলিকে হ:সিয়ারী দিয়ে বলেন 
যে প্রচন্ড গণ-আন্দোলন গড়ে 
তুলতে না পারলে 'নর্বাচনে যে 
জয়লাভ করা যায় না ১৯৬৪ সালে 
মিস ফাঁতমা জিন্না ও আয়ুব খাঁর 
জোর প্রাতদ্বান্বতার ফলাফল 
থেকেও তা বোঝা উচত। তখন 
আয়ুব খাঁকে হারাবার জন্যে কায়দে 
আজম এর ভাঁগনণকে সামনে রেখে 
জেনারেল আজম খান এর নেতৃত্বে 
সমস্ত বিরোধী দলের সমবেত 
চেষ্টাও যে ব্যর্থ হয়েছিল তার 
আসল কারণ পাকিস্তানের সাধারণ 
মানুষ -এ প্রচেষ্টার সঙ্গে একাত্ম 
হতে পারেন নি। তাই মৌলানা 
ভাসানী মনে করেন যে বর্তমান সর- 
কারকে অপসারিত করে একটা 
প্রকৃত গণতান্নক সরকার গঠন 
করতে হলে সমস্ত বিরোধ দলকে 
এঁক্যবদ্ধ হয়ে জনগণের দাবী; আদা- 
য়ের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। 
ছয়দফা পন্থী আওয়ামী লীগের 
আঁভিমতও অনেকটা কাছাকাছি 
আওয়ামী লীগের অস্থায়ী 


মামলা” 


নায়ক প্রান্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী জুলাঁফ- 
কর আল ভুট্রো নির্বাচনে অংশগ্র- 


হণের পক্ষপাতী ছিলেন তবে তাঁর 


দাবী ছিল যে র্বচনের আগেই 
(৯) দেশরক্ষা বিধি বাতিল করতে 
হবে (২) সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্ত 
দিতে হবে এবং (৩) অবাধ ও 
স্বাধীন নিরপেক্ষ নির্বাচন *নয়ম- 
বিধির আওতায় নির্বাচন অনুষ্ঠান 
করতে হবে। 

কিল্তু মৌলক গণতন্্ বাঁধ 
অনুযায়ী নির্বাচন সম্পর্কে জন- 
সাধারণ মোটেই উৎসাহশ ছিলেন 
না। কারণ ১৯৬৭ সালের 'নর্বাচনে 
মৌলিক গণতন্ত্রী পর্যায়ে নির্বাচিত 
৮০,০০০ সদস্যের মধ্যে অধিকাংশ 


আয্মুব- 
বিরোধী মনোভাব দেখিয়ে ভোট 


আদায় করে, প্রেসিডেন্ট ও প্রাদে- , 


শিক এবং জাতীয় পারদ বর্বা- 
চনে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষণ 


- অনুযায়ী মিস ফতিমা 'জম্না ও 


আয়ুব বিরোধী সদস্যদের নির্বা- 


- চিত করেন ন! অথচ মোঁলিক 
, গণতন্বী বা ইলেকটোরেল কলেজ 


(৮০,০০০ সদস্য) 'নর্বচনে 
প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধকারের ভীত্ততে 
নির্বাচিত হওয়ার দরূণ আয়ুব 
সমর্থক রাজনৌতক দল মুশালম : 
লীগ ।দরকারাভাবে কোল প্রার্থী- 


কেই মনোনয়ন দেন নি। 'আশী 


হাজার মৌলিক গণতল্লী (এ'দের 
ভোটেই প্রোসডেল্ট, প্রাদোশক ও 
চিত হন) 'নর্বাচিত হবার পরেই 
প্রচণ্ড সরকারী চাপ, ভীতি ও 
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প্রলোভনের সম্মুখীন হন' এবং 
অধিকাংশই নির্বাচনকালীন প্রাতি- 
শ্রবতে উড়িয়ে দিয়ে প্রেসিডেন্ট পদে 
আয়ুব খাঁনকে ও প্রাদ্নোশক ও 
ছাঁ পরিষনে তারই মনোনীত 
নির্বাচিত করেন। 


0055৬ গণ- 


তন্ত বাধ বজায় থাকতে প্রেসি- 


ডেন্ট আয়ুব খাঁন ও তাঁর সাঙ্গা- 
পাঙ্কে রাজনীতির আসর থেকে 
বিদায় দেওয়া নির্বাচন মারফতে 
সম্ভব নয় বলে জনসাধারণ মনে 
করেন। 


মৌলানা ভাসানী জনগণের এই 
মনোভাবকে বুঝতে পেরে “গণ- 
আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পাঁর- 
বর্তনের দাবী উপাঁষ্থত করেন। 
এই গণ আন্দোলনের জন্যে যে কর্ম- 
সূচীগত এঁক্যের প্রস্তাব মৌলানা 
সাহেব উপস্থিত করেন দক্ষিণপন্থী 
ও মধ্যপল্থী দলগ্ঘলি তা মেনে 
দিতে পারেন নি। কিন্তু ছাত্র 
সমাজ তাদের এগারো দফা -দাবী 
পত্র রচনার মধ্যে মৌলানা ভাসা- 


নীর ১৭ দফা সনদকে প্রণতফালিত ' 


করেন। ফলে মৌলানা ভাসানীর 
“ন্যাপ” এবং পূর্বপাকিস্তান ছাত্র 
সংগ্রাম কমিটীর মধ্যে একটা কর্ম 
সূচীগত সাদশ্য ও এঁক্য স্থাঁপত 
হয়। 


হী 


দর্পণ ॥ শুক্ষষার ১৪ই মার্চ ১৯৬১ 


প্রভবাত/ণ্জাত'য় SE অংশ 
বিরাট ভাবে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ 


করে। পশ্চিম পাকিস্তানের তরুণ ' 


জন-নায়ক জুলফিকর আলি ভুট্রোর 
রের প্রাত বিরোধী মনোভাব প্রচণ্ড 
আকার ধারণ করে। 

£ গসান্দোলনের প্রথম পর্যায়েই 
আয়নব খান সরকার পিছু হটতে 
বাধ্য হয়। খান সবুর খান, কির- 
মাণী, হোত এবং স্বয়ং প্রোস- 


' ডেল্ট আয়ুব খাঁনের বহু দম্ভো- 


ন্তিকে চূর্ণ করে পাকিস্তানের গণ- 
শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়) 


প্রাণ আছে 


এফ. সি. এশ. লিওন) 


এম সি. এম. (আমোত্ুক) $৯১ 
ভাগলপুব কলেজের রসাব্নন 
শান্বের ভূতপুর অধ্যাপক । 


ূ সাধনা ধায় ঢাকা 





ঘন্তরোগের মহৌষধ । 





€ 
গাছগাছড়ারও প্রাণ আছে। 
প্রাচীন মুনিঞ্ষবির! এই সত্য 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই 
? বহগুণ-সম্পন্ন এই গাঁছগাছড়ার 
রি ব্যবহারের দ্বারা মানব জাতির 
কল্যাণ সাধন করিয়া 


EE প্রণালীতে 
দেশজাত তেব্জার্দি হইতে 
প্রস্তুত সাধনা দশন সর্বপ্রকার 


২০৬নং কর্ণওয়ালিস স্্রীট, কলিকাজী-৬ 
সাধনা ওষধালয় রোড, সাধনা ঘগঃ 
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রঃ 
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গুড়ের আরেক নাম বিলিতি মদ 


t 
i 
! 
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» অবস্থায় শুনোছি। 


/ 


' চের ইট, 


এক শিক্ষিত ভদ্র মদ্যপ আমায় 
একবার বলোছলেন যে পকেটে 
পয়সা থাকলে তান সাঁত্যকারের 
না থাকলে তান কখনো অল্প খর- 
স্কচ হুইস্কি খান। পয়সা পর্যাপ্ত 
রেড, ব্ল্যাক পয়জন 
পান করেন না। আম তাঁর মুখে 
একই কথা দুবার দুই ; বিভিন্ন 
প্রথমবার যখন 
শ্দান, তান তখন রঙীন/ জগতের 
মানুষ। তখন কথাটা তেমন আমল 
দদইনি। আরেকবার 'দনের বৈলায় 


কাজের ব্যস্ততার, মধ্যে তাঁর মুখে" 
" মদ্য পান নিষেধ কোনো রাজে্টতা 


/ শান্ত ভাবেই শুন একই কথা। 


+ 


ধ 


1 পারেন না।, 


, প্রচ পাঁরমাণে। 


তাঁকে জিজ্ঞাসা করোছিলাম, 
তান তো এক কালে স্বদেশী কর- 
তেন, তবে এখন কেন বিদেশী 
জিনিষের ওপর এত আকর্ষণ! 
আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্প্রজ্ট 
জবাব দেন! তার মোদ্দা কথা, 
স্বদেশী করার জন্যে তান তো 
আর দেহটাকে জলাঞ্জাল দিতে 
অর্থাৎ দেশে প্রস্তুত 
তথাকাঁথত “বালাত মদ” বলতে 
যা বোঝায় তার মধ্যে অনেক 'জাঁন- 
ষই ভেজালে ভার্ত এবং সে গুলো 
নিয়মিত প্রান, করলে স্বাস্থ্য 
ভাঙ্গতে বাঁধ্য। তাই তান মাঝে 


মাঝে আতীরিন্ত-দাম দিয়ে স্কচ হুই- 


স্কিতে মনের আশা পুরন করেন! 
তিনি আরও যা বললেন তা শুনে 
চক্ষু চড়ক গাছ হবার জোগাড়। 

ভারতবর্ষে লোক সংখ্যা বুদ্ধ 
ও বৈষাঁয়ক উন্নাতির পাঁরমাণে মদ্য 
পায়ীর সংখ্যাও বাড়ছে। মদ্য পান 
সমাজের চোখে ও নীতির দিক 
থেকে দৃম্টিকটু। তাসত্বেও ভারতে 
মদ্য পান চলে আসছে বোদক যুগ 
থেকে! শাস্ন পুরাণ থেকে আরম্ভ 
করে সাহিত্যে তার উল্লেখ রয়েছে 
| সুতরাং এটি 
নতুন জিনিষ বা সমস্যা নয়। বৃটিশ 
আমলে তার রূপ নেয় ভিন্ন ভাবে। 
বৃটিশ রাজ বিদায়ের পর 


ভারত থেকে ইউরোপের 
আধানক সধ্কাতি 'বর্দায় 
নিয়নি। বরং রাষ্ট্রক ও শিল্প- 
"+ যন্দের চালকরা বৃটিশ সংস্কৃতির 
ধারক। তাদের দৌলতে 'বাঁলাত 
মদ বিদায় নেয়ান। বরং জাঁকয়ে 
বসেছে। ' 


সদ্য পান ভাল ক মন্দ সে 
আলোচনায় আমরা বাঁসান। ভারতে 





ডঃ দিল'প মালাকার 


ee নামে যে সব দ্রব্য 
খবাক্ হয় তার মধ্যে অনেক জিনিষ' 
জীনাসাধারণের স্বাস্থের পক্ষে 
ক্ষতিকর। যে দেশে ওষুধে, দুধে 
ও খাদ্য ভেজাল দেওয়া হয় সে 
দেশে যে মদে ভেজাল হয় না তা 


'ভাবাও অকজপনীয়। যারা নিয়মিত 


সংবাদপত্র পড়েন তারা প্রায়ই 
দেখে থাকবেন যে, মদের নামে 
বিষান্ত দ্রব্য পান করে কিছু লোক 


প্রাণ হারয়েছে। 


. ভারতবর্ষে 'বাভন্ন রাজ্যে 
বিভন্ন আইন। কোনো রাজ্যে 


নিষিদ্ধ নয়। যে সব রাজ্যে মদ্য 
পান চাল; আছে সে সব রাজ্যের 
রাজকোষ আবগারি শুল্ক মারফৎ 
প্রচুর টাকা "আসে। তার ওপর 
ভারত সরকার ভাগ বসান। রাজ্য 
সরকার মদের ট্যাক্স থেকে 'যে অর্থ 
পান তার 'অনকটাই ব্যয় করেন 
উন্নয়ন কাজে। কেন্দ্রীয় সরকার 
মদের ট্যাক্সের ওপর যে অর্থ পান 
সে অর্থ বণ্টিত হয় সমগ্র ভারতে। 
অর্থাৎ যে রাজ্যে মদ্য পান নিষেধ 
সে রাজ্যেও উন্নয়ন ও শিক্ষা খাতে 
মদের ট্যাক্স থেকে আদায় করা টাকা 
ব্যয় করা হয়। 


মদ খাওয়া খুবই খারাপ সে 
কথা আমরা সবাই স্বীকার কাঁর। 
কিন্তু মদের ওপর যে শুক তার 
টাকাটা দেয় মদ্যপায়ীরা। এবং 
তার অজ্ক বছরে কয়েক .কোটাী 
টাকা। যে সব রাজ্যে মদ্য পান 
চালু আছে সে খানে মদ্য পান 
নাষম্ধ করার কোনো প্রচেষ্টা হবে 
বলে কেউ মনে করেন না। উপরন্তু 
যে সব রাজ্য মদ্য পান 'িরোর্ধ 
সেখানেও আজকাল আইন শিথিল 


করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে মদ্য পান 


বিরোধ আইন তুলে দেওয়া হবে 
বলে জানা গেছে। 

. ইদানিং ভারতে মদের চাহিদা 
বেড়ে গেছে। ৯৯৬২ সালের চীনা 
আক্রমণের পর থেকে সেনা বাহি- 
নীতে মদের প্রচলন একট: বেশী 
হয়েছে। চাহিদার তুলনায় দেশে 
প্রস্তুত 'বালাতি মদের . জোগান 
কম। চাহিদা মেটাতে ভেজাল ও 
রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত বালতি 
.মদের চলন বেড়েছে। 
দেশি গুড়ের ব্যবহার করা, হত 
“বালতি মদে” তত গুড় এখন 
পাওয়া যায় না বলে দেশ থেকে 
গুড় আমদানি করতে হচ্ছে। গুড় 
থেকে যে আরক বা এ্যালকোহল 
প্রস্তুত হয় তাই মিশিয়ে অনেক 
বালাত মদ তৈরী 'হয়। শুধু 
গুড়ের এ্যালকোহল ততটা ক্ষাতি- 
কারক নয়! কিন্তু তার সঙ্গে 
রাসায়নিক কিছু মেশালে তা হয়ে 
যায় বিষ। এবং সে বিষান্ত বোত- 
লের সংখ্যা নিতান্ত,.কম নয়! কিছু 
মদ্যপের অভিযোগ এই যে, তারা 
মদ্য পানের জন্য সরকারকে যে 
ট্যাক্স দেন সে টাকার ছু অংশ 
যায় জনস্বাস্থ্য বিভাগ্গে। সর- 
কারের জনস্বাস্থ্য বিভাগ কি এক- 
বার দয়া করে এই বিষপান সম্বন্ধে 


বযঝা। 


আগে ষত ' 


কোনো অনুসন্ধান চালাবেন না! 
মদ্যপায়ীর সংখ্যু বাড়ছে এবং 
ভাঁবষ্যতে আরও বাড়বে। র্বাজ- 
কোষে আবগারি শু্কও বাড়বে। 
তাই মদের বদলে "বিষ 'বিক্তি যাতে 
কম হয় সে বিষয়ে সরকারের সজ্জা 
দৃচ্টি আকর্ষণ করছে মদ্যপের দল। 

মাদক দ্রব্য মানেই. আমরা মদ 
রাম, বিয়ার ও ওয়াইন সবই মদ 
ওয়াইন, 'বিরার ও এ্যালকোহল- 
িকিওর এক্‌ শজানষ নয়। এই 
কারণেই আমাদের 'বালাত মদে 
এত ভেজাল। ওয়াইন বা মদে 
থাকে দশ থেকে/ ,তেরো ডিগ্রী 
এ্যালকোহল, 'বয়ারে থাকে চার 
থেকে পা! হুইস্কি হয় যব বা 


/ 
/ 


থেকে ৫৬ ডিগ্রী পর্যন্ত এানীকো- 


৩ 
$ 


বাল থেকে, শ্যাচা্ড হয় 


রস থেকে, রাম হয় আব 
থেকে, ভড্‌কা হয় আলু ঘেকে। 
এই গুলোকে বলে গ্যা 
এবং এদের মধ্যে থাকে ৪৫ 






হল! এবং এগুলোকে 
দেশে বলা হয় পাবালাত মিদ”। 


আজকাল *এই সব বালাভ মদের 


অনেক বোতলে থাকে গড়ের এযাল-" ছে 
কোহল। অর্থাৎ যাতে থাক টাঁচিত : 


যব বা আঙ্গহরের _ খ্যাল 

তাতে শুধ; গুড়ের এযযালকোহল 
দিলে অতটা .ক্ষাতকারক' হত না, 
তাতে স্বাদ-গম্ধ বাড়াবার জন্যে 
নানা রকমের রাসায়নিক দ্রব মৈশান 
হয় যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষাতিকারক। 
এবং ভেজালের মাত্রা “দিনের পর 
দিন বেড়েই চলেছে। ফলে মদ্যপ- 
দের স্বাস্থ্যহানী হচ্ছে। এ সশপর্কে 
সরকার অনুসন্ধান আঁত অবশ্য 
বাঞ্ছনীয় ৷ “ | 


| ফা 








পথ চলতে পায়ের আরাম, চমৎকার খোলানেলা গড়ন, ছিমছাম 


মনোরম স্টাইল...বাটার এই সব স্যাপ্ডাল বা চস্পলে নিজেকে 


আপনি অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন এবং স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন। ..:: 


সুঠাম, কোমল ওপর-চামড়া, তেমনি মোলায়েম আর মজবুত সোল;- | 
প্রত্যেক পদক্ষেপে আশ্চর্য আরাম স্টাইলের বহুমুখী 


৯ 


রা 


বৈচিন্য এদের আরেকটি বোশশষ্টয। 


এসে দেখে যান বাটার দোকানে 


স্যান্ডাল ও চশ্পলের নানাব্ধ সুদশ ন নকশা। 











গান 


অদ্ভূত এক আওয়াজ করে_“তেরে 
ঘরকে সামনে এক চাঁদকা টুক্রা 
রহতা হ্যায়” সুর হলো। কথায়* 
তো বলা হয়ান, কাজেই অনেকেই 


চিন্তার কারণ নেই৷ 
কল্তু সবচাইতে করুণ" 
তম অবস্থা দেখা গেল 


একজন কাঁবর। চোখে চশমা, গালে 
সুদীর্ঘ দাঁড়, পায়জামা পাঞ্জাব 
পরে বহুকম্টে জন-আচ্টেক মেয়ে 
জোগাড় করে পকেট থেকে একখানা 
খাতা বের করে সুর করলে__ 


জন্ম হয়ে গেল। আরো অবাক্‌ 
হবার আছে, এক জায়গায় খুব 
ভাঁড়, উকি দিয়ে দেখা গেল এক- 
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ঢেলে 
HEE 


'দলত্যাগের রেকর্ড 


(দপপণের সংবাদদাতা) 


কংগ্রেস পক্ষের চাইতে সংখ্যায় এত 
বেশ ভারী যে দলত্যাগ নিয়ে 
১৯৬৭ সালে যে পারাস্থাতর 
উদ্ভব হয়েছিল, আজ ১৯৬৯ 
সালে তার পুনরুথানের কোন 
সম্ভাবনা নেই। সে যাই হোক এই 
প্রসঙ্গের অবতারণা এই জন্য যে 
একজন চ্যাম্পয়ন দলত্যাগী বর্ত- 
মানে বিহারের কংগ্রেস বিধান- 
সভা পাটির নেতা এবং মুখ্যমন্ত্রী । 

তৈ সদর হারহর সং এক 
{বাশল্ট দূলত্যাগ বিশেষজ্ঞ রাম- 
গড়ের রাজাকে তাঁর মন্ত্রীসভার 
সদস্য করে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় 
নেতাদের মধ্যে তুমুল বাকবিতন্ডার 
সংাষ্ট করেছেন, তান নিজেও 
দলত্যাগের ব্যাপারে একটা 'বিস্ময়- 


ভদ্রলোকই হয়তো এই মেলার শেষে 
কথা বলতে এসেছেন। 

মেলায় ভিড় দেখলাম প্রধানতঃ 
কলেজের খাতায় নামলেখানো বড়* 
লোকের বকে যাওয়া ছেলেমেয়েদের । 
এরা ছাড়া তেরো থেকে আঠারো-র 
প্রচুর ছেলেমেয়ে আছে! বেশ 
কিছু বেশী বয়সের নিন্নমধ্যাবস্ত 
পৃরুষও দেখা গেল। মেয়েদের 
সংখ্যা প্রচুর, তদের বেশডুষাও 
বেশ চউকদার। খেটে খাওয়া পাঁর- 
বারের কিছু ছেলেমেয়েও । মজা 
দেখতে আসুছে। 

আপাততঃ এর আকর্ষণ কম 
নয়। যাঁরা আসছেন, তাঁরা সবাই 
'িকৃতরুচির লোকও নন। কল্তু 
সংস্কীতির সার্থক সেবা এদের 
উদ্দেশ্য নয়। এরা মস্ত মিলন 
চেয়েছে, সেটা হয়েছে, চৌরঞ্গীর 
বড়রাস্তার পাশে দুপদর রোদে। 
কিন্তু যা হচ্ছে তাতে সংস্কৃতির 
স্থান কোথায় ই * 

‘কিছু শ্বভব্দাম্ধসম্পন্ন ছাত্র 
নেতা এর বিরুদ্ধে প্রাতবা্দ করে- 
ছেন, “ইয়াধীক কালচার” নাম 
দিয়ে এর বিল্বাপ্ত দাবী করেছেন। 


নিঃসন্দেহে এদাবী য্যক্তিযুস্ত, যাঁদও - 


বংগ-সংস্কীতি যাদের পৈতৃক- 
সম্পাত্ত তারা যথারীতি এ প্রচে- 
স্টাকে “মাও গোলাম” বলে উড়িয়ে 
দেওয়ার চেষ্টা করছে। এদের এর- 
কম ক্রোধের কারণ, এদের সংস্কৃতির 
বুকের কাপড় অনেকাঁদন আগেই 
হাওয়ায় উড়ে গেছে, এখন ম্ত- 
মেলায় এরা “কাপড়ের তলায় 
অসাড় বস্তুটি”ও বের করতে 
চাচ্ছে, অর্থাৎ এদেশে একাঁট 
“মিয়ামি বীচ” চাই-গড়ের মাঠে 
চলেছে তারই প্রস্তুতি 


॥ 


সংযুক্ত বিধায়ক দল বিহারে প্রথম 
' অকংগ্রেসী মাল্লিসভা গঠন কর- 
বার পর তান এই দলের প্রাত 
তাঁর অকুন্ঠ সমর্থন জানালেন। 
{কল্তু কোন পার্টর প্রাত 
বিশ্বস্ত থাকা (এবারে কংগ্রেসেই বা 
তান কতাঁদন থাকবেন কেউ বলতে 
রর পারে না) বোধহয় তাঁর স্বভাব- 
কর রেকর্ড তৈরী করেছেন। বিরদ্ধ। তাই কিছাদন পরেই 
বর্তমানে তিনি কংগ্রেসী এবং তান 'বধানসভায় বিরোধা পক্ষের 
বিধানসভায় কংগ্রেসের নেতা তবে আসনে বসতে সুরু কাঁরলেন। 
১৯৫৬ সালে তান কংগ্রেস ছেড়ে শোনা গেল তান নাক কংগ্রেস. 
চলে যানকারণ পার্ট আঁকে ির্বা- নেতা শ্রীযুক্ত কৃষ্বল্লভ সহায় মহা- 
চনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিতে ০ শয়ের কাছ থেকে ২,০০০ টাকা 
অস্বীকার করোছল। তান যোগ- নগদ আদায় করেই তবে আসন 
দেন জন কংগ্রেসে এবং দ্বিতীয় বদল করেছেন। এই নিয়ে বিধান- 
সাধারণ নির্বাচনে এ পার্টির প্রার্থী সভায় তুমুল হৈ চৈ হয়। ব্যাপা- 
হিসেবে প্রাতিদ্বন্বিতা করে হেরে রাঁট তখন 'প্রাভলেজেস কাঁমাটর 
যান। চার বছর পরে হাঁরহর সিং গোচরে আনা হয়। অবশ্য কাঁমাঁট 
আবাদ | দল পালটে ফেললেন। কিছ; সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই 
এবারে" স্বতন্ন পার্টি, বামগড়ের বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হল,। '. 
রাজা তখন এই পার্টির বিহার 'হরিহর সিং ইতিমধ্যে আবার 
ইউনিটে? আঁবসংবাদিত নেতা। তাঁর রাজনৈতিক আনুগত্য অনন্ত 
স্বতন্ত্র পার্টির ছাপ গায়ে লাগাবার বাঁধা রাখলেন। শোষিত দলের সদস্য 
পর হরিহর সিং বিহার বিধান হিসাবে রাজ্যের কৃষি এবং সেচ 
পারষদের সদস্য নির্বাচিত হলেন। মন্ত্রী হয়ে শপথ গ্রহণ কর- 
গেল সাতটি বছর! ১৯৬৭-তে রাম- লেন। ৪৫ দন গদীতে আসান 
গড়ের রাজা ফ্বতন্ম পাটির সঙ্গে থাকার পর শোষিত দলের নেতৃত্বে 
সম্পর্ক ছিন্ন করলেন, হারহর গঠিত মান্ব্রসভার পতন ঘটলে হাঁর- 
[সংও স্বতন্ত্র পার্টি থেকে বিদায় হর িংয়ও কর্মচ্যত হলেন। 
নিলেন ভোট রণক্ষেত্রে তান কিন্তু এখানেই কাহিনীর শেষ 
নামলেন একজন ইশ্ডিপেন্ডেট প্রার্থী নয়। মধ্যবতণ 'নর্বাচনের প্রাক্কালে 
হয়ে।. বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে হরিহর সং ভাবলেন আর নয় 





প্রতিদিনের রূপচর্চায় সাধনা বিউটি ক্রীম তাকে এনে দিয়েছে 


যৌবনস্থলভ কমনীয়তা ও অপরূপ লাবণ্য । 
সাধনা বিউটি ক্রীম অতি আধুনিক ও অনন্য অঙ্গরাগ । 


সাধনা বিউটি ক্রীম সৌন্দর্য-জোকের প্রবেশ পত্র 


ও 
নাকো 


8.0 7165 ১ 


ব্‌ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৪ই মার্চ ১৯৬৯ 


এবারে ঘরে ফেরা যাক। ফিরে 
এলেন তাঁর পূবর্তন পাট 
কংগ্রেসে। কৃফব্ল্পভ সহায় তাঁর 
পুরোন বন্ধু৷ সহায় মশাই এবং 
এস এন সিংহ, আম্বকাশরণ ?সংহ 
এবং রামলখন সং যাদবের সক্রিয় { 
সমর্থনে বিধান সভায় দলীয় নেতা 
নির্বাচত হলেন। কৃষ্বল্লভ- 
বাঝরা অবশ্যই হরিহর . সিংকে 
নেতা করে দিয়েছেন নিজেদেরই 


স্বার্থে। কংগ্রেস হাই কম্যাপ্ডের 
নির্দেশ অনুযায়ী এ'রা িবণচনে 
প্রার্থী ছিলেন না। অতএব যাঁদ 
কংগ্রেসী সরকার হয় তবে তার 
উপর তাঁদের দখল যে ভাবেই হোক 
বজায় রাখতে তো হবে। লক্ষণীয় 
বিষয় হল যে রাজ্য কংগ্রেসের 
সভাপতি এ, পি, শম্শা বিধান- 
সভাতেও নেতা হবার জন্য চেস্টা 
করেছিলেন "কিন্তু পরে সরে দাঁড়ান ॥ 
পার্টির তরুণ গোষ্ঠী দারোগা 
প্রসাদ রাইকে হাঁরহর 'সংয়ের 
প্রতিদ্বন্বী করে দাঁড় করালেন! 


'কিল্তু দেখা গেল যে নির্বাচনে না 


নামলেও কৃষ্বল্পভ সহায় প্রমূখ 
আরো কয়েকজনেরই রাজ্য কংগ্রেসে 
শান্ত বেশী। হারহর সিংই দলীয় 
নেতা নির্বাচিত হলেন 'বপূল 
ভোটাধিক্যে। 








সেনাবাহিনীর পাকের উপর 'দিয়ে। 
এবং আকস্মিকতা এবং গাঁতিবেগে 
তাদের পরদ্দস্ত করে ফেলেছে। 
একদিনের একটি ছোট্ট ঘটনা থেকে 
এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে 
আজকে ইসরায়েলের সকল রকম 
অস্তুশদ্তে সাঁজ্জত আধুনিক সৈন্য- 


SHORE 
আল ফাতা বা আরব মযান্ত- 
ফৌজের জন্ম হয় যথেষ্ট গোপন- 
তার মধ্যে ১৯৫৪ সালের ১লা 
" জানুয়ারী । আজ ১৫ বছর পরে 
তা এত সুসংগঠিত যে আষ্টেপ্‌ষ্ঠে 


সমরসাজে সাঙ্জত ইসরায়েল 
পর্যন্ত চিন্তিত: এবং শাঁঙকত, 


এদের যথেষ্ট পাঁরমাণেই আছে।:, 





* সিরিয়াতে 'বিমানবহর জর্ডন এবং ইসরায়েল অধিকৃত. 
্র্ডভবে । করে আল অঞ্চলের মধ্যে এক জায়গায় একটি 
ফাতা কেন্দ্রগদলি ধংস করার সেতু আছে, কেউ বলে এ্যালেনাব 
জন্য। তার আগে এথেন্সে গোরলা- সেতু আর কেউ কেউ সেতুটিকে 
দের আক্রমণে একটি ইসগরায়োল রাজা হূসেনের নামে আভহিত 
বিমান ক্ষাতগ্রস্ত হলে য়াল করে। এই সেতুর উপর ইসরায়ে- 


বিমানবহর তার পালটা জবাব দেয় লের একটি বড় ঘাঁটি স্থাপন করা 


বেইরুটের অসামারিক বিমান বন্দর আল ফাতার কম্ঠাণ্ডো টোনং ক্যাম্পে শিক্ষার্থীদের সামারক বিষয়ে শিক্ষা হয়েছে। ঘাঁটিতে: আছে ট্যাক্ক, 


! আক্রমণ করে। আর; সিরিয়ায় দেওয়্‌ হয়। উপরে সমবেত ক্লাসের একটি দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। বড় বড় কামান ইতরীদ। ' জড়’ 
বোমাবর্ষণ হল জেনেভাতে আর 
একটি ইসরায়ৌল বিমানের উপর. ল্বিছেকস্লে 
HAAR PASE < 
গেরিলা আক্রমণের প্রাতিহিংসা। 


দলবল আল ফাত৷ কম্যাণ্ডোর! 


ধীরে কাজ করতে হয়েছে । প্যালে- 
জ্টাইনের গৃহচ্যত অধিবাসীদের 


=== এ০* ইসরাইলকে ভাবিয়ে তুলেছে 


৭ আত nfs পলির সাদাত) 
আন্দোলনে যে অগ্রদূত হিসেবে কার্যকরী কাঁমাট রাজনৈতিক এবং 
এরকম একটা সংগঠন থাকা দরকার সামারক ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ 
তা হৃদয়ঙ্গম করতে প্যালেম্টাইনের করে। এছাড়াও একটি রাজনোতিক 
লোকদের বেশ কিছু সময় শাখা আছে যাদের কাজ হচ্ছে 
লেগেছে। তার কারণ যুদ্ধে পর্য- সকল লোকের মধ্যে রাজনৈতিক 
দস্ত গৃহচ্যত হয়ে যারা ছন্নছাড়া চেতনা জাগিয়ে তোলা-_ আজকের 
জীবন যাপন করছে তাদের ভাঙা পাথবা যে সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্তিক 
মনোবলকে গড়ে তুলতে হয়েছে। শিবির এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরে 
এবং অনেক আরব রাষ্ট্র সহযো- দ্বধাবভন্ত তা স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে 
শিতা করলেও আল ফাতার নায়- বলা। 
করা গোড়া থেকেই চেয়েছেন যে আল ফাতার চতুর্থ স্তরে 
প্যালেম্টাইনের লোকেরাই এতে আছে আল আশিফা বা ঝাটকা 
প্রধান অংশ গ্রহণ করুক, তা লোক- বাহিনী। এদের কাজ হচ্ছে ইস- 
বলে তো বটেই অর্থ সংগ্রহের রায়েল অধিকৃত এলাকায় গোঁরলা 
ব্যাপারেও। লড়াই। 

১৯৫৪-তে গঠিত হলেও আল আল ফাতার নেতাদের নাম, " ie 
ফতো ইসরায়েলে প্রথম কম্যাণ্ডো দুএকজন ছাড়া, গোপনই থাকে। 
পাঠায় '১৯৬৫ সালে। ১১ বছর এ'রা ছদ্মনামে আঁভাহত হন। একজন শিক্ষার্থী কম্যাণ্ডো পরিখা পার হবার শিক্ষা নিচ্ছে। 
ধরে একট: একটু. করে এগোবার এদের মধ্যে একজন হচ্ছেন আবু আবু আমের আরো বলেছেন অনেক অধিবাসী কাজের. জন্য 
পর আজকে তা এক সুসংগঠিত আমের। আল ফাতার জল্মদাতা- যে বহ বছর ধরে ইহুদিরা আরব- রোজই সেতুর দুই ধারেই যাতায়াত 
মুন্তিফোজ।. '১৯৬৭ সালের ছয় দের অন্যতম এই নেতা হলেন অল্প দের পাশাপাশি প্যালেস্টাইনে বাস করে। সেতু পেরিয়ে রাস্তা চলে 
দিনের লড়াইএর পর এদের তৎ- কয়েকটি লোকের মধ্যে একজন করেছে এবং “আমরা কখনই প্যালে- গেছে ইসরায়েল আঁধকৃত জোঁরকো 
পরতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং “যিনি সাধারণেও পাঁরাঁচীত লাভ ন্টাইন থেকে ইহুদিদের তাঁড়য়ে এবং জেরুসালেম সহরের 'দিকে। 
[সেই সময় থেকেই এরা সারা করেছেন। তিনি মনে করেন সে দেবার কথা ভাবছ না।” তান ইসরায়েলী সেতু কখনও কখনও 
বিশ্বে সংবাদপত্রের পাতায় প্রায়. আন্তজাতিক সাম্রাজ্যবাদ তাঁদের বলেছেন “আমাদের দেশ থেকে মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য খোলা 
প্রত্হই সংবাদ! আজকে সারা সংগ্রাম সম্পর্কে বিশ্বের লোক- আমরা আন্ত্ীতক সাম্রাজ্যবাদ থাকে কখনও একটানা ২৪ থেকে 
পৃথবীর লোক মানতে সুরু জনকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করছে। যার নেতা হল মাঁক্ন যয্তরাষ্ট্রর ৪৮ ঘন্টাও খোলা থাকে । অনেক 
করেছে যে আল ফাতা সত্যসত্যই যেমন, তিনি বলেছেন, প্রচার করা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং আন্তর্জা- সময়েই সেতু পারাপার বন্ধ 'করে 
হল ৷ প্যালেষ্টাইনের আরবদের হচ্ছে যে দশ কোট আরব মাত্র তিক ইহুদি জঙ্গীবাদকে হটাতে দেওয়া হয়। শুক্রবার বেলা ১২টা 
জাতীয় মুন্ডি আন্দোলন ছাড়া বিশ লক্ষ ইহুদির সর্বনাশ করার চাই৷ এরাই চক্রান্ত করে ইসরায়ে- পর্যন্ত সেতু দিয়ে যাতায়াত করতে 





আর কিছু নয়। জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। আবু লের জন্ম 'দিয়েছে।” দেওয়া হয়। এক শকুবার ১২টা 
| | আমের বলেছেন আমরা ২০ লক্ষ বাজার অল্পক্ষণ পরেই আঁধকৃত 
কার্যকরী কমিটি ইহুদিকে সমুদ্রে ঠেলে ফেলে হঠাৎ এবং তীব্র আক্রমণ অগ্চল থেকে একটি গাড়ী পাঁচটি 


সর্বোচ্চ স্তরে আল ফাতার দেবার জন্য লড়াই করছি না, : আল ফাতার ঝটিকা বাহিনী আরোহী সমেত সেতু পার হবার 
একাটি কার্যকরী কমিটি আছে। অথবা কোনরকম ধর্মীয় বা সম্প্র- ইসরায়েল 'অধিকৃত অণ্চলেই তৎ- চেষ্টা করে। প্রহরারত দুটি ইস- 
তাছাড়া প্যালেন্টাইনের অধিবাসীরা দায়গত লড়াইও করছি না। আমা- পর। এরা হঠাৎ এবং তীব্রভাবে রায়েলণ সৈন্য গাড়ীঁটিকে থামায়। 
যে যেখানে যে দেশেই আজ দের লড়াই হচ্ছে প্যালেম্টাইনের ইসরায়েলের মধ্যে এদের আক্রমণ থামানর সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে 
) বসবাস করুন না কেন তাদের প্রতি- জন্য, সেখানকার আরবদের জন্য। চালিয়ে শত্রুকে হতচাঁকত করে তনাট লোক লাফিয়ে পড়ে নীচে 
নিধি নিয়ে গঠিত একটি জাতীয় আমরা ভিয়েতনামে বা অন্যত্র দেশ ফেলে। আজকে এরা ইসরায়েলের নামে এবং মোঁসন গান থেকে ইস- 
কংগ্রেস। জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীন করবার, সাম্রাজ্যবাদীদের সেনাবাহিনী 'এবং রাজনৈতিক রায়েলী সৈনাদুটিকে গল করে। 
দায়িত্ব হল স্বাধীনতার লড়াই-এর কবলমূস্ত করার যে লড়াই চলছে নেতাদের ভাবিয়ে তুলেছে, কারণ গাড়শীট ইতিমধ্যে বাক আরোহণ 
জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সর্ব সেইরকম লড়াই করছি। আমাদের এদের সঙ্ঘবদ্ধতা এবং শৃঙ্খলা দুটি সমেত পালাতে সক্ষম হয়। 
স্তরের প্যালেস্টাইন নাগাঁরকদের লড়াই দেশ স্বাধীন করবার এত সুসম্বন্ধ যে একটার পর একটা ছাউনি থেকে দলে দলে ইসরায়োল 
এই লড়াইএর জন্য সঙ্ঘবদ্ধ করা। লড়াই ৷ ' আক্ৰমণ চালিয়ে যাচ্ছে ইহুদি সৈন্যরা বেরিয়ে এসে গুল ছ:ড়তে 


্‌ 1 দি ০১৩৪০ 287৮০০০95০3 ০৮০৪ রি 
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বাহনীর সঙ্গে লড়তে গেলে যে: 
অসাম মনোবল থাকা দরকার* তান 


.গায়। এই ভাবে আঘাত করে শত্রুর 





কম্যাণ্ডোরা ইসরায়েলের অধিকৃত 
অণ্টলে ঘারবার এখন হানা 'দিয়ে 





চলেছে। এদের একজন 


বল আমরা ক্রমশঃ ক্ষ করব।” 





তোভাবে চেষ্টা চালিয়ে বাবে পু 
তান আরও বললেন যে এমন, 
কিছু কাজ যা প্যালেষ্টাইনে ইহ 
দিদের নাগারক ও ধর্মীয় অধি- 
কার ক্ষন করে অথবা যে কোন 
দেশেই ইহুদিদের মানার 
অধিকার এবং মর্যাদাকে আঘাত: 
করে তা করা চলবে না। 1. 


১৯৩৯ সালে বৃটিশ সরকার 


এতে ভীষণ ক্ষীপ্ত হয়ে উঠে এবং 
সময় বঝে মাঁক্ন যুন্তরাষ্ট্রও 
আসরে নেমে পড়ে এবং জঙ্গী- 
বাদীদের সমর্থন করতে এগিয়ে ' 
আসে। | 

১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে 
বৃটেন ইউনাইটেড নেশনসের কাছে: 


উদ্দেশ্য নয়। ইহা জ্গাবাদীরা 
খু 


তাদের রায় দেয়। প্যালেস্টাইনকে : 
(শেষাংশ নবম পূন্ঠায়) 





পরিচালক হিসেবে ' দীনেন 
গুপ্তের হাতে খাঁড় “নতুন পাতা” " 
ছবিতেই। এর আগে তান অনেক +প্রভাবগলোর কোনোটাই শিষ্পীর 
নামকরা ছবিতে ক্যামেরাম্যান ৯ নিজস্ব মানসিকতায় আত্মস্থ না 


ছিলেন এবং বাংলা চলচ্চিত্রে নতুন 
ধরণের ফোটোগ্রাফর “বিবর্তনে 
তাঁর ভূমিকা নেহাৎ গৌণ নয়। 
পারচালকরুপে দীনেন গুপ্তের 
আত্মপ্রকাশ তাই বেশ সাড়া-জাগানো 
ব্যাপার। দীনেন গুপ্ত তাঁর প্রথম 
ছবিতে নানাদকে বেশ খাঁনকটা 
সাহসের পরিচয় দিয়েছেন! কোন 
বড় অভিনেতা-আভনেন্রী এ ছবিতে 
নেই, গান নেই, দর্শক মজাতে 
ভাঁড়াম কিংবা স্থূল রঙ্গরসেরও 
আমদানীও তান, করেনান। কিন্তু 
ছবির গুণ সবটাই নেঁতমলক এবং 
স্বীব দেখবার পর মনে হয় যে সাহস 
বা আন্তারকতাই 'শিল্পসার্থকতার 
একমাত্র মাপকাঠি নয়। 

ছাঁবর গল্প দামাল মেয়ে সাবিন্রী- 
কে কেন্দ্রে করে। দুরন্ত মেয়ে, পর 
ষালী চালচলন, বনে-বাদাড়ে ঘরে 
বেড়ায়। তার বিয়ে এবং কৈশোর 
থেকে যৌবনে উত্তরণ চিন্রনা্ের 
'বষয়বস্তু। “পথের পাঁচাল?” থেকে 
আরম্ভ করে “সমাপ্তি” এবং এমন 
কি হারসাধন দাশগুপ্তর ডকু- 
মেন্টারী প্পাঁচথাপি”শএ সমস্ত 


ছ'বরই প্রভাব পড়েছে "ন্রনাট্যে। 
‘কল্তু মুশকিল হল এই যে এই 


হওয়ার দরুণ সবটাই নিছক নকল- 
নবিশীর পর্যায়ে থেকে গেছে। 
গল্পের বাঁধন শিথিল" ছাঁবতে 
নাটক না থাকলেও নাট ংকেপনার 
কোনই কমাতি নেই৷. কেন্দ্রচরিন্রের 
যে মানাসক অন্তর্বন্ব সিনেমার 
ভাষায় তার প্রকাশ খুবই দুর্বল। 
সংলাপ এবং দৃশ্য বিন্যাস পুরোনো 
বাংলা ছবির" সাহিত্য গন্ধী চিত্র 
নাট্যের কথা মনে পাঁড়য়ে দেয়। 
অভিনয়ভঙ্গিও গতানুগাঁতক এবং 
প্রায়শই মণ্চঘেষা । ২ 

শুধুমাত্র পদ্মপাতায় প্রজাপাঁতর 
নাচ কিংবা অজস্র পিকচার-পোস্ট- 
কা্'ধমশী পল্লীদৃশ্যের সমাবেশেই 
বে সিনেমার পর্দায় কাব্য তৈরী করা 
যায়না একথাটা পাঁরচালকদের মনে 
রাখা দরকার। সেই সঙ্গে আর 
একটা কথাও তাদের স্পম্ট করে 
বলে দেওয়া দরকার যে ঈশ্বর- 
ভজনায় নোতিবাদ হয়ত কখনো 
কোন 'স্থর লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে 
পারে। কিন্তু শিক্পসৃষ্টিতে সে 
নীতি একেবারেই অচল। 


পসাক্কিজ্তান সংশ্বাঙ্ক 
(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) 


আন্দোলন একটী একটী করে 
দাবা আদায় করে নেয়। পাকিস্তান 
দেশরক্ষা বিধি প্রত্যাহার করা হয়, 
রাজবন্দীদের মন্ত দেওয়া হয়, 
ছাত্রদের শিক্ষাগত সমস্ত দাবী 
মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু তলে 
তলে আয়ুব সরকার 'িরোধা 
'্ীক্যে ফাটল ধরাবার জন্যে চেম্টা 
করতে থাকে। জাতীয় মাইনারিটী- 
গলির স্বকীয় ধারায় বিকাশের 
দাবীকে কেন্দ্র করে শেষ পর্যন্ত 
শবরোধী এক্য ভেঙ্গে যাবার সম্ভা- 
বনায় দিকে আয়ুবখাঁনের চোখ 
ছল। এই দাবী এবারের পর্যায়ে 
সামনের সারিতে রয়েছে। 
দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম দিকেই 
সারা পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধের হাওয়া 
দেখা 'দয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে 
ছাত্র সমাজের নেতৃত্বে জনসাধারণ 
পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে অটল 
পাশ্চম = পাকিস্তানের বিরোধী 
নেতৃবৃন্দের আধকাংশই পূর্বপাকি- 


স্তানের এক ইডীনট ভেঙ্গে দিয়ে 
{বাভিন্ন ভাষাভাষী সিন্ধী, পাঞ্জাবী, 


দিকে প্রগাঁতপল্থী, গোঁড়া 
মনোভাব-ীবরোধাীঁ, ভাষাভাত্তক 
রাজ্যগঠনের ভিত্তিতে পূর্ণ গণতন্দ্ 
স্থাপনের দাবী (এক কথায় একে 
জনাব ভুট্রো ও মৌলানা উভয়েই 
ইস্লামীয় সমাজতন্ত্র বলে আঁভ- 
{হিত করেছেন) অন্যাদকে প্রচ- 
{লিত শাসনব্যবস্থার সামান্য রদ- 
বদল ও সাংঁবধানিক সংস্কার 
সাধন করে পুরনো কাঠামোকেই 
কাজ চালিয়ে নেওয়ার রক্ষণশশল 
মনোভাব পারস্পারক সংঘর্ষে ?িপ্ত 
হয়েছে। 

এই কঠিন মুহূর্তে প্রোসিডেন্ট' 
আয়্রব খাঁন যদ তাঁর "দ্বিতীয় ক্যু 
সম্পাদন করতে ব্যর্কাম হন, 
তাহলে তাঁর রাজনীতির বাঁধ 
ভেঙ্গে ষে প্রবল বন্যাস্নোত আছড়ে 
পড়বে তার সামনে তান এবং 
তাঁর রক্ষণশীল.সহষোগরা অতলে 
তলিয়ে যাবেন। এই দ্বিতীয় 
পর্যায়ের গণআন্দোলন তাই 'িশ্ডির 
আলোচনা বৈঠক থেকেও অধিক 
গরদত্পূর্ণ। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৪ই মার্চ ১৯৬৯ 


ন্যোভিবিজানী ৪ বৈজ্ঞানিক উণন্যাম লেখক 


[নয়া দিল্লীর সাম্প্রতিক এক 
অন্বষ্ঠানে 'ন্রিটেনের অগ্রণী পদার্থ 
জ্যোতাঁবঞজ্ঞ্নপ : অধ্যাপক ফ্ৰেড 
হয়েলকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিদ্তা- 
রের জন্য কিঙ্গ পুরস্কার দেওয়া 
হয়। এখানে তাঁর গবেষণা ও কার্য 
ক্রমের আলোচনা করা হয়েছে ।] 

কেমাব্রজ 'বি*বাবদ্যালয়ের ইন- 
1স্টাটিউট অব িও[রটিক্যাল এ্যাস- 
দ্রোনামর 'ডরেক্টর অধ্যাপক ফ্রেড 
হয়েলের মতে, গ্রহগ্ীলর যখন 
উৎপত্তি হল তখন সূর্ধ এখনকার 
চেয়ে প্রায় একশো গণ বোশ 
উজ্জবল, ছিল, তার আকারও ছিল 
দুই হাজার গুণ বড়। 

এই ইনস্টিটিউট গত বছর 
শদ্ধু তাঁর জন্যই স্থাপন করা হয়। 
সৌর্জগততর উৎপত্তি সম্পর্কে 
তাঁর তত্বকে সম্পর্ণতা দেবার 


(উদ্দেশ্যে তিনি এর যন্ত-গণক- 


গুল কেমাপিউটর) ব্যবহার ' কর- 
ছেন। সূর্যের ইতিহাসের যে যুগে 
গ্রহগমলির জন্ম ১ হয়েছে, বলে 
ধনর্দেশ করা হয়ে থাকে “তান তার 
বহু পূর্বে এগুলির উৎপত্তি বলে 
মনে করেন। সে জন্যই তান মনে 
করেন যে সূর্য আরও অনেক 
বোঁশ উজ্জবল 'ছল। 


অধ্যাপক হয়েলের আরও 


মূল্যবান গবেষণার কাজ যা আজও 
তান চাঁলয়ে যাচ্ছেন তা হল 
তারকার উৎপাত এবং তাদের 
অভ্যন্তরের রাসায়াণক উপাদানের 
সৃষ্ট। অবশ্য সৌরজগৎ সম্বন্ধে 
তরি কাজ ও এই কাজের সাদৃশ্য 
রয়েছে। নক্ষত্রের অভ্যুদয় সংক্রান্ত 
গবেষণায় {তান পারমাণাবক শান্ত 
সম্বন্ধে লব্ধ পদার্থাবজ্ঞানীর জ্ঞান 
প্রয়োগ করেছেন আর সৌরজগতের 
রহস্য উত্ঘাটনে তিনি রাসায়াণক 
তথ্যাদ ব্যবহার করেছেন। 


বিশ্বাস উৎপাদক লেখক 

অধ্যাপক হয়েলের বহু গুণের 
দুঁট হল শ্রাম্তিহন উদ্যম ও 
স্শষ্টর দ্যোতনা। জ্ঞানের কাঁঠন 
ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বুঝতে যাঁরা 
অক্ষম তাঁরা তাঁকে জানেন একজন 
শাল্তশালী ও 'বশবাস জাগানো রচ- 
নার লেখক হিসাবে । তান টোল- 
পূভশন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে 
থাকেন। 'দি ব্ল্যাক ক্লাউড'-এ তান 
যে গল্পটি লেখন তা অন্যতম 
শ্ৰেষ্ঠ বিজ্ঞানাভাক্তক রচনার 1নদ- 
শন। 

৫৪ বছর বয়েসে তান সপ্তা- 
হের প্রো সাতাঁদনই কাজ করতে 
ভালবাসেন । আবার কখনো কখনো 
তিনি পুরো একাঁট সপ্তাহই ছুটি 
নিতে চান_তাঁর প্রিয় শখ স্কট 
ল্যান্ডের পর্বত চূড়ায় ওঠা। 

অধ্যাপক হয়েলের জন্ম ইয়র্ক 
শায়ার-এর বিংলেতে! বিংলে গ্রামার 
স্কুল থেকে গণিতে বৃত্ত নিয়ে 
{তান যান কেমব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ে। কিন্তু কেমাব্রজে তৃতীয় 
বার্ষক শ্রেণীতে না ওঠা পর্যন্ত 
তাঁর বিশিষ্টতা ধরা পড়ে নি, না 
আঁর নিজের কাছে, না অন্য কারো 
কাছে। 


এ ডবল; হ্যাসলেট 


তাঁর প্রথম গবেষণার বিষয় ছিল 
তত্ত্বগত পদার্থীবজ্ঞান। যাঁদও ছেলে- 
বেলা থেকেই রান্রর আকাশের 
বলা বায় নক্ষত্রের পদার্থাবজ্ঞান- 
এর দিকে তাঁকে আকৃষ্ট করেন 
তাঁর এক সমকালীন বন্ধু ডাঃ 
আর, এ, 'িউলটন। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 


তিনি ব্লিটশ নৌবাহিনীর জন্য 


রেডার উদ্ভাবনের কাজে নিনযুস্ত 
ছিলেন। এই সময় তান ডাঃ এইচ 
বণ্ড ও ডাঃ টি গোল্ডের সঙ্গে 
পাঁরাচত হন। এরা দুজন ছিলেন 
বিশ্বের স্টোড স্টেট ণাথও?রর 
উদ্ভাবক! হয়েলের থিওরি এই 
থিওরিরই আরও নমনীয় সংস্ক- 
রণ। আপোঁক্ষক তত্ত্বের আলোকে 
তিন: ভিন বার হার 


পারমাণবিক প্রতিক্রিয়াই নক্ষত্রদের 
শান্তর উৎস এই ধারণা ইতিমধ্যে 
ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়ে গেছে। 
এবং এই প্রাতক্রিয়ার চক্ষে হাই- 
ড্রোজেন থেকে 'হালিয়মের উদ্ভব 
ও তার ফলে শান্তর বিচ্ছুরণ 
ও ধারণাও প্রচালত হতে চলেছে। 


কিন্তু তার পরবতী ধারণাগুলি, 
যেমন মন্দষ্যদেহের ক্যালীসয়ম ও 
ফসফরাস সর্ষে তৈরি হয়ে থাকে 
এগুলি ৯৯৫৪ সাল পযন্ত 
আঁধকাংশ জ্যোতার্বজ্ঞানীর ভ্রু 


কুটি লাভ করেছে। কিন্তু নক্ষত্রের ' 


মধ্যে মনুষ্যনার্মত তেজাস্কিয় 
পদার্থ টেকনোসিয়াম-এর সন্ধান 
পাওয়ায় এই ধারণা শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
করতে থাকে। 

হয়েল মনে করেন জ্যোতি- 


জ্ঞানের তত্ৃগাঁলকে তিনাট . 


অধ্যায় পার হয়ে আসতে . হয়। 


প্রথমটি হল তথ্যের অভাবে অপরাী- ' 


ক্ষিত সাধারণ তত্ব। দ্বিতীয়টি 
যথেষ্ট পারমাণে পরাক্ষিত ও 
নীতিগতভাবে গৃহীত তত্ত্ব৷ 
তৃতীয় অধ্যায়ে শধদ সেই তত্র 
সমর্থন । 

সৌরজগতের উপর হয়েলের 
কাজ এখন দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
রয়েছে। তারকাদের উংপাত্ত সম্ব- 
ম্ধীয় তাঁর গবেষণা এখন তৃতীয় 
স্তরে। এবং তাঁর স্টোঁড স্টেট 
কসমোলজি এখন প্রথম ' স্তরে, 
অর্থাৎ অপ্রমাণিত হয়ে যেতে পারে 


(ব্রিটিশ ইনফরমেশন সাভিসের 
- সৌজন্যে প্রাপ্ত) 


রাগতির শাসনের একটি অবদান 


জুয়াখেলায় রাজ্যপালের 
অশোভন উৎসাহ দান 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


ধর্মবীর সাহেবের তথাকাঁথত 
“সুশাসনের” আর একটি দৃষ্টান্ত 
আমাদের হাতে এসেছে। জুয়াখেলা 
বেআইনী আপনারা সকলেই 
জানেন কিন্তু কোলকাতা ময়দানে 
যে ঘোড় দৌড় হয় তা বেআইনী 
নয়। কিছুদিন আগে একা প্রস্তাব, 
তাঁর শাসনকালেই, আসে এই মর্মে 
যে ঘোড় দৌড়ের মাঠে না গিয়েও 
যাতে বেটিং করা যায় তার কোন 
বন্দোবস্ত হয় 'কিনা এবং প্রস্তাব 
আসে ষে ঘোড় দৌড়ের মাঠে না 
গিয়েও এ খেলায় যোগদান করার 
জন্য চারটি বুথ খোলা হক উত্তর, 
দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব কোল- 
কাতায়। 
সরকারের বে বিভাগ এই নিয়ে 
কাজ করেন সেই বিভাগ থেকে লাট 
সাহেবকে জানান হল যে এই 
জাতীয় বুথ খোলা সরকারী নীতি 
বিরোধী এবং আরও বলা হল যে 
এই জাতীয় প্রস্তাব কংগ্রেসী 
রাজত্বেও অনৈকবার হয়েছে কিন্তু 
সরকারের অনুমোদন পায় নি। 
কিন্তু ধর্মবীর সাহেব হটবার 
পাত নন। তানি ১২ রাসেল স্ট্রীটে 
এই জাতীয় বুথ খোলার অনু- 
মোদন দিলেন গত ১৯৬৮ সালের 
আগস্ট মাসে এক বৎসরের জন্য, 
এ ব্যাপারে এই নীঁতবিগহিতি 


কাজ কেন করা হল্‌ তার কোন 


2 


kl 


যুক্তি তিনি দিয়েছেন বলে আমরা , 


জাননা । 

নির্বাচন হচ্ছে শুনে রাসেল 
স্ীটের বথের মালিক পক্ষ তাঁদবর 
শুর; করলেন যে কী করে এ 
বুথের লাইসেন্সের আয়; বাড়ান 
যায় কেননা তারা , এটা ভাল 
করেই বুঝেছিলেন যে কোন নিবণ- 
চিত সরকারই এই লাইসেন্সের 
মেয়াদ বৃদ্ধি করবেনা। 

যথারীতি সরকারী বিভাগের 
কাছে আবার ফাইল আনা হল 
কিন্তু সরকার বিভাগটি যখন এই 
ব্যপার নিয়ে আলোচনা করছেন 
তখন লাট সাহেব খবর পাঠালেন 
যত তাড়াতাঁড় সম্ভব এই লাই- 
সেন্সের মেয়াদ বৃদ্ধি করে দেওয়া 


.হক এক বছরের জন্য শুধু নয় 


পাঁচ বছরের জন্য। হয়েছেও তাই। 
এই ঘটনাটা ঘটেছে নির্বাচন হয়ে 
যাওয়ার দ:এক দিন আগে বা 
পরে! 

নূতন মল্লিসভা যদি অন:- 
সন্ধান করেন তা হলে দেখা যাবে 
যে রাজ্যপাল এই জাতীয় অনেক 
অশোভন আচরণেই দঃজ্ট। তা 
সত্বেও হয়ত তিন চ্যবন সাহেবের 
কাছে সঃশাসক বলেই . পারগাঁণত 
হবেন। 


ন্‌ 
নি 


* দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৪ই মার্চ ১৯৬৯ 


চা 


»হশন। 


ক 


জ্যোতি বনু কর্তৃক যুক্ত ফ্রুট মৱকাৱে 


হী জারীর 
লন এঁক্যবদ্ধ হয়ে যাবে আর শেষ 
পর্যন্ত বাঙ্গালীদের একাঁট পৃথক 
সার্বভৌম রাজ্যের দাবী উঠবে। 

উঃ এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ ভাত্ত- 
অবশ্যই তাদের আন্দোল- 
নের প্রাতি আমাদের অকুণ্ঠ সমর্থন 
আছে আর আমার মনে হয় আমা- 
দের গণতান্নক আন্দোলনকেও 
ওদের সংগ্রামী জনতা সমর্থন 


“জানায়। কিন্তু এই দুই গণতান্তিক 


আন্দোলন একটি বাঙ্গালী রাজ্যের 
দাবীতে এক হয়ে যাবে এ কথার 
কোন ভাত্ত নেই। আর এই এক 
করার যাঁদ কেউ চেষ্টা করে সে 


করার জন্যই করবে! দট পৃথক 
সার্বভোম রাষ্ট্রের অংশ পর্ব 


মূল নীতি ব্যাধ্য 


(প্রথম পৃচ্চার পর) 


দের আম ওদের আমরা পাঠাতে 
পারি, তার বদলে ওরা আমাদের 
মাছ দিতে পারে। 'কল্তু এই সম- 
স্তই দুই দেশের কেন্দ্রীয় সরকা- 
রের মধ্যে আলোচনার 'ভাত্ততে 
হতে পারে। 

প্রঃ আপনারা কি কোন সাংস্কৃ- 
{তক অথবা ব্যবসায় সংক্রান্ত ডোল- 
গেশন পূর্ব পাকিস্তানে পাঠাবার 
কথা ভাবছেন নাক? 

উঃ না, এই মহরতে নয়। 
পাঠাবার এখনও সময় হয় নি। 

প্রঃ প্যীলশ মন্ত্রী হিসাবে 
আপাঁন ক পঢঁলশ বিভাগে কোন 
'সাংগঠানক আমূল রদবদলের কথা 
ভাবছেন নাকি? 

উঃ আমি ত যত শীঘ্র সম্ভব 
পুলিশ বিভাগে রদবদল চাই ৷ কিন্তু 
ব্যাপারটা ত মোটেই সহজ নয়! 
আ'ম চাইছি যে, আবিলম্বে পঁলশ- 
জনসাধারণ সম্পর্ক আজকের 'ঁতন্ত- 
তম অবস্থা থেকে কিছুটা উন্নত 
হোক। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর 
থেকে প্ীলশের মনোভাবের কোন 
পারবর্তন হয় নি। বৃটিশ আম- 
লের প্যালশের সঙ্গে ওদের কোন 





আল ফাতা ও ইসরায়েল 


(৭ম পচ্ডার পর) 


'দুভাগে ভাগ করে একটি আরব 


 জ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। 


$ 


রাষ্ট্র ও একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতি- 
এই রায় 
ইউনাইটেভ নেশনসের মানাবক 
আঁধকার সনদের পাঁরপল্থী। 
কারণ প্যালেস্টাইনে সমগ্র জন- 
সংখ্যার ৯৩ পারসেন্ট ছল আর- 
বরা এবং ইহুদিরা সমগ্র দেশের 
মাত্র ৮% জায়গায় ছড়িয়ে ছিলেন 
আর জাতীয় সম্পদের মাত্র ৭% 
[ছিল তাদের। এবং দুই রাষ্ট্রের 
সীমারেখা এমনভাবে টানার প্রস্তাব 
হল যে ইহুদিদের ভাগে 6৫৬% 
পড়ল । 

একুশ বছরের ইতিহাস 

এর পরের ইতিহাস হল একুশ 
বছরের আরব-ইহ্দাদ সংঘর্ষের 
রক্তান্ত অধ্যায়! ইহীদ জঙ্গীবাদীরা 
নতুন রাম্ট্রকে সামারক সাজে 
সজ্জিত করতে সরু করলেন আর 


 পৃঁথবীর নানা দেশের নানা 


জাঁতর ইহুদিরা ইজরায়েলে এসে 
বসবাস করতে সুরু করলেন। 
১৯৪৮ সালে প্রথম লড়াই বাঁধল 
ইসরায়েল এবং আরব রাষ্ট্রগুলির 


Fl অংশতে আঁধপত্য 


রাষ্ট্রের আঁস্তত্ব রইল না। 
আর ১৯৬৭-র জুনের ছয়াদনের 
যুদ্ধে ইসরায়েল তার সীমানা 
আরো বাঁড়য়ে নিল একদিকে জর্ডন 
নদীর পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত আর 
একাঁদকে গাজা ছড়িয়ে বহুদুর 
পর্যন্ত; সমগ্র সাইনাই পৌঁননস্ুলা 
আজ ইসরায়েলের দখলে! 

আজ কম করে ২০ লক্ষ 
প্যালেন্টাইন অধিবাসী আরব 
বাস্তুহারা। এদের মধ্যে কিছু 
এ আর, আলজেরিয়া প্রীত আরব 
রাষ্ট্রগগলিতে নিজেদের টাকাপয়- 
সার দিক থেকে প্রাতিষ্ঠত করতে 
পেরেছে। কিছু লোক ইউনাইটেড 
নেশনসের কাছ থেকে সাহায্য 
পান। প্রায় দশ লক্ষ লোক ঠাসা- 
ঠাস করে পড়ে আছেন চালাঘরে 
বা তাঁবুতে । এ ছাড়াও আরও 
কিছু লোক যাঁরা 'নকটবত 
পাহাড় অগ্চলে ছড়িয়ে ছাড়য়ে 
আছেন। চারটে ভাঙ্গা খুটি, 
মাথার উপর একাঁট ছে'ড়া আচ্ছা- 
দন এই সম্বল করেই হাজার 


- হাজার লোক শীতে, গরমে বা 


বর্ষায় শুকনো বালি বিস্তৃত মরু- 
অগ্চলে দন গুণে যাচ্ছেন কবে 
তাঁরা তাঁদের বাড়ীতে ফিরে যেতে 
পাববেন, দেশকে স্বাধীন করতে 
পারবেন। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের 
পর বাস্তুহারার সংখ্যা আরো 
উঠেছে। 


« 


তফাৎ নেই। অনেক দুনর্শীত 
আছে আর আছে সুস্থ মনোভাবের 
অভাব! 'ঁকল্তু সমস্যা জটিল, 
কেননা রাতারাতি আম ত সবাইকে 
সরিয়ে য়ে সম্পূর্ণ নতুন লোক 
য়ে সুরু করতে পাঁর না৷ যারা 
আছে তাদের বেশীর ভাগকে 'নয়ে 
আমাদের চলতে হবে। আম যেটা 
পুলিশ বিভাগকে বোঝাতে চাইছি 
তা হল যে, যনন্তফ্রন্ট সরকার মান* 
ষের স্বার্থ এবং অধিকার রক্ষা 
করবে। মানুষের আন্দোলন দমন 
করা সরকারের কাজ নয়। 

প্রঃ কেন্দ্রের কাছ থেকে আপ- 
নাদের বেশী সাহায্য পাওয়ার 
সম্ভাবনা কতটা? 

উঃ- প্রায় নেই বললেই চলে। 
প্রঃ আপনার কি মনে হয় যে, 
কেন্দ্রে একটা কোয়াঁলশন সরকার 
হতে চলেছে? ... 

, উঃ মনে হয়--তবে. এই কোয়া- 
'লশন হবে কংগ্রেস, জনসংঘ আর 
স্বতন্ম দলের মধ্যে! 

প্রঃ কংগ্রেসের মধ্যে বাম ও 
ডানের ভাগ সম্পর্কে যে সব কথা 
শোনা যায় সে ব্যাপারে আপাঁন 
ক মনে করেনঃ 

উঃ এই ভাগের কোন লক্ষণ 
আমরা দোখ নি। অনেক 'কছু 
শোনা যায়, কিন্তু এর ভিত্তি বোধ 
হয় ছু নেই। অবশ্যই কংগ্রেস 
দলের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই আছে 
আর এর ফলে শেষ পর্যন্ত একটা 
প্রতিক্রিয়াশীল জোট গড়ে উঠবে। 
প্রঃ ভারতের মূল সমস্যা 
কি কিঃ 

উঃ এদেশে সব কিছুই সমস্যা। 
অর্থ আর খাদ্য প্রথমেই উল্লেখ করা 
যায়। এ সমস্তই ঘটেছে কংগ্রেসের 
ভুল নীতির ফলে। ওরা বড় 
শিল্পপাতদের আর জাঁমদারদেরই 
সবার্থ কেবলমাত্র রক্ষা করেছে। 
প্রঃ আমরা শুনেছি ভারতে 
৭৫টি পাঁরবার দেশের শতকরা 
৮০টি সম্পদের অধিকারী 

উঃ হ্যাঁ, মনোপলণ কাঁমশন এই 
তথ্য দিয়েছে। 

প্রঃ এই অবস্থা ভাঙ্গার কোন 
চেষ্টা হয়েছে নাঁকি 

উঃ না, যা ছু হয়েছে সবই 
এই অবস্থাকে আরও শীন্তশাল' 
করেছে। 

প্রঃ বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে 
মুল সমস্যা কিঃ 

উঃ পাঁথবীর সমস্ত দেশে 
বন্ধু বাড়ান। পণশীলের 'ভীন্ততে 
বন্ধু বাড়ান যেত 'কিল্তু সেই নীতি 
পালন করা হয় নি। এই নীতিতে 
মাক্সবাদী কাঁমউানিস্ট পার্টি 
বিশ্বাসী । 

প্রঃ চাঁন এবং 
সম্পর্কে কিছ, বলুন। 
উঃ এই দুই দেশের সঙ্গে 
সম্পর্ক স্বাভাঁবক করার জন্য 
ভারতবর্ষের অগ্রণী এবং উদ্যোগণ 
হওয়্য উচিত৷ এই উদ্যম ভারতের 


পাকিস্তান 


এই শৃনরভরশীলতা একদিনেই চলে 
যেতে পারে না। একে দূর করতে 
গেলে দড় পাঁরকল্পনা গ্রহণ করতে 
হবে! 

৪ আমোঁরকার থেকে খাদ্য 
সহাষের ব্যাপারে আপনার মত 
এক? 

TEE াদি 
বন্ধ, হতে পারে না। তবে খাদ্য 
সাহায্য যাতে বন্ধ হয় তার জন্য 
কৃষির উন্নাতি হওয়া দরকার, ভূমি 
আইন সংস্কার হওয়া দরকার। 
জাপানের দণ্টান্ত দেওয়া যেতে 
পারে। ওরা ধনবাদণ ব্যবস্থা থাকা 
সত্বেও নানাভাবে কৃষির উন্নাতি 
করেছে। সমাজবাদ রাজের 
দৃষ্টান্ত দিলাম না কেননা সঙ্গে 
সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার বলবে 
সমাজতন্ত্র প্রাতষ্ঠ্র , গোলমাল 
কোথায়। 

প্রঃ ভারতের কাঁমডীনস্ট 
আন্দোলন ত আবার ভাঙ্গছে। 
নকসালপন্থীরা ত আপনাদের 
উপর যথেষ্ট চাপ স্াষ্ট করেছেন। 
এই অবস্থায় আপনার ক মনে হয় 
যে দক্ষিণপন্থী আর মার্কসবাদী 
কমীনস্টদের মিলন হয়ে যাবে 
যাতে আন্দোলন দ্বিধা বিভন্ত না 
থাকে এবং শক্তিশালী হয়? 


উঃ নকসালপল্থদের চাপ 
আমাদের. উপর যথেষ্ট এটা ভুল 
তথ্য। আর দুই কামউনিস্ট পার্ট 
এক হওয়ার কোন প্রশ্ন উঠতে 
পারে না-আমাদের মধ্যে মৌলিক 
{বিরোধ আছে। তবে আমরা একটি 
কর্মসূচীর 'ভাত্ততে কোন ফন্টে 
কাজ করতে পারি, যেমন অন্যান্য 
বামপন্থী পার্টিদের সঙ্গে আমরা 
করাছি। 

প্রঃ আহংস শান্তিপূর্ণ উপায়ে 
সমাজতন্ত্র প্রাতিষ্ঞা সম্ভব বলে 
আপনি মনে করেন? সশস্ত্র বিপ্ল- 
বের কি হল? 

উঃ যুক্ত ফ্রন্টের মাধ্যমে আমরা 
শান্তপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠা সর্বময় প্রচেষ্টা করব। 
কিন্তু শাসক শ্রেণী যদি পাঁরবর্ত 
নকে রোখবার জন্য তাদের আক্রমণ 
চালিয়ে যায় এবং এই জনাবরোধী 
আক্রমণ যাঁদ হিংস্র থেকে 'হিংস্রতর 
হতে থাকে তবে মানুষ প্রতিরোধের 
জন্য প্রস্তুত হতে বাধ্য হবে। 
আক্রমণ যত হংসৰ হবে প্রাতরোধও 
সেই তুলনায় তাঁৱ হতে বাধ্য। 
কিল্তু আমরা গণতন্ত্র ও সমাজবাদ 
প্রতিষ্ঠার জন্য শাল্তিপূর্ণ উপায়েই 
চলব। এখন শাসক শ্রেণীর উপর 
সমস্ত ভর করছে ১৯৬৭ সালে 
যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে শাসক- 
শ্রেণীর আক্রমণ দজ্টান্ত 'হসাবে 
রাখা যেতে পারে। জনসাধারণ 
বুঝেছে ক ভাবে এ সরকারকে 
সরান হয়েছে। তারা এবারে সেই 
জন্য যুন্ত ফ্রুল্টকে বিরাট সংখ্যা- 
গারষ্ঠতা দিয়ে সরকারে এনেছে। 
এবারে যাঁদ আবার সেই অক্রমণ 
আসে তবে মানুষ জানে কি করতে 
হবে। 


॥ নয় ই 
নব বঙ্গ 
স্কততি সম্মেলন 
আগামশ এঁপ্রল মাসের প্রথম 
সপ্তাহে নবগঠিত প্রাতষ্ঠান বঙ্গ 
সংস্কৃতির শুভ সূচনা 'হচ্ছে। 
বাংলার অবধূত লোকায়ত সমাজের 


দর্ঘকর্ষণার ফল ও সহর সংস্কৃ- 
তির গৃহীত ফসলের সমন্বয় এই 


"5 প্রাতষ্ঠানের উৎসব ও মেলায় অনু- 


ম্ঠিত হবে। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা 
উীচত, “বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন” 
নামধারণ প্রাতজ্চানাটর সঙ্গে বর্ত- 
মান সংগঠনের কোন সংস্রব নেই। 

লোক সংস্থাঁটর প্রাত শ্রদ্ধা- 
সম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান 
সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত 
করলে, প্রাতজ্ঞানাট ভরসা ও শান্ত 
পাবে। বঙ্গ সংস্কৃতির অন্যরা 
সকলকে তাই এরা আহ্বান জান- 
য়েছেন, এদের কর্মসূচীকে সফল, 
করে তুলতে। 

বৎসরান্তে একাট উৎসব ও, 
মেলা করেই এ প্রতিষ্ঠান বেচে 
থাকতে চায় না। বাংলা দেশের 
জেলায় জেলায় বিভিন্ন লোক উৎ- 
সব ও মেলায় “বঙ্গ সংস্কৃত” 
সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে উৎসূক। 

মেলা ও আসর এরপ্রলের ১ম 
সপ্তাহে। অন্রা্গীদের আহ্বান 
করছেন উদ্যোন্তারা এবং স্মরণ 
করছেন * অতুল চন্দ্র গপ্ত এবং 
*মদন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বিস্তারত 
কর্মসূচাঁ এবং প্রারাম্ভক উৎসব 
ও মেলার বিস্তারিত. সংবাদের জন্য 


অন*সন্ধান £৪ ১২, ভূপেন্দ্ৰ বসু 
এ্যাভিনিউ-৪1 (ট্রেডার্স বরো) 


ফোন £ ৫৫-৩২০৬ 





টিটাগড়ের ঘটনা 
(১ম প্ষ্ঠার পর) , 


চালাতে গররাজী হয়। একজন 
উচ্চপদস্থ সরকারী আঁফসার এই! 
ঘটনাকে “পুলিশ বাহনীতে 


বিদ্রোহপ্রায় অবস্থা” বলে বর্ণনা 
করেন। এই ঘটনা যখন ঘটে তখন 
রাত ১২টা। ” 


অতঃপর দ্রুত ব্যবস্থা অব- 
লম্বন করে রাত্রির মধ্যে এ বাহি- 
নীকে সরিয়ে এনে পশ্চিমবঙ্গের 
সীমান্ত রক্ষী বাহনীর উপর 
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার অর্পণ 
করা হয়! পরে য্স্তঙ্ষল্ট সরকার 
হামলাকারীদের দেখলেই গুলী 
করবার আদেশ দিয়ে এবং প্রয়ো- 
জনমত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন 
করে এই ঘৃণিত পাশব শান্ত ফণা 
তোলবার আগেই তার 'বষর্দীত 
ভেঙ্গে দিতে সমর্থ হন। 

ভাঁবষ্যতে যাতে এই ধরণের 
উস্কানীমূলক সাম্প্রদায়ক ঘটনা 
না ঘটে তারজন্য যন্তফ্রন্ট সরকার 
ও ফ্রন্টের স্দস্য-দলগ্যালর প্রাতি- 
ক্রিয়াশীল শক্তির উপর সতর্ক দৃষ্টি 
রাখতে হবে? 


Regd. NO. ০72: 


পশ্চিমবঙ্গের বিদ্রোহী কংগ্রেসীর৷ ফৌসফাস 
bal কিন্তু ছোবল মারতে পারবেন 

.... বলে মনে হয়'না 

' অ্্াৱ্ীয কেত্রেও কুতামত দাদি চলছে? 

মুত্ৱাং, কংখেয় ভাঙ্নছে ভাঙ্গবে আৱ ভাঙ্গবে 


(রাজনৌতিক সংবাদদাতা ) 

শুধু বাংলাদেশে কেন আজ 

সারা ভারতবষেহি কংগ্রেসের বিপ- 
বাসি 
একজোট নয় এবং অতুল্যর বিরুদ্ধে 
শুধু ফোঁসফোঁসই করছে ছোবল 
মারতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। 

কোলকাতা থেকে তন 
কংগ্রেস নেতা শ্রীমতী পূরবী 
মুখাজী, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী ও 
ডাঃ বলাই পাল 'দিক্লি থেকে দর- 
বার করে কোলকাতায় ,ফিরেছেন। 
দিলতে তারা প্রদেশ কংগ্রেসের 
পুনগঠনের দাবী জানাতে গিয়ে 
1ছলেন। এড হক কংগ্রেস গড়া হক। 
স্পষ্ট ভাষায় সেই দাবী জানাতে 
সাহস করেন 'ন। 

প্রধানমন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্্ ও 
শ্রীগ্লজারলাল নন্দের সাথে দেখা 
করে এসেছেন। তারা নাকি বলে- 
ছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এ ব্যাপারে 
কতটা ক সাহায্য করতে পারবেন 
তা বলা যায়না তবে বলেছেন 
কংগ্রেসের হিতৈষী হিসেবে সংগ- 
ঠন তারা বাড়িয়ে যাক, তা হলেই 
তারা একাঁদন না একাঁদন পাঁশ্চম- 
বঙ্গ প্রদেশ কাঁমটির নেতৃত্বে আসতে 
পারবেন। এদিকে শ্রীবজয় সিংহ 
নাহার মহাশয় নাকি পৃথক ভাবে 


, তার সম্পাদকীয় বন্তব্যে এমন 
 বন্তব্য রেখোছলেন যে কংগ্রে- 
সের বনর্বচনে খারাপ ফলা- 


ফল হবে এই বলে এবং তারজন্য 


. কানা না পরামর্শ 
করেন তোর সম্পাদকীয় বন্তব্য 
কাগজে ছাপানান-সেই সেন মহা- 
শয়ও' নানক কংগ্রেস রাজ্য নেতৃত্ব 
পাঁরবর্তনের:“ খ্রাবীতে ' ধদাঁ্লর 
আসরে নেমেছেন। : 

অতুল্য গোম্ঠিও চুপ করে 
বসে নেই। এড হক কাঁমাট হবে না 
সে আশ্বাস তাদের ‘নেতা জতুল্য- 
বাব আগেই আদায় করে নিয়েছেন 
75858 
জন্য "বিভিন্নভাবে তৈয়ার হচ্ছেন 
এবং অতুল্য গোষ্ঠি যে বিদ্রোহী- 
দের গুড়িয়ে দিতে পারবেন সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অতুল্য 
বিরোধী গোষ্ঠির ভিতরে এমন 
কোন নেতা নেই যান অতুল্য- 
বাবুর মত শত লোকের সাথে 
লড়াই করতে পারেন। 

এই গ্রুপের নেতৃত্ব দিতে পার- 
তেন শ্রীপ্রফুজ্ল সেন-কিল্তু তান 
ত অনেক আগে থেকেই িদ্রোহী- 
দের সংস্রব ত্যাগ করেছেন আর 
বর্তমান অবস্থায় তার কাছে সে 
প্রশ্নই ওঠে না। কি করেই বা 


;উঠবে। প্রফল্লপবাবুর ত আর সেই 


ক্ষমতা নেই যে তান কাউকে 


অতুল্য ভজন করতে হবে আর না 


- হয়ত তাদের কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে 


আসা ছাড়া আর কোন উপায়ই 
থাকবে না। তবে কেরালার মত 
এখানেও কংগ্রেসের আর এক নেম- 
প্লেট ঝুলবে কি না তা এখনও 


নেতারা তাদের নিজেদের দলাদি 
এতদিন চেপে রাখতে সক্ষম হয়ে- 
ছিলেন কিন্তু তামিলনাড়ুর কংগ্রেস 
সভাপতি এবং কংগ্রেস কার্যাকরণ 
কমিটির সভ্য শ্রীসুরহ্ষনিয়মের পদ- 
ত্যাগ সেই কুৎসিত দলাদাল লোক- 
চক্ষদর সামনে এনে 'িয়েছে। 
শ্রীসুবরক্ষনিয়ম যে শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী গোস্ঠিভুস্ত লোক তা হয়ত 
আপনারা অনেকেই জানেন। 


রামগড়ের রাজাকে বিহারের 
মন্ত্রীসভাতে নেওয়ার ব্যাপারে 
শ্রীমতী হীন্দিরা গান্ধীকে নিজ- 
লিঙ্গা্পা কিছু জানান নি বলে 


শোনা যাচ্ছে এবং এই রাজাকে, 
গণ্ডগোল ' 


বেধেছে £ কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট গনজ- 
িঙ্গাপ্পা এ ব্যাপারে নিজের দোষ 
স্বীকার করে নিয়েছেন এবং পদ- 
ত্যাগ করার হুমকী দিয়ে, তীর 
কাজের যারা সমালোচনা, করেছিল, 


তান, 
থেকে 


'পারেন নি এ ,সররাহ্গণকৈ। 
কংগ্রেস ওয়াকিং. কাঁমাট 


, প্রেসিডেন্ট জিত 
তাদের 'ন্রিস্র ' 'করেছেন ঈকন্তু 


পদত্যাগ তুলে নেবেন না বলে 
জানয়েছেন। 

রামগড়ের রাজার কণীর্তর 
অন্ত নেই। সরকারী অর্থ ফাঁক 
দেওয়ার অভিযোগে তার ' বিরদ্ধে 
এখনও মামলা চলছে! ' জনতা 


পার্টি যার সঙ্গে কংগ্রেস বিহারে 


কোয়ালশন করে মল্লীসভা গঠন 
করেছে সেই পার্টি তাঁর একটা 
পারিবারিক ব্যাপারটি অথচ কংগ্রেস 
নিজেই 


DARPAN, Price 25 P. . 


করে এই জাতীয় কোয়ালিশনে 
রাজী হলেন সেই নিয়ে তাঁর 
বরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছে। 
জাগ্রত মানুষ রাজ্যে রাজ্যে এই 
নিজালঞ্গাপ্পার মত ক্ষমতাহীন « 
অথচ চক্তান্তকারী নেতার স্বরূপ" 
প্রকাশ করে দিচ্ছে। জনগণের অগ্র+, 
গতর ভয়ে আতঙ্কিত এই . সব 
নেতা আজ নিজ 'াবরে হানা- 
হানি শুরু করে দিয়েছেন। | 

বোধ হয় হীতহাসের এই 
এবং. আবারও বলাছ কংগ্রেস 
ভাঙ্গছে, ভাঙ্গবে আরও ভাঙ্গবে , 
এবং সেই পাঁরপ্রোক্ষিতে বামপন্থী 
এক্য, অত্যন্ত সুদডঢ় হওয়া দর- 
কার এবং তাদের ভুল বোবাব্যাঝ 


তাড়াতাঁড় দূরীভূত হওয়া দরকার ১. 


আর তা যদি না হয় আজ পাঁক-, 
স্থানে যা ঘটছে তার পুনরাবৃত্তি " 
আমাদের দেশে হতে বাধ্য। সুত 
আমরা সাবধান হতে বলছি বাম- 
পন্থী পাঁটগুলিকে আর যাঁদ 
তারা শনজেদের না শোধরাণ তা 
হলে জাগ্রত মানুষ কংগ্রেসের মত 
তাদেরও মুখে চুনকালি লেপে 
দেবে। তা বলে মানুষের অগ্রগাঁত 
ব্যাহত হবে না--তাদের জয় হবেই 
হবে। 





দর্পনের পুরনো সংখ্যা থেকে 


প্রয়োজন। মান্য বিশেষ বিশেষ 
অবস্থায় কি ধরণের আচরণ" করে 
তা পরিচালক কেমন করে অনুমান 
করবেন, যাঁদ তাঁর মনস্তত্ব সম্পর্কে 
ভাল জ্ঞান না থাকে? সব থেকে 
বড় জিনিষ যেটা, সেই চোখটাও 
ভাল থাকা প্রয়োজন । 


যায় এবং সেই সুবিধার মধ্যে 
রাষ্ট্রবমা (State Insurance) 
একটি বলে উল্লিখিত হয়ে থাকে। 
ফ্যাক্টরী আইন অনঃসারে কোম্পানণী- 


গুলি শ্রমিক কর্মচারীদের fচাকৎ-; 


সার যে সমস্ত সুযোগ জ্দাবধা 
বিনামূল্যে দিতে আইনত বাধ্য 
রাষ্ট্রবীমাদ্বারা তা অপেক্ষা খুব 
বেশী সুযোগ সুবিধা শ্রীমক কর্ম 
চারীরা যে পাচ্ছেনা সে বিষয়ে কণা 
মাত্র সন্দেহ নেই; তা সত্বেও এখন 
তাদের বাঁমার চাঁদার বাবদ অর্থব্যয় 
করতে হচ্ছে। 

এখনকার সবচেয়ে বড় সমস্যা 
হল ছাঁটাই ও বেকার সমস্যা। আজ 
যাঁদ' কোন রাষ্ট্রবীমার আবশ্যকতা 
থেকে থাকে তাহলে সে 'বষয্নাটি 
নিঃসন্দেহে ছাঁটাই ও বেকারত্বের 
বিরুদ্ধে বামা (Insurance 


সম্পাদক--হরেন বসহ 





€দ্বিতীয় পৃচ্ঠার পর) 


against retrechmentn and 
unemployed) তাছাড়া বেকার 
ভাতার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্থনীয়। 
এগ্দাল এমন কিছ; নতুন দাবী 
নয়; পাশ্চাত্যের বহু দেশে এমন 
কি ধনতান্দ্ক দেশগুলিতেও সামা- 
জিক নিরাপত্তা বিধায় এই স্ব 
ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে এই 
ব্যবস্থার আশু প্রচলন একান্ত 
প্রয়োজন । 


কংগ্রেস ও চিড়িয়াখানা 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 
প্রাগ জ্যোঁতষপ্যুর ২০শে জান/মারণী 
১১৫৮ 


'' আর যাই বলা হোক আসাম 
কংগ্রেসকে কেউ আতিথ্যের দোষ 


“দিতে পারবে না! বর্তমান কংগ্রেস 


আধবেশনের গৃহস্বামীরূপে” 
আসাম প্রদেশ কংগ্রেস যে জবলজব- 
লাও ঘটিয়েছেন, পূর্বেকার কোনো 
কংগ্রেস অধিবেশনের চেয়ে তা 
খাটো হয়েছে একথা আমার অন্ততঃ 
মনে হয়ান। 

এতাবৎ যা কোন দিনই কেউ 
করতে পারোন-কারুর মাথায়ও 
আসোঁনি_আঁধবেশন ক্ষেত্রের মধ্যেই 
একটি ছোট্ট 'চাঁড়য়াখানা বসানো 
হয়েছে। আসামের অরণ্যক প্রাণীরা 
সেখানে খাঁচার মধ্যে ভার্ত হয়ে 
অধিবেশনের প্রাণ চাণ্চল্য সংষ্ট 
করেছে! এটা কোনো “আইভি- 


যার” প্রতীক কনা, সেকথা কেউ 
বলতে পারে না। এবং কংগ্রেস 
নেতারা যখন ীবষয় নির্বাচনী 
কাঁমটিতে বসে দেশের নানাবিধ 
সমস্যা আলোচনা করবেন, তখন 
এই গস্ডার হস্তী ও ব্যাঘ্র সমূহ 
সেই আলোচনায় কোনভাবে সাফল্য 
করতে পারে কিনা, তাও বলতে 


পারব না। 


বিপ্রব আসে নাই 


দর্পণ ২৬শে জানঃয়ারণী ১১৫৮ 
চার;চন্দ্র চৌধুরী 

- গত দশ বৎসরে পাঁশ্চমবাংলায়, 
শুধু পাঁশ্চমবাংলায় কেন: সারা 
ভারতবষেই যে সমস্ত আইন 'বাঁধ- 
বদ্ধ হইয়াছে, সেগুলি পর্যালোচনা 
কাঁরলে, স্বাধীনতার পূর্ববর্তী এবং 
পরবর্তী যুগের সামাজিক বা অর্থ- 
নৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে যে বিশেষ 
কোন পার্থক্য আছে তাহা মনে 
হয়না। অবশ্য একথা ঠিক, একটা 
জাতির জীবনে দশ বৎসর মুহূর্ত 
মান; কিন্তু বিপ্লব মুহতেই 
ঘটিয়া থাকে! আমাদের সামা- 
জিক জীবনে বৈপ্লাবক কিছু ঘটে 
নাই সুতরাং আইনের মধ্যেও 
বৈপ্লবিক কিছু আশা. করা যায় 
না। 


টির কে ৭ রাজা সুবোধ মল্লিক ক্কোয়ার কাঁপিকাতা-১৩ থেকে মত এনং ৬১নং ঘট লেন, কাজিকাতা-১৩ দর্ণশ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 
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ওয়ার ফান দুই কর্ঠার বিরুদ্ধে ঘণরা 


' আমাদের কিছু বলার ছিল না যাঁদ 


bd মবিন, 4 শী 
০ + 


অর্থাৎ এখান থেকে লন্ডন যাতা- 
য়াত ভাড়া ৭০০০ টাকা হলে ওরা 
কামখন বাবদ পান ৭০০ টাকা) 
খাঁরদদাররা সরাসার আসার জন্য 


- কোম্পানী পুরো টাকা পায়। কিন্তু কেমিক্যালসে কাজ-করত। নিয়মা- 


প্রাত 'টাকিটে. এই কাঁমশন বাদ 
দেওয়া হয়েছে, ফলে বে 
ক্ষাত বেড়েই চলেছে। 

এয়ার ফ্রান্সের ক্ষত বৃদ্ধিতে 


না এই ক্ষাতির অজুহাতে কর্ম- 
চারীরা চাকরী হারাত। 


সিলগার্ডোর বিরুদ্ধে শা কউ বাহ কে অয 








+ 


সাহায্য করার অভিযোগ || একজন কর্তা বিদেশী মদ পাচারকাৰী 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


কুকর্ণর বিরোধী বলে বাঙ্গালী কর্মচারীদের চাকরী যাচ্ছে 


: পকেট থেকে বেশ কিছ: বিদেশ এজেন্ট মারফৎ 


এসেছেন বলে 


বেছে বেছে খালি বাগ্গালশদের মূদ্রা পাওয়া গেল আর পকেটে : : দেখান-হয়। খারদ্দার আনার জন্য- 


ছাঁটাই করা হচ্ছে গত কয়েক বছর 
ধরে বিখ্যাত ফরাসী বিমান 
কোম্পানী এয়ার ফ্রান্সের কলকাতা 
শাখা থেকে। এই ঘটনা সরু 
হয়েছে এক পাঞ্জাবী, 
কর্ত হওয়ার পর থেকে। 

এতে কোম্পানীর লাভ হয় নি। 
বরং ক্ষাতর পাঁরমাণ "দন দিন 
বাড়তে থাকায় কোম্পানীর কল- 
কাতা শাখা প্রায় লোপাট হবার 
দশা। কোম্পানীর ফরাসী কর্তারা 


তবে এ কথা সত্য যে গত 
৭1৮ বছরে ২৫ জনেরও বেশ 


এই কোম্পানশর কলকাতা শাখা - 


থেকে বরখাস্ত হয়েছেন এবং তার 
মধ্যে বেশীর ভাগই বাঙ্গালশ এবং 
সকলেই সৎ কমপ। 

আর যাদের চাকরতে বহাল 
রাখা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নানা 
আভযোগ_আর এদের কয়েক- 
জনের সম্পর্কে সরকারী তদম্তও 
সুর: হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, যে 
সমস্ত কর্মচারী এই অভিযুক্তদের 
কাজ কারবারের পদ্ধাত সম্পর্কে 
আপত্তি জানয়োছলেন তারাই বর- 
শ্বাস্ত হয়েছেন। 

কিছ্যাদন আগে এই কোম্পা- 
নগর একজন মাতবহর কর্মচারঁ 


বিদেশগামশ বিমানে । পারেন নি, 
কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনোতিক 
গোয়েন্দা বিভাগ একটু তৎপর ছল 
বলে 


এই শাখার - 


অন্যান্য 
দঁললের .. 


প্তও 'ছিল। 





আর একজনকে গ্রেপ্তার করা হল. 
আভিযোগ £ 
অসদবপায়ে বিদেশ মদ্দ্রা পাচারের 


ষড়যন্ছে “লিপ্ত। এই ডি কুজ-এর. 


স্ৰী এয়ার ফাস" কোম্পানীর কল- 


কাতা- শাখার কর্তার সেক্রেটারী ৷.* ৫ 


এই সেক্রেটারীর বাড়ী তদন্ত 
করার পর নাক বহু দলিল পত্র 
পাওয়া গেছে ধা থেকে অন্যান্য বহু 
আভিযোগ উঠেছে। সিলগার্ডো 
অথবা মিসেস 'ভ ব্রুজ-এর চাকরী 
যায় নি বা তাদের সাসপেন্ডও করা 
হয় নি, কেন না, তারা কর্তার 
খুব পপ্রয়। বরখাস্ত কর্মচারীরা 
বলেন এরা কর্তার অনেক কুকর্মের 
সহযোগী । এই সমস্ত ব্যাপারে 
জোর তদন্ত চলছে। 

কর্তার বিরদ্ধে আর একটি' 
আভিযোগ £ যারা এয়ার ফান্সে 
সরাসার টিকিট কিনতে আসেন 
তাদের টিকিট (বক্কর পর ট্র্যাভেল 


সেই ট্র্যাভেল .. 


টিনা শতবার টাকা কমিশন পান। 


এরা এদেশ থেকে: 


এজেন্টরা. "সাধারণতঃ, . 


টে 


টি বর 


কৈফিয়ৎ*তবল করেছে। 

আর একাঁট ঘটনা ৪ সেয়া 
নামে বৃটিশ পাসপোর্টধারী এক- 
ভদ্রলোক পাঁথবীর বাভিন্ন জায়- 
গায় রেসের ঘোড়া কিনে রেখেছেন, 
কলকাতাতেও আছে। হীন হামেশা 
বিমানে যাতায়াত করেন। এর ওপর 
আয়কর বিভাগের নজর ছিল। 
ণরজার্ভ ব্যাঙ্ক একে আটকাবার 
জন্য প্রয়োজনীয় “প” ফর্ম দেয় 
ন।' আর এই ফর্ম না দেখালে 
কোন 'বমান কোম্পানী 'টাকট 
বিক্রী করতে পারে না। শকন্তু 
সেঠিয়া পপ” ফর্ম ছাড়াই পালা- 


যা লোকটি অনেক 
বিদেশীকে , পাচার করে দিয়েছে, 
যাদের কাছে বহ: টাকা আয়কর 
হিসাবে সরকারের পাওনা ছিল। 


আর তারপরই এল সিলগার্ডে। 
বছরের পর বছর 'সিলগার্ডোর 
চাকরাীতে উন্নীত হতে লাগল--আর 
অন্যান্যের চাকরী চলে গেল। 


পশ্ভিসন্ঙ্গ ক্ংঞোস গ্টুননুভজীন্বন্লেল্ 
পল্রিক্ৰন্পনা বানচাল হতে চলনলন 


সাত জন নেতাকে 'নয়ে 
একাঁট কমিটি গঠনের কথা 


ঘোষত হলেও বাংলা দেশের - 


" কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত 
করার পাঁরকজ্পনা সফল হবার 
চলেছে। কেননা এই সাত 
জনের মধ্যে অতুল্য ঘোষ ছাড়া 
আরও তন জন তাঁর গ্রুপের 
লোক এবং ঘটনার গাঁতপথ 
দেখে মনে হয় না যে, কাঁমাঁটর 
কার্ষকারিতায় এই ব্যান্তরা খুব 
/উৎসাহপী। বুধবার, এই কাঁম- 
টির যে সভা হয়েছে তাতে 
অতুল্য ঘোষ যোগদান করেনানি। 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


হয়েছে যে, বিধানসভায় শান্তি 
পরীক্ষার আগেই রাজ্যপাল 
কর্তৃক যুজন্ত ফ্রন্ট সরকারকে 
গদীচযত করার শসদ্ধান্ত নিয়ে 
দিল্লীর নেতৃত্ব ভুল করেছেন। 
তাছাড়া মার ১৭ জন সদস্য 
বিশিষ্ট পি ডি এফ দলকে 
মন্তিসভা গঠনের ' Il 


আসল কথা মধ্যবতশ 
নির্বাচনে বাংলা দেশে কংগ্রে- 
সের বিপর্যয়ের জন্য অতুল্য 
গ্রুপ দায়ী করছেন কংগ্রেস 
হাইকমাশ্ডকে। তাদের বন্তব্য 
' হাইকমান্ডের হঠকারধ নীতিই 
ভোটারদের কংগ্রেসের প্রাত 
- 'বমুখ হওয়ার কারণ । 

দিল্লীতে বাংলা দেশের- 
কংগ্রেসীদের কাছ থেকে একটি 


[দের ভার ভ্যাথে 


ডি 


সি 


4? 












ঈ দই এ দপশ ॥ শ্যক্ষবার ২১শে মার্চ ১৯৬৯ 
ডা BE ৃ ্ প্রকৃতির যুবক এই ঘটনার সুযোগ শব তাত | 
নি ৯ | . নিয়ে লুটপাটও করে থাকতে ররর 
. পারে। আশেপাশে প্থালশ না 


নকখালগন্থীদের আন্দোলন ৪ 
- মুক্তফ্রণের মৌলিক ত্রুটি 


গত সপ্তাহে কলকাতা বিশ্ধ- 
, বিদ্যালয়ের উপাচার্যযকে ঘেরাও 
করা নিয়ে নকশালপল্থশ শ উগ্র 
কাঁমউনিস্ট ছাত্রদল এবং য্যন্তফ্রুণ্ট 
সমর্থক ছাত্র ও যুবদলের মধ্যে যে 
হিংস্র সংঘর্ষ ঘটে গেল তাকে কেন্দ্র 


করে অনেক মৌলিক রাজনৈতিক, : 


সাংগঠাঁনক এবং প্রশাসানক প্রশ্ন 
উঠেছে। উগ্রপল্থীদের বিশেষ 
দাবীর ভিত্তিতে উপাচার্য ঘেরাও 
এবং এই ব্যাপারে অন্যান্য উগ্রপন্থা 
অবলম্বন য্ন্তফ্ুন্ট সরকারকে 
চাল্তত করে। ফ্রন্ট নেতাদের মনে 
হয়েছে যে, উগ্রপল্থীরা আন্দোলন 
শুরু করেছে এবং বিশেষ অবস্থা 
সৃষ্ট করার চেষ্টা করেছে একটি 
মাত উদ্দেশ্য--আইন, শৃঙ্খলা এবং 
নিরাপত্তার প্রশ্নে সরকারকে প্রশা- 
সাঁনক বাধ অনযায়শী পলিশ 


ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করতে! আন্দো- 


লন দমনে, তা যে নামেই হোক 
না কেন, প্যালশ ব্যবহার যুদ্ত- 
ফ্রন্টের ঘোষিত নীতি 'বরোধাী। 
আর বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
ছাত্রদের বিরদ্ধে পুলিশ নিয়োগ 
যাক্তফ্রন্টেরে মতে গ্াহ্র্ত। এটা 
অসম্ভব নাও হতে পারে যে, 
উগ্রপঞ্থীরা তাদের বিশ্বাস অন্ু- 
যায়ী প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে 
অথবা ভাঁবয্যতেও ' করবে যে, 
বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা অক্ষর 
রেখে সরকারী প্রশাসনে ভোট 
মারফৎ যাওয়ার অব্যর্থ পাঁরণাঁত 
সমস্ত ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার দালাল 
করা! অর্থাৎ পুলিশ সম্পর্কে 
যুক্তফ্রন্টের নাতি যাই থাকুক না 
কেন, গণ-আন্দোলন দমনে বুর্জোয়া 
প্রশাসনিক কায়দায় প্ীলশ ব্যব- 
হার আনবার্ধ। 

যান্তফ্রন্ট জানে যে, মানুষের 
আন্দোলন উচ্চ পর্যায়ে উঠবে এবং 
সর্বক্ষেত্রে এই আন্দোলন ফ্রন্ট 
১ পরিচালিত নাও হতে পারে। 
প্রশ্ন, আন্দোলন যাঁদ ফ্রন্ট পাঁর- 
চালিত না হয় এবং সেই আন্দো- 
লন যদি আইন শৃঙ্খলা ব্যাহত 
করার রুপ নেয় তাহলে ফ্রন্ট সর- 
কার কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এই 
আন্দোলনকে মোকাবিলা করার 
জন্য! এই আন্দোলন কেবল ছান্র- 
দের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাও থাকতে 
পারে, কলকারখানায় এবং ক্ষেতে- 
খামারেও এর প্রকাশ হতে পারে। 
গত সপ্তাহের ঘটনা থেকে দেখা 
গেল যে, উগ্রপম্থীদের সঙ্গে 
সম্মুখ সংঘর্ষে এঁগয়ে এসেছে 
ফ্রন্টের ছাত্র ও যুব সমর্থকদল। 
সংঘর্ষ হল, পুলিশ নিক্ষিয় থাকল, 
সমর্থনকারী 











নেতারা এ সমাবেশে স্বাভাবক- 


"ভাবেই উত্তেজতভাবে উগ্রপল্থী- 
»দের রাজনৌতক মৃত ও পথের 


জোরালো সমালোচনা করলেন এবং 
ইঙ্গিত দিলেন যে, এই ' ধরণের 


"আন্দোলনকে ফ্রন্ট সমর্থকরাই 


মোকাবিলা করবে এবং ফ্রন্টের যে 
সং্রামী কর্মসূচী এই মোকাবিলা 
তারই একট' অংশ৷ বন্তৃতার পরেই 
মাঁছল সরু হল এবং দেখা গেল 
উত্তেজিত জন্তা উন্যৃন্ত হয়ে উগ্র- 
উগ্রপন্থাঁদের সন্ধানে বিভন্ন ছাত্র- 
নিবাস, কাঁফ হাউস . এবং প্রোস- 
ডেন্সী কলেজে লমঠতরাজ আর 
অমানুষিক কাণ্ড চালাল। . কিছু 
তথাকথিত উগ্রপন্থীকে প্রচন্ড 
মারধোরও করা হয়েছে। পরের 
দিন উগ্রপঞ্থীরা নিজেদের শান্ত 


সমাবেশ করে 'মাছল ও সভা করে; 


কলেজস্কোয়ার অঞ্চলে । ' লক্ষণীয় 
যে, এই মিছিল ও সভার . উপর 
কোন আক্রমণ করার চেষ্টা হয় নন! 
এই থেকে মনে হতেল্পারে যে, 
আগের দিনের তথাকথিত ফ্রন্ট 
সমর্থকদের উচ্ছৃঙ্খলতা ফ্রন্ট নেতা- 


দের সাম্বত শফারয়ে এনেছে এবং _ 


তারা এই ব্যাপারে ভাবতে শব 
করেছেন। রি 

* ফ্রন্টের সর্বাপেক্ষা শ্তিশালী 
দল হিসাবে মার্কসবাদী কাঁমউানস্ট 
পার্টির এই ব্যাপারে দায়িত্ব সর্বা- 
ধিক। এই পার্টির পাঁলটব্যুরো 
ঘটনার বিস্তৃত পর্যালোচনা করে 
এবং পরে একটি বিবৃতি প্রকাশ 
করে। এই বিবাততে হঠকারী 
উগ্রপন্থীদের গস্ডাবাজী , সম্পর্কে 
একটি কঠোর মন্তব্য করা হয়। 
এতে বলা হয় যে, ছাত্র সম্প্রদায়কে 
এদের - মোকাবলা করতে হবে 


‘আর সমাজজীবন থেকে ‘বিচ্ছিন্ন 


করতে হবে। 
পাঁলটব্যরো অধিবেশনের পর 
মাক্সবাদশ কাঁমউনিস্ট পার্টর 
সাধারণ সম্পাদক” শ্রীসুন্দরায়া 
সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার করেন 
যে, শোকাঁমিছিলের দন কলেজ- 
স্কোয়ারে, বিশেষ করে কাঁফ 
হাউসে, বেশ খানিকটা -গুণ্ডামী 
হয়েছে। তবে তাঁর পার্টির কাছে 
খবর আছে যে কফ হাউস লুঠ 
আর গৃস্ডামীর জন্য নকশালপন্থী- 
রাই দায়শ। এবং এই ব্যাপারে 
পার্ট নাক আরও বিস্তৃত রিপো- 
টের জন্য তদন্ত চালাচ্ছেন! 
শ্রীসুন্দরায়া মহাশয় যাই বলুন 
না কেন আমাদের সংবাদ যে, এ 
দিন ফ্রল্ট সমাবেশে সমর্থকদের 
মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা ছিল এবং 
নেতাদের বন্তুতা এতে ইন্ধন 
জ্োপায়। মিছিলের সময় সমর্থক- 
দের মধ্যে কোন রোন অংশ উত্তে- 
স্বতঃস্ফুর্ততায় মত্ত হয়ে- 


থাকায় কাঁফ হাউস লুট "নার্ববাদে 
সম্পন্ন হয়েছে আর কিছু লোক 
আহত হয়েছে] এখানে প্রশ্ন ফ্রন্ট 

নেতাদের তরফ ' থেকে সংগঠনের 
অবস্থা জেনেও এই ধরণের মোকা- 
বলার শ্লোগান» দেওয়া ঠিক 
হয়েছে কিনা। এর আগে বহু 
আন্দোলনে বামপল্থীরা কলিকত 
হয়েছে নানারকম গৃণ্ডামীর জন্য 
যার দায়িত্ব মোটেই তাদের ছল না। 
সবই হয়েছে সংগঠনের অভাবে। 
আজ ফ্রন্ট সরকার গদীতে ' এবং 
একাঁদকে সমাজে আইনশৃঙ্খলা 
অব্যাহত রাখা আর অন্যদিকে 
সংগঠিত আন্দোলন চালিয়ে যাও- 
যার ব্যাপারে ফ্রন্ট নেতৃত্বের বিশেষ 
দায়িত্ব আছে। সংগঠন দুর্বল 
জেনেও উত্তোজত * ুবশ্ৰেণীকে 
ধবরোধাপক্ষকে মোকাবিলা করার 
ডাক এই দায়িত্ব, পালনের পাঁর- 
চায়ক নয়। ব্রোধাঁপক্ষের মতাদর্শ 


যাই হোক না কেন সংগ্রাম রাজ-- 


নৌতক এবং তাদের পথ যাঁদ 
গুষ্ড্রাজশও হয় ফ্রণ্টুর মোকাবি- 


না। আর তা. যাঁদ হয়-'তবে ফ্রন্টের 
ভবিষ্যত সম্বন্ধে. মানুষের মনে 
প্রশ্ন জাগবে। 
অবিলম্বে এই বিষয়ে যক্ন্ত- 
ফ্রন্টের মধ্যে বিশেষ আলোচনা 
হওয়ার দরকার। অস্বীকার করার 
উপায় নেই যে ফ্রন্ট সরকার বান- 
চাল করার জন্য প্রাতক্রিয়া নানা- 
ভাবে চেষ্টা করবে এবং কোন 
কোন সময়ে উগ্রপল্থীদেরও এই 
ব্যাপারে ব্যবহার করার সুযোগ 
নেবে। এই ব্যাপারে ফ্রন্টের প্রয়ো- 
জন স্বচ্ছ রাজনৈতিক দৃম্টিভঙ্গী 
আর বিপ্লবী সতর্কতা । এই দুটির 
কোনটিই এখনও ফ্রন্টের, কাজের 
ধারায় দেখা যাচ্ছে না। আঁবিলম্বে 


“কলকারখানায়, খামারে আর মহ- 


চলায় সংগঠিত গণ-কামাট অথবা 
ফ্রন্ট-কমিটি গঠিত হওয়া দরকার। 
উদ্বেল জনসমর্থন থাকা সত্বেও এই 
ধরণের কাঁমাট গঠন না হওয়ার 
কোন বাস্তব ষুন্তি নেই। আগের 
অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, ফ্রণ্টভূ্ত 
{বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই কাঁমাঁট 
গঠনে নানা আলোচনা করেছেন 
আর তাতে বিবাদই বেশী হয়েছে, 
কোন "সিদ্ধান্তে উপনশত হওয়া যায় 
নি। কর্মসূচীর ভিত্তিতে যদ 
এঁক্যমত হয়ে থাকে তবে ফ্রন্টের 
মধ্যে আভ্যন্তরীণ কলহ না মেটার 
কোন কারণ নেই। আর আজকের 
পারাস্থাত ১৯৫৭ সালের তুলনায় 
অনেক পাঁরবাতিতি। মানুষ সংগ- 


উন চাইছে, নেতৃত্ব আপাতভাবে 


পশ্চাদপদ। এই অবস্থা বেশ দিন 
চলতে পারে না। 


কুমুদশঙ্কর 


রায় যক্ষ 


হাসপাতালে অব্যবস্থা “ 


দাক্ষণ কলকাতা শহরতলণর 
একটি নবগঠিত অগ্চল যাদবপুর 
শিক্ষা-দীক্ষা, আর সংস্কৃতিতে 


বহম্তম ক্ষমা হাসপাতল। আজ 
থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে 
প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় ডাঃ কুমুদ- 
শঙ্কর রায় স্বপ্ন দেখোছলেন এ 
দেশ থেকে যক্ষতাকে নির্ংশ কর- 
বেন। কুম:দ্রশগ্করের পাশে এসে 
দাঁড়য়োছলেম সোঁদন ডাঃ বিধান 
চন্দ্র রায়। দানের টাকায় আর মহৎ 


- প্রাণের তাগদে গড়ে উঠল হাস- 


পাতাল! নাম ছড়িয়ে গেল স্বদে- 
শের সীমাবদ্ধ আঙিনা. অতিক্রম 


. করে 'বশ্বের বিশাল প্রান্তরে। 


তারপর দিন গেল! আকাস্মক- 
ভাবে পরলোকগমন করলেন কুমুদ 
শঙ্কর । প্রাণ-সূর্য হল অস্তাঁমত। 
যে রকম আশা করেছিলেন সেভাবে 
সাজাতে পারলেন না প্রাণতুল্য 
আরোগ্যানকেতনাঁটকে। 'বিধানচন্দ্র 
সতত প্রষত়ে জল সেচন করে চল- 
লেন কুমুদশগ্করের আরদ্ধ কর্ম- 
রুপ চারাগাছের গোড়ায়। তারপর 
একাদন 'তানও চলে গেলেন। 
তারপর থেকে হাসপাতালের বুকে 
নেমে এলো অন্ধকারের বিভশীষকা? 
এল দুনীশীত, এল অনাচার এল 
কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচার। 


গত দশকের 
ঘি হত 


৭ই ফেব্রুয়ারী ১১৫৯ 
কোনো একটি ব্যান্তীবশেষের 
দ্বারা গোটা বাঙ্গালী জাতির ভবি- 
ষ্য কখনো বিপন্ন হতে পারেনা। 
কিন্তু এই আপাত অবিশ্বাস্য 


" সত্যই শ্রীষুন্ত মেহের চাঁদ খান্না 


প্রমাণ করেছেন। সর্বনাশ সাধনের 
অসামান্য ক্ষমতা ঈশ্বরের কৃপায় 
তার হস্তগত হয়েছিল। এবং এই 


পূর্ণ চক্রান্তের ফলে এক বংসরের 
মধ্যে পূর্ব বঙ্গের গোটা হিন্দু 
সমাজ একটা অন্ধকৃপ হত্যার 
মুখোমুখি এসে দাড়য়েছে। 


সাম্প্রতিক ছবি 


আশশীষ বর্ম 

তপন সিংহের “লোৌহকপাট”-এর 
জনপ্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট৷ 
তপনবাবর কাজ দেখলে মনে 
হয় গল্প দিয়ে পর্চ কষার তান 
বিপক্ষে এবং নিজের শিল্প মাধ্যম 
বিনয় কর্তমান। এই বিনয় থেকেই 
সম্ভবতঃ তিনি প্রথমে অকাঁহ- 


চাকংৎ- 


সার নামে শুর: হল চরমতম প্রব- 
গনা ও গাঁফিলাত। আজ দ:না- 
তির শিকড় এতদূর পর্যন্ত অগ্র- 
সর হয়েছে যার. ফলে হাসপাতা- 
লাঁটর আঁস্তত্ব বিপক্প্রায়। 
হাসপাতালাটির পতিগন্ধময় 
আবহাওয়া রোগীদের পক্ষেই শুধু 
নয়, কর্মচারীদের পক্ষেও 'ঁবপ- 
জ্জনক। ক্ষমার দাপটে যাঁরা 
স্বাস্থ্য হাঁরয়েছেন তাঁরাই এসে- 
ছেন এই হাসপাতালে স্বাস্থ্য , 
ফোরাতে। কিন্তু হাসপাতালের 
অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তাঁদের স্বাস্থ্য 
ভাবে 'ফাঁরয়ে দেবে? চারদিকে 


আবর্জনা, মশা, মাছি, কুকুর বেড়া- 


লের আস্তানা। চোখে না দেখলে 
এর বর্ণনা সম্ভব নয়। এ পাঁর- 
বেশ কি যক্ষ্মা রোগীর নিরাময়ের 
পক্ষে অনুকূল £ 
আনন্দের কথা হাসপাতালটিতে 
বহু প্রথিতযশা চিকিৎসকের সমা- 
বেশ, তব কেন রোগীদের 'আপ- 
শোস তথা. আঁভযোগ চিকিৎসা 
ঠিকমতো হয় নাঃ এর কারণ 
হাসপাতালের রুটিন বাঁধা দাওয়াই 
ছাড়া চিকিৎসকেরা নিজেদের পছন্দ 
মত ওষুধ লিখতে পারেন না। 
কর্তৃপক্ষের আদেশ রয়েছে, দাম? 
ওষুধ যেন বেশি লেখা না হয়ঃ 
চাকৎস্কেরাও সেজন্যে প্রেসাক্রপ- 
শন করতে কার্পণ্য করেন। 1টাবর 
অন্যতম প্রধান ওষুধ *প-এ-এস 
বহাদন থেকেই বম্ধ। আরও 
কয়েকটি দামী টিবি ওষুধ বন্ধ। 
অজুহাত, পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ 
(শেষাংশ নবম প্ঠায়) 


দর্পন থেক 


নীকে এক বোধায়ত্ত ছাঁচে ফেলতে 
চান, আর এটাই তার সব থেকে 
বড় সহায়। তাই “লৌহক' 
বইটির অজন্প টুকরো কথকতা 
থেকেও কিছটা সংলগ্ন একটি 
চিত্রনাট্য তানি দাঁড় করাতে পারেন। 
এ চিত্র কাহনী আঁতনাটুকে ও 
সামাজিকভাবে ক্ষতিকর হলেও 
জনপ্রিয় হবার নানা সরঞ্জাম সাপটে 
থাকে। 


পরশ পাথর 
তার হালের ছবি “পরশ 
পাথর” পুনর্বার প্রমাণ করল যে 
সত্যজিৎ রায় বাজারে চালু 
“ড্রামায়” ভোলেন না, মাথা খোঁড়েন 
না এমন কোনো আখ্যান বস্তুর 
সন্ধানে যা শুধু অস্বাভাঁবক 
ফুলকো কথাবার্তায় ফুরোয়। তিনি 
তাকান সমাজ-সংসার জড়ানো 
মানুষের প্রতিই, তাদের আপাত 
দৃষ্টিগ্রাহ্য সাধারণ জীবন যান্রার 
নেপথ্যে যে নাটক, যে খরবেগ 
আবেগ, যে হাসি ও বেদনা তার 
কেন্দ্ে। 
(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায় ) 
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দপর্প 1 শঢক্রবার ২১শে মার্চ ৯৯৬৯. 


গণ্চিমব্গ কংখেগের বিরোধ অমীমাংসিত 


নীতি ন! বদলালে বাগাডব্বরই সার হবে 


খুব বাগাড়ম্বর করে. সেদিন 
{বধান সভায় কংগ্রেসী নেতা 
শ্রীসদ্ধার্থশঙ্কর রায় বললেন এক 
সপ্তাহের মধ্যে এমন {ক কয়েক 
ঘণ্টার মধ্যে কংগ্রেস নূতন রূপে 
পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে উপ- 
স্থিত হবে। '- 

কয়েক ঘন্টা ত দূরের কথা, 
এক সপ্তাহও গাঁড়য়ে গেছে কিন্তু 
কংগ্রেসী অন্তদ্বন্দ্বের কোন মীমাং- 
মার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। 
গত এক সপ্তাহে কংগ্রেস ভবনে 
আফসিয়াল গ্রুপের নিজেদের 
ভিতর ঘন্টার পর ঘন্টা 'আলাপ- 
আলোচনা হয়েছে, নানা প্রস্তাব 
এসেছে কংগ্রেসকে নূতন * করে 


অর্থাৎ শ্রীপ্রফল্লা সেন এদিকে 


কংগ্রেসকে পুনগ্গাঠত করার ব্যাপার £ | 


নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিলেন। 
দিল্লিতে টেলিফোনে নাকি অতুল্য- 
বাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে 
তিনি *র্যাঙ্ক চেক” পেয়েছিলেন, 
কংগ্েসকে সংশোধন করবার জন্য। 


ফের্টে' পড়ে, পাছে তার ঢেউ কংগ্রেস 
ভবনে এসে পেশছায় সেই ভয়েই 
বোধহয় এই শলাপরামর্শ যে কংগ্রে- 
সকে ঢেলে সাজাতে হবে। জেলায় ॥ 
বিক্ষোভ থেমেছে, সূতরাং গ্রুপের 
নেতাদের প্রাথামক উদ্দেশ্য সফল 
হয়েছে। 

এই আলোচনা সভায় একদিন 
উপস্থিত হলেন শ্রীখগেন্দ্রনাথ 
দাশগুপ্ত । সস্তায় িস্তিমাং 
করার জন্য এবং নিজের নাম ; 
জাহির করার জন্য তিনি ত কংগ্রে- 
সের সমস্ত সদস্য পদ ছেড়ে দিয়ে- & 
ছেন, অথচ কোন্‌ লজ্জায় কংগ্রেস ? 


পনগণঠত হওয়ার আগেই তানি নু 


আবার আলাপ-আলোচনায় যোগ ; 
দিলেন তা আমরা ভেবেই পাই 
না৷ 

তিনি সভায় মন্তব্য করলেন, * 
কংগ্রেসের ইমেজ খারাপ হয়ে & 
গেছে। সঞ্চে সঙ্গে ফোড়ন কাটলেন {| 
অতুল্যগোম্ঠীর একজন “আপনা- : 
রাই ত একনাগাড়ে মান্যত্ব করলেন ২ 
২০ বছর, সুতরাং ইমেজ খারাপ . 


হয়ে থাকলে আপনারাই তার জন্য | ২% 


(রাজনৌতিক সংবাদদাতা ) 


দায়ী”। খগেনবাবু ' নাকি এরপর 
কথাবার্তা বলেন 'ন। 

প্রস্তাব উঠেছে কার্যকরী কাঁম- 
টির সকল সদস্যেরই পদত্যাগ করা 
উচিত, যাতে নৃতন এক কার্যকরী 
কামাঁট গঠিত হয়। এই প্রস্তাবে 
নাক বেশ কয়েকজন চটেই যান। 
কেউ নাক আবার বলেন যে এক 
বপ্লবাত্মক কর্মসূচী নিয়ে কংগ্রে- 
সকে নৃতন রূপ দিতে হবে। তা 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তান বলেন 
ঘে, সব রকম কন্ট্রোল উঠিয়ে দিতে 
হবে, কেননা এই কন্ট্রোল থাকার 
দরুণ লাইসেল্স, পারামিটের বন্দো- 
বস্ত করতে হয়েছে এবং তাতেই 
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নাকি নানারকম দন্ত ঢুকেছে 
এবং যার জন্য লোকেরা কংগ্রেসের 
উপরে চটে গিয়ে ভোট দেয়ান। 
সুতরাং কন্ট্রোল উঠে গেলেই 
দুন'“ত চলে যাবে আর দলে দলে 
লোক আবার কংগ্রেসে এসে 
জুটবে। 
দুনীত কি শুধু কন্ট্রোলের 
জন্য হয়োছল? সাধারণ লোককে 
ঠাকয়ে কী করে দুপয়সা করা 
যায়, ট্যাক্স না দিয়ে কী করে সর- 
কাঁরকে ফাঁক দেওয়া যায় আর 
দেশী বিদেশী শিজ্পপাতরা কি 
করে মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলে 
লোককে শোষণ করতে পারে মূলত 


টির মৃত্য ১৫,পয়া, ১টি গম 
“ উরি নে 


CDi ৬/০০৯- Gath A ১৩৬০৬ 


(সন্তকারি সাহাষো হাসমূল্যে) 
মাত্র কয়েকটি জেলায় পাওয়া he a 
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এই নাতিই কংগ্রেস অনুসরণ করে 
এসেছেন। এবং সেই নীতিই আজ 
কংগ্রেসের বিপর্যয়  ঘাঁটয়েছে। 
লোকের চোখ খুলেছে এবং তারা, 
সহ্য করতে রাজী নয়, যেমন রাজী 
নয়, পাকিস্থানী লোকেরা । এই 
সাদামাটা কথাগুলি কংগ্রেসী নেতা 
ও কর্মীদের মাথায় কেন ঢুকছেনা 
তা আমরা বুঝতে পারাছনা। এরা 
কি ইচ্ছে করে বুঝতে চান না, না 
বুঝতে পারেন না? 


অহুলাবাবর 8 
কী হবে। শুধ বাংলাদেশেই 
অতুল্যবাবু। - বিহার, উত্তরপ্রদেশ 
বা পাঞ্জাবে, ত আর  অতুল্যবাব্‌ 
নেই। তবে কেন কংগ্রেসের এ সব 
জায়গায় বিপর্যয় হল? উপরের 
তলায়, অর্থাৎ হাইকমাণ্ডের নীতি 
না পালটালে ক্ষুব্ধ . গোম্ঠীরা 
যতই বাঞ্ার্ড*বর - করুক না কেন 
বাংলাদেশের ও চ্কংগ্রেসের চেহারা 
পালটাবেনা। 


নয় কংগ্রেস পুনর্গঠিত করা। ৰ 
বাংলাদেশের জষ্টমানসে দাগ ' 


(শেষাংশ চতুর্থ পুদ্ঠায় ) 











অবাধিত সন্তান উর কি না নয়... 
: বিবাহিত জীবনের সম্মত মুখ উপভোগ করুন| 


আকার সব গরু, জন্ম নিয়ন্ত্রণের একটা নিরাগদ | 
৪ সন্তোষজনক টগায় নিরোধ" বিনে 
নিতে গারেন।) 
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আগামী ২৮ বছয়ের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা 
৫০ কোর্ট থেকে বেড়ে এর দ্বিগুণ অর্থাৎ ১০০ কোর্ট 
হরে যাবে। 

আর তখন-_বাসগৃহ, শিক্ষণ, চিকিৎসা ইত্যাদির 
মতো মৌলিক সুযোগ সুবিধে এবং খাদ্য বস্তের 
মতো মূল প্রয়োজনশুলির যে বিপুল চাহিদা দেখা 
দেবে তা জোগানো মোটেই সহন্ক হবেনা । এখন- 
কার শিশুরা__আপনাদের সন্তানেরাই কষ্ট পাবে। 
কাজেই এধনই নিরোধ ব্যবহার করতে সুরু করুন । 
আপনা পরিবার সীমিত রাখুন । 

| জম প্রতিরোধ করার সত দাপনর্িযাচ্ট 

। 
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নিরোধ ব্যবহার করুন! 
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2 চার ৪ 


ই 


সাক্কিজ্তান্ন সংশালে 
[As Cor se he DEL Rao AY] 


পিণ্ডির. গোলটেবিল বৈঠক নিয়ে 
সর্বত্র প্রচণ্ড বিতর্ক 


রাওয়ালপণ্ডতে 
, আয়ুব 
. দলীয় নেতৃবৃন্দের , সঙ্গে বিরোধ, 
দলগুঁলর মনোনীত প্রাতানীধদের 


গোলটোবিল বৈঠক শেষ হয়েছে।- 


বৈঠকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনু- 
সারে, (এক) আঁবলদ্বে প্রাপ্তবয়স্ক 
দের ভোর্টাধকারের ভিত্তিতে পাঁক- 





আরও যুগান্তকারী হওয়া উচিত। 


তারা কি বলতে পারবেন যে, জামর ' 


সর্বোচ্চ পরিমাণ যা বর্তমানে '২৫ 
একর (অর্থৎ ৭৫ বিঘা) তা 
কমিয়ে দশ একর করতে হবে? 
তারা কি বলতে পারবেন যে, শহরা- 
লৈ" ব্যান্তগত সম্পান্তর সীমানা 
নিদ্ধারণ করে দিতে হবে? তারা 
কি বলবে পারবেন যে, শিজ্পপাতি- 
দের মুনাফার হার বেধে দিতে 
হবেঃ তারা কি বলতে পারবেন 
যে, শ্রাীমকদের প্রয়োজন ভিত্তিক 
বেতন দিতে হবে? তারা কি বলতে 
পারবেন যে, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করতে 
হবে! যাঁদ তা না পারেন তাহলে 
যতই তারা চেচাঁমোঁচ করুন না 
কেন, কংগ্রেসকে পনর্জীবন- দিতে 
তারা পারবেন না। বাংলা দেশের 
মানষ' অনেক সজাগ । তাদের আর 
ধোঁকা দেওয়া াবেনা। ধোঁকাবাজীর 
দিন শেষ হয়েছে এবং আর তা 
ফিরে আসবে নাঃ 


প্রোসডেন্ট 
খাঁ, তাঁর মাল্দ্রবর্গ /ও: 


(জিরার 
(এক) পূব বাংলার পর্ণ স্বায়ত্ব- 
শাসন ফেল অটোনাম) এবং 


দুই) উপরোক্ত দাবীর স্বাভাবিক 


পারণাতি হিসাবে সিচ্ধ, পাঞ্জাব, 


বেলুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম 


সীমান্ত প্রদেশ (পাখতুনিস্তান) এই 
চারাট পৃথক রাজ্য নিয়ে গাঠত 
বর্তমান একক ইউীনট পাঁশ্চম 
পাঁকস্তানের কেন্দ্রীয় শাসনের 
বদলে চারটি রাজ্যের সমবায়ে একটি 
সাব-ফেডারেশন। এই দাবী দুইটি 
সম্পর্কে এঁক্যমত হয় নি বলে 
গোলটোবল বৈঠকে এই সম্পর্কে 
সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার সরাসার 
প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে ' নির্বাচিত 
জাতীয় পরিষদের হাতে ছেড়ে 
দেওয়া হয়েছে« নবগাঠিত। জাতীয় 


পাঁরষদ এঁ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত, গ্রহণ ' 


করবেন। * 
ডি: 
ন্তটা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে 


'»খুশী করবে না। ছয়দফাপল্থা 


আওয়ামশ লীগের নেতা ও সভা- 
পাঁত শেখ ম্টাজবুর রহমান 


,খোলাধ্দলিভাবেই একথা বলেছেন! 


তান একথাও বলেছেন যে তার 
দল নয়া জাতীয় পরিষদের 'নর্বা- 


. চনে অংশগ্রহণ না-ও করতে পারে। 
এ সম্পর্কে ভাঁবষ্যতে দলের 


বৈঠকে কর্মপন্থা গ্রহণ করা হবে। 
বুঝতে কষ্ট হয় না যে শেখ মুঁজ- 
বুর রহমান এ সম্পর্কে তাঁর পূর্ব 
তন নেতা ও জাতীয় আওয়ামী 
পাট বষশীয্মান নেতা, . মৌলানা 
ভাসানীর সঙ্গে পরামর্শ করতে 
চান। একথা সবারই জানা আছে যে 
মৌলানা সাহেব রাওয়ালাঁপাস্ড 


উপস্থিত হয়োছলেন। 


ফিকর আল ভুট্রোও গোলটেবিল 
বৈঠকে যোগ দেন নি। কিন্তু তার 
আগে তিনি পূর্ব পাকিস্তান সফরে 
গিয়ে মৌলানা ভাসানী এবং শেখ 
মুজিবের সঙ্গে চারদিন ধরে 
বৈঠক করে এসোঁছলেন। একথাও 
সকলের জানা যে রেডিও পাঁক- 
স্তানে শেখ মুজিবের প্যারোলে 
মস্ত লাভের পরই পিণ্ড রওয়ানা 
হবার ঘোষণা মূলতঃ অসত্য ছিল 
না! কিন্তু মৌলানা ভাসানী শেখ 


সাহেবকে পরামর্শ দেন যে আগর- 


তলা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পূর্ণ প্রত্যা- 
হার না করলে [তান যেন পিণ্ডির 


গোলটোবিল বৈঠকে যোগদান করতে 
না যান। বর্ষীয়ান নেতার এই 
পরামর্শ শেখসাহেব গ্রহণ করেন 
এবং তাঁর বিমানের 'রজাভেশিন 
বাতিল করে দেন। তারপরে প্রোস- 


জাতীয় আওয়ামী দলের চোদ্দ- 
দফা এবং ছাত্ি সংগ্রাম কমিটির 
এগার-দফা দাবী পূর্বাহ্নে স্বীকৃত 
না হলে তান কিছংতেই .আলো- 
চনা বৈঠকে যোগ দেবেন না। 
জাতীয় আওয়ামী দলের * চোদ্দ- 
দফা দাবীর মধ্যে সংখ্যালঘু হিন্দু 


প্রান্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্দার আবদুল 
কোয়ায়েম খান, তাঁনও খুশী নন। 
আর পশ্চিম পাকিস্তানের জনপ্রিয় 
নেতা ভুট্টো এবং পূর্ব পাকিস্তানের 
প্রভাবশালী বামপন্থী নেতা 
মৌলানা ভাসানী তো গোলটোবিল 
বৈঠককে আমলই দেন নি। 
সবচেয়ে বড় কথা, যে ছাত্র- 
সংগ্রাম কামিটি' পূর্ব ও পাঁশ্চম 
পাঁকস্তানে গণ-আন্দোলনে গুরুত্ব 
পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁরা 
সাফ জানয়ে দিয়েছেন যে 
১৯৫৬ সালের সংসদীয় শাসনে 
তাঁদের আঁভরুচি নেই। ছা 
সংগ্রাম কিট (উভয় পাকিস্তানেই) 
ঘোষণা করেছেন যে তাঁদের ১৯ 


* দফা দাবী পুরোপুরি মেনে না 


নিলে তাঁরা আন্দোলনকে এমন. 
বৈশ্লবিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে 
বদ্ধপাঁরকর যে যার ফলে ১৯৫৬ 


মন্বিসভার সময়কার কথ্য" মনে 
আছে৷ এ. ধরনের সংসদীয় গণ-" 


শেখ মুজিবুর ছুটো| তাগানী ও 
ছাত্র সমাজে গ্রতিকুল মনোভাব 


ও খন্টান প্রাতানীধ এবং শ্লামিক 
ও কৃষকদের উপযুস্ত প্রাতানধিত্ব 
দেবার দাবী ছিল অন্যতম। জাতীয় 
আওয়ামী ' দলের সহ-সভাপাঁত 
শ্রীবরদা চক্রবতশী সংখ্যালঘুদের 
বিশেষ আঁধকার প্রদানের দাবী 
ব্যাখ্যা করেন। -, 

পিশ্ডি বৈঠকে কি পাওয়া 
গেল আর কি পাওয়া গেল না, 
তা নিয়ে পাকিস্তানের সর্বত্র প্রচণ্ড 
বিতর্ক চলেছে। ডাক (DAC বা 
ডেমোক্রোটক এ্যাকশন কমিটির) 
এর অন্তভূর্তি আটাঁট দল মোটামাট 


খুশী । নিজামে ইসলামীর নেতা 
< চৌধুরী মহম্মদ আল, কাউন্সিল 


মৃশ্লিম ল'গ নেতা মিয়াঁ মমতাজ 


- দৌলতানা, পি, ডি, এম-এর জেনা- 


রেল সেক্রেটারী আট দফাপল্থী 
আওয়ামী লাঁগের মিঃ মামনদ 
আলা, জাতীয় তণতান্ত্রক ফ্রন্টের 
জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, 
আবু হোসেন সরকার এরা জন- 
মতের দাবী স্বীকার করে নেওয়ার 
জন্যে প্রোসডেল্ট আয়ুব খাঁকে 
সাধুবাদ ' জানিয়েছেন। এয়ার 
মাশাল আসগর খাঁ, ঢাকার সাস্তা- 
{হক হিডে-র সম্পাঁদকার প্রদত্ত 
ভোজসভায় আগেই বলোছলেন যে 
তিনি একটা আলাদা পার্ট গঠন 
করতে -পাঁরেন। এখন. তান 
জাস্টিস পার্ট প্রতিষ্ঠার কথা 
ঘোষণা করেছেন। ২ 

কিন্তু খুশী নন শেখ মজিবুর 
রহমান, পাঠান নেতা খান ওয়ালি 
খান, বেল্চ নেতা আবদাস সামাদ 
খান, পাঞ্জাব কাউন্সিল লীগ নেতা 
শওকত হায়াত খান, কাউন্সিল 
মুশ্লিম লগ থেকে পদত্যাগ করে 
ভাসানীর জাতীয় আওয়ামী দলে 
যোগ দিয়েছেন সীমান্ত প্রদেশের 


তন্ন তাঁরা চান না। তাঁদের মতে 
সংসদীয় গণতন্মের মূলাভীত্তকে 
স্থর করে নিতে হবে এবং তা 


শাসন পদ্ধাত, অঞ্গরাজ্যগণীলর 
(মোট পাঁচটী, পূর্ববঙ্গ সহ) হাতে 


 দেশরক্ষা, বৈদোশক নীত ও 


মুদ্রাব্যবস্থা ছাড়া আর সমস্ত 
বিষয়ে পূর্ণ আধিকার, একটা. 
ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক, 'কল্তু 
পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে আলাদা 
রিজার্ভ ব্যাংক স্থাপন, সমস্ত কর 
আদায়ের ক্ষমতা থাকবে অঙ্গ 
রাজ্যগনলর হাতে, ফেডারেল সর- 
কার শুধু এর একটা পূর্ব নাট 
অংশ পাবার আঁধকারণী থাকবে, 
বাহর্বাণিজ্যের অধিকার থাকবে 
অঞ্ঞরাজ্যগ্ডালর হাতে এবং পর্ব 


একটি সাব-ফেডারেশন গঠন; ৫নং 
দাবী কৃষকের বকেয়া খাজনা ও খণ 
বাতিল, খাজনা ও ট্যাক্স হাস, পাটের 
সর্বানম্নমূল্য ৪০ টাকা মণ নিদ্ধা 
রণ, এনং দাবণ শ্রামকদের ধর্মঘটের 


ন্যায্য মজুরী ও বোনাস ধারণ 


এবং শ্রামকস্বার্থ বিরোধী সমস্ত 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২১শে মার্চ ১৯৬৯ 


কালাকানঃন বাঁতল করতে হবে। 
৮নং দাবী পূর্ববঙ্গে বন্যানিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্রুগাঁমশনের সুপা- 
{রশ কার্যকরী করতে হবে, &ং 
দাবী জরুরী আইন নিরাপত্তা 
আইন ও অন্যান্য খনবব্তনমূলক 
আইন প্রত্যাহার, ১০নং দাবা, 
সয়াটো ,সেছ্টো ও, . পাক-মাকিন 
সামারক চুক্তি বাতিষ্ট এবং স্বাধীন 
নিরপেক্ষ পররাল্ট্রনীতি চাল; করতে 
হবে, ও ১১নং দাবী সমস্ত রাজ- 
নৌতিক বন্দী, শ্রামক-কৃষক-থান্ন 
বন্দীদের মান্তদান, সমস্ত গ্রেপ্তারী 
পরোয়ানা প্রত্যাইার এবং আগরতলা 
ষড়যন্ত্র মামলা ধরণের সমস্ত মামলা 
তুলে নিতে হবে। 

লক্ষ্য করার বিষয় যে জাতীয় 
আওয়ামী দলের ৯৪ দফা দাবা 
ছাত্র দাবীরই হেরফের বা বিশদ 
ব্যাখ্যামান। 
প্রাপ্ত বয়স্কদের সার্বজনীন ভোটা- 
ধিকারের ভাত্ততে গণশপারিষদ 
আহথান (খ) জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু 
বন্টনের" জন্যে সমাজতল্তী সংঁব- 
ধান রচনা (গ) হিন্দু খৃষ্টান 
প্রভৃতি সংখ্যালঘুদের বিশেষ আঁধ- 


'কার দান প্রভৃতি রয়েছে। 


পিণ্ড বৈঠকে ২নং দাবীটি 


মাত গৃহীত হয়েছে। ১নং দাবশীট , 


সরকার আগেই আধীশকভাবে 
স্বীকার করে নিয়েছেন। ১১নং 
দাবীটিরও মূলতঃ স্বীকীতি দেওয়া 
হয়েছে। কিন্তু বাকী দাবীগুল 
ভাঁবষ্যত সরকারের বিবেচনার জন্যে 
ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। 
সুতরাং এই দাবীগহাল যাঁরা 
উত্থাপন করোছলেন সেই ছাত্র 
সংগ্রাম কমিটি পিণ্ড বৈঠকে ষোগ- 
দানকারী দলগুলিকে প্রথমেই 
হঠশয়ারী "দিয়ে জানিয়ে দেন যে 
ভুট্টো ও ভাসানী যে বৈঠকে যোগ 
দেবেন না, সেই বৈঠকের কোন 
সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার কোন 
বাধ্যবাধকতা তাঁদের থাকবে না! 
পিণ্ডি বৈঠকে আপাততঃ লাভ- 
বান হয়েছেন একটা মাত ব্যান্ত। 
তান হচ্ছেন প্রোর্সডেন্ট আয়ুব 
খান। গত বছর ফ্রান্সে যে বিপ্লবী 
পারাস্থাতর উদ্ভব হয়েছিল তাকে 
প্রোসডেন্ট দ্য গল যে ভাবে নম- 


আঁধিকন্তু রয়েছে (ক) , 


চনের সেফটস ভালভের সাহায্যে 
নিভিয়ে দয়ৌছলেন, প্রোসডেস্ট 
আয়ুব খানও একই ধরণের নম- 
নায় নীতি অবলম্বন করে পাঁকি- 
স্তানের দ্রুত পাঁরণাতর দিকে ধাব- 
মান রাজনশীতর মোড় ঘুরিয়ে 
দেবার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছেন। 
ইতিমধ্যেই "ডাক' নেতৃবৃন্দের বৃহ- 
দাংশ এবং প্রান্তন সামারক নেতারা 
প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের দিকে 
ঝুকে পড়েছেন। বিরোধশ' দল- 


গুলির মধ্যে দক্ষিণ ও মধ্যপন্থী 


দলগুলি সংসদীয় গণতন্তের পন-, 
রাবর্তন ছাড়া অন্যান্য গণদাবী- 
গুঁলকে এখনই স্বীকার করতে চান 
না। পশ্চিম পাঁকস্তানের এক 
ইউনিট! বাতিল করে চারটা অঙ্গ 
রাজ্য গঠনে প্রকাশ্য বিরো 

জানিয়েছেন চৌধুরী মহম্মদ 

মৌলানা মাহমহ্দী এবং মিঞা মম- 
তাজ দৌলতানা। আয়দব খান 
এদের সাথী পেলেন। 
ডি এম নেতৃত্বেরও বৃহদাংশ, মিঃ 
শেষাংশ নবম পৃচ্ঠোয়' 


পিব 


এদগৃশি 1 শুক্রবার ২১শে মার্চ ১৯৬৯ 


_ বিড়ল| গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে 


{বড়লা সাম্রাজ্যের (বিরুদ্ধে তদন্তের ব্যাপার নিয়ে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী 
. দলের অন্তদ্বন্্ব বেশ জমে উঠেছে। লোকসভায় বিড়লাদের সম্পর্কে 
১ আলোচনার সময় চন্দ্রশেখর তদন্ত কাঁমশন বসাতে গভর্নমেন্টের অস্বী- 


 কৃতির জোর সমালোচনা করেন। 


প্রসঙ্গক্রমে তান অর্থমল্তশ মোরারজী 


» দেশাই সম্পকে ““কছু তিন্ত কথা বলেন। তাঁর বন্তব্যের নর্গাঁলতার্থ 
ছিল এই যে, ১৯৬৮ - সালের বাজেটে নতুন কর প্রস্তাব মোরারজী 


৬৮ 


* চাণ্চল্যকর। 


শবড়লাদের সাহায্য করার জন্য সংশোধিত করেন। 


এই আভষোগকে 


প্রবল কণ্ঠে অস্বীকার করে মোরারজশী বলেন যে, চন্দ্রশেখরের আচরণ 


“অসম্মানজনক”। 


চন্দ্রশেখর এই ওঁপমান হজম করতে রাজী হনঃন। রাজ্যসভায় তিন 
শদনব্যাপী আলোচনার শেষ 'দনে তিনি তাঁর আভযোগের পনর স্তি 
শুধু করেন এন, আরও দুটি নতুন আঁভযোগ তাঁর কন্ঠে উচ্চারিত হয়। 


চন্দ্রশেখরের আভযোগ, ১৯৬৮ 
সালের বাজেটে মোরারজী আযাল7- 


শমানয়ম শিল্পে কর বসানোর 
” প্রস্তাব করোছলেন। 


এই নতুন 
করের সমর্থনে তাঁর বন্তব্য ছিল 
যে এই শিল্পের অবস্থা এর .পক্ষে 
অনুকূল। কিন্তু পরে মোরারজশ 
এই করের প্রস্তাব এমনভাবে 
শশাথল করলেন যাতে 'িড়লাদের 
একটি 1 আযলুমীনয়ম কারখানা 
১২৫ কোটি টাকার বোঁশ লাভ 
করল। এবং চন্দ্রশেখরের অভিযোগ, 
এটা আকাঁস্মক ঘটনা নয়। 


ব্যবসাক্মিক সম্পর্ক 
পরবর্তী অভিযোগ আরও 
এই সম্পর্কে ইতি- 
পূর্বে কাঁমউীনস্ট সদস্য ভূপেশ 
গ্প্ত রাজ্যসভায় বলোছলেন। “কিন্তু 
মোরারজী তার কোন উত্তর না 
দেওয়ায় চন্দ্রশেখর তাকে আক্কমণ 


" করেন। ভূপেশ গৃপ্তর বন্তব্য ছিল 


যে, বিড়লাদের সম্পর্কে আঁভ- 
যোগের বিচার করার আঁধকার 
মোরারজনীর নেই, কারণ তাঁর পাঁর- 
বারের সঙ্গে বিড়লাদের ব্যবসায়িক 
সম্পর্ক এবং আর্ক লেনদেন 
আছে। তিনি বলেন, যে বোম্বে 
ট্রেডিং কোম্পানীর কম্ট্রোলং শেয়ার 
দুটি িড়লা কোম্পানীর হাতে 
সেখানে মোরারজীর পুত্ৰবধু 
শ্রীমতী কান্তি দেশাই এবং দুই 
শিশয সন্তানের শেয়ার রয়েছে। 
চন্দ্রশেখর এই বিষয়ে সভার 
দৃচ্ট আকর্ষণ করেন যে, মোরা- 
বজা তাঁর নিজের আ'যাকাউল্ট থেকে 
&৪ হাজর টাকা এবং তাঁর এডু- 
কেশনাল ট্রাস্ট থেকে ৮৬ হাজার 


নীর সম্প্রসারণ 


_ পাঁরকল্পুনা 


২ ১৯৬৬ সালের জুলাই মাস। ডঃ 


৬ 


হাজারীকে ভার দেওয়া হয় ইন্ডা- 
শস্ট্রজ (উন্নয়ন ও বিধি) আ্যান্ট, 
১৯৫১ অনুযায়ী লাইসেন্স দেওয়া 
সম্পর্কে তথ্য অনুসম্ধানের। 
১৯৬৬. সালের আগস্ট মাসের 


ফি 


আশ্বাস দেওয়া হল, গভনমেন্ট 
সেগুলো পরীক্ষা করবেন। অতঃপর 
চল্দ্রশেখর ১৯৬৭ সালের জন 
মাসে বিড়লাদের বিরুদ্ধে অভি- 
যোগ সম্পর্কে তাঁর প্রথম স্মারক- 
লি প্রধানমন্ত্রীর কট পেশ 
করেন। পরবর্তীকালে আরও 
দুটি স্মারকাঁলাপ*পেশ করা হয়। 
তাঁর স্মারকালাপতে আছে মোট 
৮৬টি আঁভযোগ। তার মধ্যে ৪৪টি 
অর্থমন্্ক সম্পীক্ত। বাকী 
৪২টির মধ্যে ১৬ট বাণিজ্য সন্তক, 
৮টি শিল্প উন্নয়ন বিভাগ, ৭টি 
ট্রকাম্পানী বিষয়ক বিভাগ, ৫টি 
স্বরাষ্ট্র মন্তুক, ২টি সরবরাহ বিভাগ, 


লেন 


তার মানে বিডুলা কোম্পানী থেকে 
তান মাসিক মোট বেতন পাঁচ্ছ- 
৩২৫০ টাকা! উষাদেবী 
সাহ্‌ও একই ভাবে দুটি কোম্পা- 
নীতেই নিষুন্ত ছিলেন এবং একই 
পাঁরমাণ অর্থ তাঁকে দেওয়া হচ্ছিল। 

এই দুই ভদ্রমাহলা আবার 
তারাচাঁদ সাহুর পৃত্রবধূ। ভদ্র- 
আযলামিনয়মের মত কয়েকাঁট 
কোম্পানী থেকে মোট &০ হাজার 
টাকা মাঁসক বেতন গ্রহণ কর- 
দছিলেন। তাঁর পত্নী কমলাদের্বা 
সাহুই ' বা বাদ যাবেন কেন? 
তাঁকে দেওয়া হচ্ছিল. ইাণ্ড্য়া 


চন্দরমেথবের অভিযোগের মংক্ষিগ্রমাৰ 


গোড়ার দিকে ডঃ হাজারী ইণ্ডা- 
স্টয়াল প্ল্যানং এবং . লাইসৌল্সং 
পালাস সম্পর্কে একটি _ প্রারথীমক 
খসড়া প্শে করেন। এর পরে 
নভেম্বর মাসের .মাঝামাঝি লাই- 
সোঁল্সং সম্পর্কে সংগহীততৃথ্যের ' 





১টি প্রাতরক্ষা মন্তক ১টি 'বদ্যযং 
[ও সেচ মল্ক, ১ট রেল মন্ত্রক 
১টি. খাদ্য বিভাগ্ধ সম্পার্কত। 
এছাড়াও এটি আঁভযোগ আছে 
একটি রাজ্য সরকার সম্পর্কত। 

-অঁভযোগগনাঁলকে 7 মোটামুটি 


লনোলয়ামস থেকে মাসে আড়াই 
হাজার টাকা এবং বিড়লা জুট 
{মল থেকে এক হাজার এক টাকা। 

আর একাঁট উচ্চ বেতনভোগী 
পাঁরবার হল ড পি ম্যাণ্ডোলয়ার 
পারবার। ইনি বিড়লা কোম্পা- 


একটি পাঁরসখ্যান "ভিত্তিক ববিশ্েল- এদুই-ভাগে ভাগ করা, যায়! এর” নীর সর্বোচ্চ এাক্সীকউাটিভ আঁফ- 


ষণ উপাস্থত করেন। ১৯৬৬ 


নম্বর,” কোম্পানী আইন, অত্যা- 


সালের ডিসেম্বর মাসে ডঃ হাজারী বশ্যক পণ্য আইন সমেত বহু 


কর্তৃক একটি অন্তর্বতশী রিপো- আইন এবং 


। টেক্সটাইল কন্ট্রোল 


টও প্রদত্ত হয়, যোঁট পূ্বোন্ত দুটি অর্ডার, সেন্ট্রাল একসাইজ অর্ডার 


খসড়ার পাঁরপঞ্রক এবং পারকল্পনা 


কাঁমশন এবং শিল্প দপ্তরের সঙ্গে আইন, আয়কর- আইন ও ভারতীয় 


ডঃ হাজারীর আলোচনার ভিত্তিতে, 
সংশোধিত। ১৯৬৭ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে চূড়ান্ত রিপোর্ট 
দাখল করা হয়। 


কাস্টমস" আইন, বৈদেশিক মুদ্রা 


দপ্তাবীধ সমেত যেসব বাধ বলবৎ 
সেইসব।লঙ্ঘনের অভিযোগ এবং 
দই নম্বর, একচোটয়া ব্যবসায়ের 
সুবিধার অপব্যবহার, ব্যন্তিগত 


সার।' মাঁসক বেতন পান ৩০ 


[কোম্পানী থেকে | বাৎসাঁরক ২৫ 


হাজার টাকা বেতন দেওয়া হত। 
তাঁন জিয়াঁজরাও কটন 'মলস 
{লামটেড থেকেও বেতন পেতেন। 
ডি পি ম্যাপ্ডোলয়ার পুত্রবধূ তারা- 
মণি ম্যান্ডেলয়া ১৯৬৩-৬৪ সালে 


সরকারকে ফাঁকি দেওয়ার চাঞ্চল্যকর তথ্য 


অন্তর্বতশী রপোর্টেই বিড়ুলা 
গোম্ঠীর লাইসেন্সিং সম্পর্কে তথ্য 
'লাপবদ্ধ হয়েছে। পরবর্তীকালে 


* এই রিপোর্ট নিয়ে ঝড় উঠলেও 


প্রথম যখন পেশ করা হয় তখন 
মনোযোগ আকর্ষণ করোন। 
হয়ত 'পারকল্পনা কাঁমশনের 
অফিসে ধাঁলমালন হয়ে পড়ে 
থাকত ডঃ হাজারীর রিপোর্ট কিন্তু 
বিড়লাদের দুর্ভাগ্য যে, পাঁর- 
কল্পনা 'কামিশনের একটি সভায় 


- চন্দ্রশেখর উপস্থিত ছিলেন। হাজারী 'লিনোলয়ামস 


রিপোর্ট সম্পর্কে একজন আঁফ- 
সিয়ালের নামমাত্র উল্লেখ তাঁর 
কানে আসে। তান তখন উৎসা- 
{হত হয়ে 'রপোর্টের একটি কাঁপ 
সংগ্রহ করেন। রিপোর্ট পড়ে চন্দ্র- 
শেখর চমকে যান। | 
{বড়লাদের লাইসেন্স দেওয়ার 
ঘটনা রাজ্য সভায় তুলতে গিয়ে 
চন্দ্রশেখর ব্যর্থ হন। মজার কথা, 
প্রস্তাবের বিরোধীরাই এমন অব- 
স্থার সৃষ্টি করলেন যাতে গভর্ন- 
মেন্ট লোকসভায় 'রিপোর্টণট উপ- 
স্থিত করতে বাধ্য হলেন। 
চন্দ্রশেখর পার্লামেন্টারী পাট 
এক্সিকিউটিভের প্রশ্নটি তোলার 
চেষ্টা করেন! কিন্তু এাক্মীকউটিভ 
বিড়লাদের বিরুদ্ধে তদন্তে তখনও 
উৎসাহী .ছিল না, এখনও নয়। 
তাই চন্দ্রশেখরকে বলা হল নাট 
আঁভযোগ পেশ করতে । অবশ্য 





স্বার্থে আফসের তহবিল কাজে 
লাগানো প্রভাতি সাধারণ আঁভ- 
যোগ। 

একগাদা আঁভিযোগ আছে 
{বাভিন্ন বিড়লা কোম্পানীর উচ্চ 
পদাধকারণ ব্যক্তিদের স্তী ও শিশু 
সন্তানদের মোটা টাকা বেতন দেও- 
য়ার। চন্দ্রশেখওর তার একটি 
তাঁলকা 'দিয়েছেন। এই ধরণের 
ঘটনার সঙ্গে জাঁড়ত আছে 
িড়লাদের দুটি কোম্পানন ইণ্ডিয়া 
লামটেড এবং 


৯ বড়া জুট  ম্যানুফ্যাকচারিং 


কোম্পানী লামিটেড। 
ইণ্ডিয়া লিনোলয়ামস ১৯৬৩ 
“সালে মোহিনী দেবী হিরানীকে 


ম্যানেজার-ছিলেন এবং পরে প্রোস- 
ডেল্ট হন! 'থরানী আবার ধবড়লা 
জুট ম্যানযফ্যাকচারং কোম্পানীরও 
মোটা বেতনের এক্সিকিউটিভ 
আশা দেবকে নিষুন্ত করা 
করা হয় মাসিক দুই হাজার টাকা 
বেতনে ইণ্ডিয়া লিনোনিয়ামের 
সেলস আ্যাডভাইসার। . এদিকে 
[তান একই সময়ে 'িড়লা জুট 
মিলে মাঁসক ১২৫০ টাকা বেতনে 
ডিজাইনার হিসাবেও শনযুস্ত। 


গোয়ালিয়র রেয়ন থেকে পেতেন 
৬৩৭৫ টাকা এবং ১৯৬১ থেকে 
১৯১৬৪ সালের মধ্যে সেণ্চুরী 
স্পানং গ্্যান্ড উইভিং মিলস 
থেকে ৩১ হাজার টাকা পেয়েছেন। 

রাঁচীর বিড়লা ইন্সাটটুট অব 
টেকনোলজশর একজন ছাত্র এম পি 
ছোঁছারিয়া 'বড়লা জুটের হেড 
আঁফসে মাঁসক * ২৮৭৫ টাকায় 
নিযুন্ত। তান ইণ্ডিয়া লিনো- 
লিয়ামসের একজন ভাইরেক্ঈরের 
সম্তান। চন্দ্রশেখরের মতে এসবই 
করা হয়েছে কর ফাঁক দেবার 
জন্য। 

অর্থমম্ত্ক এইসব আঁভযোগের 
সত্যতা মেনে 'নয়েছেন। ইণ্ডিয়া 
'িনোলিয়াসের ১৯৬১-৬২ সাল 
থেকে ১৯৬৬-৬৭ সালের হিসাব 
প:নরায় পরাক্ষা করা হয়েছে এবং 


- মোহনী দেবী িরাণী আশাদেবী 


সাহু উষাদেবী সাহ্‌কে যে বেতন 
দেওয়া হয়েছে নতুন আ্যাসেস- 
মেন্টের সঙ্গে সেটা যোগ করা 
হয়েছে। এই টাকার পাঁরমাণ 
২,৪২,৪০০। বিড়লা জুট ম্যানু- 
ফ্যাকচারং কোম্পানীরও এইভাবে 


দেবে। যারা গভর্নমেন্টকে ঠাঁকয়ে- 


ই ৬6 


ঘা পঁচি 


ছিল তারা রেহাই, পেয়ে যাবে? 
ইণ্ডিয়া লিনোলিয়ামসের 
বিরুদ্ধে মজুত মালের মুল্য কম 
করে দেখানোর 'অভিযোগও আছে। 
অর্থমন্ক একথা স্বীকার করেছে। 
এজন্য ১৯৬১-৬২ থেকে ১৯৬৬- 
৬৭ সালের মধ্যে 
৫,৪২,৪৭০ টাকা আণ্ডার-ভ্যাল্দ- 
য়েশনের জন্য করা হয়েছে। আরও 
দুটি বিড়লা কোম্পানী টেক্সম্যাকো 
ও শহন্দুস্থান মোটরসের নামে এই 
বাবদ, যথাক্রমে ১৯৬২-৬৩ থেকে 
সালে ১৪,৯২৫,০০৮ . 
টাকা এবং ১৯৬৩-৬৪ থেকে 
১৯৬৪-৬৫ সালে ৫,৫৬,৫০৭ 


- টাকা বাড়াত ধরা হয়েছে। অর্থ- 


মন্রকের মতে চন্দ্রশেখর তাঁর 
স্মারকাঁলীপ পেশ করার আগেই 
এই দুটি ঘটনা ধরা পড়েছে। 
দন্তু এর ফলে চন্দ্রশেখরের 'ঁবড়লা 
কোম্পানীর বিরুদ্ধে তদন্তের 
দাবীই জোরদার হয়েছে। 


আরও কয়েকাট আঁভযোগ 
প্রাথামকভাবে সত্য বলে প্রমাণিত ৷ 
যথা, শজয়াঁজরাও কটন মিলস 
'লামটেডের ঘটনা । এই কোম্পানী 
শতকরা ১/৪ ভাগ সুদে গোয়া- 
লিয়রের ইনভেস্টমেন্ট 'লামর্টেডের 
১:৯৫ টাকা মূল্যের ১,৯৫,০০০ 
খানা প্রেফারেন্স শেয়ার ক্রয় করে 
-যে কোম্পানী 'জয়াঁজরাও কটন 
িলসের একটি সাবাসাঁডয়ারী। 
অভিযোগ এই যে. একট 'বড়লা 
কোম্পানী অন্য কোম্পানীকে শত- 
করা এক-চতুর্থাংশ সুদে এ 
টাকা ধার দেয়। 


গভনএমেন্ট এই ঘটনা অস্ব" 
কার করেন ন, কির্ল্দু তাঁদের বন্তব্য, 
গোয়াঁলয়র রাজ্য ক্যাপটাল 
ইসুজ কন্ট্রোল আ্যাক্টের অধীনে 
আসার আগে ঘটনাট ঘটেছে। 

হিন্দদস্থান মোটরসের 'বরুদ্ধে 
আঁভযোগ রয়েছে ওভার-ইনভয়োসং 
প্রভৃতি অপকশীর্তর। চন্দ্রশেখর 
বিড়লা কোম্পানীর বিরুদ্ধে বৈদে- 
শিক মুদ্রা ফাঁক দেওয়ার অভি- 
যোগও এনেছেন। 


চম্দ্রশেখরের আরও আঁভযোগ 


যে, বিড়লা পাঁরবারকে খুব উদার-  , 


ভাবে 'প ফর্মস দেওয়া হয়েছে। 
১৯৬৭ সালে 'বড়লা পাঁরবারের 
{বশ জন মাহলা স্বাস্থ্য উদ্ধারের 
জন্য ইউরোপ ও আমেরিকা পাড় 
'দিয়েছিলেন। 


নাদক্টি ভিধার ছাড়াও 
বিড়লা কাহিনীর প্রকাশ ভারতীয় ' 
প্রশাসনের একটি মারাত্মক দক 
উদ্বাঁটিত করেছে। এটি হল গভর্ন- 
মেন্টের উচ্চ পদাধকারী ব্যান্তদের 
সঙ্গে বৃহৎ ব্যবসায়ীদের যোগ- 
সাজস। রাজ্যসভায় বিতকের সময় 
একজন সদস্য উল্লেখ করেন যে, 
এমন একটা সময় ছিল যখন ভারত 
সরকারের আঠারো জন সেকরেটারীর 
মধ্যে চোদ্দ জনই ছিলেন কোন না 
কোন একচেটিয়া প:জপাঁতর 
প্রভাবাধীন। এবং এই ব্যাপারে 
বিড়লাদের সাফল্য সবচেয়ে বেশ! 

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার 
প্রাক্কালে বিড়লা গ্রঃপের মোট মূল- 
ধন ছিল পশীচশ কোট টাকা! . 
বর্তমানে তা পাঁচশো কোট টাকা 
ছাঁড়য়ে গেছে। 
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বিভিন্ন রাজো মধ্যবর্তী নির্বাচনের 
একটি পোষ্টফটেম .. 


মধ্যবতশ নির্বাচনের পর চারাঁট 


রাজ্যেই- পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, 'উুত্তর*-' 
প্রদেশ ও পাঞ্জাব মাঁল্পসভা গঠিত ' 


হয়েছে, কিন্তু একমাত্র পশ্চিম. 
বঙ্গ ছাড়া আর তিনটি রাজ্যোই 


. মন্দ্িসভার স্থাঁয়ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ 


সন্দেহ আছে। পশ্চিমবন্গো যুত্ত- 
ফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাগারচ্ছতা লাভ 
করে যে মীল্মসভা গঠন করেছে 
তার আয়ন সম্বন্ধে কোন সন্দেহ 
জাগে না, কিন্তু : অন্য তিনটি 
রাজ্যে কোন দলই একক সংখ্যা" 


 গাঁরম্ঠতা লাভ না করায় মাল্সভা 


পাঁচ বছরের জন্য টিকে থাকবে 
কিনা তা এখন বলা খুবই শস্ত। 
বিহার এবং উত্তর প্রদেশে 
কংগ্রেস তার অবস্থার 'কছুটা 
উন্বাত করেছে এবং ছোট ছোট 
কছু দলের সাহায্যে কোয়ালিশন 
মান্সভাও গঠন করেছে, কিন্তু 
পাঞ্জাবে কংগ্রেস আকালখ-_জন- 
সংঘ জোটের কাছে মাথা নত 
করতে বাধ্য হয়েছে। 


মধ্যবর্তী নির্বাচনে । একটি 
বিষয় বেশ পরিষ্কারভাবে প্রমাঁণত 
হয়েছে ঘে,, ভোট দাতারা কংগ্রে- 


-সের কুশাসনে জর্জারত হয়ে অপর : 


কোন দলকে শাসনভার দিতে মনস্থ 


' করেছে, যে দল স্থায়ী সরকার 


গঠন করতে সক্ষম এবং সাধারণ 


, মানুষের দুঃখ নিবারণ করতে দঢ়- 


পা 


প্রতিজ্ঞ। তাই পশ্চিমবঙ্গে তারা 
মাকীসস্ট কমিউনিস্ট পাঁরচালিত 
যুন্ত ফ্রন্টকে গাঁদতে বাঁসয়েছে, 


পাঞ্জাবে আকালপ-জনসংঘ ভ্রন্টকে- 


২ করেছে। রি 


বিহার এবং উত্তর প্রদেশেও 
জনসাধারণ অকংশ্রেপী মাল্পসভা 
চেয়েছিল, কিল্তু গণতান্মিক বাম- 
পন্থী ও নিবারেল দলগুলো নজে- 
দের মধ্যে কোঁদল নিয়ে ব্যস্ত থাকায় 
কংগ্রেসকে দুরে সরিয়ে রাখতে 
পারেনি । 
, ১৯৬৭ সালেই জনসাধারণ 
বিহার, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে 
অকংগ্রেসী মন্মিসভা গঠন করতে 


"সক্ষম হয়োছিল এবং এবারেও ধর্ম 


ও উপদল 'নার্বশেষে হিন্দ ও 
ম:সলমান্‌ জনসাধারণ । অকংগ্রেসধ 
দলকে ভোট 'দিয়ে গাঁদতে বসাতে 
চেয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যেমন 
যুক্তফ্রন্ট একটি দল হিসাবে কংগ্রে- 
সকে পরাস্ত করেছে বিহার এবং 
উত্তর প্রদেশে সেরকম দল গোষ্ঠী 
না থাকায় কংগ্রেস তার প্রাধান্য 
রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে । ভোটার- 
দের অকংগ্রেসী স্থায়ী সরকার 
গঠনের দিকে ঝোঁক থাকায় ছোট 
ছোট দক্ষিণ ও বামপন্থী দলগুলো 
হয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বা সামান্য 


_ কিছ: প্রাতানাধ মনোনয়নে সক্ষম; 


হয়েছে। 


€দর্পশশের পর্যবেক্ষক ) 


বহার 

' বিহারে কংগ্রেস ১৯৮টি (১৯৬৭ 
সাল থেকে ১০টি" কমু) আসন 
দৃখল করতে সক্ষম হয়েছে, কারণ 
কমিউনিস্ট বিরোধী মনোভাব 
থাকায় এস এস, পি ও পি এস পি 
এবং অন্যান্য কংগ্রেস বিরোধী দল- 
গুলো:'একৰ হয়ে নির্বাচনে 
নামতে”পারে নন। যাঁদও কংগ্রে- 
সের ভোট সংখ্যা প্রায় ৩০ শতাংশে 
নেমে এসেছে, তবুও এস এস ?প 
এবং কাঁমউীনস্ট পার্ট বেশী ভোট 
পেয়েও কংগ্রেসের চেয়ে কম আসন 
লাভ করেছে। 

নির্বাচনের পর এস এস্স পি, 
শি এস পি এবং লোকতান্ত্িক 
কংগ্রেস দল একটি ফ্রল্ট গঠন করে 
মান্দত্ব গ্রহণের দাবী জানায় কল্তু 
রাজ্যপাল “নিত্যানন্দ কানুনগো 
কংগ্রেসকেই বৃহৎ দল হিসাবে 
মন্লিসভা গঠন করার সুযোগ দেয়। 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির নির্দেশ 


আঁদুষায়ী বিহার কংগ্রেসের সংস-- 


দায় নেতা শ্রীহাীরহর সং কোয়া- 
{লশন মীন্নিসভা গঠন করেন রাম- 
গড় রাজার জনতা পার্টর সঙ্গে! 
রাজাকে মাল্দসভায় ঢুকিয়ে শ্রীসং 
নিজের পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে 
ভাঙ্গন আনেন। 

বিহারে গণতাদ্তিক আন্দোলন 


খুব জোরদার না হওয়ায় রাজ্যপাল 
কানূনগো তাঁর কংগ্রেসী. প্রভুদের 


সন্তুষ্ট করার জন্য হাঁরহর সিংকে . 


যথেষ্ট সময় দেন যার ভেতর তান 
অন্য দল থেকে লোক- ভাঙ্গিয়ে 
আনতে পারেন বা ছোট ছোট 
দাক্ষণপল্থ দলের সাহায্য পান 


মান্সভা, গঠন করতে । অতশতের, ' 
দলত্যাগীদের অন্যতম হাঁরহর সং. . 


ছোট ছোট দলীয় নেতাদের মান্তি 


পদের লোভ দেখিয়ে বাজীমাৎ 
করেছেন যার ফল আমরা প্রথম, বে 
“দিনে বিধান সভার স্পীকার তা সহ 


নির্বাচনে দেখেছি। 


কিন্তু একটি প্রন থেকে -যায়।' 
রাজ্যপাল. কানগ্ো কেন" শুধ্‌ ও 


কংগ্লেসকেই (যোক্লে তখন ' শুধু 
বাড়খস্ড পার্টির. ১২ জন, সদস্য 


সমর্থন জানায়) মন্তিসভা - গঠনে ' 


মন্ত্ৰী - ভোলা,  পাশওয়ানের ভ্রিদ- 
লয় গোষ্ঠীকে উপেক্ষা করেন। 
লার রাজ্যপাল একবার কাঁমউীনস্ট 
পার্টি ‘সংখ্যাগরিষ্ঠ ' থাকা সত্বেও 
মান্রিসভা গঠন করতে দেন 'ন। 
গত বছর রাজ্যপাল কানুনগো 
নিজেও সমস্ত দলীয় নেতাদের 
সঙ্গে আলোচনা করার পরে অকং- 
গ্রেসশ মান্তিসভা গঠনে রাজ হুন। 


আসামের কাছাড় জেল্লার প্রতি 
সননকাদেপ অনহেত্রা 


(দর্পশের প্রাতাঁনধি) 


আসাম রাজ্যের কাছাড় জেলার 
প্রীত সরকারী অবহেলা বেশ চোখে 
পড়বার মত। অথচ এই জেলার 
গুরুত্ব অস্বীকার করবার উপায় 
নেই। ন্যনপক্ষে ২০ লক্ষ অধি- 
বাসী অধন্যাধত, এই অঞ্চলের অব- 
স্থিত নাগাল্যাপ্ড, মণিপুর, উপ- 


হলে একমাত্র এই প্রাণচণ্চল জন- 
বহুল জেলার উপর দিয়েই যোগা- 
যোগ সম্ভব। 

-কাছাড়ে উৎপাদিত ফসলের 
উপর নিভর করতে হয় সমগ্র 
মিজো জেলাকে । বিপুল সংখ্যক 
দেশরক্ষী বাহিনীর কেন্দ্রীয়) 
খোরাক কাছাড় থেকেই সংগৃহশত 
হয়। অথচ কাছাড়ে খাদ্য-উৎপাদন 
বাড়াবার কোন চেষ্টা সরকারের 
পক্ষ থেকে হয় না! কাগজে- 
কলমে অবশ্য অনেক কিছুই হয়েছে 
দেখা, যাবে; যেমন, পাঁতত জাম 
উদ্ধার, চা-ব্িচার উদ্বৃত্ত জাম 
ও সংরাক্ষিত বনাণ্চলে কৃষির প্রসার 


লাভ ইত্যাঁদ। কিন্তু বাস্তব ঘটনা 
অন্যরূপ। 


এই অবস্থায় পূর্ববঙ্গ থেকে 


নবাগত উদ্বাস্তুর চাপও কাছাড় 


জেলাকে সহ্য করতে হচ্ছে। রাজ্য 
সরকার তাদের কাছাড়ের বাইরে 
পুনর্বাসন দিতে নারাজ! কার- 
ণটা অবশ্যই রাজনোতিক। 


রাজ্য তথা কেন্দ্রীয় সরকারের . 


কৃপাদৃন্টি লাভ করলে পূর্ব সীমা- 
ন্তের সমস্যা-সঙ্কুল এই জেলার 


. স্বাদক থেকে উন্নতি হতে পারত। 


প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই জেলায় 


ট্যানারণ ইত্যাদি স্থাপন করার কথা 
শোনা যায় বটে, কিন্তু তা শুধু 
কথার কথা মাত্। কেননা ক্ষমতা- 
সীন দলের পক্ষ থেকে এই 
জাতীয় লোভ দেখানো হয় শুধু 
নির্বাচনী মরশুমে। 'বিশ্ববিদ্যা- 
লয়, বেতার কেন্দ্র স্থাপন, আগর- 
তলা ইম্ফল পর্যন্ত রেলপথ সম্প্র- 
সারণ- এসব কবে হবে ভারতভাগ্য 
বিধাতজ কংগ্রেস গভনমেন্টই বলতে 
পারেন। 


পণ ¥ 


এটা বুঝতে কোন কষ্ট হয় না যে 
রুংগ্রেস ভোটারদের দ্বারা পাঁরত্যন্ত 
হয়েও কেন্দ্রীয় সরকারের দয়ায় 
গাঁদতে বসার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত! 


পায়৷" 
দুঃখের বিষয় কর অকং- 
গ্লেসী দলগুলো ১৯৬৭ সালে 
পশ্চিমবঙ্গের - নির্বাচন থেকে শিক্ষা 
গ্রহণ করে 'ীন। 
. উত্তর প্রদেশ 

উত্তর প্রদেশেও কংগ্রেস সর- 
কার গঠন করতে সমর্থ হয়েছে 
যাঁদও এই দল বিধান সভায় 
(৪২৫টি! আসন) একক , সংখ্যা- 
গারষ্ঠতা লাভ করতে পারোনি। 
১১৬৭ সালের নির্বাচন থেকে, 
ছু আসন এবারে বেশী পেলেও 
(১৯৬৭ সালে কংগ্রেস পেয়োছল 
১১৯টি আসন,, এবারে পেয়েছে 
২০১) গাঁদতে বসার লোভে কংগ্রে- 


সক রক্ষণশীল জ্বতণ্দ ও কিছ? 
- ধনর্দলীয় সভ্যের সাহায্য নিতে 


হয়েছে। শ্রীতদ্বন্বী 'বি-কে ডি 
(৯৯টি আসন), জনসংঘ (৪৯ 
আসন) ও এস এস 'প ৩৩াট 
আসন) চেস্টা করেও অকংগ্রেসী 
মাল্রসভা গঠন্‌ করতে সফল হয়ান। 
১৯৬৭ সালের মত এবারেও জন- 
গণ অকগগ্রেসী মাঁন্দধসভা চেয়োছল 
কিন্তু গণতান্মিক আন্দোলন খুব 
জোরদার না থাকায় কংগ্রেস আবার 
ক্ষমতায় আসতে পেরেছে। যাঁদও 
১৯৬৭ সালে শহর ও গ্রামের 
মেহনতাঁ জনতা কংগ্রেসের কুশাসন 
থেকে মণীন্ত পাবার প্রথম চেষ্টা 


'করে। এবারে বিভন্ন পার ভোট 


পাওয়ার তালিকা থেকে এটাই 
প্রমাণিত হয় যে জনসাধারণ সক্কিয় 
ভাবে চেস্টা করেছে একটি অকং- 
গ্রেসী স্থায়ী সরকার পাবার জন্য, 


কিন্তু বিরোধী দলগুলো জনতার - 


সামনে নূতন কোন কার্যসূচী 
রাখতে না পারায় সেটা সম্ভব হয় 
নি। 

ধর্ম ও জাতি 'নার্বশেষে মেহ- 
নতশ শ্রেণী সমাজের উচ্চ শ্রেণী 
বিরোধী মনোভাবের পাঁরচয় 
দিয়েছে, কিন্তু কংগ্রেসের প্রাতি- 
দ্বন্ী তিনটি দলই এই মনোভাবের 
সুযোগ নিতে পারেনি। তাই জন- 
সংঘের হিন্দ জাতীয়তাবাদী 
জিশির জনগণকে বিদ্রা্ত করে; 
ঠেলে দিয়েছে বব কে ভি-র পক্ষে 
(যদিও এই দল উচ্চ শ্ৰেণী .ঘে'ষা) 
কিল্তু কংগ্রেসকে ঘায়েল করতে 


পারোন। আবার বামপন্থী গণ- 
তান্ত্রিক পারটিগুলোর, বিশেষ করে 
কমিউনিস্ট পাটি নেতৃত্ব ন্ভদ্ু- 


শহর অণ্চলের মানুষ বি কে ডিকে * 


পছন্দ করেছে এবং গ্রামের লোকেরা 
আবার কংগ্রেসের দিকে ঝংকেছে 
স্থায়ী সরকারের লেঠভে। “কাঁমিউ- 
নস্ট পার্টর, শোচনীয় অবস্থার 
জন্য প্রধানতঃ দায় এই দলের 
নেতারা। তারা ১৯৬৭ সালে জন- 


সংঘের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এস ভি * 


ডি সরকার্‌ গঠন করেছিল। গ্রামা- 


গ্ললে এই পার্টর বিফল নেতৃত্ব 


> আজ পর্যন্ত মেহনতী কৃষকদের 

০0780 রর 
পাঞ্জাব 

এবারে পাঞ্জাবে দুটি দল 


ক - আকালণ ও জনসংঘ মিলে কোয়া- 


লিশন মন্দিসভা গঠন করেছে । 
গত যুন্তফ্রন্ট মাশ্পসভা গঠনের 


সময় এই দুটি দল বামপন্থী দল- * 


গুলোর সঙ্গে মিলে একটি কার্য- 
সূচী গ্রহণ করে যার ভিত্তিতে এই 
দুটি রক্ষণশীল দল'য় গোষ্ঠী নিরব 
চনে জয়লাভ করে । মুখ্যমন্ত্রী গুর্নাক্গ 
{সং দাবী করেন তাঁর মীম্ত্রসভার 
পেছনে ৬০ জন সদস্য আছে 
(বিধান সভায় 
কিন্তু কৌঁয়ালিশনের সদস্য মাত্র 
৫১ জন-৪৩ জন আকাল ও ৮ 
জনসংঘ। গ্র্নাম সং হয়ত ধরে 
নিয়েছেন বামপন্থী দলগুলোর 


দুই কমিউনিস্ট পার্টির ৬জন, এস ২. 


এস পির ২জন ও দি এস পির 
একজন--১ জন সদস্যের সমর্থন 
তাঁন পাবেন যতক্ষণ পর্যন্ত যুত্ত- 


ফ্রন্টের কার্যসূচী অন্যযায়ী তারু 


সরকার কাজ করবে। 
গাজার তারার জিভীনীভ 


এই প্রথম নয়। ১৯৫২ সাল থেকে $ 


এই দলাট সব সরকারেই অংশ 
গ্রহণ করে এসেছে এবং ১৯৬৭ 
সালে প্রথম অকংগ্রেসী সরকারে 
যোগ "দিয়ে ক্ষমতায় প্রাতম্ঠিত হয়॥ 
যদিও দুটি আকাল দলই এবার 


একত্রে নির্বাচনে, নামে, তবুও দুই * 


দলের নেতাদের মধ্যে কোঁদল 
লেগেই আছে এবং সব সময় এক- 


জন আর একজনকে ল্যাং মারতে 


~ 
~ 


১০৪টি আসন) “ 
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রা. 


৮. 


্রস্ভৃত। পাঞ্জাবে একটি প্রবাদ ১৭ 


আছে আকালা রাজনৈতিক নেতার্য 
যত তাড়াতাড়ি ক্ষমতা লাভ করে, 
তত তড়াতাঁড় ক্ষমতাচ্যত হয়॥ 
এই" কারণে অনেকে মনে করেন 
এই কোয়ালশন সরকার হয়ত 
বেশশীদন গাঁদতে থাকতে পারবে 
না। জনসংঘ ও আকাল দুই 
মন্ত্রী এর মধ্যেই কার্যসচর 
'তনাট ধারার ওপর পরস্পর 
[বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করেছেন 

আকাল’ রাজনশীত প্রধানতঃ 
গুরুদওয়ারা ভিত্তিক এবং গত ৪০ 
বছর ধরে তারা নিজেদের মধ্যে 


মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। পাঞ্জাবী & 


সমাজে শ্রেণীগত বিরোধের জন্য 
এক অস্থায়ী ভাবধারার প্রচলন 
(শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায় ) 


Pad 


১ ~~ 


ই 


স্থান অনেক 'নিচে। 





2ঞ্খলাম্টু্লা 


দর্পণ | শুক্রবার ২১শে মার্চ ১৯৬৯ 


বাংল! দেশের ভীডাজগতের অবস্থ। এবং 


গড়ন মন্ত্রী ভণ্ড কর্তব্য . 


যুন্তফ্রন্ট সরকার একজন রাচ্ট্- 
মন্ত্রীর “অধীনে খেলাধূলার জন্য 
একটি পৃথক দপ্তর প্রাতষ্ঠা করাতে 
খেলাধূলার গদ্রত্ব সম্পর্কে নতুন 
সরকারের অবাহাতির ইত 
িলেছে। কিন্তু য্্তফ্রন্টের তরফ 
থেকে কোন পাঁরকল্পনা বা কর্ম 
সূচী গ্রহণের আগেই চতুর সাংবা- 
দকদের কর্মপ্রবণতায় মান্তিমহো- 
দয়ের অনেক অসংলগ্ন উক্তি ইাতি- 
মধ্যে প্রচুর বিভ্রান্তি সৃষ্ট করেছে। 

একথা অনস্বীকার্য যে যুস্ত- 
ফ্রন্টের সামনে যে সব সমস্যা প্রকট 
এবং আঁবলম্বে সমাধানের দা 
রাখে, সেই তালিকায় স্পোর্টসের 
তাই সব 
কিছ; গুরত্বপূর্ণ কাজ ফেলে 
আগেই তারা স্পোর্টসৈর পাঁর- 
কল্পনা য়ে মাথা ঘামাতে বসবেন 
তা অসমীচন ও অবাঞ্থনীয়। কল্তু 
হলে কি হয়, খেলারধলাই যাদের 
জীবনে মুখ্য বস্তু-কি সংগঠনে, 
কি - সাংবাঁদকতায়_তারা “কিন্তু 
ফ্রন্টের পাঁরকজ্পনা ও কর্মসূচী 
প্রস্তুতি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে 
নারাজ। মান্তিমশায়কে দিয়ে নিজে- 


যোগতায় নেমে পড়েছেন কিছু 


সাংবাঁদক লেখক। আর সংগঠক- 
দের মধ্যে পড়ে গেছে কাড়াকাঁড় 
আগে কেন মন্ত্রীকে পরাইবে মালা 
তাঁর লাগি তাড়াতাঁড়। ইদানীং 
যতগুলি ক্ীড়ানুষ্ঞানের নিমল্ণ 
পত্র আমার চোখে পড়েছে বা 
হাতে এসেছে_খোখো থেকে যোগ- 
ব্যায়াম সবকাঁটতে রাম্ট্রমন্ত রাম 
চ্যাটাজী হয় সভাপতি না হয় 
প্রধান আঁতাঁথ। আঁভনন্দনের 


' শহাড়ক' এখনো শুরু হয়ান, তবে 


কাঁলকাতা যুবসজ্ঘের অনুষ্ঠানাট 
সোমবার হবার পর ঢেউয়ের পর 
ঢেউ বইবে *নঃসন্দেহে ৷ 

যাঁরা উপাস্থত থেকে খোখো 
অনুষ্ঠানে মন্ত্র বন্তৃতা শুনেছেন, 
তাঁদের অনেকে সংবাদপত্রে তার 
রিপোর্ট পড়ে চোখ কপালে তুলে- 
ছেন। মান্নিমশায় যার ধার কাছ 
দিয়েও কথা বলেনান এমন সব 
বিষয়ে তাঁর সুস্পন্ট' মত ছাপা 
হয়ে গেছে রপোর্টে। 

যাঁরা আঁভনন্দন "দচ্ছেন তাদের 
বিবেচনা করতে বাঁ আঁভনন্দন 
কোন সুবাদে। বরং তাঁর কাছে 
পাঁরকজ্পনা পেশ করে তাঁকে কণীক্রট 
সাহায্য করন। এবং সাঁত্য যোঁদন 
তান 'কছু কাজের কাজ করতে 
পারবেন, তখন আসবে আঁভনান্দত 
করার সময়। মন্দ মহাশয়ের কাছে 
এই প্রবীণ সাংবাঁদকের আবেদন 
যুক্তফ্রন্টের নীতাঁনধারণের আগে 
তাঁর নিজস্ব মতামত অসংলপ্নভাবে 
ব্যস্ত করে এবং সাংবাঁদকদের প্যাঁচে 
পড়ে তান যেন বিন্রান্তি সৃষ্ট না 
করেনা, 


তান যে বাস্তুঘ্ঘর বাসা 
ভাঙ্‌বেন বলে সংবাদপত্রে প্রকাঁশত 
হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে 
পড়েছে তথাকাঁথত বাস্তুঘৃঘ্দরাই 
তাঁকে দলে টানবার জন্য উঠে পড়ে 
লেগে গেছে। সভাপাঁতত্ব ও আঁভ- 
নন্দনের জন্য যাদের আহ্বানে তানি 
সহজেই সাড়া দেবেন বলে দেখে- 
শুনে মনে হচ্ছে, তাদের আঁধিকাং- 


শই । তথাকথিত বাস্তুঘুঘ্দদেরই ৰ ; 


দলের, লোক ক্লাব ও আ'যাসোসি- 
য়েশানগ্ণলর ২সঙ্গে সংযোগ-করা 
মন্ত্রীর কতব্য,ঃ কিন্তু তাদের বৌশ 


হাতকচলাবার , সুযোগ . দেওয়াও. 
অনুচিত। আর অজস্র সভাপতিত্ব 


করতেই যাঁদ সময় ও শক্তি ফুরিয়ে 
যায় কাজটা করবেন কখন? 
গতানুগাঁতক স্পোর্টস সংগঠ- 
ঠন্গ্ীলর সঙ্গে হব্‌নব্‌ করে কোন 
সুরাহা হবে না, কারণ সেগ্যাল 
সবই সেই ঘুঘুর বাসারই শাখা 
প্রশাখা। জনগণের জন্য স্পোর্টসের 
কোন স্বাস্থকর ও কার্যকর পাঁর- 
কল্পনায় কোন সাহায্য ওরা দিতে 
পারবে না; বরং কায়েমী গোষ্ঠীর 
স্বার্থরক্ষার জন্য পাঁরকজ্পনা বান- 
চালের প্রবণতাই বেশি দেখা যাবে 
ওদের মধ্যে! গাদী-ধাঁপপ খোখো 


ডাল্ডাগণীল যে যা খেলায় আগ্রহী 
তাদের খুীশ করতে ও মন রাখতে 
মন্ত্রীকে সেই সেই খেলার প্রশস্ত 
গাইতে হচ্ছে এবং তার প্রসারে 
পোষকতার 'প্রাতশ্রুত দিতে হচ্ছে। 
কিন্তু যন্তক্রণ্ট সরকারও যাঁদ 
গতানুগতিক স্পোর্টসের” পথেই 
চলেন তবে একাটা বিশেষ দপ্তর 
প্রাতজ্ঠাই অবান্তর হয়ে পড়েন। 

স্পেক্টেটার স্পোর্টসের জন্য 
স্টেডিয়াম গড়ে দেওয়ায় দর্শকদের 
সুবিধা সৃষ্টি করবে। কিন্তু 


"জাতীয় খেলাধূলার উন্নাততে তার 


মূল্য এক দশাঁমক মুদ্রাও নয়, এই 
কথা মনে রাখা 'দূরকার। কলকাতার 


গ্রস্তদের বা টেস্টম্যাচ পাগলদের 
একটু সুবিধা. করে দেওয়ার জন্য 
জনসাধারণের অর্থ ব্যয় চূড়ন্ত 
অপরাধ। যেখানে দেশের লক্ষ 
লক্ষ সাধারণ মানুষ কোন, খেলার 
সুযোগ পায় না” সৌদর্কের প্রয়ো- 
জনমত অর্থ বরাদ্দ না করে খেলা 
দেখার নেশাকে ' তালিম দিলে 
দরিদ্ু সাধারণের অর্থে তাদেরই 
উপোসী রেঞ্জে :. শ্রেণীবিশেষের 
স্বার্থ পুষ্ট করার অপরাধে অপ- 
রাধী হবে সরকার! স্পোর্টসের 


টেনিস খেলা সাউথ ক্লাবের 
প্রধান: আকর্ষণ নয় 
শ্োটটম ক্লাবে মদের দোকান থাকা কি উচিত ? 


(দর্পদের সংবাদদাতা ) 


উভবার্ণ পার্কে অবাস্থত 
সাউথ ক্লাবের নাম নিশ্চয় আপনারা 
শুনেছেন? এ পর্যন্ত বহু বড় 
বড় টোনস টউঁর্নামেন্টের খেলা 
এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকৃত- 
পক্ষে সাউথ ক্লাব কলকাতার এক- 
অন্য কোন স্পোর্টসের ব্যবস্থা 
নেই। কিন্তু এই ক্লাব টেনিস 
খেলায় কতখানি উৎসাহ দেয় তা 
ভাববার বিষয়, যাঁদও কর্তাব্যান্তরা 
টেনিসের উন্নতির নামে সদাই 
গদগদ। 

এই ক্লাবে মোট ছয়টি হার্ড- 
কোর্ট আছে! ক্লাবের সদস্য না 
হয়েও যে কোন খেলোয়াড় এই 
কোর্ট ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু 
তাকে প্রতি আধ ঘল্টার জন্য ভাড়া 
দিতে হয় দু টাকা বারো আনা! 
র্যাকেট ও বল খেলোয়াড়দের 'নিয়ে 
যেতে হয়। আন্দাজ করতে অসু- 
" বিধা হয় না যে, বেশ ছু সময় 
কোর্টের বাইরে থেকে বল আন- 
তেই চলে যায়! এবং আঁভিযোগ 
' এইযে, বল কুড়োনোর জন্যে যারা 


শনষস্ত তারা ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি 
করে সময় কাটিয়ে দেয়। ফলে 
কোন খেলোয়াড় ভাল করে প্র্যাক- 
টিস করতে চাইলে , তাঁকে মোটা 
মাশুল গুণতে হয়। 

আসলে সাউথ ক্লাবের প্রধান 
আকর্ষণ শঠুঁড়খানা। ৩০০ টাকা 
আযডমিশন ফ দিয়ে সওদাগর 
আঁফসে'র উচ্চ বেতনের কর্মচারী- 
রাই সাধারণত এখানে এই ক্লাবে 
ভাঁড় করেন-_ প্রকৃত টোনস খেলো- 
য়াড়রা নয়! এমন কি, শোনা যায় 
মেম্বার করার আগে খোঁজ নেওয়া 
হয় সেই ব্যান্ত ক পাঁরমাণ মদ্য 
পান করেন। 


শহাঁড়খানা 
জনৈক আইনজীবী কংগ্রেসী মন্ত্ৰী 
হবার পর সাউথ ক্লাবে মদের 
দোকান পুনরায় চালু হয়! নীতি- 
গতভাবে কোন স্পোর্টস ক্লাবে 
মদের দোকান থাকা উীচত কিনা 
যুন্ত ফ্রন্ট সরকারকে ভেবে দেখতে 
বাঁল। 


৪ সাত ষ্ট 


| ম আমাদের মগজ্জ কোনটাই শেষ হয়ান, তার একটি 


. এমনভাবে অভ্যস্ত যে মাক্সবাদী বিশেষ কারণ . মালয়ের আমন্ত্ণ- 
চিন্তা বা জনগণের স্বার্থ ও কল্যাণ 
চিন্তা সব ভেসে 'গয়ে. মোহনবাগান 


প্রেরণের প্রস্তুতির 


বেচদবাব্-অমরবাবুদের পদচন্যাতি মে তালে চলে, তবে এবারও 
ঘটানোর কোন শান্তি সরকারের নেই লাগ ও শীল্ড অসমাপ্তই থেকে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সন বাবে ন ভাঁটা 
তো দূরের কথা, কেন্দ্রীয় চলকাতা ফুটবলের 

চ্যবন খেলাধুলার দপ্তর নিলেও ম ফুটবলের প্রাণ 
পারবেন না, কারণ নন-টোটার্জি-- শক্তি শ্াকয়ে যেতে বাধ্য। বড় 
ঢৌরয়ান রাষ্ট্রের নাগালের বাইরে ক্লাবগ:লির অনেক টাকা খরচে 
গুরা বিচরণ করেন। 


ব্যয়বহুল 
খেলোয়াড়দের ওরা সংগ্রহ করেছে 
হবে। নচেৎ ওই প্ল্যামারে যাঁদ সর- ক্লাবকে লাঁগশাঁল্ড জেতাতে, ' 
কারেরও চোখ ধে'ধে যায়, তাহলে মার্ডেকা খেলাতে নয়। যতই আই 


দের প্ল্যামার। কলকাতার কাম্পিটি- খেলা বন্ধ রাখা হবে না মার্ডেকার 
টিভ স্পোর্টস হল স্পোর্টসের জন্য, বড় ক্লাবের তাঁবেদাঁর শেষ 
রাজ্যে প্রাইভেট সেক্তার। অনেক পর্যন্ত আই এফ এ-কে করতেই 
বৃহত্তর ক্ষেত্রের প্রাইভেট সেন্টারের হবে। 

চেয়ে অনেক রুম ক্ষাতকর তারা, 
বাঁদচ দেখতে গ্ল্যামার প্রচর। প্রাই- এহেন অবস্থায় মার্ডেকা বন্ধ 
ভেট সেক্টার হিসেবে স্পোর্টসের রেখে কলকাতা ফন্টবলকে সঞ্জী- 
কারবার করে ওরা জনসাধারণের বিত করাই হল ভারতাঁয় ফুটবলের 
স্পোর্টসের ক্ষতি করতে পারে না, পক্ষে আবার ওালিম্পিক, ওয়ার্ড 
ত কলা তাত So কাপ ও এশীয়ান গেমস ফুটবলের 
হওয়ার ফলে হচ্ছে অব- 

হোলিত অংশে হাত দেওয়াই হবে মান অর্জনের প্রধান পন্ধা। ওই 
বর্তমান “গণতান্রিক” কাঠামো সব প্রতিযোর্শতায় যাবার যোগ্যতা 
রাষ্ট্রে পক্ষে প্রকৃত কার্ষকরণ 'খুইয়ে আজকে মার্ডেকা যাওয়াকে 
পন্থা। অক্ববস্ শিক্ষার মত জন- পরমকাম্য জ্ঞান করা হচ্ছে, তার 
সাধারণের ষে খেলাধলায় অংশ- কারণ কি এই নয়যে তি 
গ্রহণের, সাহসাঁবস্তৃত বক্ষপটে মত্ত 

আছে, সেই দাবি মেটাবার পাঁর- ওই একটি মাত গাঁলপথই খোলা 
কজ্পনা_একেবারে নিচুর তলা আছে। মার্ডেকা না গেলে বদেশ 
থেকে রাজ্যজোড়া স্পোর্টস প্রসা- সফর একেবারেই বম্ধ। বিদেশ 
রা নিতে হবে সর- সফর কেন চাই-ই, তার জবাব.গত- 
কারকে। লক্ষ লক্ষ লোক খেলার 
সুযোগ পেলে তবেই কৃতণ খেলো- বছরের মার্ডেকাওয়ালাদের কাত 
য়াড়দের সংখ্যাও বাড়বে। মেডেল হেই প্রকট হবে। বিদেশে না গেলে ॥ 
কাপ শীল্ড জয় দিয়েই যাঁরা খেলা অনেকের শখের মাল, টোরালিনের 
খর অগা হিসেব করতে পোশাক, টেপ রেকর্ডার, টস, 
চান, ও আশাপূরণের পন্থা 

সংখ্যার প্রসার। তবে স্পোর্টস- ঘড়ি, ক্যামেরা এগ্দাল বামাজ 
মন্তকের করণীয় আছে, কেন্দ্রীয় হিসেবে আসবে অন্য কোন স্বড়ঙ্গ 
সরকারকে অবাঁহত করা যাতে ছু পথে। মার্ডেকার পথে আসাটা 
কিছ; অপকর্মে বাধা দেওয়া যায়। গতবছর দমদম বিমানবন্দরে ধরা 

সেই হিসেবে একটি কতব্য- পড়ে গেছে। 


SLC অবাহত হতে সফর বন্ধ করে দেবার জন্য। কল-. 
আবেদন I 

ফুটবল জনতার খেলা, জনাপ্রয় কাতা ফুটবলের বারোটা বাজাবার 
খেলা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাতে এবং বেচারা খেলোয়াড়দের উপর 
ভারতের সম্মান শুন্যের কোঠায় চাপ দিয়ে বামাল আনতে বাধ্য 
নেমে এসেছে। তার অন্যতম প্রধান করাবার যে ব্যবস্থা মার্ডেকা আঁভ- 
ই কলকাতা ফুটবলের অবনতি, যানে প্রকট তার সক্রিয় প্রতিবাদ হোক 

অবনাঁতির একাধারে লক্ষণ ও 

কারণ কলকাতার জগ শধল্ডের পশ্চিমবঙ্গ ষন্তফরন্ট সরকারের নব- 
খেলায় গে'জাগেশিজ ও বছরের পর প্রতিষ্ঠিত স্পোর্টস দফতর ও প্রথম 
বছর অসমাপ্ত। গত বছর যে স্পোর্টস মন্ত্রীর প্রথম সাধ প্রয়াস? 
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১৯৬৯ সালের বাংলার সঙ্গীতজ্ঞ 
. সুরেশ সঙ্গীত সংসদের সুকপ্পিত অনুষ্ঠান 


প্রীত BS 
জন গুণী সী বছরের: 


শ্রেষ্ঠ রূপে নিবচন: “করে জ্রর্ণ; 
পদকে ভূষিত করার T করেছে: 
সুরেশ সংগীত সংসদ। - এবারে 


শির্বাচিত হয়েছেন প্রবীণ ধ্রপদা-; 
চার্য শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।, 


 শবশেষ সংমাননার জন্য নির্বাচিত 


হয়েছেন বিশিষ্ট 


শ্রীযামিন'নাথ গণ্গোপাধ্যায় ৷ 
এদের মতো কতো মহৎ শিক্ষকের 
সাধনা ও ত্যাগে বাংলা দেশের 
সংগীত সমৃদ্ধ হয়েছে ও হচ্ছে, 
সেকথা সচরাচর আমাদের মনে না 
পড়ার কারণ এই যে, প্রায়শ এদের 


সংবাদপত্রের রজতালোকে দীপ্য- 





মান দেখতে পাই না। 


যে সম্মান 
বাংলা দেশের বিদ্বজ্জন প্রতিষ্ঠানের 
জানানো উচিত সেই কর্তব্যভার 


সংগীতপ্রেমী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ও 
ধন্যবাদার। 


এই উপলক্ষে ডঃ রমা চৌধ্ু- 


ব্ৰীর সভানেত্রীত্বে ইরা মার্চ সোসা- 


ইট সিনেমায় একটি সংগীতানু- 





১... প্রতিদিনের রূপচর্চায় সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে এনে দিয়েছে 


চ্ঠানের ব্যবস্থা করোঁছলেন ডউদ্ত 
সংসদ। যামিনাবাবযুকে সংবর্ধনা 
জ্ঞাপন করলেন স্বনামখ্যাত তব- 
‘{লয়া শ্ৰীহাীরেন্দুকুমার গঞ্গোপাধ্যায়। 
আমরা দর্পণের পক্ষ থেকেও 
শ্রদ্ধেয় ধ্রুপদাচার্য যোগেন্দ্রনাথকে 
এবং শ্রদ্ধেয় যাঁমনীদাকে আমা- 


দের প্রীত ও আভনন্দন জানাচ্ছি। 
সংগীতগুর 


এই উপলক্ষে যে সংগীতানু- 


তাকে অদ্যাবাধ এই প্রতিষ্ঠানের 
আয়োজিত অনুষ্ঠানগ্ুলির মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ বলতে বাধা নেই যাঁদও জন- 
সমাগম আশানুরূপ হয়নি। হয়তো 
স্থানমাহাত্ম্যে। এই সংসদের 
করা যায়। এদের সূচীর পারি- 
কল্পনার কথা বহু বার বলোছি। 
শিল্পীদের সময় বন্টনও এর মধ্যে 
গড়ে। বাঙালী গাইয়েবাজয়েদের 
জন্য ভাবনা কোনো প্রাদোশক 
মনোভাবজাত নয়। . রাগাঁভীত্তক 
বাংলা গানের জন্য এদের আকাঙ্ক্ষা 
নতুন সংষ্টির কারণ হতে পারে। 
পাঁরবেশে এমন একটী মাজিত 


যৌবনস্থলভ কমনীয়তা ও অপরূপ লাবণ্য । 


... সাধনা বিউটি ক্রীম অতি আধুনিক ও অনন্য অঙ্গরাগ । 
সাধন! বিউটি ক্রীম পৌন্দর্য-োকের প্রবেশ পত্র 


আন্তারকতার ছাপ থাকে যাতে 
গান বাজনা করেও যেমন আরাম 
তেমনি শুনেও। বাস্তাবক কল- 
কাতার রকবাজ-অধ্যষত অনু- 
জ্ঠানের আভিজ্ঞতার পরে এখানে 
বেশ ব্যাতক্রম। 

তবু লক্ষ্য করছ কালোয়াতী 
গানের এই শহরে ষষ্ঠ দশকে যে 
জোয়ার এসোঁছল, এরই মধ্যে তাতে 
ভাটার টান ধরেছে। ফাঁকা হল্‌ 
যে কেবল 1টাকিট-কাটা জলসাতেই 
তা নয়, মাগনা জলসাতেও। এর 
কারণ অনুসন্ধান করা দরকার । 
মানুষ কি আর কালোয়াতী গানে 
প্রাণের আরাম পাচ্ছে নাঃ তাহলে 
রাঁবশঙ্কর ,আলী আকবর বা শুভ- 
লক্ষ্মীর অনজ্ঠানে এত লোক হয় 
কেন? তবে কি মাঝাঁর গায়ক- 
দের গান মেকাঁনকালঃ নাক, 
মানুষ সংগীতের মধ্যে তার সম- 
কালীন জীবনের কথা শুনতে 
চায়। প্রশ্নগুলো অনেককেই 
ভাবত করেছে। এর হেতু যাই 
হোক, বর্তুমান সময়ের অস্থিরতা 
শ্রোতার. চিত্তকে . কিছুটা যে 
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কিন্তু এই অস্থিরতা শিল্পীদেরও 
চণ্টল করেছে, তাদের লক্ষ্য এবং 
বিশ্বাসে সংশয় সংচ্টি করেছে। 
1৪৭ সনের পরবর্তী যে ষ্ট্যানজি- 
সানের কথা সমাজাবিজ্ঞানীরা বলে- 
ছিলেন তাতে সুস্পষ্ট পরিবর্তন 
লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সমকালীন; 
জীবন সম্পর্কে মৌলিক সংগীত 
রচনার শন্রীক্ষা রবীন্দ্রনাথের 
পরে সফল হয়ান সত্য কিন্তু 
ক্ল্যাসকাল শল্পের দিক থেকে 
কিঃ সাম্প্রাতক সামাজিক ও 
রাজনৈতিক অস্থিরতা হয়তো 
কিছু কিন্তু. সবটা কঃ 
আগে পাড়ার জলসাতেও কালো- 
য়াতি গানের ব্যবস্থা থাকত 'কিন্তু 


আজকাল আর শোনা যায় না। 


দনের বেলার অনম্ঠানে বাইরে 
মাইকের ব্যবস্থা করলে কেমন 
হয়ঃ এখন যখন এই রাজ্যে জন- 
তার সরকার তখন নগর কোটালের 
ভ্রুকুটি হয়তো অনড় প্রতিবন্ধক 
হবে না। কিন্তু গায়নবাদনে যে 
স্ফৃর্তর অভাব তার প্রতিকার 
কিঃ 

শ্রীমনোজ সেনগ্প্তর শরোদে 
আলাহয়া বিলাবেল রাগের রূপা- 
য়ণ শুনতে শুনতে এইরকম 
ভাবনা মনে এল। নতুন লোকের 
পক্ষে স্নায়াবকতা অসম্ভব নয় 
কিন্তু তার বাজনায় সাধনাজাত 
দক্ষতার পারচয় ছু অন্তত 
থাকবে তো? প্রেরণা না হয় নাই 
থাকল। 

শ্রীউষারঞ্জন মুখোপাধ্যায় যে 
সীমিত মেজাজ নিয়ে গাইতে বসে 
ছিলেন তাতে তাঁর গান ভালই 
বলতে হবে। তাঁদের ঘরের গায়ন- 
রীতির সীমাবদ্ধতা থেকে অন্যদের 
মতো 'তানও মুক্ত নন। তবু এই 
ভালো লেগেছে। এই 'দিনের শ্রেষ্ঠ 
অনষ্ঠান শ্রীপ্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
শুদ্ধ টোড়র খ্যাল। এই সংসদে 
আজ পর্যন্ত যত গান শুনেছি, 
আমার কাছে এটিই তার মধ্যে 
শ্রেম্ঠ। তোঁরর তুলনায় প্রসূনবাবর 
কন্ঠের লাবণ্য অনুপম। এঁদনে 
তাঁর গানে প্রাণের স্পর্শও ছিল 
বেশী। মেকাঁনকাল রাগরূপায়ণ 
এবং প্রাণবন্ত গানের পার্থক্যও 
একই আসরে পাওয়া গেল। 
পাণ্ডিত্য কম হয়েও কোনো জিনিস 
যাঁদ প্রাণবন্ত হয় তাহলে তা 
নিঃসন্দেহে হদয়গ্রাহী। এর হেতু 
নির্ধারণ এসথোঁটাশিয়নদের কর্তব্য- 
ভুন্ত। এই সংস্দের শ্রেষ্ঠ অনু- 
্ঠানও এইটিই। 

কিন্তু এমন কথা বলব না যে, 
প্রসুনববার খ্যাল সর্বগ্ণাশ্বত। 


OE 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২১শে মার্চ ১৯৬৯ রা 
A 


কুমারকে সংবর্ধনা : জানানো হয় 


সন্ধ্যা বেলায়।.. গানের জগতে 
দলীপকুমার এক বিতর্কিত ব্যন্তি। 
অত্যন্ত সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও ক্ষমতা 
সত্বেও নিছক পাবালক 'রিলেশন- 
সের জোরে তান বহুল স্বীকাতি 
অর্জন করেছিলেন। তাঁর গায়নের 
রীত্যন্ধতা অনেকের পছন্দ নয়। 
ভারতীয় ক্লাঁসকাল সংগীত 
সম্বন্ধে তাঁর সাধারণীকরণও বিত- 
ক্ণতীত নয়, তব্‌ তিনি সাধা- 
রণের প্রিয় ।«. 8 


নাক ্‌ 
শাঁভনিকের 
আন্তিগোন 


গ্রীক নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে 
নতুন করে নাটক লেখার ও আঁভ- 
নয়ের রীতি ইউরোপে প্রচলিত। 
তেমনি আনুইলের নাটক "আন্তি- 
গোনে নতুন যুগের নতুন স্বর 
সংযোজনের চেম্টা। নতুন নাটকে 
মেজাজের ঝোঁক পাল্টে যায়। রাজা- 


শ্রীসামাজিক 


দেশকালের পাঁরাপ্রোক্ষিতে শুধুমাত্র 
গ্রীক নাটকের বাংলা রূপায়ণ না 
করে এই নতুন গ্রীক নাটক মঞ্চস্থ 
করার প্রচেষ্টা দরুণ শৌভাঁনক 
আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। এই 
প্রচেষ্টা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নতুন 
বাংলা নাটকের , প্রয়োজীনীয়তার 
দিকেও আমাদের দৃঁষ্ট আকর্ষণ 
করে। 

আন্তিগোনের ভূমিকায় মমতা 
চট্টোপাধ্যায়, ক্রেয়নের ভূমিকায় 
অশোক মত এবং প্রথম প্রহরী 
রূপে নিম ভৌমিকের শালন্তশালী 
দক্ষ আঁভনয় দর্শকের দৃষ্টি বিশেষ 
ভাবে আকর্ষণ করে। আমাদের 
ধন্যবাদ মণ্টসজ্জাকারী ও আলোক- 
সংপাতকারীকে কারণ একই 
দৃশ্যে আলোকপাতের কম বেশীতে 
যে রূপের উচ্চাঙ্গ প্রকাশ যথেষ্ট 
পরিমাণে সম্ভব তা তাঁদের চেষ্টায় 
সপ্রমাণ। প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রীতক 
কোন কোন বিখ্যাত নাটকে এই 
আলো ও সঙ্জার প্রায় ছেলে- 
মানুষী খেলায় আমরা কিপিং 
পশীড়ত। ধন্যবাদ সবার ওপরে 
বিমল মুখোপাধ্যায়কে যান নাট- 
কের রূপদান ও নির্দেশনার 
দায়িত্ব নিয়েছেন। র্‌পদান প্রসঙ্গে 
বলা যেতে পারে সাধারণ মানুষের 
কথায় যেরকম জোর এসেছে সেরকম 
জোর নাটকীয় ভাষায় কোন কোন 
ক্ষেত্রে (যেমন প্রথম দৃশ্যে) যথেষ্ট 
রক্ষিত নয়। সবটা জড়িয়ে বলতে 
গেলে শৌভনিকের আন্তিগোন 
একটি পরিচ্ছন্ন সু-অভিনীত ও 
সনির্দোশত নাটক। 


বক 


a 
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খান টিকিংসা সব দিক থেকেই যাদবপুর 


+ 


কঃ 


ক 


৫ 


যক্ষা! হাসপাতালের অবনতি 


বাজারে ওষধগুলোর প্রভূত পাঁর- 
মাণ সরবরাহ রয়েছে। 'তবে একটা 
কথা ওষুধগদলোর দাম বেড়েছে। 
{কিন্তু এর ফলে কম দামী নতুন 
"ওষ্ধ দেওয়ায় কাজ হচ্ছে মন্থর 
গতিতে আর অনেকে - তা সহ্যও 
ক'রতে পারছেন মা। 

যক্ষা রোগীর ওষুধের চেয়ে 
কড় প্রয়োজন সুসম খাদ্য। কিন্তু 
“এখানে রোগীদের আধপেটা খেয়ে 
স্বাস্থ্যোদ্ধারের স্বপ্ন দেখতে হয়। 
এর পরেও রোগণীরা তাঁদের বরাদ্দ 
পরিমাণ অনুযায়ী খাদ্য পান না! 
দুধ, ভাত, মাছ, মাংস সবাঁকছুই 


* ননর্ধারত পাঁরমাণের চেয়ে কমই 


জোটে। গত বছরের ৫&ই ডসে- 
ম্বর রোগ কল্যাণ সাঁমাতর পাঁর- 
চালনায় রোগীরা অতাঁকতে রান্না 
ঘরে হানা দিয়ে হাতে নাতে ধরে 
ফেলেছিলেন সমস্ত ফাঁক-ফোকরের 
রহস্য। রোগীর কর্তৃপক্ষের কাছে 


. পক্ষের 'নালপ্ত ভাব রোগীদের 


শত আবেদন, নিবেদনেও কাটোনি। 
পথ্য সম্পর্কে আরেকাঁট কথা হচ্ছে, 


(২য় পঠ্ঠার পর ) 


খাদাদব্যগংলো এত অপারচ্ছন্ন ও 
অঙ্কে রাঁধা হয় ষে অনেক সময় 
তা, মুখে পর্যন্ত তোলা যায় না। 


যক্ষম্ রোগীর নিরাময়ের আর 
একটি' বড় 'জানয হল মনের 
আনন্দ। আঁভজ্ঞ 'চাকৎসকেরাই 


বলেন মন যাঁদ প্রফুল্ল না থাকে 
তবে যত আধ্যনকতম 'চাকৎসা- 
পদ্ধাত প্রয়োগ করা যাক না কেন 
সন্তোষজনক. ফল পাওয়া যায় না। 
অথচ এ হাসপাতালে বর্তমানে 
রোগীদের 'রিক্রিয়েশন বলতে কিছু 


নেই বললেই চলে কিন্তু রোগী-. 


দের 'রিক্রিয়েশনের জন্যে বহু টাকা 
জমা আছে কর্তৃপক্ষের হাতে । সে 
টাকা কি গায়েব হয়ে গেল? 
ব্যাধ যাঁদের ব্যথিত করেছে 
তাঁদের প্রতি সহান্মভাতই তো 
সেবার্রতীদের সবচেয়ে বড় ধর্ম। 
কিন্ত এখানে রোগশদের সঙ্গে 
কর্তৃপক্ষের ব্যবহার যেন মালক- 
চাকরের মতো! িশেষ করে হাস- 
'পাতীলের সহ-সুপারনটেমজেন্ট 
ডাঃ হেমেন্দ্রনারায়ণ দাশগুপ্ত রোগী- 
দের সঙ্গে সবসময় জঘন্য ভাষায় 


গোলটেবিল বৈঠকের নৈপথ্যে 
আয়ুব খা ত গলন কায়দায় 
বিদ্রোহের আগুন নিভিয়ে দিতে ভগ্ভত 


মাম্দ আল, নুরুল আমান, 
আব্বু হোসেন সরকার প্রন্ভীতও 
প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের এই নম- 
্নীয় নীতির প্রশংসা করেছেন এবং 
ইতিমধ্যেই কেউ কেউ সংসদীয় 
প্রথায় নয়া প্রোসডেন্ট পদে আয়ুব 
খানকে 'নর্বাচনের পক্ষপাতন হয়ে 
ছউঠেছেন। 

জাঁময়তী ইসলামী ও তাদের 
প্রভাবাধীন ইসলামী হাত্র সংস্থা 
প্রকাশ্যেই বামপন্থী ছাত্র ও প্রগাঁতি- 
শীল, অসাম্প্রদায়ক দলগ্যীলকে 
ধ্বংস করবেন বলে শাসাঁন 'দয়ে- 
ছেন। 'িবরোধী দলগ্যালর মধ্যে 
দাক্ষণ ও মধ্যপল্থী উদারনোতিক 
লগরীল প্রেসিডেন্ট আয়ু খানের, 
জালে ধরা পড়েছেন। 

আয়ুব খান যাঁদের প্রাতানাধ 
পাঁকস্তানের সেই কুঁড়িউী এক- 
চোঁটয়া পঠাঁজপাতি পরিবার এবং 
পূর্ব ও পাশ্চম পাকিস্তানের জায়- 
গণীরদার, জোতদার সামন্ত প্রধা- 


ঠিলা জনগণের পুঞ্জভূত অসন্তোষ 


ও বিদ্রোহের আগুনকে 'নাভিয়ে 
দিয়ে, দ্য গলের মতো ধনর্বাচনী 
খাতে প্রবাহিত করে প্রশামত করতে 
উদ্যোগ 'নয়েছেন। ইতিমধ্যেই তারা 
অনেকটা সাফল্য লাভ করেছেন। 


€৪থ পৃষ্ঠার পর ) 


যাঁদও জনগণের খানিকটা দাবী 
তাঁরা মেনে 'নতে বাধ্য হয়েছেন। 

সৃতরাং আগামী দিনে পাঁক- 
স্তানী জনতার এই জয়, পরাজয়ে 
পাঁরণত হতে পারে। কারণ সংস- 
দয় গণতন্বের সাফল্যের উপকরণ 
জনগণের হাতে নেই। আঞ্চলিক 
স্বায়ত্বশাসনের দাবী পিণ্ড বৈঠকে 
উপ্রোক্ষত হয়েছে কারণ পাঁক- 
স্তানের একচেটিয়া পঃজিপাতিশ্রেণী 
ও তাদের মুরুববীরা কেন্দ্রীয় 


শাসনের শন্ত গড় দিয়ে জনগণকে 


চপল শতকে চুল্লি চলছে ও 
ক্্ভূপক্ষ নিদ্ঞোাসন্ম : 


কথা বলেন। তান বলেন, রোগা- 
দের স্বভাব হচ্ছে হাসপাতালের 
নিন্দে করা ইত্যাদ। কিন্তু সেই 
চিকিৎসক মহাশয় যে কত গ:ণধর 
তা রোগীরা ভালোমতোই জানেন 
এবং তিন নিজেও জানেন রোগীরা 
সাধ করে হাসপাতালের নিন্দে করে 
না। কয়েকমাস পূর্বে একজন 
কর্মচারী, হাসপাতালের সম্পাত্ত 
চাঁর করে নিয়ে যাবার সময় হাতে- 
নাতে ধরা পড়ার পর তাকে সঙ্গে 
করে নিয়ে এসেছিলেন হাসপাতা- 
লেরই একজন কর্মচারী ডাঃ দাশ- 
গুপ্তের দপ্তরে। কিন্তু সহ-সুপা- 
রনটেনডেল্ট উত্ত ভদ্রুলোকাঁটকে 
কটান্ত করে বলোঁছলেন £ “তুমি 


{ক ভাগে কম পেয়েছো যে ওকে ' 


ধরিয়ে দিচ্ছ?” এরপর 'আর কি 
ছু বলবার মতো থাকতে পারে 
কর্তৃপক্ষের পক্ষে? কর্তৃপক্ষের 
প্রশ্রয় না পেলে কর্মচারীদের সাহস 
হত না হাসপাতালের সম্পত্তি 
আত্মসাৎ করার। এইভাবে চাঁর- 
দিক থেকে চার চলেছে, আর 
কর্তৃপক্ষ সব জেনে শুনেও ন্যাকা 


মধ্যবিত্তের এক্যের প্রতিরোধ সৃষ্টি 
করে শাসকশ্রেণীর এই নয়া কায়- 
দাকে প্রাতহত করে, ধ্বংস করে 
না দিতে পারে) পাঁকস্তানের 
আগামী দিনের ইতিহাসে বিপ্লবের 
অগ্নিশিখা এবং প্রতিক্রিয়া ও প্রাত 
শবপ্লবের কৃষ্ণমেঘ প্রায় একসঙ্গেই 
আবির্ভূত হচ্ছে। বিপ্লবী শাল্ত- 
গর্ণীল যাঁদ ক্রমাগত এাঁগয়ে যেতে 
দ্বিধাগ্রস্ত হয় তা হলে আপাততঃ 
সফলতা প্রমাঁণত হতে পারে। 
মৌলানা ভাসানীর ভাষায়, “গণ- 


আন্দোলন দুর্বার বেগে পাওনা 


আদায় করে না নিতে পারলে, 
শনর্বাচনে জয়লাভের আশা অলশক 


স্বপ্নমাত। ৯৯৬৪ সালেও সুান- 


হয়েছিল।” আগামী নির্বাচনে 
আয়ুব বিরোধা শান্তগুঁলি জয়লাভ 

“আয়দবাবহীীন” আয়দব- 
শাহী নয়া কলেবরে দেখা দিতে 
পারে। পাকিস্তানের বামপন্থী 
প্র্থাতিশল শাল্তগুলি এবিষয়ে 
সতর্ক রয়েছেন, একথা মনে করার 
কারণ রয়েছে৷ 


পাতালের 'চীকৎসা ও খাদ্য ব্যব- 
স্থার অবনতির কারণ চরম অর্থ 
সংকট! কিন্তু সে যান্ত একে-. 
বারেই ভিত্তিহীন! প্রশ্ন করতে 
ইচ্ছে হয়, যেহেতু যক্ষমারোগীরা 
রন্ততুলে মাসের পর মাস 'বছানায় 


কাজে লাগয়ে তাদের জীবন নিয়ে 
‘ক 'ছিনামান খেলতে হবে? রোগী 
কল্যাণ 
রোগীরা বার বার বিক্ষোভ. জানি- 
য়েছেন, অনশন করেছেন তবু 


কিছুতেই কিছু হয় নি। কতৃপক্ষ |} 
সমস্ত বন্তব্য স্মাববেচনার আশ্বাস }. 
দিয়েছেন, অথচ কিছুই করেন ন || 
পরে। গত ডিসেম্বর মাসে রাজ্য- | 
পাল হাসপাতাল পরিদর্শনে এসে | 


রোগীদের আশ্বাস "দিয়েছিলেন 
সব কিছুর তদন্ত হবে, 'কল্তু 
অনাচারের অচলায়তন আজও 
অনড়! 


দর্পণ থেকে 


(দতাঁয় পৃজ্ভার পর) 


কফ্মাচারীর 
গদত্যাগ নিশ্চিত 


এই ফেব্রুয়ারী ১৯১৫৮ 
(দর্পণের বিশিষ প্রাতানাধ) 


অর্থমন্ত্রী শ্রী, টি, কে, কে আর 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ধরে রাখা 
গেলনা। শুনলাম তানি পদত্যাগ, 
পত্ৰ দাঁখল করেছেন, এখন বাঁক 
সেটি গৃহিত হওয়া এবং তার সর- 
কারী ঘোষণা । 

শ্রী টি, টি, কে অবশ্য ইতি- 
মধ্যেই দপ্তরে আসা বন্ধ করে- 


- ছেন এবং আমার মনে হয় ১০ই 


সমাতর পরিচালনায় ( ' 


জনৈক রোগা | 


॥ নয় য় 


প্রাথীমক বাজেট যতবার পেশ করা 
হয়েছে, তার কোম্টাই আইন 
সম্মত হয়া: ' প্রকৃতপক্ষে সিনেট 
সদস্য এরম ব্যানাশী এই 
দিনের সভায় রেখ্যন যে, 'প্লিমি- 
নারী এ . একাউন্টস তৈরণ 








চে 


মডার্ন ইণিয়া 
প্রেস 


ফেব্রুয়ারী লোকসভায় ৪৮ বাসা হ্যবোধ মল্লিক স্কোয়ার 


আঁধবেশনের উদ্বোধন 
দক 
শূন্য দেখাবে। 


বশ্ঘবিদযালয়ের বাজেট 
'সিনেটের গত ২৫শে 'জানুয়ারীর 
সভায় একটা নাটকীয় অবস্থার 
সৃষ্টি হয়েছিল। এই নাটকের 
তিনটি অঙ্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
তিনাট ভিন্ন ভিন্ন চিত্র উদ্ঘাঁটত 
হয়েছে। তাছাড়া কয়েকটি উল্লেখ 
যোগ্য চরিত্র এই নাটকের তন 
অন্কে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, 
তাদের মধ্যে বিখ্যাত রমাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়, ডাঃ সুবোধ মিলল, 
শ্রীষ্স্ত সতীশ ঘোষ এবং স্বয়ং 
উপাচার্যও ছলেন। সভার বাই- 
রের দর্শক ছিলেন না, নতুবা 
তদের পক্ষে যথেষ্টা চিত্তাকর্ষক 
হত ঃ এই মহৎ ব্যান্তরা এক সময় 
প্রায়“ হাতাহাঁতির উপক্রম ঘটিয়ে- 
ছিলেন। 

কিন্তু সবচেয়ে যে চমকপ্রদ 
বিষয় সোঁদনের সভায় উম্ঘাটিত 
হয়েছে তা হল এই যে গত পাঁচ 
ছয় বছর যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে 


কলিকাতী-)ত 


ফোন £ ২৪-১৯৪৩ 





ইক মম 
Regd. KO. C12 


আই জি উপানন্দের বিদায় গ্রহণের 
.শেষ কয়েকটি দৃশ্য 


সমন 


এরই নাম রি কৃতন্তত্য!- 


পশ্চিমবঙ্গ প্ীলশ এসোপিয়েসুন 
শেষ পর্যন্ত আইজ! ,২উপনেদ্দ 
ম্খার্জিকে বিদায় সংবর্ধনা জানা-. 


লেন না। উপানন্দ মখার্জ নানা- 
ভাবে তাদ্বর করেছিলেন। কিন্তু 
এ্যাসোঁসিয়েসন তাঁকে বিদায় সংব- 
ধৰ্না” জানাতে রাজী হনান। তাই 
রটায়ারের আগের দিন নয়ই মার্চ 
কলকাতার গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে 
আই-পি-এস্স আফিসার্স এ্যাসোুুয়ে- 
সনের ফেয়ারওয়ল ডিনার খেয়ে 
উপানন্দ মুখার্জির্টক পরদিন দশই 
মার্চ ম্লান মুখে পলিশ দপ্তর 
থেকে চিরাদনের মতো 'বদায় 
নিতে হয়েছে। 'বদায় নেবার স্বময় 
কোনো মহলে কণামান্র সহানুভূতির 
কথা শোনা যায়ান? তাঁর নিজের 
ধপয়নরাই মচাঁক হাসছিল। শুধু 








(দপপের সংবাদদাতা) 


বেদনাহত হয়ে আছেন দ;্জন। 
একজন হচ্ছেন, উপানন্দের দোসর 
চীফ সেক্রেটারী এম এম বাস; 
আর উপানদ্দের দক্ষিণ হস্ত ি- 
আই-জি আই-বি ‘বষ্ণ; বাগচি ৷ 

এম এম বাস; কুশলী মানুষ । 
তিনি যুক্তফ্রন্ট মান্সভার প্রথম 
বৈঠকের "সদ্ধাতের পর উপানন্দকে 
অবিলম্বে সরানোর বিরুদ্ধে এক 
নাতিদশর্ঘ আইনগত বন্তৃতা 'দয়ে- 
ছিলেন। বলোছলেন, আই-জর 
কার্যকাল একান্রশে মার্চ পর্যন্ত 
আছে। তার আগে ওকে সরালে 
ক্ষাতপূরণের মামলা হতে পারে 
ইত্যাঁদ। মুখ্যমন্ত্রী অজয়বাবু আর 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জ্যোতিবাবু নিশ্চয়ই 
কৌতুকের সংগে এই বন্ধুতা শনে- 
ছিলেন। কন্তৃতার শেষে সাঁত্যকারের 


আইনগত অবস্থা জানবার জন্যে 
4 






অশেষ 
at গিয়াছেন। 


4 দেশজাত 


ভাগলপুর কলেজের রসায়ন 
শান্রেয় ভৃতপূর্ব অধ্যাপৰা ॥ 





কলিকাতা! কেন্দ্র 
ভাঃ নরেশচল্র বোধ, 
এম্‌, বি. বি. এস. (কেলিঃ) 
1০ ৯ আবুর্ধেদ[চাধ্য। 











ভূতপূর্ব চাঁফ সেক্রেটারী 'রুণু 
গুপ্তকে স্বরাহ্ট্র মন্ত্র ডেকে পাঠান! 
জানা গিয়েছে, রণ: গৃপ্ত উপানন্দ 


মুখার্জ. নিজে থেকে একন্রিশে , 


মার্চের আগে '.বিদেয়. হতে না 
চাইলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে, আইজ 
এবং এডিসন্যাল আই-ঁজর মধ্যে 


এর মানে দাঁড়ীতো,- উপানন্দের 


কাজ করবেন এডিসন্যাল আই-জি 
দাঁয়ত্ব উপানন্দকে দেওয়া |হবে। 
টো জগন্নাথের মতো। এই বৈঠ- 


বিষ বাগাচ বশংবুদের মতো. চাঁফ 


সেক্রেটারী এবং উপানুন্দকে জানিয়ে, 
দেন। অবশ্য সংগে সংগে মনখ্যমন্ত্রী." 


এবং হা মনও 


€ 
শাছগাছড়ারও প্রাণ আছে। 
প্রাচীন মুনিখধিরা এই সত্য 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই 
? বহুগুণ-সম্পন্ন এই গাছগাছড়ার 
" ব্যবহারের দ্বারা মানব জাতির 
কল্যাণ 


"সাধন করিয়া 


শান্্রাহমোদিত প্রণালীতে 


ভেষজাদি হইতে 


প্রস্তুত সাধনা দশন সর্বপ্রকার 
ঘত্তরোপেয় মহৌষধ । 





সাধন! ধায় ঢাকা 
২০৬নং কর্ণওয়ালিস ছ্র্ট, কলিকজ-৬ * 
সাধনা ওঁষধালয় রোড, সাধনা দ্র ' 


কলিকাতা-৪৮ ৮৫ 





.কের কথা 1ড-আই-ঁজ, আইশীব.- 


এটিও 
শত 
চা 


1 


রি 


জানতে পারেন। তখন স্থির হয়, 
মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী উপা-, 
নন্দকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন। 
দুদিন পরে ওরা উপানন্দকে 
ডেকে পাঠান। এই সাক্ষাৎকারের 
সময় আর চাঁফ সেক্রেটারীকে ডাকা 
হয়নি। ডাকা হয়োছিল হোম সেব্রে- 
টারী ' এস বি রায়কে । . উপানন্দ 
হাজির হতে জ্যোতিবাবু বলেন, 
যুক্তফ্রন্টের পথ আর উপানন্দের পথ 
সম্পূর্ণ পৃথক। তাই আপনি কবে 
{বিদায় নেবেন? উপানন্দ তখন 
কাঁদো ,কাঁদো মুখে বলেন, তিনি 
পঢলশ বাহনীর কাছে বিদায় 


পনেরো দিন নয়, দূশাদন 


দেওয়া “হচ্ছে। অর্থাৎ দশই মার্চ 3. | ২ 
Ee: 


, বৈঠক থেকে বোরিয়ে এসে ঠুমাল্মসভার সিদ্ধান্তের ' সমালোচনা 


 উ্ান্দ মখোর্জি এবার পশম করতে নরেন 


এবঙগা পলিশ এসোসিয়েসনের করি 


পর্যন্ত ৷, 
A 
দের-" ফ্েয়ারওয়েলের 


যোগ্য, এই পুলিশ এসোসয়েসনটিং 
te যু্তফ্রন্টকে' কোনোদিনই 


এমন ক: বিক্ষোভ শোভাযাত্রা করবে 
বলে ঘোষণা করোছল। তখন ফ্রল্ট 


" মন্রিসভার বিরুদ্ধে উপানন্দের 


প্রধান হাতিয়ার ছিল পাঁশ্চমবঞ্গ 
পালিশ এ্যাসোসিয়েসন। একন্তু এ- 
বার অবস্থা পালটেছে। জনতার 
সুস্পষ্ট রায়ে ভয় পেয়ে পশ্চিমবঙ্গ 
পীলশ ' এ্যাসোঁসিয়েসন যাত্তক্রল্ট 


মন্লিসভাকে সমর্থন করার এক 


প্রস্তাব প্রচার করেছে (এটাও একটা 
রেকর্ড। গণতান্মক সরকারের 
একটি বেতনভোগন অংশকে প্রকাশ্যে 
সমর্থন জানানোর পথ নিতে 


হয়েছে। যেন অন্য কোনো পথ 


ছিল।) | 

এসোসিয়েশন কিন্তু এবার 
উপানন্দের অনুরোধ শুনতে চাই- 
লেননা। ওরা সময় িলেন। 
উপানন্দ বুঝলেন, পায়ের তলায় 
মাটি ধবসছে। তান তখন ব্যারাক- 


- পুর সশস্ত পলিশ বাহিনীর 


“ফেয়ারওয়েল প্যারেডকে” বিদায় 
সংবর্ধনা বলে চালাতে চাইলেন। 
কিন্তু আসলে এটি পীলশ বাহ- 
নাঁর সশ্রদ্ধ বিদায় সংবর্ধনা নয়! 
এই. সংবর্ধনা একমাত্র ভূতপূ্ব 
আই-জি, পলিশ হীরেন সরকার- 
কেই শেষ দেওয়া হয়েছিল। ফেয়ার- 
ওয়েল প্যারেড যে কোন ‘দায়! 
আই-জি কিংবা সশস্ বাহিনীর 
িসসই-জিকে জানানো হয়। এই 
প্যারেডের ফটো-বন্ডুতা উপানন্দ 


- মুখাজশী বিভিন্ন সংবাদপত্রে পাঠা- 
১ লেন। 


িল্তু কোনো সংবাদপতই 
ফটো ছাপলেননা। এবার উপানন্দ 
মুখাজশি ধরলেন উর্ধতন পুলিশ 
আফসার আইশীপ-এস এসোঁসয়ে- 
সনকে। এই এসোসয়েসনের 
চেয়ারম্যান হচ্ছেন ' ওঁর দলের 
বশংবদ ড-আই-জি, আই-ঁব বিষ 
বাগচি আর সেক্রেটারী ি-আই- 
ডি-র স্পেশাল সুপারিন্টেশ্ডেট 


BARPAN, Price 25 P. 


পি কে সেন ছোট)। পি কে ত 


উপানন্দের ক্লিকের লোক। খরা. 
অগ্রসর হয়ে এলেন। 

ঠিক হোলো ১ই মার্চ গ্রেট 
ঈষ্টার্ঁণ হোটেলে “ফেয়ারওয়েল 
ডিনার” দেওয়া হবে। এই নারে « 
এসোসিয়েসনের চেয়ারম্যান বি” 
বাগচি তাঁর বন্তৃতার সময় উপার্ন 
ন্দের বিদায়ে নিজের, ক্ষোভ আর 
চেপে রাখতে পারলেন না। বললেন 
আই-জকে ৩১শে মার্চ অবসর 
নিতেই হোতো। কিন্তু ১০ই 
মার্চ বিদায় “দিয়ে কি উপযন্ড কাজ 


রাখলে কী ক্ষাত হত? 
চমকে উঠলেন। 
চেয়ারম্যান I 


কিন্তু তাই করা 


£ 2. হল । বিষণ বাগাঁচ বলে চললেন, 
“করতে অনুরোধ জানান! উল্লেখ- & আগামী দিনে প্ীলশের দারুণ 


দ্ার্দন (ডার্ক ডেস) আসছে। 


উপানন্দ মুখাজশি চলে গেলে" 


আসে যায়? 
সেক্রেটারী পি, কে, সেন ছোটো) 
বললেন, উপানন্দ মুখাজশী প্লশ 
দপ্তরে কতগুলো বড় বড় পদ 
সাষ্ট করেছেন। এরকম আই-জি 
{ক আর পাওয়া যাবে ইত্যাদ। ২ 
"গভীর রাতে গ্রেট ঈষ্টার্ণ 
হোটেল থেকে উপানম্দ মুখাজশ 
যখন বিদায় নিলেন তখনও আঁর 
পাশে বিফ; বাগচি আর পি, কে, 
সেন (ছোটো)! গাড়ী চলে গেল 
কের মধ্যমণিকে নিয়ে। এই 
দুজনের তখন ক করুণ অবস্থা। 


€৬ পন্ঠার পর) 


আছে যার জন্য কোন দলের 
স্থায়িত্ব নেই। কংগ্রেস. সর্বভার- 
তীয় দল 'হসেবে এতদিন ক্ষম- 
তায় প্রাতষ্ঠিত থাকতে পেরেছে, 
কিন্তু আণ্পালক দল হিসেবে 
আকালী শুধু. একাঁট শ্রেণণীরই 
প্রীতিনীধত্ব করে। বামপম্থী গণ- 
আন্দোলন ওখানে খুব জোরদার 
নয় যার জন্য অকংগ্রেপী সরকার 


গঠিত হলেও তা শুধু রক্ষণশপ 


শ্রেণী দ্বারা পরিচালিত। পাঞ্জাব 
ও উত্তর প্রদেশের বামপল্ধশ দল- 
গুলোর ভেবে দেখা উীচত যে 
দলগত বিরোধ ভুলে তারা যাঁদ 
একত্রে কাজ না করতে পারেন তা 
হলে হয়ত রক্ষণশীল ং 
সরকার 'গাঁঠত হতে পারে 
জনগণের সরকার হবে না। 


লম্পাদক কর্তৃক - মনার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা সৃবোধ মাঁল্পক চ্কোয়ার কিকাতা-১৩ থেকে ম্যাদ্রুত এবং ৬১নং মট লেন, কালকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত . 


সস 


চে 


' নেবার জন্যে পনেরো দিন সময় করা “হল! আর কঁড়াদ্ন তাঁকে * 
চান। উত্তরে জ্যোতি বসু বলেন, 
সময় - 


bd 
বালা সংবাদ সাপ্তাহক . . 
দ্বাদশ বর্ষ দশম সংখ্যা 
শক্রবার ২৮শে মার্চ 


শ Bengali News “Weekly 
Vol. 12 No. 10 
Friday, 28th March 1969 


Price 25 Paise 














মি বি ঘ্রাইকে দিয়ে তদন্ত বরাতে - 


(দপণের সংবাদদাতা) 

5. প্রান্তন আইনমন্ত্রী ও পশ্চিম- 
বাঙলার বিখ্যাত কংগ্রেসী নেতা 
শ্রীঅশোক সেন এবার বিপদে পড়ে- 
ছেন। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে 
যে তার বিরদ্ধে বিভিন্ন: আভ- 
যোগ আয়কর দপ্তরে পেশচেছে এবং 

1 প্রাথমিক তদন্তের পরই এই দপ্তর 
নাকি কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ 
করেছে, বিষয়াট এত.ঘোরালো যে 
সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেসটিগে- 
শনকে দিয়ে এর একটি ব্যাপক 
তদন্ত হওয়া উচিত। 

শ্রীসেনের বিরুদ্ধে মূল অভি- 

"যোগ হচ্ছে ১৯৬০-৬৩ সালে (যে 
সময় তানি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন) 
প্রচ্র কালো ঢাকা উপাজ্জন করা 
এবং সেই টাকা বাঙলার বিভিন্ন 

।মাধ্যমে। এই: ব্যবসাগুলির অন্য- 
তম হচ্ছে বসুমতী -কাগজ। এ 
ছাড়াও আছে. লোকসেবক কাগজ 
ও ছাপাখানা, মেট্রোপলিটান 

4 ফিনান্স কর্পোরেশন প্রো) লিঃ 

‘নামে এক ভূয়া কোম্পানী এবং ওই 

ধরণ্রেই আরেকটি সংস্থা যার নাম 

“ বসমতাঁতে : শ্রীসেন লাগিয়েছেন 
আঠার লক্ষ টাবক্ক্ম মতন এবং 
অন্যগ্বলিতে দ: পচি লাখ টাকা 
করে মোট পণচশ লাখ টাকার 
মতন। 
বসুমতার ব্যাপারটি বড় 


বড় অদ্ভূত। 
 উনিশশো ষাট-একষাট সালে শ্রীসেন 
তার এক "দালালের" মারফং 


রিসিভারের কাছ থেকে কাগজটি 
কেনেন আড়াইলক্ষ টাকায়। এই 
টাকার কিছু অংশ দিয়েছিলেন 
তপ্রসাদ জৈন এবং বাকখটা 

ঘা তাল,কদার হিন্দুস্থান 
oo, কোম্পানীর মারফৎ। 
শোনা যায় জৈনের.. টাকা দেবার 
কারণ এই যে এর বিনিময়ে অশোক 
বাবু, তখন আইন মন্ত্রী, যাতে আাঁর 
বেনেট _কোলম্যান কোম্পানীর পক্ষে 
রায় দেন যখন ওই কোম্পানীটির 


বিরদ্ধে ভারত সরকার শাস্তি- 
মুলক ব্যবস্থা . গ্রহণে উদ্যোগ’ 
হয়োছঠ্টোন। ' 
অন্যান্য জায়গা থেকেও টাকা 
আসে -এবং বসুমত' (প্রা) লিঃ এর 
পত্তন হয়। কাগজে কলমে দেখান 
হল দশ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রী 
হয়েছে এবং বাকা প্রায় আটলক্ষের 
মতন ধার করাও হয়েছে কিছ 
লোকের কাছে মেশিন মর্গেজ রেখে। 
বলাবাহুল্য যে শেয়ারহোল্ডার 
এবং মহাজন সবাই ভূয়ো। লোক- 
গলি আছেন ঠিকই তবে তাঁরা 
অশোক সেনের একান্তই ৷ বশংবদ 
অন,চর ছাড়া কিছু নন। প্রায় সব 
ঢাকাটাই শ্রীসেনের নিজস্ব । 
কিছ:দিন চলার পরই গোল- 
মাল লাগল। শ্রীসেনের ইচ্ছে 'বসু- 
মতীঁ তিনি সম্পূর্ণ কুক্ষিগত 
করেন যেটা সম্ভব হচ্ছিল না। 
তাই তিনি হঠাৎ  একদিন*িছ 
ডিরেক্টরদের মাঁটিং : ডাকেন এবং 
বলেন কাগজের যা অবচ্থা তাতে 
জলের দরে বেচে দেওয়া : ছাড়া 
কোন উপায় নেই। উদ্দেশা, কিছু 
অনালোকের মারফত কাগজ 
নিজেই কিনে নিয়ে একচ্ছত্র আঁধ- 
পাত হয়ে যান। তবে)কিছ; লোকের 
ঘোরতর জামির ফলে এ প্যাঁচ 
টিকল না। 
কিন্তু শ্রীসেন ছেড়ে দেবার পানর 
নন। এবার তিনি সরাসরি আক্রমণ 
করলেন। ১৯৬৭ সালের শেষের 
দিকে হঠাৎ তিনি রাতারাতি দুজন 
ডিরেক্টরকে বরখাস্ত করলেন এবং 
কাগজপত্তর এধার ওধার করে 
দোঁখয়ে দিলেন যে শেয়ারের অধি- 
কাংশ তাঁর ছেলে ও মেয়ের নামে 
ট্রাসফার হয়ে গেছে। এবং এর 
সঙ্গে সঙ্গেই কাগজে কলমে দেখিয়ে 
দিলেন ন্যাশনাল. পাবলিসিটি 
ফোরাম নামে এক সংস্থা যেখান 
থেকে নাকি এই শেয়ার হোজ্ডার- 
দের টাকা দেওয়া হয়েছে। তিনি 
দেখালেন এই সংস্থাটি. গড়ে ওঠে 
৯৯৬২. সালের. চীনা, আক্রমণের 
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১ উদ্দেশ্যে । 
“বোঝা মুড়িকল কি করেই বা, শুধু 





শিরিন 

tgs Wp 
পর, জান্তায় সংগীত -এঢ় করার 
সে যাই হোক এটাই 
(দর্পণের সংবাদদাতা) 


কাগজ বুন্ধুমে হলেও, একটি পারিক বিড়লাদের কোপে-বেচারী এম 


অর্গানাইজেশন রেজিস্টার্ড না হয়ে [স; ভার্মা :চাকরী হারালেন। তাঁকে 


খাকতে পারে এবং কী করে সেখান বাধ্য করা হল কলকাতা আয়কর 


থেকে টাকার, লেনদেন দেখানো বিভাগের বড় চাকরী থেকে পদ- 
হয় বিশেষ করে যখন এই ফোরা- ত্যাগ করতে । হালেই ঘটনাটি 
"টের নামে নাক কোন ব্যাঙ্ক আকা- ঘট্েছে। তাঁর অপরাধ তিনি 
। উটও নেইঞ& এই সব করে শ্রীসেন বিড়লা বাড়ীর বহু আয়কর ফাঁকি 
: এখন বসুমাতি; মোটামুটি কৰ্জা আর অন্যান. অনেক বেআইনী 


করেছেন। ব্যাপার ধরে ফেলোছলেন, আর 
৮ আরও ব্যপার আছে। ১৯৬৬*%িসেই ব্যাপারে পর্ণ তদন্ত করতে 
সালের * খাদ্য আন্দোলনের সময় চেয়োছলেন। 
বসমমতীর চাহিদ্য বেড়ে যায়" এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর মহ- 
কোম্পানী দাবী করে ... সার্কুলেশন লের অনেকে এসে শ্রীভার্মাকে এ 
এক লক্ষের: উপর। কিন্তু কোন রুপার থেকে হাত গোটানোর জন্য 
সুত্রে. খরর পেয়ে সি, বি, আই রাজী ছল, ৷ ভার্মা অটল। .এমন[কি 
| করে এবং দেখা যায় রাও একে বিলে যে, সরকারী 
৫, হাজারের বেশী" চারুর: করার দরকার নেই, কত 
টাকাই বা না ‘চাকর ছেড়ে - 


Ne 


| ৯ম পণয়), 
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ওঁকে বিড়ল অফিসে বা কারখানায় 
যোগ্য চাকরী দেওয়ার প্রস্তাব 
দেয়। মাসিক, ম্যানা মাত্র নয় 
হাজার টাকা. 

বোকা ভার্মার এখনও পুরানো 
আমলের সেই সততার নির্বুদ্ধিতা 
কয় নি। তিনি চাকরাঁর প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করেছেন। তখন 'বিড়- 
লারা সোজা 'দল্লশীতে দরবার করে 
সব ব্যবস্থা করে নেয়। 

কিছদিনের মধ্যেই ভার্মা 
দেখলেন যে, বিড়লা বাড়ীর ফাইল 
দিল্লী পাঠালে আর ফেরং আসে 
না৷ ইনকামট্যাক্স বিভাগের আযি- 
স্টেন্ট কমিশনার হিসাবে যা কিছু 


নদ জে সী 


চাপা পড়ে যায়। 
ভার্মা তখন সরাসার কেন্দ্রীয়: 
(শেষাংশ নৰম পজ্ঠায় ) 


মেলার নামে গড়ের মাঠে বেলেনাপন 


সম্প্রীতি গড়ের মাঠে মুক্ত মেলা 


নামে যা শর; হয়েছে তা বেলেল্লা- 
পনার একটি' আধুনিক 
ছাড়া আর কিছু নয়। যদিও বলা 
হচ্ছে, মুন্ত মেলার কোন উদ্যোস্তা 
নেই, বৃন্তহীন পুষ্পের মত 
থেকেই নাকি গাঁজয়ে - উঠেছে 
কিন্তু মজা এই, -প্রজাপাতি-মামলার 
রায় বেরোনোর’ কিছাঁদন বাদেই 
মস্ত মেলার জল্ম। আরও মজার 
কথা, “উদ্যোক্তাহীন” এই মেলার 
একটি নোটিশ এবং তৎসহ্‌ অংশ- 
গ্রহণকারীদের নাম আনন্দবাজারে 
বোরয়েছিল। তাঁরা সকলেই আনন্দ- 
বুঝতে কষ্ট হয় না সাহিত্যের 


সংস্করণ 


মত আপনা 


পোষাপূত্র সাহিত্যিক। 
..(শেষাংঙ দশম পঠায়) ....... 
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আয়ুব খার বিদায় 


হিংসার পথে দাবিয়ে রাখতে এবং 
দমন করতে চেয়েছে সেখানেই 
মানুষ শেষ পর্যন্ত অন্দরূপ 
হিংসাত্মক কায়দায়্‌ শাসক শ্রেণীর 
আক্রমণের 'বরুদ্ধে প্রাতরোধ গড়ে 
তুলেছে। ভিয়েতনামে মার্ক 
বিরোধী বিপ্লবী যুদ্ধ আর পূর্ব 
পাকিস্তানে ব্যাপক গণক্লোধ একই 
আন্দোলনের দুই অংশ। এই 
আন্দোলন আজ সবশ্নি। কিন্তু 
পূর্ব পাকিস্তানে এই আন্দোলন 
যাঁদ ফেটে পড়ে থাকে তবে তার 
দায়িত্ব গণতন্ীবরোধী পাকিস্তানী 
- শাসক গোষ্ঠির! | 

১৯৫৩ সালে রন্তক্ষয়শ বিরাট 


সংগ্রামের পর পর্ব পাকিস্তানী, 


দল গাঁজয়েছে মানুষকে ধোঁকা দেও- 
যার জন্য আর সম্ভব হলে গণতা- 


শ্তিক আন্দোলনকে বিপথগামী ' 


অস্ত প্রয়োগ করলো 'াঁলটারী 
রাজ প্রবর্তন করে। ১৯৫৮ সালে, 
সাতাশে অক্টোবর এই রাজ প্রাত- 
্ঠিত হয়। আর জেনারেল আয়ব 
খাঁ সমস্ত ক্ষমতা 'করায়স্ত করে। 
তার আদেশে সমস্ত ' রাজনোৌতিক 
দল নাঁষম্ধ হয় আর আইন আদা- 
লতের ক্ষমতা খর্ব' করার ! জন্য 
সামরিক আদালতের সৃষ্টি হয়। 
তারপর গণতল্মের এক জালিয়াত 
পাকিস্তানে চালানোর চেষ্টা হয়! 
এবোসিক ডেমোক্রেসী” চালু করে 
+ আয়ুব তার শাসন চিরকালের জন্য 
কায়েম করতে চেয়োছল। প্রথমে 
কিছুটা সাফল্য প্দখা গিয়েছিল 
আর সেই সময়ই আয়দবের যত 
হুঙ্কার, বেলেল্লাপনা আর স্বদেশে 
স্বরাচার। এই সময়ই বিখ্যাত 
বিলাত! বারাঙ্গনা খৃঁষ্টনকীলার- 
আয়ুব কেলেশ্কারা প্রকাঁশত হয়ে 
, মায়! 

১৯৬১ সালে 


করে আয়ুব আন্দোলন দমাতে 
চাইলেন! কিন্তু গণতলন্মের সংগ্রামে 
সাময়িক +্তামত ভাব এলেও তা 


মানুষের মন আরও সংগামদধো 


হয়। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে ভারতবর্ষ আক্রমণ করে 


আয়ুব পাকিস্তানের গণমান্দো-.. 


লনকে আবার বিপথগামী করার 
চেষ্টা করলেন। ভেবেছিলেন যে 
ভারতাবরোধী জিগীরে হয়ত বা 
আন্দোলন বন্ধ হবে। কিন্তু যুদ্ধ 
পুরাতন নিয়মে | শাসকশ্রেণীর 
সংকট বাড়ালো আর আন্দোলন 
আরও ব্যাপক ও প্রসারিত হল। 
১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানী 
নেতা শেখ মাঁজবর রহমান আন্দো- 
লনে এক নতুন গাঁত নিয়ে এলেন' 
ছয় 'দফা দাবীর ভিত্তিতে পূর্ব 
পাকিস্তানে স্বাধকারের কথা 
তুলে। সঙ্গে সঙ্গে আয়ুব ছুটে 
এলেন ঢাকায় আর বললেন মুজি- 
বরের আন্দোলন 'িচ্ছি্নতাকামী । 
কিল্ভু এ প্রচারে মানুষ বিভ্রান্ত 
হল না, আন্দোলন এগিয়ে 


' চলল । বাধ্য হয়ে আয়ুব আল্দো- 


লনের নেতা মনু্জবরকে, গ্রেপ্তার 


,করলো “আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা” 


সাঁজয়ে। আয়ূবের 'আঁভিষোগ £ 
মুজিবর আর কয়েকজন সামারক 
বাহিনীর অফিসার ভারতের যোগ- 
সাজসে পূর্ব গািস্তানে হরি 


! 


৷ জনাপ্রয় করেছে এবং পূব পাকি- 
আন্দোলনকে 


মাল সম্ট করার চেস্টা করছে, সারা 
পাকিস্তানের সংহতি নষ্ট করার 
জন্য, পাকিস্তানকে দর্বল করার 
জন্য। এ প্রচার 'মুজবরকে আরও 


স্তানের- আরও 
ব্যাপক হতে সাহায্য করেছে। শেষ 
পর্যন্ত পশ্চিম 
আন্দোলনের জোয়ার দেখা গেছে। 
ভুট্টোর নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানের 
ছাত্র ও যুব সমাজ বিরাট আয়ুব 
বিরোধ আন্দোলনে সঞ্ঘবদ্ধ হয়। 
এরপর গোলটোবিল বৈঠক প্রীতি 
নানা কায়দায় আবার আন্দোলনকে 
বিভ্রান্ত করার চেষ্টা' হয়। আন্দো- 
লনের অন্যতম প্রধান নেতা মৌলানা 
ভাসানী করাচীতে ঘোষণা করেন 


পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ কোন বাধা . 
মানবে না সমস্ত জবালিয়ে পুড়িয়ে ' 
ছারখার করে দেবে। তার পরেই ;এক্সকিউটর্ভে . 


সে আগ্দন জবলল' আর ঢাকার 
রাস্তায় বাঙ্গালী যুবসমাজ গান ' 
গেয়ে চলল £ 
এ দৃশ্য আজকাল অহরহ ২ 
ঘটছে! ঘটবে, 
এ আগুন নিভশিক দাউ দাউ 
জবলছে, জবলবে। 
মজদুর সব আজ চণ্ল ক্ষুব্ধ 
, চিৎকার রাস্তায় মিছিলে 
" ।মাঠঘাট জনপদ ক্রুদ্ধ 
কাঁপছে কষাণের আওয়াজে । 
* এ দৃশ্য।আজকাল অহরহ 
ঘটছে, ঘটবে। ' | 


পাঁকর্স্তানেও * 


পা 


Es 


দর্পণ 1 শুক্রবার ই৮শৈ সার্চ ১৯৬৯ 


বৃহ্বারভ্তে লঘুক্রিয়া, 


আপাঁত্ত কি থাকতে পারে বিশেষ , 


(রাজটানাতক সংবাদদাতা) 
পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের পুন- 
গঠিনআর হলনা! রুলং গ্রুপ 


আর বিদ্রোহী গোষ্ঠির মিলনের 
কোন সম্ভাবনাই নেই বলে মনে 
হচ্ছে। 


শ্রীবিজয় সং নাহার চাইছেন 
যে শ্রীপ্রতাপ চন্দ্রের সঙ্গে এক্সকউ- 
টিভের সকল সভ্যদের পদত্যাগ 
করতে হবে। প্রতাপবাবু বলে 
দিয়েছেন তানি ' পদত্যাগ করবেন 


না কারণ. তান ত সোঁদন মাত্র 


প্রদেশ. কংগ্রেস কাঁমটির (যার 
৪০০-র উপর সভ্য) সভায় 


১৯৬৩ ' 
থেকে আছেন তদের পদত্যাগ' করা 
উচিত এবং এই নীতি জৈলা 
কামটিগ্লতে অনুসরণ করা 
হবে। যাঁদ' এই“ নীতি গ্রহণ করা 
হয় তা হলে বর্তমান এক্সিকউটিভ 
থেকে তিরিশ জনের ভিতর ১৪ 
জনকে বিদায় নিতে হয়। এর 
ভিতর যেমন পড়েন অতুল্য,ও বদ 
বাবু তেমন পাড়েন শ্রীবিজয় সিংহ 
নাহার শ্রীমতী পূরবী মুখাজশি 
আরও কয়েকজন বিদ্রোহী গোম্ঠীর। 

অতুল্যবাব; ও বদুবাবুর নাকি 
পদত্যাগ করতে আপাতত নেই বলে 
জানয়ে দিয়েছেন। অবশ্য জানাতে 


কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের কীল 


১৯৬৭র সাধারণ নির্বাচনের 
পর থেকেই দল ভাঙ্গাভাঙ্গার যে 
খেলা সুরু হয়েছে তাতে কংগ্রেসের 
ভূমিকা যে সর্বপ্রধান তা অনস্বাঁ, 
কার্য । এই খেলায় সক্রিয় না হরে 
কংগ্রেসের উপায় নেই। ১৯৬৭১ 
সালে সারা দেশে নির্বাচনের পর: 
কংগ্রেসের আয়; যে আর বেশীদিন 
নেই তা প্রারিম্কার হয়ে গেছে। 
১১৭২ সালে ভারতবাসরা যে 
কেন্দ্রে কংগ্রেসকে একক সংখ্যা- 
গাঁরষ্ঠতা দেবে ‘না তাও নিশ্চিত। 
তাই চলেছে রাজ্যে রাজ্যে দল 
ভাঙগাভাঁঙ্গর খেলা ৷ দলীয় কোন্দল, 
নেতাদের পরস্পরকে সন্দেহ ' আর 
বিশ বছরের একচ্ছত্র আধিপত্য 
যাতে হাত ছাড়া না হয়ে বায় তার- 
জন্য আকুলিবিকুলির অবশ্যম্ভাবশ 
ফল হল এই। তাই বিহারে রাম- 
গড়ের রাজাকে মন্ত্রিসভার সদস্য 


|করা নিয়ে একদিকে নীতির বড়াই 


অন্যাদকে প্রয়োজনের সাফাই। 
আবার মধ্যপ্রদেশে সংষ্ন্ত বিধায়ক 
দলের প্রাক্তন... মুখ্যমন্ত্রী গোঁবন্দ- 
নারায়ণ সিং এবং জার অনুগামী 
দের সানন্দে কংগ্রেস টুপি পরান 
হল যাতে সেই রাজ্যে, কংগ্রেস 
মন্লিসভা গড়তে পারে। অন্যাদকে 
দলগত শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য চন্দ্র- 
শেখরকে শাস্তি দেবার হুমকিও 
কাজে পাঁরণত হয় না। /নানাদিক 
দিয়ে কংগ্রেস হাইকম্যা্ড আজ 
ব্যাতব্স্ত। তবে সবচেয়ে বিপাকে 
মিড়েছেন চন্দ্রশেখরকে ননয়ে ৷ 


।চন্দ্রশেখর  অনমনায় . 


খ্যাতি আছে। যখন তখন 'তাঁন 
নাক প্রবীণ নেতাদের প্রবীণত্বকে 
পরোয়া না.করেই তাঁদের মুখের 
উপর দুমদাম এমন সব কথা বলে 
ফেলেন যা, তাঁদের মানহানিকর। 
সম্প্রতি পালণামেন্টে তাঁর একটি 
বিবৃতি নিয়ে দলে মধ্যে ঝড় বয়ে 
গেছে। হাইকম্যাপ্ড প্রথমে ভেবে- 
ছিলেন ছোকরাকে বুঝিয়ে সাজয়ে 
মোরারজাীভাই-এর কাছে মাপ চাও- 
যাতে পারলে ভাইজীর গোঁসা 
ভাঙবে, দলীয় ' শৃঙ্খলাও বজায় 
থাকবে! যখন দেখলেন 
তখন 
অর্থমন্ত্রীর অনুগামী এবং তদশয় 
ল্যাঙবোটেরা, যেমন বিহারসুন্দরী 
শ্রীমতী তারকেশবরী সিনহা, [ঘোঁট 
পাকাতে সুরু করলেন চন্দ্রশেখরকে 
শাস্তি দেবার জন্য। ওয়ার্কং 
কামাটি জরুরী বৈঠকে শাস্তি 
দেবার কথা অনুমোদন করলেন 
যদিও দায়িত্বটা ছেড়ে ' দেওয়া হল 
পার্টির সংসদীয় দলের হাতে। 
চন্দ্রশেখরকে দেয় নোটসের খসড়া 
তৈরাঁ হল, তব এখনও তা তাঁর 
হাতে তুলে দেওয়া হয় নি! চ্যবন 
ও জগজীবন রাম আর একবার 


ছতড়ে মারার পাঁচাদন পরে এই 


যে জনসাধারণের কাছে তাঁর 
ইজ্জত, বাঁচানর জন্য চন্দ্রশেখর 
সম্পর্কে কিছ; করা উচিত। তাই 
{তান বলে বসলেন ,হয় চন্দ্রশেখর 
নয়ত আঁম। পার্ট বেছে নিক 
কাকে প্রয়োজন। ' এই দম্ভোন্তির 
পর চার হপ্তা পার হতে চলল 
চন্দ্রশেখর না হয়েছেন ''তরস্কৃত, 
না হয়েছেন পার্ট থেকে বাঁহম্কত। 


কিন্তু দেশাইজী ব্যাপারটা হজম করে, 


যাচ্ছেন বলেই মনে হচ্ছে৷ অন্ততঃ 
আপাততঃ বোধহয় 'এই -প্রসগ্গ 
নিয়ে আঁর সমর্থকরা আর হৈচৈ 
করতে সাহস পাচ্ছেন না। কারণ 
এই প্রসঙ্গে একটা খুব জোর- 
দার এবং সঙ্গত প্রশ্ন তোলা 
হয়েছে যে নিয়ম অনুযায়ী কোন 
সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা গ্রহণের আগে তাঁকে তাঁর 


বন্তব্য বলবার এবং বোঝাবার , 


সুযোগ দিতে হবে। প্রধানসমল্মাী 
নাক এই মত সমর্থন করেন এবং 
দলের আর এক ছোকরা সদস্য 


শ্রীমোহন ধাঁরয়া এই ,নিয়ে তাঁর 
কাছে একটি চিঠিও 'দিয়েছেন। 
পাঁরষদ দলের সভায় কামরাজ মুখ 
খোলেন নি! দলের একজন সাধা- 
রণ সম্পাদক প্রকাশ্যে সংবাদদাতা- 
দের বলেছেন ধারিয়ার বন্তব্যের 
মধ্যে ষৌন্তিকতা আছে। এখন যাদি 
চন্দ্রশেখরকে বলার সুযোগ না 
দিয়ে শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে 


কখনও দমে না। দমনের চেষ্টায় চন্দ্রশেখরের ,মুখফোড়ি বলে প্রবীণ কংগ্রেসী নেতার খেয়াল হল তা দলীয় শৃঙ্খলাব পরিপন্থী 
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করে যখন জানেন যে প্রত্বাপবাবু 





যান তাদেরই বশংবদ রয়েছেন * 


তখন ত তাদের স্বার্থ সুরাক্ষত, 
আর তাছাড়া জানেন যে বিজ্রয়বাকু 


। ও পূরবী দেবী এ প্রস্তাবে রাজী 


হবেন না। 
সুতরাং চমক লাগাবার জন্য 
বিজয়্বাবু ও তার সাকরেদরা হয়ত 


d 


রাগ করে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে, " 


, আসার হূমাক দিতে পারেন। 


তাদের দলীয় লোকদের সাথে এক 
সভা হওয়ার ত কথা আছে কুমার 
সিংহ হলে। শেষ পর্যন্ত এই 


+} 


যে তারা অপর এক কংগ্রেস সংগ- 
ঠন করবেন যেমন ভাবে কৈরালাতে 
হয়েছে এবং রয়েছে 'পাল্টা সংগঠন! 


অতুল্যবাবুর দল কিল্তু তাতে 
অঞ্চসা হবেনা। 


মতে বাংলাদেশের কংগ্রেস মানেই 
তারা এবং এড হক কংগ্রেস হবে 
না সে বিষয়ে ত আশ্বাস অতুল্য- 
বাবু পেয়েই গেছেন কংগ্রেস হাই- 
কমান্ড থেকে। বেশী বাড়াবাঁড় 
করলে হয়ত অতুল্যবাবুরা অজয়* 
মুখার্জীকে যে ভাবে ' কংগ্রেস 


থেকে বার করে 'দয়েছিলেন ঠিক 


সেই ভাবে বিজয় সিংহ নাহারদের 
বার করে দিবেন। 


হজম 


হতে পারে। তাছাড়া আসল কথা 
হল চন্দ্রশেখর আর একবার বলার? 
সুযোগ পেলে আরও নতুন অনেক 
তথ্য হয়ত ফাঁস করে দেবেন যা না 
মোরারজাঁভাই না 'বিড়লাদের পক্ষে 
শ্রবৃতেমধ্বুর হবে। তাছাড়া আসন্ন 
১৯৭২-এর দুর্যোগ সামলাতে 
হলে ঘরের 'ঝামেলা বিবাদ বন্ধ 
করা না যাক ব্রাড়বার সুযোগ 


Ll 


দেওয়া সমধাঁচন হবে না। অতএবী.. 


চুপেচাপে ব্যপারটা মিটিয়ে নেও- 
য়ার চেষ্টা করহি ভাল। একেই বলে 


ফুল - ১৪৮-৪-০ 
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কেননা তাদের , 
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পশ্চিমবঙ্গের সরকারী প্রশাসন 


আই এ এস চক্রের কুক্ষিগত, 
অবিলম্বে পরিবর্ন আনা দরকার 


পাঁরচ্ছল্ন এবং সৎ প্রশাসন ব্যবস্থা 
সৃষ্টি করতে চায়। আই-ি-এস, 
আই-এ-এস এবং আই-পি-এস 
সার্ভসের আঁফসারদের উপর 
রাজ্যসরকারের কার্যকরী নয়ন্্রণ 
ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য যস্তফ্রন্ট 
চলতি দনিয়মাবলশীর ' সংশোধন 


* করবে। যুন্তফ্রল্ট সরকার একট 
, রাজ্য প্রশাসন সংস্কার কাঁমাট , 


গঠন করার পক্ষপাতী । ৫ 
যুক্তফ্রন্টের বিশ দফা কার্য- 
সূচীর এটাই হল প্রথম প্রাতশ্রত। 
আমরা যডন্তফ্রন্ট সরকারকে এই 
প্রীতশ্রাতর কথা স্মরণ কাঁরয়ে 
দিতে চাই। বৃটিশ-স্‌স্ট জনজীবন 
থেকে বিচ্ছিন্ন আমলাতন্তকে শায়েস্তা 
করতে না পারলে য্যৃন্তফ্রন্ট সরকার 
তার কার্যক্রম সফল করতে পারবেন 
না। কংগ্রেস সরকারের কিছু 
আদুরে আই-এ-এস আফিসারের 
একটি চক্ক রাইটার্স বিজ্ডিং-এ 
আজও সাক্ুয়। স্পেশাল-পে-ভোগন 
এইসব অফিসাররা নিজের কোলে 
মানুষের কথা ছেড়ে দি, এদের 


£ অধস্তন কর্মচারীদের অভাব 


অসুবিধার কথা নিয়েও এরা মাথা 
ঘামায়না। এই সমস্ত আত্মসচেতন, 
স্বার্থ সর্বস্ব, 'ক্রুকবাজ আমলার 
উপর নির্ভর, করে থাকলে ষুস্তফ্রল্ট 
সরকারের জনকল্যাণের কোন শুভ 
প্ৰচেষ্টাই যে সফল হবে না সে কথা 
আজ স্পষ্ট করে বলা দরকার। 
আমাদের দাবী £ যযব্তজ্রন্ট 
সরকার আবিল্ম্বে তার প্রাতশ্রুত 
প্রশাসন সংস্কার কাঁমাঁট গঠন 
করুন৷ প্রশাসাঁনক ব্যবস্থার উন্ন- 
{তর জন্য আমরা সরকারের কাছে 


। দুটি প্রস্তাব পেশ করাছ। 


' এক-ষে সব সরকারী বিভাগ 
বৈজ্ঞানিক ও কাঁরগরাী বিষয় নিয়ে 


, কাজ করে সে সব বিভাগে উক্ত 


বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ 
অফিসারকে বিভাগীয় সর্বোচ্চ 
পদে নিয়োগ করতে হবে। আজকের 
আই-এ-এস ইংরেজ আমলের আই- 
স-এসের ছাঁচে ঢালা আমলার দল। 
তারা সবজান্তা, সমস্ত সরকারী 
বিভাগ পাঁরচালনার যোগ্যতা তাদের 
১ আছে, এই ধরণের একটা ভ্রান্ত 


॥ ধারণা সরকারী মহলে এখনও 


আছে। তাই, এখনও ইঞ্জিনীয়ারং- 
এর কোন জ্ঞান নেই এমন আই-এ 
এস-অফিসার পি, ভবাঁলিউ, ডি-র 
সেটার; বন-বিজ্ঞান সম্পর্কে 
কিছুই জানেন না এমাঁন আই-এ- 
এস আফসার বন-ীবভাগের সেকে- 


টার; স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞা- 


নের কিছুই জানেন না এমান 
আই-এ-এস আফসার 'স্বাস্থ্য 
বিভাগের সেক্রেটারি; মৎস্য-চাষের 
কোন ধারণা নেই এমনি আই-এ- 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


এস আঁফসার মৎস্য-বিভাগের 
সেক্রেটার। | 
এই: সব সবজান্তাদের 


সরিয়ে বৈজ্ঞানক ও ,কারিগরণ 
বিষয়ে বশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত আফসার- 
দের বাঁসয়ে দিলে শুধু বহুদিনের 
পুরানো একটা অব্যবস্থারই অব- 


সান হবে না, যোগ্য ব্যান্তর যোগ্য- , 
তার সমাদর কর্ম হবে, কাজও. ভাল . " 


হবে। রাশিয়া “ও অন্যান্য উন্নত 


“দেশে এই ব্যবস্থাই . চালু আছে। , 


বৃটিশ প্রশাসনিক “ব্যবস্থায় এই 
“সবজান্তা” থিয়োরণ “চালু  হয়ে- 
ছিল। আজ লই বুটেনেও এই 
এই সবজ্িবাদ পারত্যন্ত' হতে 
চলেছে!" লর্ড ফুলটন তার দিপোর্টে 
এই ধরণের সংস্কারের সংপারিশ 
করেছেন। 

পশ্চিমবঙ্গের পারি 
গোষ্ঠি (হোম! সেকেটার শ্রী এস 
ব রায়, ফুড 'কাঁমশনার শ্রীব,- 
আব গুপ্ত এবং আরও দু চারজন 
সং ও কর্তব্যানম্ঠ কমণ্চারকে বাদ 
দিয়ে বলছি) গত কয়েক বছরে 
এই রাজ্যে আই-এ-এস প্রাধান্য 
প্রতিষ্ঠার জন্য এবং এই বিশেষ 
শ্রেণীর আফসারদের স্বার্থীসাদ্ধর 
জন্য যে স্ব কাজ্জ করেছেন নতুন 


মন্ত্রীরা একটু খোঁজ নিলেই তা 
জানতে পারবেন। দু একটা উদাহরণ 
দাচ্ছ। 


শ্রীপ্রফুল্প সেন যখন এ রাজ্যের 
মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন এই আই- 
এ-এস গোম্ঠি আই-এ-এস-দের 
জন্য একটা স্পেশাল পে বা বিশেষ 
ভাতার ব্যবস্থা করেন! আই-এ- 
এস কাঁমশনারদের মাইনে প্রায় 
পাঁচশো টাকা বাড়ান, হয়, আর 
অন্যান্য আই-এ-এসদের জন্য দৃশো 


(থেকে দ্বশো পঞ্চাশ টাকা স্পেশাল 


পে বরাদ্দ । করা হয়। এদের 
বিচারে জেলা শাসক আই-এ-এস 
অফিসার এই স্পেশাল পে পাবেন 
কিন্তু সেই জেলারই একাজাকউ- 
িভ হীঞ্জনীয়ার বা 'ডাভিসনাল 
ফরেম্ট অফিসার বা এাগ্রকালচারাল 
মার্কোটং আফসার এক পয়সাও 
স্পেশাল পে পাবেন না। 

এই স্পেশাল পে-র ব্যবস্থা 


, যখন হয় তখন আঁত সামান্য বেত- 


নের ফরেস্ট গার্ডদের জন্য বছরে 
দুটি করে ইউনিফরম দেবার প্রস্তাব 
(তাদেরকে তখন একটি করে দেওয়া 
হত) ওঠে। আই এ এসদের 
বেতনবৃদ্ধি ও স্পেশাল পের 
প্রস্তাব পাশ হতে সময় লাগোঁন, 
কারণ কলম তাদের হাতে, কিন্তু 
দ'রদ্র ফরেন্ট গার্ডদের জন্য দুটি 
ইউনিফরম দেবার প্রস্তাব ফাইল- 
বন্দী ছিল'বছর তিনেক। 

' এ রাজ্যের আই-এএস গোম্ঠি 
প্রীতি বছরই শশীকলার মত বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। বছর কয়েক আগে এদের 


সংখ্যা ছিল ১৪০-এর মত। এখন' 


এই শাসকবাহনীতে আছেন ২০০ 
এর উপর মনসবদার। এই বাহিনী 
সুসংগঠিত, ষাঁদও এদের অনেকেরই 
হাতিয়ার (কলম) ভোঁতা । মন্ত্রীরা 
একবার এদের পরখীক্ষা করে দেখতে 


সম্বন্ধে যারা কিছুটা খোঁজখবর 
রাখেন তারা জানেন যে এই আই- 
এ-এস দল বেশ 'কছনাঁদন ধরে রাই- 
টার্স বাজ্ডংকে তাদের হাতের 
এবং এ কাজে কিছুটা সফলও 
হয়েছেন। সম্প্রীতি চারাঁট উচ্চপদে 


এরা চারজন আই-এ-এস আঁফ- 
সারকে চুকিয়েছেন, যাঁদও এর 
কোনটাতেই আই-এ-এস নিয়োগ 
অপাঁরহার্য নয়! ষ্টেট ইলেকাঁটর- 
সাটি বোরডের চেয়ারম্যান: কল- 
নের চেয়ারম্যান, টাউন এণ্ড কা'ন্টু 
পলানং কাঁমশনার এবং দুপুর 
প্রোজেক্‌টসের ম্যানোৌজং ডাইরেক্টর 
সবাই এসেছেন আই-এ-এস বাঁহনী 
থেকে। উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নেই £ 

চারজন আই-এ-এসকে আই-এ- 
এসের প্রাপ্য নয় এমান চারাট পদে 
নিয়োগ করা গেলে তাদের শুন্য 


স্থানে আরও আঁতারন্ত চারটি কমি- - 


শনারের পদ সাষ্ট হবে, আরও 
চারজন আই-এ-এস কমিশনার 
হরেন! পশ্চিমবঙ্গে এখন এই ধর- 
নেণ ১৩/১৪ জন কাঁমশনার 
আছেন। অনেকে তাই বাইটার্স 
বিচ্ডিংসকে সেক্কেটারিয়েট বলেন 
না, বলেন কাঁমশারিয়ের্ট। য্য্তক্রণ্ট 
সরকারকে আই-এ-এস প্রাধান্য খর্ব 
করতে হবে এবং সকল শ্রেণীর 
হবে। 





/ ॥ তিন [ু 


(২) যাব্তফ্ুন্ট সরকার যাঁদ 
প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নীত চান তবে 
আর একট দিকেও মন্্রীদের নজর 
দতে হান ‘সোট হচ্ছে ফাইনাল্স 
ডি | রাইটার্স িজ্ডিংস- 
এর অধিকাংশ আঁফসারেরই এই 
মত! একেত মান্ধাতার আমলের 
নিয়মকানুন কোন পারকম্পনার দুত 
'রূপায়ণে নানা বাধার সৃষ্টি করে, 
তোর উপরে আছে ওঁ ডিপার্টমেন্টের 


“কছু অফিসারের অযোগ্যতা। 


উন্নয়ন পাঁরকজ্পনাগহীলকে -্বরা- 
ন্বিত করা নয়, যতরকম সম্ভব 
নানা ওজর আপত্তি তুলে এগুঁলকে 
ধামাচাপা দিয়ে রাখাই ওদের 
পবিত্র কর্তব্য বলে ওরা. মনে 
করেন। বাভন্ন ভিপার্টমৈন্টের 
আঁফিসাররা গিয়ে ওদের খোসামোদ 
করবেন তবেই ওরা হাই তুলে 
ফাইল খুলবেন। ফাইনাল্স ডিপা- 
টমেন্টেব অযোগ্য অংফসারদের 
সাঁরয়ে ফাইনান্স সত্য বোঝে এমাঁন 
কিছু লোক ওখানে না বসালে 
যুক্তফ্রন্ট সরকারকে খ্াঁড়য়ে খদ্দাড়- 
য়েই চলতে হবে। জনসাধারণের 
স্বার্থেই ফাইনাল্স ভিপার্টমেল্টের 
পুনার্বন্যাস একান্ত প্রয়োজনীয় 


অনিশ্চয়তার সঙ্কটে রীচীর 
হেভী ইঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশন 


আড়াইশো কোট টাকা ব্যয়ে 
নির্মিত ঝ্রাঁচীর হেভাঁ ইঞ্জনীয়ারং 
কর্পোরেশন পুনরায় অনিশ্চয়তার 
সঙকটে”ানাক্ষপ্ত হয়েছে। 

গত জানুয়ারী, মাস , থেকে 


এখানে কোন স্থায়ী চেয়ারম্যান, ' 


নেই। এই কর্পোরেশনের দুই 
নম্বর ব্যান্ত কোহ্আর্ডনেশনের ডাই- 
রেক্টর তিন মাস হয়ে গেল রাঁচীর 
বাইরে অবস্থান করছেন। জানা 
গেছে যে, তানি পদত্যাগ-পন্ন পেশ 
করেছেন এবং, বর্তমানে "দিল্লীতে 
রয়েছেন। অথচ মজার কথা, ডাই- 
রেকরের নাম এখনও কাটা যায়ান 
এবং সবরকম সুযোগ | সুবিধাই 
তিনি ভোগ করছেন। 

* ফুলপুর লোকসভা কেন্দ্রের 
উপশানর্বাচনে প্রাতিদ্বান্বিতা করার 
জন্য শ্রীকে ডি মালব্য জানুয়ারী 
মাসে চেয়ারম্যানের পদ ত্যাগ করেন। 
এন সি ডি সির ম্যানেজিং ডাই- 
রেন্ট শ্রীরানচোর প্রসাদকে তাঁর 
দায়িত্ব ছাড়াও হেভী ইঞ্জিনীয়ারং 
কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হিসাবে 
কাজ করতে বলা হয়। এখনও 


' পর্যন্ত স্থায়শভাবে কাউকে নিয়োগ ' 


করা হয়নি। 

রাঁচীর হেভী হী্জনীয়ারং 
কর্পোরেশনের জন্মলগ্নে হয়ত 
কোন অশুভ যোগ ছিল। কারণ 
এই কর্পোরেশন চিরন্তন সঙ্কটের 
মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। এ পর্যন্ত 
অন্ততঃ তিন জন স্থায়ী চেয়ার- 
ম্যান এবং অর্ধ ডজন অস্থায়ী 
চেয়ারম্যানের মুখ দেখেছে এই 
কর্পোয়েশন। 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 


শ্রীকে ডি মালব্য , যখন এই 
“অসুস্থ শিশুটির দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন তখন সঙ্কট মান্না ছাঁড়য়ে 
গেছে। “শিশুটিকে? রোগমল্ত 
করার জন্য তানি এমন কয়েকাঁট 
দাওয়াই প্রয়োগ করেন যার ফলে 
কর্পোরেশনের মোসন বিল্ডিং 
গ্ল্যান্টের উৎপাদন যেখানে ১৯৬৮ 
১২০০ টন সেখানে এ বছরের 
নভেম্বর মাসে দাঁড়ায় ২১০০ টন। 
১৯৬৭-৬৮ সালে, অর্থাৎ মালব্য 
হেভী হইাঞ্জনীয়ারং কর্পোরেশন 
১৬ কোটি টাকা লোকসান 'দয়েছে। 
১৯৫৮ সালে এই কর্পোরেশন 
নার্মত হওয়ার সময় থেকে আজ 
পর্যন্ত গেছে ২৬ কোট 
টাকা। এর থেকে বোঝা যায়, এই 
প্রকল্পে লোকসান কি ভাবে দিনের 


পর দিন বেড়ে 
এই ধরনের অবস্থা পুনরায় 
দেখা দিচ্ছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে 


যে, হেভী মোৌসন বিল্ডিং প্ল্যান্টের 
ডিজাইন ব্যুরো এবং তার সহ- 
যোগী হীঞ্জনশয়ারং বিভাগের হাতে 
আগামী অক্টোবর মাসের পর কোন 
কাজ থাকবে না। কারণ বোকারো 
ইস্পাত কারখানায় সরবরাহ ছাড়া 
কর্পোরেশনের আর কোন কাজ 
নেই৷ 

গত সপ্তাহে দিল্লীতে তিন জন 
সদস্য বিশিষ্ট সোভিয়েত বিশে- 
যজ্ঞ দল, হেভী হীঞ্জনীয়ারং 
কর্পোবেশনের আঁফাসয়ালরা এবং 
ইস্পাত ও হেভী ইঞ্জনীয়ারং 


- ৬০ হাজার টাকা । 


মন্লকের সেক্রেটারী একটি সম্মে- 
লনে মিলিত হবার পর বোকারো 


ইস্পাতের দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্ডর 


'কর্পোরেশনকে দেওয়া হয়েছে। 
প্রথম পর্যায়ে 'বোকারো প্রকল্প 
১.৭ মিলিয়ন টন উৎপাদন করতে 
পারবে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে কোটা 
বেড়ে দাঁড়াবে ৪ মাঁলয়ন টনে। 

কর্পোরেশনের তিনটি প্রকল্পের 
অন্যতম জেনারেল ম্যানেজার মনে 
করেন যে, তারা “মর্ষাদাসম্পন্ন 
ফোরম্যান” ছাড়া আর কিছু নয়। 
একজন ওয়াক্স ম্যানেজারের 
মন্তব্য আরও অস্বাস্তকর। তাঁর 
মতে শতকরা ৯৫ ভাগ ইঞ্জনীয়ার 
ও টেকনিশিয়ান অনাভিজ্ঞ। 

কো-আর্ডনেশনের ডাইরেক্টরের 
ভুমিকা জল আরও ঘোলা করে 
তুলেছে। জানা গেছে সাত মাস্‌ 
আগে রাঁচীতে পদাপর্ণ করেই 
ইনি অর্ডার দিয়েছিলেন তাঁর 
বাসস্থান সম্পূর্ণ রমডোলিংয়ের 
জন্য। উল্লেখযোগ্য যে, এই বাঁড়টি 
৫৫ হাজার টাকা বায়ে নার্মত। 
রিমডোলংয়ের খরচ * ধরা হয়েছিল 
অন্যান্য কর্ম 
চারীঁদের অসন্তোষ সত্বেও কাজ 
শুরু করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত 
কে ডি মালব্যের হস্তক্ষেপে কাজ 
বন্ধ হয় এবং পরবতশীকালে বাঁড়- 
টিকে গেস্ট হাউসে রূপান্তারত 
করা হয়। 
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এখনকার আন্দামান) | 


 জনজীবনের একটি চিত্র 


5, 


জন ব্য * 


এককালে. কালাপানি নামে ভারতব্ের একটা পম অং্করণে। 
আন্দামানন্ধীপ লোকের মনে বিভা; “কিন্তু, সবচেয়ে লক্ষণীয় যে, মূল 
িকা জাগাত। প্রকৃতপক্ষে 'দ্বতীয় ' ভূখণ্ড, যেখানে প্রাদেশ্িকৃতার বিষে 
মহাযুদ্ধের আগে ' পর্যন্ত, আন্দামান জর্জরিত হয়ে ধইকছে. সেখানে ' 
ছিল' প্রধানত; কযেদাদের, বাসভৃমি।' আন্দামানের 'সাধারণ, মানুষ এই 


f ~~ 


বাভন্ব সময়ে স্বাধীনতা আচ্দোল- “প্রাদোশকতা ' থেকে প্রায়' ম্জ। 
নের যোদ্ধাদের এখানে আনা, হয়েছে। : স্বার্থ সংামলম্ট মহল ' এখানেও 
সঙ্গে সঙ্গে নিযে ফস হয়েছে 2৯ ণবশেষ করে প্রাতক্রিয়াশখল 


যাবজ্জাবন. কারাদণ্ডে দণ্ডিত বহু ' রাজনশীতির যার? ধারক । “হচ্দীর 
সাধারণ কায়দীকে। দ্বিতীয় মহা- প্রচলন স্বাভাবিক ‘হলেও ' সরকার" 
যুদ্ধের, সময় জাপানারা আন্দামান মহলের. ভ্রার্ণত নপাঁতও ' বিষান্ত : 
দখল' করে নেয়।' ১৯৪৬ সালে ‘আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে পারে। ' ' 
ইংরেজদের অধিকারে পুনরায় এই: ছোট বড় ৩৪৬টি দ্বীপ, নিয়ে 


দ্বীপপ্জ আসার , পর, থেকে ধীরে আন্দামান ও নিকোবর ্বাঁপপুুঞ্জ ৷ 


ধরে: পারবর্তন শুরু হয়। স্বাধী- ‘তার মধ্যে লোকবসাঁত ' আছে মানু দের প্রধানতঃ বলা হয় নিকোবরী। 


নতা 'লাভের পর পারিবর্তন ঘটতে “গোটা ৯২ ' দ্বীপে ৷ প্রশাসনের 
থাকে- আরো দ্রুত. -তারপর পূর্ব” 1ফ্যাবধার জন্য . আব্দামানকে. তিন 
বঙ্গের 'উদ্বাস্তুদের এনে , বসানো ভাগে ' ভাগ করা হয়েছে_ উত্তর, 
হয়া এছাড়াও বহ: লোক আসতে মধ্য ও দক্ষিণ। , রাজধানী পোর্ট ' 
থাকে ' জীবিকার । সম্ধানে। কেউ রেয়ার 'দাক্ষিণ ' আন্দামানের মধ্যে, 
চাকরী নিয়ে, ' কেউ ব্যবসার 'সমযুদ্রের ধারে। উদ্বাস্তুদের বসানো- 
উদ্দেশ্যে। তারা আসে ভারতবর্ষের হয়েছে প্রধানতঃ দাঁক্ষণ আন্দামানে 
বিভিন্ন প্রদেশ থেকে৷. কালক্মে পোর্ট ব্রেয়ার'থেকে দূরে গ্রামের ' 
আন্দামান পরিণত হয়েছে' il মধ্যে এবং উত্তরও মধ্য আঁন্দামানের 











কমনীয়তা.ও অপরূপ, লাবণ্য | 


যৌবনসুলভ 
, সাধনা বিউটি জীম মতি আধুনিক ও অনন্য. অদরাগ । 


টে সাথ বিউট জী, গৌনা্য-তাকের পরবেন পত্র 





RP AHL বিজ নাকে কে Fase 


রা. CEs, সর বিন ১৯০৯, 
a ০ | নর দেখলেই বা তারে বি থেকে .কেরাণী নিয়োগের সংখ্যা 
ৃ J করে। উীপ্পারা' (কিন্তু সেরকম: বর্তমানে শ্ন্যের কোঠায় এসে 
‘নয়৷ লিটল আন্দামানে যেসব সর- “ পেশছেছে। তবে টেকনিক্যাল লোক 
কারণ কমণচারশুরা আছেন. উাশপিরা এখনও. মেন্যা্ড থেকে নিয়ে 
{ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। . যাওয়া হয় অস্থায়াঁভাবে। কেন্দ্র 
নিকোবরারা ' অনেক ,.অগ্রসর “ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরেও ডেপরটে- : 
'এবং তাদের জবনে' {পরিবর্তন শনে লোক পাঠানো হয়। tn 
; আসছেও খ্যব দত হারে।, যাঁদও প্রাথীমক, মাধ্যামক, উচ্চ মাধ্য- 
কক পা দক্ষিণ, আন্দা- এখনও আাদের' সমাজজীবন গ্রপ মক প্রভৃতি মিলিয়ে প্রায় শ- 
মানে ' কিছ কেরালার উদ্বাস্তু! ক্যাস্টেনের « নিয়ন্ত্রণাধীন; ' তব তিনেক ' বিদ্যালয় ছড়িয়ে আছে 
প্রারবারকেও”” বসানো হয়েছে। |আধ্দানক যুগের হাওয়া তাদের, আন্দামান ও নিকোবর দ্বাপপৃঞ্জেও। 
লিটল আন্দামান্‌ ও গ্রেট, নিকো- তক্ষুকে উপেক্ষা করতে শেখাচ্ছে। দু একটা বাদে সমস্ত বিদ্যালয়ই 
বরে .কেন্দরায় প্নুন্বাসনু' দপ্তরের . তাদের অনেকেই শহরে এসে উচ্চ- সরকারী এবং সরকারণ বিদ্যালয়ে 
অধীনে জন্গাল পরিষ্কার করার ' * শিক্ষা: লাভ (করছে এবং মধ্যযুগাঁয় বিনা বেতনে পড়ানো হয়। এমন কি ' 
কাজ চলছে। এখানে পূুদর্বাসন' প্রথার বিরদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে] বইপত্রও কিনে দেওয়া হয়। ,পাঁর- | 
দেওয়া হবে প্রান সামরিক ব্যন্তি- উঠছে। -।র্িকোবরাদের অধিকাংশ বহণ রাষ্ট্রায়ত্ত এবং ছেলেদের স্কুলে 

দের এবং বর্মন 'প্রত্যাগত উদ্বাচ্তু- খষ্টান। ‘কিছ; ম্নুসালম ধর্মাক যাতায়াতের . জন্য ''নাদ্টি' সময়ে ' 
দের। আন্দামান দ্বীপপণুঞ্/[বশেষ লক্বাও । আছে। ' ভারতবর্ষের, সরকারী, বাসের, ব্যবস্থা আছে! 
করে উত্তর আদ্দামান 'বর্মার নিকট ই FE অপ্চলে খুন্টান .' যারা দূর, গ্রাম থেকে আসে তাদের . 


‘ 


চি 


বতী।  মিশনারীরা যেভাবে বিষ ছড়িয়েছে ভাড়া, দিতে হয়না পোর্ট ব্রেয়ারে '; র্‌ 
“ নিকোবর" গ্রুপের মধ্যে, কার: -এখানেও , তার ..ব্যাতিরুম' রটোন |, একটি নৈশ কলেজ আছে এবং 1 
নিকোবর ও " আধবাসী-.. স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল, নিকোবরাঁদের সেটি“ সরকারী ৷, ' 


" মধ্যে ভারত “বিরোধ প্রচারকার্য ' চিকিৎসা ব্যবস্থাও ন 
তাদের ভারত- সরকার’ ডাক্তার ছাড়া' কোন ডান্তার 
'বিদ্বেষীঁতে পাঁরণত ' করার ষষ্ট ,নেই-।',ফলে সামান্য জবর হলেও 
করছে। “ভারত সরকারের আবি- লোকে হাসপাতালে ভার্ত হয় এবং 
লম্বে অবাহত হওয়া দরকার। . এমন ঘটনা কখনো. ঘটেনা যে, পয়- 
বিভিন্ন প্রদেশবাসীর ' সমাবেশ 'সার অভাবে "চিকিতসা হচ্ছে না। . 
পোর্ট বরেয়ারেই সবচেয়ে - বোশ। ,আন্দামানে বেকার সমস্যা নেই 
ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রদেশের যারা এখানকার আঁধবাসশ তাদের 
আঁধবাসশর সাক্ষাৎ মিলবে এখানে । মধ্যে কেউ , চাকরাঁ,' কেউ ব্যবসা 
ব্যবসায়ীদের আধ্ক্াংশ মাদ্রাজী করে,. কেউ বা অন্যান্য কাজে , + 
এবং পাঞ্জাবী ।। দঃ একজন বাঙ্গাল” নিষুত্ত। নতুন যারা যাচ্ছে। তারা ' 
ব্যবসায়ীও আছেন। অফসের | চাকর নিয়ে যাচ্ছে অনেকে আবার 
 কেরাণীরা প্রধানতঃ কেরালা ও চাকরশর সন্ধানে আন্দামান পাড় 
বাচ্ছলা দেশের লোক। তবে তাদের দিচ্ছে।' জন্দামানে স্কুলের চাকর 
' মধ্যে ' কেরালার . লোকই বোঁশ। পাওয়া সবচেয়ে সহজ । বিশেষ 
পি ডবল; ডির কুলি বেশির ভাগই করে, সায়েন্স গ্রাজুয়েট হলে। বেতন 
তেলেঞ্গী। ! কিন্তু ফরেস্ট বিভা- মেনল্যাপ্ড থেকে, অনেক বোঁশ। যে 
গ্রে কুলিদের মধ্যে আবার রাঁচীর কোন; চাকরীতেই মেনল্যাশ্ড. থেকে 
১৮৬০1 সংখ্যাধক্য।, আঁফ- নিষাক্ত. হলে, মূল্‌ বেতনের" শতকরা, 
, সারদের মধ্যে বিভিন্ন, প্রদেশের তিন ভাগের এক ভাগ নিন, 
,লোক আছেন। , তবে কোন কোন দেওয়া হয়।- | 
'মহলের আঁতযোগ এই যে, কেন্দ্রীয় , অধিকাংশ ' জিনিসের উন, 
সরকার চেষ্টা করেন সাধারণতঃ আন্দামান মেনল্যান্ডের মুখাপেক্ষী । 
উত্তর প্রদেশের লোক পাঠাবার। / কারণ আন্দামানে কোন" ইণ্ডাস্টু 
'_ এখানে যাঁরা, স্থানীয় লোক ‘ নেই। উত্তর ও মধ্য আন্দামানে যা 
বলে পারাঁচততাঁরা হলেন কয়েদ চাল উৎপন্ন হয় তাতে তাদের চলে 
দের বংশধর এবং এদের বসাত “যায়, কিনতু, দক্ষিণ আন্দামানে বাইরে", 
(মোটামুটি দাক্ষিণ.। আন্দামানে।,' “থেকে চাল আমদানী করতে হয় * 
এ'দের মধ্যে অনেকে "ব্যবসা করেন সব্জশর অভাব এবং প্রচণ্ড দাম। 
দদ্‌ একজন বড় ব্যবসায়ীও আছেন। কারণ" বৌশর ভাগ সব্জী মেন ; 
।আবার কেউ কেউ চাকরী করেন। ' ল্যান্ড থেকে জাহাজে. যায়। 0. 
প্রায় সকলেরই জায়গাজমি'আছে। ‘কিন্তু তবু আন্দামান দরিদ্র » 
ৃ অবস্থা ভাল, . এদের :' ভারতের একমাত্র জায়গা, -যেখাকে 
মধ্যে মিশ্রণ খুব সহজেই ঘটে থাকে জাব্নধারণের সমস্যা অনপাষ্থিত ' 
|, এবং ধর্মীয় গোঁড়ামীও কম। ীব্হা- টা বললেই. 
রীর 'সঙ্গে পাঞ্জাবনশর উদ্বাহ চলে। . রি 
বন্ধন অহজেই সম্পন্ন হয়। হিন্দু ' তি 


দরদ 
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এরাই এখানকার আদিবাসণ। অন্য. 
দ্বীপের ,আঁদবাসশ,. যথা জারোয়া ' 
ও টনের দলের চার 

মল নেই। জারোয়া' ও 
5 
কফবর্ধ। সেখানে নিকোবরাদের রঙ । 
কটা। জারোয়ারা,। এখনও সভ্য 
মানুষের প্রতি সম্পর্ণ হোস্টাইল। 
জালের মধোই থাকে এরা এবং সত 
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শববাহ' অনন্ঠানে খুব বেশি বাধাও | 
*. সষ্ট হয় না। ফলে কিছু কিছু | 
' অসুবিধাও ঘটে থাকে৷ যেমন &. 
০০ ন্যায়তঃ প্রাপ্য |! '। 
হিন্দ পিতামহের সম্পাঁত্ত' আদায্নের [ 















জন্য আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়। | 

তি প্রায় , সমস্ত সর-. | হিরা 
অধিকাংশ, লোক | বাৰ্ষিক oo 

নিয়ে “যাওয়া হত মেনল্যান্ড থেকে। |. ) ৬ 
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৬৯, মট লেন, কাঁজ-১৩ : 


অপ ॥ শক্রবার ২৮শে মার্চ ১৯৬৯ 


স্ব 


মংবিধান এবং বে ৪ রাজ্যের মক 


সংবিধান অনুসারে ভারত একটাী 
য্বস্তরাম্ট্রীয় শাসন ব্যবথার পরিচয় 
বহন করে। বহ--ভাষাভাষী, বিভিন্ন 
জাতিসত্তা অধ্য'ষত দেশগ্লিতে 
একমাত্র যুক্তরাম্ট্রীয় সংবিধান 
অনুসারে আণুলক স্বায়ত্বশাসন ও 
পূর্ণ অধিকার বজায় রেখেও সমগ্র 
জাঁত- সমবায়ের .রাজনৈতিক ও 
আত্মিক এঁক্যের দৃঢ় বানিয়াদ গঠন 
করা সম্ভব, তাই যে সব দেশে বহু 
ভাষাভাষী জাতি গোষ্ঠীর বাস, 
সেখানে যড্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান দেশের 


২" এঁক্য ও সংহাতিকে রক্ষা করেছে। 


ক্ষমতা দান এবং রাজ্যগুলির সম- 
স্বার্থ রয়েছে শুধু মাত্র এমন সব 
বিষয়ে, যেমন দেশরক্ষা, রেলওয়ে, 
পররাষ্ট্র নীতি প্রভৃতি, যুক্তরাষ্ট্রের 
কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব থাকে। 
অন্যান্য সমস্ত দিষয়ে রাজ্যগুলি 
পূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করে। 

যক্তরাম্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজ্যগুলি 
ও কেন্দ্রের সম্পর্ক (৯) আর্ক 
(২) রাজনৌতিক এবং (৩) প্রশা- 
সনিক, এই তিন দিক দিয়ে -পর- 
স্পর সংবদ্ধ। এক কথায়, “Each 
within a sphere, co-ordinate 
and independent” অৰ্থাৎ 
“প্রত্যেকে কেন্দ্র ও রাজ্য) নিজে- 
দের নাদষ্ট এলাকায় স্বাধীন 
অথচ পরস্পর-সংবদ্ধ”। এই সুস্থ 
নীতিটা আমাদের দেশে কেন্দ্র-রাজ্য 
সম্পর্কিত বিষয়ে যথাযথ প্রযুক্ত 
হচ্ছে কিনা পরীক্ষা করে দেখা 
প্রয়োজন । 

ভারতীয় সধাঁবধানের ক্ষমতা 


তালিকায় ৯৬টশ বিষয় সম্পূর্ণ 


কেন্দ্রীয় এখতিয়ার ভুন্ত। এবং 
তালিকার বাইরে (9৪109 
powers) সমস্ত বিষয়ও কেন্দ্রে 
অধিকারে। রাজ্যগলির অধিকারে 
রয়েছে ৬৬ট বিষয় এবং কেন্দ্র ও 
রাজ্য উভয়ের, এখতিয়ার ভুন্ত 
রয়েছে আরো ৪৭টী বিষয়। 
শেষোল্ত ৪৭টপ বিষয়েও আইন প্রণ- 
য়ন ও পাঁরচালনার চূড়ান্ত ক্ষমতা 
কেন্দ্রের হাতে। কারণ উভয়ের 
সভা কোন আইন প্রণয়ন করে থাক- 


)লেও কেন্দ্রীয় আইন সভা এ 
' বিষয়ে আইন প্রণয়ন করামাত্র রাজ্য 


প্রণীত আইন বাতিল হয়ে যাবে 
বলে সংবিধানে নির্দিষ্ট রয়েছে। 

ভারতীয় সংবিধান আসলে 
বৃটিশ সরকারের রচিত ১৯৩৫ 
সালের ভারত-শাসনের আইনকে 


রাষ্ট্রের নির্দেশক নীতিগ্ীলকে 
(Directive principles) আইন- 


সিদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে 
এবং ১৮ 'বছরের মধ্যে ১৭টখ 
সংশোধন করে সংবিধানের মূল 


আই, 
এ, এস, আই পি এস, অডিট এ্যাণ্ড 
এ্যাকাউন্টস সার্ভস, ইণ্ডিয়ান 


ফরেস্ট সার্ভস ও অন্যান্য সর্ব- 
ভারতীয় সাঁভসের চাকুরীয়াদের )করতে পারে। 


উপর কেন্দ্রীয়. সরকারের ক্ষমতাই 
আসল। এই সব সার্ভসের আঁফ-, 
সারদের খবরদারী, শাঁস্তমূলক 
ব্যবস্থা গ্রহণ, সিলেকসন গ্রেডে ও 
বিশেষ প্রমোশন প্রভীত ব্যাপারে 
আঁধিকারী। সিভিল সাভিসের 
আঁফসারদের স্বার্থ সংবিধান বলে 
সুরক্ষিত অথচ পাঁথবীর অন্য 
কোন দেশে 'সাভল সাঁভসের 
স্বার্থ এইভাবে সংবিধান বলে 
সরাক্ষত রাখার কথা কল্পনাও করা 
যায় না। পরে ইন্ডিয়ান ফ্রুন্টিয়ার 


এডামনিষ্টেটিভ সাঁ্ভস বলে 


আরেকটদ নতুন ক্যাডার সংাষ্ট করা 
হয়েছে, এ'রা কেন্দ্রীয় শাঁসত 
সীমান্ত অগ্ুলে নিযুক্ত হয়ে 
থাকেন। তাছাড়াও ক্রমাগত সর্ব 


ভারতীয় সার্ভসের ক্যাডার বৃদ্ধি ' 


নিয়ারিং প্রভৃতি নতুন নতুন ক্ষেত্রে 
প্রসারিত করার প্রস্তাবের মধ্যে 
পারম্ফুট হতে দেখা যাচ্ছে। 

. বলা বাহল্য, কেন্দ্রীয় সর- 
কারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন এই 
সমস্ত সার্ভসের, আঁফসারেরা রাজ্য 
সরকারের অর্থে পদ হন, কিন্তু 
এ'দের প্রধান আনদগত্য কেন্দ্রীয় 
সরকারের প্রাত। যতাঁদন কেন্দ্রে 
ও রাজ্যে একদলীয় শাসন বর্তমান 
ছিল, ততদিন এদের প্রধান কাজ 
ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের স্বার্থে 
রাজ্য শাসনব্যবস্থার গাঁত পরিচালনা 
করা। একদলীয় শাসনের আমলেও 
এদের অনেকে কেন্দ্রীয় সরকারের 
প্রশ্রয়ে বিভন্ন রাজ্য সরকারগুলির 
ওপর খবর্দারী চালিয়ে গেছেন। 
কিন্তু বর্তমানে, কেন্দ্রে ও' রাজ্যে 


পবভিল্ন দলের সরকার গঠিত হও- 


কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছান্দসারে, 
রাজ্য বিধানসভা ভেঙ্গে দিতে 


যে সব ক্ষমতা রাজ্যগুলিকে দেওয়া 
হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার অনায়াসে 
(তা বাতিল করে দিতে পারেন এবং 
এ ব্যাপারে তাঁদের প্রধান হাতিয়ার 
রাজ্যপাল এবং কেন্দ্রীয় সার্ভসের 
আঁফসারবৃন্দ। রাজ্য ও কেন্দ্রে 
একদলীয় শাসনের অবসান হওয়ার 
পরে পাজনৌতিক ক্ষমতার পহনার্ব 
ন্যাস ছাড়া কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে 
সংকট সৃষ্টি করার প্রবণতা রোধ 
করা অসম্ভব । 


প্রয়োগ করা হয়েছে। 
অথচ কর ধার্য করার ক্ষমতা 
এত কম থাকা সত্বেও রাজ্যগুদলকেই 
প্রধানতঃ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষ, সম- 
বায়, বন্যানিয়ল্মণ, আক্সিক) দর্ঘ- 
টা, বন্যা, ভূমিকম্প বাবদ সাহায্য 
ও পুনর্বাসন, স্থানীয় ক্ষদ্দ্র শিল্প 


ও কুটীর শিল্প, রাস্তাঘাট 'ির্মণ 


কেন্দ্রীয় রাজস্বের যে অংশ সংঁব- 
ধান অনুসারে তাদের প্রাপ্য সেই- 
টুকু এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আঁভ- 
রুচি মত প্রদত্ত ধণ ও অননদানের 
ওপর নিভরশীল থাকতে হয়। 
এ ছাড়া পণ্বার্ধক পাঁরকম্প- 
নাগাল বাবদও রাজ্য সরকার- 
গুঁলকে আঁতরিন্ত অর্থ ব্যয় বরা- 
দ্দের ব্যবস্থা করতে হয়। পারি- 
কল্পনাবাবদ দায়গ্লি বহন করতে 
হলেও সংবিধানে এই বিষয়ে অর্থ 
আদায়ের কোন । ক্ষমতা রাজ্য  সর- 
কারগুলির হাতে নেই। 
কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় পাঁর- 
কল্পনার সাফল্যের জন্যে প্রশাস- 
নিক আদেশে (সংবিধানের কোন 
ধারা অনুসারে নয় ) কেন্দ্রীয় পার- 
কল্পনা কমিশন এবং তার সঙ্গে 


I পাঁচ ৪ 

নন) পকাননবারে বিভিন্ন সময়ে 
শীল যাতে তাদের দাত 
যথাযথ পালন করতে সক্ষম হন, 
সেজন্যে রাজাগ্দালর প্রাপ্য অর্থের 
বরাদ্দ বাঁড়য়ে দেবার স্দপাঁরশ 
করেছেন। আয়কর বাবদ রাজ্য- 
গ্ীলর পাওনা অংশ অর্থকাঁমশনের 
রোয়েদাদে বাড়িয়ে শতকরা পণ্চাশ 
ভাগ থেকে শতকরা পশ্চান্তর করার 


" সুপারিশ করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় 


সরকার তা স্বীকারও করে 'নয়ে- 
ছেন! প্রথম অর্থকামশন যেখানে 
তিনটি মাত প্রধান পণ্যের ওপর 
প্রাপ্ত উৎপাদন শুজ্কের (এক্সাইজ 
িউাঁট) শতকরা চাল্লশ ভগ 


, রাজ্যগ্ীলর পাওনা বলে নাট 


করে, দিয়োছলেন, সেখানে চতুর্থ 
অর্থকামশন বর্তমানে ও আগামী 
পাঁচ বছরে যত পণ্যের ওপর উৎপা- , 
দন শুল্ক বসানো হবে, তারও 
চাঁল্লশ শতাংশ রাজ্যগুনলকে দেবার 
সুপারশ করেছিলেন। 

কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগ্র্দীলর 
প্রতি এ সংপাঁরশ অনুযায়ী ন্যায়- 
সঙ্গত ব্যবহার করার পাঁরবর্তে 
১৯৬৭ সাল থেকে আয়কর থেকে 
কর্পোরেশন ট্যাক্স (সমস্ত কোম্পানী 
আয়ের ওপর প্রযুক্ত) আলাদা করে 
নিয়ে আয়করের একটা বিপুল 
অংশকে বন্টনযোগ্য আয়করের মধ্য 
থেকে বাদ দিয়ে 'দয়েছেন। অর্থাৎ 


রানে নির্দিষ্ট রাজ্যের 





পাওনাতে কেন্দ্র ভাগ বসাচ্ছে 


কিন্তু সাবধানে লিপিবদ্ধ 
আঁধকারগ্াঁল আসলে আর্ক 
ক্ষমতার ওপর প্রয়োগ নিভরশীল। 
কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে এই আর্থিক 


.সঙ্গাতি সংগ্রহের ক্ষমতা সংবিধানের 


বাভন্ন, ধারা স্মানার্দন্ট করে 
দিয়েছে। , 

রাজ্য সরকারগুলির আয়ের 
মধ্যে (ক) কর ও কর-বাহর্ভূত 
রাজস্ব (খ) সংাঁবধানগতভাবে 
কেন্দ্রীয় রাজস্বের প্রাপ্য অংশ, গে) 
সংবিধানের ২৭৫ (১) ধারা অনু- 
সারে কেন্দ্রের বাধ্যতামূলক দেয় 
অনুদান (ঘ) ২৮২ ধারা অনুযায়ী 
কেন্দ্রের আভরুচিমত দেয় অনুদান 
এবং ডে) পাঁরকঙ্পনার মৃলধনী- 
খাতে দেয় খণ, এগ্দালই প্রধান। 

রাজ্য সরকারগ্যালর হাতে, কর 
ধার্য করার যে ক্ষমতা রয়েছে তার 
মধ্যে আয় হবার মত কর বিশেষ 
কিছু নেই৷ যেমন ভূমিরাজস্ব এবং 
কৃষি আয়কর! ভূমিরাজস্বের বর্ত- 
মানে কোন গুরুত্ব নেই এবং কর 
আদায়ের পরিমাণ ও কর আদায়ের 
খরচ প্রায় সমান সমান! কৃষ আয় 
কর থেকে রাজ্যগ্যালর সমগ্র আয়ের 
মাত্র এক শতাংশ পাওয়া যায়৷ 
বিদ্যংকর ও সেচ-করের সম্ভা- 


বনাও নিতান্ত সীমাবদ্ধ। একমাত্র . 


উল্লেখযোগ্য 'আয় হয়, বিকুয় কর 
থেকে। বিক্রয় [করের ওপরও 


- কেন্দ্রীয় বিক্ৰয় কর বাঁসয়ে রাজ্য- 


সরকারগুলির আন্তঃরাজ্য পণ্য 
চলাচলের ওপর কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ 


জাতীয় উন্নয়ন পাঁরষদ গঠন করে- 
ছেন। রাজ্যগুলির অর্থ সংস্থা- 
নের পথ রুদ্ধ করে, এভাবে তাদের 
কাঁধে পরিকল্পনাবাবদ আতীরন্ত 
ব্যয়ভার চাঁপয়ে দেওয়ার , ফলে 
আর্ক ' ক্ষমতা ‘বিন্যাসে কেন্দ্ৰীয় 
প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে। ' রাজ্য- 
গুলে পরিকল্পনার খুটনাটশ 
ব্যাপারেও কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে 
পড়েছে। 
রাজগ্পারকল্পনাগুলির' 
সংস্থানের জন্যে রাজ্যগুলিকে সর্ব- 
দাই কেন্দ্রের প্রদত্ত অনুদান ও 
খণের ওপর 'নভ'র 'করতে হয়। 
এভাবে কেন্দ্র সংবিধানের বাঁহর্ভূতি 
আরো কিছু বেশী ক্ষমতা আয়ত্ত 
করতে সক্ষম হয়েছে। " 

রাজ্যগুলির পাওনা 'হসাবে 
কেন্দ্রীয় রাজস্বের যে বল্টনীয় অংশ 
উত্তরাধকার কর, রেলওয়ে যাত্রী 
মাশুলএর ওপর বসানো কর, 
আইনানূসারে প্রাপ্য কেন্দ্রীয় অনু 
দান, কেন্দ্রীয় সরকারের আভরুচি 
সত (discretionary) অনুদান, 
মূলধন খাতে খণ ও অনুদান 
প্রভৃতি রয়েছে। 

সংবিধানের: ২৮০নং ধারা 
অনুসারে গঠিত অর্থকমিশন 
(স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত পাঁচটী 


. অর্থ কাঁমশন গঠিত হয়েছে এবং 


পণ্টম অর্থ কামশন এখন দির্যন্ত 
তাদের চুভাল্ত রোয়েদাদ দেন 


1 খাতে আদায় করা 


কারণ, তাদের আণ্টালক ' 
। অর্থ, ' 


আয়করের যে অংশ কোম্পানী- 
গুঁলর আয়ের ওপর প্রষুন্ত ছিল, 
তা আয়কর থেকে আলাদা করে 
নেওয়ার ফলে কর্পোরেশন ট্যাক্সের 
সমস্ত টাকা 
কেন্দ্রীয় সরকারের ভাগে পড়বে 
এবং রাজ্যগুলিকে এর কোন অংশ 
দেওয়া হবে না। কার্যত এর 
ফলে সংঁবধানগত স্ৃপারশকে 
অকেজো করে দেওয়া হল। 
আবার চতুর্থ অর্থকামশনের 
সপারিশকে ফাঁকি 'দিয়ে, দেশের 
উৎপন্ন পণ্যের ওপর উৎপাদন 
শুল্কের বদলে বাড়ীত শুদ্ক 
বাঁসয়ে তার নাম দেওয়া হয়েছে 
বিশেষ শুল্ক (স্পেশাল ডিউটি ) 
যার ফলে উৎপাদন শুক্কের এক 
বিপুল অংশ থেকেও রাজ্যগঁলকে 
বাণ্চত করা হল। 'শঙ্পজাত আয়ের, 
ওপর রাজ্যগণলর ?বশেষ কতৃত্ব 
নেই। প্রধান প্রধান শিল্পগ্থীল 
কেন্দ্রীয় সকারের এখতিয়ার ভুন্ত। 
অর্থাৎ সংগঠিত বৃহৎ শিল্প থেকে 
কর সংগ্রহের সমস্ত ক্ষমতাই 
কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিপত্যে 
রয়েছে। সংবিধানানুসারে যে সব 
ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের ওপর 
নেও বাঁভল্ন সমস্যা জজরত 
আঁ'ধপত্যকে মেনে নিতে হয়েছে। 


~ 


[ আগামীবারে সমাপ্য ] 


দ্ছয় 


তেলে 
উতর 


মধ্য প্রদেশে 


ne 


| 


দল ভাঙ্গাভাঙ্গির খেলা 


নাজমাতা ও: তার বিবেক- 'রক্ষকের বিরুদ্ধে 


নবগঠিত পি ভি-ভি সদস্যদের অভিযোগ ' 
_ এন ভি ডি আমলে দুর্নীতি চরমে উঠেছিল [ 


চা 


মধ্যপ্রদেশে - রাজা নরেশচন্দ 
সিংয়ের নেতৃত্বে গঠিত মাল্দসভাকে 
নাটকীয়ভাবে বিদায় নিতে হল। 


ক্ষমতা লাভের নিলর্জি সংগ্রামের 


আর. একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটল । 

এই ঘটনা প্রমাণ করল যে, 
প্রদেশ-রাজনীতির* গাঁতপথ না : 
প্রান্তন কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদ্বারকা 
প্রসাদ মিশ্র, না রাজমাতা বিজয়- 
রাজে সশ্ধিয়া কেউই বুঝতে 
পারেনানি। সম্প্রাতকালে মধ্যপ্রদেশে 


প্রর্তানাঁফ ) । 


ক্ষমতা লাভ । ফলে পার্লামেন্টারী 
গণতন্ত্র একটি আজর ক্যারিকেচারে 


ছেন। ০ রাজ- 
মাতার চেয়ে আরও অসহ্য হয়ে 


পরিণত হয়োছল। উঠোঁছল ,তাঁর বিবেক-রক্ষক সদর 
মধ্যপ্রদেশের বান ক্ষমতার আংরে। যাঁদও আংরে সংবাদপত্রের ' 
লড়াই শবরু হয়. মুখ্যমন্ত্রী শ্রী- প্রচারকে সবসময়ে এড়িয়ে চলেন, - 


গোবিন্দনারায়ণ সিংয়ের পদত্যাগের , তব তাঁকে বাদ দিয়ে ভূপালের : চ্রারিতার 


'ফলে। তান সংঘ্স্ত বিধায়ক নোংরা রাজনীতির চিত্র সম্পূর্ণ 
দলকে একটি জঙ্কটজনক অবস্থায় হয় না।, এই আংরে অত্যন্ত চতুর 
' নিক্ষেপ করেন। পাঁচ মাস আগে ও ক্ষমতাবান। গ্রোবিদ্দনারায়ণ সিং: 
তিনি প্রথম পদত্যাগের ভয় দেখান।' “য়ের হয়ত সাহস ছিল না আংরের 
রাজমাতার প্রাত আঁর এই অভি- সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হও-' 
যোগ ছিল যে, ভদ্রমহিলা মুখ্য- ও 
মন্ত্রীর উপরে আতি-মুখ্যমন্্রী হও- 


রাজনৌতক দূত সৰ্বব্যাপী যার চেষ্টা করছেন এবং তাঁর গ্‌হ- 


হয়ে উঠোঁছল। নেতাদের লক্ষ্য স্থল যেভাবে পাঁরচালনা করেন: 


ছিল যেন-তেন প্রকারেন শাসন সেইভাবে গভর্নমেন্ট চালাতে . চাই- 


« 





টি ব্যবহারের, 
১৮১ : অশেষ 
den গিয়াছেন। 
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দেশজাত্ত 









'গাছগাছডারও'প্রাণ আছে। ত 
প্রাচীন মুনিখধির! এই সত্য | 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন বঁলিয়াই 


৯৯ 


দ্বারা মানব জাতির 
কল্যাণ 


সাধন করিয়া 4 


.আইরের বিরুদ্ধে অনেক 'আঁভ- 
যোগের অন্যতম হল “তাঁর পাঁর- 
কল্পনা ছিল চম্বল উপত্যকা থেকে 
" রাজপুতর্দের উৎখাত করার। “তান 
বিধানসভার সদস্যদের সঙ্গে: কুকু, 
রের মত ব্যবহার করতেন।” বলে 
বৎসর বয়স্ক খাদক তাঁর 
'আরো আভযোগ, আংরের গণতন্ত্র 
এবং তান মধ্যযুগীয় প্রধানদের 
মত .সদস্যদের শাসন করতে চান। 
{তান মন্ত্রীদের আঁর অফিসে ডেকে 
এনে হম্বিতম্বি করতেন। তিন. 
. তাঁদের 'মুখের উপ্নর ফাইল ছংড়ে 
দিয়ে তাঁর হুকুমমত কাজ করার 
নির্দেশ দিতেন। | 

রদ্রোহশদের প্রায় সকলেরই. 
তো স্বেচ্ছা-, 

বিরদ্ধে। তবে তাঁদের 
বিদ্রোহ সামন্ত্তন্যের বিরুদ্ধে কোন. 
বযান্তর বিরদ্ধে” 'নয়। কারণ এই 
' সামন্ততন্মই আংরের জণ্ম 'দিয়েছে। 
রাজমাতা গ্রুপের একদা ভয়ঙ্কর 
ভন্তদের এই বিদ্রোহই গোঁবন্দ- 
নারায়র্ণ সিংকে মুখ্যমল্তীর পদ 
থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করে। 
তাছাড়া যে দল্ত্যাগীদের ' কাঁধে 
চড়ে তান ক্ষমতার তখতে বসে- 
ছিলেন তারাও অসহিষ্র হয়ে উঠ- 
ছিল। তান ' শেষবার মাঁদ্মসভা, 
পুনর্গঠনের সময়ে তাদের মধ্যে 
উাঁনশ জনকে বাদ দয়োছলেন। 
ফলে তারা তাঁর বিরুদ্ধে ধড়যল্তে 
লিপ্ত হয়োছিলেন। 
রাজমাতা এবধ তাঁর সমর্থক 
জনসন্ঘ দলের সমর্থক-সংখ্যা 
হাস করার সবটুকু কৃতিত্ব প্রাপ্য 
নবগঠিত প্রগতিশীল বিধায়ক দল 
ও তার সংগ্রামী ,নেতাদের। এদের 
মধ্যে আছেন শ্যামস্ন্দর শ্যাম, 
ভাদোরয়া এবং প্রান্তন প্রজাসমাজ- 
তন্মী নেতা. চন্দ্প্রতাপ তেওয়ারণ। 
বিশ জন জদস্যাবশিঞ্ট প্রগাঁতশীল 
বিধায়ক দল গঠিত হয়েছে রাজ্‌- 
মাতা গ্রুপ, পি এস পি, এস এস পি 
ও জনসঙ্ঘ ত্যাগণ সদস্যদের য়ে! 
শ্যাম্সুন্দর বলেছেন, সামন্ততন্্ 
ও প্রাতীক্রয়াশীলদের আমরা এই 
রাজ্য থেকে 'িদেয় করব। সংযুক্ত 


4 


শাহাহুমোদিত প্রপালীতে 


ভেষজাদি হইতে 


প্রস্তুত সাধনা দশন সর্বপ্রকার f 
ঘম্তরোগেরু মহোঁব্ধ ৷ 


শাহের ভূতপূর্য অধ্যাপক । সহ রঃ 
কলিকাতা কেন্ত" ধায় - ঢাকা টি - 
ডাঃ নরেশচন্ত্র ঘোধ, সাধন! ধ্ ; এ 
ৃ - এম্‌. বি. বি. এস. (কলি) A ই৬নং কর্ণওয়ালিস ইট কলিকা-৬ 
টি ৯ 'আবুর্কেদাচার্য।! সাধনা ওষধালর় রোড, সাধনা লগঃ ‘ 
| কলিরাতা-৪৮ € 


করার জন্য আমরা কংগ্রেসের স্গে 
হাত 'মালয়েছি এই আশায় যে, 
তারা সামন্ত প্রভু ও জনসজ্ঘীদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের সঙ্গে, 
থাকবে। আমাদের. উদ্দেশ্য সফল 
না হলে আমরা কংগ্রেসের সঙ্গে 


সম্পর্ক ত্যাগ করব! কংগ্রেস। পার- , 


ষদীয় দলের নেতা শ্রীভ পি মিশ্র } 
এদের উদ্দেশ্য “সফল করার জন্য” 
টিভি জাগ লে 
শ্রাত দিয়েছেন। 

এস ভি 'ড-র প্রান্তন' 'মুখ্য- 
মন্তী জি এন সং রাজমাতাকে 
।সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন করার জন্য 


রাজ্যের রাজনীতি থেকে অবসর ৭) 


নিয়েছেন। । িল্তু তাঁকে একেবারে” 
খরচের খাতায় লেখা যায় না৷. 
এখনও বেশ কিছু দলত্যাগী_ তাঁকে 
[ঘিরে আছেন এবং সেরকম অবস্থা ' 
হাল তান “কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন 


করতে পারেন। কারণ তিনি সুযোগ 


সন্ধানী লোক! ক্ষমতায় গিয়ে বেশ 
গুছিয়ে নিয়েছেন। তাঁর অনেক- 


/ 


/ 


দর্পণ 1 শুক্রবার ২৮শে' মার্চ ১৯৬১৯, 


' গুলো গাঁড় আছে৷ বলে আভিযোগ। 
'তাব মধ্যে একটি বহুমূল্য ইম- 
পালা। বিধানসভায় অভিযোগ 
অস্বীকার করজে পারেন শন“ / 
গোবিদ্দনারায়ণ সিং। আসলে 4' 
বন্ধে রল্ধের দুনশীতি পারব্যাপ্ত। ‘ 
দূুনশীত আর অন্যায় বা পাপ বলে 
পরগণিত হয় না। সংযুক্ত বিধায়ক 
দকৌর মল্ধীরা এ ব্যাপারে একে- 
বারে গুরুদেব । ' গভন“মেন্ট “আফি- 
সিয়ালদের ট্রা্সফারের' জন্য ফি ২ 
দিতে হত। (বাভিন্ন পদাধকার 
ব্যান্বদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রেট ধার্য ও ! 
হয়োছিল। যেমন, ' দ্বিতীয় শ্রেণীর 
সরকারী কর্মচারীদের এক: হাজার, 


“* টাকা, পলিশ বিভাগে এবং শিক্ষ- ) 


। "টাকা, আবগারী ইন্সপেক্টর, ইঞ্জি- : ! 
নীয়ার ও তহশীলদারদের দশ 
হাজার টাকা দিতে হত ট্রান্সফারের , 
জন্য৷ মদের, দোকানের লাইসেন্সের 
জন্য জার্গত পঞ্চাশ হাজার টাকা 
যেসব অফসার ঘুষ নিতেন না 
তাঁদের বিপদে পড়তে হত। এমন 
ঘটনাও আছে যে, একজন কালেক্টর 
এক সপ্তাহে দশবার ট্রান্সফার নিয়ে- 
ছিলেন। 
রাজ্যের শাসনক্ষমতা লাভের 
টানাপোড়েনের মধ্যে একজন ব্যান্ত 
সম্পূর্ণ অবহেলিত। "তানি, রাজা 
নরেশচন্দ্র সিং। তাঁর নিজের কোন 
অনুগামী নেই। + শুধু ক্ষমতা- ৯ 
লাভের জন্য দল বদলের ফলে তাঁর 


bd 


'সম্পকে লোকের মনে যেটুকু 


শ্রদ্ধা ছিল তাও অন্তাহত হয়েছে। 
এই ঘটন্য তাঁর পক্ষে খই” করুণ 
যে,/মার কয়েকদিন দায় হবে 
জেনেও রাজা নরেশচন্দ্র এস ভি ? 
ড-র তন বান্তকে' নিয়ে মান্নিসভা 
গঠন করোছলেন। 
ভাল ছাপার জন্য 


1 


মডার্ন ইণ্ডিয়া 
প্রেস 


রা বোধ মল্লিক আয়া 
£ কুলিকাতা-)৬ 


i 


ফোন £২৪-১৯৪৩ 


.মণ্ের “দেউীড়স্বরূপ”। 


£ 


দর্পণ | শুক্রবার ২৮শে মার্চ ১৯৬৯ 


ন্বিকেস্দে 
রিনার 


মাকিনী রাহুগ্রাসে থাইল্যাণ্ 
জনমনে ঘিরো থী মনোভাব 


গত .সাত বছরে আম কয়েক- 
বারই থাইল্যান্ডে শিয়েছি। এই 


সাত বছরেই এই দেশ আমোরকার 
সঙ্গে “বন্ধুত্ব দঢ়তর” করার কাজে 


ব্রতী হয়েছে। থাইল্যান্ডের পুরা- 
কীর্তিসমূহ, খালগ্ীল, প্রাচ্যের 


এই ভোনসের . ভাসমান বাজার, 
' ব্যাঙ্ককের আলোকসাচ্জত রাস্তা- 
গুলি আমায় মোহিত করেছে। এই 


শহরাঁট দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য- 
তম সর্বাধিক গাঁতময় শহর। 
কিন্তু যখনই আম এই প্রাচীন 
রাজ্য ও তার ৩:৩ কোট মানুষের 
একাঁট মোটামুটি সংসম্বদ্ধ চিন 
আঁকতে, এখানে যা তা 
{বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা কার তথ- 
নই আম ফিরে ফিরে যাই ব্যান্তক- 
ককের দল্মুয়াঙ বিমানবন্দরে । কারণ 
এই 'বিমানবন্দরাট, যেখানে পরো 


, ইউীনফর্ম পরা সশস্ত আমেরিকান 


সৈনিকরা 'পদচারণা করছে, আজ- 
কের থাইল্যান্ডের রাজনৈতিক 
এখান 
থেকেই ইন্দো-চাঁন নাটক প্রত্যক্ষ 


< করার জন্য খাস রশু্গমণ্টে প্রবেশ 


[করা যায়। এখান থেকে উড়ে 


bi 


। 


গিয়েই মাঁকন বিমানগ্বীল লাওস 
ও' দাঁক্ষণ ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণ 
করে এবং ভিয়েতনাম গণতান্তিক 
প্রজাতন্রের উপর সামারক পর্য 
বেক্ষণ টহল 'দয়ে বেড়ায়। 


বিমানবন্দরে ঢুকেই দেখা যাবে 


" যাত্রীদের স্পষ্ট দুটি ভাগঁবে- 


সামরিক যাত্রী ও মান সৈঁন- 
করা। বেসামারক যাত্রীরা থাই- 
পুলিশ ও শুল্ক কর্মীদের ব্যহের 
মাঝ দিয়ে যাতায়াত করেন। আর 


« আগন্তুক মাক্ন সৈ?নকরা হলের 


এক কোণে দুজন মাক্নি আফি- 
সারের কাছে পাঁরচয় ইত্যাদি দিয়ে 
ট্ার্মনালের 
যায়। এই অংশাটর নিয়ন্ত্রণ 
মাঁকরন সৈন্যবাহিনীর হাতে। 
গোড়া থেকে আপনি অনুভব 
করবেন যেন আপনি মাঁকন বিমান 
বাহনীর ঘাঁটিতে রয়েছেন আর 
ঘাঁটির একাংশ সাময়িকভাবে থাই- 
দের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। 
আর থাইল্যাপ্ডের সামারক চিনটিও 


। প্রায় এরকমই ৷ 


থাইল্যান্ডে মার্কন ঘাঁটির 
কথা বলতে গেলে প্রথমেই নাম 
করা হয় ছয়াট ঘাঁটির £ উদোন্থোন, 
তাখ্াল ও উতাপ্মাও-সান্তাহপ। 


, কিন্তু সপ্তম ঘাঁটি দন্মুয়াঙ বিমান 
*:) ঘাঁটিটির কথা মনে থাকে না। এটি 


' দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমোরকার 
বিমান বাঁহনীর অন্যতম প্রধান 
ট্রানজিট ঘাটি! 

বিমান বন্দরে সবই প্রকাশ্য, 
আপাঁন মাঁকন বিমান ও চালক- 
দের দেখতে পারেন! খাস শহরে 
কিন্তু সাধারণত মাঁক্ন সৌনক ও 


দাক্ষণ অংশে চলে, 


ইভান শ্েপ্টোফ 
আঁফসাররা ইউনিফর্ম- পরে ঘরে 
বেড়ায়না। বর্তমানে ব্যাশ্কক শহ- 


রাঁট দক্ষিণ ভিয়েতনামে ডউাঁটরত 
আমোরকান সৈনকদের বিনোদন 


স্থান। “স্থানীয়”. আমৌরকান, 
সোৌনকরা প্রধানত তাদের ঘাঁটিতে 
.থাকে। এসব স্থান পরিদর্শন 


সম্ভব নয়, এমনাক মাঁ্ক'ন সাংবা- 
দিকদের পক্ষেও কখনো কনো 
অসম্ভব। 

আর্ধমারকান পরপান্রকার 
রিপোর্টে দেখা যায়৷ থাইল্যান্ডে 
ছয়াট ঘাঁটি নির্মাণ করতে পেল্টা- 
গন প্রায় ৫০ কোটি ডলার খরচ 
করেছে" এবং থাই ভূথণ্ডে আমে- 
বিরান নাক লিরিক উর 
হত রয়েছে। 

টিটি ছানা 
প্রশ্ন করা হলে থাই সরকারী কর্ম 
কর্তারা বাঁধাধরা উত্তর দেন £ এই- 


থেকে বলা হয়েছে, এই সংখ্যা 
৬৫ হাজারের বোশ। এদের পাঁর- 
বার ও অন্যান্যদের ধরলে সংখ্যা 
দাঁড়াবে এক লক্ষের মত। ১৯৬৫ 
সনের গোড়ায় দাক্ষিণ ভিয়েতনামে 
আমোৌরকার প্রকাশ্য হস্তক্ষেপের 


প্রাক্কালে সেখানে যত মার্ক 


সৈনিক ও আঁফসার ছল তাদের 
দ্বিগুণ সংখ্যক মাঁক্নি সৈনিক 
ও অ:ফসার আজ থাইল্যান্ডে 
রয়েছে। থাইল্যান্ড আজ দাক্ষণ- 


পূর্ব এশিয়ায় আমেরিকার অন্যতম 


* প্রধান আরুমণ ঘাঁটি; এখানে রয়েছে 


{ব-৫২ বোমারু বমানসহ্‌ তিনশো 
থেকে চারশো জঙ্গী ও বোমারু 
বিমান! এখানকার মার্কন্‌ য্্ধ 


দরকার। 'কল্তু ১৯৬৮, নভেম্বর 
মাসে ওয়াশংটন যখন উত্তর 
ভিয়েতনামে বিমান হানা বন্ধ করে 
তারপর থেকেও “কন্তু থাইল্যান্ডে 
মার্কন ফোঁজের সংখ্যা কমানো 
হয়নি। আর ভবিষ্যতেও কমাবার 
কোন পাঁরকজ্পনা নেই? 
{ 


থাইল্যান্ডে মাঁক্ন; ঘাঁটি ও 
সৈন্যবাহনীর ভবিষ্যত সম্পর্কে 
জনৈক উচ্চপদস্থ থাই কর্মকর্তা 
নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর টেরেন্স 
স্মিথকে সম্প্রাত বলেছেন £ পাঁথ- 
বীর এই অংশে আমোরকার বৃহা- 
ত্তর নীতি সম্পর্কে নিকসন প্রশা- 
সন যে সিদ্ধান্ত নেবে শেষ পর্যন্ত 
তারই অংশ হবে এই ঘাঁটি সম্প- 
কত প্রশ্নাট ৷ 

এর সঙ্গে সংবাদদাতা নিজে 
যোগ করেছেন £ “ওকনাওয়া, 
জাপান ও 'ফালিপাইনসহ পাঁশ্চম 
প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যত্র আমে-। 
{রকান বিমান ঘাঁটগ্ীল সম্পর্কে 
বত'মান বিতকের পাঁরণীতি থাই- 
ল্যান্ডে ঘাঁটি সম্পর্কে আমোরকার 
সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবে।” 

আর ইতিমধ্যে থাইল্যান্ডকে 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ওয়াশিংটনের 
বৃহত্তম বিমানবাহী জাহাজ বলে 
বর্ণনা করা, হচ্ছে যে জাহাজটি 


- ডুববে না। 


থাই মুখপানরা যুক্তি দেন, 
মার্কন অর্থনৈতিক ও সামরিক 
সাহায্য এবং মাক্ন ফোঁজের উপ- 
স্থাতর ফলে থাইল্যান্ড সাম্প্রাতক 


বছরগুলিতে অর্থনৌতক উন্ন- 


ঘ সাভ 


রানু সৈনিকরা ও তাদের পরি- 


য়নের উপ্চুহার বজায় রাখতে জনরী।" ” 


পেরেছে। 
ভাসাভাসাভাবে কথাটার সত্যতা 


আছে। সাত্যই থাইল্যান্ডকে প্রদত্ত" 


মা্কন অর্থনৌতক সাহায্য বছ- 


রের পর বছর বেড়ে চলেছে! কোন. 


কোন হিসাব থেকে দেখা যায়, 
তথ্ধকাঁথত অর্থনৈতিক - সাহায্য 
হিসাবে থাইল্যান্ড, আমেরিকার 
কাছ থেকে প্রায় ষাট কোটি ডলার 
পেয়েছে। এবং প্রতিবেশী দেশ- 
গলির তুলনায় থাইলয্ণ্ডের 
অপেক্ষাকৃত উপ্চু অর্থনৈতিক মান 
অনস্বীকার্য ঘটনা। ৷ 

আবার দেশের পারাস্থাতির যে 
১৯৬২ সনের পর থেকে উন্নত 


হয়নি তাও কম অনস্বীকার্য নয়। 


দেশবাসীর প্রধান বৃত্তি চাষবাস 
বেশ কিছুকাল ধরে বদ্ধ জলায় 
আটকে আছে। চাষের জাম ও 
ফলন হাস পাওয়ায় প্রধান ফসল 
চালের উৎপাদন ১৯৬৬-৬৭ সনের 


মধ্যে প্রায় এক-চতুর্থাংশ কমে 


গেছে। স্পষ্টতই অর্থনৌতিক সাহা- 
য্যের খুব সামান্যই অর্থনীতির 
এই শাখা বাবদ“খরচ করা হয়। 

ভোগ্যপণ্যের দাম” ও বাঁড়- 
ভাড়া প্রীতি বছর আঁবচিতভাবে 
বেড়ে চলেছে। এর অন্যতম কারণ 
ধনী ভোগকারীদের আঁবর্ভাব। 
এই ধনী ভোগকারীরা হল আমে- 


আমোরকার সাহায্য মোটেই 
নিঃস্বার্থ নয়। এবং এর জন্য জন- 
সাধারণকে বিরাট মূল্য দিতে হচ্ছে 
মানুষের জীবনের 'বানময়ে এই 


মূল্য, দিতে হচ্ছে। ছয় হাজার 


থাই সৌনক এখন ভিয়েতনামে 
লড়ছে। এদের অনেকেই আর 
ফিরবে না। 

এসব ঘটনাই থাইল্যান্ডে জন- 
মনকে বিচালত করে তুলছে। 
মার্কন-বিরোধী, মনোভাব যে 
বেড়ে চলেছে তা ব্যাঞ্ককের পণ্র- 
পান্রকার পৃজ্ঞা খুললেই বোঝা 
যায়! সেখানকার জনৈক আভিজাত 
ব্যস্ত ও প্রভাবশালশ সংবাদপত্র 
মালিক কুকৃত প্রমোজ তাঁর “শ্যাম 
রথ” পান্রকায় এক প্রবন্ধ লিখেছেন। 
প্রব্ধাটী সরকার ও মার্কন 
দুতাবাসকে হতভম্ব করে তুলেছে। 
তান লিখেছেন ঃ আমোরকান 
পশুরা, তোমরা তোমাদের গর্তে 
ফিরে যাও। তারপর আরও িখে- 
ছেন যে, আমেরিকানরা সতক* না 
হলে একদিন থাইরা তোমাদের 
দূতাবাস ভেঙ্গে গঠাঁড়য়ে দিতে ও 
মার্কন তথ্যকেন্দ্র জ্বালিয়ে দিতে 
পারে। তিনি অভিযোগ করেছেন, ' 
থাইল্যাশ্ডের সামাজিক ও অর্থ 
নৌতিক জীবনের উপর ওয়াশিং 
টনের কুপ্রভাব পড়ছে। 


মীমাংসার &9| বানচাল কৰাৰ জনা 
ইজৰাইলী বাহিনী ভাবার আক্রমণ ঢালাচ্ছে 


সয়েজখালের কাছে আবার কামান 
দাগা চলছে! ইজরাইল আর 
মিশরের মধ্যে এখন যে সংঘর্ষ হচ্ছে 
তাতে শুধু ছোটখাটো বাহনীই 
লিপ্ত নয়, বিমানবহর থেকে শুরু 
করে গোলন্দাজ সহ বড় বড় বাঁহ- 
নাও যোগ দিয়েছে। কায়রোর 
সংবাদপন্রেও বলেছে এল-কানতারা 
ফ্রন্ট থেকে শুরু করে পোর্ট 
তৌফিক পর্যন্ত যে কামানের লড়াই 
হয়েছে তা একমাত্র ১৯৬৭ সালের 
জুন মাসের যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা 
করা যায়! 

আগের মতই, ইজরাইলন বাহিনী 
শুধ: সামারক লক্ষ্যের ওপরই নয় 
বেসামরিক লক্ষ্যের ওপরও আক্রমণ 
চালয়েছে। স্য়েজের তৈলাগারে 
আগুন লাগয়েছে। একটি মস- 
জিদ, একটি বিদ্যালয় ও একটি 
সিনেমা ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে 


-  ইজরাইলের এই উস্কাঁনর সমুচিত 


জবাব দেওয়া হয়েছে। 'মশরায়- 
দের পাল্টা আক্রমণে শনুপক্ষে'র 


করেছে এবং সময় বুঝেই করেছে। 
এর উদ্দেশ্য আরব রাম্ট্গ্ীলকে 


ভয় দেখানোই শুধু নয় মধ্যপ্রাচ্যের 
মীমাংসার চেম্টাকে' বানচাল করার 
জন্যও ইজরাইল এই আক্রমণ চাঁলি- 
য়েছে বলে, কায়রোর কাগজগ্যাল 
{লখেছে। এটা যেন একটা "নিয়ম 
হয়ে দাঁড়িয়েছে, যখনই মধ্যপ্রাচ্যের 
সংকটের ব্যপারে কোন রাজনোতিক 
মীমাংসার কথা উঠেছে, তখনই: 
ইজরাইলী শাসকরা সামারক 
উস্কা'ন 'দয়েছে। 

বৃহৎ শাল্তগ্লি যখন 'িউ- 
ইয়র্কে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ 
করেছে তখনই ষে সংয়েজ এলাকায় 
ইজরাইল+ কার্মান গর্জে উঠবে এতে 
আশ্চর্য হবার কিছ নেই৷ 
রাইলী রাজনশীতিজ্ঞরা । বহুবার 
বলেছে যে, মধ্যপ্রাচ্যের মীমাংসার 
চনার তারা বিরোধী । এখন গোলডা 
মায়ার নূতন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। 
সম্প্রতি ইজরাইলী রেডিও থেকে 
প্রচার কর হয়েছে যে মধ্যপ্রাচ্যের 
সংকটের অচলাবস্থা ভাঙ্গার জন্য 
নিরাপত্তা পারষদের স্থায়ী সদস্য- 
দের প্রচেম্টাকে তিনি বাতিল করে 
দিয়েছেন। অথচ তার মুখ থেকে 
একথা আশা করা যায়ান। 

মধ্যপ্রাচ্যের সংকটের রাজনৈতিক 
সমাধানের ব্যাপারে ইজরাইল আবার 
আপত্তি জানাচ্ছে। জাতিসংঘের 


সাধারণ সম্পাদকের , বিশেষ দূত 
গুল্‌নার জাবিং-এর্‌ মিশনের প্রাত 
তেল আ'ববের মনোভাব থেকেও 
এটা লক্ষ্য করা গেছে। মধ্যপ্রাচ্যে 
জাঁরং যেই পেশছলেন তখনই ইজ- 
রাইল জর্ডন নদীর কাছে সামারক 
উস্কাঁন দেওয়া শুরু করল তার- 
পরই জারিং িশনকে, বানচাল করার 
জন্য সয়েজখাল অণ্চলেও আক্রমণ 
চালাল! জাণ্তসংঘের স্থায়ী িশ- 
রায় প্রাতানীধ মহম্মদ এল-কোন - 
পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে লেখা 
চিঠিতে বিশেষ জোর 'দয়ে বলে- 
ছেন যে, “জারং তাঁর কাজকর্ম 


ইজ- সুর করার সঙ্গে সঙ্গেই সাম্প্র- 


‘তক আক্রমণগৃি ঘটেছে ।” 
সুয়েজখাল ও জডন নদী 
এলাকায় আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে, 
ইজরাইলণ রাজনীতিজ্ঞরা আরব 
অণ্টল দখল করার দাবি খোলা- 
খুলিভাবে জাহির করেছে। ওয়া- 
শিংটনে ইজরাইলী পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
আবৰা ইবান আরেকবার একথা 
বলেছেন! তিনি বলেন “আমরা 
বর্তমানের যদ্ধ্বরাতি সীমা রেখা- 
তেই থাকতে চাই।” গোল্‌ডামেয়া- 


' রও তারই প্রাতধহান করে বলেছেন 


যে, “আমাদের বর্তমান সাঁমান্ত” 
অর্থাৎ বে-আইনীভাবে অধিকৃত 
আরব অণ্চল ছাড়া হবে না। 


আট হ 


তব লান্রলা 
১26০৯ 


ষ্টেডিয়ামের মাকাল ফল চাইনা 
নতুন ও বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে . 
যু্তফ্রণ সরকার কাজে লাণুন | 


১1 
গত.৪৫ বছর ধরে যে মাকাল 
ফলটি ধরে কলকাতার "প্রলপিয়াসী 


জনতাকে নাচিয়েছে নানা জন, সেই : 


স্টোডয়ামের মাকালটি য্ত্তফ্রল্ট 
সরকারের ক্লীড়ামল্্ী শ্রীযুন্ত রাম 
চ্যাটার্জী ইাতমধ্যেই লোকের 
চোখের সামনে তুলে ধরে নাচাতে 
শুরু করেছেন। ঘটনাটা দুঃখের। 

যৃ্ত পক্ষে রাজ্যের 
মৌলিক সমস্যাগ্দলির সমাধান না 
করে স্টেডিয়ামে হাত দেওয়া হবে 
অমাজনীয় অপরাধ । আর স্টোভ- 


বিরাট ভাঁওতা চালিয়ে যাওয়া, যে 
ভাঁওতা প্রায় অর্থশতাব্দীকাল পেয়ে 
এসেছে কলকাতার ফুটবল দ্বেখি- 
মেরা! 

স্টেডিয়াম ভাঁওতা কাহনাঁর 
বর্ণনা বারান্তরে করবো। বর্তমানে 
স্টোডয়ামের গুরদত্ব প্রসঙ্ো কিছু 
আলোচনা করা সমাচিন। 

ইংরেজ আমলের খেলাধূলা 
কাঠামো, ইউানয়ান জ্যাকের ছাউাঁন 
সরিয়ে, তেরঙ্গা বাণ্ডায় মুড়ে দিয়ে 
যেমন কোন সঃরাহা হয়ান, তেমাঁন 
কাঠামোটি যথাযথ রক্ষা করে তাতে 
যুন্তফ্রন্ট পতাকা রন্তপতাকা দিয়ে 
মুড়ে দিলেও আসুল অবস্থাটা, 
যে কে সেই থেকে যাবে, বছরে 
দুদিন কি তিন দন. মোহনবাগান 
জন্য ৬০ হাজার দর্শকের স্টেডিয়াম 
. দরকার হয়। কিন্তু বাঁক কোন খেলা 
তেই বর্তমানে মোহনবাগান- ক্যাল- 
কাটা গ্রাউন্ড কিংবা ঈস্টবেজ্গল ! 
এরয়ান গ্রাউন্ড ভার্ত হয় না! 
অর্ধেকের বেশ আসন ক্লাব সদস্য- 
দের জন্য, /সংরাক্ষিত, কিন্তু জন- 
সাধারণের জন্য উন্মুক্ত অবশ্য 
1টফিট দিয়ে) হাজার দর্শক আসন 


মাঠে দর্শকাসন সংখ্যা বাড়িয়ে 
দেওয়ার পরে? ঈস্টবে্গল-মোহন- 
বাগান খেলার সমস্যা মোটমুটি 


মাটয়েছিলেন স্নেহাংশ আচার্য” ' 
ইডেন গার্ডেনে ওই খেলার ব্যবস্থা : 


করে, টিকিট সংখ্যা সীমিত রাখাই 
যাদের ক্ষমতায় আঁধাম্ঠত থাকার 
প্রধান খুটি তাদের কারসাজীতে 
গত বছর ইডেন গার্ডেনে খেলা 


ভাঙতে হবে? 


আরবি 


বাগান ক্যালকাটা প্রাউণ্ড ও ঈস্ট- 


বে্গল এরয়ান গ্রাউন্ড-_এই চার- 
{টিকে ঠিকমত ব্যবহার করতে 
পারলে নতুন স্টোডিয়াম তোর করার 
নামে কো টাকার কক্ট্রান্ট 'বালিয়ে 
গভর্ণমেন্ট অব্‌ দি কল্ট্ান্র্স বাই 
দি কন্টুকীর্স ও ফর দি কন্দরীকীর্স 
এর ধারা রক্ষা করার কোন প্রয়ো- 
জন নেই। যে ব্যবস্থায় বড় খেলার 
আগামী বিক্রীর তিন টাকা ও দ;- 
টাকার টিকেট যতই বার্ধত সংখ্যা 
হোক না কেন- আআঁফলিয়েটেড 
ক্লাবদের ছাড়া দেওয়া হয় না, সেই 
ব্যবস্থাট ভাঙা দরকার। টিকিট , 
অঢেল থাকলেও পাঞ্জা না ধরলে ' 


বড় খেলায় প্রবেশাধিকার, পাবে , 


না কেউ, এই ব্যবস্থা করেই আই 
এফ এ সদস্যরা নিজেদের ঘাঁটি ' 
সামলাচ্ছে। সেই ব্যবস্থা ভাঙা 
দরকার। নতুন স্টোভয়াম করার 
কোন দরকার নেই। বছরে দুদিন 
বা তিনদিন মান্র ভার্ত হবে বাঁক 
সারা বছর খাল পড়ে থাকবে এমন 
বিরাট অপচয়শ ব্যবস্থা কোন 
মতেই করণীয় নয়। 
স্টোর্ডয়াম বলতে অন্যদেশে 
বোঝায়, সনেক কিছু; আমাদের ; 
কলকাতায় তার অর্থ প্রচুর দর্শকা- 
সন যুন্ত খেলার মাঠ, যেমন মফঃ- 
স্বল বাঙলায় বোঝায় ভ্রেফ প্রাচীর 
ঘেরা খেলার মাঠ। খেলা যেখানে 
শহরের গুটি দুই বিগ ক্যাপ 
টাল ক্লাবের 'কুক্ষিগত, তাকে তালিম 
দেবার জন্য কোট! টাকার স্টোড- 


গতান্মগতিকতার পক্ষে খাবি খাওয়া 
। ছাড়া আর কিছ, নয়। 
১ ফ্্তফ্ল্ট 'মন্মিসভা , যাঁদ খেলা- 
ধূলার স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা চান, তবে 
ইংরেজ আমলের কাঠামোটিকে 
সর্বপ্রথম ধূলিসাৎ করতে হবে। 


। অনুসম্ধান ও পাঁরকজ্পনা এবং তা 
ভারত হয়নি গত কা বছরের আঁধ-। 
কাংশ খেলায়, বিশেষ করে ওই দুই ! 


সময় সাপেক্ষ ও শ্রমসাপেক্ষ। এ 
সম্পর্কে ্ব্তফ্ুল্ট সরকার এ পর্যন্ত 
কোন নীতি বা বন্ধব্য প্রকাশ করোনি। 
অথচ ক্রীড়ামল্জী মহাশয় সেই 


আর আলা নে 
আযসোসিয়েশান যা গড়েছে, তা 


অমার্জনীয় অপরাধ ' অথচ না 
ভাঙুলে গড়ার অর্থই হয় না। যা 
আছে তাতে 'ঁবশ্ব ফুটবল এবং 
ক্রিকেট দুই-ই যাতে খেলা হয় সেই 
ব্যবস্থায়ই সেখানে, কম্পোজিট। 
স্টোক্নায়ের কাজ হয়। তবে তাতে 
স্টেডিয়াম গড়ে দেব এই গালভরা 
স্লোগান দিয়ে, বাজার, মাত করা' 
যাবে না। 

দুটি বিগ্‌ কাদির 
কেন্দ্র করে কলকাতার যে খেলাধূলা 
বা।ব্যবস্থা তা. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
টাটা-বিড়লা ব্যবস্থারই * বিকল্প ৷ 


চায় তবে যুব্্রফ্রদ্টে আর কংগ্রেসে 
তফাৎ থাকবে না, ইডেনে ফুটব্গ 
ও ক্রিকেট দুই খেলাবার বিরুদ্ধে 
যে সব অযৌক্তিক মনগড়া ঘোষণা 
করছেন দত্তরায় ' গোষ্ঠি আগাম 
সংখ্যায় তা খণ্ডন করবার ইচ্ছা 
রইল। / 


রাম চ্যাটাজশশী মহাশয়ের আর” 


একটি গণ-ভোলামো স্টান্ট ওীন্ত 
প্রসঙ্গে কিছু বলা প্রয়োজন। . 

হর সেন নেতা হবার প্রথম 
পদক্ষেপ করেছিলেন ক্যালকাটা 
সুহীমং ক্লাবে অশ্বেতাঙ্গ প্রবে- 
শের দাবিতে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের 
ডাক 'িয়ে। ইদানীং সেই স্টান্ট 
অন্যভাবে ছেড়েছেন রাম চ্যাটার্জি 
মহাশয়! তাঁকে মনে কাঁরয়ে দিচ্ছ 


যে ওটি কোন স্পোর্টস ক্লাব নয়, 


কলকাতার শ্বেতাঙ্গ সমাজের 
ঘরোয়া ক্লাব। সেখানে ওরা সস্ত্রীক 
ও সপারবার সাঁতার কাটে। সদস্য 
না হলে আঁতাঁথ 'হসেবেও কোন 
শ্বেতাঙ্গর সেখানে প্রবেশাধিকার 
নেই সেখানে বাইরের লোক যেতে! 
চাওয়াটা বে-আইনী শব্ধ নয়, 


দর্পণ ॥ শরুবার' ২৮শে মার্চ ১৯৬৯ 


৷ কাটতে চাওয়াটা অশালদনও বটে। 

ক্লাবের লীজ ফুরিয়ে থাকলে 
সে লজ নতুন করে না দেওয়ার 
প্রস্তাব সাধু। . 


লজ রিনিউ না করে পাদ 


কাটা সুইমিং ক্লাবের পুলটির 
দখল নেওয়া হয়তো সরকারের পক্ষে 
সম্ভব। 'িল্তু সেঁটি চালু রাখার 
ব্যয়ভার কেন জনসাধারণের উপর 
চাপানো হবে? আর যদি সদস্য- 
ত্বের দরজা অশ্বেতাঙ্ঞেদের জন্য 
খুলে দেওয়া 


% 


হয়, খরচ. ওঠাবার . 


মত উ*চহারের সদস্য চাঁদা যারা ২ 


দেশের সাধারণ মানষের কোন, 


অধিকার! অর্থবলে যে সব ভার- ); 


তায় মনেপ্রাণে শ্বেতাঙ্গ, তাদের 
ওদ্ধত্য ও শ্রেণীসচেতনতায় অন্দ- 


চাষী ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না 


গত বিশ বছরের কংগ্রেস 
শাসনের ব্যর্থতা যাহাদের চোখে 
প্রকটভাবে ধরা পড়ে, ' তাহাদের 
আমরা বর্তমানে কৃষি বিপ্লবের কথা 
স্মরণ ' করাইয়া দিতে চাই। সংসদে 
দাঁড়াইয়া ,তদান'ন্তন কৃষি ও খাদ্য- 
মন্ত শ্রীসুত্রাহ্গানয়াম ঘোষণা কাঁর- 
য়াছলেন যে ১১৭০ সালেই 
ভারতবর্ষ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ 


হইবে। গত বৎসরে পাঞ্জাব ও 


হরিয়ানায় গমের বিস্ময়কর উৎ- 
পাদন এবং বর্তমান বৎসরে এই 
পাশ্চমবাংলায় রাঁৰ শস্যের প্লাবন 
কংগ্রেসী রাজত্বে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ 
হইবার বাস্তব আন্দোলনেরই জয়- 
যাতা ঘোষণা করে। এই বৎসর 
সারা উত্তর ভারতে গমের চাষ 
আশাদ্বিত। এই পাশ্চমবাংলায় 
বেরো চাষে. চাষী যে ভাবে আগ্রহ" 
হইয়া উঠিতেছে, নিয়ামত সেচের 
জল পাইলে অদুর ভাঁবষ্যতে পশিচম 
বাংলার প্রতি জামই দুইটি ধান্যের 


চাষে সমূম্ধ হইয়া উঠিবে তাহাতে পারে 


সন্দেহ নাই৷ রাষ্ট্রীয় যন্ত্র যাঁদ চাষীর 
উদ্যমকে যথাযোগ্য পাঁরচর্যায় উৎ- 


, সাহাদ্বিতি কাঁরয়া তোলেন সন্দেহ 
নাই যে উৎপাদনের দিক দিয়া. 


নীরব. কৃষি বিপ্লবের ' দ্বারদেশে 
আমর সমাগত। ' 

কিল্তু দুঃখের সহিত লক্ষ্য 
কাঁরতোঁছ যে চাষী তাহার উৎ- 
পাঁদত ফসলের ' ন্যায্য দাম পাই- 
তেছে না৷ 'গত' বছর 'ব্যবসায়শ 
সম্প্রদায় আল তে নাক রীতিমত 


মার খাইয়াছিলেন তাই এই বধসর ' 


দেখা যাইতেছে যে আলুর দর! 
আশানুরূপ হইতেছে না। সর্বত্রই 
আলুর ফলন এত হইয়াছে যে ব্যব- 


, বেচতে হইয়াছে। 


অগ্রণী নয়। গত বৎসর বিহার ও 
মাদ্রাজের আলু পশ্চিমবাংলার 
আল: ব্যবসায়ীদের সর্বনাশ কাঁরয়া- 
{ছল অর্থাৎ যে মুনাফা তাঁহারা 
আশা কাঁরয়াছলেন তাহা হয় নাই। 
অপরপক্ষে আলু বিক্রয় করিয়া 
চাষীর লাভ তো দুরের কথা সারের 
দাম সংস্থান 'হইতেছে না। তদপাঁর 
সারের উপর আঁতারন্ত কর আরো: 
পিত হওয়ায় দর দিনের প্র দন 
বাঁড়য়াই চালয়াছে। এই বৎসর 
অন্যান্য রব শস্য যেমন বাঁধাকপি, 
বেগুন, টমাটো ডাষীকে জলের দরে 
চাষী জলের 
দামে তাহার ফসল বোঁচয়া দিয়া 
সর্বনাশের অতলে চাঁলিয়া যাইতেছে ' 
আর সেই ফসল কেনা বেচা করিয়া 
য়াই চাঁলতেছে। প্রচলিত . সমাজ 
ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় চাষী 
সরাসার তাহার ফসল ,“কনাঁজউ- 
মার্স”দের কাছে পেশছাইয়া দিতে 

পারে না। যাঁদ তাহা সম্ভব হইত 
তাহা '" হইলে কনিউমার্সবৃন্দই 


' লাভবান হইতেন এবং চাষীর মনে 


এই সান্ত্বনা থাঁকত যেঁ তাহার ফস- 
লের মুনাফা মাঝপথে লগেরা 
আসিয়া সিংহভাগ বসায় নাই। 
চাষীকে ন্যাব্য দাম পাইতে সাহায্য 
কারবার জন্য পূর্বে যে মাকেটিং 
সোসাইটি করা হইয়াছিল তাহাও 
আজ ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত। ফলে 
চাষী ন্যায্য দাম এবং সরকারী বা 
সামাজিক রক্ষা কবচের অভাবে 
দশেহারা। আর যাঁদ বছরের পর 
বছর এইভাবে চাষী তাহার উৎ- 
পাদন বাড়াইয়া চলে এবং ন্যায্য 
দরের নিরাপত্তা না পায় উপরন্তু 


সে অপচন্ম হবে সায়ীরা আর আল; ধরিয়া রাখিতে সারের দাম ও অন্যান্য আন'ষঙ্গিক 


আঁতারন্ত মূল্যের ফলে উৎপাদন 
ব্যয় বাঁড়ম্নাই চলে সন্দেহ নাই 
জদুর ভাবিষ্যতে দঞ্খে দুফোঁটা 
অশ্রু ফোঁলবার জন্য চাষীর কুলে 
বাতি দিবার কেহ থাকিবে না-এবং 


বাণিজ্যের সন্ধানে ব্যাপৃত হইতে 


হইবে! । 
যাহাই হউক আতাঁঞ্কত "চিত্তে 
আমরা এই বিষয়ে সাবধান বাণী 
উচ্চারণ কাঁরতোঁছ যে যাঁদ চাষীর 
ফসলে এইভাবে ফাট্কাবাজী চলে 
এবং দিনের পর দিন এইভাবে 
লোকসানের বহর চাষীর কাঁধে 
চাপাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে 
সত্যকারের কৃষ বিপ্লব কোন রক- 
মেই সম্ভব নয়। কৃষিতে ব্যবহৃত 
শিল্পজ্জাত দব্যের বাধত মূল্য 
চাষীকে “সাবাঁসডি? মারফৎ সর- 
বরাহ করিবার ব্যবস্থা কাঁরতে 
হইবে এবং চাষীর ফসলের উপষনন্ত 
দরের জন্য রাষ্ট্রীয় পাঁরচর্ধায় ফসল 


প্রাপ্ত বেনামা জাম, “টি” 


| 
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ঘাম ও কমিটির ধাম 
এটিতে চলুন 


| ভিত সংবাদদাতা) 


রি 
প্রজেক্ট বোর্ড, ইনডাস্টরিয়াল কর- 
পোরেশন, আর আ্যাগ্রো 
করপোরেশন নূতন করে গঠন করে- 


+ ছেন বাণিজ্য মন্ত্রী শ্ৰীসংশালকুমার ' 


* ধাড়া। অবসরপ্রাপ্ত আই সি এস্‌ 


চেয়ারম্যান নিষুস্ত হলেন। 


ছেনা। ফল দাঁড়ারে এই যে: কোন 


ইনডাসাট্রায়াল কর- 


পারবেন না। 


, পোরেশনের মুখ্য কাজ হল পশ্চিম 


বঙ্গের শিল্পে উদ্দ্যোগী ব্যক্তিদের 
খুজে বার করা ও শি্পায়ণ। 

'_ এটা খুবই বড় কাজ। কেননা 
পশ্চিমবঙ্গ শিজ্পে উন্নত বলে যতই 
প্রচার করা হক না কেন, বাংলাদেশে 
চা, পাট, ও কয়লা শিল্প বাদ দিলে 
আর কোন শিল্পই" গত বিশ বছরে 
নূতন করে গড়ে ওঠোঁন। তা ছাড়া 
এ তন িল্পও কোলকাতা ব্য 
তার পার্বতী অঞ্চলেই সমা- 
বধ্ধ। বাংলার জেলায় জেলায় ছোট 
বা মাঝারী শিল্প গড়ে তুলতে না 
পারলে যে বাংলা দেশের অর্থ 
নীতির মোড় ফেরানো যাবে না তা 
হয়ত আপনারা সকলেই জানেন। 


+ অথচ এই ইনডাসাইজ' করপোরেশ- 


চেয়ারম্যানকে আবার নূতন 

দুর্গাপুর প্রজেক্টে কেন দেওয়া! 
হল তা আমরা বুঝতে পারছ না। 

এই প্রজেক্টের ' কাজ কর্ম 
নিয়ে গোলমাল ত অনেকাঁদন 
থেকেই লেগে আছে এবং এই প্রতি- 
জ্গানকে এখন' অবধি শন্ত ভিতের 
উপর দাঁড় করান সম্ভবপর হয় ন, 
সুতরাং 'এই চেয়ারম্যান সাহেবের 
খুব কমঠি ও দক্ষ হওয়া উচিত৷ 


আর তাছাড়া এই আই, 
সি, এসদের উপরেই, বা এত মোহ 
কেন? আমরা ত জান এরা না 
ইণ্ডিয়ান, না সিভিল না সারভ্যাষ্ট। 
সুশীল ধাড়া, মহাশয় হয়ত বল- 
বেন ৩৯শে মার্চের ভিতর বর্ত- 
মান প্রজেক্ট বোর্ডের মেয়াদ ফুরিয়ে 
যাচ্ছে সুতরাং তাঁড়ঘাঁড় করে নূতন 
বোর্ড গঠন করতেই হবে। এমন 


কি বেদ অন্ধ হয়ে যেত যাঁদ ওঁ 


২775৫ ঃ 
ধারক ও বাহক হিসেবে এবং তারা ' 


এমন কিছু করুক যাতে লোকে 


ৃ বুঝতে পারে যে এই সরকার ঠিক 


পথে চলছে,' জনগণের কল্যাণের 
কথা ভাবছে, এবং কিছু কাজকর্ম 


' করে দেখতে “পারছে যে সাত্য 


~~ 


কমিটি গঠনের ব্যাপারে নীতিগত 
প্রশ্ন জাঁড়ত আছে। কম করে 
হয়ত গ্যেটা পণ্ঠাশেক : কেন তার 
চাইতেও অনেক বেশশ বোর্ড বাংলা 


সরকারের আছে কিন্তু তারা কি' 


কাজ করেছে বা'কী কাজ করার 
ক্ষমতাই বা তাদের তা জানা দরকার । 


কিছনাঁদন আগে উত্তরবঙ্গে, মোদানি-. ' 
পুরে ও অন্যান্য গ্রামীন এলাকায় 


কী করে শিল্পায়ন /করা যায় তা 


কেউ-বকছুই জাননা। স্দতরাং, 
এই জাতীয় বোডগদ্রীলর মূল্যায়ন 
হওয়া দরকার এবং পুরোপুরি 
একটা সনীক্ষার পরই এই জাতীয় 


-বোর্ড'গঠনের ব্যাপারে এগোনো 


উচিত৷ ) 

' না হলে RE 
যুক্তফ্রন্ট সরকার এই সময় বোর্ড 
নিয়ে গোলক ধাঁধায় পড়বে কংগ্রেসী 
ভাবাপন্ন লোকের বদলে কিছু তথা 
কথিত যয্তক্রন্ট দরদী লোকের 
জায়গা হবে, লোকচোখে তাদের 
মর্যাদা বাড়বে, আর তাদের ভিতর 


যারা যোগাড়ে তারা নিজ নিজ. 


কাজ গ্ছয়ে যেতে থাকবে। 
একথা সাঁত্য যে নূতন করে 
কাজ করতে গেলে আমলাতন্তের 
উপর নির্ভর করলে চলবেনা । কিন্তু 
তাই বলে লোক দেখান ভাবে 


প্রত্যেক ভিপার্টমেন্টের' সঙ্গে একটা, ' 


কাঁমটি বা বোর্ড জুড়ে দিলেই 
কাজ এগোবে না৷ এই জাতীয় 
বোর্ডের সঠিক ক্ষমতা - নিরূপণ 
হওয়া দরকার আর সঙ্গে সঙ্গে 
দেখা দরকার যে বোগৃঁলি যেন 
নিজেদের পেটোয়া লোক . দিয়ে 
ভর্তি করে কলেবর বৃদ্ধি করা 
না হয়। মাসে কয়বার তাদের সভা. 
হবে এবং সভার আগে আলোচনার্‌ 


বিষয়বস্তু কি হবে এবং প্রায়ানিক 


আঁফসারদের আলোচনার বিষয়- 
বস্তুতে কী মতামত তা যেন মেম্বা- 
রদের আগে থাকতেই জানান হয় 
যাতে মেম্বাররা তৈরী হয়ে 
আসতে পারেন এবং নিজ নাজ 


[ বন্তব্য রাখতে পারেন। .তা না হলে' 
“এই বোর্ড বা 


ট কোন কার্য 
করণ হবে না এবং 
আমলে যা এদের অবস্থা ছিল যুস্ত 
ফ্রন্ট আমলেও তাই হয়ে দাঁড়াবে 
এবং গুণগত কোন পার্থকাই এই 
বোডগিদুলির চরিত্রে লক্ষ্যণীয় হবে 
না। পরিবর্তনের জন্যই পাঁরবর্তন 
তাতে -কাজ এগোলো কিনা 
দরকার কি এই ধারণা যেন আমাদের 
মন্দের না পেয়ে বসে। রামের 
জায়গায় শ্যাম, শ্যামের জায়গায় 
যদু _এই “জাতীয় পরিবর্তন, 
মোটেই ফলপ্রস্‌ হরে না। 
সাধারণ মানুষ যংস্তু্রন্ট সর- 
কারকে দেখতে চায় নূতন চিন্তার 


কংগ্রেসী, ' 


করেই এই সরকার , কংগ্রেস সর- 
কার থেকে ভাল ও" ্রগাতশপল। 


মন্্শরা শুধু সই. ১করেই তাদের 
কর্তব্য সমাধান হল বলে ভাবতেন। 
যুক্ত ফ্রুল্ট মন্তদের জনসাধারণ 
দেখতে চান তারা যা ভাবেন ও 4 
বোঝেন তার অন্তত 'পক্ষে কিছুটা 
সরকারের কার্যের . মাধ্যমে প্রীতি- 
.ফালিত হয়। ". 


নিয়ে বোর্ড গাঁঠত হয়োছল কিন্তু, 
তারা কী কাজ করেছে তা আমরা * 


(অষ্টম, পৃষ্ঠার পর) ২ ' 
স্লোগান 1দয়ে ব্দাদ্ঘমানদের 


ভোলানো 'যাবে না। অথচ 'সাঁভল 
[িফেন্সের প্রয়োজনে যখন হেদো 
গোলদ'ীঘ বন্ধ ছিল বাংলার রাজ্য 
সাঁতারু দলকে অনুশীলনের 
সুযোগ দিয়োছল একান্তভাবে 
শ্বেতাঙ্গ : প্রাতষ্ঠান' ক্যালকাটা 
সুহামং ক্লাব। ভারতীয় ধনী- 
4084 
তাকায়ান। 

জনসাধারণের উর 
দরদ প্রকাশের একটি ক্ষেত্রে রাম 
চ্যাটার্জী মশায় কর্বপ্রবণতা দেখাতে 
পারেন। সংভাষ সরোবর বা বেলে- 
ঘার্টা লেকে জনসাধারণের অর্থে 
ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট নার্মত সাঁতা- 
রের পূলাটি জনসাধারণের জন্য 


উন্মুস্ত করে দিন, তার 'পরিচালনা- 


ভার দিন রাজ্য “স্পোর্টস কাউদ্সি- 
লকে। ট্রাস্ট যখন ওটিকে ঠিকা 
বিলি করার বিজ্ঞপন 'দয়োছল, 
জনসাধারণের এবং সাঁতার শিক্ষা- 
দের জন্য ওর ব্যবস্থা নেবার 


কাছে আমার আবেদন . পুরনো 
স্টান্ট ছাড়নন। সাঁত্য যাঁদ দেশের 
সেবা, জনগণে খেলাধূলার প্রসার, 
তথা ক্কীড়ানশীত ও ক্রীড়ামানের 
উন্নীত, আপনাদের উদ্দেশ্য হয়, 


করার আগে ' বাকসংযম করে 


থাকুন! 


Lo 
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বিনা ৫ আয়কর 
(ইন পৃহ্ঠার পর) ' 
আঅন্তিসভার কাছে নালিশ. জানালেন 
আর বিশেষ করে লিখলেন মোরা- 
রজ দেশাইকে। কিছুদিন বাদেই 
দিল্লীর আদেশ এল। ভার্মাকে 


কলকাত্য থেকে আন্বালায় বদলী 


করা হল। 

তথন ভার্মা জানালেন যে তাঁর 
পক্ষে এখনই আম্বালা যাওয়া 
সম্ভব নয়। কারণ যে সমস্ত তদ- 
ন্তের ফাইল, বিশেষ করে বিড়লা 
রাড়ীর, তাঁর হাতে আছে তার 
‘একটা মোটামাট ব্যবস্থা ক্ুরা দর- 
'কার। মাঝপথে এগ্াল ফেলে 
রতি তির চে 
মনে করেন। 

১ কিন্তু আদেশ আনি 
আর বেশীদন চলে না। শেষ 


পর্যন্ত ভার্মাকে চাকরী থেকে - 


বিদায় নিতে হল। 

»গাঙ্গুলী নামে আর একজন 
আয়কর বিভাগের আঁফসারকেও 
সরানো হয়েছে। ইনিও বিড়লা 
বাড়ীর তদন্তে নিযুক্ত ছিলেন। 
একে এক ধাপ উশচুতে উঠিয়ে 
দেওয়া হয়েছে। তারপর এ'র জায়- 


এ ॥ নয় ॥ 





বকেয়া ১২০ কোটি 
টাকা আয়কর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে 
আদায় করা যাচ্ছে না এই অজু 
হাতে! কয়েকজন আঁফসারের 


কর বিভাগকে গোপনে দেওয়া। এই 
খবরের ভিত্তিতে আয়কর 'বিভগে 
তদন্ত করে যাঁদ আয়কর ফাঁকি 
ধরতে পারে তবে যত টাকা ফাঁক 
দেওয়া হয়েছে এবং সেই বাবদ যে 
টাকার শতকরা দশ টাকা কাঁমশন 
বাবদ গোয়েন্দার পাওয়ার কথা। 
কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই 
সমস্ত বেসরকারী গোয়েন্দারা 
যথেষ্ট খবরাখবর দেওয়া সত্বেও বছ- 
রের পর বছর কোন টাকা পায় না। 
শেষ পর্যন্ত বিরান্ট আর হতাশায় 
তারা এই কাজ থেকে ছেড়ে চলে 
যায়। 

গত' তিন চার বছর ধরে এই 
সমস্ত গোয়েন্দারা কাজকর্ম প্রায় 
বন্ধ করে 'দয়েছে। ফলে এই কয়েক 
বছরে একটাও বড় আয়কর, ফাঁকির 
কৈস ধরা পড়ে 'নি। এতে বাঁবসা- 
দ্বাররা খুসা। 

অশোক সেন 

(১২ পৃষ্ঠার পির) 


২ কোন সময়েই ওঠে নি! শ্রীসেন এক 


তার কাগজ বিক্রী করেন। খোঁজ 
নিয়ে জানা গেল 'এ'রা কেউ কোন- 
দিন একটুকরো কাগজও বিক্রী 
করোনি। ৰ 





স্থরঙ্গমার প্রযোজনায় - 


-1$ শান্তিনিকেতন সংগীত ভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীশৈলজারঞ্চন 


মজুমদার মহাশয়ের 'পরিচালনায় / 
ল্লল্বীভু্নাপশ্েত ্বুভ্য-গীত্ভাভ্ডিন্বজ 


. বীন' 


। | 7 
ন্নবীন্র সদনে 
১৩ এপ্রিল 7৬৯ রবিবার সকাল ১০॥ টায় 
দর্শনী £ ১০০, ৫০, ২৫, ১০, ৫, ৩ ও ২ 
টিকিট প্রাপ্তিস্থান ঃ 


ন্লুরজমা? ১১৫, শ্যামাপ্রসাদ মুখাজি রোড, কলিকাতা-২৬ 
( রবিবার সকাল ৭টা থেকে ০ 


৫টা থেকে রাত ৯টা) 


“জিজ্ঞাসা” ১৩৩এ, 'রাসবিহারী, আযাভন্ত্য, 


" ক্লুলিকাতা-২৯ (ফোন £ 


৪৬-৬৬৬২) 


, এ শাখা ১এ, কলেজ রো কলিকাতা-৯ 


(ফোন 2 ৩৪-৫৬৭৪ ) 


‘ইলেকট্রো কনসার্ন? ডিয়ার ডা 


,  কলিকাতা-৪. 


রবীজ্র সদন (১ এপ্রিল থেকে) ফোন £ 


৪৭-৩৩৬৪ 


Ameen ad 








পর) 


; নেও ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে 
চলছে তাকে সমাজজ গীব- | এই মডন্ত মেলা মারফং 





|| 
সম্পাদক-_হ'রেন বস, 
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বাঙ্গালী রেলমন্ত্রীর নিন্দনীয় মনোভাব 


সানী ফারমার কোম্পানী বাঙলা 


দেখ থেকে সরিয়ে নিয়েযাবার ঢ্টো 





৯ 
ভারত সরকারের রেল মন্ত্রী 


. শ্রীপারমল ঘোষ সম্প্রাত চেষ্টা করে- 


ছিলেন, ওয়েস্টিং হাউস স্যাক্সবী 
ফারমার (প্রা) লিম্টড নামে 
বালিত ইঞ্জিনীয়ারং কোম্পানি 
কলকাতা থেকে অন্যত্র সারয়ে 
নেবার! গত ৯ই ' মার্চ যখন 
কোম্পানীর ভারত”য় * ডিরেক্টাররা 
উঠি রন অনুরোধ 


. জানান যে ভারত সরকার কোম্পা- 


নীট নিয়ে নক তখন শ্রীঘোষ 


বর্ষ ১১শ সংখ্যা শবার ও এরি 1১৯৬৯ | মূল্য ২৫ পঃ বলেন সরকার বনতে পারে যাঁদ 


. জিব লি গার্ডের নি বাড়ি বরাৰ কথা৷ 


₹ টঠলেই বিকেন্ধীকণের ঘা টটরছ 


,ক্ষিম্ভ ন্বিডলাতল্র সালি এক্লক্ষ্ণ ভাৰু। 
' ভাড়া লেও হুস্স 'অস্সান স্বদন্ে 


(দর্পপের সংবাদদাতা) es 


জিওলজিক্যাল সার্ভে অব 
চালনাধাঁন একটি বহু পুরনো 
প্রাতম্ঠান। হেড কোয়ার্টার কল- 
কাতায়। সম্প্রীত এই দপ্তরের 
, বিকেন্দ্রীকরণের একটি ; প্রস্তাব 
“নিয়ে হৈচৈ সুরঃ হয়েছে। কর্মচা- 
রীরা আন্দোলন করছেন। অবশ্য 


। আন্দোলন সুরু করার কয়েকাঁদন 


i 


[| 


, দেওয়া হয়নি। 


পরে ওঁ দপ্তরের এক ম:খপাত্র বলে- 
ছেন যে বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাবের 
খবর 'ভীত্তহীন। 'ঁকন্তু কথাট 
যে সর্বেব মিথ্যা নয় তার. একটা 
প্রমাণ. এই যে মুখপান্রের বন্তব্য 
প্রকাশের, দযতিনাঁদন আগে স্বয়ং 


/ 


7 
প্রথমে আপত্তি করলেও পরে তার 
না যোঁ্তকতা মেনে নেন। . 
যাইহোক বিকেন্দ্রীকরণ হলে 
[জওলাঁজক্যাল সারের হাজার 
হাজার কর্মচারী যে বিশেষ অসু- 
বিধায় পড়বেন, তা বর্লা বাহুল্য 


'এবং বলা বাহুল্য যে .যবুন্তফ্রন্ট 


সরকারের এবষয়ে করণীয় কিছু 
আছে। আন্দোলন সম্পর্কে খোঁজ- 
খবর করতে গিয়ে জওলাজক্যাল 


এছাড়া দট জায়গায় দ্যাট গুদামও 
আছে। - নিজস্ব ছাড়া বাদবাক 
বাড়ীগ্লির ভাড়া বাবদ বেশ মোটা 
টাকা ব্যয় করতে হয়। এর মধ্যে 
‘বড়লাদের একটি বাড়ীর , জন্য 
ভাড়া দিতে হয় মাঁসক এক লক্ষ 
টাকা . অর্থাৎ বছরে বারো লক্ষ 
টাকা। 

' বিড়লাদের এই বাড়শীটিতে 
চল্লিশটি ফ্ল্যাট আছে এবং প্রথমে 
ফ্ল্যাট হিসাবেই মালিকরা ভাড়া 


সার্ভে অব ইন্ডিয়া সম্পর্কে অন্য দেবার বিজ্ঞাপন দিয়োছলেন। কিন্তু 


কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য জানা গেছে। 

কলকাতায় এই দপ্তরের কাজ 
চলে পাঁচটি বাড়ীতে । এর মধ্যে 
দপ্তরের নিজস্ব বাড়ী মাত্র একটি। 





কলকাতায় গত দ্টাতন বছর 
চড়াদামে ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়ার রেও- 
মাজ ক্রমশঃ কমে আসতে থাকার 

{ শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) 


রাজ্যপাল ধর্মবীরের বিদায় গ্রহণ 


: ছাড়া হউউস্পলেন্ত কুস্গ্য 


€দর্পণের বিশেষ প্রাতানাধ ) 


'কামশনার স্টেশনে উপস্থিত হন 


1 


ধর্মবীর , বাংলা ছেড়েছেন। ট্রেন 


দারুণ এক অসম্মানজনক পাঁর- নি। উপস্থিত ছিলেন শুধু কয়েক- ছাড়বার পর দুজন অফিসারকে 


পাল ধর্মকীর ২৮শে মার্চ পণশ্চম- 
বঙ্গ থেকে, বিদেয় নিয়েছেন। 
হাওড়া স্টেশনে রাজ্যপালকে বিদায় 
সম্ভাষণ জানানোর জন্যে রাজ্যের 
একজন রাজনৈতিক নেতা বা 
কর্মীও ডউপাস্থত হননি। রাজ্য- 
‘পালের বিদায় নেবার সময় পুলিশ 
থেকে গার্ড অব অনার দেবার প্রথা । 
,শকল্তু। ধর্মবধীরকে সেই সম্মান 
পুলিশ বাহিনীর 
দুই প্রধান আই-ীজ কিংবা পলিশ 


ধর্মবীরের অনগ্রহধন্য খোসামুদে 
কয়েকাট পারবার। এই কৌতুককর 
বিদায় দৃশ্য দেখবার জন্যে ষ্টেশনে 
উপস্থিত কিছু সংখ্যক যাত্রী 
আর তাঁদের পরিবারের লোকজন 
হাজির হায়ছিলেন। তিনবার 
[তিনজন লোক শ্লোগান তুলে 
ছিলেন “লং লভ ধরমবীর” 
িল্তু জবাবে কোনো প্রাতিধ্বান 


'ও"ঠনি। তাই শেষ পর্যন্ত বিনা 


সম্মান আর বিনা আঁভনন্দনে 


' স্থাতির মধ্যে সর্বজনাধকৃত রাজা- ! জন মারোয়াড়ী , শিল্পপাত আর শুধ: ফ্যাল - ফ্যাল করে চলমান 


ট্রেনের দিকে তাকয়ে থাকতে 
দেখা গিয়েছে।, এ'রা দুজন হচ্ছেন 
ধর্মকীরের বহু কণী্ততর দোসর 


এম, এম, বাস আর রাজ্যপালের 
সেক্রেটারী ভি, ভবাঁলউ ' তেলাং।. 
সেই বিখ্যাত আই-জি উপানন্দ 


মুখাঁজও ধর্মবীরকে ত্যাগ করে- 

ছেন। তিনিও স্টেশনে আসেনান? 

শুধু হাওড়া স্টেশনেই ২ ধর্ম 
955 ১০ম পৃচ্টায়), 


শন্ধ তাই, নয়। 
যখন এতে অসম্মত হন তখন 
শ্রীঘোষ বলেন, “আপনারা কোম্পানী 


কোম্পানীটির ভার নেন! কারণ |. 


তা না হলে এইদিন লণ্ডনর মুল 
অফিস থেকে কোম্পানীটি উঠিয়ে 
দেওয়া হবে এবং প্রায় সতেরশ 
শ্রীমক কর্মচারী বেকার হয়ে 


ব্যা্কার তাঁরা আর ওভার ড্রাফট 
দিতে রাজশী হনন। লন্ডন অফিস 
বলে পাঠান যে হয় আঁরা এই ইউ- 
শনটাট তুলে দেবেন আর না হয় 
ভারত সরকারকে এট নিয়ে 'িতে 
হবে। 'বালত' মালকপক্ষ মাৱ 
এক টাকা মূল্যে কোম্পানটি 'দিয়ে 
দিতে রাজী ছিলেন। 

ইতিমধ্যে ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান 
লর্ড আরালংটন কলকাতায় আসেন 
এবং শ্রী:জ্যাত বসুর সঙ্চে এ 
বিষয়ে সাক্ষাৎ, করেন। সেখানে 
ঠিক হয় তাঁরখাঁট পেয়ে পনে- 
রোই এপ্রিল, করা হবে যাতে 
শ্রীবস: এ নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে 
আলোচনা করতে পারেন। 

কেন্দ্র কেন এ কোম্পানী নিতে 
রাজী নূন ? এর একমাত্র কারণ 
রাজনৈতিক। তারা চান এটি অন্য 


পাশ্চমবাংলার মানুষের (যে মান;- 
ষের তাঁদের মতে আঁধকাংশ্ুট দেশ- 


- দ্রোহ ) কষ্টের বোঝা আরও একট: 


বাড়ে এবং অন্য কোথাও গেলেই 
এখানকার কংগ্রেসীরা আবার সেই 
“ফ্লাইট অব ক্যাপটালের” বস্তাপচা 
মিথ্যা ধুয়া তুলতে পারবেন, যযন্ত- 
ফ্রন্ট সরকারকে অদপস্থ করার জন্য। 
এ না হলে, যাঁরা কানপুরের বুট 
কোম্পানণ সম্প্রাত নিতে পেরেছেন 


যে এই কোম্পানী ভারতীয় রেলের 
'সিগন্যালং যন্ত্রপাতি, এয়ার ব্রেক 
একমাত্র সরবরাহক এবং 
উঠে গেলে দেশের এক বিরাটঃ 
লোকসান হবে! 
অবশ্য ভারত সরকার ও তস্য 
মন্ত্রী পণ্রমল ঘোষের সেদিকে 
নজর নেই তা নয়! সম্প্রতি তাঁরা 
পশ্চিম জামানীর িমেন্স কোম্পা- 
(শেষাংশ দশম পৃথ্যায় ) 





আর পি কি করে দর্গপরে 
এল সে সম্বন্ধে আমরা কছু 
তথ্য পেয়োছ। ২. 


ত হল এই যে কেন্দ্রীয় 
সরকারের এক আইনের মাধ্যমে 
১৯১৪৯ সালে এই সি আর 


. শীপর জল্ম। আইনে রয়েছে যে 


হাতে তুলে দেন। পরে বোধ- 
হয় তা ২০০ একরে গিয়ে 
দাঁড়ায়। জামর দাম ৬০০০ 
টাকা করে ধরা হয়, কিন্তু 
কেন্দ্রীয় সরকার তা দিতে 
রাজ হন না। শেষ পর্যন্ত 


দাম কমিয়ে দই হাজার টাকা, 


করা হয় একর প্রাত। আর 
বাকী টাকা পাশ্চমবাংলা সর- 
কার পলিশ বাজেট থেকে 
দিতে স্বকৃত হলে কেন্দ্রীয় 
সরকার দুর্গাপুরে আগুলিক 
হেড কোয়ার্টার করতে রাজশ 
হন। 

, কেন্দ্রীয় সরকার এই জায়গা 
উন্নয়ন করে প্রায় ২ কোট 
টাকা খরচ করে রিজার্ভ 
ফোর্সের জন্য বাসস্থান ইত্যাদি 
নির্মাণ করেন। তাই কেন্দ্রীয় 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চ্যবন সাহেব 
ধমকে বলেছেন যে, সি আর 
পপ দুর্গাপুর থেকে সরানো 
হবে না। পাঁশ্চমবাংলা সরকার 
যদি এই বি আর প-র সাহায্য 
না নিতে চায় তা হলে তাদের 
পাঠানো হুবে না। . 


সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, 


'যাক্তফুন্ট সরকারের এব্যাপারে 


হাত বেধে রাখা হয়েছে। এবং 
সি আর ীপ ফোর্সকে দুর্গ- 
পর থেকে সরানো যাবে না। 





ত 7 
শলম্পাদল্জীল্্ 
ভিজা জাতের 


ধা 


। | 


ভারতের সংরক্ষিত « এলাকায় 
আমেরিকান গোয়েন্দাদের শ্যেন দৃষ্টি 


সম্প্রতি একটি সোভিয়েত 
বিমান ভিয়েতনামের হ্যানয়ের পথে 
দমদম বিমান বন্দরে অবতরণ করে।' 
পরের দিন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা 
করে। আবার একদিন পরে হ্যানয় 
থেকে কলকাতায়. .এসে  করাচী 
দিয়ে মস্কো ফিরে যায়! ঘটনাটি 
ঘটে ১৭ই মার্চ থেকে ২০শে মার্চের 
মধ্যে। ৩১শে মার্চ জনসংঘ ও 
স্বতল্ল পার্টির কয়েকজন সদস্য 
এই প্রশ্ন লোকসভায় উত্থাপন 
করেন। তাঁরা বলেন যে, তাঁরা এই 
, সংবাদ জানতে পেরেছেন. ব্দা 
রেডওর এক ঘোষণা থেকে । তাঁরা 
ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী দীনেশ 
[সংয়ের,কাছ থেকে কৈফয়ৎ চান 
এই ঘটনা সম্পর্কে এবং দাবী করেন 
॥ যে, ভারত সরকার এই; ব্যাপারে 
আবিলম্বে সঠিক নীতি ঘোষণা 
করুন! শ্রীদীনেশ সিং বলেন যে 
গিয়েতনামগামী। অস্তবাহণী কোন 


দেওয়া হবে 'না।' এই ঘোষণায় 
ভারতের চাঁরত্র সম্পর্কে সন্দেহ 
জাগতে পারে , এই আশঙ্কায় 
প্রীদীনেশ সং 


সঙ্গে সঙ্গে বলেন 
যে, ভারতবর্ষ চায় মীমাংসার পথে 


ভিত: রর তার 


এই ব্যাপারে তদন্ত 


দরপো্টারকে 


রঃ 
্ট 


দর্পপ্‌ | শুক্রবার ৪ঠা এপ্রিল ১৯১৬৯ .. 


আনৰ নৈতিক ভলঙ লাল 





গশ্চিমবন্ে শিল্প মম্্রমারণের দন্য 


A 


(অর্থনৌতক সংবাদদাতা ) 
পশ্চিম বাংলায় শিল্প সম্প্রসারণ 


‘না পারলে ক্মবধ মান বেকার 


কি.কি করা উচিত 


উৎপাদনে সাহায্যকারী ক ক যন্ত্র 
পাঁত তৈরী হতে পারে সে সম্বন্ধে 
বেশ ওয়াকিবহাল এবং হালে তিনি 


ভিয়েতনামগামী বিমান বন্ধ করে, করতে বলা' হয় আর. ঠিক সেই সমস্যার কোন সমাধান করা খাকে কোলকাতার ষ্টেটসম্যান কাগজে এ 


উাঁন' বোঝাতে 
ভিয়েতনামের ব্যাপারে ভারত 'নর- 
পেক্ষ। . কিন্তু ঘটনা অন্য রূপ। 
কলকাতা রন্দর "দিয়ে বহু সরবরাহ 

মাকিনি পদলেহণী দাঁক্ষণ িয়েত- 
নাম সরকারকে পাঠানো হয়েছে। 
এমন, কি ভারতে প্রস্তুত লরণও 
দক্ষিণ ভিয়েতনামে ' গেছে! এই ' 
সমস্ত সরবরাহ ভিয়েতনামে যুদ্ধ, 
জীইয়ে রাখতে ' অবশ্যই সাহায্য 
করছে। ' সেই দিক থেকে ভারত- 
বর্ষের ভিয়েতনাম নীতি নিরপেক্ষ 
ত নয়ই, বরং .মাঁকর্ন ও দাঁক্ষণ 
ভিয়েতনাম ঘেখযা। 

আর তাছাড়া লোকসভায়, ঘোষণা 


/ সন্দেহ করার কারণ 


স্বতন্ত্র পার্টর সদস্যেরা লোকসভায় 
এই ঘটনা প্রশ্নাকারে, তোলেন। 
আছে যে, 
আমেরিকানদের' তরফ থেকে তাদের 


'বন্ধভাবাপন্ন সদস্যদের দিয়ে এই 


ঘটনার আলোচনা শুর করা' হয়। 
জনসংঘ সদস্য শ্রীবাজপেয়শ বলে- 
ছেন যে, তান এই, সংবাদাট ব্দদা- 
পেস্ত ডরাঁডও মারফত । পেয়েছেন। . 
{বিস্ময়ের কথা, ' বাজপেয়ী মহাশয় 
তাঁর নানা. কাজের মধ্যেও বনদাপেস্ত 
রেডিও শোনার সুযোগ পান ।.অস- 
ম্ভব নাও হতে পারে যে, ওয়াশিং 
টনের কর্তারা এই ঘটনা বাজ- 


করে শ্রীদীনেশ সং আমোরকান. পেয়ার কাছে পেশছে দেন।। 


ফাঁদে পা দিয়েছেন। দমদমে বিমান 
নামার খবর ভারতবর্ষের কোন 
লোক জানার পূর্বে ওয়াশিংটন 
জানতে পারে।' ঘটনায় প্রমাণ যে, 


(কলকাতা থেকে মান অবতরণের ' 


গোপন সংবাদ ওয়াঁশংটনে পাঠানো 
হয় 'এবং পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে 
ওয়াশাংটন থেকে আমোরকার এক 
সংবাদ প্রাতষ্ঠানের কলকাতাস্থত 


ব্যাপারটা মোটেই সরল নয়। 
কারণ স্পষ্টতই বিমান বন্দর ও 


অন্যান্য নিরাপত্তার কারণে সংরক্ষিত" 


এলাকাগীলও ! আমেরিকান 
গোয়েন্দাদের শ্যেন দৃষ্টি 'বাহভূর্তি . 
নয়। দেশের প্রাতরক্ষার" ব্যাপারে 
বিদেশদের অন:প্রবেশের এটি 
একট নজীর। এই সম্পর্কে অবি- 
লম্বে তদন্ত হওয়ার প্রয়োজন । 


হাভ দশক্কেত্ৰ দৰ্পণ কনে 
ln Tot SES EA SS EES — S22 WM 


1 


মম্াদকীয় |, 


এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার 


বঙ্গ গভনমেন্টের এত চৈতন্যাদয় 
কবে . থেকে? গত চার বৎসর 
সাঁভস' কমিশনের যমে সমস্ত 
রিপোর্ট বিধান সভায় পেশ করা 
হয়েছে তার মধ্যে তো এই চৈতন্যের 
কোন সাক্ষ্য ছিল না। সেখানে 
গণতন্তের সকল প্রকার ন্যায়নশীত 
" বিসজ্ন দিয়ে, কমিশনের সমস্ত 
মর্যাদা ধূলায় নিক্ষেপ করে পশ্চিম 
বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর উদ্দেশ্য 
বহ বার 'সদ্ধ করেছেন? ্বজন 


ভার্ত ' করার সময়, পাবাল্সক 
সার্ভস কমিশনের সুপারিশের ' 
কেউ পরোয়া করোঁন। এবং ডাঃ 
ডি এম সেন স্বয়ং প্রোসিডেন্দ 
কলেজ ও সংস্কৃত 'কল্েজের অধ্যা- 
পক নিয়োগের সময় কাঁমশনের 
নির্দেশ যেভাবে লঙ্ঘন করোছিলেন, 
সেই কেলেক্কারী! কারও অজ্ঞাত 


্য। 


'। ১৪ই ফেব্রুয়ারী শরক্ুবার ১৯৫৮ 


রী শামুন কি আসম ?: 
. সম্প্রতি “সেনাবাহিনী পূব 
পাকস্তানে যে “অপারেশন ক্লোজ 


| ডোর” সর করেছে তার অন্যতম 
প্রয়োজন আছে যে, পাবালক- 


উদ্দেশ্য হল সেনাবাহিনীকে 'পর্ব 
পাঁকস্থানদের কাছে প্রথম 'বারের 
পরিচিত কৰে য়া 

সেনাবাহনা সীমান্তে যে সমস্ত 
চোরাকাত্নবারের ঘটনা ধরেছে 


. তাদের' সম্বন্ধে মজার কথা হল এই 


যে, তাদের আঁধকাংশকেই মাল 

করার: সময় ধরা হয়ান। 
সীমান্তের কাছে সম্পন্ন মধ্যবিত্ত 
'গৃহস্থ' বাড়ী এবং' দোকানগনীলতে 
হানা দিয়েই বেশীর 'ভাগ বে- 
আইন চালান ধরা হ্য়েছে। 
'বাহনীর এই কাজে বিপুল 


মাণ পাব'লাসাঁট দিয়ে তাদের যেন | 
একেবারে 'জাতর ভ্রাণকর্তারূপে | 
সেনাবাহ- | 


চিত্রিত করা হয়েছে। 
নীর তল্লাসীর ফলে সুলভে এমন 


সব নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মুখ | 
দেখা যাচ্ছে যাদের কথা এই বছরে | 


লোকে ভূল গিয়েছিল। ' 

1 ॥ 
ডাঃ হো চি মিন 
আঠাশ বছর পূর্বে ডাঃ হো 


'হয়েছিল। 





'তাঁকৈ গ্রেপ্তার করতে পারেনি। 


কারণ সে হুকুম তাঁমল করা যায় 
নি। ইন্দোচীনের কমিউনিস্ট পার্টি 
তখন ছিল ক্ষুদ্র একটি সংস্থা। 
এক বছর বয়সও তার হয়নি: সেই 
পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা আজ্গ 
ভিয়েতনাম, গণতান্ত্রিক িপাব- 
লকের অবিসদ্বাদিত নেতা 'ও 
রাষ্ট্রপতি । দশ দিনের জন্য রাষ্ট্রীয় 


, অতিথি হয়ে [তিনি ভারত সফরে 


এসেছেন? এ নিয়ে. দ্বার তান 
ভারতে পদার্পণ করলেন। প্রথমে 
এসেছিলেন বার বৎসর' পূর্বে." 


০০১১০ RRO OOOO 
- । 
be £ |] ৮ 
& 


Ul 


কান ও চিপ: পাঠাব . 
চি মিনের ফাঁসীর . হুকুম দেওয়া' | 
কিন্তু ফরাসী সরকার } 
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চেয়েছেন যে, সময়েই 'দেখা গেল জনসংর ও না! এব্যাপারে সকলেই একমত। 


ধকন্তু কি করে তা সম্ভবপর এবং 
কোথায়ই বা, নূতন (শিপ স্থাপন 
করা যায়: সে সম্বন্ধে আমরা শকছ] 
বন্তব্য রাখতে চাই! 

এই শিল্পায়ণ করতে ''গেলে ৷ 
আমাদের একথা মনে রাখা দর- 
কার যে কলকাতা বা তার নিকট- 
বত অণ্চন ছাড়া অন্য জেলায় 
আমাদের বড় শিল্প না হলেও 
মাঝারি শিল্প স্থাপন করতে হবে; 
দ্বিতীয়ত কয়লা, পাট ও চা ছাড়া 
অন্য শিল্প, অর্থ বিনিয়োগের কথা 
ভাবতে, হবে: 
॥* মনে রাখতে হবে] যে নটি 
বৃহৎ শিল্প’ : আমা:দর বাংলাদেশে 
।আছে তা মান্নিকানা .নিয়ন্ণ গোষ্ঠি 
ভুন্ত, ভৌগোঁলকে কেন্দ্রীভূত এবং 
[শপ প্রকার ভেদে সীমাবদ্ধ সুতরাং 
এই তিনাট শিল্প বাদ 'দয়েই যুক্ত 
ফ্রন্ট সরকারকে ভাবতৈ হবে শিল্প 
সম্প্রসারণের কথা। কেন্দ্রীয় সর- 
কটা পাঁরবর্তন করা হয়েছে। যেমন 
অনাধক ২৫ লক্ষ টাকার শিল্পের 
জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কোন 
লাইসেন্স নিতে হবে না। তা ছাড়া 
করনপাঁতর খাঁনকটা পরিবর্তন 


করা' হয়েছে যার ফলে ছোট। ও. 


মাঝাঁর শিল্প গঠনের পক্ষে উপ-' 
যুক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। 


শিল্পায়ণের ক্ষেত্রে নিজেরা উদ্দ্যোগাঁ 
না হয় তাহলেও সরকারের চুপ- 
চাপ বসে থাকার কোন যোক্কিকতা 
নেই। কেন্দ্রীয় সরকার হলদিয়া 
রিফাইনার “এবং ফারটিলাইজার 
প্ল্যান্টের জন্য ৪০৫০ কোটি 
টাকা খরচ করতে যাচ্ছেন। তা' 
।ছাড়া ২৯ কোট টাকা সারকুলার 
রেলের জন্য এবং প্রায় ২০ কোট 
টাকা খরচ হবে হুগলাঁ নদীর উপর 
নূতন ব্রিজ মাৰণ করতে। 

এই সমস্ত কেন্দ্রীয় পারিকজ্প- 


নাগ্ল রুপায়ণের জন্য নানা, 


জাতীয় 'জনিষপত্রের দরকার হবে। 
দেখতে হবে এই ইজিনষপন্রের 
বেশীর ভাগই যেন, বাংলা দেশ 
থেকে সরবরাহ হয়। ফুন্তফ্রন্ট 
সরকান্তরর উচিত এই সুযোগে 
কিছ? কিছু ছোট বা মাঝারি শিল্প 
প্রতিষ্ঠার, জন্য চেষ্টা করা। যত 
তাড়াতাড়ি সম্ভব এই য়ে আলো- 
চনা শুরু হওয়া দরকার। 
তাছাড়া আমাদের হালে যে 
ইর্জনীয়ারং শিল্প বাংলা দেশে 
গড়ে উঠেছে তার বেশীর ভাগই 
কেন্দ্রীয় সরকারের বৃহৎ্বৃহৎ 
কল্পনার উপর িভরশীল। এই 


শিল্প যাতে কাঁষাভাত্তক, যন্দ্রপাঁত , 


তৈরী করত পারে তার দিকে 
নজর দেওয়া উচিত। 'বখ্যাত 
শিল্পপতি শ্রীআভাজৎ সেন কৃষি 


বৃহৎ পঠুজপতি গোষ্ঠী যাঁদ, 


ব্যাপারে এক প্রবন্ধ  লিখেছেন। 
'তাঁর 'বন্তব্য প্রাণধানযোগ্য। আমা- 
দের মনে হয় য্ত ফ্রন্ট সরকারের 
উচিত শ্রীষন্ত সেনের সঙ্গে যোগা- 
যোগ করে তাঁর মত "গ্রহণ করা। 

, তা ছাড়া ১৯৬৭ সালে যনন্ত- 
ফ্রন্ট সরকার একটা ।সমীক্ষা কমিটি, 


এবং” তার কতটাইবা পরিবর্তন বা 
'পণ্রবর্ধনকরা যেতে পারে। সেই 
,কমিটির সমীক্ষার বক ফলাফল তা 
যুদ্ত ফ্রন্ট স্তকারের খোঁজ করে 
দেখা উচিত। আর তা ছাড়া শুধু 
শিল্পপ:তদের সং্গে কথাবার্তা না 
চালয়ে যারা প্রফেশনাল এক্সপার্ট, 
সরকারের উচিত এ ব্যাপারে তাদের 
আঁভম্ত নেওয়া। } 

কয়েক বছর ।আগে ন্যাশনাল 
কাউনাসল অফ ইকনাঁমক রিসার্চ 
২৫ লাখ টাকার অনাঁধক ক! কি 
শিল্প গড়ে তোলা যায় তার একটা 
সমীক্ষা করেছিলেন। এবং এই 
সমীক্ষার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সর- 
কার বেশ কিছু টাকাও খরচ করে- 
ছিলেন। শোনা গিয়েছিল, উত্তর- 
বঙ্গে কয়েকাট , জেলায় এবং 
মোদনপুরে ও অন্যান্য জেলায় 
এই জাতীয় মাঝারী শিজ্পায়ণের, 
সুযোগ সুবিধা আছে ৷ 

তাই স্ব্তফ্রন্ট' সরকারের কাছে 
আমাদের দাবী যে অন্তত পক্ষে 
একটি করে 'শিক্প প্রতিষ্ঠান তাঁরা 
জেলায় জেলায় গড়ে তুলন। 
আমাদের বাংলা দেশে ১৬টি জেলা 
আছে তাই ২৫ লাখ টাকা করে খরচ 
হলে এব্যাপারে ৪ কোটি টাকার 
বেশী দরকার হবে না। 


-আমার্রে শিলেপ্‌ স্থানীয় উদ্যোগ 
নেই এবং স্থানীয় উদ্যোগ সৃম্টি 
না করতে পারুল কলকাতার কলে- 
বর বৃদ্ধি পেয়ে ' নানা অসুবিধার 
সৃষ্টি করবে। তাই শিল্পায়নে 
বিকেন্দ্রীকরণএকান্ত প্রয়োজনাঁয়। 


বাংলা দেশে শিল্পায়ণের আঁব- 
হাওয়া নেই একথা প্রায়ই শুনতে 
পাই। এটা হল এক বিশেষ গোষ্ঠী 
নেতৃত্বের বন্তব্যে গোষ্ঠী স্বাধী- 

'পর ' বাংলা দেশকে "শুষে 
নিংড়ে নিয়েও শান্তি পাচ্ছেনা এবং ', 
আরও শোষণ করতে চাইছে ভীত ' 
প্রদর্শন, করে। বাংলা দেশে আর 
শিল্প চালান যাবে না নানা গণ্ড- 
গোলের জন্য-একথা যে একে- 
বাবেই ভুয়া তার প্রমাণ এর ভিত- 
রেই পাওয়া গেছ। এখন সকলেই 
স্বাঁকার করছেন যে ১৯৬৭ সালে 
শশক্পে যে মন্দা দেখা গিয়েছিল 
তার জন্য “ঘেরাও” দায়শ নয়। সারা 
ভারতব্যাপী যে মন্দা দেখা গিয়ে- 


(শেষাংশ নবম পক্ডায় ) 


t 


দর্পণ | শুক্রবার ৪ঠা এপ্রিল ১৯৬৯ 


নতিবাটি কোলিয়ারী ঘটন৷ 


ভারতের কয়লাখনির ইতিহাসে 


নতুন অধ্যায় লেখা হল 


(বিশেষ প্রাতানাধ ) 
শুক্রবার চোদ্দই মার্চ রাত 


দেড়টাঁ। রাপীগঞ্জ কয়লাখাঁন অঞ্- 


সা 


হলৈর রাতবাঁট কোলিয়ারীর দশ 
নম্বর খাদে নাইট' শিফটের কাজ 
পুরোদমে চলছে? হঠাৎ একটা 
প্রচণ্ড আওয়াজ।' চারপাশ কেপে 
ওঠার সাথে সাথেই বোঝা গেল 
একাংশের দেওয়াল ধসে পড়েছে। 


" নেমে এল অফুরন্ত বাল, কাদা, 


পাথর আর জল, একটি চৌমাথায় 
‘ গ্যোলার্শী জাংশন) আটকে পড়ল 
রাস্ঢ রাই, 'লাজ্ড যাদব, রামাবলাস 
মাহাতো এবং রামআশ'স শাহ। 
বয়স একুশ থেকে পণচশের মধ্যে। 
চারআ্বরনেই মোশন কাটার অর্থাৎ 


, যন্বের সাহায্যে কয়লা কাটে। 


ঘটনাটি ঘটতে 'মানট খানেকের 
বেশী লাগে নি।' অনুমান তিন 


থেকে পাঁচ মানটের মধ্যেই চার-, 
. জন শ্রামক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে 


একটি “দশ বর্গ ফুট জায়গায় 
যেখান থেকে তারা ছাড়া পায় 
১২৫ ঘন্টারও পরে, বৃহস্পীতবার 
ভোর সাড়ে ছটায়। এবং এদের এক 
অভূতপূর্ব উপায়ে বের করে এনে 
খনি নিরাপত্তা বিভাগের লোকেরা 


এক রেকর্ড ' স্থাপন করলেন। 


Ld 


ভারতীয় কয়লাখাঁনর ইতিহাসের 
শুরু হল এক নূতন অধ্যায় । 
দুর্ঘটনার সাথে সাথেই খবর 
সাতারামপুরে ' ডিরেকটরেট ২ অব 
মাইনস সেফটির রেসাকউ স্টেশনে । 
ঘন্টাথানেকের মধ্যে ছুটে এলেন 


. 'জনা দশেক আফসার, যাঁদের মধ্যে 
ছিলেন পর্বন্তলের গঁডরেক্কর ও 


জয়েন্ট ডিরেক্টর যথাক্রমে শ্রীজ, 
এস মারওয়া ও শ্রী, পি, 
গাঙ্গুলশ। খানকক্ষণের মধ্যেই, 
ধানবাদ থেকে সর্বভারতীয় এ ডিরে- 


‘ক্র জেনারেল শ্রীদেও : এবং, তাঁর 


ডেট শ্রীঘোষও এসেং পেপছদ- 
লেন। . এত্রা আস্তানা, 'গাড়লেন 
কোিয়ারী অফিসেই যেখান থেকে 
বৃহস্পীতবারের ' আগে তাঁরা 
নড়েন নি বললেই চলে, এক অন- 
বরত খাদে নামা ছাড়া! শুরু হল 
এক জাঁবন-মরণ লড়াই। 

নীচে নেমে প্রথম কাজই হল 
ওই চারজন শ্রমিকের কাছে আকি- 
জেন পেশছে দেওয়া । শুর; হোল 
গ্যালারীর দেওয়ালে গর্ত খোঁড়া। 
প্রায় দৃশ ঘন্টা পরে, শনিবার বেলা 
সাড়ে দশটা নাগাদ প্রথম আক্সজেন 


চা 





পাঠান্‌ হয় এবং বিকাল . নাগাদ, 
ওই গর্ত দিয়েই দুধ। 

. অন্যাদকেও কাজ বন্ধ ছিল 
না। দুটো কাজ, এক ওদের 'বের 
করে আনার পথ তৈরাঁ করা এবং 


, দুই যত'দন না তা করা যাচ্ছে 


এদের নিয়মিত খাবার পাঠান এবং 
যোগাযোগের ব্যবস্থা তৈরী করা। 
এ ছাড়াও ছিল আরও গর্ত 


খোঁড়ার কাজ যাতে! ভিতরের জল ' 


বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে। 

এই জলের দরুণ দু-পক্ষই 
প্রচণ্ড অস্দাবিধায় পড়েছিল। মস্তি 
পাবার পর .চারজনেই বঙ্গে যে 
ভিতরে জল একসময় তাদের “বক 
ছাঁপয়ে, ওঠে! এবং যখন সেই 
জল বেরিয়ে বাইরে আসতে শ্ররু 
করল তখন উদ্ধারকারীরা পড়ল 
বিপদে। ক্রমাগত জল আর তার 
সাথে বাজি ভেসে আসার ফলে 
সরু গালপথগ্যালতে যাতায়াতের 
অস্াবধা দেখা দেয় এবং এ ভয়ও 
হয় যে অন্যান্য জায়গায় ধ্বস 
নামতে পারে। অবশ্য সে রকম 
কিছুই হয় নি। 

খাদের ভিতরে ও বাইরে সে 
945 ন্ট, 


অশোভনতার আর একটি রেকর্ড 


(দপ'ণের সংবাদদাতা) ' 
বাঞ্গলা দেশ থেকে বিতাড়িত 
হবার আগে রাজ্যপাল ধর্মবশর 
আর একটি অশোভন দক্টান্ত 
রেখে গেলেন। গত বশে মাচ 
তিনি রাজভবনে ইণ্ডিয়ান অয়েল 
করপোরেশনের রিজিওন্যাল ম্যানে- 
জার, তাঁর পত্র ইন্দুবরকে একটি 
বিদায়ী ভোজসভা ফে়ারওয়েল 
ডিনার) আহ্বানের অনুমতি 'দিয়ে- 
ছিলেন। ইশ্ডিয়ান অয়েল কর- 
পোরেশনের ভোজসভা কল্গকাতার 


- পাজভবনে হচ্ছে দেখে বহু আম- ' 


শ্মিত ব্যাস্ত অনুষ্ঠানে 'যোগ দেন 


' নি। কিন্তু তব্দ কিছুর কিছু উচ্চ- 


পদস্থ অফিসার যোগ দিয়ে প্রচুর 
পান ভোজন করে এসেছেন। 


' অশোভনতার রেকর্ড করেছেন। 
ধর্মবীর রাজ্যপাল হবার আগেই 
ইন্দুবীর কলকাতায় ছিলেন। তখন 
তান অন্য বাড়ীতে থাকতেন। 
বাবা রাজ্যপাল হবার সংগে সংগে 


০ ১২ 


ল্ৰাজ্ত ভবনে শর্মবীন্র-লল্লেন্র 
শিঙ্গান্মী ভাজ্ত সব্ভ৷ 


পাঁরবারে রাজভবনে উঠে এলেন! 
এখানেই বিনা ভাড়ায় থাকলেন এবং 
রাজভবনের ' বেয়ারা মদ অন্যান্য 
সুযোগ বিনামূল্যে "গ্রহণ কর- 
ছিলেন। শুধু তাই নয়, প্রথম দিকে 
ইন্দুবীর রাজভবনের নম্বরহশীন, 
গাড়ী করে আঁফসে, যাতায়াত কর-, 
তেন। পরে অত্যন্ত দৃম্টিকট; হও- 
য়ায় দিনের বেলায় রাজভবনের 
গাড়ী নিতেন না। কিন্তু, ইন্দু 
বীরের স্ত্রৎ মনোরমা একেবারে 
বেপরোয়া ৷ তিনি রাজভবনের গাড়ী , 
ছাড়া অন্য গাড়ী ব্যবহারই করেন 
নি। রাজ্যপালের উপার্জনকারন 


ছেলের রাজভবনে অবস্থান নিয়ে ' 
বলা' 


অনেক: সমালোচনা হয়েছে। 
হয়েছে, ডঃ রাধাকৃফণণ যখন ' ভার- 
ডাঃ এস, গোপাল নয়াদিল্লির বৈদে- 
শিক দপ্তরের. অফিসার ছিলেন। 
কিন্তু ডঃ গোপাল কোনোদিনই 
রাষ্ট্রপতি ভবনে থাকেন 'নি। 
ইন্দুবাঁর কিন্তু এই রাজভবনে 
ইশ্ডিয়াল অয়েল কর্পোরেশনের 


,সাংবাদিক সম্মেলনও ডেকেছেন। 


সাংবাদিকরা রাজভবনে আই-ও-সর 
সাংবাদিক সম্মেলনে. বিস্ময় প্রকাশ 
করায় ইন্দদবীর, বলেছিলেন, এখানে 
তিনি মদ সরবরাহ করতে পার- 
বেন বলে বৈঠক - ডেকেছেন। 
উল্লেখযোগ্য, বিশিষ্ট | দেশী 
অতিথিদের আপ্যায়নের জন্যে 
রাজভবনে ডিউটি ফ্রি মদের ব্যবস্থা 
আছে। তবে তা শুধু বিদেশী 
আতাঁথিদের জন্যে। কিন্তু ইন্দু- 
বীরের কোনো পরোয়া নেই। 


' তান সেই মদ ঢালাও ব্যবহার 


করেছেন। 

তারপর পিতার পারবার্তত অব- 
স্থার সংগে সংগে ইন্দুবীর তদ্বি- 
রের মারফৎ বোম্বাইএ বদলী 
হয়েছেন। বদলা হবার আগে তান 
বিশে মার্চ ফেয়ারওয়েল ডিনার 
ডেকেছিলেন রাজ্ভবনে। কার্ড 


ছাপিয়ে আমন্ত্রণ পত্র বাল করা 


হয়। উচ্চপদস্থ “আঁফসাররা রাজ- 
ভবনে আই-ও-সি-র ডিনার দেখে 
বিস্মিত হন৷" ০4 


. স্বয়ং নন্দলাল জালানও। 


* গহিতির, সাহায্যে। কাটিং 


“দেখা দিয়োছল। 


| 


ন্‌ 
ৃ 


', রাত নেই তিনশো লোক অমানু- 


ধক পরিশ্রম করে চললো--এক- 
দিকে বন্ধুদের বাঁচানোর তাঁগদ 
আরেকাদকে উদ্ধারকার্ষের এক 
নতুন ইতিহাস রচনার উল্মাদনা। 
এ দুয়ের এক অপূর্ব সমন্বয়ের 
ফলে কাজ এাঁগয়ে চললো দুত 
গাঁততে ৷ নানারকম বাধা বিপত্তি 
এসেছে 'কল্তু কর্থনও গাঁত *লথ 
হয়ে পড়োন। ঘটনার 'তিন দন 
পরে, মঙ্গলবার সম্ধ্যায় খাদে নেমে 
দেখেছি প্রত্যেকের হাস মুখ। 
কোন অভিযোগ নেই, নেই কোন 


জলের 
মতও অ ব্যয়েও বিন্দুমাত্র পিছ পা 
হনানি, নিজে দাঁড়য়ে থেকে সমানে 
পরিশ্রম করে গেছেন। খাদের মধ্যে 
বসল টোৌঁলফোন যাতে ওপর 
থেকে যোগাযোগ বজায় থার্রে। ' 

সোমবার স্কাল এগারটা, 
ভারতীয় কয়লাখাঁনর ইতিহাসে 
এক -স্মরণণয় দিন। এদিন প্রথম 
যোগাযোগ সম্ভব হল অবরুদ্ধ 
চার শ্রীমকের, সঙ্গে। যেখানে 
তারা আটকোঁছল মোটামুটি ঠিক 
তার উল্টোদিকে দেওয়ালে একটি 
গর্তর সাহায্যে কথাবাত্দ সম্ভব 
হোল। প্রথমেই চারজনের উদগ্রীব 
প্রশ্ন, “কবে আমাদের বের 
করবে?” নিজেদের সঙ্গে যে টর্চ 
ছিল তা খারাপ হয়ে যাওয়ায় তারা 
একটা আলোও চাইল । 

এ পাশে তখন নতুন উদ্দী- 
,পনার জোয়ার। দুদিন পরে প্রথম 
খাবার পাঠান হোল ওই চারজনকে 
এই গর্তের মধ্যে দিয়ে। খাবার 
মান্নে-দুধ, চা, বিস্কুট, রুটি 
সন্দেশ ও কিছ ওষুধ । এর সঙ্গে 
গেল টচ্”* জামাকাপড় এমন্বীক 
খৈনী। পরের দন সকালে দাঁত 
মাজার জন্য নিম দাঁতনও পাঠিয়ে 
দেওয়া হোল। বাহাত্তর ফন্ট নীচে 
সে এক রাঁতিমতো গৃহস্থালী । 

এইভাবে কাটলো মঙ্গলবারও । 
একাদকে এদের খাবার, পাঠান 
হচ্ছে, কথাবাত্শ হচ্ছে অপরাঁদকে 


'ষে সুড়ঙ্গপথ।ধরে এরা + বোরয়ে 


আসবে তার কাজও এগুচ্ছে 
এগুচ্ছে কিন্তু খুব তাড়াতাঁড় নয় । 
কারণ সম্পূর্ণ কাজ সারতে হচ্ছে 
মেশিন 
বা ব্লাস্টং মোশন ব্যবহার করা 
চলবে না কারণ তাতে ,আরও 
ধ্বস নামার সম্ভাবনা! কাজেই 
৪৫ ফুট সুরঙ্গের কাজ একটু 
ধীর গাঁততেই এগিয়েছে। মঙ্গল- 
বার রাত বারোটায় খোঁজ দিয়ে 
জানলাম তখনও ষোল ফুটের 
মতন বাক আছে। 

ইতিমধ্যে অবশ্য আরেক বিপদ 
মঙ্গলবার সন্ধ্যা 
থেকেই প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি শুরু হয় 
যার ফলে ক্রমাগত আলো নভে 
গিয়ে কাজের বেশ কিছু ক্ষতি 
হয়। আরেকটা ভয় ছিল যে 
বেশী বৃষ্টি হলে খাদের ভিতর 


-নিয়ে দেখ 


॥ তন ॥ 


জল ঢুকে কাজ বন্ধ 'করে দিতে 


' পারে। 


1 এল বুধবার। যথারীতি কাজ 
চলছৈ। চারজন শ্রামক কিছুটা 
উত্তেোজত।* বুঝতে .পেরেছে 
ম্বন্তর সময় আসন্ন কারণ গাইতর 
আওয়াজ এখন অনেক স্প্ট। 
দুপদর নাগাদ আর না পেরে তারা 
দাবী জানাল, “আমাদের গাইীতি 
পাঠাও! আমরা এ পাশ থেকে 
খড়তে শু করি”। সে দাবী 
অবশ্য মানা সম্ভব হয় নি। 

রাত দশটা । খাদের ওপর কোঁজ- 
য়ারী অফিসে এক চাপা উত্তেজনা ৷ 
আর মাঁত তিন ফুট বাকী সূড়- 
ত্গের। আঁফসাররা উত্তেজনা ঢাকার 
জন্য গল্প করছেন, অনর্গল পান 
সিগারেট , খাচ্ছেন। রাত সাড়ে 
তিনটে। নীচে থেকে খবর এল, 
“অলমোন্ট রেডী স্যার» পনেরো- 
'মিনিটের মধ্যেই সবাই নীচে নাম- 
লেন” সঙ্গে ডান্তার ও আমরা, 
প্রেসের লোন্ুকরা। ওপরে খাদের 
মখে (পিটহেড) তখন প্রায় 
শতিনেক লোক জমা হয়েছে৷ 
সকলেই রাতিবাঁটর শ্রামক। বাইরে 
থেকে শুধু এসেছে একটি বছর 
দশেকের ছেলে, রামবিলাসের ভাই। 
এসেছে হাজারীবাগ জেলার কোন" 
গ্রাম থেকে 

নীচে তখন প্রচণ্ড আস্থর 
ভাব। একে গরম তার ওপর মশা 
ীকন্তু উৎসাহের শেষ নেই কারোর। 
ফটোগ্রাফাররা ক্যামেরা নিয়ে তৈরণী। 
বারবার সকলে সংড়ঙ্গটার অন্ধ- 
কারের দিকে তাকাচ্ছে। আর মান্র 
কয়েক ই বাকী। কখন শেষ 
হবে। | 

সকাল ছটা ৷ সুড়ঙ্গের কাজ 
শেষ। এবার বের করে আনার 
পালা। পাঁচ ফন্ট উচ, দুফু্ট 
চওড়া স্ড়ঙ্গের ভিতর প্রায় হামা- 
লোক ঢুকে পড়ল। বাইরে কেউ 
নিঃশ্বাস ফেলছে না। ছটা পনেরো 
_কুঁড়পপচশতারশ-_ জয়। 
একট: ঢুলুনি এসেছিল সামলে 
প্রথমজন বোরয়ে 
আসছে। রাসরাই চোখে কালো 
চশমা । বাকী তিনজনও এলো, 
সকলেই হেটে, ক্লান্ত চেহারা 
কিন্তু অস্যস্থ বলে মনে হোল না। 
বোরিয়েই আফসার ও মালিককে 
নমস্কার তারপর ডাক্তারের হেপা- 
জতে। খনির স্বল্প আলোর দোখ 
চারাদকে শুধু হাঁস আর হাঁসি। 
হাসিমুখে এগিয়ে এলেন শ্লীমার- 


'ওয়া, বললেন “সো দ্য টাস্‌ল ইজ 


ওভার এণ্ড উই হ্যাভ ওয়ান ৷” 
এর পরের ঘটনা সংক্ষপ্ত। 
কিছুক্ষণের মধোই চারজনকে 
স্টেচারে করে ওপরে 'িয়ে আসা 
হোল, সেখানেও ১ সেই আনন্দ 
উচ্ছাস ক্রমাগত “জয় মা কাল” 
জয় বজ্জরংবলী কা জয়” ইত্যাদ। 
কিন্তু ভান্তারের কড়া নির্দেশ সময় 
নষ্ট করা চলবে না। সত্বর চার- 
জনকে নিয়ে যাওয়া হোল দুটো 
অপেক্ষমান এ্যামব্ুলেন্সে, তুলে 
দেওয়া হোল। বেলা আটটা এ্যাম- 
বুলেন্দ দুটো রওনা হয়ে * গেল 
সাঁতারামপুরের দিক। রাঁতবাটিতে 
নতুন ইতিহাসের সূচনা ঘটলো। 


॥ চার ঘ 1 


অর্থ কমিশনের অভিমত: 


রাডপ্ডলিকে রথের ব্যাপারে ক্রমা জই 


এ 
প্রায় ৫৮ শতাংশ কেন্দ্রের কাছ 
থেকে আসে। এই সাহায্যের মধ্যে 
রজার বিধিসন্মত (সংবিধান- 
: বলে) পাওনা প্রথম পাঁরকল্পনার ' 
সময় থেকে ২৭-৩ শতাংশে নেমে' 


॥ 


॥ শররুবার ৪ঠা। এল ১৯৬৪ 


' , গ্রণতান্ঘিক শাসনব্যবস্থার .পক্ষে 
উহ মুখাপেক্ষিতা অত্যন্ত' 
প্রাতকূল। বিশেষ করে চতুর্থ ' 
নির্বাচনের পর থেকে কেন্দ্র-রাজ্যের ৯ 
একদলাঁয় শাসনব্যবস্থার অবসান 


, হওয়ার পর, রাজ্যগ্যালর প্রতি 
প্রাতক্‌ল মনোভাবের ফলে কেন্দ্রীয় 


এসেছে। অথচ এ সময়ের মধ্যে 
কেনের মুখাণে্ধী বরে ঘা | হচ্ছে " লন মি আস "যি হম অ কেপ তদ 
ডিসান্হিশন) অনুসারে পাওয়া এবং শৈষ পর্যন্ত এদেশে গণ- 
এ KD €$ রণেন নাগ | | ও অর্থের অন:পাত ৬৯:২ শতাংশ্র তাঁদ্ধক বিকাশ সম্পূর্ণ রুদ্ধ 
, থেকে ৭২৭ শতাংশে বৃদ্ধ হয়ে যেতে পারে। এই বিপজ্জনক 
বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার যে লক্ষ্যকে রাজ্যগ্ডালর কাছে ওপর নিজেদের ছি বিশেষ সমস্যা, পেয়েছে। এবং বর্তমানে 'রাজ্য- সম্ভাবনাকে প্রাতরোধ করতে হলে 
সঞ্গ।ত বন্টনের ব্যাপারে রাজ্য- থেকে চাঁপয়ে দেওয়া হুমের গাল অনুধাবন করানোর জন্যে গুলির মোট আয়ের এনেরো রাজ্াগ্ণীলর আর্থিক স্ব-নিভরিতা 
গলির সংবিধান বলে প্রাপ্ত আঁধ- মত মনে হবে না। " রাজ্ঞাগ্ীলর- মন্তীবর্গ ও প্রশাসক শতাংশ কেন্্রীয়। খণের সদ ও বৃদ্ধি ও পরিকল্পনা কামশন এবং 
: কারও সংকুঁচত করেছেন,তা নয়, সংবিধানে ২৮২ নং .ধারা দের অনবরত দিল্লশ আনাগোনা 'ঁকাস্ত বাবদ খরচ করতে হয়। জাতায় উন্নয়ন পারষদের গঠন ও 
সংবিধান বাহভূতি প্রশাসনিক অন্দযায়ী . রাজ্যগ্ৰীলকে দেয় করতে হয়। কেন্দ্রীয়, সরকার প্রসন্ন ভবিষ্যতে এই খাতে রাজ্যগীলর . কার্যাবলীর পরিবর্তন অবশ্য 
ক্ষমতা ' প্রয়োগ করে পাঁরকজ্পনা- কেন্দ্র আঁভরুচি মত ' অনুদান হলে সমস্যা ম্টবে, না হলে হতাশ বেশীর ' ভাগ, রাজস্বই যে উবে প্রয়োজন। 
‘বাবদ দায্সগণল রাজ্য সরকারদের, এবং .পরিকম্পনা বাবদ . মুলধনী হতে হবে এইভাবে, উন্নয়নমূলক যাবার সম্ভাবনা ' নীচের ' হিসাব পরিকল্পিত উন্নয়নের কেন্দ্রীয় 
কাধে চাঁপয়ে দিয়ে এবং ' সংগাঁত . খাতে দেয় খণের পরিমাণ সম্পূর্ণ যে কোন প্রকল্পের (যেমন গঙ্গার 755 (শেষাংশ অষ্টম 'সষ্টোয়) { 
সংগ্রহের ব্যাপারে সম্পূর্ণ, কর্তৃত্ব রূপে, কেন্দ্রীয় সরকারের মার্জর ওপর দুই নং সেতু অথরা উদ্বাস্তু . | 
নজেদের অধিকারে রেখে রাজ্য- ' ওপর . নিভরশীল। কারণ এই পনর্বাসন) সম্পর্কে: কেন্দ্রের .. ও 
গুলিকে কেন্দ্রের সম্পূর্ণ মুখা- সাহায্য ও খণ রাজ্যগ্যীলর সংবি- মনোভারের ফলে রাজ্য ।সরকার- কে পদত বেত খণের হিবাৰ (কোটী টাক) 
+ পেক্ষী করে তুলেছেন। .'_' ধানগত ভাবে প্রাপ্য নয়। সুতরাং ' গুলিকে অকেজো বা ক্ষমতাহধন ১2৬৫-৬৬ ৬৬-৬৭ ৬৭-৬৮ ৬৮-৬৯ 
॥ পর্ববতশী , অর্থকামশনের, 5 রি করে রাজ্যের সাধারণ নাগারকদের ১) মোট দেয় অহুমোদিত খ? —_ ৮২2০ ৯৩১ ৮৮৫ ‘bee « 
চেয়ারম্যান শ্রীকে, শান্তনমের মতে, দান দিতে কেবলমাত্র এই শর্তে কাছে রাজনোতিক ভাবে অপ্রিয় [নীচের দফাগুলি বাদ দিয়ে নীট | রি 
. পাঁরকল্পনা কমিশন ও জাতগয় রাজশ হন যে রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের করে তুলতে পারে। এইভাবে রাজ্য- প্রাপ্ত 'খণের হিসাব করতে/হবে] | 
উন্নয়ন পাঁরষদ ,এই দুটি সংস্থাই পারকল্পনা ও অভিমত অন্মুসারে গুলির ওপর সংবিধানে লিপিবদ্ধ ২। বাদ, খণের কিস্তি পরিশোধ বাবদ * ২৭৬ ২৮১ ৩৮৫, ৪২৫ 
কার্যতঃ রাজ্যগ্লির ন্যায্য ক্ষমতা ' এ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ ব্যয় করতে হবে: বাঁধর চেয়েও অঁতরিন্ত 'ক্ষমতা ৩। বাদ, সুদ বাবদ 8,145 La 
ও আঁধকার ক্রমশঃ কেন্দ্রের 'হাতে এবং কেন্দ্রের দেওয়া অর্থের, সম-, প্রয়োগ করতে পারে। EB SETS ভার, ১5:55 5 
ছেড়ে, দেওয়ার প্রায় বাধ্যতামূলক পাঁরমাণ (ম্যাচিং) অর্থ নিজেদের কেন্দ্রীয় সরকারের 
' প্রবণতার সৃষ্টি করেছে। তান অর্থভান্ডার থেকে অননুমোদিত ব্যাখ্যমূলক মেমোরেন্ডাম . ও ৫1 রাঙ্ছাগুলির নীট পাওয়া (২/৩,৪বাদ) ৩১২ ৩১৬! ১৮৬ ১০৭ 
জাতীয় উন্নয়ন পাঁরষদ ভেঙ্গে , প্রকল্পের দরুণ সংকুলান করতে , অন্যান্য সূত্র থেকে দেখা যায় [সুত্ৰ কে, শাস্তনম্‌, ষ্টেটসম্যান *1১০।১৯৬৮] 
দিয়ে সধাবধানের ২৬৩ ধারা অনয হবে। কেন্দ্রীয় ধণের বেলাও কেবল-.. ] ৪১৫ 
সারে রাজ্যগদীলর নিজেদের মধ্যে মাত্র পরিকল্পনা কাঁমশনের অন্দ- - 
উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও মোঁদত প্রকল্পে খরচ করার জন্যেই 
পন্থা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে, একটি কেন্দ্রীয় খণ মঞ্জুর করা হয়। তা 
আন্তঃরাজ্য । পরিষদ গঠন করার ছাড় রিজার্ভ ব্যাংক থেকে চলাঁত 
সংপারিশ করেছেন। খাতে রাজ্য সরকারগণীল যে স্বজ্প- 
' অর্থকমিশনের ' আরেকজন, মেয়াদী খণ পায়, তাও কেন্দ্রীয় 
ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান শ্রীঅশোক চল্দও সরকারের সাধারণ অন্দুমোদনের 
শ্রীকে, শান্তনমের সঙ্গে একমত অপেক্ষা রাখে। কাজে কাজেই 
যে রাজ্যগদালর সংবিধানগত প্রায় কেন্দ্রীয় অন্দদান, খণ ও ব্যাংক-' 
সমস্ত আঁধিকার কেন্দ্রের হাতে ফণের মারফতে কেন্দ্রীয় সরকার ' 
ছেড়ে দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা . রাজ্যগীলরা' আর্থিক ক্ষমতা বেশ 
কাঁমশনকে রাজ্যগুল্র ওপর চাপ কিছ, পারমাণে খর্ব করে তাদের 
UGE হিসেবে কেন্দ্রীয়' সরকারের ইচ্ছানুযায়ণ 
করা হয্স। শিক্ষা) - স্বাস্থ্য, 'চলতে বাধ্য করতে পারে। | 
কা, সেচ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, রাজ্য সরকারগুল পাঁরকল্প- 
প্রভাত সমস্ত বিষয় রাজ্যগনালর . নার যে সব খাতে গনী করে তার ' 
পূর্ণ অধিকারভুন্ত হলেও , পাঁর- মধ্যে সেচ ব্যবস্থা, বিদন্যং উৎপাদন, 
কাঁল্লভ আর্থনদীর্তক . উক্মাতর কৃষ উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ মুলক 
"জন্যে এই সমস্ত বিষয়ে উৎপাদন  ব্যবদ্থাগল রয়েছে। এইগাল, 
লক্ষ্য, উপকরণ সংগ্রহ ও 'বানিয়বোগ ' সাফল্যলাভ' করলেও রাজ্য সর-' 
প্রভাত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কারের প্রত্যক্ষভাবে কোন আয় 
পারকল্পনা কমিশনের , মাধ্যমেই বাড়ে না, ' বরং ব্যয় বেড়ে যায়। 
কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করে .থাকে।.. অন্যাদকে কেন্দ্রীপ্ন পাঁরকল্পনা 
“ শ্রীকে, শান্তনমের মতে পাঁর- অনুসারে, উৎপাদন সম্প্রসারণ করে 
কল্পনা কমিশনকে বিভিন্ন রাজ্য এখন চলাচল ব্যবস্থা, , রেলওয়ে 
পাঁরকল্পন্য কমিশন 'সংগঠিত করে ' যোগাযোগ, খাঁনজ পদার্গ (পেষ্ট-। 
বিকেন্দ্রীকরণ (ডিসেন্ট্রালাইজেশন) লিয়াম, কয়লা, তামা, দলা প্রভৃতি) 
করা প্রয়োজন। কেন্দ্রের হাতে শন; অন্বেষণ ' প্রভূত প্রকল্পে অর্থ 
দেশরক্ষা, রেলওয়ে ডাক-তার লগ্নী করা হয়। এগ্যাল ' সফল 
প্রভাত সর্বভারতীয় বিষয়ে উন্ন- হলে আঁবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের: 
য়নের দায়িত্ব থাকবে, অন্য সমস্ত আয় বাড়ে। 
বৈবয়্মিক “উন্নাতর ক্ষমতা থাকবে এর থেকে আমরা দেখতে পাই :« ' 
রাজ্যগ্ুলির হাতে। সংাবধানের' যে টীপর্ণ কেন্দ্রীয় ,পারকল্পনা , ', 
২৬৩ ধারা বলে স্থাপিত, আন্তঃ পদ্ধাতর ফলেই ক্রমশঃ কেন্দ্রের !' 
রাজ্য পারষদ রাজ্যগীলর িজে- সংগতি সম্পদ বাড়ে, আর রাজ্য- 
দের মধ্যে উদ্ভূত সমস্যাগ্ীলর গলির সংগাঁত সংকুচিত হয় এবং রর 
সমাধান করবে শ্রীশা্তনমের মতে দায় বেড়ে যায়। ফলে রাজ্যগণাল ৪ 
. এর ফলে রাজ্যগ্দালর পরিকল্পনার পাঁরিকম্পনা-প্রকঙ্পগীজ রচনা ও ৯ 
লক্ষ্য নির্ধারণ ও সঙ্গত ' সংগ্রহ রুপায়ণের কালে ক্রমাগত কেন্দ্রের হর 
উভয় ব্যাপারেই হাত থাকবে॥ 'মুখাপেক্ষাঁ হয়ে পড়ছে। কেন্দ্রীয় ২৬ 
পরিকল্পনা কমিশনের নির্ধারিত সরকার ও পরিকল্পনা কমিশনকে 


। | ' - : টি. 2 








প্রতিদিনের রপ্য় সাধনা বিউটি জীষ কাকে এনে দিয়েছে 
যৌবনহ্লভ কমনীয়তা ও অপরূপ লাবণ্য | j 
' সাধনা বিউটি ক্রীম অতি আধুনিক ও অনন্য অঙ্গরাগ । 


সাধনা বিউটি জীয় সৌন্দ্য-ল্াকের প্রবেশ প্র 
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f 


i 


ৰ 


দর্পন শবধার ঠা এপ্রিল ১৯৬৯ 


এখনকার আন্দামান ৩১. 


চীফ কমিশনার মহাবীর য়ে কি: 


@ € হরেন বস্তু 


কেন্দ্র-শাসিত আন্দামান ও 
[িনকোবর '্বাীপগনুঞ্জের প্রশাসনিক 
সর্বময় ' কতা চাঁফ ক'মশনার। 
সাধারণতঃ এই পদে 'নিষন্ত করা 
হয় একজন' ব্যরোক্লাটকে এবং 
তাঁকে তন বছরের বোঁশ এখানে 
রাখা হয় না। তবে স্থানীয় কায়েমী 
স্বার্থের প্রভাবে 'দিজ্লীর কোপ- 
দুচ্টিতে পড়ে 'নার্দন্ট সময়ের 
পরেই আন্দামান থেকে শবদায় 
+ নিতে বাধ্য হয়েছেন. . প্রান্তন চাঁফ 
কামশনার। অর্থাৎ মেনল্যা্ডে 
যেমন আয়কর কিংবা অন্যান্য 
{বিভাগের সং অফিসাররা ' বৃহৎ 
ব্যবসায় গোষ্ঠীর সঙ্গে আপস না 
করার জন্য ট্রাম্স্ফার নিতে বাধ্য 
হন, আন্দামান ন্বীপপদজেও সেই 
ধরণের ঘটনা ঘ:ট। 


পুঞ্জের উন্নত সম্পর্কে যাঁরা সচে- 
তন। সেই শ্রেণীর নাগারকরা আমার 
'কাছে আঁভ'যাগ করেন যে, প্রান্তন 
চাফ কাঁমশনার মহাবীর সিং সৎ ও 
কর্মদক্ষ আফসার হওয়া সত্বেও 


স্বরাষ্ট্র দপ্তর তাঁকে অন্যায়ভাবে ' 


আন্দামান থেকে সরিয়ে 'দিয়েছেন। 
গত" অক্টোবর মাসে প্রায় চোখের 
জলে মহাবীর সিংকে বিদায় নিতে 


” হয়েছে' এবং ।আন্দামানের সাধারণ 


নাগরিকরাও তাঁকে বিদায় দিয়েছে 


ব্যন্তিস্বার্থ 
নয়, আন্দামান ও 'নিকোবর দ্বীপ-. 


A 


।নেই। এবং মহাবীর সিং 


এমন কোন গ্রাম নেই যেখানে ' 
'লোকবসত আছে, অথচ স্কুল, 
এমন 
ব্যবস্থা করে গেছেন যাতে প্রাথ- 
মৃক' ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গ্দালও 

কালক্রমে উচ্চ মাধ্যামক. ' 'বদ্যালয়ে 
ea ব্যবস্থায় 
প্রতাট বিদ্যালয়ে প্রতি বছর একট 


1 | 
যার; তেন শত বাধাবিঘয এলেও তার ক্লাস বাড়ছে। ফলে ছাত্ররা. উপ্চ 


অসৎ আত্মসর্বস্ব অফিসার ও অসং। থেকে বচনত হতেন না। তবে তাঁর ক্লাসে উঠলে "বিদ্যালয় পাঁরবর্তনের 


ব্যবসায়ী মহলে । 

৷ শোনা যায়, আন্দামানের এক _ 
বহুৎ ব্যবসায়, গোষ্ঠী । পিল্লাঁতে 
কলাকাঁঠ' নেড়ে মহাবীর , সিংকে ' 
ট্রান্সফার করার ব্যবস্থা করেছিলেন। 
কারণ মহাবীর সং এ*দৈর কায়েমী 
স্বার্থ ও অবাধ বাণিজ্যের অবসান 


ঘটাবার জন্য উঠে গড়ে লেগে-- * 


ছিলেন।' তাছাড়া তাঁর ভয়ে ভাত 
আন্দামান ও নিকোবর প্রশাসনের 
দনীশীতপরায়ণ আমলার দল তাঁকে 
পিছন থেকে ‘ছুরিকাঘাত করে 
তাঁকে অসম্মানের সম্মুখীন করে- 
ছিলেন। 

অথচ আজ পর্যন্ত আঁন্দামীনে 
যত 'চীফু কাঁমশনার এসেছেন - তার 
মধ্যে ঈহাবীর সং ছিলেন সবচেয়ে 
সৎ আন্তারক' ও দক্ষ আঁফসার। 


{ছল কিছু পরিমাণে ভিষ্টেটরের। 
িল্তু উদার ডিক্লেটর। চাঁফ 
কাঁমশনার হিসেবে নিজের, 
দাঁয়ত্ব পালন করে কি 
ভাবে আন্দামান 'ও' 'িকোবর 
দ্বীপপুঞ্জের উন্নাতি ঘটাবেন-_ এই 
বিষয়ে সব সময়' চিন্তিত ছলেন। 
তাই অসম্ভব আত্মবিশ্বাস ছল! 
যেটাকে নিন ন্যায় বলৈ মনে কর- 


রী আমলের "তি অজ করে 


' গন্ধের কুটির 6 ছু শিল্প তর 
কি ভাবে ছোট ছোট বারা ঘাহাযা করতে গাব 


দ্পণের পর্যবেক্ষক) : 
ইংরেজ রর জাত। এজন্যই 


- হয়তো, তারা বলতে ।গেলে ট্রেড 
"এই তিনটা, 


কমার্স ও' )ইন্ডা্্ 
কথা এক নিঃশ্বাসে, এক সংগে 
বলে।। ভারতীয় রাষ্ট্র প্রশাসন 
ক্ষেত্রে, মন্মশপদ বা' দপ্তর সৃষ্টি 
করার সংগে সংগে তারা বলল ' 
কমার্স গ্যাস্ড 'ইপ্ডাস্ট্রি পোর্ট 
ফোণ্লও বা “বাণিজ্য ও শিল্প” 
দপ্তর! । ' 

ক্ষমতা হস্তান্তরের পর কংগ্রেসী 
সরকার ইংরৌজির ঈাম্ট সব দপ্ত- ' 
রই বজায় রাখলো! ইংরেজী । 
কথাও সেই রইলো কমার্স খ্যান্ড 
ইন্ডাস্ট্র। কিন্ত: বাংলা ভাষায় 
বলার সময়ে' বলা হল “শিল্প ও 
বাঁণজ” মন্দ বা দপ্তর। অর্থাৎ 
কংগ্রেসী রাজত্বে শিল্পকে” আগে 
। বসানো হল ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে 
সব, কিছু জোর দেওয়া হল শিল্পের 
ওপর । | 


, তামাম দনয়াতে যত শিল্প বা ছোট মাঝারী ব্যবসা-বাণিজ্য বা “ বাণিজ্য খাতে বরাদ্দ টাকা সোজা। 


প্রেরণা ৷ 


টানার 
বাণিজ্য 'দিয়ে।'' জগত-জোড়া যে 
সামাজ্য ইংরেজ গড়ে তুলোছিল 
তারও মূলে' ছল ব্যবসা-বাণিজ্যের 
বাণজ্য দিয়ে পত্তন করে কালক্রমে 
বড় লড় কারবারী ' প্রতিষ্ঠান গড়ে 
উঠেছে; এবং সবশেষে সঞ্চিত 
মুনাফাকে নিয়োজিত করে বিরাট : 
একই ইতিহাস হচ্ছে 'রথ্‌চাইজ্ড, 
কোড” ক্রুপ, টাটা, বিড়লা ইত্যা'দ 
প্রত্যেকের। একথা কংগ্রেসী নৈতা- 
দের মাথায় ঢোকেনি তা.নয়; কিন্তু 
বৃহৎ, শিল্পপতি ও একচেটিয়া 
পঃজিবাদের আজ্ঞাবাহী কংগ্রেস 
সব সময়ে চে্ট! করেছে যাতে শিল্প- 
ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন নতুন 
লো:কর আঁটবর্ভীব না ঘটে। 

, একারণেই গত বিশ' বছরে 
পশ্চিম বাংলাতে, দৈশের ছেলেদের ) 


ভুল কেউ শুধরে দিলে সেটা মেনে 
.নিতেঞজ তান দ্বিধা করতেন না। 
পোর্ট 'ব্রেয়ারের . 1 নন-গেজেটেড 
আফিসার্স এ তাঁর কার্য- 
কালে 'বাভল্ল দাবার ভিত্তিতে 
আন্দোলন করেছে।। এই ব্যাপারে 
কোন কোন সময় তাঁর সঙ্গে সংঘর্ষ 
দা 5 ‘সময় 
মহাবীর সিং আঁদের দাবী মেনে 
নিয়েছেন এবং এই সংঘষে'র জন্য 


কখনও তাঁদের প্রত বিদ্বেষ ভাবা-' 


পথ হন্ন। ১১৬৬ সালে পোর্ট 


রেয়ারে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের কতক- 


গুলো ঝূপাঁড় ভেঙ্গে ফেলার 
আদেশ দিয়েছিল আন্দ্মান প্রশা- 
'সন। মহাবীর সং এক কথায় সে 
আদেশ নাকচ করে দিয়েছিলেন। ॥, 
মহাবীর সিং প্রথম জীবনে 
অধ্যাপূনা ; করতেন। এই কারণেই 
হোক, অথবা গণতন্মের 


'পক্ষে শিক্ষা অপারিহার্যনএকথা 


শিক্ষা ব্যবস্থার প্রত তাঁর তাঁক্ষ্ম 
দৃষ্টি ছিল্‌।.. তাঁর. কার্ষকালে 
বাজেটের একটা ‘মোটা অংশ্‌ তানি 
শিক্ষার জন্য ব্যয় করে" গেছেন। 
গ্রামে গ্রামে তান স্কুল গড়েছেন। 


|| 


+ 


দেওয়া হয়ান। ,কমার্স এ্যাপ্ড 
ইণ্ডাম্ট্রর“ মন্ত বরাবরই , আছেন 
যাঁর দপ্তরকে বাংলায় বলা হয় শিল্প 
ও বাণিজ্য দপ্তর! কিন্তু ব্যবসা 
বাণিজ্যের, প্রসার 'ও উন্ন'তর জন্যে 


প্রয়োজন হচ্ছে না। আন্দামান ও 
গনকোবর দ্বীপপুঞ্জের ' এক্মানর 
কলেজ প্রতিষ্ঠার কীতক্কও মহাবীর 
সিংয়ের প্রাপ্য । এই. কলেজে স্থাপিত 
হয়েছে রাজধানণ পোর্ট রেয়ারে। 
এটি নাইট কলেজ। শুনছি বাল্ডং 


সমাপ্ত হবার আগেই প্রায় জেদের ' 


বশবতশী হয়ে মহাবীর ' সিং 
১৯৬৭ সালের গোড়ার দিকে এই 
কলেজের উদ্বোধন: করেন! . 
তাঁর আরো কাতত্বের 
অন্যতম দ্নতপরায়ণ অ’ 
দের শায়েস্তা করা৷ দিয়া ডি 
সারদের কারেমী। স্বার্থ বাসা 
বে'ধেছে সেখানেই তিনি আঘাত 
করার চেষ্টা করেছেন। এবং একথা 
আন্দামান নর্বজনাবাদত যে, ক 
রাজ্য প্রশাসানক দপ্তরে, কি কেন্দ্রীয় 
সরকারের বিভিন্ন বিভাগে কায়েমী 
স্বার্থ সর্বব্যাপী । এখানকার আঁধ- 
কাংশ আঁফসার এক একজন ক্ষুদে 
নবাব। 
মেনল্যাণ্ডের যোগাযোগ ব্যবস্থা 
এখনও . অসুবিধাজনক অবস্থায় 
সেই হেতু আঁফসাররা অনেকটা 
বেপরোয়া । আন্দামানে ট্রান্সফার 
হয়ে এলে আঁধকাংশ আঁফসার 
এখানকার মায়া কাটাতে পারেনা । 


না Af ‘ 
, বড় বড় 'শিল্পপাতদের হাতে। 
চাপে গড়ে, উঠাঁত শিল্পপতি বা 
এন্টারাপ্রনারদের সাহায্যাৰ্থে 
লোক দেখান! ভাবে কুটার ও ক্ষুদ্র 
ভা 2৬০৮ 

মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীকে প্রকৃত- 
রী সাহায্যের কোন . রকম 
আঁপ্রায়ই এরাজ্যের কংগ্রেস সর- 
কারের ছিল না। তা থাকলে মহা- 
রাষ্ট্রের মৃত সারা রাজ্যর গোটা 
অর্থনৈতিক চেহারাটা পাল্টে দিতে 
পারতো এই একটাঁমান্তর মন্ত্রী দপ্তর। 


, পশ্চিম বাংলার কুটীর ও ক্ষুদ্র 
শিল্প দপ্তর যে _ এরাজ্যর আঁধ- 
বাসদের কোন উপকারে আসতে 


পশ্চিম বাংলা ' সরকার [কিছুই পারোনি তা।বল্গাই বাহূল্য। হাওড়া 


কারনি। 

, না, একদম কিছু করোনি বললে. 
ভুল হবে। স্বর্গত বিধানচন্দ্ৰ রায় 
একদিকে যেমন বাংলার 
বুবকরা_ 'ট্যা'ক্স ও বাসের 
ড্রাইভার বা কণ্ডাকটার হোক, অপর 
" দিকে 'ভেবোছলেন এদের কাউকে 
কাউকে ফেরিওয়ল্য বা দোকানদার 
করে দেবেন। তাহলেই মধ্যবিত্ত 
বাঙ্গালী ছেলেদের রাজনশীতি 
করার ক্ষমতাকে গুড়িয়ে : দেওয়া 
যাবে। তাই কলকাতার স্থানে স্থানে 
কয়েকটা হকার্স কর্ণার : করে 
দেওয়া হয়োছিল।, ' 

আর রাজ্য বাজেটের শিল্প- 


০৮ হয়েছে তাদের কারধার গড়ে তোলার ফোম উৎস. ও বাঁকা পথে তুলে দেওয়া হয়েছে 


+ 


। 


বনহুগল', বারুইপুর, মাঝেরহাট . 


প্রভৃতি জায়গায় যে সব 'শজ্প- 
এক্টেট বা'নয়ে ভাড়া দেওয়া হয়েছে 
তার শতকরা নববুইটীরও 'বেশী 

পেটাছে অবাঙ্গালী িল্পপতিরা। 
শেয়ার ও ওয়াক ক্যাপিটেল সব 
কিছু বাদ দিয়ে, যে সব শিল্পের 
কৈবলমান্র যন্তপাঁতি বা প্ল্যান্ট 


মেসনারখর/মূল্য সাড়ে সাত লক্ষ - 


টাকা পর্যন্ত, সেগুলো সব কুটর 
ও ক্ষুদ্র শিল্পের আওতায় পড়ে। 


একথা কেনা জানে, সারা বাংলায়, 


সর্বসাকুশুল্য একশত জনও; এমন 
ব্যন্তি খুঁজে পাওয়া 
বা ধারা ' সাড়ে সাত লক্ষ টাকা 


নিয়োগ করতে পারেন। ফলে যে. 


- করে রাখা হয়েছে 


যেহেতু আন্দামানের সঙ্গে . 


id 


তার মুল কারণ এই দেশ অথবা, 
এই মান্ষকে ভালবাসা নয়! 
আয়নীলে রাজার হালে থাকা এবং 


পয়সা কামনোর এমন জায়গা খুব ' 


ক্মই ভারতবর্ষে আন্ছ। 

কোন কোন চীফ কাঁমশনারও 
এই পথই বেছে নেন। পুরাতন . 
আধবাসীংদর অনেকেই খবর রাখেন ' 
প্রান্তন দ-একজন চীফ কাঁমশনার 


' ি ভাবে মোটা টাকা গ্দাছয়ে নিয়ে 


স্বদেশে প্রত্যাবতন করেছেন। 


সং এবং কাজের লোক 
হলেও যে কোন . চীফ 
কমশনার 'বেশ অসুবিধার 
সম্মুখীন হন। কেননা আদ্দামান 


ও নকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও তার 


প্রশাসানক 'এবং অন্যান্য সমস্যা - 


সম্পর্কে অবাহত হতেই তাঁর দীর্ঘ 
দিন কেটে যায়। তাছাড়া তাঁকে 
প্রায় সর্বব্যাথারে দিল্লীর মুখাপেক্ষণ 
॥ ফলে তাঁর 
বৈশ কিছু সময় আতিবাহত হয় 
বারবার দিল্লী যাতায়াত করতে। 
অবশেষে .যখন ' এই চাঁফ 
কণমর্শনারকে ' অন্যত্র বদল? 
করা হয় প্রকৃতপক্ষে সেই 
সময় তান /সমস্ত সমস্যা, 
বুঝে কাজে অগ্রসর হয়েছেন। নতুন 
চীফ কমিশনার কর্ণেল ভূটালয়া 
আপাততঃ সমস্যাগুলো বুঝতে 
চাইছেন। কিন্তু তাঁরও অসুবিধা 
একই ৷' গত পাঁচ মাসে তাঁকে পাঁচ 
বারের বোশ দিল্লী ছুটতে হয়েছে। 
তবে আর কত'দন 1তাঁন আন্দা- 
মানে থাকবেন সেটা "দল্লই বলতে 
পারে। কারণ এখানকার কায়েম 
স্বার্থের সঙ্গে, সংঘাত' শুর হলেই 
ভাঁর অপসারণ অনিরার্ষ। 


' এ 


সব সঃযোগ সুবিধে দেওয়া হয়েছে 
তাও এরাজ্যের আঁধবাসীদের ভাগ্যে 
মেলোন। বড় বড় অবাঙ্গালশ 
শিল্প স্বাৰ্থই স্বনামে-বেনামে এসব 
শেয়ার, খণ, দাদন, নিয়ে পেট মোটা 
করে।, তারপর " লক্‌আউট) লে- 
অফ, ছাঁটাই প্রভৃতি করে বাহ্গা- 
লীকে ' মারতে অথচ মধ্যবিত্ত 
বাঙ্গাল ছেলেরা প্রয়োজনমত উপ- 
দেশ-পরামর্শ এবং সরকারী সাহায্য, 
সহযোগিতা ও আনুকূল্য পেলে, 


“অনায়াসে ছোট, মাঝাঁর ও বড় 


ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারবার গড়ে 
তুলতে পারত। সেই ব্যবসা- 
বাণিজ্য প্রাতষ্ঠানগলোই' এই কুড়ি 
বছরের মধ্যে নিজ নিজ পায়ে 


[ol 


হ্-ছয়॥ । রা | 


চে হত ক = Ay * += ৮ 
হত হই ১৩ রর এ ১০ রও টি নি 

পে, নিত 8৮4 রঃ ৭, রি 
Ba ৮ 


২7. গেল। 


সংবিধান সংশোধনী বিল এবং ... 
রাজধানীর রাজনৈতিক, অনিশ্চয়ত bs 


[তা টানত 

Ee $ 
' গত সপ্তাহে লোকসুভায়, আসাম . নয়।, কিল্তু এবাররার ঘটনা অনন্য। 
রাজ্যের পুুনগঠিনের জন্য সংবিধান । কেননা পরবতী বিল মূলতঃ 


এবং অন্াদেরও ঘর বেড়াতে দেখো 
দ্বিতীয় অননচ্ছেদের ওপর 
আলোচনা খুব" সংক্ষিপ্ত ছিল এবং 
প্রায় পনেরো, মিনিট বাদে :পঢুনরায় 
' ভাঁভশনের জন্য ঘণ্টা বেজে উঠল। 
এবং ফলাফলে, দেখা গেল . গভর্ণ 
রানির রা 


টি এটা. ঘটল ' ভাববার' 
কথা৷ কংযেল লারা জোর গলার 


হস 


দর্পণ, | শ্ক্রবার..৪ঠা. খিল + ৯১৬১ 


খ্ব-ছুততার সঙ্যে। তারপর প্রধান 
মন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 
যেক্ষেত্রে কোন গণ্ডগোল দেখা 
দিলেই বেশির ভাগ কংগ্রেসী মন্ত 
দায়িত্ব অন্য লোকের ওপর চাপিয়ে 
দেন সেক্ষেত্রে রঘুরামাইয়ার আচরণ 
প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নেই। " 

কংগ্রেস এবং বিরোধী উভয় 
সদস্যদেরই, 'স্থর বিশ্বাস' যে, 
প্রযোজনায় সংখ্যক সদস্যক, লোক- 
সভা কক্ষে উপস্থিত করার জন্য যা 
করা দরকার ছিল রঘ্মুরামাইয়া তার 
কিছুই বাক রাখেন ৷ তাঁর এবং 


| 


সংশোধনের যে বিল আনা. হয়ে-. 
ছিল তাতে গভর্নমেন্টের, পরাজয় . জন্য ॥ ভোটে (পরাজিত হয় 
কেন্দ্রে রাজনৈতিক ভারসাম্যহীন- আর এবার [বিরোধীদের "সমর্থন 
তাকেই স্মরণ কাঁরয়ে দেয়। জন- সত্বেও: লোকসভায়' গৃহীত হতে 
( সংঘ এবং, কয়েকজন স্বতন্ত্র সদস্য- পারে না, 
ছাড়া,বাকণ প্রায় সমস্ত বিরোধী, ' এই বিল" ভোটে পরাজিত 
দলই এই গবলকে, সমর্থন জ্ানিয়ে-; হওয়ার জন্য দায় সদস্যদের -অত্য- 
ছিলেন। তা সত্বেও কংগ্রেস দল ধিক আত্মব*বাস অথবা, অজ্ঞতা 
প্রয়োজনীয় শান্তর সমারেশ ঘটাতে নয়। প্রকৃতপক্ষে সদস্যরা ব্যাপার- 
পাে'ন। রাজধানীর, রাজনশীতর। টাকে তেমন গর্ব দেনান।- অর্থাৎ 
এই গাঁতপথ দেখে অনেকেই! লোকসভার সদস্য "হিসাবে তাদের 
আশঙ্কা করছেন যে, ১৯৭২ সালের ওপর ষে দায়দ্ব ন্যস্ত সে সম্পর্কে 
সাধারণ 'ির্বাচনের কালো ছায়া তাদের”: অভাব 'ছল। 
ইতিমধ্যে কংগ্রেস দলে . পড়তে এবং এক্ষেত্রে বিরোধী সদস্যদের 
করেছে : পূ । যতখানি দায়ী করা যায়, তার চেয়ে 
সংাবধান সংশোধনী, কলের অনেক বেশি দায়িত্ব কংগ্রে্ী দলের। 
লোকসভায় প্রযোজনায় স্খ্যা- - চার ঘণ্টার! আলোচনার ' পর 


গাঁরষ্ঠতা লাভে বার্থআ এই প্রথম কার যথ্ন প্রথম ডি'ভশন 
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। শত গিযাছেন। 1 


" দেশজাত 


| | এস্‌. এ. আঁধুব্বেদশাস্থী, '* 
| | "_ এ্ফ.:সি. এস: লিন্ুন): : 

চে ক Os (জাদেরিকা] । 

৬ ৮: ৩) ভাগলপুর কলেনের রসায়ন - 


চি১১৫১৯৪৭৪ 





: কলিকাতা কেন্দ্র , 
ডাঃ নরেশচন্র ধোছ," . 
+2৩ এ বি বি--এস- (কলিত 
০ আব্বা" 
8 md ১ জট দিত কা ও 


বিরোধী সদস্যদের : রুরোধিতার . 


এবং বিপক্ষে 


€ 
./ গ্লাছগাছড়ারও প্রাণ আছে। 
প্রাচীন মুনিখষিরা এই সত্য | 
। উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই | 
? বহুগুপ-সম্পত্ন এই, পছিগাছড়ার 1. ' 
ব্যবহারের ছারা মানব জাতির ১১, 
অশেষ কল্যাণ 


_ শাস্রাহমোদিত ' প্রণালীতে 
ভেষজাদি হইতে ' ETS 
০ প্রস্তত ‘সাধন! দশন সর্বপ্রকার Eo ET 
' ধম্তরোরের মহৌষধ 1.১, ১৮. ৪ 


কিন্তু পক্ষে ভোট পড়ল ২৬৫ 
১৯1, উপস্থিত 
সদস্যের সংখ্যা ছিল ২৮৬। যাঁন 
বিলের, বিরুদ্ধে প্রধান 'আক্রমণ- 


কারীর ভূমিকা নিয়েছিলেন সেই 


হেম বড়ুয়া ভোটের সময় অনুপ- 
স্থিত ছিলেন। আচার. কৃপালন' 
এবং আরো কয়েকজন সদস্য ভোট 


সাধন করিয়া টু 


EA 


t 


\ 


: সাধন উষধায়- ঢাকা 

' নং কর্ণওয়ালিস ইট, কলিকাতা ডি, | 
সাধনা ওধধালর রোড, সাধনা নগর | 
"১" কূলিকাতা-৪৮  € 






-/ ঘটনার bE রে 


হযয়েছে। কিন্তু এ "ঘটনা সত্য যে, "দুজন ডেপাট। হুইপের পদত্যাগ- 
1৪০ জন্‌ কংগ্রেসী এম পি দিল্লীতে . পত্র যাতে গ্রহণ করা না. হয়. তার 
- উপস্থিত ছিলেন, কিন্ত; বার বার “জন্য কংগ্রেস পালামন্টারণ পার্টি 
খবর দেওয়া সত্বেও তাঁরা লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী - শ্রীমতী হীন্দিরা 
হাজির হন:ন। এদের মনুষ্য গান্ধীকে একবাক্যে অনুরোধ করে- 
কয়েকজন 'মন্ত্রণও. আছেন। তাছাড়া ছেন প্রধানমন্ত্রী এই অন্দুরোধ '১ 
রা সময়-বাঁরা উপস্থিত ' রক্ষা করেছেন। 

ছিলেন দ্বিতীয় ভোনুটর সময় তাঁরা » কিন্তু কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ 
কেন বেপাত্তা হলেন? | সঙ্কট যে শেষ পর্যন্ত ' কোথায় 
/সংসদীয় বিষয়ক . মন্ত্রী শ্রীকে য়ে দাঁড়াবে সেকথা বলা মুস্কিল । 


'রঘরামাইয়া ‘সমস্ত কংগ্রেস সদস্য-, কারণ বিশেষ এক উপদলায় 
দের দশ দন 'আগে খবর "দিয়ে 


মধ্যপ্রদশের গোলযোগে যেভাবে 
শান্তর জল নি:ক্ষপ করা হয়েছে 


যে, সমগ্র বিলাটই নয়, প্রথা-, ৃঁ 
i তাতে একথা পাঁর্কার হয়ে গেছে। 


সিদ্ধ উপায়ে বিলের সমস্ত ধারা 
পাশ করাতে হবে। "দিল্লীর বাইরে 
এ বত | 


পাঠানো হয়েছিল এবং ভোটের সেটা চাইছেন না। তাঁর একমার 
‘একদিন আগে সমস্ত' এম পির সমস্যা কি করে মুখরক্ষা করে 


দাগ চৌলফোনে যোগাযোগ করে- গণ্ডগোল / খেক বেরিয়ে. আসা 


ভোটের সময় . উপস্থিত থাকতে যায়! 
অন্ঃরোধ করা হয়েছিল।, জানা 
গেছি, মন্ত্রীদের সঙ্গে দুবার 


সংবিধান - সংশোধন : বিল + 
লোকসভা কর্তৃক পারত্যন্ত হওয়ার 
যোগাযোগ করা হয়েছে। যেসব ঘটনায় বিরোধ দলগ্রলোও একাটি 


: প্রত্দেনর সম্মুখীন হচ্ছে। সেটি, 
বণ দলা নখৰ অ ত মক ভৰ আৰ 
নিশ্চিত করবার জন্য তাদের কাছে; য়েছিল সেই বিল পাশ হওয়ার জন্য 
শ্রীঘরামাইয়া অনুরোধ করে- ত করণ'র ছত্ৰ তাকি ' 
ছিলেন। - 


চমকে দিয়েছে। আশঙ্কা করা, হচ্ছে, , 
কংগ্রেসী এম পরা এইভাবে ভাঁব- 
ষ্:তও অনুপস্থিত থাকতে পারেন। ২ 
চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর এই 
' প্রথম কংগ্রেস দল লোকসভায় 'তার fl 
সামান্য সংখ্যাগ'রষ্ঠতা সম্পর্কে al 


সত্বেও . একথা ,সত্য যে, , প্রথম . 
চেতন, হয়েছে। এর তাংপর্য'ও ভোটের গর যাঁরা স্ভা-কক্ষ ত্যাগ 
সম্ভবত তা'্দর নজরে পড়েছে। 


: রুরোঁছলেন 'তাঁদের মধ্যে বেশীর 
এখন এটা পাঁরচ্কার,যে, কিছু অস- বিরোধ 

ন্তুষ্ট এম পি কেন্দ্র কংগ্রেমণ 65 বি 
শাসনের 'অবসান ঘটাতে পারে। ' 
চতুর্থ লোকসভার শর থেকেই 
এই অবস্থার অস্তিত্ব রয়েছে। 
বর্তমানে. তা বা রুপ ' 


কাঁধে চাপিয়ে নেন এবং পদত্যাগ- 
পত্র পেশ, করেন? পদত্যাগপত্ 
০৬৪ একটুকরো কাগজে, 


/ 
| 
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সপন, 1 শুক্রবার ৪ঠা. এপ্রিল ১৯৬১ 


ল্জিত্তুস্টা 


আন্গুইলা ও 


(দ্র্পণের পর্যবেক্ষক ) 


্রা়মৃত বটিশ' সিংহ একবার 
লেজ নাড়ার চেন্ট করে.ছল। 
আফ্রিকার রোডোশয়ার সংখ্যালুঘ ' 
শ্বেতাষ্গদের সরকারকে শায়েস্তা 
করার . জন্য বৃটিশ, সিংহের লেজ 
একবারও' নড়ে. নি, কিল্তু আট- 
' । লা্টক মহাসাগরের একটা ক্ষুদ্র 
দ্বীপের ছয় হাজার অশ্বেতাঙ্গকে 
/ শিক্ষা দেবার জন্য বৃটশ সিংহের 
,*₹ লেজ নড়ে উঠল। 
।, লেবার পার্টি গভমেন্ট আর এক- 
বার প্রমাণ করে দল বৃটেন, যে 
। সরকারই গঠিত হক শ্বেতাগ্গ ও 
অশ্বেতাঙ্গর প্রতি তার দৃষ্টিভাঁঙ্গ 
একই' থাকবে। তাই রোডেশিয়ার- 
শ্বেতাঙ্গ ইয়ান স্মিথ বৃটেনের 
। ; বিরুদ্ধাচরণ করলেও ' উইলসন 
| তাকে 'কছন, বলতে সাহস করেন, 
না, কিন্তু, আঙ্গইলার অ:দ্বতাঙ্গ 
প্রেসিডেন্ট প্লোনাজ্ড 1. ওয়েবস্টার 
 ক্ষদদ্র দ্বীপটির . স্বাধীনতা চাইলে 
তাঁকে শায়েস্তা করার জন্য রাতা- 
রাত' সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন। 
. উত্তর ও দক্ষিণ আমোঁরকার 
'_ সংযোগস্থলের পূববাদকে ক্যার- 
রিয়ান সাগরের কয়েকটা ব্‌হং 
ফ্বীপ কিউবা, হাইতি ও জামাই- 
কাকে ঘিরে রয়েছে অসংখ্য প্রবাল 
< দ্বীপপুঞ্জ । এরই মধ্যে একাঁটি আঁত 
অপাঁরচত অতি ক্ষুদ্র প্রবাল 
দ্বীপের. নাম ' আঙ্গইলা। আজ 
গতনশ বছর' ধরে ক্যাঁরাবয়ান সাগ- 
রের অন্যান্য, দ্বীপের মত আহ্গুই- 
লতেও ' ইউনিয়ান' জ্যাক উড়:ছ। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটিশ 
স্রকার যখন তাদের উপনিবেশ- ' 
গুলোতে ক্বায়ত্তশাসনাধিকার দেও- 
সার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন ক্যার- 
।বিয়ান দ্বীপগলোকে নিয়ে একটা 
আযসোঁসয়ান অব ফেডারেশনস্‌, 
গঠন করার পরিকল্পনা 'করেন। “ 
এরই মধ্য একটি ফেডারেশন তৈরী 
হয় সেন্ট উস, নোঁভস'ও 'আঙ্গ- 
ইলা এই তিনটি !দ্বীপ নিয়ে যার 
নেতৃত্ব 'করছিলেন বৃটিশ: ' তাঁবেদার 
সেন্ট কটসের' নেতা! ও ফেডা- 
রেল প্রধান মন্ত্রী রবার্ট ব্লযাডশ। ' 
'  আঙ্গুইলার অধিবাসীরা এই 


“+ 


রর নির্বা 
চিত করা হয়। 

উইলসন এক সহকারী মন্ত্র 
পায়ে । আঙ্যইলাকে' বৃটেনের 
আওতায় রাখার চেষ্টা করোছলেন, 
কিন্তু ও:যবস্টার অটল! আঙ্গইলা- 
তার , ভাগ্য, নিজেই ' ১ {নর্ধযারত 
করবে। অগ্বৈতাঙ্গের এত বড় 
স্পর্ধা বৃটিশ সিংহের পক্ষে সহ্য 
করা সম্ভব হল 'না, উইলসন সৈন্য 
পাঠিয়ে কালা আদমীদের শায়েস্তা 
করা ঠিক করলেন। উইলসনু 
প্রোরত সহকারী মন্ত লণ্ডন ফিরে 
গিয়ে প্রধান মন্ত্রীকে জানালেন " 
কিছু ভয়ঙ্কর গণ্াপ্রকৃতির লোক 
আঙ্গ্ইলাবাসঈদের ' নেতৃত্ব করছে 
এবং এখনই এই বিদ্রোহ দমন না : 
করলে সমস্ত ক্যাঁরাঁবয়ান.দ্বাঁপ- 
প্জ হাতছাড়া হয়ে যাবে। ' 

উইলসনের প্রততানাধ আরও 
জানালেন আঙ্গুইলা গোপনে প্রচর 
অস্ত্শস্ত জোগাড় ' করেছে আমে- 
রিকা থেকে এবং আঙ্গুইলাবাসীরা 
গোঁরলা যুদ্ধের তালিম নিয়েছে। 
অথচ আঙ্গাইলার রক্ষী বাহিনীর 
শান্ত. মাত্র ২৩০ জন যারা পুরনো 


আমোরকার পলশের পোষাক পরে, 


আগ্নেয়াস্্ নেই। এই বাহিনীর 
কাছে অস্ত্র বলতে 'কয়েকাঁট 


মোৌসনগান ও তার গুল, ১৩1ট, 


রাইফেল (এগুলো সেন্ট কিটসের 
থেকে বিতাঁড়ত করার সময় কেড়ে 


নেওয়া হয়) কিছু ডনামাইট ও" 


' কাঁদুনে গ্যাসের সরঞ্জাম। “দ্বীপের 
সবচেয়ে বড় অন্ত একটি ব্রোঞ্জের 
কামান যা ৯৭৯৬. সালে ফ্রান্সের 
নৌবহর িতাঁড়ত হওয়ার সময় 
সমনদ্রতাঁরে ফেলে গিয়েছিল। এছাড়া 


অস্রধারী সাত জনের একট প্ালশ , 


বাহিনী আছে। এরাই ১৭ মাইল 
দীর্ঘ ও দুই মাইল প্রস্থ আয়তনের 
আঙ্গুইলা দ্বীপে. স্বাধীনতার 
পতাকা রক্ষা করছে। ' 
আঙ্গুইলাবাসীরা ভেবোঁছল 
বাইরে থেকে কোন আক্রমণ এলে 
তা. আসবে সেন্ট কিটসের ফেডারেল 


ব্যসতরাষ্ট্রীয় সংযোগের বিরোগধতা  সৈন্যবাহিন থেকে এবং এর জন্য 


"করেন এই বলে যে' ব্যাডশর ফেডা- 
রেল 'সরকার তাঁদের প্রতি বৈষম্য- 
মুলক. ব্যবহার দেখাচ্ছেন ।। ' সেন্ট 
কিটসের সঙ্গে আঙ্গইলার' শবরো- 
1ধতা ক্রমশঃ চরমে' ওঠে এবং ১৯৬৭ 
সালের মে মাসে: আঙ্গুইলা ফেডা- 
'রেশন ছেড়ে খাবার সিদ্ধান্ত নেয়। 
চাপা থাকে, কারণ ' বিদ্রোহী মনো- 
ভাব দমনের জন্য ' বৃটেন তখনই 
এক শান্তিরক্ষা, বাহিনী মোতায়েন 
করে। এই বছর [ইলা আবার 
এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ: ' “ভরে বুটেনের 
সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে এবং প্রজা- 
তন্ম প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়। মাণ্কন 

সরধীবধা:নর' মত" রাষ্টরপাতপ্রধান 

সাবধান গৃহীত: হয় সর্বসম্মণ্ত- 

কমে এবং . : রোনাল্ড “ওয়েবষ্টারকে 


N 


ওয়েবস্টারের রক্ষীবাহনী প্রস্তৃত 
ছিল। কিন্তু উইলসন বি'দ্রাহ দম- 
নের জন্য বৃটেন থেকে এক শ্বেত 
বাহিনী 'পাঠালেন। ' হয়ত তান 


কালো 'বাহনীর ওপর ভরসা করতে, . 


পারেনান। 
সরাসার আঙ্গুইলায় অবতরণ করতে 


'সাহস করোন, পাছে ভয়ঙ্কর 
গেরিলারা এদের কচকাটা ' করে। ' 


তাই ৯৫ মাইল দূরে আযাণ্টিগ্ুয়া 
নামে আর একটি ক্যারিবিয়ান দ্বীপে 
সৈন্যদের, নামানো হয় এবং দ্যাট 
যুদ্ধ জাহাজ প্রস্তৃত রাখা হয়। 
কিন্তু আন্টগ্য়াতও তো 
অম্বেতাঙ্গের 'বাস। তারা বৃটিশ 


সৈন্যদের সম্বর্ধনা জানাল "থুতু ' ১ 
“ছিটিয়ে, এবং সারা দ্বীপ মুখারভ। * 
ভিতর 
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ও 'রো'ডশিয়াতে গিয়ে আক্রমণ 
করুন” ধৰনতে। .আঙ্গুইলা থেকে 
বৃটিশ কামশনার টান লং ও এক 


ছিলেন এই বলে বে, ব্যটশ সৈন্য 


রি 


ডা হল" 
দাগার এই আয়োজন একেবারে - 


' ব্যর্থ হল। নিরস্ত্র আঙ্গুইলাবাসীরা 


এই লে 'অবত্র ণ কালে আঙ্গুই- 


লাবাসণরা 'বুটেনের | সঙ্গে. যুদ্ধে: 


লিপ্ত বলে ধরে' নেবে। কিন্তু তা 


সত্বেও বৃটশ ',সৈন্য আঙ্গুইলায়- 
'একদিন এল। তারা.কোন, বিরোধী , 


বাহনীর দেখা পেল না, শুধু 
একটি রাইফ্রেল তাদের হযতগত 


বাপ প্রদাক্ষণ 'করে তাদের বিক্ষ্ধ 
মনের পাঁরচয়' দিতে লাগল আর 
তীর ক্লন্ঠে জানাল  “আঙ্গুইলার 
ওপর এই বলাৎকার আমরা সহ্য 


গেল। 
আমেরিকায়' রাম্ট্পুঞ্জে এই ব্যাপা- 
রষ্ট উত্থাপন করা যায় কিনা। রা 


র্‌ 


বাটার স্যাণ্ডাল আর চষ্পর্গীলর নকশাই এমন, যাতে | 


' হাওয়া খেলতে পায়, যাতে 


এক মোলায়েম ও“স্ন্ধ আমেজ । সুশ্রী ছিপাঁছপে K 
‘গড়ন দেখেই বুঝবেন পায়ের স্বাচ্ছন্দোর কথা মনে 
রেখেই এরা তৈরি । পরলেই ভালো লেগে যাবে চমৎকার 
. ননী আপার । সঠাম তালি চলার ছন্দ হালকা ও 

'  সাবলল ক'রে দেবে। আপনার প্রিয় বাটার দোকানে 
এ-রকম ছিমছাম স্যাণ্ডাল ও চস্পলের যেন মেলা বসে 
গেছে_ এখানে তার মার কয়েকটি নকশাই দেখছেন। 


পায়ে লেগে থাকে 


রর 


পি 


(. 
পুঞ্জের পক্ষ থেকে আঙ্গুইলায় . 
একটি তথ্য সন্ধান এমশন পাঠাবার 
প্রস্তাব হলে বৃ্টন তাতে বাধা 
দেয়, কিন্তু ওয়েবস্টারের সঙ্গে 
আলোচনা করার জন্য নিজেই একটি 
মিশন পাঠাতে স্বীকৃত হয়। 

রাম্ট্রপুঞ্জে বৃটেনের প্রাতানধ 
লর্ড,ক্যারেঙন এই মিশন নিয়ে 
রা 
ক্র পর স্থির হয় বৃটিশ 
বাপ তুথকে সাঁরয়ে নেওয়া 
হবে, কিন্তু শাসনভার চালিত হবে 
পলাতক কমিশনার টনি 'লির, দ্বারা। 
এই; চু'স্তর ফলাফল ক হবে তা 
এখন বলা যায় না। 

কিন্তু একটি প্রশ্ন /থেকে যায় ঃ 
এই ক্ষদে দ্বীপাঁট নিয়ে বৃটেনের 
এত, মাথা ব্যথা কেন? বুটেনের 
উপনিবেশ বলতে এখন এই ক্যাঁর- 
বিয়ান ঘ্বঁপপুঞ্জ' গু'লাই- আছে। 
এই দ্বাঁপগদুলো যাতে একেবারে 
হাতছাড়া না হয় বৃটেনের একমান্ত 

(শেষাংশ অম্টম' পৃষ্ঠায়) ' 


ছু সাত £ 














॥ আট 


চলচ্চিত্র মরা সমিতির জালের মাগল রগ 


বাংল! ছবির দুঃসময় কাটল না৷ 
ষ্ট.ডিও অন্ধকার 3 কলাকুশলীর! বেকার 


* সুধী প্রধান 


যুক্তফ্রন্ট “সরকার কায়েম হও: 
যার পর পশ্চিমবঙ্গ চলাঁচ্চত 
সংরক্ষণ সমত সরকারের িভা- 
গায় মল্তী ও বিধানসভার সদস্য- 
দের কাছে তারবার্তা ও স্মারক- 
গলাঁপ পাঠিয়ে বাংলা ছায়াছাবর 
জগতে যে গরুূতর পরিস্থাত 
হয়েছে তাতে সরকারী হস্তক্ষেপ 
দাবী করেছেন। ইতিমধ্যে য্্ত- 
ফ্রন্টের প্রীতি তাদের সৌহার্দ্য জ্ঞাপ- 
নের জন্য তারা যু্তফ্রল্ট ও. তার 
প্রধান শীরক স-প-এম-এর ময়- 
দান সমাবেশের দ'লল "চন্ তুলে 
নেতাদের মনে বিশ্বাস অজ্ঞনের 
চেষ্টা করেছেন! এবং আজ তারা 
মন্ত্রীদের সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন। 

শুধু তাই নয়, য্ক্তফ্রন্টের 
মার্কসবাদী দলগুল সব' সময়ে 
শ্রামকদের স্বার্থরক্ষার দাবীকে 
অগ্রাধিকার দেয় বলে সংরক্ষণ- 
সামীত তাদের সম্প্রত প্রদত্ত 
স্মারকাঁলীপতে চলাচ্চত্র শিল্পের 
শ্রমক ও কলাকুশলীদের মিান- 
মাম ওয়েজ দেবার দাবী তুলেছেন। 
সংরক্ষণ সামাতি যখন সৃষ্ট হয় 
পাঁচ' দফা দাবীর 'ভাত্ততে তখন 
শ্রীমক-কলাকুশলশদের এ দাবী 
তারা মানতে চান নি বলেই সংর- 
ক্ষণ সাঁমীততে প্রথম বিরোধ সৃষ্টি 
হয়-ষার ফলে তখনকার "দনে 


সংরক্ষণ সামাতর প্রধান বিরোধী 


পক্ষ বলে কাঁথত প্রদর্শঝদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম রত বেঙ্গল মোশন 
গপকচার্স এম্লয়ীজ এসোঁসয়ে- 


কন্দ্ররাজ্য 
(৪র্থ পন্ঠোর পর) 


ক্ষেত্র, লক্ষ্য নির্ধারণ ও সংগত- 
সংগ্রহ উভয় বিষয়েই কেন্দ্রীয় 
তালিকাতুন্ত 'িষয়গ্ালতে নব্ধ 
রাখতে হবে। 





রাজ্য সরকারগীলর কর 'নধা- ' 


রণের ক্ষমতা পুনার্ববেচনা এবং 
কেন্দ্রীয় অনুদান দেওয়ার নতুন 
বািধসম্মত পদ্ধাত রচনার ভার 
সংবিধান অনুসারে আন্তঃরাজ্য 


পারষদ এবং অর্থক'মশন বা অন্য. 


কোন উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কনমশনের 
হাতে দিতে হবে। 

রাজ্যগ্ীলকে খণদানের জন্যে 
প্রাতাঁট রাজ্যে আলাদা রিজার্ভ 
ব্যাক এবং একাঁট ফেডারেল 
রিজার্ভ ব্যাংক গঠন করতে হবে৷ 
'. সমস্ত কর আদায়ের ভার 
রাজ্য সর্কারগ্দীলর হাতে ' ন্যস্ত 
থাকবে এবং রাজ্য রিজার্ভ ব্যাংক- 
সম্মত প্রাপ্য আদায়কৃত করের অংশ 
যথারীতি ফেডারেল রিজার্ভ 
ব্যাংকে ' হস্তান্তর করে দেবে। 

কেন্দ্রীয় সার্ভসের অফিসার- 


দের সম্পূর্ণ ভাবে রাজ্যের নিয়- 


ল্মণে আনতে হবে৷ 


শনের প্রাত'নখি, আভিনেত সংঘের 
প্রাতানীধ এবং চিত্র পাঁরচালক 
শ্রীমণাল সেন প্রভূ'ত সংরক্ষণ 
সামাত থেকে বোরয়ে আসেন এবং 
শ্রীসত্যাজৎ রায়ও সরে দাঁড়ান! 
এই স্ুষোগে সংরক্ষণ সাঁমাতর 


শ্রমক. বিরোধী নেতাদের চাপে 


উত্তমকুমারীবকাশ রায় প্রম্খ 
শিজ্পী-প্রযোজকরা আভনেত সংঘ 
কর্তৃক সংগৃহীত ' ধর্মঘটী চিত্র- 
গৃহের শ্রমিকদের প্রদেয় দশ হাজার 


টাকা প্রদানে বাধা দেন; এই সম-. 


স্যাকে ভিত্ত করে আঁভনেতৃ 
সংঘকে ভেঙে তারা শিল্পী সংসদ 
গঠন এবং সনে ওয়ার্কার্স ও টেক- 
নিাসিয়াল্স ' সংঘকে দুর্বল করার 
জন্য ফেডারেশন সৃম্ট করেন। 
অর্থাৎ চিন্রগৃহের মালিকদের অত্যা- 
চারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে 


যারা সব থেকে সংগ্রাম তাদের 
গিরুদ্ধতা করেন এবং আর যারা 
শ্রীমক ও কলাকুশলশদের 'মাঁনমাম 
ওয়েজ প্রভৃ'ত দাবী করাছলেন 
সেইসব কলাকুশলশী ও শিল্পীদের 
কোণঠাসা করার জন্য শিল্পী, 
শ্রীমক-কলাকুশলী সংগঠনগীলতে 
ভেদ সৃষ্টি করেন। 
প্রদর্শকরা ' এতে মনে মনে 
থুশী না হয়ে পারে ন। ফলে 
তারা লোক দেখামো একটা চন্তি 
সংরক্ষণ সামীতর সঙ্গে করে যে 
০85 


ক্রমশঃ রাজাাগুলির হাতে সাধা- 
রণ তাঁলকাভুত্ত বষয়গুনঁল হস্তা- 
তর করতে হবে। 

এইভাবে দ্রাজ্যগ্ীলর আঁধ- 
কারকে প্রসারিত. করে কেন্দ্রের 
হাতে শুধুমাত্র সাধারণ সমস্বার্থ 
সম্পন্ন বিষয়গ্দল ও তাদের উন্ন- 
য়ন পরিকল্পনার . দায়িত্ব অর্পণ 
করে এবং অন্যান্য সমস্ত ৷ বিষয়ে 
রাজ্যগুলির ক্ষমতা ও আঁধকারকে 
প্রসারিত করেই ভারতের, জাতীয় 
সংহতি রক্ষা ও' দড় 'ভ'ত্ততে 
স্থাপন করা সম্ভব! রাজ্যগুলির 
অধিকারকে সংকুচিত করে তা 'করা 
যায় না একথা উপলাব্ধ করার 
সময় এসেছে সম্প্রাত জাতীয় 
সংহাঁত পাঁরষদে ভারতের প্রধান- 
মল্তশ একথা সমর্থন করেছেন। 
কিন্তু মৌখিক সমর্থনই যথেম্ট 
নয়, এর. কার্যকর? প্রয়োগ একান্ত 
প্রয়োজন। রাজ্যগুলর আর্ক 
ক্ষমতা সম্প্রসারণ করে কেন্দ্রীয় 
সাঁভসের দায়িত্ব রাজ্যগ্যীলর হাতে 
অর্পণ করে এবং কেন্দ্রের যে রাজ- 
নোৌতিক ক্ষমতা রাজ্য প্রশাসনের 
ওপর রয়েছে, তা ব্যবহার না করে 
অকেজো করে ফেলার দ্্রাডিশন 
সৃষ্ট করে, কেন্দ্রীয় সরকার দঢ় 
ভাবে জাতীয় সংহতির পথে অগ্র- 


'সর হতে পারেন। 


উৎসব করেছে এবং আনন্দবাজারের 
মত সংবাদপন্ও সামাতর সমর্থন 


কলাকুশলী ও শ্র'মকদের_তা এখন 
পর্যালোচনা করা যেতে পারে। 
সংরক্ষণের বিজয় উৎসবের 
পরে যে ছয় মাস কেটে গেল 'তাতে 
আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ছবির 
প্রযোজনা কমে গেছে। ষ্টুডিও 
গুলি আধকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যন্ত 
গুদামের মত, অধিকাংশ : শ্রামক- 
কলাকুশলণ বেকার, অনেক ষ্টুডও- 
ল্যাবরেটরার বাঁধা মাইনার কর্মীরা 
দশর্ঘীদন পুরা বেতন পাচ্ছেন না! 
অপর পক্ষে সংরক্ষণ স:ম্যৃত থেকে 
তপন সিংহ, , তরুণ মজুমদার, 


বিভূতি লাহা, হরিদাস ভট্টাচার্য, 


' অজয় কর প্রভাতি বোরয়ে গয়ে 


যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছে পৃথক 
স্মারকপন্র দিচ্ছেন; ষে সকল 
শিল্পী ও কলাকুশলী সংরক্ষণের 
জয়ধবান করে ফেডারেশনের প্রচার- 
পত্রে নাম দিয়েশছলেন তাদের মধ্যে 
খ্যাতনামা আভনেতা কালী 
ব্যানাজশি, আজতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রবি ঘোষ, বিখ্যাত সঙ্গতাঁশল্পী 
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কলাকুশলী 
লোকেন বসু, কার্তিক বসন, {বিমল 
মুখাজশী, সোমেন্দু রায়, বিশু 
চক্রবর্তী, জে, ভি, ইরাণণ, দেবেশ 


ঘোষ, দুর্গা মিন, অতুল চট্টোপাধ্যায় 


প্রভাত আজ আর সংরক্ষণ সাঁম'তর 
মধ্যে নেই। কারণ এরা দেখতে 
পেয়েছেন_সাঁমিতির ঘোষিত নীতির 
।সঞ্গে কাজের কোন সম্পর্ক নেই, 
ফলে স"মাঁতর কয়েকাট নেতার 
কিছু স্বার্থ সংরক্ষিত হলেও সাধা- 
রণ ভাবে বাংলা 'ছায়াছবির উন্ন- 
তির পরিবর্তে অবনাতর আব- 
হাওয়া সৃষ্ট হয়েছে। 
সমাতি নিয়ম করেছে যারা তাদের 
সভ্য নন তাদের ছবি এখানে প্রস্তৃত 
করার' বা প্রদর্শন করার . সংযোগ 
মিলবে না, যে সকল' শিল্পী ও 
কলাকুশল' তাদের মতাবলম্বণ নন 
তারা যাতে কোন ছ“বতে কাজ না 
পান এমন অবস্থাও তারা সৃষ্টি 
করেছেন। এরই ফলে সত্যজিৎ 
রায়ের ছবি এখানে ল্যাবরেটরশর 
সুযোগ না পেয়ে বোম্বাই পাঠাতে 
হয় এবং সেখানেও সংরক্ষণ সাঁম- 
{তর এক নেতা গিয়ে সেই ছতবর 
কাজ আটকাবার চেষ্টা করেছেন 
এ খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হয়েছে। শ্রীমূণাল সেন- সংরক্ষণ 
সামাতির অন্যতম নেতার মালিকা- 
নায় পণ্রচালত,. ল্যাবরেটরপর 


সাহায্য চেয়ে যে ব্যবসায়ক পত্র, 


দিয়েছিলেন তার জবাব দেওয়া 
হয়নি। এইসব বাধার জন্য অন্ততঃ 
পঁচিশ জন চিত্র প্রযোজক . যারা 
সংরক্ষণ সাঁমাঁত ভুক্ত নয় বা তার 


সংরক্ষণ ' 


কার্যকলাপ পছন্দ করেম না--তারা 
আজ ছাঁব করতে পারছেন না৷ 
কাজেই বেশ ছবি বাংলায় না হও- 
যার জন্য, স্টুডিও ল্যাবরেটরীতে 
অসন্তোষের আবহাওয়া সৃষ্ট 
করার জন্য, শ্রাীমক-কলাকুশলী ও 
শিল্পীদের মধ্যে বেকারী বৃদ্ধ 
করার জন্য আজ, যাঁদ তাদের 
পুরানো সমর্থ করাই তাদের ছেড়ে 
গিয়ে তাদের দোষাঁ করেন তাহলে 
সংরক্ষণ সামাত ক জবাব দেবেন? 

শরীলজ চেনের মালকদের 
সঙ্গে সমাতির যে চ্নান্তকে বিরাট 
জয় বলে ঘোষণা করা হয়োছিল 
এখন তার ফলাফল 'ববেচনা করা 


যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে যাওয়ার 


আগে জানা দরকার যে স'মতি ॥ 
কোন আইনগত বা রোজিষ্টার্ড 
প্রাতষ্ঠান নয় এবং এই কয় মাস 
চেষ্টা করে তার 'কোন গঠনতন্ত বা 
রোজল্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা সম্ভব 


“হয় দন। কারণটি হল এই, যে এতে 


পরস্পর বিরোধী অর্থনৈতিক এবং 
ব্যবসায়ী স্বার্থ মালত হয়েছে-_ 
যাকে আইনতঃ মর্যাদা দেওয়ার 
অস; বিধা আছে। দ্বিতীয়তঃ, এই 
সংগঠনের মধ্যে যারা নেতা ” তারা 
সকলেই ছায়াছবির জগতে যে শস্ত- 
শালী প্রাতিজ্ঠান ইন্টার্ন ইন্ডিয়া 
মোশন" পকচার্স এসোসিয়েশন 
(ইমপা) আছে তার সভ্য। এই 
প্রাতষ্ঠান সরকার এবং ব্যবসায়ী- 
দের কাছে একমাত্র স্বীকৃত সংগ- 
ঠন। প্রদর্শকরা এই সংগঠনের 
সর্বাপেক্ষা শণ্তশালী অংশ এবং 
সংরক্ষণ সাঁমতির নেতা শ্রীআজত 
বসু এই সংগঠনের প্রযোজক বিভা- 
গের সভাপাঁত। 

সংরক্ষণ সাঁম'তর কিছু ' বাম- 
পন্থী ঘেপ্যা কম সংরক্ষণ সাম- 


“তকে য্তফ্রন্টের সঙ্গে তুলনা রুরে 


থাকেন যখন আঁজত বস; আসত 
চৌধূরী, নারায়ণ সাধুখাঁ ও সুবোধ 


গিত প্রভূ'তর চরম কাঁমডীনস্ট , 
বিরোধিতার কথা বলা হয়। তারা , 


প্রায়ই বাংলা কংগ্রেস . প্রীতির 
উল্লেখ করেন। কিল্তু এ কথা 


তারা সুবিধাজনক ভাবেই ভুলে 


যান যে, বাংলা কংগ্রেস নেতাবা আর 
কংগ্রেসের চার আনারও সভ্য নন, 
যুক্তফ্রন্ট কোন নাত অ'ধকাংশের 
ভোটে গৃহীত হয়না এবং বাংলা 


কংগ্রেস যক্তফ্রল্টের শ্রীমক-কৃষক ' 


সম্পার্কত নীতি সফল করার জন্য 
প্রীতিজ্ঞাব্ধ। অপর পক্ষে উত্তম- 
কুমার, বিকাশ রায় প্রমুখ শিল্পীরা, 
আঁজত বসু, আসত চৌধুরী ও 
সংবোধ মিত্র প্রমূখ মালকরা গত 
কয়েক মাসের সংগ্রামী দিনগুলিতে 
ধর্মবীর ও" কংগ্রেসী নেতা 
গোবিন্দ দে, চ্যবুন প্রভৃতির পঞ্ঠে 
পোষকতা কুঁড়য়েছেন তা সংবাদ- 
পত্রের পাতায় প্রকাশিত আছে। 
মধ্যবর্তি শনর্বাচনের, দুই দন 
আগেও শ্রীসুবোধ মিত্র নির্বাচনে 
কংগ্রেসের সাফল্য সুনিশ্চিত ভেবে 


"ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরখতে শ্রীমক- 


শিল্পী ও ' কলাকুশলীদের সভা 
করতে দেন নি এবং এমন কথাও 
নাক বলেছেন যে কংগ্রেস শাসন 
ক্ষমতায় ফিরে এলে শ্রামক দরদী, 
শিল্পী ও কলাকুশলীদের দেখে 
নেবেন। এর পরও যারা সংরক্ষণ 


চৌধুরী, সুবোধ মিত্র প্রভাতদের 


দপ'প ॥ শুক্রবার ৪ঠা এপ্রিল ১১৬৯ 


নেতৃত্বকে বাংলা কংগ্রেসের নেতৃ- 
ত্বের,সঞ্গে তুলনা করে কৌশলগত 
সহ অবস্থানের যোৌ-ভ্তকতা দেখান 
তখন তাদের রাজনৈতিক সুবিধা- 
বাদের বহর দেখে মনে হয়- এরা 
আসলে যন্তফ্রন্টকেই হেয় করছেন। 
জনসাধারণ কিল্তু এটাকে বামপন্থী 
কৌশল না বলে কংগ্রেসী ষড়যন্ত্রের 
কাছে আত্মসমর্পণ বলেই মনে 
করবে। | 

সংরক্ষণ সাঁমাত পাঁচটি রিলিজ 
চেনে সঙ্গে ছাঁব রিলিজের ব্যবস্থা 
করেছেন। তার ফলে রিলিজের 
ব্যাপারে কালো টাকার, খেলা বন্ধ 
হল বলে তারা প্রচার করছেন। 
কিন্তু প্রদর্শ করা যখন তাদের পছন্দ 
মত ছ'ব দেখানোর সুযোগ হাতে 
রাখলেন তখনি তো, তাদের পছন্দকে 
প্রভাবান্বিত সুষোগ থেকে ' 
গেল৷ আর সেখানে কেবল কালো- 
টাকা নয়, যে ষ্টার প্রথার বিরুদ্ধে 
সংরক্ষণ সাম'ত বড় গলায় সমালো- 
চনা করেছেন প্রদর্শকরা তাদের 
পছন্দের দ্বারা সেই প্রথাকে জীইয়ে 
রাখার সুবিধা পাবে। প্রগাতিশখল 
প্রযোজক ও চন্রপারচালক-যারা 
প্রাতিশীল বিষয়বস্তু নিয়ে এবং 
স্টার বাদ দিয়ে ছবি করেন তারা 
এতে বাধা পাবেন। সংরক্ষণ সাঁম- 
তির কংগ্রেসী ' নেতাদের এটাই 
কাম্য। এবং সেটা আরো প্রকাশ 
হয়েছে বি'লজ চেনগনীলর সঙ্গে 
যে নখীততে ছাঁব রালজের ব্যবস্থা 
হয়েছে-তার মধ্যেকার পার্থক্য 
থেকে। স্থির হয়োছল পাঁচাট 
রিলিজ চেনের প্রত্যেক চেনের প্রথম 
[িনণ্ট 'ছবি প্রদর্শক ও পাঁর- 
বৈশকদের সঙ্গে সংরক্ষণ সমাতির 
চযান্তর পূর্বেকার চান্ত অনুযায়ী 
রণলজ হবে তারপর সংরক্ষণ সামাতর 


, ছবি ও তারপর প্রদর্শকদের পছন্দ 


মত ছবি। এই ভাবে একট, প্রদ- 
শর্কদের অপরটি সংরক্ষণের ছাব 
হবে। কিন্তু দেখা গেল মিনার 
(শৈষাংশ নবম পচ্ঠোয়), 


শ্বেত 

(৭ম পৃজ্জর পর) 
উদ্দেশ্য হল, তাই। গত পণ্যাশ 
দশক বৃটিশ সরকারের অনুমো- 
দির সংবিধান বাতিল করার জন্য 
গায়নায় জাহাজ ভ'র্ত বৃটিশ সৈন্য 
প্রেরণ করা হয়। গায়নার ভারতীয় 
ও 'নিগ্রো অধিবাসীরা ডঃ জ্বগনের 
নেতৃত্বে নাকি ভর়খ্কর কর্মউীনম্ট- 
পল্ধী হয়ে যায়; তাই তাদের 
শায়েস্তা করার জন্য বৃটেনের 
রক্ষণশীল সঞ্জকার 'এই পথ, অব: 
লম্বন করেন। কিন্তু ওয়েবস্টার 
কামউীনস্ট নন, তবে?. বৃটেনের 
অভিযোগ ওয়েবস্টার নাকি আঞ্গুই- 
লাকে আমোরকান িজ্পপাঁতদের 
কাছে বেচে দেবার, পরিকল্পনা 
করেছেন। এটা স'্ত্য যে, গত দশ 
বছরে অপঙ্গুইলার প্রাকীতিক 
সৌন্দর্য বহু অর্থবান আমৌরকান | 
পর্যটককে আকর্ষণ করেছে, কিন্তু 
বৃটেনের আভিযোগের পিছনে 
কতটা সততা আছে. তা এখনও 
জানা যায় নি। ওয়েবস্টার ক 
সাঁত্য এই দ্বীপবাসশর স্বাধীনতা 
চেয়েছেন, না আমেরিকার নৃতন 
তাঁবেদারশ করতে চেয়েছেন? 





দর্পন ॥ শক্রুবার ‘ওঠা এপ্রিল ১৯৬৯ 


বাংলা ছবির অবস্থা পুরবব . | 


নয় ই 


শবতজ্গা্মভ্ভ 
দুর 


করোন। ফলে তাদের ওখানেং 
আবার পিকেটিং করে আর এক- ৮. 3 






হচ্ছে না-পূর্বেকার চুন্তিমত 
দুইখানা ছাব দেখানোর পর সংর- 
ক্ষণের ছাব আসছে এবং তার পর 
পূর্বেকার চান্তমত একটি ছ'ব। 
এই ছাট শ্রীসত্যাজৎ রায়ের 
গুপী গাইন বাঘা বাইন” এবং 
শ্রীসত্য'জৎ রায় প্রথমেই সংরক্ষণ 
' সাত ত্যাগ করেনু এই হল তাঁর 
অপরাধ! এবং এই! কারণেই বাংলা 
দেশের ল্যাবরেটরশতে তাঁকে কাজ 
করতে দেওয়া হয় “ন ও সংশ্লিষ্ট 
থেকে বলা হচ্ছে “গুপী 

ঠাইন বাঘা .বাইন” সত্যজিৎ রায়ের 
শেষ বাংলা ছবি যা_ কাঁলকাতায় 
তোলা হল! এবং নারায়ণ সাধুখাঁ 
বলেছেন যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় 
কোন ছবিতে থাকলে তান সৈ 
ছাবর পাঁরবেশক হবেন না। 
* শ্্রীভান্, বন্দ্োপাধ্যায়কে “সংখসার+” 
”ছাবতে দুদিন কাজ করার পর বাদ 
দেওয়া হয়েছে যদিও প্রশ্ন করলে 
তারা ভিল্নরকমের সার দিয়ে 

থাকেন। 

এছাড়া সেল্পার ভিডি 
অগ্রাধকারের ভিত্তিতে ছাঁব 'রাল- 
' জের যে দাবী নিয়ে সংরক্ষণ সাঁমাত 






















, পতন ভূবনের পারে” “আঁধার সূর্য” 
আসাও উচিত নয়। কিন্তু বলা 


জিওলজিক্যাল সার্ভে 
। (প্রথম পচ্ঠার পর) 
দরুণ বিজ্ঞাপনে আশানুরূপ সাড়া 
পাওয়া বায়নি। বিড়লারা তখন 
চেষ্টা করতে থাকলেন যদি কোন 
সরকারী দপ্তরকে ভাড়া দেওয়া 
যায়। প্রথমে নাকি দর উঠোছল 
মাঁসক পণচশ হাজার টাকা । তার 
পর বহুদিন টালবাহানার পর যখন 
জিওলজিক্যাল সার্ভে বাড়ী 
ভাড়া নেওয়া সাব্যস্ত 'করলেন তখন 
' দর বেড়ে হয়েছে এক লাখ টাকা! 
আজ বছর দেড়েক হল এই হারে 


নেওয়া) বাজ্কের অঞ্ক দেখে আঁডট' 
িপটমেন্ট থেকে যখন প্রশ্ন 
তোলা হল তখন কর্তাদের টনক 
নড়ল যে নিজেদের জমি যখন 
আছে (কীড ম্ট্রটে) তখন 
বাড়ী তৈরী করে নিলে 
কেমন হয়! শোনা যাচ্ছে৷ এর 
পল্যানও নাকি তৈরী হয়ে গেছে। 
। ইতিমধ্যে িকেন্দ্রীকরণের প্রস্তা- 
' বাট তোলা হয়েছে। অবশ্য বাড়ী 
যাঁদ শেষ পর্যন্ত। তৈরণও হয় তার 
আগে বিড়লারা বেশ কয়েক লক্ষ 
টাকা ঘরে তুলে ফেলতে পারবেন। 


(অষ্টম প্র পর) 


হচ্ছে যে চল'চ্চত্র সংরক্ষণের 
নেতারা ব্যবসায়, স্বাবধার খাতিরে 
নিজেদের মধ্যে ”এ্যাডজাস্টমেন্ট” 
করলেন আসল কথা হচ্ছে পূর্ব 
তন কংগ্রস এম এল এ নারায়ণ 
*সাধুখাঁর “জীবন সঙ্গীত” ছবি 
আগে দেখানো হলে [তান উত্তম- 
কুমারুক নিয়ে আরো যে দুখানা 
ছবি করছেন (মন 'িয়ে ও বল- 
দ্বিত লয়) তার টাকার সুসার করা 
হয়। উত্তমকুমারই এখন সংরক্ষণের 
প্রধান জনসংযোগকারী আর তার 
সাহায্যে শিজ্পশতদর একাংশ নিয়ে 
যে দল ভাঙাভাঙি চলছে পুর্বোন্ত 
দুখানা ছবিতে সেই দলের ছু 
রাখার জন্যই এই র্যবস্থা। বেকার 
লোকদের দিয়ে, মালিকরা যেমন 
ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টা করে একে 


তেম'ন ,ঘণ্য. কৌশল ছাড়া আর, 


দক বলা যেতে পারে? “আঁধার- 
সূ ছবি প্রযোজক হচ্ছেন 
শ্রীস্মধীর মুখারজশী এবং পরিবেশক 
আর 'ড বনসাল 'যাঁন আবার দুটি 
চিন্রগৃহের মালিক। এরাও সংর- 
ক্ষণের 'র্বশম্ট নেতা এবং শ্রমিক 
স্বার্থ বিরোধী বলে খ্যাত। কাজেই 
তারা সুযোগ পেলেন মোটের 
উপর দেখা গেল-সেম্সার তাঁরখ 
অন্যায় ছবির ম্যান্তর ব্যবস্থা না 
করে সংরক্ষণ সামাত তা'দর মধ্যে- 
কার প্রভাবশালী গোষ্ঠির স্টবধা 
মত কাজ করছেন। কোন নীতি 
যার স'্বধা ছায়াছাবর সকলের 
ইপক্ষে কোনরকম তদারর না করে 
পাওয়া সম্ভব তার ব্যবস্থা তারা 
করছেন না। 

“গুপী গাইন বাঘা বাইন” 
সম্পর্কে সংরক্ষণ 'সাঁমাতর দাবশ 
সংশ্লিষ্ট প্রদর্শকরা মানছেন না 
বলে যে প্রচার চলছে তার আসল 
ব্যাপার হচ্ছে এই যে সংরক্ষণ সাঁম- 
তির সত্যাগ্রহ আন্দোলন যখন 
চলছিল তখনকার সময় অর্থাৎ 
১৯৬৮ সালের ১৯শে অগস্ট 
তারিখে ইমপার সভাপাঁতির- মাধ্যমে 
শ্রীঅজিত বসু ও নার, বির্জলখ, 
ছবিঘরের মালিকরা একটি চু'্ত 
করেন। এই চ্যান্ততে ছিল “বানা” 
ও “আপন জনের” পর। সংরক্ষণের 
পছন্দমত ছাব আসতে পারে যাঁদ, 
গগুপী  গাইন”-এর পরিবেশকরা 
কোন লিখিত অন্মমতি,দেন। কারণ 
সংরক্ষণের আন্দোলন সুর? হওয়ার 
আগেই এই সকল চুক্তি আইনগত 
ভাদুব করা হয়েছে এবং দুই পক্ষের 
সম্মাত না থাকলে তা ভঙ্গ করা 
যায় না। আর সেই কারণেই মিনার 
বিজলখ, ছণবঘর ছাড়া সব চেনেই 
পূর্বেকার চীন্তমত তিনখানা করে 
ছাব রিলিজের ব্যবস্থা সংরক্ষণ 
মেনে নিয়েছে। সংরক্ষণের প্রভাব- 
শালী নেতা শ্রীআজত বসু যে এসব 
জানতেন না তা হতে পারে না। 
কিন্তু এই চুক্তির তারা যখন 
সংরক্ষণের বিজয় বলে ঘোষণা কর- 
লেন তখন মিনার, বিজলণ, ছাঁবঘর 
পরের দিন সংবাদপত্রে জানালো ষে 
তারা সংরক্ষণর সঙ্গে কোন চুক্তি 


খানা চঠান্ত ২৫শে আগস্ট সই করান 
হল যাতে “গুপী গাইনের” পারি- 
'বেশকদের 'লাখত অনুম"ত আনতে 
হবে এই ধারাঁটির উল্লেখ করা 
হল না। শেষোন্ত *চদাস্ত সংরক্ষণ 
সাঁমাতর সঙ্গে মিনার, বিজলা, 
ছাবঘরের- যে সংরক্ষণ সঃমাতর 
কোন আইনগত 'ভাঁত্ব নেই। মিনার 
[বজলী, ছাঁবঘর এখন বলছে যে 
তাদের উপর জবরদাঁষ্ত করে ষে 
চাান্ত করানো হয়েছে তাতে তারা 
পূর্বেকার আইন সঙ্গত চুক্তি অমান্য 
করতে বাধ্য হ'ত পারে না! 
সংরক্ষণ আমাত এখন এই 
ব্যাপারটাকে নীতির লড়াই বলে 
জনমত সংগ্রহ করার চেষ্টা করছেন 
এবং এটা ষেঁ , সত্যজিৎবাবর প্রাত 
বিদ্বেষমূলক নয় তা বোঝাবার্‌ জন্য 
প্রচার পন্ন ছেড়েছেন। কিন্তু সত্য- 
জিৎবাবুর সংরক্ষণ সমিতি, ত্যাগ 
করা ও “গুপী ? ল্যাব-, 
রেটরা কাজের জন্য বোম্বাই যাওয়ার 
ঘটনা থেকে ছাঁবাট 'রালজে বাধা 
দেওয়ায় এই ব্যাপারে লোকে আর 
কি ভাববে। 
যস্তফ্রন্ট সরকার আবার শাসন 
ক্ষমতা দখল করায় এবার সংরক্ষণ 
সমাতি “মাঁনমাম ওয়েজ” সম্প- 
কিতি দাবা তুলেছেন। কিন্তু সংর- 
ক্ষণ সঁমতির নেতা শ্রীআঁজত 
বস স্টাডওতে কি 'মানমাম 
ওয়েজ দেওয়া হয়ঃ শ্রীআঁজত 
বসুর বোলপনুরর সিনেমা হাউসে 


সর্ত অন্যায় টিকেট 'বাক্কর. 
বখরা পান £ ওটাতো এ অগ্চলের 
একমাত্র চিত্গৃহ। পূৰ্বেই বলেছি 
যে নারায়ণ সাধুখাঁ কংগগ্রস এম, 
এল, এ 'ছলেন এবং কার 'মন্র 


মালিক) কংগ্রেসের ঘনিষ্ট সমর্থক 
বলে পাঁরাঁচিত। কংগ্রেসে যেমন 
দলাদ'ল আছে তেমন ' ইমপার 
মধ্যেকার স্বার্থ! নিয়ে যে বিরোধ 
'আছে। তার একাংশের প্রাতানধি 
হিসাবে সংরক্ষণ দাঁমাতর পূর্বোন্ত 
নেতারা কিছ প্রদর্শক গো'্ঠর 
বিরুদ্ধে বাংলা “ছবির সংরক্ষণের 
নামে যে লড়াই করছেন তা একাধারে 
যেমন তারা নজর রেখেছেন তেমান 
অপরাদাকে প্রগাতশীল শিল্পী 
কলাকুশলী ও শ্রমিক কর্মচারীদের 
কোণঠাসা করে ফিলম জগত থেকে 
তাদের রার কর দেওয়ারও চেস্ট 
করছেন। 

এইসব কারণে যু্তফ্রন্টের মার্কস- 
বাদণ দলগুলর এই বিষয় নিচে 
চিন্তা করার প্রয়োজন জরুরঁ 
হয়েছে। ' ছায়াাব প্রচারের একটি 
বিশিষ্ট মাধ্যম। জনচেতনা জাগ্রত 
করার সর্বপেক্ষাশালী অস্ত 

৷ এ অস্ত এতাঁদন প্রধানত 
প্রতিক্রিয়াশশলদের হয়তই রয়েছে 
শ্রীসত্যাজৎ রায়, মৃণাল সেনন 
প্রকৃতপক্ষে মাক্সবাদী সংস্কৃতি 
আন্দোলনের প্রভ্ব পুষ্ট ধারন, 
বাহক এবং প্রতীকও বটে। স্হে 
'ধারাকে যারা মুছে 'দেওয়ার চেষ্টা 
করছে যুক্তফ্রন্ট তাদের কছুভেই 
সমর্থন করতে পারে না! 


জ্যোতি বস্ুর একটি মত মানিনা 


গত ১৪ই মার্চএর সংখ্যায় 


স্্যোত বসুর সরকার নীত ব্যাখ্যা, 


শিরোনামায় কোনো 'পাঁশ্চমঈ সাংবা- 
"কের কাছে ' সহকারণ মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীজ্যোতি বসু যুন্ত ফ্রন্টের নদীত 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা 
হুবহু আমাদের মনের - কথাই। 
দকন্তু কোনো কোনো মহল আশঙ্কা 
প্রকাশ করেছে যে হয়তো বা 
ন্মজ্গালী জাতীঁয়তার ভাত্ততে 
পূর্বে পাকিস্তানের আর পশ্চিম 
বঙ্গের আন্দোলন এক্যবদ্ধ হয়ে 
বাবে আর শেষ পর্যন্ত বাঙালীদের 
শ্রকট পৃথক সার্বভৌম রাজ্যের 


বাবী উঠবে, পশ্চিমী সাংবাদকের : 


এই প্রশ্নের উত্তরে জ্যোতিবাব্‌ যে 
জবাব দিয়েছেন তার সঙ্গে আম 
এক মত হতে পারলাম না৷ ' 


ভাগ্যের নির্মম পণ্রহাসে পূর্ব 


পাকিস্তান তথা পূর্ব বঙ্গ এবং 
পশ্চিমবঙ্গ ভৌগোলিক- দিক "দিয়ে 
দুট পৃথক. সার্বভৌম রাষ্ট্রের অংশ 
হলেও এবং আজকের ছাঘ্কূলঃক 
একই দেশের দুণট অংশকে দুটি 
পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রের অংশরু 
শিক্ষা দিলেও জ্যোতিবাব নিশষ 
স্বীকার করবেন ১৯৪৭ সালের 
পনেরোই আগস্ট-এর আগে পর্যন্ত 
এই দু অংশ পৃথক ছিল না, 
সেই সময় যাঁদ স্বর্গীয় নেভা ডাঃ 
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ক্ষমত।- 
লোভী কংগ্রেসের । কাপ্নরুষোচিত 
মনোভাবের বিরুদ্ধে রুখে না 
দরঁড়াতেন, তাহলে হয়তো রন্ত- 
পিপাস; পাকিস্তানের গ্রাস থেকে, 
পশ্চিম বাংলাকেও রক্ষা করা সম্ভব 
হোতো না, গোটা বাংলাদেশই পাণক- 
স্তানে ক্ষুধার্ত গ্রাসের কবলে 
পাঁতিত হতো এবং পশ্চিমবঙ্গ নামে 
যে ক্ষুদ্র প্রদেশের নেতা জ্যোতি- 
বাবু, আজ সেই প্রদেশের নেতা 
হবারও সৌভাগ্য হত না তাঁর। 
পূর্ব ও' পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এই 
যে কৃত্রিম সীমানা-চিহ এই 
চিহ্ন শত সহস্ৰ মানুষের শুধু 
বুকের টাটকা রকন্তেই টানা নয়, 
পরন্তু দরদমনীয় লোভ ও' ঘণ্য 


চক্রান্তের কাছে পরাভূত' কংগ্রেসের 


জনগণের অন্ধ বিশ্বাস ও সন্দেহা- 
তাঁত আস্থার প্রাত চরম 'বিশ্বাস- 
ঘাতকতারও স্থায়ী নিদশনি। দার্ঘ 
কুড়ি বছর পরে অত্যাচারিত উৎগণী- 
ড়ত উভয় বঙ্গের জনসাধারণ যাঁদ 
এই সত্যটিকে উপলব্ধি করে এ 
কলাগিকত চিহৃট্িকে অপসারণের 
উদ্দেশ্যে আন্দোলনের মাধ্যমে 
এঁক্যবদ্ধ হয়ে যান বা হওয়ার চেষ্টা 
করেন, তাহলে দুই দেশেরই 
আন্দোলন ক্ষাতগ্রস্ত হবে মান- 
নীয় নেতা জ্যোতবাবু কি করে 
এবং কেন এই পসদ্ধাল্তে উপনীত 
হলেন বুঝতে পারছি না। এক 
সন্তান তার মাকে খেতে না "দিয়ে 
তাঁড়য়ে দিয়েছে, অন্য এক সন্তান 
যাঁদ সেই মাকে ডেকে এনে নিজের 
উভয় স্ন্তানেরই ক্ষাত হবে এরূপ 
ধারণা পোষণ করা ক ্যান্তসঞ্গত 
হবে? আর, জাতীয়তার ভিত্তিতে 


পূর্ব পাকিস্তান ও পাশ্চমবঙ্জোর 
আন্দোলন যাঁদ এঁক্যব্ধ হয়েও 
যায় তাহলে বাঙ্গালীরা একটি 
করবে, এরুপ ধারণা শুধু ভ্রান্তই 
নয়, মারাত্মকও। প্রত্যেকটি মান্- 
ষেরই যেমন্‌ সম্মানের সঙ্গে বাঁচার 
আঁধকার আছে, প্রত্যেকাট প্রদে- 
শেরও তেমান নিজের সংযোগ ও 
প্রয়োজনানুষায়ণ উন্নাতর আঁধকার 
আছে। সেই অধিকারকে ক্ষুণ্ন 
করবার চেষ্টা করলেই . আন্দোলন 
হবে এবং আন্দোলন করলেই সার্ব- 
ভোমত্ব দাবী করা বোঝায় না। 


হয়েছে এই স্বপ্লীনতার শ্রেষ্ঠ বল 
ভারতীয় ইউ'নয়নে পাশ্চমবঞ্গের 


(২য় পন্ঠার পর ) ূ 
ছিল তারই প্রাতফলন বাংলা দেশের 
অর্থনীতিতে ঘ্টোছল। 
একথা ভুললে চলবেনা যে, 
১৯৬৬-৬৭ সালে শিদ্পের জন্য 
কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যত লাই- 
সেন্স নেওয়া হয়েছে তার ভিতর 
সংখ্যার দিক থেকে মহারাষ্ট্রের পরই 
বাংলা দেশের স্থান এবং' তার 
সংখ্যা কয়েক হাজার। এবং কারা 
কোন্‌ কোন্‌ শিল্পের জন্য লাই- 
সেন্স পেরেছেন তার রেকর্ড নিশ্চ- 
য়ই আমাদের ইনজ্াশিজ পার্ট 
মেন্টে' রয়েছে। 

আমাদের শিল্পমন্ত্রী শ্রীসুশীল' 
ধাড়া মহাশয়াক বলব এ লাই- 
সেম্সধারী শিল্পপাঁতদের তান 
ডেকে জিজ্ঞাসা রুরুন তারা কোন্‌ 
কোন্‌ শিল্প নূতন করে গঠন ও 
সম্প্রসারণের কথা, ভালাছলেন এবং. 
কেনই বা তাঁরা চুপ করে বসে 
আছেন। 


$ 


' খেলার সাথী হয়েছিলনা। 
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যান্ত্রিক রাবীন্দ্রিক : 


এই শহরে যখন সঠিক ভাবে 
রবীন্দ্রসংগীত - শেখার সুযোগ- 
সুবিধা ছিল না তখন এক একটা 
গানের সর সংগ্রহ করার জন্য গাই- 
যেদের কত দুরে গিয়ে কত কষ্ট 
স্বীকার করতে হত" স্বরলিপি 
তখন অঙ্প গানেরই বোঁরয়েছে। 
তবু দেখেছি বেতারে বা রেকর্ডের, 
গানে সুরের ভুলচুক যাঁদ বা 


বেশী। সুরের সামান্য মতপার্থ 
ক্যের কথা ধর্তব্যের মধ্যেই নক 


~ 





গানের বাণী উচ্চারণের যে নির্দেশ 
স্বর"বতানে দেওয়া থাকে তাকেও 


গ্রাহ্য করা হয় না।- সবাই বই বা 
‘লেখা সামনে রেখে গান করেন তব: 


প্রায়ই শোনা যায়৷ এক শব্দের পারি- 
বে অন্য শব্দ গাওয়া হচ্ছে উচ্চা- 
রুণর প্রসংগ এই সংগে আনব না। 
' আবার কথা ও সুরের আবিকল . 
নকল হলেই ষে গান প্রাণবন্ত হয় 
না এদকে অনেকেরই নজর নেই! 
প্রাতাট ' গায়কের . কম্ঠলাবণ্যকে . 
কথা ও, সুরের মধ্যে দি মানত 


এমন ক কারো 'কারো 
গান শুনলে মনে হয়_কথা সুরে 
/ভুল না থাকলেও গানটি যেন একাঁট 


শ্সনীত্রেহ্র লিলাস্ম 


EE ES 


বীরের অসম্মানের পালা শেষ হয়, 
নি! য্তফ্ুণ্ট যোঁদন সংখ্যাগার-। 


ম্ঠতা পেয়েছে সেই তেরোই ফেব্রু 


য্লারী থেক বিদায়ের দন আঠাশে ' 


মার্চ পযন্ত পশ্চিমবঙ্গ . সরকারের 
একজন বাদে কেনো উচ্চপদস্থ 


অফিসার ' ধর্মবীরের সংগে দেখা. 


পর্যন্ত করেনান। যে' একজন 
গিয়েছিলেন তান হলেন বোর্ড 
অব রেভিনউ-এর মেম্বর কে, 
সেন আই-সি-এস। বিদায়ের দন 
সকালে পুলিশ কাঁমণনারু পি, 
কে, সেন সংগোপনে রাজভবনে 
“গয়ে ধর্মবীরের সংগে দেখা করে 
এসেছিলেন। ' 
সবচেয়ে আশ্চর্য এবং উজ্লেখ- 


জনক ঘটনাটি হচ্ছে, যে' কংগ্রেসের: 


জন্যে ধর্মবীর এত কীর্তমান হলেন 
সেই কংগ্রেসের কোনো নেতা তো 
নয়ই, একজন সাধারণ কমশীও 
হাওড়া স্টেশনে সোদন ' উপ-স্থত 
হনানি। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 
যাঁরা উপস্থিত হয়োছলেন তাঁরা 
[নিতান্ত “ফ্রম্যালিটর” শিকার 
হয়োছলেন। যেমন 


হাওড়ার জেলা ম্যাঁজচ্ট্েটে আর 
পুলিশ সুপারকে উপস্থিত থাকতে 
হয়েছিল। কেননা, হাওড়া জেলা 
এপদের এলাকা । কোনো ভি-আই- 


বাস; রাজ্যপালের সংগেই এসে- 
ছিলেন৷ ওর মুখের চেহারা দেখে 
কষ্ট হচ্ছিল। 
'প্রয়জন বিয়োগ (ব্যথায়, কাতর! 
ভদ্রুলাক প্রথম যু্তফ্রন্ট মা্তিসভা 
বানচালের জন্য ধর্মবীর আর ডঃ 
প্রফুলল ,ঘোর্ষের সংগে অনেক 
কল্তু 


ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ চিরতরে রাজ- 


প্রম্পাদক কর্তৃক মডাশ 'ইণ্ডিয়া প্রেস, 


/ 


প্রেসিডেল্দী ' 
. বিভাঃগর কমিশনার রঘু ব্যানার 


মনে হচ্ছিল যেন' 


নশীতি ' থেকে বিদেয় নিয়েছেন। 
এখন ধর্মবীরও চললেন। এম, এম. 
বাসুর বোধ হয় ধর্মবীরের সংগে, 
গোপন কথা ছিল। তাই ট্রেন যখন 
ছেড়ে দিয়েছে তখনও এম, এম, 
বাজু রাজ্যপালের সেলুনের মধ্যে। 
তখন চেন টেনে ' কালকা মেল 
থামিয়ে এম, এম, বাস্কে নামতে 
হয়োছিল। নামরার পর বাস্দ সাহে- 
বের চোখে যেন উদাস ভাবা' . 


আর একর্জনকেও আনমনা 


দেখা গিয়েছে সেদন। তান হলেন 
ডি, ডবালউ তেলাং। ইনি একজন 
জ:নিয়র আই-এ-এস আফসার? 
মিল্ক কাঁমশনার পদে থাকবার সময় 
তদানীন্তন বিভাগীয় সেক্রেটারী 


ডঃ বি, কে, ভট্টাচার্য তাঁর (তেলাং- , 


এর) নামে রিপোর্ট করে তাঁকে 
এ পদ থেকে বিতাঁড়ত 'করেন। 


তেলাংকে রাজ্যপালের- সেক্রেটারী ' 


করে দেন। রাজ্যপালের সে'কক- 
টারার তখন কোন গরুত্বপূর্ণ 
কাজ ছিল না। £কিম্তু তেলাং-এর 
ভাগ্যে এক বছরের জন্যে পশ্চিম 
বঙ্গে রাজ্যপালের শাসন- জওটে- 
ছিল । ,তখন তেলাং-এর 'মাথা, ঘুরে 
যায়। বড় বড় আফসার সম্পর্কে 
বিরুপ মনাভাব, সমাজজীবনের 
শবশষ্ট ব্যান্তদের সম্পর্কে করুণার : 
মনোভাব প্রকাশ -করে তেলাং ইতি- 
মধ্যেই রাজ্য সরকারের প্রশাসানক 
স্তরে একটা উপহাসের ক্তীতে 
পারণত, হয়েছেন। উনি চেস্টা 
করছেন, কোনোমতে নয়াদ্ল 
যেতে। হয়ত, আমেরিকা যাত্রার 
ঘটনাও ঘটতে পারো, ভেবোছিলেন, 
ধর্মবীর যাবার আগে গ"র একটা 
হিজল করে যাবেন। 'িল্তু কিছুই 
করে যান'ন। শুনোছ, বলে গিয়ে- 
ছেন, দিল্লি গিয়ে ব্যবস্থা করবেন। 
তাই বোধ হয় ‘দাল্লগামণ কালকা 
মেল্রে দিকে তেলাং সাহেব আন- 
মনা হয়ে তাকা'চ্ছলেন। 


৬ 


« 


| 


সক ১ 


", মাত সপ্তকে প্রোয়শ মূদারা ) গাওয়া ' 


হচ্ছে। গলা খাদে নামলে যে 


গাম্ভীর্যফুট ওঠে বা তারায়। 


চড়লে যে উজ্জ্বলতা আসে তাকে 
' যথাসাধ্য এড়িয়ে যাওয়াই যেন আজ- 
কালকার গায়ক ও শিক্ষকদের 
লক্ষ্য। খোলা গলায় কল্ঠলাবণ্যের 
সবটুকু সম্ভাবনা গানের মধ্যে দিয়ে 
উজাড় করে * দেওয়ার যে রীতি 


.মাইক্রোফোনের আগে ছিল, আজ 


তা সম্পূর্ণ অন্তীরহ্হত। একঘেয়ে 
মাইক চাটা যাটন্বিক অননাঁসিকতার 
পরে চাষাড়ে গানও বোন, সৃষ্ট 
করে! তথাকথিত আধুনিক এবং 
সিনেমা গান হয়তো এই কারণেই 
এত লোকাপ্রয়। - 
একই গানের পুনঃপুনঃ গায়ন 
এই এ'কঘেয়োমকে আরো জোর- 
দার করে। 
_ শুদ্ধ সুরে গাইলেই গান এক- দেখতে 
রঙা হবে আর ভুল বা কল্পিত সুরে 
'গাইলেই তাতে বৈ'চত্য আসবে এ 


ধারণা ভুল। একই কবিতার আব্বাস্ত, 


{বাভিন্ন কন্ঠে বাত ভাবে শুনেই 
আমরা আনন্দ পাই-তাতে মলের 
কোনো পারবর্তন হয় না, 
রবীন্দ্র সংগাঁতের একঘেয়েমির 
কারণ,যতটা মেকানকাল রোঁজ- 
মেন্টেশন ততটা আর কিছু নয়। 


'ষারা এই ভাবে স্বরাঁলাপ চায়ে 


চিবিয়ে গান করেন তাদের কন্ঠ এত 
অপাঁরশীঃলত! এবং অক্ষম যে 
বিভিন্ন পর্দায় কন্ঠে যে দশীপ্ত 
আসবার কথা তাতে তারা সম্পূর্ণ 
'অপরাগ। নাকী সুরে কবিতা' 
আবাঁন্ত .করলে গান হয় না আবার 
বাহ্যক নাটুকেপনা যোগ করলেও 
তাতে বৌচত্্য আসে না! সুরেলা 
পাঁরশশীলিত কণ্ঠের এশ্বর্ষে মশ্ডিত 
করতে পারলেই তা সতিকারের 
গান হয়। 

একটি অসাধারণ বেতারসূচ 

এরই ব্যাতিক্রম শোনা গেল 
৩৯ মার্চ রাত সাড়ে দশটায় 
গ্রীশৈলজারঞ্জন' মজুমদার মহাশয় 
কর্তৃক পাঁরচালত রবান্দুসংগীতের 
টিতে। যেমন গ্রন্থনা তেমন 
পারবেশনা। 
দেন এবং অশোকতরূর গান 
দুটি! | | 

ভাতখাশ্ডে সংগীত, 

২১ - প্রতিযোগিতা 

২৭ মার্চ রবীন্দ্র সরোবর প্রেক্ষা- 
গারে নিঃ ভাঃ ভাতথাণ্ডে সংগণত 
প্রাতযোগিতার পুরস্কার বিতরণ 
করেন শ্রীদ্বজেন চৌধনরী। সংগণীতে, 
অংশ গ্রহণ করেন গৌর বসাক! 
কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়, কান্ত মৈত্র, 
স্বপ্না মুখোপাধ্যায়, 'বিশ্বরঞ্জন 
চকরবতী, রেবা পাল, অর্চনা রায়, 


বিশেষ করে নশীলমা 


EEL 
প্রায় দশ বছর আগে তোলা 
বারীন সাহার “তেরো নদীর্‌ পারে” 
ছবি এতাঁদনে মুস্তিলাভ করল। 
বারীন সাহা বিদেশ থেকে ক্যামে- 
রার,কাজ [শিখে ,এসেছেন। ইত- 
পূর্বে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি 
প্রযোজিত “পোর্ট অব এ সিট” 
ছ'ব্তে আলোকচিত্র শিল্পী 
হিসাবে [তিনি স্বীয় কৃতিত্বের পারি- 
চয় "দিয়ে ছলেন। 

প্রদর্শক চক্রের বহ ভেদ ক্রে 
বারীন সাহার ছবি ম্যন্তর আলো 

দেখতে পায়নি বলেই, হয়ত “তেরো 
নদীর পারে” সম্পকে একটা 
দারুণ প্রত্যাশার , সৃষ্টি হয়োছিল। 
পরিচালক “ বারন সাহা.‘ সেই 
প্রত্যাশা সম্পূর্ণরূপে পুরণ “করতে 
পারেন নি। কিন্তু চিতরগ্রহণের অর্থাৎ 
' ক্যামেরার কাজটা ষে. তিনি বেশ 
ভাল করেই জানেন: তার: .পারিচয় 
ছবির সর্ব ছাঁড়য়ে আছে। এবং 
একথাও সত্য যে, ছাঁবাঁট বক্স আঁফ- 
সের দিকে দুষ্টি রেখে নির্মিত 
হয়নি৷ 

_ মফস্বলের সার্কাস পাকে 
নিয়ে কাহনী। এই সার্কাস পার 


(৫ম পৃম্ঠার পর) 
হবে যুন্ত্রন্ট সরকারকে। 
রের কাছে প্রস্তাব, করা 


সরুকা- 
ছে 


১৭ কুটৃর ও ক্ষন শিল্প? 


দপ্তরের সংগে রাজ্যের ছোট ও 
মাঝারী ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার ও 
উন্নয়নের দায়িত্বও দেওয়া হোক্‌; 
- ২! যে সব বাঙ্গাল ছেলেরা 
টাকার অভাবে, মোটা) টাকা সেলামী 


'ও ভাড়া দিয় শহরের ব্যবসা 


কেন্দ্রে আফস করতে অক্ষম তাদের 
জন্যে এসপ্ল্যানেড-ডালহৌসী এলা- 
কায় দু একট পি বব এক্স টেলি- 
ফোন সমেত ছোট ছোট ঘরের 
অফিস বাড়ী 
শপ এষ্টেটের মত আঁফস- 
এম্টেট) বানিয়ে ।স্বল্প ভাড়ায় 
বিলি করা হোক) 

৩1 ' স্বাধীনভাবে ছোট-খাটো 
কারবার করে জশীবকা অর্জনে 
উদ্যোগী ষুবক-জুবতাঁদের জন্যে 
টেলিফোন দেবার বিশেষ ব্যবস্থা 
করতে হবে। বর্তমান যুগে টেলি- 


(হকার্স কর্ণার ও - 


করে চরিত্রের সংঘাত 
টানাপোড়েন চিত্রনাট্যে ' 
পেয়েছে। সংঘাত মূলতঃ 
খেলার বিশুদ্ধতায় বিশ্বাসী ওস্তা- 
দের সঙ্গে 'যুগের হাওয়া এবং 
বাণিজ্যিক সাফল্য সম্পর্কে সচেতন 
ম্যানেজারের ৷ কিন্তু ওস্তাদের হার 
স্বাকার খুব সহজেই এবং আঁত 
দ্ৰুত হয়েছে। ফলে তার বিশ্বাসের 4 
তীব্রতা" ছাঁবতে'অনুপস্থিত। মদ্যপ 
অবস্থায় ওস্তাদের আত্মহত্যার 
চেষ্টা, নাচওয়ালীর সঙ্গে তার 
, একটা ক্ষণস্থায়ী হার 
এবং ফলশ্রুতিতে ম্যানেজারের রে 
অতি. সরলীকরণের -দোষে দুষ্ট 
তবে মূক্তকন্ঠে স্বীকার করছি 
কয়েকটি সিকোয়েন্স, যেমন নাচ- 
ওয়ালীর আগমন, ওস্তাদেরু আত্ম- 
হত্যার ঘটনা এবং নদীতে মাছ-) 
ধরার দৃশ্য পাঁরচালক বারন । 
সাহার কঙ্পনাকুশলতার পরিচয় বহন 
করছে। অর্থাৎ খণ্ড দৃশ্য ঘা 
[িকোয়েন্সে ' মন্সীয়ানার ছাপ 
থাকলেও সমগ্র ছবিটিতে বিষয়- 
বস্তুর যথাযথ ব্যবহার লাক্ষত হয় 
নি। ও 


সেলস ট্যাক্স ও ইনকাম 
কামলা ও হয়রাণ থেকে রেহাই 
দিতে হবে! এদের করধার্ষের, 
শুনানীর (assessment hearing) 
জন্যে আঁফসে না ডেকে, প্রত্যেকের 
গিয়ে খাতাপত্র পরাক্ষা ও কর 
ধার্ষের ব্যবস্থা করতে হবে; এবং 
৫! সম্ভাবনাপূর্ণ ও নতুন ব্যবসা- 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান -সরকারণ সাহায্য, 


ধাণ, দাদন বা অর্থ লশ্নাীর দায়িত্ব * 


রাজ্যের {শিল্প অধিকতর হাত 
থেকে সরিয়ে ক্ষুদ্র শিল্প (এবং 
বাণিজ্যও) কর্পোরেশনের (স্মল 
ইস্ডাস্ট্রজ কর্পেরেশন, ৪৫ গণেশ- 
চন্দ, 'এভেনন্য ) হ'তে দিতে হবে, 
থা, /সরকারী লাল 
দৌরাত্ম্য, একাউন্টস বিভাগের 
মন্তব্য, এবং অডিট আপাত্তর 
হাজার বাধা অতিক্রম করে ছোট- 
খাটো কারবারীকে প্রয়োজনে ও 
সময়ে সাহাধ্য- দেওয়া । অসম্ভব। 


চৈতালণ ঘোষ, ইভা পাল, করবা ফোন ব্যবসা-বাণিজ্যের পঞচে অপ- স্যাকক্সবী কোষ্পানীর কথা 


ঘোষ ইত্যাঁদ। সংগতে ছিলেন 


বিহার্ধ। তাছাড়া টেলিফোন থাকলে 


কিশোর 'নন্দশ ও দুলাল ডট্টাচার্য। শহরের মধ্য অফিস না থেকেও' 


রবিতধর্ধের সমাবর্তন 
৩৩শে মার্চ রাবিতীর্ঘের তৃতীয় 
সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্র 
সরোবর প্রেক্ষাগারে। সকল ছাত্র 


ছান্ত-ছাত্রদের আঁভিজ্ঞান এবং পূর- 





£ 


টি 


শহরতলী বা নিজ 1নজ বাসস্থান 
থেকে কোন কোন বারবার না 
সম্ভব৷ j 

,৪। সেই সব ছোট্ট ব্যবসা-বা’ণজ্য 
বা কারবার? প্রতিষ্ঠান, যেগুলোর 


৭ রাজা স:বোধ মাল্লক দেকায়ার কাঁদকাতা-১৩ থেকে মুত এবং ৬১নং মট লেন, কাঁকাতা-১৩ দি তে He 


1 A Rl 
পতি সে 


(১ম পৃষ্ঠার পর), 


নগর ভারতীয় আফসের কর্তাদের 


অন্দরোধ করেন বণ্বেতে এই ধরণের 
কাজ, শু করতে-সমেল্স নজ 
দেশে এই সব 'জিনিষের একমত 
প্রস্তুতকারক । 









1 


কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্স . 


| 





] 





চে 


_রবীন্ধ সরোবর টেটিয়ামের 
ঘটন| গুলিণ ধামাচাণ| দিতে চাইছে 


| 


গত রবিবার রবীন্দ্র সরোবর 
স্টেডিয়ামে যে-প্রমোদ অনুষ্ঠানকে 
কেন্দ্র করে তিনজন যুবক প্রাণ 
কর্তারা এ অন্ঠানের উদ্যোন্তা- 
দের পিঠ বাঁচাবার জন্য উঠে পড়ে 


১ লেগেছেন, যদিও পুলিশ নিজেই 


"স্বীকার করছে যে, 





৪১০০৪ MN 


এই ব্যাপক 
হাঙ্গামার মোকাবিলা করতে তাদের 
বেশ কষ্ট হয়েছে এবং কয়েকজন 
দাগী ও কুখ্যাত গুণ্ডা প্রকাতির 
লোক এর পিছনে আছে তথাপি 
পুলিশ আজ পযন্ত তাদের কাউকে 
গ্রেপ্তার করোনি। 

সাংবাঁদকরা প্রশ্ন করলে 
পুলিশ কমিশনার কেবলমাত্র এক- 
টাই জবাব দেন, উদ্যোন্তাদের সঙ্গে 
যোগাযোগ স্থাপন করা যায়ান। 


(দপণের সংবাদদাতা) 

জিওলাঁজক্যাল সার্ভে 
সম্পর্কে কিছু খবর দর্পণের 
গত সংখ্যায় বেরিয়েছে । এখন 
জানা গেছে কলকাতায় গজিওল- 
জাক্যাল সার্ভের একটি নয় 
দুটি নিজস্ব বাড়ী আছে এবং 
নিজস্ব জমি আছে কাঁড 
স্্রীটে। যেখানে নিজস্ব আর 
একটি বড় বাড়ী তৈরী করার 
প্রদ্তাব . উঠেছে। চৌরঙ্গী 
লেনে বিড়লাদের যে বাড়ীর 
জন্য মাঁসক এক লক্ষ টাকা 
ভাড়া গুণতে হচ্ছে, সেই 


্— 
-— 


জিওলজিক্যাল সার্ভেত রহস্যজনক ঘটনা 
বিড়লাদের বাড়ি ৬, লক্ষ টাকায় 
কেনার বদলে পাঁচ বছরে ভাড়৷ 
দেওয়৷ হচ্ছে ৬* লক্ষ টাকা 








অথচ মঙ্গলবার দন উদ্যোন্তাদের 
পক্ষে শ্রীট্‌লু মুখার্জী সংবাদপত্র 
মারফৎ বিবৃতি ছাঁপয়েছেন। তা- 
হলে কি বুঝতে হবে পালিশ 
নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে 
অথবা জেগে ঘুমোচ্ছে ঃ পুলিশের 
কাজ কি যোগাযোগ স্থাপন করা 
না খুজে বার করা? 

আসলে পাীলশ কমিশনার 
মহাশয় সমস্ত ব্যাপারটি ধামাচাপা 
দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। 
কারণ*' এর পিছনে পুলিশের 
সাহেবের নিকট বন্ধু মোহনবাগান 
ক্লাবের -এক পূর্বতন ফুটবল 
খেলোয়াড় ও জনৈক তগ্রেসী 
গ্ডা জড়িয়ে আছেন। সুতরাং 
যেমন ভাবেই হোক, দরকার হলে 





সপ 


পা ৮২ 


বাড়ী নাকি ভাড়া নেবার 
আগে সরাসার কিনে ফেলার 
কথা হয়োছল। দাম ধার্য 
হয়েছিল ৬০ লক্ষ টাকা। এই 
বাড়ীটি 'বিড়লারা ফ্ল্যাট হিসেবে 
তৈরী করেছিলেন এবং ৪০টি 
ফ্ল্যাটের জন্য আশানুরূপ সাড়া 
না পাওয়ার পরই তাঁরা অন্য 
ব্যবস্থার কথা ভাবেন। বর্ত- 
মানে জিওলজিক্যাল সাভের 
সঙ্গে বাড়ীটির জন্য তাঁদের 
পাঁচ বছরের একটি লাজ চুক্তি 


হয়েছে৷ এর ফল হল যে ফাইল আছে? 
৬১৪৪ ৮৮ (thle ff শান BAGS A adh Shh. GASB SAL 





re 1 9০-০ CONN NE 5, (5 প্রস্তুতি করেন। কাশীপদ্র - .. শেষাংশ ২য় পৃচ্ঠায়)ট 
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লেকের জলে মৃতদেহ ফেলে 'দিয়ে, 


ব্যাপারটা চেপে যাবার চেষ্টা 

চলছে। দ্বাদশ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ৷ শুক্রবার ১১ই এপ্রিল ১৯৬৯ ॥ মূল্য ২৫ পঃ 
কিন্তু ঘটনাটা একটু তলিয়ে 

দেখলে লটারীর 'টাকটের মত 


ভনম্স্পাদল্ক্ীল্স 


কাশীপুরের ঘটন। 


এবং কেন্দ্র"রাজ্য সম্পর্ক 


কাশীপদুরে বীভৎস শ্রমিক হত্যা কারখানার কর্মচারীদের আন্দোলনও 
হঠাৎ ঘটে গেলেও অভাবনীয় ছিল এই পরিপ্রেক্ষিতে তীব্রতর হতে 
না। কাশীপনর কারখানার সম্মুখে থাকে৷ প্রায় রোজই কারখানার 
শ্রমিকদের সভা এবং সেই ঘটনার ছুটির আগে ও পরে কর্মচারীদের 
পারণাত হিসাবে িকিউরাট গেট সভা চলতে থাকে ১৯শে সেপ্টে- 
গার্ডদের উন্মত্ত গুলচালনা আন- ম্বর সংক্রান্ত সমস্ত শাস্তিমূলক 
বার্য হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ব্যবস্থা প্রত্যাহারের  দাবীতে। 
চাবনের জেদে। ঘটনা গড়ে উঠেছে স্বাভাবিক ভাবে এই সমস্ত গেট 
সেই ৯৯শে সেপ্টেম্বরের কেন্দ্রীয় সভায় কতৃপক্ষের বিরূপ সমালো- 
সরকারী কর্মচারীদের একদিনের /চনা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে. কর্তৃ- 
প্রতীক: ধর্মঘটকে কেন্দ্র" করে। পক্ষের আদেশবাহণী রক্ষীবাহনীর 
শুর থেকেই চাবনের জেদ ছিল কথাও উঠেছে। একাঁদকে কর্মচারণ- 
ধর্মঘটের অংশগ্রহণকারী কর্মীদের দের আন্দোলনের তীব্রতা আর 
উচিত শিক্ষা দিতে হবে। এই অন্যদিকে জেদ আমলাদের কঠো- 
. জেদের ফলে সারা ভারত ব্যাপী রতা কারখানার জীবনে এক অস- 
২২বহ; আন্দোলন হয়েছে এবং এই ম্ভব অবস্থা সৃষ্টি করেছে। i 
আন্দোলনে বহ: কমশী প্রাণ 'দিয়ে &ই এপ্রিল সকালে আমলারা 
ইতিপূর্বে আন্দোলনের যৌন্তকতা * হঠাৎ আদেশ দেয় সকাল ৭-৩০মিঃ 
প্রতিষ্ঠা করেছেন। সারা ভারত- আইন অনুযায়ী গেট বন্ধ হবে 
বর্ষে বেশীর ভাগ কেন্দ্রীয় প্রাত- এবং যারা গেটের বাইরে গেট সভা 
চ্ঠানের কর্মকর্তারা এই আন্দো- করবেন তাঁরা এ সময়ের মধ 
২ লনের চাপে শ্রমিকদের ‘বিরুদ্ধে ঢুকতে না পারলে. গেটের বাইরে 

রঃ 89০৮৬ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে বিরত থাকবেন। এই আদেশ বলবৎ করতে 
dy হন থাকতে বাধ্য হয়। এমন কি কেন্দ্রীয় গিয়েই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। -২৫িঃ 
১ মন্ত্রীসভাও হাজার হাজার কর্ম ঘন্টা বাজিয়ে শ্রমিকদের সতর্ক 
 চারীকে যে কর্মচনাতির নোটিশ করা হয় যে, গেট বন্ধ হওয়ার সময় 
দেওয়া হয়োছিল তা প্রত্যাহার করতে এসেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে গেট সভা 
আদেশ দেন। বন্ধ করে শ্রমিকরা তাড়াতাড়ি 
এই আদেশের বলে বেশীরভাগ কারখানায় ঢুকতে থাকেন। ঠিক 
কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে একটা রফা এই সময় রক্ষীবাহনশ জোর করে 
হয়ে যায়। এবং কর্মচারীরাও ওই গেট বন্ধ করার চেষ্টা করে। এর 
ব্যাপারে আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। ফলে কিছু শ্রমিক আহত হয়, 
এমনকি প্রতিরক্ষা দপ্তরের ইছাপুর বিশেষ করে একজনের মাথায় রন্তের 
কারখানার কর্মকর্তারা কর্মচারী ও স্রোত দেখা যায়। শ্রমিকরা উত্তে- 
শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ১৯শে সেপ্টে- জিত হয়ে ওঠে এবং তারা প্রতিকার 
ম্বর প্রতীক ধর্মঘট সংক্রান্ত সমস্ত দাবী করে কারখানার শ্রমিক কল্যাণ 
শাশ্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার অফিসারের কাছে যাওয়ার চেষ্টা 
করে নেয়। আশ্চর্যের কথা করে। এতে রক্ষীবাহিনী বাধা 
কাশীপ্ুর কারখানার কর্তারা সৃষ্টি করে আর সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত 
মাসিক এক লক্ষ টাকা হিসেবে পূর্বের জেদ বজায় রাখার চেষ্টা গুলিচালনা সুর হয়। ভবিষ্যতে 
পাঁচ বছরে বিড়লারা মোট করে এবং সমস্ত শাস্তিমূলক বিচারাবিভাগশয়' তদন্তে প্রমাণিত 
৬০ লক্ষ টাকা পেয়ে যাচ্ছেন, ব্যবস্থা বলবৎ রাখতে চায়। স্বভাব- হবে যে রক্ষী বাহনী ক্ষিপ্ত হয়ে 


এইসব গজিয়ে ওঠা বিচিন্রানু- 
্ঠানের পিছনে এক বিরাট চক্রকে 
আবিষ্কার করা যাবে। আসর মাং 
করা সস্তা নাচ-গান ও চিন্রতারকা- 
দের প্রলোভন দোঁখয়ে এরা এক- 
দিকে যবক-যুরতীদের বিপথে 
টাকা লুঠছে এবং সরকারকে কর 
ফাঁকি 'দিচ্ছে। স্মরণ থাকতে পারে, 
গত বছর রণজা স্টোড়য়ামে পুলি- 
শের জনৈক 'ডি-আই-জির নেতৃত্বে 
একটি “তরুণ” সঙ্গীত গোষ্ঠি 


(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়) 





এদিকে বাড়াঁটির মালিকানাও তঃই কর্মচারীদের আন্দোলন চলতে গুলি চালিয়েছে। কিন্তু ক্ষিপ্ত 
তাঁদের হাতে থেকে যাচ্ছে। থাকে এবং কারখানার কর্তৃপক্ষ তার দায়িত্ব কার? কে এই সংঘ 

আমাদের প্রশ্ন এই ধরণের ক্রমশঃ আরও জেদণী হয়ে ওঠেন। ষের অবস্থা দিনে দিনে সৃষ্টি 
চৰন্তির জন্য দায়ী কে? বিড়- পুরানো আমলাতান্দ্িক নেশায় এখান করেছে? 


লাদের লাভের গড় সংরক্ষ- কার কর্তৃপক্ষ মনে করে যে সব 
ণের জন্য কার মাথায় যন্ত্রণার কিছ; ডাণ্ডা দিয়ে ঠাণ্ডা হয়। এবং 
শুরু হয়োছল জানা প্রয়োজন । রক্ষীবাহিনী ও কর্তৃপক্ষের নিকট- 
" সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেম্টি- বত অন্যান্য আঁফসাররাও 'এক- 
গেশনের কাছে কি কোন জোট হয়ে 


এই সুনে কেন্দ্র-রাজা সম্পর্ক 
ব্যাপারে নতুন সমস্যা দেখা 
দিয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে কেন্দ্রীয় 
প্রতিষ্ঠানে শ্রামক কর্মচারী আন্দো- 
জেদ বজায় রাখার জন্য লন মীমাংসা করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় 


মন 


রিনা SEE 

সরকারের। এবং এই ব্যাপারে 
শবাভন্ন অবস্থায় বিরোধ সংঘর্ষে 
পারণত হতেই পারে এবং ফলে 
রাজ্যে আইন শৃঞ্থলা ব্যাহত হও- 
য়ার অবস্থা দেখা দেবে। এরপর 
আবার কেন্দ্র নিজের সম্পত্তি রক্ষার 
জন্য রাজ্যের ' ক্ষমতার প্রাতি আঁব- 
শ্বাসের দরুণ নিজের পালিশ ও 
রক্ষী বাঁহনী মোতায়েম রাখে। 


এই বাহিনীর উপর সরকারের - 


কান বাঁধ নিষেধ নেই এবং ফলে 

, রা যথেচ্ছ হবার সুযোগ পায়। 
গণপুরের ঘটনাতেও এ কথা 
শ্রমাণিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের 
কাছে পাশ্চমবঙ্গ. রাজ্য সরকার এই 


ব্যাপারে লেখালিখি ' ঝরেছেন।, 


বজায় রাখার চেষ্টা করছেনু। আশা 
করা যায় ১৭ই এপ্রিল দিল্লীতে 
পাঁশ্চমবঞ্গের মংখ্যমন্ত্রী এবং উপ- 
মুখ্যমল্লী আর 
অন্যান্য কেন্দ্রীয় মল্তীদের ' মধ্যে 
যে আলোচনা হবে তাতে এই সমস্ত 
প্রন উঠবে এবং সমাধানের একটা 


পথও পাওয়া যাবে। 


জ্যোতি বস; বলেছেন, কেন্দের 
মন্মীরা বিগত ২০ বছর ধরে, এক- 
তর ক্ষমতায় রাজত্ব করে এখন নতুন 
পারিস্থাততে 'খাপ খাওয়াতে পার- 
ছেন না। এখন আর সমস্ত রাজ্যে 
তাঁবেদার কংগ্রেসী সরকার নেই। 


১৭ই এপ্রিল দিল্পশ আলোচনায়. 


জ্যোতি বস: নতুন অবস্থায় কেন্দ্রে 
রা দৃতারের চেন্ট: করবেন! 


_ জ্েভিস্নাস্েত্ অন 


) নেম পৃম্ঠার পর) j 


TOE G5 
ব্যবস্থা করে। ' সেক্ষেত্রেও প্রচণ্ড 
হাৎ্গামা হয়েছিল এবং প্যাঁলশ 
থেকে বলা হয়োঁছল, ভাবষ্যতে 
এ ধরণের অনুষ্ঠান হতে 'দেওয়া 
হবে কিনা তা নিয়ে পলিশ .কামি- 
করছেন। সবচেয়ে উল্লেখষোগ্য 
ঘটনা, এ ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের মধ্যে 
জনৈক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তহবিল 
তছরম্পর অভিযোগ আনা হয়ে- 
ছল। এছাড়া, গত বছর রবান্দ 
সরোবর . 'স্টোডয়ামেও অনুরূপ' 
অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে একটা হাঙ্গামা 
হয়। ণ 

তাহলে প্রশ্ন” থেকে যাচ্ছে, 
প্রতিটি প্রমোদ অন্্টানেই গোল- 
মাল হচ্ছে, তা সত্বেও পনীলশ কেন 
অনুমোদন দিচ্ছে? এক্ষেত্রে, কেউ 
যাঁদ' সন্দেহ করে দাভের বখরা 
লালবাজারেও যায়, তাহলে কি 
অন্যায় হবে? রাঁববারের 'অনুচ্ঠা- 
নের উদ্যোন্তাদের সম্পর্কে টালশ- 
'গা্জ থানা ও লালবাজারের পক্ষ 
থেকে সাংবাদিকদের কাছে যা বলা 
' হয়েছে তা এ সম্পর্কে প্রাণধান- 
7যাগ্য। লালবাজারের জনৈক কর্ম 
'তা বলেন, উদ্যোন্তাদের মধ্যে 
য়েকজনের অতাঁতের আচরণ খুব 
এল নয়; একজনকে অসামাজিক 





আচরণের জন্য ' নিবর্তনমূলক 
আইনে আটক করা হয়োছল। 
আর টালাগঞ্জ থানা কর্তৃপক্ষকে 
যখন প্রশ্ন করা হয় যে, এত লক্ষ 
লক্ষ টাকার টাঁকট বিক্লী হয় সেই 
টাকাটা শনয়ে এরা কি করে? 
কর্তৃপক্ষ বলেন তাঁর ঠিক জানা 
নেই: তবে হয়তো দান-ধ্যান করে, 
ঠিকই বটে, তবে দানটা কাকে 
‘করে সেইটাই প্রশ্ন। 

এই প্রসঙ্গে কলকাতা ইম- 
প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষের সম্প- 
কেও একাঁটি কথা উঠেছে। জানা 


,গেছে, রবীন্দ্র "সরোবর স্টোভয়াম 


পারচালনার নিয়ম অন্যায় 
স্টোভয়াম কোনক্ষেত্রেই খেলাধূলার 
“ব্যাপার ছাড়া ব্যবহার করতে দেওয়া 
যেতে পারে না।-এমন কি লাল- 
বাহাদুর শাস্ত্রী যখন প্রধানমন্ত্রী 
ছিলেন তখন বিহারে খরাত্রাণের 
জন্য একটি চ্যারিটি শো করার 
কথা উঠোঁছল রবীন্দ্র সরোবর 
স্টোডয়ামে। কিন্তু সি আই 'টি 


‘কর্তৃপক্ষ: এই অজুহাতে অন্ুমাতি 
দেননি। কর্তৃপক্ষ এই নিয়ম প্রথম 
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পর থেকে কর্তৃপক্ষ এইসব হুল্লো- 


ডের জন্যও অন্দমাত দিতে শুরু 
করেছেন। এর আগে সঙ্গীতান্- 
স্টানের নামে যে হ;ল্লোড়বাজশ হয় 
সেখানেও গণ্ডগোল হয়োছিল। 
আমাদের প্রশ্ন, কোন ক্ষমতাবলে 


. শস আই টি এই বেআইনী কাজ. 
৫ 


করছেন? . রঃ 
কাড়ামন্তশ শ্রীরাম চ্যাটার্জী 
মহাশয় অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন 


যে, ভবিষ্যতে স্টোয়ামগ্যাীল এই- 


, রকম প্রমোদ অন্ম্ঠানের জন্য 


ব্যবহার করতে দেওয়া ' হবে না, 


” ধন্তু পলিশ মন্ত্রী শ্রীজ্যোতি 


বস; কি অনুসন্ধান করবেন এ সব 
ঘটনার পিছনে প্ীলশের হাত 
আছে ক নেই। 


প্রধান মন্ত্রী ও... 


তথ্যচিত্র নিয়ে 
জল ঘোলা 


দের্পণের সংবাদদাতা) 

“মানুষের জয়্যান্রা” তথ্যচিত্র 
{নিয়ে বেশ 'জল ঘোলা হয়ে উঠেছে। 
সন্দেহ করা হচ্ছে, ছাবটি যে সেন্স- 
রের জন্য বোম্বাই পাঠানো হল 


,তার পিছনে রাইটার্স দিলভিংসের 


কোন কোন / আঁফসারের অদশ্য 
হাত আছে। উল্লেখযোগ্য যে, গত 
২৭শে মার্চ এই ছবি দেখে ফলম 
সেন্সর বোর্ডের আগ্তালক আফসার 
প্রযোজকদের মৌখিকভাবে বলেন 
যে, এটি প্রদর্শনের অনুমতি পাবে। 
তরে সেন্সর সার্টিফকেট দেওয়া 
হবে ১লা' এঁপ্রল। আগ্াালক 
'আঁফসার প্রযোজকদের ব্াঝয়ে 
বলেন যে, আজ সন্ধ্যায় তানি 
দিল্লী চলে যাচ্ছেন। ১লা এাঁপ্রল 
ফিরে এসে তান সার্টিফকেউ 
দেবেন। ছবিটি কোনরকম কাটাকুঁটি 
ছাড়াই প্রদর্শনের অনুমতি লাভ' 
করেছে_ একথা পশ্চিমবঙ্গ সর- 


১ কারের তথ্য ও জনসংযোগ 'বিভা- 


বকেও জানানো হয়। 

কিন্তু এর মধ্যে নেপথ্য এমন 
কোন ঘটনা ঘটে যার ফলে সেন্সার 
বোর্ডের আগ্চালক আফসার ছাঁব- 
টিকে সাঁটীফকেট না দিয়ে 
বোম্বাই পাঠাতে চাইলেন। পশ্চিম- 
ক্ঙ্গোর তথ্য ও জনসংযোগ আঁধ- 
কর্তা শ্রী পি এস মাথুর. ১লা 
এাপ্রল প্রযোজকদের জানালেন যে, 
ছবিটিকে বোম্বাই পাঠাতে হবে। 
এদিকে ৪ঠা এঁপ্রল 02 


টা, 
করোছিলেন। তাই পাঁশচমবঙ্গ সর- 
কারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় ফিল্ম 
সেন্সর বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে 
টোলফোনে যোগাযোগ করা হয়। 
গৃতান তাদের জানান, যাঁদ ছাঁবাঁট 
বোম্বাইয়ে সেন্সর বোর্ডের অন 


মুক্তমেলা৷ প্রসঙ্গে 


খোলা আকাশের নিচে নানা মেলাঁটি কয়েকাঁট, গোষ্ঠীতে 
হয়ে আছে। কোথায়ও বা হচ্ছে 
, ছেলেদের হিন্দী গান। কোথায়ও 
বা ছেলেমেয়েদের সমবেত কন্ঠে 
রবীন্দ্র সংগত, কোথায়ও বা শুধুই 
মেয়েরা গান ও আবৃত্ততে আসর 
, জমিয়ে রেখেছে। আবার কোথায়ও 
বা হচ্ছে শধু মৃকাভিনয়। 
আছে "চন্র প্রদর্শনী ৷, অবশ্য বব- / 
সনা চিত্ত চোখে পড়ে নি।) বিভন্ন 
অনুষ্ঠানের 
বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। ' ॥ 


‘বয়সের নানা মানুষের মেলা রূপ 
'নয়েছে মন্ত মেলায়। এই মুস্ত 


- মেলাকে কেন্দ্র করে 'বাভিত্ব পত্র- 


পত্রিকায় পক্ষে [ও বিপক্ষে নানা 
কথা আলোচিত হয়েছে। কেউ এই 


, মেলাকে দেখেছে ইয়াংধীক কাল- 


চারের নয়া রূপে আবার কেউ বা 
সবুজের “খোলা মেলা মনের মেলা 
শহসাবে”। আমি কোন বিতর্কের 
মধ্যে না গিয়েও বলব, এ মেলা 


যুবমানস এক নতুন বার্তা বয়ে - 


নিয়ে এসেছে। . 

মুক্ত মেলাকে দেখোঁছ, জানবার 
চেষ্টা করোছি। আর বুঝবার চেষ্টা 
করেছ অংশগ্রহণকারী ও শ্রোতা- 
দের মানাসকতাকে। ওদের মধ্যে 
দেখতে পেয়েছি এক, অপরুপ সম- 
ন্বয়ের সুর কেউ খুশশ নিজেকে 
'উজ্জাড় করে-_কেউ বাতা গ্রহণ 
করে। 
রনি 
যার অনাষ্ঠান দেখতে পেলাম, . 
"তান বিগত দিনের এক প্রীতত- 
যশা শিল্পী । তান হারমোনিয়াম 
নিয়ে নিজের মনেই গ্রাইছিলেন 


আর তাকে রে ছিল কিছু 


শ্রোতার 'দল। এক ঘণ্টা.পুরো 


, গাইলেন! যেন অনেকটা নিজের, 


আগিদেই। শেষ হলে জিজ্ঞেস 
করলাম, আপাঁন এ মেলা সম্বন্ধে 
{ক মত পোষণ করেন? ' জবাব ' 
দিলেন .এ মেলা বাংলাদেশে সাংস্ক- 
তির ক্ষেত্রে এক নতুনের স্বাদ নিয়ে 
এসেছে, এর শ্রীবৃদ্ধি কামনা কারি।, 
জিজ্ঞেস করেছিলাম আপাঁন ক 
'কারও আমন্ত্রণে এসেছেন। উত্তরে 
বললেন, না! 
হল যাই, তাই চলে ' এলাম, ভাব- 
লাম যাঁদ এ আনন্দের কিছুটা 
ভাগখদার' হতে পাঁর। 

, ওখান থেকে কিছুটা এগিয়ে 
দেখলাম একাঁট ছেলে হাস্যরস 
পাঁরবেশন করছে, আর তাকে ঘরে 
আছে নানা বয়সের নারী পুর:ষের 
দল। সকলেই এ আনন্দ রস উপ- 
ভোগ করছে সাগ্রহে। একজনের 
শেষ হচ্ছে আরেকজন উঠে 
দাঁড়াচ্ছে। কেউ আবাত্ত করছে 
রবীন্দ্রনাথের কবিতা, কেউবা স্বর- 
িত। কেউ বা গাইছে গান! দর্শ- 
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কাগজে দেখে মনে 


ফেরার পালা। 
ছিলাম আর, ভাবাছলাম এ কৈ 
শুধুই ইয়াধীক ভাবধারা সমাজ- 
জীবনে প্রবেশ করানোর কৌশল-না 
“চর নতুন বাংলার সংস্কৃতির ক্ষেতে 






আর 


সমদ্বয়ে মেলাট' 





মেলাটি যে একেবারে উদ্যোস্তা: ৬. 


হখন একথা সম্পূর্ণ সত্য নয় ৯ 
কারণ এ ধরণের পরিকল্পনা কিছ; ,' 
লোকের চিন্তাধারার বাস্তব প্রতি- 
ফলন। সেই অর্থে মেলাট উদ্যো- 
স্তাহশীন নয়। 
দেখিয়েই ক্ষান্ত “ হয়েছে 
একে সফল সুন্দর. করার দাক্সিত্ব “ 
মেলায় "অংশগ্রহণকারীদের । 
দেখলাম মেলাকে সর্বাঞ্চা সুন্দর 
করে তুলবার 'ব্যাপারে মেলায় 
আগত সবাই তাদের পাঁরকম্পনা 
ব্ন্ত করছে একে অপরকে। 
প্রকাশ করছে যে যাঁদও মেলায় 
কিছু চটুলতা বর্তমান তবু আগামী ॥ 
দিনে সৎ ও সুন্দর ভাবধারার / 
জোয়ারে 
যাবেই ষাবে। এক বিজ্ঞপ্তি মারফত 
এই মেলায় টদইস্ট, হৈ হুল্লোড় ও 
রাজনৈতিক বন্তৃতা না করে এই _ 
মেলা চালানোর কাজে সহায়তা ' 
করার কথা বলা হয়েছে। 

", মেলার অনুষ্ঠানে - একজন 
তরুণ ' অংশগ্রহণকারী ্রীপ্রবীর 
মৈত্রকে ' জিজ্ঞেস 'করোছিলাম, 
আপনি কেন এই মেলায় আসেন? 
উত্তরে বলেছিলেন-এই মেলার 
সহজ সরলতা ও প্রাতিভা প্রকাশের 
সুযোগ সুবিধা সকলকেই আকৃষ্ট 
করবে।, 
জিজ্ঞাসা করতে তান বললেন-- 
এই মেলাকে সহজ ও সুন্দর করে 
'তুলবার দাঁয়ত্ব সকলের। 


মনে হয় এরা পথ 


কিন্তু 
তাই 


আশা 


এ “ চটঃলতা হারিয়ে; 


LK 


মেলার ভাঁবষ্যৎ সম্বন্ধে 


সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। এবার 
আম চলে আস- 


মাত না পায় তাহলে 'িল্পশীতে স্বয়ং ।করা সকলেই উৎসাহিত করছে এক নবতম সংযোজন। 


চেয়ারম্যান ছবাটি দেখবেন। প্রযো- 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফিল্ম 


পারচেজ কাঁমাঁট “মানুষের জয়- 
. যান” ছাঁব দেখেছেন এবং ছাঁবাঁট 


ক্রয় করার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ। কিন্তু 
সরকার এখনও ক্রয় করেন নি। 
ফলে অস্মাবধা ঘটছে এই যে, ছাঁব- 
টির সেন্সারের . ব্যাপারে কেন্দ্রীয় 


টি রিয়া! 


!, গত দশকের দর্পণ থেকে 


এমন করে 


শ্রীরাম ভট্টাচার্য 





গণনেজনাথের প্রদর্মদীতে ভিড় নেই 


১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮ 
' দে্পণের চিত্র সমালোচক ) 
সত্যই আশ্চর্য হলাম দেখে যে, 
গগনেন্দ্রনাথের মত পাঁথকৎ শিল্পীর 
প্রদর্শনী দেখবার লোক নেই 
শহরে। জনসাধারণের কথা ছেড়েই 


; দিলাম, শিল্পাশিক্ষার্থীরাই বা সব 
গেল কোথায়! রবীন্দ্র ভারতর 


বিরাট হলঘরে লক্ষ্য করলাম খুব 
জোর হয়ত দশ বারো জন মোট 
দর্শক। 
বিষয় ৷ 
পাঁরশ্রম করে গগনেন্দ্রনাথের এ 
চিত্রপ্রদর্শনশর ব্যবস্থা করেছেন। 
ব্যবস্থায় কোন ব্রুটি নেই। 
(শেষাংশ ৮ম পন্ঠায় ) 







এটা সত্যই পাঁরুতা 
রবান্দ্রভারতাী 


t 
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আর্্তিলভ্তিন্ক পত্ৰিক্তন! | 
কেনের নিকট বিভিন্ন রাজ্যের দাবী 
এবং অর্ধ কমিশনের বর্ঠবয - 


(অর্থনৈতিক ' সংবাদদাতা) 
সধাবধান অন:যায়ণ চতুর্থ অর্থ 


কামশন আবার বৈঠক শুরু করেছে। 


পাঁচ বছরের জন্য বিভিন্ন রাজ্য 
কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কত টাকা 
পাবে তা নির্ধারণ করার জন্য। 
মূলত দুই ভাগে এই টাকা দেওয়া 
হয় কেন্দ্রীয় করের অংগ হিসেবে 
"' , আর অন্দদান হিসেবে। এবার 
+ অবশ্য রাষ্ট্রপাত এই কমিশনকে 
" আরও দূ একটি আঁতাঁরন্ত বষয়ে 
অনুধাবন করতে বলেছেন, 'বশেষ 
করে 'বাঁভন্ন রাজ্য কেন্দ্রের কাছ 
থেকে যে ধণ নিয়েছেন সেই 
ব্যাপারে দক করা হবে। 

রাজ্যগ্ীলর জন্য কেন্দ্রায় 
বরাদ্দ বাড়ানো উঁচত-_ এই দাবী 
কিছ নূতন নয়। প্রাত অর্থ কাঁম- 
শনের কাছেই প্রত্যেক, রাজ্য এই 
দাবী করে এসেছে। বর্তমানে এই 
দাবশ আবার নূতন সরে উচ্চারিত 
হচ্ছে অকংগ্রেসী রাজ্য সরকার- 
গুল থেকে শুধু তাই নয়, তারা 
অর্থনৈতিক পদনার্বন্যাসের সঙ্গে 
সঙ্গে রাজনৌতিক পনুনার্বন্যাসের 
দাবীও তুলেছেন। 

প্রধানতঃ অর্থনৌতক পদন- 
্বন্যাসই হল আসল কথা। কেননা 
সমাজ কল্যাণ ও উন্নয়ন পারিকল্প- 
নার জন্য রাজ্য সরকারগ্দীলকেই 
জনসংযোগ রক্ষা করতে হয় এবং 
গণদাবীর সম্মগধীন হতে হয়। 


সুতরাং জনগণের দৈনান্দিন জাীবন- 


যাত্রার সঞ্চে সম্পর্কযুক্ত পাঁর- 
কম্পনাগ্ুলি কার্যকরাঁ করার জন্য 
প্রয়োজনীয় অর্থ তাদের চাই-হী। 

তাই অর্থ কাঁমশনের নিকট 


আমরা আবেদন করব যে, তারা ' 


যেন তাদের সুপারিশ দাখিল 
করার সময় বলে দেন যে, সুষ্ঠু 
বরাদ্দ করতে হলে সংবিধানের 
কোন কোন জায়গায় সংশোধন দর- 
কার। সধীবধান সংশোধনের দাবী 
আমাদের ঘতে বেশীদিন আর 
দায়ে রাখা যাবে না এবং তার 
জন্য হয়ত কেন্দ্রীয় সরকারকে 
আবার অনেক টাকা পয়সা খরচ 
করে কামশনও বসাতে হবে। 
সুতরাং মুখ্যত যখন অর্থনৈতিক 
পুনার্বন্যাসের দাবীই শেষ পর্যন্ত 
রাজনৈতিক প্নার্বন্যাের দাবীতে 
গিয়ে পেশচচ্ছে তখন অর্থ কমি- 
শনের উচিত আগের থেকেই বলে 
দেওয়া অর্থনোতিক প;নার্বন্যাস 
করতে গেলে সংবধানিক কি কি 
“প্রবর্তন দরকার এবং তা যাঁদ 
ঝার্ধকরী করা হয় তাহলে হয়ত 
রাজনোতিক দাবশর 
ধার অনেকটা কমে যাবে। 

প্রশন উঠতে পারে, অর্থ কমি- 
শন ‘ক তাহলে তার 'ন্ধারত 
কাজের এলাকা ছেড়ে অন্য জায়- 
গায় অনুপ্রনবশ করছে নাঃ তার 
জবাব হল এ-জাতীয় এন্তিয়ার 
বহির্ভূত অন্প্রবেশ ত কিছাঁদন 


আগে পাঁরকল্পনা কাঁমশনও করে- 
ছিল। যেমন ১৯৬৬-৬৭ সালের 
এক হিসেব অন্যায়ী প্রদত্ত খণের 
পারমাণ ১৭২০ কোটি! তার 
ভিতর ৯৭৫ কোটি টাকা ' খণ 


প্রস্তাব অনুযায়ী যাঁদও অর্থ 
কমিশন এই খাতে” এক-ভৃতীয়াং- 
শেরও কম টাকা ধার্য করে 'দয়ে- 
ছল । 

তাছাড়া কেন্দ্রীয় বরাদ্দের 
আমূল পাঁরবর্তন যেন মনে হচ্ছে 
আজ অপারহার্ষ হয়ে উঠেছে! 
চতুর্থ পাঁরকঙ্পনা ১লা এপ্রল 
থেকে শুরু হওয়ার! কথা ছিল। 
তারও কোন 'চহ্ন দেখাঁছনা। বরণ 
কেন্দ্রীয় সরকারের নানা কার্যাবলী 
থেকে মনে হচ্ছে তাঁরা পাঁরকাঁজ্পত 
ভাবে পারকজ্পনা থেকে অবসর 
গ্রহণ করার জন্য ব্যস্ত! রাজনোতিক 
ক্ষেত্রেও ১৯৬৭ সাল থেকে যথেষ্ট 
পাঁরবর্তন এসেছে। . কংগ্রেসের 


একাধপত্য আজ আর নেই এবং , 


ফিরে আসবে বলে অনেকে মনেও, 
করেন না। সুতরাং আমূল অর্থ 
নৈতিক পনার্কন্যাস আজ কিন্তু 
প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, যাঁদ কেন্দু 
রাজ্যের সম্পর্কের উন্নতি করতে 
হয়। 

একথা আজ আঁবাঁদত নয়, দেশ 
স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের যে 
সংবিধান রচনা করা হয় তাতে বৃটিশ 
সরকার রচিত ১৯৩৫ সালের 
শাসকতন্ত্ের আদলে কেন্দ্রের হাতে 
বেশী করে ক্ষমতা রাখা হয় যাঁদও 
কংগ্রেস চিরকালই প্রাদোশক স্বায়ত্ত 
শাসনের দাবীতে সোচ্চার ছিল।' 
আণ্টালক ক্ষমতা বাড়াবার দাবী 
দানা বাধে নি যতাঁদন কেন্দ্রে ও 
বিভন্ন রাজ্যে কংগ্রেসই রাজত্ব 
চালাচ্ছিল। 
'পাঁরবর্তন হচ্ছে এবং আরও হবে। 
সুতরাং যা? অবশ্যম্ভাবী তা মেনে 
নেওয়াই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়! 


করের অংশ ছাড়া যে অর্থ অন্দ- 
দান হিসেবে দিচ্ছে তার পারবর্তন 
হওয়া একন্তে বাঞ্ছনীয় । কেননা 
এই অনুদান দেওয়ার ব্যাপারে কোন 
স্থির বা সঠিক নীতি আছে বলে 
আমরা মনে কার না। কোন ব্রাজ্য 
কতটা চাপ সান্ট করতে পারে 
কেন্দ্রীয় সরকারের উপর তারই 
ওপর নিভর করে অনুদানের পাঁরি- 
মাণ। এই প্রথা থাকলে অকংগ্রেসণ 
রাজ্য সরকারের পক্ষে এর্‌ থেকে 
বেশী লাভবান হওয়া ত দুরের 
কথা, বরং বৈষম্যমূলক আচরণের 
ফলে যে ক্ষাতিগ্রস্ত হতে পারে সেই 
সন্দেহ মোটেই অমূলক নয়। 
তার ওপর কোন৷ ) নীতিতেই. 
বা কেন্দ্রীয় সরকার করপোরেশন 
(অর্থাৎ কোম্পান৭) ট্যাক্স আয়কর 


থেকে বাদ দিয়ে রাখতে পারেন--' 


যা তারা আজ কয়েকবছর থেকে 


কিন্তু অবস্থার আজ ) 


jj. 
1 


] 


রাখছেন তা আমরা বুঝতে পাঁর 
না। তার ওপর একথাও ভুললে 


.চলবে না যে, ধার হিসেবে কেন্দ্রীয় 


সরকার যে টাকা বিভিন্ন . রাজ্যকে 
দিয়ে থাকেন তারই বা ভিত্তি কিঃ 

.. এই ধার হিসেবে টাকা পাও- 
যার সুযোগ আছে বলেই বোধ 


হয় প্রতি রাজ্যই বছরের পর বছর বাণীজ্যক জাহাজ ‘শিল্পের ষষ্ঠ - 
বার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে 


কাঁমশনের ./ হিসেবে বিভিন্ন রাজ্য থেকে যে 


টাকা পাবেন তার পরিমাণ দাঁড়- 
য়েছে প্রায় ছয়' শো কোটি টাকার 
'মত। দেখা যাবে এর ভিতর হুয়ত 
বেশীর ভাগ টাকাই এমন খাতে 
খরচ হয়েছে যার সঙ্গে উৎপাদনের 
কোন সম্পর্কই নেই। এ সমস্ত 
করে অর্থাবন্যাসের ভিত তৈরণ হয়। 
অবশ্য ধার দেওয়ার ব্যবস্থা 
কেন্দ্রের কাছে থাকবেই। কেননা 
টাকা, ছাপাবার ব্যবস্থা শদুধু 
কেন্দ্রেরই হাতে আর বিদেশ থেকে 
যে টাকা ধার পাওয়া যায় তাও 
কেন্দ্রের হাতেই যায়। তাহলেও 
নূতন করে অর্থীবন্যাস হলে কেন্দ্র 
এটা দেখবেন যে আঁদের টাকা 


t 


প্রতিদিনের রূপচর্চায় সাধন! বিউটি ক্রীম তাকে এনে দিয়েছে 
যৌবনসুলভ কমনীয়তা ও অপরূপ লাবণ্য ॥ 
সাধনা বিউটি ক্রীম অতি আধুনিক ও অনন্য অঙ্গরাগ । 


। সাধনা বিউটি ক্ৰীম সৌন্দর্য-জোকের প্রবেশ পত্র 


৫ S.Ph. 7769 ১ 


চা 


) 


(দর্পণের সংবাদদাতা 
গত সপ্তাহে কলকাতায় জাতীয় 


শিল্পপাত শ্ৰী এল, “এন, বিড়লার 
একাটি অসতর্ক উীন্তর প্রতিবাদে 
শ্রামক প্রাতনিধি, শ্রীবকাশ মজন্ম- 


দারের মুখের মত জবাব শ্রীবিড়লার 


মুখ কালো করে দেয়। 

' মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় 
ও ভারতীয় নৌবাহনীর অধ্যক্ষ 
| ২ উপ তিতে 
শ্রীবড়লা বাঁণাজ্যিক জাহাজে কর্ম 
রত নাবকদের যোগ্যতা সম্পর্কে 
ভূয়সী প্রশংসা করতে, থাকেন। 
কিন্তু তাঁর বস্তব্যের মধ্যে যে আন্ত- 
{রকতার অভাব আছে সেটা পাঁর- . 
স্ফুট! হয়ে। ওঠে, যখন তিনি নাবি- 
কদের “লস্কর” বলে আভাহিত 


॥ তিন ॥ 


_ এল এন বিড়লা অশোভন 
উক্তির উপযুক্ত জবাব পেলেন 


[শল্পপাঁতি মহাশয়কে স্মরণ কাঁরয়ে 
দেন, স্বাধীনতা প্রাপ্তর পর থেকে 
স্বদেশী জাহাজের নাবকদের আর 
না; কারণ, বৃটিশ উপাঁনবেশকারী- 
দের দ্বারা ব্যবহৃত এ শব্দটি অম- 
য“দাকর বলে মনে করা হয়ে থাকে। 
কিন্তু তাতে ক এসে যায়, ভারত 
রাজর্নোতক স্বাধীনতা পেলেও 
অর্থনোতক স্বাধীনতা তো এখনও 
পর্যন্ত বড়বড় 'শিল্পপতিদের 
বেনামে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের 
হাতেই রয়েছে। তাই যেসকল 
সুস্থ সবল যুবক, দেশের অর্থ 
নৈতিক উন্নয়নের জন্য একান্ত 
প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা অর্জনের 
উদ্দেশ্যে সমুদ্র [ভাঁঙ্গয়ে বিদেশে 
ভারতীয় মাল রপ্তানী করছেন, 
সামরাজ্যবাদীদের আঁবেদার শ্রীবিড়- 
লার চোখে তো তারা “ভাড়াটে 
সৈন্য” বলেই প্রতিভাত হবে। 
শ্রীমজুমদারের বন্তৃতার পর 
অনুষ্ঠান কক্ষের দোতলায় উপবিষ্ট 
কয়েক শত কিশোর নৌ-ক্যাডেট 
আনন্দে মুহম্মহ্‌ হাততালি দিতে 
থাকেন। আর শ্রীবিড়লা এইসব 
তরুণ ভারতীয়র স্বাজাত্যাভমান ও 
(শেষাংশ পন্তম প্‌্ঠায়) 
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৫ চান্স ৪ রা 


বিজ্ঞাপন লেখার সমস্যা 


$ $$ রাধাপ্রসাদ গণ 


চি রি রত 
ছেন কঙ্কাবতী পড়তে শিখে খব- 
রের কাগজে 'বজ্ঞাপনগ্যাঁল পর্যন্ত 
পড়তেন। কিন্তু ধরণ বাঁদ নিম্ন- 
লিখিত বিজ্ঞাপনটি পড়তেন তা 
হলে কঙ্কাবতশর অবস্থা কি হতঃ 
অত গোপনীয়। 
একমাত্র নতুন বিনাকা টপ এমন 
একটি গোপন সম্প্রসারণশঈীল উপা- 
দান দিয়ে তৈরি যা টুথপেন্টকে 
আপনার মুখের গুপ্ত আনাচে 
কানাচে ছাঁড়য়ে দিয়ে লুক্কায়ত 
জীবাণ্র সঙ্গে সংগ্রাম করে। ফলে 
আপনার মুখের স্বাস্থ্য বজায় 
থাকে মুখ সারাদিন পাঁরজ্কার ও 
তাজা থাকে। 
' প্রমাণ আপনি নিজেই : দেখতে 
পাবেন। ল্যাবরেটরণর পরাক্ষা আজ 
বাড়ীতেই করে দেখুন। 
কাঁচের পাত্রে জল ঢালুন আর 
তাতে কাঠ কয়লা বা রঙাঁন কোন' 
গুড়ো ছাটয়ে দিন! 
বিনাকা টপ্‌ সামান্য জলে মিশিয়ে 
, তার এক ফোঁটা কাঁচের পানের 
জলের মধ্যস্থলে ফেলুন ৷ 
আপনি স্বচক্ষে দেখবেন, 


{বনাকা টপ ক ভাবে চটপট চার: 


করে এবং পেছনে রেখে যায় স্বচ্ছ 
পারশ্রুত জণ্যল। ৃ 

এই অর্থহীন অসম্ভব, নিশার 
দস্বগ্নের মতন বাংলার কারণ যে 
আজও আমাদের দেশে বিজ্ঞাপন 
,সাধারণতঃ ভাবা আর লেখা হয় 
ইংরাজীতে আর পরে অনুদিত হয় 
বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায়'। 
। বিজ্ঞাপনের এহেন অনুবাদের 
ফলে সমস্ত ব্যাপার যা দাঁড়ায় 
তাতে দুর্বিপাক বাড়ে বই কমেনা। 





রয়েছে। 


আর এই অনুবাদ কাট করতে 


“শিয়েই যতরকম ঝামেলার উদ্ভব । 


আমাদের বিজ্ঞাপন জগতে ইংরেজ 
ভাষাট যেন আলেকজান্ডার সেল- 
কাকের মত বুক ফ্যালয়ে বিচরণ 
করছে। ভাবটা যেন তার অধিকার 
নিয়ে বাদ ' বিসদ্বাদ করার মত 
কেউ কোথাও নেই। 

এমন ক “মৌলিক” বিজ্ঞাপন 
রচনার ক্ষেত্রেও ইংরোজি ভাষার 
প্রকোপ কম নয়ন । ভারতবর্ষের তাবৎ 
ইতিহাসে ইংরোজ ভাষার তুল্য 
ভূমিকা আর কোনো দেশেই ভাষার 
নেই। বোধ করি মধ্যযুগে ইয়ো- 
রোপাীয়ান পাঁন্ডতবর্গের জ্ঞানা- 
লোচনার ক্ষেত্রে ঠিক এমান ভূমিকা 
ছিল লাঁতন ভাষার। আমাদের 
দেশে ইংরোজর এই প্রাধান্যর অন্য 
তম কাদ্ণ হল, 
ওপর ইংরেজি ভাষা এদেশের 
id EH LEAL a 

শিক্ষা সংস্কাতর ক্ষেত্রে সংযোগের 
একমাত্র মাধ্যম হিসেবে চাল; 
শুধু কি তাই, কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে সে ক্ষেত্র হয়ত খুব 
সৌখসঈীনও হতে পারে-_ একাল্ত 
ব্যান্তগত ভাবাবেগও প্রকাশ করা 
হয় এই রাজভাষায়। 

আজও, ইংরোজ ভাষার মাহমা 
অব্যান্তুত এবং অদূর ভবিষ্যতেও 
এই মাহমা ক্ষুপ্ হবার, কোনো, 
লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। 

একথা অস্বীকার করা যায় না 
যতই অদ্ভুত ভাবে বলা বা লেখা 
হোক না কেন, আমাদের এই চোদ্দ 
ভাষাভাষী . মহাদেশ সদৃশ দেশে 
প্রায় সর্বত্রই শিক্ষিত জনের কাছে 
ইংরেজি একটি বোধগম্য ভাষা। 
আর জাতায় ভাষা 'হসেবে ইংরে- 


পত্রিকা পড়,ন 


এই সচিন্র বাংলা সাপ্তাহিক পাঁৱকায় হুতফরষ্ট সরকারের কর্মধারার 
পাঁরচয় যেমন পাওয়া যাবে, তেমাঁন পাওয়া যাবে পাঁশ্চমবঞ্গের 'বাঁভল্ন 
দার গনী হুল হা হরি রা নযোরচ ও হা 


বিজ্ঞপ্তি। | { 


4 - 


যাল্মাসক £ দেড় টাকা 


প্রাত সংখ্যা £ 


ছয় পয়সা 
বার্ধক £ তিন টাকা 


(, পি, তে কোনো পাঁরিকা পাঠানো হয় না) 


আগ্রম চাঁদা পাঠিয়ে গ্রাহক হবার জন্য 
নিচের ঠিকানায় 'লখুন 
তথ্য ও জনসংযোগ অধিকর্তা! 
পশ্চিমবঙ্গ সরক্কার 
রাইটার্স বিন্ডিংল, কলিকাভা-১ 





পঃ বঃ (তথ্য ও জনসংযোগ) 'ব, ১০৯৯ / ৬৯. 





পপ পর 


একশো বছরেরও 


] ছেয়াটু লক্ষ । 


এবং বিদেশখ। 


জীর উত্তরাধিকারী হিসেবে 
হিন্দির যতই দাবী থাকুন, না কেন, 


আজও হহাল্দি “ভারতের সর্বত্র 
শিক্ষিতঙ্দের কাছে ইংরেজির মত 
বোধগম্য নয়। 


অবশ্য এ হল সমস্যার একটি 
দক। অপর দিকে রয়েছে আণ- 
{লিক ভাষায় 'শাক্ষত এক বিব্রাট 
জনসংঘ্যা। এ'রা সংখ্যায়” ইংরোজ 
শিক্ষিতদের চেয়ে অনেক গণ 
বোৌশ। স্বাধীনতার পর থেকেই 
আগুলিক ভাষায় সাক্ষরদের সংখ্যা 
বাড়তে শুরু করেছে। এরপর যখন 
সমস্ত ভারতীয় ছেলেমেয়েরা স্কুলে 


‘সংবাদপত্রের রোজস্ট্রারের বাৎ- 
সারক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে 


‘ভারতে আন্চীলক ভাষার সংবাদ- 


পত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ক্রম 
শঃই'বাড়ছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য 
বাংলা ভাষার সংবাদপত্রের প্রচলন 
ভারতবর্ষের সমস্ত আন্টীলক 
ভাষার সংবাদপত্রের মধ্যে সর্বাধিক! 
১৯৫৪ সালে, অর্থাৎ পনের বছর: 
আগে প্রেস কাঁমশনের রিপোর্টে 
বলা হয়েছিল ষে ইংরেজি সংবাদ- 


কোনো সম্ভাবনা নেই। অপর পক্ষে 
ভারতশয় ভাষার সংবাদপত্রের ভাঁব- 
যত অত্যন্ত উক্জ্বল। এবং 
আগ্মামী কয়েক বছরের মধ্যে আ- 
িকভাষার সংবাদ পত্রের প্রচার 
সংখ্যা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে 
যেতে পারে। প্রেস কমিশনের এই 
ভাঁবষ্যতবাণী মোটেই ডীঁড়য়ে 
দেওয়া যায় না। বরং রোজিস্ট্রারের 
তথ্য থেকে এই ভাবিষ্যতবাণ্ণীর 
ষাথার্থই প্রমাণিত হয়। ১৯৫৮ 
সালে খবরের কাগজ ও পত্র পতি- 
কার মোট প্রচার ছিল এক কোটি 

১৯৬৭ সালে, এর 
প্রচার ৫ Ut 


লক্ষ । ইংরেজি সংবাদ পত্র ও 


অন্যান্য পত্র পাশ্রকার সংখ্যা বেড়েছে 
১৯১৫৮ সালের তেতাজ্লিশ লক্ষতে 
১৯৬৫-তে মাত্র ৮ লক্ষ। এবং এই 
সময়কালে ভারতীয় ভাষার সংবাদ 
পত্রের প্রচার বেড়েছে ১ কোট ২৩ 
লক্ষ থেকে ১ কোট ৬৬ লক্ষ 
অর্থাৎ ৪৩ লক্ষ । 

বিজ্ঞাপন লেখার সমস্যা নিয়েই 
প্রধানত এই আলোচনা! এই 
প্রসংগে পুরোনো দিনের কথা 
কিছু বলা দরকার | 

পণ্চাশ ষাট বছর আগে বাংলা 
দেশে, ইংরেজি পত্র পারিকায় বেশ 
নিয়মিত ভাবেই ভোগ্য পণ্যের 
বিজ্ঞাপন দেওয়া হত। বলাই 
বাহুল্য এসব পণ্যের বোঁশর ভাগই 
ছিল বিদেশী মাল। এই সব 
বিজ্ঞাপন যথেষ্ট কাষকরশ হত। 
কারণ তখন এসব পণ্যের বাজার 
ছিল সীমাবদ্ধ। ক্রেতারা বেশির 
ভাগই ছিলেন 'শাক্ষত শহরবাদী 
অবশ্য তখনকার 
ইংরোঁজ পত্র পত্রিকার এই সব 


XN 


i 


ae HE 
থেকে তোর করে আনা হত। তাই 
মূল বিজ্ঞাপনগীল অনেক সময়েই 


আমাদের দেশের পক্ষে বেমানান, 


হত (যেমন বৈশাখ মাসের কল- 
কাতার ইংরোজ কাগজে গরম 


পোষাক পরা সাহেব-মেমেদে; ভাষা ও বিজ্ঞাপনের 


হুইস্কি সেবনের ছবি) 'কল্তু সেই 
ইংরেজি বিজ্ঞাপনের বাংলা' অনড- 
বাদটা যা দাঁড়াত তার তুলনায় ছবি 
বা খতুগত বৈষম্য কিছুই নয়। 
এই সব অনুবাদ করতেন দেশী 
পণ্যগৃলির. স্থানীয় এজেল্সীর বড় 
বাবু সম্প্রদায়। তাঁরা বাংলা বা 
ইংরোজ কোন ভাষাতেই খুব 
জেয়াদা লায়েক 'না হওয়ায় আস- 
লের ঠিক নকল না হয়ে একেবারে 
বিপরীত হোত। অথচ তখনকার 
দিনেংদেশ কোম্পানীর্‌ বাংলা বা 
অন্যান্য আগ্চালক ভাষায় লেখা 


- ছোট ছোট কাগজ ও পাঁজতে ছাপা 


বিজ্ঞাপনগযাীলর চেহারা ও মেজাজে 
একেবারে খাঁটি দিশশ ভাব থাকত। 

অনেকে পার্জকার বিজ্ঞাপনের 
নীতিগত দিকগ্দীলর, সমালোচনা 


করে থাকেন, কিন্তু একথা অনস্বী- 


কার্য যে পাঁঞজরার বিজ্ঞাপনের 
ক্রেতা আকর্ষণকারী ভাষার মনো- 
হারিত্ব তুলনাহশন। যদি কখনো 
আদর্শ বিজ্ঞাপন কি ভাবে লিখতে 
হয় তার একটি উদ্হরণমালা তৈরী 


উ*্চুর দিকেই থাকবে পঞ্জিকার 


বিজ্ঞাপনের এই সব দঙ্টাল্তগুলি)) 
যাঁরা বিজ্ঞাপন 'এজেন্দর 


কার্ধধারা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল তাঁরা 


নিশ্চয়ই জানেন যে ইংরেজিতে মূল 
বিজ্ঞাপন রচনার পিছনে কি নিদা- 
রুন মনোযোগ ব্যয় করা হয়। 
প্রাতজ্ষ্মনের সব শীল্ত, প্রাতভা ও 
শ্রমকে সংহত করে, পরম যত্কে 
গুড়ে তোলা হয় ইংরেজি বিজ্ঞাপন । 
তারপর তার ছাঁটকাট ঘষামাজা 
চলতে থাকে অতি সষয়ে এবং এত 
ঘরের পরও শেষ পর্যন্ত সে 
বিজ্ঞাপনের যে চেহারা হয় তাতে 
তাকে সর্বদাই যে সদ্য টাঁকশাল 
থেকে বেরোনো ঝকঝকে টাকাটির 
মত দেখায়, তা নয়। তারপর সেই 
বিজ্ঞাপন যায় খোদ 'বিজ্ঞাপনদাতার 
ঘরে। সেখানেও বিশেষজ্ঞের অভাব 
নেই। তাঁরাও একপ্রস্থ কাটাছে'ড়া 
ঘষামাজা করেন, এবং তাতে যে 
খুব একটা বৃদ্ধির পরিচয় দেওয়া 
হয়না তা বলাই বাহ্‌ল্য। অবশেষে 
যখন বিজ্ঞাপনদাতা সেই শীবজ্ঞা- 


ইংরোজ বিজ্ঞাপনের কার্বনকাঁপ 
বিলি করা হয় তাঁদের এবং তাঁরাও 
সংগে সংগে নেমে দড়েন। 
ইংরেজি বিজ্ঞাপন লেখা নিয়ে যে 
শশব্যস্ত সতৰ্কতা তা আগ্টালক 
ভাষার “বিজ্ঞাপন রচনার ক্ষেত্র 
অনুপাস্থত। এই সব অন্বাদ 
পরীক্ষা করলে দেখা যায় কচিৎ 
কখনো দু একটি উজ্জবল ব্যাতি- 
কলম ছাড়া, বোঁশর ভাগই চলনসই 
থেকে বাজে ও অর্থহশন অনুবাদের 
পর্যায়ে পড়ে। 


দর্পপ ॥ শুক্রবার ৯১ই এলল ১৯৬৯ 


যে কোনো দিনের আগ্যালক- 
ভাষার খবরের কাগ্চজ খুললেই 
/এমাঁন সব ভূরিভূরি বিজ্ঞাপন 
চোখে পড়বে। এবং এরজন্য সব 
দোষ বিজ্ঞাপন অন্যুবাদকদের ঘাড়ে 
চাপানো য্যন্তিষুন্ত হবে না। কারণ 


প্রীতষ্ঠানগণালর জা ও 
তাচ্ছিলচও এক্ষেত্রে সমান 'দারী। 
- বাজে অনুবাদের অন্যতম 
কারণ হল অনুবাদের ক্ষেত্রে পূর্ব 
অনুস্ত নীতির অনুসরণ এবং 
ইংরেজি বিজ্ঞাপনের মূলান্দগ হবার 
অন্দজ্ঞা। এবং আগ্াালক ভাষার 
অন্বাদে' মূলের প্রাত অত্যাধক 
অনদ্রান্ত দেখাতে গিয়ে সমস্ত 
ব্যাপারটিই হয়ে যায় উদ্ভট । মূল 
অন্মুবাদ ছাড়াও এমনাক ইংরোজ 


বিজ্ঞাপনের হেডলাইন, লোগো- ' 


টাইপ, ভিতরের টাইপ সাজানোর 
ধারা, সাব হেড লাইন এই সব 
কিছুরই ধারা অনুসরণ করা হয় 


) বলে আণ্টালক ভাষার বিজ্ঞাপনের 


চেহারা হয়ে ওঠে ' ভাঁড়ের মত। 
যেমন, Excellent for shaving 
beৰrds যার বাংলা হওয়া উচিত 
“দাড় কামানোর ভালো সাবান।” 


কিংবা, “শ্রীযুক্ত অমুকের তৈরী অর্শ” 


সারানোর অষুধ” হয়ে যায় “শ্রীষুন্ত 
অমঃুকের অর্শ সারানোর অধ ৷? 
এই দহাঁট মাত্র উদাহরণেই বোঝা- 
যাবে ঠিক কোনখানে আমাদের 
আরও অভিনিবেশ দরকার। 
অনুবাদকের অবস্থা প্রথমত 
করুণ হয় হুবহু ইংরেজির ভাবাট 
বজায় রাখতে গিয়ে, তার ওপর 
তাঁর মাথা ঘুরে যায় যখন ইংরেজি 
ভাষার বিজ্ঞাপন অত্যধিক 'পব্রাটশ” 
বা অসম্ভব “আমোরকান” হয়। 
দিনের পর দিন এই সব অঘটন 
'দেখা সত্বেও বিজ্ঞাপন প্রাতম্ঠান- 
গুলির মূল ইংরেজি বিজ্ঞাপনের 
প্রতি নিষ্ঠা অচল অনড় হয়ে 
রয়েছে। ইংরেজ ভাষার হারবহু 
অনুবাদ বাংলা ভাষায় সম্ভব নয় 
কারণ যে জনিষগ্লি থেকে ভাষা 
দুটি গড়ে উঠেছে সেল সম্পূর্ণ 
আলাদা । আমাদের ইতিহাস, ধর্ম 
মূল্যবোধ, জাঁবন যাত্রা প্রণাল+, 


এমনকি প্রাকীতক পাঁরবেশে এমনই ' 


তফাৎ যে ইংরেজী দিয়ে আমাদের 
দৈনিক জীবনের হে'সলী খ্ুটখ- 
নাটি, পারিবারিক সম্বন্ধ, মনের 
আবেগ অন্মভূতি প্রকাশ করা সম্ভব 
নয়। শ্রীভ এস প্রিচেট একদা 
বলেছিলেন যে যদি কখনও কল- 
কাতা ও কানসাসের দুজন মোটর 
মেকানিক পরস্পরের কাজের 
কথা বলেন তখন তাঁদের বোঝা- 
বাঁঝর অসুবিধে হবে না, কিন্তু 
যেই তাঁরা নিজেদের অবসর 'বিনো- 
দনের কথা বলতে আরম্ভ করবেন 
তখনই দেখবেন তাঁরা কেউ কাউকে 
বদঝতে পারছেন 'না, পরস্পরের 
অচেনা হয়ে গেছেন। এমন কি এ 
ধরণের অসমবিধা আমেরিকান ও 
ব্রিটিশের মধ্যেও হয়। কৌতুক 
করে বলা যায় যে ইংল্যান্ড ও 
আমেরিকা একই ভাষা দ্বারাই 
বিভন্ত। প্যারিসের অনেক দোকানে 
লেখা থাকে “ইংরোজ ও আমে- 
রিকান বলা হয়।” এটা হাস্য- 
রহস্যে নয় নেহাতই ব্যবসাগত কারণে 
শুষ্ক সত্যোন্ত। বহু শিক্ষিত 
(শেষাংশ ৭ম পন্টোয়) 


বিজ্ঞাপন ' 
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মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস পাঁরষদীয় 
দলের নেতা 'নর্বাচিত হলেও 
শ্রীযুন্ত শ্যামাচরণ শংক্রাকে এখনও 
বেশ অস্বান্তকর অবস্থার মধ্যে 
দন কাটাতে হচ্ছে। মন্লিসভা 
গঠিত হবার পরও তার এই 
অস্বাস্ত কাটবে না। এর মধ্যে 
একথা আঁর নিশ্চয় মালুম হয়েছে 
যে, নেতৃত্বের লড়াইয়ে শান্ত সমাবেশ 
ঘটিয়ে জয়লাভ করার চেয়ে মান্তি- 
সভা গঠনের জন্য কেরামাঁতর দর- 
কার লাগে ঢের বৌশ। তাঁর প্রাত- 
দবন্বী কুঁজলাল দুবেকে 
স্থান দিয়ে শ্রীযুন্ত শক্রা তীক্ষু 
বুদ্ধির পারচয় দিয়েও শেষ পর্যন্ত 
বাজীমাং করতে পারবেন বলে মনে 
হয় না৷ বিজ্ঞ উপদলীয় ও 
আগ্াীলক স্বার্থকে তোষণ করার 
জন্য তান একটি' বৃহ আকারের 
মান্পসভার যে দাঁব তুলেছেন 
তাতেই তাঁর স্নায়:র অস্বাভিবকতা 
আঁচ' করা যায়। তাঁর দলের সদ- 
স্যরা বেশ বেগ দেবে বলে মনে 
হচ্ছে। হরিজন ও আদিবাসী এম 


' এল এদের আনুপাতিক প্রাত- 







মিঃ 


নাধত্বের দাবি ত রয়েছেই, তাছাড়া 
অন্ততঃ পণ্টাশ এম এল এ মান্তি- 
গাঁদতে উপবেশনের জন্য 
তোর! কয়েকজন আবার কেন্দ্রীয় 
নেতাদের বকলমে চাপ দিতে শুরু 
করেছেন। সুতরাং যাঁদের ভাগ্যে 
মান্ত্বের শিকে ছিপড়বেন না তাঁরা 
নতুন অশান্তির সৃষ্টি করবেন 
একথা ' এখনই বলে দেওয়া বায়। 
“এই সপ্তাহের দর্পণ যখন 
প্রকাশিত হবে তার আগেই প্রগতি 
শীল বিধায়ক দলের সঙ্গে কোয়া- 
লিশানের প্রশ্নাটর মীমাংসা হয়ে 
যাবে। কিন্তু একথা মনে রাখা 
দরকার কোন আদর্শ বা নীতির 
জন্য কংগ্রেস ওয়া্কং কামিটি 
কোয়ালশনের বিরোধী নয়। 


} জবাব গেলেন 


শি 


(তৃতীয় পৃঙ্ডার পর) 
আত্মমর্ধাদার পরিচয় পেয়ে বিস্ময়ে 
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আসলে _ রাজমাতা বিজয়রাজে 
[সানিয়া এবং তার সুহৃদ সদোবা 
পাঁতল এই. কোয়ালিশন যাতে না 
হয় তার জন্য চাপ দিচ্ছেন। 
গোঁবন্দনারায়ণ সিংয়ের দলত্যাগ 
রাজমাতার মর্যাদাকে ইতিমধ্যেই 
ক্ষুপ্ন করেছে, (তার ওপর যাঁদ প্রগ্- 
{তশ'ল বিধায়ক দল্‌ ক্ষমতার ভাগ 
পায় তাহলে রাজমাতার প্রভাব 
আরও হাস প্াযবে। ফলে জনসংঘ 
তাঁকে পাঁরত্যাগ করতে দ্বিধা করবে 
না। মধ্যপ্রদেশে নির্বাচনী সাফল্যের 


i 
পিরিত 
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নাভি... বায়াক্রায়;কি ঘটছে 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক) 


বায়াফ্রার কোন সহরে একটি 
মেয়ে নেচে নেচে ঘুরে বেড়ায়, 
কোন দিকেই তার দৃম্টি নেই। 
মেয়েটির কোমর পর্যন্ত নগ্ন, 
দেহে শুধু, এক টুকরো সবুজ 
কাপড় জড়ান, এক হাতে একটি 
সরু লাঠি এবং অপর হাতে একাঁট 
প্লাস্টিকের কাপ, সে ধুলো উীঁড়য়ে 
এক জায়গা থেকে আর এঁক 
জায়গায় চলে যায়। 


যেন গুলির শব্দ হল বা বোমা 
বর্ষণ হচ্ছে। J 

এই ধরণের ঘটনা আজ বায়া- 
ফ্রার সর্বত্র শোনা যায়। বশ মাসের 
গৃহযুদ্ধে নাইজেরিয়া রিপাবাঁলকের 
পূর্ব অংশ (যা বাকারা নামে 
পারিচত) আজ বিধ্বস্ত কারণ 
প্রতিদিন সামারক টার্গেট বাদেও 
সহরের মধ্যে বোমা বর্ষণ করা হচ্ছে 
এবং হাজার হাজার বেসামাঁরক 


জন্য জনসজ্ঘ রাজমাতার কাছে ধরণী বায়াফ্রাবাসী রেড ক্রসের এক- লোক হতাহত হচ্ছে। আগলেরি 
হলেও তাঁর ভাগ্য বিপর্যয়ের সঙ্গে ডান্তার যান এই সহরের 'মাঁল- সহরের বাজারে,বোমা বর্ষণ করে 


নিজেরা ডুবতে চায় না। 
শুক্রার কাছে কিন্তু রাজমাতা 
প্রকৃত সমস্যা নয়। যে ব্যান্তটিকে 
সামলে চলা তাঁর পক্ষে সবচেয়ে 
কাঠন তিনি হলেন গোবিন্দনারা- 
য়ণ 1সং। প্রদেশ কংগ্রেসের 
অজান্তে তাঁর কংগ্রেসে প্দনঃ- 
প্রবেশ সমস্যার সৃষ্ট করেছে। 
কংগ্রেসের মধ্যে তাঁর অনদগামীর 
সংখ্যা কম নয়। সুতরাং তান 
একটি প্রেসার-গ্রুপের নেতৃত্ব করতে 
পারবেন বলে মনে হচ্ছে। আর 
তাঁর গ্রুপের দুজনকে মীন্মসভায় 
গ্রহণের দাবি যাঁদ মেনে নেওয়া 
হয় তাহলে গোবন্দনারায়ণ সিংয়ের 
গণ্ডগোল পাকানোর ক্ষমতা বেড়ে 
যাবে। এর ওপর যাঁদ শ্রীযুক্ত 
দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র সুপ্রীম কোর্টের 
ছাড়পন্র লাভ করেন তাহলে শ্দক্লার 
সমূহ বিপদ! 

ঘটনার গাঁত শেষ পর্যন্ত এই 
কথাই বলছে য়ে, মধ্যপ্রদেশ আবার 


রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সম্মুখাঁন ' 


হতে যাচ্ছে। ব্যাপারটা গোলমেলে 
হয়ে দাঁড়াচ্ছে আরো এই কারণে 
বে, কংগ্রেস দল ও কোন কোন 
ব্যান্ত মধ্যবতশী নির্বাচনকে এাঁড়য়ে 
চলতে চাইাছেন। 





। মোটা প্রবন্ধ পাঠ করা হয় এবং 


রপ্তানী বাদ্ধর জন্য এই শিল্পকে 
আরো সুষোগ-স্যাবধা দেবার জন্য 
সুপারশ করা হয়। 

অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, এই' 


হতবাক হয়ে বসে থাকেন। আশ্চ- 'বার্ধক অনু্ঠানাট কিন্তু বাণ” 


ধের বিষয়, এতৎসত্বেও তিনি কিন্তু 
উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ব্লু স্বীকার 
করলেন না। এটাই বোধহয় সাম্রাজ্য- 
বাদীদের আসল পাঁরচয়, তাদের 
মিথ্যা আত্মগবহই তাদের কবর 
খ্‌ুড়ছে। 

জাতীয় বাণাজ্ক জাহাজ 
শিল্পের দ্বার্ধক উদ্‌যাপন অনু 


চ্ঠান সম্পর্কে আর একাঁট কথা না, 


বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করা ঠিক হবে 
না। এবারের উদ্‌যাপন অননুষ্ঠানে 
“রপ্তানী বৃদ্ধির ব্যাপারে এই 
শিল্পের স্থান” সম্পর্কে আলোচ- 
নার,উপরই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া 
হয়! কেন্দ্রীয় সরকারই এই অন্ব- 
চ্ঠান সূচী স্থির করেন এবং দেশের 
সর্বত্র যত অনুষ্ঠান হয় সব জায়- 
গাতেই এই বিষয়াঁটর উপর মোটা- 


জ্যিক জাহাজে কর্মরত নাবকদের 
চাকুরণগত ও সামাঁজক অবস্থার 
উন্নাতর জন্য সকলের দীষ্ট আক- 
যণের উদ্দেশ্যেই মূলতঃ পালন 
করার কথা। ছ-ব্ছর আগে এই 
দিকে লক্ষ্য রেখেই নাট পালনের 
সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু শিজ্পপাঁতি- 
দের হাতের মুঠোয় অবস্থিত ভারত 
সরকার 'দনাটর গুরুত্ব সম্পূর্ণ 
অন্য এক বিষয়ের উপর আরোপ 
করে আসলে শিল্পপাঁতদের ভ্জনা 
করবার ব্যবস্থাই করেছেন। কর্ম 
রত নাবিকদের ক করে অবস্থার 
উন্নয়ন হয় তা আলোচনা না করে 
কিভাবে রপ্তানী বৃদ্ধির নাম করে 
অপ্রত্যক্ষভাবে ধশজ্পপাঁতদের 
মুনাফা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যায় 
তার জন্যই এত আয়োজন । 


টার হাসপাতালে চিকিৎসা করেন 
f 





গেয়ে 
টির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তান 


বলেন গৃহযুদ্ধের ফলে এই 


আরও বলেন বায়াফ্ার এক 
কোটি বিশ লক্ষ আধবাসধর মধ্যে 
প্রায় তিন লক্ষ ষাট হাল্লার লোক 
এই যুদ্ধের ফলে কোন না কোন 
মানসিক অসুস্থতায় ভুগছে। 
বোমা বিস্ফোরণে ভীত একাঁট 
সতর বছরের 
কিন্তু মুখে তার কোন ভাষা 
নেই। ' একটি '._ ক্ষতধার্ত শিশু 
লণ্ারখানায় লোকের সামনে 
যেতে ভয় পায়, সে কোন নির্জন 
স্থানে পালিয়ে গিয়ে সামান্য খাবার 
খেয়ে অনাহার থেকে বাঁচবার চেষ্টা 
করে। | 
মিলিটার হাসপাতালের বাইরে 
প্রতিদিন বহু সামারক ও বেস্বাম- 
রিক রূুগাঁর ভিড় হয়। ইউনিফর্ম 
পারাহত সৈনিকদের মুখে ভীতির 
চিহ্ন এদের সবাই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে 
আহত হয়ে এসেছে, কারো হাতে, 
লাঠি যেন তারা বন্দুক উপচয়ে 
আছে শত্রুর দিকে। কেউ জন্‌, জল 
“আম কেন হাসপাতালে, আমার 
সঙ্গী কোথায়, আমার কমান্ডার 
কই?” আবার কেউ ডাক্তারকে অনু- 
রোধ করছে, “আমায় চান করিয়ে 
দিন, অমার দুই হাত রক্তে মাথা, 
আমি অনেক শত্রু মেরেছি” । 
“' বেসামীরকদের মধ্যে বেশীর 
ভাগই মানাঁসক রুগী । কোন আও- 
য়াজ শুনলেই তারা চমকে ওঠে 


ছেলে রাস্তার 


একদিনে পাঁচ শত লোক মারা হয়। 


গাম নিয়ে লড়তে হচ্ছে। খাদ্য ও 
উধ/ধর অভাবে (আমদানি ও সাহা- 
য্যের পথ প্রায় বন্ধ) ইবোরা অনা- 
হারের কবলে পড়েছে, বিনা চাকং- 
সায় রুগীরা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে 


এই গৃহযুদ্ধের সুর; হয় 
১৯৬৭ সালে দুই উপজাতির 
ইবো _ এবং হাউসা--পারস্পারক 
বিরোধ নিয়ে। প্রধানতঃ এই দুই 
উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে 
১৯৬৩ হালে নাইজেরিয়া ফেডা-- 
রেল রিপাবালক গঠিত হয়। পাঁচ 
কোট সন্তোর লক্ষ লোকের এই 


॥ পাঁচ 
/ 


জাতির নেতা। প্রায় দুই বছর 
আগে এই এলাকাগ্নলোকে ক্বায়ত্ত- 
শাসন না দেওয়ায় কিছু ইবো সাম- 
{রক আফসার ফেডারেল সরকারের 
ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। তাদের 
চেষ্টা বিফল হয় কিন্তু তারা বালেয়া 
ও কয়েকজন হাউসা নেতাকে হত্যা 
কনলে। 

। ইবো জেনারেল জনসন আগুই 
ইরনাঁস বেশী দিন ক্ষমতায় থাকতে 
পারেন নি, ছয় মাসের মধ্যেই 
হঙ্কউসারা ইবোদের উপর প্রাঁত- 
[হংসা নেয়। ইরনাঁসকে ঘুমন্ত 
অবস্থায় তাঁর বিছানা থেকে টেনে 
এনে হাউসারা হত্যা করে। এর 
পরে উত্তর ও পাঁশ্চম এলাকার 
পনের লক্ষ ইবো উপজ্জাতির বিরুদ্ধে 
যে হত্যাকান্ড চালান হয় অতে 
বিশ হাজারের বেশ ইবো প্রাণ 
দেয়। 

এই সংঘবন্ধ হত্যাকান্ডের পর 
ইবো উপজাতি অধ্যাষত পর্ব 
এলাকা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং 
কিছু দিনের মধ্যে স্বতল্্র বায়াফ্রা 
রাম্ট্র ঘোষণা করে। ইবোদের নেতা 
কর্ণেল অজুকু সামারক প্রস্তুতি 
আরম্ভ করে সাত হাজার সৈন্য 
সমাবেশ করেন এবং 'িছ আফ্রিকা 
ও ইউরোপের দেশ থেকে অস্ত 


, সংগ্রহ করেন। এখন চীন ও ফ্রান্স 


বায়াফ্রাকে ,অস্প সরবরাহ করছে। 

বায়াফ্া নেতার বয়স 
৩৫ বৎসর।  অজ্ুকু এক 
ধনী ব্যবসায়ীর পত্র, অক্সফোর্ডে 
পড়াশুনা করেছেন।, তাঁর নেতৃত্ব 
সম্বন্ধে অনেকে খুব প্রশংসা করেন। 
ক্ষমতা ভাগ না করলে ফেডারেল 
সরকারের বশ্যতা স্বীকার করতে 
তানি রাজি নন। তান বলেন, “যত- 
ক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের লোক 
(ইবো উপজাতি) দেশের (নাইজে- 
রিয়া) তন-চতুর্থাংশ এলাকায় 
নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারবে 
ততক্ষণ একতার কথা বলে লাভ , 
নেই?। | - 
.. বায়াফ্রার রাজধানী ইনুগর 
বিমান বন্দরে যাতে ফেডারেল 
বিমান নামতে না পারে সেই ব্যবস্থা . 
অজনুকু করেছেন।, পর্ব এলাকা 
থেকে রেল যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে 
এবং নাইজার নদীর উপর একমান্র 
পল যা পূর্ব ও পাঁশ্চম এলাকার 
সংযোগ রক্ষা করত তাও বন্ধ। 
অজনকু তাঁর সৈন্যদের হুকুম 'দিয়ে- 
ছেন প্রত মৃত ইবোর পরিবর্তে 
দশ জন করে ফেডারেল সৈন্য 
মারতে হবে। 

অজ.কুর “বিরুদ্ধে ফেডারেল 
সৈন্যের নেতৃত্ব করছেন জেনারেল 
গাওয়ান। ইবো উপজাতি হত্যা- 
কাণ্ডের পর ৩৪ বৎসর বয়স্ক উত্তর 
এলাকার নেতা গাওয়ান লাগসে 
আগের ফেডারেল ও চারাঁট এলা- 
কার সংবিধান বাতিল করে দেন। 
গাওয়ানের অধীনে পনেরো হাজার- 


- এর বেশী সৈন্য এবং তিনি প্রধা- 


নতঃ বৃটেন ও রাশিয়ার কাছ থেকে 
আধ্বীনক অস্ত ও বোমারু 'বমান 
পাচ্ছেন। গাওয়ান েবোছলেন 
আঁত সহজেই অজুকুর সৈন্য- 
বাহিনীকে পরাস্ত করে বায়াফ্লাকে 
লাগসের অধীনে আনতে পারবেন। 
কিল্তু বিশ মাস ধরে এই রক্তক্ষয়ী 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) 


ছয় | =’ f 


এখনকার আন্দামান (৩). 
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দুর্নীতি এবং রবিনের প্রহসন 


গু হরেন বন 


আন্দামান, প্রশাসনের সব বিভা- RIES ET 
গের অফিসারদের মধ্যে দুই শ্রেণীর পারেন' ন তাঁদের, মধ্যে অনেকেই 
. দ্যনীণত খুব বেশি দেখা যায়। এক. 1 থেকে টাকা, ধার নিয়ে 
, "সরকারী গাঁড়র অপব্যবহার এবং স্কুটার ।কিনেছেন!: তাঁরাও ' আঁফ- 
দুই, চতুর্থ শ্রেণীর কমচারীদের ' সের গাড়ি ব্যা্তগত (কাজে 'হরদম ' 
{নজেদের বাঁড়র কাজে নিয়োগ । ব্যবহার 'করেন। ॥ 
কিছুদিন আগে পর্যন্ত . সরকারী .  টতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের 
গাড়ির নির্লজ্জ ‘অপব্যবহার করা নিজেদের বাড়িতে : কাজ করানোর 
হত। . নন-গেজেটেড আঁফমার্স ব্যাপারে : আন্দামান, প্রশাসনের 
১ এসোসিয়েশন, তাদের বিন 'সমা- আফসাররা একেবারে বেপরোয়া 
বেশে বহুবার এই নিয়ে তীব্র , প্রায় প্রত্যেকের বাড়তে একজন ক 
স্মালোচনা করেছে। কিন্তু আঁফ-. দুজন কর্মচারী কাজ করেন। কিছু 
সাররা কানে তুলো 'িয়ে-ঘনরে আফসার আঁদেয পিয়ন ক বেয়া: 
'বেড়াতেন এবং কোন সমালোচনাই রাদের, আফসের ছুটির প্র, বাতি 
তাঁদের লজ্জিত করতে পারে নি। গত ‘ব্যবহার করেন। আবার 
তাঁদের লজ্জার কোন: বালাই', নেই কিছ আঁফসার আছেন আঁদদর 
দেখে মহাবীর সং বিস্ময় প্রকাশ কোন চক্ষুলজ্জার বালাই' নেই। 
‘করোঁছলেন এবং বালাঁছলেন, “আমি নিজেদের ।বাঁড়িটাকে তাঁরা চতুর্থ 
প্রশাসন থেকে তোমাদের টাঁকা ধার শ্রেণীর কর্মচারীদের আঁফস (করে 
দচ্ছি। তোমরা গাঁড় কেন।” তুলেছেন। অর্থাৎ এই কম্মচারা- 
টাকা ধার নিয়ে, অনেকে গাঁড় দের নাম আছে সরকারী খাতায়, 
' কনেছেন। কিন্তু সরকার গাঁড় সরকার এ'দৈর : প্রাত মাসে বেতন ' 
অপব্যবহারের দনীণতর অবসান নিজ জিতু প্রকৃতপক্ষে এ"দের 
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গাছগাছড়ারও প্রাণ আছে। 
প্রাচীন মুনিখধির1 এই সত্য : 
"উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই ৰ 
? বচ্গুণ-সম্পন্র এই গাছগাছড়ার 
ঠ ব্যবহারের দ্বারা মানব জাতির 
অশেষ কল্যাপ 
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শাস্াুমোদিত ্রশালীতে | 
ভেহজাদি হইতে, 
প্রস্তুত সাধনা দশন সর্বপ্রকার 


ঘস্ততোগেয মহৌষধ । 







দা 
দের বাঁড়তে। এদের 'অফিসে 
যেতে দেওয়া হয় শুধ: বেতন নেও- 
যার দিন। :' ‘এই ভাবে মাসের পর 
মাস চলছে। করার উপায় ' 
করলেই বরখাস্ত্র করার 
হমকশ দেওয়া হয়। একটি হিসেবে . 
জানা যায় যে, গত বছর একুশ জন 
চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ছয় ' জন 
আঁফসারের বাড়তে কাজ, করেছেন। 
সরকারী কর্মচারীদের এক সভায়. 
এই তথ্য উল্লেখ,করা হয়। 


প্রহসন 


আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ-' 


পুঞ্জে মদ 'আনা ' ও বিক্ুণী করা 
আইনতঃ 'নাষদ্ধ। কিল্তুবাঁড়িতে 
রাখা ' অপরাধ নয় বলে শুনেছি! 
অনেকের বাড়তে বালতি . মদ 
রয়েছে দেখেছি তাছাড়া নৌবাহি- 
। নীর এবং সামারক বাঁহনীর লোক- 
' কের জন্য প্রচর পরিমাণ মদ আম- 
'দানী করা হয়। 





সাধন, করিয়া 


1২ | 
~~ 1 
॥ 

॥ 


অধ্যক্ষ শীযোগেশচআ ফোধ। 
11. এন্‌- এ. আমুৰ্কেদশস্ী, ) 
} | এক, সি. এন. লৈব) 7 & 
* এন. সি. এষ” (আমেরিকা) এ | 
৩ ভাগলপুব কলেজের রসায়ন ME 
2 ? শাত্তের ভূতপুৰ্ধ অধ্যাগজ ক \ 
০৩০৩০ 
কলিকাতা কেন্দ্র ধানয় 
ডাঃ নরেশচন্ত্র ধোষ, সাধন ্্ষ ঢাকা 
। এস্‌. বি. রি এস. (কলিঃ) ২০৬নং ক য়ালিস , কলিকাতা-৬ 
|  আবুরবেদাচার্য। ! সাধন! ওধধালয় রোড, সাধনা নপগ 





কলিকাতা- চট্‌ < 


৮ আও, 
হাতপূর্কে, এই দ্বীপপঞ্্ে 


, {ঁডউটী ফ্রী মদ পাওয়া ষেত। তখন 


প্রীহাবশন বলবৎ হয়ান। এবং 
তখন পোর্ট ব্রেয়ারে প্রচুর বমশি 
৪ ht এই পা 
মদ 

হন হট শল পিত পু 

নেন 
চি 
' ণত" হয়োছিল। আন্দামানের পঢুরা- 
. তন আধবাসশরা এখনও আতঙ্কের 


সঙ্গে বর্মীদের বাঁস্তগনুলোকে, 


স্মরণ করেন। 'দনের বেলাতেও, 
এই বাঁদ্তর আশপাশ 'দয়ে যেতে 
' তাঁদের হৃদয়কম্প শর: হত । পুঁলশ 
তাদের শায্লেদ্তা করতে পারোন, 


বরং'তাদের আড্ডায় হানা দিতে ' জাহাজ 


গয়ে বহু পুশ অপরাধীদের . 
হাতে নিহত হয়েছে। 

১৯৬২ সালে বমশীরা আল্দা- 
মান।থেকে বিদায় গ্রহণ, করে। এই/ 
বর্মীদের অপরাধ-প্রবণতার 'ঠেলায় 
সম্ভবতঃ আন্দামান , প্রাহীবিশন 
চালু হয়। কিন্তু অন্য, অনেক : 
' রাজ্যের মত আন্দামানেও প্রাহ- 
বিশন' প্রহসনে পাঁরণত হয়েছে। 
তবে এখানে প্রহসনের মজার্টা আরো 
বেশি।- কারণ আঁফসাররা অনে- 
কেই ' নিয়ামত মদ্য পান করেন, 
নৌবাহিনধ নৌ দিবসে প্রকাশ্যে 
মদের পার্ট দেয় সরকারী ট্যারিস্ট 
হোমে, ৯ ১৮ 
দিও 
TE 
রা 

পোর্ট প্রকাশ্যে মদ 
বিক্রী হয় না! যারা মদ্য- 
তয় তারা লা সাধারণ 


দিশশ 'মদ চোলাইয়েরও ঢালাও 
ব্যবস্থা আছে। এবং প্রায় প্রকাশ্যে 
সেই মদ বিকী হয়। তথাকথিত 
বালতাঁ মদের অভাবে কোন কোন 
সার টনি 
থাকেন। 'প্ীলশ . মাঝে 


জন্য ীবশেষভাবে 
বাজারে পাপুয়া, যায় বলে আঁভ- 
যোগ। পোর্ট রেয়ারে নৌবাহিনীর 
একট ঘাঁটি আছে এবং নৌবাহনীর 


al UG ida 
নও কখনও পাঁচ ছয়টা জাহাজ 
পোর্ট রেয়ারে নোঙর করে। চাথাম' 
জোটর কাছে এই সব জাহাজের 
লোকদের প্রায়ই মদ খেয়ে অশো- 


1 


ভন হৈ হল্লা করতে দেখা যায়, 


এমন কাঁ, যাত্রীবাহী বাসের মধ্যেও ৷ 
এবং এরা কাউকে পরোয়া করে 
না। বাসের মধ্যে ধূমপানেও এ 

কোন দ্বিধা দেখা যায় না। i 


দিন রাত্রে আম বাসে করে 'ফির-. 
' ছিলামু। নেভি ' অফিসের কাছ 


থেকে পাঁচ ছয়, জন নৌব্যাহনীর 
লোক বাসে উঠল হাতে চ্ছরুট 
এনয়ে। 

ফেলার জন্য অনুরোধ 


করল। কিন্তু তারা কণ্ডাক্্টরের ' 
কথা কানে না নিয়ে ধূমপান করে 


ব্যবসায়শ গোপনে মদ খবর করে। তারা এইুঁরুথা কণ্ডান্র ও যাত্রীদের ' 


প্রকৃতপক্ষে প্রহীবিশনের দ্বারা এক যায়ে. দিল ফে, আইন মানার 


স্টিক ততখানিই। শাথিলভা তাদের 


*নোর, সণবধা করে দেওয়া হয়েছে। 


এরা মদ কালোবাজারে বিক্রী করে ১ 


বড়লোক হচ্ছে। . 


যায় প্রধানতঃ সেই জাহাজেই এখানে 
মদ আমদানী/ করা হয়। সাধারণ 


যাত্রীদের ক্ষেত্রে জাহাজ কোম্পানী |. 


মাল নিয়ে যত ' কড়াকাঁড় দেখায় 


বেআইনী মাল । পাচারের ব্যাপারে! 
এই পাচারকারীরা জাহাজের কর্ম 
চারী। পোর্ট র্েয়ারে দু একাঁট- 
ছাড়া সব্জাঁর খ্দব অভাব তাই 
দামও চড়া। জাহাজে মদের সঙ্গে 


কিছু কিছু সব্জীও বিনা মাশুলে | 


পাচার করা হয় .বলে' আভুযোগ। 
. জোঁট, ' থেকে । এসব... পীশের 
চোখের সামনেই পাচার করা হয়। 
মেনল্যান্ডে যেমন দেখা, ষায় সর- 
কারণ কর্মচারশদের বা অন্য ক্লোন 
আন্দোলন দমন করার ব্যাপারে 
পুলিশ খুব সিদ্ধহ্ত, , অথচ 


যেকাজ ' প্রকৃত অপরাধজনক.' সেসব |. 
বঞধ। করার জন্য তাদের কোন মাথা |. 


' ব্যথা ' নেই, আন্দামানেও তার 
ব্যতিক্রম ঘটে না! জাহাজ ' ঘাটে 
ভিড়লেই পেটি. পোঁট “মদ পাচার 
হয় পোর্ট ব্রেয়ারে। কিন্তু পালিশ 
নির্বিকজ্প সমাধিতে মগ্ন। এই 
সমাধলাভের রহস্য বুঝতে কারো: 
কম্ট হয় না। কলকাতা থেকে 
আমদান” ছাড়াও জঙ্গলের দিকে 


কোন দায় তাদের নেই। 


নতুন রীতির প্রথম সংকলন 
আট টাকা | 


ধরেন্দুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়" -এর 


ন্াট/অপারেশন ফাটা: 


(দুটি নাটক একত্রে) চার টাকা 
স্ত্রী চরিত্র 


(তিনাঁট নাটক একতে) ছ' টাকা 


অসম রায়-এর দ্াপ্য উপন্যাস 
গোপালদেব 
॥ চার টাকা ' 


- 1 
নীহার গুহ-র ' 


তাৎক্দিক অনুভৃতিগুলি 
কাব্যগ্রন্থ দু; টাকা 


রত | 
১৭/১ড সূর্য সেন স্ট্রীট, 
কলিকাতা-১২ 
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দর্পণ শ্দক্রবার ১১ই এলিল ১৯৬৯ 


বিজ্ঞাপন লেখার সমস্যা 


(৪র্থ পৃচ্জার পর) 


আমেরিকান যেমন পাণ্ডএর রস- 
রাঁসকতায় বরং রসাভাবেরই পাঁরচয় 
পান, তেমানি বহু 'ব্রাটশ পুংগব 
নিউ ইয়কারের রঙ্গ রাঁসকতাকে 
মনে করেন নেহাতই হাস্যকর! এই 
সব নানা কারণে ইংলণ্ড এবং 
আমোরকায় এক মার্কা পণ্যের 
দুভাবে বিজ্ঞাপন করা হয়। ভাষা- 
গত সমস্যা যখন এক সমুদ্রের 
ব্যবধানে এত সেখানে বহু সমদ্র, 
উপসাগরাদির ব্যবধ্নে তারচেয়ে 
স্বভাবতই অনেক বোঁশ, হবে তা 
আর আশ্চর্য ি। তাই এক ভাষা 
সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায় অনুবাদের 
সময় বিশ্বস্ত থেকে এবং মূল 
ভাবাঁট ঠিকমত প্রকাশ করার জন্য 
অন্যাদিত ভাষার প্রয়োজনমত মূল 
থেকে খানিকটা সরে আসা দর- 
কার। বিজ্ঞপনে এইটা করা হয় 
না বলে খবরের কাগজ খুললেই 
প্রীতাঁদন পর্গুলিতে অর্থহীন 
দো-আঁসলা অনুবাদ গাদা, গাদা 
চোখে পড়ে। এই জাতীয় অনু- 
বাদ অবশ্য বিজ্ঞাপনের একচেটে 
নয়। সাহত্যে, প্রবন্ধে সাংবাদিকতার 
ভাষায়ও প্রকট হয়ে উঠছে। 
এতসব মন্তব্যের কারণ বর্ত- 
মানের আণ্চালক ভাষার বিজ্ঞাপন 
প্রাত তীত্র অস- 


তা খরচে পোষানো সম্ভবপর না। 
এবং চোদ্দটি ভাষায় চোদ্দজন 
তেমন প্রাতভাধর যে মিলবেই তাই 
বা কে বলতে পারে? 

তাই আমার মতে যখন ইংরেজ 
ভাষার 'বজ্ঞাপন অনুবাদ নিয়ে 
এত ঝামেলা, তখন যথাসম্ভব 
ইংরোজিকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞাপন 
রচনা করার একটা সহজ পন্থা 
বের করা উচিত৷ 'তাতে ভারতীয় 
ভাষাগর্দলকে এমন ভাবে দলবদ্ধ 
,করতে হবে যাতে চোদ্দ থেকে 
চারাট দক পাঁচাট গোম্ঠী হয়। 
যেমন একাট দলে থাকবে "হিন্দি 
বাংলা অসমিয়া ও গুঁড়য়া, আর 
একটিতে 'বিষ্ধ্য পর্বতমালার দক্ষি- 
ণের ভাষাবলশ, আর একটিতে 
উদ সিন্ধি এবং পাঞ্জাবী, আর 
একাঁটিতে পাঁশ্চম উপকূলের ভাষা 
গোম্ঠী। এই ভাবে ভাষাকে দলবদ্ধ 
করে ওই দলের একটি ভাষায় 
ইংরেজি বিজ্ঞাপনকে সযত্নে অনু- 
বাদ করে_ অন্য ভারতীয় ভাষায় 
অনুবাদের সময় মূল ইংরোজ আর 
না ধরে, ওই ভারতাঁয় ভাষা থেকে 
ভাষান্তর করা উঁচত। তাতে 
ভারতীয় ভাষায় ভাষায় যে মল 
আছে তা সুসার ভাবে ব্যবহার 
করা ষাবে। অনেক সময় শব্দ- 
বাক্য গঠন এবং অন্যান্য অনেক, 
সাদৃশ্য থাকায় বিজ্ঞাপন লেখা যায় 
প্রাণব্তভাবে। যেমন বাংলা, হিন্দি, 
অসমিয়া ও ওাঁড়য়ার মধ্যে যেকোনো 
একর্ট ভাষা যেমন বাংলায় মূল 
ইংরেজি থেকে বিজ্ঞাপন অনুবাদ 


করে আঁত সযত্নে সৌট থেকে 
হান্দ, গঁড়য়া ও অসাময়া বিজ্ঞাপন 
তৈরী করা যায়! এবং এই পদ্ধ- 
তিতে মূলের সংগে সবচেয়ে সুন্দর 
ও সংগত রূপে অর্থ ভাব ও ছন্দ 
রক্ষা করা যায়। 

দ্বিতীয় পদ্ধাত হল মূল 
বিজ্ঞাপনাটই ভারতীয় ভাষায় 
লেখা । এমন অনেক স্বজ্পমূল্যের 
সর্বসাধারণের ভোগ্যপণ্য আছে, 
যেগদুলির বিজ্ঞাপন একমাত্র আগ- 
লিক ভাষার পাত্রকায় প্রকাশিত 
হয়। এমন' বিজ্ঞাপনের ইংরোজ 
“মাস্টার কাঁপ” তৈরী করে বিজ্ঞা- 
পন্প ভাষাকে বিজাতীয় করা অপ্র- 
য়োজনীয়। এসব ক্ষেত্রে মূল 
বিজ্ঞাপন একাঁটি ভারতীয় ভাষায় 


. তৈরী করে বরং তার ইংরোঁজ অনু- 


বাদ করা অনেক ভালো। যাঁদ্চ 
এই পদ্ধাতর কথা শুনলে, যাঁরা 
ইংরোজ বিজ্ঞাপন 'লাখয়ে . তাঁরা 
খাঁনকটা আঁতকে উঠবেন। 'কল্তু 
এক ভারতাঁয় ভাষায় লেখা ইংরেজি 
বিজ্ঞাপনকে অন্য ভারতায় ভাষায় 
অনুবাদ করার ফল, মূল ইংরেজি 
িজ্ঞাপনকে ভারতাঁয়করণের চেয়ে 
অনেক অনেক ভালো! এই পন্থা 
অবলম্বনে অনুবাদের সমস্যা ছাড়াও 
আরো কয়েকটি সমস্যার সমাধান 


টাইপে বিজ্ঞাপনের কথা! আণ্যালক 
ভাষায় বিজ্ঞাপনের এই মৃর্তি- 
ধরণের অন্যতম কারণ হল, আক্ষরিক 
অনুবাদের চেষ্টার ফলে শব্দ সংখ্যা 
বৃদ্ধি হয় এবং তাছাড়া ভারতীয় 
ভাষার অক্ষরাদি ইংরেজ অক্ষরের 
চেয়ে বেশি ছাপার জায়গা নেয়। 
এর ওপর আবার সবচেয়ে বড় বিপদ 
যে, ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞাপনের 
জন্য ইংরোজর বিজ্ঞাপনের চেয়ে 
ছোট সাইজ ছাপা হয়। অথচ 
উলটোটা হলে হয়ত বানানটার মানে 
থাকত। ফলে বাংলা বা আগ্চালক 
ভাষার অনেক বিজ্ঞাপনের 
টাকা জলে যায়! সেগ্যাল ভালো- 
মন্দের কথাই ওঠে না কারণ 'তা 
পড়া যায় না। অমরা ওপরে যে 
পল্ধাগ্ীলর 'কথা বলাছ, ভারতীয় 
বিজ্ঞাপন জগতে এখন কিছ; কিছু 


ক্ষেত্রে এই ধরণের প্রয়োগ চলেছে। ' 


এখন প্রয়োজন এক আমূল পাঁর- 
বর্তনের। কিন্তু দরকার ঢেলে 
সাজানোর। যাঁদের মাতৃভাষা ও 


ইংরেজি জ্ঞান যথেষ্ট, এবং দেশের 
সংস্কৃতির সংগে সংযোগ সুদ, 
যাঁরা অনুবাদের কুফল গল্‌তি ও 
ফস্কা, গেরোর বিষয়ে ওয়াহবহাল 
তাঁরাই লিখতে পারবেন প্রকৃত 
বিজ্ঞাপন! এই প্রসংগে কাশীর 
দশাশবমেধ ঘাটের একটি অনুবাদ 


কারের উল্লেখ না করে পারাঁছনে।, 


দশাশ্বমেধ ঘাটে একটি ইংরোজ 
বোর্ডে লেখাছিল “Please, do 
not dirty the ghats” অর্থাৎ 
“দয়া করে ঘাট নোঙ্রা করবেন না” । 
কিন্তু অনুবাদক হিন্দিতে এর যা 
যথার্থ অনুবাদ হওয়া উচিত তাই 
করেছিলেন। তান বলোছলেন 
“এ ঘাট' অপবিশ্র করা পাপ৷? এই 
অনুবাদক যেমন বোঝেন এ'র কাজ 
তেমাঁন বোঝেন কাদের কাছে আঁকে 
এই অনুবাদের কথা পেশছে দিতে 
হবে। “পাপ” শব্দটি ' একেবারে 
মোক্ষম জায়গায় গয়ে িধেছে। 
কারণ ওখানে যাঁরা যান তাঁদের 


কা 


উদ্দেশ্য হয় পুণ্য” নাহলে 
“মোক্ষ”। তাই সর্বদাই সচেতন 
থাকতে হবে যে অন্দবাদ কর্মাট 
খুব সহজ কর্ম নয়। “টাইম” পানর 
কার পাঠকরা জানেন যে ভূতপূর্ব 
প্রেসিডেন্টের গলার 2010-কে 
সহিন্লিশাটি ভাষায় প্রকাশ করতে 
অন্যবাদদের কিরকম বনাজ্রেহাল 
হতে হঙ্সোছল। . যথেষ্ট সতর্কতা 
সত্বেও এই রোগ িয়েতনামপর- 
ভাষায় পারণত হয় গলার পাশে 
মাসাঁপণ্ড বা গলার মধ্যেকার 
ফোড়ায়। আর একট; অসতর্ক 
হলেই এই গলার মাংসাপিশ্ড গল- 
কক্ট বা গলগন্ডে পরিণত হয়ে 
যেতে পারত। . 
কেবল সুযোগ্য লোক 'নলেই 
চলবে না, বিজ্ঞাপন প্রাতষ্ঠানগুনলর 
উচিত তাঁদের জন্য অনুকূল পাঁর- 
বেশ তৈরী করা এবং “ভাষা অনু- 
বাদক?” পদকে ভাষা কাঁপরাইটারের 
পদে উন্নীত করা। এবং বিজ্ঞা- 


৫ পাত দর 


পন ক্যাম্পেন-এর যে সুযোগ 
ইংরেজি কাঁপরাইটাররা পেয়ে 
থাকেন সে সুযোগ এদেরও দেওয়া। 
অর্থনোতক কারণেও এই পদ্ধাত 
গ্রহণ করা উচিত। তাহলে, ভাষা 
“বিজ্ঞাপন হবে আরও বলশালী, 
স্থায়ী 'প্রভাব সম্পন্ন একং আক- 
ষর্ণীয়। এই বিজ্ঞাপন পেণছোবে 
দেশের অনেক বোশ ভিতরে, বোশ 
লোক পড়বেন এই বিজ্ঞাপন এবং 
বাৎসারক ন্রিশকোটি টাকা ব্যয় 
জলে যাবেনা, হয়ে উঠবে সার্থক। 
কেউ যাঁদ আগাম দিনের বিজ্ঞা- 
পন প্রদান পদ্ধাতর কথা ভাবেন 
তাহলে হয়ত মনশ্চক্ষে দেখতে 
পাবেন বাস্তবতার মত এক 
পরিশ্রমী সুদক্ষ গরুর হাতে পড়ে 
আগ িক ভাষায় বিজ্ঞাপন লিখে 
তাকে প্রয়োজন পড়লে ইংরেজি 
করা হচ্ছে। এবং কে বলতে পারে 
হয়ত সোঁদন আর খুব বোশ দূরে 
নয়। 





শ্ব্কঞপুক্ষভল সৎ শালে 
চরিত 


দক্ষিণ ২৪ পরগণার সমস্থ! 


দক্ষিণ ২৪ পরগণার সমস্যা 
সম্পর্কে আজ পর্যন্ত নানা কথা 
নানা স্থানে নানা ভাবে আলো- 
চিত হয়েছে। কোন সমাধানই 
হয়ান এই স্ব মূল সমস্যার! 
পশ্চিমবঙ্গের এই অঞ্চল যেমন বেশ 
কিছ-টা শিল্পপ্রধান, তেমাঁন কৃষি 
প্রধান। এখানে ভারতের পাটকল- 
গুলির বেশ কয়েকটা অবস্থিত, 
অবাঁস্থত নানা ছোট ও বড় কল- 
কারখানা । এই সব কল-কারখানাতে 
বেশ বিরাট সংখ্যক শ্রামককে জোর 
করে অবসর নেওয়ানো হয়েছে। 
সেই সব শ্রামকরা তাঁদের সামান্য 
প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটির টাকা 
ছোটখাট ব্যবসা করতে গিয়ে 
সর্বস্বাল্ত হয়েছেন, ছেলে-মেয়েদের 
বিয়ে দিয়ে সব খুইয়েছেন, অথবা 
গত ২০ বছরের জমানো দেনার 
খাতে মহাজনকে সবটা 'দিয়েছেন। 
আর নিজে এখন গলায় দাঁড় দেবার 
মধ্যেই দিয়ে না থাকেন। আর 
তাঁদের উপর যে অসংখ্য প্রাণী 
নির্ভর করে থাকত তারাও 'নরম্বু 
উপবাসের মাঝে এসে পড়েছে। 

চাষ এখানে লাট অঞ্চল ছাড়া 
তেমন ভাল হয় না। তার প্রধান 


কারণ সেচ ব্যবস্থার অভাব। 
কংগ্রেসী ও ধরমবশরণ শাসনের 


কৃপায় এ অগ্চলে কোন রকম ভাল 
সেচ ব্যবস্থা গড়ে ওঠোঁন। অথচ 
এই অগুলে ক্ষুদুসেচ প্রকল্প ব্যাপক 
ভাবে চালু করলে সব চাষীই যেমন 
উপকৃত হতেন, সরকারও টাকা 
পেতেন। ভূমি ব্যবস্থা সংস্কারের 
যে চেষ্টা করতে সরকার চাইছেন, 
তার মুলকথা প্রকৃত চাষীর হাতে 
এবং সব চাষীর হাতে জাম? কিন্তু 
সরকার “কিভাবে সে কাজ কর্পতে 
চান সকলকে তা না জানানোর 
জন্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা 
পাচ্ছেন না। এ অগ্চলে বিগত গণ- 
কাঁমাট্‌ গুলি প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের 
হাতে পড়েছিল। কারণ যারা 
স্থানীয় নেতা সেজেছিলেন তাদের 
অনেকেরই কোষম্ঠীবিচার হয়ানি। 
আমি জন দরদী বললেই কোন 
লোক শ্রেণীচরিত্র বদলাতে পারে 
না। তাই এবারে পরিষ্কার ভাবে 
জীবাণুমন্ত করার আগে কোন 
লোককে যেন ফুড কাঁমাঁট বা গণ- 
কাঁ্মাটতে নেওয়া না হয়। এ 
ব্যাপারে জনসাধারণকে ও সত্যকার 
নেতাদের সজাগ হতে হবে। কল- 
কারখানার ছাঁটাই ও জোর করে 
অবসর গ্রহণে বাধ্য লোকগুলি 
যাতে সম্মানজনক কাজের মধ্য 'দয়ে 
ব্যবস্থা করতে হবে। টেম্ট রিলিফ 
দিয়ে তাদের পঙ্গাদ না করে রাজ্যের 


শ্রীবাদ্ধর কাজে লাগিয়ে তাদের 
জীবনযাত্রা নীর্বাহের ব্যবস্থা করা 
উাঁচীত হবে সব্রকারের। প্রকৃত 
তথ্য ব্যবস্থার নির্দেশ জনকাঁমিটিই 
দিতে পারবে। দক্ষিণ ২৪ পর- 
গণায় ভাল পাট চাষ হয়। এই 
পাটের চাষ যাতে বৃদ্ধি পায় অথচ 
ধান-গমের চাষের কোন ক্ষাত না 
করে তার সরল ও গ্রহণযোগ্য 
ব্যবস্থা সরকারের কৃষি মল্ককে 
করতে হবে। 

দক্ষিণ ২৪ পরগণার মাছ চাষ 
খুবই অর্থকরী । ধান চাষের ক্ষাত 
এড়িয়ে, ভেড়িদারাদের হাত থেকে 
ব্যবসা কেড়ে নিয়ে সাধারণ মানু- 
ষের বা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় মাছের 
চাষ ও ব্যবসা করতে পরুলে এ 
অণ্চলের বহুলোক জাবিকার পথ 
পাবে। পোনা মাছের চাষ সম্পর্কে 
অভিজ্ঞ লোকেরাও নিজেদের ও 
রাজ্যের উপকার করতে পারবেন 
এর ফলে। 

এ অণুলের ভ্রমণযোগ্য স্থানের 
উন্নত ঘাঁটয়েও এ অণ্টলকে উপ- 
কৃত করা যায়। 

দক্ষিণ ২৪ পরগণার উন্নয়নের 
কাজে আঁবলম্বে হাত দেওয়া 
উচিত বলে আমরা মনে কাঁর। 
আমরা চাই একুক্জ সরকার তাদের 
পরিকল্পনা কাগজে প্রকাশ করন, 
লোকের মতামত নিন এবং আঁব- 
লম্বে তাকে কার্যে পরিণত 
করুন। . | 

[“আগ্নশিখা” পত্রিকা থেকে] 





32০ Ld 


মং আন: ০ (৩৪৫,১২৪ বি হি সনু ফুট (কহবাজর) কলিকা ১২ 


4 


অব লেউ-নম,বি.সরকার 
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চিক 


একটি উন্নেধযোগ্য বিদেশী ছবি 





জনসাধারণের আর্থিক দুর্গাতর 
চরমাবস্থার আমেরিকা । সেই সময় 


. সেখানে অনেক জায়গাতেই চুরি, 


ডাকাতি, ব্যাঙ্ক লুটের ঘটনা 
ঘটত। এই নিয়ে অনেক গল্পগাথাও 
রচিত হয়েছে। সেই সময় বান 
পার্কার এবং ক্লাইড ব্যারো আমে- 
'রিকার দাক্ষণপশ্চিম অগ্টলে সৃপ- 
{রাচত-_ ব্যাঙ্ক লুট করা তাদের 
গবশেষত্ব। বাস্তব সত্য এই চাঁরত 
দুটিপ্রক নিয়ে অনেক কাহানী 
তৈরী হয়েছে এবং কালক্রমে প্রায় 
িংবদন্তীর রূপ নিয়েছে। অর্থার 
পেন সিনেমার তুলিতে এদের যা 
ছবি একেছেন তা আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ না করে থাকতে পারে 
না! সকল গ্যাঞ্জজ্টার ফিল্মের যা 
মূল বন্তব্য পেন তার থেকে নতুন 
কোন বন্তব্য রাখেন নি। অর্থাৎ 
খুনে ডাকাতদের শেষ পাঁরণাতি 
তাদের পেশার মতই হিংস্র 
'নিষ্ঠুর। অথচ ছবির আগাগোড়া 
আস্তরণ এমন এক ছন্দবদ্ধতায় 
বাঁধা যে বনি এবং ক্লাইডের মৃত্যু 
আমাদের মনে গভীরতার স্পর্শ 
এনে দেয়। 

কাব্যিক মেজাজে গড়া এই 
ছাঁব আগাগোড়া উপভোগ্য । কাহি- 
নীর সরু থেকে ধীরে ধীরে দুই 
চরিত্রের তাদের জীবনের শেষ- 
দিনের দিকে পদক্ষেপ করার ছবি 
আঁকার সময় অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই 
এবং অনায়াসেই দৃশ্য থেকে দশ্যা- 
ন্তরে শিল্পী তাঁর মেজাজের পাঁর- 
বর্তন ঘাঁটয়েছেন। প্রথমাঁদকের 


তাদের ঠেলে নিয়ে গেছে - এমন 
এক জায়গায় যেখান থেকে আর 
পিছিয়ে আসা সম্ভব নয়-বাঁনর 
মায়ের কথায় “তোমাদের পক্ষে 
এখন পালিয়ে বেড়ানই উচিত 
হবে।” 

স্বল্প পাঁরচয়ের কিছুক্ষণের 
মধ্যেই বান ক্লাইডকে বলছে তার 
িস্তলে হাত ব্লোতে বুলোতে 
_এই, তোমার নিশ্চয়ই এটা ব্যব- 
হার করবার সাহস হবে না। পর- 
ক্ষণেই ক্লাইডের  মুখে-কাঠি-চিবো- 
নর স্বস্তি থেকে সামনের মুদী- 
খানা থেকে পিস্তল দৌঁখয়ে 
ডাকাত করা এবং দুজনে মলে 
একটা গাড়ী চুর করে পালিয়ে 
যাওয়া-বারনেট গাঁফির আশ্চর্য 
ক্যামেরা চোখে ধরা নিস্তরঙ্গ 
শান্তির আমেজে হঠাৎ ঝড় ভেঙ্গে 
পড়ল। 

ধরা পড়ল আমাদের দর্শকের 
চোখে। এদিকে বাঁন আর ক্লাইড 
তাদের ছেলেমানষী খুসীতে ভয় 
দেখিয়ে টাকা লুট করার আনন্দ 
পেতে পাকে ৷ প্রথমাঁদকের অন” 
1ভিজ্ঞতাজনিত ব্ুট-বচ্যাত__ 
_একটি ব্যাঙ্ক লট করতে 'গয়ে 
ক্লাইড আ'বষ্কার করে যে ব্যাঙ্ক- 
টির বহুদিন হল ট্যাঁকশন্য হয়ে 
গেছে_থেকে ধারে ধীরে 
তারা আঁভিজ্ঞতা সণ্টয় করে, সফল 
হয়, কিন্তু ক্ৰমশঃ তাদের হাসি- 
ঠাটা-মসকরার 'দিনগল খ,নজখম, 
পুলিশের তাড়া খাওয়ার মধ্য দিয়ে 
টেনে নিয়ে যায়। 


দৃশ্যরচনায়, তাদের সংস্থাপনে 
এবং সঙ্গীতের ব্যবহারে  ছাবাঁটি 
সম্পদশালশী। একটি সকোয়েন্স 
তো যে কোন মহৎ চলচ্চিত্রের 
বর্ণের সঙ্গে তুলনায়! বানর সঙ্গে 
এক পাঁরত্যন্ত খানুতে তার আত্মীয়- 
স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাতের দশ্য। 
ক্যামেরার যাদতে চারাঁদকে কেমন 
একটা কুয়াশা-ধোঁয়াশা ভাব, এ 
পারবৃত্তট্‌কু ছাড়া আর সমস্ত 
জগৎ যেন নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে 
টুকরো টুকরো কথাবার্তার রেশ, 
উচু জায়গা থেকে বাচ্ছারা গাঁড়য়ে 
পড়ে হাঁসতে ভেঞ্জে পড়ছে, 
এখানে সেখানে একসঙ্গে বা 
বিচ্ছিন্ন ভাবে মানুষগীলি ঘোরা- 
ফেরা করছে, মাঝে মাঝে কথা 
আর একপাশে বানর মা মাথায় 
একরাশ সাদাচুল নিয়ে দাঁড়য়ে_ 
ভাগ্যের সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ। 

ছবির শেষ দৃশ্যরচনায় পেন 
আর একবার চলচ্চিত্রের ভাষার 
উপর তাঁর আশ্চর্য দখলের কথা 
আমাদের মনে করিয়ে 'দেন। ॥অত- 
ভিতি পুলিশের আক্রমণ, বান 'এবং 
ক্লাইডের দেহ এবং যে গাড়ীঁটি 
চড়ে তারা আসাছল তা গ্যালবর্ধণে 
শতাছদ্র দৃশ্যের প্রাণহীন দেহ 
দুটির পরও গাল থামতে চায় 
না। (কি প্রচণ্ড নিয়াত), : আর 
শ্লো মোশন ক্যামেরার প্রসাদে 
বানর কেশগুচ্ছ ধীরে ধীরে একটি 
বৃত্ত রচনা করে ঘুরে পড়ে, ঝাইভ 
কত শান্তভাবে মাঠের উপর গাঁড়য়ে 
ঘুরে চিরাদনের মত নিশ্চল হয়ে 
বার 71০ সু, 

অর্থর পেন যেমন সেই সময়- 
কার ছবি আঁকতে গিয়ে: ডিটেলের 
উপর নজর রেখেছেন-_ রুজভেল্টের 
ছাব সম্বিত পোষ্টার, এড ক্যাস্ট- 
গিসনেমা, ইত্যাদ-তেমান তখনকার 
অর্থনোতক দুর্গাতর জন্য ব্যাঙ্ক- 











শৈলঞ্ৰ৷ ॥ 
(মেটিয়াবুরুজ) 


৬. 
Aah & 


গৌরবে ৪র্ঘ সপ্তাহ! 
শী - প্রাচী - ইন্দিরা - 


ছায়াগীতি ॥ 
(উলুবেড়িয়া) 


চি, 


বৃহ £ ৩, ৬, ৯টা এবং প্রাচীতে ২॥, ৫॥, ৮॥ টায় 

অশোকা (দর্থ). শ্যামাঞ্জ৷ (৪র্থ) নেত্র (৪র্ঘ) 
কৈরী (৪র্থ) কল্যাণী (৪র্থ ) মিলনী (বসিরহাট) 

ছায়াবাণী ॥ প্রীরূপা 

(কৃষ্ণনগর) (কণ্টাই) 


৮০ 


গুলিকে যে বিশেষভাবে দায়ী করা 
চলে সে কথাও বলেছেন। আর 
বলেছেন ব্যাঙ্কগুঁীলর জন্য সর্ব 
স্বান্ত অসংখ্য মানষের সঙ্গে 
এবং তাদের মনে বান এবং ক্লাই- 
সহজ নৈকট্যের কথা । শোরফ ফ্রাঙ্ক 
হ্যামার, দীর্ঘ গোঁফশোভিত, চোখে 
গম্ভীর কঠোর দৃষ্টি, ক্তব্যপরায়ণে 
অচণ্ডল, আইনশৃজ্খলার "প্রতীক ৷ 

অভিনয়ে সকল শিল্পীই 
প্রশংসা পাবেন, বিশেষ ওয়ারেন 
বাট (রাইড ব্যারো ), কে ডানওয়ে 
(বান পার্কার), এবং মাইকেল 
পোলার্ড (এদের সহকারী মশ )। 
মশের চারত্রাটও পাঁরবেশনের গুণে 
এক বিস্ময়কর সৃষ্টি । 

সব মিলিয়ে অর্থার পেনের 
তোলা এই গ্যাংস্টারদের ছবি 
নিছক আমোদ পাবার জন্যও 
দ্রষ্টব্য ৷ 


“ ০ 


হ্িিছেশ্পে 
(৫ম পৃষ্ঠার পর ) 


গৃহযুদ্ধ চলছে, প্রথমে গাওয়ান 
দখল করে . কিন্তু সম্প্রাত ইবো 


সৈন্যরা এক গরুত্বপূর্ণ সহর ফেডা- ' 


রেল সৈন্যদের দখল থেকে ছাঁনয়ে 
নিয়েছে। 

গাওয়ান জানেন বায়াফ্রা দখল 
করতে না পারলে নাইজেরিয়া 
রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি অনেক কমে যাবে 
কারণ পূর্ব এলাকা থেকেই দেশের 
সব চেয়ে বেশী আয় হয়। যে সকল 
বৈদোশক কোম্পান বায়াফরায় 


সরকারকে ট্যাক্স বাবদ বত্রিশ কোট 
টাকার বেশী দেয়। তাছাড়া নাই- 
জোরয়ায় বৃটেনের যে আঠারশো 
কোটি টাকা ব্যবসায়ে খাটছে তার 
একটা বড় অংশ আটকে আছে 
বায়াফ্রায়। বৃটেনের এই সবার্থরক্ষার 
চেষ্টা করে গাওয়ান নিজেরই স্বার্থ 
রক্ষা করার প্রয়াস করছেন। 
এই গৃহযুদ্ধের অবসান গাওয়ান 
ও অজুকু দুজনেই চান, কিন্তু উভ- 
য়ের উদ্দেশ্যে পার্থক্য থাকায় 
তাঁরা সমস্যার সমাধানে আসতে 
পারছেন না। স্বাধীন আফ্র- 
কার নেতাদের উদ্যোগে দুইবার 
শান্তি আলোচনা হয় উগান্ডায় 
এবং ইথিওপিয়য় কিন্তু দুই 
বারই বৈঠক ভেঙ্গে যায় গাওয়ানের 
আপোষহীন সর্তের জন্য। 
বাঁচানর সার্থে এই 'বিবাদের একটা 
মীমাংসা খুজে বার করার চেষ্টা 
করছে। বটেনের প্রধানমন্ত্রী উইল- 
সন গিয়েছিলেন হীথওিয়ার রাজা 
হেইল সেলাসকে অন, রোধ 
জানাতে তান যেন আর একবার 
মধ্যস্থ হয়ে এই গৃহাববাদের অব- 
সান ঘটান। উইলসন পরে লাগসে 
গাওয়ানের সঙ্গেও কথাবার্তা বলেন 
কিন্তু তান বায়াফ্রা় অজ_্কুর 
সঙ্গে দেখা করতে রাজ হন না। 
বৃটেনের এই পক্ষপাতিত্ব সহ- 


সম্পাদক-__হারেন বস্‌ 
লম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ থেকে ম্‌দ্রিত এনং ৬১নং মট লেন, কালিকাতা-১৩ দর্প কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


৮০০ 


DARPAN, Price 25 ৮. 


নের কাছ থেকে প্রচূ্র অস্রুশস্ত 
কিনছে। বৃটেনের অস্ত্র বিক্রয় {নিয়ে 
ওই দেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে 
কারণ এই সব অস্ত দিয়েই ইবোদের 
মারা হচ্ছে। তাছাড়া বুটেনের যে 
টাকা খাটছে তা রক্ষা করার ভার 
গাওয়ানের ওপর। বৃটেন অবশ্য 
সাফাই গাইছে যে বায়াফ্রার 
স্বাধীনতা সমর্থন করা মানে আফ্রি- 
কার দেশগুলোকে বিভন্ত হওয়ায় 
প্ররোচিত করা। উইলসন দেশে 
ফিরে গিয়ে পার্লামেন্টে আশ্বাস 
দিতে পারেন নি যে তিনি নাই- 
জেরিয়ায় শান্তি ফিরিয়ে আনায় 
কিছ; সাহায্য করতে পেরেছেন। 

অজনকুর মতে গৃহযুদ্ধ বন্ধ 





মেনে নিতে হবে। এখনই এক 
মাসের যুদ্ধ বিরাতর ঘোষণা করতে 
হবে এবং রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে 
শ'ন্তরক্ষা বাহিনী মোতায়েন 
করতে হবে যে সব বিবাদের 
মীমাংসা করবে। গাওয়ান এই 
প্রস্তাবে রাজি নন। 


দর্পণ থেক 


(২য় পৃথ্ঠার পর) 


বরাদ্দ অর্থের বেপরোয়া হাস 
করা শাখা, কেন্দ্রীয় সরকার এবং 


(ব্যারাকপদর) এবং অনাত 
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' চাইছে; আজ তারা 
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যৃত্তফ্রণ্ট সরকার ও পুলিশ : 


{বশ্বাঁবপ্লব মস্কো, {পাকং ভাবে '& কথাও স্বাকৃত হয়েছে যে 


সাহাই_ক্ীকাতা পথ ধরে এসে 
লোননের ভাঁবষ্যৎদ্বাণ্ীর ' সত্যতা 


য্তফ্রন্টের কোন কোন শারুক দল 
নিজেদের প্রভাব 'বল্তারের আশায় 


ৰাষ্টীয় পরিবহন কপোরেশন্রে 


+ 


) 


রন |! শার এপ্রিল ১৯৬৯ 





একজন বরখাস্ত কণ্ডাক্টরের কাহিনী 


: দে সংবাদদাতা) 


". গ্বত' জুলাই 


Ne! 


৪ 


টিকে ME MEE Ch 
ঘাড় ধরে ডিপো থেকে বার করে 


প্রমাণ করবে কিনা সেই আলোচনা এই সব সমাজ বিরোধীদের সহায়তা রাষ্ট্রীয় পরিবহন, ‘কর্পোরেশনের দেওয়া হয়। 'ব্যাপারটার উপয্দ্ত 


অগ্রাসীষ্গক।' কিন্তু এ কথা গ্রহণ করছেন৷ অথবা তাদের সমাজ হাওড়া ডপোর একজন কণার 
নিশ্চিত যে, পশ্চিমবপ্পোর অস্থির বিরোধী “ কার্ষক্লাপকে বেমালুম, 'শ্রীনীলরতন শিকদার চাকরী থেকে” 


মানুষ প্রাতরোধমখী হয়ে উঠছে, 


যা কিছ; প্রচালত লামাজিক প্রথা . 


তার বিরুদ্ধে কোথাও কোথাও, 
স্বতঃস্ফূর্ত অসহনীয়তা দেখাচ্ছে। 
এবারের অন্তব্তিশকালীন ধনর্বা- 
চনে 'প্রমাণত: হয়েছে যে, পশ্চিম. 
বাংলার মানুষ দড় শ্রেণী সংগঠন 
শনশ্রেণীর 
আঁবশ্লান্ত প্রচারে নাহ নয়! 
এমন কি কংগ্রেসের এক নর্বাচনধ 
'বশ্নেষণে, বলা হয়েছে যে কংগ্রে- 
সের বিরাট পরাজয় ঘটেছে পশ্চিম 
বাংলার মানুষের শ্রেণী: চেতনার 


চেপে দেবার ,বৃরছেন। '. 
এই সমস্ত ঘটনা পুলিশ 
মন্ত্রী শ্রীজ্যোতি রস্দকে আপাতঃ- 
' ভাবে বিচালত করেছে কিন্তু যে 
পথ তান নিয়েছেন তা মোটেই 
আঁশাব্যঞ্জক নয়। সমান্জের ho) 
শৃঙ্খলা বজায় রাখার আগ্রহ সমন 
যোগ্য ৷ hon dE 
ব্যথায় খুজে পাওয়া যাবে না। 
এ কথা তিনিও বোঝেন এবং সেই ' 


জন্য তিনি পুলিশ ও প্রশাসনকে 


উপদেশ দিয়েছেন যে কোন ব্যবস্থা, 


গ্রহণ করার আগে স্থানীয় 'রাজ- 


ফলে। 'জম্পূর্ণ দুই পৃথক িরোধশী নৈতিক দলগ্দলর সঙ্গে যেন পরা- 


,ঈ্শীবরে বাংলা দেশের মানুষ ভাগ 


মর্শ করা হয়। কথার ভাবে অনে- 


হয়ে গেছে, এবং কংগ্রেস খবশ্লেষণে 'কের মনে হয়েছে যে, 'পণালশণ 


একথাও বলা হয়েছে 'যে, শ্রেণী 
সংগ্রামের সমস্ত চিহ্ন বাংলা দেশের 
পথৈ ঘাটে। “আজকে এই সমস্যা, 
বাংলা দেশে সীমাবদ্ধ থাকলেও কাল 
এটা সারা ভারতের সমস্যা হিসাবে 
হাজির হওয়া বাঁ নয়,” “বশ্লে- 
ধণের এই সতর্কবাণী কংগ্রেস যে 
শ্রেণর প্রীতানীধত্ব করে তার 
শ্রেণীসচেতনতার 'িদর্শন। সেই 
- শ্ৰেণী আজ বুঝতে পেরেছে যে, 
শিবির ভাগ স্মরন হয়ে গেছে, আর 
সেই পন্রানো কায়দায় শ্রণা্রার্থ 
কায়েম রাখা যাবে না। তারা নতুন ' 
পথ খুজছে এবং এ পথ, অবশ্যই 
শোষিত শ্রেণীগীলকে। বিভ্রান্ত করে 

বিভক্ত রাখার পথ। ' ৬ 
 অন্যাদিকে বাংলা দেশে আজ 
নেতৃত্বের ভার যত ফ্রন্টের উপ্র। 
ফ্রন্টের প্রতি মানুষের অকুষ্ঠ সম- 
র্থন সন্দেহাতট্ত। মান চায় 
সমস্ত কিছু ভেলে, নতুন 
করে গড়ে উঠুক। ' এর নাম যদ 
বিশ্ব হয় তবে িগ্লবই তাদের 
কাম্য। কল্তু রাইটার্স ববাচ্ডিংএ ' 
গদীতে 'ব্সালেই, প্রয়োজনীয় পাঁর- 
বর্তন সাধিত, হয় ' না। সংগঠিত 


ব্যবস্থার প্রতি আস্থাই: মখ্য আর 
পরামর্শ ইত্যাদি গৌণ অথবা 
কিছুটা প্রচারধর্মী ॥ | 
জ্যোতি বন্দর পলশের প্রা 
আপাতঃ আস্থা এবং এই ব্যাপারে 
মার্কসবনদী কমিউনিস্ট  পার্টীর 
নাঁরবতার সমর্থন অনেকের মনে 
বিভ্রান্তির স্াষ্ট করেছে। এমন ক 
ফ্রন্টের কতকগুলি শারক দূলও 
'খোলাখ্দীল সমালোচনায় নেমেছেন। 
এতে বিভ্রান্তি বাড়ে আর ফ্রন্টের 
2 

৷ পুলিশকে. অকেজো করে 


'দেওয়ার। প্রশ্ন . উঠছে না।, পৃরনো'' 


পথ বদলে জনসংযোগে। সমাজ- 


বিরোধীদের - বিরুদ্ধে 'পীলশকে ' ছে 
ব্যবস্থা গ্রহণ'করতে হবে। অর্থাৎ 


প্রীলশ' এখন আর: 

যন্মের অংশ ' বিশেষ ও পু না, 
'শোিতের সংগ্রামো।অংশপদার? হবে। 
কিন্তু এই পারবর্তন মোঁলিক এবং 


এর সাফল্য (কেবলমাত্র স্চেতন সংগ- : 


ঠন এবং সাধ্য সাধনার দ্বারাই লাভ 


করা যেতে পারে॥ দরুখ্রে(' কথা, . ' 
জন্টের কার্মকলাপে সংগঠন অথবা ্ 
সাধ্য. সাধনার বিশেষ কোন ইঞ্গিত 


শ্রেণী যে কোন পাঁরবর্তানের এখনও পাওয়া যায় ন। এর জন্য 


বরে সংগ্রাম: করবে, 
বাধা দেবে। 

স্রকারেরু: অভিজ্ঞতাও তাই প্রমাণ ' 
রা 


8, ।সুরকার 


সঙ্গে সঙ্গেই গভর্শর, নিয়ে 'সাধার্ব 


নিক পর্ন এবং তার 'ভীন্ততে 9578 
ক 


শত দমাসে যকত তারা সংগঠন চায়, 


মানু়কে দোষ দেওয়া যায় না কারণ 
{জক ব্যাপারে সাক্তয় হতে চায় আর 


স্রকার আঁধাঞ্ঠত; হওয়ার চায় বিষ নেতৃত্ব! ফ্রন্টের 


ঘোষিত নীতির সঙ্গে ‘তারা এক 


। বি্বজোট ' প্রচার, কলকাতা এবং ও প্রযালশ, সংগঠনের এ 


আশেপাশের “এলাকায় সাম্প্রদায়িক 
? দাঙ্গা,” দুর্গাপুর“ ও. কামীর্পুরে 


কেন্দ্রীয় পুলিশ ও রক্ষণ বাহিনীর পারে। হাজার ' হাজীর যুবক, 


'ভাত্ত। 
সাংগঠানক পথেই সাধিত . হতে 


এই সংযোগ স্ুকজ্জপিত . 


বরখাস্ত হয়েছেন। কর্তৃপক্ষ তাঁর, ' 
বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ 
এনোঁছলেন। . ১৯৬৮ সালের 
১৮ই এপ্রল 'তাঁকে পত্র মারফৎ 
জানানো হয় যে, ১৯৬৮ সালের 
২৯শে-মার্চ তিনি . যখন হাওড়া . 
ডিপো গ্যারেজে প্রবেশ করতে ধান 
তখন সাকউীরাটি গার্ডরা 'তাঁকে 
বাধা (দেয়।. অতঃপর শ্রীসকদার 


তাঁর পাওনা টাকা নিতে এসেছেন ' 
' হয়নি। 


একথা বল্লার পর: গার়রা তাঁকে 
ক্যাশ কাউন্টারে “নিয়ে যায় ' এবং 
শ্রীস্কদার তাঁর পাওনা টাকা গ্রহণ্‌ 
করেন। পরে তান ডিপো ম্যানে- 
জারের. সঙ্গে দেখা করতে চাইলে 


তাঁকে গার্ডরা 'শ্লপ দিঁতৈ' বলে। 


/ 

কতৃপক্ষের আঁভযোগ যে, এর, ফলে 
সকদার রেগে গিয়ে একজন 
দানের মারধর করেন। অপর 


চর 


‘তদন্ত হয়নি। ' “তিনজন গার্ড ছাড়া 
আর 'কোন সাক্ষী "ছিল না।- “্কন্তু 
তৎসত্বেও | {সকদারকে 
'চাকরণ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে 
। আর যাঁদ ঘটনা স্ত্যওঁ হয় তাহলেও 
চাকৃরণ। যাওয়ার মত গুরুদণ্ড, এই 
সন্দেহের সৃষ্ট করে যে, এর মধ্যে 
কোন গণ্ডগ্যলের র্যাপার অছে। 
আরো সন্দেহ হয় এই কারণে যে, 
শ্রীসকদার হাওড়া 'ড়িপোর একজন 
কণ্ডান্র হওয়া সত্বেও! তাঁকে ডিপো 
গ্যারেজে- করতে দেওয়া 
সামায়ক বরখাস্ত কর্ম- 
চারীও যেখানে বিনা বাধায় তার 
কর্মস্থলে প্রবেশ করেন সেক্ষেত্রে 
শ্রীসকদারের সঙ্গে এই অদ্ভূত 
আচরণ ।করা হল কেন? 

এবার জাসংন আসল কাহি- 
নীতে। এখনও এই পোড়া বাঞালা 
দেশে এমন কিছ সং লোক আছেন 
বি ভা 





ফেডিয়ামের ঘটনাকে মূলধন 


কনে বিরোধীরা 


কী পতি 


পত্তামলক টাকা” জমা রেখে কি 





আক্রমণ এবং লোকসভায় চ্যবনের - “পশ্চিম বন্দে প্রাতাট যায়গায় ফ্রষ্টের বহুগুণে বে 
প্ররোচনামূলক. আস্ফালন ' ইঞ্জিত সমর্থনে নিজেদের অক্লান্ত ভাবে 


দেয় কত সংগঠিত ভাবে ভরন্ট, সর-' 


নিযুত্ত করেছিল নির্বাচনের' সময়। 


আসল কথা বিপ্লব মরণপণ 
সংগ্রাম, 'পার্টীবাজদী নয় অথবা, 


কারের বিরুদ্ধে আক্রমণ হয়েছে, তাদের সেই সমর্থন যাদি সংগঠিত সংবাদপত্রে বিবৃতি মারফৎ সাধিত 


হচ্ছে /রা ভবিষ্যতেও হবে। । এই 


হয় তবে বাংলা দেশের চেহারা 


প্রসঙ্গে 'রবান্দর সরোবর স্টোঁয়ামে পালটাবে, সংগ্রামের স্তর উন্নীত 


' অঘটন উল্লেখ্য। অন্যান্য বহন জায়- 


" গ্ৰায়ও রাজনৌতিক ' দলের নামে 
নানা ধরুণব সমাজাবর্লোধঁরা তাদের কাঁমটি গাঠুত হোক! 


হবে! মান*ষ চায় মহল্লায় 'সহল্লায় 


আজই গণকামাট অথবা যয্তফ্রন্ট' 


অস্বীকার 


হবে না। মানুষ অনেক এগিয়েছে, 
সংগঠন আর নেতৃত্ব না তে পারলে 
তারা নিজেদের ব্যবস্থা / নিজেরাই 
করবে। আধ্ীনক হাতহাসে এর 
' নাজর প্রচর, বাংলা দেশে ব্যাতরম 


অত্যাচার চাঁলিয়েছিল। 


আসনে নেমেছে 


হচ্ছে, বলে, ০ বিরোধী 
লোকেরা সুযোগ নিতে শুরু করে- 
ছেন। তাই দেখতে পাচ্ছি আসরে 


ডিএ লন 


দিলীপ চক্রব্তণ রমেশ মজ;মদাব 


| এবং আরও অনেকে! 


শুধু " {কি তাই. ১৭২ জন 
লোকসভার সদস্য', প্রধান মন্ত্রী 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং 'মৃখ্য- 


মনু-' মন্ত্রী শ্রীজজয় মুখাজশির , কাছে 


দাবী করেছেন উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন 
এক তদন্ত কমিটির । আমরা কিন্তু 
সেই পুরনো রাজনশীতর খেলাই 
দেখতে / পাচ্ছি। কারণ প্চম' 
'বাংলার- যু্তফ্রচ্ট মন্ত্রীসভা তাদের 
চোখের শল। | 

বদি এই সভ্যরা সত্য সত্য 
জনদরদণী হন, তাহলে 
কার তেলেন্গানায় যে ব্যাপার 
তাতে, তাঁরা চুপ করে কেন? 
কেনই বা' তাদের হতে 
শিব্‌সেনার তাণ্ডবে অ-মহারাষ্ট্র- 


বাসীরা আঁতষ্ঠ হয়ে উঠোঁছলেন 


আর যখন আসামে লাচিত সেনা 


কারণ বোধ হয় একটাই। এ 
দুটি রাজ্যেই , কংগ্রেসী সরকার 
ক্ষমতায় আসীন। ' কংগ্রেসী সর- 
কারের রাজত্বে যা ,ঘটে তা নিন্দ- 
নায় নয়! 'ীকন্তু পশ্চিমবঙ্গে বন্ত- 
ফ্রন্ট সরকারের আমলে যা ঘটবে তা 
{য়ে হৈ চৈ করা এই জাতীয় লোক- 
সভার সদস্মদের একটা নেশা বা 


, আদালতে একটি মামলা ঝুলছে 


‘তাঁকে একটা অব্জহাত সমষ্ট 


প্রতিবাদে সরব হয়ে ওঠেন হাওড়া 


।ডিপোর কণ্ডাকটর নীলরতন 1সকদার ! 


সেই শ্রেণীর লোক। ফলে রাষ্ট্রীয় 
পাঁরবহন কতৃপক্ষ তাঁকে নিয়ে বেশ 
ঝামেলায় পড়েছেন। তাঁর শবরুণ্ধে, 






সেই মামলার ফয়সালা হবার 


চাকরী থেকে অপসারিত করা হলী। 
কাহিনী তাঁর জবা- 
'নীতেই বিবৃত করাছ। 

“আমি রাষ্ট্রীয় পাঁরবহনের 
একজন কর্মী হিসাবে এই সম্স্থ্যর ' 
আইন একরূপ এবং কাজ হয় অন্য- , 
এরুপ এই কথা বলায় আমায় চাকরী 
থেকে ছাঁড়য়ে দেওয়া হয়েছে! গত 
২১।৯।৬৬ তারিখে আমি একটা 
সাজেসন পত্র দিই! এরপর আমায় 
শায়েস্তা করার চেষ্টা করা হয়! 
কিন্তু আমার কোন ঘুটি না পেয়ে 
কতৃপিক্ষ অনা পথ, অবলম্বন কর-। 
লেন। গত ১২1১০।৬৭; 'তারিখে' 
আশি সংস্থার নিয়মমত যথাসময়ে 
কাজে শিয়োছলাম। 'কন্তু 
গাড়ি বার হবার কথা ছল 
এক ঘন্টা পরে সেই গাড়ি, নি 
আমায় পরা কাঁজে করার জন্য 
যেতে বলা হয়। আমি. তখন ' 
আপাত্ত জানাই। আমার যেতে 
আপি ছিল না, কহতু প্রশ্ন ছিল 
এই ন্ুটির জন্য দায়ী কে হবেন 
“ আমি, না যাঁরা আইন করেছেন? 
তারপর আমায় আর গাঁড় দেওয়া , 
হয়না। তখন আম টাকা ও টিকিট 
ক্যাশ কাউন্টারে জমা দিতে গেলাম। 
কিন্তু আমার টাকা জমা নেওয়া 
হয় না। অতঃপর আমার ওয়েবিলে 
সমস্ত বিবরণ । লিখে দিয়ে আমি 
ক্যাশ নিয়ে বাঁড়: চলে যাই। 
১২1১০ ।৬৭। থেকে ১৯1১০ 1৬৭ 
তারিখ পর্যন্ত এই ঘটনা ঘটে। 


কিন্তু সংস্থার নিয়ম আছে যে, 


কোন ।কণ্ডান্তুর পাঁচ টাকা' জমা না 
দিলে তাঁকে কাজে যোগদান করতে 
দেওয়া হবে না॥ তবে আমায় কাজে 
যোগ দিতে দেওয়া হল কি করেঃ 
তারপর কাজে যোগ দিতে গিয়ে 
হঠাৎ একদিন, জানলাম আমার 
(শেষাংশ নবম গুচ্ঠায়) 
১ 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য গত 
১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে 'নয়া- 
একাট ঘটনা। শবাভন্ন 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর থেকে 
জানা যায় যে ২৪শে ডিসেম্বর 
রাতে 'দিল্লাবাসী- একদল যুবক 
রাত বারোটার সময় কনট 
অঞ্চলে একটির পর একটি 





উর কালারের বা 


অনেক ক্ষেত্রে রিরস্থ করে এবং 
যথারীতি টাকাকাড় গয়নগাঁটি 
ছিনিয়ে নেয়।, তবে যেহেতু ঘট- 
রি জনসংঘের শাসনাধীন 
দিল্লী , তাই কোন সোর- 
তি কোন সংসদ সদস্য 
দাবী করেন নি বিচারাবভাগীয় 


দপপি | শুক্রবার ১৪২ এপ্রিল ১৯৬৯ 


দুর্াগুর কারধানায় 


নায় দীজি বান: ্‌ 


লিল্সন্নিভ ল্বাঙ্গালা লিভান্ভল চলছে ; 


টি ইউনিয়নের রেহারেষির 


দূযোগ নিচ্ছেন বর্ণন্ধ 


গত বছর লোকসান হয়েছে কুড়ি কোটি টাকা . AN 


এ সংবাদদাতা) 
১৯৬৮-১৯৬৯ সালে দুর্গাপুর 


ইস্পাত শিল্পে ক্ষতি হয়েছে ২০ 
কোটি টাকা ।, এই , প্রভূত ক্ষতির 
জন্য কমচারীদের দায়ী করা 
অন্যায় হবে। আমাদের মতে প্রশা- 
শানক ব্যবস্থাই এর জন্য মুলত 
দায়শ। এঁকননা নিধপারত প্রায় 
দশ লক্ষ টনের মত সামগ্রী এই 
কারখানা থেকে এই বছর উৎপাদন 
 ছয়েছে। সর্বস্তরের রুর্মচারীদের 
মাইনের "বাবদ খরচ হয়েছে আট 
কোটি টাকা। তাই সেদিন দৃ্গা- 
পরে কে যেন বলাঁছলেন যে 
কোনরকম জিনিষ উৎপাদন না করে 
যদি ফ্যাক্টরী চালান হয় কেবল- 
মার মাইনে দিয়ে তা 
গাদা 

|| নাত 

এই বিরাট লোকসানের কারণ 
একাঁটই হতে পারে। তা হল যে 
ইস্পাত শিল্পের জন্য কাঁচা মাল 
খরিদ করার ব্যাপারে কোথায়ও 
গাফিলতি আছে এবং নানা-দ্রব্য 
যা এই শিল্প থেকে, বোঁরয়ে আসে 


তা নিশ্চয়ই নির্ধারিত মানের / এসেই 


55587 
অল্প মুল্যে কর্ৃপক্ষকে ' বিক্রী 
করতে হয়।' সুতরাং এই ' যে 
পকুর চ্টার হচ্ছে তার একটা 
সমীক্ষা -হওয়া দরকার । 

কোনও এক বিখ্যাত কোল 
কোম্পানি যারা এই শিল্পে , কয়লা 
সরবরাহ করে থাকেন তাদের সর- 
বরাহের কনা কতৃপক্ষ হালে 
বাতিল করে 'দিয়েছেন। কারণ 
অবশ্য দেখান্‌ হয়েছে তাদের কয়লা 
নাকি আতি নাচ; মানের। প্রশ্ন 
দাঁড়াচ্ছে এই কোল কোম্পার্ন সর- 
ধরাহ করার আগে তাদের, কয়লার 
গুণাগুণ প্রথম বিচার করে , দেয় 
সরকারী সংস্থা কোল বোর্ড। কিন্তু 
দুর্গাপুরে পেশছাবার পর আবার 
নূতন করে গণাগ্বণ বিচার হয়,' 
এবং এই কোল কোম্পাঁনর লোকে- 
দের বলা হয় যাঁদ কিছ; বন্দোবস্ত 
করেন তা হলেই- তাদের কয়লা, 
নেওয়া হবে ‘নচেৎ নয়। এই কোল 
কোম্পানর মাঁলকেরা তা দিতে 
অস্বীকার করেন তাই তাদের কন- 
্রাক্ট বাতিল। ডললমাইট বা অন্যান্য 
কাঁচা মালের ব্যাপারেও প্রায় এই 
অবস্থা । তাই দেখা, যাচ্ছে কিছু 
পয়সা খরচ করতে পারলে অনেক 
বাজে কাঁচা মালও : এখানে চালান 
যেতে পারে। 

সুতরাং খারাপ মানের জিনষ- 
পঃ ফ্যাক্টরী থেকে বেরুলে সরকার 
ক্ষাতগ্রস্ত হয়” কর্মচারীরা বোনাস 
পায়না কিন্তু লাভবান হয়, এক 
শ্রেণীর কতৃপিক্ষীয় ব্যান্ত। 

এই' শিল্পে কর্মচারীদের দুটো 
ইউনিয়ন থাকার দরুণ তার সুযো- 
গও কর্তৃপক্ষ দিতে কসুর কর- 


' দায়ী করে তাদের, লাসপেনসনের ঘেরাও হয়। 


' মদের খরচা কোথা থেকে আসে 


- কাশ্মীর থেকে। 


নানা কাঁমাঁটতে হালে যে নির্বাচন, চারার ভবিষ্যৎ কি হবে তা অনি- 


হয়েছে তাতে (মার্কসবাদী কাঁমিউ- শ্চিত কিন্তু কুমায়নন থেকে ' আরও ' 


নিস্ট পার্টির) ইউনিয়ন ভোটে , দেড়শো লোক নিয়ে এসে ওয়াদের 


জয়ী হয়েছেখ, ‘কন্তু' তাদের কাজ সাহেব এই 'সিকিউারাট ফোর্সের ' 


ই কারণ'ষে.. কলেবর ব্‌দ্ধি 'করেছেন। 
ইউনিয়ন স্বীকীত পেয়ে আছে ,হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। | ইউ- 
কর্তৃপক্ষের কাছে: তা হচ্ছে শ্রীআনন্দ- নিয়নে ইউনিয়নে ' অন্তধন্থের 
গোপাল মুখারজশী পাঁরচালত পুরোপুরি সুযোগ নিচ্ছেন ওয়াদের 
ইনটাক ইউনিয়ন! অথচ ক্যান্টিন ' সাহেব। এখানকার" হাসপাতালের 


- কাঁমটির -হিসেবে দেখা যাচ্ছে এক চিফ /মোঁডকাল আফসার ' হচ্ছেন 
লক্ষ ৭৬ হাজার টাকার কোন ভাঃ,চ্যাটার্জী, আর যে দুজন উচ: ' 


হিসেব  নেই। কেন্দ্রীয় সংস্থা পদে আছেন তাদের নাম হল ডাঃ 
সি বি আই এই ব্যপারে দ-জন , ঘোষ, এবং ডাঃ খন্নো। ' কিছুদিন 
আফসার এবং একজন করাঁণককে আগে হাসপাতালে ছোটখাট একাঁট 
এর. সুযোগ নিয়ে 
জন্য প্রস্তাব করেন এবং এই ব্যাপারে ওয়াদের, সাহেব. নাকি বলতে শর 
'বশেষ অনুসন্ধানের ,কথা অন করেছেন ডাঃ চ্যাটার্জি কোন কাজের 
মোদন করেছেন। ', * লোক নন,. এবং ডাঃ ঘোষও নাকি 

কিন্তু ধ কারাণককে, সাস--.তৈবচ সুতরাং কি“ করে ডাঃ 
পেন্ড করা হয়েছে, অথচ এ দ:- খান্বাকে চিফ মোঁডক্যাল আফসার 
জন অফিসার যারা দুজনেই (করা যায় তারই 'ফাঁকরে । ওয়াদের 
অবাশ্গালী তারা বহাল ' তাঁবয়তেই সাহেব" নাকি ভাবছেন। ডাঃ 
আছেন। ওয়েদার সাহেবের আমলে চ্যাটার্জি অনেকদিন থেকেই এই 
আরও অনেক কীর্ত অর্জন করে- আছেন, এবং এখান- 
ছেন এখানকার কতৃপক্ষ, [তিনি ~~ 


কার লোকেরা তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাও 


: করেন। ডাঃ ঘোষ সম্বন্ধে কেছ; 


বিরূপ মন্তব্য শোনা যায়, তান 
নাক একটু অফিসার ঘে'ষা লোক 
এবং সাধারণ কর্মী বা শ্রমিক 
সম্বন্ধে উদাসীন । 

, এ কথা ঠিক ষে ওয়াদের সাহেব 


[তিমি কিছু পল্থা অবলম্বন করেন। 
এই কাজ করতে গয়ে তান কিছু 
কড়া ব্যবস্থাও অবলম্বন করেন 
যার ফলে উৎপাদনের হারের বেশ 
খানিকটা উন্নাতও হয়।' কিন্তু 
নিজের পেটোয়া লোকদের ' নিয়ে 
এসে; বড় বড় পোস্টে চাকুরী 
দেওয়াতে এবং ব্যান্তগত ভাবে 
সুযোগ সম্ধানী হওয়ার দরুণ 
তান বেশীর ভাগ পন্রনো আঁফ- 
সার এবং সাধারণ কর্মচারীদের 
র্ধা হারিয়ে ফেলেছেন। | 

তার ফলে আজ প্রশাসনিক 


ব্যবস্থায় যারা 'নয়োজত তাদের 


এবং সাধারণ শ্রামকদের ভিতর এক 


8 শি ভিন ॥ 
/ 


চি রানী 
অফিসার থাকা দরকার তা এই 
শিল্প প্রাতজ্ঞানে নেই। এখানে 
উপরের তলায় যে সমস্ত আঁফসার 
এসেছেন, তারা কেউ দশর্ঘাদন 
থাকেন ন, তাছাড়া তারা 
রেলওয়ে বা বার্ণ কোম্পানী থেকে 
এসেছেন যাদের পারসনেল ম্যানেজ্ব- 
।মেন্টের ব্যাপারে কোন স্মনাম আছে 
বলে আমরা জানিনা? 

তা ছাড়া ইনাভাসাপ্লনের যে 
সমস্ত কথা শোনা যায় তা - নৃতন 
কিছু নয়। কংগ্রেস রাজত্বে ইন- 


পক্ষের স্বাঁকাত পেয়ে এসেছে এবং 


এদের অনেক দক্কাতই কর্তৃপক্ষ 


হজম' করে এসেছেন। ১৯৬৬ 
সালে এখানকার এক সপ সুপাবিন- 


টেনডেন্টের নামে চাজসট দেওয়া 


হয়। সেই চাজস্ধট উপরওয়ালার 
চোখের সামনে টুকরো টুকরো 
করে ছিড়ে ফেলে দেওয়া হয় কিন্তু 
কতৃপক্ষ কারুর বিরুদ্ধে কোন 
ব্যবচ্থাই গ্রহণ করতে সাহস পান 
না। 


চাচি ০০০ 
পক্ষে বলতে শোনা 
রা ইউীনয়নের ভিতর 


কোন ইউনিয়ন বেশীর ভাগ কর্ম- 
চারীদের আস্থাভাজন তার একটা 
ফয়সালা হওয়া দরকার দরকার এবং 
এই, মর্মে তারা পাশ্চুমবঙ্গ সর- 
২. (শেষাংশ ৮ম পৃ্ঠায়) 





এই প্যান্টের কম করে 
তেরো জন রাঙ্গালপ ' আঁফসারকে 
চাকুরী থেকে বরখাস্ত করেন, | 
যাঁদও তারা অন্নপ্ত বা অসাধুএই 

আঁভষোগ তাদের বিরুদ্ধে 

ছিল না। কিন্তুসষ্গে সঙ্গে এখানে I | 
তিন তেরো জন তাঁর দেশওয়ালশি 
ভাইদের চাকুরী দেন। তাদের নিয়ে 
এবং আরও কিছু বশংবদ 'আঁফ-- 
সারদের নিয়ে তিনি এখন দুর্গা- 
পুরে জাঁকিয়ে বসেছেন। ক্লাব 
লাইফ ভালই চলছে। মদের ফোয়ারা ' 
আর ফ্লাস খেলা, তাতে নাকি এই; 
আঁফসারদের বাড়ীর স্মী ও মেয়েরা 
অংশ গ্রহণ করছেন অথচ এই 


তা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা 
এখানে শোনা যায়। তবে তাঁরা. যা 
মাইনে পান ভাতে খরচ ২ 
জুগয়ে উচ্চ মানের . জাঁবনযাত্রা . 
কি ভাবে বজায় রাথা যায় তা বোকা 
লোকদের পক্ষে বোঝা মুস্কিল। 
দর্গাপুর হিন্দ-স্থান . স্টীল 
কোম্পানী কর্মচারীদের বাড়ী থেকে 
ফ্যাকীরীর কাজে আনার এবং / 
কাজ শেষে বাড়ী পেশছে দেওয়ার, 
জন্য কিছু বাস চালান।, এতাঁদন 


রিন্ত সুপারিনটেনডেন্ট নিযুন্ত 
করেছেন__বলা বাহুল্য তারা সক- Co 
লেই অবাঞ্গালী। তাদের নেওয়া A K* 
হয়েছে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও - 589 ৮. 
তারপর 'সাঁকউীরটি স্টাফের 
কথায় আসা যাক। ইনডা্টয়াল 
সকউীরাঁট ফোর্স কেন্দ্রীয় আইন 
বলে) ফর্ম হলে বর্তমান 'সাঁকউ- 


S. Ph. 7/68 5S 


ছেনা। ওয়াকণর্স* ক্যান্টিন এবং আরও রিটি ষ্টাফের তিন শো জন কর্ম 


এ, 





* হালা 


ফু ূ পরনের রানা বিউটি ভীম ওঁকে এনে দিয়েছে 
5582 “যৌবনস্থলভ কমনীয়তা ও অপরূপ লাবণ্য ।. . 
উদ সাধনা বিউটি ক্রীম অতি আধুনিক ও অনন্য অঙরাগ । 


সাধন! বিটি জীম সন্দৰয-শ্াকের প্রবেশ গত 


(হো 


PRAT ও 


| 





i 


ই | ; MES i নং 
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ক বন্ধের সংগঠকরা' যেন তাঁদের . ছিনিয়ে নেওয়ার কাহনীকেই 


পু লিল চির ১১ . দেওয়া হয়েছে তখন রগ তারি 


কাশীপুরের হত্যাকাণ্ড ও হরতাল: ee SS 


নিজেদের গভর্নমেন্টের প্রত সম্মান পরোক্ষে সত্য বলে. মেনে নিয়েছে। 


॥ যাতে আরও লোক নিহত; হয়।, ১ ছেন তখন ত ল্য্ঠা চুকে গেল। 
উপ ভ্রীসাংবাদিক ' plese ae HL ক... বন্ধের ডাক দেওয়াতে! বাঞ্গলা অথচ 'হন্দস্থান্‌ টাইমস ভুলে 


_ মধ্যবৰ্তী গা দায়িত্ব আমলা শ্রেণীর ওপর আস খাজ ননদ সরস পাব জে বা কাছে ক 
দেশে যন্ত ফ্রন্টের অপ্রত্যাশিত চাপিয়ে দিয়েছে । এক্থাও_ ১১ই এ্রাপ্রল' তারিখে কাশীপদরের ধান্ঠিত 
জাগা | ঘটনা, ঘটনার ওপর, সম্পাদকীয় লিখেছে হয়েছে। ' বিড়লাদের কাগজ হিন্দয- ' বভাগায় তদন্তের নির্দেশও- দেওয়া 


স্থান টাইমসের . একেবারে 1দশে- হত 'না এবং যা করছি বেশ করছি 
সংবাদপরগ্ীল তাদের “কণ্ঠস্বর, প্রমাণ করছে যে, কেন্দ্র ও রাজ্যের সার ' তবে নর জনয! হারা অবস্থা “এ. ভিসগ্রেসফণল _এই ভাব শুনিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার 
'সম্পর্ণেরূপে বদলে ফেলেছে। যেঁ সম্পর্ক অবনত: করার পেছনে দরখ প্রকাশ করে, “তুমি কার কে তামাধা” শিরোনামা দিয়ে. তারা নীর্বঘে পাশ ফিরে নিদ্রা দিতেন। 


কোন দিনের 'সংবাদপত্র ওস্টালেই , 'যাঁদ কারো সক্রিয় হাত থেকে থাকে তোমার” ভাবাবেশে মণ্ন হযেছে | 5 

একথার প্রমাণ পাওয়া, . স্লাবে। ‘তবে আছে এই আঁফসার চক্রেরই।” স্বতন্ত্র পঃজপাঁতিদের “ মুখপত্র রর লি ETT 0১৪ 
প্রকৃতপক্ষে এদের  রাজৈভিক ' কিন্তু এরা কানের কাক, পুন স্টটসম্যানের অয কাপের কোটি’ টাকা নষ্ট, হুল তার বিল, কোন ঈঃখ প্রকাশ করেনি। এই 
'ডিবাজী এত প্রকট' যে, নিতান্ত নাচের সেই ইতিকথা, বেমাধ়্ম মর্মান্তিক 'ঘটনার জন্য কে দায়ী মেটাতে হবে পাশ্চমবজ্গের” জন; ' উপলক্ষটাকে তারা যান্ত ফ্রন্ট গভ- $. 
সাধারণ পাঠকের কাছেও এটা খ্ুব ' চেপে গেছে যুগান্তর। বঙ্গা মস্কিল, কিন্তু ২ প্রাতবাদে সাধারণকে_এই তাদের 'আক্ষেপ। নমমেন্টের প্রাতি রিষেদগারের কাজে "< 
'দিশ্জ্জভীতব ধরা পড়ছে। নির্বা-  . আনুম্দবাজার পত্রিকা আজকাল: হরতাল পালন, কি উদ্দেশ্য সাধন কাশীপদুর ঘটনা: সম্পর্কে পুলিশ, ব্যবহার করেছে। 

'চনের আগে ' যারা পরোক্ষে ২ এক- বাঞ্গলাদেশে কোন 'বড় ঘটনা ঘটলে করবে সেটা তাদের, বোধগম্য নয়। রাজ্য সরকারের মুখপাঘ্ এরং ডালমিয়াজৈনের কাগজ টাইমস 1 
বাক্যে রায় “দিয়েছিল, যে, জনসাধা- -,সাধারণতঃ “কৃষি সমস্যা" গ্থতন্রে তবে গরীব মানদের ' একদিনের ..বিচি্ রাজনৈতিক দলের বন্ধবকে | অব ইাঁণ্ডয়াও নিহতদের জন্য শোক 
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দপপণ ॥ শুক্রবার ১৮ই এপ্রিল ১৯৬৯ 


বৃটিশ আমলের এতিহ্য অনুসরণ করে 


কংগ্রেস সরকার প্রশাসনে জনযার্থবিরোধী 
আমলাদের একাধিপত্য বজায় রেখেছেন: 


6 6 6 রপেন নাগ 


পশ্চিম বাংলার মানুষের অনেক 
আশার ফলশ্রবাত যক্তফ্রন্ট সরকার । 
অনেক জয়পরাজয়, সংগ্রাম, রন্তু 
ক্ষয়ের নবজাতক সাধারণ মানুষের 
মনে যে আশা, যে সম্ভাবনা উদ্দশ- 
পিত করেছে, তার অনেকখাঁনই 
যন্তফ্রল্টের বাঁতরশদফা কর্মসূচীর 


০ মধ্যে প্রাতফালত হয়েছে। ' কিন্তু 
এই কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়িত 


করার জন্য কোন কোন উপায় ও 
পন্থা গ্রহণ করতে হবে, এবং এই 
কর্মসূচীর বাস্তব রুপায়ণের জন্যে 
জনগণকে পাঁরচালনা করতে গিয়ে 
যুন্তফ্রন্টের রাজনোতিক সারবস্তু 
কী ভাবে বিকশিত হতে পারে, তা 


_ নিয়ে আলোচনা সুরঃ করার প্রয়ো- 


জন রয়েছে৷ 

আমরা যাঁদ একট: গভীর ভাবে 
তাঁলয়ে দেখ, তাহলে দেখতে পাই 
যে সরকার সমস্ত প্রচেষ্টার 
মধ্যে দুটা পরস্পর বিরোধ ভাব- 
ধারা, চিন্তাপ্রয়াস 'নাহত রয়েছে। 
একদিকে রয়েছে জনগণ, যারা 


করেছে এবং কার্যতঃ শাসকশ্রেণীর 
ক্ষমতা প্রয়োগের হাতিয়ার 'হদেবে 
তৈরী হয়েছে এই ভাবে ক্ষমতার 
উৎসের সঙ্গো (Source of Pow- 
€1) ক্ষমতা প্রয়োগ কেন্দ্রের (সেট 
অফ পাওয়ার) দ্বন্ধ দেখা 'দিয়েছে। 
বলা বাহুল্য যে কোন দেশের মূল 
দ্বন্দের এটা একটা সহায়ক দ্বন্দ্ব। 
এদিক 'দয়ে মূল দ্বন্দ্বের সমাধান 


দ্বষ্বকে {কি ভাবে সমাধান করা হবে, 
তার ওপর সমস্ত সরকারের শ্রেণী- 
চাঁিত ও অবস্থান 'নীর্দস্ট হবে। 
সংসদীয় গণতল্মের ক্ষমতা অনেক- 
খাঁন আমলাদের করায়ত্ত। আমলা- 
দের (আমাদের সেরা আমলা গভ- 
রর সহ) জনগণের পছন্দ ও 'ির্বা- 
চনের তোয়াক্কা রাখতে হয় না। 
অথচ জনগণই সকল শান্তির উৎস! 

জনগণের মনোভাবের প্রাতি, 
নের মনোগত ধারণা, সাম্রাজ্যবাদ 
শাসনের অভিসন্ধি প্রসূত শিক্ষা ও 
পরীক্ষা ব্যবস্থার ফল সঞ্জাত জন- 
স্বার্থ বিবোধধ সংস্কৃতি, নিশ্চিন্ত, 


আয়েসী জবনের প্রতি মোহে 
শাসকশ্রেণীর কাছে আত্মবিক্রীঁত 
এই মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত ও সামন্ত 
শ্রেণী থেকে আসা আমলা শ্রেণী 
প্রকাশ্য দিবালোকে জনগণের 
চোখের সামনে কাজ করতে অভ্যস্ত 
হয় না। 'সিক্লেট, কনাফিডেনাসিয়াল 
টপ সক্রেট, ছাপ দিয়ে জনগণের 
স্বার্থের নামে জনস্বাথীবরোধশ 


ক্রিয়াকলাপ এ'রা চালিয়ে যান। , 


সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্য বা 
ব্যর্থতার অনেকরাঁনি দান্নিত্ব বহন 


করলেও এরা কারো কাছে, কার্যতঃ . 


দায়ী নন। শতকের খাতিরে 
এ'রা নির্বাচিত মন্ত্রীদের 
কাছে দায়শ দেখালেও, আসলে 


এ'রা শাসকশ্রেণীর প্রহরী হয়ে, 
নির্বাচিত মন্দের . কার্যাবলীর' 
ওপর নজর রেখে চলেন। শাসক 
AL Clon aC 
ক্ষেপে করেন।-  খাকী 
পোষাক পরে হ 
কখনো বা সম্ভব হলে স্যৃষ্ট টাই 
পরা 'সাভালয়ান গভর্ণরের বেশে। 


~ 


একজন লিবারেল বৃটীশ অধ্যা- 
পকের শ্রেণশচেতনাহীন দৃম্টিতেও 
আমলাতন্তের এ ভূমিকা ধরা 
পড়েছ। অধ্যাপক চ্যাপম্যান আমলা- 
তন্মকে শুধু বিশ্লেষণ করেই 
ক্ষান্ত হন ন, অর্থনৌতিক, সামা- 
জক ও বৈদোশক নানা সমস্যা 
সমাধানে একে অপারগ এবং বর্জ- 
ণীয় বলে ঘোষণা করেছেন। 
আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে 
বৃটিশ সূন্ট এই আমলাতান্তিক 
ফুন্তটশ.কি ভূমিকা পালন করছে 
তা পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে যে 
এ-পর্যন্ত যত জনটিরোধী কাজ 
হয়েছে, ঘটসা ঘটেছে; তার জন্যে 


বহুলাংশে আমলাতান্ত্রিক হস্ত ও 


মস্ত্চ্কু দায়ী। বৃটিশ সাম্রাজ্য- 
বাদর্শ শাসন ও শোষণ কালে এই 
,আমলাতন্ত নির্মমভাবে জনস্বার্থের 


'স্বাধীনতালাভের প্রত্যেকটা প্রচে- 


স্টাকে রন্তের' বন্যায় ডুবিয়ে দিয়েছে, 


; নিয়ে নিজেদের . কালোচামড়ার ইংরেজ 


ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে, 


স্বদেশবাসী জনতার প্রীত আকন্ঠ 


1সম্ধান্ত গ্রহণ করে তখন ভারতীয় 
পঃজিপাঁত ও সামন্ত জামদার শ্রেণী 
এতে সম্মতি জানায়। ভারতে 
সাম্্রাজ্যবার্দীদের অর্থনৈতিক স্বার্থ 
রক্ষা করার প্রাতশ্রূতি দিয়েই 
ভারতায় পঠাজপাঁতি সামন্তশ্রেণ 
খণ্ডিত ভারতের-রাজনৈতিক স্বাধী- 
নতা গ্রহণ করে। সেটা ১৯৪৭ 
সালের ১৫ই আগস্ট। 


এ স্বাধীনতালাভের শর্ত ?হসেবে 
ভারতীয় পঠঁজপাঁতি সামন্তচক্রের 
প্রতিনিধি কংগ্রেস দল ও তার নেতৃ- 
বন্দ বৃটীশসম্তট আমলাতন্্কে 
সুরক্ষিত করেন। আই সি এস- 

দের এবং অন্যান্য 
সার্ভসের আফসারদের আশ্বস্ত 
করার উদ্দেশ্যে তাদের আলাদাভাবে 
সাংবধানক আঁধকার দেওয়া হয়। 
নবস্‌স্ট আই এ এস ও আই 'ি 
এস সাভসের আঁফিসারদেরও 
অনুরূপ অধিকার অর্পণ করা হয়। 
আই এ এস ও আই পি এস আঁফ- 
সারদের গরার্থ ও 
ক্ষর করার জন্যে যে কংগ্রেস দল 
(সংবিধান রচনা 'কালে কংগ্রেসই 
দেশের সর্বপ্রধান, সর্ববৃহৎ এবং 
একক সংখ্যাগাঁরষ্ঠ ছিলেন) 
জওহরলালের লক্ষেনী-এ দেওয়া 
প্রীতশ্রাত. 'অনুযায়শী অপরাধী 
তালিকা প্রণয়ন না করে, তাদের 
নাত নিরাপত্তার জন্যে সংব- 
ধানে বিশেষ ধারাসমূহ প্রবর্তন 
, তারাই আবার জনগণের 


বিশেষ্কী বশেষ মৌলিক আঁধকারকে 


সংবিধানে চাকরীর বিশেষ স্বিথা সুরক্ষিত 


- চিন্তা প্রত্যেকটী কাজ এ'দের “জওহরলাল নেহর, পর্যন্ত একাদন 
লা- গোচরে আসে, শাসকশ্রেণী তা 


আগেই জানতে পারে এবং সর্বদাই 
হস্তক্ষেপের সুযোগ গ্রহণ করে 
থাকে! 

জনগণের সংগ্রাম, অঁভজ্ঞতা 
ও চিন্তাধারার পাঁরবর্তন হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে সমাজ কেন্দ্রে অবাঁস্থত 
শাসকশ্রেণী তার কায়দা ব্দলায়। 
কখনো সংসদীয় গণতন্তের রুপ 
নেয়, কখনো তা বাতিল করে সোজা- 
সাজ সামারক বেসামারক আমলা- 
দের সাহায্য গ্রহণ করে। তাই 
এই আমলাতন্ত শুধু আজকের 
দিনের জনগণের স্বার্থাবরোধী তাই 
নয়, ভাঁবষ্যতে সাধারণ মানুষের 
সংগ্রাম ও অগ্রগতির পক্ষেও বিরাট 
প্রতিবন্ধক! আমরা একটা উদ্ধৃতি 
দিয়ে এ বন্তব্যের ছেদ টানতে চাই। 
বিখ্যাত ইংরাজ, রাজনশীতি বিজ্ঞানের 
অধ্যাপক বব, চ্যাপম্যান তাঁর 
“ব্‌টীশ গভর্ণমেন্ট অবজাভর্ড” 
নামীয় পুস্তক লিখেছেন, 
“300 Civil Servants and 


Ministers are inhibited by the 
habitual secrecy in which they 
Are accustomed to carry out 
their operations and which 
they must realise, is at vari- 
ance with the interpretation 
of public service... The total 
affect of this  secretive- 
ness, ‘this exclusiveness, this 
abuse and waste of talent, this 
irresponsibility had been fun- 
damentally to weaken Bri- 
tain’s capacity to cope with 
her economic, social and Fo- 
reign problems.” 


Ed 


~~ EN ২০ Hl 


উদ্দীপ্ত হয়েছে। পাঁণ্ডিত 
অধৈর্য,হয়ে এদের ব্যঙ্গ করে বলে- 
ছিলেন যে “এই আমলাতন্্ ইশ্ডি- 
য়ান নয়, সাভলও নয় এবং সার্ভস 
বা সেবার মনোবাত্ত 'বিবার্জত”। 
তান আরো বলোছলেন যে, 
কথা বলা হচ্ছে। সোদন আর 
বেশী দূরে নেই যোদন আমরা 
আমাদের দেশের জাতাঁয়তাবিরোধাী 
ঘৃণ্য অপরাধীদের তঁলকা তৈরী 
করবো। এ অপরাধীরা আমাদের 
দেশপ্রেমক যোদ্ধাদের. অমেয় 
মনোবল ভেঙ্গে দেবার 'নর্মম 
প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, তাদের ওপর 
গুঁলবর্ষণের ঢালাও ফতোয়া 'দয়ে- 
ছিল। এ অপরাধীর দল ঘুষ 
দুনীণততে আকণ্ঠ নিমাজ্জত হয়ে 
গরীব সাধারণ মানুষের রন্তশোষণে 
লিপ্ত ছিল। আমরা কোনাঁদন 
এদের ক্ষমা করবো না। [পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহরু, ৫ই অক্টোবর 
১৯৪৫ সালে লক্ষে1-এ প্রদত্ত 
ভাষণ। অন্দবাদ লেখকের] « 

পন্ডিত জওহরলাল নেহরু 
শ্রেণীসচেতন ভারতীয় বুর্জোয়া 
শ্রেণীর নেতা ও দাশশনক। ক্ষমতা 
কেন্দ্রে আসীন হবার পর আমলা- 
তন্ত্র তাঁর শ্রেণীর স্বপক্ষে জনগণের 
বিরুদ্ধে ভূমিকা পালন করতে 
প্রযুক্ত হওয়ায়, এসব কথা ভুলে 
যান। 

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন ভার- 
তের বিস্ফোরক পরিস্থিতির সম্মু- 
খাঁন হয়ে ভারত ত্যাগের ও ভাগের 


“নদেশক নাতির? খোপে ফেলে 
রেখে, বিচারশালার  একতিয়ার 
বহির্ভুত বলে ঘোষণা করলেন। 
এই ভাবে ভারতের প:াঁজপাঁত 
আমলা সামন্তচক্র ও নেপথ্য শোষণে 
রত ও্পানিবোশক সামাজ্যবাদশ চক্র 
সকলে মলে সংগ্রামী ভারতীয় 
জনগণের কাঁধে এমন একটা অদ্ভুত 
সংবিধান চাপালেন যে তাতে 
পঃজিপতি সামন্ত চক্রের সম্পাত্তর 
ণের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত, শুধু 
জনগণের হাতে পাঁচ বছর বাদে 
একবার করে শাসকশ্রেণীকে ভোট 
দেওয়ার আঁধকার ছাড়া আর সব 
অধিকারই অবাস্তব, অনুপস্থিত 
অথবা বাস্তবে প্রয়োগযোগ্য নয়। 
এ ঘটনাটা হঠাৎ ঘটে যায় 'ন। 
ভারতবর্ষে সংসদশয় গণতন্ত্র প্রাত- 
ক্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শাসনক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত পঠজপাঁত সামন্ত জাম- 
দার শ্রেণী নিজেদের স্বার্থ ও 
আমলাতন্দের স্বার্থ একীভূত করে 
নেয় ফলে শাসকশ্রেণীর প্রশ্রয় ও 
প্রসাদে পুষ্ট হয়ে আমলাশ্রেণী 
গড়ে ওঠে। ডু 
সংগবধানের ৩০৮নং ধারা থেকে 
৩১৪নং ধারা শুধুমাত্র আমলাতন্ত্রের 
স্বার্থ সংরাক্ষত করার জন্যেই 
রচিত হয়েছে। ১৯৪৬ সালের 
অক্টোবর মাসে সর্দার বল্লভভাই 
প্যাটেলের সভাপাঁতিত্বে অনুষ্ঠিত 
প্রাদেশিক মংখ্যমন্তীদের সম্মেলনে 
আই সি এস ও আই 'প ক্যাডা- 
রের স্থলে নাম পাল্টে আই এ এস 
এবং আই 'প এস ক্যাডারের সৃষ্টি 


অবস্থান সুর-- 


॥ পাঁচ ॥ 
করা হল। তার পরে সংবিধানের 
৩৯২৫১) "ধারা অনুসারে প্রাপ্ত 
ক্ষমতা বলে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫০ 
সালে ইশ্ডিয়ান সিভিল এ্যাড- 
িনিস্ট্রোটভ এ্যাড পুলিশ সার্ভ- 
সেস (পে) রুলস জারী করে একে 
আইনের মর্যাদা প্রদান করেন। 

১৯৫১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার 
সংবিধানের ৩১২নং ধারা বলে 
রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে পরা- 
মর্শ করে (সম্মতি নিয়ে নয়- মন্তব্য 
লেখকের ) সর্বভারতীয় সার্ভিসের 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরে ১৯৬৩ 
সালে সর্বভারতীয় সার্ভস আইনকে 
সংশোধর্নকরে আরো [তনটী সর্ব- 
ভারত" সা্ভস গঠন করেন। 
এগ্যাল হল (১) ইণ্ডিয়ান সার্ভস 
অব ইঞ্জনিয়ার্স (জলসেচ, বিদ্যুত 
শান্ত, পূর্ত ও রাস্তাঘাট) (২) 
ইণ্ডিয়ান ফরেন্টস সার্ভিস এবং 
(৩) হীন্ডয়ান মোডকেল এন্ড হেজ্থ 
সাঁভ্স ৷ 

নন রাখতে হবে এই সমস্ত 
সর্বভারতীয় সাভভসের অফিসার- 
দের নিয়ল্্ণের চূড়ান্ত দায়ত্ব 
কেন্দ্রীয়* সরকারের হাতে! এই 
ভাবে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার 
রাজ্য সরকারগগাঁলর প্রশাসন বিষয়ক 
দায়িত্ব নিয়ন্্ণের অধিকার গ্রহণ 
করে। 

সধাবধানের ৩১৯ (১) ধারায় 
সর্বভারতীয় সার্ভসের আঁফসার- 
দের অথবা রাজ্য [সিভিল সার্ভ'সের 
অফিসারদের প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে প্রোস- 
ডেল্ট ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রাজ্য- 
পালের অনুমতি ছাড়া বরখাস্ত 
করার বা সাঁরয়ে দেওয়ার আঁধকার 
কোন সরকারের নেই বলে ঘোঁষত 
হয়েছে। অর্থাৎ প্রাদৌশক সাঁ্ভ- 
সের বেলায় রাজ্য সরকারগ্যালর 
গভর্ণরকে পরামর্শ দেওয়ার অধি- 
কার থাকলেও, সর্ব ভারতায় সাঁভ- 
সের (আই এ এস আই পি এস 
ইত্যাদ) আঁফসারদের বিরুদ্ধে 
কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের 
ক্ষমতা রাজ্য সরকারগুির নেই। 
এই সব অফিসার তাই জানেন যে 
তাঁদের আসল মানব রাজ্য সরকার 
নন, কেন্দ্রীয় সরকার! তাই কেন্দ্র 
ও রাজ্য সরকারের মধ্যে যে কোন 
মতবিরোধ বা সংঘর্ষ ঘটলে এই 
সব আই এ এস, আই পি এস 
আঁফসারেরা স্বভাবতঃই কেন্দ্রীয় 
সরকারের নির্দেশে ও ইঙ্গিতে 
পাঁরচাঁলত হন। প্রকৃত পক্ষে এ*রা 
কেন্দ্রেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাতিনিধি। 

এর পরে ১৯৫১ সালের অল- 
ইন্ডিয়া সাঁ্ভ'সেস গ্যাক্ট এর ৩৫১) 
ধারা বলে (LX! ০f 1951) 
কেন্দ্রীয় সকার ইাণ্ডয়ান এ্যাডাঁমাঁন- 
স্ট্রেটভ সাঁভসি (ক্যাডার) রুলস 
জারী করেন। এই রুলের ধারা- 
গুলিকে সংবিধান ও পার্লামেন্ট 
প্রণীত আইনের মর্যাদা ও আঁধকার 
দেওয়া হয়। অর্থাৎ এই রূলস- 
এর কোন ব্যাতিক্রম ঘটলে সংশ্লিষ্ট 
ক্যাডার আফসার (অর্থাৎ আই এ 
এস আফসার) কোর্টে গিয়ে রাজ্য 
সরকারের বিরদ্ধে প্রাতকার পেতে 
পারেন। 

এই বুলসের আসল ধারাগ্াীল 
কিঃ 

এই রূলসের ৪ নং ধারায় বলা 

(শেষাংশ ৬জ্ঠ পচ্জায় ) 


ছয় ও 


ভুতের 


বিহাৰেৰ জন প্রাক্তন বংখেগী মন্ত্রীর বিরদ্ধে 
মোট টাক| ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ 


আয়ার কমিশনের সাক্ষ্যগ্রহণ নিয়মিত চলছে 


প্রান্তন মন্দ্রাদের বিরদ্ধে তদন্ত' 
করছে যে আয়ার কমিশন ও মদদা- 
1লয়র কাঁমশন তাদের সাহায্য করার 
জন্য গঠিত ৫ জন সদস্য বিশিষ্ট 
ব্লীফিং কাঁমাটকে শেষ পর্যন্ত 
বাতিল করে দেওয়া হল! 

বিহারের মখ্যমন্ত্র শ্রীহরিহর 
সং ৯ই এপ্রল এক সাংবাদিক 
সম্মেলনে একথা ঘোষণা করে 
বলেন, যেহেতু তদন্ত বানচাল 
করার জন্য এই কাঁমা্ট গঠন করা 
হয়েছে বলে আভিযোগ উঠেছে সেই 
হেতু তিনি এর মৃত্যু ঘোষণা কর- 
লৈন। 

মাত্র এক সপ্তাহ কাল আয়র 


মধ্যে এই কাঁমাঁটি , বিভিন্ন রাজ- 


সংবাদপত্র পরিক্রম 


(৪র্ধ পৃচ্ঠার পর) 


রাজ্য সরকার সহযোগিতা করবেন 
না এবং তা না করলেই বোঝা যাবে 
য্্ত ফ্রন্টের মধ্যে সমাজতন্ত্রের নামে 
আসল। এর 
মধ্যে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্য সরকারের 
লাগিয়ে দেওয়ার একটা গুপ্ত উদ্দে- 
শ্যও রয়েছে। 
দিল্পির বামপন্থী দৈনিক 
“পেট্টিয়ট? “সেল্টার এণ্ড স্টেটস” 


নৈতিক মহলের 'বরুপতার সম্ম- 
খাঁন হয়েছে। বিরোধী দলের 


কাঁমাটর জন্ম দেওয়া হয়েছে। এমন 
কি, যারা কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়া- 
িশনে রয়েছে সেই শোষত দল 
ও স্বতন্ত্র পার্টও প্রকাশ্যে ব্রীফং 
কামিটি গঠনের নন্দা করেছে এবং 
মন্ত্রিসভা থেকে তাদের সমর্থন 


প্রত্যাহার করে নেবার ভয় দোঁখ- ' 


য়েছে। বিদ্রোহী কংগ্রেসীরাও 
এর ‘বিরোধিতা করেছে।. 
একে আয়ার কাঁমশনের 
সামনে প্রান্তন কংগ্রেস মল্মীদের 
বিরুদ্ধে অভিযোগের শুনানী 
চলছে নিয়মিত ভাবে। রাজ্য সর- 
কারের কাউল্সেল শ্রীকে *ড চ্যাটার্জী 
১০ই এপ্রিল কমিশনকে বলেন যে, 
হলফনামা এবং কাঁমশনের সামনে 
যে রেকর্ড রয়েছে তার থেকে এটা 
পারম্কার যে, গণ্ডক প্রকল্পের 
কন্টাক্ট পাওয়ার জন্য শ্রীরাময়া কে 
{ব সহায় ও এম পি সিংহ: উভয়- 
কেই মোটা টাকা দিয়েছেন। 
শ্রীচ্যাটাজশির বন্তব্য এই যে, যে সব 


, সাক্ষ্য এবং সরকারী কাগজপত্র 


এক লক্ষ এবং কে বি সহায়কে 
পঞ্চাশ হাজার টাকা 'দয়েছেন। 
শ্রীশর্মার আঁভিযোগ, শ্রীরামিয়া 
১০:৩০ লক্ষ টাকা প্রথম আগ্রম 
{হিসাবে পাওয়ার পর স্টেট ব্যাণ্কের 
বোঁতয়া শাখায় একটি আ্যাকাউন্ট 
খোলেন এবং পরের দন দই 
লক্ষ টাকা তুলে তার্‌ ৫০ হাজার 
টাকা কে বি সহায়কে এবং এক 
লক্ষ টাকা এম পি সিংহকে দেওয়া 
হয়। শ্রীচ্যাটাজশি বলেন যে, রামিয়া 
তখনও প্রাথীমক কাজে হাত দেন- 


[ নি, অথচ আ্যাকাউন্ট খোলার 


পরের দিনই তাঁর দুই লক্ষ টাকা 
তোলার ক এমন দরকার পড়ল। 
অতএব শ্র্রীশর্মা ষে উদ্দেশ্যে টাকা 
তোলার- কথা বলেছেন সে ছাড়া 


বাম্ট- আর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে 


গঠন করা দরকার, যার কাছে এই' 
4 
যাবে। 


না। 

শ্রীচ্যাটাজ্ঞপ বলেন, হলফনামা 
অনুযায়ী ৯৯৬৫ সালের ১৬ই 
মার্চ কে বি সহায়কে টাকা দেওয়া 
হয়েছে। ঘটনাটা সত্য এই কারণে 
যে, ১১৬৫ সালের ৩০শে মার্চ 
রামিয়া এড কোম্পানীকে কন্টাক্ট 
দেওয়া হয়েছে। ১৯৬৭ সালের 


নয়ই ফেব্রুয়ারী খুব দ্রুততার সঙ্গে 
রাময়াকে পুনরায় ২ লক্ষ ১৫ 
হাজার টাকা আগ্রম দেওয়া হয়। 
কিন্তু টাকাটা দেওয়া হয় অর্ডার 
চেকে। এখন প্রশ্ন হল, এসব ক্ষেত্রে 
যেখানে আ্যাকাউন্ট পেয়শ চেক 
দেওয়ার নিয়ম সেখানে অর্ডার চেক 
দেওয়া হল কেন? 

শ্রীচ্যাটাজশী বলেন, পরের দিনই 
রামিয়া এক -লক্ষ পনেরো হাজার 
টাকা তুলে 'নলেন। যাঁদ শর্মার 
বিবৃতি, অর্থাৎ সেইদিন এম পি 
?িংহকে আরও. ৭৫ হাজার টাকা 
দেওয়ার কথা সত্য না হয় তাহলে 
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে বাড়াত 
কাঁমশন দিয়ে ১০ই ফেব্রুয়ারী 
রামিয়া মোটা টাকা তুলতে গেলেন, 
কেন? কাগজপন্র থেকে "একথা 
পাঁরচ্কার যে ওঁ দিন মজফফরপুরে 


রামিয়ার ব্যবসা সংক্রান্ত কোন ' 


পেমেন্টের কথা - ছিল না। এই 
অবস্থায় শর্মার কথা অবিশ্বাস 
করার কোন হেতু নেই: 

শ্রীদয়াশঙ্কর শর্মা নামে যে 


দ্বিতীয় ব্যক্তি বিপরীত একটি, 


সম্পরকে শ্রীচ্যাটাপ বলেন, ঘাঁদও 
একেবারেই নির্ভর করা যায় না 
এবং তাঁকে য়ে সহজেই যা খ্াশ 
বলানো যায়, তবু শ্রীবঝাকে বিশ্বাস 
করা অসম্ভব। তিনি রাঁময়া এণ্ড 
কোম্প্পানশর কর্মচারী শ্ীস এস 
শর্মার হলফনামার উল্লেখ করে 
বলেন যে, এই হলফনামা থেকে 
এটা পাঁরজ্কার যে, শ্রীকে বি সহায় 
ও শ্রীএম পি সিংহের সঙ্গে রাঁম- 
যার যোগাযোগ 'ছিল। শ্রীচ্যাটাজী 


উপদেষ্টা শ্রীশ্রীবাস্তব, চাঁফ আ্যাড- 
মিনিস্ট্রেটর শ্রব এন "সিংহ এবং 
শ্রীপ আর গুহ ' কণ্ট্রাকটারদের 
সঙ্গে রারগেইন এবং টেন্ডার 
ফাইনালাইজ করতেন। ফাইলের 
নোট থেকে এটা পরিষ্কার যে, এই 
{তন জন আফসার রাময়ার কাজ 
অত সহজ করে 'দিয়েছেন। 

- শ্রীচ্যাটাজজী চীফ ইঞ্জিনীয়ার 





দপপ ॥ শুক্রবার ১৮ই এঁপ্রল ১৯৬৯ 


শ্রীব এল সিংহ যে.নোট দিয়ে- 
দিলেন তার উল্লেখ করে বলেন, 
রাময়ার আঁতারন্ত ব্যয়ের দাবী 
মেনে নিয়ে তাকে যে দুই লক্ষ 
পনেরো হাজার টাকা দেওয়া হয় 
সেটা কোন কাজে লাগোন। মন্ত্র- 
দের প্রভাবেই আঁফসাররা এই দাবা 
মেনে নিয়েছিলেন। _তার আরও 
বন্তব্য, রাময়ার রিপোর্ট মেনে নিয়ে 
খুব তাড়াতাঁড় পেমেন্ট করে দেওয়া 


শ্রীবৈদ্যনাথ প্রসাদ শ্রীএম পি সিংহের 
বিরুদ্ধে আরও কয়েকাঁট আঁভষোগ 


উপস্থিত করেন। তার মধ্যে আছে * 


সমাস্তপুরের ঠাকুর !পেপারত্রক 
সরকারণ কক্ট্ান্ দেওয়ার ব্যাপারে 
বশেষ অন্গ্রহ বিতরণ, “উত্তর 
বহার” নামে একটি সাপ্তাহক 
পাঁতকাকে বিপুল প্রাবরমাণ 'বিজ্ঞা- 
পন প্রদান এবং রামাবলাস নামে 
একজন কন্টানটরকে অবাস্ছিত অন্য 
গ্রহ বিতরণ । 

কে বি সহায়ের বিরুদ্ধে আভি- 
যোগের শুনানী' শেষ হয়েছে এবং 
আয়ার কমিশনের কাজ অর্ধেক 

(শেষাংশ দশম পন্ডায় ) 


আমলাদের বিশেষ সুবিধা রক্ষিত 


(পঞ্চম পৃজ্ঞার পর) 


হয়েছে ষে কোন রাজ্যে কতজন 
এরকম আঁফসার থাকবেন তার 
সংখ্যা রাজ্য সরকারগ্ীলির সঙ্গে 
পরামর্শ করে (রাজ্য সরকারগ্ীলর 
সম্মাত নিয়ে নয়, অর্থাৎ concur. 
rence নয়ে নয়, consultation 
করে) স্বয়ং কেন্দ্রীয় সরকার 'নর্ধা- 
রণ করবেন। এবং যাঁদ তা করা 
না হয় তাহলে আগেকার 'ণস্থতা- 
বস্থা” বজায় থাকবে। 

৪২)নং রুলে বলা হয়েছে 
ষে প্রত তিন বৎসর অন্তর কেন্দ্রীয় 
সরকার সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার- 
গুলর সঙ্গে পরামর্শ করে এ 
রাজ্যে ক্যাডারভুন্ত আঁফসারদের 
সংখ্যা পরিবর্তন করতে পারবেন। 
অবশ্য কেন্দ্রীয় সরক্যর তন বছ- 
রের আগে, অথবা যে কোন সময়ে 
এর পাঁরবর্তন ঘটাতে পারেন, 
এতে কোন বাধাণনেই। এবং রাজ্য 
সরকার ইচ্ছা করলে এক বছরের 
জন্যে (এবং কেন্দ্রীয় সরকারের 
অনুমাত নিয়ে পরে আরো দুই 
বছরের জন্যে) উক্ত আই এ এস 
ক্যাডারে সমপর্যায়ের পদগুীলকে 
অন্তর্ভূক্ত করতে পারেন। অর্থাৎ 
যে সব পদে এখন আই এ এস 
অফিসার নেওয়া বাধ্যতামূলক নয়, 
সেই সব পদেও এ সময়ের জন্যে 
আই এ এস পদ ভুক্ত ও 'নয়োগ 
করতে পারেন। শীকল্তু এ বিষয়ে 
কেন্দ্রের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত এবং 
এই পদগুলিকে ক্যাডারভুস্ত করলে 
স্থায়ী করে নিতে হবে। (স্বরাষ্ট্র 
বিভাগের নির্দেশনামা নং &1৬১। 
$৭-15 (7) তাং ২২1৯৯৫৭ 


এবং ২৭1২৮ 1৬৪-4১৪ (0) তাং তালিকায় নিদিষ্ট রয়েছে। 


ad 


২৪৷৩।৬৬) দ্ৰষ্টব্য) ৫নং রুলে 
ক্যাডারভুন্ত আঁফসারদের কোন 
কাজে (তালকায়) নার্দস্ট করা 
হবে বা ঠিক করার দায়িত্ব একমাত্র 
কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেওয়া 
হয়েছে। 

৬নং রূলে রাজ্য সরকারের 
“সম্মতি” নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার 
এই ক্যাডারভুন্ত যে কোন আঁফ- 
সারকে কেন্দ্রীয় সরকার অন্য রাজ্য 
সরকার ;কোন সরকারী কোম্পানী, 
সামতি অথবা এসোসিয়েশনে, 
[মউানাঁসপ্যালিটী অথবা স্বায়ত্ত- 
শাঁসত সংস্থায় অথবা আল্তা 
[তিক কোন সংস্থায়, “ বেসরকারী 
প্রীতষ্ঠান অথবা বেসরকার+ স্বায়ন্ত 
শাসিত প্রাতষ্ঠান নিয়োগ করতে 
পারেন কিল্তু সংশ্লিষ্ট আঁফ- 
সারের সম্মতি না থাকলে তা করা 
যাবে না। অর্থাৎ ক্যাডারবাহর্ভু্ত 
কোন পদে ডেপুটেশনে যেতে না 
চাইলে কোন আঁফসারকে পাঠানো 
চলবে না। 


৭নং রুলে কোন বিশেষ ক্যাডার- 
ভুন্ত পদে কোন আঁফসারকে নিয়োগ 
করা হবে অর দায়িত্ব রাজ্য সর- 
কারের, সে রাজ্য ক্যাডার অথবা 
রাজ্য ও কেন্দ্রের যুস্ত ক্যাডার যে 
ক্যাডার থেকেই অফিসার আসুন! 


৮নং বলে বলা হয়েছে যে 
'নাদ্টি ক্যাডার ভুক্ত পদে একমাত্র 
ক্যাডারভুস্ত অফিসারদেরই নিয়োগ 
করতে হলে। এখানে মনে রাখা 
দরকার যে কোন কোন পদ কোন 
রাজ্যে ক্যাডারভুস্ত তা রুলের ১নং 
রাজ্য 


সরকার তিন বৎসর অন্তর এই 
তালিকা সংশোধন করে কেন্দ্রীয় 


সাপেক্ষ। ১৯৫৯ সাল থেকে প্রাত 
তিন বছর অন্তর এ তালিকা 
সংশোধন করা যায়। এবছর অথাৎ 
১৬৬৯ সালে এ তালিকা সংশো- 
ধন করা যাবে। 

৯নং রুলের (১)নং উপধারা 


দেওয়া হয়েছে। তবে এই নিয়োগ 
{তন মাসের বেশী সময়ের জন্যে 
হলে, কেন্দ্রীয় সরকারকে এর 
কারণ জানতে হবে। রুলের (২)নং 
উপধারায় বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় 
সরকার নির্দেশ দিলে এ পদে 
ক্যাডার বাহর্ভূত ব্যান্তর নিয়োগ 
বাতিল করতে হবে এবং একজন 
ক্যাডারভুন্ত অফিসারকে ওঁ পদে 
নিয়োগ করতে হবে। রুলের (৩) 
নং উপধারায় বলা হয়েছে যে কোন 
ক্যাডারভূন্ত পদে ক্যাডার বহির্ভূত 
কোন ব্যান্তকে ছয় মাসের বেশ 
সময়ের জন্যে নিয়োগ করা হলে, 
কেন্দ্রীয় সরকার তা ইউনিয়ন পাব- 
ক সার্ভন কমিশনকে জানা- 
বেন এবং পাবালক সাঁভস কাঁম- 
শনের পরামর্শানুযায়শ প্রয়োজনণয় 
নিদেশি রাজ্য স্রকারকে জ্ানয়ে 
দেবেন। রাজ্য সরকারকে এ নির্দেশ 
অবশ্য পালন করতে হবে (কেন্দ্রীয় 
স্বরাষ্ট্র 'িভাগের নির্দেশনামা নং 
১/৩০/৬ ২-415510 তাং ৩১1৮1. 
১১৬২)। 





দর্পণ ॥ শক্ুবার ১৮ই এপ্রিল ১৯৬৯ 





ন্বিজেস্ছে ৰ 


পর অষ্টম/ ক কংগ্রেস হয় ১৯৫৬ 
সালে (সপ্তম কংগ্রেসের আট বছর 
পরে) এবং নবম কংগ্রেস তাই লাল 


চাঁদের রী বৃহত্তর 


£ নিধি 


গুরত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সৃচনা। 
নবম কংগ্রেসে তাই ঘোষণা করা 
হয়েছে চৌনক প্রাতরক্ষা মন্দ ও 
পাঁটিরি ভাইস প্রাঁসডেন্ট _ মার্শেল 
লিন পিয়াওকে মাও সে-তুং-এর 
উত্তরাধকারী মনোনীত করা 
আর একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ঘোষণা হল কংগ্রেস পার্টর নূতন 
সংবিধান গ্রহণ করেছে যা সম্পূর্ণ 
রূপে মাও-এর ভাবধারায় প্রভা- 
বাশদ্বত। 

পয়লা এপ্রিল থেকে অত্যন্ত 
গোপনতার সঙ্গে নবম পার্ট 
কংগ্রেস সরু হয়েছে পনেরশ প্রাতি- 
নিয়ে। এই কংগ্রেসের 


" সামনে তিন-ধারা কার্ধসূ্চী ছিল। 


# 


নখ 


4. 


পথ 


~ 


প্রায় দুই সপ্তাহ আলোচনার পর 
উপারিউন্ত দুইর্টি বিষয়ে কংগ্রেস 
শসন্ধান্তে পেপশচেছে কল্তু তৃতপয় 
বিষয়টি কি এবং সে সম্বন্ধে কোন 
শসদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিনা ভা 
“এখনও জানা যায়ান। কংগ্রেসের 
“সামনে আর একট দায়িত্ব হল 
পার্টর নূতন কেন্দ্রীয় কাট 
নির্বাচন করা। কংগ্রেস একট 
ইস্তাহারে ঘোষণা করেছে মাও সে- 
তুং এর উত্তরাধিকারী হিসেবে জিন্‌ 
শপয়াওর মনোনয়ন এবং নূতন 
সংবধান গ্রহণ পার্টির ইতিহাসে 
“গঢরুত্বপর্ণ জয়”। 

চেয়ারম্যান মাও কংশ্রেসের 
স্ুরুতে ঘোষণা করেছেন £ “আমরা 
আশা কার এই কংগ্রেস একতার 
এবং জয়ের কংগ্রেস বলে ধার্য 
হবে। এই কংগ্রেসের সমাপ্ততে 
দেশ আরও বৃহত্তর জয়ের সম্ম 
খাঁন হবে” 

গত তের বছর পার চেয়ার- 
ম্যান হিসেবে মাও সে-তুং ছিলেন 
দেশের অপ্রাতদ্বপ্বী নেতা এবং 
এই সময় চীনে যা ছু ঘটেছে 
তার একমাত্র নায়ক। অষ্টম কংগ্রে- 
সের প্‌বেহি -চৈনিক কাঁমউানস্ট 
পার্ট মাও-এর নেতৃত্বে পাঁথবীর 
মধ্যে বৃহত্তম পার্টিতে পরিণত হয় 
এবং বহু এশীয় ও ইউরোপীয় 


“দেশ চীনের মতবাদের দিকে ঝযকে 


তব 


পড়ে! মাও স্বভাবতই মনে করে- 
শছলেন স্টালিনের মৃত্যুর পর এবং 
শবশেষ করে হাঙ্গেরতে হস্ত- 
ক্ষেপের জন্য রাশিয়ার পার্টর নেতৃ- 
ত্বের যে সমালোচনা হয় তার জন্য 


রাশিয়ার নেতৃবৃন্দ মাওকে তত্ব 
বিষয়ক নেতা বলে মেনে নেবেন। 
যেহেতু রাশিয়া অর্থনোতিক ও 
সামরিক সাহায্য দিয়ে চীনকে দণড় 
করিয়েছে সেজন্য 'তার নেতারা 
কোন মতেই মাও-এর নেতৃত্ব মেনে 
নিতে রাঁজ ছিলেন না। তখন 
থেকেই রাশিয়া ও চীনের নেতা- 
দের মধ্যে তত্ব বিষয়ে মতানৈক্য... 
সুর; হয়। 


7১৯৫৬ সালের পার্ট কংগ্রেস 


মাও সে-তুংকে চেয়ারম্যান মনোনীত 
করে এবং তখন থেকেই চীন 
নিজেকে শীল্তশালশী করার দিকে 
নজর . দেয়। অস্টম কংগ্রেসের 
তিনটি প্রধান স্লোগান ছিল £ 
প্রত্যেক চীনার জন্য যথেষ্ট পাঁর- 
মাণ ভাত; প্রত্যেক পরিবারের জন্য 
বাসোপষোগী বাড়ী এবং প্রত্যেকের 
জন্য প্রয়োজন মত ,ভাল, পোষাক। 
এই উদ্দ্যেশ্যগুলো পার্টর. সামনে 
রাখতে হয়েছে কারণ পার্টির সদস্য 


ক্রমশঃ বাড়তে থাকায় মাও পাঁর- 


এবং মাও অস্থায়ীভাবে এই পাঁর- 
কল্পনা কার্ষকরী করা থেকে বিরত 
হন। এ খবর পশ্চিমাদের 

এই “ব্যর্থতা” হয়ত পার্টর 
নেতৃবৃন্দের ও জনতার মধ্যে /ব্যব- 
ধানের? সৃষ্ট করে এবং 
মাও  সে-তুং তখন তাঁর 
বিখ্যাত গ্মাওর চিচ্তাধারা” 
(থটস অব মাও) প্রচলন করেন। 
এই চিন্তাধারা প্রচারের পেছনে 
দুজন নেতা ছিলেন লিউ শাও-চি 
যান পরবতশিকালে চাঁনের প্রেসি- 


“ডেন্ট নির্বাচিত হয়োছলেন এবং 
‘এখন যাকে সাম্রাজ্যবাদের দালাল 
হিসেবে অবমাননা করা হয়েছে; এবং . 


চেন পো-তা যান মাও-এর এক- 
নষ্ট শিষ্য হিসেবে পারাচিত। লিউ 
শাও-চি ও চেন পো-তা কেউই 
হয়ত মনে করতে পারেন নি ষে 
“মাওর চিন্তাধারা” একদিন সাম- 
রক তত্বে পরিণত হবে যার এক- 
মাত্র স্লোগান হচ্ছে “বন্দুকের 
নলই ক্ষমতার উৎস” এবং 
“বন্দুক দিয়েই শুধু এই পাঁথ- 
বীতে পাঁরবর্তন আনা যায়.” 
“মাওর চিন্তাধারা” চীনে এবং 
অন্যান্য দেশে বৈশ্লাবক * চিন্তায় 
ষে একটা নির্দিষ্ট পথ দোঁখয়েছে 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিম্তু 
মাও-এর মতবাদ চৌনক কাঁমউ- 
নস্ট, পার্টতে মতাবরোধেরও 
বিদেশ পার্টিগুলোতে।  পর- 
বতশিকালে চৌনক রাজনীতিতে 
মাওপম্খী ও মাও-বিরোধী উপদল- 


চীনের কমিউনি& পার্টির নবম কারো 


গুলো সঙ্ঘবদ্ধ হয় পার্টি চেয়ার- 
‘ম্যান মাও ও প্রেসিডেন্ট লিউ শাও- 
চিকে কেন্দ্র করে। গত তন বছরে 
এই মতবিরোধ এমন আকার ধারণ 
করে যে মাওপন্ধীরা পার্টির সংাব- 
ধানের মধ্যে তৎপরতা সামাবদ্ধ 
রেখে বিরুদ্ধ উপদলায়দের সঙ্গে 
দ্বন্দ্বে জয়ী হওয়া হয়ত সম্ভবপর 
নিয় ভেবে পার্টির বাইরে “স্মাংস্ক- 
[তিক বিপ্লবের” ফৌজ ‘দয়ে এদের 
পরাস্ত করে। 

“সাংস্কীতক বিপ্লব” দুই 
বছরেরও বেশ চলে এবং এই 
সময়ের ভেতর চাঁজ্লশ লক্ষের ওপর 
পার্টি” সভ্যকে তাঁড়য়ে দেওয়া হয়। 
এদের ভাগ্যে কি জুটেছে তা আজও 
জানা যায় নি! বিরোধ উপদ্ল- 
দের নেতা 1ীলউ শাও-চিকে সব 
উচ্চপদ,থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে 
এবং প্রান্তুন প্রেসিডেন্ট ও তাঁর স্রীর 
কোন খবর আজকাল শোনা যায় 
না! “সাংস্কৃতিক বিপ্লবের” উদ্দেশ্য 
ও পূরিণাঁতু সম্পর্কে এই-তথ্য পাঁর- 
বেশন করেছে পশ্চিমণ 'সংবাদপত্র। 


. স্বভাবতই চীনের বন্য অন্যবিধ। 
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এম. সি. এস (আমেরিকা) 
ভাগলপুব কলেজেন রসাল 


তারা বলে এই বিশ্বের উদ্দেশ্য 
জনগণকে উদ্বদ্ধ করা এবং শোধনূ- 
বাদীদের কোণঠাসা করা। 

এই বিপ্লবের শেষের দিকে 
মাওপন্থী নেতা প্রতিরক্ষা মল্্ী 
লিন শিয়াওর সেনারাহিনীকে 
ব্যবহার করা হয় মাও-বিরোধধ 


পার্টি কর্মীদের * বির্দ্ধে। দেশের পাশ্চমী 


প্রায় সর্বত্র পার্টি কাঁমটিগলোকে 
বে-আইনী-ঘোষণা করা হয় এবং 
সাহায্যে নূতন বিস্বী কাঁমাট 
গঠন করা হয়। পার্টির কেন্দুগয় 
কমিটি ও সেক্রেটারিয়েটের -পাঁর- 
বর্তে ক্ষমতা গ্রহণ করে “সর্বহারা 
দপ্তর” নামে একটী মাও পঞ্থী 
উপদল যার উল্লেখযোগ্য সভ্যদের 
মধ্যে আছে লন 'পিয়াও, চেন পো- 
তা, চোঁ এন-লাই, ক্যঙ সেন (গণ্প্ত 


পুলিসের নেতা) এবং মাও সে-তুং- 


ও লিন পিয়াওর স্তী। এই দলই 
. পার্টির নবম কংগ্রেসের ডাক দেয় 
এবং গত বছর অক্টোবর মাসে 
কেন্দ্রীয় কাঁমাটর বাঁধত প্লেনার 
মিটিং ডেকে এই বিষয়ে মত নেয়। 

কেন্দ্রীয় কমিটির ১৭৬ জন 
সভ্যের মধ্যে মাও-বিরোধী বলে 
১৩২ জনকে তাঁড়য়ে দেওয়া হয় 
“সাংস্কৃতিক বিপ্লবের” সময়! বাকী 
88 জন সভ্য প্লেনার মিটিং-এ 
“যোগ দেয় এবং এদের ভেতর "ছল 


ই সাত ই 


“সবার দপ্তর" দলগয় সভ্য, নতুন 
বিহ্লবা কামটিগরলোর : প্রাতানাধ 
এবং, কিছু 'সামারক ' কমান্ডার । 
প্লৈনার মিটিং সর্বহারার দপ্তরকে 
নবম কংগ্রেসের প্রাতীনাধ মনো- 
নয়ন ' করার ক্ষমতা দেয় (পর্বে 
প্রাতানাধ নির্বাচিত হত)। একটি 
নী খবরে প্রকাশ এই 
উপদল দেশের সর্বক্ষেত 
থেকে শুধুই মাওপন্থী প্রাত- 
বাধ মনোনয়ন করে। এই প্রাত- 
শনাধদের মধ্যে নাক আছে সাত 
জন বিদেশন' চখনা পরীজবাদী 
যাদের নূতন কেন্দ্রীয় কাঁমাটর 
সভ্য করা হবে বলে ঠিক করা 
হয় কারণ এই সাতজনের সঙ্গে 
নাকি দেশে আসবে পাঁচশো যাট 
কোটি টাকার বিদেশশ মনুদ্া। 

এই নবম কংগ্রেস ডাকার পেছনে 
প্রধান উদ্দেশ্য হয়ত ছিল “মাও 
চিন্তাধারা?  মাকস-লোনিনবাদের 
একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা বলে 
স্বীকৃতি ' দেওয়া; সোভিয়েট 
শোধনবাদের , বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
চীনা জনসাধারণর আশু 
কর্তব্য বলে বিবেচনা করা; 
লিউ শাও-চিকে আরও অবনামত 


করা; পার্টির সদস্যপদ সেনা- 


বাহিনী, বিপ্লব শান্তি এবং 'নম্ন- 
মধ্যবিত্ত ও দরিদ্ূতর শ্রেণীর মধ্যে 
(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায় ) 





( 
গাছগাছড়ারও প্রাণ আছে। 


কল্যাণ 


এক, সি. এস. (লণ্ডন) 





প্রাচীন মুনিখধিরা এই সত্য 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই 

? বহুগ্ুণ-সম্পন্ন এই পাছগাছড়ার 
ব্যবহারের দ্বারা মানব জাতির 
সাধন করিয়া 


শাস্বামুমোদিত প্রণালীতে 

দেশজ্রাত ভেষ্জাদি হইতে 

প্রস্তুত সাধনা দশন সর্বপ্রকার 
দম্তরোগেরু মহৌষধ । 


ঢাকা] 


শাক্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক । ৯ "২. 
কলিকাতা ৰেজ সাধনা ধায় 
ডাঃ নরেশচজ ঘোষ, 
বি এম্‌. বি. বি. এম. (ক্লিট ২০৬নং কৰ্ণওয়ালিস ইট, কলিকাতা” 
৯ আনুর্কেগাচার্য্য। 


সাধনা উষধালয় রোড, সাধনা নগঃ 


কলিকাতা-৪৮ 


”/ 


॥ আট 


শবক্কও্রভল সৎ ল্বাচক 
রেস্ট নাত 


পাঁরপ্রেক্ষিতে সমকালীন বাংলা 


' কাবতার সংগে সংগীতের অধুনা: 


জমি দখলের ডাক ও কৃষির সমস্যা 


পশ্চিম বাগুলায় ষুন্তফ্রল্ট, সর- 
কার পুনঃ প্রাতষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে ফ্রণ্টের শারক দলগনীলর 
আঁধকাংশ ফ্রন্টের নীতির সঙ্গে 
সামঞ্জস্য রাখিয়া 'দশ দুই ধারার 
খাস জাম ও বেনামী জাম দখল 
করা ও দখলে আনিয়া চাষ করার 
ডাক 'দয়েছে। তাহারই পাঁরপ্রেক্ষিতে 
আমাদের আলিপুরদুয়ার সেই জমি 
দখলের আন্দোলন আরম্ভ হই- 
স্াছে। মূলতঃ আর এস ?প দল ও 
কমিউনিস্ট পার্টর মাক্সবাদী 
অংশই এই অণ্যলে এই আন্দোলনে 
উৎসাহ”. কিন্তু এই ব্যাপারে কিছ: 


কিছু বিষয় কিছু আলোচনা ও; 
সমালোচনার অপেক্ষা রাখে! জাম 


সংগঠকদের প্রধানতঃ মনে '" রাখা. 
দরকার যে চাষের জাঁমকে শতধা- 
'বাচ্ছিত্ কাঁরয়া দারিদ্র্য বষ্টন যেমন 
এই আন্দোলনের লক্ষ্য হওয়া 
উঁচত নয়, তেমাঁন আবাদযোগ্য 
জমির এক বিপংল অংশকে যাঁদ 
বাস্তু জমিতে পাঁরণত করা হয় 
তবে রাজ্যের খাদ্য পাঁরাস্থাতর 
উপর তাহার প্রাতক্রিয়া পাঁড়তে 
বাধ্য। জাঁমর ক্ষুধা মানুষের জৈব 
ক্ষুধা সমূহের পর একটি' বৃহৎ 
ক্ষুধা- তাহার তাগিদে মানুষ ভীড় 
কাঁরবেই। কিন্তু দলীয় কর্মী ও 


সংগঠকেরাও যাঁদ সেই ভাঁড়ে হারা- 
ইয়া যান তবে তাহারা যেমন কর্ত- 
ব্যচ্যত হইবেন তেমনই ০ ভূমি 
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সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার মূল 
সত্যকে পারহার কাঁরয়া যাইবেন। 
চাষীকে জামর মাঁলক কাঁরতে 
, চাই দেশের খাদ্য সমস্যা সমাধানের 
সঙ্গে সঙ্গে সেই চাষাঁর দারিদ্য 
দূর করার তাঁগদেও। বার বিঘা 
খাস জাঁমতে বার ঘর চাষী বসাইয়া 
সেই লক্ষ্য পূর্ণ করা যাইবে বাঁলয়া 
আমরা মনে কাঁর না৷ বরণ পাঁর- 
বার পোষণের প্রয়োজনে যথেষ্ট 
পাঁরমাণ জাঁম তাহাদের না দিতে 
পাঁরলে এক দুই বৎসরের মধ্যেই 
দারিদ্রের কষাঘাতে এ দুই এক 
বিঘা জমি চাষী হয়, পূর্বতন 
জোতদারের কাছেই . আবার বিক্রয় 
করিয়া দিবে অথবা গ্রামের বা শহ- 
কর মহাজনের . কাছে বদ্ধক-িক্রী 
কুঁরয়া আবার 'ভাঁমহীন চাষীতে 
পরিণত হইয়া হা-ভাত হা-ভাত 
করিয়া ঘরয়া বেড়াইবে। আর 
কৃষির সঙ্গে সম্পর্ক বিহীন এক 
শ্রেণীর মানুষ + যাহারা মজুর 
নিয়োগ করাইয়া জীবন ধারণের 
স্বার্থে -চাষ কসাবাদ করাইবে। 
ফলে কৃষককে” জমিতে প্রাতম্ঠিত 
করানোর জন্য চাষী আন্দোলনের 
বর্তমান লক্ষ্যও বিপর্যস্ত হইয়া 
যাইবে। ন্‌ 
আলপুরদুয়ারে ভূমির উৎ- 
পাদনের গড় হারের দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া চাষীকে জাম দিয়া স্বয়- 
ম্ভর করিতে হইলে অন্যন পনর 
বিঘা জাম না হইলে চলিতে পারে 


| না! আবার যা্তফ্রন্ট সরকারের 


এই সংক্রান্ত নীতি একজনকে ছয় 


| বিঘার বেশশ জাম না দেওয়া। 
| বৰ্ধমান, বীরভূম,  চাঁবহশপরগণায় 
| ইহা যথেষ্ট হইলেও আমাদের 
{ চাষীর দারিদ্র্য তাহাতে ঘন্চিবার 
| নয়। আইন ও বাস্তব এই দুইটি 
& অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ষেন 
নী কমশীরা আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন 
॥ ও আন্দোলনকে পাঁরচাঁলত করেন 
| এবং বিশেষ ভাবে যেন লক্ষ্য রাখেন 
} খাস জমিতে বসিয়া থাকা পূর্বতন 
{ আধিয়ারের স্বার্থ যেন অক্ষ 


থাকে। 


রেলের পতিত জমি 
দখল নিয়ে হাত্্ামা 


আলিপুরদংয়ার ২রা এপ্রিল 
সংবাদে প্রকাশ আলিপুরদুয়ার 
ব্রডগেজ স্টেশনের পিছনের জায়- 
গার দখল লইয়া দুই দল লোকের 
মধ্যে গত ২৮শে মার্চ এক হাঙ্গামা 
হইয়া গিয়াছে। সংবাদ লইয়া জানা 
গিয়াছে যে রেলওয়ের খাস এ 


- জায়গা একদল লোক দখল কাঁরতে 


বাধা দেয় এবং মারামারি হয়। এই 
শহরে এইরূপ রেলওয়ে জায়গার 
দখল লইয়া বহু অপ্রীতিকর ঘটনা 
ঘটয়া গিয়াছে। শোনা যাইতেছে 
যে রেলওয়ের পাঁতিত জায়গাগূলি 
যেন রেল কর্তৃপক্ষ সরকারের নিকট 
অর্পণ করেন এবং সরকার জন- 


সাধারণের মধ্যে পত্তনের ব্যবস্থা 
করেন এইরূপ দ্রাবী জনসাধারণের 
মধ্যে দানা বাঁধিয়া উাঁঠয়াছে এবং 
অগোঁণে এইরূপ ব্যবস্থা না হইলে 
ইহা বিক্ষোভে রুপান্তরিত হইতে 
পারে। [আলিপুরদুক্লারের “দাবী” 
পতকা থেকে উদ্ধৃত] 


কাকছীগে সাহিত্য সম্মেলন 
কাকদ্বাঁপ য:বগোষ্ঠাঁর উদ্যোগে 
স্থানীয় সিনেমা হলে গত ৬ই 
এীপ্রল রাববার সারাদিন ব্যাপণী 
সাহত্য ও সঙ্গত বিষয়ক আলো- 
চনার এক মনোজ্ঞ সভা অন্দুষ্ঠিত 
হয়! **- এই 
কাঁবতাপাঠ ও আলোচনার সভা 
পাধ্যায়। কাঁরতা পাঠ ও “সহজ- 
ব্োধ্যতা কি কবিতার অনিবার্ধ 
সর্ত2” এই; বিষয়ের ভিত্তিতে 
আলোচনায় অংশ নেন বরেন্দ্র 


চট্টোপাধ্যায়, কবিতা. সিংহ, শান্তি, 


লাহড়ী, স্বদেশরঞ্জন দত্ত, মানস 
রায়চৌধুরী, শান্তি চট্টোপাধ্যায়, 
শাল্তনন দাস, সন্চেতা ভট্রাচার্য 
“চৌধুরশ ও সামসুল হক। ' 
বাংলা কাব্য সাহত্যের সংগে 
রাগসংগীতের ঘনিষ্চ সম্পর্কের 





তন 'বচ্ছেদ সম্পর্কে দীষ্টাল্তসহ , 
আলোচনা করে হাঁরেন্দ্ 

আধুনিক কাঁবদের কাছে নতুন 
বাংলা গান রচনায় অংশীদার হও” 
যার জন্য আবেদন রাখেন। সংগীতে 
অংশ গ্রহণ করেন চণ্ডাঁদাস 'মল, 


স্বপন গঞ্্ু, দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
'শবদন্যৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরেশ 


বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 

কথাসাহত্য আলোচনায় অংশ 
নেন স্ৃত্যাপ্রয় ঘোষ, বরেন গঞ্গো- 
পাধ্যায় ও প্রলয় সেনা এই বিতর্ক‘ 
সভার মূল বিষয় ছিল £ “লেখক 
{নিজেকে যেমন ধরণের মানুষ মনে 
করেন, তার "থেকে কোন মহত্তর 
চারত্রের 
গল্প-উপন্যাসে সম্ভব?” 

“কোন সংবাদপত্ৰ বা সাংবাদকের 
সম্ভব কি?” মুলত এই বিষয়াট 
সামনে রেখে- সাংবাদিকতার আসরে 


“আলোচ্য 'করেন হারেন, বসু ও 
“সমর দাশগণপ্ত। 


শিশু সাহত্য পলাশ 
{মত ও সুচেতা ভট্টাচার্য, $'অ' 
সাহত্য নিয়ে পল্পব সেনগুপ্ত, নাট- 
কের বাভিন্ন দিক সম্পর্কে মানস 
রায়চোঁধরী ও পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় 
আলোচনা করেন। 


‘নন্বস পাৰ্ভি ক্ুহত্রোস্ন 
€৭ম পৃষ্ঠার পর) 


আমাবদ্ধ রাখা । সেনাবাহিনধর 
সাহায্যে পার্টর পুনগঠিনের ওপর 
জোর দেওয়া হয়েছে বলে শোনা 
যায়। সেনাবাহিনী নাক দেশের 
প্রায় সব শিল্প ও কৃষি সংস্থার 
দেখাশুনার ভার গ্রহণ করেছে। 
নবম কংগ্রেস যে ইস্তাহারটি 
প্রকাশ করেছে তাতে বলা হয়েছে 
কংগ্রেস সর্বসম্মীতমে “মাওর 
চিন্তাধারা” গ্রহণ করেছে এবং এর 
ভিত্তিতে তৈরণ হয়েছে পার্টির 


নূতন সংবিধান। যদিও নূতন. 


সংবিধান সম্বন্ধে ইস্তাহারে বিশেষ 
কিছু প্রকাশ করা হয়নি, কিন্তু 
কংগ্রেস আরম্ভ হওয়ার আগেই 
ইঞ্গিত পাওয়া গেছে নির্বাচন প্রথা 
তুলে দিয়ে ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত 
পার্টির সমস্ত পদের জন্য সদস্য 
মনোনয়ন করা হবে। এই মনো- 
নয়ন নশীতি অনুসারেই বোধ হয় 
লিন 'পিয়াওকে মাওর উত্তরাধিকারী 
হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে! 
সাংস্কৃতিক ‘বিপ্লবের অভি- 
জ্ঞতা এবং দেশের অভ্যন্তরীণ 
পরিস্থিত ও আন্তজনাতক পাঁর- 
স্থিতি সম্বল্ধে আলোচনা সম্বালত 
যে রাজনৈতিক রিপোর্ট লিন 
পিয়াও উপস্থাপিত করেছেন তা 
“চীনের সমাজবাদী বিপ্লব ও 
সমাজবাদী গঠনের এক মহত কার্য- 
সচচী” বলে ইস্তাহারে গণ্য করা 
হয়েছে। এই রিপোর্ট সম্বন্ধেও 
কিছ: প্রকাশ করা হয়ান। ইস্তাহারে 


আরও বলা হয়েছে লিউ শাও-চি 
পরিচালিত “বুর্জোয়া ঘাঁট ভেঙ্গে” 
দিয়ে পার্টির এঁক্য আবার 'ফরিয়ে 
আনা হয়েছে। 

, ' এতাঁদন চাঁন আমোরকা ও 
মাঁকন সাম্াজ্যবাদকে দেশের প্রধান 
শত্রু হিসেবে গণ্য করে এসেছে এবং 
সহযোগী ও দ্বিতীয় শত আখ্যা 
দিয়েছে। কিন্তু নবম কংগ্রেস 
সোভিয়েটকেই এখন প্রধান শত 
আখ্যা দিয়েছে বলে একট খবরে 


বুঝতে অসুবিধা হয় না। চঈনের 
সরকারী বন্তব্য জানার পর হয়ত 
আসল সত্য উদ্ঘাটিত হতে পারে। 
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 ছুর্থীপুর কারখানা 


(ভৃতীয় পৃষ্ঠার পর) 


কারকে জানান। ১৯৬৬ সালে 
কংগ্রেসী সরকার কিছুই করেন না/ 
যদিও দদর্গাপরে তখন 


পর ১৯৬৭ সালে নিবণ- 
চনেরহিার পটভামবারও পারবর্ত'ন 
হয়। "ছি ফ্রন্ট সরকার খুব 
দে 
আসে পি, ডি, এফ সরকার এবং 


রাম্্রপাতর শাসন। তখন ত কিছুই 
হয় না এ ব্যাপারে। এবারও প্রায় 
দুই মাস হতে চলল এই সামান্য 


ইউনিয়ন স্বাকৃতির বাপারে কাজ, 
উত্থাপন কি লেখকের * “বব এগোয় নি। আমাদের শ্রমমন্ত্রী 


বা তার লেবার 'িপার্টমেন্ট কেন 
যে গাঁড়মাস করছেন তা আমরা 


, কঝে উঠতে পারাছ না। আঁবলম্বে 


" শ্রমমন্ত্র উচিত এ ব্যাপারে যত 
তাড়াতাড়ি হয় একটা ফয়সালা করে 
ফেলা, না হলে অবস্থার আরও 
অব্নাতি ঘটতে পারে। 

অবনতি ঘটার কথা আরও 
বলছি এই জন্য যে দুর্গপুরের 
কর্তৃপক্ষ বর্তমানে এই “শিল্পে 
উৎপাদন এক 'মাঁলয়ন টন থেকে 
৯.৬ মিলিয়ন টনের কথা ভাবছেন। 
এই সংস্থাতে বর্তমানে যে সমস্ত 
লোক নিয়োজত আছে তাদের 
দ্বারা এই কাজ করা সম্ভবপর ক 
না অথবা কিছ লোককে ছাঁটাই 


+ 


» 


করতে হবে তার কথাও ভাবছেন। 


তবে অনেকের ধারণা এই প্ল্যান্টে 
প্রয়োজনের আতারন্ত অনেক বেশখ 
লোক কাজ করে তাই হয়ত ছাঁটাই- 
য়ের কথা আসছে। 
সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমকদের তরফ 
থেকে বলা হচ্ছে যে শ্রমিক সংখ্যা 
যে বেশী নয় তার প্রমাণ কর্তৃ 
পক্ষ অনেক ক্যাজুয়েল শ্রমিক 
নিয়োগ করেছেন। তাদের আরও 
দাবী যে ক্যাজুয়েল লেবারের প্রথা 
একেবারেই বন্ধ করতে হবে তাদের 
স্থায়ী চাকুরী দিতে হবে ইত্যাঁদ। 
আরও অনেক দাবী আছে শ্রামক- 
দের। এই নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনার দরকার হবে 


এবং দুই ইউনিয়নের ভিতর কোন ৭ 


ইউনিয়নের সঙ্গে কর্তৃপক্ষ আলাপ- 
আলোচনা করবেন তা তার্দের 
জানা দরকার । j 
তাছাড়া দর্গাপর স্টীল 
মিল স্থাপনার ব্যাপার নিয়ে 
অনেক গণ্ডগোলের কথাও শোনা 
যায়। কিছুদিন আগে 'তিনাট -ব্রাম্ট 
ফারনেসরই দুরবস্থার কথা শোনা 
গিয়েছিল। তার ভিতর একটি তিন 
কোট টাকা খরচ করে মেরামত করা 
হয়েছে। সুতরাং এটাত ভাবা দর- 
কার যে এই ব্রবরে প্লান্ট নিয়ে 


যাচ্ছে। 
তাই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে এই 
সব ব্যাপারে অবাহিত হতে বলছি। 


! 
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ও এ'রা শ্রমিকদের ধর্মঘটকে 
পে তছনছ ' করেছেন গুন্ডা 
লাগিয়ে ও দালাল দিয়ে এবং এরাই 





বিরাট প্রবন্ধ 
| অপপ্রচারের ফেডারেশন 
2 Aa 
কার্প অব ইন্টার্ন ইণ্ডিয়ার তরফ 
থেকে আমরা তাঁর. প্রতিবাদ 
জানাচ্ছি এবং এঁ প্রবন্ধের . মিথ্যা 


: রাখাছি। 


| বা 
ক্ষণ সমিতি সম্বদ্ধনা জানিন্নে 
থাকে বা বিভিন্ন, সভায় দ 

চিত্রের জন্য ছবি তুলে থাকে তাতে . 


: স্ত্ধা প্রধানের এত বিচলিত হবার 


কারণ বুঝলাম না। এবং সংরক্ষণ 


' সমিতি বিলম্বেও যদি মিনিমাম 


ওয়েজের কথা দাবাঁ হিসেবে রেখে 
থাকে তাতেই বা “তান এত 'িমর্ধ 
কেন তাও বুঝতে, পারলাম না। 
বেঙ্গল মৌশন পিকচার এ 

‘ইউনিয়ন কোন কালেও সংরক্ষণ 
তাঁদের বোঁরয়ে যাবার প্রশ্ন কি 
করে ওঠে তা স্মধাবাব্ুই বলতে 
পারবেন। আর অন্য মহম্টিমেয় 
কিছু লোক যাঁরা বেরিয়ে গেছেন 
তাঁরা ৷ কিন্তু সুধা প্রধানের বন্তব্য 
অন্দ্যায়ী এবং এ কারণে বেরিয়ে 
যাননি। সংবাদপত্রে তাঁরা এই 
যে, তাঁরাও সংরক্ষণ সমিতির আদ- 


শেরি সঙ্গো একমত তবে সংগ্রামের “মনাফা কমিয়ে" সাত্যকারের নিরম- 
. তাদের বাঁচাতে হবে যোতে তাঁরা ক্ষণ সমিতি ফেডারেশন গড়েছেন। কুশলী শিল্পীর সঙ্গে বিভিন্ন 


মূল লক্ষ্য হল একচোঁটয়া মুনাফা 
এবং শ্রমিক, বিরোধিতা এবং যাদের 
| মধ্যে পড়েন শ্রীনেপাল দত্ত কুখ্যাত 
টেপা দে ও 


'দত্ত। 'তাঁদের 
গায়েন; বাঘা বায়েন” যাতে অন্যান্য শিল্পণ- কলাকুশলশদের খেলার ' কংগ্রেস নেতাদের. দ্বারা পাঁরচা- 


- হয়েছে), আগে মুক্তলাভ করে তার ইউানিয়ূনের নাম ভাঙ্গিয়ে ছাব 


পাঁরচালক ছাঁবর মুক্তির জন্য দায়ী না বি ল্য কেরা 


ছিলেন)। তাঁরাই ঠিক ক্রেন শ্রমিক জকের।, সুতরাং গুপী গায়েন-এর গঠিত হয়োছিল। এই উদ্দেশ্যে সি, 
কলাকুশলীদের সাধারণ সভার' অন অ র এবং মিনার-বজলাী- টি, বন্য ইউ আঁভনেতৃ * সংঘ 
যোদন নিয়ে যে শিল্পের সর্বস্তরের । ছবিঘরৈন মান্তর দাবী হল প্রষো- প্রভূত্কে বহু চিঠি লেখা হয়েছে। 
লোক নিয়ে'সামৃত, না গড়লে প্রদ- জক- শ্রীনৈপাল দত্ত ও প্রদর্শক তাঁরা আমাদের কথায় কাপাত। 
শক গোষ্ঠীর সঙ্গে ''লড়াই 'করা মিনার-বিজলী-ছাবিঘরের মালিক করেন নি। ' । 


সম্ভব হবে না।;এবং তার ফলেই শ্রীহারাপ্রয় পালের আছ শ্রীধীরেন হবি 


প্রযোজক ও পরারবেশকদেরও আম-' দে মহাশয়ের অন্যায় ও অর্যৌন্তক মুল গাঁচটি নীতিকে সমর্থন করে। 
, ব্রণ করা হয় একটি যন্ত্র করার জিদ-যার [পিছনে , এসে দাড়য়ে; ফেডারেশন শ্রীসত্যাজৎ রায়, শ্রীতপন 


'জন্য।.প্রযোজুনা বিভাগের স্কুলেই ছেন শ্রীস্মধ প্রধানের মত সনাবধা- সিংহ প্রভৃতির শিল্প, প্রাতৃভাকে 7. 
'সৌখাীন  প্রগাতশীল অনন্য রলে রাও করে এবং আশা 


যে. দাবাগল সম্পর্কে ধরকামত বাদা..এব্‌ং “ 
হয়ো ছুলেন... কেবলমাত্র, সেইগ্রা কয়েকজন বা কুরে তারাই, আমাদের নেতৃত্ব “কর- 
নিয়েই - আন্দোলন . সুরু করার সুধী প্রধান মহাশয়ের বেন। .ফেডারেশন এও মনে .করে 
সিদ্ধান্ত গৃহিত. হয়! ন্যান্য, আর; 'একটি "দ্য" “হল, যে পরিচালক শ্রীবজয় বস, শ্রী- 
বিভিন্ন বিভাগের ', দাবা” নিযে সংরক্ষণ সাঁমাতির নেতারা ই, আই, ‘সত্যজিৎ রাজনেরকুলনায় নাম না 
নিজ নিজ,সূংগঠনের নেতৃত্বে এম, পি, এর সদস্য। তাঁর' জ্ঞানের হলেও যেহেতু: তার ছবি . আগে 
করার ' স্বাধীনতা মেনে- বহর: সত্যই ,অসায়ু॥ একথা তান সেন্সর করা সৈই হেতু আগে ম্যান্ত এ 





নেও 'হয়। যে ন্যুনতম পাঁচটি, জানেন্‌ না (বা জেনেও কৃত তথ্য পাবার আঁধকারী। মাত্র কয়েক ' 


।সকলে এঁক্যমত সেগুলো প্রচার করছেন) যে ছাব প্রযোজনা সৃপ্ঠাহ পরে যদি গুণী, গায়েনের 
/ টা আই/্রম, পি, ' মানত হয় তাতৈ শ্রীসত্যাজং দ্বায়ের 


হলোঃ ' 
এক। বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে “এঁর সদস্য 
বাংলায় প্রযোজিত ছাঁব বাধ্যতা- দেখানো যায় না। যখন সত্যজিৎ কোন ক্ষাতই হয় না। ! 
ম্‌লকভাবে দেখাতে হবে; রায়, মৃণাল সেন, খাত্বক ঘটক, ফেডারেশন সংধশবাবূর দেওয়া 
দুই। সেন্সর সাটিণিফকেটের বারন সাহা, অজয় কর, পরণেন্দ; 'প্রগাঁতর বড় গিলতে রাজা নয়। 
'তারথকে অগ্রাধিকার দিয়ে ছোট- পতগ ছবি করেছে অঁদেরও ই, আমরা যে নীতিতে বিশ্বাস করে 
বড় সকল ছাঁবর ম্যান্তর ব্যবস্থা আই, এম, পি, এর সদস্য হতে, সংরক্ষণ সামীত গড়তে চলোঁছ 
করতে হবে; ও হয়েছে। ওটা বাধ্যতামূলক! সুধাী- প্রয়োজনে সেই নপাতকে এগিয়ে 
। তিন। সিনেমা হলের মালি- বাবু ও মৃণাল / সেনের ববপ্লবশী নিয়ে যেতে প্রদর্শক-গোম্ঠীর ষড়: 
কের হাউস প্রোটেকসন্‌ ও ছবির বন্ধ: শ্রীঅজিত লাহিড়ীকেও সদস্য যল্দের বিরদ্ধে মিনার, বিজলী, 
মুন্তির জন্য টাকা বন্ধ হতে হয় যখন তিনি ছাঁব প্রযো- ছাঁবঘরের সামনে আবার্‌, সত্যাগ্রহ 
করতে হবে এবং তাদের আঁত- জনা করতে যান। সুরু করব! সেই সত্যাগ্রহে 
সংধ' প্রধান বলেছেন, সংর- থাকবে অসংখ্য বেকার কর্ম” কলা- 


ত্বাবার ছাব করতে পারেন এবং ৷ এটি।একটি নিলা মিথ্যা শ্রমির্ক স্টাঁডও লেবরেটারার শ্রমিক, কলা- 
শ্রামক কলাকুশলণির বেকারণীর অর- ও অন্যতম সংগ-$ কুশল, ভাইরা--যাঁরা সংরক্ষণ 
সান হতে পারে); j 


টাকা শিক্পের সর্বাজ্গান উন্নাতর কুশলাঁরও 'প্রতিনিধিত্ব করে না। “কংগ্রেস” বা “বামপন্থী ঘে'ষা” 
জন্য ব্যয় করেন তার চেষ্টা করতে এৱং লাহড়ী মুহাশয়রাই পরোক্ষে হতো পারেন কিন্তু যাঁরা ৪৭ দিন 
হবে; ফেডারেশনের জন্ম 'দিয়েছেন। তান রার্সতায় দাঁড়য়ে সংগ্রাম করেছেন 
পাঁচ। চলচ্চিত্র শিল্পের সাঁত্য- - তাঁর নকছু ভাঁবেদার য়ে 1স টি ফেড়ারেশন সেই সংগ্রামণ শ্রীমক- 
কার প্রাতনিধি নিয়ে ফিল্ম এড- ডবলম্য ইউ-তে যথেচ্ছাচার চালিয়ে কলাকুশলীর এই / ন্যায্য ' লড়াইকে 
ভাইসারী বোর্ড গঠনে সরকারকে’ যাচ্ছিলেন। ‘তার মধ্যে অন্যতম কয়েকট' প্রখ্যাত বিখ্যাত লোকের 
বাধ্য করতে হবে। / খাদ্য আন্দোলনে' নিহত নুরুল ব্যক্তিগত ং সারধার 
প্রথমা দাবীর বিরোধিতা ইসলামের স্বজনদের সাহায্যের জন্য সবিতা তে পা al 
করলেন পাল দত্ত, শ্রীঅসীম তোলা অর্থ ফিল্ম ফোস্টভালের 76 
ছবব “গুপী টিকিট দিরীর সময় তোলা, অর্থ, , স্ব্ধীবাবন বলেছেন কয়েকজন 


ছবির (যাদের সেন্সর ওঁর ছবির) মাধ্যমে" তোলা অর্থ. ও ইউনিয়ন দি রা 
চাইতে বৎসরাধিককাল পূর্বেই ফান্ডের হিসাব না দেওয়া এবং একথার তাঁর প্রাতবাদ করছি 


জন্যই তাদের আগ্রহ--স্বভাবতই তোলা! প্রকৃতপক্ষে অজিত লাহিড়ী এবং উদ্দেশ্য আরোপিত বিবতর 
বাংলা ছবির দরদের জন্য নয়, সি টি ডবল্য ইউ মারফৎ শ্রমিক ও ব্তবের পাশাপাশি বলতে চাই 
বা শ্রীসত্যজিৎ রায়ের কীর্তকে ও কলাকুশলীদের স্বার্থ নয়, নিজের যে কেনা জানে যে "গ্পণ গাইন 


/ সম্মানত করার. জন্য তাদের|কোন দ্বার্থই রক্ষা কারেছেন। “শেষে বাঘা, বাইন” ছবির প্রযোজক 


আগ্রহ নেই। তাই বৃহ; আগে সেন্দার নেতৃত্ব হারাবার ভয়ে ১৯৬৮ সালের শ্রীনেপাল দত্ত ও শ্্রীঅসম দত্ত 
হওয়া এবং রাষ্ট্রপতির পরেচ্কার “সম্মেজনে বহ সদস্যকে অজিত 
পাওয়া “আরোগ্য নিকেতন্ত” পড়ে মহাশয়রা যখন যোগ কংগ্রেসের বরপণ্র এ টাকা দেনে- 
থাক কিন্তু নেপাল দত্ত-অস+ম, দত্ত দিতে বাধা দেন তখনই শতকরা ওয়ালা শাদালো, পার্টি। মিনার, 
প্রযোজিত ছবি “গুপশ গায়েন বাঘা নর্কুই ভাগ সদস্য বোরয়ে এসে িজ্লপ ছাঁবঘর মালিক শ্রীহারাপরয় 
তি মুক্তি পাকা এই টেকাঁনীসয়ান্দ কো)-আর্ডনেশন পাল ও শ্রীধীরেন দে উত্তরা: 
বামপন্থী নীতি £ সুধী. কমিটি গঠন করেন। আঁজত লাহি- পূরবীর মালিক ইরা 
বাবুর আর এক আঁবজ্কার চন্র- ডীরা সমস্ত এক প্রচেষ্টায় বাধা পারিনি এ: 


TE Cra আআ ওর oii হস Malus Ams Soman হি a Ej ধক Mla তত Ea 


হয়, নইলে ছাঁব. মত মহান ও প্রগতিশঁল শিল্পার 


ঠন সি টি ডবল ইউঁয্মার আছি সাঁমাতকে বাঁচানো তাদের সংগ্রা- 
.. ৮ চার। শো-সেস মাধ্যমে টাকা অজিত লাহিড়ী মহাশয়_আজ শত- মকে বাঁচানোরই অংশ মনে করেন। 
সংগ্রহ' করে যাতে সরকার? সেই করা দশ ভাগ শ্রামক ও কলা: তাঁরা সুধীবান্্ুর সৌখাঁন চোখে 


ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া এবং শ্রমিক ও 
কলাকুশলীদের বিভিন্ন বিভাগীয় 
ইউনিয়ন ও গিল্ডের সম্পাদকগণ। 


1 


রাষ্টীয় পরিবহন 
i (হের) 


দি 
তখন থেকে আঁম' আর কাজে 
ফাঁইনি ৷, এই' সংস্থা পুলিশের 
নিকট: ডায়রী করোছিল। প্দাল্শ 
এসে আমায় মিউমাট করে নিতে 
বলোছল। তখন; আমি বলেছিলাম 
কোটেই বিচার 'হবে। কিন্তু কোর্ট 
এখনও কোন বিচার করতে পারে 
নি।. | সংস্থার কর্তৃপক্ষ আমায় 
গাগল সাজাবারও চেস্টা করেছি- 
লেন, কিন্তু সফল হনান।” 
বর্তমানে নলরতন সিকদার 
চরম দর্গাতর সম্মুখীন। তাঁর 
প্রাপ্য প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাও 
৩ যুস্ত ফ্রন্ট গভর্ণ 
মেন্ট যাঁদ/ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত 
করেন তাহলে তথ্য - উদ্ঘা- 
টিত এবং শ্রীসকদারের দু্গাতর 
অবসান হতে 'পারে। 








(দুটি নাটক একত্রে) চার টাকা 


। 'স্বী চরিত্র 


(তনাঁট নাটক একক্রে) ছ' টাকা 
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ইডেন দখলের পর কি কর! উচিত 


% 5৫ আরবি 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ' ইডেন 
গারেন্স্‌ ক্রিকেট মাঠের দখল 


নিয়েছে এবার আশা করি স্টেঁডয়া- 
মের বাতিক কাটবে আর কাটবে 
এখানে ওখানে স্টেডিয়ামে জায়গা 
খুজে বেড়াবার পাগলামি, স্টেডি- 
য়াম গড়বো ও সাঁতার ক্লাব দখল 
নেব ইত্যাদ নিয়ে বাচালতা। 
ইডেন গার্ডেন্সৃএর ক্রিকেট 
মাঠ দখল নেওয়া নতুন কিছু 
নয়। ডাঃ বিধান রায়ের আমলেও 
দখল নেওয়া হয়োছল। তারপর 
বছর ছয় সাত বাদে কেন ষে হঠাৎ 
দখলদারি তুলে নেওয়া হয়েছিল, 
তার খবর কেউ জানেনা । কারণ 
ডাঃ রায়ের খেয়াল খ্যাঁশর রাজত্বে 
সরকারী কোন কাজেরই কারণ 
খুংজলে হয়রানই সার হবে। 
এবার মে দখল নেওয়া হল, 
তা বর্তমান য্তুফ্রন্ট সরকার কর্তৃক 
ক্রীড়া বিষয়ক রাজ্যমন্ত্রী শ্ররীযুত্ত 
রাম চ্যাটাজশির মাধ্যমে হলেও, 
জান;য়ারী 


আরো আগের কথা। গত 
বছর পূজার আগে সি, এ ঁব-র 
এক অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাম্ট্রপতি- 
শাসক শ্রীধর্মবীর সরকারী অভি- 
প্রায়টি ব্যস্ত করোছলেন। বহু 
মালিক ও বহু ভোন্তার কবল থেকে 
ত্ঠিত না করতে পারলে ইডেন 
গার্ডেন্স্‌ মাঠের দুরবস্থা ঘোচানো 
যাবেনা। সেই এক মাঁলক যে 
সরকারই এমন নাতি নিধরণও 
ধর্মবাঁরই করে 'দিয়োছলেন। সেই 
নগীত কার্ষকরণ করলেন য্যন্ত ফ্রন্ট 
সরকার। 

{বিস্ময় লাগে ভাবতে যে নপাঁত 
যেখানে নির্ধারতই ছল, রাজ্য- 
পাল সরকার কর্তৃক নির্ধারিত 
হলেও ,সেই নীতিই যখন য্যন্তযুস্ট 
সরকার কার্যকরী করলো, তখন 
মাঝখানে ক্লীড়ামল্ঘণ মহাশয় স্টোড- 
রাম প্রসঙ্গে কতকগ্গাল অবান্তর 
উক্তি কেন করে বেড়াঁচ্ছলেন। 
যাই হোক দর্পণ তাঁর দুষ্ট আক- 
ষণ করে তাঁর রসনায় সংযম 


এনেছে! কারণ ইদানীং কোন সাংবা- 


দিকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলে- 


আরাঁব তাঁর কাছে নিবেদন করছে 


‘যে বুর্জোয়া স্পোর্টস ব্যবস্থার 


কায়েম ফাঁদে তিন যেন না 
পড়েন, সেই. জন্যই তাঁকে সাবধান 
ও নিরস্ত করার উদ্দেশ্যেই তার 
কলম চালিত হয়েছে, হচ্ছে এবং 
হবে। এর মধ্যে কোন বিদ্বেষ 
বিরাগ বা বিষ কিছুই নেই। 
॥ ইডেন গার্ডেন্স্‌ মাঠ দখল 
নিয়েছেন ভালো কথা! বিধান 
রায়ের আমলের মত দখল নিয়েই 
যেন কাজ চুকে না যায় এবার। 
বর্তমানে মাঠে সি, এ, বি-র 
তৈরি আসনগ্ীলর 'দোষ নাট 
সংশোধন করে ওটিকেই সর্বাঙ্ঞীন 
স্টেডিয়ামে পাঁরণত করার ব্যবস্থাই 
হবে কলকাতার স্টেডিয়াম সম- 
স্যার আপাত সমাধান। "আগামী 
শশতে যে নিউজীল্যান্ড ও অস্ট্ে- 
লিয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের 
দুটি টেস্ট খেলা হবে কলকাতায়, 
তার থেকে সরকার যতটাকাই পাক, 
শি, এ বি ও এন সি সির ক্ষতি- 
পূরণের ‘সামান্য অংশমাল্র জ:টত 
পারে তাতে। 'স এবি সম্পাদক 
5555 
সনে দোতলা গড়া বা ক্লাব হাউজ 


সাঁতার পুল করার খরচ 'বরাট। 


তাছাড়া যে টনের আটচালাট 
ইনডোর স্টেডিয়াম নামটিকে 
দীর্ঘকাল ব্যঙ্গ করে চলেছে, 
সেটিকে সাঁত্যকার ইনডোর স্টোড- 


- য়ামে পরিণত করাও বিশেষ 


প্রয়োজন। 

আমার বন্তব্য, প্রয়োজন যতই 
থাক, বর্তমান আর্থনীতক পাঁর- 
বেশে সরকারী অর্থে তা করা 
হবে জনগণকে বণনা ও শোষণ! 
কারণ টেস্ট ক্রিকেটের জন্য যাঁদ 
লাখ দুই লোকও ক্ষেপে থাকে, 
আর মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের 
ফুটবল দেখার জন্য লাখ খানেক, 
তাদের সুখ সুবিধা ও মনোরঞ্জন 
সাধনের ব্যয়ভার কেন বইবে দেশের 
বাক চারকোটি' মানুষ, যাদের 
জাবনে টেস্ট ক্রিকেট বা বিগ্‌ ফুট- 
বল একান্তই অবান্তর এবং নাগা- 
লের সম্পূর্ণ বাইরে। 
দিয়ে টাকা তুলে করুন, আপাত্তর 
কোন কারণ থাকবে না। তবে 
ওটাকে চালু রাখতে যে ব্যাপক 
ব্যবস্থা অপাঁরহার্য তার খরচ খর- 
চার হিসেব করেই যেন ডিবেণ্টার 
বেচে বা অন্য উপায়ে টাকা সংগ্রহ 
তথা পরিশোধের পরিকল্পনা গ্রহণ 
করা হয়। 

কলকাতায় টেস্ট খেলা অনু- 
জ্ঠানের দায়িত্ব ক্রিকেট বোর্ড সি, 
এ, বি কে দেবে। শুনছি এ বিষয়ে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে কোন 
রকম সমঝোতায় বোর্ড রাজ হবে 


িবেপ্তার 


বোর্ড রাজ না হতেও পারে। 
তবে সি এ 'ব টেস্ট ছাড়বে না। 
অন্তত সরকার যখন মাঠের মালিক 
তখন সরকারের দাবিগ্দাল মেনে 
নিয়েও মাঠ ব্যবহারের অনমাতি 
পাবার চেষ্টা করবে এবং বোর্ডের 
কাছে নাজেদের আঁধকার ঘোষণা 
করবে! সর্বনাশ উপস্থিত হলে 


অর্ধেক ত্যাগ করে বাকি অর্ধেক 


দিয়ে কাজ চালাতে অস্বীকার করবে 
এমন বোকা স, এ, বির কর্ণধারেরা 


১ নয়! সর্বনাশ ঠেকাবেই তারা! 


. প্রশ্নটা হল, ফুটবলের কি হবে। 
বিধান রায় যখন ইডেনে কম্পো- 
দিয়েছিলেন, 'তখন মাঠের সর্দারেরা 


বিরুদ্ধে। এমন কি আকাশ দিয়ে 
উড়ে যেতে যেতে দমদম বিমান 
কেও ইডেন ফুটবল খেলার 


মোহনবাগান ও ঈস্টবেঞলের 


মাঠই যথেষ্ট৷ 


! দশ্শাট লীগ খেলায় ইডেনের 
ক্রিকেট মাঠ জাহান্নামে যাবে না। 
ফুটবলের পুরে যদি প্রতিবছর 
মোহনবাগান ও ঈস্টবেঞ্গল মাঠে 
সমতল মস্‌ণতা ও তৃণসজ্জার 
ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়, তবে ইডেনে 
তা হবে না কেন। ইডেনে এ'টেল 
মাটি আর অন্য মার্ঠে বাল মাটি 
এ বুজর্কী অচল। অন্তত এক 
বছরের ইডেন ফুটবলে তা প্রমাণ 
হয়েছে। তাছাড়া এটেল মাটির 
মাঠকেই বরং সমতল ও তৃণাচ্ছাঁদূত 
করা সহজ। | 

ইডেনের টেস্টযোগ্যতা সাহেবরা 
বিতাড়িত হবার পর থেকে কমতে 
কমতে রক্ষণাবেক্ষণেব ভ্রাটতে 
একেবারে অন্তিম হয়োছল। ইডেন 
প্রাকৃত উইকেট ব্যাটিং ও বোঁলং- 
এর মধ্যে সাম্য রক্ষা করার উপযুক্ত 
একথা বিশ বছর আগে 'বলা যেত। 
বর্তমান ষগে ইডেনের পচ যেন 
গাবের আঠায় মাজা মাটি, যাতে 
কোন সময়েই পাঁচ দিনের কমে টেস্ট 
ম্যাচ শেষ ' হয়ে অনুষ্ঠার্ত্রের 
লাভের অঞ্কে কমতি না পড়ে। 
বরং দুবছর আগের ফুটবলশ মর- 


ইডেনে ফুটবল ন| খেলানোর 


অডুহাত নগ্যাৎ 


বিরুদ্ধে মত দিতে অনুরোধ করা 
হয়োছল। ভারতের মাটি সম্প- 


খেলাই যথেম্ট। মোহনবাগান-ঈস্ট- 
বেঙ্গল ও মহামডান স্পোর্টিং-এর 
পরস্পর লীগ খেলা ছাটি, শীজ্ডের 


ছেন ৪ আমি কিছু বলবো না, না! টেস্ট পরিচালনা প্রসঙ্গে সেন দুটি সোঁম-ফাইনাল এবং অন্য 


বাজে বকার অপবাদ আর নিতে কমিশন যে সব ব্যবস্থা অবলম্ব- আরেকটি 


চাই না মশাই। 


নের সুপারিশ করেছে, তা মানতে 


খেলার জন্যও ফাঁক 


থাকলো! অন্য কোন খেলায় 








কৰতে হবে 


শুম ও তার পর মঠ খদুড়ে চষে 
দেবার ফলে ইদানীং ইডেনে স্পোর্টং 
উইকেটের আভাস নতুন করে 
পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই ইডেনে বগ 
ফুটবল ও টেস্ট ক্রিকেট দুই-ই 
ধনার্ববাদে চালাবার ব্যবস্থা হবে 
সরকারের লক্ষ্য! 

এই হল টেকনিক্যাল 'দক। 
আরো একটা দিক আছে। আগাম 
শীতে দুটি টেস্টের পর আবার 





- টেস্ট আছে ১৯৭১-৭২ সালে এম 


সি সির ভারত সফরে। তার পর 
১৯৭৮ পর্যন্ত আর কোন টেস্ট 
খেলার কর্মসূচী নেই। তার অর্থ 
ষাট হাজার দর্শকাসনয্যন্ত ইডেনের 
মাটিতে বছরের পর বছর শুধু 
স্থানীয় ক্রিকেট বড় জোর রাঞ্জদ্রুফর 
খেলা দেখবে কয়েক শ, বড় জোর 
দু-দশ হাজার লোক! আর বছ- 
রের পর বছর “বগ ফুটবলে দর্শকরা 
নানাভার্তব মাথা খহড়বে_এতবড় 
অপচয় মেনে নেওয়া কোনমতেই 
চলতে পারে না। আর যাঁদ কয়েক 
কোটি টাকা. ব্যয়ে ফুটবলের জন্য 
ইডেনের জনশূন্য ক্রিকেট মাঠ কি 


" তাকে ব্যঙ্গ করতে থাকবে না। 


আমার পাঁচমহলা বাঁড় থাকলে 
চিতোবার ঘর, কাৎ হবার ঘর, সকা- 
লের আড্ডার, বিকেলের আন্ডার, 
নৈশ বিলাসের, তামাক খাওয়ার, 
দাবা খেলার ও তাশ খেলার পৃথক 
পৃথক ঘর দিনের পর দন তালা- 


পপ 


DARPAN, Price 25 P. 


বন্ধ থাকলে ক্ষতি নেই। কিন্তু 
দুঘরের ফ]্যাটে যাঁদ একখানাকে 


বছরে দশদিন 'থয়েটারের 'রহার্সাল এ 


হবে বলে বাকি ৩৫৫ "দন তালা- 
বন্ধ রেখে বাড়ির লোকগীলর 
বিরাট অসুবিধা করা হয়, কেউ তা 
সইবে না। 


| ফুটবল ইডেনে না খেলানোর 
স্ব অজুহাত সরকারকে নস্যাৎ 
করতে হবে। আর করতে হবে 
ক্লাবগুলোকে তাদের সদস্যবৃন্দের 
প্রকৃত হিসেবে টিকেট বন্টন করে 


বাকী সব টিকেট প্রকাশ্যে সর্ব - 


সাধারণে বিক্রির ব্যবস্থা । আই 


এফ এর যা মত ও মতলব, তাতে . 


ওদের দুলাখ লোকের স্টোডয়াম 
দিলেও ওরা সিদ্ধান্ত করবে দশ- 
হাজার একটাকার টিকেট শুধু 
লাইন দিয়ে সাধারণ দর্শকদের 
কিনতে দেওয়া হবে। বাকি সব 
টিকিট ক্লাবগুলোকে অগ্রিম বেচা 


, হবে৷ কারণ আই এফ এ ক্লাব- 


সমূহের প্রতিষ্ঠান, ক্লাবদের কাছেই 
ওদের দায়দায়িত্। জনসাধারণ 
বলতে সংশ্লষ্ট ক্লাব সদস্য ছাড়া 
আর কাউকে স্বীকার করতে ওরা 
রাজী নয়! এই গণতন্দের যুগে 


সরকারী সর্ত অগ্রাহ্য বলে আই, 
এফ, এ, হয়তো ওথানে ফুটবল 
খেলাতে রাজি নাও হতে পারে। 
বিগ্‌ ম্যাচের টিকেট দুর্লভ করে 
রাখাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার 
ট্রিক। টিকেট সুলভ করে দিতে 
পারলেই রামবাবুর উদ্দেশ্যমত 
ঘুঘুর বাসা ভাঙ্‌বে। 


তলত 


আয়কর কমিশনের 
সাক্ষ্য গ্রহণ' 
€৬ পৃষ্ঠার পর) 


এগিয়ে গেছে। এখানকার রাজ- 
নৈতিক মহলের বিশ্বাস যে, অব- 
শিষ্ট পাঁচজন প্রান্তন কংগ্রেস 
মন্ত্রীকে বাঁচাবার জন্যই ব্রীফিং 
কাঁমাট গঠন করা হয়েছিল। 


ব্রীফিং কমিটি গঠন করে প্রান্তন 
মল্লীদের বিরুদ্ধে তদন্ত বানচাল 
করার চেষ্টা ছাড়াও বিহারের মুখ্য- 
মন্ত্রী হরিহর সিং এবং তাঁর কোয়া- 
[শন গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে আরো 
আভযোগ উঠেছে। কোয়ালিশন 
গভরন্নমেন্টের একজন শরিক শোষিত 
দল হারহর সিংয়ের বিরুদ্ধে 
গ্রুপবাজণী ও সাম্প্রদায়িকতার আভি- 
যোগ এনেছে। বিভিন্ন দপ্তর 
বন্টনের সময় গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর- 
গুলো এস এন সিংহের গ্রুপকে 
দেওয়া হয়েছে। চীফ সেক্রেটারী 
শ্রীএস ভি সোহনীর প্রতি রাজ্য 
কংগ্রেসের কর্তারা সন্তুষ্ট ছিলেন 
না। তাঁকে সাঁরয়ে দেওয়া হয়েছে। 
আঁর শূন্য পদ পূরণ করেছেন 
প্রাএন এন সংহা। "তানি এবং 
মুখ্যমন্ত্রী একই বর্ণের লোক। 
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হ্‌লদিয়| এন রণায়ণে কেনদীয় 


fi “সৱকারেরবিজ্িদপ্তর গড়িমমিকরছে 


দাদশ বর্ষ ১৪শ সংখ্যা সুরার ২৫সে এপ্রিল ১৯৬৯ ॥ মূল্য ২৫ পঃ । 


‘চেষ্টা করেছে মান্র। 
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দখলের হাল 


(দপপের সংবাদদাতা ). এসেছে .এই' ভেড়া মালিকদের রৈদ- 

চাঁব্বশ পরগণায় মেছোঘেরীর খলশ সম্পন্ত থেকে।” কিন্তু সর- 
জাম দখল নিয়ে সোরগোল উঠেছে। কার এর মালিকানা নিতে পারে নি 
হাজার হাজার ভূমিহশন চাষী দল- বা ভূমিহশীনদের “বলি ব্যবস্থা 
বেধে লাল পতাকা নিয়ে জামি করতে পারে নি। নানা আইনগত 
দখল করেছে এই জেলার বিদ্তীর্ বাধার দরুন। মালিকরা আদালতের 
এলাকায়। সাহায্য নিয়ে সবাকছু বন্ধ রেখে- 

মেছোঘেরীর বড় বড় মালিকরা {ছল 'এতাঁদন। 
বেশী ভাগই কংগ্রেস পাস্ডা_ যেমন এবারে চাষীরা বলছে মেঁ, সর- 
নস্কররা, সরকাররা প্রভাতি। তারা কার ।আদালতের ভয়ে চপ করে 


দিল্লীতে দরবার করেছেন যে, বসে থাকতে পারে তারা থাকবে, 


কাঁমউীনস্টরা তাদের জাম সম্পাত্ত না। যে সব জাম সরকারে বতেছে 
লুট! করছে। " | সেই সব জাম তারা প্রথমেই দখল 
ভূমি রাজস্ব মন্ত শ্রীহরেকৃফ করে নিয়েছে। 
কোঙারের মতে . চাষীরা ল:ট করে একবার যখন দখল সুর হল 
নি মালিকরা যে লুট বহু বছর, তখন খালি সরকারে বর্তান জামই' 
ধরে চালাচ্ছিল' সেই জট বন্ধ করার আন্দোলনের আওতায় রইল না। 
অন্যান্য সমস্ত ভেড়ীই দখল হতে 
ভূমি রেকর্ড দপ্তরের মতে মোট লাগল। ফ্রল্টভুন্ত অনেক দলই এখন 


৩৩,০০০ হাজার একর মেছোঘেরী এই আন্দোলনের শারক। মার্কস- 


চবিরিশ পরগণায় আছে। সোনারপুর, বাদ কামউনিস্টদের আন্দোলনই 
ভাঙ্গড়, ক্যানং, বাঁসরহাট ও বারা-, বেশণী ব্যাপক। ' সি পি আই, ফরো-' 
সতে এই ভেড়ত ছড়িয়ে আছে। ওয়ার্ড রক। ও বাংলা কংগ্রেসও 

বিলোপ আইন চাল: বিভিন্ন জায়গায় একই আন্দোলন 


পিকে (আইন এড়িয়ে ছিল। বিচ্ছিন্ন আন্দোলনে কিছু পার্টি 
মাছ চাষের পুকুর বা জলা আইনের বাজ হচ্ছে এবং তাতে আন্দোলনের 
আওতার বাইরে 'ছিল। কিছুটা ক্ষতি হতে পারে। কারণ, 

তা ছাড়া, যেখানে ম্নেছোঘেরী মেছোঘেরর: মালিকরা বেশ শান্ধ- 
ছিল সেখানে মাঁলকরা আশে শলিশ। এদের পরাস্ত করা একমান্র 


"পাশের সমস্ত জাম জলে ডুবিয়ে“ ওঁক্যবদ্ধ শক্তিশালী আন্দোলনের 


"বছরের পর বছর বেদখল, করেছে। 'দ্বারাই সম্ভব। 


আর্পাত্ত জানালে ওদের/ গৃস্ডারা চাঁব্বশ পর্গণা জেলায় ' মোট 
একদম গ্রামকে গ্রাম লোপাট করে ৩৩,০০০ একর মেছোঘেরীতে 
দয়েছে। পুলিশ ও প্রশাসন বরা- (বার্ধক আয় প্রায় ৫০ কোটি টাকা। 
বরই ওদের পক্ষে ছিল। বেমালুম এই হিসাব সরকারের। । সরকারী 


‘সব কিছ: করে গেছে, কোন বাধা দপ্তরের এক একর ভেড়ীতে বছরে 


আসে 'ন। মোট মাছ পাওয়া যায় একশ মণ, 
এখন যে আন্দোলন সুর যার থেকে সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে 
হয়েছে তাতে চাঁবশ পরগণার আয় পনেরো হাজার টাকা। আর 
চেহারা বদলে যাবে। সরকারের এই ভেড়ার বেশীর : ভাগ জাম 
হাতে হাজার হাজার একর জাম (শেষাংশ ১০ম পচ্ঠায়) 


(দর্পপের নাহ) 


সরকারের 'রিফাইনার, ফারাটলাই- 


[J 


জার 'কারখানা ইত্যাদি করার কথা। 


{কন্তু কাজ যেমন মন্থরগাঁততে 
'এগৃচ্ছে তা দেখে বলা কাঁঠন কবে 
এই সমস্ত কারখানা প্রর্তাষ্ঠত 
হবে। এই পাঁরকঙ্পনার কথা। অনেক 
দিন থেকে শোনা যাচ্ছে। ' 
কেন্দ্রীয় সরকারের, তরফ থেকে 
প্রায়ই বলা. হয় যে. পাশ্চমবঙ্গ সর- 
০০০০৬, স্নবধা 


জোগাবার কথা সে সম্বন্ধে দেরী 
হচ্ছে, তাই কাজ এগনচ্ছেনা। এমন 
কি কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 
শ্রীন্রগুণা সেন কলকাতায় এসে- 
ছিলেন এবং তাঁনও সেই আঁভষোগই 
করে গেলেন যাঁদও যে সমস্ত তথ্য 
আমাদের হাতে এসেছে তা থেকে 

দেখতে পাঁচ্ছ যে গাঁড়মাঁসর জন্য 
মুখ্যত কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ 
থেকে যাদের হাতে এই: কাজের 
ভার অর্পণ করা হয়েছে তারাই 
দায়ী 2 

'রিফাইনার স্থাপন করার জন্য 
যে অঞ্চলে এই বন্দর করা দরকার 
সেই আঁফস .এখন অবাঁধ হথাপিত 
হয়নি। মাদ্বাজে (যখন শোধনগার, 
স্থাপনের কাজ শ্মরু হয় তার 


অনেকাঁদন আগে থেকেই সেখানে 
আঁফস স্থাপন করা হয়। হলাঁদয়া 
পোর্টে সয়েল 1ডাঁভসনের 'কর্তৃ- 
পক্ষের কাছে পোর্ট _কাঁমশন বেশ 
কিছুদিন আগেই জাম 'দয়ে দেয় 


। 


অথচ দু'টি শুকন্দ্রীয় সংস্থা 
জাম দেওয়ার ব্যাপারে শর্ত ইত্যাঁদ 
্থর করতে বেশ কিশ্দাদন সময় 
অপব্যয় করেছে। 

তার উপর দুঃখের বিষয় যে 
জওলাজক্যাল সার্ভে অফ 
ইণ্ডিয়া এখানে নে সমস্ত শিল্প 
গড়ে উঠবে তার জন্য জল কোথা 
থেকে পাওয়া যাবে--বড় টিউব ওয়েন 
খনন করে, না £নকটবতশি কোন 
নদশ থেকে আনা হরে_সে সম্বন্ধে 
এখন পর্যন্ত কোন রিপোর্ট দেনান 
যাঁদও এটা একাই “কেন্দ্রীয় সর- 
কারণ 'সংস্থা। অবশ্য বিফাইনারির 


প্রথম পদক্ষেপে যে জলের দরকার 


হবে তার জন্য রাজ্য সরকার ইতি- 
মধ্যেই দুটি বড় টিউবওয়েল খনন 
করে রেখেছেন। 
আর বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যাপারে 
প্রায় দেড় কোট টাকার মত 
খরচ করে স্টেট হাঁলকাররীসাঁট বোর্ড 
ম্‌ শেষাংশ 'দশম পচ্টায়) 





যুক্ত ফ্রুট সৱকাৰ কলকাত| হৰে দির 
মানিবানা ব্যাপারে মীম নির্ধারণের: চে করছে 


(দর্পপের সংবাদদতা), 
হয়ে চলেছে আর গোটাকতক 
সহরের প্রায় ' সবটাই কিনে 
নেবে এই রকম একটা ভাব। বেশ 
বোঝা যাচ্ছে যে যারা বিভিন্ন 
উপায়ে. টাকা করেছে এবং করছে 
তারা এখন কলকাতায় এ টাকা 
লগ্ন করে ভাড়াটে, 'বাড়শ তৈরাঁ 
করতে ব্যস্ত। পু 
ষন্তগ্রল্ট সরকার. সহরে সম্প- 
ত্তির মালিকানা, ব্যাপারে সীমা 
নির্ধারণের চেষ্টা করছে। এই 
সম্পর্কে ফন্টে কোন দ্বিমত নেই। 
কিন্তু মুস্কিল আইনজ্ঞদের নিয়ে। 
তারা বলছেন সহরে সম্পত্তির 
মালিকানার সীমা নির্ধারণ গ্রামের 


মত অত সহজ হবে, না। অনেক, 


মামলা চালু হয়ে যাবে। 

এই সম্পকে স্্তফ্রন্টের একটি 
বিশেষ সভা দোসরা মে হওয়ার 
কথা৷ এ সভায়, কি ভিত্তিতে সীমা 
ঠিক "হবে তা বিবেচনা করা 
'হবে। গ্রামে এই সীমা পঁচিশ একর 


বা পণ্চান্তর বিঘা! আয়তন দয় 
সীমা ঠিক হয়োছল, উৎপাদনের 
'ভাত্ততে অথবা "জায়গার বাজার 
দরের ভিত্তিতে নয়। কিন্তু কল- 
কাতায় এই আয়তনের 'নারখ 
হয়ত কার্যকরী হবে না। কেননা, 
বিভিন্ন অণ্চলে জায়গার দামের 
তফাৎ অনেক। আর এখানে ত 


। আর খালি জায়গা নয়_তার উপর 


ছোট বড় বাড়ী তৈরী হয়েছে। 
তাই ফ্রন্টের অনেকের মত সহরের 
সম্পত্তির ব্যপারে দামের ভিত্তিতে 
সামা ঠিক করা উচিত। | 

রী “১্ষ্টের সভায় কৃত দামের 
সম্পান্ত একজনের ! মালিকানায় 
থাকতে পারে এই নিয়ে আলোচনা 
“সুরু হবে। তারপর কথা উঠবে 
কিভাবে মূল্য ঠিক করা“ হবে। 
কলকাতার 'বাভন্ন অণ্যলে জায়- 


গার দাম বাভিন্ন রকমের! পৌর- 


_সভায় যে দাম ঠিক করা হয়েছে তা 
দিয়ে কিছুই সিদ্ধান্ত করা যায় না। 
_ আইনমন্দ্ণ শ্রীভন্তভূষণ মণ্ডল 


মনে করেন দাম ঠিক করার ' জন্য 


হয়ত একটা মূল্যায়ণ কমিটি 
নিয়োগ করতে হবে। তারপর জায়- 
গার দাম ঠিক হলে 'তার ওপর 
বাড়ীর দাম ঠিক করতে অসুবিধে 
নেই। প্রাতি' বগ'ফুট তৈরাঁর খরচ 
জানা আছে এব তা থেকে বাড়ীর, 
দাম বেরুবে। 

। আইনের ব্যাপারটা জাঁটল। 
মালিকানার সমা ঠিক হলে সেই 
সঈমার বাইরের সম্পত্তি সরকারে 
বর্তাবে। এখন সরকার কিভাবে 
দখল নেবে সে প্রশ্ন উঠবে। সর- 
কারকে তখন পাঁ্টশন মামলা 
রুজ; করতে হরে আর এই ধরণের 
দেওয়ানী মামলা দশ-পনেরো বছর 
ধরে চলতে পারে! 

আর একটি প্রশ্ন £ সম্পত্তির 
যে অংশ সরকরে বর্তবে তার' 
জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ সরকারকে 
কোটি কোটি ' টাকা দিতে হতে 
পারে। নিঃস্ব সরকার কোথা থেকে 
এই টাকা পাকে? অবশ্য এক 
সঙ্গে সব টাকা দিতে হবে তার 

শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


দর্পণ ৷ শুক্রবার ২৫শে এপ্রিল ১৯৬৯ 


। বেরিয়েছে এবং তাতে নানা বিদ্রা- কার। জ্যোতিবাব্ এই সম্পর্কে 
তির সাষ্ট.হয়েছে। বেতারে এবং পয়লা মে ব্রিগেড 
রবীন্দ্র 'সরোবরের ঘটনা ও. প্যারেড গ্রাউস্ড সভায় তাঁর বন্তব্য ' 


ূ ন | প্রচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে রাখলে জনসাধারণ আশ্বস্ত হবে 
ইন- লা ক যে, সরকারের তরফ থেকে এ এবং ফ্রন্ট বিরোধ প্রচারকরা কোণ-4. 
| টি ব্যাপারে কোন গাঁফলাঁত ছিল না! ঠাসা হয়ে পড়বে। 
/১৯৬৭ সালের মত এবারেও ES প্রচেষ্টা হয়েছে বো ও সেই সরলার ব্যবস্থার কিন্তু সাধারণের, মধ্যে ধারণা হয়েছে _: 
অভিযোগ উঠেছে যে, যক্তফ্ন্ট পরিকল্পনা করা হচ্ছে সে সম্পর্কে , কণা জনসাধারণকে জানাতে পারেন। যে জ্যোতিবাব দবতরদের বাঁভংস ER 
ভেঙ্গে পড়ছে, মানুষের নিরাপত্তা হয় নি। এ ব্যাপারে সরকার প্রচার কলণ:এর ছারা জনসাধারণের সমাজ চেয়েছেন পীলশের অক্ষমতা "ঢাকার | 
বোধ বিঘ্যিত হচ্ছে। এই অভি- সংগঠন অত্যন্ত দুৰ্বল, ষা.কিছ- চেতনা বাড়বে আর ফ্রন্ট-শব্রা 'জন্য। পুলিশের চা “(১ম পন্টোর পর) 
গ যুক্তফ্রন্ট বিরোধী স্বার্থা- প্রচার এতাঁদন হয়েছে তার সবই শজিচ্ছন্ন হবে। এতে সাধারণ” সমাজে গুপ্ডাবাজশী গত কুঁড়-বছ- <: 
ন্বেষশীরা ষে কিছু সুবিধা গ্রহণের ? সংবাদপত্র মারল্রৎ। + বেশীর ভাগ ২ ২মলষ আশ্বল্ত হবে এই ভেবে রের কংগ্রেসী শাসনের অবদান,/ কোন মানে নেই। বহ বছর ধরে 
চেষ্টা করবে আর সেই সম্গো বড় দিনই সাংবাদিকরা দিনের শেষে হে: সমস্ত ব্যাপারেই সরকার অবশ্যই এতে জ্োতবাবর কোন ক্ষাতপূরশের টাকা কিস্তিতে 
| বড় সংবাদপ্গ্ীল “গেল গেল” ক্লান্ত জ্যোতিবাবূকে ধরে প্রশ্ন খোখ্যলৈ ভাবে মে বিশ্বাসে দায়িত্ব নেই। রবীন্দ্র সরোবরে যে দেওয়া যেতে পারে। আর সেই 
রব তুলবে,,এটা খুব অস্বাভাবক করে কয়েকাঁট খাপছাড়া উত্তরের নিঃচ্ছন। ' এই ঘটনা ঘটবে তা উদ্যোক্তাদের | 
ঘটনা নয়। এটাও বোধহয় অস্বা- ভিত্তিতে তাদের বিব্রণণ তৈরী রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনা এবং এবং/গণ্ডা নেতাদের জানা ছিল। সময় বাড়ী ভাড়া থেকে সিরা 
ভাবক নয় যে এই ভ্বার্থান্বেষীদের করে সংবাদপত্রে ছাপিয়ে ' দেন। তশ্রক কেন্দ্র করে যে বিরাট ফ্রন্ট এই সম্পর্কে বহ: দিন ধরে গন্ডা- কিছ আয়ও .করতে পারেন। ৬ 
একাংশ পুরনো সমাজ িরোধাঁদের বেশীর ভাগ বড় সংবাদপত্রগ্ঘলি, বুরাধণ প্রচার সারা ভারতে সর দের প্রস্তুতিও হয়েছে। ধরে নেওয়া . ১৯৫৬ সালে 'জামদারণ 
কাজে” লাগিয়ে . শান্তি শৃঙ্খলা, প্রচ্ছন্রভাবে ফ্রন্ট বিরোধী বলে' হস্মছে তাই থেকেই সরকারা প্রচা-, যেতে পারে যে প্দাীলশ এই প্রস্তু- বিলোপ আইন হওয়ার সময় কল- 
ব্যাহত করার চেস্টা করবে সাধারণ , এদের নযূত্ত সাংবাদকরাও এই রে দুর্বলতা প্রমাণিত হয়। ফ্রন্ট তির কথা জানড এবং প্রস্তুতির কাতার জমিদারণীর উপর আইন 
মানুষের নিরাপত্তা বোধ, ক্ষ, “বিরোধিতার মশলা যোগাড়ের চেষ্টা: “সন্ার এখনও পর্যন্ত মাননষকে বহর দেখে আন্দাজ করতে “পেরে- ' 
জর্ন্। যুন্তফ্রল্ট বিরোধীদের ‘করেন এবং সেই অন্যুষায়ণ সংবাদ- বোতে, পারেন ন যে ,রবান্দ্র ছিল ক ব্যাপক গচ্ডামীর ব্যবস্থা বলবৎ করার (চেষ্টা হয়েছিল। সহ- 
বিরোধী প্রচার কেবলমার এই পত্রে রিপোর্ট ছাপা হয়। এই' সব নীলীররের বাস কাণ্ড দযততদের হয়েছে। কিন্তু এ সম্পৰ্কে আগে রের সম্পিশালী . লোকেদের 
পথেই হতে পারে। ফ্রন্টের ৩২ রিপোর্ট মানুষের “ বিদ্রান্তি কান ; ফ্ৰণ্ট সমস্ত রকমের দত্ত খেক সরকারকে সতর্ক করা হয়নি অনেকে তখন কংগ্রেসের চহি। 
দফা কর্মসূচী এবং সামত আনে এবং তাতে ' নিরাপত্তা বোধ করান হস্তে দমন করবে এবং বা গৃস্ডাবজী “ দমনে যথেষ্ট তারা সকলে মিলে আইনের  কল- 
আর্থিক শান্তর পরিপ্রেক্ষিতে তার আরও ক্ষন হয়। সরকারের। এই, অক্জীকৈর, অবস্থায় এটা স্বাভাবিক  প্যীলশী ব্যবস্থা নেওয়া হয়ান। কাতা সম্পর্কিত অংশটি. 'তুলে 
রূপায়নের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে এখন ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবাঁহত থাকা ' যে পলিশ গণ্ডা যে সহযোগ গত আগামী ২৭শে ' এপ্রল তে টি রর 
আর বিরোধীদের, প্রচারের কোন উচিত এবং প্রতি সপ্তাহে [প্রস রি বছরে গড়ে উঠেছে তা-সহডেই জ্যোতবাবু রাজ্যের পালিশ এবং fT TU FO 
সুযোগ । নেই_আইন শুঙ্খলার টর্নাট মারফৎ রাজ্যে ঘটনার পাঁর- -ভে/গ'ফেলা যাবে না।.'জ্যোতি- প্রশাসনের 'উর্ধতন কর্মচারীদের 
ব্যাপারটাই “ এখন তাদের প্রধান ক্রমা এবং সরকারণ ব্যবস্থার কথা বান্স, 'গতি ১৪ই এপ্রিল, রাইটার্স একটণী সভা ডেকেছেন। রাজ্যের কারে আইনমন্ত্রী শ্রীমণ্ডল বলেছেন ' 
টা যন্তক্রলন্ট সরকার এই 278 বে সালশ আঁফসারদের আইন ' শৃঙ্খলার 'অবস্থা ' এবং ফ্রন্টের মধ্যে সম্পান্তশালশ বিশেষ 
সম্যক অবহিত আছেন বলে সঙ্গে সঙ্গে সপ্তাহে রু্ধকক্ষ সম্মেলনে এ' প্রয়োজনশয় সরকার? ব্যবস্থ | 
আশা করা যায়! 'কল্তু সমাজের দিনে ও সময়ে বেতার মারফংৎ মল্তী- উট কথাই বলেছেন, এবং নির্দেশ টি রি টি টি 
শান্তি শঞঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে যে দের মধ্যে কেউ কেউ, বিশেষ করে দিলেন কি ভাবে সমন্ধে আইন [সেখানে আলোচিত হবে। এই ব্যাপারে হয়ত ব্রা আঙ্গের মত চাপ 
দুস্তর বাধা তা দূর করার জন্য অজ্জয়বাব এবং জ্যোতিবাব; একত্রে শৃশ্বলা- বজায় রাখতে হবে। সংবাদ- আলোচনার বিশদ বিবরণী সরকারী আসবে না। প্রায় সব মনীরাই "২১ 
ক কি (সরকার / এবং অন্যান্য আইন শৃঙ্খলার বাহুর সমস্যা শে এ সম্পর্কে খাপছাড়া বিবরণী" প্রেস নোট মারফৎ প্রচার হওয়া দর- ভাড়াটে, অবশ্য দই একজন বাদে। 
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কঁটিভ প্লানং, তারগর এল অর্থ-/ করেই) বলা হয়েছে যে, ভারতবর্ষ 


জাতীয় টন গরিষদে এবাবের যারোচনা শখ, লামা বের ফা রা 


উচিত আমর্ম কত টাকা জোগাড় চলেছে, এবং ভারসাম্য রক্ষার জন্য 


নানা দিক থেকে ভাৎর্রর্ণ | সজ উল 


বের সঙ্গে িছাঁদন বাদান বাদ নীয়তা রয়েছে। কিন্তু ভারত সর- 


ভি দলত) কিন্তু বোধহয় সাহস করে, পশ্চিম- এ তান কোথায়ও চলে। তারপর পরিকল্পনা কাঁমশন কারের কর্মপন্থা এই ব্যাপারে - 
জাতাঁয় উন্নয়ন, পাঁরষদের বঞ্গ বা কেরলের 'মুখ্যমন্ত্রদের “সমাজবাদ” খুজে পান নি। ঠিক করেন যে, আমাদের পাঁরক- বিপরীত দিকেই চলেছে। bs 
আলোচনা এবার নানা দিক থেকে সচ্গে হাত মেলান নি! রাজ্যের মখমন্তঁদের বন্তব্য জনা হওয়া উচিত ইঞ্গিতসচক, তাই বোধহয় আমার্দোর দেশে 
তাৎপর্যপূর্ণ। এতাঁদন দেখা গেছে এই দৃষ্টি্গিটি সাত ! করে এক্টেবারে অযোন্তিক যে নয় তার সর্বাত্মক নয়। রি 
বৈঠকের শেষে প্রধান মন্তী,সমস্ত কি? সেটা হল এই ষে,. প্রত্যেক প্রম্ীও পাওয়া গেছে। প্রধান মুই দেখতে পাই পাঁচ্‌ বছরে ৮785৮ SE 
'আ্যলোচনার সারমর্ম তুলে ধরতেন .. রাজাই নিজ ভিজ দেশের )উন্নাতর মল্ল প্রায় িমরাজাীই হয়ে গেছেন টা কোটি, টাকা খরচ ' আমরা পরিকল্পনা ত্যাগ করতে 
এবং যোজনা সম্পর্কে সেটাই সর্ব-- জন্য আঁধক, পাঁরমাণে দায়িত্ব নিতে রাচ্ট্ের হাতে প্রায় '১০০০ কোটি হবে তার ভিতর ১৪,০০০ কোটি চলেছি। অবশ্য কেন্দ্ৰীয় কতৃপক্ষ 
সম্মত মত হিসেবে ধরা হত। এবার রাজী এবং তার জন্য চাই কেন্দ্রের টাব] বেশ দিতে, আগে ৩৫০০. টাকা খরচ হবে সরকার খাতে একথা স্বীকার করতে রাজা হচ্ছেন 
কিন্তু তা হলনা। স'তরাং উন্নয়ন থেকে বেশী পরিমাণে অর্থ সাহাষ্য। মতন টাকা. দেওয়ার কথা ছিল। আর বাকী ১০,০০০, কোটি টাকা না। কারণ, বোধহয় তারা জনসাধা- ? 
পরিষদ আর “রাবার সটাম্প এজে- কেননা তারা বলেছেন র্‌পায়নের আল্লাচনার মাধ্যমে, এটা প্রায় বেসরকারী খাতে ।$ সরকারশ খাতে . রণকে আরও কিছুদিন ধোঁকা 
নস” রইল না। কাজে "গত কুড়ি বছরের ইতিহাস হয়ে গেছে যে অ বাড়িয়ে কি কিখরচ-করা হবে তার একটা দিতে চাইছেন। 
পশ্চিমবঙ্গ ‘ও কেরলের দুই হল এই ষে অনগ্রসর রাজ্য অনগ্রসরই 8,69০ টাকা করা হবে। | ২, বিবরণী খসড়াতে আছে, কিল্ছ - দেখুন না ‘কেন, আমাদের 
:£ মধ্যম এবং জনসংঘ শাসিত, থেকে গেছে, সাধারণ মানুষের জগব- (তা ছড়া একথাও স্বীকৃত জটিলতা সৃষ্টি, হয়েছে এখানে পাঁরকম্পনা চাল: হওয়ার কথা ১লা 
দিল্লীর চিফ একাজাকউটিভ কাউ- নের মান . মোটেই উন্নত হয়ান,' হয়েছে যে এটা হল খসড়া চতুর্থ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের এই এপ্রিল ১৯৬৯ সাল থেকে, কিন্তু 
ন্দিলর চতুর্থ পরিকল্পনার দৃষ্টি- 25 * আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তা হল 
ভগ্গী সম্পকেইি দ্বিমত প্রকাশ । অর্থ দিনের পর দিন বেশী পর দেওয়া হবে আরও ছয় আস পরে তাছাড়া যে ১০,০০০ কোটি এই যে /সেস্টেম্বর বা অক্টোবরের { 
করেছেন এবং “গরিষ্ঠ ভোটে দাঁল-' মাণে গিয়ে পড়েছে, বেকার বখন। অর্থ কাঁমশন প্রতি রাজ্যের টাকা বেসরকারী খাতে খরচ . হবে' আগে পরোপ্ট্রিভাবে পাঁরকল্পনা . 
লি গৃহীত হল” এই কথা 'লীপ- বেড়েছে বই কমোন ইত্যাদি। ভাল্যে কেন্দ্র থেকে কৃত টাকা বরাদ্দ্র বলে ধরে নেওয়া হয়েছে তার কোন তৈরপ হবে না। আর তখনও হবে 
বদ্ধ করার দাবা জানিয়েছেন। স*তরাং তাঁরা দাবশী রেখেছেন , যে. হজে তা, ঠিক করে দেবেন। ‘ভিত্তিই নেই। বরণ) কেন্দ্রীয় সর- কিনা তাই বা কে জানে। কেননা 
এই দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে পরিকল্পনার মুজ- দৃষ্টিভঙ্গির যাচ্ছে চতুর্থ পারকল্পনার 'কার 'নানা দিক থেকে, যেমন লাই- দেশ এখনও অর্থনৈতিক মন্দা ' 
অনেক কংগ্রেসী এবং আরও অকং- পরিবর্তন দরকার । তামিলনাঁদের এটা তৃতীয় খসড়া। প্রথম খস- সেদ্সের র্যাপারে বা বাজার থেকে কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তা ছাড়া 
- গ্রেসী মুধ্যমন্তীরাও পশ্চিমবঙ্গ মখামন্ত্ী ত বলেই ফেলেছেন, /ডার প্রস্তাব রেখোঁছলেন শ্রীঅশোক টাকা তোলার ব্যাপারে যে সমস্ত কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব হয়ে গেছে বলে 
(বং কেরল যে সব মন্তব্য রেখে- “পরিকল্পনার মুখবন্ধে সমাজ- জানেন বসলেন বনি ছিল তা দলের পর ফেরা রাধা হচ্ছে তা সাত 
॥ছেন তাদের সঙ্গে প্রায় একমত। বাদের” কথা থাকলেও রুপায়ন ১৯ সাল অবধি ভারতবর্ষের দিন তুলে নিচ্ছেন বা শিথিল করে (শেষাংশ দশম পচ্ঠোয় ) | 
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দপণ ॥ শুকবার ২৫শৈ এপ্রিল ১৯৬৯ 


মারক্মবাদী কমিউনিষ্ট গার্টির কেন্জ্রীয় কমিটির অধিবেশনের দিদ্ধান্ত 


: কেৱাল| ৪ পশ্চিমবনের যুদ্ধ ফ্রুট সৰকাৰ 
'ধণতান্িক আন্দোলনের মভিথালী ঘুর্থ - 


দেখেছে যে, এই দই রাজ্যের যুন্ত- 
ফ্রন্ট সরকারের 'বরদ্ধে প্রাতাক্রি- 
যার আক্রমণ তীব্র থেকে তীব্রতর 
হবে। গণতান্তিক শান্তর প্রচণ্ড 
সংগ্রামী সংহতি দ্বারাই এই আক্রমণ 
ঠেকানো সম্ভব। 

পার্টির কেন্দ্রীয় কাঁমাটর একাঁট 
বিবাতিতে বলা হয়েছে যে, এই 
সংগ্রাম রাজ্যে রাজ্যে ছাড়িয়ে 
পড়বে আর তার ফলে ষে সম্ভাব্য 
সংহাঁত গড়ে উঠবে, তাই থেকেই 
প্রমাঁণত হবে কোন কোন শান্ত গণ- 
তন্ন ও সমাজবাদের পক্ষে আর 
। কারাই বা এর বিপক্ষে! সংগ্রাম 
“ ক্লমশঃই উচ্চ স্তরে উন্নীত হচ্ছে 
এবং এই সুত্রে গণতন্ম ও সমাজ- 


বাদের পক্ষ ও বিপক্ষ শান্ত দুই 
পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভন্ত 
হতে, আরম্ভ করেছে।। 

কেন পশ্চিম বঙ্গ ও কেরালার 


, যুক্ত ফ্ৰন্ট সরকারদ্বয়কে বাঁচানো 


দরকার এই কথা বলতে গিয়ে 
কেন্দ্রীয় কমিটি এই দুই সরকারকে 
গণতান্তক আন্দোলনের শাল্তশালণ 
দুর্গ হিসাবে আখ্যাত করেছে। 

এ কথা পাঁরচ্কার যে, এই দুই 


তায়, জনসাধারণের সংগ্রামী চেতনায় 
ও শ্রেণী সচেতনতায়। এই শান্ত না 


গড়ে তুলে যে কোন এঁকোর চেষ্টা 


হবে তা সুবিধাবাদের পঞ্চে নম- 
জ্জত হাতে বাধ্য এবং শেষ পর্যন্ত 
তা প্রাতক্রিয়ার হাতের পঢতুলে 
পাঁরণত হবে। 

উদাহরণ স্বরুপ, বিহার ও 





উত্তর প্রদেশের যাক্ত ফ্রন্টের আঁভ- 
জ্ঞতার কথা উত্থাপন করা হয়েছে। 
বিহারের মহামায়া প্রসাদ সিনহা 
আর উত্তর প্রদেশের চরণ সং যে 
ভারতীয় ক্লান্তিদলের উদ্যো্তা সেই 
দলই আজ স্বতন্ত্র পার্ট, জনসংঘ 
ও অন্যান্য দাঁক্ষণপন্থী সংস্থার 
সংহতির প্রস্তাব করছে। এ দুই 
রাজ্যে যুক্ত ফ্রন্টের পিছনে কোন 
সংগ্রামী ভাঁত্ত ছিল না বলে এই 
গরিণাতি আনিবার্ষ হয়েছে। 

কেন্দ্রীয় কাঁমাটর অধিবেশনের 
রাজনোতিক গুরুত্ব অনেক। অন্ত- 


বর্তীকালীন নির্বাচনের পর প্রথম' 
এই অধিবেশন এবং এখানে নির্বা-। ' 


চন ও তার পরের ঘটনাবলর 
বাদী দলের বর্তমান কর্মপন্থা 
নির্ধারণ করে! / 
আঁধবেশনে কেরলের মুখ্যমল্ত্রী 
নাম্বাদ্রপাদ ও পাঁশ্চম বথ্গের 
জ্যোতি বসু দুই রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট 
সম্পর্কে নিজেদের আঁভজ্ঞতার কথা 
বলেন। জ্যোতি 'বসূ বলেন যে, 
এখানকার য্ব্তক্রল্ট সমস্ত মেহনত 
মানুষের সমর্থনে পুষ্ট এবং এই 
ব্যাপক সমর্থন আছে বলেই যুন্ত- 


_নিথিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির বাৎসরিক 
সম্মেলনে দক্ষিণ ও বাম কমিউনিষ্ণদের লড়াই 


(দপপের প্রাভনাষ) 


এবারকার নাখলবঙ্গা শিক্ষক 
সাঁমাতির বাৎসরিক সম্মেলন মুলতঃ 
বাম কম্যানিষ্ট ও, দাঁক্ষণপন্থী কমন্য- 
নিষ্টদের লড়াইয়ে, পর্যবাঁসত 
হয়েছিল । অন্যান্য বংসরের তুলনায় 
রিবারকার সম্মেলন নানা দিক দিয়ে 
বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছিল। প্রথমতঃ এ বি 
টি এ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে 
বহণ্দনের পুঞ্জশীভূত ক্ষোভ এর 
আগে এতখাঁন সোচ্চার হয়ান! 
দ্বিতীয়তঃ বাম-দাক্ষণের লড়াই 
পূর্বে কাগজে ও কার্যে সীমাবদ্ধ 
“ থাকলেও এবার তা শারীরিক 
শান্তর ক্ষেত্রেও ছাড়িয়ে পড়োছল। 
তৃতীয়তঃ নকসালপন্থী শিক্ষকদের 
তৎপরতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য৷ 
সরকারের দেওয়া দশ টাকা 
মহার্ঘভাতা শিক্ষক সংস্থার গ্রহণ 
কুরা উচিত নয়! কারণ কংগ্রেসও 
ভার শিক্ষকদের দশ 
টাকা 'ীয়েছিল। ক্রেন্দ্ীয় নেতৃত্ব 
তখন তা প্রত্যাখ্যান করলেও যুন্ত- 
ফুণ্ট প্রদত্ত দশ টাকায় তারা সন্তোষ 
প্রকাশ করেছেন। 
{বিরুদ্ধে যারা ক্ষোভ প্রকাশ করে- 
ছেন তাদের নাকি কায়েমী স্বার্থের 


এই দশ টাকার 


তাঁজ্পবাহক কংগ্রেসের চর ইত্যাদি 
বলা হয়েছে। £ 
নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির 
কেন্দ্রীয় কামাটতে একজনও দাক্ষণ- 
পন্থীর স্থান হয়ান। অথচ শিক্ষক 
সংস্থায় এস এস পি-র' শাস্ত বেশী 
না থাকা সত্বেও তাদের একজনকে 
কাঁমাটিতে রাখা হয়েছে। 
নকসালপন্ধীদের সম্পর্কে এ 
বিটি এ-র 'নেতৃবন্দ অত্যন্ত 
কঠোর তাদের মণ্চের কাছাকাছি 
যেতে দেওয়া হয়নি। , প্রতিনিধি 
সম্মেলনে একজন বন্তৃতার সুযোগ 
পেলেও শেষ পর্যন্ত মাইক বন্ধ 
করে দেওয়া হয়। রি 
দক্ষিণপল্থীরা প্রস্তুত” হয়েই 
এসোঁছিল। অনেকের ধারণা, এই 
প্রস্তুতি বুঝতে পারার জন্যই কোন 
এক অজ্ঞাত কারণে কয়েক শত 
শিক্ষক প্রাতীনাধকে ঢুকতে দেওয়া 
হয়াঁন। 
মল প্রস্তাবের উপর উদ্থা- 
পিত একাধিক সংশোধনশ প্রস্তাব 
মৌখিক ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। 
এক পক্ষ আভযোগ করেন অপর 
পক্ষের অনেকেই নাকি দু হাত 
তুলে ভোট দেন৷ দাক্ষিণপন্থীদের 


/ 


সবচেয়ে বড় ক্ষোভ হল, বাম পর্ষের 
বড় বড় অনেক নেতাকেই আনা 
হল। এমন কি অজয়বাবুকেও আনা 
হল, অথচ দাঁক্ষিণপম্থদের কাউ- 
কেই ডাকা হল না। 

উপর আলোচনার পূর্ণ সুযোগ না 
পাওয়ায় অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ 


করেন। একজন বস্তার অভিমত, এ' 


বি টি এর সবচেয়ে শন্তি ব্যয় 
হচ্ছে ব্যবসায়ের ব্যাপারে । এ বি টি 
এ-র প্রাণশক্তি ও সংগ্রামী শান্তকে 
যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তবে 
অবিলম্বে ঢেষ্ট পেপারের ব্যবসা 


ছাড়তে হবে! 
সম্মেলনের শেষ অবাধ উত্তে- 
জনা বজায় ছিল। সত্যাপ্রয়বাব্‌ 


পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হলেও 
অনেকের মনে প্রশ্ন থেকে গেল, 
তিনি এখন আর শিক্ষকতায় রত 
নন, সংবিধান সংশোধন শুধু কি 


সতাপ্রয়বাবুর জন্যই করা হল। 
কয়েকজন ক্ষোভের সত্গে জিজ্ঞাসা 
করলেন, এই রাট সংগঠনে মষ্ট- 
মেয় কয়েকজন আর কতকাল ধরে 
নেতৃত্ব করবেন 


চে 


ফ্রন্টের পক্ষে এখানকার অন্যান্য 
শ্রেণীকেও ফ্রন্টের সমর্থনে সামিল 
করা সম্ভব। জ্যোতি বসু এই 
সূত্রে কিছু সংখ্যক শিল্পপাঁত ও 
ব্যবসাদারদের ফ্রন্ট সরকার সমর্থনের 
দৃষ্টান্ত উপাঁস্থত করেন। গ্রামে 
সামন্ততন্তের ধ্বংসাবশেষ আর 
শহরে কায়েমী স্বার্থগোম্ঠী আর 
সর্বেপাঁর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে 
গণতন্তক এক্য ও সংগ্রামের কথা 
পার্ট এতাঁদন বলে এসেছে সেই 
নীতির পরীক্ষা আজ সুরু হয়েছে 
পশ্চিমবঙ্গে । জ্যোতি বসু বলেন 
যে এখন পর্যন্ত ঘটনা প্রবাহ পার্টির 
নীতি দাঠক বলে প্রমাণ 'করেছে। 
তার মতে পশ্চিমবঞ্গে যুন্তফ্রল্ট 
সরকারের গুরুত্ব অনেক। কেননা, 
এই রাজ্যেই কায়েম স্বার্থ গোম্ঠ 
ও সাম্রাজ্যবাদী লগ্নী সবচেয়ে 
শান্তশালী। সঙ্গে সঙ্গে এই 
গোঁচ্ঠর বিরোধী শাক্ত মেহনতী 
মানুষের সংগ্রামও এখানে তীব্র 
এবং বহুদিনের অভিজ্ঞতায় শন্তি- 
শালী। তাই পশ্চিমবধ্গের দুই 
বিরোধী শিবিরের সংঘর্ষ ভারতের 
রাজনীতিতে অত্যন্ত তাৎপর্য 
পূর্ণ। কেন এই রাজ্যের যুন্তফ্রন্ট 
সরকার নিয়ে সারা ভারতে সাড়া 
পড়ে যায় আর এর বিরুদ্ধে প্রচার 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তার কারণও 
তান বিশ্লেষণ করেন। 


জ্যোতবাবু ুল্তত্রম্টের ৩২. 


দফা কর্মসূচীর কথা উল্লেখ করেন 
এবং বলেন এর 'ভান্ততে গণতান্মিক 
আন্দোলন গড়ে উঠছে এবং আরও 
উঠবে। আজ ফ্রন্টের কাজ সমাজ- 


'বাদ প্রাতষ্ঠা নয়, গণৃতান্তিক 


আন্দোলনকে আরও তীব্র করা। 
এর অর্থ প্রতিক্রিয়ার শিবিরকে 
সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা। এই 1শাঁবরে 
আছে সাষ্্‌ন্তবাদ, ধনতন্তের কায়েম 
স্বার্থ গোম্ঠি এবং সাম্মজ্যবাদ। 
আর অন্যাদকে গণতান্নিক শাবি- 
রের আমল শান্ত ট্রেড ইউনিয়নের 
এবং কৃষক সংগঠনের । এই আসল 
শান্ত সংহতি হলে এবং নেতৃত্বে 
থাকলে সমাজের অন্যান্য শ্রেণী 
যেমন, ছোট বড় শিক্পপাতি ও ব্যব- 
সাদার আর গ্রামে কিছু ছোট জোত- 
দারের দল শেষ পর্যন্ত এই শিবিরে 
সামিল হবে! ৰ 

মাকসবাদী দলের আজকের যে 
রাজনৈতিক লাইন তার প্রধান প্রবস্তা 
হলেন অন্ধের পরোনো কমিউনিস্ট 
নেতা বাসবপন্িয়া। কেন্দ্রীয় 
কাঁমটির আধবেশন সুর, হয় এই 
তাঁত্বক নেতার একাঁট দীর্ঘ ?লাখত 
বন্তব্যের ভিঁত্ততে ৷ 


বাসপুন্নিয়ার মূল বন্তব্য ঃ 
সারা ভারতে কংগ্রেস পার্ট তার 
বিশ বছরের কুকণীর্তর ফলে আজ 
অস্তিত্বের শেষ সীমায় এসে দাঁড়- 
য়েছে। দেশে অর্থনৌতিক স্কট 
তাঁৱ আর এর প্রাতফলন রাজ- 


নৈতিক সন্কটেও দেখা দিতে আরম্ভ 


করেছে। কংগ্রেসের মধ্যে কেউ 
কেউ সঙ্কট উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য 
দাক্ষণপল্থীদের ফযুন্তক্রন্টের কথা 
বলছেন আর কোন কোন বাম- 
পন্থী মহল এই দীক্ষিণপল্থী 
আঁতাত ঠৈকাবার জন্য সর্বভারতায় 
ভিত্তিতে গণতান্দুক ফ্রন্ট গঠনের 
কথা বলছেন। এই ফ্রন্টের সুর 


£ তিন ॥ 
হবে লোকসভায় এই ধরণের কথা 
(উঠেছে 
* বাসবপ্নাল্নয়া মনে করেন এই 
ধরণের যয্তক্রন্ট করে দিল্প মসনদ - 
দখলের চেস্টা নিছক রাজনৈতিক 
স্যাবধাবাদ। এই ব্যাপারে মার্কস- 
বাদী দলের কোন যোগাযোগ থাকা 
উচিত নয়। এই সুবিধাবাদ গণ- 
তাদ্মিক সংগ্রামকে সাহায্য ত করেই 
না বরং সংগ্রামের প্রভূত ক্ষতি করে। 
বাসবপদনিয়ার মতে কংগ্রেসের 
মধ্যে ভাঙ্গন সং হয়েছে এবং এই 
ভাঙ্গন আরও তীব্র হবে। এই 
ভাঙ্গনকে স্বাবধ্যবাদী দৃষ্টি- 
ভাঁঙ্গতে দেখলে চলবে না, দেখতে 
হবে শ্রেণী কোণ থেকে।। আজ 
কেন্দ্রে কংগ্রেসী সরকারের শ্রেণী 
চারত্র হল বুর্জোয়া সামন্তবাদণ। 
যখন ভাঙ্গন সুরু হয়েছে তখন 
মার্কসবাদী দল চেস্টা করবে বড় 
বুর্জোয়া ও বড় সামন্তদের 'বাচ্ছম 
করতে আর এদেরই যারা ছোট 
অংশ তাদের কংগ্রেস বিরোধধ গণ- 
তান্ত্রিক শিবিরে আনতে! এই 
অবস্থায় কোন কংগ্রেসী নেতা বা 
নেত্রী ক আচরণ করতে পারেন 
তার অন্ধাবনের চেষ্টা বাতুলতা। 
মাকসবাদশীরা মনে করে না যে 
হঠাৎ রাতারাতি কংগ্রেসের একদল 
উচ্চ পর্যায়ের নেতা ছিটকে গণ- 
তান্ত্রিক শিবিরে চলে আসবে। দু 
,একজন যদি এই ধরণের আচরণ 
দেখাতে থাকেন মাকর্সবাদীরা 
নিশ্চয়ই তাদের. গাঁতাবাধ আর 
দলের সঙ্গে তাদের মতপার্থক্যের 
দিকে নজর রাখবেন। , 
তবে এ কথা মনে রাখা দর- 
কার যে কংগ্রেসে ভাঙ্গন এবং গণ- 
তান্ঘিক শিবিরের শান্ত বৃদ্ধ 
কেবলমাত্র বুঞরোয়া সামন্তবাদ 
শিবিরে ভাঙনের উপরেই নির্ভর 
করবে। এই শ্রেণাঁগত ভাঙ্গনের 
কিছ কিছু চহ দেখা দিতে আরম্ভ 
করলেও সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এর 
লক্ষণ খ্বব পাঁরম্ফুট নয় আর সেই 
জন্যই সর্বভারতীয় 'ভাত্ততে গণ- 
তান্ত্রিক ফ্র্ট গড়ে তোলার “প্রস্তাব 
অবাস্তব। এই পাঁরপ্রোক্ষতে 
পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালার যুক্ত ফ্রন্টের 
উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুই 
যাস্তফ্রন্ট এখনও শ্রেণ্্রগত ভিত্তিতে 
খুব কায়েম হয় নি আর সেই জন্যই 
এদের সর্বভারতাঁয় - ফ্রন্টের ভ্রুণ 
আখ্যা দেওয়াও ঠিক*হবে না। তবে 
ভারতে ঘটনা প্রবাহ তীব্র গাঁততে 
এঁগয়ে চলেছে আর এই অবস্থায় 
ভবিষ্যতের কথা জোর করে কিছ; 
বলা চলে না৷ 
বাসবপনন্নিয়া মনে করেন যে, 
দক্ষিণপল্থী ও গ্রাতিক্রিয়ার জোট 
বাঁধার চেষ্টা হলে, তার বিরদ্ধে 
পাল্টা জোটের কোন চেম্টা মাক্স- 
বাদীরা এখনই করবে না-কারণ এই 
জোট প্রতিক্রিয়ার 'শান্তর প্রাতফলন 
নয়, এ তার দুর্বলতার প্রকাশ। 
আর প্রাতক্রিয়ার এই জোট সুরু 
হলেই কংগ্রেস ও অন্যান্য দক্ষিণ- 
পন্থী দলের মধ্যে ভাঙ্গন আরও 
তীব্র হবে। 
এই পরিস্থিতিতে কেরালার 
ও পঁশ্চিমবত্গের যুন্তফ্রন্টের ভুমিকা 
হবে গুরুত্বপূর্ণ। গত দুই বছরের 
(শেষাংশ নবম পৃন্ঠায় ) 


॥ চার: 


EE EEF 


||. 


এখনকার আন্দামান ও হয 
দুটি প্রধান সমস্যা প্র 


৬ ও হরেন 


উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের . আগে সরবরাহ, করা হয়। 'স্র 
গয়ন্তি আন্দামান। প্রধানতঃ ছিল রুল নেই। যেসব বাড়তে কল নেই 
কয়েদদের দেশী তবে স্বাধীনত্, সেখানে, মিউঁনিসিপ্যালিটি 


জেলে নিয়ে যাওয়ার ফলে এই হয়। প্রত্যেকের বাঁড়র সামনে 
দ্বীপপুঞ্জ ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাস্তার ওপর ড্রাম রাখা থাকে। 
গৌরবজনক . স্থান । 'লাভ [িউানাসিপ্যালটির' জলের গাড়ি, 


করেছে। কিন্তু এই দ্বপপ্ঞকে সেই ড্রাম! ভার্ত' করে দিয়ে i 


উপনিবেশন হিসেবে এবং পর্যটক- , তার জন্যে মিউান্সিপ্যালাটিকে 
দের পক্ষে রুপে গড়ে, দিতে 'হয় প্রতি ড্রাম পিছ; মাসে 
তোলার যে সম্ভাবনা আছে তাকে ' পাঁচ টাকী। ।প্রাতাদন ড্রাম ভারত 


প্নরোপ্যীর কাজে লাগানো হয়ান। করে দেবার ' কথা। , কিন্তু মেনু- 


মেনল্যান্ড থেকে এই দ্বীপ- ল্যান্ডের বাভন্ন'  মিউনিসিপ্যাজ- 
পুঞ্জে, এবং এখানকার এক দ্বীপ টতে' যেরকম, অব্যবস্থা, আন্দা- 
থেরে আর এক দ্রীপে যাতায়াতের মানেও তার ব্যাতক্রম নেই। মাসের 
ব্যবস্থা এখনও, যথেষ্ট পরিমাণে প্রথমে, অর্থাৎ জলেরজন্য ঢাকা 
উন্নত নয়। কলকাতা থেকে মাত! জমা দেবার ' সর্ময়টায় মিউনিসি-' 
দট জাহাজ ' পোর্ট ব্রেয়ার হয়ে / প্যালিটির , গাঁড় নিয়মিত. শ্রীত-1€ 
মাদ্রাজ যাতায়াত করে, ;তাও , খুব “দিন জল দিয়ে ষায়। কিন্তু বাকী 
ত কয আথ; এমন, ক অনেক সময় চার ! পাঁচ 
মান ঘুরে আসা সম্ভর হয় না। দিন গাড়ির পাত্তাই পাওয়া যায় 
তাছাড়া পোর্ট রেয়ার থেকে : অন্য না। মিউনাসপ্যালাটতে ফোন করে 
দ্বীপে, যেতে গেলে অকূল পাথারে করে লোকেরা হয়রাণ হয়ে ! যায় 
পড়তে হয়। কারণ 'মাত্র দাট বোট, এবং জলের, অভাবে দারুণ ' কষ্ট 
পোর্ট রেয়ার থেকে মধ্য ও উত্তর! ভোগ করে। যাদের বাড়তে কল 


আন্দামানের বিভিন্ন দ্বীপে যাতীয়াত আছে তাদেরও প্রাতাদন একবেলা 


করে। আর যাঁদ কেউ ীনকোবর ' খন; সামান্য সময়ের জন্য জল 
যেতে চান তাহলে আঁকে বেশ কিছু ,সরবরাহ করা হয়। 
দিন: আন্দামানে ৷ আঁতবাঁহত করতে 17 জলাভাব শুরু হয় জান;য়ারীর 
হবে। কারণ ' বিভিন্ন 'শেষ থেকে।, এপ্রিল মাস' পর্যন্ত ' 
দ্বীপে যাতায়াত করে : একিমান্ন সকলকে এই অস্মাধা ভোগ করতে 
জাহাজ। সেটি খারাপ হয়ে গেলে হয়। তারপর ঝুষ্টি সারম্ভ। হলে 
নিকোবর ন্বাঁপপুঞ্জ' পোর্ট বেয়ার i | 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'যায়। এমন লোকে ঃবাস ফেলে তবে ক্রমশঃ 
কি গা জয়ার খেকে খাসা, ble পরিষ্কার করা হচ্ছে বং 
পাঠাতেও অস্বাবধা ঘটে। বস্টির,  পারমাণও অনেক কয়ে 
জাহাজ নোঙর করার ব্যবস্থাও গেছে। আগে সারা! বছরই- বৃষ্টি 
55৮ হত। আর বর্ষাকালে আবিরল ধারায় ৷ 
মধ্যে প পচাথামে বড় _' f 
জাহাজ নোঙর করার একাঁট মাত বাটি পড়েই যেত। কিন্তু আজ 
জোট আছে। ফলে জাহাজ থেকে! 'কাল' নভেম্বরের পর আর প্রায় - 
মাল খালাস করার দারুণ অস্নাবধা ৷ 
কোন কোন মালবাহণ জাহাজ থেকে বৃষ্টির পাঁরমাণ কৃন্কে 'কম। 
মাল খালাস করতে দুই মাসও আসলে আন্দামানে/জ পরি- 
ধা সা থকে কোন বা ও বি হচ্ছে। আগে ছিল দুটি 
মালবাহী জাহাজ পোর্ট বেয়ার ॥ তু! শ্রম! আর গ্রীষ্ম এবং 
এলে পূর্বোন্ত, ১ "জাহাজকে জেটি, গ্রণষ্মকৈ. বর্ষা অনেকখানিই গ্রাস 
ছেড়ে সমুদ্রে নোগুর করতে হয়। ' করে নিত? আজকাল বর্ষার, একা- 
রা খিপত্য ত গেছেই,,এমন ক শীতও 
ES যখন যাতা । শু ধা পদক্ষেপে আন্দ্রমানে উদ 
|| রখ 
করে তখনই ' গো: মালবাহী স্থিত 'হচ্ছে। আজকাল [ডসেম্বর- 
জাহাজ পুনরায় |জেটিতে . ফরে জানুয়ারী মাসে মধ্যরাত্রে এবং, 
আসতে পারে। তাছাড়া. হটিপর্ণে ভোরের দিকে বেশ শত পড়ে। 
ঘ্যবস্থার জন্য মাল খালাস কর- ৃ 
ও দহ শীতের আমেজ, কম 
নতুন" একটি জেটি 
' হচ্ছে। সামারক কারগরশ', বিভা যোগ্য। ... এরা 
গের তত্বাবধানে: এই জটির কাজ গত বিশ 'বছরে _আন্দামানের 
প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এতে ' ' আশানরুপ উন্নীত হয়ানি। পর্ব 
পোর্ট ব্েয়ারে রা বশ্পোর উদ্বাস্তুদের আনা, । হয়েছে, 
পর কান 
স্যাও বিরাট। বৃষ্টির “জল ধরে তাদের প্রনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়নি! 
রেখে সেই জল বাঁড়তে বাড়তে মধ্য আন্দামানের এমন, সব 'জায়- 


পা 


পা 


থেকে 
সংগ্রামীদের আন্দামানের সেল:লর' গাড়িতে করে 'জল সরবরাহ ১ করা ' 


নয়। ফলে কোন পর্যটকের ' সারা মাস অত্যন্ত আঁনয়ামত। ' 


বাষ্ট' হয়ই না। এবুং রর্ষাকালেও ' | 


| a 
তৈরণ হলেও জঙ্গলের দিকে বেশ 'উল্লোখ ৃ 




















[ করে।নীনা ব্যাপারে” তাঁরা 


রা টীকা বরণ প্রীত বংসরই এই জেলা বাঁসিয়াছে। 
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t 


,. ,.. লক্ষভশঅলল' ভন আবাদি | 


ক বীর ক মণ বিভাগ ৰম নট বরছে 


. গত কয়েক। বছর “হইতে পশ্চিম- বিভাগকে একটি, অপব্যয় বিভাগে 4 
ত.কারল। 


t 


বঙ্গ স্রকার জেলার বন ও গাছ- 
পালা রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে, একাঁট 
। পৃথকভাবে বিভাগ বন, সংর-/" পরত 

পে পাপে .. ধা -কাটি| দরকার 
ছু বমানেউ্ বিভাগ হইতে. গত কয়েক বৎসর বাঁরভূম 
বনসংরক্ষণ হইতেছে না বূরং বন জেলার মধ্যে যে সমস্ত অণ্চল দিয়া 
নষ্ট, করাই , তাহাদের প্রধান কাজ ময়্রাক্ষী পাঁরকম্পনার মাধ্যমে ' 
বিষ্বা জনসাধারণ 'ভাবিতেছেন। | 'ক্যানেল কাটা হইয়াছে এবং সেই , 

গত দশ বৎসর পূর্বেও বার- .সমস্ত.মাঠে সেচের ব্যবস্থা উন্নাতর 
ভূম যে পাঁরমাণ গাছ মজুত, ছিল, প্রয়াস করা হইয়াছে, অথচ এখনও 
এবং যাহার ্থৃকর্ষণে রাঁরভুমে ।পন্তি যে সমস্ত মাঠে জল উঠে 
প্রচুর বৃষ্টিপাত হইত, আজ না বা সামান্য দু-এক মাইল সর- 
, জেলাতে কি সরকারী ও বেসরকারী ' বরাহ ক্যানেল কাটাইবার জন্য সর-"১ 
'কোনস্থানেই বড় গাছ বালিতে! যাহা কারকে শেষ লক্ষ্য করিতে 
বুঝাই [তাহা , দেখিতে পাওয়া খায় হইবে। আজ এই সামান্য কয়েক ৷ 
না॥ প্রথমত বন, গ বনের যে হাজার ট্রাকা সরকার খরচ করিলে 
সরকার ১ সাঁদচ্ছা দেখান সমস্ত বড় বড় গাছ বিক্রয় করিয়া ' "সরকারের রেভানউ ,উ রহ জল 
ঘন ঘন এম পি-র দল বন নষ্ট কাঁরয়াছেন, তাহার তুলনায় ' বাঁধত হইবে। অনেক স্থানে ট্যাক্স 
গাছ মোটেই ' জন্মে নাই।|. তাহার ধার্য হইয়াও তাহা এই অব্যবস্থার 
জন্য স্বরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় কাঁর- জন্য আদায় হয় নাই। সেই 'ট্যাক্স-. 
যাও কোন ফললাভ করেন নাই গাল সরকার, লোকসান দিতে 
| অতএব যাহাতে সাধা- 
প্রশাসন তাঁদের তদা- হইতে সরকারকে এই বিভাগ রাখি- রণ চাষীর সেচের কান জ্রাহা হয় 
। {নজেদের ' ব্যস্ত ' রাখেন। বার জন্য বহু টাকা লোকসান দিতে ও সরকারও ক্যানেল পায় 
J । সাধারণ - মানুষ এই তচ্জন্য জেলা কর্তৃপক্ষ ও পাঁশ্চম- 
বিভাগকে . ব্রকানাঁদনই ' অন্মকরণ বঙ্গ সরকারের . দন্ট দেওয়া 
এম পি-দের, এই যাতায়াতে করিল না বরপত ইহাদের" 'সম্ব্ধে প্রয়োজন 
একাট' খারাপ ধারণা লইয়া এই 


"করে 1দজ্লী ফিরে যান। 


[ “দাবী” পান্রিকা থেকে] 





রতি রয় লন নিট জী কে এন দিয়েছে 
' যৌবনসৃলভ. কমনীয়তা ও 'অপরূপ লাবণ্য । ' A 
সাধন! বিউটি ক্রীম অতি আধুনিক ও! অনন্য অঙ্গরাগ। ছু 


4 ] ll ) ৫ 
, সান। বিউটি ক্ৰীম সৌন্দর্যভরাকের প্রবেশ পত্র 


' তাঁলকা দেওয়া হয়েছে৷ 


_ মন্তব্য; চি 


যুক্ত ফ্রুট সরকারকে 
১ প্রথামণিক কষ 


$$ 6 6 রণেন নাগ 
৷ ইণ্ডিয়ান সাঁভল খ্যাডামান- 


ষ্ট্রোটভ ক্যাডার রুলস, ১৯৫০ " 


এর ' সংযোজনশর (annexure) 
৯১৯নং ধারায় রাজ্য সরকারকে 
অধীনস্থ ক্যাডার 


শবরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহ-' 


পের অধিকার দেওয়া হয়েছে। 
৯(ক) ধারায় কি কি শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাবে, তার 
তার 
মধ্যে আছে (এক) 


(দুই) বেতনবাদ্ধ স্থাঁগত, 
প্রমোশন বন্ধ এবং দক্ষতাসীমা 
নিরূপণ বন্ধ করা; 1 , 

(তিন) নীচুপদে নামিয়ে দেওয়া 
বেতনের নাচন, স্কেলে নামিয়ে 
দেওয়া অথবা ন'ঁচের গ্রেডে নামিয়ে 
দেওয়া; | 


' ৮ চোর) শোঁথল্যহেতু বা সরকারী 


নির্দেশ পালন না করার জন্যে সর- 


কারের আর্ক ক্ষাতর পাঁরমাণ বর্তমান ছিল, ততদিন প্রশাসনের, 


মত্‌ অর্থ আদায় করে নেওয়া; 


(পাঁচ) ভবিষ্যতে" অন্য কোন নি 


পদে নিয়োগে নিষেধ জারা না 
করে পদ থেকে বরখাস্ত করা এবং 


আদেশ দেওয়া; অবশ্য সরকার ইচ্ছা 
নিয়োগ 


কিন্তু এই সব শাস্তিমূলক 


রুলের ১২নং ধারায় বলা' হয়েছে 
শনন্দাসূচক মন্তব্য ছাড়া অন্য এমন 
কোন শাস্তি দিতে হলে যাতে 
সংশ্লিষ্ট আফসার পদত্যাগে বাধ্য 
হন অথবা বরখাস্ত করতে হলে 
ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কাঁম- 


শনের কাছে জানতে হবে। যষাঁদ, 


পাবলিক সার্ভন কমিশন এ 
শাছ্তব্যবস্থার বিরুদ্ধে মত দেন 
তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট 
সমস্ত ব্যাপারটা জানাতে হবে 
এবং কেন্দ্রীয় সরকার বিচার 'বিবে- 
চনা করে বিষয়টখ রাজ্য সরকারের 


কাছে যথাযোগ্য আদেশ ' দেবার যাঁদ আগে থেকেই ওঁ ক্যাডার ভূত্ত | অন্ধ 
জন্যে পাঠাতে পারেন অথবা নিজ্জে- পদগুলিকে ক্যাডার-বাহর্ভত বলে আসাম ও রত 
পারেন অবশ্য যাঁদ শাস্তিমূলক না করতেন তা' হলে, যে কোন আই { দিল্লী ও হিমাচল প্রদেশ 
“এ এস আঁফসার হাইকৌর্টে ইন- | র ৃ্‌ 
খাস্ত অর্ধবা অপসারণ সংক্রান্ত হয় জাংসন ইত্যাদি আইনগত বাধা | হরিয়ানা 


ব্যবস্থা দশ নং ধারা অনুযায়ী বর- 


অথবা এমন কোন শাস্তি হয় 


পশ্চিমবঙ্গে 'আই এ এস. 
ভুন্ত পদের সংখ্যা 
পাশে দেওয়া হল। , 


,স্বভাবতঃই এই সমস্ত আঁফ- 


ক্যাডার 
/ 


সার সর্বভারতীয় ভ্রাতৃত্বক্ধনে না গিয়ে থাকেন তাহলে কন্তক্ন্ট { উত্তর প্রদেশ ). 
আবদ্ধ এবং বিভন্ন রাজ্যের প্রশা- সরকারকে 'বাভন্ন ব্যাপারে কেন্দ্রীয় গরিব 


"সন ব্যবস্থায় বিভিন্ন বিভাগে 


কেন্দ্রীয় সরকারের "এজেন্ট "হসাবে 
কাজ করে থাকেন। , . 
সংবধানের ' ধারা । অনুসারে 
এই সার্ভিসের আঁফসারেরা প্রোস- 


খুসী অনুযায়ী ' (during: the 
pleasure of the president or 
Governor as the case may be); 
থাকেন।, সংঁবধানুসারে 
এবং রাজ্য মান্মসভার 

অথবা 


কেন্দ্রীয় 
সদস্যগগও 


ৃ্‌ চি রাজ্যের ক্ষেত্রে 'গভর্ণরের খুশী ' 


অনুযায় শনষুন্ত 'হন। অর্থাৎ 
মন্ত্রী ও আমলাদের -' সংবিধানে 


“সমান, মর্যাদা! তবে মন্ররশদের বর- 


খাস্ত /করতে হলে প্রেসিডেন্ট বা 
রাজ্যপালের. আঁভরদ্রাচই যথেষ্ট, 
কিন্তু আমলাদের ক্ষেতে নিয়োগ ও 
বরখাস্ত করার ণবশেষ পদ্ধার্ত' 
গ্রহণ করা আইনতঃ বাধ্যতামূলক । 
ষতাদন কেন্দ্রে ও রাজ্যগ্যীলতে 
কংগ্রেসের একদলীয় আধিপত্য 


মধ্যে এতটা ‘ জাঁটলতা দেখা “দেয় 


' বঙ্গে ডাঃ 'বিধানচন্দ্র, রায় শিক্ষা- 


'বভাগের এবং মোঁডকেল ও হেলথ 
স্াভিসের সেক্রেটারী পদ ক্যাডার 


সের পদে (মেজর জেনারেল চক্র- 


বতশীকে) ক্যাডার-বহিভূর্ত ব্যাক্- { 


দের নিয়োগ করেছেন। একই 
ভাবে আসামের প্রান্তন মুখ্যমন্দ্রা 
শ্রীবষদূরাম মেধী অধ্যাপক ধর্মী- 
‘নন্দ দাস ও অধ্যাপক মথ্নুরা নাথ 
গোঁদ্বামীকে ধথাক্রমে এডিশনাল 
চাঁফ সেক্রেটারী " ও অর্থাবভাগের 

প্র পদে নিয়োগ করোছিলেন। 
দুই মধখ্যমন্তীই এ পদগীলকে 
প্রথম ক্যাডার-বাঁহর্ভুত পদ €৫৩- 
caderised) বলে ঘোষণা করে 
আই এ এস ক্যাডারের বাইরে 
থেকে লোক করেন। তাঁরা 


উপ্পাস্থত করতে পারতেন। অবশ্য 


লয় রাজ্য সরকারগুির মৃখ্যমন্ত- 
দের এই আিরুচিতে বাধা দেবার 
আগ্রহ দেখান নি। 


যাঁদ কেন্দ্রীয় সরকার ও সর্ব- 
ভারতীয় সাঁভসের আমলাতন্ত্ের 


হস্তক্ষেপের হাতিয়ার আমলাদের 






ছাফা খন. 
ধর্ব করতে হবে .. 


০ 
প্রশাসন ক্ষমতাকে খর্ব/কর্‌তে হবে। 
রাজ্য ও কেন্দ্রের সম্পর্ক আজ 


' কারকে. প্রাতচ্ঠিত করতে হলে 
প্রশাসনিক সর্বময়। কর্তৃত্ব রাজ্য- 
গুলর হাতে ন্যস্ত করতে হবে 
প্রশাসনিক আমলাদের ওপর 
-রাজ্যের সর্বময় কতৃত্ব ছাড়া পাঁশচ্ম 
, বঙ্গেও যু্তক্রল্ট সরকারের বিঘো- 
খিত ৩২-্দফা কর্মসূচীর অধি- 
কাংশকেই কার্ষকরা ক্রা যাবে না! 
কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রশাসনিক অফি- 
। সারদের ওপর দ্বৈড-কর্তৃত্ব 0919- 


বাভিন্ন দলপয় সরকারের সম্পর্কের 2৩5) কার্যতঃ 'শাসনযল্তের জন- 


আলোকে রকশিত হতে যাচ্ছে! 


কার্ষকরী' সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। 
রাজ্য সরকারগ্ুলির হাতে স্বায়ত্ত- 
আসনের ‘অধিকতর দায়িত্ব ভার ও 
প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও আর্ক 
আঁধকার ন্যস্ত করার বাস্তব সম্ভা- 
বনা দেখা 'দয়েছে। ' এই স্বাঁধ- 


পশ্চিমবঙ্গের আই 9 এস ও: 
আই পিএস অফিসারের সং 


a রাজ্যসরকারের পদ্ব গুলিতে 


২। কেন্দ্ৰীয় সরকারের সিনিয়র পদে 


[| 


+ 


-৩। এর ২৫% প্রমোশন দিয়ে পূর্ণ করতে হবে অর্থাৎ ৩৪ 


' 8৪1 সরাসরি নিয়োগ 


€। ডেপুটেশন রিজার্ভ ২০% ৪ দফার 


_ ৬। লীভ রিজার্ভ ৪ দফার ১১% 


/৭। জুনিয়ার পদ'৪ 'দফার ২০.৬০% 
৮ ট্রেনিং রিজার্ভ ৪ দফার ১০.৫৯% 


/ 


=| প্রমোশন দিয়ে 


১০। মোট ঘ্বান্থমোদিত অফিসার সংখ্যা 
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ১৭৮ জন আই এ এস অফিসার রয়েছেন 
১। আই, পি, এস এ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিনিয়র পদ সংখ্যা ৭৯ 


ই। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে 


টি টু 
 গ্রমোশন দিয়ে পুরণ করতে হবে 


/ ৬ লীভ রিজার্ভ ৪নং দফার ১১% 


৭। জুনিয়ার' পদে ৪নং দফার ২০.৬০% 


৪। সবাসরি নিয়োগ ছারা পূবণ করতে হবে! 
৫। ডেপুটেশন রিজার্ভ ৪ দফাব ২০% 


গণের স্বার্থ * অন্দ্যায়ণী না চলার 
বোকিকে প্রবল করে তোলে। ফলে, 
শৈথিল্য, ষড়যন্ত্র, অযোগ্যতা ও 
দুনশীতর সৃষ্টি হয়। 
সঙ্গতভাবেই যুক্তফ্ট্টের , কর্ম 
সূচর এক নম্বর দায় রাজ্য প্রশা- 


Bo 





১৩৯ 

পথ 

১০৫ জন 
২১ 
১২ 

' ২২ 
১১ 


A 





ন্‌ 


বা 





[২৭] 


৮। ট্রেনিং রিজার্ভ ৪নং দফার ১০.৫2% ৯ 


৯৯. 


I ! মোট অনুমোদিত পদ | | 
পশ্চিমবঙ্গে নিযুক্ত মোট আই পি এস অফিসারের সংখ্যা বর্তমানে ১১৬ 


সরাসরি নিয়োগ 
প্রমোশন পদ 


মোট 


১৬৩ 


বিভিন্ন রাজ্যে মোট অনুমোদিত ক্যাড়ার পোষ্টের সংখ্যা নিয়রূপ " 


আই, 


এ, এস 


আই, পি, এস 


৮ (১). ূ (২) | 
২১৭ / ১ 
১১৭ ৬৭ 
২১১ ১১৭ 
১১৬ এ 
গুজরাট | ১৫৫ ৩৭৪ 
৯৭ ৩৯ 
জন্ম ও কাশ্মীর ৫১ ২৭ 
কেরালা! ১ ৫৩ ) 
> মধ্যপ্ৰদেশ ১ ১ ২৫২ ১৭০ 
মাত্রা (তামিলনাছু) ১৮৪ ৭৭ 
মহাবাষ্ট চ ২৩৬ 1 ১৪৩ 
মহীশূৰ ১৬৯- / ৮৫ 
উভিস্তা ১৭০ ‘৮৮ 
পাঞ্জাব এ ৭০ 


রাজস্থান 
















। 1 চড় 
:. 
d ৪ পাঁচ 


/শরণাত দেওয়া হয়েছে এবং অত্যন্ত 
প্রশংসনীয় সচেতনতার সঙ্গে “আই 
সিএস, আই এ এস, আই পি এস 
প্রভৃতি সাভিসের ব্যান্তদের উপর 
রাজ্য সরকারের কার্যকরী নিয়ন্তণ 
ক্ষমতা প্রাতম্ঠার উদ্দেশ্যে এ বিষ- 
চেষ্টা করা“ হবে”, এবং “চলাত 
পুলিস কোড, বদলের জন্যেও প্রয়াস 


“ কিন্তু যদ কেবলমাত্র বর্তমান 
আই এ এস!! এবং আই পি এস 
ক্যাডার আফসারদের স্থানবদল 


বধ বিষয়ে এই আমলাশ্রেণশ চলাঁত 
অবস্থা (58085 0০৪০) .সংরক্ষণের 
পক্ষে এবং'ষে কোন প্রগতিশীল 


আঁধকারটুকু জনগণের হাতে অর্পণ 
করেছে, তান কার্যকর প্রয়োগাবাঁধও, 
তাও ব্য্থ'করে দেওয়া হয়েছে। 
দায়িত্ব অর্পণ করা যায় না, তেমান 


না। তা করা হলে প্রাতপদে স্বান- 
বচিত প£লসও কার্যকর করার 
সময়ে এরা তা বিপর্যস্ত করে 
দেবার ক্ষমতা রাখে।, ষুন্তফ্রন্ট 
দেখিয়ে প্রশাসনিক. কর্মধারার মধ্য 
গ্ালকে বানচাল করে দেওয়ার 
স্বগভীর, যড়যন্ত্র এরা নিয়ত চালিয়ে 
যাবে এ বিষয়ে আমরা ভুরি ভূরি 
দণ্টান্ত৷ উপস্থিত: করতে পাঁর। 
মল্তরীদের! প্রাত মৌখিক আনুগত্য ' 
দেখানো আমলাশ্রেণীর কায়দামাল। 
মন্ত্দের' অজ্ঞাতে সমস্যা সৃষ্টি 
,করে, জনগণ থেকে জনাপ্রয় মান্দর- 
সভাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার জন্যে 
শাসকশ্রেণীর প্রধান হাতিয়ার আই 
এ এপ আই পি এস আমলাতন্ম।/ 

একথা অবশ্য সঠিক ষে প্রশাহ 

(শেষাংশ নবম পন্ঠায) * 


1] ছয় ~ 


রে মত গামারণ 
নিয়ে কংগ্রেমীদের অন্তবিবোধ। 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


বিহারের কোয়ালিশন মান্দ্র- অভিষোগ আছে বলে আঁকে মান্ব- বিপদ! ! 


সভার সম্প্রসারণ নিয়ে কংগ্রেস দজ্‌ 


মহা সমস্যায় পড়েছে। সতেরোই অতএব অনুরূপ অভিযোগ যাঁদের কমাণ্ড! 
ইনি বরে কংগ্রেসী-, 


এপ্রল অন্য দলের তিনজন মন্ত্রী 
শপথ নিলেও কংগ্রেসপী মন্দের 


নামের তালিকা নিয়ে দলের মধ্যে ফি এ 


মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। কংগ্রেস! 


হাইকমান্ডের নির্দেশেই নাকি যাতে তাঁর বিরুদ্ধে কয়েকটি আঁভ- তোয়াজ 


কংগ্রেস মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ 
স্থাগত আছে। প্রস্তাবিত কতক- 


গুলো নাম সম্পর্কে হাইকমান্ডের শর্ঘশরণকে নিয়েই। শোনা যাচ্ছে, । থেকে দ 
আপত্তি রয়েছে. বলে জানা গেছে। “কংগ্রেস সভাপাঁত 


শেষ পর্যন্ত বিহার কংগ্রেসকে 
সঙ্কট থেকে উদ্ধার , করার জন্য 
জাতীয় কংগ্রেসের সভাগাঁতি 'নজ- 
দলঙ্গাষ্পাকে আসরে নামতে হচ্ছে! 
কারণ মান্মিসভা সম্প্রসারণের প্র্ন- 
টির সন্তোষজনক মীমাংসা না হলে 
দলের আভ্যন্তরীণ বিভেদ রোধ 


| J 
হুজ্বাদঞ্পত্ভ স্পন্িভভনা 
চি 


বাংলার বাইৰেৰ কাগজে বাংল নে 


EERE 2 
ফেব্রুয়ারী মাসে মধ্যবর্তী নির্বা- 
চনে ফ্তফ্রশ্ট জয়ী হবার পর থেকেই 
বৃহৎ সংবাদপত্রগ্নাল পশ্চিম, বাঙ- 
লার ভবিষাত নিয়ে খুবই চিন্তিত 
হয়ে পড়েছে। হবারই কথা। বেশ 
ছিল কংগ্রেসী শাসন, বাঙলা দেশ, 
অন্তত কিছু লোকের ক্ষেত্রে, ধনে 
ধান্যে পুষ্পে ভরা হয়ে উঠাছল হঠাৎ 
কোথা থেকে জাটল এই “কামিউ- 
নস্ট” আপদ। . 

উনিশশো সাতষাঁট্ট সালে ছল 
ঘেরাও যা নিয়ে খুব একটা হৈচৈ 
বাঁধানো 'গিয়োছল। কিন্তু এবার 
না। হঠাৎ এসে পড়ল কাশীপুর 
দূ্গাপুরের ঘটনা, বাঙলা রন্ধ 
এবং রবীন্দ্র সরোবর। ব্যস আর 
দেখতে হল না, দিল্লী: বোদ্বাইয়ের 
কাগজওয়ালারা তারস্বরে চীৎকার 
সুরু করলেন, “আইন শৃঙ্খলা সব 
গেল।” ভারতবর্ষের ভবিষ্যত 'নিয়ে 
অত্যন্ত "চিন্তিত হীণ্ডয়ান এক্সপ্রেস 
কাগজের শ্রীনন্দন কাগল ত দাবী, 
করেই বসেছেন আঁবলম্বে যুদ্তফ্রন্ট 
সরকারকে খারিজ করে দেওয়া 
হোক। | | | 

কাশীঁপুর গান এণ্ড শেল 
ফ্যাক্টরতে 'নরস্ত শ্রামকদের উপর 
গ্লীচালনার সংবাদ লখতে গিয়ে, 
{হিন্দুস্থান টাইমসের কলকাতার 
সংবাদদাতা লিখলেন, “গেট রক্ষণরা 


লিখলেন, “যান “বোঝাই 


যে, তাঁর ' বির্ম্ধে কতকগুলো 
সভা থেকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। 


বিরুদ্ধে আছে তাঁদের যেন মানি 
সভায় স্থান না দেওয়া হয়। শ্রী- ' 


মামলা সুপ্রীম , কোর্টে 'রয়েছে, 


যোগ আছে। 
বিরোধ বেখেছে প্রধানতঃ এই 


নজালঙ্গাপ্পাও 
শ্রীসংহকে 'মা্ঘপদে বসানোর 
বিরোধী । এদিকে আবার শোনা 
যাচ্ছে যে, তাঁকে যাঁদ মান্মসভায় না 
নেওয়া হয় তাহলে মহেশপ্রসাদ 
সিংহের সমর্থকরা মান্তিসভায় যোগ 
দেবেন না! 

, মোট কথা শত্ুঘশরণ 'সংহকে 
নিয়ে 'কংগ্রেস দলে 


মহেশপ্রসাদ সিংহ ছাড়াও শত্দঘ- 
শরণের প্রতি সমর্থন রয়েছে কে রি 


| 


যে প্রচণ্ড হামলা শর. হয় তার ফলে 
তারা বাধ্য হয় গুলী চালাতে ৷? 
অতএব গোড়াতেই বলে রাখা হোল 
যে কর্তৃপক্ষের কোন দোষ নেই, যত 
অপরাধ শ্রামকদের। 
বাঙলা, বন্ধ। দশই এপ্রিল এই 
গুলীচালনার প্রাতবাদে সমস্ত 
পশ্চিম বাঙলা স্তব্ধ হয়ে গেল। 
নেই একই সংবাদদাতার মতে, 


বেন একথা কত অসত্য। 
কলমব্যাপ রিপোর্টে তিনি আরও 
একাঁট 
ট্রেনকে হিন্দ মোটর , স্টেশনে ২৪. 
ঘন্টার উপর আটকে রাখা হয়” 
কিন্তু এইটুকু বাদ দিয়ে গেলেন যে 
সেই সময় যুক্তফ্রন্ট ট্রেনের “প্রতিটি 


চারবেলা খাইয়েছেন। 
লিখলে আর আইন শৃঙ্খলার অব- 
নাতি বোঝানো যেত কাঁ করে? 
শুধুই কি কাশীপূর? দক্ষিণ 
চাঁববশ 'পরগণা অণ্যলে বেনামী 


প্রথম পাতায় খবর, “কমিউনিস্ট 
নেতৃত্বে জোর করে ভেড়ী দখল”! 


এখন সংবাদদাতা বলবেন আম ত হয় না! 


এর পরে এল" বিশেষ 
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সহ ললকর যাদব ও 
| *সিংহের! তাঁদের সক- 
লই িত গানৰ মি 
সভায়) নেওয়া উচিত। কিন্তু 


মল সদ এর ঘোরতর 


বিহ্রের মুখ্যমন্ঘী সর্দার 
দাহ উজ সংকটে পড়ে 
শতুঘশরণকে মাল্মিসভায় 
2 করলেও 
সঙ্কট থেকে ত্রাণ 
পরল সহ 








করতে 


আনসারী শন্রুঘশরণের 
কাটি বিবৃতি 'দয়েছেন। 
সত্তা মণ সিংহও বিদ্রোহীদের 
টির করেছে। দেয়া যাচ্ছে 
কেন্দ্র করে শ্রীসংহ 
বু সহায় ক্রমশঃ পরস্পর 
সরে যাচ্ছেন! মহেশ 
[প্রসাদ বহের সঙ্গে 'নিজিঞ্গা- 
পার দলি যে কথাবাতণ হয় 
তাতে ' নাক কংগ্রেস্ন সভাপাত 
স্বীকার (করেছেন যে, শত্রুঘশরণের 
বিধ যর জন ভি 
নেই। 


শরুঘ/শর, 
ও কে 





মারদ্টীভা সম্প্রসারণের ব্যাপারে 
| সিভাপাঁতর হস্তক্ষেপের 
সম্ভাবনা; বিরোধী শিবির অবশ্য 
খাশ। 


৫৫ 
)। 


/ 1), 








প্রেস 
য়োছি। 
প্রথম 
মধ্যে নী 







কাগজেই ৰ 


পায় নি।] তানি, ভেড়ীও 

কুখ্যাত ভিসির 
টাই ছা কিন্তু একবারও মনে 
করলেন ন্ম/সরকারশ বন্তব্যটা কোন 








৬৪ ব্যাপারটা অন্ধকারে 
তাঁলয়ে ূ 

যব রবীন্দ্র সরোবরের 
ঘটনা। জি পাঁহকার কলকাতার 
সং সে এক রোমহর্ষক 
বর্ণনা। ভিডি 
জ্ঠানে এ তাঁদের অধি- 






বহু £ 
ঝাঁপয়ে 
শবদেহ ভাতে দেখা যায়। সব 
ই সংপারিক্পত। 


শীল 
দের সো | 


কানা ১৯৬৭ আবং ১৯৬৯ 
সালের মধ্যে শতকরা চল্লিশ 
ভাগ বেড়েছে এবং কেবলমাত্র 
১৯৬৭ সালেই এই বৃদ্ধর 
পারমাণ শতকরা ৬.৮ ভাগ। 
এবং এটা গত পাঁচ বছরের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা আঁধক বৃদ্ধি। 
,১৯৬২ সালে যেখানে এক- 
চোঁটয়া মাঁজকানার অধীনে 
১৩০টি সংবাদপত্র ছল, 
' সেখানে ১১৬৭ সালে সেটা 
দাঁড়য়েছে ১৮৯ট। আটটি 
বৃহৎ সংবাদপত্র গোষ্ঠি ৩০1ট 
দৈনিকের মালক। এদের মাঁল- 
কানা ভুক্ত কাগজের প্রচার বড় 
শহর থেকে প্রকাশিত সংবাদ- 


. পত্রের শতকরা ৬৭.-৩ ভাগ 
এবং যাবতশয় সংবাদপন্রের' 


মধ্যে শতকরা ৩১:৪ ভাগ। 
এই পাঁরাঁস্থাত সম্পর্কে তথ্য 
প্রেস কউীল্সলকে জানানো 





মান্্পদে থাকার সময় হক সাহে- 
বের চেহারা ছিল একরুপ। মান্দিত্ 
গিয়ে এখন তিনি ভিন্ন মার্ত ধারণ 
রি 
তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন। তানি 
1 বলেছেন, “শিলচর ও গৌহাট 
মোঁডকেল কলেজ একসঙ্গে স্থাঁপত 


দর্পপ 1 শুক্রবার ২৫শে এপ্রিল ১৯৩১ 


নাথ সেন এই সঙ্গে যে তথ্য. প্রকাশ 
করেছেন তাতে গৌহাট কলেজের 
' প্রতি সরকারী পক্ষপাঁতত্ব দিনের 
আলোর মত সত্য। শ্রীসেন বলে- 
ছেন শিলচর মোৌডকেল কলেজের 
ব্যয়বরাদ্দ থেকে । দেড় লক্ষ টাকা 
অধ্যক্ষ মহাশয় ব্যয় করতে অপা- 
রগ হত্যায় সময় থাকতেই ফেরত 
দিয়ে দেন। অস্বীকার করা যায় 
না যে এটা তাঁর অযোগ্যতার পাঁর- 
চয়, কিন্তু মজার কথা হল এই 
টাকাটা ৩১৯শে মার্চ শেষ হবার 
আগেই গৌহাটি কলেজের নামে 
বরাদ্দ করা হয়েছে। ঘটনাটি 
নিঃসন্দেহে রহস্যজনক । i 
আরও সংবাদ, শ্রীসতান্দ্রমোহন 
দেব যখন' স্বাস্থ্য দপ্তরের ভার- 
প্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন তখন পাঁচাট 
' গ্যাম্জুলেন্স ক্রয় করার সিন্ধান্ত 
হয় এবং এর মধ্যে একাঁটি ?শলচর 
আর একটি কাঁরমগঞ্জের জন্য বরাদ্ধ 
করা হয়। গাড়াঁগ্ছাল অনেকাঁদন 
হল ক্রয় করা হয়েছে, কিন্তু ?িল- 
চর বা করিমগঞ্জের জন্য বরাদ্দ 
গাড়ী আজও এসে পেশছায় নি! 


গত দশকের 
দৰ্পণ থেকে ৷ 


শুক্রবার ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮ 
সরকারের জমিদার গোষণ 


লালগ্যেলার রাজার বরাত 
খারাপ বর্ধমানের মহারাজার সাত 
লক্ষ টাকার বাড়ী এগার লক্ষ টাকা 
দিয়ে সরকার কিনে নিয়েছেন। 
তানি মহারাজা নয় বলেই হয়ত অচল 
জিনিষ চালাতে পারলেন না। তাই 
বা কেন? শ্রীরামপুরের। রাজার 
/পড়ো বাড়ী চার লক্ষ টাকার বেশ 
দিয়ে সরকার কিনে 'ন্লি। উত্তর-! 
পাড়ার জাঁমদার (বশেষ এমন বড় 
কি) তার আদি বসতবাটি গাঁছয়ে 
দিল চার লক্ষ টাকায়। অসহায় 
জাঁমদারদের সাহায্য। 


উনিশ লক্ষ টাকার বেশ এতে ' 


খরচ। আদেশ হল, বর্মমানের মহা- 


, রাজার বাড়ীতে কলেজ কর, 


হোষ্টেল কর, জেলা আঁফস কর 
এবং শ্রীরামপুর ও উত্তরপাড়ার 
বাড়ীগ্ীলতে হাসপাতাল কর। 
এসব কাজের জন্য বাড়াঁগুলি 
উপযোগী কিনা বিবেচনা করা হল 
না, তার ফলে তাদের ব্যবহার সীমা- 
বদ্ধ ও ব্যয়সাপেক্ষ। 


_ দপপি ৷ শ্বরুবার ২৫শে এপ্রিদ.১৯৬৯ | 


A 


+ করছে। 


l 
| 


ল্িতুকতুস্ a 
‘ , i LE 


রব রর তত ৪ ব্যান 


(দেপশের পর্যবেক্ষক) প্রস্তাবে বলা না সমস্যার রাজনৈড়িক সমাধানের 
পশ্চিম এশিয়ায় 'আরব ইদ্রাইল ইল্লাইলকে ছয় দিনের 'যুদ্ধের পর বিরদ্ধে ৷৷ ইল্রাইল মনে করে. চতুঃ- 
সমস্যা ক্রমশঃ ঘোরাল হয়ে উঠছে। অধিকৃত সব এলাকা ছেড়ে দিতে শান্তর পক্ষ থেকে কোন 
প্রায় প্রতিদিনই 'দ: পক্ষের সৈন্য-- হবে; দেই) আরবদের, ইল্রাইলের সত তার স্বার্থের বিরুদ্ধে এবং 
দলের মধ্যে সৃংঘর্ষ লেগে: আছে এবং ' সীমানা মেনে/নতে হবে এবং 'যাতে কোন শান্তির 'সর্ত তার ওপর 
'ইল্রাইলিরা শন: স্ময়েজ ‘খালের (তিন) সংয়েজ খাল চাল: করতে চাপিয়ে দেওয়া না হয় তার জন্য 
' পূর্ব পার থেকে শু জর্ডান সীমান্তে “হবে ও আকাবা উপসাগরে ইদ্রাই- প্রথম থেকেই ইস্রাইল চেষ্টা করেছে, 
শত্দদের কামান ও মর্টারের পাল্টা পলি জাহাজ চলাচলে বাধা দেওয়া! যাতে এই বৈঠক ফলপ্রদ না হয়।: 
জবাব দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছে না, ইসরা চলবে না। ' ,  যাঁদও ইন্্াইল বলে সে আরবদের 
ইল বিমান মিশর ও জর্ডানের মধ্যে /আরবদের পক্ষে রাশিয়া ও ফ্রান্স ; ‘সঙ্গে শান্তি চায় তবুও সে শ্দধ্দ 
ঢুকে পড়ে যথেচ্ছ ' বোমা! বর্ষণ হয়ত মেনে নিতে পারেন যে সাম- নিরাপত্তা, পাঁরষদের  প্রস্ভাবই 
আরব ও  ইন্রাইলিরা যিকভাবে মিশরের নাই : এলাকা | বাতিল করোনি, রাষ্ট্রসংঘের সব 
১৯৬৭ সালের ষম্খ বিরাঁত সীমানা এবং অন্যান্য আরবল্লাই'ল প্রচেষ্টাই সে ব্যর্থ করেছে। ইম্রা- 
লঙ্ঘনের জন্য উভয়কে দোষারোপ সামানা যুদ্ধবিরতি ' এলাকা বলে ' ইলের স্বল্প ইতহাসে সে যেভাবে 
করছে। গণ্য করা হবে এবং এই ' সীমানা- বার বার রাষ্ট্রসংঘের 'বরুদ্ধাচরণ 
আরব ও ইগ্রাইীজদের এই গুলোর রক্ষার . ভার [দেওয়া হবে করেছে সেরকম আর। কোন ।দেশ 
বন্ব প্রায় দুই বছর ধরে চলেছে। রাম্টরসংঘের ' শান্তিরক্ষা বাহিনীর 'করোন এবং নিন্দা করা সত্বেও .সে 
১৯৬৭ সালে ছয় দিনের যুদ্ধের' ওপর! .কিল্তু ইন্্রইীনক জেরু- আরব দেশগুলোতে বোমা বর্ষণ 
অবসানে মিশর ও জর্ডন যখন জালেম ছাড়তে কি' বৃটেন ও করে' চলেছে। 
সিনাই ও প্যালেস্টাইন অণ্টল আমোৌরকা রাজি করাতে পারবে? + ইল্রাইলের নুতন প্রধান মন্ত্র 
হারিয়ে ইল্লাইলের সঙ্গে ষুদ্ধা ইল্লাইল সমগ্র জেরুজালেমকে নিজ শ্রীমতী গল্ডা মেয়ার হুমকি 'দয়ে- 
বিরাঁত'সর্তে রাজি হতে বাধ্য হয় দেশভুন্ত করে নিয়েছে এবং এই ছেন কোন শান্তির সর্ত যাঁদ ইদ্রা- 
তখন থেকেই আরব জগতে অশান্ত সহরটপ ছাড়তে সে কোনমতেই ইলের স্বার্থের ' বিরুদ্ধে য়ায় তা 
ভাব দেখা দেয়। যে রাম্টুকে - রাজি নয়। যদিও আরব, ইহযাদ হনে পশ্চিম এশয়ায় যুদ্ধ থামিয়ে 
আরবরা মেনে নিতে পারে নি সেই ও খচ্টানদের সমান ধার্মিক আঁধ- রাখা যাবে না। তাই “তান তাঁর 
ইস্রাইলদের হাতে পরাজিত হও-, কার জেরুজালেমের ওপর তবুও -:_.. 
যার গ্লানি আরবরা ভুলতে পারছে এই সহরাঁট ইম্রাইলদের অধীনে .. নি EE 
না। অন্যদিকে ইন্রাইলরা জয় থাকা (যুদ্ধের আগে বেশশর ভাগ 1/০" 
হয়ে কোন মতেই শতুর অধিকৃত অংশ আরবদের, অধীনে ছিল),  ' 
অঞ্চলগ্দলো ছাড়তে রাজ না। । আরবরা মেনে 'নেবে না কারণ তা 
যুদ্ধ বিরতির পুর থেকে রাষ্ট্র হলে একটশ আরব ' এলাকা ই্রা- 
সংঘ চেষ্টা করেছে পাশ্চিম এশিয়ায় ইলিদের দিয়ে দেওয়া হয়। ' | / 
শান্তি ফারয়ে "আনতে 'কিচ্তু এ পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি প্রাতজ্ম ' ৪. ৭০৫ 


' পর্যন্ত কোন পন্থাই ফলপ্ৰদ হয়ান। করার পেছনে পশ্চিমী শন্তগুলোর , " শি ৫, 
রাম্ট্সংঘের' মধ্যস্থতায় আরব যে যথেষ্ট স্বার্থ আছে এটা খুবই ' fs 
এবং ইস্রাইল এতদিন দীর্ঘ যুদ্ধে দ্পণ্ট হয়ে ৷. সুয়েজ খাল ' XY 
লিপ্ত হয়ান, তবুও উভয় পক্ষ বন্ধ থাকায় বৃটেনের এ পর্যন্ত 


শুধ শান্তি সঞ্চয়ের দিকে ন্জর ৯৬০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। , 

দিয়েছে আরবরা , রাশিয়া এবং আরবদের সঙ্গে বৃটেনের ২৪০ ' 

ফ্লাস থেকে অন্রশস্রের . সাহায্য কোটি টাকার পেট্রোলের ব্যবসা 

পাচ্ছে আর ইল্রাইল সংগ্রহ করেছে বদ্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে যার 

যাদ্ধ সম্ভার আমোরিকা এবং ক্টেন ফলে ইউরোপে পেস্রোলের দাম চড়ে. 

থেকে। পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি গেছে। সুয়েজ খাল বন্ধ থাকার 

আজ এত ক্ষীণ সুতায় ঝুলছে যে, দরুণ ফ্রান্স ও রাশিয়ার বৈদেশিক রঃ 

যেকোন দিন বড় রকম' সংঘর্ষ - ব্যবসায় প্রচুর ক্ষত হচ্ছে এবং । 

সদর] হতে পারে। , তাদের স্বার্থের দিক্‌ থেকে তারা ০৮৭ 
“তাই পশ্চিমা চারিটি প্রধান “অচিরেই খালে জাহাজ: চলল টা 

দেশ_-আমেরিকা, বূটেন, রাশিয়া ব্যবস্থা চাইছে। ' ' | 

ও ফ্রান্স-রাষ্ট্র সংঘের বাইরে সমগ্র আরব জগৎ, বিশেষ করে ' 

শান্তি ফারয়ে আনার. কোন সত পেট্রোল উৎপাদনকারী দেশগুলো, ' 

খুজে বার করার জন্য আলাপ আজ আমোরকার (বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ' 

আলোচনা চালাচ্ছে। এই চারটি ' ভাবাপন্ন হয়েছে কারণ আমেরিকা 

পশ্চিমী রাষ্ট্র পাশ্চম এশার সম-. এ পর্যন্ত শুধু ইস্রাইলইকই.. 

স্যার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে ‘জড়িত সাহায্য করে এসেছে। অথচ চতুঃ- 

থাকায় এটা ভেবে নেওয়া যেতে শান্ত বৈঠকে যোগদানের' জন্য ইল্লা- 

পারে যদি এরা কোন শান্তির সর্তে ইল আমোরকাকেও সাজ সন্দেঃ 

এ $ ইহাকে রা যাতে হের চোখে দেখছে। ইহ্রাইলিরা 


পশ্চিম এশিয়ার সমস্যা অত্যন্ত হয়র্ত অনেকেই একমত হবেন যে - ' 



















এম. সি. এস (আমেরিকা) 
ভাপলপুর কলেজের বসান 


৮৯ | চু সাত 


রানি উদ্দেশ্যে বলেছেন £ ইল তার 'যদ্ধ প্রস্তুত চালয়ে। 


“আমাদের দেশ এখনও যুদ্ধে লিপ্ত যাচ্ছে। আঁধকৃত এলাকায় তারা 
আছে এবং যুদ্ধকালীন অবস্থায় প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করেছে এবং 
দেশবাসী “যেন, আর্থিক উন্নতির সয়েজ খাল ও সীমান্ত এলাকা- 
করা চিন্তা না করে” ইদ্রাইল গুলোতে শত্রু সৈন্যের সঙ্গে ছোট 
জাতীয় আয়ের এক দশমাংশ যুদ্ধ ছোট যুদ্ধে/লিপ্ু.হয়ে তাদের ব্যস্ত 
খাতে ব্যয় করে প্রত. বছর। এর রাখছে। আয়খা থেকে ভূমধ্য- 
ওপরেও শ্রীমতি মেয়ার দেশবাসীর সাগরের আশকেলন বন্দর পর্যন্ত 
কাছে' আবেদন করেছেন তারা যেন এক পেট্রোল পাইপ লাইন বাঁসয়ে 
যর প্রস্ভীতর জন্য! ২৪০ ক্যেটি তারা স্ময়েজ খালের গনরদত্ব নষ্ট 
/টাকা সাহায্য করেন। করার) রে! অর্থনৌতিক 
শ্রীমতী মেয়ার পশ্চিমী চতুঃ- অবনাঁতর.চে্টা করছে। ইন্্রাইীল 
শান্তর উদ্দেশে বলেছেন ইসরাইল প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন £ “পশ্চিমী 
নিজেকে রক্ষা করার জন্য গত বার চতুঃশন্তি আমাদের হয়ে য্ধ জয় 
বছরে যথেষ্ট শান্তর সণ্চয় করেছে করেনি। ,আমরা ' তাই তাদের কাছ 
এবং কোন হালকা শান্তর প্রস্তাবে থেকে পাশ্চম এশিয়ার সমস্যার 
তারা রাজি নয়। ১৯৫৬ সালের সমাধান চাই না। আমরা 'রা্ট- 
সুয়েজ য:দ্ধ থেকে তারা যথেষ্ট সংঘের আরোপিত কোন হৃদ্ধ- 
শিক্ষা গ্রহণ করেছে এবং তখন উচ্চ বিরতি সর্ত' বা রাষ্টসংঘের শান্তি 
শান্তর কথায় আঁধকৃত এলাকাগুলো বাহিনগ চাই না৷” 
ছেড়ে দিয়ে তারা খুবই বোকামী আরবরা পাঁশ্চম এশিয়ার সম-, 
করেছে। শ্রীমতী মেয়ার বলেন স্যার 'রাজনৈতিক সমাধানের বিরুদ্ধে 
ইন্রাইল দ্বিতীয়বার সে ভুল করবে নয় তবে কোন শান্তর সতই 
না। তান, আরও বলেন ১৯৬৭. তারা গ্রহণ, ,করবে না যা তাদের 
‘সালে যুদ্ধ যাতে “না বাঁধে তার ' ইল্লাইল অধিকৃত এলাকাগুলো 
জন্য পশ্চিমী শক্তিরা সাহায্য করেন ফিরিয়ে না দেবে। পশ্চিমী চতুঃ- 
নি আর আজ তারা নিজেদের শক্তি বৈঠকের ওপর আরবরা খুব 
স্বার্থে 'যাঁদ' কোন , শান্তর/সর্ত ভরসা করে আছে। কিন্তু প্রোস- 
চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে তা হলে ডেন্ট নাসের এই, চারটি দেশকে 
ইন্্াইল তা গ্রহণ করবে না। । সতর্ক বরে দিয়েছেন যাঁদ আঁরা 
এই নীতি অনুসরণ করে ইল্লা- শৈষাংশ ৮ম পক্টোস) 





প্রথআছে 


/ 
1 গাছগাছড়ারও প্রাপ a 
প্রাচীন মুনিখবিরা এই সত্য 
' উপলব্ধি কথিয়াছিলেন বলিয়াই/ 
/ বহুগুপ-সম্পন্ন এই গাছগাছড়ার ' 
- ব্যবহারের দ্বারা মানব জাতির 
5 কল্যাণ সাধন করিযা 


৮ শাহাহুমোদিত্‌ প্রণালীতে 
4. দেশজাত ভেবজাদি হইতে 

' প্রস্তুত সাধনা দশন সর্বপ্রকার 
্তরোগের, মহৌষধ ৷ 


গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করেছে আর্মৌরকা বা; রাশিয়া কেউই পাঁশ্চম' শাস্ত্রের ভূতপু্ধ অধ্যাপক ॥ ৯২ গিনি , 
এবং অচিরে কোন শান্তিপূর্ণ সর্ত এশিয়ায় দীর্ঘ যুদ্ধে লিপ্ত হতে | 
খুজে বার করা প্রয়োজন।. ডাই চায় ‘না, বিশেষ করে যা্তরাষ্টেরে | তি ঢাক! 


তাঁরা নিরাপত্তা পাঁরষদের নভে- তিন্তু আভজ্ঞতা আছে ভিয়েতনামে; 
ম্বর বাইশের প্রস্তাবের ।ভিতিতে দীর্ঘ দিন ধরে যুদ্ধে লিপ্ত থেকে। ৃঁ 
আলোচনা সরু করেন। এই ইসমাইল তাই পশ্চিম এশিয়ার | / 


শর্ত 


ঘা: নবেশচন্দ্র ঘোষ, , 
এন্‌- বি. বি. এস, (কলিঃ) 
» আধূর্বেধাচার্ম্য । 


' 2০৬নং কর্ণওয়ালিস ্্াট, কলিকাতা-৬ 
7. সাধন! উষধালয় রোড, সাধনা মগ 
কর্ষিকাতা-৪৮ 


KE সাধন রাহি 


| 


৷ আট! 


অভিযোগের জবাবে' 


সশ্ভিসন্ঙহ্ত চলচিত্ৰ * 
হনচ্িভিন্র বক্তন্য 


বিজয় চট্টোপাধ্যায় 


টি 


সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতি: 


শ্রীসৃধী প্রধান দর্পণ পান্রকায় 
একটি প্রবন্ধ লিখে পাশ্চমবঞ্গ 
চলচ্চিত্র সংরক্ষণ স্মিতকে হেয় 
প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। যে প্রদ- 
শক গোষ্ঠী দীর্ঘ সময় ধরে বাংলা 
চলচ্চিত্র শিল্পকে শোষণ করে 
আঁতস্ফীত এবং যাঁদের জন্য বাংলা 
ছাব আজ প্রায় অন্তিম দশায় উপ- 


এই যে ৪ঠা এপ্রলের দর্পণে সধ- 
বাব; যে সব কথা লিখেছেন সেই 
সব কথাই প্রেক্ষাগৃহের মািক্রা 
গত আট মাস ধরে আমাদের বলে 
আসছেন। 

পশ্চিমবঙ্গ চলাচ্চিত সংরক্ষণ 
সাঁমিতির লড়াই একচেটিগ্সা প্রেক্ষা- 
শৃহ মালিকদের, বিরুদ্ধে। সেই 
প্রযোজক পাঁরবেশক কলাকুশলশ 
শ্রমিক কর্মচারী । । কারণ তারা মনে 
করেন প্রেক্ষাগৃহের মালিকরা, অর্থাৎ 
প্রদর্শক গোম্ঠী চলচ্চিত্র শিল্পের 
আয়ের সিংহভাগ নিয়ে ক্রমশঃ 
'। নিজেদের স্ফীত করছে, অন্যদিকে 
বাংলা চলাচ্চত্র শিল্প দিন দন 


, সংরক্ষণ সাঁমাঁতর (আন্দোলনের 
ফলে ইতিমধ্যেই কিছু সুফল 
পাওয়া গেছে। ছবির বিক্লী থেকে 
সিংহভাগ নেওয়া ছাড়াও নানা খাতে' 
প্রদর্শকরা বাড়াত বেশ ছু টাকা 
নিতেন। সেটা এখন সম্পূর্ণ বন্ধ 
হয়েছে। আগে প্রযোজকদের. কাছে 
| ছাঁবর মনীস্তলাভ ছিল একটা বড় 
সমস্যা৷ সংরক্ষণ সাঁমাতর আন্দো- 
লন তাঁদের সেই সমস্যা থেকে মহন্ত, 
দিয়েছে। এখন যে কোন ছাঁবই 


ণের সংগ্রামে ষোগদানে অনিচ্ছুক! 
তাঁদের এই ব্যান্তগত স্বার্থ কাদের 
সঙ্গে জাঁড়ত 2 “মাক সবাদণ” এক- 


জন পাঁরচালক পর পর যাঁর ছাব ' 


করছেন তিনি একজন প্রদর্শক 
শরোমাণ এবং এই সংকট সংম্টিতে 
তাঁর বেশ বড় ভূমিকা। কয়েকজন 
সংরক্ষণ সমিতির নেতার নাম করা 
হয়েছে যাঁদের গায়ে নাকি কংগ্রেস 
গণ্ধ। শ্রীপ্রধানের ঘ্রাণ শান্তর তারিফ 
না করে" পারাছ না। তবে যাঁর 
উল্লেখ করোছ সেই পীপ্রয়া” সিনে- 
মার মালক যানি একদা সর্বোচ্চ 
কংগ্রেসী প্রধানদের পরম বশংবদ 


ছিলেন এবং পুরস্কার স্বরূপ বহন 


পারমিট পেয়েছেন-_তাঁন রাতা- 
মহাশয়ের দৃষ্টি এড়িয়ে পেলেন ? 


সধাঁবাব; জেনে রাখুন ১৯৬৮, 


' সালে আমরা যখন আন্দোলনে 
নেমোছলাম তখন সংগ্রামী শ্রদ্ধেয় 
বামপন্থী : নেতাদের কাছ থেকে 
আমরা বিচ্ছিন্ন ছিলাম না। 
শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত, শ্রীজ্যোত বসু 
' শ্রীনরঞ্জন সেনগুপ্ত, শ্রীরোজ 


| 


শেলী লুহনা 
চরের 


বহুমুখ্বীন ষ্টেডিয়াম বলতে 


মুষ্টমেয় ছিলেন, 


পণ 


। মুখোপাধ্যায়) শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী, 
' ডঃ কানাই’ ভট্টাচার্য, ডঃ মণীন্দ্র চক্র- 


বতণি প্র্থত নেতাদের সঙ্গে একা- 
ধিকবার আমরা '1মলিত হয়োঁছ। 
তাঁরা আন্দোলনকে সমর্থন করে 
সহানুভূতি জ্ানয়ে- 


ছলেন। ৷ সাঁমাতর সম্বর্ধনা সভায় 


- শ্ৰীজ্যোঁত বসুর ভাষণে এ তথ্য 


সমর্থত। 'সনেমা হাউস শ্রামিক- 
দের আন্দোলনে আমরা নীরব 
ছিলাম- প্রীপ্রধানের “ আরেকাট 
িথ্যাভাষণ। এই আন্দোলন চলা- 
কালে সংরক্ষণ সামাতর জন্ম 
হয়েছে। এবং প্রাতষ্ঠার সঙ্গে 
সঙ্গেই আমরা সিনেমা হাউস 


শ্রামকদের আন্দোলনেকে বার ধার ' 


অকুন্ঠ সহানুভূতি ও সমর্থন জান- 
য়েছা। শুধু তাই নয়, যখন 
সমিতি একেবারেই শিশু তখন এই 

একজন উৎসাহী $কমশী 
শ্রীসরোক্ দে ই আই এম 'পি' এর 
অভ্যন্তরে দাীড়য়ে' মিলিত সভায় 
করে 
মধ্যে শ্রমিকের দাবীর জন্য শু 
সমর্থন নয় তা মেনে / নেওয়ারও 
দাবী ছিল সুধী প্রধানের উন্তি 
যে মিনার, বিল, ছবিঘর গোষ্ঠীর 
চ্যক্তি হয়েছিল ই আই এম প এ-র 


সঙ্গে, সংরক্ষণ সাঁমাতর সঙ্গে 


নয়__এটা অসত্য।/ আর এও অসত্য 
যে, সবাইকে িনটি করে ছাঁব 
ছেড়ে দেবার চুক্তি হয়েছিল। আর 
সবাই ত সে চান্ত মেনে চলছেন। 


৯৯৬ 


সন্ত কি বোন্মাতে চান? 


%% * আরবি 


ইউ এন আই-এর খবরে জানা 
গেল রাষ্ট্রমন্তী . শ্রীরাম চ্যাটাজশি 
জানিয়েছেন ষে ইডেন গার্ডেন-এ 


[একটি বহুমখীন স্টেডিয়াম তৈরী 


করা হবে এবং আগামী মাসে তার 
'ভান্ত প্রস্তর স্থাপন করা হবে। 
ইডেন, গার্ডেন বলতে যাঁদ 
{তান সম্প্রাত দখল নেওয়া "ক্রিকেট 
মাঠ বোঝাতে চান, তাহলে সেখান- 
কার কংক্রিট 'নীর্মত পণ্চাশ-ষাট 
হাজারের উপযোগী আসনগ্যালর 
কি হবেঃ সেন কাঁমশনের অনু- 
মোদন মত যাঁদ তাতে দর্শকদের 
বসার, অসদীবধা দুর করা না যায়, 


- তবে কি, সেগ্দাল ভেঙে ফেলবে 


সরকার ৮১ ভাঙতে হলে ভাঙার 
আগে নতুন, ভিত্তিপ্রস্তর, স্থাপন 
একট বাড়াবাড়ি নয়কি ? আর যাঁদ 
অদলবদল সম্ভব হয়, তবে তার 
জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন তো 
হাস্যকর। 


বহ্মখীন স্টেডিয়াম বলতে 
মন্ত্রী মহাশয় কি বোঝাতে চান 
জানিনা ৷ বহমুখীন খেলার ব্যবস্থা 
ইডেনে অনেক দিন চালু হয়ে গেছে 
এমন কি জলসাও নতুন 
কিছ; নয়। সেই ব্যবস্থা পাকাপাকি 
করে অংশগ্রহণকারী ও দর্শকদের 
জন্য এক আধটুকু সুখসবিধার 
ব্যবস্থা বাড়ানোর প্রচেষ্টাকে নিশ্চয় 
স্বাগত জানাবো। তার জন্য নতুন 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের প্রয়োজন 
নেই বরং এন সি সি-র রাজি স্টোড- 
য়ামের জন্য ডাঃ বিধান রায় স্থাপিত ' 
ভিত্তিপ্রস্তর খানা সরিয়ে “যনন্তফ্রন্ট 
সরকার স্থাঁপত বহমুখীন স্টোঁড- 
লাম” লেখা একখানা পাথর বসা- 
লেই চলবে। তবে সে প্রস্তর কে 
স্থাপন করবেন এবং তাতে কার 
নাম খোদাই থাকবে এই যা সমস্যা। 


শুধু / মিনার, বিজলী, ছবিঘরই 
নারাজ। প্রগাঁতশীল প্রধান মশায়ের 
কি করে এটা জ্ঞান বাহর্ভ়ত হয় 
যে একচেটিয়া মুনাফালোভীরা 
“ইমেজ” কিনতে পারে এবং তাকে 


'বিরুদ্ধে। কেন একজন ব্যান্তর সঞ্গে 
লড়াই হবে? ব্যান্তবিশেষের সঙ্গে 
নয়, একচেটিয়া ০ 
লড়াই। রায় আরও 
অনেকের মত গৌরব। 
কিন্তু এই শিল্পের একমাত্র প্রাতিভূ' 
নন। আর সেই. জন্যই সমগ্র 
শিল্পের বাঁচার' স্বার্থে যাঁদ কোন 
ব্যান্তর প্রাতক্রিয়াশীল ভূমিকা দেখা 
যায় (আর মাক্সপল্থী দাবীদার 
নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন ইাঁত- 
হাসে এর বহু নজীর আছে), 


তাহলে সেই 'মৃহূর্তে একজন - 


মারক্সবাদীর কী বজ্ব্য হবে? 
তিনি কি বলবেন মেনে নিন' এই 
ব্যান্তর প্রাতিক্রিয়াশীল আবদার। 
“ইমেজ” ধাই হোক না কেন আমরা 


ধকন্তু একথা, মানিনা। বলা হয়েছে 


যে সত্যাজৎবাবুর ছাঁব বম্বেতে 
প্রিন্ট করার ব্যাপারে বাধা দেওয়া 
হয়েছে। কোথা থেকে মূল্যবান 
এই তথ্য তিনি সংগ্রহ করলেন সেটা 
প্রমাণ সহ জানতে পারলে বাধত 


হব। পরস্পরাধরোধী বন্তব্যে ভার্ত * 


লেখায় শ্রীপ্রধান বলছেন ২৫ জন 
প্রযোজকের ইচ্ছামত ছাব করা ও 
রিলিজ করার ব্যাপারে সংরক্ষণ 
সামতি বাধা দিচ্ছেন, আবার [তিনি 
বিরোধিতা করছেন প্রদর্শকদের 
একটি করে ছাব বেছে নেওয়ার 


সংগ্রামের সনু, শেষ নয়। শ্রীপ্রধানকে 
আরো জানাই, সেদিন এই আপোষ 
আমাদের করতে হয়োছল যাঁদের 


জন্য তান কুম্ভরাশ্রু ফেলছেন সেই 
, সব স্বাধীন প্রযোজকের ২এবং তাঁর 


ছাপমারা মাকর্সবাদী । ভাবধারায় 
পুষ্ট পাঁরচালকদেরই  স্বার্থে। 
আমরা স্ব সময়েই চেয়েছি যাতে 
এঁক্য বজায় থাকে! 

মিনিমাম ওয়েজের যে কথা 
শ্রীপ্রধান তুলেছেন সে সম্বন্ধে 
আমাদের বন্তব্য' চিরকালই সুস্পষ্ট । 
শুধু মিনিমাম নয়, আমাদের দাবী? 
শ্রমের ন্যায্য মূল্য প্রদান আর 
সেই জন্যই বাংলা ছবি তৈরীর 
সংখ্যা না বাড়াতে পারলে এই শিল্পে 
প্রাণসন্টার হতে পারে না। আমরা 
তাই অন্যান্য দাবীর, সঙ্গে আগে 
চেয়েছি বাংলা ছবির প্রদর্শন সময় 


সময় বাড়ানো এবং ছোট বড় সব. 


ছবির সেম্সার-ভিত্তিক ম্যান্ত। 
কের খাতিরে মেনে নিলাম সদন 
একজন শিল্পী বুঝতে পারেনাঁন 
আমরা মিনিমাম ওয়েজ-এর দাবী 
কার কি না। আজ যখন সেটা স্পষ্ট 
তাঁরা পিছিয়ে কেন? এখনও যখন 
তাঁরা নীরব তাহলে ওটা হোল 
তাঁদের আসল উদ্দেশ্য চাপা দেবার 
অজুহাত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 
এই মাস থেকে অরোরা স্টুডিও 
মিনিমাম ওয়েজ চালং করলেন। 


"ঘটনা ? 
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কিন্তু স্টাডও কোঅপারোটভ এখ- 
নও এ বিষয়ে নীরব কেন? অথচ 
এই দাবীতে তাঁদের কর্তারাই _ 
বাইরে সোচ্চার। 

শ্রীপ্রধান পাঁরসংখ্যান দিয়েছেন 
বাংলা দেশে ১৯৫৭ সানে ৬২ 
খানা'ছাব হয়েছে। এ পরিসংখ্যান 
তান পেলেন কোথা থেকে? বাংলার 
আঁধকাংশ স্টুডিও যে বন্ধ সোট 
কি আজ থেকে, না হাজার হাজার 
কলাকুশলীর বেকারত্ব এই ক মাসের 
সুধী . প্রধান এতাদন 
কোথায় 'ছলেন ? 


সাঁমাতর জন্যই এই সর্বনাশ। সর্ব- 
নাশ কিন্তু ঘটেছে একদিনে নয়। 
বিশ বছরের ।অব্যবস্থায় আর এক- 


চেটিয়া সিনেমা মালিকদের অন্যায়" 


শোষণে। সেই ারস্থার লক্গেই 
আমাদের লড়াই । 

শ্ৰীপ্রধান সংরক্ষণ সাতির 
সঙ্গে যন্তফ্রন্টের তুলনার কথা 
উল্লেখ করেছেন। সম্পূর্ণ অসত্য 
এই বিবরণ। এ ধরণের স্পার্ধত 
ীন্ত আমরা কোন দিনই কাঁরাঁন। 
বাংলা কংগ্রেস সম্বন্ধেও কটাক্ষ 
কারান। তৎসত্বেও এটা ত সত্য 
যে যুস্তফ্রল্টের শারকদের রাজনোতিক 
মতবাদ ভিন্ন, তবু তাঁরা মিলত 
হয়েছেন একটি সর্বসম্মত কর্ম 
সূচীর 'ভান্ততে।, তেমনই সংরক্ষণ 
সাঁমাতিতেও নানা, 

(শেষাংশ নবম পল্টায়) 


শিলেশন্শে 
(৭ম পণ্ঠার পর) : 


শশঘ্ধ কোন সমাধান খুজে না পান 
তবে পশ্চিম এশিয়ায় আবার যুদ্ধ 
এড়ান যাবে না। একট খবরে 
প্রকাশ মিশরের নবগঠিত এবং 
বাহন ৯৬৭ সালের অপমানের 
“শা নিতে প্রস্তৃত। ইসরাইলি 
আক্রমণে মিশরের -সৈন্যাধ্যক্ষ জেনা- 
রেল রিয়াক নিহত হওয়াতেও 
িশাররা খুব মর্মাহত হয়েছে। 
গত দুই বছরে পশ্চিমী শাক্তরা 
ইন্াইলসকে আরব আঁধিকৃত এলাকা 
ত্যাগ করতে বাধ্য করতে পারে ন 
এতে আরববাসীরা খুবই ক্ষুত্খ। ২ 

পশ্চিম! শান্তর বৈঠকের আগে 
জর্ডনের রাজা হুসেন এক শান্তি ' 
প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং আমে- 
বিকা ও বৃটেন যাতে ইসরাইলকে 
তা গ্রহণ করতে বাধ্য করেন তার 
তার জন্য অনুরোধ জানান। হুসে- 
নের প্রস্তাব নিরাপত্তা পাঁরষদের 
প্রস্তাবের ওপর ভত্তি করেই 
রাঁচত হয়, তাই ইসরাইল তা 
সরাসরি বাঁতিল করে দেয়। কিন্তু 
আশ্চর্যের বিষয় এই প্রস্তাবের 
প্রতি নাসেরের প্রথমে সমর্থন থাকা 
সত্বেও পরে অন্য আরব দেশগুলোর . 
চাপে তা মিশর এবং সমগ্র আরব 
জগত প্রত্যাখ্যান করে। ডি 

নাসেরের প্রধান প্রাতিনিধি 
মহম্মদ অল্‌ জায়াতের মতে মিশর 
যে কোন শান্তিপূর্ণ “প্যাকেজ 
ভিলে” রাজি যা উভয় পক্ষের 
স্বার্থ রক্ষা করবে। কিন্তু তিনি 
বলেন ইদ্রাইল যাঁদ আরবদের ওপর 
যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় তবে আরবরাও 
যুন্ধ করতে প্রস্তুত। 


হঠাৎ আঁবভূর্তি 
'হয়েই আবিচ্কার করলেন সংরক্ষণ 
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! 


সনকারা প্রশাসন ও আমলাতনত্ 


(পণ্চন পৃজ্জার পর) 
রে £/ | 
“*সানক সংস্কারে হস্তক্ষেপ করতে , পদগীলকে নীতিগত ভাবে ক্যাডার 
* হলে সুচিন্তিতভাবে এগুতে হবে। বাহভূতি বলে ঘোষণা করতে 


রাজ্য প্রশাসানক সংস্কার কমিশন 
স্থাপন করা হলেও, ' তাঁরা মাত্র 
টেকনিক্যাল পদ্ধাত শীনয়ে যাঁদ 
ব্যাপৃত থাকেন তাহলে তাদের 
সুপারশ অত্যন্ত সামাবদ্ধ হবে। 
স্মতরাং তাঁদের কার্যাবলীর সর্ত 
* সতর্কভাবে পূর্ব নির্ধারিত হওয়া' 
প্রয়োজন। 

কিন্তু রাজ্য প্রশাসানিক সংস্কার 
কামশন স্থাপন এবং তর কার্যা- 


+ বলা নির্ধারণ করা 'সময়সাপেক্ষ 


* হলেও, বর্তমানে প্রচালত নিয়মের 


' মধ্যেই যেটুকু করা সম্ভব তা ত্রিয়ে 


যন্তক্রল্ট সরকারকে এগুতে হবে। 
ভালো আফসার, মন্দ আফসার 
বাছবিচার করা অত্যন্ত কাঁঠিন। 
কারণ গোটা ষন্ত্টাই অকেজো এবং 
জনস্বার্থ িরোধী। এর মধ্যে 
বাছাই, বাছ বিচার করা চলে না। 
যুক্তফ্রন্ট মান্্সভা, বিশেষ করে 
প্রশাসন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যদ 
নতুন করে ভাবেন তাহলে আমলা- 
শ্রেণীর অক্টোপাশ গ্রাস থেকে এবং 


তার ফলে উদ্ভুত গাঁড়মীস, শিখি- 


* লতা দ্নীশত, অন্তর্ঘতী কার্ষ- 


কলাপ থেকে য্তফ্রষ্টেরে নীতি 
প্রয়োগকে স্ুরাক্ষত করা সম্ভব 


হবে। তাঁদের 'ববেচনার জন্যে 
. আমাদের প্রস্তাব উপস্থাপিত 
- করছি। 


(এক) প্রত্যেকটি ফাইলে আদেশ 


_ বা মন্তব্য লিখে পাঠানোর ' সময়ে 


ফাইল এলে সেক্রেটারীকে জবাব- 
দাহ করতে হবে, এবং এর ফলে 


& সমস্ত অধঃস্তন আমলাদের গ্রাঁড়- 


মাঁস এবং ফাঁক দেওয়ার সুযোগ 
কমে যাবে। 
(দই) উচ্চ সরকারাঁ কর্মচারী- 


7 দের দাঁয়ত্ব ও যোগ্যতা, যাচাই করার 


. নিতে হবে। 


এবং ক্রমাগতঃ তাদের যোগ্যতা 
বাদ্ধর জন্যে বিভাগীয় পরাঁক্ষা 
ছাড়াও, বিশেষ বিশেষ কাজ সর- 
কারী নীতর রূপায়ণে তাদের 
কৃতিত্ব ও যোগ্যতকে প্রমোশনের 
প্রধান উপাদান বলে স্বীকার করে 
প্রত্যেক আঁফসারের 


_ পারফরমেন্স এ্যাকাউন্ট' তৈরী করতে 


হবে। 

(তিন) আই, এ, এস, আই, প, 
এস ক্যাডার রুলসের এক নং তালি- 
কার পদগ্যীলর আঁধকাংশকে ক্রমশঃ 
ক্যাডার বাঁহর্ভুত বলে ঘোষণা করতে 
হবে। যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রম, 


9. ফিসারাঁ, ফরেষ্ট, সমবায়, 'পুন- 


উল্প্নন, পশুপালন, কৃষি বিভাগ, 


॥ প্রভৃতি দপ্তরের . সেক্রেটারী পদে 


বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগ করার 
বাধা অপসারিত করার জন্যে এই 


হবে। যতুন্তফ্ন্ট সরকারকে আমরা 
সাঁবনয়ে মনে কাঁরয়ে দিতে চাই 
যে ইংলন্ডেও এই ধরণের পদে 
জেনারালাইজড সারাভিস থেকে 
নিয়োগ বন্ধ করার স্বপক্ষে পার্লা- 
মেন্ট রায় দিয়েছে এবং তার জন্যে 
সুপারশ করার জন্যে কাঁমশন 
নিষ,ন্ত করেছে। 
টেকাঁনকাল _ বভাগে সাধারণ 
প্রশাসন থেকে পদ ভার্ত করা হলে 
অপ্রয়োজনীয়, মাথাভার এবং 
শম্দুকগাঁত প্রশাসন সৃষ্ট করা 
হয়। সুতরাং উপরোন্ত ' বিভাগ- 
গুলিতে ক্যাডার বাঁহর্ভূত বিশেষজ্ঞ 
নিয়োগ করাই যথাযথ হবে। আই, 
এ, এস, আই, পি, এস আঁফসারেরা 
তাঁদের অধীনস্থ পদে নিষুস্ত হতে 
পারেন। সৃতরাং এ পদগ্ুলিকে এবং 
আমরা এখানে উল্লেখ করিনি 
এমন আরো অনেকগনীল পদকেই 
ক্যাডার বাহভূ্ত পদ (ড-ক্যাভা- 
রাইজ).বলে ঘোষণা করা দরকার। 
এক নং তালিকার পদগনাঁল ক্যাডার- 
পদের অন্তভুন্ত থাকলে ১ ক্যাডার- 
বাহর্ভূতি ব্যান্তদের এই সব পদে 
নিয়োগ করা “বাধ বিরুদ্ধ হবে 
এবং ষে কোন আই, এ, এস আঁফ- 
সার আদালত থেকে এ ধরণের 
'নিয়োগকে বাতিল করাতে পারবেন! 
সুতরাং নির্দিষ্ট পদগদলিকে আগেই 
ক্যাডার-বাহভূত পদ বলে ঘোষণা 
করতে হবে। যেমন_শিক্ষা ও 
স্বাস্থ্য বিভাগের সেক্রেটারী পদে 


নিয়োগের কালে ডাঃ 'বিধানচন্দ্র - 


রায়ের আমলে করা হয়োছিল। 
চোর) বভাগীয় কমিশনার 
সহ সমস্ত কমিশনার পদ তুলে 


, দিতে হবে। এই সব অপ্রয়োজনীয় 


পদের দরুণ প্রশাসন যন্ত্রে অকারণ 
দেরশ করার সুযোগ, অযোগ্যতা ও 
দুর্নীতি বৃদ্ধি পায় এবং অনাবশ্যক 
ব্যয়ভার বহন করতে হয়! এই 
সম্পর্কে আমরা মুখ্যমন্ত্রী “ও 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে গত 'তনচার বছ- 
রের মধ্যে কতজন সেক্রেটারী, কাঁম- 
শনার নাম ধারণ করে কলমের 
খোঁচায় নিজেদের বেতন মাসিক 
ছেন এবং এই অকারণ বেতন বৃদ্ধ 
কিভাবে হয়েছে, সে সম্পর্কে একট: 
অনুসন্ধান করতে অনুরোধ কার। 
প্রয়োজন হলে আমরা এ বিষয়ে 
আরেকটু আলোকপাত করব। 


কাজে কাজেই কতগদাল অপ্র- | 
য়োজনীয় পদ তুলে দলে বিপুল | ' 
ব্যয়ভার থেকে রাজ্য কোষাগার | 
রেহাই পাবে এবং আমলাচক্রের এক | 
ধরণের দুন্পীতমূলক কাজ বন্ধ { 


পারেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী একটু অন; | 


সন্ধান করলেই জানতে পারবেন যে 
সরকারী নিয়মাঁবাধ অন্যসারেও 
সরকারী কর্মচারীরা বাড়ী থেকে 
আঁফসে আসার জন্যে এবং অফিস 
থেকে বাড়ী ফিরে যাওয়ার জন্যে 
সরক্কারণ গাড়ী ব্যবহার করতে 
পারেন না। অর্থমন্ত্রী প্রশ্ন করলেই 
জানতে পারবেন যে একাজ বাধ- 
সম্মত নয় এবং এই নিয়মাবরোধী 
কাজের জন্যে বড় বড় সরকারী 
আমলারা কি বিপুল পাঁরমাণ অপ- 


ব্যয় করেন। 

(ছয়) খরচে বাড়ীতে 
টেলিফোন রাখার আঁধকার সম্পর্কে 
পনার্চার ও বিবেচনা করা দর- 
কার। 


(সাত) একান্ত প্রয়োজন ছাড়া 
ঘন ঘন আঁফসারস কনফারেন্স, 
পাশ্চম্বঙ্গের বাইরে ভ্রমণ 'সীমিত 
করা দরকার। যেখানে টেলেক্স 
ব্যবস্থা রয়েছে, টেজিফোন রয়েছে 
সেখানে কথায় কথায় সেক্রেটারী ও 
অন্যান্য পর্যায়ের অফিসাররা কেন 
দিল্লী, কাশ্মীর করে ঘুরে বেড়া- 
বেন। এতে এক ধরণের দবন্শীত 
সাম্টর সহায়ক হয়। 

প্রশাসনে এই সামান্য সংস্কার- 
গুল করলেও জনগণ খুশশী হবেন। 
এবং ' এই ন্যনতম সংস্কার- 


।গ্যালর জন্যে প্রশাসন সংস্কার কাঁম- 


শনের, সুপাঁরিশগুঁলর 'বিলাম্বত 
প্রতীক্ষায় থাকার প্রয়োজনও নেই। 
এগুলি এখনই করা সম্ভব। 

আমরা জানি স্বল্পসময়ের 
মধ্যে সব কাজে হাত দেওয়ার মধ্যে 
অধীরতা আছে । কিছুটা । ঝকও 
আছে। কিল্তু জনগণও প্রত্যাশা 
চণ্চল, স্তোকবাক্যে বা সময়াভাবের 
অজুহাতে প্রশাসানক সামান্য 
সংস্কারেও হাত না দিলে, জনগণের 
এই ন্যায়সঙ্গত প্রত্যাশাকে প্রাতি 
করা হবে। 

আমলাশ্রেণীর ধ্যানধারণা, জন- 
গণের আশা-আকাংথার প্রত উন্না- 
[সক সবজান্তা মনোভাবকে' সমূলে 


উৎপার্টন করে, ' প:ঁজপাত 
সামন্তশ্রেণীর জনস্বার্থ বিরোধী 
কায়েম স্বার্থের সত্যে 


আমলাশ্রেণীর আঁতাত ভেঙ্গে 
দিয়ে, উজ্জবল প্রগাঁতশীল ভাঁবষ্য- 
তের দিকে ষ্তফ্রল্ট সরকার এগিয়ে 
যাবেন, তাঁদের কাজের মধ্য দিয়ে 
জনগণের এই প্রত্যাশাকে বাস্তবা- 
য়িত করে তুলবেন, এ বিষয়ে আম- 
রাও গভনর আস্থা পোষণ কাঁর। 





॥ নর 


সংরক্ষণ সমিতির বক্তব্য 


(অষ্টম পৃচ্ঠার পর) 


বিশ্বাসের মানুষ মিলিত হয়েছেন 
এক যুস্ত কর্মসূচীর 'ভীত্ততে। 
প্রধান মশাই নিশ্চয়ই জানেন 
বাংলা ছবির উৎপাদন প্রযোজকদের 
উপরই নিভরিশশল। দেশের সব- 
[কছুই' রাষ্ট্রায়ত্ত হয়ে যায়ান এবং 
সেটা এখন কারুরই প্রোগ্রাম নয়। 
এ বিষয়ে শ্রীজ্যোত বসর সাম্প্র- 
{তক উক্ত স্মরণীয়। তাহলে বাংলা 
ছবির ঘোর সঙ্কটে যখন প্রযোজ- 
কের সংখ্যা ক্ষীয়মান, ছবির 
সংখ্যাও, তখন শ্ীআঁসত চৌধ্ঃরা, 
শ্রীঅজিত বস, শ্রীসত্যনারায়ণ খাঁর 
মত প্রযোজকেরাই বাংলা ছবি 
উৎপাদনের ক্ষীণধারা অব্যাহত 
রেখেছেন। আরও মনে রাখা উচিত 
শ্রীসত্যাজৎ রায়ের বেশ কয়েকাঁট 
নাম করা ছবি ।শ্রীপ্রধান বাণত 
কংগ্রেস আসিতবাবু এবং আঁজত- 
বাবুর আন্দুকুল্যেই তৈরা হয়ে- 
ছল । 

আমাত্দের লড়াই বাংলা ছাবকে 
বাঁচানোর জন্য! যাঁদও শ্রীপ্রধানের 
প্রগাতবাদী প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত 
শ্রীমণাল সেন বলেছেন বাংলা 
ছাবর জন্য ত্রার কোন দরদ নেই। 
সেই 'বিবাতি একটি তথাকাঁথত 
প্রগাঁতশশল পাটির পারিকায় প্রকাঁ 


শত হয়েছে। আমরা £কন্তু গর্বের, 


সঞ্গে বাল আমরা বাংলা সংস্কৃ- 
{তর সঙ্গে বাংলা ছবিকে ভাল- 
বাঁস। তাই লড়াইয়ের সময় বার 
বার আমাদের পূর্ববাংলার সেই 
অমর ভাষা আন্দোলনের শহীদদের 
স্মরণ করেছি। 

শ্রীপ্রধান রোঁজস্ট্রেশনের প্রশ্ন 
তুলেছেন। একজন “প্রগাঁতপল্থী”্র 


মন যে আমলাতান্তিক' 


দ্বারা এত আচ্ছন্ন, 
জেনে 'বাস্মত হচ্ছি। আমলা- 
তান্রিক নিয়মের জন্যই রোজস্ট্রে- 
শনের দেরী। কিল্তু তাতে 'তাঁন 
এত বিচলিত কেন? আমরা তো 
সংগ্রামের মাধ্যমে জনতার আদা- 
লতেই', রোজস্টার্ড। ' 

সিনেমা কর্মচারীদের টাকা 
দেওয়ার প্রসঙ্গে শ্রীউত্তমকুমারের 
ভূমিকার প্রশ্ন তোলা হয়েছে। 'বষ- 
য়াট আমাদের আওতার বাইরে । 
তদানীন্তন “অভনেত্ব সম্ঘের” 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপার ৷ শিল্পী সংসদ 
বা ফেডারেশন অফ ফলম টেক্‌- 
িাসয়ানস সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন 
সংস্থা সংরক্ষণের সঙ্গে তাঁদের 


যোগাযোগ মিলিত কর্মসূচীর 
ভিত্তিতে ৷ 


আরো একটা কথা, শ্রীপ্রধান 


] শ্রীসুবোধ মিত্র প্রমুখের বিরুদ্ধে 
নু ল্যাবরেটরাঁতে সভা না করতে দেও- 
যার যে আভযোগ করেছেন সেটা 
| [ভীত্তহশন। সব প্রাতজ্ঞানের একটা 
শৃঙ্খলা এবং নিয়ম থাকে। 
নিয়ম মানার জন্য এবং সম্ভাঁবত 
গোলমাল এড়ানোর জন্যই প্রীমন্ত 
] প্রাতরোধ করতে বাধ্য হন। মিটিং 
| না করতে দেওয়ার প্রসঞ্জাই 
8 না। “জীবনসঙ্গীত” ছাঁব সম্বন্ধে 
] শ্ৰীসুযা 
নু দিয়েছেন। এই ছাঁবাট , রুপবাণী- 
& অরুণা-ভারতীতে আগে থেকেই 


এই 


ওঠে 


প্রধান অজ্ঞতার পাঁরিচয় 


চান্তবদ্ধ 'ছিল। সেই অন্যায় 
প্রচারের জন্য প্রযোজক টাকাও খরচ 
করেছিলেন। সেই প্রযোজকের কথা 
ভেবেই যদ অন্য একজন প্রযোজক 
স্বার্ত্যাগ করে থাকেন সেটা সুস্থ 
মনেরই লক্ষণ। শ্রীসত্যনারায়ণ খাঁর 


দুটি তারকাখাঁচিত ছাঁব বাঁচানোর 


জন্যই এটা করা হয়েছে সেটাও 
অসত্য। কারণ এঁ দুটি ছবির তান 
শুধুই পরিবেশক, প্রযোজক নন 
এবং দুই প্রষোজকই নিজের টাকা 
দিয়ে ছাব করেছেন। 
প্রাতশোধমূলক শিল্পী বর্জ 
নৈর যে আভষোগ শ্রীপ্রধান করে- 
ছেন, তাঁর কথাতেই বাল, তা 
প্রমাণসাপেক্ষ। যে বিষয়ে 'ঁতান 
নীশ্চত নন সে বিষয়ের অবতারণা 
কেন? এদিকে বহু সাঁমাঁতবরোধী 
শিল্পী সাঁমাত-সমর্থকদের ছাবতে 
কাজ করছেন। অথচ দুটা নাশ্চত 
আঁভযোগ আছে যে, শ্রীশ্যামল 
ঘোষাল ও শ্রীমতী স[ব্রতা চট্রো- 
পাধ্যায়কে বলা হয়েছে আঁভনেতৃ 
সঙ্ঘের সদস্য না হলে কাজ দেওয়া 
সম্ভব হবে না। শ্রীপ্রধান একথাও 
জানেন যে. বেঙ্গল মোশান 'পক- 
চার্স এমপ্লায়জ ইউনিয়নের কোন 
প্রাতানাঁধ 'কোনাঁদন সংরক্ষণ সাম- 
তিতে 'ছন্বোন না। আর শ্রীমণাল 
সেন, শ্রীসত্যজৎ রায় বা আঁভনেতু 
সঙ্ঘ ও ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রাত- 
নিধিরা মাঁনমাম ষয়েজের দাবীর 
সমর্থনে সংরক্ষণ, সামাত থেকে 
পদত্যাগ করেন নি। পর্বলম্বিত লয়” 
ও “মন নিয়ে” দল 'ভাঙ্গাভাণ্গর 
হাতিয়ার এ আঁভষোগও ঘোরতর 
মিথ্যা। কিছু শিজ্পণকে কাঞ্জ দিয়ে 
দল ভাগানোর অপবাদের তার 
প্রতিবাদ জানাচ্ছি। 
শ্রীসুধী প্রধান তাঁর প্রবন্ধে 
যেসব তথ্য উপস্থিত করেছেন তার 
প্রায় সবই হয় সম্পূর্ণ অসত্য আর 
না হয় বিকৃত এবং তাঁর অনর্থক 
কলমবাজী আঁতমনাফালোভী প্রদ- 
শক গোম্ঠীর সন্তুম্টিবধান করবে। 
যাল্তফ্ন্ট সরকার প্রাতাণ্ঠত হবার 
পর সংবক্ষণ সমি]ত যাঁদ তাঁদের 
আনুক্ল্য লাভের চেষ্টা করে 
থাকেন তাহলে শ্রীপ্রধানের গায়ের 
জবালা হচ্ছে কেন? আর সংরক্ষণ 
সামাত এমন প্রকান বিশ্বাসভঙ্গের 


তার 
ভাবখানা এই যে, তান সার্টি- 
{ফকেট দিলে তবেই আমরা যুত্তফ্রল্ট 
সরকারের কাছে যেতে পারব। 
শ্রীপ্রধান জেনে রাখুন, বাংলা 
দেশের মানুষ আমরা এই দেশের 
সরকারের কাছে কোন ফোড়ের 
ছাড়পত্র ছাড়াই যৈতে পারব! 
শ্ৰীপ্রধানকে একথাও জানয়ে রাখি 
যে, প্রগতিশীল? বামপুল্থী” 
“মাকর্সিবাদী” প্রভৃতি কথাগুলো 
কারো গাঁয়ে লেখা থাকে না, আচ- 
রণের দ্বারাই প্রমাণিত হয়। 


Regd. NO. ০72 


পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় 


বেন্তীয় অর্থ সাহায্যে অনিষ্য়ত। 


(দর্পশের নত? 


* গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত পশ্চম- 
বঙ্গের মন্ত্রীদের দিল্লী আলোচনার 
পরেও এই । রাজ্যের পণ্গবার্ষকী 
পাঁরকণ্পনায় কেন্দ্রের দেয় | অর্থ 
সাহায্য সম্পর্কে আনশ্চয়তা থেকেই 
গেছে। দিল্লী থেকে ফেরার পর 
উন্নয়ন ও পাঁরকজ্পনা মন্তী 
শ্রীসোমনাথ লাহড়ী এক ' বিশেষ 
সাক্ষাৎকারে এ কথা জানান। 
ছন্দ অনেকদিন বলে আস- 
ছিল যে তাদের পক্ষে এই রাজ্যের 
পাঁচ বছরী পরিকল্পনার জন্য 
২২০ কোট টাকার বেশ দেওয়া 
সম্ভব নয়। এই রাজ্যের পক্ষে 
মেরে কেটে ৯০ কোট টাকা নিজের 
আয় থেকে বাঁচান সম্ভার । একুনে 
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পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের বিদ্রোহী 


রর হা 
দাড়ায়! আসলে পাঁচবছরাঁ। পার 
কল্পনার খসড়া হয়েছিল ৬০০ 
কোট টাকারও বেশী। 
বার বার কাট ছাঁট হয়ে ৩১০ 
কোটিতে দাঁড়য়েছে। , 
শ্রীলাহড়ী মনে করেন 'ষে 
হয়ত কেন্দ্র থেকে আরও কিছু 
বেশশ টাকা পাওয়া যেতে ' পারে 
তবে তার পরিমাণ সম্বন্ধে তান 
আন্দাজ করতে পারেন' না। 
দিল্লী আলোচনায় সমস্ত 


রাজ্যের প্রতিনিধিরা কেন্দ্র থেকে 


পক্ষে আরও বেশশ পাঁরমাণ টাকার দাবগ' 


করেছেন। কেন্দ্র সেই অন্যায়ী 


সমস্ত রাজ্যের জন্য ১,০০০ কোট 





(গা্ঠী নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছেন 


পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করলেন বলে হবে এবং তাদের নামও নাক দুই 


মনে হচ্ছে। 


ওরফে অতুন্যবাবধ্র ফরম লা তারা হয়ে গেশে। 


ডাঃ প্রতাপচন্দের দলের কথাবার্তার মাধ্যমে ঠিক 


তারপর নাকি নৃতন 


মেনে নিয়েছেন। ১৯৬৩ সাল থেকে করে কংগ্রেস সংগঠনকে শল্তিশালী 
যারা সরকারে বা 'সংগঠনে উপ্চু করার জন্য এক কার্ধসূচী কাম- 


পদে ছিলেন তাদের সবাইকে বিদেয় 


টিও নিয়োগ করা হয়েছে। গত 


25৮ প্রদেশ কংগ্রে- সপ্তাহে যে সভা হয়ে গেল কংগ্রেস 
সের স্তরে নয়, প্রীত জেলাতেই । ভবনে তা এক 'বাচিন্র ব্যাপার। 


নাক এই ব্যবস্থা কার্যকরী হবে। 


ইতিমধ্যে প্রদেশ কার্যকরী, সাম- 
{তর তাঁরশ জনের ভিতর উনাব্রশ 
| জনের পদত্যাগপত্র মেম্বার 
'সম্বলিত প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি 
গ্রহণ করেছেন। 


দেখলাম একজনের পর এক- 
অন করে ঘন্টার পর ঘণ্টা প্রায় 
পণঁচিশ জন সদস্য খুব জোরালো 
ভাষায় বন্ধুতা করলেন মনে হচ্ছিল 
তার বক্তব্য শব্ধ শহন- 
ছিলেন, কৈননা দেখলাম : বস্তা 
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{কিছুকাল আগেও পূর্ব 
বাংলার সাহিত্য সম্পর্কে 
পশ্চিম বাংলার মানুষের 
অজ্ঞতা ছিল পবতপ্রমাণ। 
_ সম্প্রতি সীমান্ত পৌরয়ে, পূর্ব 
বাংলার সাহত্যকীর্তর যে 


হাজির হচ্ছে তা আমাদের 
মুগ্ধ করে। বস্তুত সেখানকার 
মানুষের , নবজাগরণ শুরু 
"হয়েছে৷ শিক্ষিত যুবসমাজ 
সাম্প্রদায়কতার বিষাক্ত ' আব- 
হাওয়া থেকে, নিজেদের মুত্ত 
করে স্বাধশনতা ' ও গণতান্তিক 
অধিকারের জন্য সংগ্রাম কর- 
ছেন একদিকে, ' অন্যাদকে 
এরই পাশাপাশি চেষ্টা চলছে 
' শিজ্প-সাহত্যের ক্ষেত্রে নতুন 


3 ছেন আর তাছাড়া বেচারা দে 


£ 


মূল্যবোধ স্ষ্টর। সম্প্রাত 
পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রকা- 
শত রবীন্দ্রনাথের ওপর এক- 
ত্রিশ জন লেখকের লেখা পড়ে 
মনে হয় পশ্চিম বাংলার চেয়ে 
পূর্ব বাংলার রবাঁন্্রনাথকে 
দরকার বেশঈ। 

এই গ্রন্থের একটি প্রবন্ধ, 
তৎসহ পূর্ব বাংলার একজন 
শান্তশালী লেখকের একটি 
গল্প এবং সাম্প্রীতক কালের 
কিছু কবিতা ' নিয়ে দর্পণের 
৯ই মে তারিখের নিয়ামত 
সংখ্যার সঙ্গে একটি ক্রোড়পত্র ' 
প্রকাশ করা হচ্ছে। সংখ্যা 
প্রকাশিত হবে ৮ই মে, অর্থাৎ । 
২৫শে বৈশাখ রবপন্দ্রনাথের 
জন্মদিনে। 


'তারপর , 


টাকা বেশ দিতে রাজী হয়েছে। 


কিন্তু এই ১,০০০ কোটি টাকা 
আতিরিস্ত বরাদ্দে পশ্চিমবঙ্গের 
অংশ কত দাঁড়াবে তাই নিয়ে নানা 
মতভেদ দেখা 'দয়েছে। কেন্দ্রে 
ও কয়েকট রাজ্যের, বন্তব্য যে 
পশ্চিমবঙ্গ অন্যান্য কয়েকটি রাজ্য 
«অপেক্ষা অনেক এগিয়ে আছে। 
অতএব আঁতারন্ত বরাদ্দের বেশীর 


ভাগ অংশ অনগ্রসর রাজ্যগ্থালর 
পাওয়া উচিত। কারণ ভারতের 
এঁক্যবোধ ও সংহতির জন্য প্রয়োজন 
সমস্ত রাজ্যের সুসম উন্নয়ন। , 

এদিকে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে 
৩৩০ কোট' টাকার পাঁচ বছরণ 
সাহায্য করবে না! এ বিষয়ে 
কেন্দ্ুও পাশ্চমবঙ্গের সঙ্গে একমত ৷ 
কিন্তু এখনও পর্যন্ত পারকক্পনা 
প্রসারের কোন উপায় নির্ধারিত 
হয় নি৷ 


' কেন্দু-রাজ্যের সম্পর্ক: 


অর্থ নৈতিক সংবাদ 
(২য় পৃহ্ঠার পর) 


করে যাচাই করার দন এখনও 
আসোঁন। পর পর তন বছর ফসল 
ভাল হলে তবেই বলা যাবে যে 
প্রকৃতির খেয়ালপনা থেকে আমরা 
কাষকে মুস্ত করতে পেরোছ। 
তাই বোধ হয় কেরলের মুখ্যমন্ত্রী 
বলেছেন যে বাৎসরিক প্লান ছাড়া 


, আমাদের আর বিশেষ কিছু; করা 


এখন সম্ভবপর নয়। তা ছাড়া 
নূতন করে 
ঢেলে সাজাতে হবে এ দাবও 'তাঁন 
রেখেছেন এবং, এ দাবা অন্যান্য 


কংগ্রেসী মন্ত্রীরা জোরালো ভাবে 


করেছেন ১৯৬০-৬৯ সালের তুল-' 
- নায় ১৯৬৫-৬৬ সালে তন 
তৃতীয়' পারিকজ্পনায়) , 


হলে ত তারা আসতেই পারতেন 
শা! সুতরাং ভাবটা এই যে বন্তৃতা 
শুনে আর কি হবে নূতন কোন 
প্রোগ্রাম যাঁদ হয় তা অতুল্য গ্রুপই 
ঠিক করবে, তা 'িয়ে মাথা ঘামা- 
বার দরকারই বা কি? 
আর তা ছাড়া এ কথা ত 
সত্য যে কংগ্রেসকে বাংলাদেশের 
মাটিতে আবার! নূতন করে শিকড়, 
গাড়তে হলে তাকে যাস্তফ্রন্টের 
তুলনায় আরও র্যাডিক্যাল প্রোগ্রাম 
পাখতে হবে আর সেই প্রোগ্রাম 
করার ব্যাপারে আবার কংগ্রেস হাই- 
কমান্ডের অনুমোদন চাই। ‘পারবে 
ক কংগ্রেস এই কথা বলতে যে 
জমির উপর বর্তমানে যে 'সালং। 
আছে তা কাময়ে দেওয়া হোক, 
পারবে কি এ কথা বলতে যে. 
শহরাণ্তলেও প্রাইভেট  সম্পাস্তর 
1সাঁলং বেধে দেওয়া হোক, পারবে 
কি বলতে 'শল্পপাঁতিদের মুনাফার 
হার বেধে দেওয়া হোক? তা পারবে 
না এবং সে জন্যই হয়ত এমন,ি 
তথাকাঁথত 'বিদ্রোহীগোষ্ঠি আজ 
নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছেন এবং মাঝে 
মাঝে রুলং গ্রুপকে গালমন্দ করা 
ছাড়া আর কোন কার্যকরী পম্থা 


| 


| অবলম্বন করতে পারছেন না। 


এ সমস্ত অবস্থা দেখেই মনে 
হয় বর্তমান মেয়র শ্রীগোবিন্দ 
দে কংগ্রেস থেকে. পদত্যাগ করে- 





[J 


মাথা পিছন আয় সে নন, 
এমন কি সায়াগ্রক জাতীয় আয়ও 
তৃতীয় ৷ পরিকল্পনার চার বছরে 
শতকরা বিশ ভাগ বেড়ে শতকরা 
ছয় ভাগ আবার কমে যায়, কেবল- 


মাত্র ১৯৬৬-৬৭ সালে । মাত্র শত- 


করা এক ভাগ বাড়ে; ১৯৬৭-৬৮ 


খুবই আনিশ্চিত। 

যে যাই হোক না কেন পণ্চ- 
বাকী পাঁরকজ্পনার খসড়া যখন 
তৈরা হয়েছে এবং তা নিয়ে যখন 
আরও ছয় মাস আলাপ আলোচনা 
চলবে তখন পশ্চিবঙ্গ সরকারের 
কাছে আমাদের বন্তব্য আপনারা 


এই প্লান বাংলা ভাষায় রচনা করে, 


জনগণের কাছে রাগুন। তাদের এ 
ব্যাপারে কি বন্তব্য তা সরকারের 
জানা দরকার। উন্ন- 
য়ণের ব্যাপারে এই খসড়া প্লানে 
কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা 
হয়েছে। \ 
কলকাতার উন্নয়নের ব্যাপারে 
কমপক্ষে আশি কোটি টাকার দাব 
রাখা হয়েছিল এবং এই টাকা 
দিয়ে কি কি করার কথা ভাবা 
হয়েছিল তা আমরা আমাদের এই 
কাগজের মাধ্যমে কিছুদিন আগে 
রেখেছিলাম। আমরা আবার এই 
ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করব। 


মহাশয় আবার . কো-অপারোঁটিভ 
হ্যান্ডলুম শিল্পের ব্যাপারে বোধ 
হয় একট: বে-কায়দায়ও পড়েছেন, 
বিশেষ করে সরকারী সম্মীক্ষার এক 
রিপোর্টের পর। মেয়র সাহেবের 
পরবতশী পদক্ষেপ লক্ষণশয়। 


.সীদের নিয়ে যু 
| ছেন। এই রাজনশীতি ক্ষাতকারক। 


I 
DARPAN, Price 25 P. 


হলদিয়া 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


সমস্ত কাজ প্রায় শেষ করে রেখে- : 


ছেন। 
পারেও মোটামুটি ভাবে কাজ 


তাছাড়া রাস্তা ঘাটের / 


শেষ হওয়ার দিকে। অবশ্য এ ' 


'ব্যাপারে কাজ খানিকটা 'বিলাদ্বত 
হয়েছে তার জন্য দায় কিন্তু 
কেন্দ্রীয় সরকারই । জ্ঞায়গা জাম 
নেওয়ার ব্যাপারে যে প্রয়োজনীয় 
অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়ার 
কথা তা দিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগ 
দৈরণী করেছেন। 

এই সব দেখে একথাই মনে 
হয় যে যাঁদণ কেন্দ্রীয় সরকার এই 


€ 


পরিকল্পনা রূপায়িত করার জন্য . 


সংশ্লিষ্ট মহল যেন পরিকল্পনা 


' বানচাল করার জন্যই এতদিন 
" চেষ্টা করে এসেছেন। 


/ আমাদের দাবী যে অবিলম্বে এই 
শোধনাগার করার ব্যাপারে যে আঁফস 


- দিল্লীতে স্থাপিত হয়েছে তা ষত 


যত্টা কাজ এগিয়ে রাখা যায় তা 
করা উচিত যাতে শীতের সময় 
কাজ আরও ত্বরান্বিত হতে পারে। 


মেছোঘেরী দখল 

(১ম পৃষ্ঠার পর) 
দশটি পরিরারের কবলে। 
থেকে তাদের শান্তর কিছ; আঁচ 
পাওয়া যায়। 

অবশ্য ভেড়ীর ছোট মালিকরা 
'কিছুঁদন আগে একটা সাংবাদিক 
সম্মেলনে বলেছে যে আয়ের সর- 
কারী হিসাবে বাড়াবাড়ি করা 
ইয়েছে। তাদের মতে এক একরে 
রাকা 
হবে না। 


মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট 
(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর ) 


সূচী 'সারা ভারতের রাজনশীতকে 
প্রভাবিত করেছে এবং সারা দেশে 


॥ অ্গীকার বদ্ধ, কোন কোন স্বার্থ+॥ 


1 


n 


এর ( 


গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পটভূঁমিকা ( 


রচনা করেছে। তা না হনে কেন 
আজ কংগ্রেসে বিড়লা বাড়ী “নিয়ে 
কলহ আর কেনই বা কংগ্রেস 
ওয়াকিং কমিটি থেকে রামগড়ের 
রাজার ব্যাপারে পদত্যাগের কথা 
উঠছে ৷ 

মাক্সবাদশরা ভারতাঁয় কাঁমউ- 


॥ 


নিস্ট পার্টর কথা উল্লেখ করে বলেন * 


যে ডাঙ্গেপল্থধীরা সংশোধনবাদী 
রাজননীতির ফলে বামপন্থী কংগ্রে- 
কথা ভাব- 


নকসালপল্ধী বা অন্যান্য উগ্র- 
পঞ্থীদের তৃতীয় কাঁমউানস্ট পাট 
গঠনের চেষ্টা সম্পর্কে মাকর্সবাদশী- 


দের মত হল £ নিজে 


কোন্দলে ব্যস্ত আর এমন কিছু 
কর্মসূচশও রাখে 'ন। ওরা ধ্ত-, 
ব্যের মধ্যেই নয়া 
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কত ফট বিরোধীদের । 
টা সম্পর্কে 
গুলিণের তথ্য 


(দপণের সংবাদদতা) 


করে আর সি পি আই নেতা 
শ্রীসৌমেন ঠাকুর পর্যন্ত অনেকে 
জোটবদ্ধ হয়েছেন। 

সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বহু 
জায়গায়. শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গের 
সংগঠিত প্রচেষ্টা হচ্ছে বলেও 
পযলশ মহলের খবর আছে। এই 
পাঁরপ্রোক্ষিতেই প্যলশের গুন্ডা 
বিরোধী অভিযান শুরু হয়েছে। 


হবে না বলে পঢ়লশ মনে করে। 


এই আঁভযানের উদ্দেশ্য কেবল 


মান্র কিছু গুণ্ডাকে 'নবর্তনমূলক 
আটক আইনে গ্রেপ্তার করা নয়। 
কোন্‌ উৎস থেকে গৃণ্ডাদের টাকার 
জোগান আসে তা-ই আঁবচ্কার 


আছে তা বার করা খুব দুঃসাধ্য 


এই সূত্রে স্মরণ করা যেতে 
পারে যে, ১৯৬৭ সালে বা্ত ফ্রন্ট 
সরকারে আসান হবার পর থেকেই 


অন্দরূপ আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গের 


সংগঠিত প্রচেষ্টা : হয়েছিল। 
উদ্দেশ্য ছল যে, সরকার আইন- 
শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারছে না 
বলে কেন্দ্রীয় সরকারের পশ্চিমবঙ্গ 
(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃচ্ঠায়? 
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(দর্পণের সংবাদদাতা ) 

মোঁদনীপুর লোকসভা কেন্দ্র 
উপ-নির্বাচনে যাক্তফ্রন্টা সমার্ঘত 
প্রার্থী শ্রীকৃষ্ণ মেননের বিরুদ্ধে মূল 
কংগ্রেসী প্রচার হল, ও: বাইরের 
লোক, বাংলা দেশের সমস্যা বোঝে 
না, বাংলা ভাষা বলে না আর 


দুই বিরোধী গোষ্ঠীৱ ৷ 
গাণ্টা ঘৃতিযোগে জনমনে বিভ্রান্তি: 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 
বাংলা চলাচ্চন্র জগতের দুই 
বিরোধী গোষ্ঠীর বিবৃতি পাল্টা 
বিবৃতি, সাংবাদিক সম্মেলন পাল্টা 
সাংবাঁদক সম্মেলন মারফত একের 







্রু৪ত-মলেন্ত াৰ্শী পতল ন্বিল্লজ্ছে 
ন্ৎত্প্রস্ন তরিকত ওচঙ্গালর কুত্চে 


নির্বাচিত হলে শ্রীমেননের বাংলা 
দেশ অপেক্ষা জাতীয় রাজনশীতিতেই 
আগ্রহ বেশী থাকবে। 

গত সোমবার (২৮শে এাপ্রল ) 
কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবা- 
দিক সম্মেলনে শ্রীঅজয় মখাজশী - 
ও শ্রীজ্যোত বসু এই প্রচারের 


নকখালগন্থী নেতাদের বক্তৃতায় রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ছিল | 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক) 


মে দিবসে ময়দানের মণ্ড 
থেকে নকশালপল্থী নেতা শ্রীকান্‌ 
সান্যাল তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টি 
€মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) গঠনের 
কথা আন্জ্ঠানকভাবে ঘোষণা 
করলেন। তার আগে গ্রান্ড হোটেল 
হাঁকার্স কর্ণার অঞ্চলে মার্কসবাদী 
কমিউনিস্টদের অঙ্গে নকশাল- 
পন্থীদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ চলোছল 
ঘন্টাখানেক । এঁর কোন তাৎপর্য 
কমিউনিস্ট পার্টর মণ্ট থেকে যে 


তার মধ্যে কাঁতনের আখরের মত 
হরেকৃষ্ণর প্রাত তীব্র ব্যঙ্গ ‘বিদ্ুপ ৷ 
বিশেষ করে এককালের ভয়ঙ্কর 
কামউানিস্ট ‘বিরোধী সত্যানন্দ 
ভট্টাচার্য কর্তৃক কথার তরবারী 
দিয়ে এই তিন মর্তির মুন্ডপাত 
উপস্থিত বিপ্লবীরা মৃহর্মহ 
হর্ধধবাঁনর দ্বারা অভিনন্দিত কর- 
ছিলেন। 

সভায় প্রচুর জনসমাবেশ এ- 
কথার প্রমাণ যে, বাংলা দেশের 


কিন্তু যা আশা করা [গয়েছিল 
তা হয়ান। মার্কসবাদীদের প্রাত 
কট্যান্ত, চেয়ারম্যান মাও-এর নাম 
গদগদ কন্ঠে উচ্চারণ এবং চারু 
মজুমদারের প্রাতি শ্রদ্ধা প্রকাশ 
কোন রাজনোতিক বন্তব্য ছিল না। 
অন্তত তরাই অঞ্চলের কৃষক 
কিছু শুনতে পাব আশা করেন 
ছিলার্ম। কিন্তু তিনি সে সব কথা 


বাক্যস্রোত৷ তীব্র বেগে প্রবাহিত রাজনীতি-সচেতন মানুষ নকশাল- .অথবা ভারতবর্ষের রাজনোতিক 


হয়েছে তার তিন-চতুর্থাংশ ভাগ 


পন্থী নেতাদের কথা 


শুনতে চায়। অবস্থা, পাঁরষদীয় 


ন্ট পাটির প্রতি আরম এবং 


তাদের কৌতুহল অসাম । 
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গণতন্ত্রের । 





যণের ধার 'দয়ে গেলেন না। অথচ 
রাজনৈতিক বন্তব্য ছাড়া কোন 
মাকর্সবাদী পার্ট গাঠত হতে 
পারে না বলে আমাদের ধারণা । 
গণপ্তকে কংগ্রেসী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর 
দালাল বলেছেন। ভারতের কমিউ- 
নিস্ট পার্ট যখন দুই খণ্ড হয় 
সেই সময়ে প্রায়শঃই ময়দানের জন- 
সভায় জ্যোতি বসু ও প্রমোদ দাশ- 
তৎকালীন. 


' িবরোধীদের বন্তব্য, যেহেতু সত্য-. 
“জিৎ রায় সংরক্ষণ সাঁমাত ত্যাগ 


সেই জন্য তাঁর বিরুদ্ধে সমিতি 


Bld cf কি 


বাংলা চলা ত্র গা ত্র 
ত্রতিযে যাগ 





বিরুদ্ধে অন্যের আভযোগ ইতি- 
মধ্যেই বেশ বিভ্রান্তির সৃষ্টি 
করেছে। আগামী ৮ই মে সত্যজিৎ 
রায়ের “গুপী গাইন বাঘা বাইন”: 
ছবির নতি ভপলক্ে দই আও 
বাকযদদ্ধ সম্ভবতঃ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের 
রূপ নিতে যাচ্ছে। মিনার, বিজলা, ' 
ছবিঘর প্রেক্ষাগৃহের সামনে যাঁরা 
“গুপী গাইন বাঘা বাইন” হা 
মুক্তির বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করবেন 
সেই পাশ্চমবঙ্গ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ 
সমিতির বন্তব্য এই যে, সত্যজিৎ; 
রায়ের ছবির আগে “আরোগ্য '' 
নিকেতন” ছবির মান্তি না দিয়ে এ; 
প্রেক্ষাগ্হগ্যালর মালিক তাঁদের 
সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তি 
ভঙ্গ করছেন। সংরক্ষণ বিরোধীরা, 
অর্থাং বিএম পি ই ইউ, সি টি ও 
ডবলম্ম ইউ এবং আভনেতৃ সংঘ 
বলছেন সংরক্ষণ সাঁমাতর কয়েক-: 
জন পয়সাওয়ালা প্রযোজকের স্বার্থে 
ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহের : 
মালিকের সঙ্গে তথাকথিত দ্ান্তর : 
হেরফের করা হয়েছে। সংরক্ষণ- 


করেছেন এবং [তান প্রগতিশীল 


সংগ্রামে নেমেছেন। তাঁরা হুমকী 
শর্থয়েছেন, সত্যাগ্রহ হলে আঁরাও 
পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। | 
১৯৬৮ সালে যখন 'সিনেমা- 
(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়). 


জবাবে বলেন যে বাংলাদেশ. ভার- 
তের অংশ এবং সেই সুত্রে শ্রীমেনন 
যাদ জাতীয় রাজনীতিতে মাথা 
ঘামান তবে তা বাংলা দেশের 
সার হতে পারে। 
ae 
সভায় গিয়ে ক রাজনীতি উন 
করবেন। 

অজয়বাবু ও জ্যোতিবাবু উভ- 
য়ই জোরের সঙ্গে বলেন যে শ্রীমেনন 
গণতন্ত্র ।ও সমাজবাদের পক্ষে দীর্ঘ- 
দিন ধরে একজন অটল যোদ্ধা। 
লোকসভায় শ্রীমেননের উপস্থিতির 
প্রয়োজন আছে আজকের রাজনৈ- 
তিক পারিপ্রেক্ষিতে। শ্রীমেননের 
মত সমাজবাদের পক্ষে একজন 
যোগ্য প্রবনতা সমাজবাদী শিবিরকে :; 
আরো শান্তশালী করবে! 3 

জ্যোতিবাব বলেন যে. তাঁর 
শ্রীমেননের সঙ্গে পাঁরচয় বহ:দিনের 
এবং বরাবরই শ্রীমেননকে তিনি দূঢ় 
প্রগাঁতশীল নেতা হিসাবে .জানেন॥ 
অজয়বাব এবং জ্যোঁতবাব উভয়ই 
বলেন যে কংগ্রেস পরাজয় নিশ্চিত 
জেনে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার আশ্রয়: 
করেতে এতে আশ্চর্য হওয়ার : 

নেই। | 

(মল তীয় প্র) 


টি, 
টি 
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মা অককাৰী কর্ানীনে দায়িত্ব 
সম্পর্কে সচেঙন হয়| দৰকাৰ 


গত সপ্তাহে রাইটার্স বা্ডংসে 


সরকারী কর্মচারীরা ্্্যাঁটান 
আইডল” উত্তমকুমারকে “বৈপ্নাীবক“ 
অভিনন্দন জানয়েছেন। এবং এই 


অভিনন্দন . জানাতে গিয়ে শ-য়ে 
শ-য়ে সরকারী কর্মচারী ছেলে, 
বুড়ো মেয়ে-িজেদের চেয়ার ছেড়ে 
ঘন্টার পর ঘণ্টা বারান্দায় এবং 
মন্ত্রীদের ঘরের সামনে 
করেন। জানতে ইচ্ছা করে সোৌঁদন 
উত্তমকে আঁভনন্দন জানানো কি 
সরকারী কাজ বলে গণ্য হয়েছে? 
হয়তো তাই হবে, নতুবা সেদিন 
যেসব হতভাগ্য সরকারী কাজে 
রাইটার্স 'িবজ্ডিংসে এসে ব্যর্থ 
মনোরথ হয়ে ফিরে গেছেন, তাদের 
কাছে সরকার কী জবাবাঁদাঁহ কর- 
বেন? শুধ: যাঁরা রাইটার্স 'বাঁজ্ডং- 
সে এসেছিলেন তাঁরাই যে হতাশ 
হয়েছেন তাই নয়, 'টিফনের পর 
থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত 
রাইটার্স 'বাজ্ডংসের টেলিফোন 
অপারেটাররা অন্য কোন জরংরী 
কাজে ব্যস্ত থাকায় এ সময় হাজার 
চেষ্টা করেও সরকার দপ্তরের সঙ্গে 
ফোনে যোগাযোগ কবা সম্ভব হয় 
শন। 
ব্যাপারাটি কিন্তু কোন 'বাচ্ছি্ন 
ঘটনা নয়। কছুদিন আগে একাঁট' 
ছেলের মৃতদেহ নিয়ে ছাত্র-পাঁরষ- 


নতুন যুগের সন্চনা ঘোষণা করেছে, 
দুঃখের কথা যে, কংগ্রেস দল এই 
রাজনৈতিক সত্য মর্যাদার সঙ্গে 
গ্রহণ করতে পারে নি! তারা কেন্দ্র 
রাজ্য সংঘর্ষের ভিত্তিতে চন্ঠা'সুরু 
করেছে, কেন্দ্রের ক্ষমতা অক্ষুন 
রাখার জন্য। ওরা ভূলে গেছে যে 
কেন্দ্রের শীল্ত রাজ্যগীলর শান্তর 
প্রতিফলন। রাজ্যের শান্ত বৃদ্ধতেই 
কেন্দ্র শান্তশালগ হবে, এবং এই 
শান্ত বাদ্ধ হতে পারে 'বাভন্ন 
রাজ্যে সংগ্রামী যুন্তফ্রন্টের আবি- 
ভাবে। 

এই সপ্তাহ থেকে যুন্তফ্রন্টের 
নির্বাচনী অভিযান সুরু হয়েছে। 


॥. | 


দের ক্ষোভ শোভাষাত্রা ' রাইটাস' 
{বাল্ডংসে এলে সোঁদনও বহু 
সংখ্যক কর্মচারী যাস্তফ্রল্ট সরকারের 
সমর্থনে ৫) বেশ কয়েক ঘন্টা এক- 
ঘেয়ে কাজ ছেড়ে চিত্তাকর্ষক বৈশ্ল- 
বক সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। অর্থাৎ 
দেখা যাচ্ছে, রীইটার্স শবাজ্ডংসের 
সামনে' কোন 'বক্ষোভ অথবা শোভা- 


ভীড় বাতা অনুষ্ঠত হলে, সরকারী 


কর্মচারীদের কাজের প্রকৃতি পার- 
বাঁতত হচ্ছে। 

যতদূর জানা গেছে, পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সম- 
ন্বয় কমিটির নেতৃবৃন্দ উত্তমকুমার 
প্রভূতিকে নিয়ে সরাারী কমচারী- 
দের এই হৈ চৈ আঁদৌ সমর্থন কর- 
ছেন না! কিন্তু. প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, 
এই ধরণের দায়িত্থহীন' কার্যকলাপ 
বন্ধ করার জন্য তাঁরা আজ পর্যন্ত 
কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কিঃ এটা 
ঠিক গত সপ্তাহে বিকেলে সমন্বয় 
কাঁমাট'র' কিছু {কিছু নেতা সমবেত 
কর্মচারীদের তাঁদের কাজের জায়- 
গায় ফিরে যাবার অনুরোধ জানিয়ে 
ছিলেন এবং আংশক সাফল্যলাভও 
করেছিলেন। কিন্তু তখন অনেক 
দেরী হয়ে গিয়েছে, কারণ ভীড় 
জমে একটার পর থেকে এবং তাঁরা 
আসেন সওয়া চারটের সময়। তত- 
ক্ষণে যা সর্বনাশ হবার তা হয়ে 


চলছে। প্রায় একলক্ষ স্বেচ্ছা সেব- 
কের দল এই নির্বাচনী অভিযানে 
নেমেছেন। এই দলের নেতৃত্ব কর- 
ছেন বাংলা .কংগ্রেসের শ্রীসৃশীল 


ধাড়া। ১৯৪২ এর অগ্নিযুগে 


শ্রীঅঞ্জয় মখাজশী যখন মোঁদনী- 
পরে স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রাত- 
ষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন তখন 
শ্রীধাড়া দশহাজারের বিদুৎ বাহি- 
নীর নেতা হিসাবে তাঁর প্রধান 
সেনপাতি। 
বৃটিশরাজ শংকত হয়ে শ্রীধাড়াকে 
জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় গ্রেপ্তা- 
রের জন্য দশ হাজার টাকা পর- 
স্কার ঘোষণা করেন। 
মোঁদনীপুর উপনির্বাচনে 


সেদিন ভারতের ' 


গিয়েছে। তবুও সমন্বয় কমিটি 
. যৎসামান্য চেষ্টা করেছেন, কিন্তু 
সরকারী কর্মচারীদের অন্য একটি 
সমাতর -কংগ্রেস ও ডঃ প্রফল্প 
ঘোষের পৃম্তপোষকতায় পরিচালিত 
কোন পাত্তাই পাওয়া যায় দন, 
স্মঞ্বয় কাঁমাটর কাছে একটা 
সাবনয় অনুরোধ* যে, জঅরকারী 
অর্থনৌতক দাবী- 

দাওয়ার উপর | প্রধান গর্ব 
আরোপ করে আন্দোলন পরি- 
চালনা করার দিন 'বগত। ও ধর- 
ণের ' আন্দোলন চালাবার বিষময় 


ফল্‌ হলো উত্তমকুমারের ' ঘটনা। 


. গতবার এবং এবার য্যন্তফুন্ট সরকার 


ক্ষমতায় এসে সর্বাগ্রে সরকার 
কর্মচারঈদের আর্ঘক  সুযোগ- 
সুবিধা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 
কিন্তু দাবী ও দাত্িত্বকে একই সঙ্গে 
স্বীকার করে নিয়ে সেভাবে কাজ 
করার মনোভাব, সৃল্টির 
হয়ান/ এতাঁদন আন্দোলনগর্ণীল 
দাবী ও অধিকারের পার- 
চালত হয়েছে, কিন্তু ভাতা 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গো সরকারী কর্ম 
চারীর যে বিশেষ দাঁয়ত্ব তা পাল- 
নের জন্য তাদের সচেতন করে 
তোলার প্রশ্নটি ' অবহেলিত থেকে 
গেছে। 

বর্তমান পাঁরাস্থাততে, অর্থ” 


এবারের কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীকৃষ্ণদাস 
রায়। উীন একজন স্কুল 'শিক্ষক। 
শ্লীমেননের বিরুদ্ধে আর কোন 
কংগ্রেসী প্রার্থী পাওয়া যায় ন 
বলে শ্রীরায়কে শেষ পর্যচ্ত দলের 
মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। 
এখানকার এবং, 'দীল্লশতে 
কংগ্রেসের একটা শীন্তশালী অংশ 
শ্রীমেননের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের পক্ষে 
শ্রীঅতুল্য ঘোষ অথবা শ্রীপ্রফুল্প 


- সেনকে প্রার্থী দেওয়ার জন্য দাবী 


করেন। স্বভাবতঃই নিশ্চিত পরা- 
জয়ের আশঙ্কায় এরা দুজনেই 
প্রার্থী হতে রাজি হনান। ' 
মোদনীপুর ও খঙ্গপুর সমেত 
জলে পালের কাতি ধান পাতার 
আসন য়ে মোঁদনঈপুর লোকসভা 
চন্দ্র গত মধ্যবতশী নির্বাচনে 
ছয়টি আসন যুক্তফ্রন্ট পেয়েছিল 
আর কংগ্রেস পেয়েছিল একাঁট। 
১৯৬৭ সালে সাধারণ 'নর্বাচনে 
বাংলা কংগ্রেসের শ্রীশচপ্ন মাইতি 
প্রভাবশালী কংগ্নেস প্রার্থী 
শ্রীগোরিন্দ সিংকে এই লোকসভা 
কেন্দ্রে পরাজিত করেন প্রায় ৪৪ 
হাজার ভোটে। শ্রীমাইতির মৃত্যুতে 
এবারের উপাঁনর্বাচন। | 
সাংবাদিক সম্মেলনে এক 
প্রশ্নের উত্তরে শ্রীঅজয়বাব বলেন 
যে, মেননের জয় সম্পর্কে কোন 


প্রশ্নই ওঠে না এবং ত্র ধারণা 


শ্রীমেনন কংগ্রেস প্রার্থধকে বেশ 
বিরাট ব্যবধানে হারাবেন। ' 


বাংলা চলচ্চিত্র 


দর্পপ ॥ শক্রবার হয়া মে ১১৪৯ 


জগতে লড়াই 


(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


হলের কর্মচারীদের ধর্মঘট চলছিল 
সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গ চলাচ্চত্র 
সংরক্ষণ সমিতির জল্ম হয়! সাঁম- 
তিতে বাংলা চলচ্চিত্রের প্রয্জেক 
পরিবেশক শ্রমিক কলাকুশলী 
সকলেই সোগদান করেন। বর্তমানে 
যাঁরা সংরক্ষণ-বিরোধী তাঁদের মধ্যে 
বাভিন্ন সভায় উপস্থিত থেকেছেন। 


বাংলা ছাঁবিকে বাঁচানোই সাঁমাতর 


মূল উদ্দেশ্য।. প্রতি বছর বাংলা 

সংখ্যা কমছে। কারণ প্রদ- 
শর্করা, অর্থাৎ প্রেক্ষাগৃহের মালি- 
করা ছাঁব দেখিয়ে যা আয় হয় তার 
সিংহভাগ নিয়ে নেন, তাছাড়া 
অন্যান্য ঘানা 'খাতে টাকা নিয়েও 
তাঁরা, প্রযোজককে শোষণ করেন। 
প্রদর্শকদের রাহুপ্রাস থেকে প্রযো- 
জকদের বাঁচাতে না পারলে বাংলা 
ছবির সংখ্যা বাড়বে না এবং ছবির 
সংখ্যা যাঁদ না বাড়ে তাহলে 


স্বার্থে এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ 
কংগ্রেসী। সাম্াতর অভিযোগ, 
বিরোধীরা পরোক্ষে প্রদর্শকদের 
ব্রীফ নিয়েছেন এবং “গুপী গাইন 
বাঘা বাইন” ছবির প্রযোজক নেপাল 


কংগ্রেসী এবং প্রফল্লা সেনদের 
অনগ্রহপণ্ট। 

এই দুই দলের মধ্যে শ্রীমক ও 
কলাকুশলীদের | দুটি ইউনিয়ন 
জাঁড়য়ে আছে। সংরক্ষণ সাঁমিতির 


এই অভিযোগ ও পাল্টা অভি- 
যোগের মধ্যে আসল সত্য চাপা 
পড়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। সেই 
জন্য এই বাদানুবাদের মধ্যে কোন 


পক্ষ না নিয়ে যদি যুস্ত ফ্রন্ট সর- 
কার বাংলা চলাচ্চত্রের সমস্যার 
গভীরে প্রবেশ করেন এবং কি ভাবে 
শ্রমিক ও কলাকুশলীদের বেকারত্বের 
অবসান এবং মিনিমাম, ওয়েজ চালু 
করা যায় সেই সম্পর্কে একাঁট 
উপদেষ্টা পাঁরষদ মারফৎ তথ্যান্‌- 
সন্ধান করেন তাহলেই সংকট থেকে 
পরিত্রাণের পথ খংজে পাওয়া যাবে। 


করেছে। আগামী দোসরা মে তথ্য- 
মন্ত্র শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচাৰ্য উভয় . 
পক্ষের সঙ্গে একটি আলোচনা 
সভায় মিলিত হচ্ছেন। আশা করা 
যায় তান একটা পথ খুজে বার 
করতে পারবেন! 


শি ভাবে ধনী লোকেরা প্রচবর টাকা 
খরচ করে এ দাঙ্গা ১১৬৭ সালের 
মার্চ মাসে বাঁধিয়েছিল॥ 
এবারেও সেই 'প্রচেষ্টা শোড়া 
থেকেই শুরু হয়েছে বলে পুলিশ 
মনে করে। 'টটাগড়-তেলেন'পাড়ায় 


শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা হবে আর অন্য- 
দিকে নতুন দাঁক্ষণপল্থী জোট এর 
বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রচার আন্দোলন 


সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর মত লোকের . 
+ সংখ্যা কম বলে প্লশ কর্তারা 


মনে করেছেন। 

একটা নতুন তথ্য প্ালশ 
আবিম্কার করেছে। তা হল, বোমা- 
পটকা প্রায় খোলা বঙ্জোরেই আজ- 
কাল কিনতে পাওয়া 'যাল্ল এবং 
প্রতিটির দাম তিন থেকে পাঁচ 
টাকার মধ্যে। এগুনঁল তৈরির খরচ 
এক টাকার বেশি নয়। 
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দুই কমিটনি গাটি লা দলাদলিতে 
. অনর্থক শত ক্ষয় করছে fi 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) পাশ্ডিত্যের অভিমানে মাঝে মাঝে 
পশ্চিমবঙ্গের দুই কমিউনিস্ট এরা বাস্তবজ্ঞান, এমনকি কাণ্ডজ্ঞান 
পার্টর মধ্যে কোনাট বেশী বিস্লবী হারিয়ে ফেলেন। 
বলুন তো! য্ত ফ্রন্ট মন্মিমভা এবারকার নির্বাচনের পর এই- 
গঠনের পর দু মাস যেতে না যেতেই সব পার্টনেতারা এই কারণেই' 
কমিউনিস্ট নেতা বিহ্বনাথবাকু দলীয়' রাজনীতিতে মেতে - উঠে- 
আর মাকর্সবাদী কমিউনিস্ট নেতা ছিলেন। সিপ-আই নেতা বিশব- 
প্রমোদবাব; তাদের পার্টবাজি সুরু নাথ বাবুর গারদাহ সুর হোল, 
করেছেন। শুরা হাসছে, কাঁমউ- ' কেন .সি-পি-এম এতগুলো আসন 
নিষ্ট-দরদ শ্রমজ্যব' মানুষ এই ' পেল বিধান সভায়। , তান ফরো- 
অনর্থক কলহে অস্বাস্ত,' বোধ যার্ড রক ও বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে 
« করছে। শলা পরামর্শ করে প্যাঁচ কষতে 
গত পণ্চাশ বছরের কমিউনিস্ট লাগলেন কি করে সি-পি-এম-কে 
আন্দোলনে বারে বারে নেতৃত্বের কোণঠাসা করা যায়, দক করে; 
কোন্দল এবং পার্টির ভিতরে কখনও মাঁ্িত্বের, গুরত্বপূর্ণ  পদগরীল 
বামপন্থী কখনও বা, দাঁক্ষণ- থেকে স-ি-এমকে দুরে রাখা যায়! 
পন্থী বিচ্যুতি যারা লক্ষ্য করেছেন . সি-প-এর্ম নেতারাই বা কম 
'তাদের মনে আজ প্রশ্ন জেগেছে £ যাবেন কেন? মান্বত্বের ভাগ বাঁটো- 
এরা কি মধ্যবতশী নির্বাচনের ফলা- যারা হয়ে যাবার পরেও তারা-একা- 
ফল দেখেও কিছু শেখেনানি? বউ- ধিকরার অকারণে সি-পি-আইকে 
বাজার স্ট্রীট ও আঁলম্াদ্দন ক্ট্রীটের গালাগালি করলেন। দস-প-আই 
এই সব নেতারা কি কোন দিন দল- ‘পাল্টা জবাব দল? যারা জানেন যে 
/ গত সংকীর্ণতা ও কূপমপ্ডুকতা মূল /রাজনোতুক দৃম্টিভঙ্গণি ? ও' 
ত্যাগ করে বৃহত্তর গণ-বিপ্লবের কাষণসুচতে অন্ততঃ | ভারতাঁয় 
আদর্শে শ্রমজীবী মানঃষের এঁক্য রাজনীতির ক্ষেত্র, এই দুই কামউ- 
গড়ে তুলতে পারবেন? নস্ট পার্টর মধ্যে আজ আর 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এবার বিশেষ কোন পার্থক্য নেই তারা 
দুহাতে যুক্তফ্র্টকে ভোট 'দয়েছে। এদের গদাধপ্ধ দেখে হাসলেন। 
য্ন্তক্ষ্ট সরকারের কাছ থেকে এইসব নেতারা নিজেদের যতই 
তারা অনেক কিছু আশা করে। চালক মনে করুন না কেন, এদের 
তারা যদি বুঝতে পারত যে পাল এই তাঁত্বক তকর্ষদ্ধ বাইরের 
মেন্টারী গণতন্ত্র একটা ধাস্পা- লোকের কাছে ভাঁড়াম বলেই মনে 
বাঁজ,' ধাঁনক-ঘে'ষা গঠনতন্মের হয়। 
মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের জন্য কিছু 
করা যায় না, সশস্ত বিপ্লব ছাড়া ?স-পি-আই যাঁদ শোধনবাদী ও 
শোষিত মানুষের মুক্তি নেই তবে কংগ্রেস-ঘে'ষা হয়ে থাকে তবে তার 
+ নকসালপন্ধীদের কথাই শ্ুনতো, সঙ্গে যুস্তফ্রন্ট করলেন কেন.ঃ। 
ভোট দিতে যেতনা। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আপনারা ক 
এই রাজনোতক্‌ পটভূমিকায় স-পি-আইর' মূলনপীতি, গণতান্মিক 
ফ্রন্ট সরকার গঠন করেছে এঁক্য ও যুত্ত্রন্টের প্রয়োজনীয়তা 
পশ্চিমবঞ্চে। ' গড়ের মাঠে বক্তৃতা স্বীকার করে নেনান? সংসদীয় 
. দিয়ে বা দেয়ালে দেয়ালে শ্লোগান গণতন্ত্রের প্রযোজনীয়তা স্বীকার 
লিখে বহুকাল প্রচারিত ভোটের করেই তো নির্বাচনে অংশগ্রহণ 
মহিমা মানুষের মন থেকে. মুছে করেছেন ও সরকারে যোগ 'দয়ে- 
ফেলা যাবে না। সাধারণ মানুষের ছেন। মনে রাখবেন শাক 'দয়ে 
। কল্যাণকর, কাজে, ্রেণাশতর মাছ ঢাকা যায় না। 'সি-পি-মাইকে 
/ বরুদ্ধে গণ-আন্দোলনকে সমর্থন শোধনবাদশ. বলে গালাগাল দলেই 
ও শীল্তশালপী করে, বাস্তব আঁভ- লোকে আপনাদের তবশ্ণী 'বপ্লবা 
জতার মাধ্যমে তাকে মোহমুন্ত বলে মনে করবে, এ আশা করবেন 
করতে হবে।  পঁশ্চিমবঙ্গে-তথা না। আপনারা কতটা বিপ্লবী তা 


সমগ্র ভারতে-এখন চলছে এই প্রমাণিত হবে শ্রেণীশত্যর বিরুদ্ধে : 
মোহমুস্তি ও প্রস্তুতির পর্ব। জন- সংগ্রামে। গরম গরম কথা বলে, 


গণের সংগ্রামী নেতৃত্ব 'যাঁদ ' ইতি- গলাবাজি করেই যাঁদ 'আপনারা, 
‘হাসের এই সন্ধিক্ষণে 'আত্মকলহে সি-পি-আই-কে নিশ্চিহ্ন ' করতে 
দ্বিধাবিভন্ত ও দুৰ্বল হয়ে পড়ে পারতেন তবে এ একই কায়দায় 
তবে ভারতবর্ষে চরম প্রাতীক্রিয়াশশীল নকসালপন্থীরাও এতাঁদনে আপ- 
ফ্যাসিস্ত শান্তর অভ্যুত্থান আঁন- নাদের অস্তিত্ব মুছে দিত। তা 
বার্। সম্ভব নয়) 

দুখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব অঅস্থাকে স্বীকার্র 
দুই কাঁমউীনস্ট পার্টির নেতৃত্বের করুন। বামপল্থীদের মধ্যে কারা ' 
একাংশে এই চেতনার অভাব কতটা বামপন্থী সে পরীক্ষার দিন 

৷ এরা পার্টির গণ্ডীর নিশ্চয়ই 'একাদন আসবে! ভারত- 
বাইরের মানুষকে চেনে না, দিনের বর্ষের চরম প্রাতক্রিয়াশীল প্রাতি- 
২৪ এরা ভন্ত ও অনুগামী বিপ্লবী শান্তগন্ীলর সঙ্গে আজ 
$দের ম:খ্ পার্টি প্রশীস্তি শুনতে আপনাদের লড়াই! সংঘবদ্ধ বাম- 
অভ্যস্ত; তাই এদের চন্তাধারায় পম্থী শাল্তই সেই শ্রেণীশুর 
এদের অজ্ঞাতসারেই গোঁড়ীমি ও মোকাবিলা করতে পারে। আপনারা 


সংকীর্ণতার ছাপ পড়ে। ,মাক্দীয় দুই কমিউনিস্ট পার্টি যদি অন্যান্য - 


স-প-এম কে জিজ্ঞাসা কাঁর, 


উর সঙ্গে ন এগোতে 


. পারেন তবেই এ লড়াইয়ে আপনা- 
দের জয়} ' বামপন্থী 'শিবিরে কলহ 
৪ বিশৃঙ্খলা সুষ্টি করে আপনারা 


গ্রণ-আন্দোলনকে দুর্বল . করবেন 


না, শবপ্লবের প্রস্তুঁতিকে ব্যাহত 
করবেন না। EE 

বাংলা দেশের দিকে তাকিয়ে 
দেখুন। ষুবশান্ত আজ চণ্চলী। এই 
শান্তকে শ্রেণীসচেতন ও স্নসংহত 
করে সমাজ, বিগলবের 
চালত করতে না পারলে এরা 
জাতীয় জঙ্গীবাদের পথে পা 
বাড়াবে। এরা * মারমুখী। এরা 
বুঝেছে, ভবিষ্যৎ এদের অন্ধকার, 
তাই এরা বেপরোয়া । এরা ভাঙ্গতে 
চাইছে, “লড়াই করতে চাইছে।.এদে- 
রকে 
য়েরাময়দানে যাঁদ না নামাতে পারেন 
উনারা ও প্রাতি- 
বিপ্লব শিবিরে যোগ দেবে। দুই 
কমিউনিস্ট পার্টির পার্টবাজ নেতা- 
দের কাছে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ 
কাঁমউানিস্ট সমর্থকের আবেদন-£ 
দোহাই আপনাদের ব্যান্তগত রেষা- 
রোঁষ, দলাদাঁল ও কোন্দল ছেড়ে 
আপনারা ১ পাশাপাঁশ + দাঁড়ান, 


[শোষিত মেহনতাঁ মানুষের মযান্ত- 


সংগ্রামের ১718 করুন। 


শত্রুর বরদদ্ধে লড়াই- 
1 


পল তিন |! 


৬০০: নিক হস্ললালি 


নো বিভাগের ইন্সপেক্টরের বাহাছুরী 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
প্রমোদকর বিভাগের একজন 
ইন্সপেক্টর শ্রীটি চ্যাটাক্পি কি ভাবে 


ছয়শো শিশুকে হয়রান করেছেন, 


তার একাঁট বিবরণ সম্প্রীত জানা 
গেছে। নাট্য সম্মেলনের ব্যবস্থা- 


পুধ পাঁর- পনায় 'শশন্বর্থ” নামে একাঁট 


বেলা একটায় তাঁরা ইন্সপেক্টর শ্রীটি 
চ্যাটাজশির সঙ্গে দেখা করেন। 
্রচ্যাটাজধি পণীজ্শ লাইসেন্স দেখে 
তার নম্বর নোট, করে নেন এবং 
তার অনুমাত নিয়ে উদ্যোক্তারা ' 
কালেষ্টরের আঁফস ত্যাগ করেন। 


"থানা থেকে উদ্যোক্তাদের জানানো 
হয় যে, কালেক্টর আঁফস /থেকে 
তাঁদের বলা হয়েছে ! পঞ্চাশ টাকা 


ং 
% 


প্রতিদিনের রূপচর্চায় সাধনা বিউটি ক্রীম তাকে এনে দিয়েছে 
যৌবন কমনীয়তা ও অপরূপ লাবণ্য । ' 
সাধনা বিউটি ক্রীম. অতি আধুনিক ও অনন্য অঙ্গরাগ । 


, সাধনা বিউটি ক্ৰীম সীন্দর্য“লাকের প্রবেশ পত্র 


থানায় জমা না দলে বিশ তারিখে 


““শুকতারা” চিনুগৃহে সিনেমা শো- 


এর অন্ু্ীত যেন না দেওয়া হয়। 
মজা হল, উনিশ তারিখ দুপুরে - 
ইন্সপেক্টর শ্রীচ্যাটা্শী টাকা জমা 
দেওয়ার প্রসঙ্গে একটি কথাও বলেন 
নি। তাছাড়া টিকিটের দাম করা 


. প্রমোদকরের আওতার বাইরে পড়ে। 
তা বাঁদ নাও হয়, বেলেঘাটা থানায় 


নির্দেশ না দিয়ে উনিশ তারিখে 
দুপুরে যখন উদ্যোন্তারা কালেক্টরের 


" আঁফসে গগিয়োছলেন তখনই তাঁদের 


পঞ্চাশ টাকা জমা দেওয়ার! কথা 
বলা যেত। সুতরাং এটা ইচ্ছা- 
কৃত হয়রান ছাড়া আর ক হতে 
পারে। 

পুলিশ পারমিশন পাওয়া যায় 


; শো-এর দিন অর্থাৎ বিশ তারিখে 
কিন্তু এ দিন রাত্রে বেলেঘাটা 


সকাল সাড়ে আটটায়। তার আগে 
দীর্ঘ সময় ছয় থেকে বারো বছ- 


'রের শিশুদের প্রেক্ষাগৃহের, সামনে 


অপেক্ষা করতে হয়। 
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আব চলতি লগ, NH 


যুক্ত ফ্ৰণ্ট সরকারের শিল্পনীতি প্রসঙ্গে 


(অর্থনোৌতিক সংবাদদাতা ) | 

আনন্দের কথা ২৮2 
আবহাওয়া একট: বোধ হয় 
পাল্টাতে “শুরু করেছে। এই ত 
সেদিন নেভেল টাটা বললেন যে 
যে পাঁটই সরকার চালাক না 
কেন তাতে করে. শিল্পায়ন ব্যাহত 
হওয়া উচিত নয় যাঁদ কিনা সেই 
পার্ট চালিত সরকার এমন কোন 
পদক্ষেপ না নেয় যাতে শিল্পের 
ধবংশ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।'. 

ভারত চেম্বার অব কমার্সের 
প্রেসিডেন্ট - শ্রীখৈতানও স্বীকার 
করেছেন যে বাংলা দেশে বেকার- 
এর সংখ্যা ভারতবর্ষের মধ্যে সব 
চাইতে বেশী এবং বিশেষ করে 
শশাক্ষত বেকারের সংখ্যা! বাংলা 


দেশে এই সংখ্যা হল শতকরা, তের ' 


পিবত্ডান্ভ্ভ 
ছে রেজার 


জন। এই ভয়াবহ সমস্যার সমাধান 
করা যায় কি করে তার জন্য সক 
লেরই চিদ্তা করা উঁচিত। 

আরও অনেক ' শিক্পপাঁত ও 
ব্যবসা বাণিজ্য করছে এমন লোক 
ডেপুটি চীফ মিনিস্টার 'জ্যোতি। 
বসুর সাথে দেখা করে তারা বর্ত- 
মানে কি কি অস্দীবধায় পড়েছেন 
তার 'রফারাস্ত দিয়ে এসেছেন। তা। দেশে 
নিয়ে শ্রীঅজয় ম্খাজনী ও শ্রীজ্যোত 
বস; দিল্লিতে দরবারও করে এসে- 


ছেন। যেমন, পাট ‘বাঁচাতে 
হলে রপ্তানী কর উচিত। তার 
জন্য ন্যাশনাল , ডেভলেপমেন্ট 
কাউন্সিল এবং-এমন ক, অর্থ মল্মী 


মোরারজাী দেশাই ও প্রধান মন্ত্র 
ইন্দিরা গাধার কাছেও তারা এই 
দাবণ রেখেছেন। তাছাড়া, এই ত. 


\ 


£ 
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সেদিন গ্রান্ড হোটেলে মালিকদের ' 
এক ' সভায়' জ্যেদত বসু বেশ স্পষ্ট 


. ভুষায় বলে দিয়েছেন যে পাশ্চম ' 


বাংলার উন্নাতর জন্য তাদের সাহায্য 
সরকারের কাম্য! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
: তাঁন একথাও বলে দিয়েছেন যে 
কাউন্ট হিসেবে [তান বিশ্বাস, 
করেন না যে বর্তমানে আমাদের! 

সামন্ততআঁল্লক যে অবস্থার 
উপর ধনতন্তের ব্দীনয়াদ গড়ার 
চেস্টা হচ্ছে -তার দ্বারা ভারতবর্ষের 
মত এই বিরাট দেশের অর্থনীতির 
কোন মৌলিক পরিবর্তন! সম্ভব। 
{কিন্তু বাস্তবপন্থশী হসেবে এবং 
{বশেষ করে যখন তার পার্ট একক 
ভাবে সরকার চালাচ্ছেন ন্‌ তখন 
তার পক্ষে' তান যে নীততে 
বিশ্বাস করেন সে নীতি পুরো- 

| - 
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কাণপুনেন ঘটনা প্রসঙ্গে . 


/ দপণের ১১ই এপ্রল তারি- 
খের সম্পাদৃকায়তে LOL bes 
নার” পরিপ্রেক্ষিতে কেল্দু 
সরকারদ্বয়ের রি 
এবং কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী- 
দের ন্যায্য দাবীভাত্তক সংগ্রাম 
বিষয়ে যে অভিমত ব্যস্ত হয়েছে তা 
প্রণধানযোগ্য। কিন্তু এ প্রসঙ্গে 
কয়েকাট তথ্য পাঁরবোৌশত হওয়া 
অত্যন্ত প্রয়োজন বলে কলম ধরতে 
হল। 

কাশীপুর অস্ত কারখানার 
গেটের সামনে পথসভার পর শ্রীমক- 
দেরকে যখন কর্তৃপক্ষ সু-পারি- 
কাঁলপত ভাবে | পৰ্ব রাতে উচ্চ 
পর্যায়ে ম্যানেজার, ডেপুটি-ম্যানে- 
জার প্রভাতি বহৎ আমলাদের গভার 
রাত্রি পর্যন্ত বৈঠক চলে) গলি 
চালিয়ে শিক্ষা 'দাঁচ্ছলেন সে সময় 
কোনো একজন শ্রমিক তার শ্রামক 
সাথীকে গুলি খেয়ে পড়ে যেতে 
দেখে আপন ।বুক উন্মুন্ত .করে 
রক্ষণদলের সান্ীর সামনে এসে 
বিলে তাকেও গল করতে, তখন 
এ সান বন্দুকের বেয়নেট তলা 
, থেকে উপরাঁদকে ঘ্দারয়ে তুলে ফায়ার 
করে; ফলে 'দ্বিতীয়োল্ত - শ্রামকের 
মৃত্যু হয়। এখানে প্রশ্ন কেবল 
.-কাশপুর বা কলকাতাস্থ কেন্দ্রীয় 


এ সংস্থার যল্তপাতি, প্লান্ট, অগ্ন 
নিরোধক ব্যবস্থা এবং দুর্ঘটনা 
প্রভৃতি ক্ষতিকর আকাস্মক ব্যাপার- 
গুলির জন্য প্রতিষেধক প্রস্তুতি 
নেওয়া নয়? 
মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত করে, 
8 


নাক নিরাপত্তা 


ইউনিয়ন 'ও' ইউনিয়নগত আইন- 
সঙ্গত কার্যকলাপ ভাঙার মত গু 
ও আঁভসাম্ধমলুক ‘কতৃপক্ষীয় 
ব্যন্ত-বাজনশীতর খেয়াল-খশী 
কার'তাদের নিয়োগ করে থাকেন? 
(খ) যতাঁদন পর্যন্ত ইউনিয়ন 
গড়া এবং শ্রামকের ব্যন্তি-্বাধী- 
নৃতামূলক মৌল অধিকার অনুযায়ী 
কাজ করার আইনানুগ অবকাশ 
নাগরিক হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার! 
কমচারাদের রয়েছে এবং ষতাঁদন 
এস্নোসয়াল' সার্ভিসেজ আর্ডি 
ন্যান্সের অনুরূপ কোনো আইন 
তাদের হরত্বালে যাবার এবং 
অন্যান্য অধিকারও হরণ না করছে, 


সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবার, আঁধ- 
কার, ইউনিয়নের দৈনান্দন ও বৈধ 


কাজ চালিয়ে যাবার. (যথা চাঁদা 


তোলা ইত্যাদ) অধিকারে ক করে 
হস্তক্ষেপ করেন? গে) প্রাতিরক্ষা' 
বিভাগে কর্মরত বে-সামারক কর্ম-/ : 
চারীঁদের অনুপাত কামিয়ে এক- 


তৃতীয়াংশ সামারক উঁদিধারাীদের 


দিয়ে স্থানচ্যুত করার -যে “ধীর 
পান পাথর কাটে” প্রবাদ বাক্যা- 
নমায়ী পাঁরকজ্পনা 'িভাগীয় 
কর্তৃপক্ষ কার্ধান্বঘত করে 

তার উদ্দেশ্য ক এই নয় ষে, প্রাত- 
রক্ষা বিভাগের. কর্মচারশরা সংগঠন 
শল্তিহণন হয়ে কতৃপক্ষের বশম্বদ 
এবং আমলাতান্দ্রিক জিদ-জুলুমের 
ক্লীড়নক হন? 

পশ্চিমবঙ্গে যাল্তফ্ুল্ট সরকার 
প্রাতষ্ঠা কোনো ' আকস্মিক ব্যাপার 


৮ 


নয়। বহু বছর ধরে শ্রামিক, কৃষক 
ও অন্য বাত্তকারীদের 'মালত ও 
সচেতন সংগ্রামের ফল। সুতরাং 
এখানেই যে কেন্দ্রীয় 'সরকারণী কর্ম- 
চারীরা তাদের ১৯শে “সেপ্টেম্বরের 
প্রতীক হরতাল পরবর্তী অধ্যায়ের 
সংগ্রাম এক ন্যায়সঙ্গত আঁধকার- 


লাভের পর্যায়ে উন্নীত করবে তাতে, 


আশ্চর্ষের ক? শীকল্তু যুক্তফ্রন্ট 
ডপ্বকার সমর্থক একজন এম এল এ 
(যানি বিগত ১০ এরপ্রল বাঙলা- 
বন্ধ হরতালের দিন ইছাপ:রের 


টান নেই 


আজ বাংলা দেশের যুব সম্প্র- 
দায় লঘু জিনিষের পেছনে ছুটে _ 
চলেছে। বাংলা দেশের শহরে, গ্রামে 
ঘুরে বেড়ালে এই কথাটাই মনে 
হয়। বাংলার সংস্কৃতি , বাঙা- 
লীর এক গৌরবের জিনিষ। কিন্তু 
এই সংস্কৃতির প্রত 'বাংলার যুব 
সম্প্রদায়ের আকর্ষণ কতটুকু 2 

. বাংলার যুব সম্প্রদায় কতটা 
১ বাংলা গান শোনে বা বাংলা ছবি 
দেখে? মনে হয় বাঙাল তরুণরা 
এসবের 'কথা একদম ভুলে গিয়েছে। 
আমরা আজ্ঞ হিন্দি গান বা লঘু 
পাশ্চাত্য সঙ্গীত ছাড়া গানই 
শ্যীননা। বাংলা ছবির কথা শুনলে 
নাক সি'টকোই, ওটা নাকি কান্নায় 
ভরা। অথচ হাসি আর কান্না 


পার কার্যকরী করা সম্ভবপর নয়! 

তাই তিনি, জোর দরে বলে- 
॥ ছেন যে তাদের কার্ষের "ভা হবে 
বাশ দফা কার্ষসূী এবং যে 


, পারেন নি যে হস্ত ফ্রন্ট আবার 
ক্ষমতায় ফিরে আসবে। "তানি 
একথাও বলেছেন যে তাদের যারা 
ভোট দিয়ে সরকারে পাঠিয়েছেন 
তারা হলেন সমাজের বাণ্চত। 
শ্রেণী ৷ তাদের জীবন ধারণের, 
ধক স্ুষোগ সর্নীবধা তাদের করে 
দিতেই হবে। একথা অনস্বীকার্ষ 
যে কংগ্রেস কুঁড়ি বছরের রাজত্বে 
বেশাঁর ভাগ" স্মযোগ স্যবধাই 
ভোগ করেছেন বিশেষ কোন এক 
শ্রেণী লোক এবং তাদের ভিতর 
একচেটিয়া কয়েকটি শিল্প পাঁর- 
বার অন্যতম্‌। য্ব্ত ফ্রষ্ট সরকার এ- 
ব্যবস্থা চলতে দিতে পারে না 
কেননা এই সরকার কংগ্রেসী সর- 
কার থেকে ভিল্ন। 

“কিন্তু তা সত্বেও জ্যোতিবাব, 

k 
/ 


ছাড়া রাস্তব জীবন কল্পনা করা 
যায় না। অনেক বাংলা ছাঁবতেই যে 
এই বাস্তবের স্পর্শ রয়েছে। এই 
জন্যেই বুঝি বাংলা ছাঁব আমাদের 
ভাল লাগে না। মানুষের জীবনে 
লঘ7 আনন্দের প্রয়োজন থাকতে 
পারে কিন্তু উচ্চ আদর্শ, সুন্দর 
ফুষ্টি বা বাস্তবের কি. প্রয়োজন 
রে 

তাছাড়া আমরা নিজেদের জিনিষ 
দেখবনা কেন? কজন 'হান্দিভাষ 
বাংলা'ছাঁব দেখে বা বাংলা গান 
শোনে? আমরা যতটা হিন্দি ছাঁব 
দেখ বা হিন্দি গান শুনি, ততটা 
কি? তাই বাংলা ছাবর বাজার 
কেবল বাংলা দেশের মধ্যেই সীমা- 
বদ্ধ বলা যায়, তবুও আন্তর্জীতক, 


ক্ষেত্রে বাংলা, ছবির যথেষ্ট সুনাম 


রয়েছে। 
{কিন্তু আমরা এসব কথা 'বরেচনা 
না করেই টে চাল সস্তার 


, পেছনে। এই ক আমাদের সংস্ক- 


তির প্রত আমাদের টান? বাংলা 
দেশের উপর দিয়ে বিদেশীদের 
ও হাজার বছর ধরেই 


“সেই সঙ্গে তাদের সংস্কৃ- 
িলনও ৷ কিন্তু আজ যে 


দের যুব সমাজকে । : 


পূর্ব বাংলাতেও বাঙালীরা, 


আছে। তারা নিজেদের সংস্কৃত, 
বা নিজেদের ভাষা সম্পর্কে কত 
সচেতন। তারা -বাংলা ভাষার 
মর্যাদা রাখার জন্য দলে দলে প্রাণ 
সঙ্গীত বন্ধ করে, দেওয়ার জন্য 
তারা আন্দোলন করেছে, কিন্তু 
কিছুতেই ‘নিজেদের মাথা হেট 
করেনি। 

অঞ্জন সেন 


কার্ষসূ্টী, হয়ত তারা কেউ 
দেখেন নি কেননা তারা ভাবতেই 


' আমরা বিশ্বাস কার না। 


দর্পণ 0 শুক্রবার খরা মে ১৯৬৯ 


বলেছেন যে এই সরকার শজ্পের 
উন্নাতর জন্য যা করণীয় তা কর- 
বেন। তান আহবান করেছেন 
'শজ্পর্পতিদের তাদের সমস্যা নিয়ে 
আলাপ আলোচনা করার জন্য। ; 
আমরা জান' যে কোন কোন রপ্তা-/? 
নর উপর নির্ভরশীল শিল্পের 
যন্রপাঁতর নৃতনীকরশ দরকার। 1 
কিন্তু তা করতে গেলে এ কথাও 
সত্য কিছ: কিছু লোক উদব্ত্ত 


।শোষত হতো বাধ্য। কন্তু শিল্পপাঁতদের 


একথাও বোঝা দরকার যে তাতে 
বেকারাঁর সংখ্যা, আরও বাড়বে। 
সুতরাং তাদেরও উচিত ষা না 
করলে নয় শব্ধ সেই কাজে হাত 


, দেওয়া ৷ ' "রন্তু সঙ্খে সঙ্গে তাদের 


একথাও ভাবতে হবে যে ‘ক করে 

যারা ছাঁটাই হচ্ছে তাদের অন্য 

কাজ "যোগাড় করে দেওয়া যায়! '১ 
এই সম্পর্কে ত্রিপাক্ষিক এক । 


সংস্থা হয়েছে।, এই সংস্থা ঠিক 


করবে যে কোন শঙ্পে কত লোক 
আঁতাঁরন্ত।' কিন্তু সেই সংস্থা এখ- 
নও কাজে হাত দিতে পারেনি 
কারণ যে জজ সাহেব এই সংস্থাতে 
সভাপতিত্ব করবেন তানি অসস্থ। 
আমাদের বন্তব্য যুস্ত ' ফ্রল্ট সরকার 
অন্য আর একজন জজ সাহেব কেন 
খুজে বার, করছেন না যান এই 
সংস্থার সভাপাতিত্ব করতে পারেন। 
কেননা সরকার এবং শিল্পপাঁতদের 
নিশ্চয়ই ভাবতে হবে যে যারা 
ছাঁটাই হবে তাদের {বিকল্প চাকু- 
রর ব্যবস্থা করারও দরকার হবে 
এবং তা আবার সময় সাপেক্ষ । যদি 
শিল্পপাঁতরা সহযোগিতা . করেন 
তা হলে সরকার যে তার সীমিত 
ক্ষমতায় কিছ; করতে পারবেনা তা 
[তন 
বেল্দ্রীয় পাঁরকঙ্পনা শশঘ্রই বাংলা 
ঘেশে রুপ্মায়িত হতে চলেছে__হুগ- 
লাঁর উপর দ্বিতীয় সেতু, কোল- 
কাতার সাকুলার রেলওয়ে আর 
হলাঁদয়াতে তৈল শোধনাগার । 

' হীঁজানয়ারং শিল্প বাংলা 
দেশে মন্দায় ভুগছে তাপ উপর 
রেলওয়ে ওয়াগনের বিশেষ চাহদা 
খুব একটা বাড়বে বলে মনে. হচ্ছে 
না। কিন্তু আমাদের হাঞ্জনীয়ারং 
শিল্প যল্পাতির সামান্য. রদবদল 
করে হয়ত কেন্দ্রীয় এই তন ব্হৎ 
পরিকল্পনার নানা সামগ্রী সর- 
বরাহ করা যেতে পারে। সরকার ও 
[শিল্পপাঁতরা এখনই দাবী তুলতে 
পারেন এবং কেন্দ্রীয় _ সরকারকে 


করে ভাবতে হবে। বাংলা দেশ এই 


আমা- শিল্পে কিছুদিন আগেও বেশ 
* অগ্ৰণী ছিল বর্তমানে তা আমের 


দাবাদ ও বোম্বেতে স্থানান্তরিত 
হয়েছে। “টেকানক্যাল নো-হাউ”র 
ব্যাপারে বাংলা দেশে *অভাব নাই, ) 
বলেই ত-আমরা জানি। কেন তাহলে 
এই ব্যাপারে অগ্রণী হয়ে কাজে 
আমাদের সরকার ও শিফ্পপাঁতিরা 
ঝাঁক নেবেন না তা আমরা বুঝতে 


পারি না৷, 
তারপর আসা যাক ছোট ও 
মাঝারি শিল্পে। আমাদের সাত- 


শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়) 


সখ 


চি 


L 


টি 


$ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার রা সে ১৯৬৯ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 


রাজস্ব ও মুদ্রা | নীতি প্রসঙ্গে 


€ €1€ রণেননাগ 


যেকোন কাজ সঠিকভাবে ক্রয় সরকার কক অন্য 
এবং পূর্ণ ফলপ্রদরুপে কাতে সত নাতির বিফ, গন 
হলে প্রথমেই কাজের দায়িত্বভার অনুসরণকারী রাজ্য সরকারকে 
উপয্যন্ত লোকের উপরে, ন্যস্ত  স্বভাবতঃই একটা আঁতাঁরন্ত বাধার 
করতে হয়। স্মতরাং কর্মভার সামনে পড়তে হয়। এই বাধাগ্থাল 
সম্পাদনের উপযুক্ত লোক বাছাই মূল /নশীত সঞ্জাত। .ফলে কেন্দ্রীয় 
প্রাথামক 'দায়িত্ব। তারপরেই প্রশ্ন সরকারের ' আর্ক নীতি এবং 
আসে উপযুক্ত প্রাশক্ষণের। দাঁয়ত্ব- রাজ্য, সরকারের ' আর্ক নীতি 
শাঁলতার সঙ্গে নির্দিষ্ট কর্তব্য সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে পারে 


*' সম্পাদনার জন্যে প্রদত্ত কার্ষভারের কি না-তাতে প্রচদর সন্দেহ আছে। 


সঠিক ধারণা থাকা একান্ত প্রয়ো- কেন্দ্রের ঘাটাঁত ব্যয় নশীতর ফুলে 
জন। প্রথমতঃ এ ধারণা পথিগত রাজ্যের আর্ক, ব্যয়বরাদ্দ- সংকটা- 
' পরীক্ষার ফল হিসাবে নির্ধারত গন্ন হয় কারণ মুদ্্রাস্ফ্ণীতজান্ত 
১ করা যায় না। যাদের 'জন্যে এবং মুল্য কৃট্ধির দরুণ ব্যাক্তিগত প্রকৃত 
যাদের নিয়ে কাজ তাদের বুঝতে আর কমে যায় এবং রাজ্য সরকারের 
হবে। তাদের সংশয়, সন্দেহ, প্রত্যক্ষ দায়িত্ব হিসাবে সরকারী 
সংস্কার স্বাকছ; বুঝে তাদের কর্মচারী ও সাহাষ্যপ্রাপ্ত প্রাতষ্ঠান- 
, সঙ্গে হাতেকলমে 'স্সীবন্ত সংযোগ গুলির কর্মচারীদের ক্ররক্ষমতা 
স্থাপন করতে হবে। তবেই সমস্যা- শুধ পূর্ববর্তী স্তরে ধরে রাখার 
গলি বোঝা এবং সমস্যা নিরসনে জন্যেই যে মহার্ঘভাতা মঞ্জুর 
সঠিক পদক্ষেপ সম্ভব। : করতে হয় তার সবটাই রাজ্য সর- 
এই ধারণা থেকেই প্রশাসানক কারকে বহন করতে হয়। অথচ 
দায়িত্বসম্পন্ন যোগ্যতার নারখ কেন্দ্রীয় মূদ্রা ও রাজস্বনপাতর উপর 
নির্ধারণ করতে হবে। য্য্তফ্লন্ট রাজ্য সরকারগ্ালর কোন হাত 
সরকার যে আশার আলো গরীব, নেই। সুতরাং কেন্দ্রীয় হারে রাজ্য 
মধ্যাবত্ত খেটে খাওয়া মানুষের সরকারের কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা 
মনে সণ্ার' করেছে তাকে উজ্জবল দেওয়ার প্রয়োজনীয় সমস্ত টাকা- 
করে তুলতে হলে প্রশাসনিক টাই কেন্দ্রীয়, সরকারের বহন করা 
সংস্কার অবশ্যম্ভাবী এবং অপাঁর- উঁচিত। 
হার্যও বটে। উন্নাসক, সবজান্তা ষমক্তফ্রল্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে 
আঁফসারশ মনোভাব, আমলাসুলভ -ক্ষমতাসশীন হওয়ার অব্যবাহত পরেই 
দাচ্ভিকতা, সবকিছু নির্ধারণ তাদের যে বাজেট পেশ করতে 
করছি বলে হামবড়াই থেকে প্রশা- হয়েছে তা পূর্বেকার গভর্ণর ও 
সনকে মন্ত্র করতে হবে। শুধু আমলাদের রচিত/ বাজেট। এই 
তাই নয় সরকারী আয়ব্যয় বাজেটের আয়-ব্যয় বরাদ্দ গতান,- 


সম্পর্কে বহনাঁদনের প্রচলিত রপীতি- গাঁতক ছাঁচে ঢালা এবং স্বভাবতঃই 


নীতি, অভ্যাস ও ধারণাকে কাঁলো- কতকটা.  রমটনমাফিক দায়সারা 
পৃযোগণী করে নিতে হবে। যখন গোছের বাজেট। যযুজ্তফ্রন্ট সরকারের 
পৃথিব জুড়ে সরকারী আয়ব্যয় হাতে সময় ছিল না বলে এর 
নত পোবাঁলক ফিনান্স) নিয়ে কালোপযোগণ পরিবর্তন ও গতা- 
নিত্যনতুন আলোচনা, পরাক্ষা- নৃগাতিক ঢং বদলানো সম্ভব হয় 
নি ছে তখন সরকারী নি এটা বুঝতে কষ্ট হয় না। 
বাজেট সম্পর্কেও পুরনো রশীতি- ' আগামী জুন মাসে যডক্রফ্রল্টের 
নীতি, ধারপাকে অনড় অচলায়তনের দৃষ্টিভঞ্গী নিয়ে যে একটা নূতন 
রক্ষণশীল মনোভাব নিয়ে দেখলে ধরণের বাজেট বিধানসভায় পেশ 
আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ আঁর্ঘক করা হবে তা আমরা আশা করতে 
ক্ষমতাকে যথোপযুক্ত ভাবে “প্রয়োগ পারি। 
করতে সক্ষম হব না। বাজেটে আয় এবং ব্যয়বরাদ্দ 
' রাজ্যসরকাঁরের আর্থিক ক্ষমতা দেখালনাব যে.’ গতানগাঁতক ছক করতে 


সামাবষ্ধ। কিন্তু জনকল্যাপের প্রায় কাটা আছে সে সম্বন্ধে কয়েকটা ' 


সমগ্র দায়িত্ব , রাজ্যসরকারগুলির। কথা বলার আছে। এ বিষয়ে ডঃ 
সরকারী মৌল আর্থিক নাতি "শ্লানবাশ কাক্ষট পরিকলপ শ্রেণী- 
এবং আয়ব্যয় নীতি নির্ধারণের, বদ্ধ ও পুনগগণঠত করার যে যুক্তি 
দায়িত্ব কেদ্দরন সরকারের।, লেন4 দেখিয়েছিলেন তা স্মরণপয়। বর্ত- 
দেন্র জন্যে মন্দার প্রয়োজন মান আকারে রচিত বাজেটে কোন 
নির্ধারণ, মুদ্রার ক্ষয়্ষমতা নির্‌- বছরে বাজেটের প্রকৃত ঘাটাত বা 
পণ এবং পণ্যের উৎপাদন, চাহিদা উদ্বৃত্ত পারচ্ছশ্রভাবে উপস্থিত করা 
ও সরবরাহের প্রয়োজনীয় গাঁত- হয় না। যেমন ধরুন কোন বছরে 


4 টিদেশক হসাবে আর্থিক নাতি খাদ্যশস্যের আমদানর পরিমাণ 


ও 


আয়ব্যয় নীতিকে পরিচালনা দশ কোটা টাকা। ওঁ বছরের খাদ্য- 
সমস্তই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। শস্য এসেছে, কিন্তু দাম 'দতে 
অর্থাৎ মোঁল রাষ্টক্ষমতা কেন্দ্রীয় হয়েছে পরের বছরে! কমার্শিয়েল 
‘সরকারের অম্পর্ণ নিয়ন্তশাধীন। হিসাব পম্ধৃতিতে এ দশ কোটী 
কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন শ্রেণীর রাজ- টাকা শদশশস বংসরান্তিক মজুত 
নীতির প্রয়োজনেই এই নশীতিগৃলি হিসাবে দেখানো হয়ে থাকে। 
নির্ধারিত, ও পরিচালিত হয়। পরের বছরে সেটা প্রারাম্ভক তহ- 


1 


“বল হিসাবে দেখানো হয়। কিন্তু 
সরকারী বাজেটে মজুত মালটা 
' বছরে দেখানো হয় না, পরের বছরে 
এঁ যখন দাম পাঁরশোধ করা হয় তখ- 
নই কেবল টাকাটা ব্যয় * হিসাবে 
দেখানো হয়। আগের বছরে এ 
মজুত খাদ্যশস্য বিক্য্ন হয়ে গিয়ে 
থাকলে এঁ বাবদ -প্রাপ্য .' অর্থটা 
দেখানো হয়। ফলে যে বছরে দাম 
দিতে হয়ান 'সেই বছরে এঁ দশ 
কোটী টাকা উদ্বৃত্ত এবং যে বছরে 
দাম দিতে হল সে বছরে .টাকাটা 
ঘাটতি বলে দেখানো হয়ে' থাকে। 
অর্থাৎ বাৎসারক বাজেটে প্রকৃত 
আয়ব্যয়ৈর চিত্র উপস্থিত থাকে না। 


সুতরাং কোন্‌ বছরে, ঘার্টাত বা 


উদ্বত্ত দেখানোর সহজ উপায় 
অর্থমন্্রকের হাতে থেকে যায় এবং 
সবকারের প্রকৃত আর্ক অবস্থা 
গোপনের অযথা সুযোগ উপস্থিত 
থাকে। যেহেতু সরকার নানাধরণের 
রাষ্ট্রীয় ব্যবসা ও 'বানয্বোগের 
দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, সেই কারণে 
| মতে, বাজেটের অন্ততঃ 
এই অংশাট বাণিজ্যিক হিসাবের 
ধরণে হুওয়া উাঁচত। এ বিষয়ে 


আরো চিন্তা করার সময় এসেছে। ' 


রাজ্য বাজেটের দুইটি অংশ। 
রাজস্ব ও মৃূলধনী, আয়ব্যয়। 
আয়ের উৎস প্রধানতঃ দুই ভাগে 
অনুসৃত । কর রাজস্ব ও কর-বাহ- 
ভূতি রাজস্ব। কর রাজস্বের মধ্যে 
রয়েছে কেন্দ্রীয় রাজস্বের পাওনা 
অংশ এবং রাজ্যের নিজস্ব এখাতি- 
যনারভুন্ত কর রাজস্ব। কর বহির্ভূত 
রাজস্বের মধ্যে বিনিয়োগের সনদ, 
লক্ক্যাংশ। সরকারী স্বয়ংশাঁদত 
সংস্থা থেকে লব্খ আয় প্রভৃতি । 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর-রাজ 


স্বের মধ্যে প্রধান যে করস্াল 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একাতিয়ার- 


 জর্প. গত কয়েক বছরে ও দফা- 


বাবদ সরকারের আয় ৪র্থ ও &ম 
কলমের সারাতে দেওয়া হল £ 
আদার, ও খর- 

চের হিসাব বাদ দিলে, আদায়ের 
খরচ নিম্নতম একথা স্বীকার 
হবে। অন্যান্য দফায় আয় 
এবং আয়বাবদ খরচ প্রায় সমান 


বেশী, কারণ জাতিগঠনমূূলক 
ও জনকল্যাশমনক ব্যয় যেমন 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রিলিফ, সমবায় 
প্রভৃতি এবং পৃজিশ, বিচার বিভাগ 
ও প্রশাসনিক খাতে সর্বদাই ব্যয় 
বেশী হবে। আয়ের পারমাণ " যৎ- 
সামান্য, ধর্তব্যের মধ্যে নয়। 
অথচ বাজেট তৈরণ করার 
পদ্ধতি অনুসারে, প্রত্যেকাট আয়ের 


| ৷ পাঁচ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর বাবদ প্রধান আয়ের উৎস (কোটি টাকায়) 


Fd 


১। দেলস্‌ ট্যাক্স 

২। আবগারী শুষ্ক (বাজ্য) 

৩। স্ট্যাম্প বাবদ 

৪। বিদ্যুত স্তক্ক, প্রমোদকর, জুয়া 


কাচাপাট বাবদ ও অন্থান্ঠ শুষ্ক *** 


€। ভূমি রাঅস্ব 
৬1 যানবাহন (মোটর) কর 
| রেজিষ্ট্রেশন বাবদ + 


ন মোট ১১১৬৩ 


১৯৬৮-৬০৯ 

*(সংশোধিত) 
৫৭:২০ 
১৩২০ 
b.o৫ 


১৯৬৯-৭০ 
(বাজেট) 
৫৮:৩৪ 
১৩7৫৩ 

৮৩০ 


১৭৭৫০ 
1.8৫ 
৬৩২ 
২'*৪ 


১৭৮১ 
৮০০ 
৬৫০ 

, ২৬৪ 
১১৫১৪ 


ty 


এই করগুলি আদায়ের প্রশাসনিক ও অন্তান্ত ব্যয় নীচে দেওয়া হল ঃ 


১। সেলস্‌ ঢ্যাক্স 
২। আবঙ্গারী শুল্ক - 
৩) ষ্ট্যাম্প বাবদ ১০1 


১৯৬৯-৭০ 
"৬০ 


১৯৬৮-৬০৯ 
"৫2 
০৪৪ 
"২০ 


৪1 অন্তান্ত কর ( বিদ্যুত শুদ্ধ, প্রমোদ কর, 


জুদ্বা, কাচাপাট আস্তরাজ্য কর ইং) 


€ | ভূমি রাজস্ব 
৬। যানবাহন (মোটর) কব 
৭ । রেজিষ্ট্রেশন বাব্দ্ব *** 


কাছে প্রকৃত অবস্থা গোপন করে 
রাখার প্রবণতা সফল হয়। সুত 
বাজেট তৈরীর পদ্ধাত সম্পর্কে 
প্রশাসানক সংস্কার সাধনের অসা- 
মান্য গুরুত্ব রয়েছে। 

“পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর রাজ- 


স্বৈর 'ম্বিতশয় প্রধান উৎস হল ৪ 


(১) সংবিধানের ২৭৫ ধারার 

মূলধারা এবং (১) নং উপধারা 
বাবদ দেয় অনুদান, (২) সংবিধানের 
২৭৩ ধারা অন্যসারে প্রাপ্তব্য অন:- 
দান, (৩) সংবিধানের ২৮২ ধারা 


অংশ এবং (৫) অন্যান্য প্রকল্পবাবদ 
অনুদান ও খণ। 

এ রছরের বাজেটে (১৯৬৯-৭০) 
ইউনিয়ন উৎপাদন শুজ্কের অংশ 
বাবদ রাজ্যের পাওনা কেন্দ্রীয় 


বিক্রয় করের অংশ সহ) মোট ২৪. 


কোটা ৭ লক্ষ, সংবিধানের ২৭৫৫১) 
ধারা অন:সারে প্রাপ্য অংশ মোট 
৭ কোটা ২৪ লক্ষ, অন্যান্য অন্ম- 
ইতর ২৮ ২0:২৫: এ 
কর্পোরেশন ট্যাক্স ছাড়া অন্যান্য ' 
আয়বাবদ করের অংশ প্রাপ্য মোট 
২০ কোটী ৯৫ লক্ষ টাকা ধরা 


| মোট = ৯*১৪ 
'স্মীবধা হয় এবং জনপ্রাতাঁনাধদের 


হয়েছে। 


‘at *৭৬ 


হয়েছে। অর্থাৎ সাবধান অনু 
সারে কেন্দ্রীয় রাজস্বের অংশবাবদ 


₹ পাওনা, সব মিলিয়ে মোট ৮০ 


কোট ৫৯১ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে 
বলে ধরা হয়েছে। 

১৯৬৯-৭০ সালের বাজেটে 
প্রারাম্ভিক তহবিলে প্রায় ২২ কোট 
৬৪ লক্ষ টাকা ' ঘার্টাত দেখানো 
মোট ' রাজস্ব আদায়ের 
পারমাণ সব খাত মাঁলয়ে মোট 
২৩৪ কোটী ৭৭ লক্ষ টাকার, 
বৈশী। সরকার খণ খাতে নিজস্ব 
সঙ্গতিতে পাবেন ৭৫ কোট ৩৮ 
লক্ষ টাকার কিছু বেশী (১৯৬৮ 
৬৯ সালের সংশোধিত বাজেটে 
এই খগের বাবদ আয় হয়েছিল 
১৪০ কোটী ৩২ লক্ষ টাকারও 
ওপরে)! অন্যান্য সম্ভাব্য তহবিল 
এবং সরকারী হসাব থেকে মোট 
আদায় ৩৬০ কোটী ৪২ লক্ষ 
টাকার বেশশ, একুনে মোট ৯৪৭ 
কোটী ৯৪ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকার 


'মত (আদায় হবে বলে ধরা হয়েছে। 
১৯৬৮-৬৯ সালে মোট আদায়ের 
পার্মাণ ছিল ৭৩২ কোটপ ১৪. 
লক্ষ টাকার সামান্য বেশশ। 
খরচের হিসাবে রাজস্ব্থাতে 
১৯৬৯-৭০ সালে মোট খরচ ২৫৪ 
(শেষাংশ নবম পুচ্টায় ) 





ছয় ॥ AES 
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বিহারে কংগ্রেসীদের কৌদলের 
ফলে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা 


বিহারের। মুখ্যমন্ত্রী হারহর সিংকে 
কংগ্রেস সভাপতি ব্ল্যাক চেক 'দিয়ে- 
ছেন। বিহারে বাজ গোষ্ঠী ও 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ রাজনী- 
তিকে প্রভাীবত করছে! হরিহর 
সিংয়ের মুখ্যমীন্তত্ব লাভ এই সাম্প্র- 
কিন্তু 


. ভূমিহাররা আস্তিন গুটিয়ে আছেন। 
তাঁদের ক্রোধের কারণ এই ষে, রাজ- 
পুতদের নেতা সত্যেন্রনারায়ণ 
সিংহের বিরোধিতার জন্য শরঘ্য- 
নারায়ণ সিংকে মাল্রিসভায় নেওয়া 


অৰ্থনৈতিক পারিনা ূ 


(৪র্থ পৃহ্ঠার পর) 


আটটা ইনভ্রা্ট্িয়েল এস্টেট আছে 
সারা বাংলায়। বেশীর ভাগ 
এস্টেটগলিতে' বিশেষ কেছ 
কাজ কর্ম হচ্ছেনা।' এগুলিকে 


আমাদের জেলায় জেলায় কোন 
কোন কাঁচা মালের সদীবধা আছে 
তা, খুজে বার করে সেখানেও ছোট 
ছোট শিল্প স্থাপন করতে হবে। 
প্রশ্ন উঠবে টাকা কোথায় পাওয়া 
যাবে। 

*.. একথা ঠিক যে কেন্দ্র থেকে 
: আমাদের প্রয়োজনীয় অর্থ পাব না 
৷ কিন্তু তা হলেও আমাদের একথা 


, ভুললে চলবে না যে কৃষির উন্নততর 


'জন্য বেশ কিছু টাকা পাওয়া যাবে। 
এবং ছোট ছোট কৃষ উন্নীত- 
{ ভিত্তিক শিল্প সংস্থান গড়ে 
“তোলা সেই জন্য অসম্ভব নাও হতে 
'পারে। শুধু তাই বা কেন, আমরা 
£যাঁদ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে স্লান 
করতে পারি, তা হলে স্টেট ব্যাঙ্ক, 
লাইফ ইনসিউরেন্স করপোরেশন 
এবং অন্যান্য সংস্থা থেকে টাকা 
ধার পেতে পাঁর। এই ভাবে অন্যান্য 
প্রদেশ, বিশেষ করে মহারাষ্ট্র বেশ 
এগিয়ে গেছে। দ:ঃখের বিষয় 
আমাদের পাঁশ্চমবগ্গ সরকারের 
" আমলাতন্ল এব্যাপারে অন্যান্য 
3 


কমান যেতে পারে। 


গোষ্ঠীগত বিরোধে তিতাবরন্তু 
একদল কংগ্রেসী দলত্যাগও 
করতে পাবেন। এমন ও 
রয়েছে ষে এরা পাল্টা কংগ্রেসের 
জন্ম দিতে পারেন। 
কয়েকজন প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্দ, 
রামগড় ভ্রাতৃবৃন্দ এবং মুখ্যমন্ত্রা 
হরিহর সিংয়ের নিজের সম্প্রদায়ের 
ছু ব্যাক্তির বিরুদ্ধে আয়ার কাঁম- 
শন ও মধলকার' কাঁয়শনের তদন্ত 
ব্রীফং কাঁমটি বাঁসয়ে' বানচাল 
করার চেস্টা সফল হয়ান। সর্বত্র 


মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে, 
ভিজিলেন্স কাঁমশনার শ্রীকে আৱ্রা- 


কারণ তার ফলে রাজ্যব্যাপী আবার 
প্রাতবাদের ঝড় উঠত। কিন্তু 
মংধলকার কমিশনের সেক্রেটারী 
টি এস রামানুজমকে সারয়ে তাঁর 
‘পদে বসানো হয়েছে মাহন্দর সিংকে 
এবং, শোনা যাচ্ছে ভাজলেন্স দপ্ত- 
- রের সেক্রেটারী শ্রীকে আর | রাম- 
সংংকনিয়মকে' স্থানান্তারত করা 
হয়েছে। | 

আব্রাহাম মাইনস কমিশনার 
হিসাবেও কাজ করতেন। প্রথম 
যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে খাঁন 
নেতাদের ওপর। দপ্তরের তৎকালীন মন্ত্রী রাজাবাহা- 


[| 
্ 


। 1 রাখতে চাই। এই সরকারের অনাঁত- 
বিলম্বে উচিত কোন কোন 'শল্পে 
কত লোক চাকুরী করছে এবং 
তাদের ভিতর কতজনই বা আমাদের 
রাজদ্বে। , স্থানীয় কর্মী আছেন তার একটা 

তা ছাড়া আমরা জানি আমা- সমীক্ষা গ্রহণ ' করা॥ এ জাতীয় 


দের বাংলাদেশে ছোট বা মাঝারি একটি সমীক্ষা হয়োছিল 
১৯৫৯ সালে এবং সেই সমীক্ষায় 


প্রদেশ থেকে কোন তথ্য সংগ্রহ 
করেনি গেল কুঁড় বছরের কংগ্রেসী 


নেন তা হলে এখনই হয়ত ইাঞ্জি-/ আসছে। এই দশ বছরে হয়ত এ 


নীয়ারদের ভিতর বেকারপধ্র সংখ্যা ব্যাপারে অবস্থার আরও 
হয়েছে ও হচ্ছে। এই অধোগাত 


» )ন্মতন করে চাকুরীর দাবীতে যদি রোধ করা যায় তা হলে এখ- 


আন্দোলন দানা ' বেধে উঠছে। 
ওঠাও স্বাভাবিক কেননা যুক্ত ফ্রন্ট পারে! জমীক্ষা 
সরকার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার খবর বেরুলেই 
পর 'শাক্ষত যুবকেরা ভাবছেন যে 
এই সরকার তাদের চাকুরী সংস্থা- 
নের জন্য একছুটা তৎপর হবেন 
একথা সকলেই জানে যে এই সর- 
কারের পক্ষে রাতারাতি সমস্যার সমা 
ধান, করা (সম্ভবপর নঁয়! ' কিন্তু 
একথাও ঠিক যে লোককে বুঝতে - 
দিতে হবে যে সরকার এ ব্যাপারে দিতে চাইছেন। 


করা হচ্ছে এই 
অবাঞ্গালী শিল্প 


সচেম্ট। তাই আমর্ম কোন কোন আমাদের মতে এটা মোটেই | 
দিকে পদক্ষেপ করলে লোকে বুঝতে প্রাদেশিকতা নয়। আমাদের পার্্ব- | টীৰ্মকড়ি ও। িডিপর পাঠাবার 
পারে যে তারা সচেষ্ট হয়েছেন বত দেশ বিহার ত এই ব্যাপারে | 


অনেক আগেই পদক্ষেপ নিয়েছে। ) 


সেই জন্য নানা প্রস্তাব রাখলাম। 


/ 


প্রাতবাদের ঝড় ওঠায় ব্রীীফং কাম- 
{টিকে বিসর্জন দিতে হয়েছে। 


হামকে সরাতে সাহস করেন ন, ' 


আর একটা প্রস্তাব আমরা ' 


দন 


সংস্থার মাজিকদের , টনক নড়বে ( 
এবং তারা বুঝতে পারবেন যে তারা | 
এতাঁদন যা. করে এসেছেন তা” আর || 
সহ্য করা হবে না! তারা হয়ত | 
আবার পাল্টা পথও অবলম্বন | 
করতে পারেন এই বলে যে যুক্তফ্রন্ট | 
সরকার 'প্রাদোশকতার উস্কানি | 





£ 


সক 


দুর কে এন সং তাঁকে নিয়ে খুব 
ব্রত ছিলেন। , কারণ মন্ত্র মহা- 
শয় খাঁন-মালিকদের স্বার্থরক্ষায় 
তৎপর হয়েছিলেন বলে আঁভ- 
যোগ! কিন্তু রাজাবাহাদুর সেই 
সময় এবং পরবতশী য্্ত ফ্রন্ট সর- 
কারের আমলেও অব্রাহামের হাত 
থেকে মন্ত লাভ করতে পারোনি। 
বর্তমানে ত্বব্রাহামকে মাইনস কমি- 
শনারের পদ থেকে সরানো হয়েছে 
এবং সেই/ সঙ্গে খাঁন দপ্তরের 
ডেপুটি সেক্রেটারীকেও ট্রান্সফার 
করা হয়েছে। অভিযোগ যে, কল- 
কাতা' হাইকোর্টে রামগড়ের রাজার 
বিরুদ্ধে ষে মামলা ঝুলছে তাঁকে 
বানচাল। করার জন্য এ দুটি পদে 
রাজার 'বন্বস্ত লোককে নিয়োগ 
করা হয়েছে! সেক্রেটারিয়েটে বড় 
পরিবর্তন আসন্ন! বিধান পাঁর- 
বদের সদস্য এবং প্রান্তন এস 
পি মন্ত্রী ভোলাপ্রসাদ সং আঁভ- 


হয়েছে। গত এগারই টাপ্রল থেকে 
শিক্ষকরা সত্যাগ্রহ করাছলেন এবং 
মোট ২১৭ জন শিক্ষককে গ্রেপ্তার 
করা হয়েছিল। এই ধর্ট'ঘটকে প্রায় 
সর্বশ্রেণীর লোক জানয়ে- 
ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ধর্মঘটের 
মীমাংসা হয়েছে 'বটে, কিন্তু এই 


কে না জানে যে টাটার জামসেদ্‌- 
পুর কারখানায় বিহার প্রদেশের 
লোকেরা চাকুরীতে প্রাধান্য প্যায়। 
তা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারও ত'প্রাত 
বছর অভারতখয় শিল্প প্রতিষ্ঠান 
থেকে খাঁতয়ান নেন যে তাদের 
ওখানে চাকুরীতে ভারতশয় বা অ- 
ভারতায়দের সংখ্যা কত। সুতরাং 
আমরা যা চাইছি তা মোজেই প্রদে- 
1শকতা নয়, এটা হল বাঁচার চাহা 
যাঁদ তা না করা হয় তা হলে তেলে- 
জ্গানা বা মহারাষ্ট্রের মত এখানেও 
এক ভয়াবহ আন্দোলন গড়ে উঠতে 
পারে এবং সেই জাতীয় আন্দোলন 
মনে করিনা। | 


'জ্ংবাদ সাপ্তাহিক 


'॥ চাঁদার হার & 
বাৰ্ষিক ১২ টাকা, 
যাল্মাষিক ৬ টাকা 
প্রৈমাসিক ৩ টাকা 


: 
৬১, মট লেন, কাঁল-১৩ 








দর্পণ ॥ শকেবার ২রা মে ১৯৬৯ 


জয়েন্ট সেক্রেটারী শ্রীকে কে তেও- 
যার গত । ষোলই এ্রীপ্রল অভি- 
যোগ করেন, যে ১২২ জন শিক্ষক 
সত্যাগ্রহীকে বাঁকীপুর জেলে 
রাখা হয়েছে তাঁদের প্ণীলশ অশ্রাব্য 
ভাষায় গালাগাল করে এবং রাইফেল 
নিয়ে তাড়া করে। তাঁদের অপরাধ 
একজন কয়েদীকে প্নীলশ যখন 
করোছিলেন। শ্রীতেওয়ারী বলেন যে, 
পুলিশের আক্রমণ থেকে বাঁচবার 
অন্য, শিক্ষকরা ব্যারাকে বন্ধ অব- 
স্থায় থাকতে বাধ্য হয়োছলেন, 

ব্যরাকের ছাদে 
উঠে দিকে রাইফেল তাক 
করে। 


. গীরীগোবিদ কা 


ও নাসুত্রিগাদের মষ্কট 


কেরালার মুখ্যমন্ত্রী নাম্বোদ্র- 
পাদ যুত ফ্রন্ট সরকারের 'বাভব্র 
॥শাঁরককে [নিয়ে বিপদে পড়েছেন। 
'সংযুন্ত, 'সমাজতত্তী অর্থমনুরী শ্রী 
এ কে কু্জুর, বিরুদ্ধে দনীতর 
আঁভষোগ উঠেছে! এঁকে দক্ষিণ 
' কাঁমউনিস্ট , কৃষিমন্ত্রী শ্রীএম এন 
গোঁবন্দন নায়ারের সঙ্গে বাম 
কমিউনিস্ট মন্ত্রী গৌরী টমাসের 
প্রকাশ্য, বিতর্ক শব হয়েছে। 
তাঁদের বিতর্কের 'বষয় এবং রীতি 
দেখে মনে হয় তারা ভুলে গেছেন 
যে, একই মীল্মসভার সদস্য 
তারা। প্রকৃতপক্ষে গোঁরী-গোবি- 
'দের বাদ-প্রতিবাদ সংবাদপত্রের, 
অনেকটা জায়গা দখল করছে। যেসব 
ব্যয়ে কেবলমাত্র মান্তসভা অথবা 
সমন্বয় কাঁমিটিতে আলোচিত হওয়া 
উীচত সেসব বিবৃতি ও সাংবাদিক 
সম্মেলন -মারফৎ জনসাধারণের 
গোচরে আনা হচ্ছে। সবচেয়ে মজার 
ঘটনা ঘটাল তেরই টীপ্রল, যোঁদন 
একজন মন্ত্রী অন্যজনের [বর 
সরকারের জন সংযোগ 
মাধ্যমে আঁভষোগ উত্থাপন করলেন। 
এই কৃতিত্ব গৌর টমাসের। গৌরাীর 
অভিযোগ যে, গোঁবন্দন ' নায়ারের 
দোষে বন্যান্রাণের জন্য কেন্দ্র কর্তৃক 
বরাদ্দ এক কোট, টাকার মধ্যে 
৮২ লক্ষ টাকা ল্যাপ্স করে গেছে। 


স্ব এর আগে গোঁবিদ্দন নায়ার বলে- 
ছিলেন যে, গৌরীর অধীনস্থ 
| রাজস্ব দপ্তরের ক্রিয়ার জন্যই 
| টাকাটা যথা সময়ে তাঁর হস্তগত 
{ হয়ানি। 


সংষুন্ত সমাজতন্দ্র অন্তর 


[বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত করতে 
8 গেলে নাম্বাদ্রপাদকে মাকসবাদী 
নন কাঁমউনিস্ট সহ অন্যান্য মন্ত্রীদের 
| বিরুদ্ধে দুনীতর আঁভযোগেরও 
| তদন্ত করতে হয়। . এদিকে এস 
7 এস পি' আবার গোঁ ধরেছে যে, 
| যোগের তদন্ত তারাই .করবে; 
] মার্কসবাদী মুখ্যমন্ত্রীকে তারা 
॥ তদন্ত করতে দেবে না। 


Ee 
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লিভ : ১ 4 ১ EE - f is ॥ ' এক সামরিক শন পাঠার যার 


সঙ্গে এক অপমানজনক চ্যান্তর 
' "ফলে ব্রোজলের সামারক ' নেতারা 


= ব্রেজিলে বিলে মাক রা ( শোষণ চলছে | জা পাক 


কিছুই করার ক্ষমতা, ছিল না। 


- অাদিকে গেরিলাদের মণ বাম. ০৮ 


০1 রিকার হাতে তুলে দেয় এবং আমে- 

॥ জের পর্যবেক্ষক) দা রা / বিকার পুজিপাঁতিরা ৬০ পারসেন্ট 

3 b “শিল্প আত্মসাৎ করে ব্রেজিলবাস- 

লাঁতন আমোঁরকার * "বৃহত্তম করে এবং'অন্ল্লত ও অনশনগ্রস্ত 257 দের হারলে | 


নাতি জি ০ রিতা 


ক 


উঠেছে। গত পাঁচ বছরের সামারক কাজে লাগিয়ে পর্তুগঁজরা বৃটিশ যন্ত্র ' করে ব্রোজিজের 'সামারুক : দেশে ব্যান্ত! নত তর্ক ফরে, 
একনায়কত্বের নিষ্পেষণে "দেশব্যাপী পরীজপাঁতদের  শোষণে সহারতা : নেতাদের দ্বারা ভারগসকে ক্ষমতা-.. প্রশাতশল, রাজনৈতিক দলগী 
আজ উৎপীড়ন দারিদ্র ও অন- করেছে। এই শোষণ: ও বটেনে, চনত করেন। ' আমোরকার ' পতুভি- ' কার্যকলাপ 'বন্ধ করে দেয় এবং 
শন। বেকার ও নিরক্ষরতা সাধ প্রস্তুত: পণদ্রব্য ব্রোজলের বাজারে পাঁতরা আবার ! তাদের ( শোষণ নেতাদের 'বহিক্কৃত করে।, 


55 সাথী। সমগ্র দেখ বাকি, করতে দেওয়ার মলাম্বরূপ' চাঁলিয়ে যেতে থাকে .কি'্ডু ছয় / দেশকে এইভাবে মো 
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: কাঁচামাল ও কাঁফ (পরঘকীর, প্রায় রেল নেতা গেটলও ভারগস্‌ 


"' ভূত্যের না ' বিদেশ শোষণে রক্ষা করার জন্য রোঁজলের ?বা- বেশ ' দিন আর '. আমেরিকান 


৷ সরকারের ডলার ধারের সৌজন্যে। ৷ ডলার ধার দিয়ে আমোরকার মূজ- রি 


ঠধন খাটাছল' রৌজলের শিল্পে ও মনলধন। 





একটি ব্রীতদাসের বাসস্থান হয়ে বৃটেন | পর্তুগালকে লক্ষ । লক্ষ বছর পরেই' ভারগস্‌ আবার 'নর্বা কাছে বক্র করে দেওয়ার বিরুদ্ধ 
পরেছে কারণ কাঁতপর সামরিক পাউন্ড ধার িয়েছে উপনিবেশ  চনের আরফণ ক্ষমতা ফিরে ব্রেজিলবাসারা পর িবেজো 
নেতা ুবস্তরাম্টের একচেটিয়া আঁধ-' শাসন চালাবার, জন্য! : | আলেন এবং আমোঁরকার বির্ধা- গত বছর সামরিক 
কার বজায় রাখার জন্য) প্রভুভন্ত, বৃটেনের শোষণ: থেকে ।দেশুকে চরণ করেন। কিন্তু ভার্গসকে তি 
)কবাদী সরকারের বিরুদ্ধে দেশের 
সাহায্য করছে। - ) রেল নেতা অলডেস ব্রযাঞ্কো (ইন অক্টোগাসের বির্ধে. লড়তে : স্ব ছার সমাজ, মজদুর ও কৃষক 
১৯৬৪ সালে“কাতিপয় 'সাম- ব্রেজলের রাজনৌতক গুরু বলে হয়ান কারণ আর একবার সামারক শ্রেপা 
দক আফসার মার্শাল ক্যাসটেল পাঁরাঁচত) শাসনভার গ্রহণ করলেন ও বিরোধী রাজনৈতিক , নেতাদের ৷ 
্যাত্কোর নেতৃত্বে দেশের শাসন- এবং দশ বছরে) (১৮৫০-৬০) সঙ্গে আমোঁরকার ফলে 
ভার অখিকার করে, বেজিলের রোঁজলের ছোট ছোট পঃজিপাঁতর, রোজলের এই ' নেতাকে .দের অন্যায়ভাবে আয়োজিত নির্বা- 
আঁর্ঘক ভবিষ্যত ! আমেরিকার সাহায্যে দেশে বাট শিল্প: আসহত্া করতে হয়। ॥! , চন রেজিলবাসীরা . বয়কট করে 
পণজপাঁত শোষকদের. হাতে তুলে ! প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু । অলডে- | ৮85 


12 দি টা ch Eh 


. ৬ / NE. ' আআ ba ৮ 


ও বাণিজ্য । আজ 'আন্মৌরকার দের, সন্ধান পাওয়া গেছে ১৯২১ টু. ৃঁ bh V২ J | 
' পজিপাঁতদের হাতে এবং আর্থিক ও ১৯২২. সালে 'আমোরিকা ব্লোজল ' | | রি মং 
'কাঠামো দাঁড়িয়ে -আছে আমোরকার সরকারকে, ' সাতশো ,পণ্যাশ লক্ষ 7 ofA 


? se HY 

1 | ~ 61 । 

. & t প্‌ { 
IE গাছগছিড়ায়ও প্রাণ আছে 


ঘলাত॥ 
হয় “একনায়ক্রকে ক্বর্‌ দেওয়া 
হউক।» 

ভিটা 
গড়ে ওঠে 'এবং এই বিপ্লবীদের 
নেতৃত্ব “দিতে থাকেন কারলস ম্যাঁর- 
গেলা যাকে জশীবিত বা মৃত অব- 
স্থায় ধরবার জন্য সামারক নেতারা 
উল্মাদ হয়ে উঠেছে। ম্যারিগেলা 
সাপ্রাত ব্রেজিলরাসীদের /প্রাত এক 
বাণধতে জানিয়েছেন যে একনায়- 
কত্বের উচ্ছেদ সামরিক ক্ষমতাদখল 
নির্বাচনের, দ্বারা সম্ভব নয়, একে 
উচ্ছেদ করতে হবে বৈষ্লাবক কার্য- 
সূচীর মারফৎ। !' 

[তান টা REE 
যুদ্ধের দ্বারা জনতার বগ্লবকে 
আমরা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
পারণত করব! এই সংগ্রাম চালত 
করা হবে! দেশের আভ্যন্তরীণ 
শুর বিরুদ্ধেও। রোজলে এই 
বৈশ্লাবিক। সংগ্রাম. হবে দার্ঘস্থায়স। 
এটা কোন, ষড়যন্দ্র নয়। এই সংগ্রা- 
মের ইতিহাস লেখা হয়ে গেছে 


ঘটের ভেতর দিয়ে এবং নিপণীড়ত. 


কষে দাতার সাহাবে 





“ND ; যি নিখধিরা এই সত্য . 
\ 1 ১ /5 টি প্রাচীন মু ূ 
চারশ বছর ,আগে এক ধন রোজিলে অন্ুর্মাত ! ,. ই টি El 


পর ক ভা পায় এই আমর ₹ আমোরকার ' 
আবিষ্কার করলেও ইউরোপয় আলধন রোজিলে বৃটিশ মডলধনকে ye 










অনগ্রসর ছোট দেশ, তাই সাম্রাজ্য ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ব্রেজলে ' 

' বাদশদের নেতা বৃটেনের সণ্গে ' বিদেশ মুলধনের শতকরা 66৫. LE 
পেরে ওঠেনি এবং নিজের দেশে ,ভার্গ ছিল LG 12 
মূলধনের অভাব থাকায় ব্‌টেনকে হাতে ॥।' এবং শতকরা, ২৮ ভাগ vie 
ডেকে য়ে গেল ব্রোজিলে, শোষণ ছিল '/আমোরিকানদের হাতে! নব 
{দালাবার জন্য৷ ১৮২২ সাল দ্বিতীয় ' (মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৯. 
পর্যন্ত যাঁদও রোজল 'পততুগালের ‘সালে আমেরিকার প:াজিপাত 
উপনিবেশ ছিল তবুও বটেনই হিতে চলে যুয় শতকরা ৫৪ 
অর্থনৈতিক শোষণ চালিয়ে গেছে. বিদেশী ।মুলধন এবং বৃটিশদের 
কারণ বূটেনের একচেটিয়া মূল- কাছে থাকে মার শতকরা । ২৯ ভাগ 


বাণিজ্যে। ঘটে, রোজলের সব ৱেজিলের ' আর একজন 'িবা-' Ls 


এক তৃতনয়াংশ) হস্তগত. করেছে বিদেশী (মূলধনের আক্রমণ থেকে ti 


ঘট: উপলব্ধি কদ্বিয়াছিলেন বলিয়াই 
Rk 1 বহুগুণ-সম্পন্ন এই _পাছগাছড়ার 


ঠ ব্যবহারের ‘দ্বারা মানব জাতির i; 
সাম্াজ্যবাদীদের নজর ছিল ভারত- ' কোণঠাসা করতে আরম্ভ করে। সাত সত কল্যাপ সাধন করিক্সা ' ' ~~ 
/ বর্ষের পঁশ্বর্ষের প্রাত। পতুগজ- ১৯১৪ সালে আমেরিকার পটুজি- PEE Me™" j 
| রাও তাই রোজলে ধন লুট করেই পাঁতরা ব্রোজলে দশো আশ লক্ষ ) ASR . শাস্বামুমোরিত পরণালীতে , 
সন্তুষ্ট ছিল, সাম্রাজ্য, [বিস্তারের ডলার খাটাতে আরম্ভ .করে | এবং f ৫৫২ ১২5. ৷ দেশজাত 'ভেবজাদি হইতে। ' | 
নেশা ছিল এশিয়া ও' আফ্রিকা , ১৯৬০ সালে এই মূলধনের পাঁর- 9. ৮২০7 সর্বপ্রকার 
মহাদেশে। পর্তুগাল তখন একটি ' মান। দাঁড়ায় পনেরো লক্ষ ডল্লারে। dy স্তরোগের,মহৌধধ। রা 


bi | সপ 
« এবং নিজের চবার্ধে যে ' সামান্য দেশকে (বাঁচার জন্য পেষ্টল শিল্প 01. EE, Le 
শিল্প ব্রেজিলে স্থাপন করেছে তা রাষ্ট্রায়ত্ত 'করেন এবং আমোরকার 0 HDi be ধর ধান টাকা -. ৃ | 
ব্রোজন্সবাসীদের আর্ঘক উন্নাততে প:ঁজিপাতদের অনেক ' সুষোগ- এস্‌. বি. বি. এল. (কলি? _ ২৪৬নং কর্ণওয়ালিস ইট, জি-৬ 
কোন সাহায্য করোন। দিগ্রো সুবিধা নাকচ করে দেন। এই ৯ আবুর্কে্াগণ্য। দানা উধধালয় রোড, সাধনা নগর 


ক্রীতদাস আফ্রিকা থেকে আমদানি আক্রমণের িরুদ্ধে আমেরিকা 7 কলিকাতা-৪৮ ৫ রর 


7 আট? 


ফেডারেশনের জবাবে 


জিনে 2উনলিিন্সান্র যাও উনি 


ইত্উলিল্মলেন্ত ্বজ্তন্ব্য. 
নৃপেন গল্গোপাধ্যায়, সম্পাদক, সি টি ড্ৰ ছী 


গৃত ১৮৷৪৷৬৯ তাাঁরখের 
দর্পণে অধুনা সংগঠিত ফেডা- 
রেশনের সম্পাদক শ্রীপারজাত 
বসুর শ্রীসবধা প্রধানের জবাব পড়- 
লাম। এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত বেদনার 
সংগে লক্ষ্য করলাম যে গত চোদ্দই 
এপ্রিল বাভিন্ন ম্টাঁডওর কর্মী- 
দের দাবী-ভিত্তক যে পর্গ্াল 
' শীবাভন্ব স্টুডও ও ল্যাবেরটরীঁর 
মালিকদের কাছে দেওয়া হয়েছে 
তান সম্বন্ধে শ্রীবসুর নিবন্ধে 
কোন উল্লেখ নেই। নেই 'সেই 
নিবন্ধে এতটুকু স্থান সেই সব 
কলাকুশলী ও শ্রমিকদের কথা যারা 
তাদের বাঁচার দাবীতে ষ্টুডিও 
মালিক গোম্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
2 
অজানা নয় যে, গত এাপ্রল 
সন্ধ্যায় ইদ্্রপ্রপ স্টাডওতে অন- 
্ঠিত সিনেমা শিল্পের বিভিন্ন 


ভাবে সমর্থন জানান এবং 
যুন্তফ্রল্ট সরকারকে তাদের সংগ্রা- 
মের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার 
করতে বলেন।'এই যখন অবস্থা, 
সেই সময় পারিজাতবাবুর এই 
ধরণের কুৎসা আর কাকে সাহায্য 
করবে জাননা তবে মালিকপক্ষ যে 
উৎসাহিত বোধ করবেন, তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। 

উপারউন্ত দৃদ্টিভঙ্গগর দ্বারা 
চালত বলেই' সনে ঢেকাঁনাসয়াল্স 
এ্যাপ্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ 
থেকে আমরা শ্রীসুধী প্রধান সংর- 
ক্ষণ সমিতি সম্পর্কে যে সকল 


তাঁরা, 


অভিযোগ, করেছেন, তা সম্পূর্ণ 
সমর্থন কার। ১ রঃ 

আমরা প্রসৎ্গতঃ দর্পণ পাঠ- 
কের কাছে জানাচ্ছি যে ' সংরক্ষণ 
সাঁমাতর সংগে আমাদের ইউীনিয়ন 
এবং আঁভনেতৃ ,সঞ্ঘের িরোধটা 
চির হয় স্টাডও শ্রীমক ও কলা- 


কুশলীদের সরকারের স্বীকৃত মানি-' 


মাম 'ওয়েজ, বোনাস ও স্থায়ী চাকু" 
রর “দাবী স্টুডিও ল্যাবরেটারীর 


মালিকদের দিয়ে স্বীকার করাতে , 


বাধ্য করার দাবশকে 'কেন্দ্র করে! যে 
মানমাম ওয়েজ এবং ধর্মঘটী 
সিনেমা কর্মচারীদের দাবী "নিয়ে 
সংরক্ষণ সাঁমাতির 4সৃচনাতেই 
বিরোধ, বাধে এবং পাঁরিজাতবাবনদের 
ভাষায় যে দাবাগুল বাদ দিয়ে 
ফিল্ম ব্যবসায়ীদের যুস্তফুন্টে পাঁর- 
যোগ দিলেন সেই তথাকথিত 
শ্রীমক-বাবসায়াঁদের সংরক্ষণ মার্কা 
যাক্তফ্রন্টের বন্তব্য কী? তাদের 
বন্তব্য ছিল 'সিনেমা-ব্যবসায়শরা 


- লাভের বখরা য়ে ঝগড়ায় জিতলে 


পরে মিনিমামওয়েজ বিষয়াট চিন্তা 
করবো, তার পূর্বে নয়! পরবতী- 
কালে যখন এই সংরক্ষণ সাঁমিতি 
শবজয়ের জয়ঢাক বাজালো সেদিন 
থেকে আজ পর্যন্ত কোন কলা- 
কুশলী ও শ্রমিকদের অর্থনৈতিক 
দাবী দাওয়ার কিছুই _সংবিধা বা 
সংরাহা হল না! তাঁরা ষে তমিরে 
অবস্থান করাছলেন আজও সেই 
'তামিরেই অবস্থান করছেন। তাই 
এদের অনেকেই যারা আমাদের 
ইউীনয়ন মতকে সাঁঠক বলে মনে 
করছেন, আজ তাঁদের সংরক্ষণ 
সম্বন্ধে মোহভঙ্গও হয়েছে। শ্রমিক 
মালিকের যুস্তফ্রন্টে শ্রমিকদের এই- 
হালই হয় যাঁদ না শ্রমিকদের দাবী 
অগ্রাধকার পায়। ৃ্‌ 

একটু দেরীতে হলেও মান- 





৬, ও অমৃত পত্রিকায় 
ইন পা 


দেপ্পণের সংবাদদাতা) 
,. সম্প্রাত শ্রীকে জি বসুকে 
, স্ভাপাতি করে অমৃতবাজার পত্রিকা 
ধশান্তর ও অমৃত পাঁরিকার কর্ম- 
চারীদের একটি ইউনিয়ন তোঁর 
হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৮ 
সালে অমৃতবাজার ও ুগান্তরে 
ধর্মঘটের পর এই সংস্থায় 'কোন 
ইউনিয়নের অস্তিত্ব ছিল না। ধর্ম 
ঘটের সময় প্রচুর লোক ছাঁটাই 
করা হয়েছিল। 

শোনা যাচ্ছে এই ইউনিয়নের 
একটি পাল্টা 'ইউানয়নও গাঁঠত 
হয়েছে অমৃতবাজার-যুগান্তরের 
কয়েকজন সাংবাদির্৫কর, নেতৃত্বে । 
কে জি বসুর নেতৃত্বাধীন 
' ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষের 'কাছে আবে- 
দন রেখেছেন “বিভিন্ন অসঞ্গাঁত 
ও বৈষম্য” দূর করার জন্য ডৃরা 


যেন ইউীনয়ন প্রাতানীধর সঙ্গে 
আলোচনায় বসেন। ইউনিয়নের 
বিভিন্ন দাবীর মধ্যে এগদাঁজও 
রয়েছে £ দপ্তরী সাইকেল পওন 
এবং রোটারীতে বেতন বোর্ডের 
রায় অনযায়ী বেতন ক্রম চালু 
করা, অসাংবাদক বেতন বোর্ডের 
রায় অনুযায়ী ১৯৬৮ সালের 
৯লা জানুয়ারী থেকে প্রাপ্য আঁতি- 


~ 


০, | এ বেশক মাছের ভেরীর মাঁলক ও 
| ' ছ্টুডিওর মাঁলক সুবোধ মন 
শ্রীততুল্য ‘ঘোষের বশংবদ ও 
স্টুডও মাঁলক ও পাঁরবেশক 
প্রযোজক আসত চৌধুরী, গোবিন্দ 
2. দের প্পিয়নায়ক উত্তমকুমার যান 
এর -~_ শিল্পী ম্টুডিও মালক ও প্রযো- 
-/ জঁক, 'ব্রাটিশ সামরাজাবাদীর দাস 
রি মি 'ব্তোর 
সংরক্ষণ , সা্মীত বলে -বেড়াচ্ছে। £শজ্পশীদের ধর্মঘটের' সময় দালালী 
এই দাবী কি তারা স্াডও মালিক- করার জন্য খ্যাত, পরিবেশক প্রদ- 
দের কাছে, করেছে? 'না। যর শক, প্রযোজক ও স্টুডিও মালিক 
সরকারকে 'মানর্মাম ওয়েজের টাকার অজিত বস: এবং, কংগ্রেসের সাংস্ক- 
গ্যারান্টি করতে বলেছেন। এদের তক উপ-সাঁমাতির লভা বিকাশ 
মতলব 'পাঁরৎ্কার। শ্রমিক কলা- বলায় আর অপর দিকে গণতান্ত্রিক 
কুশলীর বাঁচার সংগ্রাম যাতে মাথা উজ সর্বত্ী 
চাড়া না দিয়ে উঠতে পারে, তাদের সত্যজিৎ... ', প্রমুর্ক্রো 
কুদধ ' দষ্টি যাতে মালিকশ্রেণ্ণীর মৃণাল সেন, রদ ইউ 
ওপর না পড়ে এবং তাদের সংগ্রাম- সম্পাদক হাঁরপদ চট্টোপাধ্যায়, উক্ত 
ক্ষমতা যাতে ছোটবড় সকলরকমের ইউনিয়নের কার্যকরী ) সভাপাঁত 
বাংলাছাব রিলিজের সমস্যা এম এ, সঈদ, শিল্পী সোমনত 
মেটাতে না ব্যাগ্নিত হয় এবং যাতে চট্টোপাধ্যায়, ভান; বন্দ্যোপাধ্যায় 
জনাপ্রিয় ..য্তকল্ট সরকার হেনস্থ রুমা গ্হঠাকুরতা ও আমরা '*স 
হয় সেই' জন্য সুকৌশলে মানমাম ৮৮৮ 
ওয়েজের দাবাঁটা মালিকেরা .সর-) রণ বিচার করবেন কারা 
কারের কাঁধে চাপাতে চাইছেন। ' 75 
‘কল্তু এরা ভুলে. গেছেন যে 'মালকদের বিরুদ্ধে স্ট্াডও 
শ্রীমকশ্রেণী এই সরকারকে চোখের মালক "ও পাঁরবেশকদের লাভের 
মাঁণর মত দেখেন, তাই তাদের ভাগ 'বাঁটোয়ারার আমরা 
এই অপচেষ্টা কখনই ফলপ্রসূ হবে নেই এবং থাকব না। 
না। একথা জেনে রাখা ভাল যে শ্রীআজত' লাঁহড়ী আমাদের 
কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে কোন ইউনিয়নের আছ নন, তান এক- 
সরকারই কোন খর়রাত বা সাহায্য জন কার্যকরী সাঁমাতর সভ্য মান্ন। 
করে না। বরং আইন করে সেই ট্রেডইউনিয়ন নিয়মে কোন ইউ- 
প্রতিষ্ঠানের মালিকদের তার অধী- নিয়নের আছ থাকে না ৷/কিন্তু সারা 
নস্থ কর্মচারীদের বাঁচার জনয বছর ইউীনিয়নের চাঁদা না দিয়ে 
সরকারের স্বীকৃত ন্যুনতম দাবী বার্ষিক সভায় ভোট দেবার আঁধ- 
দিতে বাধ্য করতে পারে। সেই কার দাবী করা, ইউনিয়নের পতা- 
ধরণের একটি আইন পশ্চিমবঙ্গের কাকে লালঝাণ্ডা না করার জন্য 
শ্রমদপ্তর প্রণয়ন করতে চুলেছেন। অন্যয় জেদ ধরা, মালিকদের দালাল’ 
অতএব যুন্তক্রণ্ট সরকারের কাছে করা শ্রমিকশ্রেণী সহ্য করে না, 
'মানমাম ওয়েজের দাবী উত্থাপন আমরাও কার নি। সুধণ প্রধানের 
যে মন্তব্য করেছেন, তাতে আমা- ফেডারেশনের জন্ম দিয়েছে, আমরা 
দের পূর্ণ সমর্থন আছে। তা গ্র্ণ সমর্থন করছি। 
বিস্তারত আলোচনায় আর খাদ্য আন্দোলনে শহশদদের জন্য 
প্রবৃত্ত হতে রাজা নই। আমাদের একা প্রীতীনাধ মুলক কমিটী 
বন্তব্য পাঁরদ্কার, আমাদের আদর্শ তৈরী হয়। সেই কাঁমাঁটর সভাপাঁত 


পাঁরৎকার আমাদের ॥ কার্যক্রমও ছিলেন শ্রীসতত্যাজৎ রায়, সম্পাদক 
পারিজ্কার। আমরা . শ্রামকশ্রেণর ছিলেন কুমার, কোষাধ্যক্ষ 
বন্ধু এবং জ্াডও মালিক, কায়েমী ছিলেন । দে৷ ‘বাভিন্ন 


দ্বার্থবাদঁ পারবেশক ও প্রযোজক- শহীদ পরিবারকে এবং সেই সময় 
দের শত্ু। এদের বিরুদ্ধে আমাদের পেশ গুলিতে আহতদের চিকিৎ- 
লড়াই চলেছে ও চলবে। আমরা সার জন্য যে অর্থ সাহায্য করা হয় 
তথাকাঁথত আঁশ ভাগ_ সদস্যদের তা করা হয় যুত্তক্রল্টের নেতাদের 
মুখপত্রদের কাছে. আবেদন করাঁছ মাধ্যমেই । তার হিসীব বহ: পূর্বেই 
আসুন না উপাঁরালাখত আদর্শ জাঁনান হয়েছে। এখনও যে' ট্রকউ 
ও নাতির 'ভাঁত্ততে শ্রামকশ্রেণীর সে হিসাব দেখতে পারেন। আমরা 
য্জফ্লন্ট কার । সিনেমা মালিকদের. ইউনিয়ন মাধ্যমে সেই কমিটির 
দ্বারা ছাটাই শ্রমিকদের পুনর্বহাল, অন্যতম সদস্য ছিলাম মাঘ কিন্তু 
বাভিন্ন স্টুডিও, লেবরেটারর তবুও তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ' আমরা 
শ্রমিকদের মিনিমাম ওয়েজ চালু, নিচ্ছি। শিল্পীদের ক্রিকেট খেলার 
মাশ্গিভাতা বৃদ্ধি, বোনাস ও স্থায়ী হিসাব দেবেন তৎকালপন ইউনিয়ন 
চাকুরীর জন্য যে দাবীগ্বীল আছে’ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ সর্বন্রী 
তার সমর্থনে সংগ্রামে, অবতীর্ণ সুব্রত সেন ও সুকুমার সেনগুপ্ত 


িন্ত দু্ম্ল্য ভাতা ২৯:৫০ টাকা) হই। সেই সংগ্রামের কাণ্টপাথরে আর ফোন্টিভেলের হিসাব পেতে 


আবিলম্বে দেওয়া, প্রুফরাঁডার ও 
আধাশক সময়ের ংবাদদাতাদের 
বেতন হার বৃদ্ধি, অস্থায়ী কমশি- 
কমশিদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড ও 
গ্রাচ্ায়টি অবিলম্বে, চাল: করা! 
পাল্টা ইউাঁনয়ন ' কর্তৃপক্ষের 
কাছে কোন দাঁব রেখেছে কিনা 
এখনও জানা ষায় নি। EC 


, যাচাই হয়ে যাবে কে শ্রাম্ক ও পারেন শ্রীসূশীল মুখোপাধ্যায়ের 
কলাকুশলীদের শত্রু, আর কে তাদের কাছ থেকে। এ'রা সবাই বর্তমানে. 


বন্ধ্যা জনসাধারণও ' জানতে পার- পাঁরিজাত. বসংরই বন্ধু৷ এরপর 
বেন কারা ঁক চায়? আমরা জান সংরক্ষণ সামীতি 'বাভন সময়ে 
ও খবশ্বাস কার পারজাতবাবৃদের যে অর্থ সংগ্রহ করেছে তার একটা 
এ সংগ্রামে যোগ দেবার ক্ষমতা হিসাব যেন পত্রিকা" মারফত প্রকাশ 
নেই৷ কারণ একদিকে প্রান্তন করা হয়। 

কংগ্রেসস এম এল এ সত্যনারায়ণ পরিজ প্রধানকে 
হানি লব্ধ পাঁর- সুবিধাবাদী ও সোৌঁখিন বলে 


৪ এ 


মুক্তি পেল? 


দর্পণ ॥. শুক্রবার ২রা/মে ১৯৬৯ 


কটযান্ত করেছেন কিন্তু তাঁর জানা 
উচিত ছিল যে শ্রীপ্রধান চলচ্চিত্র 
শিক্ষপর কলাকুশলী ও শ্রমিকদের 
আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে : থেকে 87 
তার সঙ্গে জাঁড়ত এবং চলাচ্চন্ত 
শিল্পের, দাবা সম্বলিত যে স্মারক- 
পত্ৰ ডীনশ বছর আগে এস কে 
পাতিল পাঁরচাঁলিত তদন্ত কাঁমশ- 
নের ঝ্নছে পাশ্চমবঙ্গের সমদ্ত 
কলাকুশলীদের তরফ থেকে উপ- 
স্থিত করা হয় তার প্রথম খসড়া 
্রীপ্রধানের রচনা?, চক্লিশোত্তর 
বাংলার সংস্কাতক্ষেত্রে - অনেক 
আন্দোলন ও সংগঠন ব্যাপারে 
তিনি পাঁথকৃতের ভূমিকা পালন 
করেছেন। 

এবার আমরা সংরক্ষণ সামতির ". 
কাছে কয়েকটা কার্যকলাপের জন্য 
জবাব চাইছ 

€এক) 'ীসনেমা গৃহের কর্মী- 
দের ধর্মঘটের সময় তথ্যাবভাগের 
তদানীন্তন সচিব শ্রীএস, বব, রায়ের 
সংগে দেখা করতে যাওয়ার অপ- 
রাধে এবং ধর্মঘট সমর্থন করার 
জন্য সনৈমা গৃহের মালিকদের 
যোগসাজসে সংরক্ষণ সার্মীতর নেতা 
শ্রীআসত চৌধুরীর নির্দেশে 
তারই দক্ষিণ হস্ত শ্রীঅসীম 
পালকে দিয়ে সর্বশ্রী  সৌমন্র 
_- চাট্রোপাধ্যায়, ভান? বন্দ্যোপাধ্যায়, , 
সৌমেন্দু রায় ও আনিল চৌধুরীকে - 
ব্যাক লিষ্ট করোছিলেন কেন? 

দেই) এই' র্যাক লিষ্টের 
প্রতিবাদে ছাত্র মিছিলে যোগ দেবার 
জন্য শ্রীমণাল সেনকে সংরক্ষণ 
সাঁমাতর এাকসন কাউন্সিল নিন্দা- 
সূচক ও সেল্সার করার প্রস্তাব 
নিয়োছলেন কেন? 

(তিন) ধরর্ঘটশ্ন শ্রমিকদের 
জন্য তোলা দশ হাজার টাকা না 
দিতে শ্রীউত্তমকুমারকে সংরক্ষণ 
সাঁয়ীত নির্দেশ : দিয়োছল কেন? 
সেই সময় আইনজ্ঞ বর্তমান এ্যাড- 
ভোকেট জেনারেল শ্ৰীস্নেহাংশ্‌ 
আচার্য উত্তমবাবুদের কি টাকা 
দেবার কৌন আইনগত বাধা নেই 
এই উপদেশ 'দিয়োছিলেন না? তবে 
বাহনা করা হয়োছল কেন? 
কটা চান্ত হয় এবং কারা কারা 


-ঞ 


“আপনজন” ছাঁব মাজত পায় ছয়ই 


ডিসেম্বর! 'আপনর্জন ছবির শ্রষ্ট 
উক্ত প্রেক্ষাগৃহে না দিলেই তোঁ 
তাদের বিশ্বাস ভঙ্গের জন্য শাঁস্ত 
দেওয়া যেত। কি কারণে আপনজন 
কার স্বার্থে এটা 
জানাবেন কাঁ? শ্রীসত্যাজৎ রায় 
শ্রীমকদরদণশ বলে তার ছাঁব “গপশী ' 
গ্রাইন বাঘা বাইন” মনীকতে ঘাধা 
দেওয়া হচ্ছে না? 

সেন্সর তারিখ অনুযায়ী মুক্তি 
পাবার কথা আরোগ্য নিকেতনের 
তৎসত্বেও “জীবন সঙ্গীত” ছিন্ন 
পূর্বে “আরোগ্য নিকেতনে”র * 
মা্তর ব্যবস্থা না করে “জীবন 
সঙ্গীত” রূপবাণী, অরূুণা ভার- 
তাতে প্রদর্শনের, ব্যবস্থা করে 
দিতে হল? 


দর্পপ & শুক্রবার ইরা মে ১৯৬১৯ 


\ 


ই 


রাজভবনে রাজ্য গ্রন্থাগার চাই 


€ প্রণভ মুখোপাধ্যায় 


৯, কলকাতায়, পৌর গ্রন্থাগার নেই। 
রাজ্য সরকারও কোন পাবজিক 
লাইব্রেরী প্রাতষ্ঠা করেন 'না 
ইংরেজ আমলে গ্রন্থাগার প্রাতিষ্ঠায় 
সরকারী উদাসীনতার কারণ বোঝা 
যায়। কিন্তু স্বাধীনতার পরেও 
রাজ্য সরকার বা পৌর প্রতিষ্ঠান 
কলকাতায় কোন পাবলিক লাই- 
দেখে ১৮৫০ ধথৃষ্টাব্দে ইংলন্ডে 
গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের প্রান্ধালে 
পার্লামেন্টে যে বিতর্ক "হয়েছিল 
{ তার কথা মনে পড়ে। রক্ষণশণীলেরা 


যাঁরা বিধান সভা ও মহাকরণ দখল 
করেছিলেন তাঁদের মনেও যে ১৮৫০ 
ধন্টোব্দের ইংরেজ বু্জোয়াদের 


| 1 


অগচলে। ' 

এই জাতীয় গ্রন্থাগারাটি যাঁদও' 
' পাশ্চমবধ্গের কলকাতারই সৃষ্ট 
তথাঁপ এটি ভারত সরকারের 
সম্পাস্ত। এটির ওপর রাজ্য সর- 


চলয় 


করার জন্য আবেদন জ্রানাই। 
কংগ্রেস আমলে কলকাতা থেকে 
দশ মাইল দূরে বারাকপদুর ট্রাঙ্ক 
রোডে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে রাজ্য 
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপন করেছেন, 


আজ আর আশঙ্কা হবার কথা আঁবরাম যানবাহন পাওয়া যার কারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তা- ষঁদিও সোঁট এখনও আঁত ক্ষুদ্র অব- 
নয়। স্বাধীনতা লাভের পর সর- ভারতের শ্রেষ্ঠতম , বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া জাতীয় গ্রন্থাগার এক স্ঘায় আবদ্ধ তর্থাপ সেটির 
কার, সুকৌশলে দেশে যে শিক্ষা থেকে: যেখানে, পেশছাতে পাঁচ বিশেষ ধরণের গ্রল্থাগারএটি বিশাল সম্ভাবনাকে অক্কুরে বিনষ্ট 
সণ্কোচ ও শিক্ষা, ক্ষেত্রে নৈরাজ্য, মিনিট সময় লা্গে_কলকাতার সেই প্রকৃতপক্ষে, পাবালক লাইরেরা নয়! 'হতে না দিয়ে সেটিকে রাজ্যের 
প্রবর্তনের নীতি নিয়েছিলেন তার রাজভবনটির মত যোগ্য .ও আদর্শ পাবলিক লাইরেরণী আপামর জন- কেন্দ্রেই উঠিয়ে আনা দরকার! 
বিষময় ফল আজ দেশের ছাত্রসমাজ স্থান আর ক হতে পারে ভারতের সাধারণের যে কাজে লাগে জাতীয় . আজ যখন এই রাজ্যে গ্রন্থা- 
ও অ-ছাত্র নাগরিক সাধারণ সমান জাতীয় গ্রন্থাগারের। কিন্তু হায়! গ্রন্থাগারকে সেই কাজে লাগান চলে . গার আইন। প্রবর্তনের আর কোন 
স্বাধীন ভারতে কলকাতার রাজ- না- লাগালে জাতীয় গ্রন্থাথার যে বাধা নেই তখন নিরক্ষরতার সর্ব- 
দীর্ঘকাল পরে দেশে নতুন ভবনের প্রথম ভারতীয় আবাসিক সব বিশেষ ও জটিল ধরণের কাজ নামা প্রসার বোধে, জনশিক্ষা প্রচা- 
স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীচক্কবতশি রাজাগোপালাচারীর করে সেই সব কাজ করার অস্ম- রের কেন্দ্র ও জ্ঞানাজনের ক্ষেত্র 
তাই দেশবাসীর মনেও ‘নতুন বিরোধিতার ফলেই তা হতে পারে বিধা ঘটে। এর পরেও "আছে রুপে গ্রন্থাগারকে যথার্থ মর্যাদা 


ভাবে ভোগ করছেন। 


আশার উদ্রেক' হয়েছে। সংবাদপত্রের 'ন। 


ad 


j আন ও সুজ্ালীভি 
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কোটী ৫৫ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা 
অর্থাৎ রাজস্ব খাতে চলতি বছরের 
বাটত প্রায় ২০ কোট? টাকা, প্রার- 
ন্ভিক ঘাটাঁত তহবিল ২২ কোন 
৬৩ লক্ষ, একুনে ৪৪ কোট ৬৩ 
লক্ষ টাকা! মুলধনী খাতে ব্যয় 
২৮ কোটা ৯৯ লক্ষ টাকা, খণ 
খাতে (সুদ ও কিস্তি বাবদ) ব্যয় 
&৯ কোটী ১ লক্ষ টাকা অর্থাৎ 
'৮০ কোটণ টাকা! সম্ভাব্য তহাবল 
ও সরকারী হিসাব থেকে আন:- 
নিক ব্যয় ৩৪৮ কোটী ৭৫ লক্ষ 
টাকা এ বাবদ আয় থেকে ১৯ 
কোটা টাকার চেয়ে কম অর্থাৎ 


একক খাতে উদ্বৃত্ত ১১ কোট 
1৯৭ লক্ষ টাকা। 

তবুও সমাপ্তি .তহবিলে ঘাটাত 
দাঁড়ায় ৩৫ কোট ৩৬ লক্ষ ৫৯ 


(পঞ্চম তর দরে) 


কল্পনা, আরো বহহস্তর পারকলপনা 
নিয়ে অগ্রাসর হওয়া প্রয়োজন। 

এ অবস্থার প্রাতকার করতে 
হলে পাঁশ্চমবঙ্গ সহ সমস্ত রাজ্যের 
প্রাপ্য কেন্দ্রীয় রাজস্বের অংশ 
২৮২ ধারা অনুসারে আঁভররচিমত 
না হয়ে (কারণ সেক্ষেত্রে রাজ- 
মৌতক কারণে ভিক্রদলীয় রাজ্য 
সরকারের, প্রতি বিসদ্‌শ মনোভাবের 
দরুণ তাঁর তারতম্য হতে পারে 
এবং তা হচ্ছে) সাবধানে প্রদত্ত 
রাজ্যগ্ালর। আঁধকারগত পাওনা 
শহসাবেই দেওয়া উচিত৷ কিন্তু 
গত িতনটী পাঁরকজ্পনার কালেই 
এই আঁধকারগত পাওনা কাঁময়ে 


রিজার্ভ ব্যাংক ঘ্লেকে ধীর (ওয়েজ লক্ষণীয় 


ষে ভাবেই অর্থসংগ্রহ। হোক না 


রাজাই ঘাটত বাজেট 


পেশ করতে বাধ্য হয়, (এবং ছ্ুত, 


আকাংখায় রচিত পাঁর- 


কল্পনা রূপায়নের আগ্রহ থাকায়, 


এই ঘাটাঁত হবেই) তাহলে মুদ্রা 
সাফলাই ব্যাহত হরে পারে। 


এ অবস্থা এড়ানোর জন্যে যাঁরা 
রিনা বন্ধ ' অথবা কমিয়ে 


ছোট করার পক্ষপাতী আমরা 
ডাদের সঙ্গে একমত নই। যে ধর- 
ণের পারকক্পিত অর্থনপশীত একই 
সঙ্গে মনদ্রাস্ফীত ও মন্দার সৃষ্টি 
করে সেই অর্থনীতিকে বর্জন করে 
প্রকৃত ভাবে উন্নয়নমূলক পাঁর- 





ৰা সিন 


মোট ব্যয় 
১ম পরিকল্পনা! কালে ৬৭৭০ 
২য় পরিকল্পনা কালে ১৪৮০০ 
ওয় পরিকল্পনা কালে ৩০৬৮০ 


\ 

রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অনুদানের পাঁরমাণ 
পরিকল্পনার জন্য মোট কেন্দ্রীয় 
সাহায্যের প্রায় আশি শতাংশ।. 
পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে মোট ২৭.৫. 
কোটী টাকা কেন্দ্রীয় সাহায্যের 
মধ্যে আমরা মাত ৮.৫ কোটশ 
টাকা অনুদান হিসাবে ধাঁরয়াছি__ 
অর্থাৎ অনুদান সাহায্য কেন্দ্রীয় 


সি টি 


কেন্দ্রীয় সাহায্য ' 
(কোটি টাকায়) অনুদান 
১৯১১ 
বা ৩৬% ৯৬৪% 
১৯৩৩ 
(২%:৯%) (২-১%) 
৪২২৩ ; 


(২৭৭%) টি? 


, |জাতীয় গ্রল্থাগারটি স্থানান্তারত 


দিতে আজ এই রাজ্যে একি 


সে দিন দেশের মানুষের হবার আশঞ্কা। কলকাতা থেকে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করে 
আশা পূর্ণ হয়ান। জাতীয় গ্রন্থ জাতীয় গ্রন্থাগারটিকে স্থানান্তরিত. একি ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রল্থা- 
গারকে নির্বাসিত করা হয়েছে বেল- ।করার একটা চক্রান্ত যে চলছে সে. গার প্রশাসন বিভাগের সৃষ্ট 


ভৌঁডিয়ারের আর একটি রাজ: কথা সংবাদপত্র পাঠকের অজানা 'হওয়া দরকার। 


প্রসাদে। মহান্গরর এক পাশে 
বিশ্ববিদ্যালয়গনীল থেকে বহ্দদ্‌রে, ' 


- যেখানে রাক্তায় ট্রাম লাইন নেই, 


একটি বাস-এর দেখা পেতে রা 


।নয়। 

আজ ' যখন যী সরকার 
রাজভবনাঁটকে জনাহতকর/ কাজে 
লাগাবার কথা "চদ্তা করছেন তখন 


রাজ্য 
কেন্দ্রপয় গ্রল্থাগার ও রাজ্য গ্রন্থাগার 


প্রশাসন বিভাগের কাজ একসঙ্গে 
চালাতে পারবে এবং এতে শুধু 


যেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে! আমরা তাঁদের কাছে রাজভবনাটকে কলকাতাবাসীই নয় সমগ্র দেশের 
মত ভয় ও আশঙ্কা ছিল তা বুঝতে বার জন্য নগরার প্রীত অংশ থেকে থাকতে হয়-মহানগরীর সেই রাজ্য গ্রদ্থাগার ভবনে রুপান্তারিত, 


॥ 
/ 
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ওশতনজ্ে 


সাহায্যের ২৫ শতাংশ মান্র। 
“মহারাষ্ট্র ব্যাপারটা উল্লেখ 
করা হইতেছে শুধড বৈপরাত্যের। 
আভাস দেওয়ার জন্যই এবং কোন 
রূপেই তাহার . অস্বীবধা সৃস্টর 
উদ্দেশ্য আমাদের নাই! নিম্নে যে 
হিসাব দেওয়া হইল, তাহা হইতেই । 
অনধাবন করা যাইবে 'যে পশ্চিম- 
বঙ্গের জন্য পরপর তিনটী পাঁর- 
বাবত প্রায়, ৭৫ শতাংশ 
সাহায্য দেওয়া হইয়াছে 
খণ হিসাবে ও মাত্র ২৫ শতাংশ 
দেওয়া হইয়াছে অনুদান হিসাবে? 
(২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ সালে 
১৯৬৬-৬৭ সালের বাজেট বন্তৃতা, 
তৎকালীন অর্থমন্ত্রী | শ্রীশৈলকুমার 
মুখোপাধ্যায় ৷) | 
অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মার উপর 
নি ব্ৰতে য়ে রাজ্যের তৎ- 


-' কালীন কংগ্রেস সরকারও মদ: 


বিক্ষোভ না জানিয়ে পারেন 'ন। 
এই খণু সাহায্য রাজ্য সরকার- 
] . 
রাজ্যের সংস্থান 
মোট 


7 
৩০৭৩৩ 


খন 
২৯৪৯ ৩৭-১৯৩ 
বা ৫৪-৮% 
৭৮৬৯ 

(৫৩২%) 
১৫৪" ৩৭ 


(৫০*৩%) 


৪৯৯৮ ৬৯৩১ 


১১০২০ ১৫২৪৩ 


রাজ্যগ্ীল কেন্দ্রীয় খণ বাবদ যে 
৮৫৬ কোটা ঢাকা পাবে তার 
থেকে আগের খণের কিস্তি পররি- 
শোধ সুদ এবং 'রিজার্ভ' ব্যাংকের 

ওভার ড্রাফট বাবদই চলে যাবে 


~~ 


অথচ তাদের কাঁধে ৮৫৬ কোটী 


টাকার নূতন ধণ চাপবে। পাঁশ্চম- 


অন্দদান) পাঁরমাণ ২২০ কোটা 
টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই 
সময়ে রাজ্য সরকারকে ' কেন্দ্রীয় 
বারি 
শোধ করতে হবে ' ২৩৪ কোটী ' 
টাকা। অর্থাৎ বরাদ্দ ২২০ কোটা ' 
টাকার চেয়েও ১৪ কোট টাকা 
বেশী। এর উপর জনকল্যাণ- 
RS UE TT TO 
রাজস্ব ঘাটাত পূরণের ' জন্যে 
চতুর্থ অর্থ কাঁমশনের এবং পূর্ব 
বতশ্ি অর্থ কাঁমশনের সংপাঁরশ- 


গুল পুরোপ7ীর গ্রহণ না করার ' 


দরুণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে 
এক অসূহনীয় অবস্থার সৃষ্টি 
হয়েছে।, | 

এই অসহনীয় অবস্থার হাত 
থেকে রেহাই পেতে হলে কেন্দ্রীয় 
সরকারের উপরে রাজ্যগ্যালর 
সাম্মালত চাপ সৃষ্টি করতে হবে। 
প্রয়োজন হলে সংব্ধানের ধারা 
সংশোধন করে কেন্দ্র ও রাজ্যের 


সাধারণ 'বিষয়গ্ছালর কেন্দ্রীয় 
বরাদ্দ সোজাসাজ রাজ্য মন্রক-' 
গুলির হাতে দিতে হবে। কেন্দ্র 


শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, সমাজ কল্যাণী, 
খাদ্য ও কৃষি প্রভূত বিভাগের 
বরাদ্দ অর্থ) অন্দদান হিসাবে জন- 


য়ে 
৮ দাঁয়ত্ব রাজ্য 


সেই সব বিষয়ে, কেন্দ্রীয়. 


আলাদাভাবে অর্থ বরাদ্দ 
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লোকই উপকৃত হবে। . 


। 


।আঁধকার হিসাবেই সেই অর্থ সরা- 


সার রাজ্য সরকার না পাবার কি 
কারণ বা ফ্টান্ত থাকতে পারে? 
আমরা মনে কার যে ৪৪টা প্রশা- 
সন বিষয় রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় সর- 
কারেরই একাতিয়ারভুস্ত, সেগুল 


পুরোপ্দার  রাজ্যসরকারগ্যালর ' 


হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচত। এর 
ফলে অকারণ কালক্ষেপ সংক্ষিপ্ত 


হবে, পাঁরকল্পনা রূপায়নের গাঁত- . 


বেগ দ্রুত হবে এবং মোট পাঁর- 
কল্পনার ব্যয় অনেকাংশে সাশ্রয় 


ধার্য করেছেন এবং এর একশ কোটা 


+ টাকা রাজ্য সরকারকেই সংস্থান 


করতে হবে বলে 'দিয়েছেন। তৃতীয় 
নিজস্ব সংস্থান করার কথা ছল 


. 80 কোট টাকা, আঁতারন্ত করের 


মাধ্যমে আদায় হয়েছিল ৪২ কোটী 


টাকা! ১৯৬৬-৬৭ থেকে ১৯৬৮-, 


৬৯ এই {তন বছরে পঁশ্চিমবধ্গ 
আঁতারন্ত করবাবদ ৫০ কোটা 
টাকা সংস্থান 'করতে পেরোছল। 
পশ্চিমবঙ্গে মাথাপছ: করভার 
৩৬.১০ টাকা ভারতের মধ্যে 
সবচেয়ে বেশী, কাজে কাজেই 
অতারন্ত কর আদায়ের ক্ষেত্র একে- 
বারে সীমাবদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গ সর- 
কারের পক্ষে কেন্দ্রীয় অনুদান 
Pas পরিমাণ বৃদ্ধি ছাড়া 

রাজস্ব হিসাবে ঘাটাতি 


পুরণ এবং পাঁরকল্পনার সাফল্য- 


৭৪৯ কোট টাকা এবং রাজ্যগুলে রর্চমত ও অর্থ রাজ্য সরকারের লাভ অসম্ভব। এটা পাশ্চমবপোর 


হাতে পাবে মাত্র ১৫৭ কোট টাকা। 


সংশ্লিষ্ট বিভাগগীলকে না দিয়ে 
টু 


ভবিষ্যত ও জাশবনমরণের প্রশ্ন। 
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সঙ্গগীভসতত! 
সুরঙ্গমার প্রযোজনায় ‘নবীন’ 
সরশ্ামার নবীন হয়ে গেল মোহনী, বাজে করুণ স্বরে) 


রর্বান্দ্সদনে ১৩ই এ্রীপ্রল সকাল এবং বহ্বকল 
বেলা। গণীতিনট্য এবং পরবতী শুনে কেউ কেউ. বিভ্রান্ত হয়ে; 


নৃত্যনাট্যের দৌলতে শাপমোচন- ,.ছেন। , | 
ফাঙ্গান নবীন ইত্যাদি নত্য- তুম কিছু দিয়ে যাও ; 
গঁতাভিনয়গ্রলকে আজকাল কেউ (শিবানী (সর্বাধকারী) এবং . 


“কখন দলে পরায়ে” গেশতা ঘটক) 
গান দুটি যদিও এই সময়েই 


তেমন: স্মরণ করে না। কারণ 
'এগর্মীলতে নাট্য সংঘাতের > দ্বারা 
দর্শক মজানো উপকরণের সমাবেশ 
তেমন, নেই। ফলত এর রস মর্শন 
শচত্তে বিরলে উপভোগ্য । 
নবীনের জন্ম সেই কালে কাঁব 
যখন দক্ষিণ গানের আত্মাঁকরণরে ' 
রত। সাবিত্রী কৃষ্ণের নাম এই 
প্রদঙ্গে এসে পড়ে। কিন্তু, অন্যান্য 
বাীতির গান শান্তিনিকেতনে যত 
সহজে ছাঁড়য়েছিল এগ্াল তেমন 
হতে পারোনি। কারণ দাঁক্ষিণী অল- 
ঞকরপ্‌ গলায় আদায় হতে গেলে 
“লক্ষণ সাধনার প্রয়োজন। ১৯৩৪. 
সালে সাবিত্রী দেবীর অবর্তমানে 
দিনেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ত্যাগের 
পূর্বে যে স্বরালাপগ্াীল করে- 
শছলেন তাতে গানের খাঁচাটা আছে 
ঠিকই কিন্তু অলঙ্কারের বিস্তৃত 
{ববরণ নেই। ১৯৫১ সালে প্রত্যা- 
বর্তনের পরে সাবিনা: দেবীর কন্ঠ 
থেকে এই সব গানের ষে সব 
স্বরলিপি করে িশ্বভারতপর প্রকা- 
শন 'বিভাগে রক্ষিত হয়েছে, তাদের 


ভাঙা হয়েছিল তব্দ' এগ্দাল 
দক্ষিণী ভাঙা নয় 'হিন্দুস্থানী 
ভজন ভাঙা! 
_ সব গানগুঁলই স্মগীত হয়ে- 
ছল কিন্তু দুঃখের বিষয় রবীন্দ্র 
।সদনের চিরাচরিত মাইক-বিভ্রাটে 
প্রথম গানাটি ছাড়া বাঁক সবগ্যালই 
'অক্পাবস্তর  ববাঘ্মত হয়েছে। 
প্রসাদ ভট্টাচার্যের গানটি সব চেয়ে 
টন 


পেয়েছে। 

সংমেলক গান এবারে অনেক 
ভালো হয়েছে তবে মেয়েদের গান 
একট: বেশশ জমাট হয়েছে। £ 

নৃত্যাংশে কথাকাঁল এবং মণি- 
পুরী ছাড়া জাভা, কাণ্ডী এবং 
রহ্ষদেশের - পোয়ে নৃত্যভঙ্গিমার 
সমাবেশ দেখা ' গেল। ভরত নাট্য- 
মের চর্চা মৃদুলা সরাভাইয়ের আগে 
« শান্তিনিকেতনে কেউ . করতেন না 
সংগে নদনেন্দ্রনাথের স্বরলিপি বা চেস্ডালিকা)। ' আজকাল এই 
[ডিস্ক ভার্শানের "প্রচুর পার্থক্য. রশীত বহুল (ব্যবহৃত! ন্ত্যাংশে 
- স্বভাবতই এই সব গান নতুন করে কৃতিত্বের পারচয় . দেন খার্ণিমা 
নশীলমা সেন (বাসন্তী ভুবন- ঘোষ, পাপিয়া বর্ধন, শুক্লা সেন- 


শুভ [৬ করবার রা মে 


t 


ভট্টাচার্যের গলায় ! 


সাবত্রী দেবীর গাওয়া গান থেকে ' 


সোমনাথ, চট্টেপাধ্যায়, ব্শঃপ্রকাশ 
প্রভাত বস, ইন্দ্রাণী 


ষ্ঠিত হল ১৮ই এঁপ্রল সন্ধ্যায় 
িড়লা ' কলামন্দিরে। সমাবর্তন 
ভাষণ প্রসঙ্গে শ্রীসৌম্যেন্দুনাথ 
ঠাকুর বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রাচীন 
স্বরালাপিকারগণের প্রদত্ত সুর 
পারবর্তনের নিন্দা করলেন তাঁর 
স্বভাবাঁসদ্ধ ভাষায়। স্বরালাপর 
ব্যাপারে বিশ্বভারতীর সংগীত- 
বিভাগের কর্তৃপক্ষ গোপনে ৷ যে 
সব নোংরামি করছেন তার বিস্তৃত 
তদন্ত করে একটা স্থায়ণ 'বাহত 
করা উচিত। কিন্তু দিন্দ্দার কোনো 


% স্বরালাঁপতেই ভুল নেই একথা 
« মানা যায় না এই কারণে যে, শান্তি- 
{ নিকেতন ত্যাগের প্রাক্কালে তান 
| যে ছয় শত গানের স্বরালাঁপ করে- 
| ছিলেন অহোরাত, তাদের মলিয়ে 
1 দেখা দূর স্থান, প্রুফ পর্যন্ত তান 
£ দেখে যেতে পারেন 'ন। তবে 
॥ সংগীতিভবনের. বর্তমান 'িক্টেটরাঁট 
{ যে ভাবে তাঁর মনগড়া 'জনিস 
& দৌলতে ঞরবীন্দ্রসংগীতের সুর বলে 
| স্বরালাপ বইয়ে চালিয়ে দিচ্ছেন 
1 তার প্রাতাবধান সত্তর প্রয়োজন! 


পরে যে নৃত্যগীতসূচী পাঁর- 


| বোশত হয় তা দর্শকদের আনন্দ 
॥ দিয়েছে৷ 
| কেটেছে আমি “| তোমার সংগে 


{বশেষ করে মনে দাগ 


| । বেধোছি আমার প্রাণ (সর্বাণী 





প্যারাডাইস, বঙুত্রী, বীণা, গণেশ, পার্কশো 
আলোছায়া, মৃণালিনী, নারায়ণী, কমল, নবভাঁরত' 
। ও সান বহু চিত্রগৃহে । 


৯ \ 





nv ~~ 


| সেন?) গানাট। সাশ্ারকার প্রধান 
| চারত্র দুটিও সুনার্তত। 


অহোৱাত্ৰব্যাণী 
বীন্জ জঝোত্মব 


রবীন্দ্র অনুরাগীদের অকুন্ঠ 


{ সহযোগিতায় এ বছরেও রবান্দ্ু 
| জন্মোৎসব , ডহোরারব্যা 

| পালিত হবে মহাজাতি সদনে 
{ ২৫শে বৈশাখ নাট্য সম্মেলন ও 


পী প্রাত- 





ফগ্ম প্রচেম্টায়। অনুষ্ঠান সেদিন, 
উষাকালে (পাঁচটায়) আরম্ভ হয়ে 
পরিসমাপ্তি ঘটবে পরদিন উষায়। 
সর্বসাধারণের জন্য বিনা প্রবেশ- 
মূল্যেই,। মন্ডপ দ্বার উল্মনন্ত 


- থাকবে। জ্ঞাতব্য বিষয় শ্রীসৃশল 


সিংহ, কর্মাধ্যক্ষ নাট্য সম্মেলন, 
২-ই, বৃন্দাবন পাল লেন, কলকাতা১ 
৩ থেকে জানা যাবে। 


পাঁচ থেকে আঠারর মধ্যে। এঁদক 
থেকে পারচাঁলকা শ্রীমতী বানী 


Ed 


== চিত 


২ 'বদেশী। 


রর 
DARPAN, Price 25 P. 


মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ । স্বজ্প- 
শিক্ষাপ্রাপ্তাদের মণ্টে তুলে অনু 
ম্ঠানের সাফল্য অজন পাঁরচাঁল- 
কার পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। 


'অনুষ্ঠানে মোট ছয়টি অংশ ছিল, 


তার মধ্যে সবচেয়ে কম 


' অনুষ্ঠান “ডাইং সোয়ান” এর ভূমি- 


কায় কুমারী শমিল্ঠা দাসের নাচ 
মর্মস্পর্শী হয়েছিল। অন্যান্য 
অংশে উল্লেখযোগ্য কুমার তননুশ্রী 
দাস, সণ্চায়তা রায়। দর্শকদের 
সবচেয়ে আনন্দ শদয়েছে নাগা 
লোকনত্য দৃশ্যটি। একেবারেই 
শিশ; যারা, তাদের দিয়েই এই, 
অংশটি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীসীতানাথ 
বন্দে্টপাঁধ্যায়ের আলোকপারিবেশ 
উল্লেখযোগ্য হয়েছিল রা 
পঁপকক” দৃশ্যে। 

অনুষ্ঠানের সব কি 
ভবিষ্যতে পাঁরচালিকা! 
যদি দেশীয় প্রাচীন রুপ-কাঁহনগী 
পরিবেশন করার কথা চিল্তা করেন 
তাহলে আরো-খ্যশী হব। 


মানুষের জয়যাত্রা’ তথ্যচিত্র 


ডীনশ শ স্তাট্র-সাল থেকে 
উনসত্তর সালের অন্তর্বতশী নির্বণ- 
চন ও মন্ত্রিসভা গঠন পর্যন্ত যে' 
রাজনৌতক আন্দোলন ও গণ- 
তান্মক শান্ত পাশ্চমবঙ্গের সকল 
মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে ও পরিণামে 
যুস্তফ্রণ্ট সরকারকে .প্নর্বার ক্ষমতা- 
সান করে তাকে কেন্দ্র করে পরি- 
চালক বমল রায় ও অন্য কয়েক- 
জন্য একটি দাঁলল ত্র 'নর্মাণ 
করেছেন। এ ছাবাঁটর নাম মান্দ-। 
“যের অয়যান্রা। এটি নিঃসন্দেহে । 
একটি অত্যন্ত বালিষ্ঠপ্রয়াস। এ 
জাতাঁয় ছবি বাংলাদেশে এর আগে 
নির্মিত হয়েছে বলে মনে পড়ে 
না। নিও ডেকর ছাঁবর প্রযোজক! 
্রীপ্ট/রচনা করেছেন সত্যত ভট্রা- 
চার্য। ছবির সমস্ত দৃশ্যই স্বাভা- 
{বক কারণে প্রত্যক্ষ ঘটনা থেকে 
(তোলা । যে দু-একাঁট সাজানো 
দৃশ্য আছে তা-ও যথেষ্ট স্বাভাবিক 
এ জাতাঁয় ছবিতে প্‌বীনদ্ধারিত 
কোন অনড় পাঁরকজ্পনা করে রাখা 
সম্ভব না! ১ পাঁরস্ধিতর উপর 
অধিকাংশই নির্ভর. করতে হয়। 
পরে দৃশ্যগূজিকে মল বন্তব্যের 
সঙ্গে সংগাতি রেখে গ্রন্থনা , করে 
নিতে হয়! বলা বাহুল্য, এ জাতীয় 
কাজে অসুবিধা অনেক। কোন 
প্রয়োজনীয় দৃশ্য হয়ত আবহাওয়া 
বা যথাযোগ্য পরিবেশের বিরুদ্ধ- 


তায় তোলা সম্ভব হয় না! 'দ্বিতী- | 


য়তঃ জনাপ্রয় জননেতাদের ক্যামে- 
রার সামনে উপস্থাপনা করা আর 


' এক দ্দীর্বসহ ব্যাপার ।২এ সমস্ত 


দিক বিচার করে পরিচালক বিমল 
রায়কে, ধন্যবাদ জানাই যে এতো 
অসুবিধা সত্বেও 'তনি ছাবখানিতে 
একটি 'শিজ্পগণ মস্ডিত ও সুগ্র- 
ন্ধিত চলচ্চিত্রে পরিণত করতে 
পেরেছেন! 

ছবিটির দৈর্ঘ্য প্রায় দু হাজার 


ফিট ৷ প্রদর্শন সময় কুঁড় 'মাঁনটের 
কিছু বেশী। এতো অল্প সময়ের 
মধ্যে এমন দীর্ঘ বিষয়কে সম্পূর্ণ 
যথাযথ ভাবে উপস্থাপন করা প্রায় 
অসম্ভব। এরই মধ্যে কয়েকাঁট 
'বাচ্ছন্ন অথচ প্রয়োজনীয় শটে 
দেখান হয়েছে বিলাসিতা ও অপ: 
চয়ের তলায় জমে ওঠা দারিদ্য ওঁ. 
হাহাকার, এর মধ্য থেকে গড়ে 
উঠেছে সংগ্রামী মানুষের চাপা 
আক্রোশ ও সংগাঁঠত আন্দোলন 


পারগামস্বরূপ এলো পি ডি এফ 
সরকার-_-+ জনগণের মতামতকে 
উপেক্ষা করে, যুন্তফ্রলন্টকে হটিয়ে 


ছবিটির খুবই 
উল্লেখযোগ্য। হেমাঙ্গ বিশ্বাস এ 
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নাম নিয়ে সামান্য মতবিরোথ 


(দ্গের বিশেষ সংবাদদাতা) 
* এই বছরের শেষে অক্টোবর মাস 
নাগাদ নি্ালাপদধাদের ধা 


নি পাটির পরম কংগ্রেস হবে 
বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। 
এই কংগ্রেসে অন্যান্য কর্মসূচীর 
সঙ্গে রাজনোত্রক ও সাংগঠাঁনক 


রিপোর্ট দাও চূড়ান্ত নি 





যেসব নকশালপল্থী নেতা 
১৯৬৭ সালের পর কোন না কোন 
রকম কৃষি আন্দোলনের সঙ্গে 
যুক্ত থেকেছেন একমাত্র তাঁরাই এই 
কমিটির সদস্য। পার্টি সম্পাদক 


আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আরও ; 


'... দুইজন শ্রীকান সান্যাল ' ও 
 শ্রীসৌরেন বসৃও এই কমিটির 
সদস্য। এ ছাড়া আছেন শ্রীকাকুলাম 

... আন্দোলনের সঙ্গে জাঁড়ত চারজন, 

: উত্তর প্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, আসাম 
ও কাম্মীরের কিছ নকশালী 

নেতা । কলকাতার কোন নেতা, যথা 
শ্রীআসত সেন বা শ্রীসত্যানন্দ 
ভট্টাচার্য এই কামাটিতে আছেন 
কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে জনৈক 
নকশালপন্থী নেতা বলেন, “রা 
কি করে থাকবেন। ওঁদের ত আন্দো- 
লনের কোন প্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতা 
নেই» 

i ইতিমধ্যে নতুন পার্টির নাম 

£5 নিয়ে কিছ: মতাবরোধ দেখা 

_ দিয়েছে। বেশ কিছু কর্মী মনে 

করেন তাঁরা যে মাও ফতুংহএর 

জালত হত্যা উচিত ছি 


পারে। রাজনৈতিক রিপোর্ট সম্ব- 
ন্ধেও এক শ্রেণীর কর্মীর ধারণা যে, 
গেরিলা কায়দায় সশস্ত্র সংগ্রামই 
-' একমাত্ৰ পথ না বলে অন্যতম পথ 


বললেই ভাল। কংগ্রেসে এই প্রশ্নও 


কলকাত| কর্ণোবেখনের নির্বাচনে 


€দর্পণের সংবাদদাতা ) 

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস দল বস্তুত 
পক্ষে ইতিমধ্যেই কলকাতা কর্পেণ- 
রেশনের আগামী. নির্বাচনে তাঁদের 
পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে। 
প্রায় অর্থশতাব্দীকাল ধরে কল- 
কাতার পৌর শাসন নিয়ে ছানামান - 
খেলে তাকে গভীর পাঁদুকর মধ্যে 
ডুবিয়ে দিয়ে আজ কংগ্রেস দল .. 
মাথা নিচ; করে মত কর্পো- 
নিচ্ছে। 









উত্থাপিত হবে। এ'রা মনে করেন 
যে, অর্থনৌতিক দাবী দাওয়ার 
{ভিত্তিতে যে সংগ্রাম তাকে একে- 
বারে বাতিল করে দিয়ে আবিলম্বে 
ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের ডাক 
দেওয়া ভুল হবে। তাঁদের মতে 
বর্তমান কর্তব্য অর্থনৈতিক সংগ্রা- 
মকে আরও জোরদার করে ব্লমশ 
রাজনৈতিক সংগ্রামের পর্যায়ে নিয়ে 
যেতে হবে। অবশ্য এ'রাও দলের 
অন্যান্যদের সঙ্গে একমত যে সংস- 
দীয় গণতন্ত্রের পথে এই সংগ্রাম 
জোরদার করা সম্ভব নয়!। 


ছাত্ররা কি এদের সঙ্গে এসে- 
ছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে সম্প্রতি 


শেষাংশ ২য় পুন্ঠায়) 
















কলকাতা সহরে 


রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গাঁজয়েছে__ 
নাম লিবারেল গ্রুপ অর্থাৎ উদার- 






কংগ্রেণ 


স্বীকাৰ কৰে বগে আছে 


পশ্চিমবঞ্গ কংগ্রেস দলের বড়ই 
দুরবস্থা । ঠিক নির্বাচনের আগে 
স্বয়ং মেয়র শ্রীগোবন্দ দে কংগ্রেস 
থেকে পদত্যাগ করে ভরাডুবি 
করেছেন। এছাড়া, কংগ্রেস মিউানি- 
সিপ্যাল দলের সভাপতি “বঙ্গে্বর” 
'অতুল্য ঘোষ মহাশয়ের কোন সাড়া- 
শব্দই পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি 
বোধহয় কলকাতায় বেগাঁতক দেখে 
গুজরাটে তাঁর একান্ত সহ 
পাতিল. সাহেবের ' ' উপসর্বাচনে 


সন্দেহের অবকাশ নেই এই কারণে 
যে, গত সাধারণ 'নর্বাচনে কল- 


টিতে জয়লাভ করে। প্রত্যেকাট 
বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে যদি গড়ে 
চারটি করে পৌর-নির্বাচন ওয়ার্ড 
ধরা হয় তাহলে কংগ্রেস দলের 
ভাগে মান্র গুটি কয়েক আসন 
যান নর্বা- 


নতুন করে রবীনটটা । শামন্তুর রাহমান 
পরবাসী । গল্স । হাসান আজিজুল হক 
এবং কয়েকটি কবিতা 














আই পি আঁফিসারবৃন্দ 
আছেন। 
স্মরণ থাকতে পারে এ 


































ও দই ঈ 


তৃতীয় তৃতীয় কমিউনিষ্ট পাটি 


| মাও সে তুং বলেছেন ঃ “সামা- 
জিক দিক থেকে লুম্পেন শ্রামক 


আর পাঁতবন্জোয়া আদর্শের সুর; থেকেই চীনে কামউনিস্ট 


সংমশ্রণে আতাবিপ্লববাদের জন্ম” 


আরও বলেছেন £ “সমাজের বৈষ- ছিল, অর্থাৎ সমাজের আঁত্মক ও 
খিক ও আত্মিক অবস্থার কথা বৈষাঁয়ক অবস্থার কথা নিজেরাই 


? ভুলে অল্ধের মত কাজের মধ্যেই 
আঁতাবপ্লবী ঝোঁকের প্রকাশ” 


রাখা ভাল। 
উপায় নেই যে, ভারতের কাঁমউ- 


পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের 
বৈদেশিক নাতির লেজ,ড় হিসাবে 
এই আন্দোলন পাঁরচাঁলত হয়োঁছে। 


দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঝানভ 
নীতি থেকে সর: করে অন্যান্য 


নানা ধরণের নীতির পরীক্ষা নস্ট বিপ্লব সোভিয়েত অথবা 


EG হলেও 
শিশুভাব কাটতে সময় লাগছে।, 
আন্দোলন সোভিয়েত প্রভাবমৃক্ত 


কায়দা নির্ধারণ করোছিল। 


মধ্যে দিয়ে নয়ু। 


আন্তর্জীতক কাঁমউানস্ট আন্দো- 


লনের চেহারা ও প্রকীতি পাঁর- 
এই 
এখনও এই আন্দোলনের একাংশ আন্দোলনৈ সোভিয়েত ইউনিয়নের 
এ লেজড় অবস্থাতেই থেকে গেছে । আঁবসম্বাদী নেতৃত্ব আর্জ আর গ্রাহ্য 


বার্তত হতে সুরু করলা 


নয়। লাতিন আমোৌরকার 'বাভম্ব 
দেশে, এবং 'ভিক্মেতনামে কামিউ- 


'নিয়নের তরফ থেকে ভারতবর্ষের 
ব্যাপারে । কিছুদিন আগে পর্যন্ত 
সোভিয়েত ইডীনয়নকে বলতে শোনা 
যাঁচ্ছল যে,,ভারতের অর্থনশীতর 
প্রকৃতি নাকি অধন্তাদ্মিক। 


যেত ইউনিয়নের এই প্রভাবের ফলে 
কামউীনস্ট আন্দোলনের শান্ত বৃদ্ধি 


আন্দোলন থেকে বরাবরই 'বাচ্ছ্ন 
থেকে গেছে, আর এই কারণে 


এগিয়ে চলেছে। 


চীনে কমিউনিস্ট বি্গবের। 
তি সমস্যা 


সাংগঠনিক ও 
অনেক। স্বাভাঁবক কারণে সোভি- 


এখন য়েত ইউীনয়নের মত চীনের কাঁমিউ- : 
আর এ কথা শোনা যায় না। সোভ- নস্ট পার্টও দেশের নিরাপত্তা ও 


বৈদেশিক নশীতির প্রয়োজনে বিভিন্ন 


দেশে বিশেষ করে ১ এশিয়ার আশে- 
হয়ান, কামউীনস্টরা জাতীয় মুক্তি পাশের দেশগুলিতে কাঁমউনিস্ট 


আন্দোলনকে বশম্ব্দ রাখতে চাইবে। 
এর ফলে আন্দোলন বিকৃত হতে 
\ 


কুশোস্রেশনেন্র নিলি | 
(প্রথম পৃহ্ঠার পর). 


দের ভাল-মন্দ আইনাী-বেআইনশ 
কাজে সহায়তা করে, এক ধরণের 


জনপ্রিয়তা অর্জন করা যায়, যার ' 


বিরদ্ধে রাজনৈতিক, শ্লোগান সব 
সময় কার্যকর হয় না! এরকম' বহু 
বহু লোক আছেন, যাঁরা সাধারণ 
নর্বাচনে কংগ্রেস অথবা হ্বস্তফ্রন্টর্কে 
ভোট 'দয়ে পৌর নির্বাচনে ঠিক 
শবপরীত পক্ষে ভোট 'দয়ে থাকেন। 
তবে এবার কংগ্রেস দলের ৪৯ জন্‌ 
বর্তমান কউীন্দিলারদের মধ্যে 
.ষোল.জন বাঘা বাঘা নেতা প্রাত- 


বড় সুবিধা হলো যে, 
দলগুল এই সর্বপ্রথম রুপ্পেরেশন 


৯ | নর্বাচনে এক হয়ে একই প্রতশক 


নিয়ে একশটি আসনে লড়াই কর- 
ছেন। ধনর্বাচনের আগেই পাঁচিটি 
আসনে ফা্তফন্টের প্রাথশরা 'বনা- 
প্রাঁতদ্বান্বিতায় জয়লাভ করেছেন। 
এছাড়া, আরো নাট আসনে 
কংগ্রেস দল প্রার্থী দিতে পারোন। 
£এছাড়া, গত সাধারণ বনর্বাচনে 
কংগ্রেস দল যে পাঁচাট কেন্দ্রে জয়- 


, দিক বিচির 


লাভ করেছে তার মধ্যে দণ্ডি কেন্দ্রে 
টার নন করা 
যায় না। 

বস্তুত, এবারের তা 
নির্বাচনে কংগ্রেস দল প্রাতদ্বান্বিতা 
মধ্যে, শেষ পর্যন্ত ' অন্তদ্বন্ৰি চলে। 
শোষে অনেক কোন্দলের পর স্থির ! 


২ হয়] যে, মান বাঁচানোর জন্য এবং 
কর্পোরেশনে পার্টির আঁস্তত্ব বজায় 


রাখবার জন্য কেবলমাত্র কয়েকটি 
করে অন্যগ্ীলতে লোক-দেখানো 
প্রার্থী' খাড়া করা হবে। তাই-সকল 
করে মনে হয়, কংগ্রেস 
দল যদ 
ননির্বাচ(৫/ কুঁড়াট আসন পায় 
তাহলে দলে ভাগ্য 'ভালো বলে 
ধরতে হবে। . 

নির্বাচনে য্তফ্রণ্ট বৃহৎ সংখ্যা- 
গারম্ঠতা 'িয়ে জয়লাভ করবে 
এটা প্রায় সকলেই ধরে 'নিয়েছেন। 


কিন্তু এই প্রসঙ্গে একথা বললে, 
বোধহয় ভুল হবে নাষে, এই | 


নির্বাচনকে রাজনৈতিক প্রচারের 
জন্য যেভাবে (ব্যবহার করা উচিত 
ছিল য্যন্তফ্রল্টেরে শাঁরক দলগুল 


তাই 
আজ যারা মাওবাদণ তৃতীয় রাঁমউ-' চীনে ক্ষমতা দখল হল গ্রামে গ্রামে 
{নস্ট পার্টি গঠন করেছেন তাদের গোঁরলা যুদ্ধ ও মন্ত আন্দোলনের , 
১৯৯৭ সালে লেখা, চেয়ারম্যান মধ্য দিয়ে, সোভিয়েত কায়দায় শ্রমিক 
মাওয়ের' উপরোক্ত কথাগুলি মনে - ও সৈন্য বাহিনীর মধ্যে অভ্যুত্থানের 
অস্বীকার করার দ্বারা কেন্দ্রিয় ক্ষমতা! দখলের 
এঁতিহাসক 
নস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব বরাবরই কারণে, চনে কাঁমউীনস্ট রাষ্ট্র 
দুর্বল, অক্ষম, অযোগ্য। এই সৌদন গঠিত হওয়ার পর কিছুদিনের মধ্যেই 


আগামী কর্পোরেশন . 


£ 


পারে। এই বিকৃতির, সম্ভাবনা 
তখনই তাঁর হবে যখন কামউনিষ্ট + 
নেতৃত্ব সমাজের আত্মিক ও বৈষাঁয়ক 
অবস্থা ও প্রস্তুতির কথা স্মরণ 


না করে সশস্ত সংগ্রামের আহবান' 


জানাবেন। এই *সংগ্রাম সন্্াস 


আন্দোলনের বাদে পরিণত হতে পারে । আজকের 


অবস্থায় ' সম্মাসবাদ এাঁবস্লবকে 
“পেয়ে দেবে, শ্রেণী সংগঠনের 
প্রভূত ক্ষতি করবে আর এর ফলে 
দেশে বৈপ্লাবক অবস্থা থাকা 
সত্বেও শ্রেণী শত্রুরা তাদের অপ- 
কৌশল চালিয়ে যাবে। " 

বাংলা দেশে আজুকের অস্থি- 
রতা বিভিন্ন শ্রেণীতে পরিব্যাপ্ত। 
সাম্রাজ্যবাদ-- সামন্তবাদ--মুৎসদ্দী 
ধনতন্তবাদের নগ্ন শোষণের এত 
জ্বলন্ত প্রকাশ অন্য কোন রাজ্যে 
বোধহয় নেই। বিভিন্ন শোঁষত 
শ্রেণী শোষণের শৃঙ্খল ভাঙতে 
চাইছে , আর চাইছে 


যোগ্য নেতৃত্ব। শ্রামক ও 


অন্যান্য মেহনতা ' মানুষের নেতৃত্বে 


বাভিন্ন শোঁষত শ্রেণীর সমান্বত 
আন্দোলন সম্ভব এবং বোধহয় 
সমাজের প্রয়োজনও তাই। 'বাঁভন্ন 
সংশোধনবাদী ঝোঁক _ আজকৈর 
কমিউনিস্ট নেতৃত্বে সুস্পন্ট। 
আন্দোলনের তাঁগদে এই বোঁকের 
বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামের প্রয়োজন 
আছে। এই সংগ্রামে অসহন'য়তার 
ফলে হঠকারশ ঝোঁক প্রকাশ পেতে 
পারে। আজ যাঁরা মাওবাদী তৃতীয় 


লনের আকৃতি বিষয়ে তাঁদের 'রকানদের যোগাযোগ ' বহুদিনের । 


বিশ্লেষণ সম্পর্কে । 
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যে সুযোগ গ্রহণে 
বর্তমানে নানাদিক ' থেকে' যন্ত- 
ফ্রন্টের বিরুদ্ধে যেসব বিরুদ্ধ শাক্ত 
মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার চেষ্টা 
করছে তাদেরকে রুখবার জন্য, এই 
নির্বাচন মারফৎ রাজনোৌতক প্রচার 
চালানোর“ দরকার ছিল। কল্তু 
দুঃখের বিষয় দু-একাঁট দলের নেতৃ 
বন্দ ছাড়া আরু কাউকে এ ব্যাপারে 
বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখা 
যায় নি। 


1 এ 
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' নক্কণালপনস্থাদের কর্মসূচী 


(১ম পৃন্ঠার পর) রি 


\ 


মেদিনাপ:র জেলার' এক নকশাল- 
পল্থী জানান, যে প্রোসডেল্সন 
কুলেজের ছাত্র নেতা অসম ওরফে 
কাকা-র নেতৃত্বে বেশ ছু ছেলে 
5 
ছেনা। _ 

প্রসঙ্গত এই কমশটি জানান 
যে, মোদনীপ্দরের গোপীবল্লভপুর, 
ডেবরা শালবনী ও চন্দ্রকোণা 
অঞ্চলে যে জাম দখলের লড়াই 


শুরু হয় তা সম্পূর্ণরূপে ' ব্যর্থ 


হয়েছে৷ যে সব ছাত্র কলকাতা থেকে 
শিয়েছিলেন রেডগার্ড আন্দোলন 
গড়ে তোলার জন্য তাঁদের প্রায় 


সকলেই ফিরে এসেছেন। 'তাঁন 
স্বীকার করলেন যে ঞদের মধ্যে . 


বেশীর ভাগই কঠোর চাষী জীবনে 
অনভ্যস্ত থাকার ফলে বেশ অস- 
বিধায় পড়েন এবং ফিরে আসতে 
বাধ্য হন! তবে মোঁদনীপনর-খড়গ- 
পরের কিছ; স্থানীয় ছাত্র চাষীদের 


মধ্যে পুরোদমে কাজ শুরু করে 


দিয়েছেন বলে তানি জানান। 


নতুন পার্ট হওয়ার ফলে 
আন্দোলনের যে সব কর্মসুচী 
ছিল প্রায় সবই স্থাগত রাখা 
হয়েছে। জেলায় জেলায় এখন 
প্রধান কর্তব্য হচ্ছে পার্ট গঠন 
করা এবং সদস্য বাড়ানো। এর 
সঙ্গে সঙ্গে চষাঁদের, রাজনৈতিক 
শিক্ষার কাজও শুরু হয়েছে, তৰে 
তা খুবই ধীরে ধাঁরে এগুচ্ছে। 
জানা গেল এই ব্যাপারেও কলকাতার 
নেতৃবৃন্দ খুব. বেশী সাহায্য করতে 
পারছেন না, কারণ তাঁদের তাত্বিক 


t 


4 


€ 


আলোচনা অনেক সময়েই শীনরক্ষর ", 


চাষীর, বোধগম্য হয় না। ১ 
আরও জানা গেল যে, ময়দান 
মীটিং বা ওই ধরণের প্রকাশ্য আঁধ- 
বেশন নকশালপঘ্থীরা আর করবেন 
না এবং করলেও কানু সান্যাল বা 
ওই ধরণের আন্দোলনে প্রত্যক্ষ 
অংশ গ্রহণকারী কেউই উপস্থিত 
থাকবেন না!  ভাবষ্তে এ'দের 
কার্যকলাপ সবই গোপন থাকবে, 
০০৪/০০৪% 


t 





সারে গপের উদ্দেশ্য 


(১ম পঠ্ঠার পর) 


রর অনেক আফি- “A 


নিস্তব্ধ ৷ 
এই সামায়ক 'নিস্তব্ধতার 
পরেই লবারেল গ্রুপ গঠনের কথা 


সারের সঙ্গে তার খাতির। ভদ্র- 
লোকের চেষ্টা হবে মযুন্তফ্রল্ট 
[বিরোধ তথ্য জোগাড়ের জন্য সর- 


১ শোনা যাচ্ছে। এদের মধ্যে যারা” কারণ গোয়েন্দাদের সাহায্য নেওয়া 


আছে তাদের অনেকের সঙ্গে আমে- 


এবং বোধ হয় একট: নিবিড়ও। 

, * এই গ্ররপের অন্তভূত্তি দুজন 
প্রান্তন” বাঙ্গালশ সাংবাদিকের নাম 
শোনা ষাচ্ছে। এরা এখন দুজনেই . 
একাঁট 


অনেকাঁদন 


'শ্রীমক সংগঠন মারফৎ বছরে ছয় লক্ষ 


টাকার, মত বিদেশী, মন্দ্রা পেয়ে 
এসেছেন। গত মধ্যবর্তী "নর্বাচনে 
সমস্ত আস্ফালন চূর্ণ হয়ে যাবার 
পর এই গ্রুপ মারফৎ আবার কল- 
কাতায় ঢোকার একটা সুযোগ 
পেয়েছেন, সেটা ছাড়া ঠিক নয়! 

এতাঁদন কলকাতার বাইরে থেকে 
{তান আপ্রাণ? চেষ্টা. করাছন্বেন 


ভারতব্যাপী। সমস্ত দাঁক্ষণপন্থী 


শান্তকে এক জোট করার জন্য! 
বামপন্থীদের ক্রমবর্ধমান শান্তিতে 
তান আতাঁজ্কত। সেই আতঙ্কের 
অংশীদার হওয়ার জন্য তানি সারা 
দেশের দক্ষিণপল্থীদের আহবান 
জানিয়েছেন। এসব করে বোধ হয় 
বেশ সুবিধা হয় নি। 

শোনা যাচ্ছে এই গ্ররপের মধ্যে 
নাকি একজন প্রান্তন আই জিও 
আছে। এই ভদ্রলোকের গোয়েন্দা 
বিভাগীয় কাজে প্রচুর অভিজ্ঞতা 


আর" গ্ররপের তরফ থেকে নতুন 
একটা গোয়েন্দা দল গড়ে তোলা। 

খবরে জানা যাচ্ছে যে, গ্রুপের 
টাকা পয়সার কোন সমস্যা হবে 
না। অনেক ধনী লোক হয়ত এর 
পেছনে আছে। আর আমেরিকান- 


দের বিশ্বস্ত লোক! এর মধ্যে ' 


থাকায় ওদের টাকা পয়সা খরচ 


শত ভাত নি 
নেহী। + 





A 


কেবলমাত্র নতুন লেখকদের জন্ত 
চিহ্তিত একমাত্র ও অনন্ত 
প্রশ্ৃতিনীল সাপ্তাহিক 


গ্রতি্ণতি 


" শুধু গল্প, কবিতা, নাটক, 
উপন্যাস, বিশ্বসাহিত্য ও রম্য 
রচনা নয়, সাধারণের জন্য বিজ্ঞান, 
দর্শন ও অর্থনীতি, এবং খেলা- 
খবর ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা । 

০ প্রতি সংখ্যা প্রশচশ পরসা। 
গ্রাহকদের দেয় ৩টা, ৬টা, বা ১২টা 
€(ডাকমাশদল সর্বক্ষেত্রে এক টাকা ্$ 
আতীারিন্ত)। 

ই নিউ রাত? প্রকা- 
শত হল। 
১২।১ সরশুনা মেন রোড, কি- 
বিন 


A 


{ 
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কিছুকাল আগেও পশ্চিমবাংলার 
বেশীর ভাগ শিক্ষিত মানুষের কাছে 
* পর্ব পাঁকস্তান ছিল তুরস্কসদ্‌শ। 
তাঁদের এই মানসিক. দুরপনেয় 
দূরত্ব বোধের জন্য একমাত্র ক্‌প- 
| মণ্ডুকতাই দায় নয় নিশ্চয়; পর্ব 
১ রাংলা ও পশ্চিম বাংলায় সংখ্যা- 
' লঘ্ সম্প্রদায়ের ওপর পোনঃপুনিক 
' অত্যাচার বিবরণে তাঁরা +তিতোও 
বটে। ইতিমধ্যে পূর্ববাংলার মানু- 
যের নব জাগরণ শুরু হয়েছে; 
সেখানকার শাক্ষিত যুবসমাজ টান 
মেরে ছুড়ে ফেলেছেন আমাদের 
সাম্প্রদায়কতার উত্তরাধিকার। এক- 
দিকে বাংলা ভাষার জন্যে, ব্যান্তগত 
স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় অধিকারের 
জন্যে যেমন মরণপণ সংগ্রাম চালা- 
চ্ছেন বছরের পর বছর, তেমাঁন এই 
জেগে ওঠার পেছনে যে প্রয়োজনীয় 
মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার চে্টা শিল্প- 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে সোঁদকেও চোখ 
ফিরিয়েছেন। সাহিত্যে সম্প্রতি 
তাদের যে স্বল্প কাজের নজির 
বর্ডারের বেড়া ডিঙিয়ে আমাদের 
সামনে হাজির হয়েছে তাতে আমরা 
ম্ধ। তার সামান্য পরিচয় দেবার 
চেষ্টাই এ ক্রোড়পত্রের অন্যতম 
লক্ষ্য। 

এ প্রসঙ্গে . বলা দরকার পূর্ব 
বাংলার সাহিত্য পশ্চিম বাংলার 
পিঠ চাপড়ানির অপেক্ষা রাখে না। 
কারণ গত দুই দশকে পশ্চিম 
বাংলার মূল ধারা যে 
খাতে বইতে শুরু করেছে তা 
থেকে পূর্ব বাংলার সাহিত্য কিছুটা 
আলাদা। পশ্চিম বাংলায় গত মহা- 
ধদ্ধের পর থেকেই সাহিত্যের 
ক্ষেত্রে এক বিরাট এসটাব্রিশমেন্ট 
তৈরী হয়েছে যা বহুল প্রচালিত ও 
প্রবল ভাবে সংগঠিত পত্র-পত্রিকা 
মারফত একেবারে গেড়ে বসেছে 
সমস্ত প্রদেশে ও প্রদেশের বাইরে। 
মাজ ও ব্যন্তি মানুষের যে সমস্ত 
ভার প্রশ্ন নতুনভাবে আলোড়ন 
সানে চিন্তা জগতে তার প্রায় 
মস্তটাই এই এসটারিশমেন্টের 





চোখে ব্রাত্য। আর পশ্চিম বাংলার 
বর্তমানকালের যশস্বী ও জনাপ্রয় 
লেখক মানেই এই এসটাব্রিশমেন্টের 


ক্লীতদাস। সেখানে  প্রাঁতবাদী 
সাহিত্য এক বয়স্ক চ্যাংড়ামির 
অপর নাম। এই অবস্থা দ্রামে 


বাসে বাদুড় ঝোলার অসহনীয় 
অবস্থার মতো, রাস্তার পাশে ক্রম- 
বর্ধমান জঞ্জালের মতো আমরা 
মেনে নিয়েছি বাংলা সাহিত্যের 
পাঠক হিসেব। এ অবস্থার বোধ 
হয় আশু পরিবর্তন সম্ভব নয় 
পশ্চিম বাংলার যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের 
আগমন সত্বেও । হাতে লাল পতাকা 
ও বগলে “দেশ” বঙ্গ সংস্কৃতি 
সেবার এই ।কাঁমক পাঁরাস্থাত 
একটি অবাঞ্ছিত ঘটনা হলেও সত্য। 
সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তান থেকে 
রবীন্দ্রনাথের ওপর একান্শ জন 
লেখকের লেখা পড়ে একথা মনে 
হয় পশ্চিম বাংলার চেয়েও রবীন্দ্র 
নাথকে অনেক বেশী দরকার পূর্ব 
বাংলার। পশ্চিম বাংলায় রবীন্দ্র 
নাথ ঠাকুর অবশিষ্ট আছেন 'পত্র- 
পত্রিকায় সভায় সাংবাৎসাঁরক হৈ হৈ 
এর জন্যে, রেডিওতে গলা কাঁপা- 
নোর জন্যে। তার বেশী - কিছু 
নন তিনি। এ বইয়ের বোধহয় শ্রেষ্ঠ 
রচনাঁটি আমরা আমাদের কোড়পন্রে 
ছাপাঁছ। সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করছি 
পূর্ব বাংলার এরুজন শক্তিশালী 
গদ্য লেখকের গল্প ও সাম্প্রতিক 
কালের কিছু কবিতা । 

একথাটাও বলা প্রারসাঙ্গক যে 
শুধু স্ফুলিঙ্গমা্কা সাহিত্যই 
পূর্ববাংলার সাহিত্য নয়। সেখান- 
কার সাহিত্য যেমন সমাজ জীবনের 
মূলধারা থেকেও আবাচ্ছ্ন তেমান 
শিল্পগত ওংকৰ্ষেও তাষচ্ঠিত ৷ 
সাহিত্য যে বয়স্ক চ্যাংড়ামি নয় 
অথবা গলার রগ ফ্যালয়ে চে্চা- 
নোও নয়, তার অতীত ভবিষ্যতের 
প্রয়োজন আছে, পূর্ববাংলার বেশ 
কিছু লেখা এই কথাগুলো বহন 


করে। J 


্বাড্ডি 


রাহমান 


শামসুর 
নিজের বাড়িতে আমি ভয়ে হাঁটি, পাছে কারো 
নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটে। যদ কারো তিরিক্ষি মেজাজ 
জবলে ওঠে ফস্‌ করে যথাবিধি, সেই ভয়ে আরো 


জড়োসড়ো হয়ে থাকি সারাক্ষণ। আমার যে কাজ 
নিঃশব্দে করাই ভালো। বাঁড়তে বয়স্ক য়ারা, অতি 
পদ্ণ্যলোভী, রেডিয়োতে শোনে তারা ধর্মের কাহনশ। 


£ য্দবকেরা আড্ডাবাজ, মেয়েরা আহমাদ প্রজাপতি 
মক্ষিরাণী। সংসারে কেবলি বাড়ে শিশুর বাহিনী। 


মেথরপাড়ায় বাজে ঢাক-ঢোল। 


লাউডস্পীকারে 


১ কান ঝালাপালা আর আজকাল ঠোঙ্গায় সংস্কৃতি 
ইতস্ততঃ 'বিতারত, কমতি নেই কলের বিকারে। 
বুকে শংধ ৰ অজস্র শব্দের ঝলিমাল। ।যে-সকৃতি 


জমেনি কিছুই তার কথা ভেবে মাথা কার হেট, 


ঘুমায় পদরনো বাড়ি, জ্বলে তারার সেনেট। 


যখন সাহিত্যচর্চায় হাতে-খাঁড় 
হয় তখন আমরা নিজেদের রবীন্দ্- 


প্রধান পুরুষদের 


স্ামাদের এমন পেয়ে বসেছিল যে, 
তখন রবীন্দ্রনাথকে মানস থেকে 
উৎখাত করতে পারলেই যেন বাঁচি। 
রবীন্্র-সাহিত্যে শুধু এরয়েলের 
পাখার ঝাপটা শোনা যায়, ক্যালি- 
বানের আনাগোনা নেই_এই অভি- 
ঘোগে ভরপুর ছিলাম আমরা 


কৌতুকপ্রদ তথ্য রে, বার সাই 
ত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ (লেখক সর্বাপেক্ষা 

ত পদরূষও বটে। রবীন্দ্র- 
নাথকে নিয়ে বাকবিতশ্ডা কম 
হলোনা আজ পর্ষন্ত। এবং 


দুঃখের বিষয়, সেসব বাকবিতণ্ডার 
অধিকাংশই অসাহিাত্যিক। বাঙা- 
লীরা কখনো রবীন্দ্রনাথকে সহজে 
মালাদান তো করেইনি বরং পঞ্ছক- 





ভূষণ ছংড়ে দিয়েছে তাঁর দিকে 
হেলায়, অবজ্ঞায়। 

বঞ্গাবাসীর এই ক্রিয়াকাণ্ডে 
রবীন্দ্রনাথ কম ব্যথত হনাঁন। 
“পায়রা কবি”, “হে'়ালী কবি” 
ইত্যাদি খেতাব তো তাঁর ভাগ্যে 
জনটেই ছিলো, এমন কি পঞ্চাশবর্ষ- 
পৃর্ত উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষং কর্তৃক. কাবি-সন্বর্ধনার 
আয়োজন করা ছলে তখন তাতে 
অনেকেই বাধা দান করে। সম্বর্ধনা 
ভণ্ডুল করার জন্য সেসব অকৃতজ্ঞ 
অসময়াপরায়ণ, সংকীর্ণমনা ব্যান্ত 
রবীন্দ্রনাথকে পত্র লিখে উত্যান্ত 
করে তুলেছিলো। এসব ঘটনায় 
রবীন্দ্রনাথ যে কতদূর মর্মাহত 
হয়েছিলেন তা রামেন্দ্রসূন্দর ত্রিবে- 
দীকে লেখা তার একটি চিঠিতে 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে £ 


আমাদের দেশে জল্মলাভকে একটা 
পরম দুঃখ বলিয়া থাকে, কথাটা যে 
অমূলক নহে আমার জল্মাদনের 
পঞ্সাশৎ সাম্বসারক উপলক্ষ্যে বিশেষ 
ভাবে অনুভব কারবার কারণ ঘাঁটল। 
আপনাদের মধ্যে যাহারা আমার 
বন্ধ তাঁহাদের প্রণীত. আমি লাভ 
করিয়াছি সেই আমার চিরজশবনের 
সমস্ত সাধনার পরম' সফলতা, কিন্তু 
সম্মানলাভকে ভগবান মনু বিষের 
মত পাঁরহার করিতে বাঁলয়াছেন-_ 
আমাকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা 
কাঁরবেন। 

এক্ষণে আমি যে বিদ্যালয়ে কাজ 
কার সেখানকার ছাত্র ও অধ্যাপকগণ 
আমার বৃদ্ধ বয়সের সূচনা লইয়া 








আমার মাথা. হেশ্ট হইবে। আমি 
জানি আপনি ভালবাসেন সেইজন্য 
আপনার কাছে আমার সানুনয় অনূ- 
রোধ, এই জনসভার স্নেহালিষ্গন 
হইতে আমাকে রক্ষা কাঁরবেন। 
আপনারা পারষং হইতে যে 
উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন একদল 
তাহার বিরদ্ধে একখানি পত্র মুদ্বিত 
করিয়া প্রচার করিতেছেন। নিঃসন্দেহে 
তাহারা পরিষদের সভ্য। আপ- 
নাদের এই কবি-সম্বর্ধনা_ প্রস্তাবের 
ইতিহাস আমি কিছুই জানি না 
সুতরাং তাঁহারা যে লিখিয়াছেন 
আপনারা চক্ষুলজ্জার বিড়ম্বনায় 
আপনাদের বাধিলষ্ঘনে প্রবৃত্ত হই- 
মাছেন তাহা সত্য কিনা বাঁলতে 
পারি না। কিন্তু তাহার মধ্যে 
আমার প্রাত যে কটাক্ষপাত আছে 
তাহা পড়িয়া বুঝলাম আমার চির- 





জন্য লোলুপ হইয়াছি এবং অভি- 
শন্দনের দায় হইতে পাঁরষধকে 
নিক্কীত দান করা আমারই উপর 
নির্ভর করিতেছে। এই নিন্দাটি- 
কেও নতাঁশরে গ্রহণ করিয়া আমার 
একপণ্ডাশং বংসরের জীবনকে আরম্ভ 
করিলাম। আপনারা আশশবাদ করি- 
বেন সকল অপমান সার্থক হয় যেন। 





চারি 
নু 


হন ক্র 


f 
LEE 


? না , (রন পূষ্ঠার পর) 


সারী কাব সমাজের পারিণাতর 


রবীন. 


ড. 


যে, দিনে তান কাঁব-গ্দরুর্‌ বিরুদ্ধে 


বিখ্যাত, করুণ উদাহরণ, সুতরাং তৃপ্ত ভাষ্য রচনা করতেন আর রাত 


,* আঁরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন 


যে, কাঁব সার্বভোমের অনুগামতা 
সিদ্ধর: নিশা তাঁদের, লন তো, 
ঘটাবেই না বরং নিয়ে যাবে শোকা- 
বহ আত্মবিলুপ্তির পথে। তাঁদের 
একজন স্পষ্টতই ঘোষণা করলেন, 
“সম্মুখে 0 পথ র্যাধ 
টপ আত্মপ্রতিষ্ঠার হৈ-. 


হৈ সংগ্রামে তাঁরা একথা বেমালুম, ‘জন্য, যখন তখন মায়া কমা জুড়ে শিল্প-সাহিত্যের কানাকীড় মূল্য ? 


ভুলে থাকলেন' যে, সাহতক্ষেত্রে 


৪252 


(রবীন্দ্রনাথের , কাঁবতাবলাঁ। - 
উল্লেখ করলাম এজন্যে! EY 
তথ্য ' থেকে 88 


রবান্দর-বিরোধিতার চাঁরতটি 'পাঁর- 
স্ফুট হয়। ) 


বং 


“দেয়ার মতো লোকের কমাঁত!নেই। 


উট 


নও ফাঁদ ভার প্রতিই সংস্কাত- ড় করাতে। এ'রাই' , ররবান্ু- 


বান হতো তাহলে কথ্যয় কথায় 
যা-কছু চিতপ্রকর্ষের তর্কাতীত 
উপাদান বঙ্গে গ্রাহ্য সেগুলোর 
বিরুদ্ধে ওরা লাঠি উপচয়ে আসতো 
না। তারা নিজেরা সংস্কৃতির সুফল 
উপভোগ করেইুনা, উপরন্তু আর 
দশজনও .যাতে ,তার থেকে 
বাঁণ্চত হয় সেজন্য সুপাঁরক্জ্পিত- 
ভাবে নানাবিধ. ফান্দ-ফিকির আটিতে 
শুরু, করে। যারা ' জাঁবনে ক্গনও 
ভালো গান শুনে বিচলিত হয় না, 


৭ নাটক দেখতে ভালবাসেনা, চিন্র- 
| "কলার প্রাত: যাদের ওদাস'ন্যের . 
আমাদের সমাজে সংস্কাতির' সমা নেই, নৃত্যে যাদের অরদাঁচ, তো, যতদুর জান ভারতীয়। তাঁর 


দিতে শেখোঁন যারা, তারাই যখন 


কেউ কারো পথ রোধ করে বসে ' তারা “সংস্কীতি গোল্লায় গেলো”, সংস্কৃতি বিষয়ে ফতোয়া জারী করে 
থাকে.না। নিজেদের প্রাতিদ্বিকতা * বলে 'চেখৃঁচয়ে চেশচয়ে পাঁচ পাড়া ঘন ঘন তখনও . ফেব্যান্ত ‘হাসি 
বজায় রাখার জন্যে তাঁরা যে মাথায় তুলেই ক্ষান্ত হয় না, পত্র- সংবরণ করে ' রাখবে তাকে রাম- 
সিন্ধান্ত 'নিয়োছলেন তাকে আম “ পাত্কাগুলো শুদ্ধ চোখ-রাঙানো 'গরদুড়ের ছানার দলের একজন বলে. 
অন্তত অপািম্ধান্ত মনে কাঁর না। ' কথাবার্ত'য় ভাঁরয়ে তোলে। তাদের . ভেবে নিতে বৃষ, থুকনে। লা, 
তবে চেতনাকে বথাসাধ্য' উচ্চকিত ধমকে পাঠকগোম্ঠির টনক না নড়লে, কার;র। | 

রেখেও তাদের কেউ কেউ রবীন্দ্র- তারা, রাঁতিমত ক্ষেপে ওঠে, মরিয়া _!: যাঁদের গাঁয়ে . মানেনা অথচ 


প্রভাব 
, প্রুরোপনর। , 


থেকে , নিস্তার পাননি' হয়ে !গজরাতে থাকে ' সারাক্ষণ। আত্মগরজে বেসামাল হয়ে ব্য 
“কল্সাল-গো্ঠি” মজার কথা এই যে, যারা সংস্কীতর মোড়ল সেজে বসেছেন যাঁরা, যাঁরা 


রবীন্দ্রনাথের বিরদ্ধে বি্রোহ' ধুয়া তুলে , চতুর্দিকে বিত্রাপ্তির সংস্কাতর ।দহালজে তেল .চিটাচটে 
ঘোষণা করোছলেন সত্য, কিন্তু 'ধোঁয়া ছড়ান সংস্কৃতি বেচার তাকিয়ায় ঠেস-দয়ে গুড় গুড় করে 
সা HEE SESE Fl DA CoA as RN EO 


ভি 


টি, 


আপনি কি জানেন? | 


তারবার্তায় আপনি যে ঠিকানা 


/ লিখছেন, ভাতে যদি পীচটির বেশী শব্দ . 
থাকে, তাহলে ভাবনার কোনও, কারণ 


' নেই । আমরা আঙ্সকাল 


অতিরিক্ত 


সেই |বিদ্োহণীদের ' জন্যে এই দরদ অনেকাংশেই লোক ' ভালোবাসেন মগজের স্নসান .ময়- E 
একজন 'নার্ধায় কবুল করেছেন . দেখান্যে ব্যাপার, ' ॥ অন্তরের জানিশ দানে, উদ্ভট সব চিল্তার' 
+ হি ‘ | 


না i 
এর জন্যে কিছু দিতে হয়না । 


a 3৯০, পীচটি শক পাঠাতে শুরু করেছি পুরো ও সঠিক ঠিকান। লিখুন ।' এর 


হন এ ০ ৮৭ 





41 টা, 





" ঠেকা উচিত। 


বর্জনের, প্রস্তাব পেশ 
সোৎসাহে।. রবীনদ্রসাহ- 
ত্যকে দেশ থেকে নির্বাসিত কর- 
লেই যেন আমাদের সুখানদ্রা হবে 
চিরাদন,। রবীন্দ্রনাথকে, অসম্মান 
করলেই যেন ' আমাদের " মদখরক্ষা 
হবে,,তাঁদের মনোভাব অনেকটা ' 
এরকম। - রূবধন্দ্রনাথ ভারতনয়, 
অতএব তাঁর ' রচনাবলশ অবশ্যই 


বজনীয়_এই তুখোড় স্তি তুলে. 


ধরেন তাঁরা।, তবে কি এই একই 
কারণে কাজী নজরুল , ইসলামের 
রচনাবল' বর্জনীয় নয়? ‘তাঁনও 


বেলায় বর্জনের প্র্ন ওঠেনা কেন? 
নাকি মনসলমান' বলেই তান রেয়াৎ 
পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের কাছে? 
‘বস্তুত, ' যতদিন না চোখ থেকে 
' সাম্প্রদায্নিকতার_ পরকলা খুলে 
ফোঁল ততাঁদন সবাঁকছুই ঘোলাটে 
দেখতে থাকবো আমরা । বস্তুত, 
রবীন্্-সাহিত্য-বর্জনের পেছনে 
রয়েছে এক উগ্র সাম্প্রদায়কতা-পূস্ট 
সনোভাব। আমার কাছে, এবং আশা 
করি, আমার মতো আরো অনেকের 
কাছেই রবীন্দ্রনাথ কোন্‌ দেশের 
আঁধবাসী "কিংবা তান কোন্‌ 
ধর্মাবলম্বী, এসব তথ্যাদ তেমন 
জরুরি নয়! "তান পৃথিবীর 

কাঁবদের অন্যতম, বাংলা 


খাণী।, ৩২ ) 
। কেউ’ কেউ সরবে একথা 
প্রচার করে টু 
করলে নাকি আমাদের 


শুনলে হাসবো কি কাঁদবো ভেবে 
পাইনা। তাহলে তো পাছে আমরা: 
কমিউনিচ্ট । হয়ে, যাই, এই ভয়ে 


. সোভিয়েত ইউনিয়ন ধৃকংবা নয়া- 


চনের সাহিত্যস্হদ্ধ ' স্পর্শ করতে ' 
পারবো না। আমাদের সমাজে এমন 
শাক্ষিত ব্যান্ত আছেন যারা বাইবেল, 


পাঠে! আনন্দিত, হন, , কিন্তু তারা ' 


ঢুকে পড়েছেন বলে শোনা যায় 
নি।' বুদ্ধদেবের কথামত পান. 
করলেই কি আমরা সবাই দলে দলে 
বৌদ্ধ হয়ে যাবো? াঁদ. তাই হয় 
তবে টি, এস এলিয়টের কবিতাও 
আমাদের কাছে অপাঠ্য ও বর্জন'য় 
কারণ, তিনি সংশ- 
য়াতীতভাবে . রোমান ক্যাথলিক ৷ 
এই একই কারণে ইমরুল’ কায়েমের 
কবিতাবলণও 'বজনীয়। সেই, 
বিধর্মী আরবী কাঁবর কাঁবতা 


, আওড়ালে লোকে কাফের বলেবেনা 
' আমাদের? জাম্প্রদায়কতা নামক 


রাহ? আমাদের এমন গ্রাস করে 


তথ্যটকুও 
পর্যন্ত আমরা বিস্মৃত হই। 
গালিব, রবীদ্রনাথ ও নজরুল 


কাকে এ তিনজনই ভার- 


ছি \ ‘ 
দর্শশ ॥ শ্ররবার ৯ই মে ১৯৬৯, 
শুভবাদীর সমর্থন জোগাতে পারবে 
না। সত্যকথা বলতে কাঁ, শিল্পী -. 
সাহিত্যিকদের কোন দেশ নেই, 
কোন কাল নেই। তাঁরা সর্ব- 
দেশের, সর্বকালের। ' আমরা বাঙা-./ 
লারা কাঁ করে রবীন্দ্র থেকে! 
বিরৃতি থাকতে পারি? আমরা কাঁ; 
করে অস্বীকার করবো, আঁধ্বনক 
রঞ্গ ' সংস্কৃতির স্থপাতি' স্বয়ং 
রবান্দ্রনাথ? কী করে ভুলবো 
আধুনিক বঙ্গ সংস্কীতর একরান্ত 
এ+দো মফস্বলকে এক কল্পোলন+ 
তিলোত্তমা নগরীতে রুপান্তরিত 
' করেছেন 'একা . রবীন্দ্রনাথ? কা, 
করে' ভুলবো বাংলা ভাষার সর্ব 
শ্রেষ্ঠ কাব বাংলা ১ ভাষার মহত্তম 
গদ্যলেখকও? কী করে ভুলবো 
যে-ভাষায় আমরা: বধূর সপে, 
আলাপ কাঁর,' শুর সঙ্গে কলহে ' 
মাতি, প্রিয়তমাকে প্রেম নিবেদন । 
কার, কোন মানবীর' পাষাণপ্রাতম 
হৃদয়কে দ্রব করার মনোহর চক্রান্তে 
রাতজেগে যে-ভাষায় পত্রের ফাঁদ 
পাতি, এমনাক যে-ভাষায় প্রবন্ধ? 
লিখে আক্মণ কারি 
তা গ্রন্থিল ও বার্ণল | হয়ে গড়ে 
উঠেছিলো রবীন্দ্রনাথেরই পোঁরো- 
বর আমরা অধমর্ণের ভূমিকাই ' 
হিত্যেঃ সুতরাং যাঁর সামনে. বরা- 
পালন করে এসোছ তাঁকে সম্মান 
করার , ব্যাপারে বাঁদ বিন্দুমাত্র , 
কার্পণ্য কার তবে বিশ্ববাসীর " 
{নিকট আমরা অত্যন্ত খর্ব হয়ে 
যাবো। আমাদের . দেশে কোন 
কোন মহলে রবীন্দ্রনাথকে হেয় 
করার একট উদ্যম প্রকট, বলেই”; 
এস্ব কথা উল্লেখ করলাম। যারা “.. 
সংস্কৃতির প্রেমে বিহবল্তা প্রকাশ 
করতে সদা-তৎপর তারাই আধ্দীনক 
বঙ্গ সংস্কাতির স্থপাঁতকে এদেশের 
মানুষের মন পেকে উৎখাত করতে 
উঠে পড়ে লেগেছেন। তবে আশা 
কার, আজ যাঁরা সম্পূর্ণ অসাহ-। 


গ্রাস করে ফেঁলবে।, এ ধরণের কথা ত্যক কারণে রবান্দরীবররাধিতায় ' 


নিয়োজিত, .একাঁদন তাঁরা তাঁদের 
ভুল বুঝতে পারবেন। এ বিশ্বাস 
আমার বদ্ধমূল। আর' রানু 
নাথের ভাষায়, “মানের, প্রাত 
বিশ্বাস হারানো পাপা” '' নে 


তিন 

রবা্র-বিশ্বে: আম সপ্রথম। 
প্রবেশ করেছিলাম. গদ্যের নয় ১. 
'পদ্যের হাত ধরে] নীচু ক্লাশে । 
' রবীন্দ্রনাথের একটি কি দুটি পদ্য 
পাঁড়ীন, এমন নয়; তবে তখন তাঁর 
বিষয়ে ছিলাম অত্যন্ত অসচেতন। 
দৈবদয়ায় সেকালে স্কুলে দশম 
শ্রেণীর পাঠ্যতালকার অন্তভুস্তি 
ছিল “গল্পঙগ্ছ”, দ্বিতীয় খণ্ড, 
কবুল করতে দ্বিধা ' নেই, ক্লাশে 
কয়েকটি ' গল্প 'পড়ানো হওয়া 
সত্বেও তখন সেগুলি তেমন ভালো 
লাগোন আমার। পড়ে গোঁছ, এই, 
মান! মাস্টার মশাই জায়গায় জায়- 
গায় শসার বলে দিয়েছেন, “আপদ” 
গল্পের বালক নাঁলকান্ত চারি 'করা। 


' যে, রবীন্দ্রনাথ যে হিন্দ; নয় ব্রাহ্ম সত্বেও কেন চোর নয় তার ব্যাখ্যাও 
. ছিলেন, সেই সাধারণ 


' জানিয়েছেন, কল্তু আমার মনে 
দাগ কাটেনি ওসব। I 
ইতিমধ্যে প্রবৌশকা পরণক্ষা শেষ 
হলো! 1152 


তাঁয়। ভারতীয় বলেই. তাঁদের আনন্দ-ভরা এক 


রচনাবলী থেকে আমরা নিজেদের 


বাণ্িত করবো, এই উন্তি কোন 


ঘ্রাময়ে 'পড়োছিলাম রি 


মিড 





বং 


[| 


t 
i 
t 


দপণি ৷ শ্দুকুবার ৯ই মে ১৯৬৯ 


কোনো কিছুই তার কানে এল না! 
এই এতটুকু »সময়ের মধ্যেই মাটি 
বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। 
নিঃশব্দ, শিশিরের হিমে স্নান করে 
ব্বর্ণ পাতাগুলো ভিজে। শীতের এ 
শেষ বলে সারা দিন ধরে উত্তর দিক এ 
থেকে ঝড়ের বেগে বাতাস দিয়েছে 
খোলা মাঠ পেয়ে বাতাস হন হু 
করে দৌড়ুতে দৌড়ুতে শরীরের 
সমস্ত উত্তাপ, শুষে নিয়ে চলে 
', গেছে। তার পর নতুন রুরে আবার 
ঝাপটা দিয়ে, শুকনো, পাতা] ঝাঁরয়ে 
একেবারে এদেশ 'থেকে' বিদায় : 
শনয়েছে।, সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে 
এসেছে 'বড় বড় মাঠ, ছিলেছিলে 
'পানিজমা ডোবা এবং খাল, আধ- 
শুকনো হলদেটে অপারাঁচিত লতা- 
পাতা ' কাঁটা গনুল্মের .স্তূপাকার 
জঙ্গল। ওর্‌ চারপাশের .কয়েক 
হাত জায়গা বাদ দিয়ে নিউমোনিয়া 
রোগণীর শ্লেম্মার মত' জমে বসেছে 
, কুয়াশা । সারা। দিনের ঝড়ো বাতা- 
সের জায়গায় এসেছে কুয়াশা। সেই 
“ কুয়াশা এবং ম্লান রঙের আকাশ ও 
বাসি মড়ার মত জলো! অন্ধকারের 
" নাচে, তার চারপাশের পাঁথবাঁটা 
স্তব্ধ হয়ে গেল । সে'কান পেতে 
কিছু একটা শোনার চেষ্টা করল। 


7 শকছ একটা শব্দ। কিন্তু কিছুই 


, শোনা গেল না। বাতাসের ' কিংবা 


, ঝরা পাতার "শব্দ, নিদেন পক্ষে 


শুকনো পাতার ওপর শাশর পড়ার 


টপটপ শব্দ অথবা কোন বন্য 


প্রাণীর চাকত পদধ্বন। কোন 
কিছুই তার কানে এলো না! মোটা 
,ছে'ড়া ব্যাপারটা .করে জাঁড়য়ে 


সে এবড়ো-থেবড়ো মাঁটর ওপর, . 


খড়ের রংএর ভিজে দুর্বার ওপর 
. দুই ফনইএর ভর দিয়ে মাথা 
[কিরে কুয়াশার দিকে চেয়ে রইল 


ডা 


-ওর কাছে শব্দের জগৎ সম্পূর্ণ ' 


রকমে হারিয়ে গেলেও, রা দিন 
এবং সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর 


ERE PEO 


অনেক দূরের কালো পাঁচঢালা 
রাস্তা দিয়ে গোঁ গোঁ, করে বাস- 
ট্রাক যাচ্ছিল! শিম্টি দত স্বজ্প- 
স্থায়ী শব্দ ছোট' গাঁড়গাঁলর-- 
এমন কি . হূইশেল বাঁজয়ে 
ঝক বক করে যে, ট্রেন গেল তার 
শব্দও' সে শডনতে পেয়েছে। এরকম 
সারাদিনই এ সব শব্দ সে শবনেছে। 


পরি যহতে বড কাতৰ 


চু] 


পাতাল ভাবনার সক্টো-এই জর শব্দ 


দমশে গ্েছে। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে 


সংগা তার মাথার ওপর দিয়ে এক ' 


জোড়ায় বক উড়ে গেছে, তার পর 


দেখা দিয়েছে শঙ্খচিল, সকলের . 


Ma “es একাকী পাখি, 





গুটি শুট মেরে . একটু “গরম 


GE 


hi 


/- চোখ-চেয়ে দেখার কথায় ৮ ৪. ০৯ 


তে EE দি সে 
পাখা অনেকক্ষণ পরে নাড়তে ভাবল, তাহলে রাত তো আ্যানেক 
নাড়তে, পা দুটি পিছনে 'ফাঁরয়ে . হলছে। শালৌ কতক্ষণ হাটাছ, গ__ 
মাটির স্গো সমান্তরাল করে, সদর কোতা এলেমে তা সি মোটেই ফোম 


'মাথাটি এদিক ওদিক ঘণারয়ে চলে করতে/পারছি না। আর শালোর 


গেছে। .সোঁ সোঁ শব্দ তুলে পরম আচ্ছা জাড় বটে। ্ 
নিশ্চিন্তে সে আকাশের পূব ফসল কাটা মৃত মাঠের কঠিন 


প্রামটার বাঁশ ঝাড়ে,ছোট 
নংখ্য পাখি তখন একসঙ্গে 
কলরব শুরু করেছে। )রাত আর 
একটু : এগোনোর সঙ্গে সঙ্গেই 
অবশ্য ওদের' কাউকেই আর দেখা 
যায়ান। সে' তখন শীতে হাহ 
করে কাঁপতে কাঁপতে 'র্যাপারটণ 


বাঁচর 'র্যা, এ বাঁচর, ঘম মারচিস 
শুয়ে শুয়ে, মনিব বি কান কাটবে 
র্যা।, আচ্ছা ঘুম র্যা তোর চিৎ- 
রা একবারই শুনল, 
তার মাথার ভিতরে। তার পূর 


ভালো, করে ' অনড় দিয়ে, পেটের আবার স্তব্ধ সব। '' 
কাছে ;র্যাপারের বিরাট ফুটোটা ' “ এবার প্রচণ্ড শত গেল বলা 
| লঙ্গ দিয়ে ঢাকতে গয়ে নিজেকে চলে। শীত এলো সকাল 


প্রায় বিবস্ম করে ফেলেছে এবং এই 
অবস্থার মধ্যেও প্রচন্ড খিদে অন্য 


সকাল, অন্রাণ : ভালো করে পড়তে 
না পড়তেই, তেয়ান ত্যড়াতাঁড় 
ভব করেছে। ময়লা ছোট এক যাওয়া তো দূরের কথা, « মাঘের 
টুকরো কাপড়ে ' বাঁধা মোটা চিড়ে ।এই শেষ দিকেও তার দাঁতের 
বের 'করে অন্যমনসকের মত *ঁচবুতে ত'ক্ষ্যতা একটন কমেনি! এবার 
চিবুতে সে ভাবল, হঃ, অরা ঘুম এসোঁছিল ' হেমন্তকে বৈশী 
ইতে গেল। এ দিন তার শর-শয্যায়,' শম থাকার 
এর পর অনেকক্ষণ সে আর কিছুই সুযোগ না দিয়েই শরতের শেষে 
ভাবোনি।, একটা খালে জমা পানি গাছের পাতাগুল মোট্য ও হলদেটে 
আঁত সাবধানে“কাদা বাঁয়ে আঁজলা হরার উপরুমেই এবং শতশশিত 
ভরে তুলে খেয়ে টলতে টলতে বাতাস ভালো করে উপভোগ |না 
হাঁটতে শুর] করেছে । শত যখন করতেই হুড়মুড়। করে জাড়কাল 
দর্দম 'হয়ে উঠল, মাথা হয়ে উঠল এসে পড়ল। প্রত্যেক বছরের মতই 
নিরেট' একটা বরফের চাঙর, পা ব:ড়োরা বলল, জাড় বটেবাপুদু, জাড় : 
দ্যাট যখন তার' অব্শ হয়ে এলো বটে। হাড়-কাঁপুনি' জাড় ইয়াকেই 
তখন পশুর মত সে এই শুকনো বলে, এতোটা বয়েস, হল, চলদাঁড় 
খালটায় আশ্রয় শিল। কোন.রকমে পাঁকয়ে ফেললোম, এমন, 

কুনাদন দেখলেমে না। ' 

পেতেই আবার ভাবতে পারল সে। '' 
ভাবতে গিয়ে দেখল তার, চাঁর- নরা হেসেছে একথায়, উ' তুমাদের 


এ 


॥" আসল । 
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ওমান মনে হচে। অমোদের জাড় তেই রুপোর মত শাদা হয়ে এলো 
য্যামন মালনম (হচে না, আমাদের ' সামান্য মাত্র ইস্পাত-ছোঁযানো 


বয়সে তুমাদেরও তেমাঁন জাড় লাগত' লোহার কাস্তে। মাঠের ধান কাটা 
না।উ কিছু নয় গো, অন্তটোই হয়ে গিয়ে আঁটবাঁধা শেষ হল 
মাথা নেড়ে কেউ সায় - ফম্ধক্ষেত্রে অগাঁণত মৃত সৌনিকের' 
“দিয়েছে, তা হবে, অন্তটোই আসল। মত মোটা . মাথার, আঁটিগ্ীল 
তোদের বয়সে জোস্তা থাকলে পোষ], জমিতে.পড়ে রইল কিছু দিন। 
মাসেও রাত দুপুর পর্যন্ত ধান ' শিশিরে ধুয়ে য়ে ধানের শিষ- 
'কেটেচি, । তারা দেখে মাঠে * গুলো চকচকে (সোনার বর্ণ নিল। 

কথা, . অন্তটোই এর পর কাস্তের কাজ মোটামুটি 
আসল। । “শেষ হল। . গাঁয়ের মুচির তোর 
তোবড়ানো উৎকট চাঁট পায়ে হট হট . 
হে'টে' আঁটিগ্দালকে . ছোট 'ছোট 
পাহাড়ের মত' সাজাতে শুরু করল 
ওরা।' ৰ 
1 


কিন্তু যে দুচার জন বন্ধে: সায়' 
দেয়ান, শেষ পর্যন্ত তাদের মতটাই 
মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে. এ বছরে । 
সত্য করেই প্রচণ্ড শাঁত এসেছে। 


দেশটির শরীরে, হিমের "কালো করছে কাচা” কাদাকে, এক ঠ্যাংএর 
পরদা ফেলেছে ' এবং সন্ধ্যার পর ওপর ভর 'দয়ে কালোয় শাদায় 
সেই বাতাসের “ প্রস্থানের 'সঞ্গে মেশানো বিরাট সারস লম্বা সার 
সঙ্গে মাটি বরফকুণ্ড হয়ে গেছে। দিয়ে বসতে শুরু করেছে। উত্তরে 
ধবধবে শাদা 'মাটির দেশ এ বছরের বাতাস দিন দিন স্কুচিত করতে 
শশতে কালো হয়ে গেছে এবং সে শুর করল দেশটাকে) গাছগ্দলো 
দেশের সবাই তা* লক্ষ্য, করেছে। সম্পূর্ণ. উলঙ্গ হয়ে গেল এবং ঘাস 
পাতলা পিছল' কালচে একটা আব- পাতার রংএর সঙ্গে রং 'মালয়ে 
রণ পড়েছে মাটির ওপর- সেটাকে দিয়ে গাঢ় : সবুজ রংএর ফাঁড়ং 
কোন মতেই শরতের ধানের জামতে মেটে . হয়ে গেল। আর. ধূসর 
জমা ঘন শ্যাওলার আস্তর বলা --, চাপটা হ্যা দন্দ গাঁড়র নৌম- 
চলে না। ত সমান্তরাল . চওড়া রাস্তায় 
এই' কঠিন শীতে এ বছরের আষ্টেপ্‌ষ্ঠে বাঁধ পড়ে গেল। | 
কাজ আরম্ভ হয়েছে। অশত ক এই সমগ্র শত রালটা” শীত 
করতৈ পারে যতক্ষণ হাতে কাজ আকান্ত দেশের এই ছবিটা তার 
আছে? শাঁত যত প্রচণ্ডই'হোক না, . অশিক্ষিত প্রায়-বর্বর [মনে আবছা 
যতই নিরাশাব্ঞ্জক হোক ফলনের ভাবে ভেসে ওঠে। , পুুক্খানৃপহখ- 
পরিমাণ এবং হোক না সেই ফসলের তার দিক থেকে ওপরের বর্ণনা ৷ 
অর্ধেকটাই জামির মাঁলকের বাড়তে অনেক বৈশি সঠিক-রুন্তু ওর 
তুলে দিয়ে আসতে, তবু শত কি মনের ছবিটা অনুভূতির সজাবতায় 
করতে পারে? কাজেই গোটা গাঢ় এবং উত্তপ্ত । কাজেই শুকনো 
গাঁয়ের কাস্তে সচল হয়ে উঠেছে : অনেক বাদ পড়লেও সে 
যথারীতি । মোটা ছে'ড়া র্যাপার যোগও করল অনেক কিছ এবং 
{কংবা ময়লায় দুর্গন্ধ কাঁথা গায়ে ছবিটা তার কাছে চরম সত্য ও সমগ্র 
দিয়েই মানুষগুলিকে শীত এবং হয়ে, উঠল। ছবিটাকে যখনই সে 


প্রত্যেক)বছরের মতোই 'জোয়া-৷ উত্তরে, বাতাসের সম্মুখীন ', হতে পেয়ে গেল, .সেই শশতঝরা বিভৎস 


হয়েছে। পৌষের মাঝামাঝি আস- (শেষাংশ অষ্টম পদ্য) 


পাচারের 
॥ ৮ 
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কখনও মদ, হঠাৎ কখনও বেহালা | \ 
| 
/ , এক সময় বাঁশশর সংর 
- যখন রানে একাকী ঘুম ভাঙে 
! ' অনবরত, কোমল কোলাহলে 
স্বপ্নের মতো পাতায় পাতায় 
তার বিকাশ ৮ ও 2 
অন্ধকার আকাশের চেতনার “মতো 
' ষে.চেতনা এক সময় অতল অবলুপ্ত ! এরি 
এক সময় কালো চোখের তন্দ্রা i [ 
' এক সময় বিদ্যৎ-বি | 0 ’ 
এক সময় হঠাৎ বস্তু 
কন্তু চিরকাল অনেক গন্ধ, শব্দ এবং 


3) 


মা 


আসা Il ব্বাং লা, 


৪ 

যেন নিটোল নখের ওপর শ্মাস্তর f i 
টু - স্বচ্ছতা = | 
| এগুলো সব অনুভবে আসে J 

অনেক ব্রান্ে বৃষ্টির শব্দ জাগে , 
১" আমার চেতনার ধনধান্য 
এবং অন্ধকারের প্রদীপ | 
বাষ্ট বৃষ্টি এখানে সেখানে ! 


fa ' পাঁথবীর' সর্বন্ত 


শিকাগো শহরে নিউইয়র্কে প্যারিসে 
কোথাও আলো ছুয়ে, কোথাও 
জানালার কাচে | 
কৌখাও মস ধষ্র্ষের গাড়ি, বর্ষাতি ছাতা 
আমার পাথবীর বাষ্ট মাটির 
| -গদ্ধ, ধানক্ষেত ভেসে যাওয়া 
আমগাছের ডাল ভেঙে পড়া 
হঠাৎ গরঃর ডাক, ভিজ্ে-যাওয়া | 
পাখীর ডানা ঝাপটানো রঃ | 
আবার পুকুরে, নদীতে ০৪ 5! 
ডোবায় লাবণ্যের সাড়া, / 
॥ আমার পূর্ববাংলা অনেক রাতে 
গাছের পাতায় বৃষ্টির শব্দের মতো ॥ 


৪ হয়? 


নতুন 


হন ক্ষন্নে রবীন্া 


(৪র্থ পৃচ্ঠার পর ) 


শুনতে শুনতে, খেজুর গাছের 
পাতার বালামাঁল দেখতে-দেখতে। 
ঘুম ভাঙতেই দেখি, দুপুর ভিড়ে 
পড়েছে বিকেলের সোনালী বন্দরে। 
. হাতে কীঁ একটা ঠৈকলো যেন। 
শ্বতশয় খণ্ড । বিবর্ণ মলাট, জখাঁম 
পাতা। থেলুড়ে চোখ গাঁড়য়ে 
চললো পাতায় পাতাকস। £আঁতাঁথ” 
গল্পটা পড়ে ফেললাম. আগাগোড়া 
নতুন করে। মন তারাপদের পদ- 
হত জনহশন নদতীরের মতোই 
কেমন উদাস হয়ে গেলো। তারা- 
পদের হন-হন মাঠ, নদী ছেড়ে চলে 
এলাম ক্ষীধত পাষাপে”; পাগলা 
মেহের আলীর সেই “সব ঝুট্‌ 
হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়” ধ্বাঁন শুনে 
মন ছমছম করে উঠলো, আবার 
আমার মনে “হঠাৎ গ্ুমোট ভায়া 


হ হু কাঁরয়া একটা বাতাস দল 


শুস্তার স্থর জলতল 
দেখিতে অপ্সরীর কেশদামের মতো 


কুণ্চিত হইয়া উঠিল, : এবং সগ্ধ্যা-' 


_ছায়াচ্ছন্ন সমস্ত বনভূমি এক- 
| মুহনর্তে একসঙ্গে মর্মরধবান যেন 
. দস্বগ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল। 
স্বপ্নই বলো আর সত্যই বলো, 
আড়াইশত বৎসরের অতাঁত ক্ষেমা 
হইত প্রতিফলিত হইয়া আমার 
সম্মুখে যে-এক অদৃশ্য' মরীচিকা 
অবতীশর্ণ হইয়াছিল তাহা চাঁকতের 
মধ্যে অন্তাহ্ত হইল। যে মায়া- 
ময়ীরা, আমার গায়ের উপর "দিয়া 
দেহহীন দ্ুতপরদে শব্দহীন উচ্চ- 
কলহাস্যে ছুটিয়া শুস্তার 


জলের উপ গিয়া ঝাঁপ দয়া 
পাঁড়য্নাছিল, তাহারা ' সন্ত অণুল 


গেলে _ বাকসংষম বজায় রাখা 
স্বভাবতই দক্কর। এই অসামান্য 
উত্তমর্ণের সাঙ্মধ্যে এলে এমানতেই 
মাথা নুয়ে আসে! . কারণ, বঙ্গীয় 


হইতে জল নিজ্কর্ষণ করিতে করিতে সাহত্যের যে ক্ষেত্রের দিকেই দৃষ্টি 


আমার পাশ 'দয়য উঠিয়া গেল না। 
বাতাসে যেমন করিয়া. গম্ধ উড়াইয়া 
লইয়া যায়, বসন্তের এক 'নশ্বাসে 
তাহারা তেমান করিয়া উড়িয়া 
চলিয়া গেল” 

সেদিন “গহপগ্ুচ্ছে”'র গল্পের 
পর গল্প দ্বারা আক্কান্ত হতে 
দিলাম নিজেকে! বিকেল কখন 
সন্ধ্যা হলো, সন্ধ্যা মধ্যরার-টের 
পেল ম না বিন্দুমাত্র; শুধু কিছু 
ক্ষণের জন্য আম্মার পাঁড়াপশীড়তে 


বাধ্য হয়ে “তাড়াহুড়ো করে জঠরে ' 


প্রেরণা করেছিলাম , খাদ্য। ক্ষুধা 


ছিল না মোটেই। তখন আরেক 


অর্লোকক ক্ষধার দখলে আঁম। 
কী তীব্র সেই ক্ষুধা, তার দামাল 
লকলকে জিভকে সামাল দেয়া- 
হলো মূশশীকল। সেই ক্ষুধা 
আমাকে নিয়ে গেলো গ্রন্থাগারের 
সাঁরসারি পুরানো আলমারর 
কাছাকাছি। “গঞ্পগ্চ্ছ” আমার 
মনে শুধু রবান্দ্র-সাহত্যের জন্য 
নয় সমগ্র সাহিত্যের জন্যই এক 
অনির্বাণ ক্ষুধাকে জাগ্রত করলো । 
ওপরে বর্ণিত ঘটনাটি আজো 
আমার মনে ঝকমক করছে 
কেননা “গজ্পগঃচ্ছে”র বদান্য' সা্ি- 
ধোই আম হতে পেরেছিলুম 
রৈবিক বিশ্বের নাগারক। আর সেই, 


ঘুম-ভাঙা বিকেলেই ভেঙেছিলো । 


আমার মনের ঘ্ুম। | 


A 





আন্নল্লা লাশ্বীী ভালই 


শামসুর রাহমান 


তোমার আমার কাঁঙ্খত ভোর 
আসার আগেই স্বস্ন-ীবভোর 
তোমাকে হানলো ওরা? 
একদা তুমিও চৈত্র দুপুরে 
টলটলে সেই পুরোনো পুকুরে 
ফেলেছ চিকন ছিপ 


আম্মছায়ায় কালো 'দাঁঘটায় 
এক হাঁটু জলে দাঁড়য়েছো ঠায় 
শাপলা তুলবে বলে। - 


শর্ষে ক্ষেতের হলদে হাওয়ায় 
কী জান সে কোন্‌ গভার চাওয়ায় 
হাত দুটি দিতে মেলে; 


ঝোপের কিনারে কখনো হঠাৎ 
গনলতিটা ফেলে বাঁড়য়েছে হাত 
প্রজাপাঁতটার দিকে। 


~~ 


বলেছিলে তুমি, 'ষে-কথা কখনো 
বাজেনা ইদয়ে গান হয়ে কোনো, 
সে-কথা ব্যর্থ, ম্লান" ' 

বলোছিলে আরো, 'যে-জাঁবন কারো 
প্রাণকে করে না আলোয় প্রগাঢ় 
সে-জীবন নিম্ফষল।, 


ব্যাক তাই প্রেমে বড়ো উৎসুক 
তুলে ধরেছিলে স্বদেশের মুখ, 
শাবড় অন্বালতে! 


খোলা রাস্তায় মাছে মিছিলে 
হা 
চোঁদক থরথর; 


তোমার আমার, কাঙ্খিত ভোর 
আসার আগেই স্বপ্ন-বভোর 


তোমাকে! হানলো ওরা। . 


_ এই আলো আরো পাব হবে 


সেই কবে তুমি শিরীষের মূলে 
আহত পাঁখকে নিয়োছলে তুলে 
উদার ব্যগ্ন বুকে! 


ষে-সাড়া তরুণ ঘাসের ডগায় 
জ্যোৎস্না-ডোবানো স্বপ্ন জোগায় 
তা-ও পেয়েছিলে তুমি। 


“A 


"আমরা প্রার্থী তারই। 


তোমার রন্ত-রাঙ্া বৈভবে “ 
৫ 
বললো ব্যাকুল পাখি। ' 


যে-আলো তোমার চোখে 
নেচোঁছলো, 
যে-আলো তোমার বুকে 


বে'চোছিলো, 


অন্যান্য 


৯১২০: 


প্রসারিত কারনা কেন সর্বত্রই সাঁব- 
সময়ে দেখ রবিশস্যের 'বাচত্র 
সম্ভার। রবান্দ্রনাথের আজাবন 
অসাধারণ কাঁবব্রতের কথা পুনবযান্ত 
করা আমার পক্ষে 'বড়ম্বনা 
মাত! সাহত্যের অনান্য৷ শাখাতেও 
ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দাবহার। সেসব 
ক্ষেত্রে তিনি যে নিদ্ধিলাভ করে; 
ছেন সেগ্ীলর যে কোনো একটিতে 
বোবিক ব্যৎপান্ত দেখাতে পারলে 


অন্য | যে-কোনো লেখক বতে" 


যেতেন, সন্দেহ নেই। আজ পর্যন্ত 
‘গোরা’ বাংলা উপন্যাসের মধ্যমাঁণ- 
রূপে জাজ্জবল্যমান; রবীন্দ্রনাথ 
বাংলা ছোট গল্পের একাধারে জনক 
ও সবশ্রৈষ্ঠ লেখক: নাটকে 
তাঁর প্রাতভা 'কিণিৎ হানপ্রভ 
ঠেকলেও, নূৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রে (তান 
এখনো নিঃসঙ্গ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। 
বাংলা সাঁহত্যের সর্বপ্রধান ক্লাব 
বহমুখী গদ্য রচনাতেও শিল্প ও 
প্রজ্ঞার যে পরাক্ান্ত স্বাক্ষর রেখে 
গেছেন তা চিরকাল পাঠকবর্গের 
কাছে এক বিরাট বিস্ময়ের বিষয় 
হয়ে থাকবে। এবং এ মন্তব্য অন- 
স্বীকার্য ঠেকে যে; বাংলা ভাষায় 
যাঁরা প্রবন্ধকার হওয়ার বাসনা 
লালন করেন তাঁদের বারবার যেতে 
হবে কোনো গদ্য লেখকের” কাছে 
নয় রান্দ্রনাথ ঠাকুর নামের কবি 
সার্বভোৌমের কাছেই। 


আর তাঁর সেই অবিনাশ’ ' 


গাঁতিমালা? মৃত্যু যখন : ঘনিয়ে 
এলো জ'বন-প্রোমক র্বীন্দ্রনাথের। 
সত্তার চতুঃসমায় যখন তিনি 
অনেক' কিছুর মতো 
নিজের প্রতিও প্রশ্নশীল হয়ে 
ছিলেন তাঁর, অজস্র লেখার স্থায়িত্ব 
সম্পর্কে, তখনও তাঁকে বলতে 


“শোনা যায়, “বাংলা দেশের লোককে 


আমার গ্রান গাইতেই হবে; আর 
{কু যদি নাও থাকে, তবু আমার 
গান থাকবে” রবাীন্দ্রসংগণীতের 
ক্রমবর্ধমান জনাপ্রয়তাই সপ্রমাণ 
করে তাঁর ভাবিকথনের সত্যতা । 
ওপ্রাথহশীন এ দেশেতে গানহখন 
যেথা চারি 
গারত হচ্ছে তাঁর গান, অসংখ্য 
গান। হ্যাঁ, তাঁর গান থাকবে। রাঙা- 
লীর কণ্ঠ থেকে কোনোদিন বিলীন 
হবে'না আঁর গানের স্বর! কখনও 
কেউ কোন প্রলোভন দেখিয়ে আমা- 
দের কন্ঠ হতে ভুলিয়ে নিতে, 
পারবে না রবাল্দ্রনাথের গান। 
আমরা অনেকেই রবান্দ্রনাথের গান 
থেকে এমন কিছু পেয়েছি যা শুদ্ধ 
স্বরগ্রাম ও নন্দনতাত্তিক ব্যাখ্যার 
চেয়ে ঢের বেশী গভাঁর। আমি 
অন্তত এমন একজনের কথা জান 
যে তার দেশ-শ্রীর সাক্ষাৎ পরিচয় 
যতটা রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে 
পেয়েছে ততটা আর , কিছুতেই 
নয়। স্বদেশকে সে ভালোবাসাতে 
টশাখছে কোনো রাজনীতিবিদদের 
তৃখোর বন্তৃতা শুনে নয়, শ্রবৃতকে 
রবীন্দুসংগীতের অবিরল প্রবাহে 


” সেখানে ঘরে ঘরে. 


আমাকে? রবান্দরোন্তর যুগের অন্য- 
তম প্রধান নায়ক বিষ্ণু দে আমা- 
সকলের হয়ে এই প্রশ্নের উত্তর 
দিয়েছেন এভাবে £ », 

এ যেন বা জিজ্ঞাসা .সূযেরি//কোন- 
ক্ষণ ভালো লাগে সারাদিনে / প্রহরে 
প্রহরে /কিংবা কবে কোন দির্ন ধতুতে 
খাতুতে বৎসরে সুর্যের কি গান 
ভালো লেগোঁছলো প্রকাশ-উহ্যের / 
মধ্যাহ্ন উষার স্বচ্ছ , বৈকালীতে 
” সন্ধ্যায় করুণ? 

আমাদের চতুর্দকে এত অস- 
গগাঁতি, এত নৈরাশ্য যে জীবন নামক 
ব্যাপারটাকেই য়নে। হয় আগাগোড়া 
অর্থহীন। বিশেষ করে গ্রীক ট্র্যাজে- 
ডীর নিয়তির মতোই অপ্রাতরোধ্য, 
আনবার্ধ মৃত্যু, আমাদের কানে 
জপন্নে এই অর্থহীনতার মন্ত। সেই 
তামাঁসক মন্হূ্তে আমাদের পায়ের 
তলা থেকে মাটি সরে যায়, চতু- 
দিকে হাতড়ে মরলেও কোথাও 
দৃন্টিগোচর হয়না কোনো থাম। 
জবনকে অপব্যয়ের খাতে বইয়ে 
দিয়ে নয় তাকে ভালোবেসেই ' যে 
প্রান্ত অর্থহাীনতাকে জয় করা চলে 
এই শিক্ষা রবীন্দু সাহত্যেরই দান! 
তাঁর সং্ষোদয় সুযস্তের দীর্ঘ 
আশ’ বছরের আলো আমাদের 
চিরাদন পথ দেখাবে জাঁবন-বিমু- 
খতার প্রচণ্ড নৈরাজ্যে। 

রবীন্দ্রনাথ একবার শান্তিনিকে- 
'তনের একাঁট ভাষণে তাঁর পিতৃ- 
দেব সম্পর্কে বলোছলেন, “প্রাচীন 
ভারতের তপোবনের খাঁষরা 
যেমন তাঁর গুর; ছিলেন তেমান 
পারস্যের সৌন্দর্যকুঞ্জের বুলবল 
হাফেজ তাঁর বন্ধু ছিলেন। তাঁর 
জীবনে আনন্দ-প্রভাতে উপানিষদের 
শ্লোকগ্াল ছিল প্রভাতের আলোক 
এবং হাফেজের কাঁবতাগ্যাল ছিল 


' প্রভাতের গ্রান। হাফেজের কবিতার 


মধ্যে যান আপনার রসোচ্ছৰাসের 
সাড়া পেতেন তিনি যে তাঁর 
জাবনেশ্বরকে দি রকম 'নাবড় 
রসবেদনাপূর্ণ মাধ্দর্যঘন প্রেমের 
সঙ্গে অন্তরে বাঁহরে দেখোঁছলেন 
সেকথা অধিক করে বলাই বাহুল্য ৷? 


' দঙশি ॥ শকুরার ৯ই'মে. ১৯৬৯ 


রান্দ্নাথ-বিষয়ে সবাহত ষে 
কোন পাঠককে, আশা কাঁর, বলে 
দতে হবে না যে এই উক্তি তাঁর 
নিজের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তবে 
আমাদের পরম সৌভাগ্য, মহার্ষর 7 
উপনিষদ অধ্যাত্মবোধের পাঁরমণ্ড- 
লেই সীমিত ছিল না তাঁর পুত্রের 
অনাগোনা। বাঁদর তাই হতো, তবে 
{ক আমরা পেতাম রবান্দ্রনাথের 
ধচন্রশালার সেসব দুঃখ-দীর্ণ ভীষণ- 
কবলিত মুখের মেলা? পেতাম ক 
কাঁবজীবনের গোধাঁল-মহূতের 
সেসব আশ্চর্য প্রশ্নশীল কাঁবতা- 
বল? আর সেই কাঁবতাবলীর 
যায় ক্যালিবানের পদধবাঁন। তাই, 
প্রশ্ন জাগে, উপাঁনষদ আধ্যাত্ম- 
বোধের প্রশান্ত ভিতে কি, ফাটল ', 


ধরোছিলো রবীন্দ্রনাথের শেষ | 


জীবনে? নইলে কেন তিনি 'লখ- 
লেন তাঁর জীবনের সর্বশেষ ২, 


' কাঁবতায়_ 


তোমার সংণ্টর পথ রেখেছ আকণর্ণ 


ঢু কাঁর / বিচিত্র ছলনাজালে, / হে ছলনা- 


ময়ী।/ মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ 


_নিপনণ হাতে / সরল জীবনে ।/ এ 


প্রবনা দিয়ে মহত্বেরে করেছ চিহিত,/ 
তার তরে রাখান গোপন রান্রি। 
সে যাই হোক, রবীন্দ্ুনাথের 


» সৃষ্টির ডালপালা এত বাভন্ব 
একে বিস্তৃত , যে তাঁকে কোনো! 


গশ্ডিতেই বাঁধা চলে না। সবাকছু 
ছাঁপয়ে তান জেগে থাকেন, 
যেমন কৌলরীজের কাঁবতায়ু 
নিঃসীম সমুদ্রে সূর্ধ জেগে ওঠে 
“like God's ‘own hand!" 1 


প্রকৃতই সণীমত। এবং এই বোধ 
বিনয়ের ছদ্মবেশ হলে জাবনের 
শেষপ্রান্তে এসে তাঁন কখনো গিলখ+ 
তেন না 
. আমরা কবিতা, জান- আমি, 
গেলেও বিচিত্র পথে, 
হয় নাই সে সব্গামণী। 
এবং বাংলা কবিতার 
রুপপটি তাঁর মনশ্চক্ষে উদ্‌ভাসত 
হয়েছিলো বলেই হয়তো উপাঁনষদ 
নাথ ঠাকুরের পৌন্র, কবাল্দ্র রবীন্দ্র 
নাথ ঠাকুর প্রাজ্ঞকন্ঠে উচ্চারণ কর- 
লেন সম্পূর্ণ নিরভিমানে £ ॥ 
কৃষাণের শ্রমিকের শাঁরক যে জন / 
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা 
করেছে অর্জন /'যে আছে মাটির 
কাছাকাছি / সে কাঁবর বাণী লাগি 
কান পেতে আঁছ। 


মিশে ছিল, তাই একটির পর একাঁট 
আশ্চর্য গ্রন্থের খেয়া বেয়ে তিনি 
চুলে গেছেন অমরত্বে সনন্দ 
। একদা রবধদুনীথের একচ্ছত্র 
সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যেসব সামন্ত- 
রাজ বিদ্রোহের ধ্বজা তুলোৌছলেন 
(শেষাংশ ৭ম পু্ঠায়ন ) 


NF সহ 





দর এ. ধার ১ই মে ১৯৬৭, 


নতুন করে বানর 


এ... ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 


তাঁরা সাঁবস্ময়ে দেখলেন, যে,' সেই 
সাম্রাজ্য ভাঙ্গার কাজে স্বয়ং মহা- 
রাজই তাঁদের সর্বাপেক্ষা কাঁমন্ঠি ও 
বালষ্ঠ” প্রাতদ্বন্বী', -পাঁ্থকতা 
বহ; স্বর্ণ সিড়ি “পেরিয়ে, আত্ম- 
তৃপ্তিতে মজে তান তো; মনে করতে কেননা 
পারতেন যে, বাংলা রুবিতায় যা- 
কিছু করণীয় তাই -সম্পাদত 
হয়েছে তাঁর নিজের অমিত প্রাতভা- ' 
বলে; কিল্তু তা না তান চৈত-' 
ন্যকে জাগ্রত রাখলেন সর্বক্ষণ, 


চি রা রা হার, 
সম্পর্কে সমালোচনা-ম*খর হয়েও 
রবান্দ্রসাহিত্য বর্জনের "অপচেষ্টায় 
নয় রবীন্দরচর্চা় আমাদের অনলস- 
হতে হরে, নতুন করে, ব্যাপকভাবে। 

কেননা, ‘এখনও এই দারুণ অস্বা- 
স্ধ্যের কালে আমাদের ক্ষায়মান, 
রুশ্ন মানসে স্বাস্থ-ফেরানো অপ- 
মেয় পথ জোগাতে “পারে রবীন্দ্র 
' চর্চা! তরে যাঁরা রবীন্দ্র 


'নাথকে এক পরাক্রান্ত  'বিগ্রহরূপে 


প্রীতম্ঠা করেই ভাবেন যে দায়িত্ব 


' স্যাস্তের কালে এগিয়ে গেলেন 


আশায় । আর এই আশা যে নিস্ফল সায় নেই আদৌ। যেহেতু, আজো 
হয়ান তার ভুলি স্বাক্ষর রবান্দ্র-' নাস্তিকতা আমার মঙ্জায় মিশ্রিত, 
নাথের শেষ জীবনের “কাঁবতায়। তাই প্‌জামাত্রই অমার' চক্ষুশূল! 
এতদিন যাঁর, কাব্য ছিল আশ্চর্য আমি মনে কারি, অরবান্দ-পজায় 
সালংকরা, মোহন আঁতকথনে ভর- মেতে উঠলেই সেই মহাকাবর প্রতি 
পর, তিন রচনা করলেন নি্ে্দ, সম্মান দেখানো ' হয় না; বরং 
[িতবাক, দিরাভরণ কবিতাবলশী। এ আমরা যাঁদ রবীন্দ্সাহিত্য-পাঠে হবে 
ধরণের কাঁবতা লিখে তান প্রমাণ গভীর নিষ্ঠার পায় দিই তবেই 


. করলেন যে মহৎ কাঁবকে অনেক তানি সম্মানিত হবেন এবং আমা-, 


' টিতেও অসীম ধৈর্যে তান সেধে 


দুর্দমনীয় লোভ জয় করতে, হয়, 'দেরও মানসম্তরী বৃদ্ধি পাবে উত্ত-' 
নতে' হয় বড় রকমের ঝঠুঁক ৷ [তান রোস্তর। আর যাঁরা. বাংলাভাষায় 
[িলক্ষণ জানতেন, কিতার রাজ্যে সাহিত্যচর্চায় ব্রতী তাঁদের পক্ষে 
কোন নয়ন ভোলানো খুটি পুতে রবীন্দ্রনাথ যেই অলৌকিক খাঁন, 
বলা যায় না, এই এখানেই, শেষ দারুণ আকালেও যার সম্পদ ফ৭রো- 
সীমা । তাই জীবনের 'শেষ 'দিন- য়না। 

রান সাহিত্য বর্জনের যে 
অশুভ প্রবণতা এখানকার এক 


শ্রেণীর লোকের মধ্যে. মাথা তুলে 
লে AE 


গেছেন সেই ক্ষমাহীন, খাম- 
খেয়ালী রমণণীকে, /কাব্যলক্ষতী যার 
নাম! কাব সার্বভৌম রা নাথ 


আমার পৌন্র হইতে ইচ্ছা কারি. 
ভবিষ্যতে তাঁহার চক্ষে এমন লোভ-- 


নায় বলয়া ডান দু হক কৰে অন্তরার হন 


সি 


রি 'কারলে উত্তর করেন গম্য নয়। চিত, 
আম আমার পিতামহ হইতে একটি উক্তি স্মরণযোগ্য। সেই কবে 
টা রবান্্-মানস ছিল তানি তাঁর আশ্চর্য অংস্কারম্ত্ত 
এই পোন্র হওয়ার বাসনা-জ্বাগার। 
এবং এই চৈতন্যের ফলেই [তান উদার মন নিয়ে ঘোষণা করে- 
তাঁর স্বকালৈ বঙ্গদেশের সবচেয়ে 


ধারণার সঙ্গে একমত না/ হওয়ার ৃ 
আধকার কারুর থাকবে না, একথা ফুস মন্তর ফ্:স্‌ মন্তর ২ 
বলার উদ্দেশ্য আমার নয়। আমরা , প্রলয় হলো শুর 
যারা বিশ্বসমর আর দাভক্ষের ঘর- দশাঁট বছর. শেষে হুজুর 
পোড়া ;মানংষ, নানা রাজনৈতিক বক্ষ দর দুরু! 
ডামাভোলে যারা নিয়ত দোদ-ল্যমান, Ea 
আন্তজ্জণঁতক _ সংবর্তে দিশাহারা, খয়ের খাঁরা গর্তে ঢোকে, 
অশুভের পদধ্বান শুনেশ্ুনে ক্লান্ত, হুজনর ব্যাপার কি? 
আতঙ্কগ্রস্ত, তাদের মিনোজগত ও অগ্রগতির দশ বছরের” 
রবীন্দ্রনাথ "ঠাকুরের মনোজগতের এ কোন্‌ বুজরুকি। - 
মধ্যে সেতুবন্ধন নিঃসন্দেহে দুঃসাধ্য । : 

সমগ্র রবীন্দ্-সাহত্যের নিখুত ফস মন্তর ফুল, মন্তর 
পরিক্রমা সেরেও আমরা বলতে বাধ্য বাজে বিদায় ভেরী হুজুর 
আমাদের মনোজগতের সব অভাব কখন হবে হুশ? 


ঠ - প্র 
t রর রর 


by A শ্ধ 


চরিত 


“National . literature 


is now rather an unmeaning . 


term; the epoch of world lite- 
rature is at hand and each 006. 
20056 try to hasten its ap- 
proach.”। অর্থাৎ, “জাতীয় সাহিত্য 


এখন একট, অর্থহীন শব্দমান ; 
শবশ্বসাহিত্যের যুগ আসন্ন-প্রায় 
এবং এই যুগের সূচনা ত্বরান্বিত 


হওয়া উচিত৷” , এতকাল পরেও 
যাঁদ জাতীয় সাহত্যের দোহাই 
দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে প্রবল, উপদ্রব 


'মন্‌ কার, বাংলা সাহত্যের সব, 


থেকে 
মুখ ফিরিয়ে থাঁক তবে সে ক্ষত 


কারঃ আর যারই হোক না কেন, 


রবীন্দ্রনাথের নিশ্চয় নয়৷ দরজা- 
জানালা বন্ধ “করে, সূর্যের মুখ না 
দেখলে রাঁবি। বিন্দুমাত্র অন্দদ্দণল 


হবে, না। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে 7 
হদ্দ ' হবে তামুরাবলাসীরা। - 


তাছাড়া রবান্দ্নাধ একাই বাংলা 
সাহত্যের এক বিরাট . ধীতহ্যের' 
স্থপাঁত ৷ 


ক্ষতি হয় না। বরণ তাহার যা 


শ্রেন্ঠ।যা সত্য তাহা সুস্পষ্ট হইয়া 


উঠে আমার জীবনেও বাঁদ তাহা 
না ঘটিত, তবে. অদ্যকার এইদিন 
সার্থক হইত না। আমার আঘাত- 
প্রাপ্ত শরবিষ্ধ। খ্যাতির মধ্য দিয়া 
(এই উৎসব আপনাকে প্রমাণ কাঁর- 
য়াছে। তাই অমোর শুরু ও কৃষ্ণ 
উভয় পক্ষেরই আঁতাঁথকে প্রণাম 


করা অমর পক্ষে আজ সহজ হইল | 


যে ক্ষয়ের দ্বারা ক্ষাত হয়না, 
তাহাই বিধাতার মহৎ দান_দূঃখের 
দিনেও যেন তাহাকে চানতে পার, 
শ্রদ্ধার সাঁহত যেন: তাহাকে গ্রহণ 


' করিতে বাধা না ঘটে। 


চারা হৈ চিচিৰ 1 i 


ঘটছে, ঘটবে হাতুড়ির ঘায়ে ঘায়ে ভাঙ্গছে 
এ-আঙ্দন নিভশীক, দাউ দাউ যতো সব পদরাতন জঞ্জাল 
জবলছে, জবলবে। / চকচকে ধারালো কাস্তে 
মজদুর সব আজ চণ্চল, ক্ষ ঘায়ে ঘায়ে প্রাচশনতা ধৰসছে। 
St fe 
জনপদ, ক্রুদ্ধ এ (্ুশ্য আজকাল অহরহ 
কাঁপছে 'কিষাঞ্লের আওয়াজে ৷ ছে ডৰ 
এ দৃশ্য আজ্কাল অহরহ এ আগুন নিভশক দাউ দাউ 
ঘটছে, ঘটবে। / অহলছে, 'জঞলবে, জবলবে......... 
নয় নয় এজীবন নিশ্চল নিশ্চুপ “এ আগুন নিভশ্রক 
কান্না ও পিছন্টান মিথ্যে 
এ জশবন চায় আজ সংগ্রাম দাউ দাউ জবলছে জৰ্লবে। 
দাসত্ব-শঙ্খল 'ছি'ড়তে। /,৮৮এ জাঁবন চায় 
ক্ষধাতুর দেহে আজ শল্তি আজ সংগ্রাম 


পরবাসী 


| (পঞ্চম পৃন্তার পর) 


স্তব্ধ নির্জন রাত্রির আকাশের 
নাচে অসাড় হয়ে যেতে যেতে, 
ক্ষুধায় চেতনা হারাতে বসেও সে 
দুকনযয়ের ওপর ভর দিয়ে আকুল 
হয়ে পেছনের দিকে ঘাড় ফেরাল। 
কুয়াশা জমাট হয়ে তার চোখের 
ওপরই পরদা ফেলল। 

সে কছ:ই দেখল না। প্রান্তর 
নিথর হয়ে রইল। যে খালটায়! সে 
আশ্রয় নিয়েছিল তা তাকে উষ্ণতা 
দেবার পরিবর্তে বড় বড় দাঁত 
দিয়ে কামড়রাতে লাগল। তবু 
গোল একটি পটার মত হয়ে সে 
মনের চোখে ছাঁব দেখে আর তার 


আর বেশি কষ্ট করতে হত না'। 
বাঁশর বৌএর শরীরের ওম থেকে 
এক ঝটকায় নিজেকে সাঁরয়ে িত। 
বছানা ছেড়ে ঠান্ডা মেঝেয় মাংসল 
একটা শব্দ করে পড়ত সুডৌল 
হাতটা। আট বছরের ছেলেটা সরে 
যেত বিছানা ছেড়ে। সঙ্গে সঙ্গোই 
নুয়ে পড়ত বাঁশর, বৌএর হাতটা 
আস্তে আস্তে তুলে গলার ওপর 
রাখত, বাচ্ছাটাকে আর একবার 
কাছে টেনে লিত। তার পরে সাব- 
ধানে কাঁথা সারয়ে' সে বিছানার 
বাইরে আসত। ব্যাপারটা দাঁড় 
থেকে টেনে নিয়ে মাথা থেকে সমস্ত 
শরীরটা ঢেকে নিত। অন্ধকারের 
মধ্যে কাস্তেটা চকচক করতে থাকে 
পেতে একটুও দের হয় না তার। 
আম কাঠের পলকা দরজা খলে 
সে বেরিয়ে আসে, চাচা লাকন? 

হু রে বাপ হ ডেকে ডেকে 
হয়রান হচি, কি ঘুম র্যা তোর আঁ 


ওয়াজদ্দির কন্ঠে অপ্রসন্নতা, চ এখন, 


দেরি হয়ে যেচে আবার, 'বিশে 
কত্তা লোকটা বৌশ স্াবধের নয়, 
বুইলি না? কত্তার সাঁওতাল 
গুলোর তো ঘ্ম নাই রেতে_- 
শালোরা সারা রাত মদা মারে, আর 
[তন পোহর রাত থাকতে মাঠে 
যেয়ে হাজির হয়। ওদের লয়ে 
হয়েছে আমাদের 'বিপদ। রাত 
দুপুরে যেতে হবে এই জাড়ে। চ 
বাপ: এ্যাকোন তাড়াতাঁড়। 
যেচি যেঁচি-বাঁশরের তাড়া নেই, 
একট: তামুক খেয়ে লি দাঁড়াও 
এগ), / 

দোর , হয়ে যাবে ব্যা-তু 
তবে তামুক খা, আমি চললাম। 
দাঁড়াও চাচা, বেস্ত হচো ক্যানে 
বলো দিকিন_এ্যাই দ্যাখো তো 
কতক্ষণ, লেলোম বলে। 

বিশে কত্তাও বলবে লেলোম 
বলে, বলবে মানে মানে পথ দ্যাখো । 
ভারি বয়ে যাবে তাহলে। পোষ 
মাসে কাজের অভাবটো কি? সব 
শালোর ম্দানষের পেয়োজন। ভার 
তোমার বিশে বন্তা। 

বাঁশর খড়ের পাকানো বিনুনী 
থেকে খড় টেনে ছিপ্ডতে 'ছি'ড়তে 
বলে। খানিকটা খড় নিয়ে গোল 
একটা গুলি পাকায় সে- ধীরে 


সুস্থে দলাটাঁকে হাতের তলোয় 
রেখে রগড়াতে থাকে, তামূক না 
খেয়ে বের তে পারব না বাবু সে 
যোগ করে। 

বারে বারে তামাকের কথা শুনে 
এই সাংঘাতিক শাঁতের ভোরে 
ওয়াজদ্দিরও তামাক খাবার বাসনাটা 
আস্তে আস্তে প্রবল হতে থাকে! 
দাওয়ার এক কোণে বসে পড়তে 
পড়তে বলে সে, লে বাপু ছাড়- 
বিনা য্যাকোন, দঃ টান দিয়েই লি। 

লে লে লুটি হয়েছে, গড়িয়ে 
টি 

রগড়াতে রগড়াতে গোল দলা- 
টাকে গুড়ো গুড়ো করে ফেলে কল- 
কর ওপর সেটাকে রেখে খট' খট 
করে কড়া হাত দুটোয় চাপড় দেয় 
বশির দাওয়ার কোণ থেকে চক- 
মাক ইস্পাত সোলা এনে সোলায়' 
আগুন ধরায় অভ্যস্ত হাতে, 
সেখান থেকে আগুন ধরায় খড়ের 
দলায়। তামাকটা যখন তোর হতে 
থাকে ওয়াজদ্দি চুপ করে চেয়ে 
থাকে ওর ্দিকে_শপতে ঁহ হি 
“করে কাঁপে সে, একটা * ঠাণ্ডা 
বাতাস আসে, ঘরে ঘরে মানুষ 
জেগে ওঠে-ঘরের কোণ থেকে 
ঝকমক করতে থাকা কাস্তে হাতে 
নিয়ে বেরিয়ে' পড়ে ওরা। কেউ 
নিজের ক্ষেতে, কেউ পরের ক্ষেতে । 

বশির তামাক তোর করে টান 
দেবার নামে বার দই চুম্বন করে 
হঃকোটাকে। আস্বাদ করে সম্পূর্ণ 
সন্তুষ্ট হয়ে সে হাত বাড়িয়ে দেয়, 
লাও। 

ওয়াজান্দি হ:কো নিয়ে মাঁনট 
পাঁচেক 'নাঁবষ্ট মনে টান 'দয়ে 
ধোঁয়ার মধ্যে প্রায় : গোপন থেকে 
বলে, তামূকটো না খেয়ে কাজে 
যাওয়াটো কোন কাজের লয়: বাপু। 

ল্যায়কো? তবে? বললোম 
তুমাকে, তুমি বশে কত্তা বিশে 
কত্তা করে তামুকের এ্যাটাই লম্ট 
করে দিলে। টু 

তোর ধান কটা কবে কাটাব । 
ওয়াজাদ্দি প্রশ্ন করে। , 

এ কটা ধান বাপব-ও আর 
কতক্ষণ লাগবে। দ্যাড় বিঘে.জামর 
ধানউ শালো কাটলেও তন মাস 
না কাটলেও তন মাস। মরশুমের 
পেরথম .তো, কদিন না হয় মুনিষই 
খাটি, কুইলে না, কটো টাকা ঘরে 


আসবে তেবু। তোমার ধানটো 
কাটলে? 

আমার টো? লে হুকো লে। 
আমার টো? শালোর পেটরোগা 


হেগো রুগীর মতুন ছি“য়েপড়া ধান 
_কবে কেটে টিপ দিয়ে রেখোঁছ। 
আমার ধানের ঢপ দেখিস নাই তু 
ওয়াজাদ্দ খ্যাকাশয়ালশর মত খ্যাঁক 
খ্যাক করে হাসে, পেল্লাই ঢপ 
র্যা, খলখলের টুপ ষাট তলা দেখা 
যায় জানিস, একটো ছাগল 


লুকোনোও ফ্যার। আচে। উ কতা 
বাদ দে দাকন। 

না, তা নয়, কথাটো তুমিই 
তুললে কিনা, তাতেই। 

চ চ আর দের কারস না! 

চলো। 

ওরা বোরিয়ে পড়ে! 


' সকাল 


একটু দুরের আবছা অন্ধ- 
কারের মধ্যে একটা দল থেকে কেউ 
চিখকার করে, কে? 

ক্যারে ভন্ত লিকিন? 

অ, অজাদ্দি চাচো। 
গো সঙ্গে? 

আম র্যা ভন্কা। 


আর কে 


বাঁশর জবাব 


থেকে৷ কিন এসে পিঠি ন 
ধান কটা। । ূ 
দোব, দোব। দোব না ক্যানে? 
বাঁশর ওয়াজদ্দি এগুলো । 
হয়ান এখনো। পাতলা 
একট; কুয়াশা পড়েছে। কালচে রং- 
এর মাটি অল্প ভিজে এবং পাথরের 
মত কাঁঠন। গরুর গোয়াল থেকে 
ধোঁয়া এসে কুয়াশায় মিশেছে ভার 
একটা পর্দা পড়েছে গাঁটিকে ঘিরে। 
সেই পর্দা ভেদ করে ওরা মাঠে 
এসে পড়ল। ভিজে ভাঁর ধানের 
লুটয়ে পড়া শষ চাবুকের মত 
আঘাত করে পায়ের গোছায়। 
ধানে ঘসা লেগে শন শন শব্দ হতে 
থাকে এবং এই অল্প একট: শব্দ 
ছাড়া {বিরাট খোলা মাঠের কোথাও 


. নের 'গুঞ্জন বলা চলে। 


কোন শব্দ নেই। অন্ধকারের ছায়ার 
মত মান্যগখলোকে হস হস করে 
হাঁটতে দেখা যায়। তার পর কুয়া- 
শার| পাতলা চাদর ছি'ড়ে হঠাৎ 
সুর্যের অজন্র আলো লাল হয়ে 
মাঠে পড়তেই দেখা যায় 'বরাট 
মাঠে প্রায় জনারণ্য। তখন একটা 
শব্দ (ওঠে, একটা বিশ্ঃল গম্ভীর 
গর্জন মাঠের আকাশ এবং বাতাস 
বেষ্টন করে বাজতে থাকে। এর 
অন্য কোন নাম নেই, একে জাব- 
বেচে 
থাকার গুঞ্জনউষফ উত্তপ্ত এবং 


পারে] না শুধু দেখতে থাকে। 
সেও !কিছ; ভাবতে পারাছিল না 
এই শীতে শরীরটার 'মত 'মনটাও 
অবশ হয়ে জমে গিয়েছিল, সে যেন 
সুখদঃখের অতাঁত হয়েছিল কারণ 
আর তার কোন কস্ট অনুভব 
করার ক্ষমতা ছিল না। এখন আর 
সে শীত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টাও 
করছিল না৷ কিন্তু তবু চোখ বন্ধ 


দপপ ! শক্রবার ৯ই মে ১৯৬১ 


করে একদৃস্ট মনের দিকে চেয়ে 
ণনরহ অসহায় ভাবে, সে একটির 
পর এুকাট ছাঁব দেখতে পাচ্ছিল। 
স্পষ্ট রংএ রং করা ছবিগন্লো-এবং 
সেগুলোতে যা কিছুই গছল- মানুষ 
কিংবা প্রান্তর, আকাশ অথবা বক্ষ 
সব িকছুই যেন তার 
স্পর্শ করে যাচ্ছিল। 


| সকালের সেই আশ্চর্য গরুজ- 
নের সঙ্গে জাড়য়ে মিশিয়ে কাস্তে 
চালানোর ঘস ঘস শব্দ, শুকনো 
শামুক বা কাঁকড়া পায়ের নীচে 
কুর কুর গংড়িয়ে যাওয়া, হঠাৎ 
কোনো ই'দুরের পালিয়ে যাওয়া, 
গুঞ্জন ছাড়িয়ে অতাঁক্তি চিৎকার 
এবং মেঠো সবর ধানকাটা, আঁট- 
বাঁধা, ধানের স্তূপ সাজানো এবং 
ধান বোঝাই মোষের গাঁড়র মন্থর 
গতি এবং তৈলপিপাস্দ চাকার 
চিৎকার, রেশারেশি করে ধান পেটা- 
নোর ধুপধাপ শব্দ এবং আরও 
অসংখ্য খটনাঁটি তার দেশের 
মাটির এবং তার নিজের জীবনের 
অজস্র ঘটনা তার হৃংপণ্ডের সাম- 
নের বুকের দেয়ালে প্রতিফলিত 
হতে থাকে । বেলা বাড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে লাল রোদ কটকটে' শাদা হতে 
থাকে_দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ সুর 
হয়_ গুনগুন ধ্বনটা আস্তে 
আস্তে মাঠের নিস্তব্ধতার উচ্চ 
কম্ঠের চাপে ডুবে যায়_অসংথ্য 


(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায় ) 





প্রতিদিনের রূপচর্চীয় সাধনা বিউটি ক্রীম তাকে এনে দিয়েছে 
যোৌবনস্থুলভ কমনীয়তা ও অপরূপ লাবণ্য । 


সাধনা বিউটি ক্রীম অতি আধুনিক ও অনন্য অঙ্গরাগ । 


8 শু 


সানা বিউটি ক্রীম সীন্দর্য-“ল্রাকের প্রবেশ পত্র 





গা ঘেষে 


ক 


৯ 


1 


দগর্দ ॥ শতবার ৯৯ মে ১৯৬৯ 


| : 
t 


পরবাসী 


1 j |] 


কাম্তে, এক সম্গে দুপররের রোদে 
বালক 'দয়ে ওঠে। 

এই ছাঁবদের সঙ্গে' গায়ে [গায়ে 
লাগালাগি করে শেষ ছাবটা এসে 
মনের ওপরে সেটে, গেল আগা- 
গোড়া কেপে উঠল সে। বেড়ে 
ফেলে দিতে চাইল' 'চত্রটাকে। অন্ধ 
কার দিয়ে লেপে দিতে চাইল। 
কিন্তু স্থির হয়ে "ছবিটা ঝুলে 
রইল_সে দেখতে বাধ্য হল, কেপে 
উঠল, চিৎকার করে উঠতে চাইল 
কিন্তু তব্দ- চিটচিটে আঠার ।মত 
* জাঁড়য়ে' রইল সেটা। 

মাঠ থেকে সৌঁদন তখন প্রায় 


' প্রায় সবাই ফিরে গেছে। সাঁওতাল 


A 


¥ 


পদ্রঃষ এবং নারীরা আগ্দুনের চার- 
পাশে বসে গেছে-ই'দুর কিংবা 
কাঠবিড়ালা পড়িয়ে সাবধানে তার 
ছাল ছাড়াচ্ছেন সারা দিনের বাড়া 
ধানের 'হিসেব করছে চাষী এবং 
গৃহস্থরা। বাঁশর এবং ওয়াজাম্দির 
সেদিন ফিরতে একটু রাত হল। 
কান ঢেকে মুখে কাপড় জাঁড়য়ে 
খুব তাড়াতাঁড় ওরা বাঁড় গিরছে। 


_ কেউ কাউকে কথা বলছে না৷ 


পায়ের নীচে মাটি 'কনকনে, ঠাণ্ডা। 
বেশ খানিকটা চুপ করে থেকে 
হঠাৎ বাঁশির বলল, চাচাত 11. 


ছিল ওয়াজাদ্দি। 
বাল অ চাচা? 

বল্‌ ।, V8 

কি শনচি বল দাকন্‌। : 


তুমি শোন নাই? 
)কি বেপারটো তা তো বলাব। 


আবার হাড়ক,লাকন লাগবে! কটটান্ততে, ফিস কিস করে বলল, শর করল। 


তুকাতা ? Y 
তুমি কিচনই শোন, নাই গ? 
কই বাপ, আমি /তো কিছুই 
। শান নাই। . 
HEE HE 
সারোটা দিন' আজ খালি কানাকাঁন 


(অষ্টম পদ্ঠোর পর) 


শোন নাই? পাঁকস্তানে হ'দ; 

কন একছার 

তেমনি কাটচে মোচলুমানদের | 
ক্যা বললে ক্যা. তোকে? ওয়া- 

জদ্দি খেশকয়ে ওঠে। ৃ 


আসবে। | 
বাঁড় যা নিদারুম বরান্তিতে 
ওয়াজাদ্দর মুখে কথা আসে না। 


থাঁচ করে কেটে দিতে পারাল না! 
সবাই বলচে 'য। | 
তু বাপ: চুপ কর দিকান এট - 
বন্ডা জার লাগচে। 


.হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল ওয়াজাদ্দি-_ 


বণ দালাল 


ফেলে নিঃশব্দে ওকে 'যেন। দগ্ধ 
করতে থাকে সে। বাঁশর দাঁঁড়য়ে 
পড়ে বোকার মত, তেমান করে চেয়ে. 
থাকতে থাকতেই ওয়াজা্দি জিগ- 


| গেস করে, বাপ কটো? গ্যাঁ, 
'কটো বাপ? একটো তো? দ্যাশও 
তেমান একটো। বুইীলঃ 


বলেই ওয়াজাঁদ্দ নিজেই চলে, গেল 
হন হন করে) : 

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা এলো। 
দুর "দূর গ্রাম থেকে, ছোট ছোট 
, মাটির ঘরের উদ্লিতা ত্যাগ করে, 


- কপালে চওড়া দর লেপে, অপার 
“চিত মান্দ্ষদের হত্যা করতে এলো প্রার্থনা করোন। ঈশ্বরের কাছেও 


$রা।, ওদের আসার আগে প্রায় 
ঘন্টা তিনেক ধরে তারা মেঝেতে 
' পাতা ঠান্ডা বিছানায় বসে ঢাক- 
কঁসির এবং 'শাঁখের 'শব্দ শুনল। 
নিস্তব্ধ মাঠ এবং. শীতের কুয়াশা 
ছি'ড়ে ভয়ে এল ঢাকের গুরগুর 
শধ্দ। মাঘের আকাশ শিউরে উঠল 
কাঁসরের ঢং ঢং আওয়াজে এবং, 
রাত্রি বিরাট একটা ঈগলের মত 
কুখসুত নগর দিয়ে নিরীহ পায়রার 


মত গ্রামটাকে চেপে ধরল। $ 


সামান্য ' প্রতিরোধের ব্যবস্থা 
ভেঙ্গে পড়ল সহজেই-_রাস্তার 


ওপরে আড়াআঁড় করে লাগানে। 


গরুর গাঁড়গ্দাল ভেঙ্গে ফেলা. হল - 
এবং বঁশিরের চোখের ওপরেই প্রথম 


+ 
LJ চা 


দিয়ে পড়বার গলার "রা 
গুল ফুলে উঠল। শিরা ওঠা হাত 
দট, লোহার ডাশ্ডার মত শক্ত হয়ে 
উঠল ॥ আর সে কোন, ছুব দেখতে 
টা হঠাৎ একেবারেই অন্ধ 
হয়ে গেল)সে। অন্ধ হয়েই, এগিয়ে 
চলল। লহ 

এই ভয়ংকর রানির ছাব দেখতে 


যাঁ- / দেখতে ' অন্ধ হয়ে পাগল 


হয়ে হয়ে গত কয়েক 
রান ধরে সে এত দূর, পর্যন্ত 
চলে এসেছে তার দেশ ।ছেড়ে। 


ঝোপে! বাড়ে সে লুকিয়ে থেকেছে 


সারাদন_কোন মানুষের সামনে 
যায়নি, সাহায্য চায়নি কারো কাছে। 


না। মনে মনে সে' বলেছে, আমি 
আর বচির নাই বাঁচর '্যাষ, বাঁচ- 
রের হয়ে গেল্‌চে_দ্যাশ ফ্যাশ নাই 
আমি এ্যাকোন আর এক দ্যাশে 
জন্ম লেবে 

আজ '' সারাটা , দিন এন 
কেটেছে তার, একটা ঝোপের 
আড়ালে লুকিয়ে কত রকমের শব্দ 
শুনেছে ' পৃথিবীর--অর্থহশীন ভাব- 


নার সংগে জাঁড়য়ে গিয়েছে সেই 
শব্দ। সারাদন ধরে উত্তর দিক 


থেকে ঝোড়ো বাতাস এসেছে, পথ- 
বর পান ঠান্ডা হয়েছে ধরে 
ধীরে।' সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস 
বিদায় 'নয়েছে_কিন্তু ততক্ষণে 
জ্মে গেছে পাঁথবা এবং (আকাশ 


৷ বাল. “হল 'ওয়াজদ্দি॥ তার পর আর কুয়াশার পর্দা নেমেছে. ভার 
আঁ_একট:' যেন অন্যমনস্ক . দুজনেই চুপ করে! {কল্তু খড়ে ছাওয়া মাটির ঘরগুল বেষ্টন হয়ে। - 


.কখ্ন নিস্তব্ধ হয়েছে তার 


'একটু' পরেই বাঁশর আবার বলে, করে আঙ্গনের শিখা-উঠল-_-আগুনে চার . পাশের জগৎ সে । খেয়াল 
লিয়ে হত সত সন উচ্জবল হয়ে উঠল অপরিচিত করেনি। যখন খেয়াল হয়েছে কান 


হবে। ন 


, থুনগীদের মুখ, তাদের কপালের 


পেতে কিছ: শোনার চেষ্টা করেছে। 


'এটা কমনেকার নাকো: ি‘দুর এবং তীব্র ভাবে উঠল কিন্তু কোন শব্দই সে শুনতে পায় 
ক্যানে, কি আবার শূনাল তু? আঁ-বলচি বাঁড় যা তেবু ব্যাদূর : ‘ ঝলকে ওয়াজাদ্দর তাজা রন্ত' এবং নি। এই মাত্র সে অনুভব করল 


ব্যাদর করবে।। 


, মৃত ও ভীষণ ভাবে স্মিত তার 


তার দেশের প্রান্তে পেশচেছে সেঁ- 


বশর কিন্তু, কান দিল না ম্খের ওপর আগুন খেলা করতে এবার কর্ন নিজের! অজান্তেই যে 


কতকটা যেন নিজের মনেই, হাজীর : 
হলেও ' পাঁকস্তানটা' .মোচলমান* 
দের দ্যাশ, সিখানে 'মোচলমানদের, 


রাজস্ব e 
আহি যা ১৮21 ' 


, আমাদের. 'ু সায়োস হয় চাচা 


হলচে_একানে ফাসির ফাঁসর,/ 5 


ওকানে গুজনর 'গদুজর, তুমি কিচু 
ৎ ৪ 428 eat 
Ea 4] 


নিলে চেক্কে ভিতি 
এনামুল হক _ 


। 


সম্পাদক, ' 


সাপ্তাহিক “জনতা” সমীপে 


তেব দেশটো- , 


I । 


এ । | 


| আবার হত্যার ঢেউ, বড় গঞ্গাবৃন্দরে, উঠেছে . 
পাড় ভেঙে শহরের রাজপথে 'এনেছে প্লাবন ] 


এতদুরে নির্বাসনে আছি তবু এড়ানো গেল না 
092587৯8 


অনেক আশ্চর্য হয়ে ভাবি আমি কাঁ সার্থক সৃষ্ট 
আমাদের বাংলা দেশে বাষ্টিদা-খোয়া 'পালমাটি 
দুদ্ত চৈত্রের তীব্র খরদাহ অবজ্ঞায়' ঠেলে. ' 
“বৈশাখের প্রলয়কে এউট;ুক' আমল না ?দয়ে। 
যেখানে যোঁরনঝরা জীবনের রক্ত-বাঁজাক্কুর 


এই সব চৈত্র আর বৈশাখের যড়যন্মে আস্ত” 


নিয়েই নতুন জম ্ণকে করেছে আরুমণ রঃ 


আমাদের 'বিড়ম্বিত আঁস্তত্বের আরো বিড়শবনা 
কিসে প্রতিবাদ কাঁর এ-হত্যার কারবারীদের 





৭ 


বাঁড়টোর 


1 বাঁচির, বাঁচর--তোর 
“দিকে ওরা গেল। 
কই, কথ্ুন। 

' উই এষ, উই আর [আমা- 


, দের বাঁড়টোও_ । 


এ্যাই রাঁকব--উই সি শালোরা_ 
দল ছেড়ে প্রাণপণ ছুটল 
'বাঁশর। বাঁড়টা পুড়ে শেষ হয়ে 
গেছে। বাঁড়টা শ্রান্ত। বাড়িটা 


ম্‌ক। ওরা চলে গেছে। বুল্পম দিয়ে। 


বছরের ছেলেটা। বাঁড়টার মতই 


শান্ত এবং মুক এবং ছাবিরশ বছ: 


দেশে সে: পালাচ্ছে দে দেশের 
মাটিতে পা দেবে। অত্যন্ত সাবধান 
হতে হয়েছে তাকে যেন কারও 
চোখে না পড়ে। মান্য কিংবা অন্য 
কোনো প্রাণীর চোখেই সে পড়তে 


চায় না! সে আরও গরনেছে নিজের ' 


দেশা যেমন ছাড়তে দেওয়া হয় না, 
অন্য দেশে তেমনি ঢকতেও দেওয়া 
হয় না। প্রতি মুহূর্তে এখন তার 
| মনে হচ্ছে এখান তার । চোখের 
ওপর টর্চ পড়বে, গম্ভগর গর্জন 


, মাটির সঙ্গে গাঁথা বাঁশরের সাত উঠবে একটা, তার . প্রাণহীন দেহ ঝাাঁড়তে 


' সে মরে যাচ্ছে। 


% 

Lan 
. প্রচন্ড শীন্তধর শীতের একটি 
তরঙ্গ এলো! তার হাড় ভেদ করে 
মঙ্জায় গিয়ে পেণছল শাঁত 
ধারাল্‌ চাকুর মৃত , কাটল তার 
মাংস, তার হাড়, তার মজ্জা, 
মগজের কোষে কোষে তশক্ষ7় ,একটা 


যন্তণা পেচিয়ে পেয়ে উঠল এবং 


একসময় তার বোধ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত 
হল। তবু কিন্তু সে এগুচ্ছিল-_ 
অন্ততঃ বাইরে থেকে তাই মনে 
হাঁচ্ছল। আসলে যন্দের মত পা. 
পড়ছিল 'তার_-অবশ পা দেহের 
সঙ্গে সম্পকর্হীন আলাদা এক 
অঙ্গ হয়ে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে 
যেখানে সেখানে পড়াছিল। হঠাৎ 
চষা জামির এক খণ্ড কঠিন মাটিতে 
হ:মড়ি খেয়ে পড়ল সে এবং ইচ্ছার 
বিরুদ্ধেই গড়াতে গড়াতে ওর, 
শরারটা আশ্রয় পেল একটা খালে। 
এবার তার ‘বিশ্বাস, নিশ্চিত হল 
,সে সম্ভবত মরেই যাচ্ছিল। 
কারণ তার : আশে পাশে কোন 
কিছুই তাকে উৎসাহ দেবার জন্য, 
বেচে ছিল না মাঠ জলা, খাল 
ঝোপ ' ঝাড় এবং আকাশ য়ে ' 
প্রকৃতি এমন একটা অবস্থায় (ছল 


‘যে সে অবস্থার - সঙ্গে একমান্র 


মৃত্যুর তুলনাই সম্ভব। . 
ঠা Ra CT 
দিকের পাড়টা ছল 'এত উচ্চ যে 
খালের [ভিতর থেকে কিছুই দেখার 
উপায় ছিল না। প্ঁথবাঁটা অত্যন্ত, 
ছোট হয়ে এলো তার চোখের 
ওপরে এবং সেই অত্যন্ত সংকীর্ণ 
পৃথিবীতে সে মরতে 'মরতে আবার 
ছাঁব দেখতে লাগল। ,। 
কিন্তু সব চাইতে হাস্যকর 
ব্যাপারটা এই যে এই সময় পরো 
চাঁদের চার ভাগের এক : ভাগেরও .. 
কিছু কম জঘন্য হলদে রংএর একটা ' 
চাঁদ উঠেছিল। বীভৎস একটা 


ক্ষাণ্ড ঘটাল চাঁদাট-সে মৃত্যুকে 


একেবারে ন্যাংটো করে দিল। 

এই চাঁদের । আলোয় এক পা 
এক প্া করে পুব দিকের মাঠ 
পেরিয়ে খালটার উচ্চ পাড়ের, 
মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে একটি 
মানুষের মূর্তি। পরণে হাঁটু 
পিষন্তি তোলা ময়লা মোটা পাড়ের 
ধতি-মোটা একটা চাদর জড়ানো 
গায়ে। কাঁধে বাঁক বাঁকের 'দ্াদকের 


' অনেক রকমের 
লুটিয়ে পড়বে টি (শেষাংশ দশম পম্ঠোয় ) 
.... চকতু্দশপলাঁ 


মনে পড়ে কোনোদিন আমাদের আবদ্ধ জলায় 


ছিলে তুম রাজহংসা। শ্যাওলার পিছল ,সুবজে 
কখনো হয়ান ম্লান শাদা পাখা, আলো খুজে খুজে 
গণ্ডি ছেড়ে চলে গেছো বহ-দ্‌রে। তোমার চলায় 


এ কাল মেলেছে দল। - প্রতারণা ক ছলাকলায় 


আনোনি বিভ্ৰম কোনো মাখ চোখে; স্বপ্নের গম্বুজ 
বাঁধোন সুখের বাসা মসৃণ আরামে চোখ বু 
এবং হওান বিদ্ধ শিকারণর তাঁরের ফলায়॥ 


জলার কাদায় আজো আমাদের চক্ষ2 পাখা ডোবে-- 
, মজে থাকৈ অধঃপাতে। মধ্যে মধ্যে ছাই তুলি, ভাবি 
এখন কৌথায় তুমি? বুঝি না দারুণ সর্বনাশ 

পেতেছে জল ফাঁদ আমাদের অস্তিত্বের লোভে। 

' উড়ো কথা কানে আসে £ মেটাতে এ জখবনের দাবী 
ইতিমধ্যে এমনকি তুমিও হয়েছো পাতি হাঁস। 


সপ 


il র্‌ 1 I 


ই দশ ও 


দ্য গল, কেন বিদায় নিলেন এ 


/ 


ইউরোপণয় রাজনপতিতে 
ফ্রান্সের উত্থান-পতন আজকের নয়। 


বহু শতাব্দী ধরে , তার ওঠা-নামা দ্যগলের ব্যক্তিত্ব রহদাবতাঁক্ত। 


হঞ়্েছে। এক, এক কালে এক এক 


নেতৃত্বের পরিচালনায় ফ্রাল্সের রাজ- ফরাসী সরুকারে দুবার প্রবেশ প্রস্তাব ভোটাভুটিতে না জিতলে 


নাতি পাঁরচালিত হয়েছে। সে 
দিক দিয়ে বিচার করলে ফরাসী 
ইতিহাসে দ্যগলের নেতৃত্ব অত 
সম্প্রীতকালের এবং মাত্র এক 
যুগের ৷ 

ফরাসী রাজনশীততে দ্যগলের 
আঁবর্ভাবের পূর্বে ও পরে আন্ত- 
জাতক রাজননীতিতে' ফ্রান্সের 
ভূমিকা শেষ নয়! 

বিগত এক! যুগে ইউরোপীয় 
রাজনশীতি ক্ষেত্রে দ্যগল পাঁরচাঁলত 


পারে না! এর পেছনে রয়েছে 
দ্যগলের ব্যক্তিত্ব, কর্মপদ্ধীত ও কট- 
নশীত। রন 

দ্যগল ভাল কি মন্দ, দ্য- 
গলের রাজনীতি কতখান সাফল্য 
লাভ করেছে সে সম্বন্ধে ফরাসী 
জনসাধারণ কেন কোনো সাধারণ 
ইউরোপয়ান, ও. নার্বকার নয়। 
শুধু ্া্স নয় সমগ্র ইউরোপের 





“ও দ্বিতীয়বার ফরাসী, সরকারে প্রতিজ্ঞা, মতন পদত্যাগ করেছেন। 


,নেতাদের সঙ্গে এখানেই দ্যগলের কয়েক সপ্তাহ, আগে পাঁরিষদের 


কোনো, ভোটাভুঁটি হয়ান। 


t 


; 
a | | . দর্পন n, শ্কুবার ৯ই মে ১৯৬৯ ১৯৬৯ 


ক 


দেয়! 

দ্যগল প্রস্তাবত রেফা- 
11758 
1 বের বিপক্ষে ভোট দেয় মার তেতা- 


ডঃ দিলীপ, মালাকার' 


পারেনি সিভি টির জার 
বিষয় ছিল  দ্যগ্লল।. সর্বোপরি রেফারেশ্ডাম ' আহ্বান ।.করেন। 
রেফারেপ্ডামের অগে তিনি ফরাসী 
ম্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর “জনসাধারণকে জানান যে তার 


ধানে দ্য গল হেরেছেন।! এ পরা- 
জয়! খুব গ্লানিকর নয়। 
দ্যগল স্বাধীনচেতা ও 


\ 


ঘটে-দ্য গলের। প্রথমবার ১৯৪৫ তিনি রাম্ট্রপাতর পদ ত্যাগ কর- 
সালে অদ্তবতশকালীন সরকার। বেন। ২৭শে এপ্রিলের রেফারে- 

যখন চরমে )তখন ফরাসপ রাজনখ- 
দ্বিতীয়বার ১৯৫৮ সালে আজ- শ্ঢ়ামে তার্‌ প্রস্তাব ভোট ফ্ুগ্ধে (ততে প্রবেশ ঘটে দ্যগলের! তাঁকে 
জোরয়া বিপ্লবের সময়ে। প্রথম হেরে যার। এবং "তান .. তার ডেকে আনা' হয়। ৯৯৫৮ সালে 
তাঁর 'প্রবেশ ঘটে নি' নির্বাচনের দযগল রেফারেন্ডামে : চেয়ে- 


| তান সরকারে প্ররেশ ছিলেন (এক) রাজ্যসভা বা সনেট রাত 


করে নির্বচনে জিতে ' উচ্ছেদ: (দুই) রিকেন্দ্রীকরণ, আন্ট- দিতেন নং রর দেখা 
মেনে চলেছেন! অন্যান্য, সমস্ত লিক গুঁরিষদ গঠন। রেফারেপ্ডামের দিল ফ্রাল্সময় দক্ষিণপন্থণ ও 


,উপানিবেশবাদীদের শীবক্ষোভ। পরে 


তফাৎ। সাধারণতঃ 


দ্যগল ' । দৰবারই : ফলাফলে জানা গিয়োছল যে শত- 
বিনা নির্বাচনে, সরকারে প্রবেশ করা ৫৫ জন ছিল সা সা 
করেছেন। ও আগ্ুলিক পরিষদ গঠনের পক্ষে, রা 
এবার (দাগল নিজেই চরে কিন্তু শতকরা যাটজন সিনেট  আলজেরিয়াকে 
গেলেন। তার রাষ্ট্রপতি পদ বা উচ্ছেদের বিপক্ষে। রেফারেণ্ডামের হবে কি হবে না এই নিয়ে তান 
৪৮ প্রীয় ওই রকম ফলই দেখা যায়। ' ফরাসী জনসাধারণের কাছে রেফা- 
টাভাঁট কিন্তু রেনডাম প্রস্তাব করেন ১৯৬১ ও 
৪৮০28৮৮৯৬৪৬ ৪৯৮55 ৯৯৮ লালে । ওই প্রচ্চারে তিনি 
জেতেন। ১৯৫৮ সালে যখন দ্যগল 


২... : I ফরাসী সরকারে প্রবেশ করলেন 


টিনার জারা 
রা লাখ 


ল্লিশ লাথ। দু লাঘ ভোটের, ব্যব- 


দাম্ভিক 
এই কারণেই তানি পদত্যাগ করেন। 
বিপ্লবের, লড়াই 


“তান ক্ষমতা [গ্রহণ করলেন। তারপর 


পরবাসী 


HEE 


জানশ-বড় একটা কুড়ুল_চাঁদের (ক) 


আলোতে বঝকমক করছে। '্থর . 
হয়ে দাঁড়য়ে ঘাড় তুলে তাকাল 
বাশর-তার মাথা মাটিতে অস্পষ্ট 
ছায়া ফেলল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে' 
সঙ্গেই ঝুকে পড়ল ওর মাথা। 
তন্ময় হয়ে ছবি দেখাঁছল সে 
মূহূ্তের মধ্যে. সমস্ত জ্বীবনটা 
দেখতে পাঁচ্ছল। সে দেখাছল 
তিশাল বিরাট চ্যাপটা এক্‌টা দেশ 
_সেই বিরাট দেশটা সমস্ত খ:ট- 
নাট নিয়েষেন ছোট্ট হয়ে দুল- 
ছিল তার চোখে, ভার প্রর উল্কার 


বেগে পট বদলাতে থাকে_সে দেখে “1 


ওয়াজাঁদ্দর অমর রন্তু, তার বিস্মিত 
মৃত মুখ । দেখে লাল টকটকে_ 
আগ্দনের চাইতেও লাল তপ্ত রক্ত, 
বল্পম দিয়ে গাঁথা তার সাত বছরের 
ছেলেটাকে, কয়লার মত কালো 
ছাঁবশ বছরের রি 
এবং ঘরণীকে। 

অকস্মাৎ উৎকট একটা শব্দ করে 
থালটা যেন বিদীণ" হল-_কাঠ- 
ঘড়ালীর মত উঠে এলো বাঁশর, -. 
এসে দাঁড়াল বাঁক-কাঁধে 'ীনর্বাক 
মন্ষটার .সামনে। দুজন সম্পর্ণ 
অপারাচিত মানুষ চাঁদের আলোয়, 


লক্ষ. করোছ। প্রথম যেদিন তান খালটার্‌ উ“্চ? পাড়ের কিনারায় 
ক্ষমতা নিলেন সেদিন যেমন দেখে- মুখোমুখি দাঁড়াল। বাঁশর দেখল ১ 

i 
' ছিলাম প্যারিসের রাস্তায় উদ্দী-, , সে মান্দুষটার পরণে মোটা ধরতে, 


আর j j | fl ৮... সেদিন থেকে তার প্ররের দশ বছর 
| j . 
. LC |] Md t 
ES ৰ এ 
পনা, কাফে-রেস্তোরাঁয় আলো 


আমি দ্যগলের প্রাতটি পদক্ষেপ হিমবর্ষী আকাশ আক্রান্ত মাঠে এই 
গায়ে চাদর, বাঁধে বাঁক। তার কান 










৩২৮ এপ | ॥চনা ২ গত বছরে যখন, ছাত্র 
২৬৫ ৃ রী ূ বিষ্লব ঘটল ফ্রান্সে তখনও দেখছি বাঁকা করে উঠল, চিৎকার করে কে 
ইং ওর « এট 1 _ ফরাসী জনগণের দাগ নিয়ে ডাকল. বর, তার মে ঝলকে | 
11২8). ME আলোচনা । ক্ষমতা গ্রহণ করার পড়ল বল্লম-গাঁথা সন্তানের উষ্ণ 
| ১২ এ রি | সকছুকাল যে বে লেন, বত মতে মাছের চোখের মত ওয়া- £ 
ls a - ০57৬ রতি মা সত চোদা বহ ন ভারে 
১ | 1... ভুত, রি 27৮১৮ কা চেয়ে রইল যেন তার 'দকে। তাঁর 
NHS CERN ৰ মুনি্চযিরা এই সত্য REE ছল! চোখে ওঁর দিকে চেয়ে 
৬5 ধু et উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই রর এ j 
ty a VARI: kof বহুগুণসল্যাহ্ এই গাছগাছড়ার , \ দ্যগল চলে গেলেন 'কল্তু ভ্রান্সে থাকতে হঠাৎ কুড়নলটা তুলে নিয়ে ' 
1 922টি ৰবা খন মনৰ তির ' না বহল না। ভনে তর রা অনার মাথার চণ্ড একটা 1 
1 ই on Mi Ri Dias ক্রিয়া স্বরূপ ফরাসী মন্দ্রা ফাঁর আঘাত করল বাঁশর। বাজ পড়ার 


'কিছু- 
দিন পরে হবে ফরাসী জার মত যেন রুড় কড় আওয়াজ হল এবং / 
জা al 20 বাঁক শব্ধ, সেই--মান:ষটা বিস্মিত 


পাউণ্ড সৈ ধাককা' সামলাতে, পার- হতচাঁকত একটা মৃত্যু-চংকার করে 
“ ছেনা। আর পারছেনা মার্কন খালটার ভিতরে গড়িয়ে 'পড়ল। 
ke Mic LSU পালাইছিলে শালো ই দ্যাশ, 


দ্যগল ফ্রাল্সের উপানবেশবাদ দে 
, “খতম করেছেন। ,উ্পানবেশ নিয়ে ৫ মন জালো- 


যে রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দিয়ে?” তেও বিরাট দ পাটি সাদা দাত 
ছিল এক যুগ আগে তার সমাধান ঝক' ঝক করে ওঠে। LE 
করেছেন দ্যগল সে বিষয়ে দ্বিমত এক সণ্গে দুটি উর্চের আলো 
/ নয়। '_ পড়ে_বাঁশরের মুখে রুটি আর 
8. । - কিন্তু দ্যগলের পতন সু একটি মৃত্যু যন্মণাখিনন হতবাক 
সব হজের অত ৪25678 
০ ক্ষমতার বলে 1তাঁন মুখ থেকে সরে গেলে বাঁশর দেখল 
£ মাঁ্বীন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গো ঝগড়া সেই মুর্খঠিক যেন ওয়াজাদ্দর 4 
বাঁধে, স্বাধীন পররাম্টী নিত ও খা, বীভৎস, তেদান * 
৬ __ গ্লীতরক্ষা নাতি অবলম্বন কর- অবাক। চোখের ওপর থৈকে অন্ধ- 


টি 2 * 
8০” ই 
| শাহানুমোদিত প্রণালীতে . 
দেশজাত | ভেষজাদি, হইতে 
প্রস্তুত সাধনা দশন সর্বপ্রকার 


2? 2৬ ঘন্তরোগের মহৌষধ । 


{ কলিকাত| কেন্দ্র গাধন। ধায় = ঢাকা *" লেন। দ্যগলের রাজনৈতিক কার পরদাটা যেন সরে গেল আর 
ডাঃ নরেশচল্র ঘোষ, বজায় রাখতে সমরাস্ত্র খাতে ব্যয় 
এস্‌ বি. বি. এস. (কলি? ২০৬নং বর্ণওয়ালির্স ষ্টরী, কলিকা অ, হতে লাগল প্রচুর ভাবে। 'অলাবির তার চোখের + পাঁনতে ধূসর, হয়ে 
উ আবূর্বেচার্য লাধনা উষধালয় রোড, সাধন মগও ' অন্য, রকেট উন ারতারিন এল দ্যাট প্থিবাঁ-যাকে সে ছেড়ে ' : 





5 | | কলিকাতা-৪৮ (শেষাংশ ১১শ প্‌্ঠায়) এলো এবং যেখানে সে & 
৪ ? | 


/ 


। ~ 
দপপণ ॥ শক্রবার ১ই মে ১৯৬৯ 


রা 





১ রর 
; -, প্রসঙ্গে সত্যজিৎ 


আন্তজাতিক 7 শির্শু-চলাচ্চত পেয়ে সৈন্যরা যুদ্ধ ভুলে যাচ্ছে; 


শ্রীরায় £ ওটা একদিন হঠাৎই 


১. 
শি 


প্রীতযোগ্িতায় রর কাজ করতে একই শিল্পীকে দিয়ে 'দ:ই রাজার মনে এলো। 
করতে অত্যন্ত লঙ্জা ও বেদনা ভূঁমিকাভিনয়;  লড়াই-অনাচার- আঁম £ বাগৃভঞ্গিও তো 


চলচ্চিত্রের দৈন্যদশা দেখে। , এদেশে তর অভিযান ও চুড়ান্ত য় 
॥ এতো ভালো ভালো রুপকথা, অথচ “এইভাবে আম বন্তব্য রাখার চেষ্টা 
একটাও সার্থক ফ্যান্টাসী, ছাঁব করোছ। . 
আম £ "চনরনাট্য এমনভাবে 
তোর, আপান যেন ছাব দিয়ে গল্প 
বস্তুত, বছর পাঁচেক আগে, বলে যাচ্ছেন রূপক ভঙ্গিতে ৷ 
“কাপুরুষ ও মহাপুরুষ? এর মাঝেমাঝে জমে নাটকীয় 
শুটিংয়ের সময় ,. থেকেই মূহূর্ত। শেষ পাঁরণাতটাও রূপ- 
প্রস্তুত হচ্ছিলেন “গপ গাইন ও কথার মতো-_রাজপুত্র পেল রাজ- 
বাঘা বাইন” তোলার জন্যে। এক কন্যাকে! কিন্তু 
সাক্ষাৎকারে জর্জেস সাদলকে বলে-  শ্রীরায় £ বাঘার কনে-যাচাই- 
ছিলেন £ “এটা হবে ২ গানে ভাত য়ের কথা বলছেন তো? রূপকথার 
ফ্যান্টাসী...আমার্র নিরাক্ষামূলক রাজপনত্র ওভাবে যাচাই ক্র না। 
ছবি, অনেক ১টেক্ঁনক্যাল এফেক্ট ওটা আধ্যানক কালের রীতি। আমি ৰ 
থাকবে” (কাহিয়ে দু সিনেমা £ ইচ্ছে করেই দিয়োছি। লক্ষ্য করলে দ:ধরণের সেটে। একটা ইণ্ডোরে 
পারী--নিউইব়রক)। দেখতে পাবেন £ ছবির আরম্ভে তোর; এটা কম্পনা। আর, আউট- 
তারপর একদিন ছাঁব শেষ গুপণীর কাহিনী হাঁজর করোছি ডোর শ্যুটিং বারভূম-যোধপএর-বয়- 
হল। একবার দেখলাম, দ্বিতীয়বার বাস্তব রীততে; ভূতের নাচের শলমীর-বান্দী-কুফরায়_. এগুলো 
দেখলাম। মনে হল £ ছাঁবর মধ্যে পরেই ফ্যান্টাসীর জগৎ। বাস্তব! কিন্তু যাঁরা দেখেন ন, 
অনেক কিছু উপকরণ আছে, বহু- আম £ .তার (পরেও বাস্তব (শেষাংশ বারো পন্টায়') 
তর প্রয়োগ-নৈপণ্য, যা শুধ: দুন্টব্য এসেছে ফ্যান্টাসীর সঞ্গে জাঁড়য়ে- ৮৮ 
নয়, আলোচ্যও। শ্রীরায়কে বললাম। মিশিয়ে. ' 
ছেলের কঠিন অস্দখ, তবু রাজা ' শ্রীরায় £ হ্যাঁ তাকেই টেনে নিয়ে 74 
হলেন। সতেরো ও আঠারই মার্চ গোঁছ শেষ দৃশ্য পর্য্ত। . 
দীপন দীর্ঘ সময়ব্যাপণ আলোচনায় আম £ এই যাচাই সাফসূটি- 
, আমার নোট বইয়ের অনেকগুলো. কেশনের ব্যাপারটা-দুবার -দেখেও' 
পাতা ভরে উঠল। বর্তমান নিবন্ধ ধরতে পার ন! ...আচ্ছা, চাঁরত্ও |. 
তারই একটি সংক্ষিপ্ত সার। ' তো বদলে দিয়েছেন। বইয়ে.ঃ বাধা 
, _.. উপেন্দ্রকিশোর কায়চৌধুরীর ভীতু, গুপী সাহসী; 'ছাঁবতে £ 
জন্মশতবর্ষ পূর্ত উপলক্ষে প্রকা- গণপাঁ সরল, বাঘা চতুর! 


চিৎকার ভূতরাজার ছড়া, জাদ্র'করের 

“ইশারা- প্রতোকটা, আলাদা আলাদা 

তারে বাঁধা; সব মিলিয়ে বিচিত্রের 
আশ্চর্য মেলা! এ | 

£ ওটাও পরের । প্রথমে 

মি ভেবেছিলাম। এখানেও 


.নেই। কেয়েন বললেন £ “সত্যাজৎ 
। রায় তুল্দন না কেন!” 
/ 


১ 


৯ 


/ আমি £ সেট-পারকম্পনাতেও 
বোধহয় ওর ক্লুঃ'রয়েছে। ' ' 


টি, নর 


/ 





শিত “গপ গাইন ও বাঘা বাইন”  শ্রীরায় £ গাইয়ে মানব একট প্রতি সংখ্যা £ ছয় পয়সা a 
গ্রন্থের প্রচ্ছদশিজ্পী ছিলেন সত্য- আধট সরল হয় না। তাছাড়া , 'ষাগ্মাসিক.ঃ দেড় টাকা বাধিক £ তিন টাকা 
জিৎ রায়। ছাঁবরও মলাটে অর্থাৎ আঁটস্টের কথাও আমার মনে গ্রাহক হবার জন্য-ব্ণীচের ঠিকানায় লিখুন / 


আরম্ভে স্কেচ, ক্ষর-লাপতে_ ছিল। দুজনের মিলিত অভিনয় 
শৈশবাঁ প্রচ্ছায়া। ' মূল গল্পে পাই একঘেয়ে হবেনা, জমে উঠবে | 
“একটা কোমল সার্বজনীন ভাব” আমি £ বৈপরাঁত্যের এই ঘাত- 
€গ্রন্থ-ভাঁমকা )। শ্রীরায় তাকে পরি- সমন্বয় রাজা দুজনের মধ্যেও। 
বাঁততি পারবার্ধত প্রসারিত করে- একজন সহজ. সরল হাসিখুশি 
ছেন নানাভাবে। কেন? কাহিনীকে 'িতবাক; অন্যজন হিংস্দটে, 
আরও আকর্ষণীয় করার জন্যে? । কুচক্রী- এই তড়পাচ্ছে, এই মুদ্ 

শ্রীরায় 8 অবশ্যই। কথানর্ভর যাচ্ছে, পরক্ষণেই হাবাগোবা বাচ্চা 
রুপকথাকে নিয়ে আসতে | 


|. 


A 


' বেঙ্গল : 


/ 


গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবি 


Nl 


রত 


₹' পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কয়েকটি প্রকাশন 


এতে. সংবাদ ছাড়াও নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় 
তথ্য সংবলিত প্রবন্ধ, সরকারের 


তথ্য ও,জনসংযোগ অধিকর্তা 






চু 


~~ 
ই এপগারো ট 


সত 


দ্য. গীলেল্ ,ন্বিক্ষান্ন 


\ / (দশম পঙ্ঠার পর) ' 
এসবের ব্যয় বহন করতে হল. 
ফরাসী ৷ বছরের পর 
' বছর বাড়তে লাগল। তার 
ফলে জানিষপত্রের দামও বাড়ল। 

ফরাসী জনগণের দ্যগল প্রণীত 
কমতে সুরু করল। শিক্ষা খাতে 
ব্যয় কম হওয়ার ফলে ইস্কুল-কলেজ 


দ্যগল দল চালিত! সংবিধান অন 
যায়] দ্যগল মন্ত্রীসভা আরও চার- 
বছর বলবৎ থাকবে! যাঁদনা কোনো 
রাজনৌতক অঘটন ঘটে। রাম্ট্রপাঁত 
পদের জন্য নির্বাচন হবে পয়লা 
জুন ওই পদের জন্যে দাঁড়িয়েছেন 
দ্যগল * মীন্রিস্ভার প্রান্তন প্রধান 
‘দিল ১৯৬৬ সালে। তার জের চলল 0585 পম্পিদ। আর 
দেখলাম ৯৯৬৭ সাল্ে। এবং তার দাঁড়িয়েছে বামপন্থী দলের তরফ 
শৈষ পরিণত হল ১৯৬৮ সালের, থেকে” ম'ঃ গাস্ত' .দ্যফ্যার। দ্যগল, 
ডি দেখলাম ছাত্র দক্ষিণ ও মধ্য পদ্থনীরা ম* পশ্পিদকে 
বপ্লব:- আরও দেখলাম একমাস- | : 
যা শ্রামক ধর্মঘট! তখনই সমর্থন করব! তিনি সামান্যতম 
গেল দ্যগলের দিন ঘানয়ে ব্যবধানে জিতেও যেতে পারেন। 
৷ দ্যগল বিরোধী মনোভাব! জিতলে তখন হবে দ্যগলপন্থী 
'লাগল। কিল্তু ১৯৬৮ রাম্টরপাত ও * মাল্লসভা 
সালের পয়লা জুলাই-এর নির্বা- 
চনে দ্যগল পক্ষে ভোট' দেয় ফরাসী 
জনসাধারণ ভয়ে। অর্থাৎ রন্তারন্তি ৃ 
যাতে না হয় সেই উদ্দেশ্যে দ্যগল সঞ্গে দ্যগল দলের মন্ত্রী সভার 


্রীরায় £ হ্যাঁ! শ্দটং করোছ বিরোধী, প্রস্তৃতি। সে প্রস্তুতির ‘হবে নিয়ামত বিরোধ। সেক্ষেত্রে 


শেষ পর্ব রেফারেস্ডাম। রেফারে- দ্যগল বিরোধী রাম্ট্রপাত ইচ্ছে 

_শ্ডামে দ্যগল হেরে বিদায় নিলেন করলে দ্যগল মন্ত্রিসভা বাতিল করে 

বটে কিন্তু তার প্রভাব তান রেখে দিতে পারেন। তখনই ঘটবে রাজ- 

গেলেন ফরাসী রাজনীতিতে । নোতিক সংকট। দ্যগলের ভাষায় 
বর্তমান ফরাসী মন্ত্রী সভা “আমার পর বন্যা”। . 











, সচিত্র সাপ্তাহিক A | 


পশ্চিমবঙ্গ 


পে 


রী 
\ 


লি 


বক্তব্য ও বিজ্ঞপ্তি .. . 


/ 


। 


রাইটার্স বি্ডিংস, কলিকাতা - ১ 


ঘাক্ষুড়া জেলা গেজেটিয়ার 
হি সম্পাদনা £ শ্রীআসয়কুমার বদ্দ্যোপাহযা়। 

“বাঁকুড়া জেলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসগণের যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য এই গ্রন্থে 
পরিবেশিত হয়েছে। 'তথ্যগ্যাল প্রামাণিক ও ইদানপন্তন। বহ: মানি, 
রেখাচিত্র ও, পরিসংখ্যান গ্রন্থটির মূল্য অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।” 
| ) '_ ভক্টর রমেশচন্দ্র মজ;মদার 





D 


৮৮ 


খোকা" ও 
দশ্যনির্ভর ফ্যান্টাসীতে। তার শ্রীরায় £ দটো দেশও দুজাতের। রি 
জন্যে 'অদল-বদল অপারহার্য। » ভালো রাজার, ঘরের রং শাদা, আয়-॥ মূল্য £ পাঁচ টাকা 
উপেম্্রীকশোরের , 'কথকতার মধ্যে তনে 'নিটোলতা, সোজা-সোজা পথ, | i 
* একটা সহজ আকর্ষণীয় ভাঁখা স্বচ্ছ সি কারুকাজ । খারাপ _ প্রা রে 

সঃ \ 
২ মতা, না আনলে জমবে কেন? তাই বেশ, ভারী পাথর, প্যাঁচলো থাম, ASE 


গলপকে ঘোরাতে হয়েছে। 
আমি £ ছবাটি যুদ্ধাবরোধধী। 
নের “এ'জেস্টার্স টেল”-এর কথা! 


হরিণের শিং: মোষের মাথা, , ভাল;- 


রাখতে চেয়েছি অন্যভাবে, ki 
"মতো করে। ভালো রাজার দেশে টারী বেল্ট, কালো ভারী পোষাক_ j মুল্য £ দশ কা 
সুখ-শান্তি অথচ বিষাদ; খারাপ শ্রীরায় £ ওগলো তোর আপ _ প্রাপ্তিস্থান' ৮ 4 


ররা প্রচ্দর' খাচ্ছে, অযাচিত খাবার . আঁম ৪ আচ্ছা! 


পা 





' এই গ্রন্থে সান্নাবিষ্ট তথ্যাবলশ 


নশীতক ইত্যাদি কয়েকটি) বিষয়ে 
করবার বথাস্রাধ্য চেষ্টা করেছেন» 





প, ব, (তথ্য ও জনসংযোগ) বি ১৫০৭ 1৬৯ 


7 / 
প্রত্যাশিতভাবেই অধখনাতন এবং 


ইতিহাস, ' জাতিতত্ব, ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, লোকচর্চা, শিক্ষা, আর্থ- " 


ভক্জর সনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


“হাল্টারের সময় থেকে গেজেটিয়ার রচনার যে প্রগাতশীন ্ঁতহোর : 
প্রশংসনীয়ভাবেই অব্যাহত রয়েছে৷?” _ অধ্যাপক শ্রীনর'লকুমার বস 
মূল্য £ প্রতি কাপ, ২৫ টাকা £ 
১৫ টাকা কমিশন 


i 


তি 
Ld 


পঢ্্কৃক বিক্রেতাদের শতকরা 





/ 


॥ 


। 
টি 
/ 


Regd. NO. রা 


দিলীর মাফিনী দতবাসের 


রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদে,. 


র্ঘন মাছৰ ফ্ার্চ বকের মন্ত্রীকে রে 
জাতে কলকাত এসেছিলেন 


ক্ক্ল্ততি রা কত্ত সাত লি. 


EE সংবাদদাতা) রি 


গত সপ্তাহে কলকাতায় দিল্লী 
থেকে একজন বিশেষ আতাঁথর 


ভদ্রলোকের. অর্বনশীতর চেয় 
“পথানীয় . রাঙ্রনীতিতে আগ্রহ, 
বেশী)” গর্গন সাহেব ঘরে ফিরে - 


সমাগম হয়েছিল। ভদ্রলোক 'িল্লীস্থ ' (খাল যাক্তক্রণ্ট . সরকারের, আভ্যল্ত- 


আয়োরকান দূতাবাসের রাজনীতি 
ও অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা 
উচ্চপদস্থ আর আমোরকান 'মহলে ' 
জম্মানীয়। ‘ওর নাম এইচ গর্ডন। ' 
, কলকাতায় এসে গনি সাহেব ; 
রাইটার্স বিজ্ডিংএ কুটির ও ছোট- 
শিল্প মন্যা,শ্রীশ্ডু ঘোষের সঙ্গে 
দেখা করোছলেন। অর্জহাত' ছিল 
যে, আর্মোরকায় বাঙ্গলা দেশের 
' কুটির শিল্প জাত উৎপন্ের চাহিদা 
আছে- আর গর্ভডন সাহেব চেস্টা 
করবেন ক করে এই উৎপাদনের 


মার্কন বাজারে 'বক্লী বাড়ান যায়। ' 


ঘোষ-গর্ডন সাক্ষাৎকারের পর 
মন্ত্রী মহাশয় ঈষৎ হেসে সাংবা- 


দিকদের, বলেছেন: “আমেরিকান ' 


রীণ, কলহের কথা ols ভে 
করেছেন। 

যাচ্ছে কলকাতাস্থ আমে- 
কান কনসুলেটের রাজনণাত 
{ভাগে যে সব কর্মচারীরা কাজ 
করেন তারা ন্মীক বেশ কিছাঁদন 
ধরে তাদের গোপন রিপোর্টে বলে ' 
আসছিলেন সে, য্তর্রল্ট শারকদের : 
মধ্যে বিরাদের ফলে ফ্রন্ট ভেঙ্গে 


যেতে বাধ্য। কাঁমউনিস্টরা প্রায় 
অন্যান্য বামপদ্থীদল থেকে, বিচ্ছিন্ন 
হয়ে পড়েছে। | 


[রিপোর্টে আরও রলা 'হয়োছল 
যে! এই 'বিচ্ছন্নতাকে, স্বতঃস্ফূর্ত , 
তায় ছেড়ে য়ে বসে থাকলে চলবে 
না৷, এখনই. কিছ, করা দরকার 


4 4 A 


সর 


NN 


DARPAN, Price 29 P. 


দেওয়ার জন্য। কর্মচারীরা তাদের , তিক আলোচনার ভুমিকা হিসেবে 


, রপোর্টে ১৯৬৭ সালের মত এবারে অন্ততঃ ফরোয়ার্ড রক নেতা : 


₹' বলোছল বৈ, ব্রনের নির্বাচনে শ্রীঘোষের কাছে, মন্দ হবে না. 


কংগ্রেসকে প্রাজত ' করা 


সম্ভব সাহেবের ধারণা ছিল ধুতি পরা. 


নয়া মওসার সেই সমস্ত রপো- সরল লোকটিকে কথার জালে কাব; ( 
টের কথা "উল্লেখ করে বলেন 'করে দেবেনা 
"যে! কর্মচারীরা তাদের কর্তাভজা' / তারপরেও চালের / 


'নীতিতে অন্ধ হয়ে মন্গাড়া আজ- 


. গবা তথ্য সরবরাহ করে গেছে। : 


1 


যাতে, যে বিবাদ সুর; হয়েছে তাকে 
'আরও তাঁর করা যায়।, তবে .এই।' 
কাজ করতে গেলে স্থানীয় কোন, 


আমোরকানকে বা 'তাদের দেশ 
কর্মচারীকে দিয়ে হবে না। দিল্লী 


থেকে উচ্চপদস্থ আমোরকান কর্ম 


চূরী দরকার মন্তামহলে কথা 


বাতা চালানোর জন্য। '' lL 


প্রসঙ্গতঃ, যাক্ত্রন্ট মন্রিসভা 
গঠিত হওয়ার সঞ্গো সঙ্গে ওয়া- 


কথা-ওরা ত নেতাজশীর চরম 
শবরোধী। গর্ডন বলে 2 “আম 


মওসার 'আদেশ। 'দেন যে, 'এখন বুঝতে. পার না কামিউনিস্টরা 


আর জঙ্ট, বিরোধী কোন. কাজ আর ২ 


কর্ম করার দ্ররার নেই, 


রক নেতারা কি 


এখন করে এক ফ্রল্টে কাজ করেন। আর্মি 


কিছনদনের'ঈন্য কর্মচারীরা চোখ ত শুনছি আপনারা আর কামিউ- 
কান গোলা রেখে খালি ঘটনার ' ডি 


ডোল কর, 


, ছেন না? 


নাত পারবা হযে বলে মনে 


'হয়। মার্কনীরা আর তাদের অন 


চরেরা' আবার" সাক্কয়। গড়নের কল- 


গর্ভনের তথ্য ঠিক নয়। ফ্রন্টের 
মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ থাকার. 
সুযোগ নেই। ব্ত্রিশ দয়া, কর্মসূচীর: ' 


। 


কাতায়৷ “আসা সেই পরিপ্রেক্ষিতে ' ভিত্তিতে চোম্দটি. পার্ট ফন্টে ' 


নও 'পর্যন্ত হয় নি। অতএব. তারা 
এই. ব্যাপারে গবেষণায় | আ্হী। 


1 “ রর bl ly টি সি ২ . A 
PEEK SEMEN TEE TRCN a 


লী, গাল বাছা শান নাকে বৈভাবে ব্যবহার করেছি, এর সত্যজিৎ রায়। "পথের পাঁচালঁশ্র 


(১৯ শ প্র পর), রি রাত 


এসব “দেশ, তাঁদের কাজিন 
মনে হবে নাকি? 

। আমিঃ অর্থাৎ বাস্তব-ভিত্তিক, ' 
কল্পনা! যাঁরা দেখেছেন, [আঁদের 
কাছেও! 'অপাঁরাঁচত মনে -হবে_ 
কসমেরা এমনভাবে তুলেছে দৃশ্য- 
গুলো একটা , কথা ইনডোর 
সেটের স্থাপত্য, কারুকাজ দেখে 


t 


/চই-যে-শিংয়ের মতো লম্বা দুটো 

স্প্রিং শেষ প্রান্তে বল-॥ 
'শ্ৰীরায়.ঃ ' ওটা নিয়েছি পাকিং 

অপেরা 'থেকে। মাথা নাড়ার সঙ্গে 


সঙ্গে স্প্রিং বল, দুলতে -থাকে। 


আমার 'অদ্ডুত লেগোছিল।, । - 
| আম ঃ ছাবতে অজস্র ট্রিক- 
শট্‌ এবং লৃববরেটরার কারু কাজ 


তো .কোন দেশের . মনে হয় না,। আছে। ফ্যন্টা্সীর পক্ষে খুবই 


আবার কোন অরুপ-জগতের ভিস্‌ট- 
, টেডি অলংকরণও নয়। 

শ্্রীরায় £ ঠিকই । করেছেন। 
আমি কোন বিশেষ স্কুল ব্য রত 
অন্মসরণ 'কাঁরান। রাজস্থান: 
মোগল্লাই, পারাসিক চৈনিক, যোরো- 


স্বাভাবক। আমাকে অবাক করেছে 
ক্যামেরার ব্যবহার, যেন 'সেস্গের 
“ন্দেশ-এর পাতায় পাতায় ছাব। 
আপনার ক্যামেরা ব্যবহারের একটা 


, রাঁশ্ন্ট স্টাইল-বা ঘরানা, আছে) 
ঘরানা ভেঙ্গে" 


কিন্তু এছাবতে সেই, 


পঁর- নানান শিল্প থেকে উপকরণ ফেলে ক্যামেরা ক-ষে করেছে আর 


ও 'কৌশল "নিয়ে, তাদের মিলিয়ে; 


EEE 





কী-যে করে নি রা 


হি 


আম 'ঃ তুলনা হয় না! ওর 
মিউাজিকও তো_ 


_ সবচেয়ে মজার! আচ্ছা, ওর মাথায় ৷ শ্রীরায় £ ক্ষণ ভারতায় বাজ- 


রি 


আগে কেউ করে নি! 


জন্যে ট্রে ' 'করতে করতে ছাঁব 


এসেছে এবং সবাই এই কর্মসূচী, 


আটি £ জার ওই-যে ভূতেদের তোলার বাসনা; '“সন্দেশ”' পত্রিকার নানা অস্দীবধা সান্টি করছে। 


মুখ বোকে ' যাচ্ছে, গলে যাচ্ছে, 
ঝাপ্‌সা হয়ে যাচ্ছে ' 
শ্রীরায় ঃ 


যেছি। / 


নার জন £ “চোখগুলো 
জবলছে, যেন আগ্দনের ভাটা, দাঁত- 


সম্পাদনা; সুকুমার' রায়ের “আযাব 
সার্ভে কাঁবতার "অনুবাদ; 


ওটা বোম্বের একটি (“প্রোফেসর শংকু”্র 'মতো মৌলিক , 
ছেলেকে )দিয়ে' লযবরেটরাঁতে করি- গল্প রচনা। অবশেষে, ছোটদের করেন নি। তিনি মন্ত্রী মন্ত্রী মহাশয়কে, 


জন্যে ছাবি। অত্যন্ত 'সিরাঁয়াসনেস 


তোলা। 'যাবতীয় : শিল্প-মাধাম 


থেকে তিল্‌- তল 'উপাদান-উপকরণ ১ 


' ফরোয়ার্ড 'রক ক, এই আন্দোলন 
এবং |বন্ধূ, করতে পারে না? 


' এইটুকু বলেই গড়'ন শেষ 


জিজ্ঞাসা’ করেন সে, পাকিস্তান যদি 


একটি জায়গা ছেড়ে বিনা 


গুলো বেরুচ্ছেএষেন মুলোর সার > সংগ্রহ করে এনে, সযক্বে নির্বাচন কগোয়াড লক তাতে খনসাঁ হবে, 


কিন্তু আপনার ছবিতে - 


ভূত এনে লাভ কাঁ?" বাস্তবকে ' 


আনা যাক; না! ভেবে-ভেবে চার চালকের 'শিল্প-ব্তি্বের গভাঁর- পা কাহি 


জাতের ভূত তোর করলাম £ রাজা- 
ভূত, প্রজা-ভূত, বেনে-ভূত, আর 
সাহেব-ভূত। এদের দিয়ে একটা 
ছোটখাট .নাটকও তোলা হর়্েছে। 
ভালো হয় নি? 


. : ও গ্রন্থনা করে, ' চললচ্চিরের নিজস্ব । 
শ্রীরায় ঃ বদলে দিয়েছি। চেনা- ব্লীতিতে ' তাদের ' প্রয়োগ ও উপ- । 


' স্থাপনা । ' পরাক্ষানীনরণক্ষা। পাঁর- 


তম কেন্দ্রস্থল থেকে সৃষ্ট “অথরস 
[ফিল্ম । বাস্তবের সঙ্গে সী, 
শুধু ছবিতেই নয়, তাঁর মনেও' 
জাঁড়য়ে' নিয়েছে। তাই রূপকথার 


' জগৎ থেকে ইতিহাসের পিশড় বেয়ে 


‘আম £ /সব “মলিয়ে অপ! বাস্তব ভূমিতে উত্তরণ করতে তানি" 


্রীরায় £ আর-কিছুু প্রশ্ন আছেঃ চেয়োছলেন। " _ 'মোঘলরাজপ্‌ত 
' আমি £ “্রাজাসংহ” তাহলে ইতিহাস নিয়ে প্রচুর পড়াশোনাও 
সি .. করোছিলেন। কিন্তু এতহাসক ' 
শ্রীরায় £ '্রা। ভেবেছিলাম £ ঘটনাচক্রে ইতিহাসকে সাঁরয়ে এলো 
ফ্যান্টাসী থেকে খ্রীতহাঁসক বার্তমাঁনক “অরণ্যের দিন বা” 


কাহনীতে আসব, তারপর বাস্তব, 


বিষয় নেব। কিন্তু তা হল 'না! . 
স্টাইল ইজ দি ইগো”_পল 
ক্লীর;এই সিদ্ধান্তের সার্থক নিদ- 


| শন £ “গুপী গাইন রাঘা ব্যইন”। 


শিশু-সাহিত্যে-চিত্রেং রায়চৌধুরী 


পারবারের অবদান সর্বজনাবাঁদত। 
সেই ট্রযাডশনের উত্তরাধিকারী 





প্রসঙ্গত মনে পড়ছে: সত্যাঁজুৎ 
রায়ের ঘরে জনৈক জাপান পাঁর- 
চালকের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন! 
আম ছিলাম নির্বাক শ্রোতা ও 
দর্শক। বারবার ভেসে উঠছিল পল 
ক্লীর। লেখা ঝক্বাকে লাইনটা। 
উত্তরাধিকারী কিনতু সে আরেক কাহিনী। 


কনা। 
' বিস্মিত. হয়ে মন্ত্রীমহাশয় ' 
জিজ্ঞাসা করেন গর্ভন সাহেব কি 


প্রস্তাব রাখছেন। এ ব্যাপারে তার 
কথা বলার কোন অধিকার নেই'। 
. শ্ৰীঘোষ বলেন ঃ বের্বাড়ণর 
ব্যাপারে 'আন্দোলন চলছে, চলবে ৷ 
হস্তান্তরের প্রস্তাব হয়েছে .ভারত 
ও পাকিস্তান এই দুটা সার্বভৌম) 
রাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনার ভাঁত্ততে ৷ 
এই ব্যাপাল্লে মাকিনীদের নাক 
গলানোর কোন সুযোগ “আছে' বলে 
তান মনে করেন না। 
: শেষ পৰ্যন্ত 
সববিধা হল না, তবে হাল' 
নি।। যাবার সময় মন্মঁ 
দিল্লীতে আসার নিমন্্ণ জানিয়ে 
গেছেন। [শেষ আশা যাঁদ 'দিল্লরু 
আপ্যায়নে মন্দ্রাকে টলানো যায়। 


কোন 
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কুমারের বিরুদ্ধে 


অনাদি দাস ও মোকসেদ আলীর 


অভিযোগ প্রসঙ্গে 


:« (রাজনৈতিক সংবাদদাতা) | 
আর ?স পি আইয়ের বিধান 
সভার দুই সদস্য শ্রীঅনাঁদ দাস ও 
মোহম্মদ মোকসেদ তাদের পার্টির 


নেতা শ্রীসবধাঁন 9 


"ইণ্ডিয়ান ঘয়েলের পূর্ব ধের ঘফিগা 
"'কলকাত| থেকে গাঁনায় ঘরানে। হচ্ছে 


এর্সো কোম্পানী পূর্বাঞ্চলে কেরোসিন তেল থেকে প্রায় একশ নিতে শুরু করল পণ্চাশ হাজার 


(দর্পপের সংবাদদাতা ) 
ইপ্ডিয়ান অয়েল করপোরেশ্‌- 
নের পূর্বাগলের আঁফস শোনা 
যাচ্ছে কলকাতা থেকে পাটনায় 
স্থনান্তায়ত 'হবে। কলকাতা আর 
দুর্গাপুরের জন্য কলকাতায় ছোট 
একটি আঁফস থাকবে। 

এই ষড়যন্ত্র ' দু-তিন বছর 
থেকেই. শ্দরু হয়েছে এরং হালে 


পাটনার কাছে কোন এক জায়গায় ' 


নাক বাশ একর জাম কেনাও 
হয়ে গেছে। কলকাতার, অফিসে 
ইউনিয়নে. ইউনিয়নে গণ্ডগোল 


চলছে এবং' অয়েল কর্পোরেশনের, 


কলকাতার কর্তারা এই সুযোগের 
সদ্ব্যবহার করার জন্য উদগ্রাীব। 
, এই করপোরেশনের কলকাতা 
আঁফসে বাঙ্গালী শবরোধী আঁফ- 
সারেরা বেশ 'িছীদন হল জাঁকিয়ে 
বসেছেন। হালে নাক আবার ছোট 
ছোট এজেন্টদের ওপর চাপ দেওয়া 


হচ্ছে তেলের বিক্রী বাড়াবার জন্য! : 


অবশ্য ব্যবসা বাড়াবার জন্য ব্যব্‌ 
সার মালিকেরা সব সময়েই চেষ্টা 
করবেন তাতে অন্যায় কিছু নেই। 
কিন্তু তেলের বাজার থেকে বিদেশ 
কোম্পানীগীলি পার্ততাঁড়, গোটা- 
বার বার ‘এক অদ্ভুত অবস্থার 
সাম্ট হয়েছে এবং- আমাদের ভয়ও 
ঠিক সেখানেই ৷ 


, কেরোঁসন তেল দেওয়া পুরোপুরি 
বন্ধ করে ৷ এখন প্রশ্ন 
হল, এই কোম্পানীতে বড়বড়, 
রাঘব বোয়াল যাঁরা আছেন তাঁরা 
কি চুপ করে বসে থাকবেন? তাদের 
হাত অনেক লম্বা, দিল্লীর দরবার, 
থেকে বোম্বাইতে আই ও সর 'হেড 
আঁফিস পর্যন্ত তাদের নাগালের 
টা রর 
তাই ছোট ছোট তেলের এজে- 
ন্টদের কাজ কারবারে বাঁদ ছোট- 
খাট ন্ট বার করা হায় তাহলে 
এই সব এজেন্টদের তাড়িয়ে দিয়ে 
বা এজেন্সী ক্যানসেল করে. দিয়ে 
নূতন লোককে বসান যেতে পারে। 
তার জন্য যত খেসারতিই দিতে 


হোকনা, কেন এসোর পুরানো 


এজেল্টরা পিছপা হবেন না। 

“ আই, ও, সি-র ছোট এজেন্টরা 
এই কিছ্নীদন আগেও বেশ বিপদে 
পড়োছিলেন। ১৯৬৬ সালে কেরোন। 
সন তেলের কনক্রোল ছিল৷ এ 
বৎসর জুন জুলাই থেকে কেরো- 


'শসন তেলের বাজারে একটা নুতন 


তেলের কথা শোনা গেল! তার নাম 
হল মিনারেল টারপেনটাইন অয়েল। 
এই এম টি ও পদার্থাট কেরোসিন 
'তেলের মতই দেখতে, 'কল্তু দামের 
দিক দিয়ে প্রাত হাজার লিটারে 


(রাজ / 


টাকা কম। এই এম টি ও সাধা- 


লিটার ৷ এই পাঁচ হাজার লিটার 


রণত রং. কারখানার কাজে লাগে, “বাদ দিয়ে বাকীটা চলে যেত কেরো- 


এবং রাতারাতি এর চাঁহদা' বেড়ে 


না” 
| আই ও সি-র তৎকালীন এক 
কর্মচারীর । যোগসাজসে তেলের 
বাজারে “বৃহৎ এজেন্টরা রং কারখা- 
নার কোন কেনি আঁফসার্রদের সঙ্গে 
যোগ করে বা রাতারাঁত রং কোম্পা- 
নীর প্যাড ছাঁপয়ে বিপুল হারে 
. এম টি) ও কিনতে শুরু করেছি- 
লেন। 'ষে রং কারখানা মাসে পাঁচ 
হাজার, লিটার নিত সেই কারখানা 


ন তেলের বাজারে, এবং কেরো-। 
যাওয়ার কোন কারণও িছ7-ছিল / সিনের সঙ্গে মায়ে তা চালানো 


হল কেরোসন তেল বলে। 


‘ফলে মারা পড়েছিল ছোট 1 


ছোট তেলের এজেন্টরা যারা শুধু 
আই, ও, সি থেকে কেরোসন তেল 
পেত কিন্তু কোন এম টি ও পেত 
না, কেননা তেলের বাজারের বড় 


বড় মহারথীরা তখন'এম টি ও. 


কুক্ষিগত করে ফেলেছে এবং এম 
টি ও বাজারে কেরোসিন বলে বক্র 


Ll 


(শেষাংশ দ্বিতীয় পশ্ঠায়)- 


2 করেছেন, তা সত্য 
{ক মিথ্যা তা নিয়ে বিতর্ক থাকা 
স্বাভাবিক! ' বিশেষ করে মৌদনী- 
পুর লোকসভা ও কলকাতা পৌর- 
সভার 'নর্বাচনের ' প্রাক্কালে তাদের 
িবৃতিততে য্তফ্রন্টের উচ্চ পর্যায়ের 
বেশশির ভাগ নেতারা খুবই ক্ষুব্ধ ৷ 

অনাঁদ দাস ও মহম্মদ মোক- 
সেদ আঁদের পার্টির অন্তদ্ন্দের 
ব্যাপারে. ববৃতি দেওয়ার আগে 
অজয়বাবূ, জ্যোতিবাব্ প্রমুখ কোন 
নেতাকেই ঘুণাক্ষরেও কছু জানান 
ন! য্্ত ফ্রন্টের এক সভায় এটা 
ঠিক হয়ে গেছে ষে কোন পাই 
তাদের মতাবরেধধের ব্যাপার নিয়ে 


এবং পাশ্চমবঙ্গে “আপার হাউস” 

উঠে যাবে এটা একেবারে নিশ্চিত, 

এবং তাদের ভিতর একজন মন্ত্রী 
(শেষাংশ দ্বিতীয় পম্ঠাক়্) 


+ হালে গানি ন| ধেয়ে কং্রেম মেননেৰ বিরুদ্ধে 
প্রচারের কাজে বারবণিত। নিয়োগ কৰেছিল 


রাজা 

মোঁদনপদর লোকসভা কেন্দ্র 
শ্রীকৃষ্ণ মেননকে হারাবার জন্য 
কংগ্রেসের তরফ থেকে অনেক চেষ্টা 
করা হয়েছল। এমন ক সোনা- 
গাছ থেকে কিছু বেশ্যাও কংগ্রেস! 
প্রচার কার্যে নেমৌছল এই 'নর্বা- 
চনী প্রাতিদ্বান্ৰিতায়।' ৮ 


গ্নুকিলস্প ০ লন্ষস্পাভলী 2নভান্ 
সক্ভা ০হত্ভ শউচ্রলস্প্রাঙ্গে পলাস্ভন 


হু দেপ্পশের সংবাদদাতা ) 
মোঁদনীপুর নির্বাচনী প্রচারে 
একটা খাব মজার' ঘটনা আছে৷ 
আঁবলম্বে সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী ' 
একজন নকশলিপন্ধী উগ্র কাঁমউ- 


' {নষ্টের কাহিনী এট। ২ 


নকসালপন্ধীরা দুই একটা 
সভা করার চেষ্টা করেছে, নির্বাচন 
কত অসার আর বুর্জোয়া ধোঁকা- 
বাজী একথা নির্বাচক মশ্ডলীকে 
বোঝারার জঁন্য। নির্বাচন বয়কট 
করার কিছু শ্লোগানও পোষ্টার 
মারফৎ দেওয়া হয়োছল। ' 

. এবার আসল কাঁহনণীট 'বাঁল। 
নির্বাচনের কয়েকাদন আগে খত. 
পরে নকশালীরা একটি জনসভার 
ব্যবস্থা করেছিল। সেখানে প্রধান 
বস্তা হিসাবে আসার কথা কলকাতার 


বিখ্যাত. নকশাল ্রীসত্যানধ্ ভা. 
চার্য মহাশয়ের । 

সভার কাজ 
মামুলশ কায়দায়, হারমোনিয়াম 
‘বাজিয়ে গান আরম্ভ হয়। শ্রোতা- 
দের মধ্যে থেকে আওয়াজ ওঠে_ও 


সুরু হয় সেই 


সরে গেলেন। আর তাঁকে দেখা 
গেল না৷ পরে খোঁজ নিয়ে জানা- 
গেল, পণীলশের আগমনেই তিনি 
হাওয়া হয়েছেন সভাস্থল থেকে।' 


স্থানীয় একজন নকশালপন্থা ' 


তাঁকে সাইকেলের পেছনে চাঁড়য়ে 
উদ্ধস্বাসে নিজের বাড়ীতে নিয়ে 
আনে। 225 
শ্রীভট্রাচার্য মোদনীপুর 
বারে কলকাতায়। ' 
পুলিশের কাছে খবর নিয়ে 
জানা গেল যে, লভাস্থলে পলিশ 
ভ্যান গিয়েছিল , সাধারণ রুটিন 
অন্যযায়ণ। হয়ত বা কোন গোল- 


প্রান্তে একটি প্দীলশভ্যান এসে | মাল হতে পারে এই অনুমান করে। 


দাঁড়াল। 
হঠাৎ শ্রীভট্রাচার্য-এর গুলা কেঁপে 
উঠল। তান মাইক্রোফোন থেকে 


শ্রীভট্রাচার্য বা. অন্য কোন নকশা 
লীকে গ্রেপ্তারের কোন নিশি ছিল 
না পুলিশের কাছে। 


প্রচারের প্রায় শেষ পর্যায়ে 
এদের আমদানী করা হয় মোঁদনী- 
পূরে-আর অন্য কোন পথে 
সুবিধা হচ্ছিল না বলে। মোঁদনপ- 


পুর আর থক্কাপরের, সহরে এরা , 


বাড়ী বাড়ী গায়ে প্রচার করেছিল 
যে তারা ধার্ধতা হয়েছে ছয়ই এরীপ্র- 
বসঃর প্ীলশ মা বোনের ইজ্জত 
রক্ষা করতে পারে না . 
দুই একটা বাড়ীতে: যাবার 
পরই এই দুই' সহরে সোরগোল 
পড়ে যায়। বেশ্যাদের পোষাক, 
কৌতুকোৎ্পাদন করে। ছোট-ছোট 
হাতকাটা বরাউজ, ঠোঁটে পুরু রং 
আর তাদের কথার ঢং বলে দেয় 
তারা কার্য। তাদের পেছনে ফেউ- 
এর মত লেগে যায় পাড়ার ছোক- 
বারা। 
থাকে £ “ও দিদি বলুন না, কি রকম 


কে- করে আপনাকে ধর্ষণ করল। আপ্‌” 
. নাকে কি কাপড় জার্মা ছিশ্ড়ে উলঙ্গ 


করে 'দয়োছলু।” আর তারপরই 
ছেলের দলের হৈ হৈ হাসাহাঁসি। 

অন্দর মহলে প্রথম প্রথম যখন 
ওরা গেছে, তখন বাড়ীর মেয়েরা 


' ওদের বসতে জায়গা দিয়েছে আর 


শুনতে চেয়েছে রবীন্দ্র সরোবরে কি 
ঘটোছল। এই ঘটনার প্রচার ত 
অনেক হয়েছে, মেয়েদের মধ্যে একটা 


॥ 1 


' ধার্ধতা মহিলার কাহিনী। 


সাধারণ কৌতূহল ছিল ব্যাপারাঁট 
কি জানার একেবারে ধার্ষতা 
একটি মেয়ে যখন বাড়ীতে হাঁজর 
তখন ত সবটাই শোনা যাবে। 

অন্দরে বসে তখন সুরু হয় 
সে 
বর্ণনার ভাষা, বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্য- 
জ্গের ভঙ্গা কোন সন্দেহের 'অব- 
কাশ রাখে না যে, তারা দেহ ব্যব- 
সায়ী আর তাদের কাছে দেহের 
ব্যাপারটা কোন লন্জার ব্যাপার নয়। 
নিজেদের মধ্যেই লাল হয়ে ওঠে 
লজ্জায়। এই সব বদের 
কেউ বলে নাক? 

'বেশীক্ষণ ওদের বসতে দেওয়া 
হয় নি- খাদের বাড়ী ওরা গিয়ে- 
ছিল তারা প্রশ্ন করেছে যে, রবীন্দ্র 
' সরোবরের ঘটনা সম্পর্কে ত্র বিচার 
বিভাগীয় তদন্ত বসেছে আর 
আপনাদের ত ধর্ষণের ঘটনা বলতে 
তেমন কোন্‌ লঙ্জা নেই। এআপ- 


নারা জজের সামনে গিয়ে এই 


ঘটনা বলুন না কেন। 

৭ প্রচার শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের 
[বিপক্ষে গেছে। লোকে ছি ছি 
করেছে প্রচার কৌশলে এত নীচে 
নামতে দৈখে। কৃষ্ণ মেনন “অবা- 
গাল”, “চীনের দালাল” ইত্যাদি 
কোন কথাই লোকের কাছে গ্রাহ্য 
ছিল না৷ তাই শেষ চেষ্টা হিসাবে 
বেশ্যা আমদানী করা হয়েছিল ॥ 


' ॥ দুই £ 


্নস্পাদল্্ীষ্ 
ভুনা ররর 


মেনীগুর টগনিবাচন যুক্ত ফ্রুট জনগণ 


মোদনাীপনর নির্বাচনে যুস্তফ্রল্ট 
প্রার্থী শ্রীকৃষ্ণ মেননের বিরাট জয় 
প্রমাণ করেছে যে, পশ্চিমবঙ্গে 


সমস্ত বামপন্থী জোটের এঁক্যবদ্ধ 


কর্মসূচীর, উপর জনসাধারণের 
সরকার গাঁঠত হওয়ার পর থেকে 
এই আস্থা । উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পেয়েছে। গত অল্তর্বতশি নির্বা- 
চনে যু্তফ্রন্ট রাজ্যে ২৮০টি বিধান- 
সভা আসনের মধ্যে ২১৪টি আসনে 
জয়ী হলেও জনসমর্থন ছিল শত- 
করা পঞ্চাশ ভাগের কিছ; রেশী। 
আর কংগ্রেস দল মোট আসনের 

কাঁড় ভাগ পাওয়া সত্বেও, 
জনসমর্থনের দক থেকে এই দলের 
প্রতিপাত্ত ছিল অটুট ৷ ১৯৫২ সাল 
থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত কংগ্রে- 
সের পক্ষে জনসমর্থন শতকরা প্রায় 
৪০ ভাগ থেকে ৪৬ ভাগের মধ্যে 
ওঠানামা করেছে। ফেব্রুয়ারী 
মাসের নির্বাচনে ষুন্তফ্রল্টের বিরাট 
সাফল্যের মধ্যেও দেখা গেছে যে, 
কংগ্রেস দলের জনসমর্থনের পাঁর- 
মাণ শতকরা ৪২ ভাগ, অর্থাৎ প্রায় 
সমানই আছে। যডন্তফ্রল্টের সাফল্য 
সম্ভব হয়েছে নির্বাচনী ' সংগ্রাম 
বহুমুখী না হয়ে সরাসার, ছিল 


মোঁদনশপুরের নির্বাচনী ফলা- 
ফল থেকে জানা যায় যে, কংগ্রেসের 


'নোতিক ঘটনা। 


পক্ষে ভোট শতকরা ৪২ থেকে 
২৮ ভাগে নেমে এসেছে। পাঁশ্চম- 


‘বঞ্গে কংগ্রেসের পক্ষে দ্রুত জন- 


সমর্থন হাস একটি বিশেষ, রাজ- 
লক্ষ্যধয় যে, 
মোঁদনীপুরে শীনর্বাচনী সংগ্রামে 
প্রচারের মূল বিষয়বস্তু ছিল 
জাতীয়' সমস্যা, কোন স্থানীয় 
সমস্যা নয়। শ্রীমেননের বরুদ্ধে 
কংগ্রেসের শেষ পর্যন্ত একাঁটই 
বন্তব্য ছিল, এবং তাহল মেনন অবা- 
গগালশ এবং সেই কারণে বাংলা 
দেশের বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে অজ্ঞ। 
পূর্বের আভজ্ঞতা থেকে কংগ্রেস 
বুঝোঁছল যে, সংকীর্ণতাবাদের 
শ্লোগানের ধভীত্ততেই কেবলমাত্র 
মেনন্‌কে হারান যেতে পারে! উত্তর 


'অলক্ষ্যে। 


নির্বাচনী আঁফসের*মাধ্মে এসে 
হাজির হয় 'ন। কাজের ফাঁকে 
একটু অবসর নিয়ে নিজেরাই ভোট 
দিয়ে গেছে রাজনৈতিক দলগুির 
তাই গত রাঁববার ভোট 
পর্ব শেষ হওয়ার পর 'বাঁভক্ন দলের 
ভোট 'বশেষজ্ঞদের বলতে শোনা 
গেছে যে, মেরে কেটে শতকরা' ৪৫ 
ভাগ ভোট পড়তে পারে। তাদের 
মর্তে একাঁট উপনির্বাচনে এইই 
যথেষ্ট। বামপন্থী বিশেষজ্ঞরা 
জোরের সঙ্গে বলেছেন যে, যন্ত- 
ফ্রন্ট প্রার্থণ শ্রীমেননের জয় নিশ্চিত 
কিন্তু ভোট কম পড়ার জন্য, য্ত- 
ফ্রন্ট ও কংগ্রেসের ভোটের ব্যবধান 
&০ হাজারের বেশী হতে পারে 
না।- 'নর্বাচনী ফলে দেখা গেল 


বোম্বাই শীনর্বাচনে মেনন দুবার | যে, মেনন জিতেছেন এক লক্ষ ছয় 


পর পর পরাজিত হয়েছেন, তান 
মহারাষ্ট্রবাসী নন বলে৷, মোঁদনট- 
পুরের কৃষক এই শনর্বাচনে 
বাংলাদেশের এ নতুন রাজ- 
নৈতিক চিত্ৰ তুলে ধরে সকলকে 
তাক লাঁগয়ে দিয়েছে“ কেউ আশা 
|করোনি যে, চাষী তার জরুরী 
চাষের কাজ কর্ম ফেলে দলে দলে 


. নির্বাচনী কেন্দ্রে, একাঁট সাধারণ 


উপনির্বাচনে ভোট দিতে আসবে। 
শতকরা ৫৬ ভাগেরও বেশগ ভোট 
বাক্সে পড়েছে এবং সাধারণ চাষা 
ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে [কোন 


হাজারের বেশী ভোটে।, তার 
পক্ষের শতকরা ৬৮ ভাগ। 
গত মধ্যবতশী নির্বাচনে যস্তক্ুন্টের 
পক্ষের ভোট ছিল শতকরা ৫০ 
ভাগের কিছ বেশী। 

ঘটনা দেখে মনে হচ্ছে 
ষে, বাংলা দেশ রাজনোতিক 'দিক 
থেকে অনেক এাঁগয়ে গেছে। আর 
নেতৃত্ব মানুষের মনের খবর সম্পর্কে 
খুব ওয়াকিবহাল, নয়! মোদনী- 
পরের নির্বাচনে মূল বিষয়বস্তু 
ছিল ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈ- 
{তক সঙ্কট, আর শান্তি, প্রগাত 


ও সমাজতন্বের সমস্যা। অন্ততঃ 
৫০টি বড় জনসভা মারফৎ যস্ত- 
ফ্রন্টের ।দিকপাল প্রপ্লীরকেরা এই 
সঙ্কট ও সমস্যা বিষরে বিশদ 
আলোচনা করেছেন ' এবং অবশ্যই 
এমন কেতাবীঁ ভাষায় যা সাধারণ 
লোকের সম্পূর্ণ বোধগম্য নয়। 
কিন্তু তবুও হাজার-হাজার লোক 
নেতাদের বন্তব্য শুনেছে, গণতন্ত্র 
রক্ষার ব্যাপারে নিজেদের ভূমিকা 
সম্পর্কে , আরও .বেশী সচেতন 
হয়েছে, এবং শেষ পযন্ত বুঝেছে 
যে, সাধারণ মানুষের এক্যবদ্ধ 
সংগ্রামই মাক্তর একমান্র পথ। এখনও 
আশা যে - যন্ত্র কেবলমাত্র 
সরকার গদশতে আসীন থেকেই 
নিজের বৈপ্লবিক দায়িত্ব পালন 
সংগ্রামের হাতিয়ার 'হসাবে গড়ে 
উঠবে। যুক্তক্ষষ্ট সরকার প্রাতিষ্ঠিত 
হওয়ার গারেও 
বিল্ডিংয়ের ফাইল থেকে বোঁরয়ে 
মাঠে ময়দানে কল কারখানায় মহ- 
ল্লায় মহল্লায় মানুষকে : সংগ্রামী 
নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেনি। 
ফ্রন্টের শরিক দলগীলর অল্তার্ব- 
রোধ বড় হয়ে দেখা 'দচ্ছে। বেশী 
দিন এই ভাবে চললে মাননষের মোহ- 
ভঙ্গ হবে, গণতান্তিক আন্দোলন 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আর সমাজের 
সংগ্রামী চেতনা ভোঁতা হবে৷ 
আশার কথা যে, শ্রীমেননের 
মত উদারনৌতিক নেতাও বৃদ্ধ 
বয়সে মোদনীপুর নির্বাচনে শিক্ষা 
গ্রহণ করেছেন। গত বুধবারের 
িজয়োৎসবে মেনন বলেছেন যে 
আজকের প্রয়োজন সমস্ত সমাজ- 


ফ্রন্ট রাইটার্স ' 


দর্পণ ॥ শ্বক্রবার ১৬ই মে ১৯৬৯ 


রূপে সংগঠিত করা। : এই ধরণের 
বন্তব্য মেননের মুখে আর কোন 
দিন শোনা যায়নি। 


২. ইণ্ডিয়ান অয়েল 
(প্রথম পন্ঠার পর) . 
হতে শুরু করেছে। এবং তার 
মুনাফা লুটে, নল এক দল অসাধু 
ব্যবসায়ী গোম্ঠী। মনে রাখতে 
হবে যে এম, টি, ও কেরোসিনের 
তুন্বনায় অনেক সম্তা। আর ছোট 
ছোট তেলের এজেন্টদের বাজারে 
মাল বিক্রী করতে পারছিল না, 
কেননা তাদের খদ্দের এক এক 
ব্যারেল তেলের সঙ্গে অন্ততপক্ষে 
দুই ব্যারেল করে এম টি ও চাইল, 
যা তাদের পক্ষে সরবরাহ-করা 
সম্ভবপর হল না। 
কিন্তু /এই ব্যাপারটা জানা- 
জান হওয়ার পর সরকারের তরফ 
থেকে কিছু লোকের বিরুদ্ধে অন্দ- 
সন্ধান শুরু হল। আই, ও, সির 
যে আন্রসার এই অসাধু ব্যবসা 


থেকে বেশ দ; পয়সা করে নিয়ে- 


আর যে সমস্ত বৃহৎ ব্যবসায়শদের 
সম্বন্ধে অনুসন্ধান শুর হয়েছিল 
তার ফলাফল কি হল তা কিছুই 
জানা গেল না। রি 

আমরা ফক্তফ্রণ্ট সরকারের সর- 
বরাহ মন্ত্রী শ্রীস্ধীন কুমারকে আই 
ও সর এই সব ব্যাপারে অবাহত 


হতে বলাঁছ, বিশেষ করে যখন ৩২- 


দফা কর্মসূচীর ভিতর সকল রকম 
দন্ত দূর /করার ব্যাপারে তারা 
জনগণের কাছে দায়ী। 


সুধীন কুমার 


(১ম পৃষ্টার পর) .. 


ছিল যে তান |নির্বাচনে দাঁড়াতে 


পারবেন না। তারপর সনুধীনবাকুই “তানি মান্দিত্বে থাকবেন কিনা আর . _ 
/ দিল্লীতে অনাঁদিবাবুর. জন্যে ওকা- থাকতে গেলে ত্রাঁর পার্টির দু 


তাঁর পাঁটাকেই ঠিক করতে হবে 


হবেনই হবেন। আঁরা লতি, করে নির্বাচন কমিশনারের জনের ভিতর একজন {বধান সভা 
ক দের মেন থেকে পদত্যাগ করবেন কিনা তাও 


প্রাক্কালে ক্ষাতিগ্রস্ত করলেন, তাতে 
তারা যুক্ত ফ্রন্টের অনেক শারকের 


আসেন। ' j 
একথা শুধু যে আমি স্ুধান 


ঠিক করতে হবে। যাঁদ তা সম্ভবপর 
না হয়' তাহলে তান যুন্ত 


ভারত চেম্বার অব কমার্সের 
সভাতে সেদিন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় 
মুখাজনী বলেছেন যে, শিল্পপাঁত 
ও ব্যবসায়ীদের সমস্যা সমাধান 


যে সহানুভূতি হারিয়েছেন সে কুমারের কাছ থেকে শুনেছি তা নয়, 


বিষয়ে কোন, সন্দেহ।নেই। বাংলা কংগ্রেসের নেতা শ্রীসকুমার 
পাটপীতে সুধঈনবাবুর সম- রায়ও আমাকে একথা বলেছেন। 
কের সংখ্যা বেশী। তাই হয়ত অনাাদবাকর ব্যবহার দণ্খের এই 


তাঁরা ভাবলেন পার্ট" থেকে তাঁদের জন্য বলাছলাম। তান ত উপকারীর 
দুজনের মধ্যে একজনকে বিধান উপকার স্বীকারই করলেন না, বরণ 
সভা থেকে পদত্যাগ করতে বলা, সংধানবাবকে হেয় প্রাতপন্ন করার 
হবে। সুতরাং আগে থেকে “অফেন- চেস্টা করলেন। শুধু কি তাই 
{সভ” দিয়ে রাখা ভাল। যাতে তান য্যন্তফ্ুন্টেরে বিরদ্ধে কোন 
অন্ততপক্ষে বহাল ' তবিয়তে পাঁচ একু সংবাদপত্র গোষ্ঠীর হাতে মস্ত 
বছরের জন্য তাঁরা নাশ্চন্ত থাকতে এক হাঁতিপ্লার 'তুলে দিলেন। এটা 
পারেন। তা হয়ত তাঁরা থাকবেন হুল আরও নিন্দা! . 
{কল্তু ফ্ম্তফ্ুন্টের মন্ত্রিসভা থেকে ' কাদা'যখন তান আর তার 
সুধীনবাবূকে যেতে ৷ হলে তাঁদের বদ্ধ; মোহম্মদ মোকসেদ ছংড়ে- 
ভিতর, একজন স্থান পাবেন ছেন, তার খানিকটা সুধীনবাবর 
আর 'স পি আইয়ের পক্ষ থেকে গায়ে লাগবেই। অনেকের মনেই 


' ভাষায় তাঁর রন্তব্য 


কনভেনরই থাকবেন এবং আন্রত্ব করতে গেলে !বাংলাদেশের বর্তমান 
তাঁকে ছাড়তে হবে। সেই মর্মে 


- পাঁতদের 'সভাতে যে, যাঁদও তাদের 
ছিলেন এবং এই খবর না ছাপাবার সরকার বাঙ্গালী বা অবাঞ্গালশর 
জন্য অনরোধও করোছলেন। তাই প্রশ্ন চাকুরী, ক্ষেত্রে ভুলতে রাজা 
আমি এতাঁদন এই ব্যাপারে চপ' নন কিন্তু তাদের কাছে আঁভযোগ 
বা নিত আসছে যে বাঙ্গালীরা বাংলার 

একথা ঠিক যে, নির্বাচনের পর শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাকুরী পাচ্ছেনা, 
মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে যখন গোলমাল এবং গত কয়েক বছরে অনেক 
হচ্ছিল/ তখন তানি মাকসবাদশ প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় লোকের বদলৈ 
কমিউাঁিষ্টদেরই স্বরাষ্ট্র মাল্তিত্ব অস্থানীয় লোকদের চাকুরী দেওয়া 
পাওয়া উঁচত তা নিয়ে জোরালো , হয়েছে। ৃ 
এবং. জ্যোতিবাবন সাহস "করে এই 


তা একেবারেই ঠিক নয়। একথা একথা থেকে যাওয়া স্বাভাবিক যে। 


ভাবা, অস্বাভাবক নয় যে,,শেষ সন্ধীনবাবু হয়ত তার মান্ত্ব রাখার 
পর্যন্ত আর সপ আই হয়ত এই জন্য তাঁর পার্টির বন্ধ্ূদের মারফৎ 
দুই সভ্যকে পার্টি থেকে বাঁহচ্কার এই দই 'সভ্যের ওপর পদত) 
করে দেবে। রর করার জন্য চাপ সৃচ্টি করার চেষ্টা 
অনাদবাবু যে ভাবে সংধাঁন+ করেছেন। এ 
কুমারের মুখে চুণকালি লেপে তবে এ কথা.ঠিক যে সুধীন- 
দেওয়ার চেষ্টা করলেন তা সাঁত্য বাবু বেশ কিছুদিন আগে অর্থাৎ 
খুবই দুঃখের। অনাঁদবাব; ১৯৬৭ যখন “আপার হাউস” উঠিয়ে 
সালের নির্বাচনের পর ইলেকশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়' তখন আমায় 
কাঁমশনের কাছে যে রিটার্ন দিয়ে- বলেছিলেন তিনি তাঁর পার্টির 
ছিলেন তার ভিতর অনেক ভুলতুঁটি কাছে মান্তত্ব থেকে পদত্যাগ করার 
ছল, এবং এক সময় শোনা গিয়ে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন এবং 


! তাই , বোধহয় 
শ্রীঅনা*দ দাস সেই 'দন বলাছলেন 
যে, তিনি কিছুতেই তাঁদের পার্টিকে 
“ঁস পি এমর লেজ:ড় হতে দিতে 
রাজী হতে পারেন না” তাঁদের 
পার্ট যাঁদ এই ‘নয়ো ভাগাভাগি 
হয়ে যায় তাতেও তিনি পিছপা 
হবেন না। সুতরাং আর সি পি 
আইর ভাঙ্গন অবশ্যম্ভাবী বলেই 
মনে হচ্ছে। 


প্রশ্ন তুলেছেন বলে আমরা তাঁকে 


স্থানীয় শিয়ে ছানীয় লোক চাই 


(অর্থনৈতিক সংবাদদাতা) 


বোধ স্থানীয় লোকের জন্মায় না। 

তাছাড়া/ শিল্পায়নের সঙ্গে 
স্থানীয় লোকের আঁত্বক সম্পর্ক 
আজকৈ শুধ: ভারতবর্ষের কথা 
নয় সারা পাঁথবীতে এবং এমনকি 
অনেক উন্নত দেশেও' নাকি এই 
দাবী সোচ্চার হয়ে উঠেছে, এবং 
তারা সেই দিকে দাঁস্ট' ।রেখেই 
শিল্পায়ন, করছেন। 

এটা সুখের কথা ' যে বাংলা- 
দেশের শিজ্পপাতরা ফুন্তফ্রন্ট সর- 
কারের সঙ্গে তাদের শিল্পের নানা 
সমস্যা নিয়ে আলাপ । আলোচনা 
শর: করেছেন! তারা যাঁদ সেই 
সঙ্গে বাংলাদেশে 'শক্ষত অর্ধ 
শাক্ষত বা আঁশাক্ষত লোকের 
মধ্যে ষে ভয়াবহ বেকার সমস্যা 
বাড়ছে তা মনে রেখে আলাপ- 
আলোচনা চালান তা হলে উভয় 
পক্ষেরই মঞ্গল। 

শুধু বাংলা দেশ কেন সারা 


ধন্যবাদ জানাঁচ্ছি। এই বন্তব্যে আমরা 
কোন প্রাদোশকতার গন্ধ পাচ্ছনা, 
যদিও এ ব্যাপার নিয়ে হয়ত শিল্প- 
মহল দিল্লীর দরবারে এর! কদর্থ 
করবেন। বাট রেখোছলেন শ্ীব কে দত্ত। 
একথা যেমন সত্য যে একজন তানি বাংলাদেশের বিভিন্ন শিলপ- 
ও যে কোন পাতিদের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগা- 
প্রান্তে স্থাপন করতে পারেন, 
নি এরও পভ জং যোগও করোছিলেন। তার কতদূর 
শিল্পের জঞ্গো যাঁদ স্থানীয় লোক কি হল আমরা জানতে চাই, কেননা 
বেশ সংখ্যায় জাঁড়ত না থাকে এই জাতীয় সংস্থার বিশেষ প্রয়ো- 
তাহলে সেই শিল্পের প্রতি দরদ- জন আছেন বলে আমরা মনে কারি। 


পূর্বগুলের জন্য একটি ডেভলপ- 
মেন্ট ব্যাক হওয়ার কথা বছর 


খানেক আগে শুনোছিলাম। প্রস্তা- 


LN 


LS 


A 


SE 


A 


Ed 


\ 


দর্পণ ॥ শক্ুবার ১৬ই মে ১৯৬১৯. 


কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় গ্রন্থাগারে 
চাকরী নিয়ে রাজনীতি ও দলাদলি 


রাজনীত ও দলাদাল তাঁৱ 


(বশেষ প্রাতাঁনাঁধ ) 


চেয়ে জুনিয়র। যাঁকে প্রমোশন 


4 


নাড়া 'দয়েছে। 


তৎকালগন কমিউনিস্ট  'শাঁবরে 
যাতায়াতটাও একেবারে ছাড়েন নি। 
গোপাল হালদার, ও হন্মাক্সুন 
কবিরের বিশেষ অন্গ্রহভাজন। যে 
যোগ্যতায় একটা সিনিয়র এ্যাঁস- 
স্টান্ট হওয়াই শন্ত, সেই যোগ্যতায় 
' দুই নৌকোয় পা রেখে ইনি, স্বচ্ছ্দে 

গ্রন্ধাগারিক হয়ে গেলেন! 


কলকাতা “ বশ্বাবদ্যালয়ে বিশ্বাবিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অনেকের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে প্রচন্ডভাবে . কিন্তু উদ্দেশ্য তো শদধ এটুকুই 
এটা একেবারে ' নয়, তাই 'বশ্বাবদ্যালয় গ্রন্থাগারে 


আকার ধারণ করেছে একটি ঘটনাকে দেওয়া 'হল তান বাইরের প্রার্থী প্রত্যক্ষ রাজনপতির রূপ নিল ' ঢুকেই ইনি ডিপ্লোমা পাশ করে 


্রান্তনগ্রম্থাগারকের অবসর নেবার 1নলেন। 'কিন্তু বিসমল্লায় গলদ 
সময়। আশা করা গিয়োছল প্রান্তন 'ছিল। প্রান্তন' গ্রদ্ধাগারক ছাট 
্রদ্থাগারক কিছু এদিনের ছুটি নিলেন,না। ফলে এ*র এক্সটেনসন 
নেবেন। সেই সমর থেকেই ডেপুটি পিরিয়ড শুরু, হয়ে গেল। হান 
লাইব্রেরীয়ন কার্ধভার গ্রহণ কর- আইনের খপ্পরে পড়ে গেলেন। 
বেন) ডেপুটি লাইব্রেরীয়ান সেজন্য যেহেতু এক্সটেনসন 'ারিয়ডে আই- 
নিজেকে, তৈরীও করোছলেন। তিনি নত প্রমোশন দেওয়া যায় না, সেহেতু 
যখন সহকারী গ্রল্থাগারক হয়ে তাঁর আবেদন সরাসরি নাকচ হয়ে 
আসেন তখন ত্র ভিস্লোমা ছিল গেল। আগেই বলোছি তান খেলো- 


কেন্দ্র করে। ঘটনাটি ছোট, কিন্তু 
সুদূরপ্রসারী । গ্রন্থাগারের আঁফি- 
সের কাজের জন্য একজন 'সানয়র 
এ্যাসি্ট্যান্টকে নিয়োগ করা হল। 
যাঁকে নেওয়া হোল "তান তৃতীয় 
শ্রেণীর এম্‌ কমৃ। বোধহয় কর্ত- 
পক্ষ মনে করোছলেন কমার্স ডিগ্রী 
থাকায় তান আঁফসের কাজ ভাল 
করতে পারবেন। 
শের অভিযোগ ওখানে যোগ্য ব্যান্ত 
ছল, যাঁদের আঁভিজ্ঞতাতেও ঘাটাত 
ছিল না। তাঁদেরই প্রমোশন "দিয়ে 


- এ কাজে নেওয়া যেত, শুধু বণ্ণিত 


হয়। কিন্তু যাঁকে প্রমোশন দেওয়া 
হোল তানি এই ভদ্রলোকির জান 
যর হয়ে গেলেন। কর্মীদের আঁভ- 
যোগ “সার্ভস রেকর্ড” এই ভাবে 
খারাপ' করা ইচ্ছাকৃত। এই ভদ্র- 
লোকটি কিন্তু একা এলেন না, 


- সঙ্গে নিয়ে এলেন: একটি প্রাত- 


চ্ঠানকে যে প্রতিষ্ঠান কলেজ-লাই- 
ব্রেরীয়ানদের কয়েকজনের। কিন্তু 
কলকাতা 'বিশবাঁবদ্যালয় গ্রন্থাগারে 
যোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ভদ্রু- 
লোকের প্রাতষ্ঠানটি উঠে যাবার 
দাঁখল হল। কেননা স্বয়ং, পাঁর- 
চালকই তো আর কলেজ কর্মী রই- 
লেন না। তখন তাড়াহুড়ো করে 
প্রতিষ্ঠানের নাম পালটে বশ্বাবদ্যা- 


লয়কেও যুক্ত করার চেষ্টা হল, না 


হলে উদ্দেশ্য যাই হোক কর্ণধারই 


তো বাদ পড়ে যান। 


এই ব্যাপারে যে দলাদীলর শরৎ 
এবং যে বিক্ষোভের আগুন জবালান 
হল তা আজও 'বশ্বাবদ্যালয় গ্রল্থা- 
গারে জবলছে। মনে হয় ষতাঁদন 
এই ভদ্রলোক ওখানে থাকবেন এবং 
দেওয়া হোল তাঁরাও থাকবেন, তত- 
দিন এ আগুন জবলবে। এই অস- 
দ্তোষ আরও তীর আকার ধারণ 
করল একজন সহকারণ গ্রন্থাগারিক 
নেবার সময়! গ্রন্থাগারের একজন 
প্রবীণ কর্মচারী পদপ্রার্থী 'ছলেন। 
তান ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান 
এবং আরও বহু ইউরোপীয় ভাষায় 
পারঞ্গম। এইসব ভাষার উপর আঁর 
লেখা বইও ১ আছে। গ্রন্থাগার 


হল তান শুধু এর চেয়ে কেন, 


Ff 


কর্মীদের একাং- * 


নন। তান এখানকারই কর্মচারী 
সর্বোপার এ প্রবীণ ভদ্রলোকাঁটর 
এক্‌জন ছাত্র । ছাত্রের কাছে 'শিক্ষ- 
কের এই পরাজয় বড়ই মর্মন্তুদ। 
এই পরাজয় শুধু সামায়ক নয়, এর 
ফলে. এই বৃদ্ধ মাষ্টার মশাইকে 
ডেপ:াট লাইব্রেরীয়ান ও লাইব্রেরী- 


য়ানের পদের জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবে ' 


অযোগ্য করে দেওয়া হল। শুনোছ 


কিছুই নেই। 


! 


চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা ও প্রবহমান 
দুনীত বিষয়ে জনাপ্রয় যন্তফ্রন্ট 
মা্পিসভা অবাঁহত আছেন। এই 
বিশৃঙ্খলা কেবলমাত্র সাংগঠনিক' 
নয়, শিক্ষার নীতি ও মান বিষয়কও 
বট উত্তরবঙ্গ ও বর্ধমান 
কেবলমাত্র কর্তৃপক্ষের যথেচ্ছাচারই 
নয়, 'শিক্ষাসংকাম্ত যাবতীয় সমস্যাই 
জনসাধারণ ও জননেতাদের আলোচ্য 
হওয়া উচিত৷ কল্যাণীর ক্ষেত্রে 
ইতিপূর্বে একটি কাঁমশন কাজ 
করেছে! বর্তমান উপাচার্য সেই 
কমিশনের সদস্য ছিলেন। কমিশনের 
বন্তব্য গত বছর জানা গেছে। যাঁদও 
এই কমিশনের আলোচ্য বিষয়ে 
লেখাপড়ার অংশটি বাদ পড়েছে তব; 
সবার আশা ছিল অন্তত কলাণী 
নতুনভাবে, আর লোকচক্ষদতে এসে 
পড়বেনা। অন্তত কাঁমশনের সদস্য ' 
উপাচার্য হওয়ায় অল্তাঁনীহত গোল 


না! তিন পাস কোর্সের গ্র্যাজ- য়াড় লোক। 


য়েট। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একে- 


বারে নতুন বিষয় প্রাচীন ইতিহাসের যাতায়াত শুরু হয়ে 'গেল। 


এম এ!, তাঁর বিস্তর মারববর ছিল। 


কাজেই তিনি দমে 
গেলেন না। মাতবহরদের বাড়ী 
তাঁর 
প্রধান প্রাতিদ্বন্ী ছিলেন বর্তমান 


তৎকালীন কংগ্রেসী চাই সতীশ গ্রন্থাগারক। 'তাঁনও খুব কম ষান 


ঘোষের অনুগ্রহ তান পেয়ে না। তাঁর মাতবক্র কে বোঝা শস্ত, অজুহাত দোঁখয়ে করাতে গিয়েই 
এই ক্ষোভ ও অসন্তোষ 'িশ্ব- ছলেন। খেলোয়াড় লোক। তাই তবু মনে হয় সংস্কৃত, কলেজের 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


১৯৬৭ সালে স্নাতকোত্তর 
সমাজতত্ব বিভাগ খোলা হয়। এই 
বিভাগঁট কলা অংশের তিনটি 
দপ্তরের একাঁট! অন্যতম দরটি 
ইংরেজি ও অর্থনীতি গোড়া, 
থেকেই আছে। স্নাতকোত্তর বিভাগ 
তারি হবার আগে থেকেই স্নাতক 
পাশ পর্যায়ে সমাজতত্ব অর্থ 
নাতি অনার, ছাত্রদের পড়ামো 
হতো! এই 'বভাগাঁট ভারপ্রাপ্ত 
রাডার ছিলেন সমর মিত্র । ১৯৬৭তে 
॥যদিও স্নাতকোত্তর বিভাগটি খোলা 
হয় এবং ছান্রভর্তি কিছুদিনের 
মধ্যেই শেষ হয় তব: প্রধান অধ্যা- 
পক উপস্থিত থাকা সত্বেও রুটিন 
হয় না, ক্লাশও শ:রু হয় না। ফলে 
কিছু ছাত্রছাত্রী হতাশ হয়ে চলে 
যায়। ১৯৬৭-র মার্চের মাঝামাঝ ' 
শান্তি বসু যোগ দেন এবং তখনই 
ক্লাশ শু হয়। শুরু হয় বটে 
কিন্তু ' সনাতকোন্তর বিভাগের 


ব্যাণী িখবধানয়ে 
মাজত বিভাগের প্রীতি চৱম'অবহেল| 


বসকে একাই সব বিষয় পড়িয়ে 
ছাত্রদের তোর করতে হবে! মে 
১৯৬৭ থেকে ১৫ই ডিসেম্বর 
১৯৬৭ পর্যন্ত এই অবস্থা চলে। 
উপাচার্য শচীন দাশগ্প্তের ১৫-৭- 
৬৭ তারিখের চিঠি অনুষায়শ তিনি 
সিলেবাস তৈরি করেন এবং পড়াতে 
থাকেন। এই দীর্ঘসময়ে কর্তৃপক্ষ 
একদিনের জন্যও  'বিভাগাঁটির 
অবস্থা বিষয়ে সচেষ্টা হওয়া তো 
দূরের কথা, চিদ্তাও ক্রেন না। 
তেরই ডিসেম্বর শান্তি বসকে 
বিভাগের রীডর হেড করা হয়, 
সমর মিত্রের ছুটি পর্যন্ত। পনেরই 
ডিসেম্বর শান্তি বসু প্রধান অধ্যা- 
পক হিসেবে উপাচারযকে বিশেষ 
ক্ষমতাবলে আরো একজন অধ্যাপক 
নিয়োগে বাধ্য করেন। এভাবে 
১৯৬৯ সালের অদ্যাবধি চলে 
আসছে। যাঁদও প্রাতাদনকার 
কাজের ওপর প্রধান অধ্যাপ্রককে 


যোগ ও বিশৃঙ্খলার কারণাবলপ স্বীকৃত, ও নি্দিল্ট পাঠ্যতালিকা “সরকারীভাবে একাট গবেষকের গবে- 


কিছুটা দুর হবে। . 
সম্প্রতি কল্যাণীর একটি "ঘটনা 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। জানা 
যায়, কল্যাণীতে দুই ফ্যাকাল্টির 
অধ্যাপকরা পাশাঁপাশ বাঁড়র 
বাসিন্দা “হয়েও হাতাহাতি মারাঁপট 
করেছেন। ঘটনাটা যে নিছক ব্যান্ত- 
গত নয় বা হতে পারে না তার নানা- 
বিধ পরিচয় অনেকেই জানেন। 


কাঁমশন বিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষা 
সংক্রান্ত মূল প্রশ্নগনলোই এড়িয়ে ' 
গেছে। কলা ভাভাগের অন্তত 
সমাজতত্ব শাখা সে-রহস্য প্রকাশ 
করে 'দিচ্ছে। 


|| 


তখনো অন্মপদ্থিত। কণী পড়ানো 
হবে, কে পড়াবে ও কোন কোন 
বিষয়. পড়ানো হবে সব অনিদ্চ্ট 
থাকো অথচ বিভাগটি আছে, 
রাঁডর প্রধান অধ্যাপক আছেন, 
ছাত্রছাত্রী ভার্ত হয়েছে" এবং এটা 
একটা 'বম্বাঁবদ্যালয়। 

ক্লাশ ৷ শুরু হতে না হতেই 
কর্তৃপক্ষ প্রধান অধ্যাপক সমর 


- এবং একথাও অনেকেরই জানা যে মিত্রকে চাকরি করতে আমোরকায় 


ছুটি দিয়ে দেন এপ্রিল মাসে। 
ফলে সমস্ত দায়িত্ব চাপে শান্ত 
বস্র ওপর? বিভাগে তখন চেয়ার, 
টোবিল, পাখা, টাইপিস্ট, কেরাণী 


সব কিছুরই অভাব! তব: শান্তি 


ষণা পারচালনা করতে হচ্ছে! 

এভাবেই শান্তি বস: প্রায় একার 
পারশ্রমে স্নাতকোত্তর বিভাগে 
[ছয়টি পেপার পড়িয়ে তিনটি ব্যাচ 
ছান্রছাত্রীকে এম, এঁ পরীক্ষা করে- 
ছেন। এক ব্যাচ বোরয়ে গেছে এবং 
চতুর্থ ব্যাচের ক্লাশ শুরু করেছেন 
গত চৌঠা ডিসেম্বর ১৯৬৮ সালে। 
প্রধান অধ্যাপককে সমস্ত গ্রীষ্ম ও 


তিন ৪ 


সঙ্গে যাঁদের যোগাযোগ আছে 
তুঁদের কোন চহি তাঁকে সাহায্য 
করে থাকবেন। অবশ্য ডেপুটি 
লাইব্রেরীয়ানের থেকে একটা 
ব্যাপারে তাঁর স্াবধা ছিল। সেটি 
তার কোয়ালীফকেসন। তান 
শুনৌছ দর্শনের কৃতী ছাত্র! 
ডিগ্লোমা ও সংস্কৃতের উপাধি- 
ধারী। তবে বাজারে, তার সম্বধ্ধে 
সবচেয়ে বড় প্রচার তান নাক 
লন্ডনের লাইব্রেরী এ্যাসোসয়েনের 
ফেলো এবং আন্তজাঁতক ক্ষেত্রে 
ভারতের প্রাতানাধত্ব 'করেষেঁন। . 
এসব সত্য হলে আনন্দের কথা। 
স্বীকার করি তান সুযোগ্য লোক, 
কিল্তু বিশ্বাবদ্যালয়ে মাতববর না 
ধরে চাকরী পেয়েছেন, এটা বিশ্বাস 
করা শঙ্ক । আরও শন্ত এই জন্যে 
যে ডেপুটি লাইব্রেরীয়ান তাঁকে 
আসতে না দেবার জন্যে একটা 
সিগনেচার ক্যাম্পেন চালয়ে- 
ছিলেন! কিছ কছু অধঃস্তন 
কর্মচারী সইও করেছিলেন! কিন্তু 
সমস্ত জিনিষটা গোপনে সবশ্রেণীর 
কর্মচারীদের না জানিয়ে মিথ্যে 


শেষাংশ অস্টম পৃল্টায় ) 





১৯৪৪র নকেত্বর মাঝে আদেন 
বর্তমান উপাচার্য সুশীল মখার্জী। 
{বদ্বল্তসূতে শেনা যায় যে তাঁর 


। বাশিষ্ট। বন্ধুদের সূত্রে 'তাঁন 


উপাচার্য পদের ভার নেবার আগে 
শান্তি বসুর সঞ্গে কল্যাণী বিষয়ে 
আলোচনা করেন এবং 'লাখত 
একটি রিপোর্ট নেন! দশর্ঘ আলো- 
চনায় তাঁরা আগামী কাজের 'বষয়ে 
একমত হন৷ ওই {রিপোর্টে সমাজ- 
তত্ববিভাগের প্রাত চুড়ান্ত অবহেলা 
ও কতৃপক্ষের দাক্সত্বহীনতার কথা 
জানিয়ে আশু প্রাতাবিধান চাওয়া 
হয়। কিন্তু তৎসত্বেও অবস্থার 
কোন পরিবর্তন হয়ান। গত 
আঠারই জান্যুয়ারণ ছাত্ররা প্রধান 
অধ্যাপক শান্তি বসকে ঘেরাও 
করে এবং তাদের কয়েক দফা দাঁব 
পেশ করে। ওই দাঁব তারা উপা- 


' জায়গা ও অর্থসাহাষ্য 
দিতে হবে; (গ) ফিল্ড ওয়ার্ক ও 
অনুসন্ধানের সমস্ত ব্যবস্থা করতে 
হবে এবং অর্থ সাহায্য দিতে হবে; 
ঘে) অস্থায়ী অধ্যাপকদের নিজ- 
পদে স্থায়ী করতে হবে; (উ) 
বর্তমান প্রধান অধ্যাপক্কে শিক্ষা 
ও ছাপ্রদের স্বার্থে স্থায়ীভাবে 
নিযুক্ত হবে। 
শান্তি বস: রাঁডর প্রধান অধ্যা- 
পক হন প্রান্তন প্রধান অধ্যাপকের 
(শেষাংশ নবম পন্ঠায়) « 
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নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জটিলতা 
কেনে ৰাজনৈতিক নিশা | ক্ৰমবৰ্ধমান 


(দরগণের লামা) 


নয়াদিল্লী, ওরা মে কেন্দে 
সরকারের চাঁরন্র পাঁরবর্তনের দিন 
বোধহয় আসন্ন! আজ র্ষ্টপাত 
শ্রী্জাকর হোসেনের মৃত্যুর সঙ্গে 
সঙ্গে এখানে জল্পনা-কল্পনা চলছে 
নতুন রাষ্ট্রপাতর নির্বাচন উপলক্ষে 
কংগগ্রসের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ফাটল 
এবার বোধহয় চুড়ান্ত রুপ নেবে। 

প্রথমত্ঃ, গত ' সাধারণ 'নর্ব 
চনের পর 'বরোধন দলগুল রাষ্টু- 
পাঁতর পদপ্রার্থী মনোনয়নে যে 
সমঝতায় রাজি হয়োছল, এবার তা 
একৈবারেই সম্ভব নয়। জনসাধা- 
রণের মধ্যে ষে রাজনৈঁতক মত- 
দ্বৈধ ক্রমশই তাঁৱতর হচ্ছে, তার 
ফলে এবার স্বতন্ম-জনসংঘ-বাম- 
পদ্থী দলগ্লির পক্ষে একসঙ্গে 
মিলে শ্রীসুবৰা রাওর 'মত কাউকে 
মনোনীত করা সম্ভব নয়। ; 

অথচ, কংগ্রেসও এত দ্বিধা 


রা টার রাজনৈতিক 
জগতের অন্তরালে বেশ কিছুদিন 
ধরেই আলোচিত হাচ্ছিল। | রাষ্ট- 
প্তর মৃত্যু সংকটটাকে ' (কেবল 
ত্বরান্বিত করে দিল। রি 

ধিছ্ীদন আগে পর্যন্ত মনে 
হত হয়তো ১৯৭২ সালের সাধা- 
রণ নির্বাচন পধন্তি বর্তমানের 
' 'স্ধথতাবস্থা, অর্থাৎ অন্তদ'লয় 
কোন্দল নিয়ে শ্রীমতী গাম্ধীর 
রাজনৈতিক সংসার-_বজায় থাকবে। 
কিন্তু ক্রমশই বোধ হচ্ছে, লোক- 
সভায় শ্রীপাতলের , আগমনের 
সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসের আভ্যন্ত- 
াঁণু দলাদাঁল আরও স্পম্টতর্‌ রুপ 
নেবে। 


আচ্ছন্ন রাজধানীর বিভিন্ন রাজ- 
নৌতিক দলের নেতারা :তাই পর- 
বতশী পন্থা নির্ধারণে ব্যস্ত 


বিভক্ত যে একজন কোন প্রার্থ-_ কংগ্রেস দলের মধ্যে খবশৃজ্খলার 


সমগ্র দলের , মনঃপ:ত হবে কিনা 
সন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ, গত সাধারণ 
নির্বাচনের পর চারটি প্রদেশে মুধ্য- ' 
বতশ নির্বাচন হয়ে! গেছে। তাতে" 
কংগ্রেসের সীট অনেক কমে গেছে 
১৯,১২৪ি সণটের মধ্যে মাত্র ৪২০ট * 
কংগ্রেস পেয়েছে। 
শ্রীজাকর হোসেনের নির্বাচনের 
সময়, অর্থাৎ, সাধারণ, নির্বাচনের 
' ঠিক : পরেই কংগ্রেসের একশ ' 
পণচশাটি আসন ছিল্‌ পশ্চিমবঙ্গ 
ধবধানস্ভায়। এবার 
নির্বাচনের পর তার সংখ্যা কমে 
-&৫ এ দাঁড়য়োছে। 

পাঞ্জাব ও পাঁণ্ডিচোরর [িধান- 
সভাতেও মধ্যবতশি  খনর্বাচনে 
কংগ্রেস দশটি করে আসন হার-. 
য়েছে। রাজ্য সভাতেও ' পাঁচ-ছয়টি 
আসন কমে গেছে। 
দলের আভ্যন্তরীণ 'ববাদ ও 
মধ্যবতশী নির্বাচনের ফলপ্রসৃত 
সংকোচন--এই উভয় মিলে কংগ্রে- 
সের নেতৃত্বের “বাভিন্ন গোষ্ঠাকে 
বাইরের প্লাজনৌতক 
উপর নির্ভার করতে হবে হয়তো 
স্ব স্ব প্রাথশির জয়লাভের জন্য! " 
গতবার শ্রীমতখ; ইন্দিরা গান্ধীর 
প্রভাব অটুট থাকার . ফলে তাঁর 
নিজস্ব প্রার্থীকে তিনি রাষ্ট্রপতির 
পদের জন্য, দলকে দিয়ে অন্- 
মোঁদুত করতে পেরেছিলেন। এবার 

অবস্থা অন্যরকম। দলের ওয়ার্কিং 
কমিটিতে “সান্ডকেট? শীন্তশালন। 
তাদের প্রার্থী রূপে শ্রীসঞ্জব 
রেভ্ডির নাম শোনা যাচ্ছে। এ 
. অবস্থায় শ্রীমতী গান্ধীর ' যদি 
কোন প্রার্থী থাকে তার সমর্থনের 
জন্য হই? হয়তো বাম- 
পন্থী দলগুলৈর সহায়তা প্রার্থনা 
করতে হবে। 

শ্রীজাকর হোসেনের মৃত্যুর 


চূড়ান্ত পটভূঁমিকায়, দাক্ষিণপল্থী 


ও তথাকথিত বামপন্থী, কংগ্লেসণ 
নেতারা উভয়ই আর নিজেদের 


দলের সভ্যদের উপর নিভর্র করতে ' 


পারছেন না। প্রায়ই শোনা যাচ্ছে 
“সমভাবাপন্ন দল” বা লাইক মাই-_ 


পশ্চিমবঙ্গে, শ্ডেড পার্টিজ-এর- স্গো সংযত 


মোর্চার কথা । | 

শ্রীমতী গাম্ধীর 'রাজনোতক : 
শুভব্দাম্ধ সম্বন্ধে সন্দেহ থাক- 
এলেও, উপদল গঠনে তার অপাঁর- 


মধ্যবতণী “সাম ক্ষমতা ও নিজেকে গাঁদতে 


স্থায়ী করার আদর্শে* তাঁর অনলস 
মনোনিবেশ সম্বন্ধে কারুর সন্দেহ, 
প্রকাশের কারণ নেই। তুই ভবিষ্য- 
তের সংকটের জন্য এখন থেকেই ' 
তান প্রস্তৃত হচ্ছেন। 
এ মাসের গোড়াতে তান 
কয়েকটি বামপন্থী দলের নেতা- 
দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন 
।করেন। “অদূর ভাঁবষ্যতে কেন্দ্র 
. ্রীমতা গান্ধীর নেতৃত্বে কোয়ালিশন 
'গভর্নমেন্টে তাঁরা রাজি আছেন 
িনা-এই প্রশ্নের জবাব চাওয়া 
হয়। সবচেয়ে আগে পাওয়া 
যায় স্বভাবতই সি ' পি আই এর 
কাছ 'থেকে। তাঁরা “জাতীয় সংযুক্ত 
সরকারের” স্বপ্নে বিভোর - হয়ে 
তৎক্ষণাৎই 'সম্মাতজ্াপন করেন। 
দি পি আই-কে সঙ্গে পাবার 
পিছনৈ অবশ্য শ্রীমতী ৷ গান্ধীর 
কোন আদর্শগত তাগিদ ছিল না; 
যাঁদও শ্রীভাঙ্গে ও' অঁর শিষ্যরা 
হীণ্দিরাজশীকে 'বামপদ্থী বলে প্রমা- 
শৃত করার , জন্য ব্যাগ্র। শ্রীমতী 
গান্ধীর আসল উদ্দেশ্য, কেন্দ্র 
সংষন্ত সরকার "তান তোর 
করতে পারলে তার. পিছনে বৃহৎ 
শ্তিরূপে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সমর্থন লাভ৷, সমর্থন পাবার - 
একমাত্র পথ সি, পি, আই-কে সহ- 


সঙ্গে সঙ্গেই এইসব প্রশ্নগনলি *যোগা রুপে গ্রহণ করা। : 


সিনহার hes কিন্ভু । 


মার্কন যুন্তরাচ্টরের সঙ্গে 


৷ নিকট ভাবব্যতের চিন্তার : 


|| 


পাল্লা দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নও 
যেহেতু আপাততঃ ভারতীয় ধাঁনক 
শ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠীকে কিনে 


নিয়ে হস্তগত (করতে ব্যস্ত, 'সি. 


পি আই স্বভাবতই হীঁন্দিরাজশর 





, করার চেষ্টা করছেন? 
কংগ্রেস সম্মেলনের 'কিছাঁদন পূর্বে রাজী ও [সি পি আই-এর মধ্যে ০ 


পুরোনো নেতাদের 


ম্ ডি 
প্রতিদিনের রূপচর্চায় সাধনা. 1 


! 
a \ 


চি সিজদার 
সোস্যাঁজস্ট প্রার্ট ও প্রজা সমাজ- 
' তাশ্মিক পার্ট তো পা বাঁড়য়েই 
আছে কোনরকমে কৈল্দরে ক্ষমতার: 
ছিটো ফোঁটা পাবার আশায়। 

শোনা যাচ্ছে ' প্রাতরক্ষা মন্ত্র 


 সর্দদর স্বরণ ! সং নাকি শ্রীমতী 


গান্ধীকে আশ্বাস দিয়েছেন, সেনা- 
বাদিনী তাঁর পিছনে/ থাকবে। এ 
ছাড়া পে ইউনিয়নের, সম- 


দগ ॥ শক্ুবার ১৬ই মে ১৯৩৯. 


ক্ষেত্রে পনরাগমনের চেষ্টা চলছে। 
একাঁদকে শ্রীগুলজ্বার লাল নন্দা 
যান সোসিয়ালিস্ট * ফোরামের 
প্রীতষ্ঠাতা রূপে দাবাঁ করছেন যে 
তাঁর হাতে নীতি 'নর্যারণের স্ব 


অধিকার ছেড়ে দেওয়া হোক। অন্য ( 


দিকে শ্রীকেশবদেও মালাবয়া, যান , 
সোভিয়েত লাব ও দি পি আই-র 


“ আস্থাভাজন। নন্দজ্গী এতাঁদন সাধু- 


সমাজ 'নয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কেন্দ্র 


ধনের! প্রাতশ্রুতিও হীন্দিরাজপকে- সম্প্রতি অনিশ্চয়তার আবহাওয়ায় 


শান্তশালী করছে। 


নিজের কিছু সুবিধা করে নেওয়া 


এবার আসা যাক, কংগ্রেসের : যাবে, এই আশায় আসরে অবতীর্ণ 
অভ্যন্তরে হীন্দরাজীর সমর্থকদের হতে চাইছেন। তরুণ 'ভুকশীদের 
কথায়। লোকসভা ও রাজ্যস্ভার মধ্যে কিছ: (সভ্য যারা আঁত- 
|সভ্যদের মধ্যে এদের সংখ্যা তাঁরশ মাত্রায় কাঁমউনিস্ট বিরোধী তারা ,' 
চল্লিশ এর বেশী হবে না। তরুণ 'স পি আই-কে ' সম্ভব হলে বাদ 


তুক্শী নামে 


খ্যাত এই দলটি দিয়ে নন্দজধর সাহায্যে কংগ্রেসের 


t 


২ 


সম্প্রাত সোসিষ্কীলস্ট ফোরাম মধ্যেই অন্যান্য এম প-দের,ভাঁঙ্গয়ে ৮ 
প্রতিষ্ঠানকে পুনরুজ্জীবিত করে নিয়ে সরকার গঠনের কথা . চিন্তা 
তার মাধ্যমে নিজেদের সংগঠিত ' করছেন। 


ফাঁরদাবাদে 


জে বানা ইল্দি- 


দিল্লীতে এদের একটি সভা হয়ে- সেতুবন্ধ। তারই মাধ্যমে সি পি 
ছিল। তাতে বাংলাদেশের: প্রাত- আই ও সোভিয়েত-এর সঞ্চে 
' শনধি_ হিসেবে বন্তৃতা দিয়েছিলেন, ইন্দিরাজশর আলোচনা চলছে। 

! শ্লীবজয় সং নাহার, ও উপস্থিত | উল্টোঁদকে শ্রীপাঁতল)ও তাঁর ' 


ছিলেন শ্রীনেপাল “ রায় । এর দলবল ন'রব নেই। 


থেকেই বোঝা উচিত 


জনসংঘ- 
স্বতন্ত্র সঙ্গে সংযুক্ত মোর্চার 


দিক থেকে এ'রা কতখানি সমাজ- কথা শ্রীপাঁত্ল অনেক দিন ধরেই 


বলেছেন। তাঁর আসন্ন নির্বাচনের, 


লাগে লাই ফোরা- 'পারপ্রেক্ষিতে এ পা আরও 
মকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের কিছু জীবন্ত হয়ে 
রাজনৈতিক 





ভীম তাঁকে এনে দিয়েছে 


/ 


যোৌবনসুলভ কমনীয়তা ও অপরূপ লাবণ্য । 
সাধনা বিউটি ক্রীম অতি আধুনিক ও অনন্য অলরাগ । 


সাধন] বিউট ক্রীম দনদ্ব-ত্যক্ের প্রবেশ পত্ 


সযুধন। বিউটি আম 


সাধনা ওঁষধালয়-ঢাকা -কলিকাতা-৪৮ 
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দর্পপ ৷ শক্রবার ১৬৯ মে ৯৯৬৯. 


পশ্চিমবঙ্গের সংগতি সংস্থান স্গর্কে 


যুক্ত ক্র ফ্ৰণ্ট সরকার খরচ কমিয়ে 
‘কি ভাবে আয় বাড়াতে পারেন 


৪ রণেন নাগ 
পশ্চিমবঙ্গে যয্ত ফ্রন্ট সরকার 


, ও কেন্দ্ৰীয় সরকারের আলোচনার 


ফলে পাশ্চমবঙ্গের প্রয়োজনীয় 
অর্থ পাওয়ার পাঁরম্কার আশ্বাস 
পাওয়া যায় নি! তবে কেন্দ্রীয় 
সরকার খাঁনকটা বিচার 'ববেচনা 


করার আশ্বাস দিয়েছেন। 


| 


ইতিমধ্যে সারা দেশ ব্যাপী 
আর্ক সংকটের ছায়া ঘাঁনয়ে 
'এসেছে। যাঁদও 'শল্পজাত পণ্য ও 
কৃষিপণ্যের উৎপাদন এ'বছর বেড়েছে 
এবং অর্থনীতি আবার তেজা হয়ে 
উঠছে বলে কেন্দ্রীয় সরকার. মনে 
করছেন, বাস্তব ক্ষেত্রে এর প্রাতি- 


a 81 এই 
হিসাবে পশ্চিমবঞ্গকে মোট ৩৪. 


' কোটশ টাকা বরান্দ করা হয়োছল। 


পশ্চিমবঙ্গ জনসংখ্যার ভিত্তিতে 
প্রদত্ত হিসাব ৪১৩ কোটী টাকা 
থেকেই পায় ৩৩ কোটী টাকা। 
“ব্শেষ সমস্যা”্র জন্যে বরাদ্দ 
১৭৭ কোটী টাকার মধ্যে মাত্র ১ 
কোটী টাকা পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে 
বরাদ্দ করা হয়। অথচ পাঁশ্চম- 
বঙ্গের নিম্নলিখিত বিশেষ মমস্যা- 
গুলি বয়েছে (এক) বৃহত্তর “কল- 


“কাতার যানবাহন, জলসরবরাহ, 


প্রভৃতি উন্নয়ন (দুই) প্রায়, পণ্চাশ 


ফলন এখনও লক্ষণীয় হয়ে উঠছে/ লক্ষ শরণার্থী ও প্রায় ৫৫ লক্ষ 


না৷ 

কেন্দ্রীয় সরকার চতুর্থ পাঁর- 
কল্পনা বাবদ ২৪,৩৬০ কোটা 
টাকা 'বাঁনয়োগের সিদ্ধান্ত করে- 


অন্য রাজ্য থেকে আসা মানুষের 
প্রয়োজন মিটানো (তন) দেশের 
৩০ শতাংশ রপ্তানী বাণিজ্য এবং 
তদননরূপ আমদানী ' বাণিজ্যের 


। ছেন। তার মধ্যে (এক) বৈদেশিক প্রধান বন্দর কলকাতার কাছে হুগল' 


সাহায্য ৪০৩০ কোটী টাকা (দুই) 
রাজ্যগ্দীলর কাছ থেকে পাওনা খণ 
ও সুদ (তন) আভ্যন্তরীণ খণ 
“এবং (চার) ঘাটাতি 'মদ্রা ব্যয় সঙ্গতি 


॥ হিসাবে পাওয়া যাবে বলে হিসাব 
করেছেন। এই সঙ্গতগদাল প্রকৃত 


পক্ষে কতটা পাওয়া যাবে তাতে 
সন্দেহ আছে। 

পশ্চিমবঙ্গের জন্যে চতুর্থ 
পাঁরকলপনায় মোট ৩২০ কোট 
টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তার 


নদর নাব্যতা ও ড্রেনেজ সমস্যা। 
নিউইয়র্ক টাইমসের ভাষায় ভার- 
তের সর্ববৃহৎ সমস্যা কলকাতার 
উত্নয়ন। [নিউ ইয়র্ক টাইমস, ১৩ই 
অক্টোবর ১৯৬৮] 
অথচ বহুল আলোচিত ও 
স্বীকৃত এই বৃহৎ সমস্যার জন্যে 
কাঁমশন ১৭৭ কোটশ 
টাকার মধ্যে মধ্যে ৯ কোটী টাকার 
বেশ মঞ্জুর করতে চাইলেন না। 
এই 'দৃম্টিভষ্গশী যুক্তফ্রন্ট সর- 


॥ মধ্যে ২২০ কোট! টাকা কেন্দ্রথেকে কার হবার পর আরো কঠোর 


পাওয়া যাবে। বাকী ১০০ কোট 
টাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সংগ্রহ 
করতে হবে। গত দঃ বছরের নতুন 
ট্যাক্স এবং অন্যান্য ‘সূত্রে পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকার ' ৭৫' কোটশী টাকা 


* সংগ্রহ করতে পারবেন বলে আশা 


fA 


করেন এর বেশী নয়। তাহলে 
পশ্চিমবঙ্গের পাঁরকজ্পনা ২৯৫, 
কোটা টাকার বেশী। হাতে পারবে 


য়নের জন্যে অন্ততঃ ৫৬০ কোট 
শ্বানয়োগের পাঁরিকজ্পনা কার্যকরী 
করা প্রয়োজন। | 
শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সমস্ত 
রাজ্যেরই উন্নয়ন, পাঁরকল্পনায় 


আরো বেশী 'বানয়োগ দাবী, 


রীজ্যের মৃখ্যমন্তীরা করেছেন! 


বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির 
জন্য চতুর্থ পাঁরকল্পনার বরাদ্দ 
৩৫০০ কোটী টাকা কিছনটা বৃদ্ধি 
করবার চেষ্টা করবেন বলে জাঁন- 
য়েছেন। হাঁতমধ্যে এবছর চতুর্থ 
$ পাঁরকম্পনার প্রথম বছর 'স্থরীকৃত 
(57৮ 
৬ ৯৯৬৭-৬৮ ,সালে রাজ্য 
ভাগে মোট বরাদ্দ ৫৯০ কোটণ 
টাকা । এর মধ্যে ৭০ শতাংশ অর্থাৎ 
৪১৩ কোটী টাকা জনসংখ্যার 
ভিত্তিতে এবং বাকী ৩০ শতাংশ 
অর্থাৎ ১৭৭ কোটী টাকা পাঁবশেষ 
সমস্যা” মির্টানোর উদ্দেশ্যে দেওয়া 


হয়েছে। ১ 

তৃতীয় পরিকল্পনা কালে 
পারিকল্পনাবাবদ টাকার অংকে 
মাথা পিছ: বিনিয়োগ অক্প্রদেশ 
৮৫:৬; আসাম ৯৭:৪, গ:্জরাট 
১০০.৫, মহশীশূর ৯৫:৬৭, মহা- 


রাষ্ট্র ৯২:১ মাদ্রাজ ৯২১ ;পাঞ্জাব 
১০৪.১, । হেরিয়ানা সমেত), 
ীঁড়ষ্যা ১০৪.৭, রাজস্থান ৮৮-০. 


% না। অথচ পশ্চিমবঙ্গ দত উন্ন- পশ্চিমবঙ্গ মান্র ৭৫৯ টাকা। 


১৯৬৬-৬৮ সালের বাংসারক 
পাঁরকম্পনাগুলিতে ' পাঁশ্চমবঙ্গে 
মাথাঁপছ7 পাঁরকল্পনা ব্যয় মান 
৩০.৬ টাকা! এ সমস্তই কেন্দ্রীয় 
সরকার ও পাঁরিকল্পনা ' কাঁমশনের 


।নিদেশে ঘটেছে। চতুর্থ পাঁরক- 
জ্পনায় পশ্চিমবঙ্গের পাঁরকজপনা ' 
ফলে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বরাদ্দ ৩২০ কোট টাকা। এর মধ্যে 


একশ কোটী টাকা পশ্চমবঙ্গাকেই 
সংস্থান করতে হবে। | 
পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারং 
শিল্পে ।মন্দাজনিত ছাঁটাই, ব্কোরণ, 
চটকল ও চা-শল্পে সংকট জানত 
বেকার সমস্যা বৃদ্ধি এরং ভারতের 


. স্বচেয়ে বেশী শিক্ষিত ' বেকারদের 


সমস্যা, উদ্বাস্তু ' সমস্যা, বাংলা- 
দেশের বাইরে থেকে র্দাজ রোজ- 
গারের চেষ্টায় আসা অর্্ধকোটী 
আঁতাঁরস্ত জনসংখ্যা এই রাজ্যের 
চাকুরী সংস্থান এবং খাদ্য সমস্যাকে 
জটিল করে ' তুলেছে। কলকাতা 
বন্দর ও শহরের নিম্নতম প্রয়ো- 
ডি মি 





জন এত'বেশী তার যে এই সম- 
স্যাগ্দাল সমাধান করতে ব্যর্থ হলে 
সারা ভারতবর্ষ, বিশেষ করে স্পর্শ- 


কাতর + পূর্বালকে সমাধানের 


অতাঁত অবস্থায় ভারগ্রস্ত করে 
তুলবে! সুতরাং পশ্চিমরজ্গের যুক্ত 


ফ্রন্ট সরকারকে কর্লকাতা ও পাঁশ্চম-' 


বঙ্গের সমস্যাগনল সমাধানের জন্য 
নিম্নতম প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান 
করতেই হবে। ' 

রাজ্যের সংস্থান বাড়ানোর 
জন্যে একদিকে যেমন কেন্দ্রীয় 'সর- 
কারের ওপর তাঁর চাপ সৃষ্টি করতে 
হবে, অন্যাদর্কে আর্থনপীতিক “উন্য়- 
নৈর গাঁতবেগ অক্ষম রেখে, পার 
হারযোগ্য ব্যয় সংকোচ এবং যথা- 
সম্ভব আয় বৃদ্ধি' করবার উপায় 
খুজতে হবে।, কার্যতঃ পাঁরহার- 
যোগ্য ব্যয় সংকোচ না' করে, জন- 
গণকে অন্লানবদনে . ত্যাগ স্বকার 
করে যাওয়ার আহ্বান জানানো 
ভন্ডামী ছাড়া আর কিছুই নয়। 
জনগণ এতে সাড়া দিতে পারেন না। 

ব্যয় সংকোচের প্রথম দক্টান্ত 
প্রশাসনের উপরতলা হতে সুরু 
করা বাঞ্ছনীয়। .যেমন রাজ্য প্রশা- 
সনে কামশনার পদ বিলোপ করেই 
আট লক্ষ টাকা বাঁচানো যায়। 
আমাদের মনে হয়্‌ বর্তমান প্রশা- 
সনের মাথাভারী খরচ কমানো 
খুবই জরুরী! উপরের দিকে শত- 
করা পন্তাশটখ সেক্রেটারী পদ তুলে 
দেওয়া হোক। জয়েন্ট সেক্রেটারী ও 
স্পেশাল সেক্রেটারী পদ একেবারে 
অপ্রয়োজনীয়। এগ্ালও উঠিয়ে 
দেওয়া সম্ভব! ডেপুটি সেক্রেটারী 
এবং আঁফসারস অন স্পেশাল 
িউটা পর্যায়ের আফসার 'দয়েই 
একাজগ্লি. আরো ভালোভাবে 
সম্পন্ন হতে পারে। গ্রাশ্চমবঙ্গ 
সরকারের যে ২৬টা মূল গবভাগ 
টারীই যথেষ্ট! বিভাগীয়, 'দাঁয়- 
ত্বকে র্যাশনেলাইজ ২ করে এটা করা 
কিরন নয়। এর ফলে প্রায় সতের 
লক্ষ টাকা সাশ্রয় হবে। এর চেয়েও 
বড় কথা, ফাইল ঘোরানোর লোক 
কমলে কাজ দ্রুত হবে এবং প্রশাসন 
ও পরিকল্পনার মোট খরচ সেই 
হারে কমে যাবে৷ 

(খ) আমাদের "দ্বিতীয় প্রস্তাব 
৯৯৬২ সালের সংকট স্ময়ে যেমন 
দশ শতাংশ হারে খরচ কমিয়ে 
দেওয়ার প্রস্তাব এসেছিল, বর্তমান 
8 
পুনরুজ্জীবিত করা হউক পাঁচশ 
টাকার উর্দ্ধে যাঁরা মাইনে পান 
তাদের কাছ থেকে শতকরা দশ 
টাকা হারে বাধ্যতামূলক উমা কেটে 
রাখা হোক। এ টাকা একটা 1নর্দেস্ট 
মেয়াদ শেষে তাঁদের 'ফারয়ে দেওয়া 
হাঁবে।''অন্যান্য সমস্ত রাজস্ব ব্যয় 
শতকরা দশ ভাগ কাঁময়ে দেওয়া 
হোক। অবশ্য কর্মচারী ছাঁটাই 


বেশী হবে অর্থাৎ 


করে নয়া বা পঁচিশ টাকা পর্যন্ত 
যাঁরা মাইনে পান তাদের উপর 
এটা প্রযোজ্য নয়। 
এদের । রেতন ও ভাতা না 
কেটেও, মোটর গাড়ী, জীপ, পেট্রল, 
স্টেশনারীজ, আসবাবপন্ত, , প্রভাতি 
বাবদ রাজস্ব ব্যয় দশশতাংশ বা 


বেশ হারে কাঁময়ে দেওয়া হোক।' 


সমস্ত ব্যয়ের পাঁরমাণই দশ শতাংশ 
করলে, মোট রাজস্ব ব্যয় থেকে 
অন্ততঃ দশ কোটী টাকা অন্য 
প্রয়োজনীয় প্রকল্প বাবদ খরচ করা 
সম্ভব হবে। 

(গ) যানবাহন {বিভাগ ‘বিশেষ 
করে কলকাতা রাষ্ট্রীয় পাঁরবহনকে 
ঘাটাত থেকে মুক্ত করা দরকার। 
পাঁরবহন কর্তৃপক্ষ, মনে করেন যে 
অন্ততঃ আরো দুশোটনী বাস চালু 
হলে তারা বর্তমান দৈনিক গড় 
আয় দেড় লক্ষ টাকা বাড়িয়ে দুলক্ষ 
টাকার উপরে তুলতে পারেন। তাঁরা 
আঁবলম্বে যেটা করতে পারেন সেটা 
হল তাদের হাতে যে সাতশট? বাস 
রয়েছে, সেগ্ডালর তদারক বিভ্ঞ- 
গকে আরো শান্তশাল করে, প্রত্যে- 
কট বাসের ফ্রিকোয়েন্দী বাড়িয়ে 
দিন! যে বাসটা এখন দিনে তিনটা 
ট্রঁপ দেয়, তার সময় কাময়ে দিয়ে' 
অন্ততঃ আরো একটা দ্রীপ বেশী 
দিতে পারে এমন ব্যবস্থা করুন! 
তার ফলে দৈনিক সাতশটশ ট্রপ 
দশো বাস যে 
ট্রীপ দিত তা এখনই চাল; করা 
সম্ভব হবে। অর্থাৎ আরো কিছু 
বেশী লোকের কাজ হবে, যাত্রী 
সাধারণ আরো 'কছু ক্ম কম্টভোগ 
করবেন। এবং রাজকোষ থেকে 
ঘাটাত পূরণের দায় থেকে. রেহাই 
পাওয়া যেতে পারে। 

: আমরা জানি কিছু আঁফসারের 
বেমক্কা খামখেয়ালীপনা ও দু 
[তির ফলে রাজ্য পাঁরবহনকে বিপুল 
দায় বহন করতে হচ্ছে৷ প্রায় 
কোটপ টাকার নি 
পার্টস ভাঙ্গা লোহার দরে বক্র 
করে দিতে হবে। এর জন্যে দায়া 
ব্যান্তদের খুজে বের করে কঠোর 
শাস্তি দিতে হবে। 
আপাততঃ, বিদেশী মুদ্রার অভাবে 
নতুন বাস কেনা সম্ভব হচ্ছে না। 
তাই এদেশে তৈরী বাসই ।কিনতে 
হবে। আমাদের মনে হয় এদেশেই 
পাওয়া যায় এমন ইঞ্জিন ও শাসী 
নেই আপাততঃ বাসের সংখ্যা 
বাড়ানো যেতে পারে। রাজ্য পাঁর- 
বহনের 'সেন্ট্রীল ওয়াাক্সপের 
কর্মীরা যে নিখুত 


lA RE বি 


লগ্নী করেছেন। অধ্টেগ্য পাঁর- 
চালনা, দনরীত এবং আমলা- 


তাদ্ক মনোভাবের ফলে এই. 


শিল্পগুলি মৃতপ্রায়। এসম্পর্কে 
১৯৬৭ সালে সেন কাঁমটা যে 
রিপোর্ট দাখল করেছিলেন সে 
কথা মনে রেখে শিল্পমন্ত্রী দায়া 
ব্যান্তদের শাস্তাবধান করুন এবং 
শিল্প পাঁরচালনাকে দুনীীত ও 


প্রেকস 
/ তৈরী করেছিলেন, সেগুলি কেন 


রি 1 পাঁচ 


অযোগ্যতা থেকে মন্ত করুন। এই 
শিল্পগালকে লাভজনক করে 
তোলার যে উপায় . রয়েছে একথা 
অস্বীকার করার উপায় নেই। 

, রাজ্যের সংগাঁত বৃদ্ধির জন্যে 
‘আরো .কয়েকটী পদক্ষেপ গ্রহণ 
করলে রাজ্য সরকারের আয় বেশ 
কিছু বাড়তে পারে। 

. সেলস ট্যাক্স বাবদ যে বকেয়া 
পাওনার জের টেনে যেতে হয়, 
প্রশাসানক আদেশ জারী করে তা 
যাতে আদায় হয়| এবং আর বাকী 
না পড়ে তার ব্যবস্থা করলে রাজ্য 
সরকারের অর্থাভাব বেশ কিছু 
পাঁরমাণে কমে যাবে। অর্থ দপ্তর 
সেলস ট্যাক্স বাবদ এই বিপুল টাকা 
যাতে বকেয়া পড়ে না থাকে 'তার 


পড়ার প্রশাসনিক বন্দোবস্ত করে 
নেওয়া যায় তাহলে এই উনান্রশ 
কোট?। টাকা বকেয়া পড়ে না। 
আগামী বছরেও ট্যাক্স অনাদার 
থাকবে না"এবং সময়মত আদায়ের 
দরুণ বাজেটের বাৎসাঁরক প্রকৃত 
আয় ব্যয় আরো পারিচ্ছন্, সুচারু 
হতৈ পারে।, 

(দুই) বিদন্যৎ ব্যবহারকারপ- 
গণ্রে সংখ্যা বেশ কয়েক লক্ষ। 
পাঁরবারক, শিল্প কারখানা, 
দোকান পাট, প্রভাতি প্রত্যেকটপ 
গৃহস্থ অথবা এসটাব্রশমেন্টকে 
বৈদন্যাতিক মশটারের জন্যে ইলেক- , 
ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের কাছে 
ন্যনকজ্পে ষাট টাকা করে জমা 
রাখতে/হয়। এর পরিমাণ বেশ 
কয়েক কোট, টাকা। প্রতিবছর 
বা্ধত হারে িদ্যৎ র্যবহারের জন্য 
প্রীতবছর কোম্পানীর সিকিউরিটি 
ডিপোজিট হিসাবে বেশ কয়েক লক্ষ 
টাকা জমা পড়ে। বিদন্যুৎ ব্যবহার- 


. কারিগণ মধর্টার বাবদ িপোঁজট 
। দেওয়ার পর সেটা সম্পর্কে আর 


খোঁজ খবর রাখেন না কারণ ওটা 
ফেরত নেবার দরকার কোনদিন হয়া 
না। রাজ্যসরকার মাঁটার বাবদ 
শসাকউারিটশ জমার 'হসাব পরীক্ষা 
করে সমস্ত পূর্বতন জমা ও ভাঁব- 
ষ্যতের জমা বাধ্যতামূলক ভাবে 
বিনাসদে সরকারের কাজে, জমা 
রাখতে” পারেন। এর ফলে বেশ 


কয়েক কোট টাকা আমানত এবং 
(শেষাংশ নবম পন্ঠায় ) 
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উড়িয্যায় জনকংগ্রেসর ' 
অধিবেশনে চরণ সিংয়ের বাণী 


(দর্পণের প্রতাশাষি) $ জন কংগ্রেসের আধবেশনে যে বন্য 

'সম্প্রাত ভূবনেশ্বরে জন কংগ্রে- রেখেছেন তা. যুক্ত ফ্রন্টের নেতা 
সের দুই দিনব্যাপী. অধিবেশন অজয়বাববর পক্ষে. অস্ৰ্প্তিকর 
হয়ে গেল। কংগ্রেসের আঁধবেশনের, /লাগত। . 


সঙ্গে এর কোন, আমল "নেই এক- লাল উর মা 
মাত্র চরকার অন্ুর্পাস্থাত ছাড়া! , 
এই প্রচন্ড গরয়েও সামিয়ানা শক্তির টি ও 


থাটানো 'হয়ীন। কেদার গোঁরণীর ' ইল ৬ চেয়ারম্যান, 
নিকট একটি শপতল উদ্যানে আঁধ- চরণ সিং খ্্বই শঙ্কা . প্রকাশ 
অন্দাষ্ঠত হয়। রাজ্যের করেন। তাঁর শঙ্কার আরও 'কারণ- 
[স্থান থেকে আগত 2২৩০. এই যে, সিজ্গাপুর থেকে ব্রিটিশ: 
 জাঁলগেট আধবেশনে যোগ, দিয়ে- 
মারেন | 1 ,1 «অতএব কমউনিষ্ট জজ যাঁদ তাঁদের 
' উদ্বোধন করার, কথা ছল' খেয়ে ফেলে কে তাঁদের রক্ষা করবে। 
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য শ্রীঅজয় ভয়ে তাঁদের প্রাণ খাঁচাছাড়া হবার 
মুখোপাধ্যায়ের। তান আসতে দাখিল। চরণ সিং সম্ভবতঃ ঘুঘু 
'পারেন নি। তাঁর. পারবর্তে আঁধ-। রাজনীতিবিদ । /ঁতান. অরেশে বুঝে 
বেশনের উদ্বোধন করেন ভারতীয় গেছেন যে, 'কাঁমউনিষ্টদের নজর। 
ক্লান্তি দলের চেয়ারম্যান ' শ্রীচরণ রয়েছে এই উপমহাদের্সোর পশ্চিম 
সিং" তান উপস্থিত হয়েছিলেন : কূলে করাচীর ওপর ' ।আর পূর্ব 
কিন্তু প্রধান আঁতাঁথ হিসাবে। ? কুলে কলকাতার. ওপর. অ্বং তিব্বত 
‘  অজয়বাব;। আসেন দন এটা অধিকারের পর। কলকাতা ত একে- 
একদিক থেকে ভালই হয়েছে। বারে পিকিং-এর নাকের , (ডগায় 
কারন চর রে এক-. এসে গেছে। আর চীনেরা গোটা 
কালের রাজনৌতিক্‌ মিত্র. হলেও হিমালয় অঞ্চলটা, এমন কি নৈনি- 


॥ 
॥ 








“নৌবাহিনী বিদায় গ্রহণ করেছে। . 
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' [তাল ৬ ; দেরাদুন . (ক ভয়ষ্কর 
কথা! চরণ ' সিংয়ের উত্তরপ্রদেশ 


' পর্যন্ত!) তাদের মানচিত্রে .ঢুাকয়ে . 


দিয়েছে। 'এই অবস্থায় আবার 
বাংলা দেশে, কমিউনিস্টরা , রাজত্ব * 
‘কিরছে।' ওদিকে , নাগাল্যান্ড িজো- ' 


1 


দপশি ! শ্ঢরুবার ১৬ই মে ৯৯৬৯. 
₹বম্কওত্ভন. সং শালে 
পিজা Mh 


অৱহেলিত: উত্তরবঙ্গ : 


হরর 
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কাজ কর ! 


ল্যান্ড আসাম নেফা ও মারে টিতরব্োর বিভা প্রাচীনতম বার হাতজোড়া, বউ AEE 
“বিদ্রোহ” ।' তার মানে সমগ্র উত্তর-,. কলেজের রজতজয়ন্তী উৎসবে পিলে। জামি বলদ বিছন. সবই 


বাতিলে ; “আগুন ' বলছে” (কোরীয় . শিক্ষামন্ত্রী 


ত্রিগ্নণা ' “গরি”, মালিকের। যেন, পাহাড় 


“আমরা নিজেদের দেশে পরবাসী”। সেনকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়োছিল। বনজঞ্গল নদীনালার মধ্যে কিছ? 


এর ওপর ' আবার 


উৎসবে তান যোগ দিতে পারবেন মানুষ। কোনোরকমে টিকে আছে 


রাজনশীতিতে আধিপত্য বিস্তার ক না সে-বষয়ে উদ্যোন্তাদের, অঙ্গ * এই খ্টড়য়ে চলা ভাবটা উত্তরবাংলার ) 
, করে আছেন । চীনপন্থী মৌলানা: তাঁর ও। তাঁর , দপ্তরের - চিঠিপত্র জন্মগত॥ . ) 
ভাসানী-ট্রণ সিং আক্ষেপ করেন। লেখালোধ্ি টলতে. থাকে। কেন্দ্রীয় ' রণ একে তো কোনদিনই 


গর বহার গাল কথার 
আসাটাই স্বাভাবক। / 


থেকে যতোগ চাঁঠি- চলতে, ‘বলা হয় । নি] 'এটাও ষে 


কারণ চরণ : উদ্যোক্তাদের কাছে এলো তার একটা বাঙলা দেশ তা কারো জানাই ' 


সিং আঁত সং রাজনীতিক। দেশের 'প্রাতাটির ঠিকারাতেই উত্তরবঙ্গের 'ছিল না। এখনো অনেকের জানা :! 
জন্য. তাঁর প্রাণ কান্দিয়া একেবারে ! একটি বিশেষ “জলা ‘শহরকে নেই। রাজশাহি পাবনা দিনাজপুর | 


সৃষ্টি হয়েছে আমরা গাম্ধগজশীর 


আকুল! , আমাদের, অর্থনৈতিক নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বড় হরফে রঙপুর মিলে ছিল . বাঙলাদেশের 
দুরব্থা, বেকার-সমস্যা- প্রভাত ছাপা “আসাম” লখে। ॥ 


উন্তরভাগ। আর জল্পপাইগদাড়- 


' অর্থাৎ কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর। কোচবিহার দাঁজিলঙ ছিল সেই 


‘আদৰ্শ থেকে দূরে সরে গেছি বলে ' একজন বাঙালি, মন্ত্রী সত্বেও, উত্তরের বাঙলার পশ্চাৎভূমি। কোচ 


_এটাই চরণবাকুর বন্তব্য। ! 


88 নৈতারা, চরণ আর কোথায় আসাম সংরূ। 


1সংকে 'বলেছেন! ' যাঁদও তাঁদের 


জানেন না কোথায়।বাঙুলাদেশ শেষ বিহার ছিল দেশীয় রাজ্য। জল- 
পাইগণাঁড়র বর্তমান অংশ, অর্থাৎ 
‘আর একটা বিষয়ও লক্ষ করার তিস্তার পুব্পাড় ছিল ১আনরে 


আদর্শ এক তবু তাঁরা : ভারতীয় বত জন ভবের বিতর গুলেটেড এরিয়া” ' শাসনবাহর্ভূ'্ত 


ক্লান্তি দলে যোগ দেবেন; না। জন- 
কংগ্রেসের আধবেশনে বাভিন-রাজ- 
নৈতিক দল ‘নিৰ্মানত হয়েছিল! 


কমিউনিস্ট নেতা শ্রীশরং পুনায়ক মালদহ, দিনাজপুর, (পাবনা, রঙ- 


বেশ আহ: য়ে, সকলের বব পনর, 
' ০ $। দাৰ্জিলিঙ 


লাদেন 


1 


। H --- fl eS Lo টা 
| NN তিন দিত রং 
NO ফিট] GIA 11 প্রাচীন মুনিখধিরা এই সত্য 
ঠা 817 বর পারি মাঃ করিয়াছিলেন বলিয়া 
| ৬৭  বহগুণ-সম্পপ্ন এই গাছগাছড়ার - রি 
৬ | ব্যবহারের দ্বারা মানব জাতির' ' । + 
২1 অশেষ , কল্যাণ. সাধন করিয়া 
/ | 
| মজে ৃ 








১১ " 
এ দেশজাত 


কলিকাতা কেন্দ্র ' 
ডাঃ নরেশচন্র ঘোষ, 
j এম, বি. বি. এস. কেলি? ২০৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্রীট, 
° EE) জাযুর্বেদোচার্য্য । ; i 


মাধ ষধাত ধায় 


'শায়্া্মোদিত প্রণালীতে 
'ভেবজাদি হইতে 

প্রস্তুত সাধনা শন” সর্বপ্রকার 
 বস্তুরোগেহ্‌ মহোৌবধ। . 





য় টাকা 
কলিকাল 1 


সাধন] উধধালয় রোড, সাধনা সর . 


কলিকাতা-৪৮ 





' এখনো থিতু হয়ে বসতে পারে নি, দেখা হয়েছে। 


প্রাচীনতম কলেজের সবেমাত্র অণ্চল/ আর 'দাঁজশীলঙ কালিম্পঙ 
পঁচিশ পুরলো। ' এখনকার, উত্তর" শহর ব্যতীত দাঁজশলঙ জিলা ছিল 
বঙ্গ নিতান্তই হালের. রাজশাহ, কোথায় তা কেউ জানতো-ই না। 
অথচ স্বাধীনতার পর এই } 
কোচাবহার, জলপাইগাঁ়, জলগাইগঁড়, কোচাঁবহার 'সমতল- 
সাবেক উত্তর- দাজিণলঙের ওপর ' ঝাঁপিয়ে পড়া 
বঙ্গের অর্ধেকের নি এখন ছাড়া অখন্ড উত্তরবাঙলার, মানুষ- 
 পাঁকিস্তানে। আর. 'তার সঙ্গে 'জনের যাবার কোনো ঠাঁই রইল 
সঙ্গে 'গেছে-রঙপররের ,. বনেদি .না। - ' ।। 
শাসনতাশ্বিক এ্রীতহ্য। রামমোহন যেখানে জার্মীজরেত ছিল, বেচা- 
। রায়ের ' সঙ্গে সে-নাম ুন্ত, হয়ে কেনা করা যেত, সেখান থেকে , 
আছে; রঙুপন্র-দনাজপর-জলপাই- তাঁরা' এলেন এমন জায়গায় যেখানে 
গুড়ি জিলার পূুববাংশ, দিলে, প্রায় কোচবিহারের, মহারাজা' আর জল- 
আশি বর্গমাইলের বিপ্লব তেভাগা পাইগৃড়ির বৈৰুষ্ঠপুর এণ্টৈট আর 
আন্দোলনের এত, বাঙলা দেশের চা-কোম্পানির নামে-ই প্রায় সব 
কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে সে-নাম। জামি। যেখানে বিঘে প্রতি দশ+ ॥ 
/ যক হয়ে আছে; আর রারো মণ ফলন ছল য়েই গঞ্গা- 
* পাবনার সাহত্য [ ইতিহাস সার্নিহিত নিম্নভঁম থেকে ' তাঁরা 
গবেষণার ধতিহা' রবান্দ্রনাথের এলেন: পাথর আর ' চন মেশা যে 
সঙ্গে সে নাম ষ:ন্ত হয়ে আছে। 'মাটিতে বিঘেপ্রাত ফলন দূুতিন 
মালদহ ব্যতীত হালের উত্তর- মণ! এখনকার উত্তরবাঙলা তখন ' 
। বাঙলার জননবস্ততির ইতিহাস একে- থেকেই দুই বিপরীত টানে এতো $' 
'বারেই পুরনো নয়। ৷ বড়জোর বেশি টানটান, যেকোনো মুহুর্তে 
একশ, দেড়শ বছরের ব্যাপার। ভার জানের বলট ছিড়ে যেতে 
-- দিনাজপুর থেকে দার্জীলঙ পাহাড় পারে। 
'প্ন্ত] টহল | দিয়ে বেড়ালে, বা গত একুশ বছরের কংগ্রেস '- 
আজকালকার ট:বচ্ট বাসের জানলা রাজত্বে উত্তর বাঙলার, এই বিশেষ ' 
দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেলেও নজরে 'অবস্থা বিচারে আনা হয় নি। সেই 


ক 
i 


"না পড়ে যাবে না যে সারাটা উত্তর-, ব ইংরেজ ' যুগের অভ্যেসে, উত্তর- 


বাঙলায় অগোছালো বসাঁত, যেন  বাঙলাকে পশ্চাৎভূঁম হিশেবেই 
, তার শ্বাতন্য্য, 
যেন ‘এখনো জীমাঁজরেত বাঁড়- বৈশিষ্ট্য, আকাম্ক্ষা, বেদনা, অভি- 
. ঘরের সামাসরহদ্দ 9 নিয়ে ! উত্তরবাঙলা বনবাসণী। 
নি, যেন এখনো, [কায়েম হয় পাণ্ডবদের মতো বর্ন আর পাহাড়ের 
নি, উঠতে বং 
মালদহ, আর মালদহের গায়ে 
গায়ে ল্গানো দিনাজপুরের অংশ- যোগাযোগ দবকার--তোর হয়েছে 
ছাড়া উত্তরবাঙর্লায় শহর তো দুরের . আসামাঁলগ্ক, এন ' ৷ এফ রেলপথ 


/ কথা গ্রাম' বলতেই কিছু, নেই। আসামের সঙ্গে দিদ্লশীর যোগাযোগ. 


মাইল দ্ই-ভির-চার পর খড়-ছাওয়া দরকার ভার হয়েছে নিট জ্্ধ-3 
দু চারটে, ঘর মিলে. এক-একটা ' পাইগ্যড়ি বারাীন রেলপথ । আর" 
গ্রাম। দাঁলল দস্তাবেজের হিসেব, ভুয়ার্সের সঙ্গে সদরের যোগাযো- 
নিলে দেখা: যাবে এ-সব খরবাঁড়র গের, তিদ্তা সৈতু তোর হওয়ার 
মালিকানা বাসিন্দাদের না, আর, জন্য চীনা আকুমণের মতো দুনিয়া- 
বাসিন্দারাও পাকা না, বছর বছরই নাড়ানো ঘটনা দরকার। হয়-কে'দে 
কিছু না কিছু বদলায়। বাঙলা- ককিয়ে যদিও বা, জলঢাকা জঙ্স- 
দেশে উত্তর বাঙলাতেই আধিয়ারি বিদ্যুৎ তোর হয়, তা সবগুলো চা- 
বা বর্গাদারি সবচেয়ে বৌশ। অধি-.' বাগানে তো দরের কথা, শহরেও 
কাংশ কৃষকেরই থাকল 17 € শেষাংএ। পচ্যায়) । 
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i 


t 


/" 


দর্পপি | শুক্রবার ১৬ই মে ১৯৬৯ 


ন্নিকষেস্ণে 


£ 


সপ 


i 


বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভের পটভূমি 


I 


জাপানে আজ মাঁক্নী সামাজ্য- 
বাদের বিরুদ্ধে তাঁৱ ঝড় উঠেছে। 
ওকিনাওয়া ও অন্যান্য জাপানী 
দ্বীপ, *থেকে াঁক্নপ সামারক 
ঘাঁটগলো তুলে নেওয়ার দাবী 
জানিয়েছে বামপন্থী ও উদারপন্থী 
দূলগুলো। সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ 
তুলেছে জাপানের ফেডারেল রাজ- 
নৌতিক নেতারা ও ধাঁনকশ্রেণী যে 
এখনই জাপানের অর্থনৌতিক ক্ষেত্রে 
মাকরনী অনপ্রবেশকে বাধা দিতে 


হবে, না হলে দেশের অর্থনৌতক 


কাঠামো একেবারে পঙ্গু হয়ে যাবে। 
মাকিনী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
দেশব্যাপী'ষে এক জোরাল সংগ্রামের 
পরিস্থিতি গড়ে উঠেছে তার ভাঁড় 
ভাঁড় প্রমাণ পাওয়া যায় জাপানের 
রাজপর্থে রক্তান্ত সংগ্রামের 'মধ্যে এবং 
জাপানীদের প্রিয় সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী সমাবেশে ও গানে। এই 
সংগ্রামীদের মুখে শুধু একট 
কথা ঃ আমেরিকানদের সমগ্র জাপানী 
অগুল ছেড়ে চলে যেতে হবে। 
সম্প্রাত ওাকনাওয়া' দ্বীপে 
' শিক্ষক থেকে মজুর পর্যন্ত এক 


ওতে লক্ষাধিক বিক্ষোভক্যরী 


(এদের মধ্যে একট বড় অংশ 'ছিল 


জাপানী মেয়ে) তাদের দাবীর 
সমর্থনে রাজপথে ও রেলওয়ে 
স্টেশনে প্যীলশের সঙ্গে রক্তান্ত 
সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে+ ছারা 
আমোরকার দ;তাবাস ও প্রধান 
মন্ত সাটোর বাড়ী হানা দিয়েছে। 
ছান্রা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ।যতাঁদন না আমে- 
কা জাপানের সমগ্র সামারক 
ঘ্ৰাটগুলো ছেড়ে যাবে ততাঁদন 
তারা সংগ্রাম চাঁলয়ে ষাবে। 
১৯৪৫ সালে হিরোশিমা ও 
নাগাসাকিতে আণাঁবক বোমা নিক্ষে- 
পের সঙ্গে, সঙ্গে' জাপানের সাম- 
'রিক নেতাদের লট ও যুদ্ধের 


মাধ্যমে! সমগ্র 'এশিয়াকে, “দাবিয়ে ' 


রাখার উদ্দেশ্য বাধা পায়। (কিন্তু 
জাপান যুদ্ধে হারার সঞ্গো সঙ্গে 


, মাকিনী সাম্রাজ্যবাদীরা জাপানে 


তাদের, প্রাধান্য বিস্তার সুরু করে। 
তাদের উদ্দেশ্য £ জাপানকে 'ভাত্ত 


Le ঃ 
“চুক্তি করে' এবং সমগ্র জ্বাপানে 


১৪৫টি সামারক ঘাঁটি তৈরী করে 
এশিয়ার সক চেয়ে ' উন্নত দেশকে 


. পদদলিত করে রাখে। 


১৯৫১ সালে, স্যান ফ্রাদিসস্কোতে 
জাপানের সঙ্গে যে শান্তির চুক্তি 
বাক্ষারতু হয় তার ফলে আমোরিকা, 
জাপান  " “নহাত থেকে 


দেপপির পর্যবেক্ষক) 


{রকা তখন প্রস্তাব করে যে ৯৯টি। 


স্রামারক ঘাটি সে জাপান সরকারকে 


" জাপানে মাকিন সাআজ্যবাদের ৰৈ 


গরয্বপূ্ণ বৃহৎ ঘাঁটিগুলো সম্বন্ধে 
এখন কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া 

না। জনগণের্‌ স্পষ্ট, দ্যাবীর-যত- 
দন না চান্ত বাতিল করা হবে 
ততদিন সংগ্রাম চ্গবে_চাপে সাটো 
সরকার বিরত বোধ করছে কারণ 


মাকিনী সাম্রাজ্যবাদণ প্রভুর কথায়, 


ফি বালা সামরিক ঘটিগূলো অর্মোরকার সে সায় দিতে পারছে না। _ 
আনাদ্চ্ট কালের জন্য জাপানে * হাতে থাকরে। কিন্তু গণআন্দো- 
আমেরিকার সৈন্যবাহনী মোতা- জনের ভয়ে .এই প্রস্তাবে সাটো সর- 


য়েম রাখার আঁধকার পায়! 
চুক্তিতে আরোও নাদন্ট 


এই কার রাজ হতে পারোন--তাই ওঁক- 


ভবিষ্যতে জাপানে যাতে আর কোন ৷ হাত থেকে ফিরিয়ে পাবার সংগ্রাম 


সামরিক সরকার গঠিত না হয় তার চলছে। এই দাবার . পেছনে সমর্থন ' 


জন্য জাপানের নিজস্ব সৈন্যবাহনী থাকার জন্য সম্প্রীতি আর্জেনটাইনে 


থাকবে না। 


জাপানের রাষ্ট্রদূতকে বরখাস্ত করা 


গাঁকনাওয়া দ্বীপৃকে আমে- হয়েছে।, 


খঁরকা এক বিশাল সামারক ও আণ-' 


প্রধান মন্তী দাটো এই বছরের 


বিক ঘাঁটিতে পাঁরণত করেছে এবং প্রথমে একটা ভাষণে জানিয়েছেন 
এর বিমান বন্দরে সব সময় বিখ্যাত । যে তাঁর পার্টর সভ্যরা মনে 


বি-&২ বোমারু ও নৌ-বন্দরে 
আণাঁরক যু্ধজাহাজ আক্রমণ করার 
জন্য প্রস্তুত এই দ্বীপ 
থেকেই আনার উত্তর কোরিয়ার 
বিরুদ্ধে আজ্ঞমণ চাঁলয়োছিল এবং 
এখন ভিয়েতনামের বিরূদ্ধে যুদ্ধ 
চালিয়ে যাচ্ছে। এখান থেকেই 


আবার আমোরকার গঢুপ্তচর বিমান, 


তা lt, 
হয় এবং ' 


ওিনাওয়াকে আমোরকার অগুল 


বলে উল্লেখ করা হয়েছে৷ ওকিনাও- 
যাকে ফাঁরয়ে দেওয়ার এবং 'নিরা- 
পত্তা চ্দান্ত বাতিল করে দেওয়ার 
দাবিতে জাপানে যে আন্দোলন. সুর 
হয় তা দেশব্যাপী বিস্তার লাভ 
করে ১৯৬০ সালে-যে বছর চ্ান্তর 
মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা! যাঁদও 
জনগণের দাবী আমোরকার তাঁবে- 
দার প্রধান মন্ত্র: ফিশিকে পদত্যাগ 
করতে বাধ্য করে, কিন্তু আন্দো- 
লনের দুর্বলতার জন্য নিরাপত্তা 
চুক্তির .মেয়াদ আরও দশ বছর 
বাঁড়য়ে দেওয়া হয় ১৯৭০ লাল 


করে। ওিনাওয়ার নূতন উদার- ' 


পন্থী আগ্চলিক সরকারের চাপে 


জাপানের সাটো সরকার ওয়াঁশং- : 


টনকে বলতে বাধ্য হয় যে ওাঁক- 
নায় । ম্বীপটী অবিলম্বে জাপা- 
নকে ফেরৎ দেওয়া হউক। কিন্তু 
ওকিনাওয়ায সামরিক ঘাট গরু 
ত্বের কথা ভেবে 'আমোরিকা সরাসাঁর 
এই দাবাঁ বাঁতল করে দেয়।, 
এই দাবীর পেছনে জনগণৈর 
আন্দোলন ঠেকিয়ে রাখার জন্য 
আমোরকা জাপানের লিবারেল 
ডেমোক্রেটিক গৃঢার্টির নেতা' ও 
আমেরিকার তাঁবেদার। সাটোর কাছে 
প্রস্তাব করে ষে আমেরিকা ওকি- 
নাওয়া ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত কিন্তু 





করেন যে ১৯৭০ সালের প্রর নরা- 
পত্তা চুক্তিটি সম্বন্ধে আর নূতন 
করে কোন বিবেচনা করার প্রয়োজন 
নেই। দেশের বামপন্থী দলগুলো 
এই মতবাদের বিরোধিতা করে এই 
বলে যে চ্যুন্তাট সরাসার বাতিল 
করে না দিলে ওই বছরের" পরও 
। চীস্তাট বল্বৎ .থাকবে। জনগণের 
ধনী মচা তর ক আজে 





আপনার পছন্দমত 
যে-কো 
প্র্যবহাৱ।কক্লন 
f / 


Progressive/SYW.40'B i 


/ 


ও?কনাওয়া ও নিরাপত্তা চুক্তি 


হচ্ছে। একাদকে আমোরকাকে 
ওকিনাওয়া থেকে আণাঁবক ঘাঁটি 
'সারয়ে নিয়ে যাবার দাবীর বিরুদ্ধে 
দাক্ষণা কোরিয়া ও ফরমোজার প্রাত- 
বাদকে ঠোঁকয়ে রাখা ও অন্যদিকে 
জাপানী ' পঃজিবাদাঁদের দাবী 
তাদের চীনের সঙ্গে বাণিজ্য করতে 
ও তাদের পণ্যের জন্য নূতন মাকেটি 
খুজে নিতে দিতে হবে_সেটাও 
সাটো সরকারের পক্ষে এক বিরাট 
সমস্যা হয়ে দাঁড়য়েছে। জাপানে 
আজ ৩০৮ কোটি ডলারের ওপর 





পার্সানে্ট ২ বু-ন্যাক, নেভি র. 
ও সুপার শ্ল্যাক 
ওয়াশেবল £ রয্তাল বর: এসারেম্ড 
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জাপান সরকার ab সি 
বিস্তার 'করতে 

চান বাদেও সা 
ই 


1 
84 
বাধা সৃষ্টির ফলে জাপানপরা অগ্র- 
সর হতে পারছে না। এ 
জাপানী পঠাঁজবাদশর মতে জাপান 
কখনই মালোশিয়া, বার্মা ও সিঙ্গা- 
পুর জয় করার জন্য অর্থ ব্যয় 
করত না যাঁদ জাপান যুদ্ধের আগে 
জানতে পারত যে অস্ট্রোলয়ায়! 
বশাল খাঁনজ সম্পদ আছে। 
জাপানী পঁজবাদীরা ক্রমশঃ সাটে 
সরকারের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠছে। 
১৮৬৮ সালে জাপানের সম্রাট 
মিজি কিয়োটো থেকে ইডোতে তাঁর 
রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গিয়ে এই 
ইডোই 'পরে টোকিওতে নামান্ত- 
রত হয়-দেশের প্রভূত উন্নাত 


' সাধন কবেন। পরে সামারক নেতারা 


শাসনভার গ্রহণ করে দেশকে 'হরো- 
শিমার ট্র্যাজোডিতে পরিণত করে। 
এদের পরাস্ত করে মান 
অকেটোপাস জাপানকে গ্রাস করে। 
জাপানে গত ২৪ বছরে যে গণ- 
জাগরণ হয়েছে তা মার্কিন সাম্রাজ্য 
বাদকে দূর করে গণতন্রের প্রতিষ্ঠা 
না করা পর্যন্ত স্তিমিত হবে না। 










আট , 


পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির . 


প্রতিবাদের জবাবে 
সুধী প্রধান - 
চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সাঁমতির সম্প্য ছিলাম। আমি জানি যে আঁরা 
দক শ্রীবিজয় চট্টোপাধ্যায় এবং টেক- বলেছিলেন) যেহেতু সংরক্ষণ সমিতি 
নাসিয়ান্স ফেডারেশনের সম্পাদক শ্রামক কলাকুশলীদের দাবী গ্রহণ 
শ্রীপারজাত বস; আমার প্রবন্ধের করতে পারছে না- সেহেতু দুই 
প্রাতবাদ করেছেন। , আন্দোলন সমান্তরাল পথে চলতে 
বিজয়বাব প্রথমেই বলেছেন পারে। “প্যারালাল” কথাট্রাই তাঁরা 
যে আমার দশর্ঘ প্রবন্ধে একচেটিয়া/ ব্যবহার করেছিলেন। সাঁমাতর 
প্রদর্শক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নাক অবলম্বিত নীতির ফলে শিল্পী ও 
একটা কথাও নেই। আলোচ্য শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে যে বিভেদ 
প্রবন্ধে আম মূলতঃ দামাতর সৃষ্টি হয়েছে কমিউনিস্ট নেতারা 
সাম্প্রতিক ক্রিয়াকলাপ পর্যালোচনা তার বাস্তব অবস্থা জানতেন বলেই 
করোছ। ' কিন্তু' সেই প্রবন্ধের যে সংরক্ষণের সত্যাগ্রহ চলাকালে এ- 
কোন পাঠক বুঝতে পারবেন সমস্ত ছাড়া আর কোন সমর্থন বা স্হান: 
প্রবন্ধে আমার সমর্থন প্রকাশ 'ভূতি আরা প্রকাশ্যে প্রচার 'করেন 
পেয়েছে প্রদর্শক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে 'ন। | 
সংগ্রামী চিত্গৃহের শ্রমিক, সিনেমা সংরক্ষণ সামাতর চান্তর বিরুদ্ধে 
স্টুডিও ল্যাবরেটরীর শ্রামক-কলা- আমার প্রধান অঁভযোগ ছল যে 
কুশলশ 'এবং' সেন্সার তারিখের এই চুক্তি সেম্সার তাঁরখের অগ্না- 
অগ্রাধকারের ভাঁত্ততে ছাব মুস্তর ধিকারের ভীত্ততে রচিত হয় নি। 
নাতির প্রাত। একচোঁটয়া মালিক আম লিখেছিলাম সেই / নাতি 
পক্ষ গত আট মাস ধরে 'কোথায় পালিত হলে “তেরো নদীর পারে” 
এই সব,সমর্থন প্রকাশ করেছেন- এবং “আরোগ্য নিকেতন” সকলের 
বিজয়বাবু দয়া করে জানালে পাঠ- আগেই মাস্তি পেত। আন্দোলনের 
করা বুঝতে পারতেন সত্য কার আগে িনেমাগৃহগ্লির সঙ্গে যে 
পক্ষে ৷' বিজয়বাব্ অত্যন্ত অল্প- 'সকল ছাঁব রিলিজের জন্য চ্ান্ত- 
দিন হল বাংলা ছবির স্বার্থরক্ষার বদ্ধ ছল সেগুলির রালজও 
আন্দোলনে নেমেছেন। কাজেই সেন্সার তারখের নীতিতে হয় 
শ্রীন্পেন গঙ্গোপাধ্যায় প্রদত্ত 'ন। তিনাঁট 'রালিজ+চেনে তাঁরা 
পুরনো ইতিহাসে ' “একচেটিয়া যে নীতি, গ্রহণ “করেছেন। 
সিনেমা মালিকদের বিরুদ্ধে আমার “অপর দু চেনে তা করেন 'ন। 
গূরুত্বপূর্ণ রচনাগ্ীল সম্পর্কে যে ভাবে তা করা হয়েছে তা তাঁদের 
তান কিছু না জানতে পারেন। নেতাদের স্বার্থে। ‘আরোগ্য নিকে- 
কিন্তু গত বছরের আন্দোলনে তনের আগে যে সকল বই সেন্সার 
কমিউনিস্ট পার্টির মোঃ) পল্রপত্রকা করা হয়েছে তা বাদ দলে পরে. 
শিক বলেছে তা 'নশ্চয় তাঁর জানার আসছে “জীবন সঙ্গীত” (সেম্সার 
প্রয়োজন ছল! কারণ তান বলে- তারিখ ১১। ২1৬৮) “শেষ থেকে 
ছেন যে মাকসবাদী নেতাদের থেকে সুরু” € 1৬1৬৮, দাদু ৩-১৯-৬৮ 
তাঁরা বিচ্ছিন্ন ছিলেন না এবং এবং .সাবরমতী রিলিজ হয়ে 
তাঁদের সহান:ভূঁত্‌ ও সমর্থন নাক গেছে। সাবর্মতী অনেক পরের 
তাঁরা সংগ্রহ করেছেন। : বই অপর 'পক্ষে প্প্রাতদান” 
বিজয়বাবুদের সীমাবদ্ধ সত্যা- ১(২১-৮-৬৮) “অপাঁরাচিতা” ' (৯১- 
গ্রহ .যখন চলছে /তখন কমিউনিস্ট ৯-৬৮) ৭চেনা-অচেনা” (১৪-১০ 
পার্টির মোঃ) দৈনিক গণশান্ততে ৬৮)' প্রভৃতি এখনো রিলিজের 
আমার একটি প্রবন্ধ (প্রকাশিত হয়-- অপেক্ষায় আছে! “আরোগ্য নিকে- 
যাতে আমি লিখোঁছলাম £ “ভার-- তন”কে শেষে আনা ' হল কেন? 
তের-শাসক শ্রেণীর প্রাতীনীধমূলক বিজয়বাবং বলেছেন “আরোগ্য 
সরকার একদিকে সেন্সার অপর নিকেতনের” প্রযোজক স্বার্থ তাঁগ 
দিকে এই ব্যবসায়ে থেকে করেছেন ' “জীবন সম্গীতের” 
স্দবিধাজনক । স্থানে অবস্থিত পক্ষে। ,ছাঁব ' 'রালজের' ব্যাপার 
সনেমাগ্‌হের মালিকদের চলচ্চিত্র একাঁট নপাতির দ্বারা পরিচালিত 
[শিল্পের বাজারের উপর একচেটিয়া হওয়া উঁচিত। কে স্বার্থ ত্যাগ 
আধিপত্য বিস্তার ও আঁতীরন্ত করবেন কে শন্রুতা করবেন তার 
মুনাফা অর্জনের সুযোগ দিয়ে এই ভিত্তিতূত নয়। ব্যবসায়ীদের ' মধ্যে 
শীশজেপের মূল উৎপাদক অর্থাৎ প্রতিযোগিতা | থাকে যা /বাজার 
কলাকুশলী ও শ্রসিক কর্মচারীদের দখলের সংগ্রাম থেকে বিশ্বযুদ্ধে 
অশেষ দদদ“শার মধ্যে রেখেছে।” পাঁরণত হয় বলে জান। 
€১৭।৮। ৬৮) এর পর সত্যাগ্রহ কাজেই ওদের গোম্ীর একজন 
বন্ধ হলে ২০।১1৬৮ তাঁরখের স্বার্থ ত্যাগ করবেন এবং বর্তমানে 
দর্পণে আম প্রায় একই ভাষায় গোষ্ঠী বাঁহভূর্তি ব্যান্তর বিরুদ্ধে 
একচোঁটয়া সিনেমা মালিকদের লড়বেন_এই ভাবে বাংলা ছাব 
মারাত্মক ভূমিকার বর্ণনা কার! রিলিজের ব্যবস্থা ছেড়ে দিতে পারা 
শবজয়বাব; বলেছেন, প্রমোদ দাশগৃপ্ত যায় না। কারণ ছবি রিলিজের 
জ্যোতি বস: প্রভৃতির সঙ্গে তাদের সঙ্গে কেবল প্রয়োজকদের টাকার 
ফোগাযোগের কথা। বিজয়বাবু স্বার্থ জড়িত নয়, সমগ্র ব্যবসার 
"আমাকে চিনতে . পারেন স্বার্থ এবং তার সঙ্গে ওঁ ছবির 
ন। কিল্তু কমিউীনস্ট নেতারা সঙ্গে যুক্ত শিল্পী, ও কলাকুশলশ- 
জানেন যে পূর্বোন্ত যোগাযোগের দের স্বার্থ জঁড়িত। কাজেই আমার 
সময় আমিও বার দুই উপস্থিত বন্তব্য নেপাল দত্তের পক্ষে নয়_ 


/ 


4 । 
1 
। | 


তা ছোট বড় সকল বাংলা ছবি 
সেন্সার তাঁরখের অগ্রাধকারের 
নশীতর পক্ষে ৷ 

আম দপণে লেখা আমার 
প্রথম প্রবন্ধে বলেছিলাম বর্তমানে 
যে চৌদ্দটি 'রাঁলজ “হাউস আছে 
তা ছাড়াও আর পাঁচাটি রিলিজ 


'চেনের জন্য সংরক্ষণের”সংগ্রাম করা 


উচিত ছিল এবং এই "প্রসঙ্গে আম 
পাপ্রয়া” “মেনকা” প্রভৃতির নাম 
করোছলাম। কাজেই আম সিনেমা 
গৃহের একচেটিয়া মালিকদের পক্ষে 
কিছু বালান এই আঁভযোগ 
কেবল মিথ্যা নয়,' উদ্দেশ্য প্রণো- 
দিত। , NN 
আমার দ্বিতীয় অভিষোগ 
ছিল যে সংরক্ষণ সাঁমাতর এক- 
ধরণের নেতাদের চেষ্টায় শিল্পী ও 
কলাকুশলীদের 'আন্দোলনে বিভেদ 
সৃষ্টি হয়েছে। 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৬ই মে ১৯৬৯" 
র্‌ - 


গত বছর আঠারই আগস্ট রের পর সংরক্ষণের নেতা অরোরা 


. তারিখে “গণশান্তঃ কাগজে সৌমিত্র স্টুডিও মালিক আজত বস; ' এবং 


চ্যাটাজ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভের 
রুমা গুহঠাকুরতা এক পন্রদেন অংশীদার অসিত চৌধুরী শ্রামক 
যাতে তাঁরা বলেন যে সংরক্ষণের বেতন সম্পীকিতি ব্যাপারে সচেতন 
অন্যতম নেতা এবং তখনকার হয়েছেন। কিন্তু গত নয় বছর ধরে 
দিনের আঁভনেত সংঘের সভা্পাত আঁজতবাব; ক করছিলেন? তাই 
একচেটিয়া সিনেমা মালিক সংঘের আজ . সংরক্ষণের স্মারকলিপিতে 
সম্পাদক শ্রীপ্রামাণকের নির্দেশে সরকার কর্তৃক 'মাঁনমাম ওয়েজ 
ধর্মঘটী শ্রীমকদের জন্য সংগৃহীত দেওয়ার গ্যারাল্টী সূচক প্রস্তাবকে 
অর্থ দিতে রাজী হন নি। উত্তম- যাঁদ আম ভোলবদলের খেলা বলে 
কুমার অবশ্য তাঁর আইনজ্ঞ শ্রীসুধীর থাঁক তাতে বিজয়বাবু রাগ করলে 
রায চৌধুরীর পরামর্শমত* কাজ আম 'নর্পায়। 

করেছেন , যাঁদচ শ্রীস্নেহাংশু "ভিত 
চার তাঁকে ভিন্ন রকম গম Pn BAN 
অথাৎ টাকাটা শ্রমিকদের দিতেই -ধরণের একচোটয়াতন্্র প্রাতষ্ঠা 
বলেন। এরপর আঁভনেত সংঘ থেকে করে তাদের বিরোধী শিল্প ও 
উত্তমকুমারবিকাশ রায় প্রভাত কলাক-শলীদের 

বেরিয়ে গিয়ে শিল্পা সংসদ গঠন 8 
করেন। সংরক্ষণ ও শ্রমিকদের আঁভয়োগ বিজয়বাব: সম্পূর্ণ 


“সংগ্রাম সমান্তরাল ভাবে চলার অক্বীকার করেন ন। কিন্তু সু্র- 
সময় সংরক্ষণের দই প্রধান নেতারা তাকে কোথায় বাদ দেওয়া হয়েছে 


একচেটিয়া মালিকদের বাদ্খতে এই তা তিনি জানান নি। এমন কেউ 
কাজ করে কি শিল্পীদের মধ্যে করে. থাকলে নিশ্চয় আমি তার 
এক্য বাড়িয়েছেন বলতে হবে? প্রাতির্বাদ করব। 


- আজ এই সব প্রবন্ধ ও প্রচা- (শেষাংশ নবম পুচ্ঠায় ) 


\ 


লন্ত ল্যালনম্ভ্ লাগাল | গেছে) শুধুই আরও বেশী কর্ম 
স্শশ্বিল্ত শন শন্ছাপাক্ চার দাবী করে, সময়মত আসে 

/ (তম পৃষ্ঠার পর) ্ না, বহুলোকের .প্রমোশনের প্রধান 
মুশকিল বাধল। . কর্মচারীদের শিক্ষা অধিকর্তার আপাত্ত নেই। সাঁরয়ে দিতে অপরাগ হলেন। এর 
একাংশের তার প্রাতবাদে [সিগনেচার সমস্ত আশা 'ছিন্নাভল্ন হয়ে গেল।, ফলে আঁফসের কাগজপত্র জোর 


ক্যাম্পেনের প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে 
গেল। কিন্তু দলাদালর যেটুকু 
বাকী ছিল, এই ঘটনায় সেটুকুও 
সাঙ্গ হোল। যাঁরা এই ভদ্রলোকের 
জন্য সিগনেচার ক্যাম্পেনে যোগ 
দিয়োছলেন তাঁরা এর অননগ্রহ- 
ভাজন হলেন। ফলে তান এ্যাকটিং 
থাকাকালীন এদের খুব সুবিধা 
হয়ে গেল। ইচ্ছেমত সময়ে যাওয়া- 
আসা চলতে লাগল। ববিশ্বাবদ্যা- 
লয়ের দেওয়া ওভারটাইমের টাকা 
খুশীমত বন্টন করা হতে থাকল। 
খুশীমত কাজ করান হতে লাগল । 
এক কথায় এই সময় যে চরম বিশ্‌- 
তখলা.সৃষ্টি করা হুয়েছে তাকে বাশ 
মানাতে এখনও বেশ কয়েক বছর 
কেটে যাবে বলেই মনে হয়া অস- 
ন্তোষ তো আগেই ছিল-একাঁটি 
নিয়োগ ও একটি প্রমোশনকে কেন্দ্ 
করে। এই অসন্তোষ আরও বাড়ল 
কেননা সংশ্লিষ্ট এই দুই ব্যক্ত 
সিগনেচার ক্যাম্পেনে মুখ্য ভূমিকা 
নেয়োছলেন। কাজেই গ্যাকটিং 
লাইব্রেরীয়ান তাঁদের করতলগত, 
অতএব সমস্ত সুখও । করতলগত। 
তাঁরা তখন উপ-্রন্থাগাঁরক ও সহ- 
গ্রন্থাগারিরু হবার স্বপ্নে মশগুল । 
এর মধ্যে খবর এল 'শিক্ষাবিভাগ্ 
থেকে নবানযনুন্ত গ্রন্থাগারককে 
ছাড় হচ্ছে না! ব্যাস্‌ আর সুখের 
বাকী কি, এ'রা দুজন তখন 
এ লাইব্রেরীয়ানকে নিয়ে 
রাজত্বের, ভাগ বাঁটোয়ারায়! ব্যস্ত। 
এমন সময় সেই দুঃসংবাদ বিশ্ব- 
বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে এসে পৌছল-__ 
শিক্ষা বিভাগ থেকে নবানষুস্ত 
গ্রন্থাগারিক ছাড়া পেয়েছেন, বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে তাঁর যোগ দেবার ব্যাপারে 


যাঁরা সদখস্বপ্নে মশগণ্ল ছিলেন করে তাঁকে না জানিয়ে সরিয়ে 
তারা আহত হলেন। সবচেয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবং এইসব কাগজের 
আহত হলেন সেই ভদ্রলোক যান মিথ্যে অর্থ এবং সেসবের উৎপাত্তর ' 
সহকারা গ্রন্থাগারিক হবার আশায় ' অর্পব্যাখ্যা করার স্মাবধা হয়েছে। 
অনেককে জুনিয়র করে নিষান্ত হয়ে- উপ এবং একজন সহকারণ গ্রন্থাগা- 
ছেন এবং তারও পরে বহ বহ ন ক দৃচ্টিকট: ভাবে পাঠকদের 
সিনিয়র লোককে টপকে সাক্কুলে- প্রচ্থাগারিকের বিরুদ্ধে উস্কাচ্ছেন। 
সনে এসে বসেছেন। এবারে এদের সাধারণ একটা |ঁজনিষ জানতে 
খেলা শুর 'হয়ে গেল। নতুন গেলে অনেক সময় )অযাচিতভাবে 
গ্রন্থাগারিকের বিরুদ্ধে এ'রা ড় শুনতে হচ্ছে গ্রন্থাগারক কত , 
সংকম্পবদ্ধ হলেন। ইউনিয়নকেও খারাপ লোক। সংস্কৃত বিভাগের 
কাজে 'লাগ্গাবার চেষ্টা করলেন। প্রধান গ্রম্থাগারকের উপর সন্তুষ্ট 
' বর্তমান প্রশ্থাগারিকের কর্ম অথচ সংস্কৃত বই কেনার ব্যাপারে 
ক্ষমতার প্রশংসা কিন্তু আমরা করতে গ্রথাগারিকা কাই সমস্ত সিদ্ধান্ত 
পারলাম না। তাঁর যোগ দেবার, নিয়ে 'থাকেন' বা বেশশ দামে বই 
আগে এত কাণ্ড যে হয়ে গেছে তা িনে থাকেন- এরকম রটনা হচ্ছে। 
আঁর অজানা থাকার কথা নয়। কিন্তু'এহ বাহ্য। উপগ্রল্থা- 
সংস্কৃত, কলেন্ব থেকে বিশ্ববিদ্যালয় গারিক তাঁর সঙ্গে দলাবশেষের ক্ষীণ 
খুব দুরেও নয়।" বিশেষভাবে যোগাযোগের সুযোগে ছাত্রনেতাদের 
তিনজনকে উপরে তোলার জন্য ক্ষোপয়ে গ্রন্থাগাঁরকের বিরুদ্ধে 
রাখার চেষ্টা, লোক নিষ্ুত্তর নামে চলেছেন। এইটাই সবচেয়ে ' বড় 
কিছ; পেটোয়া লোককে নিয়ে দল- . খবর এখন 'বশ্বাবিদ্যালয়ে। 
পাকাবার চেষ্টা, ওভারটাইম ঘুষ- যাই হোক ' এত দুঃখের এবং 
দেওয়া এবং কায়েম? স্বার্থের দীর্ঘ রাজনশীতির মধ্যেও অন্ততঃ দুটি 
জীবন দানের অপচেষ্টা ইত্যাদি সুলক্ষণ 'দেখে কিছুটা আশ্বস্ত 
যেসব আমরাও জানি, সেসব তিনি হওয়া গেল। প্রথমতঃ সমস্ত রাজ- - 
না জেনে বিশ্বারদ্যালয়ের কাজে নৈতিক দলের ছা্ররাই - গ্রন্থাগারে 
যোগ দিতে এলে সেটা তাঁর অক্ষ- নোংরা রাজনীতি করতে চায় না। 
মতাই প্রমাণ করে। এর পরে আবার বিপুল 'সংখ্যক প্রগতিশীল স্থান 
তানি একটা মারাত্মক ভুল করলেন। যাঁরা কায়েম স্বার্থের বরোধণী 
কয়েকজন গ্যাসিস্টেন্টেরে হাতে তাঁরা এই আভ্যন্তরীণ দলাদালর 
লোয়ার সাবার্ডনেট স্টাফের ভার মধ্যে বাক গলাতে চান না এবং, 
দেওয়ায় ডেপুটি লাইব্রেরীয়ান প্রকৃত উন্নতি চান। ্বিতয়ত-বিশ্ব- 
এবং তাঁর অনুচরদের সুবিধা হয়ে . বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারের 
গেল। অনেক কর্মচারী তাঁকে ভুল কাজের উন্নাতর জন্য অবশেষে 
বুঝল, তাঁর বিপক্ষে নানা কথা “কমিশন” বাঁসয়েছেন। আশা কার 
রটাতে লাগল। যে লোক একে- এই কমিশন গ্রন্থাগারের অতীত 
বারে কাজ করে না, (কাজ না করার ইতিহাসকে .সামনে রেখে বর্তমান 
রেওয়াজ অবশ্য আগেই শুরু হয়ে সমস্যার মীমাংসা করবেন। 
শবম 


দর্পন | শুক্রবার ১৬ই মে ১৯৬৯: 
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ভরিতে 1 


| 


১এস ইউ সি মন্ত্রীর প্রতিবাদ . 


গত ১৮ই এপ্রিল, ৬৯ এর 
দপশে “মল্ীদের গাড়ীর ড্রাইভার- 
দের প্রতি এখনো, আঁবিচার চলছে” 
শীর্ষক নিবন্ধাট আমার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছে। “এস-ইউ-স”র 
দলের একজন মন্ত্রী, সুবোধবাব 
নন বলে বলাতে আসলে আমার 
 প্রাতই কটাক্ষ করে যে সংবাদ আপ 


€ এস ইউ সির একজন মন্ত্র এই 
' দেড় মাসের মধ্যেই নাক সাত-আট 
জন ড্রাইভার পাঁরবর্তন করেছেন” 
এই বলে যে মন্তব্য করেছেন তা 
যে সম্পূর্ণ ভীত্তহীন তা সংশ্লিষ্ট 
দপ্তরে খোঁজ ?নলেই জানতে পার- 
তেন। | 

প্রকৃত ঘটনা আমি আপনার 
এবং জনসাধারণের অবগাঁতির জন্য 
জানাচ্ছি। আমার জন্য প্রথমে 'যে 
গাড়ীটি দেওয়া হয়, সেটা ছল 
খাদ্য দপ্তরের গাড়ী এবং তার ড্রাই- 
ংভারও খাদ্য দপ্তরের অধীন ছিলেন। 
নতুন গাড়ীর বন্দোবস্ত হবার সঙ্গে 
সঙ্গেই উন্ত গাড় এবং তার ভ্রাই- 
ভারও খাদ্য দপ্তরকে প্রত্যার্পণ 
করা হয়। আপনাদের সাংবাদিক 
“ একটু খোঁজ নিলেই জানতে পার- 
বেন যে, গাড়ী]বদলের সময় উত্ত 
ড্রাইভার আমার কাছেই থাকবার 
জন্য আবেদন জানান। কল্তু তান 


খাদ্য দপ্তরের অধীন হওয়ায় তাঁর: 


সে আবেদন অগ্রাহ্য, করা হয়। 

এরপর নতুন গাড়ীর জন্য যে 
নতুন 'ড্রাইভার আসেন, তিনি কিছ 
দিন পরে নিজেই দু মাসের ছুটিতে 
অবসর নেন: তাকে 'পাঁর- 
বুতন কাঁরান। তানি ছুটিতে 
যাবার পরে যে বদল ড্রাইভার 
আসেন, সেই ড্রাইভারকে একদিন 
'আম সকাল ছয়টায় আসতো বাঁল। 
যেহেতু আমার সেদিন ' এ সময়ে 
ট্রেন ধরে বাইরে যাবার কথা ছিল। 
?এই বদলী ড্রাইভার অত সকালে 
আসতে অক্ষমতা প্রকাশ করলে 
আমি তাকে বাল যে, বশেষ' জরুরী 
প্রয়োজন ।থাকলে আম নে যাঁদ 
ভোর পাঁচটায় উঠতে পারি, তাহলে 
সেই বিশেষ এবং হঠাৎ প্রয়োজনেই 
ড্রাইভারের পক্ষেও তথা কারও 
পক্ষেই, ভোর পাঁচটায় ওঠা অসম্ভব 
ধলে মনে করা সমীচীন নয়_যে 
হেতু এটা প্রাত্যহিক ঘটনা নয়, 
নিতান্তই বিশেষ এক আধাঁদনের 
ব্যাপার ।' 

“কড়া মেজাজের ব্যবহার” 
বলতে আপনার-,সাংবাদিক সম্ভবতঃ 
এই ঘটনাটিকেই উল্লেখ করে থাক- 
বেন। কারণ এ ছাড়া অন্য কোনও 
ঘটনাই উত্ত ড্রাইভার বা অন্য কোনও 
ড্রাইভারের সঙ্গে আমার ঘটোনি। 
তা ছাড়া ড্রাইভাররা খাওয়া পরার 
সময় পান কনা, সে সম্পর্কে মন্ত্র 
মহাশয় কোনও খোঁজ খবর নেন 
না বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে 
তাও ঠিক নয়। কারণ সকালে 


সাড়ে দশটার মধ্যেই ' রাইটার্স 
'বাঁজ্ডংএ পেশছে দেবার পর তাঁদের 
ছেড়ে দেওয়া হয় তাঁদের প্রাত্যাহক 
কর্ম সম্পাদনের জন্য । 
আপনার এবং জনসাধারণের 
অবগাঁতর। জন্য আরও জানাচ্ছি যে, 
ধিছযাদন পরে এই রদলী ড্রাইভার 
অনার নিষুন্ত' হন, কেন বা কার 
দ্বারা তা আমার জানা। নেই, জান- 
বার কথাও, নয়! 'সে খবরটাও 


- আপনার সাংবাঁদ্ক মহাশয় নিজে 


না বাঁনয়ে সংষ্লিষ্ট বিভাগ বা 
দপ্তরে খোঁজ 1নলেই ভালো করতেন। 
এর পর যানি আমার গাড়ী চালনার 
জন্য নিষ্ন্ত হয়েছিলেন, তান 
আজও সেই পদেই বহাল আছেন। 
অর্থাৎ খাদ্য দপ্তরের ড্রাইভারকে 
বাদ দিলে, মাত্র দুইবার আমার 
ভ্রাইভার বদল হয়েছে (যার মধ্যে 
একজন ছুটতে গেছেন এবং অন্য- 
জন বদলী হয়েছেন) 'সাংবাঁদক 
মহাশয়ের সংবাদ অনুযায়ী যে সাত 
আট জন ড্রাইভারকে মাত মহো- 
দয় পাঁরবর্তন করেছেন তাদের নাম 
ধামগুলো আপনি দিতে পারবেন 
কিঃ 
আমার সম্পর্কে এই ড্রাইভার 
সম্পার্ক'ত ঘটনাটি ছাড়া আর যে 
সব কথা বলা হয়েছে, সে সম্পর্কে 
কোনও মন্তব্য করা আম নিষ্প্র- 
নয়াজন মনে করি। 

| ইাত- 


প্রাতভা মুখার্জী 


NR 
গণ্চিমবন্ধের সংগতি মহান 
"(6ম পৃষ্ঠার পর) ' ' 
বার্ষক কয়েক লক্ষ টাকা এই করে অর্থাগমের জন্যে নতুন নতুন প্রস্থাত প্রধানতঃ র্রয়ক্ষমতা বহাদ্ধর 


হিসাবে জমা হতে পারে। সরকার 


বেআইনী জাম উদ্ধারের কাজ 


কাছ থেকে এই জাম উদ্ধার করা 
হয়েছে তাঁরা, অসাধ; ভাবে গত 
কুঁড় বছর ধরে যে উপসত্ব ভোগ 
করেছেন তার জন্যে তাদের কাছ 
থেকে ক্ষাতপূরণ আদায় করা যায়। 
একর প্রীত কুড়ি বছরে তিনশ 
টাকা করে অর্থাৎ মাসিক এক 
টাকা করে জাঁরমানা আদায় করে 
'রাজ্য সরকার বেশ কয়েক কোট 
টাকা আদায় করতে পারেন। এবং 
এসব অপরাধমূলক কাজের জন্যে 
এদের জমিদারী দখল আইনে প্রাপ্য 
ক্ষাতপূরণ দান বন্ধ/ করে দিতে 
পারেন। | 

তাছাড়াও কৃষ আয়কর. হার 
বৃদ্ধি করে এবং এর “ভাত্ত সংসম- 
ভাবে প্রসারিত করে আরো কয়েক 
কোট" টাকা আয়! বাড়ানো যায়। 

হাস্কিংমল ও. চাল কলগ্ালর 
প্রোসেস করা চালের 'উপর শুক 
বাঁসয়ে বেশ কিছ; অর্থাগম হতে 
পারে! 

এ ছাড়াও অন্যান্য সম্ভাবনাপূর্ণ 
আদায়ের ব্যবস্থাগুলিকে পরীক্ষা 


! ০ 


 ভন্বত্েভিলভ্ড 


ভ শুবৰ 


পেশছায় না। পার্বত্য বাঙলা পড়ে 
রয়েছে । সে যে আছে সে কথাটিও 
কারো মনে থাকে না। 

এই ব্যর্ঘতাবোধ, আহত আকাঙ্ক্ষা 
অভিমান নিয়ে উত্তর বাঙলা যযু্ত- 


ফ্রন্ট সরকারের 'দকে তাঁকয়ে 
আছে। 

রাজ্যপালের ভাষণে গত বং- 
সরের প্রলয়ের উত্তরবাঙলা- 


, বাসী স্বাস্তবোধ করেছেন। রাজ্যে 


এমন একটা সরকার হয়েছে, যে- 


, সরকার তাদের দখখবেদনার কথা 


ভাষে এমনি একটা প্রত্যাশা 


-হজগেছে। আবার তার সঙ্গে হীন- 


{ টে 
ম্মন্যতাবোধও আছে। বাঙলা দেশে 


যে-কাঁট কংগ্রেস প্রার্থণ জিতেছেন, 
তার প্রায় অর্ধেকই তো উত্তরবাঙুলা 
থেকে। সারা বাংলাদেশে কংগ্রেস" 
বিরোধী বিক্ষোভের সঙ্গে উত্তর- 
বাঙলা যেন পরো মিলতে পারে। 
নি। শিক্ষা-কাষ-শিল্প সব কিছুতে 
অনগ্রসরতা নিয়ে উত্তরবাওলা ' 
বাঙলাদেশের গণজাগরণের শারক 
হলেও, সহযোদ্ধা হলেও, যেন 
দুর্বল শারক। |. 

এই অনগ্রসরতা . কাটিয়ে উঠে 
উত্তর | বাঙলাকে মানীসক "দক 
থেকে বাগুলাদেশের সঙ্গে যুক্ত 
করে নেবার দায়িত্ব যুন্তভরল্ট সর- 
কারের। পার্বত্য অংশের অভাব- 


'আভযোগ আর আঁদবাসী অধ্য- 
{সত বিস্তীর্ণ সমতলের নানা 
সমস্যা দায়ত্বকে দুরূহ করেছে 
নিশ্চয়ই । কিন্তু বাঙলা দেশ যদি 


উত্তরের কথা ভাবে, মনে করে তাহলে 


সেই দঃরুহ 
উঠবে। | 
পুর্ব বাঙলাকে , হারয়োঁছ।' 
উত্তর বাঙলাকে পেয়োছ। সারা 
দেশের নব জাগরণের লগ্নে উত্তর- 
বাঙলা অপেক্ষা করে আছে__বাগু- 
লাদেশে তাকে বাগুলা করে নেবে 
কবে। উত্তরেও বাগুলাদেশ গড়ার 

কাজ সুরু হোক। 
[উত্তরবঙ্গ পতকা” থেকে 
উদ্ধৃত ] 


' কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় 
(তৃতীয় পৃন্ঠার পর ) 
ছুটি পর্যন্ত! 'কন্তু প্রান্তন প্রধান 
অধ্যাপক ১৯৬৮ সালের এাপ্রল- 
মাসে কাজে ইস্তাফা দেনা ফলে 
শান্তি বসু তাঁর পদে ১৯৬৭র 
৯৩ই িসেম্বর থেকে ১৯৬৯ 
সালের ২০শে মার্চ পর্যন্ত 
একটানা থাকেন। অথচ গত বশে 
মার্চ একটি সিন্ধান্ত নিয়ে (২৮শে 
মার্চ একটি চান্তে তাঁকে জানিয়ে) 
২১শে মার্চ বর্তমান পদ থেকে 

তাঁকে সরানো হয়। 


কাজও 


প্রচেষ্টা করা যেতে পারে। 


এই আতাঁরন্ত অর্থসংস্থানের উপায়! 
গর্ীলকে দফায় দফায় একটা নির্ধা- 


রত সময়ের মধ্যে কার্যকরী করা 


যায়। এর ফলে রাজ্য সরকারের 
বেশ কয়েককোটী টাকা আয় 


ধারণা পোষণ করি। 

এছাড়াও আরো যে কয়টী 
আয় বাঁদ্ধর পথ নিয়ে আলোচনা 
করা যেতে ' পারে তা হল 

' (এক) যেমন পশ্চিমবঞ্গে 
রোডও এবং ট্রানাঁজস্টরের সংখ্যা, 
তের লক্ষের বেশশী। কেন্দ্রীয় 
সরকার এর লাইসেন্স ফা বাবদ 
প্রাতবছর প্রায় দু; কোটী টাকা 
আদার করে নেন। এর অন্ততঃ 


অর্ধেক গ' সরকার দাবী 
করতে পারেন। 

(দই) শহরাণ্ডলে সম্পত্তির 
মূল্যের যে অংশ 


কারা /বানয়োগের ফলে বৃদ্ধি 


পেয়েছে তার একটা অংশ খনর্ধারত সরকারের আয় ও ব্যয় সম্পর্কে 


হারে আদায় করা যেতে পারে। 

€তিন) নগদ টাকা লেনদেনে 
প্রযোজ্য ষ্টাম্প [ডিউটা চেক লেন- 
দেনের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায় 
এবং ব্যাংকের মোট লেনদেনের 
উপর এই চ্টাম্প দেওয়া বাধ্যতা- 
মূলক 'করা যায়। | 

(পাঁচ) ফুড .কর্পেরেশনের 
খাদ্যশস্য রাজ্য সরকার যখন িন- 
বেন তখন শতকরা হারে 'রিবেট 
পাওয়া যায় কি না, অনুসন্ধান করে 
দেখা যেতে পারে। 

এসব কর ও কর 
পারে এবং কঠোর ব্যয় সংকোচের 


তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের 
অনমাঁত সাপেক্ষে রাজ্য সরকার- 
গুলি 'বাভন্ন প্রকল্পের দরুণ 
বিদেশ থেকে ধণ ও সাহায্য পাবার 
চেষ্টা করতে পারেন তার জন্যে 
রাজ্য সরকারগুলিকে অধিকার 


' দিতে হবে। লবণ হুদ উদ্ধারের 


জন্য স্বর্গতঃ ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় 
যুগো্লাভ সরকারের সঙ্গে এরকম 
বন্দোবস্ত করেছিলেন, কেন্দ্রীয় 
সরকার পরে তা অনুমোদন করে- 
দিলেন। 

যে ভাবেই হক অর্থ সংস্থান করে 
রাজ্য 'সরকারকে উপয্ন্ত প্রকল্পে 


তা বিনিয়োগ করতে হবে। এ 


বিনিয়োগের নশীত কৃষ উৎপাদন 
বৃদ্ধির প্রয়োজনশয় 


1 নয 


পণ্যের বাজার দাম স্থাতশ'ল 
রাখার ,জন্যে অনুদান, বাজারে 
মোট চাহিদা বাঁদ্ধর সহায়তা করা 


কেনাবেচা )বাদ্ধর দরুণ প্রচলিত 
হারেও।বর্তমান কর-রাজস্ব বৃদ্ধি 
পাবে। অর্থনৈতিক কার্যকলাপ 
যাতে বাড়ে সমগ্র বিনিয়োগ নগাঁত 
সেইদিকে লক্ষ্য রেখে পাঁরচাঁলত 
করা প্রয়োজন। 
তাছাড়া সামাজিক কল্যাণ |সাধ- 
জন্যে সরকারের যে খরচ হয়, 
তার ফলে পরোক্ষভাবে জনসাধা- 
রণের আয় বৃদ্ধি পায়' এবং 'বার্ধত 


করে। সুতরাং সমাজ কল্যাণমূলক 
মন্্কগ্ীলর যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, 
সমবায় প্রভৃতি) ব্যয় যাতে ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি পায় সৌদকে। লক্ষ্য রাখাও 
অবশ্য প্রয়োজন! 


[লক সর- । বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ না 


থাকায় এই ‘বন্ধে - সাধারণভাবে 


কয়েকটণ কথা এখানে উল্লেখ করা 
হল। আমরা ষে সংখ্যাতত্ব ও পাঁর- 
সংখ্যান উল্লেখ করেছি তার প্রায় 
সবগর্দীলই সরকার প্রদত্ত তথ্যের 
উপর ভীত্ত করে গ্রহণ করা 
হয়েছে। 

রাজ্য সরকার তাদের আঁর্থক 
সংগতি বৃদ্ধি করতে সক্ষম না হলে 
একদিন চলতি খরচ মেটানোই দ:ঃ- 
সাধ্য হয়ে উঠবে। অচল অর্থনপীতর 
চাকা কিছন্টাও সচল করে তুলতে 
না পারলে, যে অভূতপূর্ব সংকটের 
সাম্ট হবে তার ঘার্ণপাকে যে 


. রক্ষণশখল, আমলা নির্ভরশশল 


প্রয়োজন নেই কারণ তাঁদের এদেশে 
প্রচণ্ড রাজনৈতিক সমর্থন রয়েছে। 
জনগণ তাঁদের , পেছনে । সতরাং 
প্রচালত অর্থনৈতিক প্রথা এবং 
আমলাতান্িক বিচার বাাদ্ধর অচলা 
য়তনে বন্দী হয়ে থাকার মনোভাব 
তাদের থাকার কারণ নেই। যে সব 
নিয়ম অর্থনশীতির প্রগতিশীল সম্প্র- 
সারণকে বেধে রেখেছে, সেগুলিকে 


চূর্ণ করেই তাঁরা অর্থনশীতর অগ্র- 


গামী পদক্ষেপের পথ খুলে দিতে 
পারেন! যাঁদও তাদের সঈমাবদ্ধ 


উপকরণ গণ্ডীর মধ্যেই কাজ করতে হবে, 


এটা জনগণের অজ্ঞাত নয়। 


, লেনদেন ও সণ্যয়ের প্রবণতা সৃষ্টি 
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ঠা / 


বাংল! খ্যাল সম্পকে আলোচনা 


উ € শ্রীসামান্তিক 


আলোচনার আসর বসোঁছল গাঁত। আজ সেই /দেশ-পাঁৱকার 
পাথুরেঘাটা মল্লিক ' বাড়তে শ্রীষস্ত মাঁলিকসম্পাদক ' শ্রীঅশোক কুমার 
হঁরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের “পর্ভা- সরকার পন্ঠপোষত সুরেশ- 
পাঁতত্বে। আলোচনায় যোগদান সংগীত, সংসদে-বাংলা খ্যাল গানের 
করেন শ্রীশেলেন চট্টোপাধ্যায়, , জন্য ক্যাম্পেন সরু হয়েছে। বেচারা 
রানী গঞ্গোপাধ্যায়। শ্রীচিন্ময় শাঙ্গদব! I 
লাহড়া এবং, সভাপাঁত স্বয়ং আলোচনার এক পর্যায়ে দর্পণ 
আমীর ' খসরু থেকে অদ্যাবাঁধ ' পত্রিকার সংগাঁতসমালোচক সভা- 
উদ্দ ভাষার মাধ্যমে য্যোল গানের পাঁতর অন্মরোধে আলোচনায় অংশ. 
বিবর্তন ব্যাখ্যা করে প্রধান আলোচক গ্রহণ করে বলেন যে, আমীর খসরদ 
শ্রীযুক্ত লাহড়ী বলেন যে, বাংলায় উদ ভাষায় খ্যাল গানের উদ্ভাবন 
খ্যাল গান না হওয়ার কোনোই করেছিলেন এবং খ্যাল নামক ফা 
কারণ LE এবুং , কথাটার অর্থ কল্পনা ' কিনা এবি- 
শৈলেনবাবুও সমর্থন কৃবেন! ষয়ে' সন্দেহ! কেন না, ফা্শ 
হঈরবাবুর, একটি উক এই প্রস- (উদ; নয়) খ্য়াল (উচ্চারণ ' 
জ্গের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে খুব মোটামুটি খহয়াল-এর অন্মরূপ ) 


, তাৎপর্যপূর্ণ খ্যাল গান কথানিভ'র আর খ্যাল শব্দের মধ্যে উ্চ্রণগত 


প্রারম্ভে পার্থক্য আছে। রাজা রাধাকাল্ত- 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেবের” শব্দকল্পদুমের উল্লেখ রুরে 


নয়, স্বর ও 'ছন্দানর্ভ'র। 
শ্রীসত্যাকঙ্কর 


. একটি চিঠি! সভাপতি কর্তৃক পঠিত তিন বলেন যে, সেখানে “খ্যাল”, 
জে | 


| এই সংস্কৃত শব্দটির অন্য , 
বাংল! খ্যাল নিয়ে সত্যাকক্কর্‌- দেখা যায়।' আবার, “খেলিঃ” 
“বাবুর সংগে কোলকাতা বেতারের শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে 'গীতম"। 
মামলা যখন তুঙ্গে তখন, দর্পণ যাই হোক, এই বিষয়ে অন্সন্ধানের 


সময়ে দেশ প্রকার সুযোগ্য সংগশ- 
তজ্ঞ বাংলা খ্যালের সম্ভাবনাকে তু কুষ্ভের স্তর মনে করে জনাপ্রয় 
মেরে বেতার কর্তৃপক্ষের িটলার- চলচ্চিত্রের উপন্যাস রচনা করা যায় 
জমকে সমর্থন করোছলেন। অতঃ- কিনতু তার দ্বারা ইতিহাসের মর্যাদা 
পর কোলকাতা বেতারে সত্য- 

কিংকরবাবুর গাওনা বন্ধ এবং টক রক্ষা পায় না! টি 
বিভাগে শাঙ্গদেব মহাশয়ের প্রোগ্রাম গোপন থাকে না! যেমন গোপন 
প্রাপ্তি কতটা কাকতালীয়, বলা যায় নেই এই কথা যে আমীর খসরুর 
না। কিন্তু সংসারের কাঁ বিচিত্র রচিত কোনো খ্যাল গানের চীজ বা 


(সংরক্ষণ সমিতির প্রতিরাদের উত্তর । 
(অষ্টম পৃষ্ঠার পর): 


যাব বাবসা উমার, ষ্ট্রঁ্ডও মহলে ও শ্রাম- 


সত্যাজৎ, মৃণাল এবং 'িজয়বাবুরা কদের শীন্তশালী ট্রেড ইউনিয়ন 


ধান নিজ দরে “ইমেজ” বাকি 


- করতে পারেন নিজেদের দশজ্পণী 
| সত্তার প্রকাশের কামনায়। 


কারণ 
ধনতান্ত্রিক সমাজে এ ছাড়া তাদের 
উপায় নেই৷ কিন্তু, পঠীজপ্তিরা 
মুনাফার লোভ ত্যাগ করে নিছক 
সংস্কৃতি রক্ষার জন্য' শিল্পপ ব্যব- 
সায় পুজি নিয়োগ করে মার্কস- 


বাদের এই 'ভাষ্য বিজয়্বাবু মার 


ধকাছ থেকেই শিক্ষা করে থাকুন 
এআমার সঙ্গে অর বমি গর 


'নেই। 
এই প্রসঙ্গে সংরক্ষণ ie 
এখনো আমার পুরনো _ যে সকল 


“বন্ধু রয়েছেন তাদের বলতে চাই 


সিনেমা শিল্পের অর্থন্নঁতক 
অবস্থা এমন যে আঁধকাংশ 'ক্রি- 


১1. লান্স টেকানাসিয়ান, নামকরা পরি- 


চালক, বিত্তশালী প্রযোজক পাঁর- 
বৈশক ও প্রদর্শক গোষ্ঠীর অনুগ্রহের 
উপর নির্ভরশশল। এই কারণে 


আজও হলনা । আমার মত যারা সি - 


টি এ বি, সি,টি ডবালউ ইউ থেকে 
ফেডারেশন গড়ার ঘটনা দেখছেন 
তারা তা বুঝতে পারছেন। এর 
কারণ নিছক রাজনৈতিক দলাদলি 
নয়_অর্থনৌতিক অবস্থা, এবং চেত- 
নার অভাবই এর কারণ।' যুন্তফ্রল্ট 
তৈরী হওয়ার, পর একচেটিয়া মাল- 
কানার ১ বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটা 
বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এই 
সময় বিভ্রান্তকারী স্লোগান এবং 
) গোষ্টীগত বাদ-বিসম্বাদ ত্যাগ করে 
যদি শিল্পের উন্নাতি- 
বৃদ্ধি এবং শ্রীমক-কলাকুশলীদের 


'জপাবিকার্জমর নিরাপত্তার দাবীতে 


ওুঁক্যবন্ধ হওয়া যায় তাহলে সংক- 
টের মহড়া নেওয়া সহজ হয়। এবং 
এই সংগ্রামে কেবল একটি পক্ষই 
অবলম্বন করা দরকার আর তা হল 
'শ্রীমক-শল্পী-কলাকুশলীদের মধ্যে 
এঁক্যবদ্ধ সংগ্রামের পক্ষ! 





| 


bl t 


আস্থায়ী আমাদের হাতে আসোন। 
আবার/রাজপনতানার বদ্ধব্যবসায়া, 


জাতিগির মধ্যে মধ্যযুগে খায়ার্জ 


বা খাওয়াল নামে এক প্রকারের 
য্ধর্গীতি প্রচাল্যত ছিল যার দ্বারা 
খ্যাল-রচয়িতৃগণ প্রভাবিত, হয়ে 
থাকতে পারেন। -বর্তুত খ্যাল 
গানের বস্তু, আলাপন (বর্তমানে 
বিস্তার), উপজ এবং, অলঙ্কারের 


মধ্যে পারশিক.কোনো প্রমাণ দেখা, 


এ ন্া।। তবে লু আন 


টা 


কোনো সন্দেহ নেহী। 


অন্য কোনো, বৈদোশক ' রীতির ' 


থাকতে পারে . কিন্তু আনকোরা 
নতুন কিছ? তার মধ্যে প্রবেশ 
/করেছে বলে বোধ হয় না। খ্যালের 
উপজাঁব্য বিশ্লেষণ করলে তার 
"প্রমাণ মেলে। এই কথাটি শ্রন্ধের 
হীরাব ছাড়া আর 'কেউ-ই 
উল্লেখ করেন নি। বাক সকলেই, 
“হিন্দ বনাম বাংলা মামলায় আহত 
“বাঙালী আঁভমানের প্রভাবে বৈজ্ঞা- 
: নিক' বিশ্লেষণ থেক সরে গিয়ে- 
ছিলেন। বস্তুতঃ এটা । বাঙালী ' 
অবাঙ্ালীরা৷ কোনো , প্রশ্নই নয়। 


বহু রছর আগে আমরা ষে' 


সংখ্যালঘু সংগ্রাম করেছিলাম তাতে 
আজ এই সব গ্ণর্জনকে শামিল 
হতে দেখে কিছুটা আত্মশ্লাঘা বোধ 
না করে পারাছ না। , 
সংগঁতাংশে শ্রীচন্ময় লাহিড়ণর 
পারচালনায় ' শ্যামল লাহড়ন, 
মঞ্জুলা ভট্টাচার্য, কৃষ্ণা রায়চৌধুরী, 
রমা, ঘোষ, ছাঁব মজ্নমদার পাশা- 
আশ হন্দা ও বাংলায় কয়েকটি 
ছোট খ্যাল এবং িনাত দত্ত, 
হৈমন্তাঁ, শা ও, রজনা মুখাজশ 
একটি বাংলা টিমে খ্যাল গেয়ে 
শোনান। তবলায় সংঘ্ীতি/দান করেন 
সরোজ মোদক ও অমল চট্রোপাধ্যায়। 


চে 


ধরে চলছিল। 


UP 4 


< DARPAN, Price SP. 


আঃ বা 


শৈলজারঞ্জন মজুমদার এবং রেডিওতে মিউজিক বোর্ডের 
জব সংরজ্গম্ুর প্রশ্রয়ে জবান্দ্রসংগণীতের সুরের যে 
/বাঁধ'ক । সমাব্তন এবং রবীন্দ্র তছনছ হচ্ছে তার দঝ্টান্ত স্বরুপ 
_জন্মাদিবস প্রতিপালিত হয় রান কাঁবকল্ঠে গাওয়া /গানের নতুন 
সরোবর মণ্টে। 'স্নাতকদের আভ- রেকর্ডগুজির উল্লেখ করেন। প্রকা- 
জ্ঞানপত্র অর্পণ করেন শ্রীমতী শন বিভাগের কর্তারা তাদের বন্ধু 
অমিতা ঠাকুর মোহষাঁ)। সমাবর্তন বান্ধবদের নাম ছাপিয়ে খ্বীশ করার 
ভাষণ উপলক্ষে, ‘শ্রীমতী ' ঠাকুর ' জন্য যে ভাবে রবান্দ্র-অন্দুমোদত 
"রবীন্দ্র . ৰ ভার্ত-এতিহ্য- স্বরলিপির পাঁরবর্তন করছেন তার 
বাঁতার উঁপরে জোর দিয়ে বলেন ' জন্য তান ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং 
যে, এ পাকিস্তানী লেখক তার" বিরুদ্ধে তীব্র প্রাতবাদ জ্ঞাপন 
বলেছেন যে, সম্প্রীতি এশিয়ায় করেন। তান বলেন যে, রবীন্দ্র 
ইয়াংকী কাল্ারের (যে প্রাদুর্ভাব নাথ যে সব গানের দুই সর দিয়ে- 
ঘটেছে তার ,প্রতিষেধ করতে পারে ছেন তাই প্রকৃত সুরান্তের, অন্য- 
রবান্দ্রসাহত্য, রশেষত'' ররীন্দ্- ' গুলো জাল! তাঁর মতে ‘বিশ্বভার- 
সংগত; বকত্র এই মন্তব্যের সংগে তাঁর সংগীতাবভাগ এবং 
একমত ৷ ২ ' বোর্ড দ্যাট ব্যর্থ সংস্থা, ' 
স্বরাবতানে রবীন্দ্রসংগশতের ভাগ কর্তব্যচ্যত। এ বিষয়ে! 
সুর পাঁরবর্তন সম্পর্কে আটই মের প্রাতকারের জন্য তান সংস্কাতি- 
যগান্তরে প্রকাশিত শৈলজারঞ্জন প্লেমকদের সাক্রয় হতে বলেন। 
মজুমদার মহাশয়ের প্রল্তাবকে সম- অবশেষে যে গাণাত-আলেখ্য 
থৰ্ন করে "তান 'বলেন যে, তার পাঁরবোশত হয় তার যা পেয়োছ" 
স্বর্গত 'পতৃদেব আঁজত চক্রবতশীর প্রর্থম দিনে (নামতা চৌধারী) 
প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে এবং রূী রাগিনী আজ বাজালে 


, ছিলেন যে,/ নানা কারণে কন্ঠ ও (কমলা বসু) একক গান দুটি 


শিক্ষক ভেদে সুরের হেরফের উল্লেখ্য। স্রগীত সংমেলক গান 
অনিবাৰ্য হলেও |এ ক্ষেত্রে স্বর- দুটিতে অংশ গ্রহণ করেন বাসনদেব 
লিপিই অন্তিম প্রমাণ! তথাকাঁথত ভট্টাচার্য, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় 
“সুরান্তর”-এর সংগে সংগে ছন্দা- সমীর পাল, শ্রীকান্ত রায়চৌধুরী, 
তর, এবং লয়ান্তরের প্রতিও' দৃষ্টি প্রভাত বস, যশঃপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, 
আকর্ষণ করে শ্রীমত ঠাকুর বলেন ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য, দীপান্বিতা গৃণ্ত, 
ষে, গানকে 'জমাবার জন্য তার লয়ের অলকা ঘোষ, কৃষ্ণা বস্দ ইত্যাদি। 
পরিবর্তন করা মানে গ্রানের অন্ত- “্লয়ান্তর” ও '“স্মরাম্তরের” দষ্টাশ্তু 
িণহৃত' স্পপীরটকে' মাটি করা। হিসেবে “কী, পাইনি তার 
সভাপাঁতির ভাষণে বিশ্বভারতাঁ মিলাতে” গানটি খুব সপ্রষ্ন্ত হয়ে- 
সংগত ভবনের প্রান্তন অধ্যক্ষ ছিল। বিহ্বভারতীর কেউ সামনে 
শ্রীশৈলজারঞ্জনূ মজুমদার ' রেকর্ড (থাকলে ভাল. হত। 





৮? | (৪৭, পচ্ঠার পর) J 
স্বতন্ম-জনসংব [মিলে যনুদ্ত-' সপারিচিত। পাবলিক সেষ্টরের 
ফ্রন্টের আলোচনা অনেক দন বিরদ্ধে বা জাতীয়করণের বিরুদ্ধে 


যদিও ংঘের _ তাঁর প্রায়শই সন্দেহ প্রকাশ তাঁকে 
শ্রীবলরাজ মাধোক এ ব্যাপারে অগ্র- পাতিল প্রমুখ নেতাদেরই কাছা- 


। গাম ছিলেন, দলের- অন্যান্য 
"নেতারা এতদিন একটু দ্বধাগ্রস্ত কাছি নিয়ে হাচ্ছে। 


ছুলেন। ,আজ কিছুদিন হল তারা 


রাজী হয়েছেন দএকপা এগ্রদুতে। 
ভুরতীয় ক্রান্তিদল ও স্বতন্ত্র 
পার্টির সঙ্গো'। জনসংঘ এবার 
পার্লামেন্টে যুস্ত রক রূপে বসবে। 
আসম বুকটমন্তে বিকল্প (সর- 
কার গঠনের দিকে এদের এটা কি 
একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ? 

শ্রীপাঁতিল লোকসভায় এলে ' 
(বনস্কদ্ধ উপনির্বাচনে তাঁর জয়- 
লাভ প্রায় সুনিশ্চিত) শ্রীলরাজ 
মাধোকের স্বস্ন-“জনসংঘ, স্বতন্দ্ 
ও কংগ্রেসের প্যাটেলপন্থী গোম্তীর 


যদিও শ্রীমোরারজী দেশাই: 
বিরুদ্ধে শবড়লার ব্যাপারে শ্রীচন্দ্র 
শেখরই মুখর, একথা স্মাঁবদিত 
রাজধানীর রাজনৈতিক মহলে যে 
শ্রীমতী গান্ধীর আশীশর্বাদপৃষ্ট 
হয়েই, শ্রীচন্্রশেখর ' এতখাঁনি 
এগুতে সাহস করোছিলেন। “ ফলে, 
কেন্দ্রে সংকটের, মুহুর্তে শ্রীমোযা- 
জা যে ইনদরাজীর উপর “বদলা” 
নিতে পিছুপা হবেন না, একথা 
বলাই বাহুল্য। 
55 
বোঝা যাবে, অবস্থা 


এক্য স্থাপন” বাস্তব হতে বোধহছ- যাচ্ছে। এখানকার 


আর বেশী দোঁর হবে না। 


/ কাগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে ২ সভা-' সালের 


, পণ্ডিতদের মতে হয়তো ১৯৭০. 


সালের মধ্যেই: একটা হেস্ত-নেস্ত 


পতি 'শ্রীনিজলিষ্গা্পার মতামত হয়ে যাবে! 





1. 
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মরে ভূন বয় মত্ত দরের 
েক্রেটারী মেছোঘেরীর মালিকদের 





দ্ৰয়েক লক্ষ টাক| গাইয়ে 


একজন সং অফিসার নাদ সাধলেন 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

মৎস্য ও বন বিভাগের সেক্রে- 
'টারী মহাশয় মাক্শীসস্ট কাঁমউ- 
নিস্ট মৎস্য মন্ত্রী শ্রীপ্রভাস রায় 
মহাশয়কে হালে এক মহা বিপদে 
ফেলতে চাইছিলেন। অল্পের জন্য 
১মন্তী মহাশয় বেচে গেছেন। বেচে 
“ গেলেন অর্থ দপ্তরের এক সং 
অফিসারের কৃপায়! 

সেক্রেটারী মহাশয় গেল সপ্তাহে 
অর্থ দপ্তরের আঁফসারের সঙ্ফো) 
মিলিত হয়োছলেন কিছ; মেছো- 
ঘেরা সরকারের অধীনে . অনার 
ব্যাপারে । সেক্রেটারী মহাশয় প্রস্তাব 
'করলেন যে মেছোঘেরঁ সরকার 
অধাঁনে আনতে হলে মেছ্োঘেরীর 
মাঁলকদের তাদের ' পনেরো বছ- 
রের বাৎসারক আয় যাঁদ ক্ষাত- 
পুরণ হিস্বে দেওয়া হয় তাহলে 
(হয়ত 'সরকার মেছোথেরাগাঁলকে 
_প্কিনে নিতে পারেন। 
- এই মেছোঘেরীগুলি সরকার 
বেশ কয়েক বংসর আগে । কিনে 
{নেওয়ার চেষ্টা করেন ওয়েষ্ট বেখগল 
রিকুইজিশন ও  একুইজশনের 
, মাধ্যমে এবং সেই" অন্যায়শ কিছু 
মেছোঘেরী মালিকদের উপর 
নোটিশও দেওয়া হয়েছে কিন্তু 
bal মাঁলকেরা ' হাইকোর্টে 


হাইকোর্টে যাওয়ার পর সপ্রম 
কোর্টের এক রায় বেরোয় এই 
মর্মে যে, এই জাতীয় সম্পা্ত সর- 
কারী অধশনে আনতে - হলে 
“ফেয়ার কমপেনসেশন” দিতে হবে। 
সেই রায় বেরোবার পর পাঁশ্চম- 
বঙ্গ সরকার থেকে হাইকোর্টে যে 
মোকদ্দমা ছিল তা নিয়ে সরকার 
চুপচাপই থেকে যান! কিন্তু আবার 
কিছনাঁদন পর, সরপ্রীম কোর্ট এই 


| 


ফু এ ণীতির তিযোগ 


2 Ala 


ডি-পি-আই নিয়োগ করার ব্যাপারে 
ইতিমধ্যে নানামহল . থেকে যুক্ত- 
ফ্রন্টের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রার কাছে ধর্ণা 
দেওয়া শদর; হয়েছে। প্রার্থীদের 
মধ্যে অন্যতম হলেন অধ্যক্ষ আঁময়- 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 


এই 
প্রার্থণ সম্পকে শিক্ষামন্ত্রী মহা- 


শয়কে শুধ এইট:কু অবাহিত করে 
দিতে চাই যে,. শ্রীমজমদারের সুতরাং এই পাঁরস্থিততে এ 
অতাঁত কার্যকলাপ সম্পর্কে পূর্ণ 
তদন্তের দাবী জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ 


|| 


রেজা 
কিছুদিন আগে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে : 
এক স্মারকলিপি পেশ করেছেন। 


প্রার্থীকে ভি-পি-আই-এর ন্যায় 
দাঁ়িত্বপূর্ণ পদের জন্য বিবেচনা 


/ 








ঘ্রার্ট ইন গু 


গরভিঠানেৰ অন্তিম দশ| 


. (দপপির, সংবাদদাতা ) 
প্রতিষ্ঠান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার 


উপক্রম '.করেছে। বর্তমান পার্ক 
' হোটেলের পিছন ছল : এই 
প্রাতষ্ঠানের ও অঁফস। 


নাম ছিল আটিশস্ট হাউস। যাঁরা 
চিত্রকলা, প্রদর্শনীতে যাতায়াত 


করেন তাঁদের কাছে আঁটীঁস্ট্র হাউস 


ছল . খুবই পারিচিত। কেননা 
সারাবছরই প্রায় এখানে, চিন্রপ্রদর্শনী 
লেগে, থাকত। 1 


মুল্যবান সব মাহ নট হতে বলেছে 


ফাইন আট'সের কাছাকাছ প্রাত- 
জ্ঠানের নিজস্ব বাড়ি তৈরীর জন্য। 
কিন্তু প্রাতষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ 
নিজস্ব বাঁড় তৈরীর, প্রস্তাব পাঁর- 
ত্যন্ত হয় এবং অরুণা এস্টেটকে এক 


দোতলায়, অর্থাৎ ম্যাড হাউসের 
ঠিক ওপরে উঠিয়ে য়ে যাওয়া 


প্রান্তন মালিকের কাছ. থেকে...হয়। এঁ টাকাটা ফেরত 'দয়ে প্রাতি- 


পার্ক হোটেলের: মালিক অরুণা 
এস্টেট বাঁড়টি' করয়েক বছর আগে 
কিনে নেয় এবং কিছযাদন পরেই 
ধুঁলসাৎ করে। আর্ট ইন ইণ্ডাস্টর 
প্রতিষ্ঠানকে তারা ক্ষাতপূরণ বাবদ 
এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা 
দেয়, যাতে তারা নিজস্ব বাঁড় তৈরখ 


' /করতে পারে। কতৃপক্ষ তখন লেডখ 


রাণ্, মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা- 


বার্তা বলেন আ্যাকাডেমী অব 
{ fe 
টি) 4 


করা সঙ্গত হবে কিনা তা শিক্ষা- 


মন্ত্রী স্থির করবেন। 

। ভি-প-আই পদপ্রার্থণ কয়েক-. 
জন ব্যান্ত পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সাঁম- 
আকর্ষণের চেষ্টা করছেন বলেও 
আমাদের কাছে সংবাদ এসে 


পেশচেছে। আশা করা যেতে পারে,, 


গশক্ষামন্তর শ্রীসত্যাপ্রয় রায় *পিছ- 
“নর দরজা, পর্দয়ে অন্মপ্রবেশে 
ইচ্ছুক এইসব প্রার্থীদের আদপেই 
আমল দেবেন না। ূ 
জানা গেছে যে,. হাইকোর্টের 
(শ্রধাংশ দ্বিতীয় পৃচ্ঠায়) * 


ক্ঠানটি বর্তমানে পথের িখারণতে 
পাঁরণত হয়েছে। 
কর্মচারপরা গত কয়েক মাস ধরে 
নিয়ামত বেতন পাচ্ছেন না। উপ- 
রন্তু কর্তৃপক্ষ কর্মচারণদের প্রাভ- 
ডেল্ট ফান্ড খরচ ধরে বসে আছেন। 
প্রতিষ্ঠানের মুল্যবান চারুকলার 
সংগ্রহ ও পাঠাগারের, মুল্যবান গ্রন্থ- 
সমূহ অবহোলিত অবস্থায় গাদা 
করা রয়েছে এবং ক্রমশঃ নষ্ট হতে 
বসেছে। বর্তমানে সংগ্রহের 'তারশ 
ভাগ প্রদর্শিত হচ্ছে এবং তার অব- 
স্থাও ভাল নয়। 'আত দ্রুততার 
সঙ্গে আটিস্ট হাউস ছেড়ে দিয়ে 
কেন যে পার্ক হোটেলে আশ্রয় 
আশ্রয় নেওয়া হল টা রহস্যের 
ব্যপার। অর্ট ইন ইস্ডাস্ট্রর বর্ত- 
মান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পার্ক" 
হোটেলের মালিক জিৎ পালের কি” 
কোন সন্দেহজনক সম্পর্ক আছে?" 
সন্নকার, চিত্রশিল্পী এবং 
শিল্পপতিদের যৌধ প্রচেষ্টায় আর্ট 
ইন ইণ্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠানের শ্রীব্‌দ্ধ 
ঘটেছে এবং প্রথম থেকেই তাঁরা 
সমান আঁধকার ভোগ করে আস- 
ছিলেন। তিন বছর আগে 'শিল্পপী- 
দের ভোট দেবার, আঁধকার হরণ 
করা হয় এবং সেইজন্য প্রতিষ্ঠান- 
টির প্রতি তাঁদের আগ্রহে ভাটা 
পড়েছে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান 
গঠিত হয়েছিল শিল্পী ও শিজ্প- 
পাঁতদের দ্বারা এবং 
ভারতের বাভিন্ন অণ্যলের গ্রামীন 
শিল্প ও চারুকলা সম্পর্কে বিশেষ- 
জ্ঞদের সহায়তায় একট. ব্যাপক 
সমীক্ষা করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য 
ছিল ঃ শিল্প ও চারূকলাকে 
বাঁচিয়ে কমার্শিয়াল আর্টের 
উন্নয়ন, সদস্যদের জন্য গ্রন্থাগার ও 
প্রদর্শনী কক্ষের ব্যবস্থা প্রভূাঁত। 
্রম্থাগ্ারাটতে এখনও বৈশ মুল্যবান 
কয়েকটি সংগ্রহ আছে এবং 
আলোকচিত্র ও ডিজাইনের সংগ্রহ 
গর্বের বস্তু। 
প্রতিষ্ঠানের ১৯৬৮ সালের 
ব্যালাল্স সাঁট থেকে জানা যায় যে, 
িউজিয়ামের মূল্য প্রায় ৬৬ 
হাজার টাকা এবং গ্রন্থাগার ও 


অন্যান্য আসবাবপত্রের মূল্য বাইশ 


হাজার টাকা। বর্তমানে কেবল . 


চারুকলা সংগ্রহের মুল্যই“এক লক্ষ 


টাকার ওপর। প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্রীয় 
(শেষাংশ দশম পু্ঠায় ) 
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কিট গা মধ্যে মানাল, ৮৪৮০৮ 
শ্বর শ্রীঅতুল্য ঘোষের প্রিয়পা্র' মের চড়াদামে তানি কলকাতার এক ( 
- - অন্তাহ শেষে দুই কমিউনিষ্ট কমিটি পঠিত. হোক! জাতীয় আরও কাছাকাঁছ আসতে পারে। ৯8৮0 রা এবং ' 
পার'র ' মধ্যে উচ্চ পর্যায়ে আলো- পরিষদে এই প্রস্তাবের পর ভার- .. ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টর চিত উর মি এক বৈজ্ঞানিক যন্ত 
চনা শদুরুূ হওয়ার কথা। আলোচনার তায় কাঁমউানস্ট. পাটির সাধারণ , এই উদ্যম প্রশংসনীয়, জাতীয় + শকৰ টা le রর 
প্রস্তাব এসেছে ভারতীয় কাঁমউ- সম্পাদক শ্রীরাজেশ্বর রাও অপর পরায় না হলেও কৈবলমাত্ সমিতি SEIN 
নষ্ট পাটির জাতায়- নেতৃত্বের .পাঁির সম্পাদক  ্রীসনন্দরূয়ার পৃশ্চিমব্োর ক্ষেৱে হি হাত পতনে” 2 15828 
তরফ থেকে! ‘গত এপ্রিল মাসে এওঁ 'কাছে দুই পাটির আলোচনা এক্যবদ্ধ কার্যক্লম ' বাংলা দেশের অমিয় ও পক গোৱা সালে রা 
'পার্টর |জাতীয়' পারষদের বৈঠকে ইত কাট টি CER রাজনৈতিক অবসধায় সমস্ত 2158 ১৮৬ 
(কমিউনিস্ট আন্দোলন -. এঁক্যবদ্ধ চিঠির উত্তরে, 'মাকর্সিবাদী, পার্টি প্রয়োজনীয়। EE Re রা মারাত্মক  অভিষোগ' 
করার পাঁরকম্পনা সম্পর্কে, 'একটি আলোচনায় : অংশ’ গ্রহণ করতে' ষয্তফ্ন্টের। শারিকদের মধ্যে রা রা । ৰ ১১০ শিক্ষামন্ত্ হরেন- 
প্রচ্তাব গৃহণত হয়। প্রস্তাবে বলা /'সম্মতি জানায়, কিন্তু সঙ্গে একী ইতিমধ্যেই নানা সংঘর্ষ শর তি EE ৮ 
“য় যে, জাতীয় রাজনোতিক. অবস্থা .থাও বলে. যে, রাজনৈতিক দৃষ্টি- হায়েছে এবং আলোচনার মাধ্যমে আরও জানা গেছে রঃ করেন সন শা? 
.'এমন এক স্তরে পেশছেছে যখন ভঙ্গীর দিক থেকে, দই পার্টি এই সব সংঘর্ষের আপাত মণমাংসা 84 AE কহ 
“কমিউনিস্ট আন্দোলন বিভন্ত থাকা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী এবং মা্কস-. সম্ভব হলেও বিভিন্ন পার্টির মধ্যে রি দেন ০৫ টি 
- গণতাল্রিক আন্দোলনের ' পক্ষে 'বাদশরা এখনও অপর. পার্টিকে ভুল ব্োঝাব্যাৰ থেকেই গেছে। ৬ জানি রানা 
“ ক্ষতিকর, তাছাড়া ভারতীয় কাঁমউ- ,সংশোধনবাদী ও ; বিস্লবাবমুখ ইতিমধ্যে নানা ইঙ্গিত 'পাওয়া টা 1728 
নস্ট পার্টি মনে করে যে, মার্ক'স- বলে মনে -করে। এই অবস্পায যাচ্ছে যে, য্তর্ট সরকারের শতপদ্দ ০৯ ৮৬৬ রর রর জিত 
“বাদী কমিউনিস্ট পার্ট ১৯৬৪ উচ্চ পর্যায়ে (সমন্বয় কাঁমাট. গঠ- একজোট, হতে আরম্ভ করেছে এবং রব A পদ থেকে 
সালে সৃষ্ট হওয়ার পর থেকে নানা , নের কথা অবাস্তব এবং রাঁমউনিস্ট প্রার্থীমক ২কোশল, হিসাবে তারা 55 হল জন্য এবার অধ্যাপক ঘোষের 
ঈববত্টর মধ্যে ভারতীয় কমিউ- আন্দোলন এঁক্যবদ্ধ ' করার উদ্যোগ ফ্রন্ট শারকদের মধ্যে বিবাদকে তাঁর মস ০97 
নষ্ট পাটির কাছাকাছি .এক 'সংশোধনবাদী ঝোঁকেরই প্রকাশ। করার প্রয়াসে দিপত। ফন্ট শার- মহসান কলেজে থাকাকালে অধ্যা- এনে সরকার থেকে 
রাজনৈতিক অবস্থায় এসে এই পত্রাঘাত, -ভারতাঁয় কাঁমউানিস্ট করা প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত সম্পর্কে 55 লা Pie 
' পেশছেছে। তাই ভারতীয় কাঁমউ- পার্টির নেতৃত্বের আলোচনা উদ্যম ‘সজাগ না থাকলে ফ্রন্ট সরকারের 81 2 টি 
{নষ্ট পার্টির প্রস্তাব যে আবিলচ্বে ব্যাহত,একরোনি। তাঁরা মনে করেন সমৃহ বিপদের আশঙ্কা।.এই পারি- রা 5 ie বরখাস্তের 
'জাতীয়। পর্যায়ে দুই. পাটির যে, রাজনোতিক,? পার্থক্য সত্বেও প্রেক্ষিতে দই 'কমিউনিস্ট' পার্টির . শিক্ষামন্ত্রীর ও ্ «লে প্রমাণিত . 
'প্রতানিখি নিয়ে একাট “সমন্বয় আলোচনার মাধ্যমে' দুই! পার্ট মধ্যে আলোচনা গর্পূর্ণ। বার লিখিতভাবে আকর্ষণ হল 'এবং উপরন্তু হাইকোর্ট এই 
রি, বহু অধ্যাপককে “অন্যায়ভাবে নির্ষা- মন্তব্য করলেন যে অধ্যাপক 
| চি 2 ০2 ._ _ তিত করা ছাড়াও উিয় মজুমদার ঘোষের বরখাস্তের. পিছনে এক 
: ৷ না কি ঝাঁড়গ্রাম, ' ররাসত' ও চক্রান্ত ছিল এরকম মনে করার 
'হ:গলণী ' এই তিনটি কলেজের যথেষ্ট কারণ আছে। এই সবের 


অধ্যক্ষ থাকাকালে ' সরকারী / তহ বভাততে 
[বল নিয়ে ছিণনির্ীন খেলেছেন ৯ অধ্যক্ষ অমিয় মজুমদারের. 
বলে অভিযোগ করা 'হয়েছে। এই- সব কুকীরতির অভিযোগ 
- সব অভিযোগের মধ্যে সবচেয়ে সম্বন্ধে -উদর্ব'তর . দাবী, করা 


'সাংঘাঁতক' হচ্ছে সম্পূর্ণ বে- হয়েছে। 


০০ a 


ধোঁকা দিয়ে, [তিনি মেছোঘেরী সংবাদগরগ্ীও তা ফলাও করে 
মালিকদের কিছ বেশ টাকা ছাপাত। আমাদের কাছে খবর 
পাইয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত ' করতে আছে যে এই জাতাঁয় আর একাঁট 
চাইীছিলেন। আমরা বুঝতে, পারছি কাজও এই ২ সেক্রেটারী ) মহাশঃ 
না সেক্রেটারী মহাশয় কি করে ক্রতে চাইছিলেন। কিন্তু 
জানতে পারলেন “যে পনেরো বছ- পর্যন্ত পারেন বি। , 
রের আয়ের  ভানতর্ভে ক্ষাতপরণ. সিল্ক ডপাটামেষ্টের' জনয 
দিলে ভেরীগি সরকারের হাতে সরকারণ টেন্ডার কামিটি কোনও 
' তার মালিকেরা দিয়ে দিতে রাজ একট ফার্মকে বটাঁলং প্লান্ট বসা- 
, হবেন। প্রশ্ন ওঠে, তাহলে সেকে-. বার্ন জন্য কনা দেয়। বিল্তু এই 
' টার মহাশয় ক তাঁদের সঙ্গে ভদ্রলোক যে- কোন কারণেই হোক 
আগে থেকেই ' কিছু বন্দোবস্ত না কেন সন্তুষ্ট হন না। তান তাই 
করেছিলেন £ এবং তার ' জন্য ক চেষ্টা করোঁছলেন তাঁর পেয়াস্্ের 
মহাশয়ের কাছ থেকে আদেশ কোন ফাম/ যেন কণ্টান্ট পায়! তাই। 
হা তি টেন্ডার কামটির অলক্ষ্যে [তালি 
0৮ ভা একটি চিঠি সই করাতে নিয়ে যা? 
সেদিন এ ব্যাপারে বাধা না দিতেন তাঁর স্বনির্বাচিত ফার্মকে কন 
তাহলে হয়ত সেক্রেটারী মহাশয় রা দেওয়া হক এই ৃর্মে। তীর 
সরকারের বেশ কিছ; টাকা খাঁসয়ে বাক অর্থ দপ্তরের, অফিসারদেঃ 
দিতেন আর বাহাদররীঁ নিতেন ডেকে পাঠান এবং তাঁরা বলেন ফে 
যে, 'ষে সমস্ত মোকদ্দমা বছরের সবনম্ন টেপ্ডা্রর ভাত্ততে " 
পর বছর হাইকোর্টে ঝুলে আছে বিষয়ে কন্দা দিয়ে দেওয়া হয়েছে 
তিনি কোর্টের « বাইরে. তা ফয়- সতরাং সেকেটারী সাহেব একট 
” সালা করে দিয়েছেন এবং দৌনক মা্কলে পড়ে যান। 
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প্রফুল্ন ঘোষের un: মেই ত্র 


যুত্তফ্রন্টের প্রথম মান্ম্রসভা অপ- 
সারণের পরের সেই 'দিনগন্লর 
কথা মনে পড়ে? সেই লাঠি, গাল, 
টিয়ার গ্যাস," থানার মধ্যে ধরে এনে 
বেপরোয়া : মারধোর, | পনীলশশী 
সন্াসের সেই. দিনগুলি? সেই 


--* অভিশপ্ত দিনগঢলির, হাতহাস 


' হবে না কোনাঁদন। 


এখনো প্রকাশিত হয়ান। হয়ত হয়ুত 
কারণ নর্যা- 
ততরা নীরব হয়ে গেছেন। বর্ত 


হত 


bl 


কাতা ময়দানের ঘটনা ও উত্তরুপাড়া 
কলেজের ব্যাপারের ' মধ্যে তাঁদের 
দৃমষ্ট নিবন্ধ রাখতে চান। তার 
জন্যে শয়ালদৃহ জি, আর পি লক ॥ 
আপে শ্রীতরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যা- 
য়ের ওপর পরীলশের পাশাবক 
শনর্যাতন এবং তার পরে নীলরতন 
সরকার মোঁডকাল কলেজে তার 
মৃত্যুর ঘটনা চাপা পড়ে গেছে। 
তরুণকুমার কোনাঁদন রাজ- 
নাতির সংগে যুক্ত ছিলেন না। 
তান ছিলেন মায়া ইস্ডাষ্টজের 
মালক। বড়বাজারে তাঁর আঁফস। 
- তিনি থাকতেন বৈঠকখানা রোডস্থ 
পৈত্ৰিক ভবনে। ২৭শে নভেম্বর 
(১৯৬৭) তাঁরখে আঁফস থেকে 
[তান ফোন করে জানান যে সে! 
রাত্রে যখন কারাঁফউ . নেই, তখন 
হাতের বাকী কাজ শেষ করে 'ফর- 





কলকাতা মগের মুগের হয়ে গেল? 


“দিনপ্চলিতে একটি শোচনীয় মৃত্যুর ঘটন। 


গ্টুতিনস্প শাসাভাপ। পিতে idl 8 


দেপণের সংবাদদাতা) 


বেন। “ন্তু জবি 
বাড়ি ফিরলেন না যখন তখন শুর 
হোল অনুসন্ধান পরদিন সকালে 


জানা গেল যে 'শয়ালদহ জি আর 


পি লক আপ থেকে সংজ্ঞাহীন 
অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে- স্থানা- 
ন্তাঁরত করা হয়েছে। তাঁর শরীরে 
চ্কের ওপর আঘাত-এমন সর্বাধিক 
যে সেখান থেকে সারারানি-রন্তপাত 
হয়েছে। দুদিন অচৈতন্য থাকার 
পর তারশে নভেম্বর, তাঁর মৃত্যু 
হয়। কলকাতার দৌনিকগদাীলতে 
সেই বর্বরতার বিবরণ বহ: নাগ- 
'রকের স্নায়ু শীতল করে ?দয়ে- 
'ছিল। তৎকালান প্ালশের আই 
জি শ্রীউপানন্দ মুখাজশী ঘটনার 
গুরুত্বকে লুকাতে না পেরে একজন 
চ্যত করেন এবং গোয়েন্দা বিভা- 
গের হাতে তদন্তের ভার দেয়া 
হয়। সেটি হোল পাঁচই ডসেদ্বর। 
তারপর সতের মাস' কাটল্ল। হাঁতি- 
মধ্যে প্ীলশ তদন্তের মধ্যে এত 
উল্টোপাল্টা সংগাঁতিহীন কথা লেখা 
হয়েছে যে তরুণের ণ্ড ‘যে 
প্যীলশের হাতেই সংঘাঁটত হয়েছে 
তাতে আর সন্দেহ থাকে না। 
সস, আই, ড, বিভাগ 1শয়াল- 
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দুই হায় মহিলা নিজেদের বি কোগঠানা | 
'অনথিকার গ্রবেশকারীদের বেগরোয়া বীরত্ব . “ 


1 
2 


‘ 


bl! 
? 


(দশের সংবাদদাতা ) 

কলকাতা ফি যুগের মুলক 
হয়ে গেল? না হলে ওয়াটগঞ্জ 
থানার অধীন ৯নং জগন্নাথ সরকার 


মন্ডল এবং ভ্রাতা আরও একর্জন 
মণ্ডল কি করে বহাল তাঁবয়তে 
বিরাজ করতে পারেন। এদের নামে 
আদালতে মামলাও হয়েছিল এবং 
আদালত এদের অনধিকার প্রবেশ" 
কারশ বলে রায় দিয়েছেন । 
আদালতে মামলা শুর হও- 
যার পর থেকেই এই চার বীর- 
পুঙ্গর বাঁড়র মাঁলক দুই অসহায় 
মাহলা এবং তাঁদের ভাড়াটে ও 
কর্মচারীদের ওপর নির্যাতন আরম্ভ 


* কুরে! দাতগাহাত্গামা এবং অন্যান্য 


“বীরত্বপূর্ণ” কাজের জন্য এরা 


এই বীরপুঙ্গবদের যত বীরত্ব 
অসহায় মহিলা ও বৃদ্ধার ওপর। 
এঁ বাড়ির একজন ভাড়াটে ৬২ 
বৎসরের বৃদ্ধা শ্রীমতী ' শৈলবালা 


- বসুকে এই বারপাঞ্গবরা, এমন 
- মারাত্মকভাবে জখম করে যে তাঁকে 


চার মাস হাসপাতালে থাকতে. হয়। 

' এদের জন্য বাড়ির মালিকরা 
নিজেদের বাড়তেই কোণঠাসা, সয়ে 
পঁড়েছেন। বার বাহাদুর মণ্ডল 


গোষ্ঠী দুখানা ঘর.জবর দখল করে 


ত আছেই, তার ওপর ভাড়াটেদের 
জোর করে হাঁটয়ে আরও চারখানা 
ঘর দখল করে নিয়েছে। গত বারো 
তারিখে তারা আর একজন ভাড়াটে 
মিহর ঘোষকে প্রহার করার ভয় 
দেখায়। তিনি তাদের ‘বিরুদ্ধে 
লালবাজারে অভিযোগ: 'কিরে 'চ্াঠ 
দিয়েছেন। 

পাীলশ কি এই বীরপুঞ্গব- 
দের শায়েস্তা করতে পারে না? 
আমরা এই বিষয়ে ' উপ-মখ্যমন্তী 
শ্রীজ্যোিত বসুর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। 


দেন যে সাতাশে নভেম্বর মধ্য- 
রাত্রে তরুণকুমারকে গ্রেপ্তার করা 
হয় শিক্পলদহ ' স্টেশনের চার নং 
গেটের কাছ থেকে, কারণ তান 
পানাসন্ত ছিলেন। তাঁকে এ 

আলাদা কক্ষে রাখা হয়। 

সকালে তাঁকে অচৈতন্য দেখা যায় 
এবধ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা 
হয়। সেখানে, তাঁর মৃত্যু হয়। 


'পোম্টমটেম করে জানা যায় মাথায় 


আঘাত লাগার জন্য তাঁর মৃত্যু 
হয়েছে। 

কলকাতার [ডিটেকটিভ 'ডিপার্ট- 
SHC ay Cdk eS 
যে তান বেসামাল 
পি 
ছিলেন, এবং হল্লা করছিলেন বলে 
পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। 


কলকাতা পুলিশের সাব ইল্স- 


পেক্টর ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র ম্যাজিস্টো 


টকে রিপোর্টে জানাচ্ছেন যে, রাত্রি 
দুটোর সময় যে লোকাঁটকে কনস্টে- 
বল গ্রেপ্তার করে আনে তার কথা 
বলার “মত ক্ষমতা ছিল না। কারণ 
তান পানোন্মত্ত ছিলেন এবং নড়- 
বার শান্ত ছিল না। তবে তাঁর 
শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন ছিল 


না। ভোর ছটায় সময় যখন তাঁর 


লক আপের. কাছে যাওয়া হল নাম 
ধাম ইত্যাদ জানার জন্যে তখন 


( দেখা গেল তান অচৈতন্য এবং 


পাথর কুচি 'ছল। 
পেটে আলকোহল 'ছিল। । অতএব 
অনুমান করা (যাচ্ছে যে গ্রেপ্তার 
হবার আগেই এই ব্যন্তি আঘাত 
পেয়েছিল। অর্থাৎ সাবইনস্পেক্টর 
ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র বোঝাতে চাইছেন 
যে, অতাধিক মদ্যপান করে তরুণ 
কুমার ' পাথর কুচির ওপর পড়ে 
মাথা ফাটিয়েছেন। কিন্তু পাথর 
কুচির ওপর পড়ে কারুর মাথায় 
লাঠি মারার মত আঘাত লাগতে 
পারে? তা হলে প্রায় পশ্ঠাশাট 
আঘাতের চিহ্ন কোথা থেকে এল? 


পলিশ রিপোর্টের পরস্পর 
বিরোধ উত্তির কারণ দুর্বোধ্য নয়! 
তারা ব্যাপারটিকে যাহোক করে শেষ 


_ করে দিতে চাইছেন এবং রিপোর্টের 
উপসংহারে লিখছেন, আর বেশি 


তদদূত করে নতুন কিছ পাওয়া 
যাবেনা বলে মনে কারি এবং ফাইল 
পত্র গুটিয়ে ফেলতে প্রার্থনা কার 


এবং এই সবশেষ রিপোর্ট সত্য - 


বলে মনে কাঁরি। 

এই উল্টোপাল্টা 1 রিপোর্টকে 
কোন স্বস্থ মাস্তিজ্ক ব্যন্তি. সর্বশেষ 
বলে মনে করতে পারেন না। 
রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে যে 
তরদশকুমারের আত্মীয় স্বজন হাস- 
পাতালে এলে তাঁর্য জাঁমন গ্রহণ 
করেন। তরুণের পিতা শ্রীকমল 
বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের বলেছেন, 
এটা মিথ্যা কথা৷ তিনি জামন 
০০০০০ 


‘ 


॥ ভিন 


এবং পাঁলশকে, বলেছেন, ছেলে 
বেচে উঠলে তবে জাামন নেবেন। 
তৎসত্বেও কোথা থেকে একজন 
অপরিচিত উকীলকে হাসপাতালে 
আনা হয় এবং শিয়ালদহ জি, আর, 
পর ভারপ্রাপ্ত আফসার এল্টালী 
থানা এলাকায় এসে জাঁমন দিয়ে 
যান। ঘটনাটি ঘটে আঠাইশে নভে- 
ম্বর। তাহলে কি এঘটনা এন্টাল 
থানার আফসার জানতেন না? 





হিন্দু সৎকার সমিতির 
৷ কর্গচাৰীদের প্রতি অবিচাৰ 


(দর্পশের সংবাদদাতা) 
হিন্দ; সৎকার সাঁমাতর নাম 
আপনারা সকলেই জানেন। কিতু 
আপনারা জানেন না, এই দদর্ম- 
ল্যের বাজারে এই সাঁমাতির কমশী- 
দের কত সামান্য বেতনে কতব্য- 
কর্ম সম্পাদন করতে হয়। এদের 
ডিউটি দিতে হয় চাঁবৰশ ঘল্টা। 
কিন্তু টাকার অভাব না থাকা সত্বেও 
কর্তৃপক্ষ কর্মীদের 'অর্ধাহারে 
জাঁবনধারণে বাধ্য করছেন। চার 
বছর আগে কর্মীরা একটি ইউ- 
নিয়ন গঠন করেছেন। এর জন্য 


কর্তৃপক্ষ জন্লুম ও নির্যাতন চাল- 
'চ্ছেন বলে আঁভযোগ। ন্যায্য বেত- 


নের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট বহু- 
বার আবেদন নিবেদন করা হয়েছে 
কিন্তু কোন ফল হয়ান। গত 
৮৯1৬৬ তার্খে, কর্মীরা ৪৮ 
ঘন্টা অনশন ধর্মঘট করে শ্রম অফি- 
সারের নিকট দরবার করোছলেন। 
তিনিও কর্তৃপক্ষকে বাগ মানাতে 
পারেন ?ন। 

এই বিরাট রুলন্ধাতা ;শহরে 


- হিন্দু সৎকার সমিতি একটিমার 


প্রাতচ্ভান। অবশ্য হাওড়াতে এর 
একটি শাখা আঁফস আছে। এই 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জাঁড়ত রয়েছেন 
বাংলা দেশের অনেক বড় বড় নেতা 


'নেতা, এম এল এ ও এম এল সি 


এবং এম পি কলকাতার মেয়র ও 
কাউীম্সিলারগণ। 


হিন্দ; সেবা সামাত (আ্যাম্বুলেন্স 
সাভভস)। এর পাঁরচালনার জন্য 
কোন স্টাফ নেই। সৎকার সমিতির 
কমশীদ্বারাই এট পাঁরচালিত হয়! 
তার জন্য তাদের কোন বেতন 
দেওয়া হয়| না। এই জ্যাম্বুলেন্স 
সার্ভস বর্তমানে জনসাধারণের 
কোন উপকারেই আসছে না। প্রায় 
সবসময়ই গাঁড় খারাপ থাকে। 
শুধু প্রীতি শনিবার ভুবনেশ্বর 


মান্দির থেকে প্রণামধীর পয়সা আনার, 


কাজে এই অআ্যাদ্বুলেন্স ব্যবহৃত 
হয়। 
বেতন ,. 
সামাততে সব চেয়ে বেশী 
বেতন পান ড্রাইভাররা। তার পাঁর- 


মাণ ভিউটি ন্যাকাউম্স ও ধোবী ' 


খরচ সমেত মাসিক ৮৭ টাকা। 
ডায়রী ইনচার্জ রাম টোলফোন 
অপারেটাররা 'পান উট, আযালা- 
উন্দ সমেত মাঁসক মোট পণ্চাশ 
টাকা, ওয়াকার ইনচার্জ ওয়ার্কার 
ও কিনারা ৪২ টাকা এবং িও- 
নরা ৪০ টাকা। 


আয় 

বিভন্ন ধরণের মৃতদেহ সং- 
কার করার জন্য বিভিন্ন রকমের 
চার্জ ছাড়াও সামাত কলকাতা 
কর্পোরেশনের কাছ থেকে বছরে 
পায়, পনের ,হাজার টাকা, হাওড়া 


, 'িউানীসপ্যাঁলাটির কাছ থেকে 


মাসিক ৩৫০. টাকা এবং ব্যাড 


- ভাড়া মাসিক দুই হাজার টাকা। 


মন্দিরে প্রচুর সোনা ও রূপার 
জিনিস "পাওয়া যায়। 
বিভিন্ন ব্যান্কে বিভিন্ন নামে সমি- 
তির লক্ষাধিক টাকার ফক্সড 
ডিপোজিট আছে! bl 
অথচ কমশদের টাকা দেবার 


হাত। কখনো বলা হয়, টাকা নেই। 
কখনো বলা হয় কর্পোরেশন গ্রান্ট। 
দেয়ন। কখনো শোনা যায়, গভ- 
নমেন্ট আমাদের কোন সাহাষ্য 
করে না৷ 


শি 


কাতার? 


| 


৪৬ 


১ 
AH 


মুণিদাবাদের মৃতপ্রায় বেগম শিল্প 


সমবাদ সমিতি 6 বেজাৰ নোট 
শিল্প ও শিল্পীদের বেগৱোয় ধোষা করছে 


€ ৬ প্রাণরন চৌধুরী, : | 


তার জাত তর 
দুনয়া জোড়া খ্যাত/কুটির-শিজ্প। প্রধান! ইংলণ্ড থেকে শিল্প বিষয়ে 

মূর্শিদারাদের রেশমী বস্ বিশ্ব একজন 1বশেষজ্ঞকে আনা 'হয় 
জোড়া খ্যাতির গৌরবে সমক্জবল। । কাশিমবাজারে " টিভি ক্ুত্জায় . অবরস্ধ। , 
কিন্তু আজ সারা. ভারতের গোঁরব ; খু্্াব্দ। 

'এই শিল্প ভয়ানক বিপর্যয়ের ১ ধরদবানে এই রেশন-শিলেপ 
কবলে-শিল্পশরা বিপন্ন । . 

* ১৬৫৮ খষ্টাব্দে ইংরেজরা 
কাশমবাজারে তাদের শিল্প প্রতি- 
্ঠানের পত্তন করে। সম্ভবতঃ 
এটাই তাদের প্রথম শিল্প প্রাত- 
চ্ঠান। বার্ণয়ের লেখা পাঠে জানা 
যায় 'দিনেমাররা -প্রথমে + সাতৃ-আট ও ইটালশ, "ছাড়া বিশ্বের $স্ব 
শত লোর নিয়ে সর; করে। অল্প দেশকে প্রতিযোগিতায় « হারিয়ে 
সময়ের ব্যবধানে ইউরোপনয় মূল- | 
ধন বিনিয়োগে এই শিল্পের রুম 
বিস্তার ঘটতে থাকে_বশিক'মহা- 'ও তার; সল্ে ; নিবিষ্টভবে, জড়িত রেশম সম্পর্কে, গবেষণার জন্য 
জনের বাণিজ্যিক রথ এগিয়ে চলে। হাজার হাজার' শিল্পী পাঁরবার একটি “কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। 


রি 
A 1 


' দৈখা যায় এক সময় প্রায় অন্ধলক্ষ 
(অন্য এক হিসাবে “৩৮ 'হাজার 
৯ শত ৯১ জন) শিল্পী নিয়ো-, 
জিত থেকে নিজেদের পাঁররার-পাঁর- 
জনের জীবকার- ব্যবস্থাই করতেন 
শুধু নয়, বস্তের উৎকৃষ্টতায় , চন 


দেন। 


তল 


শিল্পী বা শ্রমজীবী মানুষ আজ 
একদল অর্থীপশাচ মহাজনের 


॥ রাজ্য সরকারের সহায়তায় এই 
গবেষণাগারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালা। 
বেন। পরে দেখা . যায় বদ্বেতে ' 
“কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ড নামে একাটি 
সংস্থার উদ্‌ভব হয়। এই সংস্থাটি 
চাইছে - বহরমপদুরে ' অবস্থিত 


রণ 


ন 


যিকর কুক্ষিগত করতে। ওদের ' 
. চক্রান্তের প্রথম /-লক্ষ্য . বহরমপদর 
থেকে কেন্দ্রশীট হয় মহাশুরে, না 
হয় বাঞ্গালোরে স্থানান্তারত্‌ 'করী। 
ভারত সরকার এই মতলববাজ 
রেশম বোর্ডের কুট চক্রান্তের : 
দোসর। তবে মুর্শিদাবাদ তধা 
বাংলার জাগ্রত জনমতের প্রচণ্ড 


1798 প্রাতিবাদে কেন্দ্রীয় সরকার কয়েক 


574 
ও শিল্পকে উদ্ধার 
না পারলে এই . আগ্রাসী সংকটের এ উঞ্জাতর প্রাতাবধানে, চুড়ান্ত 
প্রতিকারের আশা- দুরাশা। . 

এই শিল্প ও শিল্পাদের রক্ষা 
করা ও' উন্নয়নের নামে কৃষ দপ্তর 
একবার-একটা উদ্যোগ নিয়োছলেন। 
তদ্ঠাবধায়ক, হয় বঙ্গীয়; রেশম 
কামাট। প্রশাসনের দায়িত্বে থাকেন '' 
তদানীন্তন বাংলা সরকারের নিয়ো- 
জিত একজন /সংপারেনটেনডেন্ট। 
অবশেষে ১৯৪৩ সালে বহরমপারে 


বারই পিছু হটতে বাধ্য হয়েছেন। 


\ প্রাতরোধ-সংগ্রামের প্রয়োজনীক্নতাও 
"আজ অপাঁরহার্য হয়ে উঠেছে। 


আরো র্মপক। শিল্পীদের জীবন 
জশীবকার “নিশ্চয়তা বিধানের প্রশ্নাট 
,মোৌলিক। শিজ্পটর বর্তমান 


দেখ বহু সহস্র শিজ্পণপাঁরবার 
বেকার হন্দ্রণায় দগ্ধ হচ্ছেন মানত 
দুই-তিন 'হাজার ' শিল্পী (একটি 
হিসাবে ২৬১২ জন) 


কলকাতার তখনো দিছি আজ মৃতপ্রায়! রোজা! স্থির ইরা ' ভারত- সরকার রকমে এই শিল্পের চৌকাট ছয়ে 





~ 


/ 

















| 6 
,গ্াছগাছড়ারও প্রাণ আছে। ' 
প্রাচীন মুনিঞ্ধবির! এই সত্য 
, উপলদ্ধি কদ্রিয্মছিলেন বলিয়াই 
1. বহুগুপ-সম্পন্ন এই পাছগাছড়ার 
বাবারে দ্বার মানব জাতির 
কল্যাণ সাধন . :করিয়া ০ 
Pee টি সয়াছেন। i ‘ 
" শাস্তাহূমো দিত প্রণাপীতে রে 

4. দেশজাত “কা হইতে 

প্রত সাধনা দশন সর্বপ্রকার 
রি | 


ডাঃ শরেশতজে যো, 
এম্‌ বি. বি. এস. (কলি?) , ২ঞগনং কর্ণওয়ালিস ষ্টরীট, কলিকাতা 
মাধন! ওঁষ্ণালয় রোড, সাধনা দগঃ 


“ডি আনেন 
এ - কলিকাতা-৪৮ 


| - 





বেচে আছেন মান্। 'অবাঁশন্ট 
, ইহাজার-হাজার "শিল্পী , পাঁরবারের 
সঙ্গে, অযলক্ষ সুদক্ষ রেশম-বয়ন 
১ ' শিল্পী আজ জীবির্কাচযত। বং ” 

মৃতপ্রায় করে ফেলা হয়েছে এই 


শিজ্পাটকে। পীশল্পী ও শিল্প মডেম করার 


দুইই আজ মনমনষি। 


সমস্যা বহ দখা, ২ . ২ 
. মর্শিদিবাদ জেলায় রেশম-! 
রুটের প্রাতপালন এখন আর 
পূর্বের মত হয় না। নাম মার্শ 
দাবাদ রেশম হলেও কাঁচা মাল বা 


ডে রেশম আসে এখন প্রধানতঃ মালদহ 


জেলা থেকে৷ বৎসরের কা়েকেটি ' 
নিদিষ্ট বন্ধে বা মরশমে প্রধানতঃ 
“ মালদহ জেলাতে রেশম সূতার কোয়া 
(cocoons) পাওয়া যায়। এবং 
| ই কোয়া থেকে রেশম সুতাও' প্রধা-' 
১) নতৃঃ তৈরী হয় এখন মালদহ 
জেলাতেই। মটকার-সূতার জন্য 
কোয়া আসে ম্হীশুর ও কাশ্মীর 
+ '_ থেকৈ। এ কোয়া 'থেকে মটকা 
“সুতা 'তৈরা হয় কিন্তু ম্র্শদাবাদ্‌? লোক 
জেলায়। ম্যশদাবাদের কয়েকটি 
গ্রামে টয়া! গ্রাম উল্লেখযোগ্য), 


৫ শবশেষ এক ধরণের কোয়া থেকে, 


: = তস্র্ঞজা তৈরণ “হয়। এই রেশম 
বাকা সূতা তৈরণ করে নিযুত 
শিল্পা’ (বা বসণী)- যা পারিশ্রমিক ' 

॥  -পান' সেটা এত যংসামান্য যে, 

12 বেগার- খাটারই সামল। সাধারণতঃ 


দেখা যায় একজন. শিল্পীর একটি “ 
পাঁরবারে ' গড়ে পাঁচজন ২ লোক- 


থাকেন। একজন শিল্পধর সুতা 

কেটে দৈনিক গড়ে.রোজগার দৈড় 

টাকা। অতএব অনাহার-অর্দ্ধাহার 

ছাড়া আর ক জোটে 'শিল্পাদের? 

, এ-ভাবে শিল্পপররা মরলে শিল্প 
_. বাঁচবে কি ভাবে? 

রেশম-বয়ন-ীশজ্পঈরা মটকা বা 

রেশম সূতা থেকে তৈরী করে 

১", রেশম-বস্ত। গরদ শাড়ী ও সার্টিং- 

“এর জন্য প্রধানতঃ মির্জাপুর, 


১ দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৩শে মে ১৯৬৯ 


| কিন্তু আসল সমস্যার সমাধান -ঝ্যালয়ে গঠিত সমবায় চিত 


মৃতাবস্থার ' চেহারা ফঃটে ওঠে . 


| কট শোচনীয় সহ 


ছি 


িয়ারাপুল, নলহাটি প্রভৃতি; 

(খ) তসর কাপড়ের জন্য টেয়াঁ 

প্রভৃতি; এবং গে) রেশমী ছাপা 

শাড়ীর কোরা _ কাপড়ের জন্য ০ 
প্রধানতঃ 'চক-ইসলামপুর, জঙ্গা- ৫ ( 
'পাড়া, রদকুনপর প্রস্তীতর খ্যাতি *; 
স্বীকৃত। এই সমুদয় শশল্শিদের 
পারবারের উপর নির্ভরশীল, পোষ্য 
সংখ্যা সহন্প-সহম্র। এর  প্রধ্যন, 
অংশের বাস ম্যার্শদাবাদের ' চক- 
ইসলামপুরে । বারভুমের' বিষ 
পর এবং বাঁকুড়া জেলার কয়েকটি 
এলাকা কোরা-রেশম-ও রেশমী- 
উৎপাদন কেন্দ্র বাংলা দেশের মধ্যে 
Loe ASUS APL 
2 খাদি ও গ্রার্মদ্যোগ কাঁমশন। 

কংগ্রেসের রাহ: কবলত একটি " 
সংগঠন। প্রধান কেন্দ্র, বদ্বেতে। 1 
রেশম শিল্পেৰ ১ সাইন বোর্ড 





গুলি.ও রেজিজ্টার্ড সোসাইটি 

গুলির সঞ্গো সদর, | হল এদের 

কারবার লেনদেৰ্‌ 'আদানপ্রদান। 
(শেষাংশ দশম পুচ্ঠায়) 


তায় ষ্টোর পর) 
পোষ্ট, মর্টেমু করার দাবী না 
দানান। তাহলে মতে আনত 
ছেড়ে দেয়া হবে। তাতে 
স্বজনদের প্নীলশের প্রাত সন্দেহ 
ঘনীডৃত হয় এবং তাঁরা পোষ্ট- i 
জন্য অন রোধ করেন। 
সেই তদন্তে সাতচল্লিশটি আঘাতের 
কথা প্রকাশ পায়। | 
পুলিশ তদন্তে "এই কথাটাই 
বেমালুম চেপে যাওয়া হচ্ছে, যে, 
এতগ্দলি আঘাত থেকে এল ?. 
যখন জি, আর, পি “থানায় নিয়ে 
যাওয়া হয় তখন তো সে আঘাত 
ছিল না! থারুলে সৈই রাতেই তো + 
তাঁকে হাসপাতালে পাঠান উচিত 
ছিল। কেন তাঁকে পাঠান হয়ান? 
এই গাফিলতির দায়িত্ব কার? 
, পুলিশের পোর্ট পড়েও বোঝা 1. 
যাচ্ছে রাতিতে লক আপের মধ্যেই 
তাঁর ওপর নির্যাতন করা হয়ে- 
ছিল এবং তাতেই . তিন সংজ্ঞা ) 
হান হয়ে িয়োছলেন। কারণ 
লক আপের মধ্যে বাইরের 

এসে মারপিট করতে 

গার 
1শয়ালদহের ' ভারপ্রাপ্ত আফসার 
দুইজন কোন মতেই তাঁদের 
দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। 

তরদণের বিধবা পক্ষী এক করুণ 1 
পত্রে তৎকালগন রাজ্যপাল শ্রীর্ম- 
বারকে ২৪1৬৮ তারিখে অন্দ- 


f 


bl) 


দ্পশ ॥ শ্দক্ুবার ২৩শে মে ১৯৬৯ 


পুঁজি ও পণ্য নিয়ে ফটকাবাজী করে 
পুঁজিপতিরা৷ ফেঁপে উঠছে 


_৫স্পন্মান্লি ম্বাজ্গান্সেন্্ আসালন ল্রহ্ত্ত্য @ @ রণেন নাগ 


প্াঁজবাদশী অর্থনীতিতে স্টক 
এক্সচেঞ্জ এবং বাজন পণ্যের আগাম 
বাজারের অপাঁরসীম গুরুত্ব রয়েছে। 
স্টক এক্সচেঞ্জকে, জাতীয় অর্থ- 


, নীতির আবহাওয়া পারমাপক যন্দ 


€ব্যারোমিটার ) বলে বর্ণনা করা 
হয়ে থাকে। পংজিবাদের প্রাথমিক 
অবস্থায় প্রাজযোশগিতা-মুলক 


।_. পঠাঁজ যেমন একচেটিয়া পঠাঁজবাদ 
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£ লিত করে৷ 


৮ কেন্দ্রীভূত আর্ঘক ক্ষমতার 
॥ উদ্ভব ঘটায় তেমনি পাঁজসম্প্র- 


সারণের উপায় হসাবে . ব্যবহৃত 
স্টক এক্সচেঞ্জ এবং কাঁচামালের 
ও কমবেশী স্থিতিশীল দাম 
ও সরবরাহ স্বানশ্চিত করার জন্যে 
যে বাভন্ন পণ্য ও সোনার্পার 
বাজার স্বা্ট হয়ে, থাকে পরে 
পঠাজবাদী আর্থিক তা 
ফাটকাবাজ' এবং ছোট ছোট 
পঠাঁজর মাঁলককে রাঘববোয়াল 
একচোঁটয়া পুঁজির হাতে উৎখাত 


করার হাতিয়ারে পাঁরণত হয়। 


এই ফাটকাবাজশ জাঁতর 'নশ্চ- 
য়তার বদলে আঁনশ্চয়তা সৃষ্টি 
করে । স্থিতিশীলতার 'বদলে আস্থি- 
রতা এবং ন্যায্য বাজার দামের বদলে 
একচেটিয়া শৌষণমূলক দাম প্রচ- 
এই ফাটকাবাজণীর 
কার্যকলাপ বন্ধ করার উপায় রর্ত- 
মান সমাজব্যবস্থায় নেই কারণ, 
পঠীজবাদী নিয়ম, সর্বাধিক মুনাফা 
লাভের নিয়ম! সর্বাধক মুনাফা 
মানেই অসঙ্গত উচ্চহারে বাজার 
দাম। উচ্চ বাজার দাম মানেই 
। সাধারণ ক্রেতার শ্রমলব্ধখ অর্থ 
শোষণ। ভোগ্য পণ্যের ' বাজারে 
এরকমে ফাটকাবাজশী যেভাবে সাধা- 
রণ ক্রেতাকে শোষণ করে মাম্টমেয় 
পঃজির মালিককে স্ফীত করে মূল- 
ধনী বাজারে স্টক এক্সচেঞ্জের ছোট 
_€ ছোট লগ্নণকারকের পীঁজকে ঠিক 
) একই ভাবে কোণঠাসা করে, বড়ো 


পেয়ে থাকে, একথা তো সর্বজন- 
শবাদত। 
অননুমোদিত ফাটকাবাজীর 


কথা বাদ দিলেও প্রচলিত স্টক 
এক্সচেল ও পণ্যের বাজারগ্ণীলতে 
যে ক্রিয়াকলাপ চলে, সেট:কু আলো- 
চনা করলেও দেখা যাবে যে ক- 
ভাবে এর ফলে সাধারণ মান ষের 
সঞ্চয় পরজির রাঘববোয়াল মালিক- 
দের আরো স্ফীত করে তুলে এক- 
চোঁটয়া পাঁজর মন্নন্টমেয় মালিকের 
লোভার্ত মুম্টির মধ্যে জাতীয় 
অর্থনশীতকে এনে দেয়! 

'প্রথমেই চা, পাট,. তৈলকীজ 
প্রভাত পণ্যের বাজার নিয়ে আলো- 
চনা সরু করা যাক! অবশ্য ফল, 
মাছ, মশলাপাতি থেকে লৌহ ও 
ইস্পাত, কেমিক্যালস, কোন পণ্যই 
এই ধরণের ফাটকাবাজীর হাত 
থেকে মন্ত নয়! প্রকৃতপক্ষে প্রাতটী 
পণ্যের ফাটকাবাজশী ক্রিয়াকলাপই 
আলাদা করে প্রবন্ধ রচনার উপ- 
যকত! 

চায়ের বাজ্জার প্রধানতঃ চলে 
নাঁলামডাকার 'নয়মে। আসলে এটা 
নীলামের বাজার। চায়ের বড় .বড় 
রপ্তানীকারক ও বিক্রেতা এ বাজার 
থেকে চাহিদা অনুযায়ী চা কিনে 
থাকে। চায়ের আভ্যন্তরীণ বাজারও 
বেড়ে চলেছে কারণ চা পানের 
অভ্যাস প্রতিবছরই বাড়ছে। চায়ের 
আন্তর্জাতিক বাজার লণ্ডনে 
মনাসং লেনে। কলম্বোতে চায়ের 
বাজার আছে। কিন্তু ভারতীয় চা- 
উৎপাদনের পাঁরমাণ পাঁথবীতে 
সর্বাধিক প্রায় ৭২০ মিলিয়ন: 
পাউস্ড। আন্তজণাতক চায়ের বাজার 
মিনসিং লেন থেকেই নিয়ন্্ণ করা 
হয়। বিদেশে চায়ের চাঁহদা খুব 
বেশী এবং এর ফলে ভারতের চিরা- 
চরিত রপ্তানীর দ্বিতীয় প্রধান পণ্য 
হচ্ছে চা। আসাম ও দাঁজালং চা 
*পাঁথবী জোড়া কদর পায়। “দুটি 
পাতা একটা কুড়ি” নামে পাঁরচিত 
চা একটা প্রধান অর্থকরী কৃষিজাত 
পণ্য। চা বাগানের মালিক প্রধানতঃ 
বিদেশশ পঃজিপতিরা। এরাই চায়ের 


প্রধান নালাম বাজার 'কলকাতা, ও 


লন্ডনে সবচেয়ে বেশ! প্রভাবশালণী। 
রসন, উইলিয়ামসন ম্যাগার, বামার 
লুরাঁ, অক্টৌভয়াস স্টীল, প্রভৃতি 
বিখ্যাত ইংরাজ' পুুজর বৃহৎ 
মালিকগোম্ঠী চায়ের বাজার 'নয়- 
ল্মণ করে। স্বাধীনতার পরে বিড়লা 
(জয়শ্রী ), টাটা ম্যোকনীল বেরা), 
বাঞ্গুর বোমারলরণ) মন্দ্রা ব্রেক্ষা- 
পুত টপ) প্রর্ভৃত ভারতীয় এক- 
চেটীয়া মালিকেরা এদের সঙ্গে 
হাত মিলিয়ে, চলেছে। এরাই সকলে 
মিলে চায়ের বাজারে নিজেদের 
স্থিরীকৃত দর চাল: করে। এইসব 
দেশী বিদেশ পজ্বির মালিক 
লন্ডনের বাজারের একচেটিয়া 
মালিক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে গঢ় 
আঁতাতে বাঁধা। তাই এদের দ্বার্থে 
বাজারে উঠতি পড়াত দেখা দেয়ু। 
আঁতারজ্ত দাম চাপানোর ফলে 
ক্লেতাসাধারণ যখন ভালো চা কিনতে 


পারে না, তখন এরা একই দামে 


নিকৃষ্ট চা উৎপাদন করে, চায়ের 
উৎপাদন কাময়ে দেয়, কলকাতা 
নীলামে সরবরাহ কমিয়ে দিযে 
চায়ের দাম তেজশ রাখে । আবার 
যখন বড় বড় অর্ডার আসে তখন 
চায়ের বাজারে ।চাহিদা নিয়ন্্ণ করে 
দর নামিয়ে দেয় এবং নাট দামে 


চা কনে বিদেশের বাজারে বেশী 


দামে সরবরাহ করে মোটা মুনাফা 
কামিয়ে নেয়। মারা পড়ে ছোট 
ছোট দেশ মালিকেরা। 

' পাটকে বলা হয় বাংলা দেশের 
“সোনালী আঁশ”। পাট ফলায় যে 
চাষী ফাটকাবাজদের কল্যাণে 
তাদের হাড় ভাঙ্গা খাটীনই সার। 
গঞ্গার দুধারে চটকলগ্ঢুল পাট 
কেনে, তা থেকে চট, থলে ইত্যাঁদ 


তৈরী কারে বিদেশে চালান দেয়। ' 


এই চটকলগুলির মালকেরাও 
দেশী বিদেশী একচেটিয়া প:জর 
মাঁলক। পাটজাত দ্রব্য থেকে ভার- 
তের রপ্তানীবাবদ আয় সবচেয়ে 
বেশ । এই পাটের- ফাটকাবাজারে 
যে সব রথী মহারথী চলাফেরা 


করেন তাদের মধ্যে এগ্ডর; ইউল, ' 


জার্ডন, র্যালীস, বিড়লা, সরজ- 
মল, বাজোরয়া, অন্যতম প্রধান। 


, পাটের ফাটকাবাজীর মূলে রয়েছে 


এই সব মহারথীরা। খোঁজ কর- 
লেই জানা যাবে যে পাটের বাজারে 
ফাটচকাবাজ “ব্যবসায়ী এবং চটকল- 
গুলি বিভন্ন ধরণের কেনা-বেচা 
লেনদেন সম্পর্কে পরস্পর গাঁটছড়া 
বাঁধা। চাষী যখন পাট ফসল ঘরে 
তোলে প্রাতবছরই তখন পাটের 
বাজার দর পড়ে যায়। তখন এ 
চাষাঁর চোখের জল আর গায়ের 
ঘামে ভেজা' পাট ফড়ে কারবারীরা 
কিনে নেয় জলের দামে। চায়ীর 
হয়ত চাষের খরচও উঠে না। তার- 
পর তা নিয়ে দ্ণনয়া জোড়া ফাট- 
কাবাজী চলে৷ লশ্ডন, ডান্ডা, 
নিউইয়র্ক, কলকাতা, ঢাকা, করাচী 
এই ফাটকাবাজীর অভিন্ন সূত্রে 
বাঁধা। চটকলের তৈর মাল চটের 
থলে বোনা চট প্রভাত 'নয়ে' যে 
উল্মন্ত তেজী মন্দার খেলা চলে, 
তার মূলে থাকে তৈরী করা গজব! 
বাজারে রটিয়ে দেয়া হল যে আমে- 
'িকা থেকে 'িরাট' অর্ডার আসছে 
চটের থলের বা বোনা চটের। 
অমাঁন হু হু .করে দাম চড়ে গেল, 
লক্ষ লক্ষ টাকার মুনাফা কামাল 


যাওয়া মাল ছাড়াতে চাইল কারণ 
দর্ঘাদন তার পক্ষে মজুত রাখা 
সাধ্যাতত। তখন বড় বড় ফাটকা- 
বাজেরা এগিয়ে এল, অনেক কম- 
দরে কেনার জন্যে। ছোট পাঁজর 
মাঁলকেরা কম দরেই বিক্লী করতে 


, মালিক হঠাৎ মওকা 


হব জাত 
বি দালাল মারফতে 
ছড়ানো হয়) বিশ্বাস করে দালালের 
' কথায় ছোট ব্যবসায় দাঁও মারার 
আশায় একশ টাকার চট একশ কুঁড়ি 


বাজার দামের ওঠাপড়া এরাই 'নয়- 
মণ করে। শটারীর [কেটে এক- 
জন টাকা পায়ু আর লক্ষ লক্ষ 
মানুষ ভাগ্যে ভরসা করে টাকা 
জুগিয়ে ষায়। তেমাঁন মাঝে মাঝে 
কদাচিৎ দুয়েকটী ছোট পঃঁজর 
পেয়ে যায়। 
এই মওকা দেখে আরো লক্ষ লক্ষ 
ছোট ব্যবসায়ী তাদের সয় বড় 
পঁজপাঁতিদের ঘরে তুলে 'দিতে 
আসে৷ এইভাবে ক্রমশঃ ছোট ছোট 
ব্যবসায় পুজি হারিয়ে দালালে 
অথবা 'িন্ষকে পারণত হয়, আর 
বড় ফাটকাবাজেরা নানাভাবে তাদের 
পঁজ সগ্চয় ধাঁড়য়ে চলে। 

যার হাতে বেশ পঃাঁজ, সে-ই 
বাজার দামে ওঠাপড়ার সুযোগ সব- 
চেয়ে বেশ পায়। বর্তমান আর্ক 
নিয়মে এরা ব্যাঙ্ক, ইনাঁসওরেন্স, 
এল, আই, সি, ইউনিট ট্রাষ্ট প্রভৃতি 
নানা পথ শেয়ার বাজারেও আঁধ- 
পত্য সৃষ্ট করে। আর এই 
“জংলঁ হানাহানি”গতে কোন আইন 
বা নিয়ম কেউ মানে না! 'বিড়লা, 
ডালাময়া, মনন্দ্রাদের;_ এবং আরো 
অনেক তথাকাথিতি 'শিল্পপাঁতির 
ঝাল কেড়ে দেখলেই বোঝা যাবে 
যে কি ন্যক্লারজনক মল এরা ফেরি 
করে বেড়ায় । | 
" পণ্যের: বাজারে হানাহাঁন থেকে 
এর; যখন প্রাতচ্ঠিত শিল্পের 
শেয়ার কেনা বেচায়ও অবতীর্ণ হয় 
তখন যে স্ট সরকারেরও টনক 
নড়ে তা মুদ্রা কেলেংকারী ডাল- 
মিয়ার কারাদণ্ড এবং গোরয়েক্কা 
কর্তৃক ইণ্ডিয়ান আয়রণের শেয়ার 
কোণঠাসা করায় সরকার ও 
রিজার্ভ ব্যাংকের উদ্বেগ থেকেই 
বোঝা যায়। এর একটা ধারাবাহক 
ইতিহাস 'আছে। 


কলকাতায় স্টক এক্সচেঞ্জ কাজ 


সুরু করে ১৯০৮ সালে, প্রথম 


মহাযুদ্ধের ঠিক আগে। তার 
অনেক আগে থেকেই শেয়ার বেচা- 
কেনা চালু ছিল, বে-সরকারণ ভাবে। 
যাঁরা নাসরেনজী টাটা-র জশবনী 
পড়েছেন (লেখক শ্রীহ্যারশ) তাঁরা 


, জানেন তুলোর ফাটকাবাজী এবং 


আঁবাঁসানয়ার যুদ্ধের 
করে টাটা হাউসের প্রথম হাতেখাঁড় 
হয় ১৮৬০ সাল থেকে। কল- 


কাতায়ও পাট ও চটের ফাটকা সেই 
সময়, থেকেই চাল: ছল। ভূ৯২৩ 
সালে কলকাতা স্টক 'এক্সচেঞ্জ 
এসোঁসিয়েশনকে কোম্পানী আইনে 
রেজেম্ট্রা করা হয়! তারপর 


Af 
য় পাঁচ ৷ 


থেকেই সরু হল ৭নং লায়ন রেঞ্জের 
ইতিহাস । কখনো তেজী কগ্ননো 
মন্দা -যাঁড় আর ভালুকের লড়াই 
সুরু হয়। ফল কিন্তু একই ৷ লক্ষ 
লক্ষ ছোট ছোট পীজসন্যয়কারী 


- শেয়ার বাজারে লগ্ন করতে আসে! 


কারণ ব্যাংকের চেয়ে এখানে মুনাফা 
বেশী। অথচ যখন খুশী হাতের 
শেয়ার বেচে দিয়ে লগ্নী টাকা 
উঠিয়ে নেওয়া যায়। ব্যাংকে টাকা 
জাময়ে রাখলে সহদও কম, টাকা 
ওঠাতেও নোটিশ চাই! তাই এখানে 
আসে ছোট ছোট পুঁজি মালিক! 
তা বলে শেয়ার বাজারে একটা 
দৃটী বা 'িরান্নববইটী শেয়ার 
কেনার সুবিধে নেই। এক লটে 


1 কতগুলি শেয়ার কেনা যাবে তার 


তালিকা রয়েছে। ধরুণ একলটে 
হাজার, পাঁচ হাজার শেয়ার। যার 
বাজার দাম ' উনান্রশ টাকা অর্থাৎ 
আপনার হাতে উনাব্রশ-ীতরিশ 
হাজার টাকা থাকলেই আপাঁন 
এখানে প্রবেশ করতে পারেন। কোন 
কোন শেয়ারের লট আরো ছোটও 
আছে। 'বক্রীর সময়ে কিন্তু আপনি 
দালাল মারফতে ছোট ছোট লটে 
বির করতে পারেন, তবে দাম 


'কছু কম হবে। এবং এ দাম যে 


ছোট 'লট্রের জন্যে তা তালিকায় 
জানিয়ে দেয়া হবে এস এল, 
চিহ্ন দিয়ে অর্থাৎ স্মল লট বা 
ছোট কিস্তি। 

ধরুন আপাঁন এক হাজার শেয়া- 
রের একটা লট ধরলেন দালালের 
মারফতে! তার দাম। 
হাজার টাকা, (তার সঙ্গে দালালী 
শতকরা একশ কুঁড় পয়সা অর্থাৎ 


৩৪.৮০ পয়সা, স্টাম্প 'িউটী ও 
অন্যান্য আনুষাঙ্গক খরচ ধরে 
আরো ৫০-২০ পয়সা মোট ২৯-- 


০৮৫ টাকা দিয়ে এক হাজ্জারটী 
শেয়ার কিনলেন যার কোম্পানী 
আইনে মূল্য দশ টাকা হারে দশ 
হাজার টাকা মাত্র। আশান িন- 
লেন ২৯০৮৫ টাকা 'দয়ে। কারণ 
কোম্পানী যাঁদ শতকরা দশ টাকা 
হারে লভ্যাংশ দেয় তাহলে আপাঁন 
পাবেন এ দশ হাজার টাকায় মূল 
দামের ওপর হাজার টাকা। বছরে 
আপান সম্ভবতঃ এ এক হাজার 
টাকা লভ্যাংশ পাওয়ার জন্যে এই 
২৯০৮৫ টাকা লশ্নী করেন নি! 
২৯০৮৫ টাকা এক বছরে স্থায়ী 
আমানতে শতকরা ছয় টাকা হারে 


শেষাংশ নবম পৃচ্ঠায়) 





॥ ছয় 


অন্তর মৃধা হল ৱেড্টীর দোষে 
ভেলেকানার পরিস্থিতি রা হয়ে উহ 


২ চলা অক্টোবর ১৯৫৩ । 
আন্দোলনের এবং পাঁটু শ্রীরামালুর 
আত্মাহ তির পর জহরলাজ; নেহে- 
নূর সরকার স্বতন্ত্র অর্ম্ম প্রদেশ 
গঠনে ,স্বীকৃত হলেন এবং উপাঁর 
উন্ত দিনে অল্ধের প্রথম সরকার' 


আন্হজ্ঠানিকভাবে রাজ্যের শাসন- ও 
বলা বাহল্য 'রেনড রাজনীতির দাবাবোড়ে খেলায় সুযোগকে সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে 
অনেকের মতে মখ্য-) ব্ৰহ্মানন্দ রেস্ডা প্রচন্ড কড়া মনোভা- ' 
আজ য়োল বছর ধরে অল্পে কংগ্রেস ' ' সভাপাত শ্রীসঞ্জণবায়া এবং প্রান্তন মন্ত্রা আন্দোলনের মোকাবিলা বের পরিচয় দিয়োছিলেন। 
কংগ্রেস সভাপতি ' এবং বর্তমানে 


ভার গ্রহণ করলেন। 
সরকার মানেই কংগ্রেস পার্টি। 


শাসন অব্যাহত আছে। সরু থেকে 
এই রাজ্যও ক্ষমতালোভী কংগ্রেস- 


বহ থেকে ম্যান্ত পায় নি। 
তবে এবারে স্বতন্ত্র. 


(দর্পণের সংবাদদাতা) - 


আজো তা 
জহ্লছে। " 
তেলেঙ্গানা !এবং অষ্প্এই দই 


অংশ নিয়ে অঞ্ধ রাজ্যগঠনের - বব 
আন্দোলন সেই অন্তর্ধশ্কে . 


আরো প্রকট করে তুলেছে। 
বর্তমান মৃখ্যমন্্ী, শ্রীৱকহ্মানন্দ 


'পোল্ত। ' সুকৌশলে প্রান্তন কংগ্রেস 


লোকসভার . অধ্যক্ষ শ্রীসঞ্জশব 


থেকে ক্ষমতাচ্যত: করে পার্টিতে 


ভোলেনান। 


করতে গিয়ে যে দুর্বল এবং 
আস্থর। মনোভাবের পাঁরচয় 'দিয়ে- 


লেকের জনমের আঙগন রেত্াঁকে তান ' প্রদেশ কমে ছেন তার ফলেই তাঁর বন্ধ 


আসামের মুখ্যমন্ত্রী, বিমলাপ্ৰসাদ 


চালিহার পৃদত্যাে 


সভুল এজ লিলা; 


রাঁজটনীতক মহল্রে ধারণা কেন 
না কংগ্রেসের ভিতরে এবং বাহিরে 
প্রায় সকল গোম্ীর আস্থা লাভ 
করা শ্রীচালহা ভিন্ন অপর কাহারও 
পক্ষে সম্ভব নয়। তথাঁপ পদত্যাগ 
সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে শিলং 
এবং গোহাটিতে কংগ্রেস মহলে 
বেশ তৎপরতা পারলাক্ষিত হই- 
তেছে। প্রদেশ কংগ্রেস , সভাপাঁত 


্্রীবজন্্র ভাগবতাঁর নাম “ভাবা 


দলপাঁত হিসাবে শন যাইতেছে। 
কংগ্রেস হাইকমান্ডের নাকি ধারণা, 
“/ শ্রীচালহা যাঁদ নিতান্তই ম:খা- 
মন্ত্রীর কার্জ চালাইতে অশন্ক বা অস- 


ম্মত হন তবে গান্ধীবাদী, উদার ' 


বতাঁই বহ জাত উপজাতি অধন্য- 
মিত সমস্যাসংকুল আসামের কাণ্ডা- 
রাঁর ভূমিকা লইতে সক্ষম৷ দল্লীতে 
কেন্দ্রীয় সরকারের উপমন্ত্রী হিসাবে 
' থাকা কালে সেখানে শ্ীভাগব্তণ 
তাহার সম্পর্কে অনুকূল ধারণা 
জন্মাইতে সমর্থ হইয়াছেন এবং 
শ্রীচালহা পদত্যাগ কাঁরলে মুখ্য- 
মন্ত্রীপদে তাহার দাবী কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্বের সমর্থন পাইবে। প্রবাঁণ 
নেতা এবং বর্তমানে কংগ্রেস পাঁর- 
ষদদলের ডেপাট' লিডার শ্রীমহেন্দ্র 
- মোহন! চৌধুরশি স্বভাবতঃই 
রূপ অবস্থায় মখ্যমল্তী পদপ্রার্থা 






বিরোধতা। একই কারণে 
দলের ড্রেপ্যাট লিডার হওয়া সত্বেও 


কংগ্রেস পারষদদলে গুরুতর অন্ত- 
দ্ব্্বও বিশৃঙ্খলা এবং দলত্যাগও 
ঘাঁটিতে ' পারে বলিয়া আশঙ্কা করা 
হয়! কংগ্রেসের বর্তমান দুঃসময়ে 
এই রূপ ঝাঁক নিতে কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্বের আগ্রহী না হওয়ারই 
সম্ভাবনা। অবশ্য মুখ্য 
শ্রীচালহার মর্তো শ্রীচৌধুরীও 
বিরোধী দলের কোন কোন মহ- 
লের সহিত খ্এব ঘনিষ্ঠ_শ্রীচোঁধুরা 


প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন বাল- 
রাও শুনা যাইতেছে। তান নাক 

তাহার 'পঃরাতন রাজনৈতিক 'সহ- 
17 
কারতেছেন। ‘তবে শ্রীবড়ুয়ার পক্ষে 
কংগ্রেস দলপাতি হওয়া সহজসাধ্য 
হইবে নাগ শ্রীচৌধুরীর মতো 


অনদ-- শ্্রীবড়ঃয়ারও কংগ্রেসের ভিতরে 


শক্তিশালী প্রাতপক্ষ গোষ্ঠী রহি- 


: পেক্ষা গদরত্বপূর্ণ 


‘গর অভি প্রায় , 
ঠি এক, 'সস্যা। 
রকম প্রসাদ পাঠ, 


তা Se 
পক্ষে কখনই আসামের মখামন্ত্রী 


' হওয়া সম্ভব নয়। অথচ কংগ্রেস 


পাঁরষদ দলে তাঁহার ব্যান্তগত অনু- 
গামীর সংখ্যা অন্য যে কাহারও 
অপেক্ষা বেশী ইহারা প্রায় সক- 
/লেই আই,. এন টি ইউ সি ভুন্ত 
শ্রীমক সদস্য। ফলে কংগ্রেসের 
/আভ্যন্তরীণ' 'রাজনশীতিতে সর্বা- 
ভূমিকা শ্রীত্রি- 
পাঠীর। শ্রীন্রিপাঠীর সমর্থন ভিন্ন 
কংগ্রেস পারদ দলের নেতা 
নির্বাচিত হওয়া খুবই কাঠিন। 
যোগপদের সাঁহত' সংযোগ স্থাপন 
শ্রীবজয়চন্দ্র ভাগবত, শ্রীমহেন্দ্র- 
মোহন চৌধুরী এবং শ্রীদেবকাস্ত 
বড়ুয়ার মধ্যে ষাঁদ দলপতি নির্বা- 
চনের প্রীত্াশ্দিতা হয় তাহা হইলে - 


শ্রীন্রপাঠীর পক্ষে শ্রীবজয় ভাগ, 


বতীকে সমর্থন করাই স্বাভাবক। 
কংগ্রেসের উপদলশয় রাজনশীতির 
বর্তমান গতি সেইরূপ ইশ্গিতই . 
দেয়। ' 

কিন্তু  পননরায়- উল্লেখ করা 
প্রয়োজন যে কংগ্রেস হাইকম্যাপ্ড 
শ্রীচাঁলহাকে ম:খ্যমন্দ্রার পদ হইতে 
অবসর দিতে ইচ্ছুক নন। দলের 
স্বার্থে এবং আসামের দ্বার্থে 


কংগ্রেসের, উচ্ধতন কর্তৃপক্ষ এই 
গুরুদায়িত্ব হইতে তাঁহাকে অব্যা- 
হাতি দিতেও পারেন। 

[প্যিগশত্তি” পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত] 


বাদীরা আজ এতটা সোচ্চার হতে 
পেরেছেন। বর্তমানে বিরন্ধবাদী- 
দের প্রধান প্রবস্তা হলেন শ্রীচেনা 
রেন্ডী, শ্রীরামচন্্র রেন্ডী এবং 
কোণন্ডা লক্ষণ । / ' 

বস্তুতঃ এ'রা যে বলতে পার- 


ছেন যে তেলেঞ্গানা আধবাসীরা * 


আন্দোলন যখন খুব সংঘবদ্ধ এবং 
ব্যাপক হয়ে ওঠোন যখন, এটা 
মূলতঃ তেলেঙ্গানায় সরকার অধ- 
স্তন কর্মচাঁরদের তেলেঙ্গানাবাসী- 
দের, আঁধকতর , কর্মসংস্থান এবং 
উন্নাতর সুযোগের দাবার প্রসঙ্গে 
শুধুমার আলোচিত হাঁচ্ছিল, তখন 


রাজ্য- 
সরকারের 'বরুদ্ধে তেলেঙ্গানা. 


বাসীদের 'এক্টি প্রধান অভিযোগ. 


যেটা 1তাঁনও মিথ্যা বলে ডীঁড়য়ে 
দিতে পারেন নিতেলেশ্গনার 
সার্ক উন্নাতর্‌ জন্য একটি 
ফান্ডে রাঁক্ষত . থেকে তিরিশ ' 
কোট” টাকা অম্পদের জন্যই ব্যয় 
করা হয়েছেসেই সম্পর্কে 
হন নি। আর যখন ছাত্ররা আন্দো- 
লনে, জড়িয়ে' পড়ে রাজ্যের শাসন- 
ব্যবস্থার অবস্থা আরো. সঙ্গন 
করে তুলল তখন 'তান তাড়াতাঁড় 
হুকুম করলেন যে তেলেঙ্গ- 
নায় সরকারা প্রশাসনে তেলেঙ্গনা- 
বাসদের জন্য সংরক্ষিত পদশ্ীলতে 
বাইরের যে সব লোক আছেন 
তাদের দিবাইকে আঠাইটেশ ফেব্রু- 
যারীর মধ্যে' তেলেঙ্গানা ছেড়ে 
চলে আসতে হবে। এর ফলে তান 
শুধুমাত্ৰ তেলেঙ্গনাবাসীদের উস্কে 
দিলেন না অল্ধ অংশের লোকদেরও 
বিরাগভাজন হলেন। এবং অন্ধর- 
"তলেঞ্গনা বিরোধ আরো ঘনীভূত" 
হল। 

_ অন্ধ প্রদেশ গঠিত হবার সময় 
থেকেই এবং ১৯৫৩ সালে সারা- 
ভারত রাজ্য পুণগঠিন কমিশনের 
সিদ্ধান্তেও একথা পাঁরচ্কার ভাবে 
' ঘোষণা করা হয়েছিল যে অপেক্ষা- 
কৃত অন্দশ্নত তেলেঙ্গনা অগ্লের ' 
অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বিশেষ 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার এবং 


তেলেঙ্গনাবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষিত, 


করার জন্য কতগ্নীল কাজ করতে 
হবে এবং, সেগালিকে ১৯৬৯ সাল 
পর্যন্ত বলবৎ রাখতে হবে। এর 
অন্তর্ভুন্তই ছিল বিশেষ ।ফাস্ডের 
ব্যবস্থা যার থেকে, তারশ কোট 
টাকা অনল্ম্র অণ্টলের জন্য ব্যয় করা 
' এছাড়া তেলেঞ্গনার সর- 


বলা বাহুল্য এইসব প্রতশ্রবাত- 
গুলির কোনটিই ষোল আনা রাখা 
হয়ান।' এছাড়া_ কংগ্রেস পার্টির 
মধ্যে একটি আলাঁখত চান্ত ছিল 
যে অন্ধ অণ্চল থেকে যদি মৃখ্য- 
মন্ত্রী হয় তাহলে তেলেঞ্গনা থেকে 


পরামর্শ করেন। 





দর্পণ” শক্রবার ২৩শে নে ১৯৬৯ 


একজন উপ মহখ্যমন্্ী নিয়োগ 
করতে হবে। একমাত্র শ্রীসঞ্জীবায়ার 
স্বল্পকালীন মধখ্যমীন্তত্বের সময় 
এই 'প্রীতশ্রদাতাটি পালন করা 
হয়োছিল। প্রসঞ্গতঃ শ্রীৱহ্মানন্ড :. 
রেন্ডা অম্মু অঞ্চলের আধবাসী। ৫ 
রাজ্য' কংগ্রেসে নিজের ক্ষমতা 
স্প্রাতাষ্ঠত করবার জন্য ব্রহ্মানম্দ * 
রেন্ড' তাঁর সকল বিরোধীকেই 


এমন কব্জায় -ফেলেছিলেন যে 


তাঁরা একমাত্র সুযোগের অপে- 


ন্যায্য এবং এই দাবীর পেছনে জন- 
মতের বিরাট সমর্থনের চেহারা 
রক্ষানন্দ:রেজ্ডী বুঝেছেন একেবারে. 
, শেষে-ষখন অবস্থা আয়ত্তের বাইরে ₹. 
চলে গেছে, ' সৈন্যবাহনশী তলব ) 
করতে হয়েছে। আন্দোলনের 
গোড়ার ।দকে স্বতন্ত্র তেলেঞ্গনা 
দ্রাবীকে সোচ্চার সমর্থন না জানা? 
লৈও আজ আর রক্গানন্দ 
'রিরোধী গোম্ঠীর পক্ষে এই দাবী 
অবলম্বন'করে মুখ্যযন্ত্রীর বিরুদ্ধে 

UN Bh রাস্তা নেই। 
এবং এখন তাঁরা তাঁদের নিজেদের, 
স্বার্থেই আন্দোলনকে - জাগিয়ে 
রাখতে বদ্ধপাঁরকর। বীর 

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী হীন্দিরা 
গান্ধী কংগ্রেপী গৃহবিবাদে' রক্ধা- ॥ 
নন্দ রেড্ডীর সমর্থন পেয়ে: থাকেন॥ 
সেইজন্য রেন্ডার পক্ষে চট করে 
প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে তেলেঙ্গনা- 
বাসীদের স্বার্থ রক্ষার নতুন প্রাতি- 
শ্রাত দিয়ে একটি আটদফা প্রস্তাব ২. 
আসে । এবং স্বতন্ত্র তেলেঙ্ানার 
সমর্থক এবং রেজ্ড. বিরোধী অনম্ম 
কংগ্রেসীদের সঙ্গে অনেক শলা- 
অবশ্যই সকলে 
জানেন যে এতে কোন ফল হয় 
৷ 

ক 
এবং কংগ্রেসের উত্ধতন মহলে 
এখন রহ্মানন্দ রেন্ডার অপসারণ 
বিশেষ জোরের সঙ্গে দাবী করা' 
হচ্ছে। লক্ষণীয় যে যশোবন্তরাও 
চ্যবন সাহেব পালণমেন্টের সদস্যদের 
নিয়ে একাঁট তদন্তকার কমিশন ) 
, নিয়োগের প্রশ্নটি সযহে এাঁড়য়ে(. 
গেছেন।' " 





A 
' | / ' 

কেবলমাত্র নতুন লেখকদের জন্তু 
চিন্তিত একমাত্র ও অনন্য 
প্রগতিশীল সাপ্তাহিক 


Qf. 


শুধু গল্প, কাঁবতা, নাটক, 
উপন্যাস, বিশ্বসাহিত্য ও রম্য- 
রচনা নয়, সাধারণের জন্য বিজ্ঞান, 
দর্শন ও অর্থনীতি, এবং খেলা 
ধূলা, চলাচ্চিত, সংঘসামাতির খবরা- 


খবর ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা? 
হলে সঙ্গে সঙ্গে একজন তেলেঞ্গ- . 
- নার লোককে নিয়োগ করতে হবে। 


প্রতি সংখ্যা পশচশ পয়সা )- 
গ্রাহকদের দেয় ৩টা, ৬ট্া,বা ১২টা * 


-(ডাকমাশুল সর্বক্ষেত্রে 'এক টাকা 


আতিরির্ত)। 

১২২ শ নিয়মিত সংখ্যা প্রকা- , 
শিত হল। 
১২।১ সরশুনা মেন রোড, কাঁল- 
কাতা-৬১। 


. 'নাল পার্টি মালয় চাইনিজ এসো- - 


দপশ ৷ শুক্রবার ২৩শে মে ১৯৬৯ 


ল্িহুুতুস্প 


সম্প্রদায়ের € চীনা ও মালয়ী) 


সশস্ত্র চীনা 
ও" মালয্লীদ্রদাঞ্গা তিন হাজারের 
ওপর“ পুলিশ 1 ঠোঁকয়ে রাখতে 


পারোন' এবং তিনশর!বেশী জীবন 


নষ্টের পর শ্মীলটার ডেকে টুকু 
সরকার রন্তগঞ্গা বন্ধ করেছেন। 
রাজধানী কুয়ালালামপুর ও অন্যান্য 
সহরের বহ: অংশ রণক্ষেত্রের রূপ 
নিয়েছিল। দাত্গায় কয়েক গর 
ওপর মালয়োশয়াবাসী আহত হয়, 
দেড়শর.ওপর বাড়ী ও একশর ওপর 
গাড়ী পদাঁড়য়ে ফেলা হয়। 
প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদুস রহ- 
মান এই দাঙ্গার পেছনে গভাঁর 
রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কথা বলে- 
ছেন। তানি বলেন $' “স্পষ্টই বোঝা 


যাচ্ছে যে অস্রশান্ত প্রয়োগ করে এবং' 


সারা দেশে আতঙ্ক ছড়িয়ে রাষ্ট্র 


দ্রোহীরা সরকারের উচ্ছেদ ঘটাতে. 


চেম্টা করেছে। রাজনৌতক দলের 
ছদ্মাবরণে সম্পাসবাদীরা আবার 
আঘিভূ্তি হচ্ছে৷” টুংকু প্রথমে সব 
দোষটাই কমিউনিস্টদের ওপর 
চাপাতে চেয়েছিলেন, পরে অবশ্য 
বলেছেন যে “কাঁমউনিস্ট সন্াস- 
বাদীদের সঙ্গে হাত 'মণিয়ে 
অন্যান্য দেশদ্রোহধরা 'এবং' চাঁনা 
গৃপ্ত সামতিগুলোর সদস্যরা এই 
দাঙ্গার সৃষ্ট করেছে।” 

সাধারণ নির্বাচনের পর মালয়ে- 
শিয়ায় এই ভয়াবহ দাঙ্গা কোন 
আকাঁক্মীক ঘটনা নয়। দীর্ঘাদন 
ধরেই এর ইন্ধন জড় হচ্ছিল। মাল- 
য়েশিয়া ফেডারেশনের জনসংখ্যা 
প্রধানতঃ তিনাট জম্প্রদায়ে বিভক্ত 
মালয়ের আদি অধিবাসী মালয়শ 
যারা অধিকাংশই . মুসলমান, চীনা 
যারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং ভার- 
তায় বংশোদ্ভূত যাদের প্রায় সবাই 
হিন্দ;। মালয় এবং চাঁনা সম্প্র- 
দায় দুটি সংখ্যায় প্রায় সমান সমান 
কিন্তু -ভারতীয়েরা অপেক্ষাকৃত 
ছোট সম্প্রদায় 

স্বাধীনতার । পর. টদুংকুর 
নেতৃত্বে ইউনাইটেড মালয় ন্যাশ- 


িয়েশন এবং মালয় ইণ্ডিয়ান 


| শরিকের খুসমত সরকারের নীতি 


নির্ধারিত হয়েছে এবং এই 'নর্দ- 
লশয় প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য 
সংবিধান পরিবর্তন করা হয়েছে। 

[তিনটি দলই ধর্ম ও বর্ণের 


[ভাত্ততে গঠিত ‘হওয়ায় রাজ- 
নৌতক ও আর্ঘক ক্ষেত্রে এদের 
প্রভাব কব্রমশ্টই কমতে, থাকে 
এবং সাধারণ “ মালেয়োশয়াবাসীরা 
তাদের আশাআকাঙ্থা পূরণের 
জন্য অন্য দলের প্রীত ঝুকে 
পড়ে। গ্রামাঞ্চলে অনগ্রসর মন্সল- 
মান মালয়ীদের শিক্ষিত করার 
এবং আর্থিক উক্নাতসাধনের 
প্রতিজ্ঞা নিয়ে এক সাম্প্রদায়ক 
সংস্থা প্যান মালয় ইসলামিক 
পার্ট গড়ে ওঠে! চশনা মজদুর ও 
সহরের গরীব এবং কাঁরকরদের 


' দল হিসাবে গড়ে ওঠে ডেমক্রেটিক 


ম্যাকশন পার্টি।' কোয়ালিশনের 
বিরুদ্ধে আরও তনাঁট . পার্টির 
জন্ম হয় যেমন বহন ধর্ম ও বর্ণ 
সমন্বিত দল গেরেকান রাত 


মালয়েশিয়া ' মোলয়োশয়ান পিপলস 


মুভমেন্ট), বামপন্থী মালয়েশিয়ান 
লেবার পার্ট, যার ভেতর থেকে 
উগ্ৰপন্থী কমিউীনস্টরাও কাজ 
করেন, এবং আর একটি বামপন্থী 
দল পিপ'লস প্রগ্রোসভ পার্টি। ১ 
' যতাঁদন ইন্দোনোশয়ার 'প্রোস- 
ডেল্ট সুকর্ণর “মালয়োশয়াকে ধবংস 
কর” হুমাক ছিল ততাদন' খর্ম ও 
বর্ণ নির্বিশেষে সকল মালয়োশিয়া- 
বাসীরা টুংকুর কোয়াঁলশন নেতৃত্ব 
মেনে নিয়েছে, 'কলম্তু যখনই সে 
হুমকি চলে গেল তখনই ধর্ম 
এবং বর্ণ বিদ্বেষ আত্মপ্রকাশ 
করেছে। ইসলামক পার্ট সমগ্র 
মালয়েশিয়ায় ইসলামের ন্অপ্রীতহত 
প্রাধান্যের দাবীতে সারা দেশে 


আলোড়ন তোলে! বামপন্থী ও 


লিবারেল চীনা দলগুলো চীনা- 


দের জন্য বিশেষ আঁধকার এবং - 


একমাত্র মালয় ভাষার বদলে চীনা 
ভাষাকেও অন্যতম সরকারী ভাষা 
িসাবে গ্রহণের দাবী তোলে। 
এই ধর্ম ও বর্ণ বিদ্বেষের 
পারপ্রোক্ষতে এবারের সাধাবণ 
নির্বাচন অন্মা্ঠত হয় এবং কোযা- 
ভিশনের তিনাট শারকই প্রাত- 
দ্বন্দ্ব দলগুলোর কাছে বেশ 
ঘায়েল হয়। স্বাধীনতার পর অনু- 
ম্ঠিত নাট নির্বাচনের মধ্যে 


২ শিখে 


-চেঁটয়া মালিক 


মালয়েশিয়ার নাক দাঙ্গার গটডুমি 


টির 


জন্য এই দলটি ১আর মান্মিসভায় ' 


থাকবেন ন্ম& , ,. 

চাইনিজ এসোসিয়েশনের এই 
সিদ্ধান্তে টুংকু মন্ত্রিসভা এক 
জাঁটল সমস্যার জম্মুখীন হয়। 
কারণ সাধারণ নির্বাচনে ত্রিদলীয় 
কোয়ালশন একশো তেরোটি 
আসনের ফলাফলের মধ্যে লাভ 
করে ছিয়ান্তরাট, বাক সাঁক্সাতশটি 


আসন পায়৷ প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো ।. 


ফেডারেল পার্লামেন্টের একশো 
চুয়াজ্লশাটি আসনের মধ্যে এক- 
'তিশাটি আসনের জন্য বোর্ণও এবং 


সারাওয়াকে এখনও নির্বাচন হয়ান।' 


গারষ্ঞঠতা অর্জন করতে পারোনি। 
টুংকুর কোয়ালিশন পার্লামেন্টে ' 
সংখ্যাধক্য লাভ করলেও অনেকে 


‘মনে করেন এই মান্িসভার ভবি- 


ষ্যত'খুবই - নৈরাশ্যজনক। ট:ঃংকু 
গছা মি জিন যচ 


£ সাত 


স্যার ক্র স্মাধান করতে পার- গোপন হাত ও সহযোগিতা আছে 
বেন কিনা সে সম্বন্ধে অনেকে বলে যে কেউ কেউ মনে করেন 
সন্দেহ প্রকাশ করেছে কারণ তার মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা আছে। 
নির্বাচনের সময় দেখা গেছে টুংকু কারণ মালয়ীরা (বিশ্বাস ফিরে যে 
নিজেও সাম্প্রদায়ক ইসলামিক টুংকুর দলের নির্বাচনে বিপর্যয় 
পার্টির দ্বারা প্রভাবাস্বিত হয়ে- ' হওয়ার পেছনে চীনা ও ভারতীয় 
ছেন। দের প্রাঁতদ্বন্ব দলগুলোকে সম- 
কুয়ালালামপুরে টুর ইউ- “খন করাই রমার কারণ। . 

নাইটেড মালয় ন্যাশনাল পার্টর ? মালয়োশয়ার নবনায়ক উপ- 
নির্বাচনী বিজয় উৎসব এবং টখনা- প্রধানমন্ত্রী টন আবদুল রেজা- 
দের প্রতি অতি উৎসাহণীদের আরু- কের নেতৃত্বে দেশে জর অবস্থা 
মণের মধ্যে আরম্ভ হয়েছিল এই ঘোষণা করে এক অপারেশনস 
বর্ণ বিদ্বেষী দাঞ্খা যার সঙ্গে মিশে: ' কাউন্সিল গঠন করা হয় আপৎ- 
গিয়েছিল বৌদ্ধ, চীনা ও ইসলামশ কালণন শাসন পরিচালনা করার 
মাল্য়ীর ধর্মন্ধতা। “নির্বাচনের জন্য : প্রধানমন্ত্রী ট:ংকু দাঙ্গা দমনে 


_পুবেও এক হাঙ্গামায় প্দীলশের অসমর্থ ' হন এবং তাঁর মান্িসভার 


ভন nh হাত থেকেও ক্ষমতা সারিয়ে নেওয়া 
প্রাণ হরায় এর ফলে মালিটারির 
নেবার পার্টি নির্বাচন বর আপাততঃ দমন করা হলেও আবাল 
করে) কিন্তু সে হাষ্গামা বিস্তৃতি 
এক ‘বিরাট অংশ ট;ংকু সরকারের রহ 
বিরোধা১হয়ে ওঠে নির্বাচনের দেখতে, হবে যে মালয়েশিয়া ফেডা- 
আগেই এবং চাইনিজ . এসোসিয়ে- রেশনে প্রকৃত শান্তি ফারয়ে 
EE হৰ আনতে হলে বর্ণ ও ধর্ম সমাম্বিত 
তার ফলেই দাঙ্গা এত,” বিস্তৃতি রাজনশীত ত্যাগ করে স্মস্থ ও 
৭ দাঙ্গার =পেছনে উদার অর্থনোতক ও রাজনোতিক 
8৮185 


দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ায় তৃতীয় একটি 





ধিপত্য তুলে "দিয়েছে এবং সেই 
সঙ্গে মালয়, পিনাং ঝুল্লালালামপতর, 
সিঙ্গাপুর প্রভীততে ভ্রীতৃঘাতী, ও 

দাঙ্গা বায়ে জনসংগ্রামের উদ্দাম 
আসন জলস্তম্ভাট' ভেঙ্গে টুকরো 
টুকরো করে দেবার চেষ্টা করছে 
ব্রিটশের , কাছে গুরনমারা বিদ্যা 


এটাই হয়ত কর্তৃপক্ষের 'নিমজ্জম্লান 
অবস্থায় শেষ খড়ের কুটোর সামিল। 

কিন্তু এই অংগ্রাম মণ্ের 
অন্তরালে কর্তৃ গাতিবাধ 
কি রকম? সেখানকার খবর এক- 
গোষ্ঠীর বার্তা 
পাঁরবেশক : প্রাতিষ্ঠান ও সংবাদপ্র- 
গুলি, পারলে একেবারে চেপে যায় 


ধারণা বার হয়ে আসে। প্রথমে এক 
ও, পণ্চশান্ত বৈঠকের 


(পঁডভাইন্ত আযা্ড রুল”), 





তৈরীর চেষ্ট| হচ্ছে 


নজরে এসেছে/ যেগুলি একসঙ্গে 
মিলিয়ে 'দেখলে একটা আন্দাজন (৫) 'সিঙ্গাপঃর-_-আধিকাংশ দক 
দিয়ে মালয়োশয়ার সমতুল্য হলেও 
অংশশদারদের 
চেহারাটা দেখা যাক। 

(১) ব্রিটেন-১৯৪৭ সাল প্ষ্ত 
পৃথিবীর এক চতুর্থাংশের হর্তা তার দুটি সাকরেদ এবং দর্যট দাস 
কর্তাঁবধাতা এবং বৈঠকের দুই 
শরিক মালয়োশয়া ও সিঙ্গাপুরের 
অর্থাৎ তার দাঁক্ষণ পূর্ব এশিয়ায় 
অবস্থিত দুটি “প্রান্ত” উপানি- 
বেশের মালিক) 

(২) অন্রোলয়া বরিটিশ কমন. 
ওয়েলথভুক্ত শ্বেতাঙ্গ অধ্যাষিত 
মহাদ্বীপ যেখানে 'ব্রাটশ পশু- 
পাঁতরা উপনিবেশ স্থাপন কবে 
পাশ্পত' অস্ত্রের দ্বারা প্যাপ্পুয়ান 
প্রভৃতি আদম অধিজ্াতগ্ীলকে 


রের স্বার্থসংঘত আছে। 


মিলন ক অনেকটা বাঘে গরুতে 
এক ঘাটে জল খাওয়ার মত নয়। 
তিনটি বাঘ, আর দুটি গরু; দৃটির 


তা না হলে সামান্য কয়েক লাইন সবংশে নিধন করে দেশের কালে৷ 
ছেপে দায় সারে! ঠিক এঁ রকম রং চিরকালের মত শাদা করে 
এক , ট:করো খবর বার হয়োছল ফেলে। এই প্রবাসী ব্রিটিশরা আজ 
‘কিছুদিন আগে স্টেটস্ম্যানের প্রথম আমোরকার ভন্ত এবং ঠিক মোক্তস- 
পাতার একেবারে তলার দিকে! কোর ম্রেতাঙ্গদের মতই “লাস্ট 
তারিখাঁট লন্ডনের। | এ সরকারী অফ্‌ দি মোহিক্যান”দের বংশে 
বিজ্ঞাপ্ত প্রাতম খবরটি জানায় যে বাতি দেবার মত একজনকেও বাকি 


সাধন (জাপানী কায়দায় ? )? যাঁদ 
(শেষাংশ অন্টম পূচ্জায়) 


1 আঁট ॥ 


ক ৪তক্ষতন সৎ শ্ৰালে : 


বীরভূমে যথেষ্ট বাসের অভাবে ও বাসের 
মালিকদের কারসাজীতে যাত্রীদের হর্ভোগ 


সদর 'সউড়শ আর তার আশ- 
পাস নিয়ে কয়েক লক্ষ লোক প্রাত 
বৎসর পাঁশ্চমবাংলার মানুষের জন্য 
খাদ্য উৎপাদন করে চলেছে নিরলস 
ভাবে। যাতায়াতের পথঘাট ভাল না 
হওয়ায় জন্য কাঁচা শাকসবাঁজ 
বাজারে পাঠাতে থব অস্বীবধা। 
রেলপথ না থাকার ভেতর। সড়ক 
মন্দ ,ও রাস্মন্তী অবগত আছেন 


যেখানে প্রয়োজন চারাট বাসের 
সেখানে আছে একাঁট ৷ ফলে ভেতরে 
শুধু বোঝাই নয় মাথার ওপর বহু 
যাত্রী নিয়ে বাস সবসময়ে রাস্তায় 


ভ্রমণ করতে দেখা যায় এবং এরা 
প্রায় ছাদে রাখা যাত্রীদের মালপন্র 
চার করে। এদের সায়েস্তার জন্য 
প্যীলশী তৎপরতা চাই। বাসের 
ছাদে ভ্রমণ বন্ধ করতেই হবে। 

জেলার বাসসমালিকেরা সব 
সময় কাঁদান গেয়ে থাকে সব গেল 
গেল। এটা যে কত বড় ধাস্পা তা 
কানা মানুষে বুঝতে পারে! যাঁদ 
বাস ফাঁকা যায় তবে' কার স্বার্থে 
তাঁরা বাসের সমস্ত চেয়ার সিট 
ঘটিয়ে বেণ্ডে রুপান্তরিত করে- 
ছেন। বর্ধমা্ন-সিউড়ী রখটের এক 
মাপের বাসে পঠ্মতাল্লিস সিট দেখা 
যাচ্ছে কিন্তু একই মাপের এখান- 
কার বাস্গ্দাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 
ব্যবস্থা, করে চৌন্রশ পয্মন্রিশ সিট 
শলীখয়ে' সরকারকে বছরে প্রায় লক্ষ 
টাকা ফাঁক 'দচ্ছে। ইনকামট্যাক্স 
ইনপ্দপেক্ীরের কাজের সুবিধা 
করতে আর হিসাব নিয়ে টানাটানি 
করলাম না। 

কয়েকটা এক্সপ্রেস বাস চাল? 
হয়েছে নামে! বেশ ভেতরে যাত্রী 
গাদাগাদি, তার ওপর যেখানে খাস 
দাঁড়ায় যাত্রী তোলে এদিকে বেশী 
ভাড়া মাইল প্রাত এক পয়সা। 
একথা “এক্সপ্রেসের? মালিকরা 
অস্বীকার করছেন নাক? 


এরপর আসা যাক ট্রাক নিয়ে, 


সেখানেও জোচ্চার। অবশ্য ভাগ 
অনেক ভাগ্যবান পেয়ে থাকে । লাই- 
সেন্স সারেণ্ডার অথচ ট্রাক চলে। 
শুধু গ্রামে নয় খোদ সউড়শর 
বুকের উপর দদিয়ে। জানেন সবাই 


আর- টি এ সদস্যগণ এসব বিষয়ে 
দৃম্টি দলে সরকারী কোষাগারে 
আরও অর্থ আসবে। 

ধিসউড়ীর ট্যাক্স খান ন্িশ। 
সবাই গুণে দেখৈ নিতে পারেন, 
সরকার" খাতায় তিনাঁট কেন? কে 
জবাব দেবে? ট্যাঁকসগুিকে সাঁও- 
তাল পঁরগণা যাবার স্থায়ী পার- 
শিট দিলে সমস্যার কিছু সমাধান 
'হবে। আরও বহু সমস্যা আছে। 
শুধু পথ পাঁরবহনের কয়েকটি 


।নিয়ে আলোচনা হল, এছাড়া যেগ- 
, লোতে নজর দেওয়া দরকার সে- 


গুলো নূতন আর, 1টি, একে 
জানিয়ে রাখাছ। মাহলাদের 'বিশ্রা- 
মাগার সহ বাসম্টান্ড চাই, চাই 
আর দেখা দরকার আঁক্সলারী বাস 
যাদের আছে তারা ঠিক মত চালাচ্ছে 
কিনা, এবং নিয়মিত সময়ে বাস 
চলে কিনা! আরও প্রয়োজন কতক- 
গুলি দুরগামী এক্সপ্রেস বাসের, 
যেমন 'সিউড় মোঁদনশপুর দ'ঁঘা। 





নতুন সামি জোট rec 


সোল, সউড়ী ধানবাদ ইত্যাদি 
প্রচুর ষাড়ী আছে, বাস রুট নেবার 
লোক আছে যখন-তখন আরও 
প্রচ্ছর বাস কেন দেওয়া হবেনা! 

যাযাবর 


দির 
মিউটার অনাথ আশ্রমে 
। চরম ঘব্যবস্থা 
' গসউঁড় স্টেট ওয়েলফেয়ার 
হোমের '(পূর্বে ট্রোনং স্কুলে অব- 
স্থিত) ছান্ুগণ এক ছাপান বিবৃ- 
{ততে জানিয়েছে 


আমরা সরকারী অনাথ আশ্র- 
মের ছাব্রবৃন্দ। ইহজগ্‌ৃতে আমা- 


“দের মা বাবা আত্মীয়স্বজন বাঁলতে 


কেহ নাই! এই প্রতিষ্ঠানটি বর্ত- 
মানে দদনাঁতপূর্ণ। প্রধান কর্ম 
কতারা নিজেরা খেয়াল খুসীমত 
আমাদের ভাগ্য লইয়া খেলা করি- 
তেছেন। অনাথ আশ্রমগ্ীল 1, 


পি, আই, এর সমাজ কল্যাণ 


ভাগ দ্বারা পারচালিত হয়। 


(খগ পুষ্টির গর). 


জাপানী কোণ্প্রস্প্যারিটি স্ফিয়ারের 
কথা বলেন তাহলে আপত্তি নেই 
কারণ কৌশলের চেহারা ঠিক এক 
না হলেও, উদ্দেশ্য সমতুল্য। হালে 
লন্ডনে যে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী 


পূরক হতে পারে, শান্তি রক্ষার 
নামাবলী গায়ে দিয়ে লোককে 
প্রতারিত করার জন্য। আরো 
প্রকাশ যে লন্ডনে প্রধানমন্ত্রী 
সম্মেলনে মিঃ গর্টন প্রস্তাব করেন 


সম্মেলন হয়ে গেল (ভারত সর-/ যে আলোচ্য অণ্চলে এক সমবেত 


কারের যোগদানে) তাতে যোগ 


দেবার জন্য অস্ট্রোলয়ার প্রধান- 


মন্ত্রী মিঃ গর্টন যে পোর্টফোলিও 
ব্যাগ য়ে যান তার মধ্যে এ পণ্চ- 


শান্ত বৈঠকে গৃহাতিব্য একটি 
চ্রান্তর খসড়া সঙ্গে নিয়ে 
যান। খসড়াঁটি গোপনীয় 


দিল। কিন্তু তব এই বকধার্মক- 
দের মতলব যে একেবারে অবোধ্য 
তা নয়। আমরা এটুকু অন্তত 
নিঃসংকোচে বলতে পার যে জরা- 
জীর্ণ 'ব্রাটশ সিংহ ১৯৭১ সালে 
(এখনো তিন বছর বাঁক!) সংয়ে- 
জের পবাঁদক থেকে তার থাবা 
গুটিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা 
করায় অস্ট্রোলয়া ও ন্উজপলযাপ্ডের 
নীলরম্তওয়ালারা এবং 

পূর্ব এশিয়ায় , ব্রিটিশদের 
ব্লীড়নক পোষ্যপত্ররা ভাঁবষ্যৎ 
সম্পর্কে উদ্বেগ ও ' আশংকা বোধ 
করছেন। তাঁরা এই সম্ভাবনার 
কথা ভেবে আতঙ্কিত যে ব্রিটিশ 
সিংহ থাবা গুটিয়ে নলে যে 
বরাট' অঞ্চল “ঁরন্ত” হয়ে যাবে 
তাঁরা ষাঁদ শৈষপর্যন্ত তার অতল- 
,তলে তলিয়ে যান?। এই বিপদ 
ঠেকাবার জন্য তাঁরা এখনই এমন 
এক চান্তর পাঁযিতাড়া ভাজছেন , 


কিন্তু কটা ট্রাক ধরা পড়েছে? নতুন যা দিয়াটো এবং আনজুসের পাঁর- 


| 


বাহিনী খাড়া করা হোক যার 
মধ্যে এ পাঁচাটি দেশের সৈন্য 
থাকবে। আজ আরো এই খবর ফাঁস 
হয়ে পড়েছে যে লন্ডনে যাবার 
মুখেই এ রকম একটি চুক্তি করা 
সম্পর্কে অস্ট্রোলয়া, নিউজীল্যান্ড 
ও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীরা শলা- 
পরামর্শ করে একমত হয়ে এই ন্সাশ্া 
বকে নিয়ে রওয়ানা .হন যে লণ্ডন 
বৈঠকে তাঁরা ব্রিটেন ও|সঙ্গাপুরকে 


এ চান্তির টোপে গেথে নিতে 


পারবেন। 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে দাক্ষিণ- 
পুর্ব এশিয়ার মানুষের ভাগ্য নিয়ে 
'ছানামান খেলার মতলবে তৃতীয় 
আর একটি সামারক চুক্তির ডিমে 
তা দেওয়া হচ্ছে। এই রকম চ্যান্তর 
ভিত্তিতে ভ্রাম্যমান উপানবেশ রক্ষার 
একজোট সৈন্যদল ' দাক্ষিণ-পূব 
এশিয়ার যেখানেই ম্যান্ত সংগ্রাম 
মাথা চাড়া দেবে (যেমন দিয়েছে 
মালয়েশিয়ায়) সেখানেই এঁ সংগ্রাম 
দমন করার জন্য “আইন ও শৃংখলা 
এবং শান্তি রক্ষার” দোহাই "দিয়ে 
এ সৈন্যদল লোঁলয়ে দেওয়া হবে। 
সাম্রাজ্যবাদী, জাতিবিদ্বেষী ও 


আমাদের এখানে সকল ছাত্রের 
'ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এখানে ছাত্ররা 
পড়াশুনা হইতে বাণ্টত। কেবল 
বহু সংখ্যক তাঁত ও টেলারং 
“শিক্ষক আছেন কিন্তু এ সব শিল্প 
শিখাইবার ' জন্য কোনও কাঁচামাল 
সরবরাহের ব্যবস্থা নাই, ফলে 
শিক্ষকবন্দ বসিয়া, আছেন এবং 
'বিনাশ্রমে বেতন ভোগ কাঁরতেছেন। 
অপর পক্ষে আঠার বছর বয়স হইলে 
আমাদের নাম কাটাইয়া তাড়াইয়া 
দেওয়ঃ হয়। তখন ভক্ষাবৃত্ত 
ছাড়া আমাদের আর অন্য পথ থাকে 
না, উপর মহলে প্রতিবাদ জানাইতে 
গেলে নাম কাটাইয়া তাড়াইয়া দিবার 
ভয় দেখানো হয়। এইরূপ অসহায় 
অবস্থায় আমরা আপনার নিকট 
প্রার্থনা জানাইতেছি সর্বাগ্রে অমা- 
দের নিয়্মমাফিক পড়া খাইবার . 
/ব্যবস্থা করা হউক এবং সেই সঙ্চে' 
যাহার যে শিল্প আগ্রহ: 
তাহারেই 'কেবল মাত্র সেই শিল্প 
শিখাইবার সুযোগ দেওয়া হউক! 


, , আরও প্রার্থনা যে প্রতিষ্ঠানে 
সকল দদনীশীতর , অবসান ঘটাইয়া' 


আমরা যাহাতে মানুষ হইতে পারি 
তাহার ব্যবস্থা ত্বরাশ্বিত কারবেন। 
অন্যথায় সরকার আমাদের জন্য যে 
বিপুল অর্থ বায়া কাঁরতেছেন 
তাহার ব্যবস্থা ত্বরান্বিত কাঁরবেন। 
.ঈবার্ধান্বেষীর। (ভোগে লাগতেছে 
7 মান । আর আমরা যে তাঁমরে সেই 


[, 


একন্তু "সমাজভীল্মিক” ক্রেমালনের 
এই বিষয়ে মাতগাতি ক রকম? 
যখন ম্বালক্্বৌশয়া রাষ্ট্র গঠিত হয় 
তখন এবং তার পরেও বছর কতক 
ক্লেমলিন টুংকু সরকারকে ক্‌টনৈ- 
তিক স্বীকাতি দেয়নি এবং এ সর- 
কারকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল 
বলে তীব্রভাষায় গালাগাল করেছে। 
কিন্তু আজ? আজে সেই একই 
ক্রেমীলন ১৮০ ডিগ্রী ডগ্বাজী 
খেয়ে সাম্রাজ্যবাদী প্রহরা-মিনার-, 
টিকে স্বীকার করে নিয়েছে। কী 
চাই তার? রবার?" টিন? অন্দর? 
নাক চীনকে ঘেরাও করার আর 
একাটি সাঁন্ধস্থল ? 

যেখানে এক জোড়া সামরিক 
জোট মোতায়েন সেখানে আরো 
একটি যোগ করা কি পাগলামির 
সামল নয়? হাঁ, সামিল বইি 
তবে এঁ পাগলামির মধ্যেও বেশ 
সুব্যবস্থত একটা পদ্ধীত আছে। 
এই পাঁচাঁট শান্ত লেশম্ডন প্রধান- 
মন্দ সম্মেলনের পরেও ভারতের 


কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারাট সম্পর্কে } 
টু শব্দ“ করেনান!) এটুকু বোঝে | 
যে নাটো, সিয়াটো, আনজুস | 


জাতীয় আগ্রাসী জোটের কুৎসিত 


চেহারা সম্পর্কে বিশ্বজনমত আজ | 
সচেতন। তারা দেখছে অতলাল্তক | 
মহাসাগরের সঙ্গে কোথাও কোন | 
সংস্রব না থাকলেও তুকণী নাটোর | 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৩শে মে ১৯৬৯ 


তিমিরেই রহিয়া গেলাম! 

1স্উড়শীস্ধত উন্ত সরকারী অনাথ 
আশ্রমের ছাত্রদের নিকট আরও 
সংবাদ জানা গেল। এই হোমে ,' 


বর্তমানে ৫৬ জন অনাথ বালক 
থাকে। জন প্রাত সরকার প্রাতি- 
মাসে বরাদ্দ করেছে চৌতারশ 
টাকা। এরমধ্যে খাওয়া খরচ মাথা 


পিছ; আঠাশ টাকা এবং জামা 
কাপড় ইত্যাঁদ জন্য ছয় টাকা! 
এই টাকাও বালকদের ভাঙ্যে 


জোটেনা| দীঘশদন এই হোমে থাকা 
সহ্থেও.. বৃত্তিমূলক কোন কাজ 
শিখিয়ে স্বাবলম্বী ': ‘করা হয় না। 
অথচ তাঁতি মান্টার ও টেলারং 
মাস্টার পাঁচ জন পোষা হয়! একজন 


সূপারিনটেন্ডেট, একজন কেরাণী, ! 


রান্নার জন্য চার জন প্রভীতও 
'আছে। 'এরজন্য সরকারের বৎসরে 
প্রচুর টাকা খরচ হয় অথচ ফল 
কিছুই হয়' না। এতগুলি শিক্ষক 
অথচ." ছেলেদের আক্ষারক জ্ঞান 
দেওয়া হয় না। জেলা মৌজম্ট্রেটের 


" কাছে, আবেদন করা সত্বেও কোন 


প্রাতকার হয়ান। শোনা গেল 


, ছেলেরা শীগগাঁর কলকাতা যাবে 


কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করার 
জন্য। অবিলম্বে উপয্্ত তদন্ত 
করে অনাথ ছেলেদের সমাজ জশবনে 
প্রতিষ্ঠত করার ব্যবস্থা হোক! 

[“ময়্‌রাক্ষী” পাতিকা থেকে] 


ফ্রান্স সিয়াটোর সংসর্গ ত্যাগ করে 
এবং পাকিস্তান চ্ন্তিটির অন্তর্ভূ্ত 
হয়েও 'নীক্ষয় থেকে চনান্তাট দুর্বল 
করে ফেলেছে। তাই শ্বেতাঙ্গ 
প্রান্তন প্রভুরা মালয়েশিয়া ও সিঙ্গা- 
পুরকে প্রত্যক্ষভাবে এবং অন্য কোন 
কোন দেশকে পরোক্ষে হাতের পাঁচ 
হিসাবে রেখে শাদা চ্ান্তটির উপর 
কালো ও হলদে স্থানীয় রং 
বলিয়ে পাতে দিতে চান। কিন্তু 
আমরা দেখে আসছি যেখানে যত. 
রাজ্যের সামারক জোট তার প্রত্যেক- 
টিরই মোড়ল ও খ*টি 'হচ্ছে 
আমেরিকা । সুতরাং প্রস্তাবত 


চান্ত বাস্তবে রুপাঁয়ত হলে সম- 
বেত রাজ্যর পাঁরচালক হবে আমে- 
পিকা এবং প্রধান বেহালা বাদক হবে 
অস্ট্রেলিয়া। 
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"হুআ স্তা'নত 
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/ 


. কংগ্রেসী আমলের প্রথম থেকে 
শেষ দিন পর্যন্ত পশ্চিম বঙ্গের 
শিক্ষা বিভাগ পুরাতন কোর্সের 
বব, কম পাশ শিক্ষকগণের প্রত যে 
বৈষম্যমূলক আচরণ চাঁলয়ে এসে- 


ছেন সে সম্বন্ধে আম কিছ; ' 


জানাতে চাই। সকলেই জানেন 
পূর্বে বি, কম (পুরাতন কোর্স) 
ধারীক্ষাকে অনার্স“ পরীক্ষা-রূপেই 
গণ্য করা হত এবং পরাক্ষাও সেই 
ভাবে গ্রহণ করা হত। পরাঁক্ষায় 
যারা শতকরা ষাট ও চল্লিশ ভাগ 
নম্বর পেতেন তাঁদের যথাক্রমে 
প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী দেওয়া হত 
এবং যারা চল্লিশ ভাগের কম 
পেতেন তাদের পাশ 'ব, কম, হিসাবে 
গণ্য করা হত! অনার্স" গ্র্যাজ-য়নে্- 
রূপে গণ্য করা হলেও প্রথম দিকে 


পরাতন কোর্সে “ঁব কম পাশ. 
তা থেকে বাঁণত হলেন্ন। আরো মদদ্রা খরচ করে যে সব মাঁকর্নী 


শিক্ষকদের কোনও অনার্স - স্কেল 
দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না! অনেক 
আবেদন নিবেদনের পর ১৯৬৩ 
সালে তৎকালণন । শিক্ষামন্ত্রী, নব 
‘কম পেদ্রাতন কোর্স“) / শিক্ষকদের 
অনার্স স্কেল দেওয়ার কথা ঘোষণা 
করেন। পরে ১৯৬৫ সালের ৮ই 
িসেম্বর তাঁরখে ভিপি আই 
কর্তৃক কামরাবাদ উচ্চ মাধ্যামক 
বিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয়কে 
প্রদত্ত এক পন্ন মারফত জানান হয় 
যে প্রাতন কোর্সে বি, কম, পাশ 
সকল শিক্ষক অনার্স পাই- 
বার আঁধকারী। চিঠির ভাষাটা 


"ছল! এইরকম 
%, ৭ ৮০ 2 approved untrain- 
€d B. Com. 0০10; course) 


teacher is entitled to the intial 
Pay of Rs. 210 (fixed), but 
he hag to be selected by the 
District Selection Committee”. 

কিন্তু দুখের বিষয় হঠাৎ 
১৯৬৬ সালের ( ডিসেম্বর মাসে 


k 


শিক্ষা বিভাগের (বষম্যমূলক আচন্নণ 


সংশোঁধত বেতন! কম সম্বণ্রে যে যে তারা এধরণের বিভেদ সৃষ্ট- 
লয়ে পাঠান হয়, তাতে প্দরাতন 
কোর্সে বব, কম পাশ “শিক্ষকদের 


ক্ষেত্রে বলা হয়-যে সকল বি, কম 


করবেন। কিন্তু" মান নয় মাসের 

শাসনে তা হয়তো সম্ভব হয়নি। 

"জনগণের অকুন্ঠ সহযোগিতা লাভ 

করে পুনরায়ী পশ্চিমবঙ্গের শাসন 
\ 


| পাশ করেছেন এবং 
১-৪-৬৬র পর্বে যাঁরা শিক্ষকতার 
কাজে যোগদান , করেছেন, একমাত্র 
তারাই (প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী 


অথবা পাশ যাই হন না কেন) } 
j দেশে যে ধরণের চল্চ্চ দেখানো 


অন্যুযায়ী এমন ব্যবস্থা করা হল সক! অবশ্য মাঝে, মাঝে ভালো 
যে একই শিক্ষাগত যোগ্যতার আঁধ- ছাঁব যে আসেনা তা নয় কিন্তু 


কারণ হয়েও কিছ শিক্ষক অনার্স- তাদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। গত 
স্কেল পেলেন এবং কিছ শিক্ষক কয়েক বছর ধরে লক্ষ লক্ষ বৈদেশিক 


আশ্চর্যের কথা এই সার্কুলার অন ছবি এদেশে আমদানী করা হচ্ছে, 
যায়া “পাশ কোর্সে” পাশ বি কম তার আধকাংশই অতি নিকৃষ্ট 
(পুরাতন) 'শিক্ষকগণ-াঁরা সার্কু- শ্রেণীর। এই সব ছাব সস্তা বিকৃত 
লারের সর্তের মধ্যে পড়েন না, উত্তেজনা সৃষ্ট করে মামাদের 
তারা অনার্স স্কেল পাচ্ছেন অপর জনসমাজকে বিশেষতঃ যুব সমা- 
পক্ষে যারা এই সার্কুলারের সর্জের . জকে বিভ্রান্তির পথে ঠেলে দিচ্ছে 
মধ্যে পড়ছেন অর্থাৎ ১-৪-৬৬র গত দ্বিতীয় মহাফদ্ধের পর থেকেই 
টি 4 আমাদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক 
পরে শিক্ষকতার দাত জাঁবনে যে - দনাঁীতি আত্মপ্রকাশ 
করেছেন এবং নতুন বি, কম অনার্স করেছিল বিশ বছরের কংগ্রেস্ণ 
কোর্স চাল; হওয়ার পরে পাশ শাসনে সেই দনীতি জাবনের 


করেছেন এ রকম বহু শিক্ষক সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হয়েছে। মানুষের. 


[তীয় শ্ৰেণী হয়েও অনার্স স্কেল মনে দর্বে যে নৈত্রি বোধ ছিল 

তা ' হয়ে শ্যন্যে মিলিয়ে 
থেকে বাঁণ্টত হচ্ছেন। কি চমৎকার গিয়েছে। কিন্তু তার পাঁরবর্তে 
ব্যবস্থা! “পাশ কোর্সের” জন্য মানুষের মনে নৃতন কোন মূল্য- 
অনার্স স্কেল €২২০টাই) আর বোধ গড়ে  ওঠোন, নূতন কোন 


পুুরাতন)-দের জন্য পাশ গ্র্যাজন 
স্কেল (১৬৭ টাঃ)। 


করতে পারছেনা এবং সেই জন্যই 
১৯৬4 সালে যখন পশ্চিম- 


আমরা “বণ্ড মাক?” ছবির জয় 


অর্থাৎ চতুর্থ সাধারণ' ননর্বাচনের ' বঞ্গে যন্তফ্রন্ট সরকার গাঁঠত হয়ে- জয়কার দেখতে পাচ্ছি। এই ক্ষেত্রে 


ঠিক আগে শিক্ষা বিভাগ থেকে 


tb 


(৫ম পৃত্চার পর) ye 
পি 


জমা রাখলে সদ পেতেন ১৭৪৪" 
৫০ পয়সা। 'কম্তু আপনি শেয়ার 
‘বাজারে: যে কোন সময়ে আপনার 
এ এক হাজার শেয়ার বিক্রী করে 
টাকাটা তুলে নিতে পারেন। ! যাঁদ 
এ শেয়ারের দর পণ্টাশ পয়সা বেড়ে 
২৯:৫০ পয়সা হয়ে যায় তাহলে 
আপনি কয়েকদিনের মধ্যেই পাঁচশ 
টাকা মুনাফা ।কামাতে পারেন। 
শেয়ার প্রাত পঞ্চাশ পয়সা কমে 
গেলেও আপনার -লোকসান হবে 
মাত্র পঁচিশ টাকা! ছটা ঝাঁক 
আছে দেখেও আপনার টাকা আপন 
শেয়ার বাজারে খাটাতে চান কারণ 
কেনাবেচার.মধ্য দিয়ে মাসে কয়েক- 
বার লাভ করলে লোকসান বাদ 


| ছেন ফাটকাবাজীর লোভে। টাকাটা 


ছিল তখন আশা করা গিয়েছিল আমাদের হিন্দী ছাবও পাছয়ে 
নেই! মান্ষের 'আঁদম প্রবৃত্ততে 
উসকানী' দিয়ে আঁধকাংশ_ হিন্দী 
- ছবি, পয়সা লুষ্ঠনে ব্যস্ত। বোম্বা- 
জ্জা ইয়ের অধিকাংশ ছাঁবর সংগেই 
শ্কুন্কান্ব বাস্তব জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। 
অসস্থ বিকৃত মনোভাককেই 
উনাত্রশ হাজার টাকার লঙ্নতে জাগিয়ে তোলে। 
বছরে বারো . হাজার টাকা মানে “এই সব ছবির প্রদর্শক, প্রষো- 
শতকরা চল্লিশ টাকার মত। শেয়ার জকেরা সমাজকে বিকৃতি, অস্ুস্থ- 
বাজারে লশ্নী করার জন্যে যারা স্থতার পথে ঠেলে দিয়ে নিজেদের 
যান তারা এই লোভেই যান। মুনাফার পরিমাণ বাড়াতে ব্যস্ত! 
কিন্তু কার্ষতঃ এটা ঘটে না। আর বর্তমান ধনতান্দ্িক সমাজ- 
দশ হাজার টাকার শেয়ারের দাম ব্যবস্থার কর্ণধারেরা তাদের পন্ঠ- 
উনিশ, হাজার টাকা হলে যে উনিশ পোষকতা করছেন বিশেষ উদ্দেশ্য 
হাজ্যর টাকা বেশী দাম হল সেটা 'নয়ে। তাঁরা জানেন, সিনেমার 
কোথায় 'যায়। খোঁজখবর নিলেই প্রভাব অ । কাজেই এই সব 
জানতে পারবেন এঁ উনিশ হাজার নোংরা ছবিতে জ্রনচিত্তকে উত্তেজনায় 
টাকার বেশ মোটা অংশ ছোট ছোট 'ভাঁরয়ে রাখতে পারলে মানুষের 
লগ্নীকারকদের কাছ থেকেংএসেছে! মনে বৈশ্লাবকু চেতনা জেগে উঠ-. 
এ'রা এই টাকাটা হাতছাড়া করে- বেনা। ধনতান্্িক শোষণ ব্যবস্থা 
চলতে থাকবে অব্যাহত গাঁতিতে। 
আমাদের দেশে সেন্সার “বোর্ড 


দিলেও আপাঁন সম্ভবতঃ এক ' গিয়েছে ব্ড় বড় রাঘব বোয়াল নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। এই 


হাজার টাকার ওপরে কামাতে পারেন 
অর্থাৎ বছরে বারো হাজার টাকা। 


পঃজিপাঁতর, ঘরে। প্রতিষ্ঠানে কিছ কিছু জ্ঞান, 
[আগাম সংখ্যায় সমাপ্য।] গুণী লোকও আঁছেন' বলে জানা 


. তার্ন শিক্ষকদের 'বাভল্ন অভাব 


কারী সরকার নিদেশ পাঁরবর্তন 


নোংরা ছায়াছবির বিরুদ্ধে 


গত কয়েক বছর ধরে আমাদের 


এই সব ছবি স্থূল, অশালশন এবং. 


A ০:৩৪ পা 


0য় ॥ 


সি 


ক্ষমতায় আসীন হয়েছেন এবং 'এমন আম্বাসও ' আমরা পেয়েছি- 
শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে . যান শিক্ষা- লাম। কিন্তু এই 
বিভাগের দায়ত্ব গ্রহণ করেছেন সম্পর্কে কিছু হয়েছে বলে মনে 
অভিযোগ সম্বন্ধে সথেষ্ট ওয়াকি- হয়না। এখনও কদর্য পোস্টার পথে 
বহাল। কাজেই আমরা আশা করব ঘাটে সব সময়ই চোখে পড়ে । আমা- 
যুক্তফ্রন্ট সরকারের মাননণয় 'শক্ষা- দের স্বরাষ্ট্র মন্ত্র কাছে আমাদের 
মন্ঘী এ ব্যাপারাট সহাননভুতর "জিজ্ঞাসা, এ বিষয়ে পুলিশ কি 
ks) করে যথাযথ ব্যবস্থা চহ করতে পারেনা, এ বিষয়ে 
করবেন। 
চন নত সরকারের কি কিছুই করবার নেই! 
সমর বন্দ্যোপাধ্যায়. আর: একটি কথা বলে আমরা 
এই আলোচনা শেষ করতে চাই। 
বর্তমানে বই, পান্রকার বাজারও 
অতি 'নিম্নশ্রেণীর পান্রকা ও পরাস্ত- 
কায় ছেয়ে গিয়েছে। এর বিরন্ধৃও 
যায়। কিন্তু এই সেন্সার বোর্ডরে আমাদের কিছ: করা নরক: 
আমরা একটি অমাজবিরোধা প্রতি- অর্থাৎ আমাদের সমগ্র সাংস্কৃতিক 


্ঠান ছাড়া আর ক বলতে পার?" 

“এই বো বর্তমান ধানক শ্রেখীর জাঁবন বর্তমানে যে অরনাতির পথে 
স্বার্থরক্ষায় যেরূপ তৎপর, সমাজ এগিয়ে চলেছে তার বিরুদ্ধে আমা- 
স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে সেইরকমই দের সক্রিয় হতে হবে! দেশে সুস্থ 
পরাজিত নিকৃষ্ট সাংস্কৃতক জাঁবন গড়ে তুলতে 
শ্রেণার ছবিও সেন্সার বোর্ডের হবে। এই নূতন সং্ক্কীত গড়ার ' 
92 ০4 কাজে আমি দর্পণ পান্রকাকে 
_ আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমা- সাক্রয় হতে অন্যরোধ জানাচ্ছি। 
দের দেশের সরকার সেন্সার বোর্ড আশা করছি দর্পণ পাত্রকা আমা- 
কেউই এই সব" নোংরা ছাঁব তোলা দের সাংস্কাীতক অধঃপতনকে রোধ 
বা প্রদর্শন বন্ধ করতে পারছেন না। 

পান জে না করবার কাজে অগ্রসর হবে। 
দেখতে হবে। ক ভাবে আমরা এই “ 
সব কদর্য ছবির হাত থেকে মস্ত 
পেতে প্ার। আমার মনে /হয়, 
এখনই এই সব নোংরা হিন্দ ও 


মেদিনীগুরের মা 


ইং ছবির বিরত সক জন জুর্কে নকণালী নেতা 


মত গঠন করা দরকার। এই জন- 
মত গঠন করার কাজে এগিয়ে 
আসতে হবে শবাঁভল্ন বৈগ্লাবক 
আদর্শ সম্পন্ন রাজনৈতিক দলকে। 
এগিয়ে আসতে হবে বিভিন্ন যব 
ও ছাত্র সংগঠনকে, এগিয়ে আসতে 
হবে শিক্ষক এবং শ্রামক প্রাত- 
ম্ঠানকে। সেই সংগে সংগে দেশের 
সংস্কীতবান, সুরুচিসম্পন্ন জন- 
সমাজকেও এই ধরণের জনমত 
গঠনের কাজে এগিয়ে আসতে হবে। 
বতা সকলকেই এই ধরণের বিকৃত 
উত্তেজনা স্ার্টকার চলচ্চিত্র 
সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং 
এর বিরুদ্ধে সক্রিয় জনমত গঠন 
করবার কাজে 'অংশ গ্রহণ করতে 
হবে। 

একথা আমাদের মনে রাখতে 
হবে রাতারাতি আমরা এই সমাজ- 
বিরোধ! প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করতে 
পারবোনা। কিন্তু আজ ধাঁদ 
আমরা এই আন্দোলন আরম্ভ কার 
তাহলে জনসাধারণের চাপে ভাঁব- 
ষ্তে এমন একাঁদন, আসবে যোঁদন 
তৈরী করতে আরম্ভ করবেন। তখন 
দেখা যাবে ভালো ছাবও লোকে 


দেখে ভালো ছবি তুললেই লোক- 


আপনাদের কাগজের যোলই 
মে-র সংখ্যায় দর্পণের সংবাদদাতার 
নামে “পুলিশ দেখে নকশাল 
নেতার সভা ছেড়ে উর্ধশ্বাসে 
পলায়ন” শশর্ষক আষাঢ়ে গল্পটি 
পড়লাম। আপনার পত্রিকার শিরো- 
নামের কোণে ছাপানো হয় 
“বাঙ্গলা সংবাদ সাপ্তাহক”। তাই 
এই পত্র দিলাম কয়েকজনের অনু- 
রোধে , 

খড়গ্‌পুরে দোসরা নভেম্বর 
একাঁট সভা হয় কাঁমউনিস্ট 
বিস্লবীদের কো-আর্ডনেশন কামি- 
টির উদ্যোগে। এ সভার বিবরণ 
চোঁঠা মে “ তারিখের স্টেটসম্যান 
কাগজের সাত-এর পাতায় সাত-এর 
কলমে পরিবেশিত হয়েছে। এ 
কাগজের নিজস্ব শ্রাতাঁনধিই 1 
সংবাদ দিয়েছেন। সেখানে কয়েক- 
জন বস্তার বন্তৃতা দেওয়া হয়েছে। 
আমার বন্তব্ও ওরই মধ্যে রাখা 
আছে। সভায় আম আমার সম্পর্ণ 
বয়ানে বন্তব্য পেশ করেই সভা 
ত্যাগ কার। আমার পরেও কয়েক- 


সান হয় না! জন বন্তৃতাঃ করেন। সভার সরতে 
এই প্রসঙ্গে আমি আর একাট ' ও শেষে গান হয়! কোনও সময়ে 
কথা বলতে চাই। কদর্য গসনেমা কেউই কোনও কোণ থেকেও একক' 


কন্ঠস্বরেও গান সম্পর্কে আ' 
তোলেন নি! রি 
স্ত্যানন্দ ভট্টাচার্য. 


পোষ্টারের বিরুদ্ধে আগেও কিছু 
লেখালেখি হয়েছে! পুলিশ কর্তৃ- 
পক্ষ এর বিরুদ্ধে কিছু করবেন 
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চলিত ও | দা উপস্থাপনা মূল প্লটের মধ্যে 


(গপ) এবং অভিজ্ঞ রাঁব ঘোষ 
আর এক প্লটের ঘোরাফেরার 


(বাঘা) তাঁদের অভিনীত চাঁরত্র- 


'গুপী গাইন বাঘ! বাইন’ 


দেপপের চলচ্চিত্র সমালোচক) 


| 

একথা তর্কাতীত যে সত্যাজৎ 
রায়ের নতুন ছবির! প্রদর্শন সুরু 
হলে চলচচ্চন্রজগতে . সাড়া পড়ে 
যায়। তাঁর সাম্প্রতিক ছবি “পণ 
গাইন বাঘা বাইন”ও চলাঁচ্চন্রা- 
, আর 


ম্বিত এবং যাঁরা “পথের পাঁচালী”র 
পরই বাংলা চলাচ্চত্র সম্পর্কে অনু" 
প্রাণিত হতে উৎসাহ বোধ করে- 
ছেন তাঁরা সত্যজিৎ রায়ের যে কোন 
নতুন ছাঁব থেকেই "তাঁদের রসাস্বা- 
দের আকাঙ্খা পূর্ণ হবার, আশা 
আন্তরিকভাবেই পোষণ করেন। 
বলা বাহুল্য অতীতে অনেক সম- 
য়েই 'এই আশা পরিপূর্ণ হয়েছে। 
কখনও বা হয়ান। কল্তু দঃএকটি 
ছবি বাদে সত্যাজৎবাবূর সকল 
ছবিতেই আমাদের মনকে গভার- 
ভাবে স্পর্শ করে এমন উপাদান 


/ 





৩নশ্পীল্ন্বে চল্নছে 





নিবেদন 
মত্যন্তিৎ 


প্রত্যহ ৩ ৬ ৯ 


আমরা অজস্র পেয়োছি। আর একথা 


ভূতের রাজার আশ্রিত গপ আর 


আভাস দেয় এবং অবশ্যই তা ছবির 


হয় চলচ্চিতে সঙ্গত প্রযোজনায় 


তো অনস্বীকার্য যে পথের পাঁচালী, বাঘার যতাঁকছু উদ্ভট কাজগুলি। পেলাম। গানগুল ছাঁবর আজগর 


অপরাজিত, চারুলতা বা রবীন্দ্র- 
নাথের' মত ছবির শ্রস্টাকে শুধু- 


তকের ঝড় উঠেছে। মনে হয় 
গুপী গাইন বাঘা বাইন আর একি 
ঝড়ের সূচনা করেছে। 
বিশেষভাবে ছোটদেরই জন্য 
লেখা এক আষাড়ে, কাঁহনীর শচন্র- 
রূপের প্রারম্ভে আমরা একাম্ত- 
ভাবে সত্যজিতের চেনা কতগীল 
গ্রামীণ” চারন্রের সাথে. পুনঃপাঁর- 
চিড় হই। তারপর বেড়া- 
মণ্ডল ছেড়ে সর হয় কল্পলোকে 









রায়ের ছবি 





# 


মিনার - বিজলা - ছবিঘর 


এবং আরও অনেক প্রেক্ষাগৃহে | 





চালক দেখা গেল ভূত নামাতেও 
সুদডঢ়। চলচ্চিত্রে আশ্বাসী 'ষে 


' কোন রাসিকব্যান্তই | ভূতের নাচের 


পাঁরকল্পনার চাতুর্য্য ভেবে 'বাঁস্মত 
না হয়ে পারেন না। কলাকৌশল 
বা সিনেমার ক্রাফট সুআয়ন্ত, না 
থাকলে এ সম্ভব হয় না। ক্যামে- 
রায় এবং পরে রসায়নাগারের নানা 
অপার্ঘব ঠেকে প্রাতষাঁঙ্গক নাচ ও 
' গানের দক্ষ প্রয়োগ ব্যবস্থার জন্য! 
প্রত্যক্ষ করে প্রোৎসাহিত দর্শক 


আরো আজগ্যীব জগতে প্রবেশ, 


করার জন্য উদগ্রীব হয়। কিন্তু 
দুখের বিষয় দশর্ঘায়ত (১৫ 
রীল) এই ছবিতে সেই আশা পূর্ণ 
হয়ানি। {বিচিত্ৰ এবং বর্ণাঢ্য ও )শবস্ম- 
য়কর সাজপোশাক এবং সেটের ব্যব- 


+ হার সত্বেও, সঙ্গীতের প্রযোজনায় 


বাংলা চলচ্চিত্রে অভাবনীয় উদ্ভা- 
বনী শান্তর পরিচয় দিলেও, ভূতের 
নাচের প্র থেকেই এই আজগবী 


কঙ্পনাশাস্তকে ব্যাহত করে 
থাকবে৷ এবং এছাড়াও একটি বিশেষ 
চাঁরত্রে জহর রায়ের কুীসত আঁভ- 


নয় অন্য সবকটি চরিত্র সু-আভনত ' 


হওয়া সত্বেও প্রকট এবং ছাঁবর রস 
{বিশেষ 


যে নতুন পথ 
প্রদর্শন করেছেন সেকথা তো প্রাথ- 
টিক সত্য। এই ছবিতে "তানি 
এদেশে চলাচ্চন্রনির্মাণের আর এক 
দিক চাহত করে দিলেন যাঁদও 
আমাদের মন ভরল না৷ এবং যদিও 
আমরা বাংলা ছবির দর্শকরা তাঁর 
, প্রয়োগকোঁশলের নতুনত্বে যুগপৎ 
চমৎকৃত ও 'িস্মৃত। ছাঁবতে জীব- 
নের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জাঁড়ত 
সাদা কালো ভালো: মন্দ, ন্যায় 


অন্যায়, সত্য অসত্যর দ্বন্দ্ব নানাভাবে 


বিধৃত। পরিচালক এই ব্যাপারে 
সোচ্চার নন এবং তা নিশ্চয়ই তাঁর 
উদ্দেশ্য নয়। তিনি আমাদের এক 
আজগুবী কল্পনার পাঁরমণ্ডলে 
নিয়ে যেতে চেয়েছেন মান্র। কিন্তু 
যেখানেই এই প্রশ্নগরীল গল্পের 
গাঁততে প্রসারিত সেখানেই আমরা 


কাঠামোর সাথে চমৎকার 'মশ খেয়ে 
গেছে। বস্তুত সঙ্গীতের রসম্মধূর্য 
ছবি শেষ . হয়ে যাওয়ার পরেও 
আমাদের মোহত করে রাখে। 
ছড়ার গানগ্ঁলি এককথায় 
অপর্র্ব ,শ্রবাতমধনর। দাক্ষণ ভার- 
তাঁয় ছাঁচে ঢালার ফলে একাঁট গানে 
তো আজ্জগুঁব মজার আনন্দ ভর- 
পুর হয়ে উঠে। 

নবাগত তপেন চট্টোপাধ্যায় 


গলতে প্রাণসণ্টার করেছেন। কাঁব 
চীরন্রের সঙ্গে মিশে, গিয়েছেন? 


- বিশেষ করে এর সাজপোষাকের 


পাঁরকল্পনা উদ্ভট জগতের সঙ্গে 
যেন একটা সরাসার যোগস্থাপন 
করে। হল্লা !এবং শুম্ডীর দুই 
রাজার ভূমিকায় সন্তোষ দত্তের 
আভিনয় বহ্াদন স্মরণ থাকবে। 
সেটের কথা, আগেই উল্লেখ 
করেছি। আবার" বাল, বংশশীবাবু 
সাবাস। কামরায় সৌমেম্দু রায় 
আর একবার দর্শকদের: সামনে তাঁর 
প্রতিভার পরিচয় দিলেন। 


আমাদের নতুনত্বের চমক 'ঁদয়েছে, 
আশা মেটাতে পারোন। 


(রশম শিল্প 


(৪র্থ পষ্ঠার পর) .. . . | 


অর্থ ল:ঢের মৃগয়া ক্ষেত্র হল 


- সাঁমীতিগীল ও গ্রামোদ্যোগ 'কমি- ' নের ধর্মকর্মনীতি। 


(শনের দদষ্ট জোট। এই কাঁম- 
শনের মাধ্যমে “ঁবশুদ্ধ? গাম্ধপ- 
বাদীদের পুনর্বাসনের ফন্দি রূপে 
কেন্দ্রীয় । সরকারের অক্ষ) লক্ষ, 
কোট কোট টাকা তাঁলয়ে যেতে 
_ লাঁগল। এই কাঁমশন এবং ' তার 
ডালপালা স্বরূপ সামাতগ্ুলই 
হল আধুনিক কালের মহাজন। 
নামন্তরে শোষক, লুল্ঠক। রেশম 
শিল্পা ও শিল্পীরা এই মহাজন- 
লঃটেরাদের কবলে পড়ে নিঃস্ব 
হতে হতে এখন৷ মৃত্যুর প্রহর 
গুনছে। / 
মুর্শিদাবাদের বহরমপুর আর 
চক-ইসলামপুরেই আছে এই মহা- 
 জন্নী-শোষণের  এগারো-বারোটি 
(সোসাইটি) ঘাঁটি বা হাঁকরা 
বিরাট বিরাট সুড়ঙ্গ। এর গহ্বরে 
তাঁলয়ে যাচ্ছে সরকারের কয়েক 
কোট টাকা, শিল্পীর জীবন এবং 
শিল্পটি। এইসব রোজষ্টার্ড 
সরকারের হাত দেওয়ার একট: 
সাহস হলেই বোঁরয়ে পড়বে 
[সমস্ত অপকর্মের, লুটের জটা- 
জুট। সাধারণ নিয়ম হল, প্রমাণিত 
সংস্থা ছাড়া অন্য কোন সাধারণ 
মহাজনের সঙ্গে এদের ব্যবসা করা 
চলবে না। শিল্পের এবং শনিষ্ত 
শিজ্পশদের আর্থিক উন্নাত, বিধান 
করা হবে এদের প্রধান লক্ষ্য। 


ফলে ক দাঁড়ালো? প্রতারক রেশম ' 


মহাজনরা “সেবার নামাবল?” গায়ে 
জড়িয়ে ঝটপট রেজিষ্টার্ড সোসা- 
ইঁটি গড়তে লাগল আর “পাবন 


তাঁদ্বরের” জোরে খাদ কাঁমশনের . 


প্রমাণপন্র জোগাড় করে এরা গদী 


আজব জগতের নায়ক দুজন গুপী আলো করে বসে পড়ল! | 


এবং রাঘাকে ভাঁড়ের মধ্যে হারিয়ে 
ফোল। যেমা বলা যেতে পারে যে 
হল্লারাজার দুষ্ট মন্ত্রী ও তার 
সাকরেদ যাদ:করের কুচক্রী শলা- 
পরামর্শ অযথা দীঘ*। আসলে 
যুদ্ধ এবং শান্তি বর্তমান জীবনের 


প্রাত্যাহক প্রশ্ন হলেও ছবিতে এর 





মুর্শিদাবাদে রেশম-শিজ্পের 
ক্ষেত্রে দেখা যায় তন ধরনের সংগ- 
ঠনরূপ' ফাঁদ £ 


(১) প্বের রেশম ব্যবসায়পগণ ৷. 


যারা কোন রকম প্রমাণপন্র ছাড়াই 
খোলা বাজারে অবাধে রেশমী 


কাপড়ের ব্যবসা চালাচ্ছে। নিজের 


ব্যাক্তিগত লোভই হল এদের জশীব- 
শিল্প, ও 
শিল্পীর উন্নাতর' ভাবনায় এদের 
কোন দায় আছে বলে এরা মনে 
করে না। মালদহের খোলা বাজার 
থেকে রেশম এনে তাঁতিদের "দয়ে 
কাপড় তৈরী করায়, আর ভার- 
তের র্বাভল্ব স্থানের খোলা 
বাজারে কাপড় বক্র!" করে নিজেরা 
লাভের পাহাড় গড়ে। 

(২) . সমবায়  প্রাভিত্ঠান। 
খাতাপত্রে এই সমবায় প্রতিষ্ঠান- 
গুলিতে শিল্পী সদস্য থাকলেও 
নানান পাকে-প্রকরণে এর কার্যকরী 
কাঁমাট গঠিত এবং পাঁরচালত হয় 


লোভ রেশম মহাজনদের ইঞ্গতে, 


অঙ্গুলি সঙ্কেতে। এই প্রাতিষ্ঠা- 
নের ঘোঁষত উদ্দেশ্য যাইহোক 


বাস্তবতঃ এর দ্বারা লাভের অঙ্ক 


.কুড়ায় উপর তলার লোভশ মহাজ্ন- 


গণ--সাধারণ িজ্পশরা নয়া 
[আগাম সংখ্যায় সমাপ্য] 


১ ৯তারা 
প্রাতষ্ঠানাটর ' দায়িত্ব গ্রহণের জন্য 


লঞ্পাদক কক দভার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা স্মবোষ লল্লিক ক্কোরার কলিকাতা-১৩ থেকে জ্াদুত এবং ৬১নং ঘট লেন, কনিকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


এত 


দ্‌ পা 
শস্পাদল্জীল্র 
১৯১৯৯১১১০০০ 


জোট ঝাধার আলোচনা 


গত বিশ বছরের ব্যর্থতা আর ভারতয় ক্রান্তিদলের সঙ্গো মিশে 


নানা সংঘাতে কংগ্রেস, ভেঙ্গে, 
তায় ভাত্ততে অন, 


গেছে। 
. রুপ শাল্তশালী কোন পার্ট নেই 
বলে একাঁট রাজনৈতিক শুন্যতার 
কথা ভেবে অনেকে শঙ্কিত হচ্ছেন। 
ছোট, বড় অনেক দল জোট বাঁধার 
চেষ্টা করছে কংগ্রেসের ' বিকল্প 


ব্যবস্থা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে। এই ॥ করতে’ চাইছে। প্রচেষ্টার প্রাথমিক . 


পারপ্রোক্ষিতে দ:ট সভা হয় গত 
অপ্তাহে” একটি কলকাতায় আর? 
অপরটি দিল্লীতে! দ্বাভাবিক- 
ভাবেই প্রাথামক প্রচেষ্টা 'হসাবে 
দুটী ভিম্মমুখী জোট গঠনের জন্য 
দুটী সভাই আপাতভারে ব্যর্থ 
হয়েছে। "দ্লশর সভায় হাজির 
ছল জনসংঘ, স্বতন্ন দল "আর 
ভারতীয় ক্রান্তি.দলের প্রাতানাধরা। 


ঠক একই সময আবার হমায়ুন' 


কবীরের ,লোকদল একাঁট প্রস্তাবে 


পুলিশের চক্রান্ত ' 
। (প্রথম পষ্তার পর ) ) 


পক্ষে এই সরকারের বরুদ্ধে চক্রান্ত 
হয়। তবে এইবার চক্রান্তের কায়দা 
হল আলাদা। গতবার অথব্থ 
সাতষা্ট সালে কংগ্রেসের. বিধান 
সভায় একশ্মে সাতাশাটি আসন 
ছিল, ‘তাই সেবার চেষ্টা ছল 
কারের পতন ঘটানো । তাই সৌঁদন 
সরকারের পতন ঘটাতে তৎকালীন 
পুলিশের হোমরা-চোমরারা সর্ব- 
প্রকার মদত 'দিয়োছল বিধান সভার 
সদস্য-ও কয়েকজন মন্ত্রীকে যারা 
সরকারের পতন ঘটাতে কোমর 
বে'ধোঁছলেন। শকল্তু এইবার কংগ্রে- 
সের সঙ্গে যন্তফ্ুষ্টের আসন্গত 
ব্যবধান এত বেশী যে, বিধান 
সভার্‌ সদস্যদের 'দয়ে সরকারের 
পতন ঘটানো অসম্ভব! তাই 
প্রচেষ্টা সুরু হল ভিন্ন পথে। 
কয়েকজন আঁত উচ্চপদের *আমলা 
শদল্লশতে কর্মরত পশ্চিমবঙ্গের 
জনৈক প্রান্তন আমলার সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনা করে চললেন 
দিনের পর দিন। রাজ্য সরকারের 
জনৈক আই. সি, এস অফিসার 
সম্প্রীতি কয়েকাদন ছুটি নিয়ে 
চলে গেলেন . হাজারীবাগ আর 
সেই একই সময়ে ' হাজারীবাগে 
এসে উপস্থিত হলেন দিল্লীর সেই 


আছেন মাত্র দকছনাদন আগের 
কথা, রাজ্য মন্রিসভার বৈঠকে যখন 
" যে আলোচনা হয় সঙ্গে সঙ্গে 
“তা চলে যেত তৎকালীন বাজ্যপাল 


যাওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে সুযোগ 
সুবিধা পর+ক্ষা করে দেখার পরি- 
কল্পনা ,করেছে। অর্থাৎ কংগ্রেসের 
বাইরে সমস্ত দাক্ষিণপন্থী দলের 
কিছ অংশ আজ্যকর রাজনোতিক 


১ t 
/ 


জোটের বিরোধী হয়ে দল ছেড়ে 


' বামপন্থী জোটে যোগ দেবে । এতে 


যারা শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাসী তাদে- 
রই সুবিধা হবে আর যারা শ্রেণী 
সমন্রয়র পথে কিছ: প্রগ্থাতর কর্থা 
স্ঘলে ভারতীয় ধনতন্ল বাঁচিয়ে 
রাখতে চায় তাদের অস্বাবধা হবে। 
দক্ষিণপন্থী জোটের চেষ্টা মূলতঃ 
ভেঙ্গেছে কটুর জনসংঘ প্রাতানীধ- 
দের জন্য। তারা জাতীয় কায়েমী. 
স্বার্থের একটা অংশের -প্রাতাঁনীধ। 
অপর যে অংশ 'বদেশীদের, বিশেষ 


পারপ্রোক্ষিতে, একাঁট' কমিউনিস্ট 
বিরোধী ফ্রন্ট আঁবিলম্বে গঠন শিবির ভাগের রাজন্গীততে অধিক 


দরুণ ধনতন্ এবং কায়েম" স্বার্থের 
চট করে একজোট হওয়া খুব 
সহজ নয়, [দ্লশর ব্র্থতা ই 


ব্যর্থতা প্রমাণ করে যে, কায়েমী 
স্বার্থ এখনও সরাসার কংগ্রেস 
'দিরোধশ কোন দাঁক্ষণপন্থণ' িক- 
রা 
না। তাদের " অনুযায়ী 
রবে বাজি সম্পূর্ণ 
ভাবে শাবির ভন, নয়। 
তাদের্‌_ পন এই ' ধরণের 
দ্‌ষ্টভঃকগণ বামপন্থীদের সাহায্য 
করবে, কেননা কংগ্রেস থেকে 
বেশ, কিছ; অংশ দাক্ষিণপল্ধী 


আন্দোলনকে: একমহখী করার 
চেষ্টা হয়। উদ্যোগ বেশ ..ছিল 


তারাই 'চাঠপত্র ‘লেখালেখি করে 


Ed 
মাকাঁসবাদী কাঁমউীনিস্ট পাঁটর্কে 
শেষ পর্যন্ত বাজ করায়' এই 
সভার ব্যাপারে । সভার শহরবতে 
জাতীয় "ও আন্তর্জাতক রাজ- 
নীতির পর্যালোচনায় বিরোধ দেখা 
দেয়! ভারতীয় কাঁমউীনস্ট পার্ট 


‘মনে করে যে, কংগ্রেসে ভাঙ্গন এমন 


এক অবস্থায় পেশছেছে যে, ১৯৭২ 
সালের নির্বাচনের আগেই বাম- 
পল্থারা জোট বেধে রাজনৈতিক 
কৌশলের “ দ্বারা দিল্লীর গদী 
দখ্ল করতে 'পারে। এই কোশল, 
অবলম্বন না করলে দাক্ষণপন্থশরা 
কেন্দ্রীয় ক্ষমতা কৰ্জা করবে। এই 
অবস্থা :, ভারতাঁয় গণতান্নক 
আন্দোলনের পক্ষে মোটেই স্মাবধা- 
জনক' নয়।' মার্কসবাদী কামউনিস্ট 
পার্ট এই রাজনোৌতিক দৃক্টি- 
“ *ভঙ্গীর বিরোধী এবং তারা মনে 
করে না যে কেবল মাত্র সংসদীয় 
কৌশলে - কেন্দ্রীয় ক্ষমতা কক্জা 
করা যায়।'ষে কোন জোট ব্যাপক 
এবং তীর আন্দোলনের মধ্যে দিষে 
না হলে ব্যর্থ হতে/বাধ্য। আর এই 


পক্ষে- আরো বেশী ক্ষাতকর।, 


J i EY 
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শ্রীধর্মবীরের কাছে। এমন কি সঙ্গে অন্যদলের বিরোধ 
মন্ত্রীরা ঘর থেকে বের বার আগেই হয়, অনৈকোর ভিত্তি রচনা হয়। 


খবর চলে যেত দিল্লীতে শ্রীচ্যবনের '-কিল্তু' শেষ এইখানেও নয়, . 


কাছে। মন্ত্রীরা প্রথমে হতবাক সুযোগ পেলে অন্য দলের কর্মী 
হলেন প্রে রোগ শির্ণয় হল। সমর্থকদের প্রাত এমন আচরণ 
বোঝা গেল কে করছেন এই কাজ। করো, প্রয়োজন মত এমন নির্ধা- 
এর পর (থেকে মন্ত্রীরা ঠিক কর- তন করো যে, সেটা কেন্দ্র করে যেন 
লেন তাঁদের বৈঠক বা আলোচনার মান্মিসভার সংকট সষ্টি/হয়। কুল- 
সময় কোন আফসার থাকবে না, তল বা পয়লা মে ময়দানে নক- 
বিশেষ করে একজন আঁফসার শালদের, সভা আক্রমণ বা আলি- 
শান প্রায়শই কাজে অকাজে পূরদুর্জার বা অন্য আরো সব 
মুখ্মন্দ্রীর ঘরে যে কোন মন্ত্রীর জায়গার ঘটনা পর্ষযলোচনা করলে 
আলোচনার সময় থাকতেন তার এই সত্য ধরা পড়বে। 

থাকা একেবারে বন্ধ। প্ীলগের আর একটি আচরণ 
কিন্তু শেষ এইখানেই নয় হল যে কোন স্থানে গণ্ডগোল 
পুলিশ মহলে এই সময় থেকে লাগলে, 'লাগবার সম্ভাবনা , দেখা 
ষড়যন্ত্র বেশ জমে উঠলো। এই নিয়ে ঘটনা স্থলে উপস্থিতি হও 
দুই দিকের প্রথম হল, প্ীলশ এবং গোলমাল বেশ' পেকে উঠলে.. 
স্বরাষ্ট্র মন্ত শ্রীজ্যোতি, বসুকে ক্ষয়ক্ষাত. হয়ে গেলে ঘটনাস্থলে * 
খুসা করূর নাম করে মাকসবাদশী গিয়ে িরোধকে উস্কে দাও আর 
কমন্যনিস্ট পার্টর নামে, সকল বিপরীত পক্ষকেই ঠোঙ্গয়ে গোল- 
প্রশ্রয় দিয়ে অন্য পার্টর প্রতি মালকে আরো বেশী গোলমেলে 
নিঠুর ব্যবহার ও বৈষম্যের নীতি পরিণত করো।- পয়লা মে ময়দানে 
পরিচালনা করতে লাগলো । আসান- নকশালপল্থীদের সভায় আক্রমণ 
সোল, কুলতলা, আলপুরদঃয়ার যত না মাকর্সবাদী কমুনিস্ট 
সহ বহু জায়গায় ধৃর্থীলশ এমন স্বেচ্ছাস্বেকরা করেছিল তার চেয়ে 
আচরণ, করলো যে, পুলিশ যেন, বেশী করেছিল পুলিশ। কোন 
মাক্সিবাদী- 'কমন্যানস্ট পার্টর একটা রাজবনীতক দলের সভার 
স্বেচ্ছাসেবক, আর সেই স্বেচ্ছা- মারে টিয়ার গ্যাসের সেল ফেলা 
সেবক বাঁহনী প্রতিপক্ষ রুপে, বা মৃণ্ডের গোড়ায় টিয়ার গ্যাসের 


অন্য রাজনৈতিক দলকে দূমন' সেল ছোঁড়ার ঘটনার কোন নজর, 


করছে। এর ফল হল এই, পালিশ অতাঁতে নেই! পুলশ এই কাজ 
যুক্তফ্রন্টেরর শারক সব. দলকে, করেছিল একমাত্র এই করণে যে, 
এমন ক দলের মন্ত্রীকে স্সগ্রাহ্য এই কাজে মাকর্সবাদী 

করে, অবহেলা প্রদর্শন করে এওঁ বেশী খুসী হবে, আর নকশালদের 


, দলগবাঁজকে পাঁলশ সম্পর্কে বিরুপ প্রাত এই আক্রমণে নকশালরাও 


পুলিশ থেকে আরো বেশ! ক্ষিপ্ত হয়ে সরকারের 
নানাভাবে এটাই প্রমাণের চেস্টা বিরুদ্ধে লড়াইয়ে 'নামবে। - 

হতে লাগলো যে, অন্য সব দল ও | একই ঘটনা আলিপুর 
সকলে যেন মনে করে প্দালশ দ:য়ারে। ষারাস্ঘর পোড়ালো তাদের 
মার্কসবাদী কম্যানিস্ট পার্টি ছাড়া গ্রেপ্তার নয়, যারা আর, এস, পি-র 
অন্য ,কারো অনুগতও নয়, অন্য পার্টি অফিস আক্রমণ করলো, 
কাউকে গ্রাহ্যও ক্র না। এই আগুন দিল তাদের গ্রেপ্তার নয়, 
আচরণের একমাত্র উদ্দেশ্য হল গ্রেপ্তার করো আর, এস, পি 
যাতে প:লশর্কে কেন্দ্র করেই অফিসে দুই হাজার মানুষের ভয়ে 
মাকর্সবাদী কম্যনিস্ট পার্টির শেষাংশ নবম পৃজ্ঠায়) 


ড | এপ 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 


ভারতীয় অবস্থার 'পারপ্রোক্ষতে 
এদেশে (প্রয়োগযোগ্য নাও হতে 
পারে। “আমার মনে হয় নাষে 


' ভারতীয় সমাজতান্লিক বিপ্লবের ' 


দর্শন হসাবে মাওবাদ গ্রহণযোগ্য” 
১ শ্রীড়াঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন 
ভারতীয় কাঁমউনিস্ট পাঁটর সম্পা- 
দক মণ্ডলীর পাঁচাদন ব্যাপী, 
বৈঠকে অংশ গ্রহণ করতে ৷ 
দিনের ব্যস্ততার, মধ্যেও দর্পণের । 
সঙ্গে এক - EE সাক্ষাৎকারে 
উনি রাজশ হন। 

প্রশ্ন, ছিল্‌ শ্রীডাঙ্গে নকশাল- 
পন্থা "ক মর্নে করেন। 
কেনই বা এ আন্দোলন গজাল ? 
+ আর কতদূরই বা এই আন্দোলন 
গড়াবে ? * 

উত্তর £ “নকশালবাদীী আন্দো- 
লন কংগ্রেসী শাসন 


প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে অত্যন্ত খন। 


স্বাভাবিক ভাবে জন্মেছে। এই 
,শাসন নণীঁতর ফলে ঘটেছে 


কায়েমী স্বার্থের প্রচণ্ড প্রসার, . 


গণতন্তের বড় বড় কথা সত্বেও 
'দুনাবতি ও আমলাতন্তের প্রচণ্ড 
প্রতাপ, সধাবধানে মোৌলক আঁধ- 
কার সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা থাকা 
সত্বেও পাাঁলশের ক্রমবর্ধমান ক্ষম- 
তার ব্যাপকতা আর 'নর্বাচিত 
মন্ত্রীদের দ্বারা সরকারী অর্থের 
অপব্যয় এবং আত্মসাৎ! এই অব- 
স্থায় যে কোন সং যুবক আমাদের 
দেশে প্রচালত সংসদীয় গণতল্তে 
বিশ্বাস হারাতে পারে এবং এটাই 
স্বাভাবক। যে ভাবে একটা 


দর্পণ || শ্বক্রবার ৩০শে মে ১৯৬১- 
দাক্ষণপন্থীদের ঠেকাবার জন্য 


আন্দোলন না করে সুবিধাবাদী 


জোট গঠন সংশোধনবাদ। তাই 
ভাসতে কমিউনিস্ট 
আন্দোলন একমুখী করার কথা" 
বার্তা বেশ দূর এগোয়ানি। কিন্তু 
আলোচনা চলে কেরালা ও পশ্চিম- 
বঙ্গের যুক্ত - ক্রন্টকে শীল্তশাল 
প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবস্থা 
সম্পর্কে । মার্কসবাদী কাঁমীনস্ট 
পা্টর আগ্রহ এ ব্যাপারে, বেশী 
কারণ তারা জানে.যে, এই দুই 
রাজ্যে যন্ত ফ্রন্টের শীশ্তবৃদ্ধি 
আসলে নিজেদেরই শাক্ত বৃদ্ধি! 
করবে! এই ব্যাপারে-যাঁদ ভারতীয় 
কমিউনিস্ট পার্টর সাহায্য পাওয়া 
যায় তবে তা গ্রহণীয়। যত ফ্রন্টকে 
শন্তিশালগ করার প্রস্তাবে শেষ! : 
পর্যন্ত গাঁড়মাঁস করেও ভারতীয় 
কমিউনিস্ট পার্টিকে রাজী হতে 
হয়! এর অর্থ এই ষে এই দুই 
রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টি. এর্খন 
আর মাক্সবাদীদের বিরুদ্ধে 
পর্বের আভষান চালাতে পারবে 


ভীরতয় কমিউনিস্ট পাটির এবং | ব্যর্থতা গ্রণতান্িক আন্দোলনের 'না। সর্শীঘত হলেও দই কামউীনষ্ট 


পাঁ্টর আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। 


তাঁর মতে আজ্জকের অবস্থায় 
দেশের প্রায় সর্বত্র নকশালপল্ধী 
মনোভাব ষুব সমাজের মধ্যে ছাঁড়য়ে 
পড়তে পারে। কিন্তু এই পথে 
খুব বেশী দুর এগ নো যাবে না। 
কিন্তু তব্‌ও দেশে স্বেচ্ছাচারী 
ধনতন্রের নিম্পেষণ আর অক্টোপাস, 
বাঁধনের বিরুদ্ধে একটা ক্রোধের 
বিস্ফোরণ নকশালরা ঘটিয়ে দিতে 
পারে জায়গায় জায়গ্ায়। 

১৯৪৯ সালে কাঁমউীনস্টরা 
তেলেঞ্গানায় যে আন্দোলন করে 


সারা; তা নকশালবাদী আন্দোলনের 


অগ্রদূত। এ আমন্দোলননর চীপে 
বুর্জোয়া ও কংগ্রেসী নেতৃত্ব ভূমি 
আইন সংশোধন আর জাঁমদারী 


_আঁদবাসীরা, গরীব ভূমিহীন 
কৃষক আর অনুন্নত শোষিত হাঁর- 
হালে নন রহ 


পেশছে দেবার জন্য?” বোমার সঙ্গে 


ল:টেরা সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনামে ছোঁড়া কিছ হাযাণ্ডাবলে ভগৎ সিং 
ধবংসলণলা, চালাচ্ছে তাতে দেশের নিজেই একথা বলেছেন! নকশালরা 
সমস্ত 'সৎ মানুষই স্বাভ্যুঁবকভাবে এর থেকে একটু এগিয়ে আছেন_, 
বন্দুকের জন্য হাত বাড়াবে যাতে 

অসৎকে চিরকালের জন্য মূর্ছে ডি হি রা 
দেওয়া ধায়! নিছক ক্রোধ থেকেই 
মানুষ নকশালপন্ধী হয়ে যেতে বাদের প্রতিষ্ঠা, করতে চাইছেন। 
পারে” মাওবাদই এই মতবাদ। 


দর্পণ ॥ শ্ক্রবার ৩০শে মে ১৯৬৯. 


বৃহৎ গু জিগাতদের ধু র্থণীতি 


* স্মুভল ভিল্তি ৪ ০্পল্লাল্ঞ ন্বাজাত্লে ফউন্কান্বাজ্দা 


 সহযোগীঃ জীবন বাস। কর্পোরেশন ও ব্যাঙ্ক 


6 ও রণেন নাগ 


। বলা হয়ে থাকে যে শেয়ার 


. বাজারে দেশের 'বাভন্ন কোম্পানী 
« পুজি সংগ্রহ করে। তাই দেশের 


lL 


পুঁজির বাজার হিসাবে শেয়ার 


তারশ লক্ষ তিন টাকা দরে কেনা 
শেয়ারে পাঁচ কোটা সত্তর লক্ষ 
টাকা। এদের মোট লগ্নী হল 
দুই পয়েন্ট পাঁচ কোটী + নববই 


বাজারের অপাঁরসীম গুরুত্ব লক্ষ একুনে তিন কোটা চল্লিশ লক্ষ 
রয়েছে। কিন্তু তা কি ঠিক? .টাকা। শেয়ার বাজারে কেনাবেচার 
শেয়ার বাজারে শুধুমাত্র সেই 'সব দরুণ তাঁরা এখন চার কোটী 


[! শেয়ার নিয়েই কেনাবেচা হয়ে প'চাত্তর লক্ষ + পাঁচ 'কোটপ সত্তর 


ধ 


থাকে যেগীল বাজারে আগেই লক্ষ টাকা একুনে দশ কোটী পয়- 
গৃহীত হয়েছে। অন্ততঃ পর্শচশ তাঁল্পশ লক্ষ টাকার মালিক হলেন। 
“লক্ষ টাকা মুলধন এবং এককোটগ অ) হলে ক তাঁরা এদরে শেয়ার 
টাকার সম্পত্তি না থাকলে কোন বেচে দিয়ে টাকাটা নিয়ে সরে পড়- 
কোম্পানীর শেয়ার কেনাবেচা হয় বেন? তা নয়।. শেয়ারের বাজারে 
না। কোম্পান'র শেয়ার বক্রী,হবার দরের ওঠানামা তাদের হাতের 
পর শেয়ার বাজারে কেনাবেচা হলে মুঠোয়। যদি আঁরা দেখেন যে 
কি করে বলা যায় যে কোম্পানী বাজারে হাতের বাইরে অনেক 
শেয়ার বাজার থেকে পঠুজি সংগ্রহ শেয়ার রয়েছে, তখন তাঁরা 

করেছে? বাজার মন্দা করতে পারেন নিজে- 


আসলে পুজি সংগ্রহের জন্যে দের শেয়ার “ব্রা করে দেয়ার ভাণ ' 


শেয়ার ঘাজার নয়। পশীজ হস্তা- দেখিয়ে এবং কমদরে নিজেদেরই 


* ম্তরের জন্যেই শেয়ার বাজার। লোকের মারফতে শেয়ার কেনা” 


অর্থাৎ ফাটকাবাজণী ও নানা কৌশলে বেচা করে। তখন শেয়ার যাঁরা তৃখ- 
পাঁজর মালিকেরা সাধারণ লগ্নী- নও. ধরেছিলেন তাঁরাও হয়ত 
কারকদের টাকাটা ঘরে, শেয়ার বিক্রী করে দিতে চাইবেন। 
8728 এভাবে তারা আস্তে আস্তে প্রায় 
নীর কথা৷ তার মূলধন দশ টাকা সমস্ত শেয়ারই হস্তগত করতে 
দামের এক কোট শেয়ার, মোট পারেন। ঠিক একভাবে তাঁরা লোক- 
দশ কোটী টাকা। কোম্পানীর সানী ব্যবসার শেয়ার সামীয়ক 
পারচালকবর্গ নিজেরা পর্ণচশ লাখ-, লভ্যাংশ বাঁড়য়ে বা লভ্যাংশ বধির 
শেয়ার কিনলেন, অন্যান্য প্রাত- ' সম্ভাবনার গুজব ছাড়িয়ে এ লোক- 
চ্ঠান ও ব্যন্তিগত লগ্নীকারক বাকা সানী কোম্পানীর /শেয়ার মোটা- 
পশ্চান্তর লক্ষ শেয়ার ফিনলেন। লাভে বেচে দেন। পরে যাঁরা এ 
দেওয়া হল না, এটা পাঁরচালকবর্গের / হন তাঁরা দেখেন কোম্পানীর 


{বিচারবুদ্ধির ওপর 'নিভরশশল। অবস্থা গজতুন্ত কাঁপথবৎ। কোম্পানী ' 


পারচালকবর্গ কোম্পানীর মুনাফা গুটিয়ে ফেলতে আঁরা তখন বাধ্য 


থেকে রিজার্ভ।বাড়ালেন। লভ্যাংশ হন! 


না পেয়ে পেয়ে হতাশ কিছু শেয়া- একচেটিয়া পঠাজর ' মালিকদের 
রের মালিক শেয়ার মার্কেটের নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যাংক, ইন্সিওরেশ্স 


চলাত দর তিন কোটী টাকা দরে কোম্পানীগ্যলি এই মুনাফা লোটার 


অর্থাৎ সাত টাকা লোকসান 'দিয়ে কাজে তাঁদের প্রধান সহায়! চলতি 
আরো 'তারশ লক্ষ শেয়ার বেচে ব্যবস্থার জন্যে ব্যাংকগনুল বাজারে 


দিলেন। কোম্পানীর পাঁরচালকবর্গ চাল? (15:60) শেয়ার বন্ধক রেখে 
নিজেদের স্বনামে-বেনামে তা কনে টাকা দাদন দেয়! বাজার তেজী 
নিলেন! 


ফলে তিন কোটনঁ টাকা থাকলে বন্ধক শেয়ারের দামের 
দামের শেয়ারের দরুণ তাঁদের প্রচ- অর্ধেক বা তিন চতুর্থাংশ টাকা 
দলিত বাজারদরে (তিন টাকা দরে) ধার পাওয়া যায়। আমাদের দ.্টা- 
মাত্র নবকই লক্ষ টাকায় কিনে ন্তৈর মোটর কোম্পানটি এবার 
নিলেন। এই কেনার ফলে .তাদের দশ কোট পঞ্সতাল্লিশ -ক্ষ টাকা 
মোট লাভ হল দুই কোটা দশ লক্ষ বাজার দামের শেয়ার বন্ধক রেখে 
টাকা। এ টাকাটা এসেছে ছোট ছোট ব্যাংক থেকে: কমপক্ষে পাঁচকোটাী 
লশনীকারকদের কাছ থেকে। স্বর্থাৎ সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা ধার নিতে 
কোম্পানীর পাঁরচালকেরা এবার পারেন। এবং এই ঢাকা দিয়ে 
মোট পঞ্চানন লক্ষ অর্থাৎ আঁধকাংশ আরেকটী নতুন কোম্পানী খুলতে 
শেয়ারের মালিক হলেন! ক্রমে পারেন। এভাবেই দেশে ছোট ছোট 
কমে তাঁরা আরো বেশী শেয়ার পাঁজর মালিককে ধংস করে এক- 
হস্তগত 'কয়ে কোম্পানীর নিয়ন্লণ চেটিয়া পাঁজর উদ্ভব সম্ভব 
ক্ষমতা লাভ করলেন। এবার হায়েছে। 

ডভিডেস্ড “দেওয়া সরু হল। শেয়া- 
রের দাম হু হু. করে চড়ে গেল৷, ব্যাংকগ্ীল যে হারে দাদন দেয়, 
দশ টাকার শেয়ারের দাম হল ধরুন তাতে ব্যাংকের আমানতের একটা 


উনান্রশ' টাকা। এবার তাদের লাভ মোটা অংশ শেয়ারে লগ্নী হয়ে 


পপচশ লক্ষ দশ টাকার শেয়ার ,থাকে। শেয়ার বাজারে কিছুদিন 
আঁতরিক্ত উানশ টাকা করে চার ধরে-মন্দা চালু “থাকলে, ব্যাংক- 
কোটী প'চাত্তর লক্ষ টাকা এবং গুলির পঠাঁজতে টান ধরে এবং 


. বাজারে চাল? শেয়ারের দরুণ ' 


শেষ পর্যন্ত ব্যাংকগীল কারবার 
গোটাতে বাধ্য হয়! ফলে অসংখ্য 
স্ব্পবিত্ত, মধ্যাবস্ত মানুষের কষ্টে 
সাত টাকাটাও মারা যায়। দ্বিতীয় 
মহাষদ্ধের পরে ১৯৪৬ সালে 
শেয়ার বাজারে ক্র্যাশ হয়ঃ মোট 
১৬৯টন ছোট ও মাঝারী ব্যাংক 
ফেল পড়ে। ফলে লক্ষ লক্ষ সাধা- 
রণ মানুষ, যারা এসব ব্যাংকে 
তাদের কষ্টার্জত টাকা জমা রেখে- 
ছিল তারা সর্বস্বান্ত হন। এই, 
উবে যাওয়া ব্যাংকের লঙ্নী টাকা 
শেয়ার বাজারের গাঁলপথ ধরে বড় 
বড় শেয়ারের মালিক পঠাঁজপাঁত- 
দের শিন্দবকে গয়ে ওঠে। 
ইণ্সিওরেন্স কোম্পানীর ক্ষেত্র 
এই ফাটকাবাজীর খেলা আরো 
চমৎকার! ইন্সিওরেন্দ কোম্পানী 
জীবন ও অন্যান্য বাঁমার 'প্রমিয়্াম 
বাবদ ধৈ্‌ টাকা পায় তা বামা 
ফাণ্ডে জমা হয়। এ টাকাও 1সাক- 
উরাট এবং বাজার চলাত শেয়ারে 
লগ্ন করা হয়। এর থেকে যে আয় 
হয় তা দিয়ে বীমা কোম্পানীগ্াল 
চলাঁত খরচ মিটিয়ে' বেশীর ভাগ 


টাকাটা জমা রাখে বিভিন্ন দায় 
মেটাবার জন্যে। আইনানুসারে' 
বীমা ফান্ডের লনা : টাকা শেয়ার 
ও 'সাকউাঁরটাীর উল্লিখত দামে 
€(ফেসভ্যাল?) খাতায় জমা দেখাতে 


' হয়! কল্ভু আসলে শেয়ার বাজারে 


শেয়ার ও সাঁকউীরটপর দাম সর্ব- 
বা কম থাকে। হীম্সওরেল্স 


কোম্পানীর পরিচালক মালিকেরা. 


শেয়ারের দাম চড়ে গৈলে বাঁমা- 
ফান্ডের শেয়ার বিক্রী করে মুনাফা 
কাঁময়ে নেয়, আবার শেয়ারের দাম 


1 ন: 


EOE EE 
কারণ. লাইফ ইল্সনরেন্স কর্পোরেশন 
ইউনিট ষ্ট্রা্ট, ক্রেডিট এণ্ড ইন- 
ভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন প্রভৃতি 
সরকার" প্রতষ্ঠানগনল বড়ো বড়ো 
কোম্পানীর শেয়ারে লগ্কী করে 
থাকে এবং আমলাতান্নিক পবীজ্র 
সঙ্গে একচোঁটয়া পুজর মালক- 
দের সমস্বার্থের বোঝাপড়া থাকায় 
এল আই সি ইউানট ট্রাষ্ট প্রভৃতির 
পঠজও করায়ন্ত হয়েছে। . অন্ততঃ 
বেশ খানিকটা তো বটেই। ' ব্যাংক 
ও এল আই 'সকে জাল শেয়ার 


পড়ে গেলে কম দামে শেয়ার কিনে দিয়ে টাকা দাদন য়ে কি করে 
বাঁয়াফান্ডে জমা দেখায়। বাঁমা- হরিদাস মূদ্রা বিশাল শিল্প 
ফান্ডে রাক্ষত শেয়ারের দাম সর্ব- * সাম্রাজ্য স্থাপন করোছল, সেটা, 
দাই শেয়ারের বা 'াঁকউারিটীর: কোন আচমকা ঘটনা নয়, পরঁজ- 
কাগজে উল্লাখত দামেই দেখান্যে- বাদী সমাজে এটাই নিয়ম। 

হয় বলে বীমা কোম্পানীর গচ্ছিত এক কোম্পানী থেকে আরেক 
শেয়ার ীনয়ে ফাটকাবাজী করার কোম্পানীর শেয়ার কিনে, তার- 


এ. চেটীয়া পাঁজর মালিকেরা সৃষ্টি 
কেরা বর্তমানে না) ক্রেছে, শেয়ার ও পিকিউরিটার 
করার সুবিধা পায়। জেনা- বাজারই এর প্রধান হাঁতিয়ার। এখা- 
রেল ও এশিয়াটিক ইীশ্সওরেন্স নেই ছোট ছোট লগ্নণীকারক, ব্যাংক 
(বিড়লা গ্রুপ), ভারত ফায়ার এণ্ড ও ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর পতন 


জেনারেল *€ ডালমিয়া) প্রীত 
ইাল্সওরেন্স কোম্পানীর দবনাীত- 
মূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে সরকারী ! 
আঁডটারের বিরূপ মন্তব্য এ 
প্রসঞ্গে স্মরণীয়। কিন্তু জাতীয়- 
করণের ফলে একচোটয়া পঠীজর 


ও লয়ের মধ্য দিয়ে বৃহৎ একচে- 
টিয়া পরনীজপাতিদের উ্থান সম্ভব 
হয়েছে। এখানে আমরা কয়েকটগ 
বাশন্ট একচেটিয়া পঃজপাঁত 
গ্রুপের এ ধরণের চেইন কোম্পা- 
পেন্ছম পৃজ্ঠায় দেখুন) 





(ভোটের .'অক্কের ভিত্তিতে মেদিনীপুর কেন্দ্রে 


[ল্লাকসভার উপনির্বাচনের তাৎপয 


দেপণের রাজনোতিক পর্যবেক্ষক) 

মোঁদনগপঃর লোকসভা কেন্দ্রে 
উপনির্বাচনে ষ্ত্ন্ট প্রার্থণ শ্রীকৃষ্ণ 
মেননের বিরাট সাফল্য পাঁশ্চমবঙ্গে 
নতুন রাজনৈতিক পাঁরাস্থাতর 
ইঞ্গিতবহ! নির্বাচনী ফলাফলের 
অধ্কে প্রকাশ যে, কংগ্রেসের শান্ত 
আরও ক্ষণ হয়েছে, আর ফ্রন্টের 
প্রীতি জনসাধারণের আস্থা শুধু 
যে অট্টট আছে তাই নয় ফ্রন্টের 
শক্তি আরও বেড়েছে। 

ফ্রন্ট এই নির্বাচনী যুদ্ধে 
লড়েছিল সম্পূর্ণ জাতীয় সমস্যার 
ভিত্তিতে, প্রচারের বিষষবস্তু ছিল 


- আসম রাজ্জনোতক সঙ্কট আর সেই 


পাঁরপ্রোক্ষিতে মানুষের এঁক্যবদ্ধ 
সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা । 


সের তরফ থেকে ফ্রন্ট 
নাত ‘থেকে আরম্ভ করে রবান্দু 
স্রোবরে নারণধর্ষণ পর্যন্ত সমস্ত 


“কথাই তোলা হয়েছিল। কংগ্রেস 


প্রচার কার্যকর হয় নন, নির্বাচনী 
ফলাফলেই তা বোঝা গেছে! 
ফ্রন্ট প্রচারকেরা অন্ততঃ 
' পণ্সাশাট বড় রড় সাধারণ সভায় 
সংগ্রামী মানুষের এঁক্যবদ্ধ আন্দো- 
লনের ভিত্তিতে জাতীয় .সরকার 
দখলের প্রয়োজনীয়তার কথা বার 
বার বলেছেন! আর বলেছেন 
“দিল্লী দখল ছাড়া কোন রাজ্য সর- 
কারের পক্ষে বেশী কিছু করা 
সম্ভব নয়! কারণ, ক্ষমতা সমস্তই 


কংগ্রেত। 


কেন্দ্রের হাতে৷ 
এই রাজনৈতিক প্রচার অবশ্যই 
চাষীর আশু সমস্যার সঙ্গে কোন- 
ক্রমেই জড়িত নয়। তবু হাজার 
হাজার চাষী. মন দিয়ে৷ 
দের বন্তৃতা শদনেছে। হয়ত বা 
অনেক কিছ; বুঝতেও পেরেছে 
০52 
বুঝলে কেনই বা' তারা 
রে এসোছল /এবং এত 
বেশী ভোটের ব্যবধানে শ্রীমেননকে 

াবজয়শ করল। 
সাতাঁট বিধানসভা নির্বাচনী 
কেন্দ্র নিয়ে মোদনীপুর লোকসভা 
কেন্দ্রঃ গত মধ্যবৰ্তী 
ছয়ট আসনে যুক্তফন্ট প্রার্থী জয়ী 
হয়োছল, আর অবাঁশস্ট একাঁটিতে 
কংগ্রেস। মেট য্স্তফ্রন্ট কংগ্রেস 


'ভোটের ব্যবধান ছন ১২,২২৬। 
যুত্তফ্রন্টের মোট প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা- 
ছিল ১৮২,৪৪১ আর কংগ্রেস পেয়ে- 
শছল ৯,৭০১,২১৫। ১৯৬৭ সালের 
সাধারণ "নর্বাচুনৈ «কংগ্রেসের ভোট 
ছিল ১,৪৪,৫৭৫ আর বামপন্থী- 
দের ৯, ৭২, ১৫৪। ভোটের ব্যব- 


ধান সাড়ে সাতাশ হাজারের কচু 
বেশী। *. ৃ্‌ 
অর্থাৎ ১৯৬৭ সালের পর, 
কংগ্রেসের অবস্থার কিছু উন্নাত 
হয়! কংগ্রেসের ভোটের সংখ্যাও 
বাড়ে আর 'বপরাঁত পক্ষের সঙ্গে 
ভোটের ব্যবধানও কমে গত 


২. ফেব্রুয়ারী মাসের অন্তর্বতী নির্বা- 


চনে। 
এবারের উপনির্বাচনে কংগ্রে- 
সের সমর্থনে ভোটের সংখ্যা কমে 


বস্তা আসে একাশ হাজারে আর ফ্রন্টের 


ভোটের সংখ্যা দাঁড়ায় ১,৮৭১,৮৫০।। 


. ভোটের ব্যবধান এক লক্ষ ছয় হাজা- 


রের কিছু বেশী। 

আঠাশ ভাগ কংগ্রেসের সমর্থনে 
আর ৫৬ ভাগেরও বেশী ফুল্টের 
পক্ষে। ১৯৫২ সালের প্রথম 
নির্বাচন থেকে সুরু করে ১৯৬৯ 
সালের অন্তর্বতশী নির্বাচন পর্যন্ত 


নির্বাচদ্ে করগ্রেসের সমর্থনে ভোটের 'পারি- 


মাণ ছিল শতকরা চাল্লশ থেকে 
ছেচল্লিশ-এর মধ্যে। এবারে 'শত- 
করা আঠাশ ভাগে নেমে এসেছে। 


আর এই ভোট হাস কেবল 
সহরে নয়। সমস্ত গ্রামালেও এই 
এক ছাব। মৌোঁদনশপঃরের এক 


কংগ্লেসী নেতা বলেছেন যে কংগ্রে- 
সের পক্ষে চট করে আর পুরানো 
অবস্থা 'ফাঁরয়ে আনা সম্ভব হবে 
না। কারণ য্্তফ্ন্ট' সবকার একে- 
বারে কংগ্রেসকে গোড়া ধরে টান 
'দ্রিয়েছে। এতদিন কংগ্রেসী শন্তির - 
উৎস ছিল জেলা পাঁরষদ আর 
জেলা স্কুল বোর্ড। ফ্রন্ট সরকার 
এ দুটোই বাতিল করে দিয়েছে৷ 
চাকরশর লোভ দৌখয়ে, অথবা 
আদায় আর সম্ভব হবে না। 


চি এ ধ. & fy ক, ক. | ঠা পি ॥ সরলার ওম দে ১১৬৯, 





॥ জর | ্ ৃঁ 

মুশিদাবাদের মৃতপ্রায় রেশ শিল্প 4. ৯ ডা রর DEE 
(২. Ee Re মাধ মত স্মতার ও মজরাঁর টাকা. “রিবেট” দাবী 'করে। অর্থাৎ দুই 
. ' সার্মীতগরীল আদায় করে থাকে। ' দিক থেকে ওরা লাভের করাত 

সন্নিতিগুুলিল নস কা দিত মু, পাণি গলা নাশ ০ 

BE > MEE f ee সরকারের | 

সব ৭ 21 নিয়ম, কোয়া কাজটি “এরা দক্ষতার সঙ্গে করে 
ভাক্কা ০ল্লাজগ্গাল্প কলে, ্‌ El EE ee TE 
6 6 আপরজন চৌধুরী ৬.) 8৮ সিকি এর পু এ সামতিগণাজি মালদহে কোয়া খাঁরদ করাত দিয়ে (রিবেট) একাঁদকে 


a রেজিস্টার্ড -লোসাইটিগঢ়াল ' সোসাইটিগ্দুির বা সে গণ সময়, মত ও প্রয়োজন মত সূতা , করে। এবং টা শি দিকে Bde 
তকমা আটা ব্যা্তগত : মহাজন। ভাবে পরাক্ষা করার কোন উপায় ওঁ মজুর পায়_এই ' কথাগুলি” “ঘাইয়ে”'রেশম ই রি ্‌ 
একান্ত অন্যুগত ভন্তবন্দকে 'িয়ে নেই। অথচ সরকারী অর্থেই এই- লিখে রেখে সাঁমাতগ্নল ওদের প্রথা ছিল বাজার রি রা ডিল নো টি 
এই , ধরণের সোসাইটিতৈ একটি সব সোসাইটির .দরাজ কারবার, “কাগজপত্রের পাবত্রতা কিন্তু ঠিকই 2 NT এই এটা 
পাঁরচাঙ্সফমণ্ডলার' তালিকা 'লাপ- চলছে।. কেন্দ্রীয় সরকার লুটের? রক্ষা করছে। এবং,এই লিখে রাখা- দোহাই 2 রা 
বদ্ধ, থাকে। বস্তৃতঃ রেখা বায় এই সরাতে পরকষিক দিয়ে, টাই ওদের পা কবি শিল্পা বিনে সাত টিকে দার 
সম্পদক বা ম্যানেজারই : সর্বময়: “অশান্তির সৃষ্টি করছেন না; ও শিল্প চুলোয় বায় : যাক। ৪57 ভি 
কর্তা। এইসব সোসাইটিতে শিল্পীর | করবেন না, আর বাংলা সরকারের -সাবাদিভ একটি প্ৰর্ণম্বার . করেছে_এর,গ ই ব্স্ম 
' 'কোন বন্ধব্য, অচল। পাঁরচালক-.পরাক্ষা 'করার তো উপায়ই নেই। - শিল্পকে বাঁচানোর নামে !খাঁদ, Rs 258 টি 
মস্ডলীতেও ' শিল্পী : অঙ্ছুধ। ব্যাপারটা তাহলে ক 'দাঁড়াচ্ছে ? কমিশন প্রত বৎসর সামাতিগণলর : কথাগুলি Ht TG HE 
শিল্পীরা এইসব , সোসাইটির ফেন্দররাজ্য ক্ষমতা, সপ্পাকিতি প্রশ্ন খাতাগতে দেখানো উৎপাদনের উপর টা be টড উর ’ বা | 
'সদস্য নয়-মজংর দ্বরুপ। এই ' এখানেও একবার উঠতে পারেনা টাকায় এক পয়সা শৃহসাবে প্রচুর । ' বাস্তব জগতে উনি সময় ৭ টি 
জাতীয় সোসাইটিগণীজ কি পার- কি? .. : টাকা সাঁমাতগডলিকে দিয়েছে সসাব- মালদহ “একবার এ রা 
' মাণ সরকারী অর্থ ষে "পনকুর । সাৰ্মাতগুলৈর উৎপাদনের কাগণাজ | নি” হিসাবে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য-, কোন শে দিন a ug সং 
চার” করছে তার কৌন পরিমাণ- বৃয়ানের উপর ভিত্তি ( করে (সত্য স্ব শিল্পীরা কি কাজ পায়? | 7 { কাপড়, চা 
পরিমাপ নেই? অবার্ক ব্যাপার যাচাই করা ওদের পাপ) খাদি সময় মত ও’ প্রয়োজন মত রেশম ' ৮ ঠা 8 
যে! এই ধরণের সোসাইটির, হিসাব! কাঁমশন বিনাসদে লাখ লাখ সর- ও মজুর পায়? সবজিনজ্ঞাত এর রেশম, বাজারের মেয়ে ব সা রা 
টে অধিকার . পণঠচমবজ্গ কারা টাকা এদের দি রেড়াচ্ছেন। একটিই উত্তর-না / পায় না কেন? 2244 2 যারা সুতা 
সরকারের ।হসাব-রক্ষক, বিভাগের সাঁমাতগ্যাল তাদের সংস্থায় নিয়ো এই ভাসা চিহ ভয়াল হয়ে! পায় তখন দেখা যায় ওটা বাজা- বোনার উপযোগী করে দেয় বা 
সমবায়. সাঁমীতগ্নীলর . জিত শিল্প সংখ্যার একাঁট উঠেছে সমিতির দরজায় সকাল; রেরই রেশম! বাজারের রেশম না তাঁত বোনার, সময় সুতা জোগান 
নয সা সা কল দন রা লি 
সরকারের সমবায় বিভাগের । কর্ম- লেখানোয়' ওতে পাপ নেই) দেখিয়ে করে ধর্ণা দিয়ে বসে থেকে  কত- টিপতে তা এদের শ্রম” 
চারবন্দ বা হসাব-রক্ষক বিভাগ , এ .টাকাগৃলি খাদ কামশনের ' টুকু সুতা পায়? 'মজুরণী ? চুরির করে পড়তা আসছে। 








j f 21 থাকে। অতএব বাজার থেকে রেশম রেশম শিল্পের গোটা ব্যব- 
পরাঁক্ষা করতে পারেন রেজিষ্টার্ড কাছে. থেকে 0: বা দু . কিনে সাঁমাতর নিজস্ব ঘাইয়ে স্থারই একটা / আমুল পারবর্তন 
০ le oat es ash 2 SRM উৎপন্ন রেশম বলে না ) চালানোর প্রয়োজন। , যাতে এই শিল্প ও 

Cf ‘_ মত মূর্খ ওরা কবে হল। ওটাকে এই শিল্পে নিষ্ত 'সমস্ত মানষৈর 


ওরা অন্যায় মনে করে ন্লা।' টাকা অবস্থার উন্নতির দ্বার অবারিত) 


লুট মহাজনদের ৷ ম্যার্শদাবাদ 
জু পা ধম বিশেষ । ৫ বানা কব 


কয়েকটি, আশ; ' প্রস্তাব কার্যকরী 






ক Gy শরবেটের” দই মুখো করাত করার জন্য দাবা করছে সরকার ও 
/ 1 | 
fl oY ৩২ 2) ও He TRAE 

1 মোটা উৎপাদন রেশমণী 
| ৪ জগরিপ ৷ সি 


বেশী।। এই  এক্ই ব্যাপার সিল্ক বিক্রয় কেন্দ্র এবং পাইকার?্‌ 

হি " মটকা-কাপড়ের বেলাতেও । খোলা ববিক্রুয় ।করার জন্য যে সমস্ত, 

a ১বাজারে মটকা সুতার দাম সমিতির , স্মিত আছে, “তাদের কাজ কর্ম, ' 

সতার -দাম অপেক্ষা পণচশ/') .খাতাপন্র পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ' 

ভগ ) তিরিশ টাকা, কম। রেশম, মটকা, . বিশদ ভাবে পরাক্ষা করে যাদের 

(BY কেঠে, তসর ইত্যাদি সমতার মান কাজ সন্তোষজনক নয় তাদের 

্‌ উন্নয়নের, ভার নিয়েছিল: সমিতি- "প্রমাণ পত্র ' করে' সরকারী 

শপ গণালি। ।এই "খাতে প্রচুর, টাকাও টাকা ফাঁরয়ে নে নেওয়ার, ব্যবস্থা করা 
নিয়েছে সাঁমাতগ্রল। খাদি কাঁম- হোক। , 

' : ' ,।. শনের হাত দিয়ৈ দেওয়া এই টাকা, দেই) রোিষ্টার্ড সোসাইটি যা. 

আসলে সরকারেরই টাকা। , মজার অনেক চ্থানে চ্যারিটেবল সোসাইটি : 

। « ব্যাপার এখার্নেই। ' বিড়াল দিব্যি বলে পারিচিত--শিজ্পধর প্রাতান- 

মাছ' আগলাচ্ছে। .বাজারে সাধারণ খিত্বশুন্য এই টসোসাইটিগ্দাল 

FE . , । অনযকৃষ্ট সুতার কারবারের যে বাতিল করে দেওয়া হোক। 

... 115," খাল দিয়ে মুনাফার স্রোত টক শিল্পীর যথার্থ, প্রতিনিধিত্ষমূলক ' 

He, < ছিল যাতিগলর দিনকে, সেই বাস্তবোচত , সামাত (শিল্পা ও. 

স্রোত রোধ করার _ নামে (সৃতার শিল্পীর স্বার্থে) | গঠন করে 


+ , রনির রা বিউটি জীব গে এন বি পি . যথোপযুক্ত কার্যকর সাহায্য দেওয়া 

_ যৌবনত্ুলভ কমনীয়তা ও অপরূপ লাবণ্য । গুলির টাকা ঢাললো খাদি ' হোক! 
2 . সাধন! বিউটি, করীম অভি আধুনিক ও অঙ্গরাগ |; ' ফানি জব ডাকে হাতের (তন)' মহাজন ব্যবসার 
১ অনন্ব বেহিসেবা অর্থাগমের এমন রাস্তা সুযোগ বন্ধ করে শিল্পণর সাঁমাত 


' সাঁমাতিগদাীলর পরিচালকরা কোন- .গঠন করে|(ব্যাপক (ভাবে শশজ্পণী- 
বন্ধ করতে চাইবেন না, চানও দের কাজের ব্যবস্থা করে উপযুক্ত 
নি) শুধু কিছু মিথ্যাচার ছাড়া।' পারিশ্রমিকের, বাবস্থা ' করা হোক।। 
' ফল স্বরূপে দাড়ালো খোলা সমিতির কাজ এবং খাতাপত পরাঁ- 
বাজারের কাপড়ের দাম অপেক্ষা ক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরঠারের 
সমিতিতে উৎপন্ন কাপড়ের “দাম তন্ভাবয়ানে উপয্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন ' 
বেশী। এই সত্ৰ ধরে সামীতগ্রীল' পরশক্ষক নিয়োগ করা হোক। খাদ 
দে 2 টাকা মারার আর একাঁট সুবর্ণ কমিশনের, কলিকাতাস্থত স্টেট 
চর সাধনা ওঁষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮ ূ ' | সুযোগ পেল। দুই বাজারের ডিরেক্রের আঁফসট . আফসার 
। | সমতা আনার নাম করে সামাত- (শেষাংশ পঞ্চম প্ঠায়) 


. সাধন! বিউটি ভীম দৌন্দৰ্য-লাকের প্রবেশ পর RL 
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দর্পণ 1 শুক্রবার ৩০শে মে ১৯৬৯. 


বসন্তে প্যারিস 


৩ 
ডঃ দিলীপ মালাকার 


দিন কয়েক আগে এক মার্কন 


আমেজ কমে এসেছে। ন্যাড়া গাছের 
মাথায় সবুজ পাতার আ'বর্ভাব। 
পার্কে - পার্কে .. ময়দানে জংল 
ফুলের সমাবেশ। এই রোমান্টিক 
পারবেশে প্যারিসের রাস্তায় বা 
পার্কে প্রকাশ্যে চুম্বন করতে 
দেখোঁছ। | 
প্যারিসের রাস্তায় প্রকাশ্যভাবে 
চুম্বনের কথা তুলতে গিয়ে মার্কন 
সাংবাদিক পারবেশের কথা তুলে 
ছেন, তুলেছেন স্থাপত্য ও ভাঙ্ক- 
যের, কথা। তান আরও বলে- 
ছেন, যেকোনো আমেরিকান স্বীকার 
করতে বাধ্য যে আমোরকার বড় 
বড় শহরে অট্রালকা নির্মাণ হয় 
‘কিন্তু স্থাপত্য ও ভাস্কর্ষে সৌন্দর্ 
ফোটান হয়' না। - 


প্যারিস নগরীকে স্মন্দরভাবে - 


গড়ার প্রচেষ্টা চলেছে গত কয়েক 
প্যারিসের স্থাপত্য 


~~ 


ও লসোন্দর্য দেখে 'বদেশশ পথ- 
চারী রোমান্টিক হয়ে ওঠে। 
নর-নারী রাস্তায়, বা. পার্কে 
প্রকাশ্যে চনদ্বন করে। 
নিউইয়র্কের সাংবাদিক নিউ- 
ইয়ঁ্ক সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 'বলে-- 
ছেন, এই বসন্তে নিউইয়্ক'বাস'রা 
চাইছে পুকুরে বা সংইমিং , পলে' 


অবগাহন করতে, নইলে তারা মেয়-_ 


রকে দেবে আঁভশাপ ৷ তান আরও 
বলেছেন, ওয়াঁশংটনে' নগরবাসী ও 
অন্য প্রদেশের: লোকেরা ব্যস্ত ক 
করে ফেডেরাল সরকারের কর 


ফাঁকি দেওয়া যায়। তারই- পথ, 


খজতে তারা ব্যস্ত। 

বসন্তে প্যারিসে এসেছে যৌব- 
নের্র জোয়ার! সম্ধ্যে' বেলা দেখা 
যাবে জোড়ায় জোড়ায়, দলে-দলে 
নর-নারী চলেছে বেড়াতে, নার 
ধারে বসে ফে'দেছে গঙ্গপ-গুজব, 
নয়তো কাফে রেস্তোরাঁয় ভাঁড় 
জমাচ্ছে। পার্ক ও.ময়দানগুলো জন- 
চাণ্চল্যে মুখারত হয়ে উঠেছে। 


ৰ 





|  মুশিদাবাদের মৃতপ্রায় রেশমশিল্প . 


। (৪র্থ পৃঙ্টার পর) 


[A 


পোষারু আড্ডাস্থল করে রেখে লাভ 
নেই। ওয়েস্ট বেশ্গল স্টেট খাঁদ 
এণ্ড ভিলেজ ইণ্ডাস্ট্রঙ্ বোর্ড যে 
অবস্থায় আছে এ অবস্থায় ' এটা 
রাখার কোন সার্থকতা নেই। 
শিল্প ও শিল্পীর মান উন্নয়নের 
প্রয়োজনেই শুধ: এদের থাকার 


সার্থকতা হতে পারে। 
চোর), রেশম শিল্পের সকল 
কেন্দ্ুস্থলগ্টালতে একটি করে 


সরকারী উৎপাদন কেন্দ্র খোলা 
হোক, যেটা হবে কারকরা মাধ্যম। 
(পাঁচ) শিল্পীর উৎপাদন বৃদ্ধির 
জন্য উন্নত ধরনের তাঁত ও মন্ত 
পাঁতর প্রয়োজনন রেশম উৎপাদ- 
নের ক্ষেত্রে ও কাপড় উৎপাদনের 
জন্য বিনামূল্যে উন্নত ধরণের 
যন্ত্রপাতি ও তাঁত সরবরাহ করা 
হোক। 


(ছয়) একথানি তাঁতের ন্দ্যন- 
পক্ষে দুই জন সহযোগীর শ্রম 
কোন সময়ই ধরা হয় না। এদের 
॥ মরণ নির্ধারণ করে সুমাত থেকে 
“তা দেবার br কযা ইং 
সেই সঙ্গে বয়ন মজুরী আরো 
বৃদ্ধ করা হোক_যাতে দুইজন 
সহযোগী সহ, একখান তাঁতের 
উপর মাসিক. আয় কমপক্ষে, দুইশত 
টাকা হয়। ॥ 

(সাত) যে সব ' সাম্মীততে 


৯ প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রথা এখনও চাল 


করা হয়নি অবিলম্বে তা করা 
হোক। যেখানে চাল: আছে সেখা- 


+ নেও টাকা জমা! দেওয়ার হার খুবই 


কমা শিল্পীর মোট মজনরশর 
উপর শতকরা সোয়া ছয় টাকা 
মজুরী থেকে কেটে 'নয়ে এবং সম 
পাঁরমাণ টাকা সাঁমাত থেকে 'দয়ে 


আলাদা ভাবে পোষ্ট 'আফসে কিংবা 
ব্যাঙ্কে রাখা হোক। প্রাত সামাতির 
শিল্পী,- কাটুন ও বসনীর সংখ্যা 
স্থির করে সকলকেই এর সুবিধা 
দেওয়া হোক। 

(আট) সমিতিতে গিয়ে মজুরী 
বা'স্‌তার জন্য শিল্পীকে প্রায় 
একটা দিন বসে থাকতে হয়। 
শিল্পীকে সামাততে গিয়ে যাতে 
অযথা বসে থাকতে না হয়, রেশম 
মটকা সূতা জোগান বা 
যাতে সময়মত সীর্মাত থেকে 
পাওয়া যায়, তার কার্যকর ব্যবস্থা 
আঁবলম্বে করা প্রয়োজন। : 

নেয়) কোরা ও পার্কোয়ান 
রেশমের উপর কতটা পারিমাণ 
“ধরাট” দেওয়া উচিত সেই পাঁর- 
মাণটা আগেই পরীক্ষা করে স্থির 
করা হোক। ধরাটের পরিমাণ সে 
ভাবেই চাল: করতে হবে। তসর, 
কেঠে,, মটকা ইত্যাঁদ সৃতার উদ্ণরও 
অনুরূপ 
স্থির করা হোক “্ধরাট”। 

' (দশ) শিল্পীকে যাতে বেকার 
বসে থাকতে না. হয়, তার জন্য 
ছয় খানা কাপড়ের উপযোগ 


.“তানা” তৈরী? করে, শিল্পীকে 


রেশম দেওয়ার প্রথা চালু করা, 
হোক। 

বহুলাংশে লোভ-দুষ্ট ব্যবস্থা- 
পনার জন্য বিখ্যাত- 
রেশম শিঙচ্পে যে দারুণ সম্কট 
এসেছে তার যগোপযোগী পারি- 
বর্তন- করে প্রতিবিধার্ন প্রয়োজন । 
কারণ হাজার হাজার গরীব খেটে 
খাওয়া মানুষের রেশম শিল্পীর 


ভাবেই পরীক্ষা করে 


সেখানে সুখে বাস করার জন্যে। 
শহরটা শুধু আফিস-কারখানা "দিয়ে 
ঘেরা নয়। / 

কলকাতার সাংবাদিকরা একী 
বলবেন? বসন্তে কলকাতায় বসন্ত 
রোগের আবির্ভাব। রাস্তায়-রাস্তায় 
জঞ্জালের স্তূপ জমে উঠেছে। 
কর্পোরেশনের দাদারা নাকে .সর- 
ষের তেল 'দয়ে মহানন্দে নাক 
ডাকছেন।,, তারই মধ্যে আবার \ 
কাউন্সিলের হবার জন্যে তোড়- 
জোড় ধুম-ধাম পড়ে গেছে। কল- 
নের বদলে ভান্টাবন তৈরী হয়েছে। 
তার পাশে বলে কোনো রোমান্টি- 
কেরই অন্ততঃ তার সাঁঞ্গনীকে 
'মাষ্টি কথা বলার স্পর্ধা হবে না! 
চুম্বন তো স্বপ্নেও অতীত! 
কলকাতা, ছেড়ে পালাতে পারলে 
বেচে 'জান বহন কলকাঁতাবাসী__ 
যাদের চামড়া পাতলা । মোটা ও 
শন্তা চামড়াওয়ালাদের কথাই 
আলাদা । / 

কলকাতা শহরের স্থাপত্য, 
ভাস্কর্ষ'সবই সমষ্ট ছাড়া। সবই 
অদ্ভুত! রাস্তায় বেরুলে কোনো 
বাড়ীর স্থাপত্য-ভাস্কর্য দেখার 
জন্যে সময় ব্যয় করার সুষোগ 
নেই৷ সবই কিদর্য নয়। তবে অধধ- 
কাংশ ল্যাপা-ছোপা। ততে সোন্দর্য 
বানি মনে সারারাত 
পারে। 

দির হার OEE 
বাতির আল্লোকে রাস্তা ঘাট আলো- 
কত? কলকাতার রাস্তায় কোথাও 
বা টিম টিমে আলো। কোথাও বা 
পার্ণমার রাতে অমাবশ্যার অন্ধ- 
কার। তারই সংযোগে রাস্তায় 
ছিন্তাই। তার ওপর ষাঁড়ের আক্র- 
মণ। এ অবস্থায় রোমান্স জাগবে 
কোথা থেকে। 

বিগত দিনে বহুবার কপেনি- 
রেশনে নির্বাচন হয়েছে। বহু 
দাদারা কাউন্সিলার্‌ হয়েছেন। বহু 
তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। যে কল- 


উজ কাতা সেই কলকাতাতেই রয়ে গেছে। 


রক যুগের মধ্যে কলক্তোর কোনোই, 
উন্নাত হয়নি। কলকাতাবাসীর 
কোনো দুর্দশার, লাঘব হয়নি ।' 
কা়ীনসলার থাকা না থাকা একই 
কথা৷ সুতরাং কেন এই ভোটরঙ্গ ? 
কেন এই প্রহসন? 

নগর জীবনে ট্রাম-বাস যারী- 
দের দুর্দশার কথা গুনতে শুনতে 
বোধ হয় পাষাণ দেবতারও হূদয় 
গলে কিন্তু রাষ্ট্রের নেতাদের নয়। 
নগর জশবনের ওটাও অঙ্গ। 

প্যারসের সঙ্গে কলকাতার 

তুলনা বাতুলতা মান্র। ইউরোপে 
কিল্তু প্যারসই একমাত্র সুন্দরী 
নগরী নয়! প্যারিসের পরই স্থান 
পায় ভিয়েনা ও রোম! ভিয়েনা ও 
রোম আয়তনে ও রাজনোৌতক 
গুরুত্ব ছোট হতে পারে কিল্তু 
সোন্দর্ষে নয়। এই দুটো শহর 
প্যারিসের ছোট সংস্করণ অথবা 
প্যারস এই দুই শহরের বৃহৎ 
সংস্করণ ৷ 

প্যারিস ঁভয়েনা, রোমের যে 
বনোঁদ সৌন্দর্য রয়েছে ততখানি 
নেই লণ্ডন, বাঁললন বা মস্কোর। 


জীবন ও জীবিকার এটা এক অব- লন্ডনের চেহারা একটু কাঠখোট্রাই। 
লম্বন। / শিল্পীরা বাঁচতে চায়, তাই বলে অপাঁরচ্ছল্ন বা অস্ন্দর 


বাঁচাতে চায় শিল্পকে ৷ 


i 


শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়) 


০শস্রান 


পাঁচ ॥ 


/ 


জানল ' 


(তৃতঁয় পৃষ্ঠার পর) 


নীর উদাহরণ উপস্থিত করছি। 
টাটা £ টাটা সন্স লিঃ ইন- 
ভেস্টমেন্টদ কর্পোরেশনে অধিকাংশ 
শেয়ারে লগ্ন করে! তারা উভয়ে 
টাটা ষ্টালে লগ্নী করে! পরে তন 
২ কোম্পানী মলে ইণ্ডিয়ান টিউব 
কোংতে এবং টেলকোতে লগ্ন 
করে। 
বিড়লা ঃ বিড়লা জট শেয়ার কেনে 
গোয়ালয়র ওয়োবং এবং গোয়া- 
গলয়র ওয়োবং কেনে পাঞ্জাব প্রাড- 
উস এণ্ড ঘ্রোডং এর শেয়ার, 
পাঞ্জাব প্রাডউস এণ্ড ট্রোডং কেনে 
বরোদা ইনভেস্টমেল্টসএর শেয়ার, 
বরোদা ইনভেস্টমেন্ট কেনে কুটন 
এজেল্টএর শেয়ার এবং. কটন 
এজেন্ট কেনে 'বিড়লা জহটের 
শেয়ার! অর্থাৎ যেখান থেকে সুরু 
সেখানে এসেই, শেষ! 'ববড়ল্ার এই 
চেইন একটণ নয়; অনেকগযীল। 
সুতরাং শেয়ার বাজারে ফাটকাবাজী 
কর্ণার করা প্রভীতি কৌশল প্রয়োগ 
বিড়লা গ্রুপের পক্ষে সহজ৷ - 
ডালমিয়া £ জয়পুর উদ্যোগ 
জৈন, জয়দয়ার্ল ডালাময়া, এন কে 
জৈন- দাদরী সিমেন্ট, সাউথ এয়া 
॥ ভারত হান্সিওরেন্স, 
ভারত্যনধি, ডালাঁময়া সিমেন্ট ডাল- 
ময়া আয়রণ এণ্ড ষ্টীল, নেশনাল 
VET নউ - সেন্ট্রাল 
জুট, ঢনয়পনর্‌ উদ্যোগ ৷ 
"এ বতনটি : ‘প’জিপাঁত গ্রুপের 
শিল্পসাম্াজ্য কি ভাবে গঠিত 
হয়েছে এ, “তার সামান্য ' একট 
‘নমুনা মানত, অন্যান্য একচেটিয়া 
পাঁজর মালিক যাদের সংখ্যা সারা 
দেশে মাত্র কুঁড়টী- এরাও এল 
আই 'স, ইউনিট ট্রীম্ট ও অন্যান্য 
সরকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় 
শেয়ার বাজারের মারফতেই নতুন 


সি 


নতুন কোম্পানী খুলে, নিজেদের . 


পজির আকার বৃহৎ করে শনয়েছে। 

আমাদের দেশে 'মোট অনুমো- 
দত ম্টক এক্সচেঞ্জের সংখ্যা আটাট। 
নীচে এদের নাম ও অন্যান্য তথ্য 
দেওয়া হল। এতে বোঝা যায় মোট 
জাতীয় লগ্নীর কি বিপুল অংশ 
মুষ্টিমের লোকের কেনাবেচার 
খেলার সামগ্রী হয়ে পড়েছে__। 


সি 


কোম্পানসর সংখ্যা প্রায় সাতাশ 
হাজারের মধ্যে সবগ্যীল ষ্টক এক্স- 
চেঞ্জ মলিয়ে মোট ষোলশ কোম্পা- 
নীর শেয়ার ও সাকউাঁরটী নিয়ে, 
লেনদেন হয়ে থাকে। এর মধ্যে 
বিদেশে রেজেম্্রীকৃত জ্টার্লিং 
কোম্পানীও রয়েছে। 

আমাদের দেশের প্রাক্তন রাজা 
মহারাজারাও শেয়ারে প্রচুর টাকা 
খাটাতেন। হাঃ “নন্রামের 
প্রাক্তন আর্ক উপদেষ্টা এ “শেয়ার 
{নিয়ে লেনদেনে জন্ীচ্গারর দায়ে 
কারাদশ্ডে দশ্ডিত হয়েছেন। এই 
মামলায় দেখা যায় যে মাত দশ 
টাকা দিয়ে হায়দরাবাদের নিজাম 
বাহাদুর শেয়ার কেনাবেচা করে এক 
লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মুনাফা কাঁম- 
য়েছেন। ইন্দ্রোর, জয়প:র, বরোদা, 
নিজাম, কর্পরতলা, পাঁতয়াল৷ 
বর্ধমান প্রভাতি সামন্ত শ্রেণীর 
চহিয়েরা শেয়ার বাজারের ফাটকা- 
বাজীর সাধারণ স্বার্থে টাটা, বিড়লা 
ইস্ডিয়া কর্পোরেশন, রোমংটন অব 
আমেরিকা, ইন্দো-ইথিওপায়ান 
টেক্সটাইলস, এণ্ডরদ, ইউল, জি. 
ই, সি, 'িচার্ভসন ক্ূডাস, পশ্চিম- 
জামানীর 'এফ এইচ শুলে জি এম 
বি এইচ প্রভৃতি দেশশ বিদেশশ এক- 
চেটীয়া পঃঠজি অঞ্গাঞ্গণভাবে 
জাঁড়ত। অর্থাৎ ভারতের জনসাধা- 
রণের শ্রমলব্ধ জাতণয় আয়কে 
লুণ্ঠন করে সাধারণ মানু- 
ষকে শোষণ করে চিরাদনের জন্য 
দুঃস্থ, ক্রয় ক্ষমতাহন করে রাখার 
একচেটীয়া 


পঃজি-সামন্ত চক্রের জোট এবং 
ফাটকাবাজণ তাদের শোষণের প্রধান 
হাঁতয়ার। 
ভারতু সরকারের মালিকানায় 
যে সব সরকারী সংস্থা ব্যাংক, 
ইন্সিওরেন্স,সরকারী পুঁজি দিয়ে 
গড়ে ওঠা শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি 
স্থাঁপত হয়েছে তাদের সঙ্গতিকেও 
' আমলাতান্নিক পাঁজর মারফতে 


/ 
যতগুলি কোম্পানীর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির 


স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য 

নাম সংখ্যা শেয়াব নিয়ে সিকিউরিটির আদাম়ীকভ 
/ কাববার সংধ্য পুঁজির 

2 | jt " পরিমাণ 
কলকাতা ' ৬৬ ৬৭১ ১১১৫ ৬৭৬৫৪ কোটা 
বোম্বে ৫০৪ ese (৯৮৩ 1 ৬০১৫৬ 5 
মাত্রা ৩৩ ৩৫ * | ৬৯৮ ২২৪৯০ রি 
দিল্লী ১০৫ ১৪৩ ২৭৯ ৩৪৫৯ * 
আহমেদাবাদ ৪৬৩ ১৩২ i ১৬৭ ১৬৩১৪ রঃ 
হায়দরাবাদ ৫৫. ৩৬ ৫৭ ৩১:৮২ ৯ 
ইন্দোর পাওয়া যায়নি ১৫ ২১ ১৬০৭ * 
বাঙ্গালোর ১, ১৩. ৩৪ ৮৬ ৩৬:৪৫ * 

, তাছাড়া কলকাতা চ্টক এক্স- কাজে লাগিয়ে এই “একচোঁটয়া 
চেঞ্জে ১৯৬৭ সালের ৩১শে ডিসে- পরজিপাতরা ভারতে তাদের স্বর্গ" 
ম্বর পর্যন্ত 'বাভন্ব সরকার লোন রাজ্য রচনা করেছে। 


সাকউাঁরাটির সংখ্যা ছিল ১৯৩টপ। 
আমাদের দেশে মোট জয়েন্ট ষ্টক 


নাতি দশর্থীদন ধরে এইসব 
পীজপাঁতকে রসদ জুগিয়ে গেছে। * 


j 


বিহার কংগ্রেসে অন্ধিরোধ 


প্রশাসনে রাজনতিক অবক্ষয়ের ছায়া ; 


উর প্র ম্িক ৷ "ক 


এ'র “জনতা পার্টি” বহু 
পুরোনো করিস কমশী এবং, সাংগ- 
ঠিক নেতাদের চক্ষুশূল! “অথচ 
মন্মিত্ব বজায় রাখতে হলে এই 
রাজাকে বর্তমান রাজ্য ' কংগ্রেস 
নেতৃত্বের অনিবার্য রুপে প্রয়োজন ৷ 


1 _কন্তু তখনও; “কংগ্রেসের 
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দলের কর্ণধার, বর্তমান কংগ্রেস, 
সম্টালকদের ' সামায়ক ও স্বজ্পায়ু- 


বাদ্ধি সাবধাবাদকে . সঞ্গাত কারণে” 


নিন্দা, করে ,এস্ছেন। । 


বাহুল্যই 


, বলা, এই শৈষোস্ত নেতাদের কংগ্রেস 
থেকে ' 


ত্যাগ করার পরও কংগ্রেস 
(দলত্যাগী প্রবণতা প্রবল। এর 
কারণ, রতমান নেতৃমণ্ডলী আপন 


বাড়ি যেমন ।ভারসাম্যহদন, নড়বড়ে ' রা সিদ্ধান্তে এত মশগুল যে তার 


অবস্থায় ছিল .আজও তেমানি। 

হাজারবাগ জেলা কংগ্রেসের- 
সভাপতি শ্রীবিন্দেশ্বরী দুবে আজ 
একজন তিন্ত ব্ি। বা্তমান প্রাদে-( 
{শিক নেতৃত্বের কার্যকলাপের ফলে 


7 


ক্ষিপ্ত করেছে। .মাপ্ডু , নির্বাচনী 
টন্দ্রে উপনির্বাচন আসন্ন ৷. 


বাগ জেলা থেকে, প্রচুর | 'সংখ্যায় 
প্রশাসনিক অফিসারদের বদাল করা 
 হয়েছে। 
চললে অদূর জাঁবষ্যতে কংগ্রেসের 
আর সেখানে নাম-নিশানাই থাকবে 
না। ॥ 

এ ধরণের আশন্কা 
না হতেও পারে। 


এমান তোষণ-নীতি 


উত্তর বিহারের 


সেখানে কোনো কংগ্রেস, প্রার্থী মজঃফরপনর, জেলা সভাপটিতর 


দাঁড়,না করানর সিষ্ধান্ড, তাঁর 
মতে, রামগড়ের রাজাকে ' তোষণ' 


মুখেও নালিশ শোনা গেল। ‘নাকি 
জনতা পার্টি এবং ' ' কংগ্রেস নেতৃ-, 


করাই, শুধু নয়, উক্ত 'রাজার হাতে স্কের মধ্যে ,উচ্চ পর্যায়ে কোনো 


সমগ্র হাজারবাগ / ও, 'পালামৌ 


জেলার বালের 
অর্পণ করা। । 
শ্রীদুবে একা নন। ভার এ 


'আভযোগ সম্পূর্ণ রূপে সমর্থন' 





কলিকাতা কেন্দ্র 

ডাঃ নরেশচন্্র ঘোষ, 
নং ন ) এষ বি. বি. এস. (কিঃ) 
১ ০. ৯ আৰৰ্কেদাচা্। 


করেছেন পালামৌ, জেলার জগ- 
মাথ পাঠক । ' ‘তিনি আর একটি, 


গোপন চুপ্তি রয়েছে। যাঁরা বিহার 
রাজ্যের বিগত কয়েক বছরের রাজ- 
নৈতিক ইতহাস অবগত আছেন, 
তাঁরাই সাক্ষ্য দেবেন যে, হারনাথ 
মিশ্র, বিনোদানন্দ ঝা, ভোলা পাস- ' 
ওয়ান প্রমুখ নেতারা, যাঁরা চসাঁদ- 
নও বিহার কংগ্রেসে প্রকৃত সংগঠক 


ফলে তাঁরা স্বৈরাদ হয়ে .পড়" । 


কিল্তু ফল হয়ান। হবেও না। 
“দিল্লির উচ্চ পর্যায়ের নেতারা আজ 
দুর্বলতা কোথায়! সর্বভারতীয়, 
স্তরে যখন কংগ্রেসের কাছে ভার-. 
(তের উঠাঁত ধানুক ল্নীকার' এবং 
বৃহ ব্যবসায়ী , স্বতন্্ 
ও 'জনসঞ্ঘ দলের সঙ্গে রাজনৈ- 
তিক আঁতাত কাম্য, এবং ১৯৭২ 
সালের সাধারণ নির্বাচনের পর যা 
{এক সম্ভাব্য 'পাঁরণত বলে ধরে 


গতর আভযোগ করেছেন। রাম- এবং পরানো আবর্পবহী সাব নেওয়া হয়েছে, তখন রাজ্যস্তরে 






৮ বছওুণ- 


অশেষ! কল্যাণ 


গিয়াছেন। | 


'দেশজাত 


দত্তরোগের্‌ মহোঁবধ । 


~ 


'গাছপাছড়ারও প্রাণ আছে। 
প্রাচীন মুনিখবিরা এই সত্য 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই 
স্ব এই পাছগাছড়ার 
" ব্যবহারের পারা মানব জাতির | 


শান্লাহুমোদিত টির 
ভেষজাদি হইতে ২ 
প্রস্তুত" সাধনা দশন। তির | 1 





গাধনা উষধায়- ঢাকা 
২০৬নং. কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিক্‌তা-৬ | 
রি নি 


€ 
লারা 


সাধন | করিয়া: র্‌ 


|) | 


সপ 


কলিকাতা-৪৮ 


/ 


প্রান্তন ভুস্বামী শ্রেণী প্রর্তোনাধর্‌ 
সঙ্গে বোঝাপড়ায় দি দোষ থাকতে 
পারে? বস্তুত এমাঁন কার্ষপদ্ধাতই 
কংগ্রেসের শ্রেণী চাঁরত্লের সঙ্গে 
সসঞ্গত। হাতি গেলা” এখনও 
চলে। 
তবে গোল বেধেছে সাধারণ 
স্তরে কংগ্রেস পা! ক্যাডারদের 


₹ নিয়ে, তাদের চাপে' পড়েই রাজ্য 


কংগ্রেস কার্যকর সমিতিকে, এক 
নমোনমো গোচের নয়ম-মী্ককিক 
প্রস্তাব গ্রহণ করতে হয়েছে। বারো 
দফা কর্মসচী গ্রহণান্তে পর্বতপ্রমাণ 
পাঁরকল্পনা জাহর করা হর়েছে। 
উদ্দেশ্য সাধু £ কংগ্রেসের' পনর 
জ্জীবন। পর্বতের যষক প্রসবের 


মত এর- একদফ হল, সমন্বয়সাধন, 
২সামাত গঠন। . 

,  এঁতদনে “হরিজন”দের। উপর ' 
নজ্জর পড়েছে। পয়লা জুনের 'মধ্যে 
" নাকি তাদেরকে আপন্পন বসত- 


দেওয়া 


বাড়ির ভূমিতে স্বভ্তাধিকার 


ও হবে। অপার করংণা সন্দেহ, নেই। 


' য্যং বিপন্ন করেছে। 


কন্তু, চম্পারন থেকে পার্ণয়া 


জেলা পর্যন্ত গরীব ও কাষিজাম-' 


হশন কৃষক এবং তথাকাঁথত ছোট- 
জাতের লোকের বোধহয় অন্য 
কথা বলবে। তারা চায় উপযন্ত 
পারমাণ।কর্ষণযোগ্য জামি, স্তোক 
বাক্য নয়! তারা চায়, সেচের ' জল, 
অলাভজনক 'কৃষিজামির' ওপর ধার্য 
' এবং এবর্গাদারি” প্রথার অবলোপ। 

অথচ কংগ্রেসের "৷ রাজ্যস্তরের 
নেতৃত্বের ওপরমহলে ' “জযাতি-বর্ণ” 
ইত্যাদির প্রাত দুর্বলতা, অন্তৃর্ব- 


তশকালশীন নির্বাচনে যেমন, তেমন , আয 
সাধারণ ভারে সকল ক্ষেত্রেই কংগ্রে- 


সের স্দলাম মসীলিপ্ত এবং ভাঁব- 
দবারভাঙ্গা, 
শাহাবাদ এবং মু্গের জেলা প্রাত- 
নাধরা স্পষ্ট ও শ্ব্যর্থহীন ভাষায় 
সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। এই 
সব জেলাই কেবল নয়, ছোটনাগ- 


পেশছে  শিয়েছে।' 


| বরাদ্দের শতকরা 


দর্পথ ॥ শ্যক্রবার ৩০শে মে ১৯৯৬৯- 
|| 


পুর-এবং সাঁওতাল. প্রগণারও 
আগুলিক স্বাত্যাবোধ ও কতৃত্ব 
পরায়ণতা সোচ্চার। '' তার প্রীত. 
ধন বিপদ শক্কেতের মত শোনা , 
গেল. 

রাজ্যসংগঠনের সভাপাঁত শর্মা 
স্বাহেব বিপর্যন্ত বোধ ' করছেন। 
“কারণ, হেড কোয়ার্টার সাদাকৎ 
,আল্লমই আজ আকরান্ত।। 'যাঁদ জেলা- 
(ওয়ারী কমশী অসন্তোষ এবং উচ্চ * 
তম: পর্যায়ের ॥ নেতাদের প্রাত 
নিক্ষিপ্ত, সরকারী ষল্মকে, আপন 


প্রভাব ফেলছে।- 
কৃত খরচের পর্ণ! মঞ্জরী ছিল 
৪৪৭৩৯ কোটি টাকা; খরচ 
হয়েছে ৩৫৭ “ কোটি; অর্থাৎ, 
২০% ভাগ বা 
৯০:২৫ কোট টাকা ব্যবহার না 
করে, প্রত্যর্পণ ॥ করেছে। এমান 
বিশাল 
এ-বছর (১৯৬৮-৬৯) রেকর্ড 
সৃষ্টি করেছে। ১৯৬১-৬২ সালে ' 
এমনি অর্থ রত্যর্পপের' । অন্মুপাত 
ছল ১৫.১%,৬৪-৬৫-তৈ ছিল 
১২. -৪%, এবং 


এছাড়া সামাগ্রক ভাবে রাজ্যের | 


‘বিদুৎ উৎপাদন এখন বিষম সংকটে। 
চপ রাস্থত' ।১২০ - মেগাওয়াট 
বিদযৎউৎপাদন স্টেশন , চারাদনের 
ওপর বন্ধ থাকার-। ফলে ধানবাদ 
এবং বায়ার খাঁন' অঞ্চলের কাজ 
চলা কঠিন হয়ে পড়েছে। 
তাই নয়, হিন্দুস্থান স্টীল লিমি- 
টেডের পাথরাদ এবং দ'গদায় 
কয়লা-নিদ্কাশন প্রক্রিয়া সামায়িক . 


ভাবে বন্ধ করে 1দতে হয়েছে বিদ্যুৎ “ 


সরবরাহে ঘাটাতর দরুণ । এমনি 
'অবস্থা বেশখাঁদন চললে দেশের 
কয়লা চলাচলের বন্দোবস্ত আর 
নির্দিষ্ট, সময় সুচী ন্অন্যযায়ী 
টাঁকয়ে রাখা. যাবে কিনা, সে 
সন্দেহও রেল-কর্তৃপক্ষের মনে দেখা 


অর্থের অপ্রয়োগ + 


কেবল ॥ 


খর 


"৬৭-৬৮-তে - 
1৮.৭% অথচ এদিকে বলা হয়, 


দিয়েছে! অপুর ' দিকের ছবি-+ ! 


বিহার রাজ্য ইলেকট্টাসট' 
বোর্ডের অধীন টমার-তিলাইয়া- 
স্থত ৬২০ মেগাওয়াটের থার্মাল ৷ 
বিদদ্যং-উৎপাদনী ' কেন্দুও শনৈঃ 
শনৈঃ অচলাবস্থার দিকে এগোচ্ছে। 
সেখানে মোট নিষন্ত শ্রামক সংখ্যা 


সর্পণ ৷ শুক্রবার ৩০শে মে ১৯৬৯. 


1 ন্‌ 


/ 
' দখল করে নেয় কিল্তু জাকাতর্ন সর- 


পি ইরিয়ানের সমস্যার স্বরূপ : 


চির মামির করেন ইন্দো-। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এশিয়া নোশয়ার নেতৃবৃন্দের দাবীর পেছনে নিশ্চিত 
ও আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদী কবলিত . এই সংগ্রাম হচ্ছে “উপাঁনবেশবাদের 
দেশগুলো একের পর এক ।স্বাধীন বিরুদ্ধে আম্তজীত্ক উপনির্ধবশ 
হয়েছে। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার সংগ্রাম প:জিবাদের 
রাষ্ট্রগুলো রাজনৈতিক" ক্ষমতা ' , বিরুদ্ধে . আন্তজ্গীতক কাঁমউ- 
' হস্তান্তর করতে বাধ্য হলেও অনেক' ' ননজমের সংগ্রাম নয় । ঠাস্ডা যুদ্ধের 
॥ জন্মগায় অর্থনোৌতক শোষণের : দৃঁষ্টভাঞ্গ নিয়ে যাঁরা পশ্চিম 
ব্যবস্থা রেখে যায়_এমন একট. হীরয়ান সমস্যার বিচার করছেন, 
ছোট অনন্নত ও আবাদত অণ্চলেরু 51558 
নাম সাশ্চম হীরয়ান (পাম নিউ উপেক্ষা করার 


গান) বা' ইন্দোনোশয়ার পাপডু্বান, সাধ্য ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের ছিল না, 


অগ্টল। তাই ১৯৪২ |সালে আমেরিকার 
অন্যান্য রহ রাষ্ট্রের মত ইন্দো- মধ্যস্থতায় পশ্চিম ইরিয়ান সম্পর্কে 
।নৌশয়াও একটা বহু জাতি সম- এক মীমাংসা হয়। এই চ্যান্তর 
' ন্বিত দেশ। , স্বাধীনতা লাভের মাধ্যমে, স্থির হয় ইন্দোনেশিয়া ও, 
সময় এই পরাধীন অগ্চলগযলোর নেদারুল্ডস পশ্চিম ইণীরয়ান 
একমাত্র দাবশ ছল বাভিন্ন সাম্রাজ্য- সম্পর্কে এক যুজন্ত প্রস্তাব রাষ্টু- 
. বাদী রাষ্টরগ্বলোর' অধীনে যতটা পুজে / উপস্থিত করবে এই 
? অঞ্চল আছে তা নিয়েই এক একটখ- মর্মে যে সেক্রেটার জেনারেলের ' 
স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। ীনষনন্ত একজন শাসকের হাতে 
অবশ্য এর ব্যাতিক্রম ঘটেছে ভারত- ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ : সামীয়কভাবে 
বর্ষে ও আরও অনেক জায়গায়। পশ্চিম ইরিয়ানের শাসন ক্ষমতা 
কিন্তু স্বকর্ণের নেতৃত্বে ইন্দো- তুলে দেবেন। রাষ্ট্রপরঞ্জের শাসক 
নোৌশয়ার অধ্বাসরা দাবী তুলে- ইন্দোনেশিয়ার হাতে ক্রমশঃ পশ্চিম 
ছিল নেদারল্যাপ্ডস (ডাচ) ইাণ্ডসের ইরিয়ানের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর 


যে কা প্র 

তাই পশ্চম ইরিয়ান 
ক আগ্রহশাঁল দেশগুলো, 
বিশেষ করে নেদারল্যান্ডস ও অন্ট্রে- 
লিয়া (এই দ্শেটাঁর ওপর নিউ 
গিনি দ্বীপের, পর্ব অংশের শাসন . 


গানর ওপর: পড়বে ও এই- অণ্চলের 
পাপদয়ানরা, হয়ত একাঁদন পশ্চিম 
অঞ্চলের সঞ্গে যোগ দিতে চাইবে। 

এই জনমত গ্রহণের চার পাঁচ ' 
মাস আগেই গত গ্রাগ্রলে পাশ্চম 


ইয়ান হঠাৎ পাপুয়ান উপ- | পেছনে সাম্রাজ্যবাদ ওলন্দাজ ও 


জাতদের এক অংশ জাকার্তা সর- 
কারের বিরুদ্ধে' বিদ্রোহ ঘোষণা 


করে। প্রায় তিন লক্ষ উপজাতি 


তাদের গোষ্ঠী সর্দারদের নেতৃত্বে 
বিদ্রোহে যোগ, দিয়েছে বলে প্রকাশ! 
বিদ্রোহীরা সমদ্র উপকূলের কিছ: 


1 সাচ 
ভোঁম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তাঁদের'সাহায্য ' 
কার সৈন্য পাঠিয়ে বিদ্রোহ দমন পাওয়া যাবে। ১৯৬৩ সালে ওল-॥ 
করে। উভয় পক্ষে কিছু সংঘর্ষ ও ন্দাজ কর্তৃপক্ষ পশ্চিম ইরিয়ান " 
হতাহত হয় এবং বিদ্রোহীদের ইন্দোনেশীয়া কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর * 
গভীর' জঙ্গলে তাড়িয়ে দিয়ে করার দুই বছর পূর্বে কাঁতপর 
ইন্দোনেশীয় সৈন্যরা অধিকৃত শিক্ষিত পাপুয়ান প্প্রীতনাধদের 
জায়গাগুলো আবার দখল করে কাউন্সিল” নামে এক সংস্থার প্রব- 
নেয়। আর একট খবরে প্রকাশ তন করে (এই সংস্থাটীকে পরে 
বিদ্রোহীদের এক নেতা নিউ। ইয়র্কে সুকর্ণ বেআইনী বলে ঘোষণা 
বলেছেন যে ইন্দোনেশ'ঁয় সরকার করেন) যার সদস্যরা পরে “্বাধাঁন 
বিদ্রোহ দমন করার জন্য চাল্লপশ পাপুয়া আন্দোলনে” যোগ . দেয়। 
হাজার সৈন্য পশ্চিম ইরিয়ানে, শেষের স্ুংস্থাটও গঠিত হয় ওল- 
মোতায়েন করেছেন। .  ম্দাজরা পাশ্চম ইরিয়ান ত্যাগ করার 

বত'মান বিদ্রোহ পশ্চিম ইরি- কিছ আগে এবং প্রধানত সুকর্ণকে 
য়ানের “স্বাধীন পাপনুয়া আন্দো- জব্দ করার জন্য! ইন্দোনেশীয় সর- 


' লন” নামক একটা সংস্থার দ্বারা কার মনে করেন এই আন্দোলনকে 
পরিচালিত যদিও এই দলটশ খুব : প্রতিক্রিয়াশীল ওলন্দাজরা ' অর্থ 


এক্যবদ্ধ বা জোরদার নয়।' এই) দিয়ে সাহায্য করছে। এক কট- 
আন্দোলনের নেতারা স্বতন্মভাবে/ নৈতিক প্রাতীনীধর মতে নেদার- 
সার্বভৌম পাপ্রয়া রাষ্ট্রের প্রতিজ্তু ল্যাপ্ডে নির্বাঁসত পাপুয়ানদের 
ব্রতে চায় এবং পশ্চিম ইরয়ানের (এরা এই আন্দোলনের সভ্য) নিউ- 
ভবিষ্যৎ . নির্ধারণের জন্য ইন্দো- ইয়র্কে গিয়ে রাম্টপুঞ্জের দরবারে 
নেশায় পদ্ধতিতে. জনমত গ্রহণের পাপঃয়ান সমস্যার কথা পেশ করার 
বিরোধ । জাকার্তা সরকার অবশ্য জন্য ওলন্দাজরা এই আন্দোলনকে 
মনে করেন এই আন্দোলনের টাকা দিচ্ছে। 

২জাকার্তা সরকারের, বিরুদ্ধে 
পাপ;ুয়ানদের আঁভযোগ শুধু অর্থ- 
নৈতিক অব্যবস্থার জন্যই নয়, 
জাতিগতও বটে। ভারতবর্ষের মত 
ইন্দোনেশিয়াও একটা বহু জাত 


অন্যান্য বদেশী শান্তির উস্কানী 

আছে। বৃ 
পণ্টাশ দশকে ওলন্দাজ কৃ 

পক্ষ কিছ; শিক্ষিত পাপ্পয়ানকে 


বুঁঝয়েছেন, যে ভবিষ্যতে পৃশ্চিম 
ও পূর্ব নিউ গান (অস্ট্রেলিয়া 


অধীনে 'বাভন্ন জাতি সমন্বিত সব করবেন এবং এই ক্ষমতা লাভের কিছ জয়গা ও পাঁচটী বিমানঘাটি - 548 


দ্বীপগুলো নিয়েই স্বাধীন ইন্দো- পর সাত বছরের মধ্যে ' ইন্দোনে- 


সমন্বিত দেশ-উত্তর সমান্রাবাসীর 
সঙ্গে যাভাঁ , দ্বীপবাসীর বহু 
(শেষাংশ অষ্টম পক্ঠোয়) 








₹ নেশিয়া রাষ্ট গড়তে হবে তা না শিয়যকে রাম্ট্রপুঞ্জের সাহায্যে ও ঃ 

; হলে “আমাদের বিপ্লব ।অসম্পূর্ণ সহযোগে পাশচম ইরিয়ানে জনমত সা " ৃ be 
'। থেকে যাবে” | | গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে এই বকা : 

কিন্তু ১৯৪৯ সালে ইন্দো- অণ্যল ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে যোগ 

' নোঁশয়া যখন স্বাধীনতা লাভ করে দেবে না স্বাধীন রাষ্ট্রে পাঁরণত 

তখন সাম্রাজ্যবাদ 


ছেড়ে যায়ীন। পাঁচ বছর পর স্দকর্ণ । করে তোলার দায়িত্ব থাকবে' ইন্দো- 
,. দাবাঁ। জানালেন এই অঞ্চল ইন্দো- ' নেশিয়ার ওপর এবং জনমত গ্রহ- 
নৌশয়ান 'রপারকের অন্তভূক্ত ণের /ফলাফল রাষ্ট্রপুঞ্জের | সেক্কে১ 
অতএব তাকে ছেড়ে দিতে হবে। টার জেনালেকে জানান হলে' তাঁর 
ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়' স্থির রিপোর্টের ভিত্তিতে সাধারণ পাঁরষদ 
৷ হয়েছিল যে এক বছরের মধ্যে দই পশ্চিম ইরিয়ান সম্পর্কে চূড়ান্ত 
পক্ষের আলোচনার ১ দ্বারা পশ্চিম! (সিদ্ধান্ত নেবে। ৯৯৬২ সালের ,. 
৭ %/ হীরীয়ানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ (সেপ্টেম্বর মাসে সাধারণ পরিষদ | 
স্থির হবে। কিন্তু পাঁচ 'বছর এই যয প্রস্তাবের পেছনে সমর্থন 
আলোচনা চলা সত্বেও দুই পক্ষ জানায়। 5 
কোন 'সদ্ধান্তে পেশছতে পারোন : এই চান্ত অননসায়ী এই বছ- 
এবং 'শেয় পর্যন্ত ওলন্দাজ কর্ত- রের জ:লাই-আগস্ট মাসে 'জনমত ' 
পক্ষ আলোচনার পথ ত্যাগ করে। গ্রহণের সময় ধার্য করা হয়। এই 
সকর্ণ তখন রাষ্ট্রপবঞ্জের কাছে' জনমত গ্রহণের পদ্ধতি নিয়ে 'মতা- 
আবেদন জানান যে, ওলন্দাজদের নৈক্য উপস্থিত হয়েছে কারণ 
বলা হক তাঁরা যেন শীঘ্র পশ্চিম অনেকে মনে করেন ইন্দোনেশীয় 
ইরিয়ান ইন্দোনোৌশয়াকে , ফেরৎ | পাতে (যার নাম মাসজায়ারা) 
Vy দেন। কন্তু এই আবেদনের পক্ষে ' প্রকৃত জনমত বোঝা যাবে না। 
॥ { দুই-তৃতীয়াংশ ভোট না থাকায় ইন্দোনেশীয় পদ্ধাততে মাথা 
প্রস্তাবটী বহুদিন ' সাধারণ পাঁর- পিছু ভোট গ্রহণ করা হবেনা, পাঁপু- 
ষদে ঝুলে ছিল। রাষ্ট্রপুঞ্জের য়ান উপজাতিদের এক হাজার উপ- 
সাহায্য না পেয়ে" 'সবকর্ণ তাঁর নাঁধদের নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে, 
' দাবীর! পেছনে | জনমত উদ্বদ্ধ পশ্চিম ইরিয়ানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে . 
করার জন্য প্রবল আন্দোলন সর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। 
করলেন। সঙ্গে সঙ্গে জাতিকে প্রাদেশক রাজধানী য়াপুরার 
1 সামমীরক মহুড়াও দিতে সুর; কর- আলোচনা বৈঠকের প্রস্তাব 
'; লেন এবং দাক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে কের দিন হাজ্জ 





আপনার পছন্দমত 


ওলন্দাজদের সম্গে কিছ সংঘর্ষও এই প্রাতানাধরা পাপয্াবাসীদের ঘে? টি 
১ হলা! দ্বারা মনোনীত হবে না, হবে ইন্দো- 
৮; এক সময় ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে নেশীয় সরকারের দ্বারা এবং তারা ব্যবহাৰ ককন 


' সাম্ৰাজ্যবাদী ওলন্দাজদের যখন আর' জাকার্তার 'সদ্ধান্তই মেনে নেবে। 
, একবার ঘনন্ধ বাঁধার পারাস্থাতি পাপয়ান প্রাতানীধদের সমা- 
' হয় তখন আমেরিকা পশ্চিম ইবি- বেশে পাঁশ্চম হীরিয়ান ইন্দোনোশ- 
: স্নান সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন! য়ায় থাকারই অভিমত নেবে সে 


!  Progresive/SW.40 B / 





! { শি 


ঃ পপ 


= পাকা 


ঠা 
ই আট টু 


৯২ 


অক্ষ ৪স্মূলন অকাল 
| ধনপতনগরের বীর কিষাণদের 
কলায়েমী স্বার্থের বিক্ুদ্ধে সরণপণ লড়াই 


__ ধনপতনগর গ্রামে গরীব চাঁই- 
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দিনমান পরের জমিতে 

ও রাঁবশষ্য ছাড়া বেগুন, পটল, 


মেয়েরা সেই পশরা মাথায় করে 
দূর দূরান্তে বিক্কি করে আসে। /) 


রিনি রর OEY 
জোর করে টেনে নিয়ে গিয়ে তার 
“উপর অত্যাচার করা-হেন অপরাধ 


N 


নিয়ে গয়ে চার-পাঁচ জনে মলে: 
'কাপ্রুষের মত পিটিয়ে. পিটিয়ে 
নৃশংস ভাবে হত্যা করেছে। তার 


+ দপপি £ শ্যক্রবার ৩০শে মে ১৯৬১, 


1 
। 


কুমার এস-ড-প-ও ও রঘুনাথগঞ্জ 


থানার ও-ঁস সম্পর্কে একাধিক 


কুমার মুখোপাধ্যায়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্র 


পা 
t 


1 


শ্রীযতীন চক্রবতশী ও স্বাস্থ্য 
শ্রীননী ভট্রাচার্সের নিকট পাঠানো 
হয়েছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও এস-: 
পি-কেও সমস্ত ঘটনা জানান,” 
হয়েছে। 
টির 
|| 


Pd 





পশ্চিম হলিয়ানেন্ন- সমস্যা 


নাই যা দিনদৃপরে বুক ফুলিয়ে হাতপাকে দুমাঁড়য়ে ভাঙ্গা হয়েছে। '' 
টম্যাটো্‌ প্রভূতির চাষ করে।-তাদের এরা করে নি। থানায় প্রায় প্রাত- প্রকা্্য দিবালোকে শবনা উত্তে- 


দিন 'ডাইরী করা হয়েছে। ফল 
হয়েছে উল্টো। প:লৈস চাষশদের- 


জনায় এই ৷ হত্যাকাণ্ড ঘটানো 
হয়েছে। এই নশংস হত্যার খবর 


' গ্রামে কয়েক ঘর' অবস্থাপন্ন কেই নানা ' মিথ্যা মামলার দায়ে ছাঁড়য়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা 
অত্যরী মামলাবাজ / জোত্দার, . জড়য়ে নানা ভাবে হয়রান করতে ম্হকুমার মানূষ হর্তচাকত, , বচ- 
আছে! তারা বরাবর গোয়ালা 'দিয়ে) সাহায্য করেছে। কখনও, যাঁদ বা লিত ও উত্তোজত হয়ে উঠেছে। 


গরীব চাষীর ফসল নন্ট* করিয়েছে, { 


খ্‌দের বিরুদ্ধে লোক দেখানো ওয়া- 


তাদের মারাঁপর্ট করেছে, তাদের 
জমিজমা ও ফসল বেদখল করেছে। 
গবীব চাষী বরাবর পড়ে পড়ে মার 
খেয়েছে। শেষ পর্যন্ত যখন, দেও- 
য়ালে পিঠ ঠেকে গেছে তখন তারা 
জোট বেধে অত্যাচারীদের মোকা- 
বিলা করার জন্য তোর হয়েছে। 
স্থানীয় এস-ইউ-স ও আর-এস- 
দি দল তাদের শান্ত ও সাহস 


সে লড়াইয়ে এক পক্ষে গরঈব চাষী 
আর স্থানীয় এস-ইউ-দি ও আর- 
এস-পি দল। অন্যপক্ষে জনৈক 
মামলাবাজ জোতদার কন্ঠীধারণ 
পোঁর কমিশনার, ।তার চেলাচামবন্ডা, 
লাঠিবাজ গোয়ালা ও গুণ্ডা সর- 
বরাহকারী কিছ? নেপথ্যাবহারী 
নেতা আর রঘুনাথগঞ্জ থানার স্ব- 
নামধন্য অফিসার ইনচার্জ. 

গত দুই বছরে গরীব চাষাঁদের 
মারধর করা, বাড়ী চড়াও হয়ে 
লাঠিপেটা করা, জমির ফসল কেটে 


L 


4 


স্বতন্ভে 


তাদের মতলববাজ জোতদার বন্ধন" 


রেন্ট বের করেছে, পুলিশ পাঠা- 
_নোর আগেই দুতগাম':/ সাইকেলে 
১চর পাঠিয়ে দয়েছে। আর-এস-প 
নেতা বরণ রায়, স্থানীয় এম-এল- 
'এ আবদুল হক এবং এস-ইউ-স 
নেতা অচিন্ত্য সিংহ বহুবার 
অত্যাচারিত চ্াষীদেরকে সঙ্গে করে 
রঘুনাথগঞ্জ থানার ও-ীস, জঙ্গী 
পরের এস-ডভ্বীপ-ও এবং জঙ্গী- 
পরের মহকুমা শাসকের কাছে 
নিয়ে [গেছেন। প্রমাণসহ 'বাঁড়নন 
অত্যাচারের ঘটনা তাঁদের জানিয়ে 
আশ: প্রাতকার চেয়েছেন! কিনতু 
কোন ফল হয়ান। অত্যাচার কমে 
নির্ভার দল তাদের 
দাপট আরও বোশ'করে জাহির 
করেছে। শান্ত, শৃঙ্খলা ও আই- 
নকে কলা দেখিয়েছে। ' | 

শেষ পর্যন্ত যে পরিণতির 


, আশঙ্কা করা যাচ্ছিল তাই ঘটেছে। 


গত উনািশে এপ্রিল সকাল 'সাড়ে 
ছ-টায় ধনপতনগর গ্রামের সতা- 
রাম মণ্ডলকে জোর করে টেনে 


৫ 


স্প্যাল্বিতন 


(৫ম পৃষ্ঠার পর) 


নয়। লন্ডনের পাক“ময়দানগুলো 
দেখলে চোখ জুড়োয়। লন্ডনের 
যে কোনো পার্কে বসলে এক দণ্ড 
শান্তি অন্তত পাওয়া ষাবে। ॥ 
বান ও জামান জাত সম্বন্ধে 
যে যাই বলুক, ইউরোপ্রের রাজ- 
ধানীগুলোর মধ্যে আয়তনে বার্সন 
সবার বড়।_ যত পার্ক ময়দান 
অসংখ্য লেক, খাল রয়েছে বার্লিনে, 
তার এক দশমাংসও নেই অন্য 
কোনো নগরে! ্বিতীয় মহা- 
যুদ্ধের বোমা বর্ষণের আগে বার্লিনে 
স্থাপত্য ভাস্কর্ষ ছিল জার্মান 
জাতের গর্বের বিষয়। এখনও তার 
ছিটে-ফোঁটা চোখে পড়বে বিদেশী 
পাঁথকদের। ২ লম্ডন-বাঁলনের 
বোমান্টিক জায়গাগ্লো প্যারিসের 
চেয়ে নিচে ,নয়। আগে ক হত 
জাননা! তবে একালের বসন্ত- 
কালে রোমান্টিক আবহাওয়ায় দেখা 
যাবে লপ্ডন-বালনের পার্কে ময়- 
দানে প্রকাশ্য চুম্বন! ওটা এখন 
আর প্যারিসের এবাচেটে ব্যাপারী 
নয়। 
শুনেছি স্তাঁলন আমলে 


মস্কো শহরের রাস্তায় প্রকাশ্যে 
কেউ, চদম্বন রুরুতে সাহস পেতনা। 
বলুশ্চভ আমলে ' উদার নীতি প্রব- 
তনের পর আম বহুবার দেখোছ 
ত-গ্রীষ্মে ক্রেমীলনের পাশেই 
মস্কোভা নদীর ধারে বহু পার্কে 
প্রকাশ্যে তরুণ 'তরুণশর চুম্বন 
দৃশ্য।' মস্কো শহরে, প্রকাশ্যে চুম্বন 
এখন আর রাজনোতক অপরাধ 
নয়। হয়ত আগে হল ৷ 
বুদাপেস্ত বা. প্রাগের। পাকেও 
দেখেছি একালের প্রোমক-প্রেমিকা- 
দের প্রকাশ্যে চুম্বন৷ 
আবরণের কোনো ঢাকনা 
কটুর কমিউনিস্ট শাষিত রাম্ট্েও 
আজকাল অনেক উদারনোতর্ক'নশীতি 
গৃহাঁত হচ্ছে। 
' যে-আপদ ইউরোপীয় নগরে 
বিরাজ করছে, সে আপদ আমরা 


কলকাতায় চাইনা। চাই আমরা ' 


পরিচ্ছন্ন শহরে একট: রোমান্টিক 
পরশ। আমাদের স্বহ্ন হয়ত স্বপ্নই 
থেকে যাবে। 


কাজের যে পাঁলশ আজ দুই 
বছর ধরে সন্দেহজনক ননাক্কয়তা 
'দেখিয়ে এসেছে আজ তারা লোক- 
দেখানো ভাবে সক্রিয় হয়েছে" 
জঙ্গশপুর পৌরসভার কাঁমশনার 
শ্ৰীগোপাল মণ্ডল, তার ছেলে 
বাসুদেব মন্ডল ও আরও কয়েক- 


জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে 


সংবাদে প্রকাশ, 'শ্রীগোপ্রাল মস্ডল 
স্বাস্থ্যের অজদহাতে জঙ্গীপুর 
মহকুমা' হাসপাতালে আশ্রয় নয়ে- 
ছেন। দ_ুন্কৃতকারণী এবং তাদের 
সহযোগধ অনেকেই" এখন বহাল 
তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শোনা 
যাচ্ছে যে অনেকে সদর্পে বলছে-_ 
“একটা খুনের জন্য না হয় মাম” 


.লায় বিশ হাজার টাকা খরচ হবে। -- 


ওটা তো মশামাছির উপর দিয়ে 
গিয়েছে! এবার পালের গোদাদের 


“একজনের ধড় থেকে মাথা নামাব।” 


সবচেয়ে মজার ব্যাপার, এই 
খুনের মামলায়, আসামী পক্ষের 
তাঁদ্বর করার জন্য শহরের মার্কা- 
মারা কিছু টাউটকে দেখা যাচ্ছে। 
এ*রা প্রায়শ থানায় এসে বড়বাবদ, 


, মেজবাবদের সঙ্গে শলাপরামর্শ 


করছেন॥ এর ফলে জনসাধারণ 
ষড়যন্কারশ পলিশ কর্তাদের উপ- 
রেও ক্রুদ্ধ ও. 'িক্ষুত্থ, হয়ে 
উঠেছে। যে কোন দিন, এই বিক্ষোভ 
নিজাানিনীতাও নর 
পারে। \ 
সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ ia 
অন্দাম্ভত সীতারাম মণ্ডলের শোক 
সভায় বাভিন্ন বস্তা ধনপতনগরের 
নারকীয় ঘটনার, বর্ণনা করে, 
স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষের সন্দেহ- 
জনক 'নিক্ষিয়তার প্রত সকলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জঙ্গীপুর 
মহকুমার এস-ডি-পি-ও এবং রঘু- 
নাথগঞ্জ থানার ও-সর কার্যকলাপ 
সম্পর্কে তদন্ত করে যথাযোগ্য 


রাজনৈতিক ৷ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সর- 
' কারের কাছে দাবী জানিয়ে সভায় 


এক প্রতাব গৃহীত হয়। শাহদ 
সীতারাম মন্ডলের ষোলো বছরের 
বিধবা স্মাঁ, মা ও বোন এই শোক- 
সভায় উপস্থিত [ছলেন। সর্বশ্রী 
বরণ রায়, অচিন্ত সিংহ, আবদুল 
মাজেদ প্রভূত বন্তা সভায় 'ভাষণ 
দেন! 

-এই ' প্রসঙ্গে 


~~ 


৯৯৯ 


২. (৭দ পট প্র), 


আমিল, আবার উভয়ের জঙ্ো-করে 'দাপয়ানরা ভাদের্র সমস্যা 


কালো ও 'নগ্রো 
নের জাতিগত, সাংস্কৃতিক ও ধর্ম 
বিষয়ে একেবারেই পার্থক্য। অনেকে 
মনে করেন ইন্দোনেশীয়রা অন্ত 
চোখে দেখে। 

পাম ইরিয়ান অগ্চল ষাট 
হাজার বর্গ মাইল অনুর্বর 
পাহাড়ী জঙ্গল নিয়ে এবং নিউ 
গান চ্বাপের পূব অংশের (অষ্ট 
লিয়ার অধশনে) সঙ্গে ৪৭০ মাইল 
সীমাল্তরেখা দিয়ে বিভন্ত! তিনশ 
বছর ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীদের 
উপ্ানবেশ থাকাকালীন আট লক্ষ 
পাপুক্সানদের দুই তৃতীয়াংশ এখ- 
নও প্রায় প্রস্তর যগে বাস করছে 
কোন কোন উপজাতির মধ্যে এখনও 
নরমাংস ভক্ষণ প্রচালত আছে বলে 
প্রকাশ। ওলন্দাজরা এই অণ্যল 
থেকে তেল ও অন্যান্য খাঁনজ পদার্থ 
শোষণ করেছে কিন্তু এর আর্ক 
উন্নাতির দিকে নজর দেয়ান। সম্দ্র 
উপক্লবত্শী । কয়েকটা সহরের 
পাপচয়ান বাদে দ্বীপের অন্যান্য 
অধিবাসীরা অনুন্নত আঁর্থক 'অব- 
স্থায় বাস করে যাঁদও পশ্চিম ইরি- 
য়ান ছেড়ে যাবার পূর্বে বার বছরে 
ওলন্দাজ ' কর্তৃপক্ষ তিন কোটি 
ডলার করে পাপুয়ানদের জন্য খরচ 
করেছে প্রত বছর! এই অর্থ ব্যয়ে 
পাপুয়্ার আর্ক উন্নতি সাধন 


.! শুধু খুনীদের 'বিরবদ্ধেই, নয়, করা হয়ান। নেদারল্যাস্ডে তৈরী 


| ব্যবহারিক দ্রব্য পাপনয়ানদের সর- 


বরাহ করা হয়েছে। / 
ইন্দোনোশয়ার কাছে এই 
অণ্তলটগী’ আসার পর পাপয্লানদের 
উন্নাতর জন্য প্রতি বছর মাত্র বিশ 
লক্ষ ডলার খরচা করা 'হত কারণ 
।জাকার্তা সরকার তখন মালয়েশিয়ার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। 
সকর্ণের পর সহাতেণ শাসনভার 
গ্রহণ করে এই অর্থ বাঁড়য়ে পঞ্চাশ 


লক্ষ ডলার করে গিল্তু উন্নাতর 


পক্ষে ইহা খুবই নগণ্য কারণ 
দ্বীপের পূর্ব অর্ধেক অস্ট্রেলিয়ান 
কর্তৃপক্ষ আট কোটি ডলার প্রাত 
বছর উন্নতির জন্য ব্যয় করে। দুই 
বছর আগে রাষ্টরপুঞ্জের একট 

দলের রিপোর্টে 
বলা হয়েছে ধ্য পশ্চিম ইরিয়ানের 
অর্থনীত এখনও এত অনন্ত যে. 
এর সঁ পৃথিবীর আর কোন 
অঞ্চলের তুলনা হয় না। 
রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে 
ইন্দোনেশীয় কর্তৃপক্ষের' পণ্ডাশ 
লক্ষ ডলারের ওপর রাম্ট্রপুঞ্জের 
তিন কোটি ডলার করে প্রতি বছর 


বিদেশী নগরের উল্লেখযোগ্য যে জঙ্গধপরের আর- ব্যয় করা প্রয়োজন এই অঞ্চলের 


| কাহিনী. শুনেই আমরা খ্মসী এসবাঁপ দল ও সংযুন্ধ কিষাণ উন্নতি সাধনের জন্য। 


থাকব! 


সভার পক্ষ থেকে জক্গাঁপ্‌র মহ- 


গত মাসের আন্দোলন সরু 


ও. 


. পাপুয়া- জোর প্রাত পরথবার দাষ্টি আক- 


ষ্ণ করতে সমর্থ হয়েছে। পশ্চিম 


৭ | 


A 


El 


1 


ইরিয়ানে রাশীপুঞ্জের প্রাতানধি ) 


পশ্চিম হীরয়ান ইন্দোনেশিয়ার 


অণ্টল এবং এর আঁধবাসীর সঙ্গে 
অন্যান্য অণ্চলের ইন্দোনেশ'য়- 
বাসীদের , ভবিষ্যৎ ওতপ্রোতভাবে 
জাঁড়ত। রি 

এদিকে "স্বাধীন পাপাক্সা 
আন্দোলনের” নেতা মার্কাস 
কাসিপো, যিনি এখন নেদারল্যান্ডসে 


নবণাসত,“ভাঁবষ্যৎ স্বাধীন সার্ব-' 


ভোঁম পাপুয়া রাষ্ট্রের প্রোসডেন্ট 
হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। মাল- 
টার থেকে পলাতক ফ্রিটস অওম 
নামক এক্‌ অফিসার স্বাধীন পাপুয়া 
সৈন্যবাহিনীর ফমান্ডার নিষন্ত 
হয়েছেন এবং ইনি রাইফেল২ও 


তাঁর-ধনদুকধারী বিদ্রোহী উপ- 


জাতিদের য়ে গভর জঙ্গল 
থেকে গেরিলা যদদ্ধ চালিয়ে যাবেন 
জাকাত (/পরিকাবের বিরুন্ধে। এই 
আন্দোলনের প্রথম উদ্দেশ্য ইন্দো- 
গ্রহণ বানচাল! করে দেওয়া। 





ভাল ছাপার জন্য 
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দর্পণ 1 শরক্ুবার ৩০শে মে ১৯৬৯ / ডে টি রা | নয় 


; দেখবার (উপায় নেই। ৯৯৬৫-র ' ফা হয়াছে সরকারের সমালোচনা 

8৫ ভারত সংঘর্ষের, আগে কিছু, পত্র- করা, অর্থাৎ সরকার কোম ' নির্দেশ 

. পুলি মন্ত্রী \ পত্রিকা পাবার সংযোগ হত, কিন্তু দিয়ে ভুল করছেন, অন্যায্ন করেছেন 
~ শর" ভূমিকা এবং বরা রা তা নেই। তার বিচার ' করা। শুধু আলাপ 


ঠ্ 


১৯৬৯ সালে বনজ পলন- 
রায় ক্ষমতায় আসবার পর বাম 
কমিউনিস্ট পাটশী স্বরাষ্ট্র 
ভার নেয় এই যান্ত দোঁ 


দেই প্রাপ্তি পালনে রার্থ হয় 


নিট াতে ও২ ঘটাইয়া আপনারা উপলব্ধি কাঁর- 
জোতদারের গুণ্ডারা একত্রে যুন্ত+ বেন বলিয়া 'স্মির কাঁরয়াছেন। ২. 
ফ্রন্টের এম: এল এ শ্রীপ্রবোধ পঢুর- দেশে আর. দনীপত নাই, আমলা-' 
কাইত (এস ইউ সি) ও তাঁর তন্ম নাই, সমস্যা নাই, 

আত্মীয় সহকর্মীদের ওপর বর্বর" ঝড় নাই/ভেজাল, ও 

আক্রমণ চালায়। পীলশ তাঁদের গিশাচেরা সাধু হইয়া িয়াছে। 
ওপর বেয়নেট, চার্জ করে দেহ ক্ষত- তাহারা আর 'কলকাতায় থাকে না। 
, শঁবক্ষত করে দেয়। িকল্তু এই ঘট- তাই চিত মনে ভোগ সুখে 
নূর পাঁরপ্রোক্ষতে স্বরৃষ্টরদপ্তরের তৃপ্ত দর্পণ বাহাদরেরা এবার 


নি নৈহাটি, 


পুলিশের চক্রান্ত .. 


(২য় পন্টোর পর)) 
যারা প্রাণরক্ষায় ব্যস্ত তাদের গাল 
গ্রেপ্তার" করো, তার্দের উপর গুল 
চালয়ে'তাদের জখম করো, এমনকি 
আর, এস, পি মল্তী। ননী ভট্টা- 
চাষের, উপদেঙ্গ নির্দেশ ' অগ্রাহ্য 


আলোচনায় 'শৈষ নয়, পুলিশ থেকে 
প্রচারপত্র বা লিফলেট বের করে 
জনমত সংগঠনের , চেষ্টা হচ্ছে। 
' সম্প্রাত হাওড়া" থেকে এমান এক- 
খানি স্বাক্ষারত -হ্যাশ্ডীবল বাল 
হয়েছে "সব পলিশ লাইনে, যে 
হ্যাপ্ডাবলে পলিশ ভাইদের সংগ- 
ঠিত হতে বলা হয়েছে। পুলিশের 
একটি গ্যাসাসিয়েশন রয়েছে, আরো 
একটি এাসোসিয়েশব গড়ে তুলবার 


ছেন। ॥ লী ভূমিকা মোটেই আশান্রুপ হয় 
যন্তফ্লল্ট ক্ষমতায় আসার প্রায়” নি!” কাশীপঃর- ও দূ্গাপ:রে 


সঙ্গে সঙ্গেই , টিটাগড়ে :ও. তার গড্াঁচালনার পর জ্যোতি ‘বস; 


কিছুাঁদন বাদে ভদ্রেশ্বর-তেলিনগী- ফের যেরূপ কঠোর মনোভাব দেিয়ে- 
পাড়া অর্দলে সাম্প্রদায়িক +."দাক্গা [ছিলেন যেভাবে ঘটনাস্থলেই 
বাঁধান হয় প্রতিক্রিয়াশীল : গোস্ঠন্র দোষী উচ্চপদস্থ অফিসারদের 
তরফ থেকে! পূর্বপারকজ্পিতভাবে। গ্রেপ্তার করা/ হয়েছিল এখানে 
উভয়ক্ষেত্রেই পুলিশ 'নাক্ষয়্তার শ্রীবস্ সেরূপ কিছুই করেন ন! 
অভিযোগ পাওয়া গেছে যা থেকে' দ্বিতীয়তঃ, এই পীলশ ক্যাম্পগরল 
বোঝা যায় প্ীলশও এই ষড়ষল্মের বসান হয়েছিল ধর্মবীরের আমলে: 
সঙ্গে জাঁড়ত 'ছিল। (এই ঘটনার চাষীদের ওপর অকথ্য ' অত্যাচার 
পর কেবল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও করে দাবিয়ে রাখার- জন্য, য্তপ্রন্ট 
একজন , অফিসারকে বদলশ করা ক্ষমতায় আসার্‌ প্রও এই ক্যাম্প-) 
হয়েছে, অন্যান্যদের বিরদ্ধে কোন গাল তুলে নেওয়া হয়ান 'কেন__: 
গার ব্যবস্থা নেওয়া হয় এটাই ক শোষিত মানুষের “প্রাত- 
ণন। এই সব ঘটনায় গোয়েন্দা- নাধ 
এিভাগ নিশ্চয়ই পূর্বে উপযুক্ত ভূমিকা? bs 

খবর দেয় নি। তাদের এই: উদ্দেশ্য- বিভন্ন স্থানে। এইরূপ আঁভ- 
মূলক গাঁফলাঁতর বিরদ্ধে কোন যৌগ শোনা যাচ্ছে, বাম, কমিউনিষ্ট 
ব্যবস্থা নেওয়া হয়াঁন। ওঁ সব প্রাটশীর প্রভাবশালণ ব্যান্তরা সমাজ- 
অগ্চলে পাাঁলশ মালিক- ‘বিরোধীদের আশ্রয় দিচ্ছেন, যাদের 


পক্ষের মধ্যে যে অশুভ আঁতাত গড়ে ” আগে কংগ্রেস 'আশ্রয় দিত। বহ 


উঠেছে তা ভাঙবার কোন চেষ্টাই জায়গায়,.বাম কমিউনিস্ট পাটশর 


করা হয় শন, যার ফলে, ওঁ সব ঘট- কমশীরা এবং তাঁদের আত এসব *, 


নার পুনরাবাত্ত হওয়া মোটেই সমাজাবরোধীরা একত্রে ডান কাঁমউ- 


রবীন্দরসরে জীবনটাকে উপভোগ 
কারবার পালা। + জনৈক পাঠক 
[পন্রলেখক কোন .. নাম ঠিকানা 


দেনান।-সঃ দঃ] ্‌ 
_ দণণকে বন্যবাদ 


আপনাদের দর্পণ পান্রকার 
নে সংখ্যা (শদকবার, ৯ই মে 
৬৯) 1 পড়লাম। 'পপূর্ববংগের 
সাহত্য? ক্রোড়পত্রাটির জন্য আন্ত- 
রক ধন্যবাদ-জানাই। 

প্রাতবেশা পূর্ববংগের সাহত্য 
সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ স্বভাবতই 
বেশ, কিন্তু সে আগ্রহ বা ইচ্ছা 


শা 


স্বরাম্টমন্তশর প্রগতিশীল পুরণ হবে-কি করে? নতুন জীবন 


বোধের শপথ য়ে যে 'মছিল 
সেখানে বের হতে. চলেছে বা,বোঁব- 
য়েছে, জনা পর্দা সাঁরয়ে 


' সালের 


অদ্বাভাবক নয় - 


আমলে যে অকথ্য পযাীলশশী অত্যা-/ সেসবক্ষেত্রে পলিশ উপয্ত প্রাত- 
রোধ নেয়াঁন বা, নিরাপত্তার ব্যবস্থা 


চার চালান. হয়েছিল ষখন ১৯৫৯ 
নোংরা ত 

পদনরাবৃত্ত হয়েছিল সৈইসব কুকী- 
তির জন্য_দোষাঁ পালশ আঁফ- 
সারদের ক শাস্তি দেওয়া হয়েছে? 
ফ্ন্ত্রন্ট ক্ষমতায় আসার প্রায় এক- 
মাসেরও বেশ) ' পরে এ বিষয়ে 
ঘোষণা করা হয়, কেবল তনাঁট 
ঘটনা নিয়ে তদন্ত হবে,বাকী 


ঘটনাগনীলর্‌ ক হবে? তখন সারা 


বাংলা জুড়ে যে অকথ্য অতমচার 
চালান হয়েছিল, ছর্-শ্রীমক-কৃষ- 
কেরা নির্মমভাবে প্রহৃত হয়োছি- 
ছিলেন, পাঁলশের হাতে মাঁহলাদের 
শলশীলতাহানও হয়েছিল, জ্যোতি- 
বাবুর শনজের দলের শত শত 


'কমশিও সোঁদন অত্যাচারিত হয়ে- 


ছিলেন.তার কি কোনই প্রাতকার 
হবে 'নাঃ এই সমস্ত ক্ষেত্রেই প্ীল- 
নিদিষ্ট অঁভষোগ 

তাদের আদালতে 
LEC AE 
বীরের আমলে বাসকর্মীদের ওপরে 
পহীলশশ হামলা তদন্ত/করার জন্য 
যে রায়চৌধুরী কাঁমশন গঠিত হয়, 


গেছল। তখন সে রিগোর্াট চেপে 
দেওয়া হয়, কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের “ 
ব্যাপার যে জ্যোতবার্ব স্বরাম্ট্রমল্তী 
হওয়া সত্বেও এ 'বষয়ে কোন 
ব্যবস্থা নেওয়া হয়ান এ পর্যল্ত। 
, গত ছয়ই মে কুলতলা থানার 


। স্পার্ক নাই, সে তেজ নাই, দীপ্তি 
নিস্তেজ শান্ত এক জড়ে পাঁরণত 


নিষ্ট, এস ইউ সি ও নকসালপন্থাঁ 
কর্মীদের ওপর হামলা চািয়েছে। 


করোনি। তাহলে আমরা কি এই "' 
ধসদ্ধান্তই করব যে, প্রতিদ্বন্দ্বী “ 
দলগুিকে বিধ্বস্ত করার জন্যই 
ছেন, জনগণের ক্বার্থরক্ষার জন্য ' 
নয়ট। ১ রজত চৌধুরী 

ই নী 


দ্ণ গুড বয় হইয়াছে 


পয়সা, খরচ করিয়া প্রায়শঃ ' 
দর্পণ কানিয়া ' পাঁড়বার' উৎসাহ 
ছল। 'রাজনৈতিক উত্তেজক! 
সমস্যামূলকণ অথবা . দুনর্শীত 
সম্পর্কে চাগ্চল্যকর, তথ্য থাকত 
বাঁলয়াই দপণ বাঁচয়াছিল। এখন 
দেখা যাইতেছে যে সমস্যা ও 
দুনীশৃত প্রসঙ্গ হইতে নিরাপদ 
দরত্ে থাকিয়া রবান্দ্রতত্ব ও | কাঁধ- 
ছেলে”, পাট কাঁরয়া চুল 

রাহ: “গুড বয়” হইয়াছে। সে 
বিদযৎ ন্যই। মৃত, ম্যাড়সেড়ে' 
হইয়াছে। 2৮০৬7 
কিবা অরার আজঃ লোক 

চক্ষের সামনে নিভিতেছে। পয়সা 
দিয়া কাঁবতা ও রবান্দ্রতত্ব পাঁড়বার 
জন্য সাধারণ মানুষের কতটুকু চক * 
আগ্রহ তাহা বাধহয় দপ্ণের মৃত্যু টি 


N 


* উয়পুর * ব্বোদ্ধাই < 


t 


ঃ 24 পৌছাট * * তুবরেস্থর * পাটনা + কাপুর 
আজেন্যবাহ * আাপপুতর = জন্মনপুত * মাজ * * কোয়েন্বাচোর « নেমে * কেরন = 


করো। রবীল্্র সরোবরে যা. ঘটে-: উদ্যোগ চলছে। এই সবই মুলে ' 
ছিল_সে ছিল এরই অন্য ফরম।1 একটা “মহত্বের আবরণ আছে, সব 
সন্ধ্যা, থেকে গণ্ডগোল অশান্তি ঘটনার “পিছনে একটা ফ্যািও খাড়া 
চুপ করে রইলো গণশ, আব করার ব্যবস্থা' আছে 'কল্তু মূল 
পরদিন তাদের সামর্নে দিয়ে কনট্রার্ক- যোগফল” হল রাজ্যের বর্তমান 
টারের মালপন্র তুলে নিয়ে গেল যুস্তত্ষ্ট সরকারের শারক দল- 


সেটাও দাঁড়িয়ে দেখলো পনীলশ। গুলির মধ্যে অন্তদ্বন্দিব, বিবাদ 
(ইগ্ীল-হল আঁত সামান্য কয়ে অনৈক্য/সংষ্ট, জনসাধারণের মনে 
কাট ঘটনা! এছাড়া প্রাত টী সরকার সম্পর্কে হতাশা: সৃষ্টি 


গ্ৈপ্তার, অপ্রয়োজনীয় ব্যান্তকে অনাস্থা সৃষ্টি, সেই সঙ্গে সরকার 
গ্রেপ্তার /এই সব ঘটনাতো! সর্বসময়েই বিরোধীদের মনে উৎসাহ উদ্দীপনা 
ইন্ধন জোগাচ্ছে। ই , সুষ্টি। ।এই ভাবে পারু্পপনা মত 
এএই সব হল বাহ্য দিক, কিতু কাজ চললে বর্তমান সরকারের ভার 
এরও) গভীরে জুন চনত চুলছে। কার্যকাল শেষ হবার আগেই পতন 
যে কোন, " কেন্দ্র ” করে ঘটবে সরকার বিরোধ চক্রান্তের 


পলিশ 'আলকাল সভা করতে এটাই হল, বর্তমান পযণয়। 
সেখানে বিচার হয় রাজ- ্্ীজ্যোত বসব নিতান্ত অনিচ্ছায় : 
প্রাতাঁট এই সত্যটা প্রকাশ করে ফেলেছেন। 


রসে। 
নোৌতক দল ও মন্তীদের। 





t 


i | 


এপ OUT AGLB 


রি NO. C712 


বকা, |, কর্দোরেশনে একটি জালিয়াতি | 


লাহিড়ীর দুষ্ট এই আঁতশয় 
গুরুতর ব্যাপারটির' প্রাত আকর্ষণ 
করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। তান 
যাঁদ, কলকাতা কর্পেনরেশনের 
্ট্যান্ডিং ফনাল্স কাঁমটির 'সাতাশে 
মার্চ ১৯৬৯ তারিখের কার্ধীবব- 
রর্ণীট একট উল্টে দেখেন তাহলে 
এই প্রাতিষ্ঠানটিতে' অনষ্ঠিত চৌর্য- 
বৃত্তির একটি জবলজ্যান্ত নিদর্শন 
দেখতে পাবেন। এই কাঁমাটর 
২৭-৩-৬৯ তারিখের * * এজেণ্ডার : 
€৩- ৩ন্‌ংয। আইটেমের আলোচনার ' 
শববরণের সংগে প্রস্তাবটি যাঁদ * 
' মালিয়ে পড়া যায়, তাহলে শাদা 
চোখেই এর কারচ্বাপটা ধরা পড়ে। 
আলোচনার বিবরণ নি 
কর্পোরেশনের ৫৩০' টাকার 
শিনচের কর্মীদের , যা-হোক-একটা 
গ্রেড রিভিশন কিছু কাল আগে 


# 


২৭-৩-৬৯ তারিখের ৫৩-৩ EY 
টেমের, বিবেচনা কালে কমিটির 
কংগ্রেসী পৌরপিতৃগণ “ঠিক করলেন 
যে, যেহেতু প্রায় সাড়ে চার শত 
অফিসারের গ্রেড রাভিশনের তথ্য- 
সংগ্রহ সময়সাপেক্ষ (এত কাল 
কোন গোধুম পেষণ করাঁছলেন এই 
তাদের অপদার্থ 


দেওয়া হোক-এই ছিল ডেপদুট 
চেয়ারম্যান শ্রীবনয় ব্যানার্জ'র 
প্রস্তাবে যা" কাঁমাঁটর চেয়ারম্যান 
শ্রীমহিরলাল গাঞ্গদলী মেনে নিলেন 
(এবং কামাটও তাই গ্রহণ করল! 
আকাউন্টস আফসার এই ইনক্রি- 
মেন্টকে পূর্বে "প্রাপ্ত ইন্টারম 
রালফের সংগে আ্যাডজান্ট 'করার 
যে প্রস্তাবংতোলেন তা কামটি বা 
তার" চেয়ারম্যান কারো কাছেই 


' সারের ঘরে গঠিত 


যখন হয় তখন কংগ্রেস কাঁমাঁট পাস্তা পায় না। ফলে শ্রীবিনয় 
প্রভুরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে.' ব্যানার্জর প্রস্তাবই গৃহীত হয়। 
বাদবাকিদের গ্রেড রিভিশন পরে জ্ঞান প্রতা 

তারা করে দেবেন। ( এদিকে ৩১শে কিন্তু এই সোজা সরল 'সিদ্ধা- 


মার্চ বছর কাবার হয়ে যায় দেখে ন্তটির উপরে যে প্রস্তাব রচিত 


tr 


বাংলার পরতিহপূর্ণ নৃত নৃত্য, 


4, 


নিবেদনে 


হল তা দেখলে '্বয়ং জাল প্রতাপ- 
চাঁদও অবাক মানতেন। অফ- 
গ্রেড ইনীক্- 
মেন্ট হয়ে গল কম 

আযালাওয়েন্স এবং তা থেকে ইন্টা- 
রম. রিলিফের টাকা কেটে বাদ, 
দেওয়া হবে! কাঁমাঁটর আলোচনায় 


কমপেনসেটার আ্যালাওয়েল্স বা 
ইন্টারম রালফ আ্যাডজাজ্টমেন্টের ' 


নামগন্ধ না. থাকলেও পৌরসভার 
ফিনাল্স কাঁমাটর উক্ত আইটেমের 
একাঁট জাল রজোলিউশন কর্পো- 
রেশনের ১৯৫৯-৭০ সালের এক 
নং সাকুলার হিসাবে ডেপাঁট সেক্রে- 
টারর নামে ' প্রচারিত হয়ে গেল 
এবং পরে সেই ভিত্তিতে আাকা- 
উন্টস সাকুর্লারও প্রচারিত হল। 
যথাকালে বড় বড় অফিসারের সাপ- 
লিমেন্টার বল দাঁখল হয়ে ৯৯৬৬ 

সালের -'পয়লা মার্চ থেকে বক্তা 
টাকা কারো কারো ডা 


গরজ বড় বালাই ॥ 
i, ees পরিবর্তন? 
পাঠকদের মনে প্রশ্ন হওয়া স্বাভা- 
বিক। সেই জন্য এটা একট; ' 
বুঝিয়ে বলা দরকার। নিয়ম আছে 


৯৯৬৭ | সালের যুক্ত ফ্রন্ট সরকার 
তা নাকচ করে দেন। কারণ তারা. ধ' 
জানেন 'যে, কপেনরেশনের কংগ্রেসণী, 
প্রভুরা এবং এখানকার, হাজারী 
আমলাদের মধ্যে একটা 'পারস্পাঁরক 
উৎকোচের সম্পর্ক. বহুকাল ধরে 
755 | ৩ 
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ঘটনাটি' ২৫-৪-৬৯ তারিখে , 
কর্পোরেশন সভায় তোলেন, কাউ-. 
_ন্সিলার প্রশান্ত চ্যাটাজ্জ ন এবং 
মেয়র 


ত্্যালাওয়েন্সের বাম্পাবসর্গও নেই। 


) হরপ্রসবাদ চ্যাটাজনী প্রস্তাব করেন 





! লো করঞ্জন শাখা | 


চির লোকনৃত্য তরজা-গাঁন ছাড়াও 


পশ্চিমবংগ সরকারের এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের 


} 
1 


জবাপ্রিয় নিবেদন | 


লুভ্যনলাউিন ৪. 


মহুয়া রি 


L 


- Y ; J 


1: জতাব্দীর সাধনা: £ ভারতের সাধকঠুকবি 


1 





বিবাহ বিভ্রাট n 


শবরী 


\ 


সাভিন্ক ৪ 


হাসপাতাল " ॥ . জাগন্লী 
« জনপ্রাবন |, 


তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পশ্চিমবংগ। 


~~ 


শৃহত্ত ॥ মহা-উদ্বোধন ॥" পারঘাট ৷ 


) 


8 


1 


/ 


নি সমর্থন করেন) যে, 
রায় সংশোধন না করা পর্যন্ত এই 
প্রস্তাবে সি-ই-ও যেন এফেক্ট না 


|. দেন এবং যারা ইতিমধ্যে ট্রীকা {য়ে 


সরে পড়েছেন তাদের কাছ থেকে 
যেন টাকা ফেরৎ ' নেওয়া হয়। 


সংশোধনের প্রাতশ্রাতি সভার 
সামনে 'দিলে প্রসংগের সমাপ্তি 
ঘটে। 


জালিয়াতির জন্য দায়শ কে? 
পরে আলোচনাকালে ' মেয়র, 
চেয়ারম্যান এবং তার ডেপুটি 
স্বীকার করেন যে, এক 'নং 'সার্কৃ- 
আলোচনা এবং আঁভপ্রায়কে প্রাতি- 
ফলিত করোনি। তাহলে জালিয়া- 
তির অভিযোগ সত্য। |কিন্তু কার 
এই কাজ 2 ডেপুটি সেকেটার যান 
কাঁমটির ভারপ্রাপ্ত তিনি বলেন যে, 
[তান এই প্রস্তাবের, রচাঁয়তা নন। 
বিশ্বন্তসুৱে প্রকাশ আযাকাউন্টস 
বিভাগের জনৈক তালেবর .অঁফি- 
সার জনৈক স্টেনোগ্রাফারকে “িস্ে- 
শেন দিয়ে এই প্রস্তার তৈরি করেন 
' কমিটির যিনি ভারপ্রাপ্ত ষ্টেনো- 





গ্রাফার ছিলেন তিনি এই জাল' 


L ডিক্টেশন নিতে 
অস্বীকার ' করেন। কার্যবিবরণী 
| বদলানোর জন্যও তার উপরে চাপ 
সৃষ্টি করা হয় কিন্তু তান সেই 
অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন)।.' এই 
প্রসংগে উল্লিখিত হতে পারে যে, 
এই ভাবে রিজোদিউশন ট্যাম্পার ' 
না করলে এই আ্যাকাউন্টস অফিসার 
ভদ্রলোক এই ইনক্রিমেন্ট পেতেন 


না৷ কারণ তাতে রাজ্য সরুকারের 


। চু 


॥এই অন্যায়কে তিনি রোধ করতে 


DARPAN, Price 25 1. 


জানিয়েছেন। 


বলে বিবেচনা করেন। | নতুবা সং- ৭ 


॥*' শোধিত,..যে রিজোলিউশন চৌদ্দ ' : 


না | 
কার্যে পারণত করতে বাধা কোথায়? ক 


ই, ভুমিকা: 


রেশনের আপত্তি সত্বেও এক নং 
সার্কুলারের এফের দেওয়ার কথা ' 
' কী করে ভাবতে পারলেন? কপেণ- 
রেশনের ২৫1৪ তাঁরখের হিঃ 
প্রসঙ্গের আলোচনার বিবরণ তো. 
তরি কাছে সময়মতই পেশীছোছল্‌। | 
বাড়তি একটা ইনক্রিমেন্টে যাঁদ '' 
তার আপান্ত হয় তাহলে জাল কম- ; 
পেনসেটার/ আ্যালাওয়েন্দের| প্রস্তাবে , £- 
তার আপত্তি হল না কেন? কোন ' 
যুক্তিতে ? ) 
Er ELA 
অফিসারদের হুমাঁকর কাছে তিনি 
নতি স্বাকার করেছেন। চোদ্দ নং, 
সার্কুলারের প্রস্তাব কমিটির 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হয়েছে একথা "২৮ 
* স্বীকার করেও তিনি তাতে এফেক্ট 
দিতে সাহস পানাঁন। তার উপরে 
চাপ সৃষ্ট করেছিল আ্যাকাউন্টস 
বিভাগের কতিপয়। আফসার ৷ কিন্তু 1. 
এর দ্বারা যাদের স্বার্থহানি ঘটল 
সেই “সব নিচের কর্মচারীদের কথা 
চি তিনি ভেবে দেখেছেন? 
কর্পে[রেশনের প্রস্তাবের 


নিদেশের মূল্য রা 4 

নাথবারু সে সম্বন্ধে একটু অন্ু- 
রে 
7) 


= 


প্‌ 


সন্ধান করবেন, কিঃ হয়তো এখনো ' 


“গার গদি নি পন্রপা্ঠ 

এক নং সাকু'লারের এফেক্ট স্থাগত + 

রাখার জন্য জরুরী নির্দেশ পাঠান 

সি-ই-ও মিঃ কুট্রিকে। ih 
/ 


শিশয সংঘের আবৃত্তি ও 
"সংগীত প্রাতিষোগিতা 


. প্রতি বছরের মত এবারও দা 
পাড়ার শিশু সংঘ রবীন্দ্র জম্মোৎ- 
সব উপলক্ষে আবৃত্তি ও সঙ্গীত 
প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা । করেছে। এ 
আগামী তেষরা জুন শুরু হয়ে এই . 
প্রতিযোগিতা চলবে সাতই জুন 
পৰ্যন্ত৷ অন্যম্ঠানস্থল সংঘ $ 
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; ঘোষ 9 বু মুখ গার 
চেলাদের বিরুদ্ধে লক্ষ ফচ 
টাক। তছরুণের ঘভিযোগ 


অতুল্য ঘোষ এবং বদ: 


বদ; প্রমঃখ পাঁশচমবঙ্গ কংগ্রেসে তাঁর বশম্বদ- 
দের বিরদ্ধে লক্ষ লক্ষ টাকা তছরৃপের 


* এসেছে। এই 


তছরুপ কয়েক বছর ধরে চলে এসেছে বলে আঁভযোগে প্রকাশ! 


ন নির্বাচনে কংগ্রেসী তহবিল সংগৃহীত 


হয়োছল মোট প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকার মত, দর্পণের কাছে একজন 
প্রবীণ কংগ্রেস নেতা এই কথা জানিয়ে বলেন যে, এই টাকার বেশীর 
ভাগ অংশই খরচ হয়ান। কথা ছিল, এই টাকা কংগ্রেসী 'নর্বাচন- 


মধ্যে প্রচার কারের জন্য 


বাল করা হবে। বেশির ভাগ 


প্রার্থীই নাীলশ জানিয়েছেন যে, হয় তাঁরা একদমই টাকা পাননি অথবা 


যা পেয়েছেন তা নগণ্য। 


প্রদেশ কংগ্রেসের নতুন সাধারণ 
সম্পাদক কৃষ্ণকুমার শুক্লা অতুল্য- 
চেলাদের কাছে 'ীনর্বাচনপ তহাবিল 
সম্পর্কে পুরো হসাব দাঁখল করার 
জন্য আবেদন জানয়েছেন। এখ- 
নও পর্যন্ত এই সম্পর্কে কোন 
হিসাব আগেকার কাকরা সাঁমাত 
দেয়ান। এমন অভিযোগও শোনা 
গেছে যে, গত চারাঁট সাধারণ 
শনর্বচনে যে অর্থ সংগৃহীত হয়ে- 
ছল তারও কোন হিসাব অতুল্য- 
বাবর লোকেরা দেনান। কুঁড় 





বছর ধরে রাজ্যে একচ্ছন্ন ক্ষমতায় 
থাকার সময় ব্যবসাদারের দল বহু 
কোটি টাকা কংগ্রেসের নর্বাচনী 
তহবিলে 'দিয়েছে। 

গত ১৪ই মে শ্রীশুরা সম্পা- 
দকের দাঁয়ত্ব গ্রহণের পর বদ্বাব 
যে হিসাব দিয়েছেন তাতে দেখা 
যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কাঁম- 
টির ব্যাঙ্ক তহাবলে পড়ে আছে 
মাত্র পাঁচ হাজার টাকা । এাঁদকে যে 
নবাবী তাঁরা কংগ্রেস ভবনে করার 
ব্যবস্থা করেছেন তার মাঁসক খরচ 


পপচশ হাজার টাকা। 

তহবিল ও খরচের 'হসাবে 
অসামঞ্জস্যে শ্রীশুরা স্তাম্ভত। 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যয় হাসের জন্য 
কৃচ্ছসাধনের আদেশ 'দিয়েছেন। 
এই আদেশের ফলে প্রথমেই অতুল্য 
ঘোষ ও প্রফল্লল সেনের জন্য বিশেষ- 
ভাবে সংরাক্ষত ঘর দুইটির শীতা- 


তপ 'িয়ন্্ণ যল্লের বিদন্ৎ সর্ব ও 
ড়া. 
পনেরোখান গাঁড়কে গ্যারেজে 


বরাহ বন্ধ করা হয়েছে। 


তোলা হয়েছে পেট্রোল খরচ কমা- 
বার জন্য। এই গাড়িগুলো অতুল্য 
বশম্বদরা মহানন্দে চড়ে বেড়াত। 
তার ফলে নাক মাঁসক পেট্রোল 
খরচ হত পাঁচ হাজার টাকার মত। 
টাকাটা. কংগ্রেস তহাবিল থেকেই 
যেত। 

এইসব দন্ত কিন্তু আসল 
জালিয়াতর কাছে নগণ্য। এই 
(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃজ্ঠায়) 


, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এযাসোমিয়েশনের 
সম্পাদক স্বোধ দত্তের ইতিবত্ত 


। দর্পণ যুদ্ধ ফ্রন্টের উদ্দেশ্যে 
সতিকর্বাণ উচ্চারণ করছে। আবার 
সেই পাঁশ্চমবঙ্গ প্যালশ এসোঁসয়ে- 
শনের কুখ্যাত সম্পাদক সঃবোধ 
দত্ত আসরে নেমেছেন। 
ছ7টতে উনি দর্গাপ্যরে গিয়ে 
সেখানকার পীলশ বাহনীীকে 
মদদ হয্াগয়ে এসেছেন। 
তারপরেই দ্গণপুরে পুলিশ ছাত- 
দের ওপর বেপরোয়া লাঠি-গাল 
" চালিয়েছে। ' 

৷ পাঠক নিশ্চয়ই জানতে চাই- 
' বেন এই স্মবোধ দত্তের কাঁহননী। 
ভদ্রলোক "পুলিশ সাব-ইন্সপেক- 
টার হয়ে পাঁশ্চম বংগ  প্যালশে 
যোগদান করেন৷ তারপর ফুট 
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 দেপ্পণের বরশেষ: প্রাতনিধি) 


চেয়ে মাতব্বার হচ্ছে ওধ্র প্রধান 
কাজ। এই মাতব্বারর মারফৎ উন 
ইন্সপেকটার হন। কুখ্যাত উপানন্দ 
মখোর্ভ্ট ওকে গেজেটেড আঁফসার 
পর্যায়ের ডি-এস-ীপ পদে প্রমো- 
শান দেন! 

' সুবোধ দত্ত এই প্রমোশানের 
জন্যে উপানন্দ-মৃগাংক বোসকে কম 
সাহায্য করেন শীন। প্রথম যুন্ত ফ্রল্ট 
মন্মিসভার আমলে পাশ্চম বংগ 
পুলিশ এসোসিয়েশন সংবাদপত্রে 
ববৃূতি, সাংবাদিকদের ঘরোয়া 
বৈঠক ইত্যাঁদর মারফৎ নানাভাবে 
ফ্রন্ট মীন্তসভাকে বিব্রত করে। 
ওরা প্রচার করতে থাকে যে, ফ্রন্ট 
2755 পলিশ 


নাক বড় দ্বল ' হয়ে পড়েছে, ' 


মনোবল ভেঙে পড়ছে ইত্যাদি। 
হাওড়া থানায় সন্ত হরেকৃষ্ণ 
কোঙারের; অপমানের পেছনে এই 


প্রচার অনেক কাজ করেছে এবং 


খোঁজ নিলে দেখা যাবে এতে পশ্চিম 
বষ্ঠা পলিশ এসোসিয়েশনের উস- 
কর্দুন ছিল, মজার কথা হচ্ছে, 
পশ্চিম বংগ পাশ এসোঁসিয়ে- 
শনের সুবোধ দত্ত যখন যৃদ্ত ফ্রন্ট 
বিরোধী প্রচার চালাচ্ছলেন তখন 
শিল্তু ‘কলকাতা 'প্রীলশ কোনো 
সমস্যার সৃষ্ট করোন।. 

আসলে স বোধ দত্তের পিছনে 
ছিলেন উপানন্দ মুখার্জি আর 
AL A কল- 


দুর্গাপুরের ঘটন। 
জ্যোতি বস্তু ও পুলিশ' 


তখন তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া 
যাবে দুর্গপরের ঘটনার কথা, বলা 
যাবে, “ঁকছ ঘাবড়াবেন না, দেখে- 
ছেন ত আমাদের প্দলশ কাঁরকম 


নেতা পাশ্চম বাঙলার উপমুখ্য- 
মন্ত] শ্রীজ্যোতি বসুর কাছ থেকে। 
সেই জ্যোতি বস; যান কংগ্রেসী 
আমলে পুলিশশ অত্যাচারের প্রাত- 
বাদে আসেমবী ভবনে ঝড় তুল- 
যাঁর বন্তুতার ছিল একাঁট! অপাঁর- 
হার্য অংশ এবং 'ষান আজ বিবৃতি 
দেন যে দংর্গাপুরে ছাত্ররা একাট 
সাব-ইল্সপেকটরকে আটকে রেখে- 
ছিল বলে প:লেশের পক্ষে আরও 





সেনকেও হাত করতে চেয়োছিলেন। 
কিন্তু সেন সাহেব বুদ্ধিমান ব্যান্ত। 
তান কাঁমশনার পদে স্থায়ী (কন- 
ফার্মড) হননি বলে কোনো রাজ- 
নীতির মধ্যে নামেন নি। অবশ্য 
এর জন্যে মূগাংক বোস নানাভাবে 
পি, কে, সেনকে হেনস্থা করার 
চেষ্টা করে আসছেন। 

' আজকে উপানন্দকে যুস্ত ফ্রল্ট 
তাড়িয়ে 'দয়েছে। কিন্তু ম্‌গাংক 
বোস এখনও "চীফ সেক্রেটারীর 
চেয়ারে বসে আছেন। অবশ্য তাঁর 
ক্ষমতা অনেক কেড়ে নেওয়া হয়েছে। 
কিন্তু তবু উনি চীফ সেক্কেটারী ৷ 
তাই মান্তসভাকে খোঁজ করতে 
আবেদন জানাবো, দরগ্গপুরের 
ব্যাপারে মৃগাংক বোসের কোনো 
ভূমিকা আছে €কিনা। 

সুবোধ দত্ত বলছেন, উীনি 
একদিনের ক্যাজুয়াল ছুটির আবে- 
দন করে দর্গপুর গিয়েছিলেন। 
গিল্তু আবেদন করলেই হয়না। 
ছুট তো মঞ্জুর হয়ান। বিনা 






- শয়ে শয়ে সশস্ল প্যালশ ঢুকে 


-. নেয়। শমশানের শান্তি নেমে আসে ; 








বিধা”্র জন্য খুবই মুবড়ে পড়ে 
ছেন। তবে, তাঁর এই ক্ষোভ 'নশ্চ- 
য়ই ক্ষণস্থায়ী হয়োছল, কারণ 
তার পরের দিনই (স্মেমবার) সেই 
আঁফসারকে ছাড়ানোর শাম করে 


পড়ে কলেজ প্রাঙ্গণে পরাক্ষার্ 
ছাত্রদের উপর অবাধে লাঠি ও গুল? 
চালায়, তছনছ করে কলেজের 
সম্পান্ত। নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় 
দুই, আহত কয়েক শত। এক ঘন্টার 
তাণ্ডবলীলার পর পলিশ 'বদায় 


দগ্পরের উপর। ঘটনার চব্বিশ 


ণের প্রশ্ন উঠতে পারে এবং ওঠাই 
স্বাভাবক। যেমন এ প্রশ্ন উঠতে এ 
পারে কেন স্বরাষ্ট্র দপ্তর আবলম্বে 
সংশ্লিষ্ট আঁফসারদের গ্রেপ্তারের সী 
আদেশ দেয় ন, যেমন দিয়োছল খর 
কাশীপঃরের ঘটনার পর? কেন 
ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সত্েই এ 


দ্বিতীয়তঃ ক্যাজঃয়াল ছনট 
দেওয়া হয় ব্যান্তগত কারণে। 
অসুখ, প্রিয়জনের মৃত্যু, বাড়ীতে 
ছুটি দেওয়া হয়। দ্গাপরে 
যাওয়া কি ব্যান্তগত কারণ ছিল” 

দুগপনুর পংলিশ | বাহনীর 
সঙ্গে শলাপরামর্শ করা কি সুবোধ 
দত্তের ব্যান্তগত ব্যাপার। এটা গুরু" 
তর শৃংখলাভংগের ব্যাপার। তাই 
বলাছি উনান্রশ নং পীলশ আইন ! 
দেখুন। দেখবেন, এই শৃংখলা- 
ভংগের জন্যে উপযান্ত শাস্তির 
ব্যবস্থা আছে। 

পাঁশ্চম বাংলার জনসাধারণ যে 
যনন্ত ফ্রন্টকে সাদরে ক্ষমতা দিয়েছে 
তাকে কতকগুলো ঘষখোর, মত- 
লববাজ প্ীলশ অপদস্থ করার 
চেম্টা করছে। এদের যাঁদ শস্ত হাতে 
ধ্বংস না করা যায় তবে আগামী 
দি bi মল্মিসভাকে £ 
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সখ 


বউ 


' সন্পাঙশ্তীন্ 
০০০০ 


যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ 'কর- 
লেন নাঃ কেন এতবড়: ঘটনা 
সত্বেও দরর্গাপুরের এম এল এ 
প্রীদলশপ মজুমদার কোন বিবৃতি 
দিলেন না? এগাঁলর উত্তর কোন- 
দিনই পাওয়া যাবে না, তবে 
আগামী দিনে সরকারের, বিশেষ 
করে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কর্মপন্ধাত 
কি মোড় নেবে তার খানিকটা 
আভাস পাওয়া গেছে 'দুর্গাপরের 


ঘটনা থেকে। ্ 
উাঁনশশো নস্াতষাঁট্রতে যুস্ত- 
ফ্রন্ট সরকারের 'বিরুম্ধে আক্রমণের 
দুটি প্রধান ধারা ছল ঘেরাও ও 
“পুলিশী শনাক্ষয়তা” প্রসঙ্গে! 
তাই এবার তাঁরা গোড়া থেকেই 
সতর্ক হয়েছেন। শ্রীজ্যোতি বস; 
ও শ্রমমন্ত্রী শ্রীকৃষ্পদ ঘোষ সুযোগ 
পেলেই বলছেন সমস্যা সমাধানের 
পথ ঘেরাও নয়। এবং মনে হচ্ছে 


সংঘর্ষ নয়, সংহতির 


যুন্ত ফ্রন্টের শারকদের অল্ত- 


আশার সঞ্চার করেছে আর জন- 
সাধারণের কোন কোন অংশ ভয় 


১৯৬৭ সালের মত আশু ঘোষ বা 
স্থানীয় লোকদের দ্বারা আর কিছু 
করা যাচ্ছে না। অবশ্যই তারা ব্যর্থ 
হয়েছে বা তাদের এই ভাঞ্গনের 
ব্যাপারে এগ্দতে সাহস হয় নি! 
তাই আমোরকা থেকে সরাসার এই 
ব্যাপার, পারচালনা করার চেষ্টা! 
ফ্রন্ট সরকার গাঁঠত হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে ওয়াশিংটন থেকে উড়ে কল- 
কাতায় এসোঁছল ওদের রাষ্ট্রদপ্তরের 
একজন জাঁদরেল - অফিসার, নাম 
মউসার। সে এসে সি আই এর 
গৃপ্তচরদের আর তাদের বেতনভুক 
স্থান AER ইউ... ভাঙ্গার 


পাভলত ইনষ্টিটিউটের 


. দের অভিজ্ঞতায় এবং 


কর্মপদ্ধাত বাতলে যায়। সেই 
এতাঁদন কাজ চলে 


আসছে। 


উদ্দেশ্যেই ফ্রন্টের গঠন। ফ্রুল্ট 
বাংলা দেশে বিকল্প নেতৃত্ব দিতে 
চায়। ফ্রল্টতুন্ত সমস্ত দলই নিজে- 
নির্বাচনী 
ফলাফলে বুঝেছে যে, ফ্রন্টের রাজ- 
নৈতিক প্রসারের অর্থ প্রতোট শাঁর- 
কের শান্ত বৃদ্ধি। আর ফ্রন্টের 
ভাঙ্গন মানে গণতন্তের কল্ঠরোধ । 
তাই ফ্রন্টকে কাঁচিয়ে রাখা এবং 
সমাজতন্তে বিশ্বাসী সমস্ত গণ- 
তান্দিক শান্তর সংগ্রামী হাতিয়ার 


হিসাবে একে গড়ে তোলা আজকের 


দিনের একমাত্র রাজনৈতিক কর্তব্য 
একথাও বিভিন্ন শারকরা বুঝতে 
আরম্ভ করছে। তা না হলে প্রচণ্ড 


সংঘর্ষের পর বিভিন দলগুলো 


সংগে সংগে নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন 
পর্যায়ে আলোচনা চালাতে পারত 
না। এমনকি দুই কমিউনিস্ট 
পাঁটও কোন্দল ভুলে যুস্ত ফ্রন্ট 
বাঁচাবার জন্য নিজেদের মধ্যে 
বৈঠক করেছে। তারপর আলোচনা 
হয়েছে পাঁচটি বড় পাঁটর মধ্যে। 
এতে - অবশ্য কোন কোন ছোট 
পার্ট নিজেদের হেয় মনে করে 
সংবাদপন্রে এই বড় পার্টিদের মধ্যে 
আলোচনার 'বরূপ সমালোচনা 
করেছে। কিন্তু আশার কথা যে 


আজ পত্রিকার ' বিশেষ ( এপ্রিল-জুন ) সংখ্যায় “দেশে 
+ :- দেস্সে-ছাত্র রোষ, গুরুদ্রোহিতা ও অননু- 

. ্বীমিতা? এবং “সোনারভরীর জন্সকথা” গতামু- 

গতিক বক্তব্যের বাহন নয়-_যে কোনো ষ্টলে কিনতে 


; : 7 পারেন ১২৫ 
দা ংস্থার 
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= a 


Et সংগঠকদের অমিল 
মেকিমিল ও গৌজামিলের বিরুদ্ধে 
প্রযোজিত । ১০ই জুন সন্ধ্য| 


৬০ টায় মুক্ত অঙ্গনে- দেখতে 


পাবেন ৩০০/২'০ 
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মাত দশ লক্ষের মধ্যে। 


প্যালশী নাক্িয়তা সম্বন্ধে আঁভ- 
যোগ কাটাতেও আঁরা তৎপর হয়ে 
উঠেছেন। আমরা শব্ধ শ্রীজ্যোতি 


, বসুকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, 


১৯৬৭-এর নির্বাচনের পর ময়- 
১৯৬৬-র 


সংগঠিত শান্ত নেই বললেই চলে। 
আর শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেও ট্রেড 


ইউনিয়ন আল্দোলন এতদিন অর্থ- 
নৌতিক সুবিধাবাদের আবর্তে 
আটকে ছিল।: অতএব ফ্রন্ট 'পাঁ্ট- 


দের সামনে সারা বাংলাদেশ পড়ে 


আছে নিজেদের শান্ত বৃদ্ধির জন্য। 
ফ্রন্ট পার্টিদের সবচেয়ে বড় পার্ট 
মাক্সবাদ কমিউনিস্ট পার্টি দাবী 
করেছে তাদের কৃষক সভার মোট 
সদস্য সংখ্যা দুই লক্ষ থেকে বেড়ে 
প্রায় পাঁচ লাখে দাঁড়য়েছে। আর 
অন্যান্য সমস্ত ফ্রল্ট পার্টির গ্রামে 
মোট শল্তি প্রায় অনুরূপ। অতএব 
গ্রামে ফ্রন্টের রাজনোতিক শান্ত 
অথচ 
গ্রামের মোট আঁধবাসী সংখ্যা প্রায় 
{তন কোটি। অর্থাৎ গ্রামে ভোট 
পেলেও ফ্রন্টের শান্ত নগণ্য। ফ্রন্ট 
বুঝেছে যে, ক্ষমতায় আসাই এক- 
মাত্র লক্ষ নয়। মানুষের অবস্থার 
উন্নতির জন্য সমাজব্যবস্থার গৃণ- 
গত পরিবর্তন দরকার আর এই 
পরিবর্তন রোধ করার জন্য কায়েমী- 
স্বার্থ প্রাণপণ লড়বে এবং সেই 
জন্য সংঘর্ষ আঁনবার্ধ। এই: সংঘ- 
ষের মুখে গণতান্তিক এক্য ছাড়া 


"সমস্ত পার্ট এককভাবে ধুয়ে 


মুছে যেতে বাধ্য! ফ্রন্টের সমস্ত 
দলের মধ্যে এই বোধ আজ আসতে 
আরম্ভ করেছে। সঠিক নেতৃত্বের 
দ্বারা এই বোধ ক্রমশঃ রাজনোতিক 


বিশ্বাসে পাঁরণত হতে পারে।" 


তাই আজ শান্তর অবক্ষয় নয়, 


দর্পণ | শ্ক্রবার ওই জুন ১৯৬৯ 


কংগ্রেস ভৱন কংগ্ৰেসেন্ন নয় 


(১ম পৃন্ঠার পর) . 


জালিয়াত কংগ্রেস ও কংগ্রেসের 
মুখপত্র “জনসেবক”  দৈনিককে 
নিয়ে। এখন জানা যাচ্ছে যে, 
পনেরো লক্ষ টাকার সম্পত্তি 
কংগ্রেস ভবন আর পশচশ লক্ষ 
টাকার “জনসেবকের”র মালিক 
পাঁশ্চমবঙ্গ কংগ্রেস নয়, এই সবই 
কব্দা হয়ে আছে অতুল্য ও তার 
অনুচরদের হাতে। 

অনুসন্ধানে জানা গেল যে, 
চৌদ্দ কাটা জাঁমর ওপর পাঁচ তলা 
কংগ্রেস ভবনের আসল মালিক 
হলেন পাঁচজন_অতুল্য ঘোষ, 
প্রফুল্ল দেন, নির্মলেন্দ; দে বেদ7) 
বিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও বিজয় 
সং নাহার। এই পাঁচ জনকে নিয়ে 
একট ট্রাস্ট বোর্ড আছে এবং এই 
বোর্ড আইনতঃ কংগ্রেস ভবন ও 
জনসেবক পত্রিকার 'পুরোপ্নীর 
মালিক, কেননা দাঁলল অনুযায়ী 
বলা হয়েছে যে পাঁশ্মবঞ্গ কংগ্রেস 
এই দুই সম্পান্ত ব্যবহার করতে 
পারেন, "কিন্তু “বোর্ড পরিবর্তনের 
অথবা কংগ্রেস ভবন অথবা জন- 
সেবক পত্রিকা পারচালনার ব্যাপারে 
কোন আঁধিকার পশ্চিমবঙ্গ কংগ্লে- 
সের নেই। 

১৯৫২ সালে কুমার বিশ্বনাথ 
রায়ের ১৪ কাঠা জমির ওপর 
চৌরঞ্গশী রোডে পুরোনো বাড়ি 
জাম সমেত পাঁশ্চমবঞ্গ কংগ্রেস 
লজ নেয় ৭৫ বছরের জন্য। তার- 
পর কয়েক লক্ষ টাকা তোলা হয় 
রাজ্য কংগ্রেসের নামে নতুন-বাঁড় 
তৈরীর জন্য। ১৯৬১ সালে কাম- 
তুলে দেওয়া হয় বাড়ি তহবিল 
বাবদ! কামরাজ বাড়ির ভিঁত্ত- 
প্রস্তর স্থাপন করতে এসে.সেই 
টাকা আবার অস্থুল্য ঘোষের হাতে 
তুলে দেন। তখন কংগ্রেসে আর 
ব্যবসাদারদের লুঠ চলছে। লাখে 
লাখে টাকা চলে এল! ১৪ তলার 
বাঁড় করার পাঁরকজ্পনায় পাঁচ 
তলা উঠে গেল। 

অন্তর্বত্শী নির্বাচনে পরা- 
জয়ের কারণ হিসাবে এই বাড়ির 


কুধীস্ত 'বলাস সম্পর্কে দাউ: 


আকর্ষণ করেছেন অতুল্য-বিরোধী 
কয়েকজন 'বাশম্ট কংগ্রেস সদস্য। 
নাখল ভারত কংগ্রেস কাঁমটির 
কাছে এক স্মারকালিপতে তাঁরা 
বলেছেন যে, “কলকাতার কংগ্রেস 
ভবন সম্পদের কুৎসিত প্রদর্শন। 
এর জমকালো . চেহারা, নিয়ন 


ut 
1 


লো, | [ফট শিতাতপ শনয়- যং 


'গদাীওলা চকচকে চেয়ার সহ' অশ্ব- 


ক্ষুরাকীতি কাঁচ-লাগানো ঢটোঁবল 
প্রভূত পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের 
গিলনক্ষেত্র হতে পারেনা, যে কংগ্রেস ' 


গৃহহীন ছিন্ন বস্ত্র পারিহিত অর্ধ: 


হারী দাঁরদ্ুতম দেশবাসীর পাশে 


দাঁড়াবার সংকজ্প নিয়েছে । পশ্চিম ' 


বঙ্গ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের জীবন- 
যাত্রা প্রণালী এবং তাঁদের উন্না- 
টিক মনোভাব দারিদ্র দেশবাসী 
এবং বহু কংগ্রেস কর্মীর মনে 
ঘৃণা জাগয়েছে। ' যাঁদ খোঁজ 
নেওয়া যায় যে, বিভিন্ন কমিটি 
দখল করে আছেন যে সব কংগ্রেস 
তাঁদের মধ্যে কতজন পারামট ও 
লাইসেন্স ভোগ করেন এবং ব্যব- 
সায়ী সেটা বেশ কৌতুহলোদ্দীপক 
গবেষণা হবে ।” 

কংগ্রেস ভবন সম্পর্কে এত 
কথা উঠেছে একটা বিশেষ পাঁর- 
প্রোক্ষতে। নতুন সম্পাদক শ্রীশুক্লা ১ 
কংগ্রেস তহবিলের শোচনীয় * 
অবস্থা দেখে কংগ্রেস ভবনটি 


“ভাড়া খাটিয়ে কিছ? টাকা জোগা- 


ডের আশায় আছেন। তাছাড়া 


-অনেকের কাছ থেকে প্রস্তাব 


এসেছে যে, কংগ্রেসকে জনাপ্রয় 


করতে হলে চৌরগ্গ রোড আর ' 


সাজানো পাঁচ তলা বাড়ি ছেড়ে 
জনতার মধ্যে আসতে হবে। . 
বাঁড় ভাড়া 'দতে গিয়ে 
ফ্যাসাদ হয়েছে। কয়েকজন আই- 
নজ্ঞ বলেছেন, ভাড়ার টাকা রাজ্য 


কংগ্রেস পাবে না, অতুল্য আর তার . 
তারা '! 


লোকেদের হাতে আসবে। 
অবশ্য দয়া কিছু টাকা কংগ্রেসে 
দিতে পারেন। 


শব তুক্ষভল হলগস্বাচ 
ইজি এর নজরে? 


bd 


থাক্ষুড়! 


জেলায় ঢালাই মদের: 7 


বিরুদ্ধে অভিযান EE 


পশ্চিমবচ্গ সরাকার কর্তৃক ছয় জন লোক গুরুতর রূপে আহত 
বে-আইনী মদ চোলাইয়ের বিরুদ্ধে হয় এবং আবগারী বিভাগের এক- 


আঁভষান নীতি রুপায়নে মে মাসের 
চ্বিতীয় পক্ষে প্রচ্র পাঁরমাণে 
৫বআইনী চোলাই মদ ধরা পাঁড়- 
স্নাছে বাঁলয়া সংবাদ পাওয়া গেল। 
তুলনামূলক ভাবে বেআইনী চোলাই 
মদের হার প্রায় শতকরা একশ ভাগ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য যে এপ্রিল মাসের শেষ 
সপ্তাহে বাঁকুড়া জেলার রানীবাঁধ 
অণ্চলে বেআইনাঁ চোলাই মদ অভি- 
যানের সময় দদত্কৃতকারীদের সাঁহত 
জেলার আবগারাঁ বাহিনীর এক 


মাত্র গাড়ীটি বিশেষভাবে ক্ষাতি- 
গ্রস্ত হইয়া ব্যবহারের সম্পর্প 
অযোগ্য হইয়া পাঁড়িয়াছে। এইরূপ 


বাধা সত্বেও জেলার আবগারণ 


যার ফলে বাহনীর শান্ত হাস না. 
হইলে এবং আবগারশ বিভাগের 
গাড়ীটি ক্ষতিগ্রস্ত না হইলে 
চোলাই মদ দিরোধাঁ আঁভযানে 
আরও অনেক তৎপর হওয়া সম্ভব- 
(শেষাংশ দশম পৃ্ঠায় ) 


শান্তর সংহতি প্রয়োজন। "০০ এ বাহিনীর ংশ দশম প. 





দর্পণ এ শ্দক্রবার ৬ই জুন ১৯৬৯ 


২২ কোটি টাক! খরচ করে 
_প্লিশেগ মেতু নামত হান্ট কার স্বার্থে? 


লুটেপুটে খাওয়ার আর একটি পরিকল্পনা 


© ও সববীরকুমার বন 


কলকাতায় বাইশ কোট টাকা 
॥ ্যয়ে একাঁট মনমেন্ট তৈরী করা 
' হচ্ছে। নাম দেয়া হয়েছে প্রিন্সেপ 
সেতু-উচ্চতা একশ পশচশ ফুট। 
এতে করে কলকাতাবাসীর নাকি 
২-অনেক মুস্কিল আসান হয়ে 


. "যাবে। যেমন গঙ্গার উপরে একটি 


* প্রায় একশ ফট প্রশস্ত হাওয়া 
খাওয়ার চাতাল হবে। এই উত্তঙ্গ 
সেতু থেকে কলকাতাবাসীরা সমস্ত 


নেয়া যাবে। এত সব স্মাঁবধের 
পরেও এই সপ্তম আশ্চর্য উত্তঙ্গ 
| মন্দমেন্টাটর উপকারিতা ফুরিয়ে 
যাবেনা। এতে পারাপার করাও 
চলবে! 

কিছু কুচক্রী লোক এই .পর- 
মাশ্চর্য, এবং অতাঁব সম্ভাবনাপূর্ণ 
, সেতু প্রস্তাবের খিলেন ধরে নাড়া 
£ দিয়েছেন। তারা বলছেন যে এই 
স্ট্রাকচার নাকি কলকাতাবাসীদের 
কোন কাজেই আসবে না! শুধু 
তাই নয় তাঁরা এর মধ্যে কলকাতা 
পোর্ট, আমোরকার ফোর্ড ফাউ- 
শ্ডেশন, বিমাতাসৃলভ চা 
. গভর্ণমেন্টের একটা 'মলিত 
_ আবিদ্কার করেছেন। তারা এও 
বলছেন, এই সেতু তৈরীর প্রস্তাব 
নিহিত গড়ে সত্যটি হচ্ছে প্রথমত 
কলকাতা বন্দরের কর্তৃপক্ষের মধ্য- 
ফুগীয় সামন্ততান্লিক মনোবৃত্তি। 
তারা ভারত সরকারের আইন বলে 
হুগলী নদীর মোহানা থেকে 
অধুনা 'নমীয়মান ফরাক্কা ব্যারেজ 
পর্যন্ত যাবতীয় জলপথের মালিক 
দু এমনকি পাড়ের জাঁমর স্বত্ব তাদে- 
রই ওপর ন্স্ত। এবং এই তালক- 
দারর কোন অংশ তারা দেশের 
, স্বার্থে ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। 
তাই আজ ক্লাইভের সময় নার্মত 
কলকাতা জেটির ভগ্নাবশেষকেও 
তারা প্রত্বতত্বাবদের সমাদরে রক্ষা 
* করতে বদ্ধপাঁরকর। এর স্বপক্ষে 
বন্দর কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে 
যেসব জোরালো যান্তর অব- 
তারণা করা হয়েছে কলকাতাবাসীর 
মতে সেগণীল হুগলপর জলের মতই 
ঘোলা। বন্দর কর্তৃপক্ষ বলেন যে, 
ফরাক্কা প্রকল্প শেষ হলে যে 
_বাড়ীত জলপ্রবাহ হুগল+তে বইবে 
৬ কলকাতা জেটি নবজীবন 
লাভ করবে। আঁবশবাসীরা বলেন 
ফরাক্কা প্রকল্প তো শর হয়েছে 
১৯৬০-৬১ সালে৷ আর এই 
'বন্দর কতৃপক্ষই ১৯৬৫ সালে 
ভাটিয়া কমিশনের 'রপোর্টে 
শলীখতভাবে স্বীকার পান যে 
ফরাক্কার জল এলেও সমগ্র কলকাতা 
বন্দর অধুনা িমশিয়মান হলদিয়া 

শী 


বন্দরের মাত্র এক তৃতীয়াংশ ভার 
বহন করবে এবং আধুনিক জাহাজ 
শিল্পের পাঁরপ্রোক্ষতে কলকাতা 
বন্দরের বড় জাহাজ আসার কোন 
সম্ভাবনাই নেই৷ তবে বোধ 'কারি 
কর্তৃপক্ষের অন্য কোন স্বার্থ এই 
উত্তঙ্গ সেতুর মারফতে সাঁধত 
হতে পারে। অবশ্যই বিচার্য যে, 
বাইশ কোটি টাকা ব্যয়ের এই গুরু- 
ভার যদি বন্দর কর্তৃপক্ষ নিজের 
হাতে তে পারেন তো বহু স্বজন 
পোষণ, অনাচার দঃনীীত হুগলী 
গর্ভে লোকচক্ষমর অন্তরালে করে 
ফেলা যায়। 

বন্দর কর্তৃপক্ষের স্বার্থ না হয় 
মোটামুটি বোঝা গেল কিন্তু আমে- 
গেশনের মত সংস্থা কি করে 
মন্মেন্টাল ফি উদ্ভাবন কর- 
লেন বা ঘটালেন? তারা তো 
এসেছিলেন কলকাতাবাসীর মগ্গল- 
করার সমমহান আদর্শ নিয়ে৷ তাঁদের 
জন্য বহুলক্ষ টাকা ব্যয়ে সুরম্য 
আঁফস ইত্যাঁদ পশ্চিমবংগ গভর্ণ- 
মেন্টই য্ণীগয়ে আসছেন। তাঁদের 


স্বার্থ ক কলকাতার উপর ফোর্ড 
ফাউন্ডেশনের নামাঞ্কিত একটি 
সমূহান গঠন শৈলী মাৰণ? 
নাক হাওড়া 'ব্রজের মত মাত্র 
পশচশ-ৃতিরিশ ফুট উচ্চ ব্রিজে 
ওয়ালড ব্যাজ্কএ নাগাল পাওয়া 
যেতনা। আঁবশবাসীরা নজর 
দোৌখয়ে বলছেন আমোরকানরা 
পাঁথবীর যেখানেই পারিকজ্পনা- 
মূলক কাজ করেছেন সেখানেই 
তাঁরা এমন সব প্রস্তাব কল্পনা 
করেছেন যাতে আমোঁরকার কাছে 
সাহায্য ভিক্ষা ছাড়া সেই পাঁর- 
ব্পনাগ্যালর [রপায়ণ সম্ভব না 
হয়। উল্লেখযোগ্য হার্ভার্ড সেন্টা- 
রের একশ বাঁলয়ন' ডলারের 
গঙ্গা উপত্যকা পুনান্মণ প্রকজ্প। 

এতো গেল 'বদেশীদের ব্যাপার! 
আমাদের ভারত সরকার কি করে 
এই অদ্ভুত প্রস্তাবে রাজী হলেন? 
পান্ডত নেহেরর আমল থেকে 
কলকাতাবাসীর দুঃখে ভারত সর- 
কার ষে কতো বোঁশ 'িগাঁলত কল- 
কাতাবাসীরা তা সম্যক জানেন। কতো 
বন্তৃতা, সোৌঁমনার, সার্ভে, গ্রন্থ প্রণ- 





বিটি এ-তে কাযেমী স্বার্থের খেল 


অযোগ্যগার বদনাম দিয়ে বি টি ট্রেনিং কলেজের 


অধ্যক্ককে অগমারিত কর। হচ্ছে 


দেপপের সংবাদদাতা) 

নাখল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি 
পারচালত বব টি কলেজের অধ্যক্ষ 
শ্রীতরুণরঞ্জন মজুমদারকে সাধারণ 
লেকচারের পদে নামিয়ে দেওয়া 
হয়েছে আগামী পয়লা জুলাই 
থেকে। প্রাতিবাদে ছাত্ররা কলেজের 
সামনে অবস্থান ধর্মঘট করছেন। 
একটি প্রাতানাধ দল শিক্ষক সাঁম- 
তর সভাপাঁত শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্য- 
প্রিয় রায়ের সঙ্গে দেখা করে এসে- 
ছেন। শ্রীরায় তাঁদের এই ব্যাপারে 
কোন আশ্বাস দেনাঁন। শুধু বলে- 
ছেন যে, তারশে জুন পর্যন্ত 
স্থতবস্থা বজায় থাকছে। 

শ্রীমজমদারকে ৯৯৬৭ সালের 
পনেরই জুলাই তাঁরখে বি টি 
কলেজের টিচার-ইন-চার্জ রূপে 
নিয়োগ করা হয়। ১৯৬৮ সালের 
জুন মাসে গভাঁনং বাঁডর এক 
রেজোলিউশনে তাকে অধ্যক্ষের 
পদে উন্নীত করা হয়। কিন্তু 
তাঁকে কোন চিঠি দেওয়া হয় না। 
এই বছরের তেইশে মে গভার্নিং 
বাঁড সিদ্ধান্ত করল যে, শ্রীমজম- 
দার অধ্যক্ষের পদে কাজ করার 
অযোগ্য । গভার্নৎ বাঁডতে প্রস্তা- 
বাঁট উত্থাপন করলেন শ্রীগোলকপাঁত 
রায়। পাঁচ মিনিটে ঠিক হয়ে 


সি 


৮4 
গেল পয়লা জুলাই থেকে শ্রীমজুম- 
দারকে অধ্যক্ষের পদে রাখা হচ্ছে 
না-এবং তিনি সাধারণ লেকচারারে 
পাঁরণত হচ্ছেন। 

আভিষোগ এই যে, শিক্ষক 
সামাত 'ব টি ্রেনং কলেজকে 
একটি রাজনৌতিক দলের আখড়ায় 
পাঁরণত করতে চাইছে। তাই যাদের 
তারা অপছন্দ করে তাদের যেন 
তেন প্রকারেণ অপসারিত করছে। 
শ্রীসধাময় ভট্রাচার্য এমন এক 
ব্যান্ত। তান এই কলেজের ক্লার্ক 
কাম-আ্যাকাউন্টেন্ট ছিলেন। তাঁর 
শিরুদ্ধে মিথ্যা আভযোগ সানা 
হয়, যা কর্তৃপক্ষ কোনাঁদন প্রমাণ 
করার প্রয়োজন মনে করেনি। ভদ্র- 
লোক বর্তমানে কলকাতা বিশ্ব 
বিদ্যালয়ে কর্মরত! গভার্নং বাঁডর 
এই ধরণের যথেচ্ছাচার অধ্যক্ষ 
শ্রীতরূণরঞ্জন মজুমদার মেনে নিতে 
রাজ হন নি, বলেই কি তার প্রাত 
অসন্তোষ? না হলে যাঁকে একদা 
আদর করে ডেকে আনা হয়েছিল 
তান হঠাৎ অযোগ্য হয়ে গেলেন 


প্ৰিয়পাত্ৰ 
পদে বসাবার জন্যই শ্রীমজুমদারকে 
অপসাঁরত করা হয়েছে। 


য়ন ভারত সরকারের উদ্যোগে সম্পা- 
দিত হয়েছে কলকাতাবাসীর 
স্বার্থে।: . অবশ্য টাকা দেবার 
ব্যাপারে ভারত সরকার সব সময়ে 
বলেছেন কলকাতা আমার পঙ্গু 
সন্তান হলে কি হবে বাকী তিন 
আত্মজ বোম্বাই, দিল্লশী, মাদ্রাজ_এই 


, সব মহানগরীর প্রয়োজন মিটিয়ে 


তবে তো কলকাতা? সেই 'ভারত 
সরকারের সাম্প্রাতক বদান্যতা জন- 
সাধারণের একট; বোঁহসেবী বলে 
মনে হয়েছে। কুচক্ষীরা অবশ্যই 
বলবেন এই যে ভারত সরকার 
প্রল্সেপ মন.মেন্টের জন্য বাইশ 
কোটি এবং অধচচক্ত রেলের জন্য 
ত্রিশ কোট টাকা অর্থাৎ সাকুল্যে 
বাহাম্ম কোটি টাকা এক কথায় 
দিতে রাজ' হলেন তার অর্থ এই 
যে গত অন্তর্তী 'নর্বাচনের 
অব্যপাহিত পূর্বেই এই সব উদার 
প্রাতশ্রুতি দিয়ে পাশ্চমবংগবাসীর 
সামনে একটি বেনাভোলেন্ট 
ফাদার ফিগার 'হসেবে ভারত 
সরকার নিজেকে উপস্থাপিত 


কদতে চেয়েছিলেন। এটা দরকার 
হয়োছল  যত্্তফ্ান্টের কেন্দ্র 
1বুরোধী প্রচারের এ্যান্টডোট 


1হসাবে এবং গভর্ণর ধর্মবীরের 
রাজত্বের কুইানন বাঁটকাঁটিতে চিনির 
আস্তরণ দেবর জন্য। এবং সেই 
কারণেই আজ ভারত সরকার 
পশ্চিমবংগের যাত্তফ্ুন্ট সরকারকে 
এই প্রিম্সেপ মনুমেন্ট প্রস্তাবনা 
সম্বন্ধে সাদববেচনা করার সময়টুকু 
দিতে নারাজ। কুচক্রীরা বলছেন 
যে পশ্চিমবংগ সরকারের পক্ষে 
প্রন্সেপ সেতু গললেও বিপদ 
কারণ বহু অর্থবায়ে অন্তত পনের 
বছর ধরে যাঁদ প্রিন্সেপ সেতু 
নির্মিত হবার পরে দেখা যায় যে 
পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে 
তাহলে কলকাতবাসঈ যুক্তফ্রন্ট সর- 
কারকে এই প্রস্তাব মেনে নেবার 
জন্য ক্ষমা করবে না। আরও কারণ 
যে অর্থ ভারত সরকার ধার দিচ্ছেন, 
পশ্চিমবঞ্গের লোককে তা সুদ সমেত 


' পারশোধ করতে হবে। আর যাঁদ 


রাজ্য সরকার প:নার্ববেচনার জন্য 
সময় নেন এবং সেই অজ্ঞ হাতে 
এই 'ব্রজের টাকা 'দয়ে পাটনায় 
গঙ্গা ব্রিজ তৈরী হয়, যা না হলে 
নাক গঙ্গায় আগুন জহলবে বলে 
হুমকি দেয়া হয়েছে তাহলে য্যন্ত- 
ফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটতে পারে৷ 
সম্প্রাত শুনতে পাওয়া গেছে 
যে, পশ্চমবংগের উন্নয়ন মন্ত্রী 
শ্রীসোমনাথ লাহিড় নাক একটি 
সুবর্ণ খাঁচত মধ্যপন্থা আবিষ্কার 
করে ফেলেছেন। সেটি হচ্ছে বজ 
প্রন্সেপ সেতুই হোক কিন্তু বন্দর 
কর্তৃপক্ষের হাতে কেবল নদীর 
ওপরের অংশটি নিমাণের অর্থ 
দেয়া হোক চোর কোটি টাকা) এবং 
বাকী আঠারো কোটি টাকা 
রাজ্য সরকারকে ব্যয় করতে দেয়া 
হোক ব্রিজের রাস্তা করার জন্য। 
কলকাতাবাসঈরা এবার দেখতে 
পাবেন যে, ভাগের মাও গঙ্গা পায়। 
তবে কক শ্রীলাহাঁড় এতো সহ- 
জেই তার আউদ্রাম ঘাটে নিচ রেল 


কাত 
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এলেন ? কলকাতা শহরটা কি 
ষন্তুফ্রন্ট সরকার পোর্টফোর্ড চক্রের 
কাছে বেচে দিলেন? কলকাতা- 
বাসীরা অবহিত হোন। 
আশ্র্যের'এই যে প্রিল্সেপ 
সেতু প্রস্তাবে মালিক শ্রামক এবং 


বণিক এক যোগে গলা মালয়ে- 


ছেন। মালিক পোর্ট বলছেন বিনা 
যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মোঁদনী! 
পশ্চিমবঙ্গ সঁরকারকে লিখিতভাবে 
ভয় দোখয়েছেন যে 'প্রল্সেপ সেতু 
নির্মাণের কোন বাধা এলে হঃগ- 
লীর মালিক হিসেবে তারা সহ্য 
করবেন না এবং কেন্দ্রীয় সরকা- 
রের ক্ষমতা বলে তাদের তালদকদু্সি 
অক্ষ-প্ন রাখবেন। পোর্টের শ্রমিক 
সংস্থা, কার প্ররোচনায় জাননা, 
কলকাতা জেটির অভাবে বেকার 
সমস্যার প্রশ্ন তুলেছেন অথচ 
তাদের অজানা নেই কলকাতা 
জেটির দু:ট ভাঙা ক্রেণ অচল হলে 
কোন শ্রীমকই বেকার হবেন না 
উপরন্তু "প্রন্সেপ ও এসধ্লানেড 
মারঙের কাজ অব্যাহত থাকার 
দরুণ-কলকাতা জোঁটর গ.দাম- 
গুলিতে মাল আনা নেয়ার কাজ 
কোন অংশেই কমবে না। 

বণিক সভার স্বার্থটা বোঝা 
যায়। তাদের সভ্যরা যত বড় ব্রিজ 
হবে তবে বড় কন্ট্রা্ পাবেন, ততো 
মালমশলা বোশি গঞঙ্গাবক্ষে নিম- 
জ্জিত করতে পারবেন। দুঃস্থ 
সরকারের পয়সায় এমন হরির লুঠে 
পৃথিবীর সব বাণক সভাই লুব্ধ 
হবেন। কিন্তু এই প্রিন্সেপ সেতু 
থেকে আরও বিস্ময়ের বিষয় 
হচ্ছে ডালহোসী স্কোয়ারের কর্ম- 
চারা ইউীনয়নগ্লির মুড নৈঃশব্দ 
যারা প্রাতাদন প্রাণ হাতে করে 
হাওড়া স্টেশন থেকে পগ্মতল্লিশ 
নিট পথ হেটে তাঁদের স্ব স্ব 
অফিসে আসেন এবং একই দুঃখের 
সংগে ফেরত যান সেই দশ লক্ষা- 
[ধিক অফিস কমচারীরাও নীরব 
কেন? 


সর সি ২ 
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চালিত যা যানের মহাকাশ পরিক্রমা 


€ ভ্বাদিমির দেমিসোফ ও ভাসিলি আলিমোফ 


মন্যষ্যজাত কর্তৃক মহাকাশ 
নিয়ে গবেষণা: ও মহাকাশ আঁভ- 
যান এমন কিছ7 কিছু পর্যায় 
অতিক্রম করে ষযেগ্টাল পর পর 
সিদ্ধ নূঃহলে [বিশ্ব মহাকাশচারণ 
বদ্যায়?"আরও বিকাশ সম্ভবপর 
নয়! .. 
EO E21 


অন্যতম হল মহাকর্ষের টান ছাড়িয়ে . 


যাবার গতিবেগ (প্রাত সেকেন্ডে 
১১.২ কিলোমিটার) অন; সৌর- 
জগতের সীমানার মধ্যে আল্তঃ- 
: গ্র্থউত্তয়নের জন) গাঁতিবেগ অর্জন 
*- অপরিহার্য । . 

১৯৫৯ সনের জানুয়ারী মাসে 
প্রথম সোভিয়েত “লংনা-এক” স্বয়ং 
"চালিত মহাকাশযানের উজ্ভয়ন সমগ্র 

স্পাখবশকে দোঁখয়ে দিয়েছিল মনু- 
য্যজাত এই প্রতিবন্ধক সাফ- 
ল্যের “সংগে অডক্রম"* করেছে £ 
মিটার দূর দিয়ে উড়ে গিয়ে স্বয়ং- 
. চালিত" স্নান “লুন্না-এক” “পার্থিব 
মহাকর্ষের ক্ষেত্র ছাড়:য় গিয়ে 
সূর্ষের নিকটবতশী কক্ষপথে পাঁথ- 
বীর মনুষ্য নির্মিত গ্রহে পাঁরণত 
হয়। 

জানুয়ারির সেই দিনটির পর 
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সাধনা ভাতা ahs 


দশ বছর পার হয়েছে। মানব 
ইতিহাসে এট খুব স্বল্প সময়, 
কিন্তু এই কয়বছরে মহাকাশ গবে- 
ষণা বিস্ময়কর অগ্রগাঁত সাধন 
করেছে। ১৯৫৯ সনেই সোভিয়েত 
য্ক্তরাম্ট্র স্বয়ংচাঁলত “লুনা-দুই” 
ও “জুনা-তিন” মহাকাশযান দর্গট 
উৎক্ষেপণ করোছল। 

১৪ই সেপ্টেম্বর “লুনা দুই” 
প্াথবীর প্রথম মহাকাশযান চন্দ্র 
পৃষ্ঠে পেছে সো'ভয়েত য্যন্ত- 
রাস্টের রাষ্টরপ্রতীক খচিত ছোট 


এবং ৬৫ হাজার থেকে ৭০ হাজার 


কিলোমটার দূর থেকে চাঁদের 
অদৃশ্য অংশের আলোকচিন্ন গ্রহণ 
করে। এর ফলে বিজ্ঞানীরা চাঁদের 
অপর পৃঙ্ঠের মানচিত্র সংগ্রহ 
করতে সক্ষম হয়েছেন। 

১৯৬১, ১২ই ফেব্রুয়ার সোভি- 
য়েত যুক্তরাষ্ট্র “ভেনেরা_এক” 
মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করে। সৌর- 
জগতের, একটি গ্রহের আঁভমুখে 
উতক্ষিপ্ত প্রথম গবেষণাধান ছল 
এটি ৷ 

১৯শে ও ২০শে মে “ভেনেরা 


ও অপরূপ লাবণ্য ৷ 


ন বউ কে এন দিছে 


_এক” এক' ক্ষ কিলোমটার দূর 
দিয়ে শ্রী আঁতক্রম করে এবং 
সেই গ্রহে যাবার মহাকাশ পথ আন্ত 
করে। 

৯৯৬২, ২৭শে আগস্ট মাঁর্কন 
যাক্তরাম্্র শুক্রগ্রহ আভমখে উৎ- 
ক্ষেপণে করে “মোরনার দুই” 
মহাকাশষান। সেই বছর ১৪ই 
ডিসেম্বর এটি আনমানিক পণ্মা্িশ, 
হাজার 'কলোমিটার দূর দিয়ে 
শকুগ্রহ আতিক্রম করে এবং তার 
তাপমাত্রা, চৌম্বক ক্ষেত্র ও আবহ-' 
মণ্ডলের গঠন সম্পর্কে তথ্য আহ- 
রণ করে। 
মহাকাশ “মঙ্গল-এক” উৎ- 
ক্ষিপ্ত হয়। মানুষ কর্তৃক মঙ্গল 
গ্রহ অভিম:খে প্রেরিত প্রথম আঁভ- 
যাতীযান ছিল এটি। এই যানাঁটির 
সঙ্গে মোট ' একসটিবার বেতার 
যোগাযোগ করা হয়েছিল এবং 
ব্যাপকভাবে বৈজ্ঞানিক তথ্য পাওয়া 
'গিয়োছিল। 


১৯৬৪, ২৮শে নভেম্বর 






আমেরিকানরা মঙ্গল গ্রহ আঁভ-- 
মূখে তাদের “মোরনার- চার”, 
যানাট উৎক্ষেপণ করে। এটি 


১৯৬৫, ১৯৫ই জুলাই তারিখে. 
প্রায় দশ হাজার 1কলো মিটার দুর. 


র দিয়ে ম্গলগ্রহ আঁতিরুম করে এবং 


গ্রহ পন্টের আলোকচিত্র গ্রহণ. 


করে। 

১৯৬৫, ১৮ই জুলাই সোঁভি- 
যেত য্য্তরাষ্ট্রেরে “জোন্দ-_তন” 
মহাকাশ যানাট উৎক্ষেপ করা হয়। 


দুদন বাদে এটি ৯৯,৬০০ কলো 


মিটার দূর থেকে চাঁদের উভয় 
পাশের আলোকাচন্র গ্রহণ করে 
এবং পাঁথবীর স্বাভাঁবক উপপ্র- 
হের অপর পাশের আলোকাঁচন্র 
গ্রহণের সূচী সম্পূর্ণ করে। 
১৯৬৫,১২ই ও ১৬ই নভে- 
ম্বর সোভিয়েত ব্যস্তরাম্ট্র “ভেনেরা 

? ও “ভেনারা- তিন”) মহা- 

কাশযান দু উৎক্ষেপণ করে। 
৯৯৬৬, '২৭শে ফেব্রুয়ারি 
“ভেনেরা- দই” চাবহশ ' হাজার 
কিলোমিটার দূর দিয়ে শুগ্রহ 
অতিক্রম করে, এবং ৯৯৬৬, ১লা 
মার্চ “ভেনারা-াতিন” শক্ুপৃচ্ঠে 
অবতরণ করে সোভিয়েত যুস্ত- 
রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রতক খচিত ছোট 
পতাকা নামিয়ে দেয়। এইভাবে 
প্রথম মনবধ্যানীর্মত যান পাঁথবা- 
শক্ত আন্তঃগ্রহ উভ্ভয়ন সম্পাদন 
করল। 

১৯৬৬, ' ৩১শে জানুয়ারি 
সোভিয়েত “লনা-নয়” স্বয়ং 
চালিত মহাকাশযান উধাক্ষপ্ত হয়' 
এবং এটি তেশরা ফেব্রুয়ার চাঁদের 
ঝটিকা সমুদ্র এলাকায় ধীর অব- 
তরণ করে ও বেতার যোগে পাঁথ- 
বাঁতে চন্দ্রপৃষ্ঠের চিত্র প্রেরণ করে। 
একত্রিশে মার্চ “লুনা-দশ” যান 
উৎক্ষিপ্ত হয় এবং তেশরা এপ্রিল 
এটি চাঁদের মনযষ্যানার্মত উপ- 


' গ্রহের কক্ষপথে স্থাপিত হয়) 


১৯৬৬, ৩০শে মে আমোরকা 
স্বয়ংচালিত" ' ' "সাভেস্লার_ এক” 
মহাকাশষান উৎক্ষেপণ করে। চাঁদের 
ঝটিকা সমর এলাকায় অবতরণ 
করে এটি পাঁথবশতে চন্দ্রপৃচ্ঠের 
ছবি পাঠায়। 

১২ই ও ১৪ই জুলাই সোভি- 
যেত যক্তরাষ্ট্র ও মান যুন্তরাষ্টর 


যথাক্রমে “ভেনেরা--চার” ও “মোঁর- 


নার-পাঁচ” যান দট উৎক্ষেপণ 
করে। ৯৯৬৭, .১৮ই অক্টোবর 
“ভেনেরা- সার” শরুগ্রহের 'আবহ-; 
মণ্ডলে প্রবেশ করে এবং সবপ্রথম: 
অন্য একাঁট ..গ্রেহের আবহমণ্ডলে 
সহজ বাধাহণন 'ভাবে প্রবেশ করল। 


১৯৬৭, ১৫শৈ :: : 
«“মোরনার- পাঁচ” প্রায় মি 


3 কিলোশিটার দুর দিয়ে পরগ্রহ 
: অতিক্ৰম করে এবং ' এই গ্রহের 


আবহমণ্ডলের পরামতিসমডহ পরি- 
মাপ করে। রি 
১৯৬৮, সেপ্টেম্বর ও নভেম্বর 


- “পাঁচ” ও “জোন্দ-ছয়” চালকহণন 


মহাকাশমান উৎক্ষেপণ, করে, 
এদুটি চাঁদের চারপাশ পাঁরক্রম করে 


০ মহাকর্ষ আত্রুম 'করার 'গাঁতবেগে 
ূ “ পাঁথবীতে ফিরে আসে। 


১৯৬১, $ই ও ৯০ই জান. 


দর্পণ ॥ শুক্রবার -৬ই- জন ১৯৬১ 


যার : সোভিয়েত .“ভেনেরা_ পাঁচ” 
ও , ভের্নীরা--ছয়” স্বয়ংচার্লিত 
আন্তঃগ্রহ মহাকাশযান দ্যাট +উৎ- ২. 
ক্ষিপ্ত হয়৷ এই উৎক্ষেপণ্রে প্রধান, 
কাজ :[ছল: উদ্ভয়ন ' পথের আরও *% 
অন:সম্ধান চালানো এবং শত্রগ্রহের- 
বহম: lh কে... তারিন্ত * 


এটা খ্ববই ব্যতিত , ও বোধগম্য। 0 
কথা হল, স্বয়ংচালিত্‌ যানগণীর্জ ৎ & 
রক্ষাণ্ডের সুদূর ও প্রায় দুরাধি$ ৯ 
গম্য অগ্যলগ্্লতে সহজেই প্রবেশ 
করতে পারে এবং এইসব অণ্চল 
সম্পর্কে . এবং সেখানে সংঘটিত 
ভৌতিক প্রাক্তয়াদি, সম্পর্কে 
রেডিও-টোলিমোট্রক ও এমনকি 
টো্গাভস্ন তথ্য সংগ্রহ করতে 
পারে। এর অর্থ এই নয় যে, মহা- 
কাশ, চাঁদ. ও সৌরমস্ডলের গ্রহ: 
সমূহের অনুসন্ধান মাননষের অংশ 
গ্রহণ ছাড়া চলতে .প্রারে ও চলবে। 
আজকের দিনের স্বয়ংচাঁলত যান- 
সমূহের সম্ভাবনা মোটেই ফ্নারয়ে 
যায়ান এ ঘটনা, সত্বেও কিছু 
মৌলিক সমস্য। সমাধানে মানুষের 
অংশগ্রহণ দরকার হয়। “জোন্ন” ও 
“ঞ্যাপোলো” ধরণের. মহাকাশষান- ' 
গুলি আবিচ্কারেই এর প্রমাণ। 
স্বয়ংগালিত ও 'মনুাচালিত উত্য়- 
ভাবেই এই ফাঁনগর্ণীল . অহাকর্ষ 
আতিক্রম করার, গাঁতিবেগে পাঁথবী 
থেকে বহু দূরে যেতে পারে ও 


স্বয়ংচালিত মহাকাশযানসম- 
হের সাহায্যে গ্রহ-উপগ্রহ আভি- 
যানের প্রক্রিয়ায় আমরা রকেট মহা- 
কাশ. ব্যবস্থার ও মহাকাশচারণ- 
পর্যায় পৃথক করে বের করতে 
পাঁর। 

প্রথম পযায়টি হল 'নীর্দ্ট - 
সময়ের মধ্যে এবং মহাকাশষানের 
কোন গ্রহ-উপগ্নহের ' কাছাকাছি 
আসার, .সেয়ানে অবতরণ করার 
বা চারপাশে পারুম করার অব- 
স্থায় অনুষ্ঠিত" অভিযান। 
' মহাকাশ গবেষণার দ্বিতখয় 
পর্যায়টি যে গ্রহ-উপগ্রহে অভিযান ' 
চালানো হচ্ছে তার জাঁমতে কিংবা 
তার কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথে কল- 
কৰ্জা পাঠাবার জটিলতর সমস্যা- 
সমূহ” সমাধানের সুযোগ: এনে 
দেয়। 

এই দুই পর্যায়ে শংধুমাৰ 
বেতার ও টোলাভিসন টোলম্লোট্রক 
যোগে পাঁথবীতে বৈজ্ঞানিক তথ্য 
পাঠানো যেতে পারে। 

তৃতীয় পর্যায়ে পড়ে একটি এ 
কঠিন ইনাঁজনিয়ারং সমস্টা-যে 
গ্রহ-উপপ্রহের অনুসন্ধান করা. 
হচ্ছে তার উপগ্রহের কক্ষপথ থেকে 
কিংবা তার জাম থেকে স্বয়ংচাঁলত 
যানসমূহের পৃথিবীতে পুনঃপ্রবেশ। 
এক্ষেত্রে সরাসার পাঁথবীতে তথ্য 
পাঠানো হয়। 


দর্পণ 2 শ্যক্রবার ওই জল ১৯৬৯ 


'এপোলো”৮ থেকে এপোলো-১ৎ 


একবিংশ শতাব্দীতে কি চাদে যাঁওয়া সম্ভব হবে? 


‘6 দিলীপ বনু 
চাঁদে মান:ষের প্রথম পদার্পণের 
প্রস্তুতিপর্ব আজ প্রায় সম্পন্ন এবং 
এখনকার 'হসাবমতো আগাম 
বাইশে জুলাই ভারতীয় সময় 
॥ স্ইধ্যা সাতটা উনিশ মিনিটে আর 
নয় তার একমাস পরে আমোরিকার 
এপোলো-এগারো ব্যোমষানের তন- 
জন আারাহীর এ দুজন আর 
ছোট 'ডাঁঙগ নৌকার মতো 
' নার মডুল নামে আর একট 
“ক্ষুদ্র 'ব্যোমযান চাঁদের বকে নেমে, 
সেখানে কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে 
আবার মূল এপোলো-এগারো 

বেমমযানে ফিরে আসবেন। 
' এ যেন মাঝ দরিয়ায় বড়ো 
জাহাজ নোঙর করে, আর একাট 
ছোট মোটর লণ্চে বা ডিঙা নৌকায় 
চেপে তীরে আসা। শেষোন্ত এই 
পরীক্ষাটই এপোল-দশ ব্যোম- 
যানের প্রোগ্রামে করা হয়েছে৷ বংশ 
শতাব্দীর সপ্ত দশকে যেমন মানুষ 
€ প্রথম চাঁদে যাচ্ছে, তেমনি এই 
শতাব্দীর শেষ দিকেই মানুষ প্রথম 
গ্রহান্তরে প্রথমে  মঙ্জালগ্রহে 
পেশছবে। ইতিমধ্যে আগামণ ত্রিশ 
বছরে বৈজ্ঞানকদের বাসোপযোগণ 
উপফত্ত চালানীও চাঁদে (তার 
[জামির লাঁচেট তর করা হবে। 


উপস্থিত বিংশ শতাব্দদতেই এই 


কাজগ্দীল করার প্ল্যান 'নিয়ে 
আমরা কাজ করাছ, যাঁদও মান্‌- 
ষের দূষ্টি ইতিমধ্যে গ্রহান্তর 
াঁড়য়ে সদদূর নক্ষত্রলোকের 
{দিকেও ধাঁবত। তবে একেবারে 


"* বশপেক্ষা নিকটের (এলফা সেন্টরপ) 


নক্ষত্রলোকের দূরত্ব যেখানে চার 
আলো-বছর (অর্থাৎ আলোর গাঁতি- 
বেগ যেখানে প্রাত সেকেন্ডে এক 
লক্ষ ছিয়াশ হাজার মাইল, তার চার 
বছর প্রায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার কোট 
মাইল) সেখানে আজকের রকেট- 
ব্যোমযানের প্রীতি সেকেন্ডে সাত 
মাইল গাঁতবেগ য়ে" পেখছতেও 
লাগছে বেশ কয়েক হাজার বছর। 
স্বভাবতই আরো, অনৈরু* বেশশ 
দ্ুতগামী রকেট (ফৌটন রকেট, যা 
আলোর গাঁতবেগের প্রায় এক- 


চতুর্থাংশ বা অর্ধেক নিয়ে চলবে) ' 


ছাড়া যাওয়া যাবে না। আর 
আলোর গাঁতবেগ এক চতুর্থাংশ 
ক বা এরকমের কাছাকাছি গাঁতবেগ 


ঠিক যে, 
শ আগামী দিনের, এমন ক এক- 
বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞাঁনক অগ্র- 
গাঁতরও মাত্রা হার মানাবে আজ- 
কের কজ্পনাকে। আমরা এখন 
ফিরে আস, এপোলো সিরিজের 
অষ্টম. নবম, দশম. ও একাদশের 


দ্বারা আমেরিকান বৈজ্ঞানিকরা ক 
করে চন্দ্রজয় করতে চলেছেন। 


চাঁদের উপগ্রহ 
এপোলো-আট-এর চাঁদে যাত্রার 
সময়েই আমরা *লখোছলাম, দেপণ, 
তেশরা জানুয়ারী, ১৯৬০) প্রথম 
দু লক্ষ ষোল হাজার পাহাড়ী 
পথের চড়াই উঠে তারপর চাঁদের 
দিকে শেষ চাব্বশ হাজার মাইল 
অবরোহণ করা। ফেরত আসাটা 
এরই ঠিক উল্টো ব্যাপার। 
এপোলো-আট ও এবারে এপোলো- 
দশ খাড়া পথ পার হয়ে যখন 
চাঁদের দিকে নেমে যাচ্ছে, তখন 
চাঁদ" থেকে একটা বাঁদর দুরত্ে 
বা উচ্চে তাকে চাঁদের জামির সমা- 
প্তরাল আর একটি গাঁতবেগ দেওয়া 
হোলো। এই দুই গতিবেগের 
আপাত বিরোধী বলের সমন্বয়ে 
চাঁদের চর্তুর্দকে সে প্রদক্ষিণ 
করতে সর; করলো, বলা যেতে 
পারে যেন চাঁদের একাঁটি উপগ্রহ 
হয়ে দাঁড়ালো । 

আসলে যে নিয়মে সূর্যের 
চারধারে পাঁথবী, বা পাঁথবীর 
চারধারে চাঁদ আঁবরত প্রদক্ষিণ 
করেই চলেছে, ঠিক সেই একই 
নিমের বলে তৈরী করা হচ্ছে 
পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ বা এখন 
চাঁদেরও কীত্রম উপগ্রহ। দাঁড় দিয়ে 
িলকে বেধে হাতের চারধারে 
ঘোরালে যেমন টিলের উপর যুগপৎ 
দুটি বল কাজ করে £ একটি টিলের 
ছিটকে বেরিয়ে যাবার সবসময়েই 
ঝোঁক, প্রমাণ দাঁড়টা ছেড়ে দিলেই 
িলটা সেই মুহূর্তেই সেই ছেড়ে- 
দেবার পয়েন্টের তেরছাভাবে 
ট্যোনজেনাশয়াঁল) বোঁরয়ে যাবে 
_এর নাম দিয়েছি আমরা কেন্দ্রা- 
তিগ বল; আর অন্যটা হচ্ছে, 


িিলটাকে দাঁড় দিয়ে সবসময়েই পাতি নিখুত ভাবে কাজ করে 


হাতের দিকে টেনে রেখোঁছ বলে 
িলটা ঘোরার সময়ে দাঁড়টা টান- 
টান থাকে, যার 'নাম দিয়োছ আমরা 
কেন্দরানুগ বিল। ". 

এই কেন্দুর্মতগ” আর . কেন্দ্রানুগ 
বলের সমন্বয়েই:ঃ এসূষেরি চারধারে 
গ্রহুরা, বা গ্রহের “চারধারে এক বা 
একাধিক উপগ্রহ ঘরে- চলেছে। 

'কেন্দ্রানগ বল ‘হচ্ছে: নশ্চুয়ই 
এরানে.সর্য্ রা পৃথিবীর: মহান” 
ক এই দাদীর 


একটা, হয়া করে কম উপ- 

গ্রহ, সাম্টিংকরে। ০ 
তাহলে, .এপোলো-আট বা 
এপোলো-দশ যখন গরুথবার মহা- 
কর্ষ পেরিয়ে চাঁদের মহাকর্ষে 
বাঁধা পড়লো, তখন চাঁদের জমি 
থেকে একটা 'নদর্টি দুরত্ব বা 
জামির 


উচ্চত্যতে.তাকে চাঁদের 
একটা 'বনা্ষ্ট পাঁরমাণের সমান্ত- , 
রাল গরিবেগ দিলে" যেটা হবে 


তার কেন্দ্রাতিগ বল) সেটা চাঁদের /; 


উপগ্রহ : হয়ে দাঁড়াবে। বলা 
বাহু রক জত সে 


A 


মাপজোকের প্রয়োজন এবং যন্দর- 
পাতিও সেই 'ঁহসাব অন্সারে 
নির্ভুল কাজ করা চাই-তবেই এক- 
মাত্র চাঁদের কৃত্রিম উপগ্রহ করা 
সম্ডব। 

_ এপোলো-আট-কে এই নিয়মের 
বলে চাঁদের জামির ষাট মাইল উচ্চে 
একাঁট প্রায়নগোলাকার চক্রুপথে 
চাঁদের কৃান্রিম উপগ্রহ করা সম্ভব 
হয়েছিল। 


এপোলো-দশ-এর বিশেষ কার্ধক্রম 

এপোলো-আট- এর মতো 
এপোলো-দশ-কেও প্রথমে চাঁদের 
জাম থেকে আরো বেশী দূরে 
চাঁদের কীত্িম উপগ্রহ রূপে চন্দ্র- 
প্রদক্ষিণ করানো হতে থাকলো। 
তারপর একটা “বিশেষ মুহূর্তে, 
তা থেকে আর একি ছোট ব্যোম- 
যান নোম দেওয়া হয়েছে লুনার 
মডুল) বোরয়ে এল। বড়ো বা মূল 
ব্যোমষানের তিনজন আরোহীর 
মধ্যে দুজন এই লঃনার' মড়ুল বা 
ঘন ডাঙ্গ ব্যোমযানে স্থানাল্তারত 
হলেন দুটি ব্যোমষানকে ভাগ 
করছে এরকম একাঁট ছোট সংরঙ্গা- 
পথের ভেতর যনে যেন হেটে 
শিয়ে। একটা সমস্যা দেখা দিয়ে- 
ছল, অক্সজেন নিজ্কাশনের 
ব্যাপারে, যেটার শগঘ্রই ব্যবস্থা করা 
সম্ভব হোলো। . 

লুনার মডেলের ছোট ব্যোম- 
যানে দজন আরোহী, জ্ট্যাফোর্ড 
ও “সরেনান এবারে জমির 
দিকে নেমে গিয়ে মাত নয় মাইল 
দরে চন্ৰর-প্রদাক্ষণ করতে সনু 
করলো। বলা বাহুল্য, এটা করার 
জন্য কেবল সুক্ষ মাপজোকের 
জন ছল সেই . পূবানধারত 
হিসাব অন্মসারে ইলেকদ্রনিক যন্ত- 


যাওয়ার। সহজেই বোঝা যায়, 
কোনো মানষের হাত এতো নখত 
ভাবে কাজ করতে পারে না। ধরা 





এক ভন্মাতিঃ 





এ ফি, 
2 তি 
a স্‌ 


যাক, চাঁদের জমির নয় নাইল উচ্চে 
প্রদক্ষিণ করার জন্য রকেট-ইন- 
জিনকে চালাতে হবে সাড়ে আট 
সেকেণ্ডে। বলা বাহুল্য, মানষের 
হাত দিয়ে এ কাজ করতে গেলে 
অন্তত সামান্য এঁদক-ওঁদিক ভুল 
হবার কথাই অথচ তাতেই এ ছোটো 
ব্যোমষানটি হয়তো চাঁদের জমতে 
আছড়ে পড়ে যেতে পারতো বা 
অন্য পথে চলে যেতে পারতো। 


'শান্ত সমুদ্র" মেয়ার 
টাস), তার উপর 'দয়ে দুবার প্রদ- 
ক্ষিণ করলেন। এপোলো-এগারো- 
এর দুজন আঁভযান্রী আগামশ 
জুলাই বা আগষ্ট মাসে এই 'শান্ত 
সমহদ্রেই অবতরণ করবেন। ছাব 


তোলার ক্যামেরার, কিছ; বিজ্রাট : 


হওয়াতে আমরা শেষ অবধি বলতে 
পাঁর না, ছাঁব কিরকম দাঁড়াবে। 
তবে “শান্ত সমদদ্রে'র উপত্যকাতে 
নামবার উপযুস্ত জাম যে পাওয়া 
যাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই৷ 


চাঁদের জাম থেকে মাত্র নয় 


মাইল উচ্চে দুবার চন্দ্র-প্রদাক্ষণ 


করে তাঁরা এবারে আবার মূল 
ব্যোমযান, এপোলো-দশ-এ ফিরে 
এলেন এবং তারপর এপোলো-দশ- 
এর রকেট-ইনাঁজন চাঁলয়ে চন্দ্র- 
প্রদাহ্ষণের কক্ষপথ থেকে চ্যত 
হয়ে পাঁথবীর দিকে ফেরবার পালা 


"সুর: হোলো।/এই দুটি কাজেই 


বিপদের সম্ভাবনা ছল খুব বেশী। 
এপৌঁলো-আট-এর্‌ 


খাড়া পাহাড়ী পথ বেয়ে শীর্ষ- 
দেশে আরোহণ করে তারপর" দীর্ঘ 
দু লক্ষ, ষোল হাজার মাইল ঢাল; 
পথে অবরোহণ করে পাঁথবীতে 
পেশছতে হবে। মস্কিল হচ্ছে, 
এই পথের একেবারে শেষ প্রান্তে 
পাথবাঁকে ঘিরে রয়েছে দুশো- 


আড়াই শো মাইলের বায়র আবরণ ।' 


মাইলেরও আঁধক উচ্চ বা দূর 
অবাধ বিস্তৃত, কিন্তু ' সেখানে 


বায় এতোই পাতলা যে প্রাতি- 


be এতে 
১ 


ভরের হিটার 


| মতোই “ 
‘চাঁদের দিকে চাঁব্বশ হাজার মাইল 


ছ পাঁচ £ 


বন্ধকতা*জনিত উত্তীপের কোনো 
[বিপদ নেই। 

এই, দঃশো-আড়াইশো মাইল 
একেবারে ঠিক ঠিক কোণে 
ঞেঙ্গেলে) প্রবেশ করতে পারলেই 
তাপমান্রার হার এতো উচ্চ হবে 
না, যাতে সমগ্র ব্যোমযানাটি জবলে- 
পুড়ে একেবারে ভস্মসাৎ হয়ে 
যেতে পারে (েটা প্রতুনিয়তই 
উভ্রকাপিশ্ডের ক্ষেত্রে হর়্েিাকে, 
যাকে আমরা চলাত কথায়. . বাল 
তারা-খসা)। 

এপোলো-দর্শ-এর বায়ুমপ্ডল্লে 
প্রবেশ করার পরে তার তাপমান্রা 
তিন হাজার 'রডাগ্র সোন্টগ্রেড অবধি 
হয়ে দাঁড়ায়। এপোলো-আট-এর 
বেলায় হয়েছিল ছয় হাজার িপ্রি। 


নিরাপদেই তাঁরা একেবারে পূর্ব ০১ 


ননর্ধারিত স্থানের থেকে মান চার 
মাইল দূরে দক্ষিণ প্রশান্ত মহা- 
সাগরে অবতরণ করেছেন৷ 
ঘন্টার মধ্যেই হোলিকপটার এসে 


জাহাজে ভুলে নে 
চাঁদে 


আজ আসম্ন। প্রকীতর' - বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে মানুষের যৈ চিরন্তন সাধনা 
মানুষকে এগিয়ে নিয়ে ' ' চালেছে, 
গ্যালালিও, কেপলার, নিউটন থেকে 
আইনস্টাইন. ও তাঁর পরবর্তী 
অগধ্ণত  বৈজ্ঞানকদের অনলস 
তপস্যালব্ধ ধন আজ মানুষকে 
নিয়ে যাচ্ছে চাঁদে, গ্রহান্তরে হয়তো 


বৈজ্ঞানক ও মহাকাশচারীদের 
আমরা সহযোদ্ধার আঁভনন্দন 
জানাই। 


1 A প্রাণ 
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| কইরা একই পতাকার প্রতি যাদের অখণ্ড আমুগত্য__তাদের ৷ 
ঠাত) -পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে. --যীরা ভারতকে এক জাতি বলে 
৩8, ম৫ন-প্রাণে বিশ্বাস করেন, তাদের কাছ্ছে সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু বলে . 


কোনে। প্রশ্নই উঠতে পারে না। সকলেরই সমান অধিকার, সমান স্থযোগ-- আমাদের ধ্যান- 


ধারণার রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ তো হতেই হবে, হতে হবে গণতান্ত্রিক আর তার সিন দাতি Et 
মধ্যে শি একান্তিক সার 1” ০ মহান্ম। গান্ধী .. 
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বোস্বাইয়ে শিব সেনাদের তাণ্ডব 
সম্পর্কে বেসরকারী তদন্ত , 


কমিশনের সাক্ষ্য গ্রহণ 


পুলিশের বিক্ষদ্ধে নিক্ষিযতার অভিযোগ 


গত ফেব্রুয়ারী মাসে বোম্বাই সহযোগিতা করতে নিষেধ করেন। 
শহরে শিবসেনার দল যে ত্প্ডব-  কাঁমাঁটর কাছে সবচেয়ে উচ্লেখ- 
নৃত্য চাঁলয়োছিল সেই সম্পর্কে যোগ্য সাক্ষ্য হল একজন প্রান্তন 
বোম্বাই হাইকোর্টের প্রান্তন বিচার- হোমগার্ড কমাণ্ডান্ট ভি আর 
পাতি এম ভি পারাজপের নেতৃত্বে ' গযাডার্গলের। গ্যাডাগল বলেছেন 
একটি বেসরকারী তদন্ত কাঁমাট যে, শিবসেনার গুন্ডারা যখন 
'তনাঁদন ধরে তদন্ত করলেন। সাক্ষ্য বোম্বাই শহরে তাণ্ডবনত্য কর- 
দিলেন সমাজের বিভিন্ন পেশার "ছিল তখন রাজা সরকার হোম 
লোকেরা, যেমন ব্যবসায়, হোটেল- গার্ডকে সম্পর্ণ' নিক্ষিয় করে 
মালিক, ট্যাক্স ড্রাইভার, ছাত্র সাংবা-১ রেখেঁছলেন। 'শবসেনার গডন্ডাদের 
দক প্রভূতি।। বিভিন্ন জীবিকার নির্যাতন থেকে হোমগার্ড বোদ্বা- 
সাড়ে তিন শত ব্যন্তি কাঁমটির য়ের নাগারকদের রক্ষা করতে 
পারেনি বলেই তান হোমগার্ড 
এই যে, মহারাষ্ট্র সরকার একটি থেকে পদত্যাগ করেছেন। যদিও 
দাকুলার জারী করে তাঁদের কর্ম- জরুরী অবস্থায় হোয়গার্ড পুলি- 
চারীদের তদন্ত কমিটির সঙ্গে শকে সাহায্য করে থাকে, কিন্তু 












২. অশেষ কল্যাণ 


দেশআাত 


ফলিকাতা-৪৮ 


দশই ফেব্রুয়ারী ববকেল ছটা পর্যন্ত 
কোন আদেশ আসোঁন এবং অব- 
শেষে যখন আদেশ এল তাদের 
রাস্তায় পর্যন্ত ষেতে দেওয়া হয় 
নন! হোমগার্ডকে অস্ত্র ব্যবহারের 
আদেশ দেওয়া হয়ান, এমন কি 
তাঁদের ব্যান্তগত অস্ত ব্যবহারও 
শনাষদ্ধ করা হয়োছল। অথচ শব- 
সেনার গৃশ্ডারা বেপরোয়া দাঙ্গা 
চাঁলয়ে যাচ্ছিল। আক্রান্ত ব্যান্তদের 
উদ্ধার করার জন্য কোন গাঁড় 
হোমগার্ডের কাছে ছিল না এবং 
অনুরোধ সত্বেও কোন গাঁড়র 
ব্যবস্থা করা হয়ান। চরম সঙ্কটের 
মুহূর্তেও ফায়ার ব্রিগেডের গাঁড় 


>) 

পাছগাছড়ারও প্রাণ আছে। 
প্রাচীন মুনিগ্বিবা এই সত্য 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই 
/ বছুগুপ-সম্পন্গ এই গাছগাছড়ার 
" ব্যবহাবের দ্বাবা মানব জাতির 


সাধন করিয়া 


শান্তাহমোদিত প্রণালীতে 
তেষজাদি হইতে 

প্রস্তুত সাধনা দশন সর্বপ্রকার 
ধত্তরোগেরু মহোঁযধ । 


সাধনা রর ঢাকা 


"ডাঃ সরেশচল্র ঘোষ, 
এছ ৰি. বি. এগ. (কলিঃ) ২*৬নং কর্ণওয়ালিস ছাট, কলিকাতা-৬ 
১ আৰুৰেদচা্। “'_ নাধনা ওঁষধালয় রোড, সাধন! নগর 


re 


অথবা এ্যাম্বূলেন্সের সাক্ষাৎ পাওয়া 
যায়নি। 

গ্যাডাগল আরও আভযোগ 
. করেন যে, ফেব্ুয়ারীর"দশ তাঁরখে 
₹ যখন ভয়াবহ দাজ্গা বোম্বাই শহ- 

রকে গ্রাস করেছিল তখন উপদ্লুত 
উন 
দেখা যায়ান। সামনে পিছনে গাঁড় 
নিয়ে তিনি বাইরে বোঁরয়েছিলেন 
এবং গাঁড়তে ছিল সশস্ত্র রক্ষণ, 
যে সুযোগ কেবল ভি আই *প- 
দেরই দেওয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া 
দাঙ্গার চারাদন পরেও বোম্বাই 
পুলিশের রাজনৈতিক শাখা 'শব- 
সেনা সংগঠন সম্পর্কে কোন রেকর্ড 


রাখোঁন, অন্যান্য রাক্ষনোতক সংগ- - 


ঠন সম্পর্কে যেমন রাখা হয়। 
গ্যাডগিল দাঙ্গা দমনে পুলি- 
শের ব্যর্থতার বিস্তৃত বিবরণ দেন। 


বোৌরয়ে এসেছে, বিকন্তু নিরস্ত্র 
পুলিশ আফসার তাদের বাধা দিতে 
সাহস করে নি। শিবসেনার , হাত 
থেকে পলিশ নাগাঁরকদের রক্ষা 
করতে পারোনি। বেপরোয়া বাস 
পোড়ানো হয়েছে, কিন্তু প্যীলশের 
কোন পাত্তা পাওয়া যায়ান। 

দাদার অণ্চলের একজন বাসিন্দা 
বলেছেন যে, তাঁর বাঁড়র সামনের 
কাপড়ের দোকান সারাদিন ধরে 
কারীদের বাধা দেবার কেউ ছিল। 

সঞ্জীব নামে একজন ট্যাক্সি 
ড্রাইভার বলেছেন যে, তান যখন 
ঘাটকোপারে পঢলশের কাছে আশ্র- 
য়ের জন্য যান তখন তাঁকে সাব- 
ইন্সপেকটর বলেন, বাছাধন, নিজের 
দেশে ফিরে যাও। তোমার বাড়তে 
আগুন লাগালেও আমরা যেতে 
পারব না। তান আরও বলেছেন 
যে, দেবী শেঠীর চারটে দোকানে 
আগুন লাগাতে দেখে তান থানায় 
ও ফায়ার 'ব্রগেডে ফোন করেন, 
কিন্তু কেউই তাঁর কথায় কর্ণপাত 
করে না। সাড়ে তিনটের সময় 
পলিশ আঁফসাররা আঁদের কলো- 
নীতে এসে গুজব ছড়ানোর আঁভ- 
যোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। 


মহারাষ্ট্র হোটেল উদ্যোগ সভার ; 


জেনারেল সেক্রেটারী গোপাল 
শেঠী কয়েকটি হোটেল তছনছ 
করার উদাহরণ দেনা তান 
অভিযোগ করেন যে, শিবসেনা 
আঁধপাঁত বাল ঠকরে অ-মহারাম্দ্রীয়- 
দের বিরুদ্ধে এমন ঘণা ছাঁড়য়ে- 
ছেন যে, এখনও ছাত্ররা দল বেধে 
উাঁদাপ হোটেলে এসে না পয়- 
সায় খাবার চায় এবং হোটেলের 


- কর্মচারীদের '. ফেব্রুয়ারীর দাঙ্গার 
“কথা স্মরণ কাঁরয়ে- দেয়। 


বিনোদ 'ডিভেচা নামে একজন 
ব্যবসায়ীর আভিযোগ এই যে, 


, ফেব্রুয়ারীর নয় তাঁরখে যখন ' 
.- অন্যান্য অনেক. গাড়ির সঙ্গে তার 

গাঁড়ও পোড়ানো হচ্ছিল তখন 
- “তান মহারবাউরশী থানায় ফোন 


করেছিলেন। কিন্তু প্দালশ জবাব 
দিয়েছিল তারা জায়গাটা চেনে না। 

দাদারের ধপদ এল জোশব 
কমিটিকে বলেছেন, তান পঢ়ঁল- 
শের সাহায্য চেয়েছিলেন আগুনের 
হাত থেকে তাঁর দোকান রক্ষা করার 
জন্য, কিন্তু মাহিমের পুলিশ তাঁকে 


দপপি ॥ শক্রবার ৬ই জন ৯৯৬$ 
ৰ 


বলেছিল, “পড়ুক না মশায় আপ- 
নার দোকান। ' ইাল্সিগুরেল্স কোম্পা- 
নীর কাছ থেকে টাকা পাবেন।» 
এদের কাছ থেকে লেডী জাম- 
শেদজী রোডের আর একজন 
দোকানদার এম মুনশশও সাহা 
পাননি। তান আঁভযোগ করেব 
ছেন, তাঁকে তন ঘন্টা থানায় । 
বসিয়ে রাখা হয়েছিল এবং শৈর্ষ 
পর্যন্ত একটি গাঁড় খারাপ, অন্য- 
টিতে পেদ্রোল নেই--এই অজুহাতে 
তাঁকে সাহাষ্য করা হয়নি। 


(কালা সঙ্কট. 


কেরালায় ক্ষমতাসীন যুক্ত 
ফ্রন্টের বাভিন্ন শারকদের মধ্যে 
প্রকাশ্য বিরোধ বামপন্থায় শু 
জনসাধারণের মনে আশত্কার,.স্টঠ 
করেছে? শেষ পর্যন্ত কি বাম 
পন্থী যদস্ত ফ্রন্ট কংগ্রেসের বিকল্প 
দল 'হসাবে তার আফ্তত্ব রক্ষা 
করতে পারবে না? কেরলায় কি 
যুন্ত ফ্রন্টের সমাধি রচিত হবে 2 

পশ্চিমবঙ্গের যাক্তফ্রন্টের 
বিভন্ন , শারকের মধ্যে বিরোধ 
শুরু হয়েছে এবং সেটা প্রকাশ্য 
সংঘর্ষে পারণত হয়েছে। কেরা- 
লার সত্গে পশ্চিমবঙ্গের তফাৎ এই 
যে, এখানে মাশ্বিসভার মধ্যে কোন 
বিরোধ সৃষ্টি হয়ান_যে বিরোধ ও? 
প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ চলছে সেটা পার্ট- 
লেভ্লে। 











পার্টর পরস্পরের বিরুদ্ধে আঁভ- 


কতা নিয়ে অগ্রসর হলে কেরালা 
সঙ্কট থেকে উত্তরণ খুব শঙ্ত ব্যাপার 
বলে মনে হয় না। 


এ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ওই জন ১৯৬৯ 





সরকারীভাবে যুদ্ধ ঘোষণা নেই 


কিন্ত ইজরাই আক্রমণ চালিয়েই যাচ্ছে 


& ভাস্তকার 


বছরের নতুন দিনে গির্জায় 
গজায় ঘণ্টাঁননাদ শোনা যায়। 
জেরুজেলামে অর্থাৎ ইজরাইলে সেই 
ঘল্টাধবান থেমে গিয়েছে পাঁচ মাস 
হোল কিন্তু কামান ার্ঘেষ আজও 
সয়ে অতিক্রম করে কায়রো, 
দামাস্কস, বৈরুত প্রভৃতি সহরের 
নাগারকদের কানের পর্দায় করছে 
প্রচণ্ড আঘাত, বাঁহমান করে 'দচ্ছে 
সুয়েজের পশ্চিম পার। অথচ সর- 
কারীভাবে কোন যুদ্ধ ঘোষণা 
নেই। 

সেদিন বৈরুতের আন্তর্জা- 
{তক অসমারক বিমান বন্দরে 
তখন বাঁহণশখা প্রশীমঘত হলেও 
গন্গনে আঙ্গরার রন্তচক্ষ; তর্খ্া 
শান্ত হয়ান। ঘন্টাকতক আগে 
ইজরাইলস হাওয়াই পল্টন আচমকা 
হামলা করে এই অমামারক বিমান 
বন্দরের সমস্ত বিমান বোমা ফেলে 
চূর্ণ বিচরণ দশ্ধ করে। কনব্রীটের 
রানওয়ের চারিদিকে চটা উঠে গিয়ে 
ঠক ক্ষতের মত দেখাচ্ছিল, বন্দর- 
দপ্তরের দেয়াল, দরজা জানালায় 
মোশন গানের টোটার গর্ত। 

এক বিদেশী সাংবাঁদক সেখানে 
সরেজমিনে তাজা খবর সংগ্রহ করতে 
গিয়ে দেখলেন যে একটি লোক-_ 
এ দপ্তরের ঝাড়ুদার_শাবল "দয়ে 
চূর্ণ ও দগ্ধ বিমানগুঁলর ধৰংসা- 
বশেষ বেচে একটা লরীতে তুলছে। 
একমনে জের কাজ করতে করতে 
সে স্বগতোন্তি করছিল £ সারাটা 
রাত ‘জেগে আর্মরা আগুন নেভা- 
বার চেষ্টা করছি; তবুও আহ্গরার 
গণ্গনান থামাতে পারাছনা। 
এখানে নিয়েও তো নিষ্কীত 
নেই-আবার অন্য জায়গায় সুর: 
হয়ে যাবে অগ্নকান্ড। এখানে 
থামে তো ওখানে জবলে, ওখানে 
থামে তো এখানে জবলে। এই 
ব্যাপার চলছে পালা করে এবং চল- 
তেই থাকবে যদি এই জঘন্য যুদ্ধটা 


কে এবং 
বাষ্ট্রপুঞ্জের ,স্বাস্ত পরিষদে সক- 
লের এঁক্যমতো একটা প্রস্তাব 
গৃহীত হলেই কি যুদ্ধ বন্ধ হবে? 
কোরিয়ার যুদ্ধের সময় থেকে সমর 


হামলা মঞ্জ;ঃর করে প্রস্তাব গ্রহণ 
করে। সোভিয়েত প্রতিনীধ উপ- 
স্থিত থাকলে ভেটো প্রয়োগ করতে 
পারতেন যাঁদও তাতে লাভ কিছু 
হোত না কারণ স্বস্তি পরিষদের 
প্রস্তাব পাশ হওয়ার আগেই ্রমম্যান 
কোরিয়ার যুদ্ধের ময়দানে মার্ক 
হামলাদার পল্টন পাঠান। 
গদয়াতেমালা, কঙ্গো, ভিয়েতনাম 


, বৃহৎ 


তারপর 


প্রভৃতি দেশে সশস্ত্র হস্তক্ষেপের 
মময়েও আমোঁরকা, বেলজিয়াম 
প্রভাত রাষ্ট্র ইউ এন ও-র (উনো) 
মুখ চেয়ে থাকেনি, তাইওয়ান দ্বাঁপ 
ঘরে রাখার সময়েও তাই। উনো 
তার স্বাস্তপারষদ প্রভাতি তথা- 
কথিত আন্তর্জাতিক সংস্থাগ্াীল 
ঠিক আমাদের লোকসভার মতই 
স্রেফ বাগষুদ্ধ-মণ্চ হয়ে দাঁড়িয়েছে 
এবং স্তাঁলনের ভাষায় বলতে গেলে 
সেগ্াল “মাঁক্নি বৈদেশিক নীতি 
চালনার হাতিয়ার মাত্র!” তাঁকে 
কোন সাংবাদিক যখন জিগ্যেস 
করেন যে উনো বিশ্বশান্তি বজায় 
রাখতে সক্ষম হবে কিনা, তার 
জবাবে তান বলেন, “পারবে যদ 
রাষ্ট্রগাঁলি এই সংগঠনের 
মৌলিক শর্ত ও বিধানগুলি মেনে 
চলেনা চললে পারবেনা ।” 
।এই ভাঁবষ্যদ্বানীর সত্যতা 
আমরা আজ চাক্ষুষ ,দেখতে 
পাঁচ্ছ, দেখতে পাচ্ছি যে এ সংগ- 
ঠনাটর তোয়াক্কা কেউ করেনা এবং 
ফলত সেটি প্রথম মহাযুদ্ধোন্তর 
জাঁতসংঘের সমতুল্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। 
উনোকে 'ডিত্গিয়ে ইজরাইল মুস- 
শিম রাজ্যগ্ীলকে আক্রমণ করে 
বেশ. খাঁনকটা জায়গা আত্মসাৎ 
করে বসে আছে। নড়বার নামাঁট 
নেই। এ যদ্ধে ইজরাইল নাপাম্‌ 


এলাকার কিছু অংশ জবর দখল, 
করে থাকার অবস্থায় আরবদের 
ঘাড়ে যুদ্ধাবরাত চাঁপয়ে দেওয়া 
হয় কোন ক্রুক্তিতি। তার আগে 
কি ইজরাইলশী সরকারকে পররাজ্য 
থেকে সৈন্য অপসারণে বাধ্য করা 
উচিত ছিলনা? আরবরা তো য্ধ 
বাধায়ন 2 তারা তো দোষী নয়? 
তবে এই অপমান তারা সইবে 


কেন? ফেলিস্তিন নিবাসী আরবী . 
সংখ্যালঘুদের . সেখানে 'ভিটামাট 


থেকে উৎখাত ও ছিন্নমূল ' করে 
বিতাড়ন করা আজও চলছে: অবাধে 
ফলে সেই ফোলাঁস্তনী আরবরা 
দলবদ্ধ হয়ে গোরলা কৌশলে 
মুক্তিসংগ্রামে নেমে এসেছে। 
ইজরাইলণী সরকার প্রচার ক্রে 
যে জেরুজেলাম পমলাতি নগর” 
কিন্তু বড় দিনের দিন সহর আবার 
'দ্বখাণ্ডিত করা হয় চশনের প্রাচীর 
দিয়ে নয়, সঙ্গীদের প্রাচীর খাড়া 


করে। একমাত্র যাঁরা বিদেশী 
ক্যাথালক বলে ছাড়পত্র দেখাতে 
পারেন তাঁদেরই ওপারে যেতে 
দেওয়া হয়। ইজরাইল সরকার সিনাই 
উপদ্বীপ উল্সক্ত করার জন্য টেল 
আঁভভে যে কৃষি, ?শজ্প ও পর্যটক 
কেন্দ্র খোলার আষাঢ়ে গল্প ফে'দে- 
ছেন তাতে কাউকে প্রতারিত করা 
যাবে না কারণ এ অণ্চল তো আরব 
দের হাত থেকে তারা ছিনিয়ে 
'নিয়েছেন। সীরিয়ায় জবর দখল- 
করা এলাকায় ইজরাইলের সশস্ত্র 
বাহিনীর ছাউান তোর করা হচ্ছে। 
জর্দানের উপর চাপ দিয়ে তাকে 


































ইজরাইলের শর্তে সন্ধি করাবার 
জন্য শাসানো হচ্ছে। ওদিকে সুয়ে- 
জের পূর্পার থেকে পশ্চিম পারে 
গোলাবর্ষণ .তো হয়ে দাঁড়িয়েছে এক 


লেবাননের লোকসভা 
ইজরাইলের চোখ রাঙ্গান তুচ্ছ করে 


£? সাত ঈ 


হোক না কেন।” 


স্বাস্ত পাঁরষদের বদ্ধ” 


বরাত প্রস্তাবের সুযোগ নয়ে 
ইজরাইল এঁ প্রস্তাব সই করেও 
যুদ্ধাবরাতর নীমারৈখা বরাবর 
বোমা ফেলছে। কামান দাগছে। 
[তাহলে বরাবরের মত শান্তি 
স্থাপনার উপায় কি? উপায় আছে 
মাত 'একাঁট-রাঁশরা ও আমোরকা 
-যাঁদ ইঁজরাইলকে জবরদখল আরব 
অগ্চলগ্লি থেকে সরে যেতে বাধ্য 
করে এবং ইজরাইলণ দখলদাররা 


যাঁদ আরব অণ্চলগ্লি থেকে চলে - 


যায়, তখন এই যুদ্ধ বরাত চদুন্তই' 


স্থায়ী শান্ত প্রতিষ্ঠার পথে প্রথম 
পদক্ষেপ হতে পারে যাঁদ জর্দান ও 
লেবানন আরবদের সাম্রাজ্যবাদ- 
' বিরোধী সমবেত সংগ্রামের নীরব 
দর্শক না থাকে। ঈদের তোপধ্বাঁন 
ও নববর্ষের ঘন্টাধবান ঠিক 
এই আহবানই জানিয়েছে কায়রো, 
দামাস্কস, জেরজেলাম ও বৈরূতের 
উদ্দেশে। - 





জলে,কাদায়,ছুধোণে 


নিশ্চিন্ত সহায় 
বাটা! ভালকান 


,বৃম্টি-বাদলের দিনে অথবা দুর্যোগে, নিশ্চিন্তে ' 
পথ চলার সহায় বাটা ভালকান। অসামান্য জুতো . 
এই ভালকান, নকশায়-উপাদানে একেবারে নতুন। 
বাছাই রবারের মজবুত ছিমছাম আপার, সব ধকলই 
সামলাতে পারে; কাউন্টার সংযোজনে সুদৃঢ়, 
ফলে অটুট জুতোর গড়ন; আর পপ ভি সি 


শুকতাঁল যখন ইচ্ছে ধোয়া ষায়। 


যেমন ঠা গড়ন, তেমা ন নমনায়-- [য়ের ৯২ 
আরাম ষোল আনা । তাছাড়া শোভাযাত্রায় 
আশ্চর্য উদ্জবল, জলে ভিজুক, কাদা লাগুক-- 


সাফ করতে ঝামেলা নেই। 


ভেক্জা কাপড়ে মুছে নিলেই নিমেষে নতুন । 
রকমারি রঙে আর মনোহর নকশায়, বাটা ভালকান, 
জুতো বরষার পথে 'নীশ্চন্ত ভরসা। 
বাটা ভালকান চকচকে, ঝকঝকে, ছিমছাম । 





বিকশিত শীত 


॥ 


৮ 














পাটি 


আই 


. অসাসাজ্তি্ক ক্াাজ্ত ক্ষা্ৰশাত্ে 
আসন: অআক্ভ্যক্ত হ্স্সে গাছ 


চলি দ্বিধি জগৱাথের মোকাবিলার গন্ধে যথেষ্ট নয় 


€ € শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
দিন, কয়েক আগে দেশের বর্ত- 
' মান পারাস্থাত 'য়ে.'এক ভদ্র- 
লোকের সঙ্গে আলোচনা হাচ্ছলো। 
কৃথা প্রসংগে ভদ্রলোক * এরল্লেন-_ 





«এবং সাধারণ নি দার 


সঙ্গে সঙ্গে সরকারী বেসরকারী 
' ক্ষেত্রের কতকগ্দলি ব্যাপারে আমরা" 
.অভ্যন্ত হয়ে উঠোঁছ। “অসামাজিক 
কাজ কারবার করার..অপরাধু তার 
অন্যতম! . ংশ শতকের জনা- 
কয়েক প্রগাতিশশল সর্মাজাবদের 


' মতামত উল্লেখ করে ভদ্রলোক 


বলেন যে, আজ সমাজ 
জীবনে যা কিছ; বড় রকমের 
দতকর্ম বাড়ছে, ক্ষয় ক্ষাত হচ্ছে তার 
অধিকাংশই ঘটছে দেশের « উপর 
মহলের মানুষের হাতে! উচ্চ 
"' শিক্ষিত, মানমর্যাদাসম্পন্ন সর্বস্তরে 


সম্মানিত ব্যন্তিদের “ মধ্যেই' অসামা- 
“জিক. কাজ কারবার করার অপরাধ 


প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা 
ষায়। এ হেন প্রবণতা আজকের 
নয়, বহ; বছর আগে থেকেই চলে 


র্‌ আসছে। তা সত্বেও দ্বিতীয় মহা- 
যুদ্ধের গোড়ার "দিকে তার তীশব্রতার 
* আভাষ পাওয়া যায়। 


শতু পক্ষের 
মোকাবিলা 'করতে কোট কোট 


টাকার প্রাতরক্ষা সাজ-সরঞ্জাম 


দেশের বিভিন্ন য:দ্ধাক্কান্ত অণ্চলে 
পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। তখন 
থেকেই সরকারের এক শ্রেণীর 


ুলভিতিতু 


A 
প্রো 
2 


স্বার্থন্বেষী আঁফসারগোষ্ঠ এবং লোভটাই ছিলো আসল । আর তার 
শিল্প বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জন্যে অসদুপায়ে অর্থ লাভের কুৎ- 
কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী নানা অসদ্‌- সিত চেহারার ভালবাসাটাই তাদের 
পায়ের সঙ্গে ঘানষ্ঠভাবে মেলা- কাছে প্রভুত্বের প্রাধান্য পেয়োছলো। 
মেশা করবার অবাধ সুযোগ স্ীবধা আসলে সেই থেকেই ধারে ধারে 
পায়। তাতে দীনজেদের ক্ষমতার বহু মস্তকবিশিষ্ট দ্বনশাতি, নানা 
অপব্যবহার করে নানা রকমের দুচ্কর্ম সমাজ জীবনের কাঠামোর 
দুনরশীত দুচ্কর্মের সঙ্গে হাত প্রাত রন্পে রন্ধে বিষান্ত খায়ের 
মিলিয়ে ব্যান্তগত সম্পদ বাড়ানোর মতো ক্রমশ ' ছাড়িয়ে “পড়তে, শু 


দিকে মনোষোগ দিলো অন্যাদকে করলো। বস্তুত আজ তাতে পচন - 


সরকারী দপ্তরের আবহাওয়াকে লেগেছে। রর 
দুর্গন্ধে ভারয়ে তুললো । পক্ষান্তরে কেন্দ্রীয় সরকার দুনীতর 
আজ সেটা বিষান্ত হয়ে সমাজ- অকটোপাস এবং  অসদ;পায়ের 
জীবনে অঘটন ডেকে আনছে। আসন্ন বিপদের হাত থেকে দেশের 
দেশ স্বাধীন .হলো। সঞ্চে অর্থনৈতিক কাঠামোকে বাঁচাতে 
সঙ্গে তৈরী হলো সারা দেশের গিয়ে কতকগুল আইনের 
“ভয়ানক” রকমের আর্থক উন্নাতর প্রবর্তন করেন। যথা £ (এক) আম- 
জন্য শিল্প বাশিজ্য কৃষ 'ভীত্তক দানা এবং রপ্তানী পনয়ন্ত্রণ) আইন 
কতকগন্লি পাঁরকজ্পনা। কোট ১৯৪৭, (দুই) বৈদোশক মনদুদ্রা 
কোট টাকা ব্যয়ের খসড়া তাতে! সে শনয়ন্তণ আইন, ১৯৪৭, (তন) 
সব ড্রইং কাগজপত্তর কিম্বা বদ শিল্প (উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ) 
'প্রিন্টে চোখ রাখলে দেখা যাবে গোটা আইন, ১৯৫১ (চার) অত্যাবশ্যক 
দেশকে দেখানো হয়েছে “টেম্পলস পণ্যদ্রব্য আইন, ১৯৫৫ এবং (পাঁচ) 
অফ ইনডাঁস্ট্র” কিম্বা শিল্প কোম্পানস আইন, ১৯৫৬। তা 
মান্দর করে। "গ্রীন রেত্যুলেশনের” ছাড়াও রয়েছে কর ফাঁক, শুক 
কথাও ছিলো পরিকল্পনার আগা- অপরাধ, রাজনৌতক দুন্শীত, 
গোড়া। কিন্তু প্রস্তাঁবত পাঁর- প্রতারণা, চোরাই কারবার এবং 
কল্পনার রূপায়নের মাঝখানে শংয়া ট্রেড ইউনিয়ন ম্যানিপূলেশন 
পোকার মতো এমন কতকগদীল ইত্যাদি নানা ধরণের অসামাজিক 
কাঁটের অস্তিত্ব তখনও ছিলো কাজ কারবারে লিপ্ত অপরাধশদের 
যাদের কাছে আর্থক ক্ষেত্রে স্বয়- শায়েস্তা করার আইন। হিসেবে 
দ্বরা ভারতবর্ষের মোহনা মুর্তর দেখা গিয়েছে যেগ্ীলকে আমরা 
চাইতে ব্যান্তগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের “ক্রাইস প্ররেম” মনে কার সেই সব 


“পড়োশন' ছঘিতে কিছু হাসির খোরাক আছে 


ক্7াদন আরে “পাশের বাড” 


নামে একটি বাংলা ছাঁব তোলা 


হয়েছিল । আলোচ্য পড়োশন ছাঁব-- 


, টির কাঁহনপ একই ' ভাষা হন্দী। 
: হাসির ছবি বলে বিজ্ঞাপিত এই 


ছবিটি দেখতে দেখতে অবশ্য 
হাঁসির গমকে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে 
ওঠে না। তবে হাঁসর খোরাক 
কিছ আছেই:। ' 

ইস্ম্যান কলারে তোলা ছাবিটি 
বলাবাহুল্য বর্ণাট্য। কিন্তু এর 
রঙের বাহার ছবিটিকে বিশেষ 


" কোন মর্যাদা দান করে নি! আজ- 


কাল অবশ্য বোম্বাই বা মাদ্রাজে 
রঙীন ছবির বাজারই সরগরম। 
এবং ব্যবসাঁয়ক সুবিধার কথা 
ভেবেই যখন অধিকাংশ রঙাঁন ছবি 
তৈরণ হচ্ছে, শৈল্পিক সুষমার 


‘এখানে কমেডীর অঙ্গ হিসেবে 


ধবেছেন। তা হলেও কিছনটা রাড়া- 
বাড়ি আছেই। ছবির প্রথম গানের, 


(দপপের চলচ্চিন্ত্ সংবাদদাতা) 


চকে ঝকমকে মুখ ভেসে ওঠে। নাইট ক্লাব নেই, মারামাঁর খুনো- 
নায়কার সঙ্গে দর্শকদের প্রথম খুনির ঘটনাও অনুপাস্থত। আর 
পাঁরচয়। কিল্তু যখন শধ্যাশায়ী “অত্যন্ত লম্বা ছবি হওয়া সত্বেও 
নায়ক নাঁয়কার হাতে তন্ত ওষুধ ছাঁবটি মোটাম্ট তরতর “" করে 
গলাধঃকারণ . করে তার শাড়ীর রুঁগয়ে ষায়। অন্তত ছবির .প্রথ- 
আঁচল ধরে মুখ মোছে এবং দুম মার্ধ সম্পর্কে একথা তো নিশ্চিত 
করে নায়িকা গান ধরে আমাদের ' রা রাও ই ক 
জানান দেওয়ার জন্য যে মন দেয়া- উট নামটি 


নেয়ার পালা শেষ “তখন অসহ্য করতে হয় তা হোল মেহমুদ। ' 


লাগে। আবার যখন নায়িকা বিয়ের ছাঁবর খল নায়ক: এর দক্ষিণ 
কনে সেজে নায়কের বাড়ীর দিকে ভারতশয় সঙ্গীত শিক্ষকের ভুূমি- 
'দৌড়য় তর্খন উচ্চগ্রামে আবহ- কায় এ'র অভিন্ন." এবং 
সঙ্গীত কানের পর্দা ফাটায় মান্র। " সাবলীল। সুনল দত্ত বাঃ 


নায়কার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া বান: কেউই দে নাত 


থেকে সরু করে মিলন পর্যন্ত চাঁররগীলকে বিশ্বাসযোগ্য: করে 
ছবিটি ষোল রাঁল দৌড়য়। ঘটনা- 
তুলতে পারেন ন। 
গল সবই যে গল্পলেখক এবং 
ণচনরপারচালকের পর্বপারকল্পিত  ছাঁবর আর একটি বড় ঘট 
খেয়াল্মত ঘটতে থাকে তাও আলো এবং সেটের ব্যবহার। একই 
বলাবাহুল্য! তবে আর পাঁচটা ; ঘরের মধ্যে একাধিক দৃশ্য গ্রহণ 
টি ছাবর গত এই নাতির তোলেন ভর 
অশালীন সুউস্াঁড় দেও- পড়েন 
য়ার প্রচেষ্টা নেই, যাঁদও EES চো দিতে 
জায়গায় পরিচালকের ইচ্ছামত খল'নায়কের বর সেজে 'শোভাযান্রা 
আনার জনা লা 





'চরাচাঁরত বা ট্র্যাডশনাল অপরাধ 
যেমন_ডাকাঁতি, রাহাজাঁন চার 
ইত্যাদির চাইতে অসামাজিক কাজ 
কারবারের আর্থিক মূল্য বহুগুন 
বেশী? সম্প্রীতি কোন একটি প্রথম 
শ্রেণীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জালি- 
য়াতি এবং প্রতারণায় দু কোট 


বিশ লক্ষ টাকার রাজস্ব ফাঁকি, 


দেবার ঘটনা ধরা পড়ে। তাতে 
{হসেব মতো দেখা গিয়েছে যে 


অর্থের চাইতেও এটা বেশ! 
সংতরাং অসামাজিক কাজকার- 
বারের সমস্ত সবরের মুখ বন্ধ 
করতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 
৯১৬২ সালে আজ্কের' বহু পাঁর- 
চিত শান্তনম্‌ কাঁমাট বসানো হয়। 
উদ্দেশ্য নঃসন্দেহো মহৎ! তদন্দ- 
সারে দুনীতর মূলোচ্ছেদ করতে 
কতকগ্ীল উপায় অবলম্বন করবার 
সংপারশ জানিয়ে কাঁমা্টর 


'িরপোর্টে বলা হয় যে, গত সতেরো . 
বছরের স্বাধীনতায় ভারতবর্ষের * 


সার্মীজক এবং অর্থনৌতিক কাঠা- 
মোর এতটা পরিবর্তন হয়েছে, য়ে 
ভারতীয় পেনাল কোডের সব .ধ্রারা 
গুল আজকের আধ্দীনক সমাজের 
এক বিশেষ স্তরের উচ্চক্ষমতা- 
সম্পন্ন ব্যান্তদের অসামাঁজক কাজ- 
কারবারের যথার্থ মোকাবিলা কর- 
বার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কাঁমাট 
বার্ণত নিম্নালীখত কাজকারবার- 
গুল অসামাজিক অপরাধ বলে 
িবৌচত। যথা (এক) যে কাজে 
দেশের আর্ক উন্নাত ব্যাহত হয় 
এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের 
সৃষ্টি হতে পারে; (দই) আইনত 
দেয় কর বা শুল্ক ফাঁক দেবার 
চেষ্টা; (তিন) অনুমোদিত স্পোঁস- 
ফিকেশন অনযায়শ কোন ব্যবসায়ী 
িম্বা শিল্প সংস্থা কর্তৃক মাল 
সরবরাহ না করা; (চার) অধিক 
মুনাফা, কালোবাজারঁ চোরাকার- 
বারী, মজুত রাখা, (পাঁচ) খাদ্য 
এবং ওষুধে ভেজাল; (ছয়) লাই- 
সেন্স এবং পারামট জাল করা। 

অতএব কামাটি রিপোর্টে সুপা- 
রশ করলেন যে, যাঁদও' উপরোক্ত 
অসামাজিক কাজকারবারগুঁল বিশেষ 
আইনে অপরাধপ্রাহ্য এবং দণ্ডনীয় 
তা সত্বেও ভারতীয় পেনাল কোডে 
ভু“ন্তি বিশেষভাবে প্রয়োজন যাতে 


উপরোন্ত ধরণের কাজকাররারে, 


জাঁড়ত ব্যান্তদের্‌.:দেশের সাধারণ 
ক্রিমনাল ল-র আওুট্তায় সরাসার 


গুলর দৃষ্টি কি নজারট হয়। 
তাই ভেজাল্‌ খাদ্য, . ওষুধ, আঁত 
মুনাফা, কাঁপিরাইট, ট্রেড মার্ক 
ইত্যাদ নিয়ে কাজকারবার বন্ধ 
করতে তারা তৎপর হয়ে ওঠে । অপ- 
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সেখানে ভীষণ গরম হয়ে উঠলো = 
ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বহু কাজ- 
কারবার যা পশ্চিমের আইনের 
চোখে সিদ্ধ ছিলো সোভিয়েত 
রাশিয়ায় সেগ্যাল অমার্জনীয় অসা- 
মাঁজক অপরাধ হিসেবে পাঁরচিত 
হলো। ফলে কাজে ফাঁক, পাঁর- 
চালনায় গাঁফলতি, চ্ান্তমতে কাজ 
না করাকে দণ্ডনীয় অপরাধের 
আওতায় আনা হলো। অধিকন্তু 
আরো কতকগীল কাজকারবারকে 
আইনে কঠোর শাস্তির বধান 
দেওয়া হলো। যথা নিষিদ্ধ কোন 


জানষ তৈরী করা, জায়গা জামির ..: 


দেওয়া নেওয়ার ব্যবসা, ফটকা। 


মৃত্যু দণ্ড দেবারও বিধান আইনে 
বলবৎ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে 
সেই দশ্ডের বিভশীষকা থেকে, 


থিয়েটার ক্যাম্পের শিজ্পীরা 
গত এগারই মে দ্যাট নাটক আঁভ- 
নয়ের মধ্যে দিয়ে মে দিবস . উদ- 
যাপন করলেন। বিনা দ্বিধায় বলা 
যায় এই. নাটক প্রযোজনায় তাঁরা 
ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। 

প্রথম, নাক চন্দন পালাধ 
রচিত একটি নাম।” [ভিয়েতনামে 


বর্তমানে যা ঘটছে সেই কাহিনগই 


নাট্যকার কমের দৃশ্যের মাধ্যমে 
নিপুণভাবে উপাস্থত করেছেন 
প্রথম দৃশ্যে গেরিলা “যোদ্ধাদের 
ক্যাম্পজ্জীবন সংন্দরভাবে পারস্ফ:্ট। 


নী দুএকটি ছোটখাট ঘুটি বাদ দিলে 
নাটকাট ্নাবষ্ট চিত্তে দেখা যায়! 


বিমল গুপ্ত রাচত। অভিনয়ের গুণে 
এই নাটকের প্রযোজনা িয়েটার 
ক্যাম্পের স্মরণীয় কীর্ত। পেশ- 
কারের চরিত্রে সাদীপ গৃপ্তর অভি- 
নয় অনবদ্য। আসামণর ভুমিকায় 
চন্দন দত্তগৃপ্ত সংযত অভিনয় করে- 
ছেন। দুটি নাটকেরই' মণ্চস্থাপত্য 
প্রশংসনীয়। একটি নামে স্বল্প 


_ ব্যয়ে নামত গোরলাদের ক্যাম্পের 
দৃশ্যটি যথাযথ পরিবেশ সৃষ্ট 


চর 
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"= তান ত 
চির 


»বিদ্যং পর্যতির চেয়ারম্যান সমীপেষু 


ইদানীং 
* দেখি যে আপনারা ক অমানু'য়িক 


পারশ্রমই না করছেন পাঁশ্চমবঙ্গ- 
বাস্শীদগকে অন্ধকার থেকে বিজলী করবো? 


সংবাদপন্রে প্রায়ই 


বাড়ী থেকে নিকটতম সংষোগ- 
স্থানটীর দুরত্ব পণ্টাশ ফুট! সে 
ক্ষেত্রে কেন আমি পুরা খরচ বহন 
আবার যেখানে একই 


আলোয় আলোকিত করতে । শামি সঙ্গে পৌরসভাও রাস্তার আলোর 
অবশ্য মফঃস্বল শহর ও গ্রাম জন্য আবেদন করেছে সেখানে 


বাংলার কথা বলাঁছ এবং এই য়ে 


কেন পর্যৎ . খাঁরদ্দার এবং পৌর- 


* আপাঁন ও আপনার অফিসারেরা সভার জন্য লাইন সম্প্রসারণ কর- 


আহার 'নদ্রা ত্যাগ করে বসেই 
আছেন। অথচ আঁম কান্দানবাসী 
আপনাদের পর্ং-এর কাছে ১৯৬৬ 
// সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন গোটা 
পাশ্চম বাংলায় দারুন কেরো- 
৭. দিন সংকট চলছিল সেই সময় 
1বদন্যৎ সংযোগের জন্য আবেদন 
কার! আপনাদের জনদবদের নমু- 
নার ঠেলায় আম আজও পর্যন্ত 
বিদ্যৎ সংযোগ পাইনি। আম 
{বিগত তন বৎসর যাবত আপনার 
সঙ্গে এবং আপনার মহামাহম 
অফিসারের সঙ্গে অনেক চিঠি 
আদান প্রদান করোছ এবং অনেক 
বৈঠকও করেছি। কিন্তু কোন সফল 
হয় 'ন। অবশ্য আপনারা এম- 
দিতেই কোন জবাব দেন ?ন প্রথম 
দিকে। ১৯৬৭ সালে যস্তফুল্ট 
ক্ষমতায় এলৈ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় 
কুমার ম:খাজ“নর হস্তক্ষেপের 
জন্যই জবাব 'দিতে বাধ্য হয়ে- 
C ছিলেন এবং যা কিছু চিঠিপত্র সেই , 
সময়েই দিয়েছিলেন। প্তারপর 
অন্যায় ও অগণতান্লিকভাবে ষুস্ত- 
ফ্রন্ট মাৰ্ম্ঘ্মভা বাত হয়ে যাবার 
পর আপনারা সেই 'ববরেই আশ্রয় 
নেন! 
বেশ কিছ; দিন কেটে যাবার 
পর আমি 'নজে গৈয়ে আপনার 
সঙ্গে দেখা কার এবং আপনার 
কথামত জনসংযোগ আফসার 
শ্লীচ্যাটাজশির সঙ্গেও সাক্ষাৎ করি। 
তান আমাকে অনেক সংখ্যাতত্ব ও 
অনেক জনদরদের নমুনা দেন। 


তারপর আম তার আঁফসারের অভিযোগ আনয়ন 


{রপের্টে'র প্রতিবাদ করতেই তিনিও 
বিবরে চুকলেন। আমাকে বললেন 
- যে তান অসহায়, উপরওয়ালা 
হুকুম দিচ্ছে না ২৭-১০-৬৭ 


তারিখের চিঠিতে আমাকে জানানো জন্য এই প্রাতিবাদ পত্র। 
হল যে আপনারা আমাকে ২৮-৩-. 


৬৬ তারিখে এঁস্টমেট দিয়েছেন 
যার প্রতিবাদ আমি ররাবরই করে 
এসেছ, এমন ক 990৫. Engineer 
শ্রীশীল মহাশয়ের কাছেও মৌখিক 
- ও লিখিত ভাবে প্রাতবাদ করেছি। 
এখনও বোধহয় আমার চারপাতার 
অভিযোগ এবং রাস্তার ' একট 
ম্যাপ তার কাছে আছে "ইচ্ছে করলে 
দেখতে পারেন। সেই একই-কথা 


বেনা। এর জবাব দেবেন কি? আম 
তাও দিতে প্রস্তৃত আঁছ যাঁদ বিদ্যুৎ 
পর্ষৎ রাজবাটী থেকে জাবধরপাড়া, 
'জোড়াপ্ুকুর, ষাঁম্টতলা পর্যন্ত যে 
লাইন বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ ব্যান্তর 
জন্য সম্প্রসারণ করেছেন তার 
প্‌রা খরচ যাঁদ সেই বিশেষ ব্যান্ত 
বহন করে থাকে ও তার প্রমাণ যাঁদ 
পর্যৎ দিতে পারেন তাহলে আমিও 
দেবো। . ২৭-৯০-৬৭ 
যে চিঠি দিই আমি আজ পর্যন্ত 
তার কোন উত্তর পাইনি! তারপর 
হঠাৎ কিছুদিন বাদে ২৬-১২-৬৭ 
তাঁরখে ইস; করা মায়ের নামে 
একটা ৩৮১.০৬ পয়সার এস্টিমেট 
পাই। 'এবারে আপনাকে আম 
জিজ্ঞাসা করছি ২৮-৩-৬৬ তারিখে 
আমার নামে ইসু এস্টিমেট ২৬- 
১২-৬৭তে মায়ের নামে ইসু হলো 
কি করে। মাননীয় চেয়ারম্যান মহা- 
.শয় পণ্চাশ ফুট দূরত্বে কি 
৩৫১.০৬ পয়সা খরচ হয়। আমি 
* আপনাকে ২৭-১০-৬৭ তারখে 
সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধে প্রাতবাদ করে 
যে চা দিই তারও উত্তর আজ 
পর্যন্ত দেন নি। অবশ্য ১৪-১১- 


. চিঠি আপানাকে 'দিই। 


তাঁরখে ' 


৬৭ তাঁরখে 5 
একটা চিঠি দেন প্ররং জানান যে 
এখনও তদন্ত হচ্ছে। মাননীয় 


জানাবেন দি কতাঁদন সময় লাগে? - 


এরপর হঠাৎ ভোতক ভাবে 
২৬-১২-৬৭ তারিখে ইস: করা 


কাঁধে কাঁধ 'ঁদয়ে তারা প্যাঁলসের 

কাঁধে চড়ে না এটাই ট্রাজোড। 

সুপাঁরকজ্পিতভাবে জ্যোতি বসুর 

বিরুদ্ধে একটি কায়েমী স্বার্থ চক্ক 

যে প্রচার চালাইতেছেন রজত 

চৌধুরশীরা যে তাহাদের যল্ত্র এ- 
বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। 

সবল মন্ডল 

গ্রাম রাঙ্গিলাবাদ 

(বাঁকুয়াপাড়া) 

থানা- অগরাহাট 

জেলা_ চবিহশ পরগণা 


মায়ের নামে একটা ৩৫১-০৬ পয় . 


সার এস্টমেট পাই। তাও আবার 
নুটীপূর্ণ । তার প্রাতবাদ করে 
আম ৮-১-৬৮ তারিখে একটা 
িছযাদন 
অপেক্ষা করে উত্তর না পেয়ে আম 
৫-৬-৬৮ তাঁরখে আপনার সঙ্গে 
দেখা করি এবং আপনার কথামত 
জনসংযোগ আঁফসারের সঙ্গে কথা 
বাঁল। বেশ কিছুদিন হয়রাণের 
পর তার সঙ্গে আলোচনা করে 
জানতে, পার যে সবই তো [ঠিক 
কিন্তু ডি, ই, আঁফস এক রিপোর্টে 
জানিয়েছে যে রাস্তাটা দুই ফুটের 
বেশী চওড়া নয়' যার জন্য লাইন 
হবে না। আমি সঙ্গে সঙ্গে তার 
প্রীতবাদ কার এবং ১৮-৭-৬৮. 
তারিখে একটা লিখিত প্রতিবাদ ও 
তার সঙ্গে একটা ম্যাপও দই 
ষাতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে রাস্তা 
ছয় ফুটের বেশী চওড়া। আপাঁন 
ইচ্ছা করলেই সেটা দেখতে পারেন। 
প্রীতবাদের সঙ্গে সঙ্গে জনসংষো- 
গও কেটে গেলো। 
কাণ্চনকুমার ঘোষ 
কান্দ, কলাবাগান 
মার্শদাবাদ 


[তি বহর বিরুদ্ধে অগগ্রচার 


রজত চৌধুরী নামে এক ব্যা্ত 
আপনাদের. পত্রিকায় যে চিঠি দিয়া 
জ্যোত বস্দ এবং তাঁহার পার্টর 
বিরুদ্ধে যে মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন 
করিয়াছেন, 
দর্পণের একজন পন্রাতন পাঠক 
এবং দাঁক্ষণ চবিবশ পরগণার এক- 
জন আঁধবাসীঁ হিসাবে আমার পক্ষে 
তা হজম করা সম্ভব না হওয়ার 
ভদ্রেশবর 
এবং তোলনীপাড়ার সম্বন্ধে এই- 
টুকু বলাই যথেষ্ট যে, জ্যোতি বসুর 
দক্ষতা এবং কঠোরতার ফলেই এই 
ভয়াবহ “দাঙ্গা, দামত হইয়াছে, অন্য 
কোন ব্যান্তি”ইবরাষ্ট্র মন্ত্রী থাকিলে 
এই ঘটনাতেই ফক্তফ্রন্টের ' পতন 
ঘাঁটত। কুলতলার ঘটনা সম্পর্কে 
একজন ওয়াকিবহাল 'ব্যন্তি হিসাবে 
আম বাঁলতে. পারি এস ইউ সির 
মতো একটি সমাজাবরোধশী পাট, 


আপনারা যখন আমাকে জানালেন যারা দক্ষিণ চবিবশ পরগণার দারিদ্র 


তখনই আম তার প্রতিবাদ করে 


- এবং সেই চিঠিতে আমি এই কথাই 
বাল যে আমাকে আজও পর্যন্ত 


কোন এঁস্টমেট দেওয়া হয়ান এবং এন এবং 


এল টি লাইন সম্প্রসারণের পুরা 
খরচ যদি আমি বহন কাঁর তাহলে 


আমাকে লাইন দেওয়া হবে বলে - 
আপনার কাছে সমর্থন না থাকবার জন্য এই দলের 
এই যে, আমার সমস্ত প্রার্থীই শোচনীয়ভাবে পরা 


জানান হয়েছে। 
আমার জিজ্ঞাস্য 


০০০ নু 


বর্গাদার, ছোট চাষী এবং সাধারণ 


“চাঠি দিই ২৭-১০-৬৭ তারথে ব্যবসায়ীদের সম্পাত্ত লন এবং. 


নির্যাতন দ্বারা কুখ্যাত অর্জন 
করিয়াছে, নির্বাচনে তাহাদের সম- 
সাহায্য করিবার জন্য 
সাধারণ মানুষ মার্কসবাদী কাঁমিউ- 
নিষ্ট পার্টির উপর ক্ষত্ধ। তাহার 
প্রমাণ ১৯৫৭ সালে কাঁমউীনস্টদের 


৪ 
এটি 


জয় বরণ কাঁরয়াছিল এবং তাহাদের 


মধ্যে স্বনামখ্যাত সুবোধ ব্যানাজশীও 


আছেনী। প্রকৃতপক্ষে এস ইউ সি 
সমাজ বিরোধী এরং দনীতিগ্রস্ত 
ব্যান্তদের আশ্রয়স্থল, এবং মার্কস- 
বাদী কমিভীনস্ট পার্ট যল্ত 
ফ্রন্টের এক্যের নামে এদের প্রশ্রয় 
দিতেছে'ন। 

রজত চৌধুরী ক জানেন না 
যে, এদের প্রশ্রয় দিবার জন্য যারা 
দায়ী, তারা প্রধনতঃ বড় জোতদার 
এবং ডাকাত। এদের এক অংশণ্দু 
রাতে দক্ষিণ চাববশ পরগণার বিভিন্ন. 
জায়গা, যেমন ক্যানিং' পাথরপ্রাতমা, 


কুলপি, "বাসন্তী: ' প্রভূত জায়গায় - | 


ডাকাঁতু করে. দিনের বেলা বিপ্লব 
সাজে। : কুলি থেকে পদীলশ 
ক্যাম্প .তুলৈ নেওয়া হয়েছে। দুজন 
কনেষ্টবলকে: সাসপেন্ড করা 
হয়েছে, প্রবোধংধূগররকায়েত কনেন্ট- 
বলের কোঁধে টিপে হাসপাতালে 
গেছেন।- ত্র নাকি জ্যোতি বস; 
নিরপেক্ষ নন। আর ডান কমিউ- 
নিস্টদের কথা কি বলব। ওরা 
আমাদের দক্ষিণ দেশে বিশেষ নাই 
তবু যা আছেন তাতে তাঁদের 
সম্বন্ধে বলা যায়-ষড়যন্্রকারী, 
কুৎসা প্রচারকারী এবং মিথ্যাবাদী! 
এদের দেখলেও করুণা হয়! অপর- 
দিকে দক্ষিণের বিস্তৃত এলাকায় 
মাক্সবাদীরা লড়াই করছে কৃষকের 


Fo 


VA 


জ্যোতি বন্ধর গুলিশকে 
নকশীলীর| ভয় গায় ন| 


আমার 'ববৃঁতাটর ওপর আপ- 
নার কারবার চালানোর প্রয়োজন- 
মাফিক কাঁচ চালয়েছেন। পুলিশ. 
মন্ম্রীর মন ভোলাতে বিগত যৌবনা 
রক্ষিতার মত যে রং মেখোঁছলেন 
তা সম্পূর্ণ তুলে ফেললে পরে 
পশ্চাদদেশে চরণাঁঙ্কিত হবার আশ- 
গ্কায় এই নষ্টামী আবার করলেন। 
আগামী সংখ্যাতে নীচের অংশটুকু 
না ছাপালে প্রাতিকারের ব্যবস্থা 
গ্রহণে বাধ্য করবেন। 


জ্যোতি বোসের প্ীলশ এবং তার 


আড়ালে তাঁর ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনী 
দেখে নকশালীরা যে ভয় পায় না 
বরং রোষ বাহ জর্লে ওঠে তার 
প্রত্যক্ষ পাঁরচয় ময়দানে পেয়েছেন। 
পুলিশ মন্ত্র আমার সব সভাই 
সাদা পোষাকে এবং কুর্তা আঁটা 
পাঁলশ 'দিয়ে ঘিরে রেখে থাকেন। 
তাতে উদ্যোন্তারা বা জনতা সন্তস্ত 
হয় না বরং বিরন্ত ও রুষ্ট হয়! 
পীলশ দেখে আমার গলার স্বর 
কখনও কাঁপে কাঁপবে না। 
প্ীলশের ভয়ে বিধান সভাতে আশ্রয় 
নিতে কখনও হয়' নি বা ্যান্গাড়ে 
বাঁহনীর হাত থেকে রক্ষার জন্য 
পুলিশকে অনুরোধ করার দুভণগ্য 
হয়নি-হবেও না। পলায়নের কথা 
কখনও ভাবি নি--ভাববওনা। 
সংবাদের নাম করে বেহেড ফেরে- 
বাজী আর কখনও করবেন না। 
মেদিনীপুরের সভা সম্পকে দ্রব্য 
প্রভাবে রাঁচত গল্প প্রত্যাহার করে 
নেবেন পদরোটাই। কারণ সবটাই 
মন রাখার জন্যে রচিত। 


কলিকাতা 


মাথ সরকার লেনের অধিবাসী 
২০শে মে তারিখের দর্পণে প্রকা- 
শিত “কলকাতা কি মগের মুলক 
হয়ে গেল” শীর্ষক সংবাদের প্রাত- 
বাদ কাঁরতেছি, কারণ ইহা সত্যের 
অপলাপ। এই সংবাদে স্থানীয় 
এক সম্দ্রান্ত পরিবারের প্রতি 
কলঙ্ক লেপন কারবার বৃথা চেষ্টা 
করা হইয়াছে। 

সরকারী জেলের এক ডান্তার 
তাঁহার নিজ নীচ মনের বাসনা 
পারতৃপ্তির জন্য স্থানীয় কয়েকজন 
গুণ্ডা সমাজদ্রোহশী যুবকের ও 
কতিপয় অবাঞ্তা নারীর সাহায্যে 
এই অঞ্চলে এক নরকের ও সন্মা- 


_ সহৃদয় 


হাত. 


চনয 
সের স্যাম্ট কারয়াছেন বা কাঁরতে- 
ছেন এবং স্থানীয় দুইজন সম্দ্রান্ত 
ও শিক্ষিত ব্যাস্ত শ্রীঅব্জ মণ্ডল ও 
আঁজত মণ্ডলের নামে মুথ্যা দেও- 
য়ানী ও ফৌজদারধ ' মোকদ্দমা 
একের পর এক দায়ের করতেছেন 
এবং প্রীতি মোকদ্দমা 'মধ্যা 
বাঁয়া পাঁরগণিত হইতেছে। উত্ত 
ডান্তারের এইস্ব অপকীর্তর জন্য 
* স্থানীয় পলিশ খুবই সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ কারতেছেন এবং আমদের 
স্থানীয় শান্তিকামী জনসাধারণের 
বহু আবেদন. 'নবেদন প্রত্যাখ্যান 
কাঁরতেছেন' এবং তাহার অবশ্য- 
ম্ভাবী ফলর  উ্ত ডান্তার 
অশ্লীল এক রাজ্য সৃষ্ট 
কারবার জন্য কলকাতার এই অণ্ত- ". 
লকে মগের মুলক কাঁরয়া ভুল 
তেছেন। ' আমরা পশ্চিমবঙ্গের .. 
মুখ্যমন্ত্রী, উপ মুখমন্ত্রী . 
তথা যাবত ন্ট সরকারকে এ বিষয়ে 
যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন ফাঁরবার 
আবেদন জানাই! 


কফমেননের বিরুদ্ধে : 
প্রচারের কাছে কেম ' 
বাৱবণিতা নিয়োগ করেনি 


দর্পণের ১৬ই মে তারিখের . 
সংখ্যায় “হালে পানি না পেয়ে 
কংগ্রেস মেননের বিরুদ্ধে প্রচারে. 
বারবণিতা : নিয়োগ করেছিল” 
শিরোনামে যে সংবাদ প্রকাশিত - 
হয়োছল পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রে- ; 
সের সাধারণ সম্পাদক শ্রীক্ষকুমার 
শুরা সেই সংবাদের প্রতিবাদ করে 
একটি পত্র দিয়েছেন। "তান বলসে- 
ছেন যে, উপারিউন্ত সংবাদে যে 
আঁভযোগ করা হয়েছে তা অসত্য। 

আরও একট প্রাতিবাদপন্র 
পাঠিয়েছেন বিভা মিত্র, গীতা ১. 
চট্টোপাধ্যায়, পূরবী মখোগ্যধ্যায় , ! 





গ্রতিশ্ীতি * 


শহধু গল্প, কাঁবতা, নাটক, 
উপন্যাস, বিশ্বসাহিত্য ও. রম্য- 
রচনা নয়, সাধারণের জন্য বিজ্ঞান, 
দর্শন ও অর্থনীতি, এবং খেলা- 
খবর ও প্রাসাঙ্গক আলোচনা । 

প্রীত সংখ্যা পণচশ পয়সা । 
গ্রাহকদের দেয় ৩টা, ৬টা, বা ১২টা 
(ভাকমাশুল সর্বক্ষেত্রে এক ঢাকা 
অতিরিক্ত) & 

২২ শ নিয়ামত সংখ্যা প্রকা- 
শত হল। n 
১২1১ সরশুনা মেন রোড, কলি- 
কাতা-৬৯)। 
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ঙ্গীভ সলভ 
EERE EERIE 


বাংলা দেশের সংগাঁতচর্চশ 
বিশেষত সংগীতবিজ্ঞান চর্চার 
প্যরোভাগে যারা, রবান্দ্ুলাল রায় 
ছিলেন তাদের একজন। ভাত- 
খান্ডেজীর উদ্যোগে সর্বভারতীয় 
সম্মেলনগুলির পরে যখন তাঁর 


পুস্তকমািকা প্রকাঁশত হল তখন 
বাংলা দেশের সংগত বিজ্ঞানীদের 
সংগে তাঁর ঘটল যার 
নিরসন আজো পুরোপুরি ঘটোন। 
এই অবস্থায় ভাতখাঞ্ডেজীর গ্‌ণ- 
- তান্বকরণ. প্রয়াসকে " রর্বান্দ্রলাল 
তীঁষ্ রাগ নির্ণয়-এর দুই খন্ডে 


মকফল সংবাদ 
" (দ্বিতীয় পৃত্ঠার পর) 


পর হইত। গত সতেরোই মে 
তাঁরখে বিষ্ণ্পুর সহর এলাকা 
হইতে আবগারী বাহিনী চোলাই 
মদ প্রস্তুতের নিমিত্ত মজুত প্রায় 
একশো মণ মহুয়া ফুল বে-আইনাী 
' মজুতদারদের কবল হইতে উদ্ধার 
কারয়াছে। ইহার ফলে লক্ষাধক 
টাকার চোলাই মদ প্রস্তুতের উপ- 
“ হস্ত কাঁচা মাল অপব্যবহারের হাত 
হইতে রক্ষা পাইয়াছে। বেআইনী 
মজতদারদের বিরুদ্ধে আইনান্গ 
ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে জনসাধা- 
রণের সহযোগিতা না পাওয়া 
) যাইলে ওই প্রকার আঁভযানকে 
সার্থক কাঁরয়া তোলা কাঠন। 
{বিশেষ দ্রষ্টব্য বর্তমানে বাঁকুড়া 
& হয়া রাখা সম্পর্ণরূপে নিষদ্ধ 
৷ 'হইয়াছে। জেলার অন্যান্য মৌজায় 
LTT 
মহুয়া ফুল আইনমতে ' রাখিতে 
পারবেন না। ইহার আঁধক মহুয়া 
£ ফুল রাখিতে হইলে জেলার আব- 
,. গারী স:পারিন্টেণ্ডেন্টের নিকট 
১ অনুমাঁত পত্র লইতে হইবে। যাহাতে 
মহুয়্ণ ফঃলের অপব্যবহার না হয় 
তাহার জন্য এই ব্যবস্থা লওয়া 
হইয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে 
জেলার কোন কোন মৌজায় মহুয়া 
ফল রাখা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ 
৬. হইয়াছে এবং কোন কোন মৌজায় 
? আট কে, জি পর্যন্ত রাখা যাইবে 
। তাহার সম্পূর্ণ তালিকা এই পাঁতি- 
কার এই সংখ্যায় বিজ্ঞাপিত হইল। 
[“মল্লভূঁম” পান্নকা থেকে উদ্ধৃত] 














'হন্দস্ধানী সংগাঁতপদ্ধাতর ক্রমিক: 





স্রর্ণত নবান্দ্রলান রায় 


রবান্দ্রলাল বায় মহাশয়ের অব- 
দানও কম নয়। একসময়ে বিশ্ব 
ভারত সংগ্রীতভবনের মার্গ িবভা- 
গের প্রধান এই গুণী সংগীতসাধক 
বেশ কিছুকাল যাবৎ 'দজ্লী বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সংগণত ফ্যাকা্টর 
ডীন-পরদে আসীন থেকে সম্প্রাত 
মাত্র প'য়ঘটি বছর বয়সে লোকা- 
ন্তারত হয়েছেন। তাঁর সংগায়িকা 
কন্যা শ্রীমতী মার্লীককা কানন 
তাঁর এঁকাঁন্তিক সাধনার ফল- 
স্বরূপ! এই শোকে তাঁর পাঁর- 
বারকে আমাদের আন্তারক সহা- 


পরে আলাপ ও ধ্রুপদ গানে অংশ 
নেন দেবশঙ্কর দুবেদী (ইমন, 
চোঁতাল, পাখোয়াজ বড়াল) নাঁসর 
ফৈয়াজনাদ্দন ও জহীরুদ্দিন ডাগর 
(ধামার, খমাজী দুর্গা, পাখোয়াজ 
প্রতাপনারায়ণ মত) এবং ফৈজ;- 
দ্দন ওস্সৈয়দর্ণীন্দন ডাগর (মাল- 
কোশ, চৌতাল, পাখোয়াজ 'জতেন 
সাঁতরা)। গানে এদের ঘরানার 
বৈশিষ্ট্য একট: আঁতাঁরন্তই ছিল 
বলা যায়। কিন্তু অনুষ্ঠানসুচীতে 
একট: বৈচিত্র্য থাকলে হয়তো এক- 
ঘেয়ে লাগত না। গত বারে এদের 
একজন চাচাতো ভাই রুদ্রবীণ 
শৃনিয়েছিলেন। আলাপ, গমক এবং 


প্রভৃতি ধপদাঞ্গ গান দিয়ে সূচী 
প্রস্তৃত করলে বিচিত্র রসের সমা- 
বেশ হতে পারত বলে আমাদের 
ধারণা। ডাগরদের গায্সননৈপনণ্য 
সম্বন্ধে নতুন কিছ; বলা 'নিষ্প্রয়ো- 
জন৷ তবে একটা কথা- বাংলা 


শুদ্ধ এবং ইংরেজ্জীটা বিস্তর 
প্রমাদপূর্ণ। অনন্ঠান শর হয় 
পুরো এক ঘন্টা দোরতে। 


দৃষ্টি এাঁড়য়ে গেছে। 


ঠাকুর নামক জনৈক বাংলা গ্রশীত- 
কার সম্প্রীতি উদ্ধ্লোকে হৃদ- 
যন্নের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে “দ্বিতীয় 
বারে পণ্ত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন! ঘট- 
নার বিবরণে প্রকাশ রাম্ট্রপাতি ডঃ 
কলকাতা বেতারে . তালবাদ্যের 
ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায় (কিন্তু 
'বাবধভারতশ ও গ বিভাগে যথা- 
রীতি চলতে থাকে)! রবান্দ্ুনাথের 
তালের গানও 'িনাতালে বিলাপের 
মতো টেনে টেনে গাওয়া হতে 
থাকে৷ এমন কি, ‘আমার 
পাড়াঁনর কাঁড় পর্যন্ত। 
রচায়তার স্বর্গস্থ আত্মা 
ওঠে। খোঁজ 'নয়ে জানা 


গায়কদের সব গানই এ রকম 


িলাপের ভঙ্গণতে হীনয়ে 'বানিয়ে' 


গাইতে বলা হয়। রাষ্ট্রীয় শোকের 
সংগে তালবাদ্যের কী সম্পর্ক তাও 


- জানা যায় না৷ সব গান শোকাত্মক 


করতে গয়ে গানের সুর যা দাঁড়ায়, 
রচাঁয়তার সং র্রে সংগে তার 
সাদৃশ্য কায়া ও ছায়ার মতো। এই 


যেহেতু মৃত্যু সেই হেতু একে মৃত্যু 
না বলে অপঘাত বলাই সংগত। 
এর প্রাতকার কে চাইবে জানি না 
কারণ শোনা গেল ভদ্রলোকেব বংশে 
বাত দেওয়ার মতো বংশধর কেউ 
নাকি অবশিষ্ট নেই। আহা বেচারা! 
গান লিখে পিয়ে,কঈ, দুর্ভোগ! 
তবে, আমাদের মনে হয় ভদ্র- 
লোকের হৃদযন্্রাট একট; দুর্বল 
িল। নতুবা সামান্য একট; রাজ- 
নৌতিক কারণে শিল্পকে ব্যবহার 
করলেই মচ্ছ্া যাওয়া কেমন ধারা 
আঁদখ্যেতাঃ আমাদের পাঁবন্র 
রাম্ী একনায়কী নয়--গ্ণতান্তুক। 
এর প্রয়োজনে “শিল্পের একট: 
হেরফের করতে হতেই পারে। 
আশা কার এ ব্যাপারে স্বাধীন- 
শিল্প-আলা দাদাদের পুরো সম- 
গন আমরা পাবো। 
আহবান সংদ্কৃতি পরিষদের মজলিশ 
আঠারোই মে আহ্ব্ন সংস্কৃতি 
পাঁরষদের উদ্যোগে বাংলা ও 
হিন্দী রাগসংগীতের একটি অন:- 
ম্ঠান উপস্থাপিত হয়৷ প্রথমে 
খমাজ যৎএ একটি বাংলা টপ্পা 


শ্যামাবিষযয়ক : গেয়ে অনুরোধ 
রক্ষার্থে গাইলেন হ্‌ 

বিখ্যাত গান এঁ দেখা যায় বাড়ী 
আমার (কালেংড়া, খেমটা)। 


গানটি গোপাল উড়ের নামে চল- 
লেও আসলে ভারতচন্দ্রে, তবে 
লোকম:খে কথাগুলো ' আধাীনক 
হয়ে গেছে। 

আসরের স্বিতীয় গাযাঁয়কা 
শ্রীমতী ইন্দ্রানী ভচ্ছাচার্য প্রথমে 
গাইলেন মীরার দাট ভজন তাঁরথ 


এবং তুম সংগ কাঁহে প্রীত লগায় 


(পিল, কার্ফা)। এর পর [তনাট 
রাগাঁভন্তিক রবীন্দ্রসংগীত এর 
দ্বারা পাঁরবোশত হয়। 


এর পর'রাগ বেহাগে গিল- 


বত একতালে ও দ্রুত শৃন্রতালে 
খ্যাল গেয়ে শোনান শ্রীদেবজ্যোতি 


ফজুমদার। এ'র গলার খোলা 
মিষ্টি আওয়াজ সকলকে তৃপ্ত করে। 
তানে এ'র প্রস্তুতি খুবই লক্ষণীয় । 
তবে বিলাম্বত বস্তার ও সার- 
গামে আরো মুনশিয়ানা আসা 
প্রয়োজন বোধ হল। এর পরে উনি 
কাফি-আদ্ধায় একাট' ঠমর গেয়ে 
সকলের সাধুবাদ পেলেন। 
শ্রীজুমদারের গানে রাঁত্গলা এবং 
বাদল খাঁ সাহেবের ঘরের প্রভাব 
বেশ লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ 
হয়তো এই যে, তিনি ভীঙ্সবাবু 
এবং বাসর খাঁ সাহেবের কাছে 
তালিম পেয়েছেন। গাওয়ার আঁভি- 
জ্ঞতার মধ্যে য়ে তান সাঁত্য- 
কারের ওস্তাদী মেজাজ অর্জন 
করবেন আশা কাঁর। : 

'কাবপক্ষের মধ্যে অনুচ্তান 
বলে শেষ গানাট হল রবীন্দ্র- 
সংগীত। ‘আমারে তুমি অশেষ 
করেছ” গাইলেন শ্রীমতী নাঁমতা 
মজুমদার ৷ 

প্রথম তিন জনের সংগে তবলা 
সংগত করেন শ্রীমান আঁভাঁজৎ 
চক্রবর্তী । খ্যাল-ঠুমরধর সংগে 
হারমোনিয়ম সংগত করেন শ্রীইন্দ- 


মাধব চক্রব্তণী। 
শ্রীসামাজিক 


: যুগযাত্রীর: কবিগ্রণাম 
সম্প্রীতি দক্ষিণ কাঁলিকাতার 
বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 
“ষুগযাতরী” (বব এল সাহা রোড, 
কাঁলকাতা-&৩) সংস্থার সদস্যবা 
বিনা আড়ম্বরে ও যথোঁচিত নিষ্ঠা- 
শ্রদ্ধা সহকারে কবিগুরুর জন্মোৎ- 


DARPAN, Price 25 ৮, 


সুমিতা রায়, মীরা ঘোষ, শ্যামল 
বস; প্রমুখের সংগীত পরিবেশন 
বিশেষ প্রশংসা দাবী করতে পারে॥ 
অনুষ্ঠানে সভাপাতিত্ব করেন 'বাশম্ট; 
সংগীত শিল্প’ শ্রীষুন্ত কাঁলদাস ' 
সান্যাল মহাশয় 


বাংলা খেয়াল গানের 
গ্রতিযোগি। 


বাংলা দেশের সেরা শিল্পীদের 
গাওয়া বাংলা খেয়াল গান কাঁল- 
কাতার নানা ছোট-বড় গ্রানের 
আসরে ' আজকাল প্রায়ই শোনা 
যায়। বুঝতে পারা যায় রাসক 
সমাজে এর জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান 
এতে এর উজ্জল ভাঁবষ্যৎ সম্পর্কে * 
আমরা আশান্বিত। তবুও রেডিও 
কর্তৃপক্ষ রেডিয়োতে বাংলা খেয়াল 
গান গাইবার অনুমতি দিতে 
নারাজ। এর প্রাতবাদে এবং সর- 
কারী আনুকূল্যের অপেক্ষা না 
রেখে বাংলা খেয়াল গানের প্রচার 
ও প্রসার বাড়াবার জন্য মন্মথনাথ 
গাঙ্গুলী স্মৃতি সমাত আগামশ 
আগস্ট মাসে কলিকাতায় বাংলা 
খেয়াল গানের এক প্রাতষোগিতার 
ব্যবস্থা করেছেন। এতে সতেরো 
বছর পর্যন্ত ও তার বেশী বয়সের 
মহলা ও পুরুষের দুটি করে মোট 
চারটি বিভাগ থাকবে; প্রাতযোগি- 
গণ নিজেদের ইচ্ছানুষায়ণ রাগ 
নির্বাচন করতে পারবেন। 'বশদ 


বিবরণ ও ছাপান আবেদন পত্র 
মন্মথনাথ গাঙ্গুলী স্মাঁত-সমি- 
তির সম্পাদক হাঁরভূষণ বসুর নিকট 
কালকাতা-২' হতে পাওয়া যাবে। ' 
ডাকযোগে নিতে হলে পনেরো 









সব পালন করেন নিজস্ব প্রাঙ্গণে । 8 শি 


আসরের প্রধান আকর্ষণ ছিল | 


ম্বনা’ আভিনয়। রঙ্গলাল দাশ নিষ্ঠা 


সহ ও 'নপৃণভাবে অভিনয় পাঁর- | 
চালনা করার ফলে প্রতাট চারত্রের | 


আভিনয় বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়। 
বিশেষ করে দকাঁড় দত্তের 
ভূমিকায় পার্থসারাথ ঘোষ দস্তি- 
দার উন্নত অভিনয় প্রতিভার 
অপূর্ব স্বাক্ষর রাখে। 
সঙ্গীতে কিশলয় চক্বব্তী ও 


বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তীর সুললিত | 


কন্ঠের আবাঁত্ত ক্যোমোলয়া) দর্শক- 
দের মনে ধিশৈষভাবে ছাপ রেখে 
যায়। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে 


সম্পাদক-_হখরেন বস, 
, ৭ রাজা স্‌ৰোধ নাল্লাক চ্কোয়ার কলিকাতা-১৩ থেকে মানত এবং &১নং মট লেল, কিকাতা-১৩ দপ“ণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


একক 




















* বড়বাজার ** কলিকাতা-৭ ** ফোন: ৩৩-৯০৭৪ * 
কৌন করে (তিলককামোদ, কার্ফা) ররর 
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মানহানির মামলায় 
বিরুদ্ধে পোটব্রেয় 
অতিরিক্ত জেলা ম্যা 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


আন্দামান ও নিকোবর 
দ্বীপপঞঞ্জের রাজধানী পোর্ট 
ব্েয়ারের আঁতারন্ত জেলা 
ম্যাজিস্ট্রেট একটি মানহানির 
মামলায় দর্পণের টবরুদ্ধে যে 
রায় দিয়েছিলেন সেসন জজ 
সেই রায় নাকচ করেছেন। 
দর্পণের ১৯৬৫ সালের ১৪ই. 
মে সংখ্যায় “আন্দামান ও 
নিকোবরের গোপন ম্যাপ চার 
শীর্ষক একটি সংবাদ প্রক্ 
শের অভিযোগে সেখানকার 
» বৃহৎ ব্যবসায়ী এইচ এম জাড- 
ওয়ে দপণের সম্পাদক 


I 
{ 
+ 
Jj 


আলোচনায় স্বীকৃত 


দেপ'পের সংবাদদাতা) নোর তাগিদে যন্তুকে নিয়ম অন 

দর্গাপনর ইস্পাত কারখানার যায়ী বিশ্রাম না দিয়ে আবিরাম 
চালিয়ে গেলেন। 

এর ফলে সমস্ত যন্ত্রের স্থায়শ 

ক্ষাত হয়ে গেল। 'আর ওজনে 


দর্পণের সংবাদস্তম্ভে এই 

জয়াচরির কথা আগেও লেখা 

হয়েছে কিন্তু গত সপ্তাহে এই 

সত্য শেষ পর্যন্ত সরকারী আলো- 

চনায় স্বীকৃত হয়েছে। না হয়ে 

উপায় ছিল না, গত কয়েক বছরের 

তথ্য চোখে অঞ্গাঁল দিয়ে এই সত্য 

নির্দেশ করে। 
রাইটার্স ::বাল্ডংয়ে নি 


কারখানা নরকে কের tone 


OE আমলার! নাক5 করে দিলেন! 
দের্সর্ণের সংবাদদাতা ) 


একমাত দাবি- বর্তমান গ্রেড প্রথা নিধির না ওপরতলার 
বিলোপ- বাঁয়ে অফিস. চলাকালগন 
অবস্থান ধর্মঘট করছেন। জানা 

নন গেল * প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের 


উকি নে ও 
গ্রেড প্রথা বিলোপের আদেশ 
২৯৬৭ সালের ৬ই নভেম্বর দিয়ে- 


ঘন তিলক কনার আইন আর! 
যন্ত ঠিকমত চলা ও দীর্ঘায় হও 





৮ 
দুই ৪ 


সম্পালশ্লী, 
ENN 


ঘেলেঙগাগাৰ ভ্রান্দোলন ৪ বের ছার 


দুই দশক পরে তেলেঙ্গানা 
আজ আবার সংবাদপত্রের প্রথম 
পৃষ্ঠায় । তবে কিছন্টা অন্য কারণে। 
প্রায় পণচশ বছর আগে তৎকালীন. 
ভারতের কমিউনিস্ট পাটির নেতৃত্বে 
উট আন্দোলন গড়ে 
তের মর্বন্তযুদ্ধের সূচনা তার 
সঙ্গো হয়ত কটা. মল আছে ” 
অন্ধ প্রদেশেরই অন্যত্র শ্রীকাকুলামের 
ঘ্টনার। বর্তমান তেলেস্গানার, 
ঘটনা একেবারেই অন্য। মদন্তযুদ্ধ 
ত দূরের কথা কোন সামাজিক *' 


এবং শ্রীকোন্ডা লক্ষণ বাপন্থী 
সর্বভারতাঁয় কংগ্রেস রাজনশীতিতে 
যাঁরা সুপ্পারাচত। এদের মধ্যে 
চিত কারণ তাঁর লোকসভায় 'নর্বা- 
০ বাতিল হয বাদে 
জুয়াচারর আভিযোশগের -ফলে। 
এরাই এখন চাচ্ছেন পৃথক তেজে- 
আগানা রাজ্য। এবং এই দাবী জোর- 
দার করার জন্যই এরা অল্প 
প্রদেশ কংগ্রেস কর্মিটি থেকে বোরিয়ে 
এসে গঠন করেছেন তেলেঙ্গানা 
প্রদেশ কংগ্রেস কাঁমট, অনূরোর্ধ 

করেছেন সব'ভারতশয় কংগ্রেস কাঁম- 


পারি ঘটানোই এই আন্দোলনের কে এ এদের স্বীকার করে নিতে। 


লক্ষ নয়, এর একমার 

কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্ট করে 
একটি পৃথক তেলেল্গানা রাজোঁর 
পত্তন করা। 


এ আন্দোলনের প্রুরোভাগে 


আছেন অল্ধেরইে ছু কংগ্রেসী 
নেতা, শ্রীচেমা রেড, শ্রীচোক্কা রাও 


(8: বস্তুত পক্ষে এ আন্দোলনের 
‘এইটাই একমাত্র শন্ভ ঘুটনা। গত 
ছ মাস ধরে হায়দ্রাবাদ, ওয়ারাশ্গল 
প্রভৃতি শহরে ষে তাণ্ডব লালা 
চলেছে তাঁর একমাত্র ফল হিসাবে 
দেখা দিয়েছে অন্ধ প্রদেশে কংগ্রেসী 
খেয়োখোঁয়ির চরম পর্যায়ে পৌঁছনো। 


দি্ীর/কা্রেসী নেতৃবৃন্দ এক 
ভীষণ দোটানায় পড়েছেন! দল 
রাখব না মান- রাখব।, তেলাঞ্গানা 
কংগ্রেস কাঁমটিকে স্বীকৃতি দেওয়ার 
মানেই হবে তাঁদের পৃথক রাজ্যের 
দাবী মৈনে নেওয়া। এবং একবার 
মেনে নিলেই ভারতের বাভিন্ন প্রদে- 
শেও এই দাবী উঠতে পারে। তা 


কেন্দ্রীয় সরকার ইত্যাঁদ যে সব' 


ছাব .তাঁরা প্রাণপণে তৈরী করার 
চেষ্টা করছেন সেগ্নীলও ' প্রচন্ড 
ভাবে মার খাবে এই দাবী মেনে, 
'িলে। অপরপক্ষে দাবণ 'না মানলৈ 
ভারতের আর একটি রাজ্যে কংগ্রেস 
দ্বিধাবিভন্ত হয়ে যাবে যা দলীয় 
স্বার্থে খুব বাঞ্ছনীয় নয়- বিশেষ 
করে বর্তমান , টলটলায়মান পরি- 
স্থিতিতে।” * ২ 

এছাড়া অন্য বিপদও আছে। 
অষ্ধে বর্তমানে কংগ্রেসী সরকার। 
চট করে সেখানে কিছু করতে 


থেকে বণ্ণিত 'করেছে। 


কেন্দ্র য় সরকার সাহস পাচ্ছেন না। 
যে স্বরাম্ট্রমন্ত্রী চ্যবন পাঁশচমবাঙলা 


ও. কেরলে সর্বদাই আইন-শৃঞ্খলার , 
তেলেঙ্গানার পর আজ কংগ্রেসের /- 


অবনতি দেখতে পান তান অন্ধ 


সম্বন্ধে একটা কড়া কথাও আজ, 
" অবাধ বলেন নি! অবশ্য না বলা- . 


রই কথা কারণ এ যুন্তফ্রন্ট সরকার 
নয় যে বাতিল করে দিলেই -হল। 


তাই না শ্রীমতী গান্ধী না শ্রীচাবন, 


কেউই এ কথা বলছেন না যে অব- 
স্থার উন্নতি না ঘটলে অঞ্ধে রাষ্ট্র- 
পাঁতর শাসন হবে। -বরং চেষ্টা 
হচ্ছে ক করে তেলেঙ্গনার ঘট- 
নাকে ছোট করে দেখান যায়। এক- 
দিকে অল্ধপ্রদেশ সরকারের ম:খ্য- 
মন্ত্রী, যাঁর হুকুমে আজ অবাধ 
তিরিশ জন নিহত হয়েছে পুীল- 


চোখের জলে ভেসে যাচ্ছেন এবং 
অপরাঁদকে শ্রীচ্যবন : শ্রীকাকুলামে 
বিগ্লবাঁ ,কমিউনিস্টদে্ কার্যকলাপ 


সম্বন্ধে এক ভয়াবহ চিত্র একে, 


চলেছেন। এসবের থেকে "শু 


একটি-কথাই আবার প্রমাণিত ইচ্ছে , 


কংগ্রেসের দেউলিয়া রাজনীতি 
আজ তাকে . বাধ +অন্ধ কেন সারা 
ভারতেই, রাজত্ব করার অধিকার 
ইংরাজনীতে 


' দশ ॥ শরুবার ১৩ই জন ১১৬৯ 


একটা কথা আছে, “Jupiter first 
deprives 0£0625010 those whom 
he wishes to destroy.” কথাটি 


ক্ষেত্রে পুরোপ্‌ার প্রযোজ্য ৷ L 
ইতিমধ্যে তেলেস্গানা আন্দো- 
লন অব্যাহত ভাবে চলেছে। বিক্ষুব্ধ + 
কংগ্রেসী নেতারা ছাড়াও এতে 
সক্রিয় অংশ করেছেন ছাত্রদের একাঁট 
অংশ ও অন্র সরকারের নন গেজে- 
টেড আফসারসরা যাঁদের সাতচল্লিশ 
জনকে সরকার সাসর্পেস্ড করেছেন। 
এর প্রতিবাদে এই এন জি ও-দের * 
ধর্মঘট বর্তমানে এক প্রশাসনিক 
সঙ্কটের সৃষ্ট করেছে হায়দ্রাবাদ, 


আঁদলাবাদ, 'িজামাবাদ, কাঁরম- 


নগর প্রভাত জেলায়। মানা 
শ্রীরেষ্ভী অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন '* 
যে যতক্ষণ তিনি আছেন ভয়ের 
কিছ; নেই? বোধহয় তাতেই, 
আশস্ত -হয়ে প্রধানমন্ত্রী শুধু 
কয়েক ঘন্টার জন্য তেলেঙ্গানা ঘুরে 
এসেই চলে গেলেন সুদুর শশতল 
আফগানিস্তানে । প্রায় নিশ্চুপ, 
নিশ্চেষ্ট শ্রীচ্যবনও। . শুধু ধ্বস 
নেমেছে অন্ধে। কৃষ্ণ গোদাবরীর 
জলে যে বান ডেকেছে তার স্রোতে 
কংগ্রেসীরা যে কোথায় থাকবেন 
বলা কঠিন। 


’ 





দুর্গাপুর কারখানার কর্তৃপক্ষের 
বিরুদ্ধে হিন্দুস্থান ষীল কর্মচারী 
সমিতির সম্পাদকের অভিযোগ 


বলা হয়েছে যে শ্রামক- বিরোধ 
মেটানোর জন্য, এই সময়ের মধ্যে 
একশ এগারোবার শ্রামকদের সঙ্গে, 
কর্তৃপক্ষের দ্বপাক্ষক আলোচনা 
হয়েছে এবং আলোচনায় মোট সময় 
গেছে তিনশ আশ ঘন্টা। কিছ্তু 
"এতেও বিশেষ কোন সুফল হয় 
নি, বিক্ষোভ থেকেই গেছে আর 
আন্দেলনও চলছে। _ 

* কতৃপিক্ষের তরফ থেকে আর 
একজন উচ্চ পর্যায়ের আফসার 
/ কে' টি চন্ডীঁ ইনি 'হন্দ-স্থান 
খস্টল্র র্‌ ষে, 
দৃূর্গপুরের আইন শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ 
। ভেঙ্গে. পড়েছে এবং। শ্রীমকদের 
হিংসাত্মক আচরণের ফলে প্লায় 
‘ষাট জন বাঙ্গালী. ইঞ্জনীয়ার 
আতঙ্কে দূর্গাপুর ছেড়ে পাঁল- 
যেছে। এই অবস্থা উৎপাদনের পক্ষে 


(১ম পার পর) ' 


পক্ষের বিরোধিতা করে বলেন যে, 
দূশপুরের আঙজকের অবস্থার 
জন্য সম্পূর্ণ ' ভাবে . কতৃপক্ষই 
দরায়ী। যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে 
তাতে শ্রামক বিক্ষোভ না. হয়ে 
উপায় ছিল না আর ষাঁদ 'হংসাত্মক 
আচরণ .হয়ে থাকে তাও কর্তৃ- 
পক্ষের অনমনীয়' এবং অয়ৌন্তক 
আচরণের ফলে। | 


এদলনপ মজুমদার যে সমস্ত 


অভিযোগ করেন তার প্রতিপাদ্য 
ছিল যেঃ ' 1 

(এক) উৎপাদন হাসের . জন্য 
বৃটিশ জয়াচ্মীর ও বিকল যন্দ্র- 
পাঁতিই দায়ী-কোন সময়ই কার- 


খানার সমস্ত যন্মপাতিকে এক ' 


সঙ্গে চালু করা যায় না।১ বেল 
সাহেব, যল্ত্রপাতকে এমন অবস্থায় 


এনে দিয়েছেন.. যে আবার বহু , 


কোট টাকা ব্যয়ে এগুলোকে নতুন 
করে বসাতে 'হবে। 
. (দেই) শ্রীমক বিরোধের দায়িত্ব - 


(পাঁচ) ইউনিয়নের বিরোধিতা 
সত্বেও কারখানায় অটোমেশন চাল? 
করা হয়েছে। কারখানার 'আঠাশ 
হাজার শ্রমিকের স্ভবিষাৎ নিয়ে 


' ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে 


গত কয়েক বছর ধরে মাক্সবাদী 
কমিউনিস্ট 'নিয়ান্মঘত সংখ্যাগরিষ্ঠ 
শ্রামক ইউনিয়নকে স্বৃকীত না 
দিয়ে নগণ্য কংগ্রেস ইউনিয়নকে 
শ্রমিকের যথার্থ প্রাতানীধ হিসাবে 
কতৃপক্ষ ধরে নিয়েছে। এর ফলে 
না পা 
এটাই স্বাভাবক। - - 

(তিন) এই নগণ্য ইউনিয়নকে 


স্বীকৃত দেওয়ার ফলে নানান " 


গোপালের কংগ্রেসী গুস্ডারা রোলং 
মিলে আগুন লাগয়েছে, সংখ্যা- 


কর্তৃপক্ষের রাজনৈতিক বড়যন্তের। 0 ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, কি নূতন 


আনা অজফীর 9597 ও একর 7702227 - 


আরও অনেক অভিযোগ ছিল। 
কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে যুক্তি 
খণ্ডন করার উপায় ছিল না তাই 
মল্্রীবর পুনাচা শেষ পর্যন্ত বলেন 
যে অতীতে যা হবার এ 
ফের নতুন করে মত্ত মনে' সরু 
হোক নতুন - দিনের উৎপাদন 
ব্যবস্থা । 

, শেষ পৰ্যন্ত ইউীনয়ন ও 
কতৃপক্ষের মধ্যে ছয় মাসের একট 
চন্তি হয় এবং এই সময়ের মধ্যে 
যা কিছু বকেয়া বিরোধ সমস্ত 


১ মশমাংসত হবে। এই সময়ের মধ্যে 


ই 


দর্পণের প্রকাশিত হিন্দ; সং 
কার সাঁমিতর কর্মীদের ওপর 
কর্তৃপক্ষের আঁবচাঁর সম্পর্কে 
সংবাদে দট ভুল ছিল। এক, ভুব-. 
নেশ্বর মন্দিরের স্থলে ভূতেশ্বর 
মন্দির (নিমতলা ঘাট) হবে; “এবং 
দুই, িয়নের বেতন চল্লিশ টাকা ? 


করতে চান না। কর্তৃপক্ষের এই 
কথা সর্বেব মিথ্যা। 
"J 


কোন পক্ষই বিরোধকে ' চূড়দ্ত 
পর্যায়ে নিয়ে যাবে না বলে চান্ত 


অনন্যায়ী সিদ্ধান্ত হয়েছে। 


নানা ধরণের চিঠি দর্পণের 
সম্পাদকীয় দপ্তরে আসে। কিন্তু 
গত. সপ্তাহে আমরা এমন একটি 
চিঠি পেয়োছি ফোঁট সত্যই আঁভনব। 
গত তারিশে এপ্রল সংখ্যার “মতা- 
মত” কলমে “পুলিশের ভূমিকা ও 





| ৯২৪৯2৪/৮, বিপিল বিহারী শাঞ্জুলী ভরাট বেছুবাআব) গনিব্রাতয ৯৩ 


দব্য। এটা কি? 


| | 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্র” শিরোনামে প্রকাশিত 
চিঠির অংশটি দর্পণ থেকে কেটে 
নিয়ে তার ওপর মাথা থেকে তলা 
পর্যন্ত বড় বড় অক্ষরে পত্রলেখক 
লিখেছেন, “সম্পাদকের মতামত? ? 
এতদিনে থলি থেকে বেড়াল বোঁরয়ে 
পড়েছে! প্রথম পাতার, নিউজঁ' 
পাঠকের , বি 
কলমে সম্পাদকীয়? আপনারা যান্ত 
ফন্টের সমর্থক? না বিভেদ সৃষ্টি 
কার? না বামপন্থার মুখোস পড়ে 
আর-এস-পির ছদ্মবেশশ প্রচারক ? 
আপনারা কোনটি? গত, সাড়ে 
চার বছর ধরে দর্পণের পাঠক 
হিসাবে আমি প্রতাঁরত ধাল" 


এ 
5 


দর্পণ | শুক্রবার ১৩ই জন ১৯৬৯ 


প্রত্যক্ষদর্শার বিবরণ 


দুর্গাপুর ইঞ্জিনীয়ারিং 


লাঠির ' বেওনেটের ' আস্ফালন। পরের দিনের অর্থাৎ মঙ্গলবারের বেসামাল কেন নানা ঘটনার পার- 
৮ সংবাদ-। পর সেকথা 
"ভয়ে কলেজের 
, দেখি কলেজের 


উপর গিয়ে ' 

পুলিশ এ 
ভর্তি, নিচে থেকে অন্য ছাত্ররা 
চিৎকার করতে থাকে পদীলশ নাকি 
কিছ, ছাত্র ও কলেজ কর্মশীকেও 
মারতে মারতে নিয়ে গেছে। এই 
সংবাদে ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং 
ছাত্র ও পাীলশের মধ্যে ইট-পাটকেল 


. বিনিময় হয়। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ 


' লাল হয়ে যায়। 


পরীলশ গদালবর্ধণ করতে করতে 
এগিয়ে আসে এবং িনানুমাততে 
কলেজ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে এবং 
দুর্বার গতিতে দরজা ভেঙ্গে কলে- 
জের মধ্যে প্রবেশ করে ও গাল 
বর্ষণ করতে থাকে। অতঃপর 
ডিপার্টমেন্টের দরজা ভেঙ্গে অহে- 
তুক কাচের জানলা ও অন্যান্য 
জিনিষ ভেখ্গে ছাত্র 


কলেজ কর্মী ও অধ্যাপকন্দের উপর . 


অবর্ণনীয় লাঠি |চার্জ' করে। তারা 
লাইব্রেরীর উপর. ‘হামলা। করে 
এবং সেখানে, কাঁতপয় পাঠরত 
ছাতকে বেদম প্রহ্বর।করে_ষে ধর- 


'ণের অত্যাচার সম্ভবত" ব্রিটিশ 


আমলেও সম্ভব ছিল না। আঁধ- 
কাংশ আহতের “মাথায় আঘাত 
লাগে এবং চাপ চাপ রন্তে মেঝে' 
পাশের ডিপার্ট- ' 


' দল প্দলিশের পৈশাচিক হাসি 
আর অন্যান্য সতার্থের অসহায় 
আর্ত চিৎকার শুনতে. পাই! ভগ- 


কলেজে গুনিশের ভাষন : 


i 


রন 
, দেই জিঘাংসা পরল পুলিশের 
নজর এড়িয়ে যাই। যখনই িভ- 
ষকাময় সেই দৃশ্যের কথা. চিন্তা ' 
কার তখনই চোখের সামনে ভেসে 
ওঠে, সতীর্থে'র রক্তস্নাত' দেহগদলি 
আর মৃত সতীর্থ প্রকাশ পোন্দা- 
রের কামনা ঝরা মুখ।.যাঁকে সেদিন 

[ক আগেও , আমাদের 


' সামনে বসে পরাক্ষা দিতে দেখে- 
বাইরে তৃখন গ্ণজিশেরর দাপাদাপি, 


ছিলাম, 


1. টি 


" কতৃ তের 


না ' করেন এবং ০১ 
বোধ অপপ্রচার রখেন 
১ আর একাঁট ' আশ্চর্যের বিষয় 
যে, যত্ৰ ফন্টের শাসনে, 

এই 'অপশাসন। ছাত্রদের উদ্দেশ্য রত 
যারা একদিন মন্মেন্টের তলে গত বছরের উনিশে সেপ্টেম্বর 
দাঁড়িয়ে গরম গরম বন্তৃতা “দিয়ে- সারা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারী 
‘ছিলেন তারা আজ এই ছাত্র-বরোধী “কর্মচারীরা দশ দফা দাবার 
কার্যকলাপে নিশ্চুপ নির্বাক দর্শক 'ভাত্তিতে, চাঁবরশ ঘন্টার প্রতীক 
কেন? : যে (সকল ' ছান, ধর্মঘট 'পালন 'করেন৭, কল্তু ভারত- 
যারা । কোনো, ব্যাপারেরই ,সাতে- বর্ষের বৃহত্তম মালিক কেন্দ্রীয় 
কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দেরীতে মুখ 'সরকার তার কম্চারাঁদের . দাবী, 
খুললেন । কেন? যে সকল' ছাত্র পুরণ না করে দমনমূলক ব্যবস্থা 
রক্ষাকারণ হাতে 'যাঁদ গ্রহণের দ্বারা এই ধর্মঘট . ভেঙ্গে 
'শান্তিকামী মানুষের জীবন বিপন্ন, দিতে চেস্টা 'করেছিলেন। . কিন্তু 
হয়ে ওঠে তাহলে ' , মান্দষ কাদের' এই ব্যবস্থা, কর্মচারীদের ভাঁত 


সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, ওপর ভরসা রাখবে? পলিশ 'এতো করতে পারোন। কর্মচারারা,স্র- 


রা দেখে। 

অপপ্রচারে ' সংবাদপত্রের 
Rl কি “জানিনা এবং 
গমথ্যাপ্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণকে 
{ভ্রান্ত করারই বা. কি হেতু? 
“বিশেষ সংবাদদাতা দ্বারা 'প্রাপ্ত , 
সংবাদ যে, উন্ত দিন নাকি দণা।- 
পুরে তাঁরশ রাউন্ড গুলি’ চলে। 
এই মিথ্যা সংবাদ, কোথা থেকে 
তারা, পেলেন জানি না৷ তবে বোধ 
কার, তোতা পাঁখকে শেখানো 
বলির মত তাদের ! মুখস্থ করা 


গদগুঁলির এটা একটা পুনরদান্ত ' 


মান! সঠিক কত রাউন্ড গাল 
চলেছে বলা দদ্কর, তবে আকুমণ- 
কারণ প্যীলশ বাহিনী এবং তাদের 
বন্দুকের সংখ্যা আর সময়ের, দ্বারাই 
তা,শুধহ.পারমেয়। 

বাংলা দেশে সর্বাধিক প্রচারিত 
আর একট সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
যে উত্ত" দিন (সোমবার), নাক 
প্ীলশের থানা আবার ছাত্র দ্বারা 
আক্রান্ত হয়। এটাও যে কাল্পনিক 
তা "সহজেই অনুমেয় কারণ প্রায় 
প্রত্যেক বর্ষের (পঞ্চম বর্ষের ছার 
ব্যতীত) পরীক্ষা ছিল, কাঁতপয় 


ছাত্র হোস্টেলে ছিল এবং তাদের . 


দ্বারা এ কার্য অসম্ভব এবং এ ধর- 


ণের ঘটনা সোঁদন হয়ান। আবার 
কোন ' একটি কাগজ লিখেছেন 
যে ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ ' জন্যই 


নাকি পুলিশ গল চাঁলয়েছে। 


আমাদের প্রশ্ন তবে অত রাউণ্ড ' 





কারের ভশীতপ্রদর্শন ও নিপাঁড়ন- 
; নাঁতির সামনে দাঁড়য়েও ধর্মঘট 
ক্র সফল করেন, 
ভেবে দেখতে হবে ।' না হলে বল্রতে'. ফলে ' সরকারের - গ্রাতীহংসা- 
* হবে সময় বিপন্ন, গণতন্ত্র বিপন্ন! মলক ' আচরণ ' শুর: হয় 'ছাঁটাই, 
আমরা আশা কারি, সকল নোটিশ জার সরাসাঁর 'ছটাই, সাম- 
স্বার্থ, দলগত শ্বার্থের * উর লিক বরখাস্ত, চার্জসখট, ' চাকরণর 
রি ধারাবাহকতা ছেদ ও পদাবনাতি, 
শীঁড়িয়ে আমাদের মাননয় 1 ন্যা- পেনসন 'গ্র্যাচনয়েটি বন্ধ, প্রীত 
রান বিচার "কর- যোগতামূলক বিভাগীয় পরণক্ষায় 
বেন।, ‘অংশগ্রহণ করতে না দেওয়া: প্রভৃ- 
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সানা বিউটি জীম অতি আহুনিক ও অনন্য অরাগ । 
সাধক বিউটি ভীম ৌন্দৰ্য-ভ্াকের প্রবেশ পর 


"করতে - পারেন নি! . 


বি Be SEE | 


4 


? ॥ তিন ॥ 


লী রী হে গঁতীক ধর্মঘটের দেৱ 


্রতিহিংগা মুল 


মনে [ভাবের বিরদ্ধে বিক্ষোভ 


তির মাধামে। শেষ পর্যন্ত কর্ম 


চারীদের কাছে পরাস্ত 
হয়ে সরকার পশ্চাদপসরণ করতে 
বাধ্য হন। 


কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ' ও 
অডন্যান্স 
ফ্যাক্টরীগর্দলির ডিরেক্টর জেনারেল 
ও 'স্নিয়র ইন্সপেক্টর অফ আর্মা- 
নেন্ট স্থির করোছলেন, কাশীপুর 


নিয়নের সক্রিয় কর্মীদের কিছুতেই 
কাজে যোগদান করতে দেবেন না। 
তাঁদের এই .[গোঁয়াতুমা ও প্রাত- 
{হংসাপরায়ণতার ফলেই কাশীপুর 


, অস্ত কারখানায় এপ্রল মাসে নমি 


হত্যাকাণ্ড ঘটে' গেল। 
এই ঘটনা থেকে অন্যান্য 
বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষা গ্রহণ 
করেন. নি! এখনও ডাক ও তার 
{বিভাগের কুঁড় জন, অসামারক 
বিমান চলাচল {ভাগের এক জন 
(শেষাংশ চতুর্থ পঞ্ঠায় ) 


হইল 


SRG ও. 






# 


কাছাড়ের, চা-বাগানের অমিকদের 
অবর্ণনীয় দুঃখ- দুর্দশা 


€ ননীগোপাল ভট্টাচার্য 
সাধারণ সম্পাদক, 


সুরমা উপত্যকা চা-অমিক ইউনিয়ন 


A 


'কাছাড়ের চা-বাগান ' শ্রামকরা কায়েস দল তাহাদের দলীয় রাজ- একা সর্মীক্ষায় আমরা দৌখয়াছ 
অবর্ণনীয় দরখণ্দ্দশার মধ্য দিয়া নীতির ক্বার্থে কাছাড় চা-শ্রামক যে শ্রমিকদের দৈনিক গড়পড়তা 


* দন কাটাইতেছেন।. 


ক্ষমতাসীন ইউনিয়নের মাধ্যমে! বাগান অণ্ডল আয় মাত্র পনেরো পয়সা। .এই 


কংগ্রেসী সরকার যাঁদও তাহাদের হইতে শ্রামকদের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিষয়েও আমরা সরকারের দুষ্ট 


আঁশ্রত কাছাড় চা-শ্রীমক. ইউ- 


দের মধ্যে বন্টন কাঁরয়া দিবার বহু 
বিঘোঁষত নতি ব্যর্থতায় পর্য- 
বাঁসত হইয়়াছে। উপরন্তু মালিক 
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ্রামকদের দখলীয় 
জমি হইতে উচ্ছেদের প্রকোপ, অহ- 
রহ বাঁড়তেছে। কংগ্রেস সরকার ও 
আঁহাদের পুস্ট কাছাড় চা-শ্রীমক 
ইউনিয়ন নির্বাক দর্শকের ভূমিকা 
নিয়া মালিক পক্ষকে তোষণ কারয়া 
চায়াছে। বাগান অগলকে অদ্যাপি 
পঞ্চায়েত আইনের আওতায় আনা 
হয় নাই৷ ফলে বাগানের শ্রমজীবশ 
মানুষেরা পণ্টায়েত সংক্রান্ত ন্য্যন- 
তম সমাধা হইতে বাণ্চিত আছে। 


লোকদের “নামনেশন” দিয়া পণ্চা- 
যেত 'মেম্বর বানাইয়া আণ্াীলক 
পণ্টায়েতে নিজেদের প্রাধান্য রাখিয়া 


চলিয়াছে। চাবাগানগুঁল .কংগ্রেসী 
প্রাতান্রয়াশশীলতার ঘটি হিসাবে 


র্যবহ্ৃত হইতেছে। অথচ শ্রামিক- 
দের জীবনযাত্রার মান দন দিন 
অবনতির, দিকে। বাগানে বাগানে 


- বেকার সমস্যা প্রকট। প্রাতীকিয়া- 
- শল সরকার এবং. 


' বাগান" মালিকদের যৌথ, সাঁড়াশী 
আক্রমণে সমস্ত চা শিল্প আজ 
বিপর্যয়ের মুখে। সরমা উপত্যকা 
'চা-শ্রীমক ইউনিয়ন! কাছাড়ের 
বাগান শ্রার্মকদের বর্তমান অবস্থা 
সম্পর্কে অন্:সন্ধান চালাইয়া 
ডাহা বিল সমস্যা সম্পর্কে 
যে সকল তথ্য 'সংগ্রহ করিয়াছেন 
তাহা 'িম্নে বর্ণনা করা গেল। 
দৈনিক মজুর 


চা-বাগান সমূহে দৈনিক মজা 
রীর হার ১:৭২ পয়সা থাকা 
সত্বেও দনারথ প্রথা” বা কাজের 


TER 
এর হার হইতে বাঁণ্যত হইয়াছেন। 





প্রতীক ধর্মঘটের জের 


(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর) 


এবং সি পি ডর; ডি-র এক জন 
স্থায়ী কর্মচারীর ওপর থেকে 
সামায়ক কর্মচন্টাতর আদেশ ভুলে 
নেওয়া হয়নি। ডাক ও তার 
{বিভাগের আট জন অস্থায়ী /কর্ম 


চারী, তেরো. জন দিনমজুর এবং ' 


বাইশ জন শিক্ষানবীশ এবং দমদম 
অস্ত কারখানার একজন, অর্থাৎ 
“মোট চয়াজ্লিশ জন কর্মচারী কর্ম 
চ্যত আছেন। এর ওপর, কর্তৃপক্ষ 
নানা ধরণের 'বাধানিষেধ আরোপ 
করেছেন ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী 
কর্মচারীদের 


দুরাদ্তরে। 

এই  'ঁবধিানিষেধের অন্যতম 
হল, * বিভাগীয় পরাক্ষায় অংশ- 
গ্রহণ সম্পর্কে ধর্মঘটী কমণচারী- 
ছের ওপর নিষেধাজ্ঞা, আরোপ । 
এব্যাপারে ডাক ও তার কর্তৃপক্ষের 
উৎসাহ ছিল সবচেয়ে বেশনী। ইউ- 
নিয়নগণালর প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে 


ডাক ও তার কর্তৃপক্ষ ধর্মঘটী | 


কর্মচারীদের বাদ দিয়ে গত মার্চ 
এাঁপ্রল্‌ মাসে কয্লৈকটি বিভাগীয় 
পরাক্ষার আয়োজন করেন! ফলে 
ডাক ও তার 'বভাগের কর্মচারীদের 
প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে 


ওপর, ইউনিয়ন-. 
কর্মীদের বদলী করা হচ্ছে দর : 


দের আন্দোলন সরকারের অন্যান্য 
কয়েকাঁট ।দপ্তরেও বিভাগীয় পরণক্ষা 
অনুষ্ঠিত হতে দেয়নি। 
ভারতবর্ষের প্রাতরক্ষা সাজ- 
সরঞ্জাম প্রস্তুতকারুক সাতার্শাট' 
কারখানার কেন্দ্রীক প্রশাসন দপ্তর 
ডিরেক্টর জেনারেল অব আর্ডন্যান্স 
ফ্যাক্টরীজের অফিস গত সাতাশ 
বছর ধরে কলকাতায় রয়েছে। কিন্তু 
এই অফিসের এ “আর্ডন্যাম্স 
ফ্া্টরাঁজ -ইকুইগামেন্জ গ্রুপ” এই 


এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্তৃৎ 
পক্ষের কাছে ডেপুটেশন প্রেরণ 
করেছেন। আগামী দশ ও তেরো 


তারিখে বিক্ষোভ জানানো হবে 
সর্কারের বান দপ্তরের সামনে। 
২৪ তারিখে কেন্দ্রীয় সমাবেশ এবং 


মুনাফালোভাী * 


আকর্ষণ কাঁরয়াছি 'কল্তু কোন 


প্রভৃতির অবস্থাও তন্রপ। এথা- 
নেও পররকারের মান্ধাতার / আম- 
লের আইন কান্দুন শ্রামক স্বার্থকে 
রক্ষা কারতে পারতেছে না। 
স্থানীয় লেবার অফিসের বৎসরে 
একবার 'কারিয়া বাগান পাঁরদর্শনের 
ব্যবস্থা একটা প্রহসন মাত৷ ইহা 
/ শধ; একটা নিয়, রক্ষার ব্যাপারে. 
দাঁড়াইয়াছে। 


কাঁরতেছেন এবং শ্রীম্করা রন্তু - 


দিয়া তাহাদের আকাঙ্খা চাঁরতার্থ 
কাঁরতেছে। একতরফা সহযোগিতায় 
কোন কিছু হইবার উপায় নাই৷ 
এই ক্ষেত্রে সরকারী কর্তৃপক্ষ উপ- 
দেশ দিয়াই তাহাদের কর্তব্য শেষ 
, কারতেছেন। 


" ভূমিনীতি 


গত বছরে আসামের শ্রম ও 
বিত্ত মন্ত্র বাজেট বন্তৃতা ও শিল-. 
চরে কেন্দ্রীয় উপমন্ত শ্রীএ, পি, 


বাগান সমূহে শ্রীমকদের দখলীভুস্ত 
ধানী জাম ম্মালকদের খাস দখলে 
আনার এক অদ্ভূত প্রচেন্টা শর 
হইয়াছে। শ্রমিকদের, নানা রুম 
প্রলোভন দেখাইয়া এবং না পারলে 
মামলা মোকদ্দমায় জড়াইয়া এবং 
সময়ে অসময়ে পুলিস নির্যাতন 
চালাইয়া এক : সম্তাসের রাজত্ব 
সৃষ্ট করা হইয়াছে। সরকারের 
সিলিং ত্যাক্ট চা-বাগানে চালু না 
হওয়ায় মালিকরা ইহার পর্ণ 


এবং শেষ পর্যন্ত বিভাগণয় পরক্ষা' জ;লাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে রাজ্য সুযোগ গ্রহণ কাঁরতেছেন। বাভিন্ন 


গ্রহণ বাতিল হয়ে যায়। কর্মচারী- 


কনভেনশন । 


চা-বাগান উ্ৃত্ত বা ধানী জাম 


, হইতে বাণ্চিত কাঁরতেছেন। 


আইনকে আঁক দিয়া বক্র 
, প্রচেষ্টা চাঁলতেছে। সরকার এখানে 


' নীরব দর্শক মাহ। আমাদের ইউ- 


নিয়ন এই অবস্থার কথা চিন্ত 
কাঁরয়া এই সমস্যার স্থায়ী সমা- 
ধানের জন্য শ্রামকদের বাসভূমি 
ও ভোগ দখলীয় ভূমিতে প্রজাসত্ব 
আইন প্রয়োগ করার দাবী কাঁররা- 
ছল 'কল্তু ইহার এখন পর্যন্ত 
কেনেও ব্যবস্থাই হয় নাই৷ 
বিচার ব্যবল্ধা . 

‘শ্রামকদের কাজ হইতে বর- 
খাস্ত বা সার্মীয়ক বরখাস্তের প্রাত- 
কারের জন্য 'যে চার, ব্যবস্থা 
চাল; আছে তাহার দাণ্ঘুরিভার ' 
সংযোগ মালিক পক্ষ পারপূ্ণ 


ভাবে গ্রহণ কারিতেছেন্‌। ইহাতে 


শ্রমিক স্বার্থ তো রক্ষা পাইতেছে --মামলা 


না উপরন্তু ক্ষতি হইতেছে। দ্রাই- 
ব্নেলে অথবা শ্রম আদালতে 
একটি মামলা শেষ হইতে ছয়-সাত 
বৎসর 'লর্গতেছে। যাহার ! ফলে 


বাগানের প্রয়োজনের তুলনায় কর্মী 
সংখ্যা ক্লমশঃই কাঁময়া যাইতেছে। ' 
ইহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া মালিক 
পক্ষ বাঁস্ত দফা বা ঠিকা দফার 
মারফৎ বনজ চাপনু রাখিতেছেন 
এবং শ্রীমকদের নিম্নতম দাবী 
এই 
ব্যাপারে সরকারী তদন্ত প্রয়োজন। 


না হইলে অদূর ভবিষ্যতে চা ' 


শিল্পে চরম সঙ্কট দেখা দেওয়ার 
আশঙ্কা আছে। 


, চিকিৎসা ব্যবস্থা 


প্রায় প্রত্যেকটি বাগানেই 
চাকৎসা ব্যবস্থার নামে নামমান্ত 
ওষধের ব্যবস্থা কাঁিয়া কর্তৃপক্ষ 
তাহাদের কর্তব্য সাধন তৈছেন। 
কোন কোন ক্ষেত্রে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত 
চাকৎসকও নাই। এই খাতে অন- 
বরত খরচ বাঁচাইবার একটা প্রচেষ্টা 
চজিতেছে। 
বেকার বেকামাল ও ছাঁটাই সমস্যা 

ইহা একটি বিরাট সমস্যা! 
১৯৫২-৫৩ সালে কাছাড়ের বাগান- 
সমূহে প্রায় বারো হাজার শ্রামককে, 
“ছাঁটাই করা হয় এবং 
তাহাদের স্রকার বা বাগান কর্তৃ-, 
পক্ষ হইতে 'পনর্বাসনের কোনও 
ব্যবস্থা, করা হয় নাই। সরকার 
' এই প্রশ্ন বারবারই এড়াইয়া যাই- 
তেছেন। তা ছাড়াও প্রতি বছরেই 
বেকার শ্রমিকদের সংখ্যা বাঁড- 
তেছে। চা-বাগানগ্লিতে তাহাদের 


: িন্ধের বন্তৃতার পরে কাছাড়ের চা-। কাজের কোন ব্যবস্থা করা হইতেছে 


না। উপরন্তু বাগানে ফে পরিমাণ 
কাজের লোক দরকার 
সংখ্যাও কমাইয়া দেওয়া হইতেছে। 
তদন্ত করিলে ইহা প্রমাণিত হইবে 
যে বাগানগুলিতে সরকারী নিয়- 
মানুষায়শ কাজের 'লোকের অনেক 
কম লোক দিয়াই কাম. চালনো 
হইতেছে এবং বাঁস্ত, দফা বা ঠিকা 
ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বাঁপ্ঠত. করা 
হইতেছে এবং প্রাতাঁদনই নানা 
অজুহাতে কর্মক্ষম শ্রমিক ছাঁটাই 
করা হইতেছে। যাহার ফলে বাগা- 
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নের লোক সংখ্যার এক অষ্টমাংশ 
বেকার অবস্থায় আছেন। কাজেই 
চা-বাগানের হীতহাস এক বণনা 
ইতিহাস সরকারের ওদাসীন্যে 
এবং শ্রামকদের প্রাত এই অবহেলা 
করা শিল্পকে - ক্রমশই সঞ্কটের 
দিকে ঠোঁলয়া 'দিতেছে। 

সংগঠন 


(আজ কাছাড়ের সর্বত্রই আমাদের 


ইউানয়নের আদর্শে শ্রমিকগণ 
উদ্বনদ্ধ হইয়া উঠিতেছেন শকল্তু 
যথেষ্ট সংখ্যক কর্মীর অভাবে-সক- 
লের আকাঙ্খাকে পারিপূর্ণ রূপ 
দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। আশা- 
কার এই ব্যাপারে, 'এই সম্মেলন 
উপযয্ত. কর্মপন্থা গরম কারবেন। 
শিল্প বিরোধ ও অন্যান্য 


আয়নাথাল বাগানে যে এগারো 
জন শ্রমিককে বরথাস্ত করা হইয়া- 


ছিল তাহা আপোষ আলোচনার . 


মাধ্যমে মীমাংসা করা হইয়াছে। 


ডিগাবর বাগানের. পাঁচ জন বরখাস্ত 


শ্রীমককে শ্রম আদালত , নর্দোষী 


“: “সাব্যস্ত করিয়া তাহাদের পর্ণ 


ক্ষতিপূরণ সহ কাজে পর্ণ বহা- 
লের আদেশ দিয়াছেন। ইউনিয়ন 
য়াছেন এবং শ্রমিক স্বার্থরক্ষা 
কারিতে স্মর্থ হইয়াছেন। মাঁলক 
পক্ষ এই বাগানের শ্রামকগণের 
বিরুদ্ধে আদালতে পাঁচটি মামলা 


এই বৎসর লক্ষ্য করা গেল যে 
সরকার আমাদের ইউীনয়ন হইতে 
পণ্চায়েতে শ্রমিক প্রাতানীধ মনো- 
নয়ন দেওয়ার জন্য সুপারিশ চাহিয়া 
পাঠাইয়াছলেন। কিন্তু দূভগা- 
ক্রমে দেখা গেল আমাদের ইউ- 
নিয়নের সুপারিশ অন্যায় কোন 
আণ্টালক পশ্টায়েতে - একজনকে 
নামনেশন দেওয়া হয় না। একমাত্র 
কংগ্রেস প্রভাবিত আই এন টি ইউ 
সির সুপারিশকৃত ব্যন্তিকেই নাম- 


দিয়া মুনাফা লুঠিয়া নেওয়া এবং 
সরকারের অযোগ্যতাকে কাজে 
লাগানোই তাহাদের একমাত্র কাজ 
হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের শিল্প 
এবং শ্রামকগণকে রক্ষা কাঁরতে 
আজ দেশের শ্রমিক সমাজ ও দেশ- 
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কলকাতার ফেরিওয়ালা 





“রামের, গান”ও শোনায়। সারা 
মাস ধরে গান শুনিয়ে এদের বক- 
শিস মেলে এক আনা থেকে দু 
আনা! 

এর পরেই একটু বেলা থেকে 
শুর; হয়ে যাবে এক অসহনীয় 
উৎপাত-_“জয় রাধে--ভাঁখয়া পাই 
বাবা।» এ নুইসেন্স চলতে থাকবে 
সেই' সন্ধ্যা প্যন্ত। এদের শায়েস্তা 
করার কোন রাস্তা নেই, পলিশ 
এদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে 
রাজি নয়। কোন বৃদ্ধা হয়, কি 
কোন অন্ধ খঞ্জ হয়, তাদের না হয় 


ফেরিওয়ালা কলকাতা সহরের 
একটা বড় সম্পদ, আবার আপদও 
বলতে পারেন। আগে সহরের 
প্রতি পাড়ায় ফোঁরওয়ালার ডাক 
শোনা যেত। সাহেব পাড়ার ফোঁর- 
ওয়ালাদের ডাকের * সঙ্গে দেশী 
পাড়ার ডাকের... বলতে গেলে কোন 
মল ছিল না।,; দেশ মানুষের 
দৈনন্দিন জীবন যারা মুখারত করে 
রাখত তাদের ফোরর কায়দা, রকম- 
ফের, হকিডাক নিয়ে পুরো এক- 
খানা বই লিখে ফেলা যায়! ফিরে 
চলুন প্রাচীন পন্র-পাত্রকার, ডানায় 
চড়ে একশ বছর আগে। দেওয়া যায়। কিন্তু তাদের প্রাত 
কান পেতে শনদন-এই সাত- সহানুভূতি করলে কি আর রক্ষা 
সকালে যে একটা হাঁক, কানে “আছে, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ সাতাঁট / 
আসছে তার বাণী , হচ্ছে, .“কুয়ার ,মদ্দ যোয়ান দাবশদার হয়ে সামনে 
ঘাঁট-তোল্লাঃ” এবার, সামনে যে হাত পেতে দাঁড়িয়ে যাবে। লোকের 
মানূষটি এসে দাঁড়াল তার দিকে সহান:ভাঁতর উপর এদের এক মাত্র 
এক নজর চেয়ে দেখুন- প্রৌঢ় দার যে এরা বৈষ্ণব, আর এ কথা 
মানুষ, তব; এখনও বেশ বল ধরে, এরা এমন ভাবে বলে যেন ওতে 
পায়ে একটা গোদ।+ লোর্কাটি যে এদের ভিক্ষা করে নেওয়ার আঁধকার 
তার পেশার কাজ করতে পারে একে রয়েছে। এদের খালি হাতে 'ঁফাঁরয়ে 
দেখে, তা মনে হবে না কিন্তু এই দিলে এরা মুখের 'উপর গালাগাল 
ওর রুজ-রোজগার। পেট চালা- "দিয়ে যায়, বলে, কি! এত বড় বাবু 
নর মত কোন কিছ; রোজগার, এমন বাড়ী ঘর যার, সে ভিক্ষা 
করতে হলে ওকে দিনে কিছ; না দেয় না! মনে থাকে যেন আর 
হোক অন্ততঃ পাঁচ ছ-বার কুয়োর একটা যায়গা আছে যেখানে যেতে 
ডুবির কাজ করতে হয়।' কুষে হবে; যারা ভিক্ষ-ককে দরজা থেকে 
গায়ে পা রাখার জন্য যে খাঁজগুলি বিমুখ করে ফাঁরয়ে দেয় বৈকুন্ঠের 
আছে সেগ্ঁল যে কোন মুহূর্তে দরজাও তাদের মুখের উপর বন্ধ 
ধবসে পড়তে পারে এমন অবস্থা, হয়ে যায়?» এরকম ধমক চমক 
অথচ বিপদের ভয় করলে ওর চলে এদের কাছে সর্বদাই খেতে হয় অথচ 
না, ওকে পেট চালাতে হবে ষে। উপায় কি, এদের সঙ্গে কথা কাটা- 
ইতিহাসের বরেণ্য বীরদের চেয়ে কাটি করার হানতা স্বীকার করা 
ওকে অন্ততঃ দ্বিগুণ বিপদ বরণ চলে না, তাই যতটা সম্ভব ব্যাপা- 
করতে হয় মান কটা পয়সার জন্য। 
কোনাদন পরিষ্কার করা হয় না অন্য উপায় নেই। অনেক সময় 
বলে কুয়োগলোর জঘন্য,নোংরা বলতে গেলে প্রায়ই এদের মধ্যে 
অবস্থা, মেরামতের নাম নেই অথচ পালোয়ান চেহারার লোকগুলো _ 
এ সব কুয়োতেই এসে নেমে ডুব গৃহস্থের দরজার উপর, তাদের মন 
গেলে বেড়াতে হয়, রোজ রোজ, মত ভিক্ষা না পাওয়া পর্যন্ত চেপে 
বারে। অথচ এ কাজ করতে গিয়ে ॥ বসে থাকে। পাহারাওয়ালাকে ডেকে 
কবে কোন ঘাঁট-তোলা মরেছে যাঁদ' ভক্ষঃকটাকে সরিয়ে দিতে 
বলেন তো আইনের রক্ষকাট আপ- 
২ মিউনাসপ্যালটির জলের নার মুখের উপর হো হো করে 
তো কোন ভরসা নেই। ঠিক হেষে বিদ্রুপ করে চলে যাবে। যাঁদ 
কাজের সময়াটতে জল প্রায়ই বন্ধ- আপন এই “ধর্মে ফেরিওয়ালা- 
হয়ে যায়; তার উপর আমাদের টিকে” আপনার লোকজন 'দয়ে 
হিন্দ: নারীরা তো বলতে গেলে উঠিয়ে দিতে যান তবে উল্টে মার- 
জল জন্তু, থাঁড়। জল জাীব। জলে ধর করার মামলায় গড়ে যাবেন! 
তাদের কি আরাম তা বোঝা যায়- তাতে এমন ক জারমানা দিয়ে 
তাঁদের ভেষ্র চারটে থেকে 'রাত আসতেও হতে পারে। একটা মাম- 
দশটা পর্যন্ত অফুরন্ত জলের লার কথা আমাদের জানা আছে 
চাহিদায়, তাই তাঁদের বেশী ভাগে- যাতে বিচক্ষণ ৫) ম্যাজিজ্ট্রেট 
রই এই কুয়ো আর ঘট সম্বল মন্তব্য করেছিলেন, লোকটিকে 
করে থাকতে হয়। মিউনাসপ্যা- সরিয়ে দিতে কায়ক বলের প্রয়োগ 
টি আবার এর উপর প্রতি গৃহস্থ বিধেয় হয়নি, অথচ রায়ে তানি কি 
' বাড়ীতে যান যেমন জলের টেক্স উপায়ে এ বলিষ্ঞদেহ একগ:য়ে 
* দেন তেমনি মাপ মত জল সরবরাহ আর কোলাহলকারী লোককে বাঁহ- 
করার মতলবে 'ীমটার” বসানর (চ্কিত করতে [পারা যায় সে থা 
কথা বলে, আশ্চর্য! * বলেন নি। এমন মানুষদের উপর 
খ*ব ভোরে নাম গান করতে মেজাজ বিগড়ে গেলে বাকা যারা 
করতে কারা আসছে, এরা "মাখন ভিক্ষা পাওয়ার যোগ্য তাদের প্রতি 
চোরের” গান শোনাচ্ছে। এরা কর্তব্য করা সম্ভব থাকে না। এমন 
প্রভাত-ফোঁর; ভগবানের নাম স্মরণ অবস্থায় পড়লে গৃহকর্তা দারো- 
করিয়ে দিতে আসে। এরা আবার য়ানকে খেশকয়ে হুকুম করে দেন 


রটা গায়ে না মেখে ভীড়য়ে দেওয়া, 


ঠ 





কারোকে ঢুকতে না দিতে, ফলে 
বহু গরীব স্ত্রীলোক, যারা অন্য 
উপায়ে ভিক্ষা পেত, তারাও ভিক্ষা 
থেকে বাঁণ্ডত হয়ে যায়। 

আবার হাঁক! পঁসসাসি 
বোতল ‘বিক্ৰী! ব্ৰাণ্ড বোতলের 
মারফৎ সভ্যতার জয়যান্রার এটি 
অকাট্য মানদণ্ড। বাড়া বাড়ী ঘুরে 
বিক্লীওয়ালা' খাল বোতল সংগ্রহ 
করে বেড়ায়। এদের ব্যবসা একে- 
বারে 'দনদৃপরে, কোন রকম 
আড়াল আবডাল করার চেষ্টা থাকে 
না। 'শাশ অর্থে ওষুধের শিশি, 
ওরা কিনতে চায়; কিন্তু নজর 
করলে দেখবেন প্রত্যেকাট বিক্লীও- 
য়ালা চলেছে স্যাম্পেন বায়ার আর 
ব্ৰাণ্ড বোতলের্‌ বড় বড় বোঝা 
ঘাড়ে করে_বোতলের গায়ে লেবেল: 
গুলো তখনও জবলজঝল করছে। 
এ তো আজকাল হামেশা দেখে 
দেখে গা সওয়া হয়ে যাচ্ছে। বিক্লু- 
ওয়ালা সংখ্যায় এত বেড়ে গেছে যে, 
এদের খাল বোতলের হিসাব মত 
কত আধেয় ব্যবহৃত হচ্ছে তা 
গুণতে বসলে মাথা গরম: হয়ে যাও- 
য়ার কথা। আমার বাড়ী থেকে 
বোতল বার করে 'দাঁচ্ছ এমন 
অবস্থায় যাঁদ আপাঁন আমায় দেখে 
ফেলেন তো তার জন্য আমার উত্তর 
তৈরী আছে, বলব “কটা গোলাপ- 
জলের বোতল খাল পড়োছল, তা 
ও দিয়ে আর কি কব, বেচে দাচ্ছি। 


আরে না না শংকে দেখবেন নাঃ ওর 


মধ্যে তলান পচে কত সব খারাপ 
গ্যাস-ট্যাস হয়ে আছে কি না কে 
জানে, শেষ কালে শকে কি একটা 
বিপদ বাঁধিয়ে বসবেন? 

আর একজন হেকে যাচ্ছে 
“পুরাণা কাগোচ!” এই দাঁড়ওয়ালা 
মুসলমান ফেরাওয়ালারা রোজ 
সকালে দরজায় পুরানো” খবরের ' 


“পুরাণা নেকড়া কানি বিক্রী” 

কাঁসাঁর চলেছে ঢং ঢং করে 
তার বাসন পটতে পটতে। এর 
মুখে ফোরর_ সুর আসেনা, এ 
ফোঁরর বাদ্ককর। এর পিছন পিছন 
চলেছে 'মস্ত বাজরা মাথায় করে 
মুটে। 
লোটা, পিলশুজ, গাড়; এইসব 
যাবতীয় বাসন। অন্য নানা যায়গা 
থেকেও বিদেশ কাঁসারীরা আসে। 
বিশেষ করে জগন্নাথ থেকে যারা 
গো, ঠাকুর বাটপর বাসন!” এদের 
ডাক মধুর সঙ্গীতের মত, সাধারণ 
কাঁসারীর বাসন বাজানর মত 'বরা্ত- 


কর নয়! তবে, এরা তো আর রোজ ' 


আসে না! 

বাঘের হাঁকারের সঙ্গে পেচার 
ডাকের তীক্ষম করকশতা মিশিয়ে 
একটা বিকট চিৎকার শোনা যাচ্ছে, 
“কাটাও স্ৃসীল-চাকৃটি_ সান্তা ।” 
এ লোকটা এমন হাঁক হে'কে দন 
কপয়সা রোজগার করে বুঝি না, 
রোজ রোজ কে আবার জাঁতা 
কাটায়; তব: এ লোকটা তো এই 
পাথর কাটার কাজ করেই 'দন- 
গুজরাণ করে যাচ্ছে। 

একট: বেলা বাড়ল। হয়তো 
লোকেরা কাজে কর্মে বোরয়ে 
গেছে। পথে হেকে যাচ্ছে, “ভালো 
ভালো নয়া নয়া সাপ, সাপে 
বান্দোরে তামাসার খেইল।” এর 
পরেই একজন কাজের লোক দেখা 
দিল। সে হাকিছে-চাই মুংকি 
দাল ?” লোকাঁট পাঁশ্চমা। বাঙ্গা- 
লশরা মাছ তরকারীর ভন্ত, ডালের 
দিকে তেমন নজর দেয় না। এই 
পশ্চিমারা ডাল ঝেড়ে বেছে নিপুণ 
হাতে পরিষ্কার করে আনে, তাই 
গৃহণীদের কাছে এদের কদর। 

আবার একটা মোটা গলায় 
বিভৎস চিৎকার উঠল, “হাঁসের ডিম 
চাই, হাঁসের ডিম গো, হাঁসের 
ডিম গো, হাঁসের ডিম!” এই 
লোকটির ব্যবসায়ে বোধ হয় ভাটা 
পড়েছে। নতুন বাংলায় বাবুরা এখন 
হাঁসের ডিমের চেয়ে মুরগীর 
ডমের “প্যারা” হয়ে পড়েছেন, তবে 
ওটা মুসলমান পাড়ায় ছাড়া তেমন 


কাগজের জন্য হাঁক দিয়ে ষায়। খোলাখুলি ভাবে বিক্রির রেওয়াজ 


কি গম্ভীর ঘোষকের মত তার 
কন্ঠস্বরর। আমাদের  “শুদুবর্ণ” 
ভন্রপুঞ্গবরা তাঁদের অপম্ট ব্যাকরণ 
আর তার চেয়ে করুণাবস্থার রুচির 
বাজারে কি দরে ঁবকোয় তার খবর 
রাখেন কিঃ চৌদ্দ পয়সা দস্তা, 
এক কাঁড় বেশী নয়। অঙ্কে আম 
খুব দড় নই, তবে আমার হিসাবে 
দেখাঁছ সব চেয়ে বড় বাক্য-বোমাটির 
দাম, তা ইংরাজশই হোক বা দেশী- 
য়ই হোক' তার দাম সাড়ে ন কাঁড়! 
এই সব বোমা যাঁরা গড়েন তাঁদের 
একজন কিছুকাল, আগে একাঁট 
ল্যাম্প-পোস্টে অমরত্ব চেয়েছিলেন। 
এদের সমগ্র গোম্ঠির অমরত্ব পাওয়া 
যাবে পাঁচন-ওয়ালাদের 'দোকান- 
গঁলতে। অবশ্য যদ তারা এ 
জিনিষটি সেখানে খুজে দেখেন 
তবেই। 

পুরোনো কাগজের ফেরিও- 
য়ালার হাকিটির স্মগোত্রের আরো 
হাঁক শোনা যাচ্ছে-ঞ্পুরাণা লোহা 
বিক্রী_-, 

“পুরাণা ছাতা বিক্রী” 


হয়ে ওঠোন। কেউ কেউ আবার 
ও বস্তু কাঁচা খেতে শুরু করেছেন! 
ডান্তাররা বলে অমাঁন করেই খেতে 
বলছেন। কিন্তু ও কথা মনে কর- 
লেই যেন হাত পা কালিয়ে আসে। 

পরের ফোঁরওয়ালাঁটি হে'কে 
চলেছে, “বিলাতী আমড়া চাই / চাই 
পাটবাদাম ?” 

কিন্তু এর পরেই এক অবাক 
কাণ্ড। এক ফোরওয়ালা হাঁকছে, 
“আল; চাই; পিয়াজ চাই৷”? আলু 
না হয় চলতে পারে, কিন্তু, আল- 
পিয়াজ এক সঙ্গে! এই পিয়াজ 
খেয়ে কত লোক একঘরে হয়েছে? 
কিন্তু কালে কালে কতই হল, আল: 
পিয়াজ এক সঙ্গে এক বাড়তে 
করে দোরে দোরে ফোর! আর 
'ব্রাহ্মণরা এমন কি বিধবারাও 'নির্বি 


বাদে ওর থেকে আলু কিনছেন, , 


স্পর্শ দোষ মানছেন না! 

“চাই মালসী দৈ চাই; মালসী 
দৈ চাই গো!”  দীঘচ্ছিণ্দ সুমধুর 
আওয়াজ। বহুদূর পর্যন্ত এ 
ডাকের রেশ পেপছায়। এ দৈ-এব 
চাহিদা খুব। এই দৈ ?দয়ে ভাত 


এ ৪ পাঁচ £. 
“স্টার” খুব সুবিধা, বিশেষ করে 
গরমের দিনে। যাদের পয়সা আছে 
তারা এ দৈ আগ্রহ করে কিনে নেয়। 
ডান্তাররা এর বিরোধী হলেও, পেট 
গরমে এ দৈ মন্তের মত কার্যকরী । 
আর এক রকম যে দৈ তাকে বলে 
মালাই-দৈ। সেটা খেতে তেমন ভালও 
নয় আর, খেলে অন্বল হয়। ফোঁর- 
ওয়ালারা দু রকমের দৈ ফোর করে, 
আর দ:রকুমই পড়তে পায়' না, 
দেখতে দেখতে 'বক্রী হয়ে যায়। 

খেলনাও ফোর হচ্ছে। ফেরি- . 
ওয়ালা হ'কিছে, “টুক্‌ -টাপ্‌--টুম- 
টুম্‌। আধন্যাংটা বাচ্ছাগলো 
কিনতে উৎসুক কিন্তু পয়সা নেই 
তাই ফোঁরওয়ালার *পছনে লহর 
বেধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত রকমের 
আঁকাণধকর বস্তু দিয়ে তৈরী সব 
জানষ। রাঁঙ্গন নেকড়া দিয়ে তৈরী 
পাখী, তাতে আবার রাংতা "দিয়ে 
বাহার করা, কাগজের পালক, গাড়ণ 
ছাতা, গাছ, ফুল, বাঁশী, ঘণ্টা, তাস, 
বেলন, আয়না” মানে শিশুর মন 
কাড়া যত কিছু হতে পারে সব। 
আর এই ফেরিওয়ালাগুলো সে 
সব ‘জিনিষ, নন্টামপূর্ণ এক- 
গুয়েমির সঙ্গে দরজায় দরজায় 
সাড়ম্বরে দেখিয়ে বেড়ায়। বাচ্ছারা 
আবদার 'ধরে, কিন্তু কেনার পয়সাটি 
হাতে নেই এই অজন্হাতে মায়েরা 
ফেরিওয়ালাকে চলে যেতে বলে। 
কিন্তু সে“লোকটা স্থির জানে যে 
একটা পয়সা বের বেই, আর এদের 
এ বিশ্বাস প্রায়ই সত্য হয়। 

এবার আরো িমাম্ট একটি 
আওয়াজ-“চুড়ি 'লাব গো।” 
কাঁচের কি গালার তৈরী চুঁড় ফোরি 
করে বেড়াচ্ছে, মেয়োটর গলার 
আওয়াজ ক মাষ্ট! কিন্তু যে 
মুহূর্তে তার সুখখাঁনর উপর 
আপনার চোখ পড়বে আপনার এ 
সরসতা শুকিয়ে ষাবে। সে ভয়াল 
“মেডুসাগসপি মুখ দেখতেই আপ- 
নার চোখ আপাঁন বুজে যাবে 
তব: তখনও কান সেই অপূর্ব সুর 
চন্দ সাগ্রহে পান করতে থাকবে। 
ডাকটা দূরে চলে যায়--“চুাড় 
লিবি গো» i 

সকাল থেকে এক নাগাড়ে নানা 
ঢংয়ের ফোঁরওয়ালা নানা রকমের 
সরে হাঁক দিয়ে গেল। শতবর্ষ 


আগের কলকাতার পথে পথে 
-তাদের হাঁক দূর থেকে ক্রমে স্পষ্ট 
হতে হতে আবার দূরে মিলিয়ে 
গেল কেমন একটা রেশ রেখে। 
শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়) 





নু & টি ll | | | | j ! a ব্‌ ৮ | bs 
| .' একসময় চটে গিয়ে বলেছেন, জম্ম 
ও কাশ্মীর 'কংগ্রেসের সদস্য-সংখ্যা, 
দুই লক্ষণ উভয় পক্ষের বিরোধে 
এই তথ্যও বোঁরয়ে পড়েছে' যে, 


ং ‘ 


এ 


০০০ ১১৬৯ 


বিহারের 
মুখ্যমন্ত্রীর . 


₹ পাবলিক ফাণ্ড দলের কাজে 'ব্যব- ॥। 
হৃত হয়েছে। জম্ম্তে কংগ্রেস 
দিত WY 


সানি- মীর শিম বিরোধে দ্ধ দ্র গাত মানি 


গণভোট ফ্রণ্টের, নীতিতে পরিবর্তনের LU নি দলের লোবেরাও 
ছে গর করনের গুপারিশ কারযবর মা বার কো... 1. পপ বয়ালোমনা করছে 


(দরের প্রাতানখি) । থেকে একথা পারার! হয়েছে, থেকে মন্তে থাকুক। সু মীর কর | : বিহারের মবখ্যমল্্ী হারিহর 
মবখ্মন্ম জি এম সাদিক. ও পরিষদায় দলে সাঁদকের প্রভাব , কাশমের। গোষ্ঠী সভা ডাকার জন্য, গর ভিটে করেন। 
প্রান্তন প্রদেশ | কংগ্রেস সনভাপাঁত অপারিসীম, অন্যদিকে সংগঠন! অস্থির এবং তাঁরা চান পারষদায় 
সঁয়ীদ মীর কাঁশমের মধেয মতা- টি 
ল্তরের ফলে কাশ্মীরের রাজ- ' বুঝতে 
নীততে যে উত্তাপের সু্ভার হয়ে- - 
ছিল বরন অন্তরা যশোবন্তরাও ': 
চ্যবনের হস্তক্ষেপে তার ওপর 
শান্তির জল পড়েছে। আপাততঃ, 
বৌঝা যাচ্ছে না রাজনৈতিক নাট: 
মণ্টে প্বায়ী শান্তি নেমে এল, না 
এট বঁড়ের পুব্ণভাষ? ' 
উজ রহ ররর পা এবং 
দুর্বলতা সম্পর্কে সচিতন। অত 
এব দক্ষ খাদি ' ইতিমর্ধ্যে ৷ শান্ত 
সণ্টয়ের চেঞ্টা করে তাহলে সংঘর্ষ 
নি 


অশান্তি ,. 


তবে. জন্য কংগ্রেসের বর্তমান কর্মকর্তারা দুই গোষ্ঠীর থেকে. নারাজ ছিল। ফন্টের বন্তব্য ছল 
স্ব. সব: পদাধিকারী হয়েছেন! ' একথা প্রম্যাণত যে, রাজ্য কংগ্রেস ০ 
সুতরাং কাশিমকে মদত দিতে যত শাঁজশালী বলা হয়, তত, শা 
“তাঁরা কাপণ্য করেন না! 1, শাল’ নয়। ''অতাঁতে সাদিক 
এই কারণেই সাঁদকের' সমর্থক "মীর কাঁশম প্রায়ই ' বসতেন যে, ' 
'গোম্ঠী' প্রদেশ ' কংগ্রেসের সভা প্রদেশ দর প্রাথীমক সদস্য- 


সমালোচকদের মধ্যে একজন 


না। 


' ডাকার-ব্যাপারে আনিচ্ছুক। তাঁরা সংখ্যা ছয় লক্ষ ছাড়িয়ে ,গেছে।' 
জন পার দল সংগঠনৈর প্রভাব কিন্তু দক সমর্থক একজন, সদস্য ' 


এবং ভাবষ্যতে 81 


এবেল কি বস । 


পরিচালিত একট প্রাইভেট, লাম- 
টেড কোম্পানীর মত। জনাব রহমান 
অবশ্যই এর দ্বারা তিন জন উচ্চ- 


অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে। সম্ভবতঃ ৷ [সিংকে একজন কংগ্রেস' সদস্য '* 
' ভারত-বিরোধী ভূমিকা ত্যাগ প্রীন্্রশেখর [সং বিধানসভায় তৱ 
করে ক্ষামতাসীন কংগ্রেসের ধবরুদ্ধ আক্রমণের সম্মুখীন LR 
দলদর্পে আত্মপ্রকাশ করছে। ঃ ভিজ 
গজেন্দ্ৰ গদকার, কমিশনের জনসাধারণের মনে আশার সপ্তার 
সুপারিশ এখনও কাকির. ‘করা হয়েছিল। কিন্তু যত 'দ্রন যাচ্ছে 
হয়ান বলে রাজ্যে, বেশ গুঞ্জন (ততই মুন্রিসভা সম্প্রসারণ ও দপ্তর 
উঠেছে।, আগ্টলিক লন ভি টা 
পাছসাছড়াবও গ্রাণ আছে। তার' কারণ- এবং তা থেকে পাঁরত্রা ্রীসং বলেন যে, হি 
. প্রাচীন নিধির এই মা. ‘ণৈর উপায়? নির্ধারণের জন্য গত, 'দ্বধাগ্রস্ত এবং অকর্মণ্য। মাল্র- 


উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই ১ বছর এই) কমিশন গাঠত হয়োছল। সভায় 'য়া' আলোচিত হচ্ছে তার 





ie ৬ ০ জন্ম; ও লাভুক অগ্চলের | আঁধ-ঃ কিছুই, গোপন থাকছে! না। এক 
। 
অশেষ কল্যাপ সাধন করিয়া)! , বাসীদের ধারণা যে, এই অণ্চলের ee ও 
(সয়াছেন ॥ এ ৯. উন্নয়ন, সরকারী চাকরতে এবং. UE EES 
5 দি", শীলা মোদি প্রণা' নদীতে I Re বাত ও কার ৰ 
| 5৮: দেশজাত ) কেহীদি হে ০৯ কলেজ শিক্ষা- বাগে বত মুখ্যমন্ত্রীর 
j পরস্থত' সাধনা দশন সর্বপ্রকার aE । য়ায়নে প্রাপ্য কোটার ব্যাপারে, রাজ্য বিরুদ্ধে আভিষোগ করেন যে, 
ঘস্তরোগের্‌ মহৌবধ । ০০ ঢু সরকার অবহেলা দেখাচ্ছেন? এই এ 
ৃ ইতি পক ক »ট আলোর । আঁধষবাসীদের এরা i 
| পু [০ | i 'দিয়েছেন। বর্তৃমান' মান্মসভাকে 
| রর ২ কাঁমশনের সংপারশ কার্যকর রামগড়ের রাজা ' কামাখ্যানারায়ণ 
1 করলে -তাঁদের দীর্ঘাদনের, আঁভ- ?সংয়ের কাছে বেচে দেওয়া হয়েছে। « 
1), যোগ দুভূত হ্বে। ন্তু' বেশ তিনি বলেন যাঁদও, পিটিশ রাজ” 
| fa রী | কয়েক ফাস' আগে কাঁমশন রিপোর্ট ভিজ EE 
| | নি | য়ছে, রামগড়ের « । 
a শর ঢ যি পেশ করা, সত্বেও কয়েকটি, কাট রা 
5 গঠন ছাড়া আমর কিছ; করা হয়ান। 2 





[রে 
৮8, 228 এই অবস্থায় এই অগ্ুলের! 


আঁধবাসীদের অসন্তোধ পরীভূত; কছডের চা-বাগান 


f 








| খা রি 
! কিং শিচ এক, লৈও) ty হচ্ছে বিশেষ, লাডাক অণ্চলে ' (৪ৰ্ঘ' পষ্ঠার পর)! tl 
he যে একটি মোডকেল কলেজ স্থাপনে দেশের শিল্প ও শ্রামক' সমাজকে 
| ১) লাউ যাক ১ | : Ey /_ ব্রাজ্য সরকারের ব্যর্থতায় জন- সমূহ ধ্ংসের হাত হইতে রক্ষণ 
7, পু 1 যা ধায় চাকা ২ ভে 8 ৬ | 
৭ এন, চি. বি. এস. কলি _২০৬নং কৰ্ণওয়ালিন ছু কঁলিকাঁত-৬ ঃ ১... [সুরমা উপত্যকা চা-শ্রমক ইউ- 
" আবূর্েদাচাধ্য। , রি মাখন! উৎধালয় রো, সাধনা নগ' | ব্যস্ত অবস্থা হয়ত এই বিলম্বের নিয়নের বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত. 


+ | কলিকাতা-৪৮ জন্য দাঁয়ী। 


| সাধারণ সম্পাদকের 'রপোর্ট] 


bl 


= 


দর্পণ ॥ শক্রেবার ১৩ জল ১৯৬১ 


প্রগতি-বিঘোধা দলগুলি বেআইনী ঘোষিত 


, দক্ষিণ ও উত্তর অঞ্চলের আ ন্তধিরোধ ধর করার. জন্য! y 


' কামউনিক্' পার্টির সাহায্য গ্রহণ A 


টি এ টা EET 
ও নীল নাইলের সঙ্গমস্থল করে তার ' দুই কর্ণধার হলেন 
বহু সম্রাটের মন ভূঁলিয়েছে যুগ বেসামারক নেতা আবু বকর আও- 


যা ধরে, সাক্ষী. থেকেছে বহ দাল্লা ও' সামারক নেতা কর্ণেল উদ 
উত্থান পতনের, ।দেখেছে জাফর মহম্মদ মোনোৌর। নূতন 


আধ্ানিক সুদানে অনেক সরকারের সরকার. তাই' সরাসাঁর 'সামারক 
পতন। সেই দক ' থেকে পর্ণচশে , অভ্যুর্থানের ফলে গঠিত হয়ান এর 


, মে প্রধান মন্ত্রী, মহম্মদ আমেদ ' পেছনে “বামপন্থী দলগুলোর সম- 


মাঘোবের সরকারের পতন এবং ' থৰ্ন, আঁছে। 
শবনা রন্তুপাতে. সামারক নেতা ।,' আওদাল্লা ও মোনোঁর উভগ্নেই 


. কর্ণেল জাফর মহম্মদ মোনোরর বামপন্ধী বলে খ্যাত। আওদাল্লা 


নেতৃত্বে জাতীয় বৈপ্লাবিক সংস্থার সুদানের প্রধান বিচারপাঁত ছিলেন 
তা Gs এবং প্রথম: পার্লামেন্টে . অস্থায়ী 
নতুন হল ১১৫৬ সালে স্বাধীনতা স্পীকার সারে স্মুনাম অর্জন 
লাভের পর এই প্রথম সুদ[নবাস'রা করেছেন। প্রধান মন্দ সাদিক 
জনদরদী কয়েকজন নেতা খুজে মাহাদর। রাজত্বে আওদাল্লা প্রধান 
েঁয়েছে। [িচারপাঁত হিসেবে এক এঁতহাসিক 

সুদান আঁফ্রকার 'সব চেয়ে রায় দিয়ে বলেন যে পার্লামেন্টের! 
বড় দেশ এবং এখানে এক কোটি কমিউনিস্ট পার্টকে বেআইনী 
চল্লিশ লক্ষ লোকের বাস। স্বাধীন ঘোষণা করা এবং এই দলীয় তের 
সুদানে গত পনের বছরের ইতি- জন সভ্যকে তাড়িয়ে দেওয়ার 
হাসে দেখা গেছে শুধু রাজ- ক্ষমতা নেই। এই রায় দেওয়ার 


নৈতিক অস্থায়ত্ব, শিক্ষিত জন- জন্য আওদ্াকে প্রধান [িচারপাঁতির 


গণের মধ্যে হতাশার ভাব, নৌতক পদ থেকে সাঁরয়ে দেওয়া হয়। 
অবনাত' এবং স্ারধাবাদীঁদের 
ক্ষমতা লাভ। বহু রাজনৈতিক আবাউদের বরুদ্ধে জনগণের 
দলের মধ্যে কেদিল এবং উত্তর ও( নেতৃত্ব করেন আওদাল্লা এবং 
দক্ষিণ 'অণ্চলের ! উপদলের মধ্যে 'আওয়ার্জ তোলেন যে সামাঁরক 
অন্তর্ঘন্থ সংসদীয় গণতন্ন্রের অব- 
সান ঘটায় ১৯৫৮ সালে এবং 
স্মারক শাসনের : পথ পরিষ্কার 
করে দেয়। 


কন্তু ছয় বছর পরে জনগণ 
আবার স্বৈরাচারী জৈনারেল ইা- 
হিম আবাউদকে তাড়িয়ে সংসদীয় 


গণতন্ম প্রতিষ্ঠা করতে লক্ষ হয। 
যে জনগণ ট্যাঙ্ক, ও কামানের 
সামনে বুক উপধুয়ে দাঁড়য়েছে . 
তারাই! শেষ পর্যন্ত স্বাবধাবাদী 
উপদন্মীয় ও ধর্মান্ধ রাজনোতিক 


১৯৬৪ সালে । জেনারেল ইৱাহিম 


বাহনপকে ব্যারাকে ফিরে যেতে" 


t ¥ 


A 


টি 
করা, হত্যা করা নয়। 'মোনোরিকে 
মি হয় 
এবং তান কাছে এক 
সা | 
ও আওঙঁদাল্লা ও মোনোরর নেতৃত্বে 
মে ক্ষমতা দখল করে আওদাল্লাকে 
প্রধান ' মন্ত্রীর পদে বসায় এবং ' 
সামারক ও বামপন্থী, দলগুলোর 


একুশ জন নেতাকে, 'নিয়ে নূতন 


সরকার গঠন করেন। যাঁদও মোনোর 
বৈপ্লবিক সংস্থার সভাপ্পাত তবুও 
তানি আওাল্লা .সরকারে প্রতিরক্ষা 
মন হিসাবে যোগ দেন। (সরকারে 
ম্বিতীয় সামারক- আফসার মেজর 


, হবে সংদানবাসীদের প্রকৃত স্বাধী- 
55 


| পা ঘ 


ফারুক ওসমান স্বরাষ্ট্র মন্দ নিহত রর উপদল খুব 


(8 ' হন৷ বাকী উনিশ জন বেসামারক কমভা্ালী ও দ বর তত 


দানে লক বৈপ্লবিক সংস্থার . 
ক্ষমতা দখলের পশ্চাদপট", ৷ 


মন্ত্রীদের মধ্যে | কীমডীনস্ট সহ 
অন্যান্য বামপন্থী দলীয় নেতারা এদের পপি গত শতাব্দাঁতে. 


'আছেন। ' 1: 'অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে বৃটেনের 
আওদাল্লা বলেছেন নুতন গণ- , লর্ড িচ্নারের বাহনীর বিরদ্ধে 
₹ তান্মিক সরকারের একমাত্র উদ্দেশ্য লড়াই করেছেন। মাহদিদের নৈতৃক 


উম্মা পাট দেশের প্রগাতিবরোধী 


নিয়ে যাওয়া। সুদান যাতে সাম্াজ্য- 39 ধর্মান্ধ জনগণকে: উদ্বুদ্ধ করে 
বাদের্‌ আওতা থৈকে বোরিয়ে এসে যাতে নুতন সমাজপন্থী সরকারের 
সমস্ধশালী রাষ্ট্র হিসেবে অন্যান্য উচ্ছেদ ঘটাতে না পারে সে, বিষয়ে 


সদান অন্যান্য আরব, রাষ্ট্রের সঙ্গে শুধু দেশেরই. একমান্র বৃহৎ পার্টি 
প্যালেন্টাইন উদ্ধারের জন্য সংগ্রাম নয়, আফ্রিকা ও আরব রাম্ট্রগদুলোর' 


চালিয়ে যাবে। ] ৷ মধ্যেও সর্ববৃহৎ পার্ট। এই 


দেশকে ' বিশৃঙ্খলা ও নৈতিক 
অবনতির হাত থেকে উদ্ধার করার. পার্টির বেন প্রভাব কৃষক ও মেহ- 
উদ্দেশ্যে আওদাল্লা সরকার সর নতাঁ জনতার ওপর তাই প্রধান 
রগাতাবরোধী দলগুলো বেআইনী, কমিউনিস্ট নেতাদের সরকারে না 
ঘোষণা করেছেন এবং সামারক' “নিয়ে মোনোঁর চেয়েছেন এ'রা জন- 
মীর বহ সমাজাবরোধী আফ- তার ভেতর, থেকে কাজ করে 


সারকে তাঁড়য়ে দিয়েছেন বা গ্রেপ্তার 
করেছেন।। ও দাঁক্ষণ অপ্টলের নূতন সরকারকে রক্ষা করবেন। 


'উপদলের মধ্যে যে বিবাদ চলে এই নেতারা একদিকে মেহাঁদ উপ” 
আসছে তা দেশের এঁক্যের প্রভূত ! দলের প্রভাবের বিরুদ্ধে কাজ কর- 
হানি করেছে, এবং এই অন্তার্করোধ বেন, অন্যদিকে আওদাল্লা সরকার 
দূর করার জন্য আওদাল্লা ও মোনোর যাতে মমত কৃষক ও 

একমাত্র, বৃহ রাজনোতিক দল 
কমিউনিস্ট পার্টির সাহাধ্য নিযে উতর দিকে নজর রা সে বিষয়ে 
ছেন। | সজাগ থাকবেন। 
















‘এবং 


নেতাদের হাতে ক্ষমতা তুলে 
দিয়েছে। এই শ্রেণীর নেতাদের 
নয়ে প্রথমে সাঁদক মাহদি এবং 
পরে মহম্মদ আমেদ মাঘোব যে 
সরকার গঠন করে তা' জন্গণের 
ইচ্ছা, পুরণ করতে পারে নি। 
তাঁবেদার করে দেশকে ধ্বংসের পথে 
এাঁগয়ে নিয়ে 'যায়। গত ফেব্রুয়ারী 
মাসে রাজনোতক সমস্যা এরুপ 


পর্যায়ে উপনীত হয় যে ক্ষমতা-{ মোনৈরিকে গ্রেপ্তার করেন কিন্তু : এ \ i 


শাল দক্ষিণ অণ্টলের মাহাঁদ উপ-' 
দলশয় নেতাদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য, 
মাঘোব সরকার. অদলবদল করেন 

সংস্কার প্রবর্তন করেন। 
কিছু মাঘোব জনগণের স্বার্থ 
বজায় রাখতে অসমর্থ হন এবং 
শেষ পর্যন্ত বামপন্থী নেতাদের 
কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হন! 


iz. 


ক্ষেত্রে বিশেষ পাঁরচিত না হলেও 
বার্সণীকে স্বাভাবিক ও সুস্থ পথে 
 পরিচাঁলত করা! সেই দিক. থেকে 
প্রণীচমে মের অভ্যুত্থান তাঁর প্রথম ' 
প্রয়াস নয়” তান আগেও চেষ্টা 
। করেছেন দেশকে নৌতক অবনাতির 
পর্থ/থেকে বাঁচাতে। সরকার উৎ- ' 

ষড়ষল্তে লিপ্ত বলে টড /৮ 





/ ন | 
সবচেয়ে আকবর কিত্তিবন্থী হৱে নবচাইতে সন্ত বৈদিক পাখা 


t 


প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য . ; এ 
হন। জেনারেল আবাউদের বিরুদ্ধে | i l 
যখন আন্দোলন চলে তখন রাজ . ' . 

ধানী ঘারটুমে অবস্থিত এক fy 





GEC / 
_ ছি জেনারেল ইলেকুরি,ক কোম্পানী অক ইতি! লিস্টের কামাল * 
পড় * আপুর * ই = আহেজ্বাজছ * হাপপুর * 


গোৌহাচি, * ডুকে 
জনরেপুর * মাওজ * কেোাডেব্বাটোত * it 


॥ আট | 1 


শুত্ভুল্ন্যত ' সমাচার ll . 7 ক পশক- EEG ee করার 
রাজারা যেত / _  ল্লোত৷ ‘ জন্য বিশেষ ব্যান্তকে সেই উপা- 


বিশুঙ্খল শিক্ষাব্যবস্থা - 2 


দশ? শ্ক্রবার ৯৩ই জন ১১৬৯ 


সমস্যা অন্যাবধ। সাত বছর আগে অরাজকতা সৃষ্টি.করা হয়েছে। ;'- 
তখনকার সরকার কলেজটি স্ান- অপরদিকে ছাত্রদের ন্যুনতম প্রয়ো- El 
সর্ভ স্কিমে প্রতিষ্ঠা: করেছিলেন, জনের দিকে নজর না-দয়ে ছাত্রদের 


“বিশ্ববিদ্যালয়ে উগাচার্যের যথা '. | 
নতুন মেডিকেল কলেজ সঙ্র্কে কয়েকাটি কথা 


উত্তর- বাঙুলায় একাঁট বিশ্ব- 
বিদ্যালয় ও একা হীঞ্জনীয়ারিং 
কলেজ 'আছে। আর একাঁট মোঁড- 
কয়ল কলেজও হলো। গত বিশে 
এপ্রিল রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননা 
ভট্টাচার্য উত্তরবঙ্গ {বশ্ববিদ্যালয় : 
প্রাঙ্গণে মোঁডক্যাল কলেজের ভান্ত: ' 
প্রস্তর স্থাপন করলেন! মোঁড: 
ক্যাল কলের্জাটর প্রার্থামক কাজ 
অবশ্য সাতষাট্র সালেই সমর হয়ে- 
ছিল। পপ্র-মৌডক্যাল কোর্সের 
ছাত্রছাত্রীরা পড়াশননাও করছিলেন। 
তার পরে দুবছর রাজনোতিক 
গোলমালে পূর্ববর্তী ফন্তফ্রন্ট সর- 
কার যে কাজাট সুরু ' করোছলেন 
তা' এগোয় না। এ বছর সরকার 
তোর হওয়ার দু মাসের মাথাতেই 
যুক্ত ফ্রন্ট আবার তার ' অসম্পূর্ণ 
কাজের দাঁয়ত্ব তুলে নিয়েছেন । ' 

মোডক্যাল কলেজ্জ প্রাতষ্ঠার 
পর এ-কথা বলা যায় উত্তর বাংলা 
উচ্চশিক্ষার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছে। 
{তনাঁট বিট কলেজ, একট 
ইঞ্জিনায়ারং কলেজ, তেরাটি ডাগর 
কলেজ, একটি শীবশবাবদ্যালয় ও 
একাঁট মৌডক্যাল কলেজ। ন্যনতম 


িল্ভু এটা তো গেল সংখ্যার 
দিক। এই সংখ্যাগলো তো মানুষ- 
জন নাড়াচাড়া করবে! কোন মানুষ" 
জন। ক ভাবে নাড়াচাড়া করবে। 
বশ্বাবদ্যালয় আর ইঞ্জনীয়ারিং 
কলেজের দশা এখন এই দুটি 
প্রশ্নকে খুব জরীর করে তুলেছে। 
যোঁদন মেডিক্যাল কলেজের 'ভাত্ত 
স্থাপিত হলো” সোঁদন ইঞ্জ- 
নীয়ারিং কলেজ বন্ধের তন 
Vd 

সপ্তাহ পুরলো। তাহলে '“উচ্চি- 
শিক্ষার অগ্রগাঁতর” সঙ্গে -সঙ্গে 
গাঁত থেমে যাওয়ার ঘটনাও ক 
ঘটছে। 
প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ' প্রসঙ্গ 
ধরা যাক। ব্যাপক জন্মতের' বিরুদ্ধে 
টি*কে যাবার রেকর্ড করেছেন উপা- 
চার্য অতুলচন্দ্র রায়। বিশ্ববিদ্যা- 
,লয়ের চত্বরের মধ্যে তানি সম্রাট। 
তাঁর ইচ্ছাই হ-কুম। তাঁর হুকুমই 
আইন। সেই আইনের ভেতরে নাক 


গলাবার ক্ষমূতা কারো নেই! শোনা. 
যায় টেলিফোনের তার তাঁর রাজ-. 


ত্বের চৌহদ্দির মধ্যে “দয়ে টানার 
অপরাধে ডাক-তার ভাগের 
কয়েকজন কর্মচারীকে তান গ্রেপ্তার 
করে রেখেছিলেন এবং স্বয়ং ধরম- 
বশর ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে বলা 
সত্বেও তান নাক মেটীন/ 'না। 
বিশ্ববিদ্যালয় 'আইনাঁটি এমনভাবে 
তৈরি যাতে উপাচার্যের আদেশের 
ওপর কারো কোনো কথা খাটে 
না। শীবশ্ববিদ্যালয়ের” সভ্য অধ্যা- 
পুক প্রলয় মজুমদার , প্রকাশ্য 


| দিচ্ছেন তাঁর বাণী হচ্ছে, 


বিবাঁততে এমন অভিযোগ করে- 
ছেন্‌-ষে বিশ্বাবিদ্যালয়ের টাকা পয়সা 
খ্ররচের হিসেব নিকেশ পর্যন্ত ঠিক- 
ভাবে রাখা হয় না, কোনো রকম 
টেন্ডার ডাকা ছাড়া হাজার হাজার 
টাকার জিনিসপন্র কেনাবেচা হয়, 
, কন্ট্াক্টরকে টাকা আগাম দেয়া হয়। 
এর সবচেয়ে কলত্কজনক কাহিনী 
কম খরচে বাঁড় তৈরির ব্যাপার। 
“িসেবনিকেশের এইসব ব্যভিচার 
নিয়ে প্রাত বছরই আঁভডিটররা 
রিপোর্ট করেছেন। কোনো ব্যবস্থা 
হয়ান। বিশ্ববিদ্যালয়ে' বিভিন্ন 
বিষয়ে বোর্ড অফ ভ্ট্রাডিজ ও 
আকাডোমক কাউন্সিল আছে 


বটে, কিন্তু তাদের কোনো ক্ষমতাই, 


নেই। সাতষাঁট্র সালে এম-এ, এম- 
এস-সি, ও .এম-কম পরীক্ষার 
কেলেম্কারী সবারই জানা । পরাঁক্ষা 
নেবার কোনো নার্দঘ্ট সমুয় ছিল 
না। পরীক্ষা দিলেই পাশ এই 


কিন্তু তাকে কলেজ হিসেবে গড়ে 
তুলতে কোনো সাহায্যই করেন নি। 
সাতষাট সালে_যুস্ত ফ্রন্ট সরকার . 
কলেজাটকে সরকার আওতায় য়ে 
_আসেন। কিন্তু প্রস্তাবিত পাঁর-) 
বর্তনের সুযোগ পান না। এ বছর! 


মধ্যে এমন হতাশা একরোখামি 
তৈরি করা হয়েছে যা প্রগতির পাঁর- 
পন্থী । 

তাই মেডিক্যাল কলেজ প্রাতি-, 
চ্ঠার জন্য আপাতত ট: , চিয়ার্স। 


ছিল। কোনো একটি পরাকাকেন্দে শাসনক্ষমতায় ন্ট সরকার! যোদিন উচ্চশিক্ষা স্বান পারি- 


এই 'ীনরাপত্তা বাঁহনীর লোক ফিরে এলে আঠারোই. মার্চ তাঁরখে 
একজন ছাত্রীকে ছঃঁর খুলে শাসায় ছাত্ররা তাঁদের দাবি পেশ করেন। 
ও একজন হাৱকে প্রকাশ্যে আহত সেই দাবিদাওয়া সম্পর্কে মার' সাত্‌ 
করে। সারা উত্তরবাংলা থেকে খংজে দিনের মধ্যে সরকার তাঁদের সম্মতি 
খুজে বড় বড় দাগি আসামীকে জানালেও কলেজ বন্ধ হয়ে, যায়। 
নিয়ে এই নিরাপত্তা বাঁহনী তোর কলেজ বন্ধ করলেন কে সেটাও 
করেছিলেন উপাচার্য । আনিশ্চিত। কর্তৃপক্ষ বর্লেন ছাত্ররা 
এই নিরাপত্তা বাঁহনীর জন্য ধর্মঘট করেছেন। ছাত্ররা বলেন__ 
এ-বছর বাজেট ' বরাদ্দ নব্বই কর্তৃপক্ষ বন্ধ করেছেন। ইতিমধ্যে 
হাজার একশো পণ্টাশ টাকা। পয়লা এপ্রিল ক্রলেজের অধ্যক্ষের 
বাজেটের অন্যান্য অঞ্কও . খুব কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপক, কলে- 
মজার। ভ্রমণ ভাতা বাবদ নিধা- জের সভাপাঁত -_জ্রলপাইগ্ঠাড়র 
রত এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা। কান ও পৰিচালক 
বিশ হাজার টাকা আছে উপাচার্যের সাঁমাতর অন্যান্য সভ্যদের সঙ্গে 
ইচ্ছামতো খরচের জন্য নাদ্ট- শিক্ষামন্ত্রীর এক বৈঠক বসে। 
এই উদাহরণগ্দাল দেয়া হলো শংধং তাতে অধ্যাপক, হস্টেল, যন্ত্রপাতি 
এই কথা প্রমাণ করতে যে উত্তর- ও বইপস্তকের সমস্যা অর্থাৎ 
বঙ্গে উচ্চশিক্ষার প্রধান উৎসে 1 কলেজের, পঠনপাঠনের সঞ্গে জাঁড়িত 
বিশ্ববিদ্যালয়, আইনের কবচকুণ্ডলে সমস্যাগ্দীল মিটিয়ে দেবার ! ! দায়িত্ব । 
দুভেদ্য করে এমন এক রাজ্য সরকার নেন। , 
ব্যান্তকে উপাচার্যের পদে বসানো . বিশ্ববিদ্যালয় আর- ইাঁঞ্জ- 
হয়েছে, “যান শিক্ষা তো দূরের . নাঁরারিং কলেজ এরুসঙ্গে উত্তর- 
কথা,. সভ্যজগতের' রীতনীতির বাংলার উচ্চাশক্ষার সচ্কটকে প্রকট 
দ্বশ্বাবদ্যা- করে তুলেছে। কোনোরকম! ভাবনা- 
ধারও খারেন না। ফলে চিন্তা না-করে, স্থানীয় . উদ্যোগকে ' 
তে নিম গ্রহণ না করে, সরকারের বানানো 
স্রোত অবহেলিত উত্তর বাংলার আইনের বলে উপাচার্যের হাতে 
মানুষের _কাছে্‌ পৌঁছয় 'নি। সার্বভৌম ক্ষমতা তুলে দিয়ে ও 


~~ 


'' কুলক্ষাভাত্র, ক্ষন্রিওস্মাল্লা , 


x , 


সন্ধ্যার বেশ কিছু আগে থেকে 
কলকাতার প্রসিদ্ধ সর্বতাপহারী 
“গঙ্গার হাওয়া” যখন বইতে শর 
করল তখন পথের আধ-আঁধারতে 
একটা , ক্নশধিতর স্বর ছাঁড়য়ে 


পড়ল-“চাই বরোফ 2৮ । 


এই বরফ-ওয়ালারা শিল্ট গৃহস্থ 
বাড়ীতে ফ্মেন 'আদরণীয়, তেমান 
! বা তার চেয়ে বেশশ আদরণণয় তরল 
আগুন আর ঝাল-ছোলার বৈঠকে! 


আচে!” 
“রপুর কর্মো” আর একজন 
আওয়াজ দিচ্ছে, “সালাই জুয়া. 
জনতা বুশ” আর একজন -লোভ 
দেখাচ্ছে, সুর করে, “দো গোি 
সূতা এক পৈসা।” এবার 'যাঁন হাঁক 
ধ্ধামা 
বাঁধাবে গো?” অঙ্প বয়স মেয়েরা 
মুখ টিপে হেসে সরে 'যায়। তারপর 
আসেন, “বাক্সো সারাতে আচে?” 

অন্ধকার একট: গাঢ় হলে হাঁক 
দিয়ে যায় প্জারক লেবু, , বেল 


, মোরোবা, হজমি গোল+, আম্বাচার, 


টোপাকুল, কাস্মীন্দ-” একটা লম্বা 


(৫ম পৃষ্ঠার পর) 


তাল সংয্্ত। নেবে। ঘন্টা কয়েকের জন্য ফোঁর- 
এবারে শংন্দন, হাকিছে “মপ্ডা ওয়ালার ডাকের সঙ্গীত শোনা 
মিঠাই! রুটি বিসকুট, নানখাটাইয়া যাবে না। মাঝে মাঝে বিশ্রাম চাঁকত 


'গোলাপী এউড়ন (রেউড়াঁ) চাই, হবে পাহারাওয়ালীর হাঁকে আর 


চাই নকুল দানা 2” শৃগালের ডাকে। এই বিশ্রামের 

এর্‌ পরেই আবার হাঁক শোনা , মুখে কখন কখন দেখা দেবে মশা- 
যায় “চানাচুর গর্মা' গর্রম”। মনে লের মত দবদবে শিখার. বার্তকা 
রাখবেন আপনার সাহসটা “ভারী হাতে এক ম্মশ্রুল ফাঁকর, চাপা 
পাজী। লোকটা ঘোড়ার দানা গম্ভীর নাকে উচ্চারণ করছে, 
চর করে। কিন্তু, এ ছোলা যায় 'য়াপীদ মুস্কলাশানু কর্যেগা।» 
কোথায় বদন তো? এই ফেরি- এ মুসলমান; কোন পীরের নামে 
ওয়ালাটিকে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পূজা আদায় করছে, কোনো 'হন্দু 
পারবেন যে এই সব চোরাই ছোলা গৃহণণ একে ফিরিয়ে দিতে সাহস 
দিয়েই চানাচুর হয়, লঙ্কা সহ- করেন না। সব মুশাকল কেটে 
যোগে ঝাল গরগারে হয়ে উচ্চ নীচ যাবে, ছেলে মেয়েদের অসুখ- 
সব মদ্যপায়ীরই আত আদরের বস্তু | বিসুখ,-স্বামশির বারটান, শাশন্ড়ীর 
হয়ে ওঠে। বাপ্ডিপাণীন আর শিট শিট_জীবনের সব বাধা বিথ। 
রি? ENE 
দেবতার উপভোগ্য বস্তু হয়ে কত দাক্ষণা 2 মাত্র একটি পয়সা! 
ওঠে। ,এমন কোন ইয়ং বেঙ্গল রাত কেটে আবার ঘন্টা কয়ে- 
আছেন “যান এ বস্তু তাঁর সাহস কের মধ্যে সকাল হল। কলকাতা 
কি সর্দার বেয়ারা কি আরো অধ- কর্মব্যস্ত হয়ে উঠল। আবার শোনা 


ডে i রী যাচ্ছে পথে পথে ফোরওয়ালার 
খাওয়ার লোভ সম্বরণ করতে 


পেরেছেন? | 


বরফওয়ালার ডাক শেষ হতে 


ডাক। “কুয়োর ঘটি তেল্লাঃ”- 
[কালি ও কলম থেকো] 


কল্পনার সঙ্ষো এই বিচ্ছিন্ন চেষ্টা 
গল হম, হবে সেদিন বাকিটা । 

RLS 

অবশেষে সপ্তম মেডিক্যাল 
কলেজ প্রাতিষ্ঠত হলো। 
“তাও আবার উত্তর বাংলার একটা 
শহরে। দের্শের হেল্থ সার্ভসের 
“আওতার মধ্যে মোঁডক্যাল কলেজের 
জাতীয় 


কলেজই তো বিশেষজ্ঞ, অর্থাৎ 


'চাকংসক, সরবরাহ করে। 
' বৰ্তমানে যে হেজ্ঘথ সার্ভস . 


প্রকল্প চাল আছে তাতে মৌডক্যাল 
কলেজ থেকে যান পাশ করবেন 
তাঁকেই! কাজ দেয়া বা তাঁর কাজ- 
কর্ম গ্রহণ সম্ভব নয়। কারণ এ 
প্রকল্প হেল্থ সা্ভসের সমস্ত 
দিক্‌ নিয়ে তারি নয় আর ব্যন্তিগত 
পেশা উঠিয়ে দিয়ে fঁচাকৎসা 
পেশাকে জাতশীয় “ পারকল্পনার 
আওতার মধ্যে নিয়ে আসার কোনো 
উদ্দেশ্য আপাতত হেল্থ সার্ভসের 
নেই। বর্তমান ব্যবস্ধাটা চলছে দু- 


শহরে চিকিৎসা তো প্রায় একটা 
বাণিজ্যিক পণ্যের মতো দিয় হয়, 
বে যতো টাকা দিতে পারবে সে 
ততো ভালো চীকৎসা কিনতে 
পারবে। বাঁকদের জন্য হাসপাতাল। 
আর গ্রামে এর কোনোটাই পাওয়া 
যায় না। ব্যান্তগত ভান্তারর কোনো 


পশার গ্রামে হয় না, কারণ মাপ. 


অর্থনধীত বশেষজ্ঞ পুষতে পারে 
না। আর গ্রামে মানুষজন ওষুধ 


কিনতে পারে না। তাই তাদের , 
ভাগ্য হাতুড়ের হাতযশের ওপর । 


মোঁডক্যাল কলেজ থেকে যাঁরা 
পাশ' করে বেরন আঁরা অধিকাংশই 
উচ্চ মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পাঁরবারের 
ছেলে।' পড়াবার খরচাটা' বাঁড়র 
‘লোকের কাছে একটা পহাঁজ খাটা- 
নোর মতো ব্যাপার! তাই কলেজ 


থেকে বেরতে না-বেরতে ' টাকা 
রোজগারের, জন্য বেচারি নতুন 


ডানতারের উপর চাপ দেওয়া সরু 
হয়। বাঁড়র লোক একটু সদখের 
€শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায় ) 


আন 


+ 


. নৰতম EAE TY 


৮ 


LN 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ১৩ই. জন ১৯৬৯ 


t 


বত | 


চাকৰী গেছে, গান টাক | দিচ্ছেন না সৰকাৰ: 


আমি গত পাঁচ বৎসর যাবৎ 
ডেপুটি কনট্রোলার অব ডিফেন্স 
এযাকাউন্টস, গান ক্যারেজ ফ্যাটার, 
জববলপুরে অস্থায়ী আপার 'ভাভ- 
ভাভশান ক্লার্ক পদে কাজ কাঁরয়া 
আঁসতোছিলাম।, চক্রান্ত কারয়া 
অর্থাৎ আমার নভেম্বর ”৬৮ মাসের 
মাঁহনা না.. দিয়া ..আমাকে 
কাঁলকাতায় আসিতে , বাধ্য করা 
হইয়াছিল। এ পদ অফসার 
বহুবার আমার বিরদ্ধে আঁভষোগ 
আঁনয়াছিলেন এবং ', এমনাক 
“বাঙ্গালী” বলিয়া - বিদ্রুপ কারয়া- 
ছিলেন। শ্রীআর ডি রাও ডেপুটি 
কনট্রোলার, কাঁলকাতা এক সময়ে 
আমাকে দুব্যবহার ও আঁফস 
সংক্রান্ত নিয়ম ভঙ্গ করার অজ:- 
হাতে ওয়ারানং -দিয়াছিলেনু।* 
আম প্রথমে কন্ট্রোলার অব ডিফেন্স 
খ্যাকাউন্টস কোলকাতা) ও পরে 


' কন্ট্রোলার 'জেনারেল ননিউদিল্লাীর ' 


নিকট এর বিরুদ্ধে আবেদন কাঁর। 
কিম্তু কোন ফল হয় নাই। পরে 


NN 


. মুখ দেখতে চায়, সমাজে কদর 


বাড়াতে চায়। তাই ছেলেরাও চায় 
কতা সহজে কতো পয়সা রোজগার 
করা যায়৷ নানাভাবে এটা করা 
হর নানারকম বিশেষজ্ঞ ডাগ্রি নিয়ে 
বিশেষজ্ঞদের নগদমূল্য বেশ, 
ওষুধের দোকান খুলে, নানারকম 


. সংগঠন তাদের খ্যাতি প্রচার করবে। 


“আরো নানারকম কায়দা কস্রত 
আছে। 
দিসি 


তা যাঁদ কেউ সাধারণ মানুষের 


কাজে লাগাতে চায় সে সুযোগও 


নেই। ভান্তারকে নানা কিছ শিখতে. 


পড়তে হয়, কিন্তু সে-সব .ব্যব- 
হারের সুযোগ তান, পান না বল- 
লেই চলে। ফলে তাঁরা তাঁদের 
ডিগ্রির বাজারমূল্য বাড়াতে পাল্লা 
দেন আর লোকজনকে উপারি- 
উর্পীর বুঝ দেয়া ছাড়া কোনো 


উপায় থাকে না। অন্যান্য সব অ- 


ছাত্রদের 'হম্টেলে থাকতে হবে। 
কলকাতাতেও তাই ৷ বরণ ' এখানে 
খরচ বোশ-ই পড়বে। তাহলে ক 
"কলকাতার ভিড় কমানোই এর 
কাজ হবে। তাহলে ক একই "ভাগ 
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"আমার নভেম্বর 


বাধ্য হইয়া উাঁকলের নোটিশ দই 
এবং ' তখন শ্রীআর ভি রাও এ 
ওয়ারানং তুলতে বাধ্য হন। 

ইহাছাড়া নানাভাবে আমার 
অস্মার্ধধা ও মানসিক শান্তির 
ব্যাঘাত ঘটানো হইয়াছিল। ঠিকমত 
কোন মাসে মাঁহনা পুরা দেওয়া ' 
হইত না এবং এখনও পর্যন্ত 
৬৮-র প্রা 
মাহনা পাওনা আছে। 


- এই অবস্থায় আমি লি 


তারিখে ২ 


ও ১৪-৯-৬৮ 


উডপার্টমেন্টে ' (কেন্দ্রীয় উর 


প্রপার চ্যানেলে চাকুরির দরখাস্ত 
কাঁরয়াছলাম, 'কম্তু কোন উত্তর 
পাই নাই। এমনাক টৌলগ্রাম 
পর্যন্ত 'করিয়াছলাম কিন্তু 
মানে অজ হরর 


' কন্ট্রোলার অব 'ডফেল্স এ 
'ন্টস, গান ক্যারেজ ফ্যাক্তীর, জব্বল- 


পুর চেম্বারে ডাকিয়া “বাঙ্গালণ” 
বাঁলয়া বিদ্রুপ করিয়াছিলেন এবং 
এর প্রতিবাদে মিনস্ট্রদ অব 


পা 


(অষ্টম পৃদ্ঠার পর) 


জের পাশ করা ডান্তারের বাজার- 
মূল্য কলকাতার কলেজের পাশ 
করা ভান্তারের চাইতে কম 
হবে। অর্থাৎ ইতিমধ্যে বর্ণভেদ 


পেরেই আসবেন। এখন যেমন আই- 


। আই-টি, যাদবপুর, শিবপুরে ঘুব- 
-িরাই মফঃস্বলে হীঞ্জনণয়ারং 


বাস্তবের এই 


- . পাতালে চা-শ্রমিকদের 


সি, 


ন্যান্স ডফেন্স) , দিল্লীকে 
জানাই কিন্তু, কোন, ফল হয় নাই? 
বর্তমানে ২০-৩-৬৯ তাঁরন, 
খের এক' অর্ডার মারফৎ আমাকে 
ছাঁটাই করা 'হইয়াছে কিন্তু এফেন্ট 
দেওয়া হইয়াছে ২-৩-৬৯ হইতে । 
চাকরী _ গিয়াছে, অথচ নভেম্বর 
'৬৬র প্রা মাঁহনা, ২৯-৮:৬৮, 
২০-৯-৬৮ তারিখের ম্মাহনা 
মোঁডকেল কেম ২০. টাকা ৮০ 
পয়সা ও ৩৯ টাকা আজও , পাই- 
তোঁছ না! ইহা ছাড়া ২২-৪-৬৯ 
ও ১৫-৫-৬৯ তাঁরখের আবেদনের 
কোন জবাব পাইতোঁছনা। এই 
ক্ষুদ্র পারসরে + সমস্ত আভিযোগ 
ব্যক্ত করা সম্ভব নয় তাই মূল 
ঘটনাগুলি বিবৃত করিলাম! এই 
ব্যাপারে আম কেন্দ্রীয় সরকারের 
দৃষ্টি আকর্ষণ কাঁরতেছি। 


মনোরঞ্জন বন্ধন 


৫১, শশীভূষণ দে স্পট 
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ভ্ৰূ সৃসাচাহ্র' 


“কার্যকর করতে হবে।, 
মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গো যে 
হাসপাতাল থাকবে তার সুযোগ 
ষাতে সারাটি -উত্তরবাঙলা *নতে 
পারে তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা - 
দরকার। হেলথ শেল্টার থেকে 
জিলার: সদর হাসপাতালে ও সেখান 
থেকে মোঁডকাল কলেজের হাস- 
পাতালে রাগ 
ব্যবস্থা কায়েম করা এখন অসম্ভব,৷ 
সা 
সেন্টার নেই। আর মাও বা আছে 
ডাক্তার নেই তাই এই হাসপাতা- 
লের ক্ষেত্রে অন্তত এ-রকম ব্যবস্থা 
করা সম্ভব যে বিশেষজ্ঞরা তাঁদের 
ছাত্রদের য়ে মাসে অন্তত- একবার 
প্রত্যেকাট জিলা হাসপাতালে ঘুর” 
বেন। এর সঙ্গে জরুরি কেস- 
গুলি কলেজ হাসপাতালে পাঠাবার ' 
ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। 
চা-বাগান অধন্যাসত এই এলা- 
বিশেষ 
ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। চা-বাগানের 
হাসপাতালের 'সঙ্গে যুবত রেখেই 
হোক আর চা-শ্রামকদের_ জন্য 
বিশেষ ব্যবস্থা রেখেই । হোক-া 
শ্রমিকরা যাতে স্বাঁচীকৎসা পায় তা, 
নিশ্চিত করতে হবে। 
' এই সব নিতান্ত 'জর্দরী বিষ- 
য়কে অনেক সময়ই কম গুরু 
দেয়া,হয়। কংগ্রোস আমলে যেভাবে 
এই ধরণের  প্রাতিজ্ানগযীলকে 
চালানো হয়েছে তার তন্তু অভিজ্ঞতা 
জনসাধারণের আছে! তাই আমরা 
আশা . করবো_জনাপ্রয় সরকার, 
প্রথম থেকেই মেডিক্যাল কলেজ 


বেকার ভাতা? 

ভিজা তর 
চালিত যুব ফেডারেশনের একাঁট 
দল রাইটার্স 'বাজ্ডংস-এর সামনে 

বেকার দূরীকরণের জন্য বিক্ষোভ 
৮ 
দেয় ভাতা দেবার জন্য সরকারকে 
চাপ দেন। উত্তরে ম্যেমন্্ী অজয় 
মনখোপাধ্যায় , এর জন্য 
প্রায় দশ অথবা আড়াই শ কোট 
টাকা প্রয়োজন! যা সরকার খাতে 
নেই। অন্যাদকে' উপ-মুখ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি বস বলেছেন, এ ব্যাপারে 
কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করা যাবে। 
এখন ধরা. যাক এই দুশ বা আড়াই 


শ কোট টাকা. অথবা তার অর্ধেক 


টাকা, কিংবা আরও কম টাকা পাওয়া 


॥ নয় 


বাংলা ছায়াছবির গান 
"৪ আকাশবাণী 
কলকাতা আকাশবাণীতে বাংলা 
ছায়াছবির .গান আমরা, খুব কমই 
শুনতে পাই। রবিবার রাত্রে মাত্র 
তিরিশ 'মানটের জন্য' বাংলা ছায়া- 
ছবির গান শোনান হয় তাও 'নয়- 
{মতভাবে নয়, মাঝে মাঝে, এ 
সময়ে অন্যান্য অনুম্ঠানও হয়। 
আবার কোন কোন সময়ে রবি- 
বারের ছায়াছবির গানের অনু- 
জ্ঠানাট শর্ট ওয়েভে দেওয়া হয়, ' 
যেটা অনেক রেডিওতে ধরাই যায় 
না। ইদানীং বিবিধ ভারতাঁর বিজ্ঞা- 
পন কার্র্মে রোজ পনেরো 'মান- 
টের জন্য বাংলা ছায়াছাবর গান 


পাঠাবার আদর্শ 


‘আছে বলে জানা নেই। 


গেল। এবং তা বেকারদের “শোনা যায়। “কিন্তু মাত্র পনেরো 
ভাতা দহসেবে দেওয়া হল। এখন মিনিটে আমাদের বাংলা ছায়াছাবর 
প্রশন হচ্ছে, যে-টাকাটা বেকারদের গানের পিপাসা মেটাতে পারে না। 
ভাতা "হিসেবে দেওয়া হবে, তার এর ফলে ভাল ভাল ছায়া- 
অধিকাংশই কি মুনাফালোভগদের ছাবর গানগনীল আমরা খুব কমই 
পকেটেই ঢুকবে না? এবং তা শুনতে পাই। নতুন ছবির গানও 
পরোক্ষ ভাবে? কারণ বেকাররা যে অনেক পরে শোনান হয়, পুরনো 
(টাকাটা পাবে, তা নিশ্চয় কর্মের ভাল, গানগ্যাঁল প্রায় দেওয়াই হয় 
দভান্তিতে নয়। এবং যখন তারা সে না। আজে বাজে গানগঠল আমা- 
টাকাটা কাজে. লাগাবে, তাতে কি দের িরন্তির সৃষ্টি করে। অথচ 
ব্যবসায়ীরাই স্টাবধাভোগী হবেন কত ভাল বাংলা ছবির গানই তো 
নাঃ এ ছাড়া করের প্রশ্ন তো রয়েছে। 

আছেই। ূ হিন্দি ছাঁবর গানগদল বাবিধ 
. বেকার সমস্যার সমাধানের কথা শোনা যায়। কিল্তু এই বাংলা দেশে 
বলতে গিয়ে ছোট শিল্পের কথা থেকেও বাংলা ছাঁবর গান আমরা 
তুলে ধরেছেন। জানিনা তান কি কত কম শুনতে পাই। 

ভেবে একথা বললেন। কারণ যেখানে আমার অনুরোধ' আকাশবানী 
দেশের আঁধকার্ধা টাকাই মাত্র িছ কলকাতাতে বাংলা ছবির গানের 
সংখ্যক লোকেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সময় যেন কিছুটা বাড়ান হয়। 
‘সেখানে অধিকাংশ লোকের কয় 
ক্ষমতাও সমাবদ্ধ। কারণ - এদেশে 
সাধারণ লোকের আর্ঘক সংস্থা- 
নের কোন ব্যবস্থাই নেই। ফলে 
ছোট শিল্পের কোন বাজারও নেই! 
পারণামে এ সব শিল্প * 8 
উৎপন্ন সমস্ত দ্রব্য আঁবক্লীত অব- শাল্সীরা পংলিশকে ভয় পায় না” 
গড় খে এই ই পর একট টপ 
বেকার সমস্যার সমাধান হয়? 


আমি দীর্ঘাদন কাঁমউনিস্ট আন্দো- 
সাধারণ মানুষের আর্থিক সংস্থান লনের সঙ্গে যুক্ত। সত্যানন্দ 
ও ক্রয়ক্ষমৃতা বৃদ্ধি ছাড়া বেকার ভট্টাচার্যকে আমরা কোনদিন কাঁমিউ- 
সমস্যার সমাধানের কোন পথ নিষ্ট বলেই ভাবিনি। আমাদের 
/ দ্বেশে বেশ 'ঁকছন কমিউনিস্ট 
বে 
ফুন্তফ্রন্ট অক্তভূন্ত. সি, পি, আই লোভে কমিউনিস্ট পার্ট করেন। 
দল যে বিক্ষোভকারীদের ' পাঁর- সত্যানন্দ ভট্টাচার্য এই পর্যায়েই 
চালনা করেছিলেন, তাদের মুখে পড়েন। তাঁকে কমিউনিষ্ট বলা 
'একটি আশ্চর্যজনক শ্লোগান শছল। আরে অতুল্য ঘোষকে কমিউনিস্ট 
বলা একই কথা। ভাবতে অবাক 
' সেটি হল £ "অটোমেশন চাল: করা লাগে; এইরকম একটা কাঁমউনিস্ট- 
চলবে না? এই: শ্লোগান দেওয়া বিরোধী কমউনিস্টকে নকশালপরা 
হয়োঁছল যঞ্তফ্রল্ট পারচালিত রাই- 7 
টার্স শবজ্ডিংস-এর সামনে। তা দদাদন পরে যদি খোদ বদ:বাবকে 
ইল eA CEA ER গার্ড তি: আন্দোলনের 'সম- 
থানে বস্তুত করতে শুনি, তাতে 
যুন্ত ফ্রন্ট অটোমেশনকে ০ ০০০০9 


॥ অঞ্জন সেন 


একজন নকশানী 
' নেতা মণর্কে, 


$1 





দের দিয়ে স্থানীয় ভাবে চাঁকৎসার । সম্পর্কে তাঁদের নীতি ঘোষণা ' 


প্রয়োজন মেটানোর এই স্যোগকে ' করবেন। 


বরা ৯ নমস্কারান্তে 
| তৃঁপ্তকুমার সেন দীপক চোঁধুর* 
বোলপুর ইংলিশবাজার, মালুদা 


Regd. NO, C-72 


নজরুলকে নিয়ে ব্যবসাদারী 
যুক্ত ফ্রণ্টের শরিকৰাৰ ৰাজণীতি ব্ছ 


কাঁব নজরুলকে কেন্দ্রে করে 
একটা, নোংরা রাজনীতি ও ব্যবসা- 
দারী বেশ কছুকাল ধরেই পশ্চিম” 
বঙ্গে চালানো হচ্ছে। স্মৃতিল-্ত 
অসহায়, কবিকে মূলধন করে 
একটি গোম্ঠী , যেখানে কবর দু- 
চারজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং কিছ 
তথাকথিত বন্ধ: বিরাজমান, নিজে" 
দের আখের গুছিয়ে নেবার, অপ- 
প্রয়াস যে কিভাবে সপারিকাজ্পত, 
উপায়ে করে যাচ্ছে, তার পরিচয় 
দিনের পর দিন ধরে বিভিন্ন পত্র- 
পত্রিকায় দেওয়া হয়েছে। অনেকেরই 
এটা অজানা নয় যে, সরকারী 
তরফ থেকে কবিকে মাঁসক যা 
সাহায্য করা হয় তার পাঁরমাণ 
সাতশো পণ্টাশ টাকা, যা একজন 


দেপর্পের সংবাদদাতা ) 


আযাকাডোঁমি নামক একটি প্রতিষ্ঠান 
দ্রশর্ঘকাল ধরে কাবির জন্য একাঁট 
বাসগৃহ, যা তার মৃত্যুর পর একটি 
উঠত মউাঁজয়াম ও নজরল 


চর্চাকৈন্দ্র হিসাবে কবির স্মৃতিকে ' 


জশবন্ত রাখবে, কাঁবর রচনাবলশর 


পুনরুদ্ধার ইত্যাদ 'নয়ে আন্দো-, 
লন করে এসেছেন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ 
ভাবে, এবং অধুনা নজরুল গণীতিকে. 


নতুন করে জনাপ্রয় করার কৃতিত্ব ' 
তাঁদেররই। যাই হোক . এদের 
প্রচেষ্টায় তৎকালশন যযস্তক্রল্টের 
দৃষ্টি নজরুলের প্রাত, আকৃষ্ট হয়! 
কিন্তু এতে কোন কোন ব্যন্তি 
আঁদের স্বার্থ ক্ষন হবার আশংকায়, 
অর্থাৎ সরকার প্রদত্ত অর্থ ইত্যা- 


ব্যন্তির'স্বাচ্ছদ্দ্যের পক্ষে মোটামুটি দিকে নিজেদের ভোগে যথাযথ 


যেহেতু বাংলাদেশে নজরুল একাঁট 
স্পর্শকাতর নাম, এই উপলক্ষে ব্যব- 
সাটাও মন্দ জমেনা। 

এটুকুই কিন্তু নজর্‌ুল-ব্যব- 
সায়ীদের সবটকু নয়, কেননা ব্যব- 
সায়ের বহু ধরণের রীতি আছে 
আর তাছাড়া নজর্ঃল-ব্যবসায়পরা 
স্বনামধন্য পরুষ। আর ব্যবসায়ী 
দের যে একটাই পার্ট থাকে তা 
নয়, ক্রেতার জন্য দরকার বিক্রেতার 
এবং বির্তার জুন, ক্রেতারও্‌। 
কবিকে নিয়ে কিছুটা রাজনৈতিক 
ব্যবসারও সুযোগ আছে; এবং মূল- 
ধন ওই একটাই, বাংলাদেশে নজ- 
রুল একটি' স্পর্শকাতর নায়। তাই 
নজরুল ব্যবসায়ে শুধু যে একাঁট 
বিশেষ গোষ্ঠী তৎপর রয়েছে তাই 
নয়, ঘ্‌্তফ্রল্টের শা দলগ্ীলির 
মধ্যেও অনেকে কবি নজরুলকে 


[ পতন ঘটায় 


লাগাতে পারা যাবে না এই আশং- 
কায় আর একাঁটি বিকল্প সংস্থা 


গঠন করেনা 


ইতিমধ্যে যুক্ধক্রণ্ট সরকারের 
ওই গোষ্ঠাঁটির মনে 
ধারণা জন্মায় যে, যুপ্তফ্রল্ট চিরকালের 
মতই বরবাদ হয়ে গেল, অতএব 
অন্য উপায়ে যাঁদ কিছ: আদায় করা ' 
যায় এই উদ্দেশ্যে তাঁরা রাজভবনে 


হাঁটাহাঁটি শুরু করে দিলেন। এদের 


নেতা ছিলেন জনৈক 'সাহাত্যিক 


নি কবির সদনে কবিকে 


রীতিমত দোহন করেছেন এবং 


হাসা 
বলে অনে 


অনেক অবদান আছে 

কেই ধিষ্বাসি। মেৰ পৰন্ত রাজী 
পালের অননগ্রহে কাঁবকে , একথস্ড 
জাম অল্পদিনের জন্য লজ দেওয়া 
হয় এবং গহনির্মণ বাবদ দশ 
হাজার টাকার একাঁট চৈক (দেওয়া 
হয়। সেই চৈক'ও দলিল প্রদান 
উপলক্ষ করে রাজ্জপালের বদানা- 
তার ভূয়সণ প্রশংসা করা হয়, এবং 
একমান্র তাঁরই অন্যগ্রহে কবির 


একটা গাঁত হল তা শতমুথে' 


ব্যাখ্যাত হতে শর করে। 
কিন্তু লজ্জা, ঘৃণা, ভয় এই 


যেন একটি শেয়ার মাকেটে পারি- এভন থাকতে বাবসা করা যায় না, 


যে সর্তে দেওয়া হয়েছে তা তাঁর 
প্রতি অসম্মানজনক এবং য্তফ্রষ্ট 
যেন এর বিহিত করেন। সেই সময় 


ন কয়েকটি সাপ্তাহিক পত্ৰিকা, বিশেষ 


করে সাপ্তাহিক ধসমতী যকন্তফ্রন্টকে 
এই বলে সাবধান করে দেয়' যে 


-এই সব আদর্শহটন ব্যক্তিদের পাত্তা 


না দিয়ে যাঁদ কবর প্রীত সর- 
কারের আদোঁ কিছু করণীয় থাকে 
তাহলে সরকার তা যৈন নিজ তত্বা- 


বধানে নিজেই করেন, কেননা 
অপাত্রে অর্থ পড়লে তা কাঁবর 
ভোগে লাগবে ' না। দ্বিতীয়ত 
যারা রাতারাতি রং বদলাতে পারে 
তাদের উপর আস্থা স্থাপন করা 
উচিত নয়। মাত্র কয়েকাঁদন আগেই 
যাদের মুরুব্বি ময়দানে যাল্ত্রল্টের 
মুণ্ডপাত করোছলেন, তান যাঁদ 
রাতারাতি রং বদলে 'ব্লবী বনে 
যান তাঁদের সততায় সন্দেহ করার 
রীতিমত কারণ আছে। তা সত্বেও 
সেচমন্ত্রী শ্রীবম্বনাথ মুখোপাধ্যায় 
দলিল ও চেক ফেরত নিলেন এবং 
তাদের রীতিমত আশ্বাস 'দিলেন। 

এদিকে আরও একটি কাণ্ড 
ঘটল। গত পপচশে মে তারিখে 
পশ্চিমবঙ্গ ' সরকার আননষ্ঠানক- 
ভাবে ধববীন্দ্রসদনে কবির জল্মাদন 
পালন করলেন। প্রসঙ্গত উজ্লেখ- 
যোগ্য যে নজরুল ব্যবসায় গোষ্ঠীকে 
বাধিত করতে শুধু বিশ্বনাথবাবুই 
উঠে পড়ে লাগেননি, অপরাপর 
মন্তীরাও নিজেদের দলের তরফ 
থেকে এই ব্যবসায়ীদের সেবায় 
‘কেবা আগে ' প্রাণ কারবেক দান, 
এই নীতি অবলম্বন করে এগিয়ে 


1 


হেতু ভিত! 


গেলেন। তাই যথাকালে দেখা গেল 
এখানেও নজরুল ব্যবসায়শীরাই 
আসর জাঁকিয়ে বসেছেন! ' শ্রদ্ধেয় 
মন্জাফফর আহমদ নজরল ব্যব- 
সায়ীদের ভাল করেই চিনতেন, এবং 


তান শিক্ষামন্ত্রীকে এদের মত- 


লবটাও . বুঝিয়ে দিয্পোছিলেন। 
শিক্ষামন্ত্রী কতটা বুঝেছিলেন সেটা 
আমরা জানিনা, তবে অনুষ্ঠানের 
ধরণ দেখে মনে হয়েছিল যে এ সব 
নিয়ে মাথা ঘামাবার মত অবসর 
তাঁর নেই। সে যাই হোক অনুষ্ঠানে 
কবর প্রাত আশু কতব্য হিসেবে 
কয়েকটি ঘোষণা করা' হয়েছিল, 
এবং নজরুলের প্রতি সরকারের 


" DARPAN, Price 25 ৮, 


নিজের দলের হয়ে যে গোলটি 


দিতে চানান তারই বা প্রমাণ কঃ 


অতএব ঠীবশ্বনাথবাবুকেও দেখাতে 
হবে যে 'তানও আছেন, তাঁকে 
'ডাঞ্গয়ে চলা ,যাবে না। 

ফলে হল এই যে গত এক- 
ভ্রিশে মে তারিখে মহাজাতি সদনে 
উক্ত ব্যবসায়ী সংস্থা আয়োজিত 


অনুষ্ঠানে [িশবনাথবাবু ! দলপাঁত * 


সেই সাহিত্যক মহোদয়ের হস্তে 
একটি পাঁরবার্তত দাঁলল সমর্পণ 
করলেন, যেখানে 'পনেরো বছরের 
বদলে কবিকে 'নরানব্বুই বছরের 
জন্য লাজ দেওয়া হল। এটা দেবার 
অধিকার সেচমন্ত্ীর আদৌ, আছে 


নাত কি হবে তাও ঘোষণা কর কিনা, এ বিষয়ে মাল্ঘসভার অনু- 


হয়োছিল। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী 


কিন্তু, নাটকের শেষ এখা- 
নেই নয়। আগেই বলেছি নজ্টুজ- 
দখল নিয়ে শারকী দ্বন্দ্ব রীর্ত- 


মত প্রবল, ০8 


অন্ন জুটছে "কনা, 


কারো মাথাব্যথা নেই, থাকার কথাও, 
বোধ হয় নয়। জানিনা পপচশে মে 
তাঁরখের সরকারী বন্তব্য মাল্মসভায় 
আলোচিত হয়েছিল কনা, অথবা 
এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া 
হয়েছিল কি না) কিন্তু একটি 
বিশেষ দল ফাঁকা মাঠে গোল 'দয়ে 
দেবে তাই বা কি করে হয়? সত্য- 
প্রিয়বাবব সকলকে পাশ কাঁটয়ে 


দস্তয়েভ স্থির জগত € দাশ লিখে. 


যেকোন রচনায় লেখক স্থান 
ও কাল সৃষ্টি করেন। এই স্থান 
ছোট বড় দইই। হতে পারে; কাল 
হুতে পারে ' কয়েক শতাব্দী বা 
কয়েক ঘন্টা। যে-কোন গল্প উপ- 
ন্যাসে একটা মনস্তাত্বক জগতও 
থাকে, থাকে জর 
হাওয়া” 

দস্তয়েভস্কি-এর ন 


ঘটনা এগিয়ে যায় দত, সবেগে।, 


রোধ উপাদান খুব কম যেমন 
থাকে রূপকথায়। আর কাহানখ ,. 


- যখন মনস্তাত্বক ক্ষেত্রে প্রবেশ করে 


তখন অন্তর জগতের এই অংশে 
“প্রাতরোধ ক্ষমতা” সবচেয়ে কম। 

দস্তয়েভাঁদ্ক-এর রচনায়, কার্য 
কারণ সূত্র দুর্বল, দৈনন্দিন জশবন 
নের নিয়ম লংখিত। 
জীবন স্বাভাবিক থেকে 'বচ্যাতির 


মধ্য দিয়ে,ঃ ঘটনা ঘটে হঠাৎ অপ্র- 
ত্যাশিত ভাবে! স্তাভোগন, ভাঁস- 
কারামাজোফ, আগলাইয়া, বগো- 
কন ও অন্যান্যের আচরণ অপ্র- 


ত্যাশত ও অধৌন্তিক। এদের 
কাজের অপ্রত্যাশততার সঙ্গে 
'মশছে পাঁরাস্থাতর ইচ্ছাকৃত অস্প- 
স্টতা, ঘটনাবলশর অসঙ্গাঁত। 


যেমন, “কারামাঝোকফ জ্রাতৃ- - 


বন্দ” উপন্যাসের শ্মরদতে আলিও- 
শাতার বাবাকে কেন দেখতে এল 
তা বোধগম্য নয়। লেখক নিজেও 
বলেছেন এর কোন ব্যাখ্যা তাঁর 
কাছেও নেই। 

লেখক বলেছেন যে, তাঁর 
রচনাবল্ধীর ঘটনার জন্য তাঁর কোন 
দায়িত্ব নেই, এবং ঘটনার কার্য 
বরণ বিশ্লেষণ করতেও তিনি 
অস্বীকার করেছেন। “ঁদ ইডিয়ট”- 
এর কথা ধরা যাক! আমরা পনজে- 
রাই প্রায়শ ঘটনাসমূহের ব্যাখ্যা 
করতে অপারগ”, কিংবা “যদি 


তাঁর রচনায়, আমাদের, ব্যাখ্যা করতে বলা হয় 


আসম্ম বিয়ে কতটা পরিমাণে 


মনস্তত্বকে যাদ এমন এক 
বিজ্ঞান হিসাবে গণ্য করা যায় যা 


'মানুষের মনস্তাত্বক জবন নিয়- 





মোদন প্রয়োজন কনা, সেই প্রশ্নটা 
আপাতত উহ্য হয়ে রয়েছে। আক- 
1স্মক ও ' নাটকীয়পল্থায় এভাবে 
একটি বিশেষ গোম্ঠীর হাতে 
দললটি তুলে দেবার জন্য মাল্তর- 


"সভার অনেকেই (যেমন আবদুঞ্জলা 


রসূল, জ্যোতি ভট্টাচার্য) ক্ষ 
হয়েছেন। 'কোন্‌ 'দল নজরুলকে 
দখল করতে পারবে সেই কম্পাটি- 
শনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে মাঝ- 
খান থেকে সুযোগসম্ধানী ওই 


একাঁটি নজরুল ব্যবসায়ী গ্োষ্ঠীরই 


বরাত ফিরে যাচ্ছে! কাঁবকে 'নয়ে 
এই রাজনপাঁত ও ব্যবসার বাজার 
বন্ধ করতে ক বাঙালী এাঁগয়ে 
আসবে না? 


ল্ঘণ করে তাহলে দস্তয়েভাঁসক 
ন্যুনতম মনস্তাত্বক লেখক। "তান 
মনস্তত্ব চাননা, কিভাবে এর হাত 
থেকে রেহাই পাবার . সম্ভাবনা 
আছে তা 'চান। সেজন্যই তান 
মনস্তত্ব থেকে সরে গিয়ে মানাঁসক 
রোগতত্ব ও মানীসক রোগের দিকে 


ঝংকেছেন।' কিন্তু ঘটনাক্রমে মান-" 


সিক জীবনের প্রচলিত! নিয়ম- 
সম্হ উড়িয়ে দিতে গিয়ে তাঁর 
অনেক বন্তব্ই , ভাবষ্যদ্বাপীর মত 
ফলোছিল ও আধুনিক মনস্তত্ব 


॥ও  মানাসুক রোগত্ত্বের বহু 


বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের তান অনু 
মান করতে ' পেরোঁছলেন। 
ঘটতে পেরোঁছল কারণ দস্তয়ে- 
ভাঁদ্কি সম্ভাব্যতা! খুজতেন এবং 
সম্ভাব্যতার' সাঁমান্নেখার মধ্যেই 
মানসিক জাবনের মৌলিক 
সত্য লংঘন না করেও তান 
তাঁর সময়কার বৈজ্ঞানিক ধারণার 
সীমার বাইরে দুষ্ট দিতে পেরে- 
ছিলেন। তাঁর “ভবিষ্যদ্বাণী” মধ্যে 
এই “স্বাধীন” সম্ভাব্যতা সত্য বলে 
প্রমাণিত হয়োছিল। তাঁর সময়কার 
প্রচলিত মমস্তত্ব সম্পর্কে দস্তয়ে- 


ভাঙ্ক-এর শ্লেষাত্বক মনোভাব ' 


প্রত্যক্ষভাবে 'বান্ত হয়েছে “কারামা- 
ঝোড ভ্রাতিবৃন্দ” গ্রন্থে। তানি 
প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন, মন- 
স্তত্ব “দ্বিধার অস্ম”। 
দস্তয়েভাদক-এর  বইগ:লিতে 
অন্তরজগত হল আত্মিক ও মান- 
লিক রাজ্যে নন প্রতিরোধের 
জগত ৷ তাঁর মতে এটাই খাঁটি জগতা 


দশ্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা সুবোধ মাল্পক দেকায়ার কাঁলকাতা-১৩ থেকে ন্যাদূত এবং ৬১নং মট লেন, কাঁন্রকাতা-১৩ দপ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


মিটি | 





এটা ' 


i 





পদেশ কংগেসের মাটি ধনও চন্য বোধের কমায় :. 


বি লক্ষ 


টাকার 





সামা রা মনোনয়ন নিয়ে কৌ বদ. 





i? ৭ ly সু রর 
স্বাদশ ব্য ইশ সংখ্যা ॥ শতবার ই০শে ০৯৯৬৯, | সূল্য টি 


আনন্দমার্গের বিরুদ্ধে 





অভিযোগ ভিত্তিহীন নয় 


কালান্তর পত্রিকার বিরুদ্ধে মানহানির 
/মামলায় প্রেসিডেলসী ম্যাজিফেটের রায় '" 
a দের , সংবাদদাতা ) ৫ 


গত সপ্তাহে কলকাতার এক । 


উগরোন্ত কলকাতা : আদালতে 


- দিয়ে _ 
আইনগত প্যাঁচের মাধ্যমে অতুল্য 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


পশ্চিমবগ্গ. রাজ্য কংগ্রেসের ' 
'অন্তদ্বন্দব“্রমশ একটা . কুৎসিত 


আকার. ধারণ করছে। ‘ অতুল্য 
ঘোষের স্ধূল ছায়া আগাতভাবে 


"কংগ্রেস ভবনের" 'শ্িসাঁমানায় না 


পড়লেও' লোকচক্ষঃর অন্তরালে 
বাভিষ,কারসাজী মারফৎ বচ্দোম্বর 
এখনও! পর্যন্ত “কংগ্রেসের. মূল 
ঘাঁটিগলি কৰ্জা করে রেখেছেন। 
' তবে সম্পাঁত শ্রীগ্লজারধলাল 
‘নন্দ আই, এন, ' টি, ইউ, ॥সি-র' 
(সভাগাতি' হিসাবে কলকাতা এলেও 
আসলে তানি বঙ্গেশ্বর '-অতুল্য 
' ঘোষের এই | প্রত্যক্ষ প্রভাবকে 
রে ছে লেক করে দেবার জনা 
পাশ্চমবাংলায় পদার্পণ ।করেন। 


, জানা গেছে, তান বর্তমান কংগ্রেস 
রর সম্পাদক শ্ৰীকৃষ্ণকুমার : শংক্রাঁকে 


কংগ্রেস সংগঠনের জন্য সংগৃহীত 
অর্থ কংগ্রেসের নামে বর্তমানে যে 


তহবিল আছে, সেই তহবিলে কমা 


না রেখে অতুল্য-বিরোধী কোন 
ব্যান্তর নামে জমা রাখবার নির্দেশ 
গেছেন। কারণ, নানারকম 


বশম্বদ ব্যান্তরা কংগ্রেসী তহবিলের 


, উপর নিজেদের (প্রভাব অক্ষম 


রেখেছেন। 
জানা গেছে, কলকাতায় অব- 
স্থানকালে শ্রীনন্দ বর্তমান কার্য 


আদালতে বিচারক" রায়ে ষাঁ বলে- মামলায় আনন্দমার্গ 'ফাঁরয়াদী করী কাঁমাটিতে, অতুল্য চক্রের ' 


ছেন তা থেকে দাঁড়ায় এই ষে, 'পক্ষে ছিল এই অভিযোগ করে যে, প্রভাব কতটা তা' জানতে চান। 
, প্রজয়ার 'আনন্দমাগ" সম্পর্কে . কাল্লান্তর' পাকা এক সম্পাদকীয় . প্রকাশ, তাঁকে জানানো হয়েছে 


'যাঁদ কেউ দেশ ও সমাজগ্রোহতার মন্তব্যে আনন্দমার্গকে জন সমক্ষে যে, প্রকৃতপক্ষে রাম-শ্যামষদু 


অভিযোগ আনে তবে তার যথেষ্ট, 
কারণ আছে। 

এই স্মত্রে লক্ষণীয় যে, কিছ" ' 
শদন আগে কেন্দ্রীয় সরফারের এক 
' ববজ্ঞাপ্ত অনন্্াঁয়ী কোন 'সরকারী 


অর 


বাভন্ন মহল থেকে 


জেতা বু এই ধর- 


ণের এক প্রতিষ্ঠানকে বেশ দন | 


চলতে দেওয়া ঠিক নয়। ধর্মের 


নামে দেশে ফ্যাসাঁবাদদী রাজনীতি, 


প্রচার করছে এরা, এবং এই রাজ- 


নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য সারা দেশ-. 1? 


ব্যাপী উগ্রপল্থণ স্বেচ্ছাসেবক দল 
* গঠন করছে। নিজেদেরই . ঘোষণা. 


চাঞ্চল্যকর ' তথ্য প্রকাশ করেছেন। 
আইনগত বাধার জন্য এই তথ্য 
দর্পপ্রের জানা. থাকা সত্বেও এখানে 
প্রকাশ করা গেল না। 


4 দ্বিতীয় পচ্ঠায়)-, 


মধুর নামে অতুল্য চক্রের লোকে- 





' বাই , সংখ্যগাঁরষ্ঠ॥ শ্রীনন্দ নাক 
এতে 'কিণ্টিৎ হতাশ হন। 


নির্দেশ দয়েছেন। চি Ls 
।কংগ্রেসের ভিতর এই অন্তর্দ- 
(শেষাংশ দ্ৰিত’য় পঠায়) 





ঘোষ কমিশনে গুদিশের কৌমদীকে দে হচ্ছে 
ভার হাইকোর্টের পারিশ্রমিকের দি] টাক 


1 রী 
দের্পপের। সংবাদদাতা) 
রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনা , নিয়ে 


বিচার, বিভাগীয় তদন্ত চলছে। 
সংশ্লিষ্ট মাননণয় , িচারপপাতি। 


'শ্রীশচ্ভু ঘোষ .মহািয়কে এই তদ- 
, ন্তৈর রিপোর্ট ছয় সপ্তাহের মধ্যে 


পেশ করার জন্য যুন্ত ফ্রন্ট সরকার, 
অনুরোধ .করেছেন। « ইতিমধ্যেই 
তন, সপ্তাহ আঁতবাহত হয়েছে 
এবং যেভাবে 'এই ' তদন্তের কার্য 
অগ্রসর হচ্ছে তাতে ছয় সপ্তাহের 


.. মধ্যে শেষ ‘হবার কোন ' সম্ভাবনা, 


দেখা যাচ্ছে না। ॥ 

জানা গেল, এই তদন্ত কার্য 
পারচালনা করতে সরকারের' প্রাত- 
দিন সাত হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। 
প্যালশের পক্ষে সরকার কর্তৃক 


রে পাঁচটি কমিশনে কারের বয় হব কয়েক লাকা 
- ছক্কা করা যাচ্ছে না টাকার ঘারে. 


' ননযুন্ত কেণঁসলা শ্রীভোলা সেন 
প্রতীদন ' বাট মোহর, অর্থাৎ 
এক হাজার কুঁড় টাকা পারিশ্রামক 
1নিচ্ছেন। শ্রীসেন হাইকোর্টে মামলা 
র জন্য প্রাতাদন গতারশ 
'অর্থাৎ পাঁচশো দশ টাকা 
70 অতএব 
প্রশ্ন পারে, কে বা'কারা 
তোল শ্রীসেনকে এই 
তদন্তের ব্যাপারে বিগ ফি দিযে, 
নিযুত ' করেছেন। "আমরা জানি, 
কলকাতা হাইকোর্টে যযুন্ত’ ফ্রন্ট সর- 
কারের সমর্থক অনেক প্রখ্যাত 
কোঁসঁলা আছেন যাদের মধ্যে 
অনেকেই অনেক কম পাঁরিশ্রীমকে 
এই । তদন্ত কার্যে সরকারকে : 
সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। 


be) 


tl 


আরো 'জানা গেল, যেহেতু এই 
তদন্ত কমিশন বিচার 'বিভাগনয় 
মন্ত্রী শ্ৰীভান্তভূষণ মণ্ডলের সঙ্গে ' 
পরামর্শ না করে বসানো হয়েছে 
সেই হেতু আঁর দপ্তর এই তদন্তের 
'খরচ বহন করতে অক্ষমতা জ্ঞাপর্ন 
করেছে। তাহলে এই তদন্তের জন্য 
যে কয়েক, লক্ষ টাকা খরচ হবে তা 
যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের! দপ্তর 
বহন। করবে? i 
প্ৰসংগত, উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৭ 
সানে ' বাগমারীর ঘটনা সামপর্কে 
তদন্তের জন্য যে গ:প্ত কাঁমশন . 
নিয়োগ! করা হয়োছল তার সর্বসা- 
কুল্য খরচ বর্তমান ঘোষ কাঁমশনের 
তুলনায় অর্ধেকেরও কম হবে। 
/ এর পর. 'আছে উত্তরপাড়া 


বসুমতণ পত্রিকার ’সদর কার্যালয়ে 


শিল্পা থেকে সব আই-এর দুজন : 
'। , আঁফসার হঠাৎ আবির্ভূত, হন এবং 
, ম্যানেজারের, কক্ষে প্রবেশ করেন। 


সি বি আই-এর নাম শঃনে ম্যানে- 
জারের মুখ শুকিয়ে আমাঁস 'হয়ে 
হয়ে গেল। বেচারা ছদটোছ্দটি 


আরম্ভ করে দদিলেন। আরও বিপদ, . 


{কোন ডিরেক্ঈর উপস্থিত নেই। 


'মেমো আঁডট, রিপোর্ট ' প্রভৃতি 


পরাক্ষা করে তার.কাঁপ নিয়ে যখন 
উঠলেন তখন প্রায় বেলা' পাঁচটা। 


তায় দিন অফিসাররা অন্যান্য: 


কালো টাকা নিয়ে বিপদে পড়েছেন" 
শিরোনামে একটি সংবাদ দ্য ত 


উরি [ 


টা রা 
শন, ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে ফ্্ত- 
ফ্ৰন্ট ০ Ed 


জন্য 

9৮৮ 
গাঁফলাতর জন্য তদন্ত কাঁমশন 
এবং সর্বোপাঁর দুর্গাপুর আর, ই, 


' কলেজের ছাত্রদের উপর পনীলশের 


অত্যাচারের জন্য তদন্ত কাঁমশন। 
এই প্রাতিটী তদন্ত-কার্ষের জন্য 
।বিপৃল অর্থ য্য্ত ফ্রন্ট সরকারকে 
খরচ করতে হবে। . 

এই সরকারের চার মাস শাসন 
এবং এই কাঁমশনগুির খরচ বাবদ 


বিশ্বাসী এবং একথাও মনে কার 


একমাল্র বিচার বিভাগীয় তদন্তের ' 


দ্বারাই জনসাধারণের বিশ্বাস অজণী 
করা' যায়! 
স্বার্থের জন্য যে তদন্ত পাঁরচা- 


ললিত হয়, তার ব্যয়ের পাঁরমাণ 


খুবই সীমিত হওয়া, উচিত। 


সুতরাং 'জনসাধারণের ' 


এ 


~\ 


. হবার কি আছে। । 


নয়ন দেবার জন্য উঠে পড়ে 


' জন্য যে-একাঁটি িনজনের কাঁমাট 


* থেকেও নাকি' অতুল্যচক্ক এক লক্ষ 
। আঁশ হাজার টাকা হাওলাত 


টাকার কোন হদিশ নেই। / 


*&. দই ৷ | 
সন্পলাদ্ক্ীন্ম টি 


A} 


মন্বোয় কমিটিও মহাযয়েদন 


মদকায় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট ঠা নিত বানি 
মহাসম্মেলন. শেষ' হল, সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য কিছুটা সফল হয়েছে। 
বিরদ্ধে এক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রাত- ৮৮টি দেশের কাঁমউীনস্ট পাঁটর 





শ্রুতি নিয়ে। এই সম্মেলনে ৭৫ মধ্যে ৭৫টি পাটি এই সন্মেলয়ে ! 
' দেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রাত- “উপস্থিত ছিল! সমীক্ষায় দেখা? 
পাঁথবীর গেছে চানা ভাবাদর্শে' এবশ্বাসী ' 


নাধরা যোগদান করে। ৃ 
সাম্যবাদী ' আন্দোলনে কোর কমিউনিস্ট .পীোর্ট মাত্র ছয়টি। 
সমস্যা আলোচনার ‘বিষয় “ছি্ল। ' অবশ্য পৃথিবীর অন্ততঃ ৩০টি 
স্বভাবতই চাঁনের কাঁমিউনিষ্ট পার্টি ', দেশে চীনের প্রভাবে কমি্ডীনস্ট 


ও , চাঁন-সোঁভয়েত বববাদ এই আন্দোলন বিভন্ত হয়েছে এবং নতুন: 


সম্মেলনের সামনে মূল সমস্যা জঙ্গী! াক্সবাদশ-লোৌননবাদী 
আকারে 'দেখা দেয়। 
আগেই এই সম্মেলন হওয়ার কথা এ কথাও পরিষ্কার যে পৃথিবীর 
ছিল এবং সুরু; থেকেই সোভিয়েত সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টি আজ আর 
এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী: এবং সোভিয়েত বাণ? বেদ বাক্যহসাবে 
এ আগ্রহ হয়ত বা উদ্দেশ্য প্রণ্রো- গ্রহণ করতে রাজি, নয়৷ অন্তত- 


4 দিত। আন্তজণাঁতক সাম্যবাদী পক্ষে ১৪টি পার্ট শেষ পর্যন্ত 
' আন্দোলনে চীনের বিকল্প এঅরনতৃত্বগ, সম্মেলনের ঘোষণায় স্বাক্ষর দিতে 


প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সোভিয়েতকে বরা- “ 
বরই বিব্রত. করেছে। 
পার্টর মহাসম্মেলন ডেকে সোভি- িষোদ্গারে ক্ষব্ধ। 

য়েতের (উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীকে অবশ্য ডাঙ্গের নেতৃত্বে ভারতীয় 
দেখানো যে বেশীর ভাগ কাঁমউ- কাঁমউনিস্ট পার্টর যে দল এই 
নিষ্ট পাটিইি সোভিয়েত শিবিরে সম্মেলনে উপস্থিত ছিল 'তারা' 


৭ |] রি 


রাজি হয় নি। এরা (সকলেই 


টি হাতের 
লালু াহ্বান্লল। সনম্পাদত্কেল্ল চিঙিব : 
উল্ভল্প ০দললি 


|| \ 


fi ০... (৯ পৃষ্ঠার পর) 


্বের রাজনৈতিক চেহারা প্রকট প্রান্তন সাধারণ সম্পাদক বদুবাবূকে 
"হয়ে উঠেছে রাজ্যসভার । আগামী 


একটি চিঠি, লিখে বদ্ুবাব; এখনও 
নির্বাচনে পার্টির প্রার্থী নির্বা-, পর্যন্ত কংগ্রেসের যে গাড়াটা ব্যব- 
চনের ব্যাপারে। অতুল্যবাব্ু. চান হার করছেন সেটা ফেরৎ: দেবার 
২৯৬৭, ও ১৯৯৬৯-র' নির্বাচনে অনুরোধ জানান। এছাড়া, আর 
পরাজিত ' প্রার্থী ও প্রান্তন এম, একীর্ট চিঠি লিখে যে 'দাঁলিল 
এল, এ শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্তকে মনো-' “মারফত বর্তমান কংগ্রেস ভবনটি 
নয়ন “দিতে 845 
ঘোষের হজ্লীশীদজ্লশ ঘোরার,” 
ব্যাপারে একটু _ অর্থের টানাটানি ' 
' হাচ্ছিল। শ্রীঘোষের নেতৃত্বের প্রীতি: 


শ্রীদত্ত. বণ্গেশ্বরের , এই দযার্দনে ''«এই-মনোভাব: মেনে নেওয়া যায় 
তাঁকে আর্থক “সাহায্য করছেন। 'না”' কিন্তু {ক ভাবে এর প্রতিকার 
'মুতরাং অতুল্যবাব ' রাজ্যসভার তা বলেন না - 

সদস্য হওয়ার জন্য শ্রীদত্তের নাম কেন্দ্রীর্ম'ও রাজ্য মন্নী স্তরৈ 
উত্থাপন করবেন; এতে আর' আশ্চর্য 9৮ ঘন্টা ব্যাপী আলোচনায় বকল্তু 
অন্যার্কে 
অতুল্য বিরোধী চকু শ্রীমতী পরব 
মুখাজীকে এই রাজ্যসভায় মনো- 


সন্তুষ্ট নন। শ্রীদলগপ্‌ পৃ মজুমদার, 
এম এল এ খন আনার এমস্বয়িজ 
ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক তান, 
ত স্পষ্টই জানয়েছেন, ইউনিয়ন 
যতখানি খোলা। মনে আলাপ- 
আলোচনা : চালাতে রাজী ছিল, 


লেগেছেন।। ( 
কংগ্রেসের হিসাব টাকি 


তৈরী হয়েছে, আরা নাকি বিশ 
লক্ষ টাকার কোন,হসাব : পাচ্ছেন) ' 
না৷ এছাড়া, বিধান রায় ' তহবিল € 


নেই, এবং তিনি -ইউানয়নকে সেই ' 
পরামশহি দেবেন। ইউনিয়ন এই 
পরামর্শ গ্রাহ্য করলে আলাপ 
অর্বলোচনার মাধ্যমে শ্রীমিক' শান্তি 
ফাঁরয়ে আনার চেষ্টা অচল অব- 
স্থায় দাঁড়াবে 


শনয়োছলেন; আজ পর্যন্ত সে 


অন্তদ্বপ্ৰের চেহারা কতটা 
কুঙীসত' হয়ে দাঁড়য়েছে তার 
প্রমাণ মিলবে নিম্নীলাখত দুটি 
ঘটনায়? সম্প্রাত শ্রীকফকুমার শুক্লা 


অনেকাঁদন পাট. গাঁঠত হয়েছে। “সম্মেলনে। 


 পুনাচার র্গাপুর সফন্ন 
bs _ (দশম পৃহ্ঠার পর) 
শ্রীদত্তের অগাধ ' আস্থা থাকায়, নিয়েছেন? তিন! ঘোষণা করেছেন রঃ 


থানায়, ইউনিয়ন কতৃপক্ষ মোটেই । অবশ্য নিজেই জানেন, তানি যা 


জানিয়েছিলেন, নতুন াহিনাঁতে উদ্দেশ্যে লিখিত। 


সবাই অন্তত চাকরণ পায়; শ্রীচ্যবন 


ছিলেন, লোকে একট; পরে বুঝেছে। 


ধা: এর ফলে ওই প্রতিষ্ঠানের প্রভূত 


রর কালাম্তর, পত্রিকার সম্পাদক 
বিতু হয় নি। আগে থেকেই তারা জ্যোতি দাসগনপ্তের .পক্ষের উাঁকল 
'সোভিয়েতের বনস্তব্যে অকুন্ঠ সম-. রমেন ব্যানার্জী বলেন; যে, আনন্দ- 
দকখের কথা মার্গে'র আচরণ সম্পর্কে বহু দিন, 
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টর সেই ধরে নানা ধরণের আঁভযোগ শোনা 
বশম্বদ চাঁরত্র আজও একই থেক যাচ্ছিল আর দেশ ও সমাজের! 
গেছে। পাঁথবাঁর অন্যান্য দেশের। স্বার্থেই সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে 
কথা বাদ দিলেও, ভারতে আন্দো- কোন ব্যান্তগত আক্রোশ অথবা 
লনের গাঁত ও ব্যাপকতা এদের . অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য 
চারত্র' বদলাতে সাহায্য করোনি, নয়। কালান্তরের পক্ষে বাভন , 
আন্দোলন থেকে এরা নতুন আঁভ- সাক্ষীদের মধ্যে, ছিলেন পত্চিম- 
জ্ঞতা। গ্রহণ করে না;, পনরনো বঙ্গের পঞ্টায়েত মন্ত্রী ্্রীবভীত- 
আমলের দাস ত্তি দাশগুপ্ত ও পররিয়া-বাঁকুড়ার 


এরা আঁকড়ে থাকে। এতে: লোকসভার সদস্য “জিতেন্দ্রমোহন 


স্াবধা অনেক, অর্থের চিন্তা বিশ্বাস 
থাকে না প্রতপাত্তিঞ যথেষ্ট করা 


সাক্ষাদান, ও জেরার , সময় 
যায়। বাতি এদের জানা উচিত শ্্রীদ্যশগৃপ্ত ও শ্রীবিশ্বাস আনন্দ- 


‘যে, এই বিদেশ’ অর্থ ও প্রতিপত্তি * মার্গ সম্পর্কে সরকারী জাম বেদ- 


। দিয়ে বেশশীদিন জাতী মল নানী এৰা মার অরে 
কাম সোভিরত রাখার চাঁন লগকে! 2 


লনকে. দমানো যায় না। আন্দো- হ৯৩ক্ষেপ ইত্যাদবহ? রকমের 
রি ৷ আঁভযোগ হার করে বলেন যে, 

দের ছাড়াই, এগিয়ে চলেছে এই প্রতিষ্ঠানের বিরদ্ধে বহ7 ধর. 
এবং চলবে। এদের বাধা বিপত্তি . ণের মামলা 'বচারাধর্ণন ,'রয়েছে! 
ক্রমশঃ রশি হারতে; বাধ্য। ধুীদাশগপ্তে এক সময় ব্মুলন যে, 
ধর্মের আড়ালে “এরা “নিছক ফ্যাসী- 


"স্থানীয় আঁধবাসীরা এদের জ্বালায় 


উত্যন্ত হয়ে সরকারের কাছে অনেক ' 
৮ : 'আবেদন 'করেছে। শেষ পর্যন্ত এক 


} আঁদবাসী দল ক্রুদ্ধ ' হয়ে আনম্দ- 
; মার্গ আশ্রমের ওপর ব্যাপক আক্র- 
(৫৯।বি, চৌরজ্গণ রোড মণ চালায় এবং' তাতে চারজন 
রর STOO রগ আশ্রমবাসী নিহত হয়। 
রি হয়েছে . ১ বহু ঘটনার পর পাঁশ্চিমবঙ্গ 
সেটি সম্পর্কে বদদবাবূর কাছে 
বিস্তারিত : খবরাখবর জানতে 
চান। 'কিল্তু বদুবাব এ চিঠি 
দুটির আজও জবাব দেনানি। 


ডিভিশন কমিশনার রঞ্জিত 
আনন্দমার্গ ' সম্পর্কে একাঁট 
পূর্থীজ্গ তদন্ত করেন! তদন্ত 
। রিপোর্টেও বহ ধরনের আঁভযোগ 


ঘোষ 


" উপস্থাঁপত করা" হয়। 
॥  কালান্তর পত্রিকায় একটি 
 - স্্পাদকীয়তে [আনর্দমা্গেরি 


বিরুদ্ধে আভযোগ সম্পর্কে মন্তব্য, 
করা হয়। সম্পাদকায়ের শশরোনামা 
আনন্দমার্গ”। এই সম্পাদকীয়তে - 
একট মন্তব্যে বলা হয £ “এরা 
বহু ভাষায় বাজ রাজ্যে পত্র- 
পাঁৱকা মারফৎ দেশবোরিতা এবং 
একনায়কত্ব ভিত্তিক ভাবাদর্শ প্রচার 


' এখনও একথা না বেন, তা হলে , ক” | 

শ্রমিকশ্রেণীর বিরাট এক অংশ | রজান্দমার্গ প্রচারক সঙ্ঘের 
তাঁর দল ছেড়ে যাবে। এই বন্তব্যে 'কলকাতা জেলা 'সম্পাদক “শান্ত- 
কিছুটা অসার আছে এই ' থেকে রঞ্জন পাইন ; 
বোঝা যায় যে” জ্যোতিবাবদ নিজে মানহানি মামলা রুজ; করে বলেন 
যখন দুর্গাপুরে, আসেন, তখন 


শ্রীপুনাচা ঘোষণা করেছেন 
শিক্প নিরাপত্তা বাঁহনধ দ্গগরে 
গঠনের কাজ কয়েক. সপ্তাহেই, 
সম্পূর্ণ হবে। জ্যোতিবাবু কেন্দ্রে 
এই সিদ্ধান্ত সহজে মেনে নেবেন 
না বলে জানিয়েছেন। 


, রোল্ত মন্তব্য আপাত্তজনক এবং 
আনন্দমার্গকে হেয় প্রতিপন্ন করার 
ব্যাক্কশাল কোর্টে এই মাম- 

লার বিচার করেন প্রোসডোদ্স 

ম্যাজিস্টেট' নীদেবকৃষ্ণ রায়। মাম- 
লার রায়ে বিচারক কালান্তর সম্পা- 
দক জ্যোটিত দাশগণপ্তকে বেকসুর 
মুক্তি দয়েছেন। শ্রীরায় বলেছেন 
যে আদালতের দাক্ষ্যে এবং জেরায়, 
প্রমাঁণত হয়েছে যে, আনন্দমার্ 


তাঁকে মৌখিক ভাবে সেই আশ্বাসই 
দিয়েছেন। তিনি যে নতুন বাহিনী 
গঠন মেনে নিয়েছেন তা অবশ্য তাঁর 
ব্যারিষ্টারসনলভ "ভাষায় জানিয়ে: 


4 ্ 
' . দর্পপি 0 লর্রবার ২০শে জুন ১৯৬৯ 
। i + / | 


সরকারের তরফ থেকে বর্ধমান. 


বিরুদ্ধে ' 
যে, সম্পাদকীয় শশরোনামা ও উপ- : 


| 


মার্গের কার্ষকলাপ উত্তপ্ত বিত-। 
কেরি বিষয় এবং দেশে বহু লোক 
আছে যারা এই কাজকর্ম আইন- 
সঙ্গত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ 
প্রকাশ করেন। অতএব কালাল্তর 
সম্পাদকীয়তে.. আনন্দমাের 
বিরুদ্ধে উম ন্রোহতার, আভি-৮ 
যোগ অসতকতা প্রসৃত বলা যায় 
না। সং বিশ্বাস থেকেই এবং জন 
' কল্যাণ "উদ্দেশ্যেই - কালাম্তর আঁভ- 
যোগ" উদ্থাপ্নন, করেছে। 

তার.বায়ে একথাও' বলেছেন ৰ 
সম্পাদকীয়তৈ হয়ত কিছু কিছ’ 
অত্যুন্তি হতে পারে এবং কোন কোন 
জায়গায় গরমেজাজী ভাষাও ব্যব- 
হত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু 
এগুলো আদালতের কাছে প্রাস- 
ভ্গিক নয়। আদালত মনে করে যে, 
‘সংবাদপত্রে যে মন্তব্য করা হয়েছে 
তার: যৌন্তিকতা , প্রমাণের জন্য 
যথেষ্ট উপাদান রয়েছে। এবং 
সম্পাদকীয়তে আনন্দমার্গ সম্পকে" 
-ব্যন্তিগত আরোশের কোন প্রমাণ 


নেই । অতএব' মামলা খাঁরিজ। ! 


কলকাতা কি মগের যুনুক 
_. হয়পেল? 


(প্রতিবাদের প্রতিবাদ) খু 
উত্ত শাঁ্ষক সংবাদটী দর্পণে 


“তেইশে মে আঁরখে প্রথম বাহির 


হয়। তাহার পাল্টা জবাব হসাবে 
হয়ই জুন তারিখে আপনার পার 
কায় যে পত্রী 'বাহির হইয়াছে তাহা 
দেখিয়া আমরা . ‘অর্থাৎ খিদিরপ:রে 
জগন্নাথ সরকার, লেনের, প্রকৃত , 
স্থানীয় আঁধবাসশবন্দ স্তম্ভ 
হইয়াছ। নিজেদের জঘন্য কীর্ত- 
_ কলাপ ঢাঁককার জন্য লোকচক্ষে 
“সম্ভ্রান্ত” বলিয়া নিজেদের জাহর 
কাঁরতে ছয় নং জগন্নাথ সরকার 
জেনের স্মুরেন্‌ মণ্ডল, অজিত মণ্ডল 
অর্জ মশ্ডল প্রভূত “বীরপুজ্গবরা” 
আপনার পাত্রকায় পত্র পাঠা- 
' ইয়াছে। লেখাপড়া 'শাঁখলেই যে 
সম্জ্রান্ত হওয়া যায় না' তাহার 


, মীর জন্য ওয়াটগঞ্ ই 
গ্রেপ্তার কারয়াছে এবং যাহাদের 
বিরুদ্ধে এ থানা  পাঁচ-ছয়াট 
পুলিশ, কেস দায়ের করিয়াছে, 
তাহারা সমদ্রান্ত না হইলে, আর 
কে হইবে? 2 

, = প্রতিবেশীব্ষ্দ 


দর্পণ | শুক্রবার ২০শে জুন ৯৯৬৯ ' 


ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদের ক্রোড়াশ্রিতপাতিল সাহেব 
বাঙ্গালীর চরিত্র হননের ব্রত গ্রহণ করেছেন 


(৫বশেষ সংবাদদাতা ) 
সদাশিব কনোজখ পাতিল কংগ্রেসের দুর্ধর্ষ নেতা । কংগ্রেসকে 
যারা স্বতন্ম পার্টিতে পারণত করতে চান ইনি সেই পালের গোদা। ১৯৬৭ 
সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে হেরে গয়ে পাতিল সাহেব মুসরে 
পড়েছিলেন। বোম্বাই থেকে বহুদূরে, এমন ?ক মহারাম্ট্রের চৌহদ্দীর 
কয়েকশো মাইল বাইরে গুজরাটের একেবারে পশ্চাদপদ গ্রামাণ্চলের 
বনস্কম্ঠ থেকে স্বতল্ল পার্টির নীতি গ্রহণ করে স্বতণ্্ পাঁটকে 


ঘায়েল করে ইনি গত এপ্রিল মাসে 


লোকসভায় 'নর্বাচত হয়ে আবার 


চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন। শ্রীপাতিলের সামনে আজ দুটি প্রধান কর্তব্য। 
প্রথমত তান কংগ্রেসকে সম্পূর্ণ দাক্ষণপল্থদের কবলে এনে ইন্দিরা 
গান্ধীকে প্রধানমান্তত্বের গদা থেকে হটাবেন; এবং দ্বিতীয়ত, ভারতের 


আকাশ থেকে কাঁমউীনস্ট গ্রহ নিশ্চহ করবেন। তার প্রথম ধাপ হিসেবে ' 


পশ্চিমব্গ এবং কেরালার কাঁমীনস্ট প্রভাবত সরকারের অবসান 


ঘটাবেন। 

কয়েক বছর আগে পাতল 
প্রচার করেছিলেন যে, একক কংগ্রে- 
সের রাজত্ব যখন শেষ হতে চলেছে 
তখন এই পাঁটর উাঁচত অন্যান) 
সমভাবাপন্ন দলগ্যাঁলর সঙ্গে সম- 
ঝোতায় এসে নির্বাচনী বৈতরণণ 
পার হওয়া এবং তাদের সঙ্গে 
কোয়ালিশন করে প্রদেশগুলোতে 
এবং কেন্দ্রে সরকার চালানো। 
সমভাবাপন্ন দলগ্াল কি কিঃ 
শ্রীপাঁতল তা গোপন রাখেন নি। 


নারী নির্যাতনের এক রোমহর্ষক 
বিবরণী প্রকাশ করেছে। এই শেষ 
নিবন্ধের প্রথম প্যারাতেই লেখা 
হয়েছে ঃ 

থ্রাস্তার উপরে যুবতী 
মেয়েদের ধর্ষণ করা হয়েছে; 
১ কামোল্মত্ত হস্তে সামাহশন 
নিগ্রহের পর সংলগ্ন লেকের 


প্রচার শররু হয়েছে, যে, ফত্ত ফ্রন্টের 
উদ্দেশ্য হল দুই বাঙ্গলাকে এক- 
তত করে স্বাধীন বৃহত্তর বাঞ্গলা 
গঠন করা। এই প্রচারের পেছনে 
যাঁর গোপন হাত প্রথমে কাজ 
করেছে তান বোধহয় বাঙ্গলা 
থেকে বিতাঁড়ত রাজ্যপাল শ্রীধর্ম- 
বীর। মাঁকর্ন-ঘেষা রাজনীতিক 
ও দেশী-বিদেশী সাংবাদক এই 
প্রচার লুফে নিয়েছেন। 

আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, 
শ্রীজ্যোত বসু এই প্রচারের সঙ্গে 
পাঁরাচত হলেন বাঙ্গলা দেশে 
যুক্ত ফ্রন্ট মান্সভা গঠিত হবার 


দ্থারে উৎসাহিত হয়ে প্রজা-সমাজ- 
তন্তী দল ঘোষণা করেছে যে, তারা 
আর ক্লান্ত দল সমভাবাপন্ন দল। 
ক্লান্ত দল আর স্বতন্ত্র দল যে 
সমভাবাপন্ব তাত স্বীকৃত সত্য। 

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রা শ্রীচ্যবন 
সর্বদা সুযোগ সন্ধানে আছেন 
যাতে কামউীনিস্ট পার্টিগুলোকে 
বেআইনী ঘোষণা করা যায়। এই 
বিষয়ে তান আঁর স্বনামধন্য সদা- 
চারী পূর্বগামণ শ্রীনন্দার পদান্ক 
অনুসরণ করছেন। 
১৯৬৫ সালের মধ্যবত্শী নির্বা- 
চনের অব্যরহিত পূর্বে তৎকালীন 


ফ্রাঙ্ক মোবেধ চরণ সিং টাইমগ অফ হিয়া 
গাতিল যুক্ত ফ্রুণের বিরুদ্ধে বিযোদগাবে একা 


জলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় 
ঝাঁপ দিয়েছেন মাহল্যুরা ; 
অন্যান্যের তাঁদের নগ্ন অব- 
স্থায় দেখে নিকটস্থ বাগিচায় 
ফুলের টবের পেছনে আশ্রয় 
নিয়েছেন; বহন্সংখ্যক ভাত- 
গ্রস্ত মাহলা ইতস্ততঃ দৌড়ে- 
ছেন_আঁদের শাঁড় খ্দলে 
নেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের 
শরীরে কেবলমাত্র ব্লাউজ এবং 
পোঁটকোট ছাড়া আর কিছু 
ছল না; পাঁরধেয় ও গয়না- 
গাঁট 'ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে 
মহিলাদের শরীর থেকে। 
তাদের আত্মীয়স্বজন এবং 
বন্ধবাম্ধবরা অসহায়ভাবে এই 
দৃশ্য দেখেছেন, প্রাতকারার্থে 
কিছুই তাঁরা করতে পারেন 
নি» 
এদিকে যেমন চলেছে বাঙ্গা- 
চরিত্র হনন--দুঃখের সঙ্গে বলতে 
হচ্ছে এতে হস্ত ফ্রন্টের অন্ধ 
বিরোধী বাঙ্গালী রাজনীতিক এবং 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের চালবাজেরা 
ইন্ধন জ:গয়েছেন- অন্যদিকে 
চলেছে যুক্ত ফ্রন্টের বিরুদ্ধে 
কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র প্রস্তুতি- 
করণ! এমন লোকও আছেন যাঁরা 
সৈন্যবাহনীর হাতে পাঁশ্িমবঙ্গের 
শাসনভার তুলে দিতেও গররাজী 
নয়। কতিপয় ব্যবসায়ীর এবং 
কয়েকটি অগ্চলের স্মীবধার্ধে 
বাঙ্গলাকে শোষণ করবার ব্যবস্থা 
কায়েম ব্াখতে হাবে-তার জন্য 
যে কোন উপায় নিতে হোক, না 
কেন তা নেওয়া হবে। 
১৯৬৯ সাল ৬৭ নয়। দু 
একজন প্রফুল্ল ঘোষ বা আশু 
ঘোষ আবিচ্কার করে এবং টাকার 
ভোঁজ্ক দোখয়ে যন্ত ফ্রন্টের সংখ্যা- 
গারষ্ঠতার উীনশ-বিশ হয়তো করা 
যেতে পারে, কিন্তু তাকে ওল্টানো 
যাবে না। অন্য উপায় 'নতে হচ্ছে 
তাই। যেদিন থেকে বোঝা গেল 
যে, মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস 
হেরে ভূত হয়েছে এবং ফ্রন্টের 
প্রাধান্য আবসংবাদত সৌদন থেকে 


পর কাতপয় মার্কন সাংবাদিকদের 
মুখে এক প্রশ্নের মাধ্যমে । এবার 
উপ-মযখ্যমন্তী হয়ে যখন তান 
দিল্লী গিয়োছলেন তখনও তাঁকে 
এই প্রশ্নের স্ম্মূ্থীন হতে হয়েছে 
বহুবার ৷ শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কেও 
এই প্রচারের মোকাবিলা করতে 
হয়েছে। বাত্গলার এই দুই নেতাই 
বারবার এই প্রচারকে মিথ্যা আঁভ- 
সন্ধপরায়ণ আখ্যা দিয়েছেন। 
হয়রাণ হয়ে এই সেদিন তো অজয়- 
বাব; বলেই' ফেললেন, যাঁরা এই 
প্রচার চালাচ্ছেন তাঁরা উন্মাদ। 
কিন্তু এই প্রচার সমানে চলেছে। 
একেবারে হালে নি এই প্রচারে 
যোগ 'দয়েছেন তিন আর কেউ 
নন স্বয়ং এস কে পাঁতল। 

তবে পাতিল সাহেবকে বোঝা 
বায়। তান যা মনে করেন ঢাক- 
গুড় গুড় না করে খোলাখুলি 
বলে ফেলেন। শ্রীপাতিল , মুখ 
খোলবার ঠিক আগে দল 'হসেবে 
ভারতীয় ক্রাম্ত দল এবং তার 
নেতা উত্তর, প্রদেশের শ্রীচরণ সিং 
স্বাধীন বাঙ্খলার ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে 
হংশিয়ার' দিয়েছেন। বাষ্গলার 
প্রতিবেশী প্রদেশগুলোকে ভয় 
দেখানো হয়েছে৷ বলা হয়েছে যে, 
স্বাধীন বাঙ্গলা সম্পূর্ণ উত্তর- 
পূর্ব অগুলকে গ্রাস করবে। মনে 
হয় ক্রান্তি দলের এই প্রচারের 
মন্ত্দাতা আমাদের স্বনামধন্য জনাব 
হুমায়ন কবির। কবির সাহেবের 
কমিউনিস্ট তথা যুন্ত ফ্রন্ট বিদ্বেষ 
শ্রীপাতলের ' চাইতে কম নয়। 
নির্বাচনে সর্বত্র জমানত হারিয়ে 
ভদ্রলোক বাঞ্গলা দেশের কোথাও 
কেক পাচ্ছেন না। এখন চেষ্টায় 
আছেন ক্লান্তি দলে ঢুকে নেতা- 
রূপে আবির্ভূত হবার। আপাততঃ 
[তান আমোরকায়-তাঁর উপযন্ত 
জায়গায় অবস্থান করছেন। চরণ 
সিং, যুক্ত ফ্রন্টের সমর্থক ছিলেন 
না কখনও, এখনও নয়। তবে 
বাঙ্গলার বিরুদ্ধে এই বষোস্গার 
কবির সাহেবের মাঁ্তত্ক প্রসৃত। 
সম্ভবতঃ ক্লাষ্তি দলের এই 'বষো- 


স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীনন্দা কাঁমডীনস্ট- 


নিস্টদের। কারণ তারাই ছিল (এখ- 
নও আছে) প্রধান কংগ্রেসীবরোধী 
দূল। নির্বাচনের ফল হয়েছিল 
থেকে ছাড়া হয়ান যদি তারা অন্যান্য 
পার্টির সহযোগতা পেয়ে সরকার 
গঠন করে ফেলে। চীনের শ্ুতার 
সুষোগ নিয়ে আপৎকালীন ঘোষণা 
বছরের পর বছর জাঁইয়ে রাখা 
হয়েছে, 'কল্তু এও 'নাশ্চত যে, 
আর বেশীদন এওঁ ঘোষণা চাল 
রাখা যাবে না। এবং একবার ঘোষ- 
নাটি তুলে নেওয়া হলে ইচ্ছেমত 
কমিউনিস্টদের জেলে পোরা যাবে 
না। সাধু এবং গো-ভন্ত শ্রীনন্দা 
তখন 'থেকেই চেষ্টায় ছিলেন এমন 
ক্ষমতা হাতে নিতে যাতে খন খাঁশ 
বেয়াড়া দলগুলোকে বেআইনী 
করা যায়। তাঁর স্থলাভাষিন্ত 
শ্ৰীচ্যবনও শুরু থেকেই ব্যস্ত আছেন 
ক করে কামউীনস্টদের ঠেঙ্গানো 
না শুধু বেআইনী করা যায়। বে- 
আইনী কার্যকলাপ প্রাতিরোধকারশ 
আইনের মাধ্যমে তিনি গত বছর 


এই উদ্দেশ্য প্রায় সফল করেছিলেন. 


[কল্তু বিলাট নিয়ে শেষ অবাঁধ 
এমন প্রচণ্ড বিরোধ দানা বেধে 
উঠল যে, চ্যবনকেও হার মানতে 
হল। নকশালপন্থদের নতুন পার্ট 
গঠনের পরেই শ্রীচ্বন আবার 


কেরালায় . 


| ভন ॥ 
সচেষ্ট হয়েছেন তাঁর উদ্দেশ্য 
1সাঁদ্ধর জন্য। 

* পাঁশ্চম বাঞ্গলায় মধ্যবর্তী 
নির্বাচনের পরেই দিল্লীর দ্ট 
মারোয়াড়া মালিকের দৌনকে 
কাঁমউনিস্ট যড়ষন্দের কাহনী 
প্রকাশত হতে আরম্ভ করে 
প্মচ বাঙ্গলাকে ভারত থেকে 
বাইরে নিয়ে পূর্ব বাঙগলার সঙ্গে 
যুস্ত হয়ে স্বাধীন বাঙ্গলা গড়ার 
কাহিনী। মারোয়াড়ীদের পান্রুকায় 
এধরণের সংবাদ এবং প্রবন্ধ বেরনো 
সম্ভবতঃ আকাঁস্মক ঘটনা নয়। 
এতেও সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে, 


' এইসব সংবাদ ও প্রবন্ধ লিখবার 


পেছনে শ্রীচ্যবনের স্বরাষ্ট্র মন্দ্রণা- 
লয়ের হাত আছে। 

গত ওরা মার্চ শ্রীরামনাথ গোয়ে- 
ওকার বেতনভুক কর্মচারী ফ্রাণ্ক 
মোরেস ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে বিরাট 
এক প্রবন্ধ িখেছেন। তাঁর বন্তব্য 
“আদর্শশিত বন্ধনের কথা ছেড়ে 
দিলেও রাজনীতিগত ভাবে জাতীয় 
আওয়ামী লীগের মৌলানা ভাসানী 
এবং পশ্চিম বাগ্গলার উপ-মদখ্য- 
মন্ত্রী জ্যোতি বসুর হৃদয় একই 
সূত্রে গাঁথা। তাঁদের সূর্য ওঠে 
পুব দিকে যে পুব হল 'পাঁকং। 
আর সূর্য সে ত মাও। ১৯৪৭ 
সালে বাঞ্গলা বিভাগের সময় 
থেকেই যস্ত বাঙগ্গলার জন্য মাঝে 
মাঝে উচ্চাশা দেখা গেছে...লাল 
নিশানের নীচে যুক্ত বাঙ্গলার স্বস্ন 
দুই বাঞ্গলায় আলোড়ন তুলতে 
পারে। দুই খণ্ডে 'িভন্ত ভারতকে 
তিন খণ্ডে ভাগ করা বন্ধ করা কি 
সম্ভব? এই তধা বভন্ত ভারতের 
একাদিকে হবে পাকিস্তান, মাঁধ্য- 
খানে ভারত এবং পূরবাদকে হবে 
কাঁমডীনস্ট কবাঁলত বাঙ্গালনস্থান। 
সেই 


জনক নজীর সৃষ্ট করবে এবং 
এদেশে অনুরূপ দাবী ও আন্দো- 
লনে প্রেরণা জোগাবে। নির্বাচনে 
মার্কসবাদী কাঁমউীনস্টদের জাফল্য 
এবং বামপল্থ প্রাধান্যে পশ্চিম- 
বঙ্গে সরকার গঠন আতঙ্কের সৃষ্ট 
করেছে যে, ভাঁবষ্যতে য্যন্ত স্বাধীন 
বাঙ্গলার আন্দোলন শুর হবে। 
মৌলানা ভাসানীর জাতীয় আও- 
য়ামী পাঁ্টকে পাকং ঘেশ্যা দল 
বলা হয়ে থাকে এবং এই দলটিকে 
ভারতের মাক্সবাদী 

পার্টির পাকিস্তানী রূপ বলে ধরা 
চলতে পারে। মাকর্সবাদী কমিউ- 

(শেষাংশ নবম পহ্টায়) 


্বষওত্ভ্ল সং বাদে 
ইহার 5লারিডিরারে রন 


গ্রামে জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে কায়েমী স্বার্থ 
এখন নতুন কায়দা নিয়েছে 


@ মহমুদল হক, 

গাঁয়ের মান্দষরা যে কংগ্রেসকে 
এমন পাচনের গদতো মারবে তা 
মধ্যবতশী নির্বাচনের ফল ঘোষণার 
জীবীরা কেউই তেমন কল্পনা 
করেনীন।-সেরা বামপল্থী দল- 
গুলোও তাদের নির্বাচনী আঁভ- 
যানের জয়ের 'হসেব-ছুক 'কষলেও 
পার্সেন্টেজ বিষয়ে এতখানি আশা 
পোষণ করেন নি। গাঁয়ের মাতব্বরণ 
করে বোকা লোকদের ধোঁকা .দয়ে- 
দিয়ে যাঁরা চল পাকিয়ে নিজেদের 
এ*্বের ইমারত বানিয়ে ফেলে- 
ছেন তাঁরা এখন পুরোপার বৈষ্ণব 


সেজে ঈশ্বরের পদতলে সব সম- 


পণ করে বাঁচতে চাইছেন--তাঁরা 
যেন আর সাতেও নেই, পাঁচেও 
নেই, তবে দেশটা 'ষে নাঁস্তকদের 
হাতে পড়ে জাহান্নামে যাবে সে 
' বিষয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহ! 


মত হচ্ছে-কংগ্রেসপী 'শালং-কে 
মেনেই তো এক-একজন ওগুলো 
বহাল 'তাঁবয়তে ভোগদখল কর- 


ছিলেন, শুধু যা অন্য বশংবদ 


কয়েকজনের বেনামে দাঁলল-দরস্তা- 
বেজ করা ছিল পাকা উাঁকলের 
পরামর্শ মতো! যস্ত ফ্রল্ট সরকার 
কিনা তাতেও বাদ সাধবে? গদণীতে. 
বসে তাঁরা কি দেশের আইনকেও' 
উল্টে দিতে চান? এসব কি ঈশ্ব- 
রৈর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া হচ্ছে 
না? তাঁদের ধর্মীয় ধারণা, ঈশ্ব- 
রের ইচ্ছাতেই তাঁরা ধন* হয়েছেন, 
সুখ-ভোগের আঁধকারী হয়েছেন, 
মাতব্বর হয়েছেন-এও তো পূর্ব 
জন্মের কর্ম ফল! (মুসলমান 
মাতব্বররাও কোরাণের ফরমানের 
অপব্যাখ্যা করে নিজেদের দেউলিয়া 
এতিহ্যের পননর্বাসনের কোঁশস 
কি না করছেন)। তাঁদের সরল- 


তরল বন্তব্য, তাঁদের অংশ থেকে, 


কিছু পাইয়ে দিলেই ক গরীবদের 


অবস্থা ফিরবে 2 অভাব ঘুচবে? - 


বরং ক্ষুধা আরো বাড়বে, লোভ 
আরো বাড়বে এবং সেই সনে 
বশৃঞ্খলাও বাড়বে, কেউ কাউকে 
"মানবে না, ছোটবড় জ্ঞান করবে না 
_ঈশ*বরই তা সহ্য করবেন কি? 


তিনি, দেখছেন মানুষের ক্ষমতার 
দৌড়, তারপর একদিন সুতো 
গুটিয়ে নেবেনই, তখন? কিন্তু 
ভরসা করতে পারছেন কই? যে- 
দিকে কান পাতছেন, শুনছেন 
'ইনাকলাব জিন্দাবাদ’ আর ইনকি- 
" লাব জিন্দাবাদ, দেখছেন দৃষ্টি 
মেলে লাল ঝাস্ডা আর লাল ঝান্ডা। 
বুকের পাঁজর কটা খসে যেতে 


চাইছে_ইনাকলাব' মানে বিপ্লব, 
বদ্রোহ! এ তো তবু, ভাল, শদধু 
দাম-জায়গা নিয়ে টানাটান হচ্ছে 
সে যে আবার ম্ন্ডুটাই ধড় থেকে 


ত্যাগ করে সাধ্‌-দরবেশ সেজে 
বসে নেই, টের পেলাম খাস-জাঁম- 
বিলি ব্যাপারে অণ্ডল পণ্টায়েত 
অফিসে গিয়ে চৌধুরী সাহেব, 
মীর্জা সাহেব, সেন মশায়, মুখ্দজ্যে 
মশায় সবাই এসেছেন আর তাঁদের 
িছনেএপছনে ভূমিহীন নিঃস্ব 
বেশ কিছু: চাষাঁও। তাঁরা নিজেদের 
জন্যে বর্ণপারচয়ের একটা বর্ণও 
উচ্চারণ করছেন না, তাঁদের জাম. 
অবশ্য এখন. বালও হচ্ছে না 
(হবে কোথেকে 2? তাতে যে হাই- 
কোর্ট থেকে ইনজাংশান: জারী 
কাঁরয়ে রেখেছেন)। এসব খাস 
জাম, (সরকারে ন্যস্ত) 'ভেস্টেড 
ল্যান্ড। প্রকৃত অভাবী যাতে জমি 
পায় তাই তাঁরা দেখতে এসেছেন 
তাঁদের কণ্ঠস্বর শুনে আপনি- 
আম (যারা ভাবে, আচরণে এবং 
কার্ষকারণ সম্পর্কে বামপন্থী) 
চমকে না উঠে পারব না।. 
চৌধুরী সাহেব জে, এল, 
আর, ও, সাহেবের উদ্দেশে বললেন 
আঁত মাজত, ভাষায়, “স্যার, আপ- 
নাদের দেখতে হবে যেন প্রকৃত 
ভূমিহীন নিঙ্গব ব্যক্ত জাম পায়। 
যখন জনগণের সরকার তখন এ 
সুবিচার নিশ্চয়ই পাব আশা করতে 
পাঁর।” ; 
মুখুজ্যে মশায় এক বাক্যে চৌধুরী 
সাহেবকে সমর্থন করলেন_ আজ্ঞে 
হ্যাঁ, আমাদেরও এঁ কথা, নাহলে 
আমাদের আসার দরকার কি? 


উঠলেন, ওরা কংগ্রেসের লোক! 
আফসার মহোদয় বিজ্ঞের 
মতো, জনদরদীর মতো, রায় 
দিলেন, “তা হোক, ওরা গরীব 
কিনা, জমি পাবার উপযুক্ত কিনা 
বলুন? 
কৃষক সভার প্রাতানধ জবাব 
দিলেন না। | 
শেষ পর্যন্ত এ অভাগাদের 
জমির ভাগ দিয়ে কক সভার 
লোকদের ভাগ্যে খুব কম 


জামই জুটলো। সেই জাঁমদার- 


জোতদার-অগ্চল পঞ্চায়েতের মেম্বার- 
দের সুপাঁরশ করা গরাবরাই 
মূল জম পেলো। ঁকল্তু এ গরীব 
কারা? নিভে'জাল উত্তর, এ ধনী- 
দের দালাল, খয়ের খাঁ, মোসাহেব। 
এ সব জমিরও একট ইতিহাস 
আছে-জাঁমদারী উচ্ছেদের পর 
ওগুলো যথার্থই খাস হয়েছিল, 
কিন্তু আইনের হেরফের করে এ 
ধনীরাই সব ভোগদখল করছিলেন 
প্রত্যক্ষভাবে এবং এখনও তাঁরাই 


সেন-মুখ্বজ্যে_কোং-এর ধর্ম গোলায় 
ঢেলে দিয়ে আসবে। 


সরকার, বিশেষতঃ মন্ত্র মহো- 


দয়রা জানলেন গরাঁবদের লাইন). 






‘ রাখতে তাঁরা তো বম্ধপাঁরকর।' 


' দের মেম্বার করতে কার্পণ্য করবে { 







দর্পণ ॥ শক্রবার ২০শে জুন ১৯৬ 


দখল আঁধকার দিয়ে এক মহান 
নৈতিক দায়িত্ব পালন করলেন-* 
বাত্রশ দফা কর্মসূচার মর্যাদা 


ষায়। বর্তমানে সহরের 

খানা সংক্রান্ত ক গ্রামাঞ্চলের 
জায়গা সংক্রান্ত আন্দোলন 
যে বিশৃজ্খলা ঘটছে তার অ. 
খুজতে গেলে বেশন, দূর 

হবে না, নিজ নিজ দলের খাতা- 
তেই তাদের অস্তিত্ব খাজে পাবেন॥ 
হঠাশয়ার হবার সময় এসেছে_ এ 
রাজনৌতক পকেটমারদের থেকে 


বাস্তব কিল্তু ভিন্ন সাক্ষ্য দেওয়ায় 
কৃষক “সভার উপর আঁধকাংশ 
লোকই চটবে, ববঝতে পারবে এদের 
কোন মুরোদ নেই। পনেরো পয়সা 
গ্যাট থেকে দিযে কৃষক সভার 
মেম্বার না হয়ে এ বাব্দ-মিয়ে- 
সাহেবদের পোঁ ধরে থাকলেই তো 


লাভ ছিল-_গাঁয়ের মাটিতে ওসব সাবধান না হলে সব হারিয়ে বিস্ল- 
সহরের রাজনীতি অচল! বের শব আঁকড়ে পড়ে থাকা ভিন্ন 
এর পরও ঘটনা গাঁড়য়ে যাবে। 


গতি থাকবে না। ॥- 
গ্রামাণ্চলে খাদ্য ও ত্রাণ কাঁমাট' গঠন | 
হবে শদনাছ এবং স্বভাবতই এ | 
চৌধুরী - মীর্জা-সেন-মখুজ্যেদের { 
জিহবা লকলক করে উঠছে। এ { 
মহাপ্রভুরা বিভিন্ন রাজনৈতিক | 
দলের প্রাঁতানধি হয়ে সেই সেই { 
দলের চিঠি-চিরকুট এনে উত্ত কাঁম- &  ' 
টিতে ঢুকবেনই। কংগ্রেসী অপ- ু . 


০ 
] 








রাজনৌতিক দলগুলো (দু-একটি | 
বাদে) যে কোন আগন্তুককে নিজে- | 





গাছগাঙ্ছভ়ায়ও প্রাণ আছে। 
প্রাচীন মুনিখবিরা এই সত্য . 
উপলদ্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই 


শান্কাহুমোদিত প্রণালীতে 
দেশজাত তেষজাদি হইতে ' 


দশ ॥ শুক্রবার ২০শে জন ১৯৬৯ 


কও আলোচনা কি আসম? 


পক্ধিবণ্তিত ল্রাজ্তনৈতিু পল্রিচ্ছিভিতে 


কুট- বিরোধে. 
নৈঁতক মহল বিশেষ ভাবে জঙ্পনা- এমত অবস্থায় ভারতকে 'দয়ে 
কল্পনায় মৃখারত। মুখারত হও- চীনের বিরুদ্ধে গোলমাল পাকিয়ে 


* যার কারণ পূর্বে যত না ছিল, বিশ্বের দৃষ্টিকে রাশিয়া ও চীনের 


লোকসভায় ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী বিরোধের ক্ষেত্র থেকে অন্যত্র সরা- 
দীনেশ 'সং-এর প্রদত্ত বিবৃতির বার চেষ্টা আমোৌরকার ' নিশ্চয় 
পরই তা বিশেষ ভাবে দানা বেধে আভিপ্রেত নয়। কোন কোন মহ- 
ওঠে। পররাষ্ট্র মন্ত্রী এক প্রশ্নের লের ধারণা, আমোরকার মূল কাম্য 
উত্তরে জানান. যে 'চীনের সংগে বিষয় হল, সমাজতান্তিক শিবিরে 
আলোচনার ব্যাপারে ভারত অনেক- অন্তক্বন্ব সৃচ্টি। ) এই অন্তর্বন্দি 
খানিই এগিয়ে {যেতে চায়, যাঁদ বেশ ভালভাবে শর; হয়েছে। এই 
অপর পক্ষের প্রকৃত আন্তারকতা দ্বন্দ্ব প্রবল আকার ধারণ করলে; 


থাকে। ... আমেরিকা বিনাশর্তে ভিয়েতনাম 
ঠিক তার পরই ইন্দিরা ও 


থেকে সরে আসতে পারে। সরে 
দীনেশ সং-এর প্রতিবেশী রাম্টী- 


আসলে, অনেকের ধারণা এঁশয়ার 


, স্বাস্থ্যপান। অন্ঃরূপ ভাবে কাট- . ষুশোশ্লাভিয়ার মত, 


॥ 


গুলি সফর। এবং তার চেয়েও কমর্ঠানস্ট রাষ্ট্রগীলর । 'সম্পকোর 
অধিক তাৎপর্যপূর্ণ - হীন্দিরার মধ্যে এক বিরাট পরিবাঁতত 
সম্মানে আয়োজিত কাবুলের ভোজ- রপু দেখা দেবে। এটা অসম্ভব 
সভায় চীনা কউনীতিকের ভারতের নয় ' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরের, 


মূস্ডু দূতাবাসে চীনের রাষ্ট্রদূতের ভিয়েতনাম দ্বিতীয় যুগোশ্লাভিয়ায় 
দানেশ সিং-এর সকাশে উপস্থাত পারণত হতে পারে। 
কণ্টনগতিক মহলে চাঞ্চল্যের সা এছাড়া ইদিরাজী এও দেখ- 
করেছে। ছেন, চীনের ।সঙ্গে, দোস্তী করে 

বস্তুত পক্ষে ভারতের পূর্বে. ভারতের বিরুদ্ধে বিষোল্গার করেও 
"কার উগ্র চাঁন বিরোধী প্রাতিক্রিয়া ভারতের দুই হিতৈষী (1) আমে: 
শাঁল শন্তিগলি অনেক স্তিমিত। িকা ও রাশিয়ার কাছ থেকে 
এত কমদ্যনিজমের বিরোধিতা ভারতকে ঘায়েল করার সবরকম 
সত্বেও অন্তর্বতশীকালীন 'নর্বাচনে অস্ত পাচ্ছে পাঁকস্তান। এতে 
পশ্চিম বাংলায় বামপন্থী শান্তর চীনের সংগে তাদের সম্পর্কে অব- 
বপদল জয়লাভে তারা হতোদ্যম। নত দূরে থাক বরং ক্রমশঃ উন্মাতই 
বামপন্থীদের শায়েস্তা করার জন্য হচ্ছে। 


১ তারা নতুন কোন জেহাদের "চিন্তায় তদুপার, আজ যারা চীন- 


# 


/মঙন। 


পন্ধী বলে পাঁরচিত, চঈনের প্রচার 

তাছাড়া জেনারেল কল ও প্রস্তুতি যাদের মূলমান্র চীনা কায়- 
অন্যান্য ভারত-চীন বৃদ্ধের প্রত্যক্ষ- দায় ভারতের শাসনযন্তের পাঁর- 
দর্শীরা তাদের, লিখিত বিবরণীতে বর্তন করতে চাইছেন, চশনের সঙ্গে 
ভারতের পরাজয়ের ব্যাপারে চীনা- সম্পর্কের উন্নতি হলে, তারা বেশ 
দের যত না দায়ী করেছেন তার, বেকায়দায় পড়বেন এমন আশা 
চেয়ে আধক দায় করেছেন ভার করা অন্দাচত নয়। ভারত চীনের 
তের তৎকালীন নেতৃত্বকে। ইন্দি- ।সঙ্গে আলোচনায় বসলে রাশিয়া 
রাজী অন্ততঃ এটা বুঝতে পেরে- ভারতকে চানের প্রভাব থেকে মস্ত 


, ছেন, চীনা জুজ-র ভয় দোখয়ে যে রাখার-জন্য ,আর্ক সাহায্যও 


কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে, দিতে পারে। 


তা জাতীয় অর্থনাশের পথকে চপনের দিক থেকে বলা যায়, 


প্রশস্ত করছে। এই প্রশস্ত পথে চন যে রাজনৈতিক পরণক্ষা 
তাদের সমাধি মাদ্দর তৈরী হতে নিরীক্ষার জন্য ভারতের সঙ্গে 
দেরী নেই। ইন্দিরা দীনেশ গ্রুপ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, তা পাঁর- 
এই সিদ্ধান্তে নিশ্চিত হয়েছেন যে বার্তিত রাজনপীতিতে ব্যর্থ হয়েছে। 


" ভ্রান্ত চীনা নীতিই কংগ্রেসের , যারা সেই সময় চনপন্থশ বলে 


উদ, 


পরাজয়েই তা প্রমাণিত হয়েছে। 


এজ দ্ুত পতনের কারণ। স্বভা- নানাভাবে, নির্যাতিত হয়েছে. 
বতঃই আগামী সাধারণ 'র্বাচনে, তারাই আজ চাঁন-বিরোধী বলে 
কংগ্রেস যাঁদ কেন্দ্রে টিকতে চায় 'নিশ্দিত। 
তবে চীনের সঞ্গে আলোচনা ব্যতপত পার্টির খুব সামান্য অংশই আজ 
অন্য উপায় নেই। টাকা দিয়ে যে িকিংপল্থ। ভারতে বর্তমানে 
ভোট কেনা যায় না, অতুল্য ঘোষের অন্তার্বপ্লব যে অসম্ভব তা লিন- 
পাওয়ের রাজনৈতিক রিপোর্ট থেকে 

প্রসঙ্গত আমোঁরকার, কথা' বোঝা যায়। বিপ্লব যে কতখানি 
এসে যায়! ভারত খাদ্যের ব্যাপারে শ্রমসাধ্য এবং ক পরিমাণ কঠোর 
জ্বয়ম্ভর হওয়ার ষে চেম্টা তা কেউ না বুঝুক' অন্তত বশ্ল- 


+ চালাচ্ছে তাতে অনেক আগেই বের ভূঁস চাঁন বোঝে। 


আমোরিকা বিরন্ত'হয়েছে। তবে কম্যানজমের ' আধুনিক 
এই বিরক্তি পি, এল ৪৮০-র পাওনা দৌর্বল্য জাতীয়তাবাদের দ্বারা 
টাকা মেটাবার তাগাদা থেকে বোঝা চন বিশেষভাবে প্রভাবিত। স্বভা- 

বতঃই চাঁন তার দেশের কথা 


ভারতের কমন্যানস্ট 


ভাবছে। ভাবছে বলেই 'সমাজ- 
তাঁচ্তক বিপ্লবের ফলস্বরূপ 
ধবপৃল উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর 
জন্য বাজার খজছে। রাজনোৌতিক 
হঠকারতার জন্য ইন্দোনোশয়া 
হাতছাড়া! চনপন্থধী রাম্ট্র্ীলর 
বাজারের আয়তন সামত। পাঁকি- 
স্মনকে তোষণ করে সেখানকার 
পাঁচ পাসেন্ট বাজারও দখল করা 
যায় নি। রাজনোৌতক মহল মনে 
থাক না কেন, চীনা পেনের মত 
চশনের উৎপাদিত অন্য সামগ্রশ জন- 
প্রয় হতে বেশী সময় লাগবে না! 

তাছাড়া চীন আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে, তত্বের ক্ষেত্রে আলোড়ন 
সৃষ্টি করলেও শান্তর ক্ষেত্রে চীনা 
ভীতি পাঁথবীর বহু রাষ্ট্রের আর 
নেই। চাঁন সেটা বুঝেছে বলেই 


= বোধ হয়, রোমানিয়া ' সফরে চেন 
এশিয়ার 


ঈ ভারতের বিরুদ্ধে একটি কথাও 
বলে ৷ রাশিয়ার সঙ্গে চূড়ান্ত 
বোঝা-পড়ার জন্য চীনের আজ 
যেমন প্রাতবেশী রাষ্ট্রের সংগে 
সদ্ভাব প্রয়োজন, .তেমান প্রয়োজন 
তার বাজার। ৫৫ কোট অধন্যাষত 
ভারতবর্ষে রয়েছে তার উৎপাদিত 
সামগ্রী বিক্রয়ের এক 'বিবাট সম্ভা- 
বনা! 


তবে আলোচনা শুরু হলেই, 
তা দ্রুত শেষ হবে না বা শেষ 


হওয়ার আশা করা যায় না! কারণ 


পারে। 


চাইতে 1 


৪ পাঁচ 


গরম করার জন্য। তাতে চাঁন খুব 
একটা অসন্তোষ প্রকাশ করবে না! 
' ইন্দোনোশিয়ার বিফলতা, রাঁশ- 
যার সঙ্গে সীমান্ত সংঘর্ষ, ভিয়েত- 
নামের ক্রমক্ষীয়মান যুদ্ধ ও অবশ্য- 
ম্ভাবী শান্তির আগমন, সাংস্ক- 
তক 'বদ্লবের সফলতা, তাইওয়া- 
লৈর বাস্তব আ্তিত্ব স্বীকৃতিই 
চীনের নতুন নীতি গ্রহণের 
সুস্পষ্ট ইংগিত বলে ধরা যায়! 
চখন-সোভিয়েত বিরোধে আমোর- 
রাকে 'নীক্য় করে রাখার জন্য 
ভারতের সঙ্গে চীনের বোঝাপড়া 
এক এ্রীতহাঁসক প্রয়োজন। 

ইন্দিরা, দীনেশ সিং এবং প্রাত- 
বেশী রাষ্ট্রগ্ীলর একের পর এক 
সফর, আলোচনার পর্ব প্রস্তুতি 
এবং এ সম্পর্কে তাদের মনোভাব 
বোঝার প্রচেষ্টা ছাড়া কিছুই না। 
জ্যোতি বস প্রমথ বাম নেতৃ- 
'বন্দের সঙ্গে, এবং কোসাগিনের " 


একদা যে দালাইলামাকে ভারতে, সঙ্গে হীন্দরার রুদ্ধদ্বার আলো- 
আশ্রয় দিয়ে ভারত চীনের বিরাগ চনা শুরু হলে, তা হয়তো স্পষ্ট 
ভাজন হয়েছিল, সেই দালাইলামা 


আজ নীরব। স্বভাবতই চীন এতে 
যথেষ্ট খুসী। তবে মাঝে মাঝে 
রাষ্ট্রপুঞ্জে তিব্বতের সার্বভৌমত্বের 
প্রশ্ন উঠতে পারে। সে শুধুই আসর 


হয়ে উঠবে। 

তবে প্রশ্ন হল, আলোচনা 
আরম্ভের জন্য প্রথম উদ্যোগ কে 
হবে? 





হোলসেল সমবায় সমিতি সম্পর্কে 
উপযুক্ত তদন্ত প্রয়োজন, 


মৰনিযুক্ত কৰ্মিটি খায়াচাগা দেবে, ন! দোষীদের মুখোশ খুলবে? 


{কিছুদিন আগে ‘বিভন্ন পাতি- 
কায় সমবায় মল্তলীর আদেশের 
বিরুদ্ধে নানারকম সমালোচনা দেখা 
গিয়েছে এবং সমবায় মন্ত্রী হোলসেল 
সমবায় সাঁমাতর আর্ঘক অবস্থা 
বিচার করবার জন্য 'একটি ।ন্চতন 
বলে খবরে প্রকাশ। 

সম্প্রাতি পশ্চিমবঙ্গ « সরকার 
(কো-অপারোটিভ ডিপার্টমেন্টের) 
অর্ডার নং 1979-Coop/19C-51/ 
69 তাং শুরা জুন ১৯৬৯ প্রফেসর 
এন, এন, চট্টোপাধ্যায় চেয়ারম্যান 
ও জয়েন্ট রোঁজষ্ট্রার শ্রীঠাকুর (সেক্রে, 
টার?) প্রমুখ সভ্য নিয়ে অনুসন্ধান 
কামাঁট নিয্ন্ত করেছেন। 

সরকারের ঢাকায় পাঁরপূষ্ট 
কলিকাতা হোলসেল কনাঁজউমার 
কো-অপারেটিভ সোসাইটির আঁর্ঘক 
অবস্থা যাঁদ খারাপ হয়ে থাকে 
সেটা একাঁদনেই হয়নি। তবে এত- 
দিন এ সম্পর্কে কংগ্রেস সরকার 
কেন খোঁজ খবর নেয় নি। 

এখন যে কাঁমাঁট নিযুক্ত 
হয়েছে তারা কি করবে? হোল- 
সেল সোসাইটির আর্ক অবস্থা 
স্বচ্ছলতায় আনবে, না তাদের 
অনাদায়শ টাকা উড়িয়ে দেবার পরা- 
মর্শ দেবেন! 

কলিকাতা হোলসেল সোসাইটি 
তাদের সভ্যদের, অর্থাৎ, প্রাইমাঁর 
সোসাইটির মধ্যে ব্যবসা করে বলে 
সকলে জানে এবং প্রত্যেক সভ্য 
হোলসেল সোসাইটির মুলধনের 


(বিশেষ সংবাদদাতা) 


অংশীদার। এছাড়া প্রাতটি প্রাই- 
মার সোসাইটি রেশানিং 'বভাগের 
জন্য একটি করে অঞ্গণকার-পন্র 


হোলসেল সোসাইটিকে দিয়ে ' 


থাকেন এবং হোলসেল সোসাইটির 
একপক্ষীয় চীন্ত অনুযায়ী "বিক্রয় 
ম,ল্যের শতকর্য সাড়ে সাতানব্বদই 
ভাগ টাকা তাদের লোক প্রাইমারীর 
সেল রেজিষ্টার দেখে নিয়ে আসেন। 
যাঁদ এই চ্যন্তি অনুযায়ী কাজ 
হয়ে থাকে তাহলে প্রাইমারী সোলা- 
ইাঁটির কাছে কোন টাকা হোলসেলের 
প্রাপ্য থাকে না। অথচ হোলসেল 
সোসাইটির ১৯৬৬ সালের বার্ষক 
হিসাবে Rationing Sundry 
Debtors 
৭,6০:৩৪৯১ টাকা ২৫ পয়সা। 
এতে এই প্রমাণিত হয়, হোলসেল 
সোসাইটি চুক্তি অন্দুষায়শী কাজ 
থেকে টাকা না 'নয়ে রেশানং মাল 
সরবরাহ করেছে অথবা অন্য কোথাও 
গলদ আছে। এর মীমাংসা একমাত্র 
সরকারের* খাদ্য দপ্তর করতে পারে। 


কিন্তু সরকার নিযুক্ত কাঁমাটিতে . 


খাদ্য দপ্তরের ডায়রেক্টুরের কোন 
লোক নেই) যাঁদ। থাকতো তবে 
কত মালের ইনডেন্ট তারা 'দয়ে- 
ছেন, কত মাল হোলসেল সোসা- 
ইটি ফুড ভিপারমেন্ট থেকে তুলে- 
ছেন ও কত মাল প্রাইমারী পেয়েছে 
(Sundry Debtor Rationing) খাতে 
প্রাইমারীর 'নামে কত টাকা থাকা 
উচিত ধরা যেত। 


£.90 


খাতে দেখান হয়েছে 


' রেশন বাঁহভূতি সাধারণ মালের 
জন্য প্রাইমারীগ্লি আপন শেয়ার 
মূল্যের দেড়গুণ টাকার মাল ধারে 
{নিতে পারে। ৯৯৬৬ সালের 
{হিসেব অনুযায়ী প্রাইমারী এ ক্লাশ 
শেয়ার ৫,৫০২১০ টাকা কিনেছে। 
ও অনাদায়শ (Sundry Debtors) » 
টাকা দেখান হয়েছে ৯,২৪/৭২৮- 
টাকা। এখানে 
এক লক্ষ টাকা ধার দেওয়া হয়েছে। 
এই আতীরন্ত ধার, দেওয়ার জন্য 
কর্তৃপক্ষ যতখানি দোষী ঠিক তঁত- 
খানি প্রাইমারি দোষী । কিন্তু প্রশ্ন 
কোন কোন সৌভাগ্যবান, প্রাইমারী 
এসুযোগ পেয়েছে ও অফ্‌ টেক 
প্রথা চাল করে দ:জ্প্রাপ্য মাল 
বেশী করে পাবার সৌভাগ্যবান 
হয়েছেন। এই প্রথায় বহু প্রাইমারী 
দুদশার শেষ সীমায় পেশছেছে বা 
উঠে যাবার সামল হয়েছে এবং 
সমবায় আন্দোলনের বিপর্যয় 
ঘটেছে। 
স্মবায়ের তিনটি 'িভাগ--কাঁষ 
বিভাগ, তাঁতাশল্প ও .ভোগ্যপণ্য। 
এর মধ্যে তাঁতাশজ্পের কমিশনের 
রিপোর্ট বোরয়েছে ও বহু রাঘব 
বোয়াল ধরা পড়েছে। এবার ভোগ্য- 
পণ্য বিভাগে সরকার কাঁমশন না 
বাঁসয়ে «অনুসন্ধান কমিটি” নিযুক্ত 
করেছেন। সরকারের কি উদ্দেশ্য 
জাননা! এই কাঁমাট ক খামা- 
চাপা দেবে, না দোষীদের মনখাস 
খুলবে। 


ছয় ও 4 


বিহারে কোয়ালিশন সরকার , 


টিকিয়ে রাখা কষ্টকর . 


মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধ বিক্ষোভের তবরত ৃদ্ধি 
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যে কোন মুহুর্তে একেবারে পতন 
ঘটতে পারে। বিরোধী দলের কাছ 
থেকে বিপদের কোন, আশ্ক্কা : 


₹ নেই। ভারা চুড়ান্ত বিবাদে মনন!” 


৬৯ বৎসর বয়স্ক মুখ্যমন্ত্রী 


জন্য প্রাণপণ চেষ্টা, করছেন। দলের 


(গলির প্রতিনিধি) ৷ 


একুশ জনকে এখনও কোন দপ্তর' সাঁদের নেতা' দারোগাপ্রসাদ রাই হারহর সিংয়ের ব্যর্থতায় এবং 


দেওয়া হয়ান। অর্থাৎ এ'রা রুখ্য- 


মন্দার “কৃতিত্বের সাক্ষ্য হিসেবে' 


দণপ্তরহন অবস্থায় শোভা বর্ধন 
করছেন। এদের মধ্যে এগারো জন 
কংগ্রেস দলের। দপ্তর বন্টনে -এই 
বিলম্বের জন্য সংথ্যমন্ত একবার 
মার প্রকাশ্য জবাবাদাহ' করেছেন 


', এবং সেটা হল রামগড়ে রাজার 
‘ ব্লাজ্যের রাজধানী থেকে, অনু- 
' পাঁষ্থাতি।, 


তন বলেছেন, রাজা 
পাটনায় ফিরলেই তাঁর সঙ্গে পরা- 
মর্শ করে দপ্তর বন্টন করবেন। 


তথ্যাভিজ্ঞ মহল বলছেন যে, ' 


গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগরল “ বন্টন 
সম্পর্কে গোষ্ঠা-নেতারা একমত 
না হওয়ার ফল মুখ্যমন্ত্রী অস্‌- 
বিধায় পড়েছেন। সবচেয়ে কাঁঞ্খত 
০ ন 








প্রতিদিনের রূপচচায় সাধনা, বিউটি করীম তাকে এনে দিয়েছে 
যৌবনসুলভ কমনীয়তা ও অপরূপ লাবণ্য । \ 
সাধনা বিউটি ক্রীম অতি আধুনিক ও অনন্য,অঙ্গরাগ । 


সান! বিউটি ক্রীম সৌন্দর্য-লোকের প্রবেশ পত্র 


৬ জানিয়েছেন হে, হারহর সিংকে 


জরুরী ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত গ্রহণে 


এবং শত্ুঘ্মনারায়ণ সিং। আর রামগড়ের রাজার নিকট আত্ম- 
শোষিত দলের মন্ত জগদেও প্রসাদ সমর্পণে বিরান্তির চরম সীমায় 
মান্মিসভা গাঁঠত হবার পর থেকেই পেশছেছেন। তাঁরা মনে করেন 
এই দপ্তরটি দাবী করে ' আসছেন। যে, হরিহর সিংয়ের নেতৃত্ব আর ' 
রাজ্য কংগ্রেসে, ভূমিহার ' গোষ্ঠীর ১55 


নেতা মহেশপ্রসাদ সিংও এই দপ্তর ঘটতে বিলম্ব-হবে না! বিহারে 
সম্পর্কে আগ্রহশশল। তিনি যখন যে ধরণের মাল্্রসভা 
মন্ত ছিলেন সেই সময় দশর্ঘকাল গঠিত হয়েছে তাকে “চালাতে ঢোলে 


একজন, কল্পনা ও বিচারবুদ্ধি 


সূ. দিয়েছে। সুপার | ম্বকে্টের সদস্য 
তের সুধর সাঁমাতর 







' করেছে। সাঁমাত দঙ্টান্ত 'দিয়ে 
বলেছে, চান ও অন্যান্য পণ্য্রব্য * 


দশ | শুক্রবার ২০শে জন ১৯৬ 
1 ৯ x 


আগেই পণ্যদ্রব্য পেয়ারের লোক 


দেখয়েছেন। ; 
- অধিবেশনে একজন কংগ্রেসী 


দের কাছে বিক্রী করা হয়েছে 
দৃষ্টান্ত সহ বলা হয়েছে যে, 
ম্র্রকটি বাজার-মূল্যের 
8 
দের কাছে জানস বিক্রী করেছে। 
এইসব হল £ চিনি দালদা বেবি / 
ফুড সাইকেল টায়ার এবং অন্য 
খাদাদদব্য। 

চাকরীর ক্ষেত্রেও স্বজন পোষণ, 
নীতি অন্টসরণ বরা হয়েছে। কর্তৃ- 
পক্ষ স্থানীয়" একজনের আত্মীয়দের 
গুরুত্বপূর্ণ পেদে. বসানো হয়েছে ॥ £ 
যখন জিনিসপত্রের অভাব চলছিল 
তখন সদস্যদের , মধ্যে। অসন্তোষ 
বাড়তে, ধাকো। "সুপার মাকেটের 


টাকার 





ধা প্রটায়। * যেমন, পাঁচশ 
কম জ্নস কিনলে কেউ 
পাবার আঁধকারণ নন। 


বার মর্যাদা দানের 
দাবী বিবেচনা & 


শেষ পর্যন্ত বাঁক কেন্দ্র 


স্বরাষ্ট্র দপ্তর দহমাচল প্রদেশকে 
র্‌ পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দিতে চলে- 


ছেন? এতকাল ধরে যখনই এই 
দাবী উঠেছে স্বরাষ্ট্র ' দপ্তরের 
রাম্টমন্ত্ী শ্রীশক্লা হিমাচল প্রদেশে “ 
অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার সম্ভা- 
বনা অন্পাঁস্থত-এই অজুহাত 
লোকসভার বিগত 


কেন্দ্রশাঁসত হিমাচল র 
স্বতল্ম রাজ্যের মর্যাদা দেবার জন্য 
একটি বেসরকারণী প্রস্তাব উতা- 
পন করেন। এই প্রস্তাব লোক- 





সমর্থন করে। এবার কিন্তু শ্রীশংক্রা 
নঞ্থক জবাব না দিয়ে এই দাবী 
পৃজ্যান্পন্ধরুপে বিবেচনার 
আশ্বাস 'দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতী গান্ধী এই দাবী সহান্য- 
ভূঁতিশীল মন নিয়ে বিচারের পক্ষ- 
পাতশ বলে জানা গেছে। বর্ত-॥ 
মানে পার্বত্য রাজ্য হিমাচল প্রদে- 
শের সর্প আশার বন্যা বইছে! 
কারণ জনসাধারণের বহনের 
আকাঞ্থা পূর্ণ হবে এমন সম্ডাবনা 
দেখা দিয়েছে। সমস্ত রাজনোতিক 
দল মনে. করছে আগামী বাহাত্তর 
সালের নির্বাচনে তারা হিমাচল 
প্রদেশ bY 
করতে পারবে। 

জনসাধারণের সেন্টিমেন্ট বেশ 
বোঝা যায় একটি ঘটনা থেকে। 
সম্প্রীতি, কেন্দ্রশাসিত 'অলের'? 
প্রশাসনকে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার 
প্রশ্নে প্রশার্সানক সংস্কার 'কাঁম- 
শনের সুপারিশ সম্পর্কে: স্শল 






- শোষণের অবসান হবে এই ভয়ে, সৈন্য সারয়ে নেবার প্রস্তাবের 


' ধরে এশিয়ার একটা .ক্ষুদ্র. রাজ্য হওয়া। 


দর্পণ 1 শুক্রবার ২০শে জুন ১৯৬৯ 


লিল 


ভিয়েতনামের বর্তমান পরিস্থিতি 
এবং মুক্তি ফ্রণ্টের নূতন সরকার 


(দর্পলের পর্যবেক্ষক) . বরন হবে লা? না৷ বান En বৈঠকে 
দ্বিতীয়. মহাযদদ্ধোত্তর কালে সৈন্য পরিবেষ্টিত প্রাসাদে বসে রাজ- আমেরিকান ও থিউ সরকারের 
পাঁথবীর সব চেয়ে বড় কলঙ্ক হল নাতি করেছেন এবং প্রতিনিধিদের সঙ্গে . ভিয়েতনাম 
ভিয়েতনামের, , ষ্ধ। পাঁচ লক্ষ ওপর যথেচ্ছ , অত্যাচার চালিয়ে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছে। 
দাঁক্ষণ ভিয়েতনামবাসর রন্তু পান গেছেন সেই থিউর পক্ষে ম্বান্ত ভিয়েংকং আমোরকাকে বহুবার 
করে পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্য- ফ্রন্টের সঙ্গে কোয়ালশন সরকার জানিয়েছে যে অবিলম্বে সমস্ত 
বাদী মানি রাষ্ট্র যে গত দশ বছর গঠন করা মানে তাঁর গাঁদর্্ত মাকিনগ সৈন্য না সরিয়ে নিলে 
দাক্ষিণ ভিয়েতনামে শান্তি ফিরে 
দাক্ষিণ ভিয়েতনামের গুপর তাণ্ডব- কোটি কোট, অর্থ ব্যয় করে আসতে পারে.না। কিন্তু শান্তি 
লীলা চাঁলয়ে যাচ্ছে .এর 'নাঁজর এবং লক্ষ লক্ষ নিরীহ আমোরকা- বৈঠকে এ পর্যন্ত উভয় পক্ষের 
ইতিহাসে পাওয়া) 'যাবে না। এই বাসদের বলি দিয়েও সামাজ্যবাদী পৃথক পৃথক প্রস্তাবের ওপর 
কলঙ্ক মুছে ফেলার জন্য আজও মার্কিন সরকার ভিয়েতকং মান্ত- বাকযুদ্ধ ছাড়া কোন 'সমস্যারই 
কোন সাঁরুয় পল্থা খুজে গাওয়া যোদ্ধাদের পরাজিত করতে সমাধান হয়ান। 
যায়ান যাঁদও প্রায় সকল দেশই পারোন। এই জন্য একদিকে আন্ত- প্যারিস সম্মেলনে শশঘ্ব কোন 
চাইছে এই বনতক্ষযলী যুদ্ধের অবসান ‘জাতক মহলে আমোরকার সম্মান, কার্করণ প্রস্তাবে একমত হওয়ার 
এবং সমগ্র ভিয়েতনামে শান্তির যথেষ্ট ক্ষু্ন হয়েছে, অন্যদিকে সম্ভাবনা নেই দেখে মৃত ফ্রন্ট 
প্রাতিষ্ঠা। দেশবাসী সরকারের ওপর যথেষ্ট 'থিউ সরকারকে প্রস্তাব করে অবি- 
পাঁচ লক্ষ শহাদের রন্ত দিয়ে চাপের সৃষ্টি করেছে যে আবিলম্বে লম্বে উভয় পক্ষ মিলে এক কোয়া- 
সাহসী ও 'নিভিক দাক্ষিণ ভিয়েত; সব মাকির্নী সৈন্য দাঁক্ষণ ভিয্লেত- দিশন সরকার গঠন করা হোক! 
নামবাসী যে ইতিহাস রচনা করেছে ; 'নাম থেকে দেশে ফিরিয়ে আনা 
তা 'নঃসন্দেহে অন্যান্য ক্ষুদ্র স্বাধীন হোক। এ খবর পাওয়া গেছে যে 
চেতা রাম্ট্রগুলোরা মনে সাহস "বহু ৬৮১০০ 
যোগাবে কারণ দেড় কোট দাক্ষণ দের দেশ (থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন 
ভিয়লেতনামবাসণ প্রমাণ করে দিয়েছে যাতে এই যুবকদের ভিয়েতনাম 
যে পাঁথবীর, বৃহত্তম সামারক যুদ্ধে যেতে না হয়। 
শত্তিও স্বাধীনতাকামী কোন রাষ্টকে বহু আমোরকান যুদ্ধ- 
দাবিয়ে রাখতে পারে না। বিশারদরা, এখন মনে করেন যে. 
মাত্র পনের বছর আগে ভিয়েত- য্দ্ধ করে ভিয়েতনামে শান্তি, টার 
নামবাসীরা সাম্রাজ্যবাদী ফরাসী- 'ফারয়ে আনা যাবে না, এবং বায়ু নিয়েছেন মাস ধানেকের ওপর। 
দের তাঁড়য়ে স্বাধীনতা অর্জন 'সেনার মতে হাজার হাজার বোমা, কিন্তু দ্যগল রাজনীতি ফরাসী 
করে কিন্তু এই স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বর্মণ করে উত্তর ভিয়েতনাম ও রাষ্ট্রমণ্ট থেকে বিদায় হয়ান। 
ফলপ্রসূ হয়ান কারণ দেশ বিভন্ত ভয়েতকংকে 'পরাজত করা যাবে তারই আংশিক পনরাবর্ভাব হল 
হয়ে দাঁক্ষণ অংশ সাম্রাজ্যবাদীদের না, বরণ এই বভৎস ধ্বংসের প্রান্তন প্রধান মন্ত্রী ম* পাম্পদুর 
কবলেই থেকে যায়। এই অংশে ছাব ভিয়েতনামবাসীদের মন” আরও রাষ্ট্রপতি পদ ‘নির্বাচন জয়ে। 
সাম্রাজ্যবাদী মাঁকনি' পঙ্ঠপোষ- দৃঢ় করে দিয়েছে। প্রীসডেন্ট । দ্য গল পন্থী পাম্পদু যে 
কতায় প্রতিষ্ঠিত 1থউ-কী তাঁবেদার _ নিবর্ধাচত হয়ে নিকসন তাই' দেশ- রাষ্ট্রপাত নির্বাচন লড়াইএ জিত- 
সরকারের আজ নাভিশ্বাস উঠেছে। বাসীর কাছে ঘোষণা করেছেন যে বেন এখবর আমরা অনেক আগেই 
মাঁকনী সৈন্য বাহনীর সাহায্যে তান ক্রমশঃ আমোরকান সৈন্য পেয়োছলাম। তবে নির্বাচন পর্বের 
রাজধানপ সায়গন ও কয়েকটী সহর দাঁক্ষণ ভিয়েখনাম থেকে সরিয়ে প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ পালা জুন 
বাদে এই সরকারের প্রভাব আর আনবেন এবং ভিয়েতনাম সমস্যার তারিখে তার 'নষ্পাত্ত হয়ান। . 
কোথাও নেই যাতে স্ঠ সমাধান হয় সে চেষ্টা ফরাসী সংঁবধানতন্ম অন্যায় 
পাঁচ লক্ষ ‘ মাকিনী সৈন্য ও করবেন। বিজয়কে শতকরা পণ্চাশ ভাগের 
এক হাজার কোঁট ডলার সাহায্য দেশবাসীকে স্তোকবাক্য শোনা- বেশী ভোট পেতে হবে। প্রথম 
পেয়েও থিউ সরকার আজ মীস্ত- লেও সাম্রাজ্যবাদী 'িনকৃসন সরকার - পর্যায়ে কোনো প্রার্থীই পণ্টাশের 
যোদ্ধা ভিয়েতকংএএর কাছে প্রায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 'মাঁকর্নী বেশী ভোট পায়ান। দ্বিতীয় 
পরাজিত। থিউ গাঁদচ্যত হলে স্বার্থ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নয় পর্যায়ের ভোট হল পনেরই জুন 
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় -মাঁ্ক'নী তাই নকৃসনের পাঁচশ হাজার -এবং প্রথম দুই প্রার্থী ম* পাম্পিদ 
ও ম* পোহেরের্‌ মধ্যে হয় এই 
প্রাতযোগিতা ৷ ম'ঃ পাম্পিদ; পেয়ে- 


৯ 


আমোরকার গ্রোসডেন্ট 'নকসন ব্যাখ্যা করতে গয়ে সাম্রাজ্যবাদী 
দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রোসডেন্ট হত্যাকারী বাহিনীর এক শাঁরক 


থউকে, িডওয়ে দ্বীপে এক অস্ট্রৌলয়ার প্রধান মন্তী জন ৪৮% ভোষ্ী। 





ছেন .৫৮% ভোট আর ম* পোহের 


, সারিয়ে নিলে মানি বা থিউর 


আলোচনায় ডেকে পাঠান! নঁনক্‌- গর্টন বলেন, “উত্তর ভিয়েতনাম বা 
সন 'থিউকে বোঝান যে দক্ষিণ আর কেউ যাঁদ মনে করেন যে 
ভিয়েতনামে ‘শান্তি ফিরিয়ে আনার যতাঁদন "না দাঁক্ষণ ভিয়েখনামের 
জন্য আমোরকা এই অণ্চল থেকে (থউ সরকার) স্বাধীনতা রক্ষার 
তার পণচশ হাজার সৈন্য সারয়ে' পথে সকল বাধা দুর হবে তার 
নেবে এবং থিউ যেন ভিয়েতকং এর আগেই সকল আমোরকান সৈন্য 
রাজনৌতক সংস্থা জাতীয় মন্ত সরিয়ে নেওয়া হবে৷ তা হলে তাঁরা 
ফ্রন্টের সম্গে এক কোয়াঁলশন সর- খুবই ভুল করবেন” * 
কার গঠন করেন। থউ িকৃসনের মন্ত ফ্রন্ট ও ভিয়েখকং সাম্রাজ্য- 
উভয় প্রস্তাবেই একমত হতে বাদী আমোরকা যতদিন না তাদের 
পারেন নি। যাঁদও পাঁচ লক্ষ দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হবে তত- 
সৈন্যের মধ্যে পণচশ হাজার সৈন্য দিন মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যাবে। তাই 
একদিকে তারা আমোরকান সৈন্যর 
"সক শান্তর বিশেষ কোন পাঁর- সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, অপর- 


পিছ 


প্রথম পর্যায়ের ভোট যুদ্ধে 
্রার্থ* সংখ্যা ছিল সাতজন। (এক) 
দ্য গল পন্থী মণ পাম্পদু (দুই). 
অন্তর্বতশীকালশন । রাষ্টরপাতি ও 
মধ্যপ্ল্থী মঃ পোহের, (তিন) 
কমিউনিস্ট পার্টর ম'ঃ দুকল, 
(চব) সোস্যালস্ট পার্টীর ম*ঃ 
দচ্ছার, (পাঁচ) সংযুক্ত সোস্যালস্ট 
পার্টীর মঃ বোকার, ছেয়) ট্রর্টস্কি 


খিউ এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করায় ফ্রন্ট 
এক সর্বদলীয়' বৈপ্লাবক সরকার 
গঠন করে যার প্রভাব ছু সহর 
বাদে দক্ষিণ . ভিয্লেখনামের সর্বত্র 
ছাঁড়য়ে পড়েছে। এই সরকারকে 
বহ: রাষ্ট্র এর মধ্যেই মেনে নিয়েছে। 

এই সরকার গঠন করে দাক্ষিণ 
“ভিয়েধনামের ম্যান্তযেনধারা দেশের 
িক্ষ-্ধ মানদষকে সমবেত ' হওয়ার 
একটা সুযোগ করে দিয়েছেন যাতে 
তারা বিশ্ব জনমতকে জানয়ে 
দিতে পারে দাক্ষণ ভিয়েধনাম- 
বাসীরা আমোরিকান সাগ্রাজ্যবাদীর 
তাঁবেদার খিউকে চায় না, চায় 
স্বাধীনতাকামী বৈপ্লাবক সর- 


'কারকে। এতদিন যে বিরুদ্ধবাদী 


প্রচারকরা বলে এসেছে যে দাঁক্ষণ 


ভিয়েতনামে কোন গৃহযুদ্ধ, নেই, 
সমস্যা হল শুধু উত্তর ভিয়েতনাম . 
থেকে আক্রমণ, মুক্তি ফ্রন্ট তাদের .: 


জানিয়ে দিয়েছে নৃতন' সরকারই 
দক্ষিণ ভিয়েতনামের একমাত্র গণ- 
ভারি NOT 
কোন জনমত নেই। 

মতি ফ্রন্ট নূতন সরকারের 
হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিয়েছে 
এবং এই সরকারই এখন দেশে 
শাসন ও যুদ্ধ চালাবে এবং আন্ত- 


ডঃ দিলীপ মালাকার 


দলাদাল না থেকে এঁক্য থাকত 
তাহলে তাদের মনোনীত একাঁট 
প্রার্থাই ভোট য্দণ্ধে জতত। 
কাঁমউীনস্ট পার্টীর নেতা মঞ্চ 
দুক্লো আশাতীত ভোট পেয়ে- 


সোস্যাঁলস্ট বাম সোস্যালস্ট ও 
ট্রাক প্রার্থীরা সব 'মালয়ে ১২% 
নিচে ভোট পায়। বামপন্থী ,দল- 
গুলোর মধ্যে ছিলনা কোন এঁক্য। 
ভোটের শেষ মুহূর্তে সোসমালিস্ট 
নেতা মঞ্চ দ্য ফ্যার এর পক্ষে বির্বা- 
চন প্রচার চালাতে সংরু করেন 


প্রান্তন ' প্রধান মন্ত্রী মঃ মন্দেস 
জ্রীস। কিন্তু তখন অনেক দেরী 
হয়ে গেছে। ২ 


দ্বিতীয় পর্যায়ে কামিউনিস্টদের 


২আনচ্ছাকৃত ভোট সমর্থনে পাম্পদুর 


জয়যাত্রা সফল করেছে। ব্যাপারট 
একটু গোলমেলে। প্রথম পর্যায়ের 
পর কমিউনিস্ট পানী ঘোষণা করে 


& সাত & 


জাতক ক্ষেত্রে দাক্ষণ ভিয়েত- 
নামের প্রাতানাধ ' হিসেবে কাজ 
করবে। নুতন সরকার গঠনের 
ঘোষণা করে বৈস্লাবক সরকারের 
পররাষ্ট্র মন্ত্র শ্রীমতী নুয়েন 
বিন, যান এখন মন্ত ফ্রন্টের 
প্রতানধির বদলে প্যারিস বৈঠকে 
প্রাতানাধত্ব করবেন, বলেন যে 
সাম্রাজ্যবাদী আমোরকার বিরুদ্ধে 
ষে সংগ্রাম চলছে তা সাফলামান্ডিত 
করাই এই সরকারের প্রধান 
উদ্দেশ্য । 

আমোরকা এবং. প্রেসিডেন্ট 
খিউ এই সরকারকে কমিউীনিস্ট- 
দের একটি নুতন চাল বলে আঁভ-. 
হিত করেছেন। প্যারিস . বৈঠকে 
খথিউর প্রতানীধ বলেছেন থিউ 


“সরকারই একমাত্র দাক্ষণ *ভয়েত- 
'নামের প্রাতানধিত্ব করতে পারে 


এবং আমেরিকার প্রাতীনিধি বলে- 
ছেন তাঁরা মৃত্তি ফ্রন্ট ও বৈশ্ল- 
বিক সরকারের মধ্যে কোন পার্থ- 
ক্যই দেখতে পান না। দক্ষিণ 
ভিয়েতনামে শান্তি আনতে গেলে 
এই সরকারকে আমোরকার মেনে 
নিতেই হবে। | 


দ্য গলের উত্তরাধিকারী পম্পিদু 
দ্বিতীয় পধায়ের ভোটের বিশ্লেষণ 


হা 
সুরু করে। বিগত দু-তিন বছর 
ধরে মঃ পাম্প এদের কারাদণ্ড 
হাস করা এমন কি মুক্তি দানের 


প্রস্তাব করে দ্য গলের কাছে। গত 


বছর এদের ম্বান্ত দেওয়া হয়! এই 
কারণে চরম দাক্ষণপন্থীরা পাঁম্প- 
দুর কাছে কৃতজ্ঞ এবং তাই তারা 
শেষ মুহূর্তে পাম্পদযকে সমর্থন 
জানায়। ফলে পাম্পদ আরও ' 
&% ভোট বেশী পেয়েছেন। দ্য- 
গল পন্থী ছাড়াও স্বতন্্র ও দাক্ষর্ণ 
পন্থধীদের ভোটও তিনি পেয়েছেন। 

মঃ পম্পিদু * মাকন ঘে্যা 
বলে পারচিতা৷ কিন্তু তানি দ্য- 
গলের নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির 
খানিকটা অনুধাবন করবেন এবং 
সোভিটয়ত বা কাঁমউীনিস্ট রাষ্ট্র 
বিরোধী কোনো নীতি তিনি এখ- 
নই গ্রহণ করবেন না বলেই কাঁয়িউ- 
নিস্ট পার্ট ভোট দানে বিরত 


তারা দ্বিতীয় পর্যায়ের , ভোট থাকে। এর আগেও ১৯৬১ ও 


যুদ্ধে ভোট দানে বিরত থাকবে! 
অর্থাৎ পশ্পিদবর বিপক্ষে যে 
২২% ভোট পড়ত সেটা পড়বে 
না। এর পর বাকা রইল ৭৮% 
ভোট এর মধ্যে ! আবার চরমু, 
দাক্ষিণপল্থীরা হাত এগিয়ে দেয় 
গা্ঠাদর দিকে। ১৯৬১-৬২ 
নতা আন্দোলন চলে তখন চরম 
দাঁক্ষণপন্থী নেতা ও 'সমর নায়- 
করা দ্যগল রাজের বিরোধিতা করে 


প্রাপর  মণ্চ ক্রিভন ও (সাত) ও সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা ! করে। 


১৯৬২ সালে আলজোরয়ায় স্বাধনী- 
নতা দানের পক্ষে যে গণভোট হয় 
তখনও কামিউীনস্টদের ভোটের 
জোরেই দ্য গল সরকার জেতে। 

ম'ঃ পোহের হলেন পুরোপুরি 
মা্ক'ন পল্ধী। তাকে সমর্থন 
জানিয়েছিল মর্ধ্যপন্ধী, ক্যাথলিক 
দল, কিছ: স্বতন্ন ও শেষের দিকে 
কিছ সোস্যালস্ট ভোটার! 

মন্ট পশ্পিদ; প্রথম জীবনে 
ছিলেন 'হাই স্কুলের শিক্ষক। তার 
পর যোগদান করেন বিশ্ববিখ্যাত 


অজানা এক প্রার্থী মঃ দুকাতেল। ২ সৈনাপাঁত সাল", জুহো, শাল: ও ধনকুবের রথশ্চাইল্ড ব্যাঙ্ক-বাবসা 
প্রথম পর্যায়ের ভোটাভূহাটতে আরও সমর নেতাদের বন্দী করা গোম্ঠীতে। ‘তান ছিলেন রথ- 

বামপন্থীরা শতকরা পণ্তাশ ভাগ হয়! প্রাক্তন মন্ত্রী মঃ দো ও শ্চাইজ্ড কোম্পানীর ডিরেক্টর !জেনে- 

ভোট নষ্ট করে। তাদের মধ্যে ষাঁদ ম'ঃ শুশৃতেল পালিয়ে দাক্ষিণ (শেষাংশ অস্টম পচ্ঠায়) 


এ 


চু আটে ই 


যু ফ্রুট মুরকারের ধেলাধ্লার 
রানীর দায়িতুহীন উক্তি এবং 


তবে তারা যে রামবাবশাক্ষিত 


অস্ত্চালন দক্ষতা রামবাববর . সর-' 


কারের 'বরদ্ধেই প্রয়োগ করবেনা 


| এমন গ্যারান্টি কিন্তু নেই। 


হ্েচ্ছাচার ৪ বেন্াইনী কার্ষকলাগ 


আচার্য সাহেব রাজ্যের নাভি 


. দেপ্পণের পর্যবেক্ষক) 


যুক্ত ফ্রল্ট সরকার খেলাধূলার. আযাডভোকেট জেনারেল 


এবং 


স্লানেডে ছেড়ে দেওয়া হয়। কাহ- 


জন্য একজন রাম্ট্রমন্ত্রী নিয়োগ সে স্বাদে রাজ্যে আইনের শাসন নাঁটি অভিশপ্ত চম্বলের মত রোম- 
করার ফলে জনসাধারণের মনে যে বজায় রাখার প্রধান কান্ডারী। 
ক্রড়ামন্দ্ রাম চ্যাটাজশশী অবশ্য নৈই'। 

কাউন্সিলে / কেউ বোধ হয় রামবাব;র মাথায় 
আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে, বিশেষ কারণ হামলা করার পর শাসিয়ে এসে ঢ্যকয়ে দিয়েছে যে মন্দা যাঁদ 
মন্রমহাশয়ের দায়িত্বহীন উীন্ত- ছিলেন যে খবরটা যেন কোনমতে হুমকী "দয়ে না চলেন তবে লোকে 


আশার আলো কালক 'দিয়োছল, 
এই কমাসেই তা জমাট অন্ধকারে 


গুলি আজ স্বেচ্ছাচার বে-আইন? প্রকাশ না পায়। কিন্তু তাঁর বোঝা তাঁকে মানবেনা। 


সপারষদ স্পোর্টস 


হর্ষক না হলেও, চিত্তাকর্ষক সন্দেহ 


কারণ ইডেন 


কার্যকলাপে বিকাশ লাভ করেছে।' উচিত ছিল যে সে অফিসের হেড. গার্ডেন দখল নেবার সময় ক্রিকেট 


বর্তমানে জনতার মধ্যে কিছ; . ক্লার্ক এবং সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পা- আ'যাসোসিয়েশনের সম্পাদকের ' ঘরে 


সংখাকের সমাজ বিরোধী ক্রিয়া- 'দক . সকলেই সমস্ত বিষয়টি আচমকা ঢুকেই হুমকী ছেড়ে- 
কলাপ ও আইন ও শুঙ্খলাকে কাউন্সিল-সভাপাঁতর ! গোচরীভূত ছিলেন তান, এবং তার পরে 


বৃদ্ধাঙ্গুষ্য দোখয়ে চলার প্রবণতায় 


করতে বাধ্য আর 


সভাপাতি 


কঠোর প্রতিবাদের প্রত্যাঘাত পেয়ে 


হ্বরাষ্টমন্্রার প্রবল মাথাব্যথার শৈবাল গৃপ্তর চরিত্র যে স্বীকার করোছলেন যে তাঁর ক্ষম- 
কারণ ঘটেছে, এবং স্বরাষ্ট্রমল্ত্ী তথা ইস্পাতে গড়া রাম চ্যাটার্জী তা তার প্রতিষ্ঠা রক্ষার জন্যই তাঁকে 
উপমৃখ্যমন্ত্ধ কঠোর হস্তে আইন না জানলেও স্বয়ং বিধান রায়কে তা হহমকী দিতে হয়। 

শঞ্খলা বজায় রাখবার হহমকীর মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে হয়ে- 


সঙ্গে রাজ্যে আইনের শাসন বজায় 
রাখার আশ্বাস ঘোষণা করছেন 
দৃঢ়কম্টে। 


ছল। 
স্টোয়াম নির্মাণে তদানাল্তন 
পাঁশ্চমবঙ্গা সরকারের 


স্পোর্টস কাউন্সিলে এসে রাম- 


কারণ রবীন্দ্র সরোবরে বাবু ক্ষেপে গিয়োছলেন যখন 


[তান শুনোছজেন যে, তাদের হাঁক 


যে ৷ কোচ একজন পাঞ্জাবী! বাঙালী নয়। 
অথচ স্বয়ং ক্লীড়ামন্ত্ী গত বাধা তখনকার মযখ্যমন্্ীর হাঁক খেলা সম্পর্কে কোন জ্ঞান 


২৮শে মে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তরফ থেকে এসোছল, তার থাকলে রামবাব; এ প্রশ্ন তুলতেন 
স্পোর্টস কাউন্সিলের আঁফসে গিয়ে তীব্র প্রাতবাদ শৈবালবাব; ন্[। কারণ এ ফ্দগে প্রথম শ্রেণীর 
বে-আইনি ও গাজোয়ারী হুমকী শখধ ভারত , সরকারকে জানিয়ে বাঙালী হাঁক খেলোয়াড় একজনও 


ছেড়ে এসেছেন, কিন্তু সোঁবষয়ে 
কাউীন্সলের আঁভযোগ 
কন্ঠে মুখ্যমন্ত্রী তথা উপম:খ্য- 


মন্ত্রীর কাছে সঙ্গে সণ্গে শৈবালবাবকে স্পোর্টস কাউন্সিল করা বাঙাল" যে'নেই বললেই হয়, 


ক্ষাল্ত 


'দিয়োছলেন। 


হনানি, সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়ানি, কোচ নিয়োগ করা হয় পাঁত- 
বলিষ্ঠ করে জনসাধারণেও তা প্রচার করে, য়ালা এন আই এস থেকে পাশ করা 


লোককে এবং হাঁকতৈ তেমন পাশ 


পেশ করা সত্বেও মাল্- থেকে সরাবার আঁধকার ক্লাড়ামন্ম- সে কথাও রামবাবু জানেন! না। 
সভায় বা যুক্তফ্রন্টে তার প্রাতিক্রিয়ার কের নিশ্চয়ই আছে। তবে সে আঁধ- তাছাড়া একজন বামপন্থী মন্ত্র 
খবর জনসাধারণে আজও প্রকাশ কার যে আইনের অধিকার, নৌতক যে ক করে বাঙালী পাঞ্জাবী 


হয়াঁন। 


ভাবতে দুঃখ লাগে যে সেনহাংশ, 


অধিকার নয়সে প্রশ্ন পরে ধহন্দ7? মহসলমান , 
কিন্তু যতক্ষণ ঘোষণা করেন। 


আলোচনা করবো। 


িভেদনীতি 


আচার্ষের মত স্থিরমাঁস্তক কল্যাণ- তিনি সভাপতি পদে বহাল আছেন রাজ্য ক্রীড়া মন্ত্রী পল্লী অণ্চলে 
বুদ্ধি সদাশয় এবং ভদ্র মানুষের ততক্ষণ পৰ্যন্ত তার অন্র্মাত না খেলাধূলা প্রসারের সর্বভারতীয় 
. নামও ক্রীড়ামন্ত্শর এই বে-আইনশী নিয়ে তার অন্পস্থিতিতে তাঁর নাতির পারবর্ধন চাইছেন লাঠি 
কৃত্যাটর সঙ্গে জাঁড়য়ে পড়েছে। আঁফসে প্রবেশ করে উপস্থিত কর্ম খেলা ছোরা খেলা ও তাঁর ধনুক 


যেভাবে ক্লীড়ামল্তী স্পোর্টস কাউ- 
্সলের হেড ক্লাককে' পাকড়াও 


চারীদের উপর তম্বাঁ 
অনাঁধকার প্রবেশ ছাড়া 


নয়। 


টপ ছোঁড়ার স্পোর্টসের প্রসার ঘটিয়ে। 


এ বিষয়ে তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্প বহু 


করে সটান আচার্য সাহেবের বাড়তে ওদের আমরা তাঁড়য়ে দেব এবং উীন্ততে প্রকাশিত এবং সৌদন 


নিয়ে হাজির করেছিলেন তাতে আম নিজ সভাপাঁত হব বলে স্পোর্টস কাউন্সিলে 
'কাউাম্সলে' আলম্মারর চাঁব যে দাবী করে বঘোঁষত। 


ক্লীড়ামল্লুশর স্পোর্টস 


সেদিনের হামলার পেছনে আচার্য ছিলেন মন্ত্রী, কতটা তার মদ্তী- 


উচ্চকলন্ঠে 


দেখা যাচ্ছে মে গাঁয়ের বাগদা 


সাহেবের সমর্থনের সন্দেহ পদের জোর আর কতটাই তার সাঁওতালদের সহজাত দেহশীন্তকে 
জাগে। 





আরা দরখের করণ সা সা্পা্যের জোরে সে আতবীনক স্পোর্টসের পথে চালিত 


বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। হুকুম করে তাদের জন্য বৃহত্তর খ্যাত ও 
যেভাবে দিয়েছিলেন তাতে ভাবখানা প্রাতষ্ঠার' পথ খুলে দেবার বদলে 
যেন ওদের তাটড়য়ে তিনি নিজে রাজ্যের ব্রীড়াম্রক তাদের সেই 
সভাপতি হয়েই গিয়েছেন, যদিচ চিরকেলে গিয়া ঠ্যাঙাড়ে বা বিষ- 
নামা বার হয়েছে তার চৌন্দ দন চাইছে। তা রান, জনতার নির্বা- 
A BSL AS cE ET 
কাউা্সলের কাজকর্ম বন্ধ কিন্তু খেলাধূলা প্রসারের নামে 
করা প্রয়োজন মনে হয়ে লড়াইয়ের হাতিয়ার ব্যবহারে উৎ- 
থাকে, তাহলে , সামায়ক ভাবে সাহ দানের একটা অস্বিধাও 
প্ররানো কাউন্সিল বাতিল করার আছে। বিপুল সংখ্যক ভোটে প্রবল 
হ.কুমনামা ঘোষণা করলে, তাই গাঁরষ্ঠতা লাভ করা মশ্বিসভাকেও 


বরং আইন সঙ্গত হত। 


প্রাতিক্রিয়াশশীল বুর্জোয়া বলে সশস্ত্র 


স্পোর্টস কাউন্সিল আঁফস বিস্লব প্রচার এবং সংগঠন যারা 
থেকে হেড ক্লাক্কে ধরে রামবাব করছে, এই বিপ্লবপল্ধীরা যাঁদ 
তাঁর গাড়ী করে: তাকে 'নয়ে 'গয়ে- লাঠি ছুরি ও তার-ধনকে সরকারী 
ছিলেন স্নেহাংশু আচার্যের বাড়ী। পোষকতায় দক্ষতা লাভ করা জন- 
আচার্য মশায়কে বাঁড়তে না পেয়ে তাকে কোনমতে দলে টানতে পারে, 


t 


স্নেহাংশু আচার্য শৈবালবাবু 
সম্বন্ধে বর্তমানে যে মনোভাবই 
পোষণ করুননা কেন, তার, না 
জানার কথা নয় যে প্রথম য্ব্তফ্রস্ট 
সরকার শৈবালবাবুকে সেধে এনে- 
ছিল স্পোর্টস কাডীশ্দলের সভা- 
পাঁত হতে! কারণও ছিল। গত 
চাঁল্লশ বছরে অনেক প্রস্তাব, অনেক 


অর্থাপচয় করেও সন্তোষের মহা- 
রাজ, মহম্মদ আল, বিধান রায়, 
অতুল্য ঘোষ কলকাতাকে একট 
স্টেডিয়াম দিতে পারেন নি! আর 
ইমপ্রযভমেন্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান 
হিসেবে শৈবালবাব কোন টক্কা- 
নিনাদ না করে বিধান রায় তথা 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা কয়োম 


বত মান কলিকাতা এবং রাজার 
। গালভরা | আশ্বাস ও প্রীতিশ্র্দীত 
সত্বেও আগামী বহীদনের কল- 
কাতায় একমাত্র স্টোভয়াম। শৈবাল- 
বাবুই রবীন্দ্র সরোবরে সাধা- 


রীণের সাঁতারের জন্য, স্থান 


নির্ণয় ও সুবন্দোবস্ত করে 
দিয়োছলেন এবং বেলেঘাটা 
লেক বা সুভাষ সরোবরে ওাঁল- 
ম্পিক পদ্ধতির স্মহীমং পুলটির 
প্ল্যানও তাঁর করা, যাঁদচ বর্তমান 
দস আই টি ওকে ইজারা 'দয়ে 
দায় এড়াতে চাইছে। ! 
শৈলবাব্যকে স্পার্টস কাউ্সি- 
লের সভাপাঁতি করেছিল প্রথম 
ষন্তিদ্রন্ট সরকার! কন্তু তাঁকে 
কাজ করতে হয়েছে ধর্মবীর সর- 


কারের অধীনে । ফলে সরকারী- 


শিক্ষা দপ্তর ও অর্থ দপ্তরের লাল- 
ফিতার দৌরাত্ম্য অর্থাভাবে হাত- 
গুটিয়ে বসে। থাকতে হয়েছে। তব 
দাব জোরদার করে শেষ পর্যন্ত যে 
অর্থ তান মঞ্জুর কারয়েছিলেন 
সরকারী বছরের শৈষ মুখে, গত 
মার্চ মাসে ক্রীড়ামন্ত্রী রামবাবর 
নির্দেশে সে অর্থও দেওয়া 
হয়ান। 

রামবাহঝরশা স্পোর্টস কউ- 
্সলে বলে এসেছেন যে আরো 
কেরাণী নিয়োগ করা হবে। জাননা 
হাতের লোকদের চাকার দেবার 
প্রয়োজনেই নিষ্প্রয়োজন শক 
কেরাণী আরো বসানো প্রয়োজন 
কিনা।,শিক্ষণ ব্যবস্থার টাকা না- 
মঞ্জর করে স্পোর্টস কাউন্সিলে 
কেরানীর সংখ্যা বাড়লে তাতে 
খেলাধূলা প্রসারে কি সহায়তা 
করবে রামবাবুই তা জানেন! 
ইডেন গার্ডেন-এ এমাসেই নতুন 
কম্পোজিট স্টোডয়ামের 'ভাত্ত 
প্রস্তর স্থাপন হবার কথা! তা 
হয়ান, হবেও না, আর ভা্তিপ্রস্তর 
স্থাপন মানেই স্টেডিয়াম তোঁরর 
গ্যারান্টি নয়। এমন কি এত বড় 
বড় বুকনির পরেও তান এবারে 
ইডেনে ফুটবল খেলাতে পারছেন 
না! 

যতই তিনি ঘন্ঘুর বাসা ভাঙার 
হুমক দিয়ে বেড়ান, তার হুমকীটা 
লোক ভোলানো মুখোশ তাতো 
তান নিজেই স্বীকার করেছেন। 


দি ॥ শরুবার ২০শে জন 


হিমাচলপ্রদেশ 


১... (ঘন্ত পৃষ্ঠার পর) 


চনার জন্য স্বরাষ্ট্র দশ্তর দিল্লশতে 
এ অগ্তলের লেঃ গভর্ণর ও এ্যাড- 
মিনিস্ট্রেটের ও মুখ্যমন্তধীদের যে 


১৯৬০৪ 


স্বতন্ন রাজ্যের মর্ধাদা লাভের 
জন্য প্রচার সফলতার পথে অনেক" 
খাঁন: এগিয়ে গেছে। ছেসটু 
সালে প্রাক্তন পাঞ্জাব রাজ্যের 
পার্বত্য অণ্চলগ্ালির অন্তর্ভুণস্তর 
ফলে হিমাচল প্রদেশের আয়তন 


বৃদ্ধির পর থেকে মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত 


রাজনৈতিক দলের অকুন্ঠ সমর্থন 
পাচ্ছেন! স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবী 
জোরদার করার জন্য একাঁট সর্ব 
দলীয় কাঁমাট গঠন করা হয়েছে।, 
' সব্রৈণীর রাজনৌতক মতাঁবরেধ 
থেকে এই কমিটি মস্ত এবং তিন 
বছরেরও কম: সময়ের মধ্যে 
সমস্ত পার্বত্য উপজাতর মনকে 
নাড়া দিতে পেরেছে, যারা, স্বার্ধী- 
নতার আগে রাজা ও রাণাদের 
স্বেচ্ছাচারী রাজত্বে উৎপশীড়ত 
হয়েছে। 


দ্য গনের উরোবিকারী 


(৭ম পৃজ্ঞার পর) 


রাল। দ্য গলের পরামর্শদাতা 
হিসেবে তান গত পঁচিশ বছর 
কাজ করেছেন! ১১৬২ সালে দ্য 
গল তাকে প্রধান মন্ত্র পদে বসান। 
মঞ্চ পাম্পদ সাহিত্য চর্চা করেন। 
ফরাসী কবিতার একটি সংকলনও 
{তান প্রকাশ করেছেন। 
আর্টের তিনি একজন পাঁড় পৃষ্ট- 
পোধক। 

অনেকে মনে করছেন তান 
মান ঘে'ষা পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ 
করবেন। তার একাঁট কারণ হল 
তার প্রধান মন্ত্রী নির্বাচনে। সম্ভ- 
বতঃ লোকসভার সভাপতি মঁঃ 
শাবন দালমাস প্রধানমঞ্তী হবেন। 
ইনি. একট; দক্ষিণ ঘেখ্যা। তবে 
দ্য গল সম্ট পররাষ্ট্র নীতি ঘেষে 
তান চলবেন বলে অনেকে মনে 
করেন। 
অর্থনীতিতে তান নতুন ধরণের 
ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন সে 
বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই৷ বত 
মান ফ্রান্সের রাজনৈতিক অসন্ত্ে- 
ষের প্রধান কারণ হল বাণিজ্যিক 


অব্যবস্থা। সে ' দিকেই পম্পিদুর'' 


রি 


দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে। 


এর 


আধানিক .. 


আভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও' 


০৮ 


সি 


দপপি ॥ শুক্রবার ২০শে জুন ১৯৬৯ 


শ্ুবভ্ভান্বভ্ভ 
সততার 


বড় দল এবং দায়িত্ব 


পশ্চিমববাংলায় পুনরায় যনন্ত 
ফ্রন্ট সরকার প্রাতিষ্তিত হওয়ার 
পর থেকেই সি, পি, আই-এম-এর 
নেতৃবৃন্দ সর্বত্রই বলে বেড়াচ্ছেন 
যে, যত্তক্রন্টে তাঁদের দল সবচেয়ে 
বড় এবং তাঁদের দাঁয়ত্বও বেশা। 


যুস্তফুল্টে সি, পি, আই-এম সংখ্যা-' 
গারম্ঠ দল তা অস্বকার' করার ' 


কোন কারণ নাই। কিন্তু তাই, বলে 
যাঁদ আঁরা মনে করে: থাকেন যে 
তাঁদের 'দল একক শান্তিতে সংখ্যা- 
গারষ্ঠতা লাভ করেছে 'তবে আমরা 
বলব যে, তাঁরা যু্তফ্রন্টের এঁক্য- 
বন্ধ শাঁন্ডকে বাস্তর দিক, দিয়ে 
অস্বীকার করছেন। আমরা” জান, 
বিগত মধ্যবতশী নির্বাচনে জন- 
সাধারণ কোন একটি বিশেষ দলকে 
ভোট দেয়ান, তারা ভোট 'দয়ৌছল 
কংগ্রেস বিরোধী বামপন্থী শান্ত- 
গুলির এঁক্যকে। (এ বিষয়ে সাত- 
ঘট সালের সাধারণ নির্বাচনের 
ফলাফল দ্রম্টব্য)। 

আর দায়িত্বের কথা বলতে 
গেলে, বাংলার জনসাধারণ 
দ:ঃখ-দারদ্ মোচন করার দায়িত্বের 
ঠিকাদারী শুধুমাৰ বি, পি, আই- 
এম-কে দিয়েছে ক না জাননা, 
তবে, আমার মনে হয় যুন্তফ্রন্টের 
শারক দলগুঁলির তাদের/ নিজস্ব 





তাদের, 


সাধারণ মানুষের দৈন্য দূর করার 
দাঁত্ব পালন করার জন্য যথাসাধ্য 
চেস্টা করা উচিত৷ কিন্তু সি, পি, 
আই-এম দায়ত্বপালন করার কথা 
বড় গলায় চীঘকার করলেও আমরা 
দেখতে পাচ্ছ যে, আঁরা " তাঁদের 
দায়িত্ব বড় দল হিসাবে সাঁঠক- 
ভাবে পালন করছেন না বা দায়িত্ব 


এড়িয়ে যাওয়ার, চেষ্টা করছেন, 


এমন কি কিছ কিছ; ক্ষেত্রে তাঁরা 
দাঁয়ত্বজ্কানহশীনতার পারিচয় দয়ে- 
ছেন বা দিচ্ছেন; যেমন, মগ্তিসভার 
দপ্তর বর্ল্সনৈর ক্ষেত্রে। প্রথমত, 
মৃখ্যমল্তী পদের জন্য এমন ছেলে- 
মানুষী করেছেন যার থেকে যাস্ত- 
ফ্রন্ট ভেঙ্গে যাওয়ার চিন্তা ,সাধারণ 
মানুষ করেছিল। 

দ্বিতীয়ত, শ্রমদপ্তরাট সুবোধ 
ব্যানাজশীকে না দিয়ে, দেশের 
মধ্যে গণতাম্নিক আন্দোলন জোর- 
দার করার যে দায়িত্ব ছিল তা যথা- 
যথভাবে পালন করেন 'ন। সাতষট্ি 
সালে যক্তফ্রন্টের আমলে 
সুবোধ ব্যানাজলি তথা এস, ইউ, 
সি দলের শ্রমনীতাট যে বাংলা- 
দেশে গণআন্দোলনের জোয়ার 
নাই। পোড় খাওয়া শ্রামক-কৃষকদের 


পাতিল ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দির 


(ভূতায় পৃঙ্ঞার পর ) 


নিস্টদের সমালোচকরা শ্রীহরেকৃণ 
কোগার যে বলেছেন পূর্ব পাঁক- 
স্তানে একটি শভেচ্ছা 'মশন 
পাঠানো উচিত তাকে এই ব্যাপারে 
হুশিয়ার মনে করেন” 
শ্রীপাতিলের নির্বাচনে কংগ্রে- 


কিছু উল্টে দেব।” গল্প (তান 
এসেছিলেন, ভাবষ্যতেও আসবেন, 
কারণ দু বছর বাদে তান আবার 
লোকসভার সদস্য হয়েছেন। কি যেন 
“কি একটা হয়েছে। 'দল্লীতে যে 
[তান শ্রীমতঁ গান্ধীর বিরুদ্ধে আর 


সের কোন কোন মহলে আতঙ্কের ৷ সিংহনাদ করছেন না, বস্তুত একে- 


সৃষ্ট হয়েছে। বনস্কন্ঠে ' তিন 
কিন্তু তার লড়বার কায়দা এমনি 
যে, লড়াই চলাকালেই শ্রীরাজা- 


বারে ভিজে ববিড়ালাঁট় হঁয়েছেন যেন: 
দিল্লীর সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রথম 
রাম, রাম, টেকিনি ওল্টাবার কথা 


গোপালাচারী বলতে বাধ্য হলেন যে,/ আম বলতে পার? আমি কখনও 


জ্রীপাতিলের জয় স্বতন্ত্র পার্টিরই 


এবং শিবসেনা । চূড়ান্ত দক্ষিণ- 
পল্থা। কংগ্রেস, স্বতন্ম, জনসংঘ ও 
শিব সেনা- এদের প্রধান যে যে গুণ 


গান্ধী’ ও তাঁর সমর্থকদের বিরুদ্ধে! 


তাঁর রব ছল, “আসুক না সমস, 


দিল্লীতে একবার পেশছে নি, বহু 


বাঁলনি। . গুজরাটের 'সাংবাদিকবা 
আমার নামে গুল চালিয়েছে” তাঁর 
প্রধান 'সাগরেদ বড়; ব্যবসাদার 
একটি সরকারী বাঁড় নিয়ে হানি, 
এই দুই বছর তাঁর দিল্লীর আস্তানা' 
বিরোধাঁ আঁভষান সিরিজে 
এমন কি রাজ্যসভায়ও “রাজ-, 
প্রাসাদে” ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ 
করেছেন। রাজসভায় সকলেই বুঝে 
ছিলেন ষে' রাজপ্রাসাদ বলতে 


- শ্রীচিনাই শ্রীমতী গাম্ধীর উল্লেখ 


করেছেন। কিন্তু হীন্দরার একটি 


- চালের ফলেই শ্রীচিনাইও একেবারে 


দমে গেলেন। * সাত তাড়াতাঁড় 
করে এক বিবৃতিতে তান ঘোষণা 
করলেন যে, রাজপ্রাসাদ বলতে 
কলাপের উল্লেখ করেন নিন৷ 


মধ্যে প্রাণের স্টার হয়োছল, অত্যা- 
চারের বিরুদ্ধে লড়ার একটা প্রব- 
গতা দেখা 1দয়োছল। ?কন্তু বর্ত- 
মান যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রমদপ্তরাট 
সি, পি, আই-এম-এর কেস্টবাবু 
নেওয়ার পর কোন লড়াই তো নাই- 


ক্ষমতান্ুযায়শ বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ই, এমনাঁক যেখুনে আন্দোলন 'গড়ে 


তোলার ' সম্ভাবনা ছল সেখানে 
কোন নজর দেওয়া হচ্ছে না। 
সরকার গাঁঠত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
সি, পি, আই-এম-এর অন্যতম 
নেতা জ্যোতিবাব; বিভিন্ন জন- 
সভায় এবং মালিক শ্রেণীর প্রাতি- 
নাদের সভায় বিভন্ন বন্তব্যের 
মাধ্যমে মালিকদের কাছে এমন 
কতকগ্যাল প্রাতশ্রুুতি দিয়েছেন বা 
দিচ্ছেন_যার ফলে বর্তমান যুন্ত- 
ফ্ুন্টের শ্রমনীতি 'সম্বন্ধে একটা 
হতাশার লক্ষণ “দেখা দিয়েছে! 
তার উপর শ্রমমন্ত্রী স্বয়ং কেস্ট- 
বাব; এবং জ্যোতিবাবু (একই দলের 
নেতা হওয়া সত্বেও) শ্রমনীতি 
সম্বন্ধে কতকগুি খাপছাড়া পর- 


স্পর বিরোধী বন্তব্যও ণর 
মধ্যে বিভ্রান্তির “ সৃষ্ট 'করেছে। 
আজ ॥য্্তফ্রন্টের সুষ্ঠ 


শ্রমনপীতি ঘোষিত হয়ীন কেন? 
তৃতীয়তঃ, খাদ্য দপ্তরের মত 
একাঁট গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর পাঁরচাল-- 
নার দায়িত্ব সি, পি, আই-এম 
নিজের হাতে না রেখে চাঁপয়ে 
দিয়েছেন আর, সি, পি, আই-এর 
সুধীনবাবূর উপর, যার উপর 
কিন্তু সাধারণ মানুষ কোন দায়িত্ব 
দেয় নি অর্থাৎ তান জনসাধা- 


ইান্দরার চালাট ছিল এই। 
পাতিলের সম্মানার্থে চিনাই একাঁট 
চায়ের পার্ট ?দয়োছলেন "দিল্লীতে । 
হাজারখানেকের বেশী লোক আম- 
ন্নিত হয়েছিল। আমান্িতদের 
মধ্যে ইন্দিরাও ছিলেন৷ তান কথা 


দিয়েছিলেন যে, চায়ের আসরে ' 


উপাঁস্থর থাকবেন! কিন্তু সময়মত 
দেখা গেল তান আসেন 'ন। তাঁর 
ঘনিষ্ঠ লেকেরা প্রচার ঝরে দল 
যে, চিনাই রাজপ্রাসাদ বলে তাঁকে 
আক্রমণ করার প্রাতবাদে তিনি এই 
চা-পার্ট বয়কট করেছেন। শ্রীচনাই 
তাঁর রাজ্যসভার বিবৃতির নতুন 
ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু সময় ইত; 
মধ্যে পার হয়ে গেছে। ইন্দিরা 
উপস্থিত হলেন না এবং পাঁতল 
ও চিনাই উভয়কে নীরবে এই অপ- 
মান সহ্য করতে হল। 


যতই আস্ফালন তান করুন. 


না, পাতিল, সাহেব একাঁট বড 
দপ্তরের মন্ত্রী না হতে পরলে 
জাঁবন বিফল মনে করেন। . অতএব 
তাঁর সুর পাল্টাতে হচ্ছে ইন্দিরা 
সম্বন্ধে। তার মানে অবশ্য এই নয় 
যে" তিনি ইন্দিরা সমর্থকদের নামা- 
বলশ গায়ে চাঁড়য়েছেন / এবং ইন্দি- 
রাকে হটাবার যারা উদ্যোগশ তাদের 
বন্ধুত্ব অস্বীকার করেছেন৷ পাতিল 
সাহেব দ্াদক সামলাবার প্রচেষ্টায় 
এই নতুন ভেক 'নয়েছেন। , 
দিল্লশতে এক ' নাগাঁরক সম্ব- 
ধরায় শ্রীপাঁতল পরমেশ্বর ও পর- 
মেশ্বরীর প্রচন্ড ভন্তরুপে আত্ম- 
প্রকাশ করেন। পরমে*্বরের কৃপায় 
তিনি দু বছর পূর্বে নির্বাচনে 


রণের দ্বারা নির্বাচিত সদস্য নন! 


সাধারণ মান্দষকে খওয়ানোর 
দাঁযত্বটকুণ্ড ?স দি আই এম নিতে 
অপরাশ্। সম্প্রীতি জুুধীনবাবকে 
কেন্দ্র করে এমন কতকগ্দীল কাণ্ড 
কারখানা ঘটে গেল যার সঙ্গে 
মূলতঃ যু ইমেজ নষ্ট হও- 
যার প্রশ্ন জাঁড়ত। সেই! ইমেজ 
রক্ষা করার দায্িত্বটা কে নেবে, সে 
কথা সি পি আই এম এর নেতৃ- 
দি রদ 
যন্তফ্রম্টের এক্য রক্ষা করী।এবং 
ওঁ এঁক্য যাতে নষ্ট না হয় তা লক্ষ্য 


_রাখা ফ্রন্টের ছোট বড় সকল শাঁরক- 


দলের কর্তব্য এবং দায়ত্ব। আর 


নক 


॥ নয় 


'বরিয়াশীল গোষ্ঠী পূলসের সঙ্গ 


রান্ত করে কোথায় কিভাবে যুদ্ত- 
ফ্ুন্টকে হেয় করার চেস্টা করছে 
তার খোঁজ খবর রাখা এবং এ 
চক্রান্তকে ধ্বংস করার জন্য আপ্রাণ 
চেষ্টা করা কার দায়িত্ব ই দুর্গাপুরে 
গুটি চালনার মৌখক প্রাতবাদ 
করে "দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা 
করলেন না স্থানীয় সি পি আই 
এম এর নেতৃবৃন্দ! এমন কি ঘট- 
নার দিন স্থানীয় অন্যান্য বামপল্ধী 
দলগুলি প্রতিবাদ করার জন্য যে 
প্রচেষ্টা চালিয়েছিল তাতে তাঁরা 
স্থানীয় সি পি আই এম এর কোন 
সহয্বেগিতা বা সমর্থন পানাঁন। 


তার সঞ্চে সঙ্গে বাংলা দেশের গ্রামে উপরন্তু এ দলের স্থানীয়, নেতৃবৃন্দ 


এবং শহরে যাতে সংগ্রামী মোর্চা 
গঠন করে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী 
তথা মালিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে 
লড়াই চালানো বা আন্দোলন গড়ে 
তোলা একটি বাস্তবসম্মত এবং? 
অপরিহার্য কাজ। তা গ্রামে জোত- 
দারদের বিরুদ্ধে বেনাম-জাঁম দখ- 
লের জন্য কৃষক আন্দোলনই হোক 
আর শহরে শ্রীমক আন্দোলনই 
হোক। কল্তু আমরা আজ পাঁর- 
তাপের সঞ্গে লক্ষ্য করছ যে, এই 
রাই রিং জাহ ত 
করছেন না। 

রর HEE 
তোয়াক্কা না করে শিক্ষায়তনের 
পাব্রতাকে ‘কলুষিত করে রাজ্য, 
পালন; আর ই কলেজের ছাত্র 


এই স্মযোগ তার জন্টেছে বন- 
স্কন্ঠেঁ_পরমেশ্বরাঁর অনুকম্পায়। 
তান আঁর জাঁবন ব্যয় করবেন 
গ্রামোন্রয়নে ঠিক যেমন চেয়োছ- 
লেন পরমেশ্বর। 'ির্বাচনশ প্রচার 
আঁভষানের সময় তান যেভাবে 
চলতেন তা যাঁদ-ভাবষ্যতের ইঙ্গিত 
বহন করে, তবে ভারতের গ্রামা্চল 
শীতাতপ 'নয়ল্িত ইয়া বড় বড় 
মোটর গাঁড় দেখবার সৌভাগ্যই 
শুধু পাবে না, এমন ক শ্রীপাতি- 
লের অবস্থানের জন্য গ্রামে গ্রামে 
শীতাতপ নিয়াম্দিত বাঁড়ঘরও দেখে 
আহ্মাদত হবে। শ্ত্রীপাঁতিল মহা- 
রাষ্ট্রের লোক। মারাঠশীদের সঙ্গে 


গ:জরাটিদের হন্যতা যে খব, 


গভীর তা বলা যায় না। শিব 
সেনাদের তাশ্ডব শুধু দাঁক্ষণীদের 
বিরদ্ধে নয়, গুজরাঁটিদের 
বিরুদ্ধেও । কিন্তু শ্রীপাঁতলের 
কথা স্বতন্্। গ:জরাটি ব্যবসায়ীরা 
শ্রীপাঁতলের তেমন জোর ভন্ত 
ষেমান মারোয়াড়ী বা পাশশী শিল্প- 
পাঁতরা। 'ন্রীপাঁতিলের একটি 
অশ্গাঁল নি্দেশে এদের মধ্যে কাড়া 
কাঁড় পড়ে যাবে কার আগে কে 
তাঁকে শীতাতপ নিয়াল্দিত গাঁড় 
এবং বাঁড় দিয়ে ধন্য হবে এবং 
আখেরের কিছু সম্য়. করে নেবে। 

দিল্লী থেকে পাতিল বনস্কন্ঠে 


যানান, গিয়েছেন তাঁর প্রধান কর্ম- 


এবং কর্মীরা পালিশের জঘন্য 
অত্যাচারের কোন প্রাতিবাদ না করে 
আর ই কলেজের ছেলেরা কতটা 
“বদমাস” তাই প্রমাণ করে স্থানীয় 
জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করোছিল। 
যক্তফ্রন্ট সরকার প্রাতিম্ঠিত হও- 
কলার প্রথম দিকে গ্বরদায়িত্ব পালন 
করতে কেন্দ্রের সথ্গে লড়াই করার 
জন্য সি পি আই এম-এর নেতৃ- 
বৃন্দ যে বাসনা দেখিয়োছলেন এখন 
আর তা দেখা যাচ্ছেনা। এখন সর্ব- 
এই এই দলের একটা আপোষমুখন 
মনোভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আশা 
কার, সি পি আই এম-এর নেতৃবৃন্দ 
'বড় দল হিসাবে তাঁদের দায়িত্ব 
বোধটুকু ভুলে যাবেন না! 


দূর্গাপুর ৫ 


যাবে না, তাই সে কাজ অপেক্ষা 
করতে পারে। এখাঁন যা না করলে 
নয়, অন্ততঃ যা করলে তাঁকে লক্ষ 


য়াড়ী গ্ুজরাটি পাশশী ব্যবসায়ী 
এবং িজ্পপাঁতরা খুশি হবে 
তা হল পাঁশ্চম বাঙ্গলার ম.স্ডুপাত। 
শ্রীপাতিল কি হতে চান জানতে 
হলে তাঁর সাপ্তাহিক ইণ্ডিয়ান 
মানটারের প্রতি দৃষ্টি রাখুন। এই 
সাপ্তাহকের সাম্প্রীতক একাঁট 
সংখ্যায় বাঙ্গালোরের সংবাদদাতার 
নামে বলা হয়েছে শ্রীমতী ,গান্ধী 
শ্রীপাতিলকে প্রাতরক্ষা দপ্তর নিতে 
বলবেন। এই' দপ্তর এখন শরণ 
সিংয়ের হাতে। পাব্রকাঁটিতে বলা 
হয়েছে যে, শরণ সিংকে রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচত করা হবে এবং তাঁর 
পাঁরত্যন্ত গদীতে শ্রীপাঁতল আঁধ- 
্ঠিত হবেন। বস্তুত, পাঁতল তাই 
চান। খাদ্য দপ্তরের ভার যখন তাঁর 
হাতে ছিল তন-চার বছরের মধ্যে 
সমগ্র দেশকে 'তাঁন মাঁকন পি এল 
৪৮০-র রজ্জুতে বুলিয়ে দিলেন। 
আজ প্রতিরক্ষা দপ্তর তাঁর কবাঁলত 
হলে, চাই কি, ভারত পাকিস্তানকে 
হঠিয়ে দিয়ে আমোরকার কোল 
দখল করে যাতে বসতে পারে তার 
চেষ্টার বাট হবে না, আমরা পুরো- 
পার আমেরিকার দালাল দেশে 
পাঁরণত হবার গৌরব অজন করতে 
পারব, যেমন পেরোছল পাকিস্তান 
এবং যেমন আজও পারছে ফর- 
ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড প্রতীত। 




































































অজয় কর ও বিমল দে 





(চিত সমালোচক) 





দ্য জগতের সঙ্গে জাঁড়ত আছেন; 
প্রথমে ক্যামেরাম্যান এবং পরে 
[রচালক। তাঁর ছবিতে বরাবরই 
ছু মুন্পীয়ানার ছাপ থাকে 

< আঁর সাম্প্রতিক ছাঁবতেও তা 
ররল নয়। মনে হয় “পাঁরণীতাই 
ছাব। 
সত্বেও 
ভাজয়বাবু তার চিন্ররপায়ণে সাধা-! 


‘ সম্পকে বো বেশ. 
| এতকথা 


পে মর্ধাদা দান করেছে। সাধা- 


| ই প্রেক্ষাগৃহে চলছে! 


চিনি ফিন্দ নিত 
ৰুচ ছেরে 


ও মাজিত ছি 


বণ বাংলা ছাঁবর তুলনায় বেশ ভাল 


ছবি, পারিচ্ছন্ন এবং মাঁজতি। প্রস- 
গগতঃ বলা যেতে পারে যে প্রণয়- 
মধুর আর এক কাহনীর চিত্র 


“পাঁরণীতা” ছবিতে সৌমত ও 


রূপে (বালিকা: রর) পারকত্পিত 
ভাবে ঘসে মেজে চকচকে করার যে 
প্রবণতা দেখোঁছ পাঁরণাীতায় তা 
অনুপপাস্থত। 


অজয়বাবুর ছার অবশ্যই রহ: 





জায়গায় বাংলা ছবির গতানগািক | | 


চলাফেরা করা, 


বিলিন আজ 


চরণ) পেছনে মষ্টবদ্ধ হাত যে 
অথবা এ একই. 
ভাবে সৌমন্র চট্রোপাধ্যায়কে 





| বাংলা 
বর্তমান ররর ধারা থেকে 
আমাদের একধাপও এ্রায়ে দেয় 
না। অথবা পৌনপ্াননক ভাবে বাউ- 
লের মুখে তত্বকথা ঃশোনান বাংলা 
ছবির চল্লিশ বছরের পচে যাওয়া 
দিছু নয়। আর মালাবদলের 
প্রাক্কালে নায়ক নাঁয়কার কানে এবং 





ও মৌসুমী 


আমাদের কানেও। বহক্ষণ ধরে 
পাতুলবিয়ের গান শোনান, অথবা 
কমল মিত্রের (নবীন) যাত্রার ঢঙে 
ক্যামেরার সামনে এগিয়ে, এসে দুই 
প্রতিবেশী গৃহস্থের বাড়ীর মধ্যে 


£তন স্থানে ছবির বিশেষ মহন্ত 
গুল ঘটে। এই [তন ঘরেই 
আলোর ব্যবহারে পারচালক এবং 
তাঁর ক্যামেরাম্যান বিশেষ দক্ষতার 
পাঁরচয় দিয়েছেন। কিন্তু ছাঁবাটর 
রসগ্রহণে হেমন্ত মুখোজশীর 
চাঁৎকৃত সঙ্গীত সজোরে বাধা 
দেয়। 

সোন EIN, শামত 
ভঞ্জ (ঁগরীন) এবং মৌসুমী চট্টো- 


পাধ্যায় (লালতা) বেশ ভালই 
আঁভনয় করেছেন। শামিতবাবকে 


প্রথমাঁদকে একট? আড়ষ্ট লাগে। 


ভঙ্গ আরো পাঁরত্কার হওয়া 
প্রয়োজন। 
শাহাদাৎ হোসেন 
শ্রীসাহাদাৎ হোসেন সম্প্রাত 


একক নাটক আঁভনয়ে খ্যাতি অর্জন 
করেছেন। চারটি 
চারত্র একই মণ্ডে ইনি একা ফ্াটয়ে 
তুলছেন। শ্রীহোসেন যেখানেই একক 


নাটক আঁভনয় করছেন সেখানেই . 


দর্শকবৃন্দ কর্তৃক প্রশংসিত ও 
অভিনন্দিত হচ্ছেন। 





নের রর বৈঠকথানা মেটামুটি এই 


থেকে যোলাট =" 


গত ষোলই 
মে চাবশ পরগণার সববর্ণপনুরে 


ধা ০ ° “ne ৪  ছানোহার | 


দূর্গাপুর, ১৪ই জুন ॥ কেন্দ্রীয় 
ইস্পাত ও ভারী [শল্প দপ্তরের 
মন্ত্রী, শ্রী সি এম পননাচার সাম্প্র- 
{তক দুর্গাপুর সফরের দুই-তিন 
সপ্তাহ আগে থেকে প্রচার দপ্তর 
এবং দেশের “নিরপেক্ষ? সংবাদপত্র 
গল যে ভাবে ঢাকচোল পটা- 
চ্ছিলেন, তাতে মনে হয়োছল, 


প্রীপুনাচা একবার দরর্গাপুর ঘরে 


গেলেই বুঝি সব ঠিকঠাক হয়ে 
যাবে। পর্বত কিন্তু যথারীতিই 
দুগ্গপুর পারক্রমার পরেও অবস্থার 
কোনও উন্নাত হয় নি। 

তবে এই পাঁরদর্শনে যে বর্ত 
মান অবস্থার 
হতে পারে, তা বোধহয় স্থানীয় 
কর্তৃপক্ষ আগে থেকেই আঁচ করতে 
পেরেছিলেন। অন্ততঃ দুদ 
প্রতাপ” মেজর জেনারেল ওয়াধেরীঁ, 
যান এখন দুর্গাপরের হর্তাকর্তন 
বটেই । না হলে রী 





চালাবার ক্ষমতা বর্তমান কর্তৃপক্ষের 
নেই। কোন সংযোগের “সদ্ব্যবহার” 
করে পাকাপাকিভাবে স্বজন পোষ- 
ণের ব্যবস্থা করে নেওয়া হচ্ছে এই 
মান্ন। 

মন্নীমহোদয় স্বয়ং উপলাব্ধ 
করেছেন, তাঁর দূর্গাপুর পাঁর- 
কমায় বিশেষ কিছু ফল হয় নি, 
এবং আগামী কয়েক সপ্তাহ ধরেই 
দুর্গপুরের পাঁরাস্থাতি উদ্বেগ- 
জনক থাকবে। তান নাক 
দিল্লীতে ফিরে গয়ে আরও বলে- 
‘ছেন যে দূর্গাপুর ইস্পাত কার- 
খানায় এবং, অন্যান্য বৈসরকারী 
শিল্প প্রচেষ্টায় এক ধরণের মনো- 
কথা হল প্রশাসনের উপর চাপ 


কোনও রি 


তাঁর ব দ্যানত 
"প্রভাব আলোচনা করে কাবির প্রীত 
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গাত জীবনে গুরনদেবের 


সভাপাতর 


বিশেষ আকর্ষণ ছিল 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটারূপে রকীন্দ- 
নাথের “পণরক্ষা”  নাটকাভিনয়। 
বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন 
সর্ব্রী সনৎ ব্যানাজণি, শ্রীরামনাথ 
ভট্টাচার্য, রাম ভট্টাচার্য, মহাদেব 
ঘোষ, বমলেন্দ; হালদার ও কুমারী 


তাপসগ মুখাজশি। - নাট্যপারচালক 
রাম ভট্টাচার্য ও সাহায্য করেন 
সন্তোষ ভট্টাচার্য ৷ 


অনযষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন 
প্লীশেলেশ ঘোষাল, ও অনুষ্ঠান, 
পরিচালনা করেন শ্ত্রীদেবরত “নন্দী, 
গুরুলদয় গোস্বামী ও সুভাষ রায়। 
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নয় এবং এই গহনা এদেশে আর 
ফিরবে না। কুচবিহারের রাজ- 


বংশের সঙ্গে পারচিত যারা তাদের 


মতে এই গহনা প্রথম রাজপারি- 


বারের তোষাখানা থেকে বাইরে 
বৌরয়েছে। কয়েক কোটি টাকার 
হীরে জহরত এই তোষাখানায় 
সংগৃহীত হয়েছে বেশ কয়েক 
শতাব্দী ধরে। | 


এই ঘটনার পূর্বেও আর 
একবার তোষাখানা থেকে গহনা 
বিদেশে চালান হয়েছে বলে পুলি 
শের সন্দেহ। কয়েক বছর আগে 
মহারাজার তরফ. থেকে পুলিশের 
কাছে নালিশ জানানো হয় যে, 
তোষাখানায় বড় রকমের চুরি হয়েছে 
তবে ক্ষতির পরিমাণ মহারাজা 
জানান নি। আর তদন্ত অথবা 
চোর ধরার জন্য পুলিশকে খুব 
বোঁশ পাঁড়াপশীড়ও করেন '{ন। 
চুরির ব্যাপারটা আনূম্ঠাঁনক ভাবে 
- ডায়রীতে লেখাবার জন্য এই 
সিন জানানো হয়েছিল বলে 





কার গহন 


ম্হারাণীর 





বলে তাঁর বন্ধ্বস্থানীয় অনেকে 
মনে করছেন। 
কলকাতাতেও তাঁর গাঁতাবধি 


ছিল পশ্চিমী মহলে আর ঘোড়- 
দৌড় ও পোলো মাঠের ইঙ্গ-ভার- 
তীয় সম্মাজে। বিদেশে অনুরূপ 
সমাজে তাঁর নামডাক। বিখ্যাত 
'ক্রিস্টিন কীলার তাঁর নাক একজন 
[বশেষ বান্ধবী । আর এ'রই সহ- 
চরী জিনাকে মহারাজা বিবাহ 
করেছেন মান্র কয়েক বছর আগে। 
মহারাজার বর্তমান বয়স চুয়ান্ন 
আর মহারানীর পপ্মতাল্লিশ-এর 
কাছাকাছ। 

জিনার সুন্দরী হিসাবে প্রচুর 
খ্যাতি ছিল। বন্ড স্ট্রীটের বড় বড় 
পোষাক বিক্রেতাদের আঁত আদরের 
মডেল ছিল জনা । পোষাক তোরির 
অর্ডার দিতে গিয়েই জিনার সঙ্গে 


মহারাজার আলাপ। পরে বহুু' 
প্রমোদ ভবনে মহারাজাকে দেখা 
গেছে জিনার সঙ্গে । 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে 
এক গোপন ফাইলে মহারাজা এবং 
মহারানী সম্পর্কে বহ তথ্য রাখা 
হয়েছে। এই: ফাইল তলব করা 
হয়েছে এক বিশেষ ঘটনা সতে গত 


ছেন। তাঁর দাব ছিল যে, 
সম্পত্তি যেন এখনও নিদ্কর বলে 
বিবেচিত হয় আর যেন তাঁর ওপর 
হি রক চারার 


শ্রীউংপল দত্তের লিটল 1থয়ে- 
তার গ্রুপের মিনাভা থিয়েটারে 
আভিনয় করার পালা এবার 
ফুরালো। প্রচুর ভাড়া বাকা 
পড়ার ফলে নাকি বার়্ীওয়ালা 
আদালতে নালিশ করেছেন , এবং 
শ্রীদত্তকে বোধহয় এবার মিনার্ভা 
ছাড়তে হবে। 

লিটল থয়েটার গ্রুপ আজ 
অনেকদিন থেকেই ভাঙনের মুখে। 
শেষ আঘাত আসে যখন ৯৯৬৮ 
সালে শ্রীদত্ত তাঁর -প্রভেনটিভ 







ডটেনশন ঞ্যান্তে বন্দীদশার ভীব-। 


সান ঘটান, ভবিষ্যতে কোন রাজ? 
নৈতিক কার্যকলাপের . সঙ্গে যুজ্ত 
থাকব না এই মুচলেকা দিয়ে। এর 
ফলে তাঁর দর্শকদের " একটি' বৃহৎ 
অংশের কাছে তানি, অত্যন্ত ছোট 
হয়ে যান এবং তাঁর পরবতী নাটক 
“মানুষের . অধিকার প্রায় কিছুই 
আনতে, পারে ন। তার 
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১ 








এই জশন আ্যাক্র সত্বেও । এই আইনানু- 
যায়ী ব্যন্তগত সম্পানস্ত পণপচশ 
একরের বোশ হওয়া নীষদ্ধ। 



























থেকে যে প্রচুর লাভ 
হয়েছিল সেটা কোথায় গেল ১ কেন 
এই অবস্থা হয় যে থিয়েটারের 












ঘেরাও করতে বাধ্য 
হন? কিছবাদন আগে এই, ঘটনা 
ঘট়েছে। 
থিয়েটারের বর্তমান অর্থনোতিক 
সঙ্কটের জন্য মূলত শ্রীদত্তকেই 
দায়ী করা হচ্ছে। যেমন আঁভষো' 
শোনা যাচ্ছে যে ১৯৬১ 
“অঙ্গার” থেকে যে লাভ হয় 
তান খরচ করেন “মেঘ” 
তৈরী করার জনা, এল-টি-জি- 
বি 






































ত। প্রথম বাঙলা নাটক 
ইবসেনের “গোস্টস” ১৯৫০ সালে 
তৎকালীন পাকিস্তান কমিউনিস্ট 
পার্টির সাহায্যার্থে। এই নাটকেই 
প্রথম করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় আভনয় 
পথের পাঁচালী, অপরাজিত 
কাণ্ঠনজজ্ঘা ইত্যাদি ছবিতে দেখা 
যায়। “এর পরে আটবছর এক- 
নাগাড়ে বহ: নাটক তাঁরা অঁভনয় 
করেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 
১৯৫২ সালে বিখ্যাত রুশ নাট্যকার 
সিমনভের “্রাশিয়ান কোশ্চেন” 


































































বাঙলায়, এবং ৯৯৫৬ সালে 
মাইকেল মধুসূদন দত্তের « 
শাকের ঘাড়ে রো”, যেখানে : 










উৎপল দত্তের অসাধারণ অভিনয় 
বেন না। এর পরে ১৯৫৮ সালে 
সালে মিনাভাণয় প্রবেশ । প্রথম দ্যাট 
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সন্পলাচশ্কী ্ম . 
পেজের 
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ঘেরাও নিয়ে শিল্পগতির| ৰাজনীতি কৰছেন 


১৯৬৭ সালের প্রথম ষুন্তফ্রন্ট 
সরকারের 'বরংদ্ধে চক্রান্ত সবর, 
হয় সরকার প্রাতিষ্ঠত হওয়ার প্রায় 
'সঞ্গে সঙ্গেই। এই চক্রান্তের মূল 
'উদ্যোন্তা ছিল কলকাতার বৃটিশ 
শিল্পপাতরা আর সহযোগী কিছু 
'মাড়োয়ারী। সেই বছরে এপ্রিল 
মাসের শেষের দিকে টালিগঞ্জ গলফ 
‘ক্লাবে এক নৈশ গোপন সভায় 
'সরকার পতনের উদ্দেশ্যে একট 
খসঁড়া তৈরী হয় এবং সেই খসড়া 
পরে দ্রুত কার্ষকরী রুপ নিতে 
থাকে। এ খবর এখন আর, সর- 
কারের অজানা নেই। | 

গত মঙ্গলবার (২৪শে জুন) 


হঠাৎ চারটি বাণক সভার নেতারা, 


'যুন্ত উদ্যোগে একাঁট প্রেস কন- 
ফারেল্সে বলার চেষ্টা করে যে, তারা 
পণ্য উৎপাদন আর ব্যবসা করেই 
দেশের প্রীত কর্তব্য করতে চায় 
আর মূলতঃ তারা অরাজনৈতিক । 
অর্থাৎ রাজ্যে রাজনীতির গাঁত 
প্রকাতি নির্ধারণে তাদের কোন 
আগ্রহই নেই। তারা খালি চায় 
উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা। 
তাদের আভিষোগ যে, যযন্তফ্রন্ট সর- 
কার প্রাতষ্ঠা হওয়ার পর থেকে 
শ্রামক অসন্তোষ বেড়েছে, ঘেরাও 
ও অপরাপর 'হিংসাত্রক কার্যকলাপ 
নিত্য নোমাত্তক ঘটনা। এর ফলে 
প্রচণ্ড ভাবে ব্যাহত। রপোর্টার- 
দের প্রশ্নের উত্তরে তারা অবশ্য 
'স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, শ্রমিক 
শবক্ষোভের যথেষ্ট কারণ আছে। 
শ্রমিক বিরোধ মীমাংসার পদ্ধাত 
অত্যন্ত কালক্ষয়ী আর এর ফলে 


শ্রমিকদের ধৈবণচন্যাত হওয়া অস্বা- 
ভাবিক নয়। _" 

এই ঘেরাও সম্পর্কে প্রচুর 
বাদাবতণ্ডা প্রথম য্তফ্রন্ট সরকা- 
রের হবাময়েও হয়েছিল আর এবারেও 
সুরু হয়েছে। গত, বারে শল্প- 
পাঁতিরা কোশলে ফ্রন্ট শিবিরে ফাটল 
আনতে সৃক্ষম্‌ হয়েছিল যার ফলে 


মুখ্যমন্ত্রী অজয়বাবু দোসরা অক্টো-' 


বরে বিবৃতির জন্য তৈরী হয়ে- 
ছিলেন। এবারে ফ্রন্ট এ সম্পর্ক 
আরও বেশী সজাগ এবং ফ্রন্ট ভুক্ত 
সমস্ত দল ঘেরাও সম্পর্কে নিজে- 
দের মতামত রেখেছেন ফ্রন্টের গত 
বুধবারের (২৫শে জুন) সভায়। 
ফ্রন্টের সমস্ত দলই একমত 'ষে, 


দায়িত্ব কম নয়'আর যতই অরাজ- 


“নৈতিক বলে তারা ঘোষণা করুক 


না কেন আবার তারা ফ্রন্ট সর- 
কারের বিরুদ্ধে রাজনোতিক চক্রান্ত 
সুর করেছে। প্রেস কনফারেন্সে 
মালিকদের বিববৃতিকে সমস্ত 
ফ্রন্ট নেতারাই হযর্মীক হিসাবে 
গ্রহণ করেছেন এবং তারা এর 
মোকাবিলার জন্য, প্রস্তুত হচ্ছেন। 
ঘেরাও আন্দোলনৈর বিকৃতি 
সম্পর্কেও তারা একমত এবং সক- 
লেই উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য ধরে- 
ছেন যে, বহ: ঘেরাওএর পেছনে 
মালিকদের সক্রিয় অংশ আছে এবং 
এটা তাদের ফ্রন্ট বিরোধী রাজ- 
নৈতিক কর্মসূচীর অংশ বিশেষ। 

বাঁণক সভাগ্দাল খোলাখুলি 
রাজনীতিতে নেমেছে এই আশায় 
যে, (এক) সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী 
প্রচারের ফলে প্রম্াণিত হবে পাশ্চম 





রু্বিহারের মহারাজার 


: (বআইনী সঙ্পততি 
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8 (১ম পট পর) , 

বলোপের পর কুচবিহার ' তাঁর “্ৰ্যন্তিগত” সম্পাত্ত বেচে। 
রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের . অংশ মুশাকলে পড়লেন সেই সমস্ত 
হয়ে যায়। করদ রাজা- লোক যাঁরা মহারাজার সম্পত্তি 


দের সঙ্গে ভারত সরকারের একটি 
চিবশেষ অধিকার স্বীকৃত হয়। 
সংবিধানের ৩৬২ ধারায় এই বিশেষ 
আকারের কথা বাঁণ'ত হয়েছে। 
1 কোন জায়গাতেই কিন্তু ব্যন্তি- 

ভিন সারি 
ধা নেই। যর নট সরকার এই 


কিনেছেন। কারণ, ৪: সমদ্ত 
সম্পত্তি সরকার! সম্পত্তি বলে গণ্য 
হতে পারে। রর 

এই অবস্থায় মহারাজার পক্ষে 


এদেশে বোৌশ দিন বসবাসের . 
। সুযোগ ।কম। অনেকের ধারণা. ষে, 


তান এখন ইউরোপে চিরস্থায়ী 
ভাবে বাস করবেন। 

যু্ত ফ্রন্ট সরকারের কেউ কেউ 
মহারাজার তোষাখানা সম্পর্কে আর 
তাঁর , বিদেশে রক্ষিত কোন 
সম্পান্ত আছে কিনা সে. বিষয়ে 
তদন্তের কথা ,বলেছেন। / 


কাছ থেকে “মাত্র” আট লক্ষ টাকা রাজনৈতিক মহলেও তাঁর পাঁর; 
'বৃছরে পান৷ তাতে তাঁর ব্যয় সঙ্কু- 'চাঁত কম নয়। স্বতন্ত দলের 
লান "হয়না। কয়েক বছর ধরে তাই নেতৃস্থানীয়া জয়পুরের মহারানী 
রি পূরণ করে আসাঁছলেন গায়ত্রী দেব তাঁর সহোদরা। 


বঙ্গে আইন শরদ্খলা নেই, আর 
(দুই) ফ্রন্ট শারকদের মধ্যে 
অন্তর্বিরোধ তাঁরতর হবে। শেষ 
পর্যন্ত এর ফলে ফ্রন্ট সরকারের 
পতন আিবার্য। বাণকদের এ 
আশা অলক কারণ (এক) শাঁরক- 
দের মধ্যে কেউই ফ্রন্ট ছেড়ে 
বেরিয়ে যেতে সাহস করবে না 
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(দুই) রাজ্যের কংগ্রেস পার্টি ও 


ফ্রন্ট বিরোধী রাজনোতিক শান্ত এবং 


বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকার এত 


দূর্বল যে, ফ্রন্টের বিকল্প . কোন 


রাজনোতিক ব্যবস্থার কথা তাদের 


পক্ষে চিন্তা করা দন্সাধ্য। আন্ত- 
জর্শীতক এবং জাতীয় অবস্থার কথা 
বিবেচনা করে বণিকদের -জ্ঞানোদয় 
হওয়া বাঞ্ছনীয়! টাকা দিয়ে কিছু 
দালাল অথবা দ: একটা ' দালাল 
প্রেক্ষিতে সহজসাধ্য নয়। 


ভেলঙ্গনার পরিস্থিতি & 
কংথেগের দলীয় স্বার্থ 


গত কয়েক দিনের মধ্যে 


তেলেঙ্গানার , পাঁরাস্থাতর দ্রুত 
অবনতি ঘঢেছে। শুধুমাত্র যে 
সৈন্যবাহনীকে আবার তলব করতে 


হয়েছে তাই নয় আন্দোলনের 
নেতাদের ব্যাপকভাবে ধরপাকড় 
করা হচ্ছে। বুধবার দিন হায়দ্রাবাদ 
শহর এবং সমগ্র তেলেঙ্গনা অঞ্চল 


জুড়ে আরো একটি "বন্ধ পালন, 


করা হয়েছে। আন্দোলনের শুরু 
থেকে কেন্দ্রীয় নেতাদের [দ্বিধা 
গ্রস্ত মনোভাব লক্ষণণয় ৷ 'অকং- 
রেস রাজোর আইনশব্পুলা “নিয়ে 
এরা এত বেশী ' মাথা *"ঘামাতে 
থাকেন যে কংগ্রেস 'শাঁসত অল্প 
রাজ্যের বিস্তীর্ণ অণুল জুড়ে 
আজ যে প্রায় তিন-চার মাস হোল 
স্বাভাবিক এবং সুসহ ) জীবনযাত্রা, 
অচল হয়ে আছে তার মূল, কারণকে , 
দূর করতে তাঁরা উদাসীন/ যদিও ' 
কেন্দ্রীয় নেতারা, প্রধানমন্ত্ থেকে 
শুরু করে স্বরাষ্ট্র! মন্ত্রী চ্যবন বা 
উপ-প্রধানমল্তী মোরারজশী দেশাই 
অথবা কংগ্রেস সভাপাঁতি নিজ- 
লিঙ্গাপ্পা একথা মানেন যে তেলে- 
জানার -অধিবাসীদের ১১৫৬ সালৈ 
রাজ্য পুনগ সময় যে স্ব 
প্রাতশ্রাতি দেওয়া হয়োছল তার 
অধিকাংশই যথাফ্থভাবে পালন 
তথাঁপ তাঁরা বর্ত- 
মান আন্দোলনের প্রথম পর্যায় 
থেকেই, তেলেঙ্গনার নাগাঁরকদের 
শুধুমাত্র স্তোকবাক্য ছাড়া আর 
কিছু দেনান) যখন দেখা গেল 
যে রাজ্য সরকার শাসনকাৰ্য চালাতে 
পারছেন না'এবং কেন্দ্রীয় আশ্বা- 
বিশ্বাস 'ফাঁরয়ে আনতে হলে 
মুখ্যমন্ত্রী রক্গানন্দ রেজ্ভীকে পদ- 
ত্যাগ করান ছাড়া আর কোন রাস্তা 
নেই তখনও তাঁরা দলশয় স্বার্থের 
খাতিরে সেই রাস্তা মাড়ালেন না। 
ত্রাঁরা ষাঁদ ভেবে থাকেন যে আন্দো- 
লনের নেতাদের কারারুদ্ধ করলে 
অবস্থা আয়ত্তে আনা যাবে তাহলে 
মনে হয় তারা শুধুমাত্র তাঁদের 


- ভুলের পরিমাণ আরো বাঁড়য়ে 


যাবেন। কারণ গত দু-তিন "দিনে 
প্রায় পণ্চাশ-ষাট হাজার লোক 
স্বেচ্ছায় কারাবরণ' করতে এ্রাগয়ে 


গ্রেপ্তারের পরমুৃহতেছি, 


'তাঁকয়ার মর্যাদা 


'অঙ্জা ছিল ফরাস তাঁকয়া। 


ঘোষণা 'শকরেছে ফে আন্দোলন 
আরো জোরদার করা হবে। আন্দো- 
লনের মূল দাবশ স্বতন্ত্র তেলেঙ্গনা 
রাজ্য গঠনকে নীতিগত ভাবে 
সর্মর্থন্‌ করায় 'আমাদেরও ' আপত্তি 
আছে কিন্তু ঘটনা যে রকম দ্রুত- 
গাঁততে চলেছে তা থেকে মনে 
হয় ওঁ দাবীর কাছেই শেষ পর্যন্ত 
না ভারত সরকারকে আত্মসমর্পণ 
করতে হয়! অন্ধের স্বাভাবিক 
জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনতে হলে 


“এবং আইনশৃঙ্খলা  পুনঃপ্রাতাম্ঠিত 
করার জন্য এখন সর্বাগ্রে দরকা" , 


তৈলেঙ্গনাবাসীদের মনে ভারত 
সরকারের কার্যক্ষমতার উপর 
বিশ্বায় ফিরিয়ে আনা। তার প্রথম 
ধাপ হোল! রহ্মানন্দ রেন্ডীকে গরদী- 
চ্যত করা। 


কংগ্েধ ৪ 
ভাবিয়া 


, বাদশাহশি আমলের ফরাস 
নয়া 
{ 

বাদশাহ কংগ্রেস নেতারা স্বাধী- 


এই কিছাঁদন আগে পরন্তও। 
এখন পার্ট সেক্রেটারী সাঁদক 


আলা সাহেব দেশি দিয়েছেন ৭) 


ফরাস তাঁকয়া হটাও। এতকালের 
কংগ্রেসের সভাসামাতির অবিচ্ছেদ্য 
নরম 
তুলতুলে গদণীতে আসান হয়ে 
কোলে পিঠে মাথায় তাঁকয়ার 
পেলব স্পর্শানুভূতিতে বিভোর 
হয়ে কংগ্রেসী নেতারা দেশের নানা 
সমস্যার সমাধানের পথ বাতলাতেন। 


দর্পশ ॥ শুক্রনার' ২৭শে জুন, ১৯৬৯ 


এবার থেকে তাঁদের বসতে হবে 
চেয়ারে। নরম গদা থেকে চেয়ারের 
মত নীরস কঠিন আসনের ব্যবস্থা 
করায় সাদিক আলা সাহেবের 
উদ্দেশ্য ক তা অবশ্য জানা যায় 
'ন। অবশ্য এক কংগ্রেসী নেতা 
বলেছেন যে আলী সাহেবের 
নতুন ব্যবস্থার ফলে তাঁদের আর 
ঝাময়ে আধশোয়া আধবসা হয়ে 
আলাপ আলোচনা করা সম্ভব হবে 
না! 

- / আলা সাহব কি কঠিন চেয়ারের 
বকলমে সকল. । নেতাকে তাঁদের 
বাইশ বছরের সুখরাজ্যের অবশ্য- 
সম্ভাবী পরিণাতর কথা মনে 
করিয়ে দিতে চাইছেন। কিন্তু 
বাইশ বছরের 'রাদশাহণ মেজাজের ₹ 
পারবর্তন কি এত সহজে হবে। 
বলা যায় না হয়ত কালই শুনব 
যে হ্যাঁংচেয়ার টেবিলের ‘বন্দোবস্ত 


“চেয়ারে রয়েছে'' ডানলোপিলো বা 


এঁ জাতীয় কিছু আর 
একটা কথা কংগ্রেসী অন্তর্ঘন্ব তো 
ক্রমবর্ধমানা পরস্পরের প্রাত 
কাদা ছোঁড়াছাড় তো এখন নেতা- 
দের দৌনিক কার্যক্রমের মধ্যেই 
পড়ে। পরের পর্যায়ে সভাসাম- 
ততে বালিশ ছোঁড়াছঁড়ও হয়ত 
বা চলতে পারে। কিন্তু আলা 
সাহেবের 'নতুন নির্দেশের ফলে 
যাঁদ চেয়ার ছোঁড়াছাাড় সবর হয় 
তখন হেঁপা সামলাবে কে? 


ভাল ছাপার জন্য 


| 


মভার্ন ইণ্ডিয়া . 
প্রেস 


বাজ! ঘ্ববোধ মল্লিক স্বোয়ার 
কলিকাভী-১ 


ফোনঃ ২৪-১৯৪৩ 





এসেছে এবং প্রজা সামতির নেতা- * বড়বাজার ** কলিক্যাতা-৭** ফোল: ৩৩-৯০৭৪ * 
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টি £ শ্ক্রবার ২৭শে জুন ১৯৬৯, 


তাক্সবি ফার্মার কোম্পানীতে কেন্দ্রীয় টের অংশগ্রহণ ১০০ 
. রাম লিখিত প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহারের নেপথ্যে 


' বেয়ে বোর্চের কিছু ঘামলাৰ কারমাদী 


শ্রীরামসুভগ সিংয়ের সঙ্গে টোল- 
ফোনে পরামর্শ করেই তান 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এ লাখত 
প্রাতশ্রযাতি দিয়োছলেন। 

রি লিন ন 
প্রতাপ যে কতো বেশী পাঁরমলবাবু 
তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। 
রেলমন্ত্রী অম্লানবদনে রাম্ট্মন্ত্রর 
{লিখিত প্রাতশ্রাতকে বরবাদ করে 
দিয়ে রেলওয়ে বোডের জবরদস্ত 
আমলাদের ভিদকে সমর্থন করছেন। 


+ হতভম্ব রাম্ট্রমন্ত্ঁ প্রধানমন্ত্রী 


ইণ্দিরাজীর কাছে দরবার করছেন 
যাতে তাঁর মুখ রক্ষা হয়। রেল- 
ওয়ে বোর্ডের আঁফসারেরাও কষে 
কোমর বে'ধেছেন, তাঁরা কিছুতেই 
স্যাক্সাব ফার্মারের শেয়ার ক্যাপ- 


/ টালে কেন্দ্রীয় সরকারকে অংশ 


গ্রহণ করতে দেবেন না। 
রেলওয়ে বোর্ড বলছেন যে 
নীতিগত ভাবেই তাঁরা কোন ব্যান্ত- 
oe ব্যবসায়ের মালিকানা হাতে 
নেওয়ার পবরোধী তা 
Ee) শিল্পই হোক 


« না কেন। রেলওয়ে দপ্তর কি জানেন 


টাকা। ১৯৬৩-৬৪ সালে কোম্পা- 
নীর নাট মুনাফা ছিল ৫৩ লক্ষ 
লক্ষ টাকা, ১৯৬৪-৬৫ সালে ছিল 
৩৯ লক্ষ টাকা। ১৯৬৬- ৬৭ সাল 
থেকে যখন মন্দার জন্যে মাল 
চলাচল ও যাত্রীবহনের পরিমাণ 
কমে আসে এবং রেলদপ্তরের উন্ন- 
, সন বাবদ পরিকল্পনা কাটছাঁট করা 
' হল তখন ওয়াগন নির্মাতাদের 
মতোই একমাত্র রেলওয়ে অর্ডারের 
ওপর নির্ভরশীল এই কোম্পানী- 
টিও মুনাফা হাসের কবলে পড়ে 


দেপণের সংবাদদাতা) 


এবং লোকসানের সম্মুখীন হয়। 
কোম্পানীটি প্রধানতঃ রেলওয়ের 
সিগন্যালং ও, এয়ারব্রোকং যন্ত্র 


' পাতি দির্মাণ করে এবং রেলওয়ে 


ছাড়া আর' কেউ এর ক্রেতা / নেই, 
যেমন নেই রেলওয়ে শ্লিপার বা 
বাল্ব গেজের রেলের। এই 
পশচশ লক্ষ টাকা মুলধন নিয়ে 
স্যাক্সবি-ফার্মার একসময়ে বিপুল 
মনাফা করে তার্দের রিজার্ভ তহ- 


|| 


রেলওয়ে দপ্তরের কাছ থেকে বেশী 
দিন আর, অর্ডার পাওয়া সম্ভব 
নাও হতে পারে বলে বৃটিশ মালিক 
মনে করে। 

কিন্তু রেলওয়ে দপ্তর স্থায়ী- 
ভাবে কোম্পানীর অংশদার হলে 
ভবিষ্যতে 'অর্ভার পাওয়ার নিশ্চয়তা 
থাকবে বলে বৃটিশ মালিক মনে 
করে। তাই তারা সরকারের কাছে 
মাত্র এক টাকা মূল্যে পুরো 


থাকলে , শুধু 
কির্মচারী বেকারী ছাঁই থেকে 
রক্ষা পাবেন তই নয়, 'আমাদের 
দেশের আঁতপ্রয়োজনীয় দূর্লভ 
বিদেশ মুদ্রা খরচ করে এ সব 
যন্ত্রপাতি আমদানী করতে হবে না। 
তবু কেন রেলওয়ে বোর্ড ও রেল- 
ওয়ে দপ্তর একগঃয়েমশ করে 


। সামান্য দশ লাখ টাকা রেলওয়ের 


লগ্ন করতে গ্রররাজণ হচ্ছেন! যে ' 


রেলওয়ে বোর্ড ও তার উচ্চপদস্থ 
আমলারা রেলের |মালখোয়ানো 
বন্ধ করে বা' কমিয়ে, বছরে নয় 
কোটী ,ঘেকে, ষোল কোটা টাকা 


বাঁচাতে পারেন, কিন্তু করেন' না, 


তাঁরা হঠাৎ সামান্য দশ লাখ টাকা 
লগ্নীর বিরুদ্ধে এতো উৎসাহভরে 
কোমর বেধে লেগেছেন কেন? 

তাঁরা বছরে আড়াই থেকে তিন 


ও গীতি || ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় কৰতে ঘাগতি 
১২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদর| অগব্যয়ে রাজী ' 


বি WEEE টাকা 
মজুত করতে পেরেছিল। ভারত- 
বর্ষে এদের ব্যবসা পঞ্চাশ থেকে 
ষাট বছর ধরে এবং তারা' রেলওয়ে 
িগন্যালংএর সর্বাধ্বানক উন্নত 
ধরণের বৈদন্যাতক যন্দ্রপাঁত এযাবত 
ভারতায় রেলওয়েকে সরবরাহ করে 
এসেছে। “তারা ভবিষ্যতেও রেল-" 
ওয়ে দপ্তরের প্রয়োজন ও মানান্দ 
যায়ী যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে 
পারবে না একথা মনে করার কোনও 
হেতু নেই। 

একথা ক বলা যায় যে 'রেল- 
ওয়ে দপ্তর মনে করেন যে ভবিষ্যতে 
এধরণের যন্ত্রপাতি তাঁদের প্রয়ো- 


মঞ্জর করা হয়েছে। এই সতেরো 
কোট টাকা বরাদ্দের একাংশ সর- 
বরাহ করতে পারে পাঁশ্চম জার্মা 


নীর সীমেন্দ কোম্পানীর বোম্বে 


কারখানা (ভারতীয় একচেটীয়া 


মালিকানার শেয়ার হস্তান্তর করার 
প্রস্তাব করে এবং তা না হলে 
কারখানা বন্ধ করে দেবার হুমকী 
দেয়। তারা জানে যে পাশ্চমবঞ্গের 
'যনন্তফ্রন্ট সরকার | সতেরোশ 
লোকের, জীবন জাবকা সম্পর্কে 


উদাসীন থাকতে পারেন না। তাই 
“তারা /কারখানা বন্ধ করে দেবার 


কোট! টাকার বিদেশ মদদ্রা খরচ 
করে সগন্যালং ও এয়ারব্রোকং 
যন্ত্রপাতি আমদানী করতে রাজী, 
কিন্তু সামান্য দশলাখ টাকা দিলে 
আগাম’ পাঁচ বছরে যে বারো কোট 
টাকার বিদেশী মন্দ্রাবাবদ খরচ 
বাঁচানো যায় তা দেখতেও' চান না। 

এর থেকে ধারণা করে নেয়া 
যায় যে রেলওয়ে বোডের ও রেল-. 





 ন্লাজ্য সরকারের পর্যটন | 
বিভাগের আমিরী হালচাল 


+ দেপ্পণের সংবাদদাতা) 
কলকাতাকে বিদেশী 
পর্যটকদের কাছে আকর্ষণণয় 
করে তোলার জন্য সম্প্রীতি 
' একটি কাঁমটি হয়েছে, রাজ্য 
' সরকারের পর্যটন ধিভাগের 
তত্বাবধানে । মোটামুটি ভাবে 
ঠিক হয়েছে যে প্রতি বছর 
দুর্গাপূজার সময় একট 
বিশেষ সাংস্কীতক অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করা হবে এবং 
সরকারী তরফে চেষ্টা হবে 
এই সমর যত বেশী, সম্ভব 
বিদেশ পটিকদের কলকাতা 
ঘোরানো) ' 
এই কমিটির প্রথম বৈঠক 
হয়ে গেল গত শনিবার চোদ্দই 
জন৷ তবে কলকাতায় নয়, 
ডায়মন্ডহারবারের সাগারকায়। 
গোটা দশেক গাড়ীতে করে 
কমিটি ' সৃভাদের কলকাতা 
থেকে সেখানে নিয়ে যাওয়া 


হয় এবং সারাদিন পরে 
সন্ধ্যেবেলায় আবার তাঁদের 
নিজ নিজ বাড়ীতে পেশছে 
দেওয়া হয়। কাঁমাট সদস্য- 
সংখ্যা প্রায় কুড়ি কাজেই 
খানাপিনা বাবদ, বেশ কয়েকশ 


সতেরোশ শ্রীমক : 


বিরুদ্ধে ওয়েম্টিং হাউস, স্যাক্সবী- 
ফার্মার , (কলকাতার স্যাক্সবাঁ 


আমদানী অক্ষুন্ন রাখতে হবে, সেই 
সময় আঁরা এই পণ্য ভারতে রপ্তানী 
করার সুবিধে পাবেন। 

ভারতের রেলওয়ে প্রসারণ 
অবশ্যম্ভাবী । ভবিষ্যতের দিকে 
নজর রেখে সীমেন্স, এসকর্টস 
আই টি টি কোম্পানী এই ধরণের 
যন্মপাঁত উৎপাদন আরম্ভ করছে। 
স্যাক্সবি-ফার্মারের মতো একটা 
বিশেষজ্ঞ প্রাতযোগ সরে দাঁড়ালে 
তারা সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে একচেটিয়া 


' দামের সাযোগ দাবী করতে 


পারবে। 

দেখা গেছে বিশেষ বিশেষ 
একচোঁটয়া কোম্পানী সরকারের 
বিভিন্ন দপ্তরে সময় সময় অযৌ- 
নিক, অসঙ্গত সদীবধে লাভ করে 
থাকে। এই সব সুবিধে বেশীর 
ভাগই লোকচক্ষুর অগোচরে 
দেওয়া হয়। বাঁনময়ে। সংশ্লিষ্ট 
দপ্তরের রাঘা বাঘা আঁফসারেরা 


'পরে রিটায়ার কবে এ সব একচে- 


রেলওয়ে বোর্ডের তৎকালীন 
চেয়ারম্যান শ্রীকৃপাল [সং ১৯১৬ 
সালে দশ হাজার ওয়াগন অলস 
বসে আছে বলে ওয়াগনের অর্ডার 
বাঁতল করে দেন। তার ফলে 
পাশ্চমবঙ্গে হীঞ্জনিয়ারং শিল্পে 
ব্যাপক মন্দা নেমে আসে এবং 
বেকারী ছাঁটাই, ঘেরাও প্রভূত 
সমস্যা নিয়ে ১১৬৭ সালে প্রথম 
ফন্তফ্রন্ট সরকার ব্যাতব্যস্ত হয়ে 
পড়েন। শেষ পর্যন্ত যনস্তফ্রল্ট সর- 
কারকে বরখাস্ত করার পটভূমি 
এভাবেই রচিত হয়েছিল। 
1 এবারেও রেলওয়ে বোর্ডের 
ভূমিকা একই ধরণের । 'সিগন্যালিং 
ও এয়ার ব্রোকংএর ইকুইপমেন্ট 
দেশের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে না 
'পাওয়া গেলে ওয়াগ্ন ও বৈদযাতিক 
কোচের নির্মাতা কলকাতার জেসপ 
কোম্পানী ও মাদ্রাজের পেরাম্বুর 
ইন্টেগ্রেল কোচ ফ্যাক্টরীকে উৎপাদন 
সংকোচ করতে হবে। ফলে এদের 
অর্ডারের ওপর নির্ভরশীল বহন , 

শেষাংশ ভন্টম পহ্ঠায়) 


ধরার গরিবনন i 
রলগায়ণে মযুবিধা Me ie 


aE ‘সাৰ্থক 'করার ক্ষেত্রে প্রত্যেকাট 
ও নীলমনি দাশ j ৷ 4 পাঁরবারই এগিয়ে আসার দাবি 
oe AG নর না নিলে 'জনসংখ্যা ক্াদ্ধজানত : 
পাবার প্রায় সবকটি! দেশই বার পরিকল্পনা “কিছুনা, আগ্রহ, অগ্বাভাবক অবস্থা . এড়ানো 
চিন্তত ও বিপর্যস্ত এবং এই, সঞ্চার করলেও অন্যাদকে জন- সম্ভব নয়! পুরুষ ও মাঁহলাদের 
সমস্যা এক উল্লেখযোগ্য, গুরুত্ব সংখ্যার বরাট অংশে মোটেই উভয়েরই দাম্পত্যজশবন 
পূর্ণ ভামকা অবলম্বন করেছে। উল্লেখযোগ্য নয়। ভাঁরতের শোচ- সন্তানের ভারে বিপর্যস্ত, না হয়ে 
তাই কমবেশী সবকটি দেশই জন- নায় দশক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে সেদিঃকও সতর্ক দুষ্ট রাখা 
সংখ্যা ! নিয়ন্ঘশ করার প্রচেষ্টায়, জন্মহার নিয়ন্ছণে সরকারী ব্যর্থতাও প্রয়োজন অদৃষ্টের, দোহাই না 
নানাবিধ ব্যবস্থা ' গ্রহণ করেছে৷. শোচনীয় আকার ধারণ করেছো, দিয়ে বাস্তব বদ্ধ. দিয়ে চিন্তা 
রাজনোতক দিক . “দিয়েও ভ্রুণীবনাশক্'. _আইনসম্মত করে' করা দরকার। পাঁথবীতে আগত 
এ বিষয়ে খুব একটা দ্বিমত, দেখা জাপান, সুইডেন, রাশিয়ায় জন্ম- /একটি নৃতন্‌ আতাথিকে উপযস্ত 
যায় না৷ ' ধনপ্রাচর্যে' এম্বযশ্যলী “হার কমানো হচ্ছে আমাদের শিক্ষা, খাদ্য ও পাঁরবেশ না দিয়ে 
রাশি, আমেরিকা যেমন, এ. বিষয়ে দেশে' বর্তমানে জ্রণাবনাশকে আই-' আমন্দ্রণ করে কোন কিছুকে আই- 


| ৰ; 

ব্যবস্থাঁদর (যথা লুপর্ঁ বাঁড়, 
অল্্রোপচার, কণ্ডোম ) উন্নতি না 
করে জ্রণ িনাশকে' আইনের অনু-. 
মোদন দিলে বিপর্যয় ' এড়ানো 
সম্ভব 'নাও হতে পারে। | 


এগিয়ে এসেছে ভারতও তেমানু নের অনুমোদন দিয়ে জল্মহার . নৈর স্বাঁকৃতি দিলেই সমস্যার সমা- 
কমানোর প্রচেষ্টায় আগামী লোক ' ধান হবে এধারণা ভুল, যতক্ষণ না, 


গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করে প্রয়ো- y 
"জনায় ব্যবস্থা অবলম্বন .করেছে।; সভার অধিবেশনে একটি বিল 'আনা সচেতন শিক্ষিত নাগরিকের সৈই 
যাঁদও এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সার্থক হবে বলে, শোনা যাচ্ছে, এর . আইনের" প্রাত শ্রদ্ধা জন্মায় . এবং 
হয়েছে কিনা সে বিষয়ে য্থেন্ট 'সৃংগেও কয়েকটি গররতপণর্ণ প্রশ্ন সমস্যা সমাধানে তারা এগিয়ে 
বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। এরই : । জুণাঁবনাশকে, আইনের আসেন ততক্ষণ সমস্যা সমস্যাই 
মধ্যে আমাদের ১ দেশে পাবার স্বাককীত দিলে সমাজের একাংশের - থেকে যায়, সমাধান হয় না। এই 
পাঁরকল্পনা খাতে চারশত কোটী, 
টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। আর্থিক 
দুরবস্থা বর্তমানে’ ভারতের যে 
পর্যায়ে এসৈ দাঁড়িয়েছে তাতে এ 
টাকার অংশকে খুব. কম বর্লা যায়! 
না! তা সত্বেও.পারবার পাঁরকল্পনা 
প্রতিমন্ত্রী ডঃ এস চন্দ্রশেখর বলতে 
বাধ্য হয়েছেন “পরিবার নিয়ন্তণে 
এ পর্যন্ত যা করা হয়েছে তংসৃত্বেও 
৯৯৮১ সাল নাগাদ ভারতের, জন- 
সংখ্যা বাহান্তর কোটা, তিরিশ লক্ষ 
দাঁড়াতে পারে।” 

১৯৫৩ সালে সরকার পর্ষায়ে 
পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী 
অন:যায়ন বাধ ব্যবস্থাদি গ্রহণ 
করা হলেও ১৯৬০. সালে আদম, 


ভাবের ধকল আমাদের বর্তমান বীন্তিগ্রত নয় উভয় .পক্ষেরই। তাই 
সমাজ কাঠামো সহ্য কবতে পারবে সমানতালে এগিয়ে যাবার জন্যে 
কনা সেটাও ' চিন্ত্যনপয়। তাছাড়া চাই উভয়েরই কর্মীনম্ঠা ও সংঘ- 
এই ভ্রুণাবনাসের পরে ডাক্তারী দ্ধ আলতা পরয়াদ। 
শাস্তরান্ুসারে যে খাদ্য ও বিশ্রামের Ys ৪ 
প্রয়োজন, মধ্যাবস্ত চাকুরীজনীব 
ও সাধারণ মেয়েদের পক্ষে পাওয়া, 
সম্ভব কিনা সেটাও বিচার্য। যদ 
উপযস্ত' খাদ্য ও বিশ্রাম! মেয়েদের '*' 
পক্ষে গ্রহণ সম্ভবনা হয় তবে এই” 
অস্বোপচারের পর ' মৃত্যুর মুখো- ১ 
ম্ণাখ হওয়া ছাড়া আঁদের আর , 
কোন গত্যন্তর থাকবে না। দেশের 
মধ্যবিত্ত ও সাধারণ ২ মেয়েদের 
আর্ক অবস্থান সারে খাদ্য, 
বিশ্রাম' ও ডান্তারী সংব্যবস্থা গ্রহণ 
করা এদের পক্ষে মোটেই 'সম্ভব ' 
নয়, ক্রমে এরা শারধীরিক ও মানসিক 
রোগাক্রান্ত হয়ে সমাজের আর এক 
অস্মোপচার, নি্বীজকরণ ও নানা- বিপর্যয়ের /স্বষ্টি করবেন।' স্ুই- ' 
বিধ ব্যবস্থা সত্বেও জন্মহার ঠিক ডেনে প্রা বছর, ভ্নণবিনাসের জন্য ' 
একইভাবে এগিয়ে চলেছেন পাঁর- “পাঁচ হাজার. জন ডাব্বারী সাহায্য ॥ 
বার পরিকল্পনা, রুপাঁয়িত করায় । গ্রহণ করেন। ' এই, হিসাবান্দসারে, ' 
সরকারা ব্যর্থতা ছাড়াও এই জন্ম- : ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায় অন্তত" 
হার, রোধে কতকগুলি অন্যবিধ পঞ্চাশ হাজার, শখ্যার প্রয়োজন হবে 
সং যথা শোচনীয়: শিক্ষা এবং ব্যয় পড়বে প্রায় তারশ কোটী " 
ব্যবস্থা, ' কুসংসকারাচ্ছম ধমশিয় টাকা। ভ্রণবিনাশকে আইনের 
মনোভাব প্রীত এই পরিকল্পনা স্বীকৃতি দৈওয়া বা না দেওয়া নিয়ে 
সার্থক, হবার পথে বাধাস্বর্ত সমস্ত বিতৰ্ক" তুলে, রেখে একথা , 
হয়ে দাঁড়য়েছে। সমাজের শিক্ষিত জোরের সংগে বলা যায়, ভারতের, 
মিসস এ বর্তমান অর্থনৈতিক ' কাঠামোতে 
| প্রাত বছর এই টাকার অংক সাম- 
. || লানো খরই চিন্তার বিষয়, 


\ 


~~ 


গৃহীত ‘ব্যবস্থাদি মোটেই, সাফল্য- 
মণ্ডিত হয়নি। এখনও লুপ, বাঁড়, 






সুযোগ সন্ধানী, বেপরোয়া মনো- চিন্তা তাই সরকার ও পরিবারের -ব 





প্রতিদিনের রয় সাধনা বিউটি ভীম তাকে এনে দিয়েছে. 


১৪৫৩ সালে পরিবার ' পরি- . ॥যৌৰনসুলভ কমনীয়তা ও অপরূপ লাবণ্য ।। 
কল্পনার কর্মসূচ গ্রহণ ও শত / ob 
ইউ জরি রর 7 সাধন! বিউটি ক্রীম অতি আধুনিক ও. অনন্য অঙরাঁগ । 


সাধনা কিউট জীয় সৌন্্ঘ-ভাক্র প্রবেশ পর 


/ 


কতৃপক্ষের অন্যায়ের বির 


০উউসসসঢােল্ ক্ৰ্সভাত্রীত্। 
আল্েনলোভনতে- -না'সটেন 


(দর্পপের সংবাদদাতা), 

কলকাতার স্টেটসম্যান পান 
-কায় আবার গণ্ডগোল. শর; হয়েছে অস্থায়ী রেখে কর্তৃপক্ষ যথেচ্ছাচার 
এবং কর্মচারীদের মধ্যে বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাছাড়া ১৯৬৮ 
দানা বেঁধে .উঠছে, ॥ , সালের ধর্মঘটকালশন বেতন দেও- 
5 গত বিশে আন সটান যার বাধা কত দক্ষ, কেক 
কর্মচারী সাঁমাতির একটি সাধারণ 
সভায় ১৯৬৮ bla Sa. 
পারা ত পোনা নাক কতৃপক্ষের পেঠোয়া কিছ, অফি- 
। পক্ষের উচ্কানীম্‌লক এবং শ্রমিক-, সার।. 4, 
বিরোধী কার্যকলাপের ' 
১৮৮৮5 ৮ 

কর্মচারী সাঁমাতর। 
যে, তাঁদের ' তে 
মনোভাব কর্তৃপক্ষ “পদদলিত কর- 
ছেন এবং অন্যাধ্য শ্রমনশীত বেপ- 
রোয়াভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রকৃত * 
পক্ষে স্টেটসম্যান আঁফে . .বর্ত, 
মানে ' িভগীষকার' রাজত্ব শর 





পা কটা যে অস্ণবধা ও 


বে, মালিক, সৃষ্ট, ইবকন প্রতিষ্ঠা 


- নাট ভেণ্গো দেওয়া হক। কারণ 


































“দূপর্ধি ৪ শুক্রবার” ২৭শে-জবন ৯৯৬৯ 


. 'কেরাণস রুষ্টাক্টের “ভিত্তিতে নিষ্ন্ত 
করে,.' কমঢ়ারীঁদের বছরের বছর ৮ 


মুলক ' মনোভাব দেখিয়েছেন। 


1 


জন্য বাহ ক 


০ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৭শে জঃন ১৯৬৯ 


বিদেশী ‘ঘ্াহায্যে'র (আমলে 4) যোগে তাৱতেৰ অর্থনীতি 
দেশের স্বার্থে স্ব- নির্ভরতার উজ্জল সন্ভা 


৫ 
£ 
Xx 


ক্কাযে পরিণত কনা দরকার ' 


উন্নয়নশীল দেশের আর্থনীতিক 
অগ্রগাঁতর জন্য পাঁজর প্রয়োজন। 
এই প্রয়োজন মেটাবার,- দুটি প্রধান 
পদ্ধাত রয়েছে। দেশের মোট আয়ের 
যে অংশ সঞ্চয় হয় কার্যতঃ সেই 
পরিমাণ পরীজই লগ্ন হয়ে থাকে। গর্ব 
এখন একটা {দক্ষ পাঁরমাণ 
উৎপাদন-লক্ষ্য_ আয়ত্ত করার জন্যে 
নার্দস্ট পারমাণ পঠীজর গ্রয়োজন। 
দেশের সঞ্চয় থেকে ও প্রয়োজন 
মেটাতে না পারুল, বাকী পঃজির 
প্রয়োজন ক ভাবে “মেটানো যাবে? 

পঠীজবাদী ধরণের আর্থ 
দনয়মকানন এর জন্যে 
রে ' পথই খোলা রয়েছে বলে 


করে। উন্নয়নশীল দেশকে’, 


_প্রয়োজনায় জরা পির ভূ 
সঙ্গাতসম্পন্ন দেঁখুগ্যাল্র : ৪ 
থেকে প:ঁজি ধার নিতে হবে।' 
স্বভাবতঃই এই বিদেশ পুজি 
ধার করে দেশের উন্নয়ন পাঁর- 
কঞ্পনাগীল কার্যকরী করতে 
গিয়ে বিদেশ সরকারী ও বেসর- 
কারী নানারকম 'লাঁখত-আলাখত 
শর্ত ও চাপের কাছে উন্নাতিকামী 
" দেশগুলিকে আত্মসমর্পণ করতে 
হয়। সাধারণ মহাজন খাতকের 
সঙ্গে যে ধরণের ব্যবহার করে, 
রাষ্ট্রীয় মহাজনরাও রাষ্ট্রীয় খাত- 
কের সঙ্গে তার চেয়ে কিছ 
আলাদা ব্যবহার করেন না। 
আমাদের দেশের গত িনাঁট 
+ পাঁরকজ্পনাকালে বিদেশ থেকে ধার 
নিয়ে এবং বিদেশশ পঃঁজকে এ- 
দেশে লপ্নী করতে উৎসাহত করে 
"দেশের পধূজর অভাব মেটাবার পথ 
নেওয়া হয়েছে। চতুর্থ পাঁরকজ্প- 
নায়ও বিদেশী সাহায্যের পাঁরমাণ 
* আশা কিরা হয়েছে চার হাজার 
কোটা টাকার বেশী । অর্থাৎ সমগ্র 
পরিকল্পনা ব্যয়ের প্রায় আঠারো 
শতাংশ । এখন পাঁরকজ্পনা কমি- 
শনের ভাবনা হচ্ছে যে এ টাকা 
পাওয়া, হয়ত যাবে না। অর্থাৎ 


চতুর্থ পাঁরকল্পনার কিয়দংশ আঁন-' 


শচত। | 
এই কিয়দংশ আনশ্চিত হও- 
য়ার দরুণ পাঁরকজ্পনার অন্য আরো 
, অনেকাংশও আঁনাশ্চত হয়ে পড়তে 


শতাংশ এবদেশী সাহায্য ধরা 
(হয়েছে। উৎপাদন বন্তপাতির জন্যে 
একশো কোট টাকা ধরা হয়েছে, 


কপেন নাগ 


বলে অন্দাীমত হয়েছে। সমগ্র 
প্রকল্পটিতে বিদেশী সাহায্যের 
পরিমাণ মাত্র বিশ কোটি টাকা। 
অথচ এই টাকা পাঁরমাণে সামান্য 
হলেও, মূল প্রকল্প রূপায়ণে এর 

অনেক। কারণ এই বিশ 
কোটি টাকার ৱাত লাও 
গেলে স্বোট একশো কোটি টাকার 
উৎপাদন যন্ধপাঁতি বসানো সম্ভব 
হবে না, অর্থাৎ পন্নরাবর্তনশশল 


পঃঁজির জন্যে অর্থাৎ, 
ইত্যাদির জন্যে এবং পা 


জন্যে অর্থাং 
ABU a 
জন্যে সংরক্ষিত পংজিও অকেজো 
সুয়ে পড়বে। সমগ্র প্রকল্পটাই এর 
ফচৌা; করা সম্ভব না হতে 
এইভাবে সমগ্র পারকষ্পনা 
ব্যয়ের একাংশ অকেজো হয়ে যেতে 
পারে! অর্থাৎ পরমুখাপোক্ষিতার 
জন্যে আমাদের . মোটা গুণগার 
গুণে দিতে হবে। সুতরাং পাঁর- 
কল্পনা প্রকল্পের রূপায়ণের উপর 
পরম্যখাপেক্ষিতা যতই কমবে, 
ততই পরিকল্পনা ফলপ্রস্‌ হবার 
বেশী সম্ভাবনা দেখা দেবে। 
কিন্তু বিদেশি 'সাহাষ্য। 
পাওয়া গেলেই কি তা উন্নয়নকামী 
দেশগ্ীলর সহায়ক হতে পারে? 
কোন দেশই স্বার্থশন্যভাবে 
অন্যদেশে বাণিজ্য করতে যায় না, 
লগ্ন করতে যায় না। কসাই, র্াট- 


ওয়ালা কি শাঁড় , মানুষের উপ- 


কার করার জন্যে রুটি, মাংস, মদ 
বিক্ৰী করতে আসে না, তারা 
বাজারে আসে মুনাফা করতে,_ 
মার্কসের এই ডীন্তাট মনে রাখা 
ভাল। মহাজন খাতককে টাকা ধার 
দিয়ে উপকার করতে যায় না, 
টাকা খাটিয়ে সুদ-আদায় .করতে 
যায়। , পরোপকারের মুখোসাঁট 
অবশ্য এই; রুট, মাংস, মদ 
বিকেতা ও সুদখোর মহাজনদের 
মুখে সর্বদাই পরা থাকে। 
ওয়ালা-শঃড়ির মতই সাহায্য করার 
অছিলায় উন্নয়নকামী দেশগনীলতে 
প::জি 'ফাঁর করে বেড়ায়। এই 
বিদেশ সাহায্য দেওয়া এবং নেও- 
যার জন্যে তাত্বক “ভিত্তি সৃষ্টি 
করার জন্যে পধাঁজবাদী অর্থনশীতির 
পশ্ডিত ব্যান্তরা অনর্গল বুকাঁন 
বেড়ে চলেছেন। 

বিদেশী সাহায্যের নামে আমাদের 
দেশ আজ খণভারে জঙ্গ্পীরত। 
আমাদের বাজেটের আয় ব্যয় সাম- 
পস্যাববানের জন্যে আমরা আমে- 
রিকা থেকে পাওয়া পি এল ৪৮০ 
মার্কা খাদ্যশস্য সরবরাহের ওপর 
ির্ভরশশল। আমাদের দেশে পি 
এল ৪৮০ মার্কা যে খাদ্যশস্য 
আমদানী করা হয়, তার বিক্লয়লব্ধ 
অর্থের একাংশ আমাদের বাজেট- 
ভুন্ত আয়ের খাতে দেখানো হয়। 
১৯৬৬-৬৭ সালে পি এল ৪৮০ 


Ed 


বাবদ বাজেটে আয় খাতে ৩৪৭ 
কোটশ টাকা, ১৯৬৮-৬৯ সালে 
২৭৪ কোট টাকা পাওয়া গিয়েছে 
বলে দেখানো হয়েছে৷ অর্থাৎ 
আমাদের দেশের আয়ের একটা 
বৃহৎ অংশ সরাসরি মার্কন বদা- 
ন্তার ওপর 'নিভরশীল। স্বভাব- 
তঃই জনসংযোগহশন যে কোন সর- 


ত্রিবান, বিত্তশীল শ্রেণীর ওপর 
হাত না দিয়ে যাঁদ বিদেশী প্রভু- 
দের কাছ /থেকে এই মোটা টাকা 
বছর বছর পাওয়া যায়, তাহলে 
কেন অনর্থক কষ্ট করা। এই 
বিদেশী নির্ভরশীলতার মধ্যেই 
দেশের সরকারের শ্রেণচারত্রের 
একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 

বিদেশী, সাহায্যের আরেকটা 
ধরণ ' হচ্ছে আমদানীর জন্যে 
নাদর্ট । খণমঞ্জর করা। ধরুন, 
আমাদের দেশে সালফার হয় না। 


তাই সালফার (গন্ধক) আমাদের 
আমদানী করতে হয়! মার্কন 
সালফারের চেয়ে 


সালফার অনেক সস্তা। আমরা 
যাঁদ আমদানর জন্যে খণ নই, 
তাহলে মার্ক উত্তমর্ণ শর্ত দেয় 
যে আমাদের এ খণের টাকা 'দয়ে 


শুধুমাত্র মাকন মুলুক থেকেই , 


সালফার পারব। এখন 
মাঁকর্ন মুলুকের দর পাঁথবীর 
অন্যান্য যে ,কোন দেশ থেকে 
তিরিশ-চ'্িশ শতাংশ চড়া। কিন্তু 
খণের শর্তীন্যায়য আমাদের এই 
চড়া দরেই সালফার কিনতে হবে। 
অর্থাৎ খণ করে কিনাছ বলে 
অন্যান্য দোকানীর মতই মাঁর্কন 
বিক্রেতা আমাদের কাছ থেকে চড়া 
দর নিতে পারছে। শুধু তাই নয়, 
ওরা যখন জানেন যে ধণের টাকা 
দিয় আমাদের কেবলমাত্র ওদের 
দেশের পণ্যই কিনতে হবে, তখন 
চহান্ত সই হওয়া মাত্র এ দেশের ওঁ 
বিশেষ পণ্যটীর দর আরো চাঁড়য়ে 
দেওয়া হয়৷ 

তার ফলে শেষ পর্যন্ত আমা- 
দের দ্বিগুণ দরে অর্ধেক- মাল 
নিয়ে ঘরে ফিতে হয়। আর যে 
দেশ ধণ দিল তাদের মজৃত, মাল 
বিক্রী হয়ে গেল, তাদের উৎপাদন- 
সংকট এই বাধ্যতামূলক রন্তানীর 
স্মীবধ পেয়ে সাময়িকভাবে লাঘব 
হল। পণ্যবাবদ মোটা লাত হল, 
মজত কাটানো গেল এবং ভাঁব- 
য্যতে বছর বছর ধণের পাওনা সুদ 
বাবদ মোটা টাকা পাওয়ার সম্ভা- 
বনা রইল। এরকম' সাহায্য দেবার . 
জন্যে সঙ্গাঁত সম্পন্ন দেশগ্লি যে 
চেষ্টা করবে তাত স্বাভাঁবক। 
নয়াদিল্পশ আংকটাডে (ইউনাই- 
OR EE PEO Sg 
এণ্ড ডেভেলপমেন্ট) পাকিস্তা- 
নের প্রাতানধি দোঁখিয়ে দেন যে 


একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ! 


ঠা 


৪ পাঁচ & 


নীতির গলায় ফাঁস এ'টে ধরেছে। 
অসম বাণিজ্য, বিদেশী খণ ও তার 
সুদের রঙ্জুতে আমাদের আর্থ- 


খণদানকারী দেশে কেনার শর্ত প্রতিক উ 
থাকার দরুণ অধমর্ণ' দেশগুলিকে 898 


কাঁড় শতাংশ বেশী দাম দিতে হয়। শেষ পর্যন্ত রখ .হরে আসার 
ফলে খণের আসল ও সমর দিন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। - 

দিনই বেঞ্ডে ষেতে থাকে। এবং আমাদের সঙ্গে অন্যান্য উন্নয়ন- 
RA অধমর্ণ দেশগ্যবলর কামণ দেশের কিছুটা তফাত আছে। 


উন্নয়ন বন্ধ হয় ও ধাণদাতা উন্নত | 
আমাদের দেশে 'শল্পের একটা 
দেশগ্র্দার আর্ঘক অবস্থা আরে- টির 


কটু ভালো হয়। 
দেশী খণ ও লগ্নকে 'সাহায্য' টুলস, ইস্পাত, ফ্পাঁত, রেল ও 
বলে আঁভাহত করার কি কারণ বা বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম তৈরণর 
যাথার্থয রয়েছে আমাদের জানা নেই! খশজ্প আমাদের দৈশে প্রগাঁতশাল 


৪ 3: “কোদাল” 
8 অর্থনীতির ভূমিকা রচনা করতে 
ভালো এবং তাতে ভুল ধারণা স্ট 


অফুরন্ত। " 
ধাণের ,জাপানে একর প্রত তিনশো পাউণ্ড 


আসল ও সুদ গুনতে দেশের প্রায়: 
4 একশ আশি পাউণ্ড 
সমগ্র রপ্তানীবাবদ আয় বাঁধা পড়ে নিচু 


রী শেষ পর্যন্ত আসল ও এ বং দাক্ষণ টন 
নেৰ নো নো তে তর ক্যাল সার দেওয়া হয়, আমাদের 
এই সুযোগে উত্তমর্ণ দেশ (অথবা দেশে এখন পর্যন্ত একর প্রাত মাত্র 
ব্যাংক ও তার অন্যান্য সংস্থার [তিন পাউণ্ড সার দেওয়া হয়, 
মত আন্তজ্ীতক পাঁজর প্রাত- 
কাজেই সার উৎপাদন ও কৃষিপণ্য 
্ঠানগ্ীল), নিত্য নূতন সর্ত 
ৃ উৎপাদনবাদ্ধর সুযোগ আমাদের 
আরোপ করার সংযোগ পায়৷ 1 
১৯৬৬ সালের জুনমাসে আমাদের তি 
নে K এর বিপদ! উৎপাদনের এই বিশাল 
bier * / সম্ভাবনাকে দেশের উন্নয়নে কাজে 


ররর নর ভি CCEA রিনা 


নগাতর এই /পরমুখাপ্পোক্ষতা এবং 55৮ 
উন্নয়নে ব্যর্থতার দরুণ স্বভাবতইই হি ভি ৃ 
{বিকল্প উন্নয়নের পথ অবলম্বনের 

চিনি জি অবশ্য | ফ্ব-নির্ভরতা বলতে 
{বকল্প পথ একটাই এবং সেটা রি সা 


হচ্ছে পূরোপাঁর' আত্মনির্ভরশশিল- 51 
তার পথ! এখানে আমরা চনের 
দম্টান্ত থেকে শিখতে প্রার। শুধু ' 
বাদী দেশগুলির সাহায্য যথাসম্ভব! 
একমাত্র দেশ যার আভ্যন্তরীণ এবং ২ 
এবং বাহির্দেশীয় কোন ধাণ নেই। 
সোভয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে 
চাঁন প্রথমদিকে যে দেড় কোটী 
রুবল ধণ. নিয়েছিল, মেয়াদের 
আগেই সুদাসল সহ সেই ধণ শোধ 
করে 'দিয়েছে। 

তুলনামূলকভাবে আমাদের 
দেশের সরকারণ। খণের পরিমাণ 
১৯৬৭ সালে তেরো হাজার কোটশ 
টাকায় দাঁড়িয়েছে। ছয় শতাংশ 
হারে ,বার্ষক সদ বাবদই 
গুণতে হবে সাতশো আঁশ 'কোটী 
। টাকা বা আমাদের প্রায় সমগ্র রপ্তা- 
নীবাবদ আয়। 

আমাদের দেশে স্বান্ভ'রতার 
নাত দ্‌ট্‌ভাবে গ্রহণ না করলে 
আমাদের অর্থনশীত ভেঙ্গে পড়বে 
একথা আর লুকিয়ে রাখা সম্ভব 
নয়! বিশ্বব্যাপী আর্ক সংকটের 
গুরূভার কতকাংশে আমাদের অর্থ- 


যায়। এবং আমাদের দেশকে বর্ত- 
মান নিম্নস্তর থেকে দ্ুতগামী 
উন্নতির প্রশস্ত পথে নিয়ে যেতে 
হলে আমাদের স্বানির্ভরশীল অর্থ 
নাত, উৎপাদন ও বন্টনব্যবস্থা 
গড়ে তুলতে হবে। 








করত বির 
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॥ হয় ঘর. 


০ তত 
চার 


উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসী কৌদল্‌ 


জোড়াতালি দেওয়। হল 


যেমনাট প্রত্যাশিত ছিল। 
প্রদেশের রাজ্য কংগ্রেসের অধ্যক্ষ 
পদ আপাততঃ শনন্যই রইলো। এই 
টুকুন! খবর! ! 

যা খবর নয়, তা হল, সব্শ্রী 
কলাপাত ত্ৰিপাঠী এবং চন্দ্রভান 
গুণা যুগপৎ পশ্চাদপসরণ কুরে- 
ছেন। এটা চন্দুভানজশর একতরফা 
হার নয়। এবং একথাও সত্য নয় 


প্রার্থী শ্রীবহুগুণা' ড্যা ড্যাঙু- 
করে জিতে বোঁরয়ে ষেতেন। সব- 


আজ (উত্তর প্রদেশে এই দুই মহী- 
' রুহ ব্যান্তত্বের পেছনে যে উপদল- 


প্রিয়া কাজ করছে তাকোনো, 


'অস্পন্ট নত বা নীতি সমাম্টর 
ভিত্তিতে রাজনোতিক কার্যক্সম বা 
প্রোগ্রাম গ্রহণ করোন। এদের পেছনে 
কাজ করছে, ভূতপূর্ব রাজনৈতিক 
উপদল-্্রম্টা আজত প্রসাদ জৈনের 
হাত। পাম্ব্বিতী ক্ষেত্রে সমান্তরাল 
ধারায় বইছে তথাকথিত কংগ্রেস 
উগ্রসর্মাজবাদীদের প্রচার অভিযান! 


স ট। 
কে গররত্বপূর্ণ বিষয় হল ষে," 


যাবে তিনটি প্রধান 'শল্পপাঁত তথা 
ববত্তবান পাঁরবারের "রাজনৈতিক 
সুতো টান। এ'রা হলেন জ্াষ্গি- 
লাল কমলাপৎ (সংক্ষেপে জে, কে) 
রামরতন। গুপ্তা এবং জয়পহরিয়া। 
'দল্লীপ্থ . নব্য-তুকশি-ঘেষা 
কংগ্রেস “কামউনিস্ট”, এবং কাঁম- 
উীঁনস্ট ভাবাপন্ন “বামপন্থী” কর্গ্রে. 


“শীলতার” নতুন বন্যা আনবার ্রন্য 
সম্প্রীতি অন্াচ্ঠত রাজ্য 


কংগ্রেসের আঁধবেশনে তাই কথা 


কংগ্রেসকে পদ্নরংজ্জশীবত করা 
যায় তাহলে এরাজ্য নাঁক আবার 
ভারতকে নেতৃত্ব দেবে, যদি দিতে সামান্য 


অক্ষম হয়, অর্থাৎ 'নকসালপন্থধীদের । 


মত ভয়ানক পবশক্খলতাগ্র শীল্ত- 
গীলর কাছে হার স্বীকার করে, 


প্রলয়। অবশ্য, রাজনৈতিক অর্থে । 
, পর্বতের হয়েছে মূষিক প্রসব! 
অর্থাৎ ব্িপাঠীজী যুগ্ম পদে 


রা আরও পেছনে খোঁজ করলে পাওয়া (একই সঙ্গে) অধিষ্ঠান Le 
'চাঁলয়ে যেতে স্বীকৃত হলেন; 


দুই গোষ্ঠীর নেতারাও। এর 
কারণ কেবল. যে ইন্দিরাজীর: উপ- 
স্থিতির প্রীতি কনসেশন তা নয়; 


' খোলসা করে বললেন, ভূঁমহীন- 


দেরকে জাম দেওয়া যাচ্ছে না 
দ্রুত গাঁততে, Ee Ho 
, সৃষ্ট করেনওয়ালারা 

ঠিক আরও প্রাঞ্জজভাবে ওচালেন, 
বহহগুণাজী- তাঁর ' রাজনৈতিক 
প্রতিবন্ধী নং ২। ভূমৃক্ষুধা, জাম- 
দারী উচ্ছেদের পরবতশী অধ্যায়ে 


। পাওয়া জাম যে বহদলাংশেই অর্থের 


ও সামাজিক প্রাতিপাস্তর [জোরে 
প্রভাবশালীদের: .কুক্ষিগত হয়ে 
যাচ্ছে, তার বলাম্বত স্বীকৃতি; 
বেকারত্ব; সূর্বোপার অনীনয়োজিত 
যুবশান্তর কেন্দ্রচ্টীত ও অপচয়! 
খেদ করলেন শ্যামাধর 'মশ্র। 
অপেক্ষাকৃত কম শবকাশত পূবর্- 


কারণ কোন পক্ষই নাশ্চত নয়, কার গুলের জন্য যে : সকল সুপারিশ 


‘জিত হবে, জিত হলেও কতাঁদন, 
স্থায়ী হবে এ জিতের ফল। উত্তর 


বহীদন ধরে সরকারী কাঁমশনের 
দ্বারা সরকারের সামনে রাখা 


প্রদেশের কংগ্রেসী “ রাজনীতিতে হয়েছে, তার উল্লেখ কিন্তু সরকারী 
যে, যাঁদ অধ্যক্ষপদের জন্য নির্বাচন সীরা সারা ভারতের প্রাণকেন্দ্র তরলাবস্থা এমন পর্যায়ে পৌচেছে স্তরে এলনা। শুধু শোনা গেল 
হত তাহলে কমলাপাতজশর গোষ্ঠী. উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসে “প্রগাঁত- যে পাশা ' উল্টোতে খুব বেশী আতঙ্কের আভব্যন্তি £ঃ হরিজনরা 


দের হচ্ছে না আর। 
লখনৌয়ে পা দিতে না দিতেই 
ইন্দিরাজী যে বয়ান দিলেন তাতেই 
কারণ বোঝা গেল। নকসালপন্থী-' 
দের ভূত! কোথায়? আগে শোনা 
গিয়েছিল একটি মাত্র জেলাতৈই 
সামান্য “ট্যাফে’ আছে নাকি ওদের 
পরম ঘের! এখন শোনা 
যাচ্ছে, আজমগড়ে, গোরখপুরে, 
নাকি সমগ্র পূর্ব জেলাগনীলতেই। 
হীন্দরা বলেন, ওদের বিরুদ্ধে 
শন্ত ব্যবস্থা ঈ্নতে হকে, কেবল 


যদ পতিত জমি জবরদখল করতে 
আরম্ভ করে, উাঁচত হবেনা তা; 
' ভূমিহঁনরা যদি অর্থনৈতিক কারণে' 
রাজনৈতিক সংগ্রামের পথে যায়, 
তাও অন্যাঁচত হবে, স্কুল- 

প্রস্তাবিত ি-বৃদ্ধির জন্য আল্দো- 
লন? নৈব চনৈব চ! অথচ, 
বিরোধী দল এস এস'সি অথবা 
আর এস প (কেন্দ্রীয় আর এস 
দির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী নতুন দল, 
যা রাজ্যস্তরে দত সাংগঠনিক কাজ 
করে যাচ্ছে, সম্প্রতি হরদৈতে যাদের 


প্রশাসাঁনক ‘দিকে নয়, রাজনৌতক রাজ্যস্তরীয় সম্মেলন সফলভাবে 


অৰ্থেও ৷ গ্প্তাজী ধুয়ো ধরলেন) 


সাত রা 


বিহারের কোয়ালিশন সরকারের পতনের পটভূমি 


জনতা পাটি ও কয়েকজন স্বার্থান্বেষী কংগ্রেপী নেতাই দায়া 


'দের্পণের প্রাতানাধ) 

কংগ্রেসের নেতৃত্বে , পারচালিত 
ব্হারের কোয়ালশন , মন্ত্রিসভার 
শেষ পর্যন্ত পতন ঘটল। কংগ্রেসী- 
দের মধ্যে অনেকে মুখ্যমন্ত্রী সর্দার 
হুরিহর সিংয়ের বিরদ্ধে সোচ্চার 
হলেও তাঁদের বিদ্রোহ , সরকারের 
পতন ঘটায় নি! শোঁষত দল, 
হুল ঝাড়খণ্ড এবং ঝাড়খস্ড দলের 
ও” নির্দলীয় কয়েকজন বিধানসভা 


তা সত্বেও. এটা মনে 
' করা ভুল হবে যে, মন্ত্রিসভার পত- 
নের জন্য তারাই দায়ী। আসলে 
এর দায়ভাগ 'সম্প্পরিংপে জনতা, 
পার্ট ও দুরদৃম্টিহীন আত্ম- 


কৌন্দ্ুক কয়েকজন কংগ্রেস নেতার।. 


১ ক্ষাতবুদ্ধি হারহর সিংয়ের 
কিছুই হয়ান। কারণ এই বৃদ্ধ 
ব্যান্তাট কখনও মন্দ্রী হবারও স্বশ্ন 
দেখেন নি,” মুখ্যমন্ত্রী তো দূরের 
কথা। 
দলের মন্ত্রিসভায় ' একজন' মন্ত্রী 
হয়েছিলেন এবং তারপর ' কংগ্রেসের 
নেতৃত্বে পাঁরচালিত কোয়াঁলশন 
সরকারের মুখ্যমল্তশ। আসলে 


ধার একচেটিয়া অধিপতি জনতা 

পার্ট ও কয়েকজন কংগ্রেসী। 
সেইজন্য এদেরই সবচেয়ে 

লোকসান হল। এটা জানা কথা 


, আচরণ ও 


'ভাগ্যচক্ষে হীন শোঁষত' 


যে, জনতা পার্ট প্ুরোপ্দীর 


সযোগসন্ধানী আত্মসর্বস্ব' দল।, 
ক্ষমতা লাভের রাজনীতিতে জনতা ছিল। 
পার্টি বেশ বড় রকমের দাঁও কষে-: 


ছিল। যারা তার সহযোগিতা 
কামনা করেছিল তাদের দামও দিতে 
হয়েছে খোলাখুল। কিছু কংগ্রেস 
মন্ত্রী হওয়ার আশা, ছিল না, আর 
[ছু লোক যাঁরা মধ্যবতশি 'নর্বা- 
চনে হেরেছিলেন তাঁরা নিজেদের 
প্রভাব বিস্তারের, 
চেষ্টার জন্য (স্বীয় সম্প্রদায়ের 
লোক. ছাড়া আর সকলের নিন্দার 
পাত্র হয়েছিলেন এই ঘটনা কংগ্রে- 
সের মধ্যে বিদ্রোহের সুচনা করে 
এবং বিদ্রোহীরা প্রকাশ্যেই নেতৃত্বের 
পাঁরবর্তন 'দাবী করে। বরোধীরা 
মান্রিসভার /আপাতস্থায়ত্ব সম্পকে? 
নিশ্চিত ইয়ে নিদ্রামশ্ন ছিল। 


বিধানসভার উষ্ণ রাজনৈতিক আব- 


হাওয়ায় হঠাৎ তারা জেগে উঠেই: 
আঘাত করেছে। 

আসলে তাদের নিদ্রা ছিল 
নকল, যেটাকে কোয়ালিশনের শাঁর- 
করা ভেবোছল আসল তাছাড়া 
{বিরোধীরা এদের মনে এমন ধার- 


ণার সৃষ্ট করেছিল যে, তারা'' 


ভয়ানক রকম' বিভন্ত, অতএব 
তাদের দিক থেকে ভয়ের কোন 
আশঙ্কা নেই। স্বভাবতই এই 
পাঁরাস্থাততে কোয়ালশনের শাঁর- 


করা আত্মসল্তুষ্ট ছিল। বিরোধী 
দলগদুলির মধ্যে মতাঁবরোধ অবশ্যই 
কিন্তু বৃহস্পাতিবার রানে, 


ভোলা পাশওয়ান শাস্তরীর বাড়ীতে 


একাঁটি গোপন সভায় এক চান্ত 
অন্ম্যায়ী স্থির হয় যে, কোয়া- 
লিশন সরকারের. পতন ঘটিয়ে 
ভাঁবষ্যতে যে মান্বিসভা গাঁঠত হবে 
তাতে সর্বভারতীয় দলগ্লর রাজ্য 
শাখা যোগ দেবে না, বাইরে থেকে 
শুধু সমর্থন জানাবে। এই ধরণের 
চাান্তর প্রয়োজন ছিল এই কারণে 
যে, জনসংঘ ও কাঁমউানিস্ট পার্ট 
কেউই পরস্পরের সঙ্গে কাজ 
করতে রাজী নয়। আবার সংযুক্ত 
সোস্যাঁলস্ট দল জনসংঘ ও কাঁম- 
উনিস্ট পাট“ উভয়ের প্রাতই 
বিতৃষ্ণ। 

একাতিশ দফা কর্মসূচী তোরই 


, জগদেও প্রসা- 
দকেও একই পথ অবলম্বন, করতে 
হয়। তিনিও জনতা পার্টর ওপর 
বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ। হুল ঝাড়খণ্ড 


দলও মুখ্যমল্লীর ওপর খুশি ছিল 
না৷ কারণ তন তাঁর প্রতিশ্রণাত 
রক্ষা করেন নি সেই রানেই হল 
ঝাড়খন্ড দল বিরোধীদের সঙ্গে 
যোগ দিয়েছিল। এস কে বাগে 
{বিরোধী নেতৃবৃন্দকে জানিয়েছিলেন 
যে, তিনি ও তাঁর কয়েকজন বদ্ধ: 
কোয়ালিশন মীন্মিসভার পতন ঘটা- 
নোর ব্যাপারে সহযোগিতা করার 
জন্য প্রস্তৃত। : 

এঁদকে কংগ্রেসী মন্তীদের 
গোম্ঠী,ভুল -পথে চালিত হল। 
তারা ধারণাংকরে বসল যে, বিপদ 
যাঁদ আসে .তাহযল , সেটা বিধান- 
সভার, কংগ্রেস সদস্যদের দিক 
থেকেই আসবে এবং কোয়ালশনের 
কোন শারক দল সঙ্কট সৃষ্টি 
করবে না। তাই তারা কংগ্রেসী 
সদস্যদের সামলাতে ' 'নর্জেদের 
ব্যস্ত রেখোছল। প্রকৃতপক্ষে মৃখ্য- 
মন্ত্রী সর্দার হরিহর সিংয়ের কাছে 
এমন খবর ছিল যে, চৌন্রশ জন 
সদস্য দলত্যাগ করবে, যার মধ্যে 
সাতাশ জন দুই গোষ্ঠী নেতার 
দলভুন্ত। এখন কংগ্রেসের মধ্যে 
চেস্টা চলছে ম্হামায়াপ্রসাদ সিংহকে 
কংগ্রেসে ফিরিয়ে জানার। খবর 
পাওয়া গেল, “মহামায়াপ্রসাদ ভার- 
তীয় ক্লান্ত দল থেকে পদত্যাগ 
করছেন। 


"হয়েছে দুর্বলতার স্বয়মপ্রকাশ। 


প্রসার সীমত, ফলে উপার্জনের 


পরে আর এস পি নেতা জগদীশ, 


হবেনা 


'দর্পশ ॥ শ্মক্রবার ২৭শে জুন ১৯৬৯ 


গড দলের, রাজনৈতিক- “বদমায়়েসী” 
তো দেখা গেলনা, বরণ দেখা গেল 
লখনৌয়ে “রবান্দ্রালয়ে”শর সামনে 
ছাত্রদের, ভুখ-হরতাল এবং বিক্ষোভ 
আশ্চর্য নয়, ফি বাদ্ধর ব্যাপারে € 
গ্প্তাজী মাথা নোয়ালেন; ঘোষণা 
করলেন (আঠারো তারখে) বৃদ্ধি 
হবেনা; সম্পদের সূত্র বের করতে 
হবে করের মাধ্যম; উপায় নেই! 
প্রায় কোফয়ৎ দেওয়া সুরে বঙ্গ- 
লেন, রাজ্য সরকার তো কখনই 
চায়ান, ফি বাড়াতে; যোজনা, আছে 
তা সফলকাম "করার জন্য দরকার 
সর্ধের, সুতরাং ইত্যাদি। ্ 
আপাততঃ ' যে জোড়াতাঁল 
দেওয়া,এঁক্য দুই উপদলের প্রব- 
স্তারা পরম. আত্মপ্রসাদের সঙ্গে 
জনতাকে জানালেন, ' প্রাতাক্রয়া 
কিন্তু সাবিধের হয়ান। লখনৌ- 
য়ের বিখ্যাত দৌনিক "ন্যাশনাল 


তি সম্পদিকশক্স অবশ্ধে 
দা ভাষায় লখেছে যে, 


এর ফলে এঁক্য প্রাতীঙ্ঠত 










প্রসঙ্গত, এই পত্রিকা কংগ্রেস 
সমর্থক তথাকাঁথত সমাজবাদ’ ধারা 
নিয়ান্মিত। ; 
নতুন ?দশার সঙ্কেত 

কিন্তু জনগণের : প্রাণবন্যা 
স্তম্ভিত হয়ে থাকেনা, তা শনৈঃ ? 
শনৈঃ শান্ত সঞ্চয় করে। পূরাঞচল 
থেকেই এমাঁন আলোড়নের সূচনা 
আস্ছে। ' “মউনাথভঞ্জন” নামক 
নির্বাচনী ক্ষেত্রে কংগ্রেসী সরকা- 
রের ছত্রছায়ায় ষে . সাম্প্রদায়িক .. 
দাঙ্গা অন্যষ্ঠিত হয়েছিল (যার 
কারণ অনুসন্ধানার্থে বকে ডি 
কেবল 'নয়, অন্য . রাজনৈতিক 
সংস্থাও সোচ্চার), সম্প্রাত লখ- 
নৌয়ে গোপন, উসকানির ফলে 
শিয়া-সনিদের দাখগা ও সাম্প্র- 
হয়েছে, তাতে অনেক চোখই ক্রমশঃ * 
খুলে যাচ্ছে।' পূর্বাচলে শিল্প- 


রিও 






সুযোগ অত্যন্ত সঙ্কুচিত। গোরখ- 


পাঠক (বিদ্রোহী দল), অথবা দলো- $ 
্র্ণ শিবনলাল সাকসেনা প্রভৃতি । 
সংগ্রামী জন-প্রাতানাধরা যে সঙ্কেত 
দিয়েছেন তার মাঝে নকসালপল্থার 
গন্ধ না থাকলেও রয়েছে বাস্তবের 
ইশারা। আপাততঃ ছাত্র আন্দো- 
লনকে কোঁশলে স্তাম্ভত করা 
গেলেও কানপুরের শিল্প সঙ্কটের 
(চার্ট বড় বড় কাপড়ের কল 
বন্ধ) এবং ভূমিহীন কৃষাণদের 
দাবীঁজানত সমস্যার প্রভাব সারা 
রাজ্যে শীঘ্ুই প্ড়ার সম্ভাবনা 
রয়েছে। তখন্‌, ববি কে ডর স্বত 
স্বচ্ছল কৃষকবর্গ সমার্থত দল 
সংগ্রামের স্রোত থেকে কতখান 
তফাতে থাকতে পারবে তা বলা 
কঠিন; তবে অন্য রাজনৈতিক শান্ত 
যে তেমাঁন পরিস্থিতি ও সংঘর্ষের 
জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তার আভাস ॥ 
আজ মন্ত্রীদের এত ভীন্ত ও “সাজ 
সাজ” রবে। বলা বাহুল্য, ফেলে 
রাখা ক্যাবিনেট বৃদ্ধির কাজ সস- 
পূর্ণ করা গেলেও নিচের মহলের 
জন-অসন্তোষ তাতে অবরুদ্ধ 


অপ্রাসাশগক হবেনা বলা যে, 
শেষাংশ ৭ম পুন্ঠায়) 


। 
7 


f 


5 


/ 


PF" 
. আবেদন করেছেন দাক্ষিণ আফ্রিকার 


, করে শ্বেত জাঁতর অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে! ফ্যাঁসস্ট শাসকরা 'নিগ্রো 


দর্পশ ঘ শ্দক্রবার ২৭শে জন ১৯৬৯ ' 
ল্হিছেেস্পণে 4 100 
হিরা 


রত 


7 


।দক্ষিণ আফ্রিকার খেত শাসকদের চড়ান্ত 
"অত্যাচার সত্বেও মুক্তি মংগ্রাম অব্যাহত ' 


TR RT OE 
“ক্ষণ আফ্রিকায় আমরা, দ্বারা শাসিত এক সরকার অবর্ণ- 


ঘগ্য জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে নীয়। অত্যাচার ও হত্যা চালিয়ে, 


সশস্ত সংগ্রাম ,চাঁলয়ে যাচ্ছ। যাচ্ছে প্রায় পণ্0াশ বছর ধরে। 
আমাদের জাতীয় মনান্ত', সংগ্রামকে ১৯২১ সালে বুলহোয়েকে ১৪৩ 
আপনাদের রা পার্থিব: জন নিগ্রোকে গলি করে হত্যা, 
সাহায্য দিয়ে এবং চাপ . করা হয় এবং' একশ 'তাঁরশ জন 
সযষ্ট করে জয়যুদ্তু করে ত 
পাঁথবীর জনগণের কাছে এই একশ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা 
যায় ' বণ্ডেলস্ওয়ার্টে। প্রথমে 
জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা। প্রাত ১৯১৯ সালে এবং পরে ১৯৩০ 
বছর ছাঁববশে জুন দাক্ষণ আফ্র- সালে শত শত ছাড়পন্ন প্রবর্তনের 
কার উৎপাঁড়িত নিগ্রো ও ভারতীয়রা "বিরুদ্ধে আন্দোলনকারণদের ' হত্যা 
- এই দিনটি শ্বেত জাঁতর অত্যাচার করা হয় (এই 'অপয়্দনকর ছাড়পত্র 
281 চা শুধু নিগ্রো ও ভারতীয়দের জন্য 

{দিবস হসেবে পালন করে। এই প্রবর্তন কবা হয় এবং তাদের জব-, 
দিনটিতে তারা কাজ থেকে বিরত সময় ছাড়পত্র নিয়ে চলাফেরা করতে , 
, থাকে, মীন্ত সংগ্রামের হাজার হাজার 
শহাঁদকে স্মরণ করে, নূতন করে, 
সংগ্রামের কার্ধসূচী গ্রহণ করে ও 
শপথ নেয় এবং বি্বের জনমতকে 
জানিয়ে দেয় 'যে. তারা তাদের 
সাহায্য প্রার্থী। 

+ গত উনিশ বছর ধরে নিগ্রো 
এবং ভাবতীয়রা শ্বেত ফ্যাঁসস্ট 
শাসকদের বরুদ্ধে প্রতিবাদের 
লড়াই চাঁলয়ে যাচ্ছে। ১৯৫০ 
সালের মে নিরীহ জন- 
গণের ওপর গল চাঁলয়ে আঠার 
জন নিগ্রোকে এই ফ্যাঁসস্টরা হত্যা 
করে। সেই বছর, ' ছাব্বিশে জুন 
এই হত্যাকান্ডের বিরদ্ধে হাজার 
হাজার নিগ্রো ও ভারতীয়রা আফ্রি- 
কান জাতশয় কংগ্রেস এবং দাঁক্ষণ . 
আফ্রিকান ভারতীয় কংগ্রেসের 
নেতৃত্বে, এক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম সুরু 


শত শত কৃষককে জাতিভেদের 


জন্য গাল করে মারা হয়। ১৯৬০ 
সালে শার্পীভলে এক শান্ত জন- 
।তার ওপর গলে বর্ষণ করে শ্বেত 
ফ্যাঁসস্ট পলিশ উনসত্তর , জন 
আফ্রিকাবাসঈঁকে হত্যা করে। 
একমাত্র দাক্ষণ আফ্রিকায় 


স্মার্টস, মালান ও ভর্সস্টার পাঁ- 
বাঁর জন্মতকে উপেক্ষা করে নানান 
আইনের আশ্রয় নিয়ে সংখ্যাগরিজ্ত 
আঁফ্রকানদের ওপর দমননপাতি 
চালিয়ে যাচ্ছে। 
হাজার নিগ্রো ও ভারতীয় আঁফ্র- 
কানদের এই . সমস্ত অন্যায় 
আইনের্‌ বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ- 
দান করার জন্য কারাগারে নিক্ষেপ 
করা হচ্ছে বা রোবেস-দ্বাঁপে নির্বা- 
সন দেওয়া হচ্ছ। 


এবং ভারতীয়ের মধ্যে, বিভেদ 
স্ম্ট করার চেষ্টা করলেও সংগ্রামী, 
জনতা শ্বেত জাঁতর শোষণের 
। বিরদদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। 

| জনতার এই লড়াই দমন করার 





লুল এ লা 
২. চিন্তিত একমান্ত্র“ও অনন্য Sy 


. যাবার জন্য এবং আত্মহনতি , দেবার 
জন্য প্রসব থাকার আহ্বান জানান 
নির্বাসিত নেতাদের তরফ থেকে 
ওয়ালটার 'শশুলদ। 


শন, গল্প, কাঁবতা, নাটক, 
"উপন্যাস, বিশ্বসাহিত্য ও রম্য- 
রচনা নয়, সাধারণের জন্য বিজ্ঞান, 
দর্শন ও অর্থনীতি, এবং খেলা- 
খবর ও প্রাসাঞ্গিক আলোচনা! 
প্রীত সংখ্যা পণটশ প্রসা। 
গ্রাহকদের দেয়' ৩টা, ৬টা, বা ১২টা 
.(ডাকমাশুল সর্বক্ষেত্রে এক ঢাকা 
আঁতারিক্ত)। 


নতা ও গণতল্দের প্রাতিষ্ঠা" করা, 
জ্বাতভেদ বৈষম্য দূর করে সকল 


ও মর্যাদার সঙ্গে বাঁচবার সুযোগ 
দেওয়া এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করা 
এই আন্দোলনের মুখ্য: উদ্দেশ্য। 
১২1১ সরশুনা মেন রোড, কাঁল- জন্য, দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রো ও 
কাভা-৬১ 


প্রীতি বছর হাজার , 


রাধ্য করা হয়) সংগ্রাম চালিয়ে, 


শ্বেত জাতির, 


। এই আন্দোলন জোরদার করার' 


ভারতীয়রা রোডেশিয়ার (এখানেও . 


আহত হয়; পরের বছর আবার ' 


এই শ্বেত' ফ্যাঁসস্ট রাজত্বের " 


শ্রেণির আফ্রকানবাসদের সম্মান , 


2562 
চলছে) আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ' 


হাত মিলিয়েছে। এই আন্দোলন 
ক্রমশঃ বি্তার। লাভ করছে এবং 
গত কয়েক মাসের মধ্যে বিশ্ববিদ্যা- 
মূলক সাঁতি কৰণ কৰ জন 
ভসস্টার সরকারের বিরুদ্ধে রুখে 
দ্বীঁড়য়েছে। সম্প্রীত নিগ্লো 9 ভার- ' 
তাঁয় ডান্তাররা শ্বেত ডাক্তারদের 
সঙ্গে যে বেতন পার্থক্য আছে তার 
ভিত্তিতে আন্দোলন সুরু করেছে। ' 


এই বৈপ্লবিক আন্দোলনকার+- . 


দের এক অংশ ভসস্টার ও স্মিথ 


ফ্যাঁসস্ট 'সরকারের /প্রাত. বছর 
এই 'সরকার প্রায় ২৯০ কোটি টাকা 








তসপ্টারের 


এ ৯৪০ ই ৬ 


৬ ও . ঢ সাত ॥ 
ব্যয় করে অস্মশল্র সংগ্রহ করে) ২৬শে জুন মমৃল্ত SS 
বিরুদ্ধে গেরিলা বাহিনী এখনও কারারা সংগ্রামের নৃতন কার্যসূচী 
বিশেষ কোন শান্তশালা ঘাঁটি গ্রহণ করেছে। হত্যা ও অত্যাচা- " 
. তৈরী করতে 'পারেনি অন্ত সরবরা- রের ভিত্তিতে দক্ষিণ আফ্রিকায় যে 
হের অভাবে, তবুও আন্দোজন- শ্বেত জাতির শোষণ চালান হচ্ছে 
রারীরা মনে করে বিশ্বের জন- তা থেকে উৎপণীড়ত ' নিগ্রো ও 
গণকৈ ৷ অদুর ভবিষ্যতে তাদের 'ভারতণয়দের মানত, না হওয়া 


মিযম্ধে সর্বপ্রকারে সাহায্য পযন্ত এই আন্দোলন চলবে। 





| , 
পারবে ৫ | 
| 


জোহানৈসবার্গে শাসক শ্রেণীর ঢল্হশ্শে 
কারক জানধান 
(ষষ্ঠ পৃচ্ঠার পর) 


সম্প্রীতি যে সব ।ধবংসাত্মক ঘটনা মুসলমান ও হরিজন প্রভাতি সংখ্যা- 
ঘটছে তাতে মর্নে হয় বেআইনি লা, এবং সমাজ প্রপ্ণীড়তদের 
কিছ সংস্থা আবার মাথাচাড়া থেকে মণ বিচ্ছিম ও জনপ্রিয়তা 
দিয়ে উঠেছে।.. এদের উদ্দেশ্য হারাতে থাকা জনসগ্ঘদল 'সম্প্রাত 


“দীনদয়াল উপাধ্যায় হত্যাকা 
খুবই, স্পষ্ট £ আফ্রিকানদের সংঘ- § র 2 
তে এ 


k : বর্ষণের সুযোগ পেয়োছিল। কিন 

সশস্ বিপ্লব করান ',জনতা আর ওদের ডাকে সাড়া 
যে অগণি আজিকন দিচ্ছেনা। জনতা জানে, জনসম্ঘের 
প্রতি . বছর, জেলে, কারখানায়, মধ্যে একমাত্র প্রগগতিশশল ব্যান্তর 


বাধ্য করা' ইয়)। ১৯৫৭ থেকে সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা যদ্ধ বন্দরে, রেল স্টেশনে, সহরের রহসাময় হত্যার ফলে তথ্য-উদঘাট- 
১৯৬০ সাল পর্যন্ত প্রত বছর চালিয়ে যাচ্ছে। 


রাস্তায় ও গ্রামের কৃষিজ্ঞামতে 
গুলি করে হত্যা করা হয় সেই সব 


অথচ উক্ত দল আপন দায়িত্ব প্রাত- 
শহিদদের স্মরণে এই. বছরের - 


পালন করোনি। 





7 প্রণআছে Ee 


গাছগাছড়ারও প্রাণ আছে। 


হর প্রাচীন মুনিঞ্ধধিরা এই সত্য 

25৫ 42. উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই | 

৮ পি বৰ বহুগুণ সম্পন্ন এই গাছপাছড়ার 

১৮/১০১4" 10074 ব্যবহারের -দারা মানব জভ্রাতির , \ 
SDS SN EY - | 


by অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া 
A 0 গিয়াছেম। এ 
A ১ | 
* শাস্বাহমোদিত প্রণালীতে 
দেশজাত ভেবজাদি হইতে * 
প্রস্তুত সাধনা দশন সর্বপ্রকার 
বম্তরোগের মহৌষধ । 


মঙ্কোয় কমিউনিষ্ট পাটিগুলির 


সম্মেলন ও সোভিয়েতের নীতি 


টা রাত হও 
গুলির সম্মেলন হয়ে গেল তার 
[বিরোধী লাল রঙের, পোঁচ কিন্তু 
তার আসল কালো .চীনবিরোধা 
উপকরণ চাপা দিতে পারেনি। 
লালে কালোয় কি কোনদিন, মিশ 
খায়? গোটা ব্যাপারটাই তো+পর- 
স্পরবিরোধী মূলনীতীবিগহ্িত মানে 
শোধনবাদী “একতার” খেলা? 
মাঁক্ন সাম্রাজ্যবাদের ও সারা 
দুনিয়ার প্রতিক্রিয়াশশীলদের সংগ্রামী 
আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য চীন) 
সেই সাম্রাজ্যবাদী বিপদের সম্ম 


খাঁন চীনের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ- * 


বিরোধী একতা! ক্েমাঁলনের 
নেতারা টি ভাবেন যে দ্বানয়ার 
সাধারণ মানুষ ঘাস খায়? গোটা 
সম্মেলনের শতকরা কত ভাগ 
ভিয়েতনামে মাকনি সাম্রাজ্যবাদের 
হামলার বিরুদ্ধে, আর কত ভগ 
চীনের বিরুদ্ধে? এই প্রশ্ন জবাবের 
অপেক্ষা রাখে না। শুধু তাই নয়, 
অন্য সমস্ত পার্টিকে 
ভূতপূর্ব দ্রোণাচাষের কেশ্চফ) 
গুরুমারা চেলা একলব্যরা কথা 
দিয়েছিলেন, যে সম্মেলনাটি কোন 
ভ্রাতপ্রীতম পার্টর বিরুদ্ধে মণ 
{হিসাবে ব্যবহার করা হবে না। 
এই ধাপ্পা না দিলে ষোগদাতাদের 
সংখ্যা আরো অনেক কম হোত। 

আঁধকন্তু যোগদাতা পার্ট 
গলির কমিউীনিস্ট' হিসাবে গুরুত্ব 
খাল অংকের সংখ্যা দিয়ে বিচার 
করা ভুল হবে৷ যে কোন ব্যাপারের 
আক্ষরিক অর্থে মূল্যায়ন না করে 
 তাঁলয়ে দেখা উচিত। “কমরেড” 
ডাঞ্গের পার্টির মত পার্টর সংখ্যা 
দুনিয়ায় কম নয়। আজ ফ্রান্সের 
পার্ট পর্যন্ত এ পর্যায়ে পড়ে। 


ক্রেমালনের - 


নি 
পার কি ‘অবস্থা হোল? সুতরাং 
কি পার্ট যোগ ‘দিল তাই 'দিয়ে 
বৈঠকের সঠিক মূল্যায়ন হতে পারে 
না যে জন্য লেনিন বলোছলেন ঃ 
বেটার ফিউ বাট বেটার । 
মস্কোর লোক-হাসানো সাম্রাজ্য- 
বাদাঁবরোধী একতার বৈঠকে বর্ত 
সাম্রাজ্যবাদের বিরদ্ধে প্রত্যক্ষ 
লি পার্টি 
যোগ দিয়েছে? উত্তর ও দাঁক্ষণ 
গোপন পার্টি মালয়, সিংগাপুর, 
মালয়েশিয়া, লাওস, কাম্বোডিয়া ও 
পশ্চিম ইরিয়ানের 
উডের দাঁক্ষণ আঁফ্রকা, মিশর, 
আরব-প্রাচ্য, আয়ান স্মিথের দাক্ষণ 
রোডেশিয়া ও ব্রাজাভিল-কংগোর 
শ্রামক পাট ভোনিজুয়েলা, বাঁল- 
ভিয়া ও গ্ুয়াতেমালার পার্টি 
এগুলি কি মস্কোর শীর্ষ; বৈঠকে 
প্রাতনাধ পাঠিয়েছিল? এমন 'কি 
উত্তর কোরিয়া, দিউবা এবং সম্ভ- 
বত পাশ্চম জার্মানীও প্রাতানাধ 
পাঠায়নি। সুতরাং এ সম্মেলনের 
মূল্য কি? এবার আসন তথা 
কথিত “সমাজতান্তিক শিবিরে” 
স্তালিনের মহাযুদ্ধ পরিচালনা ও 
ষুশখ্ধোত্তর কালের সাম্রাজ্যবাদ” 
বিরোধী কউনপাঁতির দৌলতে আঁশ 
কোটি লোক অধ্যাষত এঁ শাঁব- 
রটি মাথা তুলে দাঁড়ায়। তখন যে 
শাবিরের বিভিন্ন দেশের মধ্যে এবং 
তাদের ও সোভিয়েতের মধ্যে কোন 
[বিরোধ ছিল না তা নয়। কিন্তু 


সেগুলি বন্ধুভাবাপন্ন বিরোধ ছিল” 


এবং আপোষ-আলোচনার মাধ্যমে 
সেগুলির নিষ্পত্তি করে কোন- 
দিনই সেগুলিকে শর্ুভাবাপন্ন 
বিরোধে রূপান্তরিত হতে দেওয়া 


সরতে 
যিনি ক্কার্্মাল্ল সঙ্গে 
তে পৃষ্ঠার পর) 


ছোট ছোট ইঞ্জিনীয়ারং কোম্পা- 
নীকে দরজা বন্ধ করতে 'হবে। এই 
চেইন 'রি-আযাকশনের-ফলে পশ্চিম 
বঙ্গ যয্ত্রন্ট সরকারকে আরেকটা 
কৃতিম মন্দার কবলে ঠেলে দেওয়া 
হবে। হীর্জীনয়ারং শিল্পে সর্বা- 
গ্রগণ্য পশ্চিম বঙ্গ থেকে ইঞ্জি- 
নয়ারং শিল্প অন্যন্র স্থানান্তর 
করার প্রবণতা ,দেখ দেবে এবং 
পশ্চিমবঙ্গের যাব্তফ্রন্ট সরকার 
ব্যাপক বেকারী, ছাঁটাই ও ঘেরাও- 
য়ের সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়ে 
দ্রুত বেগে জনীপ্রয়তা হারাবেন! 

টায়ার 'করে একচেটিয়া 
পধাজপাঁতদের কোম্পানীতে মোটা 
মাইনের নিশ্চিত চাকুরী, আমদানী 
লাইসেন্স ও কোটা বিতরণের 
ব্যাপারে বিদেশী রপ্তানীকারকদের 
কাছ থেকে অন্ঃগ্রহ আদায়, এবং 
রাজনৈটিতকভাবে যাক্তফ্রল্ট সর- 
কারকে অপদস্থ করার অশোভন 


আগ্রহ রেলদপ্তরকে এভাবে প্ররো- 
চনা সংষ্ট করতে উৎসাহ 
জোগাচ্ছে। 
। যকন্তফ্ৰন্ট সরকারকে খুব সতর্ক- 
ভাবে অথচ দৃঢ় পদক্ষেপ স্যাক্সব- 
ফার্মার কোম্পানীর শেয়ার কেনার 
ব্যাপারে অগ্রসর হতে হবে। এই 
প্রথম প্রকাশ্যভাবে দেশী বিদেশী 
একচেটিয়া পজর মালক ও 
দুর্নীতিপরায়ণ আমলা শ্রেণী এক 
হয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত 
হয়েছে। তাদের লক্ষ্য সুদূর- 
প্রসার, সুতরাং প্রথম পদক্ষেপেই 
তাদের স্তব্ধ করে দিতে হবো, 
এমনভাবে অগ্রসর হতে হবে 
যে পাথর পশ্চিমবঙ্গ যান্তফল্ট সর- 
কারের গলার বেধে দেবার চেষ্টা . 
কেন্দ্রীয় বেলদপ্তর করছেন, . সেই 
পাথর যেন দ্বিগুণ ভারা হয়ে 
তাঁদেরই গলায় ঝুলে পড়ে৷ 


পাটি” ওয়েব-, 


হয়ান ষতাদন দেশগুলির মধ্যে 
মূলনীতির (সর্বহারা শ্রেণীর 
একাধিপত্য, সর্বহারা আন্তজর্গীত- 
কতা এবং সর্বহারা শ্রেণীর বিশব- 
ব্যাপী এঁক্য ও সহযোগিতা) ক্ষেত্রে 
কোন মতের আমল ছিল না। এক- 
মাত টিটো এ নাঁতিগীলর 
বর্দ্ধাচরণ করার ফলে তাঁর 
সংগে বিরোধ শত্ুভাবাপল্ন হয়ে 
ওঠে এবং তাঁর শাসিত ষুগোষ্লা- 
ভিয়াকে শাবর থেকে বার করে 
দেওয়া হয়া 'কল্তু এটাও লক্ষণীয় 
যে ষগোশ্লাভিয়া শোধনবাদী পথ 
গ্রহণের দরুণ সেখানে সমাজতন্ত্র 
প্রকৃতই বিপন্ন হলেও সেখানে 
স্তালন সমাজতন্ত্র বাঁচাবার জন্য 
ফৌজ পাঠাতে যানান অর্থাৎ দেশ- 
টির ঘরোয়া ব্যাপারে সশস্ত্র হস্ত- 
ক্ষেপ করেন নি“যা আজ করা 
হচ্ছে চেকোস্লোভাঁকয়ায়। এতে 
কি সমাজ্তাম্তিক 'াবরের একতা 
ও সংহাতি মজব্ত হবে নাকি 
নাগা, মিজো, তেলেঙ্গানা প্রভাত 
আদিবাসদের সম্পর্কে নয়া- 
দিল্লীর কর্মপন্থার সামিল হবে 
ও পরিণামে একতার বদলে 'বভেদ 
বাড়বে? যে ওয়ারশ চান্ত সাম্রাজ্য- 
বাদের দ্বারা রপ্তানী করা ও প্ররো- 
চিত প্রাতাবপ্লবের বিরুদ্ধে ব্যব- 
হার্য তা ব্যবহার করা হোল একাঁট 
ভরাতপ্রাতম. দেশের বিরুদ্ধে যে 


খবর বার হয়েছে যে কিউবার অর্থ- 
নীতি সংকটাপন্ন এবং চান রপ্তানী 
বাড়াবার জন্য তাকে হাঁতহাসে এই 
প্রথম মাথাঁপছ7 চিনির কোটা 
বেধে দিতে হয়েছে (রেশানং)! 
দশ বছর সমাজতন্ত্র রচনার পর 
{কিউবার অর্থনীতির এই অবাথার 
জন্য দায়ী কমিকন চুক্তি। শুধু 
িউবা'কেন পূর্ব ইউরোপের সব 
জনগণতান্তিক দেশেই লোকে 
আসলে এই কারণেই সোভিয়েতের 
উপর 'ক্ষুব্ধ। রুমানয়া তো 
সাহস করে কাঁমকনের ফাঁশ খুলে 
বার হয়ে এসেছে, আলবোনয়াও 
তাই। তারা বুঝেছে যে এ চুক্তির 
মধ্যে থাকলে কোনাঁদনই স্বানভ'র 
ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে না পেরে 
তাদের সর্ব ব্যাপারে ক্রেমালনের 
মুখ চেয়ে থাকতে হবে। ঠিক 
এই’ (কারণেই চীন, ভিয়েতনাম ও 
উত্তর কোয়া এ চুক্তিতে আবদ্ধ 
হতে রাজী হয়ান। এই ধরণের 
চাম্তর' সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীদের 


চুন্তির মৌলক কোন পার্থক্য 


আছে কিঃ নেই। এই সাম্রাজ্যবাদ 
বা নয়া উপাঁনবেশবাদ-মার্কা চান্তি- 
টির হোতা সমাজতান্তিক', রাষ্ট্র। 
তার মানে দাঁড়ায় কমিকন সোস্যাল 
ইমাঁপরিয়ালিস্ট চুক্তি (আব্গিকে 
সমাজতন্ত্র, উৎপাদনে সাম্রাজ্যবাদ)। 

এই চ্নন্তির বিরূপ প্রাতিক্রিয়া 
এই সবে দেখা দিতে শুরু করেছে 
-এই সবে শুরু । যাঁরা এই প্রাত- 
মিথ্যাবাদী ও ধোঁকাবাজ' না হয় 
বর্তমান ক্রেমালন নেতাদের শোধন- 
বাদ সম্পর্কে তাঁরা অন্দ্র। সমাজ- 
তাঁল্লক 'শাবরে গণ্ডগোল, ঝগড়া- 


দেশের অপৈক্ষাকত সঙ্গাঁতসম্পন্ন বিবাদ প্রাতীবিপ্লব-প্রবণতা--এ সব 


স্তরগ্ীল শোধনবাদশ বাঁজাণুর 
দ্বারা সংক্লামত হওয়ার জন্য ক্েম- 
লিনের স্তাঁলনোত্তর 
নেতৃত্ব” ষোল আনা দায়ী ৷ 

কালকের ভক্ষক আজ অবতীর্ণ 
হয়েছেন রক্ষকের ভূমিকায়। ভক্ষক 
কেন বলাছ ? বলছি কাঁমকন চ.ন্তির 
প্রধান পান্ডা বলে। ব্ুশচফের 
মস্তক-প্রসূত কাউন্সিল অফ িউ- 
চুয়াল ইকনামক গ্যাসস্টে্স 
(সস, এম, ই, এ) গঠিত হয় এ 
পূর্ব ইউরোপীয় কমন মাকেটি 
খাড়া করার কমিকন চ্ান্তর দ্বারা 
“আন্তজাতিক সমাজতন্তশী শ্রম- 
বণ্টনের” অজুহাতে যা হাঁতহাসের 
বর্তমান পর্যায়ে অসম্ভব। ওয়ারশ 
চন্তর পাঁরকল্পনা স্তাঁলনের 
কিন্তু কামকন ষোল আনা ক্লুশ্চ- 
ফের পয়দা ।, চুন্তর সারমর্ম শুনতে 
ভালই-যষে দেশের এতিহ্য যে 
পণ্যের উৎপাদন সে শুধু সোঁটই 
উৎপাদন করবে (সোভিয়েত ইউ- 
নিয়ন বাদে) অন্য সব জিনিষ সে 
কিনবে অন্য ভ্রাতৃপ্রীতম দেশগীলর 
কাছে (সোজা কথায় সোভিয়েতের 
কাছে) তার-নিজের পণ্যের 'বাঁন- 
“ময়ে । যেমন ধরুন রুমানিয়ার 
এতিহ্য হচ্ছে তৈল-নিশ্কাশন। 
সূতরাং সে তৈল ছাড়া অন্য কোন 
' শির্প গড়বে না; কিউবার এ্রীতহ্য 
চিনি উৎপাদন-অতএব সে "ান- 
শিল্প নিয়েই থাকবে । অন্য সমস্ত 
নিত্যব্যবহার্য পণ্য, যল্নপাতি, ধাতু 
ইত্যাদ তাকে চিনির 'বানমষে 
বেচবে সোঁভয়েত। এই সোঁদন 


দেখা দিয়েছে ১৯৫৬ সালে সোঁভ- 


,য়েত পার্টির" বিশ-তম কংগ্রেসের 
“যৌথ- 


পর থেকে, ১৯৫৩ সালের আগে 
বা অব্যবহিত পরেও নয়। 

ক্রেমালনের মোড়লরা ১৯৫৭ 
ও ১৯৬০ সালের আন্তর্জাতিক 
কামউনিস্ট পার্ট সম্মেলন দার 
সর্বসম্মত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে- 
ছেন, কথায় কথায় লোননের_ দোহাই 
দেন, একতা ও সংহাতি বলতে 
অজ্ঞান। সেই সঙ্গে “মাও-চক্কের” 
বিরুদ্ধে তাঁদের অসংখ্য, কুৎসা 
ও "খাঁস্তর মধ্যে একটি হচ্ছে যে 
মাও বিশ্ব কমিউীনস্ট আন্দোলনে 
একমেবাদ্বিতীয়ম নেতা হতে চান 
এবং তিন বৃহৎ জাতিসুলভ 
জাত্যাছিমানে ধরাকে সরা জ্ঞান কর- 
ছেন 

১৯৫৭ ও ১৯৬০ সালের 
ঘোষণাপত্রের তিনাঁট মৌল 'নর্দেশ 
।_-আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেকাট 
কাজ সর্বপার্টর এ্রকমত্যের 
ভিত্তিতে করা, িটোর দাঁক্ষিণপল্খী 


শোধনবাদকে বর্তমান কালের প্রধান ' 


বিপদ হিসাবে গণ্য করা এবং 
সাগ্নাজাবাদ কর্তক প্রাতাবস্লবের 
সমাজতান্লিক শিবিরে রপ্তানী 
সকলে, মিলে প্রতিরোধ করা 
(যেমন কোরিয়ার যুদ্ধে চীনের 
লোকবল ও সোভিয়েতের সেরা 
অস্ত্রশস্ত প্রতাবগ্লবী রপ্তানর 
চেস্টা ব্যর্থ করে)। 

ক্রেমলিনের নেতাদের কাছে 
আমাদের কয়েকটি প্রশ্ন ৪ 

(এক) একতার স্বার্থে তাঁরা 


দর্পল | শুক্রবার ২৭শে জুন ১৯৬৯ 


, শোধনবাদ ও চীনের কুৎসা রটাবার 


রাস্তা বর্জন করেছেন কি? 

(দেই) চেকোস্লোভাকয়ায় স- 
শস্ত্র হস্তক্ষেপ (কোন পার্টিকে 
জানতে না দিয়ে) করবার অধিকার 
তাঁদের কে 'দয়েছেঃ সর্বপার্টির 
মতৈক্য আবাশ্যক-ঘোষণাপত্র দু 
টির এই নির্দেশ এই ব্যাপারে 
তাঁরা কি অমান্য করেন নি এবং 
এটা ক বৃহৎ জাতিসৃলভ দম্ভের 
ও অহামিকার পাঁরচয় নয়? 


(তিন) 'ভয়েতনামী মস্ত ' 


যোদ্ধাদের কতটুকু সাহায্য তাঁরা 
করেছেন? 

(চার) অন্য কতকৃগ্যাল পার্টির 
অমত উপেক্ষা করে (অর্থাৎ 
১৯৫৭ ও ১৯৬০ সালের ঘোষণা 
লংঘন করে) মস্কোতে শীর্ষ 
সম্মেলন আহ্বানের অধিকার তাঁরা 
পেলেন কোথায় এবং এটাও . কি 
বৃহৎ জাঁতদম্ভের পারচয় নয়? 

(পাঁচ) ১৯৬০ সালের ঘোষণা- 
পুত্রের কালি শুকোবার অপেক্ষা 


এনা রেখে রুশ প্রধানমন্ত্রী বেল- 
'গ্রেদে ছুটে “কমরেড” বলে টিটোকে 


আলিঙ্গন করে তোয়াজ করেন 
কেন? এটা কি একতার অনুকূল 
না প্রাতকৃূল?ঃ মজার কথা এই 
যে চেকোম্লোভাকিয়ার ব্যাপারে 
সোভিম্মেতের কঠোর সমালোচনা 
করায় টিটো আবার রাতারাতি 
“শোধনবাদী” সুনাম ফিরে পেয়ে 
ছেন বান হাঙ্গারীর প্রতিবিপ্ল- 
বের সময় ইমূরে নাজ্‌কে আশ্রয় 
দেন। 

(ছয়) আমেরিকা সফর ও ক্যাম্প 
করার জন্য আইসেনহাওয়ারের 
সঙ্গে গোপন ক্টনৌতিক আলো- 
চনা করার আগে সোভিয়েত প্রধান 
মন্ত্রী অন্য সমস্ত পার সম্মাত 
নিয়েছিলেন? যাঁদ না নিয়ে থাকেন 
তাহলে এটাও কি বৃহৎ জাতি- 
সুলভ আত্মশ্লাঘার পাঁরচয় নয়? 

(সাত) রুদশচফ, আইসেন- 
হাওয়ারের কাছে বুক ফ্বালয়ে 
বলেন £ হাজার হোক মহাযুদ্ধ 
হবে কি না হবে সেটা তো আমাদের 
দুজনের দেশের ওপরই '{নভরি 
করে। এটা যদি বৃহৎ জাতিসহলভ 


,অহামিকার দৃষ্টান্ত না হয়, তাহলে 
আম নাচার। 


(আট) হালে গ্লাসবরোয় মিঃ 
কোসাঁগন ও মিঃ জন্সনের মধ্যে 
যে গোপন কূটনৈতিক আলোচনায় 
পাঁথবীকে এই দুই দেশের প্রভা- 
বিত অঞ্চলে (কালনেমশর লংকা 
ভাগের মত) ভাগ-ঝাঁটোয়ারা করে 
নেবার আপোষ আলোচনা হয়, 
সে সম্পর্কে সোভয়েত পার্ট 
নেতৃত্ব কি অন্য সমস্ত পার্টিনেতৃ- 
ত্বের সম্মাত নিয়োছলেন? কারণ 
১৯৬০ সালের ঘোষণা অনুসারে 


তো জনগণের কাছে কোন কথ্য 
গোপন রাখতেন না বা যুদ্ধ- 
সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া কোন গোপ- 
নীয়তা অবলম্বন করেন নি? 
(নয়) চীন, আ্যল্‌বোনয়া, 
(শেষাংশ নবম পৃচ্ঠায়) 


ভাগাভাগি ' 


মি 


~ 
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প্রব্াস্বভ্ভ 


'এঘ ইউ দির বিরুদ্ধে ঘগ্রচারের জবাবে 


শ্রীরজত চৌধুরী তার তারশে 
মের চিঠিতে তিনাট প্রশ্ন তুলে 
ধরেছিলেন। 

(এক) দোষী প্দালশ ও প্দলশ 
অফিসারদের বিরুদ্ধে ষে কঠোর 
মনোভাব অবলম্বন করা উচিত 


» ছিল, যন্তফ্রন্টের প্রাতশ্রুতি মত, 


সেগদলো কেন করা হলো না। 
. দেই) ধর্মবীরের আমলে 
াস্তফ্ুন্ট সরকার প্রাতম্ঠিত হবার 


+ 


, বেলা বিস্লবী সাজে। 


| 


1 


L 


অত্যাচারের জন্য প্রাতষ্ঠিত্‌ গ্রামে 
গ্রামে প্ীলশ' ক্যাম্পগ্ীল তুলে 
নেওয়া হলো না। 

(তিন) সি পি এম আর্জ কংগ্রেস 
আমলের সমাজাবরোধীদের (যারা 


কংগ্রেসের হাতের লোক ছল); 
“খন বামপল্ধী ফ্রন্ট িবকজ্প 


আশ্রয় দিচ্ছেন কেন? 


একাটও তান খণ্ডন করতে পারেন 
শন এবং করার চেষ্টাও করেনান। 
প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গিয়ে তান 
শুধু এস ইউ ল-কে নিয়ে পড়ে- 
ছেন। 

গত বিশ্বছর ধরে আমরা এই 
সহম্দরবন অণ্যলের অধিবাসীরা 


! একমার এস ইউ দি পার্টিকেই 


দেখেছি গরীব চাষী ও জনসাধার- 
ণের ন্যায্য দাবী নিয়ে লড়াই করতে, 
জোতদারদের অকথ্য অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে আমাদের পাশে এসে 
দাঁড়াতে অন্যকোন পার্টির সন্ধান 
সাহায্য বা সমর্থন আমরা পাইনি। 

তানি লিখেছেন এস ইউ সি 
নাক একটি সমাজাবরোধী পাট, 
তারা নাক সাধারণ ব্যবসায়ীদের 
সম্পত্তি লুঠ করে তারা নাকি রাত্রি 
বেলা ডাকাতি করে এবং দিনের 
কথাগল 
হুবহ; এস ইউ সির বিরদ্ধে 
স্থানীয় জোতদারদের প্রচার এবং 
কংগ্রেসের মুখপত্র ' “জনসেবকের” 
প্রীতিধবান। 'ঁকল্তু গোটা সুন্দর- 
বন অগ্চরের দাঁরদ্রু আঁধবাসীরা 
জানে, নিজেদের জীবনের আঁভ- 
জ্ঞতা দিয়ে যে, এস ইউ সি কাদের 
দল। দাঁরদু চাষীর জন্য লড়াই 
করতে গিয়ে এস ইউ সর বহু 
কর্মীর জীবনকে মাশুল দিতে 
হয়েছে। আজও কংগ্রেস আমলের 
বহু মিথ্যা মামলা জোতদার প্াঁজ- 
শের ষড়ষন্তে তাদের মাথার ওপর 
ঝুলছে। কোথায় ছিল তখন 
কমিউনিস্ট পার্টি (বর্তমান মার্কস- 
বাদী কাঁমউীনিস্ট পার্ট) যখন 
আমাদের ঘরে ঘরে জোতদারের 
লোকের সঞ্গে প্দীলশ ঢুকে অত্যা- 
চার করেছে? তখন এস ইউ দি 
পার্টির কমীছাড়া আর কাউকে 
আমরা দরিদ্র চাষীর বদ্ধ হিসাবে 
পাইানি। : 

তিনি লিখেছেন নির্বাচনে এস 
'ইউ সিকে সমর্থন ও সাহায্য 
করার জন্য সাধারণ মানুষ নাক 
মাঃ কমিউনিস্ট পার্টির ওপর 
ক্ষুব্থ। তাঁদের পার্টি কি রকম 
সাহায্য করোদ্দন সে আমরা চোখেই 


দেখোঁছ তবে জনতা যে ক্ষুব্ধ তার 
প্রমাণ দিয়েছেন তারা এস ইউ সর 


সাত জন প্রার্থীর মধ্যে দক্ষিশ ' 


অগ্চলের চার জনের মধ্যে চার জন- 
কেই মধ্যবর্তী নির্বাচনে জয়ী 
করে। পন্রলেখক বোধহয় ১৯৬২ 
সালের কথা বলতে গিয়ে ১৯৫৭ 
সাল -বলেছেন। কারণ আমরা 
দেখেছি ১৯৫২-তে ১৯৫৭-তে 
পণ্চবামের বিরুদ্ধে, এবং১৯৬ ২তে 
তিনবারই এস ইউ সি একক 
শন্তিতে লড়াই করেছে। তারমধ্যে 
৫২ ও ৫৭তে জিতেছে (সুবোধ 
ব্যানাশী সহ)। ১৯৬২-তে তারা 
হেরেছে ঠিকই কিন্তু ' জনতার 
অভিনন্দন পেয়েছে তাদের সততা 
ও নষ্ঠার জন্য! কারণ ১১৬২-তে 


সরকারের শ্লোগান দেয় তখন 


- আমদের ষতদূর জানা আছে এস 


ইউ্‌ সি বলোছল,এই বিকল্প সর- 
মনোভাব গণআন্দোলন 


না। কিন্তু বামপল্ধী ফ্রন্ট সে 
ঘোষণায় রাজা না হওয়ায় ১৯৬২-র 
সেই বিপর্যয়কর রাজনৈতিক 
পাঁরাস্থতিতেও এস ইউ সি 
নীতহীন আতাতের মধ্যে না 
গগয়ে। নির্ভয়ে একক শীল্ততেই 
লড়াই করেছে। ৯৯৬৭ সালের 
নির্বাচনেই প্রথম এস ইউ সি 
ফ্রন্টের ভেতর থেকে লড়েছে। 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলেও সত্য 
ঘটনা যে এখানকার স্থানীয় দস 
পি এম কমশিরা তাদের একজন 
নিজস্ব প্রার্থী সুবোধ ব্যানাজশির 
বিরুদ্ধে দাঁড় কাঁরয়ে সেই প্রার্থীর 
হয়েই .কাজ করেছে। কিন্তু জন- 
তার রায়ে তার জমানত বাজেয়াপ্ত 
হয় এবং সুবোধ ব্যানাজশী [বিপুল 
ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন। 
এস ইউ 'স এম এল এ প্রবোধ 
পুরকায়েতকে, কেন পলিশ আক্রমণ 
করেছিল তার কোন জবাব পন্র- 
লেখক দেনান। কিন্তু কুখ্যাত 
পুলিশ আফসার সুবোধ দত্তের 
বিবৃতির নকল তুলে দিয়েছেন। 
প্রবোধ পুরকায়েত নাক পনীল- 
শের কাঁধে চেপে হাসপাতালে 
*গয়েছেন। যোদন [তান আক্রান্ত 
হন সেদিন সারারাত পুলিশ তাকে 
রস্তাপ্লূত অবস্থায় ফেলে রেখে- 
ছিল, পরাঁদন প্দীলশ ভ্যানে করে 
তাঁকে কলকাতার হাসপাতালে ভাত" 
করা হয়। এ ঘটনা এখানকার 
সবাই জানে।- সুবলবাব; একমাত্র 
পরীলশের বন্তব্যকেই  বিশবাসযোগ্য 
মনে করলেন কেন? এই ঘটনার 
ওপর যে বিকৃত ও অসত্য সরকারী 
প্রেসনোট প্যাীলশকে নির্দোষ প্রমাণ 
করতে চেয়েছে তার কোন প্রাত- 
বাদ “নিরপেক্ষ? জ্যোতিবাবু কর- 
লেন না কেন? জনমতের চাপে 


পড়ার পূর্বে কেন*ণতান প্ণীলশ 
ক্যাম্পগ্দলো' তুলে নিলেন না! 

সমবলবাবূকে জিজ্ঞাসা ) কার 
দর্গাপ্রের ঘটনাও কি জ্যোতি- 
বাবুর “দক্ষতা” ও কঠোরতার নিদ- 
শনি, বিভিন্ন স্থানে অন্যান্য দলের 
শ্রমিক ইউনিয়ন ও চাষী সংগঠনের 
ওপর সি পি এম প্ালশের কাঁধে 
কারা চাপছে। 


পারশেষে আপনার পান্রকা" 
মারফৎ একটি আবেদন 'আমি সি. 


বড় দল বলে শান্তমন্ততায় অন্ধ না 
হয়ে তারা সাঁম্মীলতভাবে যা্ত- 
ফ্রন্টের সকল দলগুলর সঙ্গে 
মিলিতভাবে জনগণের ন্যায়সঙ্গত 
আন্দোলনগাঁলকে গড়ে তুলুন ও 


রক্ষা করুন৷ একথা যেন সি পি 


* এম ভুলে না যান জনতা পার্টি 


হিসাবে তাদের ভোট দেয়ানি। 

যযন্তফ্রন্ট হিসাবেই “দিয়েছে। একথা 

ভুলে যাঁদ তারা জবরদ্তিমূলক 

'আচরণ করেন তবে জনগণের সব 
স্মর্থন হারাবেন। 

। সবোল সদ্দার (ছোট) 

গ্রাম £ দঃ কম্কনদশীঘ 

পোঃ জটা 

২৪ প্রগণা 


মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে 


_ সাক্ষাংকানের প্রহসন 


আপনাদের বহুল প্রচারিত 
পাকার আমি একজন নিয়ামত 
পাঠক! আজ আপনার পত্রিকার 
মারফং জনসমক্ষে মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীঅজয়, মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে 
সাক্ষাৎকারের অব্যবস্থা সম্পর্কে 


'দুচার কথা বলতে চাই? 


গত চাঁব্বশ তাঁরখে সকাল 
সাতটা নাগাদ অন্যান্য সকলের 
সঙ্গে একাঁট বিশেষ ব্যাপারে মখ্য- 


কারণ জান না তবে এভাবে জন- 
গণকে অযথা হয়রাঁণ করার কারণ 
বোধগম্য হোল না। উনি কি 
চোখে দেখেন? দর্শনার্থী জনগণের 
দক সময়ের কোনই দাম নেই? 
একটা বেণ্ড ছাড়া বসবারও জায়গা 
নেই ও'র ঘরে ঢুকবার অপপারসর 
জায়গায় ৷ গরমে দাঁড়িয়ে থাকা এ 
ভোগী/মাত্রেই জানেন। আর তা 
ছাড়া নম্বর বা স্লপ লিখে পর- 
পর যাবার ব্যবস্থা না থাকায় প্রায়- 
শই দর্শনার্থীদের মধ্যে বাদানুবাদ 
হয়ে থাকে। আশ্চর্য হলাম' দু 
{তন ঘন্টা আগে থেকে দাঁড়িয়ে 
সুষোগ পেল না-_পেলেন* কোন 
এক প্রফেসর ব্যোমকেশ ঘোষাধান 
গতরাতে টৌলফোন করে 'নিজের 
জায়গা বুক করে নিরেছিলেন। 
এইভাবে যাঁদও মুখ্যমন্ত্রীর 
সাক্ষাৎ পাওয়া গেল, দেখলাম উাঁন 
আঁধকাংশ দর্শনার্থীদের কথা বা 
আবেদনের প্রাত সহানুভূতিশসল 
নন। বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল ও'র 
বিরান্তভাব ও রুক্ষ মনোভাব-যেন 
বিদায় করতে পারলেই বাঁচেন। 
তবে বোধ হয় পার্টী মারফৎ বা 
ও'র বিশেষ পরিচিত কার (মারফৎ 
যারা এসেছেন তাঁদের কথা 
আলাদা। ও রকম পণ্যবান খুব 
কমই থাকেন। এই ব্যবহারে আমরা 
খুবই বেদনাহত . হলাম, কেননা 
ও'র জনদরদা মনের বা জনগণের 


ডা 
স্ফুট হয়ান। মনে নিয়তই প্রশ্ন 
জাগীছল কি দরকার ও'র দর্শনা- 
থশদের এভাবে অবহেলায় আম- 
ল্লণ করা। সংযোগ দেন বলেই 
লোকে বিশেষ প্রয়োজনে ও'র 
কাছে 'গয়ে বন্তব্য রাখতে চায় 
অপমানিত হতে নয়। 

উপাঁরউত্ত ঘটনা দেখে আমরা 
কি বলতে পার না. মুখ্যমন্ত্রীর 
সাক্ষাৎকার একাঁট প্রহসন ছাড়া 
আর কিছুই নয়! এটা একটা লোক 
দেখানো, সস্তা প্রশংসা কুড়ানোর 
ব্যবস্থা মাত্র।' এতে জনগণের আঁধ- 
কাংশেরই কোন উপকার হয় বলে 

তো' আমার মনে হোল না! 
সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় 
কাঁলকাতা ২৬ 


দুাগুরবাদ 


* দুর্গাপুরে যেহেতু পুঁলিসকে 
গ্রেপ্তার করা হল না, অতএব তদন্ত 
কাঁমশন যে কতদূর সত্য তথ্য 
পাবেন একথা বলা শন্ত। কারণ, 
স্থানীয় লোক আর, ই, কলেজে 
পথীলশী বর্বরতায় এতই ভাত যে 
তারা সাক্ষী দিতে আসবে কি না 
বা এলেও সত্য কথা বলার সাহস 
পাবে ক না বলা শস্ত। কারণ, 
তাহলে প্লিস হয়ত পরে তাদের 
ওপর প্রতিশোধ নেবে। 
দুর্গাপুরে প্রায় দেড়শোরও 
বেশী ছাৰ কর্মচারীকে গ্রেপ্তার 
করে পরে পি আর বণ্ডে ছাড়া 
হয়েছিল। এদের অপরাধ ক? 
এদের বিনাসর্তে মন্ত দেওয়া হল 
না কেন? স্থানীয় {স পি এম 
কর্মীরা ত পীলসের সমর্থনে 
ছাত্রদের বিপক্ষেই প্রচার চাঁিয়ে- 
ছিল! শস পি এম সেক্রেটারিয়েট 
'করেছিলেন। কই আঁরা ত কোন 
নিদেশ জারী করলেন না তাঁর 
প্রাত। তাহলে এই সমালোচনা কি 
খাল লোক দেখান এবং গণ- 
বিক্ষোভকে ঠান্ডা করার জন্য 
দু্গাপুরের ঘটনায় সি পি 
এম যেরূপ নির্লজ্জভাবে ' পল 
সকে বাঁচানর চেস্টা করল তাতে 
তাদের দুগ্ণপবরবাদী বললে কি 
ভূল হয়ঃ কারণ, নকসালবাড়র 
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নয়ই 


' পি এম এর কাছে রাখাঁছ। দয়া করে আন্দোলন সমর্থন করলে যাঁদ 


নকসালপন্থী হয় তাহলে, সি পি 
এম নেতৃবৃন্দই বা দুগাপুরবাদী 
হবেন না কেন? দ:গ্ণপুর ঘটনার 
ওপর দর্পণে যে সম্পাদকীয় বোর- 
য়োছল তাতে সত্যেন মজুমদারের 
উীন্তটি উদ্ধত করা হয়েছিল যে 


পুলিস দি “এস্ডারস্ন আমা লব 
জারজ সন্তান”। সেই জারজ 
সন্তানদের বত সংস্করণের . 


ন্রণকর্তারূপে মতর্ধামে আ'বর্ভূত 
হয়েছেন রুজ্কি-অবতার জ্যোতি 
বস্দু। (অতঃপর, তার হিন্দুস্থান 
পাকের টাড়ীটি একটি তাঁথস্থানে 
পরিণত, হল; ভারতের বিভিনস্থান 
ঘের্কে'' তীর্ঘযান্রীরা তা দর্শন 
কর্ড আসবে-য্যস্তফুন্টের আয় 
বৃদ্ধি পাবে। সি পি এম নেতৃ- 
বৃন্দ তাঁদের কমরেডদের থেকেও 
তাঁদের পুীলসকে বেশ ভাল- 
বাসছেন। অন্যদিকে, কুখ্যাত কাঁস- 


. শনার পি, কে, সেন-কে হয়ত ভাঁব- 
=ধ্যতে সি পি এম-এর এক পদস্থ 


* উপদেষ্টা কমরেডরূপেই দেখতে 
পাব। সি পি এম। নেতাদের মনের 
কথাটি বোধহয় এই-কমরেড বর- 


বাদ, প্লেস বেচে থাক। 
পশ্চিমবঙ্গ পলস নাকি আগাম 
পনেরোই জুলাই উপবাস করবে 
তাদের ওপর “অত্যাচারের' প্রাতবাদ- 
স্বরূপ। কংগ্রেসী আমলে যখন 
সত্যই সং প্নীলশ কর্মীদের ওপর 
অন্যায় আবিচার করা হয়েছে তখন 
ত পলস আ্যসোঁসিয়েশনকে কোন 
ট্যা ফোঁ করতে দেখা যায় 'না। 
পুলিস ষে আমাদের লোক নয় 


- জনগণাবরোধী তার একটি প্রমাণ 


তাদের এই | িদ্ধান্ত। প্ণীলসের 
এই জনগণাবরোধণী জাঁমদারী 
মেজাজে মদত যুগিয়েছেন জ্যোতি 


বস; স্বয়ং! | 
। ১ নকসালপল্থীরা বলেন, রাই-' 
ফেলই শান্তর উৎস। কিন্তু তারা 


জনগণের রাইফেলের কথা বলেন, 
অন্যদকে সি পি এম-এর নেতারা 
পর্দার আড়াল থেকে প্দালসের 
রাইফেলেই মদৎ যোগান। ভবি- 
ষ্যতে হয়ত সি পি এম এর নেতৃত্বে 
পারচগীলত শ্রীমক (না, কি 
মালিক?) আন্দোলনৈর স্লোগান 
হবে_ইনাকলাব মুর্দাবাদ, দর্গা- 

প্রবাদ জিন্দাবাদ । | 
নত, 
দুর্গাপুরবাদে ভত জনৈক নাগাঁরক 
কলিকাতা , 





মস্কো সম্মেলন 
€অম্টম পৃষ্ঠার পর) 


ভিয়েতনাম বাদ দিলে ব্রেজনেফ 
মশায়ের শিবিরের একশ কোটি 
লোকের মধ্যে কত বাঁক থাকে? 
চাঁন একাই তো সত্তর কোটি। 
অন্য কটি ধরলে . ব্রেজনেফের 
শিবিরে পণচশ কোটির বেশি লোক 
বল নেই অথচ লোকবলই প্রধান, 
ম.লধন। 
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ঘেরাও নিয়ে হৈ চৈ তলে শিল্পগতিবা 
সৰকাৰেৰ ওপৰ চাগ হি কৰতে চাইছেন 


"(অর্থনৈতিক সংবাদদাতা ) 
ঘেরাও নিয়ে আবার হৈচৈ শুরু 
হয়েছে। তার ক্লারণ এই নয় যে, 
ঘেরাওয়ের সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে। 
আসল কথা, 'শল্পপাঁতরা এবং 
তাদের সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ সংবাদ- 
প্র গোষ্ঠী ঘেরাও 'নয়ে “গেল 
গেল” রব তুলে 'দয়েছে। কারণ 
শুধ; একটাই ষে যুক্তফ্রন্ট সুরকার 
কোন কাজের নয় এইটাই প্রতিপন্ন 
করা। 

শিল্পপতিদের চৌঁচামোচ সঙষেও 
ধকন্তু একমাত্র বাংলা কংগ্রেস ছাড়া 
কোন শাঁরকী পাঁটই বলছে না 
যে ঘেরাও বন্ধ করতে হবে। দেখা. 
যাচ্ছে, বাংলা কংগ্রেস এ ব্যাপারে 
একা। নীতগত ভাবে হয়ত 
'গাম্ধখবাদশ বলেই তারা এর! 
িরোধী। শরিক পার্টির, অনেকেই 
, বলছেন, ঘেরাও বন্ধ করার আগে. 
শিল্পপাঁতরা ক এই .প্রতিশ্রাত 
দিতে রাজা আছেন যে, তাঁরা 
ছাঁটাই করবেন না কারখানা বন্ধ 
করবেন না? 


তাই বোধহয় কিছুদিন আগে ন. 
্রীঞ্জ্যোতি বসু এক ঘরোয়া বৈঠকে . 


শজ্পপাঁতদের বলোঁছুলেন যে 
ঘেরাও বন্ধ করতে হলে সরকারকে 
যেমন কিছু ‘কার্যকরী ব্যবস্থা 


শজ্পপাঁতদেরও সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে 
আসতে হবে নূতন নূতন শিল্প 
স্থাপনার কাজে, যার মাধ্যমে নূতন, 
নূতন কাজ যোগাড় হয় বেকারী 
দুর করার জন্য৷ - 
নকন্তু আশ্চর্যের ‘বিষয় যে, গত 
মঙ্গলবার শিল্পপাঁতরা সাংবাদিক 
সম্মেলনে ষে বন্তব্য রেখেছেন তাতে 
এই কথাই প্রতীয়মান হয় যে শিষ্প 
ক্ষেত্রে আগে শান্ত প্রতিষ্ঠা হওয়া 
দরকার এবং তা না হলে তাঁদের 
পক্ষে কোন নুতন উদ্যোগ নেওয়া 
সম্ভবপর নয়। শ্রীমকদের “ঘেরাও- 
"যর জন্য নানা রকম অস্বাবধা 
হচ্ছে এবং শিল্পোদ্যোগ র্যাহত' 
হচ্ছে সেই বন্তব্যও তারা রেখেছেন। 
অবশ্য মাঝারি ও ছোট শিল্প- 
পাঁতরা এই "সিদ্ধান্ত মেনে নিতে 
পারছেন না৷, তাঁদের মতে কিন্তু 
একথা ঠিক নয় যে, শুধুমাত্র 
পশ্চমবঙ্গেই শিল্প-বাণিজ্যে লাগ্ন 
হচ্ছে না, তাদের মতে এই অবস্থা 


সারা ভারত জুড়ে। অথচ এই বছর, 


অর্থনীতিতে যে তেজীর ভাব দেখা 
দিয়েছে ১৯৬২ “সালের পর তা 
আর কখনও দেখা যায়ান। মাচেন্ট 
চেম্বার অফ কমার্সের সভাপাঁত 
শ্রীকোঠারি বলেছেন যে, তাঁদের 
 প্রাতিষ্ঠানগ্্দি এখন পর্যন্ত 
তেমনভাবে ঘেরাও কবলিত হয় ন। 

বৃহৎ শল্পপাতরা সরকারের 


ওপর নানা ভাবে চাপ সৃষ্ট করতে 


েশ্পাদক কড়কে অনা ইণ্ডিয়া প্রেস, 


নল জাতী 
চাপ সৃষ্টি করে কংগ্রেসী আমলে 
তাঁরা বেশ, গ্াছয়ে নিয়েছেন এবং 
বর্তমান জামানাতেও তাই চাইছেন। 
তাঁদের বোঝা উচিত যে, অবস্থার 
পারবর্তন  হয়েছে। কংগ্রেসী 
জামান/আর বাংলা দেশে নেই আর 
ফিরে আসারও কোন সম্ভাবনা 
নেই। তাছাড়া ১৯৬৭ সালে যর, 
সম্ভবপর হয়েছিল, তা আর এবার 
হবে না। কেননা বিধান সভায় 
কংগ্রেসীদের সংখ্যা ৫৫ এবং কোন 


হিসেবেই আর ভোটের মাধ্যমে এই, 


সরকারকে হটানো যাবে না যতই 


* কেন্‌ তারা শ্রীঅজয় মুখারজশী ও 
বাংলা কংগ্রেসের-কান ভার করুক 


Ed 


না কেন ঘেরাওয়ের ব্যাপার নিয়ে। 

ঘেরাও হাইকোর্ট বেআইনী 
ঘোষণা করেছেন: এবং সরকারও 
পুলিশকে নির্দেশ ধদয়েছেন যে 
ঘেরাও যেখানে ' আইন শৃঙ্খলার 
প্রশ্নে এসে. দাঁড়াবে সেখানে 


প্াীলশকে হস্তক্ষেপ করতে হবে - 
শি্পপাঁতরা অবশ্য একথা, 


বলেছেন ষে শিল্প উন্নয়নের 


ব্যাপারে তাঁরা সরকারের সঙ্গে- 


কথাবার্তা চালিয়ে যাবেন। প্রশ্ন 
ওঠে যে সরকারের ভারপ্রাপ্ত বিভাগ 
শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর এ ব্যাপারে 


করতে পারবেন ক? যত তাড়া- 
তাঁড় এ ব্যাপারে তাদের অগ্রসর 
হওয়া দরকার তা তারা . পারবেন 


কি? গত কয়েক বছরে নূতন 
শিল্প স্থাপন করার জন্য বাংলা 
পাওয়া গিয়েছিল কিল্হ তার ভিতর 
কয়টি কার্যকরী করা হয়েছে এবং 
তার কোন ' হিসেব এখন পর্যন্ত 
এই ভিপার্টমেন্ট তৈরী করে উঠতে 
পারেন 'নি। 

বাণিজ্য দপ্তরের সেক্রেটারী সাহেব 
হয়ত লোক ভাল হয়ত বা ভাল 
ইংরেজণও জানেন, কিন্তু বাংলা 
দেশকে শিল্পের ব্যাপারে এঁগয়ে 
দিয়ে যেতে হলে য়ে 
কর্মক্ষমতার দরকার তা তার 
আছে বলে মনে হয়না। 
শোনা যাচ্ছে শিল্পপাতিরা অন্যান্য 
পাঁতদের শিল্প প্রসারণের ব্যাপারে 
সাহায্য করছেন সে সম্বন্ধে অনেক 
কাগজপত্র সরকারকে দয়েছেন, 
কিন্তু শিল্পমন্তীর টোৌবলে নাক 
সেইগ্লি পাহাড় প্রমাণ জমা হয়ে 
আছে। তাছাড়া ইপ্ডাঁস্্ীয়াল -কাউন- 
সলও স্থাপন করা হয়েছে ' এবং 


\ 


DARPAN, Price 25 P. 


তার পরোভাগে আছেন পোর্ট 
কাঁমশনৈর প্রান্তন চেয়ারম্যান শ্রীব 
বি ঘোষ। তান বিচক্ষণ ব্যান্ত 
এবং কর্মোদ্যোগী পুরুষ । 
দুঃখের বিষয় মল্লী মহাশয় এ 
পর্যন্ত এই কাউনাঁসলের একটি 
সভাও ডাকতে পারেন নি। 
হয়ত নানা কাজে ব্যস্ত ' থাকেন 
কিল্তু তার ভিপার্টমেন্ট কি নাকে 
সরষের তেল দিয়ে ঘ্যাময়ে আছে? 
অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যে এই 
কমার্স ভিপার্টমেন্টকে যাঁদ ঢেলে 
না সাজান হয় 'তা হলে শিল্প * 
সম্প্রসারণের ব্যাপারে বেশীদূর 
এগোন ' যাবে, না। 


আমলে টিমে তালেই চলত এবং 
শিজ্পপতিদের “হয়ে, দিল্লিতে কার্ষ- 
আমরা '্াঁননা। সেই জন্য এই 
িপাটন্টের বর্তমানের কর্ণধার- 
“দের দ্বারা কিছ করা সম্ভবপর 
নয়। সুতরাং ষত তাড়াতাঁড় একে 
ঢেলে সাজান যায় ততই মঞ্গাল। 





দার মনরে রা মী কাছে: দাৰে 


/ 
’ 


জাতি 
ফোটোগ্রাফার, আকাশবাণীর সাক্ষাৎ 
কার-কর্মী, ফলম ডিভিশন প্রভৃতি 
প্রচার ব্যবস্থার মোরগোল পাঁরবৃত 


হয়ে ক্রীড়ামল্পী রাম চ্যাটার্জী গত 
রাববার হাইকোর্টের দাঁক্ষণ দকে' 


অবাস্থত ক্যালকাটা"; সুইমিং 
ক্লাবের বিলাস ব্যবস্থা সমান্বিত 


পুলে ডজন দুয়েক পজ্লণী বালককে, 


নিয়ে সাঁতার কেটেছেন। 

'জ্যোতি বসুও উপস্থিত 
ছিলেন। গ্রামের জলাশয়গহীলতে 
প্রাকৃতিক পাঁরবেশে উদার আকা- 


শের নিচে যাদের সাঁতার, কাটার 


সুযোগ আছে, তাদের অতদূর 
থেকে ঠেঙ্গিয়ে এনে ক্যালকাটা 
সুইমিং ক্লাবে সাঁতার কাটতে নামা- 
নোর সার্থকতা তাঁর কাছে দুর্বোধ্য 


তারা সাঁতারে অধিক প্রেরণা পাবে। 
রামরাবর মন্তব্যের যুক্তির 
অসারতা মেনে নিয়েও ধরে নিতে 
পারি গ্রামের দরিদ্বু'সাধারণের মধ্যে 
সাঁতারের 'উৎসাহ সৃষ্টিতে তান 
উৎসাহী। এবং সেইজন্য বাংলার 
সাঁতার প্রিয় জনগণের পক্ষ থেকে 
তাঁর কাছে সাঁতারের প্রসার ঘটা- 
বার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। 
বেশে পাশ্চাত্য খেলাধূলার বিকাশ 
ঘটার ফলে এদেশে ফুটবল ও 
ক্রিকেট' খেলার আগ্রহ ব্যাপক, 
তব একথা সকলেই স্বীকার কর- 
বেন যে জমির উপর জনসংখ্যার 


+ 


চাপ পশ্চিমবঙ্গে প্রবল, 
রাজ্যময় সর্বসাধারণের খেলার 
উপয্দন্ত যথেষ্ট, সংখ্যক ফুটবল মাঠ 
বা ক্রিকেট মাঠের ব্যবস্থা করা 
একেবারেই অসম্ভব। কারণ খেলার 
জন্য রাক্ষত জমি অন্য কোন কাজেই 
ব্যবহার চলবে না। অথচ সারা 
পশ্চিমবাংলা জুড়ে ছোট্ট নদী, 
বিল, দীঘি, পুকুর-পূর্ব বাংলার 
তুলনায় নগণ্য হলেও অজস্ব আছে। 
সেগ্াীল পানায় ঢেকে অব্যবহার্য 
পড়ে থাকে, কল্তু সংস্কার, করে 
ছেলেদের সাঁতার কাটতে নামালে 
জলাশয়গ্ৰীল স্পোর্টসের ক্ষেত্র 
হয়েও মৎস্য উৎপাদনে ব্যবহার 
হতে, পারে। তা ছাড়া, একটা লেংটি 
হলেই অংশ গ্রহণ করা যায় এমন 
স্পোর্টস সাঁতার, বাংলাদেশের দাঁরদ্র 
সাধারণের পক্ষে তাক কম আক- 
ধ্ণ। 'আর বছরে ন-মাস যেখানে 
গরম ও ভ্যাপসানি, সেখানে জলে 
নেমে দাপাদাঁপর মজা ও আরাম 
যে কাঁ পাঁরমাণ লোভনীয় তা 
সকলেই উপলব্ধ করে। ব্যায়াম 
এবং স্পোর্টস হিসেবে সাঁতার যে 
স্তী-পুরুষ নির্বিশেষে সর্ববয়সী- 


সেক্ষেত্রে 


দের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ, একথা পাঁথবশ-' 


ময় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা স্বীকৃত । 

সব দিক 'বচার করে সাঁতারই 
বাংলা, দেশের ' জাতাঁয় স্পোর্টস 
হওয়া' উচিত, গত পঁচিশ বছর 
ধরে আম এই আবেদন জানিয়ে 
এসেছি। সরকারী বেসরকারী 
মহলে ব্যান্তগতভাবে বন্তব্য রেখোঁছ, 
সভা, সমাবেশ, সেমিনারে বলোছ। 
পন্রপন্বিকায় বহু লিখোছ। এক- 


ডে 
রাজ্যের সবপ্রথম ক্লীড়ামল্ল এবং 
সাঁতার উৎসাহপ বলে প্রীতভাত রাম 
চ্যাটার্জী মহাশয়ের কাছে আবেদন 
,জানাচ্ছি। এবার যেন ব্যর্থ ও হতাশ 
না হই। 

আমার আবেদন, - রামবাবু 
নিজে অগ্রণী হয়ে গ্রামে গ্রামে 
তরুণদের মধ্যে পুকুর সাফ করে 
সঁতারের ব্যবস্থা করবার কর্ম 
প্রেরণা জাগিয়ে তুলুন। কেউ করে 
দেবে এই নির্ভরতার দীর্ঘ ব্যাধি 
মুক্ত হয়ে ছেলেরা নিজেরাই নিজের 
ব্যবস্থা করে নিক, এমন নেতৃত্ব 
চাইছি রামবাবূর কাছে। বাঁশ চিরে 
স্টার্টিং ও ফানিশিং প্ল্যাটফর্ম - 
এব্ং গাছ কেটে ডাইভিং বোর্ড 


ছেলেরা নিজে হাতে করে 'ানক। '' 


কোদাল ধরে পুকুরগ্ীলর চারপাশ 
চৌরশ করে 'নিক। সেখানে ঘাস ও 
ফুল-পাতার বাগান করে পরিবেশ 
মনোরম করে. নক। 

সরকারের জেলা স্পোর্টস 
আঁফসার ও তাঁর সহকারীদের 
সহযোগিতায় থানায় থানায় ব্লকে 
ব্লকে সাঁতার সংগঠন গড়ে উঠুক। 
সেখানে ঘন ঘন প্রাতযোগতা 
অনুষ্ঠিত হোক, প্রতিদ্বন্দ্বিতা 
হোক এ-থানায় ও-থানায়, এ-ব্রকে 
ও-রকে। কলকাতা থেকে নামকরা 
ছেলে ও মেয়ে সাঁতারুদের সাঁতার 
প্রদর্শনী করতে মাঝে মাঝে পঙ্জশ 
অণ্চলে জেলায় জেলায় সফর 
করানো হোক। বাংলার পল্লী“ 
“বালক বালিকাদের জীবনে নতুন 
প্রেরণা ও স্বাস্থ্যের জোয়ার 


হবে। জলাশয়গ্ীলতে গাছের ফলন, 
72 
ও সম্ভাবনাসম্পন্ন ছেলে ও মেয়ে 
সাঁতারুর সন্ধান “মিলবে, যাদের 


ফথাযথ ট্রোনং দিয়ে বাংলা, তথা 


ভারতের ' সাঁতারের মানোন্নয়ন 
সম্ভব হবে। 

- ক্লীড়ামন্তধীর  পঞ্লীবাসীদের, 
প্রাত ও সাঁতারের প্রীত মৌথক 
আগ্রহ কাজে পাঁরণত হোক! 
এ বিষয়ে যাঁদ রামবাবু 
উদ্যোগী না হন, তাহলে কলকাতার 


স্যাটারডে ক্লাব, বেঙ্গল ক্লাব, ক্যাল- : 


কাটা ক্লাব, আঁডন্যান্স ক্লাব, কাশী- 
পুর ক্লাব, ডালহৌসী ইনাস্টিটনযুট 
প্রভৃতি বড়লোকদের ক্লাবগ্যালর 
বিলাসবহল সাঁতার পুলে গ্রামের 
ছেলেদের বছরে এক-আধ "দন 
সাঁতার কাটার ভক্ষালব্ধ সংযোগ 
দরিদ্রের দারিদ্যুই প্রকট করে তুলবে। 
-রামবাবুর কাজটি স্টান্ট বলে প্রাত- 
ভাত হবে। \ 
ন্লামবাববকে আরো জানিয়ে 
দাচ্ছ কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে পুল 
ও বিশ্বভারতী পলে অব্যবহৃত 
অবস্থায় ব্যাঙাচ ও মশার বাথান 
হয়ে রয়েছে বছরের পর বছর, 
ওগ্যাীলর নিয়ামত ব্যবহারের ব্যবস্থা 
করার আবেদনও 
কাছে। ূ 
আর তাঁর শিক্ষা দফতর রুল- 
কাতা বিশ্বাবদ্যালয্নকে চাপ "দক 
যে সুভাষ সরোবরে (বেলেঘাটা 
লেক) ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট নামত 
ওলাম্পিক পারমিতির যে আধ" 
নিকতম পুৃলটি তারা ইজারা নিয়ে 


বসে আছে, তারও যেন সুষ্ঠু ও | 


ব্যাপক ব্যবহারের ব্যরস্থা হয়। 
গৌরী সেনের টাকায় তৈরি বলেই 
কি এই 'ঁতনাঁট পুল অব্যবহারে 
নম্ট হয়ে যাওয়াতে কারোর কোন 


কালে বেতার ভার্ষণের বলোছ একা- জাগবে । মশার বাথানগলি নষ্ট মাথা ব্যথা নেই? 


কিন্তু 


তিন 


অবশ্য এই 
ডিপাটমেন্টাট 'কংগ্রেসী সরকারের! 


i 





f 


৭ রাজা সুবোধ মল্লিক চ্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ থেকে মৃত এবং ৬১লং গট জেল, কঁলিকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


সির 
সম্পাল্ছ্ীন্ 





ঘেরাও প্রসঙ্গে তের পার্টির যুক্ত ক্ৰ ফ্ৰণ্ট 


হাইকোর্টের রায় টাই হোক 
না কেন, তের পার্টির ' যুস্তক্রন্টের 
সিদ্ধান্ত শ্রমিকদের ঘেরাও আন্দো- 
লন বর্তমান' পাঁরাস্থাতিতে পঁয়ো- 
জনশয় এবং এই আন্দোলনের জন্য 
শ্রামক শ্রেণী অপেক্ষা মালিক পক্ষই 
বেশী দায়ী। ফ্রন্টে সর্বসম্মাত ক্রমে 
সিদ্ধান্ত হয়েছে ঘেরাও চলেছে , 
চলবে। এই আন্দোলন শনীষদ্ধ 
করার কোন প্রশ্ন ওঠে না।-তবে 
অনেকেই মনে করেন যে, ঘেরাও 
শ্রীমক আন্দোলনে এক বিশেষ 
হাতিয়ার এবং এই হাতিয়ার বিশেষ 
কারণ ছাড়া ব্যবহৃত হওয়া: উচিত 
নয়। এমন কি মযখ্যমল্ত্রী শ্রটসজয় 


মুখোপাধ্যায় ঘেরাও আন্দোলন . 


নিষিদ্ধ করার কথা এখন সরাসার 
আর বলছেন না। বধবারে (দোসৰ্বা.. 
জুলাই)“ যু্তফ্রন্টের সভায় অজয় 
বাবু ঘেরাও রিতকের সমাপ্তিতে 
বলেন যে, তানি বাংলা দেশের, 
অর্থনীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থা 
সম্পর্কে ডীদ্বশ্ন। শ্রীমকের অভাব 


LN 
£ 


নজির কায়দায় 
দুই কর্মচারী বৈদ্যনাথ আচার্য ও 
শীতল প্রসাদ গোয়ালাকে প্রায় 
তোত্তীরশ একর জাম 'দিয়োছলেন। 
"  'ফোঠোনবাবনর,, পাঁচ, পত্র, 
অদ্ধেন্দি+ নবেন্দু, পপেন্দি, অম- 
লেন্দ?, আর িবমলেন্দু। এদের সক- 
লের, নামেই পণ্টাশ থেকে' একশ 
একর জমি দেখানো হয়েছিল আবার 
এদের স্লী পত্র প্রায় 
এগারো জনের নামেও জমি ছিল 
প্রায় একশ একর করে। এর মধ্যে 
পরচশ একর কৃষির জমি 'আর বাদ 


রঃ (প্রথম পৃষ্ঠার পর) | 


প্রস্তুতির আর দরকার নেই, সময় 


হয়ে গিয়েছে এবার সশস্ত্র সংগ্রাম 


শুরু করাই শ্রেয়। . 
এতে অনেকেই খুব বিচাঁলত 


এই দুই ফ্রুন্টে কাজের মাধ্যমে 
{নিজেদের সাংগঠাঁনক দুববলতাটা 


চোরা লা 
কোন আন্দোলনের ' বিরদ্ধে 
মালকপক্ষের আক্রমণ সম্পর্কে 
তারা ভুন্তভোগাঁ। , সামান্যতম 
কারণে মালিক লে-অফ, ছাঁটাই, 
কারখানা বন্ধ ইত্যাদি: নানা, পেট- 


মারা পদ্ধতি বরাবরই নিয়েছে এবং, 


এখন এই’ আক্রমণ আরও . তাঁর 
হয়েছে। যুন্তফ্রন্ট সরকারের আমলে 
শ্রাসকদের  সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার ও 
আক্রমণের  মুখোম্াথ "দাঁড়ানর 
সনযোগ  বেশী। মালিক পক্ষের 
উদ্মা এই 'কারণেই তীন্র। তারা 
এখন আর শ্রমিক আন্দোলনকে 
পুলিশ দিয়ে পেটাতে পারছে না। 
মুখ্যমন্ত্রীর ব্িপাক্ষিক বিরোধ 
মীমাংসা ব্যবস্থা মালিক | পক্ষের 
কাছে গ্রাহ্য না হওয়ার কোন কারণ 
নেই। বিপদের ঝাঁক নিয়ে শ্রামক্‌ 
“ মালিকের আক্রমণ ঠেকাবার জনাই 
'আন্দোলনে' .. নামতে বাধ্য হয়। 
আন্দোলন শ্রামকের বিলাস নয়। 
ষাঁদ কোন কারণে শ্রীমক হিংসাত্মক 


পথ গ্রহণ করে তবে সেই হিংসা 


শ্রামকের. ইচ্ছায় ঘটে না! মালিকের 
বহু আক্রমণের পর অস্তিত্বের 
প্রয়াজনে, শ্রমিকদের প্রাতর্বোধ 
ব্যবস্থা গড়ে, তোলার প্রয়োজন 
দেখা দেয়। 

প্রথম হ্্তফ্রন্ট মন্মিসভার 


সমর ত্রিপাঁক্ষক ব্যবস্থার প্রস্তাব 


নিয়ে সরকার ,এবং বণিক সভার 
মধ্যে বহন আলোচনা হয়! শেষ 
পর্ন্তি মালিক পক্ষ, এই প্রস্তাব 
নাকচ করে অদ্ভুত যুক্তিতে ৷ 
প্রস্তাবে ছিল নয় জন সদস্যের 
একটি ব্রিপ্মক্ষিক সংগঠন সমস্ত 
বিরোধ সম্পর্কে তদন্ত করে রায় 
দেবে এবং এই রায় শ্রামক মালিক 
উভয় পক্ষের কাছেই গগ্রহণীয় হবে। 


' এই সংগঠনে শ্রমিক মালিক ও 


তিনজন করে সদস্য নেওয়ার কথা । 
মাঁলক পক্ষ বলে যে এই সংগঠন 


তাদের স্বার্থ বিরোধী হতে বাধ্য ' 


কারণ যযন্তফ্ন্ট সরকারের তিনজন 
সদস্য শ্রমিকের পক্ষে থাকবেই। 
অতএব ওই সংগঠনে শ্রামক পক্ষের 
সদ্য সংখ্যা দাঁড়াবে ছয়। কংগ্রেস 
সরকার আর্ধাষ্ঠত থাকলে মালিক 
পক্ষের তরফ থেকে অবশ্যই এ 
যুক্ত দেওয়া হত না। 


যুস্তফ্ুন্টেরে সভায় অনেকেই. 


বলেছেন যে ঘেরাও নিষিদ্ধ কর- 
লেই মালিক পক্ষ য্ন্তফ্রন্ট ; সর- 
কারকে সমর্থন করবে এই আশা 
যাঁদ অজয়বাব করে থাকেন তবে 


. তান ভ্রান্ত । অন্য অনেক ছ:তা 
মালিক পক্ষ নেবে ফ্রন্ট সরকারের : 
ওপর চাপ সৃষ্টি করে নিজেদের ' 


শ্রামক বিরোধী সমস্ত ব্যবস্থা চাল: 
রাখার জন্য। ফ্রন্ট সরকার শ্রম- 
টি 


£ 


নিত করাই 


তার প্রধান কর্তব্য। সময়ের সঞ্গে” 


‘তাল রেখে মালিক যাঁদ আক্রমণের 
পথ ছেড়ে মীমাংসার পথে না 
আসে তবে শ্রমিক আন্দোলন 
আরও তাঁর ও ব্যাপক হবে এবং, 
এই আন্দোলনে ফ্রন্টের সমর্থন 
থাকবে। এই আন্দোলনের একাঁট 
বিশেষ রূপ ঘেরাও। গাচ্ধীবাদী 
অজয়বাব [অবশ্যই অন্যায়ের 
ইবরোধী এবং আশা করা, যায়, 


মাক্সবাদ জীবনের (দর্শন হিসাবে - 


গ্রহণ না করেও আভিজ্ঞতা থেকে 
সমাজের শান্তি অশান্তি সম্পর্কে 
তাঁর দ্বাম্টভাঁঙ্গ-.ক্রমশঃ স্বচ্ছ হবে! 


কলকাতায় গর 


/ কলকাতায় গুরু; এসেঁছেন। 
হচ্ছে। বিশেষ করে গ্লোব সনে- 
মায়। ইনি আগে ভারতের আর যে 
যে শহরে! গিয়েছিলেন সেখানেও 
'সোরগোল পড়ে গিয়োছল। ভারত- 
বর্ষের মতন ঘোরতর গন্রুবাদশ 
দেশে এইরকম ঘটনা মোটেই অভা- 


প্রখ্যাত বাহক গুরুর কাছে সেতার 
শিখতে এসে ফিরে  যান। 


ন $ 


তলত ভরাট এ্বনাশী জর্িন 


(১ম পির, প্র) 


বাকা টি 
আইনের আওতায় পড়ে না! বাপেরা 
ছেলে বৌয়ের নামে জাঁম খাজনা 
বাল করেছেন দেখিয়ে জমিদার 
বিলোপ আইন মতে ' সরকারের 
কাছ থেকে ক্ষাতপূরণও' আদায় 
করেছেন। ' y 
হেমবাব,  যোগেনবাব: প্রায় 
তেঁত্তারশ একর জাম ' দেবোত্তর 
দোৌখায়াঁহলেন আইন : এড়াবার“ 
জন্যে। পারবারের হাজার একর 
জামির মধ্যে চারশো বিরাশি একর 


মেছোঘেরা 


তরফ থেকে আদালতে চৌঁতিরিশটি 
আবেদন পন্র দাখিল করা হয়েছে। 


' মামলা খুব ঘোরাল। 


খাজনা বিলি, হেমবাব ও ষোগেন- 
বাবুর স্ব ও তাঁদের প্রজাদের নামে 
একশ পাঁচ একর এবং দেবোত্তর 
তোত্তীরশ একর। সর্বসমেত পাঁচশো 
পশ্মপ্িশ' একর জামি ,মেছোঘেরী 
বলে দেখানো হয়েছিল। সরকার 
তদন্তে প্রকাশ যে, এর মধ্যে প্রায় 
দশো আট একর জাঁম চাষের জন্য 
ব্যবহার হয়। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ 
থেকে এই জমি বালির সমগ্র 


শন্ধ নসৃকর পাঁরবার কেন আরও 
বহু গ্রামের পাশ্ডারা কংগ্রেসী সর- 
কারের আওতায় জাম বেনাম করে 
চালিয়ে যাচ্ছলেন। এরাই কংগ্রে- 
সের গ্রাম দেশে, খুট' ছিল। এদের 
বিরুদ্ধে চাষীদের বিক্ষোভ ফেটে 
পড়েছে। আগেও “বিক্ষোভ হয়েছে 


কিন্তু কংগ্রেপী আমলে পাশ, ? 


জোতদারের পক্ষে এই বিক্ষোভ 
আন্দোলন পিটিয়ে শেষ করে 
দিয়েছে।  যযন্তফ্রল্ট সরকারের 
আমলে এই বিক্ষোভ অনেক ব্যাপক 


ব্যাপারের বৈধতা চ্যালেঞ্জ ' করা ' আর জোতদার বোধহয় আগের মত 


[| 


27555555758 


ররর 
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t 


কান; সান্যাল যে সব .কথা*লিখে- 
ছিলেন তরাই. আন্দোলন সম্বন্ধে 
আলোচনা করতে গিয়ে, সেল 
সবই অস্বীকার করছেন। 


আসেন এবং এখানকার নকশালখ- 


সম্প্রতি চারুবাব: কানু সান্যাল 
সৌরেন, বস এখ্রা কলকাতায়: 


লোক যখন বলার চেষ্টা করেন যে 
. একই বিষয়ে মাও সে তুং-এর বন্তু- 
“ ব্যের সঙ্গে তাঁর বন্তব্য মিলছে না, 
তখন .নাঁক শ্রীমজ-মদার তাঁদের 
বাধা দিয়ে. বলেন, মাও সে তুং 
ওসব কথা বলেছিলেন অনেক 
আগে, তারপর পাঁথবী অনেক 
পাল্টে গেছে এবং আজকের যুগে 
আমি য়া বলছি সেটাই ঠিক।” 

এ প্রসঙ্গে , আরও একটি ঘট- 
নাও উল্লেখযোগ্য৷ সম্প্রতি হাও- 


লেখা নেই যে আন্তজাতিক ক্ষেত্রে 
চীনের পার্টর নেতৃত্বই ভারতের 
তৃতীয় পার্ট মেনে নেবে। অথচ 
সেটা না মানলে এই নতুন পার্টি 
গঠনের কোন মানেই হয় না। 
এ ছাড়া কিছু কিছু নকশাল- 
পন্থাঁদের ব্যক্তিগত 'আচরণ সম্বন্ধে 
নানা ধরণের প্রশ্ন উঠছে। যেমন 
শ্রীচার মজুমদারের কালা ভান্ত-_ 
ত্র শালগ্াঁড়র বাড়ীর দেও- 
য়ালে ছবব টাঙান আছে 
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শিক্ষা অসমাপ্ত রেখেই। আত্মম্ভরণ, 


প্রসঙ্গাতঃ বলা' যেতে পারে ষে 


অর শিষ্যাশষ্যা সমেত আত্মগোপন 


ি্লব তাঁর কাছে এক হয়ে গেছে)। 
1শালগাঁড়র উত্তর বঙ্গ বিশ্বরিদ্যা- 
লয়ের অন্যতম. নকশাল" ছাত্র নেতা 
কিষাণ চ্যাটার্জী সম্প্রতি শলি- 
গদাড়তেই, ফোর্ড ফাউণ্ডেশন-এর 
স্কলারশিপ নিয়ে রিসার্চ করছেন_: 
তাঁর বন্তব্য বুর্জোয়া সমাজের যে: 
সব স্ণঘধা আছে সেগুলি কেন 
গ্রহণ করব না। তৃতীয়ত কিছুদিন 
আগে 'পি-ডি গ্যাক্টে 'ধৃত বেলঘার- 
য়ার এক নকশালী, এই মুচলেকা 


দের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলত 
হন। সেই. বৈঠকেই শ্রীমজুমদার 
এএই সব বজ্জব্য রাখেন বলে ববশ্বস্ত 
সমুৱে জানা গেছে ৮ সেখানে পিছু 


খুব ভালভাবেই বুঝতে পেরেছেন। 
তাঁরা এটাও দেখছেন যে এই নতুন 
লাইন" নেওয়ার ফলে চারুবাবু 
“কয়েক মাস আগের দেশব্রতীতে 


ড়ার কিছ নকশালপন্থাদের সঙ্গে এবং কেউ কেউ এ নিয়ে কোন প্রশ্ন 
অন্যান্যদের মতবিরোধ দেখা দিয়েছে করলে তিনি উত্তর দেন, “কালণ 
চন, নিয়ে। এ'রা বলছেন যে ধ্বংসের প্রতীক এবং আম ধ্বংসের 
রাজনৈতিক দাললে কোন জায়গায়ই উপাসক” 


দিয়ে ছাড়া 'পেয়েছেন যে তান আর 
বেলঘরিয়ায় ঢুকবেন না। এই 
কয়েকাট ঘটনা অনেকের মনেই 
(মনে হয় ধংস আর নানা ধরণের সন্দেহ জাগাচ্ছে।” 
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বাল! দেশ ও বা 'লালীকে হেয় 


' করার ষড়যন্ত্র চলছে 


| " v A 


' নাটের গুরু বিশেষ একটি ব্যবসায়ী সম্মদায় : 


দের্পপের সংবাদদাতা) , ত্রিশ ' লাখ বাঙ্গালীর প্রাণ 
বছর দুয়েক বাদে উপ প্রধান- নিয়েছে এবং-দ্বা্ভক্ষ কাঁমশনের 
মন্ত্র শ্রীমোরারজ দেশাই এক মতে "প্রতিটি মৃত্যুর জন্য, এই 
সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছিলেন। ব্যবসায়ীদের মুনাফা হয়েছে দেড় 
মধ। লিমায়ে, চন্দ্রশেখর এবং ভূপের্শ হাজার টাকা। জহরলাল নেহরু 
গুপ্ত কয়েকমাস যাবত পার্লামেন্ট একাঁদন এদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন 


কান্তি এবং তাঁর "প্রাইভেট সেক্রে- পোস্টে ঝোলানো উচিত। অদৃস্টের 

টারাীর ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে বহু, পারহাস এমুন যে, জহরলাল যদি 
চাঞ্চল্যকর তথ্য “উদ্ঘাটন করে। আর িছনীদন বেচে থাকতেন এবং 
্রীদেশাইকেও 'এই. ব্যাপারে বহু, সোশালিজমের বুলি আওড়াতেন 
সমালোচনা শুনতে হয়েছে। এই তবে তাঁকেই এরা ল্যাম্পপোস্টে 
সমালোচনাকে তিনি “চারপ্রহননের” ঝুলিয়ে দত ‘এরাই স্বাধীনতা- 


সমতুল্য ধরে নিয়েছেন। সাংবাদিক উত্তর, ভারতের মালিক এবং শোষক। l 


, সম্মেলনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গলাদেশ শোষণ করে গন্ডায় 
নিজের, তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীর গণ্ডায় এরা ক্লোড়পাঁত হয়েছে এবং 
এবং' পদ’ কান্তির ব্টান্তগত বৈষ- মুনাফা এমন ক ব্যান্তগত 'সম্পান্ত 


যক জীবনের পাঁবত্রতা ঘোষণা চালান করেছে বাঙ্গলার বাইরে। ইস্ট কাজ প্রায় ' 


করা। তিনি বলেছেন এইরূপ . ইণ্ডিয়া, কোম্পানীর আমলে বৃটিশ 
“চারত্র হনন” চলতে থাকলে সম্মান “কর্মচারীরা বাঙ্গলা দেশকে লুটে- 
সম্পন্ন ব্যান্তর পক্ষে দেশসেবার পটে  রাতরাতি “নবাব” হয়ে 
কাজে আত্মনিয়োগ করা অসম্ভব বিলেত ফিরতেন এবং অনেকে সেই 
হবে এবং দেশের রাজনোৌতক পয়সা দিয়ে বৃটিশ পার্লামেন্টের * 
জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। সদস্যপদ কিনে নিতেনধ)স্বাধীনতা- 

শ্রীদেশাই দেশে “চরিত্র হনন” উত্তর ভারতের নবাব হচ্ছে এই 
প্রচেষ্টা দেখে আতাঁঙ্কত হয়েছেন। বিশেষ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের লোক 
তাঁর পত্র কান্তি যে গত দশ বারো যারা বাঙ্গলা দেশ লমন্ঠন করছে 
বছরে ব্যবসায়ে ঢুকে আঙুল ফুলে অবাধে এবং পালামেন্টের সভ্য 
কলাগাছ হয়েছেন সে সম্বন্ধে হচ্ছে সুদূর রাজস্থান থেকে। 
শ্বিরান্ত নেই। শুধ: কান্তি সং এই ব্যবসায়ণ সম্প্রদায়ের বাঙ্গলা 
অথবা অসৎ উপায়ে লাথপাঁত- দেশ ল্ুন্ঠনের কাজে লাঠিয়াল 
ক্োড়পাঁতি বলাই হয়ত ফ্যন্তিসঙ্গাত-- হচ্ছেন ভারত. সরকার এবং কংগ্রেস 
হয়েছেন তাই নিয়ে শ্রীমোরারজীর দল।  স্বাধীনতা-্উন্তর যুগের 
সঙ্গে তাঁর সমালোচকদের রিরোধ। অর্থনীতির ভাত্তিই। হচ্ছে বাঞ্খলা 

এই নিয়ে ' শ্রীদেশাইকে আক্রমণ দেশ সমেত সমগ্র পূর্বাঞ্চল শুষে . 
করা হয়েছে বলেই দেশ রগাতলে ভারতের বিশেষ কয়েকাট প্রদেশের” 
(যাবে দেশাই-স্তাবকরা ২ তা মনে শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা ঠিক . যেমন 
করুন আপাত নেই। আসল কথা ব্রিটিশ প্রধানতঃ এই অ- 
ভারতের রঙ্গমণ্ডে শ্রীদেশাই আছেন লকে ণ করে ইংল্যন্ডের 
কি নেই তাতে এমন কিছ ইতর শ্ৰীবৃদ্ধি সাধন করা হত। কংগ্রেসের 
বিশেষ হবার কারণ, নেই। ফেউ হিসেবে কাজ ' করছে সমর 

উপপ্রধানমন্ত্রী চারত্র হননের গন, হেম বড়ায়ার প্রজা-সমাজতল্লী 
কথা বল্বেছন। আজকের ভারতে - দল, - (রাজনারায়ণ বালকৃষ্ণ গুপ্তর 
অবশ্যই চাঁরত্র, হনন| চলেছে। সংযত সমাজবাদী দল। স্বতন্ম 
সংপারকজ্পিতভাবে এই কাজ 'করা পার্ট ও জনসংঘ। এমন কি সদর 
হচ্ছে। সাত্যকারের চাঁরন্র হনন বোম্বাইতে কংগ্রেসের প্‌ষ্ঠপোষকায় 
হচ্ছে কোন ব্যন্তিবিশেষের নয়,.একট্য/ গড়ে ওঠা শিব সেনাও 'পাছয়ে নেই” 
সমগ্র জাতির এবং সে জাতি হচ্ছে এবং এদের পিছন থেকে, ইন্ধন 
বাঙ্গালশ। স্বাধীনতার গোড়ার যোগাচ্ছেন ভারত সরকার' এবং 
,  দিক' থেকেই বাঞ্গলা দেশ এবং কিছ: মাকনি দালাল। 

- বাঙ্গালীদের বিরদ্ধে অপপ্রচার .রাজ্গলাকে হেয় করবার প্রয়াস 
”. চলে আসছে মানে । , আজকে সেই নানা দক থেকে চলেছে। জহর- 
অপপ্রচার এক “বিরাট প্লাবনের বারা যাতে হাতির রে, 
আকার, দনয়েছে। সমগ্র বাঞ্গালী- “বভণীষিকাময়ণ স্বপ্নের ন্‌ 
জাঁতকে আজ দাঁড় করানো হয়েছে পমাছলের নগরী” এবং আরো 
এক অলস নীতি ও কর্তব্যজ্ঞান- অনদরুপ কত কি শব্দে ৷ আক্লমণ 
হান অসভ্য জাতি রুপে। 

বাঙ্গালীর এই চিত্র হননের 
দায় যারা বাঙ্গলার রন্তু শোষণ 
করছে মোগল. আমল থেকে, কিন্তু 
বাষ্গলার আত্মার সঙ্গে যারা পারি- 


এবং কোনদিন করবে এমন চিহ্ন 
নেই। পঞ্চাশের মন্বন্তরের- সময়ে 
এরা খাদ্যশস্য চোরাবাজারে পাঠয়ে 


করেছেন। বহ: আশ্বাস তিন 
দিয়েছেন কলকাতার উন্নত বিধানে 
সহায়তার কিন্তু তাঁর এই 
আশ্রাস তিনি ঠিক .তেমান পালন 
করেছেন' যেমন তিনি পালন 
করেছেন ভারতে সমাজবাদ প্রাত- 


কাজ করেছেন ঠক উহ্বেটা। কল- 
কাতাকে সাহায্যের প্রাতশ্রাত 
প্রীতশ্রাতই রয়ে গেছে। ,সারা 


ভারতের আবর্জনা তার মাথায় 
চাঁপয়ে দিয়ে তাকে পাঁকের সমুদ্রে 
আকন্দ ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
দিল্লীর , সুপরিকজ্পিত নীতি 
হচ্ছে কলকাতার আআর্থনীতিক 
গুরুত্ব হাস করে বোম্বাইকে উচ্চা- 
লা এই বিশ বছরে সে 
শষ হয়েছে। প্রদেশ 
কংগ্রেসের সহযোগিতায় কলকাতাকে 


ডোবানোর কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হতে 


পরা 


রহা হৈ. রা ক্লার্ক আউর 
মধ্যবর্গীয় আদম আট ঘন্টেমে চার - 
ঘন্টে পতা হৈ, দো ঘন্টে পিসাব 


ঘরমে রহৃতা হৈ আউর বাঁক ঘন্টে 
রাজনাীতিক“গপ্‌সপ্‌ করতে, হৈ, 


আউর সামকো লালঝাষ্ডা লেকর 
জলষমে নিকল যাতা হৈ ৷” 
আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, 
গৃগুজীর' পার্টির নেতা । শ্রীরাজ- 
নারায়ণ কলকাতায় পদার্পণ করেই 
আবিচ্কার' করবেন যে,/ স্টোভয়াম 


. এলাকা থেকে দুঁতিন লরণ বোঝাই ' 


মেয়েদের পড় সরানো 
হয়েছে ।/কি পরিমাণ মেয়েদের ওপর 
অত্যাচার হয়েছে তা [তানি অনমানের 
ওপর রেখে “দয়েছেন। দিল্লীতে 
শ্রীমতী সৃচেতা কৃপালনী এবং 
শ্রীমতী শারদা মুখাজশীর তো'বহ- 
দিন ঘুমই . হয়নি,!বাংলা, দেশে 
মহিলাদের লাঞ্ছনার কথা স্মরণ 
করে। জনসংঘ স্বতন্ঘ এবং কাঁতপয় * 
নিদল এম পর কথা ছেড়েই 
দিলাম। এ'রা আজকে ঘোষ কাঁম- 


রি 
01 ঘন 


জিন, 
করতে হবে? 
' { ঘোষ কাঁমশন সৃত্য-সিথ্যা বার 
পারবেন আশা রাখব। এও 
অন্যায় নয় যে, খবরের 
'লোর্‌ কীর্তিকলাপ উদ্বা- 
টিত হৰে। Ls 
* কলকাতার এবং: বাইরের বড় 
বড়, সংবাদপত্রগুলো। যে কাজ 
করেছে বা, করোনি তার ষাচাই 
হওয়া উচিত। . কারণ এই কাগজ- * 
গুলো রাজনীতিকদের এবং বিশেষ 
বিশেষ সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলে 
বহু অশ্রু বিস্জন করেছে। আশ্চর্য 
হই এই দেখে যে, এই হোমরা 
চোমরা সংবাদপন্রগ্দলো ঘটনার 
অর্থাৎ. ছয়ই এপ্রিল রাতে ঘটনা- 
স্থল থেকে রোমহর্ষক বিববণী 
পাঠুলেও 'কেউ ঘ্দণাক্ষরেও উল্লেখ 
করেনি যে, কোন মাঁহলার ওপর 
* অত্যাচার হয়েছে__পাশীকক অত্যা- 
চার তো দূরের কথা। কিন্তু এ কি 
.করে হল যে, সপ্তাহ যেতে না, 


শনের সামনে উপস্থিত''হচ্ছে নে, হাজার হাজার মাহলার 


“বলাঙকারেগ্র খবর এই 


ৰবীন সৰোবৰ (যাদের ঘটনা এবং 
বৃহৎ সংবাদগৰের আত গাংবাদিকত। 


চলেছে। কলকাতা ডুূবলে বাঙ্খলা 
ডুরবে। যন্ত ফ্রন্ট এই সম্ভাবনার 
বিরুদ্ধে এক বিরাট প্রতিবাদ, মহৎ 


পদক্ষেপ।' তার গলা টিপে মারবার ' 


ষড়যন্ত্র সমাজে চলেছে, কারণ 
সে টিকে থাকলে বা দেশ 
তার শোষণের বিরুদ্ধে ভাষা পাবে 
এবং অবনাতির কিছদটা গাঁত রোধ 
করতে পারবে আর। 
দায়ের মুনাফার অণ্কে কিছু, কাট- 
ছাঁট করতে সক্ষম হবে। এই জন্যেই 
যুস্ত ফ্রন্ট দিল্লীর অতবড় চক্ষুশূল 
এবং একে মারবার এত চকরান্ত। 

এই চক্রান্তের একটি রূপ 
হচ্ছে রবান্্র সরোবর সপ্টোঁডয়ামের 
ঘটনা নিয়ে সারা ভারত ব্যাপী এত 
হৈ চৈ। বালকৃষ্ণ গুপ্ত, সংযুক্ত 
সমাজতন্ত্র দলের রাজ্যসভার সভ্য। 
তাঁরা অন্ততঃ দু পুরুষ থেকে 


কলকাতা এবং বিহারে ব্যবসা করে, 


অগাধ সম্পাত্তর মালিক হয়েছেন। 
'রাজ্যসভার শীতকালীন 'আঁধবেশনে 
তান এবং বাঞ্গালীর 
বিরুদ্ধে যে বিষেশ্গার করেছেন 
বাষ্গালীর চরিত্র হননের এই যুগেও 


সম্প্র-. 


দের. খরে' পাশীবক অত্যাচার 
করা হয়েছে? শ্রীমৃতস গান্ধী একদা 
বলোছলেন 'যে, স্টেডিয়ামের 
ব্যাপারে ' বড় বাড়বাঁড় প্রচার, 
চলেছে, 'কন্তু রোম্বাই গিয়ে জন- 
সংঘ এমন কি শিব সেনার থেকে , 
স্মারকাঁলাপ গ্রহণ করতে তাঁর 
বাধোন কারণ ক এই যে স্মারক- 
{লিপি দুটি বাঞ্গলা দেশের য্্ত 
ফ্রন্টের বিরুদ্ধে ছিল। শ্রীমতাঁ 
উপস্থিত হয়ে এই সেনাকে উৎসাহ 
জুগিয়েছেন, আশ্চর্য হব না যাঁদ 
[তান আঁচরেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক 


সংঘের 'শাবরেও পদার্পণ করেন। 


প্রধানমন্ত্রী মহোদয়া বলেছেন ভার- 
তের নারীকুল রবীন্দ্ সরোবর , 
স্টেডিয়ামের ঘটনায় বড়ই বেদনা- 
হত। ‘জিজ্ঞেস করতে পারি কি, 
পতান কেন্দ্রীয় গর:প্তচর' বিভাগের 


রিপোর্ট কেন সাধারণে প্রকাশ কর- 
বাঙ্গালী দেশ আজ .অমৃতবাজারে সিনেমা বিজ্ঞাপনের 


হেন না? 
কেন্দ্রীয় গপ্তচরে ছেয়ে দেওয়া ' 
হয়েছে? তাদের দায়িত্ব প্রত্যেকটি 
খইটনাটি বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে 
অবাহত রাখা ।' সরোবরের ঘটনা 
সম্বন্ধে এদের * রিপোর্ট কি? 
রাজন্বঁতক সুযোগ গ্রহণের জন্য 
ৃ | 


জ: 42 ৩ লহ রা ও একার 


hE ১2515, 





বিন বিহারী - শালী জা বে নাক 


তাজ্জব ব্যাপার চোখে পড়ে। মাঁহ- 
লাদের ওপর অত্যাচার হয়েছে 
এই ইঙ্গিত প্রথম বহন করে যাগা- 
ন্তর। কিন্তু সাত তারিখে সকালে . 
এই খবর ছাপানো হয়নি, হয়েছে 
আট তারিখের কাগজে। মেয়েদের 
ওপর অত্যাচার হক না হক, কিন্তু 
সন্দেহ নেই যে, ছয় তাঁরখে রাতে 
পাঁচ ছয় ঘণ্টাব্যাপী তান্ডব চলেছে, 
আগুন আবলেছে, টিয়ার গ্যাস 


“ছোঁড়া হয়েছে। দি কাগজ ছাড়া 


আর সরাই, এমন কি অতুল্য-বদু- 
বাবুর জনসেবকেও ফটো সমেত 
বিস্তারিত রিপোর্ট ছাপা হয়েছে। 
যে দুটি কাগঞ্জে কোন ছাঁব এবং 
নাম ষুগান্তর ও তার দোসর 
অমৃতবাজার পিকা। এই * দুটি | 
কাগজে বেরিয়োছিল একটি ছোট 
সংবাদ উভতরের পঙ্ঠায় ষুগা- 
ন্তরে সাত নম্বর পৃন্ঠায় এবং 


সংল্ন এক কলম শিরোনামে 
চতুর্থ' পজ্ঠায়। 
যাঁরা খবরের কাগজ কি, ভাবে 
চলে তার কিছুমাত্র খবর রাখেন 
তাঁরাই কল্পনা করতে পারবেন 
পতকা দ্বাটর মাঁলক সম্পাদক 
(শেঘাংশ চতুর্থ পহ্ঠায় ) 


রি 


১৭ 
'॥ জর ॥ রঃ 


বীন মার ঘন! ও 


(তয় প্টোর পর ) 


i 


বি কোন প্রত্যক্ষদর্শীও পাননি, এবং 
তাঁদের স্টাফ ' রপোর্টারদের . কি | মেয়েদের ছিন্ন: বদ্বেরও কোন: 


অপমান সইতে হয়েছে। সাত 
তারিখে যুগান্তরের 'রপোর্টাররা 


দেখেন নি। তথাকথিত প্রত্যক্ষ 
দশশীর হাওলা দিয়ে স্টাফ রিপো- 
টার আটই গ্রীপ্রলের কাগজে লিখ- 
লেন “একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন; . 
রাত্রি, দশটার পর. থেকে শত শত, 
নারীপুরূষ সীদার্ণ. এঁজানউ "দয়ে 
ছুটে পালাতে থাকেন। ছন্ন ও 
রন্তান্ত দেহ 'নিয়ে' তাঁরা প্রাণরক্ষার 


ঢু 


| মাপ. £ 


এ ল্যান তা বিভাগীয় তদন্তের দাবী 'করে 
এসোসিয়েশন বলল, “মাহলাদের 
অনেক, ক্ষেত্রে কাপড় খুলে নিয়ে 


রা “তাঁরা তা আঁব- ছেড়ে দেওয়া *হয়েছে। তাদের, 


ভকার করলেন আরও 'একুঁদূন বাদে ওপার অত্যাচার চলেছে ' অথচ' 
এবং 'তা প্রকাঁশত হল নয় তাঁর- পনীলশ কোনরকম 'ব্যবস্থা গ্রহণ 
খের. কাগজে। চি করেনি - 


অন্যান্য কাগজ /ছেড়েই দিন, । এবার ‘মওকা মিলল জনসেব- 
এমন কি জনসেবেকও .সর্ত তারি-, কের। জ্যোতিবাবর আদ্যশ্রান্থ করে : 
খেও মহিলাদের ওপ্র উৎপীড়নের তাঁর পদত্যাগ দাবী করা হল এবং 
কোন চিহ্ন দেখতে পায়ান। আট সরোবরের ঘটনার নিখুত সব.ছাবি 
তারিখের জনসেবকে ডঃ নাঁলনাক্ষ্য . রিপোর্টারের ' কলমের মাথায়, 
'সান্যালের জ্যোতি বসকে 'লেখা-. বেরিয়ে পড়ল। কাগজটির' নিজস্ব 
এক "চিঠি প্রকাশিত হয়। “স্থানীয় প্রতানধি লিখলেন প্রায় 'একশ 
আধিরাস”” হিসেবে তান য়া দেখে- পণ্ঠাশ খানি ছে'ড়া শাড়ি 
ছেন তার উল্লেখ করে জ্যোঁত-- ব্রাউজ, পেটিকোট প্রভাত রবীন্দ্র 


জন্য, ষে।কোন ' .পারিবহনে উঠবার । বাবুকে (একাট নিরপেক্ষ তদন্তের . ‘সরোবর এলাকায় পাওয়া গেছে। 
‘চেষ্টা করেন। স্টেডিয়ামের পিছ্ন।- জন্য অনুরোধ করেন। ডঃ সান্যাল এ'দের প্রায়, সকলেই এ রাঁববারে 
“দরে মেয়েরা প্রাণ -ও সম্মান রক্ষার ঘলাক্ষরেও বলেন ন যে, মহিলা রবীন সরোবরের অনুষ্ঠান দেখতে . 


জন্য লেকের 'জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, দের, “ওপর কোন অত্যাচার 
আজ? হয়েছে।, 
সাতই এঁপ্রল ভোরে স্টোয়ামের ;%ুণ্ডামীর” উল্লেখ করেছেন। ” 
'পাশের রাস্তাগ্লিতে...চাপ চাপ ' 


গলা জলৈ দ্রাঁড়য়ে থাকেন। 


রন্তু এবং মেয়েদের জামাকাপড়ের 


এসেছিলেন বলে বিশ্বস্ত জানা, 
তিনি -অন্যান্য , প্রকার: গেছে....'.সমস্ত / এলাকায় ' এক 
ভয়ারহ নারকীয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান. 
রং ধগান্তরে আটই এপ্রল 'মৈয়ে- চলে!.:.. একজন , মাহলা জানান 


দের! ' ছন্নবস্ছের, উল্লেখের পূর তাঁর বাঁড়তে দর মেয়ে শতছিন : 


ছিন্ন অংশ এক, চরম উচ্ছংখলতার কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়ে- কাপড় জামা নিয়ে উপস্থিত হন।: 
সাক্ষী হয়ে, অপেক্ষা, করাছল।”! 












শন আসরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। 'নয়ই 
পেশছে' দেওয়া 


৬ ০ Hf তি 
' গাছগাছড়ার়ও প্রাণআছে। . । 
' 11, প্রাচীন মুনিখখবিরা এই সত্য: , 
- উপলদ্ধি, করিয়াছিলেন 'বলিয়াই 
৫ বহুগুণ-সম্প্ন। এই গাঁছগাছড়ার ' 
" ব্যবন্ধারের দ্বারা মানব জাতিয় 
'-, অশেষ কল্যাপ .সাধন ডা! 
শিয়াছেন 1 fl 
শাব্রামুমোদিত, প্রণালীতে A 
/4 দেশ্জাত ভেজাদি হইতে ' 
প্রস্তুত সাধনা দশন সর্বপ্রকার) , " 
3 ! । বৃ 
রোগে মতো এ. ৬, ক 





সাধন! জা চাকা, "9, 


১:81 | কলিকা! কেন ) 
Lo ডাঃ নরেশ্চন্র ঘোষ, । 
1, , বৰ, বি..বি. এস. (কলসি | || . ৭নং কর্ণওয়ালিস ষ্টীট, নিত 
) আব্দার ॥. আনা উধধালর রোড, সাধন! নগর 


| 


if 


' hj প্‌ কলিকাতা-৪৮ 3 \ 


নয়ই “তাঁরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। সকালে ; 
. অমৃতবাজারের রিপোর্টাররা সাত ! পাপ্রল এক , তে, বিচার তাদের বাড়িতে 


. গৌহাটি থেকে. পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রে- 


| 


রি | al 5 রি 
| হয়। বহু ‘নারীর অলঙ্কার ও এমন ক নার? নিগ্রহ সমেত নানা- 


রস্ম 'ছাঁনয়ে নেওয়া হয়েছে! অনে- প্রকার বে-আইনী ক্রিয়াকলাপ হয় ' 
ককেই শু, বক্ষ আবরণা সম্বল হা শাড়ির ছিন্ন টুকরো এবং বেশ 


করে বাড়ি দফরতে হরেছে। চরম কয়েকখানা বক্ষাবরণণী ইতস্তত 'পড়ে | 


I 1 4 
দর্পশ 1 শুক্রবার ৪ঠা জুলাই ১৯৩৯ ৰ 


লাঞ্ছনার হাত৷ থেকেও তাঁরা অব্যা- ' থাকতে দেখা যায্.....স্থানীয় 


হাতি, পাননি? টি, * , বাঁসন্দারা মহিলাদের শাঁড় এনে 

ইতিমধ্যে আটই এপ্রিল কাশশ- দেয়৮' ‘এই রিপোর্ট পড়বার পর 
পুরে গল চলেছে এবং, তার: শ্রীরায়ের বিবেক দংশন শুরু হয় 
“প্রতিবাদে দৃশই এপ্রিল বাঞ্গলা বন্ধ এবং পদাপ‘ণ করেই 
'হয়েছে। কলকাতার ব্যবসায়ই এবং 2 
 দিল্পশর সরকার রণং দেহি. বলে' তান বলেন 
কোমর কষেছেন। চৌদ্দই এপ্রিল নি 
লোকসভায় বাঙ্গলা বন্ধের ওপর ' একদল লোকের) 'এই আঁশম্টতার 
আলোচনা ৷ হা, | দেখা গেল, হাত থেকে বয়স্ক মাহলা ও যদ্বতী 
‘দিল্লীর কাগজগনলো নার মেয়েরাও রেহাই পান নি।” অত 
বরের ঘটনা সম্বন্ধে, অতিশয় তথ্য যাঁদ ' তাঁর কাছে ছিল তো 


! 


আগ্রহাম্বিত :হয়ে পড়েছে এবং. [িনি' কলকাতায় থাকার সময় তা .. 


বাঙ্গালা বন্ধের পর. থেকে ।রোম- বলেননি কেন? "আশা করব তান 
হাঁক, প্ঘটনাবলীর” : বিস্তারিত ঘোষ কমিশনের! সামনে; সাক্ষী 
উল্লেখ করতে শর্য করেছে। হিসেবে উপস্থিত, হয়ে রর 
বাঞ্গলা বন্ধের ওপর. লোকসভায় উদ্ঘাটন করবেন। 
"আলোচনা হয় -চৌদ্দই এপ্রিল ঘটনা যাঁদও ঘটেছে ছয়ই, এঁপ্রল 
বামপন্থী বিরোধী দলগুলোকে, রাতে', স্টেটাসম্যানের ৷ রিপোর্টার 
ঘায়েল করতে . রবীন্দ্র 'সরোবরে " বিস্তারিত রিপোর্ট লিখেছেন তার 
“নারী নির্যাতনের? কাঁহনত দশ দিন বাদে। এর কারণ , কি? 
কংগ্রেস, জনসংঘ, স্বতন্ত্র এবং প্রজা- যাঁদ।নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে 
সমাজতদণ দলের তূণে এক'মোক্ষম থাকে -স্টেটসম্যান কি তানিয়ে, 
ু " নিন্রাম্ন হয়োছিল ? তারা ক চট- 
হল। ' পট সম্পাদকীয় লিখেছে আটই,' 
গেল এ্রীপ্রল। এই' লম্বা ী 
‘জনৈক মারোয়াড়ী সদস্য ঘনরে ঘুরে নারী-নির্ষাতনের উল্লেখ 
যুক্ত ফ্রন্ট বিরোধী ' বন্তাদের মধ্যে এগারাই এিল একসলো হি 
কাউকে কাউকৈ একটা নোট পাড়িয়ে ম্যান চারটি .চিঠি প্রকাশ করে 
নিচ্ছেন। অনুমান রুরা'শন্ত নয় স্টোয়ামের ঘটনার ব্যাযুরে। 


আদ্র হয়ে দেখা দিল। 


যে, এই মারোয়াড়ী মহৌদয়-_যাঁর একাট' চিঠির তারিখ সাতই, আর । 


- জীবন কেটেছে কলকাতায়_রবান্্র একটিই াটই, বাকী দুটির নয়ই। 
সরোবরের' ঘটনার ওপর এক বরফ এই চারটি চিঠিতে স্টোডয়ামে 
প্রস্তুত করেছিলেন। , তাণ্ডবের নানা, দিককার উল্লেখ . 
ৃ অমৃতবাজার ‘আছে, শুধু নেই নারী গ্রহের 
JE কলকাতার i অথচ. বারোই এপ্রল্প একটি চিঠি, 
কাগজগ্ুলোর শীরপোর্টাররাণ্ড কেউ প্রকাশিত হয় যার বন্তব্য ছিল নারী 


০ ৰ নির্যাতন।, শ্যামলী রায়চৌধ্দরী 


কোন সংবাদ পাননি, কারণ, তা “নাকি এই, পন্রলোঁখকা। ভান 


তাঁদের কাগজে, প্রকাশিত, হয়ান। জানান, যে, এ বাণে অনহায় আতর 
নারী নিাতনের খবর স্বজন ' অথবা, 'রম্ধুবান্ধবদের 


প্রথম বার হ্য় দশই' এপ্রিল-- সামনে তাঁদের মহিলাদের নানাভাবে 
অসম্মান করা হয়! লোৌথকা 


সের তরুণ নেতা শ্রীসম্ধার্থ রায় আঁভযোগ, করেন যে, খবরের 


এ অসমীয়া .শহর ' থেকে, নয়ই 
এপ্রিল যে বিবৃতি দেন তাতেই 
পারেন ষে,' স্টেডিয়াম ' এলাকায় 


কাগজে এইসব সংবাদ বার, হয়ান। 
চাঠখানা লেখার তারিখ দেওয়া 
. হয়েছে সাতই এপ্রিল, এবং . কল- 
" কাতায় বসেই নাকৈ। লেখা হয়েছে। 


সাতই এ্রীপ্রলের চিঠি কেন বারোই 
(তারিখে বেরল তা রহস্যাবৃত। 
এই ' চিঠিখানা কি, স্টেটস্যান। 
অফিসে বসে লেখা হয়েছে না 


নারী নির্যাতন, হয়েছে। শ্রীরায় 

পররষ। “ চিন্তরনের 
বংশধর , বলে. ॥ খোয়াব দেখছেন 
বাঞ্গলা' দেশের ' নতুন চিত্তরঞ্জন 


f 
War EAE রি রন ডি 
তাঁর, একটা বিকৃতি' ভিন টস লক করবার বিষয় এই যে, চিঠি 
প্রকাঁশত,হয়। মনে, করবেন না ' খানা লোকসভায়. বাঙ্গলা বন্ধের 
তাতে ঘটনার উল্লেখ ওপর আলোচনার দর্দাদন পর্বে 
'ছিল। "তান এ দিন দাবা করে- প্রকাশিত,হুয়। 7,, || 


ছিলেন, দগর্মপ্ররে গ্ীলচালনার _. । জনসেবকের. মত আনন্দবাজার 


, ব্যাপারে। লেক অণ্যলের, জলা: হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ' সাত 


যে তাঁর কোন মাথাব্যথা হয়েছে তাঁরখ সকালের. কাগজে পর্ব 
[তার কোন, প্রমাণ 'এই  পলান্রের স্টেডিয়াম এলাকার দাট 


। নেই। অনুমান করা যায় যে, নয়ই, ফটো এবং বিস্তারিত পোর্ট 


ভোরের টেলনে তিনি (প্রকাশ করে। 'কিল্তু। নারী-নির্ধা- 
(সম্ভবতঃ 'হাইকোর্টে, 'তনের কোন নিশানা এই রিপোর্টে 


এপ্রিল 


গোঁহাট 


' কৌন! মামলায় ব্যারিস্টার হিসেবে) ' নেই। হিন্দনস্থানে প্রথম সম্পাদকীয় 


যাবার পথে .অমতবাজার পাঁতকা- লেখা হয় চার, বিভাগীয় ' 'তদ- 
খানা পড়বার সুযোগ পান।, এ ন্তের আদেশ হবার পর সতেরোই, 
তারিখের অমৃতবাজাঁর পাত্রকায় এপ্রিল। এ রাৱিকে . “ভশীতিবহ” 
তি ছিনতাই, ডাকাতি, ' (শেষাংশ অষ্টম পঠায়) 


বাইরে থেকে কেউ পেছনের তাঁরখ । 


* 


L 


/ 


+ 


~~ 


’ 


পপি করবার ৪ঠা জুলাই. ১৯৬৯ 


অথ পাতিল সংবাদ: 


(দের সংবাদদাতা ) 

শ্রীসদাশিব কানোজশ পাতিল 
আজ. সংহার ার্ততে আত্মপ্রকাশ 
করেছেন। তাঁর জীবনের, মুখ্য 
উদ্দেশ্য অবশ্য আমাদের দেশের 
একচেঁটয়া শিল্পপার্ত ও ব্যবসায়ী- 


দের মুনাফা লুন্ঠটনের সুযোগ করে 


দেওয়া এবং পশ্চিমী একচেঁটিয়া' 
শিজ্পপাঁতদের সঙ্গে তাঁদের গাঁট- 
ছড়া বাঁধার পথ পরিষ্কার করা।' 


শ্রীমতী ইন্দিরা ন্ধার নেতৃত্বে 
ভারত সরকার এঁ কাজ এত একাগ্ন 
"চিত্তে করে ' যে, শ্রীপাতিল 
তিনি, এসব: মহৎ কর্ম 
জন্য ময়দানে লাফালাফি 
না করলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে তারতম্য 
হবে না।/ ও 
দেশ গড়ার পথে যত বাধা- 
বিপত্তি আছে তা দূর করবার জন্য 
তান আজ সংহার মুর্তি গ্রহণ 
করেছেন। প্রথম ও প্রধান বাধা যে 


৪তুক্ষভল সৎ শালে 


কেন। এদের |খতম্‌ করতে তিনি 
তাঁর শহর বোম্বাইয়ে শিব 'সেনাকে 
দুধকলা খাইয়ে জঈইয়ে রেখেছেন 
এরং ভারতের স্বর জনসংঘ স্বতন্ত্র 
প্রজা-সমাজতন্তী ইত্যাদি কংগ্রেসের 
“সমভাবাপন্ন? দলবল সঙ্গে 
বন্তৃতার বন্যা এনেছেন। 
একেবারে হালে তান আঁবি- 
ক্কার করেছেন যে, জনগণমন আঁধ- 
নায়ককে, না করলে দেশ রসা- 
তলে যাবে। রবীন্দ্রনাথ রচিত 
জাতীয় সঙ্গীতের বিরুদ্ধে বিষো- : 
গার অবশ্য শ্রীপাতিল প্রথম করেন 
নি, করেছেন পরার সেই মহান 
শ্করাচার্য যাঁর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় 
স্বয়ংসেবক সংঘের ততটুকুই তফাৎ 
যতটুকু তফাৎ আছে আর এস, 


\ 





গ্রামের বাবুর | 'ছোটলোৰ' দে পরা তি 


উ মহযুবল হক, 


j আনন্দের অশ্রহ। ঘুম ভাঙ্গার খবর 





ন 
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হাওয়ায় হাওয়ায় ছাঁড়য়ে যাচ্ছে 
বদগল্ত থেকে দিগন্তে! 

সত্য সত্যই ' চাকা ঘুরে 
‘ গেছে। গেয়ো কথায় “লা ’পর 
শাড়ী, গাড়ী পর লা!” যে বাবু 
আঁত-মাহ ধ্যাতর পাট করা কোঁচা 
দামী সিল্কের পাঞ্জাবীর পকেটে 


শুভরে ইতরজনের নাকের ডগায় 


। 


শুবভ্ডান্ভ্ভ 
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রুপোর হাতল দেওয়া সৌখাঁন 
গত এঁতহ্য জাহির করে বেড়াতেন 


+ এবং মধুর রজনশতে শ্বেত পাথরের 


নগ্ন নারীমার্ত সাজানো, ঝাড়- 


. লণ্ঠন. জ্বালানো খাস কামরায় 


কারো অগ্কলক্ষশকে কুক্ষিগত করে 
পাব সোমরস পান করে ফুর্তি 
লুটতেন আজ সেই বাবু কাব হয়ে 
সূর্ধ . বিম্বিত 
হারিয়ে ফেলছেন, বাবু : সামান্য" 
সাবংও গিলতে পারছেন না, 
দুঃস্বপ্নের পর দনস্বপ্নের মিছিল, 
দেখে আঁকে উঠছেন। চোখের 
সামনেই তাঁর ইমারতের-ইট' একে- 
একে ছাড়িয়ে নিয়ে. যাচ্ছে তাঁরই 
এতাঁদনকার” পোষা ,মানযগদলো, 
যাদের কুকুরের মত জ্ঞান করে 


উদ জা বনস্কন্ঠ 


৪8৮ 


নির্বাচনের সময় স্বতন্মণ পার্টি 
বলেই: দিয়েছিল ষে,। শ্রীপাঁতলের 
উপযান্ত স্থান ইন্দিরা, গান্ধীর 
কংগ্রেসে নেই, আছে স্বতন্ত্র 


ভারতবর্ষের যেখানেই ‘তান 
পার্টতে। আর এস এস ও জন- ' থাকুন না কেন, প্রাতি শনিবার 
সংঘও নিশ্চয়, দাব করতে পারে “সন্ধ্যায় তানি বোম্বাইয়ে উপস্থিত 
যে, শ্রীপাতিলের উপযুক্ত স্থান এই থাকবেনই এই আুদে সিনেমা-হলে 


প্রতিষ্ঠান দুটোয়।, ছবি দেখতে, এবং নট-নাটদের সঙ্গে 
শ্রীপাঁতিল যে জনগণমনতে গঞ্প-গুজব করতে। 7 এই খুদে 
জাতি হয়ে উঠেছেন ভাতো বোঝা সিনেমা-হলে তাঁর উপস্থিতি কালে 





1 
লাল চোখ' বের করে বিনা 


' শ্লোগান হাঁকছে। । ছোটলোকদের 
এ যে বড়ূস্পর্ধা! i 
রটনা যাই হোক ঘটনা, অতোটা 
' নয়। যে উদ্কৃত্র্(, জ্নীকয়ে রাখা, 
এমন কি সরকারে, ন্যস্ত খাস 
জমিগুলো , তবু ছাড় ঘুরিয়ে 
নিজের খেয়ালখুশখী চরিতার্থ করে- ভুশড় নাচিয়ে নানা“জাল বা বেনামী 
কন, একজন দরিদ্র, ক্ষ;ধাতুর মান্দ-, দালল পরচা তৈরণ কারয়ে বাব; 
ষের সংগে ছন্তোনাতায় আর-একজন স্বয়ং ভৌগদায়ল করাছলেন এবং 
অভাগা অভাজনের' লড়াই, বাধিয়ে তারই দৌলতে আপন এম্বর্ষের 
দিয়ে টাটকা খ্যন করতে দেখে সে মিনার আরো চকচকে বকঝকে 
কী এশা উৎসাহ পেয়েছেন! করে তুলাছলেন আজ সেগুলোতেই, 
কখনো কাউকে খুশী করতে এক, টান পড়েছে আইন-মাফিক॥ তাঁর 
টুকরো এটো রগট ছাড়ে দিয়ে- সাধারণ জশবনযাপনে তো কেউ 
ছেন এর্বং সময়ে-অসময়ে তারাই বাদ সাধছেনা, শুধু তাঁর বোঁহসাবা 
তাঁকে তাদের একচ্ছঘ্ অধিপাঁত, স্পর্ধায়, খামখেয়ালীপন্বায় লাগাম 
দশ্ডমূুপ্ডের কর্তা, ভেবে শত পরানো হচ্ছে, তার ভোগের পেয়া- 
যোজন দুর. থেকে সাম্চাঞ্গ প্রণাম লায় চুমুক ' দেওয়ার বদভ্যাসকে 
নিবেদন করেছে। আজ তারাই কি সীমিত করা, হচ্ছে, আর সকল 
না মরে-মরে বেচে একজোট হয়ে মানুষকে মানুষের মত জ্ঞান করে 
গৈছে তাঁরই বিরুদ্ধে, বলে কিনা ' যথোচিত সম্মান দিতে তালিম 
এতকালের খননের বদলা নেবে, দেওয়া' হচ্ছে। বাবু কিন্তু সেই 
8755 ৪5785855577 
ফেলবে! ভাত রা 0 
সব লাল বাশ্ডার নিচে দাঁড়িয়ে ছেন। বাবুর স্বার্থেও বলাঁছ জঘন্য 





একটি অখ্যাত গ্রাম ও বি-ডি. ও 


বাংলা দেশের একটি অখ্যাত, 
গ্রামের উত্বতির কথা 'বাভন্ন পান্ন-. 
কায় দেখে চাক্ষুষ দেখতে 'গয়ে- 
ছিলাম। পটাশপুর রক অমরসী 
গ্রাম মৌদনীপরর জেলায় প্রায় প্রত : 
বছর বন্যায় ভশষণ ক্ষাত হয়। 
প্রতিটি মানূর্ষের. চেহারায় সে 
০2 885৬ 
গরীব ,এরা। বর্তমান ব ভি ও 
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় এদের 
।কাঁছে দেবতা! তান গত বন্যায় 
দরকার মত নিজের প্রাণ বিপন্ন 
করেও সব সাহায্যে অগ্রসর 'ছিলেন। 
হরর হানা 


থাকে তার জন্যও "তান সচেষ্ট 
"/তাঁর উপদেশ মত চাষীরা প্রথমে 
লাগাল পাট-নজ্রলে কোন ক্ষতিই 
হল না, জল সরে গেলে ধান বোনা 
আরম্ভ হয়। সব থেকে বেশী 
মান্য .আকৃষ্ট হয়েছে কোনরকম 
'উপাঁর না নিয়েও তান মানুষের 
কল্যাণে রত, আছেন। 
সরকারের প্রকৃত উন্নয়নে এদের 
সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু 
বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী এদের 
ব্যয় অনুযায়ী 'আয় খুবই কম। 
যাঁরা কাজে দক্ষ অথচ সৎ তাদের 


এতে খুবই অসুবিধা ৷ ভাজ সুযোগ ' 





En 
"পেলে এরা নিশ্চয়ই চলে যাবেন 


* পটাশপরের বি ডি ও তাই বল- 
লেন সুযোগ পেলে কেন যাব না! 
"আমার মনে. হয় সরকার যাঁদ এদের 
প্রীত একট; দৃষ্টি দেন. তাহলে, 
এদের' ধরে রাখতে পারেন! তাতে 
সরকার তথা জনসাধারণ প্রভূত 
উন্নতি লাভ করবেন। পটাশপুরের 
উল্লেখ ' করে আমি বাংলা দেশের 
সমস্ত বি, ডি, ওদের অবস্থার 
প্রীত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। ' যারা 


প্র 


-দর্পণের মতো একটি নির্ভীক 


রি 


পৎ--নগরের কিধাণদর মরুণপণ 
লড়াই” শশর্ষক শিরোনামায় প্রকা- 
শিত সংবাদে কিছ; -ভুল্‌ তথ্য 
পরিবেশিত . হয়েছে দেখে ব্যথিত 
হয়েছি। বাচ্তাবক গাক্ষে ধনপৎ- 
নগর গ্রামে আর, এস, পি, দলের 
কোন সংগঠন তো নেইই, , একটি 
লোক পর্ধন্ত খুজে পাওয়া যাবে 


আমি বরণ রায় . কিংবা 


(হলের সংগে কোনাঁদনই 
কোন নে সংগে দেখা 
করিনি। দীর্ঘর্দন ধরে, আমাদের 


দল এস, ইউ, সি-র কৃষক সংগঠনের 
নেতৃত্বে এ এলাকার চাষীরা সংগ- 
ঠিত হচ্ছিল এবং অত্যন্ত কুখ্যাত 
জোতদার গোপালচন্দ্রু মণ্ডল ও সহ- 
যোগী গোম্ঠীর বিভিন্ন অত্যা- 
চারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ছিল। 
এবং শেষ পর্যন্ত এ গোম্ঠ কর্তৃক 


পাঁচ ৪ 


. আমার . প্রবেশের, সুযোগ আজও 


ঘটেনি, তাই ওখানকার শনিবারের 
সন্ধ্যার কার্যকলাপের বিপদ বিবরণ 
দিতে পারছি না। তবে. শ্দুনোছ 
ক্ছিক্ষণের মধ্যেই আসর জমে 


, ওঠে এবং শ্রীপাঁতল ' গুন গন 
' করে নাক সুর ভাজতে শুরু 


করেন। মাঝে মাঝেই তান নাকি 
হিন্দী ফিল্মের সেই মোক্ষম গান- 
টির সুর নকল করেন। রবান্দ্ , 
'নাথকে অপদার্থ প্রঙ্গাণ করা যখন 


- হয়েই গেছে তখন, হিন্দী ফিল্মের 


এই গানাঁটকে জাতশয় সঙ্গীত 
করলে কেমন হয়? গানটির কয়ে- 
কাঁট পদ হচ্ছে £ * 
হোগা কি নোহ? 
* হোগা হোগা হোগা!” 
রাধা নাম যখন আছে পরপর 
শহ্করাচার্য বা জনসংঘের এতে 
সম্মত না পাবার কোন কারণ 
নেই। কংগ্রেস রাজত্বে বিকাঁশত 
ভারতের নব্য সংস্কৃতির সঙ্গে কি 
807 


রে 
স্বভাব বদলে তান নগণ্য মানুষ- 
দের সঙ্গে একটু সদালাপ করলেই 
পারেন, তাদের একট ভালবাসলেই, 
একট,” অধিকার দিলেই তো অনেক 
জটিলতার গিট খুলে যায় আর 


দিতে আসবেন তিনিই গণদরবারে 
অপরাধ বলে সাব্যস্ত হবেন এবং 
তারপর নিজ ক্রিয়াকর্মের প্রায়শ্চিত্ব 
করার স্মযোগও' পাবেন না আর। 
আসলে ছোট-বড়র মধ্যে, ইতর- 
ভদ্রের মধ্যে কোন! চিহিত সীমা- , 
রেখা নেই? স্বাধীন দেশের এীতিহ্য 
বাহা মানুষেরো সবাই এক, সঃখে- 
দুঃখে এক, সম্পদ্দে-দারিদ্রেও এক, 
প্রেমেত্যাগে এক, বাঁধোঁ-সৌঁন্দধের 
এক, “এক৷ জাতি এক প্রাণ একতা!” 
হঃশিয়ার বাবু! গণরোষ 
,ফইসে ফ৫সে উঠছে, তাদের দাবী 
মিটিয়ে দিন হিসেব কষে কড়ায়- 
গণ্ডায়। সকলের বাঁচার পথ.বা 
রাজপথ একটাই, 


Ed 


দণঁঘণদন ধরে বেনামে খাস জাম 


'অধিকারের বিরুদ্ধে এবং তা উদ্ধার - 


করে ভূমিহশন চাষীদের বালবল্টন 


কবার দাবীতে সংগঠিত আন্দোল- 


নের, নেতৃস্থানীয় কর্মী এবং এস, 
ইউ, সির সদস্য কমরেড. সগতারাম 
মণ্ডল জোতদারদের হাতে ন্‌শংল- 
ভাবে, নিহত হন। আনন্দবাজার 
যুগান্তর, বস্ুমতী এবং সমস্ত 
স্থানীয় কাগজে 'নহত কর্মীটি 
এস, ইউ, সি কর্মী বলে প্রকাশিত - 
হওয়া সত্বেও আপনাদের কাগজে 
তার পরিচয় গোপন থেকে গেছে। 





নতুন রাজনৈতিক তৎপরতা bd 


i 


নয়| সামৰিক চক্রের মধ্যে দ্তৰিৱোধ 


: ঠ ওয়াকিবহাল 


গ্ীকস্তানে সামারক শাসনের 
{তনমাসের মধ্যে আবার রাজ- 
টুর্মতিক তৎপরতা দেখা দিয়েছে) 

১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাস 
থেকে যে গর্ণাবক্ষোভ পাঁকস্তানে 
উত্তাল তরঙ্গে ফেটে পড়েছিল, 
১৯৬৮ সালের মার্চ মাসের ২৫শে 
তাঁরখে ফিল্ড মার্শাল ' আয়ুব 
খানের বিদায় ও ইয়াহিয়া খানের 
নয়া সামরিক শাসনের , অভ্যুত্থানের 
মধ্য দিয়ে তার প্রথম পাঁরচ্ছেদের 
পাঁরসম্াপ্ত ঘটে। 

আন্দোলন যথোপযুক্ত সংগঠন 
ছাড়াই পাঁরচালত হওয়ার দরুণ 
{বশালতম জনসমাবেশ সত্বেও পাঁক- 
স্তানের শাসক শ্রেণী হাতিয়ার 
বদলে' নেওয়ার সময় পেয়েছিল। 


আর আয়ুবী শাসুকগোম্ঠীর মত 
একক নেতৃত্বাধীন নয়। প্রান্তন 
প্রেসিডেন্ট আয়বব খানের চাতুর্য ও 
কৌশল প্রয়োগের সবযোগ ও দক্ষতা 
এই নয়া সামীরক গোষ্ঠির নেই। 
তাই তারা জনগণের আয়ুব-বরোধী 


মনোভাবের সুযোগ নিয়ে চলতে 


চাইছেন।, তারা “ডন”, জঙ্গ। তামর 
পাকিস্তান টাইমস প্রভাতি সরকার 
সমর্থক এবং প্রেস, 'ট্রাম্টেরে সনালি- 
কানায় পাঁরচালত, দৈনিকগ্নালর 
মারফতে জনগণকে একথা বোঝাতে 
চাইছেন যে ফিল্ডম্ার্শাল আয়ুব 
খানের শাসন তাঁদের নেতৃত্বাধীন 
সামরিক বাহনীরও অসহ্য হয়ে 
উঠেছিল এবং জনগণের দাবীকে 
কার্যকরী ক্রতে প্রান্তন প্রেসিডেন্ট 


জনগণের দাবীর সমুখে পিছু হটতে চাতুরী ও 'অপকোৌশলের আশ্রয় 


হঠতে হঠাৎ যে পাঁকস্তানের শাসক 
শ্রেণী পাল্টা আঘাত হেনে, সাম-। 
ফিকভাবে হলেও জনগণকে বিভ্রান্ত 
বিমূঢ্ করে দেবার সুযোগ পেয়ে- 
ছিল, তার পুর্ণাঙ্গ আলোচনা 
একাঁদন হাতহাস-রচাঁয়তা 'মনাষারা . 
নিশ্চয়ই করবেন। 

িল্তু এই আধা সামারক শাসন 
থেকে হঠাৎ পুরোপ্বার সামারক 
শাসনে রূপান্তর ঘটিয়ে পাকি- 
'স্তানের শাসকশ্রেশী নিশ্চয়ই, জন- 
গণের উপাযন্ত সংগঠনহন স্বতঃ- 
নিয়েছেন! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
, এটাও দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে যে শাসকশ্রেণ জনগণ থেকে, 
কত বিচ্ছিন্ন, এবং কত শীনরপায়। 

গৃত 'তনমাস ধরে জনগণের 
বাভিন্ন গণতান্রিক রাজনোতিক দল 
এবং সামরিক শাসক গোষ্ঠী দুটি 
প্ৰতিপক্ষই আত্মসমীক্ষা করে 
চলেছে। এর ফলশ্রণত হিসাবে 





নাচ্ছিলেন। তাই স্থল, বিমান ও 
নোৌঁ-রাহনাঁর 'তন-প্রধান 'এক- 
যোগে প্রান্তন প্রেসিডেন্টের ।কাছে 
সামারুক বাহিনীর হাতে দেশের 


শাসনভার সাময়িকভাবে তুলে দিতে ' 


দাবী উপস্থিত করেন। শেষপর্যন্ত 
আয়বখান টিকে থাকারং চেষ্টা 
করে বিফলকাম হন এবং "স্মারক 
বাহিনীর তন প্রধান, তার কাছ 
থেকে৷ গ্বাক্ষ্রিত নির্দেশ আদায় 
করে নেন। এ নিদেশে সামারক 
বাঁহনশর প্রধান জেনারেল ইয়া- 
দমনের জন্যে সাময়িক ভাবে প্রশা- 
সন ভার, গ্রহণের জন্যে বলা হয়। 
কিন্তু জেনারেল ইয়াহিয়া খান, 
বিমান ও নৌ ' বাহিনীর অধ্যক্ষ 
এয়ার মার্শাল নূর খান ও এড- 
মিরাল আহসান তন জনেই আয়ুব 
খানকে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পটুরো- 
পীর অপসারণের পক্ষপাতী 
ছিলেন। শুধু তাই নয়, নয়া সাম- 
57৮ 


শাসনের পিঃ্জীভূত প্লাীনর ভার 
বাধ্য হন! 


নিজেদের দুর্বলতা! ১১৫৮ সালে 
যে সেনাবাহিনী আয়ুব খানের 


, নেতৃত্বে ক্ষমতা দখল করোছিল, সেই 


সেনাবাহনীর নিজেদের সেনা- 


| 
! 


নিন রাতে 
আস্থা ছল। আজ পাকিস্তান 

ত কোন এক বিশেষ 
নেতার ওপর অটল আন্গত্য নেই। 
আয় বখান যেভাবে এবং. য়ে কারণে 
।নজের একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা 
করতে পেরোছিলেন, আজ আর' তা 
সম্ভব নয়। আমারক বাহনীর 
'বাভজ্র স্তরে ব্যক্তিগত উচ্চাকাংখা 
আজ অনেক বেশণ প্রবল। তাই ' 


নয়া সামারক চক্রের একুনায়ক: 


কেউই নন। স্থল, নৌ ও বমান- 
বাহনর অধ্যক্ষ তিনজন সমবেত- 
ভাবে রাজনৈতিক প্রশাসনের 
সর্বোচ্চ কেন্দ্রে আসীন।' শু তাই বাধ্য 
নয়, সামারক বাহিনীর 'বাভন্ন 
{ভাগে বাজন স্তরেও ব্যান্তগত 
উচ্চাকাংখা প্রবলভাবে মাথা চাড়া 
দিয়ে উঠেছে। ফলে সামারক প্রশা- 
সনের সবময় ক্ষমতা কোন এক 
বিশেষ স্তরে আবদ্ধ রাখা যায় 
নি। সামারক প্রশাসন' চাল; হবার 
পর থেকে আদেশ নির্দেশের ব্যাখ্যা 
ও পাঁরবর্তন থেকে এই অস্থির 
অবস্থার খাঁনকটা হদিশ মিলবে। 

ইতিমধ্যেই নয়া সামারক চক্রের 
মধ্যে অন্তীর্বরোধ মাথা চাড়া দিয়ে 
ওঠবার লক্ষণ দেখা গিয়েছে। সাম- 
{রক বাহনীর তন প্রধানের মধ্যে 
এয়ার মার্শল' নূর' খান সমধিক 
উচ্চাকাঙ্খী, এডাঁমরাল আহসান 
সর্বাপেক্ষা চতুর এবং জেনারেল 


ইয়াহিয়া খান এই দুজনের ওপর । 


একান্তভাবে 'নিভরিশীল। এয়ার- 
মার্শাল নূরখানের জিদের, ফলেই 
ইয়াহয়া খান আয়ুব খানের অপ- 
সারণ ও নিজে প্রেসিডেন্ট পদ 
গ্রহণ করেছেন। এয়ার মার্শাল নূর 
খান আয়নব খান ও তার অনশচর- 
বুন্দের তিন্ততম বিরোধী। তাই 
বলে তান জনগণের আশা আকাং- 
খার স্বপক্ষে “একথা ব্লা য়ায় না। 


1 
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ছিলেন, এ সামরিক চক্ুকে' 
রি aid আঁধকতর 
সংগঠিত সেই গণ ' আন্দোলনের 
মোকাবিলা করতে হবে। 

পাঁকস্তানের রাজনীতিতে 
সেই )আসম্ন সংঘর্ষ অথবা (সমঝো- 
তার'প্রাতিক্ষেপ.ইতিমধ্যে সংঘাটত 


. ঘটনাবলশর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে। 


নয়া সামারক চক্রকে প্রতিশ্রনাত 
অনুযায়ী নয়া' শাসনতন্ত্র এবং 
সার্বজনীন ভোটাঁধকারের ভীত্ততে 
নির্বাচিত বেসামারক সরকারের 
হাতে ক্ষমতা ' প্রত্যর্পণ করে সরে 
যেতে হবে, না হয়, প্রচ্ডতম 'হংঘ্র 


গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে, দাঁড়য়ে, 


আয়হব-হপন আয়ুব শাসনকে রক্ষা 
করে যেতে হবে। |" 
রাজনোতিক পর্যবেক্ষকদের মতে 
দ্বিতীয় বিকল্পটা নয়া সামারক 
চক্রের নিশ্চিত পরাজয়ের সম্ভাবনা 
বহন করে। তাই জেনারেল ইয়া- 
হয়া খান 'বাভন্ন রাজনৌতক দল- 


গুলির সন্গে সাধারণ ভাবে রাজ-. 


নৌতিক আলোচনা সরু করতে 

বাধ্য হয়েছেন। সাধারণ নির্বাচনকে 
“যত, শীন্প সম্ভব” ব্দীলর ভাওতা 
দিয়ে আঁনীর্ঘ্ট কালের জন্যে 
ঠোঁকয়ে রাখা যাবে না, একথা 
{বাভক্ন' রাজনৌতক দলের নেতা 
তাকে স্পষ্টভাবে ,বলে 'দিয়েছেন। 


জেন্যুর্ল ইয়াহিয়া খান কোন , 


কোন নেতার মুখে আগামণ ঝড়ের 
, সংকেত, সম্পর্কে সাবধানবাণী 
শ্মনেছেন। ঢাকায় জনৈক নেতা 
স্পম্টভাবেই তাঁকে বলেছেন যে 
বাংগালীরা সামারক শাসনের এত 
প্রচণ্ড বিরোধী যে তাঁর স্তী পদ 
কন্যারাও তান যে জেনারেল ইয়া- 
হিয়ার সাক্ষাতের আমন্লণ গ্রহণ 
করেছেন তার প্রবল বিরোধিতা 
করেছেন। ‘তান জেনারেল ইয়া- 
হিয়া খানকে লক্ষ্য করতে বলেন যে 


পাঁকস্তানৈর . একমাত্র, বাংগালী 


'জেনারেল তাঁর বাসস্থলের তোরণে 
বাংলা 'ভাষায় জের নাম, ঠিকানা 
লেখা ফলক টাঞ্গিয়েছেন। রা 
লীদের এই মনোভাবকে সামরিক 

প্রশাসনের তাস্পি দিয়ে বেশীদিন 
দাবিয়ে রাখা যাবে না। জেনারেল 
ইয়াহিয়া খান খোদার নামে শপথ 
করে বলেছেন, যে তিন চান বে- 


্াস্তগতভাবে ধাই ।তনজন স্মারক শাম স 


প্রধানই 'প্রোসডেন্ট আয়ুব খানের 
শেষ অনুগ্রহে অনেক ণসানয়র 


আঁফসারকে 'ডাঁঞ্গয়ে স্ব স্ব উচ্চ- 
পদে বহাল ৷ 'ীকল্তু 
আজ তারা এককভাবে 
প্রাক্তন আয়ুব খানের 
সমকক্ষ: নন। এককভাবে তাঁরা ৷ 


অথচ এই দুর্বল্তর সংগঠন ও 
ক্ষমতা 'নয়ে তাঁদের এবার জনগণের 
সংগঠিত আন্দোলনের সম্মুখীন 
হতে হবে। আঁধকতর শীক্তশালী 


'-ও আবিভন্ত সর্বময় কর্তৃত্ব নিয়েও 


প্রান্তন প্রোসডেন্ট আয়ুব খান 
যেখানে পিছন হঠতে বাধ্য হয়ে- 


ও তীর বাছাইকরা নির্বাচনী কৃমি- 
শন কি ভাবে ১৯৬৪ সালের! প্রোস- 
নির্বাচনে আয়ুব খানের জয় 


{ও করের ভা্ী নিস 


করেন। তান এই ইঞ্গিত দেন ষে 
কোন প্রান্তন বিচারপাত্তকে তাঁর 
সরকার নতুনভাবে 'নর্বাচনী কাম 
শনের প্রধান হিসেবে 'নষন্ত করতে 
চান এবং নির্বাচনী কাঁমশনকে 
আবার ঢেলে সাজানোর জন্যেই বর্ত 
মান নিব্চনী কমিশনকে ভেঙ্গে 
দেওয়া হয়েছে। জনগণের 'দাবী 


i 
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গঠন করা যায় কিনা তার সম্পর্কে 
সুপারিশ করার জন্যে পাকিস্তানের 
প্রান্তন বিচারপাঁর ফজলে আকবরকে 
পশ্চিম পাকিস্তান বিধকন্দ্রবকরণ 


কমিশনের ' একক সদস্য হিসাবে 4 


ধনষুন্ত করা হয়েছে বলেও তান 


'উল্লেখ করেন। 


, পাকিস্তানের রাজ্রনশীতক দল- 


'গঢলর নেতৃবৃন্দ মনে করেন যে 
ষাঁদ এয়ার মার্শাল নূর খান এবং 


$ 


চন অন্হষ্ঠিত 'হবে, একথা ধরে. 


নেওয়া যেতে প্রারে। 
পাকিস্তানের, বিভিন্ন রাজ- 
নৈতিক দল এই ধারণার বশবর্তী 
হয়েই নিজেদের মধ্যে আলাপ 
আলোচনা করে বাভিন্ন সমমতাব- 
লম্বী দল ও সংগঠনের একীকর- 
ণের ভিত্তিতে, নিজেদের মধ্যে 
আলাপ আলোচনা চালাচ্ছেন। ইতি- 
মধ্যেই এয়ার আসগর খানের 
জাঁস্টস পার্ট হামিদুল হক 
চৌধুরীর জাতীয় গণতান্ত্িক ফ্রন্ট 
খাজা নসর্ল্লা খানের নেতৃত্বাধীন 


' আট দফা পন্থী আওয়ামী লীগ 


এবং চৌধুরী মহম্মদ আলির 
নিজামে ইসলাম পাট এঁক্যবদ্ধ 
হয়ে পাকিস্তান, ডেমোক্রোটিক পাট 
গঠন করেছেন। জনাব নুরুল 
আমান এই, নবগঠিত পাটির 
আহ্বায়ক নিযুক্ত হয়েছেন। অন্য- 
"দিকে প্রান্তন প্রেসিডেন্ট আয়ুব 
খানের নেতৃত্বাধীন কনভেনশনপন্ধী 
মুশ্লম লীগ, মিঞা মমতাজ 
দৌলতানার কাউীন্দিলপন্থী মুশ্লিম 
লীগ এবং খান আব্দুল কোয়ায়েম 
খানের নবগঠিত কায়দে আজম 
মুশ্লম 'লীগকে একত্র, করে প্রাক 
স্বাধীনতা যুগের শান্তশালী মুশ্লম 
জন্যে আলাপ আলোচনা চলেছে। 


যামী পার্ট এবং শেখ মুজিবুর 
রহমান ' পারচাঁলিত, ছয়দফা 
পন্থী আওয়ামী লগ ও পশ্চিম 
জুলাফকর আলি ভুট্রোর পাঁকস্তান্‌ 
পিপ্‌ল্‌স পার্ট এবং খান ওয়ালি 
খানের নেতৃত্বাধীন, . জাতীয় আও- 
যাম পার্টি। । সম্প্রতি পেশোয়ারে 
আবার বাদশা খানের নেতৃত্বে খান 
আবদুল গফুর খানের লালকোর্তা 
দলের পনরাবিভাব এ প্রসঙ্গে 


পি 


উল্লেখযোগ্য। ' ইতিমধ্যেই $নব- ' 


গাঠত লালকোর্তা দলের সদস্য 
সংখ্যা লক্ষাধিক হয়েছে বলে 
প্রকাশ। পাকিস্তানের এই কয়ে- 


কট প্রগাতশাঁল দল ' একীভূত 


1 
ঙ 


শক 


এ 


রি 


স্পা 


না হলেও এক্যবদ্ধ খ্তফ্রল্ট গঠনে , 


অগ্রসর হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে 
ইতিমধ্যেই ছয়দফাপন্থী আওয়ামী 
লশগের প্রভাবশালী নেতা শেখ 
মাজব্দর রহমান মৌলানা” ভাসা- 
নগর সম্পর্কে সংশয় কাটিয়ে তার 


শেষাংশ অন্টম পৃল্টায়) 
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ন্বিছেশ্শে 
গরছরিত SESS 


রোডেশিয়ার নুতন সংবিধানে 


স্মিথের বর্ণবিদ্বেষী চেহারা প্র 


রন দা পার্টি 
লেবার পাটির সররারের বৈদে 
শিক নশীতর যথেষ্ট মিল আছে। 
তাই চার বছর . টালবাহানা করে 
উইলসনের সরকার শেষ পর্যন্ত 
/রোডোঁশয়ার . সংখ্যালঘ। ' শ্বেত 
স্মিথ সরকারের « বর্ণবৈষম্য নীতির 
কাছে মাথা নত করে 'নয়েছে। 
আফ্রিকা মহাদেশের আর একটা 
দেশে মাঘ সংখ্যালঘু শ্বেত জাতির 
আঁফ্রকা। সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের 


শ্বেত জাঁতর শাসকদের প্রতি: 


তোষণ নীতির ফলে আজ পর্যন্ত 
রাষ্ট্রসংঘের কোন 'নিদেশই দক্ষিণ 
আফ্রিকা মেনে চলেনি, ফলে অগ- 
শণিত আফ্রিকান' ফ্যাঁসস্ট ভর্সস্টা- 
'রের সরকারের অত্যাচারে লাগত 
জীবন যাপন করছে। যখন 
আফ্রিকার অন্যান্য অণ্চলগুলো 
স্বাধীনতা লাভ করে সংখ্যাগ্রীরষ্ঠ 
আঁফ্রকানদের শাসনাধীনে গেছে বা = 
যাচ্ছে তখন বৃটিশ সরকারের একই 
তোষণ নীতির ফলে স্মিথ সরকার 
রোডেশিয়ায় আফ্রিকানদের . ওপর 
শ্বেত জাতির শাসন কায়েম করতে মার্কিন 
সমূর্থ হয়েছে। 

রোডোঁশয়ার ৪৫ লক্ষ আঁধ- 
বাসীর মধ্যে প্রায় ৪২ লক্ষ লোকই 
হল আফ্রিকান বা এঁশয়াবাসী। 
ইয়ান স্মিথের রোডেশিয়া। ফ্রন্ট 
পার্ট শুধুমাত্র আড়াই, লক্ষ শ্বেত 
রোডেশিয়ানদের , ভোট 'িয়ে এক 
বৈষম্যমূলক সংাব্ধান গ্রহণ করেছে 
যার ফলে দক্ষিণ আঁফ্রকার মত 
রোডেশিয়া এই বছরের নভেম্বর 
মাসে একটাীঁ স্বাধীন সার্বভৌম 
প্রজাতন্ত্র, রাষ্ট্রে (কমনও্য়েলথের 
বাইরে) পাঁরণত হবে। স্মিথ সর- 
কারের বৃটেনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক 
" থাকবে না কারণ উইলসন সরকার 
মনে করেন রোডোশয়ায় নূতন 
সংবিধান বে-আইনপ ভোট মারফৎ 
গ্রহণ করা হয়েছে। 

লণ্ডন টাইমস পত্রিকা বৃটেনের 
প্রধান মন্ত্রী উইলসনকে রোডোশয়া 
প্রজাতল্লের দ্বিতীয় স্রষ্টা (প্রথম 


স্মিথ) বলে আভহিত করেছে। চার . 


15১ 
স্মিথ (যখন রোডোশয়াকে স্বাধীন 

রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেন তখন 
উইলসন , শুধ7 জানিয়ে দেন যে 
বৃটেন রোডোশিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট 
বলে মানবে -না। বৃটিশ সরকার 
কর্তৃক নিযুক্ত শ্বেত রোডোঁশিয়ান 
গভর্ণর িবস বৃটিশ রাণীর প্রাত- 
নিধি হিসেবে কাজ চালেয়ে যাবেন 
যদিও স্মিথ সরকার বসকে মেনে 
চলে নি। রাম্ট্রসংঘের নির্দেশে 
অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বূটেন 
বোডেশিয়ার সঙ্গে সব ব্যবসা- 
. বাণিজ্য ও আর্ক লেনদেন বন্ধ 
করে দলে তাতে শুধু বৃটেনই 


টি. নি পর্যবেক্ষক), 


ক্ষতিগ্রস্ত হয় রোডেশিয়ার কোন 
অর্থনৈতিক অরনাঁত হয়ান। কারণ 
রাম্ট্রসংঘের নির্দেশ অমান্য করে 
দক্ষিণ আফ্রিকা, পৰ্তুগাল, ফ্রান্স, 
জাপান, পাশ্চম জার্মেনা, আমে- 
বিকা ও 'আরও কিছ: দেশ রোডে- 


'শয়ার সঙ্গে ব্যবসা চালিয়ে 'যায়। 


এাঁশয়া ও আফ্রিকার . দেশ- 
গুলো যখন বৃটেনের ওপর চাপ 
দেয় যে শুধু ব্যবসা বন্ধ করে 
স্মিথের বে-আইনী সরকারকে জব্দ, 
করা যাবে না, 'স্মথকে সরাতে 
গেলে শান্ত প্রয়োগ করা দরকার । 
তখন উইলসন সে প্রস্তাবে রাজী 
হন, নি। 'স্মথের রোডেশিয়াতে 
ফ্রন্ট নূতন সংবিধান গ্রহণ করলে 
উইলসন রোডেশিয়ার বিয়াজিলিশ 
লক্ষ আফ্রিকান ও এাঁশয়াবাসীর 
ভীবষ্যতের কথা ভেবে আর এক- 


1 


বার মায়াকান্না কৌঁদেছেন লু 


এবারেও বিদ্রোহী স্মিথের কার্য 


কলাপ বেআইনী ঘোষণা করে 
শুধু রাণীর প্রাতীমীধ গভর্ণর 
'গিবসকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে 
এবং বল হয়েছে যতদিন না এমন 
কোন সরকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যে 
বর্ণ। বৈষম্যে আঁবশ্বাসী ততাঁদন 
বৃটেন রোডোঁশয়ার সঙ্গে কোন 
সম্পর্ক রাখরে না।। 


। রোডোঁশয়া সম্বন্ধে বৃটেনের 


নিক্রিয়তা ও এাঁশয়ার দেশগুলো, 


সব সময়েই সন্দেহের চোখে দেখে 
এসেছে। তাই স্মিথের বেআইনী 
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আরও সক্রিয় 
পন্থা অবলম্বন করার জন্য কমন- 
ওয়েলথ স্যাংশনস কাঁমাঁটর আক্রি- 
কার ও এশিয়ার দেশগুলো বুটে- 
নের ওপর আর রি 


রেল উ থান বলেছেন, 


সৃষ্টি করেছে। এই দেশগুলো 


\ হয়ত রাম্ট্রসংঘের সাহায্যও নেবে 


কারণ রাম্ট্রসংঘের সেক্রেটারি 'জেনা- 
“রোডে- 
শিয়ায় ভোট গ্রহণের বিষয়ে আমরা 


চপ করে থাকতে পারি না-ইহা 


পরিবার শান্তির পক্ষে বিপদ- 
জনক ৷” 


যাঁদও সমথ ঘোষণা করে- “ 


ছেন রোডোঁশয়া় কোন বর্ণ. 
বিদ্বেষ নেই এবং নূতন সধাব- 


UO TE RS 


রোডোঁশয়ার আফ্রিকান জাতীশয়- 
বাদী সংঘ যারা রোডোশয়ার 
বাইরে 4 থেকে মান্তিষুদ্ধ চালিয়ে 
যাচ্ছেন তাঁরা মনে করেন . কু 
বৃটিশ। ওপানবেশিকের দ্বারা যে 
সংবিধান গ্রহণ করা হয়েছে তা 
রিউিহিরা কি হে 


. অবিচার করে যাচ্ছেন এবং 


a 


৪ সাত ই. 


আঁরা ঘোষণা করেন বাইরে থেকে 
তাঁরা গোঁরলা যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন 
যতদিন না ক্রিমথ সরকারের, প্রতন 
ঘুটে। রোডেশিয়া সমস্যার শাঘ্র 
কোন সমাধান না হলে রোডোঁশয়ায় 
শ্বেত জাতির রন্ত গঙ্গা বয়ে যাবে 
"= নিগ্রো প্রধানমন্ত্রী বারনহ্যাম। 

' স্মথ আর. একবার প্রমাণ 
করলেন সাম্রাজ্যবাদী শীল্তগ্লোর 
পরোক্ষ সাহাষ্য পেলে যে 'কোন ' 
ছোট বা বে-আইনী রাষ্ট্র রাষ্টু- 
সংঘের নির্দেশ অমান্য 'করে চলতে 
পারে। চার বছর আগে বে-আইনন- 
ভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং 
বর্তমানে এক জাতি-বৈষম্যমূলক 
সংবিধান গ্রহণ করে স্মিথ যে 
বিয়াল্লিশ লক্ষ নাগারকের প্রাত 
যে 
আঁবচারের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্তও 


- কোন সক্রিয় পন্থা গ্রহণ করা হয়নি 


তা ছঁতহাসে এক কলঙ্ক হয়ে 
থাকবে। সভ্য বলে যারা গর্ব করেন 
সেই শ্বেত জাতির কিছু উগ্র 
রাজনৈতিক নেতা যাঁদ, অনন্ত 
জাতির 'রুষ্ধে এখনও শোষণ 
চালিয়ে যান তাহলে সেই সমাজ 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার 
সময় এসেছে। 


A 


নিল্জাললৈল জন্য জিত নেৰা ওশত্ঞাল এক্তি লা 


পশুকে ভিয়েতনাম শান্তি দের না হঠান পর্যন্ত ফ্খ চালিয়ে সরকারের আওতা 


বৈঠকে আর একবার অচল অবস্থার 
রর হয়েছে। এই!বৈঠকে বসে 

প্রেসেডেন্ট  নিকসনের 
'দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে পণচশ 
হাজার সৈন্য সাঁরয়ে নেবার ঘোষণা 
করেন জাতীয় ম্যন্ত ফ্রন্ট কর্তৃক 


যাবে। 

পরদিন নিকসনের সৈন্য 
সরিয়ে নেবার প্রস্তাব যে শ্বধূই 
আমেরিকার ধোঁকাবাজীর লক্ষণ 
তার' প্রমাণ পাওয়া গেছে একটা 
বৈদেশিক সংবাদ এজেন্সীর খবরে॥ 


অস্থায়ী সর্বদলীয় বৈপ্লবিক সর- । এই ,খবরে প্রকাশ প্রস্তাবিত আমে- 


কার গঠনের কয়েকদিন পরেই। 
এট আলোচনায় মাত, 
প্রতিনিধি বৈস্লাবক সরকারের 
"পররাজ্ট্র মন্ত্রী শ্রীমতী নুয়েন রথ 
বিন এবং উত্তর ভিয়েতনামের প্রাত- 
ধনীধ দাবী জানান যে আবলম্বে 
স্বেচ্ছাচারী থউ-কী সরকারের 
পরিবর্তে দক্ষিণ ভিয়েতনামে এক 
সর্বদলীয় কোয়ালশন সরকার 
গঠন করা হোক। এই প্রীতাঁনাধ- 
দ্বয় আরও জানান যে 'থিউ' সর- 
কারকে না সরালে শান্ত বৈঠকের 
আলোচনা ফলদ হবে না। 
মাঁকর্নী প্রাঁতানাধ এদের দাবী 
মেনে নিতে পারেন নি কারণ আমে-। 
রকা মনে করে থিউ সরকারই 
দাক্ষণ ভিয়েতনামের একমান্র প্রাতি- 
নিধি স্থানীয় সরকার। 

ম্যান্ত ফ্রন্টের ও উত্তর ভিয়েত- 
নামের প্রাতীনীধদ্বয় ঘোষণা, করেন 
যে নিকসনের সৈন্য সাঁরয়ে নেবার 
প্রস্তাব কেবলমাত্র একটা ধাস্পা- 
বাজশ কারণ তাঁদের তিনদফা সর্তের . 
একটাও মানা হয়নি। যাঁদ আমে- 
রকা সর্তাধীনে তার সমস্ত সৈন্য 
(৫০০,০০০--এদের সঙ্গে আরও 
৫০০,০০০ সৈন্য পিউ সরকার, 
অস্ট্রোলয়া, নিউজিল্যান্ড, থাই- 
ল্যান্ড দক্ষিণ কোঁরয়া ও ফাঁল- 
পাইনসের হয়ে যুদ্ধ করছে) সরিয়ে 
না নেয় তাহলে ম্যান্ত ফ্রন্টের 


শরকান সৈন্যদের দাঁক্ষণ ভিয়েতনাম 


ফন্টের থেকে সাঁরয়ে না নিয়ে তাদের ওই 


দেশেই এক যদম্ধক্ষেত্র স্থানান্তরিত 
করা হচ্ছে৷ এর ফলে যে সব 
আমৌরকান সৈন্য দেশে ফেরার জন্য খোর 
উদগ্রীব হয়ে ছল তাদের মধ্যে 
অত্যন্ত অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। 


অনেকে অবশ্য মনে করেন 


“নকসন আমোরকায়, জনমত ক্রমশঃ 


ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরোধী হয়ে 
ওঠায় সকল আমোরকান সৈন্য 
দাক্ষণ ভিয়েতনাম থেকে সসম্মানে 
তুলে নেবার এক পারকল্পনা করেন, 
যাঁদও মানি সরকার জানে 
দাঁক্ষণ ভিয়েতনাম থেকে সরে যাওয়া 
মানে তাঁবেদার থিউ সরকারের পতন 
অবশ্যম্ভাবী । , এই পাঁরকজ্পনার, 
প্রথম ধাপ হিসেবে নিকসন। পণচশ 
হাজার সৈন্য আগস্ট মাসের মধ্যে 
সরিয়ে নেবার ঘোষণা 'করেন। কারণ 
তিন জানেন প্যারিস বৈঠকে কোন 
চান্ত হওয়ার পূর্বে সমস্ত সৈন্য 
সারয়ে নেওয়া মানে মবীস্ত ফ্রন্টের 
কাছে পরাজয় স্বীকার করা! 
যে বৈপ্লবিক সরকার থিউ 
সরকারকে উৎখাত করার পাঁর- 
কল্পনা করেছে তার গোড়াপত্তন 
আসলে হয়েছিল ১৯৬০ সালে 
যখন জাতীয় মযান্ত ফ্রন্ট প্রথম 
“বৈপ্লাবক কাঁমাট” গঠন করে 
এক মুক্ত এলাকায়। আজ পর্যন্ত 
ফ্রন্টের যোদ্ধারা দাঁক্ষণ ভিয়েত- 
নামের দুই-তৃতীয়াংশ অণ্টল থউ 


থেকে মত্ত 
। করে প্রায় দুই হাজার বৈঃলাবক 
কাঁমাট গঠন করে। এই সব কাঁম- 
টিকে ভাত্তি করেই বৈগ্লবিক সর- 


তার মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় 
মুক্তি ফ্রন্টের প্রেসিডেন্ট নুয়েন হু 
থোর '্যান বৈগ্লাবক সরকারের উপ- 
দেষ্টা কাউন্সিলের সম্পাদক নিযুক্ত 
হয়েছেন। প্যারিসে শিক্ষিত ঘর 
সায়গনের একজন নামকরা উকিল 
এবং প্রথম থেকেই মন্ত সংগ্রামের 
সঙ্গে জাঁড়ত।, দক্ষিণ ভিয়েত- 
নামের 'দয়েম সরকারের অধীনে 
[তান এক কারাগার থেকে আর এক 
কারাগারে স্থানান্তারত হন এবং 
পরে মুক্তি ফ্রন্টের যোদ্ধারা তাঁকে 
উদ্ধার , করেন। উনপণ্টাশ বৎসর 
বয়সেও থো দক্ষিণ ভিয়েতনামের 
সবচেয়ে। 'প্রয় 'জ্বাতীয় নেতা। 
' বৈশ্লাবক সরকারের প্রয়ান 
মন্ত হ:ইন তান ফাৎ মন্ত ফ্রন্টের 


ত্বাত্তিক নেতা! ফরাসী” সাম্রাজ্য- , 
বাদের বিরদ্ধে তিনি সংগ্রামে লিপ্ত 
অবস্থায় এবং পরে দিয়েম সর- 


” কারের অত্যাচার থেকে মস্ত হওয়ার 
- জন্য গা ঢাকা দেন। ১৯৬০ সালে 


মাস্তি ফ্রন্ট প্রাতষ্ঠা হলে৷ ফাৎ তার 
সেক্রেটারী জেনারেল পদে 'নযুন্ত 
হন। ৃ 
পররাষ্ট্র মন্দ্রী শ্রীমতী নূয়েন 
থ বন বৈপ্লবিক সরকারের মন্লী- 
দের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোট 
এবং তাঁর বিয়াল্লিশ বছরে তান 
এশিয়া, আঁফ্রকা ও ইউরোপে 
দাক্ষণ ভিয়েতৃনামবাসীর প্রাতানাধ- 


রূপে বহু সম্মেলনে যোগদান করে 


মান্ত ফ্রন্টের উদ্দেশ্য ব্যখ্যা ফরেন। 


“তান ছেলেবেলা থেকেই জাতধয় 


সংগ্রামের পঃরোভাগে ছিলেন এবং 
এখন ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির এক- 
জন সভ্যা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ ফুঙ 
ভ্যান কুং, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সরান 
ন্যাম ট্রং এবং অপর্‌ এক মন্ত্র! ট্রান 
ব্দ কিয়েম তনজনেই মণান্ত ফ্লল্টের 
পুরোনো যেদ্ধা। 
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খেলা ভাঙ্গার খেলার চুড়ান্ত 
পৰ্যায়ে কলকাতার ফুটবল : ন 


‘এই আ্যাধাগ্র ‘ইউথের . যুগে 
যেখানে মেজাজ সপ্তমে চাঁড়যে 
'রাখাটাই ষুগোপযোগখ বলে আঁভ- 
হাতির নিরিখ, সে' যুগে ফুটবলের 
মত মেজাজ খেলাটা যে 
সর্বনেশে হবে তা আর; 'বাঁচন্র কি! 
ভি কলকাতা ফিল যে দেজা, 
ভাঙ্গার, খেলার , চুড়ান্ত পর্যায়ে 
পেশচেছে, তার জড় আর্‌ কোথাও - 
আছে না সন্দেহ। | 

এ পর্যন্ত প্রথম বিভাগ লীগের 
তনাট খেলা আধপথে ভণ্ডুল 
হয়েছে এবং লক্ষ্য করার বিষয় '_ 


তনাটই মহামডান স্পোর্টতএর্‌ 


খেলা । তা ছাড়াও ওদেরই একাট:. 
খেলায় সদস্য আসন থেকে ধ্চল 
ছংড়ে লাইন্সম্যানকে আহত করা 
হয়েছে। এবং আরো দুটি খেলার 
শেষে দাঙ্গাবাজীর ঈষৎ প্রকাশ. 
ঘটেছে। 

মহামডান স্পোর্টিং, ক্লাবের 
পারচালক মণ্ডলী অবশ্য, সব 
কিছুর জন্য রেফারির পাঁরচালনার 
রুটকে দায়ী করেছে। ওদের 
সাধারণ সম্পাদক আমাকে নিজে 
বলেছেন যে বড় দুটি ক্লাবের স্বার্থ 
রক্ষার জন্য রেফারিরা ,আভিসান্ধ 
নিয়ে মহামডান স্পোর্টিং ক্লাবকে 
কোণঠাসা করে রাখে। কিন্তু এবার 
যেখানে মোহনবাগান এবং 


এরা টাকাটা ERE 
বৃন্দ, নার্ববাদে মাঠ ত্যাগ করেছে: হয়েছে। এবং এ বছর যে fl 
সেখানে মহামডানের. পুরো পয়েন্ট ভণ্ডুলের মূখে তাও তো 
না পাওয়া প্রত্যেকটি খেলায় সম- বোঝা যাচ্ছে! i 
থকদের উচ্ছঙ্খল প্রকট হয়েছে। , রছরের পর. বছর আই, এফ, এ 
,মোহনবাগান ও ইস্টবেজ্গলের একটি বিশেষ টমের স্বার্থরক্ষা- 
সমর্থক সংখ্যা মহামডান স্প্োর্টিং মূলক সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে এমন 
এর চেয়ে বৌশ বলে মহমডান সব অসম 'সদ্ধান্ত করে আসছে, 
ল্পোটিংকে হয়তো, তাদের বিরদ্ধে যার ফলে আই, এফ, এ-র ন্যায়= 
, তাদের মাঠে, খেলতে গিয়ে পরায়ণতায় আস্থা হারিয়ে ফেলেছে 
' কোণঠাসা হতে হয়। কিন্তু ।সবাই। যে সব টীম চ্যাশ্পিয়ন- 
মাঠে অন্য ছোট|টীমগ্বালর বিরুদ্ধে, শিপের স্বপ্ন, কখনই দেখে না, 
সমর্থকদের লেশ্গো মনো- ' তাদের অনাস্থা প্রকাশ অবশ্য 
ভাব প্রাঁতবারই প্রকট হয়ে থাকে। উগ্র রূপ' পাঁরগ্রহ করে না, কিন্তু 
ওদের দাঁব কলকাতার বাইরের ' চ্যাম্পিয়নশিপের, লড়াইয়ে অগণিত 
রেফারি নইলে খেলবো" না অথচ মাচাধরাদের আশা পূর্ণ না. করতে 
বাইরের রেফারি যখন যে এসেছে পারলে যে' সব ক্লাবের ভাবতে 
তাঁর পারচাজনা দেখে মনে হয়েছে আনবার্ষ। অগ্নিসংযোগ , 
কোন জ্ঞানগাম্যই নেই! প্রয়াসও অপ্রত্যাশত নয়, তাদের 
7" তবু ভালো, . মহামডান তো আর. আই, এফ, এ-র আঁবচার 
স্পোর্টিং এবার এখনো সংখ্যালঘু মুখ বুজে সহ্য করলে চলবে নাঃ 
সম্প্রদায়ের প্রাতি : অত্যাচারের তাই ইস্টবেষ্গল গত বছর 
গর তোলে দন. তবে, আরো মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ' লীগের 
মুশীকলে পড়লে তুলবে না ওদের খেলা খেলেন এবং আঁবিচারের 
অতশত আচরণের "ভীত্ততে জোর" প্রতিকার পায়নি মনে করে আদা- 
করে তা বলাষায় না। _/লীতের শরণ নিয়ে দুদু প্রতি- 
তবে খেলা ভাঙ্গার " দার ,যোগিতাই গতবার বানচাল করে 
ক্লাব বিশেষের সমর্থক বা রেফারং 'দয়েছে। আই, এফ, এ-র প্ল্যাঁট- 
এর ওপর হয়তো: এ-ম্যাচ ওম্যাচ জাম জ:বিলি বছরের সার্থক পরি- 
প্রসঙ্গে দেওয়া যায়। কিন্তু আই, সমাপ্তি ঘটেছে) 


[| 


* কোন পথ নেই। সেই চাপ,-আঁবার, 


নারির সা ত: জজের নুর টিতে গত বছর 


ঁ 
_ ° MORSE EERE SEEN 
1. 


এ বছরও, ইস্ট বেঙ্গল মোহন- 
বাগানের বিরদ্ধে লীগের খেলায় 


সাক্ষিত্ঞাল তলং বাল 
ও (ষষ্ঠ পম্টোর পর) 


নয়া শাসনতন্ম রচনা ও নয়া সাধা- 
রণ নির্বাচনের দাবীর স্বপক্ষে 
প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়েছেন। মৌলানা 
ভাসানী এবং জুলফিকর' আল 
ভুট্টোর পার্টও -ীনম্নতম, কর্ম 
নীতি হয়েছেন।, খান ওয়াল 
খানের জাতীয় আওয়াম দল এবং 
নবগঠিত লালকোর্ত্া দলও এদের 
সঙ্গে যোগ দেবেন এর্‌ সমস্ত লক্ষণ 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। , 

. পাকিস্তানের 'জনতা 'আরেক-' 
বার সংগ্রাম ও চূড়ান্ত বিজয়ের . 
সন্ধিক্ষণে দ্রুতবেগে ' উপনীত 
হচ্ছেন। সমাবেশ ও পক্ষ, পারিবর্ত 
নের পালা সাঙ্গ হবার, মুখে। এই 
কারণেই রাজনোতিক . চাঞ্চল্য ধারে 


, প্রমাণ ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। 
মোহনবাগানের িরুদ্ধে' পূর্ব 
নিদিষ্ট দিনে ওরা মাঠে টীম. 

',.. নামিয়েছে এবং সংবাদপত্র বিবৃতি . 
সামরিক চক্র সম্ভবতঃ সোজাস্নাজ অনুযায়ী ক্লাবের প্রধান জ্যোতিষ 
পাকিস্তানের জনগণের আশা গৃহ নাক এর পর আবার খেলা, 
আকাংখার ওপর আক্রমণ চালাতে দিলে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে টীম, 
চান না৷ তাঁরা স্তোকবাক্য, ও টৈবেন' না বলে মনোভাব ' প্রকার্শ 
াতুরীপন্রণ পদক্ষেপেয় সৃহায়তায় করেছেন। 
আয়ুবাবহীন আয়ুবশাহীকে বেশ আমাকে বলেছিলেন .ষে সুপার- 
কিছাদনের জন্যে কায়েম. রীখা লগ প্রবর্তনের ফলেই ইস্ট বেঙ্গাল 
সম্ভব হবে বলে মনে করে থাকলে মোহনবাগানের সঙ্গে খেল্লায় পয়েন্ট 
তাঁদের এই মূুতার উপযুক্ত মূল্য হারানো গ্রাহ্য করোন, কারণ.আসল - 
দিতে হবে! কারণ 'এবার পাকি- ; চ্যাম্পিয়নশিপ স্থির হবে. সুপার 
। স্তানের সাধারণ মান্য অন্নেকবেশী ' লশগের 'খেলায়। '' এবারও সেই 
দূ়প্রীতজ্ঞ এবং সংগঠিত।! . সুপার ল’গ, নামটা, বদলে চ্যাঁম্প- 
। জনৈক খ্যাতনামা ছান্রনেতার য়নশিপ 'লীগ' করার ফলেই তা 
ভাষায় বলতে গেলে, “ঢাকা শহরে গ্রহণীয় হবে এ বোধে 'আত্মপ্রবপ্ঠনা' 
আয়ুব২খানের/এক' ডিভিশন সৈন্য করেছে আই এফ, এ; আর সর্বা- 
দশলক্ষাধক জনতার অসমসাহসঁ ধিনায়ক বেচবাব তো প্রকাশ্য 
আক্রমণমখী দড়তার সামনে পিছ; সভায় বলেছেন সব বড় ক্লারের মত 
হঠতে বাধ্য হয়োছল। সারা *পূর্ব জেনে নিয়েই তিনি চ্যাম্পয়নাশপ - 
পাকিস্তানে ইয়াহয়া খানের তিন প্রস্তাব করেছেন৷ জ্যোতিষ- 
ডিভিসন সৈন্য রয়েছে। পূর্ব বাবু কিন্তু স্পষ্ট ঘোষণা 'করে- 
পাকিস্তানের গণশীন্ত তাদেরও পরা- ছেন যে তাঁর ক্লাবের মত' নেওয়া 
জিত করতে পারবে। এবার শুধু হয়ান। ইস্ট বেঙ্গল খড় ক্লাব- 
ঢাকায় নয়, লাহোর, করাচ, পেশো গলির মধ্যে পড়ে না এমন বাতু- 
যার সর্বত্র গ্রান্ম, শহরে জনপদে লের প্রলাপ অবশ্য বেচুবাবক ও 


A 


গতবার জ্যোঁতষবাবড ' 


1 
নী “পপি ॥ শক্ুরার ৪ঠা-জনলাই ১৯৬৯ 


জের সতের তে চন শুনে! এবং বুঝেও' অই; এফ, এ 
ধশপ লীগ" প্রবর্তন শুধু নয়, কেন যে ওঁদের সুযোগ দেয় 
তাদের মত না নিয়েও মত নিয়েছি নিজেরা নটি করে, এতে আই, এফ, 
বলে ঘোষণা করা ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব. এ পারচালকদের " ব্দাম্ধর তাঁরফ . 
ডি রা করা যায় না! : 
"আর এবার মোহনবাগ্ান-ইস্ট বেঙ্গ- . | মহামজান রিলেছে খেলবো 
লের খেলাটি যে স্থগিত রাখা হল, না! রাজস্থানও বলেছে খেলবো 
তার খবরটা মোহনবাগান ক্লাবকে না। তাদের যান্ত, মহামডানের 
প্রোরত পত্রের একখানি নকল “বিরদ্ধে ওদের খেলা. পুনরন,জ্ঠান 
পাঠিয়ে জানানো হয়োছিল, তাতে না 'করা। রেফার খেলা বন্ধ করে 
ইস্ট'বেশাল ক্লাবের ক্ষুত্খ হওয়া দিয়েছিলেন রাজস্থান: খেলোয়া- 
ম্বাভাবক। কেন ষে জেনেশুনেই ডরেরা মারকুটো খেলার জন্য! রাজ- 
আই, এফ, এ এই সামান্য নটিগলি্‌ স্থান ক্লাবের বন্তব্য মারকুটো.খেলো- 
স্পষ্ট করে! তারপর পাঁরণতি সাংঘা- য়াড়দের মাঠের . 'রার করে দিয়ে 
তিক হলে সব দোষ ইস্ট বেলাল খেলালে না'কেন। , রেফারীর এর 
“তথা জ্যোতিষ গুহ ঘাড়ে চাপিয়ে প্রতিবাদে যা বুলা' স্বাভাবক, তা 
|আত্মপ্রসাদ লাভ করে ॥ 
আই, এফ, এ-র পারচালক সঙ্জশব বসুর বীহন্করণ আদেশ 
মশ্ডলশতে /যখন কোন, অন্যায়ের কার্যকর, করতে'ষে পরিমাণ তর্কা- 
প্রতিবাদ প্রতিষ্ঠা করতে, পারোন তাঁক্ক ছুটোছুাট, ও হাতাহাতির 


! 


/ 


4 


Re 


{ 
|) 


fj 


ইস্ট বেঙ্গল, তখন চিত্তরঞ্জন প্রয়োজন "হয়েছিল, তাতে আর ' 
দাসের কাউন্সিল, বয়কটের' ' মত কোন' খেলোয়াড়কে, বার কর্যুর দায় 


ওরাও গভার্ণং বাঁড বয়কট , করে । নিতে পারতেন না রেফারি | 
বসে আছে। অথচ নিজেদের জাবির |, অথচ ওই খেলার দ্ীদন আগে 


জন্য চাপ দিতেই হবে, অন্তত মহামডান স্পোর্টিংহাগুড়া ইউ-: 
ন্যায্য অধিকার আদায়ের ষখন "অন্য নিয়ান খেলা পাঁরত্যন্ত হয়োছিল 


প্রকাশ্য রাজনোতক দুলগ্াীলর হা ইউ বানী তর 
মা সহযোগি করে সব জেনে (শেষাংশ নবম Cs, 


রী সরোবরের ঘটনা, 
: (৪ পম্ঠোর পর) 


আখ্যা দেওয়া হয়। নারী নিগ্রহের প্রত্যক্ষদর্শীর 'বিবরণ। এই িঠি- 
সংবাদ এই কাগজে বার হতে থাকে গাল কারা লিখেছেন এবং. কোথায় 
এর দ্যাতন দিন আগে থেকে নানা বসে“ঘোষ কমিশন অনস্ষধান 
লোকের বিবাঁত মারফৎ, ৷ শ্রীসিদ্ধারথ করলে কিছ: চাণ্ল্যকর তথ্য 
রায় গৌহাট' থেকে ফিরে এসে এক * পেতেও 'পারেন। আনন্দবাজারে 
লম্বা চিঠি লেখেন রাজ্যপালকে এবং সতেরই এপ্রিল সম্পাদকীয় পাতায় , 
যথারীতি তা অচিরে সংবাদ- একট দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাঁশত হয়। 
পত্রে স্থান পায়! হিন্দুস্থান , শিরোনামা £ রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনা 
্টান্ডার্ড এই, চিঠিকে বেশ প্রাধান্য _এ কেমন পুলিশ িপোর্ট। 
দিয়ে ছাপে। 'শ্রীরায় এই চিঠিতে, লেখকের আঁভিযোগ, পলিশ 
বলেছেন, “রপোর্টগুলো ধাঁদ সত্য গভর্নমেন্টকে নারী-নির্যাতনের 
হয় বাঙ্গলার নারীজাঁত নিগৃহীত, রিপোর্ট দেয়ন। সাংবাদিকদের 
নিপীড়িত হয়েছে৷” 'এ সময়েই আক্রমণে পীলশ অবশ্যই সবসময় 
শ্রীরাজনারায়ণ তাঁর বিখ্যাত বিবৃত ভীতসন্পস্ত “থাকে। আমাদের 
দেন। | দেশের পুলিশের কাীঁর্তিকলাপ 
আনন্দবাজার প্রথম 'সম্পাদকীয় নতুন করে কিছ; বলবার নেই। 
লেখে তেরোই এপ্রিল! বাজার, কিন্তু আনন্দবাজারের প্রবন্ধ-লেখ- 
ভাষায় লেখা এই সম্পাদকীয়তে ককে জিজ্ঞেস করা বায় ' «এ 
“ক্রমশঃ এই" সন্দেহই কেমন রিপোর্টার যে ছয়ই এপ্রিলের 
ছড়াইয়া পাঁড়তেছে যে অনুষ্ঠিত ঘটনার দিন, তার পরের দন, তার 
নারীমেধ... আসরের পরিত্যক্ত কি তারও পরের দিন এইসব নারী 
বমন, ছিন্ভিল্ন অন্তর্বাস আর . নির্যাতনের খবর হয় চেপে দেন, 
বহির্বাস একটি পৈশাচিক রা্রির নয়ত 'রাজনৈঁতক হাওয়ার সঙ্গে 
মুখ্য সাক্ষী মজার ব্যাপার এই ্মালয়ে ইন্টারভিউ . এবং প্রবন্ধ 
যে, এতাঁদনেও ‘ক আনন্দবাজার ক অম্লান বদনে লিখে যান ?” 
{হিন্দুস্থান কারুর রপোর্টারই এই কাঁমশনের রিপোর্ট যাই 
“নারীমেধের” কোন নিজস্ব, রিপোর্ট হক, বাঠগালীনীবদ্বেষষীরা যা চেয়ে- 
লিখবার মালমশলা যোগাড় করতে ছিলেন, 'তাই হয়েছে। বাহ্গালপ 
পারেন নি। তাঁরা অন্যের মূখে আজ ভারতে এক লম্পট জাত 





বাল খেয়েছেন এবং যাঁর বিবৃতি হসেবে নাম 1.কিনেছে। বৈষায়ক ' 


যত বেশী /নারামেধের উল্লেখ ক্ষেত্রে বাষ্গালাকে পঙ্গ করা 


855 হয়েছে ইঁতিমধ্যে। তার চার হন- 
আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, যোলই নের যেটকু বাকী ছিল রবীন্দ্র 


দাবীর বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের কথা নয়া-সামরিক চক্রের ভাড়াটে 'সেনা- তাঁর সাঞ্গপাঙ্গরা কখনো বলবেন এপ্রিল প্রকাশিত তারিখাঁবহগন সরোবরের ঘটনা নিয়ে তা সম্প্ণ' 


উর যা যা 


হার :যোকং বা: ক্যা হরে 


চা 


না! তবু তাদের মত না. নিয়ে 


চারখানি চিঠি-সবগুলোই নাকি করা হয়েছে। 
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খেলাব জ্ডাঙ্গাল্ল শেল! আও আজি আত 


৫ : (অষ্টম প্ঠার পর) ; | ও অর্থনৈতিক অসম্য দূরীকরণে ৰ | | 
| মহামভনের খেলোয়াড়রা, খেলতে ভারতের ফুটবল কত নিচে নেমে ক এই লা লতা ধু হৃমকীতে কিচু হবে ন 
চায়ান। জান না উগ্র সমর্থকদের গেছে বলে দকখ' প্রকাশ করে- ফুটবল লীগের মধ্যেকার বিরাট | [১ | | 
ভয়ই খেলতে না চাওয়ার কারণ ,ছিলাম। এক বন্ধৰ টেলিফোন করে অসাম্য এক মর্তমান প্রহসন। : অর্থনৌতক সংবাদদাতা) চাঁরত্র পালটেছে। সুতরাং . হুম- 
~~ I $ ' হম 
শব [তান প্রতিবাদ জানান, ফিরিস্তি ্‌ 72 অত্যাবশ্যকীয় [জানিষপত্রের দাম কীও থাকবে আর 'জাঁনষ পত্রের 
বৈ টা oe শোনালেন লা চিনি {কিছ মেলোড্রামা, '$কছ (বোমা- বাড়তে। শুরু করেছে যেমন সরষের দামও বাড়বে এ চর্লতে পারে না। 


তেল, ডাল, মশল্লাপাঁত্‌ ইত্যাঁদ। তাই সধীন বাবুকে বৃলাছ , 
বিষয়টি গভার্ণং বাঁডর হাতে: তুলে শন্ড, বোদ্বাইয়ের রোভা্স কাপ পটকা, ইট পাথর, আগ, লা আমাদের ফুড মিনিস্টার শ্রীস্মধীন বাস্তব' পন্থা অবলম্বন করুন। 


দিয়েছে, তা দর্বেধ্য। রা হত টিয়ার গ্যাস। কিন্তু তার ক্লাইমান্স কুমার 'এ ব্যাপারে ওয়াকবহাল। আপনার ডিপার্টমেন্টের মারফৎ 
আসল গোলমাল মহামভান. এবং তার পর প্রশ্ন, করলেন, £ অন্তঃসারশূন্য হাস্গারসে, ' অনাবিল [তান হুমকণ ছেড়েছেন 'ব্যাবসায়- ' একটি লিস্ট তৈরী - 
' স্পোর্টিং এবার, মোটেই ভাল এর পরও বলবেন ভারতীয় ফট আনন্দের 'হাশি নয় সীরয়াস দের বিরদ্ধে বিনা তবে রা রা 


খেলতে পারছে না। 'এমন কি ' বলের উন্নতি 'হয়নি? i 
প্রথম থেকে পয়েন্ট ফেলতে শুরু উন্নীত নিয়ে মাথা ব্যথা থাকলে j 
| করে ওরা প্রথম পাঁচাট দল হিসেবে বড় ক্লাবগনীল খেলোয়াড় তোর । এই পাঁরবেশ , কাটাতে হবে 
5৮ করতো, ওদের চাই রেডিমেড এমন চিন্তা কেউ কোথাও করেন তা নয়। ১৯৬৬ সালে প্রান্তন থেকে যে সমস্ত জিনিষপত্র আসে 

প্রত্যাশা জাগাতে টপারে নি কোন খেলোয়াড়, তৈরি মান । কলকাতায় না, বামপন্থী যুবশান্তও ফুটবলের কংগ্রেস মন্ত শ্রীপ্রফন্ল সেন মহা- সেখানে তার দাম কত এবং কত 


সময়ে। অথচ হাজার দুই-এর ওপর তার সরবরাহ সাঁমাবদ্ধ অথচ ব্যাপারে মোহনবাগান-ইস্টবেঞ্গল . শয় নিবতর্নমূক আইনে কিছ; । দামে তা বিক্রী হয়' কোলকাতাতে। 


সদস্য সংখ্যা। মোটা, হারে চাঁদা: চাহিদা, ক্রমবর্ধমান কারণ . ফব্ট- 
স্তন কলকাতা ফুট" কিছ 'রাঘা বাঘা ব্যবসায়ীদের দরকার হলে এই সমস্ত লিচ্ট- 
দিয়েছে, ক্লাবের খেলা দেখা গোঁণ বল পাঁরচালকদের' দল ' রক্ষার . ২ তি গ্রেপ্তারও করোছলেন। কিন্তু ভুক্ত সৎ. ব্যবসায়ীদের সরকারকে 


উদ্দেশ্য তাদের, জয়, দেখাই মুখ্য! প্রয়োজনে প্রথম শবভাগ্গে . টীম বল চনশীল, ভাঙছে, ভাঙবে জিনিষপত্রের দাম কমোনি। তাছাড়া আর্ক বা অন্যজাতীয় সাহায্য 
আর প্রাত|খেলায় যে গ্যালাঁর ভাত সংখ্যা বাড়াবার যে প্রচেষ্টা তার অচিরেই ভেঙে পড়বে। জনতা, পর্নীলশের ইনটোলিজেন্স সংস্থার করতে হবে। তা হলে অসাধু 
সমর্থক জনতা এসে ভিড় করে, ফলে হয়তো ওরা একাঁদন পণ্চাশটি খেলোয়াড় ক্লাব পারচালক, ফ্বল মাধ্যমে নধীনবাবক এই অসাধু ব্যবসয়শীদের খানিকটা কোণঠাসা 
রা Sa যি রর টা পাঁরচীলক এমন দি এ আই এফ' ব্যবসায়ীদের শায়েস্তা করতে *পছপ। করতে পারা যাবে। ণ 
মতে। যেখানে খেলার ল্রাটতে প্র খেলাতে পারে কাজেই 'এফ.সবাই খেলা ভাঙার খেলায় হরেন না একথাও বলেছেন! পল i তা ছাড়া সুধশন বাবুর উচিত 


জিততে পারছে ।না, সেখানে টাম- যে সব ক্লাবের টাকা আছে তারা | 
নি শের সঙ্গে ষোগসাজসে এই অসাধু এখান ফুড করপোরেশনের মাধ্যমে 
১“ঠনের তির দায়িত্ব, এড়াতে হচ্ছে মোটা ব্যয়ে খেলোয়াড় আমদানি মত্ত। তবে একমান্র Vio ব্যবসায়শরা কি করে তাদের ব্যবসা ০458 


রেফারর ব্রাটা বচ্যাতি ধরে। করে! প্রথম বিভাগে অনেক টীম আই এফ সম্প্রাত শ্রীঅমর ঘোষকে 


বসের হাসাযসে পাঁরণাত! ৷ কিন্তু শুধু হুমকাঁতে কিছ; করেন তাদের কিছু কিছ লোক 
হবে না বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা নিয়ে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ 
হহমকীতে যে একেবারে অনভ্যস্ত করে জ্যননন যে বাংলা দেশের বাইরে 


J 


চালিয়ে যেতে হয় তা ভাল খাঁরদ করান, বাংলার বাইরের 
করেই জানেন। এ কথা ভাববার বাজারগ্নল থেকে যার মাধ্যমে 
কোন কারণ নেই যে পুলিশ তার 


একথা ঠিক যে কলকাতা ফুটবলে, অনেক খেলা অতএব সব খেলা সভাপতি করে ফুটবলের অবনাঁত 
রেফারিদের অনেকের “নিজস্ব দল- দেখার মেন্বারাশপ ও অনেক। রে 
প্রীত অজানা নয়। তা বলে ভুল ফলে ক্লাবের ওলি ০445 
ব্রাট সব ইচ্ছাকৃত ও উদ্দেশ্যমূলক ফ্যেশান, তাই খেলোয়াড়ের দুর 
এই অপবাদও অযৌক্তিক। নক্ষত্র, ওঠে হ হ; করে। কিন্তু ওদিকে 
৭ মার্কা খেলোয়াড় যখন বোকার মত ম্যাচের পর ম্যাচ বাজে টীমের 
ভুল খেলে, সহজ গোলের বিরুদ্ধে 

' মানবিক ভুল-ভান্তি। তাহলে রেফা- টীমেরও ধার ভোঁতা হয়ে যায়, তা 
বিরও আঁনচ্ছাকৃত ভুল হতে পারে, নিয়ে মাথাব্যথা নেই। আর ভার- 
তা মেনে নেওয়া হবে না কেন? তাঁয় ফুটবল ষতথখ্যাশ নিচে নেমে) 
বিদেশের রেফারিরা অনেক কম যাক, কে তার ধার ধারে। 


. ভুল করে এ নজীরও অচল! কারণ তীয় ফুটবলের  প্রাণকেন্দ 
' শবদেশে . খেলোয়াড় অনেক কম' 


ভুল করে। ' যেমন খেলা তেমাঁন কলকাতা। সেখানে দর্ঘট ক্লাবের 
রেফার হবে একথাও মনে রাখা ফটবল বাজেট বছরে লাখ টাকার ' 
দরকার। বম্বে, মাদ্রাজ দিঞ্লীর ওপরে, অপর একটির কিছু কম। 


ন ১০ LEE YB চলে। যেখানে 
সমর্থকদের সিদ্ধান্ত ভালো ভালা তরুণ-তরুণী চাকার 
দিতে গিয়ে রেফাঁরর একট; ঘাবড়ে পায় না, সেখানে ফুটবলে একট: 
যাওয়ারই কথা৷ কলকাতার রেফা- লাথি মারতে পারলেই রেলে, 
রিরা এই পরিবেশে' অভ্যন্ত বাই- চাকার। চাকার পাওয়ার পর রেলে 


ডি এসে খেই হারিয়ে অন্য. ডিউটি কিছু থাকলেও করতে 


আসলে জনসমর্থনপণ্ট নটি হয় না, আর খেলার বেলায়ও দুর 
ক্লাব তাদের বিরাট ব্যয়ভার বহনের ছাই ভার। স্পোর্টস ও স্পোর্টদ- 
জন্য সদসাসংখ্যাও ক্রমেই' বাঁ়য়েছে, ।ম্যানদের এই পোষকতা চলছে 


। 


£ আর বাড়িয়েছে, চাঁদার অঙ্ক! যারা 
মোটা একা চাদ রে ভারা; জিনের পাছার: কমর | 


' ক্লাবের হার দেখতে রাজি নয়, হান ঘটিয়ে ও রেল বাজেটে অপ- : প্রতিদিনের 'রপচর্গ় সাধন! বিউটি ভীম ভাৰে এনে দিয়েছে: ll 
ফলে তাদের একচোখে দেখা' চয় বাড়িয়ে। VL Ae ATM _ যৌৰনসুলভ কমনীয়তা।ও অপরূপ লাবণ্য | রী 
খেলায় বদ্ধ দল ও ' রেফারি . টিমের বাইরে বর্তমানে আরো সাধনা বিউটি জীম অতি আধুনিক ও অনন্য অদরাগ । 


সব সময়েই অপরাধাী। যে ছোঁয়াচ পুঁটি সরকারী ও আধা-সরকারণী 
সাধারণে অর্থাৎ অ-সদস্য সমর্থক- ক্লাব প্রালশ ও পো কাঁমশনারস। সাধনা বিউটি জীয় সৌনর্য-লাকের পরেশ গত 


' দের মধ্যেও প্রবল' ও ব্যাপকভাবে 

৮ - ছাড়িয়ে পড়ে। তাই মোহনবাগান, ব্যবসাদার প্রতিষ্ঠান বাটা: স্পোর্টস- 
ইস্ট বেঙ্গল ও মহামভান স্পোর্টং ও আছে। ব্লাক ক্লাবগদাঁ্ন কল 
পা কাতা ফনটবলের প্রাইভেট সেক- । 


যেকোন ভাবে জেতার কথা। টারে॥। সেখানে কোন প্রথম ভাগ 
ক্লাবের জেতার প্রশ্নে ফন্ট- 


। শেষাংশ দশম পন্ঠায় ) 
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| 





 & অললেন্দু বছ ৷ 


LS Hr 


সম্ভব নয়। এর গঢ় কারণ উপ- 
. লব্ধি করে শ্রীমতী ঝাবাভালা যে 


4 
A 


৯৮৫ 


প্রসবযল্তণা ভোগ করেছেন তার 


ফল “শেক্সপণয়ারওয়ালা” ও “গার?” 


গল্প দুটি। কিপলিং-এর আম- 


আলি 4, টু ০২ সক 


ফি) 


চর 


এ টা রা 


he 


অতুল সাংস্কীতক বৈভবের' রঃ 
এই সাংস্কীতক বৈভবের উপকরণ- 
গড়ল রাজপ্রাসাদ, সঙ্গীত ও কাশীর 
ঘাটে সাধ: ও পণ্যার্থীর ভাঁড়। 


মুসলমান সঙ্গীত গুরু বিনা 
কুণ্ঠায় বিদেশী ছাত্রকে বলেন যে 
তাঁর চারটি বিবাহ করার অধিকার 
শাস্তসম্মত হলেও তান মোটে 
দুটি দার পরিগ্রহ করেছেন তাও 
পূৱাৰ্থে। 

সভ্য, ফ্বাধীন ও অন্যুভাঁত- 
প্রবণ পশ্চিমী মন আমাদের দৈন- 
ন্দিন ব্যবহারের স্থুলতায় প্রাতহত 
হয়ে ফিরে যাচ্ছে। অতএব সভ্য 
হওয়ার আর এক নাম সাহেব হয়ে 
ওঠা। সেই ক্রমাগত চেষ্টা আমাদের 


নানান 
সমস্যাপশীড়ত আমাদের কি সেই 


চাঁলয়ে যেতেই হবে। 


ফুরসৎ হবে? তবে লোৌখকা সে 
দায়ত্ব ন্যস্ত করেছেন তাঁদের ওপর 
অফুরন্ত অবসরই যাঁদের একমাত্র 
সমস্যা৷ 

শুধু পল্লবগ্রাহিতা কেন 
ইচ্ছাকৃত মিথ্যাভাষণও অনেক 
সময় নির্ঝঞ্কাট অবসর বিনোদনের 
সম্বল। উচ্চবর্গে সামাজিক মেলা- 





মেশার সুযোগের সঙ্গে যাঁদ থাকে 
সংলালত ইংরেজী লেখার ক্ষমতা 
তাহলে সাহত্য শের সিংহদরজা 
খুলতে আর বাধা কী? ভোন্তারা 
তৈরী হয়েই আছেন_ ইংরেজী 
[শক্ষিত উদ্যোগী সম্প্রদায়। প্রব- 
আধা-সরকারী ও  বে-সরকারী 
দাক্ষিণ্য পুন্ট নানা সংস্থা। সেখান 
থেকে চলচ্চিত্র তো ‘এক কদম। 


DARPAN, Price 25 ৮... 
a 


হিপি, সাধ্য, তাবিজ, কবচ, 
রাজপ্রাসাদ, নর্তকী, মার্গসঙ্গীত, 
দটি স্ত্রী ও হটহাউসের সৌখীন 
গাছপালার মত ত যত্ুলালিত  ছেলে- 
মেয়েদের যে জগতে গর এবং 
তাঁর বিদেশী শিষ্য বিচরণ করেন: 
সেখানে একমাত্র : সমস্যা হল 
ংরেজ মন: ক ভারতাঁয় . মনের 
সঙ্গে মিলতে পারবে? : ছবিটি 
হয় সেতার শিক্ষার্থনশী  বিদেশশ 
মেয়েটি গুরদদক্ষিা হিসাবে দেহ- 
শরারের ওপর গরুর আঁধকার- 
বোধের প্রকাশ উদ্দাম প্রেম বা 
শারীরিক নিগ্রহের রূপ. নিলেই 
যথার্থ হত এবং-বিদেশশ ছাত্রের 
প্রাত গরুর আনিবার্য “আকর্ষণ 
কোনোটিকে ব্যবহার করার ক্ষমতা 
বা সাহস এদের নেই। এর ফলে 
সমস্ত ব্যাপারটাই অবয়বহণীন জল- 
ছবি হয়ে গিয়েছে। 


০০ ক সহিহ লা ১50 হা তস্য Ts 
হম্মান্াল্ত্দী ০ুস্পাইন্ছকে নালা 
গ্ুহিলশস্পেল হাতে ল্বুল্বাল্লুল্ল লেজ 


তি 


বা 


বদবাব আপনার অবস্থার 


সাক ব্যন্তিগত সম্পত্তির মত জ্ঞান বিপর্যয়ে আমরা সত্য দুখিত ৷ 
করেন। ভারতীয় পুরদষের কাছে আপনি “জনসেবকের” দেখা শোনা ভিতর কয়েকজন বলে ফেলল 


মেয়েদের অনুভূতির কোন 
নেই॥ তাই আঁতজাত যুবক নারা- 


 ব্রাঁসক হয়েও পারিবারক ইজ্জত 


নিত শী বুক এ ক 


সি উনি নর EO EO NT Ns ক 


«Me 


রক্ষার্থে বিদেশী আভনেত্রী প্রেম- 
কাকে পেশা ছাড়তে বলেন এবং 
দেশী সঙ্গীত গুরু নীর্বচারে 
তাঁর বিদেশী ছাত্রের ব্যান্তগত 
জীবন নিয়ল্রণে প্রবৃত্ত হন। 


পুরুষের আচরণ পশ্চিমী মতে 


পাঁরশশীলত নয়। তাই হিন্দু 
আঁভজাত নায়ক ভোরাবেলায় 
লুঙ্গি পরে দাঁতন করতে করতে 
নায়িকার সঙ্গে কথা বলেন এবং 





অর্থ নৈতিক মতবাদ 


(নবম পৃহ্ঠার পর) 
তান বেশ কিছু “বাফার স্টক” 


গড়ে তুলতে পারেন। 


এখন বরষাকাল, তার" পরেই 
পুজো আসবে। প্রতি বছরই 
দেখা গেছে যে এই সময়ে জনিষ 
পত্রের দাম বাড়াতর মুখে যায়। 
কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে এই সময়ে 
ব্যবসায়ীরা বেশ দু পয়সা মুনাফা 
লুটে নেয়। কংগ্রেসী আমলে 
এটাই চলে এসেছে। যদি য্্তফ্রন্টের 
আমলেও এই 'জানষ চলতে দেওয়া 
হয় তা হলে বর্তমান সরকারের 
যোগ্যতার; ওপর লোকে সান্দহান 
হয়ে পড়বে। | 





ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন, কংগ্রেস 
ভবনেও আপনার আর সেই প্রাত- 
পান্ত নেই, যে তিনখানা গাড়ী 
আপনার হেফাজতে : ছল তাও 
আবার হাতছাড়া হয়ে গেছে। নূতন 
সেক্রেটারী শূক্রার ধমকানিতে তাও 
আপনাকে ফেরৎ 'দতে হয়েছে। 
তার উপর সেদিন দমদম বিমান 
ঘটতে প্ীলশ আপনাকে কি 
বেইজ্জতই করল। 

আপাঁন দলবল নিয়ে গিয়েছিলেন 
শ্রীমোরারজী দেশাইকে মালা পরা- 
বার জন্য। বাদ সাধল য্্ত ফ্রন্টের 
সমর্থক ও কিছ পি এস ি। 
তারা গিয়োছল মোরারজী দেশা- 
ইকে “কালো পতাকা” দেখাবার 
জন্য৷ 

পুলিশ তাদের ঢুকতে 'দিচ্ছি- 
লনা। কিন্তু কংগ্রেসীরা মালা নিয়ে 


যখন বিমান বন্দরে ঢুকে পড়ল, 


নীর দলকে রোখা গেল না। তারা 
দাবী তুলল যে কংগ্রেসীদের যাঁদ 
না বের করে দেওয়া হয় তা হলে 
তারাও এয়ার পোর্ট ছডঢ়ছবেনা। 
দিল এই বলে যে কংগ্রেসীদেরও 
তারা বের করে দেবে। 

পি এস পি সমার্থত লোকেরা 
বাইরে চেচামোচ শুরু করল। 
পুলিশ বেচারারা বড়ই বিপদে 
পড়ল। তাই তারা আপনার (বদ-- 
বাবু). চেলাদের বলল বোঁরয়ে 





দেপণের সংবাদদাতা) 
যেতে ৷ কিন্ত গাঁড়মাস করতে 


লাগল আপনার চেলারা। তাদের 


“স্যার আমরা এখন বেরুলে, আমা- 
দের ওরা মারবে।” পুলিশ বলল 
টি He দেখব ওদের হাত খেটে 
আমরা আপনাদের বাঁচাব।” 
বদদবাবব, আপাঁনি বললেন, 


হ্গিল্লে 


“আমরা ত স্যার, চিরকালই এসে 
থাক আমাদের কংগ্রেসী নেতাদের 
“স্বাগত জান্নাবার জন্য”। একজন 
ঝান পলিশ অফিসার বললেন, 
“ভুলে যান মশাই, চিরকালের কথা। 
আপনারা যাঁদ না বেরিয়ে যান, তা 
হলে আপনাদের গ্রেপ্তার করতে 
বাধ্য হব। এ অবস্থা বেশীক্ষণ 


কলকাতায় মোরারজী দেশাই 
(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়ে- 
ছিল। দুঃখের বিষয় হল দেশের 
এই শনভাকাঙ্খী এম, পি-রা কিন্তু 
চুপচাপ থাকেন যখন উত্তর 
প্রদেশে বছরের মধ্যে চার-পাঁচ মাস 
কলেজ ও িশববদ্যালয় বন্ধ থাকে। 
তেলেঙ্গানায় যে আজ ছয় মাস 
যাবৎ স্কুল কলেজ বন্ধ আছে: সে 
সম্বন্ধে তাদের কোন উচ্চবাচ্য 
করতে দেখ না। আর শ্রীমোরারজী 
দেশাইয়ের কলকাতা আসার আগেই 
মুখামল্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং 
তাঁদের স্মারকাঁলাঁপ যাতে সারা 
ভারতবর্ষের কাগজে উপযুক্ত ভাবে 
ছাপান হয় তার জন্য এই এম, পি- 
নৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ তাতে কোন 
সন্দেহ থাকতে পারে না। 


তাকে স্যাকসাঁব ফার্মারের দৃজ্টাল্ত 
তুলে ধরছি। এই প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্র 
নিতে চাইছে না তার কারণ এটা 
হাতে নেওয়া মানে লোকসান 
খাওয়া মোরারজণী দেশাই এ কথা 
বলেছেন। জিজ্ঞাসা কাঁর কেন্দ্রীয় 
সরকার উত্তর প্রদেশের বা আমেদা- 
বাদের যে কয়েকাঁট কাপড়ের কল 
হাতে নিয়েছেন সেগাল কি সবই 
লাভজনক প্রতিষ্ঠান ছিল? 
{তান ক জানেন না যে রেলওয়ে 
বোর্ডের কিছু কিছ আমলা 
তাদের নিজেদের স্বার্থে রেলওয়ে 
মন্ত্রী ডাঃ রামসৃভগ 'সিংহ-কে 
বাধ্য করেছেন তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত 
রদ করতে। 

{শত বন্তব্য (শিজ্পপাঁতদের কাছে 
{তান কি ক বন্তব্য রেখেছেন তা 
আমাদের জানা নেই) থেকে মনে 
হচ্ছে সুবিধাবাদী ও গান্ধীর নামা- 
বল ধারণকারী গণতন্ত্র হত্যাকারী 
এই নেতারা অতাঁতের ঘটনাবলী 


নিয়ে এল। 





চললে বদ;বাব্ু আপনার যে কি 
অবস্থা হত তা বলা মৃষ্কিল। 
আপনি রক্ষে পেলেন, মোরারজী 
দেশাইয়ের গ্লেন এই সময়ে 
পোণঁছাবার জন্য। পলিশ কর্তৃ- 
পক্ষ ব্যস্ত হয়ে পড়ল, এবং মোরা- 
রজী দেশাইকে তাড়াতাঁড় করে 
বিমান বন্দর থেকে কোলকাতায় 
আর আপনি হতভ- 
ম্বের মত তাকিয়ে রইলেন। অবশ্য 
আপান যে কত দরের লোক তা 
আপনার চেলারা বুঝে নিয়েছে। 





থেকে কিছুই শিক্ষা গ্রহণ করেন 
ন। তাঁরা ভাবছেন যুক্তফ্রন্ট মন্তি- 
সভাকে গদা থেকে হটিয়ে দিলেই 
বাংলা দেশের লোক তাদের হাত 
তুলে আশীর্বাদ করবে। যুু্তফ্রন্টের 
ভিৎ যে রাইটার্স 'বাঁজ্ডংঞ নয়, 
তার শিকড় ষে গ্রামে গ্রামে বেনামী 
জমি উদ্ধারের ভিতর দিয়ে সেচ 
ও কৃষি উন্নাতর ভিতর দিয়ে গড়ে 
উঠছে তা তারা বুঝতে পারছেন 
না। হয়ত ভুল বললাম বুঝতে 
পারছেন কিন্তু স্বীকার করতে 
চাইছেন না। 

বুঝতে পারছেন বলে বোধ হয় 
গোপনে কিছু ?িছদ লোককে তিনি 
পরামর্শ দিয়ে গেছেন যে বিরোধী 
দল হিসেবে যেন কংগ্রেস 
[বিধানসভায় বেশী বাড়াবাঁড় না 
করে। কেননা স্বীকার না করলেও 
ত তান জানেন যে তার কংগ্রেসী 
অনেক বন্ধই বেনামীতে অনেক 
জমির অধিকারী এবং এই বেনামী 
জমি উদ্ধার করার ব্যাপার নিয়ে 
বেশী হৈচৈ করলে বড় বড় 
কংগ্রেসী নেতাদের কে কত বেনামী 
জাম অন্যায় ভাবে তাদের দখলে 
রেখেছেন তা ফাঁস হয়ে বাবে॥ 
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১ ৯ 
সি 


পশচিবনে নর কট কানের চাৱ মায় 


বাঞ্গলা দেশে যুক্ত ফ্রন্ট সর- 
কারের চার মাস পূর্ণ হল। এই' 
চার মাসে বামপন্থী. যুস্ত ফ্রন্ট সর- 
কারকে যেমন, প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে . 
কেন্দ্রের 'িমাতৃসুলভ মনোভাবের কংগ্রেসী সরকারের সঞ্গো যন্ত ফ্রন্ট 
* সম্মুখীন হতে হয়েছে, অন্যদিকে সরকারের ফারাক আসমান-জাঁমন। ' 
তেমাঁন ভারতব্যা্পপ প্রাতক্রিয্া- । এবং এই ফারাক ,'মৌল দৃষ্টি- 
শীলরা গেল গেল রব তুলে ভঙ্গির। যেখানে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ 
বলতে ' চেয়েছে যে, বাজ্গলা দেশে ॥ কংগ্রেসের আঁধপতি এবং কংগ্রেসী 
আইন-শঞ্খলা বলে } কিছু নেই, মন্ত্রীরা বাঞ্গলা দেশকে লুটেপুটে 
' অতএব যুক্ত ফ্রন্ট স্রকারকে উৎ-। খাওয়ার জাঁমদারীতে পাঁরণত করে- 
খাত করাই ব্াম্ধমানৈর ' কাজ। ছিলেন, সেখানে ষৃন্ত ফ্রন্ট সরকার 
ইতিমধ্যে একটি বৃহৎ 'সংৰ্বাদপত্রের নিপৃণীড়ত মান্দষের পক্ষ নিয়ে 
সাংবাদিক একটি কলম লিখে অবসান ঘটানোর চেষ্টা করছেন। 
প্রমাণ করতে চেয়েছেন রাজ্য প্রশা- বলা বহুল্য, এ কাজে বাধা আস- 
সনে বসত ফ্রন্টের ব্যর্থতা! গত বেই। কারণ এতকাল কংগ্রেস সর- 
সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার কারের আন্কৃল্যে যে মুষ্টিমেয় 
মন্দ শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য বিগত ব্যন্তি অন্যায়, সুযোগ সুবিধা করা- 
চার মাসের একটি খাঁতয়ান সাংবা- যত্ত করে সুখাঁভিভূত ছিলেন৷ 
দিকদের নিকট উপাঁস্থত করেন! তাঁদের আজ /স্বর্গ থেকে বিদায় 
এই প্রসঙ্গেই পূর্বোন্ত সাংবাদ- নিতে হচ্ছে। আজ যাঁরা কৃষকদের 
কের কলমবাজণ। জাগরণ এবং ভোঁড় দখল ভীত 
এই খাঁতয়ানে প্রথমেই স্বাকার, হয়ে চীৎকার করছেন তাঁরা সম্পূর্ণ 
করে/নেওয়া হয়েছে যে, গত চার নীরব ছিলেন্ন যখন জোতদাররা 
মাসে পশ্চিমবঙ্গবাসীর জীবনে জমিতে নোনা জল: ঢযাকয়ে কৃষক-. 
কোন বড় পাঁরবর্তন আসৌোন। দের পথে বাঁসয্নছিল। এই ব্যাপারে 
এবং বত ফ্রন্ট সরকারের মতে ঝুহৎ সংবাদপত্রগ্ীলও কখনও 
প্রচলিত অর্থনৌতক ,ও সামাজিক কোন উচ্চবাচ্য 'করোন। . আজ 
কাঠামোয় মৌলিক কোন পাঁরবর্তন- ঘেরাও নিয়ে গলা পণ্টমে তোলা 
আনাও সম্ভব নয়। তবে যযুন্ত ফ্রন্ট হচ্ছে। কিন্তু যখন যথেচ্ছভাবে 
সরকারের মৌল নীতি হল কৃষক ছাঁটাই ও লে-অফের খড়গ দিয়ে 


শ্রীমক 'এবং সাধারণ মানুষের ম্যালকরা শ্রমিকদের জবাই. করে- 
পক্ষাবলম্বন। এই কারণেই শিল্প ছেন এবং নিজেরা ' ভোগাবলাসে 
পাঁত ও তাদের ব্যক্তি আকন্ঠ নিমগ্ন থেকেছের্ন তখন 


এবং রাজনৈতিক দল যু্ত ফ্রন্টের তো কারো মুখে এই “অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে।. বিরুদ্ধে একটি ঝাক্যও উচ্চারিত 
একথা সত্যি যে, যুক্ত ফ্রন্টের হয়ান। বরং. শ্রমিকরা মালিকদের 
সম্মেলক সঙ্গীতের , সুর মাঁকে ..ষথেচ্ছাচারের প্রাতবাদ করতে গেলে 
মাঝেই কেটে যাচ্ছে, তালভঙ্গ পলিশ শ্রমিকদের নির্মমভাবে 
হচ্ছে এবং লয়ও ঠিক থাকছে না। ঠোঁজায়েছে। 
কিন্তু সাতটি সালে যখন যত্ত- বিগত বৃইশ বছরে কংগ্রেস 
' ফ্রন্ট প্রথম ক্ষমতাসীন হয়েছিল বাগ্গলা দেশের নাঁভ*্বাস ঘাঁটয়ে 
তখনই একথা অস্পষ্ট থাকোনি যে, তার অন্তর্জলী, যাত শুরু করে- 








Amine 


ছল। বৃত্ত ফ্রন্ট বাঙ্গালা দেশকে 
নবজীবন দিতে চাইছে। অতএব 
চার মাসে যুক্ত ফ্রন্ট কি কি করতে 
পারেনি তার হিসেবে না গিয়ে যা 
করতে পেরেছে' অথবা অদূর ভাঁব- 
ষ্যতে করার প্রাতশ্রাত "দিয়েছে 
তার খাঁতিক্লানই, শ্রেয়। এই চার 
মাসে সম্ভব হয়েছে শ্রম দপ্তরের 
হস্তক্ষেপে ২৯৮টি শিল্প সংক্রান্ত 
বিরোধের মীমাংসা, ভুমি-ব্যবস্থা- ও, 


দর্পশ 1 শক্রব্যর ১১ই জুলাই ১১৬৯ 
! 


" সম্পর্কে হতাশায় নিক্ষেপ করতে। বাজার . স্টেটসম্যানের ' কর্তাদের 
অতএব যুন্ত ফ্রন্টের শাঁরকদের -বোঝা উচিত। তারা ষে প্রাত- 
. সাবধান হবার সর্ময় এসেছে। তাঁরা” 'রিয়াশল নীতির দাস, তাঁদের যে 
যাঁদ যত ফ্রন্টের ইমেজ অট:ট ' মান্মষের আশা আকাঙ্খার বিরুদ্ধে 
52 অভিযান তার বাঁল হয় তাদেরই 

বিরোধের মীমাংসা সাধারণ কমচারশরা। ' কারণ 
করন। সংবাদপত্রের পৃজ্ঠায় বিবৃতি তপদের নীতির বিরদদ্ধে . সংগ্রামী 
ও পাল্টা বিবৃতি মারফত পারস্প- মানুষ সবসময়ই রুখে দাঁড়াবে এবং 
রক" দোষারোপ শুধ তিন্ততার . যত তাঁরা তাঁদের “নাতি অনুসরণ 


Er অফিনে 
হামলার তাৎপর্য < 


' গত মঙ্গলবার আনন্দবাজার 
পাকা ও স্টেটসম্যান আফিসের 


; ।করে যাবেন মানুষের ক্ষোভ ততই 
। পহ্ঞ্জীভূত হবে এবং আগামী দিনে 


হয়ত আরও বিপুল আকারে ফেটে 


পড়বে। অতাঁতে এ 'জানষ ঘটেছে : 


যার ফলে ' আনন্দবাজার, স্টেটস- 
সরকারের পতন ঘটেছে এবং কংগ্রেস 
দল আজ অবল্যাপ্তর পথে। মনে 


,ভুমি-পনব্টিন ,এবং সেচ ও কাঁষ- সামনে যে ঘটনা ঘটে গেল তা দুখ- হয় ৯৯৬৭ এবং পরে ১৯৬৯ এর 


জাঁবাঁদের সাহায্যের .জন্য ব্যাপক 
ব্যবস্থা গ্রহণ, দুন্পীতপরায়ণ 
গোলযোগ সৃষ্টির প্রয়াস কঠোর. ' 
হস্তে দমন, বরখাস্ত কর্মচারীদের 
পুনর্বহাল, জেল থেকে বন্দিদের 
ম্যান্তদান, গরীবদের জন্য বসত 
জমির ব্যবস্থা, দ্রামের ভাড়া হাস, 
দু লক্ষ একরেরও বোশ বেনামী, 
জাম উদ্ধার, ছোটখাট জামির জন্য 
খাজনা রদ, সরকারী কর্মচারীদের 
কেন্দ্রীয় সর্কারের হারে দ:র্মল্য 
ভাতা বৃদ্ধি, শিক্ষাক্ষেত্রে পারবতি, 
/সমবায়ের ক্ষেত্রে দুনশীতির প্রাত- 
রোধ, ।রেঙ্সনে ' চালের পরিমাণ 
বৃদ্ধি, ৯৯৯,৮৩৯ জন শ্রমিকের 
পুনর্বহাল, বিধান পরিষদ বিলোপ 


খবর প্রায় প্রাতাদন বৃহৎ ' সংবাদ- 


পাঁরবোশত হচ্ছে। (বৃহৎ সংবাদপত্র ' 


চাইছে শারকী সংঘর্ষের খবর 
দিয় জনসাধারণকে যত ফ্রল্ট 





কার্জন রোডে একাট আঁফিস বাড়ী, 
তৈরীর জন্য। জানা গিয়েছে যে 
এল-আই-স-র জনৈক ম্যানৌজং 
ডরেকটর, শ্রী শ্রীনভাসন এই 
ধারের বন্দোবস্ত. করে দেন। তাঁর 
ছেলে বিড়লা কোম্পানীতে “কাজ 
করে তাঁর নিজেরও যোগদানের 
কথা ছিল টায়ার করার পর 'কল্ভু 
পার্লামেন্টে হৈ চৈ-এর ফলে পারেন 
নি। ভাবতে অবাক লাগে যে মুন্দ্রা 
কেসের পরও এল-আই-স কি 
করে! একটি ব্যবসায়ী প্রাতিষ্ঠানকে 


1 ॥ 
. "(প্রথম পষ্টোর পর) 
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‘পারে যে ভারতের" প্রধান বিচার- 
পাঁতও তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে [বিদেশ 
ভ্রমণের অনুমাতি পান না। 
ড়া বাড়ীর আরেকাঁট 
অদ্ভুত ব্যাপার নিজেদের বড় বড় 
কর্মচারীদের মাইনে আঁদের স্তর 
এমন কৈ অ-প্রান্তিবয়স্ক শিশুদের 
নামে দেওয়া। ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি 
দেওয়ার। জন্য প্রাতাঁট 'বড়লা (এত টাকা ধার দেন। _. | 
, অফিসে কমচারাীঁদের নাম তাঁল- ১, অনেক উচ্চপদস্থ সরকারী, 
কায় কিছু ভুয়া নাম থাকে এবং কর্মচারী অর্বশ্য রিষ্রীয়ার করার ' 
দেখান হয় যে প্রত মাসেই তাঁরা পর 'বিড়লাদের কোর্ত্রা কোন 


মাইনে পাচ্ছেন। . প্রতিষ্ঠান যোগ দেন। এ'দের মধ্যে 
{বিড়লারা বাভিন্ন সরকারী ও আছেন শ্রীকৃপাল সিং, রেলওয়ে 
আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে বোর্ডের প্রান্তন চেয়ারম্যান, শ্রীএ,* 


প্রচুর পরিমাণ ধণ পেয়ে থাকেন। 


কিছুদিন আগে খবর পাওয়া গেছে 
যে ল্রাইফ ইনস্যরেন্স কর্পোরেশ- 
নের কাছ থেকেই তাঁরা 'তাঁরশ 
কোটির উপর টাকা পেয়েছেন যার 
মধ্যে পণ্টাশ লক্ষ টাকা হল 'দজ্লশর 


কে, রায়, প্রান্তন অঁড়টার জেনা- 
রেল এখন গোয়াঁলয়র রেয়ন-এর 
একজন ভিরেকটর, শ্রীরামাস্মান, 
এবং আরও অনেকে । এ'রা সক- 
লেই নিজ নিজ পদগ্ণে অনেক 


গোপর্র সরকারী -তথ্য জানতেন 
যেটা আজকে বিড়লাদের পক্ষে 
অত্যন্ত সুবিধাজনক হয়ে দাঁড় 
য়েছে। এ ছাড়াও বিড়লারা কেন্দ্রীয় 
মন্দের এবং উচ্চপদস্থ আমলা- 
দের নিকট আত্মীয়দের ব্হাল 
করেন, লিয়াস* অফিসার 

এদের একমাত্র কাজ অসৎ সরকারী 
আঁফসারদের সঙ্গে চোরাকারবারের 
যোগসাজস বজায় রাখা । এই 
লিয়াস* . আঁফসাররা, দিল্লীর : 
পার্লামেন্ট স্ট্রটের ইউনাইটেড 
২ কমার্শয়াল ব্যাঙ্কের আঁফসে 
বসেন, প্রচুর মাইনে পান” এবং 
সেই 'অনুপাতেই টাকা পান সর- 
কারণ প্রভুদের তুষ্ট, রাখার জন্য! 
এমনও জানা গেছে যে অনেক সর- 


বিড়লারা দিয়ে থাকেন। কলকাতা 
ও দিল্লীর অনেক ক্ষমতাবান 
সাংবাঁদকও পুজা দেওয়ালশর সময় 
িড়লাদের কাছ থেকে নিয়ামত 
দামী দামী কাপড় পেয়ে থাকেন। 


জনক হলেও তাৎপষর্পূর্ণ। দুইথ- 
জনক কারণ, আনন্দবাজারের কর্তা- 
‘দের "বিবৃতি. অনুযায়ী, কিছু 
কর্মী 'নাকি ছাত্রদের হাতে প্রহৃত 
হন। কাগজের কী নাত এবং 
কী প্রকাশিত হয় তার জন্য কোন 
কর্মী দায়শী নন একথা সকলৈই 
(মানবেন কাজেই তাঁদ্রের উপর, কোন 
হার্মলা আমরা মনে কার দুখ- 
জনক। 


কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ' 


মনে রাখা দরকার যে বিক্ষুব্ধ জন- 
তার রোষ খোঁজে যে কোন একটি 

লক্ষস্থল যাতে সে আঘাত করতে 
পারে। তাই আনন্দবাজারের কিছ: 
কর্মী প্রহৃত হয়েছেন. এবং যে 
কোন আন্দোলনের সময় দেখা যায় 
ক্ষাতগ্রস্ত হয়েছেন সাধারণ নাগ- 
রক যান হয়ত কোন কিছুর. 
মধ্যেই নেই। ৫০১০১৬৬ 


নির্বাচনী ফলাফলের. থেকে কোন 
শিক্ষাই এ*্রা; গ্রহণ ' করেন নি। 
আজও যদি না করে থাকেন তাহলে 
হয়ত .গত মঙ্গলবার ‘যা, ঘটে 'গেল 
এভবিষ্তে তা আবার ঘটবে আরও 


করা যাবে না। এর জন্য দরকার 
'সজ্ববন্ধ আক্রমণ শুধু । শারীরিক 
অর্থে, নয়। চাই ব্যাপক যাতে 
সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে 
এদের চাঁরত্র যাতে এই “বৃহৎ সংবাদ- 
পল্রগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এই সাম- 
শরিক ভাবে যে শ্রেণী সংগ্রাম তার 
যা 0 যায়৷ 





কল বার দ্র 
(৯৭ পৃষ্ঠার পর) 


িঙ্গোতে না পেরে লোয়ার ভিভি- 
সন ক্লার্ক হিসাবে ' চাকুরী জীবন 
শুর করেন। ' পরে কগগ্রেসণ 
মন্ত্রীদের সঙ্গে সম্ভাবের দরুণ 
একের পর এক প্রমোশন পেয়ে 
শেষে ডেপুটি সেক্রেটারী হয়ে 
বসেছেন। । . | 
জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহেও 
তিনি দমকল 'বাহিনীর"ষে লাল- 


গঞ্জের বাড়ী থেকে যাতায়াত কর- 
ছিলেন তার নম্বর হল সিডি জিপ 
ফায়ার ইঞ্জিন নং ৩৮। অথচ 


আশ্চর্যের ব্যাপার , সরকারী নিয়ম - 


অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসন বিভাগের 
ডেপদাট সেক্েটারারা দমকল বাহ- 
নীর গাড়ীতো “দুরের কথা বাড়ী 
থেকে আঁফস যাতায়াতের জন্য 
কোন গাড়ী পাবার আর্ধকারী নন! 
' দমকল বাহিনীর ১৯৬৫-৬৬ 
৷ সালের "হসাব পরক্ষার পর একা- 
উনটেন্ট জেনারেল (পশ্চিমবঙ্গ ) 
অফিস একজন ডেপুটি সেক্রেটারী 


ভরা রীনা 


ব্যবহারের জন্য এ অফিসারের 
মাইল পিছ; আট আনা ভাড়া দেও- ( 

কথা। দমকল বাঁহনীর 
গাড়ীথীলর “্লগৃব্ক”  পরাক্ষা 
করলে এ আঁফসারের ব্যবহারের 
জন্য গাড়ীগুলির টালীগঞ্জ। থেকে 
রাইটার্স বাজ্ডংস পর্যন্ত যাতা- 


AL 


‘ 


২ 


2 


ঃ 


A 
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য়াতের হিসাব পাওয়া যাবে। * 


১৯৬৫ সাল থেকেই হিসাব নেওয়া 
হলে এ আঁফসারের কাছ থেকে 
সরকারের ভাড় "হসাবে আনু- 


' মাণিক বারো হাজার টাকা প্রাপ্য। 
রঙের .জীপটি করে তাঁর টালা- 


আশ করা যায়, দর্পণে এই সংবাদ 
প্রকাশের পর. যক্তফ্রন্ট সরকার এই 
আঁফসারের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা 
নিয়ে তাদের বাঁত্রশ-দফা কার্য- 
সচঠর প্রাতি স্বাবচার করবেন। 
ওঁ আফসার কর্তৃক বর্তমানে 
ব্যবহৃত গাড়ীটির নম্বর হিসাবে? 
গস ভি দুটি ইংরেজী অক্ষর ব্যবহার 
করা হয়েছে। সি ডর অর্থ হলো 
সিভিল ডিফেন্স। সিভিল িফে-- 


বাহিনীর অধিকর্তা এ আপত্তির 


কর্তৃক এ রকমভাবে দমকল বাঁহ- তোলার সময় দমকল 
নীর গাড়ী ব্যবহারের বিরুদ্ধে তাঁৱ প্রসারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এবং, 
আপাতত জানান কিন্তু আঁজ পর্যত 
স্বায়ত্তশাসন বভাগ বা দুর্মকল- দমকল বাহিনীর প্রসারের নামে এ» 
অফিসার কীভাবে নিজের ,কংগ্রেসী 
মন্ত্রী ও পেটোয়া লোকেদের পকেট 
ভারী করার ব্যবস্থা করেছিলেন 
সে তথ্য পরে জানানো হবে। 


কোন জবাব দিতে পারোন। 
উপরল্তু স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ ) 
{বিভাগের এক সার্কুলার অনুযায়ী 


সেই সময় সাঁভল ডিফেন্স মারফৎ ' 


? 


Eo 


8 


Ed 


\ 


. এখানেই শেষ নয়।, ১৯৬৭ 


bd 


£ 


দর্পন ॥ শুক্রবার ১১ই, জুলাই ১৯৬৯ 


দুর্নীতির ডিপো উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় : 


তদন্তের আওতা (থকে স্বন্ম ব্যয়ে রি 
হ্বীম অজ্ঞাত কারণে ঘাদ দেওয়া হল, 


(উ সন্ধানী 
উত্তরবঙ্গ বশ্বাবদ্যালয়ের নানা কেলেৎ্কারণ ' আজ সাধারণের মধ্যে 


না মানা, কয়েক 
লয়ের কোন, একাট শাখার লাইব্রেরী ভার্ত করা JOE নাতির 
দুন“ীতির{'আঁভযোগ ,এসেছে বশ্বাবদ্যালয়ের বিরুদ্ধে । .. 

সম্প্ীত রাজ্য সরকার ও সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধানের জন্য র্তন- 
জনকে নিয়ে এক তদন্ত কাঁমাঁট গঠন করেছেন। কিন্তু এক অজ্ঞাত কারণে: 
এই তদন্তের আওতা থেকে স্বল্প বায়ে- গৃহ নিমার্ণ সকীমাঁটকে বাদ 


সম্পর্কে প্রথম ঝড়ের সত্রপাত। 
হয়েছে তাতে আঁডট রপোর্টের প্রবল আপাত্ত আজ সর্ব'জনাবাঁদত। 
{বিশ্বাবদ্যালয়ের ' উপাচাৰ্য প্রশাসন “সুষ্ঠুভাবে ২ পারচালনার 
শ্রীঅতুলচন্দ্র রায় একজন কাঁরৎ- জন্য “বাজ বিভাগের সৃষ্ট 
কর্মব্যান্ত। তাঁর।আমলেই এই সব 'কল্তু উত্তরবঙ্গ বিশ্বাবিদ্যালয়ে 
দুনপ্ীত অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে মোটর গাড়ী মেরামত . থেকে সব 
আঁভযোগ উঠেছে। তান দোর্দন্ড- কিছু কাজই উপাচার্যের বিনা 
প্রতাপে দবশ্বাবদ্যালয়ের শাসন অনুমাঁততে কারও, পক্ষে করা 
চালিয়ে যাচ্ছেন। ডিন্তরবঞ্গ বিশ্ব- । সম্ভব নয়! উপাচাহ রী এম- 


{বিদ্যালয় আযাক্ট” নামে যে অগণ- ' EEE SNE 


তাল্মিক, আইনটি, চাল; আছে, 
উপাচাষ*্রীরায় তার যথেচ্ছ ব্যব- প্রশাসাঁনক ব্যবস্থা পাঁরচালনা করে 


হার করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের থাকেন। 


৭ 
Ne রা 


ঘেরাও হয়েছেন কাবার? 


থেকে বেশ বোঝা_ যায়, ঘেরাও-এর 
' একবারও না! ঠোঁট উলটে অভিজ্ঞতা যে কেবল উচ্চপদের 
. আমার জবারের পঢুনরাবৃত্তি করেন চাকরির ক্ষেত্রেই একটা বিশেষ 


ইন্টারীভউ বোর্ডের জনৈক সদস্য। যোগ্যতা বলে বিবেচিত হচ্ছে তা 
অমন লোভনীয় চাকরিটা হল নয়, এর একটা সামাজিক মুল্যও 
না কেবল ঘেরাও-এর অভিজ্ঞতার আছে। 
অভাবে। অদ্যাবাধ যে-কটা এক্সি- ঘেরাও মেহনতী মানুষ তথা 
কিউাটিভ পোস্টে কাজ করেছি “তার জে ৮৪ 
কোনোটাতেই কোনোদিন ঘেরাও , হাঁতয়ার; মুনাফাখোর মালিক- 
হইনি, এটাই আমার যথেষ্ট? শ্রেণী তথা পাঁজবাদ আর তার 
যোগ্যতার অভাব। অমর্ধাদার ‘দালালদের উদ্ধত জুলদমবাজীর 
প্রথম দফা জবাব দেওয়া হবে 
অনেক আগে থেকেই আমি একটা ঘেরাও-এর মাধ্যমে-ঘেরাও প্রব- 
নামকরা কারখানার নামী ওয়ার্কস ' তনের অন্তার্নীহত উদ্দেশ্য ছিল 
ম্যানেজার অথচ ঘেরাও হয়ে তা-ই। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, 
,আছি বলে আঁফস থেকে টোলফোন ঘেরাও অভিজাতের : আভিজাত্য 
আসরে মশগুল বাঁড়র-লোকের পায় আরেকটি পালক সংযোজিত 
উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারান এক- : হচ্ছে। 
বারও এর জন্য , আমার গাঁহনী এই অপ্রত্যাশিত প্রত্য্ষদর্শনই 
পেদাধিকারবলে 'মিসেস সিনহা তাহলে যুন্তফ্ন্টকে '. ঘেরাও-এর 
নাক হাঁনম্মন্যতাজানত - লজ্জায় ভাঁবষ্যৎ সম্পর্কে করে 
মুখ দেখাতে পারছেন না তাঁর তুলেছে। ঘেরাও-এর ঘের কতটুকু 
- বাম্ধববান্ধবীদের কাছে। আমার এ হবে, ; বুল-গলা-আস্তিন- 
অপদার্থতার কারণে গিক্সশ তাঁর পন্রতিনের মাপ কাঁ হবে, গলা 
অন্দনাসিক. উচ্মাজজাঁড়ত 'আঁভিযোগে,, কতটা উঠবে, আস্তিন কতটা 
কেবল আমাকেই নয় আমার গটাতে হবে, ছাঁত কতখানি 
বিদেহী পুবপনরদষদেরও উত্তাপিত ফোলানো যাবে ইত্যাঁদ দাঁসঃলভ 
করবার চেস্টা করেছেন এবং মওকা ছটিকাটের কথা .ভাবছেন যুক্ত- 
আর ফুরসৎ পেলেই করে থাকেন। ফ্রন্টের বাঘা বাঘা বিদ্লবাী শাঁর- 
মিস্টার সিন্‌হার এ খেদোন্তি কেরা। বাদবাকি যাঁরা বরাবরই 


দুনীশত . 


দির রা; 
্রীরায় 'ছাত্রদের শায়েস্তা করার 


পত্তা বাহন 255 
এই বাহিনীর লোকেরা ৯৯৬৭ 
সালের স্নাতকোত্তর পরণক্ষায় ইন- 
[ভাজলেটরের ' কাজ করে এবং 
ভলপাইগ্দাড় পরীক্ষা কেন্দে 
জনৈক পরণক্ষার্থীকে ছনীরও মারে। 
্রীরায় যাঁর সাহায্যে এই বাঁহনী' 


গঠন করোছলেন ব্যান্তগত জীবনে 


তাঁকেও পুরস্কৃত “করতে তান 
কার্পণ্য, করেন,ন। অবশ্য কিছ: 
দিন পূর্বে ছাত্রদের প্রবন এক 
দাবীর কাছে নাঁত স্বীকার করে 
শ্রীরায়কে তাঁর এই সাধের বাঁহনী, 
ভেঙ্গে দিতে হয়েছে! ভারতে 
উত্তরবঙ্গ বিশ্বাবিদ্যালয়ই একমান্র 
শব্বাবদ্যালয় যেখানে উপাচার্যের 


বাড়ীতে চাঁববশ ঘন্টা বন্দুকধারী - 
প্রহরী মোতায়েন থাকে। 


এতে কেউ যাঁদ শ্রীরায়ের জনাপ্রয়- 





নরমপন্থী , তাঁরা কিল্তু ঘেরাও 
আদৌ অনুমোদন করেন না। কেন 
যে করেন না বোঝা, দুজ্কর। মনে 
হয়, গুদের যত আপাঁত্ত ওই 
“ঘেরাও” নামাটর কারণে। আর, 
প্রথমোন্ত শারকেরা নামটা - অক্ষুন্ন 
রেখে, মানটা কমানোর পক্ষপাতী । 
অমন শানদার ' একটা হিন্দি নাস, 
হিন্দি গানের তার আলাদা 
মাহাত্ম্য রয়েছে। তাছাড়া, 'সরকার 
বদল হয়েছে, জায়গায় 
এসেছে অকংগ্রৌপী ২ য্্ত্রন্ট_এখ- 
নও “সত্যাগ্রহ” বা “অবস্থান, ধর্ম- 
ঘট” বললে সরকারবদলের/' ব্যাপা- 
রটা যে লোকের মালুমই হবে না। 
কাজেই পদ্ধাতটা আভল্ম অপাঁর- 
বাতিতি হলেও নাম ভাঁড়াও_বল, 
“থেরাও”। 

কংগ্রেসী আমলেও এরকম 
নামের ভাঁড়াম হামেশাই হয়েছে। 
সরব একট:খাঁন রাস্তা দুধারের 
দুটো ল্যাম্পপোস্ট তাদের ফুটপা- 
'থের জায়গা্ুকু ছেড়ে মস্তানদের 
মতো. রাস্তার মাঝখানে নিবিড় 
হয়ে” দাঁড়য়ে একট; 'মিভূতালাপ 
করতে গেলেই বিপ্লব ব্যারিকেড 
সৃষ্টি হয়ে যাবে, ষ্্রামবাস সব 
ঘেরাও হয়ে পড়বে। ইংরেজরা 
কিন্তু এ গলিপথেরই নাম দিল 
চিৎপুর রোড। শুধু. রোড নয়, 
তার ওপর আপার-লোয়ার। রাস্তা 


অবশ্য , 


* আরও সংকুচিত হয়েছে। 


$ 


তায় সন্দেহ করেন তাহলে তাকে 
দখি বলতে হবে। 


Et HE | 
উপাচার্য শ্রীরার় কতদূর ব্দরো- 


. . ক্রাটু এবং বদমেজান্রী তার প্রমাণ 
তান দিয়োছলেন গত ১৪-৬-৬৮ 
তারিখে বিশ্বাঁবদ্যালয়ের মধ্যে কর্ম- ' 
রত নয় জন টোঁজফোন বিভাগের 
দিয়ে আটক করে। এই কর্মীদের 
উদ্ধার করতে গিয়ে ?প এন্ড টির “ 


জনৈক আফসার ষে আঁভজ্ঞতা 
লাভ করেন তা আজও “প, এম, 
{জর ফাইলে 'লাঁপবন্ধ আছে। 
প্রকাশ, এই আঁফসার তাঁর লাখত 

উপাচার্য , সম্বন্ধে 


- নাক বলেছেন £ আমার সামনে, 


উপাবিষ্ট ব্যান্তর সঙ্গে . রতক্ষণ 


আমার পরিচয় কাঁরয়ে না দেওয়া 


এবং মেজাজ দেখে আমার মনে 
হয়েছিল তান নিরাপত্তাবাহনীর 
একজন কেউকেটা। অৱশ্য পরে 


এক মধ্যস্থতার, বৈঠকে শ্রীরায়কে - 


লিখিত দুঃখ প্রকাশ করে এই নয় 
জন টেলিফোন বিভাগের কর্মীকে 
আটক: করে যে জটিল পাঁরাস্থাত 
উদ্ভব হয়েছিল তার অবসান করতে 
হয়।, এই মধ্যস্থতায় উপস্থিত 
ছিলেন সবশ্রী 'জ্যোত বসু, 
/স্লেহাংশ7 আচার্য ও কে, জি, 
বস্দ। ( ' ৫ 


\ 


~~ 


| “লাইন” বদল 
উপাচার্য শ্রীরায় তাঁর চা-বাগা- 


যেমন ছিল তেমাঁন আছে বরং 
শতাব্দীব্যাপী অনাচারের দাপটে 
হাল আরও খারাপ হয়েছে, রাস্তা 
কংগ্রেস 
আমলে এরই. নামকরণ হল রবীন্দ্র 
সরণশ। সন্দেহ হয়, ময়দান থেকে 
'ব্াটিশ-ইণ্ডিয়ান 'শাসকদের যেসব 
মর্ত অপসারিত হয়েছে সেগড 
লোই নামান্তরে ' নগরীর রাস্তার 
মোড়ে মোড়ে শোভা পাচ্ছে না তো। 

ক্যালেন্ডারে দেখি” দিনব্দল: 
হয়। এক একটা দন পেরোয় আর 
চক্রাকারে আবার্তত হতে থাকে 
রবিসোম-মঙ্গল ইত্যাদ স্যতটি 
নাম। কিন্তু নামবদল হলেই কি 
িনবদল হয়? বস্তুত, দিনবদলের 
কথা খোদ যাক্তফ্রন্টেরে মাথায়ও 
নেই। ফুস্তফ্রন্টের তো বটেই, এমনকি 
যু্তক্রন্টের_ শাঁরকদের মধ্যে যাঁরা 
শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাসী তাঁদের 
নির্বাচনী পোস্টারের কথা মলে 
করুন-“জনতার শত: কংগ্রেসকে 
কবর দিন” এ আবেদনে “ সাড়া 
দিয়ে জনসাধারণ পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রে- 
সকে কবর দিল! কে আসলে শন 
তা অবশ্য জনতাকে জানতে দেওয়া 
হল না, শ্রে পোিটিক্যাল 


এজেন্টকেই তারা শতু বলে চিনে 


িল। ফলে, মূল শ্রেণীশরু মোটা 
মুটি অক্ষতই রয়ে গেল 'দিনবদল 
হল না। ' 
জনতার আসল শত্রুকে আরেক- 
বার বাঁচটাবার তাগিদেই' ক যা্ত- 
ফ্রন্টের কোনো কোনো শাঁরক ঘেরাও 
-এর বিরোধিতা করছেন? আর, 
কাজে না হোক কথায় কথায় যাঁরা 


১৪ খা 
দঘশদন চা-বাগানের ডিরেক্টর 
ছিলেন এবং শৈশব থেকেই চা- 
বাগানের সঙ্গে তান - ওতঃপ্রোত- 
ভাবে জরঁড়িত। বর্তমানে তাঁর স্থলে 


তাঁর পত্নী বাগানের ডিরেক্টর ) 


বাগে এনে ফেলেছেন 
এবং তাঁকে এ ব্যাপারে জলপাই- 
জনৈক . বাশষ্ট ব্যাস্ত 
কেন্দ্রীয় সরকারের একজন পদস্থ 
আঁফিসারের মাধ্যমে সাহায্য । করছেন - 


বলে শোনা যায়। এই যোগা- 


যোগের ফলশ্রুত হিসাবে লো 
কষ্ট হাউসিং স্কীমের কেলেঞ্কারী 
তদন্ত কাঁমাটর আওতা থেকে বাদ 
পড়েছে বলে অনেকে সন্দেহ কর- 
ছেন। 


পেটোয়া লোকদের চক্র 

এছাড়া সম্প্রাত বিষ্বাবদ্যালয়ে 
উপাচার্যের কয়েকজন পেঁটোঁয়া 
ব্যান্তর মাধ্যমে একাট চক্র গড়ে 
উঠেছে। এবং এই চক্র, নাঁক য্য্ত- 
ফ্রন্টের কোন এক শাঁরক দলের 
ব্যক্তি ?বশেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ 

(শেষাংশ চুৰ্ণ পট) 


শ্রেণীসংগ্রাম করে থাকেন এবং 
শারকানার কোন্দলের মধ্যে শ্রেণী- 
দ্বন্দের গন্ধ শ:কে পান, যু্তফ্র্টের 
সেই সংগ্রামী শাঁরকেরা যে ঘেরাও- 
এর মালকোঁচা খুলে নিয়ে তাকে ' 
শাঁড় পায়ে” গলায় বিস্লবী বক- 
লস এংটে দিতে চান তারও মূলে 
{ক একই কারণ? কিন্তু শান্ত- 
ধৰানর সত্যাগ্রহ যা পেরেছে শাণিত্‌- 
ধ্বনির “ঘেরাও”-এর কৃতিত্ব তার 
চেয়ে বেশি চো ছু নয়। 

বস্তুত, যা একটি শানদার 
শব্দমানত্র এবং 'নজের কোনো শান 
নেই মার, কামাররে ইনস্পাঁত ফাঁক 
দিয়ে . স্রেফ মুখে-মুখে- বানানো 
সেই হাতিয়ারটিকে বিশ্নবী হাতুড়ি 
ঠুকে আরও ভোঁতা না করে ওটার 
ব্যবহার “নিষিদ্ধ করে দেওয়াই 
ভালো! ঘেরাও-এর নাম ভাঁড়ানো 
একেবারে বন্ধ হোক। নতুবা যাঁদ 
দেখা যায় “ঘেরাও” নাম নিয়ে 
একটি ভারু-সলজ্জ গৃহস্থবধু 
লালঝা'ডার ঘোমটা টেনে আঁফস- 
কারখানার দোরগোড়ায় বসে বড়- 
কর্তার করুণা উদ্রেক করব্র চেষ্টা 
করছে তাহলে সংগতকারণেই 
লোকের মনে সন্দেহ উঁকি মারবে 
ট্রেড ইউনিয়নের দারোগাবাবুরা 
ডিম যা খাওয়ার খেয়ে" নিয়েছেন 
কনা তাই এখন বলছেন, মেহনতাঁ 
মানুষের তত বীক-ধকলের আর 
রানে 


অতীন্দ্র হেমরায় 


1 
I [J ক 
, দপশি 1 শ্দক্রবার ১১ই জুলাই ১১৬৯ 


নত গ্রহণ ও তাতে সক্রিয় অংশ খানের নবগঠিত জান্টিস পাটি, 
গ্রহণ পাকিস্তানের সাধারণ স্বার্থের জাতীয় গণতান্তিক ফ্রুন্টভুত্ত দল- 
. প্রীতকুল। সামারক বাহনী এ গুলি, নিজামে ইসলামী, প্রভাত 
ধরণের হঠকারী নীতিতে বিশ্বাসী দল মিলে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক ' 
নয়। তাই চাপ হিসেবে দাঁক্ষণ- পার্টি গঠন করেছেন। এই দলের 
পন্থী, পাটগ্দালকে সাক্রিয় করে নেতৃবৃন্দের 'মধ্যে দুজন প্রান্তন 
তোলা এবং নির্বাচনে তাদের জয়- মুখ্যমন্ত্রী জনাল নুরুল আমিন 
লাভের সমস্ত সাহায্য ' যোগানো, ও আতাউর রহমান একজন প্রান্তন 


'আমুবহীন ঘায়ুবণাহী’ বেশিদিন টিকবে না 
ঞল্রিন্বত্ভন আসন ৪ ত্ৰাজনৈতভিক . "। 
০পপালান্লাইতেজস্পন্ শুব হুত-সত্ছে 


& ওয়াকিবহাল । ॥ ২ 
| j কোনো! কোনো আন্তজর্শীতক চোঁধুরণী 
পাকিস্তানের রাজনাত নত তাঁদের বিপ্বল সংখ্যক অংশই এ কুটনাঁতিক প্রতিযোগিতায় ন বাতাস হয় দাঁড়ি ন আদল ভর আলা 
বেগে আবাঁতত হতে সরু করেছে। পশ্চিম পাঁকস্তান একক ইউনিট গ্ররুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ . করার  য়েছে। ইন্দোনেশিয়ার মত পাঁক- মেজর জেনারেল জিলানী, ?প, 
" ণআয়বহীন আয়্্বশাহী” আর ভেঙ্গে দেবার পক্ষে বাস্তব সভাবনা রয়েছে। সোঁভি- তানে সামরিক 'বাহিনীকে সরাসীর ডি. এম এর প্রান্তন সেকেটারণ 
বোৌশাদন পাকিস্তানে টিকতে প্রকাশ করেছেন।, ' । য়েত ইউনিয়ন যে এশীয় পণ্চ- দক্ষিণ পল্থী সরকার স্থাপন করতে জেনারেল মামুদ : আল, হামিদুল 
পারবে না, একথা ক্রমশই স্পস্ট ! | শান্তর (ভারত, ইরাণ, আফগানি- উৎসাহিত করার স্মযোগ নেই।, হক চৌধুরাঁ, প্রাক্তন বিচারপাত 


)1 


হয়ে উঠছে। প্রোসডেন্ট ইয়াহিয়া ‘ নতুন স্যর . স্তান, ইরাণ ও ইন্দোনোঁশয়ার) কারণ সামারক নেতৃবৃন্দের ও মোর্শেদ প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যাস্ত 
খানের সামারক চক্র পিছু হঠতে' . সর্বশেষে মে মাসে লাহোরে , প্রাতিরক্ষামূলক অক্ষ রচনায় আগ্র- বানর একটি বৃহৎ : অংশ রয়েছেন। দৃক্ষিণপল্থী জ্োটকে 
আরম্ভ করেছে, প্যাকিস্তানের' সাংবাদিকদের কাছে জেনারেল ইয়া- হশীল, তার মধ্যে পাকিস্তানকে অতাঁত অভিজ্ঞতার ফলে চাঁন- শব্তিশালা করে পাকিস্তানের নির্বা- 


ইয়াহিয়া খান, এয়ার মার্শাল নূর 
খান এবং 'এডমিরাল আলী আহ- 
সানের ষৌথ সামাঁরক চক্র জনগণ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। গণ- 
তান্নিত শাসনব্যবস্থা পদুনঃস্থাপ- 


কমিশন গঠন করা 
হয়েছে। কমিশন ইতিমধ্যেই ।বহু 
সংখ্যক নাগাঁরক,, বিভিন্ন পেশার 
অভিজ্ঞ ব্যান্তবর্গ, রাজনৈতিক দল: 


এবং বর্তমানে তা দেওয়া সম্ভবও 


নয়। কিন্তু আঠাইশে জুন তারিখে 


“ইসলামাবাদে তানি স্দুর ' পালটে 
* বলেছেন যে পাকিস্তানের রাজ- 
নৈতিক দলগ্যাল কোন 'ভীন্ততে 


করার আঁভসম্ধি বলেই পাঁকিস্তা- 
নের জনসাধারণ ধরে “নয়েছিলেন। 
. শলাজনৌতিক নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাং- 
কারের সময় [তান বলেছেন 
আঁর নিজের কার্যকাল বাড়িয়ে 
দেওয়ার সঙ্গে আগামী সাধারণ 
নির্বাচনের কোন সম্পর্ক 'নেই। 
সাধারণ নির্বাচনের পর বে-সাম- 


1 পর্ণ 








সুতরাং পাকি- 


" ঘেরাওএর নীতি শেষ পর্যন্ত জন- 


সমর্ধনের ভূ-রাজনোতিক (০০০ 


political) ভীতির উপর নির্ভর 


শীল।' যেহেতু দুটী পাঁরকত্ুপ- 
নারই জনক বিশ্বের দুটা বৃহত্তম 
শান্ত এবং যেহেতু তৃতীয় বৃহত্তম 


মে শক্তি চীনের বিরুদ্ধেই এই পার 


কজ্পনা দুটা. সমুদ্যত, 'সেই কার- 
ণেই অংশগ্রহণকারী কোন দেশের 
সরকারই! যথেষ্ট পাঁরমাণ জনসম- 





এই পরিপ্রেক্ষিতে পাঁকস্তানের 
রাজনৌতক দূলগ্ীলর পোলারাই- 
জেশন, মধ্যাবন্দ, থেকে ক্রমশঃ 


য় প্রান্তীয় বিন্দঃতে সরে যাবার প্রব- 


চিত: সরকার নূতনভাবে গঠন 
করতে হলে, পূর্ব -ও পাঁশ্চম 
পাকিস্তানের প্রাতানধিত্বের সমতা 
বজায় রেখে ১৯৫৬ সালের সংাব- 
করতে হবে।, এবং অনাবশ্যক 
বিললদ্ব এড়ানোর .. অজুহাতে এই 
গোচ্ঠাট ১৯৫৬ সালের শাসন- 


'* তন্ত্র, অনুসারে আঁবলম্বে 'নর্বা- 


চনের দাবী তুলেছেন। 

” মৌলানা শ্লাওদুদী, পাগারোর 
পীর সাহেব &কনভেনশনপন্থী 
মুসলিম লগ এবং কাউন্দিল- 
পন্থী মুসলিম জীগ সম্ভব হলে 
১৯৬২ সালের আয়ুব সংবিধানকে 


- খাঁনকটা বদলে সর্বস্তরে সরাসার 


নির্বাচনের ব্যবস্থা হলেই খুশশী। 
এ'রা ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ও 
অতিরিন্ত “গণতান্িক” ও “ইস- 
লামী আদর্শের” সঙ্গে একদম খাপ 
খায় না বলে মনে করেন। এরা 
বলেন যে ইসলামে কোন ভাষা- 
ভিত্তিক আগণ্চলিক জাতিসত্তার 
অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়। সমস্ত 
ম্দলমান এক জাতি। কাজেই 
এশ*লামক গণতন্মে বাঙ্গালী, 
পাঞ্জাবী, সিম্ধী, পাঠান বলে কেউ 
নেই, সবাই মুসলমান 


নি। এবং এক 


' মাত্র মুসলমানদেরই রাজনোৌতক 


আঁধকার রয়েছে। এদের প্রধান 
প্রবন্তা, মৌলানা মাওদদদী অন্দুবর্তী- 
দের' উপদেশ দিয়েছেন যে, “যে 
জিহবা সমাজতল্তের । কথা বলবে, 
তাকে টেনে ছি'ড়ে ফেলতে হবে।? 


সমূহ এবং স্বায়ত্বশাঁসত সংস্থা 
গদাঁলির সাক্ষ্য ও আঁভমত গ্রহণ 
করেছেন। * প্রকাশ যে কমিশনের সরকারের অধানে প্রধান সেনাপাঁত 
সামনে যাঁরা হাজির হয়েছিলেন হিসেবেই অবসর গ্রহণ| করবেন। 


যে জোট আজ পাঁকস্তানে ক্ষমত- সামারক, রাজনৈতিক চ্ান্তর দায়িত্ব 
সীন, তাদের নিজেদের ক্ষমতা- গ্রহণ ও যথাযথভাবে পালন করা 
দ্বন্দ্বেরও প্রশ্ন পাকিস্তানের রাজ- 
নীতির. আবর্তনকে ত্বরান্বিত মেরু নতুন' পর্যায়ে মোড়, নিলে 
করেছে। আন্তর্জাতিক রাজ- অংশগ্রহণকারী ৷ প্রতিটা দেশেই 
নীতির প্রভাবও বহুলাংশে পাঁক- সাধারণভাবে আস্থাভাজন 
স্তানের আসন্ন রাজনৌতক পাঁর- থাকা প্রয়োজন। কাজে 
বর্তনের সুচনা করেছে। | " পাকিস্তানের আসন্ন রাজনোতিক 
৯৯৭১ সালে সয়েজের পূর্বা- পরিবর্তনের দিকে আন্তর্জীতক 
। 'গুল থেকে বৃটিশ সামারক শক্তি 'চাপও ক্রিয়াশীল, হয়েছে। 
ৃ | অপসারত হবার পর /এশিয়ার 
সুনে - ১৮১৯৮-৪৫০৩ রাজনৈতিক সামরিক 'ভারসাম্যের | . দক্ষিপপন্থী পার্টিগ)লির . 
. যে পাল্লিবর্তন প্রায় অবধারত বলে “  প্দনরঃজ্জশীবন 
ঘা ধরে নিয়ে বর্তমানে কূটনশীতিক+ অবশ্য পাকিস্তান অন্য কয়ে- 
খুঁট চালাচাঁল হচ্ছে, এশিয়ার কটা এশীয় দেশের (নেপাল ও 
তৃতীয় বৃহত্তম দেশ (চীন ও ভার- আফগানিস্তান) সঞ্গে একমত যে 
তের পরেই) হিসাবে পাকিস্তান চীনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ঘেরাওএর 





প্রায় অসম্ভব । এশীয় রাজনৌতিক ' 


ণতা লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ- ' এই চরম দাক্ষণপন্থী জোট রাশিয়া, 
পন্থী আওয়ামী লাগ পপ, ডি, চীন প্রভাত সমস্ত সমাজতা্প্িক 


। এম ভুক্ত ) এয়ার মার্শাল আসগর. . (শেষাংশ অন্টম পক্টোয়): - 





উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় 
(৩য় পচ্ঠোর পর) | 


স্থাপন করেছেন। এই চক্রুটির যারা সম্বন্ধে যে কয়েকজন প্রখর থেকে 
নেতৃস্থানীয় বিশ্ররিদ্যালয় , মহলে এুজাগ থেকে তার প্রতিরোধ করতে 
তাদের সম্বন্ধে নানা কথা চালু সচেষ্ট হয়েছেন তাদের নানা ভাবে 
আছে। এর মধ্যে একজনকে বছর- ' নির্মল করার মহান দায়িত্বে ব্রতী 
খানেক পূর্বে কলকাতায় এক হয়েছেন বলে প্রকাশ। কিন্তু এই 
সম্মেলনে প্রচ্ছর নাজেহাল হতে চক্রাটকে কেন্দ্র করে যারা আছেন, 
ইয়োছল। এই সম্মেলনে বর্তমান তাদের ব্যান্তগত জীবন সাধারণের' 
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রাজ্য শিক্ষামন্্রও ' উপাঁস্থত নিকট এত প্রকট যে শেষ পর্যন্ত 
ছলেন। আর একজনকে নয়ে তারা তাদের “মহান” কর্তব্য পালনে 
য়র ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক | 


কতটুকু সফল হবেন সে বিষয়ে 
যথেষ্ট সন্দেহ আছে। হায়! উপা- 
চার্য শ্রীঅতুল রায়কে হয়তো আরও? 
একবার পশ্চাদপসরণ করতে হবে। 


মহলে সম্প্রাত বেশ এক মুখরোচক 
আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। 
বর্তমানে এই. চক্কাট বিশ্ববিদ্যালয় 
মহলে উপাচার্যের দুর্নীতি 


ফপপ 1 শংক্রবার ১১ই জ্যুলাই ১৯৬৯, 


অথ রেলমন্ত্রী রামন্তরভাগ সিং কথা 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 

ধিছ্দাদন পূর্বে বারাণসীর 
৪০ মাইল দুরে উত্তর-পূর্ব রেলে 
যে ভীষণ দুর্ঘটনা হয়ে গেল তা 
যে অন্তর্থাতণ কার্ষের ফল সেটা 
বুঝতে, এবং ঘোষণা করতে রেল- 
ওয়ে দপ্তরের পাঁচ 'মাঁনট সময়ও 
লাগোন। এত তৎপরতার সঙ্গে 
এই ঘোষণা করা হয় যে, মনে হয় 
বড় কোন দুর্ঘটমা ঘটলেই তার 
দাঁয়ত্ব কল্পিত অন্ততর্থাতীদের 


ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার নীতি আগে 


থেকে ঠিক করা "ছল। রেলওয়ে 


{ দপ্তর নিজেদের অপদার্থতা ঢাকবার 


অনুরূপ প্রচেষ্টা আগেও করেছে। 


রেলওয়ে ডঃ রামস:ভাগ 
সিংয়ের এটকোন নতুন আঁবচ্কার 
৮ শয়।' i L | 


‘ তবে রামসংভাগ” সিংয়ের কপাল 


মন্দ। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে 
মন্ত্রী মহোদয়  কর্তক রেলওয়ে 
বোর্ডের অন্তর্ঘাতী কার্য সম্প- 
শক্তি বিবৃতি তোতাপাঁখুর 'মত 
তে, ২৭ বি 


হন গান 

ও রেলওয়ে বোর্ডকে মিথ্যাবাদী 

প্রমাণ করে বারাণসী 

সি বত 

শ্েই জানিয়ে দেন সি 
কারণ অন্তর্থাতী কার্য 


খাকোনি। কয়েকজন যাত্রী অনেক 
টাকা-পয়সা নিয়ে যাচ্ছিল । অতএব 
আর প্রমাণ চাই? নিশ্চয়ই ও 
যাত্রীদের, টাকা-পয়সা লুঠ করার 
8 করা 
হয়েছে। 

আশ্চর্য এই, Eo 
ঘটনাস্থলে এ রাতে কোন যাত্রীর 
কোন 'ঁকছু লুটপাট করা হয়ান, 
টাকাপয়সা তো নয়ই। রেলওয়ে 
বোডে'র সাবোটাজ 'থিয়োরশর ওপর 
খাঁড়ার ঘা দিয়েছেন ডেপুটি ইল্স- 
পেক্টর জেনারেল। তানি বলেছেন 
যে, ট্রেনটি আধঘন্টা সময় পেছনে 
ছিল এবং সময় বাঁচাবার জন্য 
উধর্ধবাসে দৌড়চ্ছিল ঘটনার 
সময়ে এর“ গাঁতবেগ ছিল ঘল্টায় 
৭৫ শিকলোমিটার। অথচ লাইনটি 
হালে মেরামত করা হয়োছল এবং 
এর পক্ষে এত দ্রুত গাড়ির ভার বহন 


- করা সম্ভব না হওয়ায় লাইন 


ভেঙ্গে ট্রেনাটর অনেকগুলি কামরা 
একেবারে নদীতে পড়ে যায়। 
ডেপ্দটি ইন্সপেক্টর জেনারেলের 
প্রকাশ্য বিবৃতির পর রেলওয়ে 
বের্ড ও রামসুভাগজী চোখে 
সেফ দেখতে থাকেন। সামান্য 
একটা ইন্সপেক্টর জেনারেলের এত 


লা 


দাপট! রেলওয়ে বোর্ড এবং রেল- 
ওয়ে মন্ত্রীকে খোলাখ্দীলই িথ্যা- 
বাদী বলা? সং (সাহেব ছুটে 
গেলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চ্যবনের 
কাছে। কিন্তু কি প্রাতকার করতে 
পারেন চ্যবন সাহেব যত আইনই 
থাক না তাঁর কিতাবে? অকংগ্রেসী 
রাজ্যগ্াল তো তাঁর ওপর খাস্পা 
এমনিতেই হয়ে আছে, আবার কেন 
উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসী সরকারের 
পেছনে লাগা? ডেপাট ইন্সপেক্রর 
জেনারেল কৃত ক্ষত রামস-ভাগজী 


এখন নীরবে চাটছেন এবং 'ফাঁকরে । 
আছে এ পুলিশ আঁফিসারকে ক ' 


করে প্রত্যাঘাত করা যায় 
রামসভাগজণী পশ্চিম বাধ্গলায় 
স্বনামধন্য হয়েছেন কিছুতেই রেল- 
ওয়েকে কলকাতার, স্যাক্সবী ফার্মার 
কোম্পানশর মালিকানায় অংশশদার 
নাকরে। এর চেয়ে বাঙ্গালার 
বাইরে যেসব কোম্পানীগুলো গত 
কয়েক বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের 
এবং কাঁতিপয় মন্ত্রীর সহায়তায় 
গড়ে উঠেছে তাদের আরও বাড়তে ' 


রেলওয়ে বোর্ডে রামসুভাগ 
সং ও খান্ডেলওয়ালে একেবারে 
রাজযোটক হয়েন্ছ। এমানতেই 
মন্দ সাহেব বাঙ্গালশ প্রীতির জন্য 
খ্যাত নন, তার ওপর যখন যন্ন্ত 
ফ্রন্ট বাঞ্গালার মসনদে আঁধাম্ঠত 
তখন তান ক হলে খদীশ হন তা 
সদৌোবা পাঁতিলের বন্তব্য থেকে আঁচ 
করা যায়! খান্ডেলওয়াল সাহেব 
কয়েক বছর রেলের বড় আফসার 


{হসেবে কলকাতায় কাটয়েছেন। ' 





৯ 


থেকে আন্দোলন চলেছে। এই 
আন্দোলনের এক সঙ্কট মুহূর্তে যুবক 
রামসুভাগ্জী কেন্দ্রীয় মন্ত্র ফক- 
রযদ্দন; আলী আমেদ, আসামের 
মূল্তরী ক্যামাখ্যাপ্রসাদ 'ন্রপাঠী এবং 
আসাম কংগ্রেসের সভাপাঁত ভগ- 


পরা জগ রত 


শ্রাতর ভিত্তিতে আসামে ব্যাপক 


নতুন মূর্তি ধারণ করেন এবং রেল- 
ওয়ে বোর্ডকে জানয়ে দেন যে, 
রা্গয়াতে ডিভিশনাল আফিস... 
করবার প্রয়োজন নেই৷” রেলওয়ে, 
বোর্ড কর্তার ইচ্ছা বুঝে এমন এক 
িরপোর্ট তোর করল যে, রাঁঞয়াতে 
রেলওয়ে আঁফস হলে রেল 
কোম্পানী একেবারে রসাতলে 
যাবে। হিসেব করে তারা দেখি- 


= ৰাষ্ট্যন্তা পরিমল ঘোষকে ডুবিয়েছেন 


বাদে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ধমক খেয়েছেন 


দেওয়া অনেক রে 
এর প্রধান স্মাবধা' হল নামে হক 
বেনামে হক, প্রতিষ্ঠান হিসেবে 
হক ক ব্যান্তগতভাবে হক মোটা 
টাকা কংগ্রেসীদের অথবা কংগ্রেসের 


[৪ তহবিলে আসবে। সঙ্গে সঙ্গে যত 


ফ্রন্টের অস্াবধা এবং মাথাব্যথা 
আরেকটু বাড়বে। রামস্মভাগ তাঁর 
কনিষ্ঠ মন্ত্রী পাঁরমলবাবূকে 
আশ্বাস দিয়েছিলেন যাঁদ পারমল- 
বাবর মনে হয় স্যাক্সবী ফার্মারের 
অংশীদারত্ব না নিয়ে উপায় নেই 
তবে রেলওয়ে এই অংশীদারত্ব গ্রহণ 
করবে। কথামত যখন পাঁরমলব্যবু 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে লিখিত 
চার্ভ .করলেন 'দল্লশতে রাম- 


দিলেন এই চুক্তি আঁর মতের 
বিরদ্ধে করা হয়েছে এবং রেলওয়ে 
বোর্ড পাঁরমলবাবুর চ্াান্ত মানতে 
বাধ্য নয়। ! 
1 

পথিমলবাবক র্লামস্মভাগজা 
এবং রেলওয়ে বোর্ডের ' দরজায় 
অনেক ধর্ণা দিয়েছেন তাঁর সম্মান 
বাঁচাতে, কল্তু ভাব ভোলবার নয়। 
রামসুভাগজাী এবং তাঁর পরামর্শ 
দাতা রেলওয়ে বোডের চেয়ারম্যান 
খান্ডেলওয়াল সাহেব কোমর বেধে 
ময়দানে নামলেন যাতে এ চান্ত 
কার্যকর না হয়। পরিমলবাবু 
অননোপায় হয়ে একবার শ্ত্রীমতঁ 
ইন্দিরা গান্ধীর কাছে নালিশ করে- 
ছিলেন রামসুভাগজাঁ তাঁকে যে- 
ভাবে বেইজ্জৎ করেছেন তার প্রাত- 
কারার্থে। প্রধানমন্ত্রী কিছু করেন 
“নি আজ অবাধ, কখনও করবেন 
মনে হয় না, এমন কি তাঁর কিছু 
করবার ইচ্ছা আছে কনা তাতেই 
সন্দেহ ৷ 


তান একাদকে যেমন কিছু কিছু 
বাঙ্গলা শিখেছেন তেমনি কি করে 
বাঙ্গলার গুড়ে বালি দেওয়া যায়, 
তাও বুঝে 'নয়েছেন। খাশ্ডেল- 
ওয়াল সাহেবের অবসর গ্রহণের 
আর বেশি বাঁক নেই, একটা 
এক্সটেনশান “ক করে পাওয়া যায় 
তাই এখন তাঁর প্রধান ধ্যান। এ 


অবস্থায় রামসুভাগজণী যাঁদ কাউকে 


ছিলেন। কথা দিয়ে কথার খেলাপ 
করার জন্য রোগশয্যায় থেকেও 


ছেন যে, - রেলমল্লী 
তাঁর প্রীতশ্রতি মত” রাঙ্গিয়াতে 


রেখেছেন এবং বলেছেন যে, নক- 
শালপন্থীরা এই ব্যাপারে আসা- 
মেও তৎপর হয়েছে। ধমক খেয়ে 
রেলমন্ত্রী তাঁর পূর্ব কথামত কাজ 
করবেন বলে প্রতিশ্রুতি 'দিয়েছেন। 
রাঁঙ্গয়াতে 'ভীভিশনাল অফিস 
স্থাপনের জন্য আসামে অনেকদন 


য়্ছে যে, রাঁঙ্গয়া অংশে রেলের, 


এমানতেই বছরে কম করে বারো 
কোটি টাকা লোকসান যায়, ডিভি- 


নয়। ভেবে আশ্চর্য হতে হয়, যে 
মন্ত্রী এক কংগ্রেসী সর্কারকে দেয়া 
লিখিত প্রাতিশ্রাত খেলাপ করতে 
পারেন তার আলাঁখত অঞ্গীকারের 
ওপর ভরসা রেখে পাঁরমলবাবু 


আগুনে হাত দিলেন কেন, বিশেষ 


করে যখন যাস্ত ফ্রন্ট এ প্রস্তাবের 
উদ্ভাবক ? 1 


হারের সাহাবাদ জেলার অখ্যাত 


গ্রাম খাজরিয়ার রামসুভাগ সিং 
স্বাধীনতা-উত্তর যুগে উল্কার মত 
ভারতের রাজনৌতক আকাশে 
আ'বর্ভূত হন। উল্কার সঙ্গে 
এটুকুই তাঁর 'মল। ১ এই বিশ 


বছরে এই উচ্কাটি পড়ে ছাই হয়ে ' 


যায়ান, বরং দন দন এর উজ্জব- 
লতা বেড়েই চলেছে, এমন কি কেউ 
কেউ আশা রাখেন কংগ্রেস ভেঙ্গে 
টুকরো, ট্রকরো না হলে তান 
একাঁদন প্রধানমন্ত্রীর গদীতে আঁধ- 
ম্িত হবেন। ১৯৫০ থেকে তান 
পার্লামেন্টের সভ্য; ১৯৬২ থেকে 
তান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী; চার চারবার 
তানি কংগ্রেস পালমেন্টারী পার্টর 
সেক্রেটারী; ১৯৬৯; থের্কে কংগ্রেস 
ওয়ার্কং কাঁমাটর সভ্য, ৯৯৬৬ 
সালে তান * কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় 
নির্বাচন’ কামাটির সভ্য 'নর্বাচিত 
হন। বয়স ৬২ বছর; ইন্দিরা 
গান্ধীর চেয়ে চার বছরের বড়, 


~~ 


॥ পাঁচ ৪ 


অৰ্থাৎ মান্দুসভায় তিন অন্যতম 
যুবক বলে পাঁরচিত। 
এই তথাগ্লো তিনি যে সংক্ষেপে 
আত্মকথা লিখেছেন এবং থা লোক- 
সভা কর্তৃক প্রকাশিত । “কে কি” 
বইতে ছাপা হয়েছে তা থেকে 
সংগৃহীত। তাঁর হবাধীনতা 
আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক 'কি 
এবং কতবার ও কতাঁদনের জন্য, 
জেলে গিয়েছেন? “কে কি? বই 
টি এ সম্পর্কে নাঁরব। আসল কথা 
'্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে 
তাঁর কোনাদন কোন সম্পর্ক ছল 
না এবং তাঁকে কোনাঁদন কোন 
তযুগ স্বীকার করতে হয়ানি। তানি 
আঙ্খল ফুলে কলাগাছ হয়েছেন 
স্বাধীনতার কয়েক বছর বাদে। 
ডঃ র্যামস্মভাগ সিং চিকিৎসক 
নন; তান পি এইচ ভি কৃষ সাংবা- 
দিকতায় । 


পতাকা ওড়া- 
তেন! 'ঁতান তাঁর মন্ত্রণাদাতা 
পাঁতলের মত কাঁমিউানিস্ট “দেশ- 
দ্রোহতা”র বিরুদ্ধে আঁবরাম আঁভ- 
যান চালাচ্ছেন, কিল্তু বলতেই হবে 
তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর 
অবদানের কথা একেবারেই' উল্লেখ 
করেন না৷ অত্যন্ত বিনয়ী 'কিনা। 

রাজনীতিতে যখন তাঁর পশ্চাদ- 
পট' নেই, অথচ রাজনোতিক বাসনা 
তাঁর আকাশচুম্বী তখন রামসুভাগ- 
জার ধোঁকাবাজীর আশ্রয় নেওয়া 
ছাড়া উপায় কি। তান সবাইকে 
খুশি রাখেন তাঁরা যা চান তাই কর- 


নই বেন বলে; আসল সময়ে বুড়ো 


আগুলটি দেখিয়ে দেন যেমন দেখি- 
য়েছেন পাঁরমল ঘোষের বেলায় এবং 
যেমন করতে গিয়ে ধমক খেয়ে 
পেছিয়েছেন আসামের ক্ষেত্রে। রাম- 
স্জাগজী খুব আঁতাঁথপরায্ণ 
ব্যক্তি; মল্শ হবার আগে তান 
ছিলেন কংগ্রেস সংসদীয় দলের 
সেক্রেটারী; তখন ছোট বাড়তে; 
লোক এলেই চা খাওয়াতেন-_কাপ- 
ভিসগুলো প্রায়ই ভাঙ্গাচোরা 
থাকত। ১৯৬২-তে পাঁতিলের 
অধানে কৃষির প্রাতিমল্ত্রী হবার পর 
তান এক বিরাট বাঙলোতে উঠে 
যান। হঠাৎ একাঁদন খবরের কাগজে 
বোরয়ে গেল যে, তাঁর গৃহ .সর- 
কারের মাত্র ৪৫ হাজার টাকায় 
সাজানো গোছানো হয়েছে৷ মন্ত্রী 
সাহেব তো রেগেই আগ্ুন--এত 
টাকার আসবাবপত্র দিয়ে তাঁর 
আবাসস্থল সাজানো হয়েছে এ , 
তান একবারও জানতেন না। অবশ্য 
জানবার পরেও এ আসবাবপন্রের 
কিছ অন্যত্র চালান করা হয়েছে 
তা মনে করবেন না। বলা বাহুল্য 
অন্যান্য হোমরা চোমরা মল্পীর মত 
তিনিও শশতাতপ 'নিয়ন্রিত বিরাট 
করেন। এই নোঁটভদের, দেশে 
গরম অসহ্য! 

১৯৪৯ নাগাদ ইনি 

(শেষাংশ অন্টম পৃন্ঠায়) 


1 


আছর ও 


বোম্বাই হৱে না প্রি হালচাল 


€ কালিদাস নৃখ্যধ্যায় 


বোম্বাই, ২৩শে জুন য় 
প্রায় চাঁব্বশ বছর. ' পরে 
বোম্বাই এসোঁছ। বোবাই: ও 
কলকাতা ইংরেজ বাণক 'সভ্যতার 
* দুই মানস তনয়া । স্বভাবতই তাদের 
নৈকট্য নিবিড়।, বোম্বাই শহরের 
রাস্তায় রাস্তায় চলেছে . কলকাতার 
জনতার সেই উদ্দাম স্রোত, যান- 


বাহনের অন্তাঁবহান. 
ফুটপাথে ফুটপাথে সা 


পাথ দিয়ে পায়ে হে+টে চলা, কল 


প্রদ। শহরের দুপাশ দিয়ে চলে 


, গেছে পাঁশ্চম ও মধ্য রেলপথ । 


লোকাল 'গাড়গ্দন্ন ছাড়ে কল-' 


কাতার ট্রীমের মত খুব ঘন ঘন্‌। 
লোকাল গাড়ীগ্ীলই শহর ও 
শহরতলীর আঁধকাংশ যাত্রী বহন 
করে থাকে। গাড়ীগ্যালতে ভিড় 
অত্যাধক। কলকাতার বাসের মত 
ওঠানামার সময় ধবস্তাধবাঁস্ত 
লেগেই আছে। 

বোম্বাই শহরে নিত্যব্যবহার্য 
খাদ্যদ্রব্যের জন্য যে চড়া দাম দিতে 
হয় তার, তুলনায় কলকাতার )উচ্চ- 
মূল্য মনে হবে অত্যন্ত সুলভ। 
পটল ও ঢেড়শ প্রাত কে 'জ 
আড়াই টাকা, ছোট বাজে বেগুন 
দুই টাকা। মাংসের দর 
কাতার মতই প্রাত কে জি 
টাকা। হাঁসের ডিম দেখলুম প্রাত 
জোড়া সত্তর পয়সা। বাসস্থানের 
অভাব কম্পনাতীত্। নম্নবেতনের 
মান্য এবং শ্রমিক শ্রেণী যে পাঁর- 


বেশের। মধ্যে জীবনযাপন করতে । 


বাধ্য হয়, কলকাতার পক্ষে তা 
ধারণা করা কঠিন। সরকারণ রেশন 
ব্যবস্থানুসারে প্রাত মাসে প্রত্যেক 
মানুষকে দুই কে জি অর্থাৎ প্রতি 
সপ্তাহে মাত্র, পাঁচশো গ্রাম আতপ 
চাউল দেওয়া হয় এবং সে চাউলও 
খুব ভাল; নয়। কালোবাজারে 


অবশ্য চাউল পাওয়া যায় এবং তার ' 


জন্য চড়া দাম 'দিতে হয়। প্রাত 
কে জি দুই টাকার কম 'নয়। যে 
পানণয় জল সরবরাহ করা হয় তা 
কলকাতার চেয়ে কোন অংশে ভাল 
নয়। পানীয় জলের অভাব ' কল- 
কাতার চেঁগ্নে কিছুমাত্র কম নয় 
বরং বেশ । অভিযোগ শোনা গেল 
যে, প্রয়োজনীয় গাড়ীর অভাবে 
শহরের আবর্জনা পর্যন্ত ষথারণাতি 
সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না৷ 
. রাস্তাগুলির পয়ঃপ্রণালীর অব- 
স্থাও "কলকাতার চেয়ে বেশী ভাল 
নয়। দু-এক পশলা বৃষ্টি হলেই 
বহ, রাস্তায় বান ডেকে যায়। 
কলকাতা কর্পোরেশনের মতই 
বোলবাই কপেরিরেশনের বিরুদ্ধে 
অযোগ্যতা, অপদার্থতা এবং ব্যাপক 
দুন্শিতির অভিযোগ শুনতে 
পাওয়া গেল। বর্তমানে বোম্বাই 
শহরে জনসংখ্যার চাপ এত 
* বেড়েছে যে কলকাতার মতই. ছেলে- 


চু 


I? 


নোই একটা 093 হয়ে 
দাঁড়িয্ছে। 

.  বোম্বাইয়ে নি al 
নগণ্য নয়! চুর, ডাকাতি, নর- 


হত্যা, মেয়েদের প্রাত অশোভন , 


আচরণ, এমন কি প্রকাশ্য রাজপথ 
থেকে নারী হরণের ঘটনা '.তো 
নিত্যনোমাত্তক ব্যাপার। ঘেরাও, 
পু্গশের উপর জনতার আক্রমণ, 
আক্কান্ত হবার। ঘটনাও খুব /বিরল 


(১৯শে' জুন, *৬৯) বোম্বাই ' হাই- 


কোর্টের শঁতারশ জনেরও বেশী, 


গেজেটেড বেতন মানের 
পারবর্তনের দাবীতে তেইশে জুন 
প্রতীক ধর্মঘট , পালন করবেনা 
সম্ভবত তাদের সঙ্গে প্রতক 
ধর্মঘটে যোগ দেবেন হাইকোর্টের 
অন্যান্য নয়, শতেরও বেশী কর্ম 


চারী। গত ষোলই জনন থেকে 


স্টেট ব্যাঞ্কের উপর তলার ' কর্ম 
চারীগণ তাদের দাবী আদায় কর- 
বার জন্য সারা ভারতবর্ষ জুড়ে 
ধর্মঘট শুরু করেছিলেন। ভারতে 


i 
ধর্মঘট সরব হবারও সাত দিন 
আগে থেকেই বোম্বাই শহরের স্টেট 
ব্যাঙ্ক কর্মচারীগণ আন্দোলন সুরু 
করে দেন। আঠারোই জুন 
বোম্বাই শহরে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের 
কর্মচারীগণ স্টেট ব্যাঞ্কের ধর্মঘটী 
কর্মচারীদের সমর্থনে এক বিরাট 
ছিলো। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার 
হল বোম্বাইয়ের চাঁরাটি সরকারী 
হাসপাতালের, ডাক্তারদের ধর্মঘট, 
বিভন্ন দাবীর ভিত্তিতে বিগত 
/তেরোই জুন থেকে এই ধর্মঘট 


গুলিও। ধর্মঘটী 'ডান্তারগণ কংগ্রেস 


ও বিরোধী নেতৃবৃন্দের আবেদন 


সরাসরি অগ্রাহ্য করেছেন? ডান্তার- 
দের এমন. ব্যাপক ধর্মঘট আজ 
পর্যন্ত কলকাতাতেও কখনো দেখা 


যায় নি। 


'বাভন্ন কলকারখানায় ছাঁটাই, 
লে-অফ,.লে-আউট এবং ধর্মঘটের 


বহু বিবরণ পাওয়া গেল। এক-, 
মান বাভিন্ন সূতাকলেই বেকারের 


সংখ্যা দাঁড়য়েছে বিশ হাজারেরও 


উপর! বহু সৃতাকল বন্ধ করে 


. দেওয়া হয়েছে।' 
' ইশ্ডিয়া পন্রিকা . প্রদত্ত .ডৌনশে 


N 
টাইমস অফ 


জনন) বিবরণ থেকে জানা গেল 


' বিগত কয়েক মাসে যে সব বেকার 


এমপ্লয়মেন্ট এর্সচেজে নাম 'লাখি- 
য়োছল তাদের সংখ্যা হল ৬৯,৭৬৫ 
এবং তাদের মধ্যে যারা . চাকার 
পেয়েছে তাদের সংখ্যা হল 
6,২৯১! এর থেকে বোম্বাই শহ- 
রের বেকারীর একটা আভাস 
পাওয়া যাবে। ছোট বড় নানা কল- 
কারখ্যনা থেকেই শ্রমাশিজ্পে অশা- 
ন্তির সংবাদ পাওয়া গেল। এদের ' 
মধ্যে সবচেয়ে উজ্লেখষোগ্য হল 
ভলটাস; ‘লিমিটেডের , বোম্বাই 
অফিসের * কমচারীদের ধর্মঘট। 
সংবাদে প্রকাশ কর্মচারীগণ বিভন্ন 
দাবীর 'ভিভিতে তেশরা জুন 





কতৃপক্ষ 


এগারোই জুন থেকে , লক-আউট ! 


ঘোষণা করেছেন। | 
বোম্বাইয়ের রাজনৈতিক ও 
অর্থনোঁতক আন্দোলনের একটা 


সামরিক অস্ত্র লুঠ ও আনন্দবাজার 


বাঙ্গলা দেশের যুক্ত ফন্টে 
শারকী বিবাদ নিয়ে বৃহৎ সংবাদ- 
পর্রগীল বেশ ফলাও সংবাদ প্রকাশ 
ছা দের বাইরে 
গ্োয়েঙ্কাদের কাগজগুলোর য্্ত 
ফ্রন্ট সরকার প্রীতম্ঠিত হওয়ার 


পর থেকে পূব “ ভারতের এই , 


রাজ্যাট সম্পর্কে বড় বোশ মাথা- 
ব্যথা শুরু হয়েছে। এই মাথাব্যথার 
কারণ' খুব শপারজ্কার। ' পাকে- 
প্রকারে এরা দেখাতে চাইছে যে, 
বাঙ্গলা দেশ গোক্লায় গেল, 
সেখানে আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছু 
নেই। কংগ্রেস সরকারের পন্ঠ- 
পোষক বৃহৎ শিল্পপাঁতদের নিরা- 
পত্তার অভাব। অতএব যুক্ত ফ্রন্ট 
সরকারকে জাহান্নামে পাঠানো হক। 


কলকাতার বৃহৎ, সংবাদপন্রগুলোও . 
প্রমাণ করতে চাইছে যুন্ত ফ্রন্ট সর- 


কারের আমলে বাঙ্গলা দেশ রসা- 
তলে যাচ্ছে। এ ব্যপারে তআনন্দ- 
বাজার একেবারে আদাজল খেয়ে 
আসরে নেমেছে। এথোরা গ্রামের 
ঘটনাটি তারা একেবারে লুফে 
নিয়েছে! এই ঘটনাটিকে আনন্দ- 
বাজার এবং যুগান্তর খুব ফলাও 
করে প্রচার করেছে৷ এদিক থেকে 
বিধান সভায় সিদ্ধার্থ রায়ের গলা- 
বাঁজর সঙ্গে আনন্দবাজার-ষুগান্ত- 
রের বেশ মিল আছে। কিন্তু িগ্- 


~ 


(দপণের প্যবেঙক)/ 
বাজাতে ওস্তাদ 'সপ্ধার্থ রায় এবং 


ছোট গঞ্প। আনন্দবাজারের মাজিক- 


এই দট পত্রিকা ভুলে [গেছে যে, সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকারের 
গত বাইশ বছর ধরে কংগ্রেস বাঙ্গলা বোধ হয় এই জ্ঞান নেই যে, সাহ- 
দেশে যে মারাত্মক ব্যাধি ছাঁড়য়ে ত্যিককে 'দয়ে (যাঁর আবার ভাষার 
দিয়েছে আজ তারই ইরাপশান শুরু চমকই [বিশেষ দ্রষ্টব্য) সম্পাদকীয় 
হয়েছে। লেখালে ণিম্ভুত জিনিষ 





গাভীর ' /মাছ। গত রাঁববার 
সকালে জেলার অন্ডাল 
ও রানীগঞ্জের মধ্যবত্প বন্তারনগর 
রেল স্টেশনে' সামরিক, 

যে ঘটনা 


হয ক ১ সৰ 


মজ্গনমদার সেকথা জানতেন। 


এক 
কলর্মব্যাপী এই সম্পাদকীয়তে 
কিন্তু আসল উদ্দেশ্য চাপা থাকে 
নি। কারণ শেষাংশে লেখা হয়েছে, 
“চট্টগ্রাম 'অস্তাগার লুষ্টনই এই 
ঘটনার একমাত্র এ্রীতহাসিক নজশর 
ও তুলনা। সেই অস্তাঙ্গার ল্ঠনের 
একটি লক্ষ্য ছিল-দেশের বন্ধন- 
মোচন তথা স্বাধীনতা । অস্ডালের 
ঘটনার নায়কেরা হাসিল কাঁরতে 
চাঁয়াছে কোন উদ্দেশ্য-কিসের 
পথ প্রশস্ত )কারিয়া দিতেছে ... 
অন্রশস্ত লুণ্ঠন তলে তলে কোন- 
নাকোন মহলে গৃহযুদ্ধের প্রস্তু- 
তির' ভয়ঙ্কর সব্কেত নহে কি” 


এঁক্যবদ্ধ গণতান্তিক আন্দোলনে । 
এই আন্দোলনে এগিয়ে এসেছিল 
পনর, নারী, হিন্দ মনসলমান, 
শিখ, মারাঠী, দাঁক্ষণ ও উত্তর 
ভারতের নানা মানুষ। এই আন্দো- 
লনে যোগ দিয়ো্ছল দশ হাজার 
থেকে বারো হাজার নরনারী। 
বিক্ষোভকারীদের মধ্যে পাঁচ হাজার 
নরনারী কারাবরণ করেন, যে সব 
মাহলা কারাবরণ করেছেন তাদের 
সংখ্যা হল আট শত। এই আন্দো- 


, দপপি ॥ শ্নক্রবার ১১ই জুলাই ১৯৬৯ 
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ও মহারাষ্ট্রে সীমান্ত রর 


নিষ্পাতই নয়_সীমান্ত বিরোধের 
মীমাংসার সঙ্গে সঙ্গে তারা আও- 
য়াজ তুলেছে ক্লমবাধফু বেকারীর 


বিরুদ্ধে, ছাঁটাই ও কলকারখানা +- 


বন্ধ করে দেবার বিরদ্ধে, মুলা- 


বৃদ্ধির 'বিরদ্ধে। জরা দাবী ; 


, জানিয়েছে “াকুরী দাও”, “রুট 


দাও) “বাড়ী দাও”, ণ্যে সরকার 


ম্ঠিত থাকা চলবে না৷” “সম্পূর্ণ 
মহারাষ্ট্র সামীত” ঘোয়ণা করেছে 
সে তারা আগামী জুলাই মাসে 
আন্দোলনকে ব্যাপকতর করে 
তুলবে, তাদের দাবী ষাঁদ স্বাকৃত ; 
না হয়'তা হলে তারা আগামী 
আগষ্ট মাসে মহারাষ্ট্র বন্ধের জন্য 
-ডাক দিতে বাধ্য হবে। মোট কথা 
সীমান্ত-?বরোধের ' আন্দোলন 
অত্যন্ত দ্রুত গাঁতিতে এগিয়ে 


+ 


‘ 


~~ 


চলেছে একটা ব্যাপক রাজনৈতিক | 


আন্দোলনের 'দিকে। 
| 


নি। কিন্তু বুধবারের কাগজে 
দুর্গপুরের ডেট লাইনে আটই 
জুলাই) স্টাফ রিপোর্টারের 
সংবাদ প্রকাশ করেছে “সামারক 
ট্রেন লুঠ ক নাশকতা?” এই 
িরোনামে। রিপোর্টার মহোদয় 
লিখেছেন, “মঞ্গলবার ঘটনাস্থলে 
শিয়ে দেখি ওই ট্রেনটি গভীর 


জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় * 


লুঠ হয়। অনেকে এইরূপ , আঁভ- 
যোগ করেন যে, এটি একাঁট নাশ- 
কতামূলক কাজ । কারণ, এই ট্রেনে 
কোন গারড ছল না, এবং এই ঘট- 
নার সঙ্গে জাড়ত বহ: তথ্য নাক 
প্রাথীমক তদন্তে পাওয়া. গেছে।” 
( স্টেটসম্যানের স্টাফ রিপোর্টার 
কিন্তু রানিবারেই ঘটনাস্থলের দিকে 
মাত্রা করেছিলেন। তান অশ্ডালের 
ডেট লাইনে সাত তারিখে যে 'ডেস- 
প্যাচ পাঠিয়েছেন তাতে বলেছেন 
যে, এঁ যে চারজনকে গ্রেপ্তার করা 
হয়েছে তারা সকলেই পুরাতন 
পাপী এবং তাদের ' গায়ে রাজ- 
নীতির নামশন্ধ নেই। এবং এই 
সংবাদও অন্যান্য কাগজে প্রকাশিত 
হয়েছে যে, এ অঞ্চলের 'আঁধবাসস- 


এক | 


1 


দের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা রী প্‌ 


"বেশি৷ স্টেটসম্যান 'সম্পাদকীয়তেও - 
বলেছে, আপাততঃ যা প্রমাণপন্র 
পাওযা' যাচ্ছে, তাতে বলা' যায়, 
যারা ট্রেন থামিয়ে অস্পশস্ত ল্ল্চন * 
কবেছে তাদের সঙ্গে রাজনশীতর 
কোন যোগ নেই। 
5577 8 
ধন্যবাদ। তিনি বন্তারনগরে সামরিক 
। (শেষাংশ অষ্টম পৃচ্ঠায়) 


চহ ~ 
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দর্পণ 7 শুক্রবার ' ১১ লাই ১৯৬৯ 


নেগাল- তাৱত মরবে বতীত | মান: 


চা (দর্পশের “পৰ্যবেক্ষক ) 


নেপালের সঙ্গে ভারতের বন্ধৃত্ব- 


দেশের মধ্যে যাতায়াতে কোন বাধ্য- 
বাধকতা নেহা, ১৯৫০ সালের 


. ॥ পর্ন সম্পর্কে ভাঙ্গন দেখা ' ভারত-নেপাল শান্তি ও বন্ধের 


+ 


a 
” দিশনেশ লং" নেপাল' সফরে গিয়ে- 


" পখ্যদ্রব্য প্রেরণে আরও . 


/ / 


'_ /দসংএর সফরের কাঁদন বাদেই 


॥ 


দিয়েছে। .দ্টটি বিষয়ের নিষ্পান্ত 
সম্মন্ধে নেপাল খুব উৎসুক; তা 
হল নেপাল-ভারত, সঈমান্তে' সুস্তা ' 
অঞ্চল ময়ে বিবাদ এবং ভারতের 
সঙ্গে বাণিজ্যে ও ভারতীয়. অ- 
লের ভেতর দিয়ে পাকিস্তানে 
স্বাচ্ছন্দ্য 
লাভ করা। প্রধানতঃ এই দ:াট' 
বিষয়ের মীমাংসার জন্যই ২ গত 
মাসে ভারতের পররাষ্ট মন্ত্রী 


চুক্তির দ্বারা দুই “দেশের মধ্যে 
বিশেষ, সম্পর্ক 'গড়ে উঠেছে। 
এই চুক্তিতে বলা হয়েছে ঃ 
(এক) পুরনো সৌহার্দোের,কথা "মনে 
রেখে এই দুই দেশ পরস্পরের 
মধ্যে শান্তি ও বন্ধৃত্ব বজায় রাখার 
জন্য কাজ করবে। দেই) নেপাল 
ও ভারত পরস্পরের স্বাধীনতা ও 
আন্ালাফ্চ অথস্ডতা মেনে চলবে। 


(তিন) পরস্পরের মধ্যে কোন সমস্যা 
. নিয়ে বিবাদ: উপস্থিত 'হলে বা. 
তৃতীয় কোন দেশের সঙ্গে মনো- 
মান্য হলে ।নেপাল ও ভারত উভ- 
য়ের সঞ্গে আলোচনা করবে। চোর) 
নেপাল তার 'নিরাপত্তার জন্য ভার- 
তের কাছ ধেকে বা ভারতের ভেতর 


। ছিলেন। 

উভয় দেশু একমত হয় যে 
' সমস্যা দুটি আলোচনার মাধ্যমে 
সমাধান করা হবে। দানেশ 


হঠাৎ নেপালের - প্রধান মন্ত. 
. বস্তা এক সাক্ষাৎ । অস্ত আমদানী ক্রতে পারবে। 
দাবী' জানান যে নেপাল- (পাঁচ) নেপালীরা ভারতে ও ভারত- 
তিববত সশমান্তের বশাট সামারক ৷ বাসীরা নেপালে ব্যবসায় বা অন্য 
বেতার ঘাঁটি থেকে ভারতীয় সৈন্য , কোন কাজে সেই দেশের নাগারকের 
এবং রাজধানী কাট্মাপ্ডুতে অব- আঁধকার ও সাহায্য পাবে। 
স্থিত ভারতীয় সামারক “মিশন ; ১৯৬০ সালে আর. একট 
সারয়ে নেওয়া হোক। , . চৃন্তি সাক্ষর করে নেপাল ভারতের 
বিস্তা' এই দাবা তাঁর সরকার কাছ তকে: যথেষ্ট বাণিজ্যের 
সমার্থত দৈনিক পাকা “রাইজিং 'সীবধা পায়? এছাড়া নেপাল তার 
নেপাল” এর এক সাংবাঁদকের : সৈন্যবাহনী গঠনে গঠনে সাহায্য পাবার 


সঙ্গে সাক্ষাৎকারে জানান, কিন্তু ! জন্য '১৯৬৫/ সালে একট চুস্তির : 


সরাসার, নেপাল সরকার ভারত দ্বারা ভারতকে একটা সার্মীরক 
সরকারকে জানাননি। ভারতকে না মিশন পাঠাবার এবং. নেপাল 
জানিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি তিব্বতের সীমান্ত ঘাঁটিগুলো 


নেপালের জনসাধারণের সমক্ষে উপ- দেখাশুনা করার জন্য, ভারতীয় ' 


স্থিত করায় দিল্লীর সরকার মহল, সৈন্য প্রেরণের অনুরোধ করে। 
একটু আশ্চর্য হয়, কারণ এতে শান্তি ও বন্ধুত্বের চযান্তর সকল 
এই প্রমাণিত করার চেষ্টা! হয় যে সর্তগুলো দই দেশ মেনে চলছে 
নেপাল .একটি স্বাধীন রাষ্ট্র নয় একথা হয়ত এখন ভারত বা 
এবং নেপাল্লীরা ভারতীয় সামরিক; নেপাল বলতে পারে না। নেপাল 
বাহনশর অধীনে বাস করে। . স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট হিসেবে 
দিল্লীর রাজনৈতিক মহল অবশ্য পূর্ণতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে 


মনে করে যে বিস্তার ' এই দাবী যাঁদ মনে 'করে কোন কোন সর্ত 


ba ~~ 


tl 


ভারত সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি তার উন্নীত 'ও স্বার্থের পাঁরপল্ধী 
করে সুদ্তা অগ্ুল' ও 'বাঁণজ্য তা হলে আশ্চর্য হবার কিছ নেই। 
সমস্যা দর্ণটর' নেপালের সুবিধামত এই কারণে ভার্য পছন্দ না করলেও 
সমাধান করে নেওয়া ছাড়া আর নেপাল পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে 
কিছু নয়। এই মহল আরও মনে বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলেছে এবং 
করে, যে এই "দাবীর পেছনে হয়ত দেশের উন্নাতি সাধনের জন্য 'চানের 

হাত আছে _ কারণ ভারত- কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য 'নচ্ছে। 


চীনের সম্পর্ক এখন সুবিধাজনক বাণিজ্য চযান্তর! ফলে ভারতের কাছ .. 


নয় ভেবে! নেপাল ভারতের কাছ থেকে যথেষ্ট সুবিধা 
থেকে কিছ জোর 
করতে চায়।.. 

নেপালের পররাম্ট্রী দপ্তরের অন্যায়ী নেপাল ভারতের কাছ 
সেক্রেটারী দ:নাথ ঘানাল' দিল্লীতে থেকে তার প্রয়োজনশয় বৌশর ভাগ 
বলে গেছেন যে বস্তার দাবার আদ্র আমদানি করে, [কিন্তু সে 
পেছনে কোন দুরভিসন্থি নেই অন্য দেশ থেকেও অস্ত চায়! ইস- 
এবং ভারত তার, সৈন্য।ও সামার রাইলের সাহায্যে প্যারাট্রপ বাহনী 


ও 
করে আদায় নেপাল এখন অন্যান্য দেশের সঙ্গে 


পি 


মিশন সারয়ে নিলেও নেপালের ' তৈরশ করার সংকল্প নেপাল 
, সঙ্গে তার বন্ধুত্ব পূর্বের চেয়ে করেছে। ) 
গাচতর হবে। নেপালকে অর্থ ও ' অন্যান্য 


এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে: সাহায্য দৈবার পেছনে ভারতের 
ভারতের সম্পর্ক যাতে আরও গাড়, যথেষ্ট স্বার্থ আছে। এই সাহা- 
হয় সেদিকে ভারত সরকার নজর য্যের বিনিময়ে ভারত নেপাল ও 
দিয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রপ্লান তবৰতের' সীমান্তে সামারক 
মন্ত ইন্দিরা গান্ধী ও পররাম্ট্র বেতার দ্বাটগুলো তৈরী করার 


মন্ত্রী দীনেশ সিং বিভিন্ন দেশে অধিকার পেয়েছে। এই ঘাঁটগুলো 


সক্লর করছেন। নেপালের, সঙ্গে রাখার ভারতের একমাত্র উদ্দেশ্য 
ভারতের সম্পর্ক অন্যান্য দেশের হল চীনের ওপর নজর রাখা। 
থেকে আলাদা কারণ 'এই দুই ১৯৫৪ সালে চীনের সঙ্গে তিব্বত 


পি ॥ 


শখ 


L 2 
দিয়ে অন্য যে কোন 'দেশ' থেকে , 


তার বাণিজ্য বাড়াতে ইচ্ছূক। চুস্তি চান্ত' 


রী করে চীনের 
সীমান্ত ভারতের উত্তর অঞ্চল 
পযন্ত টেনে এনে যে ভুল করোছল . 
তা বুঝতে ভারতের ' জাটা বছর.. 
লেগেছে। ভারত-চীন“ ! সীমান্ত 
অমীমাংসিত রাখায় চীন এর 
সুযোগ গ্রহণ করে ভারতের অনেক 
অগ্লল দাবী করে এবং কাশ্মীরের 
আকশাই চন অন্পলের ভেতর 
দিয়ে রাস্তা তৈরী করে। . এই 






হাজারের হে 
চীন দ্বন্ব সুর; হয় । এবং '১৯৬২ 
সালের যুদ্ধের পর উভয় দেশের: . 
মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশঃ খারাপ হতে 
থাকে। -ইদানং ভারত জানতে 
পেরেছে যে চীন পাকিস্তান আঁধ- 
কৃত কাশ্মীর অণ্চলের'ভেতর দিয়ে 
আর একার সড়ক তৈরী করে 
দিয়েছে পাকিস্তান সীমান্ত 
পর্ষনত। 

চাঁনের সণ সীমান্ত বিরোধ 
এবং নেপাল ও পাঁকস্তানের সঙ্গে 
চীনের বন্ধুত্ব Ea 


+7 


হয়ে দাঁড়য়েছে। ভারত ও নেপা- 
লের মধ্যে “ঘোলা সীমান্ত” থাকায় 
* ভারত .নজের স্বার্থে নেপাল- 
তিব্বত সাঁমান্ত ঘাঁটিগুলো রক্ষার 
ভার 'নয়েছে। ভারত কোন সাম- 
নেপাল যাঁদ আজ দাবী জানায় 
ভারতকে সীমান্ত ঘাঁটগুলো ছেড়ে: 
দিতে হবে এবং, কাটমাক্ছু থেকে 
সামরিক মিশন সরিয়ে নিতে হবে, 
তা ন্যায্য বলে, মেনে নিতে হবে 
স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে নেপাল 
চাইবে না তার৷, দেশে' বৈদেশিক 


i AS 


কোন শান্তর ঘাঁটি থাকে। যেমন 
ভারত পছন্দ করবে না তার কোন 
অণ্যলে কোন শান্ত ঘাঁটি তৈরী 
করে। “ 


হবে “বড় ভাইয়ের” মত হুমাক : 


দিয়ে নেপালের 'বা আর কোন 
প্রাতবেশন রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব 
বজায় রাখা যাবে.না। চ্যান্ত অন 
যায় নেপালের সম্গে ভারতের 
বিশেষ বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকলেও 
নেপাল ও ভারতের মধ্যে সমরাম্ট্র 
সম্পর্ক গড়ে' তুলতে হবে। এই ' 
' পারপ্রোক্ষিতে ভারতকে নেপালের 





f 


হাহা 


ডি দেখতে হবে। 
ধর যদ মনে হয় পুরোনো 
,সব চ্যান্তি বাঁতল করে নেপাল 
ও ভারতের মধ্যে: সমরাম্ট্র বন্ধুত্ব 
বজায় রাখার জন্য নুতন চ্দান্তর 
প্রয়োজন. তা হলে উভয় দেশকে 
তাই' করতে হবে। 

ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তার 
জন্য নেপালের বন্ধুত্ব, প্রয়োজন। ' 
নেপাল ও 'তিব্ৰত' সীমান্ত ঘাঁট-। * 

গুলো [ছেড়ে দিলে এবং সামাঁরক 
মিশন কাটমাপডু থেকে সরিয়ে নিলে 
যাঁদ' ভারতের নিরাপত্তার কোন 
বিঘ্য ঘটে তা হলে ভারত নেপালের 
সঙ্গে সীমান্ত চুক্তি করতে পারে। 


) 
এই সঙ্গে সুতা অণ্ল সম্বন্ধে 


মীমাংসা হতে পারে। নেপাল যাঁদ 
ভারতের কাছ থেকে অস্ত না নিয়ে, 
অন্য দেশের কাছ থেকে অস্ত নিতে . 
চায় সৈ সম্বন্ধে এবং ভারতের 
ভেতর 'দিয়ে অন্য দেশের সঙ্গে 
নেপালের বাণিজ্য বৃদ্ধর সম্পর্কেও 
; উভয় দেশের মধ্যে আলোচনা হতে 

| | 

এ বিষয়ে ভারতেরই অগ্রণী 
হওয়া দরকার । তা না হলে নেপা- 
লের প্রধান মন্ত্রী "বস্তার দাবীর 
ভিত্তিতে ওই দেশে ভারত 'িরোধধ 
জনমত জেগে উঠবে! এখনই কিছ: 
মাওপল্থী নেপালী ভারত বিরোধী 
প্রচার সুরঃ করে দিয়েছে এবং 

(শেষাংশ অষ্টম পুষ্ঠায় ) 
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॥ আট ॥ 
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অথ অডিখন কথা ০4 


বা? 
শন ব্যবস্থার গুরুতর নাট, 
সম্পর্কে আভষোগ প্রায়ই শোনা 
যায়-বিশ্যেত স্থানীয় অডিশনের 
ব্যাপারে । 'জাহাজ-ঘাটার 'বাঙালী 
হোটেলে রেলের যাত্রা. হিসেবে 
যারা খেতে গিয়েছেন তারা ব্যাপা- 
রটা কিছুটা, অন্দধাবন করতে ' 
পারবেন। দরখাস্ত, গানের তালিকা, 
আঁডিশনের জন্য দফা-ওয়াঁর নজঃ 
. রানা_সব কিছুই , পাকাপাকি, 
কেবল গান বাজনার ব্যবস্থ্পরনা- 
টুকু বাদে। যেখানে একট ভাল 
তানপ্নরো পাওয়া যায়' না, সংগাতের 
লোক থজে-পেতে আনতে হয়, 
প্রার্থীদের একট; সংস্থির হয়ে 
বল্মের সংগে গলা মেলানোর স-যো- 
গট.কুও যাঁদ না দেওয়া হয় তাহলে: 
এই লোক-দেখানো তামাশার ' কাঁ 
প্রয়োজন? 7 

একটা অপাঁরাঁচিত জায়গায় 
গাইতে গেলে প্রথম প্রথম তা-বড়ো 
ওস্তাদেরও নার্ভাসনেস এসে থাকে। 
সেই অস্থির অবস্থার নিরীর্খে হবু 


গায়কদের সম্ভাবনার বিচার করা ' 


না শিল্পসম্মত, না বৈজ্ঞানিক। 
এরা যাতে একটু সাহস পায়, 
একটু সহযোগতা পায় ‘তার উপ- 
যুক্ত পাঁরবেশ থাকা দরকার। “ওঠ 
ছাড় তোর “বিয়ে” এই করে র্ণীত, 
রক্ষা হতে পারে কিন্তু প্রকৃত 
শা্পানবাচন হওয়া কঠিন। 


০ ১১১০০০ 


_ লোকেরাই ক্ষমতা লাভ করে এবং 
, জনসাধারণকে ১৯৫২ থেকে ১৬৫৮ 


(৪র্থ পৃচ্ডার পর) 
দেশেরই বিরোধী । এরা ১৯৬২" 
সালের শাসনতন্ম কায়েম ' করা 
সম্ভব না হলে ৯৯৫৬ সালের, 


শাসনতন্য গ্রহণ করতে রাজ 
আছেন। কিন্তু পাকিস্তান গণ- 
৯৯৫৬ সালের শাসনতন্্রকে 
সংখ্যান্পাঁতিক ও 
আগ নিক দাবী 
মেনে নিয়ে সংশোধন করার তাঁর. 
{বিরোধী ৷ এ'রা চান যে পাঁশ্চম 
পাকিস্তান একক ইউাঁনট রাখতেই 
হবে এবং পূর্ব ও পাঁশ্চম পাঁক- 
স্তানের প্রাতীনাধত্ব জনসংখ্যার 
অনুপাতে 'নার্দস্ট করা যাবে না, 
বর্তমান উভয় অংশের মধ্যে যে 
সমসংখ্যক প্রাতীনীধ প্রেরণের 


আওয়ামী লগ, 'জাতীয় আওয়ামশ 
পার্টির উভয় অংশ, ভুট্টোর পাঁি- 
 স্তান পিপ্‌ল্‌স পার্টি, খ্বদাই- 
শখদমদগার, কৃষক সমিতি, পাঁক- 
স্তান শ্রমিক ফেডারেশন, বিভিন্ন 
ছাত্র ইউনিয়ন ও মাঁহলা সাঁমাতকে 
শনয়ে' একটা বামপল্ধী যুন্তফ্রল্ট 


মাইয়েদের এক প্থানত দু পংস্তি 
গানের পরে তাকে থামিয়ে দিয়ে 
শবশেষজ্ঞরা কী বিশেষ জ্ঞান লাভ 


সত কেন্দ্রে একটি রবীন্দু- 
. সংগীত গাইতে ঈনয়েছিলেন_ 
অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দবন্ধনে। 
তা। শুনে অডিশন বোর্ডের জনৈকা 
সদস্যা লাফিয়ে উঠলেন £ এটা কি 
রবীন্দ্রসংগীত ? ' এটা , চলবে না, 


করেন তারাই জানেন। কলকাতা ; অন্য গান' করুন। অতএব ' ba 
বেতার. কেন্দ্রে স্থানীয় Wes ইচ্ছায় কর্ম।! 


উন্নত ব্যবস্থা হয়ে থাকে। সেই 


'পারে না কেন? মনে রাখা উীচত-_ 


সকল 'পরাক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া 
উাঁচত ছাত্র কী বা কতটুকু জানে 
না 'তা নয়। তেমাঁন স্থানীয়. আঁড- 
শনের প্রার্থণরা কী করলে স্থির 
হয়ে, গাইটত' পারে সেইটে দেখাই 
অডিশন রোডের প্রকৃত লক্ষ্য 

- করলৈ ' তারা গাইতে 


পারবে [তা নয়। তাদের জনয 


একটা দ্র পারবৈশ তোর. করতে. * 


হবে। এ কাজ)কেবল আমলাদের 
রি ইতি ডি চলবে 
না৷. ' 

EEE TE 





আডিশর্বনর বেলায় শুনেছি অনেক বারক অধিকারভুন্ত মনে করেন। 


কিন্তু অধরা মাধুরণ; রবীন্দ্রসংগীত 


নয় এ খবর 'তাঁন কোথায় পেলেন? 


আমাদের, জ্ঞানত প্রায় বংসরাধিক 
কাল পূর্বে বিশবভারতশ পান্রকায় 
শ্রীষুস্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার কৃত 
এই গানাটির স্বরালাপও প্রকাশিত 


হয়েছে। এই গানাটি অনেকের 
বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথের শ্রেম্ঠ- 


শতগানের অন্যতম। 
অডিশন বোর্ডের মেম্বর হওয়ার 
| যোগ্যতা 


রিতংযো আছে? যদি থৈকে, 


'থাকে' তাহলে সেগনাল কা ?বোর্থ 
* লেখক সমালোচক ‘হলে যেমন 


সম্প্রতি জনৈক আঁডশন-প্রার্না, প্রায়শ বিপজ্জনক , হয়ে থাকেন 


পেয়েছেন। সম্প্রতি &১নং পুরানা 
প্রল্টনে ছয়দফা পল্ধী আওয়ামী 
লীগের নূতন অফিস উদ্বোধন, 
প্রসঞ্গে শেখ সাহেব মৌলানা সাহে- 
বের দাবী সমর্থন করে এক ভাষণ 
দিয়েছেন। সেই ভাষণে তানি 


, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মৌলানা সাহেবের 


বন্তব্য সমর্থন করে বলেছেন যে 
“১৯৪৬ সালের শাসনতন্ত্ে দেশের 
উভয় অংশের সমতার অর্থ: অসাম্য, 
কারণ পূর্ক পাকিস্তানের ১০৭২ 
জন মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানে 
৯৪৬ জন মানুষের সমান আঁধকার 
ভোগ করেন, এ শাসনতল্দে সন্ধা, 


সালের মত এদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম 
করতে হয়! তান একথাও উল্লেখ 
করেন ষে ১৯৫৬ সালের শাসন- 
তন্ত্র রচিত হওয়ার পর আওয়ামণ 
লীগ ও তৎকালীন বিরোধী দলের 


তাল্লনক দলগলর সংগঠিত জোট, 
এই দুটা রাজনোৌতিক জোটের সংগ- 
ঠন গড়ে উঠছে। পাকিস্তানের 
আভ্যন্তরীণ ও এশিয়ার রাজনৈতিক 
পারপ্রেক্ষিতে, পাকিস্তানে রাজ- 
নৈতিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা 
বাস্তবে পাঁরণত হবার পথে! সংক্র- 
মণকাল বেশ দূরে নয়; একথা 
আজ জোর করেই বলা যায়। 


্ ্ভ | রে , 
সদস্য হওয়ার ক 'কোনো নির্ধা- ২ 


যদি সমালোচক বা 'বচারক হন? 


ব্র্থতাবোধ থেকে আসে অহমিকা . 


এবং প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি। এই 
দুটো থেকে হবু গায়ক-গায়িকাদের 
রক্ষা।করা বিশেষ প্রয়োজন। প্রস- 
কাঁ কোনকালে প্রায়োগিক শিল্পী 
ছিলেন? না হলে সংগীতের গ্রন্থ- 
লেখক ? এই দুই ক্ষেত্রেই তাঁর 
নাম আমাদের অজানা এবং অশোনা 
তাহলে কি বুঝতে হবে যে, 
তাঁর যোগ্যতা বিত্ত এবং স্বামণ্র 
পদগোৌরবসঞ্জাত £ বর্তমান বিত্ত- 
প্রভাবিত সমাজে এই প্রকার ঘটনা 
যাঁদচ খুব বিরল নয় তবু একে 
খুব আঁভপ্রেত ঘটনা আশা কার 
কেউই বলবেন না৷ সংগশতের 
কেতাবা ' ডক্তরদের হাত থেকে 
শিল্পীদের ঈশ্বর রক্ষা করুন। 


স্‌রেশ সংগশত সংসদ 


দর্পশ ] শক্রবার ১১ই জুলাই ১৯৬৯ 
তেমনি হয় বার্থ+-সংগীতশিজ্পশী : 


: ব্বামসুভাগ সিং 
(পশ্তদ পৃচ্ঠার পর) 


দেশসেবার্থে ভারতে প্রত্যাবর্তন ! 


করেন। এসেই' চূড়ান্ত দক্ষিণ 
পন্থীদের সঙ্গে নিজের বান্ডা 
উড়িয়ে দেন। আমোরকার সঙ্গে. 
তাঁর গাঁটছড়া এখনও কি পাঁরমাণ 
শন্ত বলা মুস্কিল। কিন্তু আমে- 
কা যে.তাঁর আদর্শের দেশ তাতে 
সন্দেহ মেই। আমোরকার ওপর 
অগাধ বিশ্বাস, চূড়ান্ত প্রাতক্রিয়াস্‌ 
পন্থাঁদের সঙ্গে সংযত থাকা এবং 
অম্লান বদনে অন্যকে ধোঁকা 
দেওয়া_এই বিমর্তর ঝাণ্ডা তুলে 
তিনি রাজনীতির মঞ্চে প্রাতিষ্ঠিত_. 
হয়েছেন. এবং উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ 
করবার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে 
চলেছেন। . 


“বিহারের চারজন মন্ত্রী আছেন। 


সুরেশ সংগত, সংসদের *তার মধ্যে সাহাবাদ থেকেই $তন- 


উদ্যোগে ভুপেন্দকৃষ্ণ ঘোষ মহ্থা- 


শয়ের স্মৃতি . অধিবেশন 
আটই জন পর্বাহ্ে সোজাইটি, 


্রেক্ষাগারে। “দুস্থ . এবং দরদ 
সংগ্রীতাশঙ্পীদের "অবৈতনিক, 


আলাপ, ধপদ” এবং রবান্দ্রগঁাতর 
সংগে মুদগ্গসংগত করেন চণ্চল- 


- , কুমার ভট্টাচার্য । (দুর্লভ ভট্টাচার্য 


মহাশয়ের পোঁত)। যতন ভট্রা- 


'চার্যের সরোদের সংগে পাখোয়াজ 


সংগত পঃ অমরনাথ মিশ্রের এবং 
মননাব্বর আলি খাঁর মিঞাঁ টোঁড়র 
খ্যালের সংগে আফাক হোসেনের 
তবলা এবং আমীর আলীর হার- 
৮ 
ইলিয়াস খানের সেতার বাজনা 

লখনউয়ের খাঁ গ্রত 
আঠাইশে। জুন সেতারে শামকল্যা- 
ণের আলাপ এবং গদ বাঁজয়ে 
শোনালেন ২ মুসাঁলম ইনাম্টটন্যট 
মাউজিক কলেজ উদ্যোগত অনু- 
অনুষ্ঠানে । হাত খুব তোর এবং 
পাশ্ডিত্যও আছে তবু কিসের 
যেন একটু অভাব বোধ হল! 


পাঁরবেশটি ছিল প্রকৃত সংগ্ীতের__. 


প্রতিটি দমের মুখে “হাঁ” শিল্পণ- 


_ শ্রোতার ,সাষুজ্যের সাক্ষ্য 'দিচ্ছিল। 
_" তবলা সংগতে আফাক হোসেনের 


বাজনা শুনে আবার বোঝা গেল 


কেরামৎ খাঁকেন অতুলনীয় 


সরঙ্গমার বেতার অনচ্ঠান 


উনান্রশশে জুন কলকাতা- 


বেতারে 'সংরঙ্গমা শিক্ষায়তনের 
রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান দুটি 
সাম্প্রাতক বৈতারক রবীন্দ্রসংগণী- 
তের মধ্যে নানা কারণে উল্লেখ- 
যোগ্য। একই. গায়কগোম্ঠী যোগ্য 
তর পাঁরাশিক্ষণ ও পাঁরচালনায় কত 
ভাল গাইতে পারে এটি তার 
প্রমাণ।। এর' পরিচালনা করেন 
শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজ্ঞমদার 


| শ্রীসামা'জক 


A 


She 
হল লং এবং বলরাম রা চতুর্থ 


'দ্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। 


রামসংভাগ 


সত্যনারায়ণ ন সহ দারভাঙ্গার 


লেক 


মংবাদগতৰ্ পরিক্ম| 


৬ (ষষ্ঠ প্‌ণ্ঠার পর) 

ট্রেন লুক্ঠন সম্পর্কে সম্পাদকায় 
লিখেছেন তাতে তান সমগ্র ভারত- 
বর্ষে মালবাহ ওয়াগন ভাঙ্গার যে 
সমাজবিরোধাঁ কারবার চলেছে তার 
বস্তুত 
ওয়ার্গনভঞ্গকারণ অপরাধীদের বে- 
পরোয়া ভাব বর্তমানে মারাত্মক 
চেহারা নিয়েছে। এদের কাজকার- 


বার অবিলম্বে বন্ধ করার ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা দরকার দেশ ও দশের , 


1 


1 


~~ 


eS 


\ 
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~ 


-সমাজবিরোধশী মারাত্মক অস্ত্রসমেত 


হয়৷" পণান্ুশ _- 
ভূমিকা 


অনেকক্ষণ গত 
বা বহু 
দুর থেকে দেখা যায়। সি, পি, এম- 
এর এই আক্রমণের কারণ হচ্ছে 
এই ভালেয়া গ্রামাট এস, ইউ, সি-র 
শঙ্ত ঘাঁট। এ গ্রামের দাউদ মণ্ডল 
ও অন্যান্য কয়েকজন জোতদার 
এস, ইউ, সি-র কৃষক সংগঠনের 
চাপে-পড়ে বেনামী জাম চাষীদের 
বিলি করতে! রাজ হয়। এই কথা 
জানতে পেরে স্থানীয় সি, পি, 
এম-এর নেতা আরও কয়েকজনকে 
সঙ্গে নিয়ে দাউদ মণ্ডলের সঙ্গে 
দেখা করে এবং তার কাছ থেকে 


মেয়রের সঙ্কল্প 
পেইন্ট এ্যান্ড ল্যাকার কোম্পানী 
আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় ঘোষণা 


৮ সংবাদদাতা ) 


গত শনিবার টালগঞ্জে একটি 
সম্বর্ধনা সভায় কলকাতার মেয়র 
প্রশান্ত "শুর কলকাতা কর্পে- 
রেশন, থেকে দনশীত স্বজনপোষণ 
এবং কায়েম" স্বার্থকে উচ্ছেদ করার, 
সঙ্কজ্প ঘোষণা করেন। 

শ্রীশর বলেন, যাত্ত ফ্রন্টের 
পারচালনাধীন। কর্পোরেশন ' এখন 
থেকে সাধারণ মানুষের স্বার্থকেই 
প্রাধান্য দেবেন! কংগ্রেস কপের্ণ- 
রেশনের ক্ষমতায় থেকে এতদিন 
সাধারণ মানুষকে অবহেলা করে 
এসেছে, : অথচ কর্পোরেশনের 





পা 


, আয়ের শতকরা; ৭৫ ভাগ বোঝা 


এ'রাই বহন করে এসেছেন 
শ্রীশূর আরও বলেন, কলকাতার 
উন্নয়নের ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সর্‌- 


এ এ ৭ .1 
ক্যানিংয়ের ঘটনা ও সি পি এম 

গত ছাব্বিশে জুন দস, পি, বাট মণ ধান দাবা করে, এস, কেলে যাও) 
এম-এর পরিচালনায় হাজার দেড়েক / ইউ, সি-র সম্গে সংযন্ত চাষীদের / এ অগ্চজলোর এস, ইউ, সি সংগঠক। 


বাড়তে । 


করতেই যাবে তবে; সংঘর্ষট 
'জাঁমতে না হয়ে দাউদ 


" বর্তমানে মাকস-এর বদলে গোয়ে- 





এ বেনামী জামি বাল করতে 
বারণ করে এবং দাউদ মশ্ডলকে 
সি, পি, এম-এ যোগ তে বলে।। 
শ্রীমণ্ডলকে এই বলে শাসানো হয়' 

যে, যাঁদ সি, পি, এমএর কথা 
Eh RHO BET খুব 

খারাপ হবে। এই ঘটনার কয়েক- 


দন বাদেই সি, পি, এম-এর 


গুশ্ডাবাহিনী ভালেয়াগ্রাম আক্র- 

মণ করে। | f 
সংঘর্ষে আশমৎ মোজ্লজা নামে 

এক ব্যান্ত মারা যায়। সস, পি, এম 


কর DIE Ee বে! 
চুলের” “চলছে, , তার“ অন্যান্য ভাইদের সামনেই দস; পি, এম-এর লোকেরা 


বিরুদ্বে মারাত্মক অভিয়োগ্‌ 


'কুয়েছে। 'যে সি, পি, রম্য দ্যা 


পরে নিহত “ ছাত্রদের শহপ্দের , 
মর্যাদা দেয়নি, (সেই নস, পি, ও. 
এক কুখ্যাত ' "ডাকাতকে, , 

পরিণৃত করল।- ডন? পি,” 
এম নেতৃত্বে যে সব « সমাজ-' 
বিরোধীরা ওখানে জমায়েত,  হয়ে- 
ছিলো, তাদের অনেককে যাদবপুর, 


এর থেকে বোঝা য়ায় 
যে সি, পি, এম-এর সঙ্গে জোত- 
দারদের আঁতাত কতদূর গাঁড়- 
য়েছে। . 

সি, পি, এম ঘটনার সত্যতাকে 
সম্পূর্ণ চাপা "দিয়ে উলটে এই 
প্রচার করে যে ও সংঘর্ষ হয়োছল 


জোতদার-বর্গাদারে বেনামী জাম ' 


নিয়ে এবং এস, ইউ, সি-র এক 
কমন এ জেতিদার। যাঁদ সি, পি, 
এম ও্খানে বেনামী জাম দখল 


মোল্লার 
বাঁড় আক্রান্ত হওয়ার কারণ কি 
এবং বোমা, বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্র 
আনবারই বা কারণ 'ি। 'দ্বিত- 
য়তঃ আশমৎ মোল্লার বাড়ি বারুই- 
পরের বৈলেগাঁছ গ্রামে। তিনি 
সেখান থেকে চাষ করার উদ্দেশ্যে 
ক্যানিংয়ের জাম দখল করতে এসে- 
ছিলেন-এ কথা বিশ্বাসযোগ্য 
নয়।তৃতশয়তঃ, এ অঞ্চলে , আশ- 
পাশের অন্যান্য বড় জোতদরিরা 
যারা সি, পি, এম-এর অন্গত-_ 
সি: পি, এম-এর বাহনী তাদের 
বেনামী জাঁম দখলের কোন চেষ্টাই 
করেনি। সি, দি, এম-এর 
এই ধরণের ' িধ্যাভাষণে 
ও কাজে স্পন্টই বোঝা যায় ষৈ সি, 
ি,“এম-এর ওই আক্রমণের উদ্দেশ্য 
জাম দখল মোটেই ছিল না। 'হট- 
লারের ডান হাত গোয়েবেলস বলে- 
ছিলেন-_ পঁমধ্যা আবার কি, আমি 
যা বাল তাই সত্য।» সি, পি, এম, 


* হি 
818 


| 
} 


বলসেরই পদাভ্কনুসরণ করছে দেখা, কিন্তু 
যাচ্ছে। গোলে শেয় পরি- 
তি কি হায়োছল তা বোধহয় সি, 
গৈ, এম,-নেতারা ভুলে গেছেন। 
টস, পি, এম, কমগীদের ক্যানং 


পরের দন সাতাশে জুন সি: পি, 
.এমনএর বাহন ভালেয়া, গ্রামের 
বাঁড়গ্দীল শাবল কোদাল 'দিয়ে 
ভেঙ্গে ফেলে এবং জিনিসপত্র লুট 
করে পীলশের : সামনেই! পলিশ 
কোন বাধাই দেয়, না ং 
বাসীরা ফিরে আসার চেষ্টা করণে 
তাদের মারধোর (করে তাড়িয়ে 
দেয়। স্থানীয় এস, ডি, ও, এই 
ঘটনায় যে রিপোর্ট" দিয়েছিলেন 
তা সি পি পম-এর বন্তব্যেরই হবহং 
প্রাতালা্স। কারণ তিনি. হানা- 


প্যাল-. সঙ্গে সপপো তাকে শহীদে পাঁরণত দারদের বন্তব্যকেই সত্য বলে মেনে 


চোঙায় করে ঘোষণা করে_ এর 
পর. পাশের গ্রাম আক্রমণ , করা 
“হবে। প্দালশ ও সরকার পক্ষের 
এইভাবে [সি "পি, এম-এর 
পক্ষপাতিত্ব জনস্বার্থ বিরোধশী। 
“সি পি, এম-এ 'ভালেয়া “..পগ্রাম 


আকুমণের! একমাত্র উদ্দেশ্য .' ছিল" 


এস, ইউ, সি-র সংগঠন ভাঙা। 


১ 


. দেউালয়া, . সি, পি, এম, 


গ্রাম. 


'পরীলশের | 


নতি: 


কী 


০৮৬৭ 
চরিত্রের না হয়ে. ফ্যাসিস্ট ধাঁচের ; 
হয়ে যাচ্ছে। 


বলেই এই ধরণের কুধাসত পথ 
করেছেন! অতাঁতে ' এই 
পথ" নেওয়ার জন্যই কংগ্রেস আজ 
যাঁদ 
নিক্নেকে সংশোধন না করে তবে, 
তারও এই অবস্থাই হবে। সি, প্রি, 
এম, রাজ্য কাঁমাটির মতে_ এখানে . 


বোধ হয় টিতে 
প্রচার করতে দেখা 'বোঝাবার মত বন্তর্য িছ7 নেই 


et 


শ্রেণসংগ্রাম ৷ ‘তাঁৱত্র হয়েছো , 


চি 


নয়ই 


ওপর আক্লমণকেই 
তাঁরা শ্রেণীসংগ্রাম বলে 

লে কেন! 
} সস, পি, এম-এর নেতারা 


থায় কথায় ' জনগণের দোহাই 
পেড়ে থাকেন। কিল্তু এই জনগণ 
তাকে চরমে তোলে আর বখন 
তাকে নামায় তখন তাকে পথের 
ধুলোয় নামিয়ে দেয়।'সি, পি, এম- * 
এর ভাগ্যেও বোধ, হয় সেই পরি- 
ণাঁতই হবে। 
| কাঁলকাতা ৯ 





নতুন পরিচালনাধীনে: বৃহৎ ব্যাটারী 
চি প্রতিষ্ঠান হাভেরে! ইণ্ডাষ্টীজ . 


বোম্বাই 5 জামা “গেছে ষে, 


হাভেরো ইনডাস্ট্রজ, লামটেড এ 


বর্তমানে সুপাঁরচিত প্রতিষ্ঠান 
বোম্বাইয়ের ফল্টন সুগার ওয়ার্কস 


, লিমিটেডের মাীলকানাধাঁনে গোছে। 


হাভেরো ইনডা্টজ অন্যতম প্রধান 
ব্যাটার প্রস্তুতকারক, "প্রতিষ্ঠান 


‘এরা ট্রানজিস্টার/ ৮১এবং' অন্যান্য 


নমে “বিখ্যাত, বীর তোর করে। 
নতুন চীফ এট 
ভি কোঁদকল "উৎপাদন বৃদ্ধির 


জন্য যে নতুর্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা, 


শ্রীআর 
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 পশ্চিমবন বংগ্রেদের চন খাড়| বু একটি 
নুন সপ্তাহিক পত্রিকা! প্রকাশ কৰছেন 


১8 j 
. কংগ্রেস নয়' কিন্তু কংগ্রেসের এক 


উপদল একটি ' সাপ্তাহিক' প্রকাশ ' 


করবেন বলে ঠক, কৃরেছেন। 
* উদ্দেশ্য রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশ 
করা _সংবাদ নয়। শুনলেও হাঁস 
পায় যে কংগ্রেস আবার ত্যর মত- 
বাদ: প্রকাশ করতে চায়। গত বিশ 
বছরে কংগ্রেসী মতবাদের স্বরূপ 


,এ কৃথা সত্য . রাজ্য ' খাদ্য 
দফতর এই জেলার জন্য ধান চাল 
সংগ্রহের যে লক্ষ্য নির্ধারণ করে- 
ছিলেন, সংগৃহণত খাদ্যশস্য তারে 
বিপুল ভাবে ছাড়য়ে' গেছে। 
কিন্তু বন্যায় গত আমন ফসলের 
যে ক্ষত এই জেলায় ঘটে গেছে 
এবং আলিপুরদুয়ার মহকুমার 
আউশ ফসল যা আমন ফসলের 
পাল্লা নিতে পারত, পোকা লেগে, 
সেই ফসলের ব্যাপক ক্ষাত জেলার 
মাণে উদ্বেগজনক করে তুলেছে। 


বনি 


দে ওরফে বদুবাব | 


রুংগ্রেসকে মদৎ ' দেওয়া বন্ধ করে 
দিল? মোটেই“তা নয়। আসল 
কথা' হল “জনসেবক” , অতুল্য- 
গোষ্ঠির হাতছাড়া হয়ে গেছে আর 
তাছাড়া আর কদিন যে “জনসেবকা, 
চলবে তারও কোন ঠিক নেই৷. 


যে উপদল ' এই সাপ্তাহিক 


কাগজ বার করছে তার ভিতরে 
আছেন ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ, 
হংসধবজ ধাড়া, এবং আরও দনুজ্গন।, 
ব্যবস্থাপনায় থাকবেন শ্রীনিমলেন্দু 
বদুবাবুর, 
কাগজ্জ চালানর ব্যাপারে , কিণ্চিৎ 





' লক্ষণ ছিল চার হাজার মেট্রিক টন। 
গর্তকাল পর্যন্ত যা সংগৃহীত 
হয়েছে তা এ পরিমাণের প্রায় দেড় 
গুণ অর্থাৎ ছ হাজ্বার মোট্রক টনের 
কাছাকাছি। দুই এক দিনের মধ্যেই 
তা ছা হাজীর' টনে পৈণঁছে যাবো। 


শপ রামের লাক মা প্রত 
বরাদ্দ 'যা নিয়ে মাঁডফায়েড , রেশন 


চল করা হয়েছে, পর্যয় ক্রমে গ্রাম 


{ 


(আসামী অশ্য্াপক্কেন্র 


দেন। হালীটি বি এ, পরক্ষার' 
দ্বিতীয় ভাগের পরাক্ষা 'দিচ্ছিন। 
বিশেষ অন্মসম্ধানে জানা গেছে 'যে 
ওই অধ্যক্ষ একই ছাত্রীর বি, এ, 
প্রথম ভাগ পরণক্ষাতেও অসুস্থতার 
অজুহাতে তার জন্য, অন্দরপ 
ব্যরস্থা করে সমস্ত বিষয়ের খাতা 
নিজেই লিখে দেন।, 

* কর্পকাতা টবশবাবদ্যালয়ের 
1সাণ্ডকেট এই ব্যাপারে, অত্যন্ত 
কঠোর গ্রহণ করেছেন 
এবং সদস্যরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে 
ওই অধ্যক্ষ 'এবং ছাত্রীর সমস্ত 
'পৃডগ্রশ বাতিল করা হবে। 

[সান্ডিকেট সদস্যরা সকলেই 
একমত যে অধ্যক্ষদের এইরুপ 
আচরণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা 
গ্রহণ না করলে "সমাজে উচ্ছ্খতা : 
বাড়বে এবং ' শিক্ষা জগতে কোন 


চারি হত এরর 


bi 
এ একটি ঘটনাতে এক 
' মধ্যবয়সী শিক্ষক, ধরা” "পড়েছেন 
হোটেল নামে কার্যত একটি বেশ্যা- 
বাড়ীতে। শিক্ষকের সঙ্গে, তাঁর 
এক ছাত্রশও ছিল। ছাত্রীর বয়স 


মানু সতরো এবং সে বি, এ ক্লাশের 
i |, ্ দ্র পু } র্‌ 
নৃম্পাদবং 'কড়ক ড়া উ্ডিয়া টিন এ রাজা সবোষ আঙ্পিক চ্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ থেকে অই এবং ৬১নং মউ জেন, কাঁলকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


Ld 


(দর পর 


ছাত্রী! প্নলশের কাছে জবান- 
বন্দীতে শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে 
50S) 
সে স্বীকার করেছে। 


2 বিঘ্ 


হেপ পৌঁছে দিয়ে শিক্ষৃককে 
হাজতে পনরে দেয়। 
ম্যাজিস্টেট এ ব্যাপারে অত্যন্ত 
কঠোর' মনোভাব 'নয়ে তাঁকে 
জামিনে মুক্তি 'দিতে ' অস্বীকার 
করেন। শোনা 'যাযয় শিক্ষক মহা- 
শয় সামাজিক প্রভাবে পাঁচদিন 
পরে জামিনে : মুক্তি পান। এ 


4 ব্যাপারে নানি: দুই কাঁমউানস 


, পার্টির নেতারাই, বশেষ তৎপরতা 
দেখান। |) 4 
দর্পণের সঙ্গে এক বিশেষ 


সাক্ষাৎকারে শিক্ষক মহাশয় বলেন ' 


তাঁর গ্রেপ্তারের 'পেছনে বিরাট যড়- 
যৃন্দ থাকা সম্ভব। এই ষড়যন্ত্রের 
একটা মুখ্য ' উদ্দেশ্য! হতে পারে 
তাঁর সম্পর্কে সোভিয়েত ইউানয়- 
নের বিরুপ মনোভাব! সৃন্টি। 

' শত ছাব্বিশে জুন তাঁর সোঁভি- 
য়েত ইউনিয়নে ব্যবসা অংক্রান্ত 
ব্যাপারে ' রুশ সরকারের বিশেষ 
08038088858 


Weel» 


লে, 


হন ১ ক 


তখন “তান বিজ্ঞাপন যোগাড় কর- ' 
তেনু এই কাগজের জন্য A 
' এই সাপ্তাহিক কাগজ বার. 


ই 


“চর বান সম্পাদক তীর 
শুরা কংগ্রেসের বিগত দিনের 
হিসেব পর নিয়ে হৈ চৈ শুর; করে: 
ছেন" অতে অতুল্যগোষ্ঠভুন্ত 
লোকদের প্রায় নাভিঃবাস উঠেছে, 
তাই তারা . পালাবার , পথ খুজে 
_ বেড়াচ্ছেন।, সংগঠন কংগ্রে- 
লেও অতুল্য গোঁ্ঠি সলাপরামর্শ 
করার জন্য আর কংগ্রেস ভবনে 
জমায়েত: হচ্ছেন না। তারা! ডঃ, 
চনে বাড়ীতেই ঘন ঘন বৈঠকে 


র্‌ 


DARPAN, Price 25P. 


1, 


াশচমবাংলার কে আজ নানা 
দলে উপদলে বিভন্ত হয়ে ভাঙ্গনের 
মদে 

রি এই ‘ভাঙ্গন রোধ করার মত 
কোন নেতা নেই কংগ্রেসের ভিতরে 
এবং যুক্ত ফ্রন্টের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব 
দেওয়ার ক্ষমতাও কংগ্রেসে কারো, 
নেই। শ্রীসিদ্ধার্থ রায় তার ব্যারি- 
স্টারর রোজগার ঠিক রেখে বিধান 
সভায় মিথ্যা আস্ফালন করতে 


করার ব্যাপারে, আসল কথা হল এই বসেন, -এবং কি প্যাঁচ করে (পারেন কিন্তু জনমানসে দাগ কাটার 
কাগজকে কেন্দ্র করে . কংগ্রেস 'শূরাকে' কাৎ করা যায় তাই ভাব- ক্ষমতা' তার নেই। তাই হয়ত তারা 


“সংগঠনকে আবার নিজেদের খপ্পরে 


পশ্চিমবাংলা কংগ্রেসে মাতববাঁররু 


'ছেন।, . hs 
আরও, এক গোষ্ঠি আছে যারা 
নাম ধারণ করেছেন, 


কংগ্রেসের ছাত্র পারষদের উপর 
অনেকটা আস্থা রাখছেন এবং 


“বিপ্লবী ।এদের মাধ্যমেই চালাবেন যু্তফ্রন্টের ' 


দিন প্রায় শেষ। য়ে.ভাবে কংগ্ে- ' কংগ্রেস গোষ্ঠি”, , সুতরাং দেখা যাচ্ছে হরে নিত 


জলপাইগুড়ি ৫ জেলায় খাস ভাণ্ডারে ঘাটতি 


শহরে সেই পারমাণকে বার 
রেখে মাডফায়েড রেশন. ব্যবস্থাকে 
ছড়িয়ে দিয়ে ডিসেম্বর. পর্যন্ত 
চাল: রাখতে, হলে মোট | চালের 
দরকার হবে বারো হাজার! মোক 
টনের কাছাকাছি, বা কিছুটা 





জাই অত লড়ে রগ নী 
গমে- এবং ' পাঁচশ গ্রাম চাল-এর্‌ 
পরেও যে প্রয়োজনীয় খাদ্য মন 


হ্কাতিলী 
1 
এই মালা রু হওয়ার পর তাঁর 
সোভিয়েত' ইউনিয়ন যাওয়া 'বন্ধ 
হয়েছে এবং তিনি আশংকা কর- 
ছেন যে, ত্র ব্যবসা প্রসারেও নানা 
দেখা দিতে পারে। 
এই শিক্ষকের রাজনৈতিক জীবন 
শর; হয় ১৯৫৬ সালে কাঁমউনিস্ট 
গার্টির, দৈনিক প্প্বাধীনতাগ্র, 
কাজের মধ্য দিয়ে। কিছুদিন পরে! 
তিনি স্বাধীনত] ছেড়ে ' “বংশ 
শতাব্দী” নামে একাট মাঁসকপন্ত 
প্রকাশ করেন এবং, এর মাধ্যমে 
কলকাতার সন্তোষ ঘোষ, সমরেশ 
বস প্রমূখ বৃহ; পরিচিত স্বাহ- 
তিকের সম্ে ঘানষ্ঠ হন। ভিন্ন. 
রাজনৈতিক মৃত থাকা" 'সত্বেও। এই 
ঘাঁনম্ঠতা আজও অটুট। . 
“বংশ শতাব্দী” পাঁরচালনা- 
কালে তিনি তাঁর নিজের .ছাপা- 
খানা তৈরী করেন। পবংশ 


শতাব্দ৭” কিছুদিন পরে সাহিত্য ' 


পত্র থেকে যৌন পতিকায় 'রুপা- 
নতারত হয় কিন্তু এই ক্ষেত্রে প্রাত- 
যোগিতার ধাক্কা সামলাতে না পেরে 
শেষ পর্যল্ত উঠে যায়! | ্ 
এই ব্যবসার সমাপ্ত দক্নতু 
শিক্ষকক মহাশয়ের ব্যবসা" জগত. 





: হবার, প্র তাঁর ছাপাখানা 


+ শি 


[| 


\ 


# 


ERE ie a in 
জলপাইগনাড় জেলায় সে ফসলের এ দুহন্‌;:কিন্তু সৈই সরবরাহের উপ- 


যেমন অকুলান হবে তেমান চালের '; 


বাজার দরকে স্থাতশশল রুনু 
গিয়ে 'ষে মর্ডিফায়েড ং্‌ 
ব্যবস্থা চাল; রাখতেই হবে সে. 
জন্য প্রয়োজনণয় ভাঁড়ারেও 'আধা- 
আখি ঘাটাতি।,তার ওপর আঁল- 
পরদুয়ার মৃহকুমায় সরকারী আম- 
লাদের শহসাবেই ' আট হাজার 


শি 
ত্য আড়াই; মোঁটুক। টনের 
“কাছাকাছি। হিস এই | 


. পারমাণ, আরও হাজার! টনের মত 


পিস রি রঃ 


বেশী. রর 
“ যদিও চা বাচার শ্রমিকদের 
নিধর্ীরত রেশনের চাল স 





\ 
থেকে বিদায় ঘটায় না। ১৯৬৪, 
সালে কাঁয়উনিস্ট পার্টি ম্বিখাশ্ডত 
থেকে 
মাক্সিবাদদী কমিউনিস্ট 'পার্টির' 
প্দশহিতৈষণ” ছাপা, হতে, থাকে। 
আশ্চর্যের বিষয় দেশাহতৈষী ক্র , 
সোভিয়েত বিরোধী হওয়া সিক্ষেও 
শিক্ষক মহাশয় তাঁর ছাপাখানার 
জন্য সোভিয়েত সরকার থেকে 
ওরেশের বই' বাংলায় ও অন্যান্য 
ভারতীয় ভাষায় ' ছাপাবার "বিরাট 


'অভার। পান৷ ব্যবসা ফেপে 
ওঠে ৮০ 
প্রকাশনীর. এই . ব্যাপারে 


যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হন এবং তাঁদের 
তরফ থেকে 'সোঁভয়েত সরকারের 
কাছে শিক্ষকের নামে নানারকম 
বিরুপ সংবাদ দেওয়া হতে থাকে। 


সোভয়েতের এখানকার প্রচার 
| বিভাগের বিশেষ ' আফসার 
৷ শ্রীমাখোতিন কিন্তু এ ব্যাপারে 
' কোন; কর্ণপাত করেন না। 
যাঁরা শিক্ষকের নম বিরুপ ' 
সংবাদ দিয়েছিলেন তাঁদের 
মতে শিক্ষকের সঙ্গে মাখো- ' 
{তন সাহেবের। ব্যবসা ছাড়া 
আরও কিছু সম্পর্ক ছিল। 
মাখোঁতন সাহেব এখানে 
থাকাকালীন: তাঁর  াম্বন্ধে 


নও ,চা বাগানে প্রচুর খাদ্যশস্যের 
দরকার । মোট' কথা জেলার 
প্রায় সতের লক্ষ আঁধবাসীকে 
খাইয়ে রাখতে হলে . জেলায় সর- 
কারাঁ ও বেসরুক্লারী দই. ভাবেই 
আরও প্রচুর * খাদ্যশস্যের আম- 
দানীর' ব্যবস্থা এখনই হতে হবে। 
‘নেপালে চালের দাম এখনও কম-- 
আসাম থেকেও সরকারী পর্যায়ে 
চুলের আমদানী সম্ভব কিনা ভেবে 
/'দেখা দরকার। এখনই এ ব্যাপারে 


তৎপর না, হলে বিলম্বে গুরুতর 


অস্মীরধা দেখা দেবে। 
J 
[“দাবাঁ?? থেকে] 

3 শ . 

জাঁড়িত সংবাদ প্রচার হয়োঁছল। - 

, শেষ পৰ্যন্ত সোভিয়েত সর- ॥ 

কার তাঁকে এখান থেকে প্রত্যা- 

হার করেন। ' 

- মাঁখোতিনের জায়গায় আসেন . 
'শ্রীগুগ্গেনভ। তাঁকে কোন বিশেষ 
অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করতে হয়ান, 
শিক্ষকের সঙ্গে মাখোতিনের বিশেষ , 
সম্পর্কের উৎস কোথায়- তা জানার 
জন্য! গ্ুর্গেনভ এখানকার দায়িত্ব 
গ্রহণের সঙ্গে. সঙ্গে সোভিয়েত 
অর্ভার “শিক্ষকের কাছ থেকে নিয়ে 
অন্যান্য ছাপাখ্ানায় দেওয়ার প্রস্তাব ' 
করে রুশ' সরকারকে লেখেন। 
কিন্তু তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ 
করেন যে মস্কো শিক্ষকের বন্ধু 
অনেক এবং রুশ সরকার পূরববিতশি 


অর্ডার নাকচ.কররতে মোটেই আগ্রহী | 


নয়। শোনা যায় শিক্ষক একবার 
মস্কো গিয়েছিলেন এবং জ্যোতিষ- 


বিদ্যায় নিজের, “পারদর্শশস্তার ! 


জন্য মস্কোর উপর; মহলে বহু 
 বাঁধবাম্ধব যোগাড় করেন। এই 


/ 
বন্ধুত্বের জোরেই | নাকি এবারও ' 


মস্কো. যাওয়ার নিমন্ত্রণ পেয়েছি- 
লেন।' 
মামলা বাদ সেধেছে। 
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রাজ্য সমবায় ব্যান্কের কংথ্রেযী 


ডিরটর & ঢেয়ারম্যামগণ রক; 


লক্ষ লক্ষ টাক তছরণ 


রাজনৈতিক মণ্ড থেকে অপ; 16 এই ব্যাপারে চূড়ান্ত, অব্য- 


সারিত হলেও: .কংগ্রেসী র্‌ই-কাৎ- 
লারা সাধারণ" রন্ত শোষণ 
করে চলেছে। ত রাজ্যের কয়ে- 
কটি সমবায় ব্যাঙ্ক সম্পর্কে খোঁজ- 
খবর নিয়ে অভিযোগ পাওয়া গেছে 
এসব ব্যাঙ্কের কংগ্রেসী ডিরেক্টর ও 
গচ্ছিত ও সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 


লক্ষ লক্ষ টাকা তছর্‌প করেছে। 


প্রচলিত আইন অন্যায় 
স্বজ্পমেয়াদী কৃষি খণ, সার ও গরু 
কেনার খণ সাধারণতঃ জেলা সম- 
বায় ব্যাঙ্ক মারফৎ গ্রামের কৃষি 
সমবায় সাঁমাতগ্াীলকে বিতরণ করা 
হয়ে থাকে। 'প্লজার্ভ ব্যাঙ্ক এই 
কৃষি খণের টাকা কেন্দ্রীয় রাজ্য 
সমবায় ব্যা্ককে দিয়ে থাকেন এবং 
তারা আবার সেটা জেলা সমবায় 
ব্যাঙ্কগুলিকে আমানত দেন। 

সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এক 
অন্দসন্ধানী রিপোর্ট” থেকে জানা 
গেছে জেলা সমবায় ব্যাঙ্কগুলির 


বস্থার অভিযোগ পাওয়া গেছে 
কয়েকাঁট জেলা ব্যাঙ্ক 
সম্পর্কে । এই সকল ব্যাঙ্কগুলর 
কেন্দ্রীয় রাজ্য সমবায় ব্যাণ্কের 
কাছে বকেয়া খাণের পারমাণ অনেক 
ক্ষেত্রে ষাট লক্ষ টাকারও বেশ। 
রিপোর্টে, হয়েছে, 
ব্যাউ্রগ্ীলর হিসাব করে 


মনে হয়, অনেক ক্ষেত্রে আদৌ খপ 
দেওয়া হয়নি, শুধুমাত্র - খাতাপত্রে 


খণ দেখানো হয়েছে। এছাড়া, 
আইনগত বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে 
অনেক ক্ষেত্ৰে কৃষি খণের টাকা 
অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। 
সার অথবা সেচ পাম্প কেনার 
টাকা ডিরেকটরদের বেনামী 
সংস্থায় নিয়োগ করা হয়েছে 
এরকম অভিযোগও পাওয়া গেছে। 

অথচ, মজার কথা হলো এই- 
সব জেলা ব্যাগ্কগুলি কেন্দ্রীয় রাজ্য 
সমবায় ব্যাঙ্কের কাছে বেশ কয়েক 
কোটি টাকা বকেয়া রাখায় কেন্দ্রীয় 
রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক রিজার্ভ 


ব্যাঙ্ককে এক বছরের মধ্যে পর- , 
শোধযোগ্য স্বল্প মেয়াদী খণ ফেরৎ: 


দিতে পারছেনা। ফলে, এই বছর 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক 


স্বল্প 
মেয়াদী কৃষি খণ দেওয়ার ব্যাপারে 





“য্যস্তফ্রন্ট বিরোধী চক্রান্ত বার্থ" করুন” 


গত সোমবার যুন্তফ্রন্টের মিছিল কলকাতার রাজপথ পরিভ্রমণ করে- ! 


এক অচলাবস্থা সৃষ্টির উপক্রম ছিল তারই শ্লোগানমুখর একটি অংশ। 


হয় কিন্তু অসাধু ডিরেক্টরদের 
অপরাধে কৃষকরা যাতে বগ্চিত না 
হন, তাই যুক্তফ্রন্ট সরকার এগিয়ে 
এসে কেন্দ্রীয় রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ককে 
পণ্টাশ লক্ষ টাকা ধার দিয়েছেন, 
যাতে তারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্বল্প 
মেয়াদী খণ শোধ করে আবার 


‘এবছরের জন্য কৃষি খণের টাকা 


মারফৎই কেন্দ্রীয় 'রাজ্য সমবায় 
ব্যাঙ্ফকে কৃষি খণ বিতরণের 
বাবস্থা করতে হবে। কারণ, 
কংগ্রেসী আমলে এমনভাবে আইন 
(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়) 





ূর্ণাগুবের ত্যালয় চীন গরজেমে বাঙালী 
শিক্ষানবীখদের চাকৰী হচ্ছে না 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 

পশ্চিমবাঙলায় যুক্ত ফ্রন্ট 
সরকার গাঁঠত হওয়ার পর 
থেকেই ভারত সরকারের যে 
বিমাতৃসূলভ আচরণ লক্ষ্য 
করা যায় সম্প্রাত তার এক 
প্রমাণ পেয়েছেন 'দুগণপুরের 
কেন্দ্রীয় সরকারের আ'যালয় 
স্টীল প্রজেক্টের বাঙালশ আতপ্রে- 
॥ ল্টিস ইঞ্জানয়াররা। 

প্রাত বছরই ইঞ্জীনিয়ারিং 
পাশ করার পর বাঙাল’ ছাত্র- 
দের একটা বড় অংশ দুর্গাপুর 


হিসাবে। এক বছর শিক্ষা- 
নাবশীর পর তাঁরা স্থায়ী পদে 
চাকরী পান, অবশ্য যোগ্যতা 
অনুযায়ী । 

এ বছর একটা অদ্ভূত 
জিনিষ দেখা গিয়েছে। পনের- 
জন ইঞ্জনীয়ারিং ছাত্র আ্যালয় 
স্টীল প্রজে্সে যোগদান করেন 
শিক্ষানবীশ হিসাবে। আশা 
ছল বছর ঘুরলে চাকুরীতে 
স্থায়ী হবেন। কিন্তু কোথায় 
কাঁ? বছর ঘুরতেই তাঁরা 
জানতে পারলেন যে তাঁদের 
কারুরই চাকরী হবে না। কারণ 
কর্তৃপক্ষ স্থির করেছেন যে 


সব পদগ্ীল খালি আছে 
সেগ্যাল ভার্ত করা হবে 
হিন্দুস্থান স্টীলের হেড 
কোয়াটার্স রাঁচী থেকে। মানে 
সব কাঁট পদেই : আসবেন 
অবাঙালরা। 

এই ছাত্ররা অবাঙালশ 
আসছেন তাতে ততটা বিক্ষুব্ধ 
নন যতটা হয়েছেন সরকারের 
এই বৈষম্যমূলক আচরণে । 
“তাহলে ভাবষ্যং আমাদের 


কী হবে, আমরা কী ভারতীয় 
নই”, তাঁরা প্রশ্ন তুলছেন। 


(বোদায় ঘহ্যান্ধামের 


কাজ বন্ধ হল 
নেপথ্যে গভীর ষড়যন্ত্র 


মন্ত্রী বর্ণ 


মেন শীরৰ ৷ 


€ দর্পণের সংবাদদাতা ) 


ভারত সরকারের অয়েল এণ্ড 
ন্যাচারাল গ্যাস কাঁমশনের পশ্চিম 
বাঙলায় “পোর্ট ক্যানিং” প্রকল্পটি 
বাতিল করে দেওয়ার সিদ্ধান্তের 
ফলে পাঁচশো কর্মচারী আজ এক 
অনিশ্চিয়তার মুখোমুখী হয়েছেন। 
আশঙ্কা করা হচ্ছে যে এদের 
অনেকেই হয়ত কেন্দ্রের এ সিদ্ধা- 
ন্তের ফলে বেকার হয়ে পড়বেন। 
এবং পঞ্চিচম বাঙলায় একটি বিরাট 
পেট্রোকোমকেল কমপ্লেক্স গড়ে 
ওঠার যে সম্ভাবনা ছিল তাও আজ 
দূর অস্ত। 
অয়েল এড ন্যাচারাল গ্যাস 
কাঁমশনটি কেন্দ্রীয় পেক্রোলিয়ম 
মন্ত্রকের অধীনে, যেখানে বর্তমানে 
মন্ত্রী ডঃ শ্রিগুণা সেন। দর্পণ 
বিশেষ সূত্রে জানতে পেরেছে যে 
এই ভদ্রলোক একবারও কেন্দ্রের এই 
সধাল্ের। বিরদ্ধে | মুখ খোলেন 


fe 3 ৮4২ 
না বাঁ ১৯ 455টি নাহ: নারারে A 


নি. বাও কর্মচারী এ বালানের 
সংসদ সদস্যদের তরফ থেকে বহু 
বার (তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছে 
দেখার জন্য যাতে বোদরায় তেল 
খোঁজার কাজ বন্ধ না হয়ে যায়। 
কিন্তু কিছুই লাভ হয় নি। 

এই বিশেষ সূত্রে আরও জানা 
গেছে যে ও-এনাজ-ীস-র এই 
সিদ্ধান্তের মূলে আছে দিল্লীর 
উচ্চপদস্থ সরকারী মহলের একটি* 
বিরাট অংশের উপর আমেরিকান: 
দের প্রভাব। মনে থাকতে পারে যে 
বেশ কয়েক বছর আগে একটি 
আমেরিকান তেল কোম্পানী ভারত 
সরকারের অ দমত্যান্দসারে ক্যানিং- 
য়ের বোদরায় ড্রিলিং শুরু করে 
এবং কয়েকটি দ্বিষ্ফোরণের . পর 
কাজ বন্ধ করে দেয়। সেই কোম্পানণী 

শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়) : 


aah স্ব ৮১, 


প্রচুর ভেল গাবার সন্তান! মনেও: 


৮০ 





itis পপ j 


কপূর 


Es FUE নি ধা স্কট RT 


রাজনৈতিক পটভূঁম পরিবর্তনের ভোকয়েছেন। ভারতবর্ষে, ভিয়েত- 
পুঁরপ্রেক্ষিতে ভারতাঁয় রাজনীতির নামের নৈকট্য ও অন্যান্য রাজ- 
বর্তমান গাঁত ব্যাখ্যা করলে ব্যাপা: নৈতিক কারণের জন্য স্কট আরও . 


~ 


কাঁথিত প্রগ্গাতশপল 'বাক্ার কথা 
তুলে মোরারজী প্রমুখ দরক্ষিশ- 
পন্থীদের সঙ্গে সংগ্রামে নেমেছেন 
ঠিক সেই সময়েই তারই প্রায় পার 

আমোরুকাতে - 


(তিল পাওয়ার 


বারন শ্রীদাঁনেশ লিং 


প্রোসডেন্ট শ্রীনিক্সনের সঙ্গে ভার্ত- 
মান যান ফ্রন্ট সৃষ্টি সম্পর্কে 
আলোচনা, বরহেন। এই সৌদ (প্রথম পুষ্টোর পর ) 

সফর করে এলেন্‌যে | ইন্দোনে- পরবতশী কালে এটা পাঁরচ্কার হয়ে 


শি 


দর্পণ ॥ শঢক্বার ৯৮৪ লই ১৯৬৯ 


বালা দেশের অনক জায়গায় 


সম্ভাবনা আছে 


কত্ত (কন্ত্রীয় সরকার নারাজ 


সমূদ্ধশালী এবং এখানে অনুস- 


ন্ধানের কাজ বেশীদিন ফেল্লে রাখা 
মোটেও উচিত হবে না। ৪ 


রটা সহজবোধ্য হয়। আজকের, 


গকছনুিন 
আগেই ফ্রান্সে এর প্রমাণ পাওয়া 
গেছে। সংগ্রামী ছাত্র-শ্রামক ফ্রন্টের 
বিরুদ্ধে শ্রেণী স্বার্থের ' খাতিরে 
দ্গল পশ্চাদপসরণ করে এক 
নিস মারফৎ কোনরকমে 


শল্য 


গভশর এবং ক্রমশই অন্দুভূত হচ্ছে 


. যে, মেহুনতা মান্ময অন্য পথ. না 


পেয়ে শ্রেণী-আক্রমণের - বিরুদ্ধে 
প্রাতরোধের পথে এগিয়ে 


চলেছে। শীভানতনাম: অন্ততঃ 


শোষক শ্রেণীকে এই জ্ঞান দিয়েছে 


যে, অস্বের জোরে মানুষের সৃংগ্রামণ . 


' দৃঢ়তা ভাঙ্গা যায় না, আর প্রৈণী- 


সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত এই দড়তাই 
শোঁষ্ত মানুষকে অজেয় কুরে 
তোলে । 

ভারতের শোষক শ্রেণী চির 


: কালই আভ্যন্তরীণ -অবস্থা বিশ্লে- 


ষণে সুপট এবং একই অবস্থাতে 


টি. বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন তাদের 
5 চিরাচারত পদ্ধাত। ১৯৪২ সান, 


ভারত : ছাড় আন্দোলনের সঙ্গে 
সঙ্গে বিড়লাদের বিশেষ বাণিজ্য 
প্রাতানীধ দল ভারতে যুদ্ধোস্তর 
যুগে ইঙ্গ-ভারতীয় উৎপাদন ও 
ব্যবসা প্রস্রের " কথা আলোচনা 
করছিল। আজ যখন হীন্দরাজশ 
হিটার 


'িশয়ায় চূড়ান্ত 


গিয়েছে যে ন্যাচারাল গ্যাসের ও প্রাথাীমক অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে 


শাসক গোষ্ঠীর হাত কাঁমউনিস্ট তেলের উপাস্থাঁতই ওই বিচ্ষোর- 


মেষ যজ্ঞে রন্তান্ত। . জগতে যারা 
ব্যবসা বাণিজ্য চালাচ্ছেন ইতিহাস 


তারা পড়েছেন বং তা থেকে - বোদরায় তেল পাওয়া গেলে তাদের . 


শিক্ষা গ্রহণ করেছেন একথা ' অনু- 
মান করে নেওয়া ভাল। . তাঁরা 


শের কারণ। “আমেরিকান কোম্পা- 


নশীট কাজ বন্ধ কুরে দেয় কারণ 


ব্যবসার ক্ষাত। এবং এবারের কাজ 
বন্ধের মুলেও' তাদের হাত: আছে 


জান্নে, দাক্ষিণপল্থীদের মধ্যে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। কারণ 
সামান্যতম, আন্দোলনে বামপন্থীদের রুশ বিশেষজ্ঞরা, যাঁদের সহায়তায় 


কোলাহলের কথা! ইন্দিরাজশর 
বর্তমান কার্ষরম বামপন্থীদের 
ধোঁকা দেওয়ার কৌশল হতে পারে। 


আসলে ০ দাঁক্ষণপম্থীরা এখন 
দেখাতে চায় যে, সংসদীয় রাজ- . 


নগাঁতিতে কৌশল অবলম্বনের “বারা সরকার এক “রিপোর্ট বের করেনু 
যাতে সবশ্রী কালোনন, তাগিয়েভ,' 


ক্ষমতা দখলের সুয্যোগ আছে। 


ই কথা তারা জনমানসে বদ্ধ- 


মূল করতে পারলে এই যাত্রা রেহাই 
পাবে বলে ভাবছে। এই রকম 
অনেক %ঁকছন তারা আগে (ভৈর্বে- 
ছিল। সবই ভ্রান্ত হয়েছে। এবা- 
রও ব্যাতক্রম হবে না। 





দুর্গাপুর প্রকল্পে স্বজন পোষণ 
শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সুশীল ধাড়া আশ্বাস দিয়েও 
দুর্নীতি দূরীকরণের চেষ্টা করেন নি 


. য্তফ্রন্টের শাসনভার গ্রহণ 
রি বা 
শ্রীসশীল ধাড়া মহাশয় এই প্রক- 
জ্পের জন্য নতুন করে িরেকট'র 
বোর্ড গঠন; করেন এবং কোম্পানীর বার 
কর্মচারীদের এই বলে আশ্বাস 
দেন যে তিন্‌ এই প্রকল্পকে 
দুনশীতিমূন্ত করবেন এবং যাতে 
কোম্পানীর আর্ক তথা সর্বা- 
- ঞ্গীন উত্মাতি হয় তার: জন্য িরেক- 
টুর বোর্ডকে নির্দেশ দিয়েছেন। 
উপরন্তু তান নিজে সাঁবশেষ 
, লক্ষ্য রাখবেন তাঁর নির্দেশ পালন 
করা হচ্ছে কি না। স্মরণ থাকতে 
পারে যে রাজ্যপালের শাস্নকালে 
শ্রীরত্যরত ঘোষ নামক এক ব্যব-, 


* সুযোগ সুবিধা দান এবং প' ভি 


রি অমলেন্দ, গচ্গোপাধ্যায় 


এফ তথা কংগ্রেসের তহাব্লে কিছ 
অর্থের জোগাড়। 
আশা ছিল যে, ধাড়া মহাশয় 


‘দুনণীত ও অপদার্থতাঁ দুর কর- 


বার জন্য-যা নাকি ফ্বন্তফ্রন্টের 


|| 
1 


এবং সেই-কাঁমাটির বারা ফোর- 
ম্যান, চার্জম্যান, গ্যাসিস্টেন্ট ইাঞ্জ- 
নীয়ার প্রত্যেকের সাক্ষ্য করার 
আবেদন অগ্রাহ্য হয়েছে । শুধ, 
তাই নয়, চ্নঁপসারে এরুটি এক 


বান্রশ দফা কর্মসুচাঁর মধ্যে একটি সদস্য বিশিষ্ট ,“কামাটির নি 


_সত্যই চেষ্টা করবেনা কিন্তু ঘন্টার জন্য প্রকর্প (পারদৃশনি ও 
কার্যক্ষেয়ে দেখা যাচ্ছে যে ধাড়া তার পর সেই বিশেষ . ব্ান্তটর, 
মহাশয়ের পাঁরচালনায় সেই সাব অর্থাৎ খাঁন এই প্রকল্পের বৈদয- 
দিত দুরনীতিপরায়ণ অপদার্থ ও তিক উপদেষ্টা এবং কংগ্লেসী সর- 
অসৎ আঁফসারদেরই শাসন কায়েম আমলের পুরনো ম্ামদানশ -ও 
রয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, যে যাঁর আশ্রয়ে এই প্রকল্পের উচ্চ- 
কয়েকজন সৎ সাহস তরুণ ইপ্জিং পদস্থ, ইঞ্জনীয়ারদের উচ্চপদলাভ 
নেয়ার, আ্যাকাউন্টেন্ট ও কর্মচারণ- ও প্রমোশন তাঁর ছোট্ট মন্তব্য 
বৃন্দ এই কায়েম স্বার্থের প্রতি “এরূপ ভাঙ্গা-চোরা সবসময়েই ও 
আঘাত “হানতে (বদ্ধপারকর হয়ে সবদেশেই হয়ে থাকে”? কোন 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁদের প্রকার মন্তব্যের অপেক্ষা রাখে না! 
প্রীত সেই পুরোনো কংগ্রেসপী আম- ছেসাঁট্র সালের জুন মাস থেকে 


: লের শাস্তাবাধ প্রয়োগ, করার উনোসত্তর সালের মার্চ-এাপ্রল 


কোনপ্রকার বিরত নেই। প্রসঙ্গত মাসের মধ্যে শুধুমাত্র ছেচাঁজ্লশাট 
উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বৈদ্যুতিক যন্মের গোলযোগ ও 
দুর্গাপুর তাপাবদ্যৎ কেন্দ্রের কাণ্ডিদাধক মেক্যানকাল যন্দের 
বৈদযাতিক ভারী - বন্দপাতির ও গোলযোগে ২৮৫ মেগাওয়াট সম্পন্ন 
বয়লারগ্ীলর দিল, ইলেকট্রো- এই বিদুৎ কেন্দ্রের আর ১৪০ 


 .জবাঁক প্রোসাঁপটেটার, আই, ভি, মেগাওয়াটের বেশী উৎপাদন ক্ষমতা 


‘এফ, ভি, ওয়াগন [উপলার প্ল্যান্টের ' নেই। অবশ্যই গড়ে. কোনাঁদন 
বিদ্রাটের - সত্যকার কারণ অন্ন- ১১০।১২০ মেগওয়াটের বেশী 
সন্ধান করার জন্য যে একটি নির- উৎপাদন করা দঃসাধ্য। এছাড়াও 
পেক্ষ তদন্ত কাঁমাট গঠনের কথা আছে ট্রান্সমিশন ও- উিস্ট্রীবউশন 


ওখানে কাজ শুরু হয় তাঁরা একমত 
যে বোদরায় তেল আছেই আছে। 
' সরকারের 'িপোর্টেও এর সম- 
নন পাওয়া যায়। উনিশশো 
' ছাপান্ন সালের এপ্রিল মাসে ভারত 


ও তেখনোজেভ (তিনজনে ‘রশ 
বিশেষজ্ঞ) বলেন যে আবিলম্বে ওই 
সব জায়গায় ড্রলং শুরু করা 
উচিত। তেমাঁন বর্তমানের ও-এন- 
জি-স-র মুখ্য পরামর্শদাতা শ্রীভি, 
এ, নোগায়েভও বলেন যে বাঙলা- 


দেশ তেলের দক দিয়ে অত্যন্ত 
৫ <" 


মজুমদার ঘাস পপি আই এম) ও 
শ্রীআশবনীকুমার রায় (সি পি 


আই,) মহাশয়েরা কর্মীদের এই - 


দাবার ন্যায্যতা উপলব্ধ করেন 
এবং তার জন্য অনুসন্ধান করতে 
যত্নবান হন। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
যে তাদের প্রচেষ্টাকে সমূলে 'িন্ষ্ট 
করা হয় বোর্ডের অন্যান্য িরেক্রীর- 


দের সহায়তায় যাদের মধ্যে কংগ্রেসী | 


আমলের নীতির অনুসরণে রাই- 
টার্স বাজ্ডংএর কুচকী আই এ 


এস ও আই সদ এসবন্দই আছেন। ্ 


স্মরণ রাখতে হবে যে দনগ্গাপুর 
প্রকল্পের বেশীরভাগ - উচ্চপদস্থ 
আঁফসারই ওই সেক্রেটারী কংগ্রেসী 
মন্ত্রীদের ও দুর্গাপুর প্রকল্পের ' 
দুই বৃদ্ধ উপদেষ্টার জ্বজন! 


যে কলকাতা ও তার চারপাশেও 
প্রচ তেল পাওয়ার সম্ভাবনা 
আছে। 

কিন্তু কোন .বশেষ কারণে 
কেন্দ্রীয় সরকার কোন কথাই কানে 
তুলছেন না। শুধু তই নয়, 
লিং শ্বরহয়েছিল একমাত্র এক 
নম্বর লোকেশনে ৮৯৯৬৬ সালে। 
ভ্রাল্ং হবে। . কিন্তু আজ পর্যন্ত 
শুধু চার হাজার মিটার 'ড্রালং 
হয়েছে এবং 
করছেন তেল পাওয়া যাবে না। 
যাঁদও সরকার খুব ভালভাবেই 
জানেন যে চার হাজার ও পাঁচ 


হাজার মিটারের মধ্যেই তেল পাও-. 


'য়ার সম্ভাবনা সব থেকে বেশী। 
এ ছাড়াও যে সব তথ্য যোগাড় 
হয়েছে তার থেকে দেখা গেছে যে 
বোদরা ছাড়া পশ্চিম বাঙলার 
অন্যান্য জায়গায় যেমন বারাসত, 
চৈতন্যপদর ( তমলুক মহকুমায়) ও 
দক্ষিণ বজবজে তেল পাওয়ার 
প্রচুর সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ও- 


+ এন-জি-সি ঠিক যে 


পশ্চিম বাঙলায় আর কোন জায়- 
গায়ই তাঁরা কোন কাজ করবেন না। 

শুধু কিছ লোকের চাকুরণই 
নয়, কেন্দ্র এই সিদ্ধান্তের দ্বারা 
পশ্চিম বাঙলার পেষ্ট্রোলিয়ন ও 


মা- ন্যাচারাল গ্যাসের বাই-প্রডা্ঈদের 


যে বিশাল শিল্প পাড়ে উঠতে 


- পারত এক কথায় নাকচ, করে 


দিলেন 


' সাধারণ মানুষকে শোষণ ,করে 
চলবে। J 


দর্পদ | শুক্রবার ১৮ই জুলাই ১৯৬৯ 


কংগ্রেস ্যা্ক জাতীয়করণের * / 
প্রস্তাব ৯৯৪৮ সালে সরকারীভাবে 
গ্রহণ করেছিল। স্বাধীনতার অব্য- 
বাঁহত পরেই পরলোকগত প্রধান- 
” মন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর ' সভা- 


চি 


sl 


করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। [ইক- 
নামক প্রোগ্রাম কাঁমাঁটর রিপোর্ট“, 
, পৃজ্ঠা ১৫] +S 
১১৪৮ সালে নাখল ভারত ' 
কংগ্রেস কাঁমাটর অধিবেশনে এই 
'িপোর্টাট আলোচিত ও .গৃহাঁত 
হয়। অর্থাৎ সরকারী ভাবে জাতীয় 
কংগ্রেস ব্যাঙ্ক ও বাঁমা ব্যবসায় 





Ef 
[J 


অবশ্য এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রীয় পাজি ও 

1 এএকচে টয়া প [জর ঃ গসাজসের 

এধরণের দৃঢ় পদক্ষেপ" গ্রহণ করা ১ আভিযোগ রে ডা ভূমিকা 
নে চর ॥ 1 


নিয়মে পঠীজবাদী সমাজে একচেটিয়া এর দিয়েও আলোচনা উঠতে 
এ .পাঁরে, কিন্তু সে প্রসঙ্গ পূর্ণাঙ্গ- 
/পণঁজ ও মহাজনী পীজরআব- 'ভাবে জ্যতগ্ম আলোচনার যোগ্য 
াব অবশ্যদ্ভাবা। প্রধানতঃ শ্রেণী বলে আমরা এ আলোচনা এখানে 
বিভন্ত সমাজে রাম্টরক্ষমতায় যে 


_ তুলাঁছ না। 
শ্রেণী আসীন থাকবে, তার প্রয়ো রাত কাড়ি বরে রর 


1 জন ও দ্বারধেই দেশের সরকারী নশীতক বিকাশে ব্যাক্ষের ' ক 
আর্ঘক নাতি পরিচালিত হয়ে ভুমিকা ছল, ?ক ভাবে বার্ণাজ্যক 
থাকে। জাতীয় কংগ্রেসের শ্রেণী 8 


J ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ক্ষমতাবান, প:জর 
চার বা তে সহযোগে দেশের একচেটিয়া পুঁজ 
দিনে সম্ভব ছিল না। যাঁদও .3| এ সত 
ভারতবর্ষের 'বাভন্ন শ্রেণীর আশা- এ আলোচনারও হত রা 
- টা রয়েছে। কিন্তু প্রধানতঃ ক্ষমতা- 
আকংথা প্রকাশ করাররদ্যায়ত্ব থাকায় . ১ 
কংগ্রেস সর্বদাই মুখে অন্যান্য সান শাসকগ্রেণীর প্রাততু হিসা 
1তশগল নপাঁত ০১৬৪ টা কংগ্রেস দল বারে বারে ১৯১৪৮ 
সঙ্গে ব্যাঙ্ক। জাতীয়করণের লক্ষ্য না রা bs রে 
ঘোষণা করলেও এই প্রোগ্রাম কার্য মা 247 
করণ করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। _. চিত এ শী 


১188 দেশাই এস কে পাঁতল ও হরিদাস 


কংগ্রেস 'বিশ্বল্তভাবেই দেশন-। মন্দা কেলেৎকারাঁতে জাঁড়ত বলে 
বিদেশী একচোঁটয়া পঃজ ও মহা- পদত্যাগণ প্রান্তন' অর্থমন্ত্রী, কৃফ- 
জনী প:ুজির সেবা করে এসেছে, ' মাচারাঁ। এ'রা কি বলে ব্যাঙ্ক 
যদিও কখনও কখনও ' আভ্যদ্তরপণ জাতীয়করণের বিপক্ষে যুক্তি উতথা- 
শ্ৰেণীদ্ন্দের প্রভাবে মৌখকভাবে পন করেছেন? 

, এরা বলেন, ব্যাঙ্ক জাতীয়- 
করণ অপ্রয়োজনীয়, কারণ বাঁণ- 
জ্যিক ব্যাঙ্কগুলর ওপর নিয়ল্লণ 
করার জন্যে রিজার্ভ ব্যান্তের 
হাতে ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় 
নি এবং প্রয়োগ করা যায় নি। 


রী, পণামূল্যবৃদ্ধি ও. 
বিদেশী মুদ্রার চোরাবাজারী রোধ 
: করতে রিজার্ভ' ব্যাঙ্কের তথাকথিত 
ক্ষমতা সক্ষম হয় 'নি। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ককে বহু ক্ষেত্রে তার গুর্ত্ব- 





ন জাতীয়করণ 


কেন্দ্রীভবনের পেছনে পর্ধাজীবকা- করণের প্রস্তাবের বিরোধতা। করে- 








ধয়া 


ব্যাঙ্কগ্ঁল 


রী শিল্পগুলির ক্ষেত্রে ক্রেডিট 
চা 
বরাদ্দ করছেন তারও 
সবটা জাতীয় আক উন্নাতর 
নিদেশ অনুযায়ী নিয়াক্ঘীত হচ্ছে. 


০. 


"নেতারা উত্থাপন করেন। 


"টাকার /বেশী নয়। 
. আদায়কৃত শেয়ার বাবদ * শৈয়ার- 


কনা অথবা আদৌ হবে না 
তার সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশের 
কারণ রয়ে গেছে। 

গত কুঁড় বছরে 'বাভন্ন অর্থ- 
মন্ত পার্লামেন্টে আঁভজ্ঞতার 
ভাঁত্ততে ' দফায়, দফায় কত অসংখ্য, 
বার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ক্ষমতা সংশো- 
ধনী বিল উত্থাপন করেছেন, সে- 
গল খাতিয়ে দেখলেই বোঝা বায় 
যে তথাকথিত নয়ন্তণ ও নিদেশ 
দেওয়ার ক্ষমতা কত অর্থহীন, 
ফাঁকা আওয়াজ। “প:াঁজবাদা 
সমাজে সর্বাঁধক মুনাফালাভের 
একমাত্র লক্ষ্যে পাঁরচালত সমস্ত 
ব্যবসা ' প্রাতষ্ঠানের মতই; ব্যান্তগত 
মালিকানাধীন ব্যাগকসমূহও এক- 


মাত্র সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা কুড়া- 


নার উদ্দেশ্যেই পাঁরচাঁলত হয়। 


০. এটাই হচ্ছে মূল কথা। তাই নিয়- 


লবণ নয়, জাতীয়করণ সম্পূর্ণ 
করেই ব্যাঁকং সিসটেমকে জাতীয় 
আর্থনীতক অগ্রগাঁতর হাতিয়ার 
গহসেবে আজকের, দিনে ব্যবহার 


_ করা একান্ত প্রয়োজনীয় ও জরুরী 


হিয়ে পড়েছে। 

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রস্তাবের, 
বিপক্ষে আরো দট যুক্ত কংগ্রেসী 
প্রথ্মাট 
হল, মোটা ' ক্ষাঁতপুরণ. দানের 
আঁর্থক গরুভার ও ' দায়িত্ব। 
দ্বিতাঁয়াট হন, ব্যাণ্কের কাজ 


" চালাতে গেলে যে বিশেষ নিপু 
" ণতা ও জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে 
। সরকার দপ্তরে তার একান্ত 


অভাব! 
প্রথমতঃ ভারতীয় ব্যা্কগীলর 


"'মোট. আদায়কৃত পাঁজর পাঁরমাণ 


আঁশ কোট থেকে একশ কোট 
সুতরাং 


হোচ্ডারদের ক্ষাতপূরণ দেবার 
টাকা প্রায় সবটাই ব্যাঙ্কগুীলর 
সংরক্ষিত 'তহবিলে জমা রয়েছে। 
তাছাড়া ক্ষাতপূরণের হার 

বেশী করা হলেও বড়ো বড়ো 
শেয়ার হোল্ডারদের কিছুটা 'নগদ, 
বাকাঁটা বণ্ড বা সিকিউীরটী দিয়ে 


” শোধ করা যেতে পারে। 


ব্যাঞ্কের কার্ষপারচালনায় 
বিশ্মনে দক্ষতার: যে প্রয়োজন তা 
কর্মচারীদের রয়েছে। মাঁলকদের. 
শিল্প অথবা ব্যা্ক পরিচালনা কোন 
কাজেই নিপু্ণতা বা বিশেষ দক্ষতা 
আছে একথা কেউই বলবেন না। 


- তাঁরা অন্দপাঁস্থত ভূস্বামীদের মতই 


অন:পস্থিত শিল্প বা ব্যাঙ্ক মালিক 
বা একত্রে দুটোরই অন্পাস্থত 
মালিক) কাজকর্মে যে নিপৃণতাই 
প্রয়োজন লাগুক না কেন, তার 
জন্যে মাইনে করা দক্ষ কর্মচারী 
রয়েছেন। 


ও সাধারণভাবে ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা 
যাঁরা নিপূণ ও শিক্ষিত কর্মী, 


ব্‌ NH 


এবং এপ্রসঙ্গে একথা ' 
ওপর নির্ভরশীল অংশের স্মরণীয় যে ব্যাঙ্ক কর্মচারী সাঁমাত 


ও তিস ৪ 


তারা সবাই ব্যাণ্কের জাতীয় কর- 
ণের স্বপক্ষে দাড়য়েছেন। 

গত কুড়ি বছরে কংগ্রেস দলের . 
চাঁইয়েরা কংগ্রেসের ' ঘোষিত লক্ষ্য 
ইকনাঁমক প্রোগ্রাম কা্মাটর 'রপো- 
টকে বারেবারে ধামাচাপা 'দিয়ে 
এসেছেন। এবারও বাঙ্গালোর এ, 
আই, সি, দি অধিবেশনে তআঁমল- 
নাদের প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতি 
ও প্রান্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সি, সুত্রহ্ম- 
শিয়ম আংাকভাবে ব্যাগ্ক জাতীয়- * 
করণের (বড় বড় ছয়টি' ব্যাঙ্কে) 
যে প্রস্তাব এনেছেন, এদিক 'দিয়ে 
সেটিও . ঘুটপূর্ণ । বড়ো. বড়ো 
ব্যাঙ্ক: জাতীয়করণ করে ছোট ছোট 
ব্যাঙ্কগুলিকে আওতার বাইরে' 
রাখলে রাঘববোয়াল পঠাঁজপাঁতরা 
এ সব ছোট" ছোট ব্যা্কগুিকে, 
কিনে নিয়ে ভবিষ্যতে বৃহৎ ব্যাঙ্কের 
পত্তন: করতে পরাম্মুখ হবে না 
একথা বুঝে নেওয়া উচিত। তাই 
সন্রাঙ্মণিয়মের প্রদ্তাবাটকেও 
আসলে ধামাচাপা দেওয়ার প্রস্তাব 
বলৈ অনেকে মনে” করবেন! যেমন 
ইাম্পরিয়েল ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ 
করে স্টেট ব্যান্ক নাম দিয়ে জাতীয় 
অর্থনীতিতে সরকারী নীতগ্াঁল 
কার্যকরী করার স্বপক্ষে প্রভাব 
প্রয়োগ করা সর্বদা সম্ভব হয় নি, 
তেমান আজও মান ছয়াট বড়ো 
ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ করে অথবা 
স্টেট ব্যাঙ্ক অব হীণ্ডিয়ার অঙ্গণ- 
ভূত করে জাতীয় অর্থনীতির 
সমস্যাগ্দীলর সম্মুখীন হওয়া যায় 
না।। 

সম্প্রাত বাঞ্গখালোর আঁধবেশনে 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যে ব্যাঙ্ক 
জাতীয়করণ, শিল্পের কাঁচামাল 
আর্মদানী জাতীয়করণ এবং কাঁষ- 
পণ্যের পাইকারী ব্যবসা জাতীয়- 
করণের প্রস্তাব এনেছেন, তা সাঁব- 
শেষ প্রাণধানের অপেক্ষা রাখে। 
কিন্তু যে অস্বাভাবিক, ধরণে প্রত্যক্ষ 
দায়িত্ব শিজ্পমন্ত্রী ফকরুদ্দীন আল 
আহমেদের মাধ্যমে এাঁড়য়ে গিয়ে 
এ প্রস্তাবগ্যীল প্রধানমন্লী উপ- 


উপস্থিত করেছেন, তার [থেকে 


একথা মনে হওয়াই যে 
আসলে আর্থনীতিক প্রগাঁতশল 
পদক্ষেপ হিসাবে এই প্রস্তাবগুলি 
উপস্থিত করা হয় নি। 
সম্ভবতঃ প্রধানমল্ীর আসল 
লক্ষ্য আগামী রাম্ট্রপাত নির্বাচন 
ও আশু উদ্দেশ্য প্রগতিশীল 
নীতির স্বপক্ষভুন্ত সমর্থকদের্‌ 
মনোবল বৃদ্ধি করা এবং প্রচারের 
সুবিধা গ্রহণ করা। সৌঁদক থেকে 
এ প্রস্তাবগীলর আসল গর্ব 
অনেকটা কমে গেলেও, এই প্রস্তাব- 
গুলি বাঙ্গালোর আঁধবেশনে উপ- 
স্থিত করার প্রতিক্রিয়া সারা দেশেই 
আলোড়ন তুলবে । i 
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রা 


আর অপ, কয়েকদিনের মধ্যেই 
ভারতবর্ষে নুতন রাষ্ট্রপতি নির্বা- 
চন ' হবে! রাষ্ট্রপতির. পদে 
প্রার্থী মনোনয়ন ৷ [নিয়ে 'কংগ্রে- 
সের মধ্যে এক প্রচণ্ড অন্ত্ব্দ্ 


মনোনয়নে কংগ্রেসের মধ্যে: এত 
তীব্র অন্তদ্বন্ব সৃষ্ট হয়ছে 
কেন? কেন কংগ্রেস 'দেশের 'ষে, 


"২ সু 


ভারতের ভাবী রাষ্ট্রপতি এবং 
. আমাদের সং সংবিধান 


'ষিনি গোষ্ঠীর gabe 'এবং ' 
যে কোন কাজ করতেই প্রস্তুত 


IE 
i 


TERE খাল 


১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পরে 


থাকবেন। কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের অন্দরূপ অবস্থার সযান্ট হয়োছল। 
এই ধরণের আকাঙ্থার ?পছনে ি সম্প্রতি , বিহারে সেই অবস্থার 


আছে. সে। সম্পর্কে , চিন্তা করলে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, 


এখন যদি 


আমরা এক অভূতপূর্ব সাংবিধা- ১ কেন্দ্রেও বাহান্তর ' সালের ননর্বা- 


বনিক জটিলতা এবং 
পরিণতির আভাস 'পেতে পাি। , 


মারাত্মক. চনের পরে এই ধরণের পারা্থি- 
তির সৃষ্ট হয় তাহলে কি হবে? 


১১৭২ সালে ভারতবর্ষের সাধারণতঃ রাজ্যে শাসনতান্তিক 
‘লোকসভার সাধারণ নির্বাচন অন্যু- অচল অবস্থা স্াঁ্ট।হলে রাজ্যের 
জ্ঠিত হবে। সেই) সাধারণ নির্বা- বিধান সভা ভেঙে দওয়া হয় এবং 
চনের ফলাফল কি হবে পে, সম্পর্কে বাম্ট্রাতর শাসন চালু হয় এবং 
সম্পূর্ণ সঠিক ভাঁবষদ্বানী করা শেষে মধ্যবতশ নির্বাচনের ব্যবস্থা 
সম্ভব 'না হলেও একথা বলা চলে করা হয়ে থাকে। কিন্তু কেন্দ্রে যাঁদ 
যে হয়তো সেই নির্বাচনে "কংগ্রেস এই ধরণের অচল অবস্থার সৃষ্টি - 


লোকসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা 


হয় তাহলে কি হবে? 


কোন একজন জ্ঞানীগুণ ব্যান্তকে. অর্জন করতে সক্ষম হবে না। এখন: রাষ্ট্রপাঁত ইংলশ্ডের রাজা বা রানীর 


রাষ্টপাঁতর পদে' মনোনয়ন দিতে :.যাঁদ দেখা যায় যে, 'কংগ্রেসের পক্ষে মত, অর্থাৎ তিনি নিজের থুশশী'' 


পারছে না। কেন কংগ্রেসের মধ্যে? “এককভাবে বা কোয়ালশন করেও মত কোন ক্ষমতা . প্রয়োগ করতে 


এই প্রশ্নে এত টানাপোড়েন 


? মন্ন্সভা গঠন করা সম্ভব হচ্ছেনা পারেন না! 


কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের মধ্যে আজ আবার" বামগন্থীরাওড যক্তত্ম্ট গঠন সংবিধানে রাজ্যপালের যে ভিসা্রি- 
যে দুটি পৃথক গোষ্ঠী , সৃষ্টি, করে স্থায়ী. কোন মীন্তিসভা গঠন সনারণ (স্বেচ্ছাধীন) ক্ষমতার! কথা. ' 
হয়েছে একথা যে কোন লোকই করতে পারছেনা তাহলে এক বলা হয়েছে (যার দোহাই দিয়ে 
বুঝতে পারেন. এবং, উভয় গোচ্ঠীই বিচিত্র সাংবিধানিক পরিাস্থিতর পশ্চিমবংগের রাজ্যপাল ধর্মবীর 
চাইছে এমন, একজন ্পাত 5৬৫ রাধ্য। 


কেশের রক্ষত। রোধ করে এবং 


প্রচুর সজীব, 


্ 
4. 
স্টল 


কেশোদগমে 
যত দিন্ধ ও কর্মক্ষম রাখে 


পশ্চিমবংগে ১৯৬৭ সালের ০ যু্তফ্রন্ট 


, ইংলশ্ডের শাসনতন্মের রাজার মত। 


| 


মন্তিসভাকে বাতিল করেছিলেন) 
রাষ্ট্রপতির সেরকম কোন স্বেচ্ছা- 
ধান ক্ষমতাও নেই। এ সম্পর্কে - 
ডঃ আম্বেদকর অত্যন্ত স্পন্টভাষায় 
“্রাম্ট্রপাতর পদ হবে, 


[তান জাতির প্রধান কিন্তু শাসা 
ব্যবস্থার প্রধান নন। তান জাতির 
প্লীতানাধত্ব করতে পারেন কিন্তু: 
জাতিকে শাসন করতে পারেন না! 
তান, সাধারণতঃ তাঁর মন্ত্রীদের 
পরামর্শ মত চলতে বাধ্য। তান 
তাঁদের পরামর্শের বিরুদ্ধে কিছু 
করতে পারেন না, “তান তাঁদের 
পরামর্শ ছাড়াও কিছু করতে 
পারেন না৷» একথা যে কেবলমাত্র ' 
'ডঃ আম্বেদকর বলেছেন তা নয়,- 
প্ীমুন্সী, আল্লা 'কৃষস্বামী আয়ার 
কৃ্মাচার এবং গণপারিষদের সভা- 
পাতি ‘ডঃ রাজেন্দপ্রসাদ এই একই 


"কথা বলেছেন। সম্প্রাত কেন্দ্রীয় 


" মন্ত্রী শ্রীগোঁিল্দ মেননও এই ধর- 


আমাদের ' 


এমন ক আমাদের . 





ণের কথাই ক্ষবঁকার করে নিয়েছেন। 
আমরা ধরে নিয়োছ যে রাম্ট্রপাত 
নিজে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন 
না, তিনি যা কিছু করবেন,” “তা 
করবেন আইনসভার কাছে দাঁয়ত্ব- 
শীল মাশ্িসভার কথা" মত! এখন 
প্রশ্ন হল, ১৯৭২ সালের লোক- 
সভার 'নর্বাচনের পর কেন্দ্রে যাঁদ 
স্থায়ী কোন মান্মসভা গঠন না 
করা যায় তাহলে রাম্ট্রপাত {ক কর- 
বেন? শঁ্ডীন লোকসভা ভেঙে "দিয়ে 
নতুন নির্বাচনের আদেশ , দিতে 
পারেন। 'কিন্তু এই আদেশ তান 
কোন মন্ত্রিসভার পরামর্শ - আঁঘ- 
যায়া দেবেন? কেন্দ্রে যাঁদ লোক- 
সভার সংখ্যাগারণ্ঠ সভ্যের সমর্থন- 
পুষ্ট মাল্িসভা। থাকে তাহলে এই 


'ধরণের আদেশের কোন প্রশ্নই 


উঠবেনা। 
সভা 


আর সেই ধরণের মান্তি- 
না থাকে, তাহলে সংখ্যা- 


A 
| 


দপপি | শক্েবার ১৮ই জাই ১৯৬৯ 


*পণ্টই বলা হয়েছে যে, মান্িসভা 
থাকবে, লোকসভার কাছে দায়িত্ব- 
'শীল। সুতরাং যদি লোকসভাই না 
থাকে তাহলে মীল্মসভা কার কাছে ' 
দায়িত্বশীল থাকবে? এর 

যখন পাঁচ বৎসর পর পর 'সাধারণ 
নির্বাচন অন্দাষ্ঠত হয়েছে তখন / 
যে মীল্মিসভা নির্বাচন কার্য পাঁর- 
চালনা করেছে, তার পিছনে লোক- 
সভার সংখ্যাগারষ্ঠ দলের সমর্থন 
ছিল। কিন্তু ১৯৭২ সালের 
নির্বাচনের পরে কেন্দ্রে শাসন- 


আজ ১৯৬৯ সালে বলে ১৯৭২ 
সালের, এই ধরণের ফ্নৃদ অবস্থা 
EE oe Sle 
৯১৭২ বালে অন্রূপ পরি- 
, হওয়া আদোঁ 
অসম্ভব নয়া এবং হলে। 
তার সমাধান কি হবে? আম 
ভারতের সমস্ত সংবিধান বশেষ- 
জ্ঞদের কাছে -এই' প্রশ্ন তুলে ধরছি 
এবং সেই সংগে সংগে অত্যন্ত 
জোরের সংগে.. এই বন্তব্যও পেশ 


রর মামনি রনি 


অনুরূপ জটিলতা সমাধানের কোন 
'পথ খুজে পাওয়া যাবে না। 


এখন প্রশ্ন হল, কংগ্রেস এক্ষেত্রে 
কি করতে পারে? এই সাধাবধা- 
নিক জাঁটলতা' থেকে মা্তিলাভের 
জন্য, এবং ভারতবর্ষের বামপন্ধী 
আন্দোলনকে সমূলে ধ্বংস ক্রে 
নিজের ক্ষমতাকে প্রীতান্ঠিত কর- 
বার জন্য কংগ্রেস তখন সম্পূর্ণ । 
ফ্যাফ্স্ট পন্থা গ্রহণ করতে পারে। 
তখন কংগ্রেস রাষ্পাতির কোন 
ক্ষমতা নেই এই ' প্রথাকে সম্পূর্ণ 


লঘ; মন্ত্রিসভার পরামর্শ. অন্যায় অস্বাকার করে, তাঁরই হাতে সমস্ত ' 


।কাজ্জ করতে কি রাম্ট্রপাঁত বাধ্য 


' থাকবেন? সেই সংখ্যালঘু মাল্ত- 
, সভার পরামর্শ মত কি 'রাষ্ট্রপাত 


লোকসভা ভেঙে দিতে পারবেন? 


শাসনভার তুলে 'দতে পারে । আমা- 
দের শাসনতন্রে লাঁথতভাবে রাম্ট্- 
পাঁতিকে সর্বোচ্চ শাসনতাদ্রিক কর্তা 
হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে সংবি- 


রঙ 


এই ভাবে সংখ্যালঘু মন্ত্রিসভার . ধানের ৭৪নং ধারায় বলা হয়েছে ! 


নির্দেশ অন্যায় যদি রাম্টীপাতকে 
কাজ করতে হয় তাহলে তা হবে 
পাঁরষদীয় 'গণতন্মের আদর্শ ও 
আমাদের সংবিধানের আদর্শ 
বিরোধীী। 


বাদ তিনি সংখ্যালঘু আদ্রি-; 
' সভার পরামর্শ অনুযায়শ 
, সভা ভেঙেও দেন তাতেও সাধংব- € 


লোক- 


জটিলতার ', ' সমাধান 
হবে না। লোকস্ভা ভেঙে দিয়ে 
নূতন লোকসভা গাঠিত হতে কম- 


“পক্ষে তিনমাস সময় লাগবে। এখন 
“প্রশ্ন হল, এই তিনমাস দেশ শাসন 
' করবে কে? রাজ্যের ক্ষেত্রে অন্দ- 


রূপ পরিস্থাততে রাষ্্পাতির ' 
প্রতানাধ হিসেবে রাজ্যপাল দেশ 
শাসন করে থাকেন। কিন্তু কেন্দ্রের 
ক্ষেত্রেকমধ্যবতণ. নির্বাচন না হওয়া 
পর্যন্ত দেশের শাসনকার্ধ কার । 
দেশে + রিচালিত হবে? লোক- 


সভা ভেঙে দেওয়া হবে, অথচ 


এক মন্তিসভা বজায় থাকবে এবং 
সেই মান্বিসভার নির্দেশে রাম্ট্রপাঁভ 
কাজ করবেন, এ এক অকল্পন?য় 
অবস্থা। তাছাড়া সংবিধানে 


' জানি 


যে, প্রধান মন্তীর নেতৃত্বে একটি 
মন্ত্রিসভা থাকবে এবং এই ম্তি- 
সভার কাজ হবে রাম্ট্রপাতকে 
সাহায্য করা এবং পরামর্শ দেওয়া! 
' কিন্তু সংবিধানের কোথাও . এমন 
কথা বলা, হয়ান যে -রাম্ট্রপাত 
মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ মানতে 
' বাধ্য। এই সম্পর্কে গণ পাঁরষদের 
সভাপাঁত ডঃ রাজেন্্প্রসাদ বলে- 
ছিলেন, রাষ্ট্রপাত মন্ত্রিসভার পরা- 
মর্শ মানতে বাধ্য থাকবেন, কিন্তু 
সংগে সংগে তিনি একথাও বলে- 
ছিলেন, “যাঁদও আমি যতদুর 
সংবিধানে এমন কোন 
নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেই যার ফলে ' 
রাম্ট্রপাঁত মন্ত্রীদের পরামর্শ মানতে 
বাধ্য থাকবেন। আমরা এরূপ আশা 
করতে 'পাঁর যে ইংলম্ডে যে প্রথা 
গড়ে উঠেছে, অর্থাৎ যে প্রথা অনু- 
' যায় রাজা সব সময়ই ৮৬ 
পরামর্শ মত কাজ করেন ভারত- 


ডঃ রাজেন্দ্প্রসাদের এই 
আশা যে পারপূর্ণ হবে এমন কোন ' 
গ্যারান্টি আছে কি? রাজ্যপাল 


(শেষাংশ পণ্চম পৃষ্যায় ) 


| 


'লোকসভার আস্থাভঙ্বর্ম নয় এমন বর্ষেও সেই প্রথা গড়ে উঠবে।” ॥ 
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: দেশে দেশে ছাত্র আন্দোলনের 
উৎস সন্ধানে 


কৌশিক 


hl 





অধুনা ছাত্র আন্দোলন একটা 
সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ্যে 
এই ধারণাই 'জে'কে বসেছে পুঁথি 
পন্তর শিকেয় তুলে, দিয়ে ছাত্র- 
ছাত্রীরা বনের মোষের প্রত আধিক- 

মনোযোগদ। এ দেশের কথা 
/ বাহুল্য, যে কোন . দিনের সংবাদ- 
পর খুললেই, দেখা যাবে আফ্রিকা 
লাতিন আমেরিকা, এশিয়া, ইয়ো- 
রোপ সর্বত্র একটানা একটা জায়: 
গায় ছাত্ররা তুমুল বন্ড বাঁধিয়ে 
বসেছে। আমাদের 'দৈশেতো খোদ 
রাল্ট্রপাত থেকে মণ্ডল কংগ্রেসের 
সভাপাঁতি- পড়াশোনাটা যাদের কাছে 
গোমাংস তব্য-্বাই ভাবত। 
লেখাপড়ার অগ্রসারে ছাত্ররা সংগ্রা- 
ফের খাতায় নাম িখিয়েছে, ?কংবা 
) উল্টোটাই হচ্ছে, এসব নিয়ে তাদের 
+ নাড়াচাড়া করাও 'বিপজ্জনক। কারণ 
" সন্ধান করতে গিয়ে সমাজ ব্যবস্থার 
গহবর থেকে সেই ভয়ানক সাপটা 
মাথা তুলে দাঁড়াবে তার ঠিক আছে? 
- কাজেই অপবাদের কাদা ছা 
(১ আন্দোলনের সর্বাঙ্গে লেপে দেও- 
য়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। 


গুণগত চরিত্ও এক নয়। সোঁশও- 
ইকনামক স্ট্রাকচারের তারতম্য অন্ু 
যায় ছাত্রদের সংগ্রামের চরিত 
পারিবর্তনশশল। উল্লেখ করে রাখা 
ভালো ছাঘ-আন্দোলনের সামাগ্রক 
চরিত্র সম্পর্কে এক কথায় য়ায় 
দিয়ে বসাও ভুল! যাঁদচ মোটামুটি 
ভাবে আন্দোলনের চরিত্র প্রগাঁত- 
শীল, তথাপি এও অস্বীকার করার 
উপায় নেই ইন্দোনোৌশয়ার মতো 
ঘটনাও ঘটছে, সেখানে কামউানস্ট 
নিধনের পয়লা নম্বর কান্ডারী 
দৈখানকার বৃহত্তম ছাত্র সংসদ 
এক্যামিত। 

ছাত্ররা মার্কসীয় দৃস্টিভষ্গীতে 
মোটেই শ্রেণী হিসেবে পাঁরগাঁণত 
হতে পারে না। সামাজিক কাঠা- 
মোরই (সোশাল স্ট্রাকচার) অনু- 
সঙ্গ উপসৌধ (সংপার স্ট্রাকচার )। 
''তার একাঁট হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা । 
উপসৌধের সণ্গেই ছাত্রদের যোগা- 
যোগ। অথাৎ উৎপাদন ব্যবস্থায় 
তাদের প্রত্যক্ষ কোন ষোগাযোগই 
নেই। সরাসরি সে শোষণকে বুঝতে 
পারেনা। উদ্বৃত্ত মূল্য (সারগ্লাস 
ভ্যাল্‌)র্‌ ব্যপারটা সে সহজাত ভাবে 
বোঝেনা, সেটা তাকে মাক্সবাদ- 
লেনিনবাদ পড়ে বুঝতে হয়। সরা- 


সার শোষিতও সে হয়না! মার্কস- 
বাদ পাঁরভাষায় ছাত্ররা সমাজের ক্রস 
সেকশান। অর্থাৎ 'বাভন্ব শ্রেণী 
থেকে তারা পড়াশোনা করতে এসে 
শিক্ষার সূত্রে একটি এঁক্যচেতনা 
ও সাধুজ্য উপলব্ধ করে। সে 
হিসাবে ছাত্ররা “শ্রেণী” নয়। কন্তু 
চেতনার আলোয় উদ্দীপ্ত হয়ে তারা 
বুঝতে পারে কেন এই শোষণ, কি 
ভাবে তার অবসান। তাই তার 
ভূমিকা হতে পারে বিপ্লবের বৈতা্‌- 
ণিলকের ভূঁমিকা। লেনিনের কথায় 
বলতে গেলে এরা চেতনাকে 'পাঁছয়ে 
পড়, মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে 
পারে। কিন্তু শ্রীমক শ্রেণী চির- 
দিনই তার 
স্খলন হতে বাধ্য, বাধ্য ভুল হতে। 
আর যেখানে ছাত্রদের চেতনা 'বস্লব 
আঁভমুখীঁ নয়, সেখানে 'অপাঁরণত 
তারণ্য, কিছু করার প্রবল স্পৃহা 
প্রাতাবপ্লবীর হাতে হাঁতিয়ারে 
পাঁরণত করছে। 


১) এ 

আগেই দেখোছ'“ছাত্র আন্দো- 
লন রাষ্ট্র ব্যবস্থার মৌলিক গুণগত 
পারবর্তনের উপর তার চরিত্র পাঁর- 
বাঁতত করে। যে দেশ পদানত, 
সে দেশে চেতনার উদ্বোধন আয়াস- 
সাধ্য কিছ নয্ন। বিংশশতকের 
মধ্যপ্রহরে দাঁড়িয়ে আজ নিতান্ত 
পরজীবী ছাড়া সকলেই .মনে প্রাণে 
সাম্নাজ্যবাদ বিরোধী। প্রশ্ন আসতে 


পারে, আজ তো গুপাঁনবোৌশক - 


আক্রমণ ঢাক ঢোল বাজিয়ে সাড়- 
ম্বরে হয় না! আজ জেমস বন্ড, 
০০৭-এর গাল থেকে প এল 


৮ 


বাঁধন সব পন্কা হয়ে ষায়। উপান- 
বেশগ্ুলোতে আজকে লড়াই চলছে, 
ছাত্রদের ভূমিকা সেখানে দাপ্ত, 


আঁভভাবক। নতুবা 


J মনে মনে পোষণ করতাম। 


দান্ত। আফ্রিকার তমসা ভেদ করে 
যে ষংসামান্য শিক্ষা সেখানে সাম্রা- 
জ্যবাদ বিদতার করেছে, সেই শিক্ষায় 
শ্ধর করাণিক কিংবা গুদোম ঘরের 
লুমুদ্বা, ' নব্রুমা। , এশিয়ার 
ভিয়েতনামের নগরয়েন আই কুয়াক 
পড়তে গেলো ফরাসী দেশে। যখন 
সে ফিরে এলো তখন নাম তার হো 
চি মিন; তবে এসব দেশে ছাত্র 
আন্দোলনের মূল চাঁরত্র সাম্রাজ্য 
বাদের বিরুদ্ধে । অর্থাৎ পদানত 
জাতির সঞ্গে সাম্রাজ্যবাদী দেশের 
যে দ্বন্ব, এ সব দেশে সেই 
দ্বল্থ। এ সংগ্রামের আপাতঃ বা 
আশ লক্ষ্য সমাজতন্ত্র নয়, জাতীয় 
স্বাধীনতা! ; ,যেহেতু জাতীয় স্বাধী- 
নতা জনগ এর ব্যাপকতর অংশের 
কামনা, স্বাধীনতার সংগ্রামে 
বিভিন্ন না একই সঙ্গে কাজ বরে। 
সাম্রাজ্যবাদের তজ্পীবাহক গোষ্ঠাঁ 
ছাড়া জনাণের ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী | অংশে থাকতে পারে 
জাতীয় বকেয়া, নানা ধর্ম সংস্থা, 
মধযবিতের দুল সর্বোপরি কামউ- 
ধনস্টরাও এদের সকলের ' আশু 
লক্ষ্য এক ; হলেও সুদ;রপ্রসারণ 
দৃষ্টিতে পাঁরচাঁলত হয়ে তারা 
মতের পার্থক্যে পথের তফাত করে 
ফেলেন। তার আঁনবার্ষ প্রাতফলন 
ছাত্রদের মধ্যে পড়াতে বাধ্য" মেহেতু 
তারা সমাজের ক্স সেকসন। 


এখাতন মুল শত্রুর বিরোধিতা 
সর্বজনীন হলেও রাজনৈতিক ভন্ন- 
মতের ছায়া পড়বে। তাই সাম্রাজ্য- 
বাদ কিবরোধী সংগ্রামে "বাভক্র 
শ্রেণী স্বার্থ প্রণোদিত দল সক্ৰিয় ৷ 
ছাত্রদের মধ্যেও শ্রেণী দৃম্টিকোণের 
পার্থক্য জানত বভন্ততা থাকবে৷ 
এই হেটেরোজেনাস মত স্বাধী- 
নতার প্রশ্নে হোমোজোনাটি লাভ 
করলেও তার শৃঙ্খলা বঙ্রদূঢ় থাকে 
না। হোমোজেনাস যন্ন্তক্রন্টের 
ভেতরে আভ্যল্তরণ সংগ্রাম তীব্র 
ভাবে চলতে থাকে। আফ্রিকার 
পরাধীন দেশগুলোতে এটা বিশেষ 
ভাবে লক্ষ্য করার মতো । । 

এর পরে আসে পঠাজবাদী 
দেশগুলোর কথা। এই প্রসঙ্গে 
একটা কথা বলে রাখা ভালো। 


যথার্থ অর্থে পঠাঁজবাদী দেশ বলতে 
আমরা যা বোঝাই, সে সব দেশ 
এখন পঃাঁজবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় 
শশর্ষতম ডিগ্রী ' অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদে 
পারণত হয়েছে। এবং শুধু তাই 


নয়, এরা তৃতীয় এবং স্থায়ী সংক- 
টের ঘ্‌ার্ণপাকে পড়ে গেছে। আর. 
সাধারণ অর্থে পরীজবাদী দেশ' 


বলতে আমরা .যা বাকি, অর্থাৎ 
চলাতি অর্থে যেমন ভারত, এগুলো 
কিন্তু যথাৰ্থ পুঁজিবাদ দেশ নয়। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুণ্ধোত্তর কালে 
ম্যান্তপ্রাপ্ত যে দেশগুলো সমাজতন্দ 
গ্রহণ করেনি, ধনতন্লের পথে 
গিয়েছে, তারা অর্থনৌতক সংক- 
টের 'এই স্তরে পূর্ণ ধনবাদের 
লক্ষ্যে কোন দিনই পেশছতে পারবে 
না৷ এরা চারন্রের ' দিক থেকে 
সামন্ততন্কে বজায় রেখেছে, ধন- 
বাদকেও অনুসরণ করছে আপ্রাণ। 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাত ধরতে 
হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের! এরা হয়ে 
পড়েছে নিভ'রশশল। কিন্তু আমরা 
যখন , পাঁজবাদী দেশের ছাত্র 
আন্দোলনের চরিত্র নিয়ে কথা সুরু 


০০০০ 
লীভুঞ্পভি ও সংশন্রিল্বান 
" (৪র্থ পৃজ্জার পর) 


মার্িসভার। ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজে 
কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না। 
এই ধরণের । আশা আগে আমরা 
কিন্তু 
১৯৬৭ সালে পাশ্চমবংগে যুন্তফরন্ট 
সরকারকে, অপসারিত .করবার জন্য 
এখানকার' রাজ্যপাল কি তাঁর 
ক্ষমতা নিজের খুশীমত প্রয়োগ 
করেন ন? ' একই ভাবে ভারত- 
বর্ষের রাষ্ট্রপৃতিও কংগ্রেস গোষ্ঠীর 
নির্দেশ অন্যায় সমস্ত ক্ষমতা 


- শনজের হাতে তুলে নিয়ে দেশের 


বামপন্থী: ।আন্দোলনকে নির্মূল 
টা আত্মনিয়োগ করতে 

পারেন। সংবিধানে তাঁকে এত 
বেশ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, 
[তান খৰ বেশী দিনের জন্য না 
হলেও বেশ' ছু সময়ের জন্য 
দেশের শাসন এবং আইন বিষয়ক 
ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নিতে 
পারেন। কিভাবে এটা সম্ভব হতে 
পারে পে সম্পর্কে আলোচনা 
করতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘতর হবে 
রত 
করা গেলা না 


এখন যাঁদি বলা যায় ভবিষ্যতে 
এমন একটা পারাস্থতির সৃষ্টি 
হতে পারে, এ কথা মনে রেখেই 
কংগ্রেস ' হাইকম্যাপ্ডের গোঁড়া 
দক্ষিণপল্ধীরা (অর্থাৎ যাঁরা দেশ 
থেকে বামপন্থী আন্দোলনকে 
সমূলে উৎখাত করবার জন্য যে 
কোন পথ অবলম্বন করতে দ্বিধা 
করবেন না) তাঁদের বশম্বদ 
প্রার্থীকে রাম্টপাত করবার জন্য 
দড়প্রাতজ্ঞ হয়েছেন তাহলে কি 
ভুল বলা হবে? 

অবশ্য যাঁদ গোঁড়া দাক্ষণ- 
পল্থীদের মনোনীত প্রার্থী রাষ্ট্র- 
পাত নির্বাচিত না হতে পারেন 
এবং যদ কেন্দ্রে শাসনতান্দিক 
অচল অবস্থার সমষ্ট হয় তাহ- 
লেও জাঁটলতা একই রকম থেকে 


যাবে। সেই ক্ষেত্রে সংবিধান অনু- 
ষায়ী কোন, পথ অবলম্বন করলে 
এই ধরণের জাঁটল পারাস্থাতর 
সমাধান সম্ভব সে সম্পর্কে ভেবে 
দেখবার জন্য আম সংবিধান 
বিশেষজ্ঞদের অনুরোধ জানাচ্ছি। 


AA 
৪ পাঁচ ॥ 


করতে যাচ্ছি, তখন ভারতের মতো 
চলতি অর্থে পরুঁজবাদী দেশের 
কথাও বলাছ। এ সব দেশে বিরো- 
ধীরা সবাই সমাজতন্মের কথা 


বলে৷ জাতীয় মস্ত সংগ্রামে যে' 


কথা সবাই বলে না, এখানে সবাই 
সে কথা বলতে বাধ্য হয়। কেননা 
পুুজিবাদের, বিকল্প কাঁ-এর 
উত্তর হয় একমান্র সমাজতন্ত্। তাই 


মজার ব্যাপার দেখা যায়, ষে শাসক- " 


শ্রেণী পরীজবাদ গড়ছে, তারাও 
সমাজতন্তের বিপুল ও ব্যাপক 
জনপ্রিয়তার সামনে দাড়িয়ে বলছে, 
আমরাই সমাজতন্ত্র গড়ছি। 
অতুল্য ঘোষ তো বলেই বসোঁছলেন 
আমরাই সেরা মাকশসস্ট। 
অবশ্যই মার্কন দেশের মানত 
সংগ্রামের স্তর ও ভারতীয় বিস্ল- 
বের স্তর কখনও এক হতে পারে 
না। স্তর অনুযায়ী {বিপ্লবের অবস্থা 
নির্ধারণ করে বিপ্লবী পাঁটগাঁল 
তাদের কর্মসূচী নির্ধারণ করে।। 
ছাত্র সমাজও যে যার বিশ্বাস অনু- 
যায়ী অগ্রসর হচ্ছে। সকলেরই কিন্তু 
লক্ষ্য প্রচলিত রাষ্ট্রফ্ত ভেঙ্গে 
ফেলা। পশ্চিমী, দেশগ্লোতে 
প্রসারমান ছাত্র আন্দোলন আমাদের 
চান্তিত করে না। ক্নেনা ধনবাদী 
ব্যবস্থা 'আজ সংকটের স্থায়ী 
আবর্তে পড়ে গেছে। ওঁপানবোশক 
সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় 
অর্থনৌতিক ভাবে যেমন এক 
দকে তার কাঁচামালের উৎসে টান 
দিয়েছে, অপর দিকে স্বতই বাজা- 
রের সংকট দেখা "দয়েছে। তাই 
সাম্রাজ্যবাদী জগতের ধনপাঁতরা 
মুনাফার অংক অক্ষুগ্ রাখার জন্য 
স্বদেশের শ্রাীমকদের উপর আক্রমণ 
করছেন। এতোদিন সামাজ্যবাদী 
দেশে শ্রমিকশ্রেণীকে মুনাফার 
সামান্যতম ৷ অংশ অন্ততঃ ইনসে- 
টিন্টভ দেওয়া যেতো! সেইজন্যই 
ওদেশের শ্রামকদের জাবনমান 
অপেক্ষাকৃত ভাবে উন্নত। - 
সেই সম্ভাবনা লপপ্তপ্রায়। ' 


হচ্ছে সেখানে এই ঢেউ কেন? 
পূর্ব ইউরোপে বিশেষ করে 


চেকো্লোভা কয়া পোলাণ্ড. 
বিক্ষোভ ধমায়মান! কখনও ত 
বিস্ফোঁরত হচ্ছে। কেন এই 
বিদ্রোহ? এ 'কী মা্কসবাদের 
বিরুদ্ধে ছ:ড়ে মারা চ্যালেঞ্জ? 
পশ্চিমী গণতন্ত্র ও সংস্কাতর প্রতি 


এই আগ্রহ কেন? দুচার কথায় 
এর জবাব দুরূহ । সামাজক-অর্থ- 
নৌতক অবস্থার উৎসে না গেলে 
তা বোঝা যাবে না। এ কথা বলা 


অত্যন্ত হবে না, পূর্ব ইউরোপের . 


বিপ্লব অনেকটা বিনা আয়াসে 
মোয়া খাওয়ার মতো। সত্য, পূর্ব 
ইউরোপে কমিউনিস্ট  পার্ট'র 
সক্রিয় ভূমিকা ছিল। কিং 
€শষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়) 


b 


দার ধা! ধানের ট্গায় অথর্ব 
উদ্যোগ ঘালোমা .. .. 


নুদতন নূতন সংস্থা ইনড্্া্দয়ের কাউনু- EE 
. 'লুলের প্রধুমু সভা হয়ে গেল। এই যে সংস্থা এই 'ফ 


ভাবষ্যতের উপর আস্থা। তা যদ 
থাকে তা হলে পরের কাজ ক করে 
এবং কত তাড়াতাড়ি বেকার) স্ম- 
স্যার আংশিক সমাধান করা যায় ! 
তার উপায় উদ্ভাবন করা! ১০ MAT ইনার নিয়ে 
শ্রীদোষের মতে রেকারার ফা এক একটি পেস তৈরী করে 
' কমাতে গেলে প্রথমেই দেখা দরকার এবং রাত গ্পৈর হাতে পঞ্চাশ 
যে কি করে যে সমস্ত ফ্যাক্টরী বা হাজার টাকার মতন দিযে এই 


এই ইনাম্টিটিউটগনীল জেলায় 
অনেক অর্থের দরকার তেমন সময়ও না গ গুদাম তৈরী 


5. . তে 
ডাকা সব সময় সম্ভব নাও হতে 
পারে তাই তাকে স্বয়ং উদ্যোগ | 

| আলোচনা করে কাজে 

হবে। 
টি, এন, সিং ফান বাংলা . 

'' দেশে অনেরাঁদন থেকেই: নানা রকম না, আপনাদের - অত আর্ত 
{শিল্পের সঙ্গে জাঁড়ত তানও বেশ নাদ করার মত কিছু ঘটেনি। 
কয়েকটি কার্যকরণ ব্যবস্থা, গ্রহণের আপনাদের যথেচ্ছ মননাফালাভের 
'কথা বলেন। তান বলেন যে এবং বিকৃত সুংবাদ পরিবেশনের 

' বাংলা দেশে অনেক ছোট ছোট স্বাধানতায় কেউ হস্তক্ষেপ করবে 


সক্রিয় করে না! আনন্দুবাজারের মালিক-সম্পা- 
8 দক এবং তস্য উচ্চ বেতনভোগণ 


. সংস্থান হতে পারে। এই ফাউীসি্র- কর্মচারী গ্রণ আত্খনাদ “করছেন 


গুলির আয়রণ কাঁচ্টিংস প্রচুর আমরা আক্কান্ত। ভদ্রমহেদয়গণ,, 


পরিমাণে জাপানে, পাঠান যেতে আপনারা ১৯৬৬ সালের খাদ্য 
| আন্দোলনের সময়ও আক্রান্ত হয়ে- 





কেৰলযাও লেখকদের জন্য “ ভবানীপুরের অফিসের সাইন 
নতুন নিত 


. চিন্তিত একমাত্র ও অনন্য লিন teal 
_.. প্রগতিশীল সাপ্তাহিক বাঁসন্দা আনন্দবাজারের একজন 


উচ্চ বেতনভোগণী সাংবাঁদক স্থান 
.- প্রতিমা পরিবর্তন করেছিলেন . জনতার 
'রোষবাঁহুতে ভীত হয়ে? মনেপড়ে 
ste de নাটক, ' ভীত হয়ে আপনারা সমস্ত ভ্যান 
উপন্যাস, বিশ্বস্যহত্য ও .রম্য- থেকে আনন্দবাজার ও, হিন্দুস্থান 
রচনা নয়, সাধারণের জন্য বিজ্ঞান, 857 
ৃ ? তখন বাঙ্গলা দেশে 
. দর্শন ও অর্থনীতি, এবং খেলা- হস্ত ধ্রন্ট সরকারও অধিষ্ঠিত 
ধূলা, চলচ্চির, সংঘসামাতর খবরা- ছিল না এবং শারকী বিবাদের 
খবর ও প্রাসঞ্গিক আলোচনা। 
প্রীত সংখ্যা পণচশ, পর়সা। 
গ্রাহকদের দেয় ৩টা, ৬টা, বা ১২টা 


(ডাকমাশুল সর্বক্ষেত্রে এক টাকা 


'জন হয়ান তখন কেন আপনারা 
আক্রান্ত হয়েছিলেন? কিন্তু 
আশ্চর্য তখন আপনারা এত চাঁৎ- 


আঁতরিস্ত)। কার করেন নি। এখন আপনারা 
১২।১ সরশ্ছনা মেন রোড, কলি- আর্তনাদ করছেন কি একথাই 
প্রমাণ করবার জন্য যে, যুক্ত ফ্রন্ট 


কাতা-৬১। 


' ব্লাজ্য নানা রকম নৃতন নৃতন 


ন, স্দরবধা এখনও অনেক বেশী। এবং 





উল্লেখ 1করেন। চে 
তাল বেন যে ইচ্ছে থাকলে “এগিয়ে যাক। কিন্তু এগিয়ে যেতে, 


ae জে দর বড 


, মোটরাম্ট ভাবে সে" দিনকার 


ছিলেন। মনে, পড়ে আপনাদের - 


: “সত্য” সংবাদও প্রকাশের প্রয়ো-. 


বট নন সার মাধমে বিশে 
্কছ্‌ হবে না। তাঁদের মনের ভাবটা 
হল এই যে তারা যে ভাবে এই দেশে 
' যাচ্ছেন সেইভাবে 
চালাতে দেওয়া হক, তারা খা চান 
তাই দেওয়া হক, ঘেরাও বন্ধ করা 
হক, প্ালশকে "দিয়ে দরকার হলে 
পায়কদের ৯71 তে হত 
ইনুর রহ বা ক 
শিল্পের দিক থেকে উধ্বশ্বাসে 
এগিয়ে ষাবে। 
আমাদের বন্তব্যে হল যারা এই- 


টার তাই অন্যান্য 


সুযোগ সুবিধা দিলেও পশ্চিম 
বাংলায় তুলনামূলক ভাবে সুযোগ্য 


Fe 


থেকে সৃণ্থৃত কাট টির 


007 
নতন শিল্প স্থাপন্‌ করা যেতে 
পারে এবং তার জন্য 
রিপোর্ট ব্য অন্যান্য অঁছিলায় সময় 
isle 


আরও অনেকে অনেক বন্তব্য 


প্র যে জমস্ত প্রদেশ শিল্পে 
এগিয়ে গেছে, যেমন মাদ্রাজ, "মহা- 
রাস, গুজরাট সেই সমস্ত প্রদেশে 
এক এক জন নিঃস্বার্থ ভাবে তাদের 


আলোচনা বেশ' ফলপ্রস: হয়েছে 
বলেই , অনেকের 'ধার্ণা। কিন্তু 
দুঃখের বিষয় আবার বৃহৎ বৃহৎ 
চেম্বার অফ কমার্সের প্রীতানীধ না৷ ্ 
কাউনাসলের | 


যারা সভ্য তাদের দু- 





রা স্ত্রীটে আর্তনাদ 


দে্পণের পর্যবেক্ষক) 


সরকারের আমলে আইন-শৃঙ্খলা সৃত্েন্্নাথ মজুমদার এবং অমূল্য- 
গোল্পায় গেছে? ' ₹ চন্দ্ৰ সেনগ্প্তকে নিয়ে স্বর্গত 
আপনারা আক্রান্ত ? মনে পড়ে মাথনলাল সেন আনন্দবাজারে যোগ 
বাষাট্রি সালের অক্টোবরে চীন- না: দিলে পত্রিকাটি .; বহন বছর 
ভারত সংঘর্ষের সৈই ভয়ঙ্কর পূর্বেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করত। 
দিনগুলোর কথা? মনে পড়ে যাঁর দৌলতে. অশোককুমার সর- 
আনন্দবাজারের পৃষ্ঠায় কাঁমউ- কার এই রত্বখানর মাঁলক হয়ে- 
নস্টদের বিরুদ্ধে কী বাঁভৎস ছেন সেই সুরেশচন্্র মজুমদার 


/ 


? ১৯৬৬ আর্পনাদের কাগজের নাম 
সালের খাদ্য আন্দোলন আপনাদের হওয়া উচিত ছিল “সত্য মারা 
উচিত শিক্ষা দয়োছিল। গেছে”! বোশ দুর যেতে চাই না? 


প্রীতহ্যের কথা তুলবেন না ৯৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের 
আপনাদের এীতহ্য সম্পর্কে আমরা কথা মনে পড়ে? ধর্মতলা অঞ্চলে 
সম্যকরূপে অবাহিত। আমরা জান, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর 


০ তাদের ae 





রি নি বি ১১৯০২ 
দপা্ণ 0 শুক্রবার, ১৮ই জলাহ ১১১১ 


বাংলার শিিজ্পোন্সয়নের পিছনে 
এলেকা থাকেন, তা হলে ঘাংলা 
দেশও যে এাঁগরয়ে যাবে তাতে 
আমাদের সন্দেহ নেই, বিশেষ করে | 
আজ যযব্তফ্রন্ট সরকার যখন বাংলা ' 
দেশে আছে এবং থাকবে এবং যে 
সরকার কেন্দ্রুঁয় সরকারের নি 


কেউ কেন্দুয় স্রকারের বিরদ্ধে । 


একটি কথাও বলতে পারেন 'নি।' 


কিন্তু শ্লীঘোষ এই বিশেষ . 
কাজ হাতে "নিয়ে, কেন যে আবার 
এক. মাসের জন্য কলকাতার বাইকে 
যাচ্ছেন তা আমরা: বুঝতে পারছি, 
না।)তাতে যে কাজু তান শুরু ' 
করবেন বর্পে ঠিক করলেন তা 
বিলম্বিত ত বাধ্য। 

তাছ তিনি নাকি আবার 
ক্যালকাটা সাপ্লাই 
করপোরেশানের 'একজন 'ডরেক্টর 
হতে যাচ্ছেন! আমাদের বন্তব্য হল 
তানি ষে গুরভার হাতে নিয়েছেন, 
হবে এবং তা না করতে পারলে 
তাড়াতাঁড়, তান যে শিল্পের দিক 
থেকে উন্নীত করতে চাইছেন, তা 
তান পারবেন না, আর . তাছাড়া ' 


1র সাপ্লাই করপোরেশনের সঙ্গে 


জাঁড়ত থাকলে তার পক্ষে চেয়ার- 
ম্যান হিসেবে যে নিরপেক্ষ দৃষ্ট- - 
ভাঙ্গার দরকার তা তি দির 
পর না-ও হতে পারে। 


le আজ? শুধু লাঁঠ- / 
পেটা করে . কয়েকজনকে হত্যা 
করার ঘটনা? তার সত্য সংবাদ 
আপনারা প্রকাশ 'করোঁছলেন? 
ছাঁব?। আপনাদের ফর্টোগ্রাফারর 
আ্যাকশন ছাঁব তুলতে ওস্তাদ। 
কিল্তু পযলশের নির্মম, লাঠি 
প্টোর ছাব আনন্দবাজারে' আত্ম- 
প্রকাশ করেনি। তারপরে কয়েক-. 
নি বর সঙ্গে সঙ্গে! 
জনতার ট্রাম্‌-বাস্‌ পোড়ান। আপ- 
নারা কিন্তু প্নীলশের গর্থলচাল- 
নার ছাঁব অথবা মৃত ব্যন্তিদের ধু 
ছাঁব ছাপলেন না, আপনাদের পত্রি- 
কায় স্থান পেল শুধু দ্রামবাস 
পোড়ানোর ছবি। 

$ আপনারা আক্রান্ত বলে আর্ত 
নাদ করছেন! আপনাদের সঙ্গে 
হদন্কাহৎয়া রব্‌ শুর করেছে বাংলা- 
দেশের তাবৎ এবং অন্য প্রদেশের 


চলন সন সপ 


"বৃটেনে" বৰ্ণ বিদ্বেষের ইতিকথা 


নি 

সম্প্রীতি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট 
নিজক্িঞ্গা্পা ইউরোপ সফর থেকে 
ফিরে এসে বলেছেন যে বৃটেনে 
কোন ভয়াবহ বর্ণবৈষম্য নেই। 
বৃটেনের প্রতিক্রিয়াশীল কন্জার- 
ভেটিক পাঁ্টর নেতা এডওয়ার্ড 
হিথ নাক তাঁকে বলেছেন প্রান্তন 
মন্তী ইনোক পাওয়েলকে তাঁর 
+  বর্ণবৈষম্য প্রচারের জন্য টো পার্ট 
থেকে তিরস্কার করা হয়েছে। 

কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের এ ধারণা 
হলেও এটা অস্বশীকর করবার উপায় 
নেই যে কুটেনে আজ 'বর্ণ বৈষম্যের 
ঢেউ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। 


ভি 


সারদের হাতে,অপমানিত ও লাস্ছিত 
:  ভারীতবাসীর প্রতি সম্পকে 


পড়েছেন এবং এই বিষয়ে শীঘ্রই 


নাকি উইলসন সরকারের সঙ্গে (ঠা 


আলোচনা করবেন। | 
এই ব্যবসায়ী ভদ্রলোক কানাডা 
যাওয়ার পথে দুদিন. লণ্ডনে তাঁর 
1 রোন ও ভ'নাপাঁতর -সঙ্গে থাকবেন 
"_ শ্থর করেন কিন্তু 'ইমিগ্রেশন 
আঁফসাররা তাঁকে বাধা দেন। তারা 
, সারারাত ধরে লণ্ডন বিমান বন্দরে 
. . এই ভদ্রলোকটীকে প্রশ্নবানে জর্জ- 
র্‌ রিত করেন এবং পরের দিন সকালে 


ছেন না, হয় ওই দেশে বাস করার 
জন্য নানান 'ভাবে শ্বেত বৃটিশদের 
কাছে অপমানিত হয়েছেন। বৃটে- 
নের এগার লক্ষ ভারতীয়, পাঁক- 
স্তান ও .নিগ্রোদের কাছে- আজ 
প্রশ্ন জেগেছে তারা ভবিষ্যতে 
কিনা! 

করে এশিয়া, আফ্রিকা ও ও পশ্চিম 
ইাণ্ডসে শোষণ চালিয়ে নিজের 
দেশে এশ্বর্য বাড়িয়ে যাচ্ছিল তখন 
। ,বৃটিশ কমনওয়েলণের নেতা 


থাকে এবং মহাযুদ্ধের পর 
বৃটিশ সাম্রাজ্য ভেঙে গেলে নূতন 
স্বাধীন এীশয়া ও আফ্রিকার দেশ 
।থেকে দলে দর্লে লোক ওই দেশে 
অর্থের অন্বেষণে যায়। চাকারির 
ক্ষেত্রে এই .সব ভারতীয়রা ও 
নগ্রোরা শ্বেত বৃটিশ '*নয়োগ- 
কর্তাদের কাছে যথেষ্ট বৈষম্যমূলক 
‘ব্যবহার পায়, যার জন্য বৃটেনের 
কিছু অগ্চলে এরা সমবেত হয়ে 
বসবাস স্বর করে। এই বৈষম্য- 


মুলক আচরণের ফলে অনেক 
বহ নে দের দস এর বের 
সংঘর্ষ হয় এবং এই বাহরাগতদের 
ও বৃটিশদের মধ্যে জাত বিদ্বেষ 
বাড়তে থাকে। | 

বৃটিশ জাতি চচিল্তাধারায় 
লিবারেল বলে পারচিত, কিল্তু আছে 
মূলতঃ তাদের জাতীয় অর্থনৈতিক 
এক সময় এই বাঁহরাগতদের গ্রহণ 


করেছে এবং বিশেষ করে ন্যাশনেল 
হেলথ সারাভস ও পাঁরবহন 
সংস্থায় নিয়োগ করেছে, যে চাক- 


“ঁরতে তখন বৃঁটিশদের পাওয়া যেত 


না! অর্থনৌতক কাঠামোর পাঁর- 










‘ কভাবে টা 
হা নু 
না হওয়ার জন্য ও 

ত বিদ্বেষের ৪৮ দেশে য়ায়, এবং বরুসুংখাক bl 
SMT দি ১৪ পি শিক্ষার ও দেশদ্রমণের- 
ই জন্য বৃটেনে যায়। 

52 এই দুটি রিপোর্ট বৃঁটিশদের 
তার কনা লা রে ও উইলসন সরকারের ওপর কোন 


এই খ়ির দ্বারা বুটিশদের প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে 


স্বাধীন মতামতের ওপর হস্তক্ষেপ বলে মনে হয় না, কারণ এদের 
করা হয়েছে।, এই রিপোর্টাটর মতে বর্ণীবদ্বেষ নীতি একটুও কমোন 





পাওয়েল। তাঁন বৃঁটিশদের সতর্ক 
করে বলেছেন, বর্ণবৈষম্য সমস্যা 
ভাত্ত করে বৃটেনে “রন্ত গঙ্গা” 
বয়ে যাবে। বৃটেন থেকে “কালো 


৷ যুবক শ্রেণীর জন্য আবার 
বো জাতীয়: সা্ভসের 
প্রচলন! করা হোক। 





একটি আইন প্রয়োগ করে /বৃটেনে 
বাহরাগতি ভারতীয়, পাকিস্তানী 

ও নিযদের প্রবেশ সীমাবদ্ধ করে, 
দেয় খুবঃ ইমিগ্রেশন আফসারদের 


রতনের সঙ্গে বৃটিশরা আজ 
খতৈ পাচ্ছে ভারতীয়রা ও ও 
নগ্রোরা তাদের রোজগারের পথে 


বাঁধা হয়ে দাঁড়য়েছে। ' বৃটিশদের 


ও , ভয়াবহ ছায়া” (ডারতবাসী, ' 
পাঁকস্তানী ও 'ঁনগ্রোদের জন্য) 


দূর করতে হলে এই বাহরাঁগত- 
হবে। এই সংকল্প কার্যকরী করার 


এই জাতি বিদ্বেষ তাই প্রধানতঃ 


একাঁট অর্থনোতক সমস্যা। 
১৯১৬৫ সালে 'বৃটেনে বর্ণ 
বৈষম্য বে-আইনী বলে একটি 


.আইন,পাশ করা হয়। এই আইনের 


অধীনে: গত বছর বার জন সদস্য 
নিয়ে একটি কাঁমট' নিয়োগ করা 
হয় বর্ণবৈষম্যের সমস্যাগুলো নির্ণয় 
করার জন্য। এই কাঁমাটর মতে 
বর্ণ বৈষম্যের ফলে বৃটেনে ধাঁশান্তর 
অপচয় হচ্ছে এবং যে সব সর- 


কাজের জন্য যথেষ্ট উপযুক্ত বৃটিশ 
পাওয়া যাবে না। এই কাঁমটি যে 
বিগো্টাট পাল্নমেন্টে পেশ করে 


তাতে বলা হয়েছে যে আঁবলম্বে, 
চাকরীতে প্রবেশকারণদের মনো- 
ভাবের পাঁরবর্তন দরকার যাতে 
চাকরী বিতরণে বাঁটশদের এবং 

ও 'িগ্রোদের মধ্যে 
বৈষম্যমূলক আচরণের পরিচয় 
দেওয়া না হয়। , এই পন্থা অব- ' 


লিন হয়ে বৃটেনে ( |: 


ছড়িয়ে থাকবে এবং বর্ণবৈষমোর , 
সমস্যা প্রকট হয়ে উঠবে না। এই 
রিপোর্ট সত্বেও বর্ণ বৈষম্যমূলক ' 


করেছে। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে 
বৃটেনে বর্ণাবদ্বেষ যেমন প্রকট, 
বৃটিশদের মধ্যে সহনশীলতা তার 
চেয়েও বেশী-_বর্ণীবম্বেষ সব 
চেয়ে বেশী দেখা যায় ৪৫ থেকে 
৫৪ বছরের বৃঁটিশদের মধ্যে এবং 
সব চেয়ে কম ৩৫ বছরের নিচে ও 
৬৫ বছরের ওপর আঁধবাসীর 
মধ্যে! 

এই রপোর্টে আরও বলা’ 
হয়েছে যে একদিকে যেমন সরকা- 
রের কর্তব্য শিক্ষা, চাকুরী ও 


হাতে রথেচ্ছ আঁধকার তুলে দেয় 
( শ্ৰেতৃজতর প্রবেশে বাধা নেই)। জন্য পাওয়েল দশ বছরের এক 
পারকল্পনার কথা বলেছেন যার 
জন্য খরচ পড়বে ৫৪০ কোটি 
- ' টাকা । অবশ্য শ্বেত বহিরাগতদের 
বিরুদ্ধে পাওয়েলের কিছু বলার 


নেই। বুঝতে , কষ্ট' হয় না পাও- 
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রূসারণ শাস্ত্রের ভৃতপূর্ব অধ্যাপক । 








শিয়া ও. আফ্রিকার নাগারকরা 


এই অপমান সহ্য করবে না এবং 


পাঁকিস্অন এই অগ্ঠলের এক-তৃতী- 
য়াংশ দখল করে রয়েছে এবং সমগ্র 
কাশ্মীর পাঁকস্তান অন্তরভুন্ত 
করার পাঁরকল্পনা করছে। এই 
অধিকৃত অঞ্চলে সম্প্রীত সামারক 
ও রাজনৈতিক তৎপরতার লক্ষণ 
দেখা যাচ্ছে। পাঁকস্তান বন্ধু 
হিসেবে চশনকে পেয়েছে এবং তার 
+€ শেষাংশ দশম্‌ পৃষ্ঠায় ) 


₹'_- ছোটবেলা থেকে সাধনা দশন রারহার করে 


বদ্ধ বয়স পর্বস্ত দাত সুস্থ, সবল, 
্‌ - সুন্দর ও মাড়ি স্তদ্বঢ় থাকে৷ মুখ স্বচ্ছ 
ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়। , 


নানা 


ধনা ভউষধালয়-্ডাকা 
্ সাধনা জকি একটি আদর্শ দাতের মাজন 
ন অধাক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্ত্র ঘোব, এস.এ. | | 
2 আধুবেদ-পাস্ত্ী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন) 
এম.সি.এম. (আমেরিক! ভাগলপুব কলেজের কলিকাতা কেন্দ্র £ ্ 
তরু ডাঃ বেশ চপ ঘোষ, এমবি বিএস (ক্যাল) আঘূর্বেদাচাৰ 
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ভাল-ভাল ্ব্জ্থা 


খাদ্যপণ্যের সা 
বিরুদ্ধে পশ্চিমবাংলার 


হুশিয়ারি রেখেছেন। দিনও 


* দঙ্লেছেন তিন সপ্তাহের এর 


মধ্যেই পণ্যমূল্যের উধর্যগাতি রোধ 
করতে হবে, দাম কমাতে হবে। 
পক্ষকাল পরে খাদ্যমন্তধী আভাস 
দিলেন, সরকার । ডাল-তেলের ব্যব- 
সায় নিয়ল্পণ করতে চান। উপর্য- 
পরি দুটো সরকারী ঘোষণায় 
খাদ্যবস্তুর ব্যবসায়ী মহলে কতটা 
কী কাজ হল জানতে চেয়েছেন। 
আপনার সংগে ' জানপয়চান বহু- 
রা জল কা নি 
গোপন করব না। ২ ২ 

থাদ্যমন্তী এ প্রসংগে ডালল- 
তেল-বনস্পাঁত-মশলার কথা বিশেষ 
করে উল্লেখ করেছেন৷ 
ব্যাপার, আমাদের ব্যবসায়ও এ 


' চারটে জিনসের এবং আমরা যে- 


চারজন ব্যবসায়ে লিপ্ত তারা পাঁর- 
বারিক সরে মাসতুতো ভাই। জানি 
আপনি বলবেন, ব্যবসায়িক সূন্রেও। 
বিশ্বাস করুন, ভেজাল কারবার 
কিংবা চোরা ব্যবসায় িংবা মুনা- 
ফাবাজির কোনো সুস্পন্ট প্রমাণ 
আমাদের বিরুদ্ধে নেই। সুতরাং 


' এঁফিসিয়োন্সর সরকারী সংজ্ঞা 


যেমন আযাবসেন্স অব এনি প্রুফ 


মজ্জার' , 


অব ইনএাঁফসিয়োন্স' তারই অন্র- 
করণে বলা যায়, আমাদের সাধৃতা- 
সংশয়াততি। | 

তাছাড়া, ভেজালের আঁভিযোগ 
নিতান্তই ' জনশ্রুতিমূলক। ‘মাকে 
ভেজাল বলা হয় তা গোড়ার দিকে 
কিন্তু কালক্কমে সে-বস্তুই ক্রেতার 
খাদ্যরুচিতে পাঁরণত হয়। আপ- 
নাদের খবরের কাগজগুলো যেমন 
পাঠকের রুচি গড়ে তোলে ব্যাপা- 
রটা হুবহু সেইরকম! কোনো 
সংবাদপন্রই আসল সংবাদ আবকৃত- 
ভাবে প্রকাশ করে না। নিজ নিজ 
পাঠকগোম্ঠির রুচি অন্ুষায়শী সক- 
লেই রঙ চড়ায়,! গল্প বানায়! কেউ 
রসায়, কেউ কসায়। 

“ আমি হলপ করে বলতে পারি, 

) খবরের জন্য কেউ খবরের 
কাগজ পড়ে না। দরকারই বা কণ। 
যে যা.কিছু করছে গলা ফাটিয়ে 
বাঁদ্য বঝাঁজয়েই তো করছে। খবর 
হওয়ার প্রচণ্ড আগ্রহ সকলের 
অথচ ছাপার হরফের খবর কজনই 
বা হতে পারে। কাজেই ট্রামে-বাসে- 
ট্রেনে পথে-ঘাটে-মাঠে কলে কারখা- 
নায় আঁফসে-আদালতে স্থানে- 
অস্থানে-কুস্থানে সব সকল 
ব্যাপারে জ্মকাঁততে দৃদ্কৃতিতে 





বীরভূম জেলায় কয়েকজন 


সরকারী অফিসারের হ্র্নীতি 


বাঁরভূম জেলার কয়েকটি সর- 


কারী বিভাগের কাঁতিপয় আফসার" 


কতৃক পরস্পর যোগসাজসে সর- 
কারণ, বৈ-সরকারণ, সমবায় সাঁমাত 
এবং সমবায় ব্যাঞ্কের টাকা লইয়া 
একটা পাম্প সেচ সমবায় সাঁমাতর 
মাধ্যমে সরকারী ও' ! 
অর্থের তছরূপ হইতেছে। ৷ 

“এই সম্বন্ধে বাভিল্ন সূত্রে যে 
সকল অকাট্য তথ্য ও প্রমাণ আমা- 
দের গোচরে, আসিয়াছে তাহার" 
উপর 'ভাত্ত করিয়া আমরা নিঃ- 
সঙ্কোচে বাঁলতে পারি যে, এইরূপ 
একটি গুরুতর ব্যাপারে ভাজ- 
লেন্স কমিশনারের তদন্ত অপারি- 
হার্ধ প্রয়েজন। 

১৯৬৮ সালে দ্বার বাসন 
রানীদহ :জেলা সমবায় সাঁমাত 
লিঃ নামে একটি পাম্প সেচ প্রকল্প 
(চন্দ্রপুর ইারিগেশন স্কীম) এই 
জেলার সমবায় বিভাগের উদ্যোগে 


বে-সরকারা. 


১৬-১১-৬৮ তাঁরখে এই কাজের 
উদ্বোধন করেন। জেলার 
সমবায় বিভাগের গ্যাসিস্টেন্ট 
রেজিস্ট্রার এস; কে, নন্দী উত্ত। 
১৬-১১-৬৮ , তারখে তাঁহারই 
স্বাক্ষরিত বিবরণে এই প্রকল্পাটকে 


টাইপ করা কাগজে জনসভায় প্রচার - 


করেন। 

এইর্‌প প্রচার যে কত মিথ্যা 
এবং শন্যগর্ভ তাহা তদন্ত কাঁর- 
বার জন্য, ভাঁজলেন্দ কমিশনারকে 
অনুরোধ জানাইতোছি। এই প্রকল্প 
বাবদ ক্ষুদ্র সেচ পাঁরকজ্পনা খাতে 
সরকারী তহবিল হইতে প্রায় সাত 


' হাজার ' টাকা ব্যায়ত হইয়াছে! 


তদুপরি সম্প্রতি ছয় হাজার টাকা 
মাঠে নালা কাটিবার জন্য সরকারী 
তহবিল হইতে টেস্ট 'রালফ বাবদ 


'ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে। 


২ “এই প্রকল্পের উদ্যোস্তা উত্ত 
সরমবায় সামাত। [ছাপা হাজার 
টাকা সউড়ণী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ 
হইতে খণ 'হসাবে গ্রহণ করিয়াছে। 
সমাতর জমা খরচের খাতা অন্য 
যায় এঁ টাকার মধ্যে একজন সর- 
কারী কর্মচারীকে পণচশ হাজার 


একটা চাকা যাঁদ কম হয় অর্থাৎ 
গাঁড়টা যাঁদ তিনচাকার টেম্পু হয় 
তাহলে আর রক্ষে নেই_ হর্ণ-এর 
আওয়াজের সংগে ফটফটান মলে : 
হণনম্মন্যের গ্গনফার্টা বড়াই কান 
ঝালাপালা করে দেবে। 

না, নিজেকে বাদ দিচ্ছি না। 
বড়বাজারীদের তুলনায় নিতান্ত 
চুনোপহটি হলেও খবর হওয়ার 
বাসনা আমারও কিছ কম নয়। 
আমিও আসলে টেম্পুর দলে। 
অদ্যাবধি বহুবার বহু প্রকারে নাম 
ফাটিয়ে দাম বাড়াবার চেষ্টা 
করেছি। সামান্য ভেজাল মেশানো 
নয়, স্রেফ অখাদ্য বেচোছ প্রকাশ্যে 
সকলকে জানিয়ে। আদালতে 
মামলা উঠবে মোটা অংকের জাঁর- 
মানা হবে। মোটা হরফের খবর হবে 
কত আশা মনে। করপোরেশনের 


ফুড ইন্সপেক্টর এল। থানার .. 
পুলিশ এল। এনফোর্সমেন্টের 
আফসার এল। ওরা আকারে-, 


ইংাগতে ও 'বশেষ হস্তভংগিতে 
ইশারা করবার আগেই ও" বু নজ- 
রানা মিটিয়ে দিলাম। ২ (রীতি 
যার যা প্রাপ্য তার দ্বিগুণ এনগুণ' 
পেল ওরা। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, 
আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবার 
সুযোগ, পেলাম না৷ পুলিশকে 
কেন যে আপনারা নেমকহারাম বলেন .. 
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ওরা শুধু নিজেরাই খবর, হতে 


টাকা রাঁসদে+ ও বিনা রাঁসদে 
দেওয়া হইয়াছে । উক্ত সরকারী 


কর্মচারী কয়েক মাস নিজের ' 


নিকট এ পাঁরমাণ টাকা এবং সর- 


ভোগ করিয়াছে। । কো-অপা- 


_ রোটিভ বিভাগের আঁডটার সময় 


সময় সা্মাত্র জমা খরচের খাতা 
অডিট কাঁরয়াও এইসব তছরুপ 
গোপন কাঁরয়াছেনা উর্ধতন 
মহলে কোন রিপোর্ট করেন নাই 
এবং জেলার এ, আর, সি, এস, 
অর্থের এইরূপ তছরূপের কোন 
প্রাতকার অদ্যাবীধ করেন নাই। 
জেলা ' ম্যাঁজন্ট্েটেকে লিখিতভাবে 
আবেদন করিয়াও এইরূপ তছর্‌-, 
পের কোন প্রাতকার হয় নাই। 

' সরকারী ও সরকার সংশ্লিষ্ট 


{লিঃ-এর নিকট কাঁতপয় চাষীকে 
ছাপান্ন হাজার টাকা খধণের দায়ে 
শৃঙ্খলাবন্ধ কাঁরয়াছে এবং এ 
শৃঙ্খল হইতে ম্বীন্তর কোন উপায় 
তাহারা দোঁখতে পাইতেছে না৷ 
কারণ সেচ প্রকল্পটি কার্যকর 
হইবার কোন সম্ভাব্য ভাঁবষ্যত 
দেখা যাইতেছে না। 
[“ময়রাক্ষী* থেকে! 


1 
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- খবর অবশ্য পরে আমিও হয়েই" 
ছিলাম! সাঙাতের কথামত নজ- 


দেখুন জালের দায়ে বরং খবর 
হওয়া যায়, ভেজালে কদাঁপ নয়। 
কারণ জাল বাজারে চলে না, ভেজাল 
চলে৷ এবং ভেজাল খাঁ 
নামান্তর ৷ 

কিল্ভু কারবারের স্বার্থে মোটা 
মুনাফার লোভে বহনের প্রযর়ে 
যে-খাদ্যরুচি লোককে রপ্ত কার- 
য়োছি এখন দেখাঁছ তা-ই আমাদের 


' কাল হয়েছে। প্রচালত বাজারদরে 


সেই রুচিমাফিক খাদ্যবস্তু জোগাতে 
গেলে মুনাফা তো দূরের কথা, 
ম্যানুফ্যাকচারং খরচাই ওঠে না। 
সুতরাং খাদ্যমন্ত্রীর হঠশয়াঁর মেনে 
নিয়ে খাদ্যপণ্যের দাম কমালে ব্যব- 


মশলার দানা রানাবার 

দাম হয়েছে চতুগদণ। 1দ্বগ্দণ 
মূল্যেও খাঁটি গংগামাঁট এখন 
দুম্প্রাপ্য। তার ওপর" বিভন্ন ডাল 


ছাত্র আন্দোলন । 

(পণ্তম পৃচ্টার' পর।) 
লড়াইও তারা ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে 
করেছেন। কিন্তু কি অবজেকাঁটভ 
আর কি সাবজেকঁটিভ অবস্থা 
উভয়ের বিচারেই পূর্ব ইউরোপে 
বিস্লবের অবস্থা “পক ছিল না! 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সমাজতন্মের 
জয়, হিটলারের দারুণ পরাজয় 
ইউরোপে লাল ফোজের দার্পত 
মার্চঁ_এরই ফলশ্রুতি 'হসেবে 
সেখানকার পাটিগ্হীল ক্ষমতায় 
অধিঙ্ঠিত হ'ল। এর মধ্যেই প্রতি- 
বিপ্লবের মারাত্মক বীজ ল্াঁকয়ে 
থাকলো। আজ তা পল্লাঁবত হচ্ছে, 
ফল ধরছে। জনগণ ফ্যাসিবাদ 
বিরোধা ছিল, কিন্তু তাদের মান- 
কতা" ক শ্রামকশ্রেণির এক- 
নায়কত্বের জন্য তৈরী ছিল ? কাঁমউ- 
নিস্ট পার্ট কি ব্যাপক গণ সংগ্রাম 
ও রাজনৈতিক প্রচারের মধ্যে দূঢ় 
গণাভাত্ত তৈরী করতে পেরোছিল ? 


এহ বাহ্য, কমিউনিস্ট পার্ট কি 


.এ"পারি।,-: 


| 


ও মশলার জন্য যে-ভিন্ন ভিন্ন রঙ 
আমরা ব্যবহার করে থাঁক তার 
দরও বৈড়েই চলেছে। অপরিহার্ষ- 
তার কারণেই শেয়ালবাঁটার 'বীঁজের 


করণাঁট বাদ দিয়ে সর্ষের তেল 
বানালে তাতে বঝাঁঝ থাকবে না এত- 
টুকু।' হোটেল-রেস্তোরাঁর মাস্টার্ড 
বারাই দেখেছেন তো, একেবারে 
ঝাঁবাবহীন পটহীললগোলা। 
থাকলে সর্ষের মধ্যে ভূতটা থাকে 
কেমন করে, বলুন! বনস্পাঁতি ব্যব- 
সায়ীদের যুক্তি আরও জোরালো । 
পবশুদ্ধ গব্য ঘৃত” বা “খাঁটি ভয়সা 
ঘি” লেবেলের টিনে বাজারে যা 
বারোট্কা দরে শবকোচ্ছে সেটা 


নাকি ভ্রেফ ওদের মাল। সুতরাং ড় 


লেবেলে বস্তুতে এক এমন বন- 
স্পাতর দাম কোনোমতেই কমতে 
পারেনা ও 

I এমজাকস্থর অন্ুমাঁত পেলে 
আমরা, একটু: ' প্রদ্তাব রাখতে 


সাংস্কৃতিক বিস্লবের অবশ্যদ্ভা- 
বিতা না বোঝার দরূণ এই উৎপাত।। 
স্পর্শকাতর, চিন্তাশীল যুব সমা- 
জের পিছনে হাজার বছরের 
সামল্ততান্লিক ও ধনবাদশী চেতনা । 
সেই চেতনাকে নির্মল করার 
বদলে স্তাঁলন বিরোধী জেহাদে 
তাকে প্লাবিত করা হল। এর 
সুযোগ নেবে সাম্রাজ্যবাদী শাস্ত, 


নিচ্ছেও। . 


অসীম সোমেন 


বিকল্প 


অরণি 


একালের একটি স্বাতন্ত্য-চিহ্নিত কবিতা-গ্রন্থ 


'দাম দুটাকা 


কন্বপ্পভ্ঞে প্র্চাস্ণন্ন 
€৯ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯ 





ঝাঁক , 


' দাম আজ আকাশছোঁয়া। এ উপ- +. 


~~ 


b 


ম শুক্রবার ১৮ই জুলাই ১৯৬৯ 












দর্পণের চৌঠা জুলাই সংখ্যায় 
প্রকাশিত “ভুল তথ্য? শাঁ্ষক' 
জনৈক অচিন্ত্য সিংহের একটি 
প্রতিবাদপত্র আমাদের দৃষ্টি আক- 
বণ করেছে। যে সংবাদটিতে ভুল 
তথ্য দেওয়ার জন্য আপনাদের, 
“ঁনভশক এবং সঠিক সংবাদ পাঁর- 
বেশনকারধ খ্যাতিসম্পন্ন” সংবাদ- 
পন্রকে কটাক্ষ করা হয়েছে সোট 
আসলে আমাদের পাত্রকা “দেহাত” 
থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। 

ঠিকানা দেওয়া না থাকায় আপ- 
নাদের পান্নকা-পাঠে ব্যাথত হৃদয়ে 
এই অচিন্ত্য সিংহ ব্যান্তাট কে ঠিক. 
ঝুঞজত পারলাম না। ০০ 
এলাকায় সাতাশ-আঠাশ 

এক বাঁহরাগত ষুবক। চা" 
বছর থেকে এস-ইউ-স-র কাজ, 


থেকে 


স্থানীয় 


জঙ্গীপুরের এম-এল-এ 
আবদদল হক আর এস পি-র 
সদস্য। আর-এস-প-র সংযুক্ত 
কিষাণ সভা মহকুমার একমাত্র 
সুসংগঠিত 'কষাণ সংগঠন যার 
নেতৃত্বে দাঘণদন ধরে মহকুমার 
বাভিন্ন এলাকায় 'কিষাণদের লড়াই 
পারচালত হয়েছে। অন্যান্য এলা- 
কার মত ধনপতনগরের বাঁণ্যত 
' চাষীদের লড়াইয়েও আর এস পি 
বরাবর মদত দিয়ে এসেছে। মৃত 
সীতারাম মণ্ডল কোন দলেরই 
সদস্য ছিলেন না--ছিলেন একজন 
"সংগ্রামী চাষাঁ। আমার সঙ্গে গত 
চার বছরে তান অন্তত দশ বার 
স্থানীয় মহকুমা| শাসক, এস ডি 
পি ও, এস, এল, আর, ও ও. 
থানার ও-সির সঙ্গে দেখা করে- 
ছেন! আর এস পপ-র স্থানীয় এম, 
এল এ আবদুল হকও ধনপত- 
নগরের কিষাণদের জন্য দাঘণদন 


থেকে লড়ছেন। আমরা শুনোছ, পরিবার্তত করে তাদের গোষ্ঠী-। 


এস ইউ 'সি-র অচিন্ত্যবাবৃও ধন- 
পতনগরের 'িষাণদের জন্য স্থানীয় 
শাসক ও  প্দীলশ কর্তৃপক্ষের 
সঙ্গে দেখা, করেছেন। 
সাংবাদিক সততা বলায় রেখে, 
* কারও প্রাত কোন ইঞ্গিত না করে, 
= কোন দলের কীতত্বকে নস্যাৎ করার 
চেষ্টা না করে আমরা প্রকৃত তথ্য 
প্রকাশ করেছি। আবদুল হক ও 
। আমি অচিন্ত্যবাযুর সঙ্গে একত্রে 
কেন ' কতুপিক্ষের সঙ্গে দেখা 
করছ এরকম কোন তথ্য দেহাতে / 
: প্রকাশিত সংবাদে ছিল না। 


ধনপতনগরে কোন দলের সংগ- 
ঠন শান্তশালশ সে কথা নিজেদের 


মাননবাারৈর দৃক 


পাঁশ্চমবাংলার বেকারদের জন্য 
* চিন্তা করে করে তে গা 


চেন এবং সেইলন প্রা 
ও (পরোক্ষভাবে “কলকাতার কড়্‌- 
চায়”, “আমাদের দেশে হবে, 
সমীপেষু? ইত্যাদি 
{বভাং এই জানিষটাকেই বড় করে 
দেখান' হচ্ছে" যে, আমাদের দেশের 
শিক্ষিত বেকাররা আলু-পটল "বার 
করে কর্মের সংস্থান করতে,পারেন। 
এ ছাড়া পড়ুয়া দুঃস্থ ছেলেদেরও 


{ওই একই পথ গ্রহণ করে তাকে 


দিন যাপনের উপকরণ হিসেবে 
গ্রহণ করতে বলছেন।, বর্তমানে 
ক্রমবর্ধমান বেকার যুবকরা জে- 
দেরকে কাজে লাগাতে না পারার 
জন্য ও তার বাঁনময়ে জঈবনধার- 
নের জন্য অর্থের সংস্থান 'করতে না 


- পারার জন্য যে কি পরিমাণে 


ধবক্ষুন্থ, তা নিশ্চয়ই প্রার্ীট জন- 


সাধারণ উপলব্ধি করতে পারছেন। ' 


ভারতের মধ্যে পাশ্চমবঙ্গে শাক্ষত 
বেকারের সংখ্যা অন্য যে কোন প্রদে- 
শের তুলনায় নিঃসন্দেহে অনেক 
বেশী। এবং এই সমস্ত বেকার 
যুবকগ্গোষ্ঠী যাঁদ একজোট “হয়ে 
সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানায় 
এবং অবশেষে নিরুপায় হয়ে বিপ্লব 


দিন দূরীকরণ হবেই-এবং সেই 


গড়ে তুলতে হবে৷ 
পাঁরকর্তে দেখা 'যাচ্ছে বর্তমানে 


/ব্রর্জোয়া গোষ্ঠীর দালাল আনন্দ- 


বাজার যুবকদের সে মনোভাব 
বদ্ধ মনকে প্বাচ্ছল্ন করে সমস্যা 
সমাধানের রাস্তার মোড় ঘ্যারয়ে 
তাদের অন্যপথে চালিত করছে। 
এবং এর সঙ্গে সাহায্য করছে সি, 
25 
স্বার্থবাদী দলগলর যুব 

রেশনগ্জি। ইন 
গায়ে দিয়ে এইসব চন্তান্তকারীরা 
আল্-পটল বক্র, পরে হয়ত 
জুতা-পালশ অথবা পানের 
দোকান, “(এবং অবশেষে হয়ত 
ভিক্ষার ঝাল ধারণ, যার সার অর্থ 


সারেশ্ডার) 'বিপথ চালিত আন্দো-. 


'শনপশীড়ত জনগণের. কাছে 
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‘ভুল তথ্য’ য়, এ ইট মির মিথ্য| দ্ায়প্রমাদ 


লন ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষিত 
করে তাদের 
পিছে ছুরি মারার চেটণ্‌ করছেন। 
এইসব সংবাদপত্র ও তথাকাঁথত 
জনগণের (বিড়লা, টাটা শ্ররাও জন- 
গণ) ্বা্থবাজ দরলগুলি যেন 
মনে রাখেন, গণতন্ল্ের' নামাবলী 
গায়ে দিয়ে তাদেরকে অদ্ভুত 
জোকারের, ন্যায় দেখতে লাশ্মছে। 
এবং আশ্চর্য ও সুখের ব্যাপার 
এদের চক্তান্ত সকলেই ধরে ফেলে- 
ছেন। আলপটল 'বান্ত করে, 
বপথ-চাঁলত আন্দোলন চালনা 
করে তাঁরা যে কেবলমাত্র এইসব 
বেকার ও যুবগোম্তীকে ক্লাতদাসে 
পাঁরণত করছেন, তাই-ই নয়, 
পহঁজপাঁতদের শোষণের পথকেও 
সুগম করছেন। 
তাই ভারতের শোষিত ও 


পনের রস”  পাঁরবেশন।, যেন 
অবোধ নির্বোধ প্রাণের মৃতসঞ্জীব- 
নীসুধা। এঁসর নগ্ন ছবির কথা 
আঙ্গুল তুলে দেখানো হয়। হায়! 
রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, এরাও 
বললেন! আম জিগ্যেস করতে 
চাই, ঘোষণাবহশীনকর্মে কজন কর্ম 
চারকে আমোরকা ভ্রমণ করিয়ে 


আনলেই ক সমস্ত বাংলা দেশ 


আমোঁরকায় পারণত হয়ে যাবে? 
এই কি সৌন্দর্য ও রুঁচর অর্পূ্ব 
নিদর্শন? ., 
অবশেষে না বলে পার না, 
সম্প্রতি একটি অদ্ভুত উটরোগে 
পেয়েছে বাজারীদের। তা হচ্ছে ঃ 
শলশল-অশ্লগল নিয়ে গবেষণা । 
সমালোচক আদালত সবার রুথা 
তুচ্ছ এই গবেষণার কাছে। অপু! 
কী মজার সাহত্য! (দেহ) উত্তে- 
জনারঁ সাহিত্য। আচ্ছা, বলতে 
পারেন ! বেশ্যালয়ে পেশছবার 
। 


চা 


এই 
অনুরোধ যে, এদের চক্রান্ত ব্যর্থ 
করুন। সেই সঙ্গে বেকার ও 
যূবগোম্ঠীর কাছে আবেদন, এদের 
ফাঁদে 'পা দেবেন না! 

তৃপ্তি সেন 


আমরাও আন্রান্ত 
আমরাও আক্রান্ত।  কথাটাকে 
আঁতশয়োন্ত বলুন চাই অন্যাকছ 
অত্যন্ত দমুখ ও জজ্জার সঙ্গে 
{বশ্ববাসাঁর কাছে একথাটাও 
জানয়ে দিতে চাই, আর্মরাও 
আক্রান্ত । বাঙ্গালী জাতি আজ 


তার শাক্ষত স্বজাঁতর হাতে, 


আক্রান্ত! তার প্রমাণ বাঙ্গলাদেশের 
সচল ছাবখানিতে দুষ্টব্য। 

কোন গণতন্ত্রী সেনাপাঁত তার 
একপাল অপোগন্ড 'সেনাবাহনসকে 
মদ জাতায় সংক্রামক উত্তেজনা দিয়ে 
তাদের শিকারের ওপরে এভাবে 
ঝাঁপিয়ে পড়ার প্ররোচনা 'দয়ে 
থাকলে তা যেমন নন্দনীয় ঘৃণ্য 
কৌশল, ততোঁধ্ক ঘৃণ্য জঘন্য 
নখ্নতা--সুস্থ '্মীদ্ত্কে সুকৌ- 
শলে ধীরে ধীরে স্লো-পয়েজন 
প্রাক্রয়ায় স্বজাতির, সর্বনাশ, করে 
সংবাদ ও' সাহত্যজগতে বেনিয়ার 
রাজত্ব কায়েম করা। 

মাপ করবেন, আমার ' হাতে 
বাজারশীকলম ভোঁতা! হয়তো ন্ট 
ধরবার ফি থেকে গেল। তবুও 
লাখ, আমরা কোথায় আছ ? সেই 
জঙ্গলে. নয় )ক, যেখানে লাইনোর 
আঁচড়ে মিথ্যে ভূমিকা করা পক্ষ- 
পাতদৃষ্ট সংবাদ সরবরাহ করে 
আমাদের জাতাঁয় চারল্রের অপবাদ 
সারা বিশ্বে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে? 
অন্ততপক্ষে ভারতবর্ষের কাঁট 
প্রদেশে প্রত্যক্ষভাবে যে প্রমাণ 
পেয়েছি এবং যা বুঝোঁছ, তাতে 
অরদ্ধ শতাব্দী ধরে রাজত্ব চালনার 
মাঁহমাকণর্তন না করাই ভাল ছিল। 
কারণ তা চোরের মুখে রাম নামের 
মতই হাস্যকর! 


তারপর তো আছে পাবজ্ঞা- 


নিশানাটা কোথায় পাওয়া যাবে ৯?" 


যে আদর্শ প্রগাঁতবাদা বাঙ্গালী 
সাহত্যিক সম্মেলনে গিয়ে উনিশ 
িপে নস্য হজম করছেন, তাকেই 
তো দেখাঁছ ইতর শ্রেণীর বেনিয়া- 
সাহত্যকামী প্রকাশকের অংকতলে 
ব্যাভচারমত্ত। / 


তাই সময়ে সময়ে আমার মতো 


' ছোট ছোট মানুষদের মনে একটাই 


প্রশ্ন জাগে। আমরা কোথায় 
আছ ঃ: প্রশ্নটা একটু ঘোরালো 
ভাবে ভেবে দেখলে শকন্তু মনে হয়, 
আমরাও আক্রান্ত! 
নীলকর 

কাঁলকাতা ৪২ 


ুখ্যন্্ীর বাড়ীতে 
মাঙ্কাংকার গরহমন কি? 


গত সাতাশে জুনের “্দপণে” 


প্রসঞ্গে পাঠকদের বিভ্রান্তি দূর 
করার জন্য দুএকাটি কথার প্রয়ো- 
জন। আমিও এ চাঁববশে জুন 
সাক্ষাৎ প্রার্থী হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর 
বাসায় উপস্থিত ছিলাম। 


সাক্ষাতের সময় সকাল সাতটা 


থেকে আটটা হলেও নানাবিধ 
জরুরী পাঁরাম্থাতর মোকাবেলা 
করতে হয় বলে তা ঘাঁড়মাঁফক 
ঠিক রাখা সম্ভব হয় না কখনও! 
দেরীতে সাক্ষাৎ আরম্ভ করলেও, 
যতদূর শোনা যায়, সকলের সঙ্গেই 
আলাপ শেষ না করে মহখ্যমন্তী 
ওঠেন না এবং সম্ভবতঃ এ দিনও 
এর ব্যতিক্রম হয় 'ন। বেলভোডয়ারে 
কেন্দ্রীয় সরকারের কোয়ার্টারে 
সম্ভবতঃ তাঁর ভাই ভি, মৃখাঁজর 
যে বাসা মুখ্যমন্তী: সেখানেই 
থাকেন। আঅঁর সঙ্গে আলোচনেচ্ছ 
সকলকে বসতে দেবার “ঘর তাঁর 
নেই! ফলে প্যাসেজের কাছে স্বজ্প- 
পারসর জায়গায় যারা অনভ্যস্ত 
তাদের যে বেশ কষ্টই পেতে হয় 


£ 


0 নয় ৪ . 


সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে এ 
অবস্থাতেও 'স্লপ' বা টোকেনের 


. ব্যবস্থা থাকলে কে আগে বা পরে 
,এসেছেন তা বোঝা যায়' এবং 


সুবিধাও হয়। 

পন্নলেখক লিখেছেন “আশ্চর্য 
হলাম দু-তিন ঘন্টা আগে থকে 
দাড়য়ে থাকা লোক সর্বপ্রথম 
সাক্ষাতের সুযোগ পেল না 
পেলেন কোন এক প্রফেসর ব্যোম- 
কেশ ঘোষ-যাঁন গতরান্রে টোল- 
ফোন জের জায়গা বুক . 
করে নিয়েছিলেন।” এই অবাছ্থত 
উক্তি তাঁর অজ্ঞতাপ্রসৃত। ওয়েষ্ট 
বেজ্গল হাউস-টেন্যান্টস ফেডারেশ-. 
নের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক 
ব্যোমকেশ ঘোষ পূর্বে আযপয়েন্ট- 
মেন্ট করে এীদন যে ডেপুটেশন 
নিয়ে যান তার মধ্যে আঁমও 
ছিলাম। সকালে আম যখন মুখ্য- 
মন্ত্রীর বাষায় পৌঁছাই তখন 
সেখানে বিশেষ কেউই আসেন নি! 
অধ্যাপক ঘোষ পেণঁছান প্রায় পৌনে 
সাতটায়। ওখানেও যথোপযুক্ত 
স্থানে ডেপুটেশন যে উপস্থিত তা 
জানিয়ে দেওয়া হয়। তাই অধ্যাপক 


অপপ্রচারের পিছনে, বিশেষ কোনও 
উদ্দেশ্য আছে ক না তা আমি 
জানি না। 
সত্যরঞ্জন চক্রবর্তী 
কাঁজকাতা 


গর্ত বিভাগে দুর্নীতি 


পশ্চিমবঙ্গের যুন্ত ফ্রন্ট সর- 
কারের পূর্ত ও সড়ক বিভাগের 
মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্ট আকর্ষণের ' 
নিমিত্ত একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। 
মঙ্গলবার পশচশে জুন তারিখে 
খাঁদরপনরস্থ সড়ক বিভাগের গাড়ী 
ও যল্ত্াদ মেরামত কারখানায় সড়ক 
বিভাগের তত্ত্বাবধায়কশ্রেণী বাস্তু- 
কার তথা সড়ক ও বাস্তু গবেষণা- 
গারের €আর বি আর আই) আঁধি- 


কতণ শ্রীতুলসীমাধব দাশ তাঁহার 
(W B 0 6243) 


রেখে ,আসেন' কিন্তু গাড়ী ফেরৎ 
নেওয়ার কোন নথিপত্র আছে বলে, 
মনে হয় না। মনে হয় এইভাবে 
বহুবার তান সরকারী খরচে অস- 
দুপায়ে জের গাড়ী রাখার 'বিলা- 
ীসতা বজায় রেখে চলছেন। সড়ক 
ও বাস্তু গবেষণাগারের আঁধকর্তা 
হিসাবে সরকারী কাগজপত্র বাড়ী 
নিয়ে যাওয়ার আঁছলার প্রত্যহ সর- 
(শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায়.) 


. Regd. NO. ০2 


আশসিক 


পাড়ায় সংবর্ধনা লাভ . করছেন। 
কিন্তু কোনো ' একাডোঁমক্যাল 
সংগত" প্রাতষ্ঠানে ' তাঁদের সংব- 
ধৰ্না একট; আঁভনব।" বারোই 


আঁদের আঁভনন্দন জানাতে গিয়ে, 


মহানগরীর , প্রার্থীমক. বিদ্যালয়- 
," গুলিতে সংগত শিক্ষার যে প্রসার 
কামনা করেছেন তার পিছনে যেমন 


য্যান্ত আছে তেমান- তদ;ন্তরে পদর-. 


প্রধান এবং উপ-পুরপ্রধান তাঁদের 


/ সংগীতাশক্ষা প্রসারের প্রস্তাব 


বলাস বলে মনে হওয়া অস্বাভাঃ 


বক নয়। মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শর. 


সংবর্ধনার জবাবে সংস্কৃতি কথাটার 
, মৌল তাৎপর্ষের ধ্াঁতি উদ্যোক্তা 


|| 


সপীপপসপিসসপী ৮ ৮ 


যে, মানুষের, জশীবকা, বাসূপার- 
বেশ. এবং প্রকরণের যৌথ প্রাত- 


ফলই হল ' সংচ্কাত। কলকাতার বহুকাল’ যাবৎ প্রচলিত আছে। ' 


, যাঁদও' তা প্রয়োজনের তুলনায় 
* হয়তো পর্যাপ্ত নয়। তার পাঠক্রমও 
হয়তো তেমনি স্বাচীন্তিত ও, 


বৈজ্ঞানিক নয়। তাঁরা, দুজনই 


-সংগীতাঁশক্ষা প্রাতজ্ঞানগ্াীলর কাছে 


সহযোগিতার যে আবেদন করেন 


তা আশা কার সংশ্লিষ্ট, সকলের, 


সমর্থন লাভ করবে। , 
৬: ডে 
। 


ররর 
নিজে লা ঘটছে 


cl | 


. সহায়তায় এই অঞ্চলের মধ্য. দিয়ে 
একাঁট সড়ক 'নর্মাণ করে তিব্ব- 
তের সঙ্গে পাকিস্তানের সরাসার 
যোগাযোগের বন্দোবস্ত করেছে। 
গেরিলা বাহনী চীনের কাছ থেকে 
অস্ত সাহায্য নেবে এবং সমগ্র 
কাশ্মীরে তাদের, প্রভাব 'বিন্তার 
করবে। - 
'_ ট্যাক্স চাইতে গেলে মাথা দিতে 
হয় এ কথা সাধারণত শোনা 'ষায় 
না, কিন্তু (পশ্চিম আফ্রিকার নাই- 
জেরিয়ার এক অংশে [তা ঘটছে। 
এই অণ্যলের উপভ্াতরা কোকো 


j 


. ॥ 
ঃ 


/ 


- (ধম পষ্ঠার পর) . 


চাষ করে কিন্তু কোন রকম ট্যাক্স 
দিতে নারাজ। উপজাতীয় শাসক 
ট্যাক্স দেবার জন্য আবেদন 'করলে 
'তার মুণ্ড দেহ থেকে পৃথক করে 
লুকিয়ে ফেলা,হায়। সামারাক 
বাহনী এখনও পর্য্ত মুণ্ড 
খুজে, পায়ান। লাগোস। সরকার 
ট্যাক্স দেবার জন্য হূমকি,দিলে এই 
উপজাতারা রায়ট আরম্ভ করে 
এবং পাঁচ জন উপজাত নেতা 
সমেত 'তাঁরশ, জনের মস্তক ছন্ন 
করে। গেল বছর এই উপজ্ঞাঁতরা 
ষাট জনকে হত্যা করে, রি 
টার মেরনি। 


bl 


? 


সভাত 
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কারণ গাড় W G 5/54 বাড়ী 
থেকে আঁফস আসা ও যাওয়ার' জন্য 
ব্যবহার করেও সরকারী অর্থের 
।অপচয় করেছেন। উচ্লেখ থাকে যে, 
বাস্তু ও সড়ক গবেষণাগারের পূর্ব 
বত” আঁধকর্তার্দের কেউই, কখনও 
এই ধরণের্‌ কাগজপত্র বাড়ী নিয়ে 
"যেতেন নাঁ এবং মনে হয় বর্তমান 
অধিকর্তা মহাশয় বভাগীয় ডেপুটি 
সেক্রেটারী প্রীহারদাস চক্রবতশর 
(যান সড়ক বিভাগে , গাঁট বেধে 
বহযাদন বসে! আছেন) নেপথ্য 


সাহাষ্যপস্ট হয়ে দ*্ভভরে এই ধর- - 


[| 


1 


শিবুর EE EE EY 
ইনি সাধারণ কর্মচারীদের সহিত 
সামান্য ভদ্রতাটুকুও দেখানো ভুলে 
যান। পূর্ত "বিভাগের মান্নীয় 
সন্ত মহাশয় 'যাঁদ তদন্ত করেন 
তবে আমার মনে হয় এই ভদ্র- 
লোকের অনেক, কীর্ত জ্লাবদ্কার 
করতে পারবেন এবং বিভাগের 
অনেক দনৌশতও হয়তো উহার 


ফলে বন্ধ হবে। 1 


Ld 


ধীরেন্দ্রমোহন রায় 
কাঁলকাতা-২৬ 


' | 


| | | 
শ্রিক্ষাস্স সংগীতে কাল 


পরবাস এরং তার অহনার বাড়া! 


৬, 
i 
¥ 





' ই ডি 
গুলি সম্পর্কে নানা প্রকার কৌতুক 
১৯৫৫-৫৬ সালে স্বর্থতঃ মেয়র 


অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র শুনে অবাক 
হয়ে যান যে, বাচ্ছাদের মাদ:রে 


‘ (অৰ্থাৎ তদভাবে মাটিতে) বসে 
পড়াশোনা করতে' হয়। 


আদেশে চ্যাটাইয়ের বদলে বেট 
টপ 1. 
এই সব্‌ বিদ্যালয়ে, গান শেখা- 
নোর জন্য ছয়বসাত জন গানের 
শিক্ষক: আছেন যারা ২৫৪ প্রাথ- 


, শিক বিদ্যালয়ে ঘুরেঘ রে গান 


তান্মিক। প্রথম থেকে পম শ্রেণীর ' 


শিশুদের পক্ষে সংগীতের বৈজ্ঞা- 
নিক শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব হতে 
পারে না।  নশরস কেতাবী শিক্ষার 
অবসন্নতা থেকে তাদের মনকে মযাস্ত 
দেওয়া, তাদের চিন্তকে নতুন ভাবে 
অনুপ্রাণিত করাই এই প্রকার, 
সংগীত শিক্ষার সার্থকতা । এর- 


'জন্য' চাই শিশুদের উপযোগশ 


রূপকথার গান, অর্থহীন ‘ছন্দ ও 


| রবীন্দ্রনাথ . বা . 
নজরুলের জ্যতীয়, সংগীত তাদের 


ইত্যাদি৷, 


গেলালে খুৰ সহজে হজম হবে না। 
কিন্তু সেদিকে আমাদের সষ্টির 
স্রোত তো প্রায় 'বানতলা খালের 
মতো হয়ে গেছে। 

যাই হোক, বাংলা দেশের 
সংগীতের জন্য কলকাতা. ।পোৌর- 
সভায় অনেক কিছু করণীয় ছিল" 
একটা অপেরা" এবং জাতীয়, থিয়ে- 
টার, প্রতিষ্ঠা, এক বা একাধিক 
অকেম্টা এবং? ব্যান্ড প্রতিপালন, 
একট কোরাস দল গঠন ও প্রাত- 
পালন ইত্যাদি! 'কল্তু পৌরসভার 
প্রার্থীমক কর্তব্যই যেখানে অব- 
হেলিত, সেখানে এই সব প্রস্তাব 


আপাতত 'নিরর্ঘক। 


প্রধান আঁতাঁথ শ্রীহরল্ময় ' 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সভাপপাঁত ডাঃ 
সত্যেন্দ্রনাথ সেন নবীন-মেয়র এবং 


- ডেপুটি মেয়রের কল্যাণপ্রচেস্টায় 


পর্ণ আস্থা প্রকাশ করেন। বিদ্য- 
লয়ের ছান্রী ও, শঙ্ষাশাক্ষকারা 
কয়েকটি সময়োঁচত গান গেয়ে 
শোনান। ৮ 


হয়েছে তা দুখজনক! সংগাতাংশে 
ীর্মলা 





তারি 


সস 


ঘোষ, চন্ডদাস মল, 


রা 


DARPAN, Price 25,P; 


এণাক্ষী মুখোপাধ্যায় এবং আঁশষ লক্ষণীয় উন্নতি দেখা যাচ্ছে বিশে 


ভট্টাচার্য যোগ্যতার-: পরিচয় দেন। 
শশবাণশ সব্ণাঁধকারী এবং ইন্দ্রানী ' 
ভট্টাচার্যের . গানও । অমাদের ভাল 


 জেগেছে। 


মানের মাসিক অধিবেশন : 


# 


'যত মেয়েদের। অবশ্য ছেলেরাও 
খোলা গলায় গান গাওয়ার চেষ্টা 
-ক্রছেন। এবারে “কোথা যে উধাও 
হল” গেয়ে চণ্ডীবাব্‌ ' 
অবাক করে "দিয়েছেন কারণ 
সাধারণত নধূবাবুর এবং হিল্দু- 
'স্থানী গান গেয়ে 'থাকেন। প্রসাদ 
সেনের “তোমার ' গণীত” 


' উদাত্ত হয়েছিল। সামান্য ভ্রু 
সত্বেও বুলবুল ভষ্রাচাযের এবং 


উর্মিলা ঘোষের গান ভাল হয়েছে। 
নৃত্যাংশে সুরঙ্গমার শিক্ষিকা এবং 
ছাত্ররা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে ।৮ 

। শ্রীসামাজক 


শেষ পর্যন্ত অজয়বারুও! " 


(78 


A £ 
4 ৬ 


iE SE 
কাছ থেকে ' দ্রোনং ., র্চ্ছেন” 
_ বলাছলেন আমাদের মর্ম 
শ্রীঅ্জয় মুখার্জ সম্বন্ধে, জনৈক 
[িজ্পসংস্থার , প্রাতানাধ . ব্যান 
আরও কয়েকজন সহ অজয়বাবুর 
সঙ্গে দেখা করতে, গিয়েছিলেন 
গত শানবার 'দিন। | 

, তারা, নিজেরাই উদ্যোগণ হয়ে 
এবং সময় নির্ধারণ করোছলেন। 
কলকাতায় সোমবার দন যে প্রাতি- 
2 


নিয়ে 'লালাপ। আঁলোচনা করার জন্য 


“/শিল্পসং ৪৪ প্রতিনিধি বিস্মিত 


প্রতিনিধি) : 
j 
স্মচ্গ্ু আবহাওয়া ৷ প্রথমে দি 
হওয়া দরকার” . 
অজয়বাব বেশ দৃঢ় কন্ঠে নাকি. 
বলে বসলেন, “হ্যাঁ আপনারা ত 
বলছেন যে শিজ্পে উৎপাদন কমে 
যাচ্ছে, অথচ অপর পক্ষ বলছে যে! 
শ্রমিকদের এখানে অন্য প্রদেশের 
তুলনায় অনেক কম 'রোজগার 
হচ্ছে। সুতরাং আম কি করব? 
কোথায়ও ত একটা" দাঁড়ি টানা 
দরকার 12 শি 
প্রতিনিধিরা সোজা সরল মানুষ 1 
পরিজ ইরান কি 
জাতীয় কথাবার্তার জন্য প্রস্তুত 


কেননা, , তাদের ধারণা ছিল ছিলেন না। 'তাই তারা অন্রয়বাবুর 


যে এঁদিন এক ভাষ গণ্ডগোল 
হবে। অবশ্য এই ' গন্ডশোলের 


-গজব শনিবারের আগের থেকেই 


বেশ চালু করা হয়োছিল। কিন্তু 
তারা এই প্রতিবাদ দিবসের কথা 
অজয়বাবুর সঙ্গে যে সভা ''হয় 
তাতে তোলেন না, কেননা তার 
আগেই, নানা বিবৃতি মারফৎ এবং 


নানা যোগাযোগ থেকে, বুঝতে . 


পারেন ষে' গণ্ডগোলের ব্যাপারটা 


একেবারেই গুজব 
.. শকল্তু, মৃখ্যমল্র সঙ্গে 


দেখাসাক্ষাতের দন ধার্য হয়ে 


গেছে। তাই “সভায় যেতেই হল 


এবং যাওয়ার . সং্গে সঙ্গে অজয়-, 
বাবু বললেন, “আপনারা এসে- 
ছেন ভালই হল, আম 
নিজেই আপনাদের সঙ্গে ; দেখা 
করার কথা ভাবাছলাম।” 
অজর্বাবু তারপর বললেন সেই 


ন্িপাঁক্ষিক সংস্থার কথা যে' সংস্থাতে 


শিল্পবিরোধ সংক্রান্ত সব )ব্যাপা- 
রই সালিশীর জন্য, পাঠান, হবে। 
তান বলেন, এই সংস্থায় মালিক 


। ও শ্রমিক সংস্থার প্রাতানাধ ছাড়া 


থাকবেন একজন চেয়ারম্যান এবং 
এই চেয়ারম্যানের কি ক্ষমতা থাকবে 
ইত্যাঁদ। শিল্পসংস্থার প্রাত- 


. নিধিরা এই জাতীয় কথার জন্য 


টি LE তাই তাঁরা এই 
বিশেষ আগ্রহ না দেখিয়ে ' 


ঘর' থেকে সদড়সড় করে বেরিয়ে 
এলেন, এবং তাদের মধ্যে একজন 
অজয়বাবুর সম্বন্ধে এ ওপরের 
বন্তব্য/করলেন। ভাবটা এই, ' “দাউ; 
উঠ জটীস। । 





ভাল ছাপার জন্য 


চি 





es 
মডার্ন ইণ্ডিয়া 
প্রেস 


ছা সুবোধ মক দয়ার 
. কলিকাতা-)৬ 


। ফোন £ ২৪-১৯৪৩ 





জম্পাদ্ক কতৃক মভার্প ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ সাজা সুৰোষ মল্লিক দ্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ থেকে দ্যান্রত এবং ৬১নং নট লেন, 'কলিকাতা-১৩ নর্পশ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


| 


চরকালই সে হাত বাড়িয়েছে সেই 
আশ্চর্যের সন্ধানে। বৈজ্ঞানিক 
রীতিতে এ পথে যাত্রার শুরু বারো 
বছর আগে প্রথম স্পুটানক ছাড়া 
দিয়ে৷ চার বছরের মধ্যেই ঘটল 
গাগারনের মহাকাশযান্রা। . তার পর 
দ্‌ দেশেই নানা পরণক্ষা নিরপক্ষা 
চলেছে, যার একাঁট পর্যায়ের 
সর্বোচ্চ, সীমা অতিন্রম করল গত 
বিশে জুলাই গ্যাপোলো-এগারো । 
নিঃসন্দেহে এই তিন মহাকাশচারী 
আজ অবাধ মানুষের বৃহত্তম 
কীধূর্ত অর্জনের কাতিত্ব দাবী করতে 
করতে পারেন। 

কিন্তু কিসের জন্য এই কীর্তিঃ 
অসীমের কোন সুখের কোন আনন্দের বার্তা 
বহন করে নিয়ে এলেন ওই; তন- 
জন এই পাঁথবীর কোটি কোট 
অনাহারে পশীড়ত, রোগাক্রান্ত 
মানুষের জন্য? আঠারো হাজার 





HASTE 


ভাল ও আনেশ্ৰিক। 
অবশেষে মানুষের চাঁদে পদার্পণ : বীতে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল, 
ঘটল। িশে জুলাই, রাত দেড়টায় সাধারণ মান্দষ আনন্দে 'বস্ময়ে 
দুই, মহাকাশচারী আমস্ট্রং ও আঁভভূত হয়ে পড়ল, বৈজ্ঞানকদের 
, অলাদ্রন-কে নিয়ে ঈগল নামল শুরু হোল অধীর অপেক্ষা মহা- 
চাঁদের ভূমিতে_অপর মহাকাশচারী 'কাশচারীরা চাঁদ থেকে ক নিয়ে 
কাঁলনস তখন মূল মহাকাশযান এলেন তা পরীক্ষার জন্য। 
কলাম্বয়া নিয়ে চাঁদের কক্ষপথে প্রায় একশ বছর আগে জুল 
পাক দিয়ে , বেড়াচ্ছেন। একুশে ভার্ন থেকে শুরু করে সিওয়োল- 
জুলাই সকালে চাঁদে মানুষের পা বভা্কি, গার্ড, 'ওবার্ঘ প্রভাত 
পড়ল, প্রথমে আমস্ট্রং নামলেন পরে বিজ্ঞান)রাও 'মহাকাশযান্রার রা 
অল্রিন। প্রায় 'দ ঘন্টা সময় চিন্তা করে এটসছেন। ' 
নিয়ে তাঁরা চাঁদে বিচরণ করলেন অজানার যে টান, যে টানে মাদ্ষ 
জোগাড়'করলেন নানা ধরণের পাথর বেরিয়ে পড়ে একা একটি ভেলায় 
ও মাটির নমুনা । , নার্বঘ্যে কাজ অতলান্তিক পাঁড় দিতে কিংবা 
শেষ করে তাঁরা আবার পাড় “এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে, মহাকাশ+ 


নিজ দেশেই মকর. সরকারের 
কাছে দাবী আসছে অগাণ্যত মান্দু- 
ষের যে তাঁরা ক্ষুধা থেকে মস্ত 
চান। একদিকে যাঁরা মানুষের 


উন্নতি প্রয়াসে ১৮০০০ কোটি 
টাকা খরচ করে চাঁদের দিকে হাত 
, অপরাঁদকে তাঁরাই 


ভিয়েতনামে আরও 'কছু বেশী 


খরচ করে মান্দষ নিধনের এক 
বিরাট যজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছেন। এক- - 


দিকে চাঁদে লোক যাচ্ছে অপরাঁদকে 
দুই কেনেডী ও/মার্টিন লদুথার 
কিং, 'শনগ্লোদের জন্য স্দাবচার 
চাই” একথা বলার, অপরাধেই আত- 
তায়ীর গঠাঁলতে নিহত হলেন। 
একাঁদকে ' প্রচণ্ড বর্ণারদ্বেষ . ও 
কুৎাসত সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব অপ- 
রাঁদকে চাঁদে দুজন মানুষ নামিয়ে 
পৃথিবীর মানুষের উন্নতি সাধনের' 


চেষ্টা, এই। দুই বিরোধী দৃষ্ট- 


তঙ্গী- নিক্সন সরকার কি ভাবে 
মেলাবেন তা তাঁরাই 'জানেন। আমা- 


দিলেন পাঁথবীর দিকে, ঈগল যাত্রার মূলেও আছে সেই একই .কোট টাকা ব্যয়ে. আমোঁরকা চাঁদে 
থেকে চলে এসে কলাশ্বয়ায় তন টান। আদিম যুগ থেকে আজ- প্রথম/ মানুষ -পাঠানোর কৃতিত্ব 
সঙ্গীর পরনাম'লনও ঘটল। পথ রা SE TR অর্জন করল এমন এক সময় যখন 


₹ মোরারজা বিতাড়নে আতঙ্ক . সা আল পড় 


এক জায়গায় বলা 'হচ্ছে কংগ্রেসের নাতগত কারণে শ্রীমতী গান্ধী /এই আতক্কের : চেহারাই সমস্ত বৃহৎ 
মধ্যে তথাকথিত আবর্শগত বিরো্‌ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তাহলে/সেই সংবাদপত্রে, প্রতিফলিত হয়েছে। 
“ধের আসলে কোন-এআঁম্তত্ব নেই। : নীতিগত মতাবরোধ কোন বিশেষ সকলের বন্তব্যই প্রায় এক ও 


N 


সঙ্গে যুন্ত ফ্রন্ট করে তাহলে 


সঞ্কটে ' ভয়ানক, .রকম মোরারজী প্রথমে ব্যাঙ্ক জাতীয়-. যা তফাৎ। 
চান্তত। কংগ্রেসী ছা পার্টি করণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে 
এবং গভর্ণমেন্ট 
পরাক্ষার নস 


ব্যক্ক জাতীয়করণ প্রস্*্গ 
"ক্ষেত্রেই বংলাছলেন ছয় মাস আগে সামা- আগামাঁবার। 
দেশ, ও জিক নিয়ন্্ণের যে ব্যবস্থা গ্রহণ 


মংবাদগত্ ঘফিমে. ' 
ঘগ্গিগভ গরিছিতি 


সংবাদপত্রের / অ-সাংবাঁদক 


িতাড়ন এবং সঙ্গে সঙ্গে চৌদ্দাট 
প্রধান ব্যাঞ্কের জাতীয়করণ বৃহৎ 
শিল্পপাতদের মালিকানাধীন বৃহৎ 
সংবাদপত্রগ্ঠাকে একেবারে বেসা- 
মাল করে 1দয়েছে। গোয়েজ্কাদের 
কাগজ ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রধান 4 
গলি জক কালক রিল বা জাঁতর স্বার্থে মিরার কাংস, করা হয়েছে তার পরীক্ষা আগে কর্তৃক নিযুক্ত বেতন বোর্ডের রায় 
জাতীয়করণের বিরুদ্ধে স্পপাদকীয় হওয়া দরকার বলে তারা মনে করে। হক, কিন্তু মোরারজ' প্রধানমন্ত্রীর মালিকরা কার্যকর না করার জন্য 
প্রথম পক্ঠোয় এনে স্বনামে প্রকাশ টাইমস অব ইণ্ডিয়া মোরারজীর নোট খোলা মনে মেনে নিয়োছলেন। গত বছর তেইশে জুলাই থেকে 
করেছেন। সম্ভবতঃ প্রীষন্ত মোরেস বিতাড়নকে নীতিগত বিরোধ বজে মোরারজ'কে অর্থ দপ্তর থেকে ' সারা ভারতের বড় বড় সংবাদপত্রের 
মালিকদের পদলেহনের জন্য মনে করে না। তাদের মতে এটা সরিয়ে দেওয়ার প্রন ওঁ উচিত কর্মচাররা ৫৯ দিন _ একটানা 
দেখাতে চাইছেন, প্রভু, তোমাদের মোরারজশী ও ইন্দিরার ব্যান্তত্বের ছিল তখনই যাঁদ তিনি বাষ্গালোরে ধর্মঘর্ট চাঁলিয়োছলেন। পুলিশের 
স্বার্থ আঘাত পড়তে দেখ আমি লড়াই। তাদের প্রশ্ন এই যে, তাঁর গৃহধত বৈষায়ক নীতির একটি৷ অত্যাচার, মালকদের সাজানো 
নিজে কলম ধরোছি। স্টেটসম্যানের মতের বিরুদ্ধে হলেও ইন্দিরা যখন ধারাও বার্ষে/ পাঁরণত করতে মিথ্যা মামলা, ট্রেড ইউনিয়ন, আঁধ- ' 
সম্পাদকও মালিকদের মনস্তুষ্টর রাষ্ট্রপতির পদে কংগ্রেস পার্লা- অস্বীকার করতেন। ইণ্ডিয়ান এক্স- কারের ওপর আক্রমণ ধর্মঘটশদের 
জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করেছেন। মেন্টারণ বোর্ড মনোনীত প্রার্থণকে প্রেস মনৈ করে এর পারণাঁত ভয়া- ভাঙাতে পারেনি। শেষ 
মোরারজশী বিতাড়নে হিন্দ মেনে নিয্লেছেন তখন হঠাৎ কি বহ। তবে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের ঘুঘু ধর্মঘমের যে মীমাংসা হয়. 
স্থান টাইমস খুবই 'মর্মাহত। কারণে মোরারজকে অর্থ দপ্তর সম্পাদক আঁচ করোছলেন যে, তাতে মালিকরা , প্রীতশ্রৃত 
মোরারজীর হাত থেকে অর্থ দপ্তর থেকে সরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রধানমন্ত্রী আর্থনীতিক: দিয়েছিলেন যে, বেতন বোর্ডের 
শীনয়ে নেওয়াটা ' তাদের কাছে নিলেন? মোরারজণ। ইন্দিরার বৈষ- ক্ষেত্রে এমন কোন নাটকাঁয় সিদ্ধান্ত রায়ের শতকরা ৭৫ ভাগ তাঁরা 
বিয়ের ব্যপার, টকননা মোরা- িক নাতি বিনান্বিধায়-গ্রহর্ণ করে-, গ্রহণ করবেন, য্য দেশাই বিভাড়নে কার্যকর করুবেন। কিন্তু মীমাংসার 
রজী কংগ্রেসের. বাঙ্গালোর আধি- ছেন শুর নয়,, তিনি নিজে জাতায় আদর্শের রং চড়াবে। এবং যেহেতু পরেও মালিকদের সেই পুরোনো 





বেশনে বৈষয়িক নগীত সংক্রান্ত কর্মগ্রেসের অধিবেশনে . প্রস্তাবটি রাহ্গালোরের কর্মসূচীঁকে কার্যে চেহারা আত্মপ্রকাশ করে। তাঁরা 


প্রস্তাব খোলা মনে গ্রহণ করেছেন! উত্থাপন করেছেন! হিন্দুস্থান প্রারণত করার কোন সুযোগ প্রতিশ্রুত বেতন বোডের রায়ের 
এই /' আঁত ' দীর্ঘ: সম্পাদকাঁয় টাইমসের মত টাইমস অব ই্ডুয়াও মোরারজশীকে দেওয়া হয়নি সেইজন্য শতকরা ৭৫ ভাগ কার্যকর করতে 
নিবন্ধে একবার বলা হয়েছে যে, ঘটনাটিকে মোরারজী ইন্দিরার জনসাধারণ টোটা-বিড়লা-গোয়েন্কা টালবাহনা করেন! প্রায় সব,কাগ- 
মোরারজণ ও ইান্দরার মধ্যে নর্ীত- নীতিগত , বিরোধ, বলে মনে" করে , ইত্যাদি) একথাই ভাবতে থাকবে জেই কর্মচারখদের ক্যাটাগরণ ভুল- 
গত ব্যাপারে একটা ব্যাপক বোঝা- না। | যে, ব্যান্তগত কারণে / প্রধানমন্ত্রী ভাবে নিৰ্ণীত হয়। ফলে এ ৭৫ 
পড়া হতে পারে। এটা অনুমান , ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস মনে করে “মোরারজীকে বিদায় 1দয়েছেন। ভাগ সুপারিশ শেষ ' পর্যন্ত 
করা যায়, বৈষয়িক নীতি সংক্রান্ত যে, মোরারজশর কাছ থেকে অর্থ আসল কথা, সমস্ত বৃহৎ কোথাও কোথাও চাল; হলেও 7 
প্রস্তাব ব্যাখ্যা বা কার্যকর করার- দপ্তর কেড়ে নিয়ে প্রধানমন্ত্রা একটি সংবাদপত্র অর্থ দপ্তর তথা কেন্দ্রীয় শ্রমিকরা লাভবান হন অপেক্ষাকৃত 
“স্পেসিফিক ডফারেন্সের” জন্য সত্কট সৃষ্টি করেছেন। এই ব্যবস্থা মন্ত্রিসভা থেকে মোরারজশর বিদায়ে কম" তাছাড়া মালিকরা শ্ীমকদের 
প্রধান মন্ত্র মোরারজীর হাত থেকে গ্রহণের পৈছনে যাঁদ তেমন কোন আতচ্কিত হয়েছে! কংগ্রেসের বাঁ নোট? 
অর্থ দপ্তর গ্রহণ করেন ন। এর কারণ থাকে সমগ্র জাতিকে তা উপর মহলে এই অভূতপূর্ব অন্ত-' পার রর 
কারণ সাধারণভাবে তাঁদের উভ্রের জানানো দরকার। ইণ্ডিয়ান এক্স- বিরোধে আতন্ক। কংগ্রেস যাঁদ বাড়িয়ে চলেছেন। , ধর্মঘট চলা- 
সামাজিক ও আর্ণনীতিক দর্শনে প্রেস বলছে, তারা যাঁদ দয়া করে সাঁত্যই ভাঙ্গে এবং কংগ্রেসের তথা- কালে স্টেটসম্যানে ম্যানেজিং ডিরে- 
গ্রেজাজগত পার্থক্য রয়েছে। আবার মনে করে ষে, ব্যন্তিগত লড়াই নয়, কাঁথত শ্রগতিশীলরা বামপন্থাঁদের উর নামে যে নতুন পদ সৃষ্টি করা 


তাদের মালিকরা অগাধ জলে পড়: 


কিন্তু হিন্দুস্থান টাইমস দেশ ও ব্যাপারে? তাদের 'বন্তব্য এই যে, “অভিন্ন। শু; ভাষা ও ভঙ্গীর, 
জাতির নিয়োগ করা হচ্ছে না এবং 'অস্থায়' 


হচ্ছে। 


| 


দর্শশ ডর শতবার ২৫শে জুলাই ১৯৬৯ 


ম্ভাবী পরাজয়ের ফলে মার্ক 
অর্থনীত ষে ঘা খাবে সেটাকে 
সামলাবার চেষ্টা করবেন এই ধরণের 
চন্দ্র উপরে মঙ্গালগ্রহ ও অন্য 
“আভিযান”এর দ্বারা। চন্দ্র আঁভ- 
যানের মনে হয় এইটাই একমান্ 
কারণ। 

চাঁদে নামার পর আমস্ট্রিং একটি 
ফলক রেখে এসেছেন যাতে লেখা 


| 


+ 


চ্ঠার জন্য এখানে এসোঁছ।” খবরাট ১ 


পড়ে মনে হল মাঁকনি সরকার 


আজ কুঝতে-- পেরেছেন পাঁথবীর ' “ 


মানুষের কাছে তাঁর মুখে শান্তির 
বানী কত হাসাকর ,শোনায়। কিন্তু 
বানী ঠন শোনাতেই হবে। তাই 
তাঁরা শান্তর প্রসারের জন্য বেছে 


দের সন্দেহ হয় মেলাবার কোন নিয়েছেন. পরুথব থেকে বহুদূরে 
চেষ্টাই তারা করবেন টানা বহন 


হয়েছে তার জন্য বছরে খরচ হবে 
এক লক্ষ তিরিশ, হাজার টাকা। 
রিজার্ভ ।ফাণ্ডকে মুলধন পহসাবে 
ব্যবহার করে অংশদারদের আঁত- 
স্ফীত করা হচ্ছে। কাজের বোঝা 
বাড়ানো হচ্ছে, [কন্তু নতুন, লোক 


কমশীদের স্থায় করতে বিলম্ব. 
ঘটছে। 
অস্বাস্থ্যকর পাঁরবেশ। ধর্মঘট- 
কালীন বেতন 'নিয়ে বিরোধ চলছে। 
পেটোয়া লোকদের এই বেতন দেওয়া 
বিভিন্ন সংবাদপত্রে দালাল 
ইউনিয়নের লোকদের প্রাত পক্ষ- 
পাতিত্ব দেখানো হচ্ছে। মোট কথা 


সংবাদপত্রে ধর্মঘটোত্তর পাঁরাদ্থাত 


আঁশ্নগর্ভ। 


ভাল ছাপার জন্য 


মডার্ন ইটিয়া 


স্পা 


বাজ সংবাদপত্র অফিসে ' 


দা ঘবোধ লিক স্কোয়ার 


ly কলিকানা-)৬ 


| ফোনঃ ২৪ ১৯৪৩ 
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দি । শুক্রবার. ২৪ মাই ১৯৬৯ 


পশ্চিমবঙ্গের পণ্ড চিকিৎস। বিভাগের, 
ডিরেক্টর সাহেবের দুর্নীতি : 


দি কমিশনের শান্তির মণাৱিণ রাহ 


(দর্পপের সংবাদদাতা) . 
পাঁশ্চমবঙ্গের সরকারী আমলা- 


। দের দুনীতমূলক ! আচরণের 


এসৈছৈ। য্যন্তফুন্ট সরকার. ক্ষমতা- 
সান হওয়ার পর এই 'সব আমন্না- 
দের মধ্যে মন্ত্রীদের চরণে “কেবা 


স্নানে প্রাণ কারবেক দীন” তা 


নিয়ে কোঁদ্ল ও মারামারির অন্ত 
' নেই। নতুন “প্রভু”দৈর তোষামোদ 
করে, আসল খবরগ্দীল চেপে গয়ে 
এই সব দুনপীতগ্রদ্ত রি 


আমলার] ্ত্ট মন্ত্রিসভার অনেক ৃ 
মন্ত্রীকে “হাত” ‘করার অপচেষ্টায় ল্য 


মেতেছেন। ডিরেক্টর ও সেক্রেটারী 


মহলে কোন কোন আঁফসার কজন: 


‘মন্ত্রীকে, ইতিমধ্যেই গুলে থেয়ে- 
ছেন তা নিয়ে ঈর্ষা, রেষারোষর 
অন্ত নেই। রাইটার্স বাচ্ডং-এর 
ওপর মহলে ষে' অপোগণ্ড পোষ্য 


' গঢল বড় বড় 'পদ দখল করে 
কনফ্লারেল্স, ভিনার, বৈঠক আন্ডার ' 


আসর জাময়েছেন, এদের অনেকের 
কাতর কথাই “দপণে”র হাতে 
এসেছে । আমরা ক্রমশঃ প্রত্যেকটশ 


4) বিষয়ে জনগণকে ও তাঁদের নির্বা 


চিত য্্তফ্রন্ট সরকারকে অবহিত 
করব। কারণ ট'ন টন, ফাইলের 
তলায় ক্বার্থবাজ আঁফসাররা নিজে- 


দের বিশেষ বিশেষ কীর্তির 


কাহিন*গুলি সরিয়ে ফেলেন, 
মন্ত্রীরা বড় একটা জানতেও 
পারেন না। এবং 'এইসব দনাীত- 
গ্রস্ত আমলাদের ব্হদাংশই, ফ্ত- 
ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসায় মনে 


টাকাকাঁড় বিষয়সম্পাত্তর ' হিসাব 


বিরুদ্ধে বিস্তারিত চার্জ গঠন করে 
দাখিল -কবেন এবং সরকারকে 
ভিজিলেন্স - কাঁমশনের মুসাবদা 
করা চাজশিশট। অনুযায়ী আঁবলম্বে 
ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্যে 
অন্দ্ররোধ ম্বানান। ূ 
ভিক্কেল্সেন্স কাঁমশন এ ব্যাপারে 
পশ্চিমবঙ্গ স্রকারের কাছে বহু 
রিমাইশ্ডার দেওয়া সত্বেও তৎ- 
কালান কংগ্রেসী সরকার এ ব্যাপারে 
নীরব থাকেন। অবশ্য 
টি সরকারের নীরব 


পাওনার ব্যবস্থা করতে 'হয়। তা না 
হলে অত নোংরা কাজ তারা করবে 
কেন? 

সৃতরাং ভভাঁজলেন্স কন 
যে খেদোন্ত করেছেন কংগ্রেসী 
আমলে তার কোন মূল্য ছিল না। 

[ ৯৬৬ সালের নভেম্বর মাসে 
[উিজিলেন্দ কমিশন এ'র বির 
বিভাগপয় ব্যবস্থা অবলম্বন করার 

সরকারকে জানান। 


“পরামর্শ” অগ্রাহ্য করতে পারেন। 
(এমন কোন ঘটনা হলে সঙ্গে সঞ্গে 
ভিজ্ঞেলেল্স কাঁমশনকে তা জানাতে 
হবে এবং কমিশনকে তাঁদ্রের' পরা- 
মর্শের হাক্তযুন্ততা সম্পর্কে বন্তব্য 
উপস্থিত করার সুযোগ দিতে হবে। 


নিয়মানুষায়ণ সরকারের কাছে দাঁখল যাঁদ কমিশনের, বন্তুর্য শোনার পরও 


করেন. নি। সরকারের, গ্যান্টি 


(করাপশান ব্যরো এসম্পার্কে বিস্তৃত 4 


তদন্ত করে ভিজিলেন্স' কাঁখশনকে 
জানান যে উন্ত ডিরেক্টর সরকারী 
কেনাকাটা ও অন্যান্য ব্যাপারে 
বাস্তিগত ব্যবসায়ে রত আছেন এবং 
তার প্রদত্ত {হসেবের চেয়ে তার 
সম্পাস্ত ও টাঁকাাড়র পাঁরমাণ 


এ ' অনেক বেশী। তাচ্ছাড়া ব্যুরো এ 
'- অভিযোগও করেন সৈ আঁফসারটাী 


সরকারের কাছে মিথ্যা হসাবপন্র 
দাখিল করেছেন। .. 

১৯৬৬ সালের নভেম্বর 
' মাসে এ্যান্টি করাপশন ব্যুরোর 
এই বিস্তৃত "রিপোর্ট পেয়ে ভিজি- 
লেন্স কাঁমশন পশ্চিমবঙ্গ সর- 


কারের কাছে এই 'আঁফিসারটীর জানিয়ে দেন যে 


'তার চেয়ে মূদদ ধরণের শাস্তি 
দিয়ে ব্যাপারটীর শেষ করায় এবং 
ভিঞ্জলেল্দ কাঁমশনকে এই মৃদু 
শাস্তি দেওয়ার ব্যাপার গোপন 
করে যাওয়ায়, সরকার পুনরায় 
সমস্ত বিভাগকে সতর্ক করে 
১৯৬৫ সালের 


৯৯৬৫ Ry 


সেপ্টেম্বর HA বে জর- 
কারী সার্কুলার দেওয়া হয়েছিল 
তা ব্ক্ষরে অক্ষরে, পালন, করতে 
হবে। 

. বান ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ডিরে- 
কর সম্পর্কে ভিঁজিলেন্স কমিশন 
ষে' ব্যবস্থা পরামর্শ 


আবলম্বূনের . 
' দিয়েছিলেন, তা পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


অগ্রাহ্য করেন। এই কেস সম্পর্কে । 
(কেস নং “AHVS-2/66 ) ভিাজি- 
লেন্স অসংখ্য তাগিদ দেবার পর 
১৯৬৭ সালের, জুলাই মাসে 
বিভাগ থেকে িাজলেন্স কাঁম- 
গনকে জানানো হয়া 

“After carefully reviewing 
the matter. in all its aspects 
and alsp ‘being satisfied that 
exceptional circumstances ৪৯1 
ist which in the public in- 
terest require a ‘departure, the 
Governor is pleased to over- 
ride the' recommendation of 
vigilance commission. ... The 
officer is however\ being cau- 


‘tioned for his defaults, omis- 
sions and commissions, 


f 





1 
ft 


ae Hes 
ভাজলেম্দ কমিশনকে জানানো হয় 
{ন যে কি বিশেষ অবস্থার (স্পেশাল 
সারকমসটেনসেস) দরুণ ' সরকার 


' এই আফসার পুঙ্গবের বিরুদ্ধে 


ব্যবস্থা 'অবলম্বন করলেন' না। 
সেটা তাঁরা জানানো' দরকারও মনে 
কর্তন নি 


সংশ্লিষ্ট বিভাগের নাম পশ্চু- 
পালন ও পশু চাকৎসা 'বিভাগ। 
সংশ্লিষ্ট অফিসারের নাম শ্রীমারোয়া 
পশ; চাকংসা বিভাগের ডরেক্টর। 
।এই পাঞ্জাবী আঁফসারটী। দলা- 


- দাঁতে সিদ্ধহস্ত। মন্ত বাগানোতে 


তাঁর নাকি. জড় ধঁনই। বিভাগীয় 
সেক্রেটারী পর্যন্ত একে খাতির 
করে চলেন। তাঁর দপ্তরের অধীন 
বেলগাছিয়া ও কল্যাণী ভেটেরিনারী 
কলেজে 'তাঁন অযোগ্যতা ও দলা- 
দির এক পাপচক্র তৈরশ করেছেন' 
ছাত্রদের ন্যায্য 'বিক্ষোভকে পুলিশী 
কায়দায় দমন করার, চেষ্টা চাঁলি- 


য়েছেন এবং সমগ্র বভাগটশতে. 
'রেষারেষ,' ত ও অযোগ্যতার 
রেকর্ড সংম্টি করেছেন। 


| যুত্তফ্রন্ট সরকার কায়েম হওয়ার. 
পর তান পূর্বতন মন্ত্র এস এস 
পির শ্রীকাশশকান্ত মৈত্র ফিরে 
আসবেন বলে গদী গরম 
রাখার স্ব ব্যবস্থা নিয়েছিল্সেন। 
তারপরে ষখন সুয্বীর, দাস 


মন্ত্রী হলেন তখন এই সরল প্রাণের 





tt 


_ এযাসস্ট্যাল্ট 


.শনের জাল ছি*ড়ে বেরিয়ে 


i A যতন ॥ 
মানুষটীকে চমকে দেবার মত নানা 
আড়ম্বর . সাঁজয়ে মন্ত্রীমশাইএর 
মফঃস্বল ভ্রমণতালিকাকে আন্ন্দ- 
ময় করে তুলেছেন। সম্প্রীতি কুচ- 
িহান্র একটা স্থানে মল্পশমহোদয় 
সফর করতে গেলে িরেকউরের পূর্ব 
নির্দেশে নবদুই জন ভেটেরনারি 
এক, ' জনসন্বর্ধনার 
আয়োজন. করে অসংখ্য মালা পরিয়ে 
মন্ত্রী মশ্যইকে অভ্যর্থনা জানান। 
কাজে কাজেই নতুন মন্ত্রী সুধীর 
বাবুকে হাত করতে , এবং কাৎ- 
করতে 'ডরেক্টর সাহেবকে, কোন 
বেগ পেতে হয় নি । বলে ‘ডিরেক্টর 
সাহেব নিজের . অন্তর “ মইলৈ 
উল্লাস ৷ প্রকাশ করেছেন। : ' 
আমরা সংধাররাবকে * “নিয়ে 
চিন্তিত নই। আমরা জানতে চাই 
যে ১৯৬৭ সালের ‘জুলাই মাসে 
যখন ভিজিলেন্স কমিশনের পরা: 


' মর্শ অগ্রাহ্য করা হয় তখন 'তো 


পাঁশ্চমবঙ্গো যা্তফ্রট সরকার প্রাত- 
্ঠির্ত ছিল। এস এস পির কাশণ- 
ছিলেন! অজয়বাবূই মুখ্যমন্ত্রী 
ছিলেন৷ , তখন তাদের আমলে, 
এমন একটা দদনাীতপরায়ণ আঁফ- 
সার কি করে ভাজলেন্স কাঁম- 
যেতে 
পারলৈন £ এস, এস, পি দুন্শীত 
দমনের ব্যাপারে: সর্বদা হম্বিতম্বি 
করে বেড়ান্‌। তাদের জেনারেল 
(শেষাংশ পণ্চম পৃচ্ডায়) 


1 
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পশ্চিম বাঙ্গলার নতুন 





‘.  খধাওয়ানজীর অতীত - 


| রমাগ্রসাদ মল্লিক. 
8 [উত্তরপ্রদেশ থেকে প্রেরিত] 





কথায় বন্দে ঘপোড়া গু 
[সপ্দুরে মেঘ দেখলে ডরায়। হয়তো 
বা অকারণেই। তবু যে রাজ্য 
১৯৬৭ সালে রাজ্যপালের, “আঁভ- 
রুটি” (বা আঁভপ্রায়, সংবিধানের 
অন্তর্গত ধারায় প্লেল্গার শব্দের 
ভাষ্য) অনুযায়ী জনগণের নির্বা- 
চিত সরকারকে অহেতুক ' .বরখা-- 
স্তের শিকার [হতে দেখেছে, সে- 
প্রদেশের মানুষ মাত্র 'দ্-বছরের 
মধ্যেই এ বেদনাদায়ী অন্যায়, ভুলে 


যেতে পারেনা। ' সি 
গঠনের 


মতুন মেজাজ দরদী ও মানাবক 
মন “দিয়ে বুঝতে পারবেন্‌/- 
শ্রী এস ' এস যাও 
একট”, গ্রাতহ্যসম্পন্ন ব্যান্তত্বের 
আঁধকার+, যাঁর সম্পর্কে ভরসা করা 
চলতে পারে। বাঙলার রাজনৈতিক 
বিবর্তনে যে পটবদলের অধ্যায় 
১৯৬৭তে সূচিত হয়েছিল এবং 
লোকমত 


অথচ, সাংবিধানিক 
অনুসারে জনগণের সরকার j 
দাঁয়ত্ব যখন পাঁশ্চম বাঙলার জনতা 
য্য্তগ্রন্ট মা্িম'্ডলগার ' ওপর ন্যস্ত 
করেছে, তখন রাজ্যপালের, পদ 
অপূর্ণ থাকতে পারে না; এবং 
এই পদে এমন একজন ব্যান্তর 
আসান হওয়া দরকার, খান নতুন 
রাজনৈতক আবহাওয়া, পশ্চিম- 


সহজাত শিক্ষা যাঁর আছে, 'তাঁনই 
কেবল পশ্চিম বাঙলার বর্তমান 
যুগের. মনুষ্যে রাজ্যপাল হিসেবে 
নিজেকে খাপ, খাইয়ে 'নতে পার- 
খেন।। 4 


৭ শনি ১৫ 





বাঙুলায়, যুগবদলের দরুণ জনগণের ' 


এমন, 


রাজ্যপাল 


+ 
ধাঁওয়ানজ'র অতত খুজলে 
এমনি একটি পরিচ্ছন্ন পরম্পরা 
পাওয়া ষায়, এমন একজন প্রগ্থাতি- 
শীল বিদ্যার্থী ও চন্তকের ম্ার্ত 
চোখে পড়ে, “যিনি বিদেশে এবং 
স্রোতের প্রাতানাধত্ব করেছেন। 
 ধৃন্িশদশকে এবং । তার পরে 
আন্দোলনের বামপন্থী ধারার অন্য- 


, তম বাহকরূপে নিজেদেরকে চাহৃত 


করতে সমর্থ হয়েছিলেন ধাও- 
য়ানজী ডানার একজন | 
অরশ্য, কংগ্রেসের; মূল মচ 


চি 
থেকে আগত তথাকাঁথিত কংগ্রেস 


সমাজবাদী" ধারা এবং ভিন্ন রাজ- 
নোতর দল ঢুধকে দক্ষিণে ঝকে- 


দূরত্ব বজায় রেখে সেতুবন্ধন সম্প-_ 
/ কেই যাঁরা সংশয় পোষণ করেন, 


তাঁদের নজরে শ্রীমেনন্‌ থেকে জয়- 
প্রকাশ নারায়ণ, অরুণা আসফ আলণ 
থেকে অচ্যত পটবর্ধন, চন্দ্রশেখর 
থেকে ধাওয়ান এরা সকলেই 
যগক্রান্তর ক্ষণে অপাঁরহার্য মনে 
হলেও রাজনৌতক ১ কল্পপনাবিলাসের 
উপকরণ মান্র। ' \ | 
কিল্তু প্রাক বিপ্লবী অধ্যায়ে 
যথন বুর্জোয়া গণতন্ত্রসম্মত রাষ্ট্র“ 
বিধান জনতা অস্বীকার কুরান, 
টিস্লবী প্রস্তুতির অধ্যায় শুর, 
হয়েছে যদিও নিপীড়ক যন্নরুপী 
রাষ্ট্র ধৰংসের পর্ব দেখা দেয়ান, 
তখন মোটামুটি ভাবে জনগণের 
অর্থনৈতিক উন্নীত এবং , সামাজিক 
নিরাপত্তার ব্যবস্থা যে রাজনৈতিক 


প্রাতিষ্ঠানগন্ীল সম্পন্ন করে রাজা- 


পালের পদ তার অন্যতম , অঙ্গা- ) 
সংবিধানে! 


" াজটুনাতক রীতি রেওয়াজের . 


মাঝে সৌম্ঠবগত যা, তারও অবকাশ্‌ 
আছে পার্লামেন্টারী গণতন্রে। 


মনল্মিমশ্ডলশর সঙ্গে রাজ্যপালের 


সম্পর্ক দৈনান্দন প্রশাসনের কাজকে 


/ যতখানি মস্ণ করে, ততথানি 
সংঁবধানগত ধারা উপধারার "বিতর্ক 


করতে পারেনা এটা বলাই বাহুল্য ।* 
অথচ রাজ্যপালের ,ভূমিকা মন্রীদের 


অযোগ্য. নন, অবা্ছিতও জনচক্ষে 
ধর্মবীরার প্রতিমূর্তি যা। 


__ ধাওয়ানজীর একটি জাবনাধ্যায় ' 
মেলে ধরলে দেখা যায় যে, পণ্টাশ 
দশকের গোড়ার দিকে উত্তর প্রদেশে . 


তদানীন্তন সরকারের ভ্রান্ত ও 


প্রীভাকয়াশশীল খাদ্যনতির বিরদ্ধে 
১ প্রাতিবাদ,-প্রাতরোধ এবং আন্দো- 


লনের কোষ রূপে জনগণের খাদ্য 
নতঃ, বিরোধা ' দলদের সম্মালত 
প্রচেষ্টায়, ধাওয়ানজী সেই সব কাঁম- 
টির পেছনে অচল প্রেরণা এবং 

তবে একথা ঠিক,, সক্রিয় 
বিরোধী রাজনীতি তে যা 
বোঝায়, অর্থাৎ সমাজ-বপ্লবের 
জন্য অনিবার্য রূপে 'প্রয়োজন ঘনা- 
য়মান।শ্রেণী-সংঘর্ষে এবং পোঁনঃ- 
পুনিক অর্থনীতির সশকট থেকে 
মুদ্তির জন্য রাজনোতিক + সংগ্রামে, 
ধাওয়ানজশ কখনও লিপ্ত হনানি। 
সে হিসেবে তাঁর রাজনৌতিক উপ- 
যোগতা সীমিত ছিল। কিন্তু 
তা সত্বেও তাঁর প্রগ্গাতশশীল সংবে- 
দক সত্তার ,সততা ক্ষন হয়নি) 


বরণ তা আরও বিশ্বাসযোগ্য মনে: 
হয়েছে। তাঁর সামাজিক প্রতিষ্ঠা ' 


সর্বহারাদের পেছনে সমর্থন জুগ- 
য়েছে। _ ৯, 
জনগণের বিশ্বাস অর্জন করার 
প্রত্যক্ষ পথ "তানি "গ্রহণ না করলেও 
তাঁর মাজত সংস্কৃত, তাঁর 
প্রকৃত উদার নীতি, বিচারক হিসাবে 
তাঁর কার্যুকলাপে'  প্রীতিফালত 
হায়েছে। এ 

এ প্রসঙ্গে - কয়েকটি প্রসিদ্ধ 
বিচারে তাঁর রায় উল্লেখনীয়। ১ 
পণ্ডাশ দশকের মধ্যভাগ উত্তীর্ণ । 
বিহারে তুমুল ছাত্র আন্দোলন। 
সে সময়ে জাতীয় পতাকা কংগ্রেস 


A 
মি 
দপপি ॥ শরবার ২৫শে ঘালাই ১৯৬৯ 


নিদেশান্ুষায়ী 
কোন এক থানার দারোগা বিক্ষোভ 
কারা ছাত্রদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ 
এড়াতে থানার পতাকা 
ইট 
চলে গেলে তান আবার পতাকাকে / 
স্বমর্ষাদায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। 
তথাপি কেন্দ্রে, বিশেষতঃ তৎ- 
কালীন প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত 'নেহ- 
ক্ষেপের ফলে উন্ত দারোগার চাকরী: 
যায় এবং তিনি তাঁর হতপদ ফিরে 
পাবার জন্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ 
করায় তাঁর কেস পাটনা হাইকোর্ট“ 
থেকে এলাহাবাদ : 
বিচারার্থে স্থানান্তারত “হয়! রায়-; 
দান প্রসঙ্গে এলাহাবাদ উচ্চ বিচা- 1 
য়র অন্যতম বিচারক .ধাওয়া- 
কারীর জাতীয় পতাকাকৈ . অব- ' 
মাননা করার কোনো উদ্দেশ্য ছিল 
না এবং সে তার পরবতশী কাজের 
দ্বারা জাতীয় পতাকার প্রতি বিশব- 
স্ততাই প্রমাণ করেছে, সেহেতু 
আইনের চোখে সে" অবৈধ কিছু 
ক্রোনি। তাছাড়া, অনুরূপ অব- 
স্থায় বিহার রাজ্যপালের সরকারী ( 
বাসভবনেও জাতীয় পতাকাকে অব- 


' নামত হতে দেওয়া হয়। আঁবকল 


সম্ভাবনার অজুহাত তুলে ' তা 
নাকচ করে দেয়। যখন রিকশা য় 
চালকদের পক্ষ থেকে বিষয়াট' হাই- 


কোর্টের বিচারাধীন করা হয় 


তখন রায়দানসংত্রে ধাওয়ানজী তাঁর / 
সুপ্রসিদ্ধ উীন্তি করেন, যা উত্তর- 
প্রদেশে আইনপ্রয়োগের ইতিহাসে “ 
প্রশ্নে প্রগতিশীল দৃষম্টিভষ্গীর 
দূঙ্টান্ত 'হসাবে অবিস্মরণীয়। 
তান বলেন পুলিশের স্মরিধা- 
অসুবিধার মৌলক আঁধকার, 
সংবিধানপূত নাগারকের মৌলিক 
অধিকারের উর্ধে নয়। সুতরাং 
রিকশাচালকদের আপন বৃত্তি অব-' 
লম্বন করবার , স্বাধীনতা অক্ষ, 
থাকবে 'এবং সাইকেল রিকশার 
প্রস্তাবিত ' সংখ্যাবাদ্ধ আইনের 
চোখে সম্পূর্ণ বৈধ । 

উদাহরণের প্রাচুর্য দিয়ে লেখা 
ভারাক্কাল্ত করা অহেতুক % তবে 
উল্লেখ না করলে সত্যের প্রত অম- 
যদা করা হয় যে, বিচারক থাকা- 
কালশন এবং তাঁর সুদীর্ঘ জন 
জীবনে ধাওয়ানজীকে দেখা গেছে, 
_কার্ধতিঃ দরিদ্র শ্রমজীবশ শ্রেণীর 
নিরুপায় সবশীরন্ত 
কে তার 'সমাজাধিকার পাইয়ে 
দিতে। কেউ কেউ হয়ত বলবেন, 
' (শেষাংশ পঞ্চম পচ্টোয়) 


1 


॥ 


(have-not) ২ 


দর্পশ ॥ শঢক্তবার ২৫ে হোই, ১৯৬৯ 


"মনত মর হযে শেষ 


ছুই চরিত্রের জমকালো নাটক 


গার ডি মাই জি ধর ও কমিশনার বে 


(দপপের সংবাদদাতা), 

পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনের দুই 
উধর্বতন আঁফিসারকে জাঁড়য়ে যে 
দ্রুত গতির নাটক সাম্ট হয্মেছিল 
তার যবানকা পতন হয়েছে ক্যাল- 
কাটা ক্লাবে এক সান্ধ্য হুইস্কী 
পার্টিতে গত সপ্তাহে। পার্টিতে 


গলা জড়াজাঁড়, এবং শেষে একটু 


আনন্দাশ্রুও ৷ 
৮ 'উপাস্ধিত ছিলেন 
HEE প্যীলশের 


সই 
জি শ্রীদেবরত ধর, স্বরাষ্ট 
যত রা সাব এস, রায় 


/ ও 2 


দুই আফসার কিছু- 


এ লিলা তেন পর মনাম্টি- 


যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন আর সেই 
নিয়ে বহ কেচ্ছা প্রকাশ হয়ে পড়ে। 
সরকার ছু বিব্রত বোধ করেন। 
শেষ গর্য্ত জ্যোতি বসুর নির্দেশে 
স্বরাষ্দী সৃচাঁবদ্বয় ওঁদের হাত 


মিলিয়ে দেন যাতে এই ঘটনা নিয়ে আর 


আর টানাপোড়েন রোশ না হয়। 
ওঁরা দুজনেই ' বর্ধমান ডাভ- 
শনের সর্বোসর্বা ছিলেন। একজন 


' পুলিশের আর একজন প্রশাসনের । 


গশিমবন্ধের গ্ত চিকিৎ্মা 


(তৃতীয় প্‌ণ্ঠার পর ) 


“সেক্রেটারী ফার্ণান্ডেজ সাহেব তো 


EY 


পার্ক হোটেলের লাইসেন্সের দায় 
সি পি এম নেতা জ্যোতি বসুর 
ঘাড়ে অযথা চাপাতে চেয়েছেন। 
অথচ এই লাইসেন্স দেওয়ার এন্তি- 
য়ার পুলিশ বিভাগের এবং ১৯৬৭ 
সালে তার দায়িত্বে 
ছিলেন না, ছিলেন অজয় মুখো- 
পাধ্যায়। অবশ্য দর্পণের ' জানা 
আছে যে পার্ক হোটেলের লাই- 
সেন্স প্রান্তন / কংগ্রেস মখামদ্তী, 
প্রফুল্ল সেন মশাই স্বয়ং, দিয়ে 
গিয়েছিলেন, অজয়বাবু তাতে পরে 
বাগড়া দেন নি। 

কিন্তু ১৯৬৭ সালের জুলাই 
মাসে এস, এস, পির কাশণকাল্ত- 


, বাবু এই আফসার সম্পর্কে কোম- 


লতা দেখাবার কি' হেতু পেয়োছিলেন 
আমরা জানি না। তবে সুধীর- 
রোধ করাছ। সমর্পচঃ গৃহবাসঃ 
শাস্ম নাষদ্ধ। ভালো করে তান 
খোঁজ খবর করুন। 


" ধাওয়ানজী . 


(৪র্ঘ পৃ্ঠার পর) 


এটা মধাবিভ্তের পরোপকার-বিলাস 
কল্তু অধুনা অর্থবৈষম্য-বকৃত 


» সমাজে এমন “ঁবলাসের? উপ- 


যোগতা রয়েছে। এমাঁন মানুষের 


' হচ্ছিল। 


দুজনেরই জীবনের প্রীত আগ্রহ 
খুব। তাই বহু নৈশ সামাজিক 
পার্টিতে এদের একত্র আনাগোনা। 
কিছুদিন আগে এরা এক মারো- 
য়াড়ণ ব্যবসায়ীর িমন্মণে এ*দের 
হেড' কোয়ার্টার চংচুড়া 


গ্রীধরের গাঁড়তে আসেন। পার্টিতে 


_ যাওয়ার 'সময় নিজের বাঁড়র চাবি 


গাড়ির মধ্যে রেখে যান। ভয় ছিল 
হয়ত বা পার্টর' সমাপ্ততে বে- 
সামাল অবস্থায় চাৰিটা | 
ষ্মবে। . 
মধ্যরান্রতে, at 
জমে উঠেছে আর সকলেই প্রায় 
ঢৃলু চুল; শ্রীধরের খেয়াল হল যে, 
হা থাকা ঠিক হবে 
, কেননা শুকে, গাঁড় চালিয়ে 
বত করতে হবে। 
রা কিন্তু তখন মশগুল। 
। কিছু! সময় কাটাতে 
55824 


'গেলেন।' 


এর পর নাটকের শুরু । 
শ্রীঘোষ এক শনভান্ুধ্যায়ী বন্ধুর 
গাঁড়তে বাড়ি ফিরে দেখেন দর- 
জায় বিরাট তালা ঝলছে। পকেট 
হাতড়ে চাঁবর কোন হাঁদশ 'মলল 
না। হঠাৎ স্মরণে এল, শ্রীধরের 
গাড়িতে তাঁর চাঁব রাখা আছে। 
তখনই, তাঁর অধস্তন কর্মচারী 
শ্রীবরের উদ্ধত্যে । ভীষণ ক্রুদ্ধ 
হলেন। মনে হল, শ্রীধরের কর্তব্য 
ছিল তাঁকে নিরাপদে বাড়ি 
পেশছে দেওয়া। বিশেষ করে 
চাবিটা যখন তাঁর কাছে আছে তখন 
শরীরের কর্তব্য ছিল ওর জন্য 
অপেক্ষা করা। অপেক্ষা করলে এ 
হয়রানিটা হত না। 

রাগে ফুলতে ফুলতে শ্রীঘোষ 
রাত্রর অন্ধকারে শ্রীধরের বাড়তে 
এলেন। পাহারারত কল্সটেবলরা 
কমিশনার সাহেবের অবস্থা দেখে 
প্রায় চোখ কপালে তুলে ফেলেছেন। 
দুমদুম করে দরজায় ধাক্কা দিলেন 
শ্রীঘোষ। নাইট গাউন পরে শ্লীধর 
বোরয়ে এলেন; শ্রীধরের খেয়াল 
নেই চাব তাঁর গাঁড়তে ছিল। 
অত্যন্ত উদ্ধত ভঙ্গিতে বললেন, 
চাবির খবর তান রাখেন না। খুব 
চড়া সুরে দুজনের কথা. 
এক সময়ে শ্রীধর হঠাৎ 
চীৎকার করে আদলে রিভল- 
ভার আনতে বললেন। 

মিলিটারী ফেরত ্ীঘোষ 
রভলভারের হুমকীতে পেছপা 
নন। তান বুক পেতে দাঁড়ালেন। 
আসুক দেখ 'রভলভার। 
ছুটতে আদাল ফিরে এল। হাতের 
মুঠোর মধ্যে 'রিভলভার নয়, 
শ্রীঘোষের বাঁড়র চাঁব নিয়ে। এতে 


শ্রীধোষ নিজের পর্ব অভিযোগের গরীর গ্রাহেবাসীছের স্বা্ে চালের চোরা-চালাল “লট 


মামাতে আগলার অরবদরকে সাত করনা সপ্ত টু: 
| পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৯ ক 


সমর্থন পেয়ে শ্রীধরকে প্রচন্ড এক 


বিরাশশ সিক্কার ঘুষ মারলেন। 
আশেপাশের কনেস্টবলরা এই 


ব্যাপারে. করণীয় বুঝতে না 
পেরে ' চুপচাপ দীঁড়য়ে রইল।, 


এদিকে শ্রীধর ধরাশায়ী! শ্রীঘোষ 


৫ দৃশ্যপট্ট থেকে সরে গেলেন। ২ 
৪৪ িত্রীয় দৃশ্য 'পরাদিন মধ্যাহে। 


.ক্মমরা। সবেমাত্র 
ঘুম ছেকে উঠে এক কাপ কালো 
কাঁফ লিয়ে 
ঘোর ছখনও সম্পূর্ণ কাটোনি। 
গায় হাতে প্রচণ্ড ব্যথা। ঘঃাষ 
খেয়ে নজের কাছে নিজেকে ছোট 
মনে হল। খসখস করে নিজেই 
লি জিরার 


. রইটার্স বিজ্ডিংয়ে চিঠি এল 
আর স্ুষ্গ সম্গে কানাঘুষোর মধ্যে 
দিয়ে ই এ এস মহলে প্রচণ্ড 
হৈ চে.. শ্রীঘোষকে পছন্দ না কর- 
লেও সাই এ এস মহল খ্াীশ যে, 


oi আফসার পঢ়নাল- : 


' কায়িয়েছে। ক্রমে জ্যোতি 
লে EE BS 
নর্দেযে স্বরাষ্ট্র সচীব কৈফিয়ৎ 
তলব করলেন দদজনের কাছে আর 
দুজনকেই ডেকে পাঠালেন। | 
ঘর। ' আঁফস ছুটি হয় হয়। দুই 
পুরাতন বন্ধু দুদিকে মুখ করে 
স্বরাষ্ট. সচীবের সামনে বসে 
আছেন। ' সচীব জিজ্ঞেস করলেন, 
“এ|িয়'কি আবার আনুষ্ঠাঁনক 
তদন্ত চান আপনার্য? এ রকম ত 
হয়ই ৷, ' এবার অবশ্য একট; মান্রা 
বেড়ে গছে। কি বলেন মিঃ ঘোষ ৮ 
মিঃ ৌষের মূখে সলজ্জ ভাব। 
এ' মুখর ভাব আর কোন কৌফয়- 
তের ল্রট়োজন করে না৷ এবার 
সচীব ড্রাকালেন শ্রীধরের 1দকে। 
(«আপনি কি বলে গ্রনো লোক 


হয়ে শ্রানুষ্ঠানক নালিশ জানালেন ' 


এই ব্যাপারে 8, জানেন ত এ 
জানিস, কতদুর গড়ায় আর তাছাড়া 
এইচ মের কানেও ব্যাপারটা উঠে 
গেল 2 রও কেমন যেন 
লল্জিল্। 

দুজনেই দুজনের দিকে' চেয়ে 
একটু- হাসলেন। পরে হাত ধরাধাঁর 
করকেন। শ্রীএস বি, রায় প্রস্তাব 
করলেন যে নাটকের শুরু হুই- 
স্কীস্রে সেই নাটকে সমাঁপ্তও হুই- 
স্কীচে হওয়া দরকার। "যান জুরে 
যাক। 


দার গঃ)বার সই 


' কাঠমাপ্ভূতে। 


নেপালে 
. &1 লক্ষ টাকা ব্যয়ে ছত্রীবাহিনী গঠনের গৱিবন্নমা ৷ 


৪ পাঁচ £ 


রণসজ্জা 


 শিক্ষণের দায়িছে ইরাইলের ধার 


কলকাতায় প্রাপ্ত সংবাদ থেকে 
জানা যায় যে, নেপালে নতুন করে 
রণসজ্জা শুরু হয়েছে৷. নেপালের 


(দর্পপের সংবাদদাতা ) 1 
নেপালে হঠাৎ ছন্রীবাহিনী 'গঠ- * 
নের [কি প্রয়োজন দেখা দল সে 
(ভারতীয় অভিজ্ঞ মহল 


৬৭. লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। 


' ধশক্ষণের জন্য ইদ্রাইল, থেকে 


ঝাণু য্ম্ধবাজরা এসে পেশছেছেন 
'প্রাথীমক ভাবে 
শিক্ষণ শুরুও হয়েছে। এ ব্যাপারে 
চরনাদের প্রাতক্রিয়া জানা যায়ান। 

মহারাজার হঠাৎ ছন্ীবাহনীর 
জন্য এত টাকা বরাদ্দ আর এই 
বাহনশর লোকদের বিশেষ সাবধা- 


অংশে যথেষ্ট বিক্ষোভ সৃষ্ট 
করেছে! 'কছু্দন আগে সৈন্য- 
বাহিনীর মধ্যে দুই অংশের, একাট 
ফুটবল খেলায় সাধারণ সিপাহারা ২ 
এক বিগ্রোডয়ার জেনারেলকৈ ধরে 
বেশ পিটিয়ে দিয়েছে। পৃঝোন্ত 


,এমতলব আঁটছে নাক? 
দান নেপালশ সৈন্যবাহনশর অন্যান্য 


কোন বাখ্যা দিতে পারছেন না! 
"এই বাহনপর প্রয়োজন হয় সাধা- 
রণতঃ অন্য দেশ আক্রমণ করার জন্য 


' অথবা আক্রান্ত হলৈ শবুসৈন্যের 


মধ্যে নিজেদের লোক ফেলে দেও- 
য়ার উদ্দেশ্যে। অতএব আক্রমণ 
করা অথবা আক্রান্ত হলে দঢ় প্রাতি- 
রোধ ব্যবস্থার প্রয়োজনে . নেপা- 
লের 'ছন্রীবাহিনী দরকার হতে 
পাবে। 

। নেপাল ক আক্রমণের কোন 
অথবা 
আক্রান্ত হবার ভয়ে ভীত? কাকে 
আক্রমণ করবে নেপাল আর কার 
দ্বারাই বা আক্রান্ত হবে? নেপা- 
লের দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র চান ও 
ভারত। চীনের সঞুগ ত গলায় 
গলায়। বর্তমানে হঠাৎ নেপাল- 
ভারত সম্পর্কে কিছু উত্তাপের 


বিক্ষোভের এট একাট -বাঁহঃপ্রকাশ। সপ্ঠার হয়েছে। 


তা রহিত 


সপ 


ৰ 


বিগদ্ধনক পরিস্থিতি 


কল্যাণ রায় এম পি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


জাজপুরে ষে বিরাট 'রেল 
দূর্ঘটনা ঘটে গেল তাতে |আসান- 
সোল কয়লাখাঁন এলাকার অন্তত- 
পক্ষে পাঁচশ জন নিহত হয়েছে। 
ট্রেনটি আসানসোল থেকে রথযাত্রা 
উপলক্ষে পুরীতে তীর্যাব্রী নিয়ে 
যাচ্ছিল। বিরাশি জন এই দদর্ঘট- 
নায় নিহত হয়। 
কয়লাখান এলাকার শ্রামক নেতা 
শ্রীকল্যাণ রায় এম পি এই দদুর্ঘর্ট- 
নায় উদ্বেগ 'প্রকাশ করে বলেছেন 


বাইরে থেকে বিধিবদ্ধ রেশন-এলাকায় চাল 


পাচার হলে গ্রামের প্রয়োজনশয় চালের 
'* পরিমাণ কমে যায়, বাজার-দর বাড়তে থাকে 
ফলে. লক্ষ লক্ষ কৃষিমজ্জর তথা হোটে।-মাচৌ 
, চাষ’ সমেত দরিদ্র জনগণের কণ্টেয় মাতা * 


' বৃশ্ধি পায় । 


I যদ গ্রাম এলাকা থেকে বিধিবদ্ধ রেশন i 
এলাকায় চাল-পাচার বন্ধ না হয়, তাহ'লে, 
he ওঁ দাঁরদ্র লোকেরাই বেশখ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। 
তাতে করে চাষ- আবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ' 
,“ খ্াদ্যশস্যের উৎপাদনও বাড়বে না। 


4 
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প্রায় নিতানৈমিত্তক। জাজপরে 
এতবড় দুর্ঘটনা ঘটে গেল, অথচ 
রেলমন্ত্রী শ্রীরামসুভাগ সং এ- 


সম্পর্কে নীর্বকার। আঁর উাঁচাত 
আঁবিলম্বে পদত্যাগ ' করা। সততা 
এই দাবি করে।? 


প্রধানমন্ত্রীর কাছে এক দীর্ঘ 
তারবার্তায় শ্রীরায় রেলমন্ত্রীর পদ- 
ত্যাগ দাঁব করেছেন এবং এই 
বার্তায় পূর্ব ভারতের রেল চলাচল 
ব্যবস্থা সম্পর্কেও প্রধানমন্ত্রীর 
দৃচ্ট আকর্ষণ করেছেন। এাঁবষয়ে 
তান প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসাঁর 
কথা বলব ?দল্লাতে। 
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একদিকে পরিচমী দেশগুলৈর 
তীর বিষোদ্গার ও অন্যাদকে 


বলা বাহুল্য হিউগো পর্টিশ রচিত 
“আজকের লালচীন”* এরকম কয়ে- 
কটি মুল্যবান বইয়ের অন্যরম। 

কুরিয়ের” নামক একটি পত্রিকার 
সম্পাদক । সাংবাঁদক হিসাবে তিনি 
বিশেষ সুনামের আঁধকারী। 
আড়াই বছর ধরে আবিশ্রান্ত চেষ্টার 
পর 'তান' চীনে প্রবেশ করবার 
অনুমাতিলাভ করেন। , ১৯১৪ 
সনের ৯৬ই অক্লোবর 'সংাঁকয়াং 
প্রদেশে আণাঁবক বোমা ফাটানোর 
পর থেকে চীন আর রাজনোতিক 
'দ্যীনয়ায় অবহেলিত নেই। একাঁট 
বোমার বিস্ফোরণই বিশ্ববাসীকে 
বুঝিয়ে দিয়েছে যে চীনের কিছু 
লোক অন্ততঃ কারগরণী ও বৈজ্ঞা- 
নক শিক্ষার শেষ স্তরে পেশছতে 
পেরেছে। কিন্তু চীনের ৭৫০ 
মিলিয়ন অধিবাসীর, প্রতেকের 
অবস্থা কি মন্দ থেকে ভালো 
হয়েছে? চাঁন আজকে কাঁমউ- 
সন্দেহ নেই। কিন্তু ওদেশের 
নেতারা কার পথ অনুসরণ কর- 
ছেন . লোনন না স্ট্যালন 2 মাও- 
কাঁথত মাকীসজম-লৌনানজম-এর 
প্রকৃত অর্থ কি? চীনারা আজ 
মাও প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে 
দেশকে কতদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে 
পেরেছে? নেতৃবৃন্দের প্রদর্শিত 
পরে দেশের লোকের পেটে ভাত 
জুটছে কনা? দেশের চাষবাসের 
অবস্থা কি? শিলেপান্র়ন কত- 
দূর সম্ভব হয়েছেঃ এসব ও 
অন্যান্য বহু প্রশ্নের জবাবের জন্য 
1হউগো পর্টিশ চীনের নেতা থেকে 
শুরু করে সাধারণ শ্রামক বা চাষীর 
অনেকের সঙ্গে বিশদ আলোচনা 


* ৩৮৪ পৃজ্ঠার এই বইটিতে লেখক 
হংকং থেকে ক্যান্ট্ন হয়ে পিকিং- 
য়ের পথে যাত্রা থেকে শুরু করে 
শ্রামকদের অবস্থা, কাঁমউন, লম্বা 
পদযাত্রা, অগ্রগতির লম্বা লাফ, 
মগজ ধোলাই, মাও-য়ের প্রীত 
চশনাদের অকুন্ঠ ভালবাসা, চীনের 





*Reéd China Today: Hugo 
* Portisch. Fawcett Publications, 
Greenwich. 


রথীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


হলউড, হাসপাতাল ও চিনা 
চিকিৎসা, দালাইলামা, পেছনাঁদকে 
ছোট্র লাফ, সাংস্কৃতক বপ্লব ও 


অন্যান্য বহু বিষয়ে আলোচনা করে- ” 


ছেন। চীনের সঙ্গে ; রাশিয়ার 
সম্পর্ক ও চীনের উপর রাশিয়ার 
কর্তৃত্বের অবসান সম্বন্ধেও 
আলোকপাত করা হয়েছে। যেহেতু 
লেখক বিদেশী এবং মিন্রপক্ষীয় 
দেশের লোক নন সেহেতু চীনে 
প্রবেশ করার মুহূর্ত থেকেই তাঁকে 
পর্দার আড়ালে রাখা হয়েছিল। 
কিন্তু লেখক একথাও বার বার 
বলেছেন যে কোথাও তাঁর প্রত 
কোনওরকম অসৌজন্য বা অসম্মান 


প্রদর্শন করা হয়ান। চীনা আঁত- 


থেয়তার পুরোটুুকুই তিনি উপ- 
ভোগ করেছেন। কেবলমাত্র তিব্বত 
ব্যতীত অন্য সব জায়গাতেই তান 
যেতে পেরেছেন_কোথাও বাধা 
দেওয়া হয়ান। তান যা দেখতে 
চেয়েছেন তা তাঁকে দেখানো 
হয়েছে। কোথাও লুকোচ্ছারর 
ব্যাপার নেই । ইয়াং নদীর উপর 
লম্বা সেতু ও পিকিং রেল স্টেশন 
তাঁকে মৃখ্ধ . করেছে। পারক্কার 
রেলগাঁড়তে তান ক্যান্টন থেকে 
পিকিংয়ে গেছেন। যা তাঁকে 

করেছে তা হচ্ছে রেলের প্রতিটি 
কামরায় অবস্থিত লাউডস্প্নিকার। 
এই জাউডস্পীকার ইচ্ছামতো 
চালানো ধা বন্ধ করার ক্ষমতা 
যাত্রীসাধারণের নেই, কারণ দূর 
থেকে তা নিয়াচ্তিত হয়। কখনও 
যুদ্ধের ও প্রগাঁতর গান, কখনও 
যেখানে-সেখানে থ্দথ্দ না ফেলার 





(দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 

আই এফ এ 'ঁক চোর ও জঃয়া- 
চোরের, আখড়া যে সরকার চ্যারাঁট 
ফুটবল টিকেট বক্র ও টাকা বন্ট- 
নের আঁধকার তার হাত থেকে 
কেড়ে নিতে চাইছে? এক কালের 
কংগ্রেস এম এল এ শ্রীঅশোককৃ্ণ 
দত্ত সেদিন আই এফ এ-র- গভা্িং 
বাঁডর অধিবেশনে প্রবল উত্মাভরে 
বারবার এই! প্রশ্ন করেন। 

মোহন বাগান বনাম ইস্টবেঞ্গল- 
এর চ্যারিটি লীগ খেলাটি কি কি 
সর্তে হতে পারে, সে ষম্পর্কে আই 
এফ এর প্রাতানীধ ও সরকার পক্ষের 
চুক্তি অনুমোদনের জন্য গভার্নি 
বডির আধিবেশনে একমাত্র অশোক 
দত্তই, সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধ 
উপেক্ষা করেও, তাঁর বিরোধিতায় 
অটল থাকেন। 

বছর কয়েক আগে অশোকবাবুর 
পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুন্ত অতুল্য ঘোষ 
সভাপতি থাকা কালে আই এফ এ-র 
আশি হাজার টাকা গণগার জলে 
ফেলার কাহিনী কি দত্ত মশায় এর 
মধ্যে ভুলে গেছেন? একজন সাধা- 


ঢারের মার বড়-শলা 


আজকের দিনে লাল চীন 


বিদেশ, 


দুর পাল্লার এই গাড় 
প্রতিটি স্টেশনে প্রায় বশ-পণচশ 
মিনিট থেমেছে। প্রাতটি স্টেশনে 
সার সার লোক সম্পূর্ণ গাড়িটা 
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ধোয়ামোছা করেছে। যারা স্ল্যাট- 
ফর্মে দ্বাঁড়য়ে স্টেশনে অবস্থিত 


লাউডস্পীকারের নির্দেশানুযায়ী 
কুচকাওয়াজ করেছে। কোনও 
স্টেশনে লেখককে একা [ছেড়ে 
দেওয়া হয়ান। কিছু কিনতে 
দেওয়া হয়ান। দেশী চাঁনা মাল 
কিনে াবদেশীরা স্বদেশে ‘গিয়ে 
চীনের নন্দা করুন এটা চীনা 
সরকার চান না। কামরায় যাঁদও 
তিনি একা, তবুও মাঝে মাঝেই 
তদা কেউ কেউ এসে পর্দা 
টেনে-দিয়েছে। একবার লেখক এই 
নির্দেশ অমান্য করে বাইরে তাকিয়ে 
বন্যায় বিধ্বস্ত বিস্তাঁ্ণ অগ্চল 
দেখতে পেয়েছেন। উহানের আশে- 
পাশের কয়লাখাঁনতে তান শ্রামক- 
দের অসম্ভব কাঁয়ক পরিশ্রম 
করতে দেখেছেন। নারী ও যুব- 


তাঁরা মণ মণ কয়লা ওঠা নামানর - 


কাজে ব্যস্ত এ দৃশ্য তাঁকে ব্যাথত 
করেছে। তারপর হঠাৎ . তান 


রণ কেরাণকে আসামী হিসেবে 
খাড়া করে আই এফ এ-র কর্তা- 
ব্যান্তরা বেমালুম সরে গেলেন, 
গায়ে আঁচড়টুকুগও লাগলো না। 
জলে টাকা ফোঁলয়ে কেরাণীটিকে 
কারাদণ্ড দেবার সময় বিচারক যে 
পুলিশকে আরো গভীরে তদন্ত 
করার নির্দেশে দিয়েছিলেন, তাও 
পাঁলত হল না৷ এবং স্বয়ং 
অতুল্যবাবুর সভাপাতিত্বে আই এফ- 
এ বন্ধ ঘরে সাংবাদিকদের প্রবেশ 
করেতে না দিয়ে তিন ঘন্টাব্যাপী 
সভায় সব কিছু ধামা চাপা দেও- 
যার সিদ্ধান্ত নিয়োছল। আঁশ 
হাজার টাকা জলেই দেওযা হয়ে- 
ছিল। | 

পুলিশ তখন তদন্ত করেনি 
আশি হাজার টাকা পৃলিশের মুখ 
চাপা দিয়ে জলে ফেলে তাদের সর- 
কার বা জনসাধারণ নিশ্চয়ই ধর্ম 
পুত্র যুধিচ্ঠির বলে জ্ঞান করতে 
পারে না? 

কি যেন প্রবাদ আছে? কার 
মার যেন বড় গলা 


/ 


একটা সোনালী রেখা দেখতে, 
পেয়েছেন। কম্মশঃ ইয়াধীস নদী 
কাছে এসেছে। তারপর হঠাৎ রেল- 
গাঁড়টা যেন শূন্যে ভাসতে শ্রর্ড 
করেছে। দশ বছর আগেও ইয়াংস 


নদীর ওপর সেতুর কথা কেউ. 


ভাবতেও পারতো না। তখন সকলে 
নৌকা করে নদী পেরিয়ে আবার 
রেলগাড়তে উঠত। কিন্তু রাশিয়ান 
ও চীনা কারগররা অসম্ভব পাঁরশ্রমে 
ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় সব 
সেতুকেই হার-মানানো এই সেতুটি 


নির্মাণ করতে সক্ষম হন। এক- 





দিকে হাজার হাজার পি'পড়ের 
মতো শ্রমিক (যে দৃশ্য দেখে বদে- 
শীরা আজও . চীনাদের “সাদা 
পিশ্পড়ে” নামে ডেকে থাকে) 
অন্যাদকে এই সেতু। এই চীনা 
বৈষম্য লেখককে ভাবিয়ে তুলেছে। 
পিকিং রেল স্টেশন দেখে তিনি 
চমৎকৃত হয়েছেন। দৈনিক দু লক্ষ 
লোকের স্বচ্ছন্দ যাতায়াতের জন্য 
নার্মত এই রেল-স্টেশন “সমাজ- 
তাঁন্তক পুনর্গঠনের”: সার্থক 
রুপায়ন। 'পাকংয়ের, কোথাও তান 
দশ-পনেরোটর বোৌশ মোটরগাড় 
দেখতে পাননি। সাংস্কৃতিক বিপ্ল- 
বের আগে যাঁদও কিছ; লোকের 
ব্যান্তগত মোটরগাঁড় ছিল, িস্ল- 
বের পর কেবলমাত্র পার্টি সদস্য 
ব্যতীত অন্যান্যদের পক্ষে মোটর- 
গাঁড়র ব্যবহার অসম্ভব করে তোলা 
হয়েছে। চীনে শ্রামকদের সবণনম্ন 
বেতনের হার চোন্রিশ থেকে ছন্রিশ 
য়নয়ান ও সর্বোচ্চ বেতন ১২০ 
থেকে ১৭০ য়ুয়ান। গড়ে উপা- 
জনের হার ষাট থেকে ' আশি 
রুয়ান। এক য়নুয়ান আমোরকার 
চাল্লশ সেন্টের সমতূল্য। একটি 
চানা মোটরগাড়ির দাম প্ণচশ 
হাজার থেকে '্রিশ হাজার য়ুয়ান 
অর্থাৎ দশ হাজার ' থেকে বার্রো 
হাজার ডলার। ফলে, শ্রামক বা 
কৃষকের পক্ষে মোটর সাইকেল 
(তিন হাজার ফুয়ান) কেনাও অস- 
ম্ভব। এসব কারণে ওদেশে বাই- 
সাইকেলের কদর খুব বোঁশ। 
শ্রমকদের আঁধকাংশই_ কারখানায় 
তৈরী বাড়িতে থাকে। ভাড়া নাম- 
মাত৷ পরিবারের সদস্যসংখ্যা অনু- 
যায় 'ঘর দেওয়া হয়॥ কারখানার 
পরিচালক ও পার্ট-সম্পাদক যুপ্ম- 
ভাবে কারখানার কাজ চালিয়ে ষান। 
কোনও কলহ উপস্থিত হলে তা 
উর্ধতন মহলে জানানো হয়। যাঁদও 
মুখে বলা হয় যে শ্রমিকরাই কার- 
খনার পারচালক, কার্যতঃ 
শ্রীমকরা পাঁরচালক ও পার্ট 
সম্পাদকের হাতের প.তুলমান্র। 
প্রাতটি শহরেই বিরাটাকারের 
বিভাগীয় বিপাঁণ রয়েছে। তাতে 
সবসময় সবরকম 'জানষ “পাওয়া 
যায়। এমন অনেক জানস রয়েছে 
যা লোকে কেনে না_ যেমন, লিপ- 
'স্টক। সাংস্কাতিক বিপ্লবের পর 
থেকে প্রসাধন দ্রব্যের ব্যবহার 
সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়েছে। সমস্ত 
চীনে লেখক একজনমাত্র মাহলাকে 


লিপস্টিক ব্যবহার করতে দেখে- 


)ছেন। ক্যান্টিনের সেই ভদ্রুমহি- 


দ্পশ ॥ শুক্রবার ২৫শে জুলাই ১৯৬৯ 


লেখকের মতে, কমন্যনস্ট / 


চীনের কৃষিপদ্ধৃতির সঙ্গে পৃথ- 
বীর অন্য কোনও দেশের কৃষি- 
পদ্ধাতর কোনও মিল নেই। এই 
স্বাতন্ত্ের মূল কারণ কাঁমউন 
পদ্ধতির প্রবর্তন। একটি বা 


অনেকগুলি গ্রামের মানুষ, যখন : 
, একাঘ্রত হয়ে 


হয়ে কৃষিকাজ চাঁলয়ে 
যান তখনই কমিউন প্রথার সার্থ- 


কতা বোঝা যায়। লেখক দ:-একটি এ 


7 


কমিউনের বিবরণ দিয়েছেন। একাট- 


মানত গ্রাম নিয়ে গড়ে ওঠা “অক্টো- , 
যো 


বর জনতার কাঁমিউন”-এ 
১৯৪ সনে কম্ঘানস্টদের কতৃত্ব 
দখলের কথা ঘোষণা করছে) বস- 
বাসকারী লোকসংখ্যা দশ হাজার 
পাঁচশো চুয়াল্লিশ, জামির মোট 
পরিমাণ তেরো হাজার তিনশো 
নিরানব্বুই একর। ১৯৫৮" সালে 
গাঠিত এই কামউনে মহিষ সহ 
মোট তিনশো চোদ্দটি জন্তু 
রয়েছে। আর আছে তিনটি ট্রাক। 
পিকিংয়ের কাছে অবস্থিত “কোরি- 
য়ার সঙ্গে বন্ধুত্বের লাল তারা” 
কমিউনে মোট পঞ্চান্ন হাজার 
লোকের বাস। পনেরো, হাজার 
চারশো চয়াল্সশ স্কোয়ার মাইল 
জুড়ে অবস্থিত এই কাঁমউনে 
পা'য়ত্রিশটি ট্রাক, এগারোটি রাঁপার, 
চৌশাট্রিটি ট্রাকটর ব্রয়েছে। প্রতি 
একর জাঁমতে দশ মণ গম উৎপন্ন 
হয়। জন্তু ইত্যাঁদর মধ্যে তেপান্ন- 
শো গরু, তিরিশ হাজার শৃওর, 
বারোশ ঘোড়া ও এক লক্ষ পঞ্চাশ 
হাজার হাঁস রয়েছে। 'আরও আছে 
ষাটটি টোঁলাভশন সেট, তন) 
হাজার রোডও সেট, পাঁচ হাজার 
বাইসাইকেল। কাঁমউনের অধীনে 
পনেরোটি বিদ্যালয়ে মোট এগারো 
হাজার ছানার শিক্ষালাভ করছে 


কামিউনগুলি দেখে লেখকের ' 


ধারণা হয়েছে যে তধ্যগত পার্থক্য 


যাই থাক না কেন, বাস্তবে“কাম- : 


উন” ও পূর্ব ইউরোপের “কোল- 
থোজ"-এর মধ্যে 'বশেষ পার্থক্য 
নেই। কমিউনের গঠন প্রণালী হচ্ছে 
সবচেয়ে উপরে রয়েছে পাঁরচালক- 
মণ্ডল’ যা নির্বাচিত লোক নিয়ে 
গঠিত। কমিউনের প্রতিটি সমর্থ 
নরনারণীকে 'ভাগে ভাগে বিভক্ত হয়ে 
কাজ করতে হয়। মাঠে কাজ 
করতে থাকা প্রীতাঁট দলে পণ্টাশ 
থেকে একশ জন করে লোক থাকে। 
সবগুলি কমিউন নিয়ে গঠিত জন) 


অর সভা কমিউনের কার্যপদ্ধাত 


স্থির করে দেয়। 
ঝরঝরে ভাষায় লেখা বইটির 
প্রাতাট পাঁরচ্ছেদে নানা চমকপ্রদ 
ঘটনার সমাবেশ রয়েছে। নিন্দা ও৭ 
প্রশংসায় ভরা এই বইটি পাঠ করে 
পাঠক যে চীন সম্বন্ধে বহু তথ্য 
জানতে পারবেন তাতে , বিন্দুমাত্র 
সন্দেহের অবকাশ নেই। 


' 


দর্পশ ] শুক্রবার ২৫শে জুলাই ১৯৬৯ 


দুতিক্ষ নিরোধে বাসস্থান মরকাবের। 


দামীনয 





/ অথচ কোটি কোটি টাকা খরচ করা. হচ্ছে 


TEA বৃদ্টির পাঁরমাণ সতরো- 


। 
দীভ ্ষপশীড়ত অগুলে 


মরুভাঁরর দেশ ' রাজস্থানে 
দুভক্ষ কিন্তু নতুন "ঘটনা নয়। 
এই রাজ্যে পাঁচশ লক্ষ. একর জুড়ে 
পড়ে আছে শুধু বালি আর বাঁল। 


চিতা সংবাদদাতা ) 


কারণ হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে 
যে 'তেষাঁটু, পায়যাটি এবং ছেসাঁট 


ূ ॥ 


টাকা আসল এবং চার কোটি টাকা 
সুদ হিসেবে শোধ করতে হবে 


সালে রাজ্য সরকারু দুর্ভিক্ষ ত্রাণে চুয়াত্তর সালের একত্রিশে মার্চের 


প্রায় ছাব্বিশ কোট টাকা খরচ 


অঞ্চলের শতকরা তেমষাট্ ভাগ 
আছে বাজ্ঞস্থানেই। বৃষ্টির ঠিক 
নেই। সমগ্র রাজস্থানে বছরে 


আঠারো সোন্টমটার থেকে ৪৪ 
' সোন্টিমিটার। জলের অভাব্‌ বলা 
বাহুল্য লেগেই আছে। আনেক 
জায়গাতেই শত শত হাত খুদে 
মাটির তলা থেকে জল বেরোয় না। 
আর প্রবল ঝড়ে বাঁল উড়ে 
গিয়েও বহু উর্বর জামির ধবংস- 
সাধন .করে। বছরে কোথাও না 
কোথাও খরা অনাবাষ্টর ফলে 
দুভিক্ষের বিভীষিকা প্রীকট 
হবেই। বছরের পর বছর রাজ্য- 
সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা বায় করেন 
খয়- 
রাত দান অথবা টেম্ট 'রালফ 
ইত্যাদ ব্যাপারে। কোন কোন 
মহল থেকে এখন প্রশ্ন করা হচ্ছে 


, যে এই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করায় 


কোন সাঁত্যকারের বা স্থায়ী কোন 
কাজ হচ্ছে কিনা। প্রশনাট খুবই 


সঙ্গত । 


 প্যানেঠটাইনে ইঘরাইলের হত্যালীন। £ 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 
প্যালেস্টাইন কি একটা স্বাধীন 
আরব রাষ্ট্রে পারণত হতে পারবে? 
এ প্রশ্ন আজ বহ: আরববাসীঁদের 


, বন্ধু উচ্চারণ করেন। প্যালেস্টাইনের 


বৃহৎ সহর ভ্রেরজালেম_-খশ্চান, 
ইহুদী ও আরব মুসলমানদের 
পাবব্স্থান_ এখন. ইহুদীদের 


১) সম্পূর্ণ  দখলে। ৯৯৬৭-র 
' জুনের বুদ্ধের আগে এই 
সহর ইসরাইল ও  জর্ড- 
নের শাসনাধ্ধনে ' ছিল। এই! 


‘ 


যুদ্ধের পরে ইসরাইল প্যালেস্টাই- 
নের আরও অগ্ল দখল করে। 
১৯৪৮ সালে সামাজ্যবাদ* 


1 দেশগুলোর দয়ায় ইসরাইল রাষ্ট্র 


প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তখন 
থেকেই জদের নজর ছিল ক ভাবে 
সমগ্র প্যালেস্টাইন অগ্চল দখল 
করা ষায়। সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন, 
ফ্রান্স ও যুন্তরাষ্্র গত একুশ বছর 
ধরে অস্ত্র সাহায্য দিয়ে ইসরাইলকে 
একট শীল্তশালী রান পাঁরণত 


'. করেছে যাতে সমগ্র পশ্চিম এশিয়ায় 


- আরব বিরোধী পাশ্চমী শান্ত 


গুলো শোষণ চাঁলয়ে যেতে পারে 


; এবং মূল্যবান তেল আত্মসাৎ করতে 


পারে। 'সুয়েজ যুদ্ধের সময় 
বৃটেন ও ফ্রাল্প আরবদের কাছে 
ঘা খেয়েছে, তাই ১৯৬৭ সালে 
তাদেরই ' উদ্কানিতে ইসরাইল 
আরবদের পরাজিত করে হীঁজপ্ট- 


এর সিনাই, সিরিয়ার গোলান ও 


মি 


পক পাপী শা 


করেছেন। গত দযাভক্ষকে সরকারী 
ভাবেই গত একশ বছরের মধ্যে সব 
চেয়ে ব্যাপক বলা হয়েছে। প্রায় 
চল্লিশ লক্ষ লোক দুভিক্ষের 
কবলে পড়োছিল। এছাড়া ছিল 
লাখে লাখে ' গবাদ পশু! গত 
আট মাসে এই দ্বীভর্ষগ্রস্ত মানুষ 
এবং পশুদের সাহায্যের জন্য সর- 
কারের খরচ হয়ে গেছে তাঁরশ 
কোট টাকা, আর এই বছর বৃম্টি 
ভালভাবে নামার আগে খরচ হবে 
আরো বিশ কোট টাকা। কেন্দ্রীয় 
সরকার রাজস্থানকে এই সমগ্র 
টাকার একটা মোটা অংশই 
দাদন দয়েছেন। এককালীন 

দান হিসাবে বেশী টাকা পাওয়া 
দার 
মার্চ পর্যন্ত যা টাকা পাওয়া গেছে 
তার মধ্যে প্রায় সাড়ে দশ কোট 


মধ্যে! গত আট মাসে যে টাকা 





নেওয়া হয়েছে তার দরুগ শ্খতে 
হবে' বছরে পাঁচ কোট টাকা! 
রাজস্থান 'সরকার কেন্দ্রকে অনু- 
রোধ করেছে গত দ্াভক্ষের সমস্ত 
খরচ বহন করতে} নতুবা বলা 
হয়েছে যে সুদ ছেড়ে দিতে হবে 
এবং টাকাটা শোধ 
মেয়াদী ভিত্তিতে 
এখন, এত টাকা খরচ করার 
ফলে লোকে যে দু-সুঠো খেতে 
পাচ্ছে তা' ঠিক। কিন্তু বছরের পর 
বছর যখন খরা অনাবৃষ্টি লেগেই 
আছে (তখন তার প্রীতকারের 
বন্দোবস্ত কোথায়? টেস্ট 'রালফ 
মানেই শুধু রাস্তা তৈরণ করা। 
তৃতীয় | পঞ্বার্ধকাী পাঁরকল্পনা 
চলাকালে! টেন্ট রালফের সাহায্যে 
যেখানে | দশ হাজার কিলোমিটার 
Lil SoM i 


, এবং কর্মচারীরা । 


- হবে দশর্ঘ--. 


সেটা বেড়ে গিয়ে আরো তেরো 
হাজার পাঁচশ 'কিলামটার রাস্তা 
তৈরী হবে। রাস্তা তৈরশ হওয়া 
নিশ্চয়ই ভাল৷ দুর্গম স্থানগ্াল 
সুগম হয় এবং লোকজন ও মাল 
চলাচলের ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের 
প্রস্নার হয়। | 

কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই টেষ্ট 
রিলিফের রাস্তাগ্ীল তৈরীর 
নামে শুধুমাত্র বালর উপর বালি 
চাপান হয়েছে! বর্ষার জল পড়লেই 
এই রাস্তা ধুয়ে 'যায়। আসলে 
রাস্তা তৈরীটা একটা ধুয়োমান্ন। 
গ্রামবাসীদের লাভা সামায়ক। 
টেস্ট 'রালফে কাঁয়ক পাঁরশ্রমের 
বিনিময়ে কিছু টাকা প্রাপ্ত এবং 
যতদিন না বর্ষার জলে রাস্তা 
ধুয়ে যায় ততদিন যেটুকু সুযোগ 
গ্রহণ করা যায় এই মাত্র। লাভবান 
হচ্ছেন কিছু পণ্াায়েত নেতা এবং, 
পূর্ত বিভাগের কিছু .আফিসার 
উপর মহলের 
ওঁদাসীন্য এবং জ্যানা্দস্ট নরীতর 
অভাবের সুযোগ নিয়ে এরা 
দিনের পর দিন পুকুর চুর করে 
যাচ্ছে। ভুয়ো কাজের তালিকা 
তৈরশ করে জনসাধারণের লক্ষ লক্ষ 
টাকা এরা আত্মসাৎ করে চলেছে 
অনেক ক্ষেত্রে জানাজানি হয়ে 
যাওয়া সত্বেও আজ পর্ধশত- কোন 
লোককে গ্রেপ্তার করা হয় নি, 
আভিষুক্ত করা তো পরের কথা। 
অটেষাঁট সালে এবং গত মার্চ 
মাসে দুটা কেন্দ্রীয় তথ্যান- 
78 
খা যাব যে টেম্ট 'রালফের 
EAE ENE CE 8৬ 





জর্ডনের জেরুজালেম অগুল দখল 
করে নেয়। 

ইসরাইল আঁধকৃত অণ্যলগুলো 
ছেড়ে দিতে রাজি না থাকায় ইস- 





রাইল-আরব সমস্যার সমাধান এখ- 
নও হতে পারে নি। সাম্রাজ্যবাদী 
দেশগুলো এবং 'রাশয়া নানাভাবে 
চাপ সৃষ্টি করছে যাতে ইসরাইল ও 
আরব দেশগুলো আবার যুদ্ধে 
লিপ্ত না হয় কারণ এই অণ্টলে যুদ্ধ 
বাধলে বৃটেন ও আমোরকার তেল 
শোষণে বাঁধা পড়বে এবং সুয়েজ 
খাল বন্ধ থাকলে রাশিয়া ও ফ্রান্সের 
বৈদেশিক বাণিজ্যে ক্ষত হতে 
থাকৃবে। যে ইসরাইলকে ফ্যাঞ্কে- 
স্টাইনের দানবরূপে সাম্রাজ্যবাদীরা 


সাঁষ্ট করেছে সে আজ কারো. 


শাসনই মানছে না-তার আজ 
একটা “ষুদ্ধং দেহ” ভাব, সে চায় 
পশ্চিম এশিয়ার হর্তাকতণ বধাতা- 
রূপে বিরাজ করতে । শান্ত দৌখিয়ে 
সে সবাইকে! দাবিয়ে রাখতে চায়, সদস্য 
তাই কয়েক মাস আগে প্রাতবেশশ 
আরব রাম্ট্র লেবাননের রাজধানী 
রুটের বসান বন্দরে বোমা বর্ষণ 
করে কয়েক শত লোক হত্যা করে। 
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টস ভরভাবে এই অতাকতি 
আক্রমণ্রে নিন্দা করলেও সাম্রাজ্য- 
বাদী রাষ্ট্রগুলো যাদের তেরখানা 
বেসামরিক বিমান ধ্বংস হয়-ইস- 


রাইলের কাছে এই ক্ষাতি মেনে 
হন 

ইসরাইলের ষ্্ধ মনোভাবের 
আর একটা , দৃজ্টান্ত হল অধিকৃত 
অর্জনেরু জেরুজালেম অঞ্চল নিজের 
অঞ্চল রিলে ঘোষণা করা। ইসরাই- 
[লের এই নীতিতে [পশ্চিম এঁশ- 
য়ার সমস্যা আরও ঘোরাল হয়ে 
উঠেছে। রাষ্ট্রসঘ আর একবার 
ইসরাইলের নীতিকে তীব্রভাবে 
নিন্দা করে, কিন্তু ইসরাইল জানে 
সাম্রাজাবাদী যুস্তরাচ্ত্ী তার, সহায় 
আছে তাই অনায়াসে সে রাষ্ট্রসংঘের 
সত্বা অগ্রাহ্য করে চলছে। 


সদস্য (ফুন্তরাম্ট্র আংশিক be 





জানায় দু অবিলম্বে জর্ডনের অঞ্চল 
তাকে করিয়ে দেওয়া হোক। পর্বে 


এই তিন রাম্ট্ের সংগে মিলে আল- 
জেরিয়া 3 নেপাল আর একটা 
প্রস্তাবের খসড়া রচনা করে ষাতে 
বলা হয় এক মাসের মধ্যে ইসরাইল 
জেরুজালেমের আঁধকৃত অণল 


১ ফিরিয়ে না দিলে সমগ্র বৈদোশক 


অস্ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া 
হবে এবং এই হদমকিতে কাজ না 
হলে সমগ্র রাষ্ট্রসংঘের সদস্যদের 
বারণ কবে দেওয়া হবে যেন তারা 
ইসরাইলকে অর্থ সাহায্য না দেয় 
বা তার সংগে কোন বাণিজ্য না 
করে। সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ও 
বৃটেনের চাপে এই প্রস্তাব বাতিল 
করে দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় 
প্রস্তাবের (যা গৃহীত হয়েছে) 
সমর্থককারীদের থেকে নেপাল ও 
আলজেরিয়া সরে দাঁড়ায় । 
নিরাপত্তা পাঁরষদের সতর্ক 
বাণী উপেক্ষা করে ইসরাইলের 
প্রীতানধি জোসেফ টেকোয়া জানান 
যে পাকিস্তান সমার্থত যে প্রস্তাব 
গৃহীত হয়েছে তা একেবারেই অর্থ 
হশন কারণ পাঁকস্তান তার জন্মের 
পর থেকে নিজেই প্রাতবেশ? রাষ্ট্রের 
(ভারতের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ মনোভাব 
চালিয়ে যাচ্ছে! তিনি আরও বলেন 
নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব সত্বেও 
জেরুজালেম আঁবভন্ত অবস্থায় ইস- 
রাইলের নিজস্ব অণ্চল "হিসাবে 
থাকবে এবং সকল ধর্ম 'িশ্বাসী 
মানুষ জেরুজালেমে ঢুকতে পারবে 
(গত উনিশ বছর জর্ডন' আঁধকৃত 


॥ সাত! 


চুরি সম্পর্কে তাঁরা কেন্দ্রীয় সর- 
কার এবং রাজস্থান সরকারেরও 
দ্াষ্ট আকর্ষণ ক্ররেছেন। তাঁরা 
বলেছেন যে মজার ' ব্যাপার হচ্ছে 
অনেক জায়গাতেই পুরোন রাস্তার 
পাশেই নতুন রাস্তা তৈরণ হয়েছে। 
আঁধকাংশ রাস্তারই কর্মক্ষমতা এবং 
আয়ু সন্দেহজনক । রাজ, যে 
কোন মন্দা দভক্ষিপশীড়ত অঞ্চলে 
বিন্দুমাত্র বিক্ষোভের জম্মুখীন 
হলেই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে 
রাস্তা তৈরাঁর হুকুম দিয়ে ফেলেন। 
গত মার্চ মাসে যে কেন্দ্রীয়, কামাট - 
রাজস্থানের খরা অণুলগঁল পাঁর- 
দর্শন করেন সেই কাঁমাট বলেছেন 
যে দৃভিক্ষশাসন করতে হলে এমন 
কাজ হাতে নিতে হবে যেগুলি 
সাত্যকারের ফলদায়ী হতে পারে। 
এই কমি বলেন যে রাজস্থান 
ক্যানেলের পাশে পণচশ হাজার, 
দুভিক্ষপীড়ত লোকের স্থায়ী 
বসবাস এবং চাষ-আবাদের যে 
সুযোগ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা 
হয়োছিল তা কার্যকরী, করা যায় 
নি 'একমান্র রাজস্থান সরকারের 
উদাসীন মনোভাবের জন্য। 

' রাজস্থানের প্রধান সেচ ইঞ্জি- 
নীয়ার মহোদয়ের পাঁরকঞ্পনা 
অনুষায়! রাজস্থান ক্যানালের 
কাছে প্রায় এক লক্ষ দুভিক্ষ- 
পীড়িত লোকের পুনর্বাসন 
সম্ভব। আপাততঃ রাজস্থান সর 
কার এই পাঁরকল্পনা নিয়ে মাথা 
ঘামাচ্ছেন না। 


ঃ নিৰাগৰ| পৰিষদেৰ সতর্কবাণী উপেক্ষিত 


জেরুজালেমের অণ্যলে নাক জুদের 
প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি)! 
শ্রীটেকোয়া দম্ভের সঙ্গে জানান £ 

“জের [জালেমের জীবনযান্লা অব্যা- 


এবং তা এই নগরের পক্ষে এতি- 
হাঁসক নিয়াত।” 
ইসরাইলের এই হুমকি প্যালে- 
স্টাইনের আরববাসীদের দাবিয়ে 
রাখতে পারলে সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন 
ও আমোরকা আঁত সহজে পাঁশ্চম 
এশিয়ায় শোষণ চালিয়ে যেতে 
পারবে। তাই একাঁদকে সাম্রাজ্য- 
বাদদের অস্রে সজ্জিত হয়ে ইস- 
রাইল প্রাতবেশ আরব রাম্ট্র- 
গুলোর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে 
যাচ্ছে, অন্যদকে কিছু তাঁবেদার 
আরব শাসক সামাজ্যবাদীদের তৈল 
শোষণে সাহায্য করছে। 
প্যালেস্টাইনের অণ্চল দখল 
করে ইসরাইল পাঁচ লক্ষের ওপর 
প্যালেস্টাইনবাসীকে  দেশছাড়া 
করেছে, সহরগুলোর্তে ধবংসলাীলা 
চালিয়েছে, হাজার হাজার আরবকে , 
কারারুদ্ধ ও নিপীড়িত করেছে, বিশ 
লক্ষ প্যালেস্টাইনবাসীকে গৃহহারা 
করেছে_ এ সবই নাৎসাঁ অত্যাচারেক 
(শেষাংশ অস্টম পৃষ্ঠায়) - 

















Lh 


॥ অটে ছু 


এম ইউ মির নীহাববা কে কয়েকটি গর 


বি বির হত ভর ড়া 


বিভিন্ন দৈনিক সংবাদ পাঁতকায় 
ক্যানিং থানার অন্তর্গত দেবী 
আবাদ-গ্রামে জোতদার কর্তৃক কৃষক 
হত্যার যে সংবাদ প্রকাশিত হই- 
পাছে এবং এই পাঁরপ্রোক্ষিতে 
এস.'ইউ সি-র নীহার মুখাজশী 
যে বন্তব্য রাখিয়াছেন তাহা মনো- 
যোগ সহকারে পাঁড়লে স্বভাবতঃই 
মনে কয়েকটি প্রশ্ন জাধুগ। আশা 
করি নীহারবাব; তার যথাযথ উত্তর 


আগুন দিবে গ্রামে অপরের বাড়াতে 
নয়, এ সম্পর্কে নীহারবাবুর বন্তব্য 
কিঃ 

অভিযোগ রুরা হইয়াছে যে 
এই কৃষকরা নাকি জোতদারের 
বাড়ীতে খাইয়াছে। জোতদারের 
নাম এধং বাড়ী কোথায়. বাঁলবেন 
কি? দাউদ মোল্লা ও কোবাব্বৎ 
মণ্ডলের সাহৃত এস-ইউ-স 
পাঁট‘র সম্বন্ধ কি এবং কেনই বা 


ছেন? ইহা কি সত্য নয় এই হাজ? 
দাউদ মৌজ্লা সরকারের তিনশো 
নয় বিঘা খাসজাম বহাদন , 
ধারয়া বেআইনী ভাবে ভোগ 


' দখল করিয়া হাজার হাজার টাকা 


অবৈধ উপায়ে উপাজন ' কাঁরয়া- 


ছেন? 


আমরা দাক্ষণ বারাসতের আঁধ- 
বাসীরা জান যে হাজী দাউদ। 
মোল্লা একজন বৃহৎ (চজোতদার ৷ 





যে সকল এস, ইউ, সি-র কমশি 
আহত হইয়াছেন তাঁদের নাম ক? 


এবং তাঁদের কোন হাসপাতালে 
দেওয়া হইয়াছে ক? 

ইহা কি সত্য নয় যে, জোত- 
দারবা/ পালইবার সময় গ্রামে 
' জাগুন দিয়া পালাইয়া 'গয়াছল 2 
যাহারা নিহত ও আহত হই- 
যাছেন তাঁহারা যাঁদ দাউদ মোল্লার 
বাড়ী আক্ৰমণ ।করে 'থাকেন তাহা, 


তাঁহার নিজ নামে ও বেনামে পাঁচ- 
শত বিঘা জামি আছে; ঘোড়া 
আছে, ছয়টি বিবি আছে এবং 
একাঁধিক' বন্দুক 'আছে। এটা কি 
ক্ষেত মজুর ও গরাঁব চাষীর, 


, লক্ষণ? এই দক্ষিণ বারাসত গ্রাম, 
 নারুলপুর মৌজায় রাহম বক্স 


দাউদ মিয়ার আত্মীয় এর কাছে 
সব সংবাদ জানতে পারা যাবে৷ 
দাউদ মিয়ার বাড়ীর ভিতর হইতে 
ষে' বন্দৰক ছোঁড়া হইয়াছে সে 
বন্দৰক আসিল (কাথা হইতে? 
এটা কি পূর্ব পরিকল্পিত নয়? 
নগহারবাবু বলিয়াছেন এটা জামির 


চেরার 


প্যালেষ্টাইন 


ও ইসরাইল 


(এম পৃষ্ঠার পর) 


, কথা স্মরণ কারিত্য় দেয় 'যখন লক্ষ 
লক্ষ জু গত মহাযুদ্ধে [হিটলারের 
রোষে আহতি দিয়েছে৷ 

আরবদের বিরুদ্ধে ইসরাইলের 
আক্রমণাতআবক মনোভাব এবং প্যালে- 
স্টাইনবাসীদের প্রাতি অবর্ণনীয় 
. অত্যাচার সমগ্র আরব ভূখণ্ডে প্রাতি- 
বাদের ঝড় তুলেছে যার পুরোভাগে 
আছে প্যালেস্টাইন কমাণ্ডো বাঁহনী 
এবং বৈপ্লীবক আরব সংস্থাগুলো। 


বিমান বন্দর আক্রমণ করেছিল। 
কিন্তু লেবাননের ছান্ সমাজ ও 
বৈস্লারক দলগুলো বেরুট সর- 
কাররে বাধ্য করছে যেন লেবানন 
«ইসরাইলের হুমকিতে ভাত হয়ে 
কমাস্ডোদের সমর্পণ না করো 


ডের ee 
পেরেছে স্বাধীনতার লড়াই করতে 
হলে অস্য ধারণ করতে হবে, তাই 
তারা আলজেরিয়ার ও িয়েং- 
নামের জাতীয় মুন্ডি ফ্রন্টের বৈগ্ল- 
ববিক দৃষ্টান্ত গ্রহণ 'করেছে। 
ইসরাইলী আক্রমণের .'বিরুণ্ধে 
লড়াই করতে হলে এবং সমগ্র আরব 
ভূখস্ডে জনগণের ' স্বাধীনতা 
প্রতিষ্ঠা করতে হলে আরব দেশ- 
গুলোতে সশস্ত বৈপ্লবিক লড়াই 
চালাতে হবে। এই বুঠেধে জয়ী 
হতে গেলে আরব জাতিকে এঁক্য- 
বদ্ধ হতে হবে। ইরাক কাঁমিউ- 
লিস্ট পার্টি বৃহৎ দেশগুলোর 
পশ্চিম এশিয়া নাতির সমালোচনা 
করে বলেছে, ইসরাইলের ধ্বংসই 
এই পার্টির বর্তমান নীতি হবে। 


4 
শের মামলায় জড়াইয়া,..অযথা হর-- 
রাণি করে। নীহারবাব রা যেহেতু 
দাবী করেন যে তাঁরা জঙ্গী 
কৃষক আন্দোলন কঞ্জেন সেই হেতু 
আঁর এ বিষয়ে জ্ঞান আছে বলে 
আমার ধারণা। তান জানেন জর- 
নগর ও কুলতাঁল থানায় কৃষক 
কমরেডদের বিরুদ্ধে জাঁমদার বা 
পুলিশ মিথ্যা মামলা দায়ের করি- 
য়াছে। এই প্রসঙ্গে এস, ইউ, সি 
কর্মী শচীন ব্যানাজনি ও মহাদেব 
মণ্ডলের কথা ধরা যাক না কেন। 


বাবুর নামে এখন ধান ল্ঠের কেস 
আছে। নিয়ম কান্দন এক রকম 
তান এটা মানেন নিশ্চয়ই। তাই 
আশা করি সমস্ত উত্তরগুলি তার 
কাছ হইতে পাব। নচেৎ নেহাৎই 
মিথ্যা গর্লাবাজী কারয়া. বেশ 


দিন বাজীমাৎ করা যাইবে না। 


সব শেষে. একথাও বলিয়া রাখলাম 
যে নীহারবাব্ড যাঁদ চান তো 
তাঁর দলের মধ্যে শত শত লোকের 
নাম প্রকাশ করতে পারি, যাদের 
নামে এখন ডাকাতি, লুঠ , এরং 
চুরির কেস আছে। 


হরগোপাল সেন 
সাং দাঁক্ষণ বারাসত 
চব্বিশ পরগণা 


সি পি এম কমের 
গ্দান্ক অনুমৱণ করছে 


প্রথমে মনে হয়েছিল আমরা 
ক কংগ্রেস আমলে ফিরে গোঁছ। 


' ষুস্তফ্রন্টের উপর আমার আন্তাঁরক 


বিশ্বাস থাকা সত্বেও ভাবতে বাধ্য 
হয়েছিলাম যুব্তফ্রন্টের চার মাস 
যেতে না যেতেই আমরা কি আবার 
কংগ্রেস আমলে ফিরে গেলাম 2/ 


দাসপাড়া, শবনগর, গড়াইঘারণী 


প্রভৃতি জায়গায় দোসরা জুন থেকে 
ডি জন- 
সভায় বন্তৃতা দিয়েছ, ঘরোয়া 
বৈঠক করেছি, সাধারণ চাষী ও 
ক্ষেত মজুরদের সংগে কথা বলেছি। 
ওরা নিঃসত্কোচে কি জানি কোন 
বিশ্বাসে আমাকে খুলে বলেছে 
সব িকছু। স্তব্ধ বিস্বয়ে হতবাক 
হ্য়াছ। কয়েকজন চাষী বললে 
“বাবু, কৃষক কাঁমাতির মোক্সবাদশ 
কমিউনিস্ট দলের চাষী সংগঠন ) 
বাবুরা বলছে, আমাদের দলে না 
এলে জমি দেব না।” কেউ বললে 
“আমরা যখন খাস জাঁমর জন্য 
কৃষক সমিতির কাছে 1গয়োছ, 
বাবুরা কলেছে, তোরা আমাদের 
ভোট দিয়েছিস? যারা আমাদের 
লোক, তাদেরকেই জাম দেব তোরা 
পাব না যা৷?” বললাম “এ 
তোমরা ভুল বলছ, এ কথা কি 
জ্যোতিবাবুর দল বলতে পারে? এ 
রকম কথা কংগ্রেস বলতো” চাষীরা 
বলেছে-না বাবু, বলেছে। শুধু 
তাই? দেখুন না গঙ্গাদাসপাড়ায় 
বহু পুরোনো বর্গাচাষীকে উচ্ছেদ 


. দেয়। 


করে ওদের দলের চাষীদের বর্গা- 
দার সাজিয়েছে এ জাম দখল 
করছে। এটা অন্যায় নয় বাবু?” 
ওরা হয় [ত এরকম ভাষায় বলেনি, 


“কিন্তু একথাই বলেছে। ভাবলাম এ 


কি রকম কাজ। কংগ্রেসের আমলে 
বর্গাদার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সি পি 


এম লড়েছে, এখনও বলছে বর্গা- ' 


দার উচ্ছেদ চলবে 'না। সন্দেহ হয় 


তা হলে কি হরেকৃফবাব বর্গাদার ' 


উচ্ছেদ চলবে না এই শ্লোগান 'নিয়ে 
সি পি এম দলভুক্ত বর্গাদার উচ্ছেদ 
চলবে না একথা বলতে চেয়েছেন। 
কুশবাড়িয়াতেও একই অবস্থা । 
পুলিশ ক্যাম্প বসেছে ওখানে । 
চাষীদের চোখে মুখে আতঙ্ক, থম 
থমে ভাব। যে জমকে কেন্দ্র করে 
কুশবাঁড়য়ায় উত্তেজনা, সেই উত্তে- 
জনাকে ঠান্ডা করার জন্য, যাতে 
চাষীতে চাষীতে মারামাঁর না হয় 
তার জন্য এই ব্যবস্থা ৷, ভালো 
কথা। কিন্তু অপর পক্ষে যখন 
সি'পি এম দলভুক্ত চাষীরা জমিতে 
নামল পালিশ বাধা দিল না। 
অন্য পক্ষ এলে পুলিশ বাধা 
এ কেমন শান্তিরক্ষা ১ 
পুলিশের তো নিরপেক্ষ থাকা 
উঁচত। কিন্তু পুলিশ তা থাকতে 
পারে না, কেন না এ অণ্যলের সি, 
পি, এমের জনৈক নেতার উক্তি হল 


“থানা এখন আমাদের ঘর বাড়ী?” 


অর্থাৎ পুলিশ ওদের লোক। আগে 
মান্মষ জানত পুলিশকে - দিয়ে 
দলীয় "স্বার্থে যত নোংরা কাজ 
কংগ্রেপীরা করাত। সরকারী 
যল্কে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা 
চলবেনা, এই আওয়াজ আমরা বাম- 


পন্থাঁরাই তুলোছিলাম। আজ বাম- ' 


পল্থী শিবিরের একটা দল সেই 
কাজ করছে। তাই জনসাধারণের 
মধ্যে এ প্রশ্ন আসবে আসছে, যা 
আদৌ অস্বাভাবিক নয়, কংগ্রেসকে 
হটিয়ে কি লাভ হল। 
শুনলাম সি পি এম দলভুস্ত 
জনৈক ভদ্রলোক তাঁর নিজস্ব বাড়ি 
নির্বাচনের 'আগে একজন লোককে 
বিক্রি করে পাকিস্তান চলে 'গয়ে- 
ছিলেন। ' যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রাত- 
চ্ঠিত হওয়ার পর তান ফিরে এলে 
তাঁর বিক্রি করা বাসগৃহ জবর দখল 
করে সি পি এমের কর্মীরা তা 
ফিরিয়ে দিয়েছে। যে টাকা 'দয়ে 


'কিনৌছল সে অসহায় ভাবে 'িবচা- 


রের জন্য মাথা ঠুকছে। সংবাদ 
বিপ্লবী বলে পাঁরাচত একাঁট দল 
এ কেমন ধারা ীবস্লবের নজীর 
রাখলেন ? 

এ ধরণের আরও বহু ঘটনা 
শুনোছ। সমস্ত ঘটনা; লিখতে 


'যুস্তফ্রন্টের শরিক দলের একজন 


কর্মী হিসাবে নিজেও যেমন সঙ্কচ 
(বাধ করছি তেমনি যাক্তফ্রন্ট 
সম্পর্কে জনসাধারণের মন কোথায় 
গ্য়ে দাঁড়াবো তা কল্পনা করে 
আতঙ্কিত হচ্ছি। অথচ' একটা 
হবে এটাও সহ্য করা যায় না! 
কেননা ' যনজ্তফ্রন্ট কারো পৈত্রিক 
সম্পত্তি নয়৷ আমি আশা করব 
সি পি এমের এঅনতৃত্ব যুন্তফ্রন্টের 
স্বার্থে এই সব অভিযোগের তদন্ত 


করে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ কর- 


অচিন্ত্য সিংহ 
মুর্শিদাবাদ 


বেন! 


t 
t 
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শরিকী সংঘ 


F) 


মি ণি এম 


'ষুন্ত ফ্রন্টের শারক দলগহালর 


মধ্যে অন্তর্দলীয় সংঘর্ষ বন্ধ 
করার জন্য “ফর্মূলা মেকার” 
প্রমোদ দাশগুপ্ত বর্ধন একটি 
ফর্মলা আবিষ্কার করে ফ্রন্টের 
পণ্ট বৈঠকে বার বার, 
আলাচনায় ব্দ্ত ঠিক তখনই 
প্রমোদবাবুর লালসেনারা ফ্রন্টের 
অন্যান্য দলগ্ঁীলর ওপর একতরফা 
আক্রমণ করে চলেছে। 


কয়েকাঁদন বন্ধ থাকার পর 'পুনরায় 


গত পনেরোই জুলাইয়ের সংবাদে 

যে, ক্যানং-এর নারায়ণপুর 

সি, পি, আই, (এম)-এর 
কর্মীরা এস, ইউ, সি-র জনৈক 
নেতৃস্থানীয় ব্যান্তর বাড়ীরঘর লুট 
করতে যায়। এতে এস, ইউ, সি, 
দলের সমর্থকরা বাধা দিতে গেলে 
উভয় দলের. মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। 
পলশীসূত্রে এও প্রকাশ যে, সি, 
পি, আই, (এম)-এর কর্মীরা বন্দুক 


নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং কয়েক, 


রাউন্ড 'গাঁল চালায় (বস্দুমতী, 
যোলই জুলাই )। এই খবরটি 
জেনে স্বভাবতই এ বিষয়ে কোন 


তাতেও দ্বিমত থাকা উচিত নয়। 


শরিকী সংঘর্ষের কারণ নির্ধা- 
রণ করতে গিয়ে সি, পি, আই এম 
এর নেতৃবৃন্দের ' মধ্যে প্রমোদবাবড 
এবং জ্যোতিবাবু উভয়েই স্বীকার 
করেছেন যে, শারিকী দলগ্ুলির 
মধ্যে সমাজবিরোধীরা অন্প্রবেশ 
করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হোল এই ষে, 


সমাজবিরোধীরা কোন দলের । 


পিছনে আশ্রয় নেয়? আমাদের 
আঁভজ্ঞতা কি বলে? সমাজ- 
বিরোধীরা ভালভার্বেই জানে যে 
যেখানে প্যাীলশের নজর পাড়িয়ে বা 
তাদের সহযোগিতা পেয়ে নিভর্ধয় 
কাজ করা যায় সেখানেই তারা 
আশ্রয় শেয়। এই প্রসংগে এই ধারণা 
হওয়া নিশ্চয়ই অযৌন্তক, নয় যে, 
পৃলিশা দপ্তরটি সি, পি, আই-এম 
দলের নেতার অধীনে থাকায় 





স্বভাবতই  সমাজবিরোধীরা এ ' 


দলের ছন্রছায়ায় আশ্রয় নিতে থাকবে। 
আর তাছাড়া, সংঘর্ষগুলি যের্প 
একতরফাভাবে ঘটছে তার থেকেও 
প্রমোদবাব এবং জ্যোতিবাবূর সঞ্গে 
একমত হয়ে এ কথা বলা অসমীচিন 
হবে না যে, সমাজবিরোধণরা প্রমোদ- 
বাবু এবং জ্যোতিবাবুর দলের লাল 


িশানার তলায় আসর জাঁকিয়ে ! 


বসতে সুরু করেছে।' এখন যাঁদি 
সমাজবিরোধারা সি, পি, আই-এম- 


এর নাম করে অন্য কোন দলের * 


সঙ্গে সংঘর্ষ বাধিয়ে ফ্রন্টের কাকে 
নম্ট করতে চায় তবে সি, পি, আই 
এম দলের নৈতৃবৃন্দ এর প্রতিবাদ 
করেন না কেন? তবে কি বুঝতে 
(শেষাংশ ৯ম পশয়) 


Ly 
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HE 2 কাতষের পরিচয়, দিয়েছেন। লোন- 
| 1১১ নর রত রূপা স্দুরত 





nN ১. * 
(পঞ্চম পন্ঠার পর) - (অষ্টম পৃত্ঠার পর) - 


দাঁড়ালো। স্পেসস্দ্ুট পরে তাঁদের হবে যে এই সংঘর্ষের পিছনে 
বে'কে, হেট হয়ে চাঁদের পাথর তাদের সমর্থন রয়েছে? আম 


| তপনেশ ভট্টাচার্য এ 
“লোঁনন ও অক্টোবর বপ্লব” সমাজসংস্কারের কোঠায় পড়ে; তা. 
মণ্পস্থ হয়োছল ত্যাগরাজ হলে থেকে ষে রস উপভোগ করা যায় 


তুলতে বেশ' কষ্ট হয়েছিল। 

এ চাঁদের এই জামির টুকরা 
আমাদের কাছে অমূল্য, তার রাসা- 
যাণক, বর্ণালী ও অন্যান্য বিশ্লে- 
ষণ করে আমরা যেমন চাঁদের উৎ- 


মনে কার তাই এবং এই সংঘর্ষ 
গলতে প্দাীলশও মদত "দিয়ে 
চলেছে। ফ্রম্টের অন্যান্য দলগ্দাল 
এ একই আঁভষোগ করেছে যে 


সি, পি, আই, এম পুলিশকে দলীয় - 


এগারই জুলাই হীশ্ডয়ান, 1থয়েটার 'তা 
আযসোসিয়েশনের উদ্যোগে। একে 
বিলম্ব তায় মাননীয় সভাপাঁত ও অসংখ্য ঘটনা একটা 


ভোগ হয় না৷ ইতিহাস এবং জীব- “নতুনের চাটি থাকরোও নাটকের 


পাত্র কথা জানতে পারবো, তেমাঁন স্বার্থে ব্যবহার করছে। যেখানেই 
হয়তো পাঁথবী ও গ্রহাঁদর তথা 
সৌরজগতের উৎপাত কি করে গুন্ডামী করেছে সেখানেই পুলিশ 


হোমনা, তার কার্যকারণ 'সম্পকেরি মীরব দর্শকের ভূমিকা 'নিয়েছে। 


 হাঁদশ পারো। আমরা পূুবেই - গণ্ডগোল থেমে গেলে প্দীলপ সি, 


আপনাদের 'কাছে বলেছি যে, পি, আই এম দলের কর্মীদের 
পৃথিবাঁ ও চাঁদ আসলে যেন যন নির্দেশে অন্য দলগ্দজীলর কর্মী" 


কোনো , বিশেষত নর যথাযথ বর্ণনা কদাচিৎ সার্থক সংগে মর না হয়ে ক্রিম ভাবে 
রে {িশ্লে- * নাট্যলোকে, উত্তীর্ণ হয়। ০5181 
ষণপ অবকাশ থাকা ' খুবই সম্ভব ' আঁভিনয়াংশে ৪২758 Rd 


“বকল্তু তার প্রকৃষ্ট স্থান নশ্বর 
নাট্য মণ্ট নয়। একই কারণে মহা- নেই) আভিনয়াংশ. লোনন চারতকে 
পুরুষের জীবনধ থেকে যে উদ্দী- বাস্তবতা"দান করেছে।' বুখারিনের 
পনা মেলে তা, রাজনশীত 


ভ্ 
(দশম ষ্টোর পর) 


রনি 
করার জন্য যাতে ভাঁবষ্যতে এ জের জামর পরিমাণ কি বর্ত 
[বিষয়ে অধ্যাপনার কোন ব্যাঘাত না মান খাঁ্ডত - অবস্থায়, বেলগাঁছ- 


ঘটে। কিন্তু অধ্যাপনার পদটি য়াতে যা জায়গা আছে তার চেয়ে ' 


খালি হতেই মাড়োয়া সাহেব 'সর- বেশী বা সমতুল্য ? 

'কারকে। বোঝালেন যে এই 'বষয়ে ধদ্বতীয় প্রশ্ন উঠেছে প্‌ এল 
“লিক্ষাপ্রাপ্ত কোন কর্মচারী বাংলা ৪৮০-র টাকাটা বেহাত হয়ে যাবে। 
দেশে নেই। তাই বিজ্ঞাপন দিয়ে 'এই টাকাটা ভেটেরিনারীর উন্নতির 
জব্ৰলপুর থেকে বেশী মাইনে জন্য। ভেটোরনারী ' শিক্ষার যে 
দিয়ে তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে বিস্তার প্রয়োজন তা অনস্বীকার্য । 
এলেন! বাধ্য হয়ে ডাঃ মুখাজপীকে কিন্তু সেটা ত স্নাতকোত্তর) প্রসা- 
হাইকোর্টের স্মরণাপষ হতে রের জন্য। 
হমেছে। K 
৮ এই ভিরেন্টার. দেবরাজের জন্য অষ্টালকাতে স্নাতকোত্তর সমস্ত 
মোকদ্দমায় অর্থব্যয় করতে. হচ্ছে। কোথায়? ভিক্ষার টাকাটাও মারা 
এতগুলো মামলা সেই ঘুরে {ফিরে যাবে না আবার কলকাতা শহরের 
একজন ডাইরেক্টরের আমলে এবং বুকে যেসব মারাত্মক বাঁজাপু নিয়ে 
তাঁরই জন্য হচ্ছে। সরকার কি. কাজ চলছে যার একটাও একবার 
এঁকটদ খোঁজখবর করে দেখবার খোলা হাওয়ায় বেরুতে পারণে: 
চেষ্টা করবেন না? ' সর্বনাশ ঘটে যাবে, সেই এমাল- 


মাড়োয়া সাহেবের সর্বাধুনিক গ্নেমেটেড্‌ স্কাঁমের পক্ষে কল্যা৯ 


ফল হলো কলকাতার বিখ্যাত পীর খোলা ফাঁকা জায়গাটা কি 
ভেটোরনারী কিন্দজাটকে কল্যা- ভাল নয়? আর এই সব বভাগ- 
নীতে সরিয়ে এ জায়গায় নিজের গুলিকে ' কল্যাণতে পাঠালে 
সাম্রাজ্য বিস্তার। এরই প্রতিবাদে মাড়োয়ার , সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদ 
"ছাত্ররা ধর্মঘট করায় সরকার কলেন্গ হলেও বেলগ্যাছয়া কলেজটিকে 
বন্ধ করে দিয়েছেন। অবশ্য মাড়ো- স্থানান্তরের কোন প্রয়োজন থাকে 
য়ার সাহেবের পঁরামর্শেই। একা- না। - 

ধরে তান সরকারকে বোবাচ্ছেন বর্তমানে বেলগ্যাছয়াতে অর্থাৎ 
যে কলেজে জায়গার অভাব আর মাড়োয়ার রাজ্যে যেখানে প্রতিটি 
অন্যধারে তিনি একের পর এক মুহুর্ত সংঘাত মুখর, প্রাতাঁট 
সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোর ও এমাল- সেকেন্ডে উত্থান পত্নের । গাঁতর 
গ্যামেটেড স্কণমের নাম করে জায়গা কে লক্ষ্য রাখতে হয় সেখানে 
দখল করে চলেছেন। জায়গা না কোনও রকমে চাকুরী, করা চলে 
থাকলে কি করে এগুলি কলেজের 'কল্তু রিসার্চ করা চলেনা। তার 
লাকায় চলছে? জন্য সৃম্পর্ণ বাধামুস্ত আবহাওয়া 
জায়গার অভাবের য্যান্ত যে কত এত বড় বড় যে সব রিসার্চ 
ভিত্তিহীন তার প্রমাণ বেলগাছিয়া আফসার, ভিাজিজ ইনভেম্টিগেশন 
কলেজের জমির পরিমাণ চল্লিশ অফিসার তারা ত কেবল টেম্টটিউভ 
একর আর কল্যাণশীতে যে জায়গা নেড়েই চলেছেন। মাড়োয়া সাহে- 
নৈওয়া হয়েছে তা হল, তিরিশ বের রাজত্ব কালে কটা বৈজ্ঞানিক 
একর। মাদ্রাজ ও বোম্বাই সহরে, লেখা বাভিন্ন পত্র, পত্রিকায় বার 
যে দুটি ভেটোরনারী কলেজ হয়েছে তার একটা হিসেব নিলেই 
রয়েছে তার জায়গা বেলগাছিয়ার বোবা যাবে যে অন্যান্য - রাজ্যের 
তুলনায় অনেক কম। তাছাড়া দুন- তুলনায় বাংলাদেশ কত পিছনে 
যার সেরা রয়েল ভেটোরনারশ কলে- রয়েছে। 


এবং সংগে বিতর্কের দৃশ্যে তাঁর বিশ্লে- রক্ষা 


ভেটেরিনারী কলেজ. জাল 


ডিগ্রী কলেজটাকে না বিচার 
তুলৈ নিয়ে কল্যাণীতে নবানার্মত ' 


সনীয়। 


{ 


নামে, ই: নামে এই 
যে বছরে বছরে এত অর্থব্যয় সোট 
এক শুধু ভ্যাকাসন তৈরী 
করার জন এই ভ্যাকীসন ত 
বাইর কে অনেক. কম মূল্যে 
কিনে আনা! যায়। তারজন্য এত 
গাল আঁফসার পোষার 


রিসার্চের { নামে, শিক্ষাবিস্তারের 


'বাভল্ন ।পশ্াক্ষার, চেহারা 

বোঝাতে |হুয় যা বর্তমানে কল্যা- 
| 

ণশতে (যেখানে প্রথম ও 


মাদ্রাজ, বোম্বাই 
প্রভৃতি দ্বারে ভেটোঁরনার কলেজে 
নর প্রশ্ন কখনই ওঠে 

না৷" | 
তাতে গোঁয়া্তীমর বশবতশী 
না হয়ে, |কুচক্ী 'িরেক্টারের মোহ- 
জালে না হয়ে বিষয়াটকে 
পূর্ণাজ্গভাবে বিচার করার জন্য 
আমরা | ফ্রন্ট সরকারকে অন্মু- 
রোধ জন্যই, কেননা প্রায় শত- 
বর্ষের 1 যে কলেজাট 
বন্ধ অভৈসান্ধ হচ্ছে তা 


গ্রহ, পাঁথবীর ক্ষয় হয়ে থাকলেও 
জল্মলগ্নের ' লক্ষণ থেকে আমরা 


পোথবীর ও গ্রহাঁদর জল্মবৃত্তান্তের - 


হদিশ পাবার আশা রাঁখ। 
চাঁদের বুকে তাঁরা ইসসমোগ্রাফ 
বা 'ভূকম্পনমাত্রা মাপবারু যন্দ 
(এখানে চন্দ্ুকম্পন বলা. যেতে 
পারে ).রেখে এসেছেন! এ থেকেও 


জানা গেছলো” যে, চাঁদের কোনো 
একটা বিরাট চুম্বকের মতো সব- 
সময়েই কাজ" করে। কেন নেই এ 
তকেরি আমরা এখানে অবতারণা 
করতে পারল: না। 


এখন সূর্য থেকে উচ্চ তাঁড়ত- ' 


পিষ্ট হয়ে কাঁণকাপ্রবাহ , (এদের 


নাম দেওয়া হয়েছে সন্র্য বায়ু), 


বেরিয়ে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র 
যেন কয়েদ হয়ে ষায়। চাঁদে তা 
হবে না এবং সেজন্য এই সূর্ধ- 
বায়ুর পাঁরমাণগত চেহারা এবং 
অভূতপ্নর্ব স্াবধা চাঁদে বলে। এর 
সামান্য ব্যবস্থা করবার জন্য তাঁদের 
এল্দামাঁনয়ামের পাত রেখে আসবার 
কথা 1ছল। 


আর বায়ুশূন্য অবস্থাতে জাব- 
বিজ্ঞানের কি নব 'দিগল্ত উম্ভাঁসত 


হবে তা আমরা এখনও হয়তো - রঃ 
মৈত্ৰ উপস্থিত 
| সকলক এবং 


পুরো আন্দাজও করতে 
না! শু 


দের গ্রেপ্তার করেছে। বাংলা দেখে 
হওয়ার পর থেকেই সি, পি, আই 
এম নেতৃবৃন্দ এই জঘন্য স্বাবধা- 
করেছে।. যাব্তফ্রন্টের সুযোগ নিয়ে 
নিজস্ব. _. দলকে বাড়ানোর জন্য 
বাভিন্ন স্তরের খেটে খাওয়া মানু- 
ষের সংগ্রামী এঁক্কে তোয়াক্কা না 
করৈ অন্যান্য বামপন্থী দলগুীলর 
প্রীত সি,,পি, আই এম-এর যে 


' আক্ৰমণাত্মক 'মনোভাব তা' সাঁত্যই 
যখন সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ সালে চাঁদের 


আত মারাত্রক। আর এই যাঁদ 
কোন মাকর্সবাদশী লোননবাদী(?) 
দলের দৃষ্টিভংগণ হয় তবে এ 
দলটি সম্বদ্ধে নূতন করে চিন্তার 
প্রয়োজন আছে। কারণ ভারত- 


্নুলেখ! বচন! 


LS 
এবং রিজিওনাল কর্পেজ অব এড;- 
'কেশানের ডি, এম, সোমাপ্পা। 


হিন্দী বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় - 


ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন 


' ষথাকুমে রাজস্থান কলেজের মহা- 


'দেও প্রসাদ চতুর্বেদাঁ, এস এডি 
টি কলেঞ্জের জয়শ্রী অনন্ত ডাণ্গে 
এবং আগ্রার আর বি “এস ওয়ার্ক 
মেন কলেজের রমেশচল্দ্রু আগর- 
ওয়াল। 

বাঙ্গলা বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় স্থান আঁধকার করেন 
যথাকয়ে ত্রিপুরার এম 'ঁব 'বি 
কলেজের কৃফখর নাথ, জলপাইগুড়ি 
ইঁজিনীয়ারং কলেজের শ্যামল কর 
এবং বাঁড়শার বিবেকানন্দ কলেজের 
সুশান্তকুমার রায়। এছাড়া প্রত্যে- 
কাঁট' (বিভাগে আরও দশটি পুর- 
সকার দেওয়া হয়। সুলৈখা ওয়ার্কদ 
লিমিটেডের 5 


"দস, পি: আই এম-এর কর্মীরা , 


ঞ্চ 


নী NO. C72 


Ul চিরিৎয| বিভাগের রী ডাইবেইৰ | 


মাড়োয়| মাছেবের যথেষ্ঠাচারের কাহিণী 


স্বজন পোষণের স্বার্যে শতবর্ষের প্রতিহ্তবাহী 
পি কলেজ ক্রল্যাণীতে। সরানো হছে: 


' পশু পালন, দুবভীগের ' ডাই- , 
রর শ্রীযুক্ত “দেবরাজ মাড়োয়া' 
একজন কুচ ওঁ দাত 
বাজ৷ ' স্বজন : 'পোষণৈ "সরকারী 
দত তাঁর 'জ:াড় মেলা ভার। তাঁর 


বিরুদ্ধে ভভীজলেন্সং “তদন্ত 
করে কড়া শাস্তির স পাঁরশ্‌ করে- 
'ছিলেন। ' কিন্তু তান পূর্বতন 


যত ফ্রন্ট সরকারের মন্দ, কার্শী- 
কান্ত মৈত্রকে ভাঁজয়ে নিজের গা 


বাঁচাতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমানে বিরুদ্ধে 
...দিন উঠবেই। তাই তান বিভী- সময়-' 


'না- বিকার রাজত্ব চালালেন। এই ইীতি-' 


কলেজে অধ্যাপক হন৷ 


সুযোগ সন্ধানী এবং. কাঁরৎকর্মা-- 


লোক! 

জীবনে কোনদিম কোন প্রদেশের 
মধ্যে না বার, হয়েও, একাদিনেরও 
প্রশাসনিক যোগ্যতা না থাকা সত্বেও 
১৯৪১ সালে তান পশু চাকংসা 
বভাগের জয়েন্ট ভাইরেক্টার হলেন। 


১১৬৫ সালে ডাইরেক্টর ণসলেকসানের জন্য কোন 'শহরে বদলার প্রার্থী । 


কথা উঠল। তদানীন্তন ভাইরে- 


+ হস সংবাদদাতা), 


সে'সময়ে পাবালক এ নির্দেশ বাতীত, ওঠাবসা। ক্লোন 
নন কিছুই... করেন।মা।. এই . সমস্ত 
বান শ্ীমাড়োয়ার পাঞ্জাব ভেটোর-- নিয়োগ নিয়ে, প্রন. উঠতে প্রারে।- 


' নার কলের পুরোনো অধ্যাথক 1 তাই তান :তাঁট্ের একের. পর এক ' 


ডাঃ” ধান্দার সটুপারিলের যোগ্যতা- রাজন ট্রোনংয়ের. পাঠাতে লাগ-- 
সম্বন্ধে অনেকের 'দ্ীবী-অগ্রাহা হল দোন্‌,,- যাতে তাঁরা উচ্চতর শিক্ষার 
আর ভাইকে হয়ে, বসলেন দাবা, করতে পারেন।. তাঁর আমলে 
পূর্বতন শ্লীমাড়োয়া। ‘'' ফতগ্দাল দ্ৌনিং এ. ভাবে সরকার 
"ডাইরেক্টর হবার' পর মাড়োয়ার খরচে হয়েছে তাদের প্রত্যেকটি 
সাহেব বুঝেছিলেন, যে অন্যায়ের “ বিশেষভাবে পরাঁক্ষা করলে দেখা, 
প্রীতবাদ একদিন না এক- যাবে, তাঁদের প্রোনংয়ে পাঠাবার 


(কেঠকোন 'রকম প্রাতসোগিতা- 
হাসের প্রথম পর্যায়ে চলল সাস- মূলক পরীক্ষা হয় নি, 

পেনশানের্‌ পালা। অকারণে ও (খ) এবচার করে দেখা হয়ান 
সামান্যতম কারণে কর্মচারীদের এদের চেয়েও এ বিশেষ বিষয়ে ' 
সাসপেশ্ড করা হতে লাগল।, এই কলেজ থেকে কৃতিত্বের সৃঙ্গে অন্য 
- ডাইরেক্টারের অধীনে মাত্র ১৯৬৬- কেউ পাশ করেছেন কনা, 

১৯৬৭ সালে যতগ্দীল সাসপেন- , (গে) আঁফসারদের মধ্যে এ'রাই 
শান হয়েছেনতা' বোধহয় অন্য কোন চাকুরীতে িনিয়ার কিনা অথবা: 


'দপ্তরের সামাগ্রক ইীতহাসেও হয়ান। বিশেষ কোন অভিজ্ঞতার অধিকার" 


এরই সঙ্গে সঙ্গে শুর হয় বদলীর কিনা | 

পালা? 'কে' ক বছর কোথায় ‘কাজ তাই যেসব স্নাতক দের 
করেছেন' তার ঠিক নেই চললো কলেজে বিশেষ বিশেষ যোগ্যতার 
নার্বচারে বদলা। যান হয়তো পরিচয় দিয়েছেন অথচ প্রভুর দৃদ্ট 
বদ্ধ! “সারাটা জীবন ‘ছোট ছোট 


& 
# 
4৫ 


DARPAN, Price 25 P, 


আকর্ষণ করার মত কোন যোগ্যতার. তার দাম কি এ সব বিচার করবে 
. পারচয় দিতে পারেন নি, তাঁরা, কে? তারপর খোদ জেলাতেই যাঁদ 
প্রবন্টনা ও অঁবচারের ?শকার হয়ে সাহেবের বিশ্বস্ত সুবেদার এ 

মাড়োয়ার যথেচ্ছাচারের দর্শক মাত্। করে । থাকে, তাহলে আর. 

ভেটোরিনারী বিভাগ্গে ভেটোর- কোথায় ? 

নারী সার্জেনের' ঠিক জেলাভাত্তক মাড়োয়া সাহেবের দমন নাতির 
পোস্টগ্াল হল ভেটোরিনারী আর একটি নমুনা পাঁশ্চমবঙ্গ ভের্টে- 
এ্াসিটেন্ট সাজেন আর তারই নারী এসোসিয়েশনকে বানচাল 
নঁচে একাঁদকে 'ডাষ্টিন্ী ভেটোর-: করে ফেলা। এই রাজ্যের এইটি 
নারী, আফসার আর একদিকে একমাত্র প্রফেশনাল বাঁড। 


স্নের। , # রা 
. দেবরাজ সাহেব এই ব্যাপারেও জয়েন্ট সেকেটারণ ডাঃ 
,অনেক খেলা খেলেছেন। "যান ও আাসিষ্টান্ট সেক্রেটারী ডাঃ 


বালখিল্য। . ৷ কলেজে” 
ভাঁওতা মারতে , মাড়োয়ার ত্যানাটাম বিভাগে অধ্যাপনা করে (' 
সাহেবের জুড়ী নেই। এতো আর ছেন। সরকার তাঁকে আমোরকায় 
প্রমোশন নয়, কেবল মার ট্রানসফার। পাঠান এ বিশেষ বিষয়ে এম এস 
কার কাজ "ক দায়িত্ব কত আঁভজ্ঞ- (শেষাংশ নবম পঠায় ) 





বয়সে ' ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার চর বার্ড ডুবতে বসেছে ¢ ' বাজারের ₹ কে বশ গর 
(প্রথম পৃষ্ঠার পর) , এই "িরেক্উরদের মধ্যে একজন 


তাঁকে যেতে হল গশ্ডগ্রামের কোন 


রা নি রি 


ক্র ডাঃ কে, পি, মুখাজশি নাক রকো। সেই সঙ্গে 'কলকাতার 
তাঁর সততা সম্বচ্ধে বিরুপ মন্তব্য আশেপাগ তান ভরে ফেললেন 


করেন! কিন্তু পাবালক সারাভস 
কাঁমশনের কাছে যখন কাগজপত্র 
পাঠান হল ' দেখা গেল ডাঃ মুখা- 
জর মন্তব্য ফাইল থেকে উধাও' 
হয়ে গেছে এবং তার স্থলে 
পাওয়া গেল মাড়োয়ার সম্বন্ধে 
প্রশংসাপত্র তদানীন্তন ডেপনট 








ত ' বস্‌ | 
দ্পাদক কতক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, নদ ৪5 দর্পন কার্যালয় ঠৈকে প্রকাশিত 


তাঁর বিশ্বস্ত অন্চরদের "দয়ে 
মাতে তাঁর দূর্ভেদ্য দুর্গ রাঁচত 
হয় কাঁলকাতায় আর চারধারে। 
বহুদিনের উপ্পোক্ষত এই পশু াক- 
ংসা বিভাগের দ্র্বলমনা বহু আঁফ- 
সারই সামান্য অনুগ্রহের লোভে 


দাসখধ লিখে দিলেন নিজ 


কাছে। 

তৃতীয় পর্যায়ে মাড়োয়া, 
সাহেব ভাল মাইনের কিছ পদ 
সৃষ্টি করলেন। অবশ্য পাঁরকম্প- 
নার দোহাই 'দয়ে। বাংলা দেশে 
এত পদ আগে 
{তান এই পদগ্যাল সৃষ্টি করে 
পীহরো” হলেন। কোন যোগ্যতা 
{বিচার না করেই তিন বেছে বেছে 
মনের মত লোক 'নয়ে কিছু এযাড 
হক নিয়োগ করলেন। কিছুদিন 
জিত 


ছিল না। তাই 


টাকার বিদেশীমন্রা ভারতের বাইরে 
পাচার করে ীদয়েছে। ॥ 
বিরুদ্ধে ৯ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা 
জরিমানা ধার্য করে। ধরা পড়ার 
পর সাহেবদের প্রায় সকলেই লজ্জায় 
এ দেশ থেকে পালায়। আর তা- 
ছাড়া অত জাঁরমানা দেবার টাকাও 
কোম্পান'র ছিল না। তখন পাঁচ- 
জন ভারতায় কর্মচারণদের হাতে 
কোম্পানীর মালিকানা তুলে দেওয়া 
হয় এবং ঠিক হয় যে পরে সমস্ত 
উধ্বতন কর্মচারীদের একটা সম- 
বায় ভবিষ্যতে কোম্পানীর মালিক 
হবে। 
রা 
তাঁদের পেন্সন .ফান্ডের টাকা প্রায় 
কয়েক লক্ষের মত কোম্পানীর 


চনা করে আর সমবায় হচ্ছে জেনে 


কর্মচারী ছিলেন আর ঠাট / 


সমবায় করার কথা ছল তাদের 


জরিমানার পারমাণ এক কোট প'য়- রাধার নয আরাভাঁরত যার বর 
সি লক্ষ টাকা থেকে ' কাঁময়ে তেন। বাজারে তার টাকা জমার চেয়ে 
তারিশ লক্ষ টাকা করে দেয়। কিন্তু ধার থাকাই সম্ভব। এই ভদ্রলোক! 
যে অলিখিত সর্তে জরিমানা হাস গত চার পাঁচ বছরে এত টাকা কর- 
"হল দেই সমবায় আজও গঠিত টন রব তিনি 


হয়ন আর ভবিষ্যতে রি 
এখন জর কোম্পানশর শতকরা পন 


পঁচজন। যে কর্মচারীদের "নিয়ে শেয়ারের, মালিক। 

| ডি 
অনেকেই কেন্দ্রীয় সরকারকে তাঁর সহযোগণ প্রান্তন আঁফসাররা 
জানিয়েছে যে সমবায়ের নামে জাঁর- সরকারের কাছে গোপনে জানিয়ে- 
মানা ভাস মারফৎ সর্কারকে ।ছেন। প্রশ্ন; ঃ কি ভাবে এই ভদ্র- 
ঠকানো হয়েছে, আর কর্মচারীদের লোক অজ্প সময়ের মধ্যে এত টাকা, 
ঠাকানো হয়েছে তাদের পেন্সন করলেন? এই আয়কর 
ফাণ্ড ব্যবহার করে এবং এই ব্যব- বভাগেরও দৃম্টি আকৃষ্ট হয়েছে! 


ও অন্যান্য কাজের জন্য বেনামী না। বিক্ষুব্ধ কর্মচারীরা বার্ড 
কনট্াক্টর হয়েছেন। এর ফলে এই কোম্পানীর ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ 
িরেকররা ফোপে উঠছে কিন্তু তদন্তের কথা তুলেছেন। কোম্পা- 
EE চৰ জলি, নাঁর মোট কর্মচারীর সংখ্যা আশ 


হাজারেরও বেশী, অতএব একে ত 
ডি কন্রান্ঈরদের মালের দাম ডুবতে দেওয়া যায় না। * 





দুই টু 


my এজ 
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"ৰভগিকে ্রাগানো হয়েছে 


" কংগ্রেসের বিধানসভায় আসন সংখ্যা 


জানা। কি পূর্ব কি পশ্চিম বাঙ- 
লায় প্রাতক্কিয়াশাল গোম্ঠী ক্ষমতায় 
আসীন থাকার জন্য চিরকাল যে 
সমস্ত কুৎসিত পথ "গুণ করেছেন 


তার মধ্যে একটি হচ্ছে সাম্প্রদাঁয়ক . 


পশ্চিম বাঙলায় আজ 
গোষ্ঠীর ' মুখপান্ন 


দ্াঙগা। 


কমে দাঁড়য়েছে পপ্যান্ন। ' কিন্তু 


্ড তাই বলে অবস্থা মেনে নেবেন এমন 


“দূর্ব্বাদ্ধ? ত. কংগ্রেসের হতে 


টিনা গজল বার 


প্রধান সামর্থ্য সেই; যুক্তফ্রন্ট 'সর- 
কারকে বেকায়দায় ফেলবার অন্য 
কোন উপায় না দেখে কংগ্রে্পী এবং 
তাঁদের মতাদর্শী আর কিছ 
সংখ্যক লোক তাই উঠেপড়ে লেগে- 
ছেন কাঁ করে একটা সাম্প্রদীয়ক 
দাঙ্গা বাঁধান যায়। 


পরগণায় এবার আর ' কংগ্রেসীরা 
নাক গলাতে সাহস করেন ন! গত 
কুঁড়ি বছরে মানুষের বিরুদ্ধে 
জঘন) অন্যায়ের যে পাঁক তাঁরা সয়ে 
গায়ে মেখেছেন সেই পাঁকই আবার 


কিছ: শান্ত এখনও আছে, যেখানে 
জমির মালিকদের মধ্যে আছে 


সংখ্লঘ7 সম্প্রদায়ের লোক এবং 
যেখানে পশ্চিমাদনাজপূর, মুর্শ 


যায় 


| 


দাবাদে কোন বড় রকম সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা ঘটলেই তার রেশ ছড়িয়ে 
পড়বে পর্ব পাঁকস্তানে এবং 
খুব শীঘ্রই দুই বাঙলায় “দাবানল 
হু হং করে ছাঁড়য়ে পড়বে। সাধারণ 


এই ধরণের একটা 


, মানুষের মনকে দায়ে 'দেওয়া 


যায়, যাতে পাশাবক মনোবৃত্তি 
জাগিয়ে তুলে তাকে ঠেলে দৈওয়া 


ধ্বংসের দিকে । 
ই বিরোধী পক্ষের নেতা 
'সিদ্ধার্থশংকর রায় ছুটে যান কাঁকি- 


তে, ফিরে এসে দিনের পর দন 


বাঁভৎসা বর্ণনা .সহকারে রটাতে ' 


থাকেন আজগবী যত গল্প। তান 
নিজেকে দায়িত্বসম্পন্ন আখ্যা "দিয়ে 
থাকেন কিন্তু. তাই যাঁদ হবেন 


তাহলে কি তাঁর উচিত হচ্ছে 


'কাঁকতে যে ঘটনী ঘটে গেছে তাকে 


শতগুণ বাঁড়য়ে প্রচার করা, আপ্রাণ 


চেষ্টা করা গোলমাল যাতে না 


মেটে? 'তবে কায়দা ' পুরনো 
এবং আজ প্রায় অচল । 'সন্ধার্থ- 
[| 





“ব্যাঙ্ক জাতায়করণ এবং তারপর ' 
“শিৰে বেকার" মগ! সমাধানের নদ 


! ৭ অর্থনীতি EET 


ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হতে 
চলেছে । বিনা রন্তপাতে এ কাজ 
সম্ভব হল বলে ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ 
তাঁর 


তা মনে করার কারণ নেই যাঁদ 
না দৃঢ় পদক্ষেপ এগোনো যায় 
মহাজনদের. 'হাত থেকে কৃষকদের 
কাঁচাবার জন্য। 

জাতীয়করণের পর'ি হবে 
সে সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত কিছু 


বলা হয়ান। আসলে ব্যান্ককে গ্রাস' 


পর্যন্ত ছড়াবার জন্য তর্ষ বিপ্লবী 
দম্টকাণের দরকার তার কথা- 
বার্তা কন্তু কিছুই শুনতে পাচ্ছি 
না। অধুনা তথাকাঁথত সমাজবাদে 
এশীবশ্বাস বলে খ্যাত শ্রীসিদ্ধার্থ 
দায়? বা ডাই চন্দ্রকে কিন্তু গত 
্প্লীববার 'দনের প্রকাশ্য জনসভায় 
এ সম্বন্ধে কিছু বলতে শুনলাম 
না 

গ্রামের কৃষকার্যে যে পঠৃজির 
' দরকার হয় এখনো তার পাচাশি 
শতাংশ গ্রামের জোতদার ও মহা- 
জনেরা সরবরাহ করে। চড়া হারে 
সুদ এবং মহাজনন্দের গলাকাটা 
লোভ সম্পর্কে গ্রামের চাষী মাই 
অবাহিত। 

বিপ্লবী! দৃম্টিকোণটা হবে 
«এই হে গ্রামের কৃষকদের ব্যান্ক 
থেকে ন্যায্য সুদে টাকা ধার দেওয়া 


আরম্ভ করে ক্রমে , মহাজনদের 
মৃহাজনী ' কারবারের ' ভিতটকে 
ভেঙ্গে ফেলতে হবে। আর সেই 
ভিত যখন ভাঙ্গবে তখন মহা- 


- জনদের লোভের কারবারের উপায় 


আর থাকবে না। তখন শুধ তখনই 
মহাজনরা তাদের টাকা ব্যাণ্কে 


আমানত রাখতে বাধ্য হবে। ' | 





এই পথ গ্রহণ করতে হলে 


- ব্যাঙ্কের শাখা গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত 


করতে হবে৷, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
অনেকদিন হল কমাশিয্লাল ব্যাগক- 
গুলিকে এই জাতীয় শাখা স্থাপনে 
উদ্যোগী করার চেষ্টা করে আস- 
ছল। নানা অঁছলায় তারা করো ন্‌! 
প্রধান কারণ “তারা যা দেখিয়েছে 
তা হল ব্যান্কহীন কোন ং অঞ্চলে ' 
শাখা খোলার অর্থই হল পাঁচি বছর 
লোকসানে আঁফস চালান এবং, 


আমানতরারদের টাকা নিয়ে তারা 


এই প্নাকসানের ঝাঁকি নিতে 
রাজী নয়। আশা করি তাদের 
মত পিছ; কিছ? সরকারী * আমলা. 
এই আছলায় নূতন শাখা স্থাপনে 
বাধা দেবেন না? 

অবশ্য এই আমলাদের বিশ্বাস 
নেই। তাই দরকার হলে শাখা 
খোলার ব্যাপারে আন্দোলন করা 
এবং এতে কংগ্রেস অকংগ্রেসণ 
সকল দলেরই এাঁগয়ে আসা উচিত 

জাতীয় কংগ্রেসের বাঙ্গা- 
লোর অধিবেশনে যে অর্থ 
নৌতিক নীতি গ্রহণ করা হয় তার 


ভিতর ব্াাজ্ক জাতীয়করণ ছাড়া 
আরও যে কয়টি ব্যাপারে গুরুত্ব , 
দেওয়া হয় তা হল সর্বেচ্চ 

এবং নাগারক স্ম্পান্তর সামা ' 
নির্ধারণ, বাইরের কাঁচা মাল আম- 
দানী জাতীয়করণের ব্যবস্থা 
এবং গ্রামবাসী এবং 
শিক্ষিতদের বেকারী দূর করার 


জন্য কার্ধকরণ কর্মসূচীর রুপা 
য়ণ। 
বেকারীর কষ্ট লাঘব করার 
জন্য বেকারী ভাতা দেওয়ার কথা. 


মাঝে মাঝে শুনতে পাই! কিন্তু 
এই), টাকা কোথা থেকে আসবে 
আর তা ছাড়া যেটা মোদ্দা কথা 
তা হল এই যে এই জাতীয় ভাতার 
বন্দোবস্ত করলে আবার শ্রম বিমু- 
খতা সৃষ্টি হবে না কি, যা হয়ে- 
ছিল পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের 
“ক্যাশ ডোল” দিয়ে। তাই আমরা 
বলাঁছ মে বিনা পাঁরশ্রমে । কারুর 
- কিছ; পাওয়া উচিত নয়। তাই 
বেকারী দূর করতে হলে আমা- 
দের “ কিছু সুষ্জ্র পারকম্পনা নিয়ে 
এগোতে হবে? 

নিরক্ষরত্া আমাদের দেশে 
এখন পর্যন্ত পর্বত প্রমাণ! স্বল্প 
{শাক্ষত বা অর্ধ 'শাক্ষতদ্নের 
স্পেশাল ট্রেনিং দিয়ে । নিরক্ষরতা 
দূর করার কাজ্জে লাগান যেতে 
পারে। তা ছাড়া কো-অপারেটিভ 
আন্দোলন বিশেষ করে আমাদের 
বাংলাদেশে প্রায় নেই বললেই 


সহরের। 


চলে। যা-ও আছে তাতে দেখা 
যাচ্ছে যেমন কো-অপারেটিভ 
ব্যা্কগনীলর ব্যাপারে, তা-ও 
আবার ঁকছু সুযোগ সন্ধানী 
কুচক্রী লোকদের কুঁক্ষগত। যার 
ফলে সাধারণ লোক এগুলির 
কোন সুযোগ সুবিধা পায় না। 


কিছ কিছ? লোককে এই কো-, 


অপারেটিত' আন্দোলনে নিয়োগ 
করা যেতে পারে এবং তার জন্য 


পাঁরশ্রীমক দেওয়া যেতে পারে। 
এই জাতীয় অনেক কাজই , হাতে' 


নেওয়া যেতে পারে যার ফলে 
লোককে বাঁসয়ে ভাতা না দিয়ে 
কাঙ্জে লাগান যেতে পারে। তার 


ফলে শুধু যে এদের বাজ রোজ- 
গ্রারের বন্দোবস্ত হবে তা নয়. 


সাধারণ অর্থনীতির  প্রসারতা 
বাড়বে যার ফলে দেশের অগ্রগতির , 


দিকে এক দূ পদক্ষেপে হতে 
পারবে। . 

তা সূর- 
কারের শ্রমমন্ত্রী শ্রীহাঁতি বেকারীর 
কথা বলতে গিয়ে বলেছেন ' যে 
প্রীত 'রাজ্যেই স্থানীয় লোকদের 
চাকুরীর ব্যাপারে অগ্রাধিকার 
দেওয়া, উচিত, বিশেষ করে ক্লাস 
প্র ও ক্লাস ফোরের পদগিতে। 
দুঃখের (বিষয় আমাদের বাংলাদেশে 
এমন কোন পরিসংখ্যান নেই যার 
দ্বারা জানা যেত্তে পারে যে -এঁ 
জাতীয় পদগুঁলতে স্থানীয় 
লোকেরা বাঁহরাগতদের তুলনায় 
কত। শ্রমদপ্তরের আওতায় আমা- 


2 
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বাব: প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে নতুন, 
তাই বোধহয় তান এখনও আশা . 
করছেন এই কায়দা দিয়েই কিস্তি . 
মাত করবেন। দেখা যাচ্ছে ঠেকে 
শিখতে তান বদ্ধপারকর ৷ 
য্ত্তক্রন্টের কাছেও বন্তব্য 
আর্ধে। শুধু মাত্র বাতি দিয়েই 
এই শয়তানকে কাবু করা যাবে 
না৷ একাঁদকে চাই 'ঁবাভন্ন সংগঠ- 
দিকে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা 
গ্রহণ। 'নবারণমূলক আটক আইন 
ত তাঁদের হাতেই, আছে এবং খু 
এও তাঁরাঃ নিশ্চয়, জানেন এই সব 
কার্যকলাপের বিধ্যদ্ধে কারা আছে। 
9675 পাঁচ বছর ক্ষমতায় 
থাকতে "চান, জনকল্যাণকর কোন 
কাজ করতে চান তবে যুস্তফ্রন্ট 
সরকারের উচিত হবে আঁবলম্বে 
সমস্ত শান্ত প্রয়োগ করে এই শয়- 


। তাকে শায়েস্তা করা।' 


দের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ রয়েছে 
কিন্তু এই এক্সচেঞ্জের হাতে 
কোন পরিসংখ্যান নেই। আমাদের . 
শ্রমমন্ত্রী. শ্রীকৃষ্পদ ধুবাষ শ্রম- 
শবরোধ, ঘেরাও ইত্যাদি ব্যাপাবে 
খুবই ব্যস্ত আমরা জান, কিন্তু 


, তা সত্বেও তাকে বলব তান এম- 


*লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জকে একট কার্ষ-' 
করণ করে তুলদন॥' 

মোটা মাইনের্ততে আই, এ, এস 
আঁফিসার বসিয়ে রাখলেই শুধু 
হবে' না! শ্রমমন্ত্রাকে উপদেশ বা + 


। শীন্েশি শর্দতে হবে দক কৈ কাজ 


এই এক্সচেঞ্জ করবে। |শুধ শিক্ষিত 
বা আঁশাক্ষত চাকুরী প্রার্থীদের 
নাম তালিকা রাখার ব্যাপারে , এই 
আঁফসের কাজ সীমত হওয়া ' 
উচিত নয়। আমরা আগেও বলোছ 
এবং এখনও বলাঁছ যে স্থানীয় ও ' 
! fr 
.বাহরাগতদের কতজন কোন পদে 
পাঁশ্চমবঞ্গে নানা, সংস্থায় কাজ 
করছে তার একটা সমীক্ষা এখনই 


হওয়া দরকার ।' 





J 


দর্পণ | শক্ররার ১লা আগস্টী ১৯৬৯ 


আগামী রাষ্ট্রপতি রন « এবং 


{ 

আদম আপা রব 
ভারতের রাজনাতক | . ইতিহাসে 
ঝড়ের সংকেত বহন করে এনেছে। 
রাষ্টুপত নির্বাচন বয়ে এ আই 
সি, সির বাঙ্গালোর আঁধবেশনে 
“ কংগ্রেস প্রকৃতপক্ষে দ্বিধাবিভন্ত 
' হয়েছে। কংগ্রেস . পার্লামেন্টারী 
বোর্ডে প্রধানমন্ত্রী ইান্দরা গান্ধীর 


রধানমন্দী ইন্দিরা গান্ধী মোরার- 
জীকে কার্ধতঃ বরখাস্ত, করে এব” 
চ্যবনের ওপর আঘাত উদ্যত করে 
কংগ্রিসের আভ্যন্তরীণ কলহকে 
জাতীয় রাঁজনপীতর প্রকাশ্য মন্ডে, 
নিয়ে এসেছেন। কংগ্রেসের সংগ- 
:* ঠনী নেতৃত্বের বাঘা বাঘা চাঁইয়েরা 
চৌদ্দটশী বৃহৎ ব্যাঙ্ক জাতীয়কর- 
ণের বিরোধিতা করতে সাহস পান 
নি। কিন্তু প্রধানমন্দ্র ইন্দিরা 
গান্ধীর রাজনৌতক চালে আপাততঃ 
পশ্চাদপসরণ, করলেও তাদের তন্ত- 
তার পেয়ালা কানায় কানায় (পূর্ণ 
হয়ে. উঠেছে। দিল্লী রোটারী 
ক্লাবে' বন্তৃতা- প্রসঙ্গে সিশ্ডিকেটের 
অন্যতম প্রধান এস, কে, পাতিল 
তাঁর বিষতিন্ত চিত্তের পাঁরচয় রেখে- 
ছেন। তিনি বলেছেন যে রেলওয়ে 
প্লাটফর্মে যাঁরা-যান তারাও জানেন 
তারা কোথায় যাবেন, কিন্তু আজ- 
কের কংগ্রেসে ঝা আছেন তাঁরা 


Ed 


জনগণের সমর্থন সংগ্রহ করছেন। 
একে তিনি “জনগণের ওপর ধর্ষণ” 
বলে বর্ণনা করেছেন। ইতর ব্যঙ্গ 
, তিন “বয়ে শাদী”ও জাত'য়- 
ণ করা হবে বলে ভাঁড়সলভ 
উক্ত করতেও দ্বিধা করেন 'ন। 
“তান বলেছেন যে ব্যাঙ্ক জাতীয়- 
করণ এবং ইত্যাকার পদক্ষেপ ‘গণতন্দ 
ধহ্স করার প্রচেম্টা। অবশ্য 
তিনি, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পক্ষে 
ভোট দেটবন, কারণ হাইড্রোজেন 
২ বোমা ব্যবহারের মত আঁতীরক্ত 
. ভয় দেখানোর ফলে ব্যাঙ্ক জাতীয়- 
করণও মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। 


সব্ঁশষে সবচেয়ে মুল্যবান উীন্ত ' 
পল - 


৷ * করেছেন যে ভারত গণ্তল্র 
যন্তই নয় কারণ এ দেশের সাধা- 
রণ মানুষ নাকি জবরদস্ত নেতা- 
দের চোখ বুজে অনুসরণ করতে 


nD, 


_ অতুল্য, ন্জলিঙ্গাস্পা 


- প্রকাশ হয়ে পড়েছে। 


_ ভারতীয় রাজনীতি 


রপেন নাগ 


পছন্দ করে এবং গণতন্ত্র নাক 
ভারতণয় এ্রীতহ্যে একেবারে অন্ম- 
পাস্থত। { ভারতের জনসাধারণ 
চিরকালই নাক স্বেচ্ছাচারণ, শান্ত- 
মানের অনুগত থাকতে চায়। 
কথাগাল মারাত্মক, কিন্তু 
আগামী রাম্টরপাত নির্বাচনের 
প্রার্থী মনোনয়ন করতে গিয়ে 
গোষ্ঠি 
যাঁধ্দর এক কথায় “ঁসাণ্ডকেট” 
আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের অন- 
মনীয় জিদের পিছনে আসল রাজ- 
নৌতিক উদ্দেশ্যের অনেকখানি 
এপ্রসঞ্ে 
১৯৬৪ সালের সাধারণ 'নর্বাচনের 
প্রাকাটো তদানীন্তন কংগ্লেস-সভা- 
পাতি কামরাজের উক্ত, কংগ্রেস 
শাসন ভার ত্যাগ করতে বাধ্য হলে, 
সার্মীরক বাহিনীর হাতে শাসুন- 
ভার দিয়ে যাবে, বিশেষ ভাবে স্রর- 
ণায়। | 
কংগ্রেস 'দ্বিধ্াবভন্ত কারণ 
ভারতের শাসকশ্রেণী দ্বিধাবিভন্ত 
মৌলিক নীতিগত পার্থক্যের 
দরুণ এই বিরোধ ঘটেছে তা নয়! 
বিরোধ ঘটেছে প্রতিক্রিয়ার কৌশল 
শনয়ে। 'ান্ডকেট চরম প্রাতি- 
ক্রিয়াশীল অংশের, মুখপান্র' হিসাবে 
মনে করছে ফে ভারতে ঘনায়মান 
সংকটের কৃষ্চ্ছায়ায় যে ঝড়ের 
সংকেত পাওয়া যাচ্ছে তাতে ১৯৭২. 
সালে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের 'নর্বা- 
চনে একক ভাবে কংগ্রেসের অথবা 
দক্ষিণপল্থী প্রাতীক্িয়াশনল দূল- 
গদালর প্রতিনিধি স্বতন্ত, জনসংঘ' 
পি এস পি, বি কে 'ঁড প্রভৃতির 
সঙ্গে কোয়ালশন, করেও সংস- 
দয় প্রথা ' বজায় রেখে শাসন' 
চালানো যাবে না। অন্যাদকে 
চালিত অংশ মনে করে ঘে অর্থ 
নৈত্ক নীতিগ্ীল বাম ঘে'ষা করে 
সংসদীয় নির্বাচনের প্রচালত রীতি 
নীতি বজায় রেখে এখনও জন- 
সাধারণের বৃহত্তর অংশকে কংগ্রেন্চ 
সের পিছনে সমাবেশ করা যায় এবং 
শাসনকর্তৃত্ব অক্ষু্প রাখা যায়। 
সুতরাং ১৯৭২ সালের দিকে 
চোখ রে্বখই বর্তমান রাষ্ট্রপতি 
পদে প্রার্থী নির্বাচন করতে "গিয়ে 
কংগ্রেসের দুই অংশ দলীয় আভ্য- 
ন্তরীণ কলহকে জাতায় ক্ষেত্র 
উন্মোচিত করতে বাধ্য হয়েছেন। 
১৯৭২ সালে কি হবে? ভার- 
তায় সংন্ধানে রাষ্ট্রপাতর লাপ- 


বন্ধ ক্ষমতা প্রচর। {তানি ভারতের 
। স্থল, নৌ, বিমান বাহিনীর প্রধান 


সেনাপতি। তিনি পার্লামেন্ট 
আহথন করেন বা ভেঙ্গে দেন 
অথবা পনদনানর্বাচনের আদেশ 
দিতে পারেন। তিনি দেশে জরুরণ 
অবস্থা ঘোষণা করে সর্বময় কতৃত্ব 
স্বহস্তে গ্রহণ করতে পারেন, সংবি- 
ধান মুলতুবী রাখতে পারেন, 
প্রয়োজন বোধ করলে তাঁর বিবে- 


চনামত ত্য কোন ব্যান্তকে (তাঁর , 


সংসদে সংখ্যাধিক্য থাকুক 'বা নাই 
থাকুক) প্রধানমন্ত্রী পদে নিষন্ত 
করতে পারেন। 

এসব ক্ষমতাই ব্যবহার করার 
প্রয়োজন হবে ১৯৭২ সালে, একথা 
সাশ্ডকেট মনে করেন। ' 

তাই [সিন্ডিকেট বনাম প্রধান- 
মন্ত্রী হীন্দরা গান্ধীর কলহ 
আপাতিদৃম্টিতে / কংগ্রেসের আভ্য- 
ল্তরণণ কলহ থলে মনে হলেও 
আসলে ভারতের শাসক্শ্রেণীর 
অন্তন্বন্ব এবং আসন্ন কৌশল পাঁর- 
বতনের পুর্বাভাস মান্র।, 

"ডঃ জাকীর হোসেন পরলোক- 
গরন- না করলে এই' অন্তদ্বন্দ্ব 
আগামী, ১৯৭২ সালের সাধারণ 
নির্বাচন পর্যন্ত স্থাগত রাখা 
সম্ভর ছিল। এমন কি, কংগ্রেলের . 
উভয়, অংশ একমত হলে অস্থায়ণ 
রাষ্ট্রপাত হিসেবে ভি ভি গরিকে 
বহাল রেখেও “এই কলহ স্থাগত 
রাখা যেত। কিন্তু ১৯৭২ সালের 
গুলির জনগণের হাতে সংসদীয় 
প্রথামত নির্বাচনেও উৎখাত হবার 
সম্ভাবনা শাসকশ্রেণীর কোন কোন 
প্রভাবশালী মহলে মরায়া মনোভা- 
বের সৃষ্ট. করেছে। শাসক শ্রেণীর 
প্রধান মুখপাত্র কর্তপ্রেস ও রিজার্ভ 
ফোর্স স্বতন্ত্র, জনসংঘ, পি এস 


"পি প্রভাত দল ১৯৭২ সালে রাষ্ট্র 


পাতি নির্বাচনকে আগামী সংকট 
কালের ,জরুরী পদক্ষেপের মহড়া 
বলে মনে করুছি। কংগ্রেসের সব- 
চেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল অংশ সিশ্ডি- 
কেটের মধ্যে জোটব্‌দ্ধ হয়েছে 


' এবং প্রধানমন্ত্রীর শিবির থেকে 


দলত্যাগ করে ওয়াই বি চ্যবন, 
কামরাজ, ভি প নায়েক প্রভাতি 
হাঁকাড়ে সমাজতন্ত্ররা 'সাণ্ডকেটে 


"ভিড়ে গিয়েছেন। / 


১৯৭২ সালৈ রাষ্টরপাঁতর, 
জরুরশ ক্ষমতা প্রয়োগ করে ভারতে 
সংসদীয় গণতন্ত্ের অবসান ঘটাতে 
হলে সিণ্ডিকেটের পক্ষে কোন 


' লাগাল্যাণ্ড 


জাকীর হোসেন - 
সংসদ ৪৪৭ (৫৭৬)  * 
উত্তরপ্রদেশ ২১০ (১৭৪) 
৪০(৮) * 
জন্মু ও কাশ্মীর €৪ (১৪৪) . 
৩৬ (৫১০৩). 
২৯ (১২৫) 
৯৬ (১২৩) ৪ 
১৫০ (১২৫) রি 
৮৪ (৯৪) 
২০৭ (১৪৬) 
৫৫ (১০৭) 
৫৪ (১৪৪) 
'। -৩০ (১২৭) 
৯১১১০) 
১৩৩ (১০৯) 
| ১৪১ (১৪৬) 
১৬০ ( ১০৯) 
১৩৭ (১২৫) 


মহীশূর 
বিহার 

মধ্যগ্রদেশ 
পশ্চিমবঙ্গ 


॥ তিন? 
সুববা রাও 
২৭৮ ( ৫৭৬ ) 

' ২০৯ (১৭৪) 
*(৮) 
১০ (১৪৪) 
৪৩ (১৯৩) 
১০৫ (১২৫) 
: ৭৯ (১২৩) 
‘+ ১২২ (৯২৪৫) 
৩৭ ( 28) 
৬২।( ১৪৬ ) 
৪৩ (১০৭) 
১৫৯ (১৪৪) 
৮৯ (১২৭ ) 
৮৬ ( ১১০) 
৮১ (১০৯) 
১৭২ (১৪৬ ) 
১২৫ (১০৯) 
১১৮ ( ১২৫ ) 


(১) বন্ধনীতুক্ত সংখ্যাগ্ুল লোকমংখ্যার অঙ্থপাতে একটা ভোটের মূল্য 


বোঝাচ্ছে। 
(২) জাকীর হোসেন পেয়েছিলেন 
পুবব| রাও ' 
গণতন্ত্রে বিশ্বাস, বিবেকবান বা 


পদে নির্বাচন করা অসম্ভব। তাই 
প্রাক্তন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও শ্রম: 
মন্ত্রী নিয়মতান্ত্রিক সংসদীয় গণ- 


সিণ্ডিকেট নীলম, সঞ্জব রোভ্ডকে 
১৯৭৪ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছ- 
রো জনে রাণপাত পন নিত 
হবার পক্ষে উপযুক্ত মনে করেছে। 
সঞ্জীব রোড অন্ধের মুখ্যমন্ত্রী 
থাকাকালীন, দুনার্টীতমূলক 'আঁচ+ 
রপের জন্যে অন্তর হাইকোর্ট ও 
সংপ্রীমকোর্ট কর্তৃক ভর্থীসত হওয়ার 
পর মখ্যমান্তিত্ব ও পরে কেন্দ্রীয় 
মাঁ্ত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য হন। 
সাণ্ডকেটের চাপে এবং কংগ্রেসের 
লাভীঠতরণীণ ১কলহেরে দাওয়াই 
হিসাবে তাকে লোকসভার 
স্পীকার পদে, নির্বাচিত করা হয়। 
এবার স্পীকার পদ পাঁরত্যাগ' করে 
তিনি রাম্টপাত পদে নির্বাচন 
প্রার্থী 'সাশডকেটের ' প্রসাদে।, 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর থোলা- 


' খুলি বিরোধিতা সত্বেও সাণ্ড- 


কেট “প্রভাবিত কংগ্রেস গার্লা- 
মেন্টারশী বোর্ডে সঞ্জীব রেড্ডিই 
রাম্ট্রপাতি পদে কংগ্রেস মনোনয়ন 
লাভ করেছেন৷ কারণ ১৯৭২ 
সালের বিভশীষকা কংগ্রেস-সা্ড- 
কেটকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। 
শাসক শ্রেণীর রিজার্ভ ফোর্স 
ও জনসংঘও আসরে 
নেমেছে। তারা জানে যে কংগ্রেস 
বিরোধী মুখোস না থাকলে জন- 
সাধারণ নাত দিয়ে বিচার করে 
তাদের ছদ্ম কংগ্রেসী রূপ ধরে 


-সন আব লে = এম শাবি সরবশণর'- 


৩) 767 ৩০৮ 


BD, be Host bY 


এত] ও এ; 
বিশিল 14 হাসী - গাগ্ুলা ও জা শেড 


পেয়েছিলেন ' 


, বিভক্ত হবৈ। 


২১৬৬্টী ব্যালট 
৯৮২৯টা ব্যালট 
ফ্লেতে পারবেন। তাই গত- 
বারের (১৯৬৭ সালের) মৃখোস-' 
আঁটা কংগ্রেস বিরোধিতা করে 


'তারা সমস্ত কংগ্রেস বিরোধী 


শান্তর সম্মিলিত প্রার্থী ডঃ সুবৰা- 
রাওকে কংগ্রেস প্রার্থী ডঃ জাকীর 
হোসেনের বিপক্ষে সমর্থন করে- 
হি এবার তাঁরা প্রান্তন আই, 
সি: এস, সি ডি দেশমুখকে 
প্রার্থী করে নীলম সঞ্জীব রোড্ডকে 
জেতাতে চাইছেন। এমন কি স্বতন্্ 
ও জনসংঘ তাদের সদস্যদের 
দ্বিতীয় প্রেফারেল্স ভোটও সঞ্জীব 
রোভ্ডকে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। 
গতবারের রাম্ট্রপাঁত নির্বাচনে 
ডঃ জাকীর হোসেনের প্রাপ্ত ভোটের 
সংখ্যা উপরে দেওয়া হল। তাতে 
দেখা যাবে যে অল্প প্রদেশ, উীড়িষ্যা, 
মধ্যপ্ৰদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, হার- 


কমিউনিস্ট পার্টি এস এস পি, 
ডি এম কে, মুসলীম লীগ, জন- 
কংগ্রেস, পাঁশ্চমবঙ্গ ও কেরলের 
যন্তফ্রম্ট, এবং নির্দলীয় প্রগ্গাত- 
শীল সদস্যেরা, অন্যভাগে রয়েছেন 
স্বতন্ত্, জনসংঘ, বকে ভি প্রভৃতি 
প্রতিক্রিয়াশীল দলের সদস্যেরা। 
এবার পরিবার্তত রাজনৌতিক অব- 
স্থার দরুণ রাজ্যগীল ও কিছ 

(শেষাংশ নবম পৃচ্ঠায়) 





নী a 


এপোলে 


SETA en 
মতের তাজা মানুষের" প্রথম পদ্বাংক 
চিহিত হয়েছে' রূপকথার - চাঁদের 
বুকে। চাঁদের মাটিতে আমক্ং- 


অলাদ্রনের দৃপ্ত পদাচরণার অন্- 
)ট্টাংকুইলিটি”তে' আর লুনা সি 


করণে মতের মাটিতে গর্বভরে পা 
ঠকছে দুনিয়ার তামাম মানুষ । 
কহুপনার অবসানে নূতন কজ্পের ' 
জন্মলগ্নকে স্বাগত জানাচ্ছে সকলে। 
দিগ্বিজয় মান্য আজ চন্দুলোক " 
বিজয়শ। 


“আপন, নিলক্জ অমান্ুষতা” নগ্ন 
করবে না এবং “দসন্য-পায়ের কাঁটা- 
মারা জুতোর তলায়” স্নগ্ধমধূর 
চাঁদ “বাঁভস কাদার পিণ্ডে” পারি- 
গত হবে, না, এমন কথা “হলপ 
করে বলা যায় না। | 

. হাঁ মাঁ্কন এপোলোর 
সফল অঁভযানের পাশাপাঁশ যাঁর 
পৃষ্ঠে অবতরণের ঘটনাটি বিশেষ 
তাৎপরর্পূর্ণ।, এপোলোর চন্দ্র- 
চারীঁদের চাঁদে বহমজ্য ' বন্পাতি 
রেখে. আসার ব্যাপার যেমন নিরর্থক 
নয়. তেমান উদ্দেশ্যাবহশীন নয় 
সোভিয়েত চান্দ্যান লুনাকে মর্তে 
ফিঁরয়ে না আনার পাঁরকজ্পনা। 


আর লুনা 
তাছাড়া এপোলোর আগেই লনা 
গয়ে চাঁদের কক্ষপথে পাঁরক্রমা 
শুরু করল অথচ চর্রপৃষ্ঠে অব- 
তরণ' করল এপোলোর পরে, এবং . 
এপোলো নামল চাঁদের “সী অব 


অব ক্রাইীসস”-এ। এ কি কেবল 


হেলকর্ষণের অনুপযোগী ও প্রল্ত- বাদী মাকন এপোলোর একটা 2০০২০২০৪০২০০ মেচ ॥ 


'রাঁভূত) ভূভাগে কালক্রমে আর্থ কৃষি. “সফ্‌ট ল্যাণ্ডিং” বহুকাল আগেই 


সভ্যতা প্রচার করে রামচন্দ্র অহল্যার। ' 
উদ্ধারসাধূন করলেন বটে কিন্তু তার 
পরিণামে ঘটল তো' লংকাকাণ্ড_ 
স্বর্ণলংকা পুড়ে ছারখার হল। 
আবার, লাতিন ভাষায় চাঁদকে 


বলে লুনা। এঁপোলো সূর্যের গ্রীক - তায় উপগ্রহ প্াাতিল-চ্যবন-মোরা-. 


। ঘটে গেছে। সকলের মালূম হয় 
এরকম একটা , প্রচন্ড উত্তরণের 
চক্তান্তও এবার বেশ দানা বেধে 
উঠেছিল।- ভারতে এপোলো-ঘাঁটি 
স্থাপনে মাক্নি এপোলোর ভার- 


পাম! তবে ক আষ্নগোলক সূর্যটা : রজাঁ বর্গের তংপরতা তো বরাবরই * 
মারতে চায় চাঁদকে ? আর, সম্ভাব্য আছে। তদুপরি এবার্‌ 





আগে যাওয়ার জেদ? অঁভিনবত্বের 
বাহাদুর ? প্রয্যান্ত-বিজ্ঞানের 
চমৎকারত্বে একে অপরকে টেক্কা 
দেওয়ার তাগিদ শুধু? বস্তুত, 
সোভিয়েত মাঁকন রাজনৈতিক 
সম্পর্ক যেমন জটিল তাদের মহা- 


, কাশ আঁভযানের প্রাতযোঁগতা 


রেও তেমান অসীম রহস্য। 
মনুষ্যহীন মহাকাশে সফল 

অভিযানের / চমতকতিতে মান্দষের 

" দ্নানয়ায় মাকিনিশান্তর জঘন্য অমা- 


- . ন্নষতার ঘৃণিত কাঁহনী, বিশেষত 


- ভিয়েতনামে, মার্কিন লা বক্তার 
9 


(অন্তার্নীহত উদ্দেশ্য 
পপ 
স্বয়ংকিয় _ 


নীরব আঁভযানের মাধ্যমে ' রাশিয়া 


যেন বিশ্ববাসীকে .এ তাই জানাতে 
চায়-চাঁদের ধুলো দিয়েসমানদুষের 
চোখে ধূলো দেওয়া সম্ভব . নয়; 
চাঁদের মাঁট 'দয়ে ভিয়েতনামের 
মা-টর রক্ান্ত দৈহক্ষ্ত প্রলেপন 
করা যাবে - না। অনেকে ' হয়ত 
অহল্যা-উদ্ধারের নাঁজর উল্লেখ করে 
বলবেন, আতিদূর চাঁদের দেশে যারা 
মানুষের বিজয়পতাকা গ্রোথিত করে 
এদেছে তারা তো এযুগের শ্রীরাম- 
চন্দু। বৈদিক খাঁষ গোঁতম-কাঁধিত 
দাক্ষণাপথের “অহল্যা পাষাাঁভুতা” 


/ 


সূষপ্রদাহ থেকে জ্যোতিম্ডলের 


চাঁদকে রক্ষা করবার 'জন্ই ক 
রাশিয়া পূর্বাহে পাঠাল মান্ষের' 
গড়া যান্ত্রিক চাঁদ লুনাকে? স্বীকার 


নায় এ্পোলো স্বয়ং আসছেন 
ভারতের ইন্দ্রপূরীতে। চন্দ্রাভিষা- 


নের নির্ঘস্টের মতো এ আভিষানের টকাকাড় ও চিডিপন পাঠান 


কোনো বিস্তারত প্রোগ্রাম অবশ্য 
স্াধারণ্যে প্রকাশিত হয়ান। কিন্তু 
ভারতচন্দ্রে এপোলো অবতরণের 
তাঁরখাঁট পূর্বঘোষত। এদিকে 
'বাক্সবন্দী যল্পাতির পসরাসহ 
: আযাভ্ভান্স' পার্টি .পক্ষকাল আগেই 
এসে গেছে। . ১৯৯ 


করছি, এপোলো সম্পর্কে এরকম ৮” পূর্ঘোষণা অন্যায় গতকাল 


সন্দেহ নিতান্ত নিন্দনীয়. এবং 
নৈরাশ্যবাঁদতার পাঁরচায়ক। কিন্তু, 
লাখ লাখ আমস্ট্রং-অলাড্রনপৃন্ট 
মাকন এপোর্টলা দগ্তপ্রতাপের 
খরতেজে” বীভৎস অগ্নিকাণ্ড ' 
করেছে ভিয়েতনামে, এ মর্মান্তিক 
ঘটনার প্রত্যক্ষ ' অভিজ্ঞতাও তো 
অস্বীকার করা যায় না। 
বিপ্লবী ভিয়েতনাম থেকে 
বিতাঁড়ত মান এপোলো অত 
পর পাকিস্তানের চ্দ্রলোকে অব 
তরণ করতে পারে আশংকা করেই 
সোভিয়েত লুনা অনেক আগে 
থেকে পাক-চাঁদের- কক্ষপ্রপ্নে আব- . 
তন করে, যাচ্ছে। এখন বোকা গেল, 
ভারতের ফুন্তিসংগত আপত্তি 
সত্বেও ভারতের মিত্রাম্ট্র রাশিয়া 


একতিশে জুল্লাই নয়াদিক্লীর চন্দ 
লোকে অবতরণ করেছেন, খোদ 
এপোলো, রন্তমাং্রসর মার্কন 
এপোলো। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা 
গেল, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার সময়ো- 
চিত দ্‌প্ততা ও সতর্ক প্রাতরোধ্য- 
ঝবস্থা এপোলোনউপগ্রহাদের ষড়" 
মন্দ ইতঃপ্লুবেই, কর্থ করে "দয় 
নয়াদল্লার চন্দ্াকৃতি সংসদভবনকে 
আপাতত 'িপন্মৃক্ট করেছে৷ শ্রীমতী 
ইন্দিরার এই আচরণ- অভাঁবত 
অঘোষিত এরং সোভিয়েত চান্দ্রযান 
লুনার রহস্যময় গাতীবাধর সাঁহত 
তুলনীয়। ওরা অর্থাৎ মার্কন 
এপোলোর ভারতীয় উপগ্রহকুল 
অবশ্য প্রকাশ্যেই বলছে, প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিরা লুনা-প্রভাবিত ল্যনাসি- 


কেন স্বতঃপ্রবৃস্ত হয়ে সামারক২গ্রস্ত কমিউীনিস্ট। আর, উপপ্রহের 


উপগ্রহ ও তস্য উপগ্রহরা ইন্দিরাকে 
তো তস্যা নন্দনদ্বয়ের এম- 
নাক পূত্রবধদু সোনিয়ার মাতৃভাগ্য- 
কৈও ঈর্ষা করছে। এর একটি 


- কুৎসিত নমুনা দশই শ্রাবণ সংখ্যা 


“দেশর পাঁতিকায় প্রকাশিত “সংবাদ- 
ভাষ্য”। কণ্টিসনলভ বাহিত 





দর 


0 চাদর ছার ॥. 
বার্ষিক ১২ টাকা 

বাদ্মাষক ৬ টাকা 

ব্রিমাসক ৩ টাক্ষা। 


প্রসংগে মনে পড়ে গেল ডক্টম্নভ 
বকর সোনিয়ার কথা! “ক্রাইম 
আযন্ড পাঁনশমেন্ট”-এর সোনিয়া 


নির্যাতিত মানবতার প্রাতমৃর্তি” 
“বেদনার মহাস্লাবন”। 


গোর 
হাতে সোনিয়াই হল সোফয়া। 
দুঃখবেদনার জয়গান গেয়েই ?নরস্ত 
নয়, প্রীতশোধ নিতে বদ্ধপাঁরকর 
সে। সোফিয়া ভূগপন্থী-হাতুঁড়- 
খ্রাবলের ঘায়ে লোভী প:জিবাদ"র 
মহাকাশভেদপশ প্রাসাদ গুড়ো করার 
সাধনা তার। 

তবে হীন্দরা গোঁ্কও নয়, 
কমিউনিস্টও নয়। আসলে ইন্দিরার 
কাজ ইন্দিরা করেছেন, লদনার 
করণীয় িছু। থাকলে লুনা 
করেছে। গরজ দ:ুয়েরই। গরজ 
আমাদেরও কম নয়। আমাদের 
জররী তাগিদ কবে এপোলোওয়ালা 
হঠিয়ে দিয়ে চাঁদের হাটে গণমেলার 


পসরা সাজাব। এ তাগিদ এীত- ১ 


হাঁসক_ মানুষের ইতিহাসের আন- 
বার্য অবধারিত ফর্মাস। 


অতাঁম্দ্র হোমরায় 


৪ (বলগাছিয়ার (ভটেনারী কলেজ ক্রল্যাণীতে স্থানান্তরিত করে 
পভ চিক্ষিৎস| বিভাগের ভিরেইর মাড়োয়া সাহেবের 


চি বত ভেটে- লোকের যাতে চাকর না থাকে Ht সেবনে বর ‘ মাড়োয়া সাহেব ভাবছেন যে '' 


[নারি সার্ভসের ডিরেক্টর চ্বনাম- 


কাছে এসে পেণঁচেছে। 
এক ব্যান্ত তিন মাস আগে পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকারের পশুপালন বিভাগে 


, চাকুরী পেয়েছেন। মাড়োয়া সাহেব) : এই ব্যাপারে ক্ষুব্ধ । তারা মল্লী , 


এই ভদ্রলোককে পছন্দ করেন না, 
কারণ ‘তান বেলশাছয়া কলেজে 


,অধ্যয়ন করার সময় তার কুকশীর্তর _ 


কছু কিছু তথ্য ফাঁস করে 'দয়ে- 
ছিলেন । 


পশু: পালন ' বিভাগের 


উপর কর্তৃত্ব মাড়োয়ার সাহেবের 
নেই, কিল্তু তা সত্বেও এই ভন্ু- 


tf 


কোনও ' 


hb ভুল রোজগারের ষন্দী 


N 


“তার জন্য চেষ্টা করেন। যখন 
তা পারলেন না তখন তান তাঁর 


বসত করলেন। কলেজের ছেলেরা 


মহাশয়ের কাছে জানতে চেয়েছে 


কলেজকে স্থানান্তারত করার 
জন্য এত উদগ্রীব কেন। আমরা 


|| 


(দর্পশের সংবাদদাতা ) 


বিবরণ 'দিয্লেছি। এখন আর একটি 
কারণ আমরা জানে পেরেছি। 


অংশ সরকারকে দিতে হয়। কিন্তু 
তা দিন্মও অধ্যক্ষের বেশ একটা 


মোটা, আয় এর থেকে হয়ে থাকে। 


"14 


ভেটোরনাটরি কলেজকে যাঁদ 
কলার্ণীতে.. পাঠান যায় তাহলে 


দুনশীতপরায়ণ মাড়োয়া সাহেক 


যাঁদ পার পেয়ে যান তাহলে ন্গন দিয়ে?” 


দ্পপ ॥ শক্রবার ১লা আগল্ঈী ১১৬১ 





৩ 


চি 


| 


) 


দপপি ॥ শরকবার ১লা আগস্ট ১৯৬৯ 


| 


জাত নিয়ে সমর পৃথিবীতে ধন অর আলোড়ন 


ঠিক সেই মুহুর্তে বহুবিতকিত পক্কধকেশ ইংরেজ দার্শনিক 


Lo এ ল্বান্ত্রা লাল 


৫ 


আর একটি বিতর্ক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন 


কে মানুষেৰ টাদ থেকে দুরে থাক উচিত 


নতুন নতুন উদ্ভাবন ছাড়াও 
এ্যাডভেণ্টারের ক্ষেত্রেও এষগের 


অনাক্চ্কৃত 'ছিলী-* এই তো মান 
পট কিছ কাল আগে টর সর্ব 
শেষ প্রাক্কীতক চ্যা্েঞ্জ, শরভারেস্ট 


চা 
ৃ 


৮ 


এবং সর্বপ্রথম চন্দ্র অভিযান নিশ্চয় 
আরো বেশ? প্রশংসার দাবী রাখে। 
কিন্তু সাহস ও দক্ষতার পারচয় 
লিপিবদ্ধ করা ছাড়া, চাঁদে পৌছে 


মানুষ আঁতারন্ত দকছ7 লাভ করবে, 


কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ 
আছে। : 
প্রথম যে প্রশ্নের জবাব মেলেনা 


' তা হলো-মানুষ ি' ন্দ্রভূমিতে । 


বেচে, থাকতে , পারবে অথবা দু 
এক (দিনের মধ্যেই মানুষকে চাঁদ 
থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসতে 
হবে। চাঁদে কোন বায়্মপ্ড্ল নেই 
, (থাকন্তলও খুবই স্বল্প"); নেই 
জল অথবা গাছপালা! তাহলে 
চাঁদে প্পীছে সর্বাগ্রে (আন্যযকে 
বাতাস তৈরী” করতে হবৈ এবং 


স্খ. এমন এক আস্তরণ তৈরী করতে 


হবে যাতে সেই তৈরণ করা বাতাস 
দূত নিঃশেষ না হয়ে যায়। আবার 
সঙ্গে করে বেচে থাকার মত যথেষ্ট 
পরিমাণ জল ও আহার্য নিল্সে 
যাওয়া দরকার। সেই কারণে বেচে 
থাকার পক্ষে চন্দরপ্‌শ্ঠ এভারেষ্ট 


) শীর্ষ অপেক্ষা -অনেক পারা 


জায়গা । / 

মানুষ, চন্দ্রে উপনত হওয়ার 
অব্যবহিত পরে এবং তারপরেও 
দীর্ঘ কাল এই অবস্থাই চলবে। 
তবে . অনেকেই. মনে করে থাকেন 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে চন্দ্রপৃঙ্ঠের 
প্রাককীতক অবস্থার পরিবর্তন 


সম্ভব। যাঁদ ধরেও নেওয়া ষায় 


এটা সম্ভব, তাহলেও অদূর" ভাব- 
ষ্যতে চন্দ্রপৃষ্ঠে জীবনধারণের কোন 
, প্রশ্নই উঠে না। .অনেক কাঠ' খড় 
” পাড়ে এবং বিপুল বায়সাধা 
মন্ত্রপাতির সাহায্যে মানুষ কেবল 
মাঝে মাঝে স্বপসময়ের জন্য 
সেখানে যেতে পারে। সেদিনের 


এখনও বহু দেরাঁ যখন-খাঁদ কখ- 
নও সম্ভব হয়-চঁদি পাঁথরীর 
জনসংখ্যা বাসি সুমস্যা সমাধানের 


“মহাশক্তি” কাছে এটা_একটা হার-, 
জিতের প্রশ্ন। চাঁদে পোৌঁছনোটা 
বড় কথা নয়, আমরাই ' (সে যে 
পক্ষই হোক) প্রথম চাঁদে পেশছবো 
এটাই হলো বড় কথা। ্ 

এই ধরণের আচরণ ক্ষুদ্রতা- 
বোধের পাঁরচায়ক, তাই কোন সুস্থ 
মস্তিন্ক ব্যক্তির পটক্ষ এই আভি- 
যানের উপর 'বশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করা সম্ভব নয়। 


মানুষের গুণ এবং দোষ 


/ দুই-ই আছে। কিন্তু যাঁদ কেবল- 


মা আমাদের দোষগ্ল মহাজগতে 
ছাঁড়য়ে দিই) যাঁদ আমাদের ভুল- 
গুলি প্রথমে চাঁদে পরে মঙ্গল ও 
শুক গ্রহে নিয়ে যাই; এবং দূর 
ভাঁবষ্যতে গ্রহান্তরে প্রেরণ কারি, 
তাহলে এই চালাকীর (আসলে যা 
ঘ্রবাকামশ) কা দরকার। সেক্ষেত্রে 
এই আঁভযানে আহমাদত হবার 
কিছু আছে বলে+আঁম মনে 
কারনা। এবং মানুষ যাঁদ অনুতপ্ত 
না হয় এবং নিজেকে ফাঁদ না শোধ- 
রায় তাহলে ঠিক এই . ঘটনাই 
ঘটবে। মানুষ শুধু চাঁদে উপনীত 
হয়ে অথবা চাঁদকে বাসযোগ্য করে 
তুলবার চেম্টা,করেই ক্ষান্ত হবে না। 

রাশিয়া এবং য্তরাষ্ট্র দুজনে 
একই সময়ে চাঁদে 'নামবে সঙ্গে 
থাকবে হাইড্রোজেন 'বোমা এবং 
একে অপরকে ধ্বংস করার জন্য 
উঠে. পড়ে লাগবে! তবে পর- 


স্পরকে ধ্বংর্স করার ব্যাপারটা" 
যাবে বলে আমার ধারণা। 
অনেকে আব্র ধারণ্য . করে 
থাকেন, মহাকাশ ভ্রমণের ফলে 
জাগাঁতক ‘অনেক সমস্যার সমাধান 
সম্ভব হবে। এ ধারণার িছনৈ 
কোন ফান্ত, আছে বলে আমার 
মনে হয় না। পশ্চিম গোলাম্ধ 
আবিষ্কারের পূর্বে ইউরোপের 
অনেক সমস্যা 'ছিল। এবং পশ্চিম 


' গোলার্্ধ আবিচ্কারৈর পর ইউ- 


রোপের যুদ্ধসংক্ান্ত ব্যাপারগ্যাল 


{৯ 


EE অঞ্চলে রপ্তানী, 

করা হয়।॥ পৃথিবীর মানুষ যাঁদ দের 
নিজের আচরণ সংশোধন না করে 
তবে মহাকাশ আঁবচ্কারের 
ক্ষেত্রেও আমরা - একই আঁভজ্ঞতার 
সম্মুখীন হতে পারি। 
হেথাহোথা ব্যস্তবাগপশের মত ঘুর- 
লেই জ্ঞানলাভ,হয় না। "স্পনোজা 
“দর হেগ”-এ 
ছিলেন এবং জামানীর সবচেয়ে 
জ্ঞানীব্যন্ত বলে পরিচিত কান্ট 
কোনিগসবাণ-এর দশ মাইল দুরে 
ষানান। 


এই তীর ও মারমুখী কলহকে. 


অন্যত্র ছড়িয়ে দেওয়ার আগে 
পাথর ব্যাপারে আমদের . আর 
একট; বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া 
প্রয়োজন বলে আম ব্যান্তগত ভাবে 
মনে করি। আমাদেরই মহাজগ- 


আপাঁন কি চান জুতো হবে ছিমছাম ছিপছিপে ও আয়ামভরা ?/ 
আপনি কি চান আপনার জুতোর নকশা আর উপকরণ 


হবে 


? তাহলে এই দেখুন আপনার মনের মতো 


আপনার রুচির কথা মনে রেখেই এরা 
তৈঁর। এদের গঠন বাল, নির্মাণ বিজ্ঞানসম্মত, 
' কারিগর নিপূণ ও কুশলশ। আগাগোড়া বাছাই 
উপকরণ : অভিনব ওপরচামড়া, মসৃণ সুখতলা, 
নমনীয় তাল, আর এন ধাঁচের গোড়ালি 
ঘা দড় পদক্ষেপের সহায় । আর, আরামানয়ম 


নির্ম পপ্রপাল', যার ফলে দশর্ঘভ্রমণেও 


পথশ্রয মনে হয় তুচ্ছ, পথচলা হয়ে উঠে 
উপভোগ্য । আজই আসুন বাটার দোকানে-_ 


নিজেকে উপহার দন একদোড়া। 


টি 


থেকেই সন্তুষ্ট, 


৫ 


Et 


) শপ 


দের্‌্লাভ ক্ষত, টনটন EE 
ক্ষুদ্র কলহের স্তরে মহাজাতকে 
না্ময়ে আনর না। 

কিন্তু 505 
থাঁক, মহাজগতকে ' আমরা 

নো রঃ 
জগত ‘মানুষের ক্ষুদ্র প্রয়োজন- 
বোকামশীর জগতটাই বৃদ্ধি করব 
এবং এরফলে যেধবংস আর্মাদের' 
উপর নেমে আসবে তার জন্য দায়ী 
হবো। আসলে আমাদের এখন 
আরো শ্রদ্ধাবান এবং কম নৃশংস 
হওয়া প্রয়োজন। বাদ তা পারি, 
বিজয় আনন্দের বিষয় হরে; নতুবা 
আমরাই 'ডেকে আনব। 
[লণ্ডন টাইমস পাঁঘকায় প্রকাশিত 
প্রবন্ধের সংক্ষপ্তসার 


/ 





৪ হয়ঃ 





সু পুর 


প্রস্তাবও পাশ হল বৃহৎ ষত 
।সংবাদ-সরবরাহ, থাঁড়, সংবাদশীনয়- 
ল্পণ গোষ্ঠী প্রাতনাধদের ,)এই 
। যোগাযোগ উত্তর প্রদেশের ' বড় 
' বড় তালুকদার এবং উঠাঁত ধন- 
পাঁতদের মুখপত্র এক স্থানীয় 


উল্লাসত হলেন, দিল্লী থেকে (এবং ' 


অন্যত্ৰ) আগত পরাক্রমশালী সম্পা- 
দক আঁতাঁথরা।. 'পুল্পীকত হায়ে- 
।ছেন মৃখ্যমল্তী চল্দ্রভান গযপ্তাজী। 
ধনিঝ-বা্ণকে 
আমলা ,আঁফসারশাহশী ,এবং কয়েমী- 
স্বার্থচাঁলত মালিক-সম্পাদক-চক্রে 
এমন খত আঁতাত, তব গণপ্তা- 

দুখ ঘুচল'না। উদঘাটনপর্ব 
উহ বললেন, সংবাদপত্গণলো 





, এমন মোহন গাঁটছড়া, ' 


সাধনা উষধালক্স-ঢাকা ৷ 


, , কলিকাতা 8৮ 
অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম এ. 
আমুবেদ-শীস্্ী, এফ.সি.এস (লগুন) 
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের 
রসার়ণ শান্তের ভূতপূব অধ্যাপক ।' 


‘ 
/ 


কিছ চাবৰ যোগ 


রমাগ্রসাদ মল্লিক" "* 


* নিয়ে বিহার করবার সময়' নাকি, 
.মান্রাতিরি্ত কিছ: উন্মাদনার. কারণ 
ঘটোছিল। তেরো-চৌদ্দ” বছরের 
৬ অবশ্য আমবাসও' দিয়েছেন। কিশোরী, .( হরিজন সম্প্রদায়ের ) 





" প্রথমে হারালো আপন 


প্রকাশের ঈজ্জৎ পরে প্রাণ।' কে বিশ্বাস 
পারে, সে-উদ্দেশ্যে তান সাহায্য করবে? স্থানীয় পদীলশ ? ঘটনার 
| | পরে হাঁরজন মেয়েটির বাবা পদীল- 


দাখিল করত বাধ্য হয়_নাক তার 
' মেয়ে সাতিয়াকে উত্ত ফার্মের 
দিন বোইশে জন) রাত্রে বন্দুক 
হাতে বাঁড় চড়াও হয়ে খুন করে 
গেছে। পরে, জুলাই মাসে ওঁ হাঁর- 
"জন এবং আরও চারজন ব্যান্ত এ, 
না" ভি, এম-এর নিকট আইনানুগ 
পাঁত 'ন্রপাঠীর পত্রের নামে, কথা /১বয়ান দিয়ে যে, সাঁত- 
উঠলো উপর-উপর দুদিন 'ধরে। যাকে রামবাহাদুর সং খুন করে- 
258 নি সেখানে 08 
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এবং মতপ্রকাশের উত্তরদাত্ব 


i ছোটবেলা থেকে সাধন। শন ব্যবহার করনে 


!. স্বৃদ্ধ' বয়স! ' পৰ্যন্ত দাত সুস্থ, সবল, 
| সুন্দর ও মাড়ি স্তদৃঢ় থাকে! মুখ স্বচ্ছ 
[ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়৷ 


একটি আদর্শ দাতের মাজন' 








কলিকাতা কেন্দ্র £, 
ডাঃ লবেশ চক্র ঘোষ, এস বি.বি.এস: (হ্যাল্! আয্ধেদো চাৰৰ 


. সে পুলিশের চাপে বাধ্য হয়ে- 


নালিকব্গের কয়েকজন লগা সাথা চিহ্ন নাক দেখতে পাওয়া যায়ান। অপূর্ব নর দৃশ্যমান! 


শের চাপে পড়ে'এক অসত্য রগোর্ট 


_ দের মূককর্তব্যপালন হয়; তাহলে হবে সরকারী তোষাখানায়। ৰ 
এক্ষেত্রেও উত্তরপ্রদেশ-বিধানসভায় ওদিকে রাজ্যের চতুর্থ পঞ্টবার্ষকী 


টি পিলার রা দান ১১৬১ 


সপ ই উপ 
‘ছল; আসলে সাতিয়া মোক্ষম বৃদ্ধি 'দরকার। . 

আঘাতের ফলে ,মারা , গেছে। URE 
' তাহলে সাতিয়াকে মোক্ষম ম:খ্য বিরোধী প্রবন্তা চৌধ্দরী চরণ 
আঘাত করলো কারা? ' কেন, এবং 1সংজণী চীন কলগ্দালর বদলে 
কি উদ্দেশ্যে? ময়না-তদন্তের ছোট ছোট আখ-মাড়াই ইউনিট 
স্তর রায় দিয়েছেন যে, সায়ার স্থাপনার ওপর জোর 'দয়েছেন। ! 
প্রসঙ্গাতঃ আজ প্রশাসনে এক 


মৃত্যুর বহন পরে ময়না তদন্ত হলে প্রান্তন সংয্ন্ত বিধায়ক দলের মান্দি- 


তেমাঁন চিহ্ন দেখতে পাবার কথাও! মণ্ডলশর ওপর শাসন ন্যস্ত থাকার- 


অবশ্য নয় 'অথচ, বিরোধী দলের সময় মীরাট রেঞ্জে কিছু আফ- 


‘ 


বিশেষ সদস্য: ঘটনার অব্যবহিত সারদের পোস্টিং ও বদলীর প্রয়ো- 


L 


পর. থেকেই রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীকে ভার জন. অনুভূত হয়োঁছল। যেহেতু 


' দিয়ে 'ঘটনা মনম্পকে ' ' নিরপেক্ষ চরণ িংজশী আর মুখ্যমন্ত্রী নন 
তদন্ত করতে অন্নরোধ করেছেন। গপ্তাজী ক্ষমতাধীশ হবার সঙ্গে 


কিন্তু ফল হয়ান। বরণ দেধা সঙ্গেই উল্টোদিশায় পোস্টিং ও 


গিয়েছে, যে, উপমযমনশ কমলা- , বদলীর অর ঘরে গেল। ' রাজ- 
পাত তিপাঠীজী ছাবিৰশে জুন - নৈতিক দলবা্ীর'. কারণে প্রাত- 
তারিখে সরকার, কাজে মিরজাপনরে হিংসা শিকার কেবল রাজ্য- 
গেলেন এবং তারপর থেকে বিচার- কর্মচারশঁরা হচ্ছেন না, 'গ্রাম-গ্রামা- 
' বিভাগায়."তদন্ত তো দুর, সাধারণ, . ন্তরে সাধারণ * গরীব কৃষকরাও 
প্রশাসনিক:  অন্সূন্ধানও ঠাণ্ডা হচ্ছে। ।কামউীনটি ডেভালপ- 
।মেরে গেল? অবশ্য১কমলাপাঁতজণী মেন্টের নামে আড়ম্বর (হালাফল 
বলেছেন 'যে, তাঁর মির্জাপুরে বজীনপ্দর জেলায় জাফরাবাদে গ্রাম 
যাওয়ার সঙ্গে উত্ত ঘটনার কোনো সেবিকা এবং বালসোঁবকাদের গ্রায়ো- 
স্্পর্ক নেই; এমন ফি-তাঁর পুত্র ন্নয়ন কার্যপ্রণালপীর ‘এক প্রদর্শন 
নাক উত্ত দিন ও তার পরে মিরজা- হয়ে গেল) সত্বেও ছোট জমির 
পুরে নয়, অন্যত্র, ক্লোথাও ছিল। মালক এবং ভূমিহীন শ্রামক- 


প্রীতদ্বন্বী তথা ক্র্যাবনেট সহধো- কৃষাণবর্গ আজও সেচ বীজ পানির 


তাঁর আপদে রক্ষা করার এবং পণ্যায়েত থেকে সাহাধ্যের 


bd 


নিতে ছাড়েন নি মুখ্য- অভাবে দিশাহারা হয়ে রয়েছে। ' 


মন্্ী। জোর 'গলায় বলেছেন, এ আশ্চর্য নয়, এঁদের দাবী দাওয়া 
785 নিয়ে যারাই কিছু বলতে বা করতে 

ধ্বান্তস্বাধীনতাগ্র ধবজাধারী, যায়, রাজ্য সরকার তাদের মাঝেই 
' লঁখনোঁয়ের উক্ত সম্পাদক কিন্তু নকসালবাড়ি জজ; দেখছেন। 
"দরদ সায়ার ব্যান্তি মর্যাদা রক্ষায় . সম্প্রাত রাজ্যসরকারের “ট্যাক্সে- 
‘মোটেই চৌোঁচ্টত নন। পাছে চাঁরত্র শন এন্কোয়ার কাঁমাট” : তাদের 


' হনন হয়ে পড়ে সেজন্য ষাঁদ প্রতাপ সংপারশ পেশ করেছে। এর নতু- 


সিং কায়রোর পত্র 'এবং প্রান্তন নত্ব এর সঙ্গে পশ্চিমবাংলায় ভূমি- 
উপপ্রধানমন্ত্ী মোরারজশী' পরের ' রাজস্বের ওপর ধার্য সারচার্জের 


। মত সম্পতত্ৰদের বিশেষ কৃতিত্ব জন- কছুটা মিল আছে।; স্ুপারিশ-. 


সাধারণের দৃষ্টিগোচর না, করাই গাল গৃহীত হলে নাকি মোট 
সাংবাঁদকতা, বা জন : ধ- ১১৫.৮৫ কোট টাকার আমদানী 
অথচ 


কোনো আওয়াজ' না তোলাই. যোজনায় ৪২৫ কোটি টাকার 
সঙ্গত ছিল। কিন্তু সীতাপুরের প্রয্লোজন। অনেক টোনবুনে, ঝেড়ে 
অনাঁতদূরে এগারো জনকে আম্ন- ঝড়ে ইকন্যাম গ্যাম্ড দিসোরসেস্‌ 
দগ্ধ করে হত্যার মৃত িরজাপ-রের কমিটির গলদঘর্ম পাঁরশ্রমের ফল 
এই দরিদ্র অসহায় লাঞ্িতা হারজন ! সত্বেও ১৭৫ কোটি টাকার অভাব 
1কশোরীর কাহিনীও সত্যের মত “থেকে যাচ্ছে। তাই প্রশ্ন উঠেছে, 
স্বয়ংপ্রকাশ হতে যাচ্ছে। দহ ক্ষেত্রেই ট্যাক্সেশনের নতুন ..কাঠামো কার্যা- 
এ রাজ্যের শাসকমস্ডলীর প্রধানরা ন্বিত হলেও প্রকৃত কাজ দেবৈ 


সময়ে অবগত ছিলেন বলেই ঘটনা- 
দৃম্টে প্রতীয়মান হয়! অথচ উপ- 
যুক্ত ব্যবস্থা, গ্রহণে না-হক, দেরী 
হয়েছে। কমলাপপাঁতজী বলেছেন 
যে, সি''আই ি, সি বিআই, অথবা 
বিচারক, যাঁর দ্বারাই তদন্ত করান 


নেই কেন, 


তো? সারচার্জের সংপারশঙগীল 
লম্বাচওুড়া, কোতৃহলোদ্দীপক। 
“কিন্তু | আনদমানক রাজদস্ববৃদ্ধি 
(নট) মার ৮.২ কোটি টীকা। 
প্রস্তাবিত সারচার্জ এইভাবে ধার্য 
করা হয়েছে £ পাঁচ একর থেকে 


' দশ একর স্রদারদের পক্ষে শত- 


করা পণচশ ভাগ এবং ভূমিদারুদের 
পক্ষে শতকরা পণ্যাশ ভাগ, দশ 
থেকে কুঁড়ি একর সরদারদের পক্ষে 
শতকরা পণ্টাশ ভাগ এবং ভূমিদার- 
দের পক্ষে শতকরা একশো" ভাগ, 


শা 


কুঁড়ি থেকে তাঁরশ একর সরদারদের |. 


পক্ষে শতকরা প'চাত্তর এবং ভূমিদার-' 
দের পক্ষে শতকরা দেড়শো, 
তাঁরশ একর (ও তদুর্ধে স্রদার- 
দের পক্ষে শতকরা -একশো এবং 


ভুমিদারদের শতকরা দুশো। সর- 


উৎপাদনে নিযুক্ত নয়, সুতরাং উৎ- 
পাদনের সমগ্র ফলমভাঙ্গীও নয়। 


দপশি  শ্‌ক্রবার ১লা আগল্টা ১৯৬৯, 


স্বর বিদ্ধোত বা যুক্তি যুদ্ধের সন্মুখীন মাকিন =" 


যুৱা শোষণের নুন কোশল নিতে চাইছে 
নিকসনের এশিয়া ও রকফেলারের 


লাতিন আমেরিকা প্রমণেন তাৎপর্ধ 


: ভ্রমণের কৃতিত্বের )ন্য। এই মহা- 


কাশ যাত্রা ক শুধু পৃথিবীর 
মানুষের জ্ঞানের পাঁরসবমা প্রসা- 


বিত করার জন্য'না এর পেছনে, 


আমোরকার আর কোন উদ্দেশ্য 


প্রশ্ন করার সঙ্গত কারণ আছে? 
যুস্তরাম্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী পোষণ 
নীতির ফলে আজ এশিয়া, দাক্ষিণ 
(লাতিন) আমোরকা ও আফ্রিকা 
মহাদেশের 'নষ্পোষত জনগণ 
ক্ষেপে উঠেছে 'িভা্তুব যবস্তরাম্ট্রে 
অক্লোপাশ বাঁধন থেকে মহন্ত 
পাওয়া যায়। এই তিন মহাদেশের 
জনগণের মারমুখি' ভাব ও দক্ষিণ 


ভিয়েতনামে লজ্জাকর পরাজয় 


ওয়াশিংটনকে ভাবিয়ে । তুলেছে যার 
ফলে প্রোসিডেন্ট নিকসন এই 
তিন মহাদেশের প্রতি তাঁর দেশ্পের 
বৈদেশিক নীতি পাঁরবর্তনের পাঁর- 
কল্পনা করেছেন। ২ | 
পতি মহাযুদ্ধের পর আমে- 
বিকা পরাজিত জাপানকে, একটি 
উপনিবেশ করে রেখেছে; দাঁক্ষিণ 
কোরিয়াকে দাবিয়ে রাখার জন্য 
উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ 
করেছে; দক্ষিণ ভিয়েতনামে এখ- 
নও ঘদম্ধ চালিয়ে যাচ্ছে; 
এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোকে টাকা 
ও অস্ত সাহায্য দিয়ে বশ করে 
টরৈখেছে। লাল চীনকে ঘিরে 
রাখার উদ্দেশ্যে তুরস্ক থেকে সুরু 
করে দক্ষিণ কোরিয়া পর্যন্ত প্রায় 


বানী নিয়ে গেছে, সে রকম তিনিও 
এশিয়ায় শান্তির দত হয়ে এসে- 
ছেন। 

আমোরিকার অর্থনোতিক শোর 
ণের নাগপাশ থেকে মন্ত হয়ে 
প্রকৃত স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের আন্দো- 
লন দেশে দেশে সুরু হয়ে গেছে। 


এবং ' 


€দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


জোর আন্দোলন ডলছৈ এবং 
[ফলাপিনোদেরও একই . দাবার 
নমুনা নিকসন সচক্ষে দেখেছেন 
যখন তান ম্যানিলায় পদার্পণ 





করেছেন! পাকিস্তান থেকে সাম- 


আমোরকা করেছে এবং সঙ্গে 
সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ- 
গুলোর কাছ থেকেও চাপ এসেছে 
যে আমৌরকাঁর ; ”সামারক ঘাঁট- 
গুলো রাখায় তার সার্থকতা নেই। 


ভারত ও পাকিস্তান মার্কন, 


যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ 
সাহায্য পায়। ভারতের জনগণ 
মাকরনী শোষণের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ, 
তাই বামপল্থী দলগুলোর পাঁর- 
চালনায় তারা! নিকসনের ভারত 
সফরের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখ- 
য়েছে। পাঁকস্তানের সামারক 
শাসকরা আমেরিকার কাছ থেকে 
অস্ত সাহায্য পেলেও পাকিস্তানের 
জনগণ মাকিন? প্রভুত্ব চায় না। 
এই পাঁরপ্রেক্ষিতে মাক 
প্রেসিডেন্ট নিকসন মহাকাশষাত্রী 
বাঁরত্রয়কে অভ্যর্থনা করে' তাঁর 
এশিয়া সফরের প্রথর দফায় যখন 
ম্যানলায় এলেন তখন কাঁমউনিস্ট 
(চুক) চালিত জনতা তাঁর হোটেলে 
বোমা নিক্ষেপ করে তাঁকে ফলি- 
পাইনসে জানায়। গিক- 
সনের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ 'মাছিল 
হয় তার ওপর. গু বর্ষণ কবে 
মার্কোসের পলিশ একজন চুককে 
হত্যা করে। 

প্রভু নিকসনকে শান্ত করার 
জন্য অবশ্য ফালাপনো প্রেসিডেন্ট 
মাকোঁস তাঁকে জানান যে ফিলি- 
পাইনসের আত্মরক্ষার জন্য ওই 
দেশে আমোরকার সামারক ডি 
গুলো থাকা খুবই প্রয়াজন। 
নিকসন এশিয়ায় তাঁর প্রথম 
বানীতে জানান যে এই শতাব্দীর 
তৃতীয়াংশে এাশয়াতেই প্রথম যদুদ্ধ 
আরম্ভ হতে পারে এবং শান্তি 
রক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য 


- শনতেই হবে। তবে বড় ভাইয়ের 


মত তান আশ্বাস দিয়েছেন যে 
আমোঁরকা বন্ধুভাবেই এশিয়ার 
দেশগুলোকে তাদের বিপদের সময় 
সাহায্য করধৈ, ঘাঁদও তিনি মনে 
করেন । এঁশয়াবাসীরা নিজেরাই 
তাদের সমস্যাগুলোর সমাধান করে 
নেবে। 


নিকসনের এই বানী চমকপ্রদ 


=} 


পাঠিয়ে «জাপানে আমোরকার সামরিক শোনালেও এশিয়াবাস্ণরা জানে 
ঘাঁটগুলো তুলে নেবার দাবীতে ' 


যে ভিয়েতনামে 
জয়কে ঢাকার জন্যই এঁশক্সাবাসপ- 
দের প্রতি তাঁর এই বন্ধপ্রশীতি। 
তাঁর শান্তির বানী শুধু এশিয়ার 
ক্লাঁতদাসের জন্য.যারা মার্কনী 


পরা- 


(প্রভুর হয়ে শোষণের বেড়াজাল 


বজায় রাখতে চায়। 
নিকসন এশিয়া সফরে বেরো- 
বার কয়েক সপ্তাহ আগে নিউ 
ইয়কের গভরনর নেলসন রকফে- 
লারকে নিজের বিশেষ দূত হিসাবে 
লাতিন আমোরকায় পাঠিয়েছিলেন 
“ইয়াধীক দেশ ছাড়ো” মনোভাবের 
তাৎপর্য অনুধাবন করার জন্য। 
রক্রফলার কুঁড়িটি 'দেশ ভ্রমণ করে- 


ছেন এবং প্রায় সব রাজধানীতেই . 


জনগণের বিক্ষোভ ্মাছলের 
সম্মুখীন হয়েছেন। তিনাট দেশ 
ওয়াশিংটনকে জানিয়েছে যে রক- 
ফেলার যেন তাদের দেশে পদার্পণ 
ন! করেন কারণ সেখানে 'হিংসা- 
আ্বক আন্দোলনের সম্ভাবনা আছে। 
প্রীতি দেশে 'রকফেলারকে ; প্রচুর 
সামারক ও পুলিশ পাহারায় রাখা 
হয়েছিল। প্রতি দেশে তান সর- 
কারী ও বেসরকারণ প্রতিনিধিদের 
কাছ থেকে মাকিন যনন্তরাম্ট্রের 
লাতিন আমেরিকার ,নটতির সমা- 
লোচনা শ্বনেছেন। সফর অসম্পূর্ণ 
রেশে যখন রকফেলার দেশে 
পাল্ধিয় এলেন তখন 'বাভন্ন 
দেশে আমেরিকা দবরোধণ' দাচ্গায় 
সাত জন লাতিন আমোরকাবাসী 
প্রাণ দিয়েছেন এবং। বহু * আহত 


কারণ আছে। তানি আরও বলেন 
এই অবস্থার 'জন্যু শুধু য্ন্ত- 
রাষ্টঁকে দায়ণ করলেই চলবে না, 
এর জন্য উত্তর ও দক্ষিণ আমে- 
বিকার প্রাতটি দেশের শাসকশ্রেণী 
সমানভাবে ' দায়ী। রকফেলার 


“নিজেও প্রচুর ক্ষাঁতগ্রস্ত হয়েছেন 


কারণ একমান্র আজের্শন্টনার রাজ- 
ধানী বুনো 'এয়ার্সে তেরাট রক- 
ফেলার পাঁরবার, পাঁরচাঁলত 
সংপারমাকেটি বোমা দিয়ে বদ্ধস্ত 
করা হয়। 








: আমোরকাবাসীদের 

হা বিরোধী মনোভাবের . 
বহু দিনের মার্কনী অথ 
পু তি 
গুলোর অন্ত অর্থনৌতিক কাঠা- 
মোর 'বিরুদ্ধে প্রাতক্ষিয়ার . ফল। 
রাষ্ট্র সংঘে আর্মোরকার প্রাক্তন 
প্রাতনীধ সল {লনোয়িট 
মনে করেন ওয়াশিংটন যাঁদ সত্বর 


_ লাতিন আমেরিকার নীতি পাঁর- 


পারচালত নাও হঁতে পারে কারণ 
সমগ্র লাতিন আমোরকায় একটি 
শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী মনোভাব 
বিরাজ করছে। পেরুর সামারক 


সরকার ক্ষতিপূরণ না দিয়েই 


একটি মার্কিনী তেলের কোম্পানী 
দখল করে নিয়েছে; পেরু এবং 
ইঁকোয়েডর দুশো মাইল চওড়া 


এক-তৃতী- 


য্াংশ রপ্তানী নিয়ন্পণ করে। সাত- 


নিগু্লা লাভের ১৮% আমে- 
'রকায় চালান দেয়। প্রত বছর 
মার্কিন হান্তরাম্ট্র 'লাতন আমে- 


কোটি টাকা সাহায্য দেয়, কিন্তু 


অর্থ সাহায্য চ্দান্ত অনুযায়ী এই 


সব টাকাটাই আমোঁরকায় : ফিরে 
যায় দ্রব্য কিনতে এবং সঙ্গে নিয়ে 
যায় আরও প্রায় দুশো কোট 
টাকা ধার শোধ ও সুদ বাবদ। 
এছাড়া আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যে, 





লেনিন শতবাধিকী ()৮৭০-)৯৭০ ) সিরিজের বই 


বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত “সোভিয়েত দেশ’ পুস্তিকা 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মার্কসবাদ- 
লেনিনবীদ ইনস্টিটিউটে গবেষকদের দ্বারা, লিৰিত ভি. আই. লেনিনের 
জীবন ও রচনাবলীর এক তথাসমৃদ্ধ সংক্ষিপ্ত বিবরণ। সম্পূর্ণ তথ্যবহুল 
ও বিরল আলোকচিত্র সম্বলিত 
দাম ৪ ৮5 পনস 
 শীত্রই বের হুবে 
লেনিন যেমনটি পরিকল্পনা করেছিলেন 
( বাংলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া ) 
তাহ 3 ৫০ লঙক্মস! 
লেনিনের দেশের নারী 
(বাংলা ) 
দাস $ ৪০ স্পসসা। 


এছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে 


তক্ষণদের গড়ে তোলার প্রসঙ্গে লেনিন 
চ্ছাম '$ ৩০ ম্পক্সমন! 


নিচের ঠিকানায় অর্ডার দিন £ 


সোভিয়েত দেশ প্রকাশনী 





১১, উড ষ্ট্ৰীট 
কলিকাতা ১৬ 


/ ‘ | { . ) 

রা 0 | ডি - দি শররবার ১লা আগন্ট ১৯৬৯ 
নক ভলাষযার কথা তাঁরশ দশকে যাঁদওড, তিনশ বছর করছি £ সেই জন্যই বোধ হয় উঠে 
AE | | হয়, গণিতের হিসাবে তব; আমরা গেল। না, এরকম ভালো নয়, 


সব খবর চাপা পড়ে ষায় 
চাঁদের খবরে। চাঁদ ছাড়া . এখন, 


দেখেই এসোছি এতো কাল_ পূর্ণ 


চন্দ্র, অৰ্ধচন্দ্ৰ ইত্যাদ। এ আর 


হরণ' করেছেন যে বাঙালী বার 
তান একজন সংগীঁত-সমালোচক। 


ধরে নিচ্ছি যে, তিন বর্তমান 
শতকের তৃতীয় দশককেই বোঝাতে 


| শ্রশ্খা করতে শেখো। 
"অবশ্য তুমি জানো যে, যে কোনো 


এই মুহূর্তে আর কাঁ আছে, কথা কী? সেই দিন, , সেই ক্ষণে “সমগক্ষা” চেয়েছেন; এটাকে আমরা আর্য জাঁবন্ত 'জীনসই . জবৎকালে 
a উঠতি নামধেয় বে বাণী উত্ত সমালোচ- প্রয়োগ মেনে নেব। খাঁষকজ্প লেখক ' নিন্দনীয় এবং মৃত্যুর পরে শ্রশ্থেয় | 
“বাইরে/ আঁফসে-ময়দানে, কেবল কিন্তু, তব: বলি, নতুন}.নতুন কের বদনচন্দিম্যানঃসৃত হয়ে আমা- বা কথকদের অমন আর্ষ প্রয়োগ , হয়ে 'থাকে যেমন নেতাজী, লোনন 
চন্দুচৰ্চা ৷ চাঁদের-ই কথা না-হলে দক আকাশবাণীর ' কল- দের ধন্য করেছে তা খোদ চন্দ্রসধা- ,ইয়েই থাকে, তাতে দোষের কাঁ” এবং রান্দ্রনাথ যান অত বেনামে ! 
, চারদিক, চন্দ্রকথায়, সরগরম। 505 সদৃশ। আছে? তচ্কারত। , ., 

" চন্দলোকে পেখছে গেছে মানুষের রী ৰ আচ্ছা পাঠক,/ তুঁমও তো পাঠক, জানি তুমি এই সমা-, 
চাঁদপানা মুর্খ_-ভাবতেও কাঁ ভালো . আমাদের মতো কিছু কাল লোচকের নামটি জানবার জন্য 


লাগে! এখন তোমার-আমার পালা , 
২ কখন আলৈ সেই ওয়াস্তা! নইলে 


L 








কলকাতায় আছো । মনে করে দেখো 


তো তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে এই 


জং তো ফতেহ, কেল্লা (মানে রর ০০০০৯ পা সব গাইয়ে বাজিয়েদের নাম তোমার আজ কিছুতেই , পূর্ণ করর না। 
চাঁদের কেল্লা ) সাত সমালোচক তার উত্ত'সমক্ষায় মনে পড়ছে কি না £ গহর জান, 217 
আমাদের হাতে। কিছু থাক, বা রাত পোঁণে আটটায়? শোনাতেন যে চন্ুবার্তা বিতরণ করলেন, মালকা জান, নাসিরণান্দন খাঁ, পারি। কেন, এই ব্যাস্ত মহা- 
না থাক, ইস্তক চন্দলোক -আঁব্দ তখন যখন সারা পাব জুড়ে পাঠক, আইস, তার বর্ণন কারি। এনায়েত খাঁ মহম্মদ আলী খাঁ, প্রভাবশালী, | 

এই যে আমাদের সার্বভৌম আধ- আম্টংআ্যাল্ডারনের চন্দ্রাভ- যদ্যাপ সে "আপ্তবাকোর সম্যগ্‌ ম্রস্তাকে হুসেন, পঃ বিষণ দিগন্বর, মহজেও এমনকি দিল্পাঁতে পর্যন্ত ৭ | 
কারাবস্তাঁতি, এর তুলনা কোথায়? যানের খবর ছড়ানো হচ্ছিল মহ: বর্ণনা কাঁর হেন সাধ্য নাই, তব ফৈয়াজ খাঁ, আলাউদ্দিন খাঁ, আব-' তার বিষম এথাতির। তিনি এই 
মাটিতে চাঁদের, উদয় "_ মহ্‌ বিশ্বের তাবৎ বেতার- চেষ্টা পাই। কম সম যা থাকবে তা, দুল করীম খাঁ, রস:লন ls মহানগরী একটি লক্ষপাতি সাপ্তা- 


এ তো গেল চাঁদে গিয়ে চন্দ্র 
লাভ৷ এর মধ্যে অভিনব, আঁভূযান 
সবই আছে কিন্তু অবাস্তরতা 
কিছুমাত্র নো! কিন্তু যাঁদ ‘বলি 
চাঁদে না-গিয়ে চন্দ্রপ্রাপ্তি, তাহলে 
বোঝো কিছু? ভাবো, সে আবার * 
কী কথা! চাঁদে যাওয়াই তো 


কেন্দ্রে? পাঠক, কৈ এই বাঙালী 
চন্দ্রাভযাব্রী যার অনন্য কীীর্তিতে 
মার্কন চন্দ্রচারদের কৃতিত্ব 
পর্যন্ত - ম্লান?. বুঝতে পারাছ, 
7 পাঠক, তোমার কৌতূহল স্বর 
‘সইছে না, হয়া ধৈরয না মানে। 
তবে অবধান করো । - 


প্রধান সমস্যা। সেই সমস্যার সমা- বাঁ বাঙলা 


ধানেই তো খোদ চাঁদে পদার্পণ; 
এবং তা থেকেই সফল জার্তর 
পদোল্নাত। । 


' "পৃথিবীর প্রথম সফল চন্দুবি- 
জেতা, জনের গোৌরবশশণকে 


দ্বারী পূরণ করে/নও। 
.গঁরিজিন্যল থণশীস্্‌ 

প্রথমেই তান যে, 
গত কয়েক দশক ধরে এই' শহরে 
তান ভারতীয় রাগসংগত শ্রবণ 
করেছেন। আহা, ভারতীয় রাগ- 
সংগীতের কী কপাল! কিন্তু 
অহহ, এই সংগীত শ্রবণ করে 
তার মধ্যে তিন সংগীতের পাঁর- 


চাঁদে না-গিয়ে চাঁদ চন্দ্রকলার মতো হার্স : করে তাদের পূর্ণ: রুর্পটি খুজে পানান। 


দেখানো অথবা দেখা তো আমরা উদ্ভাসিত বদনচান্দুমা-পয্ের দীপ্ত প্রারম্ভ কাল ' হিসেবে তান 


ed 








২ 


১ পরশ্ডিত 


পাণ্ডত 'ওজ্কারনাথ, ' পণ্ডিত 

ভি পালুস্কর, কালে’ ' A 
গুলাম আল’ খাঁ, ভীম্মদেব, 
জ্ঞানেন্দ্প্রসাদ ইত্যাদি , ইত্যাদি৷ 
বেশী বাড়িয়ে আর (কা হবে । 
এদের মধ্যে ! আমাদের - বাঙাল”. 
সমালোচক-প্রবর . সংগীতের পাঁর- 
পূর্ণ মৃর্তীট দৈখতে' পাননি। 
তবে কার মধ্যে ব্দেবেছেন,, প্রশ্ন 
হতে পারে! ক 
যায়বৈজু বারা, নায়ক গোপাল, 
আমর খম: তানসেন, তাহলে 
পাঠক, তুমি মূর্হা যেও না? 

পূর্ণতার 
সংগত 


আরো বল্লেন . তান- সেই 
ধীমান সুধা সংগীত সমালোচক. 
এদের অর্থাৎ প্রথমোন্ত উস্তার্দদের 
গানে নাক রাগরুপ এবং আলা- 
পের চেয়ে ০5 
বাহলাই ছিন্ন লক্ষণণীয়। পাঠক 
এ খবর ক তোমার জানা ছিল? 
আমার ছিল না কেন না, রাগরপ 


এহ বাহ্য, আগে কহ আর। 
আজকাল বড়ো খ্যাল নামক বস্তুটি 
প্রবর্তিত হয়েছে, “তারশ' দশকের 


“আগে” নাকি তার চলন ছিল না। 


পাঠক, তুমি হয়তো চমকে উঠে 
51885 
55777 
জানো তাভুল িনা। আমিও এ 
রকম জানি। কিন্তু হলে কী 
হবে, বাজারণ”আর বেতারী লেখ- 


' কদের সংগে অনেক ঘটনারই সাম- 


 বিলক্ষর্ণ পাঁরক্ষুট। 


এহিক পাকার পাক্ষিক 'সংগণত- 


“পব্যাবেক্ষক৷ “মরণাবৰর জোর তার 


“এমন বেদম যে, গায়ক নয হয়েও 
এই পাশ্ডিত্যের হু্জারেই তান 
স্কলর সিলেকশন কমিটির মেম্বর। 
তিনি সংগীতজ্ঞ নন কিম্তু সংগীত 
সম্পর্কে এমন সব চমৎকার মৌলিক 
থাসস- রচনা করেন যা পার্থবের 
চেয়ে অধিকতর চান্দ্র হওয়া সত্বেও 
সৈই লক্ষপাঁত ' বাংলা সাপ্তাহিক 


তুমি হয়তো জানতে চা 
শুরুতে আমি একটি চান্দ্র উপা- 
খ্যানের অবতারণা করলাম কেন। 
বলছি, অবধানপূর্বক শ্রবণ কঁরো। 


\ 


বুঝতেই পারছ স্বীয়' সীমাবদ্ধ- ২. 


তাকে অতিক্রম ক্ুরার ষে সবদু্লভ 
গুণ আভষাতীদের থাকে তা এই 
বঙ্গীয় সংগীতসমালোচকের মধ্যেও 
অভিযানের 
রাজা যেহেতু চন্দ্রার্ভযান 'সেই হেতু 


At 


এই লেখক সম্প্রতি অত্র শহরের » 


একটি চন্দরসপ্তার দিকে হাত বাড়- 
য়েছেন-_ রবান্দ্রভারতী 

লয়ের -সংগাঁত ফ্যাকান্টির ডামনর 
লোভনীয় পদ। 
হিসেবে অবশ্য দশ বছরের সর্ব- 


ভারতীয় মানের গায়ক বা বাদক, 


হওয়া দরকার তবে এই বড় মানু- 


ভীনই বা এমন কি দা বা 


উপ-সহার 

এখন বুঝলে তো, বোক-চন্দর, 
বেতারে সমীক্ষা প্রচারের সার্থকতা? 
“সোজা কথায় নাম ফাটানো। নাম 


এর যোগ্যতা . 


A 


০ 


ঠিক মত ফাটলেই প্রার্থত বস্তুর i 


প্রস্য দেখা যায় না? পাঠক, তুমি লক্ষ্যবেধ। 
দুঃখ কোরো না। এখনো চিনতে পারলে নাঃ 
অতঃপর এই 'দিগাঁবজয়শ এ'র একটা ছদ্মনাম.আছে- শাঙ্গরব 


তাঁর 'নজস্ব আভিমত 
প্রকাশ করলেন যে, ভারতণয় সংগণ- 
তের-প্রকৃত্‌ রুপাঁট নাকি প্রপদের 
মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। দুষ্ট 


১, 


না কী যেন একটা চাঁদপানা নাম। 
চাঁদের মতোই তিনি সুতারকিন 
(আর মাঝে মাঝে দেহলণ)-র 
আকাশে শোভা পান। , 
শ্রীসামাজজিক 


A 


/ পেতে হবে। 


| | 1 
দর্পদ ॥ শুক্রবার ১লা আগদ্ন ১৯৬৯ 


রাষ্ট্রপতি নির্বাচন 

(তৃীয় পৃষ্ঠার 'পর)1, 

| পারমাণে কেন্দে কংগ্রেসের শান্ত 
_ হাস ঘটেছে, এবং বাদ অবস্থার 
) চাপে কংগ্রেসের গণতন্াপ্রয় কিছু 
পরিমাণ সদস্য সিন্ডিকেটের 
আঁভসন্ধি হ্‌দয়ঞ্গম করে, সঞ্জীব 
রেজ্ডির পরিবর্তে ভি ভি গিরিকে 
ভোট দেন এবং তার বেশ কিছু 
সম্ভাবনা রয়েছে বলেই মনে হয় 


« ভোট গণনা করেই সিংখ্যাঁধক্য কে 
পেলেন 'িধ্ণারত La 

যদি সংসদের ও রাজ্য -বিধান 
সভা মিলিয়ে যোল হালা ভোট 
' সঞ্জাব রেড্ডির বিপক্ষে যায় ,তা - 

fF 

হলে 'প্রথম প্রেফারেন্সে তানি) 
জিততে পারবেন, না। কারণ: 
প্রথম প্রেফারেন্সে. “জিততে হলে 
তাঁকে মোট ৮৫৩০০০ ভোটের 
মধ্যে ৪২৬৫০১ট ভোট অন্ততঃ 
কংগ্রেসের সংসদ ও 
_ বিধানসভা 'মলিয়ে ভোট সংখ্যা 
(সংসদ ২৪০৯৮৪ টপ এবং রাজ্য 


| 


বিধান সভায় ২০০৫৬০ট৭) একুনে 
Hl ৪৪১৫৪৪টপি। 


৪২৬৫০১টা ভোট প্রয়োজন তা 
পাওয়া সঞ্জীব রোড্ডর পক্ষে কাঁঠন 
হতে পারে। 


[4 
হিল ভোট তান 
যাঁদ না পান তাহলে দ্বিতীয় 


প্রেফারেন্স ভোটে স্বতন্ত জন- ' 
সংঘের ভোট পেলেও 'তাঁন জিততে ' 


পারবেন কিনা সন্দ্হে। 


তাছাড়া ৬১৫৪৪টা ভোট সঞ্জব রেন্ডি বীর জেতেন তা 


কোনদিকে যাবে এখনো অজানা। ' 


‘তবে তা কংগ্রেসের সরকারাঁ 


প্রার্থীর পক্ষে যে যাবে না তা ধরে 
নেওয়া যায়। এরা হলেন পি এস 
পি ও নির্দলীয়, 'ঝাড়খন্ড দল, 


রেন্স ভোট দেবেন, আবার বি, কে, 
ডি দেবেন ভি, ভি, গারকে। ভি ভি, 
ভি, “শগারর সমর্থক দলগীল 
"দ্বিতীয় প্রেফারেন্প ভোট না দেবার 
; সিদ্ধান্ত 'িয়েছেন। কংগ্রেস এখ- 


নও, El দেন নি বটে ভরে 


ভোট 'বিগল- 
টি সদস্যই ভি, ভি, 
গিরিকে দেবেন বলে মনে করা 
হচ্ছে! ও 
সঞ্জীব রেসি্রজেতার সম্পর্কে 
সাধারণত" সং * থাকার কথা 


হলে কংগ্রেসের সংকট /' দেশব্যাপী 


ছায়া বিস্তার করবে এটা নিঃসন্দেহ 


সংসদীয় গণতন্ত্রের পদ্ধাত এ 
সংকটের ঘূর্ণাবতে"' টিকতে পারবে 
কিনা, সেই আশংকা গণতন্প্রিয় 
্রশ্গাতশীল মানুষ মাত্রেই করবেন। 

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, যদ 


মনে করে থাকেন যে এস» কে, * 


পাতিল প্রভাত ষৈ ভাবে ভারত গণ- 


তল্লের উপযুক্ত নয় বলে খোলাখুলি ' 


বলে বেড়াচ্ছেন, তা মুখের কথা 
বা ।আশাভজ্তের আভব্যান্ত মাৱ, 
তাহলে তার ভুল ভাঙ্গতে দেরী 
হবে না! 'কল্তু ততাঁদনে ভার- 
তের গণতন্ত, স্বাধীন বিকাশের 
বহন স্বগ্নসাধ ২ ভেঙ্গে গুড়ে 
যাবে। 
মুখোমনথ তাঁকে একাঁদন হতেই 
হবে। সময় থাকতেই পা বাড়ান 
সেই অশনভ শন্তুকে তান পরা- 
জিত করতে পারবেন। কারণ প্রগ- 


তর শা ভর পেছনে দিয়েছে 





মি গিঘাই এম 
(প্রথম পৃন্ডার পর) 
1 নেতৃত্বেরই কল্যাণে। কিন্তু সেই 
কারণে কংগ্রেস পার্টির আভ্যন্ত- 
রীণ কলহে মাক্সবাদী পার্টির 
ভূমিকা কেবলমাত্র দর্শকের নয়। 


কাছ থেকেই নুন সংূকে 
নানা প্রশ্ন এসেছে। অনেকে বর্ত- 
মান দাললকে পাটির সংশোধন- 
শুর; করেছেন। আজকে মার্কস- 
বাদী পার্টর যা অবস্থা তাতে 
অবশ্যই নেতৃত্বে , যাঁরা আসান 


জন না গ্বাজ- 
নোৌতক লাইন পরিবর্তন করার 
সময় এখনও আসোঁন। তবে আশার 
কথা প্রশ্ন উঠতে *আরম্ভ করেছে আসাম 
এবং সাধারণ সভ্যির কাছেও অভি- 
জ্ঞতাভন্তক নানা প্রশ্ন দেখা 
দিয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই 


কলহে অপেক্ষাকৃত কম প্রতিক্রিয়া তাঁদের কথাই সমগ্র পার্টর কাছে, আজ আর জো'হুকুমের দল নয়। 


শাীলদের সঙ্গে যোগ দিয়ে গণ- 
তান্দিক আন্দোজনের, প্রসার সম্ভব। 


গ্রহণীয়। আলোচনা করে সংখ্যা- 


তারা বিচার করে দেখতে চায়। 





, পার্টির সাধার সম্পাদক শ্রীস্ৃন্দ- মল্ঘিসভার বৈঠকে দীবশেষ ঘটনা 
রা জল এক সভায় - ছবি তৈরীর মায়ে 


বলেছেন যে, প্রাতক্কয়ার শিবিরে 


(১ম পচ্ঠোর পর) 


হিসাবে এ আতীরিস্ত টাকা মজার 
করতে হয়। ' 


এই অশদভ শান্তর সঙ্গে, 


হরিয়ানা 


॥ নয়॥ 


ও নী নক এর আহুমানিক হিদাব 


দেওয়া হল। 
রাজ্য বিধান সভায় 
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তবে তা 


কংগ্রেসের সরকারী প্রার্থীর পক্ষে যে.ফ্লাবে বা! তা ধরে নেওয়া যায়) এঁরা 
হলেন পি, এল, পি ও নির্দলীয়, বাড়ব দল, লোকতাস্ত্রিক কংগ্রেস, আসাম 


পার্বত্য জাতি সম্মেলন প্রভৃতি ।:2 এ 


রাজ্য বিধানসমূহে ও সংযছে' ব্যালট পেপার যেভাবে পড়তে পারে তার 
একটা যুক্তিসঙ্গত অনুমান নীচে দেওয়া হল : ' 
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৭১ (১১০) 
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৬ (১০৭) 


' তত্ব 'দিয়েছে। 


মাকরসবাদী দ্বন্মলক বস্তুবাদী 
« নীতির পরিপল্থা নয়।, গত 
দেড়শো বছর ধরেই মাক“সবাদ এই 
অন্তার্বরোধের কথা ও' তার সুযোগ, 
গ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কে! অনেক 
তাই আজ “যাঁদ 
মার্কসবাদী পার্টি এই পদ্ধাত 


অন্যবায়ী ইন্দিরার সঙ্গে হাত: হাজার ফুটের ছাব করারও! অন্দ- কাছ থেকে তড়িঘাঁড় কয়েকটা সংখ্যা খুবই কম। 

মেলায় তবে সে সংশোধন- মোদন দেওয়া হয়েছে। ছবি কিনে নিয়ে খাতাপন্রে খরচ : 
বাদী নয়। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে ফলে ঘটনা এমন দাঁড়াল, বহু দেখিয়ে দিলেন। এইক্ষেত্রে এমন দমকলে দুর্নীতি রি । আমরা জানতে পৈরেছি' 
সম্পূর্ণ বি্লবী। , যোগ্য পরিচালক নিরাশ হয়ে শূন্য একজন পরিচালকের কাছ থেকে রর লু এই 
' এতদিন পর্যন্ত বলা 'হয়েছিল হাতে ফিরে গেলেন, অন্যদিকে পুরনো ছাঁব কেটা হলো, ' যান : (প্রথম পশ্যার পর ) গ্রনপর্ণ পদে সর্বদা একজন 


যে, গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ব্যর্থ হতে 


পেটোয়া লোককে একাধক ছবি 
করার জন্য অনুমাত দিলেন। শুধু 
আরো ব্যবস্থা হলো যে, সরকার 
যেখার্নে১সাধারণত,হাজার ফুটের 
বেশী ছবি করেন না, সেখানে 
কোন কোন' পরিচালককে বিশ 


এইসব পেটোয়া পারচালকরা উপ- 
দৈম্টা কাঁমাটর আনুকূল্য, সর-' 


আবার গত বছর 'যখন আর্থিক 
(বছর শেষ হওয়ার উপরূম তখন 
এঁসব পেটোয়া পাঁরচালকরা ছবি 
তৈরীর ' ব্যাপারে গাঁড়মাঁস করে 
ছবি জমা না দেওয়ার দরুন খরচ 
দেখাবার জন্য এ উপদেষ্টা কাঁমাট 
কয়েকজন পাঁরচিত' পাঁরচালকের: 


সরকারের কাছ ''রেকে অর্ডার 
নিয়ে বছরের শেষে 'নাঁদ্টি ছাব 


২১৩ (১৭৪) 
৫৫ (১২৫) 


৪৯ (৮) 


২৮০ (৫৭৬) 


রাজ্যসভ! ১৫১ (৫৭৩৬) , 


৬১ (১৭৪) 
২১৮ (১২৪) 


ৃ ১৫১ (৫৭৬) 
৩৫ (৫৭৩৬) 


1১৫১ (১৭৪) 


৭ (১২৫) 
‘x 
। 


৭০ (৫৭৬) 
১৫ (৫ ৭৬) 


বাকী ব্যালটগুলি কোনদিকে পড়বে এখনও ঘোষিত হয়নি । তবে তার 


আঁফসারের যেসব পদ সৃষ্টি করা 
হয়েছিল তার মধ্যে “ শ্রীতারাপদ 
.মুখাজশীর পদ অন্যতম৷ সিভিল 


নিয়োগ করা হয়ে থাকে, কন্তু 


- গিয়ে পেশছল। 


কারী ছাঁক সাটিশফর্ককট নিয়ে তৈরী করতে পারেন নি। - 

বাজারে জ্বীকয়ে, বসলেন। স্বজন- দপ্তরের আঁধকর্তার সঙ্গে 
পোষণের ব্যাপারে এই কাঁমাট পরিচয় থাকায় এ পাঁরচালক তাঁর 
এতই ব্যস্ত ছিলেন৷ যে তারা বাজেট আত্মীয় জর্টনক শিল্পীকে নিয়ে 


বরাদ্দের পারমাণ পর্যন্ত খেয়াল তোলা একাঁটি বস্তাপচা ছাঁব সর 


রাখতে ভুলে গেছলেন। তাঁদের কারকে বিক্রী, করে দিলেন; এই 
এই পরস্মৈপদী দানের ফলে সাড়ে ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে, জীবিত কোন 


যুক্তফ্রন্ট সরকার গদীতে বসার পর যুগান্তকারী শিল্প সৃষ্টি করে- 


- এঁ সব পাঁরচালকরা তাঁদের দেখার , ছেন? শুধু: এইক্ষেতে নয় গত 


অযোগ্য সরকারী দপ্তরে বছর ছবির বিষয়বস্তু নির্বাচনের 
ছুড়ে দিযে টাকা দাকী করতে ব্যাপারেও, উপদেষ্টা কামিটি' যথেষ্ট 
থাকেন। ফলে, যু্তক্রন্ট সরকারকে বাযাঁক্ধমত্তার পাঁরচয় দিতে পারেননি। 


1 


কিছুকাল আগে , তোলার মত ৬ শিল্পী কৈ কোন, 


এই ভদ্রলোকের ব্যাপারে সরকারী 
নিয়মের ব্যতিক্রম করা হত্য়ছে। 
শ্রীমখাজশি [স্বায়ত্তশাসন 


ডফেল্সে কাজ করার : জন্য 


করণ 


নিশেষ পপ্রয়পান্্। তাই শ্রীমুখা 


৮52 
৭ ৪১ * একটি গুরত্বপূর্ণ পদের কাজ 
স্বায়ত্তশাসন, বিভাগের 'ডেপাট চালাতে দেয়া হয়েছে। , পদাটর 
জেদ রর - শ্রীমুখাব্দীকে নাম চপফ হীঞ্জনীয়ার। প্রাক্তন 
নিয়ামত ' ইকুইপমেন্ট অফিসার , চগফ ইঞ্জিনয়ারের অবসর গ্রহণের 


করানো হচ্ছে এবং তাঁকে দমকলের পর চন্য কোন অটোমোবাইল 
যাবতপয় জিনিষের কেনাকাটা ও ইঞ্জিনীয়ারং জ্ঞানসম্পন্ন : ব্যান্তকে 
[বিতরণের বিশেষ ক্ষমতা দেয়া শেষাংশ দশম পক্ঠোয়) , 


৪ , নহ . s t এ 


Regd. NO. ০৪ DARPAN, Price 25 P. 


তা অক্কেত লাশীতে 


লীগের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে এর ছোঁয়াচ লেগেছে পশ্চিম পাকি- 
চাইছে। . স্তানের ছাঘদের মধ্যেও। ছাত্র 
এ আন্ো = কিন্তু পাকিস্তানীরা, বিশেষ আন্দোলন এত তার যে পাঁকং+, 
নন তীল্ঞ ছা | করে পূর্ব পাকিস্তানীরা তাকিয়ে পন্থী মৌলানা ভাসান* নির্বাচনের ' 
ঢাকা থেকে কলকাতায় যা সংবাদ রর e bed 





। জি ্রশ্গাতশীল দলের বিরুঠধ তাঁর প্রাক্তন বন্তব্য হজম নী 





পাওয়া গেছে তাতে একথাই মনে 
হয় যে পাকিস্তানী রাজনীতি 
সম্পূর্ণরূপে, পোলারাইজেশনের 
গতিপথ নিয়েছে। একথাও পাঁর- 
কার যে পাকিস্তানের নতুন প্রোস- 
ডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং তাঁর 
সহযোগী এয়ার মার্শাল নূর খান 
এবং আযডামরাল আলী আহসান ' 
যতই চেষ্টা করুন না কেন আয়ব- 
পারবেন না। 


পূর্ব পাঁকস্তার্নের একজন 


ছাত্রনেতা গত সপ্তাহে কলকাতায় : 


বলেছেন যে, ছাত্ররা যেমন আয়দ্ব 


করেছে সেই রকম ইয়াহিয়া' খানের - 


চক্রকেও খতম করবে। ছাদের 
আন্দোলনের ফলে আয়ুবকে“ তাঁর 


দশ ডিভিশন ষৈন্য নিয়ে পশ্চাদ-' 


পসর করতে হয়েছে। মাত তিন” 
ডিভিশন সৈন্য নিয়ে ইয়াহিয়া খান” 
রক্ষা পেয়ে যাবেন এটা যেন তান 
মনে না করেন। 

ঢাকায় তিনটি শান্তশালী ছার 


র্ সম্পাদক- হারেন বস 
জল্পাদক কতক দাশ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা. সুবোষ মালিক চ্কোয়ার কিকাতা-১৩ থেকে মৃচিত এবং ৬১নং নট লেন, কাঁনকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 








সংগঠন তোফাইল আহমদের নেতৃ- 
ত্বাধীন ছাত্র লীগ, সইফদুদ্দীন ও 
ওয়াল. খানের নেতৃত্বাধীন মস্কো- 
পন্থা ছাত্র ইউনিয়ন এবং পিকং- 
পন্থী ছাত্র ইউনিয়ন ' কতকগুলো 
ধবশেষ কর্মসূচির ভিত্তিতে যত 
হয়েছে। এবং এই দাবি এত প্রবল 
উঠেছে যে, 'বাভন্ন রাজ- 


কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় এবং 
যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীদের ত্যাগ 
স্বীকার । 
পূর্বোক্ত ছাত্র নেতা বলেন যে 
পূর্ব , পাকিস্তানে পশ্চিমবঙ্গের 
য়ক্ত <. ন্ট মন্দের নিজেদের 
আস: শতাতপ 'নয়ন্দল যন্ত্ৰ 


করা হবে।” হাতা 


সি 
+ 
০১৮৭ 2 


মাএ 
|| 


৯ 
দহ 
3 1 
টি 





 ক্রাটক পার্টি গঠনের জন্য। 
হল এয়ার মার্শাল আসগর খানের . 


এআমি ধাদি 


রেলের অধিকতর ইতাম-* 


চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হ'বে এবং হর 
তারা নিজের থেকে পাওনা ভাড়া ৰ | 
দিলে আবার ট্রেন চলাচল সুরু 


গুুর্্ব হ্রেলওস্স্থে 


রাখতে অস্বাকার এবং বেতন পাচ- 
শো টাকায় হাস করার ঘটনা দারুন 
প্রচার লাভ কেছে। মখে মুখে 
সারা পূর্ব 'পাঁকস্তানে একথা 
ছাঁড়য়ে 'গেছে। সামারক নেতাদের 
জীবনবান্রাপ্রণালী এর একেবারে 
ঠিক উজ্টো। \ 
ধরে নেওয়া 'হয়ছে যে, প্রাপ্ত 
বয়স্কের ভোটাধিকারের 
পাকিস্তানে ১৯৭০ সালে সাধারণ, 
{নির্বাচন হবে। সেই ধারণার বশ- ' 
বশী য়ে দাক্ষিণপন্থী: দলগুলো 
'মাঁলত হয়েছে পাকিস্তান ডেমো" " 
এরা 


জাস্টিস পার্টি হামদ. হক 
চৌধুরীর ডেমোক্াটিক ফ্রন্ট, খাজা 
নাসরুল্লার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী 
লীগের একটি অংশ৷ দাঁক্ষিণ পল্থী- 
দের আর একটি অংশ প্রাক-স্বাধী- 
নতা যুগের শান্তশালী ম:সলাম 


't 





রেল প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিতাম... ১. ৪ 
জনসাধারণকে যেন দেওয়া হয় নু ৫ 
যে যাত্রীরা টিকিট না ট্রেন . - * ২ 


গান্ধী 


Cron 1০52০ 


/ শর 


৯২৪1৬ ৬৯ 


পা 


মিলিত কর্মধারার 'দিকে। এই 


 দলগণীল হল মোলানা “ভাসানীর 


ন্যাশনাল আওয়ামী দল, শেখ 


আওয়ামী লীগের একাংশ, ভুট্টোর 


পাকিস্তান পিপলস পার্ট এবং 
খান ওয়াল খানের ন্যাশনাল আও- 
য়ামী পার্ট। সম্প্রাত খান আব- 


দুল গফুর খানের লাল কোর্তা 


বাহন পুনরুজ্জীবিত হয়েছে এবং 
এই বাহিনীততি এক লক্ষেরও বেশি 
স্বেচ্ছাসেবক বিকট করা হয়েছে। 

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র আন্দো- 
লনের ধ্ীন হল বামপন্থী এঁক্য। 


প 


২ 





মাননীয় মুখী সগীগেষু 

আমি রারবহনের এক- 
জন কণ্ডা্র।« “আমার উপরওলা 
কর্তৃপক্ষ আমার ওপর স্দীবচার 
করেন ন! ।সুবিচারের প্রত্যাশায় 


আম চেয়ারম্যানের দরজায় প্রথমে ' 


ধর্ণা দিয়োছ। কিম্তু তান এ- 
ব্যাপারে নির্বিকার! তখন বাধ্য 
হয় আমি আপনার নিকট আযালা- 
উন্সের দাব করে একটি পন্র দিই 


 ২৮।৪।৬৯ তাঁরিখে। তার জবাব 


দেন আপনার সেক্রেটারী ২৮1 
৬1৬৯ তারখে। তাতে রাম্টরীয় 
পরিবহনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে 
অতঃপর যোগাযোগ করতে 
বলা হয়। ২৭।৯।৬৯ তারিখে 
রাষ্ট্রীয় পাঁরবহন অফিস থেকে 
পন্রযোগে জানানো হয় যে, আমার 
দাবি নাকচ করা হয়েছে। 
মাননীয় মুখ্যমল্তী মহাশয়, 
চেয়ারম্যানকে পত্র দিয়ে যখন কোন 
ফল হয়নি তখনই আপনার নিকট 
সেই পত্রের নকল দাঁখল করোছিলাম 
তাঁরখে। কিন্তু 
আপনার দপ্তর থেকে সেক্রেটারর 
জবাব পেয়ে আশ্চর্য হলাম এইজন্য 


লাম তাও/বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। 
আমার পাওনা টাকাও দেওয়া হচ্ছে 
না। | - 
মাননীয় মুখ্যমন্তী মহাশয়, 
আমার শিশু সন্তানকে দুবেলা 





ত 


চর 


করে সমমনোভাবাপন্ন' অন্য দলের. 
সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজী ৫ 
হয়েছেন। একটি সাধারণ কর্ম- 
সচৌর ভিত্তিতে যুত ফ্রন্ট গঠনের '' 
জন্য বামপন্থী দলগুলি পর পর' 
কয়েকটি আলোচনা সভায় মিলিত :*»* 
হয়োছলেন। আশ: দাবি হল নতুন -" 
শাসনতন্ত্র এবং, সামীরক চক্রের, ' 


কাছ থেকে”৯ % সালে নর্বা- 
চনের আদায়! যাঁদ ফ্রন্ট 
গঠন সম্ভব ৰ হয় ' তাহলেও এ 


দুমূঠো খেতে দিতে পারাছনা। 
রা 
করা হয়? 

সী ! 
কাঁলকাতা 


দমকলে হূর্নীতি 


| (নবম গৃন্ঠার পর) 


/ 


নিয়োগ না করে বিশেষভাবে 


অনুগৃহীত শ্রীমুখাজশীকে অতি- : 
রিক্ত বেতন দিয়ে দুটি পদের কাজ 
চালাবার অধিকার দেয়া হয়েছে! 
যদিও এই ভদ্রলোকের কোনরূপ. 
অটোমোবাইল হ্জনীয়ারং-এর 
ডিগ্রি বা অভিজ্ঞতা নেই। এর 
কারণ বর্তমান 'ডয়েক্টর ও স্বায়ত- 
শাসন বিভাগের ডেপুটি সেক্রে , 
স্বার্থ সিদ্ধর প্রয়োজন।. 
শ্রীমখাজশীর এক ছোট ভাই ও 
ডেপুটি সেক্রেটারীর বড় ভায়রা- 
ভাই এক সঙ্গে একই চার্টার্ড / 
এ্যাকাউন্টেন্ট ফারমের অংশীদার 
এবং তান ভাইয়ের অনুরোধে . 
অংশীদারের বড় ভাই' শ্রীমদুখার্জপীকে * 
বিশেষভাবে অনুঙ্গহীত করেছেন। 
আমরা আরও জানতে পেরেছি 'দম- , 
কল বাহনীতে যে বিরাট অচৌ- *! 


' মোবাইল ওয়াকশপ আছে তাতে 


এই . চীফ ইঞ্জিনীয়াঞ্জের পদে 
কাজ করার মত দক্ষ কর্মী থাকা 
সন্কেও তাঁরা পদোন্নতির _স্ুযোগ 
থেকে বগ্টিত হল্লেছেন। তা 
ছাড়াও দপণের  সংবাদদাতার 
কাছে প্রচুর চাগল্যকর স্বজন- 
পোষণ ও দু্নশাঁতর সংবাদ আছে? 
এই বাহিন)তে দীর্ঘাদন ধরে ং 
ডিরেক্টর ও ডেপ্াট সেক্রেটারী 
স্বজনপোষণের জন্য নিয়োগ ও 
পদোল্নাতির ব্যাপারে কত ব্যার্তকে 
বন্চিত করেছেন তা বলে শ্রে 
করা যায় না। 





ধ্য বাজনীতির খেল। 


এ পাকে বাঁধা। 


কাছে পেশ করেছেন। এই সমস্ত 
রিপোর্টে একত্রিশে জুলাইয়ের ঘট- 


₹ উপমযখামন্ত জ্যোতি বসু এই 
সমস্ত রিপোর্ট পড়ার পর মঞ্গাল- 
‘ বারের মৃরনদান সভায়: তা প্রসণ্গে 


বিষয়ে বেশণ গুরুত্ব দেনান। স্বভা- 
বতঃই এই ঘটনার পেছনে গোপন 


কিন্তু একথাও সত্য যে এই 
ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অনেক কথা জানা 
থাকলেও এবং বিভিন্ন উর্দ্ধতন 
ভূমিকা ও যাক্তফ্রন্ট সরকারের প্রত 
আন্ঃগত্য সনন্দেহাতীত না হলেও, 
দায়িত্বশীল পদ থেকে তাঁদের অপ- 
সত বাবস্থা এখনও 


দপণের আগামী সংখ্যা 
স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে 
বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত 
হচ্ছে। এতে থাকবে ভারত'য় 
রাজনণীতর সাম্প্রতিক গাঁতি- 
পথ সম্পর্কে: বিবেকানন্দ 
: মুখোপাধ্যায়ের রচনা ও অন্যান্য 
কয়েকটি বিশেষ প্রবন্ধ এবং 


"নিষেধের এজন্য ব্জী 


হশীর বের 


পড়ছে। মনে হয়: সমস্ত কিছু জানা 
থাকা সত্বেও জ্যোত বসু আইনের 
যন্তফ্রন্ট সরকার 
গঠিত হওয়ার কিছাদনের মধ্যেই 
দর্পণের সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকা 
জ্যোতি বসু বলেন যে, তাঁর বিশবাস 
পুলিশকে - আগাপাশতলা ঢেলে 
আইনের কারণে ও অন্যান্য বাধ- 
১. এখনই করা 
সম্ভব নয়। 


মঙ্গলবার. যুন্তুফ্রটের ময়- 
দান সভায় একত্রিশে জুলাইয়ের 


ঘটনা সম্পর্কে প্রস্তাবে বলা হয়েছে ঃ 
“এই সভা য্যস্তফ্রন্ট সরকারের কাছে 
দাবী করছে যে, এ সব ঘৃণ্য কাজে 
যারা লিপ্ত ছিল এবং পরোক্ষে এ 
খংজে বার করা হোক এবং কঠিন 
শাস্তি দেওয়া হোক। এই সভা 
মনে করে তে, এ ঘটনা আদপেই 
আকস্মিক নয়, ঘটনার পেছনে 
গভীর ফড়যন্ত্র আছে। এই সভা 
দাবী করে যে, যুন্তফ্রন্ট সরকার 
পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে এ চক্রান্ত 
উদ্ঘাটন করুন এবং এ ঘটনার 
পুনরাবৃত্তি নিশ্চিত বন্ধ করুন”। 

কিন্তু কে এই চক্রান্ত সম্পর্কে 
সরকারকে ওয়াকিবহাল রাখবে? 
আজকের প্রশাসাঁনক ব্যবস্থায় অব- 
শ্যই পৃলিশের রাজনৈতিক গোয়েন্দা 
[বিভাগ । কিন্তু য্যস্তফ্লন্ট সরকার 
অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে লক্ষ্য 
করা যাচ্ছে যে এই বিভাগ দায়িত্ব 
পালনে চরম বার্থতার পরিচয় 
দিয়েছে, এবং এই ব্যর্থতা হয়ত 
আকস্মিক নয়। আন্তঃপার্টি 
কলহ মারামারি খুনোখুনির পেছনে 
সমাজ-বিরোধী ও সি আই এ-র 
ভূমিকা সম্পর্কে যুন্তফ্রন্টের অনেক 
নেতাই প্রকাশ্য ভাবে বলেছেন। 
এখন অনেকের সন্হেহ যে, এ 
সমস্ত অঘটনের পেছনে হয়ত 
পুলিশী হাত বর্তমান? মাসমাইনে 
খাতে মিলমালক ও অন্যান্য 
কায়েমী স্বার্থের কাছ থেকে টাকা 
পেতে অভাস্ত, এবং এ এমন এক 
অভ্যাস যা কাটিয়ে ওঠা শন্তু। 


দর্পণের * নিয়ামত, সংবাদ 


লোক শাখা গছ হয়ে আচ 
ঘেটারিনারী বিভাগে অর্থের অগচয় 


বনত্যের থে 


কলকাতা গৌর প্রতিষ্ঠানের স্বা্থ্ 


কলকাতা পৌর সংস্থার স্বাস্থ্য 
বিভাগটি সম্প্রীতি শিরোনামে প্রমো- 
শন . পেয়েছে। পৌর সংস্থার 
চৌর-বৃত্তি অবশ্য নতুন কথা নয়। 
কেবল নতুন বিষয় এই যে, এবারে 
দু-একটি রুই কাতলা না হলেও 
পড়েছেন। 
কেন্দ্রীয় ডিসপেনসারির ডাঃ গুপ্ত 
(ডাক্তার গুপ্ত £ রোগী মরে গেছে। 
রোগা £ ডান্তারবাবু, আমি মাঁরান। ) 
এবং স্বাস্থ্য বিভাগের আযকাউন্টস 
ক্লার্ক সাসপেন্ড হয়েছেন। ( হায় 
অনিলদা, এ সময় তুমি কোথায় ) 

কিন্তু এর মধ্যেও যে একাঁট 
রহস্য আছে তার প্রাতি ভিজিলেন্স 
আফসার শ্রীমহির বসুর দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হয়েছে বলে বোধ হয় না। 
শ্রীক্ষৌণীশ সেনগুপ্ত যে জ্যাকা- 
উন্টস ক্লাকেরি পদে কাজ করছেন 
সেখানে একজন সীনয়র ক্লাকেরি 
কাজ করবার কথা। সখেন 


হরেন বস; 


পদে যখন প্রমোসন পেলেন তখন 
দেখা গেল তিনি এই বিভাগের 
দুনণীতচক্কের বিশবাসভাজন নন। 
অতএব সেই ভদ্রুলোককে চার নং 
জেলা আঁফসে বদলি করে চক্রের 
বিশবাসভাজন ক্ষৌণীশ সেন 
গুপ্তকে সেখানে বসানো হল। ঠিক 
যেমন সাঁচক বিভাগের িপোটণর- 
দের সারয়ে আনা হয়েছিল বিশ্বস্ত 
জ্টেনোগ্রাফার দিনেন্দ্ুনাথ দত্তকে। 
হেলথ ডিপার্টমেন্টের এই সব কার- 
বারের পেছনে মুরুব্বি ছিলেন 
আনল মৈত্র, সুধাংশু শেঠ ইত্যাদি 
যেমন সচিব বিভাগের দুনীতর 
পিছনে * ছিলেন গোবন্দচন্দ্র দে 
মহাশয়? পি-এ সুখেন ব্যানাজনীর 
ঘটনাটিও একটু সন্দেহজনক এর 
আগে ষত পি-এ হয়েছেন তারা 
হেড ক্লার্ক হয়ে তার পরে পি-এ 
হয়েছেন। কিন্তু সখেন, ব্যানাজনি 
আযাকাউন্টস ক্লার্ক : থেকে সরাসাঁর 


শি-এ। যেমন দিনেন দত্ত এম-এস 





পাঁকাল মাছ সখখন ব্যানার্জ 

যে সমস্ত ওষুধের হিসাব 
সেনগুপ্ত সাসপেন্ড হলেন. তাতে 
পি-এ সুখেন ব্যানাজর দায়িত্বও 
কম নয়। নতুবা ওষুধ রিকুইজিশন 
করবেন মেডিক্যাল অফিসারেরা। 
কিন্তু ১৯৬৮ সনের একটি 
ইণ্ডেন্ট বই যা কেন্দ্রীয় অফিসে 
শপি-এর তত্বাবধানে থাকত তার 
মধ্যে পিএ সুখেন ব্যানাজর, 
পাওয়া যায় তাহলে তার দায়িত্বটা 
কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? ভিজলেন্স 
আফসার যখন, খাতাপন্র চাইলেন: 
তখন প-এ এই  বহইাঁট গোপন 
করলেন কেন? ঃ 
সঃখেন ব্যানাজির স্বকীয় ইণ্ডেন্ট 

২৮-৬-৬৮ তারিখে সুখেন 
ব্যানাজর নিজের হাতে লেখা 
একা ইণ্ডেন্ট গিয়েছিল স্যান্ডোজ 





হু দুই এ 


গুলি অফিগাৰৰ| কি গার গেয়ে যাবেন? 


উনিশ শো সাতযাটি সালের 
গোড়ার 'দিকে ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী 
হরেকৃষ্ণ কোগারের হাওড়ার পুলিশ 


দর্পণ 1 শক্রুবার দই আগস্ট ১৯৬১ 


প্রধান রাঞ্জত গৃপ্ত। কমিশনারকে 
নাক দুটোর পর থেকে টা 
আফসে বারবার ফোন করেও, 
পাওয়া যায় নি! এ সব প্রশ্নের কি] 
উত্তর তাঁরা দেবেন জান না। শুধু 
এইটুকু জান যে জ্যোতবাবু যাঁদ 


ছল না! কিছুদিনের মধ্যেই তন 
পুলিশ কর্তা, আই জি, কাঁমশনার 
এবং ডি আই জি (ইনটোলজেল্স) 
তাদের রিপোর্ট দেন যা পড়ে মনে 
হয় তাঁরা জানতেন এন্ডারসন হাউসে 
{ক ঘটেছে এবং াছলে অংশগ্রহণ- 


লাইনে যে আঁভন্ঞতা, কয়েক মাস 
পরে "ব্রেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে সেচ- 
মন্ত্র বিশ্বনাথ মর্রেখাপাধ্যায়ের 
যে. অভিজ্ঞতা, কিছুদিন আগে 


দূর্গাপ্‌র আগ্পালক হাঞ্জনীয়ারিং, 


কলেজের ছাত্রদের যে আঁভজ্ৰতা 
' আবার তারই পুনরাব্ত্ত ঘটল গত 
একান্রিশে জুলাই {বিধানসভা ভবনে। 
য্ন্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার, ফলে 
নানা ' ‘সুযোগ “সুবিধা থেকে 
বাণ্চিত পুলিশ, তার পূংঞ্জাভূত 


প্রচন্ড ক্ষোভের গভশরতা সচ্বন্ধে 
কোন সন্দেহই থাকতে . পারে না। 


আক্লোশের কারণ শুধু * এই 


১ জ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পায়। 


নিহত হয়োছল। . মৃত্যু ত আনে 
শোক আনে হাহাকার, জাঘাংসা 
নয়। যাঁদ কোন শোকার্ত মানুষের 
মনে প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে জেগে 
ওঠে তবে জানতে হবে এর পেছনে 
আছে কোন উস্কানী, কোন 
দ্বিতীয় পক্ষের হাত। যে হাত 
সুযোগ নেয় এমন এক মানাঁসক 
শ্চয়তার সামনে দাঁড়য়ে মানুষ 


. হারিয়ে ফেলে তার - স্বাভাঁবক 


বুদ্ধিশ্যদ্ধি, যখন তার হিতাহিত 
ব্‌হ- 
স্পাতিবার ভবানী ভবনে €এস্ডার- 
সন হাউস) ঠিক এই ঘটনাই 
। 
যাঁরা এই ঘটনায় গণতন্ত্র 
মৃত্যু দেখেছেন তাঁদের সম্বন্ধে 


এক সহকর্মী কিছু কৃষকের হাতে তাঁরা জেগে স্বপ্ন দেখছেন। কারণ 


গণতন্ত্র দিত বলতে যদ বুঝি 
সাধারণ মানুষের সামাজিক রাজ- 
নৌতক চেতনা তবে এটা জেনে 
রাখা ভাল যে এই ধরণের ঘটনাক্স 
সে ভিত ভেঙ্গে পড়ে না করণ্চ 
আরও শস্ত হয়ে দাঁড়ায় ভাঁবষ্যতের 
আক্রমণ রুখবার জন্য। কেউবা 
বলেছেন শির্রে সর্পাঘাত। হ্যাঁ 
সর্পাঘাতই তবে তা মম্টিমেয় 
কিছু লোকের শিরে। এই ধরণের 
ঘটনার পেছনে যাঁদের হাত এবং 
সমর্থন সুস্পষ্ট এটা অন্তত তাঁদের 
বোবা উচিত ছিল যে এসব করে 
কাজ হাসল হবে না। 
বৃহস্পাতিবারের ঘটনা 'সম্বন্ধে 
পরাঁদন 'বিধানসভাতেই স্বরাম্ট্রমল্তরশ 
শ্রীজ্যোত বসু আঁর বিবৃতিতে 
বলেন সমত ব্যাপারটা আচমকা 


কারীদের মনোভাব। স্বভাবতই 
প্রশ্ন জাগে, তাহলে তাঁরা জেনেও 
জ্যোতিবাবুকে জানান নি, না কি 
তাঁরাও কিছু জানতেন না এবং 
পরে অন্যান্যদের কাছে শুনে 
নিজেদের রিপোর্টে এইসব কথা 
লেখেন? এবং কী আশ্চর্য 
ব্যাপার, একটি ঘটনা ঘটল যার 
উপর তিনজন 'তনাঁট রিপোর্ট 
দিলেন যেগুলি অনেক জায়গায়ই 
একের সঙ্গে অন্যের মেলে না। তবে 
কাঁ বুঝতে হবে যে এ'রা তিনজন 
{তনভাবে ঘটনাটি দেখেছেন? তা 
কাঁ সম্ভব? 

একথা পরিচ্কার যে পুলিশের 


ওপর মহল চরম দায়্হীনতার, শাস্তি 


পরিচয় দিয়েছেন। পালিশ 'িধান- " 
সভা ভবনে ঢুকে পড়ল, জ্যোতি- 
বাবর ঘরর সামনে চলে এল, 


{বিক্ষোভ জানাতে লাগল এবং তার” 
অনেক পরে হন্তদন্ত হয়ে এলেন 


নয় যে তার দুদিন আগে তাদেরই 88852 যে 7 ঘটে যায়, সরকারের কোন খবর কমিশনার আর ..' ইনটোলজেল্স 


ূ পৌর প্রতিষ্ঠানে চৌররৃত্তি 


সমখেন ব্যানার সই-করা ইণ্ড- 
ন্টের পাঁরমাণ এক লক্ষ ছাপান্ন 
হাজার ট্যাবলেট। কোম্পানীর 
কাছে এই বাবদে প-এ ব্যানার্জর 
পাওনা কাঁমশনের পারমাণ অন্দ- 
মান করূন। এর মধ্যে পৌরপিতা- 
, ছের (কংগ্রেস) কোনো অংশ 
ছিল কি? ২৮-১২-৬৮ তারিখে 
, এ একই ধইয়ে ক্ষেণীশ সেন- 
গুপ্ত নিজে ইন্ডেন্ট করেছেন সাত 
পাতায় ইনটেন্টোপেন পণ্চাশ 
হাজার ট্যাবলেট এবং নিউ- 
ট্রসান ট্যাবলেট এক লক্ষ পণ্টাশ 
হাজার। কোথাকার জন্য? পাঁচ 
নং“সুরেন ব্যানার্জি রোড অর্থাৎ 
“ খোদ লাল বাড়ীর জন্য। কিন্তু 
তাঠে কোনো ডান্তারের সই নেই 
কেন? 
বিভাগীয় 'কতণদের দাদির 

এর প্রাতটি ইণ্ডেন্টে বিভাগীয় 
কর্তা, হয় হেজ্থ আফসার অথবা 
তার ডেপ্ুর্টির ‘সই আছে। 'প-এ 
এযাকাউন্টস ক্লার্ক দুজনই নন- 


ইন্ডেন্ট বই থাকার কথা। একই 
বদয়ে নানা জায়গার ইন্ডেন্ট হল 
ক’ করে? আবার নিউট্রিসান-ই 
৪২৮-৬-৬৮ তারিখে আঁশ হাজার 
এবং ষাট হাজারের আলাদা কর- 


হি 


লেন কেন? গভর্ণমেন্ট আঁডটকে 
ফাঁকি দেওয়ার জন্য? ওটা তো 
একটা 'নাদ্রুত ডিপার্টমেন্ট ' কর- 
দাতাদের পয়সায় পুষ্ট হচ্ছে। না 
হলে স্যাংশন নেই এমন পদে 
মাইনে দেয়া হল তিন; বছর ধরে 
আর তাদের চোখ পড়ল না। 
ডাক্তারদের দিয়ে, ইন্ডেন্টে সই 
কারয়ে তার উপরেও কারচ্াঁপ করা 
হয়েছে পাঁরমাণের ওপরে ওভার- 
রাইটিং করে। 
অথ জীভার-ঘটিত 

লীভারির ব্যাপার দেখে আস- 
ছেন আযকাউন্টস ক্লারক। এখন 
যেহেতু তান 'সাসপেস্ডেড হয়ে 
আছেন সেই হেতু প-এ চেষ্টা 
করছেন তাদের বিরোধী কারো 
ঘাড়ে এই দায় চাঁপয়ে পার পেতে। 
তিনি তার দায়িত্ব এড়াতে পারবেন 
কিঃ 
পরো তদন্ত চাই 

প্রত্যেক ইন্ডেন্টের দু কাঁপ করে 
কোম্পানীতে যায়। একটা তারা 
বলের সংগে গেথে দেন এবং 
একটা ফাইলে রাখেন। উপাঁর- 
{লিখিত কয়েকাঁট' ইন্ডেন্টের খোঁজ 
কোম্পানীতে এবং যেখান থেকে 
পেমেন্ট হয়েছে সেখানে বিলের 
মধ্যে জলে আরো 'বিস্তর্শরত তথ্য 
পাওয়া ষাবে। 
স্বার্থের সন্ত 

এই ওষুধ কেনার ব্যাপারে 
দেখা যাবে কয়েকটি কোম্পানী 
বেশী স্াবধা ভোগ করে আসছে 
গ্যাশ্ড অরোরা ইত্যাঁদ। এদের 
জমে-যাওয়া স্টক ক্রিয়ার করার 
জন্য কর্পোরেসানের স্বাস্থ্য বিভা- 
শের ফাণ্ড ব্যবহার করা হয়েছে! 
ওষুধের পুরো হিসাব পাওয়া না 


জানার যাবে ওষুধ নিয়ে 
ব্যাপক চোরাকারবার হয়েছে যার 


সংগে প্রান্তন স্বাস্থ্য কাঁমাটর ইনচার্জ ছিলেন। 


কারো কারো সম্পর্ক নেই এমন 
নয়। 


bl 


করা সত্বেও' সে 'সম্বন্ধে প-একে *' 


কোন জিজ্ঞাসাবাদ কেন করা হল 
নাঃ নরেন দাশ অবসর গ্রহণ করার 
পর থেকে সুখেন ব্যানার্জি 
গ্যাকাউন্টস সেকশনের , ইনচার্জ। 
তখনো "তান ওষুধ এবং লীভারির 
{প-এর পদে 
উন্নীত হয়ে এবং সশীনয়র ক্লার্ককে 
জেলা আঁফসে রেখে জ্যানয়র 


এলোমেলো করে দিয়ে লঠের রাজত্ব ক্লার্ক ক্ষৌনীশ সেনগুগ্র্কে : তার 


হেলথ ডিপার্টমেন্টে এই যে 
লক্ষ লক্ষ টাকার ওষুধ এবং জামা- 
কাপড় প্রাত বছর কেনা ও 'বতরণ 
করা হয় তার কোনো রোঁজজ্টার 
রাখা হয় কিঃ যাঁদ রাখা হয়ে 
থাকে তাহল তম তদন্তের সময় 
দেখানো হয়েছে কি? ঘুষ সময়ের 
বইপত্র দেখানো হয়াঁন সে সময়ের 
কে কারচুপির কথা বলাই 
বাহুল্য। হীর্জনীয়ার এবং মোঁড- 
কাল ডিপার্টমেন্টের ' ি-এদের 
দায়িত্ব এত বেশন যে, সাধারণত এই 
সব কাজে টেকাঁনক্যাল যোগ্যতা- 
সম্পন্ন লোক নিয়োগ করা হয়। 
কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের 
এই প-এর পদের জন্য সেই প্রস্তাব 
করা হয়েছিল কিন্তু কংগ্রেস 
কর্তারা তা নাকচ করে দেন। সেই 
সুযোগে সখেনবাবুর আগমন হেড 
ক্লাক্কে ভাওয়ে। এই লুটপাটের 
মধ্যে রাখাল-রতন-শঙ্কু সুধাংশু 
আযন্ড কোম্পানীর হস্যাটকুও 
তদল্তসাপেক্ষ। স্বাস্থ্য বিভাগের 
এই সব কারচুপি এবং চক্রান্তের 
মধ্যমণি যে শ্-এ সুথেন ব্যানার্জ 
তা প্রমাণ করার মতো কাগজপত্র 
কিছু গকছু সরানো হয়ে থাকলেও 
আাঁকাউল্টস ডিপার্টমেন্টে গত 
কয়েক বছরের ষে তথ্য আছে তা-ই 
সুখেন ব্যানাঁজ্কে চাজশিট 
করার পক্ষে যথেম্ট। 
বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা? 

যে ইন্ডেন্ট বইয়ের উল্লেখ 
আগে করা হয়েছে তেমন একটি 


জায়গায় বাঁসয়ে এই চক্কই এই কার- 
বার এতকাল চাঁলয়ে এসেছে। 
অতএব এর দায়িত্ব অবশ্যই তাদের 


নিতে হবে।, কিল্তু দুঃখের বিষয় 


তদন্তকারীদের মধ্যে একজনের 
মনে এদের প্রাত খাঁনকটা দুর্ব 
লতার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। নতুবা 
গত দশ বছরের নায়ক . সুখেন 
ব্যানার্জ বাইরে থাকলেন কাঁ 
করে? 
যা শত্রু; পরে পর ' 
হেলথ আঁফিসারের ঘরের 
নীচে গোপন ওষুধের ঘর 'চাঁচং 


“ফাঁক হওয়ার পরে দোষী ব্যন্তরা 


মণ্ড? বলে অনেক আগেই খ্যাতি 
পেয়োছলেন তাঁর কাজের জন্য 
ও তাঁর হাতে তৈরী এই টাকার 
বাঁজের উচ্চতম মানের জন্য। আজ 
কি যাব্তফ্রল্ট সরকার বিচার করে 


দেবার জন্য ? 

(সাত) ঠিক এই সময়ে মাড়োয়া 
সাহেবের ল্যাংকেট হয়ে যে আঁফ- 
সারটি এই বিভাগে এলেন, সেই 
গুহ সাহেব বিশেষ কোনো গুণের 


তাঁর কিছু পরামর্শদাতার মত চলে 
শদধয. চনোপাঁটদের বরখাস্ত, 
গ্রেপ্তার করে সন্তুষ্ট থাকেন তা হলে 
খুব ভুল করবেন! সমস্ত প্রলিশ 
ব্যবস্থার রম্প্রে প্লে যে বিষ ঢুকে 
আছে তাকে আগাগোড়া পরিষ্কার 
করার এই হচ্ছে সূষেগ। কারা 
দুর্গাপুরের ঘটনার পর থেকে 
দিনের পর দিন সাধারণ পুলিশকে 


খোঁপয়ে চলেছে! একরিশে' জুলাই 
সরকারের { খবর না পাওয়া, 
: হাত ছিল এগাঁল " 


নাটের গর 

_চৌঠা আগম্ট তাঁরিহথ নিচের 
গোপন কুঠুরির 'জানসপত্র গোণার 
পি-এ নিজের কেস আরো সন্দিশ্ধ 
করে৷ তুলেছেন! হেলথ আফসার 
তাঁকে ‘মেইন কালাপ্রট বলে যে 
ধমকান, দিয়েছেন তা কিছুমান 
অধৌন্তক হয়নি! কিন্তু কথা 
হচ্ছে হেলথ আফসার ডাঃ গৌর 
দাশ এবং তাঁর ডেপ্র্ট' সব বুঝতে /« 
পেরেও প-এ স্ুখেনবাবুকে শীল্ড 
করার চেষ্টা করছেন কন? কেন 
তারা এখনো সকল সত্য প্রকাশ 
করছেন না? 





ইচ্ছে হওয়াটা {ক নিতান্ত অবাধ্যতা ? 





দর্পদ 1 শ্বক্রবার ৮ই আগস্ট ১৯৬৯ 


নিবগরাধ মানমিক রোগীদের চিকিৎযার বদলে 


কয়েদেৰ অমানুষিক ব্যবস্থা 


ইংরেজ সৃষ্ট অবাঞ্চিত আইন: 
ইাণিয়ান লুনাসী আযাই আজও বলবৎ 


আপাঁন কি জানেন, অসুস্থতার 
অপরাধে কারাযল্লণা ভোগ করতে 


হয়? না, আপুনি জানেন না, 
কারণ যে বিপুল সংখ্যক মানাঁসক 
রোগী বাংলা ₹ বুকের উপর 
অবাঁস্থত কারাগৃহে গদদাম- 


জাত হয়ে দিনের প্র, দিন, বছরের 
পর বছর বন্দীদশা . ভোগ করে 
যাচ্ছেন, তাদের £ খবর অন্নেকেরই 
জানা নেই। এইসব “হতভাগা 
বন্দীদের একমাত্র অপরাধ , ' এরা 


" মানসক রোগে * আক্রান্ত, এরা 


পামল। যেহেতু এরা মানাঁসক 
রোগে উন্মাদ সেহেতু 'এরা আর 
সমাজে বাস করবার উপযুক্ত নয়? 
তাই এরা কারারুদ্ধ। এইসব আটক 


. মানীসক রোগীদের  কয়েকাট 


শ্রেণীতেও ভাগ করা হয়েছে, যথা 
এন, সি, এল (নন ক্লামনাল 
ল্মনাটিক) অর্থাৎ মানীসক রোগে 
আক্কান্ত হওয়াই এদের অপরাধ; 


কারা ষন্ত্রণাও ভোগ করতে হয়। 


এ যেন এক একটি ইতিহাস ' 


প্রসিদ্ধ কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। 
বাঁভৎস যার; আভ্যন্তরীণ চেহারা, 
পাঁড়নই আর মুখ্য উদ্দেশ্য, মান- 
বতা সেখানে গুমরে গুমরে কাঁদে। 
কোন নার্স নেই, চাকৎসার কোন 
ব্যবস্থা নেই, এমনাঁক কোন সুস্থ 
পারবেশও এদের জন্য এখানে 
নেই। আধো-অন্ধকার ঘরে 


উলঙ্গ অুথবা অর্ধ উলঙ্গ অব- 
স্থায় এদের রাঘিবাস করতে হয় 
গাদাগাদ ঠাসাঠাসি কল্পে। কিল, 
ঘসি, আর ডাণ্ডাপটানি এদের 
সাধারণ পরিচর্যা! 


কয়েকাট সাজা- 


(দপপের সংবাদদাতা ) 
প্রাপ্ত সমাজাবিরোধী এদের পাঁর- 
চারক। স্মাজবিরোধীদের মধ্যে 


কেউ খুনী, কেউ ডাকাত, কেউ 
লম্পট আবার কেউ ছিশ্কে চোর। 
এই সকল সমাজ বিরোধীদের 
কপার উপরই মানীসক রোগীদের 
দৈনান্দিন জীবন যাত্রা নিভভরশীল। 
কয়েকাঁট জেলখানায় মানীসক রোগে 
উচ্চতর 'শক্ষা-প্রাপ্ত যে চিকৎস- 
কেরা আছেন, তাদের আটক মান- 
সক রোগীদের মানসক রোগ 
চাকৎসা করবার আইনসম্মত আঁধ- 
একার নেই। এরা শুধু মানাঁসক 
রোগণদের মানসক অবস্থার বিব- 
রণ 'লাঁপবদ্ধ করবেন এবং তাদের 
সাধারণ জহর, পেটের পাড়া প্রভৃ- 
তত ine পারবেন। 


রোগীদের .. মানাঁসক ও 
চিকিৎসার ব্যকুথা রুরতৈ হবে কোন 
একটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মানাঁসক 
হাসপাতালে অর্থাৎ রাঁচির মানীসক 
আরোগ্যশালায়। সেই কারণেই 
অন্তর্বত্শী বাসস্থান হিসাবে 
এদের কারাগারে আটক করে রাখা 


- হয়েছে কোন প্রকার িাঁকৎসা 


করবার জন্য নয়। এই সকল হত- 


মধ্যে তাদের শেষ 'নিঃমবাসও করা- 
গার অত্যন্তরেই ত্যাগ করেছেন, 
কিল্তু চিকিৎসার কোন সুযোগ 
তাদের জীবনে আসোনি। 
ইশ্ডিয়ান ল্নাসী এ্যাক্ট.একটি 
অবাস্কত আইন। অর্ধশতাব্দীরও 


আঁধক পূর্বে ১৯১২ সালে তং 


কালশন ইংরেজ সরকার আইনটি 
প্রণয়ন করোছল কেবলমাত্র পাগল- 
দের শায়েস্তা করবার উদ্দেশ্যে! 


ইংরেজ বিতাঁড়ত হয়েছে আজ' 


একুশ বছর, কিল্তু সেই সর্বনেশে 
আইন আজও চলে আসছে। 
ইংরেজদের হয়ত আইনটি প্রণয়ন 
করবার স্বপক্ষে নানাধরণের প্রতা- 
রণাপনর্ণ ম্যান্ত ছিল, কিল্তু কোন 
প্রজাতন্ত্র সরকারের এই ধরণের 
একটি সর্বনেশে আইনকে টিকিষে 
রাখবার যুক্তি আছে কু? মানসিক 
রোগাক্রমণ হেতু এরা বিভ্রান্ত, বাহ্য- 
জ্ঞান শূন্য, অত্যাচার, উৎপাঁড়নের 
প্রাতবাদ করবার ক্ষমতা নেই। সেই 
অক্ষমতাকে অপরাধ হিসাবে গণ্য 
করে চিকিৎসার সকল সুযোগ 
থেকে বাঁঞচত রেখে কারাগারের 
দুর্বিষহ জীবন ভোগ করতে বাধ্য 


আসছেন যে পাঁশচম বলো মানীসক 
রোগ চিকিৎসার কোন আইনসম্মত 
প্রতিষ্ঠান নেই। যে প্রাতিষ্ঠানগ্যীল 
আছে লুনাসপী আইন অন্য্যায়া 
সেগুলি অবৈধ এবং এই অবৈধ 
প্রাতিজ্ঠানগ্যালও প্রয়োজনের তুল- 
নায় নিতান্তই আঁকাৎকর। এই 
সকল প্রাতষ্ঠানে নিষনুন্ত 'চাকৎ- 
সকেরা যে কোন মুহুর্তে মানাঁসক 
রোগ চিকিৎসার অপরাধে দোষী 
সাব্যস্ত হতে পারেন। বাংলাদেশে 
কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত মানীসক হাস- 
পাতাল নেই। রাঁচিতে অবাস্থত 
মানীসক আরোগ্যশালাই পাঁশচম- 
বঙ্ের রোগীদের একমাত্র ভরসা । 
লুনাসী ।আহন অন্যায়ী লাই- 
সেন্সপ্রাপ্ত মানসিক হাসপাতাল 
{ভিন্ন অন্য কোথাও মানসিক রোগ 
দের চাকৎসা করা উচিত নয় 
এবং সেই হাসপাতালে রোগা ভার্ত 


করত হলে “রসেপ্‌সন অর্ডার”: 


প্রয়োজন! পঁরসেপসন অর্ডার” 
দাব করবার ক্ষমতা কোন 
চিকিৎসকের নেই, 'বিচারপাঁতরাই 
সে ক্ষমতার আঁধকারী। মানাঁসক 
রোগীর চাকৎসার প্রয়োজন আছে 
কিনা, বিচারপাতিরাই সে সিদ্ধান্ত 
নিতে পারবেন এবং পঁরসৈপসন 
অর্ডার” দাবি করবেন। 'চাকংসক 
বা অন্য কেউ নয়। ল্ুনাসী আই- 
নের পাঁচ নং ধারা অন্যায়ী, যে 
পাঁরবারে মানসক রোগের আঁব- 
ভাব হবে, পরিবারের কর্তাকে 
দুজন ডান্তারের সার্টীফকেউসহ 
রোগের বিবরণ সম্বলিত দরখাস্ত 
'বচারপাতির , নিকট পেশ করতে 
হবে। আইনের সাত নং ধারা অনু- 
যায়ী রোগের বিবরণাঁদ এবং 
রপাঁতির মনঃপূত না হলে, িচার- 
পতি তখন রোগ নির্ণয় এবং 
চিকিৎসার প্রয়োজন আছে কিনা 
স্থির করবার জন্য নিজেই রোগীকে 
পরাক্ষা করবেন। এতেও যাঁদ 


তান সন্তুষ্ট হতে না পারেন, , 
. তখন আরও পরীক্ষার জন্য আই- 


আইনের আট নং ধারা অনযায়ণ 
কোন “উপযুক্ত স্থানে” (9৮10 
able custody) রোগকে আটক 
রাখৰার হুকুম দেবেন। বলা 
বাহুল্য যে, সে উপযুত্ত স্থান 
জেলখানা ভিন্ন অন্য কোথাও নয়। 
কিন্তু এত ঝকমারীর সম্মুখীন 
হওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে 
সম্ভব হয়ে ওঠেনা। পাঁরবারের 
কর্তাকে তাই তাঁর রোগণীটিকে 
চিকিৎসার দ্বারা রোগমুন্ত করবার 
বাসনাকে শিকেয় তুলে রেখে পুলি- 
শের কপার শরণাপন্ন হতে হয়, 


কারাগারে আটক করে। 
তেরো নং ধারা অনুযায়ী যাঁদ কোন 
মানসিক রোগী পাগলামী - করে 
প্রীতবেশীর 'বরন্তি উৎপাদন করে, 
পথচারীদের ন্রাসের সৃষ্ট করে 
অথবা পরিবারের শান্তি নষ্ট করে, 


' আঞ্টালক পুলশ তখন লুনাসী 


আইনের তেরো নং ধারায় রোগীকে 
গ্রেপ্তার করে কয়েদে পুরতে পারবে! 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কুচক্রীদের চক্রা- 
ন্হের শিকার হয়ে অনেক সুস্থ 
মস্তিষ্ক ব্যান্তকেও এই তেরো নং 


ধারার কবলে পড়তে হয় এবং 


পাগল আখ্যা নিয়ে কারাগারে বাস 
ক্রতে হয়। 


তাজ্জব আইন ইণ্ডিয়ান লুনাসা 


এ্যাক্ক। চিকিৎসাবিদ্যায় সম্পর্ণ 
অজ্ঞ বিচারপাঁতরাই স্থির করবেন 
মানাসক রোগীর চিকিৎসার প্রয়ো- 
আছে কিন এবং সেইমত তাঁনই 
হাসপাতালের “রসেপ্‌সন অর্ডার” 
দাবী করবেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য 
যে পরসেপ্সন অর্ডার”ট আদায় 
হলেই ষে রোগটি হাসপাতালে 
ভর্তি হতে পারবেন এমন কোন 
কথা নেই। রাঁচীর মানসিক আরোগ্য- 
শালায় পশ্চিমবঙ্গের প্রাতাট কারা- 
গারে আটক মানাসক রোগদের 
জন্য 'নার্দন্ট সংখ্যক শৃ্্যা বরাদ্দ 
করা আছে। সেই শ্যাসংখ্যার 
কোন একাঁট যখন খাল হবে তখ- 


বরাদ্দ শধ্যাসংখ্যা, নিতান্তই 
নগণ্য। যেমন দমদম সেন্ট্রাল জেলে 
মানসিক রোগীর আমদানশর বাৎ- 
সরিক গড় সাব, তিনশোর মত। 
সেক্ষেত্রে শয্যাবরাদ্দ বছরে মাল 
২৪৮টি অর্থাৎ মাসে চারটি করে। 
সুতরাং আমদানীর বৃহদাংশই 
চাকৎসার সুযোগের অভাবে বছ- 
রের পর বছর কারাজাঁবন ভোগ 
করতে বাধ্য হচ্ছেন। আরও উল্লেখ 
প্রয়োজন যে চিকিৎসার এই সর- 
কারা ঘ্/বস্থাটিও কেবলমাত্র এন, 
সি, এল অর্থাৎ নন-ক্রিমনাল 
লুনাটকদের উপর 'প্রযোজ্য। সি, 
এল অর্থাৎ 'ক্রামনাল লুনাঁটক 
যারা তারা এই সুযোগটুকু থেকেও 
বণ্চিত। ক্রিমিনাল লনাটকদের 
চিকিৎসা পেতে হলে বিশেষ সর- 
কারী আদেশ প্রয়োজন। সুতরাং 
সহজেই অনুমান করা যায় যে 


বাংলা দেশের মান্য ল্দজা ও / আর পলিশ তখন আইনের তেরো আঁতি অজ্পকালমধ্যে হতাশার অন্ধ- 


ক্ষোভের সঙ্গে এযাবৎ লক্ষ্য করে 


1 


“নং ধারায় রোগশকে গ্রেপ্তার *করে 


মকর 


কার সমগ্র পাঁরবার্টিকে আচ্ছন্ন 


আইনের করে ফেলে 


কেন? 


॥তিন॥ 


সমাজের কোন 
এ রোগের আঁবর্ভাব 


'নয়। প্রতিটি স্তরই সমান- 


ভাবে আক্রান্ত হয়ে থাকে । শাঁক্ষিত- 
অশিক্ষিত, ধনশ-দরিল্র, নারী-পুরুষ 
কেউই এ রোগের আ'বর্ভাব থেকে 
নৃম্কৃত পায় না। কলকাতায় অব- 
স্থিত কারাগারগ্দীলতে যে সকল 
মানীসক রোগীরা আটক আছেন, 
তাদের মধ্যে, খোঁজ করলে দেখা 
যাবে যে নিজ নিজ বৃত্তিতে এরা" 
একাঁদন ছিলেন সমাজে সুগ্রতি- 
ভ্ঠিত, যেমন কেউ ডান্তার, কেউ 
আবার কেউ অন্য কোন বৃত্তিধারী। 
এদের বয়ঃসীমা সাধারণত কুঁড় 
থেকে চাঁজ্লশের্‌ মধ্যে। আরও 
জানা যাবে যে এদের মধ্যে অনেকেই 
একদিন ছিলেন পাঁরবারের একমাত্র 
উপার্জনক্ষম।' মানাসক রোগের 
আবির্ভাব হেতু এরা আজ কারা- 
গার নিবাসী আর এদের পরিবার- 
বর্গ? নিদারুণ আর্থক সঙ্কট এবং 


পেলে অধিকাংশ রোগগই অল্প সম- 
য়ের মধ্যে রোগমুক্ত হতে পারে। 
বাংলাদেশে মানসিক রোগ 'বিশেষ- 
জ্ঞের অভাব নেই, নার্সের অভাব 
নেই, ওঁষধেরও অভাব নেই। তবে 
মানাসক রোগণদের এ বিড়ম্বনা 
কেন তাদের এই বন্দী- 


দশা? চাকৎসার সকল সুযোগ 
থেকে বাঁণ্চত করে, কারাগারের 
(শেষাংশ পণ্চম পৃ্ঠায়), 





IRIE. 


মহ্মুধল হক 


গ্রামাঞ্চলে িক্ষাবস্তারের বহু (সাব-ইল্সপে্টীর অব স্কুলস) 
বাঞ্গড়ম্বর শোনা গেছে ইতিপূর্বে, মহাশয়দের অনেকের কাজেরও বহন 
আবারও 'যাঁদ কোন সমালোর্ঈনা শোনা হায়। তাঁরা 
মায় শিক্ষাআঁধকর্তা স্বয়ং তাঁর নাক, নিয়ামত সকল বিদ্গালয় 
বন্তব্যের সমর্থনে গ্রামাঞ্চলের মান- পাঁরদর্শন করেন না, অথচ পাঁর- 
চত দোঁখয়ে পরিসংখ্যান সহযোগে দর্শন বাহতে স্বাক্ষরসহ যথারীতি 
* বলেন বে প্রায় প্রতিটি গ্রামেই তো মন্তব্য লিপিবদ্ধ থাকে ( অনেক 
অবৈতাঁনক প্রাথামক বিদ্যালয় ক্ষেত্রে স্বীয় আঁফসে বসেই তাঁরা 
প্রাতাষ্ঠত হয়েছে, তবে তাঁর উচ্ভা- উত্ত পাঁবত্র কতব্য সারেন)! এম- 
বিত সত্যকে সম্পূর্ণ নাকচ না নও শোনা যায়, এক একাঁদন তিন- 
করেও বলব, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর চারটে বদ্যালয়ও পাঁরিদার্শত হয়ে 
বাইশ বছর আঁতক্রান্ত হলেও কেন এসব পাঁরদর্শন সম্পর্কে 
দিরক্ষরতার আভিশাপ থেকে সমগ্র যে কোন মানুষের মনে প্রশ্ন জাগা 
জাত মুন্ত হতে পারোন ? এই 
দুরবস্থা ক শিক্ষানীতি এবুং সেই 
সঙ্গে 'বদ্যালয়পারচালনা ও পাঁর- 
দর্শনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার প্রমাণ 
নয়? | 
অধিকাংশ বিদ্যালয়গৃহের 
আস্তিত্ব কি বিপন্ন নয়? যে কোর্ন* পাওয়া খাদ্য বিদ্যালয়ে বিতরণের 
সাধারণ মধ্যবিত্ত বা দারিদ্রের গরুর জন্যে, সরকার প্রকাশত “কিশলয়”, 
গোয়ালও এগুলোর চেয়ে যথেষ্ট “প্রকৃতি পরিচয়” প্রভূত পুস্তক 
অনেকস্থলে গাছতলায় ধিদ্যাবতরণ- হবতনের বিল পাশের জন্যে জেলা 
পর্ব সমাধা হয়! অথচ গ্রামে বিদ্যালয়): পরিদর্শকের আঁফসে 
গুলো তো বেশ অক্ষত সুন্দর বিদ্যালয়-পরিচালক সাঁমাত বনাম 
ইস্টুকদেহে সাকশে মাথা তুলে শিক্ষক মহাশয়দের ঝগড়া ফয়সালা 
দাঁড়িয়ে আছে। সেই al করার জন্যে তাঁদের বিশেষভাবে 
বেশ, নতুন জনগণের সরকারের পালনের পর আর কতটুকু “সময় * 
আমলে এখন এ স্বার্থের জোট তাঁরা পান সুষ্ঠুভাবে 'বদ্যালয় 
ভাঙার কাজ শুরু হোক! পাঁরদর্শনের জন্যে? আবার এক- 
শিক্ষক মহাশয়দের বিরদ্ধে একজনের অধীনে (সাকেলে), 
বহুতর আভিযোগ শোনা যায়। কতগুলো প্রাথামক বিদ্যালয়, সেই 
তাঁরা শিক্ষানীতি নিয়ে তত মাথা সঙ্গে জুনিয়ার হাই ও 'সানয়র 
ঘামান না যতটা ঘামান রাজনপাঁতি বোঁসক স্কুল আছে, তাও শীবচার্ষ। 
নয়ে, তা সে গাম্ধীবাদ বা মার্কস: বিদ্যালয় পাঁরদর্শকগণ যন্তাবশেষ 
বাদে আঁঙ্গকেই হোক নাকেন। না মান্যঃ তাদের জন্যে ভাল 
পারচালকসাঁমাতও সর্বদা আঁদের ভাল আফস ঘরের ব্যবস্থাও নেই। 
দোষ ধরতে তৎপর, 'গদুণান্বেষণে 
প্রয়াসী নন যার ফলে যে শিক্ষক থেকে দশ টাকার মত ভাড়া দেওয়া 
মহাশয়গণ শিক্ষা ও রাজনীতির হয়। অথচ পাশাপাশি বব ডি ওর 
সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে শিশু- আঁফস ঘরের জন্যে সরকারের খর- 
চারত্রের আদর্শ জাঁবনায়ন চান, চের কমতি নেই। 
তাঁরাই বেশী আঘাত পান, ব্যর্থ অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের 
হন এবং স্বভাবতই অন্যান্যদের নিজেদের মধ্যেও অসন্তোষ কম 
সার্থকতা আগামীর বিস্ফোরণ নেই। তাঁধ্দর চাকুরীর শর্তে 
হেতুকেই লালন করে চলে (এই গোঁজামিল যথেষ্ট। পূর্বতন 
অন্যান্যদের অনেকে আবার কাঁদন কংগ্রেস. সরকারই তাঁদের মধ্যে 
বিদ্যালয়ে আসেন সেটা গবেষণা টিভেদের বষবৃক্ষ রোপণ করে 
"যোগ্য, কারণ তাঁদের হাঁজরাখাতায় গেছেন সযত্কে (এব্যাপারে নাক 
উপাস্থাতির স্বাক্ষর তো প্রত্যহই স্বনামধন্য ডি, এম, সেন মহাশয়ের 
থাকে। বিদ্যালয়ে উপস্থিত থেকেই দক্ষতা সর্বাগ্রে স্ম্তব্য)! একই 
তাঁরা কতক্ষণ পড়ান, কতক্ষণ পদের জন্যে শিক্ষাগত হেরফের 
ঘুমান? 'এই শ্রেণীর শিক্ষকদের দৌঁখিয়ে বাভিন্ন বেতনক্রম চালু করা 
পঠন-পাঠনার চেয়ে গাহস্থধর্মের হয়েছে৷ পাঁরদর্শকগণ সুবিচার 
দিকে আকর্ষণ বেশী, অথচ মুখে প্রার্থনা করে বহু আবেদন 'নবে- 
নীতকথার খৈ ফোটে)! তারপর দন করে সবশেষে মহামান্য হাই- 
কেউ পড়াতে চাইলেই কি পড়ানো কোর্টের শরণাপন্ন হন। হাই- . 
হবে? সরকার-প্রকাঁশত বইগুলো কোর্ট তাঁদের যুক্তি মেনে নিয়ে 
শিক্ষারর্যারদ্ভের সঙ্গে সথ্গে বেতন এক করার নির্দেশ দেন। 
পাওয়া যায় কি? চার পাঁচ তখন সরকার তাঁদের বৈষম্য নীতি 
মাস 'বাভন্ন বইয়ের জন্যে অপেক্ষা বজায় রাখার জন্যে হাইকোর্টের 
করতে হলে . কেনই বা তাঁরা ছাত্র রায়ের অপব্যাখ্যা করে নিম্নতর 
ছাত্রীদের "ছাত্রবন্ধুঃ বা “ছান্রসহা- বেতনে সকলের বেতন বেধে দেন, 
কা” প্রীতির আশ্রয় নিতে বলে যাতে অনেকে সরাসার পঞ্চাশ 
তাঁদের '. কচি : কাঁচ মাথাগুলো টকা ক্ষাত স্বীকারে বাধ্য হন! 
চিবিয়ে খাবেন না?, তারপর সরকার পয়লা' জুন, 
অবর' . বিদ্যালয় পরিদর্শক ১৯৬৫ থেকে ডেপুটি আাসস্টান্ট 


এ জন্যে নাকি মাত্র সাড়ে সাত টাকা . 


প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈরাজ্য 


ইন্সপেক্টর অব স্কুলস নামে আর 


এক পদের সৃষ্টি করেন এবং ট্রেন্ড . 


অনার্স গ্রাজুয়েট ও এম এ-দের 
এ পদে বহাল করেন-১৭৫টি 
সাকেলে ডেপুটি গ্যাসিস্টান্ট ইল্স- 
পেন্তুর অব স্কুলস নিয়োগ করা 
হয়েছে যাঁরা ৩১শে মে, ১৯৬৫ 
পর্যন্ত সাব ইল্সপেক্টর অব স্কুলস ' 





ছলেন। অথচ এখনও সরকারী 


 মেমোতে এডুকেশন আইনের 


উল্লেখ করে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে 

For the purposes of this 
rule and rule 1] “Sub Ins- 
pector of Schools” includes 
“Deputy Assistant Inspector 
of Schools.” 


, এ দিয়ে এসোসিয়েশন অব দি 


আঁফসার্স'ইন "দি সাবার্ডনেট এডু- 
কেশন সাভস (ইন্সপেকশন ব্রা) 
শান্ত সংগ্রাম করছেন। এ সংগ্রাম 
সমর্থনযোগ্য। ' . 

[শিক্ষকদের 'শিক্ষোন্নয়ন ও ছাত্র- 
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দর্পণ ॥ শুক্রবার ৮ই আগস্ট ১৯৮১ 


'শক্ষকসমাজের সামাগ্রক স্বার্থরক্ষার - 
সোচ্চার সংগ্রাম সকলের দৃষ্টি ঞস্যপূর্ণ বেতন ও মহার্ঘ, ভাতা 
আকর্ষণ করেছে তাই আর তা নয়ে 
{বিশেষ আলোচনা করাছি না। ব্যবস্থা হোক, সেই সঙ্গে. তাঁদের 

উপসংহারে সুষ্জ, প্রার্থীমক 
শিক্ষাস্বার্থে সরকারের: সেই সঙ্গে 
জনগণের (শিক্ষকদেরও ) িবে- 
চনার্ঘ কয়েকাঁট সুপারিশ রাখছি 

(ক) গ্রামাণ্চলে প্রাতটি প্রাথ-' 
তিক বিদ্যালয়ের নিমাণকার্য ও 
সংস্কারের ভার সরকার স্বয়ং ১. । 
প্রত্যক্ষভাবে নিন_বিদ্যালয়ের সঙ্গে 





ক্ষন. উপযুক্ত খের . মাঠের হকি এবং ছা 7: “ছান্- 
বাবস্থা থাকে; | বন্ধ”, “ছানু  সহায়িকা” , প্রভৃতির 
(খ) শিক্ষক মহাশয়গণ স্বীয় প্রকাশ বনধীহোক; RE 
উন্নত জাীবনদ্টান্তে ডি ছে), শবদালিয়ে পন্রস্কার 
আকর্ষণ করে তাদের স্ৃপ্ত শাস্ত- টু ৬১ 
বিকাশের পথ করে দিন; 5 ছি (তা প্রাথমিক 
গে) অবর বিদ্যালয় ' পাঁর-' es 
দর্শক মহাশয়দের কোঁলান্যপ্রথাা ক. আঁভভাবক ও পাঁরদর্শক 


ভাবাবানময়ের 


বিলোপ করে সকলকে এক শ্ৰেণীত“ সুকুলের, মিলন ও 
ভুন্ত করা হোক একই দমর্যদায়' “ব্যৰম্থ্‌, হোক; -, 
ও বেতনক্রমে, তবে দশ, বৎসরের . './২৯% 

’ , "(ন্') প্রাতটি বিদ্যালয় 
আঁভজ্ঞতা সম্পন্ন ু্ীরদর্শকদের 
উচ্চপদে উন্নীত / কুর্নার " ব্যবস্থা নিয়ামত, পরিদার্শতি হয় এবং পাঁর- 
হোক এবং উপ্যুক্ত দর্শক মহাশয়ের সুপাঁরশ মেনে 
আঁফিসঘর "_ চলার বাধ্যবাধকতা থাকে। 

৮: A 
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দর্পণ ৷ শুক্রবার ৮ই আগস্ট ১৯৬৯ 


বেতার জগৎ, গাত্রিকায় 
স্বজন গোষণ ও দুণীতির নেপথ্য কা দা 


সম্প্রাত অল ইশ্ডিয়া রোঁড- 
ওর বাংলা মুখপত্র বেতারজগৎ 
ীনয়ে পন্রপাঁযিকায় বেশ হৈ চৈ 
হয়েছে। হৈ চৈ-এর প্রধান কারণ 
আকাশবাণীর একা বিভাগ অর্থাৎ 


পাখেন।) 


বা Ch. 


"কোনো সমালোচক নেই। 


(দপপের সংবাদদাতা ) 


জগতের পাতায় সত্যরঞ্জন বক্সী, 
পরমানন্দ সরস্বতী, নারায়ণ চৌধু- 
রর বেশ কয়েকটি লেখা ছাপা 
হয়েছে! এবং এ ব্যপারটাকেও 
নিশ্চয়ই পক্ষপাতমূলক আচরণ 
বলা চলে। বাইশে জুনের বেতার 
জগৎ তো পরমানন্দ সরস্বতী ও 
নারায়ণ চৌধুরী সংখ্যা বলা চলে। 
বেতার জগৎ সরকারী অর্থে পাঁরি- 
চালিত কাগজ । আকাশবাণী কল- 
কাতার প্রোগ্রাম বিভাগকে অভি- 
যুক্ত করে যে চিঠি বেতার জগতে 
ছাপা হয়েছে তারই অনুসরণ করে 
সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করাছ নারায়ণ 
চৌধুরী ছাড়া ক বাংলা দেশে আর 
একথা 


‘শ্রোতাদের চিঠিপরের "স্তম্ভে, ক্টিরশ্য স্পষ্ট করে দিতে চাই 
আকাশবাণী কলকাতার পর নীরায়পবাবঃর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত- 


একগাদা অভিযোগ সম্পাদক প্র . 
পর দুই সংখ্যায় ছেপেছেন। বাঃলোর 
কয়েকজন খ্যাতিমান স্াহাত্যক- 
সমালোচকের বিরদ্ধে অশালীন, 
অযৌন্তিক ও অনেকগুলো অসত্য 
মল্তব্যপূর্ণ জনৈক ব্যান্তর একাঁট 
শচঠি সাতই জনের বেতারজগতে 


তিনটি কলম জুড়ে ছাপা হয়েছে।, 
সংখ্যার 


এবং তর পরবর্তী 
আকাশবাণী কলকাতার কাঁথকা- 
মালার তাঁরখসহ একাঁট তালিকা 
+দয়ে লাখত অরেকখাঁন। চিঠি 
ছাপা হয়েছে। যার বন্তব্য হল 
আকাশবাণী কলকাতা বন্তা 1নর্বা- 
চলের ব্যাপারে ্বজনপোষণ, 
গোজ্ঠীপ্রীতি ইত্যাদি দোষে দজ্ট। 

আপাতদাষ্টতে মনে হতে 
"পারে বেতার জগৎ সম্পাদক ঁচাঠ- 
পত্র স্তম্ভে বেতার-কর্তৃপক্ষের ও 
অনুষ্ঠানের সমালোচনার একটা 
নমুনা রেখে সম্পাদকীয় ওদার্ষের 
পরিচয় 'দিয়েছেন। উত্তম কথা। 
শকন্তু মজা হল আত্মসমালোচনার 
-কথাটাকে যাঁদ সন্কুচিত করে আনা 
যায় এক্ষেত্রে তাহলে একটা প্রশ্ন 


চলে ঃ সরকারী অর্থে পাঁরচালত 
“বেতার জগতের” পন্ঠায় বেশ 
গকছাদন যাবৎ লেখক হিসেবে 
অজ্ঞাতকুলশীল ব্যন্তদের যেসব 
শিশুসুলভ, হাস্যকর উদ্ভট কাঁবতা 
প্রবন্ধ সমালোচনা ইত্যাদি ছাপা 
হয়েছে সেগাঁল সম্পর্কে কি তান 
কোনো চিঠি পাননি, যা প্রস্থ করা 
যেত? বেতার জগতে আগে অধি- 
কাংশ লেখাই ছিল আকাশবাণী 
কলকাতা থেকে প্রচারিত কাঁথকা- 
গল্প-কবিতা কিংবা অন্য কেন্দ্র 
প্রচারিত কথকার অন্দুরাদ। কখনো- 
সখনো থাকতো মৌলিক রচনা । 


১ শারদীয় সংখ্যার কথা অবশ্য 


স্বতন্ত। বছর দেড়েক হল নূতন 
সম্পাদক হবার পর থেকে প্রাত 
সংখ্যারই আঁধকাংশ লেখা বেতার 
জগতের জন্য পৃথকভাবে কেনা। 
অর্থাৎ সম্পাদকীয় দপ্তরের টাকা- 
পয়সার লেনদেন অনেক বেড়ে 
গেছে। এই সময়ের মধ্যে বেতার 


-এই রকম একটা গুঢ় বিষয় নিয়ে 
ব্যান্তগত আঁভজ্ঞতার 'ভাত্ততে তান 
একটি প্রবন্ধ 'ীলখুন। দীপ্তি 
সমাদ্দারের নাম কখনো শুনেছেন? 
গত বারো-চোদ্দীটি সংখ্যা বেতার 
জগত খুললে দেখা যাবে এই মাহ- 
লার লেখা প্রবন্ধ ও পুস্তক-সমা- 
লোচনাও ছাপা ' হয়েছে অনেক- 
গদুলি। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জান 
এই মহিলা সম্পাদকের নিকট 
আত্মীয়া। জ্বজনৈপোষণের এই 
অধিকার সরকারী কাগজের সম্পা- 
দককে কে দিলেন? আবার বাঁহ 
চোধুরীর নাম ছাপার অক্ষরে 'আর- 
কোনো পান্নকায় না দেখলেও, 
বেতার জগতে তার কাঁবতা পড়া 
যাবে। কিছুকাল যাবৎ যে" পুস্তক 
সমালোচনা' গবভাগ কেতার জগতে 
অন্তরালবতশী এক ব্যান্তকে বারবার 
লেখার সুযোগ 'দয়ে কি আকাশ- 
বাণী কলকাতার একজন প্রবীণ 
নাট্য প্রযোজককে বাড়াতি টাকা 
রোজগারের পথ করে দেওয়া 
হয়নি ঃ এ ছাড়া, তথ্য ও বেতার- 
মন্কের কয়েকজন আঁফসার যারা 
অন্য কোথাও লেখবার যোগ্যতা 
অর্জন করোনি তাদের নাম নিয়ামত 
সমালোচক হিসেবে ও দ7ু-একবার 
প্রাবন্ধিক হিসাবে ছাপার অক্ষরে 
দেখে এবং লেখা পড়ে মনে হয়েছে 
এরা সম্পাদকের সাগরেদ হয়ে 
স্বনাম প্রচারের ও হাত মক্সো করার 
ক্ষেত্র হিসেবে বহুল-প্রচারিত সর- 
কারণ পপ্রিকাকে কাজে লাগিয়েছেন। 
এ সব নানা কারণে বেশ কিছুকাল 


যাবৎ বেতার জগৎ যে অত্যন্ত - 


নিচুস্তরের সাময়িকপন্র হিসেবে 


i) 


ছাপা হয়ে যাচ্ছে, এটা সম্পাদকের 
অযোগ্যতার এবং দুনীিতপরায়ণ- 
তার পারচায়ক। 

সে যা হোক সম্পাদকের সর- 
কারী কাগজের অপব্যবহারের এই 
যে দন্টন্তগুনল দিলাম, সেটা এই 
ব্যন্তর কাীঁতকলাপের একটা 
সামান্য অংশমান্র। গত বছরের শার- 
দীয় সংখ্যা বেতার জগতের জন্য 


'লেখা আমন্দ্রণের ব্যাপারে, কল- 


কাতার দৈনিক পত্রগুলিতে আকাশ- 
বাণীর অনুষ্ঠানসূচী ছাপা বন্ধ 
হওয়া এবং কিছুকাল পর 


তার পুনমনুদ্রণ ইত্যাদি ঘটনার 


মধ্যে দিয়ে বেতার জগৎ সম্পাদক 
অনেক আগেই মুখে চুনকাল 
মেখেছেন। সেসব ব্যাপার 'নয়েও 
কলকাতার কাগজপন্নে অনেক 
লেখালোঁখ হয়েছে। বোধহয় সমা- 
হন নিল'জ্জতার আঁধকারী তান; 
আর সরকারী দপ্তরে চাকরী থেকে 
স্থায়ী চাকুরে সহজে বরখাস্ত হয় 
না বলে বেপরোয়া হয়ে একটির 
পর এঁকাঁট কাণ্ড তিনি বাঁধয়ে 


- চলেছেন। টায়ার করারও বোঁশ- 


সম্ভাবনা ' নেই ৮-অগত্যা “এলো- 
মেলো করে দে মা...”। 

কিভাবে বেতার জগৎ দপ্তর 
চলেছে ও চলছে তার পরিচয় 
হিসেবে আমরা এখানে ছোটখাট 
কয়কাঁট বিষয়ের উল্লেখ করাঁছ। 

চৌরঙ্গী রোডে “বেতার জগৎ 
পড়ুন” ইত্যাঁদ একটা নিওন সাইন 
পড়েুছ কিছুকাল পূর্বে। এরকম 
কাজ করানোর অধিকার বা আর্ক 
ক্ষমতা বেতার জগৎ সম্পাদকের 
নেই। উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের অন্ব- 
মাত ব্যাতরেকেই কোনো একটা 


টাকার ব্যবস্থা ত করেছেন। গোপনে 
হয়ত রয়েছে আরো কিছু ঘটনা। 
সরকার দপ্তরে কোন পর্যায়ের 
আঁফিসার ক কি জিনিষ বা স্াবধা 
ভোগের আঁধকারী, তার বাধা-ধরা 
নিয়ম আন্ছে। বেতার জগৎ সম্পা- 
দকের বেতনের গ্রেড সাতশো-_ 
বারোশ পঞ্চাশ! এই বেতনের 
অফিসার ত দরের কথা কোন 
আঁফিসারের ঘরে কাম বেড 
দেখেছেন? অথচ বেশ বিরাট সাই- 
জের এঁ বস্তুটি সম্পাদকমশাইয়ের 
আঁফিসকক্ষে শোঁভত। আমাদের 
অনুরোধ আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ ও 
আঁডর্ট বিভাগ অফিস কামরার 
সোফা-কাম বেডের সার্থকতা অন্ু- 
গ্রহ করে নির্ণয় করুন! সম্পা- 


দক মশাই নানা অছিলায় আর্থক 
নিয়ম কান্দনের ফাঁক ধরে একটি 
রেডিও ও একটি ট্রানজিসটর কনে- 
ছেন এবং দুটোই অফিস থেকে 
তার নিজের বাসায় স্থানান্তারত 
করেন। আফিসের কর্তৃত্বের সুযোগ 
নিয়ে নিয়মকানূনকে বৃদ্ধাঙ্গৃষ্ঠ 
দেখিয়ে নানা কৌশলে বহু জিনিষ 
কিনে ও বেআইনী লেনদেন করে . 
তিনি সরকারী টাকার ছয়লাপ 
করেন। আর নিজের কাজ হাসল 
করার সুবিধার জন্য দু-একজন' 
ঘনিষ্ঠ কর্মচারীকে প্রচুর টাকা 
ওভারটাইম আ্যালাউন্স 'হসাবে 
পাওয়ার কিংবা বেনামীতে কাজ 
দেখিয়ে অর্থ রোজগারের পথ করে 
দেন। সরকারী অফিসে এসব কি 
করে চলে তা আমাদের জ্ঞানব্াদ্ধর 
অগম্য। বেতার জগতে সমালোচ- 
নার জন্য দ:কাঁপ করে যে সব গ্রন্থ 
জমা পড়ে, তার একাঁট কাঁপ সমা- 
লোচকের জন্য ধরে বাকী একটি' 
কপি বেতার জগৎ দপ্তরে জমা 
থাকার কথা; সম্পাদকের ঘর থেকে 
বইগুলো কি করে উধাও হয়, এর 


কোনো সদুত্তর নেই। অথচ পাশা- . 


চনার জন্য ষে বই জমা পড়ে তা, 
সময়মতো সমালোচিত ন্‌. হলেও 
ঠিকমতো নথীভূক্ত হয়ে: “আল্‌ 
মারীতে শোভা পায় এবং কেন্দ্রের 
কর্মচারিগণ তা পড়বার -সুষোগ 
পান। টু 
আচরণ ব্যবহারের 


এই ব্যক্তি 
দের জানা। কয়েকাটর উল্লেখ 


করাঁছ। অস্থায়ী নিম্নপদস্থ কর্ম- 
চারীদের বরখাস্তের ভয় দেখিয়ে 
{তানি নানা কাজ করিয়ে নেওয়ার 
চেস্টা করেন। 
দেড়েক বেতার জগতে থাকাকালে 


ভিন্ন আর কিছ নয়। সেই অপ- 
রাধই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এক- 
টানা একুশ বছর ধরে কংগ্রেসী 
শাসনে। আরও কতকাল ধরে 
চলবে সেকথা কে বলতে পারে? 
তবে ভরসা শুধু এই যে পশ্চম- 
বঙ্গের নব নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সর- 
কার যাঁদ এই হতভাগ্যদের রোগ- 
মুক্তির সকল বাধা অপসারিত করে 
সমাজে পুনঃগ্রাতাষ্তিত হতে সহা- 
তা করেন। সেই প্রেরণাতেই 
পশ্চির্সবঙ্গের যুন্তফরন্ট সরকারের 
নিকট কয়েকটি প্রদ্তাব রাখতে 
চাই _ 

€এক) আঁবলম্বে অবাঞ্ছিত 
লুনাসী আইন বাতিল করতে 
কেন্দ্রকে বাধ্য করুন। 

“ (দুই) যতাঁদন পৰ্যন্ত না 
লুনাসী আইন বাতিল করা যায় 
ততাঁদন কোন একটি সুস্থ পাঁর- 


_ বেশে মানসিক রোগীদের স্থানা- 


ল্তরিত করুন। 
(তিন) ল্ুনাসী আইনকে 
শাথিল করে মানাঁসক রোগীদের 


এ ব্যাক্তির বছর. 


॥ পাঁচ ॥ 
একজন মহিলা অনুবাদক ও এক- 
জন পদুরূষ করণিককে চাকরী থেকে 
বরখাস্ত করা হয়েছে। অথচ পাশা- 
পাঁশি সম্পাদকীয় দপ্তরে ' কর্মরত 
আরেকজন মাহলার €কন্ট্রান্টে কর্ম 
রত) বেতন বাঁম্ধর জন্য তান 
বিশেষ প্রয়াস ছিলেন। এই মাহ- 
লাট কয়েকমাস আগে একনাগাড়ে 
অনেকাদিন দপ্তরে. অনুপস্থিত 
ছিলেন। তার ছুটিও' পাওনা ছিল , 
না। নিয়মমতে আনুপাতিক হারে 
বেতন কাটা যাওয়ার কথা। কিন্তু 
সম্পাদকমশাইয়ের তৎপরতায় সেই 
মাহলার অনুপাষ্থাতর ব্যাপায়টি 
কারচ্যাপ করে তাকে পরো বেতন 
দেবার ব্যবস্থা করা হয়। এই মাহি- 
লাকে এমনাক এটেশ্ডেন্স রোঁজম্ট্রারে 


জগৎকে সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা 
সামায়কপন্র বলে বিজ্ঞাপিত করা 
হয়েছে। কথাটা সর্বৈব মিথ্যা। 
কেন্দ্রীয় সরকারের আরেকটি দপ্তর 
আঁডটব্যরো অব সার্ুুলেসনের 
'রিপোর্ট অন্য কথা বলে এবং সেটা 
প্রামাণ্য বলে মেনে 'নতে সকলে 
বাধ্য। আমরা মনে কারি এরকম 
একটা গুরুতষপর্ণ বিষয়ে 'িথ্যা- 
ভাষণের জন সরকারী পাত্রকার 
সম্পাদককে বরখাস্ত করা উচিত। 
(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায় ) 


আপাততঃ সম্ভব না হলে সাধারণ 
হাসাপাতালগুলতে তাদের ভারত 
করে চিকিৎসা করবার জন্য বিশেষ 
বিভাগের ব্যবস্থা করুূন। 

{ছয়) মানসিক রোগে শিক্ষা- 
প্রাপ্ত চিকিৎসক, নার্স, সমাজ 
কর্মীদের উপর মানাঁসক রৌগণর 
ভার ন্যস্ত করুন। 

(সাত) প্রাতিটি জিলা হাস- 
পাতালে মানীসক রোগ চিকিৎসার 


' জন্য আউটডোরের ব্যবস্থা করুন 


এবং সম্ভব হলে কয়েকটি শয্যারও 
ব্যবস্থা করুন! 

{আট) রোগীরা যাতে নিয়- 
মিত ওঁষধ পায় তার ব্যবস্থা 
করধন। 

(নয়) সর্বশেষ প্রস্তাব, আঁব- 
লম্বে সকল মানাসক রোগীকে 
কম্সেদমনন্ত করুন! 


সাতিয়া নাম্নণী হারিজন 
কিশোরী বেলে থাকতে জানতো 
* না তার মৃত্যুর পর সে উত্তর 
প্রদেশের রাজনোতিক রঙ্গমঙ্ে 
দুই রথী মহারথপর অকাল-মিল-। 
নের কারণ হবে। কিন্তু তাই 
ঘটেছে এবং তা কেবল বিরোধী 
রাজনৌতক দলগীলর (প্রধানতঃ 
এস, এস পি ও শব, কে, ডি) 
চাপের দরুন “নয়, কারণ অন্যন্ব। 
উচ্চতম মহলে, রাজধানপর হাওয়া 
বদল এর হেতু৷ এটা সবর্জনবাদিত 
যে, পশ্ডিত নেহরুর আমল থেকে 
আঁজতপ্রসাদ জৈন তথা কমলাপাঁতি 
দ্রিপাঠী তথা বহুগুণা গোষ্ঠী , 
কংগ্রেসের তথাকাঁথত “উগ্র-সমাজ- 
বাদ?” গোষ্ঠীর নেতৃত্বের প্রসাদ: 
পুষ্ট এবং আস্থাভাজন। 'উত্ত, 


ক্র’ মানুষ চন্দ্রভানজী 
এতদ কষলাপতিকে কোল দিলে 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 


উত্তরপ্রদেশস্থ লৌজস্‌্লেটর এবং 
এম পি মহলে সাজ-সাজ রব। 
এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, গনপ্তাজীর 
সাংগঠাঁনক শান্তর উৎস স্থানীয় 
সংগঠন-সপ্তালক এবং 'বিত্ত-সংগ্রাহক- 


দের মাঝে। এম '*পরা . বেশীর 
ভাগই “সমাজবাদী” গোষ্ঠী নেতৃ- 
ত্বের সমর্থক; সুতরাং কমলাপতি 
বহুগুণা উপদল ভি, ভি, গিরির 
সম্ভাব্য বিজয়লাভের পর দৈত্য- 
স্ফীত লাভ. করবেন। এমান 
নীতিতে প্রচার; গপ্তাজশী তা বিল- 


“সমাজবাদের” উত্তরাধিকার নেহরু-: ক্ষণ জানেন। হাতমধ্যে কমলাপাঁত 
পত্রী ইন্দিরাজীতে বাঁতয়েছে। "পন্রপাঠী গ্ররপর আঁত চতুরাননরা 


হালে শ্রী ভি, ভি, গার রাম্ট্রপাত 
পদে নির্বাচনপ্রার্থাী হয়ে দাঁড়ানয় 


€যাঁদও অন্ষ্ঠানের পূর্বে ওয়েলস্‌ 
{তনজন রাজতল্ম বিরোধী য্যবার 


দান করেছে) বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে 
ফ্রাণ্কো দেশের কাঁডলো (দর্ব 
ময় কর্তা“) হয়ে বসেছেন সেই 
শান্তকে সমর্থন করে ক্ষ্যাণ্ডেকা 
করায় ডন জোয়ান কডিলোর 'বিষ- 
নজরে পড়েন এবং তাঁকে সংহাসনের 
'ক্লাশা ত্যাগ করতে হয়। হয়ত 


“গ্ৃপ্তাজীর বিরুদ্ধে চরণ সিংয়ের 


পাশাভাটি করার সক্ষম অথচ অপ্র- 





কাশ ধমাঁক দিয়ে রেখেছেন। কিছ 
কংগ্রেসী এম এল এ সামার়কভাবে 
দলত্যাগ করে গুপ্তা মল্ল্রিসভা- 
মন্ডলী উল্টে দিয়ে আবার “প্রাঁড- 
গ্যাল সন”এর মত প্রত্যাবর্তন করতে 
পারেন, অর্থাৎ বিহারের তরলাবস্থা 
উত্তরপ্রদেশে আমদানী করা কঠিন 
নয়। সুতরাং কমলাপাতি ভ্রিপাঠীজশ 
যদিও বিধানসভায় বুক ফুলিয়ে 
ঘোষণা করতে পারেন যে, সাতিয়া 
হত্যাকান্ডের ব্যাপারে 'বিচারাবভা- 


গীয় তদন্ত কাঁমাটর নিয়োগে তাঁর - 


আপত্তি নেই, মৃখ্যমল্তী গৃপ্তাজী 
শিল্তু নজীর ইত্যাদর আপত্তি 
তুলে তা ঠোঁকয়ে রেখেছেন। ,মৃখ্য- 
মল্পী জানেন। উপমুখ্যমন্ত্র বর্ত- ' 


সমর্থন দিলে ভবিষ্যৎ সঙ্কটে খোলা- 
be বু তা ঠোঁকয়ে 
অতএব, বিধানসভায় 

তান ERS RO UE 
ভক্তে”র ভুমিকা নিলেন। স্পীকার 
খের সাহেবও তদন্ত প্রশ্নে স্পষ্ট ও 
আশ: ঘোষণা মুলতুবী রাখলেন। 
কেবল তাই নয় বারাণসীর 
সিনিয়র সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ্‌ 
পুলিশ রাধেশ্যাম শর্মা সম্প্রতি 
এক প্রেস বিবৃতি দিয়ে বিরোধী 
এম এল এ-দের উত্তরপ্রদেশ 'বধান- 
সভাভ্যন্তরে কার্যকলাপের । ওপর 
এমন হুমকি সমেত মন্তব্য করেছেন 
যা এম এল এ-দের কাজে  বাধা- 
প্রদান এবং. অধিকারভল্গোর প্রায় 
সমতুল্য। অথচ, সবশ্রী শিবদাস 
তেওয়ারি, অনন্তরাম জয়সওয়াল 
এবং হরবনস্‌ সহায় প্রমূখ এস এস 
শপ এম এল এরা বারংবার দাবী 
করা সত্বেও স্পীকার 'প্রীভলেজ- 
মোশন স্বীকার করলেন না। এমন 
ক, 'প্রাভলেজ্' ভাঙ্গার সম্ভাবনাও 


নিয়ে টানাটাঁন করতেন 


তা নিয়ে দেশে, ২ "সৃষ্টি. 


- স্পা এ 
ফ্রান্কোর হুখের মাাজ্যে বিক্ষোতের ঘষুন: 


শীল শান্তর জয় হচ্ছে এবং দেঁপনেও 
তার ব্যাতক্রম নেই। 'ঁতারশ বছর 
ধরে ফ্যাঁসজমের সোণার কাঠি 
'দৈয়ে তদশকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে- 
ছিলেন, 'কন্তু ছিয়াত্র বছরের 
কাঁডলো আজ একটু চিন্তিত হয়ে 
পড়েছেন কারণ পাথবীর প্রগাঁত- 
শীল হাওয়া রুপার কাঠি 'দিয়ে 
ঘুমন্ত স্পেনকে জাগিয়ে তুলেছে। 
ফ্রান্সে ছাত্র ও শ্রামক বিদ্রোহের 
কয়েক মাস পরেই স্পেনের ছাত্ররা 


- বিদ্রোহ ঘোষণা করে, শ্রামকদের 


মধ্যে ধর্মঘটের জোয়ার সুরু হয়। 
কাঁজলোর ভয় ফ্রান্সের আন্দোলন 
দ্য গলের পতন ঘটাতে সাহাষ্য 
করেছে, স্পেনে আন্দোলন প্রসারিত 
হলে তাঁকেও হয়ত শীঘ্রই গাঁদ 
ছাড়তে হবে। 
পাঁচ বছর আগে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় 
তান ছু উদার নীতির প্রচলন 
করোছলেন, কিন্তু এই নীতির 
ফলে তানি দেশবাসীর প্রশংসা 
পাননি। নিঃশোষত স্পৌনসগণ 


স্বাধীনতার সামান্য স্বাদ পেয়ে ৭ 
সম্পূর্ণ শৃঙ্খলবদ্ধ - অবস্থা থেকে 


নিজেদের মুক্ত করার জন্য সংঘ- 
বন্ধ হতে থাকে! শ্রমিকদের ধর্ম 


1 





বন্ধ করে 


দেওয়া হয় এবং নাগাঁরক স্বাধীনতা . 


ক্ষুণ্ন করা হয়। জনগণকে এইভাবে 
আবার দাবল্লে রাখার সকল পন্থা 
গ্রহণ করে স্সেনের স্বরাম্ট্র মন্দা 
দম্ভের সঙ্গে বলেন ঃ “জনগণকে 
আমরা অস্মস্থতার হাত থেকে 
বাঁচাতে চাই। অসুস্থ লোককে 
সুস্থ করায় আমরা বিশ্বাসী নই। 
এখন থেকে আন্দোলনের নেতা- 
দের সয়েস্তা করাই হবে এই 
সরকারের প্রথম কাজ।” 
ফ্র্যান্কো বিরোধ প্রগাঁতশীল 


সংস্থাগুলো আজ একমত ষে 


সংঘবদ্ধ ভাবে" আন্দোলন করলে 
কডিলৌর শৃঙ্খল থেকে দেশকে 
মুক্ত করা সম্ভবপর তাই ফ্যাক- 
ইন” কমিশম গড়ে ওঠায় 
ভীত, কারণ তাঁর সরকার 
সমার্ঘত ' একমান্র আইন সঙ্গত 
সংস্থার প্রভাব ক্রমশঃ কমে আসছে। 


এই সংস্থা ইদিও বত, শরিক? 


গঠিত, কিন্তু কমিউনিস্ট বা বাম" 


পন্থা ক্যাথলিক প্রাতানধি হলে 
হয় তাদের সংস্থা ত্যাগ : করতে 
বাধ্য করা হয়, না হয় জেলে পাঠান 
হয়। শ্রীমকরা সরকারকে জানিয়ে 
দিয়েছে৷ তাদের স্বার্থ বিরোধী 


কোন আইন প্রস্তাব করলে দেশ- 


+ 
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ইজ্জত্রক্ষার ব্যাপারে যে ত,ষীভাব 
দেখালেন, তাতে মনে হতে পারে 
এম' এল এ-দের মাঝে বুঝি আঁধ- 
কার বোধের পার্থক্য রয়েছে। 
শোনা গেল, উত্ত পুশ এস পি 
পুঙ্গব নাকি হত্যাহাম্ড সম্পর্কে 
চাণ্চল্য ও জানাজানি শর হবার 
পর কমলাপতিজীর সঙ্গে মৃতা 
সাতিয়ার পিতার কাছে যায় এবং 
কথাবার্তা বলে৷ তথাপি, মুখ্যমন্ত্রীর 
মতে বিচারের ভরাডুবি হবার 
কোনো আশঙ্কা নেই, উদ্বেগ নেই 
সত্য-উদঘাটনের জন্য। 
যেমন নেই রাজ্যে শিক়া-সান্ন 
সম্প্রদায়দ্বয়ের 4 দাঁঘাদনব্যাপদী 


D 
হেবা, 


জাইয়ে রাখা থমথমে ভাবে, এবং খর 


দাগ্গাজনকু, অবস্থায়। মে মাসে 





‘লোকে লৈ, এখানেও তুঙ্গাবস্থর 
মান দুঃসময়ে তাঁকে আশ্রয় ও কি: ৮ 
টা? ১ 
ক, ৮ কও 
শোষণ), ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরেছে, 
ও' ম্যালক প্রাতানাধদের নিয়ে )তর্থনৈঁতক সমস্যা ক্রমশঃ ঘোরাল ' 


উঠছে। ভূমধ্য সাগরে সোভি- 
যেত নোঁশল্তি শন্তিশালী হয়ে উঠছে 
এই অজুহাত দেখিয়ে। কালো 
আনুমীরকার কাছ থেকে সামারক 
ঘাঁটিগুলোর জন্য আরও বেশ 
টাকা আদায় করার পারকল্পনা 


‘করেন৷ সোভিয়েত ভগাঁত দৌঁখয়ে 


ন কাঁডলো স্পেনকে আতলান্তিক 


ময়ে স্পেনে চারাট নৌ ও বিমান 
ঘাঁটি তৈরী করে। ১৯৫৩ সালে 
এই ঘাঁটগুলো তৈরী করার পর 
থেকে আমোরকা স্পেনকে প্রতি 
বছর ছিয়ানক্কুই কোটি টাকা 
সাহায্য দান করে আসছে। 

' স্পেনে প্রগতিশীল আন্দোলন 
গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দেশে 


' চ্যান্তর সদস্য করারও চেষ্টা করে- 


ছিলেন। কিন্তু ফ্যাঁসজম আজ মৃত 
শব তাই নিজেদের দেশে আন্দো- 


'লনের ভয়ে পশ্চিমী দেশগুলোও 


কাঁড/নার স্গে হাত মেলাতে 


পারছে না। 

কিন্তু আমোরকা ফ্র্যাঞ্কোর 
এই চলাকতে ভোলেনি। আমে- 
বিকার 'এক উচ্চ সামরিক নেতা 
কাঁডলোর ফাঁদে পা 'দয়েছি/লন 
এবং কথা দিয়েছিলেন : যে নতুন; 
চুক্কি করে' আমোরকা স্পেনকে 
ঘাঁটগদলোর জন্য, আট শো কোট 
টাকা করে দেবে এবং স্পেনের 
সঙ্গে এক দ্বিশান্তি সামারক চুক্তি 


- করবে৷ দিন্তু আমেরিকায় 'িবা- 


রেল সিনেটাররা হৈ চৈ ' করায় 
মাকিনী সরকার ধশষ পর্যন্ত 
জ্্গাত্তেকোকে মাত্র চাঁজ্লশ কোট 
টাকা দিতে রাজি হয়েছে। সনে- 
টর ফুলত্রাইট ঘোষণা করেছেন 
স্পেনের ঘাঁটগুলো তুলে নেবে। 
ফ্যাঁসস্ট কিলো তাঁর একমাত্র 
বন্ধদকেও তখন হারাবে। 
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পশ্চিমবঙ্গ সরকারের .. 
' লোকরঞ্জন শাখা পঙ্গু হয়ে আছে 
অথচ সম্ভাবনা অসাম ' 


নাম জনসংযোগ বিভার্গা। কিন্তু 
ভোটে. সরকার? . 
এদের ক্ষমতার, দ $:এ 
’ঘোষ্ণা করেন, তাদের*সক্দো+য 
রক্ষা করার একমাত্র উপয্ ১ [প্র 
কারণ বাহনটি যে" পণ: ১ ইয়ে। 
আছে, সেদিকে কারো ল্য ৫ নেই' 
দেখে বিস্ময় লাগে। /% ১ 
সে যুগের, মী 
মন্ত্র ডাঃ বিধান রায় যখন প্রচ 
বিভাগের অন্তর্গত 


সমস্ত প্রমোদ ব্যবস্থা থেকে বহু- 
দূর বাস করে, জাঁবন যাদের একা- 
ক্তই নিরানন্দ, তাদের রঞ্জনের 
উপয্যন্ত ব্যবস্থাও করেছিল। 
, মহুয়া, ভারতের সাধক কবি, শব- 
রর সাধনা প্রভৃতি নৃত্যনাট্য ও 
বহু নাটক লোকরঞ্জন শাখা সারা 
দেশ জুড়ে অভিনয় করেছে। 

' তবে সরকারণ ব্যবস্থাপনার 
লুটিতে কলকাতার বাইরে যখন 
লোকরঞ্জন শাখার দল সফর করেছে 
নৃত্যনাট্য ও নাটক অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই মফঃস্বল শহর পার হয়ে, 
অফিসার -ব্যবসাদার জোতদারের 
এলাকা ছাঁড়য়ে গ্রামাঞ্চলে অনু- 
প্রবেশ করোন। 

সরকারের ওপর মহলে ধরা- 
ধারর ফলে কলকাতা শহরের বহু 
সঙ্গাঁতিপন্ন সংস্থা, অনেক ব্যব- 
সাদার, প্রতিষ্ঠান, আঁফসার্স ক্লাব, 
রোটারি ক্লাব, লায়ন্স ক্লাক_ এরাও 
সরকার দলকে দিয়ে 'বিনাপয়সায় 
প্রমোদ পরিবেশন করিয়েছে তাদের 
উৎসবে এবং এইভাবে বাঁচানো 
পয়সা অন্যভাবে অপচয় করেছে। 

আশ্চর্য যে নতুন যুক্তফ্রন্ট সর- 
কার লোকরঞ্জন শাখার কর্মপদ্ধ- 
তিতে কোন পাঁরবার্তত নতুন 
দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তন করোনি। 
' এখনো তারা লায়ন্স ক্লাব ও আঁফি- 
সার্স ক্লাবগ্লিরই মনোরঞ্জন 
করছৈ। কংগ্রেপী আমলে যাওবা 
'বাভন্ন সফর হত, আন্তরাজ্য 


নিশ্চয়ই লোকরঞ্জন শাখাকে 


এবং নতুন সমাজ ব্যবস্থার চিন্ত 
তুলে ধরতে পারা যায় নাটক ও 
নৃত্যনার্টের মাধ্যমে, তা গ্রামে গ্রামে 
মণ্স্থ করে আর যেখানে মণ- 


তাদেরও সমগ্র পারবেশ সম্পর্কে 


‘ব্যবস্থার ব্যাপক . ব্যবহার। 


অবাঁহত করে দেওয়া সরকারের 
একান্ত প্রয়োর্জন। একাজে সর- 
কারের আদর্শ মাধ্যম লোকরঞ্জন 
যান্া ও অন্যান্য প্রচালত প্রমোদ 
- যাঁদ 
কোন কাজে না লাগে, তবে জন- 
সাধারণের অর্থে কিছু শিল্পীকে 


' মাতব্বরীর ব্যবস্থা করা কেন? 


লোকরঞ্জন শাখার অপর উপ- 
যোঁগতাও অবজ্ঞেয় নয়। জাঁমদার 
উঠে গেছে, যাত্রা, কথকতা, রামা- 
পণ, পাঁচালণ, মনসার গান, তরজা 
কীতন_ পজ্জীজীবনে আনন্দ 
পরিবেশনের সব' ব্যবস্থাই তার 
সঙ্গে সঙ্গে লোপ হয়ে যেতে 
দেখে রবীন্দ্রনাথ প্রমাদ গুণে- 
ছিলেন, আক্ষেপ করেছিলেন অর্ধ- 
শতাব্দীরও আগে।, আজ অবস্থা 








আরো খারাপ। শহরবাসীর মেফঃ- সরকারী প্রচার করুক ' আর 
জন্য সনেমা ৰ 


পক্ষে একটা যুক্তি পাওয়া যায়। 
যে সব সংস্থার প্রভূত সঙ্গাঁত, 
বড়লোকদের ঘাঁটি, অথবা বিরাট 
ব্যবসা প্রাতজ্চানের ওয়েলফেয়ার 
{বভাগের ঢালাও খরচের ব্যবস্থা 
যেখানে, সেখানে তেলা মাথায় 
তেল দেওয়ার জন্য দশের পয়সায় 
একটি সরকারী লোকরঞ্জন দল 
রাখার কোন প্রয়োজন নেই। বরং 
লোকরঞ্জনের ক্ষেত্র যে প্রাইভেট 
সেকটারে বহু নাচিয়ে ছেলে ও 
মেয়ে এবং অভিনেতা ও আঁভ-, 


হাতে পেয়েছেন, তার 
কারণ পয়সাওয়ালা প্রাতজ্ঠান মুফ- পুরোপ্দীর সদ্ব্যবহার করুন, 
তিয়া লোকরঞ্জন শাখার শো.:.িজেদের লোকসান, দেশকল্যাণের 


ব্যবস্থা করছে তাদের অনচ্ঠানে/' নষ্ট 9 

উৎসবে, পেশাদারি দলগালির কর্স- 5978 রে 

ক্ষেত্র নষ্ট হচ্ছে। [৩% অপচয় ছাড়াও শিল্পাীগুলাকৈ 
লোকরঞ্জন শাখা ॥চেতনা- বাঁসয়ে রেখে তাদের সর্বনাশ 


‘জাগানো নাটক-নৃতানাট্যই “ ‘করুক, করছেন কেন? 


০৮ 








» জট 


এম ইট পির নীহানবাবুর পক্ষে জবাব 


পণচশে জুলাই সংখ্যার দর্গণে 
হরগোপাল সেন লিখিত 'চাঠতে 
এস, ইউ, সর নীহারবাবকে যে 
প্রশ্নগাঁলি করা হয়েছে আম 
ভলেয়া গ্রামের একজন আঁধবাসী 
হিসাবে এবং ছাখ্বিশে জুনের 
, ঘটনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে 
দেখতে পাই যে তার বন্তব্য ভিত্ত- 
হীন এবং এস, ইউ, সির বিরুদ্ধে 
'মথ্যা কুৎসা ছাড়া কিছু নয়। তান 
ঈস” পি, এম-এর বন্তব্যেরই হুবহু 
প্রাতধান করেছেন৷ যা থেকে 
বোঝা যায় তান একজন প্রচ্ছন্ন 
সি, পি, এম সমর্থক এবং অন্ধ এস, 
ইউ, বিদ্বেষী । 

জোতদার কোবাবৎ মোল্লার 
ভাগচাষী আবদুল আ'জজকে 
উচ্ছেদের যে কাহিনী তানি, বলে- 
ছেন তা কজ্পিত। আমরা 'ভলেয়া 
গ্রামের আধবাসীরা জান না যে 
আবদুল আজিজ বলে কোনো 


ভাগ্রচাষী কোবাবৎ মোল্লার আছে. 


আবদদ আজিজ কোবাবধ 
মোল্লার, এক নিকট , আত্মীয়। 
লোভির ধান ফাঁক দেবার জন্যই 
কোবাবৎ মোল্লা আঁজজকে ভাগ- 
চাষী হিসাবে , সরকারের কাছে 


দেখায়। আর বাঁদ দস, পি, এম-এর 


প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে 
/ এ-ঁব-'সর কয়েক বছরের 'রিপো- 
টের ভিত্তিতে বেতার জগতের 
সাকুলেশনের মিথ্যা হিসাবপত্রের 
একটা নমুনা বছর কয়েক আগে 
কলকাতার একটি ইংরেজী দৈনিকে 
বোরয়েছিল। অবশ্য বেতার জগ- 
তের গত তেরো-চোদ্দ বছর যাবৎ 
আর্থিক হিসাবপত্রের নানা গোল- 
যোগ, মুদ্রণের কাগজের হিসাবের 
কারচুপি ছাড়াও আরও গন্রূতর 
রকমের দুনীতি ‘বাসা বে'ধেছে। 


বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নীহারবাবু 
যে বোরয়োছল তাতে 
{তান স্পল্ট করেই বলেছিলেন যে 
দাউদ মোল্লা একজন জ্োতদায়। 
প্রশ্নক্তা যাঁদ বিবৃতিটি ভাল 
করে পড়তেন তাহলে অনেক 
প্রশ্নেরই উত্তর পেতেন। দাউদ 
মোল্লা সহ কয়েকজন জোতদার 


যে নিহত আসমৎ মোল্লা একজন 
কুখ্যাত ডাকাত, তাকে কখনও কোনো 
কৃষক আন্দোলনে কর্মী 'হসাবে 
দেখা যায় নি। ভ্তকানো রাজনৈতিক 
বা কৃষক কর্মীকে জোতদার বা 
পুীলশ মিথ্যা মামলায় জড়ালেও 
জনসাধারণ কখনও তাকে ডাকাত 
বলে না। কিন্তু এই অণুলের জন- 








এস, ইউ, সর কৃষক সংগঠনের 
চাপে পড়ে প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা 
করে যে তাদের উদ্বৃত্ত ধান ও 
জমি তারা চাষীদের 'বাঁল করতে 
রাজী আছে। এর কয়েকাঁদন পরেই 
সি, পি, এম-এর নেতৃত্বে এ আক্র-৮ 


মণ হয়, যাতে চাষীরা তাদের 
প্রাপ্য ধান ও জাম থেকে বাঁণ্চিত্‌ 
হয়। 

হরগোপাল সেন বলেছেন 
জোতদাররাই গ্রামে আগুন লাগিয়ে 
পালায়। এটা ডাহা মিথ্যা কথা৷ 
গ্রামবাসীরা এঁ হানাদারদের বিকেল 
পযন্তি ঠোঁকয়ে রাখার পর হানা- 

দাররা-প্বীলশ "নয়ে গ্রামে প্রবেশ" 
করে। এই সময় গ্রামবাসীদের লক্ষ্য 
করে বারংবার গ্বাঁলু বর্ষণ করা হয়। 
তখন গ্রামবাসীরা, পলায়ন করতে 

বাধ্য হয়। সি, পি, এম-এঁর লোকেরা 
আর ছিরে 
এবং আগুন লাগায়। পুলিশের 
সামনেই এই ঘটনা ঘটে। পুলিশ 
কোন বাধাই দেয় না। 

আমরা এখানে সকলেই জান 


ডাইরেক্টর জেনারেলকে সাম্টাঙ্ঞ 
প্রাণপাত আর সাশ্রুনয়নে কাকুঁতি- 
মিনাত ৪ “আমায় বাঁচান স্যার”! 
দক বদল হয়েছে তবুও সেই ট্রাড- 
সন আজও চলেছে। যে উদ্ধত, 
দুর্নীতিপরায়ণ ব্যান্তটর নানা 
কীর্তকলপ নিয়ে আমরা 'বিস্তা- 
রিত আলোচনা করলাম তার আম- 
লের অর্থাৎ গত দেড় বছরের 
আরো কয়েকাট বিষয়ের শুধু উল্লেখ 
করছি। এ সময়ের মধ্যে বেতার 
জগতের মদ্রণের কন্দ্রাকটের জন্য 
নিয়মমাফিক একবার টেস্ডার 
হয়েছে এবং বিজ্ঞাপন সংগ্রহের 
এজেন্সির জন্য টেন্ডার হয়েছে 
দুবার । নানা কৌশল করে 'দ্বিতীয়- 
বারে বহ কালের পুরোনো এজে- 


- ন্টকে হাঁরয়ে বাজ জিতলো নতুন- 


গজিয়ে ওঠা একাঁট কোম্পানী নাম 


Institutional Journals’: 


মালক শ্রীমতী আরাত শ্রীমল। 
স্বামীর নাম ফুগল শ্রীমল। 
হায়রে এ- পোড়া বাংলা- 


দেশে কংগ্রেসী আমলও নেই, 
এদের সেই রবরবাও নেই। 
তাই রাইটার্স 'বজ্ডিংস আর 
কংগ্রেস ভবন ছেড়ে এদের আজকাল 
আকাশবাণী ভবনেই ঘন ঘন গতা- 
য়াত। এই বিষয়ের আরেকাঁট 
গুরুতর দিক হল ইন্টারনেশনাল 
জারনালস প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন- 


সাধারণের নিকট মৃত আসমৎ 
মোল্লা এক সমাজাবরোধশ ডাকাত 
হিসাবেই পাঁরাচিত। কাজেই তাকে 
রাজনৌতিক কর্মী হিসাবে চালাবার 
চেস্টা সি, পি, 'এম-এর সমাজ- 
বরোধীদের আশ্রয় দান ও সমাজ- 
বিরোধ কাজ ঢাকার এক নগ্ন 
অপচেষ্টা মান্ন। শ্রীসেন প্রশ্ন করে- 
ছেন আসমৎ কার গ্ীলতে মারা 
গেল? গ্রামে যখন বোমা, বন্দৰক 
ও মারাত্মক অস্ত নিয়ে আক্রমণ হয় 
তখন কার গুলিতে সমাজ-বিরোধী 
আক্মণকার আসমতের মুত্যু 
ঘটলো এবং কেনই বা বারুইপুর 
থেকে এই ধরনের সমাজ 'বরো- 
ধাদের ভলেয়া গ্রামে আক্রমণের 
জন্য আনা হয়েছিল এবং প্ীল- 
শের উপাস্থাততেই' গ্রামের প্রায় 
পণ্চাশাট বাঁড় লুঠ ও. অগ্নিদগ্ধ 
হলো এ 
পূর্ণাঙ্গ বিচার বিভাগীয় 
তদন্ত করার যে দাবী 
নীহারবাব করেছেন সি, পি, 
এম-এর স্বরাল্ট্র মন্ত্রী (প্যাঁলশ) 


সংগ্রাহক হিসেবে তন বছরের 
এজৌন্স মাস কয়েক আগে পেয়ে 
গেছেন; কিন্তু শর্ত হিসেবে যে 
পণ্টাশ হাজার টাকা আরনেস্ট 
মাঁণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া 
বাধ্যতামূলক ‘ছল আজ পযন্ত 
তা জমা পড়েনি। সম্পাদকের 
অপার লীলা! 

আগেই উল্লেখ করেছি এই 
সম্পাদকটি খর সম্প্রতি তথ্য ও 
বেতার মল্লণালয়ের কলকাতার 
অন্য দপ্তরে বদল হয়েছেন। 
আমাদের প্রশ্ন বদল হলেই কি 
সব অপকর্মের ইতি? খ্ব স্বাভা- 
বিকভাবেই আশঙ্কা করা চলে 
নতুন দপ্তরে নতুন পথে তার অপ- 
কর্ম চলতে থাকবে । আমরা দাঁব 
করাঁছ বেতার জগতের গত আট- 
দশ বছরের সব দলিল ও 'হিসাব- 
পত্র নিয়ে িীবআই ব্যাপক 
তদন্ত কর্ন! অনেক রহস্যের 
সমাধান হবে, কারোর বা বেনামী 
সম্পত্তির সন্ধান পাওয়া যেতে 
পারে। এবং এখানে আলোচিত 
সম্পাদকীয় কর্মে অপদার্থ অথচ 
নানা অপকর্মে পারঙ্গম এই সম্পা- 
দকটা সম্পর্কে তথ্য ও বেতার 
দপ্তর অবিলম্বে তদন্ত করে যথা- 
যোগ্য শাস্তিমূলক. ব্যবস্থা গ্রহণ 
করুন! 


সমস্ত এবষয় সম্পর্কে , 
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সে দাবী মেনে নিয়ে আঁবলম্বে এই কথাগ্দাল দি, পি, এম-এর 


তদন্ত ও সত্য উদ্ঘাটনৈ এগিয়ে প্রতিই প্রযোজ্য, নীহারবাবুর প্রাত 
আসছেন না কেন? এটা হনে সত্য নয়। এ আক্রমণের উদ্দেশ্য জমি 


প্রকাশে সাহায্য করবে। 
তারা কোন জোতদার্দের 


এ সব কথা নীহারবাবূর 'ববৃ্‌- 
{ততেই ছিল। 
এ আক্রমণকারীরা সকালে বাহা- 
দুর সর্দার ও রাতে মাঁজদ শেখ 
নামে দুই জোতদারের বাঁড়তে 


খেয়োছল। স্বনামে-বেনামে বাহা- 


দুর নদর্শরের পাঁচশো শিখা ও 
মাঁজদ শেখের দুশো বিঘা জাম 
আছে। 

পত্র লেখককে জানাচ্ছি যে. 
যে সব এস, ইউ, সস কর্মী আহত 
হয়েছিল তাদের মধ্যে আছে কাল; 
রদ্দীন ঘরাম, এছপা ঢাল, 


[পাই মোল্লা, আইজুদ্দিন সর্দার 


ও আরো অনেকে । এদের অনে- 
কেই গ্ালাবদ্ধ হয়। এদের কয়েক- 
জনকে ক্যাঁনং 


সবাইকে স্থানীয় ডান্তার দ্বারা 
চাকৎসা করানো হয়। 


সি, পি, এম-এর পক্ষ থেকে *, 


বলা হয় এ আক্রমণকারীরা ছিল 
কৃষক। কৃষক কি .কুষকদেরই ঘর 
জবালায় লুঠ করেনি কৃষকেরা কি 
বোমা, বন্দুক প্রর্তাত ব্যবহার করে? 


 পরলেখক নিডেই .বুলেছেন_“ক্ষেত- 


মজ্‌রদের কাঁড়তে , ক বন্দুক 
থাকে?” কাজেই তাঁর:নিজের 'কথা 
থেকেই বোঝা - যায় এ আক্রমণ- 
কারীরা কৃষক ছিল না--তারা 
সমাজাবরোধী গুণ্ডা । 

এই অগ্ুলের যেসব জোতদার 
সি, পি, এম-এর সমর্থক তাদের 
বেনামী জাম উদ্ধারের কোনো 
চেষ্টাই সি, পি, এম করে ন! এই 
জোতদারদের মধ্যে আছে হাঁরমূলের 
এসার আল মণ্ডলের চার ছেলে 
এবং হাজী উমেদ মন্ডল, আক্কাস 
মোল্লা প্রভৃতি। এদের অনেকে 'ঁস, 
শপি, এম এর সহায়তায়ই তাদের 
জমি থেকে ভাগচাষীদের উচ্ছেদ 
করেছে। 

ঘটনাটিকে সাজাতে গয়ে সি, 


“পি” এমএর মতোই পন্নলেখকও 


কোনো গ্রাম নেই, আছে ডোভসা- 
বাদ। এই ডেভিসবাদ ঘটনাস্থল 
ভলেয়া থেকে দুই মাইল দূরে 
অবাঁস্থত। তাদের এই ধরণের 
অসঙ্গাঁতপূর্ণ বন্তব্যই প্রমাণ করে 
যে, তারা ঘটনাটকে সাজাবার 
চেষ্টা করেছেন। হরগোপাল সেন 
নলখেছেন, মিথ্যা গল্যবাজণ কাঁরয়া 
বেশী দিন বাজশমাৎ করা যাইবে 
না। 


{তান বলেছেন ঠিকই তবে 


তাহলেও জানাচ্ছি, 


ও আর, জি, 
কর হাসপাতালে দেওয়া হয়। বাকী: 


দখল মোটেই ছিল না, এস ইউ সির - 


| 


স্থানীয় সংগঠন ভাঙ্গাই এর এক- --, 
বাড়তে খেয়োছল, তাদের জাম কত মাত্র উদ্দেশ্য । 


এই ধরণের আক্রমণ এই অণ্যলে 
আরও ঘটেছে। পনেরই জুলাই 
ক্যানং-এর নার্ময়ণপুর গ্রামটি 
সি, পি, এম-এর নেতৃত্বে একদল 
লোক আক্রমণ করে। জোতদাররা 
তাদের বন্দুক দিয়ে সাহায্য করে। 
যোলই জুলাই বারুইপরের নিকট 
হাড়দা গ্রামটি সি, দি, এম-এর 
এক সশস্ত বাহনী আক্রমণ করে 
এবং পুঁলশের বাড়ী ঘর 
ভাঙ্গে, লুঠ করে / এবং মেয়েদেরও 


আক্রমণ করে। এই দুইটি গ্রামই 
এস, ইউ, সর ঘাঁটি। 

ইয়াদ আলী মোল্লা 

গ্রাম £ ভলেয়া 

এ.) থানা ৪ ক্যানং 

7". দাক্ষিণ ২৪ 'পুরগণা 


' অরকার মজা? 


"গত ১১ই জুলাই, ১৯৬৯ 
তাঁরখের 'ন্দ্পণে” প্দাবী” নামক 
পাঁতরকা থেকে উদ্ধৃত “জলপাইগ্াঁড় 
জেলায় খাদ্য ভাম্ডারে ঘাটাতি” 
শীর্ষক সংবাদের প্রাতি পাঁশ্চমবঙ্গা 
সরকারের দযাম্ট আকৃষ্ট হয়েছে। 
জলপাইগদাঁড় জেলার খাদ্যাবস্থা 
সম্পর্কে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি 
সব সময়েই সজাগ আছে। ওই 
জেলায় এখন পর্যন্ত যে সংগৃহীত 
চাল রয়েছে তাতে সংশোধিত রেশন 
ব্যবস্থা মারফৎ বর্তমানের শনীর্দষ্ট 
হারে চাল বন্টনে আপাতত কোনই 
ঘাটতির আশংকা নেই। “তাছাড়া 
বৎসরের পরবতণী সময়ে সংশো- 
িত রেশন ব্যবস্থা মারফৎ 'নীদর্টি- 
হারে চাল দেবার জন্য যাঁদ চালের 
ঘাটাতই হয় তা হলে তাও সর- 
বরাহ করা হবে। শুধু জলপাই- 
গড় জেলা নয়, উত্তরবংগের যে 
কোন জেলায় খাদ্য ঘাটাঁতর আশংকা 
দেখা গেলে যাতে সেখানে তৎ- 
রক্ষণাৎ খাদ্য পাঠানো যায় সেই 
উদ্দেশ্যে উত্তরবংগের শালগাঁড় ও 
নিউ জলপাইগুড়তে এক বৃতৎ 


বিন্দুমাত্র উদ্বেগের কোন কারণ 
'নেই। সংশোধিত রেশন ব্যবস্থার 


মাধ্যমে 'নীর্দন্টহারে চাল সরবরাহ . 


করবার জন্য রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ 
ভাবে প্রস্তুত। ইতি 

শৈলেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও 

জনসংযোগ আধকর্তার পক্ষে 








উই জট টু 


* ঝড়বাজার ** কলিকাতা-৭ ** হোল; ৩৩-৯০৭৪ 
প়ারাররারররাচারত ১০০০, 
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পুলিশী তাণ্ডবের পোঁিমটেম 


(প্রথম প্তার পর) 


জন্য আজকের পারিবার্তত অব- 
্থায় যে সামাঁজক ও রাজনৈতিক 
নেতৃত্ব ও প্রস্তুতির প্রয়োজন তা 
এখনও গড়ে ওঠোন। 'ফলে এই 
ধরণের গোলমাল হতেই থাকবে। 
সীমাবদ্ধ ক্ষমতার প্রশাসানক তদন্ত 
করে এর কোন সুরাহা সম্ভব নয়। 

ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ 
কোঙারের সঙ্গে কথা হাঁচ্ছিল। 
উনি বল্লেন £ “কাজকরা অসম্ভব 


ব্যাপার। “যে ফাইল দোখ, তাতেই 
পুকুর চর! খু মালিকরা আর 
জঁমদারেরা যা ইচ্ছে করে গেছে গত 


কুঁড় বছর ধরে। আর এটা সম্ভব 
হয়েছে প্ালশ'ও প্রশাসন আগ 
বাড়িয়ে ওদের, সহায়তা করেছে 
বলে। আমার স্থির বিশ্বাস প্রশা- 
সনের, উর্দ্ধতন আঁফসাররা কায়েমী 


স্বার্থের টাকা খেয়ে আইনের, 'রদ-. 


বদল করেছে, আর প্ীলশ ওই 
স্বার্থে সমস্ত বেআইন'- কাজে স্হা- 
য়তা করেছ” । 
বাবুর মতে উর্দ্ধতন আঁফসাররা 
বেশীর ভাগই চোর। 

. তিনটি বড় বড় ঘটনার কথা 
উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ রবান্দ 
সরোবরের কেচ্ছা, দুর্গাপুর ইঞ্জি- 
নিয়ারং কলেজে প্যীলশের বভৎস 
আক্রমণ, আর একঘিশে জুলাইয়ের 
বিধান সভায় পুলিশের তাশ্ডব। 
এ তিনটি ঘটনাতেই চচক্তান্ত 


মালের পর শৈবাল গুপ্তের নেতৃত্বে 
প্রচারমদ্খী হৈহৈ-এর কথা কারও 
অজানা নেই। মনে রাখা দরকার 
যে এই প্রচারে দুজন সক্রিয় ভূমিকা 
নিয়েছিলেন। একজনের নাম শৈবাল 
গুপ্ত আর একজন কে কে হাজরা। 
এরা দুজনেই অবসর প্রাপ্ত উদ্ধতন 
প্রশাসীনক আঁফসার। হাজরা 
আইন দপ্তরের কর্তা থাকা কালেই 
কায়েমী স্বার্থান্ুগ আইনের রদ- 
বদল করা হয়েছে (যে সম্পর্কে 
হরেকৃষ্ণ কোঙার - প্রকাশ্যেই অভি- 
যোগ 'করেছেন)। 

বিধান সভার ঘটনা সম্পর্কে 
রিপোর্টে খীলশের রাজনৈতিক 


, বিভাগের রঞ্জিৎ গুপ্ত বলেছেন যে 


আজকে সরকারের উচিত দুর্গাপুর 
থেকে সদর্দ করে বিধান সভার 
পুলিশ তাণ্ডব পর্যন্ত সমস্ত 
ঘটনা মালা সবিশেয় বিবেচনা 
করা। পঢলশের রাজনোতিক 
গোয়েন্দা বিভাগ ব্যর্থ হয়েছে এই 
কথা, বলে আসল সমস্যা ঘোলাটে 
করা উচিত. নয়। গুপ্ত সাহেব 
স্বীকার. করেছেন যে পঢলশের 
গোয়েন্দা বিভাগে ষড়ষল্নের বিরাট 
জাল ছড়িয়ে আছে! তার রিপোর্টে 
বলা হয়েছে £ “জ্যোঁত বসু ও 
সরকার জানেন যে পুজিশের রাজ- 
নৌতিক গোয়েন্দা বিভাগে যুক্তফুন্ট 
বিরোধণ প্রচার সংক্কামিত হয়েরুছ। 
নকন্তু এ সত্বেও গোয়েন্দা বিভাগ 
খবর সংগ্রহের ব্যাপারে মোটেই 
ব্যর্থতার পরিচয় দেয় নি।” 
গিৎপ্ত সাহেবের শেষোল্ত বন্ত- 
ব্যেরু সঙ্গে ঘটনার কোন মিল নেই। 
একাত্রশে জুলাই সংগঠিত হওয়ার 
আগে বেশ কিছদাঁদন ধরে প্রস্তুতি 


অর্থাৎ হরেকৃষ্ণ" 


রবীন্দ্র সরোবর গোল-' 


“এখন আরোগ্যের পথে। 


চলেছে এবং সেটা হয়ত, খ্দব 
গোপনে নয়। হাওড়া, হুগলী, 
চাঁবৰশ পরগণা, রেলওয়ে প্ালশ 
ইত্যাদি প্যাীলশৈর নানা শাখায় প্রচার 
চালান হয়েছে। এর জন্য ছু 
লোক বেশ ঘোরাঘুরি করেছে এবং 
বেশ অর্থ বায়ের প্রয়োজন হয়েছে। 
এই সম্পর্কে সরকারকে 'কছুই 
আগে থেকে জানান হয় 'ন। 


ঘটনার ?দন' দূর দর থেকে 


প্যালশের লরী করে নানা পদের 
প্যালশ কর্মচারীরা আলাপুরের 
এ্যান্ডারসন হাউস প্রাঙ্গণে আসতে 
সুরু করল। খবরে প্রকাশ সুদুর 


নদীয়া থেকেও পহীলশ কর্মচারীরা , 


এসেছে। কার অন্মাতিতে এরা 
পীলশ ট্রাক ব্যবহার করেছে? 
সাধারণ কনস্টেবলের "নিশ্চয়ই ট্রাক 
যত্রতত্র ব্যবহার করার ক্ষমতা নেই। 
সবাই এসেছে পাটভাঙ্গা ইডীনফর্ম 
পরে! 

তারপর যখন প্রাঙ্গণে সমাবেশ 
প্রায় এক হাজারের মত তখন হঠাৎ 
কয়েকজন স্লোগান' দিয়ে উঠল ৪ 


প্রস্তের রা “জ্যোতি 
বসু নিপাত এষ্্তফ্রন্ট 
নপাত বি । বেলা তখন 


দ্বপ্রহর। ' হন্/বন্তৃতা। বদনী 
১ 

একজন কনম্টেবলই মারা যায় নু 
মৃতদের মধ্যে আছেন একজন সাব- 
ইনস্পেব্র এবং আর একজন' কন- 


'আ্টেবল। সমবেত সবাই সচকিত। 


আবহাওয়া গরম। আওয়াজ উঠল 
“এখনই জেলা পাশ সুপার এর 
কৈঁফিয়ৎ দিক” 
কিছুক্ষণ পরেই জেলা পলিশ 
সপার্ঠরর ঘরের দিকে কছু উত্তে- 
{জত লোক ছুটল। সুপার গঙ্গা 
মুখার্জী মহাশয় তখন তাঁর চেয়ারে 
আসীন। তিনি সমস্ত উত্তোজত 
লেন। তান বললেন যে ভরত- 
পনের ঘটনায় আহত সাবইনস্পেক্টর 
ও কনচ্টেবল নিকটেই পনীলশ 
হাসপাতালে রয়েছেন এবং তাঁরা 
[তান 
প্রশ্নকর্তাদের হাসপাতালে টোঁল- 
ফোন করে তাঁর সংবাদের সত্যতা 
যাচাই করতে বললেন। সমবেতদের 


কেউ কেউ তখন চিৎকার করছে £ 


«এ ব্যাটা য্তফ্লুন্টের দালাল। 
দালাল কো হালাল করো!” 
গণ্গাবাবু িজেই টোলিফোন 
তুলে নিয়ে প্ালশ হাসপাতালে 
যোগাযোগ করলেন--ওখানকার কর্তৃ- 
পক্ষের সঙ্গে আর বিক্ষোভ- 
কারীদের টোৌলফোনে কথা বলতে 
বললেন। হাসপাতাল গহ্গাবাবুর 
সংবাদের সত্যতা প্রমাণ করল। এতে 
বিক্ষোভকারীদের মধ্যে প্রচারক 
অংশ একটু বেকায়দায় পড়ল। 
ওরা 'ক'করবে ভেবে পাচ্ছে না! 
এমন সময়া হঠাৎ জানালার কাঁচে 
ঝন ঝন আওয়াজ। বাইরে থেকে 
বড় ইট, পাথর আর ভাঙ্গা ফুলের 
টব এসে পড়তে লাগল সুপারের 
ঘরে! ভেতরের ভ্যাবাচ্যাকা প্রচা- 
রক অংশও সক্রিয় হয়ে উঠল। তারা 
ছুটে এল সুপারকে আক্রমণ করতো 


z 


ঘটনায় কেবল - 


গুর পেছনে দাঁড়ানো একজন 
ইনস্পেক্টর ইট খেয়ে আহত অব- 
স্থায় মাটিতে. লুটিয়ে পড়ল। তখন 
সুপারের সামনের টোবলের উপর 
যা কিছু ছিল জব ' তছনছ 
করা হচ্ছে। , টেলিফোনগুলো 
ছড়ি দুরে ফেলে দেওয়া হল। 
টোৌবলের ওপর বড় কাঁচখানা 
টুকরো টুকরো করে ভাঙ্গা হল। 

গঞজ্গাবাবু ব্যাপার দেখে হত- 


ভম্ব। তানি নিজে শারীরিক 


আঘাত না পেলেও মার্নাসক দক 
থেকে তাঁর অবস্থা তখন সঞ্গীন। 
আর তানি দাঁড়াতে পারাছলেন না। 
তবুও তান বললেন £ মৃত কন- 
স্টেবলের শবদেহ আটকান হয়নি। 
আর মৃতদেহ নিয়ে শোকামাঁছলের 
ব্যাপারে সরকারের কোন আপত্তি 
নেই। আপাত্তর কথা ওঠেই না 
কারণ স্বরাষ্ট্র মন্ত জ্যোঁত বসু 
নিজেই শ্মশানে আসতে চেয়েছেন 
মৃতের প্রাত শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে) 
মন্ত্রী নিজে শবদেহে মালা দিতে 
চান! 

আবার সেই স্লোগান £ “দালাল 
করো”।  গঞ্গাবাবু 


কলার ধরে ওরা ওকে ঘরের বাইরে 
নিয়ে এল! বলল £ “আমাদের 
সঙ্গে চল--শবদেহ আমরা এখনই 
চাই৷? এ সবই কিন্তু গোটাকতক 
লোকের কাশ্ড। এ কথা প্রত্যক্ষ- 
দশশরা দর্পণকে জানিয়েছে। , 
নাগাদ শব শোভাযাত্রা গ্যান্ডারসন 
হাউস প্রাঙ্গণ থেকে নির্গত হল। 
অংশগ্রহণকারীরা সংখ্যায় প্রায় 
হাজার তিনেক।  শোভাষাত্রায় 
ব্যাপ্ড বিগল বাজছে-ঁকল্তু ব্যান্ডের 
তালে কেউ পা ফেলছে না। প্রায় 
ছুটে চলেছে শোভাষাল্রা। 

, এত সব কাণ্ড ঘটে চলেছে 
স্বরাম্ট্ী মন্ত্রী জ্যোতি বসু 'কল্তু 
কিছুই জানেন না। এপ্ডারসন 
হাউসের প্রথম তলায় বসেন 
প্রোসডেন্পী রেঞ্জের ডি আই জি 
দেবরত ধর। তিনি একবারও 
চেষ্টা করেন নি পলিশ কর্মচারন- 
দের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার! 
,কোন খবরই তান ওপর মহলকে 


জানান ন বাঁদও তাঁরই নাকের 


ডগায় সব কান্ড ঘটে যাচ্ছে। 
এদিকে মারমুখী শোভাযাত্রা 
এগিয়ে চলেছে। লালবাজারে বারে 


কার কর্মসূচী অন্যায়" রাইটার্স 


বাল্ডং-এ যাবে-মাঝপথে বিধান 
সভার পাশ 'দয়ে। তাই ধান 
সভা পাহারা দেবার জন্য কোন 
পাঁলশ বাহনী মোতায়েন রাখা 
হল না। শোভাযান্রা বিধান সভায় 
ক কান্ড করল তা আর নতুন করে 
বলার দরকার নেই। 
পদীলশের মধ্যে যে এই ঘটনা 
ঘটতে চলেছে এটা কিন্তু ছু 
কিছু কংগ্রেসী নেতার অনেকাঁদন 
আগে থেকে জানা ছিল। 'দদর্গা- 
পুরের ঘটনার দুই একাঁদনের মধ্যে 
শ্রীপ্রফ্প সেন তাঁর অন্তরঙ্গ 
মহলে বলোছিলেন যে যনুন্তফ্রন্টের 
দিন ঘাঁনয়ে আসছে । সেপ্টেম্বরের 


মধ্যে সরকারের পতন আনিবার্য। ' 
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আমনাবাজারে হামল। 


যুক্তফ্রন্ট বিরোধী প্রচারে 


জন্য এ চিঠি লেখ্য.নয়, যুঞ্তফ্রন্টের 
বন্ধ, হিসাবে "হ:সয়ারণ দেয়ার 
জন্য আমি যু্তফন্টের একজন 
সমর্থক, তাই যডন্তফ্রন্টের প্রধান 
শীরক সি, পি, এমএর ছাত্র 


| নয় 


দুগার্সিকরের ঘটনা ত সবে সুর্হ। 
এ ব্যাপারের সঙ্গে শ্রীমোরা- 
রজী দের্শাই এর এ সময় “কলকাতা 


, সফর ও উীন্ত মলিয়ে দেখা দরকার । 


মোরারজী দেশাই তখন বলে- 
ছিলেন পশ্চিম বঙ্গে যা ঘটছে বা 


কিন্তু সবটা কর্মসূচী অন্য- 
যায়া ঠিক এগুতে পারে নি। কারন, 
ইতিমধ্যে কেন্দ্রে কংট্টো্সের আভ্য- 
ন্তরীণ কলহ জমে উঠল-আর « 
মোরারজণী চাকরী !খোয়াল। 


লোক মনে করে হাতের উপর 
লাঠির আঘাত করে। আমি কোনো- 
মতে একসময় পালিয়ে এ সমস্ত 
সমাজীবরোধী চেহারার যুবকদের 
হাত থেকে রেহাই পাই। এরা 
একের পর এক গাড়ীর, কাঁচ 


ভেঙ্গে গাড়ীতে আঁদ্নসংযোগ করে. 


এবং তথাকাঁথত বিপ্লব সমাধা 


' করে স্টেটসম্যান পান্রকা আঁফসের 


দিকে বোধ হয় আর এক মহন্ত 
অঞ্চল সৃষ্ট করতে যাত্রা করে। 


বাংলাদেশের । মান্দষ অনেক 


বার আশা দিয়ে কংগ্রেসীদের বিদায় 


করে তাদের "প্রিয় য্তফ্রন্টকে ক্ষম- 
তায় বাঁসয়েছে। কিন্তু আমরা 
দেখছি যে; যব্তফ্রল্ট ক্ষমতায় আসার 
পর থেকেই সস, পি, এম-এর 
সঙ্গে সর্ব দলের সংঘর্ষ একের 
পর এক ঘটে যাচ্ছে। এবং স্বাভা- 
বিকভাবেই বুর্জোয়া-দালাল পন্রিকা- 
গুলো সেসব সংবাদকে ফলাও 
করে ছাপছে। "স্‌, পি, এম সাফাই 
গাইছে যে, তারা 'নর্দোষ। কিন্তু 
আমার প্রশ্ন, “বাপু, তোমরা ষাঁদ 
ভালোই হও, তবে সি, পি, আই, 
এস, ইউ, দস থেকে শুরু করে 
গোবেচেরা গোরখা লীগের সংগেও 
তোমাদের মারামার হচ্ছে কেন?” 
তোমরা যযক্তত্রন্টে থেকে পুলিশকে 
দিয়ে বিভন্ন জায়গায় হামলা 
চালাচ্ছ। তার প্রমাণ আঁলপুর- 
দুয়ার থেকে শুরু করে ক্যানংএ 





রুমাল বাঁধা, আদৌ ছাত্র বলে মনে পর্যন্ত পাওয়া গেছে। 

হয় না, তারা আফসের” মধ্যে ঢুকে * 
পড়ে। ঢোকার পথে এরা দারো- অসিত রায় 
য়ানকে লাঁথ মেরে ফেলে দেয়। ডিফেন্স এ্যাকাউন্টস আঁফস 
এমনকি, আমাকে আনন্দবাজারের . কাঁলকাতা-১ 

জালত ্ওজ্জান্রজ্ত | 
রা আনন্দদায়ক ছবি-_প্রপয়, ঘটনার সিন 
নৃত্য সমৃদ্ধ 





প্রত্যহ ৩, ৬ ও নটায় 


হিন্দ £ বস্তুত £ বীণা: পূর্ণ শ্রী £ নাজ 

পার্কশো-_পারামাউন্ট--ভবানী-_চিত্রপুরী- শাস্তি_ পুষ্পত্রী-পি-সন 

অলকা--পারিজাত--রিতেপ্ট- নেত্র সন্ধ্যা_বজনী--রামকৃষ্ণ ' 
তবপ্ন।--কৈরী- চিত্রালয় (দুর্গাপুর ) খপ্মর1 ( রাউরকেলা ) 


b 





ঢাইরে্টার মাড়োয়| গাহেবেৰ টেকনিক্যাল 
কারগাজীতে সৰকাৰী অর্থের অপচয় 


ভেটারনারী বিভাগের ডাই- 
রেক্টার মাড়োয়া সাহেবের অসংখ্য 


+ মধ্যে আবার কতকগঢ়লর পদ্ধতি - 


এসেছে। 'ভীজল্যাল্স কমিশন তার 
কটারই বা হিসেব রাখবেন। এর 


ই সম্পূর্ণ টেকানক্যাল-_গভর্ণমেন্টকে 


 ধাপ্পা দেওয়া খুবই সোজা॥ এর- 
কম একটি দৃষ্টান্ত ঝ্যুমরা! আজ 
তুলে ধরছি-_আশা করবো য়প্ত্রন্ট 


চা. সরকার নিশ্চয়ই এর তদন্ত করবেন। 


বায়োলাজক্যাল প্রোডাকুটস্‌ 
ই ধ্বভাগে িন্ডারপেম্ট মহামারীর 
প্রীতষেধক টীকা তৈরী হয় আর 
তার জন্য ছাগলের দরকার । ছাগ- 


.. টীকা তৈরী হয়। 


ব্যবসায়ী । 


শরীরে রোগ উৎপন্ন করে তাকে 
মেরে ফেলে তার ১১1০০ থেকে এই 
এর জন্য আগে 
প্রাত সপ্তাহে পণ্ণাশ-যাটটী ছাগল 


সরবরাহ করা হোতো এই বিভাগে 


এবং সরবরাহ করতেন স্থানীয় এক 
১৯৬৬" সালেও শেখ 


মা বল 





ঙ 


| 
সম্পাদক 
ক 
t 
নী টি ররর অন্ধ). নীল ৮৮৭ বনি 


য়শর টেনডার গৃহীত হয়। কিন্তু 
কয়েক মাসের মধ্যেই, সেই বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত আঁফসারের কোনো পরা- 
মর্শ না নিয়ে প্রবল প্রতাপশালী 
৷ মাড়োয়া সাহেব এই ব্যবসায়ীকে 
ই অর্ার দেওয়া বন্ধ করে দিলেন ও 


. মহম্মদ, যাগীর আহমেদ নামে 


৫১৷৭ উদরগঞ্জ, লখনউ নিবাসী 
এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে ছাগল সর- 
বরাহ করার ব্যবস্থা পাকা করে 
ফেললেন। তখন তান সবেমাত্র 
সকলের চোখে ছাই ছাঁটয়ে ডাই- 
রেক্টার হয়েছেন গোটা সেব্রেটার- 
য়েউ তখন তাঁর হাতের মুঠোয়। 
টেনডার কমিটিকে, তিনি ক অজ 
হাতে নতুন এক টেনডারের প্রয়ো- 
জন. বোঝালেন তা আমাদের সাঁঠক 
জানা” নেই_তবে ১৯৬৬ সালের 


সেই ফাইলটি আজ মনে হয় পাওয়া 
যাবে না। আপাতদৃণ্টিতে দেখা 


যাবে যে যাগীর আহমেদের ছাগ- 
লের দাম উনচাল্লশ টাকা ও সেটা 
স্থানীয় ব্যবসায়ীর দর থেকে চার 
টাকা পণ্চত্তর পয়সা কম__কাজে 


কাজেই সরকারের এতে অনেক 


পয়সা বাঁচকে। টাকা ঝঁচাবার এই 


সরকারের অর্থ. লোকসান ও 
বাংলার সম্মানের হানি করলেন 
‘তা বোঝা যাবে 'নিম্নালাখত 
আলোচনা থেকে £ 


(এক) ১৯৯৬৬ সালের আগে 
"ছাগলের যে মান নির্দিষ্ট ছিল তা 
হোলো-_ওজন ৪৫ পাউণ্ড, বয়স 
দুই থেকে তিন বছর, সব পুরুষ 





(দেপণের সংবাদদাতা) 


জাতীয়, জমুনাপারী অথবা জমুনা- 
পারী শঙ্কর জাতের হতে হবে। 

কিন্তু নতুন লখনউ ছাগলের 
মান হোলো কেবলমাত্র একটি 
নির্দিষ্ট উচ্চতার ছাগল হলেই 
হবে। ওজন দরকার নেই, বয়সের 
বালাই নেই, পণ্টাশ পারসেন্ট 
স্ত্রীজাতীয় হলেও চলবে, আর জাত 
যা আগে ছিল তাই থাকবে। 

এর ফলে বুড়ো, হাবড়া, 
রোগা জিরাঁজরে, অপুষ্ট ছাগলই 
আসতে লাগলো-_আঙসতে লাগলো 
প্রায়, €০% গর্ভবতী স্রাঁছাগল। 
সাধারণতই জম্নাপারী ছাগল 
লম্বায় বেশী-তা বুড়োই হোক আর 
হাড়গিলেই হোক। আর স্ত্রী 
ছাগলের পেটে 'তিন-চারাট বাচ্চা 
থাকে বলে এদের হত্যাকরা পশু- 
ক্লেশ 'নিবারণী আইনের আওতায় 
পড়ে_কিন্তু মাড়োয়া সাহেবের ফর- 
মান তো আর আইন মানেনা। 
(দ্বই) টাক] তৈরীর জন্য গোটা 
ছাগলের দেহের মধ্যে কেবলমাত্র. 
spleen টুকুই প্রয়োজন-- একটা 
'নার্দন্ট বয়স ও ওজনের না হলে 
spleens আনূুপাতাঁকহারে ছোট 
হবে এবং তার ফলে টীকার মোট 
উৎপাদন কমে যাবে। হোলোও 
তাই। আগে যেখানে স্থানীয় ব্যব- 
সায়ীর স্বানার্দঘ্ট মানের ছাগল- 
প্রীত ২৯৭৩টমা্রা টীকা উৎপন্ন 
হোতো সেখানে লখনউ ছাগল প্রাত 
টীকা হেলো ২২৭৬ মাতা অর্থাৎ 
ছাগল প্রাত ৬৯৭ মাত্রা কম৷ মোট 
উৎপাদনের তুলনার সমতা রাখতে 
হলে লখনউ ছাগলের পিছু খরচা 
পড়ছে প্রায় একপণ্ডাশ টাকাঁ। এই 
হিসেবে সরকারের টাকা বাঁচলো না 
লোকসান হোলো, তার হিসেবটা 
আপাততঃ নার্সারী স্কুলের খোকা- 
খুকুদের ওপর ছেড়ে দিয়ে আসুন, 
আমরা অন্য আলোচনা কাঁর। 
(তিন) স্ব্রীজাতীয় ছাগল ব্যব- 
(মোন) পড়ে যায় বলে বৈজ্ঞানিক 
কোথাও এর ব্যবহার নেই। আগে 
যেখানে বেলগাছিয়ায় উৎপন্ন টীকার 
টাইটার ছিলো ১ : ২৪৫০০ থেকে 
১ : ৩২০০০, সেখানে সেই টাইটার 
কমে হয়েছে ১: ৮০০০ এরও 
কম। প্রশংসনীয় উচ্চমানের টাই- 
টারের জন্য আগে ঢাকার বীজের 
চাহিদা ছিলো লখনউ, * মাদ্রাজ, 
পাঞ্জাব এমনাক ইণ্ডিয়ান ভেটারি- 
নারী রিসার্চ ইনাম্টিটিউট থেকেও। 
আর আজ ? এই নিম্নমানের বীজের 
দিকে কেউ ফিরেও তাকাচ্ছেনা। 

(চার) এই “টাইটার” পড়ে 
যাওয়ার ফলে যে অবস্থার উদ্ভব 


বাংলাদেশে আজ হয়েছে তা আরও 
ভয়ংকর। আগের উচ্চমানের টীকা 
মাপ করবার সময় যে চামচ ব্যব- 
হার হোতো, সেই চামচের মাটি 
কিন্তু আজও একই আছে 
“টাইটারের” আনুপাতিক হারে সং- 
শোধন করা হয়নি। তার ফলে ক 
হচ্ছেঃ মাঠে যে টীকা যাচ্ছে, যার 
ওপর ভরসা করে আজ যারা দেশে 
এতবড় রিনূডারপেস্ট ইরাঁডকেশান 
প্রোগ্রাম চলেছে, হাজার হাজার 
গবাদিপশুকে টীকা দিয়ে ছাপ মেরে 
বলা হচ্ছে যে দেশ থেকে এই 
ব্যাধি নল করে ফেলা গেল 
সেই ব্যাঁধই আজ আবার মহামারীর 
আকার ধারণ করতে বসেছে-_ 
হাজার হাজার টাকার 'বানময়ে এই 
যে টীকা উৎপন্ন হচ্ছে, শতশত 
ভেদে গণ হা 


v 


অসরাম 





০ 


রাতাঁদন অক্লান্ত পরিশ্রম করে যে 
সমস্যার সঙ্গে লড়ে চলেছেন,_এই 
যে দেশ থেকে এই মারাত্মক মহা- 
মারী নিম্মলঃ করার সর্বাত্মক 
সংগ্রাম_সবটাই বুঝি আজ ভেসে 
যেতে বসেছে এক চরম দ্বনীীত- 
গ্রস্ত ডাইরেকটারের চক্রান্তে। আর 
সেই ছাগলাদ্যের জন্য দায়ী এক- 
নানাবিধ অসাধু উপায়ে নিজের 


আছেন গত চৌদ্দ বছর যাবং-_আর 
যাঁর এ'টো পাত্যা কুড়াবার জন্য 
বোধকার হাঁ করে বছরের পর 
বছর ধরে বসে আছেন গোটা 
সেক্রেটারয়েটের উদ্ধতম মহল। 
না: হলে এত বড়, ধাস্পায় তাঁরা কি 
একবারও ভেবে দেখলেন না যে. 


টীকা তৈরা হবে না, হবেনা তাঁর: 


আশবাসভরা দৈব্বানীতেও__ তার 
ছাগল থেকে তৈরী ঢাঁকা-আর যা; 
স্ানার্দন্ট দামে দিতে হলে মাড়োয়া 
সাহেবের পকেটে মোটা কিছ: গুজে 
দেওয়া কোনোমতেই সম্ভর নয়। 


(পাঁচ) : আগে ৪গ্লায়োজনের 
ভিত্তিতে সা নির্দ্টসংখাক 





সি ~~ 


DARPAN, Price 25 P. 





স্বরূপ মেনে নিতে হোল্বো নির্বা- 
ট্রান্সফার অথচ এই কৃষ্ণকায় 


কুশলী আঁফসারাট প্র্যাক ডায়- 
(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃজ্ঠায়) 





আলো 


> 





অগরাম ল্যাম্প ও ফ্লোবেসেন্ট টিউব শুধু 
চোখ-না-াীধানো আলে! দেয় তাই 
নয়_তা*র! আলে! সমস্যার সমাধান 


অসরামল্যাম্পের আলোয় চোখে জোর 
পড়ে না বা চোখ ধশাধায় না। অসরাম 


টা FEC | 
দাঘন্তায়া আপনার গ্যারাটি ঘন 


চে "| 


দি জেনারেল ইলেক্টি!ক কোং অফ ইিয়া প্রাইভেট লিঃ 


ল্যাম্পের সরি আলে! এমন একট! 
পরিবেশ সূর্টি করে যে, তার মধ্যে 


আরামে কাজ করা যায়। 
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সম্পাদক-_হীরেন বস 
Sc ROE 1 ৭ জা সোধ মক চার ালিকা-১৩ খেকে দিত এবং ৬১নং ম লেল, কালিকাতা-১০ দর কাল থেকে পাশিত 


RAN বলাকা রা, 


5৮০৪ 








রি বিবেকানন্দ মুখোগাধ্যায 


রাগের নুপ্রাসডেন্ট বা 


পদে নির্বাচন নিয়ে যে. অভ 
“সঙ্কট ' দেখা 


পাঁরাস্থাত এবং bs 
দিয়াছে, বাইরের, এবিচারে-সেটা ব্যান্ত 
বা গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব নয়, কিন্তুগতর 
ভাবে চিন্তা কাঁরলে দেখা বাইবে 
যে, এর মূল অনেক গভীরে 
ভারতবর্ষে .. স্বাধীনতা আঁজতি 
হইয়াছে অনেক দীর্ঘকালের আন্দো- 
লনের ফলে, সন্দেহ নাই। 
আসলে এই স্বাধীনতাও ‘আঁজত' 
নয়, এটা বুঁটিশ গবর্ণমেন্টের 
প্রদত্ত সরাধীনতা এবং তাও দেশ 
খণ্ডন বা পার্টিশানের সর্বনাশের 
ওপর প্রতিষ্ঠিত! অর্থাৎ এই 
ফ্বাধীনতাও পূর্ণাঙ্গ নয়। দ্বিতী- 
য়তঃ স্বাধীনতা আন্দোলন ও মন্ত 


LAR 


নাতি একটা নাটক ডিপ 
িয়েছে। : বৃহস্পাতিবার পৰ্যন্ত 
যে সংবাদ পাওয়া গেছে তা ভারত- 


: চল্‌ আলোচিত। মনে হয় না ভজা 


* কংগ্রেস সভাপতি 


সংগ্রামের মধ্য দিয়া ভারতীয় জন- 


5 চিত্তে একটি সর্বাত্মক [বগ্লবের 


প্রত্যাশা জাগিয়াঁছল এবং আশা 
ছিল স্বাধীন ও সার্বভৌম অধিকার 
সম্পন্ন ভারত ব্রাষ্ট্র সেই বিপ্লবের 
দিকে অগ্রসর হইবে। অর্থাৎ ভার- 
তীয়, জনগণের অর্থনোতিক সামা- 
জক ও  আাংস্কীতক মুক্তির [িংহ- 
দ্বার খুলীয়া ' যাইবে । কিন্তু 
স্বাধীনতার বছর পার হা 
আমরা যখন, ঈুপনেরই আগষ্ট 
তারিখে তেইশ বৃছুরে গিরি 


' কারিতোছ, তখনও আমাদের 
গুলির একটির কৌন মীমাংসা 
হয় নাই৷ বরং. সমস্ত সমস্যাই 

« শগয়াছে এবং রছ- 


জট, পাকাইয়া 


॥ সম্পাদক, দৰ্পণ ॥ 


অথবা ভি ভি গার কাকে ভাগ্য- 
লক্ষ্মী জয়ী করবেন। সাশ্ডিকেট 
ও তার অনুগামী কংগ্রেসী এবং 
প্রাতীক্লয়াশীলরা সঞ্জীব রেজ্ডীকে 
এবং বামপল্থী দলগ্যাল ভি ভি 
গিরিকে ভোট দলেও কংগ্রেসী 

বশীতির বর্তমাম পর্যায় 
চূড়ান্ত দক্ষিণপল্থী জনসঙ্ঘ ও 
স্বতন্ দলের গাঁতাবাধ অজানা, 
যদিও এই দুটি দল সি ডি দেশ- 
মুখকে ্রার্থীরূপে, দাঁড় করিয়েছে। 
এটা আরও টয় এইজন্য যে, 
নিজালশ্গাপ্পা 
এই দুটি দলের সঙ্গে এক প্রস্থ 
আলোচনা চালয়োছলেন। এবং 
এই ঘটনাই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
এবং তাঁর অনুগবামীদের মনো- 
শ্রীমতী গান্ধী বুঝতে পেরেছেন 
তাঁর বিরদ্ধে ,সশ্ডিকেটের ষড়ষন্দ্ন 
কত গভীর। এই অবস্থায় 


কেটকে শায়েস্তা করার পথ নেবেন: 


বলেই মনে হয়। সে পথ নিঃস- 
লেহে গারকে সমর্থনি। 
শুধু কংপ্রেসী এম পি-রাই 


মমর্ণান্তক হইল এক কথায় এর 
জবাব এই যে, আমরা মূল সমস্যা- 
গঁলর ক্ষেত্রে ক্রমাগত জোড়াতালি 
দয়া আসিয়াছি। নেহরু যতাঁদন 
অসাধারণ ব্যান্তত্বের জন্য এই জোড়া- 
তাল সত্বেও দেশের এবং কংগ্রে- 


সের একটা বাহ্যিক এক্য ও শান্তি 


বিবাদ ও বিসন্বাদ ভিতরে ভিতরে 
শক্তিশালী হইতে থাকে। 


একথা, 


“মনে রাখা দরকার যে, জাতীয় 
কংগ্রেসে বরাবর রক্ষণশীলতা নী 


প্র্গতিশলতার দ্বন্দ্ব ছিল! অবশা 4] 


যে কোন বৃহৎ রাজনৈতিক পার্টি 
তেই এই দ্বন্দ্ব, প্রায় অবশ্যম্ভাবী। 
তলকের যুগারম্ভ থেকে রী 


বছৰ পৰে মারের এরি 


প্রার্তীদন দৈনিক সংবাদপত্রে আত্ম- 
প্রকাশ করছে। আমাদের রাজা, 
অর্থাৎ বাঙ্গলা দেশের ৫৫ জন 
এম এল এর মধ্যে ৩৫ জনই 
সশ্ডিকেটের ীবরুদ্ধে। আজ 
প্রদেশ কংগ্রেসের সভায় তাঁরা মূ 
খুলবেন। অর্থাৎ পাঁরষদীয় দল- 
পাতি িদ্ধার্থশঙ্কর রায় সহ কংগ্রে- 
সের অধিকাংশ বিধানসভা সদস্য 
ইন্দিরা গান্ধীর অন্গামী। 

বাইশ বছর আটো এই 'দনটি 
ছিল উৎসব-মুখর। যাঁরা ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে আনদ- 
্টানকভাবে ভারতবর্ষের শাসন 
ক্ষমতা গ্রহণ করাঁছলেন তাঁদের 
সুদূর কজ্পনাতেও এই চিন্তা উদয় 
হয়ান যে, বাইশ বছর পরে আর 
একট এীতহাসিক দিন আসবে 
যেদিন কংগ্রেস ভাঙনের সম্মুখীন । 
চিরকালের দ্বিধাচত্ত আপসমুখী 
এবং কেতাকী সোশালস্ট নেহরু 
বাইশ বছর আগে যখন ভারত- 
ভাগ্যাবিধাতায় পরিণত হলেন তখন 
আঁর চোখে অনেক স্বপ্ন, অনেক 
কল্পনা! কিন্তু * তিনি যেমন 
কল্পনা করতে পারেন ন যে, এক 
যুগের মধ্যেই তাঁর সক্রিয় সহ- 


তাঁর মত Bn রব 


প্রিয় পূত্রী শেস্সের সেদিন নিকট- 
তর করবে! প্রকৃতপক্ষে শ্রীমতী 
ইন্দিরা, স্বয়ং তার পিতুদেবের এক 
মৃর্তিমতাঁ প্রাতিবাদ। 

কংগ্রেসের উচ্চ নেতৃত্বে বিরোধ 
শুধুমাত ক্ষমতার লড়াই কিনা 
অথবা শ্রীমতী ইন্দিরা সিশ্ডিকেটের 

দুঃখে নদী এ বিচার এখন থাক। 


কার্য 





পথ নচ্ছে। 


বছর আগে যেসবয়ে ইংরেজে 





৪ দুই ॥ 


ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার 
দণ্ঠর ভারতস্থ ফরাসী দূতাবাসের 
দিন ব্যাপী এক ফরাসী চলাচ্চন্র 
উৎসবের বন্দোবস্ত করেছেন। এই 
-্উৎসব কলকাতায় সুরু হচ্ছে এই 
"শুক্রবার অর্থাৎ পনেরই অগস্ট 
থেকে। এই উৎসব ভারত-ফ্রাল্স 
সাংস্কাতিক বিনিময় চযান্তর প্রত্যক্ষ 


ফল। বেশ কিছুদিন আগে ফ্রান্সে 


ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটি ধারা- 
বাহক উৎসব সুসম্পন্ন 'হয়েছে। 
গত ১৯৬৭ সালে ভারতের ফিল্ম. 


ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসব 


কলকাতার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ 
টিকিট বিক্রির অব্যবস্থায় শিল্পরমিকরা বর্ধিত 


দেশের সংবাদদাতা) 


একট ফরাসী চলাচ্চত্র উৎসব বেশ 
সাফল্যের সঙ্গে অন্ত্ঠিত হয়ে- 
ছল। ; 

কিন্তু এবারের ফরাসী 
চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্যোগ আয়ো- 
জন দেখে এই কথাই বিশেষ জোরের 
সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে উৎসবের 
উদ্দেশ্যগ্ীল সম্যকরূপে সাসম্ধ 
হবে না। কলকাতার মত সংস্কৃতি- 
শশল সহরে এই উৎসবের তাৎপর্য 
অনেক। অথচ দেখা যাচ্ছে ষে এক- 
মাত বোম্বাইএর নাগারকদেরই 
কতগুলি বিশেষ সুবিধা অর্পণ 


. লী্পশ ॥ শুক্রবার ১৫ই আগস্ট ১১৬৯ 


তাঁদের আঁধকাংশকেই হতাশ হয়ে 
ফিরে আসতে হয়েছে। সিনেমার 
কতৃপক্ষ প্রথমদিকে লাইনের প্রতি 
টিত্কট দিতে সদর. করেন। . পরে 


. ছবির জন্য দুটি টিকেট দেন। 
2 অর্থাৎ ভাগ্যবান যে কয়েকজন 
দর্শকদের জন্য প্রাত ছবির চারবার লাইনের, প্রথম ভাগে ছিলেন তাঁরা 
করে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। সবাই চোদ্দাট করে টিকেট পেয়ে- 
ফিল্ম ছেন! এই সিনেমাটির মোট আসন 
ky সংখ্যা বারোশর মত। সাত- 


টিকিট বিকল করা হয়েছে অত্যন্ত 
অগণতাল্িক ভাবে এবং আইন- এই প্রহসনের অবশ্যম্ভাবী ফল 


শৃঙ্খলার কথা, বিন্দুমাত্র চিন্তা কঃ সঙ্গেই পাওয়া রি 
না করে। গত মঙ্গলবার যাঁরা শহ্খলারক্ষার জন্য বেশকিছু, 


লাইট হাউস সিনেমায় উৎসবের শকে ডেকে য়ে আসতে হয়েছে। 


সোসাইটিগুলির সহযোগিতা .করা হয়েছে। বোম্বাইতে সাধারণ টাঁকট কেনার 'জন্য দাঁড়িয়েছিলেন ‘এবং তার চেয়েও নিন্দনীয় হল, 


ভারতীয় রাজনীতির সফট 


(১ম পৃষ্ঠার পর), 3 





যুগ কিম্বা নেহরু যুগ পর্যন্ত 
ইতিহাস বিশ্লেষণ কাঁরলেই এই 
দুটি স্পস্ট ধারার সন্ধান পাওয়া 
যাবে এবং বহু প্রঙ্গতশশল নেতা 
কংগ্রেস থেকে বাহিম্কৃত হইয়াছেন 
এই দ্বন্ব ও সংঘাতের জন্য। 
নেহর্যজীর মৃত্যুর পর উচ্চতম 
কংগ্রেস নেতৃত্বে ও কেন্দ্রীয় সর- 
কারের পারিচালনায় এক ধরণের 
“কালেকাঁটভ লশডারাশিপ” বা যৌথ 
নেতৃত্ব ‘গড়ে উঠোছল। অর্থাৎ 
উচ্চতম নেতৃত্বের প্রধান, দাবাঁদারগণ 
নিজেদের মধ্যে একটা বুঝাপড়া ও 
আপোষ মীমাংসার দ্বারা চঁলিতে- 
ছিলেন এবং পরলোকগত লাল- 
বাহাদুর শাস্মী কিম্বা বর্তমান 
প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মোটা- 
মুটি একটা মাঝারি পন্থা অনু- 
সরণের চেস্টা কারতোছিলেন। কিন্তু 
পাক-ভারত যুদ্ধ এবং টাকার অব- 
মূল্যায়ন বা ডিভ্যালয়েশনের জন্য 
অর্থনীতি ও শ্রম্মীশজ্পের জগতে 
নৃতনতর সঙ্কট ঘনীভূত হতে 
থাকে। . ব্যবসাবাণিজ্যের মন্দা, 
খাদ্যে * সঙ্কট, দুব্যমল্যবৃদ্ধি ও 
বেকার সমস্যা তাঁৱতর হইতে থাকে। 
সুতরাং এই সঙ্কট থেকে রেহাই 
পাওয়ার জন্য কংগ্রেসের ভিতরে 
ও বাইরে সমাজতন্ব কিদ্বা 
সমাজতাম্ক অর্থনীতির “দিকে 
যাত্রা করার জন্য দাবী সোচ্চার 
হইতে থাকে । কিন্তু কংগ্রেসের 
অভ্যন্তরে এবং বাইরে সমাজতন্ত্রের 
বিরুদ্ধবাদশী নেতা ও ক্ররান্ঠার 
সংখ্যা কম নয়। আর মার্ক 
যুক্তরাষ্ট্রের দালাল ও গুপ্ত চক্তও 
পাথবীর বহু 


এ. প্রকাশ যে, . । দুই 
তারকেন্বরী সিংহ, শ্রীমতী শারদা মধ্যে ত্য গভীর উত্তাপ সমষ্ট (পরে' পার্লামেন্টে যথারণীত বল ES 
পট কতৃক ২ হইতে- 


মুখার্জী, শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনা, 
প্রভৃতি কম বা বেশী রক্ষশীলতা, 
ও ' প্রাতিষ্টিয়াশশলতার প্রাতানাধি, 


এবং ells মাঁক্নি ' মহল 
ও প্রীতি অনুরন্ত। 
সাধারণতঃ এই 


কেট নামে পাঁরচিত। অবশ্য এদের 
মধ্ধ্য কেউ কেউ জনসভায় বন্তৃতায় 
কংগ্রেসের নেহর-আদর্শের প্রতি 
দরদ দেখাইবার জন্য সমাজতন্ত্র ও 
জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির 
কথা বাঁলয়া থাকেন বটে, কিন্তু 
এদের প্রায় সকলই কপটাচারী। 


এই গোম্ঠী বাহ্যত শাল্তশালী, 


থেকেও সংখ্যায় তাঁরা গরিষ্ঠ নন। 
কন্তু ভারতবর্ষের বড় বড় সংবাদ- 
পত্রগুলি' এই রক্ষণশীল মার্কন 
ঘে'ষা “মহলকে ক্রমাগত মদৎ দিয়া 
আঁসতেছেন এবং কৌশলে পারি- 
সিটির সাহায্যে এদের শান্তকে 
বেলুনের মত ফাঁপাইয়া দেখাইতে- 
ছেন। (সাম্প্রতিক কালে প্রধান- 
মন্ত্র শ্রীমত' হান্দিরা গান্ধী এজন্য 
বৃহৎ সংবাদপন্রগদীলকে তীব্র সমা- 
লোচনা কাঁরয়াছেন 1) ইদানশং 
সাশ্ডিকেটের নেতারা প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিরাজীর প্রাত প্রসন্ন ছিলেন 
না। কারণ, হীন্দরাজণী এক 'দকে 
সোভিয়েত রাশিয়া এবং অন্যাদকে 
ভারতবর্ষের সমাজতাম্দিক শান্ত- 
গলির প্রাত কিছুটা ঝোঁক দেখাই- 
তৌছির্্নন এবং মোরারজ ও তাঁর 
অর্থনীতির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের 
অভ্যন্তরে যে তরুণ তুকীদল 
(শেশীভূষণ প্রভাত) ঠাণ্ডা লড়াই 
সুর কাঁরয়াছলেন, প্রধলমল্লী 
ইন্দিরাজী তাঁদের প্রাতও সহানু- 
ভূত দেখাইতেছিলেন। এই সময় 
বাঙ্গালোর্টর নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কাঁম- 


- টির আধবেশনে প্রধানমন্ত্রীর নূতন 


অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম ও বৃহৎ 
ব্যাঙ্কগুলিন জাতীয়করণের দাবী 
নিয়া নাটকীয় উত্তেজনা ও তীব্র 
চমকের সমষ্ট হয়। কিন্তু সাধা- 
রণ সদস্যগণ একবাক্যে এই 
নূতন অর্থনোৌতিক কর্মসীশী সম- 
নি করায় িশ্ডিকেটের নেতারা 


আসরে নেমে পড়েন এবং প্রস্তাব- প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে উনার 


গুলির প্রাত সমর্থন জানাতে বাধ্য করা এবং চোদ্দাট' প্রধান ব্যাক্ষকে -ব্যাপারে | অ 


রাষ্ট্রপাতর বিশেষ হুকুমনামা বলে 
ভিতরে ভিতরে দুই পক্ষের রাষ্ট্রীয়করণের - আওতায় আনা 


হন। 


হইতোছিল, তার আঁচ পাওয়া গেল উত্থাপন ,এবং' 
প্রোসডেন্ট পদের "নর্বাচনে প্রার্থী উহা গ্রহণ ও ৯ 
মনোনয়নের ব্যাপার লইয়া! শ্রীমতী - 
ইন্দিরাজশ চাঁহয়াছিলেন শ্রী! টা? 
যক) ফল ভান এক: 


পাত কতৃক , 


নবি স্রখ্যাত এস সষ্টিগ কাঁরয়াছে 
নেতারা বিড়, 


নিয়ন' নেতা, (দৈশপ্রোমক ; বং আর পসশ্ডিকিট 
জীবনে বহু উচ্ছপদের / ত্ব বিস্মিত ও হতবনুদ্ধ হইয়া পাঁড়- 
তিনি কাতিত্বের সঙ্গে পালন কাঁর- য়াছে। সম্ভবতঃ গোটা কংগ্রেসের 
য্লাছেন। কিন্তু ?িসশ্ডিকেটের নেতারা ইতিহাসে 'নিজালঙ্গা্পার মত 
ভি, ভি, শরির বিরুদ্ধাচরণ কাঁর- এমন নির্বোধ ও প্রতিক্রিয়াশশল 
ত্রলন, এমন কি জগজশবন রামের সভাপাঁতি আর কখনও জোটে নাই 
নাম পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান কাঁরলেন এবং সেই সঙ্গে জুটিয়াছে এস 


বং 


এবং চক্রান্তপতূর্বক মাত্র দুই ভোটের কে প্রাঁতলের মত কয়েকজন দুশ- . 
পার্লামেন্টার মন। সুতরাং ইন্দিরা গান্ধী বনাম . 


জোরে কে | 
বোর্ডের মাত্র এট জনের সভার) 'সিশ্ডিকেট, এই 'দুই পক্ষের মধ্যে 
শ্রীসঞ্জীব রোঁড্ডর নাম চাঁপয়ে তীর ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হইয়াছে 
দিলেন। এমন কি এই নাম এবং রাষ্ট্রপাত পদের নির্বাচন 
কংগ্রেস পার্লমেন্টার সদস্যদের "নয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর 
বৃহত্তর কোন সভায় পেশ বা অনু- কখনও এমন . গভীর সঙ্কটের 
মোদন করানো হইল না! প্রকৃত আবর্ত সৃষ্টি হয় নাই। ইহা প্রাত- 
পক্ষে সঞ্জীব রেস্ডিকে কংগ্রেসের ক্রিয়াশশলতা ও প্রগাঁতশীলতার 
মনোনীত প্রার্থী বলা যায় না, আঁতিহাসক দ্বন্দ্ব এবং কংগ্রেস ও 
গসশ্ডিকেট নামধারী একটা ক্ষুদ্র কংগ্রেপী এম-ীপ ও এম-এল-এরা 
কোটারর তান মনোনীত ব্যান্ত স্পস্টরূপেই 'দ্বধাবভন্ত, হইয়া 
মাত্র এবং যেহেতু সঞ্জীব রেড্ডি পাঁড়য়াছেন। কংগ্রেসের বাইরেও 
প্রাতিক্রিয়াশশল গোম্ঠীর অন্তর্গত এই ঝড় নূতন আবর্ত সৃষ্টি 
সেজন্যই 'সাঁণ্ডিকেটের তান পছন্দ- কাঁরতেছে। স্বতন্্, জনসঙ্ঘ এবং 
সই! এভাবে প্রধানমন্তীকে ভিঙ্গা- বি, কে. ডি যেমন রক্ষণশীলতার 
ইয়া এবং কার্ষত তাঁকে অসম্মানত পক্ষে তেমাঁন সারা ভারতের 
কাঁরয়া নিজালঙ্গাপ্পা, পাতিল, কমিীনস্ট ও বামপন্থী দলসমূহ 
মোরারজখ চক্র তাঁদের একজন কর- এবং গণতন্ত্রবাদী গোল্ঠীগুঁল 
ধৃত ব্যান্তকে ভারতের রাস্্রপাত প্রগাতিশীলতা বা ইন্দিরা গান্ধীর 
পদের প্রার্থখরূপে মনোনয়ন পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। প্রকৃত 
দলেন। অন্যাদকে নির্দলশয় পক্ষে কংগ্রেস এবং ভারতীয় রাজ- 
্রার্থীরূপে শ্রীভ, ভি, রিও নাত অতি দ্রুত , দুটি শিবিরে 
প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ জানাইলেন। তার বিভন্ত হইয়া পাঁড়তেছে। স্বয়ং 
পরের ঘটনাবলশ স্দীবাদত। এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সহ 
সেই ঘটনাবলপ যেন 'বিদ্যুৎগাঁততে নেতৃস্থানীয় অনেক কংগ্রেসী এম- 
আগাইয়া চালক্নাছে আঁন্নগর্ভ পি প্রোসডেল্ট , পদের নির্বাচনে 
সম্ভাবনা লইয়া! প্রধানমন্ত্রী ও ভোটদানের ব্যাপারে শাঁববেকের 
দলনেরীরূপে শ্রীমতী হীন্দরা জ্বাধীনতা” দাবী কারয়াছিলেন। 
গাম্ধা থে অভুতগন সাহস ও অর্থাৎ কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী 


নাই। শ্রীমোরারজ দেশাইয়ের সজীব রেজ্ভির বদলে তাঁরা নির্দ- 


লওয়া, কার্যতঃ তাঁকে ডেপুটী পক্ষে ভোট দেওয়ার কমান 
নি 5 8৩ ৬৯৮১ 2০৮৭ 5 


জনসাধারণের চাপে পড়ে প্রাত 


বিনতে ROPER EE SRR RAE ES LEO সে 


হলে টিকিট বিক্রী সুরু হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে সিনেমাটির আশে- 
পাশের গলিতে টিকিটের কালো- 
বাজারটি বেশ সরগরম হয়ে | 
ওঠে। সাংস্কৃতিক বানময়' বে 
উৎসবের মূল উদ্দেশ্য তা নিশ্চ- 
য়ই কালোবাজারের শ্রীবৃদ্ধিতে 
পূর্ণ হতে পারে না৷ তথ্য ও বেতার 
দপ্তর নিশ্চয়ই এই দিকটা ভেবে 


দেতখখন নি! অথচ উৎসব সাফল্য- 


মণ্ডিত করার দায়িত্ব তো তাঁদেরই। 
তাছাড়াও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে তারা 





বের হাট বিনতগি পা 
8 হবেন। 


5 মূ 
নু । / হি 


 রুল্পাত নির্বাচনের 


উশ্য আগে কৃখ 


পক্ষে 
\ 





ময়। ভারতবর্ষে এক যুগ-সান্ধ- 
ক্ষরণ সৃষ্টি / হইতেছে, নৃতন 
ইাতহাস তার “বৈপ্লবিক সম্ভাবনা 


লইয়া দেখা 'দিতেছে। ইন্দিরা 
গান্ধীর সঙ্গে সঙ্গে ভি ভি গিরির 


তিন 
কাঁ। প্রসংগত, তখনকার িনান্স 
কাঁমাটির ,ডেপাঁট চেয়ারম্যান 'শ্রীল 
গোবনদবাবু ১৯৬৫-৬৭ সনে 
. কামর, ন্‌ থাকা অব- 
স্থায়ই এই পদটি নিয়ে যাবতীয় 
কান্ড কারখানা। ' প্রান্তন সচিব, 
শ্রিনয়জবন ঘোষও একবার এই 
ভদ্রলোকের নোট বই সাঁজ করে- 
ছিলেন ট্যাম্পারিং সন্দেহে । 
আগস্ট, ১৯৬৬ ঘটনা ' | 
- ৯৯৬৬ সনের বাইশে আগন্ট, ., 
৮.:৮নং , আইটেম হিসাবে” এই 
আযাডিশনাল রিপোর্টারের পদটিকে 
স্থায়ী অথবা অন্তত আরো ছয় 
"মাস মেয়াদ ' বাড়ানোর প্রস্তাবটি 
ফিনাল্স,কমিটির সামনে আনা হয়! 

তখন “যে সকল সদস্য এর বিরৌ- 
ধিতা করেছিলেন তার মধ্যে ডাঃ 
'অরবিন্দপ্রসাদ দার্শগুপ্ত এবং 
শ্রীবিনয় র্যানাজশ এই আইটেমের 
যৌন্তিকতা স্বীকার করতে পারেন 


০০০৪ নং ৰ | 1 


কলকাতার প্রাক্তন পৌরপিতার আর এক কীর্তি 


৪ 


“মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া পদের ভোতিক রেগুলেশন 
| KE হরেন বন 


842 জুলাই ১৯৬৬' তারিখে সদর 
'ববরণশীটি ষাঁদ আপনারা একটু মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পরেও 
খুটিয়ে পড়েন তাহলে। এই পদ বিভাগীয় কর্তা আনীর্দষ্ট কালের 
, স্যাষ্টর গ্লোড়ার কথা এলং তজ্জ- জন্য, তা না হলে আর্যে অন্তত 
 নির্ত গরজটা বুঝাতে . পারবেন। ছয় মাস এই পদের মেয়াদ বাড়া- 
বিস্তারিত বলার প্রয়োজন হলে বার স:পারিশ করলেন কেন? এই . 
যথাসময়ে জানাব। 





ডেট -. কমিশনার) শ্রীএম জি 
কুট্ট সাঁবস্ময়ে লক্ষ্য করেন যে, 
ফিনান্স কমিটিতে যে সবা আলো- 
চনা ও সিদ্ধান্ত হয়, এই স্টেনোগ্রা- 
ফার কৃত প্রোঁসাডিংস এবং িজো- 
[িলউশনের সংগে তার সামঞ্জস্য 
থাকেনা। কুটি সাহেব এস বি 
‘রায়কে ব্যাপারটি জানালে তানি, 
ভদ্রলোকের নোট খাতাঁট সাঁজ ' 
করেন ।এবং অন্য স্টেনোগ্রাফারদের 
দিয়ে পড়াতে চেষ্টা করেন। কিল্তু তখন 
যেহেতু এক্জন স্টেনোগ্রাফারের 


অবশেষে সেই অঘটন ঘটেছে_. , ক 
রাজ্য সরকারের স্বায়ন্তশাসন দুপ্তর 


গ্রসী কর্তাদের বারংবার” নের সশড়র তলায়. যে গোপন * 

০ জানিয়েও (কোন ফল "ড্রাগ স্টোর আঁবজ্কৃত হয়েছে তা অমায়ক। চন্‌ডাঁনয়া সাহেবের 
*পানান। অগত্যা রাজ্য 'সর- এক তাজ্জব ব্যাপার বটে শকন্তু আমলে ফিনান্স কাঁমাটর চ্টেনো- 
কারের 'কাছে নালিশ করেন। বেশ তার. চেয়েও তাজ্জব একাঁট ব্যাপার গ্রাফার হিসৈবে ইাঁন কর্তার এম- 
কছু দিন বাদে সরকারের আদেশ হল কর্পোরেশনের আডিশনাল. ন-ই প্রিয়পান্ন ছিলেন যে, তিনি লেখার 7 পাঠোদ্বার ' আর একজন 
এল পৌর. সংস্থার মুখ্য একাঁজ-, রিপোর্টারের পদটি । _ যে কাঁজ্পত তাকে বড ভাত 5 
দিউটিভ আঁফসারের , কাছেএই “এয়ার কাজ শেষ করার অজ্জু- ইনক্রিমেন্ট দেন। শোনা যায় ন বলে অব্যাহাত পান যে, ০ম 
সমস্ত নিয়োগ- প্রত্যাহার - কর, হাতে, এই পদ সৃষ্ট হয়েছিল এই বশংবদ ব্যান্তটি নাকি ঢনঢনিয়া তিনি কাঁমটির-সেকরেটারর " নির্্শ “Ty 1957৬ 
পদের রেগ্লেশন ভু £ যেগতা- ২রা জুলাই ১৯৬৬-র পরে তার সাহেবের বাড়ীতে গিয়ে িজোল- মতই কাজ করেছেন। : এস বি রা চি 
বলী - প্রণয়ন এবধতির পরে - আর কোনো অস্তিত্ব ছিল না উশনের ভিক্টেশন। 'নিতেন। এস-ব সেই সেক্রেটারির, হাত থেকে ফিনাল্স, এ বাদ দিয়ে সচিব 
নিয়োগের প্রন // _সৰ্মীশ্লষ্ট কতৃপক্ষের ' নোটেই তা. রায় যখন কাঁমশনার তখন বর্তমান কাঁমাট কেড়ে নিয়ে, অন্যের হাতে : উ্জগাল 

£ স্বীকৃত? হয়েছে, 7 ি-ই-ও (তৎকালীন স্পেশাল দেন। কাজেই গোপাল ঠাকুর যে. ' (শেষাংশ এগারোশ পষ্টোয় ) 














THE. রঃ 
এ STRIWING | po টি the টি have 


Planned and designed রর 





কাছাকাছি; কেউ বলেন আরো Ls GOFS. ON... entirely by young HM 
ঃ engineers. Or the latest, 
| the New Engine Plant— 
পযরাতল প্রপঞ্গ Ct the most modern semi-auto- 


প্রয়োজনে এবং তার বেশ অপ্র- 
য়োজনে বা প্রয়োজনের অছিলায়' ২ 
এই সমস্ত পদ সৃন্টি করে কমাঁট 

ও কর্পোরেশনের কংগ্রেস কতণরা 
“তাদের উপরে নাস্ত ক্ষমতার ষে 
অপব্যবহার করেছিলেন ' তার 
সম্পর্কে বিরোধী (অধুনা মস্ত ) 
ফ্রন্ট ) দল প্রচুর আপত্তি জানয়ে , 3 
প্রভূত হৈচৈ । কোন’ 

কোন দন অবস্থা এমন চরমে 
উঠেছে যে, সভা অকালে ভেঙে , 
দতে হয়েছে। “এই. সব বেআইনী 

পদ সৃষ্টি ও নিয়োগের ব্যাপারে 


matic automobile engine 
plant in the country. 





One common determination 


শবাঁতোষ ঘোষ। ‘+ lies behind all these efforts— 11 -- 
ককশ্তু একটি রতন ভালে ...... | Ve aoe to streamline 
বিস্তৃত € manufacturing ‘process, 
সে সব সংখ্যার মধ্যে , and thus contribute to the, 
বেশের প্রয়োজন, এখন, নেই। 87 97080406101) of a transportation 


গরণ মেয়র শ্রীপ্রশান্তকুমার শ্‌র, 


শ্পুট মেয়র শ্রীমণি সান্যাল এবং | 


system in the country that 
would provide the optimum 
mobility for men and materials. 


Growing Is a continuous 
process. And Hindustan Motors 


₹নাম্পস কাঁমটির -সদ্যানবাণচত 
*য়ারম্যান এরা সকলেই. এই সব 
পারে ওয়াকবহাল। , আম 
স্বল রতনসদশ জব্লজরলে একাঁট 


is growing. Has been growing, 
in fact, 

At HM, striving, knows no 
end. Striving to do things on 
Our own. Striving to do N 


things better. At Uttarpara,' 


Nothing novel about it, though, 
The foresight and enterprise 
that HM showed in the ‘forties 
in starting automobile + 
manufacture in the country » 
still continue. 


f | research laboratories work to. k 
bl ৷ সেটি- হল কর্পোরেশনের ke evolve products suited to the তি ey Vials 
চব-বিভাগের একটি পদ country's needs and tocarry.out | 
স্থীডিশনাল দ্রিপোটারি A | performance improvements. HINDUSTAN 
এই একটি গবশেষ দ্টান্তের ও New shops come up, MOTORS 
ত. আপনাদের দ্‌াষ্ট আকর্ষণ :t Sophisticated machinery are 
বাছা কণ পারস্থিততে installed. New techniques L LIMITED , 
it ডি are applicd.. L 
’ f Take the New Press Shop MH | 
যব এবং প্রাক্তন চেয়ারম্যান —the latest of its kind 


গাবিন্দচুন্দ দের উদ্যোগে এই 
সৃষ্টি হয়োছল তা আপনাদের 
ববার কথা নয় কারণ আপনারা 


ন কারাগারের অন্তরালে । তবে 
লাখ ও 


০৮৮০০ 


€ 


In design and layout. Or the 
New Car Assembly Line LL 


CALCUTTA 





1 


tA 


[2 | | রঃ 


পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ বিদ্রোহের 


us নয়াদিল্পীপ্ৰিত রানা) ২২১ 


এপি তির HE এবং কেন্দ্ৰীয় সরকারের আসল 
[কোন্‌ সম্ভাব্য ভূমিকা পালন উদ্দেশ্যের দিকে আঙুল দেখায়। 
করবে নিপীড়িত জনগণের প্রাত- “এই উদ্দেশ্য হল- ভাঁবষ্যতে যখন' 
 খনাধস্থানীয় রাজ্য সরকারের প্রত কেন্দ্রব্বাজ্য সরকারদ্বয়ের মধ্যে 
একান্ত বিশ্বস্ত, প্রশাসনে সহায়ক. সংঘর্ষ বাধবে, তখন যেন বর্তমান 


এক দক্ষ, বিজ্ঞ, সমাজ ষুগ-সচেতন যবন্তফ্রন্টচাঁলত "রাজ্য ' সরকার 


-- * 'শমতরুপে অথবা নিপীড়ক ধাঁনক তাদের একমাত্র ' ক্ষমতার অন্য 


ধরণীর প্রাতিভূ কেন্দ্রীয় . সরকারের রাজ্য  পীলশবাহনীকে কাজে 
রুষ্ট্রষল্ হসাবে? এ প্রশ্ন বহু- লাগাতে না পারে। 
"দিনের; একত্রিশে জুলাই তাঁরখের "  সংতরাং প্রয়োজন, ধরে ধারে 
আকস্মিক । বিধানসভা 'বস্ফোটের পশ্চিমবব্গের রাজ্য পঢুলিশবাহ- 
সময়ই কেবল তা জা নি। নার মাঝে ততখাঁন বিদ্রোহী, 
.' " ভআরতের সধাঁবধান সম্পর্কে ভাব (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের 
কোনো সংশয় বা মোহ, পশ্চিম বিরুদ্ধে) জাগিয়ে তোলা, বিশেষতঃ 
বাঙলায় অন্ততঃ থাকবার কঞ্ধা' এ বাহনীর উচ্চতর আফসার 
নয়। আইনের এই মৌলিক কাঠা- মহলে, সাধারণ র্যাঞ্কে. নয়, যত- 
' মোতে যে অশ্গরাজ্যগ্দালর স্বায়ত্ত- খানি হলে তা সমগ্র সংগঠনরপে 
, শাসনাধিকার কুণ্ঠিত করা. হয়েছে, . কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকতর রাষ্টু 
+ “যুতরাষ্টেরে বাহ্যক রূপরেখার ক্ষমতার প্রীতি আকৃষ্ট ও' অনুগত 
তলে , ততকল্দ্রীভূত কেন্দ্রীয় হয়ে পড়বে, এবং সে-পারমাণে 
' শাসনক্ষমতা রয়েছে অব্য হবে রাজ্য সরকারের প্রতি. আঁব- , 
হত, তা; অজানা নয়।:' *বসত; অথচ সংস্থা হিসাবে আপন 
যখনই 'অঙগারাজাগনীলকে অধিকতর, '  স্বয়ম্ভরতা ও সংহাঁত হারাবে না। 
তি , কেন্দ্রে উত্ত' শাসক শন্তির বহু 


“কারী, বা তাদের নেতা ও উস্কানন- 


"| 
দর্পণ ॥ শকুবার ১৫ই আগল্ট ১১৬৯ 


উদ্দেশ্য হল,'আঁর্মর সহয়তা না 
নয়ে-শ্রুষ সহায়তা গ্রহণ ঝরলে 
সমগ্র ভারতীয় জনতার চক্ষে অবা- 
দিত ঠেকবেশ্জ্প রক্ষাবাহ্‌নীর 
মত আধা-ৰ্ষালটার সংগঠন দিয়ে 
অনুসারে অন্মশাসন বজায় থাকুক সম্ভাব্য কেন্দু-রাজ্য সংঘর্ষের সময় 
এবং দস জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন-, রাজ্য প্যীলশবাহিনীর ওপরে টেক্কা 
895৮ 
দাতাদের শাস্তি হওয়া উচিত॥ হস্তগত করা! এ কার্যে কেন্দ্রীয় 
পশ্চিম বাংলার প্দালশ জানেনা গরজার্ভ শ পর্যাপ্ত নয়_স্থান 
তাদের উত্তরদায়িত্ব কোথায় এবং বিশেষে তার প্রত্নাগ সাংবিধানিক 
আঁধকার কি, সুতরাং তারা কারণে ও আইনের ফ্যাকড়ায় সম্ভব 
বিহবল। অতএব পাশ্চমবঞ্গ, রাজ্য নয়, বলে। শকল্তু, তথাকাঁথত শিল্প 
সরকারের উচিত আপত্তি না কবা, রক্ষণবাহিনী সে তুলনায় সর্বব্যাপ 
কেন্দ্রীয় শিল্প শান্তি রক্ষারাহনীর এবং সচল (মোবাইল)। “টাইমস 
প্রয়োগকে 'মেনে নৈওয়াও। - কেন অব ইণ্ডিয়া” ধাঁনক শ্রেণীর আর 
এই রক্ষাবাহিনীর প্রয়োগ সম্বন্ধে একট মুখপত্র চৌঠা আগস্ট 
কেন্দ্রীয় সরক্রর হঠাৎ আত- তারিখে শেষাবাঁধ থলে থেকে 
শষ্য? পার্লামেন্টে প্রশেনাত্তরের বেড়ালটি বেরোতে দিল; মতলব 
মাঝে এর ঈশারা মেলে। ‘বোঝা গেল এমান মন্তব্যে 
শ্রীএস এন 'দ্বিবেদী (প্রঃ সোও “Home Minister, Shree 
দল)-€এক) কেন্দ্রীয় সরকারের Chavan need not have been 
জানা উচিত বৰাক বে, রাজ সর 


So apologetic in the Lok Se. 
কার উত্ত রাক্ষবাহনীর উপাস্থ 


bha the other day while 
justifying the Centre's deci- 


০০৬ করবে না এবং 
, সরকারের প্রতিষ্ঠান 
গলকে রক্ষা করতে অনিচ্ছুক 
হবে না (দুই) দুর্গাপুরই কেবল 


উক্ত শিল্প রক্ষাবাহনীর প্রয়োগ- 


9707. to raise and deploy units 
of the new Industrial Secu- 
rity Force, at the Durgapur 
Steel Plant despite the oppo- 


ভেঙে পড়া এবং জাতীয়তাবোধের 
অবসান ঘটার ধুয়ো তোলা হয়; 
এবং পূর্বাবস্থা বজায় রাখার জন্য 
কায়েমী স্বার্থবাহক শ্রেণী তথা 
শাসক গোম্টদ তৎপর হয়ে ওঠে। 

পশ্চিম বাঙলায় আবিসম্বাদী 
সংখ্যাগীরঘ্ঠতা নিয়ে যনন্তফ্রন্টে 


বিধানসভা- -হ্যমলার (১) চমকপ্রদ 
খবর পেয়ে ছাপে না" ছীর্পতেই 
সম্পাদকীয় মন্তব্য করে_- 
“Effective collective bodies 
like the Police or the Army 
are immune to 006 appeal of 
revolution, and there 19 hard- 


ly ever an instance of an in-. 


সংবদ্ধ ও সাম্মীলত। দলগনলি যখন aot force giving rise to a 
revolutionary movement. 

দ্বিতীয়বার সরকার গঠন করা, অর্থাৎ, মাভৈঃ, হে ভারতবাসী! 

তখন থেকেই, উপরোস্ত নিপাঁড়ক পাশ্চিমবঙ্গের অটুট রাজ্য পলিশ: । 


বিত্তবান শ্রেণী ও তাদের ইচ্ছাবাহক বাহন অটুটই বার 


ক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচিত, _ " sition: . of the West Bengal 


কেন? « bon” ~ | 

শরচ্যবন গহমন্তী ব্রা) এক্ষেত্রে ইঞ্চাত . খুব প্রাঞ্জল £ 
(এক) অনুরূপ আপত্তি, “ংরাক্ষ- » কেন্দরয়' সকুকারের, . লগড়বাহণ 
বাহিনী সংক্রান্ত সিলেক্ট ১৪৪ নমতা কাজে খাটনের ব্যাপারে চক্ষু 


বৃত্তি চলবে না ৪ (দই) কোথাও সুনির্দিষ্ট পথে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য-/ 
না কোথাও কাজটা শর, করতেই , পরীলশের স্বাভাবিক, বিশ্বস্ততা 
তো হত। 

(রাজ্য । সরকারের প্রতি এবং 
এর অব্যবহিত পরে, পনর্বার রাজ্যের জনতার প্রাতিও) কুরে 


এ রাক্ষিবৃহিনী সংক্রান্ত বাদান্দ- খোয় ফেলার চক্রসাধনা চলছে। ওঁ 


বাদের সময় /পাশ্চমবঞ্গের এম, 
পি, শ্রীজ্যোতির্ময় স্যর এক 


পতিকাই দোসরা তারিখে লিখে- 


“There might have beer 


হয়ে গেছে, কি করে পশ্চিম বঙ্গস্থ 
যাক্তফ্রন্ট সরকারের হাত থেকে 
তাদের একমাত্র ক্ষমতার উৎস 
, পলিশ বাহিনীকে কেড়ে নেওয়া 
* যায়। 

পাশচমবঞগ রাজ্যে ' আইন ও 
শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ছে এম 
ব্যাপক ও সুদক্ষ অপপ্রচার, যাক্তফর্ট 
দলসমূহের মাঝে সি পি মার্ক 
দসস্ট দল একাই নাক দস্ডদমন- 
রূপশী রাজ্যক্ষমতার সিংহভাগ 
মারছে এমান সংশয় জাগান এবং 
সর্বোপরি, পশ্চিমবঙ্গের 
" প্যীলশবাহনী তাদের অন্দশাসন, 


ফেলছে এই ধরণের উীন্তি নিঃসং- 


ফোন ৩১৫ ১৭৩ 


প্রবলতম ধাঁনক গোষ্ঠীর ie 


প্রণোদিত সমর্থক “হিন্দুস্থান 
টাইমস” একই 'তাঁরখে 'দোসরা 
আগস্ট) মন্তব্য করল 

“The episode calls for due 
inquiry and swift punishment 
especially of- those instigating 
Or leading the disgraceful de- 
monstration....The Police 


force is confused and de-. 


moralised. It is no longer 
certain of its fights, and res- 
ponsibilities. ... In the cir- 
‘cumstances, it is not a little 
ironic that the U.F.. Govern- 
ment continues to object to 


deployment of units of the 
7 | Central Industrial Security 
Force. 


 সুপরিষ্ফুট ! রাজ্য পুলিশবাহি- 





' ধনবান শ্রেণী ও রাষ্ট্রের যন্দরদ্বয়প 


'জোটে না; অতএব কি আর করা! 


occasions when 10610 (Police- 
men in West Bengal) plight 
evoked\ sympathy, especially 
in cdrrying out the orders of 
কান*নের দরকার নেই। ৪ Govt. 1 Whose members 
অতএব, এটা ভাস্বর কেন এবং ক 5eemed ‘to be at cross-pur- 
উদ্দেশ্যে কেন্দ্রের শাসক শান্ত, poses and as likely to pounce 
upon them 07, doing their 
হাঁতয়ারগু্লল, এবং তাদের মুখ- duty as for not doing it.” 
পত্ররা সানাইয়ের পোঁ ' ধরেছে। চৌঠা আগস্ট তাঁরখে ফের 
পশ্চিমবঙ্গে নাক শিল্প সংস্থা- লখল--- 
গুলৈ পীলশের আশ্রয় চাইলেও “Jt (W.B. Govt.) has in 
পায় না; নাকি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রাতষ্ঠান-, recent months withdrawn 
গুলিরও প্রত্য়াজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ more than 1000 ০8595 pend- 
ing in the Courts against 
বাধ্য হয়েই কেন্দ্রকে কেন্দ্রীয় known law-breakers and re- 
সংস্থাগ্যীলর ' নিরাপত্তার্থে এক eased about 10,000 detenus 
বাহন সুসজ্জিত করতে হচ্ছে; from jail. Yet it expects the 
ওয়াচ খ্যান্ড ওয়ার্ড ফোর্স ধাথেশ্ড State Police to quell commu- 
নয়; গত মার্চ, মাসেই নাক তা' 29] disturbances.» / 
গেছে দুগণিপুরে! গুড় এমনি কুম্ভিরাশ্রু এবং ভুল" 
কিন্তু কেবল শ্রামক- সিদ্ধান্তের প্রতি উস্কানি ক 
যোলাইয়ের উপযুক্ত এক কণিন- উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়? কারা আজ 
দক্ষ হাতিয়ার তৈরী করা নয় এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য পুলিশের প্রাত 
বাড়াবাঁড় হয় গেলে (অর্থাৎ মায়ের চেয়ে মাসীর মত দরদ 
কাশাঁপুরে নির্দোষ শ্রমিক হত্যার দেখাতে আরম্ভ করেছে? পশ্চিম- 
মত নিছক ক্রাইম) পাছে রাজ্যস্থ বঙ্গে সাধারণ পালিশ কনস্টেবল 
আইন ও' শৃঙ্খলা অনুযায়ী অপ- যাঁদ আজ কর্তব্যরত অবস্থায় 
রাধার গ্রেপ্তার ও আইনানুগ আপন নিরাপত্তার ন্যনতম, নিশ্চ- 


শাঁসতপ্রদান হতে পারে, তাই সে- ল্ততা বা আশ্বাস না পায়, যাঁদ 
এ আলাশপিছোনা করল নস; এজন হাসিন es শাক. গে 


কর্মচারীদের মাহনা ও প্রাসাল্দক 
দাবীদাওয়ার ব্যাপারে তারা অব- 
হেলিত বোধ করে, যদি তারা প্র] 
তই সরকারী মহলের নির্দেশনা, 
সণ্চালনা এবং প্রশাসনের পদ্ধাততে 


'উল্টোপাল্টাম বা 'দ্বধাচত্ততা 


দেখতে পায় তো সেই অবস্থার 
প্রীতকার দরকার। পশ্চিমবঙ্গে 
প্রগাতিকামী জনগণকে আজ পাঁর- 
কার বুঝে নিতে হবে, 'িস্লব 
আর বিপ্লবের বজ্ত্রানর্ঘোষের মাঝে 
আকাশ-পাতাল তফাৎ কোথায়। 
পশ্চিমবঙ্গের  পদীলশবাহনী-- 
যেমন অন্যত্র/ একটা জীবন্ত প্রত- 
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ম্ঠান। ১৯১৭ পূর্ব যুগ আর 
১৯৬৯-এব' মাঝে একটা পরমা 
প্রজন্মের কুঁলগত ব্যবধান; এবং” 
ঠিক এই ক্রারণেই সংগ্রামী শ্রমিক, 


কৃষক. এবং অন্যরা ( বৃদ্ধিজশবণ 
ইত্যাদ ) একটা ভয়ঙ্কর এীতিহা- 
দির প্রমাদ করব্যে যাঁদ তারা 
বঙ্তাপচা স্লোগান সর্বস্ব হয়ে 
রাজ্য পুলিশের প্রাত পুরোনো 
পরম্ধরাগত অনড় মনোভঙ্গা 
বজায় রাখে। রাজনীতিতে বদ্ধ- 
মূল ধারণা চলেনা । 
অগ্রবাহনশ জনতা সারা ভারতকে 
নেতৃত্ব ‘দেওয়া দূরে থাক উপহাসা- 
স্পদ হয়ে উঠবে, যাঁদ তারা ব্যর্ 
যন্ত্রের 'বিভীষকা” দেখবার মত 
দরর্বলচিত্তের অভ্যাস অর্জন করে। 
যদ পীলশবাহিনীর সামুহক 
সর্বাত্মক ভালবাসা, বিশ্বস্ততা < 
মৈঘাী পাবার মত তারা নু 
চিন্তাপদ্ধাত এবং রাজরীনাতিব 
কার্যক্রম 'ববার্তত না করতে পারে 
তো ভাঁবষ্যং স্কটে “শয়তানে: 
কবল থেথেক অতলজলের নাকাঁন 
চোবানিতে” বিপর্যস্ত হতে হবে 
এক কথায়, পশ্চিমবঙ্গে জন-প্রগ্- 
তির ও জনগণের সরকারের প্রক 
তত নতুন সামাঁজক . রাজনোতি, 
ধারার শত্দদেরই বদ মতলব জয় 
হবে, যাঁদ জনসাধা 
রণ তাদেরই পুলিশ বাহিনী 
আপনজন করতে না পারে। এ; 
যস্তফ্রন্ট সরকারকে কেন্দ্রীয় 'স- 
কার ও শাসকচক্র তথা কংহে 
দলের প্ররোচিত আতঙগ্ককর অব 
থেকে পাঁরন্রাণার্থে আমর কো? 
ঢলে পড়তে দেয়। ইতিমধ্যে, হল 
স্থান টাইমস প্রমুখ পাত্রকাগুনি 
সংবাদ পাঁরবেশকরা পাঁশ্চমবং 
আর্ক “সচেতন” হতে বল 
ব্যাপার নিম্নে জল ঘোলা আর 
করেছে। অবশ্য একটা হাতিয 
গড়বড় করলে আর একটা 


যার ব্যবহার করে প্রয়োজন মে 
বার বিধান কটনাঁতি শা 
আছে। কিন্তু এমান পদে 
সামায়কের বেশী নয়। 

পারশেষে পশ্চিমবঙ্গ পুতি 
বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে সমগ্র 
ক্লান্তির পথে প্রাগ্রসর শক্তিগি, কা 
সঙ্গে খাপিয়ে নিতে হবে; কাহ 
শুধু তত্বে নয়। এবং এ 
কেবল যুত্তফ্রন্ট সরকারের 
একা সি পি এম দলেরও 
(সংখ্যাগর; হওয়া সত্বেও) 
কাজ সকলের প্রগাতিকামী, বি” 
বিশ্বাসী দল, উপদল, মত নি 


শস্য T 1 


রি 1 শ্যক্রবার ৯৫ আগস্ট ১৯৬৯ 


ঘ্ধ নৈডিক কট নি সংকটে গর্বিত 


স্তরের উদ্ভব, ও লয়ের 
কধ্য দিয়ে অবিরত সম্মু- 
: 


প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন মান্ষের 
অগ্রগাঁতর' ইতিহাসও দ্বন্বমূলক 
বস্তুবাদের পথ ধরে অগ্রসর হয়ে 
থাকে। মান্দষের ইতিহাসকে এই 
দ্বান্দিক বস্তুবাদী দর্শনের 
আলোকে বিশ্লেষণের নামই ধীতি- 
" হাসিক বস্তুবাদ। সমাজেতিহাসে 
বস্তুবাদী বিশ্লেষণ জ্ঞান পর্যায়কে 
নতুন স্তরে উন্নীত করেছে এবং 
প্রাথমিক স্তরে বস্তুর সংঘটনের 
ফলে যে প্রাথামক জ্ঞানের উদ্ভব 






ঘতা তার তৎকালীন প্রাকতিক অব- 
স্থর সঙ্গে খাপ খাইয়ে বেচে 
,থাকার প্রাথামক জ্ঞান ও উপলাব্ধ 
থেকে উদ্ভুত। অরণ্যের শিকার, 
পশুপালনের 'অভিজ্ঞতা শস্যবপন 
ও আহরণের প্রাকৃতিক অভিজ্ঞতার 
ফলে মানুষের সেই সমাজ. লয় পায়, 
যুদ্ধবান্দদের শ্রমের ওপর নির্ভর- 
শগল দাস সমাজ গড়ে ওঠে । তার- 
দ্বারে সামন্ততান্বিক সমাজ হীতি- 
হাসে দেখা দিল এবং উৎপাদনের 
ওঁৎকর্ষ, কুটীরাশল্পের উন্নত 
১ (প্রধানতঃ ব্যবহার্য উৎপাদন ) 
"প্রভৃতি উপাদান সংঘটিত হওয়ার 
ফলে বাঁণক রাজ এবং শেষ পর্যন্ত 
বর্তমান পঃজবাদী সমাজব্যবস্থা 
আত্মপ্রকাশ করল। এই প:জিবাদী 
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বথেন মাগধ 


সমাজও' স্বাঁবরোধিতার বাঁজ 
বহন করে সমাজতান্তিক ব্যবস্থা 
অর্থাৎ সামাজিক উৎপাদনের সামা- 
জিক, মালিকানার ব্যবস্থার ভ্রুণ 
বহন করুছে। 

ইতিহাসের এই ক্রমঃপরিবর্ত- 


নের ধারা বিভিন্ন সমাজের উদ্ভব 
“বিকাশ ও জয়ের মধ্য দিয়ে নিরর- 


চ্ছিন্ন গাঁততে অগ্রসর হয়ে চলেছে। 
একে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্কস 
দেখিয়েছেন কেমন করে জীবিকা 
নির্বাহের জন্যে অর্থনোতিক ক্রিয়া- 


““কলাপ মানুনের সমস্ত কাজ, 
-- সমস্ত ধারণা, সমস্ত জ্ঞানকে বিক- 


শত করে উত্তরোত্তর উন্নততর 
সমাজ ব্যবস্থার দিকে নিয়ে চলেছে 
অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বা 
উৎপাদন ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ আভ- 
জ্ঞতা যার রাজনোতিক সাংস্কীতক 
উপসৌধের ভাত্ত। মার্কস বলে- 


ওর . ছেন, “সমাজের অর্থনোৌতিক সংগ- 


ঠনই আসল ভাত যার উপরে 


আইন ও রাজনীতির উপসোৌধ গড়ে 
* উঠে। 
- সঙ্গে সমতালে 


এই অর্থটনাতিক-৭ “সংগঠনের 
সামাজিক চিন্তার 
এক কথায় সা রর উংপাদন 
পদ্ধাতিই সামাজক,,রীজ- 
নৈতিক ও সাংস্কৃতিক চরিত্রের রূপ 
চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করে” 
[ক্যাপিটাল তৃতীয় খন্ড, কার্ল 
মার্কস] 

অর্থাৎ ‘Being determines 
consciousness,’ মানুষের পাঁর- 
পাশবিক তার চেতনাকে সংগ- 


ঠিত করে নিয়ন্পণ করে। 
এই পাঁরপার্বিকের উপা- 
দান উৎপাদন নিয়ম ও 


পদ্ধতি, তার সঙ্গে বিজাঁড়ত শ্রেণী- 
চেতনা 9 শ্রেণীসংগ্রাম। সামা- 
জিক মানুষের বোশল্ট্য হল পারি- 
পাশ্বিকি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেই 
সে ক্ষান্ত থাকে না। পাঁরপার্শ্বি- 
ককে পাঁরবর্তন করার কাজেও সে 
অগ্রসর হয়। এইভাবে পাঁর- 
পাঁশ্বক অবস্থার রূপান্তর ঘটাতে 
গিয়ে মানুষ নিজেকেও উন্নততর 
পর্যায়ে রূপান্তারত করে। একেই 


মার্সের ভাষায় বলা হয়েছে, 


“May changes evironments 
and by changing environ- 
ments man changes himself.” 

অর্থনোঁতক উৎপাদনের প্রাতাট 
পর্যায় মানুষের চিন্তার পর্যায়কে 
রুপান্তারত করে, 
চিন্তায় পারিপাশ্বিক পাঁরবর্তনের 
প্রশ্নোজন অনুভূত হয় বলে মান্দ্ষ 
তার পারিপাশ্বিককে পরিবর্তন 
করার কাজে নিজেকে নিয়োগ করে। 


মান্য নিজেকেও শ্রেম্ঠতর মানুষ 

রূপে পরিবর্তিত করে। 
সুতরাং অর্থনোতিক উৎ- 

পাদনের যে স্তরে সংকট দেখা 


ব্তনের 


চেষ্টা প্রথমতঃ ভার 


পি | 


এবং মানুষের ' 





রাজনৈতিক চেতন্যয় প্রাতিফলিত 
হয়ে রাজনৈতিক কর্মের মাধ্যমে 
রপান্তাঁরত হয়। কাজে কাজেই 
'অর্থনোতিক সংকট এক বিশেষ 
সামাজিক স্তরে রাজনৌতিক সংকটে 
রুপান্তীরত হতে বাধ্য। সামাজিক 
মানুষের সমাজচেতনা এবং পাঁরি- 
পাঁশ্বক বদলে নেবার চিন্তা ও 
প্রচেষ্টা যৌথভাবে এই অমোঘ নিয়- 
মকে প্রাতাম্ঠত করেছে। 
পাঁথবীর ইতিহাসে, এবং যে 
কোন বিশেষ দেশের ইতিহাসে 
এই অমোঘ নিয়মের অপ্রাতহত 
আবির্ভাব দ্বন্বমূলক বস্তুবাদী 
সিদ্ধান্ত যে কতো সাঁঠক তা 
নির্দেশ করে! আস্তিত্ব থেকেই 
চেতনার উদ্ভব এবং “পাঁরিপা- 
'শ্বিকি বদলে নেওয়ার প্রক্রিয়া থেকে 
মান্দষের রুপান্তর , ঘটে” একথা 
মনে রাখলেই অর্থনৌতিক সংকট 
রাজনৈতিক সংকটে পাঁরণত হবার 
মূল প্রক্রিয়াটী নির্ধারণ করা 
যায় এবং রাজনোৌতিক সংকটের 
গভীর স্তরে প্রবেশের ঘটনা যে 


 বিস্ধবী পাঁরস্থিতর অভ্যুদয় 
ঘটতে চলেছে ,তা বোঝা সম্ভব 


হয় তখনই রূপান্তরের প্রক্রিয়া 


“সবুর হয় এবং সঠিক মাকর্সীয় . 


পদ্ধতি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ 
করলে 'িস্লবকে সাফল্যমশ্ডিত 
করে উন্নততর সমাজব্যবস্থায় উত্ত- 
রণ সম্ভব হয়। 

সুতরাং বিপ্লবী পাঁরাস্থাতির 
উদ্ভব হয়েছে কিনা তা বিচার করে 
দেখতে হলে অর্থনৈতিক রাজনৈ- 
তিক পারাস্থাত পর্যালোচনা 
অপাঁরহার্ধ। কারণ রাজনৈতিক 
সংকটের গভশর স্তরেই বিশ্লবী 
পারস্থিতির উদ্ভব ঘটে। 

লেনিন বিপ্লবী পারাস্থাত 
উদ্ভব হয়েছে ক না তা নির্ধারণ 
করার সূত্র হসাবে তিনটা প্রধান 
অবস্থা 'সমাজে দেখা দিয়েছে কি 
না, তার উপরেই জোর 'দিয়েছেন। 





॥ পাঁচ ॥ 


যায়।” [দ্বিতীয় আন্তর্জাঁতকের 
পতন, লেনিন, রুশ সংস্করণ 
১৯৬৬, প্‌ ৯-৯০] 
সাধারণভাবে. ধিশবপারাস্থাত 
পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ষে 
বর্তমান সময়ে "আন্তর্জাতিকভাবে ' 
প:ঁজবাদ বিকাশের তৃতীয়স্তর বা 
সর্বশেষ স্তরে পেপছে গেছে। এই 
'স্তরে একচেটিয়া পঠাজবাদ, রাস্্র- 
একচেটিয়া পঠীজবাদের পর্যায়ে 
প্রবেশ করেছে। পাঁথবীর উন্নত 
দেশগ্ীলর দিকে তাকালেই দেখা 
যাবে, এদের সমগ্র রাষ্ট্রীয় নীতি, 


বলতে 'গেনুল, বিপ্লবী পাঁরাস্থাতর 
উদ্ভব হয়ছে কি না, তা কি করে 
নির্ধারণ করা বায়? যদি আমরা 
নিম্নীলাখত িনটন প্রধান লক্ষণকে 
বিপ্লবী পাঁরাস্থাতির প্রকাশ বলে 
ধরে নিই, তাহলে নিশ্চম্নই ভুল 
হবে না। 

(এক) যখন কোনরূপ পাঁরবর্তন 
না করে শাসকশ্রেণি আর তাদের 
শাসন চাঁলয়ে যেতে পারে না! 
আঁধকারভোগীী উচ্চতর শ্রেণশ- 
গুলির মধ্যে যখন কোন না কোন 
আকারে সংকট দেখা দেয়, শাসক- 
শ্রেণীর চলাত নাতগ্াল তখন 
সংকটে 'নমাচ্জত হয়। ফলে 
শাসকশ্রেণীর সংকীর্ণ অচল 
অবস্থা শোঁষত শ্রেণীগ্ীলর মধ্যে 


চেটিয়া প:জবাদের প্রত্যক্ষ প্রয়ো- 
জন মেটাবার উদ্দেশ্যে নিষুন্ত। 

আমাদের দেশে গত বিশ- 
বছর ধরে . পরজবাদী বিকাশের 
প্রচেষ্টা দেশের অর্থনৌতক সংকট 
গভীর করেছে। সরকারী খণের 
প্রিমাণ প্রায় চৌদ্দ হাজার কোটা 
টাকা, এর. মধ্যে সাড়ে পাঁচ হাজার 
কোট’ টাকা বৈদেশিক খণ। এই 
খণের ‘সনদ এবং বিদেশী পঃজির 
লভ্যাংশ বাবদ দেশের রপ্তানী . 
বাবদ .আয়ের এক চতুর্থাশ দেশ 
তাঁৱ অসন্তোষ এবং ক্রোধ সৃষ্টি থেকে চলে যায়। দেশের অবশিষ্ট 
করে। কিন্তু বিপ্লব আরম্ভ হও, সংগতি মনাষ্টমেয় কুঁড়টী পাঁর- 
যার পর্যায় সু হতে হলে শন” বারের নিয়ন্াধীন। এই কুঁড়িটী 
মাত পানম্নন্তরের শ্ররণাগনলগরহ) একচোঁটয়া পংজিগোম্ঠি দেশের 
পুরনো ধরনে আর. "দন কাটাতে টমোট আর্ণক জপ্নীর আটা 
না চাওয়াটাই” যথেষ্ট নয়। এটাও শতাংশ নিয়ন্রণ করে। তাদের 
প্রয়োজন যে উচ্চতর,» শ্রেণগলও মাঁলকানাধীন চৌদ্দটী বৃহৎ ব্যাংক 
আগের মত আর ‘দন কাটাতে দেশের মোট আমানতের বাহাত্তর 


সারছে “না দুই ) যখন নির্যা- শতাংশ নিয়ন্মণ করে এবং এই 
[তিত শ্রেণরশগীলর অভাব ও দুখ- আমানতের টাকা একচেটিয়া পাঁজর 
ভোগ সাধারণভার্ব ধা ছিল, তার মালিকানাধীন 
চেয়ে আরো অনেক বেশী তত্র 
হয়ে উঠেছে। (তিন) যখন পূর্ব 
বর্ণিত কারণে, জনগণের সক্রিয় 
কার্যকলাপ যথেষ্ট পাঁরমাণে বেড়ে 
রে Ll, সাধারণতঃ “শান্ত রা বি ্ 
শোষিত হতে দেয়, কিন্তু বঞ্ধা 
বিক্ষুব্ধ সময়ে সংকটের সবকয়টী 
অবস্থার দরুণ এবং উচ্চতর শ্রেণী $ 
গুলির নিজেদের কৃতকর্মের ফলে করা আশী জন কৃ্ষানর্ভর লোককে 
তারা স্বাধীনভাবে এঁতহাসক 
পদক্ষেপ গ্রহণ করাত অগ্রসর হয়। 
এই সমস্ত বাস্তব অবস্থার একী- 
ভূত সার নির্যাসকেই বিপ্লবী 
পাঁরাস্থীত বলে আঁভহিত করা . (শেবাংশ অষ্টম পণ্টোয়) , 


এক্ষ ভবতি: এক্ক প্রাণ 


“একই রাষ্ট্রে, একই পতাকার প্রতি যাদের অখণ্ড আন্গুগত্য-_ তাদের " 


Fd ৫১ sy তি ১ পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে. ধারা ভারতকে এক জাতি বলে 


> 





মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন, তাঁদের কাছে সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু বলে 


(কানে Rt উঠতে পারে না। সকলেরই সমান অধিকার, সমান স্বযোগ...আমাঁদের ধ্যান- 


ধারণার রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ তো হতেই হবে, হতে হবে গণতান্ত্রিক আর তার আ্গরাজগুলির 
এই পরিবর্তন ক্রিয়ার মাধ্যমে মধ্যে থাকবে একান্তিক সাযুজ্য 1? -_মহান্ম৷ গান্ধী 
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সংগাঁতি বিনিয়োগ সবাঁকছু এক .. 


০ রে ্ tL A £ রি 

১০: < Ee | | ৬  দপশি | শুক্ষবার ১৫ই আগস্ট ১৯৬৯ 

॥ ছয় ৪ ৃ | 

~ করে। তাই বস্তুর সঙ্গে মান্দষের তনের দিকে তাঁকয়ে থাকলে 
সম্পর্ককে ভিত্তি করেই মানুষের মনুষ্য সমাজের চলে না। মনুষ্য 


মৌজন্যৰোধ বিভব ৪ ‘ছোটলোকের জব 2৮ ই 





ক্রে। ;. . আমূল পারিবর্তনধমশী বিকাশের , 
যতন মদ [ক] বিবর্তন ও বিপ্লব : ' উচ্চগাঁত সম্পন্ন বিস্পবই হলো) 
| গম] | রঃ | ঃ " প্রক্কীতর বিকাশয়ারা চলে ধাঁর- মানুষের একমাত্র সচেতন মাধ্যম। 
EEN (ভগ + "গাঁততে, প্রায় অলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ [খ] বিস্নবশী পার্টি কেন? 


। - বছর ধরে। পাঁরবর্তনের এই ধাঁর- একথা বোঝবার প্রয়োজন আছে 
কতিপয় ভদ্রমহোদয়দের মধ্যে যায় না। কারণ, গাঁতিগুলো তের বাসোপযোগী হয়েছে। পণথ- গাঁত ধারাকে বলা হয়" “বিবর্তন”! যে, সামাজিক বিকাশকে ত্বরান্বিত 


ইদানংকালে এক ্উিগ্রপল্থী বশ্চিতদের হয়ে .অকপটভাবে কথা বাঁতে দেখা দিয়েছে জল, স্থল, বিবর্তন ও বি্লব উভয়েই পাঁর-. করবার জন্যই বিস্লবী রাজনৈ- 
কমিউনিস্ট” বিদ্বেষের হিম্টিরিয়া, বলে। নীতগনলো, যদ খুব বেশী বায়ুমণ্ডল এবং তারপর প্রাণী তন বাহত। কিন্তু খুব বড় . তক পাটির জন্ম। অন্যথায় তার 
ছড়িয়ে পড়ছে। পাশাপাশি তাঁরা দত 'সংক্রামিত হয় পড়ে তবে জগ্গত। একটা গ্যাসীয় পিণ্ড থেকে রকমের পাঁরবর্তন ঘটলে যার কোন স্বার্থকতা থাকে না। সূর্য 
দেখাতে চাইছেন যে, “অন্য এক . অদুর ভাবিষ্যতেই বিপ্লব অনিবার্ধ। বস্তুর কতই না 'বাভন্ন “বিস্ময়কর ফলে বস্তুর আগের অবস্থা সম্পূর্ণ তাপে লক্ষ লক্ষ টন সমুদ্রের জল 
১ শ্রেণীর” কামউনিস্টরা, সত্যই খ্ঘবং আর বিপ্লব মানেই “ভদ্রমহোদয়- বিকাশ ঘটেছে। অথচ প্রকৃতির এই পাল্টে যায়, তাকে বলে “াঁবগ্লব” বাষ্পাঁভূত হচ্ছে, মানাবক উদ্যম 
_. ভদ্র এবং বিনয়শ। . দের” শ্রেণাদ্বার্থে আঘাত এবং কাজ চলছে , মান্দষের সাহায্য বা বস্তুর  বৈশ্লাবক পাঁরবর্তন। ছাড়াই প্রকাতর এই বস্তু পাঁর- 
এর দ্বারা ভন্রমহোদয়েরা কী সেই সঙ্গে নিকটবতী ঘটনা হলো, ছাড়াই। প্রকৃত . জগতের এটাই মন্মুষা 'সমাজের ক্ষোরেও এই দু" বর্তনের ঘটনা , কিম্তু বয়লার 

প্রমাণ করতে চান তাঁরাই জানেন। অতঃপর “ভদ্রমহোদয়দের” অস্তিত্ব স্বধর্ম_এটাই স্বাভাবক নিয়ম। ধারার কাজ চলে।.. ব'্লবের ফলে এপিনে বাষ্প / সপ্ঠারের জন্য বয়-) 


লারে অতারন্ত তাপ সপ্ার, 
ক্রতে চান না যে, তারা সাম্যবাদ . বিপ্লব কেন? আছে এবং থাকবে। |, এইজন্য বিবর্তন প্রায়শই সংস্কার- হবে; অর (মুর চেয়ে থাকলে 
প্রেমিক। ভদ্রমহোদয়েরা; এমনকি. : আধ/টনিক সমাজাবজ্ঞানে বিপ্ল- প্রকৃতির ক্ষেত্রে যেমন, মন্ষ্য ধর্ম, বিপ্লব আমূল পাঁরিবর্তন- হার নানী “বিপ্লবী 
সমাজতন্ত্র প্রোমকও 'ন্ন। বড় .বের প্রয়োজন কোথায় প্রসঙ্গাক্রমে সমাজের ক্ষেত্রেও এমনই গাঁতি- ধমশি। - রাজনৌতিক্‌ : পার্ট দায়িত্বই এই 
জোর তাঁরা 'হলেন মেকাঁ প্রগাঁত- এই প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই তোলা, যায়। শীলতা লক্ষ্য করা ষায়। কথাটি মন্ষ) সমাজের ইতিহাস নানা য়ে, শরস্লর্বকে তারা এঁগায়ে নিয়ে 
রা be 1. প্রক্কীতর গাঁতশীলতার মর্ত খ্নব আন্তারকতার সপ্পো লক্ষ্য বিবর্তন ও আমুলে পরিবর্তনের '” চলবেইী--যত দুত সমাজের, আমূল 
“উগ্ৰপন্থী”  কমিীনস্টদের মানুষের সমাজও গঁতিশাঁল। করতে হবে_“মন্ত্য সমাজের গাঁত- ধারা বেয়ে বর্তমান অবস্থায় ,এএসে পাঁরবর্তন ঘটানো যায়। ভদ্র- 
বিপ্লবী নীতিগুলো সম্পর্কে ভদ্র- মানুষ জন্মাবার আগেও প্রকৃত শশলতা”। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, পেশীছেচে।  কিল্তু তার, অর্থাৎ মহোদয়েরা স্বভাবতই এটা পছন্দ. 
মহোদয়দের একটা সংগোপন গতিশীল ছিল-ভূ-বিদ্যা ও মহা- "গাঁতশশল” শুধু এই অর্থেই বা মনুষ্য সমাজের এই বিবর্তন ও, করেন না। বস্তুবাদী ইতিহাসের 
আশংকা আছে। “উগ্রপল্থ*” কাশ বিদ্যার গবেষকরা একথা এই ধর্মেই প্রকাত ও মনুষ্য সমাজ পাঁরব্তনের ধারার মধ্যে সব সম- একান্তই শুধ: যে-ধারা তারা 
কাঁমউনিস্টরা যাঁদও আগামীকালই খুব সহজেই প্রমাণ করে দিতে একাত্ম, কিন্তু প্রকাতি ও মন্যয্য য়ই বস্তু সম্পর্ক ছিল বর্তমান। এড়াতে পারেন না_অর্থাৎ বিবর্তন 
বিষ্ব ঘটিয়ে ফেলছেন না, তথার্প “পীবেন। নানা জটিল গাঁতশীলতার সমাজের বিকাশধারা' হুবহু এক তৎ বস্তু সম্পর্ককে ভান্ত তথা সংস্কারের মাধ্যমে যে ধীর- 
ভদ্রমহোদয়েরা এটা বুঝতে পারেন ''মধ্য দিয়ে বস্তু নিজেকে পাঁর- নয়। মানুষ নিজে প্রকাতির অংশ , করেই (উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎ-' গাঁত পাঁরবর্তনের ধারা, * সেইটুকুই 
যে, এসব নীতিগুলোর ব্যাপক “বাতি করে এবং অন্য কোন বস্তুতে হিসাবে যেমন বিকাশত হয়_যেমন পাদন ' কেঁশল), পশুশকার মাত্র তাঁদের পছন্দ। শবস্লবের 
সংক্রমণ ক্ষমতা রায়ছে। ভদ্রমহো- পরিণত হয়। বস্তুর এই পাঁরবর্ত- মাতৃগর্ভ থেকে পরিপূর্ণ যৌবন. প্লেকে 'আধীনক'কলকারখানার যুগ বিশ্রম্ভালাপপে নিজেদের জশবন- 
দয়েরা তাকে “উগ্রপল্থা” “আঁত- নকে বক্স “কাশ” বলে। যে পর্যন্ত; ত্মেনি , সমাজের “অংশ - পিট মন্ষ্য..সমাজ মাতৃতান্নিক কাল তাঁরা নির্াক্বিশ্ন থাকতে চান। 
বিপ্লব পল্ধা? “হৃঠকারিতা” যা-ই লক্ষ জক্ষ' বছর ধরে এই পারবর্ত- হিসাবেও. মানুষ নিজেকে বক থেকে পিহুর্তীন্ঘক, গোম্ঠীতান্রিক আর এখানেই রয়েছে তাঁদের “উগ্- ' 
বল্দন না কেন নিপ্গীড়ত জন- নের করিয়া চলে' তুম বল্টু হয় শত করে_ কেমন” বাঁচা পশ্মুমাংস: “থেকে রাজতান্রিক, শ্রেণীতান্লিক পন্থা” কমিউনিষ্ট বিদ্বেষের প্রকৃত 
সাধারণের কাছে, কিংবা আমাদের বদ্তুর “বিবর্তন”। * খুরীকুঃ নের, ভোজ .থেকে (আজ সে বর্তমান থেকে ' শ্রেপীহীন  সমাজতাল্লিক ইতিহাস! ib 
সমকালীন বংশধরদের কাছে, ইতিহাস জানা থাকলে (বস্তুর. “সভ্য” অবস্থায়: পেশছেচে। তার প্রভৃতি ধারায় বাহিত হয়ে চলেছে। [গ] পার্টি বিপ্লবী কিনা? 
, তরুণ-ুবকদের যে বিরাট বেকার বিকাশ ধারার পাঁরচয় পাওয়া যায়। ‘মধ্যে দ্বিবিধ বিকাশ ধারার কাজ মানুষের মনে আজ প্রশ্ন জেগেছে, সব রাজনৌতিক প্মাঁটই নিজে- : 
বাহিনী রয়েছে তাঁদের কাছে, বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, চলেছে। এ যে-পশুসমাজের বিরুদ্ধে লড়বার দের 'বস্লবী দল বলে প্রচার করে। 
সামাজিক নিরাপত্তাহীন অন্ধকার এই পাঁথবী আগে গ্যাসীয় পিস্ড মান্দুষ যে-যুগে কাঁচা পশু ৃ 
ময় ভবিষ্যৎ জীবন যাঁদের পিঠে ছিল। পরে তা কঠিন বস্তুতে মাং খেয়ে বাঁচত (আদিম: সাম্য-: ছিল, মানুষের এত সহস্র বছরের ঠন কাঁ করে বুঝব? 
চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁদের কাছে পরিণত হয়েছে। তারও পরে বাদ সমাজের প্বক্তর পর্যন্ত) সামাজিক জীবনের আঁভজ্ঞতার বিপ্লবী সংগঠনের পাঁরচয় 
এ উগ্র নাঁতগদলো” বাতিল হয়ে বাহিভাগ নমনীয় হয়ে প্রাণী জগ- সোঁদন তার সঙ্গে জঙ্গলের পশুর পরও মান্দষে মানুষে কেন এত পার্টর নপীতগুলো থেকেই পাওয়া 
_ াঁাোোোা্র্্্্োেো্ার্্্া কোনই প্রভেদ ছিল'না। কারণ ভেদাভেদ থাকবে; কেন মানুষ যায়। সেই নীতগুলো যাঁদ 
* সেদিন নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে” পশু-জীবনের মতই আবার পাশ- এমন হয়-যা একাগ্রভাবে 'মা- 
রাখার জন্য মান্দষেরও একমাত্র বক বলপ্রয়োগের আশ্রয় নিয়ে জের আমূল পারবর্তনকেই চিহ্নিত 
অবলম্বন ছিল পাশাবক বল- পরস্পরকে খুন করবে, মানুষ কেন করে. তবে সেই পার্টিই হবে সাচ্চা 
প্রয়োগ ৷ মানুষের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেবে, বিপ্লবী সংগঠন। | 
পশ্স্তর থেকে মান্য কী করে মনয্য সমাজ!কেন হবে শোষণে , কিন্তু শুধুমাত্র নগাতগুলো 
মানুষের স্তরে উঠে এলো? বেচে 'নিপাঁড়নে স্বজাতির বধ্যভুসি?  বৈগ্লবিক হলেই হলো না, 
থাকার জন্য, তার পাশবিক বল- এই প্রশ্নের উত্তর খুজতে সেই নশীতগলোকে' দ্রুত বাস্তব 
প্রয়োগের জন্য মান্য তার হাত গিয়েই সে পেয়েছে উৎপাদন- রুপ দেওয়ার জন্য বিপ্লব সংগঠ-.. 
দৃখানা ছাড়া আর কিছুই জন্ম- সম্পর্ক ও - উৎপাদন-কৌশলের নের নিরন্তর রাজনৈতিক সংগ্রামে 
সূত্রে লাভ করে নি। তার না ছিল কথা। মানুষ বুঝতে পেরেছে লিপ্ত থাকা চাই। মানুষে-মানুষে 
মরণাতঙ্ক শিং, না ছিল ভয়ংকর সমাজ বিবরন ও পারবর্তনের ভেদাভেদ-বৈষম্য এসেছে উৎপাদন- 
দাঁত। স্বতরাং বেচে থাকার এইটিই হলো প্রকৃত কারণ। সম্পর্ক থেকে। কোটি . কোট 
তাগিদে শত্তিশালী পশুর - সঙ্গে “নব্য প্রকৃতি” বলে যে-কথাটি টাকার সম্পাত্তর মাঁলক ব্যন্ত- 
লড়বার জন্য তাকে হাতে তুলে আমরা শ্যান তারও অমোঘ নিয়ন্তা বিশেষ, যাঁদের শ্রমে ব্যান্তুবিশেষের 
নিতে হলো পাথরের টুকরো ।২তার এই উৎপাদন সম্পর্ক। সুতরাং এঁ পাহাড়প্রমাণ সম্পাত্ত গড়ে ওঠে 
দৈহিক অভাব €মরণাতঙ্ক শিং মানুষের স্ানিদ্ট- লক্ষ্যে এই সেই শ্রমিকশ্রেণী সম্পাত্তর কেউ 
আর ভয়ংকর, দাঁতের অভাব) উংপ্াদন-সম্পর্ক ও উৎপাদন-কৌশ- নয়। ' উৎপাদন-সম্পকের এই ' 
“লার প্রয়োজনের স্বভাব লেড়বার, লের আমুল পারবর্তন ঘটাতে না অসমতা মুষ্টিমের মানুষের 
জন্য হাতে পাথরের ট্ক্রো++) পারলে মনুষ্য সমাজ থেকে অব- জশবনে উদ্দাম  ভোগাবলাসের 
মান্ধষে মানদষে সম্বন্ধ, রচনা শশম্ট পশডুত্বকে দূর করা যাবে, না। সুযোগ আর অধিকাংশ মানুষের 
করল। মানুষ দলবদ্ধ হয়ে পশ,- কোন স্্দূর আগামী. ''ভাবষ্যতে ভাগ্যে দীর্ঘ*্বাস পণীড়ত দশন 
শিকার করতে শিখল, দলবদ্ধ হয়ে ‘ইতিহাসের ধারা অবলম্বন করে জীবনই চাপিয়ে দিয়েছে। সুতরাং, 
শুর বিরুদ্ধে লড়াই করাও মন্যয্য সমাজ হয়তো আপাঁন পাঁর: বিপ্লবের কুনিয়াদশ সংগ্রাম হলো) 
জ্রানল। টা বাঁততি হতে পারে-যে-ভাবে সে অর্থনৈতিক দাবশ-দাওয়ার সংগ্রাম। 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাস্তাবক “ এসেছে দাস-যুগ পেরিয়ে। কিন্তু এই অর্থনৌতক “দাবা-দাওয়ার 
প্রয়োজনেই মান্মৰ একতাবন্ধ মানুষের জীবন তো প্রকৃতি জগ- সংগ্রাম যখন রাজনৈতিক সংগ্রামের 
হয়েছে এবং মন্দষ্য সমাজ গড়ে তের মত অনন্ত নয়। তার'এক কক্ষে পোঁছয় বিস্লবের স্পন্দন 
তুলেছে! মানুষে মানুষে সম্বন্ধ এক প:রুষের পরমায়ু বড়জোর তখন থেকেই? অনুভব করা যায়। 
: ৪) রচিত হয়েছে বস্তুর সঙ্গে মান্য- একশত বছর। সুতরাং প্রাকীতক আসম প্রসবা জননীর মত সমাজ- 
০ ষের বাস্তাঁবক সম্বদ্ধুকে ভিত্তি ধারা অন্দসরণ করে ধশরগতি বিব- : (শেষাংশ ১১শ পছ্যোয়) 
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ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ প্রসঙ্গে 





উচ্ছৰাসে গদ গদ হওয়া ভুল 
হবে। শ্রীমতী গান্ধী সাহস দোখি- 
য়েছেন অবশ্যই, আধ্বীনক বাংলা 
বুকানতে যাকে বলা চলে ফলশ্রুত 
সাহস। কখনো কখনো প্রাণ বাঁচাতে 
গেলে মরীয়া হতে হয় £ হয়তো 
ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ব্যাপারে সে- 
ধরণের সাহস. নিহত আছে। 


কিংবা হয়তো প্রুধানমল্ত্রীর প্রতি 
আঁবচার করা . হচ্ছেঃ সামাজিক- 
০ বন্দ্ব-প্রশ্নের 

৬১৮১২ ৯:০০ হয়েই... সম্ভবত 


খগাণ্ধীর বকীর্ণ 
রগ মধাকতী ১৮:৮০ 
ফল অনুধাবন করে ধান 


হয়তা ঈষৎ "চন্তাক্রষ্ট ০৬ 


যে-রাজনৈতিক পরিরণাত এই ফলা- 
ফলের প্রাতিভাসে ধরা পড়েছে, তার 
প্রকৃতি নিয়ে গেলো কয়েকমাসে 
অনেক বিশ্লেষণ করেছেন, , এবং 
সে বিশ্লেষণের সূত্র ধরেই ব্যাঙ্ক 
জাতীয়করণ ৷ 

এ-ও হতে পারে ও-ও হতে 
পারে, সুতরাং কেন এই পদক্ষেপ 
তা নিয়ে মাথা না-ঘাঁমিয়ে আরেকটা 
ধাপ এাঁগয়ে আলাচনা চালানোই 
শ্রেয় £ এই চোদ্দাট রাঘববোয়াল 
ব্যাঙ্ক সরকারি দখলে আনার ফলে 
আখেরে কার কতটা লাভ কতটা 
ক্ষাত। আপাত 'িচারে মনে হতে 
পারে, টাটা-বিড়লা, গোয়েতকা-জৈন- 
দের ক্ষাত না হয়েই পারে না, 
বড়ো-বড়ো শিজ্পপাঁতদের সুবিধে- 
জনক হারে ব্যাঙ্ক থেকে ইচ্ছে 
মতো লগ্ন পাবার গুড়ে এবার 
বালি পড়বে। কিন্তু না-ও পড়তে 
পারে। যাঁদও শৌখিন অর্থনীতি- 
বিদরা কোমর কষে আসরে নেমে- 
ছেন, জাতীয় লগ্ন পাঁরকল্পনার 
কথাবার্তা বলছেন, গাঁরব চাষা, 
ছোট 1শজ্পপাতি, সাধারণ নাগাঁরক 
এদের প্রত্যেকের জন্য ব্যাণ্কের 
উপচার-উপকরণ সদাপ্রস্তুত রাখার 
স্বপ্ন দেখছেন, বার্ধফ কৃষক, 
ধন! ব্যবসায়ী, বড়ো মিলমালকদের 
ব্যাঙ্ক থেকে ধার দেবার সময় চড়া 
সদ, কড়া অনুশাসন ইত্যাদি প্রব- 
তনের মহড়া দিচ্ছেন, কাজের 
বেলায় সহজেই অষ্টরম্ভা হতে 
পারে। হতে যে পারে তার কারণ 
স্পষ্ট । নকসালপল্থীরা বলে থাকেন 
নির্বাচনে শুধু মানুষ বদল হয়, 
রাষ্ট্রের কাঠামো একই থাকে । এই 
উক্ত হয়তো ঠিক, হয়তো ঠিক নয়, 
কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, 
এমনকি মানুষও বদল হয় না। 
ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রের অনুশাসন 
পাঁরাধর মধ্যে এসেছে সোঁট ধ্রুব 
সতা, কিন্তু এবার কর্ণধার হবেন 
কারা? ইম্পািরয়াল ব্যা্ককে ঢাক- 
ঢোল পিটিয়ে স্টেট ব্যাঙ্কে র্‌পা- 
আগে, কিন্তু ‘ইংরেজ আমলের 
খয়েরখাঁরাই গাঁদতে. আসীন থেকে 
গেলেন। লাঁগ্নর চাঁরত্রের কোনো- 
রকম হেরফেরই হলো না, বরং 


অশোক মি 


আগে যে-ষে মহারথীরা স্াবধা- 
জনক হারে ধার পেতেন, তাঁরা 
এবার আরো বোঁশ সবিধার মুখ 
দেখলেন। জীবনবীমা সংস্থার 
লগ্নির ব্যাপারেও ঠিক এই 1জানষই 
ঘটেছে। প্রায়ই চেচামোচ শোনা 
যায়, বাঁহর্বাণিজ্য পুরোপুরি 
জাতীয়করণ করা হোক, খাদ্যশস্যের 
কলয়াবক্রয় ব্যবস্থাও রাষ্ট্রের কুঁক্ষি- 
গত করা হোক। আংশিক যতটুকু 
অভিজ্ঞতা এখন পর্যন্ত হয়েছে, 
তাতে, আমার মনে অন্তত, যথেষ্ট 
সন্দেহ ঢুকেছে। কোনো-কোনো 
আমদানী দ্রব্য স্টেট ট্রোডং করপো- 
রেশনের সার্বিক দায়ত্বে গেলো 
কয়েকবছরের মধ্যে অর্পণ করা 


, ইয়েছে, কিন্তু সেটা বাৎকাওয়াস্তে 


মান্। যে ধ্রন্ধররা এই তৈজস- 
গুলি আগে আমদানী এবং বন্টন 
করতেন, স্টেট ট্রোডং করপোরেশন 
অনেক ক্ষেত্রে তাঁদেরই . এজেন্ট 
নিষন্ত করেছেন। ৷ আগে তাঁরা 
মুনাফা হিসেবে লনা পেতেন, এখন 
অতএব তী . পাচ্ছেন. কমিশন 
হিসেবে; তদনপার করাকে 
খরচ যোগ হয়েছে 'বায়ের * 
সুতরাং এবংবিধ : জাতীয়করণের 
ফলে লাঠিও ভেঙেছে সাপও 
মারা যায়নি, ভ্রতাদের অসুবিধা 
বেড়েছে। খাদ্যশস্যের ব্যাপারেও 
একই কাহিনী। এমনকি এই 
বাংলা দেশেই, ফুড করপোরেশন 
খাদ্যশস্য কেনার দায়িত্ব নিয়েছেন! 
তত্বগত জিনিস যদি বাস্তবের 
সঙ্গে মিলে যেত, তাহলে অসাধু 
মহাজন-ব্যবসায়ী প্রভাীতির এবার 
বৰাহ ত্রাহি অবস্থা হবার কথা। 
কিন্তু কত রাব জ্বলে, কে বা 
আখ - মেলে £ একট; খাঁতয়ে 
দেখুন, ফুড করপোরেশন এই 
মহাজন ব্যবসায়ীদের এজেন্ট 
মনোনীত করেছেন। তাই খাদ্য- 
শস্য অপহরণের খরচই শুধু 
বেড়েছে, মহাজনদের প্রতাপও 
কমোন মুনাফাও কমোন £ ব্যাক- 
রণগতভাবে খাদাশস্য ব্যবসায়ের 
জাতীয়করণের যদিও তেমন বেশি 
আর দোর নেই মনে হতে পারে। 
ব্যাকরণধোয়া জল চালধোয়া জলের 
মতোই। 

সুতরাং নাস্তকতায় আস্থা 
রেখে যাওয়া আপাতত দরকার । 
শ্রীমতী গান্ধী ব্যাঙ্ক জাতীয় কর- 
ণেই হয়তো ক্ষান্ত - থাকবেন না, 
চমকপ্রদ আরো কয়েকটি বাণ 
ভাবষ্যতেই ছেড়ে বসবেন, সাধারণ 
লোকে বাহবা দেবে, উত্তেজনার 
মুহূর্তে মনে হবে, তাই তো, তা 
হলে ভারতবর্ষে  সমাজতনল্ের 
তেমন আর বাঁক নেই। প্রধান 
সঙ্গে নিজেও সেটা বিশ্বাস কর- 
বেন। অথচ অন্তরাল থেকে যাঁরা 


৮ 


অন্তৰ্যামী, সেই আমলারা হাস- 
বেন; আমলাদের সঙ্গে যাঁদের 
নিবিড় সখ্য, সেই শিল্পপাঁতর দল 
হাসবেন; হাসবেন উচ্চাবন্ত জাম- 
দার-মহাজনরা। আইন বদল হলেই 
লোকবদল হয় না, রাীতিনীত- 
করে লেখা হলেও এই শর্তগুলির 
প্রয়োগকর্তারা যাঁদ একই থেকে 
যান, তাহলে প্রাথমিক পরিশ্রম পণ্ড 
শ্রম। ব্যাঙ্কের মালিককে সাঁরয়ে 
শ্রীমতী গান্ধী যাঁদ এক আমলা- 
প্রবরকে বসান, এীতিহ্য তাতে আবি- 
চলই থাকবে, কারণ রাজপুরুষরা 
এবং শল্পপাঁতিরা একই মহলের 
লোক, একই শ্রেণীচেতনা তাঁদের 
রন্তে, একই স্বার্থের সূত্রে তাঁদের 
চিন্তাভাবনা দোলায়ত। 

নতুন কথা নয় এটা । জবাহর- 
লাল নেহরুর সামাজিক অর্থনৈ- 
তিক প্রকজ্পগ্লি অসফল হয়েছিল 
একই কারণে, আর্ক অসাম্য দূর 





ছোটবেলা থেকে সাধন। দশন ব্যবহার করনে 


ব্বদ্ধ বয়স পর্যন্ত দাত সুস্থ, সবল 
সুন্দর ও মাড়ি সুদৃঢ় থাক । মুখ স্বচ্ছ 
ও দুর্গন্ধমুক্ত হয় ৷ 





সাধন! উষধালয়-ঢাকা? 


মাঝে যে-নানাধরণের কমাট-কাঁমশন 
বৈঠকে বসেন, তাঁরাও একই উপ- 
সংহারে পেশছন। যাঁদ ধরেও 
নেওয়া যায় শ্রীমতী গান্ধীর বচন 
এবং সংগোপন ইচ্ছার মধ্যে সায্‌- 
জ্যের অভাব নেই, পাঁরণামে শ্রীমতী 
গান্ধীর প্রয়াসও হয়তো 
শাশ্গরই চড়ায় ঠেকবে। 

সব ছাপয়ে শ্রেণীবভাজনের 
প্রশ্ন। অল্পদাশঙ্কর রায় আজ 
থেকে প্রায় পণশচশ বছর আগে 
ছড়া কেটে সমস্যাটির রূপ উদ্ঘা- 
টন করেছিলেন £ চাটাশী মুখা- 
জিরা যে-দেশে এমন অবলালাক্রমে 


তাই 


মুখরাঁদক বনে যেতে পারে, সে- 
দেশে যথার্থ সামাঁজক উপপ্লব 
পরাহত। প্রাতিক্রিয়াশীলদের 
চূড়ামাণ বলে যান আখ্যাত, সেই 
সঞ্জীব রেজ্ডীরই অনুজ দাঁক্ষণ- 
পল্থী কামউানস্ট পার্টর নায়ক 
রাজশেখর রেজ্ডী, আবার তাঁদেরই. 
ভগ্নীপাতি ঘোর বিপ্লবী লাগ 


রেজ্ডী। যাঁকে যে নামেই ডাকিনা 





লোকরাই রাজত্ব করে যাবেন, পাশে 





ঘ লাত 1 


কেন, আসলে ত ।ভাগ্য- 
নিয়ন্ত্রণ এখনো .অঞ্গুলিমেয় প্ুরু- 
ষের অঙ্গীলহেলায়, এরা পর- 
স্পরের সঙ্গে শ্রেণীসখ্যে আবদ্ধ; 
রাষ্ট্রনীতর পাঁরবর্তনে এদের সাম- ; 
গ্রিক সংস্থানে কোনো হেরফের 
ঘটে না; যাঁদইবা শ্রীযুন্ত ক একটু: 

বেকায়দায় পড়েন, শ্রীযুক্ত খ সেটা 
পুষিয়ে নেন, শ্রীযুক্ত গ যদি গাঁদ- ১; 
চত হন, শ্রীযুক্ত ঘ সেই শন্যাসন 
প্‌রণ করেন। রাষ্ট্র ঘোঁষত শ্বেত- 
পত্র প্রজাতল্প্-সমাজতন্ত ইত্যাদি -: 
নিয়ে যদিওবা সোচ্চার হয়, কিছু এ 
যায় আসে না তাতে, ' কারণ সব-: 
কিছু ছাপিয়ে ক-খ-গ-ঘ-র সার্ব- ॥' 
ভোৌম ইচ্ছা । প্রধান মন্ত্রী যতই: 
বলুন, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণে তাই 

তেমন-কোনো নতুন দিগন্তের ' 
ইশারা খুজে পাচ্ছিনা। সমাজের 
সবস্তরে শ্রেণীচেতনা উদ্বুদ্ধ না 

হলে, যথাপূর্বং তথা পরং, বড়ো- 





উব্দ হয়ে এসে গরীব চাষী মজন 
ররা শুধু কেরামাঁতর তারিফ 
করবে। 


te কলিকাতা-৪৮ একটি আদর্শ দাতের 
ন অধাক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ. মাজন 
2 বেঁদ-শান্ত্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন) 

পু কলিকাতা কেন্দ্র £ 


এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের 
রসায়ণ শাস্ত্রে ভূতপূ্ব অধ্যাপক । 


ডাঃ নরেশ চন্তী ঘোষ, এম বি.বি.এস. (কাল) আধূর্ষেদাচার্ধ 











৪ আট £& 


রাজনৈতিক সংকট 


' (পণ্চম পৃন্জার পর) 


পারিচাদ্নার চেষ্টা করে গ্রামাঞ্চলে 
কোটশী কোটী লোকের জীবন 
অনিশ্চয়তা, আঁবাচ্ছন্া শোষণ, 
দারদ্য ও নিম্নতম জাবনযাত্রার 
দুঃসহ প্লাঁনর মধ্যে “নিক্ষেপ 
'করেছে। মাঁকন অর্থনৌতিক 
* সংক্ট লেনদেন ঘাটত 'ভয়েত- 
নামের য্ম্ধবাবদ অনুৎপাদনশনীল 
ব্যয়, মাঁকনি সরকারকে বায় সংকোচ 
. উৎপাদন সংকোচ এবং আরো 
বেশী ওপানবোশক শোষণের পথে 
ঠেলে দয়েছে। মার্কন সাহায্যের 
ওপরে নির্ভরশীল ভারতের জাতীয় 
অর্থনীতি আজ এর ফলে দারুণ 
সংকটে পড়েছে। মাকন ওপাঁন- 
বোশক নীতি, অসম বাণিজ্যের 
নীতি আমাদের দেশকে ' প্রচ*্ড 
আঘাত করেছে। ১৯৬৬ সালে 
চাপ দিয়ে ভারতের টাকার. মূল্য 
হাস করে ভারতের আমদানণর 
মূল্য (মাকিণ রপ্তানীর মুল্য) 
বাঁড়য়ে এবং ভারুতর রপ্তানী 
পণ্যের মূল্য কমিয়ে 


(অৰ্থ , 


স্ফীত, অর্থকরী ফসল নিয়ে 
ফাটকাবাঁজ, অনুৎপাদনশীল ষ্টক 
এক্সচেঞ্জে ব্যাংক ল'ন, আর্জত 
দিদেশীমুদ্রা ও সোনার বে-আইনী 
পাচার; মনুষ্টমেয় লোকের বস- 
দশ দৃম্টকটু ভোগব্যয় এবং 
নবকুই শতাংশের ' অপরিসীম 
দারদ্যবঅনুম্মত অর্থনীতির এই 
সঁক, কয়টী 'চহ, ভারতের জাতীয় 
অর্থনীতিতে দেখা দিয়েছে 
ফলে জনগণ “আর আগেকার 
মত” অের্থাৎএখনকার মত) জীবন 
যাত্রা চালাতে চাইছে না, তারা 
পারবর্তন চাইছে। এই অর্থ 
নৈতিক সংকট এখন রাজনোতিক 
সংকটের গভীর্তর স্তরে প্রবেশ 
করেছে। ১৯৬৭ সালে সাব+জনীন 


ভোটে যে সাধারণ নির্বাচন হল, 
, শাসকশ্রেণীর প্রধান দল কংগ্রেস 


তাতে কয়েকটৰ রাজ্যে সংখ্যালঘু 

হয়ে যায় এবং কেন্দ্রে তার সংখ্যা- 

ধক্য দারুণভাবে হাস পায়। 
অর্থনৌতিক সংকটের ফলে 


মাকণ বাজারে ভারতীয় পণ্যের ১পজীভূত অসন্তোষ ভারতের 


আমদানী মুল্য কমিয়ে ) চিরাচারত ' বিন 


ওুপানবোশক শোষণের হাতিয়ার 
অসম বাণিজ্যের নয়া রূপ প্রচলিত 
করেছে। টাকার মূল্য হাসের আগে 
এক মার্ক ডলার মূল্যের পণ্য 
আমদানী করে ভারতকে দিতে হত 
৪-৭৫ টাকা, ১৯৬৬ সালের ৬ই 
জুনের পর থেকে দিতে হয় 
৭.৫০ টাকা। আগে ৪.৭৫ 
টাকার ভারতীয় পণ্য আমোঁরকায় 
(বা অন্যত্ৰ) রপ্তানী করে ভারত 
পেত'এক ডলার, এখন এ এক 
৭.৫০ টাকার পণ্য রপ্তানী করতে 
হয়। এই অসম বাণিজ্যের অবস্থা 
ভারতের শিল্পে মন্দা অবস্থার 
সংম্ট; করতে সহায়তা করেছে। 
মাঁকর্নীদের সংকট ভারতীয় 
অর্থনীতির কাঁধে চেপেছে এবং 
বিশ্বপঠীজবাদী ব্যবস্থার অংশী- 
দার সারবে দুর্বল অংশীদার 
ভারত সমস্ত ওপাঁনবোশক সংক- 
টের বোঝা ভারতের জনগণের কাঁধে 
চাঁপয়েছে। পাঁরকজ্পনার আমলা- 
তান্ন্িকি পাঁরচালনা, বিদেশী সাহা- 
য্যের ওপর শীনর্ভরতা, কৃষিতে 





কব শ্রেণীর মধ্যে ফেটে 
পড়েছে। ফলে শাসক শ্রেণীর প্রাত- 
চ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস জনগণ থেকে 
বিচ্ছু, হয়ে পড়েছে। তার ফলে 
১১৬৭ সালের সাধারণ নর্বাচনে 
কংগ্রেসদল চি জনগণ দ্বারা 
পারত্যন্ত এবং 
{বিশেষ করে কেরল ও 'পাশ্চমবঙ্ে, 
সম্পর্ণ এক নতুন ধরণের , জন- 
গণের য্য্তফ্ন্ট ক্ষমতাসীন হয়েছে। 
সুতরাং কেন্দ্র: ও রাজ্যের জন- 
সম্পর্ক-ক্ষীণ ও রাজ্যে প্রবল জন- 
সমর্থনপুস্ট দুই ধরণের সরকারের 
অবস্থাত রাজনোতিক সংকটকে 
তীব্র পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। জন- 
গণের অঁভপ্রায় আর আগেকার 
মত (অর্থাৎ কংগ্রেসী শাসনে 
পঠজপতি সামন্ত শ্রেণীর তার 
শোষণে জর্জীরত হয়ে) "দন না 
কাটানো, আর শাসক শ্রেণীর আঁভ- 
প্রায় আগেকার শাসন ধারা অব্যা- 
হত রাখা! কিন্তু পরবর্তী কালে 
১৯৬৮-৬৯ সাল থেকে সংকট 
আরো তাঁর হওয়ায় শাসকশ্রেণও 


“পুরনো কায়দায়” শাসন চালনা - 


করতে অক্ষম হয়ে পড়ছে এবং 
নতুন কায়দা অবলম্বন করে তাদের 
শ্রেণীশাসন বজায় রাখবার চেষ্টা 
করছে। 

বর্তমান মুহূর্তে মার্কন 
সাহায্য সংকুচিত হওয়ার ফলে 
ভারতের আর্থনীতিক পারকজ্পনা- 
গুলি বিপন্ন । ভারতের শাসক- 
শ্রেণীকে অর্থনোৌতক অচল অব- 
স্থাকে মস্ত করার জন্যে জনগণের 


কপট ধ্বনি তুলে অগ্রসর হতে 
চাইছে। মিশ্র অর্থনীতির পিচ্ছিল 


- অসহনীয় হয়ে উঠেছে। 


কয়েকটা, রাজ্যে, - 


পথে বিকাশের জন্যে তারা অগ্রসর 
হতে চাইছে। কিন্তু বাস্তব ঘটনা- 
গাল এই পথে তাদের অগ্রাত 
রুদ্ধ করে দিয়েছে? ." 
বৃটেন তার অর্থনৌতক সংক- 
টের ফলে সামারক অনুৎপার্দনশীল 
ব্যয়ভার লাঘব করতে চাইছে এবং 
আপাততঃ, ১৯৭০ সাল থেকে 
“এশিয়ার অণ্চল” থেকে অর্থাৎ 
“সুয়েজের পূব” থেকে তার সাম 
{রক শান্ত প্রত্যাহার করে নেবার 
সংকল্প ঘোষণা করেছে। ফলে 
এশিয়ার যে সব দেশ আভ্যন্তরীণ 
নিরাপত্তার জন্য বৃটিশ সামারক 
শান্তর উপরে নির্ভরশীল ছিল 
সেই সব দেশের শাসকশ্রেশী আমে- 
'রিকার উপরে িভরশনল হয়ে 
উঠেছে। কিন্তু ভিয়েতনামে আমে- 
রিকার ব্যয়ভার বছরে চৌন্রশ 
বালয়ন ডলার অর্থাৎ আমাদের 
টাকায় ২৪৫০০ কোট টাকা 
মার্কন উন্নত অর্থনীতির পক্ষেও 
ফলে 
মার্ক সরকার আমোরকার 
“পুন্তর সোসাইট” অর্থাৎ গরীব 
মানুষের জন্যে যে উন্নয়ন পাঁর- 
কক্পনাগাঁল করেছিল তা ছাঁটাই 
করতে বাধ্য হয়েছে। স্বভাবতঃই 
মাঁকন জনসাধারণ ভিয়েতনাম 
যুদ্ধ এবং বিভিন্ন দেশে মার্কন 
সামারক ও অর্থনৈতিক সাহাব্য- 
দানের তীব্র বিরোধিতা করছে। 
মাকনি একচেটিয়া পাঁজর মাঁল- 
কেরা জনমতকে শান্ত করার জন্যে 
“মাঝদরিয়ায় ' ঘোড়া রদল “করে” 
অর্থাৎ জনসনকে বদলে 'নিক্সনর্কে 
প্রোসডেন্ট পদে বাঁসয়ে নতুন কায়- 
দায় শাসন 'চালাতে' চাইছে। কিন্তু 
তীব্রতম সংকটের 
পর্যায়ে তাও আর সম্ভব হচ্ছে না। 
থেকে দুনিয়ার পঠুজবাদ আশ্রিত 
দেশগ্যীলকে রক্ষা করার পাত্র 
দাঁয়ত্ব (যাকে আসলে মাঁকন ওপ- 
নিবোশক অন্প্রবেশের নশীতর 
মুখোশ বলা যায়) বহন করার 
ক্ষমতা ক্রমেই মাকিনি সরকার 
হারিয়ে ফেলছে। ওয়াল্টার [লপ- 
ম্যান তাই নিউজউইকে লেখেন, 
“এশিয়ার পাকে আমাদের ডুবে 
যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, যত 
শীঘ সম্ভব এশিয়ার দায়িত্বভার 
ছেড়ে আমাদের চলে আসা উাঁচত ৷” 
এভাবে একচেটিয়া পাঁজর মাল- 
কেরাও এশিয়ার তণবেদারদের রক্ষা 
করার আশ্বাস দিতে অক্ষম হয়ে 
পড়ছে। তাই প্রেসিডেন্ট নিক্সন 
এশিয়ার পঁচিটী গুরুত্বপূর্ণ দেশে 
(ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনে- 
শিয়া, থাইল্যান্ড, ও ফালপাইন) 
রাজনৈতিক সফর করতে এসে এই 
সব দেশের শাসক শ্রেণীকে, অব- 
স্থাটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়ে 
গেছেন। আমেরিকা, আর কোন 
দেশের “জনগণের পরিবর্তনের 
ইচ্ছাকে” অর্থাৎ শাসকশ্রেণণর 


' বিরুদ্ধে জনগণের অভ্যুর্থানকে দমন 


করার জন্যে মাকিন সামারক বল- 
প্রয়োগের ঝুকি নিতে পারবে না। 
ভিয়েতনামের তিস্ত অভিজ্ঞতা থেকে 
আগ্রাসী মাঁক্ন সাম্রাজ্যবাদণ শান্ত 
এই সত্যটী হূদয়জ্গম করেছে। 
সুতরাং প্রত্যেক দেশের শাসক- 
শ্রেণীকে জনগণের এই পরিবর্তনের 


প্রচেষ্টাকে বা বিদ্রোহকে দমন 
করার. জন্যে নিজেদের সামথের 
উপরেই নির্ভর করতে হবে। তবে 
' বাইরের কোন দেশ আক্রমণ করলে 
মাঁক'ন সাহায্য সর্বদাই পাওয়া 
গেছেন। 

নিক্সনের এই “গুয়াম ডকাষন্‌”, 
অর্থাৎ এশিয়া থেকে সরে আসার 
নীতি, ভিয়েতনাম ষুল্ধের প্রত্যক্ষ 
ফল এবং বৃটেনের 'সুয়েজের পূব’ 
থেকে হঠে আসার নাতির পরোক্ষ 
প্রাতব্রিয়া। এখানেই অর্থনোতক 
সংকট রাদনৈতক সংকটে পাঁরণত 
হওয়ার প্রাক্য়াটী কার্ষকরাী 
£ [ 

বৃটেন ও মা্কন সরকারের 
মৌলনশীতর এই পার্্ব পাঁরবর্তন 
'নিভ'রশীল ভারতীয় শাসকশ্রেণীর 
সংকটকে আরো তীব্র করে তুলছে। 
প্রথমতঃ পাঁরকল্পনা মাফিক 
মিশ্র অর্থনীতি চালু রাখতে গেলে 
যে সংগাঁতর প্রয়োজন তা মুন্টি- 
মেয় কিছ; একচেটয়া পঃুজির করা- 
য়ত্ত, দ্বিতীয়তঃ ষে জনগণের 
স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সহযোগিতা ও শ্রম এ 
সংগাঁতর অভাবকে দূর করতে, পারে 
তা বতমান শ্রেণীশাসনে, পাওয়া 
অসম্ভব। তৃতীয়তঃ ' বৈদোশক 
অর্থনোতিক ও সামারক সরঞ্জামের 
যে ঢালাও সাহায্য এতাঁদন এসেছে 
তা সংকুচিত হয়ে সংগাঁত সংগ্রহের 
সমদ্্যাক্ আরো তীব্র করেছে, চতু- 
ঘর ব্রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি করে 
' সংগত সংগ্রহের পথে বধা (এক) 
উন্নত দৈশগনুলর আমদানশ বাণিজ্য 
হাস, নয়াশদজ্ক ব্যবস্থা প্রবর্তন 
এবং (দুই) ভারতের আভ্যন্তরীণ 
বাজারে মদ্রাস্ফষণীত এবং অলস 
উৎপাদন ক্ষমতার দরুণ পণ্যোৎ- 
পাদনে আঁতীরন্ত খরচ এবং (তিন) 


হওয়া। 
গণের পাঁর্বা্তত বানান 


মেজাজের জন্যে বিদ্রোহের আশংকা: 


এবং আ দমনের জন্যে আরো বেশী 
প্ীলশী ও সামারক ব্যয় বৃদ্ধি। 
এ ধরণের ব্যয় অন্মংপাদনশাঁল 
বলে - মোট চাহদা বাড়লেও, মোট 
যোগানের অপ্রভুলতার দরুণ পণ্যের 
দাম বেড়ে ষায়। ষম্ঠতঃ সমগ্রভাবে 
পণ্যমূল্য বৃদ্ধি, মানুষের ক্রয়ক্ষম- 
তাকে সংকুচিত করে শিল্পজাত 
দুব্যের চাহিদা ক্ষন করছে এবং 
কৃষি পণ্যের বাজারেই মানুষের 
প্রায় সবটা আয় নিঃশোষত হয়ে 
যাওয়ার দরুণ আভ্যন্তরীণ বাজারে 
শিল্পউৎপার্দন প্রসারের সম্ভাব- 
নাকে অসম্ভব করে তুলেছে। সপ্ত- 
মতঃ খাদ্য উৎপাদনে দীর্ঘ বিশ- 
বছর যে অবহেলা, করা হয়েছে, 
প্রকৃত ভূমিসংসকারের ব্যর্থতা, গ্রামা- 
গুলে জোতদার মহাজনদের সাম- 
ন্ততান্দিক শোষণের ফলে গ্রামীণ 
মানুষের ক্রমবার্ধত দুর্গাঁত। 

এই সবগুলি অর্থনৌতক সংক- 
টের তাঁরতা উচ্চতর পর্যায়ে 
ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। যে “পোলা- 
রাইজেশনের” চিহ্ন অর্থাৎ চালু 
ব্যবস্থা স্থায়ী করার সমস্ত কায়েমী 
স্বার্থ একদিকে এবং কমবেশী 
অন্যান্য শোষিত দুর্গত শ্রেণগলি 
"অন্যদিকে ভাগ হয়ে যাবার ষে, 


দর্পণ 1 শ্যক্রবার ১৫ই আগষ্ট ১৯৬৯ 


রাজনৈতিক অবস্থা সংকটের উচ্চ 
পর্যায়ে দেখা দেয়, ভারতবর্ষেও 
তা আত্মপ্রকাশ করেছে। 

ফলে শাসকশ্রেণীর মধ্যেও ফাটল 
ধরেছে। এমন কি যে সব দল 
অগোছালো ভাবে বিশেষ কোন 
কোন শোষক শ্রেণীর উপর 'নর্ভার- 
শাল তাদের মধ্যেও ফাটল ধরেছে। 
কংগ্রেস দল শাসক শ্রেণীর প্রধান 
দল শ্রেণীস্বার্থ অনুসারে “নতুন 
কায়দা” নেবার উপায় . খুজছে, 
কারণ ' পুরনো কায়দায় শাসন 
চালানো মুশকিল হয়ে পড়েছে। 
এই “নতুন কায়দা” বা কৌশলের 


'প্রমেনও তারা দ্বিধারায় বিভন্ত। 


“সশ্ডিরেট?, স্বতন্ন ও. জনসংঘ 
এই মতের সমর্থক। তারা সোজা- 
সুজি এখনই গণতান্ত্রিক সমস্ত 
অধিকার কেড়ে “নিয়ে কমিউনিস্ট 
পার্টি ও বামপল্থী পার্টিগীলকে 
ভেঙ্গে দিয়ে গায়ের জোরে প্রতি- 
ক্রিয়াশীল শাসন প্রতিষ্ঠার পক্ষ- 
পাতী। অর্থাৎ তারা নতুন কৌশল 
কায়দা বলতে আরো তাঁৱ জন- 
বিরোধী, গণতন্ত্র বিরোধ ব্যবস্থা- 
কেই অবলম্বন করতে চায়। 

অন্যাদকে কংগ্রেসের অপরাংশ 
মনে করে যে জনগণের কিছু কিছু 
দাবী মেনে নিলে শাসনক্ষমতা 
এখনই হাতছাড়া হবে না এবং 
সংসদীয় শাসনব্যবস্থা জনগণের 
পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ অসন্তোষ 
প্রকাশের সেফটী ভাল্‌ব্‌ ৷ সুতরাং 
আমেরিকা বা বৃটেনের মত 'সংস- 
দীয় নির্বাচন পদ্ধতির অবসান 
নয়, তা রেখেই স্মানশ্চিত ভাবে 
জনগণের বিক্ষোভ এবং অসন্তো- 
যকে মোড়, ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব। 

এই অবস্থায় কংগ্রেসের আভ্য- 
ন্তরীণ কলহকে কোন ব্যান্তগত 
পর্যায়ে মনে করলে ভুল হবে। 
কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কৌশল নিয়ে 
কলহাববাদ, স্বতন্ত বি, কে, ি, 
জনসংঘের মত একচেটিয়া পাজ- 
সামন্তশ্রেণীর মুখপারদের তাতে 
যোগদান খোলাখুলিভাবে দোখয়ে 
দেয় যে শাসকশ্রেণীর চারটশ দলে- 
রই এক ধরণের উপলব্ধি ও কর্ম 
পদ্ধাত রয়েছে। অন্যাঁদকে চৌঁদ্দটশ 
বৃহৎ ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করে এবং 
পরবতী কালে “সমাজতান্তিক 
সমাজ” গঠনের প্রাতিশ্রাতি "দিয়ে 
কংগ্রেসের অপেক্ষাকৃত দূরদৃষ্টি- 
সম্পন্ন নৈতৃব্‌ন্দ দ্বিতীয় পম্থার 
দিকে তাঁদের নয়া কৌশলের 
গোড়াপত্তন করেছেন। 

শাসক শ্রেণীর এই সংকট, 
ভারতের সামাগ্রক রাজনৈতিক চেহা- 
রাকে বদলে দিতে বাধ্য। দলহবীন 
গণতল্প, পাঁচ বছরের জন্য নির্বা- 
চন বন্ধ করে দেশের সর্ব রাজ্টর- 
পতির শাসন নির্বাচন নিরপ্ক্ষে 


__ (শেষাংশ দশম পন্ঠায়) 


হি 


৪ দশ ॥ 


গ্রাস বাংলা হ্যা, 
এ (মন, পর পর ) 


একে একে লোপ পেতে ল্যগল। টাক-বাঁসরহাট আসে দেটা বল্ম- ' গনয়ল্ণে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। চিন্তা ' সর: . হল। আগে বহু 
এপাশে ওপাশে আলো, কোগ্নাও' য্ের ব্যাপার। হিঙ্গলগঞ্জ থেকে আজও গ্রামের মানব কাঁবনহরের মনীষী পল্লী অণ্টলের উন্নয়ন নিয়ে 


বা রানি প্রায় দিনের মত উজ্জল 
অথচ প্রদপের নিচে অন্ধকার। 
গণ্ডগ্রামগলোর স্থবির জীবনে 
পচঢালা পথ, বাসরুট, গাঁতিবেগের 
হাতছানি মাত্র। হয় এই _গাঁত- 
বেগের শিকার হও না হয় অম- 
কসসর . অন্ধকারে থাকো। গ্রামের 
লোক বোঁশরভাগই মান্ধাতার আম- 


লের কৃঁষিপদ্ধতিতে বিশ্বাসী ।, ' 


কোমক্যাল সার বা নতুন, বীজ 
গ্রহণে তাদের দ্বধা-সংকোচের 
অন্ত নেই৷ এইভাবে চললে 
সুখের মুখ দেখা সম্ভব নয়। - 
শিলপ-কৃঁষির এই টানা 
পোড়েন সারা 
গ্রামাণ্চল জুড়ে চলছে। কলকাতার 


খুব: কাছে চাব্বশ পরগণার :ডাক্্র- '€ 


মণ্ডহারবারের সাম্মহত গ্রামগুলোর 


কথা ধরা যাক! এসস্ল্যানেড থেকে, , জের“ বৃত্তির. কাজ করে শান্তিতে .. 


একটানা বাসে এসব স্থানে চলে 
যাওয়া যায়। কৃষির অনুকূল পাঁর- 


বেশ সত্বেও একটা, অভাববোধ 
সর্বত্র রয়ে গৈছে। ‘ গ্রামবাসীরা 
দেখেন মাটির, টালির কারখানা 


করলেও পাকাবাঁড় করা যায় কন্তু 
বিঘে বঘে জাম চষে তা, করা যায় 
না। আগেকার দিনে জীবনে শান্তি 
আনত যে সব লোককলা “ইতিমধ্যে 
কারণে-অকারণে তাদের হত্যা করা 
হয়েছে। প্রচণ্ড গাঁতবেগের নাট্য- 
রস উপহার দিতে ওসব জায়গায় 
যাচ্ছেন শহুরে । নাট্যসংস্থা ঘা 
সর্বতোভাবে বদহজম' হচ্ছে কারণ 
মানুষগুলো রয়ে গেছেন সেই 
পুরনো মন্থর তালে।' গ্রামের লোক 
মাথা ধরলে এখনো দুদিন মুখ- 
গোমড়া করে থাকেন, এযানাসন 
সারডন খাওয়া শিখতে পারেন 
নি। এই বেতাল প্রীক্িয়া থেকে কম 
সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে না।' “ 

উত্তর চব্বিশ পরগণার একে- 
বারে সাঁমান্ত, অর্থায সুন্দরবন 
অণ্চলেও একই ' ব্যাপার । ' শ্যাম- 
বাজার থেক্ষে একটানা বাসে" হাস: 
নাবাদ চলে যাওয়া যায়। . এখান 
থেকে মোল্লাখাঁল পর্যন্ত যাতায়াত 
করলে (একমাত্র লণ্ট সম্বল) মনে 
হবে উনোসন্তর সালে এ যোগা- 
যোগ ব্যবস্থা অবিশ্বাস্য। ম্ধ্য- 
যুগেও এ চিত্র কল্পনা করা যায় 
না। হাসনাবাদের 'পাশেই 1হঙ্গল- 
গঞ্জ । কিন্তু একদিন ওদিকে যাতা-, 
য়াত করলে হাজার -আকর্ষণ সত্বেও 
আর ও-পথে যেতে ইচ্ছে করবে না। 
ওখানকার» একটু বাঁধ ঘরের 
ছেলেমেয়েরা যেড়াবে কলেজ করতে 
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চেম্পো চেপে এসে £এ. এক 
বিচিত্ৰ পারবহন যান ) কাঁটাথাঁলর 
বেয়াপার আবার দীর্ঘপথ চাল্লশ 
পয়সা টেম্পো ভাড়া দিয়ে এসে 
মধুমতী । খেয়া পার হয়ে হাসনা-- 
বাদ। সেখান' থেকে বাসে কলেজ। 
দুলদুলি, মাধবকাঠি, দেউলে, 
,হেমননগরের কথা বাদই দিলাম । 


* ৬টমাটামনট স্বাচ্ছন্দ্যে 1ছলেন। সব 
ই রায় 
সম্প্রদায়। পলদার. বিল, 
বারভাঙ্গা বল, .ভৈরবচন্দুপুরের 
বিল,ব্বয়ষার বিল,. পাকাশর ' বৈল, 
গণি দহ গাঁজনার বল, মাজ- 
দের বিলে হাজার, হাজার মংস্য- 
জশবীর রকম রঁকমূ জাল পড়ত।: 
পাকিস্তান হওয়ার” “আগে পর্যন্তও 
এদিকটাই হল মেন লাইন? উত্তরে * 
যোঁদকে যান এঁদক দিয়েই যেতে : 
হত। এখন রেল চলে গেছে তাই.” 
সব আগুন লেগে গেল। মাথা- 
খড়েও এখন একটা জাল খুজে 
পাবেন না। মৎস্যজীবশ সম্প্রদায়কে 
বাঁচাবার জন্য কোন সাহায্যের কথা 
আসোন, ওদিকে দর্শনার কেরু 
কোম্পানীর জল এসে মাছের বংশ 
লোপ করেছে। 
ধরুন। সমস্ত এলাকায় কোন 
সৈচব্যবস্থা হয়ান। আগে নদীর 
উপ্‌চে-পড়া জলে ভালো চাষ হত, 
এখন নদীও .উপচোয় 'না চাষও 
হয়না ৷ 
* আমন এদিকে হয় না। শিব- 
নিবাস-তারকনগর রোড পাকা হল 
না, এপাশ, ওপাশের গ্রঁমিণুলো 
তাই যোগাযোন্রগর বাইরে 'থেকে 
শেষ হয়ে গেল। গোণাগুণাতি 
গাড়ি তাও চোরের উপদ্রবে কেউ 
ভয়ে চড়তে চায় না! সাংচ্কৃতিক 
জান যারা 
শিবানবাসের ভৈমী,. । খাটদরার 
তে'তুলপণর, : EE মেলা, 
হ'নিখাঁলার হাজরাতলার: মেলা, 


'ময়দারপুরের মেলা, কেন্টপুরে ২ 


জাফরখাঁর মৈলা, রাজন, রথ, দশ- 
হরা' মেলাগুলো এককালে বহু 
আনন্দ' জুগিয়ে এসেছে, আঘরা 
_ নিজেরা সেই সেদিন অবাধ এই সব 


আর আজ দেখুন সব মনে হবে 
মরে শেছে। খাটুরার মৃীশজ্পীরা 
কবছরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। অথচ 
কে বলবে সোঁদন অবধি এরা কৃষ্ণ 
নগরের পাল্লাদার ছিল। . 


কেউ কেউ বিশ্বাস করেন বংশগত 
. যদি প্রশাসনিক যন্দ্ নিরপেক্ষ ও আকর্ষণ রয়ে গেছে। এ'সব অঞ্চলে 


চাষের ব্যাপার. - 


£ 
/ | 
৪ 
: i 
‘ 


1 দর্পপ 1 শুক্রবার ১৫ই আগস্ট ১৯৬৯ 
গ্রামের মানুষের কোন সমস্যাকে 
চিন্তা করা হয়নি। অজন্ত্র -অর্থ 
ব্যায়ত অপব্যয়িত হয়েছে * কিন্তু 
বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায়ান। শিক্ষা 
ও প্রশাসন 'বিকেন্দ্রীকরণের, নামে 
কতগুলো আধা-শহরকে পররো- 
পুরি শহর বানানো হয়েছে আর 
আশপাশ যে 
তামরে। জিনিসপত্রের দাম গ্রামে 
কম অয়, নিরাপত্তা নেই, স্বাস্থ্য- 
বিদ্যুৎ অবহেলিত এই অবস্থা 
| বাংলাদেশের বিশেষকরে রাঢ়- [নেহাৎ অগতির গতি গ্রামে রাস।. 
কুটরাশজ্গেই উন্নীতি অবশ্যম্ভাবী বঙ্গের প্রায় সর্বত্র অগণিত পুরা 


জনপদের ইতিহাস কম প্রাচীন নয়। হওয়ার পর পশ্চিমবাংলায় যখন 
এই ভূমিখণ্ডের সর্বত্র আর্দীজক বিপুল সংখ্যক মানুষ আশ্রয়ের 
'লোকসংস্কৃতির 'ধারাপ্রবাহ ক্ষীণ জন্য এলেন তখন থেকেই গ্রাম বা 
হলেও গ্রামের মানুষের জীবন পল্লাঅগ্চল সম্পর্কে আমাদের নতুন 


আসরে, .কথকঠাকুরের রশ্গরসে, সারা, জীবন চিন্তায় ও ব্যস্তবে 
আউলবাউলের" নাচগানে যতটা পথ দৌঁথয়েছেন। কিন্তু পাঁচসালা 
আনন্দ পায় আর )কোনটায় তা পাঁরকল্পনায় রবীন্দ্নাথবা গান্ধি- 
পায়না। পালাপার্বণে ঁকান্তিকৃতা জর গ্রাম সম্পর্কিত চিন্তার কোন 
ও বিশ্বাস এখনো বর্তমান, এখনো প্রতিফলন দেখা গেল নো! 


যথার্থ দরদ হয়। ৃ যোগাযোগ ব্যবস্থা সুষ্ঠ; হলে 
একথা অস্বশকারের উপায় নেই প্রচর..বাইরের লোকের আগমন 
উৎসবাপ্রয় জাত আমরা। বহু ঘটতে পারে। এই আসাকে কেন্দ্র 
প্রাচীনকাল থেকে নানা ধর্মীয় করে গ্রামীণ অর্থনীতি হয়ত নতুন 
পালাপার্বণের মধ্য দিয়ে বাঙালি পথ.পেয়ে যেতে পারে। বাঁকুড়ার 
আনন্দের সন্ধান করেছে। বিষফুপুরের মন্দির দেখতে গিয়ে 
গ্রামবাংলা সেই সর্ককালীন আন- শঃশ্বীনয়া ঘুরে আসা একটি আনন্দ 
ন্দের অংশেও বাণ্টত হয়েছে। অথচ জনক আঁভজ্ঞতা। অথচ পাঁরবহ- - 
বিভিন্ন আণ্টালক যোগসাধনে এই নের ঝামেলায় সে আশা পূরণ, 
বঞ্চনার অংশভাগ কমানো যেত। হবার নয়। ওঁদকে পুরুলিয়ার 
এই ব্যাপারে ট্যারজ্মএর জিটা- অবস্থা তো আরো চরম। 'এমুনুকি : 
রেচারও। কোন আলো ফেলতে কাটোয়া মহকুমার কোন ..কোন 
পা অনেকেই জানতে চান . অণ্ল এবং, সঙ্সিহিত মুশিণীবাদ 
বাউলের আখড়া কি বস্তু কোথায় বীরভূমের অংশ ' আজো সমস্ত. 
দেখা যায় ইত্যাঁদ। রাঁবতশর্ঘ দিক..থেকৈ অন্ধকারে পড়ে আছে? 
- বোলপ্‌ুর_ নানা 'ফাঁকরে লোক -এ্যালকাল্‌ মিকশ্চারে এখনো সাপে-' শোণিতে লেখা পূর্ণ গণতন্ত্র পর্ণ 
যাতায়াত .করেন এবং সেখান থেকে কাঁটা, থেকে* ‘হাফ-কলেরা সবই , সমাজতন্ত্র, এবং ' পূর্ণ" বিকাশের 
বাউল পরিচয় এমন কিছু দুঃসাধ্য”, সারানো 'হয়ও। যাতায়াত করার কথা/ দাবার সনদ। 
নয়। অথচ তা হয় না। পটকলার,  ভাবুলেআতবক জাগে। আগামী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে 
রয়েছেন, প্রায় সব?জেলার গ্রামে; , তবে+ ক বাইশ বছরে গ্রামো- এই দই পথের শান্ত পরাক্ষা। 





রানি রা 


রিক হক্তক্ষেপ এই কয়টা কৌশল 


গণের সময়তালিকায় অজস্র 


‘বালিয়া, পাকুরহাস, দাস, বস) য়ন কিছুই হয়নি? “না” বললে চূড়ান্ত নয়,- প্রাথামক শল্তি 
‘যাত, পুন বনকাপ্াস, দাদপুর,. মিথ্যে বলা হয়৷ আসলে ব্যাপার পরাণক্ষা। 2 
দ্বারকা”: ব্রাউ্রহাঁট, সানাকান্দ, হল যা কিছু হয়েছে তার ভেতর অর্থনৈতিক সংকটের গভীরস্তর 


হাওড়া প্রশন্ত, টবিশপরগণা বকুল- থেকে কোন প্ণাঙ্গাঁচন্তার ছাপ ' | 
‘তলা, দাঁঘির .পার, মোঁদনাঁপুরের স্পষ্ট হয়নি। মানবিক দিক থেকে, ঘার্ণঝড়ের সৃষ্ট করেছে। 
নাড়াজোল, নানকাচক, হাবিপুর 

সর্বত্র তারা ছড়িয়ে আছেন। লোকে হবভ্হাতা। হী স্পভল্ল্ত 
এদের , খোঁজ করেন, যোগাযোগ কী 
করানোর ব্যবস্থা নেই৷ মোঁদনপ- 





পরের সাঁওতাল ও লোধাদের হূলেখা গবন্ধ  প্রভিযোগিত। 
সংস্কৃতির সঙ্গে চাক্ষুষ" পরিচয় - ' 5 ০ 
মুর্শিদাবাদের পাটামাঁর . ইন্ধিশ- (সারা ভারত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্ত ) ৰ 
মারির চাঁয়েদের সঙ্গে, কিংবা বিষ ্ 
৬৬১ বাঁকুড়া We ইংরেজী £ মহাত্মাজী ইন ফরেন 'আইজ 
ন ছো-ন্যচ মুখোস বা মান্দ- বাংল।ঃ মহাত্মাজ্গী ও সাম্যবাদ 
রের সঙ্গে, হনগলির মান্দিরের হিন্দী  মহাত্মাজী কা সমাজ দর্শন 
সঙ্গে, দাঁ্ীলঙের গোর্খাদের 
তেওহারের 'স্র্গা এবং এরকম . দানা 
' আরো 'অনেকাকছূর সঙ্গে যোগা- ইংরাজী অধ্যাপক নির্ম'লচন্দ্র ট্টাচার্, 
যোগ করানোর 'কথা যাদের তারা বাংল! £. অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
উপযুক্ত পারকল্পনা বা সংগঠনের হিন্দী: অধ্যাপক কে, এম, লোড়া, | 


প্রতিযোগিতার জন্ত প্রবন্ধ দাখিলের শেষ তারিখ ২র! রি ১৯৬৯ | 


তরফ থেকে গ্রামের লোকশিল্প : কমিটির সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। ' 
" ভাঞ্গিয়ে খাওয়া হয়েছে 'কল্তু A __ প্যরচ্কার , 
আণ্টালক সংস্কৃতি লালনের কোন প্রথম : প্রতিটি বিষয়ে, একটি স্বর্ণ পদক £ প্রতিমাসে ১৬ টাকা করে 


বারো মাস স্টাইপেণ্ড ও গান্ধীজীর নির্বাচিত রচনাবলী ।' 
দ্বিতীয় £ একটি স্বধিচিত রৌপ্য পদক : প্রতিমাসে ১২ টাকা করে 
বারো মাস স্টাইপেণ্ড ও গান্ধীজীর নির্বাচিত রচনাবলী । 
তৃতীয় £ প্রতিটি বিষয়ে: একটি রৌপ্য পদক £ ৮ টাকা করে বারে! 
মাস স্টাইপেও্ড ও গান্ধীজীর নির্বাচিত রচনাবলী । 
এতগ্যতীত বিষয়ে প্রতিটি অতিরিক্ত ১০টি সার্টিফিকেট অব মেরিট ভা 
২৫ টাকা নগদ পুরস্কাব ও গান্ধীজীব নির্বা'চত রচনাবলী । ” 
সমাজ নিশ্চিহ্ন হয়ানি। ৪. এনরোলমেন্ট ফরমের অস্ত লিখুন £ 
মহাজ্মা গ্রাহ্দী সপত 
নকল শরিক শ্রন্তিত্রোপিদ্তা ক্ষনিডি 
সুলেখা পাক. কাঁলকাতা--৩২ 
যাদবপুর 


t 
এল 


/ 





তমিরে " সেই 


পা 


K 


দর্পণ ॥ শ্যক্রবার ১৫ই আগস্ট ১৯৬৯ 
L 


বিপ্লব ও 


গর্ভের এই প্রসব বেদনা অনা- 
গতের আগমনকেই চিহিত করে। 
শবস্লবী সংগঠনের বড় পরাক্ষা, 
কত দ্ৰুত অর্থটুনীতক সংগ্রামকে 
সে রাজনৈতিক সংগ্রামে পাঁরণত 
করতে পারে। কত দ্রুত রাজ- 
নৈতিক সংগ্লামকে সমাজের আমূল 


' পাঁরবর্তনের কাজে লাগাতে পারে। 


/ 
ধরা যাক্‌ বেতন বং 


ৰ নযধ্জায়্া সৌজন্যবোষের স্ধান 


কোথায়? | 
মানুষ ব্যান্তস্বার্থে অর্থনৌতক 
সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে।' যেমন 
দাবী । 
কিন্তু অর্থনৈতিক ,” সংগ্রাম ব্রাজ- 


১ নৈতিক সংগ্রামে. পরিণত. হওয়ার 


সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ব্যান্তস্ার্থের, 
উধের্ব উঠে যায়। সে তখন সংগ্রাম 
করে সম্মুজের স্বার্থে। বিপ্লবাঁ 
কর্মধারার সঙ্গে সঙ্গে ব্যান্তমানু- 
ষেরও এইরকম মানাবক. বিকাশ 
অন্যান্যের জন্যও মমতা গড়ে উঠতে 
থাকে। মানুষ খাঁটি ও অকৃত্রিম 
হতে থাকে। 

অপরাদকে অর্থনোৌতিক সংগ্রাম 


 ব্লাজনৌতক সংগ্রামে ' পাঁরণত হও- 


যার সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামেরও গুণ- 
গত' বিকাশ ঘটে। সংগ্রামের পাঁরাধ 


বিশ্লব কথনো শেষ. হয়ে যায় না। 
তবে আরম্ভ করার ব্যাপারটা হলো 


| চডড়ান্ত আঘাত হানা সুরু করা! 


যেকোন আমূল পাঁরবতর্ণনর 


৯. প্রাকৃ-মুহূর্তে-তা সে প্রকৃত জগ- 


তেই হোক বা মানুষের সামাঁজক 
॥ জীবনেই হোক, একটি চরম আঘাত 
দরকার। বিপ্লবে এই প্রাকম্হ 
তণট বিশেষভাবে বিবেচ্য এই 
প্রাক-মৃহৃতশট জানাই হলো বিপ্লব 


ছোটলোকের তত্ব 


(খন্ড পৃষ্ঠার পর ) 


ভাবে প্রয়োগ করাই বিপ্লব 
কৌশল। বিশ্লবে প্রাকমুহূততাট 
গাল লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। 
যেমন অর্থনোৌতিক সংগ্রামের দ্রুত 
রাজনোতিক সংগ্রামে পাঁরবর্তনের 
ঘটনা, রাজনোতিক সংগ্রামে সামাজ্য- 
বার্দবরোধী সংগ্রামের সংয্যা্ত, 
সাধারণ মানষের সমাজ পাঁরবর্ত- 
নের আকুতি, প্রচলিত আইন- 
শৃঙ্খলার প্রাত জনগণের তীব্র 
কোধ ও ব্রাম্ট্েরে পরোক্ষ শান্তির 
অবলযপ্ত। রাষ্ট্রের পরোক্ষ শান্তর 
অবলযীপ্তর অর্থ রাষ্ট্র তখন আর 
তার প্রচীলত আইনকানুন 'দিয়ে 
জনসাধারণের দাবী মেটাতে পারছে 
না, ফলে জনগণ ক্রমাগত মারমুখী 
হয়ে উঠছে এবং রাষ্ট্র তখন তাদের 
অত্যন্ত ছোটখাট ব্যাপারেও সৈন্য- 
বাঁহনী দিয়ে মোকাবলা করছে। 


সৈন্য ও পুলিশ বাহনী হলো 
রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ শান্ত। 


রাষ্ট্র যখন তার প্রত্যক্ষ শান্ত 
নিয়ে জনগণকে মোকাবিলা করে 
তখন সে সরাসার নিপীড়কের 
ভূমিকা নিতে বাধ্য হয়। সুতরাং 
জনগণকেও এই "সময় রাষ্ট্রকে 
মোকাবিলা করতে হয় রাইফেল 
আর রক্তের ময়দানে । এই সময়, 
কমরেড মাও-সে তুং-এর কথায়, 
পঁবপ্লব আরম্ভ করাটাই বড় 
কথা ।» একথার কেন্দ্রীয় তাৎপর্য 
হলো, জনগণকে এসময় বিপ্লবী 
সংগঠনের পক্ষ থেকে নেতৃত্ব দেও- 
য়াই হবে বড় কথা। 


উদাহরণ স্বরুপ ভারতব্যাপশ 
যত্তফ্রন্ট সরকারগুলোর কথা ধরা 
ষাক। কাঁমিটীনস্ট পার্টর উভয় 
অংশই এই সরকারগুলোতে অংশ 
গ্রহণ করেছে। এটা নিঃসন্দেহে 
তাদের বিপ্লব কোশল। কিন্তু 
এই কৌশলে মোহগ্রস্ত হয়ে 
চূড়ান্ত বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজ 
ব্যবস্থার আমূল পাঁরবর্তন ঘটা- 
নোর কথা ভুলে যাওয়াই বিবর্ত- 


“ প্রাক্তন পৌরপিতার অপকীি 


"তৃতীয় পৃষ্ঠার পর) 


সনের তারশে সেপ্টেম্বরের বেশী 


যাই হোক, সে বারে পদাঁটর 


- সর্বশেষ এক্সটেনশন হল ১৯৬৬ 


সনের তারশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। 
ব্যস, এর পরে এই পদর্টির মেয়াদ 
আর কখনো বাড়ানো হয়নি! উন- 
ত্রিশে. আগষ্ট ১৯৬৬ তারিখে 
ফিনান্স কাঁমাঁট , অস্থায়ী কর্ম 
চারীদের স্থায়িত্বের মেয়াদ বাঁডিয়ে 
ষে প্রস্তাব নেন তাতে পরিষ্কার 
বলে দেওয়া হয় যে, ষে-সকল পদ 
সম্পর্কে কাঁমাঁট ইতিপূর্বে কোনো 
শনাদর্ট প্রস্তাব নিয়েছেন তারা 
এই প্রস্তাবের আওতায় পড়বে না 
€(সাকলার নং ৮৮, ১৯৬৬-৬৭)! 
নয়কে হয় | 

অতএব, 


রিপোর্টার পদটির সম্পর্কে বাইশে 


আগম্ট আঁরখে একটি নীর্দস্ট 
প্রস্তাব ছল এবং যেহেতু সেই 
প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করে সেই পদের 
মেয়াদ ১৯৬৬ সালের ৩০শে 
সম্মত না হয়ে সে সম্পর্কে একটি 
নির্দিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করেছে 
(ফিনান্স কাঁমাটর ২২-৮-৬৪ তাং 
৮.৮ আইটেমের িজোলিউশন ) 
সেই হেতু আইনত এবং ন্যায়ত 


ধশক্ষা, এই চরম আঘাতকে সার্থক- উক্ত তাঁরখের পর দিন থেকে আর 


বিল পাশ করে গেলেন ইস্তক 
১৯৬৯ সালের ' ২৫শে জুলাই। ' 
বিনা মেঘে বন্দ্রধাত 

. এই কারচাঁপটাকে কর্পো- 
রেশনের আযকাউন্টস বিভাগ চোখ 
শেরে যেতে পারেন কিন্তু মিউান- 
িপ্যাল সাঁভস কাঁমশন এটির 
গোপন রহস্য বুঝতে ভুল করেন 


নি। তারা আরো বহু পদের সংগে . 


মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়া পদে স্থায়শ 
কর্মী বাঁসয়ে রাখার জন্য কর্পেণ- 
রেশনদের অনুযোগ করলেন। 
কংগ্রেসী প্রভুরা তাতে কর্ণপাত 
করলেন না! কেনই বা করবেন! 
তারা আরো যে সব কারচপ করে- 
ছেন তার তুলনায় এটা হয়তো 
সামান্য । একজন বয়স পোঁরয়ে 


যাওয়া কম্ণীকে তারা অস্থায়ী 


ণহসেবে চালিয়ে দিয়েছেন এ 
ওমাঁনবস প্রস্তাবের দোহাই 'দয়ে। 
ইনি তো এখনো রিটায়ার করেনীন। 

মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শুর এবং 
ফিনান্দ কাঁমিটির চেয়ারম্যান 
শ্রীশচীন সেনকে আমাদের জিজ্ঞাস্য 
এই কারচুপির জন্য দায়ী হবেন 
কৈ? কলকাতা কর্পেরেশনে 
১৯৬৬ সনের পয়লা অক্টোবর 
থেকে যে পদের অস্তিত্ব নেই 
তাকে চাঁলয়ে যাওয়া এবং কুঁড়ি 
বছরের একজন স্থায়ী কর্মচারীকে 
অস্থায়ী হিসাবে জাহর করে 


নৈর বা সংস্কারবাদী প্রবর্তনের 
গান্ডায় পড়া। সূর্যের তাপ বত 
প্রচন্ডই হোক তা বয়লার ইঞ্জিনকে 
চালু করতে পারে না! 'বপ্লবী 
কৌশলের নামে ক্রমাগত আপোষ 
এক চরম সাবিধাবাদ। সুবিধা- 
বাদ সংস্কারবাদীরা নিজেদের 
ভন্ড চরিত্র পাঁরবৃত করে রাখার 
জন্যই বুর্জোয়া ভদ্রতা ও চীরন্রের 
জৌলুস এবং নাম-সংকীর্তন আম- 
দানী করর। সাচ্চা বপ্লবী সংগঠন 
মানবক ধর্মেই ভদ্র ও সুজন, 
কিন্তু শ্রেণী শতুদের মন জয়ের 
জন্য 'বপ্লবী সংগঠন কদাচ 
বুর্জোয়া সোজন্যবোধের কাছে 
আত্মক্ষয় করে না! শ্রেণী শত্রু 
দের ভদ্রতা সৌজন্যবোধে রুপসী 
হয়ে ওঠার মধ্যে যে ভ্রষ্টাচাঁরতা 
আরুছ আমাদের এই মরণোল্মুখ 
জাতির স্বার্থে, কোট কোটি বেকার 
যুবক, হতশ্বাস মানুষের মন্ত 
সংগ্রামের স্বার্থে সেকথা আমাদের 
স্মরণ রাখতে হবে। বিশ্লবী সংগ- 


তন শ্রেণী শৰুদের ' বিরুদ্ধে 


& এপারো ও 


্রাহ্মণ্যসুখভোগে লিপ্ত, পায়ের 
যকে [পিষে চলে। বুদ্ধআশ্র; জন- 
নর ক্লোড়ে ক্রন্দনরত 1শশুকে 
দেধুখ ফ্ৰয়েড ও ম্যালথস্রাদের 
কুৎীসত চরিত্রকে পাঁরবৃত করে 
রাখে, সেইসব কপট ও ভন্ডদের 
স্তাবকদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ- 
ঠন তার পাঁরপূর্ণ ঘৃণা ও কঠোর * 
উদ্মা ছাঁড়য়ে দিতে অবশ্যই ব্ধ- 
পরিকর থাকবে। একে যাঁরা 
“ছোটলোকের তত্ব” বলতে চান- ' 
বলুন। দুনিয়ার দরবারে বিপ্লবী 
সংগঠন প্রকাশ্যেই বারংবার ছোট- 
লোকদের পক্ষ নিয়েছে। “উগ্র- 
পল্থাী? কাঁমউানস্টরা যদি সাচ্চা 
বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলতে 
পারেন ভারতবর্ষেও তারা “ছোট- 
লোকদেরই” পক্ষ নেবেন। এতে 
ভদ্রমহোদয়েরা “বিচলিত হতে 
পারেন, কল্তু এতে ভদ্রমহোদয়দের 
আশ্চর্য ও রন্তচক্ষু হবার কাঁ 


নিজেদের স্বার্থাসাদ্ধ করা-ঞর 
দায়িত্ব কার ওপর বর্তাবে? * 


লেশন চ্ীপসাড়ে কর্পোরেশন 


(> 


4 


ৰ মিলস ঁজিতিতি 
উই হরির 
পশ্চিমবঙ্গ পরিক্রমায্ন আমাদের 
তত 


ট্যুরিস্ট লজে বুকিং-এর জন্য নীচেষ ঠিকানায় 
যোগাযোগ করুন £ 








রান 





পর্দাটর পেছনে ফনান্স কাঁমাঁটির 
কোল্দো স্যাংশন নেই; এবং বাঁদও 
এই পদাধিকারকে একজন অস্থায়স 


কম করেও মাঁসক সাড়ে ছু’ শ 
টাকা। এবং তার উপরে মীটিং ফ 
মাসিক দেড়শো টাকা এবং বাজে- 
টের জন্য এককালীন এক হাজার 
টাকা ইত্যাঁদ। 

এই 'নার্দন্ট' ঘটনাটির ব্যাপারে 
নতুন ‘ফনাল্স কাঁমাট কী সিদ্ধান্ত 
নেন তা করদাতারা (এবং এঁ কার- 
চুপির নায়কেরা') সাগ্রহে লক্ষ্য 


করবে। 
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আনকানিদুর্শন ছড়িয়ে আছে, রান্নার, ১ শান্তি 


যাত্রী মিব্যাস ওঠাই সুবিধে । | 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


ব্যুঢ়েব্ব। 
৩/২ ভালহাউসি স্কোয়ার ঈস্ট কলিকাতা-৯» 


কোন ২৩-৮২৭১ 'গ্রাম TRAVELTIPS , 


তাকে বেশশ টাকা পাইয়ে দিয়ে - 


-ঞ 


A 


Pl 


Fd 


এত 


Regd. NO. ০৮72 


দিশ চিত উবে গগন. 
শাল সেনের ‘ভুবন: সোম 


বার বছরের মধ্যে আমাদের 
দ্বার ভোনসের স্বর্ণপদক লাভ 
প্রথমবার ১৯৫৭ সালে 
অপরাজিত ছবির ‘দরুণ ৷ দ্বিতীয় 
১৯৬৯ সালে ভুবনসোমের দরূণ। 


'"* ১৯৫৭. সালে ভোনিসের 


তার. ম্বকটি ছাঁবকেই একটি 
করে স্বর্ণপ্রক ও মানপন্র দেওয়া 
হবে। ' এইভাবে , নির্বাচিত 


ছাঁধর সংখ্যা হারে প্রাতবসরে 
অনধিরআটাশ। এই বছরে কয়টি 
ছাবনিরাচিত হয়েছে: তার, খবর 
এখনও পাওয়া'যায় নি। 

ভেনিস, কান, মস্কো এরং 





-সগৌরবে চলিতেছে! 


Eb সংগার-স্মর্ছে কার ০০ 


॥ প্রত্যহ £ ৩, ৬, ৯টা এবং পদ্মশ্রী-তে ২, &, ৮টাক্স £ ' 


নখ? 


AE 
চি। হি উন 


(দপপের চলচ্চিত্র সমালোচক) 


বার্লন এই চারাঁট প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা অক্ষর রাখার জন্য উৎসব 
বলে গণ্য। তার মধ্যেও .শিল্প- অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে 
বিচারে বরাবরই ভেনিসের রায় লাগলেন। এই সময় একবার আমে- 
অগ্রগণ্য বলে 'বিবেচিত। সমস্ত জুরাঁতে সদস্য হয়ে যোগদানের 
চলচ্চিত্রকার তাঁদের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রটি জন্য আমন্ত্রণ জানান! জোনাস 
ভোনসে দেখানোর সুযোগ চান। মেকাস দে আমন্মণ প্রত্যাখ্যান 
যেহেতু উপরোক্ত চারটি.. উৎসবের করেন এবং প্রত্যাখ্যানের কারণ 
নিয়মানুষায়ী অন্য কোন উৎসবের জানিয়ে যে চিঠি লেখেন তাতে 
ঘপ্রারত ছবি. এই চারাঁটির একাঁট- জানান যে শিল্প বিচারে তান 
তেও প্রবেশাধিকার 'পায় না আই প্রাতযোগতার ভিত্তিতে স্থান- 
'রাষ্টরসরকার এবং  চল্চ্চন্রকলাররা 'নর্দেশের বিরোধী । মনে হয় 
বিশেষ করে এই চারটির কোনাটতে ভোনস কর্তৃপক্ষ তাঁর জোরালো 
ছাঁব পাঠালে প্রাতযোগণী অন্য য্ন্ডিকে মেনে নিয়েই এই নূতন 
ছাবগনীলর স্গৈ তুলনায় বিবেচিত , সিদ্ধান্ত গ্রহণ -করটদন। হয়ত 


* হতে পারেন তার সম্বম্ধে খুব অদূর ভাবষ্যতে মস্কো, কান এবং 


বার্লনের কর্ৃপিক্ষরাও এই সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করতে পারেন। ভোনসের এই 


ির্বাচনশীল। " 


এমতাবস্থায়. ভোৌনস কর্তৃ- 


পক্ষের সিদ্ধান্ত আমাদের চমাকত জিদ্ধান্তের ফল হল যে তুলনা- 


মুলক ওৎকর্ষ বিচারে এখন আমা- . 
কয়েক বছর আগে উৎসব পাঁর- দের স্বীয় বিচারবোধের চর্চ 
চালক লুই চিয়ারণস যখন মত- করতে, হে । বাজারে গিয়ে আগ 
বিরোধের দরুণ তাঁর কাজে ইস্তফা মার্কা জিনিস কিনে নিয়ে আসার 
দিলেন তখন ভোঁনসের ' মর্যাদা মত পরের হাতে সংক্ষ্ন গ্ণাগ্ণ 
খানিকটা হাস পেতে." পারে এ 'বচারের দায়িত্ব তুলে দিয়ে মনকে 
রকম আশংকা. হয়েছিল। কারণ ছাট দৈওয়া যাবে না। 
ভোনস উত্সবের মর্ধাদীর্‌ অনেকটা ভেনিস চলচ্চিত উৎসবের.জন্য 
চিয়াবিনীর ব্যান্তগত প্রচেষ্টায় ভারত সরকারের, মুনোনত ভূবন 
অৰ্জিত ৷ ভেনিসের' সিদ্ধান্তের সোম পরিচালক: মশাল ' সেনের 
প্রথম ইল ছাঁব। . বনফুল রচিত 
গল্পের, নায়ক ভুবন সোম ছাঁবতে 
রেলের এক নির্মম নিয়মানুগ, মৃত- 
দার. পদস্থ কর্মচারী ৷ ঘুষ খাওয়ার 
"এক অপরাধের সরেজামনে তদন্তে 
আসার সময় তান ঠিক করলেন 
সঙ্গে সঙ্গে নূতন শখ পানী শিকা- 
রটাও ঝালিয়ে নিলে মন্দ হয় না। 
পাখী শিকারের পাঁরিপাঁশ্বক এবং 


করবে, বৌক। 


গার FC 
হয়ত' এইসবে খানিকটা বাড়াবাঁড়র 
কথা কখনো মনে হতে পারে। 


প্রথমে "বর্তমান সমালোচকেরও . 


তাই মনে হয়েছিল। কিল্তু একটা 
প্রথা ভাঙার. মধ্যে যে বিদ্রোহ 
থাকে তার প্রবলতা এই বাড়াবাঁড়িকে 
শুধু গ্রাহ্য নয়, সম্গতও করে। 
প্রসঙ্গতঃ ক্রুফোর জঃল এণ্ড 
জিমের কথা মনে করা যেতে পারে। 
আমার মনে হয় মণালবাবু সেই 
মেজাজের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত! 


,বলা যেতে পারে, বাইশে শ্রাবণ 


থেকেই মৃণাল সেন ছাঁবর সমস্ত 
উপাদানগ্দালকে ক্রমান্বয়েই উত্ত- 
রোত্তর বেশী আয়ন্তাধীনে রাখার 
চেষ্টা শুরু করেন। যার ফলে 
পরবতী ছাঁবগুলি অর্থাৎ আকাশ- 
কুসুম, মাটীর মণীষ ইত্যাঁদ' তাঁর 
পাঁরণত "চন্তায় উত্তরোত্তর সমদ্ধ। 
মাটীর মণীষের দুই একাঁট শট 
আছে, যা শুধু চলীচ্চত্রেরই নিজস্ব 
ভাষা .এবং চলাচ্চত্রে আবিষ্কারের 
পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু" ভুবন সোমই 
তাঁর প্রথম ছাঁব যেখানে পুরোটাই 
একটা, .মোট নূতন 'পরণক্ষা। ভুবন 
সোমের. "পাখী শিকারে যাত্রার বোধ 
। হয়-টার রীল: ‘ধরে গরুর গাড়ীর 
:* খাড়োয়ানের * : উচ্চস্বরে হিন্দী 


ফিল্মের গান, প্রচন্ড চজারে গাড়ী" 


চালানো, পথকন্টে অনভ্যস্ত নূতন 
[কারীর অপ্রস্তুত অবস্থা, টুকরো 
কথাবার্তা চালানো, গ্রামের মেয়ে- 
দের পথে দলবদ্ধ হয়ে যেতে 
দেখে শিকারার প্রাত গাড়োয়ানের 
ইঞ্গিতপূর্ণ দ্যাম্ট-ইত্যাদ. যখন 


চলতে থাকে তখন দর্শক এক সময়ে ' 


গাড়োয়ানের এই অকারণ - প্রাণ 
প্রাবল্যে দশা না পেয়ে ভাবেন 
শিকারটা তাহলে গৌণ 'কল্তু 
ব্যাপারটা কী? তার পরে দেখা 


সেখানকার চরিব্রগ্ঁল তাঁর অভ্যস্ত যায় ভুবন সোমেরও অভ্যস্ত আঁভ- 
আঁভজ্ঞতার রাইরে। এইখানে নানান জ্ঞতার -বাইরে এসে সেই দিশাহারা 
ভাবে চমক খেতে খেতে যার অনেক অবদ্থা॥ ভুবন সোমকে তার চেনা 
গুলিই তৃপ্তিকর নয়ঁভুবন সোম” জগতের বাইরে নিয়ে আসার এই 
হঠাৎ বুঝতে পারেন এই চমকে ধরণের পাঁরকল্পনায় মৃণাল সেন 


' সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাতেই আছে দ:ঃসাহসের পাঁরচয় 'দয়েছেন। - 


জীবনের তাৎপর্য। অন্যথায় বেচে শট-ভডিভিশনে, সম্পাদনায় এবং 





থাকা কেবল কতগ্াীল জড় অভ্যা- 
সের পুনরাবৃত্তি। 

এ যাবৎ তৈরণ সমস্ত বিশিষ্ট ভার- 
তায় ছবির থেকে আলাদা । গল্পের 
খাঁচাকে ভেঙে দিয়ে সমক্ত চিত 
গুঁই এক আশ্চর্য সন্জীবতা নিয়ে 
ভুবন সোমের অভ্যস্ত প্রতিক্রিয়া- 
গুলিকে একের পর এক আঘাত 
করে যাচ্ছে। মানুষ, মহিষ ও 


অংশশদার। সমস্ত ছবিটাই ভুবন 


সোমের এক অনাস্বাদতপূর্ব 
বোধের পর্ষায়ক্রীমক প্রকাশ ও তার 
উল্লাস 


£ উজ্জল| £ পদ্মত 


এই- উল্লাস মৃণাল সেনের 


শেখর চট্টোপাধ্যায়ের আঁভনয়ে এই 
পর্যায়টি একটি উজ্জ্বল অংশ । 
ভুবন সোম ব্যান্তাটর পাঁর- 
চিতিতে বলা হয় দীর্ঘকাল, প্রবাসে 
থাকা সত্বেও তিনি একজন অবি- 
মিশ্র বাঙালী । আমাদের প্রিয় এই 
রুথাঁটিতে যেটা জাঁড়য়ে থাকে সেটা 
আমাদের উনাবংশ শতাব্দীর 
উজ্জল অধ্যায়। অনেক একক 
ব্যান্তত্ব ও প্রতিভার দু্যাতিতে ভাষ্বর 


পাখী সবাই যেন একই ষড়যন্ত্রের সেই বাংলা দেশ এখন তার দান; 


বলে কাকে নিয়ে গর্ব করতে পারে? 
সত্যজিৎ রায়ই তার অবলম্বন। 
তবু বাঙালশ ভাবতে ভালবাসে যে 
সাংস্কাতক নেতৃত্বে তারা বাঁঝ 
আগের মত আঁবসম্বাঁদত। অবাঞ্ডা- 


টিলা ধ্ জিত মীনা ছার রচনাতেও! এতাঁদনের ছাঁব লীর কাছে যে বাংলাদেশ সেটা 


Td SDL 


FAME 








দেখার অভিজ্ঞতাকে (তান 'নভয়ে 


5 25. 


যেখানে বি 
বার বার বিপ্যস্ত। বাংলাদেশের, 
বর্তমান পরিচয় একক প্রাতভার 
জন্ম hd L নয়, 


জন-, 


সমাগমে ধ্বনিত প্রাতবাদের। রাঙা- ? 


লীর এই আত্মম্মন্যতাকে সমস্নেহে 
পরিহাস করার অংশাঁটও সুন্দর 
চমক দেয়। 

ভুবন সোমের সাফল্যে যাঁদের, 
ভূমিকা বিশেষ ভাবে নজরে পড়ে 
তাঁরা হলেন স্বহাসিনী মুলে 
ছবির নায়িকা এবং ক্যামেরাম্যান 
মহাজন। হান পুণা ফিল্ম উন- 
স্টিটিউটের শিক্ষা প্রাপ্ত ছাত্র। ভবং 
নগরের পটভূমিকায় তোলা এই 
ছবিতে, মহাজনের কাজ সবাইকেই 
মগধ করবে। '. 
ভাবেই এক নূতন ধারার পর্ব 
সূরী।“মৃুশাল সেনকে) কেন অন্য 
ভাষায় বা বাংলাদেশের বাইরে ছবি 
করবার চেষ্টা . করতে হয়েছে সে 
অন্য প্রসঙ্গ। তবে দেখা গেছে যে 
তাঁর ছবি- কখনোই বক্স-আঁফসে 
জনপ্রিয়তা 'পায়ান এবং তান 
আকাশ-কুসৃমের পর বাংলা ছবি 
করা বন্ধ করে রেখেছেন। এই 
ছবিটি ভারত সরকার , প্রাতিষ্ঠিত 
ফিল্ম ফিন্যান্স করবপারেশনের 
খণ দেওয়া টাকায় তৈরণ। 
ছবিটি নাক এত অল্প টাকায় 
তৈরী ষে হিন্দী ছবির আকাশ- 
ছোঁয়া 'পারিশ্রমিকের রাজত্বে সৈটাই 
একটা গল্পকথা। শোনা যায় এই 
ধণ দেওয়ার কালে ফিল্ম ফিন্যান্স 
করপোরেশনের কতৃপক্ষ তাঁদের 


7 


. 


এই 3. 


সাধারণ নিয়মাবলর' কিছু রদবদল 


অনুমোদন 'করোছলেন যার ফলে 
ধণ সহজলভ্য হয়েছিল] ' সেটা 
সত্য হলে তাঁরা তাঁদের দূরদর্শ- 
তার জন্য ধন্যবাদাহ। 

আমার ধারণা হিন্দী ছবি যে 
অর্থে জনপ্রিয় হয় সেইরকম জন- 
প্রিয়া ভূবন সোম পাবে না কারণ 
ছবিটি সেইভাবে তৈরাঁ নয়। তবে 
সব দেশেই নবতম চলচ্চিত্র আন্দো- 
পরানো কথাই বলছেন যে ভালো 
ছাব তৈরণ হবে কম খরচে মুখ্যতঃ 
সংখ্যালঘ দর্শকদের জন্য। কারণ 
বেশী খরচে ছবি তৈরী করলে, 


ব্যয়ের আন্দপাতিক লাভ অর্জন : 


করার জন্য, জনপ্রিয়তার নানারকম ' 


শর্ত, মানতে হবে। তাই কম খরচে 


সংগঠিত করা উঁচিত। তাই ভুবন 
সোম যখন ম্যান্ত পাবে, আর মনে হয় 
সেটা শীগগীরই, তখন সচেতন 
দর্শকদের উপর এই ছবির . পৃচ্ঠ- 


. 


পোষকতা করার একটা সামাজিক - 


দায়িত্ব বর্তাবে। 
প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ছে, অপরা- 
পুরস্কার পাওয়ার আগেই রাষ্ট্র 
পতির স্বর্ণপদকের জন্য নির্বাচনে 
আঞ্চলিক কামিটির অনুমোদন পায় 


নি। এবার দেখা যাক ভুবন সোম 
+ 
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কনের ২৫ ক্ষ টাক 


জলে যেতে বসেছে 


. (দপপের সংবাদদাতা ) 
দমকল বাহনপর পঁচিশ লক্ষ 


টাকা কার্যত জলে যাওয়ার একটি : 


কাঁহনপ . দর্পণের সংবাদদাতা 
শবদ্বস্তসূতে জানতে পেরেছে'ন। 
এটি দমকলের ডাইরেক্টর শ্রীপ 
রায়ের আর এক কণীর্ত। 
১৯৬৮ সালের অক্টোবর থেকে 
৯৯৬৯ সালের মার্চ মাসের মধ্যে 
৩১৯টি ওয়াটার টেন্ডার ফায়ার 
ইঞ্জন কেনা হয় ভিলাই হীঞ্জনী- 
য্লারং কোম্পানীর কাছ 
এই ইঞজিনগুলো খেপে খেপে সর- 
বরাহ্‌ করা হয়। এর ফিটনেস 


থেকে৷ . 


পাচ্ছো স্যাণ্ড কাস্ইিং ও মোম্ডিং 
ঘের ব্রার জন্য লীক করছছে। 


এবং ৃ 
নোও হয়নি। গত কয়েক মাস ধরে 


এফ ফর সি ড, সি ডি ৩৭-২। ৬র্ট, 


সিডি ৩এ-১১।৬৭ এবং £স 
ডি বিএ-৭।৬৭ (পার্ট) এই 
চারাঁট ফাইল এবং পূর্বোক্ত হইীর্জন- 
গুলো সারানোর জন্য দমকলের 
ডাইরেক্টরের ভিলাই ইাঁ্জনীয়ারং 
কোম্পানীর সঙ্গে করেসপম্ডেস 
পরীক্ষা করে দেখলে ব্যাপারটি 
সম্পর্কে অবাহত হতে পারবেন। 


ফাইল সি ডি বিভাগের হেড, 


এ্যাঁসস্টান্ট, শ্ীঅমল বসু কাছে 
গোপনে রাখা আছে। ডাইরেক্টর 
িলাই ইঞ্জনীয়ারং কোম্পানীর 
কাছে বার বার চিঠি লিখেছেন, 
কিন্তু তারা চুপচাপ। 

সুতরাং গভর্ণমেন্টের পশচশ 


এই  উনরচাঁজ্লশটা লক্ষ টাকা জলে যেতে বসেছে। 


এবং এর সম্পূর্ণ দাঁয়ত্ব দমকলের 
ডাইরেক্টর শ্রী্প রায় এবং স্বায়ত্ত 
শাসন দপ্তরের ডেপঁট সেক্রেটারী 
শ্রীএস কে চক্তবতীর। পুর্বোন্ত 


গিরির জয়লাভ 
এবং তারপর 


॥ সম্পাদক, দর্পণ ॥ 


দেশব্যাপী সমস্ত উত্তেজনার 
অবসান ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত শ্রীবরাহ- 
শির বেকঙ্কটাগার ভারতবর্ষের 
চতুর্থ রাষ্ট্রপাঁত বনর্বাচিত হয়ে- 
ছেন। তাঁকে আমরা আঁভনন্দন 
জানাই। 

াঁরর জয় শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীর জয়। িসিস্ডিকেটের সঙ্গ 
বিরোধে আপাততঃ শ্রীমতী গান্ধ 
বিজয়মাল্য লাভ করলেন! কিন্তু 
ভোটের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় 
যে, তাঁর এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারত- 
বর্ষে র?'ভাবষ্যং আনশ্চয়তার অন্ধ 
কারে নিক্ষিপ্ত হল। কেননা 
শ্লাগারকে মাল ১৬৭ জন কংগ্রেসী 
এম *প ভোট দিয়েছেন, যেক্ষেত্র 
তাঁর আশা ছিল তান অন্ততঃ দু 
শোর বোৌশ ভোট পাবেন। অপর- 
পক্ষে সঞ্জীব রেনড্ডর ভোট ও 


দেশমুখের ভোট যোগ করলে দেখা, 


যাচ্ছে সংখ্যাগারজ্ঠ “সংসদ .সদস্য 
শারির বিরুদ্ধে ভোট 'দয়েছেন। 
অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেস পার্লা- 
মৈন্টারী পার্টিতে তো বটেই, 
সংসদেও সংখ্যালঘুর আস্থাভাজন । 
অবশ্য কংগ্রেস এম পদের. »গাতি- 
বাধ ঈ*বরেরও, অজানা? রাষ্ট্পাত 


ইঞ্জনগুলো দমরুল বাহিনীর, হেড ফাইলগুলো ৯৩ ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে নির্বাচনের বাজিতে পরাজিত 
কোয়ার্টারে খোলা জায়গায় পড়ে ডাইরেক্রের অফিসে পাওয়া যাবে। সিশ্ডিকেট বর্তমনে ডেড হর্স 
’ এই.,ফাইলগুলো অবিলম্বে সাঁজ এই অুরস্থায় বেশ কিছ কংগ্রেস 


আছে। 
সংশ্লিষ্ট ‘বিভাগের মন্ত্রী 
শ্লীসোমনাথ লাহড়ী সি ডি 


৩এ-৭। ৬৭ (২) ভবল্দ টি এফ ' 


করা দরকার॥ এই ব্যাপারে স্বায়ন্ত, 
শাসন দপ্তরের ডেপুটি সেকেটারণ 
(শেষাংশ নব 'গস্ঠোয়) 


এমএপর পা্ব পাঁরবর্তন অসম্ভব 
নয়। 


ভারতবর্ষের রাজনৈতিক 





অশোক মেন ১৬ লী 


টাক। কোথায় গেলেন? 


& তলব করেছিলেন। 


পশানসন্র্রীত্র নিলে হে 


(দর্পপের সংবাদদাতা ) 
মোরারজাী দেশাইএর হাত থেকে 
অর্থ দপ্তর নেওয়ার পরেই প্রধান 
মন্যধ শ্রীমতশ হান্দরা গান্ধী একটা 
বিশেষ কাদেশে আয়কর বিভাগকে 
প্রান্তন আইন মন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন 
সম্পর্কে তদন্ত ত্বরান্বিত করতে 
বলেছেন। দৌনক বস্মতই সম্পর্কে 
বহু অভিযোগ তদন্ত করছে আয়- 
কর বিভাগ এবং সি, বি, আই। এই 
পাঁলকার মাঁলকানা এখন প্রায় 
সম্পূর্ণ ভাবে অশোক সেন এবং 
তার পাঁরবার্নের হাতে। 

আয়কর াবভাগ এবং সি, বি, 


আই-এর মূল তদন্তের 'বষয় হল মুখোপাধ্যায়ও 


যে, অশোক সেন ক ভাবে এই 


। ডাইরেক্টর শ্রীদলীপ সেনগ্প্ত ও 


সম্পাদক ডাইরেক্টর শ্রীববেকানন্দ 
তদল্তকারাঁদের 
সামনে হাঁজরু হয়ে অশোক 


সংবাদপন্রটি হতালেন আর কোথা সেনের কাজ ' কারবার সম্পর্কে 


থেকেই বা এই ব্যবসায়ে খাটান 
ষোল লক্ষ টাকা পেলেন। তদন্তে 
প্রায় এক হাজার সাক্ষী পরাক্ষা 


বহু তথ্য পেশ করেছেন। 
তদন্তে এই কথ পাঁর- 
স্কার হয়েছে যে, অশোক সেন 


সোজা পথে বসুমতী সংবাদপন্ত 
দখল করেন ন। এর মধ্যে বহু 
হোরফের হয়েছে। 

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে, 
তদন্তের একট প্রাথীমক রিপোর্ট 
প্রধান মন্ত্রীর কাছে পাঠান হয়েছে। 
এই' "রিপোর্ট প্রধান ,মন্ত্র নিজেই 


থেকে কয়েকজন লোকসভার সদস্য 
প্রধানমল্পীর কাছে তদন্ত বিলম্বত 
হওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ করেন 
এবং সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, প্রান্তন 


অর্থ মন্ত্রী স্মারারজা দেশাই হয়ত 


_ অশোক সেনের ব্যাপারটা চাপা 


দিতে চাইছেন লোকসভার 
সদস্যদের এই অভিযোগের পরেই 
প্রধান মন্রী তদন্তের প্রাথীমক 
রিপোর্ট” তলব করেন। 
রিপোর্টে সন্দেহ প্রকাশ করা 
হয়েছে যে, অশোক সেন আইন 
মন্ত থাকা কালে তার পদের অপ- 
ব্যবহার করে বহু ট্রাকা হোশাড় 
করেছেন দৈনিক বসৃমতাঁতে খাটা- 
নর জনা। অশোকবাবু এই 
অভিযোগ আনুষ্ঠানক ভাবে 
অস্বীকার করলেও টাকা জোগাড় 
সম্পর্কে তাঁর কৈফিয়ঘ অনেক 
কিছ সন্দেহের অবকাশ '্নাখে! 
সাক্ষণদের বিবৃত থেকে দুইটি 
বিভাগীয় তদন্তই প্রায় একই তথ্য 
যোগাড় করেছে। খাতা পণ্রে দেখা 
গেছে যে ৯৯৬৩ সালের প্রারম্ভে 
(শেষাংশ দ্বিতীয় পচ্ঠায়) 


পশ্চিমবঙ্গ 


'এটা পারচ্কার হয়ে গেছে। 


ভাঁবষ্যৎ সম্পর্কে গবেষণা চল্তে 
পারে, কিন্তু জোর করে কিছ বলা 
ঠিক এই: মুহূর্তে সম্ভব নয়। 
এটা পাঁরচ্কার যে, শ্রীমতী গান্ধীর 
সঙ্গে 'সাষ্ডকেটের অসেতুসম্ভব 
ব্যবধান রচিত হয়েছে। জোড়াতাঁল 
দিয়ে এঁক্য ফিরিয়ে আনা আর 
সম্ভব নয়। সম্ভব হলে রাষ্ট্রপাত 
নির্বাচন নিয়েই বোঝাপড়া হতে 
পারত। 'সাশ্ডিকেট শ্রীমতণ গান্ধীর 
বিরুদ্ধে শাস্তমূলক ব্যবস্থা 
গ্রহণে বদ্ধপাঁরকর | কংগ্রেস 
ওয়াকিৎ কাঁমাটিতেই শেষ ফয়সালা 
হয়ে যাবে। তারপরে সম্ভবতঃ 
কংগ্রেসে ভাঙন এবং তার পরের 
কথা ভাবতে গেলে কেবল 'জজ্ঞাসার 
চিহ্ন চোখের সামনে ভেসে ওঠে! 
: কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনশীতি 
যে পোলারাইজেশনের পথ নিচ্ছে 
এবং 
শেষ পর্যন্ত হয়ত অবিলম্বে 
কেন্দ্রে কংগ্রেসের একক শাসনের 
অবসান ঘটবে এবং বামপন্থী অথবা 
দাক্ষণপন্থী কোয়ালশন . সরকার 
প্রাতমষ্ভত হবে। দক্ষিণপল্থী 
কোয়ালশনের সম্ভাবনা দেখা দলে: 
শ্রীমতী গান্ধী পার্লমমেন্ট ভেঙ্গে 
দিয়ে তাকে অঙ্কুরেই বিনাশ কর- 
বেন বলে মনে হয়। তার পরের 
ঘটনা আনশ্চিত। এবং যাঁদের নামে 
রাজনীতির আসর উষ্ণ হয় সেই 


জনগণের ভাঁবষ্যৎ আরও অনিশ্চিত। 


কংগ্রেস দ্বিধাবিতক্ত 
হতে চলেছে 
গণ কংগ্রেঘে৫ বিরোধ ঢুনে 


পশ্চিমবঙ্গ' কংগ্রেসের ভিতর যে 
দুই বিবাদমান গোঁষ্ঠর সৃষ্টি হয় 
আজ সেই দুই গোম্ঠি সম্মুখ 
সমরে নেমে পড়েছে রাম্ট্রপাত 
নির্বাচন উপলক্ষ্য করে। 
জনগণের দ্বারা পাঁরত্যন্ত হয়ে 
আজ দুই গোঁঘ্ঠি তাদের দুই 
স্বেচ্ছাসেবক বাঁহনীর উপর ভর 
করছে একটির নাম ছাত্র পাঁরষদ 
এবং আর একাঁটির নাম কংগ্রেস 
সংগ্রাম পরিষদ। এই দুই দলের 
কলহ্‌*গত বৃহস্পীতবার ও শুক্রবার 
দিন বেশ উচ্চ পর্যায়েই ওঠে। 

বৃহস্পাতবার দিন কংগ্রেস 
ভবনে সংগ্রাম পাঁরষদ কংগ্রেসের 
বিধান সভার সভ্যদের এক সভা 
পণ্ড করে দেয় আর শুক্রবার দিন 
মহম্মদ আল পার্কে কংগ্রেসের 
স্বাধীনতা দিবসের সভাও ভণ্ডুল 
করে। 


ছাত্র পাঁরষদের সভ্যদের কথা- ' 


বার্তায় মনে হয় যে তারা কংগ্রেস 
আদর্শে ভার্টা পড়েছে বলে* কংগ্রে- 
সকে নূতন রূপে ও নূতন ঢঙে 
দেখতে চায়। সত্যিকারের সমাজ- 
বাদের দিকে কংগ্রেস সঠিক পদ- 
ক্ষেপ করে তাই তাদের কাম্য। 
সংগ্রাম পাঁরষদের কথাবার্তা ও 
ভাবগ্গতক, দেখে মনে হয় তারা 
চায় যে সিন্ডিকেটের যে দল 
কংগ্রেসে কর্তৃত্ব করছে তারাই বহাল 
তাঁবয়তে থাক এবং এই "ছিশ্ডিকেট 
ষে ভাবে দেশকে চালাতে চাইছে 
ঠিক সেই ভাবেই দেশ চলুক। তাই 
দেখা যাচ্ছে এরা নতন বাতা- 
বরণ, যার সূচনা শ্রীমতী ইন্দিরা 
গাদ্ধীর নেতৃত্বে হিতে ঘাচ্ছে তা 
চায় না। 
আশ্চর্যের কথা এদের নেতৃত্ব 
দিচ্ছেন একদা কংগ্রেসের ঝাঁঝালো 
গ্রুপের নেতা ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ 
এবং তাঁর সঙ্গে আছেন শ্রীবদুবাবু 
শ্রীমাত আভা মাইতি ও' শ্রীহংস- 
শেষাংশ ২য় প্ঠায়) 


& 


৪ দুই ৪ 


চারু মজুমদারের সাম্প্রতিক বক্তব্যে 
তৃতীয় কমিউনিষ্ট পাটিতে বিভ্রান্তি 


পনেরো মাস আগে ১৯৯৬৮ 
সালের মে মাসে িস্লবী কাঁমিউ- 


*নিস্টদের ইংরেজী মুখপত্র লিবা- 


রেশন পান্রকায় মার্কসবাদী কাঁমিউ- 
নিস্ট পার্ট ধেকে ‘বিতাড়িত 


সদস্যদের ভবিষ্যৎ কার্ষকলাপ' কী 


হবে তা লেখা হয় একটি প্রবন্ধে 


কামাট চার ও লক্ষ্য” । 

গত. জুলাই মাসে, ওই 'িবা- 
রেশন পা্রকাতেই শ্রীচারু মজুম- 
দারের একটি প্রবন্ধ বোরয়েছে 
বর্তমানের কয়েকটি রাজনৈতিক 
সমস্যা সম্বন্ধে। 
যাঁরা পড়েছেন তাঁরা দেখবেন এই", 
পনেরো মাসে উগ্রপল্থী কাঁমিউ- 
নিষ্টদের 'চন্তাধারায় অনেক পার, 
বর্তন ঘটেছে। 


- কু 


দুটি প্রবন্ধই - 


হা OF 
সেন যান শুরু থেকে নকশাল- 


“ীবপ্লবণস্দের কোন 
সম্পর্ক" থাকতে পারে না। প্রস- 





শত উল্লেখ করা যেতে পারে তে 
গত মে মাসের ময়দান সমাবেশেও 
সভাপতিত্ব করেন শ্রীআঁসত সেন। 

আঁসতবাবু শোধনবাদী না 
চারুবাবুদের বিপ্লবী চেতনা আরেক 
স্তর ওপরে উঠেছে সে প্রশ্নে 
আপাতত আমাদের দরকার নেই। 
তবৈ এটা ঠিক যে গত পনেরো 
মাসে দুই িবারেশনে একই প্রশ্নের 
আলোচনায় ষে পাঁরবর্তন লক্ষ্য 


চাঁরাতক বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়েই . 


হয়ত এই প্রশ্নের উত্তর অনেকাংশে 


C পাওয়া যেতে পারে! 


গত বছরের 'লবারেশনে বলা 
হয়েছিল, “শ্রমিক শ্রেণীর পুরো- 
ভাগে যাঁরা আছেন সেই কাঁমিউ- 


বিপ্লবী কিষাণ আন্দোলন শুরু 
হচ্ছে সেগ্ীলকে সংগাঠত করা 
এবং যতদুর সম্ভব নেতৃত্ব দেওয়া। 
এই কর্তব্যের কথা মনে রেখে 
সমস্ত বিশ্লবী কমরেড যাঁরা আজ 
বিচ্ছিন্ন ভাবে 'বাভল্ব ভ্রন্টে 
কাজ করছেন, তাঁদের িজে- 


'দের কাজের মধ্যে সমণ্বয় সৃষ্ট 


করতে হনব এবং নিজেদের 


শান্ত একত্র করে িস্লবী পার্ট ' 


গড়ে তুলতে হবে।” এখানে পরি- 
কার বিভিন্ন গণ ফ্রন্টের কাজের 
উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, বিশেষ 
করে শ্রমিক ফ্রন্টের উপর ৷ মার্ক'স- 
বাদের মূল কথার সঙ্গে এর কোন 
বিরোধ নেই। 


কিন্তু এ বছর জুলাই মাসে 
চারুবাবু কি লিখলেন? “সকলেই 
যাঁদ গণ সংগঠন গড়ে তোলার 
কাজে ব্যস্ত থাকেন তাহলে গোপন 
সংগঠন কারা তৈরী করবেনঃ 
বিভিন্ন গণ সংগঠনগীলই চি । 


শা 


কৃষ ‘বিপ্লবের প্রচ্তত করবেন, 


দর্পণ ৷ এবি হে আগস্ট ১৯৬১৯ 


কাজ গোপন € আম্ডারগ্রাউন্ড ) 
সংগঠন গড়ে তোলা ।” এই বস্তব্য 
মাকর্সবাদের একেবারে বিপরীত! 
যে মাও সেতুং-এর নাম শ্রীমজুম- 


দার নেন, সেই মাও সেতুংও কোন- 
, দিন বলেন ন যে গণ সংগঠনের 


কোন প্রয়োজন নেই, একমাত্র দর- 
কার গোপন সংগঠনের মাধাঘম 
গোরলা যুদ্ধ চালানো । 
বাবুদের এই বন্তব্য বেশ বিভ্রান্তির 
সৃষ্টি করেছে। ট্রেড ইউনিয়ন 
ফ্ুন্টে যাঁরা কাজ করতেন তাঁরা এবং 
ছাত্ররা আজ অত্যন্ত ন্যায্য প্রশ্ন 
তুলেছেন, “তাহলৈ -আমরা কাঁ 
করব? আমাদের কী কোন ভূমিকা 
57255 
এগ কৃষি [িস্লবের কথা বললেই 
ভুমহীন চাষা তাঁদের সঙ্গে আসবে 
না তাই তাঁরা কিছুই বুঝতে 
পারছেন না ভবিষাতের কার্যকলাপ 


নিস্টদের কর্তব্য, চাঁরাদকে যে নিশ্চয় না। UL Si 


পতাগ চনত ৪ ॥ দি বায় দুদিকে ইাটছেন 


(৯ পচ্ঠার পর) 
ধরজ ধাড়া। কিন্তু দুঃখের বিষয়: 
তাদের সম্গে অথবা অতুল্য গোষ্ঠির 
সঙ্গে যারা জাঁড়ত ছিলেন তারা 
অনেকেই আবার অন্য ক্যাম্পে চলে 
যাচ্ছেন। 

অতুল্য গোষ্ঠির নিজস্ব 
লোকেদের ভিতর যারা আজ 
কংগ্রেসপী হুইপ অমান্য করে 
শ্রীগারর পক্ষে রাম্টপাত ননর্বা- 
চনে ভোট "লেন তাদের ভিতর 
আছেন শ্রীআবদুস সত্তার, শ্রীজয়- 
নাল আবেদিন এবং আরও অনেকে। 
যার ফলে অতুল্য গোষ্ঠি পাশ্চম- 
বাংলা কংগ্রেসে আরও কোণঠাসা 
হতে চলেছে এবং হয়ত তাই ৫৫ 
জন সদস্যের ভিতর যে 'তিপান্ন 
জন ভোট দিলেন তার ভিতর 
অন্ততঃপক্ষে চজ্লিশ-িয়াজ্িলিশ জন 
শ্রীগারর পক্ষে ভোট দিয়েছেন! 
এক কথায় বলতে . গেলে দু-এক 
জন ছাঁড়া সব মুসলমান সদস্যই 
আজ অতুল্য গোষ্ঠি বিরোধী 
ক্যায়েপ জমায়েত হয়েছেন! নাম- 
করা যে মুসলমান সদস্য এখনও 
অতুল্য গোম্ঠির সঙ্গে রইলেন 
তিন হলেন শ্রীফজলুর রহমান। 
অবশ্য শ্রীপ্রফুল্ল সেন মহাশয় 
১১৬৭ সালে এড হক কংগ্রেস 
চেয়ে হাত 'গ্নাঁড়য়েছিলেন বলে 
বোধ হ্ল্ম এবার আর অতুল্য গোচ্ঠি 
ছাড়তে সাহস করেন নি। কংগ্রেসী 
সমর্থক কিন্তু কোন ক্যাম্পে বর্ত- 
প্রানে নেই তাদের ভিতর কয়েকজন 
প্রফল্লবাবুর সঙ্গে দেখা করে 
ইন্দিরা ক্যাম্পে যার নেতৃত্ব বাংলা- 
দেশে শ্রীসিদ্ধার্থ রায়' দিচ্ছেন 
তাদের সঞ্গে আসতে অনুরোধ 
করেছিলেন কিন্তু তান রাজী 
হন নি। 

টানা ভাজি হল 
যে সংসঁদায় -গণতল্তে সংসদের 
নেতাই: হল সব চাইতে বড়, পার্ট 
নেতার কতৃত্ব সেখানে গোঁশ। 


দেশে. সুতরাং কমিউনিস্ট ভাবা- 
দর্শে াঁদ কেউ দোষী হন তা 
হলে ইন্দিরা ক্যাম্প নয় ' বরণ 
সিন্ডিকেটের নেতারা! তা ছাড়া 
তারা বলেন ষে ব্যাক্ক রাষ্ট্রীয় 
করণের কথা যখন হচ্ছিল: “তখন” 
কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট শ্রীনজ- 
িঙ্গাপ্পার বন্তব্য প্র্গাত বিরোধশ 
বলেই তাদের মনে হয়েছে। ব্যাঙ্ক 
রাষ্ট্রয়করণের দু দিন আগেও 
কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট বলোছলেন যে 
পাট এই ব্যাপারে কোন, তাড়া- 
হুড়া করতে চান না। 

তারা বলছেন গত বিশ বছর 
ভাল ভাল এবং প্রগাঁতর কথা বলে 
কংগ্রেস কিছুই করোন যার ফলে 
কংগ্রেস পুরোপুরি বিপর্যয়ের! 
সম্মুখীন এবং এই বিপর্যয়. থেকে 
'কংগ্রেসকে বাঁচতে হলে তার সর- 
কারকে ব্যাঙ্ক রাম্ট্রীয়করণের মত 
আরও অনেক প্রগাতমূলক পদ- 
ক্ষেপ দিতে হবে এবং তা করতে 
হলে আর সিণ্ডিকেটের নেতৃত্বের 
উপর নির্ভর করা যায় না। 
শ্রীসন্ধার্থ রায়ের এ মতে 
কংগ্রেসে যে দ্বন্ব দেখা দিয়েছে 
এ রকম দ্বন্দ্ব এর আগেও হয়ে 
গেছে। ১৯২২-২৩ সালে কংগ্রেস 
যখন শুধু আবেদন নিবেদনে ব্যস্ত 
ছিল এবং তার নেতারা হ্যাট- 
কোট পরে তদানীন্তন বৃটিশ 
সরকারকে খোসামোদ করছিলেন 
ভারতীয়দের সুযোগ সুবিধা দেও- 
য়ার জন্য তখন রাজনশীতি * ক্ষেত্রে 
এশিয়ে এসৌছলেন মহাত্মা গান্ধী 
এবং তিনিই প্রথম বলেন যে 
কংগ্রেসকে গ্রামে যেতে হলে নেতা- 
দের চালচলন ও ঢং - পুরোপ্রি 
বদলাতে হবে। এবং মহাত্মা গান্ধীর 
কথা শুনেছিল বলেই কংগ্রেস জন- 
মানসে স্থান করতে পেরেছিল। 
ঠিক তেমনি ভাবে তিনি মনে 
করেন সময় এসেছে যখন কংগ্রে- 
সকে নূতন করে ভাবতে হবে 


€ পার্টি সর্বেনর্বা হয় কাঁমিউনিস্ট যাঁদ সংগঠন হিসেবে কংগ্রেস 


বাঁচতে, চায়। এবং 
ভাবনার 'নশানা দিচ্ছেন বা 
ইন্দিরা গা্ধী। 


প্রতা্পবাব্য “রন্তু এভাবে, 


চিন্তা করছেন না৷, দেখা : * ব্ৰাচ্ছে 
তান স্বিতাবস্থায়.. বিশ্বাসণ। 
তাঁর মতে, “সাংগঠনিক নেতাদের 
কথা যারা মানছেন না তারা নিয়- 
মানুবার্ততা ভঙ্গ করার দোষে 
দোষ’! এবং তাদের কংগ্রেসে স্থান 
না থাকাই উচিত। 
পঁশ্চিমবাংলা কংগ্রেসে তান 
কি করবেন তা তিনি এখনও ঠিক 
করেন নি। ভাবছেন তান এই 
ব্যাপারে উপরের নেতাদের কাছ 
থেকে নির্দেশ পাবেন। শ্রীসদ্ধার্থ 
রায়ের উপর তান ভীষণ চটে 
গেছেন এবং ভাবে-ভঙ্গণীতে বল- 
ছিলেন যে তান সায় না দলে 


শ্রীবজয় সিংহ নাহার ও শ্রীকৃফ- 
কুমার শুক্লা! পাঁশ্চমবাংলা কংগ্রে- 
সের বিগত কয়েক বছরের হসেব- 
পন্ন তাদের হাতে এসে গেছে 
এবং শাসাচ্ছেন যে বর্তমান নেতৃত্বে 


"যারা আছেন তারা যাঁদ বেশী 


বাড়াবাঁড় করেন তা হলে সব ফাঁস 
হয়ে যাবে। কিন্তু ঘটনা প্রবাহ 
দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এবং 
আমাদের কাগজ বেরুবার আগেই 
হীন্দরা গান্ধী এবং আরও কয়েক- 
জনের ' বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। সেই 
অবস্থায় হায়ত শ্ত্রীমাত ইন্দিরা 
গান্ধীকে একটু বেকায়দায় পড়তে 
হবে। পার্লামেন্টের বেশীর ভাগ 
সদস্য যাঁদও বা হীল্দরার দিকে 
এগিয়ে আসেন তা হলেও কিন্তু 
সিন্ডিকেটের সঙ্গে একটা হার্ড 


চে শু ah 


ভাড়া এবং 
স্বতল্ল-জনসজ্ঘবের সঙ্গে হাত 
'মালয়ে ইান্দরার 'বুর-দ্ধে অনাস্থা- 
সূচক প্রস্তাব নিয়ে আসতে পারে। 
সেই পাঁরর্সোক্ষতে-ইীন্দরা গান্ধীকে 
বামপন্থী সদস্যদের উপর নির্ভর 
করতে হবে যাঁদ তাঁকে সরকার 
চাঁলয়ে যেতে হয়। তখন হয়ত 


এমন অবস্থা উপস্থিত হতে ' 


পারে যখন শ্রীমাত ইন্দিরা গান্ধীকে 
পার্লামেন্টের অবল্বাপ্তর জন্য 
প্রেসিডেন্টের কাছে -সাঁলাশ করতে 
হতে পারে। 

মজার ব্যাপার হল যে পার্লা- 
মেল্ট অবল্যাপ্তর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু 


~ 


bs 


টি চুর রর 
পারে। "রাজ্য বিধান সভা চালু না 
থাকলে রাজ্যে যেমন রাজ্যপালের 
শাসন সঙ্গে সঙ্গেই চাল, হয় 
কেন্দ্রীয় সরক্লারের ক্ষেত্রে কিন্তু 
প্রেসিডেন্টের শাসন তেমান ভাবে 
চালু হয় না। প্রোসডেন্ট সেই 
অবস্থায় হয়ত নূতন করে নির্বা- 
চন না হওয়া পর্যন্ত শ্রীমতি 
ইন্দিরা গাম্ধকেই সরকার চালিয়ে 
যেতে বলতে পারেন। 


সে যা হক, এটাই অবশ্যম্ভাবী 


যে কংগ্রেস দু দলে ভাগ হতে 
চলেছে। 





অমোক মেন বনুমতী ও )৬ লক্ষ টাকা 


(প্রথম পৃচ্ডার পর) 


শ্রীসুনীল কুণ্ডু নামে এক মুদা 
আড়াই লক্ষ টাকার বিনিময়ে" বসু- 
মতা সংবাদপত্র কিনে নেন এবং 
পরে বসুমতাঁ প্রাইভেট লিমিটেড 
নামে এক কোম্পানীকে মাঁল- 
কানা দিয়ে দেন। কোম্পানীর 
দশ লক্ষ টাকার শেয়ার ক্যাপিটাল 
ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে নয় 
লক্ষ টাকা সঙ্গে সঙ্গেই জোগাড় 
হয়-আট লক্ষ টাকা আসে অশোক 
সেন মারফৎ আর এক লক্ষ টাকা 
বাইরের শেয়ার ক্রেতাদের কাছ 
থেকে। ' 

এই আট লক্ষ টাকা ছাড়াও 
পরে আরও আট লক্ষ টাকা 
অশোক সেন্‌ মারফৎ আসে কাগজ 
চালাবার জন্যে। অভিযোগে প্রকাশ 
শাল্তিপ্রসাদ জৈন, হারদাস মুন্দ্রা 
প্রভৃতি বড় বড় মাড়োয়ারীদের কাছ 
থেকে এই টাকার অনেকাংশ এসেছে 
এবং ওরা টাকা দিয়েছে আইন 
মন্দ হিসাবে অশোক সেনের কাছ 
থেকে বিশেষ সুবিধা আদায়ের জন্য। 

অশোক সেন এই অভিযোগ 
অস্বীকার করে দেখাবার চেষ্টা 
করেছেন যে, টাকা খুব 'সংগত 
উপায়েই জোগাড় করা হয়েছে। 
উন বলেছেন যে, ১৯৬২ সালে 
Adi 


ভারতে চীনা আক্রমণের সময় 
ইণ্ডিয়ান পাবলাসাটি ফোরাম 
মারফৎ দশ লক্ষ টাকা তোলা হয় 
জনসাধারণের কাছ থেকে। এই 


,ফোরামের উদ্দেশ্য ছিল প্রচার ও 


তথ্য সরবরাহ মারফৎ জনসাধারণের 
মধ্যে জাতাঁয়তাবোধ জাগ্রত করা, 
দেশকে সংহত করা। এই টাকাই 
পরে বস্মমতী সংবাদপত্রে খাটান 
হয়। . 

অশোক সেন এই ফোরামে 
যারা টাকা দিয়েছেন তাঁদের একট 
নামের তাঁলকা তদন্তের সামনে 
পেশ করেছেন তালকাতে প্রায় 
আর্টশো নাম। ঠিকানাও দেওয়া 
আছে৷ তদন্তের তরফ থেকে এই 
সমস্ত অর্থদানকারীদের পাত্তা 
করার চেষ্টা হয়। দেখা গেছে 
এদের মধ্যে অনেকেই জানেন না 
যে তারা ফোরামে অর্থদান করে- 
ছেন। তাঁলকাতে নিজেদের নাম 
দেখে তারা বিস্ময় প্রকাশ করে- 
ছেন। তাঁলিকাতে প্রদর্শিত প্রায় 
আটশো অর্থদানকারশর কাছে 
তাঁদের দান সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ 
করা হলে প্রায় সাতশো আঁশ 
জনের মত বলেছেন যে, এসম্পর্কে 
তাঁরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। 


চারু- ' 


1: 
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তক তস্ত 
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রসদ] শতবার টুইশে আগস্ট ১৯৬১৯ 


তদন্ত কমিশনের ভয়ে লোন. 
_ডাইরেটারে নধিগৰ্ লোগাট করার চে 


"কিছুদিন আগেই একটি এম্বডু- 
লেন্সের ভেতর ষখন কতকগ্াঁল 
সরকারী ফাইল ভেটারনারী. ডাই- 
'রেকটারের “অফিস থেকে পাচার 
হয়ে যাচ্ছিল, তখন কয়েকজন বুবক 
সেই গাড়ী আটক করেন ও পুলিশে 
খবর দেন। প্দীলশের সামনে এই 


গাড়ীটীর্‌. ভেতরে বসা একজন 


ফাইল হাতে বসে, আছে. 'খোদ 
ডাইরেক্রর.. মাড়োয়া / সাহেবের 
পিওন। এই গাড়াটীকে। বশ, 


| (দশের সংবাদদাতা ) 


সাধাসিধে মুখ্যমন্ত্রীকে বোঝান যে 
' তিনি ভিন্নদেশীয় বলে স্থানীয় 
লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত 
করছে। এমতাবস্থায়. যব 
সরকারই : তাঁর মা-বাপ। তান 


করার সুপারিশ করা সত্বেও তান . 


ছাড়া পেয়ে গেলেন ও ঠিক তার 
মাসখানেকের মধ্যেই  চাকরাঁতে 
পাশ হলেন িভাবে। অর্থদপ্তরের 
কোনো এক আইনে নাকি আছে 


কদিন ধরে দেখা গেছে? ফি মন্ত্র ইচ্ছা করলে 


মোড় ঘুরে আ'লিপুরের দিকে, -+ 
যাতায়াত করতে ৷ এই নতুন এক 
লেম্সটীর দাঁয়ত্বভার নেবার জন্য 
উত্তরবাংলার মালবাজারের ডানতার 
সাহেব কলকাতা এসে তাঁর প্রভুর 
এই বিপদ দেখে কলকাতা ছেড়ে 
আর যেতেই চাইছেন না। এই যে 
এম্বুলেন্সটি দিনের পর দিন তের- 
তলা বাড়ীর তলায় হাজরা দিচ্ছে - 
তার কি উত্তরবাংলায় কোনো প্রয়ো- 
জন নেই? 

এই ঘটনাটি বিচ্ছিন্ন একট 
ঘটনা মরান্র। কাগজে যখনই খবর' 


- বার হোলো যে ভেটারনারশ ভাই- 


রেক্ীরের বিরুদ্ধে আভযোগগদাীল 
বিচারের জন্য সরকার একটা তদন্ত 
কাঁমশন গঠন করবেন- সোঁদন 
থেকেই তেরতলা বাড়ীর চারতলায় 
কমতিৎপরতা, অনেক বেড়ে শেছে। 
রাইটার্স থেকে সেকসন্যাল, আঁফ- 
সার মিত্র সাহেব আাসষ্ট্যাল্ট 
সেক্রেটারী এস এস মনুখাজণী, ডাই- 
রেক্টার মাড়োয়া ও তাঁর সার্কাস 
পাটশীর জোকার জয়েন্ট .ডাইরেক্কার 
মুখার্শী সাহেব সাতাঁদন ধরে ঘরের 
দরজা জানলা বন্ধ করে ফাইলের 
পর ফাইল ঘেটে অনেক নথীপন্র 
নম্ট করে ফেলেছেন_ দরজায় অত- 
ন্প্রহরীর মত দাঁড়য়ে ছিলেন 
দুজন গেজেটেড আফসার সেই 
এটোপাতা চাটবার জন্য। তার- 
পরই দেখা গে এই আঁপসটাতে 
চুনকাম করার প্রয়োজন দেখা 
দিয়েছে, তাই রাতারাতি বস্তাভার্তি 
ফাইল বাইরের বারান্দায় জমা করা 
হোলো এগ্ীল .নাঁক স্রেফ 
জঙ্জাল-নম্ট করে ফেলতে হবে। 
এরই প্রতিবাদ করতে একদল ছাত্র 
{নউ সেক্রেটারিয়েটে গয়ে শা্তি- 
পূর্ণ বিক্ষোভ দেখান কিন্তু 


 মাড়োয়া/সাহেব সম্গো সঙ্গেই খব- 


রের কাগজে রিপোর্ট পাঠালেন 


যে দ্বারা নাক ভ্যাকসিন নষ্ট ' 


তাঁর ছবি বার হোলো! 


রিপোর্টের িরো- 


করতে পারেন। এই যে “নর্দেশ- 
নামা তা নিয়ে আমরা আলোচনা 
করতে চাইনা-কেননা সেটা .আরও. 


বড় ও গভীর, 
আসামীর প্রাণদশ্ডও ' টি রাহুপাত 
মকুব করতে পারেন! কিন্তু 


ফাঁসাঁর আসামীকে কখনও 'নর- 
পরাধ বলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে 
বলে নাঁজর নেই রাস্ট্রপাঁত পারেন 
তার মত্ত্যুদশ্ডটুকু ক্ষমা করতে। 
এই মাড়োয়া সাহেবের বেলীয় 
ভিজিলান্স কামশন কাঁ সুপারিশ 


করেছিলেন £ কেবলমাত্র বিভাগীয় ' 


তদন্তকে চাপা দিয়ে তাকে চাক- 
রীতে কনফার্ম করার জন্য যারা 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে পরামর্শ 
দিয়োছলেন ও তাঁর ভালমান্মাষর 
সুযোগ নিয়েছিলেন তাঁরা এক 
বিপজ্জনক নাঁজর রেখেছেন। 
এবার মাড়োয়া সাহেব আগে 
থেকেই খবর পেয়ে িয়োছলেন যে 
ছাত্ররা নিউ সেক্রেটারিয়েট যেতে 
পারেন_তাই তান সকাল থেকেই 
রাইটার্সে গিয়ে বসেছিলেন! তার- 
পর যেইমান্ন ছাত্ররা িউ-সেক্রেটার- 
য়েটে গেলেন তখন তান হোম 
ডিপার্টমেন্টে গয়ে পুলিশের 
সাহায্য চান। আমরা জানতে পার- 
লাম যে সেখানে তাকে শাড়ী পড়ে 
আঁঁফসে ফেরার উপদেশ দৈওয়া 
হয়। অগত্যা মাড়োয়া সাহেব 
ঘেরাওএর নাম করে লালবাজার 
থেকে পুলিশের সাহাষ্য চান ও 
তশর অফিসে যান। এই যে পুলি- 
শের সাহাব্য- এটার অন্য উদ্দেশ্য 
আছে। মাড়োয়া সাহেব জানতেন 
যে ছাত্ররা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ 
আন্দোলন করছে-তারা কোনো 
অভ্দ্রতা করবে না। কিন্তু ব্যাপার- 
টিকে সাজিয়ে গুছিয়ে গুরুত্বপূর্ণ" 
করে তুলতে" না পারলে. তান 
আবার মন্ত্রীদের কাছে করুণা- 
তাই তান সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে 
বিভিন্ন 'সংবাদপত্রে খবর দিলেন যে 
তাকে ঘেরাও করা হয়োছল ও 


ক. 
AL 


যে এই কর্মচারীটার কাজকর্ম 
" Subversive এবং তার গাঁত- 


জানান হয়। এই ভেটারিনারী 


এসোসিয়েশনের তদানীন্তন জেনা- 


রেল সেক্রেটারী কর্মস্থল এক 


ভিন? 


পক্ষকাল আগে ভারত সরকারের 
আযানিম্যাল, হাজব্যান্ড্রী কাঁমশনার 
ডান্তার রাও এসেছিলেন কলকাতায়। 


_ সওদাগর অফিসের ম্যানেজারকে বাংলা দেশের পশু চাঁকৎসা দপ্ত- 
“ চিঠি দেওয়া হয় যে তদের কর্ম-, ।রের ভাইরেন্তীর মাড়োয়া, সাহেবের 


চারটীর কাজকর্ম সরকার! স্বার্থ 


সরকার ও 'ওই কোম্পানীর সম্প- 
কের পক্ষে তা ক্ষাতিকর হবে। এই ' 


* নিজস্ব একটা যাত্রাপাটণী আছে। 


₹ ০ সা বিরুদ্ধ এবং একে সংযত না করলে তার সভারা প্রয়োজন বোধে নতুন 


কনে সেজে বাসরও জাগাতে পারেন 
আবার যুদ্ধ যুদ্ধ ' খেলার মৃত 


' যে সরকার স্বার্থ ও সরকারের “সৈনিক চট করে সাজতে পারেন। 


দোহাই দিয়ে এক কুচন্রী আমলা ' কোথায়' কবে কোন' পালা হবে তা 


বারবার নিজের গণ্ডা " ছাড়য়ে 


অবশ্য নির্ভর করে এই পাটশির 


যাচ্ছেন ও দেশের আইন ও তার মূলগায়েনের ওপরই । ' ভারত. সর- 
ব্যবস্থা নিজের হাতে তুলে 'নিচ্ছেন-- কারের এই "বিশেষ আঁতাঁথটীকে 


- তার মুল উদ্দেশ্য কি তা আজ ' 


জানার আর বাঁক নেই। এক ভেটা- 


রিনারশ ডিপার্টমেন্টের নগণ্য এক ' 


ডাইরেক্সীর যে সরকার নয়, দেশে 
যে আইন আছে, পদীলশ আছে, 
সরকার আছেন।' একথাটা তার 
মাথায় ঢোকানো দরকার আর সেই 
সঙ্গে সরকারী পদমর্ধাদার অপ- 
ব্যবহার করে, 'স্রকারের মুখে 


কেন্দ্রীয় সরকারের বড় বড়" হর্তা- 


রঃ ফাঁসীর রি ডাইরেক্টরকে কর্তারা" কলকাতায় আসছেন। মার 


অভ্যর্থনা জানাবার জন্য তাই তের- 
তলা "বাড়ীতে এক সভা বসলো । 
কয়েকজন বিশেষ বিশেষ সুপারিন- 


কয়েকজন এই সভায় প্রথম সারতে 
বসলেন। কিল্তু তাঁদের সঙ্গে 
আরও এমন একজনকে বসে 
থাকতে দেখা গেল যাঁকে নিয়ে 
আমাদের আসল চিন্তা। তান 


* কলকাতার এক ব্যবসায়ী কোম্পা- 
নর একজন ববাঁশম্ট আতাথ। 
“যে সভায় অন্য কোনো 


সওদাগর" কোম্পানীর বা ব্যবসায়ী 
মহলের কোনো প্রাতাঁনাধকে ডাকা 
হয়ান, কেননা তাঁদের উপাঁস্থাতর 
কোনো সঙ্গত কারণই নেই-_সেখানে 
'বাঁশন্ট একাট ফার্মের এই আঁত- 





ভিত 


 বিড়লা বিড়ল আর বিড়লা ' 
ধর টা য়া লাইমেশিং গণিমি { নিয়ে 


._ শীবড়লা। বিড়লা। 'ঁবড়লা। 
»সম্প্রাতি কেন্দ্রীয় শিল্প উন্নয়ন 
মন্তী ফকরুদ্দীন আলী সাহেব 
লোকসভার ইনডাঁষ্টয়াল লুই 
সেল্সিং' পলাস সম্পর্কে তথ্যান্প- 
সন্ধানী কমিটির যে ৪২৯ প্ন্ঠা 
ব্যাপশ' রপোর্ট' দাখল করেছেন 
তার' পাতায় পাতায় বড়লাবাড়ীর 
উল্লেখ আছে। আর তা হবে না 
কেন। লাইসেন্স সযচেয়ে বেশী 
, পেয়েছে কারা? বিড়লারা। 
বিদেশ! যন্ত্রপাতি আমদানীর 'সর্ব- 


ধক সুযোগ কাদের দেওয়া হয়েছে ই 


িড়লাদের। কতগ্ীল বিশেষ 
শিল্পের ক্ষেত্রে লাইনসল্সের বলে 
বলীয়ান কারা? 'বড়লারা। লাই- 
সেম্স পাওয়া গেছে অথচ সেগ্নল 
কার্যকরী করা হয়ান এমন ক্ষেত্রেও 


|  দের্শশের সংবাদদাতা ) 


পর একটি বৃহৎ ব্যাক্কের পরি- 
চালক সাঁমাতর সদস্যপদ গ্রহণ 
করেছেন। ১১৬৮ সালের চৌঠা 
মে' পশ্চিমবঙ্গের ভিজিলেন্স কাঁম- 
শুনার ও ভারত সরকারের বৈদে- 
শিক দপ্তরের ্রান্তন সচিব এবং 


মস্কোস্থ ভূতপূর্ব ভারতীয় রাজ- 


দূত স্মাবমল দত্ত মহাশয় কাঁম- 
টির চেয়ারম্যান নষুক্ত হন এবং 
বস্তুতঃ এর পর থেকেই কাঁমাটর 
কাজ ঠিকমত চলতে থাকে। 
কমিটিকে গত দশবছরে ইণ্ডা- 
শিয়াল লাইসেল্সং পাঁলাস সম্পর্কে 
অনুসন্ধান করতে বলা হয়োছল। 
বলা হয়োছিল যে বিশেষভাবে 
দেখতে হবে, (এক) বড় বড় শিল্পপ- 
পাঁতরা এবং বৃহৎ শিহ্পগোষ্তী- 
গুলি মান্রাতিরন্ত ভাবে লাইসেন্স 
প্লে এসেছেন কিনা; (দুই) 
'অথবা লাইসেন্সের জন্য তাঁদের 
এবং অন্যান্য আবেদনকারীদের 
দাবীর তুলনামূলক বিচারে তাঁদের 
কোন, অন্যায়্য সুযোগ দেওয়া হয়ে- 
ছিল. কিনা; 
পাওয়ার পর - সেগ্দালকে . কাজে 


স্থাপিত বিশেষ আর্থিক প্রাত্ষ্ঠান-, 
গুলির কাছ থেকে অন্যান্য আর্থক, 
' কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। 


সাহায্য 'পেয়েছিল িনা। ' 
কাঁমাঁটর মতে কতগ্দাল বৃহৎ 
শিক্পগোচ্ঠী অন্যান্যদের চাইতে 
'মান্তরাঁতীরন্ত বেশী লাইসেন্স আদায় 
করেছে এবং শুধু তাই নয়, বশেয় 
আর্ক প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ 


(তিন) লাইসেন্স 


থেকেও সাহায্য পেয়েছে অত্যাধক 
এবং সেটা অন্যাধ্য। অর্থাৎ এক- 
কথায় বৃহৎ শ্জ্পগোষ্ঠীগ্ীল 
দেশের শিল্প বাঁণজ্যের ক্ষেত্রে 
তাদের একচোঁটয়া আঁধকারের বাঁনি- 
যাদ আরো সুদ্‌ড় করতে পেরেছে। 
এই দিক থেকে কাঁমটির সঙ্গে 
১১৬৪ সালে প্রকাঁশত মহলা- 
নবীশ কাঁমিটির মন্তব্য এবং 
১১৬৬ সালে প্রাপ্ত হাজার 
রিপোর্টের আশ্চর্যরকম মিল খুজে 
পাওয়া ষায়। বিড়লাদের সম্পর্কে 
হাজার (ডাঃ আর, কে, হাজার, 
বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ) রিপোর্টের 
মন্তব্যে কংগ্রেস পার্টির মধ্যে এবং 
পার্লামেন্টে প্রচুর বাদ 
বিতম্ডা হয়োছল এবং পার্লামেন্টে 
কংগ্রেসের “রাগী ছোকরা” চন্দ্র- 
শেখর বিড়লাদের বিরুদ্ধে একশ 
দফার আঁধক অভিযোগ তুলে তদন্ত 
দাবী করেছিলেন। স্াঁবমল দত্ত 
এবং কাঁমাঁটতে তাঁর আর দুজন 
সহকারা হীন্ডয়ান ইল্সাটিউট অব 
পাক এ্যাডামানস্ট্রেশনের ডাঃ 
এইচ, কে, পরাঞ্জপে এবং তামল- 


নাড়ুর প্রান্তম এ্যাউভোকেট জেনা- ' 


রেল মোহন কুমারমঞ্গুল *তাঁরাও 
ইশ্ডাস্টিয়াল লাইসেন্সের . ক্ষেত্র 
'বিড়লাদের প্রায় সর্বগ্রাসী ক্ষুধার 


কাঁমাট লাইসেল্সিং পাঁলাঁসর 
পাঁরবর্তনের উপর সবশেষ জোর 
দিয়ে বলেছেন যে লাইসেন্স এমন- 
ভাবে বিতরণ করতে হবে যাতে 
বৃহৎ 'শল্পগোম্ঠীর ক্রমবর্ধমান 


স্কশ্শীতকে রোধ করা বায়। বিশেষ 
আঁর্থক সাহায্য প্রাতিজ্গনগ্যাল- 
কেও তাদের সাহায্য পদ্ধাত পাল- 
টাতে হবে এবং যেখানে তারা 
কোন কোম্পানীর শেয়ার কিনবেন 
অথবা কিনেছেন সেই কোম্পানীর 
পরিচালনায় তাদের অংশ . গ্রহণ 
করতে হবোভবেন্চার বা 
ধার যাই হোক না কেন প্রাতি- 
জ্ঠানগযাীল 'যেন ইচ্ছে করলে সে- 
গুলিকে সাহাষ্যপ্রাপ্ত কোম্পানীর 
ইকুঁয়টি শেয়ারে পাঁরবর্তন করতে 
পারে। মোটামুটি ভাবে সরকার 
যে সব কোম্পানীকে মোটারকম 
আর্থিক সাহায্য করবেন তার পাঁর- 
চালনার আংশক ভারও গ্রহণ 
করতে হবে। 

এবারে দেখা যাক কামটির 
প্রাপ্ত তথ্যগুর্দি কি। যে সব 
কোম্পানীর সম্পত্তির পারমাণ পাঁচ 
কোটি টাকা বা. ততোধক সেই- 
গুলিকে কাঁমাঁটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান 
বলে ধরেছেন। এদের সংখ্যা 
ন্ট হয়েছে ৭৩। আবার. 
এদের মধ্যে রয়েছে কুঁড়াটি আঁত- 
বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী যাদের সম্পাত্তর 


পরিমাণ প'য়াত্রিশ কোট টাকা এবং 


ততোঁধক। গত দশ বছরে প্রায় 
দশ হাজার লাইস্ল্সে. দেওয়া 
হয়েছে,চপয়েছে পাঁচ হাজার ব্ান্ত 
বা প্রাতষ্ঠান।, '্বশ' হাজারাট'র 
মধ্যে আর্ত বৃহৎ? শিল্পগ্রোচ্ঠীগ্াল 


হয়েও বিড়লাবাড়ীকে লাইসেন্স 


দেওয়া হয়েছে শতকরা ১৫.৭১টি। 





মেদিনাপুন জেলার (কালাঘাট দেশপ্রাণ ক্সনসঙ গ্রন্থাগারের 





সরকারী অনুমোদন প্রত্যাহার ' 


মে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সরকার? না 


* ও জেলা গ্রল্থাগারগুলির ৷ কাঁমিটির 


মধ্যে নানা বিচিত্র গোলমাল আছে। 
এমন বহ রেজিস্টার্ড প্রতিষ্ঠানের 
হাতে সরকার গ্রল্থাগারের পাঁরচালন 





ভার অর্পণ করেছেন যেগ্যালর 
নিয়মাবলী দেখলে বোঝা যাবে যে 
সেগ্টিকে . জনসাধারণের প্রাত- 
স্টানই বলা চলে না-_সেখানে 
পুরুষানুক্রমে একজন ব্যান্তর সম্পা- 


পি কি 


- দকত্বের অধিকার পর্যন্ত রয়েছে। 
সেজন্য গোলমাল সাঁষ্টর জন্য দায়ী, 
সরকারী দপ্তর জনসাধারণ বা 


কর্মচারী নন। একথা 'নর্মম সত্য 
যে মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী প্রতি- 
ক্রিয়াশীল চক্রের হাতে লাইব্রেরীর 
ভার অর্পণ করে লু্তরাজে উৎ- 
সাহ দেওয়া এতাদন ধরে চলোছল 
কিন্তু এখনও তা চলতে পারে 
না। 

সরকার বহুদিন ধরে বহু বায় 
করে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন 
তা যাঁদ হঠাৎ দুচারজন 
দুচ্কৃতকারীর হাতে পড়ে নষ্ট হতে 


বসে তখন সরকার কি তোঘলকী 
কায়দায় সেই প্রতিষ্ঠানের কাঁড়- 
বরগা খুলে 'নয়ে অন্যত্র তাঁবু 
ফেলবেন? সেই প্রতিষ্ঠান থেকে 
অযোগ্য লোকদের বিদায় করে 
যোগ্য হাতে ভার তুলে দেওয়ার 


দায়িত্ব সরকার কি নেবেন না? 


তাহলে তো দুদিন অন্তর গণ্ডগোল 
দেখা দেবে আর শিক্ষা প্রাতষ্ঠান- 
গুলো আজ এখানে কাল সেখানে 
করে ঘুরে বেড়াবে। 

মেদিনীপুর জেলা সমাজীশক্ষা 
আঁধকারিকের বারোই মে উনসত্তর 
তাঁরখের ৩৬১নং পন্রে কোলাঘাট 
দেশপ্রাণ স্পনসর্ড গ্রামীন গ্রল্থা 
গারের কমণ্ডল গঠন 
সম্পার্কত আঁভযোগে গত ষোলই 
জুন থেকে উত্ত গ্রল্থাগারের দুজন 
ছেন, সরকারী জিনিসপত্রও অন্যত্র 
নিয়ে যাওয়ার ইঞ্গিতও দেওয়া 
হয়েছে। 

কামটির মু্টমেয় কয়েকজনের 


দর্পন ॥ যার শে আগল্ট ১৯৬৯ 


টাটাদের (শতকরা ৩১৪টি 
কোম্পান+) দেওয়া হয়েছে শতকরা 
৭.৪%টি লাইসেম্স। আবার যখন 


শিল্পগোষ্ঠাগনালর আদায়কৃত , 


মূলধনের সঙ্গে তাদের প্রস্তাবিত 
বিনিয়োগের তুলনা করা হয় (এটা 
লাইসেন্সের আবেদনপন্রে দেখাতে 
হয়) তখন দেখা যাচ্ছে যে বড়লা- 
দের আদায়ীকৃত মূলধন শতকরা 
৯২:৭২ অথচ তাদের প্রস্তাবিত 
বিনিয়োগের হার সেখানে শতকরা 
শতকরা ২১:১২। টাটা কোম্পা- 
নীর আদায়ীকৃত মুলর্ধন দাড়ায় 
শতকরা ১৬-৩৬ আর. বিনিয়োগ 
১৩-৭১। ভারী 'শজ্পের জন্য 
প্রয়োজনীয় যন্পাঁতি আমদানীর 
ব্যাপারেও 'ঁবড়লাদের আধিপত্য 
সুস্পষ্ট । .. আদায়কৃত মূলধন 
শতকরা ১২:৭২ হওয়া সত্বেও 
এসব ফল্ত্পাঁত ক্ষেত্রে 
তাদের ভাগ ‘দাড়ায় । হ->৯, 
যেখানে টাটাদের ধদওয়া হয়েছে 
৮:৫৭। K 
পয়াতিশটি দির ক্ষেত্রে 
বিশেষ অনুসন্ধান চালিয়ে কাঁমাট 
বলেছেন যে এ্যালুমানয়াম, এ্যাস- 
বেসটস 'সমেন্ট, ক্যালসিয়ম কার- 
বাইড ও রেয়ন শিল্পে বিড়লাদের 
আঁধপত্য সম্পর্কে কোন সন্দেহ 


থাকতে পারে না। পাঁিয়েম্টার এবং . 


এ্যাকারলিক বয়নীশজ্পে লাইসেন্স 
দেওয়া হয়েছে এইভাবে £ বিড়লা 
(২১%) টাটা (২০%), সরাভাই 
(১৫.৫%), মফতলাল (২০%), 
আই, সি, আই (১৫.৫%) এবং 
জে, কে, গোষ্ঠী ((১০%)। 
সোডা এ্যাসের ক্ষেত্রেও 'বড়লারা 
অগ্রগামী (৩০9%)। অবশ্য এই 
[শিল্পে টাটাদেরও একই হারে 
অর্থাৎ ৩০% লাইসেন্স দেওয়া 
হয়েছে। | 


জন্য এই অণ্চলের অসংখ্য অধি- 
বাসী গ্রন্থাগারের সুযোগ থেকে 
বাত হবেন কোন অপরাধে? 
নিদারুণ বেকার সমস্যার দনে দু 
জন কর্মরত মানুষকে হঠাৎ 'িনা- 
দোষে কর্মচ্যত করা কি মানবতা 
অবরোধী নয়? 

[“প্রন্থগার কমন” থেকো 





Ml) 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২২ আগষ্ট ১৯৬৯ 


রাষ্পতির শাসনকালে রাজ্যপাল-নিযু 





“ সবা্থা দুরের ডাইরেটরের বিরূদ্ধে ঘতিযোগ 


রাষ্ট্রপতির শাসনকালে 
পশ্চিব্গের রাজ্যপাল শ্রীধ্রমবীর 
ডাঃ কে সি সর্বাধিকারীকে কল- 
কাতা মোঁডকেল কলেজের অধ্যক্ষ 
ও সুপারন্টেন্ডেন্টের পদ থেকে 
রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের ডাইরেক্টর 
শনযুক্ত করেন। ভাই সর্বাধকারী 
এই পদে যোগদান 'করেন আটযাঁটু 
সালের আটই জুলাই। ডাঃ সর্বা- 
গধকারগর পদোন্নাত ঘটাতে "গিয়ে 
ধরমবীর সার্ভসে সাঁনয়র- 
মোস্ট হারালাল সাহার দা 
নস্যাৎ কুঁরেছেন। ডাঃ সাহা নীল- 
' রতন সরকার" ঠৈঁডকেল কলেজের 
অধ্যক্ষ ও সপারল্টেপ্ডেক্ট। 

ডাঃ সর্বাধকারীর প্রাত ধরম- 
বীর সাহেবের এই পক্ষপাতিত্বের 
একটি নেপথ্য ' পটভাঁম আছে। 
আটষটট্ি সালের জুন মাসে ডান্তার- 
বাবুর এক কন্যার সঙ্গে পাঁশ্চম- 
বঙ্গের চীফ সেক্রেটারী শ্রীএম এম 


বের বেয়াই হন। একথা সর্বজন- 
' 'বাদত যে, এম এম বসু ধরমবণীর 
সাহেবের একান্ত অনুগত ছিলেন 
এবং ধরমবাঁর সাহেব নানা ধরণের 
আমোদ-প্রমে্দের একজন একনিষ্ঠ 
ভন্ত। ডাঃ সর্বাধিকারী উত্তরাধিকার 
সূত্রে প্রচুর অর্থের মালিক। তাঁর 
খ্যাতির বৃহৎ শিষজ্পপাত এবং 
কায়েম স্বার্থের সঙ্গে৷ দুজঁনেরা 
বলে এই সময় ভোগাবিলাসী ধরম- 
বীরকে নানা পার্টতে আপ্যায়ন 
করা হয়। 
ধরমবীর ডাঃ সর্বাধকারশকে 
ডাইরেক্টর ' নিষুন্ত করেই ক্ষান্ত 
হনান। গত বছর অক্টোবর মাসে 
তাঁর অবসর গ্রহণের কথা 'ছিল। 
রাজ্যপাল আঁকে এক বছরের এক্স- 
টেনশন “দিয়ে গেছেন। ডাঃ সর্বা- 
ধিকারীর কার্যকাল দুনণমে কল- 





(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


তপ নিরান্িত। ডাঃ সর্বাধকারীর ' 


যোগদানের পর দেয়াল ভেঙ্গে 
নতুন করে রঙ করা হল.এবং নতুন 
ফার্চার আনা হল। এর জন্য 
খরচ পড়ল ষোল হাজার টাকা! , 
ডাঃ স্বাধিকার দুটি বৃহৎ আকা- 
রের বোর্ডও িনলেন। তান এ- 
দেশ ও বিদেশ থেকে যেসব ক্রীস- 


মাস কার্ড পেয়েছিলেন এই বোর্ডে 


সেগুলি শোভা পেতে লাগল। এবং 
এই কাড্ডশ্যঁ বাছাই করে 
বোর্ডে লাগাবার ভার দেওয়া হল 


. একজন গেজেটেড মৌডকেল অফি- 


সারের ওপর। 

ডাঃ কে সি সর্বাঁধকারণশ ২৬- 
৩-৬৯ তারিখে রাজ্যের সমস্ত 
হাসপাতালের সুপাঁরন্টেশ্ডেন্টদের 
লিখিত আদেশ লেন তাঁদের 
নিজেদের আঁফস থেকে কেরাণণ, 


টাইপিম্ট ও: ।পিওনদের এ হাস- 


পাতালের নাং সুপারিন্টেশ্ডেন্ট- 
দের (অথবা মেট্রোন) ' আঁফসে 
পাঠাবার জন্য। তীর মানে নতুন 
ডাইরেক্টর সাহেব দমেমসাহবেদের 
অফিসের গুরুত্ব হাসপ্যতালের 
প্রশাসানক আঁফসের চেয়ে বেশি 
বলে মনে করেন। 


নজর নেই। 

ডাইরেক্টর নার্সিং সুপারি 
শ্ডেন্টদের আঁফস ও বাঁড়ছৎ 
টেলিফোনের এক্সটেনশন দেখ 
আদেশ দিলেন। কারণ তার মত 
এটা অবশ্য প্রয়ণ্জনীয়। অথ 
কলকাতায় এমন হাসপাতাল আছে 
যেখানে স্বয়ং , সংপারিন্টেন্ডেন্টের 
বাড়তে টোলফোন নেই; যেমন, 


| নোঁসি) নামে একটি নতুন পদ ' 


সৃষ্ট এবং সেই পদে এযাসিস্টাল্ট 
ডাইরেক্টর অফ হেলথ সা্ভস 


| নোর্সং) শ্রীমতী উমা মি্রকে 
| প্রমোশন দেবার সুপারিশ করে- " 
| ছিলেন গভর্ণমেন্টের কাছে। পে- 
॥ কাঁমশনের কাছেও তানি এই ধর- 
| ণের একটি সুপারিশ পাঠিয়েছেন। 
ঢু অজুহাত হল, ভি আই এসকে 


অথচ বিভিন্ন 
হাসপাতালে সপারিন্টে্ডেন্টের , 
আঁফসে কর্মচারীর সংখ্যা কম 
হওয়া সত্বেও ডাইরেক্টরের সৌঁদকে | 


-__ শীশীাজীলীিাহতী ol 


(নাস) চীফ মৌডকেল আঁফসার- 
দের ?নয়ে কাজ করতে হয়; তাঁদের 
উপর আদেশ জারী করার যাতে 
সুবিধা হয় তার জন্যই ভদ্রমাহ- 
লাকে ডেপুটি ডাইরেক্টর করা দর- 
কার। স্বাস্থ্য দপ্তরে নার্সং ।বিভা- 
গের চেয়ে অনেক গুরু্পূর্ণ 
বিভাগের সব এ্যাঁসস্টান্ট ডাই- 
রেক্টুর রয়েছেন যাদের কতৃত্ব ও 
ক্ষমতা অনেক বৌশ এবং যাঁদের 
সংযোগরক্ষা,ও আদেশ জারণ করতে 
হয়। কিন্তু ডাঃ সর্বাধকারীর 
মনে একথা উদয় হয়নি যে, তাঁদের 
ডেপুটি ভাইরেক্রের পদে উন্নীত 
করা দরকার। ডাঃ সর্বাঁধকারী 
আরও এক কাণ্ড করলেন। তান 
যোগদান করার পূর্বে এ্যাসস্টাল্ট 
ডাইরেক্র (নাঁর্সং) শ্রীমতী উমা 
মিত ডেপ্াট ডাইরেকটর প্রেশা- 
সন)এর অধীনে 'ছিলেন। ডাঃ 
সর্বাধকার তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে 
নিজের অধানে নিয়ে এলেন। ফলে 


শ্রীমতী মিত্র স্বাস্থ্য দপ্তরের সাধা- 


" রণ প্রশাসন বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ 


পৃথক ও স্বাধীন হয়ে গেলেন। 
এবং এতে সাধারণ নাঁসং ও আঁক্স- 
শলয়ারী । নার্স-কাম-মিডওয়াইফ 
ক্যাডারের মেয়েদের নাস্তানাবন্দ 
করার সুবধা হল শ্রীমতী 'মন্রের। 
ডাঃ সর্বাঁধকারী ডাইরেক্টর 
হবার পর 'বাঁভন্ন, হাসপাতালের 
নাসং সুপারিন্টেশ্ডেন্টদের সঙ্গে 
শ্রীমতশ উমা মিত্রের ঘন ঘন মাঁটং 
হতে লাগল। অবশ্যই ডাইরেক্টরের 
নতুনভাবে নামত ও স্ুসাঁ্জত 
ঘরে। এবং প্রচুর খাদ্য ও কাঁফ . 
সহযোগে । এবং ঘরে প্রবাহিত হল 
হাস্য পারহাসের সশব্দ ল্লোত। 
আর এদিকে বাইরে অপেক্ষা করতে 
হয় কেরাণী 'ভাঁজটর ও আঁফ- 
সারদের ক্ষুতীপপাসা দমন করে। 
ডাঃ, সর্বাধিকারাকে যাঁরা জানেন, 
তাঁদের কাছে একথা আঁবাঁদত নেই 
যে, তান মাহলা সংক্রান্ত ব্যাপারে 
1কণ্িৎ সুনামের আঁধকারাী। 
মধ্যাবত্ত দারদ্রু পারবার থেকে 


আগত সাধারণ নার্সদের ওপর . , 
কিন্তু ডান্তার সাহেবের কোন মমতা. 


নেই। সাধারণ নার্সরা মিত্রজার নদ 
য়তা ও আবিচারের শিকার। ডাই” 
সর্বাধকারীর নতুন ব্যবস্থার ফলে 
এটা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য 
শ্রীমতী মিত্র তাঁর পেটোয়া কয়েক- 
জন নার্সকে,খুব সুনজরে দেখেন। 


# 


৪ পাঁচ 


সাধারণ নার্সদের ওপর আবিচারের 
ভুঁরি ভুদীর দস্টান্ত স্বাস্থ্য দপ্তরে 
জমা হয়ে আছে। 

বলা বাহুল্য ডাঃ সর্বাঁধকারীর 
মত ব্যন্তিদের লজ্জার বালাই থাকে 
না। মোডকেল কলেজের অধ্যক্ষ 
থাকার সময় তিনি একটি কপর্দকিও 
ব্যয় না করে মোঁডকেল কলেজ 
হাসপাতালে নিজের নাম অমর 
করে রাখার চেষ্টায় স্বীয় ক্ষমতার . 
অপব্যবহার করেছেন। মোডকেল 
কলেজের চক্ষু: হাসপাতালে .দ7টি 
বৃহৎ মার্বেল পাথরের প্লেট আছে।, 
বেশ চোখে পড়বার মত জায়গায় 
এদুটি রাখা আছে এবং তাতে 
লেখা আছে “বেস্ট ওয়ার্ড ডাই 
সর্বাধিকার+”। ক্যাজয়ালটি 
বকেও এই ধরণের দুটি মার্বেল ' 
প্লেট আছে। ডাঃ কে সি সর্বা- 
ধিকারশর নাম রাখার অর্থ কি? 
যাঁদ কারো নাম রাখতে হয় তাহলে 
ওয়ার্ড মাস্টারদের নামই রাখা 
উচিত। কারণ তারাই ওয়ার্ড পাঁর- 
সকার -পাঁরচ্ছন্ন রাখে। 
মোঁডকেল কলেজে থাকার সময় 
ডাঃ সর্বাধকারী সকলের সঙ্গে 
বিশেষ করে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচা- 
রাঁদের সঙ্গে জঘন্য ব্যবহার কর- 
তেন এবং তাদট্দর কথায় কথায় 
সাসপেন্ড ও বরখাস্ত করতেন। 








ছয় ছু - 


বাংলার ক্রিকেট সংস্থার বর্ভূত্বে: মেই 
₹ গুন, গাণীরাই সদলবলে ঘিরে এলেন 


1 €দর্পপের পর্যবেক্ষক) . 


SEI: ৮8 তাঁরা ক্লাব প্রাতানধি নির্বাচনে প্রথম 


দর্পণ ॥ শননত্র্ব ২২শে আগষ্ট ৯৯৩১ 


শানের- দিন কয়েক আগে অনু- স্থানীয় ক্রিকেট ও রঞ্জি 


১ একবার প্রমাণিত হয়েছে যে কল- 


ট্রাফর 
চ্ঠত বাৰ্ষিক সাধারণ সভায় আর আগণ্টালক খেলার বাইরে যা করে- 
ছিলেন, তা হল উত্তরবঙ্গ বন্যান্লাণ 
কাতা ক্রিকেটের বর্তমান পাঁরচালক উদ্দেশ্যে ফিল্ম স্টার ক্রিকেট ও 


গোষ্ঠী শক রকম শন্ত মাটিতে আসন ক্রিকেট ষ্টার ম্যাচের দুটি অনু- 


মান তিনাট করে ভোট পান৷ 
এবং “দ্বিতীয় শ্রেণীতে , বাইরের 
দুজন পান একনিশ ও তেরো 
ভোট। ভূপেন দে-কে গণনার ভার 


গেড়ে বসে আছে। ' চ্ঠান। তা সত্বেও' কিন্তু ক্রিকেট দেওয়া হয়েছিল। তানি নিজে 
কবছর আগের টেস্টম্যাচে গ্যাসোসয়েশান এই বছরে অনেক 
লগুকাকান্ডের জন্য সরকার প্রতি- টাকা লাভ করতে পেরেছে। 
চিত সেন কমিশন .পাঁরচালক 
গোষ্ঠীর যাদের দায়শ করেছিলেন 
এবং যাঁরা টেস্টম্যাচ পাঁরচুলনার 
অযোগ্য বলে ঘোঁষত হয়েছিলেন 
নির্বাচনের ফলে তাঁরাই আবার 
আঁধাষ্ঠিত হলেন। 7 ভেতর পুলিশের পরেশ চ্চাটাপ চির- 
কাণ্ডের জন প্রধান দায়িত্ব খিন ' তেই হবে। দিনই স্পোর্টস পাঁরিচালনার সর- 
সাগ্রহে নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে-: এবারে আবার টেস্ট। সেই কারা পক্ষের লোক বলে চিহ্িত। 
ছিলেন প্রকৃত দায়ীদের অপরাধ দলই বসেছে ক্ষমতায়। এবার কোন সরকারী তালিকায় ঠাঁই পানানি 
সখালনের জন্য, তদানীন্তন সম্পা চ্যালেঞ্জ ছিল না! তবু নির্বাচন বলেই তাঁকে বরোধী হসেবে 
দক সেই ্রীযন্ত নিতাই কোলে পর্ব. অত্যন্ত সহজেই .অন্যষ্ঠত দাঁড়াতে হয়েছিল এবং অনেকের 
শনজেই সরে গেছেন যাঁদও কল- হয়েছে। স্পোর্টস-ভগবান' শ্রীএম, চেনা সুবাদেই তান একব্রিশটি 
কাতার ক্রিকেট সংগঠন সম্পর্কে দত্ত,” রায় এবং ক্িক্টব্যবসাদার ভোট পেয়োছলেন। শ্রীচ্াটার্জী 
সম্যক পাঁরচয় যুক্ত সকলেই জানেন শ্রীযুক্ত নন্দলাল জালান যুপ্মভাবে অবশ্য অভিযোগ রেখেছেন যে হাত 
বে কোলে মহাশয়ের নিজস্ব দায়ি যাঁদের নির্বাচনের ফরমান ৮5 


দ্বিতীয় শ্রেণীর ভোটার হিসেবে 
বাইরের দুজনকেই ভোট দেন। 


Ae ig 
রি 


সামান্যই ছিল। যাঁরা তাঁর মত করোঁছিলেন, তাঁদের: বিরাট :বিজয়. কেই 'ানয়মমাঁফিক জন্য * 
উদার হুদয় ভালো মানুষকে সেক্রে- হয়েছে। সভাপাত, দুই. সহঠসভা- ভোট, 'সীমাবদ্ধ। নী রেখে “বারজন' 
টাঁরী রেখোঁছলেন, আঁদের স্বার্থ পাঁত,. সম্পাদক ও কোষাধীক্ষ, পদ্রে প্রার্থীর প্রত্যেকের, “জন্যই হাত 
ও ইচ্ছা তাঁকে সব সময় রক্ষা করে জন্য অন্য কোন নামই প্রস্তাব" হয় ফতুলেছিলেনএবং সভাপাঁত মহাশয় 
চলতে হত, এবং সকলের সমবেত নি। তবে কায়েমশ কজনের জন্য £ তা বন্ধ করার কোন চেষ্টা পান ?ন। 
(কু) কর্মের দায় কাঁধে তুলে নিম্নে পড়েছিল কাড়াকাঁড়, আগে কেবা এই আঁভযোগ নথাবদ্ধ করবার 
শতাঁন স্বেচ্ছায় বাল হয়েছেন। নাম করে প্রস্তাব তাঁর লাগ তাড়া- জন্য পরেশবাবুর দাবি ড্যালহোঁ- 





কিন্তু একমাত্র নিতাইবাবুকে তাড়ি: এবং এই কাড়াকাঁড়তে সীর আ্যারাঞ্দন কর্তৃক সমার্থত 
বাদ দিয়ে দলের আর সবাই কিন্তু সব চেয়ে উৎসাহ দেখালেন এত- হয়েও শেষ পর্যন্ত নথাীতে 
সেন কমিশন রায় প্রকাশের অব্য- দিন বিরোধীপক্ষের সংগ্রামী নেতা উঠেছে কিনা সন্দেহ 


বাহত . পরে  'নর্বাচনেই 


বলে সুপরিচিত বামপন্থী শ্ৰীভূপেন 


সভায় এবং নির্বাচনে পরি- 


ক্ষমতায় পঢুনরাধাষ্ঠত হয়োছিলেন, দে, যাঁদচ একবার' . তাঁর উীন্তিতে চালক গোষ্ঠীর ক্ষমতা সপ্রমাণত 
সেন কমিশনের রায়কে চ্যালেঞ্জ “বেচুদার আশপর্বাদ পুষ্ট” এই হয়েছে, জনপ্রিয়তা নয় কারণ 


জানিয়েই নির্বাচনের লড়াই করো। 


শ্লেষাত্মক উল্লেখ ছিল। 


শক্ককেট পারিচালনায় জনতার কোন 


ম্যচ দেখার খাঁরদ্দার। যারা 
ক্রিকেট খেলে ও ক্রিকেট ক্লাব চালায় 
তাদের সংস্থা ক্রিকেট আযসোসয়ে- 
শান অব বেঙ্গল এবং তারা বর্ত- 
মানে ক্ষমতায় আঁধম্ঠিত গোম্ঠি- 
কেই চায়, তা তারা লক্কাদহনই 
ঘটান আর সেন কাঁমশনের আভি- 
শাপই 'কুড়োন। চায়, কারণ বাম্ধি- 
মান নিবচন প্রার্থীমান্রই 'নর্বাচক- 
বৃন্দের মনস্তুম্ট সাধন করেন। 
এবং বর্তমান ক্রিকেট পাঁরচালনা 
গোম্ঠী: অর্থাৎ ঘোষ-দত্তরায়-দে- 
জালান প্রমুখ ক্রিকেট ক্লাবগূলিকে 
খুশি রাখার কৌশলে নিশ্চয়ই পার- 
দর্শশ। 


িল্তু ব্লীড়ামন্তরী শরীযন্ত রাম 


চ্যাটাজশি প্বঘুর বাসা” ভাঙতে 
বন্ধপারকর। কিভাবে ভাঙবেন 


যেখানে ক্রিকেট পরিচালনা সংস্থার ' 
কাজে হাত দেবার ক্ষমতা রাষ্ট্রের 


নেই। ' 


সেই যে বহুদিন আগে তদা- " 


নীন্তন মহখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায় 
পুলিশ দিয়ে ইডেন গার্ডেনে সর- 
কারী দখল কায়েম করোছলেন 
সেই থেকে পুলিশ সরে যাওয়া 
সত্বেও দখল কায়েমই' ছিল। মাঠ 
রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল সরকারী 
হাতে এবং ইডেন: গার্ডেনে খেলা 
অন্যজ্ঠানের জন্য... সরকারী অনু- 
মতিএনতে হত। এমন কি সি এ 
শব-এর তৈরঁ কংক্রিটের গ্যালার- 
গুলোকে পর্যন্ত সরকারী * অনদ- 
মোদন সাপেক্ষে অস্থায়ী বলে 
ঘোষণা করা হয়েছে। 

তব আরেকবার ইডেন গার্ডেন- 
এর সরকারী দখল আনুষ্ঠাঁনক 
ভাবে কেন নিলেন স্বয়ং রাম 
চ্যাটার্জী পলিশ কমিশনার পি, 
কে, সেনকে সঙ্গে নিয়ে? অথচ 
ইডেন গার্ডেনে এবারকার অষ্ট্রে- 
লিয়ান টেস্ট 
করেই নাকি সরকার সেখানে 
“বগ” ফুটবল খেলায় নি, । 

সি, এ, বি-র বার্ষিক সভায় 
সভাপাতি শ্রীঅমর ঘোষ সরকারের 
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প্রথম ধর্মঘট ১৪২ বছর আগে 


“্যাকৃকুম ধার; শবড় 


ভারী”_এই রব পণ্চাশ বছর আগেও নি 


শোনা ষেত কোলকাতার রাস্তায় ৷ 
পাঙ্কী বেহারার এই সুর ছন্দরাজ 
সত্যেন দত্তকে “পাজ্কীর গান” 
কাঁবতার প্রেরণা দিয়েছিল। একশ 


বছর আগে পাজ্কনই" ছিল যাতায়া- 


তের প্রধান উপায়। আর কত 
ৰকম পাজ্কীই না 'ছিল-- ঘরের; 
ভাড়ার; বড়লোকেদের চিন্রাবাচির, 
গাঁদওলা, ঝকঝকে, তামার বাঁট- 
ওলা; রাজাদের চকমকে ঝালরদার। 
বেহারারা আসত বেশীর . ভাগ 
ভীঁড়ষ্যা থেকে_তাদের আড়ৎ ছিল 
পাড়ায় পাড়ায়, উুলিতে ট্ীলতে। 
কাঁধে করে পাক্কা, কখন জোরে, 


” কখন্ও-বা আস্তে খোয়ার রাস্তার 
। + উপর দিয়ে; শহরে তখনও ভে 


বাজার মটরগাড়গর আইনী হক 


হেয়ারের ছিল, সকলেই জানে, বড় 
বড় সাহেবদের তো কথাই নেই, 


পাল্কী বেহারাদের লোকেরা, 


তখন অবহেলা : করত. জাঁমদারী, 
রাজা উমেরী চাল ছিল প্রকট 
কিন্তু আজ আমরা ভুলে যেতে 
বর্সোছ যে এরাই শহরে সংগঠন 


শন্তির পথ দেখিয়ৌছল। তারাই 
বিস্লাল্লিশ বছর আগে। 

। ৯৮২৭ সাল মে মাস; ভাড়া 
পাজ্কী বেহারারা রুখে দাঁড়াল 
নূতন আইনের বিরুদ্ধে। তাদের 


বলা হয়েছিল পুীলশে নাম রোঁজ- 
স্টেশন করতে হাতে নম্বরওলা 
তামার চাকাঁত পরতে । “বেঙ্গল 
হরকারু” ছাবিিশে মে তারিখে 


সবাই চড়ত পাজ্কীঁ ভোঁভিড. 


একাট' সংস্থা করেছে_তারা বলেছে 
পাজ্কী বইবে না যতক্ষণ নূতন; 


» নিয়ম থক্ুবে; তারা. পরবে না: 
'তামার চাঁকৃতি কারণ ‘ততে তারা! ৭ 


“একঘরে” হয়ে যাবে। খবরে বলা: 
হয়োছিল ধর্মঘটশরা “চৌরঞ্গীর 
প্লেনে” জমায়েত হয়ে সভা করে- 
ছিল; তারপর একসঙ্গে এক 
হাজার লোক পোছুল গিয়ে 
পুলশ দপ্তরে। সেখানে কোন 
রকম পাত্তা না পেয়ে চলে গেল 
জাঁমর ওপর; তারা তাদের প্রাতবাদ 
সোঁদন জাঁনয়ে দিয়ে এসোছল 
সেখানে । এই ধর্মঘটের সুযোগ 
নিয়ে চলে এল উত্তর ভারতের 
িন্দুস্থানী জোয়ান লোকেরা 
পাল্কী বেহারার কাজ নিতে ।, 


খবরের কাগজে সোঁদন রঙিয়ে- 
চায়ে বেরুত পাক্কা বেহারাদের 
কথা-ঠিকা পাজ্কীর সঙ্গে জুটে 
গেল বাড়ীর পাল্কার সমস্যা । বন্ধ 
হতে চলল মেল চলাচল যা পাজ্কশর 
সাহায্যে হত। কেউ 
পক্ষে দাঁড়াল, আবার কতক বা 
বিপক্ষে । শহরবাসীদের উদ্ভাবনী 
শান্তর অভাব এখনও যেমন হয় 
না; তখনও হয় নি। . 
(রাউনলো' স্লাহেব একদিন রাত্রে 
তু ভাবছেন, া়ায়াতের জমসযা। 
, হঠাধ £ উঠে ' পড়লেন খেয়ালের 
ঝোঁকে-তার পাজ্কীর তলায় চাকা 
ল্গয়ে আর পাজ্কীর বাঁটে ঘোড়া 
জোতার সরঞ্জাম লাগিয়ে দলে 
কেমন হয়? লেগে গেলেন কাজে 
রাস্তায় বেরুল ব্লাউনবেরণী গাড়ী । 
এই প:জিবাদাীর চালাকি” নাক 
িছুটা খর্ব করেছিল সেদিনের 
পাল্কা * বেহারাদের  “দাপটগ। 
প্রথম ধর্মঘটাীদের নাম ও তাদের 
কাজ শহরবাসীরা আজ ভুলে 
গেছে। 

এই ধৰ্মঘট আর নূতন ধর- 


খেলার কথা চিন্তা” 


গার্ডেন সম্পর্কে কি হবে? হবার 
যা তা হয়েই আছে। গার্ডেন 
সরকারী সম্পত্ত সরকারী দখলে, 
1স-এ-বি-র তৈরি গ্যালারির জন্যও 
সরকার দাম দিতে রাজী । অতএব 
এখন সি, এ, বি-র পালা সরকারের 
কাছে ইডেনে টেস্ট খেলানোর 
অনুমতি মাওয়া, অন্যান্য বারেরই 
মতন তবে এখন প্রশ্ন 
হল মাঠ এবং গ্যালারি যাদের সেই. 
সরকারই টিকেট বেচবে এবং গেট. 


ক্লাবের শ্রীজ্যোতিষ গুহ দাঁব করে 
ছিলেন, যে আই এফ এ-র একান্ত ॥ 
আবশ্যক টিকেট ছাড়া বাকী সব 
টিকেট জনসাধারণকে বাক করতে 
হবে। কিন্তু সংবাদপত্রে প্রকাশ 
এম এল এ ও মন্্ীমহলে টিকে- 
টের ছড়াছাড় ছিল। 

বস্তুত এত মল্ত্রীসমাবেশও Fe 
ইতিপূর্বে ফুটবলে দেখা যায়নি। 
টেস্ট ম্যাচের সরকারণ' ব্যবস্থাপনা- 
তেওঁ যাঁদ সি-এ-বি-র একান্ত 
দায়রক্ষার প্রয়োজনমত টিকেট ছাড়া 
বাঁক টিকেট সরকার “বিলি করেন, 
তার কত অংশ এম এল এ ও মন্ত্র 
মণ্ডল এবং যাল্ত্রন্টেরে শারকদের 1 
দলরক্ষার জন্য যাবে, আর কি অংশ 
সাধারণ লাইনদেওয়া 'ক্রিকেটরাসি- 
কেরা পাবে, এই প্রশ্ন নিয়েই আজ 
নিরপেক্ষ সাধারণ নাগরিকের মাথা- 
বাথা। 


1 


ণের গাড়ীর আবিচ্কারের বিষয় 
লিখে গিয়েছেন কোলসওয়াঁদ গ্রান্ট ৯. 
যান এসোঁছলেন বলেত থেকে * 


এখানে ১৮৩২ সালে, মাত্র উনিশ 
বছর বয়সে। তাঁর রচনা আর ছবি 
পাওয়া যায় তাঁর চিঠিতে যা তান 
লিখতেন তাঁর বাড়ীতে তাঁর মা; 
আর বোনদের কাছে। যে ঁচাঠ- 
গল তাঁর আঁকা, ছবিসহ পরে বই 
হয়ে বেরুল “এংলো ইন্ডিয়ান 


' ডোমেম্টিক লাইফ, ক্যালকাটা” ও 


প্রুরাল লাইফ ইন বেজ্গল” এই- 
নামে। তিনি শিখেছেন তখন 
ডাকপাজ্কী যেত কোলকাতা থেকে 
এলাহাবাদে সাতাঁদনে; তাতে কেউ *" 
যেতে চাইলে তার ভাড়া লাগত 
২৫৭ টাকা। 
গ্রাষ্ট সাহেবই CSPCA + 
স্থাপন করেন এই শহরে ১৮৬৯ 
সালে। | 
ফা য়েন 


টা 


¥ 


দপপি ॥ শুক্রবার ২২শে 'মগপ্ট ১৯৬১ 


উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস রাজশান্তির 
কাঁজ্পত শ্রেষ্ঠত্বের আঁধকারী এবং 
প্রয়োগক্ষের, আজ কোথায় চলেছে? 
ছিল, পরম্পরাগতভাবে যাদের এ- 
প্রদেশে কোনোদিনই সামাজিক, 
ছিল না। কিন্তু ক্লাস ফোর কর্ম 
চারীদের ট্তীরা তো মর্ধাদ্য ও 


খনরা ঃ আঁধকার? ছল । সম্প্রীত 
জামা টিন কোনো কর্ম 
চারণীর চল (ক্লোনো জেলা ম্যাঁজ- 


স্ট্রেটের কাছে লাঁঞ্চতা হয়েছেন। 
কিছুদিন পূর্বে বিধান সভায় বহু 
‘বিলম্বে স্বীকৃত এল যে, উদ্ত 
ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় সে-সময় মদের 
মাঁদর প্রভাবে আচ্ছন্ন ছিলেন। 
সুতরাং বেশ ছু ডাঁসাশ্লন 
চাপানর দরকার অনুভূত হল না; 
কেবল বদাঁলই ষথেস্ট। এর পরের 


টৰৰ আায়াৰল্যাপে 


(দৰ্পপের পর্যবেক্ষক ) 

মোশনগান ও বেয়নেটধারী 
বৃঁটশ সৈন্য বৃটেন শাঁসত উত্তর 
আয়ারল্যান্ডের (এই অঞ্চল আল- 
স্টার , নামে '. পরিচিত) সহর- 
গুলোতে টহল দিচ্ছে শান্তি রক্ষার 
জন্য। বেশ কিছুদিন ধরে ক্যাথ- 
লিক ও প্রোটেস্টান্ট খশ্চানর্দের 
মধ্যে ধমশিয় দাঙ্গা চলছে ষার ফলে 
বহু আলস্টারবাসী হতাহত হয়েছে 
এবং কয়েকটা সহর আজ বিদ্ধস্ত। 


. সশস্ত প্দীলশ (রয়েল আলস্টার 


কনস্টাবুলার ও বি স্পেশালস্‌) 
দাঙ্গা থামাতে অক্ষম হওয়ায় 
বৃটিশ সরকার প্রচুর সৈন্য' পাঠিয়ে 
শান্ত রক্ষার চেম্টা করলেও উগ্র- 
পন্থা ক্যাথালক ও প্রোটেস্টান্টরা যে 
রক্তক্ষয়ী দ্বন্বে লিপ্ত । হয়েছে তা 
গৃহযুদ্ধে পরিণত হওয়ার যথেষ্ট 
সম্ভাবনা আছে।. 

এই মাসের দাঙ্গা সুরু হয় যখন 
প্রোটেস্টান্ট সংস্থা শ্ম্যাপ্রেন্টিস 
বয়েজ” প্রাত বছরের মত এবারেও 
বৃটিশ সৈন্যের জয়ের 'দিনটশ 
(১৬৯০ সালে উইলিয়াম অব 
অরেঞ্জের নেতৃত্বে বৃটিশ সৈন্য আই- 
বিশ ক্যাথালক সৈন্যকে পরাজিত 
করে আলস্টারে প্রোটেস্টান্ট শাসন 
কায়েম করে) পালন করার জন্য 
মাঁছল বার করে এবং ক্যাথালক- 
দের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হয়। 
কিছুদিন পরে 'সাঁভল রাইটস 
র্যাসোঁসিয়েশনের নেতৃত্বে ক্যাথ- 
লিকরা আইন, অমান্য করে মিছিল 
বার করে এবং প্রোটেস্টান্টদের 
অঙ্গে সশস্ত দ্বন্বে লিপ্ত হয়। 
দাক্গা ক্রমশঃ আলস্টারের বহু 
অগ্চলে, ছাঁড়য়ে পড়ে এবং প্রোটে- 
স্টান্ট পল্ধী সশস্ঘ পুলিশ দাঙ্গা 





রমাপ্রসাদ মল্লিক 
ঘটনায় কল্তু আরও নমুনা পাওয়া 
গেল, কংগ্রেস রাজে “নারীর মূল্য” 
কতটুকু। ' টোঁড়-গডঢ়ওয়ালে ছোট 
গের লোকেরা সদলবলে গেলেন 
চার-চোলাই মদ ধরতে ৷ প্রসঙ্গতঃ 
তরাই অঞ্চলে গরীব লোকেদের 
স্বাভাবক খাদ্যের অঙ্গ মদ; কারণ 
শীত, কারণ কঠিন জীবন, কঠিন- 
তর খাট্ীন। মদ ষত না ধরা 
পড়লো, ধমক চমক এবং গ্রামের 
লোকেদের ওপর কর্তৃত্ব খাটানো 
হল তার চেয়ে ঢের বেশী। শেষা- 
বাঁধ তিনজন গ্রামবাসী মাঁহলার 
মর্ধাদাহাঁন হবার উপক্রম; অবশ্য 
অনেক কম্টে তাঁরা আত্মরক্ষা 
করতে সক্ষম হন! বিধান সভায় 
কথা উঠতে মুখ্যমন্ত্রী মশাই দোহাই 
দিলেন আইনসঙ্গত পদ্ধাতর নাক 
পুলিশে কোনো রিপোর্ট বা কোর্টে 


ঠেক্বার' চেয়ে প্রোটেস্টাল্ট দাঙ্গা- 
কারীদেরই সাহায্য করে, এর 
ফলে হাজার হাজার ভীত ক্যাথ- 


করে এবং আহতদের নিয়ে আয়ারে 
€ আইরিশ প্রজাতল্ল ) আশ্রয় নেয়। 

আলস্টারে ধর্মীয় দাঙ্গা আজ 
নতুন নয়, প্রায় তিনশ বছর আগে 
যোৌদন আইরিশ দ্বাঁপের উত্তরা- 


হিন্দ; ও মৃসলমানরাই শুধু দাঙ্গা 
করে)। ১৯২০ সালে আইরিশ 
দ্বীপ ভাগ হয়ে যখন দ'ক্ষণাণ্ডলে 
আইরিশ প্রজাতন্ত্রের (আয়ার- 
বাসীরা প্রায় সবাই ক্যাথালক ) 
প্রতিষ্ঠা হয় .তখন থেকেই আল- 
স্টারের প্রোটেস্টান্ট শাসকরা ক্যাথ- 
লিকদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে। 


পল্থী প্রার্টিরি শাম; 
করা তাদের ধর্মীয় কার্যকলাপেও 
হস্তক্ষেপ করে। সহরের রাস্তায় 
দেয়ালে দেয়ালে শ্লোগান লেখা 
আছে “এখানে পোপের শাসন 
চলবে না বা পোপকে' ফাঁসি দাও 
বা পোপকে লাথ মার”। প্রোটে- 
স্টান্ট উগ্রপন্থী ছেলেরা ক্যাথলিক 


“মেয়েদের ব্যঙ্গ করে বলে প্জল্ম- 


নয়ন”?! - 
আলস্টারের (ইংলগ্ডের উইলয়ম 
অব অরেঞ্জ-এর নামানুসারে এই 


'গ্ুপ্তাজী। 


{ ২% । ১০২০ ১৯" 
নেওয়া হয়েছে "এবং -.ধুপ্রােস্টান্ট-, 
ইউ? ট Ll bl শি 


কোনো কেস রুজু হয়নি ॥ হায় 
উত্তর প্রদেশে, এবং 


বলতে গেলে সারা ভারতেই কে 
কবে গরীব, শিক্ষাবপ্িত ও গ্রামীণ 


+ কংখেগী ৰাজ্য টন্তগরদেমে ভয়াবহ দান! 


৮ 


লোকদের, আইন এবং রাষ্ট্রীয় 
প্রাতিষ্ঠানগ্দলির ব্রিসীমানায় সহজে 
আসতে দেখে? গঢ়ওয়াল ডিভি- 
শনের কমিশনার সাহেব ঘটনার 
সুদীর্ঘ তিন সপ্তাহ পরে এনকো- 
য়াঁরর কাগজ পুরো করতে এসে- 
ছিলেন (জুন তেইশ-_ জুলাই চোদ্দ) 
ততাঁদনে সাক্ষীসাব্দ হাওয়া। 
এখন শোনা খাচ্ছে সি, আই, ডি 
দ্বারা অনুসন্ধান করান হবে। 
অথচ, সি, আই, ভি-রা নাক 
আজকাল মন্ত্রীদের রাবার চ্টাম্প। 
অন্ততঃ প্রান্তন মুখ্যমন্ত্ৰী, চোধুরী 
চরণ সিং তাই মনে করেন। এক্ষেত্রে 
ঘটনা অন্যরকম, যাঁদও অন্যায়ের 
কদর্ধতায় কম যায় না। ০শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ রায়. এলাহাবাদ তোঁলিয়ার- 
গঞ্জে একজন সাধারণ দোকানদার ৷ 
তাঁর অপরাধ, বোধহয়, তান মুখ্য 


বিরোধী দলের সমর্থক ছিলেন। . 





য় দামি 


টন হু 
পর্ন fe f 
he bh ৪ সাত 


এলাহাবাদ নগর মহাপালকা তাঁকে ভেঙে পড়া নয়, যাঁদও অনেকে এর 
গত চোঠা মে তার দোকানপাট মধ্যে তা পাবেন। কানপুরের প্রাসদ্ধ 


লক্ষ্যে ছুটি। তার দুদিন 


মধ্যে শ্রীরায় এ সম্পর্কে সময় চেয়ে শতকরা পণচশ ভাগ মাত্র। ইজ্জ- * 


প্রতিবেদন করে রেখেছেন। কিন্তু তের প্রশ্ন কেন? সর্বনাশ! এ 
কে কার কথা শোনে। একমাত্র বিস্কুট নাকি নেপাল মারফৎ ঠোঁনক 


রূজির উৎস দোকানটি হারাবার সৈনিকরা পাচ্ছে। এবং দিব্য কুট . 


ক্ষোভে, ভয়ে হয়রান, শ্রীরায় সম্ভ- কুট করে খাচ্ছে 1 1 
ূ 3 
বতঃ বাধা দিতে এবং যুক্তি শোনাতে | ২ 


গেছলেন, পেলেন গ্ান। শু: এটা বন্ধই বা করা যায় ক করে? 
তাই নয়; মৃতদেহটাকে লাঠিপেটা কুমাগ্ড রোডওয়েজ সাভসকে ধন্য- 
করা হল, ও তারপর “কাঠের তন্তার বাদ দিতে হয়, তারা উচিত ভাড়া 
মত ছধড়ে ফেলে দেওয়া হল” নিয়ে এই বিক্কুট, উনকপুর মারফত 
(চৌধুরী চরণ শিংয়ের ভাষায় )। i 
ক জে পিথোরাগড়ে পেশছিয়ে দিচ্ছে। 
সরকারী মহলের অপাপাবন্ধ সৈখান থেকে নেপাল কতটুকুই 
স্দনামকে তান চুনকাম করেছেন।' বা! আরও মুশকিল হয়েছে যে, 
ee LE স্বার্থ দেশপ্রেম 
পক্ষ তাদের রিপোর্টে" নিয়ে খুব বেশী বিচালত নয়। 
(এ ঘটনার ওপর) গ্রপ্তাজার /ঠঠানক সৈনিকরা ভারতের বিস্কুট 


খেতে হবে. তো! ফেল্বে? তা করদগ্‌ গে, মরক 
আইন ও শৃঙ্খলার. প্রত্যক্ষ গে! দামটা তো পাওয়া যাবে! 
Kl 


বামপন্ধঁরা এবং কিছ লিবারেল বৃটিশ পার্লামেন্টে নিবর্াচত 


প্রোচেস্টান্ট। এই সংস্থা দাবী হয়েছেন। ডেভালন কমিউনিষ্ট 


জানিয়েছে যে”আলষ্টারের . রাজ- নন এবং 'কিছাঁদন আগেও মনে 


অগ্চলকে কখন্‌ কখন. রেঞ্জের দেশ নৌতিকু. সমস্যার স্দষ্টট সমাধান করতেন যে কোন দাবী আদায় 
বলেও অঁভাঁহত করা হয়), 'ঈনৈর”ংকরতে হলে ‘(এক ) সকল নাগ- করতে কোন জবন দেওয়ার প্রয়ো- 


£ 


লক্ষ আঁধবাসীর- +এক্রতৃতীয়াংশ' রিকদের সমান আঁধকার দিতে জন নেই। কিন্তু সম্প্রাত ক্যাথ- 
{লক তাদের 'বিধবস্ত ঘরবাড়শ ত্যাগ ক্যা্থালক কিন্তু এদের সবার হবে; (দুই) ধর্মীনবিশেষে সবার লিক প্রোটেস্টান্ট সংঘর্ষ দেখে 


ভোটের অধিকার নেই (স্থান?য় 
নির্বাচনে প্রোটেস্টাল্ট ব্যবসায়ীদের 
ছয়টশ পর্যন্ত ভোট আছে )। সর- 
কার শ্প্রাটেস্টাল্টদের হতে, তাই 


স্রকারা চাকরির প্রায় সবই তারা 


দখল করে আছে৷. প্রাত ছয়জন 
ক্যাথীলকের মধ্যে একজন বেকার। 
বাড়ার অভাবে 'নিম্নস্তরের আয়ের 
ক্যাথীলকদের একটা বড় অংশ 
বস্তীতে থাকতে বাধ্য হয়। যেখানে 
ক্যার্থালকবাসী বেশী সেখানেও সর- 
কার কর্তৃক তৈরী বাড়ীর এক- 
তৃতীয়াংশের, বেশী ক্যাথথলিকদের 
দেওয়া হয় না। গত বছর ইউ- 


কোয়ার্টার দেওয়া হলে উনাব্রশ 
বছরের ক্যাথালক পার্লামেন্টের 
সদস্য আস্টন কুরশ প্রধান মন্ত্র 
আযানিলের বাসস্থানের সামনে বসে 
প্রাতবাদ জানায়। 

ধর্মীয় দাঙ্গার সঙ্গে ক্যাথালক- 
দের প্রোটেস্টান্টদের এতকালের 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধূমায়িত প্রাত- 
বাদ মিশে এক বিস্ফোরণের আব- 
হাওয়ার সংাষ্ট হয়েছে। এই প্রাত- 
বাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে “সাঁভল রাই- 
টস আসোসিয়েশন” যার সভ্য হল 
ক্যাথালকবাসখ, কাঁমউীনিস্ট, অন্যান্য 





সমান ভোটের অধিকার থাকবে তিনি তার মত বদলেছেন এবং 
(একজনের এক ভোট); (তিন) ব্যাঁরকেড তুলে ক্যাথালক , আন্দো- 
আইন করে চাকাঁরতে এবং বাস- লনকারাঁদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। 
স্থান বালিতে দলীয় বৈষম্য দূর ক্যাথালকদের বিরুদ্ধে প্রোটে- 
স্টাল্টদের ঘৃণা সমগ্র আলম্টার 
যি অণ্লে দেখা যায় এবং উগ্রপল্থণ 
রর প্রোটেস্টান্ট নেতারা (এদের পুরো- 
ভাগে আছেন রেভারেন্ড ইয়েন 
পেসাঁল) এই ঘৃণা বজায় রাখার 
ূ জন্য দায়ী। পেসলি মনে করেন 
করতে হবে; পোঁচ) সকল ট্রেড রোমান ক্যাথলিক চার্চ হল পৃথি- 
ইডীনয়ন ও তাদের সভ্যদের সমান বীর মধ্যে সব চেয়ে ক্ষমতাশশল 
অধিকার দিতে হবে; ছেয়) সর- একনায়কত্ব রাষ্ট্র এবং এই গোঁড়া 
কারের সাহায্যে সবার চাকরির প্রোটেস্টান্ট চালিত পর্কা প্রচার 
ব্যবস্থা করতে হবে; (সাত) চালিয়েছে যে ভিয়েতনাম যুদ্ধের 
ফ্যাঁসস্ট স্পেশাল পাওয়ার্স গ্যাক্ট জন্য দায়শ ক্যথালক যাজকদের 
তুলে নিতে হবে; (আট) যে পারিক ফড়বন্ত্র। পেসালর শিষ্য ফ্যাঁসস্ট- 
অর্ভার বিলের অধীনে নাগরিকের পন্থী রলফ: বানাটং তার সশশ্র 
জমায়েত ও বন্তৃতা দেওয়ার আঁধ- দল নিয়ে ক্যাথালক ছাত্র ও অন্যান্য 
কার কেড়ে নেওয়া হয়েছে তা নাকচ নাগাঁরকদের ওপর অত্যাচার চালায় । 
করতে হবে। সরকার প্রকাশ্য বিক্ষোভ প্রদর্শন 
সিভিল রাইটাস আন্দোলনের বন্ধ করে দিলে 'পেসাল (গত 
নেতারা মনে করেন সশস্ত্র বিপ্লব নভেম্বরে বেআইনী বার 
ছাড়া তাঁরা তাঁদের দাবী আদায় করার জন্য ছমাস জেল খেটেছেন) 
করতে সমর্থ হবেন না কারণ এখ- লন্ডনে গিয়ে ওয়েন্ট শমনস্টার 
নও আলস্টার সরকার তাঁদের রোমান ক্যথাঁলক অক 'িবশপের 
দাবীর দিকে নজর দেয়নি এবং সব বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন 
সময়ই সশস্ত প্রোটেস্টান্টরা ও 
পলিশ বাহিনী তাদের আন্দো- * লেবু ছ:ড়ে তাড়িয়ে দেয়। 
লন দাবিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা ক্যাথীলিকদের আন্দোলনের জন্য 
করছে। আন্দোলনের এক নেতা প্রধানত দায়া প্রোটেস্টান্ট চালিত 
হল বাইশ বছরের ছার শ্রীমতী আলম্টার সরকারের নতি যার 
বার্ণাডেট ডেভাঁলন যান সম্প্রাত ফলে ক্যাথালকরা সব সময় অবহে- 
শাসক! - ইউানিয়নিস্ট পার ভিত থেকেছে। প্রধান মন্ত্র ওনল 
প্রার্থীকে বিপুল ভোটে হারিয়ে (শেষাংশ নবম পচ্টোয়? 


কিন্তু তাঁকে ক্যাথলিকরা কমল্য- - 


2] 


কলকাতার 'চাঁড়য়াখানা বাংলা- 
দেশ তথা ভারতবর্ষের অন্যতম 
দ্রষ্টব্য স্থান।  স্বাধীনতা-উত্তর 
পশ্চিমবঙ্গে সামান্য যে কয়টি বিষয়ে ' 
কিছু উন্নতির, লক্ষণ দেখা গেছে 
কলকাতার পশুশালা তার মধ্যে 


, অন্যতম। কিন্তু গত কয়েক মাস 


যাবৎ এখানে যে ব্যাপার চলছে 


রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগ আঁত-, 


“কংগ্রেস” 


সরকার ক্ষমতায় আসার' পরই. এবং 
যে কংগ্রেপী এম এল এ প্রেসি- 
ডেন্ট ছিলেন তাঁর নামের জায়গায় 
পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান এ্যাডভোকেট . 


মাঁখ্যমল্লী 
২-৬-৬৯ তারিখে ইড়ানিয়ন ও 
পরিচালক সামাতর সঙ্গে এক 
আলোচনায় রিস্ময় প্রকাশ করে 
বললেন যে তখনও পর্যন্ত ডাই- 
রেক্রের বিরুদ্ধে সরকার রা পারি- 
চালক সাঁমাতর কাছে. .অভিযোগ 
উপস্থাপিত করা হয়নি-অথচ . 
আন্দোলন কেন সুরু হল। মুখ্য- 
মন্ত্রী আরও বললেন যে কোনরূপ 
অভিযোগ পত্র পেশ করা ..হলে 


৩ তিনি” উপযুন্ত তদন্তের ব্যবস্থা 


রি 


করবেন। &-৬-৬৯ তারিখে দেব 
প্রসাদ চক্কবতশী ও কাঁপল 'দেও সই 
করে এক আভিযোগপন্র পাঠালেন 
যাতে প্রধান প্রধান আঁভষোগগ্দাল 
হচ্ছে এইরূপ 

(এক) ডাইরেক্টর ৯১৬১ থেকে 
১৯৬৯ সালের মধ্যে কোন, কোন 
. তৃতীয় শ্রেণীর কমশীকে চতুর্থ 
শ্রেণীর কাজ করতে বলেছেন। ' 

দেই) ডাইরেক্টর কয়েকজন 
কমশকে ১৯৬৭, ১১৬৮, ১৯৬৯ 
সকার করেছেন! 


Ll 


চিড়িয়াখানার নেপথ্য দর্শন 


(তিন) বাগানের মধ্যে যেখানে 
ডাইরেক্টার বাসভবন ও - নার্শারণ 
আছে, বাগানের অন্যান্য ' জায়গা 
পাহারা দেবার মত সেখানেও কেন 
পাহারার বন্দোবস্ত থাকবে! ' 

(চার) কমীদের  কতকগ্াল 
দাবা দাওয়া আছে। এই - প্রস্নত্গে 
উজ্লেখষোগ্য যে কর্মীদের দাবী- 
দাওয়া পারচালক সাঁমাতই “বিচার- 
বিবেচনা করতে পারেন। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার উপরোন্ত 
আঁভযোগগ্দুীল সম্বন্ধে 'চাঁড়য়া- 
খানার .পারচালক সাঁমিতিকে তাঁদের 


(তিন) আঁফসের চ্টেনোগ্রাফার 


কলকাতা পোর্ট কাঁমশনারের ইাঁঞ্জ- 


নীয়ার শ্রীসরকারের বিভাগ থেকে 
মাসে মাসে টাকা পেয়েছেন গঞ্গার 
ধার বাঁধান তদারক কাজের জন্য। 

(চোর) চিড়িয়াখানার্‌ গেটে 
চাকরী যে কত চমৎকার তার 


প্রকৃষ্ট উদাহরণ নবাগত একজন 


কর্মী মাত্র সাত-আট মাস কাজের . 


পরেই জমি কেনার চেস্টা করছেন 


"এবং তাঁর চালচলনে প্রাতবেশীরাও 


'বাস্মত হয়েছেন। 
(পাঁচ) উনসম্তর সালের 


রিপোর্ট দাখিল করতে বললে মার্চের ‘শেষে চিড়িয়াখানার তহ- 
বিল ঘাটাত ছিল প্রায় নয় হাজার 
পঁচশো টাকা। 


- বিচারক শ্রীবনায়ক ব্যানাজশি' নয়ই 


একে তদন্ত শুরু করেন। 


শা 


এপ্রিল থেকে 





* সঙ্গে সঙ্গো আন্দোলনকারীদের 


তাঁদের প-৬-৬৯ তাঁরখের আঁভি- 


'ষোগপন্রের উপর তদন্ত হচ্ছে 


৯-৮-৬৯ অর্থাৎ দ;-মাসের পর 
তাই আঁরা তদন্ত বর্জন করলেন। 


করছেন তার সম্বন্ধে উপরোন্ত 


আন্দোলন সুরু হওয়ার পর এই 
কমাসেই- ঘাটাতর “পরিমাণ দাঁড়- 
ওপরং 

'' যে বিষয়গুলির সামান্য তদন্ত 
সাপেক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাবে শুধু 
সেগ্‌জিরই উল্লেখ দেওয়া হল।। 
ডাইরেক্টরের বিরুদ্ধে ' অভিযোগের 
সত্যাসত্য নির্ধারণ করুন সরকার 
তদন্তের মাধ্যমেঁ-যে তদস্ত বিচার- 
পাত শ্রীব্যানাশী শুরু করেছেন। 


কিন্তু ভীত ও সম্তাসের রাজত্ব, 


সৃষ্টি করে এবং অপপ্রচারের, 
দ্বারা যারা দুনশীত কায়েম করছে 
পূর্ণ তদল্তের মাধ্যমে প্রকৃত তথ্য 


অবগত হয়ে তাদের .কীতিকিলাপ » 


উদ্ঘাটন করবার উপযুক্ত ব্যবস্থা 
অবলম্বনের জন্য আমরা গণদরদী 
সরকারকে সবিশেষ অনুরোধ 
জানাচ্ছি। 

চিড়িয়াখানার: কতিপয় কর্মী 


অধ্যাপক নিয়োগ নিয়ে চক্রান্ত 


সম্প্রীতি যে চক্রান্ত চলছে তা . 


প্রবীণতম রাডার” মহে*্বরবাবু 


- চাঁব্বশ বছর যে ডাইরেক্টর কাজ জি সি প্রোফেসরের” নিয়োগ নিয়ে : মোটেই প্রবীণতম , রাডার নন। 


তানি" টারই বহু ছাত্র ও জনীনয়রের 


ধরণের অভিযোগ. প্রথম পেশ হল বাংলাদেশের .সমস্ত ছাত্র সমাজ - দ্বারা ইলঠিব্ত হয়ে মাত্র কয়েকমাস 


&৬-৬৯. তীরিখে।; তারপর যে 


- কারণ দেখিয়ে তদন্তকারী বচার- . 


পাঁতর সামনে আঁভিযোগকারণরা * 


- উপস্থিত হলেন না তা৯জনসাধা- 


রণকে আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য 
সম্বন্ধে ষথেম্ট সন্দেহান্বিত 'করে' 
তুলবে 'নশ্চয়ই। আলাপুরোর 
এক স্থানীয় পাক্ষিক “আল- 
পুর বাত” উন্ত আন্দোলনকে 


- হাস্যকর. বলে আভহিত করলেও 


কেউ তার প্রতিবাদ করতে এশিয়ে 
আসেন নি। অপরদিকে ডাইরেক্টর 
'চাঁড়য়াখানা ছেড়ে যাবার পর 
ডেপুটি জ্পারিন্টেশ্ডেন্ট মাস দু- 
অসুস্থতার নামে বাড়ীতে , বসে 
আছেন। সাতাঁট্র ও আটবাঁট্ু সালে 
দুজন সেক্রেটারীর প্রত্যেকেই সর- 
কারণ অফিসার ছিলেন এবং 


প্রত্যেকেই এক বছর  আঁভজ্ঞতা ' 
পূর্ণ হবার আগেই পদত্যাগ করে 


চলে যান। উনোসত্তর সালে বান 
এলেন [তান তিন সপ্তাহ কাজ 


করার পরই পদত্যাগপত্র পেশ করে- 
'ছেন। এক অনভিজ্ঞ ও কয়েকজন 


দু-মাসে মারা গেছে। একমান দুটি 
বড় হরিণ ছাড়া কোন জন্তু সংগ্‌- 
হত ‘হয়নি৷ 

(দুই) প্রায় তিন লক্ষ টাকা 
ব্যয়ে তৈরী আঁডও ভিসুয়াল, 


তথা শ্ভবদ্ধিসম্প্ গণতন্রাপ্রয়' 
.মানদ্ষকে চরমভাবে . এভীবিয়ে 
তুলেছে। এইস, না নয়ই 

আগস্ট “অমৃত-বাজার- রা 
“প্রকাশিত স্টাফ রিপোর্টারের একটি 
বিবৃতির উল্লেখ করাছ। এ বিবৃ- 


অসন্তুষ্ট হয়েছেন। 
ন্তোষের কারণ নাক এই যে, এ 
শবভাগেরই চারজন অধ্যাপক- 
প্রার্থীদের কাউীকেও মনোনয়ন না 
করে যাঁকে মনোনয়ন করা হয়েছে 
{তান নাকি একজন বাঁহরাগত। 
বিবৃতিতে এও বলা হয়েছে যে, 
ধিবশেষজ্ঞমন্ডলীর মনোনীত প্রার্থী 
নাকি সরকারী কলেজের অধ্যাপকের 
পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন 
এবং কয়েকমাস আগে, মাত্র রবীন্দ্র 


ভারতী বিশ্বাবদ্যালয়ের রণঈভারের . 


পদে নিষুস্ত হয়েছেন। 

এটি সম্পূর্ণ ভুল তথ্য । বিশে- 
ষজ্দ্রমন্ডলীর দ্বারা মনোনশত প্রার্থী 
অধ্যাপক ডক্টর ক্ষুদিরাম দাস 


: মৌলানা আজাদ কলেজের (পূর্ব 


তন সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজ) 
বাংলা বিভগের প্রধান অধ্যাপক 
পদে কর্মরত আছেন এবং সরকারী 
চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করতে 
এখনও তাঁর কয়েক বছর বিলম্ব 


, আছে। রবাল্দ্রু ভারতী বিশ্বাবিদ্যা- 


লয়ের, আমল্মণে পার্টটাইম লেক- 
চারার রূপে তান এ 'বশ্বাবদ্যা- 
লয়ের স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগে 
অধ্যাপনা করছেন। 

এ বিবৃতিতে আরও বলা 
হয়েছে যে, এ (পদের অন্যতম প্রার্থী 


_ আগে" রুঁভারের পদে উন্নীত হয়ে 
ছেন। বিশেষজ্ঞমপ্ডলশর মনোনীত 
প্রার্থী অধ্যাপক ডঃ ক্ষাদরাম দাস 
রবীন্দ্র সাহিত্যের উপর “তাঁর সার- 


বান গ্রন্থের জন্য বাংলা ভাষা ও. 
সাহত্যে কাঁলকাতা শবশ্বাবদ্যা-. 
-' লয়ের প্রথম ডি লট ডিগ্রী লাভ 
- করবার গোঁরব অর্জন করেন। এর - 


অপেক্ষাও 
যোগ্যতায় ন্যন নন। ১৯৩৯ সালে 
তিন কাঁলকাতা 


প্রথম ,স্থান অধিকার করেন। 
সংস্কৃত অনার্সেও তান 
প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। তান 
সংস্কৃত কাব্যতাঁৰ্থ প্ররীক্ষাও সস- 
ম্মানে উত্তীর্ণ হন। প্রেসিডেল্সী 
কলেজে বাংলা অনার্স প্রবর্তনার 
শুরু থেকেই ‘তান দীর্থাদন এ 
কলেজে প্রতিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যাপনা 
করেন। তাঁর তদানপন্তন ছাত্রীদগের 


লেকচারার শ্রীশঙ্করাপ্রসাদ বসু 
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার ডঃ 
লয়ের লেকচারার ডঃ অলোকরঞ্জন 
দাশগুপ্ত, অধ্যাপক ডঃ শ্যামলকুমার 
চট্রোপাধ্যায়। অধ্যাপক ডঃ দাসের 


পাঁণ্ডত্য, প্রতিষ্ঠা ও ছান্রাপ্রয়তা ' 


সত্বেও) বহ্াদন স্ুপারকাঁল্পত- 


লয়ের স্নাতকোত্তর অধ্যাপনার আঁধ-' 


কার থেকে বাত রাখা হয়েছে। 
একাটি বিষয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য 


সেন্টার ডাইরেক্টর চলে 'ষাবার পর অধ্যাপক মহেশ্বর দাস কাঁলকাতা যে, অধ্যাপক ডঃ দাস প্রভাব প্রাতি- 


থেকে তালা বন্ধ পড়ে আছে। 


বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 


পত্তি সম্পন্ন বর্ণ হিন্দ; নন। তানি 


শব*বাবিদ্যালয়ের ' 
, এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে 


/ rt 


দপপি ॥ শরুবুর ২২শে আগষ্ট ১৯৬৯ 


তা ) 
'সংস্কৃতিমান, আত্ম- 
মর্যাদা পরায়ণ বিদগ্ধ ব্যান্ত। তাঁর 
সারস্বত সাধনা ও সুতি সত্বেও 
তাঁর নিজের 'ঁবশ্বাবদ্যালয়ে তাঁর 
প্রতি সুবিচার না হলেও রবীন্দ্র 
ভারত বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে স্নাত- 
কোত্তর পাঠানায় সাদরে বরণ করে 
' তাঁর স্নাতকোত্তর পাঠনার আঅঁভন্ঞ- 
তার অভাবরূপ সুপরিকাঁজ্পত অপ- 
বাদের নিরসন করেছেন। দেশের 
সর্বজনবরেণ্য প্রবীণ এবং কৃতী 
বিশেষজ্ঞমন্ডলশ . :এই ' নিয়োগ 
ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে অধ্যাপক : 
ডঃ দাসকে .এই পদের ষোগ্যতম 


'প্রার্থীরুপে বিবেচনা করে তাঁকে 


মনোনীত ,করেছেন। কালকাতা 
বিশ্বাবিদ্যালয়ের বাংলা বভাগে 
দীর্ঘদন ধরে যে দুনাণিত বাসা- « 
বেধেছে অধ্যাপক ডঃ দাসের মনো- 
নয়নের বিরুদ্ধে অশ্বপ্রচার তারই 
একটি অঙ্গস্বরূপ।...এই বিভাগের 


{, ছাত্মপ্ডলসও দীন “ধরে স্বার্থা- 


ভিসান্ধ পরায়ণ, দুনণতগ্রস্ত 


"একটি জোটের 'বর্ুদ্ধে বিক্ষোভ 


প্রকাশ করে আসছেন বাংলা 
দেশের ছাত্র সমাজ তথা দেশবাসী 
আশা ক্রেন 'ষে, কলকাতা 'বিশব- 


' বিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং বিজ্ঞ , 


িশ্ডিকেট সভা শিক্ষা ও সংস্কৃতি 
বিরোধী, দুনীশতিগ্রস্ত, স্থায়ী 
ফ্বার্থাভিসম্ধানীপরায়ণ এই দ:ষ্ট 
চক্রের চক্রান্তের প্রভাবকে উপেক্ষা 
করে বিজ্ঞ িশেষজ্ঞমণ্ডলণীর বাঞ্ছ- 
নীয় যোগ্যতম প্রার্থীর এই নিয়োগ 
বহাল রাখবেন এবং এই দুষ্ট চক্রের 
ষড়ষন্মের যথোচিত অনুসন্ধান ও 
প্রতিকার করবেন। 

, বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র 


দফা কর্মসূচী রুপায়ণে সোমনাথ- 


বাবু কি ব্যর্থ হবেন? স্বায়ত্ত শাসন 


দপ্তরের মন্ত্রী সোমনাথ লাহড়ীকে 
নিজের বদ্ধ দিয়ে বিচার বিবে- 
চনা করতে হবে! একথা খুবই 
সত্য যে, আমলারা তাঁকে কোন 
সাহায্য করবেন না। বরং ভুল পথে 
চালিত করবেন। নানান যুক্তি দিয়ে 
সত্যকে ঢাকবার চেষ্টা করবেন। 
যাতে সাধারণের কাছে মঃ 
লাহিড়ী, হেয়, অযোগ্য, ও অদক্ষ 
প্রতিপন্ন হন। দর্পণ -সম্পাদকের 
কাছে আমার অনুরোধ, শুধু 
দর্পণে প্রকাশ করাই তার শেষ 
কাজ নয়। এগুলো পেপছে দিতে 
হবে সোমনাথ লাঁহিড়ণকে যুক্তফ্রন্ট 
মন্ত্রিসভার সদস্যদের, যুক্তফ্রন্ট ভুক্ত 
সদস্যদের ও আইনসভার সদস্যদের । 
ঝড় উঠুক বিধান সভায়। 

জনৈক পাঠক 


“দর্পণ ॥ শুক্রবার ২২শে আগষ্ট ৯৯৬৯ 


| 


উচ্চশিক্ষা থেকে বাঞ্চত 
ছাত্রদের পক্ষে 


দেশে উচ্চাশক্ষার পথ আজ 
রুদ্ধ। , প্রবেশপ্রার্থণরা 
LR ak 
হতাশ ও * দিশ্রান্ত হয়ে ফিরে 
যাচ্ছে! প্রতি বছর এ ধরণের ঘটনা 
ঘটে আসছে এ বছরও ঘটছে। 
/কারণ কলেজে ছাত্রভার্তর সংখ্যা 


৯৯সঈমাবদ্ধ। তাই স্বাধীনতার ‘বাইশ 
বছর পরেও এ ধরণের লজ্জাজনক -অনুপযুস্ত। এমন কি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট 
ROTO কলেজে 


পি 


কলেজের চক্ষে এরা, 'অবাঞ্ছিত। 
তাই ছোট, বড়, মাঝাঁর সব কলে- 
তেই এদের জন্যে রয়েছে নানান 
বাধা। বোর্ডের  'নয়মানংসারে 


তৃতীয়, বিভাগে উত্তীর্ণ ছান্ররাও 
পাশ। অথচ পাশ করার পরেও 
কত বিড়ম্বনা, উপেক্ষা থাকতে 
পারে তা শুধু এদের আঁভভাবক 
ও ছাত্র স্বয়ং বেশ ভালভাবেই উপ- 
লাব্ধ করত পারেন। কলেজ 
কতৃপক্ষের ঢটক্ষে উচ্চশিক্ষার্ে 
প্রবেশপ্রা্থী হিসাবে এরা সম্পূর্ণ 


মহলও এদের বিরুদ্ধে জোর 
প্রচারে ' মনোনিবেশ করেছে। 
{শিক্ষার উণ্চু স্তরে প্রবেশের এদের 


নাক কোন আঁধকারই নেই৷ এরাই, 


তর উৎস এবং পরীক্ষার সময় 
উৎসাহদাতা ৷ 


অবশ্য এতটা প্রকাশ্যে না বলে, 
শুধুমাত্র এদের না নেওয়ার সুপা- 
রিশ করেই গা বাঁচান। প্রতি বছর 
ক্ষার ক্ষেত্রে তাই পাশ করা 
ছাত্রদের কলেজের দোর গোড়া 
থেকেই দীর্ঘমবাসস, হতাশা” ও 


চোখে এক ফোঁটা জল নিয়ে ফিরে 


যাওয়া ছাড়া এদের কোন + উপায় 
থাকে না। অথচ কোন তরফই এ 
সমস্যা সমাধান বিকল্প কোন 
কার্যকরী প্রস্তাব নিয়ে . এগিয়ে 
আসছেন না। একতরফা সমালোচ- 
নায় এই ছাত্ররা যেমন বিপর্যস্ত 


(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর) 


খিটীর উপস্থিতি রহস্যময়। ডাই- 
রেন্তীর মাড়োয়া সাহেবের সঙ্গে 
তাঁর কোনো গোপন সম্পর্ক আছে 
শকনা, মাড়োয়া সাহেব তাঁকে 
কোনো বিশেষ অনুগ্রহ অতশতে 
দিয়েছেন বা ভাবষ্যতে দেবেন কিনা 
বা মাড়োয়া সাহেব কোনো বিশেষ 
অন্দগ্রহ লাভ করেছেন এদের কাছ 
থেকে_এসব সন্দেহ মনে জাগাটা 
অস্বাভাবিক নয়। ভারত সরকারের 
এই আঁতাঁথটীকে অবশ্য এর 
জন্য কোনো দোষ দেওয়া চলেনা 
কেননা এই যাত্রার অভিনেতা কে 
কে তা [তিনি জানতেননা। কিন্তু 


" ডাইরেক্টার বাহাদূর আগে থেকেই 


সব ঠিক করে রেখোছলেন_তাই 
কোঁফিয়ৎটা তাঁকেই দিতে হবে। 
এই বিশেষ সভায় ওই কোম্পানী 
কি বিশেষ কোনো টাকা খরচ করে 
আঁতাঁথদের আপ্যায়ন করেছেন? 
তা যাঁদ হয় তবে তা সরকার 
আফিসের মর্যাদা হান করে আঁফ- 
সের মধ্যে হোলো কেন? আর 
এর মধ্যে এমনীক 'বশেষ স্বার্থ 
আছে খাতে তাঁকে এইটাকা খরচ 
করতে হোলো," চবিবশ নম্বর 
চৌবজ্গী রোডের এই ব্যবসায়ী 
কোম্প্রানীটশর মালিকদের সঙ্গে 
মাড়োয়া সাহেবের বহুদিন ধরেই 
খানাপিনার রেওয়াজ আছে। তবে 
বর্তমানের এই ঘটনার মত, সর- 


কারী আঁপসের মধ্যে এত নির্লজ্জ- 


ভাবে অতীতে কখনও ঘটোন-_ : 


তাই আমরা আশা করবো যে যুক্ত- 
ফ্রন্ট সরকার দুনীণতর জগতের 
এই বাস্ভুঘঘ; মাড়োয়া সাহেবের 
এই রহস্যপূর্ণ আচরণের কারণ 
যথাযথ অনুসন্ধান করবেন। 
নষ্প্রয়োজন হলেও আমরা 
সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য 
হচ্ছি যে এই সরকারী আমলাটীর 
তেল দেওয়ার, ধাস্পা দেওয়ার, 


হাতকরার পদ্ধাতগ্ী সম্পূর্ণ ' 


টেকনিক্যাল। সাধাঁসধে সরলপ্রাণ 
মন্ত্রীদের তাতে চোখ ধাঁধয়ে যেতে 
বেশীক্ষণ লাগবেনা-আ না হলে 
ভাজিল্যান্স কমিশনের বিচারে ফান 
দুনীশতগ্রস্ত, গত যুত্তদ্রন্ট: সর- 
কারের তদানীন্তন মাননীয় মন্ত্র 
বিচারে তিনিই সুযোগ্য আফসার 
হলেন কি ভাবে? দাঁঘা, বর্ধমান, 
মার্শদাবাদ প্রভৃতি কয়েক জায়- 
গায় কনফারেন্সের নাম করে মান- 
নয় মন্ত্রীদের গলায় মালার পর 
মালা পড়ালেই যে যোগ্যতার বিচার 
হয়ে যায় তার প্রমাণ আমরা 
পেয়োছ। আমরা০আশা কার সর- 
কার এই ব্যাপারে বাঁলম্ঠ নীতি 
অবলম্বন করে এই ঘটনার তদন্ত 
আঁবিলম্বে সুর করবেননা হলে 
পাখা উড়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশী 


তেমাঁন।এদের আঁভভাবকরাও। - 

অংঠ এই সব ছাত্ররা সবাই যে 
শিক্ষাতে নীচ মানের সে কথাও 
বলা যায় না। সাংসারিক, অর্থ- 
নৈতিক এবং 'বাভক্ন কারণে আঁধ- 
কাংশই বিপর্যস্ত অৰস্থায় পরাক্ষা 
দিতে বাধ্য হন। খোঁজ করলে দেখা 
যাবে এদের আঁধকাংশেরই হয়ত 
কোন শিক্ষক ও অম্যাবব কোন 
সুবিধা ছিলনা তা সত্বেও ' এঁকা- 
ন্তিক চেষ্টা ও আগ্রহের ফলেই 
এরা পাশ করেছেন। তাছাড়া বর্ত- 


ফল দেখাতে পারেন, এ কথা একে- 
(বারে অস্বীকার করা যাম্ন না। 
শিক্ষার প্রথম দিকে সাধারণ, কিন্তু 
ওপরে গিয়ে অসাধারণ স্তরে 
পেশচেছে এমন নাঁজরেরও কোন 
অভাব নেই। শিক্ষাক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট 
কতৃপক্ষের নিজেদেরই সমষ্ট বর্ত 
মনে শিক্ষার পরিপন্থী শোচনীয় 
অবস্থা থেকে রেহাই পাবার, উচ্চ- 
শিক্ষার সুযোগ দিতে না পারার 
অযোগ্যতাকে ঢাকবার অপচেষ্টার 


সংখ্যক ফেল (এ বছর প্রায় প'য়- 
তাঞ্লিশ হাজার ফেল) এবং এই 
পাশ করা ছাত্রদের ভর্তিতে 
সাহাষ্য' বা তাঁদের পক্ষ থেকে কোন 
কার্যকর" প্রস্তাব এ বিষয়ে না 
নেওয়ার জন্যে, না সরকার, না শিক্ষা 
দপ্তর, না ছান্রসমার্জ কোন পক্ষই 
কোন কোঁফিয়ৎ চাইঘেন না। তা 
ছাড়া তাঁরা নিজেদের বেতন ও 
অন্যান্য নানাবধ সুদিধা আদা- 
য়ের দাবীতে এতই জড়িয়ে থাকেন 
যে এই সব ছান্নরাও তাঁদের কাছ 
থেকে কোন সহানভাতি পান না। 


দমকলের কাহিনী 
(১ম পৃষ্ঠার পর)' , 


শ্রাএস কে চক্রবতশীও একটি ফাইল 
তৈরী করেছেন যার নম্বর সি ডি/ 
এফ ২ই--৯০।৬৭। এাঁট' শ্রীচক্র- 
বতশর কাছে আছে। 


দপ্তরের প্রাক্তন ডেপুটি সেক্রেটারী 


“শ্রীএ কে মজুমদার এবং দূমকলের 


পূর্বতন ডাইরেক্টর শ্রীএস সি 
চ্যাটার্জী নিতে রাজ হনান। রাজী 
না হওয়ার কারণ পূর্বোন্ত ফাইল- 
গুলো থেকে জানা যাবে। প্রান্তন 
'ডাইরেক্সরের অপসারণ এবং শ্রীএ 
কে মজুমদার বদলী হবার পর 
অর্থাৎ ৯৯৬৭ সালে যুন্ত ফ্রন্ট 
সরকার যখন প্রথম ক্ষমতায় আসেন 
তখন ডাইরেক্টর ভিলাই হী্জনব- 
য়ারং কোম্পানীকে ফায়ার ইঞ্জ- 
নর একাঁট প্রোটোটাইপ তৈরী 
করতে বলেন এবং এই হীঞ্জন 
তৈরীর ব্যাপারে ডাইরেক্রর 
কোম্পানীকে সাহায্য করেন। আঁভ- 
যোগ যে, এই কাজের জন্য ডাই- 
রেকর শ্রীপ রায় এ কোম্পানীর 
কাছ থেকে ষাট হাজার টাকা 'নয়ে- 
ছেন। অথচ গভর্ণমেন্টের অর্ডার 


- ছাড়া ডাইরেক্টর কোন কোম্পানীকে 


এই ধরণের সাহায্য করতে পারেন 
না। (দিমকলের ডাইরেক্টরের সাহায। 


“নুয়ে” ভিলাই'-ইঞ্জিনায়ারিং একি 
শপ্রোটোটর্প তৈরী করে এবং 


যখন ক্যাথালকদের 'কছু দাবা, 
“এক জনের এক 
তখন তাঁর ইউনিয়ানিস্ট পার্ট অন্ত- 
ভুক্ত রাজনোতিক ধর্মীয় সোসাইটি 
€আলম্টারের সব প্রধান মন্ত্ই 


" এই সোসাইটিভুক্ক ) বাধা দেয় এবং 


ছবছর, পর প্রধান মন্তীত্ব পদে 
ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। তাঁর 
পাঁরবর্তে জেমস উিক্লেটার ক্লার্ক 
প্রধানমন্ত্রী পদে , আঁধম্ঠিত হন 
কিন্তু আলম্টারের সমস্যার কোন 
সমাধান হয়ান। 

আইরিশ প্রজাতন্ত (আয়ার ) 
কোনদিনই আয়ার ল্যান্ডের বিভাগ 
মেনে দিতে পারেনি এবং আহীরশ 
সরকার মনে করে যতাঁদন দেশ 
{বিভক্ত থাকবে ততাঁদন আলম্টারের 
ক্যাথলিক-প্রোটেস্টান্ট সমস্যার 
সমাধান হবে না। তাই তাঁরা আবার 
আলম্টার "ফাঁরয়ে দেবার জন্য 


IA 


ইঞ্জিন গ্রহণে সম্মত হয়। এবং 
তারপর ইঞ্জিন কলকাতায় পেছলে 
কোনরকম পরীক্ষা না করে ডাই- 
দিয়ে দিলেন যাতে শতকরা ৯৫ 
ভাগ টাকা কোম্পানী পেয়ে যায়। 
শ্বস্তসূরে জানা গেছে যে, 
ব্যাপারাট পূর্ব পরিকজ্পিত। 
ডাইরেক্টর িলাইতে গিয়ে ঠিক 
করে এসেছিলেন এবং স্বায়ত্ত শাসন 


কয়েকটি হীঞ্জন আসার পর যাঁদ 
পরীক্ষা করে দেখা হত এবং ত্রুটি 
ধরা পড়ত তাহলে বাকগগুলো 
গ্রহণ না করে নাকচ করা 
হত। কিন্তু সমস্ত হীঞ্জন ডোঁল- 
ভারী হরয় যাওয়ার পর দমকলের 
বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠাবার আগেই 
কেবল দমকলের কারখানায় টেস্ট 
করে দেখা হ'ল! এবং তখনই টি 
ধরা পড়ল। তারপরই এই নতুন 
ইঞ্জনগ্লো সারানোর জন্য কোম্পা- 
নীর কাছে চিঠি লিখতে শুরু 
করলেন ডাইরেইউরশী। 

একথা বোঝা খুব শন্ত যে, 
বোম্বাইয়ের কুভারজি দেবশ্রী এবং 
'দল্লশ, গ্যারেজ লিমিটেডের কাছ 
থেকে কেন ফায়ার ইর্জন কেনা 
হয়নি। এই ব্যাপারে এই দুটি 
কোম্পানীর যথেষ্ট নাম আছে এবং 
ভারতবর্ষের বাইরে থেকে ফায়ার 
ইঞ্জিনের আদান বন্ধ হওয়ার * 
পর থেকে এরাই সারা ভারতে 
ইঞ্জন সরবরাহ করে। 

এই ঘটনায় ডাইরেক্টর ও 
ডেপহাট সেক্রেটারীর সঙ্গে মোঁব- 
লাইজং অফিসার মহম্মদ হানিফ 
এবং দমকলের ডেপুটি ডাইরেক্টর 
শ্রীসুকূমার বসুর ঘাঁনম্ট যোগাযোগ 
আছে বলে জানা গেছে। 





রি 





আপামর জনসাধারণকে তুষ্ট করার 


. একটা বিশেষ ক্ষমতা তাঁর আছে। 


নংপুসক, আজব মনোবৃত্তি- 
' সম্পন্ন একদল ভ্রাম্যমাণ, বিবাগণ 
চরিত্র বাঙাল সাহাত্যকদের হাতে 
সৃম্ট' হয়ে অঝোরে করুণ রসের 
সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছেন! তাঁদের 
মধ্যে মনোজ বসুর সম্ট জীবটির 
নাম বাংলায় ছিল পলাতক। রাহ- 
গাঁর তার হিন্দ সংস্করণ । আজ- 
কাল পলাতক শব্দটি হেয়জ্ঞানে 
ব্যবহার করা হয়। মনে হয় - নাম- 
করণের সময় 'ষে অর্থাট লেখকের 
চিন্তায় 'নাহত ছল সেটি হল 
যে সকলকে কাঁদিয়ে কেটে "পড়ে! 


বেনারসের পাঁশ্ডত কন্ঠে মহারাজ 
উত্তর ভারতের আনন্ধ বাদ্যের এক- 


. জন উচ; দরের শিল্পী এবং পশ্ডিত। 


নবই বছর বয়সে গত পয়লা 
আগষ্ট তান তার বেনারসের বাস- 
ভবনে পরলোক গমন করেছেন। 
তবলা বাদ্কে যারা শিল্পের 
পর্যায়ে উন্নীত করেছেন, পঃ কন্ঠে 
মহারাজ তাদের অন্যতম। তার 
বহু অন্যম্ঠানের মধ্যে গরচা সংগীত 
সম্মেলনে স্বঃ মৈন্টা্দন ভাগরের 
সংগে (৯৯৫৬) এবং ডোভার লেনে 
অপূর্ব সংগত আমার মত অনে- 
তাঁর শিষ্য/প্রাশষ্য অসংখ্য। তাদের 
মধ্যেই তানি বেচে থাকবেন। তবু 
একথা সত্য ষে রাগস্ংগীতের যা 
‘যাচ্ছে তা আর পুরণ হচ্ছে মা! 
আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার চির- 
শান্তি কামনা কার। 


| এনায়েৎ-শ্পিষ্য শ্রীবাপিন দাশ 


... এনায়েং-শিষ্য বপন দাশের 
নাম এখনকার অনেকেই জানেন না।। 
গোঁরীঁপুর চ্টেটে থাকাকালে সেখান- 
কার কুমার বাহাদুররা যখন এনা- 
য়েতের কাছে সেতারের তালিম 


* নিতেন বিপিন দাশ তখন রাজ- 


বাড়ীর সামান্য কর্মচারী! তাঁর 
গনষ্ঠার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে উস্তাদ 
তাঁকেও তালিম দিতে থাকেন। 
বিপিন দাশের একমান্র 


পুজি ছিল সাধনার ' পর- মুল্যও বিশেষজ্ঞ নির্বাচকমন্ডলী খুবই প্রশংসনীয় 


দলকে তি কণ্ঠে দয 


ষোল. রীলের এই রান ছাঁরতে . 
কয়েকবার নিজে কৌদে আর বহন 
বার বহুলোককে কাঁদিয়ে নায়ক 
যখন মুখে রন্ত তুলে পাাঁথবী 
থেকেই কেটে পড়ল তখন এই 
ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে যে. 
এতগুলি লোকের খুজে বেড়ানোর 
পণ্ডশ্রম এতক্ষণে শেষ হল। 
ধনী জমিদার নন্দন নায়কটি 
শিশুকাল থেকেই পলাতক। বাচ্চা 
জমিদারটিকে বাড়ী থেকে পালিয়ে 
মাবিটোলায় নাচতে গাইতে দেখলে 
কখনো মনে হতে পারে সে হয়ত 
বৈষম্যের বির: প্রাতবাদ 'নয়েই 


'জদ্মেছে। তরুণ বয়সে সৈ যখন 


এক ঝুমুরওয়ালীর সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠ 
হওয়ার চেষ্টা করে তখন মনে হয় 
হয়ত পুর তাড়নাই ‘তার জন্মের 
বন্ধনগ্ুলি ছিন্ন করবে। কিন্তু 


রে 


দেখা গেল যে আমাদের বুদ্ধিও 
ঝুমুরওয়ালীর চাইতে বেশী নয়। 
মেয়েটি ষখন এই সুদর্শন ও 
শাঁসালো, লোকাঁটকে বিভ্রান্ত করে 
গেখ তুলতে যায় তখন শোনা 
গেল নায়ককে আকর্ষণ করেছে 
মেয়োটর চোখ দুট যা তাকে 
মত মায়ের কথা মনে পড়ায়। তার 
পায়ে হাত রেখে 
কোলে ' মুয় "গজ নায়ক মেয়ে 
টিকে মা বলে . ভাকে। সম্পর্কের 
অসঙ্গাত নিয়ে যাঁদ কারো মনে 
প্রশ্ন ওঠে তখনই বোবা যায় এই 
ছবির হুটি কোথায় ( বোঝা যায় 
বন্বের মত তরুণ 
মজুমদারের গঞ্পাংশকে প্রবল ভাবে 
উপেক্ষা করার ক্ষমতা নেই। শো- 
ম্যানীশপের দৌলতে. আর স্থান 
হৈর ধাক্কায় বম্বের ছবিতে অসঙ্গাত 
বলে ছুই থাকে না আর যা 
নেই তা আমরা চাইতে ভুলে যাই। 
। আম বৈজয়ন্তাঁমালাকে প্রবল 
বড়বৃম্টির রানে বম্বের রাস্তা দিয়ে 
রিক্সা টেনে, অন্ধ বাপকে হাস- 
পাতালে নিয়ে তাতে . দেখেছি। 
একই অভিনেত্রীকে 'দেখোঁছ ‘তান 
রঙ্গ করবার জন্য নায়কের কাছ 


DARPAN, Price 25 ৮৮ 


থেকে পালাফ্ছেন আর নায়ক তাঁর ভূমিকায় শ্রশীকলা ও পদ্মা আকৃষ্ট 
শাড়ীখানা ধরে ফেলেছেন। দু করেছেন তাঁদের শারখীরক সৌম্তব 
জনের ব্যবধান . বাড়াবার জন্য দেখানোর পারদার্শতায়। তুলনায় 
নায়কা এক একবার পাক খাচ্ছেন সন্ধ্যা রায়ের সোঁণ্ঠব ও পার- 
আর গা থেকে শাড়ী খুলছে। দর্শিতা দুয়েরই একান্ত অভাব। 
মহ তের জন্য হলেও সকলেই বাংলা ছবিতে তান ০ 
ভারতীয় সেন্সরের কড়া বাধা- তরুণীর ভূমিকায় আভিনয় করেন। 
নিষেধের কথা ভুলে আর কিন্তু কেবল কম, বয়সের 
সেই ম্মহনতেই জয়জয়কার শহন্দী পঁজটুকু সম্বল করে হিন্দী 
ছবির শো-ম্যানীশপের। ছবিতে কূল ' পাওয়া শন্ত। তাই 
পারণীতার মত ঘরোয়া তিনি কোদে পার হতে চেয়েছেন। 
“গজ্পকে আঁবকৃত রেযুধই বম নায়ক চারত্রাটকে আরও খানিকটা 
রায় হিন্দী ছবি কয়োছিলেন। জনপ্রিয় করা যেত যাঁদ বকিশোর- 
আবার তিনি হন্দী ' দেবদাসও কুমার আরও  কয়েকখানা' গান 
করলেন। ততদিনে তান যে শো- গাইতেন। তাঁর কন্ঠসমনূদ্র ' এত- 
ম্যানশিরপ হাত পাকিয়ে ফেলেছেন দিনেও অক্ষর! f 
তার দর্শন চন্দ্রমুখপীর বাড়ীর পরিচালনা, সঙ্গীত, সেট- 
বিশাল নাচঘর ও সেখানকার - ডিজাইন, 'ড়িটেল, : 
এলাহী কাণ্ডকারখানা যা করোর অভিনয় ইত্যাদিতে না বলে দিলেও 
বাস্তব অভিজ্ঞতার সঞ্গেই মিলবে বোঝা ‘যায় :যে একদল বাঙালী 
না। বচ্বের পাকা পরিচালকদের 'ছরিটা তৈরী করেছেন। হিন্দী 
টির কথা মনে আনত দেয় না। এই বাঙালপয়ানাকে সজ্ঞানে বর্জন 
এখানে তা পর্যবসিত হয়েছে রাজ- করা উচিত৷ যে করয়াট বাঙালী 
প্রাসাদের মত বিশাল জাঁমদার পরিচালক ' বা নায়ক নায়কা 
বাড়ীর কিছু শটে। . বচ্বেতে সংপ্রাতিষ্ঠত হয়েছেন 
যেটুকু সুযোগ পাওয়া গেছে তাঁদের রুপান্তরও বোধ হয় এই 
তার মধ্যেই ঝুমুরওয়ালীদের সাক্ষ্য দেবে। 





২০৯5 


জার একটি শোকসংবাদ 


গত সংখ্যার আগে সুতারাকন 


স্ট্রীট থেকে রবীন্দ্রভারতীর একাঁট . 


বিশেষ আসন অভিমুখে একাঁট 


আযাপলো যান, উৎক্ষেপণের সংবাদ . 


আপনাদের 'দিয়েছিলাম। পাঠকেরা 
শুনে দুুখিত হবেন যে, আবহাও- 
যার দুর্যাগে বা অন্য কোনো কারণে 
সেই যানটি সফট ল্যান্ডিং না 
করতে পেরে ক্রাশ করেছে। 
অর্থাৎ আঁভষাব্রী শ্রীশাঙ্গদেবের 


'আবেদন পন্রট খাঁরজ হয়ে গেছে 


আরো শোকের বিষয় এই যে, তান 


অনুধাবণ করতে পারেনান। বড়ই 
পরিতাপের বিষয়। কিন্তু আকাশ: 
বাণীর টক সেকসানের কর্তা তাঁকে 
আরো বেশী করে প্রোগ্রাম বিতরণ 
* করতে ভুলবেন না এ বিশ্বাস আমা- 
»দ্বের আছে। যত হাফ্জ্রান্তা এবং 


A *, 9" বুকথক হয়” ততই ধা কলকাতা 


. বেতারে, মানায় 


নক্‌শার সৃষ্ট করতে পেরেছে তা 
রাবীন্দ্রক 





' রচিত বোধ হল না। 


ইংরেজীতে যদিও .ট্যাগোর ব্যালে 


টির বিভাগের অধ্যাপক লেখা আমাদের অনন্ত হয়ে জেছে 
নির্বাচিত ..হয়েছেন। এ নিয়ে তব ষতদুর জানি, ব্যালেতে 


: একটি- "অপ্রীতিকর  পাঁররাতও গানের সংগতের বদলে অকেন্দী 


ঘটেছে। . না -ঘুটলেই ভাল হত। বা যন্ত্র সংগত থাকার কথা। গান 
শ্ৰীমন্ত, ব্বাবধ গানের স:গায়ক এবং গদ্য-সংলাপের সমন্বয়ে যে 
এবং স্পশ্ডিতও বটে। তাঁর এই ফর্ম তা কি গীতবহনূল নাটক নয়? 
নিয়োগে আমরা তাঁকে আল্তারক এর সংগে মূল “একটি আষাঢ়ে ' 
অভিনন্দন জ্ঞাপন করাছ এবং আশা গল্প” থেকে নেপথ্যভাষণ, একে- 
করাঁছ শাঙ্গ'দেব এই নিরীহ ভদ্র: বারে শিশুবোধিনীর পর্যায়ে চলে 


লোকের সৌভাগ্যে . ঈর্ষান্বিত হয়ে গেছে। য়েমন “ইচ্ছে” নামক গান- 


টির আগে মুল গল্প থেকে যে 
তাঁকে এবং নির্বাচকমণ্ডলণকে ভাষ্য পাঠ করা হল তাতে নাটকে 
স্তম্ভে চড়াবেন না। 


যে চমকটি ছিল তাও নষ্ট করা 


কথাটা শুনলেন তখন 'ঁতান ,অবাক 
- হওয়ার যতই ভাণ করন না কেন, 
ভাবনৃত্যে ষে-বৈচিন্রের অভাব ল্লোতারা মোটেই অবাক সনি 


18 তার নাট্য এই .তিনাট কর্মের জগা- 
ক্ষাতপূরণ ঘটেছে। শবশংকরণ চুড়ি হয়ে আনা 
কয়েকটি সুন্দর তেহাই. রচনা রূপটা একটু খাপছাড়া।  আধক 
করে নৃত্যাংশে গভীরতা সঞ্চার ব্যাখ্যায় রস ব্যাহত হয় যেমন'& 


- করতে পেরেছেন। সমবেত নৃত্যও পের পাঁপড়ি "ছিড়ে ছিড়ে তার 
ভাল তবে ছেলেদের নাচে , আরো সৌন্দর্য অন্তাহ্ত হয়। ইংগিত 


মহলার অবকাশ আছে। শস্ছু যারা বোঝে না তারা অরাসক। 
ভট্টাচার্য অনেক গানের সংগেই সুপ- তাশের 'দেশ সাংকেতিক নাটক, 


হত। রুপসজ্জা সকলের ক্ষেত্রে তবলা সংগতে শ্রীরি্দব মন্ডল 
সাংকেতিক নিয় বশেষত তাঁশ- দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নৃত্যাংশে 
নাদের ৷ কয়েকাট সংলাপ বাঁজত শিবসংকরণ, শম্ভু ভট্টাচার্য, জয়শ্রী , 
Se OR লাহিড়ী এবং গোলাম ভাল করে- 


বাত হয়েছে। - 
ফর্মের দিক থেকে এটাকে ছেন। শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের 


পুরোপুরি নৃত্যনাট্য বলা যায় ক? নত্যরচনা এক কথায় চমৎকার। 
-শ্রীসামাজিক 





না 


| , ‘সম্পাদক হরেন বস? 
রিতার রর HOES এ রাজা সুবোধ গাঁললক প্কোয়ার কালিকাতা-১৩ থেকে সি এবং ৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ দর্পণ কার্মালয় থেকে প্রকাশিত 


|] 


হল। মণ্ডে তাশের রাজা যখন * 


বিষয়ের | 


! 





আপাততঃ "কংগ্রেস বাঁচল 


শ্রীমতাঁ হীন্দিরা গান্ধীই ভারত- 
বর্ষের প্রধানমন্তী রয়ে গেলেন 
, নিজ[লঙ্গাপ্পা, পাতিল, কামরাজ, 
মোরারজ ইত্যাদি 'সাঁন্ডকেট নামে 
খ্যাত গোল্ঠীভুন্ত বাঘা বাঘা নেতা- 


দের সমস্ত লম্ফবম্ফ, চীৎকারের , 


সমাপ্ত ঘটল গত সোমবার যখন 
তাঁরা সায় দিলেন একট 'মনামনে 
প্রস্তাবে যাতে, স্বীকার করে নেওয়া 


সম্বন্ধেও কংগ্রেস সভাপাঁতি সহ 
সমস্ত সিণ্ডিকেট . সদস্য চুপ মেরে 
গেলেন, যেন ওরকম কিছু ঘটেছে 
বলেই তাঁরা জানেন না! 


কলকাতার উন্নয়ন 
(১ম পন্ঠান্ন পর) 


বিভিন্ন খাতে /টততালিশ কোটি: 
টাকা খরচের বরাদ্দ হয়েছে। অর্থাৎ 
বছরে আট কোট টাকার 'কছু 
বেশাঁ। আঁত সামান্য এই টাকা 
দিয়ে নতুন কিছ; করা যায় না। 
কেবলমাত্র; যেগ্ীলি আছে এবং 
ভ্বেঙ্গ পড়ছে তাতে প্রলেপ দেওয়া 
যায়। 

শ্রীলাহড়ী বলেন এই টাকা 
দিয়ে বস্তির কোন ব্যাপক উন্নাত 
হবে না, নতুন রাস্তা তৈরীর কোন 


পা না, মাটির তলার 
'প ওঠা নর্দমা বাতিল করে 


৬ 


না, এবং জ্বল সরবরাহের আর 
বেশী কিছু উন্নাতি সম্ভব নয়। যা 
আছে তাতে কোন রকমে ঠেকা 
দেওয়া ষাবে। কলকাতার আজ- 
কের সমস্যায় দ্রুত মৌলিক উন্নাত 
দরকার! তার জন্যে চাই টাকা। 
এ সমস্ত কথাই আগে অনেক বার 
বলা হয়েছে এবং ফোর্ড ফাউন্ডে- 
ধানের সহযোগিতায় সি, এম, পি 
ও বহু বছর গবেষণার পর কল- 
কাতার জন্য দুশো কোটি টাকার 
একট “জরুরী এরং অত্যাবশ্যক” 
পারকজ্পনা রচনা করেন। এর 
মধ্যে জল সরবরাহ উন্নতর জন্য 
/কোন টাকা ধরা হয় নি, তার জন্য 
প্রয়োজন *আরও একশ কোট 
টাকা । অতএব 'তনশো কোট 
টাকার জরুরী প্রয়োজনের পাঁর- 
প্রেক্ষিতে পাওয়া গেছে তেতাল্লিশ 
কোট টাকা । 
কলকাতার মূল সমস্যা ব্যাখ্যা 
করতে গয়ে একটি বিষয়ের উপর 
তিনি জোর দেন কলকাতা উন্নয়নে 
কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ দায়ত্বের 


কথা বলার জন্য। তান বলেন যে, 


গত দশ বছরে বাইরে থেকে 
সাত লক্ষ লোক রুজি রোজগারের 
_ধান্দায়ু শহরে বাসিন্দা হয়েছে। 
-কর বা অন্যান্য বাবদ পৌরসভা 


বাঙ্গালোরে যে লড়াই শুরু 
শুরু তার প্রথম রাউন্ডের সমাপ্তি 
ঘটল গত ! সোমবার নয়াদিল্লীতে 
ওয়ার্কিং কমিটি বৈঠকে । পয়ে- 
ন্টের হিসাবে শ্রীমতী এখনও এাঁগয়ে 
আছেন এবং অবাধ ভোটের দাবী 
করে িরির জয়লাভ ঘটানোর 
পরেও যে সা্ডকেট আঁকে ছ:তে 
সাহস করল না এর থেকে মনে হয় 


| 


সরকার চালান অঁরা, কংগ্রেস স্ভা- 
পাতি বড় না প্রধানমল্ল্রী, এই হচ্ছে 
প্রশ্ন) 
কারণ দরকার হয় নি। জবাহর- 
লালের জীবনকালে কেউ এ প্রশ্ন 
তুলতে , সাহস করেন নি কারণ 
'তানই ছিলেন কংগ্রেসে একমেবা- 
'দ্বিতীয়ম, তাঁর পছন্দ অপছন্দের 


এ প্রশ্ন আগে ওঠে নি 


চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ণ চললে 
৯৯৭২-এ, কংগ্রেস সমস্ত ভারত- 
বর্ষে প্রচন্ড মার খাবে এবং শুধু 
বাঁচার তাঁগদেই বাম অথবা দাঁক্ষণ- 
পল্ধীদের আশ্রয়ে ছুটে যেতে হবে! 
এবং শ্রীমতী হীন্দিরা পরিষ্কার! 
বুঝেছেন' যে কংগ্রেসের বর্তমান 
নেতৃত্ব চাইবে দক্ষিণপল্থী জনসঙ্ঘ 


দর্পশ ৷ শুক্রবার ২৯শে আগস্ট ১১৬৯ 


পন্ধীদের সঙ্গে তাঁর নব্য সখ্য 
বজায় রাখতে। 


[সপ্ডিকেট কতাঁদন তাঁর এই *. 


আচরণ বরদাস্ত করবে বলা কঠিন। 
বেশীদন নিশ্চয় নয়, কারণ তারা 
এ কথা আজ বুঝতে পেরেছে যে 
যত দিন যাবে ইন্দিরা ততই শান্ত 


ওপ্রই নির্ভর করত কোন ব্যাস্তর স্বতল্তের সঙ্গে কোয়ালশন যার শালা হয়ে উঠবেন। এখন একমান্র 


কংগ্রেস সভাপতি হওয়া বানা 
হওয়া। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই 
চাকা ঘরে গেল, কংগ্রেসে খেয়ো- 
খোঁয় শুরু হল এবং যাদের উপর 
এতাঁদন সংগঠনের দায়িত্ব ছল 
তাঁরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলেন। ধীরে 
ধীরো সমস্ত দলের উপর নিজেদের 





তান এখনও কিছুদিন ভাল 
ভাবেই এগিয়ে থাকবেন। ' তবে 
প্রশ্ন হচ্ছে কতদিন ঃ কারণ রাজ্ট্র- 
পতির 'নর্বাচন কেন্দ্র করে প্রধান- 
মন্ত্রী একাট মৌলিক প্রশ্ন উদ্থা- 
পিত করেছেন যার উত্তরের উপ- 
রেই নিভ'র করবে শুধু তাঁর বা 
িপ্ডিকেটের নয় সমস্ত কংগ্রেসের 
ভবিষযত। 

সাংগঠনিক নেতৃত্ব বড় না যাঁরা 


প্রভাব বিস্তার ' করে তাঁরা জাঁকয়ে 
বসলেন। প্রধানমন্ত্রী হয়ে উঠলেন 
প্রায় তাঁদের হাতের পুতুল। 
কিন্তু এ, ব্যবস্থা পছন্দ নয় 
জবাহরলাল কন্যা ইীন্দরার। ব্যাক্তি 
গত নয়, রাজনৌতক কারণেইা। 
উাঁনশশো সাতষটি সালের সাধারণ 
এবং উানিশশো উনসত্তর সালের 
মধ্যবতশী নির্বাচনের ফলে শ্রীমতী 


প্রথম বাল হবেন তান নিজে। 
স্বাভাবিকভার্বেই এই রকম একটা 
) অবস্থা তান কোনমতেই ' (মেনে 
নেতে পারেন না। 

এই অবস্থা এড়ানোর একমান্র 
উপায় সময় থাকতেই বিদ্রোহ 
করা। নেতৃত্বের প্রশ্ন তুলে ইন্দিরা 
তাই করেছেন এবং রাম্ট্রপাত পদে 
্রীগারর জয়লাভের মাধ্যমে প্রধান- 
মন্ত্রীর হৃত গৌরব অনেকাংশে 
ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। 
কন্তু এখানেই থামলে চলবে না। 
রাজনোৌতিক কারণেই ইন্দিরাকে যে 
পথে তান পা বাঁড়য়েছেন 
পথে আরও এগিয়ে যেতে হবে, 
এক, দলের মধ্যে নিজের প্রভাব 


প্রশ্ন, দল ভাঙ্গার দায়িত্ব কে 
নেবে? তবে কিছাাদনের মধ্যে এ 
প্রশ্নও আর বড় থাকবে না, তখন 
সিন্ডিকেটের কাছে একমাত্র প্রশ্ন 
হবে কত তাড়াতাঁড় নিজেদের 
দক্ষিণী বন্ধুদের সঙ্গে প্রকাশ্যেই 
হাত মেলানো যায়! মান তিন 
বছর বাদে আগামী নির্বাচন! তার 
আগেই এ কাজ সম্পূর্ণ করতে 
হবে, দল ভাঙ্গার অপবাদ ঘাড়ে 
শনয়েও। তাই কংগ্রেস আপাতত 
বেচে গেলেও অদূর  ভাঁবষ্যতেই 


এর মৃত্যু ঘটবে একথা নশ্চিত- . 


পরিষ্কার বুঝতে (পরেছেন যে বিডির ডি, এবং. দুই বাম- ভাবেই বলা যায়। 





এদের কাছ থেকে এক পয়সাও 
পায় না কিন্তু শহরে বাসের জন্য 
পোঁরসভার ঘা কিছ ব্যবস্থা সবই 


, এরা গ্রহণ-ককরবে এবং ফলে সঙ্কট 


আরও বাড়বে! এই সাত লক্ষ 


বক্তব্য ঃ 
করে বাজার থেকে কুঁড়ি কোট 
টাকা খণ তুলতে হবে এবং এই 
ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ 
গ্যারান্টি দাঁড়াবেন। 


লোকের মধ্যে তিন ভাগের দ:ভাগ'<দিয়ে ' 'হত্তর কলকাতায় ঠুবাড়ী 


এসেছে অন্যান্য রাজ্য, থেকে আর 
এক ভাগ পূর্ব পাকিস্তান, I 
এদের বেশীর 'ভাগই ডা, পাট 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে কাজ করে। 
এই সমস্ত শিল্প থেকে যা ছু 
কর বাবদ আয় সবই কেন্দ্রীয় সর- 
কার পায়। অথচ বন্টনের ব্যাপারে 


তৈরী করে বিক্রীর” ' ব্যবস্থা ধরা 
হবে। এতে. উন্নয়নও ' হবে আবার 


ঠ- এীভও করা যাবো। | 


শ্রীলাহড়ঁী’ শীপ্র এই সমস্ত 
শিল্পপাতদের সঙ্গে আলোচনার 
জন্য মিলিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেছেন। কিন্তু তাঁর যথেষ্ট 


কলকাতা শহরের জন্য তার ‘বিশেষ সন্দেহে আছে শহরের উন্নয়ন 


সমস্যার কথা চিন্তা করে কোন 
কোন বিশেষ বাবস্থা করা হয় নি। 
১ সম্প্রীত কয়েকজন শিল্পপতি 
এঁগয়ে এসেছেন শহর উন্নয়নের 
আপাতঃ আগ্রহ 'নয়ে। তাদের 


প্রতাপ চন্দ্র , 
(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 


কাছে ?নজেকে বাঁকয়ে 'দিয়েছেন। 
| প্রতাপবাব; যে শুধ: অতুল্য- 
বাবুর কাছেই আত্মসমর্পণ করে- 
ছেন তাই নয়, তান এমন কি বদ্দ- 
বাবুরও কোন দোষ দেখতে পান না। 
তা না হলে জনসেবকের 'হসেব- 
পত্র নিয়ে শ্রীবিজয় ?সংহ নাহার ও 
কংগ্রেসের বর্তমান সাধারণ সম্পা- 
দক শ্রীকৃষ্ণকুমার শুক্লা যখন এই 
কাগজের টাকা-পয়সা নয়ছয় করার 


জন্য বদুবাবুকে প্রায় হাতে নাতে. 


ধরে ফেললেন তখন প্রতাপবাবু 
চুপ করে রইলেন কেন। , * | 
গত কয়েক বছরে প্রদেশ কংগ্রেস 
কাঁমাট থেকে জনসেবকের খাতে 
প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকার মত 
নাকি দেওয়া হয়েছে অথচ জন- 
সেবকের হিসেব পত্র দেখতে "বিয়ে 
সেই টাকার নাক কোন . সাক 
হিসেব পাওয়া যায়ান। তাই' বদু- 
হয় যায় তার জন্য খুবই তৎপর 
হয়ে ওঠেন কেননা কাগজ চাল; 


ব্যাপারে শিজ্পপাঁতদের সাঁদচ্ছা 
সম্পর্কে। সরকারী গ্যারান্টিতে 
খণ তুলে লাভ করার চেষ্টা উন্ন- 
য়ন সম্পর্কে আগ্রহের পাঁরচায়ক 
নয়।' ডিন , রাস্তা তৈরণী, 


থাকলেই হিসেব পর নিয়ে আবার 
হৈ চৈ হতে পারে। কাগজ বন্ধই 
হয়ে গেছে আজ কয়েকাদন হল। 
কই প্রতাপবাবূকে এই ব্যাপারে 
কোন উচ্চবাচ্য করতে শুনলাম না। 

শুধু কি তাই, কংগ্রেস সংগ্রাম 
[ পরিষদ যে তান্ডব নৃত্য করল, 
কংগ্রেস ভবনে এবং মহম্মদ আল 
পাকে প্রতাপবাবকে ত দেখলাম 
না তার নিন্দা করতে_তা 
কি আমাদের এ কথাই 
করতে হবে যে এই পরিষদ প্রতাপ- 
বাবুর আশ্রয়েই শাশকলার মত 


হলে 


। , আমরা এই দুটি দৃম্টান্তের 
অবতারণা করলাম শুধু এ কথাটাই 
প্রমাণ করবার জন্য'ষে প্রতাপবাবু 
নিজেকে রাজনৈতিক কর্মী বা নেতা 
হিসেবে যত সাধু বলে জাহির 
করতে চাইছেন, তা তান নন! 
তাছাড়া যখন তিনি শ্রীমতী 
অগ্রসর হতে পারোন বলে দায়ী 
করছেন, তখন তান যে অসত্যের 
আশ্রয় নিচ্ছেন তা বোধ, হয় 
কাউকে বলে দিতে হবে না! আর 


এই ঢাকা " 


ব্যাপারে কেনন" আগ্রহ দেখাচ্ছেন 
নাঃ ঝোঁরু খাটিন বাড়ী 'তৈরা 
করে বেচার টিকে .,, 
শ্রীলাহড়ী বলেন এই বাড়ী 
তৈরীর ব্যাপারেও শিল্পর্পাতরা 


খুব আশ্রহশীল বলে অন্তত আগে- 


কার ঘটনাবলী থেকে মনে হয়নি। 
শ্রীমকদের আবাস গঠনের জন্য 
সরকারের বিভন্ন পাঁরকল্পনা মার- 


'ফৎ 'শল্পপাতদের টাকা দেওয়ার 


ব্যবস্থা আগে হয়েছে। কিন্তু এরা 
কেউ-ই তখন শ্রামকদের বাস- 
স্থানের জন্য কোন আগ্রহ দেখান 
না বোধহয় বিক্ৰী করে লাভের 
সম্ভাবনা নেই বলে! এই পাঁর- 
কল্পনা অনুযায়ী িল্পপাঁতরা 
শতকরা পশচশ ভাগ দান হিসারে 
5588 সর- 


|] 

কেউ না জানলেও তান ত জানেন 
যে শ্রীমতী গান্ধীকে 'সিশ্ডিকেট 
গোম্ঠি ক ভাবে আম্টেপেন্ঠে বেধে 
রেখোঁছলেন। কোন্‌ বাঁলম্ঠ প্‌দ- 
ক্ষেপ তার পক্ষে নেওয়া প্রায় অস- 
মভবই করে তুলেছিলেন, এবং তার 
প্রমাণ ত সেই দিনও পাওয়া গেল। 

কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট শ্রীনজ- 
[লঙ্গাপ্পা যার তান একানম্ঠ সেবক 


তান ,ত এই. কিছু দিন আগেও ' 


ব্যাজ্গালোরে এ, আই, সি, সির 
সভার পর বললেন, “ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয় 
করণের ব্যাপারে কংগ্রেসের কোন 
তাড়াহুড়ো নেই” । ভাবটা এই প্রস্তাব 
নেওয়া হয়েছে বলেই যে তা।কার্ষ 
কর করতে হবে তার কি মানে 
আছে! ঠিক এই ভাবেই কংগ্রেসের 
এই প্প্রগাঁতিপল্থী” ” নেতারা কথা 
এবং কাজে সামঞ্জস্য না রেখে শুধু 
যে কংগ্রেসকে ডু' তা নয় 
সারা, দেশকে ডোবাতে। বসেছেন। 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বর্ত- 
মান কার্যকলাপ তারই প্রতিবাদ 
এবং এই প্রতিবাদে দেশের জন- 
সাধারণ তাঁর সামল হয়েছে এ 
বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। 


একটি কর্পোরেশন গঠন জল . সরবরাহের; উন্নাত প্রভাত কারের কাছ থেকে পেতে পারেন। 


আর অনেকেরই "নজে:দের জায়গা 
আগে থেকে কেনা আছে। কিন্তু 
বেশীর ভাগ শিল্পূপাঁতরাই এই 
পাঁরকল্পনার কোন সুযোগ নেও- 
যার চেষ্টা করেন নি। শ্রামকদের 
জন্য শতকরা আশি ভাগ নতুন 
বাসস্থানের ব্যবস্থাই পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার করেছে 'শল্পপাঁতরা নয় 
তাই আজ তাঁরা । যখন উন্নয়নের 
আগ্রহ দেখান তখন সন্দেহ জাগে। 
মিড নাহার 
প্রশ্ন উঠেছে। 

এঁদকে পৃথিবীর বিভন্ন 


দেশে পাঁশ্চমবঙ্গে যযত্ত ফ্রন্ট সর- 
কার প্রতেষ্ঠা হওয়ার পর থেকে 
কলকাতা, সম্পর্কে এক নতুন আগ্রহ 
দেখা যাচ্ছে। এই সমস্ত পাশ্চমণ 
দেশে শল্পপাতরা মনে করেন যে 
কলকাতার বর্তমান সমস্যা ও সঙ্কট 
চলতে থাকলে 'সাম্যবাদের প্রসার 
রোখা যাবে না। অতএব তাঁদের 
মধ্যে অনেকেই কলকাতার উন্নয়- 
মের ব্যাপারে খোঁজ খবর করতে 
আরম্ভ করেছেন। 

গত সপ্তাহে ফোর্ড ফাউণ্ডে- 
শনের কত্ণ কলকাতায় এসে উন্ন- 
য়নের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছেন 
আর শ্রীলাহড়ীকে জানয়েছেন যে, 
আমোরকা ছাড়াও পাশ্চম জার্মানী 
ও ফরাসী দেশে কলকাতা উন্নয়ন 
ব্যাপারে আশ্রহ লক্ষ করা যাচ্ছে! 

শ্রীলাহড়ী আঁকে জানিয়েছেন 
যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শর্তহীন 
কোন বিদেশী অর্থ সাহায্য গ্রহণে 
আপাতত নেই। তবে এ ব্যাপারে 
কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমাত দর- 
কার। পূর্বেও (এই ধরণের সাহা- 
য্যের কথা উঠেছিল 'কল্তু।কেন্দ্রীয় 
সরকারের আপাঁত্ত থাকায় কথাবার্তা 
বেশী দুর এগোয় নি! 


শ্রীলাহড়ী ফোর্ড ফাউণ্ডে- 
শনের কর্তাকে কেন্দ্রীয় সরকারের" 
অনদমতি জোগাড়ের জন্য তদ্বির 
করতে বলেন। 


| 


র্‌ 


পথ রা কর 
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সত স্টা ২ 


Ye কিন্ত এই 
উদ্দেশ্য অন্য। ডাইরৈক্ীর মাড়োয়া 


। কয়েকটা মাসে পরশনসম্পদের উন্ন-:. 
তির কাজ বন্ধ, হয়ে যাবে না। 


থেকে এত টাকা খরচ করে এই+” 


_তেটাৱিনাৱী ঢাইবেটবের মাও কান | 


|: বান আলিক মননে ম্রীকে জৈনানের. রাম ব্যর্থ... 
অভিযোগের উত্তর দিতি গিয়ে বেসামাল অবস্থা 


, দের্পণের সংবাদদাতা ) 


। 


be A 


রী এ _ এভিনল 


EOE “করে প্রথমস্থান আঁধকার করে. 
পারেন নি? এ ফিরে এসেছেন। কেউ বা সুদুর 

তিন, “১৯১৮ সালের 'পর টেকসাটৈ, তাঁর উচ্চমানের, স্বাক্ষর 
ডিপার্টমেন্টের কোনো গ্রেডেশান রেখেছেন, কেউবা রেখেছেন পাঁথ- 


লিস্ট ছিল না! ১১৬৩;' সালে বার অন্য্র। . এসব না জানাটা 
তিনিই এটা তৈরী করেন। এটা বিভাগীয় ডাইরেক্তীরের গর্বের কথা 
[ক তাঁর কীর্তি নয়?” নয়। আর এই সাহেবের 


নিশ্চয় মাড়োয়া 'সাহেব। নিজের আমলে যাঁরা দেশের বাইরে ট্রোন- 


।অপকণীর্ত ঢাকবার জন্য এই'; যে এ গেছেন, তাঁদের মধ্যে সম্মান ও 


সু TEER চর ভাত যায়, তা তো হয়েছে।,কন্তু সেই জয়বাদ্য এটা আপনারই" আমলে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন 
সৈরেটারা"ও মন্ত্মহলে যাতায়াত, সব নতুন পদগ্যাত উন্নতি, তৈরী। আগে লিষ্ট ঠিকই ছিল কজন? আঁরই 'কারসাজতে . ও * 
করা প্রয়োজন, যাতে আবার হয়েছে তারই কৃপাশ্রত কয়েকজনের 
চাপা না পড়ে. যায় তদন্তের প্রকৃত যোগ্যতার বিচার সেখানে হয় নি। কর্মচারীদের কোনো (অভিযোগও বিদেশে পাঠিয়েছেন তাঁদের মধ্যে 


ডাইরেক্টার বর্ধমান টাউন 'হলে এক 
আণ্তীলিক সম্মেলন, ডেকোছিলেন। : 
উদ্দেশ্য ছিল দপ্তরের মাননয়; 
ম্ল্পীকে আর এক 'দফা তৈলদান। ' 
এই সম্মেলনে . সরকারী টাকা ও ' 
টি এ খরচে জমায়েত হয়েছিলেন 


“বর্ধমান, বীরভূম, ইশ, হাওড়া, 


ও 'চাঁব্বশপরগণা জেলার সমস্ত, 
পশাচীকৎসক . ও" আঁফসারেরা। 
মাড়োয়া সাহেবের ' যারা ল্যাংবোট 
তাঁরাও হেডকোয়ার্টার থেকে এসে- 
ছিলেন মার টার তথ. 


তথ্যগুলি, যাতে” তার 
' লোভে পড়ে সাক্ষী ও নথিপত্র 
লোপাট না হয়ে যায় ৷ আজ তদন্ত 
একথা ' 


সাধ; সাজার চেষ্টায় এই বহুর্‌- 
পশীটি রাত জেগে তার মেক্আগ 
নিয়ে চলেছেন। ঠিক, [িরকমাট 
সাজলে কার মন কতটা ভেজানো : 


কাঁথত, টেকাঁনক্যাল _বকবকানি*, যাবে এসে সিক্রেট তার নখদর্পণে। 


শুনতে। শুনতে পাই যে এই ' 
'ডপার্টমেন্টের বাজেট গত কয়েক 
মাসে কয়েক লক্ষ টাকা ঘাটাত 


(প্রায় প'য়তল্লিশ্‌ লক্ষ টাকা) হও" . 


ভারত প্রয়োজনপয়তা 

টেকনিক্যাল যা, সামান্য 
না হয়েছে তা অত্যন্ত 
মামলা ও একবেশর। এই দার 


তহাবলেরও 4 নিরর্থক অপচয় 
রল্ধ হোতো।' 
আসল 


সাহেব"গত, ১৯৬৭ সালে তদা- 
৬ 
কে পরপর এরকম কয়েকটি 
সম্মেলন ও মহাসম্মেলনে ঘুরিয়ে 
এনে 'তাঁন কত সুযোগ্য অফিসার 
এই কথাটা বোঝাতে পেরোছলেন। ' 
এবারও নতুন মন্ত্র শ্রীসধীর দায়ী 
ও তাঁর ' কনাঁফিডেনীসয়াল : আযাঁস- 
স্টান্ট মাঁঝ। মশাইকে নিয়ে একই 
খেলা সুরু হয়েছে। সেই পরানো 
টেকানক। বেহেস্তের সেই ফুলের 
বাহার, সেই বন্তৃতার ফলবদীর। সেই 


ভাড়াটে রব শ্রোতা, আর সৈই . 


কলের পৃতুলের থেমে থেমে হাত- 


. তালি। জানিনা, আমদের ,নতুন- 
মন্দ্রার মনে কতটা এর, 'ছাপ 
পড়েছে। । মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় 


যেন কয়েকটা মাস এই দুন্শীত- 


গ্রস্ত ডাইরেক্টার মাড়োয়া সাহেবের 


সঙ্গে ওঠাবসা না করেন! মার 


মাড়োয়া সাহেবের বিরদ্ধে প্রচ্তা- 
[ত তি 
কাজ শেষ, না হওয়া পর্যন্ত তাঁর 
বিষান্ত সঞ্গ পারহার করাটাই 'ির- 
পেক্ষতার পরিচায়ক হবে আর সেই 
০০৮০ আমলাটিকে 


আর বর্ধমানে এই আণ্টালক সচ্মে- 
লন তারই - প্রতিচ্ছাব মান্ত। এই 


এই ' এসাসিয়েশনের প্রাতানধ 


করে দিতে পারলে তাঁর 


নিজের আশ্রতদের সুযোগ না 
এই 
বিশাল পাপচক্র গড়ে উদ্ববে কি- 


/ ভাবে? মাড়োয়া সাহেবকে আমরা 


দেখোঁছ, আগে থেকেই তানি আঁত 
নিখুত প্ল্যান করে রাখেন হয়তো , 
কোনো অপদার্থ বার দুয়েক ফেল, 
করে কোনোমতে রগড়াতত রগড়াতে 
পাশ করছে। , তাকে একট; চালু 
করার. জন্য প্রথমেই তাকে চাকুরী 
দেওয়া হোলো ' কলেজে! .কলেজে 
. বছরখানেক শিক্ষকতা ৫1) করার 
পর তার শিক্ষা দেওয়ার উচ্চ- 


থা ই 
বেশীর ভাগেই এইজ বাহন” 
ঢাকা পড়ে আছে। বৈ বা কলেজ 


ছাপা হয়ান মাত্র! কিন্তু আগে ' মিথ্যার ফাঁদে ভুলে .সরকার যাদের 


ভয়ে বা আর এভাবে নতুন পদসংষ্টি করে ছিল না। সকলেই _ নিজেদের ' ‘কেউ কেউ কি এিনবারার ডি, ভি, . 


সুযোগ মত সুবিধা গেতেন। এস, এম পর'ক্ষায় ও অন্যান্য 
কিন্তু!'আপনার তৈরী এই/ ছাপা পরীক্ষায় 'ডিগবাজি খেয়ে দেশের 
লিস্ট? তাতে কি সব হিসেব ঠিক মুখে ভেটারনারণ শিক্ষা ব্যবস্থার 
আছে । আপনার বিশেষ কৃপাশ্রত মুখে চুনকাঁল লেপে, দিয়ে ফিরে 
ডাচ্ছষ্টভোগীর দল কি অনেককে আসেন নি? আবার দেশে ফিরে 
ডিঙ্গিয়ে ওপরে ওঠেননি? আর সারা বাংলার কুলাঙ্গার অথচ 
' সেই চক্রান্তকে পাকা করার ভেটারনারণ ভাইরেক্তারের প্রিয়পান্ 
আপনি, সেই লিস্ট সই করিয়ে- এই আঁফসারগদুলি তো প্রমোশনও 
ছেন সেক্রেটারী শ্রী, এন, ব্যানা- পেয়েছেন। এর একমাত্র কারণ 
1জশীকে দিয়ে। আর আজ প্রকাশ্য হোলো স্নাতকোত্তর ,ষে কোনো 
সভায় সোচ্চার. হয়ে .বল- কোর্সে" মনানীত, হবার কোনো 
ছেন_“আমার। সময়েই গ্রেডেশান নিদিষ্ট পদ্ধাতিই ঈুড়োয়া সাহেব 
লিষ্ট হয়েছে”, আমার বিপদে পড়ে 'স্বাঁকার করেন ন। ' বিচার করেন 


_ বলছেন--“ভুল যাঁদ থাকে তো সে নি কলেজ জীবনে ওই বিষয়ে ' 


দোষ আমার নয়, ' সই 'ষানি করে- . কারুর পারদর্শতার কথা, বিচার 
ছেন দোষ তাঁর” চমৎকার হ্যুত্তি।-,“ ক্রেন নি কোন বিষয়ে কার কতটা 
‘চার, “তান ডাইরেন্টার হবার আঁভজ্ঞতা আছে, কোনো পরীক্ষা 


টা Ro allen লের দালাল সেই আঁফসারটি দ্যান 
সরকারী ডাইরেক্টারকে . খুজে সম্প্রাত 'সবইড়েনে গেছেন, তাঁর 


যখন মাননীয় মল্তশবাহাদুরের 'জপবনে বার কয়েক ডগবাজি , পাওয়া বয়, তাহলে প্রশাসন যন্তটা শিক্ষাগত ও চাকুরখগত কুষ্ঠ আজ 


85515 


খেল্পেছেন, কোথাও বা সেই বিষয়ে 
তাঁর চেয়ে সুযোগ্য বহু ' কর্মচারণী 
"রয়ে গেছেন. আর সব ক্ষেত্রেই 
কোনো প্রাতোগিতামূলক পরাক্ষা 
বা ইন্টারভিউ হয়নি যাতে সকলে 
সমান সুযোগ পেতে পারেন। 


তি দাবী 
উঠেছে, তাতে তিনি ' রাজণ নন। 


- ভেটারনারশ কলেজে 'লাখত পরী- 


ক্ষায় ছাত্ররা ক উপায় বান 


রসাতলে যেতে আর দেরী হবে না। [ক আমরা বিচার “ করতে পার? 
মাড়োয়া সাহেবের রাজতিলকের' যে বিশেষ বিভাগে উচ্চতর শিক্ষার 
আগে বহু' অফিসার সরকার কর্তৃক জন্য তিনি মনোনীত হলেন সৈই 
মর্নানীত, হয়ে দেশে ও বিদেশে ‘বিষয়ে কি তাঁর চেয়ে বেশী নম্বর 
উচ্চাশক্ষার্থে গেছেন। তাঁদের ; পাওয়া বেশী কুশল, বেশী আভ- 


a Bea মাদ্রাজ ভেটারনারী জ্ঞতাসম্পন্ন বা বেশশ প্রাতিভাশালশ 


প্যারাসাইটোলজিতৈ অন্য কোনো লোক ছিল না? 
ডি আমরা ক' আজ জানতে পার 
সম্মান, রেখেছেন, কেউবা অল-' এতবড় একটি বিশেষ দ্রেনিংএর 
ইন্ডিয়া ইনার্টাটউট অব. হাইজ্কীন সুযোগের কথা ডাইরেক্টার সাহেব 
আযন্ড পাবলিক হেলথ নিউট্রন লা জক তা কেন এই 


ছেলে মিথ্যা সাটাফিকেই ও মিনা, 


ক্রিয়া মিটিংএর ঘরে-বাইরে হয়েছে। ' 
এক, “ভেটারনারশ দপ্তরে তাঁন 

আসার পর বহু নতুন পদ সৃষ্টি 

হয়েছে, যা আগে ছিলোনা ।” , 
পেছনের সারিতে গুঞ্জন শোনা 


নল, পরা বাদী 


বৃহৎ ছাত্র সমাজের চরম অপমান 


করেছেন। তাছাড়া 'লাখত পরী- 
ক্ষায় গুণ, বিচার করা যাবে না, 
রত্ব চেনা যাবে শুধু তাঁর চোখের 


ইসারায়_এত বড় দম্ভপূর্ণ বন্তৃতা || 


যে নিরেট মূর্খতারই পাঁরচয়, তা 
চোখে আঙ্গুল 'দয়ে দেখিয়ে দিতে 
হবে? কোন নশীতি- 


জ্ঞান ও হাঁনমনা বিচারশীন্তর কত- 


দুর দৈন্যের ওপর এই দায়িত্বশীল 


. ডাইরেক্ারের প্রাতিষ্ঠা তাঁকি মান- 


£ 


দেরও প্রতিযোগিতায় . পরাজিত, [মে জা টের) 








TRS: 


স্পান্রল্লীল্স সংখ্যা 


<5] Uf 


মহালয়ার পূর্বে প্রকাশিত হবে 

এই সংখ্যায় থাকবে, 
- রাজনীতি অর্থনীতি সাহিত্য চলচ্চিত্র নাটক প্রভৃতি 
বিষয়ে যোগ্য লেখকদের.কয়েকটি প্রবন্ধ । রি 
যুক্তক্রণ্ট সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী প্রাসঙ্গিক বিষয়ে 
তাদের অভিজ্ঞতার কথা লিখবেন । 


ডা 


সাম্প্রতিক বাংলা দেশের প্রকৃত স্বরূপ শারদীয় সংখ্যা 
দর্গণে প্রতিফলিত তবে। ' 
এই সংখ্যার দাম একটাকা ' রা 
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. শিল্প ভিদের বিভিন্ন সা, 


, আই 'সি সি র একজন. নাম 
সদস্য, 


(নাউ) 

দেশের রাজনশীত আজ এক ' 
নূতন মোড় নিতে চলেছে।। স্থতা-.. 
বস্থায় যারা বিশ্বাসী তারা এটা 
পছন্দ করুন বা নাই করুন তাতে 


ব্যাপারে ক্ষুব্ধ যাঁদও, 
কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে 
ভিতর 


কিছু যায়আসে না। কেননা ঘটনা তা ছাড়া তিনি নাকি 
১ প্রবাহ _ যে ভাবে এগিয়ে চলেছে রজী দেশাইয়ের বিরুদ্ধে 
তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে, ৯৯৬৯ ইন্দিরা গান্ধী যে ব্যবস্থা নিয়ে- 
সালের ভারতরর্ষ আর সেই: ভারত- ছেন তাতে ' রাগান্বিত। তাই 


বর্ষ থাকছেনা? £ চু ৃ পীর 
ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অর্থনীতি 
ক্ষেত্রেও তার হীঙ্গতের ' অভাব 
নেই। ব্যাক রাষ্ট্রীয়করণ হয়েছে , 


এবং আরও অনেক প্রগাঁতশাল ' দিছাঁদন | আগে ফেডারেশনের : 
ব্যবস্থা সরকার নিতে বাধ্য হবে প্রোঁসডেন্ট এবং আরও কয়েকজনকে . 


এ বিষয়ে আজ আর কোন .সন্দেহ নিয়ে তিনি শ্রীমতাঁ ইন্দিরা গান্ধীর 
নেই। তাই বোধহয় ভারতীয় শিষ্প- নিকটে এক 'ডেপ্দটেশানে গিয়ে- 
ও বাণিজ্য সংস্থার সভাপাঁত এক ছিলেন উদ্দেশ্য  শ্রীমোরারজীর 
,সভা ডেকেছেন ; দিল্লীতে এ চাকুরী যাওয়ার ব্যাপারে প্রতিবাদ ' 
সপ্তাহে এ সমস্ত ব্যাপার নয় জ্ঞাপন। কিন্তু শ্রীমতী হান্দিরা 
আলাপ আলোচনা করার জন্য। 
-এই সংস্থার ত যে বর্ষের বর্তমান অর্থনৈতিক অব- : 
দ্বিধাবভন্ত তার প্রমাণ ত আগেই স্থার জন্য দায়া করে নাক কিছু 
পাওয়া গেছে। : ফেডারেশন অফ.; ' বন্তব্য রাখেন এবং বাবুভাই চিনয় 


ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের ৰা, কেউ নাক তার বিশেষ প্রাতরাদ রিফর্মদের উপর নরীত নির্ধারণের 


প্রান্তন প্রেসিডেন্ট শ্রীবার্ভাই চিনয় করতে সক্ষম ' হননা এবং প্রান্তন ' 


আগেই এই সংস্থা থেকে পদ- অর্থমন্ত্রীর, বিরুদ্ধে শ্রীমতী ইন্দিরা ভিতরে আছেন সারা দেশের : 


ত্যাগ করেছেন। যাঁদও তিনি এ নি 958 


। 








টা ভিট রর 
তন নাকি ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয় ৮ কিন্তু শ্রীবাবভাই ' চিনয় নির্ধারিত হয়।' 


দ্বিধাবিত 


ছাড়বার পাত্র নন। ‘তান হুমাক 


দিয়েছেন যে 'তূনি, ফেডারেশন 
থেকে তার সমস্ত সংস্থা নিয়ে 
বোরয়ে আসবেন। এবং হাতি 
|. মধেই তিনি যোল্বাইরর শিল্প 


পাঁতদের সংস্থার _ইশ্ডিয়া মার্চেন্ট 
চেম্বার এটি ইডি রি- 





কিছুদিন আগে টাটা গ্রুপ এই 
ফেডারেশন ছেড়ে 'দয়েছে। 
যদি . বাবুভাই চিনয় গ্রুপ ছেড়ে 
দেয় তা হলে ফেডারেশন খানিকটা 


| দুৰ্বল হতে বাধ্য। তাই বোধ 
/ গান্ধীর এই ডেপুটেশানকে ভারত- হয় ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট শ্রীরাম 


নাথ পোদ্দার কাঁমাটর এক বিশেষ 
অধিবেশন ডেকেছেন এই সংস্থার 
এ, আই, দস, সি-র ইকনামকস 


জন্য। বিশেষ নিমাল্িতদের : 


চেম্বা্সের প্রেসিডেন্টগণ। সাদা-. 


চি 


পদ স্থান করে গেছেন। 


দর্পণ ॥ লিন ২৯শে আগস্ট ১৯৬৯ 


মাটা কথায় বলতে গৈলে এই জা 'রাহ্্রীয় করণের ব্যাপার নিয়ে 


ছোট' রকমের একটা বাং -শিজ্পপাঁতদের সংস্থাগ্লি কোন 
সারক সভা যে সভাতে এই সংস্থার হৈচৈ করতে, সাহস পাচ্ছেনা তার 
আর্থনশীতক নত সাধারণতঃ প্রধান কারণ /মাঝার ও ছোট 
মদ দিতির তো নাল যে 
এই বোধ হয় এতাঁদনের ভিতর, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয় 'করণ হওয়ার দরুণ 
প্রথম যখন এই সংস্থা এ, আই, সি, একচেটিয়া ' পঁজপাঁতদের অস:- 
সি-র আর্থনীতিক প্রোগ্রাম নিয়ে . বিধে হতে পারে 'কিল্তু তাদের যে. 
মাথা ঘামাচ্ছেন। শুধ: এই. সংস্থাই কিছুটা সনবিধে হবে তাতে আর 
7 বা কেন, অন্যান্য ছোট ছোট চেন্বা- সন্দেহ কিঃ তাই কোন প্রস্তাব 
রেরাও এই নিয়ে৷ তাদের ' কি নিয়ে গেলে তারা দিরোধতা কর- 
বন্তব্য হবে তা স্থির করে ফেলে- বেন সেই ভয়েই হয়ত এই সংস্থা- 
ছেন। এ থেকে একটা বিষয় বেশ গাল এই ব্যাপারে কোন প্রস্তাব 
পাঁরচ্কার বোঝা যাচ্ছে যে কংগ্রেসী ‘এখন পর্যন্ত গ্রহণ করতে সাহস 
প্রস্তাবগযলিকে তারা আর 'অব- করেনি। এবং সেই জন্যই শর্ট 
হেলা করতে পারছে না বা সাহসও হয় কিছ; কিছু বিজনেস এাককিউ- 
পাচ্ছেনা। কংগ্রেস শ্দধু প্রস্তাব টিভ বড় বড় বিজ্ঞাপন 
পাশ! করেই ক্ষান্ত থাকবে না তা দিয়ে শ্রীমতী. ' 
চাল;ও করবে এই ভয় এখন তাদের তাদের সমন দ্রানিয়েছেন। এই 
পেয়ে বসেছে। সুতরাং কংগ্রেসী বিজ্ঞাপনের" পিছনে বাঙ্গুর -ও 
নেতৃত্বে যে ঢিলেঢালা ভাব চাল: 1 গোক্সেত্কা আছেন বলে আমরা 
ছিল তা যে আর সম্ভবপর হবে না খবর. পেয়োছি।। 
তা তাঁরা বুঝতে পেরেছেন। আমা- ,, : আমরা এই ' পরিপ্রোক্ষেতে 
দের মতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ' ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের কাছে আমা- 
তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এখন পযন্ত দের কিছু ' বন্তব্য রাখতে চাই। 
জনগণের জন্য বিশেষ 'কছু না । ব্যাক্ক রাম্ট্ীয়করণের . দাবী 
:করধৃত' পারলেও অর্থনীতি ক্ষেত্রে তারাও অনেকাঁদন যাবৎ করে আস- 
যে এক বিরাট বিচ্ফোরণের সৃষ্টি ছিলেন। আশা, করব যে তারা 
করতে পেরেছেন তাতে তার সন্দেহ তাদের কাজের মাধ্যমে প্রতিপন্ন 
নেই. করবেন যে রাম্ট্রীয়করণ, হওয়ার 
EEE পর ব্যাচ্কগনুল আগের তুলনায় 
দের ভিতর ১ রাখব বোয়ালেরা ‘অনেক বেশী কর্মক্ষম। . কেননা 
বর্তমানে যে দলেই থাকুক না কেন, একথা ভুললে চলবে না যে দেশের . 
শ্রীমতী ইন্দিরা , গান্ধীর বিরুদ্ধে , উন্নীত করতে গেলে আমাদের 
'জমায়েত হতে বাধ্য ৷ কিন্তু মাঝারি ' আরও বেশী কাজ করতে হবে। 
বা ছোট ছোট শিজ্পপাঁতদের [আগামী সংখ্যায় কংগ্রেসের 
+ তাদের সঙ্গে পাবে বলে মনে হচ্ছে দশ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী 
না। তাইত দেখাঁছ' যে ব্যাঙ্ক সম্পর্কে-আলোচনা! ' 


 স্কুগুলির ম্যানেজিং, কমিটি 
পুনৰ্গঠন প্ৰসঙ্গে | 


(দশের প্যবেক্ষক) । 
/ Fh 


যু্তফ্রন্ট শিক্ষানীতি সম্পর্কে জের ধনাবাদের পায়। তিন নিজে 
চূড়ান্ত কিছুন ঘোষণা করতে পারেন শিক্ষক বলেই বোধ হয় সমস্যাটা 
নি। তব ম্যানেজিং কমিটির পুন- তিনি সহজেই অনুধাবন .করে- 
_ গঠিন সংক্রান্ত একট নির্দেশ ছেন। ' 
ফ্রন্টের একটি ' বৈপ্লবিক পদ- 
বক্ষপ। এই নির্দেশে বলা হয়েছে, শিক্ষক সহ 'শিক্ষক প্রাতানাধির 
তা কামিটিগদুলি সংখ্যা হর্বব চারজন। আর চারজন 
পুনগঠিন করতে হবে। আঁভিভাবক-যাঁরা “প্রত্যক্ষভাবে 
ই পঢনগঠনের সংবাদ ০8 
পেয়েই স্কুল কমিটিতে বর্তমান একজন। 
কায়েমী স্বার্থের ব্যন্তিগণ - খাঁচা তিনি দে 
বদলের কথা ভাবছেন। কুঁড়ি বৎসর না হয় উকিল, অর্থাৎ পেশায় 
কংগ্রেসী শাসনে কংগ্রেসের উপর-- তাঁকে দায়িত্বশীল হতে হবে। 
. গয়ালারা অন্ততপক্ষে একটি কাজ ' ' সামান্য ব্ল্যাকমান দান করে 
করেছেন, সেটা ' হচ্ছে শিক্ষা চিরজশবনের মত যাঁরা “দাতা” 
জগতে কিছ: আশীক্ষত এবং "হিসাবে ম্যানোঁজং কাঁমাটিতে থেকে 
দনাশতগ্রস্ত লোকের কিছু নিরা- নিজের ভাইপো ভাইবিকে স্কুলে 
'_ ঢোকাবার' দস্তা তৈরী করে 
শিক্ষা সম্পর্কে ' অনুরাগী দিলেন তাঁদের এখন কাঁমিটিতে এ 
নামক একটি পর্রদর মাধ্যমে স্থান দখল করে, থাকতে গেলে 
ম্যানেজিং কাঁমটিতে তেলের ব্যব- - প্রাত বছরে হাজার, টাকা দান 
সায় চালের চোরাকারবারী না করতে হবে। 'র্ফন্যাল্স কমিটি 


হয় শ্রমিক ঠেঙানো লেবার আঁফ- গঠিত হওয়ার ফলে স্কুলের টাকা _. 


সার আর না হয় সৈলস আঁফসার- ফাটকায় খাটানো সম্ভব হবে না। 
দের ঢোকার রাস্ত্‌ কংগ্রেস ,করে পড়াশনার ব্যাপারে, পরামর্শ দেও- 
দিয়েছিল। নতুন কমিটিতে এই যার জন্য আ্যাকাডোমিক' কাউন্সিলও 
. ধরণের লোকদের ঢোকবার কোন গঠনের পথে? 

সংযোগ নেই। এক কথায় সমাজ- নব গঠিত, ম্যানেজিং ক্লিট 
বিরোধীদের প্রভুত্ব রোধ করার সম্বন্ধে একটি জিনিষই পরিষ্কার 

, জন্য শিক্ষা , মন্বও শিক্ষক সমা- দি 


গাম্ধীকে ' 


নর 


॥ হচ্ছে 


জর্প্ণ ॥ শুক্রবার দর ভা ৯৯৬৯ 


কমিউনি শিবিৰে তাঙগন এবং কমি নেতৃহ 


২ 


"কিশলয় সেন 





না সা নু এ 


“অরুণ” চট্টোপাধ্যায়ের বে প্রবন্ধ 
ছাপা হয়েছে তা পড়ার পর যে 
কোন শুভব্দীদধ সম্পন্ন লোক 
এখন চিন্তা করবেন যে রুশ রাজ- 
তন্দের ইউরোপ তকে এশিয়ার” 
পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত যে “সাম্রাজ্য ছল 
(চীন ও অন্য কয়েকাঁট দেশের 
“আত্মসাৎ করা অগ্চল সমেত) 
অক্টোবর *ব (সাফলেঃর পরে ? 
যার নাম রাখা হয় সোভিয়েত ইউ- 

নিয়ন (সোভিয়েত সমাজবাদী শোধনবাদী নেতা হিসাবে তান 
তে সেই কি কারাদণ্ড ভোগ করাছিলেনা ? 
রাষ্ট্রের আজ আর সোঁভয়েত'ইউ- (তিন) সেই সময় পোল্যান্ডেও 
নিয়ন নামে আভতিত হবার'আঁধ- সাম্রাজ্যবাদের গৃপগুচর ও শোধন- 
কার আছে কনা এবং বিশ্বের প্রথম বাদীরা হাঙ্গারীর মত প্রাতীবিপ্ল- 
সমাজতান্মিক বিপ্লবের কর্ণধার বের উপক্রমাণকা স্বর করে 
লোনন ও স্তালনের পাঁটকে ব্যন্তিস্বাধীনতার” নামে। তাদের 


আজ আর কাঁমউীনিস্ট। পার্ট বলা দাবি অনুসারে ওচাব্‌ প্রমুখ সাচ্চা ' 


উচিত না৷ লোৌননবাদঈদের সারয়ে কুখ্যাত 
, বিশ্ব কমিউাঁনস্ট আন্দোলনের শোধনবাদী গোমনজ্কাকে জেল 
একতা ও সংহতি চুরমার করে থেকে খাঁলাস করে পোল্যান্ডের 
দেবার হাল ' আমলের অপচেষ্টা- 55555 
গীলর কথা “ভাষ্যকার” উল্লেখ ছিল? ৃ 
করেছেন। আম সেই সঙ্গে কয়ে- (চার) আর্স্ট্‌ খেল্মান্‌কে 
কটি প্রানে দৃষ্টান্ত যোগ করে নাৎসীরা হত্যা করে। তাঁর আসুনে : 
দেওয়া উচিত বলে মনে করাঁছ। আভষিস্ত হন জার্মান গণভান্তিক - 
স্তালনের মৃত্যুর পর বাঁলনে যে সাধারণতন্রে)ট উইলহেল্ম পীঁক্‌। 
. শবক্ষোভ হয় তার কথা ছেড়ে পীক্‌ নিষ্কলংক লোনিন- 
দিলাম, কারণ যদ্ধবাজশী এতিহ্য- বাদী এবং স্তালিনের সঙ্গে তার 
সম্পন্ন জামান জাতির মানাসক বিশেষ হদ্যতা ছিল। পীক্‌ 
গঠন অত চট্‌ করে নতুন ছাঁচে হঠাৎ মারা যাবার । পর উল্‌ব্রি- 
ঢালা সম্ভব নয়। আমার প্র্নগ্ণীল খ্‌ট্‌কে তাঁর জায়গায় নির্বাচিত 
করা হয়, যান মজ্জাগত শোধন- 

(এক) ক্লুশ্চফ স্তালনের বাদী। এর পিছনে হাত ছল কার? 
হাত রাঙ্গা বলে কুৎসা (পাঁচ) চেকোস্লোভাকিয়ায় 
রটান। খাঁতরে এই মিথ্যা সাচ্চা কাঁমউনিস্ট' গট্ওয়াজ্ডের 
মেনে নিয়ে আমার প্রশ্ন বৌরয়াকে আকস্মিক মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে 
যুদ্ধ পর্ব “মস্কো-বিচারের” মত স্তালিনের মৃত্যুর পর শোধনবাদ 
প্রকাশ্য বিচার না করে হত্যা করা স্মেরাল্স্লানৃস্কি চক্রের এঅন্- 
হয় কেন? স্তালিন তো তবু চার পন্থী নোভধান চক্রকে এবং বর্ত 


(প্রকাশ্য) করোছিলেন। মানে স্ভেবোদা চক্ককে গদীতে : 
(দুই) হাঙ্গারীর পার্টর প্রধান বসায় কে? পাটির * 
কর্মসাচব. মাঁথয়াস. রাকোসিকে প্রধান কর্মসচিব কাল 


যান হার্থর আমলে একটানা শোধনবাদী বুর্জোয়া দালাল 
তিরিশ বছর ফ্যাঁসস্ট গারদের প্রশচম-জামানীর চর, , ইত্যাদি 
অন্ধ কারায় (dungeon) বন্দী “ বিশেষণে ভূষিত করে, তাঁকেই 
লেন অপসারিত করা হয় কার আবার বাঁমউনিস্ট পাঁট'র প্রধান 
নির্দেশে এবং কেন? প্রাতি বিপ্লবী ' কর্মসচিবের পদ 'ফাঁরয়ে দেওয়ার 
ও মোক. কামউনিস্টদের নির্দেশে তাৎপর্য কী? 1" 

নয়াক কারণ 'তাঁন ক্রুশ্চফ-চক্লের (ছয়) ১৯৫৭ ও ৯৯৬০ সালের 
সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব শাথিল ঘোষণাপন্রে দস্তখৎ করেও িটোর 
করার নির্দেশে রাজী হনানঃ সঙ্গে দহরম-মহরমের অর্থ কাঁ 
আন্তর্জাঁতক কমিউনিস্ট আন্দো- , এবং এ দুট' ঘোষণাপত্রে দক্ষিণ 
লনে রাকোঁস ছিলেন এক গৌরী- পল্ধী শোধনবাদ প্রধানতম বিপদ 
শৃংগ স্বরূপ এবং ক্রুশ্ফ তাঁর বলে লিখিত থাকা সত্বেও কাঁমন্‌- 
তুলনায় মূষিকের সমতুল্য। প্রাত- ফর্ম মুখপত্রে লালবাতি জেলে, 
শবগ্লবীদের দাবি অন্সারে কি পরোক্ষে চীনের দিকে ইঞ্গিত করে 
তাঁকে সরানো ও নিখোঁজ করা ক্েমলনের মুখপত্রগঁলতে “বাম- 
হয়ান (ওয়ারস চুক্তি বলবৎ থাকা পন্থী সুবিধাবাদ প্রধান বিপদ. হয়ে 
সত্বেও ) ও প্রাতাবপ্লবীদের দাবি উঠছে” এই মন্তব্য করার জন্য 
অন্দসারে রাকোঁসির অপসারণের দায়ী কে? এই রকম অত্যন্ত 
(অৰ্থাৎ সর্বহারা একাধিপত্য ' গবত্বপূর্ণ 'মত বদল কি আর 
শিথিল করা )'ফলে প্রাতাবপ্লবীরা একটি বিশ্ব পার্ট সম্মেলনে গৃহীত 
অত কাঁমিউীনিস্ট হত্যার সাহস পায়। না হওয়া পযন্ত বৈধ বা অন্য 
এর জন্য দায়ী কে? জানোস্‌ পাটির পক্ষে অলংঘ্য হতে পারে? 
কাদারকে কোথা থেকে গর্ত খুজে সোভিয়েত পাঁট* এই আঁধকার পেল 
বার করে এনে খাড়া করা হোল? কার কাছ থেকে? জানা কথা, 


কো এটি সম্মেলন সম্পর্কে কিছাদন আগে 
তি অরুণ চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধ প্রকাঁশত হয়োছল। সেই 
প্রবন্ধে লেখকের৯ বন্তব্য ছিল যে, ক্রেমালনের কর্তাদের ভ্রাতৃপ্রাতন , 
অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশ ও পার্টি সম্পর্কে মনোভাব প্রভুত্বের এবং 
তাঁরা বৃহৎ জাতিসুলভ অহামিকার দ্বারা আচ্ছন্ন । বর্তমান প্রবন্ধের 
লেখক £কশলর সেন এই বন্তবোর সমর্থনে কতকগুীল তথ্য উপস্থিত 
করেছেন এবং তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত কাঁমউনিস্ট 1শাবিরে ভাঙ্গনের 
জন্য দায়ী চীন নয়! সোভিয়েত রাঁশয়া। আমরা আহ্বান জানাচ্ছি, 
এই তথ্যের পাল্টা তথ্য দিয়ে' রদ কেউ এর বিপরীত বন্তব্য রাখতে 
চান আমরা তা সাদরে প্রকাশ করব। 


_- সঃ দঃ 


প্‌ 


এগার দেয়ান এবং সর্ব 
পার্ট সম্মত নয়। তবু গাঁয়ে 
মানেনা, আপাঁন মোড়ল সেজে 
নিজের মার্জ মত ১৯৫৭ ও ১৯- 
৬০ সালের, ঘোষর্ণা.১শোধন কি 
বৃহৎ জাতিসৃলভ কর্তৃত্ব লালসা ও 
আত্মম্ভারতার প্রমাণ নয়? 

ছয়) কোরিয়ার যুদ্ধের সময় 
যেরকম চমৎকার সোভিয়েত চীন 
একতা ও সংহতি এবং সেই একতার 
'ভীন্তিতে উত্তর কোরিয়াকে 'সাহা- 


চীনে। তখন 
যান ছিলেন প্রধান নেতা, তান 
আজও তাই আছেন। সোভিয়েতে 
তথি লেন স্তাঁলন, আজ ক্রুশ্চ- 
ফের চেলা কোসিগিন' ব্রেজনেফ্‌। 


দেখা যাচ্ছে নেতৃত্ব. বদলেছে: শ্বধ' 


সোঁভয়েতে, চীনে নয়। এই টুকুই 
অবস্থা বোঝাবার পক্ষে যথেষ্ট নয় 
কি? 
(সাত) শুধু ১৯৫৭ ও ১৯৩০ 
সালের ঘোষণা কেন, কমিল্টার্ন ও 
কমিন্‌ফর্মের যুগেও এক পার্ট 
কর্তৃক অন্য পাঁ্টকে (বিশ্বে 
প্জবাদের প্রাধান্য ও পঃজিবাদী 
বেড়াজালে ঘেরা অবস্থায়) প্রকাশ্যে 
আক্রমণ করা নিষিদ্ধ ছল। কোন 
দেশের পার্ট ভুল পথে গেলে 
কামল্টার্ণের' সেই দেশ সম্পার্কত 
কাঁমশনে সেই ভুলের সমালোচনার্‌ 
পর সাঁঠক পথ নির্দেশ করা হোত 
এবং মৃত্যুর পর সেই 
সব কমিশনের আঁয়বেশনে ভুলের 
বিশ্লেষণ ও ঠিক পথ দেখানোর 
দায়িত্ব থাকত স্তাঁলনের উপর। 
লেনিনের - মৃত্যুর (পর 
চেকোস্লোভাক পার্ট সংকটাপন্ন 
অবস্থায় (দক্ষিণপল্থী শোধনবাদী 


স্মেরোল উপদলৈর কারচ্যাপতে) 


বিভেদের সম্মবখ্টীন হয়োছিল তখন 
কমিন্টার্নের চেকোস্লোভাক, কাঁম- 
শনে স্তাঁলনের বিশ্লেষণ কেউ যাঁদ 
পড়েন, তাহলে সে 'দেশে যা কিছু 
ঘটে গেল ও ঘটছে তার মূল উৎস 
স্পষ্ট দেখতে, পাবেনা শত্রু 
পক্ষের সহায়, সম্পদ, বল যখন 
বেশি থাকে তখন -পার্্টর যেমন 
গা-ঢাকা দিয়ে কাজ, করা কতব্য 
এটাও তারই সমতুল্য । ১৯৫৭ ও 
১৯৬০ সালে এবং এখনো দ্ীনয়ার 
দুই-তৃতীয়াংশ পঠীজবাদের কবলে 
আছে। 
নিয়ম এবং ৯৯৫৭ ও ১৯৬০ 
সালের ' ঘোষণাপত্র অমান্য করে 


ধতা এবং" 


এই অবস্থায় চিরাচারত : 


নটি কংগ্রেস 
মণ্ট থেকে প্রকাশ্যে অবৈধভাবে 
চীনের । পার্টিকে কুৎসিত ভাষায় 
আক্রমণ করে কি একতার সপক্ষে 


অসাধারণ ধৈর্যের দ্টাম্ত কটা 
মিলবে ই তারপর সোভিয়েত 
পার্টর বাইশ-তম কংগ্রেসে শুধু 
চীন কেন আ্যালবোনয়ার পার্ট 
নেতাদের বিরুদ্ধে ক্লুশ্চফ যখন 
প্রকাশ্যে মিথ্যা বিষোদ্গার করেন, 
তার. পরে চীনের পার্ট সিদ্ধান্ত 
করে যে এই অবৈধ, অকমিডীনস্ট 
একতরফা প্রকাশ্য আক্রমণ আর 
আন্দোলনের আরো মারাত্মক ক্ষার 
হরে।, একমাত্র তখন থেকেই চীনের 
পার্ট প্রথমে পরোর্মক্ষ (লঙ লিভ 
লোনানজম” ছাপিয়ে) এবং 
তার পরে পার্টর 


_ মখপতে ক্রেমালন নেতৃত্বের অপ- 


কর্ম ও লোননবাদ-শোধনের বহু 
অনস্বীকার্য দ্টান্তের উল্লেখ করে 


' জবাবী পাল্টা প্রবন্ধ ছাপতে সুরু 


করে আত্মরক্ষা ও পাল্টা আক্রমণ 
'হস্যুবে।' তার আগে চঈনের পক্ষ 
থেকে কোনাদন সরকারী ভাবে বলা 
হয়নি ষে চীনকে জবরদস্তি মাথা- 
নত করাবারী জন্য ১৯৫৯ সালে 
সোভিয়েত চীন সাহায্য চান্ত 
ভেঙ্গে চীনে দারুণ বন্যা ও অজ- 
ল্সার সময় সেখান থেকে হঠাৎ 
সমস্ত সোভয়েত বিশেষজ্ঞ 
ফিরিয়ে নেওয়া হয়, প্রতিরক্ষা 
সংক্রান্ত তথ্যাবলী চীনকে জানাতে 
অস্বীকার করা হয়। এই ভাবে 
ক্রেমালনের ভ্রাতৃপ্রীতম দেশের উপর 
চাপ দিয়ে তাকে তাঁবেদার বানাবার 
চেষ্টার সঙ্গে মাকিনি সরকারের 
অন্য দেশের উপর চাপ দিয়ে নিজের 
কর্তৃত্ব খাটানোর চেষ্টার পার্থকা 
কোথায়, কোথায় পার্থক্য সাম্রা- 
জ্যবাদী রাষ্ট্রের গাজুয়ার কৃট- 
নীতির সঙ্গে? আযলবেনিয়ায় সেই 
সময়ে অজন্মার বিপর্যয় দেখা 
দেয়'ঁকল্তু ক্রেমালন নেতৃত্ব, এ ছোট্র 
দেশাঁটর রাজনীতি স্তালিনীবিরো- 


আছে ক? যে. স্বজন-/পাষক মিঃ 
ক্রুশ্চফ, স্তালিনের শোধনবাদী 
যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে কট্টনীতক 
সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য স্তাঁলনকে 
গালাগালি দেন সেই র্লুশ্চফের 
লেনিনবাদের দিক থেকে নর্দোষ 
আল্বেনিয়ার সঙ্গে কৃুউনোতিক 
সম্পর্ক ছন্ন করতে কিন্তু একটুও 
বাধোন। এটাই বোধ হয় স্তাঁল- 


| পাঁচ 


নোত্তর রুশ-যোথ নেতৃত্বের একতা 
মজবুত করার উপায়? 

যাক যে কথা বলাছলাম। চীন 
ও আযালবেনিয়াকে | প্রকাশ্য আক্ল- 
মণ প্রথম সুরু করেন ক্রুশ্চফ 
১৯৬০ সালের ইলোনিনবাদী 
ঘোষণাপত্র এ আচরণ নিষিদ্ধ থাকা 
সত্বেও। লেনিনবাদ অর্থাৎ “সাম্রাজ্য- 
বাদ ও সর্বহারা বিশ্লবের যুগের 
মাকর্সর্বাদ"-এর মূল নীতিগুল * 
ততাঁদন প্রযোজ্য থাকবে যত দন 
পাঁথবীতে সাগ্রাজযবাদের যে কোন 
সংস্করণের আঁস্তত্ব ' থাকবে .এবং, 
দেশে দেশে মেহনতী জনতা মস্তি 


,ও সমাজতন্ত্র প্রাতষ্ঠা ও ফলত 


চিরশাশ্তি সানাষ্চিত ফরার জন্য 
জনযুদ্ধ চালয়ে যাবে। এই 
লোনিনবাদের যুগে বিনাধূদ্ধে মতি 


বা সমাজতন্ত্র আনার কথা সেফ ' 


আধাঢ়ে গল্প। ক্লুশ্চফের প্রকাশ্য 
কুৎসার (প্রবন্ধের আকারে ) 
জবাব চাঁন দিল পাল্টা প্রবন্ধের 
আকারে এবং সেই সঙ্গে 
িশ্ব-কাঁমিউীনিস্ট আন্দোলনের 
একতা ও, কতব্যি সম্পর্কে এক 
প্রশচশ দফা সুচিন্তিত কার্যসূচী 
প্রকাশ করে ব্লুশ্ফ নেতৃত্বকে 
লোননবাদ এবং ১৯৫৭ ও ১৯১৬০ 
সালের ঘোষণাপত্রের 'ভীন্ততে 
রাচত লেই কার্য সচাঁ সম্পর্কে 
তাঁদের মত জানাতে বলে। আজ 
পর্যন্ত সেই পশচশ দফা কার্য 
সঙ্গীর কোর জবাব ক্রেমীলনের 
কাছ থেকে পাওয়া যায় 'ন। 
দ্বিতীয়ত যোঁট বিশেষ লক্ষ্যণীয় 
সোট হচ্ছে চীনের' পার্ট প্রত্যেকাট 
সোভিয়েত প্রবন্ধ পার্ট ও' সর- 
কারের মুখপন্রে ছেপে তারপর 
‘নিজের জবাব ছাপত যাতে চাঁনের 
সত্তর কোট লোক সমগ্র ব্যাপার 
সম্পকে" অবাহত থাকে। ' কিন্তু 
চীনের জবাবগীলর আঁধকাংশই 
সোভিয়েত প্রেসে ছাপা হোত না। 
এর কারণ “ক এই জন্য নয় 
যে চীনের বন্তব্যের সারবন্তা ও 
নিজেদের বন্তব্যের শোধনবাদী 
চান, যাতে সোভিয়েত জনগণ 
জানতে না পারেন? দেশের গোটা 
পার্টি ও রাম্্ষন্তদ থেকে সাচ্চা 
লেনিনবাদীদের অপসারণ করার 
পরেও তাঁদের সাহস হয়নি জন- 
গণকে প্রাতপক্ষের বন্তব্ড জানতে 
দেওয়ার 2 
রুমানিয়ান পার্ট কংগ্রেসের 
(শেষাংশ - অষ্টম পৃন্ঠাক্স ) 


? মি সিমি 
শোধনবাদের খাদ ।  ' 





ছয় ছু 


EA 


ইয়াহিয়! খান দ্বিধাচিত্ত 


বামপন্থীরা সংগঠিত হচ্ছেন 


১৪ই আগষ্ট জাতির উদ্দেশ্যে 
এক বেতার ভাষণে পাক প্রোস- 
ডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান, 
রাজনৌতক দলগুলি নয়া পাক 
শাসনতন্ত সম্পর্কে একমত হাতে 
না পারলে 'তীর্ন নিজেই, একটা 
শাসনতন্ত্র রচনা 
সামনে উপাস্থত করার সংকল্প 
ব্ন্ত করেছেন এবং একথাও বলে- 
ছেন যে ১১৭০ সালের আগে দেশে 
সামারক শাসন তুলে 'দয়ে সাধারণ 
নির্বা্নের মাধ্যমে গণতা্লিক 
শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের কোন 
সম্ভাবনা তান দেখছেন না। 

জেনারেল ইয়াহিয়া একই 
সঙ্গে দুটা কাজ করেছেন। প্রথম 
হল তান নির্বাচন সম্পর্কে স্পষ্ট 
ঘোষণা করতে অস্বীকার করেছেন 
অথচ নতুন প্রধান নির্বাচনী কাঁম- 
শনার রূপে জনৈক বাঞ্থালন প্রান্তন 
িচারপাঁতকে নিয়োগ করেছেন। 
দ্বিতীয়টা হল, তান ক্ন্দ্রীয় 
প্রশাসনের দায়িত্বে চারজন বাঙ্গাল 
ও তিনজন পাঁশ্চম পাঁকস্তানী 


, অসামারক ব্যার্তকে নয়েগ করে- 


ছেন এবং তাঁর দুই জন সহকারী 
সামারক প্রধান, এয়ার মার্শাল 
নূর খান ও ভাইস এডাঁমরাল আহ- 
সানকে যথাক্রমে পাঁশ্চম পাঁকি- 
স্তান এবং পূর্ব পাকিস্তানের 
অসামারক গভর্ণর পদে নিয়োগ 
করেছেন। 

তাঁর এই পদক্ষেপগদাল থেকে 
বোঝা যায় যে পাকিস্তানের বত? 
মান সামারক প্রোসডেন্ট গণ- 
তাল্নিক শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রব- 
তন সম্পর্কে মনঃাস্থর করতে 
পারছেন না। অথচ পাঁকস্তানের 
বর্তমান বাস্তব অবস্থায় সামারক 
প্রশাসন বেশীদিন চালু রাখা 
সম্ভব নয়। অতশতের রাজনৈতিক 
আঁভজ্ঞতা থেকে সম্ভবতঃ তান 
শিক্ষালাভ করতে পারেন 'নি। 
আয়ুবী শাসনতল্লেও সার্মীরক 
শাসনকে বে-সামারক পোষাক 
চালনার চেষ্টা হয়েনছল। আমলা- 
তন্মকে প্রচুর ক্ষমতা দিয়ে এ 
শাসনব্যবস্থার সূত্রধার রুর্পে গড়ে 
তোলা হয়েছিল। কিন্তু তা টেকে 
নি। জনতার ক্রোধের আগুনে তা 
পুড়ে ছারখার" হয়ে গেছে। 
একই সঙ্গে দুটা পথ খোলা রাখতে 


চাইছেন। অসামীরক গভর্ণর পদে ' 
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পঢ়ে বায়ে এবং ভাইস এডাঁম্রাল 
আলী আহসানকে সংখ্যাগুরু পূর্ব 
পাকিস্তানের গভর্ণর যুক্ত করে 
{তাঁম আসন্ন শাসনতল্রেরই আঁল- 
খিত অনুচ্চারিত ঘোষণা জার 
করেছেন।, সঙ্গে সহ্গে তিনি সাত- 
জন অস্লামরিক ব্যক্তিকে পাঁকস্তান 
» কেন্টীয় মাল্তিসভার সদস্য রূপে 
_এনয়োগ করেছেন। এদের চারজন 


করে জাতির , 


অর্থাৎ আঁধকাংশ পর্বপাঁকিস্তানী, 
€এক) মিঃ হাজিজদ্দীন আহমেদ 
(শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ 
দপ্তর), ডাঃ এ এম মালেক (শ্রম 
ও স্বাস্থ্য 'দপ্তর ) {মঃ আহসানুল 
হক (বাণিজ্য দপ্তর), মিঃ সামশদল 


হক (িক্ষা দপ্তর ) পাশ্চম পাঁক-- 


সতান থেকে এই মাল্সভায় যোগ 

দিয়েছেন, মেজর জেনারেল শের- 

খান (তথ্য ও বেতার দপ্তর )) সর্দার 
7 4 


রি | 
4 


1 
(হান প্রথমে 


আবদুর রাঁশদ 
উর 
জজ পরে পশ্চিম পাকিস্তানের 
মুখ্যমন্ত্রী হন। এখন, স্বরাধ ও 
কাশ্মীর সংক্রান্ত বিষয়ের দপ্তর 
হাতে নিলেন), মিঃ মজফফার 
আলা কজিলবাশ €অর্থ দপ্তর ) 
পূর্ণ দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও উন্নয়ন 


৷ পারকর্পনা দপ্তরগুল ৷ arn 


রেখেছেন। ' '. 

' প্রেসিডেন্ট ইয়াহয় - a 
একাঁটলে দুইটী পাখী ' মরতে 
চেয়েছেন। তাঁকে বাদ দিলে সাত- 
জনের মন্ত্রিসভায় চারজন বাঙ্গালী 


সদস্য সংখ্যানপাঁতক গরদত্ব 
পেয়েছেন (যাঁদও ' গরত্বপূর্ণ 
দপ্তর তারা পান 'নি)। অন্যাদকে 


তাঁকে ধরলে অর্থ, স্বরাষ্ট্র, দেশ- 
রক্ষা, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন পর- 
রাষ্ট্র সহ বহু 
এবং পাশ্চম পাঁকস্তানীদের বাস্ছত 
«পেরিটা” বা সংখ্যা সাম্যের দাবী- 
টিও মেটানো হয়েছে। প্রোসিডেল্ট 


হয়েছে। স্কুলের ব্যাপারে যাঁরা 
প্রত্যক্ষ ব্যাপারে জাঁড়ত তাঁরাই 
অধিকতর দাঁয়ত্বশীজ হবেন। বাই- 
রের লোকের স্কুলের ব্যাপারে 
খবরদারশ চলবেনা । সমাজতান্রিক' 
শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে এই ব্যবস্থা 
যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ ৷ 

কিন্তু এইসব ব্যবস্থা ও নির্দেশ 
সত্বেও স্কুলগ্ীলর কাঠামোর. খুব 
পারবর্তন' হবে নম! স্বার্থন্বেষীরা 
রঙ বদল করে ঢুকবে। 
আঁধকাংশ শিক্ষকের প্রশ্ন যেখানে 
সরকার বাজেটের তিরিশ ।শতাংশ 
শিক্ষার জন্যই খরচ করতে উদ্যোগণ 
হওয়ার চেষ্টা করছেন, পেন্সন 
চাকরীর নিরাপত্তা ইত্যাঁদর 
ব্যাপারে সরকার প্রত্যক্ষভাবে 
শিক্ষকদের স্বার্থরক্ষা করছেন, 
অন্টমশ্রেণী পৰ্যন্ত বিনা বেতনে 


গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর ।' 


) 


সাধারণ মানুষ তাতে 'বল্রান্ত হবেন 
এমন আশা করে থাকলে” তান 
আশাহত হবেন। 

শেখ মীজব্র রহমান একটা 
প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে * জেনারেল 
ইয়াহিয়া খানের অসামীরক "পোষাক 
প্রা এই সামারক শাসনকে আরো 
আঠারো মাস চালানোর বিরুদ্ধে 
তৱ প্রাতবাদ্‌ জ্ানয়েছেন? তান 
বলেছেন যে পাঁকস্তানের জন- 

! 


সাধারণ সংখ্যানুপাতিক প্রাতাঁনাধ- 
ত্বৈর ভাঁত্ততে , বর্বাচিত, জনপ্রাত- 
নাধদের গণপারষদ কর্তৃক শাসন- 
তন্ন রচনা এবং পূর্ণ আগ্াঁলক 


সভা আখ্যা দেওয়াকে তানি শঠ- 


চাতুরী এবং জনগণের সঙ্গে ভা 
রণ] ঘলে উ্ুল্পখ কুরেছেন। শেখ 


দলকে আওয়ামী লগের সহযোগন 
প্রাতষ্ঠান 'হসাবে সংগঠিত করে 
তুলবেন! সীমান্ত প্রদেশের এই 
শীন্তশালশ লালকোর্তা দলের আও- 





টি জান দিকে সরকার অগ্র- 


সর 'হচ্ছেন, সেখানে নৈবেদ্যর কলার 
মত অন্যায় এবং দুনর্ণীতির প্রতাঁক 
ম্যানৌজং করমিটিগুঁল কেন রাখ- 
ছেন? ন্যানো কামাটগুলর ' 
টন হয় 'খজে পান 'ন। 
উৎপাদনের সঙ্গে যারা প্রত্যক্ষ 
জঁড়ত তারাই উৎপাদন সংক্রান্ত 
যাবতীয় ব্যাপারে দায়িত্বশীল হবে 
এই যাঁদ সমাজতন্ত্র মূল কথা 
হয় তবে 'যন্তফ্রন্ট কেন এখনও 
এই সরকার ও শিক্ষকদের মধ্যে 
ম্যানেজিং .কাঁমাট বাঁচিয়ে রাখ- 
ছেন! 

কেরালার মত যাঁদ, শিক্ষক- 
দের বেতন রাজ্য ট্রেজারী থেকে 
দেওয়া হয়, এবং এডুকেশন 
সাভসের মাধ্যমে যাঁদ শিক্ষক 


'নয়োগ হয়, শিক্ষকদের যাঁদ আভ্য- 


ল্তরীণ ব্যাপারে পূর্ণ দায়িত্ব 
দেওয়া হয়, তবে ম্যানেজিং কাঁম- 
টির স্থান কোথায় £ 


য়াম লীগে যোগদানের ফলে শেখ 
মজিবুর রহমানের নেতৃত্ব সারা 
প্িকস্তানে জাতীয় রূপ ধারণ 
করেছে ॥ এর সে পাকদ্তানের 
জাতীয় আওয়ামন পার্টি (ওয়ালি- 
খান গ্রুপ), পাকিস্তান লেবার পার্ট 
এবং পাকিস্তান কৃষ্ক-শ্রীমক পার্ট 
যোগ দিয়ে একট বামপন্থী সংঘযন্ত 
ফ্রন্ট গঠনের £ সম্ভাবনা সৃষ্ট 


আওয়ামী পার্টি এবং মঃ জুল- 
{ফকর আল ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন 
পাকস্তান পিপলস পার্ট এই 
সংযুক্ত ফ্রন্টে যোগ দেবার উজ্জল 
সম্ভাবনাও দেখা দয়েছে। করা- 
চাঁতে শেখ মুজিবুর রহমান ও 
আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পা- 
দক মঃ তাজউীদ্দন একত্রে মিঃ 
জুলাফকর আল ভুট্টোর সঙ্গে 
আলোচনা সমাপ্ত করে পশোয়ার 


আঁভিমুখে যাললা করেছেন। মনে? 


হচ্ছে যে প্রগাতশীল সমস্ত গণ- 
তাল্রিক সমাজতন্ত্র দলগাঁল অপুর 
ভবিষ্যতে একট? যু্তফ্রন্ট গঠন 
করে বৃহত্তর গণ আন্দোলন সংগ- 
ঠিত করার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। 
এ'রা এগারো দফা দাবী মেনে 


নিয়ে গণপরিষদ আহ্বান এবং 


সমাজতর্ঘ ধাঁচের শাসনতন্ম ,প্রন- 


_ য়ণ, কনংখ্যানৰপাতিক প্রাতানাধত্ব ও 
- , পর্ণ আগ্টাল্‌ক ক্বায়ত্ত শাসন প্রতি- 
আঠার দাবা 


জন্যে দ্র" 
প্রাতজ্ঞ। ‘মঃ জুলীফকর আল 
ভুট্টো বলেছেন যে তারা মিঃ এ, 
জে, রাঁহমের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র 
খনর্বাচিত গণপাঁরষদের সামনে পেশ 
করতে প্রস্তৃত। 

অন্যাদকে প্রান্তন মুশলিম লগ 
ডেমোক্রেটিক পার্টির পতাকাতলে 
আধকাংশ মধ্যপল্থী দলগাঁলকে 
একান্ত করার চেস্টা করে চলে- 
ছেন। 

এই মধ্যপল্থী ব্যান্তি ও দল- 


পাঁকস্তান কংগ্রেসের সন্িয়ি রাজ- 
নীতিতে অংশ গ্রহণ করার সংকল্প 
ঘোষণা করেছেনা 'তাঁন বলেছেন 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সংগঠিত শান্ত 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২১শে আগস্ট ১৯৬৯ 


{হিসাবে অসাম্প্রদায়ক প্রগাঁতশাল 
দল ও সংস্থাগুলির সঙ্গে সহ- 
যোগিতার সকল সম্ভাবনা পরীক্ষা 
করতে হবে। 

অন্যাদকে চরম দাক্ষিণপল্থন 
ধর্মীয় দল জামাতে ইসলাম, ইস- 
লামী ছাত্র সংস্থা, এবং কিছু ছু 
প্রান্তন মনরশ্লম লীগপন্থী নেতৃ- 
বৃন্দ সমস্ত বামপন্থী সমাজতন্ত্র 
দলকে করার আগে সাধারণ 
নির্বাচন অনুষ্ঠান না করার জন্যে 
জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে অন্দ- 


রোধ করেছেন। এই চরম দাঁক্ষণ-' 


পন্থী, গোঁড়া ধর্মীয় দলের নেতা 
মৌলানা ' মাওদুদী, দলে পূর্ব 


পাকিস্তান শাখার্ম আমর অধ্যাপক 


এরা ৯১৫৬ সালের 


সংবিধান অনুসাত্র নির্বাচনের” 
মধ্যপন্থী নেতৃবৃন্দ - 


পক্ষপাতী ৷ 
যেখানে ১৯৫৬ সালের সংবিধান 
| টা 
পরে তাকে সংশোধন করে নেবার 


পক্ষপাতী, সেখানে জামাতে ইস-_ 


লামী দল ১৯৫৬ সালের সংবধান 
কোনরূপ সংশোধন করার একান্ত 
বিরোধী । 

,আয়রবী শাসনের বিরদ্ধে 
গণ সংগ্রামের প্রধান দলগুলি ও 
নেতৃবৃন্দ একবাক্যে এগারো দফা 
দাবণর ভিত্তিতে গণপারষদ আহবান 
এবং গণপারষদকে অস্থায়শ পার্লা- 
মেন্ট রূপে কার্যকরী করার পক্ষ- 
পাতী। পাকিস্তানের রাজনশীত 
সচেতন অধিকাংশ মানুষ এবং 
শ্রার্ক কৃষক মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই 
দাবীর স্বপক্ষে। 

মধ্যপন্থী দলগ্যলির সমর্থন 
প্রধানতঃ প্রান্তন রাজনৈঁতক নেতৃ- 
বৃন্দ, আপোষ রফায়' উন্মুখ অথচ 
সামীরক শাসন বিরোধী 'শিঙ্পপাঁত 


, ব্যবসায়ী, প্রান্তন জমিদার ভূপ্বামী 


এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এ'রা 
যে কোন সর্তে তাড়াতাঁড় পার্লা- 
মেন্টারী গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের 
পক্ষপাতী । একছুটা অর্থনৌতক 
সংস্কার ও রাজনোৌতিক প্রগাতি- 
শীলতাকে বরদাস্ত করতে এরা 
রাজা আছেন, তবে তাঁরা সম্পূর্ণ 


- ভাবে এর সমর্থক নন। ১৯৫৬ 


সালের সংবিধান আবার চালু 
হলেই এরা সন্তুষ্ট হবেন। 
উগ্র ধর্মীয় রক্ষণশীল পথের 
প্রবনতা জামাতে ইসলাম", নেজামে 
ইসলাম, প্রভৃতি প্রকাশ্যে সমাজ- 
তন্মী দলগুলিকে বে-আইনী 
ঘোষণা, রুশ চীন সহ সমস্ত, 
সমাজতন্ দেশের সঙ্গে সম্পর্ক 
চ্ছোয়, ইরাকের সমাক্ষতকচ্রী সরা- 
কার কর্তৃক উলেমাদের 'বিরোধন 
আইন প্রনয়ণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 
হবার কর্মসূচী। মুসলমান ব্যতীত 


অন্য কোন ব্যক্তির নাগাঁরকত্ব অস্বী-, 


কার দাবী উঠিয়েছেন। 
এরা ১৯৬২ সালের মৌলিক গণ- 
সারে 
রেনে নিতে ইচ্ছুক, এবং আগেই 
আশ্বাস চান যে এর কোন সংশো- 
শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়) 


১৯৫৬ সালের সংবিধান 


‘ 


f 


1 


দৰ্পণ 1 শ্ুবার ২৯শে আগষ্ট ১৯৬১৯ 


চেবোক্লোভাকিতা! ৪ মোভিত়। রাশিয়া, 


(র্পশের পর্যবেক্ষক) 

২১শে অগস্ট ১৯৬৯-ওয়া- 
রস চৃস্তিভুন্ত দেশের সৈন্যের দ্বারা 
চেকোম্লোভাকিয়া আক্রমণের এক, 
বছর, পর। হাজার হাজার চেক- 
বাসী-কালো পোষাক বা ব্যাজ পড়ে 
প্রাগের প্রকাণ্ড ওয়েনসেসলাস 
স্কোয়ারে এসে জড় হয় রাশিয়ার 
আক্রমণের প্রথম বার্ষকণ উদযাপন 
করার জন্য। এরা 'সকাল থেকে 
আঁফস, ফাইরঁ, স্কুল, কলেজ না 


গিয়ে পায়ে, হেটে .স্কায়ারে, 
আসতে আরম্ভ "পাঁচ মান - 
টের জন্য সহরের কান্তুকর্ম ও যান- - 
বাহন চলাচল হয়ে “ যায়। 


১৯ ? 


‘সোভিয়েত ' নীতি সমর্থনকারী 


ঠ. 


হয় যে মস্কো সৈন্য পাঠিয়ে ডুব- 


চেকোশ্লোভাক, কমিউনিস্ট পার্টির চেকের পতন ঘটাবে। সঙ্গে সঙ্গে 
ঠিক হয় সোভিয়েত' সমর্থক চেক 
পাট'র , প্রোর্সীডয়ামের দুই নেতা 
ইন্দ্র ও কল্ডরের নেতৃত্বে নুতন 
চেক সরকার গঠন করা হবে ,এবং 


প্রথম সেক্রেটারী গুমটড হুসাক 
যিনি ডুবচেকের সংস্কারের বরো- 
ধিতা করে ক্ষমতায় আসীন হন 
হুসাক মনে “করেন সমাজতন্ত্র 
বিরোধীরা ট্রেড. ইউনিয়নগুলো 
দখল করে সরকারের নীতির 
বিরদ্ধে জনতাকে উস্কানি 'দিচ্ছে। 





\ 


রাশয়ানদের বিরোধিতা ' করে। 


দাবয়ে রাখতে অসমর্থ হওয়ায় 
রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত প্রেসিডেন্ট 
সবদার কাছে আর একবার প্রস্তাব 


করেন ষে ইন্দ্রর নেতৃত্বে এক নূতন. 


“মজদ্ুর ও কৃষকের বৈস্লবিক 
সরকার” গঠন করা হোক, 
সবদা প্রথমে এই প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করেন, কিন্তু পরে 
তাঁকে মস্কোতে ডেকে নিয়ে গিয় 
আবার চাপ দেওয়া হয় যে সোভি- 
য়েতের প্রস্তাবে সম্মত না হলে 


রহ | চেকো্লোআকিয্লার সমুহ শবপদ 


স্কোয়ারের জনতা সোভিয়েত । এই সমাজ বিরোয়ী শান্ত সর্বস্তরে ই EO রাজ- 


শ্লোগান দিতে থাকে 

বং সোভিয়েত বিরোধী ইস্তাহার, 
রন কারাদ 
দেয় যেন তারা হতাশায় ডুবে না 
ষায়-স্ডুবচেক প্রচালত সংস্কার ও 
স্বাধীনতা আবার তারা ফিরে, 
পাবে। 

রাশিয়ার প্রতি ঘৃণা জনতাকে 
উত্তোজত করে তোলে, প্যীলসের 
সঙ্গে জনতার, সংঘর্ষ হয়;সৈন্য 
এসে অধস্থা আয়ত্তে আনে 'ঁকন্তু 
তার আগে সংঘর্ষে দুজন নিহত, 
ও প্রায় তিনশ ' পণ্চাশ জন আহত 
হয়। তিনদিন ধরে সংঘর্ষ ও রন্ত- 
ক্ষয়ের পর প্রাগ সরকার আর 
একবার রাশিয়ার চাপে কিছ 
জরুরী আইন করতে বাধ্য হুয়। 
এই আইনগুলো হল (এক) শান্তি 
ভঙ্গ করার জ্রন্য তিন মাস কারা- 
দণ্ড বা ৫,৩২০ টাকা অর্থদণ্ড 
বা উভয়; (দুই) চেক রাষ্ট্র, বা 
প্রাতানধির এবং সমাজতন্ম নীতির 
নিন্দা করার ' জন্য দণ্ড .আরও 
অর্ধেক বেড়ে যাবে; (তন) উপন 
রোন্ত অপরাধের জন্য সহরবাসের 
অধিকার এক থেকে পাঁচ বছরের 
জন্য কেড়ে নেওয়া হবে; চোর) এই 
সব অপরাধের জন্য পুলিশ 'বিনা- 
বিচারে কাউকে তিন মাসের ' জন্য 
আটক রাখতে পারবে। 

এই জরুরী আইনগুলো সর- 
কারকে আরো ক্ষমতা দিয়েছে যার 
ফলে শান্তিজ্গের কার্যে "লিপ্ত 
থাকার অপরাধে কোন মজদুরকে 
বরখাস্ত করা যারে এবং 


থাস্ত করা যাবে এবং একই অপ- 


রাধের জন্য যে কোন ট্রেড ইউ-. 


নিয়ন বা অন্য সংস্থাকে বেআইনী 
ঘোষণা করা যাবে। 
চেকবাসীর স্বাধীনতা খর্ব 
করে এই আইনগলো ঘোষণা করা 
হয়েছে প্রেসিডেন্ট সবোদা, পালন- 
 মেন্টের চেয়ারম্যান আলেকজেস্ডার 

ডুবচেক ও প্রধানমন্ত্রী সারানকের 
নামে। কিন্তু আসলে এগুলো 
প্রণয়ন করার পেছনে আছেন 


সরকারের আভ্যন্তরীণ। ও বৈদে- 
পিক নাতির, বিরোধিতা করে দেশে 
নীনাপ্রকার সম্কটের সৃষ্টি করছে 
এবং এদের কঠোর হস্তে দমন 
করাই হবে সরকারের ও পার'র 
নীতি। f চি 

i SE চেক- 
বাসীর মনে শান্তি ফিরিয়ে 
আনতে পারোনি। বহু চৈকবাসী 


নৈতিক প্ল্যান কার্ষকরী না হও- 
যায়, তাকে তাড়াতাঁড় সৈন্য 
পাঠাতে হয়, যাতে সোভিয়েত 
» বিরোধী অবস্থা/ আয়ন্তের বাইরে 
না চলে যায়] 

চেক নেতারা 'রাশিয়ার আকু- 
মণের তীব্র নিন্দা করেন এবং 
চেকবাসণী দেশব্যাপী ধর্মঘট করে 
সোভিয়েত নীতর বিরোধিতা 


দেশ ছেড়ে. চলে যাচ্ছে, যারা থাকছে করে। প্রাগের রোডও এবং টোল- 


তারা এখনও স্বপ্ন দেখছে আবার 
হয়ত সোভিয়েত আক্রমণের আগের . 
বার হা বা যখন ', 
তাদের প্রিয় নেতা -*' ফুবচেক। 
স্ট্যালনপন্থী নভটানকে সারিয়ে 
ক্ষমতায় আসেন ও বহু সংস্কারের 
প্রচলন করেন। নভটানর অধানে 
যে প্রায় এক লক্ষ চাঁজ্সশ হাজার 


পোষণ .করার জন্য, অবাধ ধরপাকড় 
বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। 
চেকবাসীকে ' ধর্মীয় । 
দেওয়া হয়েছে । চেক ও শ্লোভাক 
দুটি অঞ্চলে পৃথক রাম্ট্র প্রতিষ্ঠা 
করে একটি ফেডারেশন সরকার 
তৈরী করা হয়। - 


মস্কোকে ডুবচেকের 'বপ্লর বিরোধী 
নদীত সম্বন্ধে সাবধান করে দেয়? 
ষোলই অগাস্ট রাশিয়ার পার্টির 
পালটবুরোর এক মিটিং-এ '*স্থর 


সব : 


{ভিশন স্টেশন সোভিয়েত আক্ুমণ- 
কারীদের সঞ্গে সহযোগিতা করতে 
* অস্বীকার, করে এবং পার্টির 


87788558584 


প্রচুর সজীব, 


কেশের রুক্ষতা /রোষ করে এবং 
সুন্দর, ঘনকুষ্ণ 

কেশোদগমে সহায়তা করে। 

মতিক্ষ শ্লি্ধ ও কর্মক্ষম রাখে।, 


০8) সীধনা সুখাল-লকা 


দেখা দেবে (৯১৫৬ সালে হাজ্গে-' 


{রকে দমন করার ভয়ও' দেখান 
হয়)। প্রেসিডেন্ট সবদা, ডুবচেক ও 
অন্যান্য চেক নেতাদের অসাক্ষাতে 
কোন প্রস্তাবে রাজী নয় দেখে 
তাঁদেরও মস্কোতে নিয়ে যাওয়া 
হয় এবং পচি দিন আলোচনার পর 
রাঁশয়া চেক নেতাদের বাধ্য করে 
একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে । 

এই চমন্তির শতগুলোর মধ্যে 
ছিল. ঃ (এক) চেক পার্টর চোদ্দ 
কংগ্রেসে যেখানে ' রাশিয়ার আক্ক- 


“মণকে নিন্দা করা হয় তা বেআইনী 


ঘোষিত হবে; (দুই) প্রাগ রেডিও 
ও টোলিভিশন স্টেশনকে সমাজতল্দ' 
বিরোধ নশীত ত্যাগ করতে হবে; 


(তান) মাকীসজম', বিরোধণ 
সোস্যাল EE পার্টিকে 
বেআইনাঁ করতে” হবে; 


চোর) 


। চা 
ছু লাত যর 


ওয়ার্স চনক সৈন্য চেকোম্নোভা- 
িয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্ত 
ক্ষেপ করবে না এবং সোশ্যাঁলজম 
বিরোধী কার্যকলাপের অবসানের 
সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত সৈন্য সরিয়ে 
নেওয়া হবে; পোঁচ) সোশ্যালস্ট 
দেশবাসীদের এবং ওয়ারস চুক্তির 
সৈন্যদের বিরুদ্ধে চেকবাসীদের - 
উত্তোজত করা যাবে না; (ছয়) * 
রাশিয়া এবং চেকোম্পোভাকয়ার 
বৈদোশক নীতিতে মিল থাকবে; 
(সাত) যে সব,চেক সরকার আঁফি: 
সাররা রাশিয়ার আক্রমণের সময় 
দেশের বাইরে থেকে সোশ্যাঁলিজম 
বিরোধন প্রচার চাঁজয়ে গেছে তাদের 
বিরুদ্ধে শাস্তমূলক পল্থা নিতে 
হবে; (আট) চেক পার্টি ও সর- 
কারের পারবর্তন ঘটাতে হবে এবং 
ডুবচেক শাসনকালে স্বরাম্ট্রী মন্ত- 
কের কার্যকলাপের অনুসন্ধান 
করতে হবে। তো 
 হাঞ্গেরীর কথা ভেবেই হয়ত 
সোঁদন চেক নেতারা এই অপমান- 
কর চুক্তি নিয়ে দেশে ফেরেন। এই 
চুক্তি কার্যকরী করতে গয়ে 
সংস্কারের পুরোভাগে যে দুই নেতা 
ও স্মরকভাঁস্ক ছিলেন 
অপেক্ষাকৃত নিম্ন পদে 
সরিয়ে দেওয়া হল, যাঁদও সবদা 


, প্রেসিডেন্ট ও সারানিক প্রধানমন্ত্রী 


রয়ে গেলেন) দেশের সব চেয়ে 
শান্তশাল পদ পাঁট'র প্রথম সেকে- 


(শেষাংশ নবম পল্টায়) 





পর 
Ce 


॥ আট 


ভেটারিনারী ভাইরেক্টারের কাহিনী : 


হা? 


মানের এই অযোগ্য জানলা 


চেয়ে শতগুণে অভিজ্ঞ ও 'শাক্ষত ' 


ডাঃ এস কে সাহাকে কলেজ. থেকে 
সরিয়ে নির্বাসন দেওয়া হোলো 
কৃষ্ণনগর 
পদে? সোঁক এই বিশেষ কৃপাধন্য 
অধোগ্য ব্যান্তাটর যান্রাপথ সুগম 
করে রাখার জন্য? 

তাঁর এই সব কুকশীর্ত ফাঁস 
করে দেবার জন্য ক্ষেপে গয়ে তান 
মিটিং, হলে দাপাদাপি সুরু “করে 
দেন। খালি শোনা ' যায়_“আমি 
{ক এটা কাঁরান ১ আঁম্‌ কি ওটা 
কারান 2৮ ভূলে যান যে, এই 
সভায় দুজন 'নমান্ত অঁতাঁথ রয়ে 
গেছেন, ভুলে যান ষে এটা তাঁর 
রাজসভা নয়, এটা একটা সম্মে- 
জন। তানি এত উত্তোজত হয়ে 
পড়েন যে তান এসোসিয়েশনের 
ওই প্রাতাঁনীধকে সভার" সমস্ত 
শিষ্টাচার ভুলে গিয়ে নিতান্ত ইত- 
রের মত “র্যকমেলার” বলে গালা- 


ভি জরি ভিজা SE 
বাদ চলতে চলতে ক্রুশ্চফ নেতৃত্ব 
যখন দেখলেন যে তাঁদের যুন্তি 
ধোপে টিকছে না বলে তাঁরা 
ফে'শে যাচ্ছেন, তখন তারা নিজে- 
রাই প্রকাশ্য কুৎসা রটনার প্রথম 
অপরাধী হয়েও আওয়াজ তুল্লেন 
ধ্য প্রকাশ্য বাদানুবাদে ক্ষান্ত 
দেওয়া হোক, না হলে আন্দোলনের 
বারোটা বাজবে। চীন সেই যাযান্ত 
মেনে নিয়ে এবং তাঁদের কথা 
বিশ্বাস করে প্রবন্ধ লেখা বন্ধ 
করল এবং' ক্রেমলিনও। 
মাস কয়েক দম নিয়ে আরো নতুন 
কুৎ্সার বারুদ জমা করে, ক্রেমালন 
নজের কথার খেলাপ করে আবার 
আক্রমণ সুরু করে।' চাঁনও তথন 
পাল্টা জবাব দিতে বাধ্য হয়। এই 
ব্যাপারের {তন বার পুনরাবৃত্তি 
ঘটেছে এবং “বর্তমানে চলছে চতুর্থ 
দফা। এই রকম অসৎ নেতাদের 


মুখে একতার বুলি চরম ভণ্ডামি 


ছাড়া আর ক? 

সোভিয়েত বিশেষজ্ৰ দল অপ- 
সারণ ও চশনকে মাকিন সাম্রাজ্য- 
বাদের বিরুদ্ধে প্রীতরক্ষার অস্ত্র 
সম্পর্কে তথ্য দানে অস্বীকাতির 
সময়ই বোঝা 'নিয়োছল থে দুই 
দেশের, নেতৃত্বের বিরোধ-যা তার 
আগে পর্যন্ত জনগণের মধ্যেকার 
শান্তিপূর্ণ বম্ধুজনোচিত ছিল 


(যেমন বন্ধুবাশ্ধবদের মধ্যে তর্ক 


বিতর্ক হয়) তা সেই সময়ে রুপা- 
ন্তারত হয়ে গিয়েছিল শন্ুুভাবাপন্ন 
বিরোধে (যেমন দুজন লোকের 
পরস্পরের ওপর ক্লোধ চরমে উঠলে 
তারা নিজেরা মারামারি করে 'বিরো- 
ধের নিম্পান্ত করার চেষ্টা করে, 
এমনাক তাদের এক জন খুনও 
হয়ে যেতে পারে) অর্থাৎ মানগত 
পাঁররর্তন গুণগত পাঁরবর্তনের 
ঠতরে উন্নীত হয়েছিল। এই অব- 


রেঞ্জ সপারিনটেনডেল্ট ' 


কিন্তু, 


গাল [দেন। 

এই বিচিত্র বহুরুপণীটির ' কত ! 
রূপই তো দেখা গেল এবং আরও 
কত দেখতে হবে /ন্কে জানে। 
কংগ্রেপী আমলে যান ছিলেন 


খয়ের খাঁ ও যাঁর খোদ আপিস " 


কামারায় টাঙানো থাকতো প্রফদল্প 
লেন ও মায়া ব্যানাজশীর বিশাল 
ফটোগ্রাফ, সরকার পালটাবার সঙ্গে 
সঙ্গে দেখা গেল যে ফটোগুলি 
উধাও হয়ে গেছে। , য্্তত্রন্টের 
গোড়াতে কিন্তু তাঁর আশা ছল 
যে হয়তো, কোনো না কোনো 
উপায়ে আবার কংগ্রেস গদীতে 
ফিরে আসবে। তাই এই নবগঠিত 
সরকারের বিরুদ্ধে তান -। নানা 
কথা প্রকাশ্যে বলে বেড়াতে লাগলেন 
এবং দিনের পর "দন প্রান্তন মল্্ী 
ফজলুর রহমনের সঙ্গে পরামর্শ 
করতে লাগলেন। তার পর মল্তন 
এলেন কাশীকান্ত মৈল্র। 
দিন সময় লাগলো তাঁর মৈত্র /মশা- 


কিছ 


i 


ইকে বুঝতে। EES যেই 
বুঝলেন যে মাননীয় মন্ত্রার বেশ 
কমিউনিস্ট এলার্জ আছে, ব্যস, 


সিয়েশানের সর কর্মীদেরই কাঁমউ- 


নস্ট বলে ঘোষণা করে তান ' 


, আণ্ডা টোম্ট, গেলার বহর দেখেই 


সকলে বুঝোঁছলেন যে তান অনেক 
[কছুই খাচ্ছেন এবং মাননীয় 
মল্ত্রীমহাদয়ের কাঁচা মাথাটি ঘ্ীলয়ে 
যেতে আর দেরী নেই। তারপ্রুরই 
মাড়োয়া হলেন 'সুযোগ্য ডাইরেক্তীর 
এবং তাঁর মিললো কনফারমেশন | 

এরপরই এলো পি, ডি, এফ 
মন্র্িসভা ৷, মাড়োয়া সাহেব বড়- 
গলায় চেচাতে লাগলেন--ইয়োর 


, খৈলে। 


নাচাচ্ছেন। 
' পাবে তার তো “ঠক নেই। কিন্তু পারেন নি যে ওই নয়নাভিরাম 


পা 


পন n শুকরার ২৯শে আগস্ট ১৯৬৯ 


ইউ এফ নস্ট ইজ গন। নাউ প্রশংসা করে, বলেছেন যে বর্তমান 
ইজ *প ডি এফ। হু উইল' সেভ বগে এমন ডাইরেক্টার দুলভি_ 
ইউ । তারপর যেই এলো রাষ্ট্র যিনি নিজের গোঁ বজায় না রেখে 
পাঁতর শাসন, শোনা গেল ধর্ম 
বীরের সঙ্গে মাড়োয়ার নাকি দাবী মেনে নেওয়ার ‘জন্য প্রস্তুত। 
ধনাবড় সম্পর্ক রয়েছে। সেক্রে- মাননীয় মন্ত্রীর সামনে গালভরা 
টারিয়েট মহলও বেশ প্রথমটা ঘাব- হাঁস নিয়ে দুএকটি আঁভযোগের 
'ড়িয়ে গি্বয়ছিনেন যখন শুনলেন প্রাতকার করা হবে. বলে অঙ্গীকার £ 
যে ধর্মবীরের বাড়ীর লোকেরা করলেই তান যে রাতারাতি সমাজ- 
মাড়োয়া সাহেবের সঙ্গে টেনিস তন্তবাদী "হরো হয়ে উঠবেন আর 


এই সময় বস্তু বাড়ে তাঁর সব কলশুক চাপা পড়ে যাবে 
সাহেব একহাতে রহমন সাহেবকে 


| 
এবং অন্য হাতে মৈত্ৰ মশাইকে তা হতে পারে না 
কে যে আবার গদশ মল্তীবর এখনও বোধহয় বুঝতে 


এবং দাস্‌ মশাই মন্রী হবার পর টা 
দানব তা গাব 
‘তান উঠে পড়ে লেগে গেলেন জন iol কয়ে 


দরদী সাজবার। বর্ধমানের সভায় গের অপেক্ষা, জানতে- পারেন ॥ 
ধাঁ দিছ অভিযোগ তান মেনে গন" তার, এই সাজনো বাগানের 
ণনলেন এবং মন্রকে বললেন যে :.মাঁটর তলায় কত অসহায় তার 


গণতান্তিক যা কিছু দাবা, ভ্যাউর্শ তার-পাীরবারক মানসম্দ্রম 
মানবার জন্যই তো - সারাজীবন. তা" গোষ্ঠীগত মর্ষাদা নর 


সাধনা করে এসেছেন, }* 
সাধনা ফেলছেন, ইল পর দিন গন: দিতে বা 
দাশ মশাই এই ডাইরেক্টারটির হয়েছে। 


1 


১১০2১১১১১১০ 


' কমিউনিষ্ট শিবিরে ভাঙ্গন 


(পণ্চম পৃষ্ঠার পর) 


স্থায় যে আসল দোষী, এবং প্রৃতি- 
ঘ্বন্বী্টক যেমন করে হোক . বাগ 
মানাবার জন্য বদ্ধ পাঁরকর - সে 


যুদ্ধের পথেও যেতে পারে। কিন্তু ২ 


যুদ্ধ বাধাবার আগে, 

মনে প্রতিদন্দীর উপর দারুন 
বিদ্বেষ জাগিয়ে তবে যুদ্ধে প্ররো- 
চিত করা যায়। সেই বিদ্বেষ 
খুঁচিয়ে তোলবার মতলবেই চীনের 
জবাবগ্যাঁল ছাপা হয়নি, ঢালাও 
ভাবে চীন বিরোধী কুৎসা ছড়ানো 
চলছে, সীমান্তে নিজেরা সশস্ত্র 
প্ররোচনা সৃষ্ট করে দোষ চাপানো 
হচ্ছে চীনের ঘাড়ে। একথা কে 
বিশ্বাস করবে যে প্রবল প্রতাপান্বিত 
পারমাণবিক শাল্তশেলধারী ক্রেম- 
লিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সাধ 
হয়েছে চাঁনের? চাঁন কি এতই 
আহম্মক? এই সাঁমান্ত প্ররো- 
চনাগুলি শত ভাবাপন্ন ক্রেমাল- 
নের) "ও আনক্কোশপ্ূর্ণ_ বিরো- 
ধেরই আভিব্যান্ত।- ক্রেমালনের 
'কাস্তে-হাতুড়ি মার্কা কমিউনিস্ট 
রাজদরবারের বন্ধুত্বপূর্ণ বিরোধ 
কমিউনিস্ট চীনের সঙ্গে নয়, 
মাংসক্ষীধত শকুনি সুহাতের 
খানের পাকিস্তান, ফ্যাঁসস্ট নর- 
ইন্দোনেশিয়া সাতোর জাপান, তুং- 
_কুর মালয়োশয়া এবং. সর্বোপারি 
আমেরিকার পংঁজবাদী' কোটিপাঁত 
শাসক [গোষ্ঠার সঙ্গে, আর ষত 
শনুভাবাপন্ন বিরোধ, চীন ও 
আলবেনিয়ার সঙ্গে যে দুটি 
(কমিউনিস্ট 'পার্টি শালত বাষ্ট! 
বাহারী ক্রেমালন। বিদেশশ সুরে 
প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে ক্রেমালন 
চাঁন সীমান্তের অনাতদূরে তিনশ 
ক্ষেপণাস্ত চীনের দিকে নিশানা 
করে, বাঁসয়ে রেখেছে এবং এ 
পর্যন্ত চার হাজার বারেরও বেশি 


কিয়াং রাজ্যের হেলদাকয়াং ,ও. 


উস্বরী নদীমাতৃক অণ্চলে। কায়রো 


থেকে পল মা্টিনি খবর দিচ্ছেন: !হন হবে 'না।. সবাজতন্ত ধারণা 


যে পশ্চিম এশিয়া ও মধ্য প্রাচ্য 
ইজরাইলের সঙ্গে. আরব বনাষ্টুগনলর 
সংঘর্ষের বাপারে রেমালিনের কট- 
“নীতির সম্যে মার্কিন কটনীতির, 


ইয়াহিয়া সাদিক বৈঠকে দ্ধ ও 

চন বহু দূরে বলে ঘোষণা করে এবং 
. প্রধান খনর্বাচনী কাঁমশনারের 
আঁফস তুলে দিয়ে যে ধারণা সৃষ্টি 
করোছিলেন অদূর ভাঁবষ্যতে তানে 
তা প্রত্যাহার করে নতুন নির্বাচনী 


গকিস্তান মতবাদ 
|. (ষষ্ঠ“খু্ঠার পর) 


/প্রটারকে এ'রা নিষিদ্ধ করে দেবার 
পক্ষপাতী এবং কামিউীনিস্ট চীনের 


নি গর সারা বার দেড় বছরের মধ্যে নির্বাচন ও শাস- 
রাখারও এরা ঘোর বিরোধী । নতন্ম ঘোষণা এবং রাজনৈতিক দল 
বলা বাহ'ল্য পাঁকস্তানের বর্ত নেতাদের সঞ্গে - দ্বিতীয় বৈঠকে 
যে সতক তা 'মাঁলত হতে হয়েছে। - 


মাননীয় + 


শংটনের বা রিও ন্তরীণ মতদ্বৈধেরই ফল। একথা 
গেরিলা মান্ত যোদ্ধা দলগযাীল অনেকেরই অজ্ঞানা নয় যে এয়ার 
ভেঙ্গে দিতে স্টেটসম্যান)। মার্শাল নূর খান ও ভাইস এড" 
৮ মিরাল আলা আহ ৮৬ 

ইয়াহিয়া খানের লা বাভিন্ন 
যেখানেই জনগণ অত্যাচারের, ব্যাপারেই এঁক্যমত পোষণ করেন 
বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে নেমেছেন  না। বারে বারে এই মতদ্বৈধের 


কর /এাগয়ে' যাবার পথে পা দিয়ে- 


২ ছেন। জেনারেল ইয়াহিয়া আগামী 
কয়েক মাসের মধ্যেই আরো, ক্ছু £ 


গৃপ্তহস্ত যেমন স্তাঁলন যুগে, 
প্াঁজবাদী দুনিয়ার / কোন দেশে 
বামপল্ধী আন্দোলন মাথা চাড়া 
দিলেই সাম্রাজযাভোগীর দল দেখত 
ক্রেমালনের হাত। যেখানেই প্রাত- 
বিপ্লব রপ্তানীর চেষ্টার বিরুদ্ধে 


মান্য অন্ন. হাতে নিয়েছে বা 


নিচ্ছে, ক্রেমালনের বন্ধুত্ব সঙ্গে 
সঞ্গে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে সেই দেশের 
সঙ্গে॥ এ হেন সর্বহারা আন্ত- 
জাতিকতার ও সাম্রাজ্যবাদবরোধী 
একতার একানম্ঠ সেবকের ' ক্ষুুরে 
দণ্ডবৎ। রঙ্গনাট্যের যেটুকু বাকি 
ছিল তা ভারত ও পাকিস্তানের 
বিভিন্ন বন্দরকে ক্ষেপণাস্তবাহী রণ- 
তর . ও ডূবোজাহাজের “ঘাঁটি 
হিসাবে ব্যবহার করবার মতলব 
ফাঁশ হাঁয়ে যাওয়ায়, সেটুকু পর্ণ 
হয়েছে। ক্রেমালনের বর্তমান কর্ম 
পন্থা, যতাঁদন থার্কবে ততাঁদন বিশ্ব- 
কমিউনিস্ট একতা হতে পারে না। 





চনের পরের অংকের জন্যে দৃ 
মফখেলের এধেীদের | সম পরত করছেন কারণ তন 
প্রতি: মনে করেন দলীয় মনোভাব 'এবং 
নেতৃবৃন্দের পারস্পারক সন্দেহ ও 
দর্পণের শারদীয় সংখ্যা আব্বাসের ফলে, নির্বাচনে নির- ! 
পুস্তকাকারে মহালয়ার পূর্বে { ওকুশ' সংখ্যাগারণ্ঠতা কোন দলই 
. প্ৰকাশত হবে৷ মফঃস্বলের 1 লাভ করতে না পারলে অসামাঁরক 


পোষাকে” সামারক শাসন আরো 
দাঁ্ঘকাল চালানো যাবে। সুতরাং 
{বিশেষ এক ধরণের নির্বাচন ও 
খুব বেশী দেরী করতে পারবেন 
না। পাকিস্তান প্রগ্গাতশীল শান্ত- 
দামও পাঠাতে হবে। অগ্রিম (সমূহ এই. ধরণের কৌশলের 
ছাড়া কোন অডাঁর গ্রহণ করা { বিরুদ্ধে কতটা সংঘবদ্ধ হতে পার- 
হবে না। এই সংখ্যার মূল্য , বেন, দক্ষিণপন্থা গোড়া ধর্মীয় 


কমিশন বাদ দিয়ে তত কাঁপর 


ধার্য হয়েছে এক টাকা । প্রাতক্রিয়ার শান্ত এবং প্রান্তন 
২ মুশ্লিম লগপন্থী কিন্তু বর্তমানে 

সাকুলেশন ম্যানেজার, দর্পশ রব নয দল ভন 
৬৯, ম্ট' লেন গণকে .কতটা বিদ্রান্ত করতে পারবে 
কাঁলিকাতা ১৩ তার উপরই 'নর্ভর করছে পাঁক 


le 


সবসময়েই আলোচনার জন্য এবং 4; 


t 


J 


কাঁমশনার নিয়োগ, নাঁদষ্টি মেয়াদ ৭ 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৯শে আগস্ট ১৯৬৯ 


চলচ্চিত্রে ছুষ্বন ও নগ্নতা 


ৰ ফিল্ম সেন্সর তদন্ত কমাটর 
যে রপোর্ট' পাওয়া গেছে বিভিন্ন 
সংবাদপত্র মার্ফং , তাতে তাঁরা 
চুম্বন ও নগ্নতা প্রদর্শনের সপক্ষে 
যা' বলেছেন তা অস্পষ্ট, অপূর্ণ, 
দ্যর্থক। তাঁরা বলেছেন, যাঁদ 
গল্পের প্রয়োজনে এসব দৃশ্য 
দেখান হয় এবং তা শিজ্পসম্মত হয় 
তবে তা দেখান চলবে। গল্পটা, 
॥ কি ধর্ধণর হবে ও 'শিল্পসম্মত 
বলতে তাঁরা কি বলতে চান এ 
সম্বন্ধে স্পষ্ট করে কিছুই . বলা 
হয় নি! শিল্প হেস্থোটকস) 
(সম্বন্ধে বহু জনে |(বহন ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন আজ পর্যন্ত। শিল্পের 
, বিচার খাল আঙ্গিক দিয়ে হবে 
না, চিত্রের বিষয়বস্তু, বন্তব্য, লক্ষ্য, 
সামাজিক প্রভাব সমস্ত দিয়েই 


শিল্প্রে বিচার হবে। কল্তু তাঁরা 


কেবল আঙ্গিক ফের্ম)-এর ওপরই 
জোর দিয়েছেন, কনটেন্ট-এর প্রকৃত 


{ক হবে তা বলেন নি । তাঁদের এই 


চিন্তামলক 
- কিছুই নেই তাতে যাঁদ এসব 
দৃশ্য দেখান হয় তবে তা যৌন 
উপকরণ হসাবেই দর্শকের কাছে 
« আসবে, কিন্তু তদন্ত কাঁমাঁটর 
*> বন্তব্য ধরলে তাকে বাধা দেয়া 
যাবে না। কাজেই, এটা স্পস্টরূপে 
বলা উঁচত এইভাবে যে, কেবল 
গভশীর মননশীল চিন্রসমূহ যাতে 
কোন গঠনমূলক চিন্তা ' আছে, যার 
সমাজের ওপর প্রগতিশীল প্রভাব 
॥ আছে সেইসব চিত্রে যদি মূল 
বন্তব্যকে আরও ভালভাবে ' পাঁর- 
স্ফুট করার জন্য এসব দৃশ্যের 
প্রয়োজন হয় তবেই তা দেখান 
চলবে। এইভাবে যাঁদ নিদিষ্ট করে 
' বলা না হয় তবে সমস্ত চিন্রেই 
+ এসব দৃশ্যের স্রোত বয়ে যান্তব। 
' তাঁরা বলেছেন যদি অশ্লীল কিছ 
দেখান হয় তবে তা আইনানুসারে 
দণ্ডনীয় হবে। কিন্তু বতর্মানেই 
*২ ত দেখা যাচ্ছে, এসব আইনের ফাঁক 
u দিয়েই সাহত্যে-চিত্রে অশ্লীলতা 
আসছে এবং সেন্সর বোর্ড বর্তমান 
আইনেই অনেক নিম্নরচির চিন্র 
ছেড়ে দিয়েছে ( কাজেই, নতুন 
আইনে যে ফল কি দাঁড়াবে তা 
বোঝাই যায়। | 
প্রগতিশীল যুব সংগঠনগুলি ও 
য্ক্তফ্লন্ট সরকার এর প্রাতবাদ কর- 
বেন, যাতে সিরিয়াস চিত্র বাদে 
অন্য কোথাও এইসব দৃশ্য দেখান 
না হয়। 


নামে ষে' যৌন বিকতি-উচ্ছৃজ্খলতার 
প্রচার চলছে 'িসনেমাতেও যাঁদ তাই 
চালান হয় তবে তা তদন্ত কাঁমটির 
বন্তব্য ধরলে বাধা দেওয়া যাবে ক 
না সন্দেহ। কারণ, তাঁরা চিন্রের 
সামাজিক ভূমিকা ও লক্ষ্য সম্বন্ধে 
কিছুই বলেন 'ন। সাহিত্যে যেটা 
{তকে তুলে ধরা, কিন্তু সেগ্যাল 
কেন সমাজে দেখা যাচ্ছে তার 
প্রাতকারেরই বা পথ কি এ সম্বন্ধে 


€ 


/ 


i 


নয় ৪ 


এটি একটি অপচেষ্টা মাত! যেমন, লেখকের অজ্ঞাতে রাজনৈতিক হত দেবার জন্য তোর 'হচ্ছে লক্ষ 


পালশ-মলিটারী কিভাবে নারী- 
নির্যাতন করেছে সেইসব নগ্নদৃশ্য 
কি তাঁরা দেখাতে দেবেন, । তখন 
ত বলবেন রাজনৌতিক ব্যাপার 
দেখাতে দেব না। বস্তব সম্বন্ধ 
সেই. একই কথা প্রযোজ্য, চাঁর- 
দিকের এত শোষণ, অত্যাচার 
বাস্তব নয়, বাস্তব আছে খাল 


যৌনতার অন্ধকারে। যেসব আঁভ- জগতের বিভীষকা পপাঁলাঁস” 


নেত্রীরা সাধারণ মামূলী চিত্রে 
নগ্নদ্‌শ্যে অভিনয় করবেন [যা 
দর্শকের নিকট শিল্পের বদলে 
যৌনতা হিসাবেই আসবো সেটা কি 





কিছু না বলে বরং আরও 'বজ্রান্ত 


'করিঃ.দেওয়া, সিনেমাতেও কি এই 


ধরণের উদ্দেশ্যহীন চিন্রায়ণ করা 
হবে? এতে সমস্যার সমাধান হও- 
যার বদলে আরও বেড়েই যাবে 
।এই জন্যই উদ্দেশ্যহীন বলছি। 
তবে এতে প্রীতীক্রয়াশীলদের 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে, সমাজে আরও 
বেশী সাংস্কৃতিক অবনাতি ঘটছে। 
তদন্ত কাঁমাঁট এইসব বিষয়ে স্পষ্ট 
করে কিছুই বলেন নি! এই ধরণের 
ঢাটপূূর্ণ বন্তব্য কি ইচ্ছাকৃত? , 

কয়েকটি সংবাদপন্র বিশেষ 
করে আনন্দবাজার গোষ্ঠী (যাঁরা 
দেশের ছেলেদের লম্পেন তৈরী 
করার দায়িত্ব য়েছেন) এই সুপা- 
ছেন। কাজেই, সুপাঁরিশাট যে 
বাস্তবে কিভাবে ব্যবহৃত হবে তা 
সহজেই: অনুমেয়। শ্ীউত্তমকুমার 
ধুমপান বা মাতলামো মামাসী- 
দের বসে দেখতে আপত্তি না থাকে, 
তবে শিল্পের প্রয়োজনে চুম্বন বা 
নগ্ন দেহে তাঁদের আপাত্ত থাকা 
উচিত নয়৷” 


করা বউকে বিয়ে করা বউ ভাবেন 
মা-মাসীর্দেরও সেই বিশেষ দৃষ্টি 
ভঙ্গীতে ধুমপান ও নশ্নদেহকে 
এক করে দেখতে বলেছেন, কারণ, 
তাঁর তুলনাটি সত্যই অদ্ভূত! 
তদন্ত কমিটি আবার শিল্পার 
স্বাধীনতার কথা বলেছেন। যখন 
উৎপল দত্তকে গ্রেপ্তার করা হয়ে- 
ছিল, কঙ্লোলের বিজ্ঞাপন বন্ধ, 
চ্যাটাশী ধর্মঘটী সিনেমা কর্ম 
চারীদের সমর্থন করায় যখন 
প্রযোজকরা তাঁকে শাঁসয়েছিল তখন 
শিল্পীর স্বাধীনতা কোথায় ছিল? 
স্বাধীনতা ও (প্রাতির ধারণাঁটকে 
কেবল যৌনতায় পর্যবাঁসত করার 





তাঁদের, দিক থেকে যৌন উত্তেজনা 
দেবার জন্য দেহ বিক্লী করা হবে 
নাঃ 

, বিজয়কুমার সিংহ 


অর্থ নৈতিক ঘংগ্রাম ও 
বাঈনোতিক সংগ্রাম 


পনেরোই আগন্টের দর্পণে 


' আমার একটি লেখা প্রকাশিত 


হয়েছে (সৌজন্যবোধ বস্লব ও 
ছোটলোকের তত্ত)। আমার , এ 
লেখাটি : ২সমপকোঁ আমার “কিছু 


বন্তব্য আছে, ) 


প্রথমতঃ এ লেখাটি আমার 
অপরাপর লেখার ।সঞ্গে প্রায় বছর 
দুই আগে দর্পণে প্রেরিত হয়। 


প্রবন্ধ প্রকাশ করাকে আম অনু- 
{চিত অভ্যাসই বলব! দর্পণ জন”, 
প্রিয় নিরপেক্ষ সংবাদ-সাপ্তাহিক, 
রাজনৌতিক 'বশ্বাস অনয্যায়ী 
প্রত্যেকের স্বাধীনভাবে দর্পণে 
{লিখবার অবকাশ আছে-এই' 
“ইমেজ” ধ্বংস করে দর্পণ যেন 
তার কোন লেখকের ওপর পাত্রকা 


চাঁপঘ়্ে দেবার চেষ্টা না করে। 
দর্পণের একদা 'নয়মিত লৈখক 
[হিসাবে এট সাঁনবন্ধি অনুরোধ । 

যাই হোক, যৌপ্রয়োজনে এই 
পত্রের অবতারণা তা কিছু ভ্রান্তি 
বা বিভ্রান্ত অপনোদনের দ্বার্থে। 
সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ রচনার সময় আমার 
{বিশ্বাস ছিল “অর্থনোতিক সংগ্রাম 
রাজনোতক সংগ্রামে পরিণত হয় ।” 
এটা আম আর এখন বিশ্বাস কার 
না। শুধু আমি কেন, কোন মার্ক 
সবাদীই বিশ্বাস করেন না। সাব- 
বোশত এ পাঁবশ্বাসগট আমার 
তখনকার রাজনোৌতক অপাঁরপক্ক- 


তত্বাট সম্পূর্ণ মাকর্সবাদ- 
গিরোধী এবং সংশোধনবাদী কার্য 
কলাপের  ভ্রণ। “' মাকস্বাদী 
বিচারে প্রাতিক্রিয়াশীল সমাজব্যব- 
স্থায় “অর্থনৈতিক সংকট রাজ- 
নৈতিক" সংকটে পরিণত হয়” 


‘ ঠিকই (ভারত তার যোগ্য প্রমাণ ) 


কিন্তু অর্থনৌতক সংগ্ৰাম । রাজ- 
নৈতিক সংগ্রামে পরিণত হয় না' 
(ভারতব্যাপী য্য্তফ্রন্ট সরকার- 


লেখাটি খোয়া যেয়ে থাকতে পারে গাীলই তার উপয্্ত প্রমাণ)। 
এই |আশগকায় বছর খানেক আগে দ্বান্বিক বস্তুবাদ এবং বস্তুবাদী 


এ একই লেখার পুনরায় একাঁট 
পাশ্ভুলিপ আমি দর্পণে পাঠাই। 
দীর্ধাদন লেখাটি প্রকাশিত না 
হওয়ায় আম ধরেই নিয়োছলাম 
লেখাটি প্রকাশে দর্পণ ইচ্ছুক নয়। 
রাজনীতি কোন্দ্রক লেখা দীর্ঘাদন 
ফেলে রেখে প্রকাশ করলে তার 
অনেক অপব্যাথ্যার সুযোগ , সৃষ্ট 


হয়। তাছাড়া, নিয়ত চলমান রাজ- 


নৌতিক পাঁরাস্থাতির সঙ্গে সঙ্গে 


ইাতহাসেও এই সত্য প্রমাঁণত। 
বিশদ আলোচনার জন্য এাঁনয়ে 
পৃথক প্রবন্ধ রচনার অবকাশ 
আছে। j 

সংশোধনবাদী:ও নয়া-সংশো 
ধনবাদীরা ক্রমাগত প্রচার করে 
চলেছে, “নকশালবাড়ীতে কিছুই 
ঘটে নি, নকশালবাড়ী ধ্বংস হয়ে 
গেছে।” ওদের এই পলকে 
বিপ্লবী কামীনস্টরা আনাঁন্দত। 


লেখকের যে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা খন প্রাতক্রিয়াশশল ভারত সরকার 


জন্মে দীর্ঘাদন ব্যবধানে প্রকাশিত 
এ লেখাতে সেই আঁভন্ঞতা 
সন্িবেশত করার সুযোগও লেখ- 
কের থাকে না। কারণ সম্পাদক- 
গণ প্রায়শঃই এসব ব্যাপারে লেখ- 
কদের অবাহত করেন না। 
দ্বিতীয়তঃ দশর্ঘাদন ব্যবধানে 
প্রকাশিত লেখা সম্পর্কে লেখক 
সহজেই ধরে নিতে পারেন ষে, 


সংশ্লিষ্ট পান্রকা নিজস্ব “পাঁলাস” 


সমর্থনের  স্বাথেই' | লেখাটিকে 
সুযোগমত ব্যবহার করছেন। 


এবং তার তঙ্পীবাহক সংবাদ 


“পত্গুলি ক্রমাগত প্রচার করে 


চলেছে নাগা-ীমজো আন্দোলনকে 
ঠাণ্ডা করে দেওয়া হয়েছে, ওদের 
আর আঁস্তত্ব নেই বললেই চলে; 
ঠিক সেই সময় নকশালবাড়ী 
জন্য গোলাম খাটছে সংশোধনবাদী 
নয়া-সংশোধনবাদশরা। শৃকন্তু 
বিপ্লব কাঁমউীনিস্টরা ভুল করতে 
পারেন না যে, নকশালবাড়ী? একটা 
লাইন-বিশ্লবী মশালেরই একটা 


যেহেতু ইতোমধ্যে লেখকের সর্বশেষ দাপ্ত। এই মহান দণীপ্তিতে. সহস্র 
অভিজ্ঞতা লেখাটিতে সান্নবৌশত সহস্র তরুণ তাজা প্রাণ আজ উদ্ভা- 


করার সুযোগ আর নেই কিংবা 
লেখকের রাজনৈতিক বিশ্বাস পাঁর- 
স্ধিতিজনিত অভিজ্ঞতায় পাঁর- 
বর্তিত হয়ে থাকতে পারে সেইজন্য 
সহজেই এই সন্দেহের, উদ্রেক হওয়া 


সম্ভব । ব্যক্তিগতভাবে আম বিশ্বাস স্থিত । 


সিত ও উদ্বোলত। তারই প্রমাণ 
দেখতে” পাই, বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রাতি- 
ভাবান ছান্ররাও আজ দলে দলে 
ব্যন্তিগত সুখভোগ ভবিষ্যৎ জলা- 
গলি দিয়ে সংগ্রামের ময়দানে উপ- 
শ্রীকাকুলমের পাহাড় 


করিনা দর্পণের এমন কোন কুট বন্দর থেকে আরাকাণের' বনভূমি 


অভিলাষ ছিল বা থাকতে পারে, 


পর্যন্ত নকশালবাড়ীর আগুনই 


লক্ষ তরুণ সৌনক। “ছোটলোকে”র 
মুন্তর জন্য এই যে বুকের 
রক্ত ঢেলে দেবার উন্মাদনা তাকে 
তো অসম্মান করতে পার না। তা 
হলে অসম্মান করতে হয় ক্ষুদি- 
রাম-কানাইলাল-বাঘা যতাঁনকেও। 
অসম্মান করতে হয় তরুণের উদ্দী- 
পনাকেও। রঃ 
যেমন আমরা অজ্ঞতা নিয়ে 
চলতে চাই না, তেমনি চাই না 
উ*চুকপালে বিজ্ঞতা 'িয়ে চলতেও।, 
আর সেই সঙ্গে চাই না কোন 
অবশেষ রাখতে । অর্থ- 
নৌতিক সংগ্রাম রাজনোতিক সংগ্রামে 
পাঁরণত হয়_এই মিথ্যাচার প্রচার 
করোছিল সংশোধনবাদী ও নয়া 
সংশোধনবাদীরা। লক্ষ লক্ষ বগ্লবাী 
কঁমিউীনস্টদের সংগ্রামের স্বার্থে 
এঁ মিথ্যাচারের প্রাতবাদ অত্যন্ত 
জরুরী। নিজের একদা ব*বাস 
হলেও তাই এ’ তত্বের আম প্রাত- 
বাদ কার! আপনারা এই প্রাতিবাদ 
প্রকাশ করে সহযোগিতা করুন 
এই আশা। 
অম্‌ল্যরতন সেন 


[কোন আঁভসান্ধি নিয়ে লেখ- - 


, কের উপারউন্ত রচনাটি দর্পণে ' 
“প্রকাশ করা হয়ান। গত দন বছর 


সম্পাদক কয়েকাঁট মানহাঁন মামলার 
ঝামেলায় ব্যাতব্যস্ত ছিলেন। এমন 
কি এই ব্যাপারে তাকে সদর 
আন্দামান দ্দ?বার পাড় হয় 
এবং সেখানে দীর্ঘাদন থাকতে 
হয়েছিল এই  টানাপোড়েনের 
মধ্যে, লেখাঁট অনবধান বশত খোয়া 
1গয়েছিল। কিন্তু পুরোনো কাগজ- 
পন্ন ঘাঁটতে গয়ে হঠাৎ খুজে পেয়ে 
প্রকাশ করা 'হয়। সম্পাদক জান- 
তেন না ষে, হীতিমধ্যে লেখক তার 
্রান্তন 'মতামত রাজনোৌতক অপরি- 
পক্ধতার ফল মনে করছেন। তাই 
এই ভ্রান্তি।] 


হ্িিছেক্পে 
(৭ম পৃজ্ঞার পর) 


টারির পদ থেকে ডুবচেককে সারিয়ে 
সোভিয়েত সমর্থক হুসাককে সে 


‘পদে বসান হল, যার নীতি হুল * 


আস্তে আস্তে চেকবাসীদের সব 
স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া যাতে 
দেশবাসী “সমাজতন্ত্র বিরোধী 
শান্তর” দ্বারা প্রভাবাম্বিত না হয়। 

গত জানুয়ারী মাসে প্রাগে 
একটি বেদনাদায়ক ঘটনা আর 
একবার স্মরণ করিয়ে দেয় যে চেক- 
বাসীরা ডুবচেকের সংস্কার নীতি 
ভুলতে পারে নি। একুশ বছরের 
একাঁট ছান্ন জ্যান প্যালেক ওয়েন- 
সৈসলাস স্কোয়ারে গায়ে পেট্রোল 


ঢেলে আগুন লাগয়ে আত্মহত্যা , 


করে। প্যালেক লিখে রেখে যায় যে 
সে মৃত্যুবরণ করছে দুটি কারণে £ 
সরকার সংবাদপত্রের সেন্সরাশপ 
তুল নিক এবং রাশিয়ান আক্রমণ- 
কারণ সৈন্যদের পত্রিকা বন্ধ করে 
দিক। হাজার হাজার চেকবাসী 
প্যালকের শব নিয়ে শোভ্ষান্রা বার 
সম্মান দেখায় । প্যালকের পরে 
কিছু দিনের মধ্যে আরও এগারটি * 
ছেলে ও মেয়ে ডুবচেকের নীতির 


তথাপি এভাবে দীর্ঘদন ব্যবধানে ছড়িয়ে পড়ছে, আর তাতে আত্মা- , জন্য আত্মহুঁত দেয়। 


তি 


স 


টি ভি 
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রেলের মেডিকেল বিভাগে 
 চিকিত্মার নামে প্রহমন 


{ দের্পপের সংবাদদাতা) 


তা রেলের মোঁডকেল 
বিভাগটি এখনও পর্যন্ত ওপান- 
বোশক মেজাজে পাঁরচাঁলত হচ্ছে। 
রেলের কর্মচারীরা যাতে অসুস্থ 
কারিনা টড লরি 
“তাই ইংরেজরা ডান্তারদেন্ন প্াল- 
শের কাজে যুক্ত করোছিলেন_ 
কর্মচারীদের চাকৎসার বাংপারটা 
আশ্চর্য গৌণ 'ছল। স্বাধগনতার 
বাইশ বছর পরে আজও রেলে 
ডান্তারদের সঙ্গে কর্মচারীদের 
পংলিল ও আসামীর সম্পূক রয়ে 


গোছে। ১ 
রেলের মোঁডকেল বিভাগে: এই 
নৈরাজ্যের জন্য মল রক্ষণশখুল , 


আমলাতান্ত্রিক মুনোভাবই দারা । 
নতুবা ভারত সরকাব যেখানে 
কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের নাতে শনয়ে 


নানা প্রকার. সেবার পরিকল্পনা 


গ্রহণ করেছেন সেখানে রেল”বভাগে 
অর্থের কোন্‌ অভাব না থাকা সত্বেও 
কেন কর্মচারীদের চাকৎসার্‌ 


' ব্যাপারে এরকম অবহেলা ও অব্য- 


বস্থা চলছে? রেলের সাধারণ 


কর্মচারীদের চিকিৎসার জন্য রেল 


কর্তৃপক্ষের সকল রকম ব্যবস্থা 


করার কথা এবং সেই অন্দযায়ী দিয়ে 


(হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী সকল 


সী বরা হযেছে) কিন্তু প্রকৃত 


জিডি এস্ৰ ভাসা 5 চিল 


(দপপের চলিত সৃমালোচক) 


জাপানের চলাচ্চত্র সম্পর্কে 
ভারতণয়' চিন্রামোদীদের ধারণা 
আজও খুব স্পষ্ট নয়। এর এক- 
১ মাত্র কারণ অবশ্যই ছাঁব দেখার 
সুযোগের অভাব। বিদেশী পন্র- 
পপ্িকার কল্যাণে আমরা অনেক 
জাপান" ছাবর নাম শুনৌছ অনেক 
পাঁরচালক সম্পর্কে অননসান্ধৎস্দ 
হয়ে উঠোছ। এক আঁকরা কুরো- 
সাওয়া ছাড়া জাপানের আর কোন 
প্রখ্যাত শিল্পীর ছাঁব আমরা ?বশেষ 
দৌখাঁন। ১৯৫১! সালে ক্যান চল- 
মোন-এর । সাফল্যের পর 
অন্ততঃ জাপানের বাইরের জগতে 
আর অপ্পারাচত থাকলেন না! 
এদেশে রাসোমোন’ প্রদার্শত হয় 
১৯৫২ সালে। কল্তু কুরোসাওয়া 
ছাড়াও 'জাপানে যে আরো কয়েক- 
জন 'বরাট প্রাতভাসম্পন্ন শিল্পা 
যথা িজোগুঁচি, ওজ-, গোসো, 
ধিনুগাসা, নারুসস -ইনিকাওয়া 
অধ্থবা হালে টোসগাহারা ইত্যাদির 
ছাঁব দেখার সুযোগ এরং সৌভাগ্য 
দুই-ই আমাদের আঁতি সামত। 
অবশ্য পাশ্চমী জগতের, চলচ্চিত 
রাঁসকেরাও এই ব্যাপারে আমাদের 
চাইতে খুব বেশী সৌভাগ্যাব্বন 
নন। 

'যাই হোক সম্প্রীতি কলকাতায় 
কুরোসাওয়া এবং "ওজর দর্টট ছাঁব 


ছাবর মতই এর. অল্তলী'ন' আবে- 
দনৈর সার্বজনীনতা, খুবই স্পজ্ট। 
কুরোসাওয়ার . নিজের ভাষায় 

“If, I look objectively at 


the pictures. I have made, I- 


think I say ‘why can't Buh 


beings try to be, happier’s 





living (Ikiru) and Record 

of A Living Being are such 

pictures.” 
জীবনটাকে  র্মাটনমাফক 


ফাইলদুরস্ত কুরে তুলেই কানাঁজ 


.ওয়াতানাবে দিন, . কাটিয়ে যাচ্ছি- 


লেন। দীর্ঘ তিরিশ বছর চাকরীতে 
{যুক্ত ভদ্রলোক কোনাঁদন ছুটি 
পর্যন্ত নেন নি। সকাল "থৈকে, 
সন্ধ্যে পর্যন্ত ফাইলের মধ্যে ডুবে 
আছেন। সহকর্মীরা তাঁর আড়ালে 
করে থাকে। নাগারকদের সুখ- 
স্যাবধা, অভাব-আভিযোগ সম্পর্কে ' 
অনুসন্ধানী দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত 
হয়েও "তান ফাইল ছাড়া আর 
দকছু সম্পর্কে উদাসীন। এই 


"লোক যখন জানতে পারলেন যে 


তান দুরারোগ্য ক্যানসার ব্যাধগ্রস্ত 
এবং তাঁর আয়; আর বেশ দিন 


সম্পূর্ণ নয় তখনই জীবন সম্পর্কে তান 


কুরোসাওয়ার বহু আলোচিত ও 


বহু প্রশংসত ছাঁব ৷ (এর অন্যান্য 
ছবির মত (কিছুদিন আগে কল- 
কাতায় প্রদার্শত “রেড বেয়ার্ড” 


নতুন করে ভাবতে শ্ঢুরু করলেন, 
নতুন ভাবে জগতের সঙ্গে পাঁর- 
চিত হতে চাইলেন! এরই ফল- 
শ্রতিতে তাঁর মানসিক "চিন্তাধারায় 
বিপুল পাঁরবর্তন এল, তিনি 
মৃত্যুর আগে সাধারণের জন্য একাঁট 
ভাল কাজ করে যাবার কাজে 


বাদে) ইাঁকরতে ঘটনাগনীল, অত্যন্ত ব্রতী হলেন।' 


ধাঁরগাঁত। কিন্তু অন্যান্য সকল 





দীর্ঘ এবং ধাঁরগাঁত হওয়ার 


1 


:ওঠে। 


|| 


পেন্সারীর সুযোগ জ্দাবধাগুল 


কেবলমাত্র উধর্বতন কর্মচারীদের ' 
আরাম 


ও চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত 
হয়। 

- হাসসপাতালগালতে সঙ্কট- 
জনকভার্কে .অসুস্থ' কর্মচারীদের 
জন্য শীতাতগ নিয়াল্তিত কৌবনের 
ব্যবস্থা আছে, , কিন্তু সেগ্যাীল 
মোডকেল “চেক-আপের” জন্য 
ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া, হাসপাতালে 
খবরদারির জন্য উচ্চপদস্থ কর্ম- 
চারীর নিয়োগ চলেছে, অন্যদিকে 
যাদের না হাসপাতালে চাক- 
সা অসম্ভব সেই সব ওয়ার্ড বয়, ' 


ড্রেসার, কম্পাউন্ডার, নার্সদের, 


ছাঁটাই করা হচ্ছে। শব, আর, সিং 
হাসপাতালে এমন ঘটনা আছে 
যেখানে একজন এ্যানাসথোটককে 

- একই সময় চার-পাঁচজন 


পা 


একজনের আর জ্ঞান ফিরে আসে 
{ন। _ | 


হাসপাতালে কম্পাউন্ডার ও" 


অন্যান্য সহত্যাী 'কমচারীদের 
অভাবে সাধারণ _রোগীদের সকাল 
আটটায় লাইন 'দিয়ে দুপুর গতন- 
টের ওঁষধ নিয়ে ফিরতে হয়। 
এছাড়া ফেয়ারাঁল প্লেস, কয়লাঘাটা, 
চিৎপুর, বামুন্গাঁছ প্রভূতিতে যে- 


“ সব হেলথ ইউনিট আছে সেগনীলতে 


ডান্তাররা বারবার চাওয়া সত্বে 
প্রয়োজনীয় ওঁষধ সরবরাহ 

হয় না। অথচ উধর্বতন কর্মচারী- 
দের জন্য দামী উষধ তো বটেই 
প্রয়োজন হলে ট্যালকাম পাউডারও 
রেলের খরচে কেনা হচ্ছো। 

হাওড়া হাসপাতালের একাঁট 
এ্যাম্বুলেন্সের জন্য তিনজন ভ্রাই-. 
ভার আছে। তার মধ্যে একজনকে 
উর্ধতন কর্মচারীর বাড়ীর ড্রাইভার 


ডি 


DARPAN, Price 25 P. 


চাকৎসার সরঞ্জাম ব্যবহারের 
অভাবে অকেজো হয়ে পড়ে আছে! 
এইভাবে শুধুমাত্র পূর্বরেল 
নয় সমগ্র ভারতীয় রেলের মোঁড- 
কেল বিভাগে কর্মচারীদের চাকৎ- 
সার নামে একটা প্রহসন চলছে। 
এই মিথ্যাচারের প্রাতবাদে গত এক 
বছরে পূর্বরেলের পণচশ জন 
পদত্যাগ করেছেন এবং গত এক- 
মাসে শংধ্বমাত কলকাতা এলাকা- 
তেই ছ-জন উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন 
ডান্তার কাজ ছেড়ে 'দয়েছেন। 
সম্প্রীতি এই সব অব্যবস্থার 
রেলের চাঁফ মোৌডকেল আঁফসারের 
4 বিক্ষোভ প্রদর্শন . 
রা [চাঁকৎসা ব্যাপারে । 
যেখানে এরকম +অব্যবস্থা, সেখানে ‘ 


রোগীকে অস্ব্রোপচারের জন্য অজ্ঞান হিসেবে কাজ করতে হয়। হাওড়া “এবং কর্মচারীদের ইউনিয়ন সব জেনে- 
করানো হয়েছে, ফলে সব রোগীর বি, আর, সিং দুই হাসপাতালেই পরনেও এক সন্দেহজনক "নাকি 
উপর যথাযথ মনোনিবেশের অভাবে “মান এবং ভারতবর্ষে দল 'ভুঁমকা পালন করে চলেছেন। 


জাগালী চিত্র গে 


ডি চযটাি রাজা 
- বের (তাকাঁস 'সমুকা) । প্রাত দ্বীপের 


আমাদের সহানৃভূঁভ প্রগাঢ় হয়ে 


সুযোগ পাবেন তাছাড়া" ওজনর 
চিতগ্রহণে ক্যামেরার ' দিক পরি- 


4 


“্বীপের রাজা” আণবিক 


RH EEE বর্তনের অভাবও অনেককে তাঁর অসল্মের সংহাররূপ সম্পর্কে একাট 
নয় করেছেন। গোড়ার দিকে যাঁর ছবি_.সম্পর্কে বিরুপ'ণকরে তুলতে সঙ্মেতক নাটরক। ফিন্তু শুধুমাত ' 


মুখে একঘে'য়োমর . প্রসাদপন্্ট 
বর্ণহীন আঁভব্যান্ত পরে তাঁরই 


পারেণ কিছু সেইরকম এক- 
.জন শিল্পী "যর শিল্পের রসা- 


। বন্তব্যের প্রয়োজনীয়তা বা সমসাম- 


মুখে জীবনকে পারপর্ণ পাওয়ার উনি শয়কতা থাকলেই নাটক রসোত্ীর্ণ 


সুখানুভাীত জবল . জ্বল করে 


বড় বেশী সচেতন ভাবে তার 


আয়তক্ষে্রে নিজেকে [নিবদ্ধ করে। 


| ' ওজন ক্যামেরার দিক পরিবর্তন 
- এই ছাবতে কুরোগা্রী যেন ক্টরন না ঠিকই কিন্তু এইটুকু প্রযোজনা অভিনয় উভয় সম্পর্কেই 


জেনে নলে তাঁর ছাঁবতে দৃশ্য 
থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়ার কোন 
অস্মীবধা হয় না। বস্তুতঃ ওজনর 
ছাঁবর বিশেষ গ্ণই হোল এর 
দশ্যধার্মতা। এবং যাঁদ (লেট অট্টাম 
রষ্গীন ছাঁব বলেই বলছ) বেলা 


হয় না তা যে কোন নাটকই হোক 
না কেন। একথা নাটক লেখা এবং 


প্রযোজ্য। দ্বীপের রাজা শুধুমাত্র 
দুর্বল নাটকই নয়, এর আঁভনয়েও 
কোন প্রোজ্জবল ছাপ পাওয়া গেল 
না৷ 

সাগর (দ্বীপের রাজা) এবং , 


ছাবর মূল ,কথাকে দর্শকের চোখে নবি তি দ্বীপের অন্যান্য আঁধবাসীদের 


কানে মনে ছুই দেওয়া যায়। 
তাই জায়গায় জায়গায় একট? ধাঁধা 


যে 
। Black and white image is 


ট্রাজেডাীর সঙ্গে আমোরকার আণ-ং 
১25 প্রশান্ত ' 


'লাগায়! যেমন ধরা যাক রেস্তো- more homogeneus and cut) গরে 1 
রাঁতে ওয়াতানাবে এবং একাঁট' ting becames difficult with দবপপনঞ্জের কোন অ 


মেয়ের জন্মাদন পালনকারী বন্ধ্র- 
দের একাট শটে আবদ্ধ রেখে এবং 


কিন্তু অপ্রয়োজনীয়৯এই িশেষণে 
। একে আঁভাঁহত করতে দ্বিধা হয় 


|| 


colour because the colours 


have to be 0 ০০৮. 
\ 


প্রশংসা না করে থাকা যায়৷ না। 
কারণ ক্যামেরার দিক পাঁরবর্তন 
না করে শুধুমাত দৃশ্য থেকে 


অধিবাসীদের সঙ্গে বিশেষ মল 
আছে। কিন্তু 'বস্তব্যে এবং ঘটনায় ' 
এতখান বাস্তবতা থাকা সত্বেও 


উঠতে পারে না। আর কানে পালক 
গজ্জলে এবং হুস্ব আঁটোসাটো 
কাপড় পরলেই: দ্বীপবাসাী বলে 


ওজর “লেট অটাম” তাঁর দৃশ্যান্তরে কেটে কেটে তান তাঁর ধারণা স্পষ্ট হয় না। বাচনভঞ্গীতে 


নয ছবির মতই প্র্জমক ভাব এই 'ছাঁবতে যে ছন্দের সণ্টার করেন শহরে ছাপ বিসর্জন 'বধেয়। 


ঘরের জগতে সীমাবদ্ধ) জাপানীরা 
কেন যে ওজনর ছাঁব বাইরে দেখাতে 
[িশেষ উৎসাহণ নন তা এই ছাঁব 
দেখলে বোঝা যায়! বাঁদও আমরা, 


তা বিস্ময়কর। তাছাড়া ছাঁবর 
মুল কথাটি মানুষের পার- 
স্পারক সম্পর্ক এখানে মা ও মেয়ে 


ং 


রানী যুবমানসভীত্তক 


জানি যে পারিবারক জীবন একান্ডভাবে জাপানের পটভূমিকায় {বমল করের “যদুবংশ” উপন্যাসের 
সম্পর্কে জাপানীরা তান্নষ্ত। এবং গাঁথা হলেও তাকে অন্তরের মধ্যে নাট্যরুপ থিয়েটার গিল্ড নাট্যসংস্থা 


তাই স্বাভাবিক ভাবেই ধরে নেওয়া 
যেতে পারে যে জাপানের চলাঁচ্চন্র- 
শিল্পীরা জাপানের সামাঁজক পাঁর- 
চয়ের এই ছবিকে উপেক্ষা, করতে 
পারেন -না। 
জাপানী জীবন সম্পর্কে অপরি- 


চয়ের দাবী নিলে ওজুর' ছাব 





১৯কেন, কোন 


গ্রহণ করতে অসুবিধা হয় না। 
কারণ পারস্পারক সম্পর্ক-যতই 
{দিনগত সাঁমত ব্যাপার হোক না 


1 


থেকে ব্যন্টিজীবনকে স্পর্শ করতে 
পারে। - 


সমাজতাঁত্বক বেদমল্দের . 
অবশ্য শুধুমাত্র উচ্চারণ না হলেও, তা-ব্যান্তুজীবর্ন সমীর লাহিড়ী । 





তেরোই ' সেপ্টেম্বর, শাঁনবার 
সন্ধ্যায় একাডেমী অফ ফাইন 
আর্টস হলে অভিনয় করছে। এই, 
উপন্যাসাঁটর নাট্যরূপ দিয়েছেন 
আঁভনয়ে অংশ 
গ্রহণ করবেন থিয়েটার গিজ্ডের 
িঙ্পীগোম্ঠী। " ‘ 


পাশ সলাত পদ এ 


‘সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা সববোধ মাঁল্পক স্কোয়ার কঁলকাতা-১৩ থেকে মবাদ্রত এবং ৬১নং মট' লেন, কাঁলকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


\ 


Xk 


বালা সংবাদ সাপ্তাহিক 


দ্বাদশ বর্ষ ৩৩শ সংখ্যা 





দেরী: সংবাদদাতা ) 

4 শেষ পধন্তি সোনাগাঁছর 
খোকা গোঁসাই গ্রেপ্তার হয়েছে গত 
সপ্তাহে পি, ডি এ্যাকটের বলে। 

১ . তার বিরুদ্ধে আভিযোগ ৪ সে গত 
কুঁড়ি বছর ধরে বেশ্যার দালালি, 
চোলাই মদ তৈরী ও বিক্রী প্রভৃতি 
না রকম ব্যবসা চালিয়েছে এবং 
ই সংকান্ত ব্যাপারে কিছু খুন 









ছিল চার হাজার টাকারও বেশী। 
সমস্ত খরচ-পাতি বাদ দেওয়ার 
পর এই আয়। খরচের মধ্যে 
পুলিশ ' বিভাগকে উপর থেকে 
তলা পর্যন্ত তাদের প্রাপ্য দেওয়া 
আর তার কাছ থেকে টাকা বা 
অন্যান্য স্মযোগ সুবিধা যাঁরা 
পেয়েছেন তাদের মধ্যে কয়েকজন 
নাম করা কংগ্রেস নেতাও আছেন। 
সোনাগাঁছর তাঁরশাট বাড়ীর 
মালিক ছিল সে অর্থাৎ এই বাড়ী- 
হর্তাকত ভাগ্য বিধাতা সেই । এই 
= সমস্ত মেয়েরা তাদের দেহ ব্যবসা 
থেকে যা রোজকার করত তার 
একটা মোটা অংশ খোকার প্রাপ্য 
ছিল। প্রতিটি ঘর বাবদ মেয়েরা 
মাসে ভাড়া দেয় একশ পন্টাশ 
টাকা থেকে তিনশ পণ্টাশ টাকা 
'_ পর্যন্ত। তাছাড়া যাতে পুলিশ 
হামলা না করে তার জন্য পুলিশকে 
দেওয়ার নাম করে খোকা এদের 
কাছ থেকে কিছ; টাকা আদায় করে 
নিত। 
মদ বিক্ীও তার অন্যতম 
প্রধান বাবসা ছিল। একশ জনেরও 
বেশী লোক এই ব্যবসাতে 
নিযুক্ত ছল। বে-আইনী চোলাই 
+!* মদ যোগাড় করা আর রাতের পর 
পেশছে দেওয়া ছিল লোক লস্কর- 
দের দায়িত্ব । 
খোকার গুণ্ডা বাহিনী । 
খোকার এটা পৈত্িক বাবসা। 
তার বাবা হর গোস্বামী কোন এক 
গণ্ডগ্রাম থেকে ছেড়া কাপড়ে 





; ; 


আর এরাই ছিল 


বেশ 






চাকরির, ধান্দায় ঘুরতে ঘুরতে 
পর্যন্ত বেশ্যার দালালতে লেগে 
পড়ে। সে প্রায় চল্লিশ বছর আগে- 
কার কথা ক্রমশঃ হর গোস্বামী 
সোমীগাছির ২ প্রাডোয় পাঁরণত হয়। 
শৈশব খেকেই- বাপের, পাশে 
পাশে থেকে, খোকার ব্যবসায় হাতে 
খাঁড়। 





ইরিনা পি 
তৈতাল্লিশ। 

যাক্তফ্রন্ট সরকার গাঁদতে বসার 
পরেই স্বয়ং জ্যোতি বসুর কাছে 
অনেক গোপন চিঠি আসতে থাকে 
সোনাগাঁছর বেশ্যাদের কাছ থেকে! 
তারা খোকার হাত থেকে মহন্ত 
প্রার্থনা করে নিজেদের নিরাপত্তা 
সম্বন্ধে দাবী জানায়। চিঠিতে 
তারা আশা প্রকাশ করে যে, যুক্ত 
ফ্রন্টের মন্ত্রীরা নিশ্চয় কংগ্রেসীদের 
মত খোকার আওতায় পড়বেন না। 
প্রসঙ্গত, গত মধ্যবর্তী নির্বাচনে 
সোনাগাঁছর বাসিন্দারা বপুল- 
ভাবে যুস্ত ফ্রন্টকে ভোট দেয়. 
অবশ্যই সামাজিক সূবিচারের 
আশায় । 

বেশ্যা ছাড়াও অন্যান্য বহু 
মহল থেকে খোকার নামে নানা 
আঁভযোগ আসে জ্যোতবাবুর 
পুলিশের কাছ থেকে ওর 
সম্পর্কে রিপোর্ট চাইলে পর 
জ্যোতিবাবু জানতে পারেন যে, 
খোকার সম্পর্কে কোন রেকডই 
পুলিশে নেই। জ্যোতিবাবূর 
বুঝতে দেরি ' হয় না যে, সবই 
টাকার খেলা। 

তখন গোপন তদন্তের আদেশ 
হয় এবং এই তদন্ত রিপোর্ট গত 
সপ্তাহে পেশ করা হয়েছে। 


শরপোর্টে বলা হয়েছে যে, পুলিশে 


সি, পর্যন্ত সব মহলকেই সে টাকার 
জোরে চপ করিয়ে বেখছিল। 





কাহিনী ওর নামে আছে কিন্তু 
পুলিশের খাতায় ওর নাম কখনই 
ওঠে নি। 

সারা দেশব্যাপী খোকার 
এজেন্ট ছড়ান ছিল ফুটফুটে 
মেয়েদের চুরি করে আনার জন্যে। 
বৃন্ততে নামানোর আগে বেশ 
কিছুদিন শিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। 
প্রচুর বিলাসেরু.মধ্যে রেখে এদের 
পঙ্গু করে ফেলা হত আর শেষ 
পর্যন্ত তাদের মদ্যপানে আসন্ত করা 
হত। উদ্দেশ্য এ জীবন থেকে যেন 
মেয়েরা বোরিয়ে যেতে না পারে। 

মেয়েদের = দেশ বিদেশে 
বিক্লীরও ব্যবস্থা খোকা করোছল 
বিশেষ করে মধ্য প্রাচ্যে ও পাঁকি- 
স্তানে এই সমস্ত মেয়েদের প্রচুর 
অর্থের বানময়ে পাঠিয়ে দেওয়া 
হত। তাছাড়া বিশেষ ভাবে কিছু 
শিক্ষিত মেয়েকে ব্যবসাদার এবং 
শিল্পপতিদের গোপন প্রমোদ ভবনে 










































 গণিমবন্নে ন্দিরাগস্থীদের গালে হায় 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 

অতুল্য ঘোষের পরামর্শে ডঃ 
প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র প্রদেশ কংগ্রেসের 
মুখপাত্র হয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীর কলকাতা আগমনের 
ব্যাপার নিয়ে যে মাতব্যার করতে 


বাব শ্রীমতা ইন্দিরা গান্ধী সম্বন্ধে 


উত্তর ভিয়েতনামের প্রোস- 
ডেন্ট, আমোরকার এক নম্বর শত্রু, 
সমগ্র ভিয়েতনামের আবিসংবাঁদত 
চাচা হো! ৩-৯-৬৯ তারিখে উন- 
আশি. বছর বয়সে পরলোকগ্মন 
করেছেন। 

১৮১৯০ সালে মধ্য ভিয়েতনামে 
হো জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা 
ছিলেন প্রখর তাঁয়ত | 
রক্তের সূত্রে তিনিও জাতীয়তা- 
বাদের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হন 'কন্বুশার 
বয়স থেকেই। ফলে উনিশ বছর 
বয়সে তাকে দেশত্যাগ করতে হয়। 
করতে তিনি লণ্ডনে যান। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি লপ্ডনেই 
ছিলেন! তারপর আমোরকা হয়ে 
প্যারসে আসেন। প্যারিসে থাকা- 


‘পশ্চিমবণ্গের te স 
বাসন 


শ্রীনরঞ্জন সেনগুপ্ত আজ ৪. ৯- ৬৯ 
রামকৃষ্ণ সেবাসদন 


তত য় 


হাসপাতালে শেষ 'নঃ *্বাস ত্যাগ 


করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর... -বয়স 

হয়ে 2 ছেষট্র বছর।  / 
রমা মানুষ। যৌবনে বিপ্লবী 

চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়োছলেন। এর 


তাঁর কলকাতার প্রোগ্রাম শ্রীসদ্ধার্থ 
রায় ঠিকঠাক করছেন এবং তিনি 
যেন এই ব্যাপারে সিদ্ধার্থ বাবুর 
সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ॥ 
বোধহয় ইতিমধ্যে প্রধান মন্ত্রী 
প্রতাপবাবূকে চিনে নিয়েছেন। 
রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময়ে প্রতাপ- 







































সরকার পত্তন হলে সেবারও তিনি 
একই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
ছিলেন। 


তাঁর আত্মার সম্গাতি কামনা 





* 





রঞ্জিত গুপ্তর রিপোর্ট 


গত একাব্রশে জুলাই বিধান 
সভায় পুলিশী আক্রমণ সম্পর্কে 
গুপ্ত কাঁষশনের রিপোর্ট প্রকাঁশত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন মহলে 
প্রীতক্রিয়া সুরু হয়েছে। রপোর্টের 
মূল বন্তব্য £ পুলিশের উচ্চ মহলে 
নেতৃত্বের ব্যর্থতার দরুণ বিধান 
সভায় তাশ্ডব দমনের জন্য আগে 
থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা 


, হয়ানি। যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রাতান্ঠিত 


হওয়ার পর নানা জায়গায় পুলে- 
শের ওপর জনতার আক্রমণ, প্রাত 
নেতাদের পালিশের ঈম্পর্কে 
বিরুপ সমালোচনা আর চাকাঁর্তে ' 


কর্মচারদের মৃধ্যে বিক্ষোভ ধূুমা- 
য়ত হয়েছে । বিধান সভার ঘটনা 
অংশত এই শবক্ষোভের প্রচণ্ড 
প্রকাশ। কমিশন কিন্তু এ কথাও 
বলেছেন যে, শুধু বিক্ষোভ থেকেই 
একান্শে জুলায়ের তাস্ডৰ উদ্ভূত 
হয়েছে বলে ভাবলে ভুল হবে। 
ঘটনার পেছনে ষড়যন্পের জাল 
থাকা সম্ভব এবং তদম্তকারণী প্রান্তন 
চীফ সেক্রেটার শ্রীরাজত গুপ্ত 


বলেছেন যে, এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে 


রাজ্য সরকারের আলাদা ভাবে 
বিশেষ তদন্ত করার প্রয়োজন। 
রি একটা 


এই সূত্রে কলকাতার পাীলশ 
কমিশনার শ্রীপ্রণব সেনের নিজ 
দাঁয়ত্ব পালনে গাঁফলাতি সম্পর্কে 
গুপ্ত কমিশন যে, মন্তব্য করেছেন 
তা হীঞ্গতবহ। অতীতে চটপটে 
ডালক দৰ তে কহে মগ 
স্থল ' পরিদর্শন শ্রীসেনের এই 
বিশেষ গুণের উল্লেখ করে এক- 


ফ্রন্ট বিরোধী ধ্বনি, এস পি-র 
আঁফস আক্রমণ প্রভৃতি সমস্ত ঘট- 
নার কথাই শ্রীপ্রণব সেন জানতেন। 
পরে বিক্ষোভ মিছিলে উন্মত্ততার 
কথাও শ্রীসৈেনের অজানা নয়। এই 
পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীসেনের মত একজন 
দক্ষ আফসার কেন বিধান সভার 
সামনে উপযুক্ত সতর্কতা মূলক 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি সেই 
সম্পর্কে তদন্ত কাঁমশন একাঁট 


দপপি ॥ শ্ক্রুবার "ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ 


রিপোর্ট পড়ে মনে হয় যেন বন্তব্য রাখেন নি? তারশে জুলাই 


শ্রীসেনের কর্তব্য অবহেলা আঁনচ্ছা- কেন তানি চব্বিশ পরগণা পলিশ 
কৃত গাঁফলাতি নয়। এই বিষয়ে লাইনে নিজে গিয়ে কর্মচারীদের 
শ্রীসেন সরকারের কাছে তাঁর 
কৈফিয়তে ক বলেন তা লক্ষণীয়। 

শুধু অফিসারদের দোষারোপ 
করেই তদন্ত পোর্ট ক্ষান্ত 


নিহত কনস্টেবলের শবদেহে আন;- 
আ্ঠানিক মাল্যদানের সিদ্ধান্ত 
অফিসারদের মারফৎ ঘোষণা করে 


1 


কথা শোনেন ন? ভরতগড়ের 4, 


থেকেছে! শ্রীরাঞ্জত গুপ্তের তদন্তের চুপ করে বসে থাকা কোন 'বস্লবী- ! 


য়ানা নয়। ঘটনায় দেখা যায়ে, 
উল্মত্ত মারমুখী পালিশ জ্যোতি 
রস্মর সামনে এসে থমকে দাঁড়- 
₹ভ্লেছে, তাঁর কথা শুনে সাম্বিত 
ফিরে পেয়েছে..এবং পরে অন্ু- 


অন্যতম বিষয় ছিল যে, উপয্য্ত 
ব্যবস্থা অবলম্বন করলে একন্রিশে ' 
জুলায়ের ঘটনা বন্ধ করা যেত 
{ক না। এ সম্পর্কে পুলিশ মন্ত্রী 
শ্রীজ্যোতি বসুর চূড়ান্ত গাঁফ- 
লাতর কথা রিপোর্টে : কোথাও 


উজ্লেখ নেই। পুলিশের সাধারণ তাপ 58 রি 
কর্মচারীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ; রস; যাঁদ আগে 
বিক্ষোভের কথা তাঁর অজানা ছিল নদের কাছে ধগয়ে - ' 


না, আর এই বিক্ষোভকে ষড়ষন্দ- ' 
কারীরা কাজে লাগিয়েছে। শ্রীবসু . ৪% 
বিপ্লবী নেতা. জনদরদী। তিনি! :- এ 
কেন পঢাঁলশের সাধারণ কর্মচারী- 
দের সভা ডেকে জনতা-পযলশ '..* 





514৭ ইত্গিতবহ প্রশ্ন রেখেছেন। সংঘর্ষ সম্পকে তাঁর, াজনোতক' রই এই k রে! 
গশিমবন্ধে ইন্দিরাগন্থীদের গালে হাওয়া Se তা গান্ধাও এ বিষয়ে ওয়াক- নিবর্ণচনের পর।.. বিএ টা নাও নাকি তৈরী হয়েছে, যাদের 
RATE রাম্ট্রপাঁত নির্বাচন" য়। গত কাজ হলো সূবিধে পেলেই 

(প্রথম প্ঠোর পর.) ইরা গান্ধীর সমর্থকেরা নির্বাচনের পর কংগ্রেস 'কাষকরা শ্রীসদ্ধার্থ রায় ও শ্রীশুর্লাকে নাকাল 


এসব বন্তব্যে খুবই ক্ষুব্ধ। তাই 
তাদের হয়ে প্রীসদ্ধার্থ রায় কয়েক 
দিন আগে প্রতাপবাঝকে বলে 
দিয়েছেন যে তান যাঁদ তার এই 
বন্তব্যের জন্য ক্ষমা না চান তাহলে 
ময়দানে যে জনসমাবেশ হবে 
তাতে তাকে মণ্টে বসতে 
দেওয়া হবে না। তাছাড়া সিদ্ধার্থ. 
বাব; একথাও জানয়ে দিয়েছেন যে 


. অতুল্যবাবও সেই মণ্টে স্থান 
: পাবেন না। 


প্রীগাঁরর নির্বাচনের পর এবং 


, কংগ্রেস ওয়াক কাঁমাটতে শসাশ্ডি- 


* িবপদে পড়েছেন। তারা কংগ্রেস 
' দের ভতর' নিজেদের পুনঃপ্রাতি- 


জ্ঠার চেষ্টা করছেন শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীর কর্লকাতা আগমনের 


' সুষোগ নিয়ে। তাই তারা চাইছেন 


১, ৯০০ 


যেন তেন প্রকারেণ যে গোষ্ঠি 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কার্যসূচী 
তিক, করছেন তাদের সঙ্গে জাঁড়য়ে 
থাকতে । তার প্রধান কারণ, কংগ্রে- 
গোম্ঠি সৃষ্টি করতে পেরেছে তার 
সুযোগ নেওয়া। 

কিন্তু শ্রীবিজয় সিংহ নাহার, 


: শ্রীকৃষ্কুমার শুরা, শ্রীপীযুব 


মুখাজশী এবং আরও অনেকে 
যারা 'সাণ্ডকেট 'বরোধী তারা 
কিন্তু, অতুল্য গোম্ঠকে এই 
সুষোগ দিতে নারাজ। তাই যেমন 
অতুল্যপল্ধীরা আমহার্ট জ্ট্রীটে 


*ল্রীহংস ধাড়ার বাড়ীতে শলাপরা- 


॥ মর্শ করতে বসছেন, 'সাশ্ডিকেট 


শিবরোধশরাও ঠিক তেমাঁন কংগ্রেস 
ভবন ছেড়ে অন্যত্র তাদের সলা- 
পরামর্শ চালাচ্ছেন। এবং তারই 
ফলে সিদ্ধান্ত হল যে শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধীর কর্মসূচী সবই 
ঠিক করা হবে অভ্যর্থনা কাঁমাটর 
মারফৎ যার, পরোভাগে আছেন 


শ্লীসিদ্ধার্থ রায়, শ্রীকফকুমার শুক্লা 


শ্রীতরূণকান্তি ঘোষ এবং যাতে 


্রীপ্রফল্লকান্তি ঘোঘ, ডাঃ বলাই- 

চন্দ্'পাল এবং আরও অনেকে! 
এখানে,বলে রাখা দ্রকার যে, 

অনেক রত্ন সোজাসুজি অতুল) 


বিরোধী পথে যারা শর করেছেন! ২ 


তাদের ভিতর নাম করা যায়" ডাঃ 


বিশেষ করে বাংলা দেশের 
শ্রীসদ্ধার্থ রায় মনে করেন যে 
কংগ্রেস প্রগাতিশল এক অর্থনৈ- 
{তক নাতির ব্যাপক রূপরেখা 


নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং. 


সেই জন্যই কংগ্রেসী সংগ্ঠনুকে 
পরিবর্তিত ও উন্নত কুরতে, হবে' 
le তালৈ চলতে 


air Le 


৪ বেশীর oo এখ- 


নও. পর্যন্ত অঁতু্্যপূন্থী, কিন্তু 
জেনারেল? . সেক্েটারণ : শ্রীকৃষকুমার 
“শুক্লা ও কোষুধাক্ষ শ্রীসুশীল পাল 
অতুল্য বিরোধী । 

কংগ্রেস ভবনের মালিকানা, 


শুরু হয় গত মে মাসে। তারপর 
এই বাঁহনীকে দেখা গেল গত 
চৌদ্দই আগস্ট কংগ্রেস ভবনে 
যখন কংগ্রেসী বিধান সভার সদ- 
স্যেরা মিলিত হন রাষ্ট্রপাতি 1নর্বা- 
চনে তারা কাকে ভোট দেবেন তা 
নির্ধারণ করতে । এইখানে মার- 


পারেন। ' 
এ, আই, সি, সির দায় এ 
ব্যাপারে অনেক বলেই হীন্দিরা- 
পল্থীরা ভাবছেন। প্রশ্ন হল সারা 
ভারত কংগ্রেস কাঁমাটর সব সদস্যেরা 
কি এই ব্যাপারে ঠিক সমভাবে 
ওয়াকিবহাল? এদের ভিতরে 
বেশীর ভাগ সদস্যই বাবূভাই 
চিনয়ের মত প্রগতির [িরোধন। 
মনে হচ্ছে ইন্দিরাপল্থীদের পর- 


জয়নাল আবেদিন, শ্রীআবদুস 
সত্তার, মহম্মদ ইসাক সহ প্রায় 
বিধানসভার সমস্ত মুসলমান সদ্যস্য- 
দের। একমাত্র নামকরা মুসলমান 
সদস্যদের ভিতর 'িনি অতুল্য 
গোষ্ঠির সঙ্গে এখনও রয়েছেন 
তার নাম শ্রীফ্জলুর রহমান। 
সাণ্ডিকেট বিরোধী কংগ্রেস 
সদস্যরা ঠিক করে ফেলেছেন যে 
অতুল্য গোষ্ঠির সঙ্গে তাদের আজ 


জনসেবক ট্রাম্ট ও অন্যান্য টাকা 
পয়সার কারচ্দাপ অতুল্য বিরোধী 
সভ্যরা ধরে ফেললেন। 


করে দদলেন। কংগ্রেস ভবনের 
খরচা ও জনসেবকের খরচা দুই 
মাঁলয়ে মাসে প্রায় কুঁড়ি হাজার 
টাকার দরকার হয়। 
শ্রীশুক্রার সামনে এই টাকা সংগ্র- 
হের কোন পথ খোলা নেই। 


অতুল্য- 
পল্ধীরা সব অসহযোগিতা শুরু ' 


কিন্তু 


মুখ কংগ্রেসীদের সামনে দাঁড়য়ে 
শ্রীসম্ধার্থ রায় বলেছিলেন “আমরা 
সাশ্ডিকেট মাঁননা- মানব না।” 
সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে 
দ্বন্ব চলছে এবং চলবেও। অতুল্য 
গোষ্ঠি চাইবেন অধুনা হীন্দিরা- 
পল্ধীদের খতম করতে আর ইন্দিরা 
পল্থধীরা চাইবেন কংগ্রেস সংগঠনকে 
নিজেদের হাতে নিতে । এই অবস্থা 
দেখে মনে হচ্ছে এই দুই পক্ষ পর- 


হক, কাল হক সরাসাঁর দ্বন্দ্বে নামতে 
হবেই যাঁদ কংগ্রেস সংগঠন তাদের 
হাত করতে হয়। তারা ভালভাবেই 
জানেন যে জেলায় জেলায় প্রায় 
সব সংস্থাই আজ অতুল্য গোষ্ঠির 
কুক্ষিগত এবং-তারা আরও জানেন 
যে শ্রীঅজয় মুখাজশি এর সংস্কার 
করতে গয়ে কি ভাবে গলাধাক্কা 
খেয়ে কংগ্রেস থেকে 'িতাঁড়িত 
হয়েছিলেন। তাই তারা ধীর কিন্তু 
দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হবেন বলে 
ঠিক করেছেন। তারা জানেন যে 
একমাত্র এড হক্‌ কাঁমাঁট গঠন 
করা ছাড়া কুচক্রী অতুল্য গোম্ঠিকে 
পশ্চিমবঞ্জা কাগ্রেস থেকে বিতাড়িত 
করা যাবেনা! 

কিন্তু এড হক কাঁমাঁট বসাতে 
গেলে কংগ্রেস প্রোসডেন্ট শ্রীনিজ- 
লিঙগাপ্পার অনুমাত বা সমর্থন 
দরকার এবং বর্তমান অবস্থায় 
কংগ্রেস প্রোসডেন্ট কিছুতেই সেই 
অন্মমাত দেবেন না। তাই হয়ত 


বতশী পদক্ষেপ হবে কি ভাবে তারা 
এই এ, আই, সি, সির সভ্যদের 
নিজেদের দলে টানতে পারেন। 
রাজ্য কংগ্রেসে দ্বন্ব অনেকাদন 
আগে থেকেই শুরু হয়োছল। 
তাঁৱ হয়ে উঠল গত মধ্যবতী 


শত 





Ee) 


অতুল্যবাববর চেলারা, বিশেষ করে স্পরকে খতম করতে কোন পথ . 


বদুবাব কংগ্রেস ভবন ছেড়ে ষাও-. নিতেই কসর করবে না।- তবে 
য়ার সময় কংগ্রেসের চাঁদাদাতাদের প্রথম পদক্ষেপে, অতুল্যপন্থীদের 
একটা তালিকা পর্যন্ত রেখে যায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ময়দান 
ন। সভাতে মাতববার করতে দিচ্ছে 
তাছাড়া একটা ঠ্যাঙাড়ে. বাঁহ- না সাশ্ডকেট বিরোধারা। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংবাদপত্রের মাধ্যমে 


জনসংযোগের বিচিত্র উপায় 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ- 
পান্রদের কাছ থেক মাঝে মাঝেই' 
সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে বিরূপ সমা- 
লোচনা শোনা যায় এবং এই সমা: 
লোচনার যে সঙ্গত কারণ নেই 
তাও নয়। সমালোচনার প্রত্যক্ষ 


শালী ব্যক্তিদের সরকারী খরচে 


তারই প্রথম কাঁস্ত হিসাবে আনন্দ- 
বাজার হিন্দস্থান স্ট্যান্ডার্ড ও 
দেশ পান্রকার মালিক অশোক 
সরকার, আনন্দবাজারের সহযোগী 
সম্পাদক সন্তোষ ঘোষ এবং এ 
পান্রকা গোষ্ঠীর বরুণ সেনগুপ্ত 
{শিবদাস ভট্টাচার্য ও আঁমতাভ 
দাশগৃপ্তকে একটি প্রথম শ্রেণীর 


করা হয়। এই আসরে তথ্যমন্ত্রী 
জ্যোতি ভট্টাচার্য ছাড়াও 'উপ- 


এ, আই, সি, সি-র বিশেষ আঁধ- 
বেশন ডাকার দরকার হবে। শুধু সম্প্রতি 
বাংলা দেশ কেন প্রায় সব প্রদে- সরকারের সংবাদপত্রের মাধ্যমে 
শৈরই' কংগ্রেস : সংস্থা আজ জনসংযোগের এক 'বিচত্র পাঁর- 
সণ্ডিকেটপন্থাীঁদের হাতে । শ্রীমতী কল্পনার কথা জানতে পারলাম! 


যে, 


প্রেসের সঙ্গে সদ্ডাব রাখতে হলে 


প্রীত কাগজের সম্পাদক ও প্রভাব- 


রি 


ূ 


খানাঁপনা করানো প্রয়োজন এবং ১ 
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| 


হোটেলে খানাপনায় আপ্যায়িত £$ 


মুখ্যমল্লী জ্যোতি বসুও উপস্থিত " 


ছিলেন। এর পর শোনা যাচ্ছে 
স্টেটসম্যানের সম্পাদককে আমন্ণ 
জানানো হবে। 





ই 


দর্পণ 1 শুক্রবার ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ 


পি সনি উ 4৭ 


বলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে 
চাকরী নিয়ে দলাদলি ৪ দুণীতি 


৷ (সংবাদদাতা রত ) 


গত ২২শে আগস্ট ৬৯এর চেষ্টা' করেছেন? ছাত্রদের কোন- 
'প্দ্পণণ”এ "কলকাতা  িশ্বাবদ্যা- একটি অভাব-আঁভষোগের প্রীত- 
লয়ে অধ্যাপক নিয়োগ নিয়ে চক্রান্ত” কার * করেছেন? আজও ক্লাসে- 
প্রসঙ্গে বিশ্বাবদ্যলিয়ের জনৈক ক্লাসে অসন্তোষ ধূমায়িত। 
ছাত্র যে আশংকা ব্যন্ত করেছেন, আঁনল ব্যানাজীর মতো: ডঃ 
সে বিষয়ে আমরা. একমত -এই সেনও একাট কাজই এযাবৎ করে- 
বাংলা বিভাগটি সাঁতই এক জঘন্য ছেন?-স্বদল ভার করেছেন। ইতি- 
দনীণতর বাসা। + কিন্তু এই হাস বিভাগ, এবং বিজ্ঞানের দুটি 
'্বঘুর বাসা” ভাঙ্গারজন্যে তিনি বিভাগের কেলেংকারী, আশা 
»ষে আবেদন ও আগা প্রকাশ করে- কার, অনেকের মনে আছে। এই- 
" ছেন, তার সুরাহা সনৃন্ধেআমা-. রকম, 'বাঁভ বিভাগে তাঁর 
দের ঘোরতর, সন্দেহ টা্ু। কারণ, /পেটোয়া অধ্যাপক আছেন, এবং 
ব্যাপারটি ' সস “নতুন করে তানি আনাচ্ছেনও। 
প্রকৃতপক্ষে তাংনয়। , বাংলা 'বভাগে,' ডঃ সেনের 






এ দীন অত ) রি চি ' পেটোয়া অধ্যাপক তাঁর একদা- 
দচ্ছি। “আগেও * সহপাঠ ' মহেশ্রর দাস। 'বশ্ব- 
জানেন, ক “পর্বববিদুগালয়ে “বিদ্যুলয়ে ' দাঁ্ঘাদন কাজ করছেন; 


* কত" ডঃ কিন্তু অধ্যাপক “হিসেবে ব্যর্থ, এবং 
আনল ব্যানাজশী গ্রপি তথা অন্যান্য, কারণে, এযাবৎ কোণঠাসা 
কংগ্রেস। ডঃ, সত্যেন সেন ক্ষমতায় ছিলেন! নর ক্ষমতা প্রাপ্তি 
এসে এই গ্রুপের প্রতাপ খর্ব কর- সল্যো সেঞ্টেএ'রও বড়বাড়ন্ত দেখা 





বমেপল্থী ও কংগ্রেস বিরোধী রঞ্জন 
দলের আশীর্বাদ পেলেন। একটা ময়ে, ডা. উন”. 
দল ভাঙ্গতে গিয়ে শুর; হল আর শিক্ষককে বাংলা 
একটা দলবাজী। নতুন 'কছু, রাডার করে দেন; মাৱক: 
সস্থ-কিছু পাওয়া গেল না। দন পূর্বে। তারপর, 'বাভন্ন 
ডঃ সেন পরীক্ষা ব্যাপারে নিয়োগের এক্সপার্ট। শ্রীমহেশ্বর 
1কছু স্ৎসাহস দোখয়েছেন। কল্তু দাসেরই সুপারিশে গত জানার 
তার বেশ কী করেছেন? 'িশ্ব- মাসে বাংলা বিভাগে চারজনের 


বিদ্যালয়ের 'আভ্যন্তরীণ কলহ ও মধ্যে তিনজন অধ্যাপককে নিয়োগ 
দনীীত বন্ধ করেছেন? 


তার করা হয়, যাঁরা স্কুলে পড়ানোরও 





দলনিনপেক্ষ বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
দিতি জিরা উরি 


গত বারো বছরে দর্পশশ অনেক দুচ্কৃতকারীর স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে। 
কায়েমশ স্বার্থ ও একচেটিয়া পঠজির মুখপাত্র বৃহৎ সংবাদপত্রের 
আঁফসে প্রতি রারে দুন্শীতর যেসব সংবাদ নিহত হয় দ্ধ দেশ 
ও দশের স্বার্থে সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। 


কলকাতা শহরের আঁধবাসীরা যে কোন স্টল থেকে সহজেই দণশ পেতে 
পারেন। যে হকার প্রত্যহ দৈনিক সংবাদপত্র বাড়িতে পেপছে দেয় 
তাকে জানয়ে দিলে সেও প্রতি সপ্তাহে দর্পণ দিতে পারে। 
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দর্পণের গ্রাহক চাঁদা, 
বার্ষক বারো টাকা ॥ ষাল্মাষক ছ'টাকা ॥ 
ট্রিমাঁসক' তন টাকা। 
ডাক খরচ আমরাই বহন করি। 
[পর ও টাকাকাঁড় পাঠাবার ঠিকানা ৪ 
সাকুলেশন ম্যানেজার, দর্পণ 


৬৯ মট লেন 
কলিকাতা ১৩ 


পিস পপি পাস 


অযোগ্য। দি ড্‌ক্টু- 
রেট আহে,, একজনের আবার 
ডবল। {কন্তু কলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে! ডক্টরেট ডিগ্রীও আজ- 
কাল দলে ভিড়লে সুলভে পাওয়া 
যায়। তাছাড়া, লেখা ভালো 
হলেও শিক্ষক হিসেবে ভালো নাও 
হতে পারে। বাংলা বিভাগের সাধা- 
রণ ছাত্র ছাত্রীদের কাছে অন্হুদন্ধান 
করলেই জানা যাবে সবশ্রী আশু 
দাস, নির্মলেন্দু ভোমিক এবং 
অরুণ মুখোপাধ্যায় কোন্‌ স্তরের 
শিক্ষক, বিশ্বাঁবদ্যালয়ে অধ্যাপনার 
যোগ্যতা এঁদের আছে কিনা। 
ডঃ সেন তো এতো সব দেখ- 
বেন না। তাঁর চাই লোকবল। অঃ 
মহেশ্বর দাসের মাধ্যমে আরও 
[তিনজন সৈন্য পাওয়া গেল- ব্যস্‌, 
তাতেই তান খ্দীশ। দরকার হলে, 
এদেরই একজন হছকু. খানসামা 
লেন থেকে গৃশ্ডা এনে লোলয়ে 
দেবে বিরোধী ছাত্রদের ওপর। 
মহেশ্বর দাসের এই বোল্‌- 
বোলাও দেখে বাংলা 'বভাগের 
অন্যান্য অধ্যাপকরা শংকিত হয়ে 
উঠোছলেন, দূরে দরে থাকতেন। 
/বতাঁকতি 'ি, এল, রায় প্রফেসর- 
.লিপকে কেন্দ্র করে এই বিরোধ 


চরমে." উঠে । এক্সপার্ট হিষেবে?বা ছিল আনল ব্যানাজশি গ্রুপের {ক উপরোন্ত স্বনামখ্যাত অধ্যাপক- 
মনোনীত ডঃ স্নীতকুমার --চট্টো* "-; ' ফলে, 


পাধ্যায় পদত্যাগ "করেন বিরন্ত হয়ে। 
সে জায়গায় . এলেন ডঃ শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়। এইখানে বলে রাখা 
দরকার, উপাচার্য ডঃ সেনের মনো- 
নীতি প্রার্থী ছলেন তাঁরই অশ্রয়- 
পুষ্ট অঃ মহেম্বর দাস। ডঃ 
ক্ষযাদরাম দাসের মনোনয়ন তারও 
মনঃপৃত নয় মুখে তান যা-ই 
বলুন না কেন। কিন্তু শ্রীকুমারবাব্দ 
কোন দলর লোক, সবাই জানেন, 
তিনি আনল ব্যানাজশীকে 'বিতাড়- 
নের শোধ নিলেন বাঁহরাগত এক- 
জনকে মনোনয়ন দিয়ে ব্যস 
আত্ম-পর ভুলে, বাংলা বিভাগের 


পবা AT তন 
থেকে আরম্ভ করে উঁনী : চাঁরত্রবান, যথার্থ পণ্ডিত, ছাত্রদের 
, পৰ্যন্ত । এবং তার ওপরেও (৫ মঙ্গল করতে পারেন। যারা বিশ্ব- 
' নইলে; প্রান্তন শিক্ষামন্ত্রী জ্যোতি : বিদ্যালয়ে এলে মনহতে ক্লাসের 
ভট্টাচার্য এবং ' বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী চেহারা ও চাঁরত বদলে যেতে পারে। 
সত্যাপ্রয় রায় বলেছেন কেন_ বাংলা দেশের শিক্ষাব্যাপারটাই 
বিশ্বাবদ্যালয়ের শরীরে তাঁরা হাত অন্যর্প, উন্নতরূপ নেয়। কিন্তু 
দেবেন না! অথচ, দুজনেই ভালো তাদের তো “দাদা” নেই, দল নেই, 
করে জানেন, কলেজ' ম্টরীটের তৈলদানের ও দলাদাীলর মেজাজ 
এই বাড়ীটিতে জঞ্জালের পর নেই! 

জঞ্জাল জমছেই! অতএব, কলকাতা 'বশ্বাবদ্যা- 
- একদা, স্যর আশনতোষ বিভিন্ন লয়ের দুনশীত কোনাঁদনই! দর 
কলেজ থেকে উপযুস্ত ব্যক্তিদের হবে না। বরং দিনদিন বেড়েই 
খুজে নিয়ে আসতেন সমাদরের যাবে। ফাস্ট” ক্লাশ নিয়ে ফাটকা- 
সঞ্দো। এখন দলের, বড়ো দর। বাজা,' কালোবাজারী চলবে এখনই . 
যোগ্যতা, পাশ্ডিত্য, সুনাম, সবই শরু হয়ে গেছে। 

মূল্যহীন। বাংলা দেশের বিভিন্ন জানি মি ছান্র- 
কলেজে এমন অনেক অধ্যাপক সমাজের “কথা ভেবে। রাম্ট্রবজ্ঞানের 
আছেন, যাঁরা কলকাতা বিশ্বাব- ছাত্ররা যখন দুনাীত নিরোধে 
দ্যালয়ের আধিকাংশ অধ্যাপকের সমানে সংগ্রাম করে চলেছেন, বাংলা 
তুলনায় অনেক বেশী যশ, কৃতিত্ব বিভাগের ছাত্ররা তখন দিনের পর 
ও জনপ্রিয়তার আঁধকারণী। কিন্তু দিন আশু দাস, মহেশ্বর দাস, 
তাদের দল নেই, আত্মমর্যাদাও নির্ম'নেন্দ; ভৌমিক, গীবজনবিহারী 
অত্যধিক। তাই তারা আবেদন ভট্টাচ্ম, অরুণ ম্খোঃর মতো 
পর্যন্তও করেন না। কেউ কেউ ‘অযোগ্য অধ্যাপকদের ক্লাশ বর্জন 
করেন, ইন্টারভিউও পান না! কল” করেছেন, ক্লাশে হল্লা করেছেন, 
কাতা বিশ্বাবদ্ঠালয়ে বিদ্যার লয়_ হেসেছেন, কে'দেছেন, এ*দের বাল- 
নিছক প্রবাদবাক্য নয়। . কোচত ক্লাশ নোট নিয়ে কাফি 
ক’ করবেন 8 রি লে 
দেখতে গেলে, নিজের চাকরী থাকে একটা আন্দোলনও করেন নি! 
না। চাকরী রাখতে গেলে, 'দল যোগ্যতাসম্পন্ন উপযুক্ত অধ্যাপক 
পাকাতেই হয়। দলকে ঠিক রাখতে নিয়োগের জন্যে একটা দাঁবও 
গেলে কিছু অপদার্থকে, নোকর তোলেন দি।_কেন? আর, আজ 
দিতেই হয়। পুষতে হয় অবোলা একজন বহিরাগত বলে 
জাবদের। ' ফল "দর্লাদলিই তাঁর হঠাৎ উত্তেজনায় ফেটে পড়েছেন 
এবং অধ্যাপকদের একমাত্র গুণ, তাইবা কেন? ডঃ ক্ষযাদরাম দাস 


ছাত্রদের পড়াশোনা শিকেয় দের চেয়েও খারাপ? বাংলার 
উঠেছে। ক্লাশে পরনিন্দা, কারিডরে ছাত্রছাত্রীরা কি এ বিভাগের 
সংগ্রামী শ্লোগান। ক্রোধ ধূমায়িত দুনাীতর কথা জানেন না? অথবা 
যেই! জেনেও, সংগ্রামে নামতে চান না 

& হচ্ছে অসন্তোষ অন্যতর কোন মহৎ কারণে? 
বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপকদের ই রা 
মধ্েও_ যারা আনল ব্যানাজশ ডঃ অবশ্য, এই বিক্ষোভ প্রদর্শ- 
সেন-মহেম্বর দাসেদের চেয়েও নাতে সব ছাত্রছান্রীই সামিল হন 
অনেক ভালো পড়ান। যারা সৎ, নি। 


জাতি ও সম্প্রদায়গত অন্য রেজিমেন্ট হয় 
বাঙ্গালী রেজিমেন্টের বেলায়ই অজুহাত 


(নয়াদিজ্লিদ্ধিত প্রাতিনিষি) 


চার অধ্যাপক-“এখন আমরা ভাই 
পণ্যোত্তর শত”। চারজন অধ্যাপ- 
কের দুজন ছাত্রপ্রিয়, বাঁক দুজন 
জানেন, কি করে ছাত্রদের হাতে 
রাখতে হয়। তাদের কাছে কেদে 
পড়লেন। বোঁরয়ে পড়ল চতুরঙ্গ ৃ 


সংশোধনে ! শ্রেণীর প্রীতভৃদের হাতে ক্ষমতা 
ডঃ ক্ষুদিরাম দাসও অধ্যাপক হস্তান্তরের পর এই মনোভাব 
হিসেবে প্রাতষ্ঠাবান নন, প্রেসি- ভারতের প্রতিরক্ষা মন্তক এবং, 


কোথাও তাঁর সুনাম নেই। কিন্তু 


নীতে এ-ধরণের সংস্থার আধিক্য 
নিছক দলবাজাঁ__-অধ্যাপক, কাঁমাটি কতখানি। পনেরই আগস্ট স্বাধীনতা 


দিবসে ভারত সরকারের ঘ্যোঁষত 
যতগ্যাল অনুরূপ সংস্থার নাম 
জানা গিয়েছে, তা হল £ -( এক ) 
আসাম রেজিমেন্ট, ১৬ 
রেজিমেন্ট, (তন )মাহার রেজি- 
মেন্ট, (চার) লাদ্দাক স্কাউটস, 
(পাঁচ) গোর্ধা রাইফেলস্‌, (ছয়) 
(সাত) 


ae ]ড -~ 


ভারতীয় চলচ্চিত্রে ঘন ও নঃ 


৫. 
) 


চলচ্চিত্রে চুম্বন “উ) নক্মাদ্‌শোর ও প্রয়োজনীয় ব্যাপার। পাশ্চাত্য 
দেশে শৈশবকাল থেকেই নানাভাবে 
যৌনাশক্ষার মহড়া চলে। সেখানে 
এ”ব্যাপারে জড়তা নেই, কাজেই 
প্রয়োগে বিশেষ বাধা নেই। আমা- 
দের দেশে কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী, 
আছেন যাঁরা আঁত অকস্মাৎ প্রগ্গাত- 
শীল হবার সাধনায় ব্যস্ত।, যেহেতু 
বিদেশে আবরণকে সাঁরয়ে ফেলাই 
প্রগ্াতশীলের লক্ষণ বলে মেনে 
নেওয়া হয়েছে আমাদের দেশেও 
অমান সাহত্যেপোষাকে , এবং 


মার . উদয় হলো। চুম্বন বা 
নগ্নদৃশ্যের অবতারণা না করেও 
কাঁ প্রেমের রোমান্টিক ছবি তোলা 
যায় না? আজ আমরা একটা 'নদা- 


চুম্বন চলতে পারে কিন্তু:  নন্নতা 
ব্যাপারটা আপাততঃ ভাবতে; পারাছি ' 
না। বেশ ফলাও করে প্রচার, করা. রূণ অবক্ষয়ের যখন মহুখোমদাখ, 
হচ্ছে। এমন ক চোদ্দ-পনের্যে.বুছ:" তধন এ ব্যাপারটাকে সোচ্চারিত 
রের অভিনেত্রীদের দিয়েও বিবৃতি, “করার প্রয়োজন কিঃ. 
দেওয়ানো হচ্ছে। না .' সেললয়েডের ওপর .বার্গম্যান, 
এমন কতকগুলো আলোচনা .! ফোঁলান, .কুরোসোয়া আর সত্যজিৎ 
আছে যেগুলোর ব্যাপারে রা যর মত, পাঁরচালকেরা এক মহান 
স্তাত্বক,এবং বৈজ্ঞানিক - আনার. সন্ধানে ফিরছেন। এরা 


প্রয়োগ না করলে সে রা কেউই: ্নদৃশ্য বা চুম্বনের বিরোধী 
বার্থ হয়। মানুষের যৌন ব্যাপার- নন. এবং : এদের যৌন ব্যাপারে 


রর 
সৃষ্টর মহান উদ্দেশ্যে নিয়োজত, 


তাঁদের চোখে লোভের কামনার 
আগুন জবলেশ্ঃনা। নরনারীর তীব্র 
বাসনাবেগকে তাঁরা শিল্পীর চোখে 
দেখেন। কুরোসোয়া ক রেউ- 


বিয়ার্ডে নশ্নদৃশ্য দেখান নি? 


চারুলতার কামনা ধাক গধাক 
জবলোন অমলের সেই ‘চান আম 
দৃশ্যেট অথচ দর্শক সেই নগ্নতাকে 
চোখের ওপর 'িনলেও' মনের ওপরে 
নেবার, অবকাশই পেলেন না। 


সিনেমায় টপলেস এবং মান মাহ- আসলে “মহৎ আটিস্ট মারেই কাম- 


নার পাঁকে আর্টের পদ্মফুলকে 
ফুটিয়ে তুলতে পারেন। মোহত- 
লালের সেই বিখ্যাত 'ডীন্ত ভুললে 
চলবে না_অম্লীলতা , থাকে 
শিল্পার মনে, শিল্পে তার কোনও 
স্থান নেই।' শশজপ শিঙ্পই--তা 
*ললও নয় অশ্লশলও নয়। 
কাজেই ও প্রশ্ন অবান্তর । 'চুম্বনের 
জন্য চুম্বন, নগ্নতার জন্যে নগ্ন- 
তাই অশ্লীল। তা না হলে দর্শক 
তো তাকে আর্টের উপাদান হিসা- 
বেই নেবেন। তাতে ক্ষাতি হবার 
ভাবনা কোথাও নেই। আর ডিক, 





চি 


সেই' কারণেই মাতামাতি করার 
কারণও নেই।'এসব ব্যাপারগুলো 
পর্দায় ফুটিয়ে তোলার . ব্যাপারে 
,ষে বাড়াবাঁড় ইতিমধ্যেই দেখা 
গিয়েছে তাতে চিন্তার কারণ 
আছে। হিন্দী সিনেমায় - যেসব 
কাণ্ড প্রায়শই দেখানো হয় তা 
সমাজকে মরাবড করে দেওয়ার 


পক্ষে যথেন্ট। হিন্দী অনেক চিত্র 


প্রকৃতই অশ্লীল, কেননা বিশৃম্ধ 


, নগ্নতা থেকে; উদ্দেশ্য প্রণোদিত ' 


দেহের গুপ্ত অংশে সামান্য আব- 
রণের উত্তেজক মোড়ক কি আরো 
অশ্লীল নয়, আরো ক্ষাতকারক 
নয়? যৌনবোধ এক আঁত সাধারণ 
ব্যাপার। হিন্দী অনেক ছাব তাকে 
যেভাবে 'পারভারসানের দিকে নিয়ে 
যাচ্ছে তার তুলনা কোথায় আছে? 
একথা নিশ্চয় করে বলা যাক 
ফ্রান্সের অনেক ছাঁবতেও এমন 


উদ্ভট ব্যাপার কমই দেখা 'যায়। '. 


কাজেই এ ব্যাপারে ১4 
। এত এগয়েই আছে তখন". 


" নামে বাঘেরা এর মৃধোই খ্বরটাতে 
' বোম্বাই, বংলা ,থেকে নেক দূরে। 
কিন্তু আমাদের এই) বা 
কি হবে! এখানেও দর 


পড়েছে।. এক- 
জনের তো দশ্ডই হয়ে গেল। এই 
যখন বাংলা সাঁহত্যের অবস্থা, 


'ভারতীয় রেলপথের 'তারশ 


হাজার স্টেশন মান্টার 'বাভন্ন 


দাবীর 'ভাত্ততে সংগ্রামের পথে পা 
বাড়য়েছেন। সংগ্রামের চুড়ান্ত 
পর্যায় শুর: হবে আগামী পয়লা 
জানুয়ারী ৯৯৭০ সোঁদন থেকে 


করবেন না। তার আগে পয়লা 
ডিসেম্বর থেকে 'বাভন্ন রেলওয়ে 
অফিসের সামনে তাঁরা পর্যায়ক্রমে 
অনশন পালন করবেন। ইতিপর্বে 
নভেম্বর মাসে' রেল প্রশাসনের 
সংশ্লিষ্ট দপ্তরে তৃষ্টশন মাম্টারদের 
দাবি সম্বলিত স্মারকপত্র পেশ করা 
হবে। . 
জয়পুরে অনুষ্ঠিত সারা 
ভারত স্টেশন মাষ্টার সাঁমাতর 
সাম্প্রতিক বার্ধক সম্মেলনে উপ- 
রোন্ত মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত 
হয়েছে। অন্যান্য প্রস্তাবে. নতুন 
রাষ্ট্রপাতিকে অভিনন্দন, ব্যাঙ্ক 
রাম্ট্রীয়করণের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে 
অভিনন্দন জানানো হয়েছে এবং 
তৃতাঁয় পে কমিশন স্থাপন ইত্যাদি 
অন্যানা দাবী করা হয়েছে। 
সম্মেলনে প্রায় দেড় হাজার 
প্রীতানীধ যোগদান করেন এবং 


স্টেশন মাম্টাররা কাজে যোগদান 
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তখন তার শরারী রুপ কেমন 
হবে! এদেশে এখন চলছে হাঙার- 
জেনারেশনের প্রগাতশঈলতা। এদের 


গলা-টিংপ হত্যা করে। এই হয়েছে। 
বাংলাদেশের ফ্রাসটেশনের সবচাইতে 

লেটেস্ট উপলব্ধি 

ধাত্বক 'ঘটক শুনোছ মানাঁসক । 
হাসপাতালে। সত্যাঁজৎ রায় ক্ষুব্ধ 

হয়ে বলেছেন . প্রয়োজনমত তান 

বোম্বাই অথবা লণ্ডনে ছবব তুল- 


' বেন। মুশাল-সেন বাংলা ছবি 


করেন" না৷. ‘এমন অবস্থায় এই * 
গলাটিপে ২ মরার: চমৎকার আর্ট 
চুম্বন আর৯নগ্নতা- সহকারে যে- 
ভাবে নররু-গুপ্রজার করবে ভাবলে 

ভয় 'লাগে। এ” ভয়টা অন্তত. 
বাদে, হন 


লট হযেছে লিড খা 


* বোম্বাই নগরী !ভয়টা বেশী করে 
সেখানেই। টি. 

আর একটা দিকের কথাও ভেবে ' 
দেখা যেতে পারে। সে হল বাংলা 
ছবির এ্যাটমস্ফেয়ারের দিক। 
বাঙালশ নরনারীর প্রণয় ব্যাপার- 
টাতে ষে কমনীয়তা এবং নমনশয্পতা 
আছে এক অর্থে তার তুলনা হয় 
না। সলাজ্জত বাসর শয্যাতে যাও- 
য়ার আগে বাংলা দেশের মেয়ে- 
দের যে স্নপ্ধ সলাজ রুপ থাকে, । 
তাতে বিশশতকের বিশমান ধারা : *- 
না লেগেছে এমন নয়, তবু কোথায় 
যেন তারা এখনও বাগালই আছে। 
(শেষাংশ পণ্চম পড্টায়) - 


সংগ্রামের পথে ভারতীয় রেলের, 
₹তিন্নিল হাজার ষ্টেশন মাষ্টার 


০ (দর্পপের সংবাদদাতা ) 


এক বৃহৎ অংশ তরুণ সংসদ সদস্য 
কমরেড চিত্ত রায়কে সভাপাত রুপে 
নির্বাচিত করতে চান। এই বিষয়ে , 
প্রশ্গাতশীল অংশের .সাহত তাঁৱ 
বিরোধ দেখা দেয় এবং কোন এক ' 
পর্যায়ে ভোট নেওয়া হলে দেখা 
যায়'যে সামান্য ভোটের ব্যবধানে ' 
কমরেড রায়ের নামনেশন পেপার " 
নাকচ হয়ে যায়। ইহা সত্বেও 
স্টেশন মাম্টার.' সাঁমাতর বাক . 


_আঁধবেশনে এই প্রথম রাজনীতির .. 


সাঁহত জাঁড়িত প্রল্তাব_যেমন ' 
শ্রীগারক অভিনন্দন, ব্যাক্ক ' 
রাম্্রীয়করণকে স্বাগত NG 
গ্রহণ এবং সভাপাত ঁহসেবে কম- 
রেড চিত্ত রায়কে নির্বাচিত করার '' 
ইচ্ছার মধ্যে প্রার্জনধিদের রাজ- ,.1 
নৈতিক সচেতনতার যে দন্টান্ত ,' 
81585 


যোগ্য: ৮-*-- । 
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পুলিশী ইতিহাসের কলঙ্কময় 


শি 


করার আঁধকার থেকে বাত 
সেখানে সেই সংবধান কি এই 
পুনর্নিয়োগেরও সমর্থক? 
অকস্মাৎ পশ্চিমবঙ্গের পৃিসী 
আকাশে ঝড় উঠতে দেখা গেল। 


৷ পাঁচ ৪ 

ইংরাজ আমলে আর্ম হাবল- 
দার প্রতাপ সং অন:প্রাণত হয়ে” 
. ছিল,ঠ্ান্ধীজী প্রবারতি আহংস- 


প্রচার ধর্মে। কংগ্রেস 
আমলে পলিপ প্রয়োগ করোছল 


অধ্যায়ের পৃরিপ্রেক্ষিতে 


রা 
লা 


সামারক শোঁষ প্রদর্শনের আনু- 
শগত্যে গাড়োয়ালরা খুবই 
“্লয়েল”। তাই তাদের দেশটা 


ইংরাজদের আমলে, “রয়েল্‌্-' 


গাড়োয়াল” নামেই পাঁরচিত ছিল। 
'এই রয়েল গাড়োয়ালের ল্যান্স- 
ডাউন, নামক স্থানে ' সোলজার্স 
বোর্ড প্রাতিজ্ঠিত। ভারতীয় আর্মর 


| জন্য গাড়োয়াল সিপাহী সংগ্রহের 


ইহাই ছল,প্রাণকেন্দর।; 


হেন স্থানে একুদিন দেখা- 


গেল পাহট হুগ্রহ চলছে, বিপুল 
উদ্যমে (২০. সংগ্রহটা কিন্তু কোনও, 
ফ্রোঁজী' কারব্যর অথবা: .ক্যেন্ও 


মু শপ ৬৯ 
বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


সে আবার চাকর পাবার দাবী 
করবে! 

প্রতাপ ?সং-এর মর্মকথা মুন্সী 
অবশ্য জেনোছল। মুন্সী সেকথা 
সাহেবের কানে তুলোছিল। সিপাহী 
সংগ্রহের শেষ দিনটি সাহেব তাই 
খোদ প্রতাপ িংএর কাছেই 
এলেন। আপাদ মস্তক পর্যবেক্ষণ 
করে প্রশ্ন করলেন__ 


যুদ্ধের মোকাবলার জন্য নকল, /সং। সাহেব, সম্মত 'দিলেন। 


সংগ্রহর্টা হচ্ছিল, বাঙলা দেশের/** 


সশস্ত্র বপ্লকাদের জন্য বিশেষ এক 


যে বাছাই চলাছল তার মধ্যে কিন্তু 
প্রতাপ সং ছিল না। সে প্রত্যহই 


* আসত কিন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়ে 


) 


4, 


॥ 


।মহম্সীর হটবিলের পাশে 


পাকত র্ক্রুটিং অফিসারের খাস 
এই 
টেবিলটা ছিল প্যারেড গ্রাউস্ডের 
অপর প্রান্তে, যেখানে বাছাই করা 
'জোয়ানেরা এসে এঁ মুন্সীর কাছে 
ভার্তর খাতায় নাম লেখাত} 
শরক্হাটং আঁফসারাটি হচ্ছেন ভাবী 
1ডটেনশন ক্যাম্পের হবু কম্যান- 
ডেন্ট সাহেব নিজেই। 

প্রতাপ সিং জানত সরকার 
চাকর সে পাবে না। অথচ এই 
প্রতাপ সিং-এর প্রতাপ একাঁদন 
শছল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতের 
বাহিরে বিভিন্ন যুদ্ধ ক্ষেত্রে শোর 
প্রদর্শনের জন্য পাঁচ পাঁচটা 
সম্মানসচক পদক প্রাপ্তির 
যোগ্যতা সে অর্জন করেছিল। 
য্দ্ধ অন্তে সে রেগুলার আঁর্মর 
হাবিলদারও হয়েছিল। 
অঘটন একদিন ঘটেছিল। স্বদেশশ 
হাঙ্গামার দমন কল্পে তারই নেতৃত্বে 
একদল সিপাহী পাঠিয়ে তাকে 
নিরল্ম সত্যাগ্রহদের উপর গ্যাল 
চালাতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল। 
প্রতাপ সিং সে আদেশ পালন 
করোন। 

অতঃপর কোর্ট মার্শাল! যুদ্ধ 
জয়ের স্মারক িহ সেই পদকগুদি 
তার ভীর্দর উপর থেকে খুলে 
“ছল আর ফোজাঁ খাতায় তার নাম 
কেটে দিয়ে তাকে বের করে 
দেওয়া হয়েছিল বেকার-জাবনের 
ফুটপাথে। অতএব কোন .মুখে 


ন্তু : 


সাফল্লোের আনন্দে ইংরাজ সাহে- 
“বের দেশ" মুন্সী ভার্তর খাতায় 
প্রতার্প ?িং-এর নাম লিখে ফেলল। 


“আর্ম, পথকে . বরখাস্ত হওয়া 


হয়েছে। তিনি বুঝেছিলেন, 
আঁহংস আন্দোলনের মাধ্যমে 
ভারতবর্ধব্যাপী যে আদর্শের 


সেই আদর্শের অনুভূতি প্রতাপ 
সিং-এর দল আঁর্ম প্রদত্ত উদার 


আড়ালে কেমন করেই বা গোপন. 


করে রাখবে? 

ইংরেজ শাসিত দেশ। দেশে 
তখন বিস্লববাদটা একান্ত মন্ত্র 
গুষ্তি পর্যায়েই রক্ষিত। এখনকার 


ন- . পারো 


পপ সামা 
সু 


মত বিপ্গবকে রী রাখার 
কান [চিৎকার তখন উঠত 
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দেশ তখন আচ্ছন্ন। মল ফ্যাকঁ- 
রীতে তখন চলছে রুটির লড়াই। 
মজুরী বাড়াবার দাবীর আওয়াজ 
স্তব্ধ করার জন্য লরী ভার্তি 
পুীলসের অভাব নাই। প্দুলিসকে 
লক্ষ্য করে শ্রামক নেতার কন্ঠে 
তখন ধযাঁনত হল £ মাঁসক ষাট 
টাকা মজুর প্রাপ্ত শ্রমিক বলছে 
“ময় ভূখা হু” আর তাদের সেই 
বলাটাকে বন্ধ করার জন্য এ 
দেখুন বিশ রপেয়াকা প্নীলস 
{সিপাহী ডান্ডা হাতে এগয়ে 
আসছে! 

অফ 'দ ব্রিটিশ এম্পায়ার” তথাপি 
লজ্জায় মাথার ম্টিন হেলমেট্‌- 
টাকে টেনে মুখ ঢাকবার চেষ্টা 
করেছিল। লজ্জা পেলেও হৃদয়ে 
তারা 'নর্মম নতুবা প্রতাপ 1সং-এর 


দশাপ্রাপ্ত যে ঘটবে একথা তাদের 


জানা, আছে। পানার্নীয়োগের 


সৌজন্য প্রদর্শনের. জন্য প্রতাপ' 


1সং-র সাহেবের '''মত সাহেব 
তাদের নসীবে হয়ত: নাও জতে 


নি 
'দেশ স্বাধীন হত গণতশ্রের” 
তখৎ-ই-তাউসে ' উপবিষ্ট হলেন 
সত্যাগ্রহ সেই কংপগ্রেস। ষাট টাকার 
ভূখা শ্রীমক ঠেঙ্গানো বিশ রুপে- 
য়াকা পাশ্চমবঙ্গের পুলিস সপাহৰ 
একাঁদন হঠাৎ সত্যাগ্রহ করল বেতন 
বাঁদ্ধর দাবীতে । কর্মসম্পাদনে 
শোঁিল্য প্রদর্শন নেই, আছে শুধু 
অনশনের মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ। 
সত্যাগ্রহের জয় তারা দেখেছে। 
তাই তাদের বিশ্বাস, সত্যাগ্রহণীদের 
মর্ম্পর্শ একমান্র সত্যাগ্রহের দ্বারাই 
সম্ভব। ফল ফলল উল্টা। অনেক- 
গল প্রতাপ সং কোর্ট মার্শালে 
নয়,,ভারতীয় সংবিধানের একটি 
বিশিষ্ট ধারা মতে বরখাস্ত হয়ে 
গেল। এই আদেশের বরুদ্ধে 
আপিলের দরজা বলতে কিছু 
নেই। অতঃপর বেকারত্বের রুক্ষ- 
প্রান্তরে অশ্রুসজল জাঁবন যাপনই 


মৃত-সত৭স্কন্ধে উন্মত্ত পশুপাঁতর সেই সত্যাগ্রহ নত যে নপীততে 
মত জনতার হাতে নির্মম ভাবে কংগ্রেস রাই ছল আস্থাশীল। 
নিহত একট পীলসের মৃতদেহকে বর্তমান ছাত্র কর্তৃক যেখানে বিদ্যা 
কেন্দ্র করে বিপুল সংখ্যক পুঁজি-- মন্দির প্রায়শই কলুষিত, শিক্ষক 
সের দল খাস পুলিস হেড কোয়া- লাঞ্ছিত, অধ্যাপক ধার্ষত, বর্তমান 
টার্সের প্রাঙ্গণেই সুর: করল সরকারের . শরিকদল পরস্পরের * 
তাশ্ডবনৃত্য। শব স্কন্ধে উল্মত্ত বিরদ্ধে নিয়তই যেখানে কুঁস্তিমত্ত, 
ধশব-সপাহীদের প্রারম্ভিক এই শিক্ষিত লোকের জনতা কর্তৃক 
তান্ডব নৃত্য দর্শনে ইন্দ্র বরুণ ব্রহ্মা পবিত্র বিচারালয়ের পাঁবন্রতা রক্ষণ - 
বিষ্ণু পর্যায়ের কর্তা ব্যান্তগণ যোগ যেখানে স্পার্ধত ভাবেই উপোক্ষত, 
নিদ্রায় অভিভূত হয়ে থাকলেন। কুখ্যাত “ঘেরাও” বচারপাঁত কর্তৃক 
এদিকে ভূত প্রেত পশাচের দল বে-আইনী ঘোঁষত থাকা সত্বেও 
উত্ত শিব-তাণ্ডবকে প্রলয় নৃত্যের তা যেখানে এখনও “গণতান্ক 
তালে তালে নাচিয়ে নিয়ে স্বার্থ আন্দোলন” নামে আখ্যায়িত হয়ে 
সন্ধির সাফল্যে পেশছবার যথেম্ট- প্নীলসী হস্তক্ষেপের বাঁহ‘ভূত 
ভাবেই সুযোগ পেয়ে গেল। থাকতে বাধ্য, যেখানে জ্াষ্টস 

সংগ্রামী কৃষকের হাতে নিহত ; / মুখাজশিকেও অবশেষে সতর্কবাণীর 
একজন পীলস দসপাহশীর জন্য * আধামে বলতে হচ্ছে, “If you 
স্বাভাঁবক ভাবের শোকার্ত যে ‘belittle the judiciary or under- 
মর্মবেদনা তা হঠাৎ জিঘাৎস্‌ অটটু-' nine its strength you shake 


the very foundation of 
হযে পৰশত হল বেন নে দিয়ে democracy.” এবং এই রকম সব 


ত A 
অন্যদিকে দেখে আঁশাক্ষত বা অর্দ্ধাশাক্ষত 
সিদ্ধান্ত যতই বিলম্বিত হচ্ছে এই পীলস 'সপাহণীর মনের মধ্যে যে 
অপকর্মের যারা উদ্ভাবক.বা সহা- প্রতিক্রিয়া হয় তা ‘কিন্তু স্কটল্যা- 
য়ক অথবা ক্ষান্তকরণের শোঁখল্য প্ডের তদন্তেও ধরা পড়তে পারে 
প্রদায়ক তারা কিন্তু সবাই এই না। ইহা একান্তভাবে 'বশ্দেষণ 
সুযোগে মখোস, পাল্টাবার সময় সাপেক্ষ্য। তদন্ত কর্মটা চলে 
পেয়ে, গেল। বাঁচক তত্ব এবং 'লাখত তথ্যকেই 
কিন্তু যারা ছিল মনখোশবিহশন অবলম্বন করে। কিন্তু বিশ্লেষণের 
ঝাঁটাত তাদেরই কিন্তু শাস্তি জন্য প্রয়োজন শান্ত স্ত্ধ মৌন 
পেতে হল। এদের কৈফিয়ং দেবার আঁতিস্বচ্ছ এবং পাবিন্র অন্তদূশ্ষ্টর। 
সুযোগ না দিয়েই বরখাস্ত করা অধুনা প্রচালত জাঁটলতাপূর্ণ 
হল। তাদের উপর প্রদত্ত এই নানা আদর্শের যুক্তিতে বিভ্রান্ত 
শাস্তর উপর কোনও আপীল স্বল্প শিক্ষিত প্দীলসের একাং- 
চলবে না, কারণ আমাদের সংঁব- শকে হয়ত প্দীলসী হাতহাসে 
ধানের একটি বিশিষ্ট ধারার এটাই আজ এক কলগুকময় অধ্যায় রচনা 
হচ্ছে একমাত্র বৌশস্ট। করতে হয়েছে। তবে এরা চালকের 
তথাপি প্রশ্ন জাগে মনে, হাতে যন্দ্র ছাড়া কিছুই নয়। 
কংগ্রেসী আমলে সংবিধানেরই উত্ত যান্বিক এই দূর্ঘটনার জন্য 
ধারা মতে বরখাস্ত করা পুলিস দায়ী তবে কাঁ যতই? চালকের 
কর্মচারী আজ যখন যনুন্ত ফ্রন্টের ভূমিকায় যারা প্রাতষ্ঠিতি তাদের 
সৌজন্যেই পুনর্নিয়োগের অবকাশ দায়িত্ব কি কিছুই নেই? 
পাচ্ছে, সাম্প্রতিক ঘটনার রহস্য তাই মনে হয় “তদন্ত” পর্যা- 
উদ্বাটনের পর যাঁদ প্রকৃত অপরাধী য়ের রঞ্জন রাশ্মর দ্বারা যা দেখা 
দের সন্ধান মেলে তাহলে কি "যায় তা শুধু হাড়, হাড়ের *অল্ত- 
এখনকার এই বরখাস্ত করা পাল" রালে “হৃদয়” নামক যে একটা 
সের মধ্যে এক আধজনও পূনার্ন পদার্থ আছে সেটাকে শুধু হৃদয় 
য়োগের সম সৌভাগ্যও পাবে না দিয়েই দেখা যায়। ' 





পরম পল্থা! 

সত্যাগ্রহী কংগ্রেস একদা 
পশ্চিমবঙ্গের গদীচ্যত হলেন। 
তাদের সত্য + আগ্রহের অন্তরালে 
লুক্কায়ত যত কিছু জঘন্য অসত্য 
+ আগ্রহ জনমানসে প্রতিভাত হয়ে 
গেল৷ ক্ষমতাসীন হলেন যুক্ত- 


. ফ্রন্ট সিদ্ধান্ত নিলেন কর্মচ্যত 


প্রতাপ সংদের 'ফাঁরয়ে আনতে 
হাবে চাক্রীতে। গাড়োয়ালী 
হাবিলদার প্রতাপ সং-এর চাকরঈ- 
দাতা সেই ইত্রাজ সাহেবের কাল্প- 
নিক মুখটা মনে পড়ে গেল! 

মন প্রাণু মুস্ধ হয়ে গেল। কিন্তু 
শাঁ্কত হূদয় প্রশ্ন জেগে উঠল 
মনে_ সংাঁবধানের যে বিশিষ্ট ধারা 
মতে বরখাস্ত কর্মচারী আপীল 


0 


চুম্বন ও নগ্নতা হবে-এদেশের মোড়কে বিদেশের 
ছাঁব দেখে কি লাভ? এবং আমা- 
(৪র্ঘ পৃষ্ঠার পর) দের সমাজ জাবনে তার ফলশ্রনত 


ঠিক এই কারণেই পাশ্চাত্যদেশীয় 
ছবিতে বেড সনে নায়কের পাশে 
নায়কাকে নদ্নদেহে আঁলিজ্গনাবন্ধ 
অবস্থায় দেখতে পাওয়া গলেও 
(যেমন সম্প্রীত দেখা গেল্র জীল- 
য়েটকে রোমিওর পাশে) সেই- 
ভাবে একই বিছানায় শায়িত অপ- 
কে অপুর পাশে বাংলা ছবির 
দর্শকরা কল্পনাও করতে পারেন 
না, নগ্নতা তো অনেক দুরের 
কথা! তাই বলাছলাম, আমরা 
সমাজে এবং প্রকৃত সাহিত্যে যার 
ছাঁব পাচ্ছি না পর্দার বুকে তাকে 
ধরতে গেলে নিতান্তই অকৃত্রিম 


কোনো সার্থক শিল্প সৃষ্টিতে 
পাঁরণত হবে না। 

যে দেশে “চারুলতা” “কাণ্টন-, 
জঙ্ঘা' সনবর্ণরেখা' পর্দায় প্রাত- 
ফাঁলত হয়েছে, সে দেশকে টাঁল* 
উড করে দেওয়া নিতান্ত অপচে- 
স্টারই নামান্তর। বাংলা ছাঁবর 
নির্মাতারা মনে রাখবেন, একমান্ 
দেবদাসই চন্দ্রমুখীর কাছে যেতে 
পারে দেশশুদ্ধ লোককে সেখানে 
খনয়ে যাওয়ার চেষ্টা নিতান্ত অ- 
রাসকের কাজ শব; নয়, , বাতু- 
লতারই সাঁমল। lb 


ছয় ৪ 


ডান চিঠি 


বিধানগতায় গোলযোগ ৪ ভার পটভূমি 


উত্তর 'প্রদেশে বিধানসভার 
+ সদস্যবৃন্দ এবং এম পি-রা যে 
শ্রীর্গারর রাষ্্পাতপদে "নির্বাচনে 
একটা মৃখ্য ভূমিকা ?নয়েছেন 
একথা "দিল্লীর রাজনোতিক গবেষক 
' মহল থেকে পাঁরসংখ্যান (সহ চাউর 
হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী 
লখ্‌নোঁ এবং অন্যত্র তীব্র প্রতিক্রিয়া 
অনুভুত হয়েছে। বুধবার বিশে 
তারিখ রাত্রে নির্বাচনের ' ফল 
ঘোঁষত হওয়ার পরদিনই একুশে 
আগস্ট শিয়া-সুন্নি দাঙ্গা পুনর্বার 
সংঘটিত করান হয়। বিদেশী 
সাম্রাজ্যবাদ পাঁরত্যন্ত “ভাঙো 'এরং 
রাজত্ব কর” নশীতির . নব সংস্করণ 
দেখা গেল। কেন? দি 


হল দাঙ্গা ও ছনারবাজী। উল্লেখ্য, 
এবার তার প্রসার (ছাবিবশ মের 
দাঙ্গার তুলনায় ) আরও ব্যাপক। 
পুরোনো লখ্‌নৌয়ের ন'খাস্‌ 


ব্‌ল সাহেবী এলাকা হজরৎগঞ্জ 
শান্তি ও আয়েসী আবহাওয়াই 
উপভোগ করেছে। 

| সেকেন্ড প্রেফারেন্স ভোটের 
যে ঢল সঞ্জীব রেড্ডীর দিকে বিপ- 
জ্জনক ঝোঁক নিয়োছিল, তা ব্যহত 
হয়, প্রধানতঃ উত্তরপ্রদেশণয় ভোটা- 
বদের আঁনর্শীত উল্টো চালের 
জন্য। এবং একথা বললে অত্যান্ত 
হবে না যে, অপ্রত্যাশিত এই পাঁর- 
ণাতর জন্য কমলাপতি ন্রিপাঠী 
উপদলের (কংগ্রেস) অবদান 
ততটা নয়, যতটা বব কে ডি দলের 
এস্‌, এম, জাফর গোম্ঠীর প্রায় 
প্রকাশ্য কার্যকলাপের দরুণ এবং 


নীক্ষিয়) 
. ভাবে ।. 

দ:টিকে' রাজনৌতিক “অর্থে অবদ- 
“মত করে রাখাই রাজ্যে ক্ষমতা- 


অবশ্য ফ্যাশনে- 


রদাগরনাদ মল্লিক , 


সম্ভবতঃ জনসঙ্ঘ মহলেও কিছু 
গোপন পাল্টা ভোটঙের দরুণ। 
সম্প্রদায় হসাবে মুসলমানরা এবং 
হারজনরা (ব্যাপক পরিসর সামা- 
জিক আঁবচারভোগের কারণে) 
বলতে গেলে খোলাখুলিই কংগ্রে- 
সের কট্টরপন্থী সাণ্ডকেট তথা 
মাঁলরুশ্রেণীর িরুদ্ধে। তারা 
আজও জানে, বিশেষতঃ গরাব, 
অন্ত ও বেকার ভূমিহীনরা_ 
গ্রামাণ্ডলে জামি পুনবন্টিনের প্রশ্নে 


'যেমন,.তেমান শিল্পশহর এলা- 
‘কায় চাকার এবং অপরাপর রাঁজ- 
ধান্দার ক্ষেত্রে এ মালিকবর্গের £ 
'ক্ষমতা ও দাপটের পেছনে কোন, 


রাজনোৌতিক দল (মূলতঃ ; কংগ্রেস 


. ও জনসঙ্ঘ স্বতন্ত্র দল উত্তর প্রদে- 


শের রাজনৈতিক, রগ্গমণ্ডে প্রায় 
‘কাজ করছে এবং ক 
সুতরাং, এই সম্প্রদায় 


সন দলের লক্ষ্য। প্রসঙ্গতঃ কান- 
পুরের মৃত 'পঠীজ শান্তর বৃহৎ 


ক্রীড়ান্ষেন্দ্র থেকে প্রকাশিত উদ, _ 


সংবাদপত্র “সয়াসং” : এর.' শিয়া- 
সুন্নি সংক্রান্ত ব্যাপারে প্ররোচনা 
মূলক প্রচার এবং জর্খনৌয়ের সু 
প্রাসম্ধ মুসলমান বিত্তপত্তি ছু 
তাদের সাহ্গপাঙ্গদের সংশয়জনক 
ভূমিকা প্রশাসক মহলে সুবাদিত 
থাকা সত্বেও তাদেরকে স্বচ্ছাচারের 
স্বাধীনতা দেওয়া নিছক কাক- 
তালায় ব্যাপার নয়। এর গরুত্ব 
আছে। আগুন লাগয়ে পরে জল 
ঢালার মত ব্যাপার করছে উত্তর 
প্রদেশের কংগ্রেসী সরকার! কাণ্ড 
ঘটে বাবার প্রায় চবিবশ ঘণ্টা পরে 
প্রয়োজনীয় গ্রেপ্তার এবং শান্তি- 
রক্ষামূলক “কড়া ব্যবস্থা” গৃহীত 
হয়; ছাবিবশে আগস্ট পর্যন্ত ধর- 
পাকড়ের সংখ্যা পণ্চান্ন। অথচ, 
শান্তি ফিরিয়ে আনবার মত জন- 
সংযোগকারী কোনো পদক্ষেপ সর- 
কারী দলের তরফে নেওয়া হয়নি, 


স্পাল্রল্লীল্স সং শঢয' 


দর্ণ॥ 


মহালয়ার পুর্বে প্রকাশিত হবে 


এই সংখ্যায় থাকবে 


রাজনীতি 'অর্থনীতি সাহিত্য চলচ্চিত্র নাটক প্রভৃতি 
বিষয়ে যোগ্য লেখকদের কয়েকটি প্রবন্ধ ৷ ্‌ 
যুক্তক্ণ্ট.সরকারের কয়েকজন: মন্ত্রী প্রাসঙ্গিক ব্িয়ে 
তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা লিখবেন। 


' সাম্প্রতিক বাংল! দেশের প্রকৃত স্বরূপ শারদীয় সংখ্যা 


দর্পণে প্রতিফলিত হবে । 


* এই সংখ্যার দাম একটাকা 





বাচ্ছল্ল সাঁমিত ঘরোয়া টিং 
ছাড়া। 


“ বৃণ্চিতদ্ষে'র বিদ্রোহ 


কল্তু ধাঁনকশ্রেণী চালিত 
কট-রাজনীীতির দৌড় শেষ পর্যন্ত 
আপন . স্বার্থাসদ্ধ করতে 
পারেনা। এ রাজ্যের -সর্বীরন্ত 
(হ্যাভ-নট ) আজ বিদ্রোহের কেতন 


চে 


চারের খন্ডনে যে বন্তব্য তা আজ 
জনসাধারণ জানে! এবং পারিকের 

অবস্থা সরকারপক্ষও 
নি বাস্তবসত্য ঢাকার 
1 

গদী আঁকড়ে রাখবার প্রয়ো- 
জো শ্রীগাঁরর জয়লাভের 
অব্যবাহত পরেই তাই উত্তর প্রদেশ 
বিধানসভায় সংসদীয় গণতা্তিক 
যুদ্ধ হয়ে গেল । 


{বিধানসভায় মহাভারত রচনা 

পঁচিশে জুন প্রথম অজ্ক। কাল 
ধদ্বপ্রহর। মুখ্য চরিত্র, স্পীকার 
খের সাহেব, যান কিছুতেই ভোটা- 
ভূঁটি হতে 'দলেন না, পাছে 


হাতে তুলে 'নয়েছে। নকসালবাঁড়র SNAP-VOTING অর্থাৎ আচ- 


জজ; হাজার দেখান হক, তাদের 
দমান যাবেনা। আগে শাসক দলের 
বন্তব্য ছিল, নকসালপন্থীরা কয়ে- 
কাটি মাত জেলায় আবদ্ধ তাও 
রাজ্যের অক্পাবকাশত প্বী 
এলাকাগ্াীলতে। সরকারের সাম্প্র- 
তক ধফরিস্তি বস্ময়কর ৷ পাঁল- 
ভিত, নৈনঁতাল নেপাল-সীমান্ত 
লাগোয়া ) শাহজাহাঁপুর, বোঁরাল, 
মশরাট, দেরাদূন, আগ্রা, , কানপ*র, * 
বাঁদা, বারাণসী,, গাজীপনর, আজম- 
গাঢ়, গোরখপুর, . লাখমপ;র-ঘোঁর ' 
এবং বালিয়া-“সমস্ত জেলাগুল*- 


; তেই: নাঁক নকসালবাড়ি বি্নেহ্র ১ 
“"ভেরশ' গোনা ..যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী 


গৃপ্তাজী ঢোঁক “গলে তালিকায় লথ- 
নোয়ের নামও যোগ করেছেন। 
নাকি, িসেম্বর'৬৮ থেকেই নৈনি- 
তাল জেলায়, গভীর চড়গাছ- 
ঢাকা পাহাড়ী অরণ্যে নকসালীদের 
সশস্ত্র প্রশিক্ষণ শিবির চাল, 
হয়েছে। আজকাল নাক 'বাভন্ন 
জেলায় বহু জাম-দখলকারী “নক- 
সালা দল”রা রাইফেল গাদা বন্দুক 
ইত্যাদি ব্যবহার করছে! শান্ত- 
কামী সাধারণ মানুষ ব্দাঝ এত 
সল্লস্ত যে, এমনি জোরজবরদাস্তির 
৫ 

{কন্তু সরকারী তরফে 
ভবাৰ নেই, কেন? জামদারী 
উচ্ছেদ আইনের ঢক্কাননাদের এত- 
কাল পরেও, জেলা থেকে জেলা- 
ন্তরে জমহীনদের  উপায়হীন 
ক্ষোভ কেন? শাহজাহাঁপুর 
বজনৌরের মত রাজনোৌতিক অর্থে 
স্বজ্পচেতন জায়গায়ও কৃঁষজামর 
ন্যায্য দাবীদারদের সংগ্রাম এত 
প্রথর রূপ নেয়? কেন সেখানে 





+ পিজি ATHEIST ০৬পপসাশ তা 


দপপি ॥ শক্রবার ্রেই সেপ্টেম্বর ১১৬৯ 


ত্যাগ কি এতই সহজ? বিশেষ, 
করে মৃখ্যমন্তী গ্ৰপ্তাজী যখন 
মনে করেন যে, ৪২৬ সদস্যাবশিম্ট 
এযাসেমারতে কংগ্রেসের সংখ্যা 
গারষ্ততা আজও অটুট। শুরু হল 
বাগযতদ্ধ, সংগ্রাম (সংসদীয় 
রীতিতে ), : সভা-মার্শালের অক্ষ- 
মতাজ্ঞাপন, এবং শেষাবাঁধ স্পীকার, 


অদ্ধচন্দু সহকারে বাঁহচ্কর্ধ £ 
তাতেও তৃপ্তি: না" হওয়ায় এবং উত্ত 
পি এ দিস জওয়ানদের দ্বারা 
বিরোধী সদস্যদের নিগ্রহ চরমে 
(যেমন, বি, কে; ড-র শ্রী, পি, 
বোরা, এবং এস, এস,এপৃ-র জনাব 
)" ওঠা- 


7, সই করেন ' নি, প্রেস 


ঘটে। পাশ্বচারত, 
রাম আচার্য ' (োঁফনাল্স), ; 
প্রসন্ন শর্মা (সংসদীয় সস) 
উপমখ্যমক্ত কমলা 
ঠশজশী। িবরোধী "' খোদ 
সং নেগন, অন্তরা $'জটসোয়াল 
এবং মাধোপ্রসাদ বিপ্যী।; ব্যাপা- 
রটা জেল বিভাগের. ন্য'রাজেট- 
্রান্ট পাস হওয়া বা হওয়া উপ- 
-লক্ষ্যে। সে "সরকার পক্ষের 
সদসারা০:পষ্টতিঃই'”.' সংখ্যালঘ: 
।শুবরোধী, দলনেতা চৌধুরী 
চরণ সংজীর মতে সরকারপক্ষে 





{ছল একশো পণচশ এবং বিরোধী , 


পক্ষে একশ চুক্লাল্লশ। সুতরাং 
ধানাই-পানাই শুরু হল। মন্ত্রী 
শর্মা এবং উপমৃখ্যমন্তী বললেন, 
ভোটাভূঁটি বেলা পাঁচটায় হবার কথা 
এবং যুধিষ্ঠরের বিখ্যাত কৌশল 
অনুসরণে সত্যের অপলাপ করলেন 
এই বলে যে, [বিরোধী দলের 
নেতার নাক এতে সম্মাত 'আছে। 
এঁদকে ভোটিঙের বারম্বার দাবী 
সত্বেও গন্ডগোলের অজুহাতে 
স্পীকার সাহেব দুটো বাজবার 
পিছু .পূর্বে বিধানসভা মুলতৃবী 
রেখে বাইরে চলে গেলেন। অতঃ- 
পর ডেপুটি স্পীকার বাসুদেও 
শিং স্পীকারের আসন গ্রহণ করে 
ভোটাভূঁটি শুরু করতে সচেষ্ট হন, 
বলেন এই পদ্ধাত জংসদীয় রীতি 
সম্মত। মুহূর্তে স্পীকারের সভা- 
কক্ষে প্রত্যাবর্তন, ডেপুটি স্পীকা- 
রের কাজে বাধা এবং 'স্পীকারের 
আসন কেন্দ্র করে কংগ্রেস ও 
বিরোধী দলীয় সদস্যদের পারস্প- 
রক সংগ্রাম-কুস্তী, শ্লোগান ও 


কিষাণ সভাপারচালিত আন্দোলনকে" চীৎকার যুদ্ধ এবং ডেস্ক চাপড়াঁন 


এবং মোহম্মদ মিয়ার মত “প্রগাঁত- 
শীল” কংগ্রেস সমার্থত কৃষক- 
কর্মশকেও নকসালণ খেতাব দেওয়া 
হয়ঃ কেন ৮৮৭ একর জাম বছ- 
রের পর বছর অকার্ধত পড়ে থাকে 
যতাদন না প্রকৃত কৃষকরা তা কাজে 
খাটাবার জন্য এগিয়ে আসছে? 
বস্তুতঃ নকসালবাঁড়র জজ: 
দেখানো শাসকশ্রেণীর হাতে একটা 
খেলো আতি-ব্যবহৃত সুতরাং এক- 


সাজানো রাবণ গোচের হয়ে 
দাঁড়য়েছে। বিরোধী দলগ্যাঁলর 
জনসজ্ঘ বাদে--এমান অপপ্র- 


দামামা। শেষ পর্ষন্ত িরোধাঁ দল- 
নেতা চৌধুরী চরণ সিঙের সঙ্গে 
মন্দের একান্তে ' সলাপরামর্শ 
এবং সদস্যদের উত্তপ্ত” মগজ 
ঠান্ডা করার উদ্দেশ্যে সভাকে সে 
দিনের জন্য .স্থাগত করে দেওয়া ৷ 
নাটকের শেষ কিন্তু এখানেই 
হলনা। 
দ্বিতীয় দিন, ছাবিবশে আগস্ট 
বিরোধী পক্ষের মুখ্য প্রবস্তারা 
দাবী করলেন, যেহেতু আগের দিন 
বাজেট গ্রান্টের ভোটাভূটিতে সর- 
কারের পরাজয় ঘটেছে, মন্ত্রমণ্ড- 
লশর পদত্যাগ করা উঁচিত। পদ- 


" শন্িপা-” 


নাটকে. সিরা নিজের 
গা বাঁচিয়ে ছিলেন, সেই জনসজ্ঘায় 


- প্বীর” সদস্য মাধোপ্রসাদজীও। 


উপসংহারে, ডেপট-স্পীকার সব 
"থেকে উজ্লেখনীয় কথা বলেছেন, 
স্পীকারকে জানিয়েছেন যে এই 
ব্যাপারে, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় ভোট 
গ্রহণ হতে না-দেওয়া থেকে অস্ত- 
সাঁজ্জত পনাীলশের সাহায্যে 
বিরোধী সদস্যদের বাহজ্করণ ও 


সাসপেন্ড করা পর্যন্ত ক্ষমতার ' 


অবাঞ্ছিত এবং অত্যাধক প্রয়োগ 
হয়েছে। ভডপদাটি  ইন্সপেক্কীর 


জেনারেলের উপস্থিতিতে প্যলি-' 


শকে লক্ষ্য করে বলেছেন £ “এটা 
সভা! পাহালশর্দের ভদ্রতাসম্মত 
আচরণ করা উচিত।» 

শোনা যাচ্ছে, [তিনজন কংগ্রেস 
সদস্য উদ্যো্তা হয়েছেন, উপরোক্ত 
ডেপুটি স্পীকারকে অনাস্থা প্রস্তা- 
বের ব্রহ্ধাস্ত্ে ঘায়েল করবার জন্য! 
তাঁরা হয়ত তাঁদের সাধু উদ্দে- 
শ্যকে আখের অবাধ টেনে নিয়ে 
ধাবেন না। কারণ, বলা যায় 
না, শ্রীগরির প্রতীক বিজয়ের 

(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) . 


মফএষলের এছ্েখীদের 
প্রতি 


দর্পণের শারদীয় সংখ্যা 
প্ুস্তকাকারে মহালয়ার পূর্বে 
প্রকাঁশত হবে। মফঃস্বলের 
এজেন্টরা কে কত কাঁপ চান 
* সেপ্টেম্বরের দ্বিতাঁয় সপ্তাহের 
- মধ্যে সাকুলেশান ম্যানে- 
জারকে জানিয়ে দিন। অর্ডা- 
রের সঙ্গে যত কাঁপ দরকার 
কমিশন বাদ দিয়ে তত কপির 
দামও পাঠাতে হবে। আগ্রম 
ছাড়া কোন অর্ডার গ্রহণ করা : 
হবে না। এই সংখ্যার মূল্য 
ধার্য হয়েছে এক টাকা। 


সাকুলেশন ম্যানেজার, দপশ 
৬৯, মট লেন. * 
কলিকাতা ১৩ 
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‘সংযোগ করে। 


(দপপের পর্যবেক্ষক ) 
জেরুজালেমের এল্‌ আকস। 
মসাজদে আশ্নসংযোগ "নিয়ে আরব 
রাজ্যগুলোতে এবং সমগ্র ইসলাম 


সমাজে অভূতপূর্ব আলোড়নের 


সৃষ্ট হয়েছে। স্বভাবতই আরবরা 
ধরে নিয়েছে যে এই আঁশ্নকান্ডের 
পেছনে হন্রায়েলীদের যড়যন্দ 
আছে। ইন্ত্রায়েলীরা আরব জগ- 
তের ধর্মীয়, রাজনোৌতিক ও সাম- 
রক শন্রু-এই . শুর দ্বারা ধর্ম- 
স্থানের অবমাননা : আরবদের মনে 
| আর একবার গভীর, মানাসক প্রতি- 
" কিয়া" ঘটিয়েছে, যে. প্রতিক্রিয়া 
ঘাঁটি ১৯৬৭ সালে জুন 
মাসের হা দিনের বিপর্যয়ে । 
প্রা 
এক্স আকসা: মসাজদট উঃ 


হাতে পরাজিত দ: বছরের ক্ষত 
এখনও শুকোয় ন! বরণ এই 
অপমানের প্রাতশোধ নেবার জন্য 
ইন্রায়েল বিরোধী সমর প্রস্তুত 
চলেছে এবং মধ্য এশিয়ার আব- 
হাওয়া ক্রমশঃ গরম হয়ে উঠছে। এই 
অবস্থায় আরব নেতারা ইসরায়েল ও 
সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর বিরুদ্ধে 
এই ধর্মীয় বিক্ষোভদ্ক রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য বিশেষ- 
* ভাবে সচেষ্ট হয়েছেন । 
বিরুদ্ধে কঠোরতর জঙ্গী নীতি 
অনুসরণের পাঁরকল্পনা রচনার 
জন্য চোদ্দটী আরব জাতির শীর্ষ 
সর্লুঘলন আয়োজনের তোড়জোড় 
চলছে। সৌদ আরবের রাজা 
ফৈজল বলেছেন এল্‌ আকসা মস- 
জিদে অগ্নিসংযোগ করে ইহনাদরা' 


তৈরী হয়। &ঁ সাঙ্গের ‘আরব-ইল্লায়েল সম্পর্ককে ধমশীয় 


ওমর জেরুজালেম থেকে ' শে পারণত করেছে। 


রোমানদের তাড়িয়ে দিয়ে এটা । 


জের,- 


ইল্লায়েলী হাত :থেকে 


কাঠের মসাঁজদ 'িমারণ-কক্লেণ।/ : করার জন্য তাই ধর্মযঃঘ্ধের 


প্রায় দেড়শ বছর পরে খালিফা 


আবদুল মালিক সেই মসজিদাটিকে - 
পদনীর্নমাণ করেন এবং তখন" 


থেকেই ইসলাম সমাজে এটা তৃতীয় 


ধৰ্মস্থান বলে পাঁরগাঁণত হয়। গত' 


মাসে হঠাৎ এই এীতহ্যমনশ্ডিত 
মসাঁজদটশীর এক অংশ ভস্মীভূত 
হয়ছার্দ ভেঙ্গে পড়ে, পবিভ্ব 
বহু স্মাতিচিহন ধ্বংস হয়। 

এই অগ্নিকাণ্ড পাঁথবীর 
মুসালম সমাজে গভীর বিক্ষোভ 
সৃষ্ট করায় ইম্রায়েল তৎপর হয়ে 
ডোঁনস রোহন নামে এক অষ্টে- 
লিয়ান খৃষ্টান যুবককে গ্রেপ্তার 
করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে 
এই বর্বরতার পেছনে ইহুদিদের 
হাত নেই। এই খস্টান ষুবকটী 
নাক এক স্বীকারোন্তিতে বলেছে 
যে সে মসজিদে ঢুকে আগদন 
দিয়েছে কিন্তু কারা এই কাজের জন্য 
দায়ী তা এখনও জানা যায়ান। 
জেরুজালেমের মুসাঁলম কাউন্সিল 
অবশ্য এই তথ্যে বিশ্বাস করোনি, 
নিতে একজন বাঁটশ এই আঁগ্ন- 
এই আঁগ্ন- 
কাণ্ডের অনুসন্ধান করার জন্য 
ইন্ত্রায়েল একটা কমিশন বসায়, 
'কন্তু তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে 
মুসাঁলম কাউন্সিল রাজ নয়। 

এই ঘটনার পরেই মধ্যপ্রাচ্যের 
সমগ্র "আরব অধ্যুষিত অণ্চলে 
ধর্মীয় বিক্ষোভ ছাড়িয়ে পড়ে এবং 
সব আরব দেশগুলো একদিনের 
ধর্মঘট পালন করে মুসালমদের 
গভীর বেদনার প্রমাণ দেয়। কায়- 
জালেমে ও গাজা অগ্চলে আরব 
বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় বোরয়ে 
ইল্লাঙ্মেল, মার্কন, বৃটিশ বিরাধী 
=> ধান দিয়ে ইহাদদের বিরুদ্ধে 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থার দাবী করে। 
জেরুজালেমে ীবক্ষোভকারশদের 
দমন করার জন্য ইন্্রায়েল সৈন্যরা 


বারবার মাথার ওপর গুলি ছণড়ে' 


তাদের ছন্রভঙ্গ করে দেয়। কোথাও 

কেদথাও হাত বোমা ছ:ড়ে আরবরা 

বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। 
আরবদের মনে ইন্ত্রায়েলের 


এই প্রতিশ্রীত শুধু ফাঁকা হুম- 
{কই নয়-_সম্প্রীত ইম্রায়েলী {বিমান 
শান্তর সঙ্গে বার বার সংঘর্ষে এবং 
বিশেষ করে কিছাঁদন আগে 
সুয়েজ খালের যুদ্ধে (দু বছর পর 
এই প্রথম বড় রকম সংঘর্ষ হয়) 
মিশর আআবিশবাস ফিরে পেয়েছে। 


নাসের মিশর ইন্ত্রায়েলী সম- 


। ভীত আর্তনাদে ইদ্রায়েলী সৈন্যের 


পলায়ন তারা দেখেছে । 'দিবারান্রি 


ইসরায়েলের | 


ছ লাভ দু 


আফিসাররা যুদ্ধ করার জন্য অধীর ও মাটি থেকে আকাশে ছোঁড়ার 


হয়ে উঠেছে কারণ গত যুদ্ধ এত মিসাইল মিশরের প্রচুর । তরিশাট 
তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে বায় যে তারা ' নৃতন বিমান ঘাঁটি মিশর তৈরী 
কোন অংশ গ্রহণ করতে পারে 'নি। ।করেছে, এদের িনাটর মাটির 


মিশরীয় প্রাতরক্ষা মন্ত্রী মহম্মদ 
ফোজি বলেছেন £ “যুদ্ধ অবশ্য- 


' ম্ভাবী-দেশের সহন্র সহস্র বর্গ 


মাইল অণ্চল যখন শুর কবলে 
তখন কোনও সেনাবাহনী নিশ্চেষ্ট 
হয়ে ব্যারাকে বসে থাকতে ‘পারে 
না? 


সাতসাট্র সালের যুদ্ধে আঁত 


নিচের বাশ্কার থেকে বিমান রওনা 
হতে পারে। সামরিক প্রস্তুতির 
জন্য মিশর 'প্রাত বছর চারশো 
চোদ্দ কোট টাকা ব্যয় করছে। 













মিশরের এখন ৪২৫ জঙ্গী {বিমান " 
আছে (ইল্লায়েলের বিমান সংখ্যা, 
২৭৫)! মিশরের আধাঁনক অস্ব্ে 
সচ্জত সৈন্য সংখ্যা দু লক্ষ দশ 
হাজার এবং ট্যাঞ্কের. সংখ্যা 


 সাতশো। বিমান-বিধবংসী: কামান | 


, বৃহ ঘাঁটি ধৰংস করে এবং ইল্রা- 
য়েলশ সৈন্যদের ব্যাতব্যস্ত করে 


তোলে। ইল্লায়েলীরাও সংয়েজ 
খালের পশ্চিম অণ্চলে হানা দেয় 


' এবং তাঁদের বিমান মিশরের ঘাঁটি 


ধ্বংস করে। সামরিক সংঘর্ষের 


“ সঙ্গে সঙ্গে আরব গোরলারাও 


‘তৎপর হয়ে উঠেছে এবং ই্রায়েল 
‘এলাকায় হানা 'দচ্ছে। কেউ কেউ 
মনে করেন দীর্ঘ দিন গেরিলা 
যুদ্ধ চালাতে পারলে ইত্রায়েলী 
মনোবল ' ভেঙ্গে পড়বে। 
(শেষাংশ দশম পঠায় ) 


০০০৭০ 


ছোটবেলা থেকে সাধনা দশন ব্যবহার করলে 





সাধনা উষধালক্স*্ঢাকা। 
কলিকাভা-৪৮ 

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চক্র ঘোষ, এম.এ 
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বাবা ফন্তামী চলচিত্র উন 


তিন বছরের মধ্যে আমাদের 
সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তর এবং 
ফরাসী সরকারের সাংক্কাতক দপ্ত- 
রের সহযোগিতায় অন্যচ্ঠিত দুটি 
ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসব নিশ্চয়ই 
, দ্টি দপ্তরেরই কর্মতৎপরতার 
সুচক। এ ক্ষেত্রে অমাদের 'বানি- 
ময় করার মত পুঁজ অল্পই। 
কাজেই স্বীকার করা ভালো এ 
বিদেশ সরকারগ্দীলর সহযোগি 
তার সবটুকু লাভ একতরফা আমা- 
দেরই। 

এত অল্পদিনের মধ্যে অন্হাষ্চত 
দুটি উৎসবের তুলনামূলক বিচার 
সকলের মনেই আসবে । এবং চল- 
চিত আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী 
এবং অন্যান্য অভ্যাগতদের বাদ 'দিয়ে ' 
যাঁরা গত উৎসবের একমাত্র দর্শক. : 
শছলেন একবাক্যে হয়ত গত উৎ-* 
সবের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করবেন্‌ ৷ -- 


(দ'পের চলা সমাদোচক) 


রেনে, বেসোঁ এবং কায়াৎ-এর 
একাঁট করে ছবি এবার উৎসবের 
তাঁলকাভুন্ত 'ছিল। এই তিনজন 
কারী দর্শকরা বেশ আগ্রহী । 

তবে এবার চলচ্চিত্র উৎসব পাঁর- 
চালনার মূলে বন্দোবস্ত ছিল 
মৃখ্যতঃ নির্বিচারে দর্শকসাধারণকে 
ছবি দেখার সুযোগ দেওয়া! সেটা 
ভাল্োই। প্রাতিক্রিয়াও আশান্দরূপ 
হয়েছে। 
ছবি দেখার সুযোগ পেয়েছেন 
তেমনি কোনো কোনো ছবি সম্বন্ধে 
বোধহয় জনরব উঠেছিল যে 
বিদোশনী নাশ্নকার্দের দেখার এমন 
অত্যুত্তম সুযোগ হারালে বোকামি 


'হবে। তাই ‘বিশেষ করে একটি 


ছবির টিকিট নাক কালোবাজারে 
আবিশ্রাস্য রকম, চড়া দামে “বক্র 
,হয়েছিল। খোসলা কমিটির সুপা- 
রশ আইনরূপে অনুমোদিত হলে, 
' আশা করা যায়, স্বদোশনীদের 


তার একটি মাত্র কারণ দশণতে বলা" নক্নমার্ত কোনো কোনো ছাঁবতে 


হলে সকলেই হয়ত সমস্বরে বল- 


বেন যে ফরাসী ছবির অধুনা সব- 


চেয়ে বিতার্কত ব্যান্ত গদারের ছাব 
এবার উৎসবের তালিকাভুন্ত হয় 
খন 


(শীভনিক অভিনীত ছটি নাটক 


দেখা গেলে দর্শকদের একটা শ্রেণী 


এই ব্যাপারে প্রাপ্তবয়স্কদের মত 


ব্যবহার করতে শখবেন। 
' ছবির নির্বাচনরপীতও বোধ- 
হয় দর্শকসাধারণকে মনে রেখেই 


স্থশাস্ত বন্ধ 


জনক মনে হয় না; এবং ১৯৫৭ 
সাল থেকে আঙ্গ পর্যন্ত আবাচ্ছন্ন 
নাট্যচচণর দাবা করেন যে সংগঠন 
তাঁদের যৃগপনার্তর এই নিদর্শন 
[নিরূৎসাহ করে। 

প্রায় পঁচিশ বছর আগে লেখা 
আঁচন্ত্যকুরারের নাটক দুটির 
সাহিত্যমূল্য নগণ্য। ছুট' নাটকে 
সেই ফর্মলা মাঁফক সংঘাত, 
দরিদ্র বাঙাল কর্মচারী ও তার 
বিত্তশালী বস্‌ অসাধু ব্যবসায়ী 
িংসাহেবের  সেন্টিমেন্টাল ও 
সরলীকৃত দ্বন্ব। কর্মচারশীটর 
জ্যেঠামশায় মরণাপন্ন, কিন্তু সিং 
স্দবহেব তাকে ছুটি দিতে নারাজ, 
পায়ে ধরে মিনতি সত্বেও ‘তান 
টলেন না। হঠাৎ অবস্থা ঘুরে 
যায় সিং সাহেবের মেয়ে মেঘমালার 
আগমনে ৷ কর্মচারটি এমন কোঁশল 
অবলম্বন করে যাতে মনে হয় মেঘ- 
মালা তার প্রত অনুরন্ত। সিং 
সাহেবের মনোভাব মুহূর্তে 
বদলে যায় এবং কর্মচারীঁটির ছুটি 
মঞ্জুর "হয়? 


” 


উপসংহার নাটকের oe 


এক ওপন্যাসক। গভনর রানে 
তান তাঁর মাস্টার পীস লিখে 
চলেছেন! সেই রাতেই ওই লেখা 
শেষ হবে এবং কালক্রমে উপন্যাঁস- 
কের খ্যাঁত বহ্রাবস্তৃত হবে। তাই 
স্ল এসে তাঁকে শুতে যাবার 
তাকে ফিরিয়ে দেন। তারপরে 
ওপন্যাসক এক স্বপ্ন দেখেন। 
তান দেখেন যে তাঁর উপন্যাসের 
দুদশাগ্রস্ত মরাণাপন্ন নায়ক তাঁর 
সামনে এসে হাঁজর। আত্মহত্যায় 
তারাপদর আগ্রহ নেই! লেখককে 
সে অনুরোধ করে তাকে বাঁচিয়ে 
রাখতে! লেখক রাজি হন না এবং 
দুজনে বিবাদ আরম্ভ হয়। শেষে 
দুঃস্বপ্নের মধ্যে লেখক চেশচয়ে 
উঠলে স্ব এসে তাঁকে জাগায়। 
ঘুম ভেঙে উঠে অসমাপ্ত মাস্টার- 
পীস ছিড়ে ফেলে লেখক তারা- 
পদর কাহিনী নতুন করে লেখার 
প্রতিজ্ঞা করেন্‌। 
রচনাকালে এই নাটক দুটির 
আঁতি সাধারণ স্টান্টের আবেদন 
কেমন ছল জাননা । কিন্তু বর্ত- 
মানে এই স্টান্টের আবেদন আত 
ক্ষীণ। প্রথম নাটকটির িম্নমধ্য- 
বিত্ত মাকণ বিম্ববীক্ষা বা দ্বিতীয় 
নাটকাঁটর্‌ সাহত্যতত্ব লেখক 
বা রাখতে পারেন নিতান্ত অসার 


মনে হয়। 

আঁভনয় ও মণ্টসজ্জা প্রথম 
নাটকটির চেয়ে 'দ্বিতীয়াটিতে ভালো 
হয়েছে। 


একাধারে যেমন অনেকে 


নির্ধারত। রেনে, ব্রেসোঁ এবং 
কায়াৎএর ছাঁব বাদ দলে যে চারটি 
ছবি ছিল তাকে প্রমোদমূলক ছাঁব 
আখা দলে সংক্ষেপে অনেকখানি 
বলা হ্‌, এই শব্দটির সংগে চল- 
শচ্চন্র সম.লোচনার যাঁরা পাঠক তাঁরা 
যাবজ্জীবন পরচিত। বুকে হাত 
দিয়ে বললে, এ কথা মানতেই হবে 
যে এই জাতীয় বহুল ব্যবহৃত শব্দ 


দর্পশ ॥ শুক্রবার ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ 


পর্যন্ত বৃদ্ধটি জানে না তার 


ইহুদী বিদ্বেষের ভীন্ততে মনে মনে 
শনর্যাতিত হয়েও যে বালকটি তার 
শেষ বয়সের প্রীতিটুকু উজাড় 
করে নিয়ে যুদ্ধাবসানে তার বাপ 
মায়ের কাছে ফিরে গেল, সে একটি 
ইহুদাী। ছবির সম্পদ, বৃদ্ধের 
অভিনয়। এ রকম ক্ষেত্রে যা হয়, 
একটি সুকুমার মুখের বালক: 
অভিনেতা সহজেই দর্শককে অন্দু- 
ভূতে কাতর করে তোলে! বাল- 
কটি এই পাঁরবারে আশ্রয় গ্রহণ 


করার আগে তার বাপমায়ের কাছে 


স্ৰীর মৃত্যুর পর আলেকজান্ডার 
স্থির করে সে তার বিছানা থেকেই 
শড়বে না। দুমাস যাওয়ার পর তার _ 
শুভার্থী প্রাতবেশীরা তাকে 
আগের জীবনে প্রবৃত্ত করার নানান ৬ 
চেষ্টায় ব্যর্থ হয়। এমন ক দেখা 
যায় অলেকজাম্ডারের উদাহরণ 
প্রীতবেশীদেরও সংক্লামত করছে। 
এমন সময়ে একটি মেয়ের সঙ্গে 
আনলেকজাংডারের পরিচয় হয় যার 
অলস বলে অপবশ আছে। আলেক- 





আঁধক ব্যবহারে ক্ষয়ে গেলেও এক 


'এক সময় একেবারে মোক্ষম কাজ 


দেয়। কারণ 'বাভন্ন লোকৈর মনে 
তা 'বাঁভল্ন প্রাতভাসের সূচনা 
কবে। 

দি গ্যান্ড লাভ ছাব্টি একটি 
সুখসন্ধানী ছেলের “নানান পেশা 
অবলম্বনের স্বপন ও নানান 
মেয়েতে অনুরন্ত হওয়ার চেষ্টার 
পর উপলাব্ধ যে তার সুখ নিজের 
স্তর কাছেই ও তার পেশা বিবাহে 


নেই। যা আছে তা সপ্রাতিভতা এবং 
কোতুকবোধ। এবং এই দুটি 
প্রয়োগ করতে যে বুিধর প্রয়ো- 
জন হয় তার প্রকাশ, ছাঁবাট দেখার 
সময়টুকু আমার ভালো লেগেছে! 
দি সাইীমং পুল হোল সেই 
জনরব প্ররোচনাকারী ছবাঁট। 
ছাবাট' এতই আকািৎকর যে তার 
সম্বন্ধে আলোচনা করার কোনো 
অবকাশই নেই। কাঁহিনখু হীন্দ্িয়- 
গরায়ণতার দ্বারা ব্যান্তগত আঁধ- 
পত্য বোধ ফিরে পাবার চেষ্টা, 
হত্যা এবং সাক্ষ্য গোপনের দরুণ 
নায়িকার প্রতি নায়কের এক আত্ম- 
বিলোপকারাঁ কৃতজ্ঞতা থেকে জাত 
প্রেমের: ঘটনাবল্লীর অর্থহীন 
সংমিশ্ৰণ ৷ 

দি ওল্ড ম্যান এণ্ড দি চাইল্ড 
যুদ্ধের পটভূমিকায় একটি ইহুদী 
বিদ্বেষী বৃদ্ধ ও তার পাঁরবারে 
আত্মগোপনকারশ একটি ইহুদী 
বালকের মধ্যে একটি প্রপীতর 
সম্পর্ক গড়ে ওঠার কাঁহনা। শেষ 


জানতে পেরেছে সে যে ইহুদী 
হওয়ার আঁবসম্বাঁদত চিহ্ন সে বহন 
করছে তার যৌন অঙ্গে। কাজেই ১ 


-/ তেম জে তেম। পণ্চাশের 
HMPA NB EELS k ছা 


চলবে না। নানান ভাবে সে 
করে চলার মধ্যেই একমাত্র ' (ধরা 
পড়ে ছাঁবাটর ফরাসী মেজাজ তা ' 
ফরাসী 





সেই প্রত্যয়ের আগুনে সমস্ত 
ভাবপ্রবণতা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। 
তখন আত্মহনন আর তার কাছে 
এক মুহ্‌তেরি চূড়ান্ত উন্মার্গ- 
গাঁমিতার ফল নয়। একটি সচেতন 


চেষ্টার পরিণাঁত। প্রয়োগশৈলী 
ব্রেসৌর হাতে নির্মম ভাবে 
নিয়ান্বিত। পর পর দুবার ব্যর্থ 
হয়ে মেয়েটি যখন তৃতীয়বার 
চেষ্টার জন্য আবার উঠে দাঁড়ায় 
তখনও সফল হবার চেষ্টায় তার 
অবিচল মুখ দর্শককে করুণা 
উদ্রেকের মূড্ুতা থেকে বির্ত' 
করে। স্তব্ধ ষল্ণায় মনে মনে 
বলতে হয়৷ এবার সে তার চেষ্টায় 
সফল হয়ে মুক্তি পাক। এই পাঁর- 
শুদ্ধ নিজ্করুণ্তায় রবার্ট ব্রেসোঁ 
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগে তুল- 
নীয়। 

হ্যাঁপ আলেকজান্ডার প্রয়ো- 
জনের বাড়াবাঁড়ির তাগিদে নিয়- 
ন্তিত ও 'বিড়ম্বত একটি ব্যান্তর 
কাহনী। গ্রামের গা ঘেষে একটি 
ছোট সহয়। সেখানকার আঁধবাসীরা 
বেশীর ভাগই কৃষি দ্বারা জীবিকা 
নির্বাহ করে।" নায়ক আলেক- 
জা্ডারের অবস্থা অন্যান্যদের 
চাইতে অপেক্ষাকৃত ভাল। এই 
অবস্থার মূলে আছে তার স্তর 
কঠোর পাঁরচলনা। সে যখন 
ক্ষেতে কাজ করে তখন তার স্তর 
বাড়তে মানচিত্রের সাহায্যে ও 
ওয়াকি টকির দ্বারা তার কাজ 
নিয়ান্তিত করে। দুর্ঘটনায় তার 


বা ম্বীরয়েল এবং অন্যান্য ছাঁব 
এবং এই উৎসবে প্রদার্শত জে তেম 
জে তেম। সব ছবিতেই অতীত, 
বর্তমান, যা ঘটেছে, যা ঘটছে বা 
যা ঘটতে পারত সব কিছু নিয়ে 
রেনে তাঁর চিন্রকম্প তৈরী করেন। 
তাঁর ছাঁবতে সময়ের মাপ কোন 
নয়মতাল্ত্রিক পদ্ধ ততে পাওয়া 
যায় না। 

তাঁর অন্য ছবির মৃখ্য চারত্ররা 
যেমন বারবার অতীতে ফিরে গেছে 
অর্থাৎ অতীতকে পুনজরশীবিত 
করেছে জে তেম জে তেম এর নায়ক 
কুদও ঠিক সেই একই আবর্তে 
ঘুরে বেড়ায়। এখানে রম্নেছে 
আঁতারিস্ত হিসেবে সায়েন্স 'ফিক- 
শনের আদল। ছবিতে সায়েন্স 
ফিকশনের আদলটনকুই আছে, রেনে 
তা নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি করেন 
নি। সেটা বোধহয় তাঁর শিল্প- 
মেজাজের সঙ্গে থাপ খায় না! 


KING 
HENRY 
ইল্যসটিক 
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দপণি 0 শ্ক্রবার ুই সেপ্টেম্বর 


চলচ্চিত্র 


কেন্দ্রীয় তথ্য দপ্তরের চলাচ্চন্র 
শাখার রর্ী-মহারথীরা চলচ্চিত্র 
ব্যবসায়ীদের “চুদ্বন ও নগ্ন 
দৃশ্যের” সাইন বোর্ড লাঁগয়ে সারা 
ভারত জুড়ে নতুন করে অশ্লী- 
লতার ম্রোত প্রবাহত করার 
ঢালাও সুযোগ করে 'দয়েছেন। 
(যাঁদের আত্মীয়রাই অথবা জানা- 
শোনা লোকেরাই কেবলমাত্র চল- 
চ্চন্ত ব্যবসায়ে জাঁড়ত) চুম্বন ও 
নগ্ন দূশ্যকে কেবলমাত্র‘ চলাচ্চ- 
ঘের মান উন্নয়নের, - অর্থাৎ তার 


্ শিল্পনেি্য- যাতে, 'নখত ভাবে 


Ed 


সাতার 


প্রকাশ পায় তায জনই নেহার 
জন্য En, 
পারত 'অন্য' যে. চি 
শিল্পের 


রাগ 


হিসেবে দীনইনি। নিয়েছি . 


“ইন্ডাঁচ্ট” হিসেবে ৷ রা 


বা আর্ট গোঁণ। ভারতীয় চল- 
চ্চন্রের বিদেশে, কিরকম অবস্থা, 
বিশেষ করে হিন্দি ছবির, তা 
নিশ্চয়ই খুলে বলতে হবে না। 


শাখায় শিল্পকে 'আমন্ম . 


৯১৯৬৯ 


চুন্বন এবং 


দিয়ে তাদের প্রাপ্য আদায় করে 
নিয়েছে। তবে তা ফালতু টুইস্ট 
অথবা চুম্বন অথবা নগ্ন মেয়ে 
দোখয়ে নয়। বিশ্বের মুখোশ- 
পরা রাক্ষপদের মুখোশ টেনে 
খুলে দিয়ে বিশ্বের শোঁষত জন- 
গণের ওপর তাদের অত্যাচারের 
স্বরূপ দেখয়ে। 

আমাদের 'সমাজ রাজনীতির 
পাকে জজারত একথা কেউই 
অস্বীকার করবেন না আশা কাঁর। 
সমাজের প্রত্যেকাট পর্যায়ে বা 
স্তরে রাজনশীতির জাল ছড়ানো। 


যার সুতো আছে চক্রান্তকারীদের 
হাতে। অথচ সমাজ নিয়ে যাঁরা 
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বা রেখে ঢেকে এতাঁদন রাখাঁছল, 
এবার তাও সম্পূর্ণ ভাবে. উলঙ্গ 
করে দেবে। এর ফল কি হবে? 
শসন্দুকের যে দশলাখ ছোট জামার 
জোরে চল্লিশ লাখ হচ্ছিল, চুম্বন 
আর নপ্নর জোরে সেই চল্লিশ লাখ 
এবারে এক কোটি বা তারও বেশ 
হবে। এই হচ্ছে যাদ। এর ভাগ 
কি বাংলা নিতে ছাড়বে? কখনও 
নয়৷ 

সম্প্রাত বার্লিন চলাচ্চিত্ন উৎ- 
সবে প্রবণ চলচ্চিত্র পরিচালকদের 
কোন ছবি পুরদ্কার না পাওয়ায় 
তাঁরা (বিবৃতিতে অন্য কথা িখ- 
দেও) বেশ একট; ক্ষুব্ধ। যুগো- 
শলাভয়া সুইডেন ইত্যাদি দেশের 
অল্পবয়সী ছেলেরা বড় বড় চেয়ার 
আঁকড়ে ধরা ব্দড়োদের গালে ঠাস 
ঠাস করে বেশ রুয়েকটা চড় কষিয়ে 


লাশ 
(ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 
পর, উত্তর প্রদেশের সংসদীয় রাজ- 


তার মধ্যেই সুদ্‌রপ্রসারী ইসারা 


দের সঙ্গে একান্তে আলাপ-পরা- 
মর্শ। বিস্ময়ের কিছ: নেই যে, 
কংগ্রেসণ সরকার রাজ্য বিধানসভায় 
আপন প্রেস্টজ রক্ষার্থে পঁচিশ 


স্তর অথবা তারও বেশী লোক 
িল্পনৈপুণ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং 


যেখানে আধকাংশ আঁধবাসী 
শোষিত, সেখানে নৈপৃণ্যতার নামে 
চুম্বন ও নগ্ন দৃশ্য দেখিয়ে নিজের 
দেশের লোকের ওপর কি বেই- 
মানী করা হয় নাঃ শোষিত মান্‌- 
ষকে রাজনীতির দাবায় ?কভাঁবে 


জন এম এল এ-র প্রাত চাপানো 
সাসপেনশান আদেশ প্রত্যাহার 
করেন নি। কিন্তু হঠাৎ এম এল 
এদের দৈনিক ভাতা পনেরো 
টাকা থেকে পপচশ টাকায় বাঁদ্ধ, 
সঙ্গে “নির্বাচনী কেন্দ্র” ভাতারুপপী 
একশো টাকার বদান্তা এবং 
বিরোধ দলনেতার মাঁসক আম- 


দানী ১২৫০ (১০০০ + রাহা- 
খরচ ১৫০ + রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা 
১০০) টাকা ঘোঁষত হয়েছে৷ 
কেন? স্পম্টতই এই পদক্ষেপ 


একার্ট রাজনৈতিক স্তোকপ্রদান। 
তবে ভাব ভোলবার নয়। 
বিরোধী নেতারা আইন ও সংঁব- 
ধানের পৌনপ্যানক উদ্ধৃতি দিয়েই 
ক্ষান্ত হনাঁন। রাজ্য সরকারের পতন 
সাংবিধানিক অর্থে ঘটে গেছে তা 
স্বয়ং রাম্ট্রপাঁতর বয়ানে প্রমাণ কর- 
বার জন্য তাঁরা 'দল্ল' ছুটে গেছেন। 
এমান দৌঁড়াদৌঁড়ির মধ্যেই ভাঁব- 
য্যং পট-পারবর্তনের ইঙ্গিত 
মিলবে । দিল্লী দূর নয় আর। 





রাজনীতি 


বিদেশী ও স্বদেশ ব্যবসায়ীরা 
শোষণ করছে, আমাদের সরকার 
ব্যবসায়ীদের কিভাবে শোষণের 
সুযোগ দিচ্ছেন, "মানচিত্রের দাগ 
নিয়ে নিজের দেশের লোককে 
“উদ্বাস্তুতে পাঁরণত করে কি ভাবে 
তাদের সঙ্গে শয়তান করি,-এই- 
সব নিয়ে ভারতে ক কোন ছাঁব 
কোনদিন তৈরা হয়েছে, না হবে? 
এর উত্তর নিশ্চয়ই “না!” কিন্তু 
তবুও ভারতীয় ছাঁব বিদেশে 





নিঃসন্দেহে তা একটি বাঁলচ্চ 
পদক্ষেপ। 

রাজনধাঁত ছাড়াও ভাল ছাঁব 
হয়। ঠিক কথা। চুম্বন ও নগ্ন 
দৃশ্যের সুষ্ঠু প্রয়োগ চলাচত্র' 
শিল্পের নৈপুণ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা 
করবে। তাও মানলাম। কিন্তু 
বর্তমান ভারতে এই 'জানষটার 


থৈ. প্রয়োজনই কি. খুব বেশী? চুম্বন 
তা "ও নগ্ন দৃশ্যের সাহায্যে িল্প- 
* নৈপঢণ্যের নামে এটা কি আর এক 


ধরণের রাজনীতি নয়? . আশ্চর্যের 


ব্যাপার, অথচ" “এই “দেশেই রাজ- ' 


নীতি (যা সত্য) নিয়ে ছাঁব করতে 
দেওয়া হয় না। করলেও সেন্সর 
বোর্ডের নিপূণ হাতে তাকে অপা- 
রেশন টোবলে একটা 'কম্ভুত- 
কিমাকার রূপ দির্নে বাইরে ছেড়ে 
দেওয়া হয়। কিন্তু রাজনীতি 
নিয়ে ছা ছাঁড়য়ে পড়েছে দুয়া 
জুড়ে। এমনাক খোদ আমোঁর- 
কাতেও। এবং এর বিস্তার লাভ 
ঘটবে দ্রুত গাঁততে। আর প্রবাঁণ 
তথাকথিত দক্ষ-কর্মকুশলশী পারি- 
চালকদের ছবিগুজি পড়ে থাকবে 


নশচের কোঠায় । কারণ, দুনিয়ার 
সব লোকই ঘাস খায়না। 
তৃষ্িকুমার সেন 


গষ্টচিকিতমা! বিভাগ . 
৪ মাড়োয়া পাহেব 


আপনাদের জনাপ্রয় সাপ্তাহিক 
দর্পণ পত্রিকায় পাঁশ্চমবঙ্গ সর- 
কারের পশদাচীকৎসা বিভাগের 
ডাইরেক্টব মাড়োয়া সাহেবের 
বিরুদ্ধে দুনর্গীত, স্বজনপোষণ 
ইত্যাদি অনেকরকম আঁভ- 
যোগ পরপর কয়েকটি সংখ্যায় প্রকা- 
শিত হয়েছে। এই বিভাগে আম 
অন্ততঃ নয় বছর এবং এঁ ডাই- 
রেক্উর মহোদয়ের আমলে অন্ততঃ 
পাঁচ বছর কাজ করাছ। আম 
বিশেষ আগ্রহ ও গ্রভীর মনোযোগ 
সহকারে আভিযোগগুজি পড়োছি। 
আপনাদের সাংবাদিক দক্ষতা প্রশং- 
সনীয়, {কল্তু এই সব চমকপ্রদ' 


সংবাদ কোথায় পেলেন জানিনা । 


Peg 


. py Lon 
oe EON 


' এই প্রসঙ্গে আম কিছু তথ্যানষ্ঠ 


বন্তব্য রাখতে চাই। . 
(এক ) ১৯৬৭ সালে যুন্তফ্রন্ট 
সরকারের পশুপালন ও পশু চাঁক- 


গ্রহণ করা হয়। এটা হয়ত অনে- 


কেরই জানা আছে। এই প্রসঙ্গে 
একটা কথা উল্লেখ না করে পার- 
'ছনা। গত ১০।৭1৬৯ তাঁরথে 


বর্ধমানে পশু্চীকৎসকদের একাঁট 
টেকাঁনক্যাল কনফারেন্স হয়োছল। 
আমার যতদূর মনে আছে সেই 
কনফারেন্সে বর্তমান ভারপ্রাপ্ত মান- 
নীয় মন্ত শ্রীসুধণরচন্দ্র দাস বলে- 
ছিলেন যে. এই ভেটোরনারি 
কলেজ কল্যাণীতে স্থানান্তরের 
প্রশ্নে বত্মান ডাইরেক্টর মাড়োয়া 
সাহেবের মত ছিলনা । সুতরাং 
এটা পারজ্কার যে তদানীন্তন সর- 
কারই এই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন এবং 
সেটা তাদেরই দায়িত্বে। 


(দই) জেটোরনাঁর কলেকের ১ 


এনাটমির অধ্যাপক 'নয়োগের 
ব্যপারটি যখন কোর্টের বিচার্য 
তখন এই সম্পর্কে কিছ লেখা 
অথবা মন্তব্য করা সমীচিন হবে 
না। 

(তন) পশু চিকিৎসা বিভা- 
গের দুনীীতি এবং পরিচালনার 
অব্যবস্থা সম্পর্কে যে তাঁর সমা- 
লোচনা ও 'িবতকের ঝড় বয়ে 


চলেছে তখন এরও একটা তদন্ত * 


হওয়া দূরকার। যে ব্যন্তির বিরুদ্ধে 
ক্রমাগত এই আক্ৰমণ চালান হচ্ছে, 
তানি স্বয়ং (ডাঃ মাড়োয়া) তদ্র- - 
ন্তের মুখোমাখি হতে প্রস্তুত 
আছেন বলে উপরে উল্লিখিত টেক- 
নিক্যাল কনফারেন্সে ঘোষণা করেন। 
সরকার এ বিষয়ে তদন্ত করবেন 
বলেও প্রাতিশ্রযাত 'দয়েছেন। 
আমি আশাকার সর্বস্তরে এই 
দুনীশত এমনকি কলেজের আভ্য- 
ল্তরীণ অবস্থা সম্পর্কেও প.ঙ্থা- 
নুপুক্থ তদন্ত হবে। আঁবলম্বে 
এই কর্লাষত আবহাওয়ার অবসান 
ঘটিয়ে সুস্থ, স্বাভাবক ও সঙ্ঠু- 
‘ভাবে কাজ চাল; করা দরকার ? 


জনৈক পশ্যচিকিংসক 


চিড়িয়াখানার নেপথ্য দর্শন 


"গত শতবার বাইশে আগষ্ট 
দর্পণে .“চিড়য়াখানার নেপথ্য 
দর্শন” শীর্ষক -মৃতামতটি প্রকাশের 


জন্য ধন্যবাদ*ঞ্জানাচ্ছি। বিশেষ করে . 


ধন্যুখীদ জানাচ্ছি এই কারণে যে, 
চাঁড়য়াখানার বর্তমান 'নিদারূণ 
শোচনীয় অবস্থার প্রাতকারের জন্য 
আপনারা সচেষ্ট হয়েছেন। দলগত 
স্বার্থ কিংবা ক্ষমতার মদমত্ততার 
যেখানে আঁধক্য, সেখানে সৃবি- 
চারের জন্য শুধু আবেদনে চলে 
না, পেশ করতে হয় সোচ্চার" 
নিভশক দাবী। দেখোছি আপনারা 
সে ব্যাপারে কুণ্ঠিত নন। 

যাই হোক, চাঁড়য়াখানার বর্ত- 


মান ডাইরেক্টর শ্রীলাহড়ীর 


বিরুদ্ধে যাঁদ কোনো যথার্থ অভি- 


যোগ থাকে, তাহলে সে সম্বন্ধে 
সরকারীভাবে তার বিচার হওয়া 
প্রয়োজন এবং যাক্তফ্রন্ট সরকার 
সে বিষয়ে উদ্যোগী । কিন্তু সেখা- 
নেও নাক বাধা সৃন্টি করা -হয়ে- 
ছিল এবং সে 


কিল্তু দুঃখের কথা, মাত্র তন 
সপ্তাহের মধ্যেই তিনি নাকি ব্যক্তি- 
গতভাবে অপমানিত হয়ে পদত্যাগে 
বাধ্য হয়েছেন। যাঁদও তাঁর বিরুদ্ধে 
যুক্তফ্রন্ট সরকারের কোনো আঁভ- 
যোগ নেই, তবু তাঁকে এক মাসের 
মধ্যেই পদত্যাগ করতে হলো । 'কিল্ু 
কেন? দেশের জনসাধারণের স্বার্থে 
তার্দের অবগাঁতর জন্য সংশ্লিষ্ট 


কর্তৃপক্ষের সব নেপথ্যের ঘটনাই 
প্রকাশ করে দেওয়া উচিত। 
শ্রীসংহরায়ের এই আকাস্মক পদ- 
ত্যাগের ব্যাপার নিয়ে গত 
৯৯-৮-৬৯ তাঁরখে দৈনিক বসৃ- 
মতশতে সম্পাদকীয় মন্তব্যও প্রকা- 
{শত হয়েছে৷ - 

কাজ করতে গেলেই যাঁদ বাধার 
স মুখ ন হতে হয়, তাহলে কাজের 
লোক যাঁরা, তাঁরা স্বভাবতই 
নালপ্তি হয়ে পড়বেন এবং তাতে 
প্রগাঁতর নামে অধোগাঁতকেই বরণ 


‘করে নিতে হুব! পারণামে সাম- 


গ্রিক ধংস অবশ্যম্ভাবী । 
বালা তথা ভারতের অন্যতম 
দুষ্টব্স্থান (ঘাঁদও বর্তমানের 
পরিপ্রেক্ষিতে আর বলা চলে না) 
কলকাতার 'চিঁড়য়াখানাকে এইভাবে 
ধবংস করার সুযোগ দেওয়া হয়, 
তাহলে আমাদের যুস্ত্রন্ট সর- 
কারের জনপ্রিয়তা থাকবে কি” 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার যাঁদ এ 
ব্যাপারে কোনো দলগত কারণে 
উদাসীন থাকেন, তাহলে সরকারের 
জনপ্রিয়তা শুধু ক্ষুপ্র হবে না; 
একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ 
বিলুপ্ত করে দেওয়া হবে। তাই 
জনস্বার্থে অবিলম্বে “চিড়িয়াখানার 
স্দপদষ্ট দুনশীতর . শিকড়াটকে 
নির্মল করার জন্য সরকারকে 
সচেষ্ট হতে « অন্যুরোধ করছি 
এ ব্যাপারে কোনো দলীয় রাজ- 
নৈতিক কিয়াকলাপকে প্রশ্রয় দিলে 


Regd. NO. ০৮72 


ফেডারেশন অফ ইপ্ডিয়ান 
চেম্বার অফ কমার্সের দুইদিন- 
ব্যাপী বৈঠকে ঠিক হয়েছে, " 

(এক) ব্যবসায়ী স্মাজের মধ্যে 
অর্থাৎ বৃহৎ, মাঝার ও ছোট 
শ্িজ্পপাঁতদের মধ্যে এীক্য জোরদার 
করতে হবে; 

(দুই) উন্নত মান ও নাতি, 


সুপ্থতর- ব্যবসাক্সিক প্রথা এবং ' 


জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবসায়শ- 
দের আরও বেশ অংশ নিতে 
হবে; গ্রাম ও সহরাণ্চলের ব্যব- 
সায়ীদের আঁধক সংখ্যায় ফেডা- 
রেশনের আওতায় আনতে হবে 
এবং | 


প্রচার করতে হবে। 


লি 


তারা করতে পারবেন তা আমরা." 
কেননা, ধনতান্তক' 


জান না।- 


(তিন) “কমাঁপাঁটাটিভ বিজ-: . 
নেস এন্টারপ্রাইজ”, অর্থাৎ প্রাত-- 

ঘযোগিতামূলক বে-সরকারণী উদ্যো- ..নে 
গের প্রীতি জনসাধারণের আস্থা": 
দৃড়তর, করার জন্য এর গবধারুলী . 


(অর্থনোতিক সংবাদদাতা) 


সমাজ ব্যবস্থায় বড়, মাঝাঁর ও 
ছোট িক্পপাঁতদের অন্তর্বন্দ্ব 
অবশ্যম্ভাবী; মাঝারি ছোটকে 
গিলে ফেলে, আর বড় মাঝাঁরকে 
গিলে ফেলে। তাই চিরন্তন সত্য! 
সুতরাং এই তিন গোষ্ঠি একত্র 





অর্থনীটিতই যে একমাত্র কাম্য এবং 
স্মাজরাদের: ধাঁচে যে অর্থনীতি 
গড়ে ওঠা দরকার সেই সম্বন্ধে 
তারা নরব।' তাদের এই বন্তব্যের 
মধ্যে আঁম্মরা কিন্তু স্বতন্ত্র পার্টির 


চা 


2 রঃ , 
নখ 


সমাজবাদী অর্থনীতি ও শিল্পপঞিরা 


সুরই শুনতে পাচ্ছ! অবশ্য তারা 
জানে, ষাঁদও স্বীকার করতে চায় 
না যে আজ গাশ্চমশী দেশগ্দালতে 
যেখানে ধনতাল্মক ব্যবস্থা এখনও 
্বার্মানী ও ইটালী সবই মিশ্র 
অর্থনীতি চালু এবং তাঁর মাধ্যমে 
তাদের দেশ এগিয়ে চলেছে। কিন্তু 


উদ্যোগের সাহায্যেই দেশকে 
এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন? 
তাদের এই দম্টভঙ্ঞীর আর 
একভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। 


তারা এখনও মনে হচ্ছে, “ফ্রিডম, 


অফ 'ফ্র এনটারপ্রাইজের”ই সম- 
থকি। অথচ তারা বুঝতে চাননা 
যে এই জাতীয় মানাঁসকতার জন্য 


দেশের জনসাধারণ তাদের নিন্দা: 


এখনও . 


ও ঘৃণা করে থাকে। 
বাঙ্গালোর আঁধবেশনে 
শ্রীমতাঁ ইন্দিরা গান্ধী যে নোট 


DARPAN, Price 25 ৮ 


) 
প্রকল্পগুনলৈিকে অধিক ক্ষমতা দান 
এবং সেখানে অল্পবয়স্ক যোগ্য 
ব্যান্ত নিয়োগ; অধিকাংশ ভোগ্য- 


দিয়োছলেন তা কিন্তু আমাদের পণ্য উৎপাদনকারী শিল্পে বৃহৎ 


মতে দেশের সমাজবাদের ধাঁচে 
এগদুবার ইঞ্গিতসচক। কিন্তু 
প্রাতযোগিতামূলক 
উদ্যোগের গুণাবলশ কীর্তন কর- 
বেন বলে যে সিদ্ধান্ত 'শিল্প- 
পাঁতিরা নিয়েছেন, তা থেকে এটাই 
প্রতীয়মান হয় যে সেই নোটকে 
বাহ্যত স্বাগত জানালেও আসলে 
তারা এর 'বরোধী। | 
সেই নোটাঁট কি তা প্রাণধান ' 
করলেই পাঠকেরা আমাদের বন্ত- 
ব্যের অন্তার্নীহত সত্য বুঝতে ' 
পারবেন। তাই আমরা শ্রীমতী 


ইন্দিরা গান্ধীর নোটের একাঁট অথবা আরও. বৃহৎ । পারমাণে ছু 


মল সির শর 


এই সঙ্গে টা 


বিষয়গুলি সম্পূর্ণ অথবা অংশত ,. 
কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে 
সেগুলি 
রানির না বির" “জাতীয় 


আর্ক প্রৃতিষ্ঠানগযলর ' খাণ-" 


গঠন; পাব্লিক) -. সেক্টরের 
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(5লম্কাঁতেলল্ঞর কলকাতার :. 
তাত রর 


মহীয়ান চোরের কাহিনী" 


কে বট তুমি আমার মনের বাঁণায় 
আজ হঠাৎ এমান ঝংকার দিচ্ছ? 
তোমার আসল নামের সঙ্গে ত পাঁর- 
চয় আমার এখনও হয় নি; তোমার 
সঠিক ধামও এ পর্যন্ত জানি না। 
যখন তুমি ছিলেই, তখন তোমার 
নামও ছিল, ধামও' ছল, আত্মীয়- 
স্বজনও ছল; ছিল সবই ৷ হয়তো 


তোমার আপনজন তখন; পথে যখন 
চলতে, পাড়ার ছেলেমেয়েরা হয়তো 
তোমার পেছনে: “চোর যাচ্ছে, চোর 
যাচ্ছে” বলে চেশ্চাত। তোমার 
কাহুনী বেরিয়োছল “সম্বাদ 
কৌমুদীগ্ঘত সেষুগে . এইরকমই 
এক বর্ষার দিনে; আর তার 
ইংরেজী তর্জমা করেছিল “ক্যাল- 
কাটা গেজেট” ১৮২৭ সালে শুরা 
সেপ্টেম্বরে-১৪৭ বছর আগে। 

অনেকেইত রবীনহন্ড ও রঘু 
ডাকাতের কথা শবনেছে- তাদের . 
কার্যকলাপে কিছুটা সোস্যালজ- 


আজকে সেগুলো এত মধুর লাগে! 
তবুও সেসব ত গন্প_কতটা তার 
*সত্যি তা এখনও জানা যায়ান। 


কিন্তু তুমি তো ছিলে সজীব বিগত 


শতাব্দীতে । সেকালের সংবাদপত্র 
একালের জন্যে দ:চার পঞ্আান্ততে 
সাজিয়ে রেখেছে তোমার মহান 
ভবতার বিবরণ। সেই “সাহেব 


বাব গোলাম” এর সামাজিক পাঁর- 
বেশে কে ছিলেন তোমার গুরু 
যান নীতিজ্ঞান 'শাথিয়োছিলেন 
তোমাকে 2. তোমার সেদিনের 
কীর্তি তাই সুযোগ বুঝে তুলে 
ধরছি আধুনিক পাঠকদের সামনে। 
তারাই করুক তোরার পুনার্বচার 

তাদের পপল্‌স্‌ কোর্টে। 
চোর ঢুকেছল বাঁক্‌ড়ো জেলার 
এক ব্রাহ্মণ বাড়তে দেওয়ালে 
| "চোরাই মাল - নিয়ে 


যখন বের্ুবে, তখন পাশেই শুনতে 


পেল দ্বৈতস্বরের ফিসাফসাঁন-_ 
মোটা আর.মাহি। সে শুনল সে- 
বাড়ীর ব্রাহ্গণীর সঙ্গে তার “হদয়- 


'বল্পভ”এর কথাবার্তা;  ব্রাহ্মণীর 
মতে তার স্বামী খুব বেশী'০ 


হিংস্দটে”; সে অন্য পুরুষকে বর- 
দাস্ত কখনও করেনি, করবেও না। 
খেপে উঠল তার “হদয়বল্লভ”-_ 
এগিয়ে দিয়ে কুলটাকে ছার, সে 
বললে, “শেষ করে দাও এ ঘুমন্ত 
জানোয়ারটাকে।» প্রোমকা জানালো 
তার 'প্রেমককে “না গো, না; 
আম তা পারব না; জেগে উঠলে 
আমাকেই সে মেরে ফেলবে এই 
*দয়ে। 
কর।” 

চোরাবাবাজী যখন শুনাছল 
বৃকিড়ো জেলার “বদ্যাস্ন্দর”এর 
কথোপকথন, তার ভেতরে বিদে- 
শীয় এক মিঃ হাইড তখন পাঁরণত 





ওকে খতম বরং তুমিই . 


হচ্ছিল ডাঃ জেকিলে।- “না, এত- 
বড় একটা সামাজিক কেচ্ছা ঘটতে 
দেব না'আমি; প্রাতরোধ করবই 
করব।” ব্রাহ্মণীর প্রোমক যখন 


ঘরে, ঢুকবে ্রাহ্মণকে খতম কর- 


বার .জন্যে ছুরি বাগিয়ে, সজোরে 
দিল তার সি'দকাঠি দররাত্মার 
পেটের মধ্যে গজে। প্রোমক 
পপাত ধর্ণীতলে; সংজ্ঞাহীন হয়ে 
শেষে ঘটল তার পণ্ত্বপ্রাপ্তি। 
্রাহ্মণীর কি কান্নার রোল! চোর 
কিন্তু ইতিমধ্যে ভাগলওয়া চোরাই 
মাল ফেলে। পুলিশ হাজির হল 
বাড়ীতে ব্রাহ্মণীর কথায় ব্রাহ্মণকে 


ধরল তারা খুনের দায়ে। বিচারে 


সাব্যস্ত হল ব্রাহ্মণের ফাঁসি। 
এ যুগের নীতাবদ সেই 
সি'দেল চোর নিজেকে মামলা 
সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল রেখে- 
ছিল কিন্তু মামলার রায় যখন 
বেরদল, তখনই সে ছুটল থানায় 
সৈ রাত্রের আসল ঘটনা ব্ন্ত 
করতে আর ব্রাহ্মণকে বাঁচাতে । এর 
পরের খবর সংবাদপত্রে আর প্রকাশ 
পায়ান। সাতিই সে “বেটা” 


এ 
নান তথ্য 
নে ক SE 


fo te তার 


কীর্তিকলাপ পরীক্ষা করে তার 
মনোবৃত্তির অসামঞ্জস্যের কারণ 
{নিরূপণ করা; সরকারের কাজ 


»হবে চোরের বংশধরদের জন্য 


ভাতার ব্যবস্থা করা; 'আর পাশ 


ব্যবসায়ীদের প্রবেশ". নাষম্ধকরণ ; 
নতুন প্রতিভাকে উৎসাহ দান; 


বে-সরকারী যেখানে স্থানীয় কাঁরগরণ $বশে- 


যজ্ঞ পাওয়া যাবে সেখানে বিদেশী 
মূলধনের প্রবেশ নাষদ্ধকরণ; 
গ্রামাঞ্চলে সারভিস কো-অপারোটি- 
ভের মাধ্যমে ক্ষনদ্র চাষাঁ ও সম- 
বায়কে সাহায্য! গুরুত্ব সহকারে 
বিবেচনার জন্য এই বিষয়গুলির 
কথা বলা হয়েছে ঃ শহরের সম্পত্তি 
ও আয়ের সর্বোচ্চ সীমা “নির্ধারণ; 
বৃহৎ পাঁচ ব্যাঞ্কের জাতীয়করণ 


সংরক্ষণের, নির্ন্বেশ জার; কাঁচা 
" জাতীয়করণ; 
eT লাইসেন্স সমভাবে , 


হল $ অন:ধ্পাদন্শবল . ঘল্টন, বিভন্ন শিল্পে প্রফিট- 


শেয়ারিং সম্পর্কে চিন্তা; গ্রামাণ্চলে 


দের ন্যনতম মজুরী নির্ধারণ । 


টিকে চলচ্চিত্রে নি করে 
কারাগারে-কারাগারে দৌখয়ে এখন- 


কার দস্ত্য-তস্করদের মন চাঙ্গা ! 


করা! আমি শুধু আজ জানাই 
বিগত শতাব্দীর সেই বীরের 
স্মীতর উদ্দেশ্যে সাংবাঁদকের 
একমাত্র শ্রদ্ধা নিবেদন- "কলম- 
সেলাম”। 


উন 


র্‌ 


সুপারের কাজ হবে সেই ঘটনা- ক্ষা ছিয়েন | 
ন্বিছে্পে, বাদী শন্তিগুলো যাদের শোষণ ও 


(৭ম পঙ্ঠার পর) 


আরও িকটতদ্ন করেছে। 
আজ ধর্মযুদ্ধের আহ্বানে তারা 
সাড়া 'দিয়েছে। আজ যদি পশ্চিম 
এশিয়ায় আবার যুদ্ধ শুরু হয় তা 
হলে তার জন্য দায়ী হবে সাম্রাজ্য 






তোষণ নীতি আরব-ইন্রায়েল সম- ' 


স্টার শান্তিপূর্ণ সমাধানে বাধা 
দিয়েছে। 

দিদির TNE 
এল আকসা. মসজিদের আঁঙ্ন- 


bh 


কাণ্ডের সমালোচনা করে বলেছে £ 8 
“এই ঘটনার দ্বারা ইন্রায়েল আরব- ' 


দের সঙ্গে তার শ্বন্ধ এমন 
পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছে যে এখন 


সামরিক ও রাজনৈতিক দন্ৰের , 


সমাধানের চাইতেও তা এক ভয়া- 
বহ অবস্থার সৃষ্টি করবে” 





৩৩-৬১৮৭ 


bd চা বছিতাহতা-৭০০ চলল; ও৩-৯০৭৪ * 





সম্পাদক কতৃক অভার্প ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা জ্দবোধ মালিক চ্কোয়ার কাঁজিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ দন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


আই লক 
হত বিভাগ 
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দ্বাদশ বর্ষ ॥৩৪শ সংখ্যা॥শক্রবার ৯২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ ॥ মূল্য ২৫ পয়সা 


বদনাম গিয়ে গিহত 


ঢাকাত 









ৃ বিপ্লৱী হেনা গানুলীর কাহিনী 


আগে কলকাতার রাস্তায় নিহত 
হল ক্রুদ্ধ জনতার হাতে । পাীলশ 
তাকে খংজে বেড়াচ্ছিল বহুদিন 
ধরে, বহু চার ডাকাতির আভি- 
যোগে! 
ঘটনার দিন এক গোপন খব- 
রের সুত্র ধরে পুলিশ হেনার বেলে- 
খঘাঢায়' গোপন ঘাঁটি ঘিরে ফেলে। 
সরু হয় গুলি িনিময়-_হেনার 
গুলিতে যোল বছরের এক বালক 
নিহত হয় বলে খবরে প্রকাশ । সাদা 
পোষাফে বেশ কয়েকজন গোয়েন্দা 
গুলি করতে করতে হেনাকে তাড়া 
করে। অন্ততঃ পক্ষে দুটো গুলি 
তাকে ভেদ করে চলে যায়। ঠিক 
কার গলিতে বালকটি নিহত হল 
তা প্রমাণ সাপেক্ষ। নিহত বালক- 
টিরে দেহ ময়না তদন্ত হলে 
প্রকাশ পেত কার গুলি এই হত্যার 
জন্য দায়ী। হেনার হাতে ছিল 
পধরনো আমলের .৪৫ ক্যাঁল- 
বারের পিস্তল আর পুলিশের 
ছিল আধুনিক শান্তিশালী রিভল- 
বার। 
পুলিশের একটা গুলি হেনার 
১ মাথায় কানের পাশদিয়ে ঢুকে মুখ 
_ দিয়ে বেরিয়ে যায়। গুল তার 


'পড়ল। তখন সুরু হল জনতা ও 
সাদা পোষাকধারী : পুলিশের 
মিলিত প্রহার। 


টেলিফোনে প্রশ্ন করলেন £ “শেষ 
পযন্তি হেনাকে আপনারা" মেরেই 
ফেল্পেন £* ওপাশ থেকে দেব 
৷ রায় আপাতঃ ক্ষুব্ধ স্বরে বল্লেন £ 
“হেনার ম্‌ত্যতে আপনার মত 
আমিও দুঃখিত । কিন্তু আমাদের 
(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) 


১০০০০-০০০১০০০১৪০০০০০৪৪০১৪০০ 


 শ্রীজ্যোতি 


টগযুখ্যমন্্রী জ্যোতি বুকে লেখা 
হেনা গাঙ্ুলীর চিঠি 


সম্প্রাত বেলেঘাটায় পীলশের 


= সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত বিপ্লবী হেনা 


গাঙ্গুলী গত চোদ্দই এপ্রিল 
পাশ্চমবঞ্গের উপ-মখ্যমন্তরী 
বসুকে একাঁট চিঠি 
লিখেছিলেন। ইংরাজীতে লেখা 
এই "চিঠির বাঙ্গলা তজর্মা নীচে 
দেওয়া হল ঃ 
উপ-মুখামন্ত্রী, 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
সমীপেষ,, 

মহাশয়, 

নম্নোন্ড বিষয় আপনার সমীপে 
পেশ করার জন্য আপনার অনুমতি 
প্রার্থনা করাছ। 

১৯৬৭ সালে য্ন্ত ফ্রন্ট সর- 

কারের পতন ঘটবার ঠিক পরেই 


১৯৬৭ সালের সাতই ডিসেম্বর" 





১৯৬২ সালে জেল থেকে মুস্ত হবার পর মালাভু 


ভূষিত আর সি পি আই দলের নেতা ও কমশীরা। সামনের সারতে 


মাঝখানে পান্নালাল দাশগুপ্ত এবং ডানাদক থেকে দ্বিত৭য় হেনা "গাঙ্গুলী । 


আপাততঃ সমন্মোত! হলেও 


গণ্চিবন্ধ কংখেগে দুই টগদলের 
বিৰোধ মিটবার অন্তাবন| নেই 


কমিউনিস্ট পার্টি ভাগা- 
ভাগ হওয়ার আগে এ দলের 
নেতৃত্বের মধ্যে যে কোঁদল দেখা 
দিয়েছিল, আজ কংগ্রেসের ভিত- 
রেও তাই দেখা যাচ্ছে। গোম্ঠিতন্ 
বা সিণ্ডিকেট পন্থী কংগ্রেসীরা 
রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যে মার খেয়েছে 
তা তারা ভুলতে পারছেন না। 
তাই ইন্দিরাপল্থী কংগ্রেসীরা যে 
হেন তার হাওয়া তারা গায়ে 
লাগাতে চান না। আপাততঃ দুই 
উপদলে সমঝোতা হলেও বিরো- 
ধের আগুন নিভল না। 
সমঝোতা হলেও পশ্চিমবাংলায়! 
অতুলাগোষ্ঠি যার  পুরোভাগে 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 


রয়েছেন ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ও 
হংসধজ ধাড়া, তাঁরা কিছুতেই 
সিদ্ধার্থবাবুদের সঙ্গে এক সাথে 
কাজ করতে রাজী নন। তা না 
হলে ডাঃ চন্দ্র পক্ষে প্রধানমন্রশর 
বিরুদ্ধে তিনি যে সব কটুক্তি করে- 
ছিলেন তার জন্য দুঃখ প্রকাশ 
করা এমন একটা খুব ভীষণ 
ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত,না, কিন্তু তা 
তিনি করতে রাজী নন। 

রাজী, হবেনই বাকি করেঃ 
তিনি তাঁর বিবেক অনুযায়ী চল- 
ছেন বলে আমরা বিশ্বাস কাঁর না। 
তাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য স্বয়ং 
শ্রীঅতুল্য ঘোষ কলকাতার কার- 
বালা ট্যাঙ্ক লেনে. বিরাজ কর- 





ছেন। ঘন ঘন বৈঠকও বসছে 


তাঁর: বাড়ীতে তাঁর. বশংবদ' 


কংগ্রেসীদের, আর তারপর আম- 
হার্ট স্ট্রীটে হংসবাবুর আআস্তা- 
নাতে। সিদ্ধার্থবাবুর চিঠি পাও- 
য়ার.পর প্রতাপবাবদ যে বন্তব্য 
রেখেছেন তা. অতুলাগো্ঠির সলা- 
পরামশেই করা হয়েছে। 

বাংলা দেশের কংগ্রেসপী  সংগ- 
ঠন এখনও অতুল্যগোস্ঠির হাতে! 
তাই তারা ভাবছেন ইন্দিরাপন্থশ 
কংগ্রেসীরা দুচার দিন হৈ চৈ 
করে বসে পড়তে বাধ্য হবে। 
সিদ্ধার্থবাবুরাও জানেন যে 
কংগ্রেসকে বাংলাদেশে নূতন করে 

(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) 


‘জেল থেকে বেরিয়েছে এই সময় 


৫০১০৪০০৪৬৮০: ০০১2০০০৯৫০৪ 


আমায় গ্রেপ্তার করা হয়। 
চতুরতার সঙ্গে এবং আমার পে 
তন কার্যকলাপের প্রাতি আত সত- 
কর্তার সঙ্গে সম্মান জানিয়ে যথা- 
সময়ে চারটি 'নার্দিষ্ট মামলা আমার 
ঁ 
বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়। ৯৯৪৯০: 


সালে আর সি পি আই-এর গোপন 


অথচ এর জন্য আমার কাছ থেকে 
সাড়ে ছয় মাস সময় কেড়ে নেওয়া 
হল, তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদখদের 
ঘরে একাকী আবদ্ধ থাকার চরম 
যন্ত্রণার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম ৷ 

এক পক্ষ কালও হয়নি আমি 





পার্ক স্ট্রীটে ডাকাতি হল। পুলি- 
আমার ওপর পড়ল, কিন্তু তারা 
কিছুই করতে পারল না। তারপর 
থেকে তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
টেগাটীয় এতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গাঁত 


পাছে আমি তাদের বিরুদ্ধে 
ক্ষীতপূুরণের মামলা আনি। 
তাদের সোঁভাগ্য যে সদর 
স্টীটে ডাকাতি হল। পুলিশের 
পূর্ব পরিকল্পিত যে: অতি সতর্ক 
কারসাজীর অভিসন্ধি তাকে 
আমার বিরুদ্ধে কার্যে পরিণত 
করা হল আমাকে আমার স্বাভাবিক 
কার্যকলাপ অনুসরণ করার জন্য 
আমায় নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ 
না দিয়ে। আমার বিরুদ্ধে শেষ, 
কিন্তু কোন অংশে কম ক্ষতিকর 
নয় এমন প্রচার কখনও প্রকাশ্যে 
কখনও গোপনে চালাতে লাগল 
পুলিশ আমার রাজনৈতিক অতীত 
চাপা দিয়ে যে, আমি য্ত ফ্রন্টের 
বিরোধী এবং নিউ আলাপুরে 
ব্যাঙ্ক ডাকাত ও সদর প্র 


ূ 
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ব্যাপারে পুলিশের বাড়াবাড়ি 
সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা আপনার 
গোচরে আনতে চাই। দমদম 
এত জঘন্য পথে যায় যে সর্বমোট 
তের বৎসর কারাবাসকালে যখন 
আমি ইউ টি বন্দ ছিলাম সেই 
সময়েও তিন বৎসর আমায় একাকণ 
একটি ঘরে আবদ্ধ রাখা হয়েছিল 
যেখানে ডাণ্ডাবোঁড়র ব্যবস্থা ছিল 
খুব কড়াকাঁড়ভাবে। আমার সাম্প্র- 
তিক সাড়ে ।ছয় মাসের কারাবাসেও 
দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি আমার 
এবং আমার রাজনৈতিক অতাতের 
প্রতি পুলিশের কঠিন মনোভাব । 
আপনি যদি মনে করেন আমায় 
উৎসাহী পুলিশের হাত থেকে 


রক্ষা 'করা যায়, . আমি 'বিচাট্লের [ 


সম্মুখীন হতে রাজী আছি ' এৰুং রব 
শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) 





পরিমাণ মল্পীত্ব ও দপ্তর নিয়ে তার 


ঘি পি এমেব বিত্রা্তি 


শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে 
গড়ে ওঠার দায়িত্ব নিয়ে যে যুক্ত 
ফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে তৈরী হল সেই 
ফ্রন্টের চেহারা দেখে সাধারণ মানু- 
ষের শিউরে ওঠার কথা। এ চেহারা 


করছে, আর সংগ্রাম বিপথে চাঁলত পারে না। মাকসবাদীদের বিকল্প শ্রেণীর দালাল অতপর) নিজের . , 


হচ্ছে। 

গত কয়েকমাস ধরে ফ্রন্ট সাপ্তা- 
{হক আলোচনায়' গকভাবে দলা- 
দল বা বিভিন্ন দলের মধ্যে সংঘর্ষ 
বন্ধ করা ষায় তার বহু প্রস্তাব 
বিশ্লেষণ করেছে। কোন কার্যকরী 
সমাধানে এখনও পেশছান যায় নি। 


বরং হ্যনাহাঁন আরও তীব্র হয়েছে, 
পারস্পারক দোষারোপ অত্যন্ত 
শনন্দনয় অবস্থায় এসে পৌ'ছেছে। 
বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে একথা 
সমস্ত দলই স্বীক্যর করেছে যে, 
ওপরে অর্থাৎ রাজ্যাভন্তিতে যুদ্ত 


1র্থ ফ্রন্টের মাধ্যমে যে এঁক্য সম্ভব 
- হয়েছে সেই এক্য নীচে অর্থাৎ 


আগুিক 'ভাত্ততে না য়ে যেতে 
পারলে হানাহান বন্ধের কোন 
সম্ভাবনা নেই। কিন্তু কিভাবে 
আঞ্চালক: ভিত্তিতে সংগ্রামী বাম- 
পন্থা এক্য গড়া যায় সেই. 'নয়ে 


“তীর মত্ভেদ। একটি প্রস্তাব ছিল 
.ষে, ফ্রন্ট উপর থেকে জেলা ও অণ্চল 


এই ‘সমস্ত .কামাট্রতে ছোট বড় 
সমস্ত দলই অনুরুপ ক্ষমতাসম্পন্ন 
প্রাতানাধ .পাঠাক।,' ..এ প্রস্তাব 


ম্যকর্সবাদী কমিউনিষ্ট. পার্টির 


কাছে গ্রাহ্য নয়.কারণ ফ্রন্টের অনেক 
শারক দলেরই, বিভিন্ন অগ্লে কোন 
অস্তিত্ব নেই, অথবা, তারা এত 
ক্ষুদ্র যে প্রতানিধিদ্ব' দাবশ করতে 


প্রস্তাব £ আণ্টালক নেতৃত্ব ওপর '১ 


রী ব্যস্ত আর এর ফলেই সংঘর্ষ 


বাড়ছে। ধারণা যে, 
সঠিক রাজনশীত ও সংগঠনশান্তর 
ফলে তাদের দ্রুত প্রসার সম্পর্কে 
অন্যন্য সমস্ত দল, বিশেষ করে 
দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরা ঈর্ষান্বিত 
আর এই ঈর্ষযারই প্রকাশ 'বাভল্ন 
জায়গায় সংঘর্ষে। মার্কসবাদী 
নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত প্রায়ই 
বলে থাকেন যে, রাজনোতিক খুনো- 
খুনতে নিহতদের মধ্যে তাঁর 
পার্টির লোকদের সংখ্যাই বেশী 
আর এই থেকেই প্রমাণ হয় যে, 
সংঘর্ষের দাঁয়ত্ব কার বা কাদের। 
এইভাবে ব্যাখ্যা ও প্রাতিব্যাখ্যা চলতে 
থাকে আর সঙ্গে সঙ্গে হানাহান 
আরও তাত্র আকার্‌ নেয়। 
ফ্রন্টভুন্ত সমস্ত দলই স্বীকার 
করেছে যে, সাঁঠকুভাবে শ্রেণীশন্রু 
নিরূপণ করে অন্যান্য সমস্ত শ্রেণীর 
জোট মারফৎ সংগ্রামকে এগিয়ে 
শনয়ে যেতে হবে। অবশ্য এই 
জোটের নেতৃত্ব থাকবে শ্রামকশ্রেণীর 


হাতে অর্থাৎ এই শ্রেণীর পার্ট ' 
কাঁমউীনস্ট পার্টর হাতে । আজ- * 
‘কের হানাহানি সংগ্রামকে বস্তার , 
করার. পাঁরবর্তে শেষোন্ত নেতৃত্বের . 
পরনে ঠেকে গেছে। 


: ৰ 
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5 এবং 

দু একাট দল মোটামুটি 
তা 
অভ্যস্ত।' তাদের বুঝতে কষ্ট 
হওয়ার কথা নয় তে, সরকারের 
মাধ্যমে নিজেদের দল বাড়ানই এক- 
মাত্র উদ্দেশ্য নয়। শ্রেণী সংগ্রাম 
আরও তীব্র এবং 'হংদ্র আকার 
নেবে আর তখন দলবাজীর পাঁর- 
বর্তে অ্শাষক শ্রেণীর আক্রমণের 
বিরুদ্ধে এঁক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়তে 
না পারলে নেতৃত্বের অভাবে সংগ্রাম 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যেমন হয়েছে পৃঁথি- 


বীর বিভিন্ন দেশে। 


এই সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী 
নেতা হো চি মিন এক এঁতিহাঁসক 
নজীর রেখে গেছেন। তাঁর দেশেও 


এঁক্যের চেষ্টা হয়েছে সংগ্রামকে.. 
-সংশোধনবাদ. বিরোধী সংগ্রামকে 


এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আর 
এই এঁক্যের পথে তাঁর নিজের পার্ট 
কাঁমউনিস্ট পার্টির গোঁড়াম অনেক 


যে, জাতাঁয় এঁক্য গড়ে তুলতে হবে 
সংগ্রামকে এঁগয়ে নিয়ে যাওয়ার 
জন্য, তাহলে অন্যান্য সমস্ত কিছু 


গোণ। ' আজ যাঁদ দু একটা ছোট | 


পার্ট মাকঁসবাদীদের প্রভাবাধধন 
এলাকায় নিজেদের দলের প্রভাব 
বাড়ানর চেষ্টা করে তাতে মাকস- 
বাদীদের ভয় হওয়ার কথা নয়, 
'যাঁদ অবশ্য মাকসবাদীদের 'নজে- 
দের রাজনীতি সম্পর্কে প্রতায় 
থাকে! মনে রাখা দরকার সংকী- 
তা অনেক দেশেই বিস্লবী এক্যের 
পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে! লোনন, 
মাও সে তুং প্রভাত মাকসবাদী 


,নেতারা এই সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে 
তীব্র সংগ্রাম চািয়েছেন। অবশ্যই 
সুংশোধনবাদের বিরুদ্ধেও 


স তাঁদের 
সংগ্রাম বরাবরই “তীক্ষম ছিল। তাঁরা 
সংকণু্ণতার্‌ পক্ষে ঈনম্ুত করে 
নন বলেই, তাঁদের 'বপ্লব্‌ জয়য্যন্ত 


সময় এঁক্যের- পথে বা পৃথিবীর বিপ্লবী সংগ্রাম 
করেছে, অন্যান্য পার্টদের 
দর উদ সম্পকে, পুন্য: 


করেছে“অন্যন্য সুমন্ত দলই শত” আব র 


১ মধ্যে সংঘর্ষ, শ্ৰেণী ‘সঃগ্ৰা মং" 


থেকে চাপিয়ে না নিয়ে, নীচেটথেকে '; বিশেষ. শ্রেণী, এই “ব্যপারে 


স্বাভাবিকভাবে সংগ্রামী ভাঁত্ততে 
গড়ে উঠুক! এ প্রস্তাব অন্যান্য 
অনেক দলের কাছে অবাস্তব। এই 
সমস্ত দল আঁভযোগ করেছে যে, 
মাক্সবাদীরা নিজেদের হাতে বেশ 


অত্যন্ত আশ্বস্ত কারণ এই দলাশয় 

সংঘর্ষ যত তীব্র হবে ততই তাদের 

ওপর আক্রমণ কমে আসবে। 
দুই কমিউীনস্ট পার্ট 





জেনেও। রাজনশীতি যদি এই হয় 
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বাঘের উপদ্রব 


রবীন্দ্রনাথ “চত্রবিচিত্' বইয়ে 
“এক ছিল বাঘ” কাঁবতায় ?লখে- 
ছেন ,8 “ঢোঁকশালে পট? ধান 
ভানে। বাঘ এসে দাঁড়াল সেখানে” 
ইঃ। পুর এ'ঢেশকশাল হয়তো 
ছিল ১৫০। ১৭৫ বছর আগে 
গোবিন্দপুর গ্রামে, এখন যেখানে 


- কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কেল্লা. 


রয়েছে। তখনকার সে বাঘ, “গায়ে 
তার কালো কালো দাগ” যখন দেখা 
য়ারদের বাঘ না পাড়ায় নিশ্চয়ই 
শ্সেরিন সোপের মাহাত্ম্য ছাঁড়য়ে 
পড়োন। 

, তথনকার দিনে লম্বা ঘাসে-ঢাকা, 
আকাশ ছোঁওয়া গাছে ভরা কোল- 


কাতার চৌরঙ্গপর জঙ্গলে বাঘ, 


ঘুরে বেড়াত প্বন্য-স্বাধীন” আব- 
হাওয়ায়; চিতেবাঘ উপদ্রব করত 
শ্যামপুকুরে; সাপের ফোঁসফোঁসাঁন 
শোনা যেত চিৎপুর রোডের পূর্ব 
দিকে লম্বা টানা জলাভূমিতে। 
সাঁত্যই এসব ছিল সেখানে দু-শো 
বছর আগে; আর তার সঙ্গে ছল 
চৈর-ডাকাতের উপদুব। 

কত তীর্ঘযা্রী না কালীঘাটের 


পথে চৌরঙ্গীর সে জঙ্গলে বাঘের 


পেটে গিয়েছে; কতই না দসন্য- 


তস্করের হাতে মারা পড়েছে। সন্ধ্যা 
হতেই লোকেরা দলবেধে চৌরঞজ্গী 
পার হত; তাতেও সময় সময়' তারা 
রক্ষা, পেত না; কখন বাঘ ক্যাঁক্‌ 
করে ধরত দলের কারুর গলা। 
“এান্টিসোস্যাল এঁলমেন্ট” বেরূত 
কুঠার দা হাতে মেয়েদের গহনা 
কেড়ে নিতে আর পথ-চল[তি লোকে- 
দের ধড় থেকে মাথা নামিয়ে 
দিতে। এখন কিন্তু সেসব আগ্য- 
লিক ঘটনার রূপ পালটে গিয়েছে। 


গ্যাসের “শেল” সেষুগের “স্থানায় 
আবাহাওয়াস্র কথা স্মরণ করিয়ে 
দেয়। 


রাল ওয়ারেণ হেস্টিংসের (১৭৩ ২- 
১৮১৮) গুলির আওয়াজে কাঁপত 
তখনকার চৌরঞ্গী; তিনি হাতার 


ভারতের প্রথম গভর্ণর-জেনে- 


পিঠে হাওদা দিয়ে বেরুতেন বাঘ 
শিকারে। কত জন্তুই না 'তাঁন 
মেরেছেন সেথানে। চৌরঙ্গী এলা- 
কাকে তখন ধরা হত কোলকাতার 
বাইরে; ১৭১৪ সালে সেখানে 


' ছিল মোটা ২৪টি পাকা বাড়ী। 


সাহেবটোলা ছিল ডালহোঁস- 
স্কোয়ারের চারাদকে; তখন তার 
নাম ছিল ট্যাত্ক-স্কোয়ার। কেবল 
স্প্রীম কোটের প্রথম প্রধান 
বিচারপাঁত স্যার এলাইজা ইম্পের 
(১৭৩২-১৮০৯) বাড়ী ছিল 


চৌরঙ্গাী পাড়ায় মাঁডলউন্‌ স্ট্রীঁটে 
তাঁর বাড়ীর চাঁরাদকের বড় 
বাগানে হাঁরণ চরে বেড়াত। জজ- 
সাহেবের বাড়ীর পাইকেরা গাল 
ছ:ড়তো রাতে, চোর-ডাকাতদের 


ভয় দেখাবার জন্যে। 
গোবিন্দপুর গ্রামে ছিল নাথ- 
সম্প্রদায়ের মন্দির। গ্রাম ওঠবার 


পর তাদের মঠ আর মান্দর, চলে 
যায় আরও দক্ষিণ দিকে। সেই 
সাধুদের একটা শিব মান্দর ছল 
এখন যেখানে ভিক্টোরিয়া মেমো- 


ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের দুর্ভাগা 


বড় চাকরী ফস্কে গেল 


(দরপপপের সংবাদদাতা ) 
বেচারা ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ। 
বেচারা ব্লাছ এই জন্য যে 
একটা ঘমাটা বেতনের বড় 
চাকুরী হাতছাড়া হয়ে গেল। 
, কিছুদিন আগৈ অতুল্য 
ঘোষ ও ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের 
ওকালাততে নাকি স্বরাষ্ট্র 
. মন্ত্রী চ্যবন সাহেব ডাঃ প্রফুল্ল 
ঘোষকে মহাীশরের গভর্ণর 
করার কথা প্রায় ঠিকই করে 


ফেলেছেন। 
কানাঘুষা হয়ে খবরটা 
শ্রীমতী ইন্দিরা গাচ্ধীর কাছে 
পেশছায়। প্রধান মন্ত্রী ডাঃ 
ঘোষের নিয়োগের ব্যাপারে 
নাক অনমনীয় ভাব দেখান। 
তাই ডাঃ ঘোষের চাকুরীটা 
ফস্কে গেল। অবশ্য এই 
ব্যাপারটা ঘটে রাম্ট্রপাত 
নির্বাচনের বেশ কিছুদিন 


আগে। 





%' নতুন ওঁতিহাসিক স্তরে উন্নীত 
হয়েছে। আমরা মাকর্সবাদী কাঁম- 
উনিস্ট পার্টিকে এই সংকীর্ণতা 
সম্পকে সাবধান করতে চাই এই: 
জন্য যে, এই ঝোঁক পার্টির মধ্যে 
প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছে। 
আঁবলম্বে এই সম্পর্কে সজাগ 
দৃষ্টি না রাখলে যকন্তফ্রন্ট গঠনের 
উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে, বিপ্লবের ক্ষাত 
হবে। মনে রাখা দরকার দাক্ষণ- 
পন্থী প্রতিবিপ্লবীরা জোট বাঁধছে 
আক্রমণের জন্য, এক্যের মাধ্যমেই 
এবং মার্কসবাদী নীতর সাঁঠক 
প্রয়োগেই এই আক্রমণ প্রতিহত 
করা সম্ভব। 


রিয়াল ৷ . সেসব সন্ব্যাসীরা তখন 
রাস্তার পাঁথকদের রক্ষা করতেন 
বাঘ আর দস্যর কবল থেকে। 
চৌরষ্গার স্মৃতি জাঁড়য়ে আছে এখ- 
নও এ এলাকার অনেক জায়গার 


নামের সঙ্রোরসোগপাগলার রাস্তা | 


ছিল এখনকার লোকে যাকে বলে 
রসা রোড; রসোপাগলা বিশ্বাস 
করতেন নাথ সম্প্রদায়ের ধর্মঠাকু- 
রকে, যে ঠাকুরের পরিচয় মেলে 
ধর্মতলা স্ট্রীট নামের মধ্যে; সেই 
ঠাকুরের মন্দির ছিল হয়তো কোনো 


এক গাছের তলায়_ সে সময় ঠাকুর 


স্থাপনার রীতি ছল বেশীর ভাগ 


সময়ে গাছের তলায়; মন্দির হত * 


থ্ববই-কম। 

সমাচার দর্পণে ১৩২ বছর 
আগে ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৩৭, 
তারিখে এক সংবাদে শ্যামপুকুরের 
জঙ্গলে চিতাবাঘের দৌরাজ্মের 
কথা লেখা আছে। তিন মদ্দ শ্রীদীন- 
নাথ দত্ত, মিঃ স্মিথ আর একজন-- 
বেরিয়ে পড়লেন দুনলা বন্দুক, 


পিস্তল আর কুকুর নিয়ে চিতার - & 


খোঁজে; ফিরে এলেন, বিফল মনো- 
রথ হয়ে-চিতা গা ঢাকা দিয়েছিল 
গভীর বনে! পুলিশের সাহায্য 
নাক {নিতে হয়োছল সেই 'নৃশংস ' 
জীবকে নিহত করতে। সে যুগের 
সংবাদপত্রে কিল্ভু কোনরুপ “লোন 
আপ স্টোর? এই সম্পর্কে খুজে 
পাওয়া যায় না। ফা হিয়েন 


৭ 


দপপি 1 শরুবার ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ 


_'ক্বষ্ণনগর উইমেন্স কলেজে 
_.. দুর্নীতির রাজত্ব. 


.(দপণের সংবাদদাতা) রানি 


প্রায় চার মাস হল রাজ্যের রতন হারের, বয় বাবদ তিন আগেই উল্লেখিত [হয়েছে 'একাঁট ' 
শিক্ষামন্মীকে কৃষ্ণনগর উইমেন্স 
কলেজের অধাক্ষার বিরুদ্ধে গুরু- 
তর আঁভষোগ' সম্বলিত স্মারক-, 
লাপ পেশ করা হয়; তারই পাঁর-. 
প্রোক্ষতে গত সতেরোই থেকে ', 
উাঁনশে জুন অবাঁধ এক গোপন 
তদন্ত অন্ষ্ঠিত হয়ে গেল। সেই. 





হাজার টাকা এখনও 'বন্টন করা আরও, 

হয়ীন। পশ্চিমবঙ্গের আর' কোনো অধ্যাপিকা 

'কলেজে এর নাঁজর মৈলা ভার। রা) 

অধ্যক্ষা নিজের '* :স্বৈরাচারতন্ত কেউই ডি, পি . আই-এর। প্যানেল- 
বজায় রাখবার: জন্য টিচার্স কাউ- 'ভুন্ত নন। :. 

ল্িসিলকে হঠাৎ অসিদ্ধ ঘোষণা 'কলেজের ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ 

রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয়ান। করলেন। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও দলীয় স্বার্থ প্রণোদিত এবং গলদ- 

একজন স্থায়ী সরকারী আঁফ- . বিশ্বাবদ্যাজয়' সমিতির 'অধ্যক্ষা এক নিকট আত্মণ- 

- সাধারণ সম্পাদক এই কলেজে এসে. 

- বারো বছর বাবং-ডেপুটেশনে রাখা '.এবং আলোচনার মাধ্যমে টিচার্স আনাস রি 


1, পশ্চিমবঙ্গের : , কোনো , কাীন্সিল্লের, অচলাবস্থার , কোনো রা সেইর্‌ প হঠাৎ বাংলা 


'ক্ল্পেজে কোনো অধ্ক্ষ বা অধ্ক্ষা মীমাংসা কুরে উঠতে পারেননি 
এতদিন ধরে ডেগুটেশনে ২ অধ্যক্ষা, এখন . যাবতীয়, কাজই 
রলে কার্টুর জানা নেই। বছর ট:ধ্যাপক:অধ্পকাদের,. . পরামর্শ "___ 
চারেক আগে লোঁভ রেবোর্ণ ছাড়াই “অফিস অর্ডার. মাধ্যমে করে 
কলেজে' জ্ীনয়র অধ্যাপকার পদে থাকেনু।- এই. প্রসঙ্চো এক অদ্ভুত 
তাঁর 'নির্য্ান্ত সরকারণ গেজেটে নিয়ম, প্রবর্তনের উদাহরণ দ্রেওয়া , চর 


২) ২ 


moe rT RIL ৩৩ পি ৩ 


(তিন-চার জন অধ্যাপক 


ক নিয়োগ করেছেন যারা 





কারী কলেজের অধ্যাপকের পত্নীর 
নিয়োগেরই স্বার্থে। অথচ অন্য 
বিষয়ে অনার্স চ্াল্দ হলে আখি” 
কাংশ ছাত্রীরই উপকারে আসতো 
'বলে' এখানকার আভিভাবক মহলের 
ধারণা! অধ্যক্ষা ও হেড, ক্লার্ক 
“পরিচালিত কলেজ . ক্যান্টিনখাতে 
দুইশত টাকা জোর পূর্বক আদায় 
করে অন্যায়ভাবে ব্যয় করা হয়। 


গ্রন্থাগার তহবিলের টাকা, অধ্যক্ষা 


‘স্বেচ্ছাধীন । ,ভারেই বন্টন করে 
থাদুকন। পরাক্ষাকেন্দ্র কাঁমটির 
'টাকা পয়সা চারজন আঁফস কর্মীর 
আবাথেছি ব্যায়ত হয়--পরক্ষার্থনা, 
অধ্যাপক অধ্যাপিকামপ্ডলী ও 
-নিম্নপদস্থ কর্মচারাদের কোনোরূপ 


তিন] 
1৮42 


সত্বেও এবার প্রাইভেট পরণীক্ষা- 
নদের সেন্টার ফি অন্যায়ভাবে 
বাড়ানো হয়েছে। স্থায়ী, তালিকা 
অগ্রাহ্য করে অধ্যক্ষার একান্ত 
অনুহভাজন ' অধ্যাপককে ' এবার 
পার্ট টু পরীক্ষার আফসার ইন 
চার্জ নিয়ত করা হয়, যাঁর বিরুদ্ধে 


পরীক্ষাহলে কর্তব্য পালনে অব- 
'হেলার আঁভযোগ ' এখনও বিবে- 


চনাধাঁন রয়েছে।, . 
সামাগ্রক চরার্থের খাতিরে অধ্য- 


'ক্ষার 'শবরুদ্ধে, এইসব ' বিভিন্ন 


অভিযোগের . প্রাত শিক্ষামন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। এই 
কলেজের বিভিন্ন ত্টিবিচ্যৃতি 
স্থানীয় পর পাঁকায় প্রকাশিত 


স্বার্থের, কথা বিবেচনা না করেই। 'হওয়ায় শহরে খব চাণ্চল্যের সৃষ্টি 


শিক্ষক প্রতিনিধির." বিরোধিতা 





হয়েছে। 





ঘোষিত হওয়ার . পরও সোঁট ধামা যেতে পারে! ব্রুস .চেকে বেতন 
চাপা পড়ে যায় নেহাৎই তাঁদ্বরের দেওয়া. মেধার, কোনো, অধ্যা- 
জোরে। দুঃখের বিষয়, কলেজে পক ' অর্ধপকা, ব্য 







বারো বছর আতিক্লাল্ত হওয়া সত্বেও . 


একজন স্থায়ী অধ্যক্ষা এষাবৎ 
‘নিয্যন্তা হলেন না। ফলে, কলে- 
জের সাধারণ স্বার্থ একেবারেই 
'অবহোলত ও উপ্পোক্ষিত হচ্ছে! 
'_ বতমান অধ্যক্ষা ' অবসর গ্রহ- 


ণের পর প্রেন্সনের আধিকারী। 


অতএব, অধ্যাপক অধ্যাঁপকাদের 
প্রীভডেন্ট ফাণ্ড কয়েক বছর যাবৎ 
মাসের পর, মাস কাটাবার পরও 
তা স্ব স্ব তহবিলে জমা পড়োন। 
এর ফলে তাঁরা সকলেই মোটা 


'এবং দু একজন সে প্রাপ্য টাকা 
আদায়ের জন আদালতের স্মরণা- 
পশ্ন হবেন কিনা বিবেচনা করছেন। 
অধ্যক্ষা নিজে ইউ জি সি বেতন- 
হারের আঁধকারী নন, সুতরাং 
‘কলেজে নূতন হারে 'বেতন প্রব- 
.তর্নে তাঁর গাঁড়মাস রাইটার্স 
বিচ্ডিং মহলে সুপারচিত। নূতন 


মলের ৫জেণ্টদের 
রি 


দর্পপের শারদীয় সংখ্যা 
পুদ্তকাকারে মহালরার পূর্বে 
. প্রকাশিত হাবে। মফঃস্বলের 
; এজেন্টরা রে কত কাঁপ চান 
। মধ্যে সাকুলেশান  ম্যানে- 
জারকে জানয়ে দিন। অর্ডা- 
রের সঙ্গে যত কপি দরকার 
কমিশন বাদ দিয়ে তত কাঁপর 
দামও পাঠাতে হবে।' আগ্রম 
ছাড়া কোন অর্ডার গ্রহণ করা 
*,হবে না! এই সংখ্যার মূল্য 
, ধার্য হয়েছে এক টাকা। 


সার্কুলেশন ম্যানেজার, দর্পদ 
৬৯, মর্ট লেন 
কাল্কাতা ৯৩. 




























ক্লাস নেন না, ছনটরও ধার ধারেন 






কিভাবে মনোনীত হতে পারেন? 


eee are rere rere eee eer? 













কানন 
ই এমনই এদের নকশা ও. নর্মাণ-বৈশিষ্ট্য, যে হাঁটতে চলতে 
অবাধ সহজ । সামনে আঙুল মেলার বাড়াত জায়গা, খাপখাওয়ানো 
' গোড়ালির গড়ন, আর এমন জুতোর তাল যা অনায়াসে পা 
সপ্চালনের' সহায়ক ৷ টুকটুকে রঙ, বাহারে নকশা, আর 

আরামে পয়লা নম্বর_- এমন জুতোই এখন মজুত 

বাটার দোকানে । আজই নিয়ে আসুন আপনার বাচ্চাদের, 

এদের খাঁশ পায়ে শুরু হোক শরতের শোভাযান্যা।, 


'না এবং মাসান্তে পুরা বেতনের 
আধিকারী হন। 

কয়েকজন অধ্যাপক অধ্যা- 
'িকাকে সম্পূর্ণ বে-আইনশভাবে 
রাখা হয়েছে দলভারীর স্বার্থের 
দিকে নজর রেখে। ডি, পি, আই- 
এর নির্বাচনে অমনোনঠত অর্থ 
নীতির একজন অধ্যাপককে স্বচ্ছন্দে 
এখনও বহাল রাখা হয়েছে। অথচ, 
এই একই কারণে তিনজন অধ্যা- 
পককে অধ্যক্ষা ' বরখাস্ত করতে 
কসর করেন নি। আর একটি 
উদাহরণ- যোগ্য প্যানেল ভুক্ত প্রার্থী 
থাকা সত্বেও, গাঁণতের অধ্যাঁপকার 
পদে প্যানেলে অযোগ্য ববোচত, 
একজনকে নিয়োগ করা হয়েছে 
হেড ক্লা্কের তাঁদ্বরের জোরে। 
ইন প্রথমবারে সিলেকশন কাঁম- 
টিতে অযোগ্য প্রাতপন্ম হওয়া 
সত্বেও অধ্যক্ষার অনুমোদনে প্রথম- 
বারের অমনোনয়নের ব্যাপারাট 
সম্পূর্ণ গোপন রেখে, দ্বতীয়বারে 


নের সুযোগ মাত্র একরারই, মেলে. 
এই কারণেই অধ্যক্ষা প্রথমবারে 
অমনোনীত হওয়ায় তিনজন অধ্যা- 
পককে অপসারণ করেছেন, যেকথা 


চার ॥ 


পনেরই আগষ্ট থেকে ষোলই 


যাঁদ বাল আগস্টের পনের 
থেকে ষোলতে উত্তীর্ণ হতে 
লেগেছে বাইশ বছর এক দন তা 
হলে ক্যালেন্ডারে চোখ রেখে 
অনেকেই টিস্পনী কাটেন, গাঁ্জ- 
কায় একটান মেরে পীাঁঞ্জকা 
মেলাচ্ছে। বর্ণীলাঁপর ওই ধাঁধার 
' ব্যাপার আর 'ঁক। 
ষোলই আগস্ট। বর্ষপঞ্জদত 
, পনেরই আগস্টের অব্যবাহত পর- 
বশ একটি দিনমান, কালো হর- 
ফের বৈশিল্ট্হীন দিন। পক্ষা- 
ছুটির দিন। রন্ত গৌরব কেন পেল 
পনেরই ? এর জবাবে আসবে ইতি- 
হাস, আসবে ঘটনা ও সন-সাল। 
তবে সাতচাঁজ্লশের পনেরই আগ- 
স্টের স্মরণে ্রীতহাসিক কারণেই 
প্রতি বছর এ 'দনাটতে ছুটি থাকে 
এমন যুক্তি দিলেই তার পৃজ্ঠে 
প্রশ্ন উঠবে, কিসের স্মৃতি? কাঁ 
সে ইতিহাস? ক্লেদান্ত হীতহাসের 
স্বরণে লাল হরফ কেন? অন্ধ- 
কারের সন্তানের জল্মাদনে 'ফি- 
বছর উৎসবের ঘটা টন? ঘৃণিত 
এ পৈশাচিক উল্লাস কেন? 

'সাতচজ্লিশের পনেরই আগস্ট। 


৩. 


আজকের ইণ্ডিয়া বা ভারতের 
জল্মারদন। এক অদ্বিতীয় জন- 
ভোমত্বের বদলে উলার-্টালং- 
অনেকের অর্থনীতক সার্ক 
ভৌমত্ব স্বীকৃত হল এই 'দনাটতে ৷ 
পনেরই ইতিহাস রচনা করল। 


ধিকার পেল তার শয়নকক্ষে । এরই 
নাম হয়ত আর্থনীতক সহা- 
বস্থান! ওরা অর্থাৎ ব্যাপকালয়ের 
কাঁমশনলোভশ দালালরা বলে 
চাবুকের বদলে কমিশন, এই তো 
স্বাধীনতা । সুতরাং পনেরই আগস্ট 
জন্ম নিল স্বাধীন ভারত; ক্যালে- 
প্ডারে লালের ছোপ পেল পনেরই। 

সবে খেলার শুরু! সাঁতিচাল্পি- 
শর পনেরই আগস্ট, থেকে শুরু 
হল ফাঁকি দিয়ে ফাঁক ' ‘ঢাকার 
খেলা, স্বৈতশাসনের :* আক্বমীজ | 


মানব্যাগ নাগরকুন পেল কায়া, 
দালাল কংগ্রেস পেল ছায়া। প্রশা- 


মুনাফাখোর দালাল 
ওই ছায়া-আঁধকার এবং তার আনু- 
ষংশগিক মাঁনব্যাগ-গলানো বখ- 
শিসেই মহাখাঁস। শীকল্তু যেখানে 
বখাঁশস সেইথানেই বখরা নিয়ে 
বিরোধ, এই বিরোধের জুত্রে 
রাজনোৌতিক ওভার কোটে ঢাকা 


আপসে ডিউাটির পালা ভাগ করে 
নেয়। আরও লাগসই এ্রাতহাঁসিক 
নাঁজর হল উনিশ শতকের স্পেনে 
"প্রচলিত রোটোটাভিজম রি 





দর্পপ | শতবার ১২ই সেস্টেবর ১১৬৯ 


বাদ। বলা বাহুল্য, এর. ফলে 
নির্বাচন হয়ে দাঁড়ায় একটা প্রহসন । 
গর্দিতে কে! আস্বে আর কে 
বিদায় নেবে তা পূর্বাহেই স্থির 
হয়ে থাকে এবং এই পবানধারত 
প্রবেশ-প্রস্থান তথা গ্রহণ-বিতা- 
ডনের সংগে সংগত রেখেই একটা 
লোক দেখানো নির্বাচনের অনু- 
স্ঠান হয়। 

_ এমানি রুরেই চার-চারটে সাধা- 
রণ নির্বাচন হয়ে গেছে। ধরা 
পড়োন কংগ্রেসের ফাঁক আর 
চালাঁক। ধরা পড়ৌন পনেরই 


আগস্টের প্রবগ্ণনা। বরং ফাক 





আড়াল করবার জন্য নতুন নতুন, 
ফাঁকির অবতারণা করা ) হয়েছে 
একেবারে গাণিতিক সতর্কতা ও ৪ 


চতুরতার সংগে। ময়দার জর 


বদলে কাগজের কুচি হল,/ফাঁক 
পয়লা নম্বর! তারপর : কাগঞ্জের 
কুচির জচদ্ব প্রমাণ করবার জন্য 
জল 'ঘি-চপচপ করা, প্রচারের উন্ু- 
বিশিষ্ট আতাথবর্গের মধ্যে সেই 
পদ্মাবভূষণ্‌ পল চি পার- 
বেশ ইত্যা কত ' কাঁ প্রক্রিয়া- 
/ (১ ব্যাকরণ কে দেখে, কাজেই 
প্রকরণে টি রাখা হয়নি এতটুকু। 


এ ফাঁকিতে ফাঁক নেই কোনো। 


ফাঁকর পিঠে. ফাঁক। ফাঁকির 


পটভূমিতেই দেশের রাজনোতিক 
স্বাধীনতা ও আঞ্চালক সার্ব- 
ভোমত্ব রক্ষার আওয়াজ তোলা 
হল বারংবার। যেন এ স্বাধীনতা 
লব্ধ বস্তু, এবং 'লব্ধং রক্ষেৎ অবে- 
ক্ষয়া'। যেন এ সার্বভৌমত্ব হস্ত- 
গত, স্মতরাং সর্বথা রক্ষণীয়। 
শুন্য হাঁড়র চারপাশে পাতা বাঁধা 
এখানেই শেষ নয়। ফাঁকির উদ্দে- 


_ শ্যেই রচিত হল কামরাজ প্ল্যান। 


একদল কংগ্রেস গাঁদ ছেড়ে দিল 
আরেক দলের জন্য। যেন ওদের 
গদীর লোভ নেই এতটুকু। যেন 
"ওরা নিলেভ জনসেবক, স্বাধী- 
প্ল্যান যে পালাবার্দেরই প্রকারভেদ 
তা ঘণণাক্ষরেও জানল না- কেউ। 
বস্তুত, ইতোমধ্যে যারা . গদীয়ান 
হয়োছিল তারা গাঁদর সংগে এমন 
আঁবচ্ছেদ্যভাবে এটে গিয়েছে 
আর ওদিকে নতুন গাঁদপ্রার্থীর 
সংখ্যা স্বাভাবিক নিয়মেই এমন 
বেড়ে গেছে যে পাঁচসালা পালা- 
ব্যবস্থার মাধ্যমে সকল শালাকে 
তুষ্ট করা যাচ্ছিল না। সমস্যার 
ফয়সালার জন্য পালাবাদ পরল 
নতুন বেশ। নিষ্কাম ত্যাগের 
কোপাঁন পরে এল কামরাজ স্ল্যান। 
নইলে হাঁড়ি ফাটে ষে; ঠিকাদারণর 
অধিকার নিয়ে মহাত্মার মহান 
সন্তানদের কুৎসিত অন্তদ্বশ্ৰের 
কদর্য চিত্র যে সাধারণ্যে প্রকাশ 
হয়ে পড়ে। 

তব্‌ হাঁড়ি ফাটল। পনেরই 
আগস্টের বাইশ বছর এক 'দন 
পরে উানশশো উনসন্তরের ষোলই 


চে 


আগস্ট হাঁড়ি ফাটল। একেবারে 
হাঁটে হাড় ভাঙ্গল। যোলই 
আগস্ট ছিল ভারতের চতুর্থ রাষ্ট্র 
পাঁত 'নর্বাচনের মতদানের 'দিন। 
এ উপলক্ষ্যে নির্বাচনের পূর্বে ও 
পরে ব্যাঙ্ক রাজ্দ্রীয়করণ প্রসংগে 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এবং 
শপথগ্রহণান্তিক ভাষণে ' রাষ্ট্রপাঁতি 
শ্রীগার সমস্বরে যা বলেছেন তার 
মর্মার্থ হল, সাতচল্লশের পনেরই 
আগস্ট আমরা যা পেয়োছ এবং 
যাকে স্বাধীনতা ' নামে আঁভাহত 
করা হয়েছে তা আসলে আর্থ 
নীতিক স্বাধীনতাবাঁজত রাজ- 
নৈতিক স্বাধীনতা । অর্থাৎ, যাকে 


সত্য উদ্‌ঘাটনের কৃতিতবে মোলই 


আগস্ট হল একটি তারিখ। কেবল - 


এই কৃতিত্বের নিরখেই কি 
ক্যালেন্ডারে রন্তগৌরব পাবে 
যোলই 2 রন্তসম্ভাবনা কতটুকু 
নিয়ে এসেছে যোলই? অনেকে 
বলছেন, নতুন রন্তাগমের পথ করে 
দিয়ে ইন্দিরা গাঁলত-বিকৃত, কংগ্লে- 
সকে প্নরুজ্জীবত করবার 
ব্যবস্থা করেছেন। অনেকে হীন্দি- 
রার সাম্প্রাতক ভাষণে ও আচরণে 
দেখতে পাচ্ছেন লালের সংকেত। 
বস্তুত কি তাই? না, এ পালা- 
বাদেরই রকমফের? বাষট্রির কাম- 
রাজ স্ল্যানের নবতর সংস্করণ 
উনসত্তরের ইন্দিরা প্ল্যান? 
বাষাট্রতে ভাষাদ্বন্ ও প্রাদে- 
শিকতার চ্যালেঞ্জের মূর্খ দলীয় 
সংহাত বিপন্ন, পালাবাদের অসহায় 
অবস্থা। কাজেই সংহাতর মূলে 
ষে-স্বার্থত্যাগ সেই নিষ্কাম 
ত্যাগের ভূমিকা অঁভনয়ের ব্যবস্থা 
করল কামরাজ প্ল্যান! বাষাট্ুর 
চ্যালেঞ্জ ছিল কালাপাহাড়ের, কংগ্রে- 
সের আত্মজ ফ্র্যাংকেনস্টাইনের। 
উনসত্তরের চ্যালেঞ্জ ল্যল বাণ্ডার, 
সূম্টিগভ প্রগাতির শন্তির। লাল- 


Give the workingman the 
right to employment as long 
as he has health, assure him 


care when he ‘is ‘sick, and 
maintenance when he is old 
....then these gentlemen 
(The Socialists) will sound 


their bird call in vain. 


অতণচ্দ্র হোমরায় 


৯ 


দপণ ॥ শ্যক্রবার ১২ই সেপ্টেম্বর 


৯৯৬৯ 


-গ্রত বাইশ তাঁরখের দপ“ণের মতামত কলমে 'চাঁড়য়াখানার 
“কাঁতপয় কর্মী” কর্মচারীদের ডাইরেক্টর হটাও আন্দোলন ও, এই 
প্রাতষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে কিছু তথ্য উপাস্থত করেন। 
বর্তমান রচনায় আরো কিছু তথ্য উপস্থিত করেছেন জনৈক সংবাদ- 
দাতা। এই সঙ্গে আলীপুর পশুশালা কর্মচারী সংসদ ও কাঁল- - 


কাতা চাঁডুয়াখানা মজদুর ইউনিয়নের 
শলাখিত প্রথম রচনার 'প্রাতবাদণ প্রকাশ করা হল অষ্টম 


পক্ষ থেকে দেবীপ্রসাদ চক্কবতশী 
পৃচ্চার 


মতামত কলমে । আমাদের মনে হয় একটি ব্যাপক সরকার তদন্তের 


মারফৎ সত্য উদ্ঘাটন করা দরকার। 


আলিপুর 'চাঁড়য়াখানার 
ওয়াকিবহাল মহলের মতে সেখানে 


একটি গোপনচক্র আছে যোঁটর 


যোগসাজসে দর্শনীবাবদ প্রাপ্য 
অর্থ থেকে অনেক বছর যাবৎই 
খচাঁড়য়াখানার তহাবিল বাঁণচত করে 
নিয়ামত মোটটাকা এ দলের সভ্য- 
দের মধ্যে বাঁটোয়ারা হয়ে থাকে। 


এই দুরে * 8576 


স্বরেই কিছ: কিছ লো” আছে 
EEL 
" ন্টেনোগ্রাফার, পুরানো গেষ্ট সুপার, 


'্ভাইজযর এবং ডাইরেক্কীরের ,নীচের 
'একাট আঁফসার এই “চক্রে” সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করেন। এই হেডরার্ক 
ভুদ্রলোকাঁট সারাদন এই চক্রাটর 
পাঁরচালনা ছাড়া আর কোন কাজই 
প্রায় করেন না বলে 'বাদিত। তার 
ফলে তান আঁফসের অবস্থা এম- 
নই করে তুলোছিলেন যে কর্ম পার- 
বদের অনুমোঁদত পদগুির কোন 
শহসাবই ছল না। অর্থাৎ কত 
জনকে কি ভাবে বেতন দেওয়া 
উচিত এবং ঠিকমত সেইভাবে 
বেতন দেওয়া হচ্ছিল কনা তা 
বোঝবার কোন উপায় ছল না।। 
কিভাবে ফাইল রাখতে হয় তা এই 


'হেডক্লাক্টট জানতেন না। কর্ম 


॥ 


চারীদের সারভস রেকড ঠিক- 
মতন রাখার ব্যবস্থা এবং চিঁঠ- 
"পত্রের সময় মত জবাব দেওয়া 
ইত্যাদি কোন কাজই তান করতেন 
না, এমনাক সুষ্ঠুভাবে কাজকর্ম 
না হওয়ার ফলে অধস্তন কর্ম 
চারীদের অস্বীবধার সৃষ্ট হলে 


তারা আফসে এসে হেড 
ক্লাক্রে অধীনস্থ করাণকদের 
গাঁল-গালাজ করলেও এই ভদ্র- 


লোকটির ছুই ' এসে যেত না। 
শত মার্চ মাস থেকে এই সব গাঁফি- 
লাঁতর জন্য হেড ক্লাক্শটর হাত 
থেকে বেশ 'কছু দায়ত্বপূর্ণ 
কাজের ভার সাঁরয়ে নিতে হয়। 

গেটে কয়েকবার চারি বা 
নাত যা ধরা পড়েছে তা ডাই- 
রেক্কীর বা অন্য লোকের চেষ্টায়! 
গেট সুপারভাইজার কিছুই দেখতে 
পান না বা কোন সন্দেহের 'রপো- 
উও দেন ' না। সাধারণতঃ খুবই 
কম গেটের ধারে হান যান। অথচ 
সারা চিড়িয়াখানার লোক জানে যে 
গেটে যত লোক ঢোকে তার এক 
বৃহৎ অংশের টাকা তহাবলে জমা 
পড়ে না। গেট র্লাকর্দের এক 
সাম্মীদত দল দরওয়ানদের 
সাহায্যে সংগৃহীত টিকিট প্দন- 
শর্বক্রয্ন দ্বারাই প্রধানতঃ এই টাকা 
যোগাড় করে। . তাছাড়া গেটে গণ্ডা- 
রের মূত্র (যা এক শ্রেণীর লোক 
শবুশেষ গুণসম্পন্ন মনে করে) 
শঁবক্কীর ব্যাপারে এই গেট ক্লার্ক ও 


দের কাছ থেকে বেশী টাকা আদায় 
করা হচ্ছিল। 

'চাঁড়য়াখানার শ্রামকদের প্রায় 
আঁধকাংশই বিহারের আঁধবাসী। 


ছাপা। এপ্রল মাস থেকে চিঠি- 
পত্রে কংগ্রেস কথাটি কাল 'দয়ে 
কেটে দেওয়া” হচ্ছে। 


কোনও গোপন কারণে এর ঘাঁনষ্ট 
সমঝোতা ছল বলে প্রকাশ । প্রান্তন 
স্টোর কিপার রিটায়ার করার 
পরেও তাঁকে যাতে স্টোরের কাজে 
বহাজ রাখা হয় সেজন্যে এই 
চ্টেনোট উদ্ধ্তন কর্তৃপক্ষের 
কারোর কারোর কাছে দরবার করে- 
ছিলেন। উপারিউন্ত কারণগহীলর 
ফলেই হেড ক্লার্ক চ্টেনো, গেট- 
সুপারভাইজার ডাইরেক্্ীরের নীচের 
একটি আঁফসারের সহযোগিতায় 
ভাইরেক্ীরের বিরুদ্ধে অপপ্রচার 
সুরু করেন। শ্রমিক সংস্থায় দুই 
মোড়লকে হাত করা এদের পক্ষে 
দুরূহ হয় নি। এাপ্রল মাস থেকে 
হঠাৎ ডাইরেক্তীরকে অপসারণের 


চিড়িয়াখানায় নীতির পাচক 


নানান 
শত জন শ্রামক পাঁরচালত হয়। 
কাজেই এই দুইজনকে কায়দা 
করতে পারলে সব শ্রমিকের সম- 


খন লাভ করা সহজ ব্যাপার। শিক্ষা- 


দীক্ক বিহীন এই শ্রমিকরা মোড়- 


কিছ; বাঙ্যুলারে 
সম্ভব 1বয়ারিবহাল মহল 
বলেন ষে গেটে বৌগাড় ক্ররটোকার 


একি মোটা অংশের ভাগণী এ 


দুই মোড়ল। কিছুদন আগে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাজলেল্স 
বিভাগ গেটে গণ্ডারের মূত্র বিক্রী 
ব্যাপারে তদন্ত করে কয়েকজন দর- 
ওয়ানকে দোষী সন্দেহ . করে 
রিপোর্ট দিয়েছে । চাঁড়য়াখানার 
কর্ম পারষদের সভ্য প্রোসডল্সশ 
কাঁমশনার শ্রীরঘ্য ব্যানাজশী এই 
ব্যাপারে তদন্তের ভার পেয়েছেন 
ববৈশ কিছুদিন হল। এখনও তদ- 
ন্তের কাজ ভালভাবে এাঁগয়েছে বলে 
জানা যায়নি। হেড ক্লার্ক, স্টেনো- 
গ্রাফার ও পুরানো গেট সুপারভাই- 
জার দরওয়ানদের আশ্বাস 'দচ্ছে 
যে প্রোসডেন্সপী কাঁমশনার তাদের 
হাতের লোক, কাঞ্জেই কোন দর- 
ওয়ান বিপদে পড়বে না। অপর- 


দিকে দরওয়ানরা শাঁসয়ে রেখেছে ' 


যে'তারা যাঁদ ফ্ফ'সে যায় তবে 
পুরানো গেট ক্লা্কদের ও সুপার- 
ভাইজারের কীর্তকলাপ তারা ফাঁস 
কনর 'দেবে। আর তদন্ত ঠেকা 
দিতে গেলে রঘু ব্যানাজীর ব্যান্ত- 
গত বিষয়ের উল্লেখ করে আন্দো- 
লন করে তারা তদন্ত আর এগোতে 
দেবেন না। হেড ক্লার্ককে প্রায়ই 
ট্রেজার বিল্ডিংয়ে নিউসেক্রেটারি- 
য়েটে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় 
প্রোসডেন্সী কাঁমশনারের বিরুদ্ধে 
খোঁজখবর পাবার আশায়। 
শ্রামক মোড়লরা যে ইউীনয়- 
নটি চালাচ্ছেন তার , কার্ষকলাপ 
সবিশেষ রহস্যময়। এটির সম্পা- 
দক একজন অবাগালী কংগ্রেসী। 
ইউনিয়নের নামের মধ্যে কংগ্রেস 
কথাটি এবং প্রেসিডেন্ট 'হসাবে 
একজন কংগ্রেস এম এল এর নাম 
ছাপা আছে। গত মার্চ মাসে 


এন্‌। 


যায় নি। অথচ ঠিক এই সময়েই 
অবৈতাঁনক সম্পাদক ও ডাইরেক্টা- 
রের চেষ্টায় শ্রামক ও কর্মচারীদের 
জন্যে ' অনেকগুলি উল্লাতমলক 
কাজ সমাপন করা হয়। আঁফসের 
কাজে সুষ্ঠ; ও আধুনিক পদ্ধাতর 
প্রচলন, কর্মীদের প্রাপ্য ও আবে- 
দনের ত্বারৎ নিষ্পত্তি এবং আঁদ- 
গঙ্গার পাড়ে নোংরা ঝোপাঁড়র 


- জায়গায় পাকা ঘরের ব্যবস্থা করা 


হয়। গত পাঁচ-ছয় বছর যাবৎ এক 
বৃহৎ অংশকে দৌনক বেতনভোগা ' 
(ক্যাজয়েল রেট) হিসাবে রাখা 
হয়োছুল। এ বহস্যময় ইউনিয়ন 
অবৈতনিক সম্পাদকের 
চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্কেল 
অন্যাঁয়ী বেতন ভাতা ও ছুটির 
ব্যবস্থা ও নিয়ামিত ইউনিফর্ম ইসূর 
নিয়মাবলী চালু করা হয়। 

এই অবৈতনিক সম্পাদক ও 
তাঁর পূর্ববর্তী সম্পাদক প্রত্যেকে 


তিন বছরের জন্যে মনোনপত হলেও , 


এবং. চাঁড়য়াখানা ও কর্মীদের অব- 
স্থার উন্নতির জন্যে প্রভূত পাঁরশ্রম 
করা সত্বেও তাঁরা প্রত্যেকে দস্ট- 
চক্রাটর সৃষ্ট ন্যক্কারজনক আবহাও- 
য়ার পারচয় পেয়ে এক বছরের মধ্যে 
দ্বৈচ্ছায় পদত্যাগ করেন। 
চাঁড়য়াখানা একটি সরকার 
মনোনীত কর্মপারিষদ দ্বারা পাঁর- 
চাঁলিত। গত প্রায় বশ বছর যাবৎ 
এই পাঁরষদে আছেন বর্তমান সভা- 
পাতি বিচারপাঁত শ্রীপ, 'ব, 
মুখাজশী। আঁফসের করাণকরা 
বলেন যে সভাপাঁতি মিটিংয়ে সভা- 
পাঁতত্ব করা ছাড়া কাজকর্ম দেখারই 
ফুরসৎ পান না। বহু বিষয়ই 
ফাইল্লবন্দ হয়ে পড়ে থাকে তাঁর 
সমর্থন বা আদেশের অভাবে। 


‘ও তার দলটিকে সরিয়ে দেওয়া হয়! 


ভ্টারেও একজন উৎসাহী তরুণ 
কর্মীকে স্টোর কিপার নিয়োগ করা' 
হয়। উপরোন্ত  /নোগ্রাফারাট 
ম্টোরের পাশেই বাস. করেন এবং 


'দরওয়ীনদের সহযোগিতায় ক্রেতা হঠাৎ কংগ্রেপী এম এল এ-র নাম প্রান্তন স্টোর কিপারের সঙ্গে 


আন্দোলন সুরু হল। দাবীর সম- 
নে বলা হল যে ডাইরেক্টারের 
রচ্চ ব্যবহার এরা সহ্য করবেন না। 
বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীসুধীর দাস 
'চাঁড়য়াখানা পারদর্শন করার সময় 
তাঁকে উদাহরণ স্বরূপ বলা হয় 
দুই তিন বা চার বছর আগে কবে 
কোন শ্রমিককে ডাইরেক্টার ভর্খসনা 
করেছিলেন। এমনাক মন্ত্রী মহো- 
দয়ের প্রশ্নে স্বীকার করা হয় যে 
কাজে এগাঁফলতির জন্য এ সব 
ক্ষেত্রে ভর্খসনা করা হয়েছিল। 
শ্রীমক ও কমচারীদের অন্য কোনও 
অভিযোগ বা অসুবিধা নেই, শুধু 
- "পুরাতন কয়েকটি ভরসার 
কাহনশ আঁতরাঞ্জত করে 'নয়ামত 
দৈনন্দিন অপপ্রচার চাঁলয়ে তন্ত- 
তার সৃষ্টি করা হচ্ছে। যে সমস্ত 
শ্রমিক ও কর্মচারী এ সব ব্যাপার 
সমর্থন করেন না তাঁদের সোজা- 
সুজ ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে 
রাখা হচ্ছে। দুঃখের বিষয় কর্ম- 


॥ পাঁচ ॥ 


পরিষদের কোন কোন সভ্য ও রাজ- 
নৈতিক নেতার কারুছ গিয়ে চক্রের 
এঁ কয়েকটি সদস্য একপেশে ও 
অতিরঞ্জিত কাঁহনী 'নয়মিত প্রচার 
করছেন। শ্রামকরা জোট-বদ্ধ ভেবে 
এইসব সদস্য ও নেতৃবৃন্দ সমস্ত 
ব্যাপারটা তাঁলয়ে তদন্ত না করেই 
মতামত প্রকাশ করেছেন। ফলে 
দুম্টচক্ের অপপ্রচাররত ব্যান্তদের 
সাহস ও স্পর্ধা এতদূর . এগিয়ে 
গেছে যে তারা প্রকাশ্যে বলে 
বেড়াচ্ছে যে শুধু ডাইরেক্টারকে 
অপসারণ নয়, যে কেউ তাদের 
গেউটগ্্সিকে 'নয়ন্্রণ করার পক্ষে 
বাধা হবে তাদের সকলকেই তারা 
নির্মল করবে। স্থানীয় এম এল 
এ ও কাউন্সিলার শ্রীমাঁণ সান্যাল 
চিড়িয়াখানার শ্রামক সংস্থার সহ- 
সভাপাতি। সভাপাঁত বর্তমান 
এ্যাডভোকেট জেনারেল। এরা 
শ্রমিক ও কর্মচারীদের সংভাবে 
'চাঁড়য়াখানার উন্নতির জন্য কাজ 
করতে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং 
কোন দাবা দাওয়া থাকলে, তা 
ঠিক ভাবে উপস্থাঁপত করতে 
বলেছিলেন। যেহেতু এরা এই 
ধরনের আন্দোলনে সাক্ষাৎ সমর্থন 
জানান ন: উপরোক্ত হেড ক্লার্ক 
গেট সুপারভাইজার, স্টেনোগ্রাফার 
প্রচার করছেন মে শ্রীষুন্ত মণি 
সান্যালকে তাঁরা চিড়িয়াখানার কোন 
সংস্থায় স্থান দেবেন না। ষয্তফ্রন্ট 
সরকার আবিলম্বে এই দুনীশত ও 
পাপচক্রটির উচ্ছেদ না করলে কল- 
কাতার একটি বৈশিষ্ট্য আলপুর 
'চাঁড়য়াখানা দুত অবনাতির পথে 
এগিয়ে যাবে। 


| দ্বাদশ বর্ষ চলছে 


দলনিরপেক্ষ বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক " 
রাড লোড রা হযে নাদ্জ জার 


অপারহার়। 


উরি বারা রজার 
কায়েম স্বার্থ ও একচেটিয়া পাঁজর মুখপাত্র বৃহৎ সংবাদপত্রের 
আঁফসে প্রতি রাহে দশীতর যেসব সংবাদ নিহত হয় দর্গধ দেশ 
ও দশের স্বার্থে সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। 


কলকাতা শহরের অধিবাসীরা যে কোন স্টল থেকে সহজেই দপশ পেতে 


পারেন। যে হকার প্রত্যহ দৌনিক 


তাকে জানিয়ে দিলে সেও প্রাত সপ্তাহে দর্পণ দিতে পারে। 
মফঃস্বলের পাঠকদের পক্ষে গ্রাহক হওয়াই সুবিধা! 


দর্পণের গ্রাহক চাঁদা 


বার্ষিক বারো টাকা ॥ ষাল্মাষিক ছণ্টাকা ॥ 


ন্িমাঁদক তন টাকা। 
ডাক খরচ আমরাই বহন কাঁরি। 


চিঠিপন্ত ও চাকাকড়ি পাঠাবার ঠিকানা £ 
সাকুলেশন ম্যানেজার, দর্পণ 
৬৯ মট লেন 
কাঁলকাতা ১৩ 








সংবাদপত্র বাড়তে পেশঁছে দেয় 








তাঁর ভ্রমণসূচীতে আছে কাশ্মীর 
নাগাল্যন্ড এবং  তাঁমলনাড়ু। 
{তান তামিলনাড়ধুতে আন্াদুরাই* 


য়ের জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে যোগ- 


পেশি ১০ শিপ শি দান করবেন। 'তাঁন তেলেঙ্গানা 
সমস্যা স্মাধানেরও চেষ্টা করবেন! 
চলন'নান জ্বিন Sh a Ch 


(দপপণের অধ্বাদদ্যতা ) 

এ সপ্তাহে দেশের নানাস্থানে 
অশান্তি আর গোলযোগ যাচ্ছে। 
কেরালা এবং পশ্চিমবঙ্গ এই দুইটি 


এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ 
দিয়ে কারাবরণ করেছেন! উল্লেখ- 
যোগ্য যে, তাঁর এবং স্বর্গত উধম 
{সং নাজোকের চেষ্টায় প্রতাপ সিং 
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, কেশোদগমে সহায়তা করে। 
মস্তিষ্ক মিঞ্ক ও কর্মক্ষম রাখে। 


| সাধনা ঈষধালস্-ঢাকা 
কলিকাতা-« 


রাষ্ট্রপাত নির্বাচন নিয়ে উত্তর 
প্রদেশে কংগ্রেসীদের মধ্যে বিরোধ 
অধুনা বেশ স্পন্ট। উপ-মুখ্য- 
মন্ত্রী কমলাপতি ত্ৰিপাঠী শ্রীমতী 


পাঞ্জাবের অতর্ভুন্ত করার দাবীতে 
আমৃত্য অনশন কেন্দ্রীয় সরকার 
এবং আকান্মী১দলের নেতৃত্ব উভয়ের 
বরুত্ধে চ্যালেঞ্জ! 
লহ কু 


কারণ প্রধানমন্ত্রী হীন্দরা গান্ধীর 
সফর দিয়ে : এখানে এবারকার 
ট্‌ীরস্ট সাঁজন শুরু হল। উল্লেখ- 
যোগ্য যে, রাষ্ট্রপাত নির্বাচনে জম্ম 
ও কাশ্মীর রাজ্য কংগ্রেস প্রধান- . 
মন্ত্র ক্যাম্পে মদত 'িয়োঁছল। 


রটা খুব গোপন রাখেন নি 
কিন্তু এই বিদ্রোহকে তান বেশি 
দূর এগয়ে নিয়ে যেতে রাজী নন। 
অপরদিকে তাঁর কোন কোন সম- 
ক খোলাখুলি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচন্দ্র- 


শ্রীন্রপাঠী শ্রীচরণ সংকর চেয়ে 
শ্রীগুপ্তার অধীনে উপ-মৃখ্যমল্তী 
থাকা পছন্দ করছেন। এবং তথ্যা- 


ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থনের ব্যাপা-' 


ভান গনপ্তার বিরুদ্ধে সক্কিয়। ' 


দর্প্থ ॥ শক্রবার ১২ই সেগ্ঠেবর ১৯৩৯ 


বাদ দিয়েছেন যেখানে একদলীয় 
শাসন কায়েম রয়েছে, যেমন পাঞ্জাব 
তামিলনাড়;। একথা পাঁরজ্কার যে 
মোরারজী বিতাড়ন এবং ব্যাঙ্ক 
জাতীয় করণের দ্বারা শ্রীমতী 
গান্ধী ' কংগ্রেসের যে সমাজতন্ত্র 
ইমেজ তৈরী করার চেম্টা করছেন 
তাকে জনসাধ্যরপ্রণর মনে স্থায়শ 
করার উদ্দেশ্যেই তান বাভিন্ন 


রাজ্য সফর করছেন এবং সঙ্গে ' 
সঙ্গে এটাই চাইছেন যে, অজয়. 


মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ক মহাতবদের 
মত কংগ্রেসীদের ফিরিয়ে এনে দল- 
ত্যাগ বন্ধ করতে! 
পু & চে 
সম্প্রীতি বন্যার তাণ্ডবলীলায় 


আসাম রাজ্য অনেক মাশুল দিল। 
কিন্তু আসামের , সমস্যার অন্ত 


.নেই। তাছাড়া আসাম রাজ্য অব- 


হেলিতও বটে। কেন্দ্রীয় সরকারের 
নীতি মুখ্যমন্ত্রী 1বমলাপ্রসাদ 


তুলছে। বর্তমানে রঞ্গিয়াতে রেল-, 


ওয়ের ডিভিশনাল আঁফস স্থাপ- 
নের দাবীতে আবহাওয়া উষ্ণ হয়ে 
উঠছে। কংগ্রেসের ফরিদাবাদ 
আঁধবেশনে রেলমন্ত্রী ডাঃ রাম- 


পাচ্ছে! ' 
৮ 





দসণ্টনের দায়িত্বও প্রধানমন্ত্রী গ্রহণ বর্তনের আহবান এবং 

করবেন। রাজ্যে ঝটিকা স্ফর অকংগ্রেসী 
দি শা এরি রাজ্যে সাড়া জাগিয়েছে। উল্লেখ- 
রাম্ট্রপাত শ্রীগীরও শীঘ্ই যোগ্য যে, শ্রীমতী গান্ধী সেইসব 


. বোলপুর পৌরসভার যে সর- 
কাঁর-অডিট কয়েরাদন যাবৎ 
চাঁলতেছে তাহাতে এই পৌরসভায় 


টাকার তছরুপ, রসিদ পত্রের 
উলঙ্গ জালিয়াতি, নিরললজ্জ প্রতা- 
রণা এবং ষতপ্রকারের জ্ঞয়াচুার 
কল্পনা করা সম্ভব প্রায় সবরকম 
ধরা পাঁড়য়াছে বাঁলয়া প্রকাশ। সর- 
কারী আঁডটার দফায় দফায় পৌর- 


পোঁর তহ- 
বিলের তছরুপ, পৌর হিসাবের 


রিপোর্ট সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জন- 
গণকে জানবার সুযোগ দন; 
নচেৎ অডিট রিপোর্ট সম্বন্ধে 
ভয়াবহ গুজব ও গুঞ্জরণ বন্ধ 
বন্ধ হইতে পারে না। 
বোলপ্নর সহর বাঁরভূমের 
গৌরব_ বোলপুরের গণচেতনা 
বীরভূমে শীষস্থানীয়। 
প্রতারণা, তহবিল তছর-পের নান 
অভিযোগে বোলপুরের গণ-প্রাতি- 
্ঠান পৌরসভাটি সরকার আঁড- 
টারের রিপোর্টে হাতে-নাতে ধরা 
পাঁড়য়াছে। যে পৌর-্রাতনাধ 
নিজেকে এই কলঙ্ক হইতে মুক্ত 
মনে করেন_তিনি নিজ এলাকার 
বাঁসন্দাদগকে অকপটে এই আঁডিট 


- রিপোর্টের তথ্য এখনও জানিতে না 


দিলে বুঝতে হইবে যে, তানও 
জানিয়া শুনিয়া সত্য খবর চাপা 
দিতে চাহেন। নচেৎ আঁডটারের 
প্রকাশ্য রিপোর্ট যাহা পোঁর- 
প্রাতানিধিরা প্রত্যেকে দেখিয়াছেন, 
তাহা বোলপদ্রবাসীর নিকট গোপন 
রাখিতেছেন কেন? 
বোলপদরবাসীর যদি কোন 
সংচেতনা ও স্বাধিকার সম্বন্ধে 
শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়) 


6 দিযে 


তৎসত্বেও 


¥ 


ক 


4 


| 


দর্পণ ॥ শক্রবার ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ 


হো চি মিন ও ভিয়েতনাম 


(দর্পপের পর্যবেক্ষক) 

১৯৬৭ সালে রাশিয়া “অর্ডার 
অব লেনিন” সম্মানে ভুষিত করতে 
চাইলে হো চি মন তা প্রত্যাখ্যান 
করেন। ‘তান বলেন “আম এই 
সম্মান গ্রহণ করতে পারব না যতাঁদন 
না আকুমণকারী আমেরিকানরা 


বিপ্লব শুরু করেছ তোমরা? এক- 
{দন লৌননের শথাঁসস অন দি 
ন্যাশন্যাল আ্যান্ড কলোনিয়াল 
| কোশ্চেনস” পড়তে পড়তে তান 
লাফিয়ে চিৎকার করে উঠোছিলেন, 
পৃপ্রয় শহীদরা, স্বদেশবাসীরা £ 
, এ-ই আমাদের দরকার, আমাদের 
ম্ন্তর এই হচ্ছে পথ৷” হো তাই 
আজীবন এই নপশীড়ত উপাঁন- 
বোৌশক জনগণের জন্য সংগ্রাম করে 
গেছেন এই সংগ্রামের জন্যই তান 
, আজ দ:নয়ার কাছে এক পৌরাণিক 
প্রীতমৃর্ত হিসেবে আভহিত হয়ে- 
ছেন। এই মহান বরের প্রতি 
শ্রদ্ধা শুধু তাঁর দেশেই সীমাবদ্ধ 
নয়, তাঁর সংগ্রামের ইতিহাস প্রতি 
দেশের সীমান্ত ভেদ করে জন- 
গণের মনে আশার আলো জাগি- 
য়েছে। 


স্বাধীন ভিয়েতনামের স্রষ্টা হো” 


fচ মন প্রথম জীবনে স্বদেশ প্রেমে 
দীক্ষিত হন তাঁর বাবার কাছে। 
ভিয়েতনামে একটা প্রবাদ আছে 
নটে আন প্রদেশে (যেখানে হো 
জল্মোছলেন) যারা জল্মায় তারা 
- সব িছুরই বিরোধিতা করে। হো 
জন্মোছলেন এমন এক সময়ে যখন 
পূর্ব এশিয়ার তিনটি রাজ্য 
আনাম, কম্বোডিয়া ও লাও দখল 


ঢল 


করে ফরাস্ণীরা এক বিস্তৃত সাম্রাজ্য 
গড়ে তোলে এবং ইন্দোচীনের 
সর্বত্র এই জামরাজ্যবাদীরা গভীর 
ঘৃণার উদ্রেক করে। ভিয়েতনামে 
তখন স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য 
কোন সংস্থা গড়ে ওঠে নি একুশ 
বছর বয়সে তাই স্বল্প 'শাক্ষত 
হো (পরে প্যারিসে তানি ডক্টরেট 
উপাঁধি লাভ করেন) এক জাহা- 
জের পাচক 'হসেবে দেশ ত্যাগ 
করেন ইউরোপে তাঁর দেশের 
স্বাধীনতার পক্ষে মত গড়ে তোলার 
জন্য। ছয় বছর লণ্ডনে বাস করার 
সময় তান কাবতা 'ীলখেছেন ও 
এক ফরাসী রেস্টুরেন্টে পাচকের 
কাজ করেছেন (কয়েক বছর আগে 
এক বৃটিশ সাংবাঁদক প্রেসিডেন্ট 
হোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে 'তাঁন 


প্রথম মহাযুদ্ধের পর হো 
লণ্ডন থেকে প্যারসে যান এবং 


গঠন করেন এবং থাইল্যান্ডে এক 
ঘাঁট তৈরী করে সেখান থেকে 
বৈপ্লবিক কার্যসূচী পাঁরচালনা 
করেন। ক্ষুধার্ত কুষকদের এক 
মিছিলের নেতৃত্ব করার জন্য হোকে 
মত্যুদণ্ডে, দণ্ডিত করা হয় কিন্তু 
কর্তৃপক্ষ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে 
পারেন নি। বৈস্লাবক কাজের জন্য 
হোকে প্রায়ই হংকং যেতে হত এবং 
সেখানে একবার ধরা পড়ে তান 
আঠার মাস কারাবরণ করেন, পরে 
বৃটেনের স্ট্যাফোর্ড ক্লীপসের 'সহা- 
য়তায় মস্ত পান। ১১৪০ সালে 
চিয়াং কাইশেকের ন্যাশানালিষ্ট 
সরকারও তাঁকে গ্রেপ্তার করে- 
ছিলেন । 

আগাশ বছর বিদেশে প্রতীক্ষা, 
প্রস্ততি ও গোপন সংগঠনের 





সেখানেই তান রাজনৌতিক সংগ্রাম . 


সুরু করেন! ইন্দোচীনের স্বাধী- 
নতার দাবীতে যে বিক্ষোভ মিছিল 
ভার্সাইতে যায় তাতে "তান সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধে জয়া 
{তন বৃহৎ শান্তর নেতাদের (আমে- 
কার প্রোসিডেন্ট উদ্ভু * উইলসন, 
বৃটেনের লয়েড জর্জ এবং ফ্রান্সের 
জর্জেস র্লেমেন্স) কাছে আবে- 
দন জানান ইন্দোচীনের স্বাধীন- 
তার জন্য। প্যারসে এসে 'তাঁন 
একটা সাপ্তাহক লা পাঁরয়া সম্পা- 
দনা করেন এবং উপানবেশের 
বিরুদ্ধে প্রচার চালান। এই সময় 
হো চীনের প্রধান মন্ত্র চোঁ এন 
লাইর (তানি প্যারসে ছাত্র হিসেবে 
গিয়োছলেন) সঙ্গে থাকতেন এবং 
প্রায়ই অঁর অভুস্ত দিন কেটেছে 
যাঁদও তান এক ফটোগ্রাফারের 
স্টাডওতে সামান্য বেতনে কাজ 
করতেন। 

হো ফরাসী কমিউীনস্ট পার্টর 
এক প্রধান নেতা ছিলেন এবং 
৯৯২৩ সালে এক সম্মেলনে ষোগ- 
দানের জন্য মস্কো যান। পরের 
বছর লেনিনের অক্তান্টিক্রিয়ায় 
স্ট্যালনের সঙ্গে তাঁর পারচয় হয়! 
পরে কামনটার্ন হো-কে চীনে 
পাঠান বরাদনের রাজনৌতিক উপ- 
দেস্টা হিসাবে । সেখানে তান 
“ীনপশাড়ত জনগণের লীগ” ও 
“আনাম বৈশ্লীবিক যুব সংঘ” নামে 
দুটি সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন 
দিবতীয়াটতে এখন উত্তর ভিয়েত- 
নামের প্রধান মন্ত্রী ফ্যাম ভ্যান 
ডঙ্গ যোগ ' দেন। ১৯৩০ সালে 
খন ঈপ্দালপীন লস পাটি 


আভিজ্ঞতা নিয়ে হো স্বদেশে ফলে, 
এসে সর্বদলীয় এক 'দ্বাধীনতা 
ফ্রন্ট” গঠন করেন এবং ঘোষণা 
করেন যে ভিয়েতনামের পূর্ণ 
স্বাধীনতাই তাঁর একমাত্র লক্ষ । 
হো এক গোরলা বাহন গঠন 
করেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সময় (পূর্ব এশিয়া তখন জাপা- 
নের দখলে) ফরাসীদের মত নিয়ে 


(গয়েন তাত ধ্যান) বদলে রাখ- 
বেন হো চি মিন (যান আলোক- 
পাত করেন)। | 
নূতন নাম নয়ে ১৯৪৩ 
সালে হো ভিয়েখনাম স্বাধীনতা 
সংগ্রামের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা 
হয়ে ওঠেন এবং দু বছর 
পর এক স্বাধীন প্রজ্ঞাতল্ন রাষ্ট্রের 
প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ঘোষণাপত্র 
তান জানান সব মানুষই সমান 
এবং সবারই স্বাধীন হওয়ার দাবী 


হয়। প্যারিসের এক চুক্তি অনু 
যাসপ চ্চচাল্লিশ সালে হো এক 


4 


অন্তর্বত্শকালীন সরকার গঠন 
করেন কিন্তু পরে ফরাসীরা এই 
চুক্তি ভঙ্গ করে ভিয়েংনাম সম্যট 
বাও ভাইর অধীনে আর এক সর- 
কার গঠন, করে সম্পূর্ণ ক্ষমতা 
হস্তান্তর করেন। আমোরকা ও 
বৃটেন এই সরকারকে স্বীকৃতি 
দেয়। 

হো তাঁর সরকার নিয়ে উত্তর 
ভিয়েতনামের পাহাড়ের গায় 
আত্মরক্ষা করেন এবং ”মোষণা 
করেন যে তাঁর সরকারই িয়েৎ- 
নাম জনগণের একমান স্রকার। 
রাশিয়া ও চীন ' তাঁর পেছনে 
দাঁড়ায় এবং তাঁর সরকারকে 
স্বাকৃত দেয়। হো বুঝতে পারেন 
যে ফরাসীদের তাঁবেদার বিশ্বাস- 
ঘাতক বাও ভাই সরকারকে এক- 
মান্র যুদ্ধের মাধ্যমেই তাড়ান 
সম্ভব_সেই দিন থেকেই ভিয়েখ- 
নামে এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী 


গৃহ- 


৪ সততে £& 


তাঁবেদার সায়গন সরকার ও আক্ল- 
মণকারী আমোরকান সৈন্যদের 
বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রাম চালিয়ে 
যাচ্ছে। দেশের দুই-তৃতীয়াংশ 
তারা মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছে 
এবং এক বৈপ্লবিক সরকার গঠন 
করছে । “দেশকে মুক্ত করার জন্য 
আমরা জীবন দিতে প্রস্তুত”, হোর 
এই বাণী স্মরণ করে এই মনুক্তি- 
যোদ্ধারা তাদের মহান নেতার 
স্বপ্ন নিশ্চয় ফলবতাঁ করতে সমর্থ 
হবে৷ 

হোর জীবন ছিল এক অসা- 
ধারণ বৈচত্য ও নাটকীয় সংঘাত- 
ময়। তান যে বিপ্লব ও মানব- 
মুন্তির আদর্শে অন্রপ্রাণিত হয়ে- 
ছিলেন তা তাঁকে তাঁর দেশের 
মুক্তি সংগ্রামে উদ্দীপনাময় নেতৃত্ব 
দিতে সাহায্য করেছিল। ক্ষুদ্রকায় 
ক্ষীণ স্বাস্থ্য হোর বজ্জ্রকঠোর 
পৌরুষ ও সকশ্কল্পের দূঢ়ৃতাই 
অপ্নিপরীক্ষার মধ্যেও জাতির 
সাহসকে অক্ষত রেখোঁছল। হাজার 


রী হাজার দেশবাসণ তাঁকে .কোনাঁদন 


যুদ্ধের সূচনা হয়! ৯৯৫৪ সালে 
দিয়েন বিয়েন ফর যুদ্ধে হোর 
সৈন্যের কাছে ফাঁরাসীদের শোচ- 
নীয় পরাজয় আট বছরের যুদ্ধের 
অবসান ঘটায়। দীর্ঘ দিনের রন্তু- 
স্নানের পর জেনিভা চদান্তর 
সাহায্যে 'ভয়েতনাম সাম্রাজ্যবাদী 
ফরাসীদের হাত থেকে মস্ত হয়, 
কিল্তু স্বাধীনতার মূল্য 'হসাবে 


য়ত- দেশ বিভাগে হোকে রাজি হতে হয় 


_উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ 
ভিয়েখনাম দুটি রাম্ট্রের জন্ম হয়। 
উত্তর ভিয়েখনাম রাষ্ট্রের কর্ণ- 
খার হিসাবে জীবনের শেষ 'দিন 
পর্যন্ত একশো আশ লক্ষ দেশ- 
বাসীর উল্লাতর জন্য হো তাঁর 
নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন। এক আমে- 
কান সাংবাদিক িলখেছেন, হো 
তাঁর দেশবাসীর মনে এক অভূত- 
পুর্ব প্রাতিমূর্তি সৃষ্টি করেছেন 
যার ফলে সবার কাছ থেকে তিনি 
শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়েছেন, এমন 
কি জমি সংস্কার প্রথায় যে সব 
জামির মালিকদের তান উৎখাত 
করেছেন তারাও তাঁর প্রাত তাদের 
শ্রদ্ধা দেখিয়েছে। উত্তর ভিয়েৎ- 
নামের কৃষক ও মজদ্রের মুখে 
শুধু একই কথা £ প্রেসিডেন্ট হো 


- হাজার বছর জীবিত থাকুন। 


হো স্বপ্ন দেখোছলেন এক 
স্বাধীন আঁবভন্ত 'ভিয়েখনামের। 
দেশের উত্তর অংশ স্বাধীন করেও 
তান দক্ষিণ অধ্ঘশর তাঁর দেশ- 
বাসীকে ত্যাগ করেন 'না তাঁর 
নেতৃত্বে গঠিত দক্ষিণ িয়েধনামে 


দেখে নি, তবুও সর্বত্র তাঁর স্পর্শ 


উৎসর্গ করে গেছেন। তানি বিবাহ 
করেন নি, সন্ন্যাসীর জীবনযাপন 
নায় শুতেন, সামান্য ভাত ও সবাঁজ 
তাঁর আহার 'ছিল। প্রেসিডেন্ট হো 
সাধারণ সামারক পোষাক পরতে 
ভালবাসতেন এবং অবসর সময়ে 
ছাঁব আঁকতেন ও কাবিতা লিখ- 
তেন। বৈপ্লবিক কাজে, মুক্ত 
সংগ্রামে ও উত্তর 'ভয়েৎনাম রাষ্ট্রের 
প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
হো চি মিন মানব ইতিহাসে এক 
অবিনশ্বর স্বাক্ষর রেখে গেছেন। 


মফঃস্বল সংবাদ 
(৬জ্$ পৃত্ঠার পর ) 


দাবীদাওয়ার হিম্মত থাকে_-তবে 
এই আঁডট রিপোর্ট দোখবার দাবী 
সর্বাগ্রে উর্খির হউক। চোর ও চার 





৯5৪৮১2৪/১, বিপিন বিহারী গাঞ্গুলী জ্রীটি বেছবাসির) বলীনতা ০৯৩ | 
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দর্পন .পাত্রিকায় বাইশে আগস্ট 
১৯৬১ তাঁরখে প্রকাশিত “চাঁড়য়া- 


আরও জানা গেল যে এই তথ্য 
পাঁরবেশন কাঁরয়াছেন 'চাঁড়য়া- 
খানার কাঁতিপয় কর্মী। 
গচাঁড়য়াখানার দুটি শ্রমিক 
কর্মচারী ইউনিয়ন বর্তমানে .যৌথ- 
ভাবে আন্দোলন রত। তৃতীয় ও 
চতুর্থ শ্রেণীর প্রাতাটি কর্মচারীই 
এই দূুট ইউনিয়নের যে কোন 


একটির সদস্য। তাই আমাদের ' 


দূরাঁভসাম্ধপরায়ণ 


স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। 


ধনধ্ধীরত সময় অন্তে সদস্যগণ 
ইউনিয়নের কর্মকর্তা পুনগনর্বা- 


দর 


এই সংখ্যায় থাকবে ' 


' দর্পণে প্রতিফলিত হবে । 
'এই সংখ্যার দাম একটাকা 


স্পান্ল্লীআ সংশয় 


মহালয়ার পূর্বে প্রকাশিত হবে 


রাজনীতি অর্থনীতি সাহিত্য চলচ্চিত্র নাটক প্রভৃতি 
বিষয়ে যোগ্য লেখকদের কয়েকটি প্রবন্ধ । 


যুক্তত্বণ্ট সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী প্রাসঙ্গিক বিষয়ে 
তাদের অভিজ্ঞতার কথা লিখবেন । 


সাম্প্রতিক বাংলা দেশের প্রকৃত, স্বরূপ শারদীয় সংখ্যা 


চনে বাধ্য। 'নর্বাচনকারাগণ 
শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত স্নেহাংশু আচার্য 
মহাশয়কে সভাপাত ও শ্রীযন্ত 
সাচ্চদানন্দ পাণ্ডে মহাশয়কে সম্পা- 
দক পদে নির্বাচিত করেন। 
(তিন) কর্মচারী সদস্যদের 
মধ্যে সভাপাঁতি পদের দায়িত্বভার 
বহনক্ষম উপযুক্ত ব্যক্তি না পাইয়া 
পশু শালা কর্মচারী, সংসদ শ্রীসমর 


(পোঁচ) গেটে উল্লেখযোগ্য কড়া- 
কাঁড়র নিদর্শন অদ্যাবধি কিছুই 
আমাদের চোখে পড়ে না। ' গেট 


সম্বন্ধে ডাইরেক্টর মহাশয় উল্লেখ- 


যোগ্য যাহা করিয়াছেন তাহা হই- 
তেছে এই যে, গত ডিসেম্বর মাসে 
বে-আইনভাবে অগ্রাধকার লাভের 


' উপযনুুন্ত প্রাথখকে বাঁণ্চত করিয়া 


পশ্চাংদ্বার পথে িছ7 লোককে 
শচাঁড়য়াখানার গেটে চাকুরীতে বহাল 
কারিয়াছেন। এইভাবে লোক 
নিয়োগ গেটে 'ছদ্রুপথে বহু টাকা 
বেরিয়ে যাচ্ছে সন্দেহে কড়াকাঁড়র 


কাহার বা কাহাদের বিরদ্ধে দ্নশী- 
{তর আঁভযোগ 'নঃসন্দেহে প্রমা- 


_ শত সময় উত্তীর্ণ 


চিড়িয়াখানার নেগথ্য দর্মনেত জবাবে 


ণিত হইয়াছে "তাহা ' জানতে 
পারলে আমরা বাধিত হইব! 

(সাত) দাবী পেশ না করিয়া 
কেন আন্দোলন শুরু করা হইল 
সে সম্বন্ধে আমাদের বন্তব্য আনন্দ- 
বাজার পত্রিকায় উনিশে জুন 
১৯৬৬ তারিখে প্রকাশিত সংবাদ 
“মহাকারণেই 'চাঁড়য়াখানার কাজ 
চলছে”-_-চাঁড়য়াখানার কমশীদের 
দাবী প্রসঙ্গে সম্ভবত সকলেই 
পাঠ করিয়াছেন। 


শি 


(আট) &।৬।৬১ তারিখের 
আভিযোগ পত্রে স্বাক্ষরকারীদের ' 
মধ্যে কাঁপল দেও বাঁলয়া কেহ 
নাই। | 

(নয়) দোসরা জুন ১৯৬৯-এর 
ন্রিপাক্ষিক আলোচনাকালে পাঁর- 
চালক সাঁমাতর পক্ষে 'বচারপাঁত 
শ্রীবিনায়ক ব্যানাজশি মহাশয় মৃখ্য- 


মন্ত্রীর নিকট 'রপোর্ট দাখিল কাঁর- 


বার জন্য দুই মাম সময়' চাঁহয়া- 
ছিলেন৷ যদিও ইউনিয়নের প্রাত- 
নীধগণ পনেরো দিনের বেশশ 
সময় দিতে রাজী ছিলেন না। 
তথাপি নানা আইনগত অস্দাবধার 
কথা চিন্তা করিয়া দুই মাস সম- 
য়েই সম্মত হইয়াছলেন। . অথচ 
রিপোর্ট দাখিল তো. দুরের কথা 
দুই মাস আঅতিবাহত হইবার পর 
িচারপাঁতি মহাশয় স্বয়ং তদন্ত 
শুরু কারলেন। এইভাবে ননর্ধা- 
হইবার পর 
তদন্ত কার্য শর; করাকে কর্ম- 
চারীগণ অযথা কালক্ষেপের একাঁটি 
অপকৌশল বলিয়া মনে করে এবং 
তদন্ত বর্জন কারবার সন্ধানত 


(এগারো) বর্তমান আন্দোলন 
শুরু হয় ১৯৬৯ সালের এপ্রল 
মাসের বারোই তাঁরখ হইতে । যে 
দুই জন অনারারী সেক্রেটারী 
১৯৬৭ ও ১৯৬৮ সালে পদত্যাগ 


, ত্যাগের কারণ জানা যাইতে পারে। 


১৯৬৯ সালে জুলাই এর তিন 
সপ্তাহ কাজ কারবার পর যানি 
পদত্যাগ পত্র পেশ করিয়াছেন 
তাঁহার 'চাড়য়াখানার পশুপক্ষীর 
সেবা ও জমিদারী করার আশা 
স্বপ্নের ন্যায় হঠাৎ বিলীন হইয়া 
যাওয়ায় আমরা দু্খিত। কিল্ভু 
আমরা নির্পায়। চাঁড়য়াখানার 
কর্মচারগণ তো তাঁহার সাতপদ্রু- 
ষের জাঁমদারণর প্রজ্ঞা নহে। 
(বারো) ডেপুটি স:পারইন- 
টেনডেন্ট হঠাৎ অসুস্থ “হইয়া গত 
ছয়ই আগস্ট হইতে সাত' দন 


(হা 


স্ধতাবশতঃ সাত দিনের ছুটি 
নেওয়ার কি এমন মহাভারত 
অশুদ্ধ হইয়াছে? আর শরীরের 
নিশ্চিতভাবে বলতে পারে, না। 
তাছাড়া বৎসরের ৩৬৫ দিনই 
সমানে কাজ করিয়া যাওয়ার দাবী 
কি কাহার উপর করা "যায়? 

(তেরো) এ্যাঁসস্টেন্ট ডাইরে- 
কর বালয়া কোন পদ চিড়িয়াখানায় 
নাই। অবশ্য এ্যাঁসস্টেন্ট সুপারি- 
ন্টেণ্ডেন্ট স্বীয় কর্তব্য যথাযথ 
সম্পাদন কারিতেছেন। 

(চোদ্দ) মুল্যবান ' দুষ্প্রাপ্য 
জানোয়ার এই প্রথম চিড়িয়াখানায় 


মারা গেল না! কে) এই একটি 


(খ) বাদামী ভাঙ্লুক ছল পাঁচটি। 
এই একটির মৃত্যু হওয়াতে অব- 
শিষ্ট রইল আর মাত্র একটি ৷ বাকণী 


[চাঁকৎসিত ' হওয়া সত্বেও চার-পাঁচ 
দিনের মধ্যে মারা গেল। বর্তমানে 
অবাঁশম্ট আছে মাত্র একট ৷ লামা 
ইাতিপূর্ণে আরোও চার-পাঁচটি 


. আঁসয়াছিল। 'কল্তু তাহাদের এক-, 


টিও বাঁচয়া নাই। ঘে) চার-পাঁচ 
দিনের মধ্যে তিনটি লামা মারা 
যাওয়াতে যাঁদ বলা হয় যে এক- 
সঙ্গে অধিক সংখ্যায় প্রাণ মৃত্যুর 
কারণ কর্মচারীদের আন্দোলন, 
তবে আমাদের বন্তব্য এই যে এই- 
রুপ আঁধক সংখ্যায় প্রাণীর মৃত্যু 
'চাঁড়য়াখানায় একটি অভূতপূর্ব 
ঘটনা নহে। কারণ-এক। ১৯৬৬ 


ডিসেম্বরের মধ্যে অর্থাৎ 
আঠাশ দিনে আটা বাঘ; এবং 
তিনা ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী 


ভাঁবয়া দেখুন! (ও) দুইটি 


শুক্রবার ১২ই ' সেপ্টেম্বর ১৯৬১৯ 


মাসের সাত তাঁরখ হইতে মার্চ 
মাসের ষোল তারিখের মধ্যে অর্থাৎ 
আটান্রশ দিনে উীনশাঁটি হাঁরণ 
জাতীয় প্রাণী মারা গিয়াছল। 


উপারডীল্লাখত মৃত্যুগ্যীল সাম্প্র- * 


এতককালের ঘটনা। পূর্বেও এরুপ 
বহু ঘাঁটয়াছে। সব ক্ষেত্রেই ভাই- 
রেক্টর মহাশয় উপাস্ধত ছিলেন 


এবং তখন কমণচারীদের আন্দো- * 


লনও চলে নাই। জন্তুগনীল না হয় 
এই বিশেষজ্ঞ ডাইরেক্রের হাতে 


' প্রাণ দয়া অক্ষয় স্বর্গ লাভ করি- 


স্লাছে। ককল্তু 'চাঁড়য়াখানার কি, 
একবার 
রোঁজ- 
fলয়ান তাঁপর, ছয়া্ট উটপাখী, 
পাল্থার, দুইটি ক্যারাকেল, 
সাদা ভাল্প ক, দুইাঁট কেনা 
দলংকস-এর সবগ্ট্ল্রইঃ" বর্তমানে? 
মানু একটি করিয়া জীবিত আছে। 
বাকগগহাঁলর মৃত্যু িল্তু গৃত' দুই- 


, তিন মাসের মধ্যে হয় নাই। "€চ) 


গনম্নালাখিত প্রার্ীগহীলর একটিও 


*ষায় নাই। তথাঁপ ইহাদের কোন 
, একাটিকেও 'চাঁড়য়াখানায় দোঁখতে 


হয় নাই। 

খে) সভা সাঁমীতর কোন 
নাদন্টি কর্মসূচী স্থরীকৃত, 
নাই। - 


. বাগানের অর্থ সংকটের সময়ে 


kl] 


[] 
দুইটি" 


) 


পা 
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প্রসঙ্গে নয়! উত্তেজনা তার বেশ 


দপপি ॥ শতবার ১২ই সেপ্টোম্বর ১৯৬৯ 


বিপ্লবী হেন! গাঙ্গুলীর কাহিনী 


(প্রথম পূচ্ঠার পর) 


হাতে হেনা মরোন, ক্রুদ্ধ জনতা 
তাকে পিটিয়ে মেরেছে।” 
শবযাত্রার কোন ঘোষণা ছিল 
না। কিন্তু পুরনো আমলের বন্ধু 
বিপ্লবীরা নিজেদের মধ্যে ষোগা- 
যোগ করে হেনার শেষকৃত্য সম্পন্ন 
করেন। তাদের ইচ্ছা ছিল সমা- 
জকে এই কথা জানান যে হেনা 
ডাকাত নয় সে একজন আঁস্থর 
দেশপ্রোমক। তার পথ ভুল হতে 
পারে বিদ্তু সে একজন সাধারণ 
খুনে ডাকাত ছল না। 
দেবী রায় কথা প্রসঙ্গে আমাকে 
বলেছেন যে হেনার ব্যান্তগত আচ- 
রণ ও চুঁররে কোন খত ছিল না। 


নিজের কাচা)'কাপড় জাম আর ' 


একটা পুরনো সাইকেল এই 'নঁছল 
তার /সম্বল। প্যলশের পক্ষে 
ওর পেছ: নিয়ে চলা মুস্কিল ছল 


কারণ হেনার কোন ক্লান্তি ছিল না, 


বিশ্রামের প্রয়োজন হত না। সাধা- 
রণ ডাকাতদের ধরার জন্য যে-সমস্ত 
যায়গাশইড়িখানা বা বেশ্যালয় 
পুলিশ নজরে রাখে সেখানে হেনার 
কোনাদন যাতায়াত ছিল না। সে 
থাকৃত এদো বাঁদ্ততে, এখানে 
সেখানে এমনাক হাওড়া ব্রীজের 
ধারে ফুটপাথেও। 

পান্নালাল দাশগুপ্তের কাছে 
গিয়েছিলাম হেনার ইতিবৃত্ত জানার 
জন্য। ১৯৩৮ সালে পান্নাবাবুই 
ওকে রাজনীতিতে নিয়ে আসেন। 
তখন হেনা গোঁহাঁটর এক কলেজে 
আই এ পড়ে, বয়স অঠারো। 
গরীবের ছেলে, বাবা সামান্য 
কেরাণী। বাড়ীতে চার-পাঁচটা পেট। 
ছাত্র হিসাবে হেনার নাম ছিল। 
পাক্মাবাবর মুখে. সাম্যবাদী 
আন্দোলনের কথা শুনে হেনা 
বোঁরয়ে এল বাড়ী থেকে লেখা- 
পড়া ছেড়ে। 

পান্নাবাবদ বল্লেন ওই আমলের 
বহু ছেলে বিপ্লব পথে এসেছে 
এবং আমার সঙ্গে যোগাযোগ 
হয়েছে। কিন্তু হেনা ছিল অতু- 
লনীয়। বিপ্লবী সততায়, নেত্‌- 
ত্বের প্রতি আন্গত্যে এবং দেশ- 
প্রেমের দূঢ়তায় তার জুড়ি ছল 
না। দোষ যা ছিল তা সততা 


হেনা গাদুলীর চিঠি 
(১ম পৃঙ্জার পর) 


বাদ প্‌লশের সাজানো, মিথ্যা 
ও অতাঁতের কায়েম স্বার্থের প্রাত 
আনুগত্যের মনোভাব না থাকে 
তাহলে আমি আপনার সঙ্গে ফোনে 
যোগাযোগ করতে পার অথবা, 
ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হতে পারি। 
আপাঁন রাজী থাকলে কমরেড 
সুধীন কুমার মারফৎ জানাতে 
পারেন। 

যুক্ত ফ্রন্ট সরকার সুষ্ঠভাবে 
চলবার পক্ষে আমার অতীব উৎসাহ 
ও সাক্রিয় সমর্থনের উল্লেখ অপ্রয়ো- 
জনীয়। 

শ্রদ্ধা সহ, 


সেই অনুপাতে সাংগঠাঁনক চেতনা 
অথবা রাজনৈতিক 'বশ্লেষণ তেমন 


তাঁক্ষ্ম ছিল না। শুরু থেকেই 
তাই হঠকারাঁ হয়ে যাওয়ার সম্ভা- 
বনা বরাবরই 'ছিল। 


আসামের িরুগড় ও কামরূপ 
জেলায় সে গোপনে সশস্ত্র বিপ্ল- 
বের ঘাঁটি তৈরীর চেম্টা করে আর 
1স শি আই ও পান্নাবাবুর নেতৃত্বে। 
নাগাদের সঙ্গেও তার যোগাযোগ 
হয়ে যায়। 
পর্যন্ত সারা পূর্ব ভারতে সাম্রাজ্য- 
বাদের সঙ্গে 'ধিপ্নবীদের বহু 
সশস্ত্র সংঘর্ষ হয় এবং এই আন্দো- 
লনের সঙ্গে হেনার অবিচ্ছেদ্য 
যোগাযোগ 'ছিল। 

পারকজ্পনা ছিল ১৯৪৬-এর 
সতেরোই আগস্ট একই মুহূর্তে 
বাভন্ন গোপন ঘাঁটি থেকে সারা 


"পুর্ব ভারতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 


সশদূত্র আক্রমণ সুরু হবে! কিন্তু 
একদিন আগে সুরু হল হিন্দ্‌ 
মুসলমান দাঙ্গা, কলকাতায় রন্তের 
নদ বইল। সমস্ত বিস্লবী পাঁর- 
কল্পনা "ভেস্তে গেল। আর 
কংগ্রেসী - নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাত- 
কতায় দেশ ভাগ হল, বাংলার 
আকাল সরু হল। 

১৯৪৭ এর স্বাধীনতা কছু- 
দিনের মধ্যেই বিপ্লবীদের কাছে 
ফাঁকা বাল বলে মনে হল। আবার 
স্বর হল বিস্লব প্রস্তুতি! এই 
পরিপ্রোক্ষতেই আর সি পি আই 
এর দমদম-বাঁসরহাট সশস্তু অভ্যুত্থা- 
নের পাঁরকল্পনা ৷ 

২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১১৪৯ 
সাল। সকাল থেকে কুঁড় জন 


সশস্ত্র বিপ্লবী সহযোগী য়ে 


হেনা 'ঘরেছে দমদম জেল! সঙ্গে 


 গান্‌ আর রাইফেল 'রভলবার। 


নিদিষ্ট মুহূর্তে তারা গর্জে 
উঠবে-দমদম জেলের গেট ভেঙ্গে 
যাবে, উচু পাঁচিল তাসের ঘরের 
মত ভেঙ্গে পড়বে আর সঙ্গে সঙ্গে 
বেরিয়ে! আসকে জেলে আটকানো 
সমস্ত' বিস্লবীরা। ওই একই 
মুহূর্তে অন্যান্য সশস্ দল জেশপ 
কারখানা থেকে সুরু করে দমদম 
বাঁসরহাটের 'বাভম্ব সরকারী 
ঘাঁটি আক্ৰমণ করবে। এর ফলে 
ভারতে প্রথম 'বস্লবী মুক্তান্ঠল 


সঙ্গে হেনার অন্তরঙ্গ বোগাযোগ। 
পূর্ব পাকিস্তানেও এই মু্তাুল 
বিস্তৃত হবে। 

কেন এই পাঁরকঙ্পনা ব্যর্থ 
হল কেবল মান দশ 'মাঁনট সময়ের 
গন্ডগোলে তার আলোচনা এখানে 
প্রয়োজন নেই। কিল্তু এর পরেই 
সুরু হল পান্নাবাব ও তার দলের 
বিরুদ্ধে পুলিশী আভিযান। প্রায় 
একশ পণ্টাশ জনেরও বেশী আজ্ম- 
গোপন করে রইল। তাদের খাও- 


১৯৪২ থেকে ৪৬. 


ফ্লাবার দায়িত্ব পার্টর আর এর 
জন্য প্রয়োজন টাকার। প্রথম টাকা 
লুটের পারিকজ্পনা এই অবস্থায় 
সুরু হয়। ১৯৫০ সালে শ্রীরাম- 
পুর জুটামল, গেটে হেনা দলবল 
খনয়ে আক্রমণ করলা আর দু-লক্ষ 
টাকারও বেশী নিয়ে লরী, করে 
চম্পট দদিল। কিছুদঃরে লরীকে 
ছেড়ে দিতে হল পুলিশ নম্বর 
নির্ঘয়াছিল" বলে। 

টাকার বস্তা কাঁধে হেনা আর 
তার দলবল হেটে চলল। পথে 
হাওড়ার বলমহাটি গ্রামে তৃষ্কার্ত, 
হয়ে এ ওরা আশ্রয় 
নিয়েছিল। গৃহস্বামী ব*বাসঘাত- 
কতা করে প্দীলশকে খবর দেয়। 
অল্প সংঘর্ষের পর হেনা ধরা 
পড়ে ষায়। পরে দলের সবাই প্রায় 
ধরা পড়ে। আর বিচারে ওদের 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। মাঝে 
একবার কলকাতার প্রোসভোন্স 
জেলের পাঁচিল 'ভাঁঙ্গয়ে হেনা 
সরে পড়ে। 'কিছ্বাদন বাদে অবশ্য 
আবার ধরা পড়ে যায়! 

১৯৬২ সালে সমস্ত রাজ- 
নোতিক কমশীদের মুক্তি দেওয়া হয়, 
হেনা ছাড়া পায়। পান্নাবাবুর 
আদেশে সমস্ত সদ্য মুক্ত কর্মীরা 
যে যার বাড়ী 'ফরে যায় কোন 
রাজনৈতিক কাজ না করে পাঁর- 
স্থিতি লক্ষ্য করার জন্য। হেনা 
গোৌহাঁটতে ফিরে ব্যবসা সু 
করল" সেনাবাহনীকে মালপত্র 
সরবরাহের ঠিকাদার অর্থ উপা- 
জন করল বেশ কিছু! বাড়ীতে 


গ্রেসে বিরোধ 
(১ম পৃজ্ঠার পর) 


গড়তে গেলে সংগঠনকে তাদের 
হাত করত হবে এবং ডাঃ চন্দ্রকে 
এ ব্যাপারে সঙ্গে পেলে তাদের 
অনেক সুবিধে হবে। 

তাই দেখতে পাই সিদ্ধার্থ- 
বাবু প্রতাপবাবুর সম্বন্ধে অনেক 
ভাল ভাল কথা বলে তোয়াজ, 
করতে চাইছেন। কিন্তু প্রতাপবাবু 
আঁত বিচক্ষণ লোক, তান জানেন 
তার স্বার্থ সংরক্ষিত হওয়া সম্ভব 
যদ তান অতুল্য গোঁন্ঠর সাথেই 
জাঁড়য়ে থাকেন। তা ছাড়া প্রতাপ- 
বাবু ভাল ভাবেই জানেন যে 
সদ্ধার্থবাবুর সঙ্গ যে সব 
কংগ্রেসীরা লাইন দিয়েছেন, তাদের 
মধ্যে অনেকে আাবধে পেলেই 
প্রতাপবাব্কে ল্যাং মারতে কসর 
করবে না! কারণ তান যে তাদের 
ল্যাং মেরে অতুল্যবাবুর কাছে 
আত্মসমর্পণ করেছেন তা তাদের 


অজানা নেই।, 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে 
পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে 


ধরেছে তা আর জোড়া দেওয়ার 
সম্ভাবনা নেই৷ অতুল্যবাবু অবশ্য 
এতে খুব চালত নন বলেই 


কংগ্রেস সংগঠন িপ্ডিকেট পল্থী- 


ণত হতে বাধ্য। অতএব পান্না- 
বাবুর মতে হেনার এখন কোন 
গণ আন্দোলনে যোগ দেওয়া 
উঁচত। মতে মিলল না। হেনা 
বেরিয়ে পড়ল অন্যান্য বপ্লবাদের 
সঙ্গে যোগাযোগ করতে । 
কোথাও শান্তি পেল না। এই 
সময় ১৯৬৬ সালের আঙ্গন জলে 
উঠল। হেনা কাজ পেয়ে গেল 
বহু ট্রেনে আগুন লাগল পোস্ট 
শের সঙ্গে সংঘর্ষ হল। 
সালের ফেব্রুয়ারীতে যুক্তফ্রন্ট সর- 
কার আসার পর হেনা চুপচাপ 


দের কবজার ভিতরে আছে এবং 
সামায়ক ভাগ্গনও হতনা প্রেসিডেন্ট 
নির্বাচনের ব্যাপার নিয়ে হৈ চৈ 
যদি না হত এবং সেই পরিপ্রেক্ষতে 
কংগ্রেসের বাহাত্তর সালে 'নর্বা- 
চনের মারফৎ আরও বেশী সংখ্যা- 
গাঁরষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে ফিরে 
আসার কোন আনিশ্চয়তাই থাকত 
না! 

ইন্দিরা গান্ধীর সভায় লোক 
সমাগম অবশ্য বেশ ভালই হবে 
এবং সমাজবাদ বলতে তান ক 
বোঝেন সেই. সম্বন্ধে শিজ্পপাঁত ও 
ব্যবসায়ীরা যাঁরা তাঁর সঞ্চে রাজ- 
ভবনে দেখা করবেন, সে সম্বন্ধে 
বিশদ ভাবে জানতে চাইবেন বলে 
আমরা শুনতে পাচ্ছি। সাত্য করে 
আগামী পাঁচ বা দশ বছরে তিনি 
কি ক করতে চান তার সাঁঠক 
নিশানা নাক তাদের জানা দরকার । 
এবং তা জানার পরই তাঁরা তাঁদের 
ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও নীতি ঠিক 
করবেন-_অর্থাৎ ইন্দিরাজীকে মদৎ 
যোগাবেন না "সাঁশ্ডকেট পল্থীদের 
সঙ্গেই থাকবেন। 


রা ফাটল .. শ্রীমতা ইন্দিরা গান্ধী যে সংগ- 
টিপি ৮০০৩ 





ফোন ৩৩৫১৭৩ . 


১৯৯৬৭. 


পছ ০৯ 


রইল কিছুদিন! 

১৯৬৮ সালে কয়েকটা পর পর 
ডাকাতি হয়ে গেল-পার্ক স্ট্রীট, 
সদর আ্ট্রীট, নিউ আঁলপুর। 
প্ালশ দিশেহারা, কোন সুত্রই ' 
পায় না, শেষকালে মনে পড়ল 
হেনার কথা! সঙ্গে সঙ্গে খাড়া 
করে প্ুফলল বিরাট তত্ব। . হেনা 
অভিযতন্ত হল, তখন থেকে আবার 


সংগ্রামী জনতার সংগ্রামে এগিয়ে 
আসা। এ ইউীনট' গঠন করতে 
গেলে চাই অর্থ কারণ আধুনিক 
যল্পাঁত দরকার। 

সে বলেছিল, অর্থ চারাঁট 
উৎস থেকে আসতে পারে। (এক) 
বিদেশী অর্থ-স আই এ, মস্কো 
অথবা াকং; দেই) দেশী 
পঠাজপাঁত-জামদার; (তন) জন- 
সাধারণের কাছ থেকে দু-আনা 
চার-আনা সাহায্য; এবং (চার) 
ব্যাঙ্ক লুট। প্রথম তিনাঁট টাকার 
উৎসকে হেনা পছন্দ করে ন! 

ডাকাত সে ছল, কিন্তু কেন? 
ক্ষদিরাম কি খুনিঃ নেতাজী 
সুভাষ কি দেশদ্রোহী ? 





ঠনের কথা ভাবছেন তাতে আর 
সন্দেহ নেই। বাংলা দেশে আসার 
আগেই তিনি উত্তর প্রদেশ ও বিহার 
ঘুরে আসছেন, এবং শুধু বাংলা 
দেশের কংগ্রেসী এম এল এদের 
সঙ্গে বৈঠক করবেন তা নয় তান 
গাঁড়ষ্যার এম এল এ এ, আই, দস, 
{স-র সভ্যদের সঙ্গেও মিলিত 
হবেন। 

পশ্চিম বাংলার একজন পুরানো 
কংগ্রেসী বলছিলেন যে সারা ভার- 
তের কথা তিনি বলতে পারেন না 
তবে বাংলা দেশে যা অবস্থা 
দাঁড়াচ্ছে তাতে করে তান এ কথাই 
বলতে পারেন যে বহু কংগ্রেসী 
এক হয় বসে পড়বে আর মা হয় 
বাংলাদেশের অন্যান্য” রাজনোতিক 
দলে যোগদান করবে। কেননা 
বাংলা দেশে যল্তফ্রন্ট ষে জাতায়' 
কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে চলেছে, 
তাতে করে কংগ্রেসকে বাংলা দেশে 
জনগণের মানসে আবার নূতন করে 
আসন গ্রহণ করতে হবে এবং যারা 
সমাজবাদের কথা বলছেন তাদের 
কাজে ও কথায় সামঞ্জস্য * আনতে 
হবে! 
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ভারতীয় শিল্পী পরিষদ ও শ্রীচৈতন্য 


(দর্পণের নাট্য সমালোচক) 


বাঙলা দেশে নাট্যসংস্থা বর্ত- 
মানে সংখ্যতীত।, চারটি স্থায়ী- 
মণ্ট ও মান্তাঙ্গনে প্রাতীদন অভিনয় 
সত্বেও তাদের স্থান সংকুলান হয় 
না, রবীন্দ্র সদন, মহাজাতি সদন, 
কাশী বিশ্বনাথ, প্রতাপ মেমোর- 
ত্যাগরাজ হল-এ সব মণ্টেও নাট্য- 
সংস্থার লাইন। 

সঙ্গীতের আসর, বিশেষ করে 
আধ্বীনক সঙ্গীতের, তার প্রাদু- 
ভ্ভাবও দিন দিন বাড়ছে, বোম্বাই- 
সংস্কাঁতর প্রভাব পন্ট হয়ে। 

আর আছে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য। 
তার মাধুর্য, রূপ, রস, ছন্দ, লয়, 
শুর ও সঙ্গীত সমজ্ঠুভাবে পাঁর- 
বেশিত হয়ে শিল্প হিসেবে তার 
আবেদন যে প্রবল ও ব্যাপক হবে, 
তার প্রমাণ প্রতিনিয়ত বেড়ে 
চলেছে। এবং একথা অস্বীকার 
করার উপায় নেই যে ন্ত্যনাট্য 
আধুনিক: বাঙ্লায় অপ্রচলিত 
বললেই চলে। 

. বছরের পর বছর স্বপাঁর- 
বেশনে একক প্রতিষ্ঠান ভারতীয়! 
শিল্পীপারষদ। তাদের নৃত্যনাট্য 
“ল্রীচৈতন্য” মহাজাতি সদনে 'নয়- 
{মত মাসক পাঁরবেশনায় সপ্তম 
বর্ষে পদার্পণ করছে। সপ্তম 
বর্ষের প্রথম আভনয় হবে আগামী 
রাঁববার সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়। উদয়- 
শঙ্কর, রবীন্দ্রনাথকে অন্তভূ্তি 
করেও বলা যায় যে নূতানাট্যর 
ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য ইতিহাস সৃষ্টি 
করেছে! কত সংখ্যক আঁভনয় 


বললেন পাঁরষদের এক মহখপান্র। 
তাঁর দাঁব, সাত বছর একটানা 
একটি ন্‌ত্যনাটোর জনীপ্রয়তা 
চালিয়ে যাওয়ায় পাঁরষদ বাঙলা 
নাট্যশালায় নতুন রেকর্ড স্থাপন 
করেছে, যাঁদচ সহম্ররজনীর রেকর্ড 
তারা ছংতে পারোন নিজস্ব মণ্ের 
অভাবে। শ্রীচৈতন্যের পাঁরচ্যলক ও 
পাঁরষদের প্রাণস্বরূপ অতানলাল 
বললেন, বাঙলাদেশে নাটকের মত 
নৃতানাট্যও ‘নিজস্ব স্থায়ীমণ্ডে 
প্রত সপ্তাহে চার পাঁচাদন করে 
নয়ামত পাঁরবেশনের ব্যবস্থা তাঁর 
জীবনের স্ব্ন। 
অতানলালের সে স্বপ্ন সফল 
হবে কিনা বলতে পারবো না, তবে 
সপ্তম বর্ষেও যে শ্রীচৈতন্যের দর্শক- 
ভিড় দিন দিন বেড়ে চলেছে, এট 


বিশেষভাবে লক্ষণীয় ৷ 
সংযোজনা, ও নৃত্য পাঁরকজ্পনা 


নৃতানাট্যাট দেখে বিবেকানন্দ 
মুখোপাধ্যায় যে 'লিখোছলেন চারশ 
বছর ধরে হরিসভায় আটক 
্রীচৈতন্যকে টেনে বার করে আধু- 
নিক জাীবনসমস্যার পারপ্রোক্ষতে 
তাকে গণনায়ক হিসেবে উপ- 
স্থাঁপত করা হয়েছে- শ্রীচৈতন্যের 
মত বহু ব্যবহৃত বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে 
এ কৃতিত্বকে আভনন্দন জানাতেই 
হয়। বৈষ্ণব মতবাদেরই বহু শাখা 
প্রশাখায় প্রচুর বিভেদ, তাছাড়া 
বর্তমান যুগের সাধারণ মানুষ ও 
চিন্তানায়কদের মধ্যে ভান্তবাদ 





আগামশীকাল শর; হচ্ছে! এখানে এক ছাঁবর কথা বলা হয়েছে_যা 
আজকের দিনের সবচেয়ে নিষ্ঠুর সমস্যার দিকে চোখ খুলে দেবে 
চোখ খুলে দেবে সেই কামনার লোলহান অশ্নাশখার দিকে যাহা 
বহু স্বর্গীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরপুর গৃহকে টের্ঁন এনেছে দারদ্যের 
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নী, বঙ্গবাণী, আলোচায়া, পূর্বাশা, চিত্রপুরী, অশোক, পরী, পিয়াসী, রজনী, 


চম্প।, আনন্দম, চলচ্চিত্রম 


. সপ 


ম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, 





৭ রাজা স বোধ মাল্লিক চ্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ 





দর্শনে অভিভূত হন নি এমন এক- 
জনের কথাও আমরা জানিনা। 
অথচ পরিষদে ষ্টার সিষ্টেম নেই। 
একবার 'জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 
আপনাদের দলে ষ্টার কে আছে? 
উত্তর পেয়েছিলাম, একজন আছে, 
ষদ। কথাটা যে সত্য তার প্রমাণ, 
এই সাতবছরে শিল্পীর অদল- 
বদল এবং সাময়িক অনুপাস্থাততে 
বিকল্প নূতাশজ্পী ও নায়কের 
অংশগ্রহণে দর্শক কখনো রসহানি 
বোধ করোনি। 

বাঙলার মণ্লাশল্পে ভারতীয় 
শিল্পী পরিষদ িঃসংশয়ে স্বকীয় 
বৈশিষ্ট্য সমহজ্জবল। মহাজাতি 
সদনের বাইরে হামেশাই শ্রীচৈতন্যর 
ডাক আসে। আগামী ডিসেম্বরে 
শ্রীচৈতন্য বোম্বাই-এ আঁভনীত 
হবে। 

যাঁদচ শ্রীচৈতন্য-র ক্রমবর্ধমান 
দর্শক ভিড় আরো বেশ কয়েক 
কাছে আমরা নতুন নৃত্যনাট্য 
প্রত্যাশা কার। ও'র অবশ্য জাঁনি- 
য়েন মীরাবাঈ প্রস্তুতির পথে, 
তোর করেও গল্পের মালকানার 
গুটিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে। আর 
এই বছরেই মহাত্মাগান্ধীর জল্ম- 
শতবর্ষ উপলক্ষে ওদের অপর 
মৌলিক নৃত্যনাট্য "গান্ধীজ”র 
শুভ উদ্বোধন হবে। শ্রীচৈতনা-র 
উচ্চমান যে ওদের প্রাতাট নতা- 
নযট্যে রাঁক্ষত "হব, এমন আশা 
অসঙ্গত নয়। 


শিশু সংঘের প্রদর্শনী 

শিশু সংঘ (দাঁজপাড়া) 
আয়োঁজত প্রথম বার্ষিক বিজ্ঞান, 
চারুকলা ও বাণিজ্য প্রদর্শনী গত 


তেইশে হইতে পণচশে আগস্ট 


শিট না তিশা 


স্পা 


- এ 


/. 


পা ৪ 


১ ২৯০০৬৮।০8০ ১1711 


NAN « ৮৮% 
JING 4 চি হি 


সভার ব্যবস্থা কাঁরয়াছেন। (৬) 
সাংস্কাতক অনুষ্ঠানের ' জন্য 
কেন্দ্রুটি ভাড়া দেবার অনুপয্য্ত_ 
কারণ ইহার সংলগন কোন গ্রীন 
রুম নাই॥ এই অবস্থায় হলাঁট 
তালা বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা ছাড়া 
আর ক গাঁত আছে। 


(ষোল) “ডাইরেকটর হটাও” 
আন্দোলন শুর: হওয়ার পর্বে 


অথবা পরে কিংবা ডাইরেকটরের 
অজ্ঞাতসারে চিড়িয়াখানার স্টেনো- 
গ্রাফার পোর্ট কাঁমশনারের '1নকট 
হইতে “গঙ্গার ধার বাঁধান তদা- 
রকী কাজ”-এর ভার গ্রহণ করেন 
নাই এবং তজ্জন্য মাসে মাসে টাকা 
লন নাই। 

(সতেরো) চিড়িয়াখানার গেটে 
নবাগত কর্মীগণের সকলেই ডাই- 
রেকটর শ্রীলাহড়ী ও তৎকালীন 
অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীকে, সি, 
বোস মহাশয়ের অনুগৃহীত ব্যান্ত। 
এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য যে এই নবাগতদের আঁধ- 
কাংশই শ্রীকে, সি, বোস মহাশয়ের 
শ্বশ্‌র শ্রীহারেন্দ্রনাথ মজুমদার 
মহাশয়ের নির্বাচনী এলাকার 
বাঁসন্দা এবং তাঁহার নর্বাচনী 
প্রচারের কর্মী । গেটের ছিদ্র দিয়ে 
বহু টাকা বেরিয়ে যাওয়ার অজ_- 
হাতে এই বান্তগণকে গত ছয়-সাত 
মাস আগে গেট নিযুস্ত করা 


সংঘ প্রাঙ্গণে অন্বীষ্ঠত হয়। বহু 
বিশিষ্ট বান্ত এই অনুষ্ঠানে উপ- 
স্থিত থেকে সংঘের উন্নাতি কামনা 
করেন এবং উপস্থিত সকলে সংঘের 
সভ্য-সভ্যাদের এই সাহসী প্রচে- 
চ্টাকে আভনন্দন জানান! কোন 
সংঘ আয়োজত এইর্‌প প্রদর্শনী 
এই প্রথম বলে প্রচুর দর্শক সমা- 
গম হয় এবং এ জন্য প্রদর্শনীর 
দিন বাড়িয়ে দেওয়া হয়। বহ 
স্কুল, কলেজ, ক্লাব, এই প্রদর্শনীর 


'জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন। 


AL ft he 


4 
~~ ~ 342০ 


DARPAN, Price 25 P. 


বিমল ভৌমিক ও নারায়ণ চক্রবর্তী পরিচালিত “দিবারাত্রর কাব্য” ছাঁবর ১ দৃশ্যে. 
‘কল নয়, শ্রব্ভ্ভাশ্মত্ড = হইরাছিল। 
.তবু আজ পর্যন্ত ভারতায় শিল্পী ০... (আঠারো) চিড়িয়াখানায় ঘাটাত 
পরিষদের শ্রীচৈতন্য নৃত্যনাট্য (অষ্টম পঙ্ঠার পর)". সম্পর্কে জনসাধারণকে জানান 


যাইতেছে যে গত বছর জুন মাসের 
শেষে ঘাটাতি ছিল এক লক্ষ ৭৮. 
হাজার টাকা। সে জায়গায় এ বছর 
এক লক্ষ একুশ হাজার টাকা। 
ইহাতে চিড়িয়াখানার আর্ক 
উন্নাত হয়েছে বলে কর্মীরা 
স্বাভাবিকভাবে দাবী করতে পারে। 

(উনিশ) ডাইরেক্টর মহাশয়ের 
পলায়নের পরে চিড়িয়াখানা যথা- 
যথ চালতেছে। দর্শকগণ নিয়মিত 
আসা-যাওয়া করিতেছেন। কর্মী- 
গণ যথাযথ কর্তব্য সম্পাদন কারয়া 
শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালা- 
ইয়া যাইতেছেন। ইহাতে কাহার 
বা কাহাদের পক্ষে ভীতি ও সন্ত্রা- 
সের রাজত্ব সৃষ্টি হইয়াছে তাহা 
আমরা বুঝিয়া উাঠতে পারলাম 
না। তবে কর্মীদের দাবীর প্রতি 
কর্তৃপক্ষের ওদাসীন্য কমণীগণকে 
অবিলম্বে চরমপন্থা অবলম্বনে বাধ্য 
কাঁরবে। 

আলিপুর পশুশালা কর্মচারী 





ঠ 


সংসদ ও কাঁলকাতা "চাঁড়য়াখানা * 


মজদ্যর ইউনিয়ন-এর পক্ষে 
দেবীপ্রসাদ চক্রবতশী 





থেকে ম্যাদ্রত এবং ৬৯নং ঘট লেন, কাঁলকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত ২ 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 

বেলেঘাটায় প্ালশের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে নিহত “ডাকাত” 
হেনা গাঙ্গুলীর মৃত্যু রহস্মাবৃত 
রয়ে গেল। আর সপ. আই 
€অনাদ-মোকসেদ গ্রুপ) হেনা 
গাঙ্গুলীর হত্যা সম্পর্কে তদন্ত 
দাবী করেছে। কয়েকজন ব্যান্ত 
ঘটনাস্থলে অনুসন্ধান করে জানতে 
পেরেছেন যে, হেনা গাঙ্গুলী 
জনতা কর্তৃক প্রহৃত: হনান। জন- 
তার প্রহারে হেনার মৃত্যুর কথা 
সম্পূর্ণরূপে পুলিশের. রটনা। 


, ঘটনা ঘটেছে পাঁচ তারিখে বাভিন্ন 


সংবাদপত্রে ছয় তাঁবখে যে সংবাদ 
প্রকাশিত,হয় সেই সংবাদ" পর্ঠাীলশী 
সূত্রে পাওয়া। এবং কোন কোন 
সংবাদপন্র এমনভাবে 
করেছে যেন একথা প্রমাণ হয়ে 
গেছে যে, হেনা সদর স্ট্রীট ডাকা. 
{তর পাণ্ডা ছিল। আবার কোন 
কোন সংবাদপত্র ও আকাশবাণী 
এর সঙ্গে পার্ক স্ট্রীট ডাকাতির 
কথাও জুড়ে দিয়েছে । এবং হেনার 


_বরাজনৌতক অতাতকে সম্পর্ণ 


অস্বীকার করে তাকে একটা খুনে 
ডাকাত প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে। 
প্ীলশের আচরণ এবং হেনার মৃত্যু 
বিশ্লেষণ করলে অনেক প্রশ্ন উঠবে 
এবং এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেলে 


করা যাবে। 
পযহলশ ও জনতা 
কছু্দন' ধরে এপাড়ায়-ও- 


পাড়ায় রব উঠল “ছেলেধরা”। 
নগর অঞ্চলে, তারপর দমদম, তার- 
পর শোভাবাজার......। জনতাও 
এখানে-সেখানে তাড়া করে একে- 
ওকে। কিন্তু জানা যায় দু এক 


যায়গায় পুলিশ নিজেরাই এই 
(শেষাংশ দ্ৰিতাীয় পৃষ্ঠায় 


ডিভি 


সংবাদ, রচনা; 


সি প্রকল্পে 








হেনা গানুলীর মৃত্যু রহয্জনক 


কর্মরত 


বাঙালীদের ওপর জঘন্য আক্রমণ 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 

পাঁশ্চমবঙ্গের যু্তফ্রন্ট সর- 
কারকে কোনরকমে বেকায়দায় 
ফেলতে না পেরে এক শ্রেণীর 
লোক ক্ষুদ্র প্রাদোশকতার 'জাঁগর 
তুলে কলকাতা শহরে বাঙালী- 
বিহারী সংঘর্ষ সৃষ্টির জন্য সচেষ্ট ৷ 
ইতিমধ্যে বিহারের কয়েকাট বাঙাল" 
অধ্যাষত .এলাকায় এই ফড়যন্ত 
অনুযায়শ বাঙাল 'িতাড়নের কাজ 
শুরু হয়েছে। 

ডিএভ-ীস প্রকল্পে কর্মরত 
বাঙালীদের উপরই প্রধানতঃ এই 
আকুমণকে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। 
যাতে ড-ভি-সির অন্যতম অংশী- 
দার পাশ্চমবঙ্গ সরকারকে বেকায়- 
দার ফেলা যায়। বিহারে অবাস্থত 
ডিঁভ-টির কয়েকটি প্রক্প কলো- 
নীতে বাঙালী. জনসংখ্যা আঁধক 
হওয়া সত্বেও বিহার সরকারের 


ই. নীতি অনুযায়ী হিন্দি ভাষাই এ 


এলাকাগুলির বিদ্যালয়ের শিক্ষার 
মাধ্যম ৷ 

মাইথনে অবাস্থত একাঁট 
বিদ্যালয়ের ছয়শত ছাত্রের মধ্যে 
প্রায় সাড়ে চারশত বাঙলা ভাষা- 
ভাষা হওয়া সত্বেও এ বিদ্যালয়ের 
মাধ্যম হিসাবে হিন্দিই ব্যবহৃত 
হচ্ছে। বহুবার আবেদন করেও 
এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম 
বাঙলা করা সম্ভব হয়নি। অব- 
শেষে বহু আবেদন নিবেদনের পর 
কর্তৃপক্ষ বাঙলা ভাষা শিক্ষার জন্য 
হন। 

এই দুজন বাঙালী শিক্ষক 
নিযুন্ত হবার পর থেকে তাদের 
থাকে। অবশেষে গত ' মাসের 
শেষের দিকে এ দুজন শিক্ষককে 
এবং বাঙালী ছাত্রকে বিদ্যালয় 


করা হয়, ফলে তাদের মধ্যে এক- 


তাঁর স্তীকে আক্ৰমণ এবং বাড়ীর 
আসবাবপত্র তছনছ করে দেওয়া 
হয়। পুলিশ এই মারামারির আভ- 
যোগে যাদের গ্রেপ্তার করেছে তার 
মধ্যে অধিকাংশই বাঙ্গালী ছাত্র, 
কয়েকজন আবার ঘটনার দন 
প্রহৃত। ডি-ভি-ীসর চেয়ারম্যান 
শ্রীরাঘবাচারীর হস্তক্ষেপের ফলেও 
বিশেষ কিছু সরাহা হয় নি। 
এছাড়া, স্থানীয় বাঙালীদের 
মধ্যে তাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নানা- 
রকম সন্ত্াসমূলক কাজ করা হচ্ছে। 
কর্মরত বাঙালীদের এবং তাদের 
পাঁরবারের সদস্যদের পথেঘাটে 
শাসানো হচ্ছে। বেশ কিছুকাল 
(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃচ্ঠায়) 


/লালাল ছারা 





বাহন 


সালে প্রোসডেল্সী 
এই 'চাঁঠাট' তাঁর মাকে িখে- 
ছিলেন। চিঠি কিন্তু তাঁর মার 
কাছে পোছয়নি। 


চার-পাঁচ মাস হল আম 
গোহাটীতে অনৃপস্থিত। তোমাকে 
আনিকে অসুস্থ দেখে এসোছ। 
মাঝখানে একখানা চিঠি তোমাকে 
লিখেছিলাম অনেকদিন হল নিশ্চ- 
য়ই .পেয়েছ। এমন একটা অবস্থার 
মধ্যে পড়ে গিয়েছি যার হাত থেকে 
বেরুতে হিমামস খেতে হচ্ছে। 
তোমাদের চিন্তা করার মত সাহস 
ও মানাঁসক অবস্থা পর্যন্ত হারাতে 
বসেছি। মাস দুয়েক আরো দেরী 
হতে পারে এ পর্যন্ত, তোমাদের 
ধৈর্য ধরতেই হবে। গৌহাটীতে 
যে সব ঘটনা ঘটে গেল তাতে 
আমার উদ্বেগের সীমা নেই। 
আমাকে চিঠি লিখে কোন লাভ 
নেই। আঠারো-উাঁনশ বছর আগে- 
কার ইতিহাস পুনরাবাত্তর মত 
অবস্থা হয় নি, তবে নিঃসন্দেহে 
আম একটা দুর্ঘটনার মধ্যে পড়ে 
গেছি। যেকোন লোক এরকম 
একটা অবস্থার মধ্যে পড়তে পারত 
তোমার কথা ভেবেই আম সব 
থেকে বেশী পীঁড়ত হাচ্ছি। যাঁদ 
আমার কোন কষ্টই কষ্ট নয় কোন 
দুঃখই দুঃখ নয়। অহেতুক িচ- 
দিত হরে না। ক্টে সূষ্টে দুটো 
না। এই ঘটনায়. আমার যে 


ক্ষতিটা হল তা হসেবের মপো 


দ্বাদশ বর্ষ ৷ ৩৫শ সংখ্যা॥ শুক্রবার ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ ॥ মূল্য ২৫ পঃ 


পপ - 





/ চা 


১৯৬৭ মালে এরেমিডেখী জেল থেকে 


মা-কে লেখা হেনার চিঠি 


১৯৬৭ 
জেলে থাকার সময় হেনা গাঙ্গুলী 


আনা সম্ভব নয়। আম কেবল 
হাতড়ে ৷ দেখাঁছ এর মধ্যে থেকে 
কিছুটা লোভ ওঠান যায় কিনা! 
তোমাকে ননয়েই আমার ভাবনা । 
তুমি যাঁদ এই দুর্ঘটনার আক- 
1স্মকতা ' কাটিয়ে উঠতে পার 
নিজেকে ভাগ্যবান ' মনে করব।॥ 
আমার জীবনে আবার একটা মোড় 


ঘুরতে যাচ্ছে। কাঁ হতে যাচ্ছিল 
আর কাঁ হয়ে গেল। এই পরি- 


ব্তনে হতাশ হই নি বরং অন্য 
কিছুর ইত্গিত দেখতে পাচ্ছি। 
তোমাকে এখান থেকে সরাসাঁর 
লিখতে আমার ইচ্ছে নেই। সোঁদন 
অর্থাৎ লম্বা লম্বা চিঠি লিখে 
আমার কর্তব্য পালন যেদিন 
করেছি আর আজকে অনেক তফাৎ, 
কিন্তু আশ্চর্য কাঁ জান, উানশ-কুড়ি 
বছর আগে যারা আমাকে জানত 
তারা সৈই জানার খবরটা এখনও 
ভুলতে পারে নি। অথচ আম 
ভুলে বসোঁছলাম। বোনেদের বলবে 
যেন কোন রকম হা হতাশ না করে 
চিঠি দেবে। ও যতাদন, আছে 
তোমাদের কোন ভাবনা নেই। 
গোবিন্দ হয়ত আমার ওপর ভাষণ 
রাগ করেছে। কিন্তু আম ত ইচ্ছে 
করে এই বিপদের মধ্যে পড়ি নি। 
পথ চলতে এই দুর্ঘটনা ঘটে গেল, 
আবার বলাছ মা, কোন দুঃখ করবে 
না, কারও কোন কথায় কান দেবে 
না, আমি যেখানেই থাঁক ভাল 
আছি, ভাল থাকব! তুমি ভাল 
আছ এই খবর পেলেই আঁম ভাল। 
হয়ত যায় নি। ওকে ক্ষমা *করু। 
আমার ওপর বিশ্বাস রাখ। 


তোমার হেনা * 


(শেোযাংশ আগা পাঠায়)... 


BD এ ০৮... 


~ 





৫ / 


pd 


নান কি. প্রণতিশন? 


কলকাতা সফরের জম মতা 
ইন্দিপা গান্ধী একটি . বিশেষ * 
গ:রুক্পূর্ণ কথা বলেছেন £ ভার- 
তের আজকের অর্থনৌতক ' রাজ- 
নৈতিক অবস্থায় , সমাজতান্মিক 
পদক্ষেপের? কথা অন্ততঃ বণ] 
না করতে পারলে আর মানুষের. 
কিছ রুল্যাণ ন্না রূরলে,' সৃচেতন 
মানুষ [নিজের বাবস্থা নিজেই কুরে 
নেবে। প্রধানমন্তী ্লারাদা। 
দেখ যাচ্ছে অন্যান্য 'ঝাশু 
কাণ্রেসী নেতাদের তুলনায় - আর 
সাধারণ বুদ্ধি কিছিৎ বেশী। 
এটা সম্ভব যে, নিজের গদা পাকা 


করে (জন্য আজ কছ গ্যালারী, 


খেলা আঁকে দেখাতে হচ্ছে। আর 
এই খেলার অধ্যে দিয়ে দুই একটা 


_ সত্য থেকে শাসক শ্রেণীর বর্তমান 
তি হত RT 


আসলে শাসক শ্রেণঈর সঙ্কট 


অত্যন্ত তাঁৱ' আকার , নিয়েছে। 


রাছে রড, পরান জা 


অন্যান্য যে সমস্ত প্রচার যন্দর 


আছে তাদের চারত্/ জনসাধারণের 
কাছে আজ মোটামুটি পারচ্কার। 


লোককে ভাঁওতা দেওয়া যাচ্ছে না) 
শাসরশ্রেণীর কাছে আজ স 

এই চুযুলেঞ্জ এসেছে যে, মানুষ 
গৈয়ে থাকছে না, নিজের হাতে সব 
কিছ; বাবা করে নেওয়ার দিকে ভাষণেই 
এয়ে চুরেটে। এটা লাকত্রেগীন 
প্রিস্থিতি। একে ঠেকাতেই হবে। 
' সৃতমাট সালে? নয়াট-রাজ্যে 
কংগ্লেসী শাসনের অবসান হয়ে- 
ছিল, নির্বাচন রি সেই 





হেন গাস্ুলীৱ মৃত্যুরহস্য 


(৯৯ প্র গর 


ধ্বনি ভোবে হেনা গুলী বা: 
তার সহকর্মীদের” ধরবার জন্য। 


স্বাঁস্তর তি ফেলুন । 
পুলিশ দপ্তর নিজেদের / দক্ষতা 


£ 
£ 


টা পেয়েছে, সামায়কভাবে, 
দেশে িকক্প নেতৃত্বের অভাবে। 
‘কল্তু এই_অভাব্‌ বেশ দিন 
থাকে না, পাশ্চমবঞ্গের রাজ- 
নৌতিক আঁভজ্ঞতাই এর প্রমাণ। 
সাতষাঁট্র সালে নির্বাচনের আগে ; 
' পৰ্যন্ত কংগ্রেস বিরোধী বামপন্থী 
শান্তি নিজেদের , আভাল্তরীণ 
কলহের দরুণ বিভন্ত ছিল। । পরে 
জনসাধারণের চাপে য়-ন্তফ্রনট গ্রাঠিত 


আদ ডি 


Me টাচ তিনি , দুই শিবিরের কোনাটিতেই তাঁর এই বৃহৎ: তর শিকার না, 


(এক) প্রগতিশীল আবরণ নিয়ে 


FA 


a ॥ 
করেছে তাতেই. প্রমাণ হয় আরও 
সংবাদ বিশ্লেষণ করলে একটি 
বিরাট প্রশ্ন ওঠে ৪ পলিশ কেন 
হেনাকে এ ডেরায় না ধরে রাস্তায় 
ধরার বন্দোবস্ত করলে ? কম্পাস 


সত্যমিথ্যা যাচাই করার প্রয়োজন প্রমাণ করল, যাঁদও আসানসোলের সম্পাদক হেনা সম্বন্ধে লিখতে 


থাকলেও একথা সত্য যে বরাহ- 
নগর অণ্চলে পুলিশ হেনার সহ- . 
কর্মীকে ধরবার জন্য এরুপ ধান 
তোলে। কিন্তু দ:-চার দন, পর 
এই ধান আর কাজের হোল না, 
তাই গেল, 'মলিয়ে। আর এর 


ও (মহেন্দ্ৰ সরকারের আততায়ী- 
'দের হদিস আজও করতে সক্ষম 
'হয় নি এই দক্ষ পুলিশ দপ্তর 

শানবার অর্থাৎ ছয়' তাঁর 
বিকালে হেনা গাঙাুলীর মরদেহ, 
পোম্ট মরটেম করার পর দিয়ে 


“গয়ে লিখেছেন £ 'প্যালশের এও 
ধারণা ' ছিল বা ভয় ছিল বাঁঝ 
তাকে না 'মেরে ধরা সম্ভব 
নয়। ES 

অতএব, নিম্নলিখিত প্রশ্নের 
সঠিক উত্তরের ওপর নির্ভর 'ক্লরবে 


' পূর্বে হাওড়ার হালদার পাড়া দেওয়া হোল তারই সহকর্মী বা হেনার মৃত্যু কোথায় হল এবং 


অগ্চলে যখন হেনাকে ধরতে পারল 


. মা পুলিশ, হেনা” গাল চালিয়ে 
সরে পড়ল তখন িরুপর্ম সোম ইনজ্বারর ফলে হেনার, মৃত্যু বা অন্যান্য সূত্রের সংবাদ সত্য হয়” 
বাড়ীর কর্তাকে ধরে য়ে চলে; হয়েছে। সৃতাই যেখানে মহেশ তন সিদ্ধান্ত হবে যে হেনার 


গেল আর নিরূপয় সোম এখানে- 
সেখানে ঘোষণা করত লাগল £ 


ঘটনার সময় 


“ডাকাত-ডাকাত” বলে হেনা ও 


হেনা ইচ্ছা করলে অন্ততঃ পাঁচ 


বন্ধবর্গের হাতে। পোস্ট মরটেম 
িপোর্টে বলা হয়েছে £ মালটিপল 


বারিক লেনের অত জনতা 
সেটি, রড ইত্যাদি (সংবাদ পল্রানু- . 


ফলে একাধিক জখম হওয়া এবং 


< . 
০ 


, (এক) যাঁদ স্থানীয়, সংবাদ 


অবদথা থেকে কংগ্রেস কৈছটা ভ্রান্তি সৃষ্টি করে বামপন্থাদের ডিভি মি প্রকল্পে ১ 


মধ্যে ভাঙ্গনের চেষ্টা 'করা, দেই) 
অল্পবিস্তর সকলকে করুণা 
শবতরণ আর .পদের লোভ দেখিয়ে 

করা আর (ঁতন) ধনবাদের 


সবযোগ নিয়ে 

কায়েম স্বার্থের £ এক অংশের 
আস্থুভাজন হওয়া ৷ 
তবে শ্রীমতাঁর 


মনে রাখা দরকার। নেহের; ফুগ 
থেকে দেশ অনেক এগ গেছে। 
গণ আল্দালনের ঢেউয়ে প্রাতি 


দেখা যাচ্ছে।, কোন কোন স্তম্ভ ' 
ধুয়ে গেছে। এই ত ' ঠেকান 


স্থান হওয়া শক্ত ।- 


Ey 


সত 


খিল 


. মৃণে, এ রহস্য উদ্ঘাটন “করার জন্য 


মত ডাকাত 'হিরশ্ময়ের পক্ষে কে 
এগয়ে আসবে ?.াহরল্ময় এমন 
কোন দল তৈরী করে যেতে পারেন 
নন, যাদের এ, নিয়ে মাথাব্যথা 
থাকবে” , A / 


শকে রাখা হয়েছে আইন-শৃঙ্খলা 


প্রায় জনসাধারণের দেয় অর্থ থেকে 
এবং, আইন অন:যায়ী একে কাজ 
করতে হয়। বেআইনী কাজ করলে 
তার জন্য তিক তেম্মীন ভাবে 


‘পুলিশকে আসামীর, কাঠগড়ায় 
ওঠানর এবং আইন, সমাজ ও ইতিহাস এর 


উঠতে হয় যেমন হেনাুক ও 

চেষ্টা করা হচ্ছিল। 
পুলিশ মর্গের ওখানে প্যালশ, 

।হেনার মৃতদেহ দিয়ে দেয় সংকা- 


দপর্প ] শরুবার ১৯শে সেপ্টো্বর ১৯৬১৯ 


, (১ম পৃষ্ঠার পর) j 


পুর্বে জনৈক বাঙালী - চিকিৎসক ।. 


ভুয়া মেডিকেল বিল - পাশ করতে 
অস্বাঁকার করলে তাকে প্রহার করা 


হবে বলে শাসানো হয়। অবশেষে 
একদিন তার বাড়ী আক্রমণ 
করা হয় তখন ওকাঁট 


একটা কথা, কল পেয়ে, হাসপাতালে গেছলেন-- 


এবং আক্কমণ কালে তার সদ্য মোঁড- 
কল পাশ করা পদ্ত্র নিহত হয়। 


সি 


চি 
1 


[ 


1 


এছাড়া, ডি-ভি-সির উর্ধতন । 


ক্রিয়ার এর একটা পাঁটিলে . চড়া বাঙালী. আঅফসারদের আঁফসের 


মধ্যে প্রবেশ করে তাদের বিতাঁড়ত 
করার .হুমাঁক দেওয়া হচ্ছে। ‘ভিন্ন 


ভাষাভাষী..কমচারীদের মধ্যে পার. 


[চালানো হচ্ছে। 

ও x ha এপ্রয়োজন, 
সাধারণ বার্ক2০ * খকর্মত 
এখনও ১ এবং তারা 


38 বদ্ধপাঁরকর ৷ ' 


\ 


বৈশ কিছু অংশ কে রা কিস? 
উড়িয়ে নিয়ে গেল? 

(তন) এ গুল যাঁদ রিভল- 
বারের গাল হয়ে থাকে কে বা 
কারা কোথায় হেনাকে গুল 
করল ৮ কারণ প্দলিশ ও সংবান- 


ধরা পড়েছে এবং মারা গেছে। 
(চার) এটা কি সত্য যে হেনার 
পিস্তলের গাল ফুরিয়ে গেলে 
সে এক বাড়ীর দরজায় পিঠ দিয়ে 
দাঁড়য়ে রিলোড, করছিল এবং 
তখনই সে' ধরা পড়ে-? এবং 
22 


উত্তর দাবী করবেই। 
[হেনা কি ডাকাত? 
বলা হয়ছে হেনা সদর স্ট্রীট 


(দই) তাই যাঁদ না হয়ে থাকে 'মছিল করে লালঝাশ্ডা দিয়ে দেহ অনেক স্বঁকারোন্ত আছে, পাল 
১ ডাকাতকে আশ্রয় দেন যায়া) নিয়ে আক্রমণ করল তার তবে' বেলা সাড়ে তিনটা থেকে . ঢেকে নিযে যায় [ন্মিতলা শমশানে।; শের কাছে খবরও আছে! সব 


বিকাল সাড়ে পাঁচটা 


পযন্ত, সেখানে রাত প্রায় নয়টার সময় মেনে নিয়ে প্রশ্ন হল £ এ সময় 


তার ফলে মৃত্য হওয়া স্বাভা- অর্থাৎ প্রায় দ; ঘন্টা হেনা“কোথায় হেনা মৃতদেহের কতকগদীল ছাঁব হেনা কোথায়' এবং কি অবস্থায় 
“বক! তাই যখন পান্নালাল দাস- ছিল যাঁদ সে জনসাধারণ ' কতৃকি তোলা হয়, কারণ পালিশ ও , ছিল? এরই উত্তরের নির্ভর করবে 
বিকাল প্রায় তিনটা সাড়ে ' গপ্ত ডাঁডর আঁতারিন্ত ডেপুটি প্রহৃত হয়ে থাকে তবে দু ঘন্টা সংবাদপত্রের খবর হল জনতার হেনা সদর চ্টট ডাকাতিতে জাঁড়ত 
তিনটার সময় পলিশ, (ডি ডি) কাঁমিশনার শ্রীদেবী রায়কে বল- ধরে। তাকে কোথায় রাখা হয়েছিল প্রহারে ওর মৃত্যু হয়েছে এবং ছিল কিনা? 

এবং কেনই বা হাসপাতালে আনা ১ পোষ্ট মরটেম 'রপোর্ট" হল মাল-  দ্বিতাঁয়তঃ, এই বছরের চৌদ্দই , 
দোমনাথকে তাড়া 'করল। হেনা তবে কেন ওকে এভাবে মেরে ফেল- ‘হয় নি? তা ছাড়া বেলেঘাটা থেকে 
‘গল চালাল তার ,৪৫ কোল্ট লেন? ধরে জেলে রাখলেই হৌত...। [নিকটতম হাসপাতাল হল নীলরতন 
'মধ্যমে এবং বর্তমান সংবাদদাতার শ্রীরায় উত্তর দিলেন, আমরা চেষ্টা সরকার হাসপাতাল। সেখানে না 
ধবশ্বাস_যা. পরীলশও জানে যে করোঁছলাম কিন্তু জনতার ' ক্রোধ নিযে গয়ে “আহত” হেনাকে দ; 


লেন £ আপনারা ওকে ত জানতেন, 


ঘন্টা পর মোঁভকেল কলেজ হাস- 


ছয় জন পৃলশকে ইহলোক থেকো. প্রম্নটা এমনভাবে উঠত না পাতালে আনার কারণ ক? এবং 


বিদায় দেওয়ার কাজ করতে পারত! 


শকন্তু হেনা কোনাদনই. কলার বা বেরুত যে পৃঁজশ হেনার* আস্তা- করেছিল যখন পলিশ ভ্যানে 
একথা হেনার্‌ 


হত্যাকারী নয় এবং 
বন্ধদ-বাম্ধব সকলেই জানে। 
হেনাকে ধরা হল সাড়ে ঈতনটা 
নাগাদ আর তার আহত দেহ. আনা 
হোল মোঁডকেল কলেজে প্রায় দু- 


যাঁদ সংবাদপত্রে এ সংবাদ না 


নার খোঁজ পেয়েছিল এবং শুক্র- 


/ বারের ঘটনার পরই সেই ডেরা ', 


ত্্লাসী প্রমাণ করল যে আস্তা- 
নার খোঁজ পাওয়ার সংবাদ সত্য। 
তাছাড়া, এঁ স্থানের বাঁসিন্দা-এবং 


«ওমা, ওমা” 'বলে কে কাতরোন্তি 


তোলা হয় হেনাকে ॥ 

(তন) মোঁড়কপল. কলেজ 
হাসপাতালে আনার সঙ্গে সঙ্গেই 
কি হেনাকে মৃত বলে ঘোষণা করা 
হয়? 


ঘণ্টা পর। এই মোঁডকেল কলেজেই” স্বনামথ্যাত রাজনোতিক ব্যাক্তি যখন হেনার মৃত্যু 


তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হল! 


নিজেই (যুগান্তর দ্রষ্টব্য খোঁজ 


কম্পাস সম্পাদক {লিখেছেন £ 


টিপল ইনজুরিস। তিনটা ছাঁব 
এবার প্রথম পৃন্ঠায় . ছাপান হল 
আর এ তথ্যও দেওয়া হচ্ছে যে 
মৃত হেনার শরীরে ভাঙ্গা, মচকান 
বাছেচে যাওয়ার দাগ কিছুই 
ছিল না। 1 
_ অতএব প্রশ্ন হল £ 
(এক) মাথার পেছনে এ দু 
দেখতে পাওয়া গভীর গোল ফুটো 
কিস্রেঃ ডান কানের 'ও বাঁ কানের 
সে ফুটো 'ঁকসের 2 
মাথায় আর কোন 'জখমের দাগ 
নেই কেন? 
: দেই) কিসের কল্যাণে, মুখের 


t 


এপ্রল লেখা হেনার পর যে মান্ম- * 
সভার অনেকেই পেয়েছেন তার 
প্রমাণ আছে এবং প্রমোদবাবূর 
কথায়ও একথা প্রমাণ হয়। তাছাড়া 
এই লেখক একাঁদন' সুধীন কুমা- 
টের সঙ্গে তার বাড়ী যান এবং 
সুধাঁন কুমার, তখন নানা কথার 
(অনার্দিমোকসেদ-কুমার দ্বন্বর 
ব্যাপার) মধ্যে হেনার পত্রের কপি 


পেয়েছেন তার সত্যতা কুমারের 
কথায় প্রকাশ পায়। অতএব প্রশ্ন 


পেয়েছেন তাঁরা কেন মুখ্মন্ত্রীসহ 


4 


$ 


লাঠি- মৃত্যু মহেশ বারিক লেনে হয় নি। 'রের জন্য। হেনার বন্ধবান্ধব মৌন ডাকাতির সঙ্গে জাঁড়ত। এবং ! 


fi 


; 


' দেখান এবং জ্যোঁতবাবু যে এ পত্র ১ 


' দেবী রায়, তপেন চক্রবর্তী, করে বের করে দিলেন কে হেনাকে “পর্ীলশের গ্দীলতে {হরন্ময় বাঁ দিকের ওপরের  দাঁতগীল, জ্যোতবাবুকে এ ব্যাপারে (হস্ত- - 
, নিরুূপম সোম প্রভৃতি তে, এ ঘর ভাড়ার ব্যাপারে সহায়তা পড়ে 'গিয়োছল, দি জনতার আক্র- মাড়ির মাংস এবং উপরের ঠোঁটের 


(শেষাংশ সপ্তম পন্ঠায়) 


এ ফূপণ 1 শক্রবার ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ 


রধানমী-ি্ধার্যনযরযু মংবাদ | 
ইদ্দিৱাগন্থীৱা কংগ্রে সংগঠনকে মিথডিকেটের 
কবল থেকে মুক্ত কৰতে চাইছেন 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) বাবু অতুল্যবাবুকে সভায় ডাকতে বুঝতে পারছেন যে কংগ্রেস 

পাশ্চমবাংলা কংগ্রেসে অন্তদ্বন্ব হবেই এই জিদ ধরে সভা বয়কট জামানা মানেই জোতদার ও জামি- 
বেশ জমে উঠেছে। শ্রীমতণ হীন্দরা করে সেই ভুলই করে বসলেন! দারের রাজ' আর যু্তফ্রন্ট সরকার 
গান্ধীর ময়দান সভায় কে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ. মান্ষ মানে হল জোতদার জমিদারদের 
সভাপতিত্ব করবে তা নিয়ে সম- দেখল অতুল্য গোম্ঠর লোক ভীতিহীন রাজ। অবশ্য একথা 
স্যার সমাধান হতে 'না হতেই ছাড়াও কংগ্রেসের সভা হয়। ঠিক যে গ্রামে গ্রামে এখনও এই 
= শ্রীপ্রফুজ্ল সেন তার তূণ থেকে [সদ্ধার্থবাবু বাষাট্র সালে জোতদার জামদারের প্রভাব একে- 
এক বাণ ছাড়লেন। . তা হল এতহাসিক ভারত-চীন ঘটনাবলীর বারই শেষ হয়ে যায়নি] তবে 
শ্রীততুল্য ঘোষকে সভাতে “আম- পর যখন আবার কংগ্রেসে যোগ তারা যে আজকে কোণঠাসা তাতে 
ল্ণ করতে হবে। * ৬» দেন তখন অতুল্যবাবকে অনেক আর সন্দেহ কি? 

অতুল্যবাবুকে ময়দানের সভাতে : ত্যেয়জ করে তান ধীরে ধারে অতএব প্রফজ্লবাবুরা যখন 
বা-তার্র কাছাকাছি আসতে দেওয়া “, কংগ্রেসের ভিতরে আবার উচ্চ; সাণ্ডকেটের বাণ" শোনাতে 
হবে না সেই কথা সিদ্ধার্থ রায়:'' আসনে স্থান গ্রহণ করেন। এমন যাবেন, তখন জনগণের কাছ থেকে 


গণ ত বুঝতেই পারছে ষে কেন্দ্রীয় 
সরকারে এখন শ্রীষ্ষতী হীন্দিরা 
গান্ধীর দলই শান্তশালণ, সুতরাং 
ছিটেফোঁটা সুযোগ সুবিধা ছু 
পেতে গেলে হীন্দরাপন্থী কংগ্রে- 
সীদের সধ্গেই যোগাযোগ রাখা 
ভাল। 

এ কথা পাঁশ্চমবাংলার হীন্দরা 
পল্থশ কগ্রেসীরাও ভ্রানেন ও 
বোঝেন। তাই তাঁরাও সংগাঁঠিত 
হচ্ছেন। শ্রীমতী হীন্দরা গান্ধী 
এই সাংগঠাঁনক ব্যাপার নিয়ে 
সিদ্ধার্থ বাবুদের সঞ্চো কিছু কিছু 
কথাবার্তা নাঁক . বলেছেন। এবং 
তারই বিশ্বস্ত ডেপুটি 'মানজ্টার 
নন্দিনী সাতপাঁতকে রেখে গেছেন 
এই গোঁচ্ঠর সঙ্গে কথাবার্তা চালা- 
বার জন্য। প্রশ্ন হল কি করে 
পশ্চিমবাংলার কংগ্রেস সংগঠনে 
এই গ্রুপের হাত শন্ত করা যায়। 

শুধু বাংলা দেশেই নয়, 
ইীন্দিরাপল্থীরা সারা পর্বাঞুলেই 


॥ তন 
করতে চাইছেন। স্বতঃপ্রণোদত 
“হয়েই এসোঁছলেন ন্রিপুরা থেকে 


একদল। তা ছাড়া গাঁড়ষ্যা, বিহা- 
রের কংগ্রেপী এক গোঁম্ঠিও কল- 
কাতায় শ্রীমতী ইন্দিরা ; গান্ধীর 
সঙ্গে এই ব্যাপারে আলাপ আলো- 
চনা করে গেছেন। আসামে ত 
ফকর্াদ্দন সাহেব আগের থেকেই 
জাম প্রস্তুত করছেন। এ মাসের * 
শেষেই শ্রীমতী হীন্দিরা গান্ধী 
যাচ্ছেন ওখানে । 

তাই মনে হয়, ইন্দিরা গোষ্ঠীর 
লোর্কেরা বেশ খাঁনকটা 
না করে এ, আই, সি, ি-র সভাতে 
রাজী হবে না। এ, আই, সি, সি- 
তে নাকি প্রায় সাতশো সভ্য আছে। 
ইন্দিরা গোষ্ঠির আশু কাজ হল 
কি করে বেশীর ভাগ সভ্যকে 
তাদের দলে টানা যয়া। 

পাঁশ্চম বাংলার হীন্দিরাপল্ধী 
কংগ্রেপীরাও সোমবার বিধান, 
সভার আঁধবেশন শেষ হওয়ার 





আগেই একবার নয় অনেকবার "নক বিধানসভায় কংগ্রেসের নৈতাও সাড়া পাবেন বক? তাছাড়া জন- কংগ্রেপী সংগঠন 'সিশ্ডিকেট মন্ত (শেষাংশ ৭ম পচ্ঠায়) 

প্রতাপবাবুকে বলে দিয়েছিলেন। নিঁর্াচত হন তান অতুল্যবাবু'ও 

তারপর প্রফুজ্লবাব কেন যে প্রফ্ঞ্লবাবুর দয়াতেই। কিন্তু 

সভার একাদন আগে এই বায়না বেচারি করেন, ইন্দিরা গান্ধী 

ধরলেন তা বোঝা দরকার। নাকি ঝুষ্টপতি নির্বাচন উপলক্ষে দাপাদাপি, হুড়োহুড়ি *** 
প্রফ্লবাব; হয়ত ভাবলেন অতুলাবাধুঃর উপর খুবই চটে যান সকল রকম ধকল 


" যে হীন্দরাপন্থী কংগ্রেসীরা যখন ।এবং মনোমালিন্য আজ এমন এক 
ছান্রপারষদ ও যুব কংগ্রেসের চাপে অবস্থায় এসে পেশছেছে যে 


সইতেই তৈরি 


বাটার ছোটদের জুতো | 


পায়ের আকাবে ও জুতোর গঠনে যখন যথার্থ মিল, 
জুতো তখনই হয় আরামের আধার, আর 


প্রতাপবাবূকে ময়দান সভার সভা- তান নাকি এমন কথাও বলেছেন 
পাত করে নিতে স্বীকৃত হয়েছেন যে, তিনি অতুল্যবাবূর সঙ্গে এক 
তখন হয়ত অতুল্যবাবুকে আমন্ত্রণ মণ্টে বসতে রাজী নন এবং যে 


১৪.৯৫--১৮,৯৬ 





করতেও রাজা হয়ে যাবেন। সভাতে অতুল্যবাকু থাকবেন সে 





৭ রখীতমতো টেকসই। বাটার ছোটদের জদতোর ! 
তাই তিনি যখন সিম্ধার্থ সভা তিনি ত্যাগ করে চলে যাবেন " যে নকশা তার মূলে আছে এই আরামনীতি। ) 
বাঝকে টেলিফোনে বললেন যে মনে হয় সিদ্ধার্থবাবু সে কথা তাই স্কুলের পথে বা খেলার মাঠে ছোটদের পায়ে 









অতুল্যবাববকে সভাতে ডাকা দর- জানেন এবং জানেন বলেই KC রন 
কার তখন বিদ্ধার্থবাবু বলে- প্রফুজ্লবাবূরে টেলিফোনে বলে, ৮ নি 

ছিলেন “অতুল্যবাব্দর ইমেজ নেই-- দিয়োছিলেন “ব্যান্তগত কারণে” ঘন নমনীয় তলি বাটার জুতোর এইসব বৈশিষ্টোর 
57555555585 গুণেই সঠোম গঠনে বেড়ে ওঠে ছোটদের পা। 















॥ বাবু নাকি অত্যন্ত চর্টে গিয়ে আমন্দ্ণ করতে পারেন না। 
বলেন “অতুল্যবাববর ইমেজ নেই, কিন্তু [সিন্ডিকেট গোম্ঠি বা 
£ শুধু সাত ফুট লম্বা লোকের প্রফঞ্লবাব এই অপমান সহ্য 
ইমেজ আছে।” তান আরও বলেন করতে রাজী নন। ঘন ঘন পরামর্শ 
যে অতুল্যবাবকে সভাতে না বসছে এই গোষ্ঠির হংসধবজ 
ডাকলে প্রফুজলবাবকু হীন্দরা ধাড়ার আমহার্ট স্ট্রীটের বাড়ীতে 
গান্ধীর কোন অনুষ্ঠানে যোগদান কি করে ইন্দিরা 'পন্থধীদের কোণ- 
করবেন না এবং এই মর্মে এক ঠাসা করা যায়। কংগ্রেস সংগঠন 
চিঠিও পিদ্ধার্থবাবুকে লিখে অবশ্য এখনও তাদেরই হাতে। 
পাঠিয়েই ক্ষান্ত হন না তা যাতে তাই হয়ত ভাবছেন এদের একে- 
ট খবরের কাগজের রপোর্টারদের বারেই চিরকালের মত কংগ্রেস 
£. হাতে পৌঁছায় তারও বন্দোবস্ত সংগঠন থেকে বিতাড়িত করা যায় 
করেন। {ক না! 
ভাবখানা এই যে, চিঠি প্রকা- , একাঁদকে এই নিয়ে শলা- 
শত হলে হয়ত আবার ছাত্রপারষদ পরামর্শ আর অন্যাদকে বিস্তা- 
॥ বা যুব কংগ্রেস বা সংগ্রাম পার- 'িত সফরসূচটি রচনা হচ্ছে 
'ষদের লোকেরা বেকে বসবেন আর প্রফুজ্লবাবূর জন্য । তান নাক 
ইন্দিরাপল্থী কংগ্রেসীরা যারা ময়- প্রতাপবাবুকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিম- 
দান সভার আয়োজন করছেন তারা বাংলার জেলায় জেলায় « ঘুরে 
এক মহা বিপদে পড়বেন। দুঃখের বেড়ার্ববন সিশ্ডিকেট পন্ধাঁদের 
' বিষয়, তা হল না। ময়দানে বিশাল বন্তব্য পেশ করবার জন্য। অতুল্য- 
, জনসমাবেশ হল এবং 'সিণ্ডিকেট ' বাবু স্বাস্থ্য পারবর্তন করে আসার 
গোম্ঠির এক প্রতাপবাবু ' ছাড়া পর কোন কোন জায়গায় অতুল্য- 
(যাকে ময়দান সভাতে সভাপতি বাবুকেও নাকি প্রফুজ্জবাবু নিয়ে 
১0%, করার ব্যাপারে আগেই ফয়শালা যাবেন। 
হয়ে শিয়েছিল) এ গোষ্ঠির অন্য প্রফুজ্লবাবু ভুলে যাচ্ছেন 
+ বিশেষ কাউকেই দেখা গেল না। তিনি সরকারে’, আর নেই। 
মণ্টের আশেপাশে “ীববেকপল্থ” সুতরাং তাকে তোয়াজ করার 
॥ কংগ্রেসীদেরই দেখা গেল। লোকের অভাব হবেই। তা ছাড়া 
দেখা গেল ময়দানের সভাতে বাংলা দেশের যত্তফ্রন্ট সরকারের 
সত্বা্পাতিত্ব করার ব্যাপার নিয়ে আমলে নয় মাসে অনেক পাঁর- 
বাড়াবাঁড় করে  ইন্দিরাপল্থী বর্ত'নও এসে গেছে! বেনামী জাম 
কংগ্রেসীরা যে ভুল করেছিলেন উদ্ধার ও তার বন্টনের অংশ তারা 
অতুল্যগোঁ্ঠর পঃরোভাগে প্রফুজ্ল- পেয়েছেন এবং আভিজ্ঞতা মারফৎ 


Ll 


১৯.৯৫-১৭.৯৫ 


. ঙদার বাহারে নকশার অসংখ্য জুতো এখন মজত 
বাটাব দোকানে ৷ আজই নিয়ে আসুন 
আপনার বাচ্চাদের, এদের খুঁশ পায়েই 
শুরু হোক শবতের শোভাষাত্রা । 


পল্টু 
৬.৮০-.১২,৯৫ , 


সুপারটাফ 
১৫.৯৫-২২৯৫ 





& চার £ 


: খুনিশী যর সংরক্ষণের নেপথ্য কাহিনী 


প্রীতাম্ঠিত  হয়ৌছল শতাব্দীর 
অধিককাল পূর্বে। প্7ীলশ ত্যান্ট 
সৃম্ট হয় ৯৮৬১ খজ্টাব্দে। উত্ত 
আইন স্াষ্টর প্রস্তাবনায় তাই 
{লিখিত থাকতে দেখা বায়. 
Whereas it is expedient to 
reorganise the Police and to 
make it more efficient instru 
ment for the prevention and 
detection of crime, 

ইংরেজ শাসক প্যালশকে মোর 
এঁফিসিয়েন্ট ইল্সট্ুমেন্ট হিসাবে 
পাঁরণত করার জন্য আইন রচনা 
অবশ্য করেছিলেন কিন্তু কিভাবে 
তারা এ ইনস্ট্রমেন্টকে কার্ক্ষম 
রাখার জন্য HANDLE করতেন 
সেটাও অবশ্য জানবার কথা। 
বিশেষ করে বর্তমানে যখন পুলি- 
শের '“আগা-পাশ-তলা” ঢেলে 
সাজাবার প্রশ্ন উঠেছে। ইংরাজ 
কতৃর্পক্ষ পীলশ-ষন্তের উপর কি 
ভাবে হাত'লাগাতেন, সে তথ্য জান্‌- 
বার জন্য কুইট্‌ইশ্ডিয়া করা 


নেই। ইংরাজ আমলের পলিশ 


ইনস্টরমেন্টেসএর নানা শ্রেণীয় । 


পার্টস আমাদের দেশেই এখনও 


যথেষ্ট আছে। তারা আমাদের 
অনেকেরই “প্রতিবেশী অথবা 
আত্মীয় স্বজন। ধনম্নে পাঁর- 


বেশত তথ্যগুলি অতঃপর তাদের 
কাছ থেকে সংগৃহীত, এ সম্বণ্ধে 
সুধশ পাঠক নিঃসন্দেহ, থাকতে 


আর সঙ্গে সঙ্গে এক পেগ করে 
'বিলোতি মদ তাদের হাতে 'দিচ্ছি- 
লেন। আগন্তুকের দল এক ঢোক 


সত - ১০৮৮-৪৫৩ 





- থানায় আনা 


হয়ে জানা ' গেল এ আঁফসারটি 
সাহেবদের দেশে আমাদের কোনও '*: 


বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


নিবেদন করল; “আই আ্যাম। নট্‌ 
এডক্‌টেড” সাহেব তখন সেল্লাসে 
তাকে হাতধরে টানতে টানতে কক্ষা- 


বদন ঘোষালকে। এই বক্রবদন 
একজন কনস্টেল হলেও সে ছল 
্যাপ্রিকুলেট। যার অর্ভালী হয়ে 


ন্তরে নিয়ে গেল এবং সেখানে একট! সে নিষান্ত পেল সেই আঁফসারাটি 


টেবিলের উপর নিজেই একগাদা 
ফল এনে বলল, “যত খুসী খেয়ে 
ফেল”। ধর্মের গোঁড়ামতে সাহে- 
বকে তুষ্ট দেখে সুরাপাতলেহী 
পুলিশ কর্মচারীর দল মর্মপীড়ায় 


' কাতর হয়ে গেল। 


থানার ঘ্জোবাব, না পাত্তা! - 


ডায়েরী কেতাবে দেখা যাচ্ছে তান 
থানাতেই আছেন অথচ পুরো 
একটা ‘দন এবর্ং রাত গত হয়ে 
গেল, তার কোনও পাত্তাই পাওয়া 
গেল না। কথাটা পুলিশ সাহে- 
বের কানে উঠল। খোঁজাখংাঁজর পর 


্বিতীয় দিন সম্ধ্যাবেলা [তানি 
আ'রচ্কৃত হলেন এক নর্জন.. 


*মশানে ধ্যান মন অবস্থায়। তাকে 
হল। তথ্য অবগত 


প্রচ্ছম সাধক। 

তন মাসের সবেতন ছুট 
দিয়ে পুঁলশ সাহেব তাকে 
সিপাহশী-জিম্মায় বাড়ী পাঠিয়ে 
ধদলেন। কর্ম শোঁথল্যের জন্য তার 
{বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা 
হয়াঁন। 


প্ীলশ সাহেব ‘নতুন মোটর 
গাড়ী নিয়ে আফসে এসেছেন। 
এক কেরাণীবাব কাজ কর্ম ছেড়ে 
দিয়ে বাইর এসে গাড়ীটার গঠন 
নৈপন্য পর্যবেক্ষণ করছিলেন। 
সাহেব বললেন, গাড়ী কেমন? 
গদগদ কন্ঠের উত্তর, খুব ভাল 
সার। 
সাহেব গাড়ীর দরজা খুলে 
কেরাণীবাবূকে বসতে বলল্লৈন। 
তারপর তান কেরাণীসহ গাড়ীকে 
মাইল পাঁচেক নিয়ে যাওয়ার পর 
লেন, গুড্‌ বাই, তুমি এখন ফিরে 
যেতে পার। অতঃপর পাঁচ মাইল 


ফিরতে হয়োছল। 


গ্রামাঞ্জলের এক ভদ্র পারবার 
জাঁদরেল এক দারোগা কর্তৃক নিগ্‌ 


" হত হন? আদালতে দারোগাবাব 


আঁভিন্ত হলেও বিচারে তিনি ম্যাস্ত 
পান। উচ্চ মহলের সাহেব মাঁনব 
{কল্তৃ উত্ত দারোগার বিরুদ্ধে 
বিভাগীয় তদন্তের আদেশ দিয়ে 
উক্ত ঘটনার পাঁরপ্রোক্ষতে দারোগার 
শবরুদ্ধে জনমত সম্বন্ধে জানতে 
চাইলেন! তদন্তে দোষী প্রমাঁণত 
হওয়ায় তাকে বরখাস্ত করা হল। 
বহ্যীবধ আপীলও ব্যর্থ হয়েছিল। 


মধ্যম পদস্থ একজন পালিশ 
আঁফসারের অফিস অর্ডালতে 
{নিযুক্ত ছিল কনন্টেবল রামভজুয়া 
সং। সে বাড়ী চলে গেল কয়েক 
মাসের ছুটিতে। তার পাঁরবর্তে 
অর্ডালশ কনম্টেবল হিসাবে খোদ 


'এবারকার মত আপাঁন 


কিন্তু এ রকম শিক্ষিত সিপাহী 
নিতে নারাজ হয়ে পুলিশ সাহে- 
বকে বললেন, এ রকম সিপাহী 
অডালশী ডিউটির জন্য আন্‌-ফট্‌! 


আনৃ-ফিট্‌ বলছ? দৃঢ়তার 
সব্গে হুকুম দিলেন, “আমার 
আদেশ অপারবাঁততি।” 


সময়টা লশগ 'র্মানাম্দ্রর। একজন 
সিপাহশ-পদ প্রার্থী হঠাৎ তথায় 
আঁব্ভূতি হয়ে পুলিশ সাহেবের 


দিলেন। চেয়ার এসে পেশছতেই 
পত্রবাহককে সাহেব তাতে বসতে 
বললেন). পন্রবাহক খুশী মনে 
বসে পড়ল। সাহেব পূর্ব চলায়- 
মান অবস্থায় নিজের কাজে মুন 
দিলেন চা Ks 
বহুলোক ভাঁর্ত হুম গেল। 
মাঠ ফাঁকা। পর্বত পত্র বাহ- 
ককে সাহেব বললেন. সামান্য এই 
রকম একটা চাকরীর জন্য অসামান্য 
ব্যান্তদের সুপারিশ পত্র সংগ্রহ 
অযোগ্যতারই নামান্তর । সুতরাং 
যেতে 
পারেন। 


দারোগা ভার্তর ফাইনাল 
{সলেকসান বোর্ড। ইত্রাজ ‘ড- 
আই-ি হচ্ছেন এ বোর্ডের সর্ব- 
ময় কর্তা একজন স্বাস্থ্যবান এবং 
সুশাক্ষত চাকরী প্রার্থী উত্ত 
বোর্ডে হাজির হয়েই উন্ত সাহেবের 
হাতে একখান চিঠি দিলেন। পত 
লেখক একজন প্রান্তন উচ্চপদস্থ 
দেশ'য় পুঁলশ অফিসার! 

সাহেব প্রশ্ন করলেন, পর+ 
লেখককের সঙ্গে আপনার পিচ 
ক রকম? 

উত্তর_তিনি আমার শ্বশুর 
মশায়ের পাঁরাঁচত। 
প্রশ্ন_তান কি করেন? 
উত্তর_একজন খ্যাতনামা 
জ্যোতিষ 

সাহেব সকৌতুকে এবার প্রন 
করলেন, আচ্ছা, এখানে আসবার 
আগে আপাঁন কি গণনা করিয়ে 
এসোঁছলেন? এ চাকরী পাবেন 
অথবা! 

উত্তর-না স্যার। 

সাহেব 'বললেন,_ওয়েল. ইউ মে 
গো ব্যাক স্‌ ইয়ার। আগামী 
বছর গণনা কাঁরয়ে এসো! 


একজন নিম্নস্তরের পুলিশ 
কর্মচারী ক্যাজুয়েল ছুটির দর- 
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রর বিভাগ 'প্রকৃষ্টভাবে , সুরাপান্র প্রত্যাখ্যান করে সাঁবনয়ে জাত 


দর্পণ n শরুবার ১৯শে সেপ্েদ্র ১৯৬৯ 


টার রা 
উদ্দেশ্য নবজাতক পররুকে 


সুতরাং ফোর স্লাস্‌ প্রি হচ্ছে 


তোমাকে দেওয়া হল। 


চোখে ধরা পড়ীয় খুবই 
শাঁঙ্কত' হয়ে পড়ে।, 

সাহেবের প্রম্নক চিন্তা 
করাছলে বল? 


বলা বাহুল্য 'প্র-পেড এক্সপ্রেস 
টোলগ্রামর্টা উন্ত পিতার ছেলের 
নামে এ সাহেবই নিজের খরচে 
পাঠিয়োছলেন! ,. 


দ্ধ “দিনের ফেরারী এক 
রাজনৈতিক আসামীকে গ্রেপ্তার 
করার জন্য পুরস্কার পাবার 
যোগ্য আঁফসারদের সুপারিশ 
তালিকা নিন্নমন_ . 

সাব ইনসপেক্রর অমুক পণ্টাশ. 
টাকা, এ-এস-আই অমুক কুঁড়ি 
টাকা কনেষ্টবল অমুক এবং অমুক 
দশ -টাকা হিসাবে কুঁড় টাকা এবং 
মহল্লা চৌকিদার অমুক পাঁচ টাকা। 

সাহেব পুিশদের পুরস্কার 
মঞ্জুর করলেন, কিন্তু বেচারা চৌঁকি- 


না কৈফিয়ৎ চেয়ে - 
বসলেন। মহল্লা চৌঁকিদারের গ্রামেই 


গিয়ে পলিশ এ আসামীকে ধরেছে 


কিন্তু চৌকিদার তৎপূর্বে উক্ত | 


আসামণর গ্রামে স্থিতি সম্বন্ধে 
পুলিশকে খবর , দিতে পারোন। 


. সুতরাং কর্তব্য অবহেলা নিমিত্ত 
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তাকে বরখাস্ত কেন করা হবে না , 


সে জন্য তার কোফয়ং চাই। 
সত্য ঘটনা কিন্তু ইহাই ষে 
রটা পুলিশকে এ চৌকিদারই 


দয়োছিল। পরিস্থাঁতর চাপে পড়ে , 


তৎক্ষণাৎ এ সত্য তথ্য প্রকাশ পাও- 
য়ায় সাহেব সঙ্গে: সঙ্গে উত্ত পুর- 


' সকার তালিকা সংশোধন করে 


টাকার অঙ্ক মৈ 'ভাবে মঞ্জুর কর- ও. 


লেন তা হচ্ছে চৌকিদার পণ্টাশ 


টাকা, কন্ষ্টেবল প্রতোকে দশ ঢাকা, , 


এ-এস-আঁ ফুড টাকা এবং সাব 


তা সংগ্রহ করাও 
তবে কাঁতপয় এই 


₹ ঝাড়াই মোছাই অভাব আঁভযোগ 


এবং ক্ষয় ক্ষাতর 'দকেও দ:ষ্টটা 


টু 


ছিল'মমত্বূর্ণ। ইহার প্রমাণ পর্ব A 


বৰ্ণিত দৃজ্টান্তেই আশাকরি 
ষথেষ্ট। তাদের কর্তব্য এখনকার 
মত কাগজে স্রেফ দস্তখৎ প্রদানেই 
সর্শীমত ছিল না। কাগজ মধ্যে 
লিখিত বিষয়বস্তুর মধ্যে সতর্ক 
দৃণ্টিপাতেও তারা ছল জাগ্রত। 


4 


ইহা ইধ্রাজ প্রশস্ত নয়া } 


সংগৃহীত তথ্যের পটভূমিকায় 
বর্তমান প্দীলশী ব্যবস্থাপনার 


র- তুলনামূলক চিপ্রদ্শনের ইহা 


একটি প্রচেন্টা। এখনকার মত 
“আমরা সবাই চাকরী করতেই 
এসোছ সুতরাং চাকরী রক্ষাই 
একমাত্র কর্ম”নএই রকম আত্ম- 
কৌন্দ্ুক মনোভাব তখন হয়ত ছল 
না৷ 


রণের স্পর্ধা পায়। উচ্চপদস্থ 
পাঁলশ আফসার যারা প্যারেড 
গ্রাউণ্ডের' সুউচ্চ মণ্ডে দাঁড়য়ে 
শ্রেণীবদ্ধ পুলিশ বাহিনীর হস্ত- 


ধৃত বেয়োনেট শোভিত রাইফেলের ) 
মাধ্যমে প্রদার্শত সামাঁরক সেলামী 


গ্রহণে খুবই অভ্যস্থ তারাও তাই 
হয়ত তখন এ অবৈধ পুলিশ জন- 
তাকে সংহৃত করার মতও সাহস 
পানান। “পঢলশ সাহেব প্ীলশ 


} 


আজ তাই ননিম্নশ্রেণীর ' 
প্ীলশ দলবদ্ধ ভাবে উন্মাদ আচ- | 


॥ 
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} 





গ ** ক্ুলিকাতা-৭ ** স্কোল: ৩৩-৯০৭৪ * 


দর্পণ ॥ শরুবার ১৯শে সেপ্টেম্বর ১১৬৯ 


না 
দানাং থেকে তেৎ পাল্টা আক্রমণ । 
দিনের বেলাতেই ছাউানর বাইরে 
যেতে পা কাঁপে, কোথাও বা ছাও- 
{নির এলাকার মধ্যে “নাপাম” ও 
“লেজ ডগের” গুদামে এবং নর- 
হন্তা বি-২৫ "ও এক্স ছোঁমারা 
জঙ্গী বিমানের ঘাঁটিতে 'বলাম্বত 
বিস্ফোরক বোমা ফেটে বহ্দ্যংসব। 
গোধুঁলর পরে তো কথাই নেই। 
এমন কোন স্চ্তগ্র ভূমি দাক্ষণ 
[ভিয়েতনামে নেই যেখানে মার্ক 
ও অন্যান্য আগ্রাসী সৌঁনিকরা 
নিভ'য়ে পা.ফেলতে পারে দক্ষিণ 
ভিয়েতনামের বারো 4. আনায় আজ 
সামার" বিপ্লব সরকারের প্রাধান্য 
প্রশাসন ও প্রাতরক্ষা ব্যব্থা'প্রীত- 
ম্ঠিত। দুনিয়ার সবশাস্িয়ান, 
“্পার্মাণীবক দাঁতি-ওয়ালা” (কুশ্চঃ 
ফের কথা) নয়াউপ্ণীনবেশবাদশ 
রাম্ট্রেরে পারমাণাঁবক বাদে অন্য 
সব রকম মারণাস্ত্র ও আবশ্রাম 
{বিমান হানা আজ মাথা কুটে মরছে 
ভয়েতকং-এর হাতুড়ে বাঁশের 
বন্দুকের পায়ে। 

দানাং ও তৈৎ পাল্টা আৰ্র- 
মণের গুতো খেয়ে আমেরিকা 
প্যারসে সান্ধ আলোচনার প্রস্তাব 
করে এই ভেবে যে ভিয়েতনাম সোঁট 
প্রত্যাখ্যান করবে এবং তখন দোষটা 


দের্পশের পর্যবেক্ষক) 


ভিয়েতনামের ঘাড়ে চাপানো যাবে। 
কিন্তু কূটনীতি বিশারদ চাচা হো 
হঠাৎ প্রস্তাবাঁট মেনে নেওয়ায় সে 
গুড়ে বাল পড়ে। তারপর আরম্ভ 
হয় চতুঃশীল্তর প্যাঁরস বৈঠক প্রাত 
বৃহস্পাতিবার। এটি একাঁদকে যেমন 
শান্তর দূত সেুজ মাঁকনি 
বিক্ষুত্খ জনমতকে ধোঁকা দেওয়ার 
চেষ্টা তেমাঁন একাঁটি নির্বাচনে 
প্রাতদ্বন্বীর বিরুদ্ধে বাজ্জীমাৎ করার 
চালও বটে। 'তাঁরশতম বৈঠক 
হয়ে গিয়েছে চৌদ্দই অগ্াস্ট। 
কিন্তু আজ পৰ্যন্ত কোনো মীমাং- 
সার লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা, দেখা 
যাচ্ছে শুধু শান্তির নামে নতুন 
,করে আক্রমণের উদ্যোগের জন্য 
: দীর্ঘসূন্রতা ও গাঁড়মাঁস করে 
কিছু সময় নেবার মতলব । আলো- 
চনার টোবল চারকোণা হবে, না 
গোল হবে তাই নিয়ে কচ্‌কচান 
"চালিয়ে গোড়াতেই দিন কতক সময় 
জা তা রান 
হচ্ছে, "আপোষ আলো- 
না ক চলল 

ভূর টো )। তার পরে 
৫ ও . দক্ষিণ ' ভিয়েতনামের. 
ভিয়েতকং প্রাতীনাধদের ' একসঙ্গে 


একই পাশে বসা য়ে আমোরকা* - 


আপাতত তোলে। সাম্রাজ্যবাদ যখন. 


কোণঠাসা হয় তখন একই সঙ্গে ধু 


_ পুলিশী বন্ধ সং ধক্ষণের নেপথ্য কাহিনী 
(৪র্থ প্‌ষ্ঠার পর) 


প্যালশশ সংবাদ সরবরাহের মত 
আঁত ক্ষুদ্র একটি জেলা যাহা 
২৩০-৩৩” ও 7২৪০-৩৮৮ উত্তর 
অক্ষরেখার মধ্যে এবং ৮৭০১০ ও 
৮৮০০২ পূর্ব দ্রাঘমার মধ্যে অব- 
স্থিত তৎ সম্বন্ধে একটি প্রামাণিক 
চিত্র তুলে ধরছি। 

৯৯০৮ খদ্স্টাব্দে উক্ত জেলায় 
মোট জনসংখ্যা ছিল ৯০২২৮০ 
এবং তাদের শান্তি শৃঙ্খলার জন্য 


. পুলিশ দফাদার আর চৌকিদার 


মলিয়ে সর্ব সাকুল্যে নিযুস্ত ছিল 
৩০৩২ জন। 


কিন্তু ৯৯৫১ সালের সরকারী 
রিপোর্ট অনুসারে দেখা যায় যে 
জনসংখ্যা বেড়ে গিয়ে যখন 
দাঁড়ালো ১০৬৬৮৮৯ জনে তখন 
কিন্তু প্ীলশ দফাদার আর 
চোকিদারের সমাম্ট হয়ে গেল 
২৫৯৪ জন। | 

অর্থাৎ যাদের শান্তিরক্ষা করা 
হবে তারা তেতাল্লিশ বছরের 
মধ্যেই মোট সংখ্যার উপর১৬৪০৯ 
জন বেড়ে গেলেন কিন্তু যাদের 
উপর শান্তরক্ষার দাঁয়ত্ব তারা 
সাবেক সংখ্যক থেকে ৪৩৮ জন 


বেমালুম কমে গেলেন! তথ্য ফলে - 


বর্তমানে কম লোক দিয়ে বেশী 
কাজ করানোর যে নীত এখনও 
অন সত হচ্ছে তা আদৌ স্বাস্থ্য- 
প্রদ কনা সে কথা তৎস্ম্পার্কত 
কর্ম আঁধকর্তাগ্ণণই চিন্তা করুূন। 
সুপ্রাচীন এই পদীলশ যল্দের 
যে প্রকল্পের কথা শোনা যাচ্ছে তা 
দিয়ে ঘোড় দৌড়ের মাঠের যে 
অশ্বশান্ত সেটাকে, ছ্যাকড়া গাড়ী 
টানার অশ্বশত্তিতে এবং বিপরীত 
ক্রমে ছ্যাকড়া গাঁড় টানার অশ্ব- 
শান্তকে ঘোড় দৌড়ে মাঠের 
অশ্ব শীন্ততে পারবার্তত করে নব 
পর্যায়ের ঠয প্যীলশ যন্ত্র পাওয়া 
যাবে সেটা সমাজ জীবনে মঙ্গল- 
প্রদ না হলেও কৌতুকপ্রদ কিন্তু 
অবশ্যই হবে! 


ভিয়েতনাম আলোচনার গতিপ্ররুতি 


সে যে একবার নরম একবার গরম 
মেজায় দেখায়: সিরা তারই 
দৃজ্টান্ত। 

ফ্রান্সের নামকরা সংবাদ পত্র 
লা মোঁদে সেদিন মন্তব্য করেছে, 


রিকা সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করেছে 
সেখানেই সে 'এই বলে সাফাই 
দিয়েছে যে জাতিসমহের স্বাধী- 
নতা মজবুত করার জন্যই তার 
সেই হস্তক্ষেপ!” খাঁটি কথা৷ কে 
সরকারী ভাবে আমোরকার দ্বারস্থ 
হয়েছে ভয্নেতনামে . ওপাঁনবৌশক 
যুদ্ধ করার জন্যঃ দক্ষিণ ভিয়েত- 
নামের দয়েমচক্র £ কিন্তু জেনেভা 
চৃন্তি অনুসারে. ভিল্লেতনামে কোন 
বৈদেশিক সৈন্য বা অস্ত আমদানী 
করা নিষিদ্ধ, যে চুক্তির বিরুদ্ধে 
কিছু করবে না বলে আমেরিকা 
প্রতশ্রবৃত দিয়োছল। তাছাড়া 
দিয়েম চক্রের এ “সরকার” অবৈধ। 
তবু তাকে তখনকার মত বৈধ বলে 
যাঁদ স্বীকারও করা যায়, তবুও 
দেখা যাচ্ছে যে এঁ “সরকার” সর- 
কারী ভাবে অস্ত ও সৈন্য, সাহায্য 
ভিক্ষা“ কোনদিনই করোন, যা করে- 


{ছল তা হচ্ছে প্রোসডেন্ট আইসেন- 
হাওয়ারের কাছে একট ব্টান্তগত 
চাঁঠ লেখা । সুতরাং স্পষ্ট দেখা 
যাচ্ছে যে নির্বাচন হলে ভিয়েত- 
মন্হ্‌ পাঁট্র জয় আঁনবার্ধ 
বুঝে (এটা আইসেনহাওয়ারের 
স্বীকৃতি যে সারা ভন্নেতনাম 


নির্বাচন হলে শতকরা অন্তত 


আঁশ জন হো চি মিন্‌হ্‌-এর পক্ষে, 


ভোট দেবেই)। আমেরিকা 
ভিয়েতনামের ঘাড়ে তার বিষদাঁত 
বসাবার মতলবে জবরদস্তি চড়াও 
ষদ ও সম্মিলত রাম্টসংঘের 
তোয়াক্কা না করে। এধান্রা স্বাস্ত 
পাঁরষদকে দিয়ে কাগুজে সিদ্ধান্ত 
(অবৈধ) পাশ কাঁরয়ে নেওয়ার 
(কোরিয়া আক্রমণের আগে যা করে- 
ছিল) বালাইটুকুও তাদের ছিল 
না। 

প্যারিস বৈঠকে 'িজ্সনের প্রাতি- 
নাঁধদের দাঁব কিরকম সৈন্যাপসা- 
রণের প্রতীক 'হসাবে 'পাঁচ ছয় 
লক্ষ সৈন্য থেকে মাত্র পণচশ হাজার 
দেশে ফেরৎ পাঠাবার প্রস্তাবের 
বিনিময়ে? ' প্রথম ও প্রধান অবশ্য- 


প্রত্যাখ্যানীয় 'দাবি-_মাঁকন' আগ্রাসী 


সেনাদলের উপস্থাততে শুধু 
দক্ষিণ ভিয়েতনামে “অবাধ” সাধা- 
রণ নির্বাচন করতে হবে। তার 
মানে নিক্সন কোম্পানী. জেনেভা- 





॥ পাঁচ ' 
চৃক্তির যে প্রধানতম ধারা সারা 
ভিয্নৈতনামকে এক অখণ্ড দেশ 
হিসাবে ঘোষণা করেছে, সৌঁট বর- 
বাদ করে দেশাট ভারতের মত 
দ্ব্খশ্ডিত করতে চায় চিরকালের 
জনা, যে দেশ এত বছর প্রচণ্ড 
সংগ্রামে অবিরাম রন্তদান করে শুধু 
নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করছেনা, 
সেই সঙ্গে তথাকাঁথত সমাজতান্ত্িক 
শাবরের দক্ষিণ-পূর্ব সামান্তের 
নিরাপত্তা, অক্ষুণ্ন রাখছে যেমন 
রেখোছল উত্তর কোরিয়া এ শিবৈ- 
রের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত। . 
এই ঘণ্য দেশাবভাগের চক্রান্তে 
ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর আজ্ঞা- 
বহ কংগ্রেস নেতাদের মত সম্মত 
হওয়া দেশদ্রোহতার পরিচয় যার 
বিষফলে আমাদের আজও দুভোগ 
দুর্দশার অন্ত নেই। ি' ভয়েত- 
নাম গণতাশ্বিক সাধারণতশ্মের ক 
হো চি মন সরকার, ক দাঁক্ষণ 
ভিয়েতনামের নবগাঠিত সামাঁয়ক 
বিপ্লবী সরকার কেউই এই দুর- 
ভিসান্ধ প্রসস্ত নয়া উপানবেশ-, 
বাদী ষড়যন্ত্র মেনে নিতে পারেন 
না। তাই দাঁক্ষণ ভিয়েতনামের 
সামারিক বিপ্লবী সরকারের তরফ 
থেকে একটি' পাল্টা দশ দফা প্রস্তাব 





ছোটবেলা ( থেকে সাধন! দশন ব্যবহার করবে 


ব্বদ্ধ বস পর্যন্ত দাত সুস্থ, সবল, 
সুন্দর ও মাড়ি স্দৃঢ় থাঢকে ৷ ' মুখ স্বচ্ছ 
| ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়৷ 






তি 


অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ ঘোব, এম এ. 
আযুৰ্বেদ-শান্ত্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন) - 
এস,সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের i 
রদারণ শাস্ত্রের ভূতপূৰ অধ্যাপক | 


কলিকাতা কেন্দ্র £ 


ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.বি-বি.এস. (র্যাল) যা 


~ 


॥ হয ] 


[স্বৰ্গত স্যার আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় একদা যে উদার ও 


য়ায় গবেষণা সম্বন্ধে যে অদ্ভুদ 
মূল্যবোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, 
তারও আর একবার নতুন মূল্যায়ন 
আজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই 
পরিপ্রেক্ষিতে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর সতোন্দর- 
{লখোঁছলেন, তাই নিম্নে মুদ্বিত 
হলো। এতে একালের জনৈক 
তিহাসিক গবেষকের এতিহাসিক 
ল্যায়ন করা হয়েছে নতুন করে। 
_ সম্পাদক, দর্পণ] 
গত শাঁনবার সকালে (৯৬1৮ 
৬৯) আপনার সঞ্চে দেখা করে 
আপনার হাতে যে 'চঠিখানা রেখে 
এসোঁছলাম, আশা কার তা আপাঁন 
ইতিমধ্যে পড়ে দেখেছেন। 
গত দশ-পনেরো বছরে িশ্ব- 
{বদ্যালয়ে, বিশেষ করে ইতিহাস 
বিভাগে, যত রকম অন্যায় ও নীতি 
বিরুদ্ধ কাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে, 


বন্দ্যোপাধ্যায়কে দায়ী বলে সাব্যস্ত 


করলেও ইতিহাসের রায় কিন্তু হবে, 


অন্য ধরণের। ডক্লুর ইন্দুভূষণ 
বিভাগীয় প্রধান ছিলেন যে ব্যা্ত, 
তাঁর দায়-দায়িত্বকে, লঘু করে 
দেখলে ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা 
করা হবে। অনিলবাবু কোনো- 
দিনই ইিতহাসের বিভাগণয় প্রধান 
ছিলেন না, ছিলেন' নরেন্দ্র সিংহ! 
কাজেই ইতিহাস বিভাগের ইদানীং 
কালের অনেক দুর্গাতর জন্য মূল 
দায়িত্ব বহন করতে হবে নরেন- 
বাবুকে, আনিলবাবুকে' নয় (ইতি- 
হাস-চর্চায় অনিলবাববর মত ও 
য্ন্ির বিরুদ্ধে আমার স্পষ্ট বন্তব্য 
আমার ইতিহাস-্চচশয় "বিনয় 
সরকার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে)। 
এক্‌ দশক ধরে বিশ্বাবদ্যালয়ের 


০ ইতিহাস বিভাগ যেভাবে পরিচালনা 


রলেন, তার, পাঁরণামে দেখলাম 


ধাপে ধাপে নাচতে নেমে 
এলো । উচ্চমানের বড়াই কায়েমশ 
ঘোষণা করা হোক না কেন, মানের 
অবনাত ঘটেছে, এবং সেই সঙ্গে, 


**মর্ষাদারও তা আজ সংশয়াতটত। 


১৯৬০ সনে “যুগাল্তর” 
পান্রকায় “কোন্‌ পথে বাঙ্গালী” 


শাঁর্ষয'ক এক নিবল্ধে আম ববশ্ব- 


{বিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ 
সম্বন্ধে এমন কতগুলি সত্য 
ভাষণ করেছিলাম যা তংকালে 
আলোড়ন সৃষ্টি করোছিল। প্রব- 
ন্ধের উপসংহারে ছিল ৪ “বর্তমানে 
কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ে অনেক 
বিভাগেই যথোচিত - অধ্যাপনা হয় 


এ t 
aM aA -. 


Tn শি তে 


পপ 


না, এই ভয়ঙ্কর হারের চি 
এক শ্রেণীর পণ্ডিত ব্যাস্ত সগর্বে 
বলে থাকেন যে, 'বশ্বাবদ্যালয় 
তো  “টিউটোরিয়্যাল হোম” বা 
“কোচিং ক্লাস” নয়, তা হলো 
পবশ্বাবিদ্যালয়”, 5 পালত 
উচ্চ গবেষণাগার 1 গবেষণাই বশ্ব- 
{বিদ্যালয় অধ্যাপকদের প্রধান ধর্ম, 
শিক্ষকতাও নাক, -আন_ষাঁঞ্গক 
মান্র। আর এই ধরণের মর্মান্তিক 


নেই। তাই মনে হওয়া অস্বাভা- 
{বক বা অসঞ্গত নয় যে, এরূপ 
সাল্বনাস্থল নয়, শেষ আশ্রয়- 
স্থলও 1 আর যে “রিসার্চ” বা 
গবেষণার দোহাই দিয়ে উচ্চ মহল 
থেকে আজকাল এত সোরগোল করা 
হচ্ছে ও শশাক্ষকতার গুরুত্বকে 
অস্বীকার করা হচ্ছে, তাতেই বা 
আমরা কি দৃদখাছ? 

বন্ধ্যাত্ব ও ব্যর্থতা । তাই মূল্য 
নরূপণের মাপকাঠি নিয়েও 
একালে নানা ভ্রান্ত যুক্ত ও অসার 


চিন্তার সঙ্ঞান প্রয়োগ চলছে। গবে- 


ষণা শিক্ষক জীবনের একটা প্রয়ো- 
কিন্তু তার থেকেও কম প্রয়োজনীয় 
দিক নয় সুষ্ঠু শিক্ষকতা ৷ “ঁরসার্চ” 
বলে এদেশে সাম্প্রাতকালে পণ্ডিত 
সমাজে যে হট্টগোল চলছে, তা 
একপ্রকার মানাসক বিকার বিশেষ । 
কোনো একটি আদর্শকে আঁত- 
লাভের অঙ্কে জমা বাড়ছে না, 
বরং জাবনের ভারসাম্যই বিপ- 
যস্ত হচ্ছে। তথাকথিত “ঁরসা- 
চেরি” নাম করে শিক্ষকতা বা অধ্যা- 
পনার গরুত্বকে আজ যেভাবে 
আঘাত করা হচ্ছে, তাতে 'িক্ষক- 
গোষ্ঠী ও ছাত্র সমাজ উভয়ের উপর 
দেখা দিয়েছে, তাও গভীরভাবে 
অনুধাবন করা প্রয়োজনা একদা 


কলিকাভ| বিখবিদ্যালয়ের উপাচার্য সমীগে 


ভুল আদর্শের অনুসরণ দ্বারা 
তথাকাঁথত “রসাচ” নামক আলে- 
যার সম্ধানীরা দিনে দিনে নিজেরা 
তো ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছেনই, সেইসঙ্গে 
তাঁরা শিক্ষার মানও সজ্ঞানে ও 
সংঘবদ্ধভাবে টেনে নাঁচুতে নামা- 
চ্ছেন।” 

পর ইতিহাস বিভাগের তৎকালীন 
তথ্য ও যুক্তি দিয়ে আমার মতকে 
খণ্ডন করতে এগিয়ে না এসে 
আমার উদ্দেশে গালি বর্ষণ কর- 
লেন অকৃপণ দাক্ষিণ্যে। সেদিন 
তিনি কিংকর্তব্যাবমন্চ হয়ে অত্যন্ত 
অসংযত ভাষার আশ্রয় নিলেন 
প্রকাশ্য দিবালোকে কলকাতার জনা- 
কর্ণ রাজপথে দাঁড়িয়ে “কোন 





হছে 


পথে, বাঙ্গালী» প্রবন্ধের জন্য লেখ- 
ককে “ইউ আর এ স্কাউন্ড্রেল”' 
বলে ভিত মতেও তান ' 
ie “এ উর মধ্যে বাতির বে 
যোগ্য। তান 
রাগণ হলে একজন পণ্ডিত, "ব্যাক 
অন্য একজন মান্ম্যকে সকাউপ্ড্ে 
বলতে অগ্রসর হন, তাও..আজ এক. 
বার নতুন করে ভেবে দেখা প্রয়ো- 
জন! পাণ্ডিত্য ও গবেষণার ক্ষেত্রে 
এঁ 'বিভাগণয় প্রধান ব্যান্তট [ভিতরে 
ভিতরে কত দূর্বল ও আত্মবিশবা- 
সহশন এই একটি ডীন্ব থেকেই তা 
আমার চোখে সেঁদন অত্যন্ত 
স্পষ্ট হয়ে উঠোঁছল। উপদলীয় 
কোঁদলে এহেন মানুষের সামায়িক 
জয়ে আমি কোনো নতুন আলোর 
রেখা দেখতে পাচ্ছি না। তাই বাল, 
ক্র অনিল, বন্দ্যোপাধ্যায়কে বশ্ব- 
থেকে ‘িতাড়নের পর্ব 
সাঙ্জা হবার সঙ্গে সঙ্গে ওখানে 
প্রাতিষ্ঠিত হলো ধর্মরাজ্য একথা 
মনে করা হবে আত্ম প্রব্ণনামান্র। 
“কোন পথে বাঙ্গাল” প্রব- 
ম্বের আর এক জায়গায় গলখেছি- 
ছিলম, “ইতিহাস বিভাগে দেশী 
বিদেশী উপাধি অলক্কৃত পাঁণ্ডত 
ব্যা্ত আছেন অনেকেই নিঃসন্দেহ, 
কিন্তু তাঁদের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশকে 
বাদ দিলে বাকী ব্যান্তরা মোগল 
যুগের টাকার মতন এ যুগে অচল। 
ধিবশ্বাবদ্যালয়ের হীতহাস বিভাগে 
নজরে পড়েন, যাঁরা শুধ পণ্ডিত 
নন, সুযোগ্য শিক্ষকও। ইঠৃতহাস 
পঠন-পাঠনে বাংলার এই সর্বোচ্চ 
বিদ্যালয়ে এহেন দুর্গত কেন? 
এর কারণ হলো, ক্ষমতাধপাঁত 
'নাক্কয়তা, আতাঁরন্ত দলশয় মনো- 
ভাব এবং ব্যান্ত্বের অভাব!” 
দশ বছর পূর্বে ঘে কথা আমার 
কাছে একান্ত সত্য বলে প্রতিভাত 
হয়েছিল, আজ তা আরও বেশী 
সত্য বললে উপলব্ধ করাছি। 'বিশ্ব- 


4 


দপপি ॥ শ্বক্রবার ১৯শে' সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ 


শবদ্যালয়ের 'বভাগণয় প্রধান অধ্যা- 
প্কের পদে ব্যান্ত বিশেষ আঁধাষ্ত 
হলেই তিনি৷ সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণজন্মা 
মহারথাঁতে পরিণত হন, এ ম:ড়তায় 
সায় দেওয়া সৃষ্টিশীল যৌবনের 
ধর্ম নয়। যাঁরা মোহমক্ত দৃষ্টিতে 
জীবন ও জগৎকে নিরীক্ষণ করে 
থাকেন এবং যাঁরা বাইরের চটক 
জারপ করতে অভ্যস্ত নন, তাঁরা 
নিশ্চয়ই ডক্টর নরেন্দ্র সিংহকে 
সাধারণ স্তরের একজন স্কলারের 
উপরে কোনোমতেই স্থান দিতে 
রাজী হবেন না। রমেশ দত্ত বা 
নোৌরজণর অর্থনৈতিক হীতহাস 
সম্বন্ধে উজ্জ্বল গবেষণার পাশে 
ডক্টর সিংহের অন্মরূপ বিষয়ে 
গবেষণা কত মামদীল ধরণের ও 
কত বর্ণহীন! “বাংলার ইতিহাস” 
সম্বন্ধে হালে নরেনবাব সম্পাঁদত 


যে 'গ্রন্থ বের হয়েছে, তাতেও তাঁর 


ঢাকা বিশ্বীবদ্যালয় থেকে রমেশ .. 


মজ.মদার ও স্যার যদুনাথের, 
সম্পাদনায় যে দুই খন্ড. “বাংলার 
ই রাতে 


কত বেশী; কামা; ডট 
টেড- আহীভিয়ার্ুক কন সংযোজন 


নাঁএই সামান্য কথাটা ডক্টর সিংহ 
উপলব্ধি করলে খুব ভাল করতেন। 
যখন তখন নিজের যে কোনো রচ- 
নাকে “মৌলিক গবেষণা” বলে 
দাবি করবার ঝাঁক তান না নিলে 
এসব কথা আজ আর উঠতো না। 
শক্ষক 'হসাবে ' ব্যর্থতার প্লান- 
যাঁকে বহন করতে হলো সারা 
জীবন (একান্ত অনুরাগীর দলও 
বোধ হয় নরেনবাবুকে সুশিক্ষক 
বলে অপবাদ দেবেন না), উচ্চ- 
যান গবেষণার ক্ষেত্রে স্বাধশন 
চিন্তার কন্ঠকে ক্রমশঃ চেপে ধর- 
ছোঁয়া যেখানে দেখেছেন সেখান 
থেকেই তা নির্বাসিত করবার জন্য 
ধিনি-'বার বার হয়ে উঠেছেন 
সুচ্ট, সর্বশেষে, যাঁর গবেষণার 
ধরণ-ধারণ্রে দিকেই চোখ রেখে 
বদ্ধ বয়সে. স্যার যদ্ননাথ “সজার্স 
গ্যাপ্ড গাম বট্জ্‌ টাইপ” অফ 
রিসার্চ বলে কঠোর মন্তব্য করতে 
বাধ্য হলেন তাঁর সম্বন্ধে আর 
নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন 
আছে কি? 
বিনীত 
হরিদাস মুখোপাধ্যায় - 


দুর্গাপুর প্রকল্পের বড়কর্তার স্বরূপ 


উনারশে আগস্ট আপনাদের 
দুর্গাপুর প্রকল্পের উপর সংবাদটি 
পাঠ করলাম। সংবাদের ষথার্থতা 
সম্বন্ধে আমাদের কোনও বন্তব্য 
নেই, কারণ আপনার পাঁরবেশিত 
সংবাদ সর্বেব সত্য। 

ধাড়া মহাশয়ের স্বহস্ত 'নষস্ত 
সুরেন্দ্র পাল মহাশয়ের অপদার্থতা 
সম্বম্ধেও আমাদের বন্তব্য এই যে 
তাহলে আমাদের বলার বেশী কিছ 
ছিল না-শ্দধবমানত অপসারণ করা 
ছাড়া। কিন্তু তার দুনাীতপরা- 
য়শ অসাধু ও অপদার্থ উচ্চপদ- 
ভোগ’ অফিসারদের, যাদের বিরুদ্ধে 
প্রমাণপন্র সহযোগে নানারূপ আঁভ- 
যোগ উপস্থাপিত করা হয়েছে, 
তাদের রক্ষা করার .আপ্রাণ প্রয়াস 
ও সেই সব আঁফসারদের সহযোগেই 
একটি দুষ্টচক্র গঠন এই দৃট 
কাঁতই তার সংপরায়ণতার 
সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ 
রাখে। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ধে প্রক- 
স্পের “এ” জোন সাবস্টেশনের জন্য 
৩১.৫ মোঁডএর স্থলে স্পেশি- 
ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি ট্রানসফরমার 
রুয়ের ব্যপারে যে দুনাীণতপরায়ণ 
আঁফসার জাঁড়ত এবং যে অফিসা- 
রের বিরুদ্ধে অক্ষমতার ও অপ- 
দার্থতার ও বৈনামশ “রিলে মিটার” 
সারানোর ব্যবসা করার আঁভষোগ 
সমীবাদত সেই অসাধু আঁফসারকে 
রক্ষায় তার [চৈষ্টা সন্দেহের অব- 
কাশ রাখে।. শুধু মাত এই নয়, 
অপর একজন উচ্চপদস্থ অফিসার 
যার দক্ষতা সম্বন্ধে সদকু সেন 
কমিটির তীক্ষ] কটাক্ষ আছে এবং 


« 
A 


যার গাফিলতির ফলে বিদ্যুৎ সরা- 
বরহের ব্যপারে প্রকল্পের অন্যন 
১০.৪০ লক্ষ টাকা ক্ষত হয়েছে 
সেই অফিসার এখন তার পরম 
বন্ধ; ও উপদেষ্টা হয়েছেন। 
কিন্তু এও বাহ্য। পাল মহা- 
শয় রাজনীততেও পাকা খেলো- 
য়াড়। যেহেতু প্রক্ট্পের এমগ্ল- 
়িজ ইউীনয়ান তার বিদ্যা বুদ্ধি ও 
কর্মপদ্ধাত ধরে ফেলেছে সেজন্য 
তিনি অবশ্যই ধাড়া মহাশয়ের 
আশীবাদপদ্তঃ হয়ে বাংলা কংগ্রে- 
সৈর একটি ইউনিয়ান গড়ার কাজে 
লেগেছেন, যাতে তার সহায়ক 
হয়েছে এমন একজন কর্মী যান 
অসাধুতার জন্য আই এন টি ইউ 
দি ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কৃত হয়ে- 
ছিলেন। 
উপরন্তু পাল মহাশয় ও ধাড়া 
সাহেবের পরম বন্ধ কোল সাপ্লা- 
যার ধানবাদের পি বোস মহাশয় 
তো প্রকল্পে আবার , এসে জ.ুটে- 
ছেন। এই বোস 
কোম্পানী বছর তনেক আগে 


নিম্নমানের কয়লা সরবরাহের 


' ব্যাপারে 'রিজেরেঁড হয়ে গিয়োছ- 


লেন। আবার তার প্রবেশ ও পাল 
আঁফত্স এবং আঁফসের বাহিরে 
স্টিল টাউনাঁশপের যে আত্মীয়ের 
বাড়ি ধাড়া মহাশয় . ওঠেন, বিশেষ 
মধ্যে। 

অমলেন্দ; গাত্গলণ 


অপুর কুমার বস,- 


চি 


চর 
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পা 


দ্গশি শতবার ১৯শে সেপ্টেম্র ১৯৬৯: 


পশ্চিমবঙ্গ সমাজ কল্যাণ পরিষদের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 

ভারতীয় শিশু কল্যাণ পাঁর- 
ষদের পাঁশ্চমবঙ্গ শাখার বিরুদ্ধে 
কয়েকাট দুনীশতর . অভিযোগ 
উঠেছে। এই সংস্থ্যর চেয়ারম্যান 


কেন্দুয় সমাজ কল্যাণ মল্তী ডঃ 


ফুলরেণু গুহ এবং সম্পাঁদকা 
কলকাতা কর্পোরেশনের প্রান্তন. 
কংগ্রেসী অঞড়ুরম্যান শ্রীমতী 
আরাঁত শ্রীমল। 

এই প্রতিষ্ঠানে % আঁফিস সেকে-. 
টার শ্রীবনোদ সেঁন ছাড়া আর 


কারও চাকরার ' ্থারনত্ব নেই। .. 


আংশিক কর্মীদের এক "মাল কখ- 


ন্ঞ্ধা তিন মাস এইভাবে রী 
ূ উ. কিছ গুড়া দুধ পশ্চিমবঞ্দের অভিনব চার হয়। আঁফস কর্তৃ- 


তখনই তার চাকরশ খতম করে 
দেওয়া হয়। এইভারে যাঁরা, বর-. 
হলেন শ্রীনকু্জ চক্রবর্তী রি 


ধনে খান ৪ তন 


-(দর্পপের সংবাদদাতা) ' 


গ্রামাঞ্চলে য্ক্তগ্রন্টেরে সমাধি 
রচনার কাজ অতি তৎপরতার সঙ্গে 
শুরু হয়েছে। মুল কাতিত্ব কংগ্রে- 
তদের এবং সেজন্যে তারা নিশ্চয়ই - 
প্রশংসার্হ। যুত্তফন্টের 'বাভন্ন 
শরিক দল মাত্র ক মাসের ব্যবধানে 
নিজেদের সাচ্চা কর্মীদের ভুলে 
গেলেন কেন? বিগত মৃধ্যবতণী 
নির্বাচনের সময়কার শত শত 
নিঃস্বার্থ কর্মীর ত্যাগ, সেবা, 
কর্মপন্থা, অনলস সংগ্রাম ও আদ- 


এমনটা হয়েছে এবং খাদ্য ও ত্রাণ 
কাঁমাট গঠনের ক্ষেত্রে একেবারে 
লিখিতভাবে তাদের মৌরসীপান্ট্া 
দেওয়া হচ্ছে বলে আমরা জেনোছ। 
যনন্তফ্রল্টের আমলে কর্মীরা হতাশ 


ও ক্ষুব্থ -আপনাদের দরবারে 


ছেন, কিন্তু আপনারা 'দ্বিধাগ্রস্ত। 
যেসব অণ্যলে যে-যে পাঁটরি সংগ- 
ঠন ও কম নেই (সখানে উত্ত 
কমিটি গঠনে তাদের কোন প্রাতি- 
খনাঁধ না পাঠানোই সঙ্গত। 'কন্তু 
আপনারা সস্তায় কিস্তিমাৎ করতে 


' চাইছেন, 'ব্যাঙের ছাতার মত সর্বত্র 
শনজ নিজ: রাজনৌতিক দলকে 


প্রসারত' করতে চাইছেন। যাদের 
উপর ভর করছেন তারা কারা? 
হয় সেই কংগ্রেস, না হয় তার 
চেয়েও বেশী - প্রতিক্রিয়াশীল 
মানুষ৷ বিভন্ন রকে ও অঞ্চলে 


সরেজমিনে তদন্ত করুন এবং চেনা 
পাপী ও শয়তানদের 
করুন! এ ব্যাপারে বাংলা কংগ্রেস 


পাঁরদর্শক), শ্রীশীতল জানা (সহ- দেওয়া হয়, কারণ তান এই প্রাত-: 
কারী হিসাব রক্ষক) শ্রীগদাধর ্ঠানের কোষাধ্যক্ষ ডাঃ ননী গোপাল 


দাম (ঁপওন) এবং শ্রীসর মজুমদারের বিশেষ বন্ধু! এই- 
| ভাবে এরা বন্যায় দুর্গত এলাকার 
আঁভযোগ এই ষে, সরকারা| অধিবাসীদের মুখের গ্রাস তুলে 
ও বেসরকারী সাহাধ্প্রাপ্ত ই দিলেন একাদনের বৃষ্টিতে ভেজা 
প্রতিষ্ঠানে অর্থব্যয় করা হয় সর্ব সহরার হাটে। ? 
দাই অফিস সেক্রেটারর কথামত। “এই স্ময়' ররর 
কতকগুলো ক্ষেত্রে অর্থের অপব্যয় হাজার হাজার টাকা পাওয়া যায়। 
করা হয় এবং তাতে আঁফস সেরে- কিন্তু তা ব্যয় করা হয় প্রকৃতপক্ষে 
টার ব্যান্তগতভাবে লাভবান , হন কংগ্রেসীদের মাধ্যমে মধ্যবর্তী 
বলে আঁভযোগ। ।  নিৰ্বাচনে। 
১৯৬৮ সাঙ্গে জলপাইগ্দাঁড় | গত ১১৬৮ সালের মৌ মাসে' 
ও মোঁদনীপরের প্রলয়ত্কর বন্যায় ' এই সংস্থার অন্তর্গত ঢাকুরয়া- 
দুর্গতদের মধ্যে বিতরণের জন্য স্থত  বালোয়ারঁ কেন্দ্রে , এক 


- রিলিফ . ডিপার্টমেন্ট এই প্রীত- পক্ষ এ অপ্লের অধিবাসীদের 
'স্ঠানকে দেয়। তার মধ্যে একশ মারফৎ যখনই জানলেন যে, তাদের 
‘বারো, পাউন্ড দুধ চারশ পরগণার পেটোয়া সর্বেসর্বা লোকটি জাঁড়ত 
সহরার 'হাট্রে একজন : রুংগ্রেসী তখন কোষাধ্যক্ষ কয়েকজন প্রভাব- 


পুর থানায় 'নামমার একটি রিপোর্ট 
দিয়ে ব্যাপারটা ধামাচাপা দেন। 

এই পাঁরয়দে নতুন নিয়োগ 
কালে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জকে 
জানানো হয়, কিন্তু তাদের পাঠানো 
নামের তান্কা থেকে নিয়োগ না 
করে স্বজনপোষণ/নশীত অনুসরণ 
করা হয়। 

এই পরিষদ গরীব/ ও দুঃস্থ- 
দের মধ্যে বিতরণের জন্য ইউাঁন- 
সেফ থেকে গড়া দুধ পায় এবং 
বা কেন্দ্র থেকে তা শশদের 
বিতরণ করা হয়। দুগ্ধ গুদামের 
দ্বিতীয় চাঁব কোষাধ্যক্ষ ডাঃ ননী 


গোপাল মজুমদারের কথামত হেন] 


আঁফিস সেফেটারী বিনোদ ‘সেনের 
কাছে থাকে। তান প্রতিবারই 


হয়নি। 


৪ লাত 


চাকরীর মেয়াদ আর বাড়ানো 
এ তারিখে ' শ্রীব্যানাজনী 
বিনোদ সেনকে দুধের হিসাব মেলা- 
বার জন্য গুদামে যাবার জন্য অনু- 
রোধ করেন। এই অনুরোধ প্রত্যা- 
খ্যান করায় শ্রীব্যানাজশী অপর 
দুইজন সহকর্মীর সঙ্গে গুদামে 
“গয়ে ৫৪ পাউন্ড দুধের একটি 
পেটি কম দেখতে পান এবং এই 


 ০ঘটনা তানি অফিসের স্টক খাতায় 


লিখে রাখেন। এঁ ৫৪ পাউন্ডের 
গরামল সম্পর্কে 755 এখনও 
নীরব। ' | 


গাযুলীর যুহ্যু রহসা্নক 


; (তায় পৃষ্ঠার পর) 


অন রক নিজাম “জন্য শোলা কংঘেসী'র সহায়তায় যাদব- 





ও এস, এস, পর বদনাম বেশী 
শোনা যাচ্ছে। 
প্রসঙ্গাত উল্লেখ করছি, বর্ধ- 
মান জেলার রায়না এক নং ব্লকের 
অন্তর্গত হিজলনা অঞ্চলে এক 
কুখ্যাত জমিদার (ভূতপরর্ব) কি 
কুশলশ হাতি কলকাঠি ' নাড়ছেন 
নাঃ তান নিজের আত্মীয় ও 
খয়ের খাঁ লোকদের 'বাঁভল্ন রাজ- 
নৈতিক প্রাতিষ্ঠানের মাধ্যমে (বশে- 
ষতঃ উপাঁর-ীলাীখত রাজনৈতিক 


দলের) প্রীতীনাধরুর্পি হিজনা 


অগ্চল খাদ্য ও ত্রাণ কাঁমাটিতে 
প্রবেশের পথ করে দেন ন? তিনি 
নজেও ক ব্লকে কোন বিশেষ 
দলের প্রতিনিধিত্ব করছেন না? 
এ জমিদার নিজে সম্প্রতি “দশ- 
পনেরো বছর ধরে যেসব ভাগরচাষী 
তাঁর কিছু জাঁম চাষ করে আস- 
ছিলেন তাঁদের উচ্ছেদ করার ষড়- 
ষন্ন করেন নি? তান এবং তাঁর 
বশংবদ লোকেরা "ক গড় নির্বা- 


“চনে কংগ্রেস প্রার্থীর অনুকূলে 


আদাজল খেয়ে লাগেন্‌ নিঃ তাঁর 
আসল মুরুব্বী ক পি, ডি, এফ- 
এর এক কুখ্যাত মন্ত্রী নন? 
সংশ্লিষ্ট 'রাজনৈতিক দলগলকে 
এসব জানানো সত্বেও, নাকি কোন 
কাজ হয়ান। তখন জনসাধরিণ 
আন্দোলনের পথ বেছে নেন, তাই 
'নাদস্ট দিনে উত্ত খাদ্য ও দ্রাণ 
কঁমাটর প্রথম অধিবেশনই বসতে 
পারে নি, কারণ তাঁরা পথেই 
স্থানীয় জয়েন্ট বি, ডি, ও মহা- 
শয়কে শৃঙ্খলার সংগে ঘেরাও 
করেন এবং এসব অভিযোগ 
জানান। কারো বুঝতে অসুবিধা 


দুটি কেন্দ্রের ক্ষেত্রে (ঢাকুরিয়া ক্ষেপ করতে. বলেন নি? মন্তীরা 
চিলড্রেল্স ক্লানক ও বালোয়ারশী বিচারক নন অতএব হেনা ডাকাত ' 
কেন্দ্র) নিজ হস্তে দ্বিতীয় চাঁবর . না ডাকাত নয় তার বিচার নিশ্চয়ই 
দ্বারা গুদাম খুলে দুধ দিতেন। সধাঁন কুমার যেমন করবেন না, 
প্রায়ই সময় অসময়ে তান গদাম ঠিক অমাঁন কেউ করবেন না। বিচার 
খুলতেন। প্বোন্ত সমর্‌ ব্যানার্জী. ‘করবেন আদালত । তাছাড়া, একজন 
এই বিভাগেই দগ্ধ 'পাঁরদর্শক:, “সাধারণ অপরাধীও যাঁদ এজাতীয় 
ধছলেন। এদের . দুনাতির ঘটনা অর্থাৎ পলিশ অত্যাচার গ্রহ 
্রীব্যানাজশীর নজরে আসার * ফলে বা হয়রাণি করবে না এই আশ্বাস 
তাঁকে "চাকরী খোয়াতে হয় - বলে : আশা করতে পারে আইনত তখন 
আঁভযোগ। 'তাঁরশে মের.পর তাঁর এই আশ্বাস হেনাকে না দেওয়ার 

রঃ ., অৰ্থ হল পলিশ হাজতে অত্যাচার 

করে একথা মেনে নেওয়া । 


করেছেন, এবং তার পরেও বেনামী , (খ) এ সংবাদও পাওয়া গেছে 


৩, খাস জুম উদ্ধার ও দখলের যে হেনা চৌদ্দই এপ্রিলের পর এ 


1. স্ংরার্মে অংশ নিচ্ছেন, ভাগচাষী পত্রের রিমাইণ্ডার' 'দিয়েছিল। ' 


সি ডি রুখে দাঁড়িয়ে: 


হয় না েঁবেনামে কংগ্রেসই' বিভিন্ন 


শরিক দলে ঢুকে পড়েছে। এর 
সমাধান বাঞ্ছনীয়! 'হজলনা অগুলে 
সি, পি, আই, আর, এস, পি, 
১ওয়া্কীর্স পার্ট ও সি, পি, এম, 
(যারা নিজস্ব প্রাতানধি দিয়েছে) 


একই মত পোষণ করে। তাদের 
প্রীতনীধগণ নিজ নিজ দলকে এ 
বিষয়ে অবাহত করেছেন। সকল 


দলেরই আত্মান্‌সম্ধান দরকার আর 
না হলে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস যে 
বিশেষ রাজনৈতিক দলকে অন্যান্য- 
দের কাছ থেকে বিচ্ছি্ব করতে 
চাইছে সেই দলই রাজনৈতিকভাবে 
টিকে থাকবে, বরং অন্যান্যরা মুছে 
যাবে আন্দোলনের স্রোতে । তবে 


আপাততঃ য্যক্ত্রন্ট প্রচণ্ডভাবে , 


ক্ষাতগ্রস্ত' হবে। যক্তফ্রন্টের গ্রামা- 
গলের ঘাঁটগালকে অরাক্ষিত 
রেখে সহর ও সহরতলীর' দিকে 
দৃষ্টি দিলে অদৃরদা্শতার পাঁরচয় 
দেওয়া হবে। 

যনস্ত ফ্রন্ট তথা বৃহত্তর জন- 
স্বার্থে আমরা 'নম্নলাখিত প্রস্তাব 
রাখাছ সকলের কাছে £- _ 
'কে) খাদ্য ও ত্ৰাণ কাঁমাট 
“গঠন ব্যাপারে ও অন্যান্য সংগ্রাম ও 


বি দলের কোন সংগঠন. নেই, কমশ 


টা ৮ করে (এ / ডি সহ) পাঠিয়োছল। 
(ঘ) গত মার্চ মাসে বা এঁ সময় 
নেই সে-দলও যদি সেখানে বিভন্ন আর একজন একটি দরখাস্ত 
কর্মে নিজের প্রাতানীধ দিতে পাঠান হেনার ধরণের। মজার 
চান তাহলে সে-প্রাতানাধকে বিজ ব্যাপার হল এই যে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের 
গুণগত ও কর্মগত পাঁরচয় (অতীত এই পত্রের জবাবের তাঁরখ হল 
ও বর্তমান) তুলে ধরে প্রথমে আগস্ট কিন্তু স্বরাষ্ট্র দপ্তর এই 
জন্সাধারণের আস্থা অর্জন করতে জবাব আসলে ডাকে 'দিয়েছে হেনার 
হবে। যারা ইতিমধ্যে চোরাপথে মৃত্যুর পর, অর্থাৎ দশই সেপ্টেম্ব্র। 
বাভন্ন শাঁরক দলের প্রাতানীধ এতে প্রশ্ন হল কেউ ক আজ উপ- 
হয়েছেন আঁদের অনতিবিলম্বে মুখ্য মন্ত্রীকে বিপদে ফেলে নিজের 
বহিচ্কার করা প্রয়োজন। নাহলে বা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ করতে 
জনমনে বিক্ষোভ দানা বাঁধবে এবং চায়? 
পরে তা শারকী সংঘর্ষের আকারে ১৯৬৭ সালে পি “ডি এফ 
দেখা দেবেই। সরকারের আমলে হেনার বিরুম্ধে 
১ চারটি ডাকাঁতর আঁভযোগ আনে 


9 পুশ। এই  আভযোগগাল 
কংগ্রেস মংগঠন লিপিবদ্ধ হয় জুলাই মাসের সাত 
(তৃতশয় পৃষ্ঠার পর) তারিখে, আগস্ট মাসের ষোল 


তাঁরখে, সেপ্টেম্বর মাসের সতেরো 
পরই স্থির করেছেন তারা এবার তারিখে এবং ডিসেম্বর মাসের এক 


জেলায় জৈলায় ঘুরে প্রধানমন্ত্রীর তারিখে যথাক্রমে ডোমজুড় পালিশ 


সমর্থনে সম্মবেত হওয়ার জন্য স্টেশনে, লালবাজার গোয়েন্দা 
কংগ্রেস কর্মীদের কাছে আহ্বান বিভাগে ও দমদম পুলিশ স্টেশনে । 
জানাবেন। পার্লামেন্টারী দলের এর মধ্যে ডিসেম্বর মাসের এক 
নেতারূপে যাবেন 'সিম্ধার্থশঙ্কর তারিখের কেসাট আদালত ফোব্রি- 
রায় এবং বিজয় সিংহ নাহার। কৈটেড, অর্থাৎ, মিথ্যা বলে ঘোষণা 
তবে হীন্দরাপন্থীদের সম্পর্কে করোঁছলেন। বাক তিনাঁট অভৈ- 
কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা হবে যোগ থেকে প্রমাণাভাবে হেনাকে 
কি না তা এখনও ঠক হয়ান। মুক্তি দেওয়া হয়। 
অবশ্য ইনিরাপল্থীরা কিছুদিনের  তপেন চক্রবর্তী নামে গোয়েন্দা 
মধ্যেই প্রদেশ কংগ্রেসের ' কয়েক" বিভাগের 'যে অফিসার বেলেঘাটায় 
জনের নামে দুন্শীতর আভযোগ হেনার বিরুদ্ধে সশস্ত্র “আঁভষান” 
নিন্ডিকেটপনথারা যারা কাস সা লে আন বা আসক 
কার্যকরী কাঁমিটি বা পি, সি, ি- ছেন বলে শোনা যায়। অবণ্য ঘট- 
তে সংখ্যাগরিষ্ঠ তারাও চুপ করে নাটকে দাঁড় করানো হয় খণ্ডযুদ্ধ 
বসে থাকবেন বলে মনে হচ্ছে না। 'হসাবে। 


Regd. NO. C72 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) / 

সাংবাদিকদের কাছে তাঁর ?তন- 
দিন ব্যাপি কলকাতা সফরান্তে 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীইন্দিবা গান্ধী বিপুল 
লম্বর্ধনায় অভিভূত হয়ে বলে- 
ছেন £ “যে 'বপুল জনতা 'ব্রগেড 
প্যারেড ময়দানে আমার . সভায় 
এসোঁছল তারা যাঁদ সবাই কংগ্রেসে 
আসত! আম জান কংগ্রেস জন- 
প্রিয় নয়। এই জনাপ্রয়তা আবার 
গড়ে তুলতে হবে, কংগ্রেসকে মানু- 
ষের মধ্যে আবার 'ফাঁরয়ে 'নয়ে 
যেতে হবে।» 


অনেকের মতে, এবং প্রধান 
মন্তীও বুঝতে পেরেছেন, অতুল্য 


৬ 


ঘোষই এই বিপুল সম্বদ্ধনার 
জন্য দায়ী। প্রফুল্ল সেন সংবাদ- 
পরে মারফৎ জানান যে, তান প্রধান 
মন্তীর জনসভায় অথবা অন্যান্য 
অনুষ্ঠাটুন' উপস্থিত থাকবেন না, 


অতুল্য ঘোষকে সফর সংক্রান্ত কোন. 
ব্যাপারেই পরামর্শ করা হয়াঁন ' 
অথবা তাকে 'নিমল্লণও জানান হর ' 


নি। প্রধান মন্ত্র কোন ব্যাপাবেই 
অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল সেন জাঁড়ত 
নয় জেনে মানুষ আশ্বস্ত হয়েছে 
ভেবেছে কংগ্রেসে বুঁঝবা নতুন 
কিছন ঘটবে। 

হাওয়া বুঝতে পেরেছেন! তান 
তাই অতুল্য প্রফুলের নাম মুখে 
আনার চেস্টা করেন নি, দেখা 
করা ত দূরের কথা৷ তান বলে- 


ছেন 2 “সবায়ের সঙ্গে সব সময় ত 


দেখা করা সম্ভব নয়।” অতুল্য 
ঘোষ, প্রফন্ সেন এখন হীন্দরাজীর 
কাছে “সবায়ের” মধ্যে পড়ে গেছে। 
রাজনীতির খেলাই এই! 

হাজারে হাজাবে লোক স্বতঃ- 
স্ফূর্ত ভাবে ইন্দিরার সভায় 
এসেছে নতুন ঘোষণা শোনার জন্য ॥ 
তারা চেয়োছল জানতে যে ব্যাঙ্ক 
জাতীয়করণের , পর নতুন কি 
বাবস্থা নেওয়া হবে যাতে সমাজ- 
তন্তের দিকে আর এক ধাপ এগোন 
ষায়। “জয় হিন্দ” শ্লোগান আর 
ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় দু একটা 


পুরনো প্যানপেনে বাণী ছাড়া 


প্রধান মল্তীর বলার কিছু ছিল 
না। 

. বাংলা দেশেব মানুষের কাছে 
ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ঘোষণার বিশেষ 
কোন মূল্য নেই। কয়েক বছর 


; আগেই ত জীবন বীমা জাতীয়- 


করণ হয়েছে, সাধারণ মানুষ কি 
সুবিধে পেয়েছে । ষ্টেট ব্যাক ত 
সরকারী" ব্যাগ্ক সেখানেও ছোট 
শিলপ মালিকরা, উদ্যোগী চাষীরা 
অথবা ব্যবসাদাবরা খণেঘ্ব কোন 
বিশেষ সুবিধা পায় না! তাই 
জাতীয় করণের সঙ্গে সঙ্গে খণ 
কানূনের বৈপ্লবিক পাঁরবর্তন 
ছাড়া আজকের অচলাবস্থার কোন 
সমাধান নেহী। 


কলকাতায় প্রধানমন্ত্রী ইদ্িা গান্ধী 


বারোই সেপ্টেম্বর বিকেল 
থেকে চোদ্দই সেপ্টেম্বর সকাল 
পর্যন্ত বহু লোক আনাগোনা 
করল । প্রধানমন্ত্রীর কাছে রাজভবনে 
এবং অনেকেই তাঁদের স্বারকালাপ 
তব ফ্লাছে 'পেশ করলেন। চিরা- 
চারত অনুষ্ঠান 'হসাবে তিন 
মৃদু হেসে সেগুল নিলেন, পরে 
বিবেচনা করার প্রাতশ্রাতি দিয়ে৷ 
যারা এসেছিলেন তারা নিরাশ হয়ে 
ফিরলেন, কংগ্রেসী সরকারেব 
কোন দৃচ্টিভাঁঞ্গর পরিবর্তন না 
দেখে। 5 
কলকাতাব অনেক বুদ্ধি- 
জীবিকেও প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ এবং আলোচনার জন্য ডাকার 
ব্যবস্থা করোছিলেন পশ্চিম বঙ্গের 
ইন্দিরাপল্থী কংগ্রেসী নেতা 
শ্রীসিদ্ধার্থ বাম। উপস্থিত যাঁরা 
ছিলেন এই আলোচনায় তাঁদের 
মধ্যে দেখা গেল শ্রীনেপাল রায়কে । 
পরে শোনা গেছে যে প্রধানমল্তী 
এই আলোচনায় অত্যন্ত হত্যশ 
হয়েছেন আর 'সদ্ধার্থকে বলে- 
ছেন বে বাংলা দেশের বাদ্ধতরীব- 
দেব ত এই অবস্থা হওয়ার কথা 
নয়। এই হাতাশা স্বাভাবক এবং. 
প্রধানমন্ত্রীর মনে বাখা উচিত যে. 
মানুষের কল্যাণের পারবর্তে দূল- 


বাজীর চেষ্টা করলে বারে বাবেই _ 


হতাশা আসবে । 
বহার উীঁডঘ্যা ও , প্রাশ্চিম 
বঙ্গেব অনেক কংগ্রেষ্বণী নেতার 


সঙ্গে তান গোপন বৈঠক করে- 
ছেন, কংগ্রেসের মধ্যে তাঁর গবরোধাী 
গোম্ঠীর বিরুদ্ধে দলভারী করার 
জন্য। ডাঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র সরা- 
সার বলেই ফেলেছেন যে, হীন্দি- 
রাজী অতুল্য ঘোষের হাতে 
পায়ে ধরে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর 
এখন অন্য গোষ্ঠী সৃষ্টি করছেন 
নিজে ক্ষমতায় থাকার জন্য। ওর 
মধ্যে এমন কোন প্রগ্তিশীলতা 
নেই যা কংগ্রেসে পাওয়া যাবে না। 
প্রতাপবাবু যা বলেছেন , বাংলা 
দেশেব সমস্ত বামপন্থী দলই তাঁর 
সঙ্গে একমত। 

এমনাক দক্ষিণপন্থী কামিউ- 
নস্ট ভ্নতা শ্রীবিশ্বনাথ মুখাজশী 
পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধীর কলকাতার 
কাজকারবার দেখে প্রধান মন্ত্রীকে 
আর প্রগাতশীল বলতে রাজি নন। 
তান বলেছেন £ “আমরা ত কখ- 
নই ইন্দিরাকে প্রগতিশীল বাঁলান। 


আমরা খালি গর ব্যাঙ্ক জাতীয়-. 


করণ প্রভাতি কষেকাঁট পদক্ষেপে 
সমর্থন করেছি আর শুঁব বাস্ট্রপাতি 
নির্বাচনে দক্ষিণ শী প্রার্থী 
শ্রীরেষ্ডির 'বিরোধিতাকে সমর্থন 
জানয়োছ। আমাদের সঙ্গে এ 
বাপারে মাকর্সবাদী কমিউনিস্ট 
গাটশির তফাৎ কোথাষ, আজ 
প্রমোদবাব যাই বলুন না কেন।” 


রাঁভনন জনসভায় প্রমোদবাবু 
বলেছ যে কংগ্রেসী নেতা 'হসাবে 


/শ্রীনজলিঙ্গাপ্পা অথবা শ্রীমোবা- 
” ররজীর সঙ্গে তুলনা কবে ইন্দিরা 


গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গতে কোন 
পার্থক্য ‘তান দেখেন না! আর 





0হ্লন্কানলেলল্স হ্ুতলক্কাভ্ভাম্্ 


ভর্‌ সাঁখ, তোর ভর্‌ পয়ালা- 


অহো! কি হোরলাম ১৩৯. 


বছর পূর্বে কলকাতায় গঞ্গাবক্ষে! 
ঝড়ে-ভাঙ্গা জাহাজ থেকে খরস্লোতে 
ভেসে চলেছে গপপে পে মদ 
সৌদন * ডাক্সমণ্ডহারবারের 'দিকে। 
আঠারোশো তিরিশ সালের পপচশে 
মে তারিখে, মহাপ্রলয়ের ঘটনাটা 
উল্লেখ কবে “বেঙ্গল হরকার” 
লিখলে স্যান্ডহেড্সে মদের পে 
(ডজনে ডজনে 1) ভাসছে! কোথায় 
[ছল সৌঁদনের কলকাতার মদ্যপরা ? 
তারা কি ঘর থেকে বেরোয়নি 
সেদিন জলের ঝাপটায় তাদের 
মৌতাত ভেঙ্গে যাবে বলে? এখন- 
কার নেশাখোরদের ক্ষোভ-কি 
বনা-পয়সার স্বাবধাই না হা'রিয়ে- 
ছিল সে যুগের শহরের আর দখ্‌- 
নের মদ্যাসন্তরা ৷ 

হে শোঁশ্ডকাশ্রতকুল! আপ- 
নাদেব হতাশার কোন কারণ নেই; 
“ঘটনাচক্ল” কথাটা কখনও 'িফল 
হয়ান, হবেও না। আপনাবা সেজন্য 
সতর্ক করে বাখুন। এমনি বষার 
দিনে অদ্যাপ্র কিছু 
সদস্যদের, বর্ধাকালের জলবঝড়ের 








খবরের জন্য, প্রত্যহই যেন তাঁরা 
আবহাওয়া দপ্তরে ঘন ঘন খবর 
নেন; আর গঙ্গার ধারে সামিয়ানা 
টাঙাবার অনুমতি জোগাড় করে 
রাখেন পাীলশের কাছ থেকে। 
সুবর্ণসুযোগ এলেই মাঝ-দাঁরয়ায় 
ঝাঁপ, আর বোতল আহরণ । 
যখন আবার : ভাসবে মদের পে 
বাঁকে ঝাঁকে 'হণ্দুদের মাগঞ্গাব 
বুকে যেমন ভেসেছিল শতবর্ষ 
আগে। হয়ত বা সেই আগামী 
যেমনাঁট হয়েছিল আমাদের জাত- 
কের কালে শ্রাবস্তী নগরে £ “পণ্ত- 
শত রমণী উৎসবান্তে স্ব স্ব 
স্বামীর পানার্থ তীক্ষ/সুরার 
আয়োজন করিয়া নিজেরাও উৎসবে 
আমোদ প্রমোদ কারবার আভিপ্রায়ে 
বিশাখার নিকট গমন কাঁরয়াছল 
এবং বাঁলয়াছিল “সখ, এসো 
আমরা এই উৎসবে একটু আমোদ 
প্রমোদ করি, বিশাখা বাঁলয়া- 
ছিলেন “এ তোমাদের সুবোৎসব ; 
আয় সুরাপান কাঁরব না!” হায় 
বিশাখা! 


গঙ্গাবক্ষে পিপে পিপে মদ 


এখনকার যেসব ঘটনা ঘটে 
ভারতে, তা সবই কিন্তু কলকাতার 
গঞ্গাবক্ষের '‘বিগতাঁদনের কাহি- 
নীব পুনর্টাম্ত। একটিমাত্র উদা- 
হরণ দিই আমার বিবৃতির সম- 
থনে। এখনকার ভাষাভিত্তিক 
আন্দোলন (তার সঙ্গে অবোধ্য 
গণ্ডগোল ) ভাবছেন কেবল বুঝি 
কুঁড়-পপচশ বা পণ্গাশ বৎসর ধরে 
হচ্ছে। তা কিন্তু নয়! 

ঠিক একশ একচনল্লিশ বছর আগে 
এমান ভাষার গণ্ডগোল এক 
বিদেশী প্রাণ ' হারিয়েছিল আমা- 
দেরই এই গণ্গার জলে, লিখেছে 
সালের আঠাশে ফেব্রুয়ারীতে । 
ঘটনাটা হল এই £ সদ্য আগত এক 
ইতরাজ গঙ্গায় ওই সময়ের কোন- 
এক সন্ধ্যায় নৌবিহাণ্র বেরিয়ে- 
ছিলেন! তুমুল ঝড় উঠল হঠাৎ 
সেদিন; বাজ-ীবজলীর হানা, 
মেঘের ঘটা আর নদী তোলপাড়! 
মাতৃভাষায় “রো, বো” (“ওগো নেয়ে 
নাওখাঁন বাইয়ো”)। এদেশীয় 





মাল্লারা তাব ইংরাজী কথাটা 
রহো”। থেমে গেল তাদের দাঁড়- 
টানা, রইল তারা অবাক হয়ে। তখন 
ত ইংরাজদের দুদশ্ডি প্রতাপ; 
তাদেব কথার কোন খেলাপ হলে 
মুশাকলে পড়ত নোটভরা। 

এমনি বিপদেও দাঁড় ধরলনা 
নেয়েরা। পড়ল পানসী ঘার্ণজলে, 
আর ডুবল সেথা সাহেব পুঙ্গব; 
বাঁচল কিন্তু মাঝিমাল্লারা যেমন 
তারা এমন অবস্থায় প্রায় সব সম- 
য়েই কাঁচে। 


হেনা গাঙ্গুলীর চিঠি 


(প্রথম প্ঠার পর ) 


পানি, 
তোকে আলাদা করে িখাঁছ 
আমার অবর্তমানে সব দায়িত্ব 
তোর। বোনটী আমার, মাকে একটু 
দোখস। দু মাসের মধ্যেই আমি 
আসাছ। তোর ওপরই সব নির্ভর 
করছে, আমার ওপর রাগ কারস 
না। তোর বড়দার ওপর রাগ আছে 
জান আর সে রাগ খুবই যথার্থ 
কিন্তু তবু বলাছ ও যাঁদ যায় ত 
ক্ষমা কারস ভালবাসা 'নাব। 
ইতি ছোড়দা 





লন দ্বার্নবার রুপ নিচ্ছে। 


" DARPAN, Price 25 P. 


এস পি নেতা 'নাখল দাস বলে- 
ছেন £ “অন্যান্য যে কোন কংগ্রেসী 
নেতার মত শ্রীমতী গান্ধী প্রাতি- 
ক্রিয়াশীল এবং তাঁর তথাকাঁথত 
বামপন্থী বোলচালে কাবুর বিভ্রান্ত 
হওয়া উচিত নয়৷” 

এস ইউ 'স চিরাচরিত পদ্ধাতি' 
অনুযায়ী ইন্দিরা বিশ্লেষণে একটা 
মাক্পবাদী শ্রেণী তত্ব রেখেছেন, 
যার মূল কথা হল হীন্দরা ও 
'সান্ডকেটের কোন্দল কংগ্রেস 
পার্টীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, দু'টি 
গোষ্ঠীই কায়েমী স্বার্থের তাঁবে- 
দার। এই কোন্দল কোন শ্রেণী 
সংঘর্ষ নয়, তাই প্রগাঁতিশীলতার 
প্রশ্ন ওঠে না। তবে এই কোন্দলের 
সুযোগ বামপন্থীদের নেওয়া 
উচিত গণআন্দোলন আরও তীব্র 
করার জন্য। 

প্রবীণ লোকসেবক সঙ্ঘ নেতা 


শ্রীবভূতি দাশগুপ্তেব বস্তব্য পার- 


কার £ কংগ্রেস প্রাতীক্রযাশখল ধন 
ও কায়েম স্বার্থের প্রতিষ্ঠান এবং 
শ্রীমতী গান্ধী তার একট বাশিষ্ট 


অংশ৷ অতএব 'তাঁন হঠাৎ প্রগাতি- 
শীল হবেন কি করে? অবস্থা 
বিপাকে আজ তাঁকে বাক 
জাতীয়করণ করতে হয়েছে অথবা 
[সিন্ডিকেট গোষ্ঠীর সঙ্গে লিভতে 
হচ্ছে। সমাকজতন্তী নেতা শ্রীবদন্যৎ 
বোস মনে করেন যে, ব্যাংকজাতীয় 
করণ ব্যাপারটাই ধোঁকা বাজশ এবং 
প্রধান মন্ত্রী নিজের পদ বহাল 
রাখার জন্য এই পদ্ধাত নযেছেন। 


/ 
ভিয়েতনাম \ 
(পঞ্চম পৃজ্ঞার পর) 


থামিয়ে তাদের পা চাটা অন্য কুকু- 
রের দলগুলি শুদ্ধ সঙ্গে নিয়ে 
বনাশর্তে ভিয়েতনাম ত্যাগ করতে 
হবে! কিন্তু মার্ক যপ্ধবাজদের 
ফিকির-ফন্দা অনারকম। ভিয়েত- 
নামকে যুদ্ধ থেকে অব্যাহাত 
যুদ্ধটা নিজেদের সৈন্যদের 'দয়ে 
না কাঁরয়ে দাঁক্ষণ ভিয়েতনাম? 
সৈন্যদের দিয়ে করাতে চায় অর্থাৎ 
সোজা কথায় বাধাতে চায় গৃহযুদ্ধ, 
নিজেরা যবনিকার অন্তরালে আত্ম- 
গোপন করে কারণ খাশ আমেরি- 
কায় “ভিয়েতনাম থেকে দেশের 
ছেলেদের ফিরিয়ে আনো” আন্দো- 
সেই 
কারণে নক্সনের আমেরিকা ভিয়েত- 
নামের যুদ্ধের অমাকিনগিকবণ ও 
ভিয়েতনামীকরণেব দিকে ঝ$কেছে । 
সেই সঙ্গে রণক্ষেত্রে তারা হামলার 
বহর বাড়িয়ে প্যারসেব ক্লেবের 
আঁভন্যএ আলোচনার টেবিলে 
চোখ রাঙ্গিয়ে বিশেষ সুবিধা 
আদায় করার চেষ্টা করতেও" 
ছাড়ছে না। 


সম্পাদক হরেন বস 
, লম্পাদক কতৃকি মডাৰ্ণ ইন্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা সুবোধ মল্লিক চ্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ থেকে ন্যাদ্রত এবং ৬১নং মট লেন, কলিকাতা-১৩ দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


Ld 


Ed 


ভূমি-ব্যবস্থার আমুল সংস্কারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নিকট 





.হরেকুষ কোঙার সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব করেছেন 


৬ তারিখে 
সাক্ষাৎকার 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 
1 ভূমি ও ভূঁমিরাজস্ব মন্ত্রী, 
“ শ্ৰীহরেকৃষ্ণ কোঙার - প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিরা গান্ধীকে একাঁট দীর্ঘ 
“ব্যান্তগত চিঠিতে ভূমি ব্যবস্থা 
আমূল পরিবর্তন ও সেই প্রয়ো- 


জনে সংবিধানের যথাযথ সংশ্যো-- 
তিনি, 


ধনের প্রস্তাব. করেছেন। 


| শ্রীমতী গান্ধী চিঠি পাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকোঙারের সঙ্গে 
« আলোচনার উদ্দেশ্যে 'দল্লীতে 
একাঁট বিশেষ সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা 
করেছেন। এই সাক্ষাৎকার তারশে 
সেপ্টেম্বর প্রধানমন্দ্রার 'দল্লাস্থ 
বাসভবনে হওয়ার কথা। 

ইতিমধ্যে , শ্রীকোঙার তাঁর 
১ সমস্ত কাগজপত্র তৈরী করেছেন 
| এই কথা প্রমাণ করার জন্য যে বড় 
জাঁমদার, জোতদার শ্রেণী সাংবি- 
ধানক আইনের আওতায় শোষণ 
চালিয়ে যাচ্ছে। আর এর ফলে 
দেশের বেশীর ভাগ মানুষের 
দারিদ্যু বাড়ছে আর সেই কারণে 
"সমস্ত উন্নয়নমূলক পাঁরকল্পনা 
, বানচাল হচ্ছে। 

(শেষাংশ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়) 
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রি এম গিও"তে চার আমলার 
. ঘোথেৰ বাধ। 


-(দর্পপের সংবাদদাতা ) 

পাশ্চমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার 
পাকাপাকভাবে , ক্ষমতায় আসীন 
হবার পর এই: -রাজোর : সাধারণ 
মানুষ এইটুকু আশা" করেছিল যে 
বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা অন্ততঃ, 
এবার ভাঙবে_রাজ্য সরকারের 
খোদ দপ্তরগীলিতে যে চরিত্রহীন 
অফিসাররা এতাঁদন যথেচ্ছ মজা 
লুটেছেন এবার অন্ততঃ তাঁরা 
একট; সামলে চলবেন। কিন্তু এই 
সব আমলারা কিছুদিনের মধ্যেই 
বোধহয় বুঝে নিয়েছেন যে সরকা- 
পাবার কিছু নেই। তা নইলে সি 
এম পি ও নামধারী পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের প্রতিষ্ঠানাটর সাহেব- 


সবোরা বেপরোয়া যথেচ্ছচার করতে 
সাহস করতেন না। প্রাতিষ্ঠানাট 


জাঁদরেল মন্ত্রী শ্রীসোমনাথ লাহি- 


ডির অধীনপ্থ। আমলাদের নানা- 
রকম কেলেওকারণ হয়ত শ্রীলাহাঁড়র 


কেলে্কারীর কথা কি তাঁর, কানেও 
পোেখীছয়ান ? _' yt 
্রীলাহাড়ি যদি একট. সজাগ 


থাকতেন তাহুলে এই কেচ্ছা-কেলে- 
গকারী তাঁর অজানা থাকবার কথা 
ছিল না, 'কারণ, এগুলি নিয়ে 
প্রকাশোই এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 
উত্তোজত আলোচনা ও প্রাতবাদ 
হচ্ছে। 
গাড়ীর অপব্যবহার 
আমলাদের সরকারী প্রয়োজনে 





পাপ ছবি ॥' এই সম্পকে লেখা শেষ পৃচ্ঠায় 
: চোখে পড়ে না, কিন্তু এই স্বাবাঁদত ঘোরাফেরার জন্য : সি-এম-পি-ও'র ও ডেপুটি সেক্রেটারী সাহেব। 


অধীনে অনেকগুলো গাড়ী রয়েছে । 
সরকারী কাজে+ এই, গাড়ীগ্ালর 
ব্যবহার কতটা হয়-জাননা, কিন্তু 
কয়েকজন বিশেষ আমলার বাস্ত- 
গত প্রয়োজনে কিছু গাড়ী যে সর্ব 
ক্ষণ নিয়োঁজত থাকে তা সর্বজন- 
বাদত। এই বিশেষ আমলাদের 
নাম উল্লেখ করা যায় এই প্রাতিষ্ঠা- 
নের বড় হীঞ্জীনয়ার, বড় ট্রাফিক 
ইঞ্জনীয়ার, ল্যান্ড কন্ট্রোলার সাহেব 





বড় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তো 
“আত্মবং পরদ্রবোষ্‌” নীতির অন্ড- 
সরণ করে সরকারী গাড়ীকে 
নিজের গাঁড় করে নিয়েছেন। প্রাতি- 
দিন মাঝরাত পর্যন্ত এই সরকারী 
গাড়ী তাঁর বান্তগত ও পাঁরবা- 
রক প্রয়োজনেই বাবহৃত হয়ে 
থাকে। িছাীদন আগে তাঁর 
ছেলের বিয়ে গেল। 'বয়েচূড়োর 
ব্যাপার বলে কথা! নেমন্তন্ন ও 

(শেষাংশ দশম পৃষ্ঠায়) 


পক্ষ লক্ষ টাক! আয়কর ও বিক্রয়কর ধীকি দিয়ে এবং বাঙালী: কর্মচারীদের! 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 

আইন-শৃঙ্খলার অজনহাত 
দৌখয়ে পাশ্চমবঙ্গ থেকে ব্যবসা 
গুটিয়ে অন্য রাজ্যে মূলধন পাচা- 
রের আভযষোগ বহুদিন থেকে 
শোনা বাচ্ছে। সম্প্রতি এরপ 
একাঁট ঘটনার কথা দর্পণের 
গোচরে এসেছে । এক্ষেত্রে অবশ্য 
আইন-শৃঙ্খলার অজুহাত দেখানো 
”হুয়নি, কোম্পানীর লোকসান হচ্ছে 
॥ এইরকম ওজর দৌখয়ে বাঙালী 
৬,108 এখন 


কারখানার যন্ত্রগাতি বাঙ্গালোরে শাচাৰ কৰছে 


কোম্পানীর নাম নিউ ইশ্ডিয়া 
টুলস লিমিটেড। সারা ভারতে 
এরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করে থাকে। 
বছর খানেক আগে কোম্পানীর 
মালিক মারা যাবার পর এর 
জনৈক আত্মীয় ব্যবসার ভার গ্রহণ 
করেন এবং তান ছাঁটাই ও কার- 


খানা বন্ধ করে দিয়ে এখন পশ্চিম-/ 


বঙ্গ ত্যাগে উদ্যোগী হয়েছেন। 
কিন্তু অভিযোগ পাওয়া গেছে, 
এই কোম্পানী গত কয়েক বছর 
ধরে ভূয়া চালান ও বিল মারফৎ 
রাজা সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারকে 
লক্ষ লক্ষ টাকা বিক্ৰয় কর ও আয়- 
কর ফাঁক দিয়ে আসছেন। 
যন্ত্রাংশ তৈরীর জন্য কেনা ইস্পাত 
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ও লোহা চিৎপুরে অবাস্থত 
“সলোন ক্যালকাটা দ্রোডং 
কোম্পানী - লিঃ"-কে নগণ্য দামে 
বিক্ৰী করা হয়েছে। চালান এবং 
বিলে মালের কোনরূপ 'ঁববরণ 
অথবা ওজন না দোখয়ে  পণ্টাশ, 
একশ অথবা এক হাজার টাকায় 
গাঁট গাঁট মাল এ িৎপ্রের 
কোম্পানীকে বিক্লী করার প্রমাণ 
পাওয়া গেছে। 

যেমন ধরা ষাক, ১৯৬৬ সালের 
তিরিশে এপ্রিল ৷ বিল নং ৬৪৬। 
৯১৬৪১। ৬৬ মারফৎ এক গাঁট 
“ক্যাপ” মাত্র পঞ্চাশ টাকায় এ 
কোম্পানীকে বিক্ৰী করা হয়। 
এীদনই ৬৪৫) ১৫৮৯। ৬৬ বল 


মারফৎ এক গাঁট ইস্পাত “ক্ক্ক্যাপ" 
এ কোম্পানীকে এক হাজার টাকায় 
বিকল করা হয়। উল্লেখযোগ্য, এ 
দুই চালানেই কতটা পরিমাণ মাল 
পাঠানো হলো তা বলা হয়নি। 
সন্দেহ করা হচ্ছে, বিলে পণ্টাশ 
অথবা হাজার টাকা লেখা- হয়েছে 
বাকী ধেশীভাগ টাকাই কালো 
টাকা মারফৎ লেনদেন হয়েছে। 
ফলে, সরকার 'বক্রয়কর ও আয়কর 
দুটো থেকেই বাণ্চিত হয়েছেন। 
আরো আভযোগ করা হয়েছে 
যে, গত বছর ২আগস্ট মাসে 
কোম্পানী বন্ধ করে দেবার কিছন- 
দন আগে যে মালের : (স্টকের) 
হিসাব নেওয়া হয় তাতে তিনলক্ষ 


৯ 


কত উর 


3) 
রিল এ এত 


। ছাটাই করে নিউ ইষি। টুল লামটেডের মাক... 


টাকার মাল আছে বলে 1হসাব 
পাওয়া যায়। কিন্তু এ মাল মাত্র 
পাঁচ হাজার ঢাকায় পুর্বোন্ত 
বলে অভিযোগ পাওয়া গ্রেছে। 
সন্দেহ করা হচ্ছে এক্ষেত্রেও কালো 
টাকার দেওয়া-নেওয়া হয়েছে। 

বর্তমান অবস্থায় মালকের এ * 
আত্মীয় কারখানার যল্রপাতি 
বাঙ্গালোরে নিয়ে যাবার চেষ্টা 
করছেন। জানা গেছে, এ আত্মীয়র 
বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে বৈদোশক 
মুদ্রা আইন ভঙ্গের মামলা হয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গ এ ব্যাপারে 
আঁবলম্বে প না করলে 
কারখানাটি বাত্গালোরে চলে ষাবে। 


১০০৮-০8-১৫ 
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পারা 


) বাংলা দেশের রাজনপতি দিন 
দিনই জটিল হয়ে পড়ছে। এক- 
দিকে কংগ্রেস (ভাঙ্গনের মদে, আর 


“ একদিকে যত ফরন্ট্রে শরিক দল- 
নত 'দলের বিবাদ ও সংঘর্ষ 
যুক্ত ফ্রন্টের সমর্থক অনেককেই 
চিন্তিত করে ভুলেছে। '.. 

৷ কংগ্রেসের সমর্থকেরা পথ 
খুজে পাচ্ছেন না। অনেকে হত- 
' ভম্ব হয়ে হয়ত বসেই পড়বেন। 
তার প্রমাণও পাওয়া য়াচ্ছে। শ্রীনারা- 


মণ চৌধুরী বর্ধমান জেলা কংগ্রেস 


কামাটর সভাপতি-_তার দলবল' 
সহ কার্যকরী কমিটি থেকে পদ- 
ত্যাগ করেছেন। সাস্ডকেট পন্থা 
বা ইন্দিরাপল্থী কোন গোম্তিই 


সাধারণ কংগ্রেস কর্মীকে "নেতৃত্ব. 
দিতে পারছেন না। দই গোষ্ঠির 


নেতাই জেলা সফরে বেরবেন বৃলে 


যে বাগাড়ম্বর করছেন, তা হয়ত. 


সম্ভবপর হবে না। আর দুদল 
এক সঙ্গে কাজ করবেন তারও 


, কোন সম্ভাবনা নেই। 


শ্রীপ্রফল্লা সেনের সঙ্গে 
শ্লীসদ্ধার্থ রায়ের সাক্ষাতের উপর 
কোন গোম্টই কোন গুরুত 
আরোপ করছেন না। সারা ভার- 
ভয় কংগ্রেষের কোঁদল কোথায় 
গিয়ে দাঁড়ায় তার: উপরই দুই 
গোঁন্ঠি নির্ভর করে বসে -আছেন। 
বাংলা দেশে কংগ্রেস যে জনমানসে 
আর স্থান করতে পারবে না সে 
বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। 
কিন্তু যন্ত ফ্রল্ট যে ' বিকল্প 


বন্ধ বরন 


নেতৃত্ব দিয়ে জনগণকে এাগয়ে 
নিয়ে ষেতে সক্ষম হবে এ সম্পর্কে 


সন্দেহ দেখা দিয়েছে। 
7৯৯৭২ সালে নিৰ্বাচন হবে 
সর্বভারতীয়: ভিত্তিতে এবং য্ল্্ত 


ফ্রন্টের সম্মুখে মস্ত বড় সুযোগ : 


আসছে ক্ষমতা দখল করার । কন্তু 
যুক্তফ্রন্ট কেরালা অথবা ' বাংলা 
দেশে তাদের সরকারের যে পাঁরচয় 
দিচ্ছে তাতে ঘুন্ত ফ্রন্ট সম্বন্ধে 
লোকে আশ্বস্ত, হতে পারছে না। 

অবশ্য একথা সত্য যে বর্তমান 
রাম্ট্ষন্ত্ের যা কাঠামো তাতে বর্ত 


,মান সংঁবধানের মাধ্যমে মৌলিক 


কোন পাঁরবর্তন আনা সম্ভবপর 


“নয়, যতই শ্রীমতশ ইন্দিরা গান্ধী 


বলুন না কেন যে সমাজবাদ এই 


সংবিধানের মধ্যেই আনা সম্ভবপর। 
'যাক্ত ফ্রন্টের বামপল্থী নেতারা, 
' "অনেকবার বলেছেন যে বর্তমান 


সংবিধানের মাধ্যমে জনগণের, জন্য 
বিশেষ কিছু করা যাবে না! কিন্তু 
তাঃষে করা সম্ভবগ্নার নয় তা জন- 
গণেরও বোবঘ দরকারা এবং তা 
করতে গেলে দিল্লীর ক্ষমতা দখল 
করে দেখাতে “হবে এবং প্রাতপন্ন 
করতে হবে ধে-তা,সম্ভবপর নয়। 
তবেই জনগণকে অন্য কোন্‌ পৃথ 
ধরতে হবে সেই সম্বন্ধে ওয়াক- 
বহাল করা যাবে। , 
কিন্তু বাংলা দেশে দলীয় 
বিবাদ এবং সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে 
যুন্ত“ ফ্রন্টের ব্যর্থতার যে চেহারা 
ফুটে উঠছে তাতে যুক্ত ফ্রন্টের 
সারা ভারতে ক্ষমতা দখল করা ত 


»পায় শাটি 


1 হু 


দূরের কথা, বাংলা দেশেই বা এই 
ফ্রন্ট কতঁদন টিকে থাকবে যে 
সম্বম্ধে সন্দেহ জাগা স্বাভাবক। 
একথা আজ আর আঁবাঁদত নয় 
যে, সব পার্টির ভিতরেই সমাজ- 
বিরোধীরা আড্ডা জমিয়েছে। প্রথম 
প্রথম এই আঁভযোগটা আমাদের 
মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু 
নানা স্থানের নানা ঘটনার আঁভ- 
জ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে আভ 
যোগটা হয়ত মিথ্যা নয়। এবং 
শারকী নেতারাও এ ব্যাপারটা 
এখন বুঝতে পারছেন। ' কিন্তু 
দুঃখের বিষয় হল তাঁরা তাঁদের এই 
সমস্ত সমর্থকদের রাজনশীতিতে 
উদ্বুদ্ধ করতে পারছেন না, যেমন 
পারেন নি ট্রেড' ইউনিয়ন ফ্রন্টের 
শ্রীমকদের। অর্থনৌতক আন্দো- 
লনকে যে রাজনৈতিক আন্দোলনে 
পরিণত করা বায় না তার প্রমাণ 
ত এখন হামেশাই পাওয়া যাচ্ছে। 
তাই দেখতে ' পাওয়া যাচ্ছে 
যুক্ত ফন্টের পক্ষপুষ্টে আশ্রয়-নিয়ে 
এই সমাজাবরোধীরা নতুন কায়দায় 
তাদের দৌরাত্ম্য চালিয়ে যাচ্ছে আর 
শারকাঁ পার্টরা একে অন্য পার্টর 
উপর! দোষ চাপিয়ে “দিয়ে কতব্য 
সমাপন করতে চাইছে। ফল 
দাঁড়াচ্ছে এই যে সমস্ত বামপল্ধী 
জোটের সম্পর্কেই সাধারণ মানু 
ষের অশ্রদ্ধা দন দিন বেড়ে 
ঘাচ্ছে। পদীলশ এই সমস্ত দলীয় 
সংঘর্ষে নিরপেক্ষ ধভার্ধে কাজ না 
করার দরুণ ' শারকী পার্টিদের 
নিজেদের . ভিতর মতানৈক্য - 
দিন বেড়েই , যাচ্ছে? নিরপ্রেক্ষ- 
ভাবে পীলশ কাজ করতে সাহস 
বিশেষ“ করে যখন 
মার্কসবাদী কাঁমউীনস্ট পার্ট 
কোন শারকণ। সংঘর্ষে জাড়য়ে, 
পড়ে এই অভিযোগও শোনা 
যাচ্ছে। পু 
একটা কথা বোধ হয় সমস্ত 


1 


পার্টিরই বোঝা দরকার যে দেশের 
বিকল্প নেতৃত্বের ভার নিতে পারে 
বামপন্থী শীন্তগ্ীলর যুস্ত ফ্রণ্ট। 
ফ্রন্টের সামাগ্রক শান্ত বৃদ্ধি ঘাঁট- 
যেই ফ্রন্টের শারকী পাঁটগুলির 
শান্ত বাড়ান সম্ভবপর। মধ্যবর্তী 
নির্বাচনের ফলাফলও 
প্রত্যেক পার্টরই - এই “নির্বাচনে 
শান্তি বৃদ্ধি 'হয়েছে। কিন্তু এখন 
যদি কোন পার্ট মনে করে যে 
মারাঁপট খুনোখ্াঁন করে সে তার 
শক্তিবৃদ্ধি করবে তাহলে খুবই 
ভুল করবে। | 

ফ্রন্টের শারকী পার্টিদের 
ভিতর মা'কসবাদী কাঁমউনিস্ট 
পার্টি সব চাইতে বড় ও শান্তশাল” 
পার্টি। তাছাড়া সরকারের স্ব বড় 
বড় দপ্তরগযীলও তাদেরই! 
এবং সেইজন্য দায়িত্বও তাদেরই 
বেশী। এই পার্টর কাছে মান্‌- 
ষের আশাও অনেক। তাই শারকী 
বিভেদনীতি কি করে বন্ধ রুরা 
ধার তার জনয দাও হতে হবে” 
তাদেরই ৷ 

বস্তু দের বধ, দি, পি 
এমের নেতা শ্রীপ্রমোদ ' দাশগুপ্ত 
যখনই তার কিছু 'বন্তব্য রাখেন 
তখনই সি পি, আইকে এক হাত 
নিয়ে নেন।' ঠিক! অন্ুরুপ- 
ভাবেই আবার শি পি আই- 
| নেতারা, তাদের বন্তব্য 


এর 
রাখেন।:., তার» ওপর দু দলই 


' চেষ্টা, করছে কেরালার মত অন্যান্য 


শ্াঁরকী পার্টিকে তাদের দলে টান- 
বার জন্য। , / 

১ এই টানাপোড়েনের “ ফলে এক 
এবং যুস্ত ফ্রন্টের নেতা শ্রীঅজয় 
মুখাজশ খুবই বিব্রত 'বোধ 'কর- 
ছেন। 'তাঁন ভাবছেন যাঁদ নভে- 
ম্বর মাসের আগে খন ধান কাটা 
শুরু ,হবেঁ=এই শরিক সংঘর্ষ 
বন্ধ না হয় তাহলে তখন এক 





রধানমনত্ীর নিকট কোডারের চিঠি 


। (প্রথম পৃষ্ঠার পদ) | 


Gite তার [তে বে 
ছেন গত-যোল সতের বছরে 'বাভক্ন 
রাজ্যে বহ্‌.ভূমি সংক্রান্ত আইন 
তৈরী হয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্য 
মূলতঃ ব্যর্থ হয়েছে বলেই ধরা 
যায় যাঁদও কৃতিত্বের অনেক প্রচার- 
মূলক দাবী অনেক সময় করা 
' হয়ে থাকে। 

“তান এই ব্যাপারে / ল্যাডে- 


কার সাতবাঁট সালের) কয়েক মাসে 
এবং এই বছরে ফেব্রুয়ারী) মাস 
থেকে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা সত্বেও 
ভূমি. সংস্কারের নানা প্রচেষ্টা 
চাঁলয়ে ষাচ্ছে। এই প্রচেষ্টা রূপা 
রণে যুব্তক্ন্ট | অনেক মূল্যবান 
আঁভূক্জতা সণ্যয় করেছে। 

. , শ্রীকোঙ্ডার প্রধানমল্্ীর কাছে 
*গচঠিতে লিখেছেন £ “এই আঁভি- 
জ্ঞতার ভিত্তিতে আঁম আপনার 
কাছে চি িখাঁছ। আমার স্থির 


বিশ্বাস যে ভূমিসংসকার সম্পর্কে 
সাঁদচ্ছা প্রকাশ করে অথবা গোটা- 
কতক কথা বলে বেশী দূর এগোন ' 
যাবে না। ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে 
আরও গভীরে যেতে হবে আর 
সেই ভিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে 
হবে! আশা কার ভুমি সংস্কারে 
আমাদের যে কার্যকরী অভিজ্ঞতা 
হয়েছে তাকে আপাঁন গুরুত্ব দিয়ে 
বিচার রুরবেন ৷” .। 
ভূঁম সংদকারে তিনটি মূল 
উদ্দেশ্যের কথা শ্রীকোঙার বলে- 
ছেন.ঃ (এক) সমস্ত মধ্যস্ব্থ 
লোপ, (দুই) কয়েকটি হাতে ভু 
সম্পান্ত কেন্দ্রীকরণের অবসান 
এবং (তিন) ভামহীন দাঁরদ্র চাষী- 
দের মধ্যে িবনাম্‌ল্যে জমি 'বত- 
রণ। এই সঙ্গে ভাগচাষী ও জামির 
জন'য়তার কথাও "তান বলেছেন। 
কয়েকটি হাতে জাম থাকার 
ফলে খাদ্যেও মজ্জতদারা সম্ভব 
হয়েছে আর এই জন্যে উৎপাদন 
বৃদ্ধতে খাদ্য সঙ্কট' মেটে. না। 
ভূমিহীন চাষীর মধ্যে জাম বিত- 
রণের ব্যর্থতা গ্রামদেশের দারদা 
তশর করেছে এবং এমন অবস্থার 


সৃষ্টি হয়েছে যে এই ব্যাপার আর 
অবহেলা করা চলে না। 

কেন ভুমি সংস্কার" প্রচেষ্টা 
'সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল তার কয়েকটি 
কারণ শ্রীকোঙার উল্লেখ করেছেনঃ 
(এক) ভূঁম সংক্রান্ত আইনে নানা- 


রকম পাশ কাটাবার সুযোগ থাকার 


ফলে জোতদাররা জাম বেনামী: 


করার সুযোগ পেয়েছে, (দুই) 
আইন প্রণীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
রূপাঁয়ত না হওয়ার দরুণ জাঁম- 
দারদের সময় দেওয়া হয়েছে আইন 
এড়াবার ব্যবস্থা করতে, (তন) 
সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থা প্রধানতঃ 


জাঁমদার ঘে'ষা হওয়ার ফলে ভূমি- 


সংস্কারের প্রচেষ্টা মোটামুটি, 
আনুষ্ঠানিক ও প্রাণহীন থেকে 
গেছে, (চার) সরকারের বর্তান 
দাঁরদ্রু কৃষকের মধ্যে বন্টন করা 
হয়াঁন, (পাঁচ) ভাগচাষী ও জামির 
ছোট মালিকদের উৎখাত বন্ধের 
কোন প্রচেচ্টাই হয়নি অথবা এই 
উৎথাতের অপরাধে কোন জমিদারই 
কখনও সাজা পায়নি, এবং (ছয়) 
সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের ভুমি 
সংস্কার ব্যাপারে কোন সহায়তা 
নেওয়ার চেষ্টা হয়নি। 
শ্রীকোঙার বলেছেন যে অন্যান্য 
রাজ্য অপেক্ষা পাঁশ্চমবঙ্গে বিভিন্ন 


ভূমি আইন প্রয়োগের ব্যাপারে 
বেশী চেষ্টা হয়েছে। সাতযাট্ 


/সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত 


প্রায় বিশ লক্ষ একর জমি আইন 
অনুযায়ী সরকারে বর্তায় আর 
এর মধ্যে সাড়ে ষোল লক্ষ একরের 
অধিকার দেওয়া হয়। এই সমস্ত 
জমির মধ্যে মাত্র সাড়ে সতেরো 
লক্ষ একর আবাদ জাম যার 
বেশীর ভাগ অংশেই সরকার আঁধ- 
কার নিতে পারোনি। প্রায় এক লক্ষ 
একর আবাদ জাঁমর অধিকার 
প্রশ্নে দীর্ঘ দেওয়ানী মামলা 
চলছে। 

বেনামি জাম খুজে বার করা 
ব্যপারে সরকারণ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে 
জাঁমদাররা তাঁর প্রতিরোধের ব্যবস্থা 
করছে, এমন কি গরীব চাষীদের 
সিবরুদ্ধে হিংসাত্বক অভিষানেও 
তারা পেছ পা নয়। এই ব্যাপারে 


লতে জমে রয়েছে। এর ফলে প্রায় 
দুই লক্ষ একর আবাদী জাম 
 ক্ষতিগ্রস্ত। প্রতিক্রিয়াশশল জামি- 
দার গোষ্ঠির বহুমুখী “ প্রাতরোধ 


তাই ৷ 


~~ 


'দপপি ॥ শ্নকবার ২৬শে ০ ১৯৬৯ 


তুমুল কাণ্ড ঘটবে ৷ . 

তাই বাংলা কংগ্রেসের শ্রীসকু- 
মার রায় আর ফরোয়ার্ড রকের 
শ্রীঅশোক ঘোষ 'স, পি, এম ও । 
গস, পি, আই-এর ভিতরে যে সিট-* 
মাটের চেষ্টা করছেন তাকে স্বাগত 
জানানো দরকার। শারকী পাট 
গ্‌লর ভিতর প্রায় সবগুঁল দলই : 
বামপল্থধ বলে কথিত। যাঁদ তাই 
তবে কেন এত মারামারি হানা- 
হানিঃ তাছাড়া তাদের কাজ 
সূচী যার ভাঁত্ততে তারা নির্বা-। 
চনে জিতে এসেছে। জ্বভার্বতই 
প্রশ্ন ওঠে ফ্রন্ট সেই কর্মসূচীর 
ক দফা কার্যকরী করেছেন এবং, 
কেনই“ বা তা পারছেন না. 


হাতে . তার. জবাব. সাধারণ মানুষ 
, নিশ্চয়ই চাইবে । 


যাঁদ কোন) 
শারকী ' 'পার্ট মনে করে 
যেসে পার্টি একাই একশো 
ভাঁহলে খুবই ভুল করবে। বাংলা- 


"দেশের মানুষ যুত্ততফ্রল্টকেই কংগ্রে- 
সের বিকল্প শান্তি হিসেবে দেখেছে : 


এবং এখনও দেখছে। সুতরাং 
ফ্রন্টকে শান্তশালশী করেই সব পার্ট 
তাদের -শান্ত বাড়াতে পারবে, 
খুনোখুনি মারামার করে নয়, 
বিশেষ করে যখন কোন এক 
পাই বর্তমান পাঁরস্থিতিতে 
সারা দেশ জুড়ে কোথায়ও শকড় 
গাড়তে পারোন। ' 

মনে রাখা দরকার যে কেরালা 
এবং পাঁশ্চমবজ্গের মোট জন- 
সংখ্যা ভারতের জন সংখ্যার তেরো « 
শতাংশেরও কম, এবং সেই পরি-1। 
প্রেক্ষিতে সারা দেশের কথাটা 
সকল শাঁরকী পাঁ্টর-সে যত 

পার্টিই হক না কেন ভাবা 
দরকার। শুধু পাঁর্টবাজী করে 
দেশকে শরিকী পার্ট গুলি কোথায় 
নিয়ে যাচ্ছে তাদের নেতাদের, একট_) 


} 


"ভেবে দেখা দরকার। 


! 


ব্যবস্থা. গ্রামাঞ্চলে, তীব্র মনকষা- & 


কাঁষর আবহাওয়া সর্ট করেছে। 
ইতিমধ্যে য্তচ্ছন্ট সরকার কছ। 
কিছ; আইন, পাঁরিবর্তনের চেষ্টা 
করেছে এবং তিন্‌ একর জমির 
মালিকদের ভূমিকর মকুব করে 
'দিয়েছে। শ্রীকোঙার বলেছেন যে 
আরও আইন প্রবর্তনের ব্যবস্থা 
করা হচ্ছে যাতে জমিদার, জোত- 
দাররা আইনের ফাঁক না পায়! 

'শনঃসন্দেহে আমরা এই 
ব্যাপারে কিছ লক্ষণীয় পদক্ষেপ 
নিয়েছি এবং আমাদের আশা যে 
এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যদি আ্যইন 
প্রয়োগে যথাযথ ব্যবস্থা হয় তাহলে 


সুফল হবে?” 
শ্রীকোঙার প্রধানমন্ত্রীকে বলে- 
ছেন যে সংধাঁবধানের ৩১৫২) ধারা 


সংশোধনের প্রয়োজীন। এই ধারায় 
সম্পত্তির ব্যাপারে মৌলিক আঁধ- 
কারের সংজ্ঞা নার্দন্ট হয়েছে। «4 
কারের সময় শ্রীকোগ্ডার “দরিদ্র 
চাষীকে অবিলম্বে আর্থিক সাহা- 
য্যের প্রয়োজন'য়তার কথা বলবেন। 
যেহেতু রাজ্য সরকারের , অর্থ 
ভাণ্ডার শূন্য, সেই কারণে কেন্দ্রীয় 
সরকারকে এই ব্যাপারে বিশেষ 
বাবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 





দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৬শে সেপ্টেম্বর ৯৯৬৯ 


lmao অশান্তি সৃষ্টিতে 
আনন্দবাজার পাত্র কার ভুমিকা . 


তলে গেছে_তাঁরা সম্পূর্ণই আতি- 


* রাঁঞ্জত উীন্ত করেন। আবার যাঁরা 


্ 


বলেন কিছুই হয় নি, "সব ঠিক 
হ্যায়+ তাঁরাও কল্পনার | স্বর্গে 
বাস করেন। এখানে সব কিছুই 
যে নির্ঝঞ্কাটে চলছে-সে দাবী 
আমরা করি না। কিন্তু এ কথাও 
ঠিক যে, এখনও: বিশবভারতীতে 
বাংলার সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও 
কলেজের তুলনায় বোশ ক্লাস হয়, 
ছুটি সকলের চেয়ে, কম দেওয়া 


/ হয়, বাইরের কোন ঘটনাকে অব- 


চা 


চা 


h 


.. দায়ী আনন্দবাজার পান্রিকা। 


৷ করে রেখোছল। 


লম্বন করেই এখানে স্ট্রাইক হর 
না, কথায় কথায় ছাত্রছাত্রীরা উপা- 
চার্যকে বা অধ্যাপকদের ঘেরাও 
করে না, এখানকার কোন শিক্ষার্থী 


তাঁদের একটা বড় অংশ অধ্যাপনা 
ছাড়া গবেষণা ও গবেষণা-পরি- 
চালনায় লিপ্ত; অনেকেই : বিদ্ব- 
জন সমাদৃত গ্রন্থের লেখক৷ এই 


নয়। ১৯৫৮ সালে বিদ্যাভবনের 
তৎকালীন অধ্যক্ষের পদত্যাগ দাবী 
করে তখনকার ছাত্রছাত্রীরা ধর্মঘট 
ও অনশন ধর্মঘট করোছল-_পণ্ডিত 
নেহর্র এ বছরের সমাবর্তন বন্তু- 
তায় তার সমালোচনা করেছিলেন। 
তেষাঁট্র সালে শ্রীনকেতনের ইন- 
স্টিটিউট অফ রূরাযাল হায়ার এডু- 
কেশন-এর ছাত্রছাত্রীরা কর্তৃপক্ষের 
এনে শুধু ধর্মঘট করে নি, তাদের 
অধ্যাপকদের কয়েক ঘন্টা ঘেরাও 
এই দু বারই 
এখানে ও বাইরে প্রচণ্ড আলোড়ন 
সৃষ্টি হয়োছল। এবারও হয়েছে। 
£ কিন্তু দুঃখের বিষয়, এবার গোল- 
যোগটা হয়েছে কতকগাল_ ভুল 
বোঝাব্যাঝর দরুণ আর সেই ভুল 
বোধাবুঝির জন্য প্রায় ষোল আনাই 


সুখময় মুখোপাধ্যায় 


(একাঁজকিউটিভ কাউন্সিল) একাঁট 
অধিবেশনে ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য 
তাঁর পদত্যাগপত্র (যা তিন হীতি- 
পূর্বেই 1ব*্বভারতীর আচার্যের 
কাছে পেশ করোছিলেন) পড়ে 
শোনান। এ আঁধবেশনে উপস্থিত 
কর্মসামাতর সভ্যরা ডঃ ভট্রা- 
চার্যকে তাঁর পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার 
করার জন্য অনুরোধ জানান, কিন্তু 
ডঃ ভট্টাচার্য সেদিন তাতে রাজী 
হন নি। কর্মসামাতর অধিবেশনে 
যে-সমস্ত বিষয় আলোচিত হয়, এ 
সামাতর সভারা তা বাইরে প্রকাশ 
না করতে প্রাতশ্র; ৷ কিন্তু 


মানে এমন একজন সভ্য আছেন, 
যান. আনন্দবাজার পান্রকার একটি 
উচ্চপদে আঁধান্ঠত; তান বিশ্ব- 
ভারতীয় প্রান্তন ছাত্র, এবং কর্ম 
সাঁমিতিতে বিশ্বভারতীর এযালা- 
মান - এাাসোসিয়েশন-এর প্রাত- 
নিধি। 'র্তনি প্রাতিশ্রটাত ভঙ্গ 
করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে 
পর দন আনন্দবাজার: পতিকায় 
ফলাও করে উপাচার্য মহোদয়ের 
পদত্যাগের সংবাদটা প্রকাশ কর- 
লেন, তাতে অন্য সব বিষয়ের 
উপর জোর না 'দিয়ে অধ্যাপক ও 
কর্মীদের অনেকাংশে অযৌ্তক 
দাবী-দাওয়াগ্াল মানতে না পেরেই 
যে উপাচার্য পদত্যাগ করছেন-_. 
এই কথাটাই বিশেষভাবে উল্লেখ 


পরে তাঁদের ভুল ভাঙ্গল, উপা- 
চার্যও পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার কর- 
লেন। কিন্তু কয়েকটি অশাল্তিভরা 
দিনের তিস্ত স্মাঁত অক্ষয় হয়ে 
রইল। অথচ, এ সব কিছুই ঘটত 
না, যদি আনন্দবাজার পাঁন্রকা এই 
বিশ্রী খেলা না খেলত। 

শুধু আজ নয়, চিরদিনই 
“আনন্দ বাজার” এই খেলা খেলছে। 
১৯৫৭ সালে, স্বভাবত উত্তপ্ত- 
মস্তিজ্ক ডঃ সুধীন ঘোষ িশ্ব- 
ভারতীর ইংরেজীর প্রফেসরের পদে 
নিষুন্ত হয়ে আসেন। আসার কিছন- 
দিন পরে, তান প্রথমে একজন 
করাঁণককে, পরে কলা ভবনের এক- 
জন অধ্যাপককে প্রহার করেন। 
দ্বিতীয়বার প্রহার করার পরে তিনি 
এক দল ছাত্রের দ্বারা প্রহৃত হন। 
আগে “আনন্দবাজার পান্রকা"র 
উচ্চপদে আঁধাঁঞ্ঠত ‘বিশ্বভারতী 
কর্ম সমিতির যে সভ্যাটর কথা 
বলোছি, তান তখন আনন্দবাজার- 
এর অন্যতম স্টাফ রিপোর্টার 


ছিলেন। তান আবার সব্ধীন 


ঘোষের উদাস অধ্যাপককে 
প্রহার করা এবং প্রহার খাওয়ার 


কিন্তু সুধীন ঘোষের মার খাওয়ার 
ব্যাপারটা চেপে গেলেন। এইভাবে 
বিশ্বভারতীর একটি দুখজনক 
ঘটনাকে তিনি অসঙ্কোচে সাধার- 
ণের গোচর করলেন, তাও আবার 
অসম্পূর্ণভাবে। এর ফলে ছু 
দিন ধরে বিভিন্ন সংবাদপত্রে নানা 
পরস্পরাবরোধী বিবরণ বেরোতে 
থাকে এবং অন্যায়কারী (ও তার 
ফলে পদচ্যত) স্মধান ঘোষকে 
কোন কোন সাহাত্যিক “হীরো” ও 
শহীদ বানান । 

১৯৫৮ সালে 'বদ্যাভবনের 
একদল ছাত্র পূজার ছুটিতে বাড়ি 
যেতে না চাওয়ায় 'বদ্যাভবনের 
তৎকালীন অধ্যক্ষ তাদের হোস্টে- 
লের ঘর তালাবদ্ধ করে দেন; তার 
ফলে ছাত্ররা ছুটির পরে ধর্মঘট ও 
অনশন-ধর্মঘট করোঁছল (যার কথা 


- আগেই বলোঁছ)। এবারও আনন্দ 


বাজার অধ্যক্ষের কাজ সম্বন্ধে ছাত্র- 
দের বন্তব্য সর্বপ্রথম বিস্তৃতভাবে 
প্রকাশ করেন-আলোকাঁচন্র সমেত 
বাইরের লোকদের কাছে অনভিপ্রেত 
প্রচার লাভ করে হুলুস্থ্‌ল সৃষ্টি 
করে। j 

১৯৫৯ সালে বিশবভারতীর 
বাংলা বিভাগের একটি “রাডার” 
এর পদ খালি হয়েছিল। তাতে 
“সলেকশন কামাট” বহু পণ্ডিত 
ও আঁভন্ঞ প্রার্থীকে না নিয়ে 
{বশ্বভারতীর কয়েকজন “সাঁনয়র 
লেকচারার”-কে উপেক্ষা করে- 
লণ্ডন ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণবয়স্ক 
বাংলার অধ্যাপককে মনোনয়ন দেন। 
এতে সকলেই ক্ষুব্ধ হওয়ায় বিশ্ব- 
ভারতার কর্ম-সামাত এমন এক 
সিদ্ধান্ত নেন, যার ফলে লপ্ডনের 
এ অধ্যাপক শেষ পর্যন্ত আসতে 
পারেন নি। এবারও আনন্দবাজার 
এ খবর প্রকাশ করে বলে যে বিশব- 
ভারতী এ লণ্ডনের অধ্যাপককে 
যোগদান করতে না দিয়ে বিরাট 
অন্যায় করেছে। 

বি*বভারতীর অন্তত চারজন 
প্রান্তন ছাত্র আনন্দবাজার গোষ্ঠীর 
বিভিন্ন পাত্রকায় উচ্চপদে আঁধ- 
স্ঠিত। িশবভারতীর খবরগনীল 
এদের কাছে' স্বভাবতই বাইরের 
লোকদের তুলনায় আগে পেশছোয় 
এবং এরা সঙ্গে সঙ্গে কাগজের 
গরম গরম 'িক্লীর কথা ভেবে এই 
সব খবর ছাপান_অনেক ক্ষেত্রেই 
[তিলকে তাল করে এবং বেপরোয়া- 
ভাবে সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশিয়ে ৷ 
একপেশে খবরও এরা পরিবেশন 
করে থাকেন নিজেদের স্বার্থাসাদ্ধর 
উদ্দেশ্যে। যে প্রতিষ্ঠানে এরা 
পড়েছেন, যার মঙ্গলের কথা ভেবে 


এদের রাত্রে ঘুম হয় না-তার 
মুখে চুনকাল মাখাতে এদের 
বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না। 

অনেক সময় আবার 1বশ্বভার- 
তাঁর অধ্যাপক ও কর্মীদের প্রাত 
আক্রোশের বশবর্তী হয়ে (এই 
॥ আক্রোশ বহু; প্রান্তন ছাত্রেরই আছে) 
এরা অনেক কিছু লিখে ফেলেন 
যেমন, এতাঁদন পৌষ মেলার 
সময় [ব*বভারতীর সমাবর্তন অন্দ- 
ষ্ঠিত হওয়ার ফলে প্রধানমন্ত্রীর 
দর্শনার্থী মেলার লোকদের ভিড়ে 
ও কোলাহলে সমাবর্তনের গাম্ভীর্য 
ক্ষুণ্ন হত, তাই ব*বভারতীর 
'কর্মিপরিষদ গত বছর পৌষ উৎসব 
থেকে ভিন্ন সময়ে সমাবর্তন অন্দ- 
চ্ঠান করার সিদ্ধান্ত নেন। 
“আনন্দবাজার” এর বিরুদ্ধে প্রচারে 
নামল এবং কার্মপারষদ এ সিদ্ধা- 
ন্তের স্বপক্ষে যে সমস্ত য্যান্ত 
দেখিয়েছিলেন, সেগাীলকে উপেক্ষা 
করে লিখল যে 'ব*বভারতাঁর 
অধ্যাপকরা কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন 
ও ইন্দিরা বিরোধী হয়ে গেছেন 
(কার্মপাঁরষদের একটি সভায় মাত্র 
একজন অধ্যাপক ইন্দিরা গান্ধীকে 


বিশ্বভারতীর আচার্য করার 
বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন), 
তাই তারা এরকম সিদ্ধান্ত [নয়ে-: 


ছেন। এই লেখাটিতে িশ্বভার- 
তাঁর কর্মীদের তাচ্ছিল্য করা ও 
অদ্ভুত দৃষ্টান্ত পাই। 
বিশ্বভারতীর “আ্যালামনাস্‌- 
দের মধ্যেও দলাদাল আছে। সেই 
দলাদলির বহিঃপ্রকাশও সময় সময় 
ঘটে “আনন্দবাজার” গোষ্ঠীর 
পান্রকাগুলিতে। : যেমন, ১৯৫৮ 
সালে . বি*বভারতীর তৎকালীন 
উপাচার্য বৈজ্ঞানিক সত্ন্দ্রনাথ 
বসু জাতীয় অধ্যাপক নিষ্যন্ত হও- 
য়ায় বিশ্বভারতীর কর্ম-সামাত ও 
সংসদ থেকে স্বাঁয় তপনমোহন 
চট্টোপাধ্যায়ের নাম উপাচার্য পদের 
জন্য সূপারশ করা হয়; সেই 
সঙ্গে একটা আঁলাঁখত চান্ত হয় 


+ সস 


কোলে বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-১ 


— ; &- সপ 


_ কমিউনিস্ট পার্টির “পাটই উঠা- 








রঞ্জন দাশকে 'বশ্বভারতাঁর উপা- : 


চার্য করা হবে, সেই সময়ে তপন- 


মোহনও ছিলেন রর 
“আলামনাস্‌” কিন্তু হে 
“আলাম্‌নাস্‌”-দের বরাগভাজন 

তাই আনন্দবাজার, হার 
স্ট্যান্ডার্ড ও দেশ কে বেধে দূ 
তপনমোহনের প্রচার সুরঃ / 
করল, আঁকে, যোগ ও অবাঞ্ছিত 
লোক বলতে ও নানাভাবে কুৎসা 


ছড়াতে লাগল ॥ দিল্লাঁতেও তারা 
কলকাঠি নাড়ল, তার ফলে. শেষ 
পর্যন্ত তপনমোহনের উপাচার্য 
পদে নিয়োগ রাষ্ট্রপাতর অনুমোদন 
না পাওয়ায় বাতিল হয়ে গেল। 


আগে ও এর পরে 
আনন্দবাজার ও দেশ তপন- 
মোহনের বহু লেখা প্রকাশ করেছে 
এবং তাঁর মনীষার কথা সগর্বে 
প্রচার করেছে। 

মোটের উপর, বার বার আনন্দ- 
বাজার বিশবভারতার শান্তি বাত 
করেছে, বার বার এই মহান প্রাত- 
ষ্টানের সুনামে কালিমালেপন 
করেছে। 

বিশ্বভারতনর অধ্যাপক, কমশী, 
ছাত্রছাত্রী ও হতাকাঙ্্ষীদের 
আনন্দবাজার-এর এই গাঁহ'ত আচ- 
রণের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে রুখে 
দাঁড়াতে হবে। আনন্দবাজার নর- 
মের যম, কিন্তু শন্তের ভন্ত।১৯৬২ 
সালে চান-ভারত, সংঘর্ষের সময়ে 
যখন অনেক কা গ্রেপ্তার 
করা হয়-তখন আনন্দবাজার বলে- 
ছিল কয়েকজন ধরে 
কী হবে, সবাইকে ধরা হোক আর 


(শেষাংশ চতুর্থ পড্ঠায় ) 








গর ; 
) 


সর্ষের মধ্যে ভূত Hl 
খাদ কমিটিতে 
না 


যন্তুফন্ট ক্ষমতায় এলে অনেক 


দেশের সংবাদদাতা), 


১৯৬৬ সালে যখন বাঙলা 


দেশে খাদ্য আন্দোলন কংগ্রেসা বেশ ' আকৃষ্ট হচ্ছে সদ্য গঠিত মাঝখান থেকে তাদের 


বংগেগী ঘামের কালোবাজারী 
ঘমাজ-বিবোধীরা স্থান গাস্টে 


দুর্নীতিগ্রস্ত লোক সব চেয়ে 


শিকারী ও কালোবাজারশী 'জে- দূর্গ আগ্দন ধরাল তখন এই. খাদ্য কামটিগ্লির উপর এ সংবাদ 


দের ঘর আগলাবার “জন্য রাজ- 
নৌতিক চারন্র বদলেছে । কংগ্রেস- 
রাজ যখন সারা পাশ্চম বাঙলায় 
একচেটিয়া পঠাঁজপাঁতদের দালালি 
'করাছিল তখন এদেরই অনেকে 


হাজার হাজার মণ চাল. মজুত ' 


{দলের 
পারামটু, 


আটার লাইসেন্স বা অন্য কোন, 


লোকেরা লক্ষ লক্ষ কালো 


‘টাকা, স্বনামে বা বনামে বাঁপাঁজ্যক 


ব্যাণ্কে জমিয়ে চলোছল। এমন কি 
বাঙলা দেশের ছাত্ররা পড়বার জন্য 
কেরোসিন তেল চাইতে গিয়ে 


যখন পুলিশের গুলি খেল তখন 


এদের মধ্যে অনেকহে লক্ষ লক্ষ 
লিটার কেরোসিন তেল মজুত 


রেখে 'মুনাফা জুটছিল+ অথচ 


মজার ব্যাপার এরাই আজ | যযুন্ত- 


‘মূনাফা জুটবার চেষ্টা করছে। সে- 


' শারিক' দলগ্যীল মুখ খুলছে না। 


কারণ” অনেকেই তাদের, পার্টিরাজ 


~ 


( 


গত সংখ্যার দর্পণে বোরয়েছে। 
বতমানে রক পর্যায়ে বিভা . 


স্থানে ফুড কমিটি গঠিত হয়েছে। 


শশিকারণ বা কালোবাজারী ও তার 
বির্টরাধা লোক ,এই খাদ্য কাঁম- 
“টিতে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করছে. 
প্রথমতঃ দুটি কারণে। একাঁট হলো 
এদের মধ্যে অনেকেরই নিজস্ব 
আয়, অর্থঃ গোপন পথে টাকা 
উপার্জন আজ প্রায় বন্ধ হতে 
চলেছে। খাদ্য কাঁমাটর মধ্যে এরা. 
আসছে এই কারণে যাঁদ এই কাঁম- 
টির একটা হোমরা চোমরা হওয়া 
যায় তাহলে লাইসেন্স বা পারমিট, 


পু দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ 


কারণ, -জোতদার বা ,মজুতদার আমলাতন্রের উপর 'নর্ভর করতে 
শ্রেণীর লোকেরা ভাবছে যাঁদ খাদ্য হচ্ছে | 

.কাঁমিটির 'মধ্যে আশ্রয় পাওয়া :যায়- খাদ্য ' কমিটির রহস্য কি তা 
তাহলে তাদের গায়ে কেউই' হাত এই উদাহরণে। দেখতে পাওয়া « 
দিতে সাহস করবে না। ফলে মজা যাবে। হুগলী জেলার চণ্ডীতলা4” 
করে- তারা ' তাদের কারবার দুই নং বকে সম্প্রীতি বি, ডি, ও) 
চাঁলয়ে যেতেপারবে। যদি কোন সাহেবের দরবারে গঠিত হল খাদ্য 
দল থেকে তাদের গায়ে হাত দেবার , কাঁমাট। এই কা্মাটতে দুই 
চেষ্টা করা হয় তাহলে এ শ্রেণীর ' কাঁমউনিস্ট পার্ট ছাড়াও রয়েছে , 


- লোকেরা যেসব রাজনৈতিক ' দলের ' বাংলা কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড বকের 


"সদস্যপদ পাচ্ছে সেই দলের সঙ্গে প্রতানীধবৃন্দ। , এখানকার জন- 
অপর দলের সংঘর্ষ বাধবে। ফলে সাধারণের আঁধকাংশই জানেন এই 
। নিরাপত্তার দুটি দলের প্রাতানিধি হিসাবে এমন 
ব্যবস্থা এ দলই গ্রহণ করবে! ' কয়েকজন লোককে স্থান দেওয়া ১ 
যন্তফ্রুন্টের “ একটি বড় শারকের হয়েছে যাদের মধ্যে একজন জোত- 
‘জনৈক. নেতা স্বীকার করেছেন  দার..এবং অপরজন একাঁট কুখ্যাত 
বাভিন্ন রাজনৈতিক. দলে. শতকরা সমাজাবরোধ দলের সঙ্গে ওতঃ- 
পায়তিশ জন লোক এই ভাবে সদস্য প্রোত ভাবে 'জাঁড়ত। . খাদ্য কাঁম- 
প্দ' পেয়ে বিভিন্ন শররকে সংঘর্ষ ' টিতে এরা আসছে কেন? এ প্রশ্নের 
বাঁধাচ্ছে। আর এদের বেশীর উত্তরে দুধ একটি কথাই স্পষ্ট ১ 
ভাগই চাঁবৰশ পরগণা, হুগলী, হয়ে 'ওঠে যে, যুগ ফ্রন্টের মধ্যে , 
হাওড়া, নদীয়া 'কোচারহার, . থেকে বিশ বছরের কংগ্রেস শাসনে 
দাঁজীলং এবং অন্যান্য কয়েকটি : ফেস্মরধা ভোগ করা হয়েছে তার 
জেলাতে এই কাজে নিযুক্ত .আছে। -,'পূর্ণ '.সদ্বব্যহার্‌ , করা! আবার 


4 


uF 


i 


নটর বরিশদফা “কার্য এই সমস্ত লোককে রাজনৈঁতক ' ' 


সর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলের 'সদসাপদ '{ দেওয়া নিয়েও 
বিষয় হল খাদ্যে স্বরংসম্পর্ণতা দলগুলির আগ্টাঁলকঁ ক্মাটর মধ্যে 
অর্জন করে পশ্চিম ' বাঙলার ' যথেষ্ট মত বিরোধ রয়েছে। একটি | 
ক্ষধত মানুষকে '' অন্ততঃ এক দলের জনৈক প্রভাবশালী সদস্য 


বেলা পেট 'ভরে “খেতে দেওয়া: 


বিতরণের ব্যাপারে ঘুষ নেওয়ার আর এই - খাদ্য 'ব্যবস্থার কঠোর, 


লাভের চেষ্টা করছে। ‘সদস্যপদ বাড়াতে. ব্যদ্ত। এই সব 











হু পিচ 
£ 


El 





"ছোটবেলা, থেকে সাধনা দশন ব্যবহার করনে 


f বদ্ধ বয়স পর্যন্ত দাত সুস্থ, সবল. 
সুন্দর ও মাড়ি স্তদ্বঢ় থাকে । মুখ স্বচ্ছ 





HAA 


+ 





সাধনা -ঢাক! ছা 
কলিকাতা ৪ একটি আদর্শ দাতের মাজন 
ন ডাঃ যোগেশ চন্র ঘোষ, এম.এ. | 
৪ লাহী, এক-সি-এস. লেন) ৃ - 
5 এম.যি.এস. (আঙেরিকা) ভাগলপুর কলেজের কলিকাতা কেশ 
" ডা রহায়ণ শান্তর তৃতপূরধ অধ্যাপক । ডাঃ রেশ. 6 ঘোষ, এন.বি-বি.এস. (ক্যা) আহে 


কোন অস্যাবধে হবে,না। দ্বিতীয়, 


| ’ বুকে 
৮ ঃ নি = j রে 


' গ্রামাণ্ডলে খাদ্যের সুষম বন্টুন। 


বকে গঠিত হচ্ছে খাদ্য. সদস্যপদ দিচ্ছেন। 
খাদ্য কঁমাটির উদ্দেশ্য কাজেই খাদ্য কাঁমাট গঠিত 


থেকে যে সুবিধা আশা করত এই 
সমস্ত লোক কাঁমাঁটতে আসায় তা. 
অনেকাংশে ব্যাহত হবে বলে অনে- 
কের ধারণা। তা না হলে চস্ডীতলা' 
একনং ব্রকের,বি, ডি, ও-র বিরুদ্ধে 
যে, আঁভযোগ ' কিছুদিন আগে 
সংবাদপত্রে বোরয়োছল তার " 
সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোন তদন্ত , 
হলো না কেন। এর মূলেও নাক 
এ সমস্ত কংগ্রেসত্যাগী ভন্ড দেশ- 
খহতৈষীর দল আছে। দিনের পর 
দন পারামটের চাল, 'নাঁক এ 
বি, ডি, ও-র হাতের স্পর্শে খোলা 1 
বাজারে আগুন দামে বক্র হচ্ছে। 
অথচ এর বিরুদ্ধে কোন রকম 


আর তার সঙ্গে জোতদার, মজন্ত- 
দার আর খাদ্যের 3 
দের দমন করা। | 
কিন্তু খাদ্য কাঁমাটতে যারা 
স্থান পাচ্ছেন তাদের মধ্যে অনেকেই 
গত শনর্বাচনে সক্রিয়ভাবে কংগ্রে- 
সের হয়ে কাজ করেছেন। শব্ধ, 


কংগ্রেস রাজত্বের , সময় ওয়াগন ব্যবস্থা নেই। 

কালোবাজারীর প্রত্যক্ষভাবে যোগা- শান্তিনিকেতন 

যোগ 'ছল। এমন ক এখনও , / 

যদি সঠিকভাবে অন্দসন্ধান করা  (ডৃতায় পৃষ্ঠার পর) 

যায় তাহলে এরা যে যব ফন্টের ইয়া দেওয়া হউক” সে সময়ে ) 
সর্বনাশের জন্য এই কাজ ভেতরে “আনন্দমেলা”র পৃ্ঠাতেও কাঁমউ- 


বি, ডি, ও যাদের অধিকাংশ কংগ্রেস ও তাঁদের শুভানুধ্যায়শীরা আনন্দ- 
সরকারের আমলে 'রাঁলফ ৪ বন্যা বাজার-এর অফিস আক্রমণ করবেন 
ঘাণের হাজার হাজার টাকা রালফ না বা আসবাব পত্র তছনছ করবেন 
{হসাবে দেখিয়ে আত্মসাৎ করেছে। না, কিল্তু তাঁদের সমবেত ধিক্কার 
অমলাতল্দের উপর য্ত ফ্রন্ট নির্ভর এ স্পর্ধাকে চুরমার করে . 
করবে না জনসাধারণ এই প্রাত- দেবে-তাতে আমার কোন সন্দেহ 
শ্রুর্থ পেলেও বহক্ষেত্রে সেই নেই। 


' হলেও গ্রামাঞ্চলের মান্ষ, এর' ৫ 


সস 


| 


) 


দপরণ £ ৷ শতবার ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ 


if 


শিল্পপতিরা শুধু প্রকৃত আয়. গোপন করেন না 
- প্রকাশ্য আয়ের ট্যাক্সও দীর্ঘদিন বাকী রাখেন 


ভাল্নিক্কান্স নিলা ৰাভি সন্বান্র ২৬স্পল্কে 


*, ১]. 


(দর্পশের সংবাদদাতা) 

কাহার EET HT (৩! জে, কে, বিভা: ৃ ( । 
টাকার বাজার, চাকুরীর বাজার, কীচামালের বাজার, বিদেশীমুদ্রা ও ফাটকা ১৮, গুরু সদয় রোড ৬৮-৬৯ টাঃ ১, ৪২, ৪৬৬ 
বাজ্জার, সর্বোপরি চোরাবাজার এদেরই |করায়ত্ত। প্রধানতঃ ভারতবর্ষের ৪1, বি, কে, এ,,ভি, বিডলা i 
কুড়িটি পরিবারের সম্পর্কিত টি ব্যক্তি সারাদেশের অর্থনীতিকে বন্ধা ১ উর নিতে উঠিল ভি 
করে রেখেছে দি. . | » ৬৮-৬৯ টাঃ ৪১ ৯৫) *৪২ 

৫1. বি, এম, বিড়লা | 

দীর্ঘকাল ধরে প্রত, আয় গোপন করে ট্যাক্স ফাকি দিয়ে এরা কত | 
< ১৮৯, আঁলিপুর রোড ১ ৬৬-৬৭ টাঃ ৪, ৭০, 828 
পুঁজি জমিয়েছে, তার হিমাব করা ছুষ্ধর। সামংপ্রতিক সরকারী বিবৃতিতে EE 3: 5 5) SHEE ১৬ লজ 
জানা গেছে যে স্বাধীনতার “পর, থেকে (৯০৪৭ ৪৮ পাল) ১৯৬৭-৬৮ নাল | ৯ £৩, ০৮ ১৭২ 
পর্যন্ত কুড়ি বছরে সরকার ' মোট: ‘চারশো এগারো কোটি সতের লক্ষ টাকা মাতা নির্মলাদ্েবী বিড়লা  »৬৭-৬৮ টাঃ ৩; ৩৫, ৮১৩ 

প্রতিনিধি, ৮৯, ওয়েলেসলী প্লে... 7২ 

ফাকি দেওয়া আয় ধরতৈ পেরেছেন । .অবশ্ত, ‘এর মধ্যে সাড়ে চার কোটি EEE | RY 
টাকার আন্ত আয়কর গুদস্ত কয়িশনেব তদন্তের ফলে, এবং বাকী সবটাই bi রঃ ut 
; বেরিয়েছে ট্যান্স রেহাই হয ও ও শান্তি! নেও হবে না বলে প্রতিশ্রতি ৮৯, আলিপুর রোড » ৬৮৬৯ ৯০) ৬২৬ 
দেওয়ার ফলে। টা LES | ৮1 এল, এন, বিড়লা SN i 

কাজেই সম্পূর্ণ গোপন জানাও “কোনদিনই সঠিক জানা (একক )৩।১ রাদ্ধা সস্তোষ রোড » ৬৭-৬৮. ।. টাঁঃ ২, ৩৭, ৩৮২" 
সম্ভব হবে না।' কিন্তু প্রকৃত আয় গোপন করে রাষ্ট্রের পাওনা ঠকানোকে এম: পি রিড ্‌ + ৬৭-৬৮ টাঃ ৫, ০৫, €৩০' 

। (একক) ১৮৯ আলিপুর রোড ৬৮৬৯ টাঃ 8, ২৩, ৪2. 


ব্যবসায়ীদের 'নীতিবোধের? ওপর ছেড়ে কংগ্রেস সরকারের দীর্ঘদিনের 
বীতি। চারশো এগারো কোটি । গোপন, স্ব ধরা পড়েছে বটে, 
কিন্তু বড় বড় পুঁজির মালিক ধার্য কর দেওয়ার ব্যাপারে" শৈথিল্য, গড়িমসি 
রাষ্ট্রের প্রাপ্য থে টাকাটা দীর্ঘদিন ধরে ব্টজিগত ব্যবসীয় খাঁটায় 'ভার 
পরিমাণও বড় কম নয়। আয় গোপনের নানা কারসাজি, কীদা,রোশলের 
পরেও যেটুকু ধর! পড়ে এবং যেটুকু আল্লকর ধার্ধ হয়, তা পর্যন্ত এরা নিয়মিত , 

না। ফলে রাষ্ট্রের পাওনা কতটাক! প্রায় সর্বদা এদের হাতে থেকে যায়, 

হদদিশও পাওয়া কঠিন। কুড়ি বহরে চারশো এগারো কোটি টাকা ধরা 
রী একুশ কোটি টাকার কিছু বেগী গোপন আয় 
ধরা পড়েছে। কিন্ত ধার্য আয় না দিয়ে বছরের পর বছর এইসব লক্ষপতি 
কোটিপতি শত-কোটিপতির দল রাষ্ট্রের পাওনা কতটাকা আটকে রাখে, 
তার একটা সামান্ত হদিশ নীচের সারদীগুলি থেকে বোঝা যাবে। 
বছরের পর বছর আয়কর বাবদ টাকা না দিয়ে হাতে রাখলে, সর্বদাই 
একটা মোটাপরিমাণ ঘ্বাষ্ট্রের পাওনা তারা আটকে রাখতে পারে । অথচ 
'সরকারের জরুরী সনেক কাজ টাকার অভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। আসলে 
এধরণের কাজ অসামাজিক এবং চুড়ান্ত বিশ্লেষণে লমাজন্রোহিতা এবং 
'াষ্ট্রজোহিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ৰ 

দর্গণে পর্যায়ক্রমে যে তালিকা প্রকাশ করা হবে, তার মধ্যে রয়েছেন 
বাধা বাধা! শিল্পপতি, একচেটিদ্া পুঁজির প্রথম কুড়িটি মালিক পরিবারের 
মালিকানাধীন কোম্পানী ও ব্যক্তিরা, সমাজের মাথায় চড়ে বসা সমাজনেতার! 
পার্লামেন্ট সন্ত, রাজনৈতিক নেতা, সিনেমা ও আর্টগতের কলাকুশলী, 
পিদেশী কোম্পানীগুলির বাঘা বাঘা ছোট বড় সাহেব মালিক ও ম্যানেজার । 
এক কথায় সমাজের নীচুতলার মান্থষেরা যাদের বিত্ত সম্পর্কে কেবল 
কল্পনা করতে পারেন, যাদের বুদ্ধি ও মেধা সম্পর্কে উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
অলীক গালগন্পে উচ্চতন সমাজ কলমুখর,_-এককথায় ধার! বর্তমান প্রচলিত 
বুর্জোয়া সমাজের মাথা, তাদেব অনেকের দেখা পাওয়া যাবে। 

ট্যাক্স ফাকি, ছুর্নাতি এবং অসাধু ব্যবসায়ী নীতিব ইতিহাসে বিড়লাবাড়ি 
সর্বাগ্রগণা আপন দাবী করতে 'পারেন। তাদের কৌশল, চাতুরী অভ্ভূত 
অবিশ্বাশ্ত | তাদের চেয়ে সামান্তেতর পুজিপতিরা তাদেরই, প্রধানতঃ 
অনুকরণ করে থাকেন! কাজেই ট্যাক্স বাকী রাখার তালিকাটি তাদের 
দিয়েই সুরু হতে পারে। এর! সবাই হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের লোক 
হিসাবে করদাতা সাব্যস্ত হয়েছেন । 


ek 
; { 


jf সার 
ট্যাক্স দাতার নাম ও ঠিকানা আয়কর বছর নির্ধারিত আয় 
ঃ টড এ 
৮৩২ কি. ডি. বিড়লা ১৪৬৬-৬৭ টা! ২, ৭৬, ৭৪০ 
১৮, গুরুসদ্রয় রোড ১৪৬৭-৬৮ টাঃ ৩, ০2, ৪০০ 
‘২ জি, পি বিডলা ০৬৬৬৭ টাঃ ২, ৮৯১ ৫০৯ 
৮1৯ আলিপুব রোড ২২ * ৬৭-৬৮ টাঃ ২, ৬৩, ৪৯০ 


} নির্ষলাদেবী বিডল! ( ৬নং দেখুন ) ১৯৬৪-৬৫ : 


টাই >, ৬১, ৮৭৪. 


বিড়লাদের কোম্পানীগুলি (ব্যক্তি বাদে) এজাতীয় তথ্য নীচের সারণীতে 
দেওয়া হল পাঠকেরা বিশেষ করে ঠিকানাগুলি লক্ষ্য করবেন। 
১। বিড়লা ব্রাদার্স প্রাইভেট লিঃ 


/ 
4 


১২১ ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস ১৯৬৪-৬৫ টাঃ ৫১, ২৭, ৭১৪ 
২। বিডল! কটন এণ্ড স্পিনিং এণ্ড 
উইভিং মিলস লিঃ | ১৯৬৩-৬৪ টাঃ ২৯, ৫৫১ ৪৩০ 
১৫, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস ১৮৬৪-৬৫ রাঃ ৫১, ১৩, ৪২০ 
৩। বিডলা গোয়ালিয়ব প্রাঃ লিঃ - 
১৫, ইপ্তিয়া এক্সচেণ্ড প্রেস ১৯৬৭-৬৮ টাঃ ৫০১ * ৭, ৮৮০ 
৪1 গোয়ালিরব কমারণিয়েল কোং লিঃ ১৯৬৬-৬৭ টাঃ ১৬, ১৮, ৮২১ 
১৯৬৭-৬৮ টাঃ ১৬, ৪৯, ৮১০ 
€। হিন্দুস্থান মোটরস্‌ লিঃ ১৯৬৪-৬৫ টাঃ ২, ৬৫, *৪, ৮৬২ 
Be ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্রেদ ১৯৬৫-৬৬ ০ টাঃ ২, ০০, ৫৭) ৫৮৩ 
৬। হিন্দুস্থান এলুমিনিয়ম লিঃ ১৯৬৪-৬৫ টাঃ ৫৬, ৪৯, ৮৯৩ 
১৫, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্রেস | ft 
৭। হুকুমটাদ জুট মিলস্‌ ১৯৬৫-৬৬ টাঃ ২৩, ৬১, ৭২৮ 
৯, ব্র্যাবোর্ণ রোড 
৮। হিন্দুস্থান গ্যাস এণ্ড ইণডা্ি লিঃ ১৯৫৫-৫৬ চাঃ ১৫ ০১,৪৭৫ 
৩৬, গনেশচন্দ্র এভিনিউ ১৯৬৬-৬৭ টাঃ ১৩, ৬৩, ০৬৫ 
১৯৬৭-৬৮ টাঃ ১৬,১৪ ৯৮৭ 


(শেষাংশ »ম পৃষ্ঠায় ) 


‘১৫, উত্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্রেস ১৪৬৫-৬৬ টাঃ ৩) ৪২৮৪২ (7 
| . ‘১৪৬৬-৬৭ টাঃ >, ৫১১ ৪৬৭ 
+ ১৪৬৭-৬৮ টাঃ ১, ৪৮, ৮৪৭ 
১৯৬৮ ৬৯ . টাঃ ১, ৩৪, ০২০ 
২ । । শী দেযী বিড়লা হা ১৯৬৭-৬৮ . টাই ২, ৯৫, ৬৩০ 
১৮) গুরুসদয় রোড : ৬৮-৬৯ , “টাই ২, ৭১, ৪৭৭ 
১২! সবলা দেবী বিড়লা; (একক) | ৬৫ ৬৬. - " | ' চাঃ ১, ৩৪, ৭৫৫ 
১৮, গুরুসদয় রোড | 7 শা 
১৩। স্মদর্শন বিউলা- হনদু-অবিভু্ত "৬৭-৬৮ টাঃ ১, *৪, ৭৬২ 
সিদ্ধার্থ বিডলা পরিবার ) ৬৮-৬৯ ' টাঃ ১, ২২, ৫৯০ 
১১, বাঁজা সন্তোষ রোড 
১৪ । এস, কে, রিড়ল! (একক ) ৬৪-৬৫ টাঃ ১, ২১, ২৭৯ 
১৪, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্রেস ৬৪৫-৬৬ টাঃ ১, ৪৫, ৯৫০ 
৬৬-৬৭ টাঃ ১, ৪৩, ৮২৭ 
৬৭-৬৮ টাঃ ১, ৪৭১ ৮৯৪ 
৬৮-৬৯ টাঃ ১, ৪৬, ৭১৬ 
১৫। স্থশীলাদেবী বিভলা ( এককত ), ৬৭-৬৮ টাঃ ১, ৫৫, ৭৬৬ 
৩৫, রাজা সন্তোষ রোড ৃ 
১৬) শ্বনন্দাদেবী বিডলা ( একক ) ৬৭-৬৮ টাঃ ১,৫৮, ১১০ 


0 পাঁচ ॥ 





ছয় ॥ 


উত্তরপ্রদেশ থেকে 
ইতর SLE 0 


নন আর এম 


১৯৫০ সালে যখন সারা- 
ভারত শবস্লবী সমাজতন্ত্র দল, 
ভারতের প্রজাতন্নী” সাবধান প্রব- 


_ তন উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী বিক্ষোভ 


প্রদর্শন করে, এবং. লৌিকভাবে 
ঘোষণা করে যে, উত্ত সংবিধান, 
ভারতে “পঠুঁজবাদশী শ্রেণী শোষণ 


' এবং জনগণের ব্লীতদাস অবস্থা” 


সূচিত করেছে, তখন উত্ত দলের 
নেতৃবর্গ সম্ভবতঃ ভাবতে পারোন 
উনিশ বছরের মধ্যেই তাদের এঁ- 
দলীয় ঘোষণা, “আর এস পির 
ভেতর থেকে, এক নতুন দলের 
জন্মের অন্যতম কারণ হবে। 
নতুন আর এস "প' প্রধানতঃ 
উত্তরপ্রদেশ এবং বিহার এলাকার 
সাংগঠাঁনক ইডানিটগীলর জোরে 
গঠিত: তার দয় আদর্শ মূলতঃ 
আধারিত হবে মার্ক'স্বাদ-লোনন; 
বাদী সিন্ধান্তিক লক্ষ্য ও মাধ্যমের 
ওপর। প্রত্যুতঃ বললে ভুল হবে নব 


বাঁধ বাঙাল” জাতির পক্ষে পায় পশ্চিমবঙ্গে কোনো - বিশ্ব-: আর কারও নয়। কিন্তু 


ভ্শব। নবজাগাঁত নামক বহু- 





গির ৰাজনৈতিক 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 


ব্য 





রাজনৈতিক কর্মধারা এবং কৌশ- প্রসঙ্গ এই দল, প্যাকতানের 


অর্থে এই নব-গঠিত. দলের (মজঃ- 
ফরপুর কনফারেন্স, নয় থেকে 
আগস্ট তারে অনুষ্ঠিত) সাফল্য 
নিভর করছে কার্যক্ম র্‌পায়ণের 
ওপর । র্‌ 

প্রসঙ্গতঃ, এই দলের নামের 
বশেষণ, এক অপ্রত্যাশিত মিলের 


'ঈশারা দেয়, যদিও দলীয় থিসিস 


তথাকথিত নকসালপন্থী অর্থাৎ 
তৃতীয় সাম্যবাদী দলের রাজনৈতিক 
আদর্শ, কর্মধারা এবং আন্তর্জা- 
তিক সংশ্লেষ সম্পর্কে তীব্র ভর্২ 


সনা করেছে। কেবল ' তাই নয়, 


যে. মাধ্যম ও কার্ষপদ্ধাতি, তথা . আম্তাতক পারাস্থীত বিশ্লেষণ 


- ভা, 


এস 
'ভাম্কর 


বিদ্যালয় গড়ে ওঠে নি। অবশ্য 


বস্‌ ফি 


লের খোঁজেই এই দলের জন্ম; সে সঙ্গে চাঁনকে প্রায় সমান মঞ্চে 


দেখেছে, ১৯৬৫ / ভারত-পাক 
সঙ্বর্ষের উৎস 'নির্দেশে। বোধ 
হয় সর্বপ্রথম, ভারতে এই দলই 
/খোলাখ্যাল এই আঁভমত ব্যস্ত 
করেছে, যে, 'িশ্ব-আগ্রাসী সাম্রাজ্য- 
বাদী যুক্তরাষ্ট্র (আমোরকা) এবং 
য়ার যুগ্ম খবর্দারীতে, ভারতী য়' 
বুজেশীয়া গণতন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে 
বাধ্য করা হয়, তাশখন্দ চদন্তিতে 
স্বাক্ষর করতে এবং এই চান্ত 
মারফৎ, ভারতের €(১৯৬৫-ভারত 
পাকিস্থান যুদ্ধে) সামারক বিজয় 
অন্তাহ্ত হয় কূটনৈতিক পরা- 
জয়ে। এমন কি, একথাও বলা 





পপ 1 শুক্রবার ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ 


প্রাইভেট সেক্টরের স্বার্থনূক্‌লে 
বাহিত হতে দেওয়ার ফলস্বরূপ, 
আজকের এই ক্রমবর্ধমান মূল্যস্তর, 
বেকারত্ব, মন্দা এবং ব্যাপক বাণি- 
জ্যক অনিশ্চয়তা ৷ 

১৯৬৭ ও ৯৯৬১-র নির্বাচন 
প্রসঙ্গে পরিষ্কার, দেখান হয়েছে 
যে, তথাকাঁথত সমাজবাদী এবং 


সাম্যবাদী দলগুলির, তথা অন্যতর . 
অ-কংগ্রেসী দলগ্‌ঁলর বিজয় . 


কংগ্রেস দলের পরাজয় সূচিত করে 
থাকলেও, বুর্জোয়া শ্রেণী সংগঠন 


' ও তার অর্থনৈতিক সামাঁজক 


আধিপত্যের অবসান বোঝায় না; 
বরণ, 'তা উত্ত শ্রেণীর অভ্যন্তরে, 
উপশ্ৰেণী উদ্ভুত আন্ততর বিরোধ- 
কেই/স্পম্ট করে; বর্তমান শবত্ত- 


(৮ ॥ 
নি mmm কি 4 
২ দদমলিল্য সয়” থাকছে। সেটাও 
আশার কথা! 
Fo 
দি লেখক-সাংবাঁদক দেবকুমার 


এসি 


নি 
বিদ্যাসাগ- 
রের গ্রন্থাবলীর' সযত্ব সতর্ক 


বলীর চার খণ্ড হাতে নিয়ে রশীতি- 
মত চমকে যেতে হয়। এই ধরণের 
যেমন দুলভ তেমাঁন অপ্রত্যাশিত। 


লিগ্সনুর ইতর কলহকেন্দ্রে ও অর্থ- 


এই গ্রল্থাবলীর প্রথম খন্ডের প্রকাশ 


সংকলনের প্রায় ছেচজিলশ বছর জুলাই মহামানবের মৃত্যু দিবসে 


: সাগরের জন্ম হয় ১২২৭ সালের 
' ১২ই আশ্বিন (২৬শে সেপ্টেম্বর 
১৮২০) এবং মৃত্যু ঘটে ১২৯৮ 


সালের ১৩ই শ্রাবণ (২৯ জুলাই 
১৮৯১)। তাঁর জন্মের পর প্রায় 


কমশ দক্ষিণ মুখী হলেও সর্যাবক- 
শত গৌরশৃঙ্গের মত সেই অটল 


* ব্যান্তত্বের শখরাশ্র মাহমা নভোলো- 


কের নিঃসঙ্গ স্বাতন্ত্যে প্রাতাদন 
দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। 

অথচ বিদ্যাসাগরের স্মৃতি- 
রক্ষার জন্য আমরা কত সামান্য 
আয়োজন করেছি। তাঁর নামে 
কিছ; বিদ্যালয় রাস্তাঘাট ব্‌যোৎ- 


মান-লোলুপতার ভাগাড়ে পাঁরণত 


- হত কিনা.কে জানে। ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে 


অধ্যাপক ' পদ তোর না হয়েও 
এখন মনে হয় উত্তম হয়েছে 
নতুবা তাও সেই একই নারকণয় 
বিবাদের লক্ষ্য হয়ে উঠত্‌। সখের 
বিষয় বিদ্যাসাগরের  গ্রন্থাবলণ 
সুলভে জনসমাজে প্রচারের মহৎ 
ব্রত নিয়ে দু-একজন অগ্রণী হয়ে- 
ছেন। সাহিত্যের নামে যে দেশে 
রিরংসাবাস্ত করে খ্যাত দত্ত 
দুই-ই জোটে, সে দেশে এখনও 
বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলপ প্রকশিত হয় 
আজ বিদ্যাসাগরের জন্মের ১৪৯ 
বৎসর পরে এর চেয়ে বড় স্বস্তি 
নেই | 
ঘবদ্যাসাগরের গ্রন্সংখ্যা কম 
নয়৷ ছান্রপাঠ্য প্রয়োজনে, বিশহ্ধ- 
সাহিত্য-ব্যাতারন্ত উদ্দেশে. সংস্কার 
আন্দোলনের দাবীতে কিংবা সাম- 
যক আবাশ্যকতায়, যে কারণেই 
সেগনল রচিত হোক না কেন, 
অন্তত বাঙলা গদ্যশৈলশর সংস্কারে, 
শজ্প পরিচ্ছন্ন রচনারীতির প্রঘ- 
তনে বিদ্যাসাগরের গদ্যের এুতি- 
হাঁসিক ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছে। 


সর্গ করেই আমাদের তর্পণ শেষ /বাগুলা গদ্য লেখকদের মধ্যে 


হয়ে গেছে। বিদ্যাসাগরের জ্বীবনা- 
* দর্শ ও বাণী প্রচারের মহত? প্রের- 


বিদ্যাসাগরের গদ্য 'ষে পাঁরমাণ 
আলোচিত হয়েছে এমন বোধ কার 


পর সেই মহান, কর্মে সাহিত্য 


পাঁরষদের আত্মনিয়োগ ঘটোছিল। 
আচার্য সুনশীতিকুমার, ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্তের্‌ 
প্রয়াসে প্রকাশিত সেই সংকলনের 
পর বিদ্যাসাগর বিষয়ে আরও বহু 
দুর্লভ তথ্যাদি, পুস্তকের সংস্ক- 
রণ, চিঠিপত্র আঁবচ্কৃত হয়েছে। 
কিন্তু তাঁর গ্রল্থসংগ্রহের ও প্রকা- 
শের উদ্যম অনারদ্ধই ছিল! সর- 
কারী আনুকূল্যে প্রাচীন গাঁলত 
পত্রপান্রকার পূুনর্মদ্রণে গবেষক 
জুটেছেন, বিদ্যাসাগরের নামে 
পণ্ডিত রক্তাদের গবেষণা বন্তুতা 
উদন্গীর্ণ হয়েছে, তবু গ্রন্থাবলশ 
বেরোয় নি। লোকমুখে শুনতে 


_ষক বিদ্যাসাগরের কোনো অগ্রাপ্ত- 


ছেন, কিন্তু সে সংবাদ ঘোষণা করা 
ছাড়া তার আখ্যাপরটি পর্যন্ত 
প্রকাশ্যে দেখান 'নি- হয়ত 'বিদ্যা- 
সাগরের 'দ্বিশত বার্ধষকী জল্মোং- 
সবৈর আকর্ষণ হিসাবে কিছু 


আর চতুর্থ খণ্ড বেরোল এই 





বৎসর এ একই দিনে। দ্বতায় ও 
তৃতীয় খণ্ড ১১৬৬ সালে 'বদ্যা- 
সাগরের জল্মাদনে বারোই আশ্বিন 
তাঁরখে ও 'িশ্বাবদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 


দিবস ১৯৬৭ সালের চব্বিশ 
জান্দয়ারী প্রকাশিত হয়। প্রকাশ 
তারিখগ্দীল - উক্লেেখ  এইটনকুই 
প্রমাণ করে, বাঙলার জাতীয় 
জীবনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের অসা- 
মান্য অন্তর্গন় যোগ সম্পর্কে 
সম্পাদক কত অবাহতত। চারাট 
খণ্ডের মোট পৃচ্ঠা সংখ্যা, ভূমিকা 
২৩৫ পৃচ্ঠা, মুখবন্ধ ৫১ পৃষ্ঠা 
এবং ' গ্রন্থাবলী ১৯৮৪ পন্ঠা। 
সুমন্ত, মোট" কুঁড়ীটি চিন্র-পাশ্ডূ- 
লিপি -অনুিপিসহ সরকারী 
অর্থের বদান্য অপচয়-ব্যতীতই এই 
গ্রল্থ চারাঁটর প্রাতাটর দাম দশ 
টাকা করে ও চতুর্থটর ষোল 
টাকা! আমার পক্ষে সবই 'বস্ময়- 
কর মনে হয়েছে। "বেতাল পণ্চ- 
ববংশাত, বাঙলার ইতিহাস, বাল্য- 
(বিবাহের দোষ, বোধোদয়, সংস্কৃত 


ণের হাতে আঁধকতর অত্যাচারের” 


সংঘর্ষের দ্বারা সারা ভারতে যুযু- 
ধান সংগ্রামী কোষ গড়ে .তোলার। 
সঙ্গে সঙ্গে দলের বাইরেও একক 
ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ সর্বহারা নি 


৫ 
এই দল পুরোনো আর এস পি 
সহ সমস্ত সমাজবাদী সাম্যবাদী 
দলগীলকে পাঁতি-বুজেয়াসূলভ 
শ্রেণী আপোষের “রফাবাদঁ” পথ- ' 
পল্থণ, এবং জন-সংগ্রামের হন্তা- 
রক মনে করে। ? 


{বিলাস ও 


আচ, 
f 
তে 


২ 


। ও িয়েতকং-এর নেতৃবৃন্দ ও সমগ্র - 


/ 


নপণি & শ্যক্রবার ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ 


ভিয়েতনামের মুক্তি স 


গ্রাম ও 


হে! চি মিনের উত্তরাধিকারীরা 


(দর্পণের পষরেক্ষক) 

ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ঘোষ- 
পার এক বছর পর হো চি মিন 
ভূমি এঁক্যবন্ধ না হয় এবং যতদিন 


‘করবে, ততাঁদন আমি পেট ভরে 


খেতে বা শান্তিতে ঘুমোতে পারব 
না!” ধান হাতহাসের দীর্ঘতম 
সশস্ত্র স্বাধীনতার- লড়াই চাঁলয়ে' 
গেছেন সেই “চাচা হো” মৃত্যুর 
পূর্বে দুঃখ করে গেছেন ষে তান 
আরও দীর্ঘ দিন 'দেশের সেবা 
করতে পারেন ন এক্স: দেশবাসীকে 


ধন। 
হোর এই স্বস্ন যাতে সফল 
হয় সে বিষয়ে উত্তর ভিয়েতনামের 


শৃভাত্ত করে গড়ে ওঠে ন, এই এঁক্য 
গড়ে উঠেছে দণর্ধীদনের বৈস্লাবক 
আন্দোলনের ভিতর 'দয়ে। এই 
এঁক্ের প্রাতমূর্ত ছিলেন হো'চি 
মন_ নেতাদের মধ্যে কোন বিষয়ে 
মতানৈক্য দেখা , দিলে হো তাঁর 
পর্বতসমান ব্যন্তিত্ব ও ধাঁ-শীন্তর 
চেষ্টা করেছেন৷ হোর নেতৃত্বে 
দভয়েতনামের বিস্লবীরা অসাধারণ 
শান্ত ও মনোবলের পরিচয় দোখ- 
য়েছে যা এীশয়ার ও আফ্রিকার 
নিপীড়িত / জনগণকে উদ্বুদ্ধ 
করেছে। 

যে সব নেতাদের ওপর হো' 
‘তাঁর অসমাপ্ত কাজের ভার 'দয়ে 
গেছেন তার পুরোভাগে আছেন চার 


SS ৷ 


bl , ঠনের দৈনন্দিন সব কাজের ভার 


জন বিশিষ্ট ব্যাস্ত প্রধান মল্তী 
ফ্যাম ভ্যান জং, পার্টর প্রথম 
সেক্রেটারী লে জং, ন্যাশনেল আসে- 
মারর সভাপাতি ও পাঁলটবুরোর 
সদস্য উুয়ং দিন' এবং প্রাতিরক্ষা 
মন্দী.ভো গুয়েন শিয়েপ। গত 
কয়েক বছর থেকে হো প্রোসডেন্ট 





ও পার্টির চেয়ারম্যান থাকা সত্বেও 
রাম্ট্রীয় শাসনের ও পাটির সংগ- 


ন্যদ্ত করেছিলেন প্রথম তিন নেতার 
ওপর যাদের প্রত্যেকের বয়স ষাটের 
উদ্ধে। ৫৭ বছরের জেনারেল 
ধগয়েপের ওপর ভার ছিল .উত্তর 
ভিল্লেতনাম রক্ষার ও দক্ষিণ ভিয়েত 


.।কংদের যুদ্ধ পিরিচালনার। হোর ২ 


নেতৃত্বের শূন্যস্থান অনেকটা পুরণ 
করতে চাই এই প্রধান ?শষ্যদের 
কোন অসুবিধা হয় নি বা দেশ- 
বাসী নেতার মহাপ্রয়াণে 


সম্বন্ধে অসহায় বোধ-করেনি। 


প্রধান মন্ত্রী ফ্যাম জং_ান . 


হোর সব চেয়ে নিকটতম শিষ্য” 


ছিলেন সম্বন্ধে হো বলেছেন, “২ 


“ক্যাম আমারই এক অংশ ও সব 


কমিউনিস্ট্্দর মধ্যেও ভাবপ্রবণতা 


- আছে। আপাঁনি জানেন না বৈশ্ল- 


{বক কাজের মধ্যে কি উত্তেজনা 
পাওয়া যার়।” ফ্যাম ছাত্রদের মধ্যে 


' প্রথম বৈশ্লাবক কাজ সুরু করেন, 


পরে চাঁনে পালিয়ে যান এবং 


- সেখানে হোর সংস্পর্শে আসেন। 


১৯৪২-৪৩ সালে যখন হো চীনে 
বন্দী ছিলেন তখন ফ্যামের নেতৃত্বে 
ভয়েতনামের স্বাধীনতার সংগ্রাম 
এগিয়ে যায়! ফ্রান্সের , পরাজয়ের 
পরে জেনেভা সম্মেলনে গোঁরলা 
প্রাতানাধ দলের নেতৃত্ব করেন ফ্যাম 
এবং ১৯৫৫ সাল থেকে উত্তর 
ভিয়েতনামের প্রধান মন্ত্রীর পদে 
আছেন। হোর মত ফ্যামও চন ও 
রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বে বিশ্বাসী । 

লাও জংএর (ভিয়েতনাম 
ওয়ার্কারস পার্ট) প্রথম সেক্রে- 
টারী লে জং পার্টির মধ্যে ক্ষমতায় 
হোর পরেই স্থান পেয়েছেন, যাঁদও 
দেশের বাইরে তান নিতান্তই 
অপাঁরাচত 'ছিলেন। ক্লুশ্চভ এক- 
বার জং সম্বন্ধে বলোছলেন 
যে তান, “কথা বলেন, "চিন্তা 
করেন ও কাজ করেন চীনাদের 
মত” শীকন্তু আসলে জং চীন- 
সোভিয়েত বিরোধে শুধু; মধ্য 
পন্ধাই গ্রহণ করেন ন, কোন কোন 


ছেন দশ ' বছর। 


বিষয়ে তান , মস্কোর্তকই সমর্থন 
করেছেন। তান বৈস্লাবক কাজ 
সুরু করেছেন একট: বেশী বয়সে। 
এবং ফরাসীদের হাতে জেল থেটে- 
জং অচিরেই 


পার্টিতে ত ক্ষমতা লাভ করেন, এবং 
১৯৫৪ সালে দেশ বিভাগের সময় 


f-- 


~ 


'হো তাঁর ওপর পার্ট চালনার ভার 


দেন। 
পাঁলটবুরোর সদস্য ছুয়ং চিন 
হলেন পার্টর তত্ববিষয়ক নেতা। 
তার চিন্তাধারা পিকিং পন্থা (তাঁর 
নামের ভাবার্থও হল “সং মার্চ”, 
মাও সে-তুং-এর গ্রাতহাঁসক সাত 
হাজার মাইল পদযাত্রা থেকে নেওয়া) 
এবং পাটির অন্য প্রধান তন 
নেতার ভাবধারার পাঁরপল্থী হলেও 
হোর জীবিতকালে তাঁদের মধ্যে 
কোন দ্বন্দের সৃষ্টি হয় নি। চান- 
সোভিয়েত বিরোধে হোর মধ্যপল্থা 
নীতি .অন্ুসরণ করে চললে ্ুয়ং- 
এর সঙ্গে পার্টর অন্য নেতাদের 
না। 
প্রতিরক্ষা মন্ত্র জেনারেল ভো 
গুয়েন গিয়েপ সাম্রাজ্যবাদী আমে- 





. খুবই বেদনাদায়ক ৷ 


॥ সাত ॥ 


আসার আগে গিয়েপ আইন, রাজ- 


“নতি ও ফরাসী যদ্ধাবদ্যার ইাতি- 


হাস- পড়েছেন ও অধ্যাপনা করে- 
ছেন। গিয়েপের এক সহপাঠ 
বলেছেন, ' “ঁগয়েপ নেপাঁলয়নের 
প্রাতট যুদ্ধের খসড়া একে দিতে 
পারতেন।” তার গোরলা যুদ্ধ 
বিদ্যা সম্বন্ধীয় বইতে তান বশদ- 
ভাবে লিখেছেন 'কভাবে পাঁথবীর 
সব চেয়ে শাস্তশালী শান্তির বিরুদ্ধে 
লড়তে হবে। তান একবার তাঁর 
এক বন্ধুকে বলোছলেন,' “রাঁশি- 
যান বিপ্লবে বিশ লক্ষ লোককে 
অন্ততঃ দশ লক্ষ লোককে হারাতে 
প্রস্তুত» 

চাঁব্বশ বছরে স্বাধীন ভয়েত- 
নাম রাষ্ট্র পাঁরচালনায় এবং পরে 
সাহাষ্য পেয়েছেন তার জন্য হো 
দাক্ষি্শে যুদ্ধ চালনায় যে বিপুল 
মৃত্ত' কন্ঠে রাশিয়া ও চঈনের 
প্রশংসা করেছেন। মতুযুর পূর্বে 
দেশবাসীর জন্য যে বাণী রেখে 


' গেছেন তাতে এই সাম্যবাদের 


প্‌জারী চীন ও রাশিয়ার মধ্যে 
বিরোধ সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করে 


| 


"মধ্যে যে বিরোধ দেখা যাচ্ছে তা, 


আমার ইচ্ছা 

আমাদের পার্ট মার্কসবাদ-লোনিন- 

বাদ এবং দুনিয়ার সর্বহারাদের 
(শেষাংশ নবম পৃক্ঠায় ) 





॥ আচ ॥ 


দর্পণ 1 শুক্রবার ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ 


টাকা মাহিনায় একাঁটি উপদেন্টার 


' পদে বহাল হন৷ ১৯৬৯ সালে 


পিপি « সম্পর্কে অপ্রিয় সত্য 


গত এগারোই ' সেরে 
দর্পণে দুই পঠায় : 

স্তম্ভে সি: পি, ' , এম 
সম্পর্কে আপনারা যে ' সে 
ধরেছেন তা সময়োপষৌগণ' 
কিন্তু মনে হয় তা বর্তমান 
প্রেক্ষিতে কাজে লাগবে না। বিগ 
চঞ্লিশ, বছরের ওপরও যে কমা; 
নিস্ট পার্ট সৃষ্টি । হয়েছে তা? 
মূলতঃ কৃষক ও শ্রীমক শ্রেণীর' 
পার্ট হিসেবেই প্রীসদ্ধ। শীকল্তু 
আশ্চর্যের ব্যাপার এই এত . বছর 
সময়ের মধ্যেও এখনও শ্রামক ও 


বেশ কিছুটা এঁগয়েছিল। এরপর 
ভারত-চশন সংঘর্ষের (চাঁনা আক্র- 
মণ নয়) পর কমানস্ট পার্টি 
যখন দ্াট ভাগে বিভন্ত হয়, তখন 
শি, পি, এম সম্পর্কে আমাদের 
উচ্চ ধারণা ছিল। 'কিল্তু বর্তমানে 
দেখা যাচ্ছে সি, পি, এম সম্পূর্ণ 
নূতন মোড় নিয়েছে যা আপনাদের 
কথায় সংকীর্ণতার কাছে নিজেকে 
আত্মসমর্পণ ৷ ও | 

সি, পি, এম বর্তমানে গণ- 
চেতনায় মন দিয়েছে। যার সার 
অর্থ_ এক, শ্রামকদের মধ্যে ট্রেড- 
ইউানয়ন করা, অর্থাৎ অর্থনৌতক 
আন্দোলন (১) করে মালিকের 
মুনাফা বাঁচিয়ে শ্রামকদের বেতন 
বাম্ধ যার জন্যে পশ্চিম বাংলার 
শ্রমমল্মীকে মালিকদের সঙ্গে 


'দূত কেনেথ িটিং-এর সঙ্গে 
জ্যোতি বসুর আলোচনা উজ্লেখ- 
যোগ্য। এ' ছাড়া বর্তমানে প্রাতি- 
বিপ্লবীদের [হান্দিরা পল্থীরা) 
সঙ্গে আপোষ রফা তো আছেই। 





পিলারের ET 


এ HE A 


' শোষিত কৃষক ও” শ্রীমককে হাতে লোককে হকচকিয়ে বিপ্লব 


কাছে আমার প্রশন_এখনও পর্যন্ত 
পোঁট বূর্জোয়ারা কেন শ্রমিক 
কৃষককে নেতৃত্ব দিচ্ছেন? এত বছর 
পরও শ্রমিক-কৃষক শ্রেণী থেকে 
উদ্ভূত কোন নেতা আমাদের চোখে 
পড়ে না কেন? শ্রীমক-কৃষক শ্রেণীর 
মনে ক্লোন রাজনৌতক রঙ তাঁরা. 
ছোঁয়াতে পারেন নি কেন? .আজ 
কজন শ্রামক বা কৃষক মার্কসবাদ 
সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ? তাঁরা কি চিরদিন 
পেটি বুর্জোয়া নেতাদের হাতের 
পুতুল, হয়ে থাকবেন? ধর্মঘট 
ভাঙ্গতে' বললেই ভাঙ্গবেন, জমি- 
দখল করতে অথবা বন্ধ করতে 
বললেই সেই সব তথাকথিত নেতা- 
দের কথানুষায়ী চলবেন? তাঁদের 
নিজেদের কি কোন রাজনোতিক 
চেতনা বোধ আসবে না? জ্যোতি. 
বসন, হরেকৃফ, স্বন্দরায়া, নাম্বু- 
২ দ্রীরা .. কি. 'জাবনভোর নেতৃত্ব 
দেবেন আর পোঁট রুর্জোয়া শ্রেণী' 
সেইসব (আঁভ) নেতাদের -কথা- 
নূষায়ী চলবেন,এ কোন ধরণের 
সাম্যবাদ ? এটা কি আর এক ধর- 
শের পরোক্ষ শোষণ নয়? . 
গস, পি, এম মনে করেছে 
কয়েক লক্ষ লোককে ময়দানে 
বাঁসয়ে রেখে তাদের কাছ থেকে 


প্যাপ্ডেল আর মাইক লাগিয়ে 


১ রেখে দিয়েছে, সেই সি, পি, এমের |আনবে ৷ এটা একটা হাস্যকর চেষ্টা 


মান্ত। আজ তারা যে তৃতীয় কময্ু- 
নিস্ট দলকে হঠকারাঁ “আখ্যা দিচ্ছে, 
এবং অরঁদের বিরুদ্ধে যে প্রচার 
অভিষান চালাচ্ছে তা তাদের নগ্ন- 
রুপকেই প্রকাশ করে । িচ্ছে। 
মার্কসবাদ- লোৌননবাদে দর্ীক্ষত 
তৃতীয় কমব্ানস্ট দলের কমন্্রডরা 
শ্রীকাকুলামে শ্রেণী শন্লু ধ্বংসের 
যে. পথ নিয়েছে তা ভারতের ইাঁত- 
হাসে এক নতুন বিপ্লবের সূচনা ' 
হিসেবে . দেখা 'দয়েছে। এবং 
তাদের অগ্রগামী ভূমিকা মহান 
নেতা কমরেড মাঁও-সে-তুং-এর 
চিন্তাধারায় উদ্বুম্ধ। ভারতের 


- তিনটি কমন্যনিস্ট দলের মধ্যে 'কোন 


দল শ্রামক-কৃষকের যথার্থ দল এবং 

নেতৃত্বে ভারতের শ্রেণী 
শতুরা ক ভাবে' ধ্বংসের মুখে 
পাঁতিত হয় ও শ্রামক কৃষকরা কি 
ভাবে ভারতে এক বিপ্লবী সংগ্রা- 
মের সূচনা করে জয়ের মাল্য 
গলায় দেন তা দেখবার বিষয়। 


,আর তার জন্য সাক্ষী রেখে যাবে. 
ইতিহাস। আজ ' থেকে পাঁচ দশ ' 


অথবা আরও কিছু বছর গর : 
ভারতে সাম্যবাদ আসার যে উজ্জল. ' 


. সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, উরি, 
দে মহাশয়কে (যার কাছ থেকে 


লামই আলোকপাত করছে। 
পপি, এমের ফাঁকা ব্দাণঢে” আর 


* কেউ ভুলবে না। 
চাঁদ, আদায় করে খরচ করে 


জনৈক পাঠক 


হুঙ্সাঞ্পুল্র ওএনকল্েন্ত 
' শয্যান্সেভ্িৎ ভ্ঞাইন্দ্রেন্ন্ 
সীল াতেহেন্বেন্স হ্যাহিিললী 


' গত উনান্রশে আগস্ট সংখ্যার 
দর্পণে আপানি শিল্প ও বাঁণজ্য 
মন্ত্রী ধাড়া মহাশয়ের নিযুক্ত 
ম্যানোঁজং ডাইরেক্টর শ্রীস্মরীন্দ্ 
কুমার পাল মহাশয়ের সম্বন্ধে যা 
প্রকাশ করেছেন তা একটুও আতি- 
রঞ্জিত নয়। বরং বলা চলে, সম্পূর্ণ 
তথ্যের অভাবে আপনার সংবাদ 
পাঁরবেশুনায় কিছ ফাঁক রয়ে গেছে। 


সে ফাঁকটুকু পূরণের আশা রেখেই 


আপনার মতামতের কলমে প্রকাশের 
জন্য এই পদ্ম প্রেরণের প্রয়োজন 
আছে বলে মনে কাঁর। 

পাল মহাশয়ের বোঁসক কোয়া- 


িফিকেশন তিনি ম্যাট্রকুলেট, 
তারপরে তদানীন্তন যাদবপুর, 
টেকানকাল স্কুলের এক বৎসরের 
ডিপ্লোমা পাসের পর টাটা কোমপা- 
নীর ম্যাট্রক-নন ম্যান্রক শিক্ষা- 
নবীশের কোর্সে প্রবেশলাভে সক্ষম 
হন৷ ' টাটা কোম্পানীর কাজে 
প্রথমে তান ইনস্্রমেন্ট বিভাগে 


।কাজ করাকালান শ্রীকে কে রায়- 


চৌধুরী মহাশয়কে (যান পরে 
দুর্গাপুর প্রকল্পের ব্যাপারে অনু- 
সন্ধানকার?্‌, সদকু , চৌন কাঁমাটির 
সভ্য ছিলেন) ধরে ফুয়েল এনার্জি 
ইকনামক বিভাগে চার্জহ্যাশ্ডের 
পদে বদল নেন। পরে আাসস্টান্ট 


তখন তার পদ গ্যাকাটং সুপারি 
ন্টেনডেন্ট, বেতন মাসিক পনেরোশ 
টাকা। রিটায়ারের পর ভদ্রলোক 
রায়চৌধুরী মহাশয়ের সৌজন্যে 
গ্যাস সংক্রান্ত ব্যাপারে দুর্গাপুরের 
আলয় স্টীলে মাঁসক এক হাজার 


অর্থের খাতে যার হিসাব পাওয়া 


যাবে। ; 


গত সাত মাসে তার কাজের 
পাঁরমাপ করলে দেখা যায় যে তার 
আঁধকাংশ সময় তানি কাটিয়েছেন 
প্রকল্পের অসৎ, দ্দনীশতপরায়ণ ও 
অপদার্থ ও অনভিজ্ঞ উচ্চপদভোগস 
আঁফসারদের স্বার্থ রক্ষায়। কোক ' 
ওভেন ও পাওয়ার প্লান্টের প্রচুর + 
অবনতি ঘটেছে এবং ঘটছে। বিশে“ 
যত প্রকল্পের পাওয়ার প্লন্টি ও ' 
বৈদযাতক বিভাগ সমূহে দুনাী“- 
তির ক্রমবৃদ্ধির ফলে আজ সংঘথার ' 
এই দুটি বিভাগ প্রায় 
পেশছেছে। কারখানা 





যেমন, ঠিক তেমান 
রি বোর্ডে একা্ট দল গঠন 
কেরে ডেপহটি চেয়ারম্যান শ্রীজে, সি, 


পাল মহাশয় তার কুকার্যের বাধা 
পাচ্ছিলেন খুবই ), ধাড়া মহাশয়ের 
সাহায্যে সাঁরয়ে ফেলে নিজেই 
পুরনো আমলের মত একাধারে 
ডেপহাট চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং 
ডাইরেক্টর হয়ে যথেচ্ছাচার চালা- 
চ্ছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ধাড়া 
মহাশয় 'শ্রীজে সি দে-র স্থলে তার 


ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রীএ কে গুপ্ত ' 


মহাশয়ক একজন ডাইরেক্টার 
নিষ্ন্ত করেছেন। গুপ্ত মহাশয় 
আজ থেকে দু বছর আগে এই 


প্রকজ্পেরই ডেপ্যাট সেক্রেটারী 


ছিলেন ও স্দকু সেন কমিটির 
তদন্ত চলাচলে বাংলা কংগ্রেসের 
অফিসে ধাড়া মহাশয়কে বহু সংবাদ 
গোপনে পরিবেশন করে ধাড়া মহা- 
শয়ের প্রিয়পান্ন হয়ে ওঠেন! গন্প্ত 
মহাশয় কংগ্রেস দুনীণত দর 
করণের জন্য য্্তফ্রন্ট সরকারকে 
যে সাহায্য করেছিলেন তা অবশ্যই 
প্রশংসনীয় ।' কল্তু ডাইরেক্টার 
বোর্ডে নিয়োগ সম্বন্ধে বিশেষত 
তাঁর যোগ্যতার মাপকাঠি অনুসারে 
এই নিয়োগ যথেষ্ট সন্দেহের অব- 
কাশ রাখে। 
যুন্ত ফ্রন্ট সরকার বাংলার গাঁদতে 
কায়েস হলে দুর্গপুর প্রকল্পের 
কর্মচারীদের মনে আশা ছিল যে 
দূনীনত দমন ও শিল্প সংস্থার 
সাবর্গীন উন্নতির জন্য প্রচেষ্টার 
কোন প্রকার হুট হবে না। কিন্তু 
সে আশা ব্যর্থ হয়েছে৷ 
সধশরকুমার চযটাজশি 
জ্যোতিষ দত্ত 


পুলিশের চিত 
রগৰিবতি্ 


একথা 'সর্বজন বিদিত যে 


, জনগণের অকুন্ঠ সমর্থনে এবং 


জনজাগরণের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে, 
যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছে।' 
এই জনজাগরণ স্বার্থাশ্বেষী ও 
প্রতিক্রিয়াশীল্ শান্তকে দিনের পর । 
দিন বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের 
মুক্তির পথ নির্দেশ করতে সচেষ্ট,। 


, এই সংগ্রামের প্ুরোধায় রয়েছেন 


বাংলার শ্রমিক, কৃষক এবং ফুব- 
শৃন্তি। এই সংগ্যুমের মধ্য 'দিয়ে 
শ্রেণী চেতনা ও শ্রেণী দ্বন্দ্ব প্রকট 
হয়ে উঠেছে। ' '; 

' ভারতবর্ষের রাল্টযন্ত ভারত- 
বর্ষের বঢ্জেনরা জমিদারদের দ্বারা 
পারচালত। বৃষ্সোয়া +জামদার 
গেট. তাদের স্বার্থরক্ষায় রাষ্টু- 
ন্তীকে ব্যবহার" .করে আর এই 
'রাম্টযন্তর বলতে আমাদের মনে 
রাখতে হবে (এক) প্5লিশী শান্ত, 
' দেই), আদালতের শান্ত ও (তিন) 
মিলিটারী শান্ত । এই পুলিশ 
শান্ত সম্পর্কে আপনাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাই। 


প্রাথমিক পর্যায়ে এই বুর্জোয়া 


জাঁমদার-জোতদ্বার প্রভীত প্রাত- 
ক্রিয়াশীল শাল্ত প্রাদোশকতা ও 
সাম্প্রদায়ক দাঙ্গার মাধ্যমে যুক্ত 
ফ্রন্টকে বিপর্যস্ত৷ করতে. না পারায় 
রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের প্রথম হাতিয়ার 
পুলিশ শন্তিকে কাজে লাগাচ্ছে। 
একদিকে, সরাসাঁর পুলিশের 
একাংশ দ্বারা প্রকাশ্যে বদ্নোহ, 
অপর দিকে আর একাংর্শ দ্বারা 


জনগণের উপর অত্যাচার ও অনা- 


চার চালিয়ে যাচ্ছ, যাতে করে 
যনন্তক্রন্ট সরকার জনগণের আস্থা 
হারাতে বাধ্য হয়। 
কলকাতার বিভন্ন থানার মধ্যে 
বিশেষ করে বড়বাজার, জ্োড়া- 
সাঁকো, জোড়াব্গান ও বহুবাজার 
থানার গুরুত্ব খুবই বেশী। কারণ 


এই অগ্চল একাদকে যেমন ব্যব- : 


সার কেন্দ্রস্থল, অপরদিকে দুজ্কৃত- 
কারাঁদের 'দ্বারা পরিচালিত চোরা- 
কারবার, জুয়া, মদ ও বেশ্যাবৃত্তির 
কেন্দ্রস্থল । এই দচ্কৃতকারণীদের 
সঙ্গে থানা আফসার ও “সহকারী 
পুলিশ আফসার ও গোয়েন্দা 
বিভাগের পৃলিশের ঘনিষ্ঠ ষোগ- 
সূত্র, যতরকমের অসামাজিক কার্য- 
কলাপ হয় এবং যে সমস্ত দুচ্কৃত- 
কারীদের দ্বারা তা ঘটে তা 
পুলিশ আঁফসারর্দের ও গোয়েন্দা 
বিভাগের অজানা নেই। তবুও এর 
হয়৷ না, বরং দৈনন্দিন 


রিক্ত ডেপুটি কামিশনার। 
হচ্ছেন নাটের গুরু । আমরা অনেক- 
বার আগ্চালক অশান্তর কারণ 
থানায় অফিসারদের কপীর্তিকলাপ 
'ও দুচ্কৃতকারীদের সঙ্গে যোগ- 
সাজস প্রভাতি ' বিষয় "দৃষ্টি আক- 
ষ্ণ করেছি কিন্তু প্রাতবারেই 
[িফল হয়োছ। বরং অনেক ক্ষেত্রে, 
(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) 
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€ জন্টম পৃচ্ঠার পর) ' 
'বপরীত ফলও হয়েছে এবং হচ্ছে, 
যথা বিভিন্ন জন-সংগঠনের ও 


করান এবং কর্মীদের হতাহত করা 


" ইত্যাদি যে সমস্ত ঘটনা দৈনিক 


সংবাদপত্রেও স্থান পেয়েছে। 
দুম্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্্তফ্রুল্ট 
সরকার যতই কঠোর হোক না কেন 
তাতে কোন ফল হবে না। কারণ 
প্রশাসীনক বিভাগের অফিসাররা 
তাদের ,বে-আইনশ আমদানী থেকে 
{রত থাকতে : পারে না,' তাদের, 
সর 

প্রত্যেকটা 


টাকার বিনিময়ে নিজেদের পা আমরা বর্তমান, যুক্ত ফ্রন্টের 
সম্মান এই সমস্ত দদল্কৃতকারী, প্রশাসনিক বিভাগের কঠোর ব্যব- 
ও সমাজের শত্রুর কাছে বিক্লণ করে স্থাকে অভিনন্দন জানাই এবং সঙ্গে 
দিয়েছে। তাদের কাছে। সঙ্গে জনমতের ভিত্তিতে এই 
ধর্মের বা আদর্শের কাহিনী বৃথা। _ সমস্ত প্রাতিক্রিয়াশশল পুলিশ অফি- 
এই আঁফসাররা যখন জনগণের সারদের অবিলম্বে : অপসারণ চাই 
চাপে কোণঠাসা হতে থাকে তখন নতুবা বযন্তফ্ন্ট «সরকার অচিরেই 
তারা এই সমস্ত দনচ্কৃতকারীদের জনসমর্থন হারাতে বাধ্য হবে। 


দ্বারা প্রাদোশক ও সাম্প্রদায়ক মহম্মদ হাঁসম 

দাঙ্গা সৃষ্টি করে জনশান্তকে দুর্বল সাধারণ সম্পাদক, 

করে দেয়। কলকাতা হকার্স এসোসয়েসন 
সবশেষে আপনাদের দৃষ্টি 


আকর্ষণ করতে চাই, প্হাঁলশৈর 
খাতায় সমাজ ‘বিরোধ বলে যে 
এক হাজারের উপর লোক 'িবর্তন 
মূলক আটক আইনে জেলে আছেন 
তাদের বেশীর ভাগ লোকই সমাজ- 
বিরোধী নয়। যারা প্রকৃত সমাজ 
বিরোধ তারা এখনো প্রকাশ্য দদবা- 
লোকে অসামাক্গক কার্যকলাপ 
'চাঁলয়ে ষাচ্ছে। কোন কোন সময়ে 


কল্যাণ গরিষদ 


উাঁনশে তারিখের দর্পণে 
আপনারা পশ্চিমবঙ্গ সমাজকল্যাণ 
পরিষদ সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশ 
করেছেন তার সঙ্গে আম আরও 
কিছু তথা ঘোগ করাছি। - 
গত ১৯৬৬ সালে এই প্রাতি- 
ম্ঠানে তহবিল ' তছর্‌প-ও অর্থ 
আত্মসাতের একটি ঘটনা ঘটোছিল। 


lb 


[ 
নথ মমালোচন৷ 
(ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 
তথ্যের অহেতুক উপস্থাপনা, এসে 
পড়েছে, পুনরংক্তিও ঘটেছে। গ্রন্থ 
বিশেষ রচনার বা তার বিষয়গত 
পটভূমিকার এাঁতহাসক উপস্থা- 


পনে' যে ব্যাপ্ত বিস্তৃত তথ্যাদি ' 


আছে, তার এক-চতুর্থাংশও 'বদ্যা- 
সাগরের গদারীতির 'বশ্লেষণে 
ব্যয়ত হয়ান। তথাপি এগদাল 
অন্দুজ্লেখযোগ্য। , এই সংকলনের 
মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরের প্রত সমগ্র 


, জাতির প্রণাম নিবেদিত হয়েছে । 


বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবল (এক-চার 
থণ্ড) দেবকুমার বসব সম্পাঁদত, 
ডক্টর আঁসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
লাখত ভূমিকা ৷ 
হাউস ৭৮।১ মহাত্মা গান্ধি রোড 
কলকাতা-৯। প্রথম - দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় খণ্ড দশ টাকা প্রাতাঁটি এবং 
‘চতুৰ্থ খণ্ড মোল টাকা! 


মন্ডল বুক ' 


তি চোরাকার- ; জনসাধারণের চাপে পড়ে তাদের 
বারীদের "হাজার হাজার টাফার্‌+, আটক করলেও পরীলশ কয়েকদিন 
লোভ সামলে ফন্টে জনিত- পরেই, ছেড়ে দিচ্ছে অর্থাৎ যে 
কর নশীতির কাছে আত্মসমর্পণ তারা সমস্ত'ফর্তাব্যান্তরা দাঁয়িত্বের আসনে 


তখন এখানকার কিছ; সদস্য সর- 
কারের নিকট চারের প্রার্থনা 
জানান! ফলে শ্রীজে, কে রায়ের 
তত্বাবধানে এক তদন্ত হয়। কিন্তু 


ও মন্ত্রী শ্রীআভা মাইতর চেষ্টায় 
সমস্ত ব্যাপারটাই ধামাচাপা পড়ে 
যায়। 








স্পা 
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1 ইণ্ডাষ্িয়েল ট্রাষ্ট লিঃ ১৯৬৭-৬৮ টাঃ ১১, ৮ ৬৭৬৮ : টাই, ৩০,২০, ০১৭ 
১৫, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্রেস রদ ৬৮-৬৪. টাঃ ২৯, ২৯,৯৭১ 
১১1 ইণ্ডিয়ান লিনোলিয়াম লিঃ ১৯৬১-৬২ টাঃ ১৯, ২৮, ৯৮০ ্ | । ইউনিভার্স লিঃ টা, 
বিড়লা বিল্ডিং *_ ৬৩-৬৪ টাঃ ১৭১ ৭৫, ৫৬৯ ls ১১৪ইত্িয় একসচেন্ প্লেস ৬৭-৬৮, । টাঃ ৩৬, ৮০, ৬০৮ 
= ১, আর, এন, মুখার্জি রোড ৬৪-৬৫  টাঃ ১৯, ১৩, ৮৪৮ এর থেকে দেখা যায়, শুধু, বিড়লা বাড়ির ব্যক্তিগত আয় তিয়াত্তর লক্ষ 
৬৫-৬৬  টাঃ ২৩, ৯৮,০৫০ বাহাত্তর হাক্গার দুশ একযটি টাকা থেকে বাকী করের দায় মেটানো হয় নি। 
৬৬-৬৭  টাঃ ২০, ৩৪,৬৯৭ বিড়লা মালিকানায় প্রিচালিত কোম্পানীগুলির কর-নির্ধারিত আয়ের 
৬৭-২৮ টাঃ ২৭, ৮৭, ৬৯৮ পরিমাণ ছাব্বিশ কোটী চার লক্ষ তিবাঈ হাজার ছশোো বাহার টাকা । 
ৃ ৬৮-৬৯ ষ্টাঃ ১৮, ৫৬, ৫ ১৮ ১৯৪৭ সালে দেশ শ্বাধীন হবার সময়ে বিড়লা, পরিবারের মোট সম্পত্তি 
১২। জয়গ্রী টেক্টাইলস এণ্ড ১৯৬৬-৬৪  টাঃ ১, ৯৫, ৯৫, ৬৫৫ ১৪ কেটি টাকার এ টাকা প্রায় দুগুণ । ৰ 
ইতারিক্জ প্রাঃ লিঃ ১৪৬৪-৬৫  টাঃ ৩৩, €২, ৭৪৬ পাঠকদের মনে রাখতে হবে থে এই কর-নির্ধারিত বয় শুধ্মাত্র 
১৫, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস খোলা খাতায় দেখানো আয়। বিড়লাদের পরিচালিত কয়েকটি ব্যবসা 
১৩। জিজাজিরাও কটন মিলস লিঃ ১৪৬১-৬২ টাঃ ২৯, ৯৬,৭৪২. সম্পর্কে ( কেশোরাম্‌ ইং ) যে ধরণের অভিযোগ বারে বারে হয়েছে, তা মনে 
১৫১ ইণ্ডিয়া এক্সচেষ্র প্লে ১৯৬২-৬৩  টাঃ ১০৮, ৭২,৮৪২. রাখলে খোলা খাতার হিসাব থেকে বিড়লাদের বিপুল মুনাফার হদিশ পাওয়া 
পু ১৯৬৩-৬৪ টাঃ ৬,২৭,৪৬০ যাবে না। তাছাড়া বিড়লাদের উপ-গোষ্ঠীগুলি (sub-groups) 'কোঠারী, 
১৪। জয়ী টী এণ্ড ইণ্ডাষ্টিজ্ত লিং.” ১৯৬৪-৬৫ ৷ টাঃ ২৭, ৮৩, ৩৮৭ হিম্মৎসিংকা, কানোরিয়া, ভগত, দামানি, মোমানীদের বর্তমান তালিকায় ধরা 
ইণ্ডার্ি হাউস ১৯৬৫-৬৬  টাঃ ৩৭৮৯, ৭৩৫ হয়নি। আমরা তাদের এবং বিড়লাঁদের অন্তান্ত সংশ্লিষ্ট ব্যবসার তালিকা 
১০, ক্যামাক রো) ১৯৬৬-৬৭ টাঃ ৪১,৮১১ ৩১৮, দেব । | 
১৫। নেশনেল ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড ১০৬৪-৬৫  টাঃ ৮৬, ৯০, ৭৮২, শুধু বিডলা নয়, একচেটিয়া পু'জ্িপতিদের অন্তান্স গোঠীগুলি এবং দেশী- 
ইণ্ডাব্িজ লিঃ | বিদেশী ব্যাংক, বিদ্বেশী কোম্পানী ও কোম্পানীব মালিক ডিরেক্টর, 
, ১৫, ইণ্ডিদ্বা এক্সচেঞ্জ প্লেস ০ সংবাদপত্র ওষুধ কোম্পানী, বিশেষ করে যে সব ভড়ং-ধরা শিল্পপতি পশ্চিম 
২৬ নিউ স্বদেশী মিলস্‌ অব ৯৯৬৪-৬৫  /টাঃ ২০, ৮৫, ৯১৬ বাংলায় শ্রমিক বিক্ষোভ, অরাজকতা প্রভৃতি বাধার দরুণ কারবার 
আমেদাবাদ লিঃ ওটিয়ে অন্যত্র যাবার ফন্দি আটছেন তাদের আরকর সংক্রান্ত বিশদ অবস্থাটা 
১৬, ইণ্ডিয় এক্সচেজ প্রেস্‌ জনসাধারণের এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সামনে তুলে ধরব । 
/ ৯৭। নিউ ইত্তয় সুগার মিলস লিঃ | ও পশ্চিমবঙ্গ সরফারের জান! উচিত যে কোন কোম্পানী এখান থেকে 
১৫, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস ১৪৬৮-৬৯ টাঃ ১৮, ৬৫, ৬৯৩ অফিস তুলে নিতে চাইলে হাইকোর্টের অনুমতি নিতে হবে কারণ যৌথ- 
১৮। ওরিয়েপ্ট পেপার মিল্স ১০৬৬-৬৭ টা ১, ৯০১ ৭১, ৬৬৭ মূলধনীব রেজিষ্টার্ড অফিস ঘোষণা কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম-এর অন্তু 
১৫, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেদ এবং মেমোরেণ্ডাম বদলাতে হলে হাইকোর্টের, অনুমতি নিতে হয়। 
১৯। পিলানী ইনভেষ্টমেপ্টস্‌ কর্পে/: লি সমস্ত দায়দেনা না মিটিয়ে ঠিকানা বদল করতে চাইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
ৃ ১৫, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেদ ১৯৬৫-৬৬ টাঃ ৬৪, ৫৭, ৫৯৬ কোর্টে অসন্মতি জানাতে পারেন কাবণ আয়করের নির্দি অংশ আইনামুসারে 
গার প্রোডিউসেস এণ্ড ট্রেডিং | পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাওনা । সরকার আপত্তি করলে হাইকোর্ট কোম্পানী- 
কোং লিঃ ১৯৬৭-৬৮  টাঃ ২৮, ৪৬, ৫৬৫ গুলিকে বেজিষ্টার্ড অফিস সরাতে অনুমতি দেবেন না। 
, ২১। সাটলেন্ কটন মিলম্‌ কোং লিঃ ১৯৬৫-৬৩  টাঃ ৩৭, ৩৬, ৯৫৪... পরবর্তী কালে আমরা আরো বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যারা 
“১৫, ইণ্ডিয়া এক্সচের প্লেস্‌ ৬৭-৬৮  টাঃ ২৪, ৯৮, ৫৬৭. সমাজ-জীবনে উঁচুস্তরে বাস করেন, তাদের এই ধরণের অসামাজিক কাজের 
| ৬৮-৬৯ টাঃ ২৯১ ৬৭, ৭৪৮ তালিকা! তুলে ধরব। 


2 
এ নয় 
0 


 শ্ৰিঙলেলেশ 
৫). (৭ম পৃষ্ঠার পর) 
ie যর ভাঁপ্ততে এই বিবাদরত 
দেশগুলোর মধ্যে শক্য ফিরিয়ে 
আনতে চেষ্টা করবে ।” নয় বছর 


Al জং-এরূ তৃতাঁয় 
কট 


একদিন, চাঁন্য ও 


বাইরে রাখতে ' সমর্থ হতেন! পাঁথ- 
বার দুই শক্তিশালী সাম্যবাদী 
দেশের মধ্যে হো যে নাতি অনু- 
সরণ করে সমতা রক্ষা করে গেছেন 
সেই নাঁতিই ভিয়েতনামের নেতাকে 
: শান্ত জুগিয়েছে এক মাঁকিন” 
প্রেসিডেন্টকে বিদায় নিতে এবং আর 
এক প্রেসিডেন্টের নাম মাঁলন করে 
দিতে । যে দৃঢ়তার সঙ্গে হো 
পৃথিবীর সব চেয়ে শান্তশালী 
সামারক শান্তর প্রতিরোধ করে 
গেছেন তা আমোরকান সমাজে 
তোলপাড়ের সৃষ্টি করেছে_আমে- 
রিকার সাদা ও কালো. যুবশান্ত 
এবং যুদ্ধে প্রোরত ছেলেদের 
পিতারা মান সরকারের নীতির 
বিরোধিতা করছে। 

লাও জং-এর নূতন নেতারাও 
এই নীতি অনুসরণ করে চলবেন 
বলে জানা গেছে কারণ তাঁদের 
. সামনে প্রধান কর্তব্য হল ভিয়েত- 
নামের বিপ্লবকে সাফলামাম্ডত 
করা এবং তা শুধু এঁক্যের ভেতর 
দিয়েই করা সম্ভব। লাও জং-এর 
পলিটবুরোর (হোর এবং জেনা- 
রেল গুয়েন চি ফ্যানের- তিন 
বছর আগে তিনি দাঁক্ষুণে আক- 
স্মিকভাবে নিহত হন-আসন দুটি 
খালি) নয় জন সদস্যের বেশীর 
ভাগ এই নাঁতি অন্মসরণ করতে 
ইচ্ছুক। 
. শুধু জতারাই নয়, সমগ্র 
ভিয়েতনামবাসী যতদিন না শেষ 
ততদিন. হোর বাধন স্মরণ করে 
সংগ্রাম চাঁলয়ে যাবে । হো ভিয়েত- 
নামবাসী ও সৈন্যদের প্রাত, তাঁর 
স্নেহ ভালবাসার কথা উল্লেখ করে 
রকানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমা- 
দের আরও কঠোরতা ক্রেশের ভেতর 
দিয়ে যেতে হবে এবং আরও জশবন 
উৎসর্গের জ্জন্য প্রস্তুত থাকতে 
হবে। কিন্তু আমরা - দরপ্রাতিজ্ঞ 
যে জয় আমাদের হবেই?” * 


কফ 





টা ছবি 


নয় বছরের সেই 
ছাদ কিংবা বারান্দা ৫ 
মাথার ওপরে তুলে একটার 
ভঙ্গীতে পাঁথবীঁকে ৮: সি পাপু 


1. 
b, যে 


''িজাঁড়ত চোখে চিনতে চেয়োছুল, 


শেষপর্যন্ত বোধ হয় ভেবেছিল 
প্‌খথিবাঁকে বেশী পুরোনো হতে 
দিতে নেই। পাপাতাপীদের 


গালাগাঁলতে কেপে ওঠা পৃথিবণ; 


পুরোনো বলেই বুঝ পাঁরহাসের ' 


পোষাক ফে'সে গিয়ে তার জরাজীর্ণ 


উলঙ্গ রূপটা বোরয়ে পড়ে। পথ 


বীর সেই আঁতব্যবহৃত রূপকে 
এড়াবার জন্যেই সেই নয় বছরের 


|] 
ছেলে, যার ডাক নাম পাপন, ভাল 


নাম সুব্রত সরকার তার পৃথিবীকে 
মাত্র আট বছর নয় মাসের রেখে 
অমৃত লোকে চলে গেছে। কিন্তু 
পাপ; নিজে অমৃতলোকে গেলেও 
তার স্বল্প জীবনকালের মধ্যেই 


একটা আশ্চর্য ব্যান্তগত অমৃত- 


|] 


লোক তৈরী করেছিল লেখায় 
এবং রেখায় । 

গত তেরোই সেপ্টেম্বর থেকে 
দেমী অফ ফাইন আর্টসে পাপুর 
আঁশাঁট ছবির একাঁট একক প্রদ- 
শনীতে পাপুর সেই ব্যান্তগত 
অমৃতলোকের খবর সাধারণেন প্রকা- 
শিত হয়েছে। এর আগেই অবশ্য 
পাপুর বই মারফৎ এই বিরল 


শিশু প্রতিভার কিছু নিদর্শন 


আমরা বুপেয়োছ কিন্তু প্রদর্শনীর 
মূল ছাবগুলি দেখবার পর আমার 
বারবার মনে হয়েছে যে শুধু ছবি 
'আঁকয়ে হিসেবে পাপুর চিত্রাবচার 
যাঁরা করবেন পাপুকে তাঁরা খণ্ডিত 
রূপেই পাবেন। এ্যাকাডোমক 
অর্থে পাপু অবশ্যই জোরালো 
ছবি আঁকয়ে ছিল, “নীল চাঁদ”, 


শ্যাত্রী”, “বন্যা?” এবং “আমার 
পোষ্য” ছবিগৃলিই তার রঙাীন 
নিদৰ্শন৷" কিন্তু ছবি নয়, পাপুর 


উদাসীন অথচ পরিহাস-সিন্ত দূষ্টি- 
ভগ্গীই পাপুর মৌল প্রতিভা 
পারে, তবলা বাজাতে পারে এমন 
কি ছাব আঁকতেও পারে এরকম 





হয়ত খুজলে পাওয়া যেতে পারে 


ছল না তার আতারন্তও 


বলা হয়। পাপুর লেখা কাঁবতা 
বা ছবি পড়ে এবং দেখে আমার 
মনে হয়েছে “প্রাডাজ”দের থেকে 


যে সব ছাব এ'কেছে অথবা আনর্ব- 
চনী যে কতগ্াীল কাঁবতা লিখেছে 
তার পেছনে শুধু সহজাত দক্ষতাই 
J কিছ 
ছিল৷ এই. আতীরন্ত কিছু আমার 
মতে পাপদুর. জীবন সম্পাঁকতি 
দৃষ্টিভঙ্গী । সহজাত দক্ষতার বলে 
ভঙ্গা স্বভাবতই অন সাপেক্ষ। 
মাত নয় বছর বয়েসেই সংসারের 
চেনা মহলগ্যালকে 'পাপু . একে৮ 
বারে নিজের চোখে দেখতে 
পেয়েছে পাপুর প্রাতভার এটাই 
উজ্জ্বল বৈশিল্ট্যয। বিশেষ করে 
রৈখাচিন্রের বেলায় পাপুর নিজস্ব 
লোককেও তীব্র ভাবে সংক্রামিত 
করবে। ময়দানে মিটিং, বিশ্বাবিদ্যা- 
লয়ের সামনে বাস পুড়ছে, 
গোঁসাইজী, মাথামোটা পুলিশ, 
প্রভৃতি ছবিগুলি দেখলে স্পষ্টই 
বোঝা যায় যে পাপু কোনো 
অংকিত বিষয়গুলির সঙ্গে সরাসরি 
সেতু রচনা করেছে। পরিণত সকল 
শিল্পী বা লেখক সর্বদাই তাঁর 
বিষয়কে একেবারে নিঃসঙ্গ আক্র- 
মণ করেন এবং নিঃসঙ্গ আক্রমণ 
করতে পারেন বলেই তাঁর সৃষ্টিতে 
স্বতন্ত্তা পায়। কিন্তু আশ্চর্য, 
পাপ পরিণত বয়সের সশাড়তে 
পা না রেখেও শুধু ছবি আঁকে 
নি, কাবতা লেখোন, একটা নিজস্ব 
অমৃত লোক তৈরী করে গেছে 
তার বিষয়গুলির সঙ্গে নিঃসঙ্গ 
যুদ্ধ করে। মাত্র নয় বছর. বয়েসেই 
পাপ; প্রমাণ করেছে তার পাঁথবা, 


তাঁর বিষয় একান্তভাবে 'তারই 
অমৃত লোক। 
বিমল রায়চৌধুরী 








DARPAN, Price 25 P. 


সি এম পি ও-তে ঘোগের বাসা 


(ডপুটি সেক্রেটান্নীর পৃথিবী প্রদক্ষিণ রেকর্ড 
ল্লাশ্নেল্স অপল্রালে স্ঠাল্সেন্ শান্তি 


কারী গাড়ীতেই বয়ে নিয়ে যাওয়া 
হত। 

ছোট সাহেব ডেপুটি সেব্রে- 
টারী নামে ছোট হলে কি হবে? 
গাড়ী কেলেঙকারীর ব্যাপারে তিনি 
কিন্তু কারও চাইতে মোটেই ছোট 
নন। মেয়েরা ডায়োসেসন স্কুলে 
পড়ে। প্রেস্টজ বলে কথা আছে 
তো! তাই এতাঁদন এই গৌরী 
সেনের গাড়ীতেই তারা স্কুলে যাওয়া 
আসা করেছে। সান্ধ্য ভ্রমণ, আত্মীয় 
স্বজনের সঙ্গে দেখা করা, এমন 
ক বাজার হাট পর্যন্ত সবই - এই 
গাড়ীতেই। 


বাঁড় থেকে আঁফসে 'তিনি+ “এই 
সরকারী গাড়ী করেই যাতায়াত 
করে থাকেন। 


আতীরক্ত ল্যান্ড কন্ট্রোলার 
সাহেব থাকেন বি টি. রোডের 
গভর্ণমেন্ট এস্টেটে এবং তার প্রধান 
কর্মস্থল হল মাঁনকতলা ও ভি- 
আই-পি রোডে। ভাগ্যবানের 
বোঝা এমনি করেই বুঝি ভগবান 
(সরকার!) বয়। তাই সন্ধেবেলা 
ইনস্পেকশনের নাম করে মানিক- 
তলা হয়ে ববি টি রোডের বাড়িতে 
যেতে বাধা কোথায়? শোনা যায় 
কাছাকাছি কয়েকাঁট' প্লটেরও 'তাঁনি 
মালক। এই সুবাদে যাঁদ সেই 


কন্ট্রোলার সাহেবকে 


মন্দ কি? 


এ ০১১০ 


থিয়েটার রোড-এ. তার” 





(১ম পৃচ্ঠার পর ) 


জিজ্ঞাসা করলেই বোধহয় জানা 


যাবে যে রাতের অন্ধকারে কি ইন- 
স্পেকশন তান করেন! _ 
দুজনে বলে বড় ট্রাফক 
ইঞ্জিনিয়ার সাহেব নাকি ট্রাফিক 
প্ল্যানং-এর অ-আ-ক-খ জানেন না। 
বছর কয়েক আগে সাত আট শো 
টাকা মাইনে পেতেন, কিন্তু ই[ীতি- 
মধ্যে আরও হাজার খানেক টাকা 
বেশী পাচ্ছেন। তা পান, ক্ষাত 
নেই। কিন্তু সকাল বিকাল সাভের 
নাম করে শিবপদরের বাড়ি থেকে 
আসা-যাওয়া করে কলকাতার 


আঁধরাসীদের কাঁ পাঁরসংখ্যান, 


তিনি সংগ্রহ করেন তা একমার 
বোধহয় 'তনিই বলতৈ পারবেন। 

কমিশনার সাহেব কিন্তু সব 
জেনেও ন্যাকা সেজে থাকেন। চ্যালা 
চামুশ্ডাদের “ta [তিনি 
গায়ে মাখেন না।; {তান 
নিজে আন নে সর 
কারী গাড়ীর: এবান্তগত ব্যবহার 
করেন,না। টি থেকে হর 
নিয়ার সাহেবের সরকারী গাড়ীর 
অপব্যবহার সম্বন্ধে যখন আপত্তি 
জানানো হয়েছিল তখন এই কমি- 
এই বংশবদ কর্মচারীটকে রক্ষা 
করেন তা জানতে হলে মন্ত্রী- 
মশাইকে সংশ্লিষ্ট ফাইলটি একট; 
কষ্ট করে দেখতে হয়। হাওড়া 
ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের এই অবসর- 
প্রাপ্ত “মাল” টি ভূতপূর্ব কংগ্রেসী 
অর্থমন্ত্রীর কৃপায় কেমন করে সি 
এম পি ও-র বড় হইীঞ্জীনয়ার হলেন 
আর একট; কম্ট করলে মান্ত্িমশাই 
তাও জানতে পারবেন। 

টাউন এণ্ড কানা প্ল্যানিং- 
এর শালগ্যাড় এবং আসানসোল 
শাখার দুইজন ডিরেক্টর আই-এ- 
এস এবং সেই জন্যেই বোধ হয় 
এ'রা সমস্ত সরকারী আচরণ 
বাধর উধের্ব! প্রায়ই কাজে- 
অকাজে এদের প্লেন-এ করে কল- 
কাতায় উড়ে আসতে হয়। সর- 
কারী কর্মচারী হলেও কলকাতায় 


থাকাকালীন এরা ফোর্ড-এর 
আতিথ্য গ্রহণ করে থাকেন 


হয় ফোর্ডএর গেস্ট হাউস-এ 
অথবা ফোর্ডএর 'বাভন্ন সাহেব- 
দের বাঁড়তেই এরা পানাহারে 
কলকাতার দিনগুলি বেশ কাটান। 
ফোর্ড-এর সঙ্গে এত মাখামাখর 
সফলও তাঁরা হাতে হাতে পেয়ে- 
ছেন। মাঁক্কনী টাকায় সারা পাঁথ- 
বাঁটাই এরা ঘুরে এসেছেন। 


পাঁথবা - প্রদক্ষিণের ব্যাপারে , 


সবাইকে টেক্কা দিয়েছেন কিল্তু 
পূর্বে উল্লিখিত ডেপুটি সেক্রে- 
টারী সাহেব। ভদ্রলোকের প্ল্যানং- 


এর সঙ্গে কিন্তু কোন সম্পর্কই 
নেই, দৈনন্দিন প্রশাসন ও অফিস 
তত্বাবধানের কাজেই তিনি নিষ্্ত। 
কিন্তু করুণার ক্ষেত্রে বিচার-বিবে- 
চনার চোখ সাধারণতঃ অন্ধ। এই 
ভদ্রলোককে , কিছুদিন আগে 
প্ল্যানং-এর - অভিজ্ঞতা সণ্চয়ের 
জন্য বিদেশে পাঠানো হয়েছিল। 
হাওয়ায় উড়তে উড়তে তিন থেকে 
ছয় দিনের জন্য এক একটি সহরকে 
তান, স্পর্শ করে, গিয়েছেন মাত্র। 
পরিভ্রমণের জায়গাগুলো পাঠক- 
দের কাছে যথেষ্ট কৌতুহলদ্দপক 
মনে হবে। সেগুলি হ-তেহরান, 
কাহারো, . আত্কারা, : ইস্তাম্বুল, 
এথেন্স, রোম, বেলগ্রেড, ভিয়েনা, 
জুরিখ, . মিউনিক,  ফ্রাঙ্কফুট, 
লণ্ডন, প্যারস, নিউইয়র্ক, 'ফলা- 
ডেলাফয়া, ওয়াঁশংটন, সকাগো, 
সানফ্রান্সসকো, লসএঞ্জেলস, হন- 
লুল, টোকিও, হংকং ও ব্যাঙ্কক। 
এই বিশ্ব পঃরক্রমায় (তান মানত 
চার মাস সময় নিয়েছেন। 
এর ফলে কা ধরনের প্ল্যানিং-এর 


* আঁভন্ঞতা তান লাভ করেছেন, তা 


সহজেই অনুমান করা যায়। কল- 
কাতা; আসানসোল ও শিলিগুড়ির 
ডিরেক্টররা বিদেশে ভ্রমণ করে 
এসেছেন_তার অর্থ হয়ত 1কছুটা 
বোঝা যায়৷ বয়সে তরুণ  এরা। 
এ'দের অরভিন্ঞতায়' তাঁদের নিজস্ব 
সংস্থা হয়ত উপকৃত হবে। কিন্তু 
এই ডেপুটি সেক্রেটারী সাহেবের 
চাকরী শেষ হতে আর মাত্র বছর 
খানেক বাকী। সুতরাং তাঁর নতুন 
করে অর্জিত আঁভজ্্তা (1) কার 
কোন কাজে লাগবে? 

হয়ত এই সব কারণেই সম্প্রাত 
সোমনাথবাব্‌ সি, এম, পি. 0-র 
কর্মীদের বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে 
বিরূপ হয়েছেন, বাশেষ করে 
মার্কন মুলুকে। সরকারী টাকায় 
এলেন, তাঁদের ক্ষেত্রে মন্ত্ীমশাই 
নীরবে থাকলেও যে সমস্ত তরুণ 
কাছে শুধু মাত্র বিনাবেতনে ছুটি 
প্রার্থী, তাঁদের সাধে বাদ সেধে 
সোমনাথবাব রামের অপরাধে 
শ্যামকে শাস্তি দেবার মনোবৃত্তিই 
দেখাচ্ছেন না কিঃ * 





ক 





7 মা জবান জেদি বিরুদ্ধে 
হয়ে 'আগামাঁ বছরে ফাদ ' ওই কংগ্রেস সরকার রুখে দাঁড়াতে 






না কি মহাত্মার জন্মস্থান) গুজরাট দেশবাসীকে সাম্প্রদায়ক . সখ্য 
কাণ্ড পশ্চিম বাগুলায় সু" উচিত, জানিয়েছেন। কিন্তু শুধু আবেদনে 
ছিল? এই ধের, 


দষ্টভূঙ্গঁ “ফল হয় না এটা এদের এতদিনে 
জা বোকা উচিত ছল? গত বাইশ 
{{ : বছরে ভারত সরকার সংখ্যালঘু 
: জন্য কাঁ করেছেন আমাদের জানা 


ক 


MEE ets কালেক্টার যর 


আস্থা রাখা যাচ্ছে না। যেঠর্ষে '-রামবাব্‌ ও তাঁর ডি 
হয়ে শ্রীরাম চ্যাটার্জী এখানুরার কাছে কৈফিয়ত তলব করবেন এই 


খেলাধূলার টাকা থেকে চার রূপে আশা আমরা করবো এবং সেখানে, 


ভূত সরাবার অধিকার "ও দায়িত্ব যে প্ীলশের অন্মরোধে' স্বেচ্ছা- 
গ্রুণ করেছেন, সেই সর্ষের ভিত... সেবক ঢোকাবার . ওজ.হাত চলবে 


=; রেও ভূত দেখতে পেলে নিশ্চয়ই না তা স্বত্ঃাসন্ধ, যাঁদ চলে তাহলে 


, আতঙ্কিত হবার কারণ আছে। 
মোহনবাগান বনাম ইস্টবেজ্গাল 
আই এফ এ শীল্ডের ফাইনাল 
খেলায় সরকারী চিরকুট নিয়ে বহন; 
লোক ঢুকেছিল এই /আভিযোগ, 


বলেও সংবাদ’ বোরয়েছে। ' তিনি 
নাক | পুলিশের অনুরোধে 


সই। ব্যস। অর্থাৎ কেউ যাঁদ প্রশ্ন 
তোলে, তাহলে , যাতে সরাসাঁর 
অস্বীরার করা যায় যে ওই চির- 
কুট এ দরের খেলায়: প্রবেশপত্র 
'এহসেবে দেওয়া হয়োছল। কোন 
প্রাইভেট ফার্ম কোন কাজের জন্য 
' শুধু সই করা এবং তারিখ বিহীন 
কাগন্দেরর টুকরো ইশ: করলে 
আঁডট কোম্পানী ওই ধরণের কোফি- শোনা 
য়ত “নয় না, আর প্ীলশ কেস 
হন্নে পুলিশ, ওই ' ধরণের কাগজ 
ইশ,র পিছনে ক্রিমিনাল ইন্টেনশান 
ধরে নেয়।: যাঁদচ ভবিষ্যতে আর' 
হবে না রামবাবুর , এই আশ্বাস 


তথা প্রাতশ্রাত মেনে নেওয়া, 


যেতে পারে, তাঁর কোঁফিয়ং ষে 


. শাক দিয়ে মাছ -ঢাকার প্রয়াস তা 


কিন্তু স্পষ্ট ধরা পড়ে যাচ্ছে ১ 

কলকাতা কালেক্টরেট তো এ 
ধরণের চিরকুট প্রবেশ পল রুপে 
ধাবহৃত হওয়ার কথা শুনে চোখ 
কপালে তুলেছে। বলেছে আমাদের 
' স্যাংশন" ও ্ট্যাম্পং করা । ছাড়া 


৪৬ 


কালেক্ঠার্টে লোকচক্ষে হেয় ' হয়ে 
যাবে। «5 ++ 

কালেক্টারের নিজস্ব ইন্সপেক্ঠার 
মাঠে ঘোরাঘুরি করেও কেন ' সর- 
কারের এই ! রৈ-আইনশি কাণ্ডাট 

1878 
ক্কার 'বীস্মত। ' 
হৈনেছি যে ওই জি ২ 


নোর সাঁমল। ৩১-৩-৬৫ তাঁরখে 
শবাজ্ডং কাঁমাটর গয্াপ্রাপ্তর পূর্ব 
দিবস। বেআইনী স্যাংশনের 
হারর' লুঠ । 'ঁজৎ পালের পার্ক 
হোটেলের আইটেম অবশ্য ' এজে- 
স্ডায় ছিল না। কিন্তু সদাশয় 
ডেপুটি চেয়ারম্যান মোহনলাল 


. ঘোষ (সাবাশ মোহনলাল ) আউট 


সাইড এজেন্ডা তাতে স্যাংশন *দয়ে 
দিলেন। রাতের বেলা জিৎ পাল 
পোঁরপিতাদের ভুরি ভোজে আপ্যা- 
য়িত করতে কার্পণ্য কঁরেন- নি বলে 

শোনা (যায়৷ 

কিন্তু হোটেল তৈরিতে অনেক 
ফ্যাশাদ। হাঁরগ মুখার্জীর আমলে 
মাঁলক এটিকে আঁফর্স' 'বাড়ী 
হিসাবে দোঁখয়ে প্লান দাখিল কর- 
লেন। ভিতরে মদের ফোয়ারা 
চলছে জেনেও কর্পোরেশন্রে নয়া 


হারুণ-অর-রাশদ তা মঞ্জর করে 


দিলেন (ফোয়ারায় গলা ভিজিয়ে 
বোধ হয়) 
আইনের কড়াকাঁড় মানতে হল না, 
বেআইনী কাজ অল্প খরচে 
আইনঈ করা গেল। অবশ্য পর্দার 
অন্তরালে লেনদেনের অংক অন্ন 
মানের পর্যায়ে 


ভ্রহাটেল তৈরীর, 


ধরে” জলে পরেছিলেন, দেশের 
স্রার্থ রক্ষার্থে। (একজন জ্ঞাকীর 
9 রাষ্টরপাত করেছিলেন 


কিন্তু একবারের জন্যও দেখেন নি 


দর্পণ ! শরুবার ওরা অক্টোবর ১৯৬১ 


সময়েই হয়ে ওঠে নি। এমনও 


কাঁ ভাবে মুসলমানরা দিনযাপন, শোনা গেছে যে পৃলিশ ক্ষয় 


করে ভারতবর্ষে। এ ছাড়া সাম্প্র- 
দায়ক দাতা ত আছেই ' যখন 


<. মুসলমানরা স্ত্রী পুরুষ 'নীর্বচারে 


নিহতৃ হয়। 
আমেদাবাদের ব্যাপারে ' গুজরাট 


লাঁতও চোখে পড়েছে। অন্তত তিন 
মাস আগে সেখানে সংঘর্ষের সুত্র 
পাত হয়। যাঁদ তখনই সরকার 
কড়া ব্যবস্থা {নিতেন তবে নিশ্চয়ই 
আজকের এই ভান্ডবলীল্া হত না। 
কিন্তু সরকার যথারীতি চোখ 
/বুজে রইলেন এবং যখন তাঁদের 
ঘুম ভাঙ্গল তখন অনেক ' দেরী 
হয়ে পিয়েছে। ঘটনার ' যেটুকু 
বিবরণ খবরের কাগজে বৌরয়েছে 
তার থেকেও মনে হয় যে প্যাঁলশ 
বা সৈন্যদল যথেষ্ট সাক্য় কোন 








৩১-৩-৬৯ তাঁরখে। সামনে নির্বা- 
নোত্তর অন্ধকার অতল .গহবর। 


জিৎ পাল বুঝলেন, এই মওকায় 
‘না হলে কোনো দিনই হবে না। 
“তান আবেদন করলেন_ সব ইরে- 


গুলরিটি রেগুলার বঙ্গে গণ্য 
হোক এবং “তিন, পাঁচ, 
এগারো, পনেরো 'এবং সতেরোধনং 


পার্ক ম্ট্রীটের;সব কটি 'প্রামসেস-. .. 
কৈ একটি গ্লটে একন্িত করা' 


হোক, কারণ তিনিই নাকি সব 
কটির একমাত্র মালক। গণপাঁত-, 
বাব কি মঞ্জুর“ না করে পারেন? 

কিন্তু আমালগামেশন করতে 


‘হলে দুটি শর্ত পূরণ করতে হয় 


(এক) প্রথমত সব কর মালিক 
একই হওয়া 'দরকার, (দুই) 
দ্বিতীয়ত তার পূর্বে কর্পোরিরশ- 
নের রাকণ ট্যাক্স সমস্ত শোধ হওয়া 
দরকার! কিন্ত কর্পোরেশনের 
ষাট হাজার টাকা জলাঞ্জলি 


আসন ব্যবস্থার অনুপাতে. টিকেট: 


_ হয়ে দেখেছে হত্যা, নারগ- 
ধর্ষণ ও লুটপাট। জানি না কোন 


অদ্ভূত। চারশোর উপর লোক মারা 
গেল, কিন্তু একবারও চ্যবন সাহে- 
বের মুখে আইন শৃঙ্খলার কথা 


শোনা গেল না। অবশ্য এটা হতে 


পারে যে শ্রীচ্বনও বুঝে গেছেন 
যে কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে আইন 
শৃঙ্খলা নেই এ কথা আজ আর 
খুলে বলার দরকার হয় না এবং 
সেই কারণেই তিনি কথা নষ্ট 
করতে চান ন! এবং যেহেতু গুজ- 


bl 


রস 


১ 


রাট সরকারের অপসারণের প্রশ্নই 


ওঠে নাই লরি তুলে আর 
কী লাভট এ 


রা ভাসি চা 


সংখ্যা সীমিত রাখার কথ্য. 'রখানেঠতীরিখ এবং কজন যাবে তা.বাঁদয়ে 


এত বেশি লোক আতে (ঢেকে, কি” 


'ভাবে এবং কোন হিসেবে&-এই 


লও 


প্রশ্নের জবাব এাঁড়য়ে 
বেনা। যে পরিবেশে সেই টাক্রকেট, ' 
লঙ্কাকাণ্ড রটে সেন কমিশন বসলো, 
জনসাধারণের ' কয়েক ‘পক্ষ টাকা 
বায়ে, স্রকারের : ব্যবস্থায় 
টেস্ট ম্যাচের নুর বৃহৎ ফ:ুট- 
বলে৷ সেই: ৮ পরিবেশ সৃষ্টি 
ভয়াবহ সন্দেহ নেই। " 

নু ছাড়াও অন্যান্য 
জন্যও কালেক- 


হওঃ 








দিয়ে গণপাঁত কত নিয়ে সরে 
পড়লেন কে এখন তার হাদশ 
করবে? ‘ 
প্রথম সতণটর- সদপর্কে জানা 
গেল একমাত্র সতেরো নং পার্ক 
স্ট্রীটের মালিক শ্রীমান জিং পাল 


' এবং অন্য সব কর মাক, 


কোনো এক অরুণা পাল। দুই 
বনের অর কোন 
আইনে? এর ফলে পৌর করের 
দুই তৃতীয়াংশ যে মারা গেল তার 


জন্য দীয়শ হবেন কে বা কারা? 


কয়েকজন দায়" ব্যন্তির উল্লেখ 
করা যাক কাঁমাটর সেক্রেটারি 
এমন বৈ-আইনাী প্রস্তাব গ্রাহ্য 
করতে বাধ্য ছিলেন না। তান 
এমন প্রস্তাব রচনা করলেও তৎ- 
কালীন কমিশনার এতে এফেক্ট 
দিতে বাধ্য ছ্লেন না। আইনত 
কর্পোরেশনের সমস্ত কাজের অধি- 
কারী কর্পোরেশনের, কাঁমশনার ৷ 
তারা এটা মেনে নিলেন কোন 
প্রলোভনে? তা ছাড়া, এ লাল 
বাড়ীতে গবর্ণমেল্টা অডিট এবং 
তার যে সব আঁফিসারেরা মোটা 
মাইনে .পিটছেন তাদের' সরষের 
তেলের অবকাশে এই ব্যাপারগুলো 


কি চোখে পড়েনি? এর জন্য কে 


88 


' করুনা, 


3 # 


এবং ধরব সেন সই কবরে. সেই ছাপা 


,ছাপ মেরে তাকে এক টাকার টিকেটে 


পারণত করা হয়েছে। কাউন্টারে 


টিকেট পিছু একটাকাই 'িয়েছে। 
- কিন্তু সরকারী তহাঁবলে ওই 
টিকেট বাবদ একটাকাই জমা 
পড়েছে, না পণ্চাশ পয়সা করে এই 
। আমাদের, প্রশ্ন এবং ত্র সরকারণ 
কাউন্টারফয়েলও 'এক _ টাকার 
ছাপ পড়েছে, না সেখানে সেই 
পণ্ডাশ পয়সা ছাপাই দামপ্রসঙ্গে 
শেষে কথা, তাও জানতে চাই।? 
এককালে নবৰুই পয়সার (টিকিট 
ছিল. দাম বাড়িয়ে যখন তা এক. 
টাকা করা হল, তখন পুরানো 
নববুই পয়সার টিকেটকেই ছাপ 
ই টিকেট নার 
হয়েছিল এবং 

টিকেটগুজি BE . টিকেট 
হিসাবে কালেক্টর অফিসে 
মোহরাজ্কত ; হয়েছিল। 'কল্তু 
কালেক্ীর মহাশয়কে ' অন্য- 
রোধ করছি, জনসাধারণের 


শ 
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তরফ থেকে দাঁব জানাচ্ছিও / 


বলতে পার, পণ্টাশ পয়সার ছাপা 


1 


টিকেটকে ছাপ দিয়ে একটাকা করা , 


অবস্থায় তার আফস তা মোহরা- 


ক্কিত করেছে কনা এ খবর তান 


জানুন ও জানান।. এই সঙ্গে 


মুদ্রিত ওই ধরণের টিকেটের ছাব 
দেখে যাঁদ তিনি সঠিক তথ্য বার = 


না করতে পারেন, তাহলে ফোটো- 
স্টাট কপি এমন ক গুরিজিনাল 
টিকেটও- তাকে আয়রা দিতে পারি, 
যদি তানি সঠিক তদন্তের প্রতি 
শ্রুতি দেন। টী 


ls 


, দর্পণ ৪ শ্বক্রবান্ধ ৩রা অক্টোবর ১৯৬৯ 


উত্তবব্, বিশ্ববিদ্যালয়ের টাচ ঘড় যে 
J . ঘাৱ এক দণবীৰি 


সহকর্মীদের বিরোধিতা করে খোদ 


২ রায়ের দেরী সহ্য হল না। 
" এই বিভাগে অতুল রায় এমন এক- . 


দাশগুপ্ত আর. “এস, এন, দাশ- 


গপ্তকে। আর সেন, ম্হাশয় নিজে 
সরকারণ, কাজ ' অবসর গ্রহ- 
শের পরে রেকারে জন্য, 
নিজের” ভাগে রাখেন বধূ 


কর্তর মনোরঞ্জন করা। ইনি অতুল 
ঘ্বায়ের পোষা গণ্ডা বাহনী 
(অধুনা বিলুপ্ত ছাত্রদের চাপে) 
. সিকিউাঁরাট বাহিনীর উগ্র সমর্থক। 
এর মাধ্যমেই উত্তরবঙ্গ 'িশ্ব- 
বিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি ভেঙ্গে 
দেওয়ার চেষ্টা করোছিলেন অতুল 
রায়। এ বিষয়ে শিক্ষক ' সাঁমাতর 
সম্পাদক বা" হুগ্ম সম্পাদকের 


রা করলেই জানা 


লয়ের কাঠাট্রো এমন যে,এখানে_ 
ছাদের তোরই নেই ক্ষ 


দের বা আঁভভাবকদের উপধূ্ত, . 


প্রতিনিধিত্ব নেই। সবচেয়ে গরুতব- 
+ পূর্ণ কার্যকরী সামাতর (একি- 
শকিউাটভ কাউন্সিল) প্রায় সব 
পদই পদাধিকার বলে কয়েকজন 
অফিসারের জন্য সংরাক্ষত। 

বি, এন, দাশগনুপ্তের আমল - 
থেকেই উত্তরবঙ্গ 'বদ্ববিদ্যালয়ের 


কার্যকরী সাঁমাতর বিশেষ গুরুত্ব- 


পূর্ণ সদস্য ছিলেন বি, ই, কলে- 
জের অধ্যক্ষ অতুল রায়। 'ডি, এম, 
সেনের সঙ্গে আঁর সম্পর্ক এবং 
লো কষ্ট হাাঁসং-এর কেলৈগ্কারী 
কারো অজানা নেই-এ বিষয়ে 
এখন, তদন্ত চলছে। তবে ধূবনদ্ধর 
অতুল রায় সব বাধা কাটাবার 
আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন 
. পূর্ণ অধ্যাপক বা বিভাগশয় প্রধা- 
ঘন্র পদ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে 
নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা করছেন। এতে প্রতিক্ষেত্রেই 
ন্যায়নীীত এবং শিক্ষার মান ক্ষু্র 
হয়েছে। ন্যায়নিষ্ঠ তাঁর সমালোচক 
অধ্যাপকগণ লাদ্ছিতও হচ্ছেন। 
সম্প্রতি অতুল রায় যা করতে 
চলেছেন তার তুলনা পাওয়া .শন্ত। 
উপযুক্ত সময়ে সরকার এ বিষয়ে 
- অবাঁহত হলে এখনও এই চূড়ান্ত 
অন্যায় এবং যথেচ্ছাচাঁর বন্ধ করা 


.-যায়। দর্শন বিভাগের রীঁডার এবং 


* প্রধান অধ্যাপক ডঃ শঙ্করাপ্রসাদ 
বন্দ্যোপাধ্যায় জুলাই মালের প্রথম। 
থেকে কলকাতা শবম্ববিদ্যালয়ে 
যোগ দেওয়ায় এ পদ শূন্য হয়। 
যাঁদও রাষ্ট্রনীতি, ভূগোল, ইংরাজী, - 
বাংলা প্রভৃতি প্রত্যে. বিভাগে 
রাডার বা অধ্যাপকের পদ বেশ 
কিছুদিন ধরে শুন্য আহে, দর্শন 
বিভাগের বেলায় কিন্তু অতুল 
কারণ 


জনকে সংগ্রহ করেছেন, যান অতুল 


৮ রায়ের সমস্ত অপকণীর্তর সোচ্চার 


সমর্থক তিনি সরকারী কলেজে 
লেকচারার হিসাবে প্রত কলেজের 


সবে. হান অতুল রায়ের লোক 
হিসাবে শিক্ষকমণ্ডলীর , একমার 

প্রাতানাধ হওয়ার, জন্য 
“পদ ইউনিভার্স” নির্বাচনে 
দাড়ান, , অবশ্য শিক্ষকমণ্ডলী 
বিপুল ভোটে” তাঁকে অশাচনীয় 
ভাবে পরাজির্ড করে তাঁর অপ- 
কশী্ততে বাধা$,দেন/! সবশেষে 
উত্তরবঙ্গা তদন্ত কমিশনের (কাছে 


বিবি 


প্রশংসায় পঞ্চম হয়ে 
দেন! এমন একজন ' 


পুরস্কার না দেওয়া অতুল রায়ের... 


পক্ষে অসহ্য। এই আজ্ঞাবাহক 
দাস হলেন৷ 'মাহরাবকাশ চক্তবতশি। 
তাই দর্শনের রাঁডারের পদ 


শঙ্করীবাবু চলে আসার সঙ্গে 


সংজ্গেই জ;লাই-এর প্রথমে বিজ্ঞা- 
পিত হল। আবাশ্যক গন্পাবলীতে 
চাওয়া হল নিয়ম অন্যায় (এক) 
পাঁচ বছর স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে 
পড়ানোর অভিজ্ঞতা, (দুই) অনার্স 
বা এম, এ-তে প্রথম শ্রেণী আর 
বাড়তি আশা করা হল (প্রেফারেন্স) 


প্রার্থীর ডক্টরেট ডিগ্রী থাকবে), 


হলেন না৷ 
শাস্তে প্রথম শ্রেণীতে: প্রথম হযে 
এম, এ পাশ করেছেন এবং উত্তর- 
বঙ্গে যোগদানের আগে যাদবপুর 


বিশ্রবিদ্যালয়ে.+এঅধ্যাপনা 
টাইম) করেছেন, তবুও পাঁচ বছর 
অভিজ্ঞতা না থাকায় “শিক্ষকে চিত 
মর্যাদায় তিনি আবেদন করেন নি। 


= 'মিহিরবিকাশ অবশ্য সহজ কারণেই 
শেষে হীন ঘৃঁণিত। এর মূলধন . 


প্রার্থী হলেন। তাঁর গুণাবলীতে 
তান ইন্টারাভিউ পাওয়ার আঁধ- 
কারী নন তাঁর স্নাতকোত্তর 
শ্রেণীতে পড়ানোর অভিজ্ঞতা দেড় 
বছরের কিছু কম, অর্থাৎ উত্তর- 
বঙ্গে যোগদান করার পর থেকে 
(মার্চ ১৯৬৮)। তান ম্যান্রক 
তৃতীয় শ্রেণী, আই, এ-তে দদ্ব্তীয় 
শ্রেণী এবং বি, এ ও এম» এ-তে 
সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী 
০ পি, আর, এস 


(পার্ট - 


১ তিন 
টিনার রর প্রব- চাপ্ার হওয়ারও উপষুন্ত নন। 
ন্বই কলকাতা শীবশ্বাবদ্যালয়েক্স ‘কিন্তু আঁর ন্যায়সঙ্গত বাধা আঁত- 
পরাক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা অনুপয়ন্ত ক্রম করে অতুল রায় অন্য বিশেষজ্ঞ 
বিবেচিত এবং প্রত্যাখ্যাত! উপাচার্য এবং তাঁর ক্লীড়নক আর্ট 


মধ্যেই অন্- 
ভু ৮১৮৮4 পা এই শির্ঘাচন, চূড়ান্ত 
এক উপাচার্যের শরণাপন্ন হলেন করে, নিয়র্চাপত দেওয়া হন 


তাঁর মান রাখার অন্নুরোধ is El কয়েকটি * 


উপাচার্যরা বিশেষজ্ঞ জন্য গণ্রদতপ-ণ 1 (এক) 
সাধারণতঃ পূর্ণ অধ্যাপকের ডা এ অনাচার আর কত- 


জন্যই নির্বাচিত হন- রণডার পদের দন চব? পড়াশুনার উৎকর্ষ 


তাঁর 


হল। শোনা যায় এই অধ্যাপক ' 
মাহরবাবুকে প্রশ্ন করে সদুত্তর 
না প্য়ে বলেছিলেন যে 'াহর- 


 মবত্েও এবং উপযুক্ত 
- অনাচারী 





বাবু কোনও বিষ্বাবদ্যালয়ে লেক- নি ভিত পচ্ঠায়) 


মোটা বেতনের অফিদারদের 


তেলা মাথায় তৈলদানের কাহিনী 


(দর্পপের আবাদদাতা), $ 


ই EEE FE নামেই হক, বা তাঁর স্বর নামেই সুযোগ সুবিধা খর্ব করার সাহস 


বীরের রাজত্বকালে :আই; .এ, এস থাকুক না কেন। 'তার মানে এই যযন্ত্ল্ট সরকারের কোন মন্ত্র 
ও অন্যান্য অফিসাররা যারা সাড়ে দাঁড়ায় যে সরকারণ, লোনের বেশ 'নেই। আর কি করেই বা থাকবে? 
রারো'শো টাকার উপর - “মাসিক একটা মোটা অংশ" তারা সরকারী কেননা দু-এক জন মন্মী ছাড়া 
বৈ বাড়ী ভাড়া বাদ বেশ টাকাতেই পরিশোধ করছেন। . প্রায় সকলেই কংগ্লেসী এীতহ্য 


কিছ, স্রধার্” পরকারের, কাছ, -আান্:“কইয়ের তেলে কই ভাজা বজায় রেখে এই আই, এ, 


থেকে; আদায়' করে নিয়েছ বলে. 


জান-গেছে। ক 
জানিসপরের দাম “ উ্ধমুখ 
বাড়ীভাড়াও বেড়ে, গেছে এই 


অজুহাতে ঠিক করা হল যে 
উপ্রারিউত্ত. যে সমস্ত আঁফসারন্লা 
[তিনশো বা সাড়ে 1তনশো-টাকাঁ ' 
বাড়ী ভাড়ায় উপযন্ত বাসস্থানের 


“অভাবে আছেন, তাদের জন্য আরও 


একশো টাকা বাড়ী ভাড়া 
বাঁড়য়ে দেওয়া হবে। অবশ্য তাদের 


"মাইনে থেকে শতকরা দশ ভাগ 
_ আগের মত কাটা হবে। 


এই সব আই, এ, এস আফি- 


. সারদের ভিতর অনেকেই সরকার 


থেকে হাজার হাজার টাকা লোন 
নিয়ে নিজেরা বাড়ী তৈরী করে 
ছেন, এবং নিজেদের -বাড়ীতে 'বষ- 


, বাসও করছেন, আবার _ অনেকে 
. জুুড়াও দিচ্ছেন । 


কিন্তু তাহলে ' 
{ক হবে নিজের বাড়ীতে থাক- 
, লেও তাঁরা এই বাঁড়ীভাড়া পেয়ে 
" যাচ্ছেন, তা সেই বাড়ণ তাঁর নিজের 


টি ডি 
», শির বিহারী 


Ltt, ar Ff 


হচ্ছে”! . £ 
সাড়ে বাটরাশো টাকার নিচে 
যারা মাইনে পান. এমন কয়েকজন 
নাক সরকারী লোনে বাড় তৈরণ 
করে বসবাস করবার পার আই, 
এ, এস-দর যে অজুহাতে বাড়া 
ভাড়া বাবদ বেশী টাকা. দেওয়া 
হচ্ছে ঠিক সেই কারণেই তাদের 
যাতে বাড়ী ভাড়া বাবর বেশী 
টাকা দেওয়া হয় তার জন্য আবে- 
দন করেছিলেন। কিন্তু তারা 
যেহেতু “নিজেদের বাড়ীতে 
থাকেন” সেই হেতু বর্ধিত হারে 
বাড়ী ভাড়া পাবেন না বলে তাদের 
অর্থাৎ আই, এ, এস অফিসাররা 
ফরমান জারী করেছেন। 

অবশ্য “এতে আশ্চর্য হওয়ার 
কোন কারণ নেই! য্ব্তত্রন্ট সর- 
কারের আমলেও এই আই, এ, 
এস অফিসাররা তাদের দাপট 
পুরোমান্রায় বজায় রেখে চলেছেন। 
তাদের গায়ে হাত দেওয়া বা তাদের 


- রি ও 2 
শানু জাতি 


বিহ্বল) 


এস 
চক্রের কাছেই আত্মসমর্পণ করে 
চলেছেন- যাঁদও বাইরে তারা কে 
কত বড় বিস্লবী তা প্রমাণ 
করতে কসর করছেন না! 

সাধারণ মানুষ হয়ত ভাববেন 
যে, ষে সমস্ত উচ্চ পর্যাম্নের 
আফসাররা সরকারী লোন নিয়ে 
বাড়ী করে বসবাস করছেন তারা 
পাবেন কেন? এবং তারা নশ্চয়ই 
চাইবেন যে যযদ্তফ্রন্ট সরকার এই 
বৈষম্য দূর করবেন, কিন্তু আমরা 
জান তা হবে না৷ ফেনন্য ষন্ত- 
যতই বাঁলঘ্ঠ মনে করুন না কেন 
তারা কিল্তু তা নন। আসলে তারা 
সকলেই “পেপার টাইগার” এবং 
তাদের ক্ষমতা বা' ইচ্ছে নেই আই, 
এ, এস-দের িসরূলের চাকে 
হাত দেওয়ার।. অতএব জয় বুরো- 
ক্রেসীর জয়। 





৩ 


ছার বি 


কলকাতায় 'প্রাতিষ্ঠিত - ইংরাজ 


বাবস্থা । এই ব্যবস্থাপনার সৌজন্যে 
ইংরাজের যাদ্ধজয়ী স্মহ্তস্তম্ভ 


রূপে খ্যাত ছিল, যে. স্থান 'একদা 
বহু ‘বিচিত্র ঘটনাবলশীতে ছল 
সমৃদ্ধ, যে স্থান, প্রত্যাগত বহদ 


: কেশোদগমে সহায়তা করে। 


5. মতি, মিচ ও কর্মক্ষম রাখে। 
সাধনা ঈষধালক়-চাকা 
- স্কিপ - কলিকাতা -« 


2 
পুরে। 


বন্দী এখনও মুক্ত অবস্থায় জণীবত - 


এবং যাদের কাছে অনেক তথ্যই 


সংকুলান যখন এতদসত্বেও সম্ভা- 
বত হয়ে ওঠে নি এবং বন্দী- 
শালার বাহর্ভগে , রাজবন্দীদের 


স্থান ৪ ব্যক্তির কাহিনী 


করার প্রয়োজন বোধ যখন শাসক- 
গোষ্ঠির জেগেছিল, তখনই সৃষ্ট 


ক্যাম্প ৷” _ | 
বঙ্গ সরকারের আ্থক ব্যয় 
বরাদ্দেই এ স্থানে গড়ে উঠোঁছল 
পাঁচশো রাজবন্দী, আড়াই শো 
কয়েদী সংরক্ষণের আবাসস্থল। 


এ ছাড়া নামত হয়োছল হাস- 


পাতাল, সপাহাী ব্যারাক, আঁফস 
“িচ্ডিংস, বাংলে, খের্গার মাঠ 
এবং স্টাফ কোয়াটার্স। তথায় 
নিৰ্মিত হয়োছল নিজস্ব “ইলেক- 
ট্রিক পাওয়ার হাউস”, বিজলী 
বাঁততে কয়েদখানা উচ্ভাসত 
করার জন্য। দেউলখ থেকে বারো 
মাইল.দুরে “বনাস নদীর. ধারে 


জীবদের জল সরবরাহ 'নামত্ত। , 

বাঙলা দেশের জেল এবং 
অবরোধ শিবিরগ্দী্গ থেকে অতঃ- 
পর বাছাই করা 'বস্লবাঁদের এই 
মরুপ্রান্তরের বন্দীশালায় আনা 
হয়োছল জনগণের প্রাতবাদ 
অমান্য করেই। 

খ্যাতনামা শ্রীসতীন সেন এই 
বন্দীশালায় 'ছিলেন। এখানে এসেও 








, সনান্ত করা ষাবে না। তথাপি সে 
»"*স্মৃতিকথা স্মরণে রাখার মত 
৫ দেউলণী প্রত্যাগত অনেক রাজবন্দী 


" সম্পাকত অধ্যায়াট সংযোজনে 
- তারা আনিচ্ছক এঁছলেন। তাই সআওয়াজটা অব্যর্থভাবে -ক্ষা- 
" হয়ত তা সম্ভাবিত হয়ান- 


দপপণ ॥ শ্যক্রবার ওরা অক্টোবর ১১৬১ 
বন্দীশালার আবহাওয়া নাকি তানি পড়ে। বাঁরভূম জেলার নলহাটি 


সর 
A 


উত্তপ্ত করে কৰত্বপক্ষকে উতান্ত নামক স্থানে তিনি ছিলেন অল্ত- .: 


করার অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেন রাঁণ। অপরাধ গুরুতর! “জনগণ 
নি। তাই হয়ত একদিন সেখান- মন অধিনায়ক” [হিসাবে খিনি তৎ- 
কার বন্দীদের উপর ম:দ; লাঠি- কালে “ভারত ভাগ্য বিধাতা” রূপে 
চালনারও প্রয়োজন ঘটোছিল।+ অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই ইংল্যাংড 
বন্দীশালার ইংরাজ কর্তা তাই দেশীয় “জয় রাজেশ্বর”কে উচ্ছেদ 
একদিন সতীনবাবুর মধ্যে যে নিমিত্ত তিনি বিদেশ থেকে আম- 
তথ্যটি আবিক্কার, করে. ফেললেন দানণকরা আগ্নেয় অস্ম কলকাতার 
তা হচ্ছে বন্দর থেকে অতি গোপনে বিস্ল- 
“wherever he goes, he rules বদের, হাতে পেশছিয়ে দেবার ' 
over there” _ দায়িত্ব নিয়ৌোছলেন। অথচ নিই 

সতানবাবরকে অতঃপর দেউলী ছিলেন এ বন্দরের দায়িত্বশীল 
ক্যাম্পে রাখাও নিরাপদ বিবেচিত . কর্মচারী। "তান ছিলেন কলকাতা 
হল না। একক সতাঁনবাবুকে তাই (বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, বাহ্য 


যেতে হল স্দর পাঞ্জাবের এক আবরণে পরো একজন সাহেব। 
কয়েদখানায়। 


সৎকার করা হয়েছিল। দশ্ধ শব-. 


সেখানকার ইংরাজ ক্ৃপক্ষই 'রুরে- হঠাৎ একদিন ১৮08 
ছিলেন। এই পুতাস্থ নিক্ষেপের গেলেন। bE 
একজন ক্যাম্প-অফিস্যুর-বঁনজে। , পায়নি। আজাদী অর্জনের পরও 
. দেউলীর শান আঙ্গ দেশীয় সরকারদের আমলে, এ 
হয়ত শত চেষ্টা কও একট করা নিমিত্ত কোনও অনুসন্ধান কাঁম- 
পি অথবা, উল্লিখিত চিতা- ও বসেনি। আজাদী অর্জনের 

এক টু করো কালো কয়লাকে এবং রোমাঞ্চকর রচনা সমন্ধ ইতি- 
উন্ত -ঝাজবন্দীর শেষ চিফ বলে হালের পূষ্ঠায় তাঁর নামের উল্লেখও 
দেখা যায় না। 

অবশ্য অন্যসন্থেয় এ হেন 
মহান বিপ্পবীর নিজের পক্ষে আত্ম- _ 
প্রকাশ করা এতাঁদন হয়ত উচিত 
ছিল। কিন্তু বর্তমান কালের এই 
নিত্যদিনের আওয়াজ বিস্লবে 
পছন্দ তিনি করেন না। কারণ 


ইংরাজ সরকার তার সন্ধাম - 


মুন্ত অবস্থায় এখনও এ দেশে 
বিদ্যমান। দেউলশীর শ্মশানক্ষেত্রে 
অপঘাতে মৃত রাজবন্দীর স্মৃতি 
সংস্করণে সেখানকার কোনও রাজ- 
নাঁন। জীবন-মৃত্যু তাদের হয়ত 
পায়ের ভৃত্য এবং 'বস্ত ভাবনাহশনই 
ছিল অথবা তাদের রাজ্জনৌতক_ ক্ষয়া বিপ্লবে তিনি ছিলেন অপরি- 


. ইতিহাসের - হার্য সহায়ক, সে বিশ্ব ছিল 
ক রড নিঃশব্দ. অথচ নিঃশক্ক। বিপ্লবের 


স্ধলেই ধবীনত হত। 


আজাদী অর্জনের 'দনে যে রস্তু- - 


+ 
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t 


৯ 


০ 


০৯ 


1 


+ 


‘ 


অথচ এ ক্যাম্পের সামান্য. অনএসন্ধানে এই মহান বিস্ল- * 


কর্মচারী খোন্দকার - মিঞা কিন্তু , বার সম্ধান যদ এখনও পাওয়া 
সেখানে মৃত তেনার বিবি সাহে- যায়, তিনি হয়ত তখন বলবেন 


ন মে ভোটাকাঙ্খা। 


ন“বা পার্টি ফণ্ডা 

মম ভাষণ নাস্ত- 

র্ন নেতা ন রক্তা 
শ্চিদানন্দ রুপ শিবোহহম্‌ 
".. শিবোহহম্‌ 11 
এ কবর স্থানে পাওয়া যাবে। কিন্তু অতঃপর প্রয়োজন নেই তাঁকে 
সেই দেউলীতে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রা- আর ফিরিয়ে আনার অথবা তাঁর 
মের যোদ্ধারা একদিন আটক নামে পথ-ইমারত নামকরণেরও॥ 
ছিল তার কোনও নিদর্শনই পাওয়া এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় 
যাবে না। পাওয়া যাবে না দেউ- সিপাহী মঙ্গল পান্ডের কথা। 
লীর শ্মশান ক্ষেত্রে বাঙালী সেই ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের 
মৃত রাজবদ্দীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদ- অন্যতম হোতা এবং প্রথম শহশদ 
শনের কোনও স্মারক চিহই। সিপাহী মঙ্গল পান্ডের কোনও 
“বিস্মৃত এই রাজবন্দী প্রসঙ্গ স্মারক চিহ নেই ব্যারাকপুরে। 
আলোচনা, করতে গিয়ে অপর লাটবাগানের ' কাছে যেখানে এই 
একটি - রাজঘদ্দীর কথাও মনে (শেষাংশ ষষ্ঠ পম্টা়) 


্ঁ 


ন ম্লে NLA.) ন মন্ত্রী, 


ন পার্ট ন‘ ঝান্ডা ২. - 


< 


Ng 


| 


শি 


+ 


Ex 


4 
~~ 


দশ ॥ শুক্রবার ওরা 'অক্টোবর ১৯৬৯ 


, চীনা জনগণের মাধারা তত টার বিংশতিত্ম বাধিকী 
জনগণতন্্ ও সমাজতন্ত্ এবং 


\ 


লেনিন স্তালিন মাও 


অক্টোবর মাস! অক্টোবর বিপ্লব 
১৯১৭ সালের সাতই নভেম্বর 
(নতুন ক্যালেন্ডার হিসাবে )1! 
অক্টোবর ১৯৪১ সালের পয়লা 
তাঁরথ।!! বিশ্বমানবের মুক্তি 
সংগ্রামের ইতিহাসের” থম সমাজ- 
তান্ম্িক বিপ্লব এবং - আঁভ- 
জ্ঞতালব্ধ শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ ও 
পারবদ্ধন স্বরূপ ,চপনী”গিস্লবের 
পু 


বর ট-ক- 
গগয়েছে নিপা 
এখ্গেলস, র্‌ তিন," মাও 
'সে-তুং, হো ঘি মন? “ পৃবো্লী 
বাতাসবাহিত তরীর ও মাবিদের 
ননরবাচ্ছন্ন আবির্ভাব! আরো 
দেখুন “প্‌বালশ হাওয়ার পাশ্চমী 
হাওয়ার উপর প্রাধান্য বস্তার? 
(মাও) যে ১৯১৭ সালে সর 
হয়েছে তা নয়, হয়েছে তার বহু: 
আগে প্যারদ কাঁমউন, ফরাসী 


বিপ্লব, রেনেসাঁ, নতুন গোলার্ধে 
ফরাসী বিপ্লবের অন প্রেরণায় 
শব্রটিশ, পোতগীজ, স্প্যানিশ 


ইত্যাঁদ সাম্রাজ্যভোগণদের বিরুদ্ধে 
মন্ত যুদ্ধের এবং ধলা উত্তরের 
বিরুদ্ধে কালা দাঁক্ষণের গৃহযুদ্ধের 
জয়লাভ অর্থাৎ িপ্লবতরীর ওয়া- 
শশংটন, থেকে পূবে প্যারসে 
স্থানান্তরণ, প্যারস থেকে পূর্ব 
বাঁলনে, বারলন থেকে পৃবে 


, থেকে পাততাঁড় গন্াটয়ে ' চলে 


' বয়ে আস্তানা গেড়েছে পিঁকিং-এ। 
এতে অবাক হবার কিছ নেই। 
বুর্জোয়া বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সে 
নেপোঁল'য়র স্বৈরতল্লে 'বিস্লবের 


' দ্বখটির পক্ষে শিকড় গেড়ে থাকা 
সম্ভব ছিলনা। তাই সে পাট 


উঠিয়ে চলে গেল মার্কস-এঙ্গে- 
ল্সের জামানীর কৃষক সংগ্রামের 
স্বন্ব মণ্ে। সেখানেও সোশ্যাল 
ডেমোক্ক্যাটরা বিশ্বাসঘাতকের মত 
প্রথমে কাইজার উইল্‌ হেল্মের 
হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার ফলে 
বাধল প্রথম সাম্রাজ্যবাদী মহা- 
যুদ্ধ যাতে পরাজয় হোল জার্মান 
জঙ্গী .সাম্রাজ্যবাদের। জন্মগ্রহণ 
করল বুর্জোয়া সংসদীয় ভাইমার 
প্রজাতদ্ত। কল্তু জ্জামামনি কমি 
হওয়া সত্বেও, সঞ্গাঁন আর্থনীতিক 
সংকটের আবর্তে পতিত ভাইমার 


EP 


তরঃপ চট্টোপাধ্যায় 


হিন্ডেন্বুর্গের দ্বারা হিটলারের 
হাতে ক্ষমতা, তুলে দেওয়া ঠেকাতে 
পারল না নিজের শান্তকে আতি- 
রাঁঞ্জত করে দেখার দরুন ফ্যাঁসি- 


বিরোধী যুক্ত ফ্রন্ট কৌশল অব- _ 


লম্বনে ব্যর্থ হয়। গ্যার্গ দিমিন্র- 
ফের ঘোঁষত যুস্ত ফ্রন্টের কৌশল 
ও নীতি জামান কাঁমীনস্ট 
নেতৃত্ব কাজে লাগাতে পারেন 'ন। 
কিন্তু বিপ্লবের ঘাঁটি তার আগেই 
অবস্থা বুঝে পোত্রোগ্রাদে সরে 
“পড়ে যার শুভ-পাঁরণ্যম অক্টোবর 
বিপ্নুত। এতেও আশ্চর্য ' হবার, 
কিছু নেই কারণ বস্তানষ্ঠ বিশব- 
টিব্লবের কেন্দ্র চিরকাল একই! 
দেশে “স্থর থাকতে পারে না। 


রত হতে বাধ্য এবং সেই স্থানা- 
ন্তরণ প্রাচ্যের দিকে হবার সম্ভা- 
বনা বোঁশ। স্তাঁলনের মৃত্যুর 
পর পার্টি*ও সরকারের ভতরে 
যে সব জো-হুজটুরের দল চতুর- 
ভাবে 'নজেদের সর্বহারা-আদর্শ- 
দ্রোহ চাঁরতর গোপন রাখতে সক্ষম 
হয়োছিলেন তাঁরা স্বাস্তর 
নিঃশ্বাস ছাড়লেন যেন স্বর্গ হাতে 
পেয়ে। দেশে  প্রগাতির রথচক্র 
ঘুরিয়ে দেওয়া হোল উলজ্টোঁদকে, 
মুখে লোননের নাম জপ করতে 
করতে, আ'র মাকর্পর্বাদের নামাঁ- 
বলী গায়ে দিয়ে। সুতরাং আঁন- 
বার্য হয়ে পড়ল বিশ্ববিপ্লবের 
বাঁকরণ-কেন্দ্রের মস্কো ছেড়ে 
পাকং-এ গিয়ে বিপ্লবের পথের 
উপর আলোকপাত করা। ক্রুশ্চফ 
সায়েক ১৯৫৭ সালে: মস্কোতে 
অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কাঁমউ- 
নস্ট শীর্ষ সম্মেলনে একবার 
শেষ চেষ্টা করেন মাও-নেতৃত্বের 
সঙ্গে আমড়াগাঁছি করার, নাড়ুর 
লোভ দেখিয়ে মাওকে বাগ মানা- 
বার! সম্মেলনের একবাক্যে গৃহত 
ঘোষণাপন্র ক্লুশ্চফ এই লাইন "দিয়ে 


আরম্ভ করার প্রস্তাব করলেন 


(সেই মাও-এর শেষবার মস্কো 
যাওয়া )১- 
“সমাজতান্লিক শাবির ও আন্ত- 
জাতক কমিউীনস্ট আন্দোলনের 
পুরোধা হবে সোভির্য়ত পার্ট ও 
চাঁনা পার্টির নেতৃত্ব ষুপ্মভাবে।» 
মাও বিনয়ের সঙ্গে আপত্তি 
জানিয়ে এ প্রস্তাব নাকচ করেন। 
তান বলেন পুরোধার 
আসন গ্রহণ করা দুনিয়ার প্রথম' 
সমাজতান্ত্িক [িপ্লবসাধক ও প্রথম 


2 EE a 
করা সাজে, চীনা পাঁট'র এ মহা- 
সম্মানের আসনে সোভিয়েত পার্টির 
সমস্তরে বসা সাজে না। সুতরাং 
“মাও চক্কর“ আন্তর্জাতিক কাঁমউ- 
নিস্ট আন্দোলনে এক্‌ মোড়লী 
করতে চায়”, এই অভিযোগ জল- 
জ্যান্ত মিথ্যা। যাই হোক শেষ 
পর্যন্ত ইতিহাস এ আসন থেকে 
মস্কোকে চ্যত করে 'পাঁকংকে 
বাঁসয়েছে। তাতে আশ্চর্য হবার 
{কি আছে? স্বয়ং লোনন 'লথছেন, 
প্রাচ্যের আসম বগ্লব সম্পর্কে ঃ 
“গত কয়েকাঁদন যাবৎ 


গুলি সাধারণ নিয়মের অনুবতশ 
হলেও তার মানে আদৌ এই নয় যে 


...1৮ {নিৰ্বাচিত 
রচনাবলী দ্বিতীয় খন্ড পণ্ড ৮৩৬-' 
৩৭ )...আমাদের এই সব নায়েরের ' 
বঝুটো পণ্ডিতদের এটুকুও বোঝার 
মুরোদ নেই যে প্রাচ্যের অন্যান্য 
দেশে পরে যে সব বিস্লব আসবে 
সেগীলিতে লোকসংখ্যার ও সামা- 
জিক দিক থেকেও বহু নতুন চাঁরন্র 
আত্মপ্রকাশ করবে৷?” (নির্বাচিত 
রচনাবলী, ইং সং আমাদের বিপ্লব 
প্রাভ্দা, ৩০শে মে, ১৯২৩, 
পঙ্ঠা ৮৩৬--৩৯)। 

নয় গণতন্তের তাঁত্বক মূল 

নয়া গণতন্ত্র তত্বের আত্মপ্রকাশ 
গত চতুর্থ দশকের শেষার্ধে পর্বত 
'সংকুল আরণ্য স্থান ইয়েনানের 
একটি বাসস্থানে রূপান্তারত 
'গারগ্হা থেকে যেখানে চীনের 
মাও-চুতে চেন ঈ লিন প-আও 
চোঁ এন লাই পেং তে হনয়াই-এর 
যৌথ নেতৃত্ব সম্পন্ন চীনা লাল ফৌজ 


মার্কা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের ও সমাজুতান্রিক রাষ্ট্রে নির্মাতা ও গৃহযুদ্ধ ও জাপানের আগ্রাসী 


যুদ্ধের সময় সদর কার্যালয় স্থাপন 
করোছল, বিশ্ববিখ্যাত দশ হাজার 
লী দূর্গম-গহন অরণ্য-পর্বতাকীর্ণ 
পথ পায়ে হেটে আতিক্রম করতে 
করতে এবং সেই পথের চারিদিকে 


 পল্লীগ্রামগ্যীলকে সামন্ত রাজা 


মহারাজা মান্দারণদের ও বৃহৎ 
চারটি মুৎসুদ্দী বদর্জোয়া গোষ্ঠীর 
বেড়ী ভেঙ্গে মুক্ত করার পর চাষের 
জমি চাষীদের মধ্যে ্দান্তসঙ্গত 
ভাবে ভাগ করে দিতে দিতে ও সেই 
সব গ্রামের আঁধবাসী চাষীদের 
বিপ্লব মন্দে দ্শীক্ষত করতে করতে ৷ 
শেনাঁস কান্সু নির্ধাসয়া চহর 
হোপাই হু সীমান্তবতশী একটানা 
একটি বিরাট অগ্ল এ ভাবে 
কমিউনিস্ট পার্টর নেতৃত্বে সশস্ত 
কৃষকদের জনযাণ্ধের দ্বারা মত্ত 
এলাকায় পরিণত হয় এবং সেই 
এলাকাতেই কার্ষক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার 
ভান্তর উপর আ'বর্ভুত নয়া- 
গণতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থার হাতে- 


খাঁড় ও মহড়া চলতে থাকে। সর্ব- - 


শ্রেণীর নেতা মাও সহরের আস্তা- 


মূলক বস্তুবাদের কষে বিচার 
করার পরিণাম . হচ্ছে নয়া গণ- 
তাল্ক তত্ব। "চীনে কমিউনিস্ট 
নেতৃত্বে, চাষীদের নিজেদের গড়া 
লাল ফৌজ বা জনমান্ত ফৌজ 
কর্তৃক এলাকার পর এলাকা স্থাপ- 
নের' দূম্টাল্তই এদেশে তেলেঙ্গানার 
চাষীদের চারশ গ্রাম 'নিজামশাহীর 
কবল থেকে উদ্ধারের পর মুন্ত 
এলাকায় পাঁরণত করার উদ্দীপনা 
জোগায়। কিল্তু ভারতীয় বৃহৎ 
বুজোঁয়া শ্রেণীর প্রতিভূ সরকারের 
সৈন্যদল যখন জেনারেল জয়ন্ত 
চৌধুরীর নায়কতায় রাজাকার 
দস্যদের সঙ্গে মোকাবিলা করার 
অছিলায় আসলে তেলেঞ্গানার যুক্ত 
এলাকা ধ্বংস করতে যায়, তখন 
ভারতের কাঁমউানস্ট লেবেল মারা 
পার্টর নেতৃত্ব চাচা আপন বাঁচা 
এই মহাজনের বাক্য সম্বল করে 
তেলেঞ্গানার এঁ প্রকৃত বিপ্লবী 
অস্নস্ফুলিংগ বুটের তলায় চেপে 
নিভিয়ে ছাই করে ফেলতে 'দয়ে 
পরোক্ষে প্রমাণ করে যে এ নেতৃত্ব 
বুর্জোয়া শ্রেণীর একটি লেজুড় 
মান্ত। এই চরম বিশ্বাসঘাতকতার 
সাফাই দেবার জন্য সেই নেতৃত্ব 
দোহাই পাড়ে “আতি বামপন্থী 
'বিচ্যাতির।” সুতরাং চশনের চাষী- 
দের জনম্যান্ত ফোজের দ্বারা মুদ্ত 
এলাকার গঠন ও প্রশাসনের অঁভ- 
জ্ঞতাধ্ে সাধারণ সূত্রে নিবদ্ধ করে 
মাও যে-ক্ষেত্রে নয়া গণতন্ম তত্ব 
কাল, পানের উপযোগী করে 
তেলেঙ্গানার. আঁভক্ঞতা একটি 
মৃষিকও প্রসব করতে পারোন।'এই 
সব অপদার্থঘরা আজও নেতৃত্বের 
গদা আঁকড়ে বসে আছেন, মতের 
অমিল হলেই কর্মী বা প্রতিদ্বল্দ্বী- 
দের পার্টি থেকে তাড়াচ্ছেন বা সে 


মুরোদ না থাকলে নিজেরা বোরয়ে 
এসে বাংলা “কংগ্রেস, লোক দল 
ইত্যাদির মত টুকরো টুকরো 
ব্যাঙের ছাতা পা্ট খাড়া করে গাল 
ভরা নাম দিয়ে সেই পার্ট পকেটে 
করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন গাঁয়ে মানেনা 
আপনি মোড়লের মত আর সেই 
মস্কো "ও 7 পিকিং-এর ' (একই 
সঙ্গে!) ছরান্তবিচ্যাতি, সৃবিধাবাদ 
আবিজ্কার করছেন, স্বপ্ন দেখছেন * 
সান্না পাচ্ছেন এই ভেবে যে হো" 
চি িনহের মধ্যে বোধ হয় বাহা- 
তরে ধরায় ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে 
দোমনা ভাব দেখা . দিয়েছিল। 
লজ্জাও করেনা। 

নয়া' গণতান্ত্রিক তদ্বের জন্ম 
তিক জন-কামিউনের মতই খেতের 
মাটি ।থেকে, মাও-এর মাথা থেকে 
নর | শুধ নয়া গণতন্ত কেন, 
মার্কসবাদ এবং তার সাম্রাজ্যবাদ ও 
সর্বহারা, বিপ্লব 'ুগীয় রূপ 
লোননবাদ সম্পর্কেও একই কথা 
প্রষোজ্য। কারণ বস্তুবাদী দর্শনের 
ভিত্তিই হচ্ছে ভূমি যার সঙ্গে খাপ 
খাইয়ে ইমারতের কাঠামো রচনা করে 
ভূমি বিশেষের প্রকৃতি ও অবস্থা 
অনুসারে এ বস্তুবাদে বিশ্বাসী 
মাঁস্তচ্ক। জাম ও মাথা- ফ্যালনা 
কেউই নয়, এদের কোনাটিরই এক 
কানাকড়িও কম নয় এবং দুটিই 


- পরস্পরের দ্বারা প্রভাঁবত। 


মাও-এর নয়া গণতন্ত্র তত্বের 
আবির্ভাব "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
কিছু আগে। জনগণতন্ত শব্দটি 
তার সমধমশী উত্তরসূরী ।' আসলে 
দাট নামের আক্ষারত ভিন্নতা 
সত্বেও ভিতরের মোল উপাদান 
একই। তাহলে এই ওরফে রাখার 
দরকার? দরকার আছে কে বলে? 
যুদ্ধোত্তর কালে সোভিয়েত লাল 
ফৌজ কর্তৃক মস্ত পুর্বইউরোপণয় 
আধা-সামান্ততান্দক আধা-ফ্যাঁস- 
বাদী দেশগুলিতে জনগণকে যে 
নতুন ধরণের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অনু- 
প্রাণত করা হয়, বিশ্ব কাঁমউ- 
নস্ট, আন্দোলন 'বিচার-ীববেচনা 
করে সেই নতুন 'ধরণের রাশ্টরব্যব- 
স্থার নামকরণ করে জনগণতল্, 
সমাজতন্ত্র নয়, কমিউনিস্ট বা 
শ্রীমক কৃষক পার্টগ্ীলর সর্বময় 
কর্তৃত্ব আধম্ঠিত হওয়া সত্েও। এ 
জনগণতল্ই, তখন থেকে বিশ্বের 
সর্বদেশের মেহনত মানুষের 

(শেষাংশ অষ্টম পন্ঠায় ) 





neu 


রোজনোভিক সংবাদদাতা) 


4 Hi 


বাংলা তথান ভারতবর্ষের রাজ- 
নীতিতে ডাষাডোল। 
কষেকেও'ঠিক একই আস্থা । হালের, 
' এক '' সমীক্ষায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক" 
জানিয়েছে যে সৌভংসের' হার দন 
দিন ‘কমের, দিকে । তার মানে হল 
যে. ইনভেম্টমেন্টও' সেই জন্য 
বাড়ছে না আর ইনভেষ্টমেন্ট না 
বাড়লে শিল্পায়ন হয় না বরা যে 
দুতগাঁততে হওয়া দরকার তা হতে 
পারে না। . ঢ 
' একমাত্র ক্ষণ আশার আলোক তারাই দেয়, যাদের / খরচা বাদে 
হল ভাল. কাঁষপণ্যের উ€পাদন এবং '_জ্লাতে কিছু বেশী থাকে। সব 


লেন যে সমস্ত সংস্থা ব্যাঙ্ক থেকে 


ছি'ট্রেফাঁটা। স্দাবধাও সাধারণের 
বলে মনে হচ্ছে। . ' ' 
তাছাড়া নূতন সামানত: যা 
ব্যাঙ্কে জমা পড়বে তার পরিমাণ 
খুব একট বেশী, হবে বলে: মনে 


ত্র নৈতিক ক্ষেত্রেও ঢামাডোদ চু 
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+ \ 
সংস্থা কি প্রস্তাবকে স্বাগতও 


li 


সম্ভবপর নয়! \ 


এত হৈ চৈ হচ্ছে তাতেও 
যাচ্ছে শিল্প সম্প্রসারণ কি 
করে দত গাঁততে হতে পারে তার , 
কোন “নশানা পাওয়া ' ননা।; 


যা 


হচ্ছে না৷, হ্কননা ব্যাঞ্ডে. জম৷ 1 বিড়লাদের সম্বন্ধে তদন্ত "কমিশন ‘ছড়া বে'ধে তাঁরা তাদের ভাঁবষাত কোনও দুঃখ' নেই, 


ত অনেকদিন 
আল ' 


৪ 
শুনলাম। 


~~ 


1 


বুঝতে পারছেন না 

হি পাছ সম এ বিস্মৃত ব্যক্তির কাহিনী, 
শিজ্পপতিরা শ্রীমতী , ইন্দিরা । €৪র্থ পৃষ্ঠার পর) bl 

Vl সমর্থনে এগিয়ে আসবেন, 

বলে 'মনস্থ করেছিলেন ' তারাও দেশপ্রেমক' সপাহীকে বৃটিশ 

থমকে দাঁড়য়েছেন। . ' সাম্রাজ্যবাদীরা ফাঁসী দিয়ে হত্যা 


'অর্থনশৃত ' সুযোগ স্বীবধা পাচ্ছিল তারা , জানিয়েছিল। * কিন্তু ভারতাঁয় তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে ' করেছিল সেখানে এখনও কোনও 
ঠিকই পেয়ে যাবে। সুতরাং সৌভং- শিল্পসংস্ধার এক (মুখপাত্র « সে- জানতে চাইছেন তাঁর ' 
সের হার কমে যাওয়ার দরুণ দিন বলেই দিয়েছেন যে তা কর্মপন্থায় তান কতটা অগ্রণী: ৮৮ 


* তোরণ বা কোনও শহাঁদ 


হবেন এবং আঁদেরই বা সেই" যায়ান।' মঙ্গল, পাশ্ডে সামান্য 


ভাগ্যে আসা খুবই অস্বাভাবক ' রি তাছাড়া দত্ত কাঁমাটর রিপোর্ট পারিপ্লোক্ষতে কি অবস্থা দঁড়ীবে। একটা সিপাহী ছিল এবং সেই 


কেননা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে , হেতু তাঁর উজ্জবল ব্যক্তিও কা 

যাঁদ কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ কলহে অস্বাঁকৃতই থেকে গেল ই 

শেষ পর্যন্ত কোণঠাসা হতে হয় 

তাহলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে গাঁট- EMSRS 

।। মঙ্গল, 

অনিশ্চয়' করতে চান না। ই রর BN 
তাঁদের এরং আরও অনেকেরই ক্যানিংয়ের কবর" 


1 


২ ধ 
দর্পণ ॥ শক্রবার ওরা অক্টোবর ১৯৬৯ 


Cs 


{ 


' 


সিপাহী অঙ্গল পান্ডের উজ্জ্বল । 


এ 


ব্যয়- 


এই উৎপাদন! যাঁদ এই নভেম্বর ট্যাঙ্ক যখন -রাষটযন্ত হয়নি তখন 75 মনে প্রশ্ন ব্যাক রাষ্ট্রায়ত্ত করে বরাদ্দ।কোন তহবিল. থেকে এখনও এ 


মাসে ভাল হয় তাহলে হয়ত সাধা- দ্ছোটু বড় | ব্যবসায়ীরা যে 


রণ মানুষের দুখ দরদশশার লাঘব + ESOS OE জীবন রাম . যারা প্রধানমন্ত্রীর . রণ” করতে দের করছেন কেন? 
হবে। কিন্তু নুতন চাকুরী বারা, সেখান জমা রাখবেন, আর কিছ ঘানঞ্ঠতম সঙ্গ তারা ত এ, আই, ,প্রধানমন্ত অর্থ রে মে: 


। আশা দদরূশা। ৫ কিছু লোক হয়ত ব্যাত্কে না রেখে 
| প্রধানমন্ত্রী ব্যাঙ্ক ae. 
করেছেন৷ এবং তাঁর বন্তব্য “শুনৈ বাণঙ্গ্য চালিয়ে যাবেন'! 


সাধারণ মানুষের মনে ধারণা 


স্বাধীনতার ছিটেফোঁটা স্বাদ তারা তিক প্রস্তাবে বলা আছে. যে স্মল 
এবার পাবে। কিন্তু প্ল্যানিং কাঁম--, চ্কুল .ইণ্ডাঁ্টজকে বাঁচাতে হলে 
শনের চেয়ারম্যান গ্যাডাঁগল সাহে- উৎপাদনের কোন কোন বিশেষ 
বের বন্তব্য শুনে মনে হচ্ছে বিশেষ ক্ষেত্র তাদের জন্য রিজার্ভ রাখতে 


কিছু হবে না৷ তিনি সেদিন বল- bia Ae ব্যবসায়ী কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন তা বোধহয় টি On ফাঁক 





গেলেন কেন? তিনি: এবং শ্রীজগ- ' 


“স, ি-র আর্ঘক নীতির পাঁর- 


নগদ টাকা রেখে ব্যবসা প্রোক্ষতে জনকৃল্যাণমুলক এক বা একটি নূতন শির ‘এ 


' ততোধিক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। 


*' ডামাড়োলের আর একি অনন্য মন্দের জন্য দু্টান্ত : দন অর্থ দপ্তরের অনেকে ুমলাই' অন্ন 
জন্মেছে যে এতদিন পরে হয়ত . দৃষ্টান্ত ইন্দিরা গান্ধীর অর্থনৈ- স্থাপন করতে ' “পারতেন। 'কন্তু যে. ব্যাক রাষ্টীয়করণেরে.., বিপক্ষে | 


তাদেরও কিছু করতে দেখছি নান 

এ সমস্ত দেখেশুনে মনে 
হচ্ছে যে কংগ্রেসের বর্তমান অব- 
স্থায় তারা এবং হান্দিরা। 


' 
i 


₹' “ ছোটবেজা' থেকে গাধম! দশন ব্যবহার করলে 
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'অধাক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.এ. 
আমুর্েদস্শানী, এক-সি.এস. (লগুন) 
এম.সি.এস. আসেরিক] ভাগলপুর কলেজের 
রমায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূব অধ্যাপক । 


#~ 


/ 


কলিকাতা কেন্ত 51 
ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম.বি.ৰি.এস. (ক্যাল) আযর্বেদোচার্থ 


' সুন্দর ও মাড়ি ডে থাকে । মুখ স্ব 
০৮৩৪ | : 





৯» 


দুর্দশা ঘটবে। 


, শেষ করবেন 
 চার্ষের দঢরাচার কি বদ্ধ করা হবে 


'এখনই এ নির্বাচন 


“তানি পরবতশী কার্ষসূচী নির্ধা-' প্রদত্ত হচ্ছে সে' তৃথ্য জানতে অনে- 

কেই" এখনও ছয় কিছতু! _ 

£ াহেকে, আনডারসন /হাউসকে 

[দা 
শাু'হয়ত' ‘রাইটার্স আর 


সাজাবেন, 


পর্যন্ত তানি কিছুই করতে*পারেন, নিউ 


{ছিলেন তা. কারংরই-অজানী নেই, 
০৮:৮০ যাচ্ছে সমস্যা একাট থেকে গেল। দীষ্প্রত 
এখনও তিনি বিপ্লব ভবানীর নামে আ্যানডার- 
পর দের নিভরিশীল সন হাউস নামান্তারত হলেও সেই 
স্মৃতিভবনে জনসাধারণের শ্রদ্ধা 
শেষপর্যন্ত থেকে যান তাহলে প্রদর্শন নাভ নিত্যদিনের প্রবে- 
, “দেখা যাবে কংগ্রেস ভাল, ভাল শাধকার কখনই! কিন্তু থাকতে 
প্রস্তাব যে. ভাবে নাকচ হয়ে গেছে পারে না। সুতরাং ভাবীকালে ' 
কার্যকর করাল অভাবেং. সেই সেই বাধা রাইটার্স বা নিউ সেক্রে- 
রকম ' ব্যাঙ্ক  রাষ্ট্রীয়করণেরও টেঁরিয়ট 'বাজ্ডিংসয়ের নামাল্তর 
মে ওপার! 
নিত, মন্দির মধ্যে প্রবেশ অধিকা- 
উপাচার্যের অগকীণ্টি রের ক্ষেত্রেও এইরূপ বাধা বিদা- 
~ মান। কতক কতক মন্দিরে সর্ব- 
(তৃতায় পুন্ঠার' পর ) সাধারণের প্রবেশ অধিকার নিষিদ্ধ 
বার বিষয় নয়? (তিন) . ছাত্রদের আছে। তথাঁপ ' সেই সেই মান্দির 
সামনে এটি কি একটি মহৎ অভ্যন্তরস্থ দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধার্থ 
আদর্শ? তাদের অন্যায়ে তাহলে নিবেদন 'নামত্ত আমরা তাম্পল্পব 
'কোন য্যান্ততে ১০০৮ RL chai 
(চার) সবচেয়ে: গরদত্বপতর্ণ আমা লিপ্ত পূণ 
দের। নির্বাচিত জনগণের আদ্থা- টা 


৷ ভাজন ভ্ৰষ্ট সরকার কি এ বিষয়ে দেবেভ্যোঃ নমঃ, মন্তে পূজা করার 


শুধুমাত্র, নীরব হয়ে কতব্য বিধান প্রান্ত। 


দুরাচারশ উপা- 
ই ৬ , অতঃপর শহীদ মিনারের পাদ- 
আমাদের মনে হয়, শিক্ষক, নমঃ মন্রে পুজা সারবার জন্য . 
নাগারক সমা- আমাদের মত জনসাধারণের জন্য 
জের ওপর এর গ্রুতর বিরূপ সদাই যে উন্মন্ত থাকল এতেই ; 
প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে সরকারের আমাদের তুষ্ট থাকা উচিত। 
অবিলম্বে এ বয়ে হস্তক্ষেপ করে - 
করা Hl 
উঁচচত। এ বিষয়ে 'িক্ষামন্ত্ীর এই দুনণীত বন্ধ করা না হয়, 
দায়, সূ্বাধক। পদাধিকার বলে তাহলে নাতির বিরুদ্ধে গছ 
শিক্ষা সেক্রেটারী কার্যকর সাঁম- বলা বা করার অধিকার ন্যায়সঙ্গত 
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1তর' সদস্য। তিনি গয়ে এ বিষয়ে ' ভাবেই সরকার হারাবেন। আমরা |! 


তদন্ত করলেই সব 'রঝতে পার- আশা করি শিক্ষামন্ত্রী এ .বিষয়ে ' 
বেন। তাঁর মাধ্যমে সরকারের নণীত ' অবাহত 'হয়ে আঁবলম্বে এ নিয়োগ 
প্রাতফাঁলূত “ হওয়া উচিত। এই বন্ধ‘করবেন। এবং এ বিষয়ে পূর্ণ! 
নাগে [তান যাঁদ বাধা না দেন, তদন্ত ' করবেন। দুনণীতিপরায়ণ, ' 
তাহলে সরকারের ন্যায়ানষ্ঠা এবং প্রতিক্িয়াশাঁল উপাচার্ষের/ স্বৈরা- 
নশীত সম্বন্ধে সাধারণের, বিশেষ চার বন্ধ করা দরকার, তাঁকে - 
করে ছাত্র এবং বিয়ে দেওয়া, দরকার গরাব. 
এক বিরুপ প্রতিক্রিয়া হবে। ' বুকের রক্ত জল 'করা 
থেকে বড় কথা উপযুস্ত সময়ে 


অবহিত হয়েও শিক্ষাজগতে যাঁদ নি 
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নিয়ে যথেচ্ছাচার করার আঁধ-- ' 
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হরি মেহনতী & বেকার মানুষদের গতি ই 
 গ্রেঘিডেট নিকগনের নকল দরদ 


দুধর্ষ মাঁকান যনন্তরাষ্ট্রের 


রিপাবলিক্যান প্রেসিডেন্ট ডঃ 


আজ নগরের 
আতিথাষ্য. জনিত সংকট, * সমাজ- 
সংকট এবং তার 'ফৃণ্গ্ সঙ্গে 
আরো একাঁট বেরনাড়া 'সংকটের 
আবর্তে পড়েছে । " 
সংকটাট, মিঃ নেরী) ভাষায় 
হচ্ছে, মাকনি সরকার জনগণের 
কল্যাণের জন্য যা কিছু ব্যবস্থা 
অবলম্বনের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সেগ্াীল 
পালন করার সামর্থ্য সরকারের 
সত্যই আছে ক না সে বিষয়ে 
জনমনে দেখা দিয়েছে সংশয় যা 
সরকারের উপর জনগণের আস্থা- 
আশা-ভরসার সংকট। “দ্যনয়ার 
খোলাখুলি বলেন যে গরীব মান্ুষ- 
দের সাহাধ্য-সহায়তা করার ক্ষেত্রে 
মাকরনি সরকারের ব্যর্থতা সব- 
চেয়ে শোচনীয় (হাততালি দিন1)। 
গরপাবাঁলকান মিঃ িক্সনের ক্ষম- 


হবে যে এই দুটি পার্ট'র দ্বন্দ্বের 
সঙ্গে মেহনত’ গরীব মানুষের 
ভালমন্দের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই, 
সম্পর্ক নেই আমেরিকার 'িশব- 
রাজনীতির মোড় শান্তির দিকে 


ফেরানোর সঙ্গে এটা শ্রেণী দ্বন্দ্ব 


শেষোস্ত : 


মিরুর পর্যবেক্ষক) 


রর ধনকুবের বন্জোয়া 

দুটি দলের ক্ষমতা দখল 
8875 
দুনিয়ায় নয়া উপানবেদবাদ প্রসা- 
রের জন্য প্রাতদ্বান্ছিতা, ঠিক 
যেমন হয় ব্রিটিশ টোরী ও লেবার 
পার্টর মধ্যে। তবে এটাও ঠিক 


ত যে মার্কন শ্রামক শ্রেণীর বৃহত্তর 


অংশের এখনো ডেমোক্র্যাটক 
পার্টির উপর আস্থা পুরোপ্দার 


' কাটোন তবে কাটা শুরু হয়েছে 


এবং কাটছে খুব তাড়াতাঁড়। 
বিশব-পঃজবাদশী সংকটের তৃতীয় 
১ (আঁন্তম ?) অধ্যায়ে শ্রমিক শ্রেণপর 
এই মোহম্যান্ত আনিবার্য। আমাদের 
দেশে কেন্দ্রীয় সরকারে এবার এক 
পার্টুর সর্বেসর্বা থাকার দিন 
ফুরিয়ে এল রুলে চেষ্টা চলেছে 


রটে; ও আমেরিকার 'মত (এক ' 


দা পার্টি ১০৪ দট 
পাঁটি-জেটু বা নির্বাচনের 
মাধ্যমে এ EU 
করা এবং রোধ দল 


হিসাবে ক্ষমতায় আসীন জোটটির 
সঙ্গে মৌখিক মঢণ্টিষুদ্ধের ' অভি- 


নয়ের দ্বারা প্ঁজবাদী সংসদায়' এ 


গণতন্ত্রের ধটি বজায় রাখা . যত 
দিন সম্ভব। ভারতীয় বুর্জোয়া 
শ্রেণীর দুর্ভাগ্য যে সে রাষ্ট্রক্ষমতা 
লাভ করেছে পীঁজবাদের চরম 
সংকট ও অচল 'অবস্থার যুগে! 
তেমান তার একটি স্াবধাও 
এখনো আছে। সেটি হচ্ছে ভার-( 
তীয় শ্রামক-কৃষক 

দুর্বলতা । তাই বলাছ 'রপাব- 
[কান ও ডেমোক্র্যাট নেতাদের, 
টোরী ও লেবার নেতাদের দ্বন্দ 
শাসক বুর্জোয়া শ্রেণীর লুটের 
বথরা হাতানোর দস্যদলোচিত 
দ্বন্দ্ব ছাড়া আর. কিছু নয়। তবে 
সেই 'অন্তদ্ক'দ্বের সুযোগ নিয়ে 


রা 


িয়েতনাম- 


রি নাটো, {পথ যেতে হবে।” 


সেন্টো, সয়াটো, প্রস্তাবিত উত্তর 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় সামরিক 


| জোট ' (এনীপ-টি-ও) ইজরাইল, 


বই কি এবং এ টাকা খরচ হবে 
শান্তিপূর্ণ জনকল্যাণের খাতে। 
৷ এবার দোঁখ সামারক খাতে 
তাঁর অর্থ বরদ্দের পাঁরমাণ_-এমন 


দক্ষিণ আমোরকান আধা সামন্ত- 


বাদী, আধা-ফ্যাসবাদী সরকার- 


গুলিকে অস্ত সাহায্য করে, টলায়- 
মান মার্কন অর্থনশীতর পিছনে 
ঠেকা দেবে। সেইজন্য মিঃ 'নিকনের 


সময় যখন কতকগুলি জাতীয় ১ পেন্টাগন দেশে দেশে তটস্থ অব- 


ম্ম্তকামী খণ্ড( যুদ্ধ বাদে মোটা- 
মুটি বিশ্বে নির্য্ধ "স্থতাবস্থা 
বজায় আছে এবং 
কারো দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভা- 
বনা 'ৃত্রসীমানায় কোথাও নৈই। 
এ হেন 'িরঞ্কাট অবস্থায় শাঁল্ত- 
প্রিয় নিক্সন সায়েক পেন্টাগনের 
জন্য কত অর্থ মঞ্চর করেছেন? 
আট হাজার কোটি ডলার! চারশো 


কোটি থেকে আট, হাজার কোটির 
দূরত্ব কতটা তা আমাদের মত 
গরীব লোকের কল্প্নারও অতীত! 
প্রশ্ন হচ্ছে সামরিক খাতের রন্ত- 
প্রবাহিত নালশতে এত টাকা ঢালা 

বং প্রোসডেন্ট মশায়ের জনকল্যা- 


কার বিরুদ্ধে এই অস্তসজ্জার 
সমারোহ ,ক্েয়ীলনের ? 
বরোর পরেও ? চাঁন ুশ্‌.সীমন্ত- 
সংঘর্ষ-প্রম্পরার পরেও? বাঁহর্মং- 
গোয়ায় অর্থাৎ পররাজ্যে চীনের 
পারমাণাবক অস্ত পরীক্ষা ও 
নির্মাণ স্থল' এবং 'পিকিং-এর 
দিকে নিশানা করা ও উদ্যত ক্ষেপ- 
পাস্-বসানো রুশ সামারক ঘাঁট- 
গুলি (স্টেটসম্যানে প্রকাশিত মান- 
চিত্ৰ অনুসা্তর) সত্বেও? হতেই 
পারে না৷ তাহলে? এখানে ধোঁয়াটে 
কিছু নেই। প্রথমত এ আট 
হাজার কোট ডলারের আঁধকাংশ 


প্রগাতশীল শান্ত শাসক শ্রেণীকে মাৰ্কিন অস্পাত বুর্জোয়া গোষ্ঠাঁ- 
ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পারে, গলির ও ফড়ে, দালাল) ইত্যাদি চেয়ারম্যান সেনেট-সদস্য ম্যার্ক ্রণাতর আসল চেহারা। 


তুলতে পারে কাঁটা দিয়ে কাঁটা। 

মিঃ নিক্সন অবশ্য কিছু নতুন 
কথা বলেন নি। আমেরিকায় পাঁচ 
বছর অন্তর এ কথাগ্যালই একটু 
হেরফের করে পুনরাবৃত্তি রুরা 
হয়ে আসছে প্রেসিডেন্ট লিংকনের 
পর। থেকে আজ পর্যন্ত, ঠিক 


| গায়ত্রী মন্ৰ জপ করার মত বা 
{ প্রত্যেক প্রেসিডেন্টের বাৎসরিক 
॥ মেসেজ অফ 'দ ইউানয়নের মৃত 
| তবু মিঃ নিক্সনের কথা ও কাজের 
| চেহারার একটু আমেজ দেখে নিলে 


সময়ের অপচয় হবে না। 
' মঃ নিক্সন দেশের সমাজ 
আরো সমন্ধ, পাকাপোস্ত ও মজ- 


॥ বত করার সাধু বচন ঝেড়ে বলে- . 
॥ ছেন যে অভাবগ্রস্ত পাঁরবারগনীলকে 
| খয়রাত দেওয়া ও বেকার সমস্যার 


কিছুটা সুরাহা করার জন্য বড় 


| লগ্বা অংকের অর্থ মঞ্জুর করতে 
॥ হবে-চারশো কোটি ডলার। 
| চমৎকার, অংকর্টি বেশ 


খুব 
শাঁসালো 


চি 


সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে । 





ই $ 


প্লাস- ' 





স্থার সৃষ্টি করে, উন্মূন্ত করবে 
এ সব দেশে অস্ত বিক্রয়ের এবং 


আমেরিকার । জলের দরে কাঁচামাল খাঁরদ করার 


বাজার। এটাই হচ্ছে সিঃ নিজ্সনের 
জনক্যাণের প্রতিশ্রুতির ধম্রজালের 

র দৃশ্য। আগেকার দিন 
হলে এই সুযোগে লোঁনন-স্ত্যাল- 


রকার বৈসাদশ্য দেখাতাম। কিন্তু; 





আজকের ব্রেমালন সম্পর্কেও” উপ-. 
রের বন্তব্গ্ীল মোটামহট, প্রযোজ্য 
বলে রাশিয়ার বিষয়ে. শু এই- 
টৃকুই বলব যে গত সাধারণ নির্বা- 
চনে (ভারতের) এবং শর বনাম 
শ্রীসঞ্জীব “' রেড্ডীর ভোটরঙ্গের 
পর প্রতি মধ্যে দিল কোথায়? পিছনে আমোরিকার ও রাশিয়ার 


নেতাদের তৎপরতা ছল। 
আমোঁরকায়' বর্তমান সরকারী 
পারসংখ্যান হিসাবেই তিন কোটি 
দুঃস্থ পরিবারের বাস। প্রেসি- 
ডেন্টের বন্ৃতার ঠিক মুখেই সেনে- 
টের (অনেকটা আমাদের রাজ্য 
সভার মত উদ্ধতন পরিষদ) এক 
কাঁমাটতে দাঁরদ্য সমস্যা সম্পর্কে 
জবানবন্দী ও পর্যালোচনার পর 
গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে 
মাঁক্ন দারদ্র জনগণের কোন- 
রকমে মানুষের মত বাঁচার জন্য যা 
কিছু ন্যনতম আবাঁশ্যক করণীয় 
তার জন্য বছরে অন্তত এক হাজার 
কোট ডলারের প্রয়োজন। কাঁমাঁটর 


হল গোড়ার কথা । 


ধার প্রেরণা ও আশীবাদ মাথায় নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু, সেই জাতির জনকের পুণ্য জন্মশতবর্ষে, ভাব 
উদ্দেশ্যে বিনত নমস্কারে নিবেদন করি আমাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি । 


3 সুলেখ। ওয়ার্কস লিমিটেড, জুলেখ। পার্ক, কার্জকাতা৩২ EG HE 


এই তব শুভ আশীৰ্বাদ !. 


রর 
প্রায় পয়ত্রিশ বছর আগে গাদ্ধিজী কথাপ্রসঙ্গে প্রিয় শিল্প | 
শ্রীসতীশ দাশগুপ্তকে বলেছিলেন, তার বড় ইচ্ছে যে একটি 
সত্যিকারের ভালো স্বদেশী কালি তৈরী হয়। দেশের মুক্তি 
আন্দোলনে আত্মনিবেদিত ছুই তরুণ “মৈত্র” ভ্রাতা তখন সবে 
জেল থেকে বেরিয়েছেন। সতীশ বাবু তাদের ছুজনকে ডেকে 
এই মহৎ কাজের ভার দেন! সহায় সম্পদ বলতে তেমন 
কিছুই নেই, তবু শুধু নিষ্ঠা এবং দেশপ্রেম স্থল করেই * 
তারা দুজন এই দুঃসাধ্য ত্রতের ভার মাথায় ভুলে নেন। 
আজকের বিশ্ববিখ্যাত স্থবলেখা ফাউণ্টেন পেন কালির এই 


সাত 


গ্ভার্ন মন্তব্য করেন £ 

রিনি 
হলে আমাদের দীর্ঘ, আঁতদীর্ঘ 
জাতীয় দারিদ্র্য 
ও অবপনষ্টি নিঘারণ সংস্থার 
কার্যানর্বাহক অধ্যক্ষ মিঃ জন 
ক্লযামার স্বাঁকার করেছেন যে, 
“বুভুক্ষা দুর করার . সরকারী 
অঙ্গীকার ফাঁপাই মুদ্রা-অবস্থা » 
ঠেকানোর পায়ে বাল দিতে হয়েছে 
যার পরিণামে আমোৌরকার সাধারণ 
মানুষের পকেট ও পাকস্থলপ শূন্য 
হতে বাধ্য। মন্দ্রাস্ফণীত রোধ 
করার সরকারী প্রস্তাবগাল যাঁদ 
কাজে চাল: করা হয় তাহলে 
মাকর্নি যয্তরাম্ট্রেরে পণ্চাশাট 
রাজ্যের মধ্যে চয়াল্লিশাটতে দরিদ্র 
অধিবাসীদের আর্থক অবস্থার 


' আরো অবনতি ঘটবে কারণ এই 


সব রাজ্যের এতকাল যেটুকু বা 
সঙ্গাঁত ছিল তাও থাকবে না।” 
কিন্তু শুনে প্রথমটা আশ্চর্য 


হবেন ষে যুন্ত রাষ্ট্রের দাক্ষণাত্যের 


রাজাগুলির কর্তৃপক্ষ (এই রাজ্য- 
গুলি শ্বেতাঙ্গাকুঠিয়ালদের নিগ্রো- 
দলনের জন্য কুখ্যাত এবং 'রিপা- 
ব্লিক্যান পার্ট প্রধান আড্ডা) মিঃ 
নিক্সনের ফা নিবারণ ব্যব- 
স্থায় সায় দিয়েছেন। কিন্তু আশ্চ- 
ধের কিছ; নেই, ষদি একটু 


f 
তাঁলয়ে দেখা যায়। এঁ ব্যবস্থা 


কেন্দ্রীয় রাজস্বের বেশ কিছু অংশ 
রাজ্য কর্তৃপপক্ষগ্ীলকে বন্টন করে 
দেবে। যার ফলে কু ক্লাক্স্‌ ক্ল্যানের 
হর্তাকর্তা শ্বেতাঙ্গ 'শনগ্রোঁবিদ্বেষী 
কুঠিয়ালদের হবে পোয়াবারো, 
তারাই হবেন সর্বেসর্বা চাকরণ 
বার্করণ ও সাহায্য দেনেওয়ালা। 
এই হচ্ছে আমোরকার শ্বেত- 
কায় ও কৃষ্ণকায় কোর্ট কোট 
মেহনত ও' বেকার মানুষের জন্য 
প্রোসডেন্ট নক্সনের দরদ ও প্রাত- 





সুলেখার আজ যে এই হুনাস ও সমাদর, এটা গ'ড়ে উঠতে যথেষ্ট সমর লেগেছে । বছ বাধা-বিপত্তি অতিক্রম 
ক'রে, নিরলস গবেষণা, কর্মীদের অকুণ্ঠ মহযোগিত! এবং "জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও সমর্থনে এই বিপুল 


॥ আট থু 


জণগগতৰ ৪ সমাজত 


(পঞ্চম পুষ্টার পর) | oc 


সাম্রাজ্যবাদ তথা, 'নয়া-উপাঁনবেশ- 
বাদের-. শিকল ছে'ড়ার পরবর্তী 
লক্ষ্য হিসাবে জ্বাকৃতি”লাভ করে, 
বলেই কাঁমন্ফর্ম মুখপন্রের নাম 
"হিসাবে ব্যবহার করা হয় গোটা 
একটি 'দেলাগান যা বাংলা ভাষায় 
হচ্ছে £ “অটুট, বিশ্ব শান্তির জন্য 
জনগণতল্তের জন্য!” ব্রেমলনের 


সের নামে এই বৈভিন্য কেন? এর 
কারণ 'নশ্চয় আছে এবং তার চাঁরন্র 
ইতিহাসগত অর্থাৎ স্থান, কাল, 
পান্রগত ও আপোঁক্ষিক। এই সত্য 
স্তালিনোত্তর ক্লেমলিনকেও স্বীকার 
করতে হয়েছে যে এই নতুন তত্বাটর 
কাঠামো ও ব্যাখ্যা বিশ্বে লোঁনন- 
বাদের রত্র'ভাণ্ডারে মাও সে-তুং-এর 
একটি গর্বত্বপূর্ণ অবদান হোলে 
সেই সত্য চেপে, খালি কাঁচা 
খাঁস্ত ঝুঁড় ঝাড় বিতরণ করা 
হচ্ছে)। গোড়ার দিকে স্তাঁলনের 
পরবর্তী ক্রেমজিনের নেতৃত্বের 
আত্মশান্ততে আস্থার অভাব যতাঁদন 
ছিল (কিউবার ব্যাপারে কেনেডশর 
সঙ্গে ন্যক্কারজনক মলেনণীত- 
বিগাহ্ত আপোষের আগে পর্যন্ত) 
ততাঁদন এই সত্যও ক্রেমালন 
স্বীকার করেছে যে সমাজ- 
তান্লক সমাজে বিরোধ নিষ্পাত্তর 
সঠিক পন্থা নির্ধারণের জন্য বিশ্ব- 
কমিউনিস্ট আন্দোলন মাও-এর 
কাছে খাণী। এই ভ্বীকীতি অবশ্য 
কুমতলব প্রসূত অর্থাৎ স্তাঁলনের 
ধবরুদ্ধে ব্যবহারের মতলব। শকল্তু 
লোকে আজ কাল অনেক কিছু 
বুঝতে, 'বচার করতে উঁশখেছে। 
তারা বোঝে) যে চাঁনের পার্টি ও 
রাম্টষল্পকে শোধনবাদের কলদযমুস্ত 
করার জন্য মাও যে সংস্কীতি- 
বিপ্লব করার প্রয়োজনীয় “ সময় 
পেয়েছেন, স্তালিন তা পান 
নি। তাঁকে বস্তুত এক দশকের 
মধ্যে দশ দশকের কাজ সমাপ্ত 
করে হিটলারের আসন্ন আক্রমণের 
জন্য তোর করতে হয় তাঁর 
ছায়া ইউরোপের" ভূমির উপর 
আবির্ভূত হওয়ার পর মধ্য বয়সে 
এত অমানুষিক পাঁরশ্রমের মধ্যেও 
ফ্রান্সে উচ্চতর সামারক মহাঁবদ্যা- 
লয়ে ছাত্র হিসাবে ভার্ত হয়ে 


নিক যল্প্রধান সমরশাস্তে পার- 
দার্শতার ডিগ্রী নিয়ে বার হতে 
হয়। . | 
সংক্কাতি বিপ্লব £ 
নবরূপের শ্রেশশ সংগ্রাম 

মাও, লিন 'পয়াও, চোঁ এন. 
লাই, দীর্ঘাঁয়ত সাংস্কৃতিক “বিশ্ল- 
বের দ্বারা সারা দেশে পার্টি, 


সমাজতন্তে 


৷ রাষ্ট্র ও সমাজের ষে ক্লূশ্চফবাদী 


কলচ্ক ধূয়েমুছে ও ধোলাই 'দয়ে 
সাফ, করেছেন, সেই রকম সাংস্ক- 
{তক 'িস্নবের প্রয়াজনের কথা 
লেনিন ও স্তালিন ব্যাখ্যা করে 
বলেছিলেন তৃতীয়' দশকেই,. লোনন 
{বিভিন্ন বন্কৃতা ক্রমে, এবং স্তাঁলন 
১৯২৭ সালের পার্ট গ্লেনামে। 
কিন্তু সর্বব্যাপী শ্রেণী সংগ্রামের 


: প্রাধান্য সম্পন্ন সাংস্কৃতিক 'িপ্ল- 


বের বর্ষব্যাপ আন্দোলন চালাবার 
তাঁর্স্নিময় ছিল কোথায়? কীরফের 
হত্যার পর মস্কো বিচার কিন্তু 
॥ ঠিক সেই কাজই সম্পন্ন করে 
কয়েক মাসের মধ্যে পার্ট ও রাষ্ট্রের 
ক্ষেত্রে যে কাজ আজ মাও করলেন 
সংস্কৃতি বিপ্লবের দ্বারা। তফাৎ 
শুধু এইখানে যে সময়াভাবের 
দরুণ স্তাঁলনের পক্ষে সারা 
দেশের সমাজকে ভ্নবাদর্শের ছাঁক- 
নাতে ছে'কে নেবার, সময় ছিল না 
বলে শঢুন্ধাকরণ্টঃ সামাবদ্ধ { ছিল 
পার্টি ও বাম্ট্রষল্লের মধ্যে সেটা 
জনগণের মধ্যে ছাড়িয়ে দেওয়া যায় 
নি! মাও সোভিয়েতের: ' দম্টান্ত 
থেকে শিক্ষালাভ করে (যে রকম 
কোন্‌ পূর্ব দ'জ্টান্ত বা নাঁজরের 
সাহায্য স্তালিন পানান), হাতে 
সময় পেয়ে, লিউ চক্র একটু বেশ 
আশগৈ স্বরূপ প্রকাশ করে ফেলায় 
(যে বোকাঁমিটা ক্রুশ্ফ গ্যান্ড 
কোম্পানী করেন নি বলে ধরাও 
পড়েন নি), সংস্কৃতি বিপ্লব চাল? 


করে সারী দেশে সণ্জারত করবার ' 


সুযোগ পেয়েছেন। র্রেজনেফ- 
কোসাগনের দল হালে কোন দিকে 
হালে পাণি না পেয়ে, কোণঠাসা 
হয়ে ভরাডুবির হাত থেকে বাঁচবার 
ধরেছেন-চীনা পার্টর দু জন 
অন্যতম প্রাতজ্ঠাতা-লি তা-চাও 
এবং ওয়াং মিংকে, যে দুজন 


- , পার্টির প্রথম পবেই ‘লাল-সান 
*ও  চেন-ত-সিউ-এর সুবিধাবাদী 


চক্রে যোগ য়ে পার্টির যথেষ্ট 
ক্ষত করেন বলে পরে বিতাঁড়ত 
হন (এই প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য যে মাও 
' পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন 
না)। চীনা পার্টিতে এ দুটি 


গতিবিধি ও কার্যকলাপ বিশ্লেষণ 
করে, সেই সময়ে স্তাজন লেখেন 
যে তখন চীনে £_. 

“প্রাথীমক কৃষক সংগঠনগ্ীল 
কোটি কোটি সভ্য নিয়ে / বিশাল 
সংস্থায় সম্প্রসাঢরত হয়। কৃষক 
BE ES FE 
দাঁড়ায় ফে চীনের বিস্লবী সংগ্রামে 
সেই আন্দোলন কেন্দ্রীয় আসন 
দখল করে। ফলে কমিউীনস্ট 
পার্টর হাতে প্রকাশ্যেই বিশ্নবের 
উদ্যোগ আয়োজন করার সুযোগ 
আসে। কৃষি বিপ্লবে' নেতৃস্থান 
অধিকার করে কাঁমউনিস্ট পার্টি 
সর্বহারা শ্রেণীর সর্বময় প্রাধান্য 
আরম্ভ করে বাসনা থেকে বাস্তবে 
রূপান্তরিত হতে! 

“তবে 'এটা ঠিকই যে চীনা 
কাঁমউীনস্ট পাট এই সময়ের 
সুযোগ-স্যীবধার সবগ্দাল ব্যবহার 
করতে অসমর্থ হয়েছে। এও সত্য 
যে এই পর্বে চীনা কাঁমউনিস্ট 
পার কেন্দ্রীয় কাঁমাট কতক- 
গলি গুরুতর ভুলভ্রান্তি করে 
(এই সব ভুল-ভ্রান্তিকারীদের 
অন্যতম ছিলেন; 'ল তা-চাও এবং 
ওয়াং মং লেখক)। কিন্তু তা 
হোক। কেউ যাঁদ আশা করেন যে, 
যাকে বলে; চীনা কাঁমউানিস্ট 
পার্টি কাঁমন্টানের নির্দেশাবলীর 
একটি মাত ।কলমের 
খোঁচায় সাচ্চা বলশোঁভক . পার্ট 
হয়ে উঠতে পারে, সেটা একেবারে ' 
উপহাস্যকর। 


ইতিহাস, যে পার্টিকে ক্রমাণ্বয়ে 
রুতকগাাল ভিত ছ্ছেদ, 
বিশ্বাসঘাতকতা; ' আদ্শ'দ্রোহিতা 
প্রভত আঁতক্রম,. করে এগোতে 
হরয়োছল। সে কথা যাঁদ মনে থাকে 
তা হলেই এই সত্য উপলাব্ধ/ করা 
যাবে যে কোন সাঁত্যকার বল- 
শোঁভক পার্ট রাতারাতি পোড় 
খেয়ে তৈরী হয়ে যেতে পারে না” 
(সমসামম্িক ঘটনাবলী সম্পর্কে 
টুকিটাকি মন্তব্য, ২৮শে জুলাই, 
১৯২৭; প্রভদা, সংখ্যা ১৬১৯; 


রচনাবলী, . ইং, নবম খণ্ড। পৃ 


৩৪১-৫০, মস্কো, ১৯৫৪) 
স্তাঁলনের লেখা ও। বন্তুতার 
মধ্যে, বিশেষ করে৷ কাঁমন্টার্ণের 
অধিবেশনে অতিবাম ট্রটস্কীপল্ধী- 
দের ও আত দাঁক্ষণ 'জিনোভিয়েফ- 
বুখারন চক্রের চাঁন বিপ্লব 
সম্পকে ভ্রান্ত আঁভমত অকাট্য 
যান্তির দ্বারা খণ্ডন করার আঁবরাম 
প্রয়াস দেখা যায়, আরো দেখা যায় 
ষে ?তাঁন অন্য সমস্ত দেশের তুল- 
নায় চঈনের দিকে সবচেয়ে বৌশ 
মনোযোগ দেন এবং তারপরেই 
ভারতের। ' এর কারণ , স্স্পষ্ট। 
লোননের অনুগত একানম্ঠ ছাত্র 


মার্শাল শাপসাঁনকফের কাছে আধদ- সুবিধাবাদী উপদলের প্রাধান্য, স্তালন মনে রেখোঁছলেন যে 


র্‌ টি এ রত ig বডি 
-'$ কোন তত তক -' 





লোনিনের মতে চীন, ভারত প্রভাতি 
দেশে “বিপ্লবের সাফল্যই শীবশব- 
বিপ্লবের চরম ও চূড়ান্ত জয়- 
লাভের প্রতিশ্রুতি ৷ 
স্াধাবাদের পরাজয় 

{ল লি-সান চেরম বামপন্থী 
ছিলেন কিন্তু চীন বিপ্লবের জয়- ! 
যুান্তর পর ভুল '্বীকার করায় 
আবার দায়ত্পূর্ণ পদ লাভ 
করেন_ লেখক), চেন তুঁ-সিউ 


তিনি শুধু একবার ) 
এমনে করে দেখুন আমাদের পার্টির 


ক্রুশ্চ্ফের পূর্বসাধক _লেখক) 
লি তা-চাও, ওয়াং সিং ইত্যাদি 
স্মবধাবাদীদের হাত থেকে উদ্ধার 
করে পার্টিকে বলশোভক রূপ 
দেন যাঁরা আঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য 
মাও সে-তুং যদিও তিনি পার্টতে 
আসেন প্রতিষ্ঠার কিছ; পরে। 
তারপর থেকে চীনের পার্টিতে 
আর কোন বড় রকমের 'ন্াট- 
বিচনাত ঘটেছে বলে জান না। 
চীনের কাঁমউীনস্ট পার্টিকে 
সতালিনের নেতৃত্বসম্পন্ন কামন্টার্ন 
ও সোভিয়েত পার্টি গোড়া থেকে 
সব দিক 'দয়ে যে বিপুল সাহায্য 
করেছিল সে কথা স্বয়ং মাও 
স্তালনের মৃত্যু উপলক্ষে শোক- 
বার্তায় উজ্লেখ করে লেখেন যে 
“স্তালিন ছিলেন আমাদের যুগে পরামর্শ 
বিশ্বমানবের বিরাটতম প্রতিভা ৷... 
তাঁর প্রাণ-বয়োগে আমরা যে 
মর্মান্তিক বেদনায় আপ্লুত তাকে 
বজ্ঞসম শীল্ততে রুপান্তারত করা" 


দর্পণ ॥ শুক্রবার ওরা অক্টোবর ১৯৬৯ 


বিচার-বিশ্লেষণ এবং সোভি্য়ত 


আত্মসমপ্পণে বাধ্য করা (চিয়াং-এর 
সৈন্দলের হাতে নয়) ক সাহায্য 
1হসাবে সামান্য? সেই অস্ত্রসম্ভার 
হাতে পাওয়ার কল্যাণেই চীনকে 
অত অল্প সমূয়ের মধ্যে 'িয়াং-এর 
খপ্পর থেকে য্স্ত করা সম্ভব 
হয়োছল। অবশ্য সেই সঙ্গে এটাও 
ঠিক যে স্তালিন সৈই সময় চীনা 
en প্রাতীনাধদলকে 
তখনকার মত 
কনা নেতা হিসাবে 
স্বীকার কুরে নিতে কারণ তাঁর 
আন্দাজ অনু তখনও-অতবড় 


“দেশব্যাপী পাল্টা আক্রমণে নিশ্চিত 


আমাদের একাঁট প্রধান কর্তব্য”. জয়লাভ করার পক্ষে যথেষ্ট শান্তি 


তারপর ১৯৫২ সালে মস্ক্তে 
জনগণতন্ত্র তথা নয়া-গণতন্্ 
তত্াট মাও-এর এক অমূল্য বিশ্ব- 
ব্যাপী তাৎপর্পূণ'অবদান ' বলে 
একবাক্যে স্বীকৃত হয় [সোভিয়েত 
প্রাচ্যতত্বাবদদের ' ক ১ সম্মেলনে 
যার পৌরোহত বিশিষ্ট ১ 
'বিজ্ঞানাচার্য দুই দেশের 
পার্টির মধ্যে : রর মনো- 


'মালিন্যের রুথা যাঁরা রটনা করেন 


তাঁদের প্রথমত জানা উচিত যে 
ইতিহাসের সাক্ধিক্ষণ মানেই ভাবা- 
দর্শের ক্ষেত্রে কিছু ‘কিছু মত- 
বভেদ দেখা দিতে বাধ্য কাঁমউ- 
নিস্ট পার্টি অর্থাৎ “বজ্জরবাহনপ”- 
গলির রাজনোতক পারপক্বতা 
লাভের দরুল। কিন্তু সেই বিরোধ 
বা, বাদান্চুবাদ ' শত্তাবার্জিতি 
বন্ধুতে বল্ধুতে তর্কাতাঁ্ক' মাৰ 
যার ফয়শালা করা সহজেই সম্ভব 
হয়, সে বিরোধ আজকের রুশ- 
চখনা বা রুশ-এ্যালবেনীয়া বিরো- 
ধের মত শন্ু ভাবাপন্ন নয়। এর 
কারণ প্রথম জাতীয় মতপার্থক্য 
দু আসল সর্বহারা আন্তাত- 
কতাবাদনী নেতৃত্ব বা নেতার মধ্যে 
অর্থাৎ মূল্গনীতির ক্ষেত্রে কোন 
পার্থক্য নেই পার্থক্য শুধু কর্ম 
কৌশলের ক্ষেত্রে। কিন্তু শেষোন্ত 


{বিরোধের ক্ষেত্রে এক পক্ষ মূল- 
নগীততে একাঁনম্ঠ, অন্য পক্ষ 
প্রীতাবস্লবী যে আবার পঃজিবাদে 
{ফিরে যেতে চায়। মূলনীতির 
ক্ষেতে এক শতাংশ আপোষও 
লোননবাদ বরদাস্ত করতে পরে 
না। স্তালিন-মাও মনকষাকাঁষর 
পাতে দেন, তাঁদের মনে রাখা 
উচিত যে চীনা লাল ফোৌজেব 
পিছন দিক সর্বদা নিরাধাদ ছল 
সোভিয়েতের আঁস্তত্বের জন্য। 
দ্বিতীয়ত ভাবাদশশীয় শিক্ষাদক্ষা, 
রীতিনশীত ও কলা-কৌশলের ক্ষেত্রে 
চীনের পার্টির সৌভাগ্য 

নের কর্ণধারত্বে ত দনি- 
য়ার প্রথম সমাজতাল্তিক রাষ্ট্র 
স্তালিনের চন বিপ্লব স্ম্পকিতি 


গণম্তি, ফোঁজের ছিলনা। চানের 
মঙ্গলের কথা ' চিন্তা করেই তিনি 
চীনা মুন্তি ফোঁজকে বৈধ অবস্থায় 
আরো শান্ত সংহত করে তারপর 
পাল্টা অভিযানে নামবার উপদেশ 
দেন। মাও অবশ্য কোন উচ্চবাচ্য 
না করে নিজের বিশ্লেষণের উপর 
আস্থা রেখে তখনই পাল্টা আক্র- 
মণ সুরু করে 'বিজয়ধ হন। একেই 
বলে ধন্য নেতা। স্তাঁলন নিজেও 
মাসকতক পরে, যুগোস্লাভ নেতা 
মিলোভান জিলাসের কাছে কথা 
প্রসঙ্গে তার নিজের এঁ ভুল 'নার্ঘ- 
ধায়' স্বীকার করেন এবং তার পরে 
মাও এর কাছেও। যাঁরা আঁভ- 
যোগ করেন যে মাওকে জব্দ করার 
জন্য স্তালিন মান্চৃরিয়া থেকে 
সমস্ত রেলপথ 'ও কলকারখানা 
তুলিয়ে নিয়ে যান তারা ইচ্ছা করেই 
বোধ হয় ভুলে যাচ্ছেন যে এ সব 
জিনিষ ছিল জাপান দখলদারদের 
মানটুকুয়ো ওপাঁনবেশিক সম্পত্তি! 
সেগ্ীল তুলে 'নয়ে যাওয়া 
হয় খেসারত হিসাবে! এটা 


জাপানের পরাজয়ের পর আনহা; 


চ্ঠানিক ব্যাপার এবং সঙ্গে সঙ্গে 
আমোরকার তখনই তৃতীয় মহা- 
যুদ্ধ বাধাবার কথাবাত্ণার জন্য 
সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও বটে। 
কিন্তু তারপর সোঁভিয়েত-চীন 
সহযোগিতা ও প্রতিরক্ষা চ্যান্ত 
স্বাক্ষরিত হবার পরেই ওঁ সব 
জিনিষ চীনে পাঁঠয়ে দেওয়া হয়। 
এটা আনুষ্ঠানক প্রোটোকলের 
ব্যাপার। এর মধ্যে জব্দের প্রশ্ন 
আসে কোথা থেকে? তার পরই 
তো বাধল কোরিয়ার যুদ্ধ, যখন 
সোভিয়েত ও চীনের অর্থনীতি 
প্রচন্ড ক্ষতিট্স্ত দীর্ঘকাল যুদ্ধের 
ধবংসলীলার দরুণ। কিন্তু তবু 
কোঁরয়্যান জনগ্ণতাল্দিক প্রজা- 


তন্তকে আত্মরক্ষার সাহায্য করলেন ; 
কারা এবং,কেন? সাহায্য করলেন ! 
মাও ও স্তালন, এমনভাবে দায়িত্ব | 
ভাগাভাঁগ করে "নিয়ে যাতে তৃতীয় ' 


মহাযুদ্ধ বাধাবার ছলছ্‌তা আমে- 


{রকা না পায় এবং সেই সঙ্গে -. 


মাকনি বুদ্ধবাজদের বাঁলনে 
মোতায়েন থাকতে বাধ্য কবে। 
(পুজার পরবতী সংখ্যায় সমাগ্য) 


ন্ট 


A 


দর্পপ 0 শুক্রবার ৩্রা অন্টোবর ১৯৬৯ 


্বজ্জাস্বভ্ড 
ভিজ? 


+, (হন! গাঙ্গুলী ও প্রমোদ দাশগুপ্ত 


গত নয়ই সেপ্টেম্বর যুগা- 

& ন্তর' পত্রিকায় দেখলাম হেনা 
& গাঞ্ছ্লীকে কেন্দ্র করে বিধান- 
' সভায় প্রশ্ন উঠেছে। মাকসবাদী 
কমিউনিস্ট পাঁট'র সম্পাদক 

প্রমোদ দাশগুপ্ত যে সব রাজ- 


/ দেহ তন্ন তন্ন করে খুজে. দেখেছ 
4/হদখানে কোন লাঠি ছুরি বা অনয 
রূপ কোন অন্যের দাগ নেই। এম- 
নাক কোন জায়গায় কলাসিটেও 
_ শড়েনি। শুধু মাথায় দুটো গুলির 
৮ দাগ। একটা গুলি ডান দিক থেকে 
বাঁ দিকে বেরিয়ে গেছে এবং 
₹ দ্বিতীয় গুলি মাথার পিছন "দক 
থেকে ঢুকে জীব সম্তে বার করে 
শনিয়ে গেছে। জনসাধারণ পিটিয়ে 
মেরেছে একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা । 
শ্রীদাশগণপ্ত জানান-হেনা 
গাঙ্গুলী মাল্মসভার , কাছে 'চাঠি 
শদয়েছিলেন, কিন্তু মল্তীরা এ 
ব্যাপারে মাথা ঘামানীন। আবার 
জ্যোতি বোস তার বন্তব্যে বলেন 
তিনি কোন চিঠি পানাঁন। একই 
দলের, দুই নেতার পরম্পর বরোধী 
কথা 'মখ্যাচারকেই প্রমাণ করে! 
আমাদের মতে বর্তমান মন্ত্রিসভা 
কোন একক দলের নয়! সর্বস্তরের 
সর্বশ্রেণীর, মানুষের আন্তারক 
ইছার বাঁহঃপ্রকাশ। অতএব মাথা 
ন; ঘাঁময়ে ফ্রন্টের নীতি শবরুদ্ধ 
কন্দ করা হয়েছে। 
সবশেষে শ্রীদাশগৃপ্তকে একাঁট 
কা জানয়ে দিতে চাই, রাজনৈ- 
শক গোপন সংগঠন গড়ে তুলে 
শ্লিব করা আর ব্রিগেড প্যারেড 
| গ্রউশ্ডে গরম বহল আউড়ে সশদ্র 
) শক্লব করা এক জিনিস নয়। 
বা গলায় লাল রুমাল বেছে 
\ দল শারক দলের উপর আকুমণ 
. কার সঙ্গে ' বিপ্লবীদের তফাৎ 
. অনক। ততএব হঠীশয়ার করে 
দিচ্ছ ইীন্দিরার বিরূদ্ধে আজেবাজে 
কণ বলে রেহাই পেতে পারেন, 


৯. 








Md 


' মোহন ধাড়া 
হাওড়া 


সৰকাৰী প্রেনোট 


২২ আগস্ট (-১৯৬৯) তার- 
খের বাংলা 


উনচাল্লশাট নির্বাপণ ল্্র কেনা 
হয়েছে সেগুলি ল্রুটপূর্ণ” এই 


তার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আক- 
বিত" হয়েছে। সংবাদে এরুপ 
আঁভিযোগ করা হয়েছে যে ত্বাটপণণ 
স্যান্ড ক্যাচিং,ও মো্ডিং-এর জন্য 
ফায়ার * পপাম্পগ্ীল ছদ্রয়ন্ত এবং 
এছাড়া আরও যান্মক গোলযোগ 
এগ্যলতে করছে... "২ 

এ ব্যপার্ত “পঁজ্খানুপুজ্থভাবে 
অনুসন্ধান কর হয়েছে।” ‘ভারত 
সরকারের সরবরাহ৮এবং সংভরণ 


, (সাপ্লাইজ এন্ড ডিস্‌্পোজাল্স ), 


দপ্তরের মহা-অধিকর্তার মাধ্যমে 
ভারত সরকার মেসার্স ভিলাই 
হীঞ্জনিয়ারিং কর্পোরেশন লাম” 
টেডের কাছে উনচান্পশটি অগ্নি 
নির্বাপণ যন্ত্র সরবরাহের" একটি 
অর্ডার ' 'দিয়োছলেন। দিল্লিতে 
একটি সভায় রাজ্য সরকারের প্রাত- 
নিখিরা 'উত্ত অর্ডারটি "দিল্লির 
মেসার্স ডি, জি, এল লিমিটেডের 
কাছে পেশ করার জন্য চেষ্টা করে- 
ছিলেন। কারণ, এই ব্যবসায়ে 
মেসার্স ভিলাই হাঞ্জনীয়ারং 
কর্পোরেশন নতুন। কিন্তু : তা 
সম্ভব হয় নি। যাহোক, নর্বাপণ 
আঁধকর্তা, নির্বাপণ কৃত্যকের মুখ্য 
ইঞ্জিনিয়ার এবং সরবরাহ ও সংভরণ 


িলাই ইঁজিনিয়ারং, 
লিঃ-এর কাছ থেকে কয়েকটি 
নর্বাপণষন্ত কেনা হয়। 'বাভন্ন 
ক্ষেপে আঠাশাট নির্বাপণ যন্ব 
কেনা হয় এবং সেগুলিকে দমকল 
বাহিনীর কারখানায় জলচাপ 


{ নিরাক্ষার হাইড্রলিক টেস্ট) জন্য 


রাখা হয়েছিল। কয়েকটি 'নর্বাপণ 
পাম্পে ফুটো বেরিয়ৌোছল এবং 
মেসার্স ভিলাই হাঞ্জীনয়ারিং 
কর্পোরেশন লিঃ সেগুলিকে পাল- 
য়ে "দয়েছেন। গাঁড়র এবং 
কাঠামোর ইঞ্জনগুঁল তোর করে- 
ছেন মেসার্স, হিন্দুস্থান মোটরস 
লিঃ। ভারতীয় মান সংস্থার 
(ইণ্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউট) 
নিদিষ্ট মানে কাঠামো, ট্যাঙ্ক এবং 


চোঁস নম্বরের একাট' সংখ্যা হারিয়ে 
যাওয়ার দরুন. অপর গ্াঁড়াট 
রোজন্ট্র করা যায় নি। এ ব্যাপারে 
মেসার্স হিন্দুস্থান মোটরস লাম 
টেড-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা 


পণশচশে জুলাই ও পয়লা আগস্ট 
(১১৬৯) তাঁরখে *্দ্পণ পত্রিকায় 


আরও দুটি সংবাদ প্রকাশিত . 


হয়েছে। পণচশে জুলাই (১৯৬৯) 
তারিখে প্রকাঁশত সংবাদে ফায়ার 
ফাইটিং এডভাইসারের পদ সৃজ্ট 
করার সংবাদটি ঠিকমত প্রকাশ করা 
। হয় নি। সরকারের মতে অসাম- 
রক ' প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য 
অগ্নি নির্বাপণ 


কার সৃচ্ট করেন। 


কতিপয় আঁধকারিকের নামে এই- 


- মর্মে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে সংবাদে যে মিথ্যা রটনা করা 


হয়েছে তা ভি্তিহশীন। 


চিড়িয়াখানার পরিবেশ 


আমি আলিপুর চিড়িয়াখানায় 
নিয়ামত বেড়াইতে যাই । 'চাঁড়য়া- 
খানার বর্তমান অবস্থা আমাকে 
ব্যাথত কাঁরয়াছে। বিভন্ন মংবাদ- 
পত্র, বিশেষ করিয়া আপনার 
সান্তাঁহকের মাধ্যমে যে সব সংবাদ 


" ভের প্রকৃত কারণ খুজিয়া পাই 


'নাই। যেগ়ানে সর্বদাই একটা 


সমস্থ, পাঁরবেশ রাজ” কারত* 


সেখান্/একটা 'অধ্বাঁথ।কব গার 
বেশ সৃষ্টি হইয়াছেন কম্মচারী- 
দের ডাইরেক্টর অপসারণের দাঘশ 
একটা অদ্ভুত ব্যাপার। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার যে তদন্তের ভার 'বচারক 
শ্রীবনায়ক 'ব্যানাজীকে 'দয়াছ- 
লেন, তার ীরপোর্ট বুধবার 
(১৭-১৯-৬৯) আনন্দবাজার পাত্ি- 
কায় প্রকাঁশত হইয়াছে। দেখা 
যাইতেছে যে '{চড়িয়াখানার অধ্য- 


ক্ষের বিরুদ্ধে কোনও আঁভযোগই 


প্রমাণিত হয় নাই। আরও প্রকাশ 


যে দর্শনা আদায়ের ব্যাপারে কড়া- 
কাঁড় করার জন্য অধাক্ষ এক শ্রেণদ্র 


হইতেছে। এই রিপোর্ট প্রকাশের 
পর সরকার নিশ্চয়ই দুনাীতর 
বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা 

অবলম্রন কাঁরবেন। 
| শিবানী ঘোষ 
কিক!তা 


/ স্বাস্থ ঘধিক্' 


নূতন স্বাস্থ্য আঁধকর্তা কে 
হতে পারেন এই "বিষয়ে সাপ্তাহক 


বসুমতী পান্ক্য় গত আটই ধরমবপরের 


আশ্বিন 'সংর্ঘায় বাস্কবদ্ধ সংবাদ 
পারবেশিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ্য যে গত পাঁচই ভাদ্র তাঁর- 
খের 'দর্পণে বর্তমান স্বাস্থ্য অধি- 


পাম্পগৃল তোর করেছেন মেসার্স কর্তা ডাঃ কে, সর্বাঁধকারণ সম্বন্ধে 


{ভলাই হীঞ্জানয়ারং কর্পোবেশন। 
প্রাপ্ত আঠাশাঁট 'নর্বাপণ ইাঁঞ্জনের 
মধ্যে সাতাশটি রেজাল্ট হয়েছে। 


চাঞ্চল্যকর আঁভষোগ প্রকাঁশত 
হয়োছিল। সুখের বিষয় যে স্বাস্থ্য 
দপ্তর সুবিবেচনার পরিচয় দিয় 


এবারে 


তি? 


জাপানী চলচ্চিত্র প্র 


nN নয়৷ 


সঙ্গে 


(দর্পণের চলচ্চিত্র সমালোচক) 


আকিরা কুরোসাওয়া জাপানী 
চলচ্চিত্র শিল্প'দের মধ্যে. একমাত্র 
ব্যান্ত যার নাম শুনে এদেশের 
চলচ্চিত্র রাঁসকদের 'বস্ময়ের উদ্রেক 
হয় না। তার কারণ কল্ফাতায় 
বদ আমরা তাঁর অন্ততঃ আধ- 
ডজন ছবি দেখার সুযোগ পেয়োছি। 
াজোগাচ, ওজু বা ইচিকাওয়া 
স্বল্প পাঁরচিত নাম! এবং দুভাগ্য- 
বশতঃ এদের ছবি আমরা এখানে 
বিশেষ দোখাঁন। দু-এক বছর 
আগে ওজর একটি আঁকাণৎকর 
ছাঁব “হগ্রানাবানা” এবং সম্প্রীত 
্রদার্শত “লেট অটাম” ছাঁব দেখে 
জাপানের এই বিশিষ্ট পারচালকের 
শিল্পকর্ম সম্পর্কে আমাদের ধারণা 
খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। ইচি- 
কাওয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা 
প্রযোজ্য। বহু বছর আগে তাঁর 
“হাপ অব বার্মা” 
এবারে তাঁর আর একটি ছাব 


২ “এ্যালোন ইন দি প্যাীফক”-_ 


এখানে দেখা গেল। বর9 'মিজো- 
গুচির যে ছবিকে বিদেশী সমা- 
লোচকেরা তাঁর ট্রেম্ঠ এবং সারা 
জগতের মধ্যে, . একাঁট 'বাঁশ্ট 
শিল্পকর্ম বলে৷ মানেন সেই 
“উগেৎসু মনোগাতারি” কলকাতায় 
দেখান হ'য়ে ৷ তারপরে ' গত 
আন্তর্জাতিক চলাচ্চত্র উৎসবে 
“লাইফ অব ওহার্‌”ও  দেখোছি। 
[দেখলাম "তাঁর আর একাট 


* সা 


চলচ্চিত্ৰ রাঁসক মাত্রেই যাঁরা 
এইসব ছবিগদলি দেখেছেন তাঁরা 
একথা মানবেন যে গুৎকর্ষের যে 
কোন সংজ্ঞাই উদ্ধৃত করা যাক 
না কেন জাপানের চলাচ্চন্র জগতে 


একথা করো 


ব্দখার পর 


করবেন না ॥ পাশ্চাত্যেও সমালোচক 
এবং রসিকেরা জাপান বলতে 
সর্বাগ্রে তাঁর 'নামই করেন। ওজন 
সম্পর্কে পশ্চাত্ত্য সমালোচক যাঁরা 
তাঁর শিল্পুকর্মের সঙ্গে 'র্বশেষ 
পরিচিত তাঁদের উন্তি স্মরণ করলে 
দেখা যাবে যে ওজর শ্রেষ্ঠ ছাঁব , 
বলতে যেগ্দীল বোঝায় যেমন 
“টোকিও স্টোর” তা আমরা 
দেখিনি। মজোগনাচর “উগেৎস,” 
যাঁরা দেখেছেন তাঁরা তখন থেকেই 
এই মহান শিল্পীর অন্যান্য ছবি 
_দেখার জন্য উৎস্দক। যাঁদ এবারে 
প্রদর্শিত “তাইরা কল্যান সাগা”্ই 
আমাদের দেখা একমাত্র ছবি হত 
তাহলেও তাঁকে “মহান” আখ্যা 
যদি আতিভাষণ শোনায় তবে 
অসাধারণ গুণসম্পন্ন শিল্পী বলতে 
‘কোন অসুবিধা হত না। 
বস্তুতঃ তাঁর এই ছবি যেন 
চলচ্চিত্রের দৃশ্যময় কাব্যধার্মতা 
কথাটাকে আঁত সুন্দর ভাবে সপ্র- 
মাণ করে তোলে। “পিওর সিনেমা” 
কথাটার ঠিক বাংলা কি হবে 
"জান না তবে আমরা চলচ্চিত্রে 
আগ্রহী বলেই মনে হয় তাঁর এই 
ছাঁব সম্পর্কে এই' উান্তি অত্যান্তর 
পর্যায়ভুন্ত হবে না। ছাঁবর সুরু 
থেকে শেষ পর্যন্ত একাঁটর পর 
একটি সুসংবদ্ধ রঙখন ফ্রেম আমা- 
দের চোখের সামনে ভাসতে থাকে 
এবং এর সঙ্গে ক্যামেরার দৃষ্টি 
কোণ এমনভাবে স্থিরীকৃত যে 
ছবিতে যে সময়কার ঘটনা বিধৃত 
তা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট! এবং 
সব মিলে এই ছবিতে যে শিল্পার 
পাঁরচয় পাওয়া যায় তান কবি, 
সাহাত্যক, চিত্রকর সব সত্তা 
মিলিয়ে একক চলাচ্চত্র গশল্পী- 
রূপে আমাদের সামনে প্রতীয়মান। 
কুরোসাওয়ার “রসোমন” এবং 
“রেড বেয়া” কলকাতায় আগেও 
দেখান হয়েছে। তাই নতুন করে 
বলবার িছ7 নেই। ইচিকাওয়ার 
ছাবতে ডকুমেন্টারী ছবির গাঁতি- 
পথে যে ক্লান্তি সচরাচর চোখে 
পড়ে তা অনুপস্থিত। এবং এট 
আঁত উপভোগ্য একটি ছাঁব। 


কোন কট চক্রের প্রভাবে * অযথা 
বিলম্বিত না করে জনস্বার্থে দ্রুত 
কার্যকরাঁ করতে দ্বিধা করবেন না। 

জনৈক পাঠক 


ূ টগযুখামন্্রীর প্রতি 


Regd. NO. ০৫2. 


বাস্থামন্ত্রার বিরুদ্ধে 
' দুর্নীতির অভিযোগ 


{ প্রেজ্পিষ্টোর পর) 
নিক রি ৪4 হাসপাতালই আজ নিয়ে ব্যাপারাট,হজম করেছেন। 




















সে 


লে 


তদন্ত হওয়ার প্রয়োজন । 
ননখবাব ও সুহৃদ চক্র | 
. “সুহদচক্” -নামাটি” সাধারণ 
মানুষের অপরিচিত কনতু স্বাস্থ্য- 
দপ্তরের প্রত্যেকেই এই চক্লাটর 


কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্যক অব-' 


হিত। বর্তমান স্বাস্থ্য অধিকর্তা 
ডাঃ কণকচন্দ্র সর্বাঁধকারী নৈষমত্ত 


হওয়ার পূর্বে বানি স্বাস্থ্য-আধ-' 


কত ছিলেন, সেই ডাঃ মুরারশ 
মোহন মুখাজশীকে প্রাইভেট প্রাক- 
টিশের বিশেষ সুবিধা দেওয়া 
হয়োছুল। আভষোগ 


/ 


'দুনীীতি ও অনাচারের এক একটি 
ডিপো! সেন্ট্রাল মোঁডক্যাল স্টোর 
থেকে সুর; করে প্রাতাট জেলা 
হাসপাতালের স্টোরগুল এ 
জয়েন্ট ডিরেক্টরের করায়ত্ত, সর্বত্রই 
ইনি নিজের পেঁটটায়া লোক দিয়ে 
কাজ চালাচ্ছেন। 


বছর খানেক পূর্বে একটি, 


ওষধ . সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের 
ওঁষধে ভেজাল ধরা পড়েছিল। এই 
জয়েন্ট ডিরেক্টরের তৎপরতার 'ফলে 
ভিজিল্যা্দ কমিশনের তীর 


একটি স্ন্দরী মহিলা ডান্তার। এই 
ঘটনা নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরে প্রচণ্ড 
তোলপাড় হয়। স্বাস্থ দপ্তরের 
সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারী, 
| বনের, ক্রাক্ীণ সকলেই দার 
| বত বোধ করেছেন ॥ ' কিন্তু 
'মন্ত্ মশায় ও তার দলীয় সহ- 
কারী চোখ বন্ধ করে থাকার নীতি 


এই জয়েন্ট ডিরেক্টরের খপ্পরে 
ননীবাবু পড়েন ৯৯৫৭ সালের 
য্তক্রন্ট সরকার প্রীত'ষ্ঠিত হবার 
পরই। আঁত 'কৌশলন এই ভদ্র- 
লোক অল্পাদনের মধ্যেই ননী- 
বাবুর বিশ্বাস অর্জনে সমর্থ হন। 
ননীবাবূর দলের আর একজন 
মন্ত্র বহুবার এই আঁফিসারাট ও 
তাঁর দলবল সম্পর্কে স্বাস্থ্য 
মন্বকে হ:সিয়ার করে দেন, কিন্তু 
কোন ফল হয়নি! 

বর্তমান ঈবাস্থ্য আঁধকর্তাকে ৷ 


পাওয়া, মন্তব্য সত্বেও উত্ত ওষধ সরবরাহ- প্রায় কোন বিষয়েই ডাকা বা পরা- 


* করতেন। 


DARPAN, Price 25. 


ES 
আমলে এই ভদ্রলোকের প্ররো- হয় এড্‌ হক ভিত্তিতে, তার পর 4 


চনায় তারই সম্পার্কত ভাইকে 
রাতারাতি বভাগীয় প্রধান নিষব্ত 

করা হয়োছল। এই ভাগ্যবান ভ্রাতা 
মহোদয়' নীলরতন মোডিব্যাল কলে- 
জের প্যাথোলাঁজ বিভাগে কর্মরত 
ছিলেনা তিনি নন-প্রাকাটাশং 
স্টাফ, কিন্তু বিভাগীয় প্রধানের 
সুস্পষ্ট নিষেধ সত্বেও বেআইনী- 
ভাবে প্রাকটিশ করতেন এবং সেই 


একটা লোক দেখানো পি, এস, সি 
ঘুারয়ে এনে তার চাকুরাঁ . পাকা, 
করে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয় 
তার স্তীকেও পাঁরবার পাঁরকল্পনা 
দপ্তরে একটি গেজেটেড পোষ্ট, 
দেওয়া হয়। 
পত্রিকা, যু তাঁর মারফৎ বিজ্ঞা- 
পন বাবদ ২ মোটা টাকা পেয়েছে, 
কিছুদিন আগে তার জীবনী প্রকাশ 


+ 


একটি সাপ্তাহিক 


উদ্দেশ্যে ওই বভাগকে ব্যবহার করেছে এবং তাঁর জীবনী সম্বলিত এ * 
৮ 5 কাঁপ 


তান অঁর প্রাকাটশের 
যোগান পেতেন বড়লা- বাড়ীর %. 
জনৈক চাকংসকের কাছ থেকে। 
বিভাগীয় প্রধান সঞ্গতভাবেই এই 
দুনশতপূর্ণ কাজে 
করেন। এর পরেই শুরু হয় নেপ- 
থ্যের কার্যকলাপ, 
করতে উক্ত দলীয় সহকারী এঁগয়ে 
৷ আসেন, এবং 
ডিরেক্টার সাহেবের সঙ্ো'ৰদ্দা- 
বস্ত করে কর্ত“ব্যপরায়ণ” বিভাগ, 


আপত্তি “ 






পৃবোন্ত জয়েন্ট 





ডঃ 


যাচ্ছেন, 
এবং ত তাঁরজাজ্গায়, স্যহৃৎ চক্র তথা 


খুজছেন, যার কোন 
৪77 যাকে 


75 সামনে রেখে" যাবতীয় অপকর্ম 


নিয়েই এত ব্যস্ত থাকতেন 
সেই সুযোগে একজন _ 


গেছে। স্বাস্থ্য মন্ত্র ননীবাব5ও 
পষধে ভেজাল সংক্রান্ত সমস্ত 


গৃডাঁঙ্গয়ে জয়েন্ট ডিরেক্টর সকল 
গুরুত্বপূর্ণ কার্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 


ডিরেক্টর স্বাস্থ্য দপ্তরে নিজের খকাহনগাট জানতেন, কিন্তু যে করেন। স্বাস্থ্য আধকর্তার নির্দেশে 
সর্বময় কর্তৃত্ব প্রাতম্ঠিতি করেন. জয়েন্ট ডিরে্ঈরের প্রোমোশন তান ফরেন এক্সচেঞ্জ-এর ব্যাপারে মধ্যা 


এবং তাকে ঘিরে একটি চক্র স্বাস্থ্য- ' 

দপ্তরে গড়ে ওঠে, যা “সুহৃদ চকু” 
নামে খ্যাত। এই চক্রের জাল সারা 
পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিস্তৃত। ডব- 
লিউ বি, এইচ, এস,এ (W.' B. 
H. 5.) যাঁরা কাজ করেন, সেই 
সব ডাল্তার, কম্পাউণ্ডার, হেলথ 
এ্যাঁসস্ট্যান্ট প্রভাত ম্টাফের 


নিয়োগ-বদলী-প্রমোশনের . একচ্ছত্র 


মালক এ জয়েন্ট ডিরেক্টর । এখ্র 
অনুগত লোক -প্রতিটি জেলা হাস- 
পাতাল থেকে সুর করে সবন্র 
আছে-সাঁত্যকারের যোগ্য লোক- 
দের সুপারাঁসড -করে। যে কারণে 


১৬ 
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উপ 


ERNE মামার পুণ্য আদনে করো মহোত্বুল আজ হে ই 





১৯৮৯ পতকসম। 


থেকে এবং ভারতের 


যোগ দিতে ৷ 


11 মিলনের সবই বাঙালীব শারদীয় 
উৎসবের মর্মবাণী, সেদিন ভাইয়েৰ 
সঙ্গে মিল হব ভাইয়ের, মুছে যায 
ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদাযের ভেদ । 
এবারে পৃজ্জাব সমধ আমবা মহোৎসবের 
।সআযোজন করেছি কলকাতায়, ভাবত" 
বর্ষের মহোত্তম মিলন-কেন্ত্রে। বাঙালীব 
সমাজ সংস্কৃতির পরিচব দান এ-উৎসবেব 
লক্ষ্য। বাংল! দেশের দলগীত, নৃত্যনাটা, 
যাত্রা, চিত্রকলা, চলচ্চিত্রেব বিচিত্র অর্ঘ্য 
নাঙ্ছানো হযেছে অনুষ্ঠান-স্ুচী : বিদেশ 


থেকে যাত্মীবা আসবেন কলকাতা-মেলায 


ট ভিন্দেশী বন্ধুদের স্বাগত জানান । 
সপবিবাবে ও সবাদ্ধবে আপনিও যোগ 
দিন এই সর্বজনীন মিশনোৎসবে, 


বিশদ মিদেশনাব জন্য যোগাযোগ করুন 
টহ্যলিজ্জ স্ব্যুন্লো 
পশ্চিনবন্ষ সৰকাৰ 
৩/২ ভালছোসী কোক্জার (ঈচ্ট) কলিকাতা, 


ফোন ২৩-৮২৭১ গ্রাম TRAVELTIPS 


ব্যাকডেট দিয়ে করিয়ে দিয়েছেন, 
সেই, আস্থাভাজন ও পরমাপ্রয় 
অফিসারকে তান না চিয়ে হাতে 
রাখার সিদ্ধান্ত নেন। 


মদ ও নারীঘাঁটিত ব্যাপারে 


বিবৃত ও অসৎ আচরণের আঁভ- 
যোগে বিভাগের কয়েকজন ডান্তার, 


নার্স ক্লা্ককে অন্যন্ত বদলির - 
স্বাস্থ্যমন্দ্রী এ জয়েন্ট 1ভরেক্রের' 


আদেশ দেওয়া হয়োছল। 


“সুহৃদ-চক্রের” নানক উত্ত জয়েন্ট যোগয়াজসে . অত্যন্ত জুসঙ্গত 


ডিরেক্টর এবং তার সাঞগাপাঙ্গাদের 
প্রচুর উৎসাহ। গত বারোই আগস্ট 
অপরাহ্ণ খোদ রাইটার্স বিঞ্ডিংসে 
স্বাস্থযমন্্্র ঘর থেকে কয়ের্ক গজ 
দূরে তান 'মদের আসর বাঁসয়ে- 
ছিলেন, ষে আসরে ছিলেন কল- 


কাতার দুটি মোঁডক্যাল কলে- 


জের দুজন প্রান্তন 'প্রাল্সপাল এবং 





t 


২% 











নানান বাজ 





AA dx 


উপায়ে,, কৌ “ তদন্ত. না’ :করে, 
ওঁ সব বদলির আছ্েশ্রুবাত্লি করে 
দেন। অবৈধ * লেন-দেন, 


পাচিঃ ফান্ডে মোট টিকা দূন ও: 


চাঁদা তুলে দেওয়া' প্রভাতি গ্নমনুতর . 


অভিযোগ ওঁ আদেশগীল বাঁত-. 


লের ব্যাপারে জাঁড়ত আছে। _ 
ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের 

ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ নিয়োগ-, 

প্রমোশনের ক্ষেত্রে স্বাগ্থ্য-আধ- 


কর্তাকে উপেক্ষা করা . হয়েছে৷ 


কল্যাণী জওহরলাল নেহরু মেমো- 
রিয়াল হাসপাতালের প্রান্তন সুপা- 
'রনটেনডেন্ট, ডাঃ নির্মল সেন- 
গুপ্তের (যাঁর বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যদপ্ত- 
রের সাঁচব শ্রীএস, আর দাস তন 
দফায় দুনীতর বহু মারাত্মক 
আঁভযোগ এনে ভিজিল্যান্স কাম- 
শনারকে তদন্ত করতে বলেছেন) 


, বিরুদ্ধে তদন্তকার্য বন্ধ করে 


দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। নদীয়া সি, 
এম, ও, এইচ আঁফসের দুনীণতি, 
গোবরা মানসিক হাসপাতালের 
পাতাল এবং চাঁববশ পরগণার সি, 
এম, ও, এইচ ও বাঙ্গুর হাসপাতা- 
লের দুনীীত সংক্রান্ত নাট 


, আভিযোগসমূহ চাপা দেওয়ার 


ব্যবস্থাও প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে উল্ত 
জয়েন্ট ডিরেক্টরের তৎপরতায় । 
চবাস্থ্যমন্ত্রশর দল'য় সহকারী 
শুধু উত্ত জয়েন্ট ডরেক্টরই 
নয়, স্বাস্থ্যমন্্র দলীয় সহকারীও 
কিছু কম যান না, এবং উত্ত 
জয়েন্ট 'ডিরেক্টরের সঙ্গে হাত 


সম্পাদক- হশরেন বস, 


এ 





আর যার বিরদ্ধে আভষোগ 
তাকেই 'বভাগীয় প্রধান' কুক দেন 
এটা ক ননশবাবু'র অন্ু্ঃতসারেই 
হয়েছিল? 


স্বাস্থাঁসন্তী দি এই আঁভষোগ . 


অস্বীকার করতে: পারেন যে, 
সপ্ত, ও চলয় সহকারীর 
য় ড্রায়েট  স্ম্লাই-এর 
দির ব্যাপার একটা, মোটা! 
অঙ্কের টাকার অবৈধ -'র্গীনদেনের 
ব্যবস্থা হয়েছিল 2 কিন্তু বিষয়টি ' 
পরে ফাঁস হয়ে যাওয়ায়, এবং এ 
{বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আঁভ- 
যোগ যাবার-পর শেষ পর্যনভ্গ, 
কন্টাক্ট বাঁতল করে দেওয়া হয়। 





সহকারীর প্ররোচনায় ফ্যামাল 
প্ল্যানং-এর একটি চাঁট বই-এর 
জন্য শীতামর "প্রন্টিং ওয়াস” 
নামক একাঁট প্রাতষ্ঠানকে এক- 
চল্লিশ হাজার টূকা পাইয়ে দেবার 
বন্দোবস্ত হয়েছে 2, 

পাঁরবার পরিকল্পনার প্রয়ো- 
জনে কেন্দ্রীয় সরকারের দেশ- 
কমে রাজ্যসরকার “মাস এডুকেশন 
এন্ড ইনফরমেশন” 'বভাগটি চালদু 
করেছেন। ধিভাগণয় আঁফসার পদে 
যে ব্যান্তটকে বিগত যন্তফ্রল্ট 
আমলে ননীবাব বাঁসয়ে দিলেন 
তাঁর ওই পদে থাকবার কোন শক্ষা- 
গত যোগ্যতা নেই। কিন্তু তা না 
হলেও ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রী 
আর, এস, *প, দলের উচ্চস্তরের 
সদস্য-সদস্যা। পাছে তার কোয়ালি- 
ফিকেশন {নিয়ে কথা ওঠে এই 
আশংকায় ননীবাবন্* উন্ত পদের জন্য 
প্রয়োজনীয় কোয়াঁলাফকেশনের 
ধারাগ্ীলকেই বদলে দেন। 

প্রথমে তাকে নিয়োগ করা 





'শাদক কর্তৃক মডার্ন ইন্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা সো সাক চেয়ার কিকাত-১০ থেকে মি এবং ৬১নং মট লেন, হি দর্পণ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 


A 


নার্বকারে করা যাবে। 


পি কে সেনের কোপে 
(১ম প্‌স্ঠার পর) 


টার্স বাল্ডংয়ে তাদ্বর করতে 
পারেন না, তাই হয়ত তাকে লাল- 
বাজার থেকে বিদায় নিতে হল। 
অথচ লালবাজারে শ্রীদেবী রায় 
শ্রীপ, কে, সেনের স্নেহপদষ্ট হয়ে 
দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ একই পদে 





নৈড়ে তাকে শেষ পর্যন্ত বাষ্মরীয় 
পারবহন দপ্তরে চাফ সাকউারাট, 
আফসার নিযুন্ত করা হয়! 
অর্ধেন্দুবাধু অবশ্য বর্তমানে 
ছুটিতে আছেন। 


টুর সহকারী এমুন ৯ 


“ 


4 


S 


আয়কর বিভাগ কর্ঠৃক হয়রানি, 


(দপপের সংবাদদ্যতা ) । 
মোটর পার্টসৈর কারবার এক 
বৃহৎ মারোয়াড়ী ব্য 


বিরুদ্ধে সরকার দপ্তরে 
জানাতে গিয়ে জনৈক 


হয়রানির যে কাঁহন গত র্‌ 


দর্পণে প্রকাশ করা 
তাতে আয়কর 'বভাগ 
টেনে দিয়েছে, অর্থাৎ সোজা 
ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে বনে 
আঁভযোগা অথচ এ ভদ্রলোবের 
লো জত সা 
দীর্ঘকাল ধরে কলকাতায় 
দিল্লশতৈে লেখালেখি . এবং 
কাতায় দৌড়াদাঁড় করাই সার 
সরকারী দপ্তর একাঁট 
প্রসব করল না। 
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বাংল কংগ্রেসের সম্মেলনে 
 মার্ক্যাবাদী কমিট্রনিট টি 
বিরুদ্ধে বিষোদণা 


,(দর্পণ্র সংবাদদাতা ) 


বাঁকুড়াতে বাংলা কংগ্রেসের 
{তন 'দিন ব্যাপী যে সম্মেলন হয়ে 
গেল তাতে এই পাঁর্টর মার্কস- 
বাদী কাঁমিউীনস্ট পার্টর প্রাত 
বিদ্বেষ ফেটে পড়েছিল। যখনই 
কোন বন্তা এ পাকে গালাগালি 


করে বন্তব্য রেখেছেন তখনই 
জেলার প্রতিনিধিরা হাততালি 


দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জ্রাঁনয়ে- 
ছেন। 

কাঁমউনিস্ট বিরোধিতায় সব 
চাইতে অগ্রণী ছিলেন পার্টর 
সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুশল ধাড়া 
এবং শ্রীএস, পি, ভার্মা যান 
বার্ণপুর, হীরাপুর অণ্যলের পার্টর 
শ্রীমক নেতা । শ্রীভার্মার মতে 
বাংলাদেশে শিল্পের অগ্রগতি 
একমান্র ঘেরাও-এর জন্য নাকি 
ব্যাহত হচ্ছে! একবারও তানি 
বললেন না যবন্তফ্ন্ট' সরকার এই 
নয় মাসেই শ্রা্কদের জন্য কি ক 
করেছেন। ভাবটা এই যে মার্কস- 
বাদ পার্ট থাকার দরুণই শিল্পে 
উন্নতি সম্ভবপর হচ্ছে না! 

অবশ্য তার বন্তব্য, খণ্ডন করে 
দু-এক জন যে বন্তুতা দেনান তা 
নয়। ব্যারাকপদর অগ্লের একজন 
ডোলগেট ত বলেই বসলেন । যে 
পার্টর ঘেরাও প্রস্তাবে কোন 
নদেশ নেই তারা কিভাবে শ্রামক- 
দের ভিতর কাজ করবেন। তানি 
বেশ উচ্চ; পর্দায় সর তুলে দাবা 


৫ 


ঘেরাওয়ের ব্যাপান্থর ক বন্তব্য নিয়ে 
যাব, তা আপনারা বলে দন? 

শ্রীসশীল ধাড়া বললেন যে 
মালিকদের অনমনীয় মনোভাবের 
জন্য কোন কোন, ক্ষেত্রে ঘেরাও 
অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, কিন্তু 
কোন কোন ক্ষেত্রে যে তা 'নয়ে 
বাড়াবাড় হয়ে যায় সে কথা ভুললে 
চলবে না৷ তাই তান বললেন যে 
তার পার্ট এই ব্যাপারে বাম আর 
দাক্ষণপল্থীর মাঝামাঝ দ্বীড়য়ে 
আছেন, তাই তার পাঁ্টর পক্ষে 
কোন ঢালাও বন্তব্য রাখা সম্ভবপর 
নয়। 


রাজনৈতিক প্রস্তাব আলো- 
চনা করতে গিয়ে যারা ধানকাটার, 
ব্যাপার য়ে সংঘর্ষ হলে পর 
সত্যাগ্রহের হুমাক দেন, তাদের 


একজন আবার এই ব্যাপারে প্রশ্ন 
তোলেন। তারা সাবধান বাণী দিয়ে 
বলেন যে ছয়ই অফ্টোবর "প্রস্তাবের 
সুযোগ নিয়ে অনেক জোতদার 


সম্বন্ধে পাঁর্টকে হাশয়ার থাকতে 


অনেকেই কাঁমউীনিস্টদের বিরুদ্ধে বলেন। 


সোচ্চার হয়ে :ওঠেন। কিন্তু দ:- 


(শেষাংশ হ্বিতীয় পৃষ্ঠায়) 


অবশেষে ভারতের জাত 
কংগ্রেস দুভাগ হতে চলেছে। দীর্ঘ 


' চুরাশি বছর পর আজ কংগ্রেস তার - 


একমাত্র সর্বভারতীয় এবং অটুট 


ঘটনা ঘটেছে এবং আজ এই সম্পা- 


দকীয় লেখার সময় অবাধ ইন্দিরা 
ও নিজাঁলঙ্গাপ্পার দুই উপদলীয় 
শান্ত সম্বন্ধে কোন পারদ্কার চিত 
ফুটে ওঠে নি। 'তবে পারস্পারক ' 
দাবী ও প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে যেটা 
পরিষ্কার হয়ে উঠেছে তা হচ্ছে 
এই যে, কংগ্রেসে যে ভাঙন লেগেছে 
তা আর জোড়া লাগার সম্ভাবনা 


নেই বললেই চলে। এবং এই ভাঙন 
দ্‌ বছর আগে % এই করে কেটে গেল বিশ 


আজকের নয়। 


সন্পাদক্ীন্ম 
হিরা 


সুখে অশীতিণর বধ 


প্ীতলকে একটা শেষ শিক্ষা দেবার 
'জনী। 

এতে আশ্চর্ষের কিছু নেই। 
স্বাধীনতা যুগে কংগ্রেস ছিল 





কারণেই কংগ্রেসের হোমরাচোমরারা 
নিজেদের জাত'য় বুর্জোয়া গোষ্ঠীর 
্ধার্থে কংগ্রেসকে ভুলিয়ে দিলেন 
দেশবাসীর কাছে তার সমস্ত শপথ 
এবং দশ .বছর যেতে না যেতেই সে 
জাতীয় বুর্জোয়া ও সাম্রাজাবাদশ- 
দের দালালে পরিণত হল। 


বাগুলাদেশে এবং তারও ' আগে* ' বছর। কংগ্রেসের শ্রেণীগত চারন্রের 


. কেরলে এবং পরে অন্যান্য প্রদেশে 


কংগ্রেসের ষে ভাঙন ঘটেছে তাই 
প্রতিফলিত হচ্ছে আজকে রাজধানী : 
দিল্লীতে । ১৯৬৭ সালে রাগঙুলা- 
দেশে অজয় মুখাজী, ১৯৬৯-এ 
'দল্পীতে ইন্দিরা গান্ধী! তফাত 
নয়। অজয়বাবয কংগ্রেস ছেড়ে- 
ছিলেন অতুল্যবাবর বিরোধিতা 
করার জন্য, ইন্দিরাজী তাঁর বিবেক 
অনুযায়ী সিণ্ডিকেটের বিরুদ্ধে 
লড়ছেন নির্জীলগ্গাপ্পা, কামরাজ, 





অমৃতবাজার পান্নকার সৌজন্যে 


জগন্দলের দাঙ্গার জন্য দায়ী 
সরকারী ব্যর্থতা 


(দর্পপের সংবাদদাতা) 

*বিজয়া দশমীর রাতে যে 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা জগদ্দলে ঘটে 
গেল, তাতে প্রমাণ হয়েছে যে প্রাতি- 
ক্রিয়ার চক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গে কত 
শক্তিশালী আর তার মোকাবিলায় 
বামপন্থী রাজনশীত কত দুর্বল 
আর এলোমেলো । 

দাঙ্গার সেই পুরনো গল্প আর 
এই সম্পর্কে সেই একই একঘেয়ে 
সরকারী কৈফিয়ৎ। জ্যোতি বসু 
সেই আগের মত বলেছেন যে এবা- 
রেও পুলিশের রাজনৌতিক গোয়েন্দা 
বিভাগ সরকারকে জগদ্দলের 
দাঙ্গার চক্রান্ত ও প্রস্তুতি, সম্পর্কে 


উপয্যন্ত ভাবে সতর্ক করতে পারোন 
এবং সেই কারণেই দাঙ্গা নিবারণে 
সরকার" ব্যর্থতা । 
গোয়েন্দা বিভাগ কিল্ডু তার 
রেকর্ড উল্লেখ করে সরকারকে 
জানিয়েছে যে সাধারণ ভাবে রাজ্যে 
দাঙ্গার উস্‌্কান ও যড়ষন্ত 
সম্পর্কে বারে বারে তারা সরকারকে 
সতর্ক করেছে। অবশ্য তাদের 
রিপোর্টে জগন্দলে দাঙ্গার বিশেষ 
প্রস্তুতি সম্পর্কে কোন খবরই ছল 
না। এই দিক থেকে অবশ্যই রাজ- 
নৌতিক গোয়েন্দা বিভাগের অক্ষমতা 


চর ny 


রাজনৈতিক ব্যর্থতার কথাও উল্লেখ্য । 
বারে বারে প্রমাঁণত হয়েছে যে 
প্রাতীক্য়া নানা চেষ্টা চালাচ্ছে 
দাঙ্গা হাত্গামা সৃস্টি করার জন্য 
এবং কোন কোন জায়গায় এই ধর- 
ণের গোল্মাল হতে পারে তাও 
বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুীলর 
অজানা নয়। এই দলগুি স্থানীয় 
ভাবে একক অথবা এঁক্যব্ধ কোন 
দাঙ্গা বিরোধী সাংগঠানক প্রচেষ্টা 
করোন। 

এখন তদন্তে দেখা যাচ্ছে যে 
আমেদাবাদ দাঙ্গার পর হিন্দ এবং 
মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দাত্গা 

(শেষাংশ দ্বিতীয় পন্ঠায়' ) 


কোন পারকর্তন সম্ভব ছিল না, 


“হলও না। কিন্তু সেই কারণেই সে 


“ধীরে ধারে দেশের মানুষের সমস্ত 


ভালবাসা হারিয়ে ফেলল যে মানুষ 
'ভৈবোছিল স্বাধীনতা মানে "দ7 মুঠো 


ভাত ও পরণের কাপড় সে দারিদ্রের 
পঙ্কে নিমজ্জিত হতে হতে বুঝতে 
পারল স্মস্যার সমাধান কংগ্রেসের 
পথে নয় অন্য পথে! তাই ১৯৬৭ 
সালের পর থেকেই আধকাংশ 
রাজ্যে কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় । 

কিন্তু কংগ্রেসীরাও কম বুদ্ধি 
ধরেন না। তাঁরাও বুঝেছেন যে 
আজ যাঁদ ভারতবর্ষে বাঁচতে হয় 
তাহলে হয় বাম না হয় দাক্ষণ 
পল্থীদের আঁচল ধরে বাঁচতে হবে। 
এবং এখানেই মতানৈক্য। নিজ- 
লিঙ্গাপ্পা মনে করেন বাঁচার পথ 


-ডাইনে, ইন্দিরা মনে করেন বামে। 


কাজেই ভাঙন অবশ্যম্ভাবী । এখানে 
কোন নীতির ব্যাপার নেই। িজ- 
লঙ্গাপ্পা, ইন্দিরা দুজনেই আপন 
প্রাণ বাঁচাতে ভিন্ন ভিন্ন পথ নিআয়- - 
ছেন যার ফলে আজ অরশাীতপরন 
কংগ্রেদ মরণাপর । বাঙলা দেশেও 
এই ভাবে নিজের প্রাণ বাঁচাতেই 
অজয় মুখাজী, সুশীল ধাড়া 
কংগ্রেস ছেড়েছিলেন, গড়ে তুলে- 
ছিলেন বাঙলা কংগ্রেস। 


_ কংগ্রেসের এই ভাঙন ন্উসন্দেহে 


বামপন্থী সব মহলকেই খুশী 
করে। তবে বোধহয় ভিন্ন কারণে। 
অন্যান্যদের মধ্যে ভারতের কাঁমউ- 
নিস্ট পার্ট বোধহয় মনে করছেন 
যে কংগ্রেসের এই ভাঙনের. ফলে 
তাঁদের জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট 
গঠনের কাজ অনেকটা এাঁগয়ে 
গেল এবং সেদিন বেশীদূরে নেই 
যখন দিল্লাতে হান্দরার সঙ্গে 
করা যাবে। যাঁদ তাঁরা এই ধর- 
নের চিন্তা করেন তবে বলতে বাধ্য 
হতে হবে ষে এ অত্যন্ত মারাত্মক 
ভুলের পথ। এর ফলে শুধু যে 
কংগ্রেসের একটা গোম্পী আরও 
িছুীদন বেচে দেশের ক্ষাত 
করার সুযোগ পাবে তাইই নয়, 
ভারতবর্ষের বামপম্থ' আন্দোলন 
প্রচন্ড মার খাবে। এই সব বাম- 
পল্থীঁদের কাছে অন্রোধ দয়া করে 
যে মরছে তাকে মরতে দিন্‌4 কুংগ্রে- 
সকে আর বাঁচবার চেস্টা করবেন * 
না। 


0. 
এ 


দূ 1 - | 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
পোল [বিভাগে দুর্নীতি 


 দের্পণের সংবাদদাতা) 


নারে পোল্টুণী 
বিভাগ পশুপালন, দপ্তরের অন্যতম 


" . {বিভাগ । এই পোল্ট্র বিভাগাট 


যাতে পোল্ট্রধ ফারমারদের সরাসরি 

সবরকম সাহায্য করতে )পারে জর 
জন্য পশুপালন দপ্তরের বিভাগ'য় 
মল্তরী সুধীর দাস সম্প্রীতি “ডেয়ারী 
ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশন” 
নামে একটি করপোরেশন গঠনের 
কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু এই 
পোল্স্রী ভাগ্নের অন্তরালে. এবং 
মন্প মহাশয়ের একান্ত সচাঁব 
শ্লীগোবিন্দ মাঝির দৌলতে _যে 
দুনর্শীত চলছে তার সামান্য খবরও 
মাননীয় মন্ত্রী রাখেন না। তু 

পোল্টুী ডপার্টমেন্টেরং “ 
জয়েন্ট ডিরেক্টর শ্রীরবান্দ্রনাথ সোম 


কাঁট ফার্মকে ধান বা অন্যান্য 
সাহায্য দেন যারা সোম সাহেবকে 
মাথায় করে রাখে। আর এই সোম 
সাহেবের প্রচার সচীব 'হসাবে 
কাজ করছেন টালাগঞ্জ সরকারী 
মুরগী খামারের সুপারিনটেনডেন্ট 
শ্রীরবীন্দুনাথ দ্বাস।, একদিকে 
মনত মহাশয়ের একান্ত সচীব 
গোবিন্দ মাঝ আর অপরাদকে 
টালপগঞ্জ ফার্মের রবশন দাস এই 


দুই ব্যাস্ত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে মন্ত্র 


মহাশয়কে এইটাই বোঝানোর চেষ্টা 
করছেন-যে. সোম সাহেব আগের 


সাহেব যে কাজ করে গেছেন তার ! 
... চেয়েও  দ্বিগ্শ কাজ করছেন। 


রর সম্প্রীতি আর 


এ খঠুটিকে অবলম্বন করে 


এখন গোবিন্দ মারির একান্ত ভত্ত।_ মখামী-অজয় মুখাজশির দৃষ্টিতে 


{তান কথায় কথায় গোঁবন্দ মাঝিকে 


আসবার চেষ্টা করছেন। মুখ্য 


আবার দাদা বলে থাকেন। প্বতন *মন্রীর দুর সম্পর্কের এক ভাই 


জয়েন্ট ডিরেক্টর ফশী চ্যাটাজশ 
চলে যাবার পর রবীন্দ্রনাথ সোম 
তাঁর স্থলাভাঁষন্ত হন। এই রবান্দ্র 
নাথ সোমা সরকারধ পয়সায় হিল্লস- 
দিল্লী করে বেড়াচ্ছেন। এই ভ্রমণের 
একমান্র উদ্দেশ্য মন্ত্রী মহাশয়কে 
দৈখানো যে তান পোল্জ্রী বিভাগ- 
টির জন্য অনেক কিছু করছেন। 
সম্প্রাত তান রিজার্ভ ব্যান্ক, ষ্টেট 
ব্যাঙ্ক প্রভৃতি কয়েকাট ব্যাঞ্কের 
হোমরা চোরা ব্যান্তবিশেষকে 
নিয়ে বাজ পোল্ট্রী ফার্ম পাঁর- 
, ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। অথচ যখ- 
নই কোন পোল্ট্রী ফারমার তার 
কাছে সাহায্যের জন্য এসেছেন তখন 
নই তিনি তাদের অনেককে 
হাতে ফিরিয়ে দিয়েছেন। * 

তিন পোল্ট্রী ব্যাপারে এমন 0 


জগদ্দলের দালা 
(১ম পৃষ্ঠার পর) , 


বাজ নেতারা গোপনে নানা সাম্প্র- 
দায়ক প্রচার চালিল্পেছে আর এই 
প্রচারের গোপন'য়তা সত্বেও সরকার 
অথবা রাজনৈতিক দলের কাছে এ 
ব্যাপার সম্পূর্ণ আঁবাদত ছিল না। 
শারকী সংঘর্ষে ব্যস্ত রাজনৈতিক 
দলগ্ীল দাঙ্গা 'নবারণে সেই 
পুরনো কায়দায় প্যীলশশ ব্যবস্থার 
ওপর সম্পূর্ণ নভরশশল রইল. 
আঁর আগের মতই দাঙ্গা ঘটে যাও- 
যার পর গ্রেপ্তার ও! তদন্ত সুর 
হল। 

, সরকারী ওপর মহলের সেই 
সময়ের গাঁতিবাধ দেখে দাঙ্গা 
সম্পর্কে কোন সজাগ ভাব ছিল 
বলে মনে হয় না! কর্মক্রান্ত 
জ্যোতি বস বিশ্রাম নিতে চাইলেন 
“পূজার অবসরে ম্যাসাঞ্জোরে। 
বিরাট পুলিশ বাহনগ ওইখান- 
কার আঁতাঁথ ভবনের চাঁরাদকে 
প্রহরায় রইল জ্যোতিবাবুর নিরা- 
পত্তা বিধানে! "পুলিশের বড়কর্ত 
শ্রী, এম, ঘোষ আর 'ডাঁভশনাল 


“পোল্দ্রী রিভিউ” বলে একাঁট 
পাক্ষিক পান্ুকা বার করেছেন। 
শোনা যায় সোম সাহেব তার পদো- 
মাতর জন্য. অজয় মহখার্জীর এ 
ভাইকে পত্রিকা বার করতে অন্প্রা- 


পিত করেন এবং বলেন যে এ... 


বিষয়ে টাকা পয়সার যা দরকার" 
তাও তান সরকার কোষাগার থেকে 
দেবার ব্যবস্থা করবেন। সরকারী 


. কোষাগার থেকে শব্ধ হাতে তো 


আর টাকা দেওয়া যায় না। তাই 
তান স্থির করলেন টালাগঞ্জ 
পোল্দ্ী ফার্ম সম্পর্কে তান 
“পোল্ট্রী রিভউ”্তে নিয়ামত 
বিজ্ঞাপন দিয়ে যাবেন এবং পাঁচশ 
কাঁপ করে এঁ পত্রিকা ক্রয় করা- 
বার ব্যবস্থা করবেন। এবিষয়ে 
পশুপালন বিভাগের প্রচার 'সচশব 


কমিশনার শ্রীরঘু ব্যানাজশি ছুটিতে 
কলকাতার বাইরে গেলেন। 

ইতিমধ্যে প্রস্তুতি পাকা করে 
দাঙ্গাকারীরা কাজে নামল! সোদন 
"বিজয়া দশমীর সন্ধ্যা। হঠাৎ 
মেঘনা জুট মল থেকে “বজরঞ্গ- 
বল কি জয়” এই শ্লোগান 'দিয়ে 
মহাবীর ঝাস্ডার দল বোঁরয়ে এল 
মাছল করে! িসজ্ন উপলক্ষে 
গোলমাল হতে পারে এই আশঙ্কায় 
বিভিন্ন জায়গায় পালিশ মোতায়েন 
ছল। এধারে ওধারে সশস্ত্র প্যাল- 
শেরও অভাব ছল না। কিন্তু এই 
ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হল 
না৷ "বীভৎস দাঙ্গা ঘটে গেল, প্রায় 
তাঁরশ জনের মত নিহত হল,আর 
শ-খানেক দোকান , বাড়ি পুড়ে 
ছাই হল। 

মহাবীর ঝাণ্ডার দল হঠাৎ 
এসে মসাঁজদের সামনে দাঁড়িয়ে 
পড়ে অভিযোগ করল যে মসজিদ 
থেকে মিছিলের ওপর ইস্ট পড়েছে, 
লোক আহত হয়েছে: অতএব 
তারা মসন্দিদের গেট ভেঙ্গে ভেতরে 
ঢুকে আক্ুমণফারণীদের বার কারে 
আনবে । পালিশ আর স্থানীয় 


«# 
[ 


শ্রঃশাশর সরকার মনে মনে একট; 
ক্ষুত্ধ। কারণ পোল্ছ্রী ত্ৈমাঁসক ' 


(বাঙলা ) পাঁত্কা ইতিমধ্যে যাতে * 


সরকার দুশো কাঁপ করে প্রত্যহ 
কেনেন তার জন্য তান পরিকজ্পনা - 
করেছেন। পত্রিকার দিক থেকে 
পেন্ট রিভিউর তুলনায় এই পাত্রি- 
কাট আরে বেশাঁ-জনাপ্রিয়। এর 
কারণ প্রধানতঃ দুটি। প্রথমতঃ . 
পত্রকাঁটি বাঙলা বলে, গ্রামের 


পালন মন্ত্র কাছে নোট দিচ্ছেন _ 


যে “পোল্ট্ী 'রাঁভউ” বাঙলা দেশে 
অনেক কিছু করবে অতএব একে 
আঁবলম্বে সরকারী সাহায্য দেওয়া 
দ্ররকার। আর এই পান্রকায় আর্ক 
সাহায্য করতে "গলে" রাজ্য সর- 
কারকে প্রতি বছর দশ হাজার টাকার 
মতো টাকা পাঁকাকে দিতে হবে। 
"অথচ যাঁদ কোন পোল্দ্রী ফারমার 
তার ফার্মের উন্নয়নের জন্য খণ 
চায় তা হলে সোম সাহেব তাকে 
মাসের পর মাস বলে আসেন সর- 
কারী কোষাগারে টাকার খুব 
অভাব। সেই জন্য বর্তমানে খণ 
দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। যেখানে 
পোল্ট্রী ফারমারদের টাকার অভাবে 
ধণ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না সেখানে 
একটা নতুন পত্রিকার জন্য দশ 
হাজার টাকার বাড়তি খরচ কোথা 
থেকে দেওয়া হয়? 


লোকেরা '্মাছলকারীদের ব্দাঝয়ে 
ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করল। কিন্তু 
ঠিক এই সময়ে একাট ষোল বছ- 
রের ছেলে ছুরিকাহত হয়ে মাটিতে 
লুটিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে উত্তে- 
জনা বাড়ল, রব উঠল 'হন্দু ছেলে 
নিহত হয়েছে। পরে অবশ্য জানা, 
গেছে এই ছেলেটি মুসলমান আর 
দাথ্গাকারীরা সুপাঁরকল্পিত ভাবেই 
প্রচারের উদ্দেশ্যে এই কাণ্ড ঘটি- 
য়েছে। - 

এর পরেই উত্তে্জনা বাড়ে আর 
শেষ পর্যন্ত প্যীলশী ব্যবস্থা সুরু 
হয়। সঙ্গে সঙ্গে দাষ্গাকারীরা 
শ্রাীমক লাইনের মধ্যে ঢুকে পড়ে 
আর কিছু সময়ের মধ্যেই সারা 
মহল্লায় আগুনের শিখা ও আর্ত 
মানুষের চিৎকারে সারা জগদ্দল 
সরগরম হয়ে ওঠে। 

এর পরেই স্বর; হয় সেই চিরা- 
চারত ঘটনা। পুলিশের কার? 
আর মন্ত্রীদের শৃবধবস্ত এলাকা 
ভ্রমণ এবং সরকারের বিভাগণয় তদ- 
ন্তের আদেশ। 


tu বো কংগ্রেস 


| পরী পর 


তাই বোধ হয় ভূমি" সমস্যার 
ব্যাপার য়ে যে খসড়া:প্র্তাব 


রচনা করা হয়োছল তা আর 


সম্মেলনে-আসৌন। এলে তা বুনয়ে 
হইচই হওয়া. অস্বাভাবক হত 
না। বুকননা বেশ. কয়েকজনের মতে 


, প্রস্তাবে জোতদার্‌.ও কৃষকের যে” 
-সহাবস্থানের 'কথা বলা হয়েছে তা 
'* তারা কিছুতেই সমর্থন * করবেন 
' না। অবশ্য চার হাজার নাল". 
গেটের তুলনায় তাদের সংখ্যা 


মনাষ্টমেয়। কিন্তু তা হলেও তারা 
নেতৃত্বকে. ভুমি সৃংল্কারের ব্যাপারে 
ছেড়ে -কথা বলতেন না, এবং বিষয় 
নির্বাচন সভাতে কয়েকজন এই 
ডাম সমস্যার প্রস্তাবের. উপর 
সংশোধনী প্রস্তাব দেওয়ার জন্য - 
তৈরঁ ছিলেন। 
অবস্থা বুঝে নেতারা ধিষয় - 
নির্বাচনী সভায় এই প্রস্তাবের, 
আলোচনা হয়ান বলে ডোির্গেট্ 
দের সম্মত নিয়ে পার্টির একাঁজ- 
[িউটিভ কর্মীটতে ফেরৎ পাঠা- 
লেন। 'কন্তু ডোলগ্েটদের বেশ 
একটা. অংশ এই প্রস্তাব আলো- 
চিত হক তা দিয়ে সোচ্চার হয়ে 
ওঠেন। পরে শুনলাম তার্দের 
বেশীর ভাগই বর্তমানে যে ভূমির 
ব্যাপারে গ্রামে গ্রামে উত্তাল তরঞ্গ 
উঠেছে তা নিয়ে চিন্তিত এবং 
তার একটা সুষ্ঠু সমাধান চান। 


তারা হয়ত কৃষক জোতদার শান্তি- 


পূর্ণ সহ অবস্থানের নীতিরই পক্ষ- 
পাঁত এবং শ্রীসুশীল ধাড়াও সেই 
মতাবলম্বী অন্ততঃপক্ষে প্রকাশ্য 
জনসভায় তান এই ব্যাপারে যা 
বন্তব্য রেব্থছেন তা থেকে এটাই 
প্রতীয়মান হাচ্ছিল। তবে প্রশ্ন ওঠে, 
কেন তানি ডোলগেটের সভাতে 
প্রস্তাব পাশ করালেন না। তার 
কারণ বোধ হয় এই যে, ঘেরাও 
প্রস্তাবে যেমন তার পার্টি অন্য 
কোন দল থেকে যায্তফ্রন্টের সভায় 
সমর্থন পানান, তেমাঁন এই ব্যাপা- 
রেও সমর্থন পাবেন না। মার্কস- 
বাদী কমিউীনস্ট পাঁটিখকে প্রকাণ- 
ঠাসা করার যে নাত তান গ্রহণ 
করেছেন এই প্রস্তাব পাশ করালে 
হয়ত তার পক্ষে অন্যান্য সব 
পার সমর্থন পাওয়া সম্ভবপর 
হবে না। কেননা ফ্রন্টের বামপন্থী 
সব পার্টিই জাঁমর ব্যাপারে আর 
যাই চাক না কেন কিছুতেই তারা 
জোতদার কৃষকের শান্তিপূর্ণ সহ 
অবস্থানের নশাতি প্রকাশ্যে সমর্থন 
করতে পারবেন না। 

একথা ঠিক যে জামির ব্যাপার 
নিয়ে আন্তপার্ট সংঘর্ষ সব- 
চাইতে প্রকট এবং সব পারটিই চান 
যে এটা বন্ধ হক। কিন্তু গান্ধী- 
বাদের নামাবল গায়ে দিয়ে সত্যা- 
গ্রহ করে যে এই সমস্যার সমাধান 
হবে না তা সুশীলবাবূরা ভাল 
করেই জানেন। তারা এও বেশ 
ভালভাবেই জানৈন যে ভূমি 
সংক্রান্ত আইন কংগ্রেসী আমলেই 
পাশ হয়োছল, কিন্তু শান্তপূর্ণ 
সহ অবস্থানের নগতি পালন করার 
জন্যই হাজার হাজার একর জমি 
মালিকেরা বেনামী করে নিত্রদের 
হেফাজতে রেখেছে, মুনাফা লুটেছে 
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এবং কৃষকদের বৃদ্ধাঙ্গজ্ঞ দৌখি- 
করেছে। স্নশীলবাবদের মনে রাখা ২ 
উচিত, ভোটযুদ্ধে যে ফন্তফ্রন্ট * 


সি 
চা 
১ 


জয়ী হয়েছিল তার প্রধান কারণই ২, 


সংঘর্ষ হচ্ছে তা বধ হওয়া 
বউচতাকেননা এই সমস্ত মারা- 
ম্্রিতে কৃষকরা বা তাদের আত্মীয় » 
বাল হচ্ছেন। বেশীর 
ভাগ জোতদারেরা বেশীর ভাগ 
জায়গাতেই গা বাঁচিয়ে যাচ্ছেন। 
এবং এই সংঘর্ষে অজ্পাঁবস্তর সব 
পাঁটই ক্ষাতিগ্রস্ত হচ্ছেন। 
বাংলা কংগ্রেসের সম্মেলনে 
যে ব্যাপার অনেকেরই নজরে এসেছে 
তা হল শ্রীসুকুম্মর রায়ের 'নাক্রয় 
ভূমিকা! "তান অজয়বাবর সঙ্গেই 
চলাফেরা করেছেন এবং তার পাশা- 
পাঁশই ডেলিগেটেদের সভাতেই 
হোক বা প্রকাশ্য আঁধবেশনই হোক 
বসেছেন। কিন্তু কোন সময়েই 
মূখ খোলেন 'ন। তার কারণ ক 
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যে পাঁটতে বর্তম্মনে যে রাজনীতি - 


চলেছে তা তান সমর্থন করছেন 
নাঃ. অনেকেই এই ব্যাপারে তার 
কাছে প্রশ্ন করে কোন সদুত্তর 
পান নি। তবে তার পার্টির ছয়ই 
অক্টোবরের প্রস্তাবে যে সমর্থন 


“ছলনা তা এখন অনেকেই জানেন। 


পার্টির দক্ষণ ২৪ পরগণা 
ইউনিট জ্যোতিবাবুর কাছ থেকে 
স্বরাষ্ট্র দপ্তর নেওয়া হক, এই বলে 
যে প্রস্তাব এনোছিল, তা সুকুমার- 
বাবু শেষ পর্যন্ত পাশ করাতে 
দেন নি। এই মর্মে প্রস্তাব আসছে 
জেনেই তিনি অজয়বাবূকে আগের! 
থেকেই বলে দয়েছিলেন যে এই 
প্রস্তাব সম্মেলনে ওঠাতে দেওয়া 
হলে তিনি এই. সম্মেলনে অংশ 
গ্রহণ করবেন না। অজয়বাবু নাকি 
কথা দিয়েছিলেন যে এ প্রস্তাব 
{তান ডেলিগেট সেসনে আসতে 
দেবেন না। স্দকুমারবাব্‌ খুশী যে 
অজয়বাব তার কথা রেখেছেন। 

পাঁটর অনেক ব্যাপারে 
শ্রীসূশীল ধাড়ার পর যে ন্যন্তি 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন 
তান হলেন শ্রীহারদাস মিত্র 
তান “শান্তি ফোঁজের” আঁধনায়ক 
তা ছাড়া সেক্রেটারিয়েটেও তান 
স্থান পেয়েছেন! তানি অজয়বাবুর 
বিশ্ষে স্নেহভাজন হয়ে উঠেছেন, 
এবং ব্রিটিশ শাসনের আমলে তার 
যে ফাঁসর হুকুম হয়োছিল 
সেকথা অজয়বাবু বার বার করে 


এই সম্মেলনে তুলে ধরেছেন! : 


হরিদাসবাব যে বেশ কাঁমউনিস্ট 
বিদ্বেষী তা বোধহয় অনেকেরই 
অজানা নেই। 
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ব্যান্ দরদ ৰত মরণ 
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চৌদ্দটি বড়ো বড়ো ব্যাংককে”, a উদ্দেশ্যে, বহত - 
রাষ্টরীয়ন্ত করের প্রধানমন্তর ইন্দিরা . হবে? "বলা, রাহল্য  প্রধানমণ্্ীর 
গান্ধী, জনসাধারণের সামনে এক্‌) ' ক" রাষ্টীয়তকুরণ্রে ' 
নতুন পদক্ষেপ, বলে ॥ঁকে বর্ণনা” ক্ষঁপের বিচার ও মুল্যায়ন একমার 
করেছেন? স্বভাবতই প্রধানমন্ত্র “ওই প্রশ্নের নারখেই হতে পারে” 
তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত শাসক- সংবিধানের, ঘোধিত « ‘নাতি! - 
দল যে প্রকৃত পক্ষে জনসাধারণের কংগ্রেস দূজের  ইকনিক  প্রোথাম 
আশা-আকাঙ্থার প্রতি সজাগ এবং ” “কামটির নীতি, মার্কে মাঝে .পদুন- 
সহানুভূতিশীল একথা প্রমাণ : ঘেদাষিত আবাদ-সৰ্মাজতম্ম সমাজ-: 
করতে চান। কারণ বাষাট্রু সালের তানৃন্তিক ধাঁচ অথবা সর্বাধদানক 
পর থেকে জনগণের বিতৃফা ও কালে বাঙ্গালোরে গৃহীত 'প্রধান- 
বিমুখ মনোভাব কংগ্রেস ‘দলকে _ মন্ত্রীর অর্থনীতিসংক্রান্ত ' প্রস্তাব 
জনসাধাণের ব্যাপক অংশ. থেকে ' অনুসারে ব্যাংক রাষ্ট্রীয়ত্তকরণের 
শবাচ্ছিম্ন করে "ক্ষমতায় প্রদক্ষেপকে এই প্রদ্নের 'নারিথে 
টিকে ধাকতে হলে কংগ্রেস “বিচার করলে কি দেখা যায়? 
দলকে আগেকার কুঁড়ি বছরের যে কোন নীতি গ্রহণ ও কার্য- 
শোষণ, অনাচার, দুন্শীতির রেঁক- করা-করার মধ্যে তার উপযোগিতা 
ডকে মুছে ফেলতে হবে, অথবা ' এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে পাঁর- 
কঠোরতম নিপীড়ন মূলক শাসন ক্কার অন্ধাবনের প্রয়োজন আছে। 
ব্যবস্থার মারফতে জনগণের সমস্ত এক কথায় কোন পদক্ষেপ বা 
স্বাধিকার প্রয়োগকে স্তব্ধ করে সিদ্ধান্ত, প্রথমতঃ” কাদের জন্য 
'ধদতে হবে। কারণ সংসদধয় গণ- এই পদক্ষেপ এবং দ্বিতীয়তঃ কারা 
তন্তের সীমাবদ্ধ আঁধকারের মধ্যেও এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করবে, এই 
জনগণ শাসকশ্রেণীর প্রধান .দল: দুটি সরল প্রশ্নের আস্থাসুচক" 
কংগ্রেসকে বন করতে এবং একটা উত্তরের উপর নির্ভর করে। 
বিকল্প প্রগাঁতশখল সরকার প্রতিষ্ঠা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে ব্যাঙ্ক 
করতে এগিয়ে আসছেন। সমস্ত রাম্টীয়করণের ফলে জনগণের মধ্যে 
রাজনৈতিক সংগ্রামে ক্ষমতা দখলের তর উদ্দীপনার সপ্টার হয়েছে। 
“প্রশ্নই মূল প্রশন। আসলে ব্যাঙ্ক রাম্ট্রায়ত্তকরণের 
ইন্দিরা গান্ধী এই মুল প্রশ্ন- পদক্ষেপ জনসাধারণ আঁবলম্বে 
টাকে সামনে রেখেই ব্যাংক জাতীয়- কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের পতন এবং 
করণের নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ নতুন ধরণের যাক্তর্রল্ট সরকারের 
করেছেন। ভারতবর্ষের বর্তমান আঁবর্ভাবের সম্ভাবনার সঙ্গে এত 
আর্থনীতিক ব্যবস্থায় ব্যাংক ঘাঁনম্ঠ সম্পার্কত করে দেখোছলেন 
জাতীয়করণের পদক্ষেপ নিশ্চয়ই যে তাঁদের উৎসাহ উদ্দীপনার অবাধ 
একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কিন্তু ছিল না। ব্যাঙ্ক রাম্ট্রায়স্তকরণকে 


বছরের. 


| পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যাংক যাঁরা বাধা দিয়োছলেন বলে জন- 


nu 


+) 
রা মি 


_ ক্ষমতা ক: করে কেন্দ্রখভূত হল? 


_. ফ্রকন্দীভূত আর্ঘক ক্ষমতা ক 
শিথিল হবে এবং রাষ্ট্রের আপামর 


জাতীয়করণের কর্মসূচীঁকে বিচার সাধারণ মনে করোছিলেন তাদের 
করলে তা সাঁঠক সিদ্ধান্তে উপ- ' ক্ষমতা থেকে দ্বুত অপসারণের 
নীত হতে সহায়তা করে না। সম্ভাবনাই জনসাধারণের মনে উদ্দী- 
কংগ্রেসের ইকনমিক প্রোগ্রাম পনা এনে দিয়েছিল। ইন্দিরা 
কাঁমটি পোঁণ্ডত জওহরলাল গান্ধীকে তারা দেখেছিলেন, “সাপ্ড- 
নেহরু যার সভাপাঁত ছিলেন) কেট”, গোষ্ঠির বিরোধী, রাজনৈ- 
আটচচ্লিশ সালেই ব্যাংক ও বীমা তিক নব রূপায়ণের পথপ্রদার্শকা- 
ব্যবসায়কে রাষ্ট্রায়ত্ত করার সংকল্প রূপে, অর্থাৎ গত দুই দশকেরও 
ঘোষণা করোছলেন। কিন্তু গত উপরে কংগ্রেস দল শাসক শ্রেণীর 
একুশ বছর ধরে নিরংকুশ ক্ষমতার ম্যখপান্ন হিসাবে যে জনাবরোধী 
অধিকারা হয়েও কংগ্রেস-দস তা কার্যকলাপ চালিয়ে গিয়েছিল, তার 
কার্ষকরপ করেন নি কেন, এখনই অবসানের “অগ্রদূত রুপে। জন- 
বা কেন করলেন, এ প্রশ্নগলি সাধারণের এই বিভ্রান্তি যে সাম- 
সংগতভাবেই উঠতে পারে। ভার” যক, তা এখনই বুঝা যায়। ব্যান্ক 
তাঁয় সংবিধানে একচোঁটিয়া আর্থ- রাষ্ট্রায়ত্ত করণের সিদ্ধান্ত এখনও 
নীতিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় বলবৎ রয়েছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় 
নাঁতি প্রান্ত হবে বলে লিপিবদ্ধ কংগ্রেস সরকারের পতনের সম্ভা- 
থাকা সত্বেও এই একুশ বছর শিল্প বনা এর মধ্যে নিহিত নেই দেখে 
মালিক গোম্ঠিগ্লির হাতে সারা জনসাধারণের উৎসাহ স্তিমিত 
দেশের সাঁণ্চত অর্থ ও কর্জের 


ব্যাণ্কের পাঁজ ও শিল্পপাঁতদের 
পঠঁজ কি করে মুষ্টিমেয় কয়েকটা, 
পরিবারের কুক্ষিগত হল? 

এ প্রশ্নও উঠা স্বাভাবক যে 
ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করার ফলে এই 


জনসাধারণের কল্যাণকর অর্থনীতি 


শর্ট 


রে ৯১৫ নদ নাগ- Bd be < 


টে # 
হয়ে - " এসেছে। EE 
ইন্দিরা "গান্ধীর “ইমেজ” স্তিমিত 


নতুন পদ-, হতে বাধ্য একথা খানিকটা অগ্রাস- 


হ্গিক হলেও বলা যৈতে পারে)। 
‘ বাস্তব বিচারে, ব্যান্ক রাষ্ট্রায়ত্ত 


“করণের ফলে কি ধরণের আর্থিক 
“পরিবর্তন হতে পারে? কারা এই 


পরিবর্তনের ফলভোগণ হবে? . 

* যে চৌোঁদ্দটী ব্যাক্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত 
করা হয়েছে, তারা গত একুশ বছর 
ধরে ধণ, 'কর্জ ও দাদনের মাধ্যমে 
দেশের শিজ্পবাণিজ্য ক্ষেত্রে এক: 


“চোটয়া ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার 


প্রবণতা সৃস্টি করেছে, একথা অন- 
স্বীকার্ধ।' কিন্তু আর্থক ক্ষমতা 


এইভাবে ম্াম্টমেয় কুড়িটী পার-: 


বারের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার 
জন্যে ব্যাঙ্কগ্ঘল যে পরিমাণে 
দায়, সরকারী নাঁতিও কি সম-. 
পরিমাণে দায়ী নয়? শিল্প উন্নয়ন 
আইন অনুসারে শিল্প কারখানা 
স্থাপনের লাইসেন্স দেওয়া তো সর- 
কারের হাতেই ছিল, তা হলে টাটা, 
বিড়লা,,ডালমিয়া, জৈন গ্রোষ্ঠি কি 


করে এতো বেশী ' লাইসেন্স পেল 


যে তারা অন্যান্য শজ্পপাঁতদের 


পারল? ডঃ আর, কে, হাজার 


তাঁর রিপোর্টে দেখিয়েছেন যে দিড়- 


লার মতো একচেটিয়া পঃাজর 
মালিক অন্যান্য শিজ্পপাঁতিরা যাতে 
বিশেষ ধরণের লাভজনক পণ্যোৎ- 
পাদনের অংশীদার না হতে পারে 
অর্থাৎ এ ধরণের “বিশেষ বিশেষ 
পণ্যের কারখানা খুলতে না পারে 
তার জন্যে বিড়লাদের নিদিষ্ট লাই 
সেন্সের সব কয়টাই . দিয়ে দেওয়া 
হয়। বিড়লারা ১৯৫৭ সাল থেকে 
১৯৬৬ সালের মধ্যে মোট ৯৩৮টপ 
শিল্প স্থাপনের লাইসেন্স মঞ্জুরী 
চেয়েছিল। মোট লগ্নীর প্রস্তাবিত 
পাঁরমাণ ৪৯৬ কোটী টাকা, এর 
মধ্যে ৩৯৩ কোটা টাকা বিদেশ 
মুদ্রায় আমদানী করতে চাওয়া হয়। 
এ ছাড়া আরো ২৮টা প্রকল্প বাবদ 
৪৩ কোটী টাকার বিদেশ মুদ্রা 
চাওয়া হয়। সরকারী লাইসেন্সিং 
কাঁমাট ৩৭৫টী ক্ষেত্রে লাইসেন্স 
মঞ্জুর করে, এর মোট বিদেশী 
মুদ্রার প্রয়োজন ছিল ৩৮৪ কোটী 
টাকা পাঁরমাণ। এই ৩৭৫টী লাই- 
সেন্সের মধ্যে ২০৯টীর ক্ষেত্র 
মূলধনী যন্দ্রপাত কাঁমাটর 
(০০০) কাছে নিয়মমাফক পেশ 
না করেই উচ্চপদস্থ আই, সি, এস 
সেক্রেটারীদের দ্বারা গঠিত লাই- 


tg আজব 
2৮০, বিলিন বিহারী, Ta ক্র (বগা 


) El ZX gS | 


B , ভিন 


. সেল্সং কমিটি oe EE হাতে। আর এই চারটী গোষ্ঠীর 


সেন্স মঞ্জুর করে। ডঃ হাজারী মধ্যে তিনটপ-যা পেয়েছে এক 


তাঁর রিপোর্টে মন্তব্য করেছেন, 


“Enterprise plus imaginative . 


understanding of the licensing 2 


‘formalities, thus, enable 11123 
to foreclose 
Astute management turns this 
Process into high and quick 
returns on investments which 
earn foreclosure of economic 


thé market. - 


বিড়লা গোষ্ঠি পেয়েছে -তার 
দ্বিগুণ লগ্নীর ক্ষমতা। 
সরকারের নাতি যেখানে. এই- 
ভাবে প্রয্যন্ত সেখানে ব্যাঙ্ক ও সম- 
- জাতীয় আর্থিক . প্ৰতিষ্ঠানগুলি 
(ষ্টেট ব্যাংক; এল, আই, সি; আই, 
চি আই, এফ, সি, ইউ- 
নট পরৃতি) সরকারের হাতে 


resources generally anid signi- তদ একচেটিয়া ভি 
fy the halo round the House? লাভ ছাড়া লোকসান নেই।' 
of Birla.” - কারণীধআমলাদের লাইসেন্সিং রি 
(রাজ্যসভায় দাখিল করা রিপোর্ট, টার মতো, এল, আই, ?স বা স্টেট 
সাতই এপ্রিল, ১৯৬৭) ব্যাংকের পরিচালক মণ্ডলীর মতো 
ডঃ হাজারীর এই রিপোর্ট থেকে নতুন রাষ্ট্রায়ত্ত করা চৌদ্দটশ 
আমরা পাঁরক্কার বুঝতে পার যে. ব্যাঙ্কের পরিচালনা যারা করবে 
তারাও. -তো একচেটিয়া পাঁজ 
য়ত্ত প্রতিজ্ঠানগুঁলি পুরোপুরি ম্যালিকদেরই অনুগত আমলাতন্ম। 
শ্রেণী রাষ্ট্রে আসল মমলিক এক- ইতিমধ্যেই এই বিশেষ প্রক্রিয়াট 
চেটিয়া প্জপাঁতদের _ স্বার্থেই -- সরকার’ নশীতর চোঁহান্দর “মধ্যে 
পরিচালিত হয়, থেকেই কাজ করে যাচ্ছল। এবার 
সুতরাং রিনা তা আরো দৃঢ় হল। ভারতসর- 
য়ত্ত করা হল, এর -উষউরের -প্রথর্ম কারের পূর্ববর্শী নীতি “ব্যাঙ্ক- 
দফা স্পষ্ট; বাক ্লিক বনাম গুলর সামাজিক নিয়দ্রণের” 
শিল্প মালিকদের স্বার্থ রক্ষার *{নয়মে বৃহৎ ব্যাংকগুলিকে আগেই 
তাগিদেই ব্যাৎ্ক ব্ণজ্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত কর্মচারীদের চেয়ারম্যানপদে 'নিষ্ত 
করার অন্যতম প্রধান কারণ। এর করার ব্যবস্থা হয়েছিল। রাষ্ট্রায়ত্ত 
স্পম্টতর ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। দিসি CLL 
পাঠকদের দৃষ্টি আরেকটী আম-মোল্তার নামা পাওয়া আমলা- 
সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট, দের চেয়ারম্যান পদে বাসয়ে দ্রেওয়া 
করে আমরা এই বন্তব্য , ব্যাখ্যা হয়েছিল, এবার রাষ্ট্রায়ত্ত করার যে 


Fe ৬ ও 


করতে চেষ্টা: করব। জশবন-বশমা 
ব্যবসায় এবং বিমান পাঁরবহন ব্যব- 
সায় জাতীয়করণ করার কালে 
কারা এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্মকতণ্‌ 
হয়ে বসেছিলেন? কারাই বা জীবন 
বীমা কর্পোরেশন, স্টেট 
ব্যাঙ্ক, ফাইনান্স- কর্পোরেশন 
প্রভৃতি সরকারী ধণ ও দাদন প্রতি- 
চ্ঠানগুলির আঁধকাংশ লগ্নী আত্ম- 
সাং করেছে? এই একচেটিয়া 
পাঁজর মালিকেরা । “ইকনাঁমক 
সারে, ১৯৬৫ সালে বৃহদায়তন 
শিল্পগুলির মোট কার্যকর মূল- 
ধনের পারমাণ ছিল ৫১৫৬ কোটী 
টাকা অর্থাৎ দেশে লগ্নী মোট 
মূলধনের (৫৮১৪ কোটী- টাকা) 
৮৮.৭ শতাংশ ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে 


লগ্ন মূলধনের পরিমাণ ৪০৮ 


কোটী টাকা অর্থাৎ সাত শতাংশ 
এবং কুটীর শিজ্পে মোট ২৫০ 
কোটা টাকা অর্থাৎ ৪.৩ শতাংশ । 
নতঃ দেশী বিদেশী একচোঁটিয়া 
পাঁজর মালিকদেরই করায়ত্ত। 

ডঃ হাজারী তার পূর্বোল্লপিখিত 
{রিপোর্টে বলেছেন যে ১৯৫৯ থেকে 
১১৬৬ সালের মধ্যে ভারত সর- 
কার ষত নূতন শিল্প লগ্নীর 
অনুমতি দিয়েছেন তার, কুঁড়ি 
শতাংশ গিয়েছে মাত্র চারটী এক- 
চৌট্রয়া পাঁজর মালিক গোষ্ঠির 


আদেশ জারী হল, তাতে তারাই 
হলেন সরকারী মালিকানার আঁভ- 
ভাবক বা কাম্টাডয্নান। একচেটিয়া 
পঃজির মালিক ও তাদের শ্রেণী 
সরকারের দুটা গোপন হাত এই 
কান্টাভিয়ানদের মধ্যে পরস্পর কর- 
মর্দন করছে। জনসমক্ষে তা খানি- 
কটা ধূমাচ্ছন্ন থাকলেও, ঘটনাটা 
প্রত্যক্ষ । 

সুতরাং ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত কর- 
ণের ফলে আগেকার মালিকেরা 
(এক) ব্যাঞ্কে তাদের লগ্ন টাকা 
(২৮:৫ কোটা টাকা মান) ক্ষাতি- 
পূরণ বাবদ ৭০ কোটী থেকে 
একশ কোট টাকা ফিরে পাবে, 
এ টাকা তারা বিদেশে লগ্ন করার 
সুযোগ পাবে, কারণ আফ্রিকা ও 
এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতীয় 
শিল্প স্থাপনের বাস্তব 'ভীত্ত 
উপাস্থত রয়েছে। এমন ক্রি যুগো- 
শলাভিয়ায়ও . বিড়লা কারখানা 
খুলেছে। এবং এখন পর্যন্ত মোট 
আঠারোটি আফ্রো-এশয়ান দেশে 
ভারতীয় পঃাঁজপাতিরা ৪৪টা. 
শিল্প কারখানা স্থাপন করেছে। 


"" ব্যাঙ্ক মালিকানা বাবদ হক্ষাত- 


পূরণের টাকা তারা বিদেশে আরো 
শোষণমূলক কাজে নিয়োগ করতে 
পারবে। অথচ দেশে নিজেদেরই 
সরকার ব্যঞ্কের নপাঁত নির্দেশক ও 
মালিক হওয়ার ফলে তাদের খণ ও 

(শেষাংশ চতুর্থ পৃহ্ঠায় ). 





২... টা এ দর্পণ £ শুক্রবার ৭ই নভেম্বর ১৯৬৯ 


চার ও 


ব্যাক জাতীয়করণ 


ভেড়ার গার পর) 


কজের অসুবিধা হবে না। ' প্রাত- 


যমোগতা নেই, ঝঁক নেই, অথচ - 


মুনাফা ঠিক থাকবে, এমন ধরণের 
জাতীয়করণ পঃজিপাঁতদের .পছন্দই 
.হয়। ফ্রান্সের প্জিপাঁতরাও এই-ই 
*করেছে। .'- 
(দই) অনেকেরই জানা আছে 


255 এন, ৪৮০. 
বাবদ ভারতে জমা মাঁক্নিধ টাকার. 


এক বিপুল ' অংশ কুলি আইন 
- (cooley Act) 


বৃহত্তম ব্যাৎ্ক নেশনেল সিট! ব্যাঙ্ক 
এবং ব্যাংক অব আমৌরকা এ টাকা 
পেয়েছে এবং ভারতের 'বাভন্ন 


ব্যবসা কেন্দ্রে শাখা খুলছে। যেখানে - 


রাষ্ট্রায়ত্ত করা চৌঁদ্দটী ভারতণয় 
ব্যাঞ্ফের মোট আদায়ীকৃত মূলধন 


. সাড়ে আটাশ কোটী টাকা সেখানে- 


ওঁ মাঁকন ব্যা্কগনীল একমাত্র কুলি 


আইনেই পয্মারশ কোটী টাকা, 


নিয়ে কাজ শ্দর করেছে এবং 
মানি গম বেচা টাকা আরো বেশশী 
করে তাদের দেওয়া হবে। অর্থাৎ 


. তারতের ব্যাক ব্যবসায়ে বিদেশী 
 ব্যাঙ্কগ্ীলর সঙ্গে অসম প্রতি- 


যৌঁগতার” বিপজ্জনক সম্ভাবনা 
দেখে, বৃহত্তম ভারতীয় ব্যাংক- 
গুলির মালিকেরা সরকারী পক্ষ- 
পটে আশ্রয় গ্রহণ করা সবচেয়ে 


নিরাপদ বলে মনে করেছে। অর্থাৎ. 


সরকারী ' মালকানায় সবগ্যাল 
ব্যাঞ্কের সংগাঁতকে একত্র করে ভার- 
তীয় প:ঁজপাতদের প্র্নোজনে 
লাগানো সম্ভব হবে। এতাঁদন 
আমানতকারাদের প্রাপ্য সদ 
ব্যাঙ্কের মালিকেরা এসোসিয়েশনের 
চনাস্ত দ্বারা কমিয়ে রাখতো; এখন 
বিদেশ' ব্যা্কগুজি সুদের হার 
বাড়িয়ে আমানতের টাকা নিজেদের 
হাতে টেনে নিতে পারবে এমন 
আশঙ্কা করে এবং এই আশঙ্কা 
যাতে. সত্যে পরিণত না হয় তার * 
জন্যে সরকারকে মালকানা "দিয়ে 


'দেওয়া ব্যাক্ক মাঁলকদের স্বার্থের 
'অনকুলই হবে, এর ফলে “তাদের 


সুযোগ  সহীবধা সমানই থাকবে। 
কারণ পরিচালনভার রয়েছে, 
আমলাতটন্র হাতে। . 

(তন) প্রধানমন্ত্রী যতই বলুন, 
বর্তমান ব্যাঙ্ক আগাম” দাদনের' 


: প্রকীত থেকেই -ব্যান্ক রাষ্ট্রায়স্ত কর- 


ণের' ফলে “জনগণের” আশা 


টি 
নিলি দাবশীটি অসার . 





বলে প্রাতপন্ন হয়। িজাভ স্ঠিত শিচ্পে উৎপাদন হাস পাবে। হবে এবং আগ্চাীলক অসম উন্নয়নের 
ব্যাঞ্কের রিপোর্টে দেখানো হয়েছে এক রুথায় পাঁজবার্দী উৎপাদন ও ব্যবস্থা পালটে গিয়ে সুসম আর্ক 
৯৯৬৭ সালের একািশে' মার্চ বন্টনের নিয়মে বাঁধা এই সমাজ- উন্নয়ন সম্ভব হবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 


পর্যন্ত মোট আগাম' দাদনের মধ্যে ব্যবস্থা রেখে ব্যাঙ্ক আমানতের শিল্প ও কুটার শিল্প, কৃষ উন্নয়ন | 


(এক)- ১৭৪৭.৯৫ কোটী টাকা ' টাকা হঠাৎ কৃষি ও ক্ষন শিল্পে প্রভাত সমাজকল্যাণ মূলক কাজের 
শিল্পে দেই) ৫২৫.৫২ কোটী উল্লেখযোগ্য ভাবে সাঁরয়ে নেবার দাঁয়ত্ব যখন রাজ্য সরকারগুলির 
টাকা ব্যব্সা-বাণিজ্যে (তন) ৯৬. কথা ব্যর্থ আশ্বাস ছাড়া আর .. হাতে, তখন এদের প্রয়োজনীয় 
৬৬ কোটী টাকা লগ্নী বাবদ কিছুই নয়। ৪ .সংগাঁতি সংগ্রহের উপায় কেন্দ্রীয় 
(শেয়ার ও অন্যান্য সকিডীরাটি ) কথা উঠতে পারে য়ে দায়ভুন্ত সংগঠনের মাধ্যমে না হয়ে স্থানীয় 
(চার) ১১৪.৫০ কোট! টাকা ব্ান্ত- আমানত না দেওয়া ষায়, নতুন. আমা সরকারের হাতে এলেই আঁধকতর 
গত জামিনে (পাঁচ) বাবধ বিষয়ে নত জমা তো নতুন ক্ষেত্রে লগ্ন সুফল লাভ করা সম্ভব হবে। 
১৭৪.৯৭ কোটাঁ এবং (ছয়) কৃষি । ' করা সম্ভব হবে। ব্যাঙ্ক আমা  ' কিন্তু নতুন আর্ক পুন- 
বাগিচা শিল্প প্রভৃতি বাবদ ৫৬.৬৮ * নতের বৃদ্ধির. পরিমাণ বার্ষিক বিন্যাসে আমলাতন্তের * সম্পূর্ণ 
কোটী টাকা দিয়েছে (সুত্র £ চৌদ্দ শতাংশ সুতরাং প্রায় ৫৫০ পাঁরবর্জন, সমস্ত উন্নয়নের পর্ব 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পোর্ট, ষ্টেটস- কোটা টাকা নতুন আমানত প্রাত- শর্ত .. চার্টার্ড এ্যাকাউণ্টেন্ট, 
ম্যান '২৭-৭-৬৯) y বছর পাওয়া সম্ভব হবে। 
এই লপ্নী টাকা প্রচালত কল্পনার পাঁচ বছরে এই; নতুন '_মেন্ট. ক্যাডার, ইঞ্জিনিয়ার, . অর্থ- 
ব্যাঁ্কং আইন অন্দুসারে দায়ভুন্ত : সংগাঁতর পাঁরমাণ বড় রকম হবে না। নীতাবদ, বৈজ্ঞানিক, প্রভাত বৃত্তি- 
(committed advance) আগাম কিন্তু এই নতুন আমানতের বৃহদাংশ.-গতৃ: বিশেষজ্ঞদের এবং শ্রমিক 
দাদন। কোন খণ গ্রহশতাকে রাম্ট্রা আসে পাঁজর মালিকদের কাছ": প্রার্তীনীধদের নিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত 
য়ত্ত ব্যা্ক বলতে পারে নাষে অতঃ- থেকে। কারণ পঃজি যাদের আছে : সংস্থাগীলকে ঢেলে সাজাতে হবে। 
পর 'নদিণ্ট দিন থেকে ' তার শব্ধ তাদেরই উদ্বৃত্ত. উপার্জন প্রকৃতপক্ষে, আই, সি, এস, আই, 
আগাম দাঁদন বন্ধ করে দেওয়া _সম্ভব।. এই উদ্ধত্ত, ব্যাঙ্ক পহীজ -এ,.এস্‌. ' ক্যাডারভুন্ত -সাভালয়ান 
হবে। অর্থাৎ যে আমানত জমা বাড়ানোর কাজে ন্য লাগিয়ে, এখন. চরকে, সম্পূর্ণ ব্জন না করে 
দাদন বাবদ দ্রায়ভুন্ত হয়ে আছে, তার বৃহৎ, শিল্পের : ক্ষেত্রে... বিদেশে রানী . প্ৰতিষ্ঠানগুলি এক 
" থেকে নতুন“করে অন্যকে খণ দেবার . শিল্পে লগ্নপ করার জন্যে, রাষ্ট্রায়ত্ত হান্টিও লক্ষ্যের দিকে এগোতে 
উপায় নেই । যদ বা প্রচালত নিয়ম আওতার..বাইরে ছোট: ১ ছোট ব্যাঙ্ক পারবে না। শঁসাভীলয়ানদের 
কানুন না. ধ্মনে আইন বদালয়ে ও বিদেশ - ব্যাত্কগুলিতে লগ্ন অযোগ্য পাঁরচালনার ফলে জাতীশয়- 
দাদনের একাংশ ফিরিয়ে আনা হয় করা হবে? দয ব্যাক্ষগ্ীলতে করণ সম্পর্কে যে সাধারণ অবজ্ঞার 
এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়োগ- করার অপ "অংশই আসবে। সুতরাং ভাব জনমনে দেখা 'দয়েছে, তা 
ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে কার্যকর ব্যাৎ্ক . আম্যনদ্ূতর বৃদ্ধির হার থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রাতাট .প্রাত- 
মূলধন কমে. মাওয়ার ফলে প্রাতি “আগের মতো চৌদ্দ শতাংশ থাকবে ্ঠানকে মুস্ত করতে হবে। সশি- 
2০8৫ '""* না অনেক-কমে যাবে , এটা বোঝা ক্ষিত ম্যানেজমেন্ট ক্যাডার, ইঞ্জ- 
যায়। নিয়ার, বৈজ্ঞানিক এবং শ্রামকদের 
উপরোন্ত কারণে, জাতির সংগতি নিয়ে পাঁরচালনার সর্বস্তরে পার- 


_ সঞ্চয়ের বৃহৎ প্রাতিষ্ঠানগাঁলকে দন বুদ্ধি, মূল্যস্তর আন্তর্জাতিক 
এবং ছোট বড়ো, দেশী বিদেশ প্রতিযোগিতার স্তরে নিয়ে আসা 
সমস্ত-ব্যান্ককেই: রাষ্ট্রায়ত্ত করতে সম্পূর্ণ সম্ভব। 'সাঁভীলয়ান- 


পাজি জমে, উদ্ধত্ত বিপুল আকারে অনড় মনোভাব শিল্প অগ্রগতির 
আহরণ করা সম্ভব হয় সেই সমস্ত পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। এতাঁদনের 
ক্হদায়তন শজ্পগদুলিকে, প্রা অভিজ্ঞতায় এটা উপলাব্ধ করা 
পুর রাষ্ট্রায়ত্ত করেই ব্যাঙ্ক -প্রয়োজন। 
জাতীয়করণের পরবতশি উদ্দেশ্য. কিকিম্তু ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করার 
./ সফল করা যায়। একমাত্র তাহলেই পরবতী এই সমস্ত জরুরী পদ- 
প্রচুর সংগাঁত সরকারের আয়ত্তে ক্ষেপ গ্রহণ করা ইান্দিরাজশর পক্ষে 
আসবে এবং জাতির কল্যাণকর কতদূর সম্ভব - এটাও 'ববেচনার 
অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্ভব হবে। যোগ্য। কংগ্রেস সরকার ফেঁ নতুন 
টাটা স্টল, ইস্কো, হাইড্রো-ইলেক- পদক্ষেপ নিয়েছে তার কারণ শাসক- 
ট্রিক, বন্দর ও পাটকল, চা বাগিচা, শ্রেণী নতুন কায়দায় বামঘে'ষা 
, খানসমতহ এবং বৃহৎ ইাঞ্জানয়ারং নাতির নামাবলণ গায়ে আগেকার 
. কারখানাগ্দালকে রাষ্ট্রয়ন্ত করে একচেটিয়া পুঁজ সামন্ত শাসন- 
উদ্বৃন্ত আয়কে , রাষ্ট্রায়ন্ত ব্যাঙ্কের কেই জিইয়ে রাখতে চায়। শাসক- 
মারফতে জাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণে শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থায়ী 
নিয়োজিত করা যায়। 7... করার উদ্দেশ্যে গৃহীত .. ব্যাংক 


স্তরে পুনর্গঠিত করে প্রত্যেকটী কারু্বকীশপ হিসাবে . শাসক- 
রাজ্যের অথবা রাজ্য সমবায়ের শ্রেণীর প্রাতনাধ কংগ্রেস দলকে 
আওতায় এনে গ্রামীণ আয়ের একটা সামায়কভাবে জনসাধারণের কাছে 
" বহৎ অংশকে অমানত হিসাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারে কিন্তু 
পাওয়া সম্ভব এবং রাজ্যগুলির বাস্তব অবস্থার চালে তা অক্প- 
আর্ক প্রকল্পে ব্যাঞ্কের সংগাঁত দিনের মধ্যেই একান্তভাবে ক্ষমতা- 


পার কোম্পানী সেক্রেটারজ,- ম্যানেজ- 


সাঁত্য সত্য বাড়াতে হলে পরীজ চালক-মস্ডলশ গঠন করলে উৎপা-- 


পূর্ণভাবে কাজে লাগানো সম্ভব। 
কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাংক মুদ্রা ব্যব-. 


সান শ্রেণীর, একটা-কৌশল . বলেই 
জনগণের দৃষ্টিতে ধরা পড়বে। 


৯ 


হবে। ষে.সব বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে চক্রের নির্বোধ আত্মম্ভরতা এবং 


rN 


রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাক্কগুলিকে রাজ্য- রাষ্ট্রায়ত্ত করণের নীতি, রাজনৈতিক ... 


হার তদারকী, ও নীতিগত 'নর্দেশ ভারতীয় পঃঁজপাঁতদের 

দৈবার ক্ষমতা রাজ্য ব্যাশ্কগুনলকে বিশ্বস্ত মুরুব্বী মাক 'রাম্টদ৫-১ 

জাতীয় অর্থনীতির  আগ্াালক কেনেথ কাটিং কাশ্মীরে এক 

.  বঁবকাশ ও অখণ্ড জাতাঁয় আর্থিক বিবৃতিতে সকলকে আশ্বস্ত করে 
: জা করত বলেছেন বিজ পালার উর ৮ 





রদা়ণ শান্ত্ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক । অপেক্ষাকৃত সহজ ও স্বচ্ছন্দ গাঁত (শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়) 


৪. J একটি আদর্শ দাতের মাজন পারে। এর ফলে আঞ্চলিক উন্নয়- নৈতিক নশীতগুল খুবই প্রশংস- 
ন অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্ত্র ঘোষ, এম.এ. a আঁ f টী 
* 8: 'আয়ুধ্দে-পান্ধী, এক.সি এস (লওন)- ১ নের জন্যে আঁথক সংগত সংগ্র- নীয়, কারণ এই নাঁতি কমিউনিস্ট 
টি ০ ত এম.সি-এম, (আসেবিক! ভাগলপুর কলেজের কলিকাতা কেন্্র £ হের প্রশ্নে রাজ্য সরকারগুলি ও দক্ষিণপল্থধ উভয়প্রকার- চরম- 


ডাঃ নরেশ চঞ্জ ঘোৰ, এম.বি.ধি.এস. (ক্যাল) আ্্বেদোচার্থ 


দর্পণ 1 শুক্রবার ৭ই নভেম্বর ১৯৬৯ 


মাও সে 


যে শাঁস ও খোলসের প্রসঙ্গ 
তুলেছি এবার সৌঁট দেখা যাক। 
শাঁস সমধর্মী হয়েও খোলস বা 
নাম দ7াট হয়োছল কেন? সামন্ত- 
যুগীয় মান্দারন চীনে ডঃ সূন 
ইয়াৎ-সেন বিপ্লবের দ্বারা যে রাষ্ট্র 
কায়েম করেন সেটির নাম দেওয়া 
হয় সাধারণতম্্ (অর্থাৎ গণতন্র)। 
তখন থেকেই চীনের জনতা গণ- 
- তল্ল শব্দটির পরিচিতি 'লাভ করে। 
- কিল্তু ডঃ স্ম্নর মৃত্যুর পর 
সামন্ত জামদার ও উদীয়মান চারটি 
বৃহৎ ও মুৎসদ্দী বুর্জোয়া 
গোষ্ঠীর দাসানুদাস চিয়াং কাই- 
শেক একদিন রাতারাতি রাষ্ট্- 
ক্ষমতা অবৈধ ভাবে দখল করে 
সাহার্তোর মত কমিউনিস্ট নিধ- 
নের হাঁড়ক চাল; কুরে ডঃ' সুননের 
জনগণ সম্পর্কে তিনটি মৌলম্নীতি, 
বিসজ‘ন দিয়ে গৃহযুদ্ধ অপাঁর- 
হার্য করে তোলেন। এ তিনাঁট 
গণতান্দিক নশীতির কয়ো মিন 
টাং) চিয়াং কিন্তু বকধার্মকের 
মত, মালা জপ করতে থাকেন এবং 
তাঁর জ্বরদখল রাষ্ট্রের গায়ে 
গণতন্তের মার্কা আঁটাই রাখেন। 
মাও সে-তুং স্বদেশের সেই বল্তু- 
নিষ্ঠ ব্যাপার বিশ্লেষণ করে রাজ- 
নৈতিক চেতনার ও শিক্ষার অভাব 
সত্বেও চীনের সাধারণ খেটে-খাওয়া 


নয়া গণতন্ত্র অর্থাৎ য়াং তথা- 
কথিত পরানো গণতন্দের নামে 
ধোঁকাবাজীর জায়গায় নয়া গণ- 
তল্ল। চাঁন বিপ্লবের প্রথম' লক্ষ্য 
ছল জাপানশ সামাজ্যবাদ এবং তার 
চারটি চীনা পাজ্কিবাহক মহখসুদ্দী 
বুর্জোয়া গোচ্ঠীর থাবা মুচড়ে 
ভেঙ্গো দিয়ে লেনিনবাদণ রাস্তায় 
নতুন ধরনের যুগোচিত প্র্গাতি- 
শীল রাষ্ট্র গঠন করা যার চাঁরব্র 
হবে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও 


বৃহৎ-মৎস্দন্দী বুর্জোয়া বিরোধী 


জনগণের  সাধারণতল্ত্! সেই 
রাষ্ট্রের প্রথমেই পুরোপ্ার 
সমাজতান্িক রাষ্ট্র হওয়ার 


যোগ্যতা প্রথম দিকে থাকবে না 
কারণ তখনকার অনুন্নত অর্থ 
নীতির পক্ষে সমাজতন্দের' মুল- 
সূত্র-প্রতোকে সাধ্য অনুসারে 
মেহনত দেবে এবং তার 'বানিময়ে 
প্রত্যেকে নিজের কাজ ও গুণ 
অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে 
বাস্তবে রুপায়ত করা সম্ভব 
হোত না। সুতরাং সেই নয়া গণ- 
তাল্ত্িক রাষ্ট্রের ডান পা যাবে 
-সমাজতন্মের এন্রিয়ারে, বাঁ পা' 
খাকবে সাীমায়ত-ীনয়ন্তিত প:জি- 
বাদের এন্তয়ারে যেখানে বুদর্জীয়া 
শ্রেণীর দোমনা মধ্যস্তর ও শ্রামক- 
কৃষকদের প্রাত কছুটা সহানুভূতি- 
শীল নিম্নস্তর অর্থাৎ ছোট ছোট 
ব্যবসায়ী, কলকারখানার মালিক 
* দোকানদার, পোঁট বুয়ার 
ধবপ্লবী ও বাদ্ধিজীবী অংশ, 
মধ্য ও নিম্নস্তরের কৃষিজীবী। 
এদের সরকার কর্তৃক 'নির্ধারত 


তরুণ চট্টোপাধ্যায় 


মানে মুনাফা লাভের আঁধকার 
থাকবে যাতে তারা অর্থকরী প্রের- 
ণার ধাক্কায় উৎপাদন বাড়াতে 
থাকে। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থ- 


ed 


নীতির প্রাধান্য প্রাতষ্ঠা করে 


উপকরণ নির্মাণ ও অন্যান্য জরুরী 
শিল্প ও যৌথ কৃষি ও রাষ্ট্রায়ত্ত 
আদর্শ খামার সংগঠনের কাজ 
চলতে থাকবে অব্যাহত গতিতে 
যাতে সীমাবদ্ধ স্বাধীনতাভোগশ 
বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থকরী ঘাঁট- 
গুলি ক্রমে ক্রমে, একে একে, 


রাষ্ট্রায়ত্ত করার সুযোগ সুবিধা 


আসবে, সেই শ্রেণীর্কে সমাজতন্ত্র 


অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ 
কালকের আধাশক শব্লুভাবাপন্ন- 
দের আজকে পুরোপনীর. বন্ধু 
ভাবাপন্ন “কুরে তোলা যায়। এটাই 


হচ্ছে সমাজতান্লিক সমাজে দ্বন্ব 


ও বিরোধের 'নষ্পাত্ত করার শ্রেষ্ঠ 
ও শান্তিপূর্ণ :উপায়। -সবগুলি 
মিলিয়ে বিচার করলেই বোঝা - 
যাবে যে এই সব দায়িত্ব পালন 
একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীকে পুরোধা 
বর্ষাফলক হিসাবে রেখে শ্রামক- 
কৃষক যৌথ একাধপত্যের পক্ষেই '' 
সম্ভব। এই যৌথ একাধিপত্যের 
মধ্যেই নিহিত রয়েছে নয়া গণতল্্ 
ও স্মাজতল্লের মানগত পার্থক্য। 
দুটির মধ্যে পরস্পর বিরোধণ, 
শন্তরুভাবাপন্ন গুণগত কোন পার্থক্য 
নেই বিলেহী এই ধরণের বরাস্টর- 
গুলিকে সমাজতাল্লক শিবিরের 
অঞ্গীভূত বলে মনে করা হয়। 
শতুভাবাপনন গুণগত বিরোধ মিটে 
যায় যখন বিপ্লব বৃহৎ ও 
মুৎসদ্দী বুর্জোয়া গোষ্ঠী ও 
তার প্রভু (এবং বৃহত্তর শাঁরক) 


সাম্রাজ্যবাদের কবল একেবারে বিকল 


করে দিতে পারে। নয়া গণতন্ত্রকে 
“এক পা আগে বাঁড়য়ে কিছুক্ষণ 
দাঁড়িয়ে থাকা বলা যায় কিন্তু 
এক পা আগে, দুই পা পিছে” বলা 
যায় না কারণ লেনিনের এই বিখ্যাত 
স্লোগানাটি ছিল সাম্রাজ্যবাদ 
রাশিয়ায় পথিমধ্যে বুর্জোয়া গণ- 
তাল্লক পর্যায়ের কর্তব্য সমা- 
পনোত্তর (ফেব্রুয়ারী 'বস্লব) 
জয়যুক্ত করার পরবতশ “নতুন 
আর্থনশৃতিক কর্মপন্থার” স্লোগান 
যা সমাজতল্মের পক্ষে পর্যাপ্ত 
উৎপাদন বৃদ্ধর জন্য কুলাক 
ও িম্নবুর্জোয়া মালিকদের গছ 
টাকা কামাবার সুযোগ 'দিয়েছিল 
সীমাবদ্ধ ও সামক্সিক ভাবে। সেটা 
ছিল দু পা 'পিছোবার সামিল। 
রুশিয়া নিজেই ছিল সাযাজ্য- 
ভোগাঁ। তাই সেখানে বিদেশী 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চীনের মত 
লড়াইএর প্রয়োজন হয়ান। এখানেই 
রুশ ও চীন বিপ্লবের. মৌল 
হ্বাতন্্য। আর সেই কারণেই 
বুজোয়া গণতান্মিক বিপ্লবের 
কতব্যগ্যবীল রুশিয়াতে যেমন সমাজ 
তাঁন্ক বিপ্লবের অগ্রগাত মাঝ- 
পথে সাধিত হয়, চীনে তা পুরো- 
পুরি সম্ভব হয়ান এবং তা যে 


তুংয়ের নয়া গণতন্ত্র-২) . 


হবে না এই ভবিষ্যদ্বাণী করে- 
ছিলেন স্তাঁলন* চাঁন বিপ্লব 
প্রসঙ্গে তার পর্যালোচনায় মাকস- 
বাদ এবং জাতীয় ও ওপাঁনবোৌশক 
সমস্যাবলই” পুস্তক দ্রম্টব্_ 
লেখক)। ১৯২৬ সালের নভেম্বরে 


বলেনা, বলে চীন জনগণের সাধা- 
রণতল্ম। তার মানে নয়া বা জন- 
গণতন্তের পর্যায়ের সমস্ত কর্তব্য 
এখনো সমাপ্ত হয়ান। সেটা 
. অনেক আগেই সমাধা হোত যাঁদ 
চীন-সোভিয়েত আর্থনীতিক সহ- 
_কারিতা ও পারস্পারক- প্রতিরক্ষা 
চুক্তি দুটির 'ভাত্বটি স্তাজিনোত্তর 
ক্রেমাঁলনের . হর্তাকর্তারা ভিতর 
থেকে সদ কেটে - ধ্বীসয়ে না 
দিতেন। 

Ts Ee HEE 
দেখা বাক। সাম্রাজ্যবাদ সাম্রাজ্য- 
বাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপরন- 
বেশ প্রাতম তথাকাঁথত “স্বাধীন” 
দেশগুলিতে যে মুৎসাদ্দী ও বৃহৎ 
বুতর্জায়াদের প্রাতভূ -সংসদীয় 
প্রশাসন ব্যবস্থাকে “গণতন্ত্র” বলে 


প্রচার করা হয় সেটা শুধু বুর্জোয়া . 


শ্রেণীর গণতন্ত্র, জনগণের শুধু 
ব্যালটপেপার বাক্সে ফেলার গণতল্ন। 
সেই মেক অর্থাৎ বুর্জোয়া গণত- 
ন্মের পাল্টা তন্ত্র হিসাবে জনাবপ্ল- 
বের যা লক্ষ্য হবে তার বিশ্বব্যাপী 
নাম দেওয়া হয়েছে জনগণের গণ- 
তন্ন বা জনগণতন্। মাও-এর নয়া 
গণতন্ত্রের সঙ্গে জনগ্ণতন্তের কোন 
মৌল পার্থক্য নেই, গুপানিবোশক, 
আধা ওপনিবেশিক ও অনুন্নত 


দেশগ্ীলর ক্ষেত্রে তবে চেকোস্লোভা- 


ও আমোরকার মত 'শক্পোন্নত 
দেশে তন্তরটর কাঠামোর বেশ কিছু 
নেই। জনগণতন্্র তত্বের ‘বিশদ 
ব্যাখ্যা করে পরে প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছা 
রইল কারণ “মাও সে-তুং-এর তত্বাটি” 


দেবার পর স্তালিনের নেতৃত্বে কমি- | 


সেই 1থাঁসসের এক জায়গায় আছেঃ 
“প্রতিটি অবস্থা বিশেষের 


তি 


চাঁরত্র বিচার করে কাঁমউনিস্ট- 
দের একটি আবশ্যিক কর্তব্য 
হবে সরকারকে পররাষ্ট্র নীতি 


বদল করতে বাধ্য করার জন্য. 


চাপ দেওয়া এবং আগ্রার্সা 
বাহনীর আক্রমণ প্রাতহত 
করার সরকারী প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্থা নিজেদের আয়ত্তে 
আনার চেষ্টা করা... ! 
সিয়ানে য়াং কাই-শেককে 
বন্দ 'করে চ্যাং সুয়ে' 'লিয়াং যখন 


- নয়াংকৈ-কোতল করার অন্মাত 


প্রার্থনা করেন তখন মাও সে-তুং 
চৌ এন লাইকে পাঠিয়ে চ্যাংকে 
নিরস্ত হতে বলে দীর্ঘায়িত তর্ক 
নিস্টদের সংগে হাত 'মালয়ে 
জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হতে রাজী করান। এটাই 
হচ্ছে জনতার চাপে চিয়াংকে পর- 
রাষ্ট্রনীতি বদল করতে বাধ্য করার 
এক এীতহাঁসক দ্টান্ত। 


এক্ষনি এক জন ফ্রন্ট সরকার 
স্থাপনার ষে সরকার ফ্যাঁস- 
বাদের এবং দেশে তার যে সব 
প্রতিক্রিয়াশীল দালাল এবং 
যুদ্ধ-প্ররোচক সঞ্গীসাথী 
আছে (অর্থাৎ বৃহৎ ও মুৎ- 
স্দ্দী বদর্জোয়া এবং সামন্ত 
রাজা মহারাজা মান্দারনরা-_ 
লেখক) তাদের "নির্মম ভাবে 
, দাবিয়ে দেবার জন্য উপয্দ্ত 
ব্যবস্থা অবলম্বন করবে...” 
মাও সে-তুংএর ইয়েনান সর- 
কার এবং বপ্লবোত্তর জনগণতান্ত্িক 
সরকারের চাঁরত্রের সঙ্গে দাঁললের 
বক্তব্যের কোথাও কোন বিরোধ আছে 
কি এবং নয়া গণতন্তের সারবস্তুও 
কি সমধমী নয়? 
মাও-এর নয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে 
লিখিত 'থাঁসসের গোড়াতেই 'তাঁন 
স্তাঁলনের কাছে ধরণ স্বীকার করে 
মন্তব্য করেছেন £ “আম যে তত্বের 
ব্যাখ্যা ফাঁদতে বসেছি তার 'ভান্ত 
স্তাঁলনের শিক্ষার উপর প্রাতি- 
্ঠিত।” কাঁ সেই শিক্ষা? 
স্তাঁলন লিখেছেন = 
“আমার মনে হয় যে চীনে 
ভাঁবষ্যতে যে বিপ্লবী সরকার প্রীত- 
্ঠিত হবে তার চাঁরত্র হবে, মোট্া- 
মুটিভাবে বলতে গেলে, আমরা 
১৯০৫ সালে যে ধরণের সরকার 
গঠনের কথা আলোচনা করতাম, 


7 চি 


অনেকটা সেই ধরণের অর্থাৎ সর্ব- 
হারা শ্রেণী ও কৃষক গোষ্ঠীর যৌথ 
গ্ণতান্ত্িক একনায়কত্ব; তফাৎ 


'থাকবে শুধু এইখানে যে চীনের এ 


সরকার হবে চরিত্রে প্রথমত ও প্রধা- 
নত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। রেচনা- 
বলা, অষ্টম খণ্ড, ১৯২৬ সালে 
বেশনে “চীনে বিপ্লবের ভাঁবষ্যৎ” 
বন্তৃতা, পঃ ,৩৮২)! 
এই সংজ্ঞাটিই ছিল নয়া গণ- 
তন্রের “প্রচ্ছন্ন অংকুরোল্গমের 
সামিল যোটকে মাও স্তালিনের 
শিক্ষা বলে আঁভাঁহত করেছেন। 
কিন্তু কৃষক-শ্রার্ যৌথ 
নেতৃত্বের কথা মাকস-এলেল্স বা 
লোনন কোথাও উল্লেখ করেছেন 
কিঃ এট কি মার্কসবাদ সন্গত। 
হ্যাঁ, পর্যায় বিশেষে দেশাবশেষের 
শ্রেণী সম্পকেরি ও আন্তজর্শীতক 
পারস্থাত বিশেষে প্রযোজ্য, সর্ব- 
ক্ষেত্রে নয়। প্রথম কথা দেশমান্রেরই 
অর্থনপাঁত দুই ভাগে বিভন্ত ৪ শিল্প 
ও কৃষি; অন্য উপক্ষেত্রগুলি এই 
দুটির সৃহায়ক এবং এই দুটির যৌথ 
ভাত্তর উপর সেগুলি প্রাতাষ্ঠত 
এবং সেগুলির উদ্ভবও এই যৌথ 
ভিত্তি থেকে । সুতরাং দুটি বিভা- 
গেরই স্বার্থ পার্ট ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় 
প্রাতফালত পাঁরপুষ্ট হওয়া চাই 


< স্ুসমঞ্জস উন্নাতির খাতিরে । তাই 


শ্রমক-কষক সংহতি ও নেতৃত্ব 
বিস্লবের পক্ষে আবাশ্যক। কিন্তু 
শিল্পের গুরুত্ব অর্থনশীতর মেরু- 
দণ্ড হিসাবে বেশি। শিল্প চাষ- 
বাসের যনল্্রপাত সাজসরঞ্জাম ও . 
জৈবসার জোগান দিতে না পারলে 
কৃষির উৎপাদিকা শক্তি প:াজিবাদের 
বলদের জোয়াল থেকে মুস্ত হয়েও, 
সেরকম উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়বেনা, 
নিবিড় কৃষ সম্ভব হবেনা । সেজন্য 
এঁ যৌথ একাধপত্যের বর্ধাগ্র হওয়া 


* চাই শ্রামক শ্রেণীর ভিত্তিভাম হবে 


কৃষক গোষ্ঠী! তাই এ যৌথ একা- 
'ধপত্যের গলিত 'নর্যাস দাঁড়াচ্ছে 
মিততা ও সহকাঁরতার জন্য শ্রীমক 
কৃষক একতা । জামাঁনীর বিপ্লবে 
কৃষকদের ভুমিকা প্রসঙ্গে শোধন- 
বাদী ও সংশয়াচ্ছল্ল রুশ সাকস- 
বাদী নেতা (আসলে ট্রটস্কীর মত 
ইনি বিপ্লবে কৃষকদের ভূমিকাকে 
খাটো করে.দেখতেন) শ্রন সুখান- 
ফের বন্তব্যের সমালোচনায় লেনিন 


সেই অদ্ভুত অবস্থায় পড়ে-- 
কল্পনা করুন শিয়া এসে 
(শেষাংশ নবম প্টাম়') 





ছয়? 
ঞান্কি স্বভ্ড 


কেবল যুন্তফ্রট সৰকাৰেৰ গতম এবং 


. মানা কমিটি) গার ছুমিকা 


প্শ্চিমবাংলা ও কেরলের যে 
যুক্তফ্রন্ট সরকারকে লারা ভারতের 
আগামী কালের রাজনৈতিক 
{বিকল্প বলে বর্ণনা করা হতো, তার 
মধ্যে কেরলের স্রকার বাঁত্রশ 
মাসের শাসনের পর ভেঙ্গে গেল। 
বামপন্থী ও গণতান্নিক শান্তর যে 
এঁক্য সর্বানম্ন একটা কর্মসূচীর 
মাধ্যমে গড়ে ওঠে, সেই কর্মসূচীতে 
আনুগত্য কারো 'শাঁথল না হওয়া 
সত্বেও যুক্তফ্রন্ট স্থায়ী হতে 
পারলো না। কারণ যা দেখা গেল 
তা হলো কর্মসূচীকে যারা রূপা- 
য়ত' করবে তাদের মধ্যেই বিরোধ 
এতো প্রবল যে, কর্মসূচীর রূপা- 
ফ্ণগত সমস্যা য়ে মতপার্থক্য 
সেখানে গৌণ হয়ে রইলো । অর্থাৎ 
বামপন্থী যতুকদ্রন্ট সরকারের মধ্যে 
আদর্শগত কারণে যাঁদ 'বরোধ 
বাধতো যার সঙ্গে সর্বীনম্ন কর্ম 
সচর সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও "নিবিড় 
তা হলেও না হয় বোঝা যেতো যে 
সংকটের চেহারাটা মন জাতের। 


বাসব সরকার 


ছিল, দঃন্শীত ছিল তার অন্যতম 
প্রধান একটা কারণ। সুতরাং 
দুর্নীতি বিরোধতা সর্বানম্ন 
কর্মসূচীরই একটা আঁবচ্ছেদ্য 
অঙ্গ হি্সবে দেখা দেয়। 
মন্ত্রী স্বয়ং মান দশজন' বিধানসভা 


হনান। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা 
বলা বাহুল্য -যুক্তফ্রন্টের সামাগ্রক 
রাজনোৌতক চেতনার সার্থক 


ল্যাক্ষ্ জ্াভীন্লন্কল্লনী 
€৪থ প্ন্ঠার পর) ' 


পন্থার একমাত্র বিকজ্প। আমে- 
রিকাতে ব্যাংক জাতীয়করণের 
নীতি আমি নিশ্চয়ই সমর্থন করব 
না, কিন্তু ভারতের সরকার যাঁদ 
বাম্ঘেষা পল্ধা গ্রহণ না করেন... 
তা হলে এই ব্যর্থতা বিপ্লব ডেকে 
আনবে। তাহলে প্রথমে সম্ভবতঃ 
ভারতে একাঁটি কাঁমউীনস্ট সরকার 
গঠিত হবে এবং, তার ' প্রাতিক্রিয়া 
এ হিসাবে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা 
* দখল করতে পারে। এই সতর্ক 
* বাণ উচ্চারণ করে মঃ কীঁটং 
পঃাঁজপাঁতিদের আশ্বস্ত করে বলে- 
ছেন, “আমেরিকানরা 'মধ্যপল্থা 
বলতে যা বোঝেন, মিসেস গান্ধী 
সেই পথই গ্রহণ করেছেন। সমাজ- 
তন্তু ও কাঁমউীনজমের মধ্যে বিপুল 
তফাৎ রয়েছে ।» (নিউইয়র্ক টাইম- 
সৈর বিশেষ সংবাদদাতার সঙ্গে 
শ্রীনগরে সাক্ষাৎকার)! * 
বিলেতের ব্যাংক মালিকেরা 
এবং লমুাভ্তষ্ট্রটের' ধনকুবের মহা- 
জনরাও এতে আতংকিত নন। 


তারা মনে করেন চোদ্দটি ব্যাংক 
রাষ্ট্রায়ত্ত হলৈও সরকারী দাদন 
নাত একই থাকবে, পঠীজপাঁতদের 
কোন অস্মবিধা হবে না (স্টেটস- 
ম্যান একুশে জুলাই, উনোসন্তর)। 

ভারতে শিল্পপাঁতিদের প্রাতি- 
চ্ঠান ফেডারেশন অব হশ্ডিয়ান 


চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি 


রামনাথ পোদ্দার সমস্ত সদস্যদের 
পরামর্শ নিয়ে জানিয়েছেন যে তাঁরা 
যেন হীন্দিরাজীর গৃহীত অর্থ- 
নৈতিক পদক্ষেপগয্লি সফল করতে 
সহায়তা - করেন। াহন্দুস্থান 
ম্টাণ্ডার্ড পাঁচই আগস্ট উনোসত্তর) 

সর্বশেষে রাম্দ্ৰায়ন্ত ব্যান্ক 
পরিচালনা সম্পর্কে এক বিশেষ 
সেমিনারে পাঁরকম্পনা কাঁমশনের 
ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রী, আর, 
গ্যাগিলও বলে দিয়েছেন যে 
ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হলেও, নাত একই 
থাকবে, শিল্পর্পাতরা তাঁদের পুরো 
প্রয়োজন ও স্বার্থ সংরাক্ষত করতে 
পারবেন। 


মৃখ্য- : 


১ পি, 


তুলতে থাকেন। তাদের অনেক- 
গুলিই পরবর্তী কালে অন্তঃসার- 


মুখা-, 
মল্লীর এই কটাক্ষকে মেনে নেওয়া 
যায় যে, ফ্রন্টের বৃহত্তম 'দল সি, 
এমের বিরদ্ধে নিজেদের 
সংকীর্ণ দলীয়  স্বার্থাসাদ্ধর 


তাঁগিদেই এই ধরণের দাঁযত্বহীন' 


অঁভযোগ করা হয়েছে, তাহলেও 


একটা প্রশ্নের উত্তর বাকী থেকে ' 


ষায়। সেটা হলো কৈ, টি, পি, 


মন্ত্রী শ্রীওয়োলিংডনের ীবরুদ্ধে ' 


আঁভযোগ সর্বপ্রথম সি, শি, এমৈর 


সদস্যরাই দলীয় মুখপত্র দেশাভ- ' 
মানীতি প্রকাশ করেন। পরে তা” 


প্রকট আকার ধারণ করায় অন্যান্য 
শীরক দলও নিজেদের সংগৃহীত 
তথ্যের 'ভীত্ততে এই . আভযোগে 
সোচ্চার হয়ে ওঠেন। শ্রীনাম্বাার- 
পাদের বিদেশ থাকাকালীন সময়ে 
প্রীওয়ৌলংডনের বিরুদ্ধে 'বধান- 
সভায় তদল্তের প্রস্তাব গৃহীত 
হয়। সি, পি, এম সদস্যরা এর 


- দিরোধিতা করেন। কিন্তু শ্রীনাম্বু- 


দিরিপাদের প্রত্যাবতনের পরে 
যখন এই প্রস্তাব কার্যকরী করার 
প্রশ্ন উঠলো, তখন তান সি, দি, 
আই সহ অন্যান্য কয়েকজন' মন্ত্রীর 


ব্যাঙ্ক রাম্ট্রায়গ্তকরণের ইাঁত- 
বাচক দিক হল অসংখ্য আমানত- 
কারশদের জমা টাকা রাতারাতি মারা 


- যাবার ভয় নেই। দ্বিতীয়তঃ, স্টক 


এক্সচেন্জের মারফতে আর্থনশীতিক 
সংগঠনকে আঘাত করার ফাটকা- 
বাজী অনেকাংশে প্রাতরোধ করা 
হয়ত সম্ভব হবে। অবশ্য এটাও 
নির্ভর করবে শিল্পোৎপাদনে নিযুক্ত 
পাঁজর মালিক এবং ফাটকাবাজদের 
মধ্যে কারা, সাভীলিয়ানদের উপরে 
বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারবে 
তার উপর। 

রাজনোৌতক 'দিক "দিয়ে ব্যাক 
রাষ্ট্রায়তকরণের ফলে শাসকশ্রেণী 
নতুন পল্ধা গ্রহণ করেছে একথা 
সপম্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই 
পল্থাকে ঠেলে সমাজতন্তী পথে 
নিয়ে যেতে হলে উপরোক্ত প্রক্রিয়া 
গুলি কার্যকরী: করার জন্যে জন- 
সাধারণকে আরো অনেক গুরুতর 
চাপ সৃষ্টি করে যেতে হবে। নতুবা 
ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করণ অন্যান্য 
রাষ্ট্রীয় আমলাতন্্শী পদক্ষেপের ' 
মতোই একচোটয়া পুঁজি সামন্ত 
শ্রেণীর স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে 
ব্যবহৃত হবে, জনগণের স্বার্থে নয়। 


বিরুদ্ধে. তদন্তের আদেশ 'দলেন। 
অথচ বিধানসভায় তদন্তের প্রস্তাব 
পাশ হয়েছিল শুধ ৰ শ্রীওয়োলং- 
ডনের বিরুদ্ধে। মুখ্যমল্লী এই 
আদেশ দিয়ে এক সাংবাঁদক সম্মে- 


_. লনে সরাসার ঘোষণা করেন যে, 


সি: পি, আই ও অন্য একটি দলের 
মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে তদন্তের আদেশ" 
টাকে তাঁরা মৃখ্যমল্লার ব্যান্তগত 
ধারণা প্রসূত (সোবজেকটিভ) বলে 
মনে করতে পারেন। যাঁদ এর 
বিরুদ্ধে কারো কোন বন্তব্য থাকে 
তাহলে তারা মহখ্মল্রীর বিরুদ্ধে 
অনাস্থা আনতে' পারেন। অথণৎ 
মৃখ্যমল্তশ সরাসাঁর তাঁর একান্ত 
ব্যান্তগত ধারণা মানা অথবা না 
মেনে নেওয়ার প্রশ্নটির কেরল 
সরকারের স্থায়িক্বের প্রশ্নের সঙ্গে 
জুড়ে দেন। অন্যান্য শরিক দল- 


গুলিকে হয় মুখ্যমন্ত্রীর একান্ত . 


ব্যান্তগত "সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে ফ্রুন্টে 
থাকতে হবে, নয় তো নিজেদের পর্থ 
দেখতে হবে, সরাসাঁর এই [বকল্পের 


ব্যর্থ না হতেন। কেরলের জন- 
মানসে শ্রীনাম্বিরপাদের আঁব- 
সম্বাদী প্রভাব মেনে নিয়েও বলা 
যায় যে, শীরক দলগীলর পক্ষে 
সেই অবস্থা মেনে চুপচাপ থাকা 
হতো আত্মহত্যার সামিল। কের- 
লের বর্তমান ঘটনার প্রেক্ষাপট ও 


শিস, পি, এমের রাজনোতিক লক্ষ্য ও 


কৌশলের ঈদকে নজর দলে তা 
স্পস্ট হয়ে ওঠে। 

প্রথমতঃ মনে রাখা দরকার 
স্বয়ং শ্রীনাম্বাদারপাদ শারক দল- 
গুলির আঁভযোগ মেনে 'নয়ে 
শ্রীওয়েলিংডনের বিরুদ্ধে তদন্তের 
প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ্যে স্বীকার 
করেছিলেন! কিন্তু “তার দলের 
সর্বভারতীয় নেতাদের নির্দেশক্রমে 
সেই সিদ্ধান্ত পাঁরতসগ করেন! 
শুধু তাই নয় বরং পাল্টা পরে 
বলতে থাকেন যে ম্‌খ্যমল্ত্রী হিসেবে 
প্রার্থীমক বিচার বিবেচনার পরে 
তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে 
আঁভিযোগগযীল ভিন্তিহখন। মৃখ্য- 
মন্ত্রী যদ্র তার দলের সর্বভারতীয় 


নেতৃত্বের নির্দেশ পাওয়ার আগে . 


একথা বলতেন তা হলে তা রাজ- 
নৌতিক উদ্দেশ্যপ্রসূত বলে মনে 
হতো না। মন্খ্যমল্ত্ী হিসেবে, 
স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 
পাঁরচিত একজন জনাঁপ্রয় নেতা 
হিসেবে আঁভিযোগের যথার্থতা 
স্বীকার করেও পরে যখন তানি 
দলের চাপে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার 
করলেন, তখন স্বভাবতই এই 
স্বাবরোধিতায় মানুষের মনে প্রশ্ন 
জাগে যে কোন 'সিদ্ধান্তাট আঁব- 
বেচনাপ্রসৃত বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ? 
দ্বিতীয়তঃ কেরলে যখন শাঁরক 
দলগুলি একে অন্যের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ এনেছেন, যার থেকে 
মুখ্যমন্ত্রী ও অন্য দু একজন মন্ত্রী 


দর্পণ ॥ শাক্রবার ৭ই নভেম্বর ১৯৬৯ 


ছাড়া কেউই বাদ যানাঁন, তখন 
নিছক কয়েকজনের বিরুদ্ধে তদ- 


তি 


ল্তের আদেশ দিয়ে তিনি দলীয় '-৮ 


রাজনীতির সংকীর্ণতার উপরে 
উঠতে পারেনান। কারণ বিধান 


সভার প্রস্তাব কার্যকর করতে গয়ে 


তিনি দলীয় দাবী অন্যযায়ী সি, 
শপি, আই মল্লীদের বিরুদ্ধেই 
মুখ্যতঃ তার খড়গ্‌ উদ্যত করলেন। 
, অথচ নিজের দলের মন্ত্রীদের 
বিরুদ্ধে সমস্ত শরিক দলগ্ীলর 
অভিযোগ নাকচ করে দিলেন। প্রাতি- 
বাদে যখন চারাট শাঁরক দলের 
মন্ত্রীরা পদত্যাগ করলেন যে, আঁভ- 
নয় এবং মৃখ্যমন্তশ দলের স্বার্থকে 
ছেন, তখন তিনি চ্যালেঞ্জ জানালেন 
তারা তার ব্যান্তগত ধারণা না মানতে 
পারলে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে 
পারে। মুখ্যমন্ত্রীর এই মনোভাব 
যদি ফ্রন্ট রক্ষার সহায়ক বলে কেউ 
মনে করেন, তাহলে আঁবাশ্য বিতর্ক 
নিরর্থক । 

তৃতণয়তঃ চারাঁট শারক দলের 
পদত্যাগ মল্তীদের বিরুদ্ধে দলের 
দাবী অন্যায়শী তদন্তের আদেশ 
দিয়েও, মৃখ্যমন্তী বলেন যে, মল্তরী- 
দের পদত্যাগের কোন কারণ নেই। 


Le 


কারণ তদন্তের প্রস্তাব অনাস্থা. 


প্রস্তাব নয়। আঁভযোগ প্রমাণ না 
হওয়া পর্যন্ত মন্দের স্বপদে 
বহাল থাকতে কোন বাধা নেই। 
কিন্তু এক সপ্তাহ পরে তার দলের 
মন্মদের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রস্তাব 
গৃহত হলে, তান তাকে অনাস্থা 
প্রস্তাব বলে ধরে নিম্নে পদত্যাগ 
করলেন। অর্থাৎ তদন্ত প্রস্তাব 
অনাস্থা প্রস্তাব নয়-তার এক 
সপ্তাহ আগেকার এই মন্তব্য তান 
নিজেই বাতিল করে দিলেন। 
শ্রীনাম্বাদারপাদ নিজ দলের মর্যাদা 
সম্পর্কে যতোটা সচেতন, সেই সচে- 
তনতা ফ্রন্টের শরিক দলগ্লি 
সম্পর্কে দেখাতে এই কার্পণ্য, আর 
যাই হোক ফ্রন্টের এঁক্য, ও আঁস্তত্ব 
রক্ষার অনুকূল যে নয়, সেকথা 
সমস্ত সাধারণ ব্াদ্ধর মানুষ 
স্বীকার করবেন। অথচ য.ক্তফ্রন্টের 
মৌল বানয়াদগ্লির অন্যতম হলো 
শারক দলগুীলির সম মর্যাদা ও 
আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্। সেটুকু বাদ 
গেলে শারক দলগ্বীলর সহযোগি- 
তার বাস্তব ভান্তই থাকে না। 
ফ্রন্টের বড় দল ও ছোট দলগালর 
মধ্যেকার সম্পর্ক যাঁদ প্রভু-ভূত্যের 
হওয়াটাই কেউ কেউ বাঞ্ছনীয় মনে 
করেন, তা. হলে ফ্রন্ট 1ট“কতে পারে 
না। 

চতুর্থতঃ য্যুন্তফ্রন্ট কথাটি যে 
এীতহাঁসক পটভূমিতে দেশের 
রাজনগাততে চাল; হয়েছে সি পি 
এম দলীয় স্বার্থে তার অপব্যাখ্যা 
করছেন। সন্দেহ নেই যে সি পি 
এম সমেত যে ফ্রন্ট গঠিত হয়েছে, 
তার গণাভীত্ত সি পি এমের দল "য় 
প্রাধান্যের সংখ্যাগত বিচারে যতোটা 
ব্যাপক, সি পি এম ছাড়া সেই গণ- 
ভিত্তি নিশ্চয়ই সেই ' অনুপাতে 
সংকীর্ণ। শকল্তু সি পি এম ও 


তার সহযোগীদের নিয়ে যাঁদ যুস্ত- * 


ফ্রন্ট হতে পারে, তাহলে নিছক 
অক্কের হিসেবে সি পি এম বাদে 
(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) 


টি 


2 


~~ 


শব ॥ শতবার এই নভেম্বর ১৯৬৯ 


ভারতের পররাষ্ট্র নীতির 
অতীত ও বর্তমান : 


স্বাধীনতার বাইশ বছর পরেও 
ভারত তার পররাম্ট্র নীতিতে অপ-- 
রিপরুতার *ভাব কাটিয়ে উঠতে 
পারে নি।. সম্প্রীতি রাবাতে ইস- 
লামিক উচ্চ সম্মেলন নিয়ে ভার- 
তকে যে দুনিয়ার সামনে অপদস্থ 
হতে হয়েছে তা থেকে এই প্রমা- 
শিত হয় যে দেশের বৈদেশিক" 
নীতি প্রবর্তনে যাদের হাত আছে 
তাদের মধ্যে চিন্তাশন্তি ও দুরদার্শি- 
তার খুবই এঅভাব। ' 


ভারত সরকার কিছু বন্ধুস্থানীয় 
ইসলামক রাষ্ট্রের ওপর চাপ দিয়ে 
এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করার 


১ আঁধকার আদায় করে (অল্‌ অকসা 
ই মসজিদের অগ্নিকাণ্ডে ভারতের 


 মৃসালম সম্প্রদায় স্বভাবতই খুব 
উত্তোজত হয়ে পড়েন_ভারত ,সর- 
কার হয়ত এই মনোভাব লক্ষ্য 
করেই রাবাত সম্মেলনে যোগদান 


, করতে উদ্যোগী হয়)। ভারত 


সরকারের অংশ গ্রহণের বিরুদ্ধে 
পাকিস্তান তীব্র বিরোধিতা করলে 
ভারতকে রাবাত সম্মেলন থেকে 
সরে আসতে হয় এবং সমগ্র দেশ 
দুনিয়ার কাছে হেয় প্রতিপন্ন হয়। 
ভারতের ইসলামক বন্ধুরা (বশেষ 
করে মিশর ও আলজেরিয়া) পাঁক- 
স্তানের ভারত-ীবদ্বেষী মনোভাবের 
বিরোধিতা করে এই দেশের সম্মান 
রক্ষা করতে পারে নি। "এই আন্ত- 
জাতিক সম্মেলনে ভারতের অব* 
মাননা ভারতবাসীর ওপর চাঁপয়ে 
দেবার জন্য পররাষ্ট্র দপ্তরের 
অপারিপন্ধ চিন্তাধারাই দায়ী । 
এশিয়া ও ইউরোপে বিভন্ত 


 দেশগুলোর-ভয়েতনাম, কোরিয়া 


ও জামা্নণ- প্রাত ভারত এ পর্ষন্তি 
যে নতি অনুসরণ করে এনেছে 
তা পাঁরবর্তন করার সময় এসেছে । 





সহানূভাতি দৌখয়েছে এবং এই 


করা সম্ভব নয়। 


বাদল সেনগুপ্ত 


কারণে উত্তর ভিয়তনামে হো চি 
মনের. নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী আমে- 
লিকার বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিনের লড়াই 
ভারতবাসীর শ্রদ্ধা অজ্জন করেছে। 
কিন্তু আমোরকার চাপে উত্তর 


, ভিয়েতনামের সঙ্গে ভারতের ক্‌ট- 


নৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠত পারে 
নি কারণ আমোরকার কাছ থেকে 
অর্থ সাহায্যের চান্ত 'অনহযাল্রী 


উত্তর ভিয়েতনাম ও উত্তর কোরি- 
য্লার সঙ্গে ভারতের কোন সম্পর্ক 
'প্রাতষ্ঠা করার অধিকার নেই। এই 
: কাপ্পণে ইন্দোচীনে আন্তীতক 
| কন্ট্রোল কামিশনের' সহ-সভাপাতি 


নিষ্ন্ত হয়েও ভারতের সঙ্গে 


- *হ্যানোয়ের সম্পর্ক ক্রমশঃ 'নাক্কয়- 


তায় পাঁরণত হয়েছে। আমেরিকার 
বিদেশে ঈষ্প্রত ভারত তার পর- 
রাষ্ট্র সচিবকে উত্তর ভিয়েতনামে 
শান্তির প্রস্তাব নিয়ে প্রেরণের 
প্রস্তাব করলে হ্যানোয় তা _প্রত্যা- 
খ্যান করে। 

এটা খুবই সুখের বিষয়'যে 


প্রেসিডেন্ট হোর অন্তোষ্টক্িয়ায় Es 


যোগদান করার জন্য ভারতের পর- 
রাষ্ট্র মল্ত দীনেশ "সং হ্যানোয় 
যান .এবং সেখানে উত্তর ভিয়েত-- 
নামের সঙ্গে নৃতন সম্পর্ক 
গড়ে তোলার জন্য কথাবার্তা 
চালান। 5 শান্তশাল আমোরকাকে 
প্রায় পরাস্ত করে উত্তর ভিয়েতনাম 
আজ প্রমাণ করেছে যে তাকে বাদ 
1দয়ে দাক্ষণ পূর্ব এশিয়ায় কিছুই 
হ্যানোয় দীনেশ 
সিংকে বুঝিয়েছে যে দুই ভিয়েত- 
নামের সন্দো ভারতের ক্‌টনৌতক 
সম্পর্ক তারা মেনে নেবে না- সায়-' 
গন সরকার সাম্রাজ্যবাদী আমোর- 
কার তাঁবেদার এবং দাঁক্ষণ ভিয়েত- 
নামে জনগণের প্রকৃত সরকার হল 
ভিয়েতকং গঠিত বৈপ্লাবক সরকার 
যার উদ্দেশ্য হল অখণ্ড ভিয্লেত- 
নামের প্রাতষ্ঠা। ভারত আজ উপ- 
লব্ধে করেছে যে ভিয়েতনাম থেকে 
আমোরকা সরে দাঁড়ালে সায়গন 
সরকারের কোন আঁস্তত্ব থাকবে না, 
তাই হয়ত দীনেশ সিং উত্তর 
ভট়েতনামের, সঙ্গে ক্‌উটনোৌতিক 
সম্পর্ক স্থাপন করে ভারতের 
রাষ্ট্রদূত হ্যানোয়ে পাঠাবার কথা 
চিন্তা করেছেন। 

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি ও দীনেশ 
[সংএর নূতন পররাষ্ট্র নীতিতে 
যারা 'বরোধশ তারা মনে করেন 
পররাষ্ট্র মন্তীর এই চিশ্তাধারা 


দেশের পক্ষে ক্ষাতকর হবে, কারণ 


উত্তর ভয়েতনামকে ক্টনোৌতক 
স্বীকৃতি দিলে ভারত আমোঁরকার 
অর্থ সাহায্য থেকে বাঁণচত হবে এবং 
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশ- 
গুলোকে সে ভারত বিদ্বেষী করে 
তুলবে। কিন্তু এই মতবাদের সঙ্গে 
ভারতীয় জনগণ আজ আর একমত 
হতে পারবে না কারণ ভারতের 
নজের স্বার্থে বেছে নিতে হবে 


কোন্‌ দেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে 


তুললে ভারতের বৈদোৌশক বাঁণ- 
জ্যের উন্নাত হবে। কংগ্রেস 
পার্টির অন্তর্থন্ সত্বেও শ্রীমতী 
গান্ধি যদি তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব 
বজায় রাখতে পারেন তা হলেই 
হয়ত বৈদেশিক নীতিতে এক নূতন 
অধ্যায়ের সূচনা করতে পারবেন। 


শুধু পশ্চিম জামা্নাীকে 
স্বীকৃতি দানের পেছনেও ভারতের 
সামাজ্যবাদী আমোঁরকা ও বৃটেন 
এবং পশ্চিম জামানীর অর্থ 
সাহায্য থেকে বণ্চিত হওয়ার ভয় 
কিন্তু পূর্ব জামাঁনীর সঞ্গে ভারত 
তার বাণিজ্য প্রসারের জন্য উৎসুক 
এবং ভারত সরকার মনস্থ করেছে 
যে পূর্ব বালনে স্টেট প্রোভং 
কর্পেরেশনর অফিসকে উন্নত 


. করে বাণিজ্য কাঁমশনে পাঁরবার্তত 


করা হবে এই কমিশন প্রয়োজন 
বোধে . কূটনৈতিক কার্যকলাপেও 
লিপ্ত থাকবে । আশা করা যায় উত্তর - 


| ভিয়েতনামকে স্বকাতি দিলে ভারত 


পূর্ব জামানীর দাবী প্রত্যাখ্যান 


কূরতে পারবে না। : 


' স্বাধীনতা লাভের পর নেহেরুর 
নেতৃত্বে ভারত যে বৈদৌশক নীতি 


অস্ত সংগ্রহ করত (দ্বিতীয় দেশের 
কাছ থেকে খাদ্যও)। পাকিস্তানকে 
আমোরকা অস্ত সাহায্য , দেওয়ায় 
নেহেরু আর একবার রাশিয়ার 
দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়ান এবং 
এবার ক্রেমালন 'নজের স্বার্থে 
(পাঁকস্তানে আমোরকার অনু- 
প্রবেশ রাশিয়া ও চীনকে আমে- 
বিকার সামারক ঘাঁটি দিয়ে ঘিরে 
ফেলার অংশ 'হসেবে ধরা হয়) 
নেহেরুর প্রস্তাবে রাজি হয়, যে 


NAL 
+ 
বন্ধত্ব পেতে স্ট্যালনের আমলে 
নেহেরু ব্যর্থ হয়েছেন। ' 
এই সময় আর এক বৃহৎ 


_ সমাজতন্ত্র প্রাতবেশী রাষ্ট্র চাঁনের 


সঙ্গেও ভারত সৌহাশপূর্ণ 
সম্পর্ক স্থাপন করে এবং এই 
দুই রাষ্ট্রের ভেতর যে চান্ত স্বাক্ষ- 
রত হয় তার মূল ভিত্তি ছল 
পণ্চশীল নীতি। এই চ্াক্তি থেকেই 
জন্ম নৈয় নেহেরুর বিখ্যাত সাম- 


রিক চুক্তি বিরোধী নীতি, যা' 


আজও ভারতের বৈদেশিক নাঁতির 
মূল ভিত্তিস্বরুপ রয়ে গেছে। 
এই নীতির সমর্থক হিসেবে 
নেহেরু মধ্যপ্রাচ্যে পান প্রোসডেন্ট 
নাসেরকে এবং ইউরোপে ুগো- 
*লাভয়ার প্রোসডেন্ট টিটোকে। 
কিন্তু নেহেরু নীতির সব চেয়ে 
বড় গলদ ছিল যে ‘তন প্রাত- 
বেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বন্ধু- 


ত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে প্রয়াস ' 


হলেও পোঁকিস্তানের সঙ্গে 
কাশ্মীর ও অন্যান্য সমস্যা 'নয়ে 


ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বৈদোশক 
নশীততে কোন রাষ্ট্র সম্বন্ধে (সে 


সাত ॥ 


জানত পারে যখন চীন সীমান্ত 
বিরোধ নিয় ভারতের সঙ্গে সাম- 
রিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই 
সংঘর্ষের পর থেকেই চীন-ভারত 
দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ গাঢ়তর হতে থাকে 
যার স্মাধান আজও খুজে পাওয়া 
যায়া নি। 

দেশের নিরাপত্তার জন্য সাম- 
রিক প্রস্তুতি সম্বন্ধে ভারতের " 
আত্মপ্রসাদ আর একবার ঘা খায় 
যখন পাকিস্তান এই দেশের সঙ্গে 
সামরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। : চন 
ও পাকিস্তানের সঠ্গে সংঘর্ষের 
পর থেকেই ভারত তার সামারক 
প্রস্তুতির দিকে অধিকতর নজর 
দেয় এবং এই ব্যাপারে একমাত্র 
প্রকৃত বন্ধ রাশিয়ার কাছ থেকে 
অন্যান্য দশ থেকেও ভারত অস্ত্র 
সংগ্রহ করে যাচ্ছে।- 


মূল্য ভারতকে দিতে হবে তাব 


বন্ধু হলেও) আত্মপ্রসাদ নিয়ে থাক! ভিত্তিতেই ভারত সরকারকে অগ্রসর 


যে কত ক্ষাতকর তা ভারত প্রথম 


(শেষাংশ নবম পদ্ঠায় ) 








দ্বাদশ বর্ষ চলছে. 


দলনিরপেক্ষ বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
সমকালীন, ঘটনা ও' তার তাৎপর্য জানতে হলে নিয়ামত দর্পণ পাঠ 


অপাঁরহার্য। 


গত বারো বছরে দর্শপ অনেক দ;জ্কৃতকারণর স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে। 


কায়েমী স্বার্থ ও একচেটিয়া পাঁজর 


মধ্থপান্র বৃহৎ সংবাদপত্রের 


১ সংবাদ নিহত হয় দর্পণ দেশ 
ও দশের স্বার্থে সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। 


কলকাতা শহরের আঁধবাসীরা যে কোন স্টল থেকে সহজেই দর্পপূ পেতে 
পারেন। যে হকার প্রত্যহ দৈনিক সংবাদপত্র বাড়তে পেশছে দেয় 
তাকে জানয়ে দিলে সেও প্রত সপ্তাহে দর্পণ দিতে পারে। 


মফগ্রবলের পাঠকদের পক্ষে গ্রাহক হওয়াই স্বাবধা। 


দর্পণের গ্রাহক চাঁদা 


বাৰ্ষিক, বারো টাকা ॥ পানি 


ত্রৈমাসিক তিন টাকা। 
ডাক খরচ আমরাই বহন কাঁর। 


Pd 


চিঠপত্ৰ ও টাকাকড়ি পাঠাবার ঠিকানা ৪ 
সার্কুলেশন ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ মট লেন | ৯7. 
কলকাতা ১৩ < 


একজন 


তেসরা অক্টোবর, ১৯৬৯ তাঁর- 


খের দর্পণে “পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ১৫ 
- ও প্রশ্রুয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরে বেপরোয়া. জী 


দিনীণীত” শীর্ষক পারদ 
- শেষাংশে “ম্যাস এডুকেশন এণ্ড 
ইনফরমেশন বিভাগ” - সম্পর্কে যে 
কয়েকটি তথ্য পাঁরবেশন করা 
হয়েছে তা নির্জলা মিথ্যা, কাল্প- 
বনক এবং কোথাও বা তথ্যের 
উদ্দেশ্য-প্রণোদিত 'বকাতি। 

(এক) আপনার অবগ্গাতর জন্য 


জনাই "ম্যাস এডুকেশন এণ্ড ইন- . 


এবং তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের 
মধ্যে আত্লাচনার সাহায্যে এবং 
পাবলিক সার্ভিস কাঁমশনের অনু- 
মোদনক্রমে। এবং যোগ্যতার মাপ- 





কেশোদগমে সহায়তা করে। 
এ - মত্তিষ্ক শি ও কর্মক্ষম রাখে। 
| § J সাধনা দষধালয়-ঢাকা 
ডি কলিকাভ।-৫ 


ই... 


IL 


Ed 


প্রয়োজন যে, স্বাস্থ্যদ্তর কর্তৃক 
নির্বাচিত, কমশীট আপনাদের 


- মতে, “যাঁর ওই. পদে থাকার কোন 


শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই”) কাঁল- 
কাতা ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ 


চি 


4 
০ টহল 


পরাক্ষায়- মনোবিদ্যায় বিশেষপত্ 
'সৃহ দর্শনশাস্রে গড়ে শতকরা ৫৮ 
ভাগ নম্বর পেয়ে কৃতিত্বের সহিত 
উত্তীর্ণ হয়োছলেন (যাঁদও কয়েক 
নম্বরের জন্য প্রথমশ্রেণী পানান)। 
স্নাতক স্তরেও তাঁর শতকরা ৫৩. 
নম্বর সহ অনার্স ছিল। তাছাড়া 
শিক্ষণ বিষয়েও তিনি মক্কোর 
আন্তজীতক খ্যাঁতসম্পন্ম ইন- 
নি রা 
ধডপ্লোমাপ্রাপ্ত। সোভিয়েত সর- 
তাঁকে শিক্ষণ বিষয়ে 
(পেডাগ্গগিকস). “স্পেশালিস্ট” 
‘হসেবে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। 
তাছাড়া ভারতবর্ষে জনাশক্ষা ও 
জাতাঁয়৷ সম্প্রসারণ কর্মসুচী দবষ- 
মনক 'বাভন্ব নং ও ব্যাপক আঁভ- 
তাও তাঁর আছে। তাঁর লেখা 
বিভিন্ন প্রবন্ধ শুধু ভারতবর্ষে নয়, 


বিভিন্ন পাত্িকায় প্রকাশিত হয়েছে। 
'িবার পাঁরকল্পনার ‘এক্সটেনসন 
এডুকেটর'-দের জন্য রচিত, তাঁর 
ইংরেজীতে লেখা গাইড ব্ররুটি- 
শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, অন্যান্য 


'রাঙ্দ্যেও সমাদৃত হয়েছে। এমনাক 





টি 


ভারতের বাইরে থেকেও আমরা গায় পদে উত্ত | 
- হওয়ার আগে পরিবার, পরিকজ্প- 


পেয়েছি। তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে 
আরো নানা তথ্য দর্পণের সংবাদ- 


“দাতা একটু অনুসন্ধান: করলেই 
জানতে. পারবেন। 


চোর) ভদ্রলোক আর, এস, পি 


{করা হয়েছে তা নিলা 'মথ্যা 
ও ভাঁত্তহীন। ভদ্রলোক কোনও, 
রাজনৈতিক দলের সদস্য নন। 


দিত. নীতি অন্যুযায়ী, সরকারী 
বব রীর-পথে অন্তরায় নয়! 


প্রসঙ্গে স্বাস্থামন্তীর নামের উল্লেখ 


মন্ত্রীরা কখনও আ্যাড হক "ভাত্ততে 
' কমশি নির্বাচন করেন না। এন 


নির্বাচন করোঁছলেন: তদানীন্তন 
-বেতর্মান, ডেপুটি ধ িরেকউর, 
“ভাবে, মন্ত মহোদয় বরং তাঁদের 
“নির্বাচনকে নিতান্ত সামায়িক ব্যবস্থা 
রূপে পাবালক সার্ভস কাঁমশন 


য়াসে জানতে পারতেন যে, 
পাবলিক সাঁভ“স কমিশন এই পদ- 
টির জন্য  বিজ্ঞাপ্তি, প্রচার করেন 
৯-২-৬৮ তারিখে (Advt. No. 
2/68 পর, 9-2-68) এবং প্রার্থী 
নির্বাচনের জন্য সাক্ষাৎকারের 
ব্যবস্থা করেন ১৭-৫-৬৮ ও 
১৮1৫1৬৮ তাঁরখে, যখন যু 


না। সুতরাং “একটা লোক দেখানো 
পিএস সি ঘুরিয়ে - এনে তার 


[না স্বকপোলকাঁজ্পত তা 
হয়তো এবার আপনারা উপলব্ধি 


, শডরৈক্টর ত্যোডামানিস্টেশন) যৌথ- | 


দপপি ॥ শূকুবার ৭ই নভেম্বর ১৯৬৯, 


« 


নার প্রচারের ক্ষেত্রে কোন নি্দিল্ট ” 


বিভিন্ন - পত্-পাঁত্কাকে খুশীমত 


- টাকা পাইয়ে দেওয়ার পথই সুপ্র- 
শস্ত. ছিল (যথাযথ প্রমাণপন্র সহ, . 


হবে)। পরিবার পাঁরকল্পনার প্রচা- 
রের ক্ষেত্রে সরকারপ অর্থ অপচয়ের 
যে ব্যবস্থা এতদিন ধরে চলে আস- 
ছিল তা বন্ধ করার জন্য আপনাদের 
উদ্দিষ্ট আফসার যে বাঁলষ্ঠ ভূমিকা 
নিয়েছেন, একট; অনুসন্ধান কর- 


লেই সে-সম্পর্কে নানা তথ্য জানা 4 


স রঃ "যাবে। 2 
(পাঁচ) ম্যাস এডুকেশন বিভা-. . 


বিকৃত তথ্য: পারবেশন করেছেন।, 
সাপ্তাহিক গ্ধ্বনি”্র প্রাত হাঙ্গত 
করেই-এই আঁভিযোগ আনা হয়েছে। 


+ সাপ্তাহরু2“ধৰান” এযাবৎ পারবার 


করা হয়েছে, সোট হলো আটই 


পি 


মার্চ, ৯৯৬৯ প্রকাশিত ধ্ীনর ৫১ পর 


তম জংখ্যা। উত্ত সংখ্যায় পারবার 
[রক না বিষয়ক মলাট (কভার) 
এবং সেই মলাট সংশ্লিষ্ট ছয় 
পঞ্ঠা আলোচনা সহ একটি সাপ্লি- 


মেন্ট ছাপা হয়োছিল। একটু অনু - 


সন্ধান করলেই জানা যাবে যে, উত্ত 
সংখ্যায় পাঁরবার পরিকল্পনা 'বিষ- 
য়ক এই আনব সাপ্লিমেন্ট ছাপার 
ব্যাপারে আপনাদের উদ্দিষ্ট আঁফ- 
সারের ভূমিকা কতটুকু। সাপ্তাহিক . 
ধ্ৰান-র কর্তৃপ্রক্ষই এ-সম্পর্কে 
সঠিক তথ্য দিতে পারেন। তবুও 


ইন তা সহজেই অন্দুমেয়। উল্ত 
সংখ্যার এক হাজার কপি 
ক্রয় করা হয়নি। 
(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) * 


শি, ২২, ৭ 


? 





দপপ | শ্ুবার ৭ই নভেম্বর ১৯৬৯ 


০ল্-্লোল্স স্যউনা/.. 
(৬ষ্ঠ পৃত্ঠার পর ) 


" অন্যান্য বামপন্থী দলগুির সদস্য 
সংখ্যা সমান হওয়া সত্বেও তা যুন্ত 
ফ্রন্ট হবে না কেন? গর্ণাভান্ত 
অবশাই বিভন্ত হয়ে পড়ছে এতে। 
কিন্তু সি পি এমের নেতৃত্বে য্ল্ত 
ফন্টের শক্তি সামর্থ্য যতোটা, সি, 
* পি, আইয়ের নেতৃত্বে যক্তফ্ুন্টের 
সামর্থ্য ত্যর তুলনায় কম, বাস্তব 
অভিজ্ঞতা আজ তা বলে না। তাই 
শ্রীনাম্বুদারপাদ মন্মিসভার পতন 
যান্ত্রন্টের পতন নয়।. তা সি পি 
এমের দলীয় মল্মিসভারই পতন। 
= সেকথা শ্্রীনাম্বাদরিপাদও স্বয়ং 
স্বীকার করেছেন, কিন্তু অন্য ভাবে 
অন্য ভাষাম়্! 

পণ্চমতঃ, সি পি এমের যত 
ফ্রন্টের ধারণা আগে যা এতোটা - 
স্পষ্ট ছিলনা, ইদানীং তা প্রকট 
হর তে? কলকাতায় ণ্রুরল্গের 
? ঘটনা সম্পাত সভায় .. তারা, 
নোতুন ফ্্ত ফ্রন্ট গঠনের কথা: 
বলেছেন। বলা বাহুল্য তার কেন্দ্র 


১ বিন্দ হবে সি পি এম। কারণ 


নেতৃত্ব না থাকলে তাঁরা সেখানে 
থাকবেন না। দ্ব্র্থহণীনভাবে সে 
ঘোষ্ণা করেছেন তাঁরা। কিন্তু 
নেতৃত্ব না থাকলেও কোন গণতন্ত্রী 


দেখে এরকম মনে করার কারণ 
যথেষ্ট । সি পি এমের যুক্ত ফ্রন্টের 
- রাজনীতি. সম্পর্কো ধারণা মূলতঃ 
রাজ্যকেন্দ্রিক। আরো স্পষ্টভাবে 
বলা যায় এই ধারণা মুখ্যতঃ পশ্চিম 
* বাংলা ও কেরলের পটভূমিতে রচিত। 
সেখানে তারা জনগণতান্তরিক মোর্চার 
« ৰবণধবনির বাস্তব রূপ দেখতে 
পেয়েছেন, বলেই মনে করেন। হালে 


= যখন তাকে নতুন তাৎপর্য মশ্ডিত 


করার চেম্টা করছেন, তখন তার 
চেহারাটা কি দাঁড়াবে, দেখা যেতে 
পারে। 

- কেরল প্রসঙ্গে তাঁরা আহবান 
7 জানিয়েছেন বর্তমান ফ্রন্ট সরকারের 
সদস্য, সমর্থক ও কেরলের জনগণের 
কাছে যে, তারা যেন এই সরকারের 


প্রচণ্ড হলে এবং কেরলের সাম্প্রতিক 


লারা দল ছেড়ে , নতুন দল করবে, 
শশকম্বা সি পি এমে যোগ দেবে! 
সেক্ষেত্রে পরবর্তী নির্বাচনে সি পি 
এম সম্ভব হলে একক সংখ্যাগাঁরশ্ঠ 
'"দল হিসেবে কিম্বা প্রায় সেই অব- 
স্থায় খুচরো কিছু সহযোগী নিয়ে 


মান্তসভা গঠন করতে পারবেন। - 


তাহলে নিঃসন্দেহে জনগণতাল্িক 
ধিব্সবের কম্সূচী কেরলে প্রমা- 
িত হয়ে যাবে! 


শোনা যায় সি পি এম “শোধন- 
বাদী” সি পি আইয়ের মতো - 


সম্পর্কে জনগণের যে মোহ আছে, 
তা ভাঙ্গবার জন্যে। কেরলে বিগত 
চোদ্দ-পনেরো বছর ধরে বারেবার 
সরকার গঠন পতন রাম্ট্রপাতর 
শাসনের যে পালা এতোকাল 'নির- 
বচ্ছিন্ন ধারায় চলে এসেছে, তাতেও 
কি সেখানকার অতি সচেতন জন- 
গণের মোহভঙ্গ ঘটেনি £ যারা দি 
শপি এমের মতো বিশুদ্ধ মাকস- 
বাদীদের একক সংধ্যাগারষ্ঠতায় 
বসাতে পারেন, তাঁরা সেই নেতৃত্বের 


প্রবল প্রভাবে এখনো পার্লামেন্টারী 
রাজনীতির মোহ কাটাতে পারলেন 
নাঃ নাকি পি পি এম নেতৃত্ব বব 
মোচন সমর সাঁমাতর মতো “গণ- 
অভ্যুত্থান" ঘটিয়ে নিজেদের নীতির 
সার্থকতা প্রমাণ- ক্রুলেন ই 


সব শেষে হলেও আরেকটা - 


প্রসঙ্গত কথা এবং অত্যন্ত গুরুত্ব- 
পর্ণ কথা রাজনীতি সচেতন মান 
ষকে মনে কাঁরয়ে দেওয়ার দরকার 
আছে। সেটা হলো এই যে, যুক্ 
ফ্রন্টের রাজনীতি নিছক কংগ্রেস 
বিরোধী রাজনীতিরই একটা পর্ব 
নয়। কংগ্রেস বিরোধী যে মান- 
সকতা ১৯৬৭ সালে দেশব্যাপী 
গড়ে উঠোছল, তার পরেও আরো 
দুবছর কেটে গেছে। মুক্ত ফ্রন্ট 
একটা বিকল্প পথ। দেশের গণ- 
আন্দোলনের 'শাবরের অগ্রণী অংশে 
তেমন মহাশান্তধর কেউ নেই বলেই 


রা ম্মশ্না গ্াশভ্িভ্জ্র 
না | (পঞ্চম পচ্টোর পর) 


পড়াতে বাধ্য হোল এমন সব 
বিপ্লবের কনারার কাছে যেগু- 
দলি ধমায়ন তখন সুর; হয়ে 
গিয়েছে প্রাচ্যে এবং আমাদের 
দেশেও বিপ্লবের অনুকূল 


পারস্ধিতিতে পাক ধরেছে।- 
আমরা সেক্ষেত্রে অনুকূল অব- 


স্থার সুযোগ নিয়ে “কৃষকদের 
মাান্তসংগ্রাম” ও শ্রীমক শ্রেণীর 
আন্দোলন এক সুতায় গেথে 
দেব কি দেব নাঃ রাশিয়ার 
ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রসঞ্গে 
স্বয়ং মাকসের মত এ হেন 
“মাকর্সিবাদী” ১৮৫৬ সালে 
কি ঠিক এই কাজ করার পরা- 
মর্শ দেননি?” (নির্বাচিত 
রচনাবলণ, হয় খণ্ড ইং, ১৯৪৭ 


মস্কো, পঃ ৮৩৭--৩৮। ১৯-. 


২৩ সালের ১৭ই জান্যুয়ারী 
তারিখে লেখা “আমাদের এই 
বিশ্ব” শীর্ষক প্রবন্ধ । ৩০শে 
প্রাভদায় প্রকাশিত )। 

এ প্রবন্ধে কুক আন্দোলনের 
প্রচণ্ড গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে "গিয়ে 
লেনিন আরো লিখছেন $ 

“ জামানীতে কোন কৃষক 
সংগ্রাম যাঁদ বৈপ্লবিক পাঁরাস্থাত 
সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে সেই 
সংগ্রাম শ্রমিক শ্রেণীর আন্দো- 
লনের সঙ্গে সংযুন্ত হবে-মার্ক 
সের বোধহয় ১৮৫৬ সালে লেখা 
একটি চিঠিতে এই যে মন্তব্যাট, 
এটি এই পণ্ডিতদের শুধু যে 
মাথায় ঢোকোঁন তা নয় সেট 
এদের নজরে পর্যন্ত আসোন। 
তাই এ'রা এই আঁত সোজা কথাটা 
সযর্নে এড়িয়ে গিয়ে একটা বেড়াল 
যে এক বাট গরম পালোর চারাদকে 
চোরের মত ঘোরে এরাও ঠিক 
তেমান নিজেদের ঘিরে ঘুরে ঘুরে 
মরছেন।” (এ, পঃ ৮৩৬) 
বলবেন, তা না হয় হোল, শ্রামক 
ও কৃওক আন্দোলনের সংযুক্তি চাই 
এটা না হয় বুঝলাম, কিন্তু শ্রীমক- 
কৃষক যৌথ একাধিপত্যের মৌল 
সূত্রটি পয়দা করলেন কে-স্তালিন 
না লোঁনন না মাও? বরাবরই তো 
শুনে আসাছ শ্রামক শ্রেণীর সর্ব 
ময় একাধিপত্যের কথা । কই যৌথ 
একাধিপত্যের কথা তো শ্ানান 


কোন বিশ্ব নিব 
তত্ব মর্টার মুখে? স্তালন তো 
নিজেই ট্রট্‌স্কীকে সাফ বলে দেন 
যে তার অর্থাৎ স্তালনের নিজের 
তত্ব বলে কিছু নেই, সেরকম ভাণ 
বা বড়াই ‘তান করেনগাঁন কোথাও 
{তান লেনিনের অনুগত শিষ্য 
মান্ত। সুতরাং যে, অংকুরোদ্গমের 
দৃষ্টান্ত হিসাবে স্তাঁলন থেকে 
উদ্ধৃতি দিলেন, তা বাস্তবে ঘট- 
লেও সেই অংকুরের বাঁজ কোথায়? 
সঙ্গত প্রশ্ন। বাঁজ আছে বই কি! 
না থাকলে শুনুন ১৯১৭ সালের 
দশই এীপ্রল তাঁরখে দেওয়া “আমা- 
দের বিপ্লবে সর্বহারা শ্রেণির 
কর্তব্য” শীর্ষক প্রবন্ধে লোনন 


সেই পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়নি।” 
(বড় হরফ লোননের। নির্বাচিত 
১৯৪৭, পঃ আগাশ)। 


আরো শুনুন প্টস্কীবাদ 
খণ্ডন করতে গিয়ে ১৯৯৫ “সালে, 
বিপ্লবে কৃষকদের "ভূমিকা সম্পর্কে 
এক প্রবন্ধে তলখেন $= 


“..ননজের দ্‌ঢ় ইচ্ছামত সর্ব 


হারা শ্রেণী সর্বহারা শ্রেণী বাঁহ- 
ভূত) ব্যাপক জনতাকে সঙ্গে 
টেনে নিয়ে এগোবে_ট্রটস্কীর 
উচ্চারত এই আঁভমত থেকে 
স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাঁর চন্তা- 
ধারায় বিশংখলা কতখানি দূর 
অবাধ গিয়েছে। ট্ুটস্ক এই কথাটা 
একট? তাঁলয়ে দেখবার জন্য মূহ 
তেক সময়ও থমকে দাঁড়াননি যে 


A 
এঁতিহাসক কারণে গড়ে উঠেছে 
যুন্ত ফ্রন্ট। অবক্ষয়ত কংগ্রেসের 
শাক্ত বাড়ছে না কমছে সে কথা 
দলগুলিও যেমন বোকে মুখে সব 
সময়ে স্বীকার না করলেও, জন: 
গণও তেমীন বোঝে নিজের আভি- 


মানুষ তাতে সাড়া দিতে পারলেন 
না! কংগ্রেস যাঁদ এই পাঁরাস্থাতর 
সুযোগ নেয়, যার সম্ভাবনা দেশের 
বর্তমান প্রীতহাসিক পটভাঁমতেই 


_ নিতান্ত কম, তাহলে তার দায়িত্ব 


সি, পি, এম নেতৃত্বের। কারণ 
অবিভন্ত যুন্ত ফ্রন্ট টাকয়ে রাখার 
আহ্বান তাঁরাই প্রত্যাখ্যান করছেন। 





বৈদেশিক নীতি 
(৭ম পণশ্ঠার পর) 


হতে হবে এই দুই দেশের সঞ্গে 
সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য। অস্য 
সাহায্যের জন্য রাশিয়ার কাছ থেকে 
এবং খাদ্য সরবরাহের জন্য আমে 
বিকার কাছ থেকে ভারতের ওপর 
চাপ আসবে, কিন্তু ভারতকে যাঁদ 
এশিয়ায় তার প্রকৃত স্থান বেছে 
নিতে হয় তা হলে চাঁন ও পাঁক- 
স্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব অপারিহার্য। 

নেহেরু ও শাস্তীর মৃত্যুর পর 
যে নিক্কিয়্তার ভাব ঢুকেছিল তা 
কাটিয়ে উঠে ভারতের পররাল্ট্র 
নাত আজ নূতন পথের সন্ধানে 
প্রয়াস হয়েছে। নেহেরুর আমলে 
যে মনোভাব ভারত অনুসরণ করে 
এসেছে তা ত্যাগ করে আজ সে 
তার প্রাতবেশশ রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে 
নূতন করে সম্পর্ক গড়ে তোলার 


জন্য ইচ্ছূক। এই নাতির বিশেষ - 


লক্ষণীয় বস্তু হল ছোট ও বড় 
নির্বশেষে প্রাতটি এাশরার 
রান্ট্রের সঙ্গে ভারতকে সমব্যবহার 
দেখান এবং দুপক্ষের স্বার্থ বজায় 
রেখে স্থায়ী বাঁণজ্য সম্পর্ক গড়ে 
তোলা যা ভবিষ্যতে ভারতের সথ্ে 
প্রীতাঁট রাষ্ট্রের কণটনৈতিক সম্পর্ক 
নাবড় করে তুলবে। 

এশিয়া থেকে বৃটিশ শান্তি 
প্রায় সরে গেছে, ভিয়েতনামে বিপ- 
র্বয়র পর আমোরিকা এই মহা- 
দেশে তার সামরিক শান্ত লাঘব 
মহাযুদ্ধের পর জাপান এখনও" 
তার সামারক শান্ত গড়ে তুলতে 
পারে নি এবং এশিয়ার সব চেয়ে 
শান্তশাল' রাম্ট্র চীন আজ রাশিয়া 
ও আমেরিকার সংশ্গযে দ্বন্দ্বে 
িপ্ত। এই পাঁরপ্রেক্ষিতে ভারতের 
সামনে আজ সুযোগ এসেছে এশি- 


লয় ৪ 


মল্মিসভার আঁধিকাংশ মন্ত্রীদের 


(সংগৃহীত রচনাবলী, আঠারশো 
খণ্ড, পঃ ৩৯১৭--১৮)। 
তাহলে মাও সে-তুং-এর জন- 
গণতাল্ত্িক একনায়কতা তত্ববৃক্ষের 
কাণ্ড-শাখা-প্রশাখা থেকে অংকুর 
হয়ে বীজে পেশছান গেল নয়াক ? 
বীজ লোননের, অংকুরোদ্গম 
স্তাঁলনের, পন্রপন্গ্পায়ন মাও সে- 
তুং-এর ৷ 
[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ] 


য়ার দ্বত'ঁয় বিশাল দেশ 'হসাবে 
এই মহাদেশে তার প্রকৃত স্থান 
করে নেওয়ার এবং ভারতের একমাত্র 
উদ্দেশ্য হবে এশিয়ায় প্রকৃত শান্তি 
রক্ষার প্রয়াস! 


এই নীতি অনুসরণ করেই 
ভারত নেপালের সঙ্গে তার সমস্যা- 
গুলো মিটিয়ে নেবার চেস্টা করছে 
এবং সিংহলের সঙ্গে কচ্ছাঁতভু 
দ্বীপ নিয়ে যাতে বিবাদ উপস্থিত 
না হয় সেদিকে দুষ্টি 'দিয়েছে। 
সুয়েজ আক্রমণের পর থেকে ভার- 
তের সঙ্গে বৃটেনের সম্পর্ক 
অনেকটা 'স্তামত হয়ে পড়ে, কিন্তু ' 
আরব রাম্ট্রগলোর মধ্যে ভারতের 
সম্মান অনেকটা বেড়ে যায়। 'কল্তু 
তা সত্বেও মধ্যপ্রাচ্যে মিশর ব্যতীত 
আর কোন বন্ধু ভারত গড়ে তুলতে 
পারে নি। তাই নূতন নীতি অন্দ- 
সরণ করে ভারত ইরাণ ও অন্যান্য 
রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য গড়ে তোলার 
দিকে নজর দিয়েছে। জাপান ও 
দক্ষিণ আমোরিকার সঙ্গেও বাণিজ্য 
উন্নাতর জন্য ভারত সরকার আজ 
ইচ্ছুক। ' 

এশিয়ায় শান্তি বজায় রাখায় 
রাশিয়া ও আমেরিকার . স্বার্থ 
আছে, কারণ ভবিষ্যতে মহাযদদ্ধ 
এই মহাদেশেই দুরু হওয়ার 
সম্ভাবনা বেশ! রাশিয়া ও আমে-* 
রিকা এশয়ার নিরাপত্তা সম্বন্ধে 
যে আলাদা আলাদা প্রস্তাব দিয়েছে 
তা কার্ধকরী করার জন্য উভয়েই 
ভারতের প্রীতি নির্ভরশীল। কিল্তু 
যতাঁদন না ভারত রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক ও সামারক ব্যাপারে 
শান্ত অজন করতে পারবে ততাঁদিন 
তার পক্ষে এই ভূমিকা রক্ষা: করা 
বাতুলতা মান্র। এশিয়ায় প্রক্ষতু 
শান্তি রক্ষা করতে হলে ভারত, , 
পাঁকস্তান, চীন ও জাপানকে এক- 
সঙ্গে কাজ করতে হবে। 


Regd. NO. Cz 


ক 
০ 
5 


আন্ত টি উত্ঘৰ পাছে 


রা মাসে ; 


ভারতে চতুর্থ আন্তজাতিক চলচ্চিত্র 
উৎসব-,অনুষ্ঠিত হবে। গতবারের 
মতো এবারের উৎসবও প্রাতযো- 
গিতামূলক হবে। চলচ্চিত্র উৎসব 
প্রতিযোগিতামূলক হলে নিঃস- 
ন্দেহে তার আকর্ষণ ও গুরুত্ব বেড়ে 
যায়। ভারতের প্রথম দুটি চলচ্চিত্র 
উৎসব প্রতিযোগিতামূলক ছিলো 
না। তাতে সেজন্য একটা মেলার 
(ফেয়ার) গন্ধ ছিলো। শুধুমাত্র 
- নিমান্তিত ছাব দেখান হয়েছে। প্রথম 


বারের উৎসবে যদিও . দু একটি. 


নাম করা ছবি ছিলো, দ্বিতীয় 
বারের উৎসব ছিলো একেবারেই 
হালক ধরনের। তৃতীয় আন্তর্জা- 
তিক উৎসব থেকে ভারত সরকার 
অনুষ্ঠানকে’ প্রাতযোঁগতামলক 
করে একটু আকর্মণ- বৃদ্ধ করে- 
ছেন। যদিও প্রতিযোগিতায় কোন 
* নামকরা ছাবি যোগ দেয় শন। প্রথম 
হয়েছে সংহলের গ্রামপ্পোলয়া। 
" বিশ্দশে চলচ্চিত্র উৎসবের প্রাক্কালে 
দর্শক মহলে যে একটা চাপা উত্তে- 
- জনা থাকে নামকরা পাঁরচালকদের 
ছবিকে কেন্দ্র করে এখানে সেরকম 
{কিছুই হয় না। আগে বাঁলন বা 
কান বা ভোঁনসৈ যেমন দর্শক 
মহলে সাড়া পড়ে যেত, জাপান 
থেকে কুরোসোয়া কি ছবি পাঠাচ্ছেন 
বা ফরাসী দেশের তরুণ রাগী পরি- 
চালক গদার ক {বিস্ময় সৃষ্ট কর- 
বেন, বা মোঁক্সকো থেকে লুই বুনু- 
য়েল এতোদিন নিশ্চুপ থাকার পর 
কোন ছাঁব করলেন, বা সুইডেনের 
পারচালক বার্গম্যান ছবির বিষয় 


রাখে। দর্শক মহলে, সমালোচক 


রূপ দেওয়ার চেষ্টাও ভারত সর- 
কারের নৈই। অর্থ ব্যয় ও আড়ম্ব- 


"রের টি নেই, কিন্তু স্রটাই ঘটে 


ষেন বড়লোক মাড়োয়ারী তনয়ের 
বিবাহ অনুষ্ঠানের মতো। 

ছাঁব করার সংখ্যার বাৎসারক 
হিসেবে জাপান ও আমোঁরকার পরই 
ভারতের স্থান। চলচ্চিত্র উৎসব 
অনুষ্ঠান 'যতটা না.শিল্পগত তাগিদ 
তার চেয়ে বেশী যেন ফ্যাশান। 


লোকদের নিয়ে জুরী বোর্ড গঠিত 


হবে, তারা ছবির মান বিচার করবেন 
লাল নীল আলো রঙিন পতাকায় 
ঝলমল করবে 'দিল্লাঁর - বিজ্ঞান 
ভবন, যেখানে প্রাতযোগতার ছবি- 
গুলি দৈখান-হবে। দেশী বিদেশ 
"লামার স্টার অনুষ্ঠানের শোভা 
বর্ধন করবে, নানাধরণের পোষাক, 


মেয়েদের সঙ্জাক্প যেন ফ্যাশান 


শুবজ্ডাস্মস্ড 
(অষ্টম পৃদ্ঠার পর) 


" সাপ্তাহিক “ধ্বনি”র কর্তৃপক্ষ 
তাঁদের উৎসাহ বশতঃ বিনামূল্যে 
এক হাজার কপি পরিবার পরি- 


অননমাঁতও এই ব্যাপারে নেওয়া 
হয়ান। 

(নয়) পরিশেষে উক্ত সংবাদের 
অংশবিশেষে শীতামির 'প্রাটং 'ওয়া- 


স্বাস্থ্যমন্তীর নামের ' উল্লেখ এই 
প্রসঙ্গে অবান্তর। 

ফ্যামিলি, প্ল্যানং-এর যে বই- 
টির প্রতি ইঞ্গিত, করা হয়েছে 


সেটি বই নয়, একটি “ব্রাঁসত্তর”-_ 


যার পাঁচশ কাঁপ ছাপতে মোট খরচ 
হয়েছিল প্রায় ছন্িশ হাজার টাকা। 
আর এই ছাপার কাজটি হয়েছিল 
রাজ্যপালের শাসনকালে। য্্তফ্রল্ট 
সরকার তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দজশয় 
সহকারী তখন স্বাস্থাদপ্তরে আসীন 
ছিলেন না। যে প্রাতক্কিয়াশশল 
চক্র দর্পণের সংবাদদাতাকে' এই 
মিথ্যা সংবাদ দিয়ে প্রতারিত করেছে 
এই অপকর্মীট তাঁদেরই অক্ষয়- 
কীর্তি। অবশ্য নবাগত আঁতীরন্ত 
অধিকর্তার ঘাড়ে বন্দুক রেখেই 
উত্ত চক্র এই অপকমণট করেছিলেন। 


, এমনাকি ম্যাস এডুকেশন বভাগের 


বিভাগীয় - আফসারকেও এই 
সম্পর্কে আগে কছু জামান হয় 
নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 
ম্যাস এডুকেশন বিভাগের তহবিল 
থেকেই এই অপব্যয় করা হয়েছে। 
আপনাদের অবগাঁতির জন্য আরো. 


জানান প্রয়োজন যে, য্তফ্রন্ট স্র- 





J 
প্যারেডে রূপান্তারত হবে অন্‌- 
জ্ঠানের প্রাঙ্গণ ঘনঘন ক্যামেরাম্যা- 
নদের ফ্লাশবাজ্ব জলে উঠবে, রাতে 
মদের ফোয়ারা ছুটবে, টেপ রেক- 
ডর নিয়ে কয়েকটি চ্যাংড়া যুবক 
বা অধণশাক্ষত সং্বাঁদক িদেশন- 


'দের অনর্থক বিরন্ত করবে। প্রচুর 


বিলাসিতায় জলের মতো টাকা খরচ 
করে ভারত সরকার যখন চতুর্থ 
আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব শেষ 
করবে তখন হয়তো দেখা যাবে 
জমার খাতায় শৃন্য। কোন বিস্ময় 
বা প্রচন্ড আলোড়ন স্যাম্টকারী 
ছবি এখানে যোগ দিচ্ছে কী? ভার- 
তবর্ষ থেকে শোনা গেল, চলাচল 


ছাবিটি উৎসবে যোগ দেবে। একে . 


যদি মান হিসেবে ধরে নেওয়া যায় 
তবে পাাস্থাত নিতান্তই আতঙ্ক- 
জনক। এখন পর্যন্ত বাইরের ছবি 
সম্পর্কে কোন খবর এসে আমাদের 
হাতে পৌছায় নি। আমরা অধীর 
আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকব সে 
সম্পকে 
কলকাতাবাসীদের কাছে চলচ্চিত্র 


উৎসবের চেহারা একটু অন্যরকমের , 


কেননা, 'দল্লশতে ছাব - দেখানর পর 
ছাঁবগ্ীল ক্রমান্বয়ে কলকাতা 
বোম্বাই মাদ্রাজে দেখান হবে। তার 
ফলে এখানে উৎসবের ঝাঁঝটা ততটা 
বজায় থাকবে না। বিভন্ন শো 
হাউসে যে ছবি দেখান হবে তার 


"তালিকা হাতে পাওয়া মান্র বন্ধু 


বান্ধব ঠিক করে কটা ছাঁব দেখা 
যায় সে চেষ্টায় উঠে-পড়ে লাগতে 
হবে। আমাদের আকর্ষণ প্রাতি- 


কার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর 


মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই আভযোগ 
পেয়েই সং্লম্ট ফাইল-পন্রাদ 


" সাঁজ করেন এবং তদন্ত-কাঁমাঁট 


গঠন করে যধাষথ তদন্তের জন্য 
দণ্তরকে নিদেশ দেন। তদন্তের 
রিপোর্ট পাওয়া গেছে কনা তা 
জানি না, তবে এটুকু জান যে, 
উক্ত ত্রাসওর ছাপার মূল্য বাবদ 
প্রদত্ত বিলের টাকা উত্ত/প্রাতজ্ঠানকে 
দেওয়ার অনুমতি ' স্বাঞথ্যমন্ত্রী 
এখনও দেনান। বলা বাহুল্য, 
তদল্তের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত 
উত্ত প্রতিষ্ঠানকে যাতে ছাপা খরচ 
বাবদ বলের টাকা না দেওয়া হয়, 
সেই নির্দেশ স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজেই 
দিয়েছিলেন। 

প্রসষ্গত উল্লেখ করা যেতে 
পারে যে, উত্ত “ব্রাসত্তর” ছাপার 
খরচবাবদ প্রদত্ত বিলের টাকা দেও- 
যার ব্যাপারে ম্যাস এডুকেশন 'বিভা- 
গ্রের বিভাগীয় আফসার সাহ?সক- 
তার সঙ্গে বাধাপ্রদান না করলে 
“তাঁমর প্রাটং ওয়াকর্স”-এর প্রাপ্য 
টাকা আজ বকেয়া থাকত না এবং 
এই ঘটনা নিয়ে এত জলও খোলা 
হত না৷ 


এ সেন 
কাঁলকাতা ৪২ 


লি জা ৩৮ 


দকে। আমাদের মতো 'বিড়ালের 


" বিস্ময়কর স্্টগ্দাল। 


ক” 





be 
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গদলিও নয়, অমেরা চেয়ে আছ সেজন্য এদের কাছে এদের উদ্দেশ্য 
প্রতিযোগিতা বাহভূত হাঁবগ্ডলের সাধনের একটি প্রশস্ত হাঁতয়ার। & 
এ জাতীয় ঘটনাকে পুনরাবৃত্ত 
ভাগ্যে শিকে দৈবাৎ ছেড়ে, সারা না হতে দেওয়ার জন্য যোগ্য ব্যবস্থা ৮ 
পাঁথবীর অগুনাত ভালো ছাঁবর অবলম্বনের জরুরশ প্রয়োজন। চল- 
মধ্যে মাত্র কয়েকটাই আমরা এ যাবৎ চ্চিঘ উৎসবের দুটি প্রধান দিক " 
দেখোছ, তাই এবারেও কয়েকটা রয়েছে, এক, এর ব্যবসায়ক দক 
দেখব বলে আশা করে আছি। দুই, এর শিজ্পগত দিক। ভারতের 
এ ছবিগ্দাল “হবে নির্মান্নিত বিভিন্ন একমাত্র বৃটেন ও আমোরকা 
পরিচালকদের আগেকার সব ছাঁব, ছাড়া চলচ্চিত্র ব্যবসা অন্য কোন 
নতুন সৃম্টি না-ও হতে পারে। দেশের সঞ্গে নেই! অথচ অন্যান্য 
গতবারে এভাবে আমরা আন্তনিয়ান দেশের ছবি অন্য়াসে আমাদের, 
কুরোসোয়া, বাগর্মান, লাস। ভাইদা দেশে ব্যবসায়িক সাফল্যে প্রদর্শিত 
প্রীত পরিচালকদের . ছাঁব -হতে পারে, চলচ্চিত্র উৎসব মারফৎ 
দেখেছ! এবারেও দেখতে ইচ্ছে সে ব্যবস্থা পোস্ত করা অনায়াসে 
হয় লুই বুনয়েল, ফেল্লান, আন্ত- সম্ভব। দ্বিতীয়ত, যে ছাঁব শিল্প-;. 
নিয়নি, বার্গম্যান, গ্রদার-এর নতুন গত দিক থেকে উৎকর্ষ তার বহুল 
্‌ = প্রচার অবশ্য, কাম্য। শিল্প প্রক- .. 
ভালো ছাঁব- এলেই যে তা রণ হিসেবে চলচ্চিত্র অস্ধম সম্ভাব- 
নিশ্চিন্তে -দেখতে পারা যাবে তার.- নার আঁধকারী, এবং একে নিয়ে 
উপায় নেই। 'একে ত টিকিট সংগ্রহ: ফে : জাতীয় “পরীক্ষা নিরপক্ষা 
করা চাঁদে যাওয়ার মতো শস্ত র্যাপার- চলেছে তাতে আমাদের এখনও 
তদদুপার আন সেপ্পরড ছাঁব-দ্েখার . অনেক কিছুই শিক্ষণীয় আছে ৬ 
জন্য কালোবাজারীদের " . হানা 'যাঁরা ছাঁব নিয়ে ভাবেন, যাঁরা ছবির 


_সম্প্রাত ফরাসী চলাচ্চত্ৰ উৎসবে বিষুয় লেখেন তাঁদের আরও আঁভ- 


রবার্ট ব্রে'সর “মচেট” ছাঁবাট “ফর জ্ঞতা অজর্নের জন্য অনেক বেশ 


“ঞ্যাডাল্টস ওনাল” ছাপ: পেন্পে- পরিমাণ ভালো ছাব দেখা নিতান্ত - 


ছিলো। নির্বোধ. দুর্শকেরা কী প্রয়োজন। 

আশা করেছিলো -কারুরই অবাদতি চলাচ্চন্র উৎসবকে জনাপ্রয় করার 
নয়, অথচ, * এমনই, ছবির নায়কা জন্য সাধারণ দর্শকের কাছে 'টিকিট 
একট কিশোরী, দেখতে মোটেই বিক্রী করা ছাড়া উপায় নেই৷ কিন্তু 
নয়নাভরাম নয়, সারা ছাবতে যে দর্শক সাঁত্যকারের চলাচ্চিত্র উৎ- 
কোথাও দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য সাহা, তাঁরা যাতে দেখার সুযোগ 
সামান্য. একটুও কাজ করে নি। পেতে পারেন সেজন্য ফিল্ম ফেডা- 
সমগ্র ছবির কাঠামো 'ও বিষয়ে রেশন মারফৎ কিছ; ছাবর 

বর্ণনায় রয়েছে রবার্ট ব্রে'সর ব্যবস্থা করা উচিত। এ ছাড়া ভার- . 


 মানীসকতার দুরূহ ' আপোষহীন তের আন্তজাতিক উৎসবের নিজস্ব 


প্রয়োগ । ফল ভোগ করতে হয়েছে সম্মান বৃদ্ধির জন্য আরও নিয়ামত 
লাইট হাউসের মাঁলকের। যারা উৎসব করা উচিত। সম্প্রীতি আন্ত- 
আশ টাকা দিয়ে একখানা টিকিট জাতিক ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র উৎসবের. 
ক্রয় করেছে তারা এ ছবি দেখে প্রচার ও প্রসারে ভাটা পড়ে গেছে। 
চেয়ার ভাঙবে এ আর আশ্চর্যের ভেনিস ফিল্ম ফোঁম্টভ্যাল আর * 
কাঁ। গতবার স্মরণে আছে, তুকশী প্রাতযোগিতামূলক নেই, কান এ 


-একটি ছবির জন্য এবং টম জোন্স- ফিল্ম লাম্টভ্যাল বন্ধ হয়ে গেছে, 


এর জন্য ঠিক এ জাতীয় উত্তেজনার সম্প্রতি বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল 

সৃষ্টি হয়োছলো। উত্তেজনা-যে সব তার: নিয়ামত অনুষ্ঠানের জন্য যে" 
সময়েই নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের সম্মান অর্জন করেছিল, তা এ- 

মধ্যে সীমাবদ্ধ তা নয়, আম ব্যন্ত- বছর পুরস্কার ঘোষণার পর ঈষৎ « 
গত ভাবে জানি এমন একটি ঘটনার ক্ষন হয়ে পড়েছে। এবারে যুগো- 

উল্লেখ কাঁর। ফিল্ম সোসাইটি শ্লাভিয়ার একটি ছবি প্রথম স্থান 

মারফৎ আমরা পোল্যান্ডের দ্য অধিকার করে। ছবি না দেখে কোন ২ 
সাইলেন্স ছবিটি দেখিয়োছ, দ্য মতামত দেওয়া যযান্তযুন্ত নয় তবুও 

সাইলেন্স নামে সুইডেনের পাঁরচা- বলা যায় যেখানে গদার, সত্যজিৎ 

লক'বার্গম্যানেরও একাঁটি আলোড়ন- রায়ের মত পরিচালকের ছাঁব ছিল 

কারী সৃষ্ট আছে। বার্গম্যানের সেখানে এই বিষয়ের ছবিকে প্রথম 

ছাবাটি সম্পর্কে" যা পড়োছ বা পণ্রস্কার দেওয়াতে যেন মনে হয় 
শুনোছ তা্‌্তে একে নিঃসন্দেহে শিল্পের থেকে রাজনশীতির বিচারকে 

একটি গুরুত্বপূর্ণ ছাঁব হিসেবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ভারত- 

গণ্য করা যায়। ছাঁবিটিতে সেল্সার বর্ষ ষাঁদ এর থাকে গা 'বাঁচয়ে 

চ্যালেজং নানারূপ দৃশ্য রয়েছে। 
আম বহু লোকের কাছে শুনোঁছ 
পোল্যান্ডের ছাঁবাট দেখানর সময় 
অসংখ্য দর্শক ভুল করে ছাঁবাঁটকে শালশ জরুরি বোর্ডের দ্বারা ছবির 
বার্গম্ঠানের ছাব ভেবে অসাম উৎ- ্ 
সাহ: দেখিয়েছে ।' অথচ এর চাইতে - 
ভালো বা প্রায় একই রকম ছাঁব 

কুরোসোয়ার রশোমন ও ইফিরু তা পর্ণ করে দিতে পারবে। এর স২ 
দেখানো হলো খুব নিরুত্তাপ ভাবে! জন্যে প্রধান যে কর্তব্য তা হলো 
এ ধরণের দর্শকদের, যাদের সংখ্যা ভারত সরকারের পক্ষ থেকে একটি. 
মোটেই অল্প নয়, আসল উদ্দেশ্য সার্থক পাঁরকজ্পনা ও যথার্থ 
ক’ তা পারচ্কার। চলচ্চিত্র উৎসব দম্টিভঙ্গাশ। 


সপ্ত 
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“সম্পাদক কতৃক মভার্দ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭ রাজা সুবোধ মাক চ্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত এবং ৬১নং মট জেন, কলিকাতা-১৩ দর্পশ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 
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সি ণি এমকে বাদ দিয়ে 
সরকার গঠনের শলাগরামর্শ 


রাইটাদের বৈঠকে দাইন-শৃহুল| ভেদে গড়া 
ব| গুলিধ-৪: প্রধানকে দলীয় LP 
ব্যবহারের কথ| কেট বনেন নি. 


দের রাজনৈতিক সানা). 


গাণিতিক দক থেকে সম্ভব 


হলেও, এখনি মাকসবাদাদের য্ন্ত ' 


ফ্রন্ট থেকে বারকরে দেওয়ার ব্যাপারে 
অনেক রাজনোতিক মতভেদ আছে। 
এই মতভেদ বাংলা কংগ্রেস এবং 


নাত গণিত নয়, অতএব গাণিতিক 
গণনা দিয়েই রাজনৈতিক 'সম্ধান্তে 
পৌঁছান খুব বিবেচকের কাজ নাও 
হতে পারে। 

. অর্থাৎ বেশীর ভাগ শারক 


শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্র 


সুশীল ধাড়ার দুর্নীতি 
বিধিবহিভত উপায়ে অতি উচ্চ 
পদে পেটোয়। লোক নিয়োগ 


(দ্প্ণের সংবাদদাতা) 


পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও বাণিজ্য 
মন্ত্রী শ্রীসৃশীল ধাড়ার একটি 
গুরুতর দদন্তর খবর জানা 
গেছে। - গত আগস্ট মাসে মাল্ত- 
সভার-একট বৈঠকে চার বছরের 
জন্য ১৮০০--২২৫০ টাকার গ্রেডে 
স্পেশাল আফসার ও সুগার কন্ট্রো- 
লারের. একটি পদ সৃষ্টি করা হয়। 
সমস্ত রকম বাধবাহভূত উপায়ে 
শ্রীধাড়া এই পদে বিধুভ্‌ষণ সেন- 
গুপ্ত নামে কুর্টির ও ক্ষুদ্র শিল্প 
দপ্তরের একজন অস্থায়ী ডি আই 
ও-কে নিয়োগ করেছেন। এই ভদ্রু- 
লোক বাংলা কংগ্রেসের বাড়ওয়ালার 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা। | 

কিন্তু সেনগুপ্তের এ -নতুন পদে 
যোগদানে বাদ সেধেছেন, কুটির ও 
ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরের মন্ত্র শ্রীশম্ভু 
ঘোষ। তান শ্রীসেনগ,প্তকে তাঁর 
দপ্তর থেকে রিলিজ দিচ্ছেন না। 


সিদ্ধি করবেন। কিন্তু এই মতলব 
হাসলে অসুবিধা এই যে, আরও 





সভায় মোট' সদস্য সংখ্যা তিরাশ 
জন, এবং এই শান্ত নিয়ে একশো 
কুঁড় জন৷ সমার্থত 'বকজ্প সর- 
কারকে কোন অনাস্থা প্রস্তাব দ্বারা 


_" বানচাল করা যাবে না। 


এই বিকল্প সরকারের কংগ্রেস 
সমর্থনের কোন্‌ প্রয়োজন হবে না, 


কেবল মাল মাকর্সবাদীদের সম্ভাব্য - 


কোন অনাস্থা প্রস্তাবে বিধান সভার 
ঢ6 জন কংগ্রেস সদস্য 'নরপেক্ষ 
থাকলেই হল।, কংগ্রেস থেকে প্রধান 
মন্দ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বাই- 
শ্কার আদেশের পর পশ্চিম বঙ্গ 
কংগ্রেস পার্ট বিভন্ত হওয়া সম্ভব, 


' এবং এর ফলে য্্তফ্রুন্টে মার্কস- 


বাদ বিরোধী জোটের সুবিধা হতে 


পারে! 


অনিশ্চয়তার ছায়া দীর্ঘতর 


ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভাগ্য 
নতুন গাঁতপথ 'নচ্ছে। ধারণা ছিল 
১৯৭২ সাল পর্যন্ত অন্ততঃ শ্লীমতী 
ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে আঁবভক্ত 
কংগ্রেস দিল্পশতে ক্ষমতায় আসন 
থাকবে। কিন্তু সিশ্ডিকেট বনাম 
ইীন্দিরাপল্থীদের ক্ষমতার লড়াই 
কংগ্রেসের ভাঙ্গন ' এবং ভারতের 
রাজনোৌতক আঁনশ্চয়তাকে ত্বরান্বিত 
করল । 

জনসাধারণ হয়ত স্বাস্তর 


দনঃশবাস ফেলবেন স্বাধীনতার 


বাইশ বছর পরে জরদগব কংগ্রেস 
অন্তিম দশায় -উপনীত। কারণ 
স্বাধীনতীর পর থেকে সমস্ত রকম 
অন্যায় আবচার জাল জ:য়াচ্ুর 
বদমায়েসীর আড়তে পরিণত হয়ে- 
ছিল কংগ্লেস। দুঃখ এই, সৌখিন 
সমাজতন্তী নেহরুর জীবদ্দশায় 
এটা ঘটল না। 

আপাততঃ 'সশ্ডিকেট ও ইন্দিরা 
পল্থ দুই উপদলই- নিজেদের 
আসল কংগ্রেসী বলে দাবী করবে, 


যেমন দাবী করেছিল কাঁমউানিস্ট দিকে মাকর্বাদশ  কাঁমউনিস্ট পারত। 


ও বামপল্থী অংশ। এখন পর্যন্ত 
যা খবর আছে তাতে দেখা যাচ্ছে 
ষে, শ্রীমতী গান্ধীর উপদল কংগ্রেস 
পরিষদীয় দলে অনেক বেশি সংখ্যা- 
গঁিজ্ঠ। অর্থাৎ তান কংগ্রেস 
পরিষদীয় দলের আস্থা অর্জন 
করবেন বলে মনে হয়া কিন্তু 
আসল. খেলা শুরু হচ্ছে তার 
পরে_ লোকসভার আঁধবেশন 
হওয়ার পরে। শ্রীমতী 


নতুন সরকার গঠনের মধ্যে দিয়ে “ 
তারা কংগ্রেসের নিকটতর হয়েছে। 
বাংলা দেশের য্যন্ত ফ্রন্টে সঙ্কট 
এখন চরমে! একদিকে বাংলা 
কংগ্রেসের সত্যাগ্রহের হুমকী, অন্য- 


জল ঘোলা করে. তুলছে এবং 
মীমাংসার আশা দঠর থেকে দুরে 
চলে যাচ্ছে। সি পি এমকে বাদ 
দিয়ে কেরলে নতুন সরকার গঠন 
যাঁদ বাংলা দেশের অ-মাকর্সবাদী 
দলগ্ালকে কোন ধঞ্ররণা জুগিয়ে 


থাকে তাহলে যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের 


অন্তিম কাল ঘাঁনয়ে আসতে খুব. 


বেশ দৌর নেই৷ বিশেষতঃ কেন্দ্রে 
রাজনোতিক পাশ্বপরিবর্তনের পট- 
ভূম্িতে। যত নষ্টের গোড়া সি 


শপ এম_ এই মনোভাবে আচ্ছন্ন হয়ে - 


এই দলকে হয়ত আইসোলেট করা 
যেতে পারে, কিন্তু তাতে খুব 
সুফল পয়দা করা যাবে না। কেননা 
সকলের কাছেই বর্তমানে দলীয় 
স্বার্ঘটাই মুখ্য, জনগণের কল্যাণ, 
গৌঁণ। 

সবচেয়ে দুঃখের কথা, আজ 
যখন' কংগ্রেস ভেঙ্গে যাচ্ছে, তখন, 
যুস্ত ফ্রন্টের পরণক্ষা-নিরীক্ষাও 


বিফল হতে চলেছে। অথচ এই - 


যুক্ত ফন্ট একটা বিকল্প নেতৃত্ব দিতে 
সেই আশাতেই জনগণ 


পাঁট'র ডাঙ্গের অনুগামী অংশ পাঁ্টর অনমনীয় মনোভাব ক্রমশই যাত্ত ফ্রন্টকে সমর্থন জানিয়েছিল। 


পা 


' দুনীতপরায়ণ 
হতে দেয়নি। পরর্বোন্ত বিধ্ভূষণ 


অনেক ইনভোস্টগেটর শম্ভুবাবুরূ 
দপ্তরে ডি' আই ও পদে প্রমোশন 
পেয়ে, কর্মরত আছেন। সুশঈল- 
বাবুর দপ্তর বিশেষ একজন ইন- - 
ভেস্টিগেটরকে ফেরত চাইতে পারে 
পারে না। সাধারণভাবে .কাজের 
অজুহাতে চাইলে শম্ভুবাবর দপ্তর 
সকলকেই ফেরত পাঠিয়ে দেবে 
ঠিক করেছে। 

অত উচ্চ বেতনের সংগার 
কল্ট্রোলারের পদে ঘৈভাবে লোক 
নিয়োগ করা উচিত স্দশশলবাবূর 
কার্যকলাপ তা 


সেনগুপ্তকে নিম্নোগ করার জন্য 
স্ুশীলবাবু পদটির যোগ্যতা শ্রীসেন 
গুপ্তর 'ষোগাতা অনুযায়ী স্থির 
করেছিলেন এবং প্রোমোশনের দ্বারা 
পদাঁট পঢরণের পক্ষপাতন 'ছিলেন। 
কিল্তু পাবলিক -সার্ভস কমিশন ও 
অর্থদপ্তর এতে আপত্তি জানায়। 


দিলেন। অর্থ দপ্তর এই নোটিশ 
জারীতে আপাত্ত জানাল। তাদের 
বন্তব্য যয, পাবালক সাভর্স কাম- 
শনের অনুমাতি সাপেক্ষে শ্রীসেন- 
গ্প্তকে এক বছরের জন্য নিয়োগ 


করা যেতে পারে এবং তাও মা্দি- 


সভার ছাড়পন্র 'নয়ে। 


নিয়োগ করা হক; .দুই, কুটির ও 
ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তর থেকে তাঁকে 
রালজ করা হক এবং 


স্পেশাল কেস হিসাবে তাঁকে 
ডি আই ও-র পদে স্থায়শ বলে 
ঘোষণা করা হক। মীল্সভার 
কয়েকটি অধিবেশনে এই প্রস্তাব 


দই 1 


বাংলার বিরুদ্ধে অপপ্রচার 


সঙ্গে সঙ্গে কিছু সাহাত্যকও 
তেমাঁন এর সঙ্গে জাঁড়য়ে পড়েছেন। 
গত ‘বশ বছরে এই রাজ্যে কংগ্রেসী 
শাসনে যখন অঘটন ঘটেছে তখন 
এইসব অপপ্রচারকারীর দল নীরব 
দর্শক্কৈর ভূমিকা অবলম্বন করে- 
ছিল। আজ তারা সরব। সংবিধান 
অনুসারে স্বাধীন মতবাদ প্রকাশে 
কোন বাধা নেই একথা সত্য। 
কন্তু অপপ্রচারকে সংবিধান কোন- 
খানেই স্বীকাতি দেয়ান। তাসত্বেও 
কোনরূপ আইনের পরোয়া না 
করেই এই শ্রেণীর কিছু সত্যবা্জত 
ব্যান্ত ও সংস্থা বাংলার 'বরুদ্ধে 
অপপ্রচার করে যাচ্ছে। ছয়ই এঁপ্রল 
১৯৬৯ তাঁরখে রবীন্দ্র সরোবর 


নীলমণি দাশ 


স্টোডয়ামে এক 'বিচন্রানুষ্ঠানকে 
কেন্দ্র করে কিছ; গণ্ডগোল হয়ে- 


বাংলার তরুণ ও যুবসমাজ 
এবং একাট সপ্রাতাম্ঠত রাজনোতিক 
দলের বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার এক 
ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। এ 
শবষয়ে! বোম্বাই থেকে প্রকাশিত 
বাবুরাও প্যাটেল সম্পাঁদত মাদার 
ইণ্ডিয়া নামক ইংরেজী পাতিকায় 
প্রকাশিত অসংখ্য সংবাদের এক- 
টিতে দেখা যায়_ 
“On the night of 6th April 
1969 in Calcutta, the home 
town of Sarat, Bankim and 
Tagore, several young women 
were robbed, stripped naked 
in the street and aisauted. 


সিপি এমকে বাদ দিয়ে 


(প্রথম পণ্ঠার পর ১ 


মতভেদ না থাকলেও, এই ব্যাপারে 
রাজনৈতক কৌশল সম্পর্কে 
বাভন্ন শারক পার্টিতে অন্ত- 
বিরোধ দেখা দিয়েছে। 


করছে। আর এ ব্যাপারে জ্যোতি 


এই রাজনীতিতে বাংলা কংগ্রেস 
সবচেয়ে অগ্রণী! এই দলের প্রচার 
সুরু হয়েছে ছয়ই অক্টোবরে 
প্রস্তাব গ্রহণের পর থেকে প্রচার 
ক্রমশঃ তীর আকার নিয়েছে এবং 
বারোই নভেম্বর সত্যাগ্রহ ও গণ- 
অনশনের প্রস্তাব এই প্রচারেরই 
পারণাতি! 

বাংলা কংগ্রেসের শেষ প্রস্তাবে. 
বলা হয়েছে যে, “বর্তমান জাঁটল 
অবস্থার জন্য অনেকাংশে দায়ী 
মাকসবাদশ . কামিউীনস্ট পাঁট।? 
প্রস্তাবে “আরও রলা হয়েছে যে, 


“দূলবাজীর ব্যাপারে যে প্রশাসন 
যন্ম এবং পুলিশকে কাজে লাগান 
হইতেছে সৈ সম্পর্কে বহু আভি- 
যোগ আমাদের নিকট আঁসয়াছে। 
আইন ও শৃঙ্খলার ক্রমাবনতি শুধু 
মান রাজ্যের সাধারণ নাগারককেই 
নয়, স্বয়ং মৃখ্যমন্ত্রকেও বিচালত 
করিয়াছে, এবং রাজ্যের আইন 
শৃঙ্খলার বাস্তব চিন্ন তাহার 
সাম্প্রতিক সাংবাদিক সম্মেলনে বন্ত- 
ব্যের মধ্য দিয়া প্রাতফলিত হই- 
য়াছে।” 

মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে এই 
তীব্র প্রচার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জ্যোঁত বসু - একটি 
আনুষ্ঠাঁনক সভা ডাকলেন রাই- 
টার্স শবাজ্ডংএ বারোই নভেম্বর 
সকালে। এই সভায় মুখ্যমন্ত্রী সহ 
প্রায় সমস্ত মন্ত্রীরা উপস্থিত 
ছিলেন। আর উপস্থিত ছিলেন 
পলিশ ও প্রশাসনের বড় কর্তারা 
এবং সমস্ত জেলা থেকে ম্যাজিষ্ট্রেট 
ও পুলিশ কতারা। 

এই সভায় কিন্তু আইন শৃঙ্খলা 
ভেঙ্গে পড়েছে অথবা পলিশ ও 
প্রশাসন যন্ত্র জ্যোতি বস নিজর্দল 
প্রসারের কাজে ব্যবহার করছেন এই 
অভিযোগ কোন মন্তীই করেন 'ন। 
অজয়বাবক আইন শঙ্ুলা 
ভেঙ্গে পড়ার কথা চার ঘণ্টার 
বৈঠকে কোন সময়ই বলেন 'নি। 
অথবা জেলা কর্তাদের কাছ থেকে 
রাজ্যের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে 
সর্ব সমক্ষে কিছুই জানতে চানান। 
অজয়বাবু একাঁটি ছোট আন্দ- 
চ্ঠানক বন্তব্যে একটি পুরনো 
নীতিগত কথা উপস্থাপিত করে- 
ছেন £ “সরকারা প্রশাসন যন্ত্র দল- 


‘To save their honour, some 
womeén jumped into a near- 
by lake. Their bodies were 
recovered from the lake for a 
full week afterwards.” 
এতেই বেশ উপলাব্ধ করা 
যায় বাবুরাওদের দ্বারা ঘৃণ্য অপ- 
প্রচার বাংলা বিরুদ্ধে কিভাবে 
অপ্রাতহত গাঁততে এগয়ে চলছে। 
এ জাতীয় তথাকথিত সংবাদ ছাড়াও 
অস্নংখ্য জঘন্য কার্ট ননের সাহায্যে 
ঘটনাক অতিরাঁঞ্জত করে বাংলার 


"শিক্ষা সংস্কৃত, রুচি, মানসম্মানের 


বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা 
চলেছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়ো- 
জন, ঘটনার গুরুত্ব চিন্তা করে 
যুল্তফ্রম্ট সরকার, রবীন্দ্র সরোবরের 
ঘটনার তদন্ত কার্যে ঘোষ কামশন 
নিযুক্ত করেন! তদন্ত কমিশনের 
রিপোর্ট প্রকাঁশত হলেই রবান্দ্ 
সরোবরের ঘটনাকে নিয়ে হৈচৈ, এর 
প্রকৃত রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন হবে। 

এতো গেল এক: সামান্য ঘট- 
নাকে কেন্দ্র করে নানান অপপ্রচারের 
কাহনী। অন্যাদকে বাংলা সাহ- 


st পাস ৭ পা পাপ অজ 
॥ 





নিরপেক্ষ হওয়া উচিত- সরকার 
আসে যায় কিন্তু প্রশাসন ির- 


স্থায়ী 1? উপমৃখ্য মন্ত্রী জ্যোতি 


বসু অজয়বাবুর এই বক্তব্যের 
জোরালো সমর্থন 'জানিয়ে সমস্ত 
আঁফসারদের বলেন যে, “প্রশাসনকে 
সম্পূর্ণ আইন সম্মত ভাবে চলতে 
হবে আর লক্ষ্য রাখতে হবে কোন 
দলের বিশেষ প্রভাবে প্রশাসনিক 
নির্দেশ যেন আইন বিরুদ্ধ না হয়। 

সভার প্রারম্ভেই ভূমি রাজস্ব 
মন্ত্র হরেকৃষ্ণ কোঙার ধান কাটার 
সময় আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে 


প্রশাসীনক এবং প্ালশী দায়িত্ব 
সম্পর্কে বিশদ বন্তব্য রাখেন! তান 
বলেন যে, জোতদার-কিষাণ 


সংঘর্ষে যুক্তফ্রন্ট সরকার বাত্রশ 
দফা কর্মসুচী অনুযায়ী িষাণের 
পক্ষে। এই কথা মনে রাখলে প্রশা- 
সন ও পুলিশের কাজ কর্মে সুবিধা 
হবে ৷ আইন অনুযায়ী নির্বাচিত 
সরকারের নীতি রূপায়ন করাই 
প্রশাসন ও পুলিশের কাজ। 
একের পর এক মন্ত্রী এই 
সভায় বত্ততা করেন। প্রশাসন ও 
পুলিশের আঁফসাররাও. নিজেদের 
বলেন। কোন বক্তব্যেই কিন্তু একথা 
ছিল না যে মাকর্সবাদশ কাঁমউনিস্ট 
পার্টি রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা ভাঙ্গার 
জন্য দায়ী অথবা এই দল 'নজে- 
দের প্রভাব বিস্তারে সরকারী যল্ত 
অন্যায় ভাবে ব্যবহার করছে। 
এই সভা থেকে বোঁরয়েই অজয়- 
বাবু বাংলা কংগ্রেসের প্রদেশ কর্ম 
পাঁরষদের অধিবেশনে অংশ গ্রহণ 
করেন এবং সেখানে আইন শৃঙ্খলা 


দপশণ 1 শযক্ুবার ১৪ই. নভেম্বর ১৯৬৯ 


ত্যকেও বিকৃত রূপ দিয়ে বাংলার 
বিরুদ্ধে অপপ্রচার চলেছে। কিছ 
দিন পূর্বে সাহিত্য সম্রাট বাঁঙ্কম- 
চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি রসাত্মক 
রচনাকে অবলম্বন করে স্বার্থাশ্বেষা 
মহল কর্তৃক যে তুলকালাম কান্ড 
বাংলার বাইরে অন্চ্চিত হল তা 


_সাঁত্ই এক আঁভনব বিষয়বস্তু ৷ 


হিন্দু ধর্ম শাল্ম রামায়ণ কোন 
ইংরেজ কর্তৃক পঠিত হলে তার 
মনে রামায়ণ কাঁথত কাহনী যে 
ধারণার সৃষ্ট করতে পারে তাইই 
ছল রসাত্মক রচনাটির {বিষয়বস্তু ৷ 
একে কোন মতেই হিন্দুশাস্তুকে 
অবমাননা করা; হয়েছে ধিলা চলে 
না। একই চাঁদকে কেন্দ্র করে 
বিভিন্ন জাত ও ধর্মের মধ্যে 
বাঁভন্ন ধারণা ও মতামতের প্রচালত 
আছে, তাই বলে চাঁদ কখনোই 


একটি বিশেষ মতামত বা ধারণার ' 


কাছে আত্মসমর্পণ করোন বা তার 
মৌিকত্ব হারায়নি। অথচ একেই 


অজুহাত সন্ট করে 'হিন্দীওয়ালা, - 


ণিছু পণ্ডিত নামধারী ব্যান্তি 
বাংলার বিরুদ্ধে একচোট নোংরা 


কুৎসা প্রচার করলেন। অথচ এই“ 


তথাকাঁথত পণ্ডিতদের মধ্যে অনে- 
কেই আজ সম্মান ও পুরস্কারাঁদর 
লোভের আশা পাঁরত্যাগ্‌্”না করতে 


চুরি করে নিজেদের শিথ্যা ঠাট 
বজায় রাখার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ 
করেছেন। ইন্দবকান্তু শুক্ল “কুম্ভ 
লোপাখ্যান” নামে যে একটি গবে- 
ষণা গ্রন্থ রচনা করেছেন তাতে 
হিন্দী সাহিত্যের অনেক খেতাব- 
ধারী পাশ্ডত প্রবরের নাম জানা 
যাবে যাঁরা বাংলার বিরুদ্ধে অপ- 
প্রচারের প্রতিবাদ করেন না, অথচ 
বাংলা সাহত্য থেকে “বেমালুম 
চুরি করে সম্মান এবং পুরস্কা- 
রাঁদ পেয়েছেন”। বাংলার শিক্ষা 
সংকাতি ও এ্রাতহ্য ম্যান করে 
দেবার অপচেষ্টায় স্বার্থম্বেষ 
মহল ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের “জন- 
গণমন আঁধনায়ক” জার্তায় সংগত 
বিদেশ সম্রাট পণ্চম জর্জের স্তব- 


গান এবং একে কখনোই জাতীয় 


সংগত হিসাবে গ্রহণ করা যায় না 
এমন দাবী ক্রমশ বাংলার বাইরে 
প্রচার করে যাচ্ছে। এখানে উল্লেখ, 


রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এআভিযোগ অস্বীঁ- 


কার করেছেন এবং বিদেশ শাস- 
কের নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রাতবাদে 
“স্যার” উপাধি পাঁরত্যাগ করে- 
ছিলেন। তাই সবশেষে এই সব 
স্বার্থন্বেষী মহল ও অপপ্রচার- 
কারীদের প্রাত আবেদন তাঁরা 
এই সংকণর্ণ মনোভাবাপন্ন সর্বনাশা 
নীতি পারত্যাগ করুন৷ 


দলীল জ্রা্ভাল্র চুলীভি 
(১ম পৃষ্ঠার গর) . 


বিশেষজ্ঞ নন। এর পর বিজ্ঞাপন, 
দেওয়া হল মাত্র তনটি স্থানীয় 
ইংরেজী সংবাদপরে। বয়সসীমা 
নিদিষ্ট হল ৪৫ থেকে ৫৪1 'কণ্তু 
যেহেতু শ্রীসেনগ্প্ত ইতিমধ্যেই 
৫৪ বছর পার হয়ে গেছেন, শল্প 
ও বাণিজ্য মল্লী মাল্মিসভার অন্ন 
মোদন নিয়ে বয়সসীমা নার 
করলেন ৪৫ থেকে ৫৫1 কারণ 
তাঁর একমাত্র লক্ষ শ্রীসেনগপ্তের 
{হল্লে করে দেওয়া । সুতরাং পদ- 
টির জন্য পুনরায় বিজ্ঞাপন 
দেওয়া হল ১১-১-৬৯ তারিখে, 
কল্তু আবেদনপন্র ' গ্রহণের শেষ 
তারিখ নিদিষ্ট হল ১৫-৯-৬৯। 
শেষ পর্যন্ত একমাত্র শ্রীসেনগ্প্তই 
[সলেকশান কাঁমাঁটর সামনে হাজির 
হয়োছলেন। সুতরাং তাঁর 'নর্বা- 
চনে কোন বাধাই সৃষ্টি হয়নি। 
শ্রীসনগণ্প্ত তাঁর অবেদনপন্রের 
সঙ্গে ম্যাট্রিক সার্টিফকেটের একাঁট 
এ্যাটেস্টেড কপি 'দয়োছলেন যাতে 


তাঁর বয়স দেখা , যায় ১-৩-৩৩. 


তাঁরখে সতেরো বছর। কিন্তু 
ক্যালকাটা গেজেটে দেখা যায় তাঁর 


জন্মের তাঁরখ ১-৩-১৯১৫ শ্রীসেন- 


গুপ্তের নিজের ঘোষণা অনুযায়ী 
তার বয়স ১-১-৬৯ তারিখে ৫৩ 
বছর সাত মাস, যাঁদও আসলে 
তার বয়স ৫৪ বছর ৭ মাস। সলে- 
কশান কমিটি বলেছে যে, তারা মূল, 
সার্টীফকেট ও ডিপ্লোমা পরাক্ষা 
করে দেখেছে যে সব ঠিক আছে। 

এই অসামঞ্জস্য সম্পর্কে 
শ্রীধাড়ার দপ্তর অঙ্গুলি নির্দেশ 
করে বলে শ্রীসেনগুপ্তকে নিয়োগ- 
পত্র দেওয়ার আগে তাঁর মূল সার্ট 
ফিকেট পরাক্ষা করা দরকার। 
সুশীলবাব; এতে রাজী হন না। 


আদেশ দেন 'তান। 





তাঁর , নোটিফিকেশন অন্দ্যায়ণ 
শ্রীসেনগ্যপ্তকে নিয়োগপত্র দেবার 


শ্রীসেনগুপ্তকে তন বছর চার মাস 


পনেরো দিনের জন্য এ পদে নিয়োগ _ 


করা হক এবং তাঁকে হেড অফ 'দি 
ডিপার্টমেন্ট বলে ঘোষণা করা হক। 
তাঁর দপ্তরের বন্তব্য অর্থ দপ্তরের 
অনুমোদন ছাড়া এই ঘোষণা করা 
যায় না। শেষ পর্যন্ত এই ঘোষণা 
ছাড়াই শ্রীসেনগ্প্তকে নিয়োগপত্র 
দেবার আদেশ দেন তাঁর দপ্তরকে, 
যাতে তান ১৫-১০-৬৯ তাঁরথে 
যোগদান করতে পারেন। 
শ্রীসেনগ্প্তের অতাঁত কলঞ্ক- 
মন্ত নয়। ইনভোস্টগেট্র থাকার 
সময় তান দুনতর দায়ে একবার 
চাকরী হারিয়ৌছলেন। এর অতীত 
সম্পর্কে আমরা আগামী সংখ্যায় 


খবর দেব। 


তাঁর বন্তব্য' 


টি 


দৰ | শৃবার ১৪ই নভেম্ঘর ১১৬১ 


কিবা র্দোরেনের রি চি: 
বাটগাড়ি ৫ ণদার্থতাৰ অমৃত কাহিনী 


কলিকাতা টির 


চোরপোরেশান বাঁললে চোরের 
অপমান করা হয়। চদার জয়াচ্দাঁর 
ঠগবাঁজ কলিকাতা কর্পেরেশানের 
নিত্যকার সাধারণ খবর। করদাতারা 
ইহা ইয়া মাথা ঘামায় না। কিন্তু 
কয়েক বছর পর পর ট্যাক্স বৃদ্ধি এবং 
সেই গগণস্পশশি বার্ধত ট্যাক্সের 
টাকা ফ:কিয়া দেওয়া কলিকাতা 
কর্পোরেশনের এই সহজ সরল 
বাটপাঁড়র বিরুদ্ধে আজ র.খিয়া 
দাঁড়াইবার সময় হইয়াছে । - 

বামপল্ধী সমার্থত নির্দলীয় 
কাউন্সিলার ডাঃ কে পি ঘোষ গত 
পনেরো বেছুরে. কর্পোরেশানের 
বিভন্ন বিভাগের এবং পদৃস্থ - 
আঁফিসারদের দ্ুন্শীতর যে সব - 
ঘটনা ও.তথ্য উদ্ঘাটন কাঁরয়াছেন 


তাহা একত্র করিলে মহাত্মা কালী- 


প্রসন্ন সিংহের মহাভারতকেও ফেল 
পড়াইবে। ডাঃ ঘোষ চাকৎসা 
বিদ্যাকে যেমন অর্থ উপায়ের 
পন্থা না করিয়া দারদ্র রোগীর 
সেবা ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করিয়া- 
ছেন তেমান করপেোরেশানের কাউ- 
নাঁসলার পদটিকেও বাঁ-হাতে পয়সা 
উপায়ের পন্থা হিসাবে প্রয়োগ না 
করিয়া করদাতাদের প্রাত কর্তব্য 
সম্পাদন হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। 
| কপ্ঠোরেশানের সাপ্তাহিক 
সভায় বাইশে আগস্ট ১৯৬৯ 
তারিখে ডাঃ কে পি ঘোষ কর্পো- 
রেশানের অযোগ্য পদস্থ আঁফসার- 


দের দরিদ্র ও মধ্যারত্ত করদাতাদের 


নিকট হইতে "ছিনতাই কাঁরয়া 
আদায়ী কর ক ভাবে অপচয় করা 
হয়-তাহার চাগল্যকর দষ্টান্ত দেন। 
ডাঃ ঘোষের দ্বারা উদ্ঘাটিত কর্পো- 
রেশানের এই নব বাটপাঁড়র 
কাঁহনী নিবেদন কারবার পূর্বে 
তেশরা সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ তাঁর- 
খের “যুগান্তর” পন্তিকায় প্রকাশিত 
একটি ছোট্ট খবর পাঠক-পাঠিকাদের 
দৃষ্টিতে আনিতে চাই। খবরাট 
ছিল এই_ . 

“পৌরসভার কয়েক কোট 
টাকার সম্পাঁত্ত নষ্ট হবার পথে। 
পৌর কতৃপক্ষের দার্ঘাদনের 
অবহেলার ফলে পৌর সভার কয়েক 
কোট টাকার সম্পান্ত নষ্ট হতে 
চলেছে। পৌর সভার শ্ট্যাণ্ডিং 
িনা্দ কাঁমাটর চেয়ারম্যান 
শ্রীশচীন সেন 'বাভন্ন পাম্পিং 
স্টেশন, মোটর 'ভাহকলস বিভাগ, 
সেন্ট্রাল স্টোর্স ও বাভন্ন বিভাগ 
পারদর্শন করে যুগান্তরের প্রাত- 
নাধকে এ তথ্য জানান। সেন্ট্রাল 
ক্টোর্সে প্রায় দেড় কোটি টাকার 
দামী যন্যপাত আছে। ছাদের 
ছে'দা দিয়ে জল পড়ে মুল্যবান 
যল্লপাতিগুলি নষ্ট হচ্ছে। ওয়াট- 
গঞ্জ পাম্পিং স্টেশনে এ একই 
অবস্থা । লক্ষ লক্ষ টাকার যল্- 
পাঁতির উপর তেরপল দেওয়া আছে। 
মোটর ভাহকলস ও এল্টালশ ওয়া- 
* কশিপে একই অবস্থা। পৌরসভার 


অধীররঞজন দে 


বাড়ীগ্ীল দেখাশুনা হয় না, আর 
বসে বসে বেতন 'নিচ্ছেন-_তাদের 
কোন কাজ নেই৷? 

কয়েকাদন পরে শচাঁন সেন 
আরও একটি তথ্য উন্বাটন করেন-- 
একাঁটি বিভাগ কার্যতঃ উঠিয়া 
গিয়াছে অথচ সেই বিভাগের কর্ম- 
চারণরা দীর্ঘ কয়েক বছর সম্পূর্ণ 
“বেকার” বাঁসয়া বেতন গ্রহণ করি- 
তেছে আর সেই সব আঁফস ঘরে 
দারোয়ানেরা খাটিয়া 'িছাইয়া শয়ন 
কারবার ব্যবস্থা করিয়াছে। 

ডাঃ কে পি ঘোষ কর্পোরেশা- 
নের সাপ্তাহক সভায় বাইশে আগষ্ট 
১১৬৯ . তারিখে কর্পোরেশান 
কর্তৃক করদাতাদের নিকট হইতে 
আদায়ী কর এবং ভারত সরকার 
কর্তৃক | ডেভেলাপমেন্টের জন্য 
প্রদত্ত লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয়ের যে 
দদ্টাম্ত তুলিয়া ধাঁরয়াছেন উহাতে 
অন্য কোন, সভ্য দেশ হইলে ইঞ্জি- 
নীয়ার সুধাংশদ মিতকে প্রকাশ্য 
রাস্তায় দাঁড় করাইয়া বেত্রাঘাত করা 
হইত, চাকরী হইতে অপসারণ তো 
সামান্য কথা। 

কর্পোরেশন ইমপ্রযভমেন্ট স্কীম 
(প্রোজেক্ট এণ্ড ডেভেলাপমেন্ট ) 
বিভাগে হঞ্জনীয়ার আছেন আঠাশ 
জন, কমশী সংখ্যা একশ। 
১৯৫৬-৫৭ সালে ভারত সরকার 
কলিকাতা কর্পোরেশানকে আড়াই 
কোটি টাকা দেন। জানা গিয়াছে 
‘পলতা ও ঢালার পাঁরশ্রুত জলের 
উন্নতি ও পরিমাণ বদ্ধ, ওয়াট- 
গঞ্জের অপারশ্রুত জলের পারিমাণ 
ও চাপ বৃদ্ধি এবং বর্ষার জল 
িম্কাশনের জন্য বালপগঞ্জ পাম্পিং 
স্টেশনের উন্নাতি বিধানের জন্য 
এই টাকা খরচ করবার কথা । ভারত 
সরকার কাট সরতে এই টাকা দেন 
এই টাকা সম্পূর্ণরূপে এই সব 


উন্নাতি কার্যে খরচ কাঁরতে হইবে 


এবং এই টাকা ব্যয় কারবার সময়ে 
ইঞ্জিনিয়ার এবং ' কর্মচারীদের 
বেতন কর্পোরেশনকে বহন কাঁরতে 
হইবে। কর্পোরেশান এই প্রাত- 
শ্রত রক্ষা করেন নাই, হীঞ্জনীয়ার- 
দের এবং কর্মীদের বেতনও ভারত 
সরকারের প্রদত্ত টাকা হইতেই 
'দিয়াছেন। 
১৯৫৬-৫৭ 
পর্যন্ত এগার বছরে কাজ অগ্রসর 
হইয়াছে চল্লিশ শতাংশ, অথচ. কথা 
ছিল তিন বছরে কাজ সম্পূর্ণ হইয়া 
যাইবে। এখন ভারত সরকার বাঁল- 
তেছেন তোমাদের টাকা দিয়া কি 
হইবে, তোমরা খরচও কাঁরতে 
জান না। ভারতের অন্য কোন 


কর্পোরেশানে €িউীনাসপ্যালিটী ) 


এই কাণ্ড ঘটে নাই-যা টাকা 


দিয়াছ শ্নার্দ্ট সময়ের অনেক . 


আগেই কাজ হইয়া গিয়াছে, টাকাও 
খরচ হইয়া 'গিয়াছে। 

কর্পোরেশান ইংলম্বণ্ডের ম্যাথু 
এণ্ড প্র্যাট কোম্পানীকে পণ্চাশ 


'বাতিশ ই, 


রত 


লক্ষ ৬৭ হাজার টাকার পাম্পের 
অর্ভার দেন। এইবার পলতা "দয়া 
সুরু এইখানেই প্রথম ' সরবরাহ । 
পাম্প আসে ১৯৬৮ সালে। 
ইলেকট্রিক হীর্জনীয়াররা বলেন 
ঠিক পাম্প দেয় নাই। অর্ডার ছল 
হরাইজেনট্যাল পাম্প, সাপ্লাই কাঁর- 
য়াছে ভার্টিক্যাল সাকস্যান পাম্প। 
চীফ হীঞ্চনীয়ার সুধাংশু তর 
বাঁললেন_বহ সাহেব কোম্পানীর 
মাল যা এসেছে তাই 'নয়ে নেও। 
ফলে তত্বাবধানের খরচ প্রীত বছর 
কুড়ি হাজার টাকা বেশ লাগিবে। 
টালার জন্য অর্ডার ছিল ভার্ট- 
ক্যা পাম্প, সরবরাহ হইল হরাই- 
জেনট্যাল পাম্প, ভালব দেওয়ার 
কথা ৩৫ হই, সরবরাহ হইল 
কিল্ভু সালমোহর 
দেওয়া ছিল পশব্রশ ইণ্টির।. 
ওয়াটগঞ্জে মোসন ফিটের 
আগেই লাইটিং সেকশন জানাইল 
ইঞ্জিন যেন ফট না করা হয়, কারণ 
যা অবস্থা তাতে আগুন লাগতে 
পারে। লাইটিং সেকশনের সতর্ক- 





বাণী উপেক্ষা করা হইল। ফলে 
পাম্প ফিট করার দুই ঘন্টার মধ্যে 
আগুন লাগিয়া সব প্দড়য্লা ছাই 
হইয়া গেল। নূতন ফিট করা 
পাম্পতো গেলই, উল্টো কর্পোরেশা- 
নের লোকসান. হইল চোদ্দ হাজার 
টাকা। কথায় বলে_ লাগে টাকা 
দিবে গোর সেন!! করদাতাদের 
টাকা, হিসাবের মা-বাপ নাই! চর 
ডাকাত কর, কিছু হইবে 
না, ধামা চাপা পাঁড়বে এবং একট; 
তাঁদ্বরের জোর থাকলে, যথাস্থানে 
অবধারিত। কর্পোরেশানের চাঁফ 
ইঞ্জিনায়ার সুধাংশু মিত্র কিন্তু 
(এই পাম্পের পুরা টাকা পেমেন্ট 
কারতে আদেশ দেন এবং পেমেন্ট 
করাও হয় সামান্য ৯৫ হাজার 
টাকা! NN 1 
বালপগঞ্জের পাম্পং স্টেশানে 
ইংল্যান্ডের “হল্যান্ড এন্ড কোং” 
পাঁচাট পাম্পের অর্ডার পান। 
অর্ডার সাপ্লাই হইল ১৯৯৮-তে। 
ফট হইয়াছে মাত্র একটি, বাকী 
চারাঁট ' সাইটে পাঁড়য়া গড়াগাঁড় 
যাইতেছে । যে পাম্পঁট ফিট করা 
হইয়াছে সোট ঠিক পাম্পই কিন্তু 
অন্যান্য আননসঞ্গিক , কাজ, যেমন 
strong room, walls ইত্যাঁদ 


ঠিক মত হয় নাই, ফলে ফাটল 
দেখা 'দয়াছে। ইহারই পাঁরণাততে 
কর্পোরেশানের আগের পার্শ্ববর্তী 


ৰ তিন ৷ 


পাম্প ফাটিয়া অকেজো হইয়া 
গিয়াছে। ফলে পৌর সভার লোক- 
সান হইল মাত ষাট হাজার হাকা। 
এই পাম্প বসাইবার কজে কোন 
সুপারাভশানই হয় নাই। সাগ্লা- 
য়ার ' (ইংল্যান্ডের . কোম্পানী) 
বলয়া দিয়াছে তাহারা এই গব;- 
চল্্রদের পাম্প আর বসাইতে 
আসিবে না, বদনাম তাহারা নিতে 
ইচ্ছুক নহে। ফলে চোরপোরেশা- 
নের প্রায় ষাট লক্ষ টাকা গোল্লায় 
যাইতে বাঁসিয়াছে। 

কর্পোরেশানের অর্থাৎ কলি- 
কাতার হতভাগ্য করদাতাদের এই £ 
লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় ও চার 
মূলে চঁফ হীঁ্জনীয়ার সুধাংশু 
মিত্রের অপদার্থতা, দুনীতি ও 
পেটোয়া লোক পোষণ দায়ী ইহা 
জানিয়াও আজ পর্যন্ত বিশেষ 
কোনও কারণে এই চূড়ান্ত বাট- 
পাড়ের কেশাগ্র কেহ স্পর্শ করে 
নাই। চীফ ইীঞ্জনীয়ার সাহেব 
{টায়ার্ড ইলেকট্রীক্যাল হীঞ্জনীয়ার 
বৃদ্ধ এস চ্যাটাজশীকে স্পেশাল 
ইঞ্জনীয়ার কাঁরয়া তাহার কাজের 
সুবিধার জন্য না হউক পকেট ও 
বাম হস্তের সুবিধার জন্য নিয়োগ 
কাঁরয়াছেন। বৃদ্ধ চ্যাটার্জী সাহেব 
বৃদ্ধ বয়সে "হিল্লা পাইয়া কেল্লা 
ফতে কাঁরলেও পরম উপকারণ 
বান্ধবকে ভুলিয়া যান নাই-কোন 

(শেষাংশ চতুর্থ পচ্ঠায় ) 


ছোটবেলা থেকে সাধনা দশন ব্যবহার করবে 





সাধনা উষধালক়্শ্চাকা? 
কফলিকাতা-৪৮ 

জধাক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্্র ঘোষ, এম এ 

আনুরেদ-শাহ্ী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন) 

এম.সি.এস. (আমেরিক] ভাগলপুর কলেজের 

রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপুধ অধ্যাপক । 


কলিকাতা কেন্ত্রঃ . ' 
ডাঃ নরেশ চন্্র ঘোষ, এম.বি-বি.এস: ক্ষযোল) আবাযূ্বেদচাধ 


ব্বদ্ধ বয়স পর্যন্ত দাত সুস্থ, সবল, 
সুন্দর ও মাড়ি স্তদৃঢ় থাকে । মুখ স্বচ্ছ 
ও দুর্গন্ধযুক্ত হয় |. 


সানা 


« hd 


॥ চার ৪ 


অর্থ নৈতিক হাতিয়ারের লড়াই 


যুদ্ধের সমত্রপাত কবে থেকে 
তার অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে 
কিছু সংখ্যক এীতহাঁসক বলেছেন, 
অপ্নি যুগেরও আগে। যখন মানুষ 
পাথর ভেঙ্গে ছ:চোলো আকারের 
হাতিয়ার বানাতে শেখে ছোট ছোট 
দলে মধ্যে" তখন ওই সব পাথুরে 
অস্প নিয়ে লড়াই হত। তার পর- 
| বতশী ধাপগুলো 'বিজ্ঞানেরই ক্রম- 
বিকাশ। মানুষ যতই সভ্য হল 
ততই মারাত্বক হতে শুর: করল 
মারণাস্মগুলো। এখন তো একটা 
হাইড্রোজেন বোমা বৃহত্তর কল- 
কাতার পণ্টাশ লাখ লোককে এক 
ঘন্টার মধ্যে সাবাড় করতে সক্ষম । 

{বংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই দু 
দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেল। এখন. 
চলছে শান্তিপর্ব। শ্ান্তিপর্বে 
এখন আর আণাবক অস্ত্র ব্যবহৃত 
হচ্ছে না। তবে ভিয়েতনাম, মধ্য 
প্রাচ্যের যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক ধরনের 
মারাত্মক অস্ত ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 
এতো গেল হাঁতয়ারের কথা। 


বিশ্বের বহু অঞ্চলে গত. বিশ-পচশ 
বছরে কোন লড়াই হয়' 'ন। যেমন 


ধরুন ইউরোপে ও আমোরকায়। 
সেখানে শান্তিপর্ব চললেও সেখানে 


অশান্তি বিরাজ করছে অর্থ- 


নীতিতে । এবং সেই লড়াইয়ে ব্যব- 
হৃত হচ্ছে অর্থনৈতিক হাতিয়ার। 
সে এক মারাত্মক হাঁতিয়ার। এশিয়া 
আফ্রিকার মতন দারদ্র দেশেও বহু 
ধন" রাষ্ট্র এই মারাত্মক অর্থনৌতক 
হাতিয়ার ব্যবহার করে থাকে মাঝে 


করে তোলে আঁতন্ঠ। 


ডাঃ দিলীপ মাঙ্গাকার 


মধ্যেই। এ হাতিয়ার কাউক জখম 
করেনা কিন্তু দৈনান্দন জীবনকে 
অর্থনৌতিক 
হাঁতিয়ারের প্রধান দুই সঙ্গী ড- 
ভ্যাল্যুয়েশান ও রি-ভ্যাল্যুয়েশান। 
অর্থাৎ টাকার অবমূল্যায়ন ও. উচ্চ 
মল্যায়ন। এক দেশের টাকার 
মূল্য কমিয়ে সে দেশের জ্নসাধা- 
রণের জাবনযাত্রা দ্যার্যবহ করে 
তোলা যায় যার কিছু আভজ্ঞতা 
ভারতবাসীর আছে। এই তো 
সোঁদন ১৯৬৬ সালে একবার 
টাকার অবমূল্যায়ন হয়ে গেল। 
আবার টাকার মূল্য বাড়িয়ে 


" অর্থাৎ র-ভ্যালন্যয়েশান করে যেমন 


করতে চেয়েছে পশ্চিম জামান, 
প্রতিবেশশ রাষ্ট্রের অর্থনীতি যখম 
করা চলে। দুটোই এখানে অর্থ- 


নৈতিক হাতয়ার। এ হাতিয়ার ? 


আণাঁবর্ক অস্ত্রের চেয়েও ভয়গ্কর। 
টাকা দিয়ে আণবিক অস্ত কেনা 
যায় 'কল্তু আণবিক অস্ত দেখিয়ে 
কোন দেশের অর্থনীত খতম করা 
যায় না। শান্তির সময়ে আণবিক 
অস্তের চেয়েও শক্তিশালী হল অর্থ- 
নৌতিক হাতিয়ার ॥ 

গত. দু-তিন বছর ধর ইউ- 
রোপ আমোরকার ধন দেশের 
মধ্যে প্রকাশ্যে ও গোপনে চলছে 
অর্থনৌতিক হাঁতিয়ারের ' লড়াই। 
সে লড়াই পর্যবেক্ষণ করা বেশ 
উপভোগ্য। আমি গত তন বছরে, 


অমন অপ্্রকাশ্য লড়াই দেখোছ' 


ইউরোপে। ভিয়েতনামের যুদ্ধ 


খাতে মাকি'ন যুন্তরাষ্টুকে জলের 
মতন অর্থ বায় করতে হয়। 'দনে 
সত্তর লক্ষ টাকা সে ব্যয় করে শুধু 
ভিয়েতনামে। তারওপর রয়েছে 
বিদেশে স্থাপিত গাঁকন সেনা- 


' বাহিনী, আণাঁবক অস্ত্র ও মহা- 


কাশ যাত্রার ব্যয়ভার। এত বেশী 
খরচ করার জন্যে মাকিনি ডলারের 
মদ্রাস্ফীতি হয় ও মূল্য আধাঁশক 
ভাবে কমতে থাকে যার ফলে এখন 
বাধ্য হয়ে মাঁকন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েত- 
নাম থেকে তার সৈন্যব্যহনী 
আধাঁশকভাবে সরাতে বাধ্য হচ্ছে। 
১৯৬৭ ও ১৯৬৮ সালে এইসব 
কারণে ডলারের মংল্যমান কমে 


প্রচুর! কিন্তু ১১৬৮ সালের মে- 
জুন মাসে ছাত্র বিপ্লব ও একমাস 
ব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের পর দেখা 
গেল ফ্রান্সের বিদেশী মদ্রা ও স্বর্ণ 
মজুদ ফুরিয়ে গেছে। ফ্লার অবস্থা 
“তখন বেজায় খারাপ। 
সালের সেপ্টে্বর অক্টোবর মাসে 





€সেক্কালেনশ্ব কলনক্কাভাম্ত 





ম্াদামতে গণ্ডগোল ৰাইট! র্‌ ভোনগাড় 


এ যুগের মুখর চপলতাকে তাই 
বিগতাঁদনের ঘটনার আঁভনয় মাত 
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সে যুগের এক চাণ্চল্যকর ঘট- 
নার অবতারণা করা যাক। এই ত 
| সোঁদন বিচারালয়ের শাল্তিভষ্গ 
| হল। সেটা িল্তু কিছুই নতুন নয় 
কলকাতায়, প্রায় দুশো বছর 
আগেও আদালতে গণ্ডগোল হয়ে- 
ছিল, তোলপাড় হয়েছিল রাইটার্স 
 ধবাল্ডং। ১৭৭৮ সালের আগষ্ট 
'শ্পীসের সে ঘটনা সহরের বুকের 


বাবর 
দিনে স্রপ্রীমকোর্ট হল সরগরম 
সহরের যত ইংরাজ বাসিন্দা 
ভেঙ্গে পঁড়োছল সেখানে রায় কি 
হয় শোনবার, -জানবার জন্যে! 


ডেরায়। সেখানে য়ে সাহেবদের 
উপর মারধর ত করলই; তারা 
আবার আজকালের মতই দরজা 
জানলা তছনছ করেছিল এইরকম 
খবর পাওয়া" ষায়। চেয়ার-টোবিলও 


ইংরাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ! ঁক ভাঙ্গোন সোঁদন! তবে সে- 


অভিনব ছল সে যুগে। 

দেশী লোকেরাও ক্ষিপ্ত; 
কোর্টের নীচের তলায়! তারা 
জমায়েৎ হয়ৌছল। এমন সময় 
এক মব' (এই কথায় নাক সে- 
কালের্‌ ইংরাজী সংবাদপত্র সেই 
লোকসমাম্টি বর্ণনা করেছে) 
স্প্রীমকোর্ট আক্রমণ করে; ভয়ে 


শ্বেতাঙ্ছেরা আদালতের. ছাদের - 


উপর চড়ল-এরকমটা যে হবে, তা 
তারা স্বপ্নেও ভাবোন। জনতা 


যখন আদালতের মধ্যে, দুঃসাহস 


ক্রেসী তখন এক বরকল্দার্জের' 
বঙ্লম নিয়ে তাড়া করল তাদের 
একতলায়। 

জনতা দ্বিগুণ ক্ষিপ্ত হয়ে 
উঠল; প্রতিশোধ তারা নেবেই। 
অশান্তি, উদ্বেগ কোর্টের বাহিরে 
ও ভিতরে। উন্মত্ত ঘিক্ষোভকার্রিপ- 
দের এক দল ছুটল রাইটার্স 
বিজ্ডিং-এ_শ্বেতাঙ্গদের সরকার" 


দনের জনতা টেলিফোনের লাইন 
উৎপার্টন করতে পারোন, কারণ 
টেলিফোন তখন হয়ান। 

কেসী বিচারে হারল। যেই 
চারশ টাকা "জরিমানা সাব্যস্ত হল, 


ইংরাজী সংবাদপত্রে। 
এই ঘটনার উত্তেজনা বহুদিন 
ধরে কলকাতায় রইল। সেই থেকে 
কিন্তু আরম্ভ হল ভারতবর্ষে 
বৃটিশ আঁধবাসীদের পক্ষ থেকে 
জ্নরি-্ট্রায়ালের জন্য বিলেতে আবে- 
দন-নবেদন। 
ফা হিয়েন 


১৯৬৮. 


দর্পণ | শুক্রবার ১৪ই লভেম্বর ১৯৬৯ 


দেখা গেল ফ্রার অবস্থা সংকটাপন্ন ৷ 
অবমনল্যাপ়ন , আসন্ন । ফ্রাঁকে টাকা 
ধার দিতে সুরু করে পাঁশ্চম জার্মান 


মুদ্রা। আর দেয় বিশ্ব. ব্যান্কের 


ডলার। নভেম্বর মাসে জার্মান 
রাঁজধানশ বন-এ বসল অর্থনপাত 
মন্দের বৈঠক। কোনরকমে ঠিক 
হল যে জামান মুদ্রা মাকেরি 
অবস্থা সবচেয়ে ভাল সুতরাং 
মারের মূল্য. বাড়ান অর্থাৎ রি- 


ভ্যাল্যয়েশান করা হোক। মাকেরি" 


রিভ্যালুয়েশান মানেই ফ্রার অব- 
মূল্যায়ন এবং সেই সঙ্গে মার্কন 
ডলার ও বৃটিশ পাউন্ডের আংশক 
অবমূল্যায়ন_বা ভি-ভ্যালযযয়েশান। 
জাননা দ্বিতীয় মহাষুদ্ধে 
পরাজিত হয়েছিল। সে প্লান 
তারা ভোলে 'ন। এবার তারা 
অর্থনৌতক হাতিয়ার দিয়ে তথা- 
কাঁথত মতৰ পক্ষ অর্থাৎ মার্কন 
যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সকে ঘা 
দিতে উদ্যত হল। অর্থনীতির কুট- 
নৌতক খেলা ওখানে শুর; হল। 


, সে যাত্রায় ডলার ও পাউন্ড কোনো 


রকমে বেচে গেল। কিন্তু ফ্রা 
খোঁড়াতে শুরু করল। তার পাঁর- 


মাসে। মে-জুন মাসে গাঁঠিত হল 
ফ্রান্সে নতুন সরকার ।  দ্যগল বিদায় 
নিয়ে এলেন পাম্প" ফ্রাঁর 
অবমূল্যায়ন হল। কমন মাকে 
রাষ্ট্রের মধ্যে এখন ফ্রাঁ বেশ দুর্বল 
ইতালির 'লরাও অনেক দুর্বল! 


যার অর্থনশীত 'নিয়ে। 
যার দূর্বল নয়। এই হাতিয়ারের 
ভয়ে এখন ভাত বৃটিশ পাউগ্ড। 


পশ্চিম জার্মানীর হাতে নেই 
কোনো আণাঁবক অস্ত্। কিন্তু তার 


হাতিয়ার অর্থনীতি ইউরোপের - 


মধ্যে সব চেয়ে বেশ শীল্তশালী। 
এই হাতিয়ার দিয়ে সে এখন ইউ- 
রোপায় রাজনশীততে যেমন খবর- 
দারি শুরু করেছে তেমান এশিয়া 
ও আফ্রকায়। কমন মাকে্টে বৃটে- 
নৈর প্রবেশ নিয়ে আগে খবরদার 
করত ফ্রান্সের দ্যগল। তার মাঁজর 
ওপর নির্ভর করত সমস্ত ব্যাপা- 
রটা। এখন ফরাসী অর্থনীতি 
দুর্বল। জার্মান অর্থনীতি আত 
শান্তশালী এবং সেই ক্ষমতার আঁধ- 
কারা হয়ে' পশ্চিম জার্মানী বলেছে 
যে, তারা বৃটেনকে কমন মাকেটে 
গ্রহণ করবেই অর্থাৎ এমন কমন 
মাকেটের নেতা পশ্চিম জামান, 
ফ্রাল্স নয়। 

বৃটেন বা ফ্রান্সের মতন প্রাতি- 
রক্ষা খাতে আণাঁবক অস্ত্র খাতে 
পশ্চিম জামার অত ব্যয় নেই 
বলে গত. পনর বছরে পশ্চিম 
জামানী তার বিদেশ! মুদ্রা ও স্বর্ণ 
মজুদ করেছে ইউরোপায় রাস্ট্রের 
মধ্যে সব চেয়ে বেশী। তার ব্যয় 
কম আয় বেশী। গত বছরে পশ্চিম 
জামনীর বাহর্বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত হয় 
সাড়ে চার কোটি ডলার। গত বছ- 
রের ডিসেম্বর মাসে কোন দেশের 
দেশী মবদ্রা ও স্বর্ণ মজুদ কত 
ছিল তার হিসেব দিচ্ছি £- 

(শেষাংশ অন্টম পৃষ্ঠায় ) 


কর্পোরেশন 


(ত্য্ন পশ্টোর পর) 


এক অশোক বোসের কট হইতে 
মাত্র ৬৪ হাজার ৫ শত টাকায় 
দাঁও মায়া একটি সেকেন্ড হ্যাশ্ড 


লিফুট্‌ কর্পোরেশানকে কোনিয়া 


দিয়া গুরু-দাঁক্ষণা দিয়াছেন। দলিফ্‌ট 
আর চাঁলল না! চাঁফ. হীর্জনীয়ার 
স্বধাংশু মিল দীর্ঘকাল কর্পেোরে- 
শানে কাজ করিয়া কোথা দিয়া কি 
ঢুকাইয়া "দয়া পকেট ও ব্যাঙ্ক 
ব্যালেন্স বৃদ্ধি করিতে হয় সে কাজে 
এক্সপার্ট হইয়া গিয়াছেন। * কর- 
দাতাদের সচল টাকায় অচল লফ- 
টের ব্যাপারে খুব সহজ এক ফরমান 
'দিয়াছেন_লোহা কেনা হইয়াছে 
বাঁয়া প্ল্যানং 'ডাভশনে খরচটা 
ঢুকাইয়া দেও। . 
করদাতাদের টাকা *এই চোর- 
বাটপাড়দের প্রতিষ্ঠান কি ভাবে 
লুটিয়া 'নতেছে তাহার আরও 


" দুইটি ছোট্র দৃষ্টান্ত দতোছ। 


প্রথম, . পলতার ট্যান্কের মাঁট। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইটের কার- 


সমাপ্ত হল ১৯৪৯ জালের অগস্ট ৮" বনায় এই মাটি সরবরাহ করার 


ব্যবস্থা হয়। কারখানা পর্যন্ত 
পোৌঁছাইয়া দিলে প্রাত লরণীতে কন- 
্রাক্টার পায় একশ পণ্চাশ টাকা 
আর ট্যাঙ্কের পাশে জমাইয়া রাখলে 
প্রাত লরীতে পায় একশো আটান্রশ 
টাকা। কনদ্রাক্টার বিপ্লব দত্ত চাঁফ 
ইঞ্জিনীয়ার সুধাংশ্ মিত্র হইতে 
সুরু করিয়া কেরাণী কুল সকলকেই 
জমাইয়া রাঁখয়াই ইটের কারখানায় 
পেশছাইয়া দেওয়ার বিল প্রাত 
লরীতে একশো পণ্চাশ টাকা হসাবে 
কারতে লাগিলেন এবং 'িলও 
যথারীতি পাশ হইতে লাগল। 
বৃষ্টির জলে পারের মাঁট ধুইয়া 
মুছিয়া আবার ট্যান্কেই যাইতে 
লাগল, ঘরের ছেলে ঘরে 'ফাঁরিল, 
আবার মাটি কাটো, আবার বিল, 
আবার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের ফাঁপূতি। 


দুইটি ব্যাপারে তদন্ত হওয়া উচিত। . 


চীফ হইঁ্জনীয়ার সমধাংশদ মিত্রের 
ও তাহার নিকট আত্মীয়দের সম্প- 
দের 'পাঁরমাণ এবং কনট্রাকটার 
{বিপ্লব দত্তের পরিচয়। দুনীতর 
দায়ে কপেশরেশান আগের একজন 
কনপ্রাকটার দেবেন দত্তকে ব্রাক- 
ষ্টেট কারয়াছে। এই বিপ্লব 
দত্ত দেবেন দত্তের কে? আমাদের 
মনে হয় ছেলের বেনামীতে কৃতী 
পতা ব্যবসা চালাইয়া ষাইতেছে। 
টাকা মাটি, মাটি টাকার এই প সি 
সরকারের যাদুর ভেল্কিতে কর- 
দাতাদের লাভ-কাটা মাটি পাড় 
হইতে বাষ্টর জলে ধুইয়া ট্যাঙ্কের 
জালের “ফুটা বন্ধ-ফলে জলের 
পারমাণ হাস এবং ঘোলা জল। 

আনন্দ বাজার পত্রিকা (২০-১- 
১৯৬৯)। খবরটি এই-- “উীনশশো 
তেষাট্ুতে ছেড়ে আসা এক স্কুল 
বাঁড়র জন্য উাঁনশশো উনসত্তর সাল 
পষন্তি মাসে মাসে অজ্ঞাত কারণে 
মোটা টাকা ভাড়া 'দয়ে আসছেন 
কলিকাতা পৌরসংস্থা।” 


সি 


£ 
মুভি 


দর্পন ॥ শক্রেবার ১৪ই নভেম্বর 


ভারত স্বাধীনতা লাভ করার 
পর বাইশ বছর ' অতীত হয়েছে। 
এই বাইশ বছর সময়পারাধর মধ্যে 
ভারতীয় ভাষার দংবাদপন্রগুলর 
প্রভৃত বৈষাঁয়ক উন্নীত হয়েছে। 
বাংলা ভারতীয় ভাষাগুির মধ্যে 
অন্যতম প্রধান ভাষা, সুতরাং এই 
কালে বাংলা ভাষার সংবাদপন্র- 
গুঁলরও ফথেন্ট বৈষয়িক উন্নীত 
হয়েছে। 
দ্বিতীয় বিশ্বমহায,দ্ধ চলাকালে 
সকল প্রকার সংবাদপত্রের ভাগ্যে 


- যে অসম্ভব জনপ্রিয়তা দেখা 'দয়ে- 


ছিল, বাংলা সংবাদপত্ৰ তার সুফল 
পূরাপ্যীরই ভোগ করেছে দেখা 
যায়। যুদ্ধের সময় সংবাদপত্রের 
কাটাত আশাতীরন্ত মাত্রায় বেড়ে 
গিয়েছিল। যুদ্ধ শেষ্‌ হল, স্বাধী- 
নতা এল। কন্তু জনসাধারণের, 
সংবাদপত্র পাঠের অভ্যাস কমল না। 
যুদ্ধের সময় চাঞ্চল্যকর সংবাদ পড়ে 
চক্ষুর ও মনের এমন অভ্যাস হয়ে 
গিয়েছিল যে, যুদ্ধশেষেও সংবাদ- 
পত্রের কাছ থেকে পাঠকের সেরকম 
প্রত্যাশাই রয়ে গেল। তদপাঁর 
স্বাধীনতা লাভের পরে দেশে 
সম্পূর্ণ নতুন পাঁরাস্থাতর উদ্ভব 
হয়েছিল। দেশবাসীর মধ্যে স্বাধাী- 
নতার 'স্বাদজানিত যে আত্মজাগরণ 
এসেছিল তার আঘাতে-সংঘাতে 
সংবাদপত্রের প্রাতি উল্মুখতা দন 
দিন বেড়েই চলাছল'। অভ্যাস 
স্বভাবের পেছু পেছু চলে। রোজ 
সকালে চায়ের পেয়ালার সঙ্গে এক 
প্রস্থ খবরের কাগজ না হলে যেন 
ভালো করে দিনের শ'রুই হল না 


. _এমান গোছের ভাব বাঙালপশ 


রি 


গৃহস্থের মজ্জাগত হল। খুদে 
দার প্রভৃতি থেকে শুর করে ছাত্র 
কেরানী উকীল মোল্তার ডান্তার 
বাদ্য শিক্ষক অধ্যাপক ব্যান্কার 
শিল্পপাঁত শেয়ার বাজারের দালাল 
প্রমুখ সকল স্তর ও জাঁবিকার 


দরপত্র অপরিহার্য হয়ে' দাঁড়ালো । 

সংবাদপত্রের মালিক শ্রেণী 
এবং যে সমস্ত মানুষ জশীবকার 
যোগে সংবাদপত্রের সঙ্গে জাঁড়ত 


আছেন, তারা এই অনুকূল অবস্থার . 


পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন। তাঁদের 
ভাগ্য কয়েক বছরের মধ্যে অসম্ভব 


. রকম ফে'পে উঠেছে। যতোই দন 


যাচ্ছে, খবর কাগজের কাটাঁত হু 
হু করে বেড়ে যাচ্ছে। এই অব- 
স্থার কয়েকটি ভালো দক যা 


১৯৬৯ 


স্বাধীনতা -উত্তর বাংলা সংবাদপত্র 


গারের সংস্থান হচ্ছে, ইত্যাঁদ। এ 
সমস্ত বিচিত্র সাংগঠাঁনক উন্নতির 
ফলে সংবাদপত্র যে জনজবনে 
ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় প্রভাব বস্তার 
করতে আরম্ভ করেছে সে লক্ষণ 
অতি স্পম্ট। 

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 

কিন্তু সংগঠনই তো সংবাদ- 


পত্রের একমাত্র দিক নয়! তার আর 


একটি দিক আছে যা পূর্ববার্ণত 
সকল সফলের মিলিত প্রভাবের 
চেয়েও বেশী মূল্যবান। তার নাম 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা । এই দক 
দিয়ে যদি স্বাধীনতা-উত্তর পর্বের 
বাংলা সংবাদপত্রের হসাবনকাশ 
করা যায় তা হলে দেখা যাবে যে, 
স্বাধীনতা বলতে সংবাদপত্রের যে 


' সুস্মূন্ধ এীতিহ্যকে বোঝায় যে 


এীতহ্য প্রাক-স্বাধীনতা অধ্যায়ের 
বহু বহ ন সংবাদপত্র সম্পাদকের 
লাঞ্ছনাবরণ 
নিভপকতা আর সত্যানুরাগের মধ্য 
দিয়ে স্পষ্ট হয়েছে তা প্রায় বিস- 
জিত. হতে বসেছে। সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা শন্যের কোঠায় এসে 


সংবাদপত্রের আঁপিসে কার্যরত সকল 


রূপে অসংশয়ে ঘোষণা করা চলে 
যে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলতে 
আজ আর কিছ বেচে নেই), 


"রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের ' পর 


থেকেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
হরণের প্রাক্য়া শুরু হয়, সংবাদ- 
প্র মালিকের ব্যবসায়িক ও অন্য- 


নারায়ণ চৌধুরী, 


বিধ স্বার্থের তাগিদে ওয়াকিং 
জানালস্ট অর্থাৎ কার্যরত সাংবা- 
দিকের অধিকার *ক্রমশঃ সংকোচন 
হতে থাকে; হতে হতে তা আজ 
এমন এক পর্যায়ে উপস্থিত হয়েছে 
যে, বাংলা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 


কৌশলে পরিবেশন করা হয় যার 
মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট" সংবাদপত্রের 
স্বকীয় মতাঁটও সক্ষ্নভাবে পাঠ- 
কের জানা হয়ে যায় যাঁদ অবশ্য 
পাঠকের সংবাদের বাঁহরাবরণ ভেদ 
করে মর্মবস্তু অন্ুধাবনের ক্ষমতা 
থাকে। সকল পাঠকের সে ক্ষমতা 
থাকে না। তাঁরা সংবাদের খোলসাঁট 
নিয়েই ত্ত। সংবাদকে মতামতের 
কোঁশলী বাহন রূপে ব্যবহার করা 
নীতিগতভাবে অন্যায়, সংবাদ আঁব- 
কৃত ও অরঞ্জীত আঁতরাঞ্জত কিংবা 
অনুরাঞ্জত) অবস্থায় ব্যবহার হলে 
তবেই শুধ 


টিকাল কমেন্টেটার, Biel 


কিন্তু না বুঝে কখনই নয়৷ 
এই অবস্থা ইদানীং খবরের 
কাগজের জগতে এমনই চালু 


রিত দৌনক আনন্দবাজার পান্রকার 
রাজনোতিক ভাষ্যকার নির্বাচন সংঘ- 
টিত হবার কয়েক দিন আগে 
স্বাক্ষরিত কতিপয় প্রবন্ধে পশ্চিম- 
বঙ্গের নর্বাচন পারাস্থাতর 
সমীক্ষা.করেন। তাতে তান গোড়া 
থেকেই ধরে নেন যুত্ত ফ্রন্ট ির্বা- 
চনে হেরে যাবে এবং কেন হেরে 
যাবে তার কারণ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হন। 
তানি যে সমস্ত কারণ নির্দেশ 
করেছিলেন তার প্রায় সব-কয়াটই 
আঁর অন্মুমানানডর এবং স্বীয় 
গবেষণাপ্রসত, কিন্তু যন্ত্রন্টের 
জেতার পক্ষে এবার যেটা সবচেয়ে 
বড়ো ফ্যাক্টর ছিল--তার শাঁরক- 
দের মধ্যে এঁক্- তা তার নজর 
এড়িয়ে গিয়েছিল - কিংবা নজরে 
থাকলেও “অশ্বথামা হত ইত 
গজ”-র ধরনে দৃশ্যতঃ অন্যমনস্ক- 
তার সঙ্গে নিতান্ত হেলাফেলা 
করে তার উল্লেখ করোছিলেন। পরে 
যখন 'নর্বচনের রায় সমীক্ষার বন্ত- 
ব্যের সম্পূর্ণ বিপরীতে গেল, তখন 
ওই ভাষ্যকারই আবার হাওয়ার গাঁত 
ঘরে গেছে দেখে যুন্তফ্রন্টের প্রশং- 
সায় মৃন্তকচ্ছ হবার উপক্রম কর-, 
লেন। আনন্দবাজার পন্রিকাও 
একটা মস্ত . বড়ো ভিগবাজী 
খেলেন। যায্তফ্ুন্টের জয়কে “জন- 
গণের জয়” আখ্যা দিয়ে রাতারাতি 


কিন্তু সংবাদপত্রের সাধারণ পাঠক 


আচ্ছন হয়ে তাঁরা ষাঁদ “হাঁ’কে 
আর “না”কে “হাঁ” বলে 
চালাতে চান, দিনকে রাত আর 
রাতকে দন করেন, তবে সংবার্দপন্র 
সেবার প্রাথামক নীতি থেকেই 
তারা ভ্রম্ট হয়ে পড়েন। এটা 
পাঠকদের প্রাত সুস্পষ্ট বিশ্বাস- 
ভক্গের সামল। 

আনন্দবাজার পাঁরকার দোসর 
যুগান্তর পাত্রকা আবার এককাঁঠি 





ও তাত বজ্সের 


রক 





' তত্প্রাত 






যেন “দুই নয়নের মণি” এক দেহে 
হাররাআ রূপে বিরাজ করছেন। 

৯৯৬৭ সালের সাধারণ "নর্বা- 
চনে আগে পরেও যুগান্তরের একই 
ভূঁমিকা। এক অতুলনীয় চক্রান্তের 
ফলে অজয়বাবুকে যখন পশ্চিমবঙ্গ 
কংগ্রেস থেকে বিদায় নিতে হল 
তখন যুগান্তর একবারটির জন্যেও 
অজয়বাবুূর পক্ষে রা করেনাঁন বা 
কৃত অন্যায়ের প্রাতবাদ 
করেনান; কিন্তু যাই অজয়বাবড 
প্রথম য্ব্তগ্রন্ট মাল্পসভার মুখা- 
মন্ত্র হয়ে বসলেন, অমনি অজয় 
বাবুর প্রাত তাঁদের দরদ উলে 
শবয়াল্পশের বীর সেনাপাঁত” 
ইত্যাদি নানা মুখরোচক 'বশেষণে 
বিভূষিত করে ক্ষমতাসীনের প্রতি 
চাটকারের যা মনোভাব, তার পরা- 
কান্ঠা দেখাতে লাগলেন। পর্বের 
আনুগত্য ভুলে গয়ে বা আদর্শবাদ 
বলে যাঁদ কিছু নজর ভিতর, 
থেকে থাকে তাতে জলাঞ্জাল 'দিয়ে, 
যান যখন শাসনতান্নিক ক্ষমতার 
গদীতে চড়ে বসেন তাঁর প্রত প্রভু- 
ভান্তর আকুলতা বোধ করা চাট:- 
কাঁরতার লক্ষণ। যুগান্তরের আচ- 
রণে তারই প্রকাশ আমরা দেখতে 
পেয়েছি। 

এইখানে প্রসঙ্গত আর একটি 
সংবাদ দিই। আজকের আলোচনা 
বাংলা সংবাদপত্র নিয়ে৷ এটি যাঁদও 
বাংলা সংবাদপত্রের সংশ্লিষ্ট বিষয় 
নয়, একটি ইংরেজী সংবাদপত্রের 
সম্পাকতি' তথ্য, তা হলেও বর্তমান 
আলোচনার ক্ষেত্রে তার প্রাসঞ্গিকতা 
আছে বলে তা উল্লেখ করবার প্রলো- 


ভন সংবরণ করতে পারলাম না। 
১৯৬৭ সনের সাধারণ 'নর্বা- 


৬৩4টি 
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সম্ভব যাঁদ গোড়াতেই'; 
তর্ক ব্যাখ্যা ইত্যাদির আশয় নেওয়া 


যায়-_এই বন্তব্য রেখেছেচ, মাও সে 
- ভুং চীনা ও সোভিয়েত! পাটির 


অভিজ্ঞতা চার করে। এই বন্তব্য 
ক্রেমীলনের বর্তমান' নেতরা-উঁড়য়ে 
দেবার চেষ্টা করছেন হআভিসম্ধি 
বশে! স্তালিনকেও কেউ ;কেউ এই 
বলে দোষারোপ করেন 'যে “তান 
সমাজতন্মে বিরোধের ' আঁস্তত্ব 
থাকেনা, এই মত গার করেন 
পার্টির অস্টাবংশ কংঘেসে ৷ অস্ট- 
। বিংশ কংগ্রেসের দাঁল্লেই এই 
মিথ্যা কুৎসা ধরা পড়ে স্রবে। কিন্তু 
আমি তার চেয়েও অনেক" পরেকার 
লেখা থেঢ়ক ছোট্ট একটি উদ্ধত 
দিচ্ছি, যেটি তাঁরশেষের দিক থেকে 
দ্বিতীয় পদুস্তকা। কিন্তু তার 
আগে বলে 'নাচ্ছ সরে: মার্কস, 
এঞ্গোলস ও লেনিন ব্যোপ্রাও বলে- 
ননি যে সমাজতন্মের ব :সাম্যবাদের 
জয় হলেই সমস্ত বিল্রাধ ও দ্বন্দ্ব 
উবে ষাবে। মার্কস ও এঞ্দোলস 
বরং এই কথাই বলে টিয়েছেন যে 
তাঁদের তত্বই চূড়ান্ত নয় এবং 
চাঁরন্র নির্বিশেষে সম মানেই 
দ্বন্ব ও বিরোধ থরুতে বাধ্য। 
পররার্ণনা বিরোধের মীনাংসা কাল- 
সাপেক্ষ কারণ তারপরই অসঙ্গ- 


> 





তরুণ চট্টোপাধ্যায় 


প্রক্রিয়া চলবে অনন্তকাল। তাই 
পূর্ণাঙ্গ সাম্যবাদী সমাজের 
প্রীতিষ্ঠা ও পরবতশি কালে রাষ্ট্রের 
বিলুপ্তির পর কি ধরণের দ্বান্দিক . 
ব্যাপার দেখা দেবে তা তাঁদের 
পক্ষে বলা সম্ভব নয়। 

লোনন বলছেন ৫ 

“এবং শ্রেণীগ্দল রয়েছে ও 
'থাকবে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়- 
কত্বের যুগেও! গ্রেণশীবিভেদ 
-ষখন-অন্তহ্িত হবে তখন এক- 
নায়কত্বের প্রয়োজনও যাবে ফুরিয়ে! 
কিন্তু সর্বহারা-একনায়কত্ব ছাড়া 
শ্রেণীবিভেদ বিলোপ করা যাবে 
না। | 

“একাধিক শ্রেশর অস্তিত্ব 
বজায় আছে কিল্ভু সর্বহারা 
শ্রেণীর একনায়কতার যুগে 


প্রত্যেকটি শ্রেণীর মধ্যেই এসেছে ' 


পারবর্তন পাঁরবার্তত হয়েছে 
শ্রেণীতে শ্রেণীতে সম্পর্ক। সর্ব 
হারা শ্রেণীর একনায়কতার আমলে 
শ্রেণীসংগ্রা্ম বিলুপ্ত হয় না; তার 
শুধু ভোল পাল্টায় ৷ ) 
(নর্বাচিত রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ইং 
মস্কো, ১৯৪৭, পু ৫৩৪, “পর্ব 
হারা-একনায়কত্বের যুগে অর্থ- 
নীতি ও রাজনশীত” শপর্ষক 
প্রবন্ধ) 

স্তালন পাঁ্টর চতুর্দশ থেকে 
উনাবংশাততম কংগ্রেস পর্যন্ত ঠিক 
এই কথাঁটই জোর দিয়ে রাম্ট 
করে শিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে, একটা 
কথা বলা প্রয়োজন যে মাও সে 
তুং-এর পার্টর অবুস্থা ' লেনিন- 
. স্তালনের পার্টির তুলনায় অনেক 
সহজ ছল কারণ চীনা পার্ট 
সোভিয়েত পাঁটকে পর্বসুরী ও 
সাথী 'হসাবে পাওয়ায় মাও-এর 





৯৯৯৯৯ ৯ পাপা © 


দল্লনিরণেক্ষ বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক . 


সমকালীন ঘটনা ওঠার তাৎপর্য 
অপাীরহার্য। | 


গত বারো বছরে দরপশ অনেক দুক্কৃতকারার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে। 
কায়েমী স্বার্থ ও একচেটিয়া পংজির মুখপাত্র বৃহৎ সংবাদপত্রের 
আফসে প্রতি রাতে লুন্শীতির যেসব সংবাদ নিহত হয় দর্পশ দেশ 
ও দশের স্বার্থে সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। , 


কলকাতা শহরের আঁশ্রাসারা যে কোন-স্টল থেকে সুহজেই দপনৰ পেতে 


পারেন। ষে হকার তাহ দৈনিক 


সংবাদপত্ৰ _ বাড়তে পেপছে দেয় 


তাকে জানিয়ে দিলে সেও প্রাত সপ্তাহে দর্পণ দিতে পারে। 
মফযঃস্বলের পাঠকদে=!.পক্ষে গ্রাহক হওয়াই স্দাবধা। - 


দর্পণের গ্রাহক চাঁদা! 


) 
ক 


বার্ধক বারো টাকা ] যান্মাষক ছণ্টাকা ॥ 


ত্িমাঁসক তিন টাক ৷ 
(| ডাক খরচ আমরাই বহন কাঁর। 


। 
1 
॥ 


৮ . ক i 





- ৬৯ মট লেন 


কলিকাতা ১৩ 
চিত্র ও টাকাকাঁড় পাঠাবার ঠিকানা £ 


সস 


তুংয়ের নয়া গণতন্ত্র ৩) 


চিন্তাধারা তাঁর ্রাতৃতুল্য প্রথম 


পার্টির আভিজ্ঞতার আলোকে 
আলোকিত পথে অপেক্ষাকৃত সাব- 
লালায় বাধাবিঘণ, ভুলভ্রান্তি অতি- 
রূমে সমর্থ হয়॥ সঠিক অগ্রগতির 


পথের নকসা' চীনের পাটির 


হাতে আঁকা অবস্থায় আসে যে 
ভি সোভিয়েত পার্টির না 


থাকা সত্বেও সে লোননবাদী, 
- বলশেভিক চাঁরত্রের কল্যাণে সমাজ- 


তাল্িক বিপ্লব ও সমাজতল্প 
রচনার পথ প্রদর্শক ও নকস্মাকার 
হবার হিম্মতের পাঁরচয় দিতে 
পারে, দিতে পারে এডগার স্নোকে 
নার সুষোগ, যে লাল তারকার 
আভা দেখা যায় বহ দূর থেকে 
ক্রেমলিনের সর্বোচ্চ  প্রাকার- 
চূড়ায় । বইখানর নামাটই তো 
গভীর অর্থব্যক্জক এবং ক্রেমালনের 
জাজবল্যমান লাল তারকা যে 


বৃথা বায়নি। আমরা মাও সে তুং- 
এর পার্টি সাফল্যকে সেই বৃথা 
না যাবার সবচেয়ে উজ্জল দম্টান্ত 
বলে গ্রহণ করতে পাঁর। 

এবার . ম্মাজতান্তিক সমাজে 
‘দ্বন্দ ও বিরোধের আস্তত্ব থাকে 
কি না সে সম্পর্কে স্তালিনের, 
একটি উন্তি তুলে দিচ্ছি £ . 

“কমরেড ইয়ারোশেংকো জোর 
গলায় 'বলছেন যে সমাজতন্দের 
যুগে সমাজে উৎপাদনসম্পর্ক ও 
উৎপাদিকা শান্তর মধ্যে কোন বিরোধ 
থাকে না; কিন্তু তার এই বন্তব্য 
ভ্রান্ত। বিরোধ অবশ্যই আছে এবং 
ভবিষ্যতেও থাকবে ।...পারচালক 
সংস্ধাশগীল সঠিক সমাধানের পল্থা 
গ্রহণ করলে সেই বরোধগ্ুলি শত, 
ভাবাপন্ন রূপ নিতে পারবে না। 
কিন্তু কমরেড ইয়ারোশেংকোর পরা- 
মর্শমত আমরা যাঁদ এই ব্যাপারে 
বেঠিক পল্থা অবলম্বন কার তাহলে 


সমাজতান্মক বি”্লবের 


দপপি 1 শুক্রবার ১৪ই নজেম্বর- ১৯৬১ 
টি 7 


আখেরে ব্যাপারটা দাঁড়াবে অন্য পর্বে, ষেটর উল্লেখ করেন স্তালন, 


রকম! সে ক্ষেত্রে সংঘর্ষ আনবার্য লেনিনের জীবদ্দশায় তার জন্মের 
যার ফলে আমাদের উৎপাদন-সম্পর্ক অর্ধশতবার্ধকণ উপলক্ষে (২৩শে 
উৎপাঁদকা শান্ত পরিবর্ধনের পথে এপ্রিল, ১৯২০) £- 


জে ভি স্তালন, ইং ১৯৫২, পচ 
৭$)। 


যথেষ্ট নয় কিঃ এই প্রশ্নটিই 


"মাও বিশদ ও প্রাজজল ভাবে ব্যাখ্যা - 


করেছেন তার “বিরোধের যথাযথ 
মোকাবিলা প্রসঙ্গে” পুস্তকে । 
আর একটি গরবত্বপূ্ণ প্রশ্ন 
বাকি লিন পিয়াও-এর নবতম 
খিঁসস যাতে কৃষক সংগ্রামকে 
অগ্রাধিকার 'দিয়ে বলা হয়েছে যে 
অন্ত দেশগুলৈ হচ্ছে বিশ্বের 
গ্রামাণচলস্বরূপ এবং শিল্প সমৃদ্ধ 
দেশগনীল নগরাগুল স্বরূপ । মনুস্তর 
জনযুদ্ধ সুর করবে মেহনত 


কৃষক সমাজ সর্বহারা শ্রেণীর. 


নেতৃত্বে। তারপর গ্রামাণল মমুন্ত 
হলে তখন তারা ঘেরাও করে মন্ত 
করবে সহরাণ্চলগ্চীলকে। ক্লমাল- 
নের বর্তমান নীলরন্ত নেতৃত্ব এই 
থিসিস নিয়ে হাঁসতামাশা করেছেন, 
এটি বিকৃত করে প্রারবেশনের 
দ্বারা মাওকে মাক্সবাদ-লোনিনবাদ 


“চরমপন্থী সহবিধাবাদণ” ' ইত্যাদি - 


অলংকারে ভূষিত করে লিন্‌ পিয়া; 
ওকে মাও-এর পাচটা কুকুর, আজ্ঞা- 
বহ তোষামোদকারী, আতস্মোম্নীত 
কামনা-সর্বস্ব বলে বিদ্রুপ করেছেন। 
তাঁদের যেসব সত্যিকার আত্মোন্নতি- 
সর্বস্ব কূটনৌতিক রাজপুরুষরা 
এদেশে আসছেন তাদেরই একজ- 


' নের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখোঁছ 


ধৈ তিনি ন্‌ পিয়াও সম্পর্কে 
এসব মুখস্তকরা বিশেষণ ব্যবহার 
করে বল্লেন £ কই চীন বিপ্লবের 
ইতিহাসে লিন শিয়াও-এর নামই 
তিনি কোথাও পানান- লোকটা 


কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে . 


বসেছে মাওএর তোয়াজ করে। 


- অথচ কে না জানে চীনা বিশ্ব 


সংগ্রামে লিন পয়াও-এর িরস্ম- 
রীয় ভূমিকার কথা। যা হোক 
আসল. কথা এই যে মাও-এর সম- 
তি লিন পিয়াওএর থিসিস 
মার্ক'সবাদ সম্মত কনা কালসাপেক্ষ 
বচারে। কৃষকদের ভূমিকার গুর্ু- 
ত্বের কথা আগেই, বল্পেছি যার উপর 


ক্ষমতা দখল এখন আর বেশি িল- 
দ্বের ব্যাপার নেই। সেই ক্ষমতা 
দখল করার জন্য পার্টির আবাশ্যক 
কর্তব্য হবে সহর থেকে গ্রামে চলে 
গিয়ে গ্রামাঞ্চলে শন্তসমর্থ হওয়া ৷” 
হোল মাকর্সবাদ-সম্মত পরামর্শ ? 

আর একটি ছোট্ট কিল্তু সার- 
গর্ভ ঘটনার উল্লেখ করে চীন 'বস্ল- 
বের বিংশৃতিতম বার্ধকী উদ্‌- 
যাপন শেষ করব! ঘটনাটা ঘটে 
পেনোগ্রাদে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের 
পরবতী দ্বৈত-রাজের আমলে, 


উদ্যোগ- 


“এই সভায় অন্য বন্তারা , 
যে সব বন্তৃতা দিলেন ও স্মাতি- 
কথা পাঁরবেশন করলেন তার- 
পরে আমার জন্য বলবার মত 
বিশেষ কিছ? আর অরশিষ্ট " 
নেই! তাই আম শুধু লোৌন- 
নের একটি দিকের বিষয় উল্লেখ 
করব ষোট আমার আগেকার 
বস্তাদের কেউ স্পর্শ করেনাঁন। 
সেই দিকটি হচ্ছে, তাঁর বিনয় 
নম্রতা এবং নিজের ভুল স্বীকা _ 
রের মৎসাহস। 


“আমার মনে পড়ছে আপা- 
তত দুটি ঘটনার কথা যখন 
লোনিন-লেই বিরাট পুরুষ খ 
স্বীকার করেন নিঃসংকোচে যে 
ভুলটা তাঁরই |...» . ~ 


«তখন ১৯১৭ 


নাম দেওয়া হয় পূর্বসংসদ 
(অনেকটা ১১৪৭ সালের পর- রর 
বতশী ভারতের কল্সাটাটিউয়েন্ট 
আযাসেম্ধীর ধরণের্‌- লেখক), 
‘যার ঘোষিত উদ্দেশ্য ছল 
সোভিয়েতগ্যালকে রাম্ত্ীয় 
শাসনতল্ল গঠনের ক্ষমতা- 


সম্পন্ন পরিষদে রুপান্তারত 


॥ করা। সে সময়, আমরা-যাঁরা 


পার্টির পেন্রোগ্রার্দ কেন্দ্রীয় 


গ্রাদের ময়দানে কাজ করছিলাম. 
-ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত কার 
যে এঁ গণতান্লিক সম্মেলন “ 
ভণ্ডুল করে দেবার চেষ্টা না _ 
করে তার চেয়ে বরং রাম্টী- 
ক্ষমতা-যল্ম হিসাবে সোভিয়েত 
লক্ষ্য নিয়ে সোভিয়েতগুিকে 
শল্ত-সমর্থ পাকাপোন্ত করাটাই « 
ব্াদ্ধমানের মত কাজ হবে। 
ইলিচ তখন গা ঢাকা দিয়ে 
পেব্রোগ্রাদের বাইরে এক আস্তা-১_ 
নায় বাস করছিলেন। তান 
বলে পাঠালেন যে কেন্দ্রীয়. 
কমিটির এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে 
- তিনি একমত নন এবং এ 
ইতরদের আবর্জনা (অর্থাৎ 
গণতাল্ল্িক সম্মেলন) এক্ষনি * 
এবিনাবাক্যব্য়ে ভেঙ্গে 'দয়ে 
গারদে ভরা হোক। 


“কিন্তু আমাদের মনে হোল 
ব্যাপারটা অত সহজ-সরল নয়। 
কারণ আমাদের জানা ছিল যে 
এঁ সম্মেলনে ষাঁরা প্রাঁতানাধ 
হিসাবে উপাস্থিত . ছলেন 
_আঁদের শতকরা পণ্টাশ জনের 
মত--অন্তত এক তৃতশয়াং 
তো 'নিশ্চয়ই-_ এসেছিলেন সরা- 
সরি সমরাঞ্গন (প্রথম মহা- 
যুদ্ধের লেখক) থেকে৷ তাইত 


, আমাদের [বিচারে ধারণা হোল 


যে ওঁ সম্মেলন ভণ্ডুল করে 
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+ প্রাতানধিদের গ্রেপ্তার করলে 
আমাদের স্বার্থের হানি বই 
উপকার হবে না, রণাঙ্গনের 
সোনকদের সঙ্গে আমাদের 
সৌহাদশ-সম্পকেরি ক্ষাত হবে 
(সৈনিক মানেই প্রধানত গ্রাম 
থেকে সৈন্যদলে ভার্ত করা 
দুঃস্থ চাষী লেখক)। আমরা 
ভাবলাম যে আমরা যারা সরে 


জমিনে কাজ করাছলাম- বন্ধুর ' 


পথের কোথায় ডাব, কোথায় 
খাদ, তার সথ্গে, বোঁশ ভাল 
করে পাঁরাচত ছলাম। ইিচ 


জাগ্রত,” “দুর্গং পথস্তৎ” 
' হেলায় পার হয়ে “প্রাপ্য বরান্‌ 
ধনবোধত।”  ধকল্তু আমরা 


ময়দানের কর্মীরা তবুও ভাব- 
লাম যে এ সময় এ ভাবে কাজ 
করে কোন সুফল লাভ হবেনা 
এবং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে 
বাধাবপাত্গ্লির পাশ কাটিয়ে 


একট. দেরপ করে যাঁড়কে শিং 


ধরে বাগে, আনা । ' এবং হীজ- 
চের 'নবন্ধাতিশয় সত্বেও তাঁর 
নিদেশি অমান্য করে সোি- 
- মলেতগ্দলিকে এতখানি পাকা- 
পোল্ত করে ফেল্লাম যার পাঁর- 
ণাঁত হোল পণচশে অক্টোবরের 
সোভয়লেতগ্াঁলির সম্মেলন ও 
সফল সশস্ত অভ্যুথান। ইতি- 
মধ্যে লৌনন পেত্রোগ্রাদে এসে 
গিয়োছলেন। আমাদের দিকে 
অর্থপূর্ণভাবে তাঁকয়ে'। চতুর 
স্মিতহাঁস হেসে তান শু 
বল্লেন £ “হ্যা দেখা যাচ্ছে 
তোমারই ঠিক 1...” রেচনাবলশ, 


৪র্ধ খণ্ড, পৃঃ ৩২৮-৩০)। 


ন্তের সঞ্গে জাঁড়ত। বজন করা 
না করার প্রশ্নের তখনো 
মীমাংসা হয়নি। কমরেড লোন- 
নের খুব ঘনিষ্ত সাত জন 
নেতা এক বাক্যে আমাদের 
নিশ্চয় করে বল্লেন যে ইাঁলচ 
ডুমা নির্বাচন বর্জনের বিপক্ষে 
এবং এ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের 
পক্ষপাতী। এ সাত জনকে 






একটি ছোট সংবাদ, কল্তু এর 
গুরুত্ব অসীম। সারা প্যালোঁস্তন 
মন্ত সংগ্রামে প্রধান অংশগ্রহণকার! 
সংগঠনের প্রাত- 


লোননবাদ। হীতহাস আমাদের 
অহংগত ইচ্ছার 'দকে ভ্রুক্ষেপ না 
করে তার বস্তুনিষ্ঠ কর্তব্য পালন 


করে এসেছে প্যারিস কাঁমিউন থেকে . 


মস্কো ও পিঁকং হয়ে হানয় 
পর্যন্ত! 
চাঁহদার চাঁরত্র অনুসারে সে নেতার 
পদে তুলে ধরেছে সেই যুগের আব- 
{শ্যক কর্তব্য পালনে মেহনত জন- 
গণকে বিপ্লবের সাঁঠক' পথ নর্দে- 
শের জন্য, তাদের সংহত-সংগঠিত 
করার জন্য। তাই মার্কস থেকে 
মাও_ এই নেতৃত্বের “িররবাচ্ছন্তা 
সে অব্যাহত রেখেছে, বিশ্ব নেতার 
আসন কখনো শুন্য রাখোনি। ভার- 


যুগীবশেষের স্বকীয়, 


আল ফাত৷ ভারত সরকারের স্বীকৃতি পেল না 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 


'ভারতে এটসাঁছলেন, যাঁরা দিই 
থেকে লখনৌ কানপুূর পাটনা সর্ব- 
নই এদেশে প্রচ্ছর জনসমর্থনের 
স্বতঃস্ফূর্ত আঁভনন্দনে আঁভাঁষ্ত 


হয়োছলেন, ভাঁদের হ্রাতৃপ্রীতম 


মিশন প্রায় ব্যর্থ হতে বসেছে। নতুন 
ধদল্লশতে তাঁরা আল ফাতা সংগঠ- 
নের তরফে (কোনো অস্থায়ী সর- 
কারের নয়) একটি জন সংযোগকারী 
দপ্তর খুলতে - অনুমাতি চেয়ে- 
ছিলেন। সাম্প্রাতকতম সংবাদ, 
ভারত সরকার নাক এ আবেদন 
না-মঞ্জর করে 'দিয়েছেন। অবশেষে 


'রাবাত সম্মেলনে ভারতের 
আপন 'দগ্‌দর্শী নশীতি, ধর্ম-নির- 
পেক্ষ মানদণ্ড ভারতীয় সরকার 
সাম্মীয়কভাবে হলেও, বিস্মৃত 


হয়োছিলেন এবং রাম্্রীয় স্তরে 
অসম্মান উপযাচনা করেছিলেন। 
এবার দেখা গেল, ডলার-সাম্রাজ্য- 
বাদীর বরপুত, ইহুদী সাম্প্রদায়- 
কতার পরোক্ষ স্তুতি প্রচেষ্টায় বর্ত- 
মান কালের নতুন যাযাবর, উৎখাত, 
স্বদেশ-বিতাঁড়ত সর্বহারা প্যালে- 


উপেক্ষা! 

প্রসঙ্গক্রমে, আল-ফাতা সংগ- 
ঠনের রাজনৈতিক আদর্শ উদ্দেশ্য 
এবং নীতির ব্যাখ্যান হওয়া দর- 
কার। 'বিগত্‌ সেপ্টেম্বর মাসের শেষ 
সপ্তাহে যখন তাঁরা উত্তর প্রদেশের 


হল। বলা বাহুল্য, ভারতে এই 
প্রথম না হলেও 'বিশ্লবকারণী সংগ- 
ঠনের পক্ষে সারা এশীয় স্তরে 


0 সাত ৷ 


ET জনমানসের 


এব্যপ্রচেষ্টা: এবারই সাক্রয় রূপ 


“নল! 


প্রাপ্ত ও মন্তপ্রয়াসী জনগণের সম- 
থৰ্ন এবং সহায়তামূলক স্রীকতি। 
(ছয়) ভারতীয় জনগণের সাহ- 
চর্য; এবং ভারতে জন-সংযোগরক্ষা- 
কারশ আল-ফাতা সংগঠনের কেন্দ্রীয় 
দৃণ্তত প্রতিষ্ঠা, উদ্দেশ্য সঠিক 
(শেষাংশ নবম পচ্ঠায়) 
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«একই ব্াষ্ট্, একই পতাকাৱ প্রতি যাদেত্র 
১অথগ আন্গত্য--তাদেত্র পৱস্পৱেৱ মধ্যে 
ষ্ঠ মিল ব্রগ্নেছে--'হাঁত্রা ভাৰতকে এক 


রাভিনা তাদেত্র কাছে সংখ্যালঘু বা সংখ্যাপ্তব্ 
বলে কোনো প্রশ্নই উঠতে পাত্রে । সকলেৱই সমান অধিকাৱ, সমান স্থযোগ 
*'আমাদেৱ প্যান-পরাব্রণাত্র ব্রাষ্ট্রকে ধৰ্মনিৱপেক্ষ তে৷ হতেই হৱে, হতে হৱে 


'গরণতান্তক আর তাৱ অঙ্গৱাজ্যপ্তলিৱ মধ্যে ই 1, 


10০-171 BEN. 


৷ সং বাদ পত্ৰ 
i (ক স্টপ) রি 


পশ্চমবষ্দোর দর্বাচন পারত 
নিয়ে একা সমক্ষামুলক ।. প্রবন্ধ 


লেখেন। স্বনামস্বাক্ষরিত] '. সেই 
প্রবন্ধে তান সা ত্য টা 
সংখ্যান বিশ্লেষণ করে 


“বার চেষ্টা করেন যে, গু 


চনে পাঁশ্চমবঙ্গ কাকে গলি 


“কনা সন্দেহ। 
পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ “সাধা- 


রণ নর্রাচনের ফলাফল কাঁ: দাঁড়ি- 
য়োছল তার টা 
জানেন। ফুন্তফ্রন্ট ংগ্রেসকে 
হাঁরয়ে পশ্চিমবঙ্গোর শাস্নক্ষমতীয় 
আঁধন্ঠিত হয়েছিল । ভাঁবসবদ্থাণীর' 
ওই বিপর্যয়ে ওই 


ভাষ্যকারের অপদস্থ বোধ | করবার 


উন্নীত করে ভাঁর অপর্্ব গবেষণা 
প্রতিভার সম্মান করলেন। 

সংবাদপত্র জগতে এইরকমই হয়ে 
থাকে। সংবাদপত্রের মালক যে 
'রাজনৌতক দলের সঙ্গে স্বার্থ বা 
সহান্দুভাঁতর সূত্রে জাঁড়ত, সেই 
“দলের পক্ষপাত্ম্‌লক সংবাদই সত্য 
সংবাদ পারবেশনের নামে প্রায়শ 
কৌশলে পরিবেশন করা হয় । বিপক্ষ 
দলের সংবাদ বিকৃতভাবে পারবেশন 
করাটাকে আজকাল আর কেউ 
দোষবহ বলে মনে করে না। আগে 
সংবাদপত্র জগতে সংবাদ মন্তব্যহীন 
ভাবে প্রকাশ করার রেওয়াজ ছিল 
এখন সে রেওয়াজ ধীরে ধীরে উঠে 
যাচ্ছে। এখন প্রাতবেদকেরা, অর্থাৎ 
যাঁরা সংবাদ রিপোর্ট করেন তাঁরা, 
সংবাদ পাঁরবেশনের সঙ্গে সঙ্গে 


কথা, কিংবা যে স্টেটসম্যান। প্রতিকায় নিজেদের অর্থাৎ নিজেদের প্রভুর 


ওই ইচ্ছার রঙে অনুরাঁজত “ভত্তি- 
হশন গবেষণা. বোরয়েছির তাঁদের 
পাঠকদের কাছে জবাবাদাহ- কর- 
বার কথা! কিন্তু তার | কিছুই 
ঘটল না। বরং তার উল্টোটা. হল। 
র্বাচনস্মীক্ষার নামে ওই :অমজ্যে 


" (সংবাদপত্র মালিকের) আঁভিপ্রেত 
মন্তব্ও জুড়ে দেন। ফলে নিউজ 
ও গিউজ সংবাদ ও সম্পাদকীয়ের 


মধ্যবতশি পার্থক্য লুপ্ত হবার উপ- 


ক্রম। সংবাদের মধ্যেই এখন কৌশলে 
সম্পাদকীয় অন্প্রাবষ্ত। এই অনু- 


গবেষণা! যান করোছিলেনা " . তান - প্রবেশ আকাঁস্মক বা আপাঁতক নয়, 


ছিলেন বিশেষ প্রাতনিধি 
টা লা 















রি 


ৰ 











কেশ পতন; 
কেশের 
প্রচুর 








ছু. 
§ 


অকালপরুতা ও 
ত! ঢরাধ করে এবং 
সহায়তা করে 
আজে? কন যা 


সাধন! 'দিষধালয়-ঢাকা' 


পারিকজ্পনাপ্রসূত। সংবাদপ্রচারের 


ন: সঙ্গে সঙ্গেই পাঠককে বিশেষ মতে 
পদে দর্খীক্ষত করবার আঁভসা্ধপরায়ণ _তেন। মালিকপক্ষ থেকে খনব কম 


চেষ্টা রড 
ভাষ্যকাররা আজকাল প্রায়শঃ এই 
কৌশল অবলম্বন করেন। মাদ্রাজের 
“হন্দ” পতকা এ নিয়মের ব্যাতি- 
ক্রম, তবে ব্যাতিক্রম দৃজ্টান্ত বেশী- 
১45 
বলা শত । 
চারত লক্ষণ ' 

" পূর্বেই বলেছ যে, একটি 
ইন্দ্রাস্ট্রি হসাবে বাংলা সংবাদপত্র 
আজ অনেক বেশী সুসংগঠিত 
হলেও তার স্বাধধীনতার এীতিহ্য 
একেবারেই শীবনম্ট হয়ে গেছে। 
স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের বাংলা 


_সংবাদপন্রকে বহুতর অস্াবধার 


মধ্যে কাজ করতে হত--অর্থাভাব 


চালনগত অব্যবস্ধা, সংবাদসংগ্রহের 
সীমাবদ্ধ ক্ষমতা, রাজরোষ) প্রায়শঃ 


জেল-জাঁরমানার আশঙ্কা, ইত্যাঁদ. 


কিন্তু তারই মধ্যে সাংবাদিক আর 
সম্পাদকদের বিবেকের স্বাধীনতা 
মোটামুটি অক্ষুন্ন ছিল বলা যায়। 
অন্ততঃ সংবাদপন্র-মাঁলক তখন 
কথায় কথায় "সম্পাদকদের কাজে 
হস্তক্ষেপ করতেন না। সম্পাদ- 
কয়৷ লেখকগণ পত্রিকার ঘোঁষত 
নীতির বাধ্যবাধকতা মেনে নিয়ে 
তারই কাঠামোর মধ্যে স্বাধীন মত 
যতদূর ব্যন্ত করা সম্ভব তা কর- 
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ক্ষেত্রেই এ বিষয়ে তাঁরা বাধা 
পেতেন। 
রানার 
বদলে গেছে। এখন মালিকের ইচ্ছা- 
টাই চরম, সংবাদপত্র পাঁরচালনায় 
সম্পাদক বা কর্মরত সাংবাদকদের 


তো সব সময় পিছে লেগেই আছে। 
আজ সংবাদপত্র মালিক অপাঁর- 


{মত ক্ষমতার আঁধকারাী। বোম্বাই, , 


' বড়ো বড়ো শহরে যে সব সংবাদপত্র 


একক মালিকানার সংবাদপত্র অতণী 
তের বস্তুতে পাঁরণত হতে চলেছে। 
সংবাদপত্র জগতেও আজকাল 
তেমান “চেন”_একই মালিকানায় 
আজকাল. একাঁধক সংবাদপত্র 
চলছে। প্রায়শঃ ধাঁনক-বাণক 
স্বার্থের প্রাতভূ এইসব সংবাদপত্র 

ক্ষেত্রে 


পন্র বা তার একটা মোটা অংশ যাঁদ 
স্বাঁয় শ্রেণী স্বার্থের প্রেরণায় এক- 


" যোগে একই দাবী দিনের পর দিন 


প্রচার করতে থাকে, তা হলে সে 
দাব জনস্বার্থের অনুকূল হোক 


চাই না হোক তার সামনে সরকারের 


'আবচাঁলত থাকা একট কঠিন হয়ে 
গড়ে বইকি। সংবাদপত্রের মাধ্যমে 
জনমতের প্রতিধান হয় এই প্রচ- 
লিত ধারণা। কিন্তু এই নাত 
আজকের সংবাদপত্রে পালন অপেক্ষা 
লঙ্ঘনেই অধিক মান্য হতে দেখা 


ইত্যাদ প্রকাশের সুত্রে এবং আরও 
দূতাবাসগ্রালর সঙ্গে ঢাউস খব- 
রের কাগজগ্ুীলর গলায় গলায় মাথা- 
মাথি। এই ঘাঁনজ্ঞতার সুফল যে 


শুধুমাত্র সংবাদপত্র মাজিকই ভোগ - 


- করেন তা নয়, তাঁর অনুগৃহীত 


সাংবাদিকরাও প্রায়শঃ সেই প্রসাদের 
অংশ পান। এই একটা ক্ষেত, 
যেখানে মালিকের স্বার্থের সঙ্গে 
তার অধস্তন; কর্মরত সাংবাঁদকের 


" স্বার্থের আভিন্নতা প্রকট! দূতা- 


বাসগাঁলর দৌলতে আজকাল 
কথায় কথায় বা্লন, বন, মস্কো, 
ওয়াশিংটন, লণ্ডল ঘরে আসা 
সাংবাদিকদের একটা রেওয়াজ- 
এবং গর্ব করে বলার মতো একটা 


কথা- হয়ে দাঁড়য়েছে। গত কয়েক - 


বছরের মধ্যে এক আনন্দবাজার, 
যৃগান্তর থেকেই বোধ হয় এক 
ডজনের বেশী সাংবাঁদক এই সৃত্রে 
বিদেশ ভ্রমণ করে এসেছেন। আমরা 
দবদেশ জ্রমণের বাইরের জেল্লাটাই 
শুধু দোখ, তার অন্তরালে লাঁখত 
আঁলাখত যে সব বোঝাপড়া থাকে 


সেই সর্তাবলীর কিছুই দেখতে 


পাই না। কেবলমাত্র নিজের দেশ 
দেখাবার তাঁগদে স্মন্ত রকমের 
খরচা বহন করে রাজকণীয় আতি- 
থেয়তায় ভিনদেশী সাংবাদিকদের 


ডেকে নিয়ে আপ্যায়ন করা--এমন ' 


বদান্য রাষ্ট্র আজও কোথাও দেখা 
যায় নি 


[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য] 


অর্থনৈতিক হাত্মার 


€৪র্থ পৃষ্ঠার পর) | 
৬ মিলিয়ন 


- ডলার 
পশ্চিম জামান 

Es j 

বৃটেন 
সুইজারল্যান্ড, 
বেলাঁজয়াম - 
জাপান 


৩,৯৮৬ 
. ২১৫১০ 

৩,১৮২ 

২,০৩২ 
+ ২,৭৯৩ 
ক্যানাডা ২,৮৭৬ 
মাকিন য্যন্তরা ট্র ১৫,৭০০ 
দেখা যাচ্ছে ধনী দেশগুলোর মধ্যে 
এখন মা্কন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই সব 
চেয়ে ভাল অবস্থা পরাজিত জার্মা- 
নীর। এই কারণেই পশ্চিম জার্মা 


_ “নর অর্থনৈতিক হাতিয়ার এত 


জোরালো । আন্তজর্শাতক কুট- 
নীতিতে পাঁশ্চম জার্মানী তার 
নতুন অস্ত নিয়ে হাজির হয়েছে? 
এবং পশ্চিম জামানীর অর্থনৌতক 
খেলা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। 
এক রাল্টী বা একটি দল আরেকাঁট 
রাম্ট্রের ওপর চাপ সৃম্ট করে সে 
দেশের মুদ্রা অবমূল্যায়ন করে ওই 


সময়ে অর্থনৈতিক হাতিয়ার ভীষণ 
মারাত্মক! সে অস্ত্র দিয়ে খেলা করা 
ভয়ঙকর। কারণ তার ফল ভোগ 
করে দেশের জনগণ । * 


১০,৮৮৮. 


৪ 


\_ 


~~ 
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"সতী শত 
ESHER 


' নমকণালগহীদের ভুল ন| ভ্রানিবিলাগ ? 


- _ জ্রল্মকাল থেকেই ভারতবর্ষের 
কমিউীনস্ট পার্ট যে ভুল করে 
চলেছে বহুভাগে 'িভন্ত হওয়া 
সত্বেও সেই ভুলের গহ্বর থেকে 
তাদের কোনও একাঁট অংশ যে 
এখনও উঠে আসতে পারে শন 
এরই আর এক দফা সুস্পষ্ট প্রমাণ 
> পাওয়া যায়” মারসবাদদী-লোৌনন- 
কাঁমউীনস্ট পাঁ্টর (নকশাল- 


কিছু হয় নি! তাই এহেন রাইট- 
লেফট করার পার্ট সম্ভবতঃ ভারতে 
আমদ্বতীয়। তবে ইদানিং কালে 
কমিউনিস্টদের সকল অংশই 


A 


নিজেদের এই বলে জাহির করেন 
যে তারাই একমাত্র শুদ্ধ পথে চলে- 
ছেন। অথচ তাদের পরস্পরের 
কর্মনীতি ও কর্মকৌশলের মধ্যে 
রয়েছে দুস্তর ব্যবধান কেউ 
বলেন শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজ- 
তল্লে উত্তরণের কথা, কেউ বলেন 
মিশ্র উপায়ে জনগণতান্তিক 'বিস্লব 
সম্পাদনের কথা, আবার কেউ 
বলেন গ্রাম থেকে সশস্ কীষাবস্ল- 
বের আঁভযান "শুরু করার কথা। 
তা ভিন্ন বিপ্লবের স্তর, ভারত 
সরকারের শ্রেণী চাঁরন্র, বিপ্লবের 
শু শিৰ এবং চীন ও সোভিয়েতের 
চারন্র ও ভূমিকা প্রভীত আরও বহু 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এই দলগন্ীলর 
মধ্যে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। এই 
সকল 'বাভিন্ন আখ্যাধারী কাঁমউ- 
নিষ্টদের মধ্যে কে শুদ্ধ আর কে 
ইতিহাস গ্রর্ভে। ইন্দিরাজীকে 
প্রগাতশশল বলে, কিংবা ময়দানে 
বিশ লক্ষ লোক জমা করে অথবা 





স্দাস সংগাত সম্মেলন 


(দর্পথের সংগীত সমালোচক ) 


বছরের প্রথম সংগণত জলসা মতো নয়। একাঁদন আসবে যখন 
বসোছিল উত্তর কলকাতার মহা- বাবরে মতো হতে হতে সে বাবার 


জাতিসদনে। 


চব্বিশ-সাতাশে থেকে একটু (বা সম্পূর্ণ) 


অন্য 


সেপ্টেম্বর সুরদাস সংগীতের পণ্চম রকম হয়ে যাবে- হবে ঠিক নিজের 
আঁধবেশন বসোঁছল ইন্দিরা প্রেক্ষা- জন্যে নিজের মতো । "কল্তু তখনো 
গৃহে । এবারের বিশেষ উল্লেখ সে এই এমনী অথবা কাঁফর গত 
যোগ্য ঘটনা শিশু শিল্পীদের বাজাবে। 'শিিপ-সত্তার বিকাশ এই 
আসর মাত। শ্রীমান সুজাত খান, ভাবে ঘটে যা কথক নাচে সম্পূর্ণ 
* গোলাম সবার এবং শ্রীমতী দেব অস্বীকৃত। কিছু দন আগে বিরজ, 


= লীনা ঘোষ প্রচুর তাঁরফ পেয়েছেন 
. দর্শকদের কাছে। কিন্তু: দুঃখের 
বিষয়, এদের তারকা শিল্পী 
* শবলায়েত খাঁ, মহম্মদ হুসেন 
সরহও এবং আবদুল হালিম জাফর 
» খাঁ [শ্রোতাদের মনে তেমন তৃপ্ত 
দিতে পারেন দনি& তুলনায় িলা- 
য়েত-নন্দন শ্রোতাদের নানা ধরণের 
. আনন্দ দিতে পেরেছেন। কবে তার 
*সাবালক হাতের শিল্প রচনা দেখব 
সেই আশায় আঁছ। শ্রীমান গুলাম 
সবীরও কালে বাপ-কা-বেটা হবেন 


বোধ হল। 
কথক নাচের অন্ধ পুনরা 
বৃত্তি এবং নকলনবীশি বরাবর 


কোনো দোষ হয়ান তব প্রশ্ন 
থেকে গেল যে, মাথাঁপছন (ধ্রীমতী 
শার্মঞ্ঠা, এবং দেবলীনা ঘোষ 


সমেত) এই দেড় ঘণ্টার বোল, ছন্দ ' 


এবং লয়কার দিয়ে এর চেয়ে 
স্ন্দরতর কোনো রিঃপবন্ধ কি 
পানি করা যায় নাঃ শিক্ষিত 
“িষয়ের 'নিখঃত প্দনরাবাত্তই ক 
শিল্প? ধরুন সঞ্জাত আলা 
খানের এমনী অথবা' কাফি গতের 
মধ্যে শিক্ষিত বস্তু নিশ্চয়ই আছে 
'রুল্তু সবগুলো কর্তব 'ীনশ্চয়ই 
তাতে 'সে উজাড় করে দেয়ান অথবা 
যা দিয়েছে তাও হুবহু তার বাবার 


মহারাজের নাচে এর সামান্য ব্যাঁত- 
ক্রম দেখে ভাল লেগেছিল। এ 
বিষয়ে নতুন ভাবনা দরকার । 


শ্রীমহমদ হ্‌সেনের গান এর 
আগেও শোনা হয়েছে। বলতে 
গেলে, তান স্বর্গীয় গুলাম আলী 
খাঁ সাহেবের স্গোন্র। কিল্তু স্বিতাঁয় 
জন ষেরুপ আশাফ আলী সাহেবের 
তাঁলমকে আত্মস্থ করে নিতে পেরে- 
ছেন, প্রথম জনের দ্বারা তা হতে 
পেরেছে বলে বোধ হয় না। কাবুলে 
প্রত্যাবর্তনের পরে, ভারতীয় সংগী- 
তের বাতাবরণ থেকে "বিচ্যুত হয়ে 
কিনা কে জানে, তাঁর যেন আরো 
অবনত হয়েছে। পাতিয়ালা ঢঙের 
খ্যাল গান লৌকিক গীতের মিশ্রণে 
চিরকাল লোকরঞ্জন। মহম্মদ সাহে- 
বের ইদানীন্তন গানে রাগতানের 
চেয়ে লৌকিক তানের প্রাচুর্য যেন 
বেশ মালুম হল। তবে লোকের 
রুঁচও ভিন্ন বটে। 


শ্রীমতী সোম তেওয়ারী কর্ণা- 
টকা শুদ্ধ দীপকী রাগের মধ্যে 
কৌশল বতটা দেখিয়েছেন কলা 
ততটা নয়। বরং তাঁর ইমনের 


" তরানা আমার ভাল লেগেছে। কেন 


ষে যেসে অপ্রচলত রাগ গাইতে 

যায়। বরং শ্রীমতী 'শপ্রা বসুর 

রামদাসী মল্লারে খ্যালের সর্বাঞ্গতা 
(শেষাংশ দশম পৃন্ঠায় ) 


দু একটা শ্রীকাকুলাম সৃষ্টি করে 
এখনই নির্ভুল রাজনীতির পাঁরচয় 
দেওয়া দুম্কর। তবে লোঁননের 
লেখা থেকে এটুকুই এখন বলা 
যায় যে “একটি বিপ্লবী তত্ব এবং 
একাট বিপ্লবী পার্ট ব্যতীত 
বিপ্লব কখনও সফল হতে পারে 
না” আজ, কমিউনিস্ট পার্টি 
কিংবা গ্রপগ্ীলর মত-সংঘর্ষের 
প্রশ্নটি বড় নয়। আসল প্রশ্ন হল 
তাদের কোনও একাঁট অংশ সক্ষম 
হবে কি দেশের শোষিত 'নপপাঁড়ত 
শ্রমজ্জীবী মানুষকে সাঁত্যকারের 
বিপ্লবের পথ দেখাতে? পারবে 
কি কেউ বিপ্লবের মাধ্যমে গণমন্তি 
দ্বারা শ্রামকশ্রেণর একনায়কত্ব ও 
সমাজতল্ প্রাতন্তা করতে? তার 
সম্ভাবনা অদূর ভাঁবষ্যতে কুয়াশা- 
চ্ছন্ন বলেই মনে হয়। 

অন্যদের কথা নয় ছেড়েই 
দিলম এই তো সোঁদন নকশালের 
আগ্দন দেখে যারা মাকর্সবাদী 
কমিউনিস্ট পার্ট থেকে বোরয়ে 
গিয়ে কৃষি বিপ্লবের কাজ শুরু 
তুলে বিগত লোনন দিবসে শহীদ 
মিনারের পাদদেশ থেকে সোচ্চার 
হয়েছিলেন যে তারাই এক্মান্ 
অদ্রান্ত পথে চলেছেন অবশেষে 
তাদের ভিতরেও মতানৈক্যের জন্যে ৬ 
তারাও নানা ভাগে 'বভন্ত- হয়ে 
পড়লেন। তাদের এই ভাগ বিভাগ 
জীবন সষ্টর আদ, কালের 
প্রোটোপ্লাজমের বংশ বৃদ্ধির হীতি- 
বৃত্তই স্মরণ কাঁরয়ে দেয়। এই 
দজ্টান্তাঁট ভারতের কাঁমউীনিস্টদের 
ক্ষেত্রে অবান্তর নয় বলেই মনে 
কারা জনগণতান্দিক বিপ্লবের 
বিশুদ্ধ পথে চলার অন্যতম দাবী- 
দার মার্কসবাদী লোঁননবাদী কামিউ- 


নস্ট পার্ট নকশালবাড়শর আগ 


নের তাপ থেকে দীক্ষা ও শিক্ষা 
গ্রহণ করে যে রাজনোতক প্রস্তাবাঁট 
সংশোধনবাদশী ও নয়াসংশোধনবাদী- 
দের মুন্ডপাত করে রচনা করলেন 
তার 'দকে ভারতের প্রগতিশীল 
মানুষেরা গভীর মনোযোগের 
সাঁহত দৃষ্টিপাত করে রাশ হবেন 
ভিন্ন উৎসাহিত হবেন না। এ 
গ্রামীন বিপ্লবের প্রবস্তারা ভারতকে 
আধা ওপাঁনবোৌশক দেশ বলেও 
সামল্তবাদ আর কৃষকের মধ্যের 
দ্বন্বকেই “প্রধান দ্বন্দৰ” বলে 
বর্ণনা করেছেন। অথচ ষে মাও- 
সে-তুং-এর নাম উচ্চারণ করতে 
এদের উৎসাহের সামা নেই সেই 
চেয়ারম্যান মাও একিল্তু তার 407 
contradiction’ পাুস্তকায় উপ- 
নিবোশক দেশের প্রধান দ্বন্দ্ব 
সম্পর্কে অন্য কথা বলেছেন। আধা 
ওপাঁনবৌশক দেশে প্রধান দ্বন্টি 
থাকে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের 
বন্ধুত্ব বনাম ম্যাসের মধ্যে। আবার 
সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ আক্রমণ বা 
অনুপ্রবেশ হলে প্রধান ছ্বন্ দেখা 
দেয় সাম্রাজ্যবাদ বনাম সেই আক্রান্ত 
দেশের পিপলের মধ্যে! সুতরাং 
চেয়ারম্যান মাও-সেতুংএর সিদ্ধান্ত 
অনুসারে এখন স্বাভাবকভাবেই 


প্রশ্ন জাগে যে যারা. আমাদের 
সমাজের প্রধান দ্বন্বাট নির্ণয় 
করতে অসমর্থ তারা ভারতের 
বিপ্লবে নেতৃত্ব যে দিতে পারবেন 
তার গ্যারান্টী কোথায়? সমাজের 
বা রাষ্ট্রের প্রধান দ্বন্দ্বের সঙ্গে 
বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জাঁড়ত। 


এই বিভ্রান্তিকে অস্তর্কতাবশতঃ 
ভুল বা ছাপার ভুল বলে ধরে নেওয়া . 


যায় না। কারণ এই দাঁললাঁট “খসড়া 
বলে ধরে নিলেও পার্টির উচ্চ 
মহলের সভাদের দ্বারা গোপনে 
এর কোনও আলোচনা ব্যতন- 
তই কোনও একট বা কয়েকটি 
সভ্য দ্বারা রচিত হয়েছে এরূপ 
মনে করার কোনই কারণ নেই। 
বিগত লেনিন দিবসের সভায় উপ- 
স্থিত নামজাদা নেতাদের আঙুলের 
ফাঁক দিয়ে দাললাটি কি আপনা 
থেকেই বেরিয়ে আসতে পেরেছে? 
স্মতরাং এখন স্বাভাবিক ভাবেই 
মনে হয় তারা মুখে সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে যতটা আগ্নবর্ষণ করেন 
এদেশে সাম্রাজ্যবাদের শোষণ 
সম্পর্কে তাদের (এ গ্রুপগ্দাীলর 
নেতাদের) অন্দভূতি তত প্রখর 
নয়। সাম্রাজ্যবাদের অপ্রত্যক্ষ অব- 
স্থিতিকে দেশের জনগণের সম্মুখে 
পাঁরচ্কার করে তুলে না ধরার জন্যে 
তবে কি নকশালপন্থীগণকে স্‌, 


তেই তাহার শতবার্ষকী উদ্যাপন 


খানি জায়গা জুড়িয়া এ দুইটি চিন্ত 
ছাপাইয়া গণ-আঁধকারের উপর 
হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, জনমনে এই 
প্রশ্নের উদয় হইলে তাহাকে 
নিতান্ত অযৌন্তিক বিয়া উড়াইয়া 
দেয়া চলে কি? কারণ, 'নীর্টি 
মূল্যে এতকাল যে শীনার্দস্ট লেখ- 
নোপযোগী পত্র জনগণ কাঁনতে 


নয় 
পি আই এম-এর প্রমোদবাবুর ন্যায় 
দায়িত্বহীন ও বিদ্বেষপূর্ণ উক্ত 
দ্বারা সি আই এর এজেন্ট বলবো? 
না, তা মোটেও বলা ঠিক হবে না। - 
সি পি (এম এল)এর রাজনৈতিক 
প্রস্তাবটিতে জাতি সমস্যা প্রভৃতি 
আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
উল্লেখ মাত্র নেই। এতেই মনে 
হয় গণ-সংগৃঠনের কাজ বাদ দিয়ে 
মাত গোপন পার্টি গঠনের উদ্দামতা 


ও অন্যকে গাঁল দেওয়ার ঝোঁক "* 


এই দলের সে পাঁরমাণে বেশ, সেই 
অনুপাতে সভ্যদের মাকসীয় 
জ্ঞানের' ও বাস্তব পাঁর- 


স্থিত অন্দসারে রাজনৈতিক বিচার 
বুদ্ধির একান্তই অভাব! তত 
কিম £ হয়তো একদা এরাই আবার 


. এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের 
.এীতহ্য অন্দসারে বলবেন “শাখ- 


লাম যত ম্াছলাম তত আসলেই 
কাঁর ভুল”। নয়তো সেই বুর্জোয়া 
কাঁবর ছন্দকে প্যারোড করে বল- 
বেন, 

“যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, 

যাহা পাই তাহা চাই না৷” 

তা সত্বেও ভ্রান্তিবলাস 
নেতারা কিন্তু পূর্ববংই নৈবেদোর 
কদলশর ন্যায় যথাস্থানে বিরাজ 
করবেন। 

ভাস্কর সেনগপ্ত । 


৪ ভারত সৰকাৰ 


পারিত এক্ষণে এ নির্দিষ্ট মূল্যেই 
পূর্বাপেক্ষা স্বল্প ব্যবহারোপযোগন 
প্র তাহাদের ক্রয় কাঁরতে হইতেছে ।, 
এই সমস্ত কারণে ভারত সর- 
কারকৃত উত্ত কর্মের মাধ্যমে গান্ধী 
শতবার্ষকী উদযাপনের সাধু 
উদ্দেশ্য যথাযথ পালিত হইয়াছে 
বলিয়া মনে হয় না। 


গ্রহণ করা হবে। 


সঞ্গেও। 
(নয়) আল-ফাতা মন্ত সংগ্রা- 
মের কৌশলগত পদ্ধতি, গোরলা- 
যুদ্ধ! 
দেশ) বিপ্লবী তাত্বিক প্রেরণার 
উৎস, আলাঁজরায়া; শস্তু সর্বরা- 
হের সংযুক্ত আরব রাম্ট্র। 
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মললত৷ 
নির্মাল্য বস্থ 


স্বজ্পদৈর্ঘ ও তথ্যচন্র জগতে এর আবদ্যর সহ্য করা ও বাবার 
আন্তর্জাতিক খ্যাতির _আঁধকারশ প্রায় প্রো কর্মচারীর - লালসার 





' শ্রীহরিসাধন দাশগুপ্ত |: তাঁর বহন কাছে আত্মানবেদন করা ছাড়া, যার 


. ছবিতেই পাও ক্ষমতা এবং আর কোন কাজ নেই। শেষে 
বা বাড়ী অত্যন্ত মামলা করপনা। তবে 


| এই রকম সম্তান  সম্ভবা অবস্থায় 
পাঁরচালক যখন পর্ণ |দৈর্ঘের ছাব ছেড়ে চলে যাওয়া। এই সমস্ত 
করতে এাঁগয়ে আসেন--আমরা ঘটনা উপস্থাপনার মধ্যে কোনো- 
স্বভাবতই আগ্রহ বোধু কার। উৎ- রকম বিশ্বাসযোগ্য কার্যকারণের 
সাঁহত হয়েছিলাম তাঁর সাম্প্রীতক উপস্থিতি চোখে পড়োন। 

সৃষ্টি “কমললতা”র | 'জন্য। এটা এর পরই, অশ্রমপ্রধান বৈষ্ণব 
তাঁর দ্বিতীয় ছুবি।| প্রথম ছবি দ্বারিকাদাসের সংস্পর্শে এসে 


দক্ষতার অনন্য স্বাক্ষর 





“একই অঙ্গে এত রুশ”, অসাধারণ বৈষবধমে দীক্ষা গ্রহণ। তখন সে 
না হলেও গতানুগতিক ভারতীয় কমললতা। ছবির এই পর্যায়টুকুই 
ছবির সাধারণ্যে শ যায়ান। সন্দর। বৈষবীদের 'নত্যকর্মে_ 


একট; 'বাঁশম্ট দোষ চুটা সত্বেও । ভিক্ষাবৃত্তি থেকে পজাচর্ণা মঙ্গ- 


আশা করেছি “কমলল ভাগ আরও ‘লক গণীত থেকে আশ্রামক প্রাতটশ 









পাঁরণত র পাঁরচয় কাজে কমললতা অপারহার্য। এদের 
পাওয়া ষাবে। প্রথম! নও তার প্রাত্যাহক জাবনযাপন প্রণালী 
আভাষটুকু লক্ষ্য করা|গেছে। ..  মানাসক্তা, শ্রীদাশগপ্ত সুন্দরভাবে 


, ছাবর আলোচনায় যাবার আগে, দোঁখয়েছেন। ছাবর আরম্ভও এই- 


শুরুতেই মনে রাখা ভাল যে কোনো অংশ 'দিয়ে। এর মধ্যে এসেছে 
সাহিত্যকর্মের সঙ্গে | তার চিত্রর- আশ্রমের সমস্ত বৈষ্ণব বৈষবীরা, 
পের কতটুকু মিল বা! অমিল, চল- ভন্তু গায়ক, -কর্মী; এবং ধনী, 
শচ্চত্র সমালোচনার | একেবারেই বিদ্বান, সাহিত্যিক, ' গায়ক ও 


be 


বৈষ্ণবদর্শন জানিনা।- 


. সংগ্দর দশ্য 


শবিচার্য নয়। ভিন্ন শিল্প 


এটা স্বাভাবিক আধিকার। প্রথম মান গহর মিঞ্া। গৃহর মিঞা প্রযোজক, পারবেশক গোষ্ঠী সিনেমা 


তি বৃ 

অন্দুরোধে শ্রীকান্ত আশ্রমে আসে 
ও আতাঁথ হয়। তার পরিচর্যার 
ভার নিজের হাতে তুলে নেয় কমল- 
লতা।' সহজ অকুণ্ঠিতভাবেই প্রকা- 
শিত হয় তার প্রেম। ব্যান্তবিশেষের 
নাম শুনেই কেমন করে প্রেমের 
প্রাবল্য আসে সঠিক বোধগম্য নয়! 
তার সঙ্গে ' নিয়ে যাওয়ার জনো 
কমললতার অনুরোধ ও আড়াল 
থেকে গহরের শোনা এ দৃশ্য চল- 
চ্চি্রের ' পৌরাণিক ব্যবহার ও 


তারপরে গহরের মৃত্যুদৃশ্য ও সমা- 
ধির পাঁরকক্পনা সুন্দর । : আবার 
শেষে কমললতার বিদায় নেওয়ার 
দৃশ্য মেলোদ্রামাটক। 

এইরকম ইতস্ততঃ কিছ সুন্দর 
পারিকল্পনা (বিশেষভাবে ছাঁবর 
প্রথমাংশ) এবং একই সঙ্গে আঁত- 
সাধারণ অনুল্লেখ্য উপস্থাপনার 
ফলশ্রতি কমললতা। কিছু সুন্দর 
গান (সঙ্গীত £ রবীন চ্যাটাজশি ) 
ও দৃশ্যাবলী, (ক্যাঃ আনল গনপ্ত 
ও জ্যোতি লাহা) ছাড়াও শ্রীহার- 
সাধন দাশগ্প্তর কাছে আমরা 
আরও কিছ; আশা করি। 


মন নিয়ে 


দৃশ্যেই পারচালক কমললতার সঙ্গে কমললতাকে ভালবেসেছে- প্রকাশ বলতে বোঝেন ব্যবসা.-যাতে দুটো 
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করিয়েছেন। করতে পারোনিং এরই মুখে কমল- পয়সা ঘরে তোলা" যায়। অন্যেরা 
আমরা লতা শুনেছে শ্রীক্কান্তর, নাম৷ নাম; যেমন লোহা-লক্কড় বা লাউ পটলের 


দেখেছি বৈষ্ণব বৈফবাঁরা ধ্বাভক্ম শুনেই সে শ্রীকান্তকে ভালবেসে ব্যবসা করেন 'এ*রা সেটা না করে, 


দলে গান গাইতে 
শেষে আশ্রমে ফরে 


একটা দলে কমললাতা। আমরা 


পেন্পের ভাব এনেছেন_কমল 


গাইতে ভিক্ষা ফেলেছে। এই দৃশ্য উপস্থাপনায় কিছুটা প্লামার 'নয়ে থাকার আঁভ- 
আসছে। তাদের পরিচালক একটা অকারণ সাস- লাফে সিনেমার ব্যবসায়ে টাকা 


খাটাচ্ছেন_তফাৎ শুধু এই। এ 


দেখ বৈষ্বী কমললাটা সুন্দরী, আড়াল থেকে দেখছে শুনছে! কারণ ছাঁবাঁটকে যে অত্যুৎসাহীী দর্শকেরা 


যুবতী, শান [| পরেও 





শুনেই তুলে ' অনেকটা 
শ্রুতিধরা। . 
বৈষ্ণবধর্ম, বৈষবীদের প্রাত্যাহক 


খণ্ড খণ্ড মুহন্তের উপস্থাপনা ও 
বিশ্লেষণ প্রচেষ্টা এই নিয়েই ত 
ছাঁব। তা ছাড়া, কমল্‌ল্তা বৈফব- 
ধর্মে অন্নরাগী হয়ে বৈষবা হয়ান। 
জৈবিক প্রয়োজনে এচটা শারী- 
রিক ভুল (1) সে করে (ফেলেছিল, 
পরিচয় ও তখন থেকেই সে” 
বৈফবশ। এটা “ক্যাশ বুক" দেখান 
হয়েছে যখন শ্রীকান্তকে, সে বলছে 


1 
তার প্রাক্‌ বৈষ্ণবী জীবনের .কথা। 


লতার জাঁবনকে মোট্রায়্টখ তিন 
ভাগে দেখান যায়। মিরা 

প্রাক বৈষ্ণব জ্লাবন £ বড় 
লোকের .একমান্র কন্যা+-স্গীত ও 
চাক পারদার্শনী। | ছোট ভাই- 
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বোঝা যায় না। . 
তৃতীয় অংশ শুরু শ্রীকান্তের 


শিল্প হিসেবে এর গুণাগুণ বিচার 
করতে বসবেন তাঁদের আম মুর্খ 


লাভের অভিপ্রায় সিল সেন-এর 
নেই এবং 'তান কাস্মিনকালেও সে 
পথ মাড়ান না। তবে, এখন যুগটা 
পড়েছে এমন যে. আধুনিকতার 
ছোঁয়া এসে সর্বত্রই পে'ঁছেছে। 
দুর্ভাগ্য এই যে আধুনিকতার 
ঢগটা সকলে অনুকরণ করছে, 
আধুনিক মন বলে ছু গড়ে ওঠে 
ি। বাঙাল! নিম্ন মধ্যবিত্ত পার- 
বারে সদ্য যুবতীরা যেমন শাড়ী 


. ছেড়ে শালোয়ার কামিজ পরে বা 


হঠাৎ বড় লোক হওয়া আঁশক্ষিতেরা 
যেমন অপ্রয়োজনীয় ইয়েস 'নো 
ভোরগুড বলে তপ্ত পায়, ঠিক 
তেমান হাল আমলের বাংলা ছবির 
আড়ষ্ট কাহিনী ও 'শাঁথল বাঁধু- 
নিতে হলিউডি কায়দার যত্রতত্র 
নির্বোঁধ ব্যবহার লক্ষ করা যায়। 
“মন নিয়ে” ছবিটি এখন তোলা 
বলে কতগুলো স্ন্দর ফটোগ্রাঁফক 
সম্পাদনায় নিপুণতা আছে, সুপ্রিয়া 
দেবীর দ্বৈত চিরে অভিনয়ে 
যথেষ্ট মান্সিয়ানী আছে, এছাড়া 
আর বাকী সব" মিলিয়ে শূন্য। 
অনেকের কাছে কাহনী প্রকাশের 
ধরণ হলো খুব শন্ত 'জনিষকে 
সোজাভাবে বলে যাওয়া, আর এ 
ছবির পাঁরচালকের কাহিনী িন্যা- 
সের ধরন হলো খুব সহজ জিনিশ- 
টাকেও খুব শন্ত করে বলা। 

মন নিয়ে ছাঁবর কাঁহনধ মন- 
স্তত্ব মুলক। মনস্তত্ব মূলক 
কাহনী বলে কোন মানাঁদক 
বিশ্লেষণ বা কোন সার্থক পারি-. 
প্রেক্ষিত রচনার চেষ্টা নেই, বরং 
এই অজুহাতে মানাঁসক বিকৃতির 


- চুড়ান্ত রুপকে প্রকাশের জন্য খুব 


মোটা দাগে, কিছুটা অবাক করে 
দেওয়ার ইচ্ছায় পাঁরচালক ঘটনা- 
গুলিকে একের পর এক সাঁজয়ে- 
ছেন। হতভম্ব দর্শকেরা কেউ 
নায়িকা সুপর্ণার আচরণের কোন 
কারণ বা উদ্দেশ্য খুজে, পায় না, 
তবুও এর জ্বালা কস্টের জন্য 


আমার সাধারণত । ভাল লাগে না! 
কিম্তু এদন ভাল লাগল ৷ শ্রীমতী 
কৈসরবাঈ কেরকরের সেই খ্যাত 
গানের মুখ (রিয়া হঃ না) না 
বাজিয়ে তান. কি একটা বিলম্বিত 
গত বানিয়ে নিতে পারলেন না? 
যন্তরসঙ্গীতের ক এতটা কণ্ঠ- 
সংগীতের, দাসত্ব করা * উচিত? 
কথাটা একটু ভেবে দেখতে বাঁল। 
শ্রীমতী আরাঁত বাগচির রাগেশ্লী 
খ্যাল (বিলম্বিত ও দ্রুত) বেশ 
সবান্গপূর্ণ। রাগের [বকাশটিও 
করেছেন তিনি বেশ মেজাজ 'নিয়ে। 


তাঁর গায়ীকতে বহু মিশ্রণ 
"ঘটলেও ইদানীং গুলাম আলা 
সাহেবের বেশ প্রভাব লক্ষ্য করা 
যায়। প্রসার সীমিত হলেও তাঁর 
কন্ঠটি বেশ সুরে বলে। ঠমরী- 
তেও পাঁতয়ালার প্রভাব! তাঁর 
গান আমাদের ভালো লেগেছে। 
তবে, যে নিজস্বতা একজন শিল্পার 
আন্বিষ্ট তা কালে" তাঁর আয়ত্ত হবে 
বলে আমাদের, ধারণা। 

শ্রীনাথল বন্দ্যোপাধ্যায় মহা- 
শয় তার সেতারের পাশ্ডিত্যপূর্ণ 
আলাপ ঝালা এবং গতের. রসে 
সবাইকে তপ্ত -করেছেন। শ্রীকুমার 
মুখোপাধ্যায় ও দিনকর কোঁকানির 
আনন্দ রাগের আলাপ ও খ্যাল 
আমাদের ভাল লেগেছে। 

এ ছাড়া শ্রীএম আর গোঁতমের 
বাসন্তী কেদারের খ্যাল, শ্রীমতী 
কল্যাণী রায়ের নারায়ণ রাগের 
সেতার বাদন উল্লেখষোগ্য। তবে 
কেমন যেন 'নম্প্রভ। তেমাঁন হালম 
জাফরের মিঞা-কী মল্লার। 





সংগতে উল্লেখযোগ্য কেরামত 
খাঁ, সগীর্দ্দিন খাঁ, শাণ্তা প্রসাদ, 
শ্যামল বসু, বাচ্চালাল মিশ্র, 'রাম- 
নাথ মিশ্র, শঙ্খ চট্টোপাধ্যায় 
প্রভূত । 

অবশ্য একথা সত্য যে, শিল্পী 
যতই নিপুণ বা তদ্‌গত হয়ে রস- 
সৃষ্টি করুন-_না কেন, শ্রোতারা 
যদি রস আস্বাদনের ক্ষমতায় বাঁণ্যত 
হন তাহলে কোনো 'শজ্পেই রস- 
সিদ্ধি ঘটতে পারে না। কিন্তু এই 
আসরের ভশ্রাতৃম্ডলণ বেশ রসজ্ঞ- 


তার পাঁরচয় 'দিয়েছেন। বিলায়ে- 


তের. একট বাড়াবাঁড় 
হলেও কেন না, তান এমন ছি 
আহা মার বাজানান) তাঁর পন 
সুজাত খানের বেলায় এবং অন্য 
সময়ে তরা যে তাঁরফ করেছেন তা 
খুবই যান্তসংগত ও সমর্থন-. 
যোগ্য। এমনাট আজকাল সচরাচর 
দেখতে পাইনা বলে বেশ ভাল 
লাগল । 


DARPAN, Price 25 P. 


সেন্টিমেন্টাল' কারণে সরুলে কে'দে 
কুটে একসা হন। ছবির কাঁহনা 
মোটামুটি এই, সপর্ণার মন নিয়ে 
উপন্যাসখানা পড়তে পড়তে + 
লেখক অমিতাভ চৌধুরীর সঙ্গে 
আলাপ হয় ট্রেনে। অমিতাভ = 
চোৌধ্রী একজন খ্যাতনামা লেখক। + 
মন নিয়ে ও শর্বরী উপন্যাস 


অমিতাভ অনুষ্ঠান. সেরে অপর্ণা- 
স্ৰপর্ণার বাড়ীতে এলো, সুপর্ণর 
সঙ্গে বিয়ে হলো, আমতাভর 
একটি পঙ্গু বোন 'ছিলো_সে, 
বৌদিকে কিছুতে সহ্য করতে পারে 
না, সুপর্ণা আঁমতাভর মধ্যে ব্যবধান 
যখন রচিত হতে চলেছে এই আশ-, 
গ্কায় মানসিক রোগাক্রান্ত সুপর্ণা 
পর পর তিনটি খুন করল। প্রথমটি 
আঁমতাভর বোন রত্বাকে, দ্বিতীয়টি. 
ভ্রুণ হত্যা, তৃতীয় বার অপর্ণকে 
খনন করতে নিয়ে সে নিজেই ভুল- 
ক্রমে বিষপান করল। স্মপর্ণার 
মানসিক প্রক্রিয়ার বিবরণ লিপি- 
বন্ধ হয়ে মনের গোপন কোপেই,_ 
মতো লোহার সিন্দকে জমা ছলে 

সে রহস্য ভেদ হলো আদালতে, 

উকিল ব্যরিষ্টার-এর জেরায়। এ 

পেন্সন অব 'ডিসাবলিভের কোন ” 
ইচ্ছাই নেই, “তোমরা বিশ্বাস 
করো আর নাই করো-_এ "ঘটনা 

আমি দেখাবোই” এমন একটা * 
তোয়াক্কাহাঁন ভাব। বাঙাল? মহিলা 

দর্শকেরা সিনেমা দেখতে গিয়ে 
কাঁদতে ভালবাসেন, যে ছবিতে যত 
বেশী কাঁদা যায় সে ছা তাদের, 
মনে তত বেশী দাগ কাটে। সলির্ল 
সেন এ সুযোগ নিতে ছাড়ে নি, 

অপর্ণা স্পর্ণার মধ্যে অমিতাভর 

রর সম্পর্কে একটা রহস্য গড়ে 

তুলে কারণে অকারণে. সংপ্রণণকে ” 
ঈর্ষান্বিত করে তোলা, সেজন্যে 

তার চোখের জল আর অভিমানে 

দনঃখের প্লাবন এনেছে। শেষদশো, 

উত্তমকুমারের উদ্বেলিত হৃদয়ের 

বেদনা প্রকাশ হাস্যকর । 

“মন নিয়েখকে যদি বাংলা ছবির 

সাধারণ মান হিসেবে ধরে নেওয়া 

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যে ০ 
তিমরাচ্ছন্ন সে কথা নিঃসংশয়। 
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সম্পাদক গোলমাল করছেন 
' সরকারী নির্দেশ অমান্য £ 
কালেক্টারের কড়া চিঠি - 


প্শ্চমবঙ্গা সরকারী মহলে 
সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে যে, এবা- 
রের কলকাতায় ভারত বন্মম অস্টরে- 
লিয়ার ক্রিকেট খেলার 'টাকট! ও 
নিমন্দ্ণ পন্ন রিল ব্যবস্থা বানচাল 
করার যড়যন্্র চলছে, আর এই 


ব্যাপারে ব্যবস্থাপণায় যারা আছে; 


না 
ইডেন উদ্যানে রণাজি স্টোডিয়ামে 
টেষ্ট ক্রিকেট খেলা হবে পাঁচ দিন 


" ধরে-বারোই ডিসেম্বর থেকে সরু; 


মাঝখানে পনেরোই ডিসেম্বর: এক- 
দিনের বিরাতি। মোট ৫১,৫০০ 


7 লোকের খেলা দেখার ব্যবস্থা 


» 


 হয়েছে। 


এবারে সরকারী 'নর্দেশানূযায়ী 
বারো হাজার আসন সংখ্যা কমান 


. আর এই ব্যাপারে |ীনয়ম শঠত্খেলা 


- বজায় থাকে। 


চি 


১৯৬৭ সালে এই ইডেন 
উদ্যানে 'ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ 
ক্রিকেটা খেলায় যে তান্ডব হয়েছিল 
অবশ্যই চায় না৷ 'তাই সরকার এ 
ব্যাপারে সুরু থেকেই নানা ব্যবস্থার 
কথা চিন্তা করেছে এবং এই ব্যাপারে 


সংখ্যা ৬৩,৫০০- থেকে 
৫১,৫০০ করা হয়েছে? 


(দেশের সংবাদদাতা) 


সুযোগ আর অন্য দিকে৷ আসন 
সংখ্যার চেয়ে বেশী লোক চুাকয়ে 
বিশ্জ্খলার সৃষ্টি হতে পারে, এবং 
তার ফলে ১৯৬৭ সালের মত 
প্রচন্ড গোলযোগ, মারাঁপট, আঁগ্ন- 
কান্ড হওয়া স্বাভাবক। এই ধর- 
নের ঘটনা ঘটলে যুন্ত ফ্রন্ট সরকারও 
হয়েছিল রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনাকে 
কেন্দ্র করে। 
সরকারী মহল গত মাসের 
মাঝামাঁঝ থেকেই এ ব্যাপারে মাথা- 


টা ররর 
চনা করে কিছ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 
কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, , সম্পাদক 
জালান সরকারী নির্দেশ মেনে চলতে 
খুব ব্যগ্রনয়। . 

রকারণ:*. মহলের * প্রথম' 
নির্দেশ ছিল” » টাকট। - 


. ছাপাতে হবে টি 


সরকারের ছাপাখানা থেকে, অথবা 
এই ছাপাখানা পাওয়া না গেলে 
ভারতীয় সৈন্যবাহনশর ছাপাখানা 
থেকে। উদ্দেশ্য যে, ঠিক প্রয়োজন 
মত টিকিট ছাপান। সরকারী 


আদান প্রদান হয়েছে এবং শেষ 
পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে, সরকারী 
দেশি সরাসার অমান্য "করে 
সম্পাদক জালান একাট বেসরকারী 
প্রাতষ্ঠান -লালচাঁদকে ছাপার 
অর্ডার দিয়েছেন। কেন এই অর্ডার 
দিলেন জালান তার কোন কৈফিয়ৎ 
দেন নি। 
কালেক্টর সাহেব. তার গত সপ্তা- 
হের চিঠিতে ছাপা আঁবলম্বে বন্ধ 
রাখার 'নর্দেশ দিয়ে বলেছেন! যে, 
সরকারণ প্রেস থেকে টিকিট 'ছাপা- 
' নর ব্যরস্থা করা হোক। জালানের 
তীব্র নিন্দা করেছেন। ' 

টিকট ও নমল্মণ পত্ৰ বাল 
ব্যবস্থার ব্যাপারেও নানা গোল- 
যোগ দেখা '॥দয়েছে। সরকারী 
দেশ ছিল যে সম্পাদক জালান 


সমস্ত আসন ব্যবস্থার একটি , 


{বিস্তৃত বিবরণ সরকারের কাছে 
পেশ করবেন! অর্থাং কোন দ্বামের 
কত 'টাঁকট আর নিমন্ত্রণ পরের 
সংখ্যা কত এবং কোন কোন প্রাত- 
চ্ঠান ও ব্যান্তকে এই 'নমন্তণ পত্র 
দেওয়া হবে তারও,একটি বিবরণ 
সরকার চেয়েছে ৷.” 
সরকার'আরও 'নর্দেশ দিয়েছে 
যে, প্রাতীটি টিকিটের, পেছনে সর- 
-কারের ছাপ ঈথাকবে। 'নিমন্তণ- 
পন্রের'পেছনেও যে প্রাতষ্ঠান বা 
ব্যান্তকে -দেওয়া হল তাদের নাম 
উল্লেখ করে সরকারের ছাপ দেওয়া 
থাকবে৷ 
এই সমস্ত নির্দেশের ব্যাপারেও 
জালান গাঁড়মসি করেছেন বলে 





LDS 


অভিযোগ করা হয়েছে। কালেক্টর 


সাহেব গত শাঁনবার জালানকে 
একটি পত্রে সতর্ক করে দিয়েছেন 
যে সরকারণ দীনর্দেশ অমান্য করতে 
থাকলে তান কোন 'টাকটেই ছাপ 
দেবেন না। এই ছাপ ছাড়া টিকট 
বিক্রী করা যাবে না যার ফলে 
একটা অচলাবস্থা সাঁষ্ট হবে। 
খান চারেক সরকারী চিঠির 
পর জালান একটি অসম্পূর্ণ আসন 
ব্যবস্থার হিসাব দিয়েছেন। এই 
{হিসাবে দেখা যায়৷ যে, প্রায় চার , 
হাজারের নিমন্রণ পত্রের কথা বলা 
হয়েছে, কিন্তু ি ভাবে, কাকে এবং 
কত সংখ্যায় এই পত্র দেওয়া হবে 
তার কোন আভাস নেই। 
- জালান তার হিসাবে ৪৭,৬৪২ 
টিকিটের হিসাব 'দিয়েছেন। ষাট 
টাকার জন্‌ টিকিটের সংখ্যা 
৪,১২৪; ৪৫ টাকার সংখ্য ৯৮ 
১২৮; ২৫ চাকার , ৭,৬৪০; ২০০ 
টাকার ৮৯০। ১৫ টাকার দৌনক 
টাকটের সংখ্যা ২১৬০ আর ৬ 
টাকার ৫,১০০। এ ছাড়া ক্রিকেট 


বলেছেন যে নমল্রণ পত্রের এবং 
“অন্যান্য টিকিটের” বিস্তারিত 
বিবরণ ছাড়া তার পক্ষে টিকিটে 
ছাপ" দেওয়া ম:স্কিল। j 
কালেক্টার সাহেব লিখেছেন যে, 
শনমন্ত্রণ পত্রের িল্তারত বিবরণ 
না দিলে এই সমস্ত আসনেও পর্ণ 
ট্যাক্স আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে। 
জালানকে পূর্ণ আসন সংখ্যার 
দাম হিসাব করে তার শতকরা কুঁড় . 
ভাগ 'সাকিউরিটি হিসাবে জমা 
দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 


বাংল কংগ্রেসের ক্লখা পরিবারে অশান্তি 
স্শীল ধাড়ার মি শি এম বিদ্বেষের বিরুদ্ধে একদল গোচ্যাৰ 


(রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 
বাংলা কংগ্রেসের ভিতরে “গ্রুপ- 
ইজম” মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু 
করেছে। গত কার্যকরী কাঁমাটর 


সভায়-যে সভাতে পার্ট সত্যাগ্রহ $ 


করবে বলে বলা হল-বেশ কয়েক- 
জন সভ্য শ্রীসশীল ধাড়ার বস্তব্যের 
বিরোধিতা করে বসেন। 

শেয় পর্যন্ত এই 'বরোধিতার 
মোকাবিলা করতে পার্টির নেতা 


শ্রীজজয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে, 


এাঁগয়ে আসতে হয়োছল। সত্যা- 
গ্রহের প্রস্তাবে শ্রীসুশীল ধাড়াকে 


. শাঁরকা সংঘর্ষের ব্যাপারে মাকাঁসিস্ট 


কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে ঢালাও 


. দের জন্য শুধু শি পি এম-কে 


দায় করলে অন্যায় করা হবে। 
কেননা তার মতে এই জন্য এস, 
ইউ, সি, বা সি, পি, আই-ও ‘সম 
দোষে দোষী' বলতে হবে।, 


হারদাসবাবুই কিন্তু একবার ১৯৬৭ 
সালে নভেম্বর মাসে মাল্তত্ব যাও- 
যার পর যখন নানা রকম আন্দো- 


লন চলছিল তখন রাংলা কংগ্রেস' 


থেকে পদত্যাগ করার জন্য হুমাক 
দিয়েছিলেন, এবং ডেপুটি স্পীকার 
হিসেবে খবরের কাগজে এক বন্তব্য 
রেখোছলেন,.ষে বন্তব্য তুলে নেও- 
যার জন্য অজয়বাবু অনুরোধ করে- 
ছিলেন, কিন্তু হারদাসবাবু চুপ 
করেই 'ছিলেন। 

তারপর রাজ্রনৌতক পট 


পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তান 
আবার বাংল্য কংগ্রেসে ঘোরাফেরা 
করতে।শৃরু করেন। কিন্তু মধ্য- 
বত সনর্বাচনে দাঁড়ানান। অবশ্য 
তার পার্টির নেতার্য তাকে নির্বা- 
চনে প্রার্থী করার জন্য কোন গর- 
জও দেখান নি! আসল কথা হল, 


তখন অজয়বাবু গত্যন্তর না দেখে 
যে প্রস্তাবে পি” পি, এম-কে তীর 
ভাষায় গালাগাল করা হয়েছিল, 
সেই প্রস্তাবের ফিছদ কিছু অংশ 
বদলাতে (বাধ্য হয়েছিলেন এবং সেই 
প্রস্তুবই সর্বসম্মীতরুমে অবশেষে 


, গৃহীত হয়োছল। 


বাবুর দুই প্রাতত্বন্বধী। একজন 


শ্রীঅহীন মিশ্র এবং আর একজন 
হলেন শ্রীঅজয় মালাকার। ১৯৬৭. 
সালের 'নবাচনে শ্রীঅজয় মৃখাজশি 
আরামবাগ ও তমলুক থেকে 
নির্বাচিত হওয়ার পর তমলুকের 
আসুনাট যখন; ছেড়ে দেন তখন 
তমলদক থেকে এই অজয়' মালাকার 
নর্ণাচত হন। কিল্তু অধ্যবতশ 
নির্বাচনের পর শ্রীঅজয় মুখাজশি 
আরামবাগে হারার পর শ্রীমালাকার 
মহাশয়ের নূতন করে নির্বাচিত 
হওয়ার আর কোন সুযোগ আসে 
না। শ্রীঅজয় মালাকারকে নাকি 


- একবার ম্যখ্যমল্তখর ?স, এ করার 


কথা হয়। কিন্তু নানা অছিলায় , 
তা বানচাল হয়ে ঘায়। শেষ পর্যন্ত 
এই অজয় মালাকার মহাশয় কংগ্রে- 


পর রহ 
১লস্ষাচলকীন্ল , 
ররর 


সমাবেশের প্রতিযোগিতা 


গত. রবিবার কলকাতার 
ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ভারতীয় 


কাঁমউনিস্ট পার্টি নভেদ্বর বার্ষিক: 


-উপলক্ষে একটি জনসম্মাবেশের 
আয়োজন করেছিল। বালা 
- দেশের বিভিন্ন জেলা, এমন - কি. 
সুদুর উত্তরবঙ্গ থেকেও কৃষক, 
শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক 
এসেছিলেন ট্রেনে ট্রাকে অথবা বাসে 
করে। অবশ্য আনা হয়েছিল বলাই 
ভাল! কেননা ব্রিগেড গ্রাউণ্ডের 
এই' সমাবেশে পার্টির সমর্থক 
সংখ্যার প্রদর্শনীই ছিল বিশেষ 
দুষ্টব্য- নেতৃবৃন্দের বন্তৃতা গোঁণ- 
হয়ে গিয়োছিল। রাজনশীতি-সচেতন 
ব্যাক্তি মাত্রেই জ্ঞানতেন যে, এই -সমা- 
বেশের একমাত্র বিষয়বস্তু হবে 
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির 
'প্রাত বিষোম্গার। প্রকৃতপক্ষে সে- 
দিন প্রথম তিনজন বস্তা, অর্থাৎ 
নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপাদ অমৃত, 


হি ভাবত 
WEEE যাজাত EL 


ডাঙ্গের মুখ দিয়ে কোন রাজ- 
নৈতিক বক্তব্য নির্গত হয়ান-_তাঁরা 
একই কথা বিভিন্ন ভাষায় বলেছেন 
এবং সেকথা হল মাকর্সবা্দী 


কাটলেন, 'কল্তু ভদ্রলোক যযুন্ত - 


ফন্টের এ্যাচিভমেন্টের কথা যা 
বললেন তার সবই “হরেকেষ্টবাবুর” 


অবশ্য সি পি এম-এর সভায়ও 
মল আরুমণ কেন্দ্রীভূত হয় সি পি 
আই-এর ওপর। এর কারণ কাঁসউ- 
নস্ট পার্ট দ্বিধা দিভন্ত হওয়ার 
পর দুই পার্টিই রাজনশীত চর্চ 
ও জনগণকে রাজনীতি-সচেতন 
করার কাজে যত না তৎপর তার 


.রের বিরুদ্ধে বিষেম্গারে। 


ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্ট 


নস 


এই প্রথম ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে 


‘নামল! কয়েক, মাস আগে এই 


গ্রাউন্ডে মাকস্বাদী কাঁমউনিস্ট 
পার্টর সমাবেশ হয়ে গিয়েছিল। 
হয়ত সেই সভা থেকে নিজেদের 
সভায় জনসমাবেশ অনেক বেশ 
এই মনোভাবে আচ্ছন্ন হয়ে “ অথবা 
আশাতীত জনসমাবেশ দেখে ভার- 
তীয় কমিউনিস্ট পার্টর- পশ্চিম- 
বঙ্গ রাজ্য কমিট'র সম্পাদক ডাঃ 
রণেন সেন কাডজ্ঞান হাঁরয়ে! 
ফৈলোছিলেন। লালঝান্ডা শোভিত 
মণ্ড থেকে তিনি প্রথমেই সগর্বে 
ঘোষণা করলেন, বৃলগাঁনিন-ক্ুণ্চ- 
ভের সম্বর্ধনা সভার পর, অর্থাৎ 
গত চোদ্দ বছরের মধ্যে এত বড় 
মাটং ব্রিগেড" প্যারেড গ্রাউন্ডে 


থেকে মুক্ত নয়! 'ব্রগেড প্যারেড 
গ্রাউন্ডে নামার আগে মার্কসবাদী 
কাঁমউীনিস্ট পাঁর্টর বৃহৎ র্যাল 
হত ময়দানে । সেই সময়ে বরাবরই 
সি, পি, এম-এর মুখপত্রে ঘোষিত 
হয়েছে প্রত্যেক সমাবেশে উত্তরো- 





শরিকী সংঘৰ্ষ প্রসঙ্গে. 


হাং্গামা ও" নান গোলষোগের Henle 


একথা অনদ্বাঁকার্য, যু্তফ্রল্টের 
. গত” কয়েকমাসের শাসনে রাজ্যের 
সাধারণ মানুষের মধ্যে এক আত- 


ত্কের সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ মান্ু- 


.ষৈর এই আতঙ্ক প্রকাশ করাকে 


এখন আর কংগ্রেসীদের অপপ্রচার ' 


বলে উড়িয়ে দেওয়া একেবারে সম্ভব 
নয়। তার প্রমাণ 'বাঁভন্ন জেলায় 
শরিকাঁ সংঘর্ষে বেশ কয়েক জনের 
অপমৃত্যু ঘটেছে। মৃত্যুর সাঁঠক 
সংখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ এই 
সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। সাধা- 
রণ খেটে খাওয়া মানুষ এই নিষ্ঠুর 
সংঘর্ষের 'শকার হয়েছেন। তাদের 
পরিবার সাজ নিঃস্ব। বিগত 
কয়েক মাসে, জলপাইগুড়ি, আঁল- 
বর্ধমান ও হাওড়ায় বড় ধরণের 
বেশ কয়েকটি সংঘর্ষে প্রাণহানি 


শ্সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে, সংশ্লিষ্ট 
কতৃপক্ষ যথারীতি চ্ৰান্তপরে সই: 
* সম্পাদন করছেন বটে, কিন্তু চান্ত 
কার্ষকরা না হয়ে নিত্যনূতন অরা- 
জক অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। যুক্ত- 
ফ্রন্টের অন্তভূস্ত বাভিন্ন দলের 
মধ্যে বর্তমান মারাত্মক আত্মঘাতণ 
সংঘর্ষজনিত আইন শৃঙ্খলার অব- 
নাঁতিকে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে 


দৃষ্টান্ত দোখয়ে অনেকে এঁড়য়ে * 
যেতে পারেন, কিন্তু একথা: ঠিক' 
নিরপেক্ষ দৃষ্টতৈে পর্যবেক্ষণ 
করলে, বাংলার বাইরের 'বাভন্ন 
গোলযোগ এবং বাংলার যকন্তফ্রণ্চের 
অন্তভুন্ত বাভন্ন দলের মধ্যে সংঘ- 
ধের উৎসগুলোকে ঠিক একই 
পর্যায়ভুন্ত করা যায় না। বাংলার 
বাইরের অবাঞ্ছিত ঘটনাগুলো দুটো 
সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী শন্তি 
থেকে উদ্ভুত। অথচ বাংলাতে 
শাসনকার্ধে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন 
দলের মধ্যে. ন্যায়নীতি উপেক্ষা 
করে দলীয় প্রভাব বৃদ্ধির নোংরা 
অপচেষ্টা থেকেই আইন শৃঙ্খলা- 


জানত বর্তমান সমস্যার উদ্ভব। 


রাজ্যের সাধারণ মানুষ জানেন, 
কয়েকদিন আগে ছেলেধরা হুজুগে 
একাধিক হত্যাকান্ড প্রকাশ্য 'দিবা- 
লোকে রাজপথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
আত্মসমর্পণে ইচ্ছুক দমদম বাঁসর- 
হাট মামলার অন্যতম নায়ক হেনা 
গাঙ্গ্লনকে রাস্তায় পিটিয়ে (2) 
মারা হয়েছে (অনেকেই বলেন, 
বিলেত ঘুরে আসা দুধর্ষ গোয়ে- 
ন্দার দল কর্তৃক অন্দদঘাটিত "৬৮৭ 
পয়লা জুলাই অনুষ্ঠিত পার্ক স্ট্রীট 
ডাকাতির সংগে জড়িত . অনেক 
রথশ মহারথীর নাম হেনা গাঙ্গুলী 
আর সম্ভব হোল না। হস্ত ফ্রন্টের 
তাদের দলীয় পাঁন্রকা সাপ্তাহিক 
কালান্তরে এই আশঙ্কা প্রকাশ 
করেছে)। 

তাছাড়া 'বাঁভল্ন পনি 
দলের মধ্যে সংঘর্ষে পৃঁলশশ 


এমনকি মত্যুকালগন জবানবন্দী 
অনুসারে সংশ্লিষ্ট ব্যান্তকে গ্রেপ্তার - 
করাও. আজ' প্রায় বন্ধ। এই সব 
ঘটনা প্রত্যক্ষ শ্রেণী সংগ্রামের লক্ষণ 
কিনা অথবা সমাজের বিরাট পাঁর- 
বর্তনের সূচনা কনা জাননা । তবে 
মনে হয়, এথোরা গ্রামের শিক্ষক 
মহাশয়, মধুরাপুরের আশ্বনী- 
লস্কর, আলিপুর দ:য়ীরের বাদল 
দত্ত, জঙ্গীপুরের আনসারুল ও 
অন্যান্যরা যে অমূজ্য প্রাণ বিসর্জন 
দিলেন, এরা সবাই: সাধারণ খেটে 
খাওয়া মানুষ, এদের প্রাণ নিয়ে 
আর যাই হোক কোন শুভ কাজের 
সনা করা সম্ভব নয়। সাধারণ 
মানুষের মধ্যে জান্তব প্রবৃত্তির 


রে? 


দপপি 1 শুক্রবার ২৯শে নভেম্বর ১৯৩১ 


তুর জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা যার 
কাছে ‘ভারতবর্ষের জল্মহারও হার 
মানে। ময়দানে সি পি এম-এর 
একটি৷ বৃহৎ র্যালীতে একবার তের 
লক্ষ লোক হয়েছিল বলে এ মুখ- 
পত্রে সংবাদ দেওয়া হর্মোছল। ?স 
পি এম-এর প্রতি আযলার্জ আছে 
এমন যে কোন লোক ময়দান এলা- 
কার আয়তন কত বর্গমাইল এবং 
কত বর্গফুটে কত লোক ধরে 
এই সব 'হস্বে করে প্রমাণ করে 


দিতে পারে, এ জায়গায় এক লক্ষর . 


বেশি লোক ধরতে পারে না। 
আসল কথা, জনসমাবেশের 
এই প্রাতষোগিতা কোন উদ্দেশ্য 
সাধন করছে কি? কাঁমউীনিস্ট 
পার্ট ম্বিধাবিভন্ত ' হওয়ার পর 
দুই পাটি মাঝে মাকে জনসমা- 
বেশ ঘটাচ্ছে এবং পরস্পরের 
বিরুদ্ধে কর্দম নিক্ষেপ করছে। 


বর্তমান শারকী সংঘর্ষের পট-, 


ভূমিকায় এই ধরণের সমাবেশের 
ফলে আরো বেশি তি্ততার.সৃক্টি 
হচ্ছে। এটাও জানা কথা, শুধু 
বন্তুতাবাজী করে সাধরণ মানুষকে 
রাজনীতি-সচেতন করা যায় না। 
তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে হত ফ্রন্ট- 
কেও ব্য্ত ফ্রন্ট বিরোধী শীন্তসমূ- 
হের কাছে এই সব সমাজ 'িবরোধাী- 
দের কাজকর্মের টকোৌফয়ৎ দিতে 
কিছদন আগে ভোঁড়দখল 
ও বর্তমানে জাঁমদখল নিয়ে প্রচন্ড 
গোলযোগ পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন 
স্থানে ঘটে গিয়েছে ও যাচ্ছে। তাই 
“কিছুদিন পর ফসল তোলার মর- 
শুমে ভয়াবহ গন্ডগোলের সম্ভা- 
বনাকে এড়াবার জন্যে .রাজনোতিক 
দলগুলোর এখনই যথেষ্ট তৎপর 


সূচনা করে দলের শান্তি বৃদ্ধি করা অপরের বিরদ্ধে কুৎসা রটনা বন্ধ 


যায় না, এতথ্যটি যুক্ত ফ্রন্টের জন- - 


দরদশ নেতাগণ যত তাড়াতাঁড় উপ- 
লদ্ধি করবেন। রাজ্যের পক্ষে ততই 


সংঘর্ষের জন্যে কম দায়শ নয়৷ তাই 
এই সব অবাস্িত অন্দপ্রবেশকারণ- 
দের দল থেকে বহিষ্কৃত করার 
দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলোকেই 
নিতে হবে। নচেৎ সংশলম্ট দল 


লড়াই বন্ধ হবে এবং সাধারণ মানু 
ষকে শোষণ থেকে মস্ত করবেন। 
নশলমনি দদস 





পার্টির 


বাংলা কংগ্রেস 

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) 
হয়ত মিশ্র মহাশয়কে এবার পার্টির 
কার্যকরী সামাতিতে স্থান করে 
দিয়েছেন। কিপ্তু অহধনবাব; তাতে 
বিশেষ খ্সশ নন, কেননা তাকে 
এই পদমর্ধাদা দিয়ে মোদনীপুরের 
জেলা সংস্থা থেকে সারয়ে দেওয়া 
হল বলেই তান মনে করছেন। 
তাই তান খুবই ক্ষুব্ধ। এবং 
অহানবাব্দ তার সঙ্গে কিছু লোক 
জোগাড় করার চেম্টায় আছেন 
যাতে 'তাঁনও প্রাঁটর ভিতর 
পারেন। 

সি, পি, এম-এর বিরুদ্ধে এ 
সভাতে অনেকেই নাকি বিষোস্গার ; 
করেছেন। বোধহয় এটা স্বাভাবিক। 
কেননা জোতদারদের ভাঁড় এই 
পার্টিতে বোধহয় সব চাইতে বেশণ। 
অবশ্য অল্প বিস্তর সব পার্টিতেই 
তারা আশ্রয় খবজছেন। কিন্তু যে- 
দিন থেকে বাংলা কংগ্রেস সোচ্চার 
হয়েছে শাঁরকী সংঘর্ষ নিয়ে সেই * 
দিন থেকেই বাংলা কংগ্রেসে তারা 
ভাঁড় বাড়াতে শুরু করেছেন। এটা 
আমার কথা নয়, বাংলা কংগ্রেসের 
বাঁকুড়া সম্মেলনে এ আঁভষোগ - 
দু-চার জন ডেলগেট 


পি, এম-এর বিরুদ্ধে. 


করেছেন। 
সি, 


আসরে নামতে হবে এই সিদ্ধান্ত 


হয়েছে প্রায় দু মাস আগে এক 
ঘরোয়া বৈঠকে। সেই বৈঠকে উপ- 
স্থিত ছিলেন শ্রীঅজয় মুখাজ, 
শ্রীসশীল ধাড়া ও শ্লীবিশ্বনাথ 
মখাজী। সেই সভা থেকে এসেই 
বাংলা কংগ্রেস সৈক্রেটারিয়েট এক 
জোরালো প্রস্তাব পাশ করেন ্য্ত 
ফ্রন্ট সরকারকে গালাগালি , করে, 
নাম না করেও যে সমস্ত সরকারশ _ 
দপ্তর সম্পর্কে সমালোচনা করা হয় 
তার সব কয়াটই তার 'স, পি, এম - 
মন্তীদের দখলে। Vl 
তারপর আস্তে আস্তে শুরু 
হলো পলিশ িপাটমেন্টের উপর 
নাক্কিয় ভূমিকার আক্রমণ। এবং * 
এই পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কর্তা . 
শ্রীজ্যোতি বস্চ তা বোধহয় আপ- « 
নাদের সকলেরই জানা। যাঁদও 
যুক্তফ্রন্টের সভাতে শেষ পর্যন্ত 
সাত-দফা কার্যসূচী স্থির করা > 
হল শারকী সংঘর্ষ বন্ধ করার - 
জন্য, কিল্ভু তাতেও: কোন ফল 
হল না। অবশ্য খুবই দুঃখের বিষয় . 
যে এ চুক্তির দু-এক দিনের ভিত- 
রেই সি, পি, আই-এর তন কমশী 
সি, পি, এম-এর সমর্থকদের * 
আঘাতে মারা যান। নূতন করে 
শুরু হয় সি, পি, এমএর বিরুদ্ধে 


" অপরাধমূলক ও 


দপ্‌্শ ॥ শুক্রবার. ২১শে নভেম্বর ১৯৬৯ 
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স্বাধীনতা-উত্তর যুগে বড়ো 
বহরের সংবাদপন্রগালর আর্থিক 
বা সাংগঠনিক ক্ষমতা যে হারে 
বেড়েছে, সেই হারেই তাদের রুচি 
নেমে গেছে। কাগজের সস্তা কাট- 
{তর লোভে সংবাদপত্র পাঁরচাল- 
কেরা এমন সব সংবাদকে আজ- 
কাল প্রাধান্য দিচ্ছেন যাতে পাঠ-- 
কের মন নিম্নগামী হয়, উত্তেজনার 
প্রীত তর মোহ বাড়ে। খ্যন-জখম, 
রাহাজান, নারী ধর্ষণ, আদা- 
লতের কেচ্ছাকাঁহনী প্রভাত 
উত্তেজনাকর 
সংবাদগ্ীলক আজকাল বাংলা 
খবরের কাগজে এমন ফলাও করে 
প্রকাশ কবা হয় যাতে . বুঝতে 
বাকী থাকে না এ সব সংবাদ 
প্রচারের কাঁ উদ্দেশ্য! অর্ধ বা 
্ততে সুড়সুড়ি দিয়ে কাগজের 
সস্তা জনাপ্রয়তা কড়াবার এই 
অপকোৌশল কতোঁদন আর লোকের 
অজ্ঞাত থাকে? লক্ষ্য করলে দেখা 
যাবে, আঁভজাত শ্রেণীর মর্যাদাবান 
কাগজগদীল কিন্তু এই জাতীয় 
অনচত পথে তাদের জনপ্রিয়তা 
বাড়াবার চেষ্টা করে না+ স্টেটস- 
ম্যান-এ এ রীতি নেই, 'দিজ্লীর 
আঁভজাত পর্রপান্রকাগুলও এই 
কলুষ থেকে মনন্ত। ক্রমাগত রোম- 
হক আর কামোদ্দদপক সংবাদ- 
পরিবেশন করে" একটা গোটা 
জাঁতকে অপরাধপ্রবণ করে তোলার 
চেষ্টা অতাব ঘৃণ্য একাট কাজ। 

তার পর বাংলা কাগজে আর 


_ একটি নতুন উপসর্গ দেখা "দিয়েছে 


-সংবাদকে সাহিত্যক ভাষায় 
মোচড় দিয়ে ইনিয়ে-বানিয়ে প্রকাশ 
করার অভ্যাস।' সংবাদপত্রের রপো- 
টণজ সাহিত্য নয়। বরং সংবাদের 
বস্তুগত “ভান্তকে সুদ্‌ঢ় করতে 
হলে সাঁহত্যের অলংকরণ-শল্প 
থেকে তাকে যতো দূরে রাখা যায় 
ততোই ভালো। সংবাদকে 'িরা- 
বরণ তথ্যাভীত্তক, সত্যাভাত্তক 


করাটাই হলো আসল .কথা। কিন্তু - 


সেই নিয়ম ভুলে গিয়ে কখনও 


-- কখনও এমন নাটকায় ভঙ্গীতে 


সংবাদ পাঁরবেশন করা হয় যে 
নাটকের তলায় সংবাদ চাপা পড়ে, 
অনেক সময় সংবাদের মানেই বোঝা 
যায় না। এ ছাড়া, হোডিং-এর 
কারসাজিতে সংবাদকে বকৃত কর- 
বার নজীর এতো অসংখ্য যে, এ 
সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন 
আছে বলে মনে করি না। 
লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বাংলা 
খবরের কাগজে তথাকাঁথত রাজ- 
নৈতিক সংবাদেরই প্রাচুর্য, সাংস্ক- 
তিক সংবাদকে আদৌ গুরুত্ব 
দেওয়া হয় না! পেশাদার রাজ 
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বট, দলেরই হোন আর বিরোধী পক্ষে- 
রই হোন পাতাজোড়া বিবৃতি, 
বাদ-গ্রাতিবা্ বন্তৃুতা প্রভীতিতে 
সংবাদপত্রের পৃঙ্ঠা ঠাসা, সেই 


তুলনায় সাংস্কতক খবরের স্থান 


সংবাদপত্রে সাকির সিকিও নয়। 
পেশাদার রাজনীতিকেরা কাঁ বল- 


নারায়ণ_চৌধুরী 


ছেন, কাঁ করছেন, কোথায় যাচ্ছেন, 
কোথা থেকে আসছেন তার সাঁব- 
স্তার বৃত্তান্ত প্রয়োজনাতারন্ত 
ভাবে পাঁরবোশত হয়, যেন রাজ- 
নীতিই জনজীবনের সকল অশ্গ 
জুড়ে আছে, জনজীবনের আর 
কোনো বিভাগে কোনো কার্যতৎ- 
পরতা নেই৷ এই কলকাতার মতো 
বৃহৎ শহরে কতো গুরুত্বপূর্ণ 
সাংক'তক অনুষ্ঠান হয়, বাইরে 
থেকে কতো জ্ঞানী-গুণী মনীষা 
এসে এখানকার খীবদ্বজ্জন সভা- 
গুলিতে বন্তুতা দিয়ে যান,_তার 
কটা সংবাদ খবরের কাগজে প্রকা- 
শত হয়ঃ প্রকাশিত হয়ই না 
বলতে গেলে। হবে কাঁ করে_এ 
{বিষয়ে বাংলা খবরের কাগজওয়ালা- 
দের চেতনারই যে অভাব। সাংস্ক- 
তিক, সংবাদে তো আর উত্তেজনা 
নেই,.নেই চউক-_সস্তার কারবারী 
সংবাদপত্রের কাছে তার উপযোগিতা 
থাকার কথা নয়, মনঃপূত হওয়া 
তো আরও পরের কথা। 

প্রায়ই দেখা যায় রাজনীতি 
যাঁদের বসন-সেইসব পেশাদার 
ডু-নাথং-দের সঙ্গে খবরের কাগজ- 
ওয়ালাদের গলায়-গলায়, খাঁতর। 
কেন খাতির, উপরের বিশ্লেষণ 
অনুধাবন করলেই সেটা বোঝা 
ষাবে। সংস্কৃতি জগতের মানুষদের 
সংবাদপত্র সচরাচর এড়িয়ে চলে। 
দুই জগতের মূল্যবোধ, পদ্ধাঁত- 
প্রকরণ আর মেজাজের 'ভিন্নতাই 
এর কারণ। 

এবং ঠিক এই কারণেই সম্ভ- 
বতঃ বাংলা সংবাদপত্রের পুস্তক 
পাঁরাচত বিভাগে কেবল, গল্পোপ- 
ন্যাস-জাতায় সস্তা চটুল বইয়েরই, 
আলোচনার প্রাধান্য, জ্ঞানবিজ্ঞান- 
মূলক বইয়ের আলোচনা খুব 
কমই হতে দেখা যায়। সমাজ- 
জশবনে জ্ঞানাবজ্ঞান ও মনীষার 
স্থান যে কতো বড়ো তার সম. 
বোধ যদ বাংলা সংবাদপত্র পাঁর- 


হেলাফেলার সঙ্গে সারতেন না। 
বাংলা সংবাদপত্রের মানীসকতা 
কোন খাতে বহমান তার কয়েকটি 
বাহ্য লক্ষণ- জ্যোতিষশ' ভাগ্য গণ- 
নার ভ'ওতাবাজশ নিয়ামত পাঁর- 
বেশন, সনেমা আর খেলার মাঠের 
সংবাদের প্রত মান্রাতারক গুরুত্ব 
আরোপ, নানাবিধ উত্তেজনাকর আর 
কামোন্দীপক সংবাদের অঢেল 
খয়রাতি, তৃতীয় শ্রেণীর রাজ- 


নীতিওয়ালাদের তোয়াম ও তোষণ, . 


ইত্যাদি। অর্থাৎ সংবাদপত্র পাঁর- 
চালনের গোটা মানটাই অতীব 
নীচ সুরে ঘাঁধা- অর্ধীশক্ষিত 
জনমানসের রুচির মালে নিজেদের 
রুঁচকে কাটছাঁট করে এরা 
সংবাদ-বাণিজ্যে প্রবস্ত হয়েছেন। 
আজকাল সংবাদ সংগ্রহ প্রচে- 


ষ্টায় কিছ কিছু উন্নীত পাঁর-. 


লক্ষিত হচ্ছে, কিন্তু তা প্রয়ো- 
জনের তুলনায় যৎসামান্য। সংবাদ 
সংগ্রহ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার ফলে 
কখনও 'নজের অজান্তেই আধা- 


সত্য পাঁরবেশন করতে হয়, কখনও 
জেনে-শুনেই -সত্যের বিকৃতি 
ঘটাতে হয়।-- জেনেশুনে সত্যের 
বিকৃতি সাধন সত্যকে চেপে 
যাওয়া আর মিথ্যার বাঞ্জনা সৃষ্টি 
রাজনৌতক সংবাদের বেলাতেই 
বৈশী- ঘটে। বিশেষতঃ দলীয় রাজ- 
নৈতক সংবাদ পাঁরবেশনের 
বেলায়। এ ক্ষেত্রে মিথ্যা যে কতো 
অবলাীলান্রমে এবং কতো ঘন ঘন 
মত্যের মুখোস পরে সংবাদপত্রের 
রঙ্গমণ্ডে আবির্ভূত হয় তার আর 
লেখাজোখা নেই। এসব ক্ষেত্রে 


মালিকের ভূঁমিকাটা লোকচক্ষুর 


অগোচরে থাকলেও থাকে প্রধান। 
মালিক যে রাজনৈতিক দলের 
অনুগত সেই রাজনৌতক দলের 


-স্বার্থব্যঞ্জক সংবাদ ফলাও কণ্নে 


প্রচার করায়, অস্বাস্তকর সংবাদ 
'নার্ববেক ভাবে চেপে যাওয়ায়, 
প্রতিপক্ষের কার্যকলাপ বিবৃত 
করবার সময় সত্য-মিধ্যার মশাল 
দিয়ে কিম্ভুত সংবাদ পাঁরবেশন-- 
এ সব কাজ মাঁলকের বশংবদ 


* মাইনে করা ভৃত্যেরা মালিকের 


ইঁঞ্গত বিনাই সংসাধন করে। 
প্রভু কিসে খুশী হবেন তা 
পাতার জানা আছে, 


তাই প্রভুর আঁভরঢাটকর সংবাদ 


জারির তা হাতার টয়া 
প্রদর্শন করে।, . 


মানুষের জানিত যতো রকমের: 


মূলাবোধ আছে তার মধ্যে চক্ষু- 
লজ্জা নামক মূল্যবোধাটর স্থান 
বাংলা সংবাদপত্রজগতের তালিকায় 
সবশেষে । নয়তো এমন স্থূল ঘটনা 
কি কদাচ 'িঃবাস করা সম্ভব যে, 
আপাঁন ষে পত্রিকার সম্পাদক সেই 
পান্রকারই. পৃচ্ঠায় দাদন বাদে 
বাদে আপনার পাতাজোড়া ছাঁব 
ছাপা হয়? আপাঁন কোথায় 
গেলেন কী করলেন, কী খেলেন 
তার খ*টিনাটি বৃত্তান্ত যা আপ- 
নার পাঠকের পক্ষে নিতান্ত অপ্র- 
যৌজনণয় ও অবান্তর-_-আপনারই 
কাগজ সাড়ম্বরে প্রকাশিত হয়। 
চামড়া কতো মোটা হলে এরকম 
আত্মপ্রচার সম্ভব তা সকলকে 
বিবেচনা করতে বাঁল। কই ঘরের 
পাশে তো ইংরেজী স্টেটসম্যান 
পান্রকা রয়েছেন-_তারা তো কখনও 
এরকম নিজের ঢাক 'নজে বাজান 
না। ত'দের মর্যাদায় বাধে বলেই 
তাঁরা হ্যাংলামির চুড়ান্ত এই 
আত্মপ্রচার থেকে সতত বিরত 
থাকেন। 

মালিক সম্পাদকদের রাজনৈতিক 
দলপয় স্বার্থপূরণের কথা আগেই 
বলোছ, এবার তাদের মুনাফাগ্ধা 
চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলা যেতে 
পারে! - 

সংবাদপত্ৰ যখন একটা ইন্ডাস্ট্রি 


একটা ব্যবসায় তখন সংগতভাবেই . 


সংবাদপত্র ব্যবসায় থেকে মুনাফা 
আহরণের চেষ্টা করা হবে, সে 
দূবষয়ে কিছু বলার থাকতে পারে 
না। কিন্তু এই মুনাফার-মৃগয়া 
যাঁদ সকল সংযমের বাঁধ অঁতক্রম 
করে, সমাজের হতাহতের 'দকে 


দৃক্পাত না করে কৈবলমান্ আত্ম- 
স্বার্থ পাঁরপোষণ চেষ্টাতেই নিবদ্ধ 
দৃচ্ট থাকে, তা হলে অবশ্যই 
তার ?নয়ন্্ণের জন্য সমাজাববেক 
জাগ্রত হওয়া কতব্য। কিন্তু মনে 
হয় এই ক্ষেত্রে সমাজচেতনা এখনও 
অত্যন্ত হশনবল ও প্রায় 'নীক্ষয়। 
তা'যদি না হত তো সংবাদ পাঁর- 
বেশনের নাম করে সংবাদপত্র পাঁর- 
চালকেরা ' খুন-জখম-রাহাজান 
ব্যাভচার বিবাদ সংবাদ কলঙ্ক 
কাঁহনী ইত্যাদ ফলাও করে 
ছাঁপয়ে জনমনকে ভ্রান্ত করতে 
পারত না। বাংলা কাগজে আইন- 
আদালতের যৌন অপরাধমূলক 


মামলাগাঁলকে ইচ্ছা করে প্রাধান্য 


দেওয়া হয়। আর কোনো কারণে 
নয়, সংবাদপত্র পাঠকের যৌনবাত্ততে 
সড়সুড়ি দিয়ে সংবাদপত্রের প্রচার 
সংখ্যা বাড়ানোর এ একটা হন 
প্রয়াস মান্র। প্রয়াসাট যে হীনতা- 
যুক্ত তা বোঝাবার জন্য এই বললেই 
যথেষ্ট যে, . কোনো মর্যাদাবান 


‘কেচ্ছা ছাপানো হয় না; পাত্রকার 


প্রকাশ মূলতঃ ববসায়ের জন্য হলেও 
এতোটা নীচে নামতে তাঁদের 
রুচতে - বাধে। আইন-আদালতের 


সেইসব সংবাদই এইসব পত্রিকায় . 


পত্রস্থ হয় যেগদালর সঙ্গে 'জন- 
স্বার্থ [বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট এবং 


ব্যাপারে আনন্দবাজ্বারের রেকর্ড সব- 
চেয়ে কলাঁজ্কিত। সংবাদপত্র পাঠকদের 
মধ্যে যাঁরা প্রো বয়সী তাঁরা 
{নিশ্চয় “সুজাতা সরকার মামলার” 
সময়কার আনন্দবাজারের ভূঁমকায় 
কথা ভুলে যান 'ন। দিনের পর 
দিন এই পাঁন্রকাঁট ওই মামলার 


থেকে বাদ যায়ান। এই যে একটি 
যৌন মামলার সংবাদের প্রাত এতা- 
দশ অনুপাত আতরিন্ত প্রাধান্য 
আরোপ-এর একমাত্র মানেই হয়। 
তা হুল, নরনারর জৈব সম্পর্ক 
ঘাঁটত সংবাদ বা তথ্যের প্রতি 
মানুষের যে স্বাভাবক কৌতূহল 
আছে তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের 
চেষ্টা এবং সেই চেম্টারও একমান্র 
উদ্দেশ্য কৌশলে কাগজের প্রচার- 
সংখা বাড়িয়ে ব্যাঙ্কব্যালান্স পাঁর- 
স্ফীত করা। 

উপরের দর্টান্ত কছু একক 
দজ্টান্ত নয়। রুচির মালিন্যে ও 
অতিসন্ধিপরায়ণাতায় আনন্দবাজার 
নিজের রেকডই নিজে ছাঁড়য়ে 


ফোন ৩৩৫১৭৩ .- 


১ ঘাঁতিনয় 


শিয়োছল ইংলন্ডের. প্রফুমা- 
কীঁলারের কেচ্ছাকাহনী পাঁরবেশন 
করবার সময়ে । মাত্র কয়েক বৎসর 
আগেকার ঘটনা--আশা কাঁর পাঠ- 
কের মনে সেই ঘটনার স্মৃতি এখ- 
নও ম্লান হয়ে যায় ি। প্রফুমা- 
কীলারের ঘটনাটি. ওই বহুল প্রচা- 
{রত কিন্তু মনোবাস্ততে অশালীন 
পাত্রকাট দিনের পর দিন.যে ভাষায় 
ও ভঙ্গীতে পরিবেশন করেছে 
তাতে অভিভাবকদের মধ্যে অনেকেই * 
শাঙ্কত হয়ে উঠোছলেন। আনন্দ-» 
বাজার অনেক বাড়ীতেই যায়-- না 
গিয়েই বা উপায় কি, বাংলা ভাষায় 
তো সবেধন নীলমাণ দুটি কি 
তনাট মান দৌনক সাকুল্যে বর্ত- 
মান_এই রচনা যাঁদ ছেলেমেয়েদের 
চোখে পড়ে তাহলে তা নিষিদ্ধ 
ফলের মতোই চাখবার জন্যে তারা 
প্রলুব্ধ বোধ করবে এবং তার ফলে 
বিষময় না হয়েই পারে না। যে 
বাড়ীতে খবরের কাগজ যায় সে 
বাড়ীর ছেলে-ব:ড়ো মাঝবয়সী সক- 
লেরই হাতে হাতে কাগজ পালাক্রমে 
ঘোরে, কাজেই গৃহে পাত্রকার 
অন্প্রবেশ ঘটিয়ে তার কুফলের 
অন্যপ্রবেশ তো রোধ করা যায় না। 
কাজেই আঁভভাবকদের শঙ্কা যে 


যথেষ্ট যান্তযুন্ত ছিল সে কথা না 


বললেও চলে। 'কল্তু যারা যে- 
কোনো উপায়ে অর্থ আহরণের 
মতলবে ব্যবসা করতে বসেছে, তারা, 
কি জনমতের তোয়াক্কা করে? 
জনমতকে বৃদ্ধাঞ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করাই 
তো তাদের অভ্যস্ত রীত। শোনা 
যায় আনন্দবাজার পাত্রকার প্রফুমা- 
কীলার সংবাদ পরিবেশন পদ্ধাতিতে 
আপত্তি জানয়ে কলকাতার মাঁহলা 
কলেজের অধ্যক্ষরা (যথা, ডর 
রমা চৌধুরী, শ্রীমতী সুষমা 
চৌধুরী, শ্রীমতী মীরা দত্তগণ্প্ত 
প্রত) আনন্দবাজার সম্পাদককে 
চিঠি লেখেন। সেই যৌথ চিঠি 
ছাপা তো হয়ই ‘নি, তার বন্তব্যও 
উপোঁক্ষত হয়োছল। সম্মানিতা 
মহিলা 'প্রশ্সিপালদের প্রাতিবাদ বা 
সেই প্রাতবাদের অন্তাঁনীহ্ত 
শঙকা, বেদনা, লজ্জাবোধ যে মুনাফা 
ব্যবস্ময়ী পত্রিকার ধিবেকের-যাঁদ 
বিবেক বলে তাদের কিছু থেকে 
থাকে উপর কিছুমাত্র রেখাপাত 
করেছিল তার কোনো প্রমাণ নেই। 
প্রফুমা-কীলার  কেচ্ছা-অভষান 
প্রীতনদের আগে যেমন অব্যাহত 
গাঁততে চলোছল, প্রতিবাদের পরও 
তেমনি অলন্জ্গ গাঁততে এাঁগয়ে 
চলে) লোকমুখে এইরূপ শুনতে 
পাই যে, ওই সময়ে আনন্দবাজারের 
বিক্রি হাজার পনেরো বেড়ে যায়_ 
হায়, আমাদের দেশের দুভণগ্য! 
পনেরো হাজার কাঁপ্র বিবুয়লব্ধ 


তুচ্ছ মুদ্রামূল্য লাভের জন্য একটা ৬. 


(শেষাংশ ষ্ঠ প্‌ণ্ঠায় ) 


৩ কান 





হ চার? 


স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম কালে 
আমাদের নেতারা দেশবাসীকে 
“করভারে প্রপাঁড়িত” নামে আখ্যা- 
যত করে জনাঁত্তকে মস্ত 
সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করোছলেন। 
, ১৭১৩ সালে চিরস্থায়ী 
বন্দোবন্তের সময় অখন্ড বঙ্গ 
দেশের রাজস্ব ধার্য ছিল দুই 
কোট, পণ্চাশ লক্ষ সাতাশ 
হাজার, সাতশো বাইশ টাকা। 
৯৮৭০ সালে এ রাজস্ব বাড়িয়ে 
"দিয়ে করা হয়োছিল তিন কোট, 
পঞ্চাশ লক্ষ, একচাঁললশ হাজার 
দুশো আটচ্লিশ টাকা। অর্থাৎ 
এই বাদ্ধটা হয়োছল সাতান্তর 
বৎসর পরে এবং বৃদ্ধির পাঁরমাণ 
ছল চৌষাঁট লক্ষ, তিপান্ন হাজার 
পচশো ছাঁব্বশ টাকা মাত্র বেগ 
দর্শন, ভাদ্র ১২৭৯)। 

এই কর বৃদ্ধির পাঁরপ্রোক্ষিতে 
তৎকালের খ্যাতনামা বাব শ্রীমনো- 
মোহন বস; মহাশয় কর্তৃক রচিত 
কাঁবতায় আমরা যে বর্ণনা পাই তা 


হচ্ছে নিম্ন মত £ + 


“দে কর দে কর রব 'নরন্তর। 
করের দায়ে অঙ্গ জর জর ॥ 
সম্ধুবার যথা শুষে 'দবাকর। 
শোঁণত শোষণ করে শতকর ॥ 


ভূমির দুধ বনাম উৎপাদন ৪ রাজ 


বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
কর দানে নরানকর কাতর । 


রাজা নয় যেন বৈশ্বানর ॥» 


কাবিতা বার্ণত উীন্ত তৎকালের 
জনমানসেরই ষে আঁভব্যান্ত ইহাতে 
কোনও সন্দেহ নাই। 

১৮৭০ সালের পর ৯৬ বৎসর 
গত হয়ে গেল। আবিভূত হল 
১৯৬৬ সালা অর্থাৎ স্বাধীনতা 
অর্জনের মাত্র উাঁনশ বৎসর পরেই 


লক্ষ টাকা। অথচ এই বৃদ্ধির পাঁর- 
প্রোক্ষতে কোনও কাব ব্যান্তকে 
কাঁবতা রচনা 'করে ' জনমানসের 
ক্ষুব্ধ আভব্যন্তি প্রকাশ, করতে 


'দেখা যায় নি। ১৯৬৬ সালের পর 


দুই বৎসর গত হয়েছে। এখন চলছে 
উনোসত্তর সাল। সাম্প্রীতিক 
আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ 


জানার মত প্রামাণিক তথ্যপদস্তক 


আমার হাতের কাছে নেই, সুতরাং 
ওঁ রাজস্বের পরিমাণ এখন আরও 


, কত বাঁদ্ধত হয়েছে বলা গেল না। 


তবে ইদানীং প্রকাশিত সরকারী 
তথ্য থেকে জানা গিয়েছে যে 


|| 


রাজস্বের পরিমাণ আরও নাকি 
বদ্ধত করা হচ্ছে। তবে এই 
রাজস্ব বৃদ্ধির, সৌজন্যে কতক 
শ্রেণীর চাষা ব্যান্ত নাকি সম্পূর্ণ 
ভাবেই কর-মযন্ত হয়ে যাচ্ছে, উত্ত 
তথ্যের ইহাই নাকি বিশেষত্ব! চাষী 
শ্রেণীর ব্যন্তদের একাংশ এই নয়া 
জিজিয়া কর প্রথায় সম্পূর্ণভাবে 
থাকবেন করমূন্ত আর অন্য দিকে 
বাকী একটা অংশ যারা চিরকাল 


- ক্রমবর্ধিত হারে কর দিয়ে আসছে 


তাদেরই " কর বৃদ্ধিতে নাক 


দেশের কল্যাণ বৃদ্ধি পাবে! 'কন্তু 


পরাধীনতার যুগ থেকে আরম্ভ 
করে সনদীর্ঘকালের এই স্বাধী- 
নতার স্বাদ গ্রহণের সময় পর্যন্ত 
ক্রম পাঁরবর্তনশীল এ ভূমিবন্টন 
নীতি দেশ তথা দশের পক্ষে কত- 
টুকু কল্যাণপ্রস্‌ হয়ে উঠেছে তাই 
এখন চিন্তার কথা। 
পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক 
আয়তন হচ্ছে ২১৮৭৪ লক্ষ 
একর! এই আয়তন মধ্যে বর্ত 


মানের আবাদ জামির পরিমাণ - 


দাঁড়িয়েছে 


১৪৩১০ লক্ষ একর 


অর্থাৎ রাজ্যের মোট আয়তনের" 
-৬৯-৫ শতাংশ। কিন্তু ভূমি বিশে- 
ষজ্ঞগণের মত্ব হচ্ছে, ইহাই যে 





ছোটবের থেকে সাধন! দশন ব্যবহার করনে 





b সাধনা উষধালয্ম-ঢাকণ? 


ক্ষলিকাভা-ত৮ 
- জধাক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্র ঘোষ, এম.এ. 
আযুবেদ-শান্রী, এক-লি এস (লগ্ন) 
এম সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের 
° ই রনায়ণ শাহের ভূতপূর্ব অধ্যাপক । 


কলিকাতা কেন্ত্র ঃ 
ডাঃ নরেশ চক্র যোষ, এম.বি-বি.এস- (ক্যাল) জাধূর্ষেদাচিধে 


স্বদ্ধ বয়স পর্যন্ত ঢাত সুস্থ, সবল, 
সুন্দর ও মাড়ি স্তদ্বঢ় থাদক। মুখ স্বচ্ছ 
ও দুৰ্গন্ধমুন্ত হয় ৷ 


সাধনা 


দপপি 1 শ্দক্তবার ২১শে নভেম্বর ১৯৬১ 


আবাদ জমির পাঁরমাণ দেশের 


মোট আয়তনের তোত্রশ শতাংশের : 
" বেশী হওয়া উচিত নয়।, 


তাদের 
মতে বনভাঁম গোচারণ নামত্ত 
তেত্রিশ শতাংশ এবং শহর গ্রাম 
কলকারখানা 'আঁফস আদালত 
সেচখাল রেলপথ বিমানবন্দর পথ- 
ঘাট খেলার মাঠ পার্ক ময়দান 
শিক্ষা হাসপাতাল ইত্যাদর জন্যও 
তোন্রশ শতাংশ সংরক্ষণের প্রয়ো- 
জন . আছে। অত্যধানক স্টেট 
পাঁলসণর প্রয়োগ ব্যবস্থায় সর্ব- 
শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ্ণই যেখানে" 
উপেক্ষিত, ভূমি বিশেষজ্ঞগণ 
সেখানে স্মানশ্চিত ভাবেই ব্রাত্য! 

ক্রমবর্ধমান উৎকট ভূমি 
ক্ষুধার ফলে গ্রাম বাংলার গোচারণ 
ভূমি খেলার মাঠ আম-জামের বাগান 
সবই এখন লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। 
চাষযোগ্য জামর মাঝে মাঝে যে 
সমস্ত পুকুর ছিল সেগুলিও আজ 
জমির ক্ষুধা নিবারণ 'নিমিত্তই অব- 
লুপ্ত! সব চেয়ে চাণ্চল্যকর দজ্টান্ত 
ইহাই যে গ্রাম বাংলায় গ্রামান্তরের 
যোগসূত্র রক্ষাকারী  সংপ্রশস্ত 


. রাস্তাগদলিও আজ ভূমি, ক্ষুধার 


পাল্লায় পড়ে ভয়াবহ ভাবেই 
সঙকীর্ণ হয়ে পড়েছে: গ্রামাপ্তলের 
যে. কোনও মৌজার মাঠ, পদুকুর 
আর রাস্তাঘাট জরীপ, বিভাগীয় 
'কাগজপত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ- 
লেই এই রহ্স্য ধরা পড়বে। 
উীষ্লীথত পদ্ধাততে ভূমি 
ক্ষুধাতুর চাষী কর্তৃক দখলকৃত 
জাঁমর আয় থেকে পশ্চিমবঙ্গ সর- 
কারের রাজস্ব ভাণ্ডার কিন্তু আদৌ 


বৃদ্ধি পায় নি। বিনা রাজস্বেই ' 


এই শ্রেণীর জাম এক শ্রেণীর 
চাষীর ভোগ দখলেই আছে। কারণ 
ভূমি রাজস্ব বিভাগের কাগজপত্রে 
এ সমস্ত স্থান.জাঁম হিসাবে চাহ্ত 
নয়, উহা রাস্তা বা পুকুর নামেই 
বার্ণত। এই শ্রেণীর" ভাঁম দখলের 
আধিক্য অবশ্য কংগ্রেসী আমলেই 


সংঘটিত হয়েছিল। হুকুমতে নয় , 


তদের তথৎ-ই-তাউাস আমেজের 
অসতর্ক . মুহূতেই এ অঘটন 
ঘটার স্পর্ধা ঘটোছিল। ও 


এই পারপ্রোক্ষতে অতঃপর 
ইহাই প্রকাশ পায় যে, গ্রা্মাগলের 
এক শ্রেণীর যে চাষী তিন একর 


একর জমির. মুনাফা বিনা খাজ- 


কৃষিজাত ফসল উৎপাদনের অত্য- - 
ধ্যানক রহস্য কথা। - 

গ্রামাুলের ভুমিহাঁন ' কৃষককে 
এই বৎসর এক 'বঘা 1হসাবে জাম 
দেওয়া হয়েছে। ভামহান কৃষকের 
ভূমির ক্ষঃধা৯এই শ্রেণীর ভাম 
বিতরণের দ্বারা মিটেছে কি না 
জানিনা তবে পারসংখ্যানের গাঁণি- 
তিক আয়তনে প্রচুর জমি প্রচুর 
ভীমহণনকে যে দেওয়া. হয়েছে সে 
শ্রেণীর তথ্যে আমাদের যুন্ত ফ্রন্ট 
সরকার অবশ্যই তৃপ্ত! কিন্তু তথা- 
কাঁথত ভূমিহীন কৃষক যারা এক 
{বিঘা হিসাবে জাম পেয়ে গেল, 
সেই. জামটা চাষ করার জন্য তার 
পক্ষে এক জোড়া বলদ সংরক্ষণ 
কখনই যে সম্ভব নয় একথা 
ভূতেও বিশ্বাস করবে। 
যে নীতির মাধ্যমে তারা এ এক 
{বিঘা জামর চাষ এবং উর্বরা বৃদ্ধি 
হাল সময়ে করেছে বা পর পর 
বৎসর করতে .থাকবে সে নণাতটা 
কিন্তু আদৌ কৃষি নাত নয় বরং 


শখ 


অতঃপর ॥ 


উহাও দেশের প্রচলিত রাজ- 


নীতরই সামিল। ্‌ 

তারপর উৎপাদনের কথা। 
সরকারী ব্রপ কাটিং পদ্ধতি বহু 
কাল থেকেই প্রচালত। ভাল চাষাঁর 
বাছাই করা একটা ধান্য জমির 
কতকটা পরিমাণ ধান্য কন করে 


সেটাকে বাড়াই 'মাড়াই-এর পর 


ওজন করে দেখা সেই এলাকায় - 


গড় ফলনের পাঁরমাণটা কত। এই 


পদ্ধতির মাধ্যমেই রাজ্যের মোট 


ধান্য উৎপাদনের পাঁরমাণ সরকারী 
ভাবেই নির্ধারিত হয়ে আসছে। 


এখন এই পদ্ধতিটা যদি উক্ত একে 


এক বিঘা জমি প্রাপ্ত কৃষকদের ধান্য 
জমতে প্রয়োগ করা হয় তাহলে 
ধান্য উৎপাদন উৎকর্ধতার হতাশা- 


'ব্যঞ্জক একটা ভয়াবহ চিত্ৰই যে 


দশ্যমান হবে তাতে কোন সন্দেহ " 
নেই । এর ফলে ক্ষাতর পাঁরমাণটা 
রাজ্যের ধার্ষকৃত লেভী ব্যবস্থা- 
পণাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে। পর 

এই প্রসঙ্গে অপর একটি 
আট্লাচ্য বিষয়ও এসে পড়ে এবং . 
সেটি হচ্ছে সরকারী এগ্রকাল- 
চারেল ফার্ম। সরকারী টাকার 
প্রচুর ব্যয় ঘটিয়ে এগ্ীলতে নানা 
শ্রেণীর চাষের ব্যবস্থা আছে। 
কিন্তু এগ্রীলর মাধ্যমে সরকার 


~~ 
. বাহাদুর কত পরিমাণ মুনাফাপ্রাপ্ত- 


তা জানার মত কোনও পরিসং- 
সংখ্যানই কিন্তু নজরে পড়ে না। 
মুনাফা নেই, তথাপি অর্থ বয় 
বাবস্থা পরববৎ চলায়মান। কীষি- 
দপ্তরে কয়েক কোটি টাকার যন্ত্র * 
পাঁত অকেজো হয়ে! যে একদম 
নষ্ট হয়ে গিয়েছে সে সংবাদ্‌,এছর 
দুই আগেই আমরাও পেয়েছি 
(ষণগান্তর .১-৮-৬৬ )1 

অতঃপর কৃষিদপ্তরে কোটি 
কোট টাকার যল্নপাতি নষ্ট হয়ে 
থাকুক, কৃষ বিভাগের দখলকৃত 


বিপুল পরিমাণ জমির উৎপাদন 


গ্রাম বাংলায় যারা" এখন মাত্র এক” 
বিঘা জমি গ্রাপ্তর. সৌজন্যে আর 


ভূমিহীন নয় বলে পরিসংখ্যান.” 


শেষাংশ জন্ম পৃদ্ঠায়) 


॥ চার ॥ 


স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম কালে 
আমাদের নেতারা দেশবাসীকে 
“করভারে প্রপাড়ত” নামে আখ্যা- 
আঁয়ত করে জনাঁত্তকে মন্ত 
সংগ্ৰামে উদ্বুদ্ধ করোছলেন। 
৯ রর ১৭৯৩ সালে গচরস্থায়ী 
= বন্দোবস্তের সময় অখণ্ড বঙ্গ 
কোটি, পণ্চাঁশ লক্ষ সাতাশ 
হাজার, সাতশো বাইশ টাকা। 
১৮৭০ সালে এ রাজস্ব বাঁড়য়ে 
{দয়ে করা হয়োছল তিন কোটি, 
পণ্চাশ লক্ষ, একচাঁলজ্লশ হাজার 
দশো আটচাঁজ্লশ টাকা। অর্থাৎ 
এই বৃদ্ধিটা হয়েছিল সাতাত্তর 
বংসর পরে এবং বৃদ্ধির পরিমাণ 
ছল চোঁষাঁট লক্ষ, 'তিপান্ন হাজার 
প'চশো ছাঁব্বশ টাকা মাত্র (বঙ্গ 
দর্শন, ভাদ্র ১২৭৯)। 

এই কর বৃদ্ধির পাঁরপ্রোক্ষিতে 
তৎকালের খ্যাতনামা কাঁব শ্রীমনো- 
মোহন বসু মহাশয় কর্তৃক রাঁচত 
কাঁবতায় আমরা যে বর্ণনা পাই তা 
হচ্ছে নিম্ন মত £ 

“দে কর দে কর রব নিরন্তর 

করের দায়ে অঙ্গ জর জর ॥ 

[সম্ধুবার যথা শুষে দিবাকর। 

শোঁণত শোষণ করে শতকর ॥ 


কি ও EE EE ee OO ০ ক FPG পা 2 দি ERE 


ভূমির দু বনাম উৎপাদন ৪ বা 


বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


কর দানে নরাঁনকর কাতর। 
রাজা নয় যেন বৈশ্বানর ॥” 
কাঁবতা বার্ণত উন্তি তৎকালের 
জনমানসেরই যে আভব্যান্ত ইহাতে 
কোনও সন্দেহ নাই। 

১৮৭০ সালের পর ৯৬ বৎসর 
গত হয়ে গেল। আঁবর্ভৃুত হল 
১৯৬৬ সাল। অর্থাৎ স্বাধীনতা 
অর্জনের মাত্র উনিশ বংসর পরেই 
আমরা জানতে পারলাম, অখণ্ড 


বঙ্গ দেশের নহে, খাণডত ব্ঃগর: 


মাত্র শুধু পশ্চিমবঙ্গের আদায়ী- 
কৃত রাজস্বের পাঁরমাণ হচ্ছে 
একশো আশি কোট আটানব্বই 
লক্ষ টাকা । অথচ এই বৃদ্ধির পাঁর- 
প্রেক্ষিতে কোনও কাব বান্তকে 
কাঁবতা রচনা করে জনমানসের 
ক্ষুব্ধ আভব্যান্ত প্রকাশ করতে 
দেখা যায় নি! ১৯৬৬ সালের পর 
দুই বৎসর গত হয়েছে। এখন চলছে 
উনোসত্তর সাল। সাম্প্রতিক 
আদায়শিকৃত রাজস্বের পাঁরমাণ 
জানার মত প্রামাণিক তথাপ্‌স্তক 
আমার হাতের কাছে নেই, সুতরাং 
এঁ রাজস্বের পরিমাণ এখন আরও 
কত বাদ্ধিত হয়েছে বলা গেল না। 
তবে ইদানীং প্রকাশিত সরকারী 
তথ্য থেকে জানা গিয়েছে যে 


রাজস্বের পারমাণ আরও নাকি 
বার্ধত করা হচ্ছে। তবে এই 
রাজস্ব বৃদ্ধির; সৌজন্যে কতক 
শ্রেণীর চাষা ব্যাস্ত নাকি সম্পূর্ণ 
ভাবেই কর-মন্ত হয়ে যাচ্ছে, উত্ত 
তথোর ইহাই নাকি বিশেষত্ব। চাষী 
শ্রেণীর ব্যান্তদের একাংশ এই নয়া 
জাঁজয়া কর প্রথায় সম্পূর্ণভাবে 
থাকবেন করম্ন্ত আর অন্য দিকে 
বাকী একটা অংশ যারা চিরকাল 
ক্রমবার্ধত হারে কর দিয়ে আসছে 
দেশের কল্যাণ বৃদ্ধি পাবে! কিন্তু 
পরাধীনতার যুগ থেকে আরম্ভ 
করে সবদীর্ঘকালের এই স্বাধী- 
নতার স্বাদ গ্রহণের সময় পর্যন্ত 
ক্রম পাঁরবর্তনশীল এ ভূঁমিবন্টন 
নীতি দেশ তথা দশের পক্ষে কত- 
টুকু কল্যাণপ্রস্‌ হয়ে উঠেছে তাই 
এখন "চিন্তার কথা। 

পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক 
আয়তন হচ্ছে ২১৮:৭৪ লক্ষ 
একর। এই আয়তন মধ্যে বর্ত- 
মানের আবাদ জমির পরিমাণ 
দাঁড়য়েছে ১৪৩১০ লক্ষ একর 
অর্থাৎ রাজ্যের মোট আয়তনের 
৬৯:৫ শতাংশ। কিন্তু ভূমি বিশে- 
যজ্ঞগণের মত হচ্ছে ইহাই যে 





ছোটবেলা থেকে সাধন৷ দশন ব্যবহার করতে 


ত্বদ্ধ বয়স পৰ্যন্ত দাত সুস্থ, সবল, 
সুন্দর ও মাড়ি স্তদৃঢ় থাডক। মুখ স্বচ্ছ 
ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়৷ 


সনাশ্বন্বা 





স্ৰী রলায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধাপক । 


© 
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দর্পণ ॥ শক্রবার ২১শে নভেম্বর ১৯৬৯ 


আবাদি জমির পাঁরমাণ দেশের 
মোট আয়তনের তৌন্রশ শতাংশের 
বেশী হওয়া উচিত নয়। তাদের 
মতে বনভূমি গোচারণ 'নামত্ত 
তেত্রিশ শতাংশ এবং শহর গ্রাম 
কলকারখানা আফস আদালত 
সেচখাল রেলপথ বিমানবন্দর পথ- 
ঘাট খেলার মাঠ পার্ক ময়দান 
শিক্ষা হাসপাতাল ইত্যাদর জন্যও 
তোন্রশ শতাংশ সংরক্ষণের প্রয়ো- 
জন . আছে। অত্যধুনক চ্টেট 
পাঁলসীর প্রয়োগ ববস্থায় সর্ব 
শ্রেণীর বিশেষজ্ঞণই যেখানে 
উপেক্ষিত, ভূমি বিশেষজ্ঞগণ 
সেখানে স্মানশ্চত ভাবেই ব্রাত্য। 


ক্রমবর্ধমান উৎকট ভূমি 
ক্ষুধার ফলে গ্রাম বাংলার গোচারণ 
ভাম খেলার মাঠ আম-জামের বাগান 
সবই এখন ল;প্ত হয়ে গিয়েছে। 
চাষযোগ্য জাঁমর মাঝে মাঝে যে 
স্মস্ত পুকুর ছিল সেগাীলও আজ 
জাঁমর ক্ষুধা নিবারণ 'নামিত্তই অব- 
ল.প্ত। সব চেয়ে চাণ্চলাকর দজ্টান্ত 
ইহাই যে গ্রাম বাংলায় গ্রামান্তরের 
যোগসূত্র রক্ষাকারী সংপ্রশস্ত 
রাস্তাগদলিও আজ ভূমি, ক্ষুধার 
পাল্লায় পড়ে ভয়াবহ ভাবেই 
সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছে। গ্রামাণ্টলের 
যে কোনও মৌজার মাঠ, পুকুর 
আর রাস্তাঘাট জরীপ বিভাগীয় 
কাগজপন্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ- 
লেই এই রহস্য ধরা পড়বে। 

উল্লিখিত পদ্ধাততে ভূমি 
ক্ষুধাতুর চাষী কর্তৃক দখলীকৃত 
জাঁমর আয় থেকে পশ্চিমবঙ্গ সর- 
কারের রাজস্ব ভাণ্ডার কিন্তু আদৌ 
বাদ্ধ পায় নি। বিনা রাজস্বেই 
এই শ্রেণীর জমি এক শ্রেণীর 
চাষীর ভোগ দখলেই আছে। কারণ 
ভূঁম রাজস্ব বিভাগের কাগজপত্রে 
ওঁ সমস্ত স্থান জাম হিসাবে (চাহৃত 
নয়, উহা রাস্তা বা পুকুর নামেই 
বার্ণত। এই শ্রেণীর" ভীম দখলের 
আধিক্য অবশ্য কংগ্রেসী আমলেই 
সংঘাটত হয়েছিল। হূকুমতে নয় 
তাদের তখং-ই-তাউাস আমেজের 
অসতর্ক মুহ্‌তেই এ অঘটন 
ঘটার স্পর্ধা ঘটেছিল। 


এই পারিপ্রোক্ষধতে অতঃপর 
ইহাই প্রকাশ পায় যে, গ্রামাঞ্চলের 
এক শ্রেণীর যে চাষী তিন একর 
জমির খাজনা দিতে বাধ্য ছিল সে 
কিন্তু সরকারী রাস্তার আয়তনে 
শীর্ণতা ঘটিয়ে আরও এক আধ 
একর জমির মুনাফা বিনা খাজ- 
নায় আজ বিশ বছর ধরেই ভোগ 
করে আসছে। 


যান্তফ্রন্ট প্রস্তাবিত নয়া ভূমি 
রাজস্ব নীতি অনুসারে হয়ত উন্ত 
শ্রেণীর চাষাঁটি {তন একর জমির 
জন্য রাজস্ব মকুব পেয়ে যাবে কিন্তু 
রাস্তার শীর্ণতা কাটিয়ে সে যে 
পরিমিত জাম দখল করে আসছে 
তা উদ্ধার করার প্রশন হয়ত কোনও 
কালেই উঠবে না। সখেদে তাই 
বলতে ইচ্ছা করে যে, রাজস্ব 
বৃদ্ধির পাঁরকল্পনায় আমাদের দেশ- 
নেতাগণ খুবই তৎপর, কিন্তু 
সাঠক রাজস্ব নির্ধারণে তেনারা 
কিন্তু খুবই শ্রমকাতর। ঠিক ঠিক 
মত রাজস্ব আদায়ের ব্যর্থতার এই 
চিত্র ছাড়াও অপর একটি সাম্প্রতিক 
চিত্ও দ্রষ্টব্য এবং সোঁট হচ্ছে 


কৃষিজাত ফসল উৎপাদনের অত্য- * 
ধ্যানক রহস্য কথা। 

গ্রামাঞ্চলের ভূমহীন কৃষককে 
এই বৎসর এক 'বঘা 1হসাবে জাম « 
দেওয়া হয়েছে। ভামহান কৃষকের 
ভামর ক্ষধা,এই শ্রেণীর ভূম 
{বিতরণের দ্বারা মটেছে কি না 
জাননা তবে পাঁরসংখ্যানের গাঁণ- 
{তক আয়তনে প্রচুর জাম প্রচুর 
ভামহীনকে যে দেওয়া হয়েছে সে 
শ্রেণীর তথ্যে আমাদের যু্ত ফ্রন্ট 
সরকার অবশ্যই তৃপ্ত। 1কন্তু তথা- 
কাথত ভূ(মহীন কৃষক যারা এক 
বিঘা হিসাবে জাম পেয়ে গেল, 
সেই. জাঁমটা চাষ করার জন্য তার 
পক্ষে এক জোড়া বলদ সংরক্ষণ 
কখনই যে সম্ভব নয় একথা 
ভূতেও 'ব*বাস করবে। অতঃপর & 
যে নীতির : মাধ্যমে তারা এ এক 
বিঘা জমির চাষ এবং উর্বরা বৃদ্ধি 
হাল সময়ে করেছে বা পর পর 
বংসর করতে থাকবে সে নীতিটা 
কিন্তু আদৌ কৃষ নী।ত নয় বরং 
উহাও দেশের প্রচালত রাজ- ৭ 
নাঁতিরই সামিল। 

তারপর উৎপাদনের কথা। 
সরকারী ক্রপ কাটং পদ্ধাত বহু- 
কাল থেকেই প্রচালত। ভাল চাষীর 
বাছাই করা একটা ধান্য জাঁমর 
কতকটা পরিমাণ ধান্য কর্তন করে 
সেটাকে ঝাড়াই মাড়াই-এর পর 
ওজন করে দেখা সেই এলাকায় 
গড় ফলনের পাঁরমাণটা কত। এই 
পদ্ধাতর মাধ্যমেই রাজ্যের মোট 
ধান্য উৎপাদনের পাঁরমাণ সরকারী 
ভাবেই 'নিধ্ধারত হয়ে আসছে। 
এখন এই পদ্ধাতটা যদি উক্ত এক খাট 
এক বিঘা জমি প্রাপ্ত কৃষকদের ধান্য 
জাঁমতে প্রয়োগ করা হয় তাহলে 
ধান্য উৎপাদন উৎকর্ধতার হতাশা- 
বাঞ্জক একটা ভয়াবহ fচত্রই যে 
দশ্যমান হবে তাতে কোন সন্দেহ + 
নেই। এর ফলে ক্ষাতর পাঁরমাণটা 
রাজ্যের ধার্যকৃত লেভী বাবসথা- 
পণাকেও ক্ষাতিগ্রস্ত করবে। নে 

এই প্রসঙ্গে অপর একটি 
আলোচ্য বিষয়ও এসে পড়ে এবং » 
সোট হচ্ছে সরকারী এরাগ্রকাল- 
চারেল ফার্ম। সরকারী টাকার 
প্রচুর বায় ঘটিয়ে এগুলিতে নানা * 
শ্রেণীর চাষের ব.বস্থা আছে। 
কিন্তু এগুলির মাধ্যমে সরকার 
বাহাদুর কত পাঁরমাণ মুনাফা প্রাপ্ত 
তা জানার মত কোনও পাঁরিসং- 
সংখ্যানই কিন্তু নজরে পড়ে না। 
মুনাফা নেই, তথাপি অর্থ বয় 
বাবস্থা পববৎ চলায়মান। কৃষি- 
দপ্তরে কয়েক কো টাকার যন্ত্র- * 
পাত অকেজো হয়ে! যে একদম 
নষ্ট হয়ে গিয়েছে সে সংবাদ্‌ঞঞজছর 
দুই আগেই. আমরাও পেয়েছি 
(যুগান্তর ১-৮-৬৬ )। 

তঃপর  কৃষিদপ্তরে কোট 
কোট টাকার যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে 
থাকুক, কৃষি বিভাগের দখলণকৃত 
বিপুল পরিমাণ জামর উৎপাদন 
মারফত সরকারের মুনাফা নাই বা 
কিছু হক আমাদের মত গ্রাম্য ক্র 
চাষীর তাতে নাসিকা প্রবেশ 
করানো অন্াচত। তবে আমাদেরই 
গ্রাম বাংলায় যারা" এখন মাত্র এক “ 
বিঘা জমি প্রাপ্তর সৌজন্যে আর 
ভামহীন নয় বলে পরিসংখ্যান: 


(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায় ) 


দশ, ॥ শবক্রবার ২১শে নভেম্বর ৯৯৩৯ 


নিতে 
ED 


" ভিয়েতনাম থেকে 


মবিন দৈন্য অগমারণের 


"প্রচার গ্রেঘিডেট নিকানের একটি ঢাল 


(দপণের পর্যবেক্ষক ) 
গত সপ্তাহে হাজার হাজার 
আমোঁরকান সমগ্র দেশ থেকে রাজ- 
ধানী ওয়াশংটনৃএ গিয়ে জমা- 
য়েত হন যুদ্ধের 
বিরুদ্ধে শান্তি মিছিলে যোগদান 
করার জন্য। তন দিন ব্যপী এই 
- এমতুর বিরুদ্ধে মিছিলে” অংশ 
“ গ্রহণ করোছিলেন শত শত মা-বাপ 
যাদের ছেলেরা ভিয়েতনাম যুদ্ধে 
লারা যাদের স্বামীরা একই যুদ্ধে 
মারা গেছে, বহন যুবক যুবতী 
যারা নিকটতম আত্মীয়দের হাঁরিয়ে- 
» ছেন, এবং অগাঁণত ছান, শিক্ষক ও 
ব্যবসায়, দু লক্ষেরও বেশী 
আমোরকাবাসী প্রেসিডেন্ট ক- 
সনের বাসভবন হোয়াইট হাউসের 
» সামনে 'দয়ে মাছল করে যায় 
এদের দাবা এখনই ভিয়েতনামে 
শান্তি চাই এবং “আমাদের ছেলে- 
. ‘দের ও স্বামীদের এখনই. দেশে 
7. ফিরিয়ে আনতে হবো”, 
গত মাসেও আর্মৌরকার বহু 
সহরে শান্তি 'াঁছলের আয়োজন 
করা হয়োছল, যেমন “হয়োছল গত 
সপ্তাহে, কিন্তু এবারের মত এত 
বড় মিছিল মা্ক'ন ইতিহাসে 
আগে আর কখনও হয়ান। এই 
মাছলের পেছনে ছিল 'তরিশাটিরও 
রৈশী সংস্থা (কামউানস্ট নয়) 
_ যারা একত্র হয়েছেন একটি কোয়া- 
িশন দলে যার উদ্দেশ্য ভিয়েত- 
= নাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার চালান 
, এবং  “ভয়েতনামবাসীদের প্রতি 
বৈপ্লাবক এঁক্য' গড়ে তোলা”। 
শনকসনকে "এই বিশাল মিছিলের 
* সামমে উপস্থিত হতে, হয়নি কারণ 
{তান তখন প্রাঁলয়ে 'গিয়োছলেন 
কেপ কেনেডীতে য়্যাপোলো-বারোর 
চন্দ্র আঁভযানের তত্বাবধান করতে। 
বকন্তু যাবার আগে রাজধানীতে 
তান প্রচুর- সৈন্য ও পুলিশ 
৯. মোতায়েন করে যান যাতে সাম্রাজ্য- 
বাদ শাসকদের শান্ত ভঙ্গ না 
হয়। কিন্তু তাদের শান্ত ভঙ্গ 
হয়োছল এবং পুলিশ বাঁহনাঁও 
সুযোগ পোয়োছল য্দদ্ধাবরোধী 
= '্মীছলকারীদের ওপর 'ঝাঁপয়ে 
পড়ার, কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ার। 
{তন দন ব্যাপী যদ্ধ-বরোধী 
আন্দোলনের পর মিছিলকারারা 
ওয়াশিংটন ছেড়ে চলে গেছে, কিন্তু 
তারা জানিয়ে 'দয়ে গেছে যে তারা 
ানকসনের ভিয়েতনাম নীতিকে 
সমর্থন করে না। সম্প্রীতি একজন 
সাধারণ লোকের মতামত গ্রহণে 
প্রকাশ পেয়েছে যে প্রায় চার- 
বশ পগ্চমাংশ আমোৌরকাবাসী আজ 


Ed 
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মে মাসে তান যে তাঁর 
ভিয়েতনাম নণীতর বিশ্লেষণ করেন 
তাতে শীঘ্র যদুদ্ধাবসানের কোন 
ইঞ্গিত পাওয়া যায়ান। একদিকে 
দাক্ষণ ভিয়েতনামে তাঁবেদার থিউ 
সরকারকে সমর্থন দিতে গিয়ে 
আমেরিকান বাহনাঁকে' ভি্য়ৎকং- 
এর হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে, 
অন্যাদকে প্যারিস বৈঠকে জের 
স্বার্থ অনুযায়ী শান্তি চান্ত দাবী 
করতে গয়ে নিকসন ব্যর্থ হয়ে- 
ছেন। 

ভিয়েতনাম থেকে মার্ক 
সৈন্য ক্ৰমশঃ সারয়ে আনা হবে 
বলে ঘোষণা করলেও, িকসনের 
যুদ্ধ নীতির শবরুণ্ধে দেশবাসীর 
বিক্ষোভ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং 
গত পনেরোই অক্টোবর দেশব্যাপণ 
প্রাতবাদ সুরু হয়! চৌঠা নভেম্বর 
আর একবার 'নকসন দেশবাসীকে 
বোঝাতে চেষ্টা করেন যে তান 
শীঘ্ইই ভিয়েতনামে শান্তি ফারয়ে 
আনবেন, আমোরকান যুবকদের 
হাজার হাজার মাইল দুরে গিয়ে 
আর প্রাণ হারাতে হবে না, কিন্তু 
আজ পর্যন্তও তান যুদ্ধ থামাতে 
পারেন ন বা শান্তি বৈঠককে ফল- 
প্রদ করতে পারেন নি। গত 
সপ্তাহের বিক্ষোভ মিছিলের প্রধান 
উদ্দেশ্য ছিল িকসনের ওপর 
চাপ সৃষ্ট করা, যাতে তান কোন 
সাক যৃদ্ধীবরোধশ নীতি গ্রহণ 
করেন। 

এই 'মাছলে অংশগ্রহণকারণ 
একাঁট অল্প বয়স্ক মাঁহলার স্বামশ 
পূর্বে লিখেছিলেন £ “কাল নয়, 
আজই আমাদের ভিয়েতনাম ছেড়ে 
চলে যাওয়া উচিত!” কিন্তু 
শনকসন তা মনে করেন না কারণ 
তাম জানেন দাক্ষণ ভিয়েতনাম 
থেকে একবার সরে আসা মানেই 
সমগ্র ‘ভিয়েতনাম হ্যানয়ের অধীনে 
চলে যাবে! তিনি অন্ততঃ দাঁক্ষণ 


ভিয়েতনাম যুদ্ধ চালানর দায়িত্ব 
দেওয়া যায় (এই নীতই ভিয়েত- 
নামজেশন অব ওয়ার বলে পারি- 
চিত)। -ীনকসনের ধারণা এই 
ধক্ষোভ ছাপা দিয়ে রাখতে পার- 
বেন! 

ভিয়েতনাম থেকে মাঁকন 
সৈন্য অপসারণের _ প্রচার সাম্রাজ্য- 
বাদী নিকসন সরকারের - একাঁট 
চাল মাত্র! দুবারে ষাট হাজার 
সৈন্য অপসারত হয়েছে, আগামী 


- পনেরোই উিসেম্বরের মধ্যে আরও 


প'য়াঘ্শ হাজার সৈন্য অপসারিত 


হওয়ার কথা । এই সৈন্য চলে এলে 
ভিয়েতনামে বাকী থাকবে চার 
লক্ষ আঁশ হাজার মার্কন স্থল 
সৈন্য এবং আঠাশ হাজার নৌ- 
সৈন্য। থাইল্যান্ডে অবাস্থত প'য়- 
তাঁজ্লশ হাজার বৈমানক নিয়ে 
ভিয়েতনাম যুদ্ধের জন্য মোট 
মাঁকরন সৈন্য মোতায়েন থাকবে 
পাঁচ লক্ষ সাতান্ন হাজার। ভিন্নেত- 
নামে মান সামারক কর্তারা 
বাঁঝয়েছেন যে এক লক্ষ , সৈন্যের 
অপসারণ মান বাহিনীর যুদ্ধ 
ক্ষমতা হাস করবে না (এদের 
বেশীর ভাগই বিমান ও অন্যান্য 
ঘাঁটি তৈরী করার জন্য এসোছিল 
এবং তাদের কাজ গত বছর শেষ 
হয়ে গেছে)। 

আমেরিকার প্রাতরক্ষা সেক্রে- 


টারী লেয়ার্ভএর মতে মান . 


সৈন্য আরও পাঁচ বছর ভিয়েত- 
নামে থাকবে। মা্কন সমর 'বিভা- 
গের একজন 'বাঁশষ্ট কর্মচারী 
নিকসন সরকারের ভিয়েতনাম 
নাত সম্পর্কে বলেন $ “দীর্ঘ 


কেশোদগমে সহায়তা করে । 
মস্তিফ মিন্ধ ও কর্মক্ষম রাখে। 


|) 
4 ® সাধনা এষধালয়-ঢাকা 
স্্ কলিকাতা -* 


রাল ব্যাপী অপসারণ-কার্ষ মাকিনি 


চাইছেন। যুদ্ধ বিরাতর পনের 
বছর পরেও পঞ্চানন হাজার মার্কন 
সৈন্য দাক্ষণ কোরিয়ার তাঁবেদার 
সরকারকে বাঁচিয়ে রেখেছে এবং 
এর জন্য আমৌরকাকে ষাট কোট 
ডলার ব্যয় করতে হয়। দাক্ষণ 
ভিয়েতনামে যাঁদ মাকিন। সৈনা 
অর্ধেকও কমানো হয়” তা হলেও 


হয়ত সরকার শান্ত রাখার সময় 


সরকারের সঙ্গে . নিকসন সরকার 


“হবে বলে এই নেতারা মনে করেন। 
সিনেটর ফুলবাইট বলেছেন £ 
চনা কারি না কেন, যতাঁদন আমরা 





হ্যে কিছু দক্ষিণ ভিয়েতনাম সৈনা 


ছয়; >, 


পা ~ 


শ্বাহ লন সং বাল 


(৩য় পৃষ্ঠার পর) 


- গোটা জাতির সামাজিক স্বাস্থ্য 
{বিপন্ন রুরা, অগাঁণত 'ফুলের মতো 
নিঘ্পাপ কোমলকচি কশোর- 
কিশোরীদের চিত্ত কলুষিত করার 
ঝাঁক . লওয়া-কী . সাংঘাঁতক 
ব্যসন। রাজ্যের আয় কমে যাবে 


* বলে মদ্যপ্রচলন বন্ধের চেষ্টায় বাধা 


দেওয়ার চাইতেও এ অনেক বেশী 
গাহ্তি কাজ। এমনতরো হৃদয়হশীন . 
" ও শনার্ববেক কাজকে নিন্দা করবার * 
হন সা যায় 


| পত্রিকার জুড়ি নেই এ সংবাদ অনে- 
কৈরই জানা,আছে, . সুতরাং এখানে 


দেশ-এর কণীত্তকলাপ_ বিশদভাবে - 
বলবার প্রয়োজন আছে বলে মনে. 
তা ছাড়া, . বর্তমান' 


কার না। 
নিবন্ধে দৈনিক পন্র-পান্রকাই আমা- 
দের আলোচ্য, সাপ্তাহিক নয়। 
তবুও যে সাপ্তাহকের প্রসঙ্গ 
এখানে উল্লেখ করা হল সে শুধ 
এই দেখাতে - যে, কোনো সংবাদ 
প্রতিষ্ঠানের মাথায় যাঁদ এই খেয়াল 
চাপে যে, সংবাদপত্র ব্যবসায় 
. পারচাললন করতে - গিয়ে সবচেয়ে 
যেটা অগ্র প্রাধান্য লাভের যোগ্য, 
তা হল ব্যন্তি বা প্রাতষ্ঠানিক স্বার্থ - 
এবং সবচেয়ে শেষের এবং সবচেয়ে 
নাঁচেকার 'বিচার্য হল সমাজস্বার্থ, 
তা হলে তার আওতাধধনে দৈনিক 
. সাপ্তাহিক অর্ধ-সাপ্তাহক যে. ধর- 
নের কাগজই পারচালিত হোক না, 
কেন, তা একই নখাঁততে পাঁরচালিত 
হবে এইটেই ধরে. নেওয়া যায় আর 


দিয়ে ব্যবসায়ী . সংবাদপর_ যা 
'ব্যক্িপুত মালকানা-ধূত ও পঃাজ- 


স্বার্থের পারপল্থী ভূমিকায় অব- 
তীর্ণ হতে পারে, হয়েও থাকে। 
আনন্দবাজারের কথা হচ্ছিল, তার 
কথাই পুনরায় বাঁল। কেন না নানা 
ক্ষেত্রে এই পান্রকাির ভূমিকা এত. 
কুখ্যাত যে দৃষ্টান্ত - দিতে গেলে 
বার বার এটির কথাতেই ফরে 

আসতে হবে। এই পাত্রকার অনেক 
কণীর্তকলাপ। ভ্‌দান «ও গ্রামদান 
আন্দোলনের প্রবনতা সর্বজনপন্জ্য 
সাধ মহাত্মা আচার্য বিনোবাা 
ভাবে যখন কলকাতা এসেছিলেন 


. তখন এই পান্রকাটি তাঁকে জল-১ 
সমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য * 


দিনের পর 'দিন তাঁর বিরুদ্ধে 
কুংসার অভিযান চালিয়েছে। 
িনোবাজশীর অপরাধ, তিনি আহংস 
পদ্ধাঁততে চাঁন আক্ৰমণ প্রতিরোধ 
করবার কথা বলোঁছলেন এবং 
কাঁমউনিস্ট সহ সকল - রাজনৈতক 


দলের এঁক্য কামনা করেছিলেন। ; 
.তার উপর, ১৯৬৪ সালের কল- 


কাতা দাঙ্গার সময় এদের সুস্পষ্ট 
সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি, স্বর্গত 
হুমায়ূন কবিরের বিরুদ্ধে পার- 
চীন যুদ্ধের স্ময়ে ও অব্যবাহত 
পরে দেশপ্রেমিক কিন্তু বিবেকের 
স্বাধীনতা সম্পন্ন লেখক, শিপন 
ও বদ্ধিজীরীদের বিরদ্ধে চোনক 

তর ধুয়া, তুলে : গুণ্ডা 


লেলিয়ে 'দেওয়া, নিজেদের অনুগত - 


ভাড়াটে লেখকদের নিয়ে তথাকাথিত, 
“স্বাধীন সাহিত্য সর্মাজ”-এর প্রহ- 
সন খাড়া করা, 'মনার্ভা থিয়েটারে 
“কচ্লোল”-এর অভিনয় ভাঙবার 
জন্য সমাজ বিরোধীদের প্ররোচনা 
সে এক অন্তহীন তাঁলকা। অর্থাৎ 
ফ্যাসস্ট দেশের ফ্যাঁসস্ট সংবাদপত্র 
ঠিক যে কুগ্লিদায় ও যে ভঙ্গপতে 
কখনও জনমতকে উস্কানি দেয়, 
কখনও জনমতকে হুমকি দ্বারা 
মতের সঙ্গে না মিললেই হিংসার 
হুঙ্কার ছাড়ে; এই পান্রকাটি সেই 
কায়দা সম্পূর্ণ রপ্ত করোছল। 
সাম্প্রদা'] ক বিদ্বেষ প্রচার, আমা- 
দের সংবিধানে রাষ্টদ্রোহের মতোই 


" একটি দণ্ডনীয় অপরাধ! “কল্তু 


আনন্দ বাজার সাম্প্রদায়ক জিগির 
তোলার ক্ষেত্রে সংবিধানকেও 
তোয়াক্কা করেনি, সরকারী আইন- 
কেও তোয়াক্কা করোন। উচ্চমহলে 


এদের স্বার্থের রক্ষক একাধিক" 


প্রাতপান্তসম্পন ব্যন্তি সেই সময়ে 
ছিল (এখন নেই), সেই কারণেই ' 
বোধ কারি এদের স্পর্ধা তথন এমন 
সীমাহীন হয়ে উঠতে পেরেছিল। 
প্রিবাঁ্তত রাজনৌতিক ্্থাততে 
পত্রিকাটি এখন. অনেক. "ীনর্বল 
হয়ে পড়েছে। কিন্তু স্বভাব না যায় 
মলে। এখনও সুযোগ পেলেই এরা 
এদের পুরাতন মুর্তি ধারণ করে 
এবং জল ঘাঁলিয়ে বাণিজ্য করতে 
ছাড়ে না। 

সম্প্রীতি প্রধানমল্তী শ্রীমতঁ 
ইন্দিরা গান্ধীর কিছ কিছু বন্ত- 
ব্যের পাঁরপ্রোক্ষতে সংবাদপত্রের 
জাতীয়করণের কথা উঠেছে। এই 


লেখালোখ হচ্ছে। আমরা অবশ্য 
নীতগত . ভাবে সংবাদপত্রের 
জাতীয়করণ জ্মর্থন- কার না। 
অন্যগ্রহ নিগ্রহের অপেক্ষা না রেখে - 
সংবাদপন্রের নিজস্ব“ মত-বন্তু ক্ষর-. 
বার স্বাধীনতা নু 'থারুলে গ্রণতন্বের... 


কোনো অর্থ হর়্চনা। কিন্তু কয়ে 


কি পাত্রকার বেলায় এই নিয়মের 
ব্যাতক্কম কাম্য। যে সব পী্রকা-. 
সুস্পষ্টভাবে পঠাঁজবাদী শ্রেণী- 
স্বার্থে পাঁরচালিত, জনস্বার্থ 


- বিরোধী ও সমাজদ্রোহ- যেমন 


আনন্দবাজার পাঁন্রকা--তাদের বেলায় 
জাতীয়করণের নীতি প্রয্ন্ত হলে 
দেশের হিত বই অহিত হবে না। 
এই সব প্ন-পান্রকার পরিচালন ও 
নীতানম্ল্পণের ভার এদের মাঁলক- 
সম্পাদকদের (যাদের এক-কলম 


লেখবার মররোদ নেই অথচ সম্পা--- 


দৃক বনবার সাধ আছে) হাত 
থেকে কেড়ে নিয়ে এগালতে 


যুগান্তরে এতোকাল “চাণ্চল্য- - 
কারিতা”গকে “ (sensationalism) . 
তেমন প্রশ্রয় দেওয়া হত -নী, কত 
আনন্দবাজারৈর্‌ দেখাদেখি১ সস্তায় 
ক্টঁতু, বাড়াবার তাগিদে এখন 


“যুগান্তরও. -একই-- পথ ধরেছে। 


আগ্নে “রাববারের শেষের পাতায় 
সাঁরিয়াসধর্মী অনেক: প্রবন্ধ-নিবদ্ধ 


ছাপা হত, এখন তার জায়গা দখল 


করেছে নানা রসালো প্রেমের 
কাহিনী আর আষাড়ে গালগল্প। 
আনন্দবাজারের “অরণ্যদেবতা্ 
ফাঁচারের ধরনে এখন য্গান্তরেও 
ছেলে মেয়েদের মাথা খাওয়া ওই 
শ্রেণীর একাধিক ইয়াক. পাতকা- 
সুলভ অসার ফীচারের আমদানী 


করা হয়েছে। আনম্দবাজারের যেমন. 


দেশ, তেমান য্গাম্তরের পচ্ছ 
স্বরূপ আছে অমৃত। দেশ-এরই 
রকমফের । আগে অমৃত সাপ্তাঁহকে 
কুরুচিপূর্ণ গল্প উপন্যাস ছাপা 
হত না, এখন দেশ-এর স্টাইলে 


উপক্রম হয়েছিল। এখনও অম্লগ- 
লতার আঁভযোগে অমৃত-এর মহা- 
মান্য সম্পাদক মহামাহম শ্ৰীযুত 
তুষারকান্তি ঘোষের বিরুদ্ধে আদা- 
দুই-দুটো মামলা ঝুলছে। 

আগে যুগান্তরের সম্পাদক 
ছিলেন শান্তশালশ স্বাধীনচেতা 
সাংবাদিক প্রখ্যাত শ্রীববেকানন্দ 
মুখোপাধ্যায়। তাঁকে কোশলে 
জুগান্তরএর সম্পাদক পদ থেকে 
অপসারিত করবার পর তাঁর স্থলা-: 
'ভীষিন্ত হয়েছেন মালকপক্ষেরই 
একজন- শ্রীস্ুকোমলকাম্তি ঘোষ। 
ফ্ালিক-সম্পাদকত্বের আর একটি 
জাজহল্যকর নিদর্শন! সেই আনন্দ- 
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সেখানেও একজন এক-কলম লিখতে 
না জানা মালিক সম্পাদক শোভ- 
মান। আমরা এতোকাল “আব- 
সোল্ট ল্যান্ডলর্ড” অর্থাৎ অকুস্থলে 
অনুপাষ্থত জাঁমদারের 
জানতুম, কিন্তু তার সঙ্গে পাল্লা 
য়ে এখন এক নতুন প্রাণীর, উদ্ভব 
হয়েছে একই দেহে হার ও 
হরের, ন্যায় বিরাজমান মালিক ও 
. সম্পাদক। আঁভজ্ঞ ব্যক্তি মান্রেই 
জানেন, সুযোগ্য কার্ষরত সম্পা- 
দককে . তাঁর প্রাপ্য পদগৌরব ও 
অর্থসম্মান থেকে বাঁণ্ডত করে এই 
দ্বিবিধ স্দীবধা আত্মসাৎ ও আত্ম- 
গত করবার" এ এক নতুন কৌশল 
সংবাদপত্র মালিকেরা উদ্ভাবন করে- 
ছেন_ বর্তৃলাকার চতুরভুজের মতো 
অসম্ভব এই বস্তু £ মাঁলক- সম্পা- 
দক।. 

যদি বলেন, মালিক-সম্পাদকরা 
লিখতে - জানেন না তার প্রমাণ 


কথাই, 


* নিয়ে কাগজে পক্ষে-বিপক্ষে অনেক বাজারেরই নাঁজরের পুনরাবৃত্তি । আক্রমণ চালানো হয়েছে। একদিন 


নয়, দুঁদন নয়, পরপর, কয়েক দিন 
স্মানে এই আক্রমণ চলল।'তারপর , 
একাঁদন সচাঁকত হয়ে লক্ষ্য করলুম, * 
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আক্রমণ স্তব্ধ । অতুল্য ঘোষের পক্ষ ৮৮ 


আর যুগান্তর পক্ষের মধ্যে সন্ধি 


ঘোঁষত। পূর্বের ন্যায় যুগান্তর-এ « 


প্রভু প্রশাস্ত কীর্তত হতে লাগল। 
. যারা রাজনীতর ঘোরপ্যাঁচ 
জানে, না সেই সব সাধারণ পাঠকের 
ভ্যাবাচাকা খাবার কথা। কিন্তু 
ওয়াকিবহাল মহলের লোকদের 


আত্কক, গণনায় এসব ব্যাপার, 


নিতান্তই দুয়ে-দুয়ে চারের মতো - 
গহজ হিসাবের ব্যাপার। আসল 
ঘটনা হচ্ছে এই, যে কোনো, কার- 
ণেই হোক অতুল্য ঘোষ পাঁশ্চম- 


ক 


বঙ্গের দ্বিতীয় কংগ্রেস মান্মিসভায় -৫- 


গোঁরকান্তি: বানান্দিত আধ্যানক 
নদের নিমাই গুরুপকান্তি ঘোষকে 
মাশ্িরূপে নিতে ' ইচ্ছুক ছিলেন 
না।,তা-ও ক হয়। সসাগরা ধরণণীর - 


কী? তা হলে তার একট কার্যকর “অুধাশ্বর তুষারকান্তি ঘোষ মহা- 


দষ্টান্ত দিই। যুগান্তর-এর সম্পা- .শয়ের নন্দন মান্তসভায় জায়গা « 
দক সকোমলকান্তি ঘোষ মহা 


শয়কে বছর দুই - আগে নাখল 
ভারত বঙ্গ সাহত্য -- সম্মেলনের 
সমাজ ও সংস্কাত শাধ্ুর' সভা- 


পাঁতত্ব করতে "ডাকা হয়েছিল. 


(সাহত্য. সম্মেলনের কর্তাদের, 
বালহাার, এরা, ওই শাখার সভা- 
পারত্ব করবার :আর যোগ্যতর লোক 
থুজে পানান।, সংবাদপত্রের লোক- 
দের বেছে বেছে কেন যে ডাকা হয় 


সে কথা সকলেই জানেন। আসলে- 


সাহিত্য-ফাহত্য একটা. লোক 
দেখানো ব্যাপার-খবরের কাগজের 


'প্রচারটাই হল মৃখ্য।) সেখানে 


মানবর ঘোষ মহাশয় সভাপাঁত 
রূপে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, 
সংবাদপত্রে তার দরপোর্ট পড়ে 
আমাদের চক্ষু চড়কগাছ হবার 
উপক্রম হয়েছিল! অপূর্ব 'জ্ঞান- 
গর্ভ?’ সে'ভাষণের ছন্রে ছত্রে যে 
বিজ্ঞতা প্রকট হয়েছিল তা যুগা- 
*তর-সম্পাদকের পদগোৌরবের উপ- 
যুন্তই বটে। 

সংবাদপত্রের মালিকের স্বার্থ 
যে কী ভাবে জনস্বার্ধের ভাঁওতা 
ধরে পাঠককে 'বদ্রান্ত করে তার 
একটি' দৃজ্টান্ত 1দই। বেশ কয়েক 
বছর আগেকার ঘটনা ।. খুব সম্ভব 
সেটা দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন 
অনুষ্ঠিত হবার অব্যবহিত পরে- 
কার কাল পাঁশ্চমবঙ্গে তখন 
কাকে কাকে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন 
করা যায় তা নিয়ে সলা-পরামর্শ 
চলছে। তখন পাঁশ্চমবঞ্গ কংগ্রেসে 
মহামহিমার্ণব শ্রীল শ্রীষন্ত অতুল্য 
ঘোষ মহাশয়ের প্রভাব-প্রতিপত্তি 


তুঙ্গে। নিরপেক্ষ জনমতের ধারক, 


বলে কাঁথত আনন্দবাজার ও যুগা- 
ন্তর-_ দুটি পত্রিকাই তখন অতুল্য 
ঘোষের কথায় ওঠবোস করে 
(আনন্দবাজারের সে অভ্যাস এখনও 
যায়ান।) হঠাৎ একদিন যুগান্তর- 
এর সম্পাদকাঁয় কলমে চোখ 
বুলিয়ে নিজের চোখকে বশ্বাস 
করতে পারলুম না। বার কয়েক 


চোখ ররগড়ালুম, কিন্তু ভাতে 
অক্ষর-পধান্তসমূহের অর্থান্তর ঘটল , 


না! কাঁ ব্যাপারই না, ষুগান্তর- 
এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে অতুল্য 
ঘোষের বিরুদ্ধে সরাসরি সুতার 


পাবেন না-তা-ও ক সম্ভব” 
সুতরাং চলল যুগাম্তর-এর মাধমে 


অতুল্য নসূদনের কয়েকাঁদন ব্যাপী 


খা 


গ্রারকজিপিত আঁভযান। আরুমণের ' * 


ঠেলায় শষ ' অবাধ অতুল্যবাবু 
বাপ বাপ করে তরুণকান্তকে 


মান্মসভায় নিতে চোখেমুখে পথ 


খুজে পানান। 
অতপতের একটি ঘটনাকে ' 


- এতো সাঁবদ্তারে বলবার কোনোই 


আবশ্যকতা ছিল না। কিন্ডু এই 
ঘটনার উল্লেখ করলুম শুধ্য এটা 
বোঝাবার জন্য যে, মালিকস্বার্থ 
ধৃত সংবাদপত্রের জনমতের প্রাতি- 
নিধিত্বের দাব কতো অলশক আর 
কতো 'মিথ্যাময়। জনস্বার্থ পূরণের 
অজুহাতে আসলে শ্রেণীস্বার্থ, : 
গোম্ঠীস্বার্থ স্থল বিশেষে মাঁল- 







কের স্বকীয় স্বার্থ পূরণের হাতি- * 
যার হিসাবেই সচরাচর পধুজবাদী , 


সমাজে বৃহ সংবাদপন্নগুলি পাঁর- 
চালিত হয়ে থাকে। সমাজের 


কাঠামো না বদলানো পর্যন্ত এ ” 


জিনিসের সংশোধনের কোনো 


- ভূমির ক্ষুধা, 
ভি পার পুর) 


প্রদর্শিত সামীগ্রক ভাবে তাদের 
উৎপাদনে . রাজ ভাণ্ডারের ধান্য 


"সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। « 


ঞ 


সম্পদ কত পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত 


হল সে সংবাদ জানার কৌতুহল 


আশা কার আমাদের চেয়ে সহরের ' 


মানুষদেরও নিশ্চয়ই আছে। 
মাত্র এক বিঘা জাম প্রাপুর 

দৌলতে দেশে যদ ভূমিহীন কৃষক 

আর না থাকে এবং এতে যাঁদ 


থাকার সুষোগ পায় তাতে ঈর্ষা ই” 


কারও থাকতে পারে না! তবে উত্ত 
অধলক্ষমীপুজাকে . কেন্দ্র করে - 


জুয়া খেলার মাধ্যমে বানদ্ধু রজনধ 


যাপনের যে বাবস্থা তা কিন্তু 
কখনই কল্যাণপ্রদ নয়! 
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অবক্ষয় 


প্রসঙ্গে 


নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত 


নন। কখনো এর ঠিক বিপরীত 
চিৰ, তত্ব-অনভিজ্ঞ বাস্তব কর্মী, 


দেখা যায়। তত্ববাস্তবে সমতা- ' 
এ. রক্ষা সম্ভব হলেও অভাব থেকেই 


যায় কমশীর-করম্মীর তত্ব ও বাস্তবে 
সচেতনতা সমাজ-স্মস্যা সমাধানে 
সহায়ক । কিল্তু সমাজে সাম্যবাদী 
চিন্তাধারার বিরুদ্ধে পঠ্ীজবাদ- 
দের প্রচেষ্টা সামাঁজক অবক্ষয়ের 
পথকে সুগম করেছে। সমাজ- 
আর্থনধীতক দুরবস্থার প্রীত 
সমাজ-বিজ্ঞানীর ওদাসীন্য 'কম্বা* 
শুধুমাত্র বিদ্রুপ অসংগ্রত। সমাজ- 
বিজ্ঞানীর যথার্থ বিজ্ঞানম্মনযতা 
প্রতিকারের পথ দেখাতে সচেষ্ট 
এবং কিছুটা সক্ষম। সমাজ দর্শন 
আলোচনায় মার্স সাহেবের 
বস্তুবাদে দ্বাশ্ৰিকতা স্মরণীয়। এবং 
জানা প্রয়োজন £ একজন, মার্কস- 
বাদী সমাজ-বিজ্ঞানী কোন পথে 
সাধারণ মানুষকে শোষণ এবং ক্ষয় 
থেকে মুক্তি দিতে সচেন্ট। এ বিষ- 
' ক্লাট সকলের জানা যে, দুটি বিশ্ব- 
শকতাই মূলতঃ দায়ী। এই দুটি 


সমাজ ব্যবস্থাম্ম এসেছে ণবকৃতি, 
শুরু হয়েছে ভাঙন, তেমান অপর- 
দিকে সুস্থ সাম্যবাদী সমাজ গড়ে 
তুলতে অনুপ্রাণিত করের রাশিয়ার 
বৈস্লাবক ইতিহাস ৷ (এক) 
প্রশ্ন উঠতে পারে সামাজিক 
অবক্ষয়ের জন্য আর্থনীতিক 'বিপ- 
. য় দেখা দেওয়া সত্বেও শিল্পোম্ন- 
য়নের ফলে আর্থনশীতক তথা 
সামমাজক সু-অবস্থা ফিরিয়ে 
আনতে সচেষ্ট কনা বর্তমান শিল্প- 
পাঁতগণ এবং 'বাভন্ন সরকার। 
তবে মনে রাখতে হবে, যে, পঁজ- 
পতিদের হাতে কেন্দ্রীভূত উৎ- 
পাদন ব্যবস্থা সাধারণ মানুষ, শ্রামক 
কিম্বা সমাজ-আর্থনীতিক উন্নয়নের 
ক্ষেত্রে বাধা স্বরুপ। তই দেখতে 
৯2228 
(এক) গ্যাসেটের, এতে ভারি 
সামায়ক যুগ সাধারণ মানুষের 
_ উত্থানের কাল হিসেবে গ্ুরুত্ব- 
পূর্ণ এ সময়ে রাশিয়ায় কীমিউ- 
নিজম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পৃঁথ- 
বার পশ্য: সমাজ ব্যবস্থার পাশে 
রাশিয়ার সুস্থ সমাজ-ব্যবস্থা আমা 
- দের কাছে এই দম্টান্তই রাখে, যে, 
সাম্যবাদ মান্দষকে' অবক্ষয়ের হাত 
থেকে মুক্ত দেয়। র্‌ 


" হবে উৎপাদন ব্যবস্থা যাতে একাঁট 
শ্রেণী অর্থাৎ প:জিপাঁতির কুক্ষী- 
গত হয়ে না যায়। এই অবক্ষয়ের 
রোধ সম্ভব সাম্যবাদী সরকার 
কর্তৃক পাঁরচালিত উৎপাদন পদ্ধতি ' 
দ্বারা। আজ পাঁথবীর সভ্যদেশ- 
গুলির চরম দাঁরদ্যের জন্য দুটি 
বিশ্বযুদ্ধ ও শোষণই দায়ী। অর্থাৎ 
শিধুপান্নয়নের সংগে সংগে উৎ- 
পাদনের ফলট:কু যাচ্ছে ধাঁনক 
শ্রেণীর 


রণ মানুষ। অর্থাৎ সমাজ । 
তো সামাজিক অবস্থা প্রাতি নিয়ত 
ক্ষয় এবং শোষণ, যার ফলে মানুষ 
ক্রমশ অনন্বায়ত হয়ে পড়ছে-_ 


প্রসংগত উল্লেখ্য আযাটামক যুগের ' 


পরচ্ছায়ায় লিখিত বেকেন্টের ওয়োটিং 
ফর গোদোতে বিপন্ন মানবাত্মার 
একাকিত্বের ঘন্ত্রণা যেন সমগ্র যুগ- 


£ মানসের যন্তণা। শুধ, বেকেট কেন 


ব্রেশট, ,কাফ্‌কা অনেকের রচনার 

“মনে আসতে পারে। বর্ত- 
মান যুগ - এরং এদের সম্পর্কে 
ব্যারাক চমৎকার-. আলোচনা -করে- 
ছেন। কিন্তু-সমাজতাত্বক. আলো- 
চনাকালে আমাদের " স্মরণ. রাখতে 
হবে যে সমাজে সমাজ-বিজ্ঞানণর 
ক ভূমিকা নেওয়া উচিত। সমাজ 


তায় পর্যবাঁসত হয়। এর প্রধান 
কারণ, (এক) সমাজতাঁত্বকদের 
তত্ব অনেকাংশেই বাস্তব বোধ 
বিচ্যুত, , (দুই) জনসাধারণের 
একটা বিরাট অংশের সমাজ রাজ- 
নৌতিক জ্ঞানের অভাব এবং (তিন) 


সক্ষম হবে-এর ফলে মাও, কেশে 
সম্ভবতঃ, মস্ত পাবে আ'যালয়ে- ভারা 


নেশনের হাত থেকে! - মার্কসবাদে 
শীক্ষত রাশিয়া-চীন বিপ্লবের 
মধ্য দিয়ে কামউনিজমর্থক স্বাগত 
জ্যানিয়েছে: “ভারতবর্ষে! বিপ্লব, 
বর্তমানে দুরের বলে মনে হয়, 


"কুছ - পিস্ফুদ কো-এজিস- 


"*্টেন্সের মধ্য দিকে আসবে কি 
এই ভ্রম হয়। বুর্জোয়াদের সংগে 
শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রশ্ন 
ওঠে বিভিন্ন কারণে। শ্রমিক শ্রেণীর 
সামান্য বেতন বৃদ্ধিতে সন্তুষ্ট, 

মাক্সবাদী দলগ্যীলর বুর্জোয়া গণ- 
তন্মের প্রাত আঁতীরন্ত আস্থা এবং 
কোন কোন দলের হঠাৎ শবস্লব 
ঘাঁটয়ে দেবার প্রচেষ্টা আর যাই 
হোক দেশে বিপ্লব ঘটানোয় সহা- 
য়ক নয়, বরং কিছুটা প্রাত-বিপ্লব, 
অর্থাৎ কাউন্টার রেভীলশনের আব- 
হাওয়া গড়ে তোলে। তাই হয়ত 
দেখা যামু, ' তথাকাঁথত, অর্থে 
প্র্জাতিশশল চিন্তাধারার প্রসার 
সত্বেও পাঁথবীর অবক্ষয়, যা প্রধা- 
নত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়, 
এবং বুর্জোয়া স্বার্থান্বেষীদের 
শোষণের ফলে সৃষ্ট তা রোধ করা 
যায়ান। আসলে শ্রেণী সংগ্রামের 


- তীব্রতা এখনও অ-প্রকট। 


মানুষ অনন্বায়ত হয় প্রত্যেক 
যুগে বিভিন্ন রুপে ক্রমশ সে 
নিয়ন্তিত হয়ে পড়ে বুর্জোয়া উৎ- 
পাদন ব্যবস্থার দ্বারা, তাই সে হয় 
আত্মচদ্যুত, কারণ তার শ্রম অন্যান্য 
'উংপাঁদত পণ্যের মতই বিবেচিত-- 
শকশ্তু মাকস .' সাহেব বলেন যে, 
সাম্যবাদী সমাজ মানুষকে আল- 
য়েনেশন থেকৈ : মন্ত দিতে-১সক্ষম 


উৎপাদনে স্বাধীনতার মধ্য 'দয়ে। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে 
সামাঁজক অবক্ষয় হিসেবে আমাদের 
সামনে যা উদ্ভাসত তার সংগে 
কোঁপটগাঁলস্ট উৎপাদন পদ্ধাঁতর 
'নাবড় যোগ আছে, তা অনস্বী- 
কার্য। দুটি যুদ্ধ মানুষের আদর্শ- 
বোধকে অনেকটা ভেঙে 'দিয়েছে। 
কল্তু কোন মূল্যবোধও গড়ে 
ওঠেনি যুগের বৈজ্ঞানিক অগ্রগাঁতর 
সংগে. সংগে । আর কোঁপট্যালস্ট 
উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে লালিত 
বর্তমান পাঁথবীর ঘ্রবশীরভাগ 
লোকই ক্রমশ অনন্বয়িত হয়ে 


পড়ে। এই অনন্বয়ের মধ্যেই 


আত্মক তথা সামাজিক . অবক্ষয়ের 
বীজ নিাহত। সুতরাং বর্তমান 
সমাজ ব্যবস্থার পাঁরবর্তন, অর্থাৎ 
সাম্যবাদী সমাজ গঠিত হলে 


শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের বৈগ্লাবক পাথবীতে সামাজিক অবক্ষয়ের 


পদক্ষেপ হিসেবে" বিবেচিত তা 
কার্যকরী তত্বে পাঁরণত হওয়ার 
পক্ষে কি বাধা সে সম্পর্কে প্রথম 
অনুচ্ছেদেই বলেছি। ইনভাস্ট্- 
য়াল স্যোসাইটিতে, মাস চাল্তিত 
বিপ্লব দ্বারা ' গাঠিত শ্রেণীহধন 
সমাজের "উৎপত্তির স্থলে বর্তমান 
তাঁত্বকদের ভাষ্য 'বপ্লব সম্পার্কত 


ধারণায় রহস্য সৃষ্ট করছে কনা 


প্রশ্নের উত্তরে, মাকিডিস বলেন যে 
“বিপ্লবের ধারণা কার্যত কখনোই 
একর্টা রহস্য সৃষ্টি নয়” এবং 
বিপ্লব নিদিষ্টি অঁকন্দ্রবিন্দুতে 
সাঁমায়ত নয়। বৈস্লাবক পাঁর- 
বর্তনের ফলে গাঁত সমাজতন্ত্র 
সামাঁজক অবক্ষয়কে রোধ করতে 


পথ বন্ধ হবে। 

বর্তমান সমাজে সান্ন চাল্তত 
আঁস্তিবাদী দর্শন, যা ভাববাদী 
কর্তৃক অসমার্থত, বস্তুবাদ এবং 
মানুষের আঁস্তিত্বকে স্বকার করে 
এই দর্শন মানুষের ব্যান্ত সত্তা 
সম্পর্কে সচেতন, তাই আঁস্তবাদী- 
গণ ভাববাদী দর্শনের হাত থেকে 
রক্ষা পাওয়ায় অনন্বরয়ের সম্ভাবনা 
থাকে কম! আঁস্তবাদী দর্শনের 
সামাজিক স্বীকৃতিতে হযম্যাঁনজম 


পপ 


॥সাত৷ 


সান অয দি সয়েলের প্র 


_ (দর্পণের প্রাতানাঁধ ) 


সানস অফ 'দ সয়েল, অর্থাৎ 
দেশের ছেলে নিজের দেশে কাজ 
না পেয়ে বেকার থাকতে বাধ্য হয়, 
অথচ অন্য রাজ্যের লোক এসে 
লুটেপুটে খাচ্ছে-এই সত্য আজ- 
কের 'দিনে ভাষণ প্রকট হয়ে দেখা 
দিয়েছে। বহার বিধান পরিষদের 
এস এস পি সদস্য শ্রীভোলাপ্রসাদ 
শাস্তী আভযোগ করেছেন যে, 
{বহার রাজ্যে যত বোশ শিল্পায়ন 
ঘটছে ততই দ্ুতগাঁততে এই 
রাজ্যের অধিবাসীদের দারিদ্যু ও 
বেকারত্ব বাড়ছে। তাঁর (হিসাব 
অনুযায়ী ! ছোটনাগপুরের * আঁধ- 
বাসীদের মধ্যে একচাঞ্লশ সালে 
কর্মহশনের সংখ্যা (ছল শতকরা 
পণশচশ ভাগ, কিন্তু একাম্ন সালে 
এই সংখ্যা বেড়ে শতকরা বিয়াজ্লিশ 
ভাগ হয় এবং একষাঁট্র সালে তা 
দাঁড়ায় শতকরা আর্ট, ভাগে। 
মাথাঁপছ আয়ও হাস পেয়েছে। 


১৯৩২ সালে ছল ১-৬২ টাকা, 


১৯৪৭ সালে বেড়ে গিয়ে হল 
২.২৫ টাকা, কিন্তু ১৯৬১ সালে 
কমে গেল ১:৫০ টাকা। 
শ্রীশাস্তীর আঁভযোগ এই যে, 
বাহরাগত ব্যান্তরা হারে এসে 
এখানকার সম্পদ নিৰ্বঘের . শোষণ 
করে যাচ্ছে।-. এই শোষণকারীদের 


মধ্যে আছে' রেলওয়ে বোর্ডের আঁফ- 
হবে আর্থনশীতক" ২সমইন্টন এবং. 


অফ দি সয়েল”-এর প্রশ্নটি আলো- 


ন্বিছেস্পে 
(৫ম পৃষ্ঠার পর) 
বাহনশর জেনারেল 'িউ সরকা- 


রের বিরোধিতা করছেন। এদের 


গঠন না করেন এবং আমোরকান 
সৈন্য অপসারণের : জন্য চাপ না 
দেন তা হলে তাঁকে বাধ্য হয়ে 
শিউর বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে 
(িউকে ক্ষমতাচ্যুত করার গুজব 
শোনা যাচ্ছে)। আর একট 


প্রতিষ্ঠিত হয় উচ্চ আসনে। সুতরাং খবর প্রকাশ হানোয় শান্ত বৈঠ- 


সামাজিক অবক্ষয়ের পথ বন্ধ হতে 

পারে। “কিন্তু এমন প্রশ্নও তো 

উঠতে পারে যে, আজকে চতুর্দক 
শেষাংশ অষ্টম পূচ্ঠায় ) 


কের প্রাতানীধ শ্রীমতী 'বন্‌ নাক 
জানিয়েছেন যে তাঁর সরকার 
জেনারেল মনের সঙ্গে আলোচ- 
না করতে প্রস্তুত -আছে যাঁদ 


“চিত হয়েছে। এই রিপোর্টে পাঁর- 
জকার বলা হয়েছে, “যেসব পাঁর- 
বারের জাম শিল্প স্থাপুনের জন্য 
দখল করা হয়েছে সেইসক পাঁর-* 
বারের তরুণদের এ : জামতে 
সংস্থান হতে পারে তার জন্য, তাদের 
শিক্ষতের সুযোগ দেওয়া দরকার ৷” 

এই ব্যাপারে ওঁ রিপোর্টে পথ- 
নর্দেশও করা হয়েছে £ 

এক, অদক্ষ কর্মী নিয়োগের 
ক্ষেত্রে প্রথমেই তাদের সুযোগ 
দিতে হবে যারা খু প্রকল্পের জন্য 


দখলকৃত জাম থেকে উৎখাত 


হয়েছে; এর পরই সুযোগ দেওয়া 


উচিত তাদের যারা এ অণ্যলেই 


৫ 


বসবাস করে। 
দুই, নিম্ন পদে লোক 'নিয়ো- 
গের দাঁয়ত্ব সম্পূর্ণরূপে ইউনিটের 
কর্তার ওপর ছেড়ে দেওয়া উাঁচত 
নয়। নিয়োগের দাঁয়ত্ব থাকা 
উচিত একাঁট 'রিক্রুটমেন্ট কামিটির 
ওপর এবং এই কামিটির সদস্যর্‌পে 
থাকবেন সৈই রাজ্য সরকারের 
মনোনীত একজন বান্তি যে রাজ্যে 
ইউনিট্াট অবাস্থিত। 
তন, মধ্য শ্রেণীর টেকানাশ- 
মান . (নিয়োগের ক্ষেত্রে যেখানে 





জেনারেলের উদ্দেশ্য গ্রহণযোগ্য 
হয়। এই দুটি কারণেই হয়ত নিক- 
সন তাঁর সৈন্য অপসারণে শাথল- 
তার কথা ভাবছেন। । 

এই কারণে প্যারস শান্তি 
বৈঠকে আমোঁরকান প্রাতানিধির 
নেতা হেনরী ক্যাব লজ একট; 
বিত্রত বোধ করেন যখন হানোয়ের 
প্রধান .প্রাতানীধ - যুয়ান থুই 
জিজ্ঞাসা করেন £ “আম্সোরকা ওত" 
তাড়াতাড়ি চাঁদে লোক পাঠাতে 
পারে, কিন্তু এত মন্থর গাঁততে 
সৈন্য অপসারণ করছে কেন?” ' 
লজের উত্তর না পেয়ে থুইই আবার 
বলেন £ “আমি জান, আমেরিকা 
সৈন্য অপসারণ করতে বায় না, 
আমেরিকা চায় যুদ্ধ৷ গনকসন সর- 
কারের উদ্দেশ্য যদ সৈন্য অপসারণ 
হয়, তবে তার সময় ঘোষণা করা 


হয় না কেন?” j * 


Regd. NO. CT2 - 


চ্ভলভি্ভ্জ 
০০৬ 


আন্তনিয়নির নতুন ছবির খবর 


চপ গ 9৯০ 


পরম] 


পফেট আমোরকায় তোলা হচ্ছে। 


চলচ্চিত্র প্রযোজনার ক্ষেত্রে বিরাট 


আছে। 
না, তার একমাত্র কারণ, এই পাঁর- 
চালরেরা এমনই মেজাজণী ও স্বতল্ত্ 
চিন্তার ধারক যে কোন সময়েই 
কোন সামান্য কারণেও আপোষ 
করার পক্ষপাতী নন। এই ছাট 
করতে গিয়ে আন্তনিয়নির স্বাঁধ- 


জন্য" যথেষ্ট 


(57555. হত স্ুনীত সেনগুপ্ত 


কারে কোন হস্তক্ষেপ হয় নি, বরং 
তান নিজের ইচ্ছেমত ছবি করার 
সুযোগ সুবিধা 
পাচ্ছেন। তাঁর অব্যবাহত আগের 
ছাঁব রো-আপ ইংল্যান্ডে তোলা। 
প্রসঙ্গক্রমে তিনি একবার বলে ছিলেন 
ইটালীতে বা কুরোপের পটভূমিকায় 
লাগ্গাছলো না।- তিমি উনিশ শ 


- ক্লাতষাটুর বসন্তে ও শরৎ কালে 


পুরনো খ্যানধারণা খুব দুত পাল- 
টাচ্ছে, এৱং মেটা নব্য যুবক ষুবতী- 
দের আচার ব্যরহারে, খ্দবই স্পম্ট। 
লস এঞ্জেলস 'শহরাট আর্মোরকার 
অন্য শহরের 'চাইতে একেবারেই অন্য 


,ধরনের। একট বামপন্থী ঘেন্যা 


[ভবর্থতিলিভ্িন্ক সং লালে 
| a tS EEC 


ম্যানেজিং ডিরেক্টরদের আয়ের 
সর্বোদ্চ সীমা নির্ধারণ প্রসঙ্গে 


(অৰ্থনৈতিক সংবাদদাতা) 

'ম্যানোজং িরেক্টরদের বেত- 
নের কাঁমশন ও দস্তাঁরয সর্বোচ্চ 
সামা বেধে দেওয়া -হল বলে বড় 
বড় হরফে সব কাগর্জে যে খবর 


৭৫০০ টাকা ও বার্ধক ৯০,০০০ 
হাজার টাকার বেশ হতে পারবেনা, 
তাদের বৈতনের সঙ্গে নণট৷ মুনা- 
ফার এক শতাংশ পর্যন্ত কাঁমশন 
হিসাবে দেওয়া যেতে পারবে। তবে 
এই কমিশনের সর্বোচ্চ সামা 
অনুমোদিত বেতনের ৫০ শতাংশ 
বা বছরে ৪৫ হাজার টাকা পর্যন্ত 
হতে পারবে। 


কোম্পানী আইন বোর্ড ম্যানোজং' 


'ডিরেন্উরদের নিয়োগের ব্যাপার নানা 
সর্তাবলী* দিয়ে অনেকদিন থেকে 
১ নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করে আস- 
" " ছেন। তারা অবশ্য এ সব ব্যাপারে 
. বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেনান 
এমন 'কি “পারাকিউীসট” 'হসেবে 
‘কোম্পানীর হোমরা চোমরারা 
কোম্পানী থেকে যা মাইনে ব্যাতি- 
রেকে পান তারও কোন 'নার্দ্ট 
সীমা শীনদ্ধণারত ছিল না। 

. একমান্র ইনকামট্যাক্স' ডিপার্ট- 








মেন্ট নিয়ম বোধে দিয়েছিলেন যে 


আয় নির্ধারণ করার. স্ময় “পার-- 


বা পশচশ ভাগের বেশী ছেড়ে 


'দেওয়া হবে না৷ বেশী যত খুসা 


কোম্পানী হোমরা চোমরাদের দিতে 
চান দন না কেন' শতকরা কুঁড়ি 
বা পণচশ ভাগের বেশী দেওয়া 
হলে 'আয়করের হিসেব থেকে তা 
বাদ দেওয়া হত.না। 
এখন-কেন্দ্রীয় সরকার ঘা কর- 
লেন তা হল শুধু এই যে, কাঁমশন 


- হিসেবে ম্যানেজিং 'ডরেক্সীরেরা 


নীট মুনাফার শতকরা পণ্টাশ 
ভাগের বেশী কিছুতেই নিতে পার- 
বেন না। সুতরাং আসলে দেখা 
যাচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকার যৃগান্ত- 
কারী কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনাঁন 
আয় কমাবার জন্য। 

অবশ্য একদল -অর্থনীতাঁবদ 
আছেন যারা মনে করেন যে সরোচ্চ 
আয় রেধে দেওয়া বর্তম্মন কাঠা- 
মোয় বোধ হয় সম্ভবপর নয় বা 
বাঞ্ছনীয় নয়। তাই তারা বলেন ষে 
অর্থনৌতক বৈষম্য দুর করতে হলে 
যা করা দরকার তা হলো বংশ পর- 
*পরায় যে সম্পাত্ত বা অর্থ বর্তায় 
আইন করে তা বদ্ধ করে দেওয়া! 
সে.হবে সাঁত্যকারের একটা যুগা- 
লতকারশ ব্যাপার । কিল্তু এই কাঠা- 
মোতে তা ক কখনও সম্ভব৷ এটাই 
হল আমাদের 'জিজ্ঞাস্য। 


বলেও 


[৯০৩৪২ (2০০০6 ০. ০ "এ 


শা 
চিন্তার প্রভাব এখানে লক্ষ করা 
যায়। আন্তাঁনয়ান ঠিক করলেন যে 


' এখানেই তান ছাঁব করবেন। লস 


এঞ্জেলসস-এর প্রাত আকর্ষণ 
তরি 'যাঁদও অন্য একাঁট বিশেষ 
কারণে, সেট হলো, ডেথ ভ্যাল- 


এর থেকে মান্ত তিনশ মাইলের ব্যব- এ 


ধানে সেই ধুসর মরুভামিকে 
তান ছাঁবর পটভূমি হিসেবে ব্যব- 
হার করতে চান! লস এঞ্জেল 
থেকে ডেথ ভ্যালিতে আসা সহজ 
এবং লস এরঞ্জেলস্স-এর বাঁসন্দা- 
দের কাছে এ-জায়গাটা বই সুপ" 


জন্য যেখানে এই কাঁহনশকে যথা- 
যোগ্য ভাবে স্থাপনা করা "যায়? 'ইল 
পগ্রদো, লা-ভেন্তরা, রেড ডেসার্ট 
ছবির পউভূমতে এক ধূসর বন্ধ্যা 
প্রকৃতির ছাপ ছিলো, যেটা কাহ- 
নশকে আরও ' বিশ্বস্তরূপে প্রকাশ 
করেছে। জ্যাবারসঁক পফেট-এর 
কাহনশ 'তনাট প্রধান চাঁরত্রকে 
নিয়ে, দুট পুরুষ ও একটি মেয়ে। 


গল্পটি শুর হয় লস এঞ্জেলস- 


শহরে, সেখান থেকে চলে আসে এই 
এই ডেথ ভ্যাঁলতে। শোন পাইন 
থেকে চোখে পড়ে মাউন্ট হুইটির 
পাশে শুকনো হ্দটিকে। এই হুদ 
লস এঞ্জেলস শহরকে জলের যোগান 
দেয়, বছরের আঁধকাংশ সময়েই এ 
হদে জল থাকে না। 

এ ছাঁবতে তিনি বুর্জোয়া 
ভোগবাদ সমাজ ও তার অবক্ষয়কে 
ছবির বিষয় হিসেবে ঠিক করেছেন'। 
কোন লোক বাইরের থেকে লস 
এঞ্জেলসে বেড়াতে গেলে প্রথমেই 
যেটা চোখে পড়বে সেটা হলো এই 
শহরের সর্বত্রই টাঙানো বিজ্ঞাপনের 
বিরাট বিরাট সাইন বো্ডগ্দলি। 
লোকে একে বিজ্ঞাপনের শহর 
ভাবতে পারে। - অথচ 
আশ্চর্য এখানকার আঁধবাসীদের 


“বিজ্ঞাপন যতই জাকজমকপরূর্ণ 
হোক না, সবই তাদের চোখ সওয়া 
হয়ে গেছে। খুব উচ্চতা বাড়ী, 
আট্রোমাবিলের ভাঁড়, সাইন বোর্ড, 
মেয়ে পুরুষের অবাধ মেলামেশা 
টুকরো টুকরো ভাবে এই দৃশ্য- 
গুলি তাঁর ছাঁবর ব্যাক গ্রাউন্ড। 

একুটি কুঁড় বছর বয়সের ছেলে 
মার্ক ফ্রেকোট তার ছাঁবর নায়ক। 
এর আগে মার্ক কোন ছবিতে আঁভ- 
নয় করে নি। ভাঁকয়া হালাদ্রন এ 
ছবির নায়কা! উনিশ বছর বয়স! 
আন্তনিয়ন ঠিক করোছিলেন 
অপেশাদার আঁভিনেতা-আভনেতণ- 
দের নিয়ে তানি এ ছাঁবাঁট করবেন, 
অনেক অন্বেষণ ও অনেক যাচাইয়ের 
পর তিনি মার্ক ও ডাঁরয়াকে 
খনর্বাচন করেছেন। 





দুটি উল্লেখযোগ্য চলাচ্চন্ত্ 
পাতকা 
কলকাতায় অজস্র পন্র-পাত্র- 
কার ভশড়ে ভালো চলচ্চিত্র পা্র- 
কার খুবই অভার বোধ করা যায়। 
ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির মুখ- 


: পত্র চিত্ৰপট, বা সিনে ক্লাব অব 


ক্যাল্পকাটার মুখপত্র “িন্রক্প”- 
এর প্রকাশ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। 


_ ও শচন্তাঙ্গীল লেখা সকল 'চল- 
চন রাঁস্কের কাছে এটি অব্র্শ 


পাঠ্য লেখা হিসেবে গণ্য হারে। 


DARPAN, Price 25 


উৎসব. ও আম” প্রবন্ধাটতে 
নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন, 
প্রদীপ্তশঙ্কর সেনের জ্বাপানী 
চলচ্ন্র প্রসঙ্গে প্রবন্ধটি সুলিখিত ৷ 
আন্তর্জাঁতকা আঁঞ্গকের এই 
সংখ্যায় অনুবাদ লেখার ভাগ 
বেশী! মৌলিক লেখা পাওয়ার 
অসুবিধার থেকেই বোধহয় এই 
পাত্রকার সম্পাদক ভালো বিদেশ 
লেখার অনুবাদের 'দিকে মনো- 
ধনবেশ করেছেন। এতে অবশ্য 
বাচ্গাল পাঠকের পক্ষে ভালোই 
হয়, আমাদের দেশে দেশী পত্ৰ- 
পন্রিকা তেমন সুলভে হাতে এসে 
পেশছয় না! জেমস রর সত্যাজৎ 
রায়ের স্তে এই উল্লেখযোগ্য 
ইন্টারভিউটি বোধ কার খুব কম 
পাঠকই এই পত্রিকায় প্রকাশিত 
হওয়ার আগ্নে 'পড়েছেন। জাঁ করু- 
তোর লেখাটি বিয়য় ভাবনায় 


£ অত্যন্ত -'সমৃদ্ধপূর্ণ। এ জুংখ্যার 


মৌলিক লেখার মধ্যে সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য হলো দিলীপ মদুখো- 
ছবিটি সম্পর্কে আলোচনা? 
সত্যাঁজৎ রায়ের "ছবি প্রসঙ্গে এমন 
গভাঁর আলোচনা আমাদের দেশে 
খুব বেশী হয় নি। 





অবক্ষয় 


প্রসঙ্গে 


(৭ম পৃচ্ঠার পর) 


ব্যাপী যে অসন্তোষ এবং অবক্ষয় 
চলেছে তার মূল কারণ বিজ্ঞানের 
অতুযুনাতির ফলে, ঈশ্বরের ইমেজ 
কিংবা কল্পনা বেশ কিছুটা বিধবস্ত 
হয়েছে কিন্তু কোন মুল্যবোধ গড়ে 
ওঠেনি, কেন 2. এবং এর ফলেই 
এই দুরবস্থা, অবক্ষয়? এ প্রশ্নকে 
একেবারে এাঁড়য়ে যাওয়া চলে না। 
হয়ত কোন আদর্শ কিম্বা মূল্য- 
বোধ গড়ে উঠবে, সমস্ত মানুষের 
মধ্যে। বিপ্লবের ভেতর 'দিয়ে। 
পৃঁথবীর অবক্ষয়কে রুখতে প্রয়ো- 
জন আছে সংগ্রামের, বিশ্লবের, 
সেই বিস্লব-ই শ্ৰেণী সংগ্রামের 
চ্‌ড়ান্ত রূপ। 

তবুও শক একটা প্রশন থেকে 
যায় না যে এতাঁদনকার একটি দড় 
“বিশ্বাস ঈশ্বরের আস্তত্বে কিংবা 
পাপ-পুণ্যের আলোচনায় বিশ্বাস- 
জানত ভীতি মানুষের সমাজে 
একাঁট বিরাট বন্ধন-এর দ্বারা 


মানুষ অনেকটা ন্যায়-অন্যায়, অপ- | 
রাধ এবং সামাঁজক িচত্াতি থেকে | 
অবশ্য এর দ্বারা ॥ 
অত্যাচারও কম হয়ান। আজ যখন | 
সেই বিশ্বাস মানুষ হারাতে বসেছে | 
শিল্প প্রসার (Industrial pro. 
, ও বিজ্ঞানের উদ্বাতর ( 
সংগে সংগে, তখন স্বাভাবিক কার- 
ণেই স্বার্থবোধ এখানে প্রকট এবং | 
মানুষের প্রত. মানুষের বিশ্বাস | 
অটুট নয়-কল্তু মানুষের' প্রতি | 
{বিশ্বাস হারানো পাপ। ঈশ্বরের | 
প্রীতি মিথ্যামোহ ভেঙে যাওয়ায় | 


রক্ষা পেয়েছে! 


gress) 


সমাজের কল্যাণ হবে। মান্য 


ধর্মীয় শোষণের হাত থেকে মস্তি | 


পাবে। কিন্তু মান্দষকে যুক্তি দিয়ে 
সব কিছ বুঝতে এবং বোঝাতে 
হবে। আফ্রিকার কোন কোন আদম 
জাত নাকি ঈশ্বরে বিশ্বাসী কোন- 
কালেই ছিল না, তারা ছিল কমে” 
ও যুক্তিতে বিশ্বাসী কিন্তু পান 
বেশিক সভ্যতা তাদের ধর্মের 
আফঙ খাইয়ে অ-যান্তিবাদশ এবং 
দূর্বল করতে চেস্টা করেছে। 
তাদের সাফল্য যে আসেনি, একে- 
বারে তা-ও নয়। অবক্ষয়ের বীজ 
নাহত আছে তথাকাথত ধর্মের 
মধ্যে। "আর ধর্ম মানুষেরই মনগড়া- 
শজীনষ। এবং এর ব্যাখ্যাও। ' 


কিন্তু মানুষকে হোতে হবে যুত্তি- 
বাদী।- আপাততঃ আম এই মনে 
করি। 


ংবাদ দ্মপ্তাহক 


ঝ চাঁদার হার ॥ 
‘বাৰ্ষিক ১২ টাকা 
ধাল্মাযিক & টাকা 
নৈমাঁসিক ৩ টাকা 


টাকাকড় ও চিঠপ্রু পাঠাতায | 





রি যা ম্পাদক-হখরেন বস্‌ 
*জম্পাঙ্গক" কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, -৭ রাজা. সুবোধ সল্লক ক্কোয়ার কিকাতা-১৩ থেকে মাদ্ুত এবং ৬১নং মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ দপণ কার্ঘালয় ₹থকে প্রকাশিত 













দ্বাদশ বর্ষ ৪২শ 


= শুকুবার ২৮শে নভেম্বর 





ক রর 
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(দপণের সংবাদদাতা) 
বাঙ্গলা দেশে মাক“সবাদ্ণী 





নতুন সরকার গঠনের প্রচেষ্টা অনেক 


| অজয়বারুর 
_দ্বেত নাতি 


_ দেপ'গের সংবাদদাতা) 






যখন জনগণের সরকার তখন 
লাঠি, সড়কি, বল্লম ও অন্যান্য 
অস্রশ্বস্ত নিয়ে রাষ্তায় শোভা- ' 
যারা করার ক প্রয়োজন তা 








7 উতর ব কয়েক দিন 
পরেই মুখামন্ত্ী  কুচাঁবহারে 
এক জনসভায় ভাষণ দেন। 
,. ফরোয়াড ব্লকের উদ্যেগে 
লোক লাঠি, সড়াক, বল্লয়, 
টাঞ্গ ও খাঁড়া নিয়ে “রক্তের” 
বদলে রন্তু চাই" স্লোগান 


















ফ্ামউনিস্ট পার্টিকে বাদ দিয়ে , 







দিত চর সভায় যোগ দেন, 


দূর অগ্রসর হয়েছে বলে বিশ্বস্ত 
সূত্রে জানা গেছে। এই ব্যাপারে 
মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন প্রান্তন 


'কংগ্রেসী মন্ত্রী শ্রীজগন্নাথ কোলে, 


যানি কিছুকাল আগে ফরওয়ার্ড 
রকে যোগ দিয়েছেন। দল হিসাবে 
প্রধান অংশ নিয়েছে ভারতীয় 
কমিউনিস্ট: পার্টি ও বাংলা 
কংগ্রেস। | 


আরও জানা গেছে যে, সি পি. 


এমকে বাদ 'দয়ে এই রাজ্যে 
বিকল্প সরকার TET ব্যাপারে 


সম্পর্কে অবহিত করেন। বিশ্বনাথ 
বারু তাঁর দলের কেন্দ্রীয় কাঁমাঁটর 


বৈঠকে যোগদানের জনা দিল্লী... 


গিয়োছলেন। 


জানা গেছে, বিশ্বনাথবাব; 


দিল্লপশতে কেরলের 


যোজন সমাগ্তণায় 


দিল্লী; আলোচনার রর | 


ক্র 


দিল্লীতে রবিবার তলা 
এ আই দি সির অধিবেশন্ব শেষ 
হওয়ার পর হলা যেতে পারে কংগ্রে- 
সের ভাগ বাঁটোয়ারা প্রায় এক- 
রকম পাকাপাঁক হয়ে. গেল। 
ইান্দরাপন্থীদের দলে পাঁচশ এ 
আই সি সির সদস্য যোগদান 


-করোছিলেন। সুতরাং মোট, আটশত ১ 


তিন জন সদসোর 1ভতর বেশীর 
ভাগ সদস্যই যে ইন্দিরাপন্থীদের 
সঙ্গে আছেন.তাতে আর কোন 
সন্দেহ নেই, যতই নিজলিংগাস্পার 
দল এর বিরুদ্ধে বলুক না কেন। 


দু দলই জনগণকে সমাজ- 
বাদের কথা শোনাচ্ছেন। যত তাড়া- 
তাঁড় “প্রীভি পার্স” রদ করা হয়, 
এবং বাঙ্গালোর এ আই সি সি 
সভায় গৃহীত দশ দফা কার্ষসচচীর 






























এবং ভ 


॥ সম্পাদক, দর্পণ ॥ 


ও বাঙালোরে কংগ্রেসের যে সমস্ত 


"কিছু বলেন না আগামী ডসে- 


= রেখা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা 


পাওয়া গেছে। নবীন কংগ্রেসের 


মা কমে গেল। এখন আর 
একক -সংখ্াগারচ্চ দলের 


















































রূপায়ণ হয় রি তার. 


নিশ্চয়ই উঠরে যে তাহলে সমাজ- 
বাদ রুপায়ণে দেরীই বা হচ্ছে 
কেন। ০. সা 

শ্রীমতী: হীনদর গান্ধী অবশ্য 
তলব অধিবেশনে বলেছেন তান 
এবং তাঁর দল আবাদী, ভূবনেশরর 





হয়েছে সেই সমস্ত নীতি সম্পূণ 
রূপে কার্যে পরিণত করবে 
কিন্তু কি কি পন্থা অবলম্বন ক 
হবে সে সম্বন্ধে তিনি অবশ্য 













ন্বর মাসে পূর্ণাঙ্গ আঁধবেশনে 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলির রূপ- 










করা সম্ভবপর হবে-এই আশ্বাস 
[তান দিয়েছেন। তাছাড়া লোকসভার 
আধবেশন চলছে বলে ক ক 










ইন্দিরা- কুলের সভভাপাঁত 
শ্রীসুরঙ্গন্যমের এই তলবী সভাতে 
সব বন্তটবোর থেকে যে বন্তবা 
লোকের মনে দাগ কাটবে তা হল 
একটি কমন সেকুেটেরিয়েটের 
মাধামে পালনমেন্টারী ও কংগ্রেসণ 
সংগঠনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
রক্ষা করার ব্যবস্থা। 

তলবী, এ আই সি সর আঁধ- 
বেশনে সমা'জবাদ সম্বন্ধে কিন্তু 
দুই রপরীত মনোভাবের পরিচয় 




























তরুণ তৃকর্শ গ্রীচন্দ্রশেখর সমাজ-. 
তান্তুক লক্ষ্যে পেখছারার জন্য 
একটি জাতীয় পরিকল্পনা উত্তরার 

তীয় পৃঙ্ঠায় রর), 


















ভকতিতে দলীয়, প্রাবক্ধাটা এক, 
রচার করা দরকার । কংগ্রেসের 
সদস্য সংখ্যা দুশো বিরাশ থেকে 
কমে যাট-পয়ষাঁট্র জন বিল্োধী 
দলে যোগ দিল। এর সঙ্গে রয়েছে 
(শেষাংশ ৯০ পন্ঠায়) 













কথা বলেন।.$ তানি আরও বলেন 
যে আমলাতন্ত্র সম্পর্কে ও সাধারণ 
প্রশাসন ক্ষেত্রে যদি দৃম্টভঙ্গীর 
পারিবর্তনি না ঘটে তাহ্‌লে বৈস্লাবিক 
বৈষায়ক কমর্সূচীও শেষ পর্যন্ত 
আকদর্শকুস্ম হয়েই -থাকবে। তার 


-” পর শ্রীমোহন ধারিয়া বলেছেন যে, 


আয়ের উচ্চসীমাও বেধে দিতে 
হবো, 

"শুধু কি তাই, পণ্চাশ জন 
সদস্য আবার এক ধাপ এাঁগয়ে 
গেছেন। তাদের মতে ব্যান্তগত 
/ ম্পান্তর মেঁলিক আঁধকার-_যে 
. [ধিকার সংবিধানের তালিকাতুস্ত 
1 বনি, করতে হবে। দরকার 
হলে পরে সংবিধান সংশোধন 
করতে হবে। 

সংবিধান সংশোধনের কথা 
শুনলে হীন্দরার এই যে নবীন 
কংগ্রেস তার ভিতরের অনেক 
বেন। এই ত মাস দুই আগ্নে কল- 
কাতায় এক সাংবাঁদকের প্রশ্নের 


যে বর্তমান সংবিধানের কোন্‌ 


" পরিবর্তন না করেই -সমাজবাদ, 


আনা সম্ভব। তাছাড়া এই নবশশন 
কংগ্রেসের যে প্রবীণ নেতারা রয়ে- 


নবীন কংগ্রেসে রয়েছেন গাইঁকোন 


পা 


"(প্রথম পৃন্ঠার পর ) 


পাঁশ্চমবঙ্গের সমর্থকরা সিদ্ধার্থ 
রায়ের নেতৃত্বে কতখানি এগিয়ে 
আসবেন তাও অজয়বাবু শ্রীমতী 
, গান্ধীর মুখ থেকে শুনতে চান! 
দর্পণ বিশ্বস্তসূতে আরও 
জানতে পেরেছেন যে, 'বিশ্বনাথ- 
সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। ' 
বাংলা কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ 
পশ্চিমবঙ্গে শৃঙ্খলা 
গোল্লায় গেছে_এই, রব তুলে 
শ্লীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্ে 
বাংলা কংগ্রেস যে গণ-অনশন ও 
সত্যাগ্ৰহ শর: করতে যাচ্ছে তা 
গাহ্ধীবাদী মুখ্যমন্ত্রী ও তস্য অনু- 
গামীদের সত্যের প্রাতি নিজ্কলুষ 
আগ্রহ নয়। কারণ এর পেছনে 
রয়েছে রাজনোতক উদ্দেশ্য। পাম 


-*» বঙ্গে বিভিন্ন বামপল্থী দলের যে 


গণাঁভীত্তক' সংগঠন রয়েছে কংগ্রে- 
সের দলছুট বাংলা কংগ্রেসের সেই 


সংগঠন নেই। তাই গণ-অনশনের 


. মধ্যে দিয়ে বাংলা কংগ্রেস চেষ্টা 

করছে রাজনোতিক শান্ত প্রদর্শ- 

নের। অজয়বাবুদের নিরস্ত করার 

প্রচেষ্টার যে. সংবাদ বুধবারের 
5. 


চিক 


প্রীজগজীবন রাম ” এবং আরও 
অনেকে যাদের কাছে সমাজবাদ এক 
বাল ভিন্ন আর কিছ নয়। 
তার উপর এই নবীন কংগ্রেসে 
নূতন করে 'যাঁন আশ্রয় খুজছেন 
তানি হলেন শ্রী টি কৃষ্ণম্চচারী 
এটা তাৎপর্যের হলেও আশ্চর্যের 


কিছু নয়। কেননা কে না জানে 
অর্থ মন্তকের প্রধান পদটি বেশ 
কিছুকাল যাবৎ শুন্য। অবশ্য 
তামিলনাড়ুতে শ্রীকামরাজকে কোণ- 
ঠাসা করতে হলে শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীর টি টি কে এক বড় স্তম্ভ 
স্বরূপ সে বিষয়ে কোন, সন্দেহ নেই 
কিন্তু এীদকে অর্থনৌতিক ক্ষেত্রে 
ডামাডোল বাঁধিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে 
কৃষ্মাচারীর কোন জড় আছে 
বলে আমরা 'জাননা। 

তানি নেহেরু ক্যাঁবনেটে 
দুবার স্থান করে "নিয়েছিলেন, 
তারপর নানা কেলেন্কারীর পর 
আবার তাকে 'বদায় নিতেও হয়ে- 
ছিল। নানারকম করের বোঝা 
চাপিয়ে তান অর্থনীতি ও ব্যবসা 
ক্ষেত্রে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন, 
শকন্তু তার অর্থনীতি ব্যবসা 
ও. শিল্প ক্ষেত্ৰে জনগণের কোন 
বিশেষ জীবধে হয়োছল বলে 
আমুরা জানিনা। ১০৯ TEE 
_ ফঠিনতর করনীত গ্রহণ করে 
এই সব: বড় বড়' কথা বলে, কৃষ্ণমা- 
চারণ সাহৈব্‌.আরার সঙ্গে সঙ্গে 


বলেছেন উৎপাদনের সব বিধি-- 


দৈনিক পীত্রকাগুঁলতে প্ৰকাশত 
হয়েছে তার উদ্যোস্তা টস পি এমের 
অনুগামী বামপন্থী দলগুলি। এ 
ব্যপারে সি পি আই ও ফরওয়ার্ড 
ব্লকের নিক্কিয়তা তথ্যাভিজ্ঞদের 
কার্ছে আবাদত নেই। তবে ফরও- 
যার্ড রক *স পি এম-কে বাদ 'দিয়ে 
নতুন সরকার গঠনের ব্যাপারে 
দ্বধাবিভন্ত। ক্ষুদ্র ও কুঁটর শিল্প 
দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষ এ 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ দ্বিমত পোষণ 
করেন। তাঁর মতে নতুন, সরকার 
গঠনের এই উদ্যোগ উচিত কাজ 
ময়। 

পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা 
বিপন্ন বলে ষে হৈ. চৈ করা হচ্ছে 
তার সবটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
পগ্রণোদত। আজকে যে খুনোখুনি 
ও মারামারর সংবাদ পঃঁজিপাঁত 
পরিচালিত বিভিন্ন খবরের কাগজে 
সাড়ম্বরে প্রকাশিত হচ্ছে সেই স্ব 
ঘটনা বাঙ্খলা দেশে নতুন নয়। 
প্রতোক বছরই ফসল তোলার সময় 
গোটা চাল্লশেক দাঙ্গা হাত্গামা 
আর পঁচিশ 'তিরিশটা খ্নোখ্দনির 
ঘটনা ঘটে। যুজন্ত ফ্ৰণ্ট সরকারের 
আমলে এর চেহারা ও চরিত্র শুধু 
পালটেছে। এখন জোতদাররা 
রাজনৈোতিক দলের নামাবলশী গায়ে 
দিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছে। কিল্তু এই 


ব্যবস্থা সরকারের হাতে আনার 
থেকে বেশ গুরুত্ব দিতে হবে 
বন্টন ব্যবস্থার উপর। সঙ্গে সঙ্গে 
একথাও বলেছেন যে, “বুরো- 
ক্রাট্দের” দরকার হবে, সমাজবাদের 
রুপায়নের জন্য। (তার এই বর্জব্য 
আবার নবীন তুকণীদের 'বন্তব্যের 
পাঁরপন্থী। তাছাড়া তান আরও 
অশ্রুপাতে” সমাজতন্ত্র প্রাতশ্রু- 
{তও তিনি দিতে পারেন না। 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আজ 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এক বিরাট 
সমস্যার সম্মুখীন। একে ত 
কংগ্রেসের প্রবীণ পক্ষ কয়েকাঁদন 
আগেই তাদের অর্থনৈতিক প্রস্তাবে 
তারা প্রায় তথাকথিত নবীন কংগ্রে- 


তারা দৃঢ়সংকল্প। একাদকে প্রাচীন 
কংগ্রেস, ওঁকে নবীন-দুই দিক 
থেকে দুই দল প্রধান মল্তীকে, 
সাঁড়াশি ' আক্রমণ শুরু করেছে। 

তাই নূতন কংগ্রেসের ডিসেম্বর 
অধিবেশনে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার 
পদক্ষেপে কি কি ব্যবস্থা অবলদ্রন 
করা হয় তা দেখবার জন" সকলেই 
আগ্রহে তাকিয়ে থাকরে। আমা- 
দের ভয় গে পর্যন্ত পর্বত মাক 
না প্রসব করে বসে। 

॥ 


বৎসর সাধারণভাবে ক্লাইমের সংখ্যা 
অনেক কম৷ একথা বলেছেন 
পশ্চিমবঙ্গের আই জি স্বয়ং। 
আত্কিক হিসাব 
পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় 
বাভন্ন দলের যা আসন সংখ্যা 
তার হিসাব করলে দেখা যায় সি 
পি এম-কে বাদ দিয়ে নতুন মাল্- 
সভা গঠন সম্ভব। বাংলা কংগ্রেস 
সি পি আই ও' ফরওয়ার্ড ব্লকের 
মিলত আসন সংখ্যা ৮৪) এর/ 
সঙ্গে গোর্খা লগ, বিদ্রোহী পি 
এস-প, এস ইউ সি, এস এস পি 
ও লোকসেবক সংঘ ও দুএকজন' 
নির্দলীয় যোগ দিলে মোট শান্ত 
দাঁড়ায় ১৯৪-১৫-তে। পাশ্চমবঞ্গে 
কংগ্রেসের ৫৫ জন বিধানসভা 
সদস্যের মধ্যে যদ ৪৫ জন 
ইীন্দিরাপল্থী হয়ে থাকেন তাহলে 
কংগ্রেস সমর্থনে সি পি এম-কে 
(সদস্য সংখ্যা ৮৩) বাদ দিয়ে 
সম্ভব। 
. যাঁদও কেরলে সি পি এম 
পরিচালত সরকারের পতন ঘটা- 
নোর ব্যাপারে আর এস 'প অংশ 
গ্রহণ করেছিল, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের 
আর এস পি এই রাজ্যে নতুন 
সরকার গঠনের উদ্যোগ থেকে 
“পাঁনজেদের দুরে সরিয়ে রেখেছে। 


~~ 


র্‌ 


গুশ্রাসক্রি্ক 
2৬১০৭ 


কিছুকাল আগে পর্যন্ত দু? 
ব্যান্তর পথে-ঘাটে দেখা হলে সম্ভী- 
ষণের 


প্রথম প্রশ্নই হলো-“কি আর 
কতাঁদন!” অর্থাৎ ক না আর 
কতাঁদন এই যুম্তফ্রল্ট সরকারের 
মেয়াদ। ব্যাপারটা ভাববার মত। 
ষে যুস্তফ্রন্ট সরকার বিপুল ভোটা- 
ধক্যে নির্বাচনে জয়লাভ করোছিল 
এবং যে সরকার নিরঙ্কুশ সংখ্যা- 


নেতৃবৃন্দের দায়িবহণীন;/ কথা- 
বার্তা। জনসাধারণ কংগ্রেসকে 


চায়না। বর্তমান অবস্থায় কংগ্রে- ' 


সের বিকল্প সরকার গঠনে সক্ষম 
কোন বড় বামপন্থী দল না 


সমর্থন করে। কিন্তু নির্বাচন 


বৈতরণী পার হবার অব্যবাহত 
পার থেকেই যাত্তযান্টের “শাঁরক 
দলগুল পরস্পরের প্রাত এমন 
ছোঁড়াছাড় করছেন যে, 
জনসাধারণের ভাবনাকে তা কলহ" 
ষিত করছে। 
এই একই সঞ্চে কেন্দ্রীয় 
ধংগ্রেসের কোন্দলের প্রতিক্রিয়া 
হিসাবে এখানে মান্তিত্-লোভশী 
একদল কাংগ্রেসী সিদ্ধার্থ শঙ্কর 
রায়ের নেতৃত্বে অতুল্য-বিরোধী 
শ্লোগান তুলে মুখ্যমন্ত্রী অজয়- 
বাবু এবং বাংলা কংগ্রেসের সঞ্চে 
হাত মেলাবার ষড়যন্পে ব্যস্ত। 


বোঝাবার চেষ্টা, 


চলছে, “আপনি তো - আগাগোড়া 
বলে এসেছেন, কংগ্রেসের আদর্শে 


আপাঁন বিশ্ববাসী, আপনার ' 
সংগ্রাম হলো কংগ্রেসের মধ্যেকার 
গোষ্ঠী চক্রের বিরুদ্ধে । সুতরাং 


সেই মোড়লদের বাদ দদয়ে যাঁদ 


স্পষ্টতই এই . পার্ট কেরলের 
পার্ট থেকে ভন্ন নীতি গ্রহণ করে 
সপ এম বিরোধী তৎপরতার 
বিরদদ্ধে। . এস ইউ [সি যদিও 
নীতিগতভাবে কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ 
অথবা পরোক্ষ সমর্থনে নতুন সর- 
কার গঠনের বিরোধী, কিচ্তু 


মুস্কিল হল এই দলের সঙ্গে - 
বর্তমানে সি পি এমের সম্পর্কে - 


সাপে-নেউলে। সুতরাং এই দলের 
পক্ষে শত্রুর শত্রুদের সঙ্গে মিত্র 
তার কটনীত অনুসরণ অসম্ভব' 
ঘটনা ন্য়। তাছাড়া দি পে আই 
ও বাংলা ্ংগ্রেস গোষ্ঠীর সঙ্গে 


যোগ 'দয়ে বর্তমান মীল্নসভার 


পতন ঘটিয়ে তারপর ধোয়া তুলসী 
পাতার ভাণ করা, অর্থাৎ নতুন 


৯ 


Lo 
/ 


২) 


দপপণ || শুক্রবার ২৮শে নভেম্বর ১৯৬৯ 


আর কতদিন? - 


ইন্দিরা গান্ধী পাঁশ্চমবাংলায় এড, 
হক কংগ্রেস গঠন করেন তাহলে 
আপনার কংগ্রেসে ফিরে আসতে 
বাধা কোথায়?” জনসাধারণের 
কানেও এই কথা গয়ে পেশছেছে 
তাই তারা আশাঙ্কত। 

জনসাধারণের সন্দেহকে ঘনী- 
ভূত করেছে, অজয়বীবুর নেতৃত্বে 
ধাংল্যা কংগ্রেসের আইন-শঞ্খলা 
ব্যবস্থার অবনাতর অজুহাতে 
গণ-অনশনের সিদ্ধান্ত । , আত্ম. 
নিপণড়নের মাধ্যমে অপরের হৃদয়“ 
পরিবর্তনের মধ্যযুগীয় সিদ্ধা- 
ন্তের পিছনে অন্য কোন তাৎপর্য + 
আছে কি না তাও জনসাধারণের 
অল্লোচনার বস্তু । এরই সঞ্চে গণ- 


গণশাল্ত-তে সম্পাদকীয় স্তম্ভে 





মন্তিসভায় যোগ না দিয়ে নীতর 
বড়াই করা এস ইউ 'সি-র পক্ষে 
বিবেক বিরোধী কাজ নয়! লোক- 
সেবক সংঘ সরকারের পতন ঘটানোর - 


এমন নয়। এই প্রভাব বৃদ্ধিতে, 
আতঙ্কিত অন্যান্য দল সপ এম 
বিরোধী অভিযান শুরু করেছে। 


4 


পোপ 
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4 


৮৫ 


by 


দর্পণ .1; শুক্রবার ২৮শে নভেম্বর, ১৯৬৯, 


দেশী বিদেশী একচেটিয়। কোন্গানী 


9 যে ব্যক্তির আয়কৰ বাকী 


(দর্পের সংবাদদাতা) _ 


ব্র্জেয়াদের সমাজে আর্ক ক্ষমতা শেষপর্যন্ত কেন্দ্ৰীভূত 
হতে বাধ্য। এই আঁ্থক ক্ষমতা করায়ত্ত করতে যে সব অসামাঁজক উপায় 


দেওয়া অন্যতম। 


, বুর্জোয়া মাঁলকেরা গ্রহণ করে তার মধ্যে সবরকম সরকার ট্যাক্স ফাঁক 
কেন্দ্রীয় পালণমেন্টের বিগত বাজেট আঁধিবেশনে 


তৎকালপন অর্থমন্ত্রী মোরারজশ দেশাই স্বীকার করেন যে মোট অনা- 
দায়ী আয়করের পাঁরমাণ ৬৮১ কোটশ টাকার মত। 
আমদানশ রপ্তানী শুল্ক বিক্রয় কর বাবদ ফাঁক, এসব বাদ দিয়েও এই 
বিপুল সরকার" প্রাপ্য বড় বড় দেশা বিদেশী পাঁজর মালিকেরা 'স্বভাব- 


দ্ধ নিয়মে ফাঁকি দিয়ে থাকে। - 


ধবদেশী পাঁজর মালিকেরাও এতে কম যান না। 


লোটেন। 


উৎপাদন শুক 


| স্রকারণ ট্যাক্স 
যতাঁদন সম্ভব না দিয়ে, টাকাটা ব্যবসায়ে খাটিয়ে তারা বেশন মুনাফা 
১৯৬৪-৬৫ সালের ধার্য কর যাঁদ বছর পাঁচেক না 'দিয়ে রাখা 


যায় তাহলে পাঁচ বছর" টাকা বাবসাতে পাঁজ হিসাবে থাটানো যাঁয়। 
পরের বছরের টাকাও এভাবে বছর পাঁচেক ব্যালয়ে রেখে খাটিয়ে নেওয়া 


যায়। এর পরের বছরেও এই উপায়ে সরকারণ. টাকা ব্যবসাতে খাটানো 


যায় । এভাবে সরকারণ ট্যাক্সের, একটা মোটা অংশ প্রায় স্থায়ীভাবেই 
এভাবেই অনাদায়ী 
ট্যাকের পারমাণ এত বিপুল হয়ে ওঠাসসম্ভবপর -হয়। ৰ 

শুধু বড় বড় পধজপাঁতদের মালিকানাধীন. কোম্পানগগ্দীলই যে 


একচেটিয়া বৃহৎ পঃজিপাঁতদের হাত, থেকে যায়। 


এভাবে কর প্রদান স্থগিত রেখে মুলাফট, কমা তা নয়, আমাদের 
সমাজের বহু মধ্যমাণ (যাঁদের নাম আমরা সচরাচর সমাজে দোখ এবং . 


যাদের আর্ট, শিল্পকলা, সাংহত্য-সংস্কীতি থেকে রাজনীত-অর্থনীতি 
জ্ঞান বিজ্ঞানের সর আসরেই নিত্য বিচরণ দেখে পনুলাকত হই) এ'দের 


মধ্যেও অনেকে সরকারী ধার্য আয়ের ট্যাক্স নিয়মিত: দেন না! 
এরাও বুর্জোয়া সমাজের অসীমাজক ক্রিয়াকলাপের সহচর । 


এভাবে 


বাহুল্য এদের মধ্যে সিনেমার কয়েকজন নামী অভিনেতা-অঁভনেত্ী,* 


পারবেশক ও হাউসের মালিক সর্বগ্রগণ্য। 


অর্থাৎ আর্থনীতিক উৎপাদনের মৌলিক স্তর থেকে সাম্দীজক-' 


সাংস্কাতিক উপসৌধের স্তর পর্যন্ত বুর্জোয়া-সমাজের মাথার মাঁণ সমস্ত 


স্তরেই সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপের দুষিত ক্রিয়া পরিব্যাপ্ত। 


পচে মাথা থেকে? (Fish rots from its head) 


সম্‌দ্ধ প্রবচনটী রয়েছে, বুর্জোয়া সমাজ তার প্রমাণ প্রতীক। 
মধ্যমণিরা ব্যবসাজগতের মধ্যমণি কোম্পানী ও মালিকেরা, শিজ্প-সংস্কীত 


“মাছ 


বলে যে আভজ্ঞতা 


জগতের মধ্যমাণরা প্রায় সবাইকে ট্যাক্স ফাঁকির দায়ে ফেলা যায়। সমাজের 


প্রাপ্য সমাজকে না দিয়ে সামাঁয়ক. আত্মসাৎ করাও যে চরম দুনীৃত 


একথা তাঁরা হয়ত জানেন, কিন্তু মানেন না। ধন্লালসার বেদীমূলে 


সামাজিক: চেতনাবোধকে বাল দিয়েই না তাঁরা বড়লোক হয়েছেন, সমা- 


জের মাথা হয়ে, খবরের কাগজের “সংবাদ” হয়ে, পরস্পরের ঈর্ষা ও. 


জনগণের ঘণার পান হয়ে অবস্থান করছেন। 


বৃহৎ বৃহৎ কয়েকটী গুরুত্বপূর্ণ বিদেশ কোম্পানী ও ব্যাংক 
দেশশ একচেটিয়া বৃহৎ কোম্পানী এবং 'বাঁশস্ট কতিপয় ব্যাস্ত ক পাঁর- 
০০০০০০০০০০১ 


-" শর্দাচ্ছি। 


.কে) বিদেশ্মালিকানা কোম্পানী ' 
কোম্পানীর নাম, ঠিকানা 
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আই, পি, আই, লিঃ লণ্ডন ১৯৬৭-৬৮ 
> ৬৮৮৩৯ 

আই, সি, আই, অব ইণ্ডিয়া লিঃ 
৩৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা ১৯৫৭-৫৮ 
hl, ১৯৫৮ ৫৯ 
১৯৫৯ ৬০ 
১৯৬৪-৬৫ 
f L ১৯৬৫ ৬৬ 
ইণ্ডিঘান অক্সুক্ষন লিঃ ১৯৬৪-৬৫ 
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আই, সি, আই বিচ্ডিং 
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৩৪, চৌবজী লোড কলি 
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মেটালবক্কা অব ইণ্ডিয়া লিঃ 
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টাঃ ৪৮১১৩১৪৭৯ 
টাঃ ১৪)১০৫১৮৯৬ 
টাঃ ১৪১৪৬১১৯৬ 
-টাঃ ১১৩৮১৩১১৫৮২, 
টা ৭8,৬৭৪,৯৭২ 
টাঃ ৮৬১৭৬,৩৫৭:: 
টাঃ- ১,১৪,৪৫,২১১ 
"টাঃ- ৮৪৮৩৯ ৩৬৭ 
বর 
টাঃ ৩১২৭১৮৭১১০৪ 
টাঃ. ৩১৯০০৪,৯৫০ 
নি 
৪৭১৫৪,৬১৬ 
২১৬৭১৪৫০৩৩১ 
৩৩,১২৩৩২ 
টাঃ ২৯৬১৭৫১০৪০ 
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বড বড় এইসব বিদেশী পুঁজির কোম্পানী ছাড়া আরো অনেক কোম্পানী 


চা, কয়ল' পাট, ইঞজিনিয়াবিং প্রভৃতি শিল্পে ব্যবসায়েতব থেকে মোটা মুনাফা, 


কামিয়েও রেশ কষেকবছর ধবে সরকারে প্রাপ্য আয়কর দেয় নি। 


২। দেশী একচেটিয়া পুঁজিযালিকদের 
কোম্পানীগুল £. 
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৭, কাউন্সিল হাউস গ্ীট ১৯৬৪-৬৫ 
কিলবার্ন এণ্ড কোং লিঃ £2 l 
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-  (শেষাংশ' গট পৃষ্ঠাত ) 


টাঃ 


কর নির্ধারণের বছর কর নির্ধারপক্ৃত আয 


৩০ ৬৩,১৩৪ 


২৫, ০৬,৩৮৪ 


২৭,৩৭ ৪৭০ 
‘ ২৫,৩৪,৪৬৪ 
২৮,৫৭ ৪০২ 


৩৩ ৫৮,৫৫১ 


১০,৩৬৫,৭৭৮ | 


8,৭১,৯৪১ 


8৮,৩৩, ১১৫ 


হইয়াছে? 





তিন 

মফস্বল সংবাদ 
ম্যাট 
অভাবে 


আলিপুরছুয়ারে 


ফৌজদারী 
আদালত পঙ্গ 


দেড় হাজারের উপর 'রচারাধীন 


মোকন্দমার' ফ্রাইল ঝেড়ে পছে 
দুরস্ত রাখা «এখন বেট ক্লাক্দের 
সারা দিনের কাজ। মামলার শুনানী 
দীর্ঘকাল ধরে এখানে হয় না-_ 
হবার উপায় নেই! এই আলপনুর- 
- দুয়ারের ফোঁজদারী 'রিচারশালায় 
কমপক্ষে চারজন ম্যাজিস্ট্রেট থাকার 
.কথা, দীর্ঘকাল থেকে একজনের 
£ বশী ম্যাজিষ্ট্রেট এখানে নেই ফলে 
" মামলার তারিখের পর তারিখ 
পড়ছে, আসামী আর সাক্ষণী, বাদ 
আর বিবাদী দিনের পর দিন 
ঘদরছে, খরচান্ত হচ্ছে;, উাঁকল 
মোল্তার মুহুরীদের সংসার চালানো 
দায় আর মাথায় হাত পড়ছে কোর্ট 
এর ওপর নির্ভর করে স্থায়ী 
অস্থায়ী ব্যবসা পেতে যাদের দন 
গুজরান হয়। 

- এই ম্যাজিষ্ট্রেট ঘাটতির ফলে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে আঁলিপ্ররদযার 
থানায় তুলনামূলক ভাবে অনভিজ্ঞ 
ও নতুন আফসারদের দিয়ে ভরাট 
করার ফলে আইন-ও শৃঙ্খলা রক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্রাসানক কাঠামো 
বজায় রাখা অসম্ভবের পর্যায়ে 
পাঁড়য়াছে। 
দিয়াছে আপুরদয়ার কি পশ্চিম- 
বঙ্গ রাজ্য প্রশাসনের এলাকাভুন্ত 
কোন মহকুমা অথবা অন্য কোনও 


ফলে প্রশ্ন. দেখা 


দেশ বা রাজ্যের থাবার তলায় অস- 
হায় ভাবে তাহাকে ছাড়িয়া রাখা 
দাবী” থেকে] 





চার ॥ 


শননাজ্ক চিত্র 
দরের রিতার চা 


কালীদের র মুক্তাঞ্চল কলকাতা 


গৃত প্রা একু, পক্ষকাল ধরে 
কলকাতায় মা কালী - আর তাদের 
চেলা-চামতাদের- রাজত্ব চলছে। সরো 
কলকাতাকে' বলতে গেলে তারা মবন্তা- 
গুল করে ফেলেছে। প্রায়, মাসের 
গোড়া থেকেই চলেছে এইসব মা 
কালীদের উদ্বোধন আর তারপর 
ক্রমান্বয়ে বিসজনের পালা। আর 
এরই মধ্যে পুজোর দিনাট রক্ষণশীল 
পরিবারের পদানসীন,ধধুর মত কখন 
সকলের অলক্ষে পাশ " কাটিয়ে চলে 


গেছে কেউ জানতেও পারেনি। 


একাঁটবার শুধ; কোন এক পুজৌন্স 
নিশূতি রাতে ফাঁকা মন্ডপে এর 
পুরোহিত 'মধুপক্ষের বাট কোথায়" 
বলে চেচিয়ে ওঠাতে এককোণে 
তন্তপোষের ওপর র্যাপার জড়ানো 
ম্াড়স্দাড় মেরে বসে-থাকা কে 
একজন জড়ানো গলায় বলে উঠে 
ছিল-“এত রাতে আপনার মধু 


ঠাকুরমশাই। 'াম্টর দোকান থেকে 
মধুপক্ষের একটা ভাঁড় এনে 'দাচ্ছি, 
তাই 'দয়েই কাজ' চালিয়ে দন।” 

এবারের পুজোর জোলুষ 
আর সংখ্যা সব দিক দিয়েই সমস্ত 
রেকর্ডকে. ছাঁড়য়ে গেছে। চোখের 
নজর যাদের আছে ঞতাদের দৃষ্টি 
, এড়ায়ীন যে সাতই নভেম্বর আর 
যোলই নভেম্বরের ব্রগেড গ্রাউণ্ডের 
মিছিলের অনেক মুখকেই পুজোর 
উদ্যোন্তাদের মধ্যে দেখা গেছে। 
তাই তো ভয়ে ভয়ে বলতে হচ্ছে 
এবারের পুজো রঙে ঢংএ কতই 
না বচিন্ন। কোথাও মার্কসবাদী 
কাল, কোথাও দাঁক্ষণপল্থী কাল, 
কোথাও বিপ্লবী সমাজতান্তিক 
কালগ, কোথাও বাংলা কংগ্রেস 
কালী, ফরওয়ার্ড ব্লক কালী 
আবার কোথাও কালী বসেছে 
সোস্যালম্ট ইউনিটির সেন্টারে। 
তবে আশার কথা কালীদের মধ্যে 
শারকী সংঘর্ষ হয়ান। আসলে এ 
সবই হচ্ছে আর একটা মধ্যবত্ 
নির্বাচনের নৌকা সারাবার উৎসব! 
যে যেখানে পেরেছে দু হাত 'দয়ে 
ঢেলেছে। এত, বেশী ঢেলেছে 
যে সাতষাট সালের সঙ্গে উনসত্তর- 
এর ফাঁক কেউ রাখোন। 


'সে"ি মাথা ভান হাত তুলে আর 
কতদিন দেখাব মা! এবার বাবা 


' গণের শাসন চলছে। 
পক্ষের বাটি তো পাওয়া যাবে না 





রজত ঘোষ 


গাড়ীর মত ঝরঝর করে নড়ে 
উঠলেও তো একট: শান্তিতে পাশ 


ফিরে শুতে পারি” প্রার্থনা শুনে, 


লরশর ওপর থেকে মা কালী ফিক 
করে হেসে বলেছে-“আমার ক 
মনে থাকবে বাছা, তুই বরং বাগ- 


বাজারের কালীকে বাঁলস, ওতো 
কালকে 'ফরছে।” তারপর আবার 


কাল, আবার প্র্থনা, আবার মা 
কালীর জীব গুটিয়ে ফিক' করে 
হাঁস-_“তুই বরণ্ড কলেজ ফেকোক্পা- 
রকে বাঁলস বাছা, ও কালকে 
ফরছে।” কালীদের ফেরা আর 
শেষ হয় না চলছে চলবে। আর 
সেই সঙ্গে অফিস ফেরৎ হারপদ 
কেরাণীদের প্রার্থনার ঠেলায় 
কপাল ফুলে ঁব। টি, রোডের মত 
এবড়ো থেবড়ো হয়ে যাবার 
জোগাড়। বলবার কেউ নেই ।”“জন- 


ছিড়ে . একগাদা খুচরো পয়সা 
ছাঁড়য়ে পড়ার মত ফেটেছে কালা 


পটকার পাতা, আবার কোথাও বা. 


ঘ্ার্ণ _ ঝড়ে ডাঁড়য়ে-নয়ে-যাওয়া 
নোটের গোছার মত হাউই উড়েছে 


আকাশের চিলে২কোঠায়। সারাদিন . 


সারারাত হুস-হাস দরদাম শব্দের 
মধো কোথায় কোন কু'ড়েঘরে-কোন 
ঘুমন্ত ক্ষুধার্ত শিশু কেদে উঠল 


কে জানে। - জানবার বুঝি বাঁ 


প্রয়োজন নেই। শান্তর পুজো 
হচ্ছে। কোথাও পহাঁজবাদী শা্। 
কোথাও সামন্তবাদশ শান্ত ._আবার 


[স্গন্যালের আলো আপন মনে তার 
রঙ বদলেছে! লরীর মাথায়, মানু- 
ষের কাঁধে অজস্র আলোর ভাঁড়ে 
অতটদুকু আলো কারো আজ আর 
চোখেই পড়োন। মা কালীর ভন্ত 
চেলারা নিজেরাই রাস্তা কনট্রোল 
করেছে। বালীগঞ্জের বাসকে ভান- 


লপ বীজের দিকে ঘুরিয়ে আর 
হাওড়ার বাসকে পাইকপাড়ায় চালান, 


করে দিয়ে তারা নিজের পথ করে 
নিয়েছে। 
বাঁড়টা হাওড়ার বাস ধরতে গিয়ে 
শোভাযাতীদের কনুইএর ধাক্কায় 
নেভা' চরকরর মত লাট খেয়েছে। 


পুলিশ ত কেন্টনগরের পুতুল 


হয়ে গেছে। চোদ্দ শাকের মত 
চোদ্দটা শারক মিলে গেছে। এর" 


ভোলানাথকে পায়ের তলা থেকে মধ্যে কোনটা নটে, কোনটা পালং 


সারিয়ে প্রলয় নৃত্য না নাঁচস 
“সামনে যা দেখি জানিনা সেকি 
আসল ক নকল সোনা” নাচটাই 
নয় নেচে দে। তাতে পাঁথবাঁটা 
উল্টে পাল্টে না, যাক. ক্ষাঁত নেই 
অন্ততঃ করপোরেশনের, ময়লার , 


৯ 


Ss 
Cd 


আর কোনটা পুই কে জানে৷ কাকে 


কাঁ বলতে গিয়ে কোন শাঁরকের 


মাথায় পা তুলে দেবে সেই ভয়ে 
আর ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থেকেছে 
আর মাঝে মাঝে লুকিয়ে লুকিয়ে 


আর ব্যান্ডেলের সেই. 
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সালফাগোয়াডাইন ট্যাবলেট খেয়েছে। 
. কালীদের মুহ্তাণ্লে শারকী 
সংঘর্ষ না থাকলে কি হবে শারকী 
প্রাতদ্বান্্রা ঠিকই আছে। অত্যুৎ- 
সাহা উদ্যোন্তাদের কেউ দৌড়ে এসে 
খবর দিয়েছে ৪৯নং কলোনীতে 
িতনটে লাইটের, চেন কারক 
বারক্‌ করতে করতে শলা অন্ধ- 
কারের বুকে হড়কে যাচ্ছে। ব্যস! 
সেক্রেটারীবাব্, ভাঁড়ের চায়ে শেষ 
চুমুক দিয়ে ভাঁড়টাকে রাস্তায় 
আছড়ে ফেলে সেই দুপুরেই 
বোরয়ে পড়েছে। তারপর সন্ধ্যের 
অন্ধকার নামতে তর সয়নি। 

পাড়ায় অন্ধকারের বুক চিরে এ- 
মোড় থেকে ও-মোড়ের ল্যাম্প- 


তুবড়ীর খোলের মত একজন এসে 


খবর দেয়-আইববাস সাতাশ নম্বর 


২ক্যানটার করে দিয়েছে গুরু । 
শোভাযাত্রার সামনে দুটো হাতি। 

সেক্রেটারীবাবুর মুখের সিগা- 
রেট দপদপ করে দুবার জবলে ওঠে 
তারপর সেটাকে পায়ের তলায় 
পিষে দিয়ে চুপচাপ এঁগয়ে যায় 
সাকা্স পার্টর খোঁজে_“দুটো 
বাঘ না আনলে ইজ্জৎ থাকছে না।” 
পৈছন থেকে আহম্মকের মত কে 
যেন বলতে গিয়েছিল--“রাস্তীয় 
বাঘ নয়ে-?। কথা ফুরোয়ান। 
সেক্রেটারীবাব: কটমট চোখে তার 
আপদ- মস্তক দেখে নিয়ে বলেছে 
“সুন্দরবনের রয়্যাল - বেঙ্গল -টাই- 
গারদের হেড কোয়ার্টার লাল বাজা- 
রকে ভেড়ার খোয়ার করে দিতে 
পারলুম আর শলা দুটো সার্কাসের 
বাঘকে ম্যানেজ করতে পারব না?» 

কালার চেলাদের মধ্যে এই 
ধরণের শারকঁ প্রাতিদ্বান্দিতা থাক- 
লেও আসল জায়গায় তারাও যুস্ত। 


পোষ্টের গায়ে সই সাঁই করে আছড়ে এক পাড়ার ঠাকুর বিসর্জন সাঙ্গ 


ছ খানা আলোর হাউই। 
খবর আসে ১৯৯৩ নম্বরে বিসর্জনে 
ছয়টা ঘোড়া এসেছে, সেক্রেটারণ- 
বারদর মনখ কালো হয়ে বায়। 
হঠাৎ ভীড় ঠেলে 'নভন্ত উড়োন 


করে ভাঙা হাটের শোভাাব্রীরা »' 
পরের দিন পাশের পাড়ায় gt 
নের শোভা বাঁড়য়েছে। কেউ “াদ 
যায়ান। সবাই এসেছে দলে? দলে! 

REE "অপার- 





bd 


দাশ ॥ শক্রবার, ২৮শে নভেম্বর ১৯৬১ 


ণত কিছু কিশোর। ‘যারা কোন 
খিজোয় চাঁদা দেয়ান। কোন পুজোয় 
খাটোনি, অথচ প্রত্যেক প্যাস্ডেলের 


নেই তারা “বাহিয়া চাকা চাক্ককা 


চাকা”র তালে তালে নেচে উঠেছো।, ' - 
ওদের কেউ ডাকোন্ন-ডাকেনা আর - 


ওরাও কারো ডাকার অপেক্ষায় 
থাকেনা। ওদের তথ্য ও প্রচার, 
বিভাগ যথাসময়ে খবর পেশছে 
দিয়েছে কোন পাড়ায় তাসা ' পার্ট 
এসেছে। বাস, ওরা হাজির! ওরা 
নজেরাই বাসের গালে থাপ্পড় মেরে 
বাস ঘ্বারয়েছে, নিজেদের পয়সায় 
সিগারেট খেয়েছে, কপালে সি'দুর 
পরেছে আর কালীদের আলোর 
জোঁলুষে বুক ডুবিয়ে পাগলের মত 
নাচতে নাচতে গেছে গত্গায়। রাতে 
এক পেটু: খিদে নিয়ে মাতালের মত 
টলতে, টলতে বাড়ী এসে হ্যারি-- 
কনের আলোয় শুকনো কড়কড়ে- 
ঠান্ডা ভাত আর থালার কোণে 
বাসর জাগা নব বধূর মত মাঁলন 


ফ্যকাশে তরকারী দেখে চীৎকার 
করে ভাতের থালা ছ:ড়ে ফেলেছে। 
(শেষাংশ পঞ্চম পন্ঠায়) 





ছোটবেলা থেকে সাধনা দশন ব্যবহার করলে 





সুন্দর ও মাড়ি সু থাকে । মুখ সস 


অধাক্ষ ডাঃ যোগেশ চন ঘোষ, এম এ. 
আবৃরষেদ-শান্্ী, এফ.সি এস (লগ), 

এম সি-এস' (আমেরিক] ভাগলপুর কলেজের 
রসাঘণ শাস্ত্রের তৃতপূর্ণ অধ্যাপক । 


করিকাতা কেন্স £ 
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ডাঃ নরেশ চলর ঘোষ, এম.বি.বি.এস. (ব্যান) আব্দার 
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ডি প্র রর ২৪ নর ১৯৪১ 
joke সরকার এবং EL 
মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পাটি 


৮৯. 


টির, 
পথ 
, 


ছি 


' গলিতে তাসা বেজে উঠেছে। 


কংগ্রেসের বিকল্প হিসাবে 
_য্যন্তফন্ট আবিভূ'ত হওয়ার হীতি- 
"হাসে একটা কাঁঠন পর্যায় দেখা 
দিয়েছে। কেরলে 'বপ্ল সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা লাভ করেও যুক্ত ফ্রন্ট 
মন্ত্রিসভা *্পুরা পাঁচ বছর 'টিকে 
থাকতে পারল না! পশ্চিমবঙ্গোও 
যুন্তক্রন্টের এঁক্য ভাঙ্গনের মুখে। 
এ পর্যায়ে যুন্ত ফ্রন্টের সমর্থক জন- 
সাধারণের পারিচ্ছন্ন চিন্তা করবার 
এবং সর্ময়োপযোগণ সিদ্ধান্ত গ্রহ- 
পের জ্ররুর প্রয়োজন" দেখা 'দিয়েছে। 
তাঁরাই আগামী দিনের ইতিহাস 
রচনা করবেন) ূ 

প্রধানতঃ মার্কসবাদী এবং 
দীঁক্ষণপল্থী কামডীনস্ট দলের 
বামপন্থী এঁক্যকে দ্বিধা বিভন্, 
করেছে। য্যন্তত ফ্রন্ট সম্পর্কে দুই 
কর্মিউানস্ট পাটির মনোভাব, 


ব্যাখ্যা ও কাজকর্মের ধরণ প্রায় 


সমাজ চিত্র 
(৪র্থ পৃজ্ঠার পর) 


জনগণেরর রাজত্বে জনতারই এক- 
জনের পিতা হওয়ার অপরাধে অপ- 
রাধী পিতা চীৎকার শ্দনে ছুটে 
এসেছে, ছড়ানো ছেটানো ভাত দেখে 
হয়ত মাথায় রন্ত. উঠেছে িন্তু 


' দেশের প্ীলশের অবস্থা স্মরণ 


করে মুখ কালো করে ছলছল চোখে 
বলেছে-“একা আর কত সামলাব 
বাবা, যা জিনিষপত্তের দাম, পিয়াজ 
তাও আশি পয়সা কিলো । বিশ্বাস 
নাহ কাল: নিলেই বাজারে গিয়ে 
দেখিস।» 

“হ্যাঁ তাই যাচ্ছ” বলে পরাঁদন 
খুচরো একটা টাকা নিয়ে থলে হাতে 
ছেলে বাজারে গেছে। মাথার ওপর 
জবলল্ত রোদ্দুরে তিন চারটে পাক 
খেয়ে কিছু শাক আর এক ফালা 
কুমড়ো কনে বাকী পয়সার দিকে 
তাঁকয়ে শুধুই বাপের কালো 
মুখটা ভেসে উঠেছে। 

কিন্তু সময় গাঁড়য়ে গেছে 
দুপুরে, দুপুর গাঁড়য়ে বিকেল, 
বিকেল পেরিয়ে সন্ধে, পাশের 
পা 
দুখানা অজান্তেই নেচে উঠেছে 
তালে তালে। শোভাযাত্রা ৷ বাজ, 
পটকা মা কালীদের আলোর 
জোঁল:ষ। 

বিসর্জন চলছে হয়ত চলবে 
রোজ। বোধহয় পুরো বছরটাই। 
কিন্তু চিরদিন চলবে না। চিরাঁদন 
কালীদের আলোর জৌলুষ থাকবে 
না। একাদন অন্ধকার নামবেইী। 
আর আম জান, আম মান, 
আমার মানতে ইচ্ছে করে সেদিন 


এই সোনার চাঁদ ছেলেদের উজ্জল ..৮ 
মীমাংসার মধ্যে 


মুখ পুরো দেশটার বুকেই সাজাবে 
দেওয়ালী! 


সিদ্ধার্থ সেন 


বিপরীত মেরুতে দণ্ডায়মান! 
মাকর্সবাদী পার্ট মনে করেন যে 
যাস্ত ফ্রন্ট একটা দর্ঘকালশন নাতি, 
কিন্তু যুক্ত ফ্রন্টের প্রকীতি বদলাবে। 
যখন য্যন্তফ্রন্ট সরকার জনগণের 
বিভিন্ন সংগ্রামের সহায়ক হাতিয়ার 
হয়ে কাজ করতে এগোবে, তখন, 
শ্রেণী ভিত্তিতে য্্ত ফ্রন্টের পুন- 
গঠিন ও পরিবর্তন অপাঁরহার্য হয়ে 
উঠবে! কৃষক শ্রামক .ও শোঁষত 
মধ্যাবন্ত যখন ক্রমাগত অধিকতর 
সংখ্যায়, বিশাল আকারের গণ- 
আন্দোলন গড়ে তুলবেন তখন্‌ যুন্ত 
ফ্রন্টের' কোন কোন পার্ট শন্য- 
গর্ভ কংগ্রেসীবরোধিতার মধ্যে 
আটকে থাকবেন, কেউ কেউ গণ 
আন্দোলনের অগ্রগাতর সঙ্গে 
এগিয়ে যাবেন। শেষোক্ত দল ও 


শ্রেণী সংগঠনগ্ীলকে নিয়ে তখন 


আরো, বেশী গণাভাতিক, শ্রেণী- 
সংগ্রামম্খীন শক্তিশালী রত ভ্রন্ট 
গড়ে উঠরে এবং গণ সংগ্রামকে 
চূড়ান্ত ক্ষমতা দখলের সংগ্রামের 
দিকে এগিয়ৈনয়ে যাবে। সুতরাং 
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্ট মনে 
করেন যে একমার, বিপলতর গণ- 
আন্দোলনের সংগঠনের মধোই 
শবাভক্ন পার্টর শ্রেণশীভা্ত যাচাই. 
হবে এবং য্ন্ত ফ্রন্টকে শেষ পর্যন্ত 
জনগণতান্লিক ফ্রন্টে পারণত করা 
যাবে। এই ফ্রন্টের 'নয়ামক নেতৃত্ব 
শ্রামক শ্রেণীর ও কৃষকদের সাম্ম- 
{লত মোর্চার হাতে। এই পাঁর- 
পতির পথে বাভিন্ন স্তরে বিভিন্ন 
শ্রেণীর পাট সঙ্গে | থাকবে, 
পাছয়ে পড়বে অথবা বিরোধিতা 
করবে এটাই স্বাভাবক। | 
দাঁক্ষণপল্থী কমিউনিস্ট পাঁটও 
সাধারণভাবে এই মূল্যায়নের 
বিরোধী নন। কিন্তু তারা মনে 
করেন যে চূড়ান্ত ক্ষমতা দখলের 
পর্যায়েও যত ফ্রল্ট সমস্ত শ্রেণণর 
সাম্মালত যুক্ত ফ্রন্ট থাকবে। 
বুর্জোয়া শ্রেণী ও শ্রমিক . শ্রেণী 
ভাগাভাঁগ করে ক্ষমতার অংশীদার 
থাকবে। সুতরাং তাঁরা কংগ্রেসের 
প্রগতিশীল বুর্জোয়া অংশের সঙ্গে 
সম্মিলিত ভাবে যুক্ত ফ্রল্ট গড়তে 
চান! শ্রামক কৃষক শ্রেণীর নেতৃত্ব 
স্থাপনের বন্তব্যকে তারা একপেশে, 
সংকীর্ণআবাদী- ও গোঁড়াম বলে 
আভিহিত করেন। 

দুই কমিউনিস্ট পার্টির চিন্তা 
ও কর্মসূচীর মধ্যে তাই বিরোধ 
দেখা দিয়েছে। এই বিরোধের 
তাত্বিক পর্যালোচনা এ প্রবন্ধের 
উদ্দেশ্য নয়। শুধুমাত্র এটুকু বলাই 
যথেষ্ট যে এই বিরোধ রয়েছে। এবং 
এই বিরোধ থেকে য্ত ফ্রন্টের সকল 
সমস্যা উদ্ভুত এবং-এর বিরোধ বা 
ভারতীয় রাজ- 
নীতির এক বৃহৎ সম্ভাবনা ব্যর্থ 


শুধ্মাত সংবাদপত্রে প্রকাশিত এবং 
অনস্বীকৃত সংবাদের উপর 'নিভ'র 


করে এই পর্যালোচনা করা যেতে . 


পারে। 

দাঁক্ষণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি 
(সি পি আই) পার্টি ভাগ হওয়ার 
পর থেকেই মাকর্সবাদী পার্টকে 
অন্যান্য পার্টি ও জনগণ থেকে 
বিচ্ছিঘ করার নীতি গ্রহণ করেছে। 
“গোঁড়া সংকীর্ণতাবাদী” বলে ি- 
পি, আই নেতৃত্ব যখন সি পি এমকে 
ক্রমাগত আক্রমণ করে যাচ্ছিলেন 
তখন সি পি এম কংগ্রেস সরকারের 
বন্দীশালায় ও বাইরে অজস্র নিপণ- 
ডনের মধ্য দিয়ে জনগণের সহানু- 
ভূতি লাভ করেছে। 

১৯৬৫ সালে কেরল সাধারণ 
নির্বাচনে সি পি এম-এর সঙ্গে 
আসনের দাবী নিয়ে সমঝোতা না 
করেস পি আই দারুণভাবে জন- 


গণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। ১৯৬৭. 


,, "মনে করে। ১৯৬৯/সালের ভোটের 
লক্ষ্য করলে ১৯৬৭. 


.হন। অন্ধে এ একই নীতি অব- 


লম্বন না করার ফলে কেন্দ্রীয় 
পার্লামেন্টে ১৯৬৭ সালেই কংগ্লে- 
সকে মাইনবাটি করার সুযোগ ব্যর্থ 


পারলে পেশচশটি) কেন্দ্রে কংগ্রে- 
সের সামান্য সংখ্যাগারষ্ঠতা লাভ 
অসম্ভব হত। 


সি পি এমকে বিচ্ছিল্ন ,করার 


কটেনীতি অবলম্বন করে ১৯৬৭. 


সালে সি পি আই বাংলা কংগ্রেসের 
ও ফরওয়ার্ড ব্লকের সহায়তা গ্রহণ 
করলেন। এর সুযোগ নিলেন 
হুমায়ূন কবির, প্রফুল্ল ঘোষের মত 
সুযোগ সম্ধানীরা। অজয় মুখা- 
জর গোপনে দোসরা অস্টেবরের 
বিশ্বাসঘাতকতার প্রয়াসও সি পি 
আই নীতির প্রত্যক্ষ ফল। সংবাদ- 
পত্রে প্রকাশিত ভবানশ সেনের উন্তি 
এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় । অজয়বাবু 
যে ফ্রন্ট ভাগ্গবার ষড়ষল্ল করলেন 
সেটাও তিনি সি পি এম-এর 
সংকীর্ণতাবাদশী দোষের ঘাড়ে চাপা- 
লেন। এর নীতিগত বিশ্লেষণ করা 
হল না, অজয়বাবু ও বাংলা কংগ্রেস 
সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন হল না। 
কারণ সি পি আই এবং ফরওয়ার্ড 
ব্লক এঁ অন্তর্ঘতী আঘাতকে ঢেকে 
রাখতে. চাইলেন। 


অজয়বাবুূর উগ্র . কমিউনিস্ট - 


বিরোধ মনোভাবকে সি পি এম 
কার্যকলাপের 'প্রাতিক্রিয়া হিসাবে 
দেখাতে চাইলেন এবং এভাবে সি 
শপি এমকে বিচ্ছিন্ন করার কৌশল 
নিয়ে নিজেরাই 'বাচ্ছল্ন হলেন। 

কেরলে যন্্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার 
উচ্ছেদ ও 'মনিক্রল্ট মল্লিসভা “স্‌ 
শপি আই নেতৃত্বে গঠনের সঙ্গে পি 
ডি এফ মাল্মসভা গঠনে প্রফুল্ল 
ঘোষের ক্রিয়াকলাপের সাদৃশ্য লক্ষ- 
ণীয়। তফাৎ শুধু এটুকু যে, ডঃ 
প্রফলল্পচন্দ্র ঘোষ স্াবধাবাদশ বাংলা 
কংগ্রেস ও 'প এস পি সদস্যদের 


সহায়তা নিয়ে য্স্ত ফ্রন্ট মাল্লসভা 


ভেঞ্গোছিলেন .কংগ্রেস সরকারের 
সংবিধান বিরোধী সাহায্যে আর 
কেরলে মাল্মিসভা ভাঙ্গতে সি পি 
আই য্ব্ত ফ্রন্টের কয়েকটি দলকে 


দলত্যাগ করতে প্ররোচিত করে 


কংগ্রেস সদস্যদের সহায়তা নিয়ে 
ছেন। ১৯৬৭ সালের ২১শে 
নভেম্বর ব্যান্তর বেইমানী আর 
১৯৬৯ সালের ২৪শে অক্টোবর 
কয়েকটি দলের বেইমান । প্রফল্প 
ঘোষ আর অচ্ন্যত মেনন ইতিহাসে 
একসারে দাঁড়ালেন, আর আর, এস 
পি, বাংলা কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক 
সি পি আই, ম্দশ্লিম লীগ. এরা 
একসারে দাঁড়ালেন! | 
১৯৬৭ সালের যুক্ত ফ্রন্ট এবং 
১৯৬৯ সালের যক্্তফ্রন্ট এক নয়। 
শান্ত, জনসমর্থন, ভিত্তিভূমি এবং 
নেতৃত্বের গুনেও এক নয়। ১৯৭৫ 
অথবা ৭২ সালেও যবন্ত 
রকম থাকবে না এটা ঠিক ১৯৬৯ 
সালের নির্বাচনের 'সমীক্ষা থেকেই 
হদয়জ্গম। হওয়া'. উচিত. যে. জনগণ 
কোন দলকে তাদের কাছাকাছি বলে 


গুণগত 
সাল থেকে ১৯৬১ সালে জনমনের 
দ্রুত রূপান্তরের সংঘটন স্পষ্ট হয়ে 
উঠবে। ১৯৬৭ সালের ২রা অক্টো- 
বর, ২১শে নভেম্বর জনমন থেকে 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি তার প্রমাণ 
আরামবাগে 1১৯৬৭ সালে “জয়ী 
অজয় মুখাজশীর পনের হাজারেরও 
বেশী ব্যবধানে: পরাজয়। এমন কি 
তমলুকে নিজস্ব নির্বাচন কেন্দেও 
অজয়বাব; ৬০০০ ভোট কর্ম পেলেন 
(৪৭০৯৯ ভোটের জায়গায় ৪১০- 
১৪) আর কংগ্রেসের ভোট বাড়ল 
২৫০০ (১০৫৮০ থেকে ১২১০৫), 
স্দশীল ধাড়ার ভোট কমল ৪২০০, 
এ ভোট পেল" কংগ্রেস। বাংলা 
কংগ্রেস আসন পেল একটি কম। 


ইট একই. 


/ t 
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১৭০৯৮=৩৭৩১০ ) পাওয়া উচিত, 
সেখানে পেলেন ৬০০০ ভোট কম। 
কংগ্রেসের ভোট ৪৪০০ বেড়ে গ্নেল 
(১৫৭৬২ থেকে ১৯৩৭১)।, 
খড়গপুরে জনাঁপ্রয় নারায়ণ চৌবের 
ভোট ২০১১৮ থেকে ২০০০ কমে 
১৮৪৭৫ 'হল আর কংগ্রেস প্রার্থণ 
১৮১৮৩ থেকে ৫০০০ বেড়ে ২৩. 
২৩০ হল। সি পি আই-এর শন্ত 
ঘাঁট বাঁসরহার্টে সি পি আই 
প্রার্খীর ভোট - ৩২৬৩১ থেকে 
৫০০০ কমে ২৭৬৬৮ হল, কেমন 
করে? | 
ফরওয়ার্ড ব্লকের কমল গ্রহ 
১৯৬৭ সালের ২৯৩৭১ ভোট থেকে 
২৪৫১৬-তে নেমে গেলেন, কংগ্রে- 
সের ভোট ২৩২০৬ থেকে ২৯৭- 
৬৪-তে উঠল। অমরেন্দ্র রায় প্রধা- 
নের ভোট ৩১৪০২ থেকে ৬০০০, 
কমে ২৫৬৭ নেমে গেল 
কেন? 
জ্যোতি বস্‌ বরাহনগর কেন্দ্র 
জিতোঁছলেন ৩৫০০ ভোটে, ৯১৬৯ 
সালে জিতলেন ১৭৫০০ ভোটে, 
কংগ্রেসের ভোট একই থেকে গেল। 
নম্বনা হিসাবে, হাওড়ার সাঁকরাইল 
(১৯৬৭) কেন্দ্রে দুই কাঁমউানস্ট 
প্রার্থীর মিলিত ভোটএর চেয়েও 


n পাঁচ ॥' 


i (১৬১৯৬4৮১১০) কংগ্রেস প্রার্থীর 
' প্রাপ্ত ভোটের. পাঁরমাণ বেশী ছিল। 


১৯৬৯ সালে সরাসাঁর প্রতিদ্বান্দ- 
তায় 'যুস্ত ফ্রন্ট সমার্থত সি পি এম 
প্রার্থী ১২০০০ এরও বেশখ ব্যব- 
ধানে জয়ী হন। শ্রীমক এলাকা 
চাঁপদানশীতে দুই কমিউনিস্ট প্রার্থীর 
মালত ভোট (১৫৬৩৬৮4৮৭০১, 
২৪০৬৯) থেকে কংগ্রেস প্রা্থণীর 
ভোট ছিল ৪০০০ এরও বেশ 
২৮৫১৭ট। ১৯৬৯ সালে গস পি 
এম প্রার্থী সরাসার প্রাতিদ্বান্দ্রতায় 
৯০০০ এরও বেশী ব্যবধানে 
কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত কর- 
লেন। | 

১১৬৭ সাল থেকে ১৯৬৯, 
সালে যুন্ত ফ্রন্টের এঁক্য বেশী ছল, 
মুখ প্রাতদ্বান্তা অনুপস্থিত 
ছিল। তব কোন কোন পার্ট 
ভোট হারালেন, আর কোন; কোন 
পার্টি ভোট বাড়ালেন এর তাৎপর্য 
বুঝতে হবে। 

সি পি আই এমকে জনগণ 
সংগ্রামের সাথী [হসেবে অনেক 
কাছাকাছি মনে করে, খাঁটি কংগ্রেস 
বিরোধী বলে মনে করে বলেই 
গস পি এম-এর ভোট বাড়ে। পালশ 
প্রশাসন হাতে নেবার জন্য নয়। 
অন্যান্য পার্ট যাঁদের ডেট কমেছে 


সোমনাথ লাইহড়াীর ঢাকুরিয়া+তাদের উপরে, জনগণের এখনও 
পরণক্ষা নিরীক্ষা চলেছে, এখনও 
(শেষাংশ অষ্টম পৃষ্ঠায়) 


কেন্দে ১৯৬৭ 'সালে দুট কমিউনিস্ট 
প্রার্থীর স্নাম্মালত ভোট ২০২১২+ 





ভি 


‘হং 


ও 






৬৮ 


হর বিভাগ ' 


ফোন £ ৩৩-৬১৮৭ 


A 


* বড়বাজার ** কলিকাতা-৭ ** হ্যোন: ৩৩-৯০৭৪ 
CINE EEE OE RT REE ERIE... ESE 
কারণ তাঁরা , 


সস 





পপ পপ ০০৯৮০ 


 উত্তরঞরদেশের রাজনীতি, 


গকছুটা সংরক্ষণ করেছেন, আখেরে 
ন্যায্য দাম পাইয়ে দিয়ে ) তেমনি 


পাত দত্রপাঠিজশী ও চরণ সংজীর কমলাপাঁতি গোষ্ঠীর. ধুরম্ধর 
- আঁতাত কেবল চন্দ্রভান ছাপ্তাজীর প্রগীতশীলরাও রাজ্যের [শিল্প 


আজ উত্তর প্রদেশে যা ঘটছে - 
তোর পটআ্ভঠামকা বহযাদনের । কমালা- 


সঙ্কটে রাম্ট্ীকরণের অর্থসঙ্গাঁত 
অথবা ফলাফল সম্বন্ধে নীতি 
স্পষ্ট করেন 'ীন। 

সাম্প্রীতক রাজনৌতক সঙ্কট 


ছিল না। এই আঁতাত ভস্বামী 
শ্রেণী বনাম উঠাঁতি বৃহৎ ব্যব- 
সায়বর্গের পারস্পারক রাজনৈ- 
তক রেষারোষ ও ছন্দের প্রীতি- 
ফলন। একদিকে ক্ষত্রয় ঠাকুর-বর্ণের 
জাঠ, ও ব্রাহ্মণ; অন্যাদকে বাঁনয়া। 


এদের সবাইকেই নতুন ,স্লোগানের বাদ নেতাদের, বিশেঘতঃ নেহর: 
দোহাই "দুতে বাধ্য করেছে; কিন্তু, ..পাঁরবারের সঙ্গে সধাশ্লম্ট - রাজ- 


টের সমাধানে অসুস্থ চান মিল-.. 
গুলিকে রাম্ট্ীকরণ না করেও. 
গুপ্তাজী যেমন ইক্ষয উৎপাদকদের ; 
স্বার্থ হনন করেন ন (বর... 


০0 পৃষ্ঠাব পর) .. 
নাম ও ঠিকানা কর নির্ধারণকৃত বছর “কর নির্ধারণকৃত 
শ্রীগোপাল পেপার মিলল রি . 
২৫, ব্র্যাবোর্ণ রোড EL উঠি ১,৩১,৬০,৮২৫- 
টিনগ্নেট কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ , Le LEE 
৪, ব্যাঙ্কশাল গ্বীট ৃ ১৯৬৭-৬৮ টাই 'কয১৪৮১৭৪৫ 

ইউনাইটেড কোলিয়ারিজ লিঃ... - এক 

২৫, ত্র্যাবোর্ণ রোড ii ১৯৬৪-৬৫, টাঃ ১৩,০৭,২০৪ 
ক্রকবপ্ড ইণ্ডিয়া লিঃ. * | ৬৪-৬৫ টা ২৯১৭১৯৩১৪৬৪ 
বামারলরী কোং লিঃ ৬৪-৬৫ টাঃ ৫০,৪৪১৮৭৩ 
এযাটলাস ষ্টীল কোং . ৩৪-৬৫ Bt ¢8,১৮,১৮৫ 
বেল কোল কোং ৬৪-৬৫ টাঃ ৫৯,৮০৪,৭২০ 
বরাকর কোল কোং ১ ৬8-৬৪৫ টাঃ 86,8২,৫৬০ 
বাহুর ব্রাদার্স” টা. ৬৪-৫৫ টাঃ ১০,০২,৩৭০ 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোল কোং ৬৪-৫৫ টাঃ ৪88,৫৮,০৬০ 
জীবনলাল (১৯২৯) লিঃ ৬৪-৬৫ টাঃ ৩০,৪৩,৮৮০ 
ম্যাকনীল এণ্ড বেবী... - ৩৪-৬৫  টাঃ ৪৮১০১১৯৬৭ 
২, ফেয়ালি প্রেসণ ৬৫-৬৬ টীঃ  ৪৬১০৭১৭৭০ 
পান্সখোলা টি কোং লিঃ | | 

২৭, ক্র্যাবোর্ণ রোড ৬৪-৬৫ টাঃ ৫৯.০০১৩৩৯ 


এই বুহৎ দেশী বিদেশী কোম্পানী ছাড়া রয়েছেন এই সব কোম্পানীর 

ডিরেক্টর, অবধারক, সিনেমা আর্ট, শিল্পপতিদের পত্নী, সন্তান, ব্যাংক ও 
প্রতিষ্ঠানের অবধায়ক, এবং সোলাইটার বহু মৃধ্যমণি। এদের কয়েকজনের 
নাম উল্লেখযোগ্য । ূ 
উট, আর, ওবেরয় 
৭, জেরী রোড" 
টা; অমরনাথ মুখার্জি 
৭, হাজরা রোড 

প্রাক্তন ডেঃ মেয়র ) 

ববংশ কাউর, ৫1১ সদর স্ট্রীট 

ভ্রমোহন থাপার 
৯, বব রোড 


Ed 


চে 


টাঃ 


১৯৬৪-৬৫ 
১৯৭৮৪৯ টাঃ 


১৯৪৮-৪৯ 


১৯৬৪-৬৫ 


t 


" পি, এন তালুকদার . 


- ১৪৷২, ওল্ড চীনাবাজার ষীট 


পি গুঁস পি নেতা গেন্দা সিং। মাত্র 
আড়াই বছর পূর্বে কমলাপাঁতজী 
বহু চেষ্টা করেছিলেন কেন্দ্রের 
ইদদ্দিরাপল্থী “সমাজতন্ত্র” 
কংগ্রেসী ন্তোদের ভজাতে; কন্তু 
তারা তখন গ্ৃপ্তাজীর বিরুদ্ধে 
নড়াচড়া হতে দিতে রাজ? হনাঁন। 
কারণ দলীয় এবং উপদলয় 
খেলার মাথা গ্রননাত্ত হিসেবে যাতে 
ইন্দিরাজী সাশ্ডিকেট দাদাদের 
চেয়ে কমন পারদর্শী নন বোঝা 
গেছপো যে, চরণ িংজীর তৎ- 
কালীন. সংয,ন্ত বিধায়ক দলের মন্ত্র 
মণ্ডলীর পতন ঘটাতে পারে 
গুপ্তাজীর উপদল। ব্যাপারটা পরে 
বাস্তবে যাচাই হয়ে গেছলো, যখন 
গপ্তাজী কার্যতঃ দোঁখয়োছলেন . 
চরণ "ঁষংঞটার ক্যাবনেটে অন্যতম' 
দলীয় শাক জনসঙ্ঘকে ভেতরে 
ভেতরে ভাঙয়ে নেওয়া ষায়। এখন 
পাঁরাষ্থাত সম্পূর্ণ ভিন্ন; জনসঞ্ঘ 
কেন্দ্রে সিণ্ডিকেট মার্কা কংগ্রেস- 
দলের সমর্থক ও ভরসা, -রাজ্যস্তরে 
গ্প্তাজীর ভ্রাতা। সুতরাং হীন্দিরা- 
পন্থীদের পক্ষে প্রয়োজন ছিল 
একটা সুযোগের। তা জুটলো 
যখন গ্প্তাজী ক্টনোতিক, দ্দততার 
সঙ্গে, হান্দিরাপল্ধী কংগ্রেসের 


ৃ [ পেছনে প্রান্তন দিল্পশ অধিবেশনের তারখেই (২২.. 


এম, ডি থাপাব (মুভ) 
২৫) ব্রাবোর্ণ রোড 

" নেপালচন্্র দত্ত 
২০, ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান ষ্্রীট 


২৮ 


(৪ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ... লি 
লেডি রাণু মুখার্জি _ চিপ 
১২, মিশন রো... 5 
শ্রী রবীন মুখার্জি 
১২, মির্শন রো, 


চে 


-. স্থবিমলচন্দ্র রায় 


পরলোকগত ডাঃ বি, সি, রাষের এষ্টেট 
এস, কে, দে 

হাওডা মোটরস, অবধায়ক 

অনারেবল লেডি বেথুন 

চার্টার্ড ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্‌ কলি: 

মিসেস এ, ঘোষ 

অবধারক ট্টাপ্তার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস 
উদ্রচাদ মহাতাব, বর্ধমানের মহারাজা 
এ,.সি, মহতাব বর্ধমানের মছারাঁজকুমার 


- ৩২ ডি, গ্ি রোড, আলিপুর . 


এস, কে, রায় 


- ৩বি গাটি ন প্লেশ 


ভি, কে, মানসেতা। 


পে 


উত্তমকুমার চ্যাটার্জি 


*৩ ময়রা দ্্ীট . 

সুচিত্রা সেন 

৫২1৪১ বালীগঞ্জ সাকুলার রোড 
শীলা রোছতগী 

৪০৭, গড়িয়াহাট 


৬৩-৬৪", টাঃ ১,২৩,৮১৬ 
EE ts 


শি 


মি 


দর্পণ ॥ শুক্রবার el eS বি 
ও ২৩ নভেম্বর) রাজস্তরে কংগ্রেস তারিখের রাজ্যস্তর"য় করেন 
কাঁমাট'র 'মটিং জাকলেন। উক্তর- মিটিংয়ে নতুন ও অপেক্ষাকৃত 
প্রদেশ কংগ্রেসে [অল ইন্ডিয়া « অল্প বয়স মন্্ণ গ্রহণ বিচার্য 
কংগ্রেস কাঁমটির একশো সতেরো . বিষয় 1ছল। ফলে ত্রিপাঠাঁজার 


জন ভের্টক্ষম ও সাত জন ভোটে 
অক্ষম মেম্বার রয়েছে। . আশঙ্কা উপদলে একশো জন অবধি এম এল 


জাগালো, যে, ইন্দিরাপল্থী কংগ্রেস এ ভিড় করার সম্ভাবনা দুরে সরে 
অধিবেশনে উপস্থিত হাস করিয়ে গেল। শোনা যায় যে রাজ্য গবধান- 


(ব্রিপা্ীজীীর ভাষায়) খেলেছেন। যারে ২২৬: জন রতেমী এম লা 
২ এ যারা আছে, তাদের দিকে বড়- 


এল অনুরোধের রূপে অভিযোগ.“ য 
ধমক, এবং খোলাখুলি ও মুখো- জোর আশি জন থাকবে। সে- 
মুখি সমর। লেখার সময় পর্যন্ত অবস্থার জনসঙ্ঘ, কিচ্ছু দলছুট 
এগারো জন (রাজ্য ক্যাবনেটে) বি কে ডি এবং আরও কিছ 
মন্ত্রীর মাঝে নয় জনের পদত্যাগ, দিয় এ 
যাঁদও রাজ্যপাল ভবনের বিজ্ঞাপ্ততে 7. ২. দিতি Ele 
আট জনেরই -নাম ঘোষিত হয়েছে। রিটি খোওয়া যাবার নয়। এর 
| ওপর রয়েছে, উত্তর: প্রদেশ রাজ্যের 


ত্রপাঠীজী সদল বলে চলে গেছেন 
দিল্লী, হীন্দরাজী এবং তার সম- এস এস পি' দলের হীন্দিরাপন্থী- 


ঘকিদের (মন্ত্রী ভগৎ, প্রান্তন মন্ত্রী দের পপ্রাত বশতরাগ, যা সম্ভাব্য 
কে ভি মালব্য) কাছ থেকে নির্দেশ প্র ৃ 
ও দলীয় হিসেব িকেশের- সাম্প্র- তিপাঠী , যান্ত-চরণ , সিং মীল্রত্বের 


[িকতম ছাঁব জানতে । তারপরেই বিরত 
সবুজ সঙ্কেত ৷ এ সারা ভারতে চাউর হয়ে গেছে, 
কিন্তু গৃপ্তাজপও বানু চৌধুরী চরণ সিং এখন দুই উপ- 
খেলোয়াড়। বিষম টোপ, দিয়েছেন” দলের মনোযোগের মধ্যমাণ। কথাটা 
রাজ্য ' ক্যাবিনেটের: সংখ্যচ্পত্রা আংশিক সত্য! গ্প্তাজশী তাই 
দর্শিয়ে; বলেছেন, টা নর এখন বি কে ি নেতাকে ছেড়ে 
্‌ তার দলের আমাত্য, মহামাত্যদের 
ভাঙাতে চেম্টিত। এদিকে সম্ভা- 
১৯৬৪-৯৫ টা ১,৮০১৯১৭  বনাও প্রচ্দর; কারণ বি কে ডি-র 
ট হত শ্রেণী চরিত, আমলাতল্ম ঘে'ষা 
নীতি এবং রাজনোতিক কার্যক্রম 
কংগ্রেস থেকে অভিন্ন। তাছাড়া, 


Er) 
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তে re 
দর্পণ ॥ শুক্রবার ২৮শে নভেম্বর ১৯৬৯ 


মংপ্রাম 


(দপপের পর্যবেক্ষক ) 
= সম্প্রীত.” দশাদন ব্যাপী যে 
সংঘর্ষ হয়ে গেল লেবানন সৈন্য- 


বাহিনী ও .প্যালেস্টাইন মযান্তি - 


সংস্থার অল্‌ ফতে গোঁরলাদের মধ্যে 
27 তা শুধ্দ লেবাননেই - গৃহযুদ্ধ 
বাঁধাবার' উপক্রম করেনি, আরব 
এঁক্যেও ফাটল ধরাবার- চেষ্টা করে- 
ছিল। প্যালেস্টাইন গোরলারা (এরা 
ফেদায়িন নামেও পরিচিত) তাদের 
সিরিয়ার ঘ্ৰাট থেকে লেবীনুনের 
, ভেতর 'দয়ে ইত্রাইলে অনুপ্রবেশ 





+ গালে্াইনের মুভ্ফ্রটের 
তীব্ৰ 


কোন বাধা সৃষ্টি নাহয় সে বিষয়েও 
তারা অণ্গিকার দিয়েছে। পগ্যাশ 
হাজার ফেদা'য়ন বাহিনীর নেতা 
ইউসের আরাফত গর্ব করে বলেনঃ 
“আরব বিপ্লবাঁদের আরব ভূথণ্ডের 
যে কোন যায়গা থেকে ইসরাইলের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ _করার অধিকার 
আছে৷” রি 

কায়রোর যুক্ত আরব প্রাতরক্ষা 
কাউন্সিলের সম্মেলনে নাসের আরব 
নেতাদের অনুরোধ করেন৷ তাঁরা 
যেন তাদের সমস্ত সামর্থ নিয়ে 


করে আক্রমণ চালান। এই আক্রমণ-* ইস্রাইলের , বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ 


বন্ধ করার জন্য সাম্রাজ্যবাদশ মার্কন 
সরকারের সহায়তায় পাঁরপুষ্ট 
 ইঘ্রাইলের চাপে আমোরকার বন্ধু 


করতে বাধ্য হন এবং নাসেরে মধ্য- 
স্তায় কায়রোতে অল ফতের 
সব্গে এক চুক্তি করে যুদ্ধ বন্ধ 
করেন। 

*_. পাঁচ বছর আগে অলেকজ্যা- 
শ্দ্িয়ায় আরব রাষ্ট্রগুলোর এক 
উচ্চ বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় 
যে প্রধানত. প্যালেস্টাইনবাসীদের 


নিয়ে এক মনত সংস্থা ও তার এক - 


হফাঁজ গঠন করা হোক । এই মুক্তি 


সংস্থা ও ফোঁজ গঠন করার-পেছনে ' 


দর র্তক্ষয়ী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত 
হন ধারু ফলাফল আরব দেশগুলোর 
ভাগ্য নিয়, রুরবে। এই প্রস্তু- 
তির সময় কোনক্রমেই যেন আরব 
একা ব্যাহত না হুয়,: কিম্বা আরব- 
দের অন্তর্থন্ব্ দ্রেখা-_ না দেয়), 
তাই নাসের লেবাননকে অল্‌-ফতের 
সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্তপনা হতে "অন 
রোধ করেন। কায়রো চান্ত অন্দ- 
ষায়ী অল ফতে গোরলারা “আবার 


যাতায়াতের অধিকার ফিরে পায়। 
সিরিয়া থেকে দক্ষিণ লেবাননের 
ভেতর দিয়ে ইন্্রাইলে 
প্রবেশ করে আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ 
চালাবার সুযোগ সব চেয়ে বেশী 
এবং এই অঞ্চলেই অল্‌ ফতে গোঁর- 
লাদের বড় বড় ঘাঁটিগুলো প্রাতি- 
ম্ঠিত হয়েছে। প্রায় তিন লক্ষ, 
প্যালেস্টাইন৷ বাস্তুহারা লেবাননের, 


এই অগ্লে গত বাইশ বছর ধরে, “ 


ক্যাম্প করে বসবাস করছে এবং 
এদের প্রায় সবাই অল ফতের সম- 
ক। ইল্লাইল লেবাননকে আক্রমণ 
করার হুমাক 'দলেও' প্রেসিডেন্ট 
হেলুর দেশের. এই প্যালেস্টাইন- 
বাসীদের বিরুদ্ধে কিছ করার 
ক্ষমতা নেই। 

ইন্রাইলের বিরুদ্ধে ১৯৬৭ 
সালের যুদ্ধের পর প্যালেস্টাইন 
মুক্তি “সংস্থা এবং অন্যান্য ছোট 


চেয়ে শান্তিশাল ও স্মানয়ান্ঘত 
সংগঠন হলেও কয়েকটী গেরিলা 


অল ফতের পরেই প্রধান 


- গোঁরলা সংগঠনটির নাম হল জন- 


প্রিয় প্যালেস্টাইন ম্নুন্ত ফন্ট, বার 
সভ্যদের প্রধান কাজ হল এরো- 
প্লেন চুর করে অলাঁজয়ার্প বা 
ভামাসকাস 'নিয়ে* াওয়া। ২ জর্ভন 


মতে ১৯৬৭ সালে ইল্লাইলের হাতে 
পরাজয় প্রমাণ করে দিয়েছে 
যে নাসের বা অন্যান্য আরব শাসকরা 
“রাজনৈতিক বা অর্থনৈোতিক চিন্তা- 
ধারার বা যুদ্ধক্ষেত্রে জ্রনমতকে 
সংঘবদ্ধ করায় অসমর্থ । 

প্যালেস্টাইনবাসী এক গ্রীক 
খুশ্চান জর্জ হাবাগের নেতৃত্বে 
ফ্রন্টের জন্ম হয় কিছু জাতীয়তা- 
বাদী আরব ছাত্রদের 'নয়ে যারা 
মনে করত একমাত্র আরব রাজনোতিক 
প্রতিষ্ঠান বাত পাটা প্যালেস্টাই- 


নের মুক্তির জন্য প্রকৃত সংগ্রামে 





লিপ্ত নয়। বেরুতের , আমেরিকান. 


বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু স্নাতক এই 
ফ্রন্টের সংগঠন গড়ে তোলে এবং 
এর প্রভাব এক সময় ইরাক, দৃক্ষিণ_. 
ইমেন, কুয়ায়েত ও শলাব্য়ায়৷ ছড়িয়ে - 
পড়ে। হাবাগের অধীনে এই ফ্রন্টের 
প্রধান লক্ষ্য হল ইস্রাইলের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করে প্যালেস্টাইনের মস্ত 
অর্জন করা। অল্‌ ফতের বাইরে 
আর একটা শান্তশালী সংগঠনও 
(পপুলার ডেমক্রেটিক ফ্রন্ট) প্যালে- 


স্টাইনের ম্যান্তর জন্য গোঁরলা সংগ্রাম 


চাঁলয়ে যাচ্ছে। এই ফ্রন্টের সভ্যরা 
মাক সবাদ লোননবাদে বিশ্বাস Hl 
গেরিলা aah 


তাদের বিল্‌প্ত দেশের মন্ত রাষ্ট্র 
সংঘ, উচ্চ শান্ত বা আরব রাষ্ট্র 
গুলোর মারফত অর্জন করা সম্ভব 
নয়। ১৯৪৮ সালে ইন্রাইল রাষ্ট্র 





চু সাত ॥ 
হাজার হাজার পপ্যালেস্টাইনবাসশ 
অনাহারে বা রোগে জীবন 'দয়েছে। 
ইন্্রইুলে বেশীর ভাগ প্যালেস্টাইন 
আরব নাগারক আঁধকার থেকে 
বণ্চিতা নর 

.প্যালেপ্টাইন”/আব্বরা কেন দলে 
দূলে-তাদের মাতৃভাঁম' ত্যাগ করেছে 
সে সম্বন্ধে বর্ণনা করতে গয়ে 
জায়োনজম ভবোপন - 
আর্থার কেয়েসলার বলেন ১৯৪৮ 


সালে নয়ই-এপ্রল ইহুদি সন্বাস-_* 
বাদী সংস্থা ডর' ইয়াসনে যে 


হত্যালীলা চালায় তাতে দুশো 
পণ্সাশ জন৷ পুরুষ, সমর্শলোক ও 
শিশু মারা যায় এবং এই ঘটনার 
পরেই আরবরা দেশ ছেড়ে চলে 
যেতে আরম্ভ করে। এর পরে আট 
বছরের ভেতর "আরও চারবার 
আরবদের সংঘবদ্ধভাবে নিধন করা 
হয়। ইহুদি লেখক এঁরক ফ্রম 
বলেন £ “এটা, সব সময় বলা হয় 
যে আরবরা পালিয়ে গেছে, তারা 
নিজেরাই দেশ ছেড়ে চলে গেছে 


- এবং তাদের জাম ও সম্পাত্ত হারা- 


বার জন্য তারাই দায়ী। কিন্তু 
আন্তজীতক আইনে আর একটণ 
নীতি আছে যা খুবই সাত্য £ কোন 


+ দেশবাসী তার সম্পত্তি বা নাগারক 


আঁধরার হারায় না; এবং প্যালে- 


- স্টাইনে ইহ দিদের থেকে আরবদের 


(শেধাংশ নবম পৃচ্ঠায়) 


সপ্ত 


লেখক . 


শপ, 







+ তা 
বাঁধাবার উপক্রম, 








করে আক্রমণ চালান। 
বন্ধ করার জন্য সাগ্রাজযবাদশ মার্কন 
. সরকারের সহায়তায় পরিপৃজ্ট 
রর ১; ইল্ৰাইলের চাপে আমেরিকার বন্ধু 
* লেবাননেয্ন খুস্টান প্রেসিডেন্ট 
চালস হেল; তাঁর দেশের ভেতর 
দিয়ে গেরিলাদের যাতায়াত বন্ধ 
* করার চেষ্টা করেন। হেলুর 
:: নিদেশে নেবানন সৈনাবাহিনীর 
সেনাপতি জেনারেল এমিলি 
_: বুস্তানি গেরিলাদের লেবানন ছেড়ে 
যেতে আদেশ দেন, কিন্তু হেলুর 
এই অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে 
রুখে দাঁড়ানীন, লেবাননের প্রধান 
মন্ত্রী রাসদ করমি পদত্যাগ করেন। 
তিনি বলেন £ “আমাদের গেরিলা- 
দের বিরুদ্ধে নয়, জায়োনিজমের 
" আরব রাষ্ট্রগুলো যখন লেবাননের 
“আচরণের নিন্দা করে এবং আরব 
রাষ্ট্র হয়ে আরব একা ভঙ্গ করার 
»জনা হেলুকে দায়ী করে, তখন 
লেবাননের প্রেসিডেন্ট মাথা নত 
করতে বাধা হন এবং নাসেরে মধ্য- 
 ঈ্থতায় কায়রোতে অল ফতের 
সঙ্গে এক চান্ত করে যুদ্ধ বন্ধ 
পি 
৭... পাঁচ বছর আগে অলেকজ্যা- 
শ্ড্রিয়া় আরব রাষ্ট্রগুলোর এক 
উচ্চ বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় 
“যে প্রধানত প্যালেস্টাইনবাসীদের 
নিয়ে এক মুক্তি সংস্থা ও তার এক 
গ্ফাঁজ গঠন করা হোক। এই মুক্তি 
সংস্থা ও ফৌজ গঠন করার পেছনে 
আরব রাষ্ট্রগুলোর উদ্দেশ্য ‘ছল 
যেখানে সরাসার আক্রমণ করে এই 
দেশগুলো ইন্দ্রাইলকে নিশ্চিহ্ন 
করতে পারবে না, প্যালেস্টাইন- 
_ বাসদের ম্যান্ত সংগ্রামকে সাহায্য 
দিয়ে তারা তাদের ইস্রাইল বিরোধী 
. মনোভাব জিইয়ে রাখতে পারবে। 
আই আরব দেশগুলো শুধু অর্থ" 
বটি অস্ত সাহাযাই প্যালেস্টাইন 
মুক্তি সংস্থাকে দিচ্ছে না, সমগ্র 
আরব ভূখণ্ডে যাতে অল ফতে 
গেরিলা বাহিনীর কার্যকলাপে 





দ্পপি ॥ শংক্রবার ২৮শে নভেম্বর ১৯৬৯ 






নয লে নেই গ্হযর্খ ৷ 











এই আক্রমণ 













নেয়নি। 
-_ = অল ফতের পরেই প্রধান 
গেরিলা সংগঠনটির নাম হল জন- 
প্রিয় প্যালেস্টাইন মুক্তি ফ্রন্ট যার 
সভাদের প্রধান কাজ হল এরো- 
প্লেন চার করে অলাঁজয়ার্প বা 
ডামাসকাস 'নয়ে*যাওয়া। জর্ডন 
ভ্যালীতে তাদের ঘাঁটি থেকে ফ্রন্ট 
ইস্াইল ও আন্তজাতিক সাম্রাজ্য 
 বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে 
যাচ্ছে। ফ্রন্ট বিশ্বাস করে যে ধনী 
আরব বণিক. ও জামদারশ্রেণ, 
পাইক ও রাজনাবর্গ আন্তজাতিক 
সাশ্রাজাবাদেরই তাঁবেদার এবং 
বুজেয়া শ্রেণী শাসিত আরব 
রাষ্ট্রগুলোর জনতার জন্য প্রকৃত 
কিছ; করার ক্ষমতা নেই। ফ্রন্টের 
মতে ১৯৬৭ সালে ইসরাইলের হাতে 
পরাজয় প্রমাণ করে 'দয়েছে 
যে নাসের বা অন্যান্য আরব শাসকরা 
"রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক চিন্তা- 
ধারার বা যুদ্ধক্ষেত্রে জনমতকে 
সংঘবদ্ধ করায় অসমর্থ । 
প্যালেস্টাইনবাসী এক গ্রীক 
খুশ্চান জর্জ হাবাগের নেতৃত্বে 
ফ্রন্টের জন্ম হয় কিছু জাতীয়তা- 
বাদী আরব ছাত্রদের নিয়ে যারা 
মনে করত একমাত্র আরব রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠান বাত পাটি প্যালেস্টাই- 
নের মযুস্তির জন্য প্রকৃত সংগ্রামে 








কোন বাধা সৃষ্টি নাহয় সে বিষয়েও 
তারা আ্গকার 'দয়েছে। পণ্চাশ 
হাজার ফেদায়ন বাহিনীর নেতা 
উসের আরাফত গর্ব করে বলেনঃ 
“আরব বিপ্লবীদের আরব ভূখণ্ডের 
যে কোন যায়গা থেকে ইস্রাইলের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অধিকার 
আছে।? ~ 

কায়রোর যুক্ত আরব প্রাতিরক্ষা 
কাউন্সিলের সম্মেলনে নাসের আরব 
নেতাদের অনুরোধ করেন তাঁরা 
যেন তাদের সমস্ত সামর্থ নিয়ে 
ইন্্রাইলের. বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ 
দু রন্তক্ষয়ী যুদ্ধের, জন্য প্রস্তুত 
হন ধার ফলাফল আরব দেশগুলোর 
ভাগ্য নিয়ন্রণ রুরবে। এই প্রস্তু 
[তির সময় সঈঈকোনক্রমেই যেন রা 
একা ব্যাহত না হয়, কিম্বা আরব- 
দের অন্তদ্বন্বি্ দেখা না দেয়। 
তাই নাসের লেবাননকে অল্‌-ফতের 
সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত" না হতে অনু- 
রোধ করেন। কায়রো চুক্তি অনু- 
যায় অল ফতে গেরিলারা আবার - 
লেবাননের ভেতর দিয়ে ইস্্রইলে 
যাতায়াতের অধিকার ফিরে পায়। 
সিরিয়া থেকে দক্ষিণ লেবাননের 
ভেতর দিয়ে ইম্্াইলে 
প্রবেশ করে আরুমণাত্মক কার্যকলাপ 
চালাবার সুযোগ সব চেয়ে বেশী 
এবং এই অঞ্চলেই অল্‌ ফতে গেরি- 
লাদের বড় বড় ঘাঁটগুলো প্রাতি- 
ম্ঠিত হয়েছে। প্রায় তিন লক্ষ 
প্যালেস্টাইন বাস্তুহারা লেবাননের 
এই অঞ্চলে গত বাইশ বছর ধরে 
ক্যাম্প করে বসবাস করছে এবং 
এদের প্রায় সবাই অল ফতের সম- 
থকি। ইস্াইল লেবাননকে আক্কমণ 
করার হুমাঁক দিলেও প্রোসিডেন্ট 
হেলঃর দেশের এই প্যালেস্টাইন- 
বাসদের বিরুদ্ধে কিছু করার 
ক্ষমতা নেই। 

ইসরাইলের বিরুদ্ধে ১৯৬৭ 
সালের যুদ্ধের পর প্যালেস্টাইন 
মানত সংস্থা এবং অন্যান্য ছোট 
ছোট গোরলা বাঁহনীগুলো অল 
ফতের অধীনে আসে। এই বছরের 
ফেব্রুয়ারী মাসে কায়রোতে প্যালে- 
স্টাইন জাতীয় “কাউন্সিলের এক 
বৈঠকে সমস্ত গেরিলা বাহিনশ-. 
গুলোকে একান্ত করে অল: ফতের 
অধীনে পরিচালিত করার ভার 
দেওয়া হয় ইউসের আরাফতকে। 























কেশের রুক্ষতা রোধ করে এবং 




























ফ্রন্টের সংগঠন গড়ে তোলে এবং 
এর প্রভাব এক সময় ইরাক, দক্ষিণ... 
ইমেন, কুয়ায়েত-ও লিবিয়ায় ছাঁড়য়ে 
পড়ে। হাবাগের অধীনে এই ফ্রন্টের 
প্রধান লক্ষ্য হল ইসরাইলের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করে প্যালেস্টাইনের মুক্তি 
অজন করা! অল: ফতের বাইরে 
আর একটা শন্তিশালী সংগঠনও 
(পপুলার ডেমক্লেটিক ফ্রন্ট) প্যালে- 
স্টাইনের মীন্তর জন্য গেরিলা সংগ্রাম 
চালিয়ে যাচ্ছে। এই ফ্রন্টের সভারা 
মাকসবাদ লোননবাদে বিশ্বাসী 
এই গেরিলা সংগঠনগুলো 
বিশ্বাসকরে যে প্যালেস্টাইনের 
মুক্তি সংগ্রাম শুধু প্যালেস্টাইন- 
বাসীরাই চালিয়ে যাবে কারণ 
তাদের বিলুপ্ত দেশের মুক্তি রাষ্ট্র 
সংঘ, উচ্চ শান্ত বা আরব রাজ্ট্র- 
গুলোর মারফত অর্জন করা সম্ভব 
নয়! ১৯৪৮ সালে ইস্রাইল রাষ্ট্র 
প্যালেস্টাইন ভূমিতে প্রতিষ্ঠা হও- : 
যার পর থেকে ইহুদী রাষ্ট্র সাম্রাজ্য 
বাদীদের সহায়তায় আরব জাতির র 
ওপর নিম্পেষণ চালিয়ে গেছে। আন্তরজশাতিক আইনে আর একী 
গত বিশ বছরে ইস্রাইল লক্ষ লক্ষ নীতি আছে যা খুবই সাঁতা £ কোন 
প্যালেস্টাইনবাসী আরবকে. দেশ দেশবাদশ তার সম্পত্তি বা নাগারক 
থেকে তাড়িয়েছে যাদের বেশীর . আঁধরার হারায় না; এবং প্যালে- 
ভাগ আজ মদন্ত আকাশের নিচে বা স্টাইনে ইহুদিদের থেকে আরবদের 
বস্তুহারা ক্যাম্পে বাস করে ০". শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায় ) 


পা 




















hat. 
রঃ ৰা ৮ 
(১. 


থেকে কাঁমউীনস্ট ভাবাপন্ন গেরিলা প্রচুর সজীব, সুন্দর, ঘনরুষ্ণ 8. 
বাহিনীগূলো ইন্রাইলের কবল কেশোদগমে সহায়তা করে। 

থেকে প্যালেস্টাইন উদ্ধার করার ; মত্তিষ্ক সিদ্ধ ও কর্মক্ষম রাখে। 

শপথ গ্রহণ করে। অল ফতে সব- ৯ 

চেয়ে শক্তিশালী ও সূনিয়ন্তিত $ সাধনা ঈষধালয়-ঢাকা 

সংগঠন হলেও কয়েকটী গেরিলা সস কলিকাত।-ং 








কখন ভাগাড়ে মড়া আসবে কেবল 
সেই ভাবনা। মড়া এল কি অমনি 
ঝাঁপিয়ে পড়ল “আমার” “আমার” 


বলে। ,করে মরেছে ক 
পুলিশ লক আপে পটিয়ে! 
মেরেছে অথবা প্দালশের গুলিতে 
খতম হয়েছে কংবা শারকী সংঘর্ষে 
মারা পড়েছে_তা সে দাঁপক সর- 
কার, নমাই সরকার, নুরুল ইস- 
লাম, আনন্দ হাইত, হেনা গাঙ্গুজা 
বা যে-ই হউক না কেন- সড়ার 


আঁধকার "নিয়ে গহিন লিরলে, প্রচঙ্ড - 


কাড়াকাড়ি 


নার্ঘধায় তাদের তারাগ্রহণ করেন 


| ফ্রন্টের সি পি এম বিরোধী দল 


জনগণ থেকে আরো 'বাচ্ছিম্ব হবেন, 
ধস পি এমকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন 
করতে পারবেন না। . মাঝ থেকে 
জনগণের পরীক্ষায় তারা অকৃত- 
কার্য বলে ঘোষিত হবেন। 

সি প-এম ছাড়া খাঁটি কংগ্রেস 
{বরোধী যাব্ত ফ্রন্ট অসম্ভব, কারণ 
জনগণের ীবপূল অংশ সি পি 
এমকে বিশ্বাস 'করে। কেরল এবং 
পশ্চিমবঞ্গেও ৷ সি পি এমকে বাদ 
দেওয়া মানে ওঁ বিপুল সংখ্যা- 
শরিষ্ঠ সাধারণ, মানুষকে বর্জন। 
সেই যুক্ত ফ্রন্ট নামে হ্যন্ত ফ্রন্ট, 
যেমন ছিল আই এন ঁড এফ বা 
প্রফুল্ল ঘোষের 'প ড 'এফ বা 
অচ্যুত মেননের মিনিফ্রন্ট। মধ্য- 
বতশী নির্বাচন হলে 'মানিফ্রন্ট ও 
প্রফল্লা ঘোষের মত, কংগ্রেসের মত 
হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন যে তাঁরা 
জনগণ কতৃত্ব পাঁরতান্ত। 

পশ্চিমবঙ্গে যব্তক্রন্টকে রক্ষা 
করতে হলে কেরলে সি পি আই 


নেতৃত্বে মিনিফ্রল্ট যে ভ্রান্ত পন্থা, 


গ্রহণ করেছেন তা সম্পূর্ণ বর্জন 

করতে হবে। বাংলা, কংগ্রেসের 

প্রস্তাবকে বাতিল বলে ঘোষণা 

কুরতে হবে। দস পি আই ও আর 

এস 'প-কে কেরলে 'শীস্ধভাবস্থা” 

পুনর্বহাল- করতে হকে। 
ডা, * ্ 


সি 





কাছে। অথচ কি দক্ষিণপন্থী কি 
“বামপন্থী, কি কংগ্রেস কি অকং- 
গ্রেসী যুক্তফ্রন্ট সকলেরই পঁজ 


চলে 


"ই নি রাজনীতি বিদেশী 


শ্বেতাংগ শাসনের, বিরেদীধতার 
সূত্রে কৃষ্ণাংগ কংগ্রেসের ক্ষমতালাভ, 
কংগ্রেস বিরোধিতার সূত্রে অকং- 
গ্রেসী য্ন্ত ফ্রন্টের জল্ম, এসাশ্ডি- 
কেট বিরোধিতার সুত্রে ইন্দিরার 
ক্ষমতাবৃদ্ধি ও তথাকাঁথত সমাজ- 
বাদ ই্ডিকেটের উদ্ভব, পাঁশ্চম- 
বংগে শান্তিশ্ঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ার 
আঁভযোগের জবাবে গুজরাটের 
সাম্প্রদায়ক দাংগার প্রীতি অংগৃ- 
িনিরদেশি-এ সবই নেগেটিভ 
রাজনীতির দৃষ্টান্ত। কংগ্রেস বা 


কংগ্রেসের সহধর্মশ-দলর্ুলোর পক্ষে 


এ রাজনীতিই স্বাভাবিক, কিন্তু 
বামপন্থী রাজনীতিতে এ নেগে- 
টিভ কারচুপি ও ধোঁয়াটে অস্প- 
ম্টতার স্থান নেই । ' প্রগাঁতির রাজ- 
নীতির জংগমতার কারণেই তাতে 
শ্যাওলা ধরতে পারে না। তবু 
শযওলা যাঁদ ধরেই তবে বুঝতে 
হবে এ পিচ্ছিল রাজনীতি মোটেই 
বামপল্থী নয়। 

বামপন্থীদের নেগেটিভ রাজ- 
হল, বামপন্থীরা যাকে শ্রেণী 
সংগ্রাম বলছেন এবং কলে-কার- 


যুক্তফণ্ট ও সিপিএম. 


(ওম প্্ঠার পর) 


কেরলে অচ্যত মেনন মান্্রসভা 
থাকা, কালে পশ্চিমবঙ্গ যত ফন্টে 


“রিরানাতি সন্দেহ প্রনলতর হুর 


সুতরাং * দাক্ষণপল্থা কাঁমউনিস্ট 
পার্ট ১২/অতটতের "ভুলি 
প্রকাশ্যে স্বীকার করে- অবিশ্বাসের - 
কৃষ্ণছায়া অপসারত করুন “সি 
শিপ এম-কে 'শরচ্ছিম্ন করার” কুট 
কোঁশল চিরতরে পাঁরহার করুন। 

স্‌ পি. এম নেতৃবৃন্দও অপেক্ষা- 
কৃত ক্ষুদ্র পার্টিগিএলর ভয়কে জয় 
করুন। গণ সংগ্রামের সাথী ‘বলে 


তাদের কাছে টেনে 'িন। ১৯৬৯. 
সালের নির্বাচনে বাংলা কংগ্রেস ' 


ছাড়া আর সব পার্ট বৃহত্তর 
হয়েছে। সি পি এম নেতত্ব 
আগামী দিনের উন্নততর পর্যায়েও 
যুক্ত ফ্রন্টের ক্ষ,দ্রতর' পার্টিগনীল 
যাতে তাঁদের স্ব স্ব ভূমিকা পালন 
করতে পারেন তার জন্যে সহায়তা 
ও সহযোগিতার , হস্ত প্রসারত 
করুন! 

ক্ষুদ্রতর পাঁটগহীলকে মনে 
রাখতে হবে ীস। "পি এম বৃহত্তম 
শারক বলে দায়িত্বের বোঝাও আঁধ- 
কাংশ বহন করেন। য্্তফ্রন্ট রাজ- 


নশীত একথা মূলনীতি হিসেবে সং 


পি এম গ্রহণ করেছেন৷ কোন 
পাকে তুলে দেওয়ার নীতি সি 
পি এম-এর লীিত হতে পারে না। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা ষায় চীনের 
কাঁমউীনস্ট পার্ট সম্পূর্ণ নিজের 
লাল ফৌজের সশস্ত শান্তর বলে 
ক্ষমতা দখল করেও কুওমংটাং 
বিরোধী আরো নয়টী পার্টকে 


/ যথেষ্ট গুরুত্ব [দিয়ে সরকারে গ্রহণ 


করেছে। এখনও চীনের শাসন 


পারষদে অকাঁমউীনস্ট মন্ত্রী রয়ে” 
ছেন এই পার্টগুলি থেকে। মাদাম 


শাসক শ্রেণীর কোন অংশকে প্রগ- 
তিশীল এবং অপরাংশকে প্রাতি- 
ক্রিয়াশীল বলে চিহিত করে নীতি 
নির্ধারণ "করেন তাঁরা কার্যকাল 


" যন্ত ফ্রন্টের মূলনশীতির বিরুদ্ধে 


_ 


A 


) 
‘ তু 
দর্পণ 1 শুক্রবার ২৮শে নভেম্বর ১৯৬৯ 


খানায় আঁফসে আদালতে ক্ষেতে- যায় সেই সব সংগ্রামী মানব যারা 


খামারে যে-সংগ্রামের নেতৃত্ব দিচ্ছেন _ 


বনে দাব করছেন তা আসলে 
কায়েম স্বার্থের হুকুমবরদার 
প্যালশের পক্ষপাতদুষ্ট ও উদ্দেশ্য 
প্রণোদত নিক্ষয়তার সুযোগে 
গণ আন্দোলনের ছেলেখেলা মাত্র। 
কারণ আমরা জান, 'নর্পাড়ন 
সত্বেও তো বটেই বরং নিপীড়নের 
কারণেই গণআন্দোলন দানা বুঁধে। 
কিন্তু জোরদার আন্দোলন ডো. 
দূরের কথা, কোনোরকম রণ 
আন্দোলনই আসলে বামপন্থী দল- 
গুলোর চডড়াস্থিত শকুনদের কাম্য 


সাফল্য বা ব্যর্থতার প্রশ্ন সেখানে 
আসেই না। অথচ খাঁট গণ- 
আন্দোলনের দই মান্ন পারণাঁত 
হয় সাফল্য, নয় ব্যর্থতা । 
পাঁরণাতই শকুনের পক্ষে চূড়ান্ত 
ক্ষতিকর। আন্দোলন ব্যর্থ হলে 
তাদের শীর্ষের আসনাট থাকে না, 


এমনাক দলের অস্তিত্বও বিপন্ন সা পারভাষা “ শেখার সহজ ৭ 


হতে পারে। আর, গরণ-আন্টোলন' 

যাঁদ সফল হয় তাহলে সেই স্যফ* 

০০০০৪ 
রি দর 
ati 

যেতে বাধ্য । এস সফল হলে যত 

ফ্রন্টের পাঁরণাতি হৈ শাসকগ্রেণীর 


শ্শর্ষবাসী শকুনদের টেনে নখুসাবে 
মাটির সমতলে জ্যান্ত মানুষের 
মাছলে। অর্থাৎ, ভাগাড়ের মড়া- 
খেকো শকুন তখন মারা পড়বে এবং 
সংগ্রামী জনতা তাকে টেনে ঘিয়ে 
ভাগাড়ে ফেলবে । 

সুতরাং আন্দোলনের পথে 
পদক্ষেপ কদাঁপ নয়। গলাবাঁজ, 
কলমবাঁজ আর খিস্তিবাজ করেই 
তো বেশ প্রগতিবার্দী বামপন্থী বলে 
অভিহিত হওয়া যাচ্ছে। “এ শালা 
চোর ঘুসখোর দালাল” কিংবা 


- 


পা 


Ld 


“ও শালা শোধনবাদরশ'/ নয়া শোধন- = 
নয়। আন্দোলন-আন্দোলন খেলাতে .বাদণঁ / হঠকারাঁ” বলেই যাঁদ বন্তা 
খেলার্টাই মুখ্য এবং-শেষ কথা, নিজে মানুনীয় ভ'্নাপাঁতর সমাদর 


পায় অথবা *ও : . হারামজাদা জন- 


গণের দুশমন; সমাজবিরোধণ -“ < 


দৃক, প্রতিমার শিবিরের 


এর প্রকাশ্য এজেন্ট” বললেই যাঁদ 
নামজাদার তকমা, মেলে তাহলে 
বামপন্থী রাজনীতির, কয়ের্কাট 


"শনরাপদ পথে না গিয়ে বিপজ্জনক 
বিপ্লবের পথে পা-বাড়ানো নিতা- 
ল্তই অবৈজ্ঞানক বোকামি হবে 
, তা স্বজ্পবুদ্ধি লোকও বোঝে। , 
' কাজেই যৎসামান্য বিষয়বাদ্ধ যাদের 
আছে তারাই আজ হাওয়া, বুঝে 
বামপল্থী বাবু রাজনীতির সম- 


উভয় ভাড়াটে গৃশ্ডা বা ডাকাত, দি আই + 


বিকল্প সংগনটুরুপে। কারণ ধন- থ্ক। এবং বুদ্ধির পাঁজ যাদের " 


তন্দের সতের যুগে ধনতল্তরকে 
জিইয্নে,রাখার কাঠামো হকে এ ধর- 


"পের যন্ত্রন্ট ৷ তাদের আমরা বাল, - 


শোষিত, মানুষের দিকে তাকান 
আমলাতল্ত সামারক শান্তর ওপরে 
াভরশশীল বুর্জোয়া জাঁমদার 
শাসক শ্রেণীর শোষণ ষন্দের দিকে 
তাকান, এর মধ্যে প্রগ্গাতশীল 
খুজতে যাওয়ার বৃথা চেস্টা না 


[ করে এ যন্ত্র ভেঙ্গে দেবার উদ্যোগ 


নিন। কারণ বুর্জোয়া অর্থনপাত 
ভেঙ্গে পড়ছে, জনগণের ওপর 
আক্রমণ তাঁৱতর পর্যায়ে উঠছে। 
এই মুহূর্তে জনগণের দৃষ্টিকে 
আচ্ছন্নংকরে তুলবেন না! কারণ 


পরিবর্তন সমাসন্ন।- এই সুযো- 


একট; বোঁশ তারা তো বামপন্থী 
রাজনীতির ধারক ও বাহক, একে- 


বারে মগডালের শকুন। বাদ্ধি- 
জগতের এই পজিপতিরা ময়দানের * 


লাখী জমায়েতের প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে বোঝাতে চান, বাম- 
পন্থা আন্দোলন তথা বিপ্লব জোর 
কদমে এাঁগয়ে যাচ্ছে। ময়দানের, 
লালে-লাল মণ্ডশ'র্ষ থেকে লাল- 
ঝুটি শকুন দচ্ছে লাল 'বপ্লবের 
হাঁক, ময়দানী জমায়েতের জমাট; 
পাহাড়ে তা প্রতিধবানত হচ্ছে 


গকে প্রতি-বিপ্লবাঁ দুর্যোগে বুপা- “সরকার বোবাচ্ছেন, সবুজ বিপ্লব’ 


ন্তরের অপচেষ্টা থেকে বিরত 
হোন। 


কৈরলে কংগ্রেস ও কেরল 


কংগ্রেসের সহায়তা নিয়ে যু্ত ফ্রল্ট 


ভেঙ্গে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। 


পশ্চিমবঞ্গেও কংগ্রেস থেকে জনা 


চল্লিশেক এম এল এ বাংলা কংগ্রেসে 
যোগ দিলে যুক্ত ফ্রন্ট কেরলের 
মতো ভেঙ্গে যেতে পারে। 
তাহলেও আগাম’ দিনে নবতর 
যাস্ত ফ্রন্ট আরো বিশাল আকারে 
জন্ম নেবে। সেই যায্তফ্রল্ট বিবদ- 
মান দলগঢ়ালর যুু্তফ্রল্ট না হয়ে 
শ্রেণীগ্ীলর সাম্মীলত মোর্চা 
হিসাবেই দেখা দেবে। . এটা, ইতি- 
হাসের অঙ্গীকারণ ইতিহাসের 
এই অমোঘ পাঁরণাঁতকে যারা 
অস্বীকার করবেন, প্রফুল্ল ঘোষ - 
হনমায়নন্‌, কবিরের পরিণতি তাঁদের 
জন্যে অবধারিত। সে কেরলেই 


হউক, কিংবা পাঁথচমবস্গেই হউক। 


প্রায় সম্পূর্ণ, এখন নীল এবং 


নব 


লাল না হোক অন্তত লালচে 


বিপ্লবের পালা।- লালের ব্যখ্যা 
শুনেই জোড়া বলদ শিং বাগাচ্ছে, 
আর কাকগুলো কা-কা রবে 
জানাচ্ছে, ভোর ভাঁয়। নগরীর 
'পথে-পথে আঁলতে-গলিতে মহ-* 
ল্লায়-মহল্লায় ঝাঁঝালো বারুদের 
গন্ধ, অবিরাম ফটফটাস বুমৃবাম্‌ 
কানফাটানো আওয়াজ , আর পক্ষ- 
কাল,”ধরে আদ্যাশান্তর সাধক রন্ত- 
{তলক - রন্তচন্ষ০ নওজওয়ানদের 
বেপরোয়া দাপাদাঁপ- সবই তাহলে 
আসল বিপ্লবের নিশ্চিত লক্ষণ! 
হ্যায়। 


৮ 
৮ 
ঙ. 


রা ॥ শক্রবার ২৮শে নভেম্বর ১৯৬৯ 


মারব লেনিনবাদী কমিউনিঃ গাঁ 
পয়োগ কোশল? ঠগ বাছতে খী উজাড় 


- সাঁত্যকার মার্কবাদী রাজনশীতৃতে আগাছা-পরগাছা ভরা তেপান্তরের পুলিশের ্যাম্বুলেন্স আনিয়ে 
ব্যান্তগত আক্রমণ ও আক্রোশের মাঠে! | হাসপাতচলে হয়েছে এবং 
থান নেই। কিন্তু আমাদের এই বিষে যেমন বিষক্ষয়,। বল- একজন ঘুষ পাকিয়ে খানাপিনার 
উল্টোরাজার ও বর্ণ চোরা আমদের. প্রয়োগের জবাবে যেমন পাল্টা বল- মাঠে দাঁড়য়ে চিৎকার করেছেন 
দেশে “মাকসবাদশ” আন্দোলনের: প্রয়োগ, তেমনি ব্যান্তগত আক্রমণের “শাংহাই ইজ কাঁলং” সেই দিন 
আদ্যল্ত ইতিহাস এ ব্যন্তিগত বা গা সর হার দিতি সকালে খবরের বাগজে শাংহাই' 
অহংগত দছুম্টিভঙ্গীর বিষে জর্জ 
রত।' কেউ কোন সমালোচনা কর- 
লেই পাটির শহর রবার স্ট্যাম্প মেরে 
তাকে ল্যাং মারা ব্যাপারটা মাড়" 
মিছির মত মামুলপ-হয়ে পড়েছে। 
ভারতের তথাকাঁথিত “কমিউনিস্ট” - 
নামধারী আন্দোলনে সমালোচনা ব্যান্তগত আক্রমণ দাওয়াই হিসাবে থেকে চিয়াং সরকারের পলায়নের 
আত্মসমালোচনার জন্য সঠ্যগ্র স্থানও কাজ দেয়। ধরুন মাসকতক আগে খবর বার হয়।) 

দেওয়া হয়ান্‌_ কোনাঁদন অথচ ফ্রান্টয়ার পাঁতকার সম্পাদকের" যাঁরা কাঁচের ঘরে থাকেন 
ভিন্ন মতামতের ছন্ৰযুদ্ধ ছাড়া বিরদ্ধে দেশাহতৈষীতে: পুরো তাঁদের চিল ছোঁড়াছড় করা কি 
বস্তুনিষ্ঠ সত্যে পেপছানো'অস- এক পাতা কাঁচা খিস্তি ছাপা হয়। ভাল? শশাঙকবাবুরা যে থালায় 
স্ভব। কিন্তু ব্যান্তগত আক্রমণের সমালোচনায় আপত্তি নেই শুধু ভাত খান সেই থালা ফুটো করার 
জন্য দ্বার সেখানে অবারিত এবং - নয়, সেটা বাঞ্ছনীয়ও বটে। “কিন্তু মজ্জাগত স্বভাব ছাড়তে *শখুন। 
এই রতি প্রচালত যে, কেউ আমার *সুমালোচনা ও কুৎসা এক 'জানিষ সেটা বন্ধুর মত কাজ হবে, উপ- 


by . 





সপক্ষে না থাকার মানেই তানি নয়ইএটা, লেখকের (আমি তাকে কারী হবে, আন্দোলনও সুস্থ - 


িপক্ষে। এই অনমনীয় বিপ্লবী চান)াজানা ছিল না কারণ তান সমালোচনার মাধ্যমে ঠিক দিকে 
ভড়ং ও অহমিকা পাথেয় করে অ- একজন ২ গ্রবরানো পাপী, এক- এগিয়ে যাবে। বন্ধুভাবাপন্ন মত- 
রাজনৈঁতক সাধারণ খেটে খায়া সময়ে চান্ভূজা বলে তাঁর “দুম” িরোধকে শরুভাবাপন্ন বলে ভুল 
জনগণকে একতা ও সংহাতির ছিল। তাঁকে বলা হোত ' ‘চায়না... 1? বুঝে আন্দোলনের আনিষ্ট কর- 
।বেদঈতে জড়ো করা যাবে না এবং তারপরেও স্হীবধা পেলেই ফ্রুন্টি-, বেন না এটা মাও সে-তুং-এরই 
ধনজেদের অবস্থা দাঁড়াবে “গাঁয়ে য়ারের গায়ে ছ:চ সফাটাবার অপ- শিক্ষা। শশাংকবাবদর চা্রণবাববকে 
মানেনা আপাঁন মোড়লের” মত। চেষ্টার আরো দক্টান্ত- আছে), শ্তেষাত্মক আক্রমণের কায়দাটি 
বর্ণচোরা আমেরা কবে জন আন্দো- এখন 'যান দেশন্রতীতে * শশাংক *ংলোনুনের একাট বস্তুত থেকে ধার 
লনকে অর্গলম্যন্ত করবেন এই নামে লিখছেন তাঁনও এক সময়ে করা'ৎগ্শাংকবাবুর নিজের নয়। 
আশা দিয়ে মানুষ আর কতদিন দেশাহতৈষার্তে ছিলেন। তাঁকেও 
প্রতীক্ষা করবে? আজ ভারতের আঁম চান বেশ ভালই। এতাঁদন চাঁহদার সঙ্গে বিন্দুমাত্র স্গাঁত 
শাসক শ্রেণী চিরে ফেটে দোফালা তাঁর অন্য সব ্রট-বিচ্যাত সত্বেও নেই। আজকে”ভারত সেঁ- সন্ধিক্ষণে 
হয়ে গেছে। সেই ফাটল আন্দো- আমার ধারণা ছিল যে তাঁর সততা পেশছেছে সেখানে লয়েড জাজের 
লনের জোয়ারে বহুধা 'বভন্ত করে আছে। আজ দেখা যাচ্ছে সেটার সঙ্গে চার্চিলের বা কেনেডীর সঙ্গে 
ফেলবার মত শান্ত আমাদের মধ্যে বালাইও তাঁর নেই। তখন তাঁর জনসনের মূলত কোন প্রভেদ না 
প্রচ্ছন্ন থাকলেও এমন কোন পার্ট - প্রধান কাজ ছিল বসুমতশীর সম্পা- থাকলেও কৌশলগত সামান্য যে! 
নেই যা সেই শান্তকে মুন্ত করে দক বিবেকানন্দবাবকে সহীবধা প্রভেদ আছে তা উপেক্ষণীয় নয়, 
শুর প্রধান ঘাঁটির উপর আক্ক- পেলেই একহাত নেওয়া যেন ব্যবহার্য। বিপ্লবের সময়ে চরম 


মণের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে! আনন্দবাজারের চেয়েও বসুমতী নমনীয়তার দূরকার_এটা লেনিনের ' 


আজ যে 'বরাট সুযোগ উপাস্থত, বড় শন্্ু। তারও আগেকার কথা। শিক্ষা। শ্রুপক্ষের মধ্যে. সামান্যতম 
যা ক্রমশ আরো প্রশস্ত হতে বাধ্য, ভদ্রলোকের দেয়াল ঘড়ির দোলকের 'বরোধও কাজে লাগাতে হবে প্রধান 
তা কাজে লাগাতে না পারার মত একবার চরম এদিক, আর শতকে জনগণের ব্যাপক একতার 
অবশ্যম্ভাবী পাঁরণাম হবে চরম একবার চরম ওদিকে যাওয়ার দ্বারা কোণঠাসা করার জন্য। 
প্রাতক্রিয়াশশল বুর্জোয়া দ্বৈরতন্্। অভ্যাস। যোশর অমলে তান লয়েড জর্জ ও চার্চিলের সম্পকে 
সেই বিপদ ঠেকাতে পারে এমন রবীন্দ্রনাথকে বলতেন জনগণের যা বললাম ওটাও লোননেরই 
কোন বামপন্থী নেতৃত্ব নেই যাঁদও কাঁব,.স্তাঁলনকে দিতেন নৈবেদ্য টি নর 

যখন 


এক ‘শ্ব রেকর্ড। সেখানেও শেষ বুর্জোয়া কাব এবং বিপ্লবশী হিসাবে চারণবাব; তখন তাঁদের অকুচ্ঠ 


' শক না সন্দেহ। আরো দুই-একটি স্তালিনের চেয়েও টিটোকে বড় সমর্থন করতেন। কিন্তু এ পার্ট 


ভূমিষ্ঠ হতে পারে তবে আলাদা মনে করতেন। সোভিয়েত পার্টর নেতৃত্ব লংকার সিংহাসনে বসে' 
নাম খংজে বার করা সহজ হবে না। বিশ-তম কংগ্রেসের পরেই আবার যখন রাবণত্বের পারচয় দিতে সুর 


সমস্থ মনে রাজনপীতি আলোচনা এক িগবাজশ খেয়ে নিজের মনের করলেন তখন থেকেই চারণবাকু 


করা আমরা ভুলে গগয়োছ। পড়া- মন্দিরে বিগ্রহ হিসাবে বসালেন এ নেতৃত্বকে আর অকুন্ঠ সমর্থন 
শুনাও করি না, কিন্তু রাজনগীত ক্রুশ্চফকে স্তালনের জায়গ্ায়। না করে বরং সমালোচনার ফাঁকে 
কার, যা দিগদর্শন যন্ত্র না নিয়ে সবশেষে ক্লুশ্চফের পতন ঘটার ফাঁকে পরোক্ষে নকশালদের হয়েই 
সমনত্রে পাড়ি দেবার সামিল। আর পর তান এখন মাও-ভক্ত_ঘোরতর ওকালাত করেছেন। এই কথা 
যে কয়েকজন পড়াশোনা করেন ক্রুশ্চফ বরোধাী।, এ'রা সব যে সবাই-এর মত  শশাংকবাবুও 
তাঁরা ববদ্যাদিগগজ হয়ে আমার মুখে ফ্ন্টিয়ার সম্পাদককে মাতাল জানেন কিন্তু একাটি নির্দলীয় 
মত লঙ্গর গেড়ে বসে থাকেন, বলেন সেই মুখেই নিজেরা রুশ বামপন্থী কাগজের পার্ট বিশে- 
তাঁদের জাহাজের 'দিগদর্শন যন্ত্র ও চীন 'বশ্লবের বার্ধক উৎসবে ষের মুখপত্র হওয়া কি বা্থনীয় 
অব্যবহারে-বিকুল। তাঁদের জ্ঞানের 1585 আজকের সংকটের দিনে। শশাংক- 
“জমিতে প্রয়োগের চাষ হয় না বলে তাল সামলাতে না পেরে, ! কেউ- বাব: আঁদের নতুন পকেটপ্রানাঁজ- 
সে জমি আজ পাঁরণত বুনো সেখানেই বাঁম করেছেন, কাউকে স্টারের মত পার্টির কথা তুলেছেন 


৯২৯ 


বি 


ওঁ 'আর্মধের বর্তমান ' সময়ের 


৮ 


এক “মাকর্সবাদণ” পার্টিকে উইশ 


এ্যাওয়ে করার চেষ্টা করেছেন। এটা 
{কি নেতৃত্ব ও. পাটির সাধারণ 


কর্মীদের এক করে দেখার দৃষ্টান্ত, মার 


নয়? তাই যদি হয় তাহলে লেনিন 


দাক্ষণপন্ধী ট্রেউইউনিয়নের মধ্যে. 


করেছিলেন বলতে হয়। শশাংক- 
বাবুদের পার্টির নাম মস্ত বড় 
আয়তন পকেট সাইজ-যেন বারো 
হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বাঁজ। 

কিন্তু মাকর্সবাদী-লোননবাদী 
লেজুড় জুড়ে দিলেই ক প্রমাণ 
হয় যে পার্টিট সত্যই মার্কসবাদশ- 
লেনিনবাদী? র্দাশয়ার লেফট 
সোস্যালিস্ট রেভোল্যশনারী পাট 
কি সত্যই সমাজতাল্মিক বপ্লবী 
পার্ট ছিল, নাক পুরানো 
বুর্জোয়া ফিকা-লাল জল-ভরা 
বোতলের গায়ে নতুন টকটকে লাল 
লেবেল মাঃ মার্কসবাদী পাট 
থেকে ক-্জন ভাল কর্মী তাঁদের 
দলে যোগ ‘দিয়েছেন? এটা আজও 
অনস্বীকার্য যে ভারতের কমিউ-. 


নস্ট আন্দোলনের সেরা: ও 


নিঃস্বার্থ সাধারণ কর্মীদের প্রায় 
সবাই এখনো মার্কসবাদী. পার্ট 


তেই আছেন এবং নেতৃত্বের বিরুদ্ধে .কে 
আন্তঃগার্ট সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত দে 


হচ্ছেন, শশাংকবাবুদের মত বাঁহ- 


কারের পর উপদল গোলায় - খণ্ড. ' 


না। আসলে শশীংকবাবুদের 
পার্টর চেহারা ও চার এমনই যে 
91458 


জিলেটে 
i বে পর পর) - 


আকার বেশী। ইন্াইলের (যা 
প্যালেস্টাইন ছিল) ওপর ইহনাদ- 
দের দাবী রাজনোতিক ক্ষেত্রে একা- 
ন্তই কাজ্পনিক। যাঁদ সব দেশ্‌ 


-হঠাৎ দাবী করতে আরম্ভ করে যে 


দু-হাজার বছর আগে তাদের পুর্ব 
পুরুষরা যে যে ভূমিতে বাস করত 
তা তাদের 'ফাঁরয়ে দিতে হবে তা 


হলে পাঁথবী এক পাগলা গারদে 


পাঁরণত হবে।” 
সন্ত্রাসের পথ ও হত্যালশলার 
ভেতর 'দয়েও জায়োনষ্টরা প্যালে- 
স্টাইনের বিশেষ অংশের ওপর 
প্রভাব বিস্তার করতে পারোন 
কিন্তু রাম্ট্রসংঘ ১৯৪৭ সালে 


প্যাল্লেস্টাইন বিভন্ত করার সিদ্ধান্ত 


প্যালেস্টাইন ভামি দান করে। 
১৯৪৮ সালে ইন্্রাইল_  প্রাতাষ্ঠত 
হওয়ার সময় দেখা যায় ইহুদিরা 
প্যালেস্টাইনের আঁশ ভাগ জম 
দখল করে বসে আছে। এতেও 
ইদ্রাইল সন্তু্ট ছিল না, তাই 
১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর যে 
সমস্ত আরব অণ্চল ইহুদিরা দখল 
করেছে তা তারা ছেড়ে দিতে 
নারাজ কারণ জায়োনস্টরা মনে 
করে তাদের স্বপ্নরাজোর সমস্ত 
অণ্চল এখনও তাদের আয়ত্তে 
আসোঁন। - . 

গত বশ বছরের অত্যাচার ও 


. মাওবাদী কাগজে সেই 





বাদ দিতে গিয়ে কিছু কিছু অঞ্গ- 


প্রত্যঙগও খসে যায়ান তো? কে 
পীষ্টকর, কে আবর্জনা? কোনটা 
ভুল কোনটা ঠিক্‌ট কে বার? করে 
দিচ্ছে কাকে 2. টে গাছটি মুড়ো- 
বরে অবস্থা হয়ান তো? কোন 
বন্ধৃতুল্য লেখক যদি মাও-এরই' 
নীতির সমর্থক অন্য কোন টুকরো 
দলের কাগজে ছদ্মনামেও কিছ, 
লেখেন: তাহলে শশাংকবাবুদের 
লেখকের 
লেখা ছাপা নিষিদ্ধ, সে লেখার 
সঙ্গে ' শশাংকবাবুদের- মতের 


সক্রিয় সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে জায়ো- 
নস্ট রাজ্য ধৰংস করার উদ্দেশ্যে ' 


এই সময়ে পাঁচশোরও বেশ মুক্তি 


সেনা সংগ্রামক্ষেত্রে জীবন 'দয়েছে। 
প্যালেস্টাইন মদান্ত সেনারা জানয়ে- 
ছেন তাদের ধর্মগত বা জাতিগত 


.কোন বিদ্বেষ নেই, তারা এমন 


একট প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠন 
করতে চান যেখানে মুসলিম, 
ইহুদি ও খৃশ্চান ধর্মীনার্বশেষে 
সমান নগরিক আঁধকার ভোগ 
করবে এবং সবার প্রচেষ্টায় “ঈশ্ব- 


করে জায়োনজম ফ্যাঁসজম্ম বা 
নাীসবাদ থেকেও ভয়াবহ মতবাদ 
এবং একে ধবধস করার পণ মু্ত- 


= 
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(নৰম খর পর ) 
কারখানা বাদে). "বাংলা দেশের একতাবদ্ধ করার জন্য নয় কি কারণ 
মধ্যবতশি নির্বাচন বন, রুরুন। এ প্রধান শুরা অন্য সকলেরই 
মাও সে তুং' জিন্দাবাদ!” শ্রবং শন্ু। ইতিহাসের অধ্যায় বিশেষে 
রি উর কারা সর্বপ্রধান শত্রু, কারা মাঝাঁর 
দুটি ধবনি'বাজারে ছাড়া ।ই,দট বা" ক্ষুদে শন; কারা নিরপেক্ষ 
* রাজনুষীতর প্রশ্ন গব্চার টি হিসাবে দোদুলামান এবং কারা 
ঈজনাত্রক দর পাঁর- চিরামনত্র ও কারা সহযোগী, এই- 
প্রেক্ষিতে। রি . গলি নিৰ্ভুল ভাবে বিচার করা 
কিন্তু তার আগে ঠমাও-এর- বিপ্লবের ময়দানে নাম্বার আগে 
নিষ্ঠাবান ভন্ত মা [কে সবচেয়ে বড় কর্তব্য সেই বিচার 
জিগ্যেস কাঁর যে মাঁওএর . করতে পারলে তবেই সব সময় 
কোথায় শত, আধা '. শত, জাত ণবশেষের. সব“প্রধান শত্রুকে সবাই- 


শৰু, ছোট্‌ শত্ৰু, নিরপেক্ষ সবাই- _ এর সহকারিতায় কোণঠাসা করে 


895 
একজোট হয়ে বিপ্লবী - 

লনের বিরুদ্ধে লাগবার ডি 
দিতে বলা হয়েছে? টস-আন; সহরে ', 


খতম করা সম্ভব হয়। এটাই ছিল 
1 স্তাঁলিনের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
আগেকার ও যুদ্ধকালের ইঞ্গ- 
সোভিয়েত, মার্কন িন্রতা প্রাত- 


চিয়াংকে বন্দী অবস্থায় / পেয়েও” আঠার নীতি সাধারণ শত্ুর বিরদ্ধে 


মাও তাঁকে ছেড়ে কদর 


জন্য ? তখনকার সর্ব প্রধার' 
জাপানী আগ্রাসী ও ই. 


বিরুদ্ধে! ফ্যাঁসবাদের 
(যো- *সাম্রাজ্যবাদেরই 
গা "খারা দুধকলা দিয়ে পুষে- 


ব্র্জোয়ার বিরুদ্ধে বাকি, সমস্ত ছলে বাধ্য হোলেন 'িজে- - 


শ্রেণী, স্তর ও গোষ্ঠীকে যায্তফ্রন্টে 


লোকসভা -কি ভাঙবে? a 


দেই: 05 ক্লে যেতে 


পাত 


2 


রা ধরে বাজেটের দফাও- লড়ার জন্য যে সাংগঠাঁনক কাঠামো এ 


(১ম পদ্টোর গর )'' ( এ 
স্বতন্ত তেতাল্লিশ, জনসঙ্ঘ-সাঁয়- 
শ্শ, সি পি আই- চব্বিশ, সৈ, যারা গ্রাম্ট পাশে হওয়ার সময়ও যে 
পি এম_একুশ, ডি এম কে-- কোন্‌-.সরকার পড়ে যেতে পারে 


পশচশ, এস, এস, পি সতেরো, 
প এস 'ি-সতেরো, বব কে দি 
_ এগারো, নির্দলীয় _সাত। এখ- 
নও পর্যন্ত মূলতঃ শ্রীমতী গান্ধী 
দুই কামউনিস্ট, ডি, এম, কে 
এবং নিদ্লীয়দের উপর নর্ভর 
করে আছেন। অপর পক্ষে সাশ্ডি- 
কেটপন্থী, জনসম্ঘ, স্বতল্, বি, 
কে, ডি, পি, এস, পি, এস, এস, 
পি মিলিয়েও শ্রীমতী গান্ধীর 
একক শান্তর সত্গে পাল্লা দিতে 
পারছে না, কিন্তু এই শান্তর সঞ্চে 
যদ কোন কোন ব্যাপারে সি, পি, 
এম, সি, পি, আই বা ডি, এম, কে 
যোগ দেয়, নির্দলীয়রা যাঁদ কোন 
রকমে মত পরিবর্তন করে তবে 
ইন্দিরা * সরকারের পক্ষে সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা বজায় রাখা সম্ভব হবে 
না। কোন ইসুতে জনসংঘ, স্বতন্ত্র, 
আবার অন্য ইসৃতে কাঁমিউনিস্ট, 
, ডি, এম, কের সমীর্ঘনে মন্দিত 
চালাবার অবকাশও তাদের নেই! 
কাজেই সঙ্কটের কোন স্যরাহা 
হচ্ছে বলে মনে হয় না। 
উদাহরণ .স্বরূপ বলা, যায় ষে 
শপি. ভি, * আইনের মেয়াদ. শেষ 
হয়েছে-এট পাশ করার ব্যাপারে 
* দুই কামিীনিস্ট পার্ট এবং নির্দ- 
লশ্বয়দের বড় অংশের সমর্থন 


* পাওয়া মুদস্কিল। কাজেই এ 


ব্যাপারে সব িবোধীদলের এক 
হয়ে মীক্মসভার বিরোধিতা করার 
সম্ভাবনা . আছে। ঠিক তেমনই 





০০০১5 প্রেস, দি এবং ৬১নং মট লেন, কাঁলকাতা-১৩ দর্পশ কার্যালয় ₹থকে প্রকাশিত 


৪ 
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+ 

চে 


কারণ বাইশ দিন ধরে সব সময় 


একি 


[ সি 
Fi 


অর্থ আত্মঘাতী রাস্তায় তাঁদের 
টেনে নিয়ে যায় স্তালনের লেনিন- 
বাদী কটনাীঁতি। সেই রাস্তায় 
তান সমস্ত-ব্দর্জোয়া গণতান্ত্রিক 
মার্কা সাম্রাজ্যবাদীদের আসতে বাধ্য 
করতে পারেন তাদের সাম্রাজ্যবাদী 
শতুও জামান, ইতালণী 
ও জাপান সোভয়েতের শত্রু বলে৷" 
মোটামুটি ভাবে সমাজ বিপ্লবের 
লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হবার জন্য যে দমিন্র--' 
ফাঁয় সংযুস্ত জনজ্রন্টেরে আবাঁশ্যক 
প্রয়োজন তা গড়ে তোলার সিমেন্ট 
একাঁট মান্র-সময় বিশেষে সর্ব 
প্রধান সাধারণ শতুর বিরুদ্ধে লড়াই 
করার অঙ্গীকার। এ য্স্ত ফ্রন্টে 
যোগ দেবার অন্য দ্বিতীয় কোন 
শর্ত থাকবে না। যাঁরা দোদুল্যমান 
তাঁদের সেই সঙ্গে নিরপেক্ষ থাকতে 
বাধ্য করা বিপ্লবের আর একট 
কর্তব্য। শশাংকবাবদের মাকস- 
বাদী লোননবাদী পরটিমাছ শুধ - 
গন্ডুষ জলমান্রেন সফরীর মত ফর- 
ফরায়তে। শত; মি চেনবার কর্তব্য 
পালনের অবসর কোথায় তাঁদের ? 
শ্রীমতী ইন্দিরার এবং রাম্ট্রপাত 
গিবির.উপদল এবং "র্সান্ডকেটের 
"ও সঞ্জীব রেন্ডার উপদল, দিই 
বুর্জোয়া বলে আজকের ভারতীয় 


বিরোধী। . দ্বিতীয়তঃ যাঁদও এ 


_ ;আই সি সির: অধিক সংখ্যক সদস্য 
শ্রীমতী গান্ধীর দিকে এসেছেন 


তথাপি একটা সাধারণ নির্বাচন 


থাকা দরকার ইন্দিরাপন্থীরা,.সই 
কাঠামো এখন ত্রৈণ 3% করার 
. সময় না পেলে এই ক্ঠাঁমো তৈরী 


সভায় সদস্যদের' ধরে রাখুন এবং$' সহজ হবে না, তৃতীয়তঃ ইশ্দিরা- 


সতর্ক রাখী - সম্ভব বাও হতে ' 
পারে। তাছাড়া বাজেটের ব্যাপারে 
চোখ কান বুজে . সরকারের ব্যয় 
বরাদ্দকে পুরোপুরি সমর্থন করাও 
সব বামপন্থী বিরোধী, দলের পক্ষে 
শন্ত ব্যাপার। কাজেই বাজেট পাশ 
নিরাপদ হবে না। শুধু একটি- 
মাত বাজেট নয় '৭০ এবং '৭১ 
দুটি সালেরই বাজেট পাশ করানো 
সমস্যা বয়ে গিয়েছে। এ ছাড়া যে 
সমস্ত বিতা্ক'ত 'বষয় আছে সেই- 
গলি নিয়ে সরকারকে 'নর্ভরযোগ্য 
সমর্থনের ব্যাপারে অনিশ্চয়তার 
মধ্যে থেকে যেতে হচ্ছে। হয়ত্‌ 
হীন্দরা গান্ধীর পক্ষে আশু 
কোন স্কট নাও থাকতে পারে 
কিন্তু অদূর ভাঁবষ্যতে সঙ্কট যে 


জ্রীর অনকূলে « যেমন একটা 
হওয়া উঠেছে সেই, হাওয়া কিন্তু 
অনেকখানি চুপসে যাবে -যাঁদ 
তান পুরোনো কংগ্রেসী প্রতীক 
জোড়া বলদ নিয়ে নির্বাচনে নামেন, 
কারণ এই প্রতীক চিহৃটি সারা 
ভারতেই “গলদের” প্রতীক হয়ে 
দাঁড়য়েছে। তাছাড়া শ্রীমতী গান্ধী 
এখনও পর্যন্ত তাঁর লক্ষ্য স্পষ্ট 
ক্র দেশের লোকের সামনে তুলে 
ধরতে পারেন 'ন। যে অর্থনৈতিক 
কর্মসূচী ও প্রগতিশীল নীতি 
আঁকে সাণ্ডকেট পল্ধীদের থেকে 
আলাদা করে জনসাধারণের কাছে 


চিহ্নিত করবে সেই নীতি এখনও, 


সাধারণ্যে প্রকাশ করেন নি। ব্যাক 
জাতীয়করণের মত দু একট 
কাজের ভেলাকে সম্বল করে নির্বা- 


দেখা দেবে তা নিঃসন্দেহ ৷. কাজেই চন’ বৈতরিণণ পার হওয়া সম্ভব 


কেউ কেউ একথা বলছেন যে লোক- 
সভা ভেঙ্গে দিয়ে পুনরায় নির্বা- 
চন অনুষ্তিত হোক এবং নির্বাচক 
মন্ডলীর রায় নেওয়া হোক। 
কিন্তু নির্বচন করার যে অসু- 
বিধাগুলি রয়েছে তাও মনে রাখা 
দরকার। প্রথমতঃ লোকসভার প্রায় 
কোন সদস্যই চান না মেয়াদ 
পূর্ণ হওয়ার আগে আবার 'নর্বা- 
চনের ঝামেলায় আসতে । এমন কি 
ইীন্দরাজীর সমর্থক গোষ্ঠীর 
82855778578 


নয় একথা নিশ্চয়ই ইীন্দিরাজী ও 
তাঁর অনুগামীরা বোঝেন। কাজেই 
আন্দাজ করা যায় যে ষতাঁদন 
পর্যন্ত নির্বাচনে নামবার প্রস্তুতি 
(সাংগঠাঁনক দিক থেকে) শেষ না হয় 
ততদিন পর্যন্ত শ্ৰীমতী গান্ধী 
মন্মিসভা এবং সেই পর্যন্তই বর্ত- 
মান লোকসভার পরমায়ু। ইন্দিরা 
পল্থখরা তাই প্রকাশ্যে ঘোষণা 
করলেও . লোকসভার অস্তিত্ব 
সম্পর্কে সংশয় কাটে না। 





সে 


bt 


Ee DARPAN, Price 25.P. 
বুর্জোয়া শ্রেণীর এত - সঙ্গীন,. সুসংগঠিত করা এমন নমনীয়ভাবে 
সংকটে 'নাঁলপ্ত-হয়ে বসে_-আছেন, যাতে অতাঁ্কত আক্রমণ ও পাল্টা 
তাঁরা মৌঁনীবাবরে, মত কারণ যতই আক্রমণ চালানো যায় অথচ শত্রুর, 
হোক ও-দুর্টোই . যখন “বুর্জোয়া, আপেক্ষিক শান্ত রণাঙ্গন-বিশেষে 
তখন শবু-অতএব. কোনটিকে- বেশ হলে নিজেদের ব্যহ-নিয়ে 
শর্তাধীন , সমর্থনও- পাপ৷ ১এই- শৃংখলাবদ্ধ ও অটুট অবস্থায় 
হচ্ছে দের লাইন। এই মি কৌশলগত পশ্চাদপসরণ করতে 
মানলে চিয়াংকে সি-আন্ন ঈহরে - এবং সেই সঙ্গে শব্ুর লোক ও 
বধ না_ করে মাও বিচ্যুতির প্রার- অস্তবল ক্ষয় করতে পারা যায়। 
চয় দেন,ইঙ্গ-সোভিয়েত মান সু ১পশ্চাদপসরণের সঙ্গে সঙ্গে নিজে- 
. যোগিতাও স্তাঁলনের বিচ্যাতির* দের লোক ও অস্তবল বাড়াতে 
দূম্টান্ত। এই ধরণের - মাঁতগাঁত “তবে যাতে শেষ পর্যন্ত শত্রুর চেয়ে 
রণদিভের , আমলে যখন মাথাচাড়া. নিজেদের বল সেই রণচছগণে বেশি 
দেয়, মাওকে শোধনবাদী -- বলা হয় এবং তার ফলে পাল্টা আক্রমণ 
হয় তখন পাম দত্ত সেই কথা শুনে", “সরু করা যায়। (দুই) ময়দানে 
মন্তব্য করেন “Thank God We’ 'পনামব্র- আগে সবচেয়ে: জরুরী 
are lucky that, they do 70 হচ্ছে 'ব্যহের . পশ্চাদ্ভাগ শের -. 
brand' Stalin 25. a revision-. গুপ্তচর ইত্যাদি থেকে মনন্ত করে 
15৮” শশাংকবাবূরা সেই গীতা তার "নরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। 
আজ আবার নতুন করে পাথেয় এ ৮7525 
করেছেন। তা না হলে তারা বিবে- গোিলংত-ক্ধে : কোথাও 
কানন্দবাবু, চারণ গৃপ্ত ও ফ্রান্টিয়ার রা পড়লে রণাঙ্গণের পিছনে 
পা্নকাকে শত্রু বানাবার দিকে তো পশ্চাপসরণ করার অনদকূল 
যেতেনই না বরং শুভেচ্ছা জানাতেন দদভে্য জায়গা থাকা (চীনের 
মোটাম্ট প্রগ্থীতশীল এবং নির- উত্তর সীমান্তে যেমন ছিল সোভ- 
পেক্ষ লোক ও পত্রিকা হিসাবো” য়েত, ভিয়েতনামের উত্তর সীমান্তে 
্া্টয়ার (এবং দর্পন) ক্যেন পার্টির যেমন আছে চীন)। (চার) শেষ 
কাগজ নয় এবং আজকের "দুদিনে , লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হবার স্ট্রযোটোজক) 
প্রগাতিশশলতার প্রাধান্োর্র সঙ্গে "পাল্টা আক্রমণের জন্য বিপুল সৈন্য- 
কিছুটা আজেবাজে '* লেখা দিয়ে দলকে তালিম দিয়ে মজুত রাখা। 
ব্যালান্স রাখতে হয় কেন সেটা পোঁচ) শতকে কচ্কাটা করতে 
আশাকার -শশাংকৃবাব; বোঝেন। করতে তাঁড়য়ে নিয়ে শিয়ে তার 
আর চারণবাব; যে শশাংকবাবুদের নিজের আস্তানায় কোণঠাসা করে 
মাঝে মাঝে একটু আধটু কলমের তার দফা কেশ করা। (ছয়) 
শ্োঁচা দেন সেটা দেন, শত্রু হিসাবে প্রতিবার কোন খণ্ড যুদ্ধে জয়- 
নয় শুভানুধ্যায়ী হসাবে। এ লাভের দ্বারা দখল-করা এলাকায় 
খোঁচা হচ্ছে জ্ঞানাঞ্জন শলাকা মান্র। সেই জয়লাভ ও আত্মশান্ত পাকা- 
তাকে শশাংকবাবূরা যাঁদ শত্রু পোন্ত ও সংহত করে তবে নতুন 
ভাবাপন্ন বিরোধ বলে ধরে নেন, আক্রমণে নামা। এই কাঁটই মূল- 
তার জন্য তাঁদের ইতিহাসের কাঠ- সূন্র। নকশালবাড়ী, শ্রীকাকুলম, 
গড়ায় জবানবন্দী দিতে হবে। গোপাবল্পভপর প্রভৃতি জায়গায় 
মোটামুটি গণতাল্িকদের শৰু যে সশস্ত্র সুন্তি যুদ্ধের কথা ফলাও 
বানানোর অপচেম্টার সঙ্গে মাও- করে লেখা হচ্ছে সেগীল বৃহৎ ও 
এর চিন্তাধারার কোনই সংস্রব ম:ৎসনন্দী বুর্জোয়াদের সরকার 
নেই। SE 2 নিলি“প্ত ভাবে বসে বসে দেখছেন? 
" মাকর্সবাদী মাত্রেই দেশ ও তাঁদের মুখপত্রগুলিও তাই করছে? 
সমষ 'বশের্ধে ঘটনার কনভেয়ার এমন বকধার্মক সরকার কবে 
বেল্টের মধ্যে প্রধান জোড়টি কোথায় থেকে হলেন? দ্বিতীয় কথা এ 
এবং সবচেয়ে দুর্বল জোড়টিই বা যে কার্ট জায়গার বথা বল্লাম সে- 
কোথায়, তা শবচার বিশ্লেষণের গলিতে যে সশস্ত্র প্রতিরোধ চলছে, 
দ্বারা নির্ণয় করা আর একটি “মুক্ত এলাকা গড়ে উঠছে” সেগুলি 
আবাঁশ্যক কর্তব্য । মার্কসবাদ- যুদ্ধে নামার 'আগে পারিকিম্পনার . 
লোনিনবাদ পার্টর ওকালত নামা ভিত্তিতে সাংগঠাঁনক রূপ নিয়ে- 
ও শামলা-পর্যু শশাংকবাবু ভারতে ছিল ক? সেগুলির ক্ষেত্রে পশ্চাদ- 
আজ এ দুইটি জোড় কোথায় তা পসরণের পক্ষে নিরাপদ জায়গা কি 
আমাদের জানাবেন ক? - পিছনে ছিল, না কি সেগগবাল শত 

মার্কসবাদের একটা নিজস্ব পরিবোষ্টিত এলাকা ছিল? ব্যহের 
রণনীতি 'আছে। নকশালবধূড়ী, পশ্চাদ্ভাগের নিরাপত্তা কি সান- 
গোপীবল্পভপুর ও শ্রীকাকুলমের শ্চিত করা হয়োছল? যাঁদ বলেন 
'ব্যাপারের সঞ্গে সেই নীতির সাম- যে, হাঁ সবই. হয়োছল তাহলে 
জস্য আছে কিঃ ”» আমার প্রশ্ন £ যে ক্ষেত্রে কুঁড়- 

মার্কসবাদী রণনীতি ও বণ- পপচশ বছরের গেরিলা জনযুদ্ধে 
কৌশল সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সে- চীনা কমিউনিস্ট পার্টির একজনও 
গুলির খুটিনাটর মধ্যে না গিয়ে নেতাকে জাপানী ও চিয়াং-এর 
কয়েকটি মূল মন্ত্রের উল্লেখ করা টিনার তি: HE, 
যেতে পারে রুশ ও চাঁনা বিপ্লবের - কক 
আঁভজ্ঞতার ভত্তিতে। সেগুলি নক্শালবাড়ীতে. অতগ্হাল প্রাণ 
হচ্ছে £ (এক) যুদ্ধং দেহি বলার বল দিতে দেওয়া হোল কেন? - 
আগে নিজেদের ব্যুহ সুসংহত ও ভারত গুপ্ত 
















* 


'_. শিদ্ধান্ত 





প্রায় সব পার্ট 


ay, 5th December," 


25 Paise 


দের্পণের রাজনৈতিক সংবাদদাতা) 

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অজয় 
মুখোপাধ্যায়ের অনশনে বাংলা 
দেশের রাজনৈতিক চিত্র এখন 
কারণ 'হসাবে যাই বলা হয়ে থাক 
না কেন, অজয়বাব; তাঁর অনশন- 





এসপি, পি এস পির দুই অংশ, 
যন্ত ফ্রন্ট ভুন্ত দল। এর সঙ্গে 
কংগ্রেসের দুই ভাগও রয়েছে 


বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এই সমস্ত 


(দ্বিতীয় পজ্ঠায় দেখুন ) 





সুশীল থাডার 


(দর্পণের সংবাদদাতা) ' 

শ্রীঅজয় মুখাজ“ন বল্দী। 
“জ। তবাঝর পুলিশের হাতে নয়। 
তিনি বন্দী শ্রীসুশীল ধাড়ার হাতে। 
অজয়বাবু হয়ত শেষ পর্যন্ত অন- 


= শন করার ব্যাপারটা পর্যালোচনা 


করে দেখতে রাজা ছিলেন। কিন্তু 
স্ঃশীলবাবু সেই সংযোগ দিতে 


_প্বাজী হননি। 


ইঙ্গিতে বলোছিলেন যে তান 


ব্যাপারটা পর্যালোচনা করে দেখতে 


সেই কথার ত্র ধরেই 
€ অবশ্য ডান 
কমিউীনস্ট পার্ট বাদ) সুশীল- 
করেন বাংলা কংগ্রেস সত্যাগ্রহের 
প্রত্যাহার করে নেওয়া 
এ ব্যাপারে আর এস পি 


পারেন। 


হৰ! 


বিশেষ এক ভূমিকা গ্রহণ করে। 

তারপর অজয়বাব; দিল্লী থেকে 
কলকাতায় ফিরলেন রাববার 
সকালে। দমদম বিমানঘাঁটিতে 
যষ্ত ফ্রন্টের আহবায়ক শ্রীসুধীন 
কুমার অজয়বাবুকে শাঁরকী পার্টর 
সঙ্গে আলাপ আলোচনার ..জন্য 
এক প্রস্তাব দেন।  অজয়বাবু 
সুধীনবাবূকে রাজভধনৌ যেতে 
বলেন এবং আরও বলেন সেখানে 


শ্রীসূশীল ধাড়ার সঙ্গে কথা বলে. 


তান ঠিক করবেন শাঁরকী পার্টির 
সঙ্গে তিনি সভায় বসবেন কনা । 
রাজভবনে পেশছে অজয়বাবুর 
সঙ্গে সুশীলবাবর দেখা হয়। 
শারকী পার্টর সঙ্গে আলোচনার 
কথা বলতেই নাক সশীলবাবু 
গুরু গম্ভীর কন্ঠে বলেন-না, 
সত্যাগ্রহের ব্যাপার নিয়ে কোন সভা 
হবে না। বেচারা অজয়বাবু সুধীন- 
বাবুকে সেই কথাই বলে দেন। 
থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ণ 
ফরোয়ার্ড বকের দু তিন জন প্রাতি- 


.নাঁধ অজয়বাব:র বাড়ীতে যান এ 


একই প্রস্তাব নিয়ে। সৃশীলবাবু 
(শেষাংশ ১০ম পচ্ঠায়) 








হয়েছে যে তানি 
CER ছিব নি 







পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশা- 
সাঁনক ও পুলিশী বিভাগের মধ্য 
একটি দ্বন্দ আবার নতুন করে দানা 
বাঁধতে শুর করেছে। জগদ্দলের 
সাম্প্রদায়িক হাঞ্গামা সম্বন্ধে গত 
মাসের শেষের দিকে ডি আই জি 
(আই বি), শ্ৰীরাঞ্জত গবপ্ত একটি 
রিপোর্ট দিয়েছেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে 
যাতে তান ২৪ পরগণা জেলা 
শাসক শ্রীরথীন সেনগুপ্ত সম্বন্ধে 
এমন কিছু মন্তব্য করেছেন যাতে 
আই এ এস মহল বেশ ক্ষুব্ধ 
হয়েছেন। 

৷ এই রিপোর্টটিতে নাকি বলা 
[শ্রীসেনগন্ত ) 





প্রশাসন বনাম পুলিশ : 
জগদ্দলের ঘটনার রিপোর্টে ডি আই জি 


আই বির জেলা ম্যাজিফ্রে্ট সম্পর্কে মন্তব্য 
আই এ এস মহলে বিক্ষোভ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) , 





॥ সম্পাদক, দর্পন ॥ 

গত সংখ্যার দর্পণে পশ্চিম- 
বঙ্গে সি পি এমকে বাদ দিয়ে 
নতুন সরকার গঠনের প্রচেষ্টা এবং 
এই প্রচেষ্টায় সেচমন্রু শ্রীবিশ্ব- 
নাথ মুখোপাধ্যায় তথা সি পি 
আই-এর অংশ গ্রহণের সংবাদ 
ফাঁস করে দেওয়ার ফলে বিশ্ব- 
নাথবাবু ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের 
পন্রাঘাত করেছেন। পন্রটি আঁব- 
কৃতভাবে নীচে উদ্ধৃত করা হল ৪ 
৯-৯২-৬৯- 





























৪২ শ সংখ্যায়. 
প্রথম পৃষ্ঠায় দর্পণের সংবাদদাতা 























য়েছেন, পার গত সংখ্যায় তিনি 
যে সংবাদ দিয়েছেন তার ৮ 




























বুঝতে পারেন না এবং ঘটে গেলে 
তার কারণ স্বরূপ নানারকম তাত্বক 
আলোচনা উদ্থাপনে ওস্তাদ। 

প্রশ্ন উঠেছে ফে পুলিশের 
এই ধরণের মন্তব্য করার এন্ডিয়ার 
আছে'কি না? আই এ এস মহলের 
অভিযোগ যে বিশেষ করে শ্রীগপ্ত: এ 
আজকাল প্রায়ই এই ধরণের মন্তব্য 
করছেন তাঁর রিপোর্টে। অবশ্য 
ডি আই জি (আই বি) হিসাবে 
[তান কেন কোন ঘটনার ইংগিত 
আগে থেকে পান না, সে সম্বন্ধেও 
নানাধরণের প্রশ্ন উঠছে। : 

{কিছুদিন - আগে . রাইটার্স 
{বাল্ডংসে জেলা : শাসকদের এক 

(শেষাংশ দশম পচ্ঠোয়) 





 যুকতফ্র্টের নাতি 


'বৃহস্পাতবার সরালে 'পশ্চিম- 
বঙ্গের মৃখ্যমন্ত রী মুখো- 
' »পাধ্যা় নিজে আহা গ্রহণ করলেও 
বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীসশীল 
ধাড়া জানিয়ে দিয়েছেন যে, আঁদের 
গণ-অনশণ আনাদর্টকাল ' চবীবে। 
শ্রীধাড়া ও তাঁর বাংলা কংগ্রেস 
কার্জন পার্কে অনশনকারীঁদের 
দর্শন করার জন্য সমাগত কোঁতু- 
হলণী দর্শকর্নের দেখে উৎসাহত 
হয়েছেন, যার সংখ্যা শ্রীধাড়ার মতে 
তিন দিনে আট লক্ষ। বৃহৎ সংবাদ- 
পত্রের ভাষায় এই ' সমাগত জনগণ 
মুখ্যমন্তীকে শ্রস্থা ও অভিনন্দন 
জানাতে, এসৈছিলেন। - ¢ 


' কেন অজয়বাব্‌ তথ্য - বাংলা 
কংগ্রেসের এই অনশন?" জনগণকৈ 
হিংসাত্মক কার্যকলাপ, থেকে প্রতি- 
নিবৃত্ত করাই তাদের উদ্দেশ্য। 


ছেন। হয়ত আরও এই কারণে ষে, 
ইন্দিরা গান্ধী দি পি এমকে বাদ 
দিয়ে যত ফ্রন্ট, সরকার গঠনের 
ব্যাপারে সবুজ আলো দেখাতে এই 
মুহূর্তে রাজী হনান। যাঁদও 
সোমনাথ লাহিড়ী . সংবাদপত্রে 
'হীন্দরা গান্ধীর সুষ্গে অজয়বাবর 
এ ব্যাপারে কোন কথা হয়ানি, 
কিন্তু ,অনন্দবাজার গ্রুপের দিল্লী 


আঁফিসের ম্যখ্য প্রাতিবেদক শ্রীরেণাঁজত ' 


স্থায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শ্রীমখাজনীর 
গোপন সাক্ষাতের কথা ফাঁস করে 
দিয়েছেন। তবু হয়ত সি পি আই 


 , বলবে এই গোপন সাক্ষাৎ শারণীরিক 


জিজ্ঞাসার মধ্যে সীমাবদ্ধ 
এছল। কারণ ঝাড় ঝড় মিথ্যা 
কথা“বলার সর্বস্বত্ব কোন কোন 
রাজনৈতিক দল কর্তৃক সংরক্ষিত 
লক্ষণীয় যে, অজয়বাবু ও বাংলা 
;২ ক'গ্রেসকে: উত্যাগ্রহের কর্মসূচী 
“প্রত্যাহারের জন্য দস. আই ছাড়া 


ন্‌. অন্য 'সমস্ত দলই চেষ্টা করেছিল। 


তার, নিশ্চয় নিগুড় কারণ আছে। 


রর সমঝোতা হওয়া উচিত ছিল ওলা 


“জনগণের মঙ্গল সাধনের জন্য 
যে “জনগণ” গত দীর্ঘ বিশ বছর 
ধরে কংগ্রেসী দুঃশাসনে। নিপনীড়ত। 
এবং সেই প্রত্যাশায়ই সাধারণ le 
সাধারণ নির্বাচনে যুক্ত 


চিন a বিনা পয়সার টাকি 


ক্ষেত্রে দুই কমিউনিস্ট পার্ট পার- কার্জন পার্কে। এখানে “ইলেক- 
স্পারকণ বিদ্বেষে এমন অন্ধ যে, ট্রিক গার্ল” না থাকলেও, প্রধান 
৩২ দফা কর্মসনচা শিকেয় + তুলে আকর্ষণ হলো কাটা মবপ্ডু জোড়া, 
রেখে নেতৃবৃন্দ সংবাদপত্রের করার থেলা। কল্তু সেটা কেবল 
পৃজ্ঠায় বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে মাত্র খেলাই, কারণ বাংলাদেশের 
একটা অস্বস্তিকর .পরির্বেশ সৃষ্টি রাজনৈতিক পাঁরস্থাতি এখন যা 
করেছেন। আসল লড়াই শুরু হয়ে- দাঁড়িয়েছে তাতে অনশন করে 
ছিল সি পি আই বনাম সপ শ্রেণী সংঘর্ষ বন্ধ করা যাবে না 
এম! িন্তু কিছুকাল আগে হঠাৎই ধিন্তু যা ক; বিনা পয়সায় 
বাংলা কংগ্রেসের নেতারা 'বিস্ফো- পাওয়া যায় তার পিছনে কোনা 
পরত হলেন সি পি এমের বিরুদ্ধে । উদ্দেশ্য আছে বলে সাধারণ মান 
আঁবলম্বে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে যের সন্দেহ। তাই 'এই সার্কাস 
ইস পি আইয়ের একটা আঁলাখত সম্পর্কে জনসাধারণের সন্দেহ । 
চান্ত সম্পাদিত হয়ে গেল। অজয়বাব; বাংলাদেশে হিংসা 
বর্তমানে যুক্ত ফ্রন্টের নাভি- ' বন্ধ করার জন্য অনশন করছেন। 
*বাস উঠেছে । অজয়বাবু ও সুশীল ভাল কথা। কিন্তু ইতিপর্কে" 
ধাড়া দস প' এমের ীবরুৃদ্ধে যয বাংলাদেশে তো বহু 
উগ্র চেহারায় আত্মপ্রকাশ করেছেন কার্যকলাপ হয়েছে তখন তো অন্য 
তাতে মন্ত্রিসভা এখনও কি করে শন করেন-ন। এখন. মনখ্মন্তী 
টিকে আছে সেটাই আন্চর্য। ছোট হওয়া সত্বেও প্ীলশ উপর 
ছোট দলগ্ীল কোরামিন দেওয়ার তার কোন খবরদার; করবার 
চেষ্টা .করছে, কিন্তু এই "তিক্ততা অধিকার নেই, তাই নার এই অন- 
নিয়ে জ্যোতিবাব, অজয়বাবু ও শন। ভালকথা। 'কলন্তু উাঁনশশো 
সুশীল ধাড়া কি একই ছত্রতলে উনোষাট: সালে এ কার্জন পার্কের 
মালিত হতে পারবেন? এবং সি পি নিকটের রাস্তা যখন আঁশ জন 


বিশেষ এবং: "দুই কমিউনিষ্ট পাটির এমকে বাদ দিয়ে সরকার গঠন কৃষকের' রন্ধে লাল’ হয়ে গেছল, 

একটি দলের এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ক্ষমতা ‘দখল. ও. প্রভাব ,বদ্ধির ' সম্ভব না হলে কি অজয়বাব: তখন্‌, সৈচমন্তী হিসাবে অজয়- 
ববরুদ্ধে তিন্ত আরুমণ চাঁলয়েছেন। রাজনুশীতই: যুক্ত ফ্রন্টের অস্তিত্বকে মানবের. ছে'ড়া” অুতৌই, নকড়ে বাব; তো তৎকালীন পলশমন্দুশর 
আর সুশীল ধাড়া ত কন্ঠে যত সংকটাপন্ন কুরে তুলেছে। যাঁদও bad হি ৯৯৬৭ “'আচরণের বিরুদ্ধে অনশন করেন 
বর্ষ আছে সব করে দিয়ে- প্রকৃতপক্ষে দূই কাঁমউনিষ্টে, পাটির, ৪ 2... +:.১২০ নি। অথবা আমাদের বিশ্বাস 
mentite ৮৮ 9 হয 

প্দীলশের বদলেটে হিংসার বদলে 


বাং 


পাটির লা প্রাতানাঁধদের 
রোজই অনশনর্ত অজয়বাবর পাশে 
দেখা যেত! দিল্লী থেকে এস এস 
পি নেতা রাজনারায়ণ কলকাতায় 
উড়ে এসেছেন মাঝ রাতে অজয়- 
বাবুর সঙ্গে গোপন শলাপরামর্শের 
জন্য। 

বাংলা ' কংগ্রেসের প্রচারমুখী 
উদ্দেশ্ট অনেক পরিমাণে সুফল 
হয়েছে । এই: অনশন সংবাদপত্রের 
প্রথম পৃষ্ঠার, বড় খবর হিসাবে 
রোজই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু 
'বাংলা দেশের লোক কতটা সি পি 
এম দ্বেষ হয়েছে সে বিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ .আছে। এই 
প্রচারের 'স্ময়ই টালিগঞ্জ ও রায়নার 
উপনির্বাচুন সংগঠিত হয়েছে এবং 
= .সি পি এম নেতারা অন্য কোন ফ্রন্ট 
শাঁরকের সাহা, নির্বাচন কাজে 
", গ্রহণ করেন নি, একক, প্রচেষ্টায় 
বিপ্ে ,/সখ্যাধনে দুই 


অনশনে নামেন নি? 


ল৷ কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ 


(১দ পচ্ঠোর পর.) ;. 


করেছে কয়েকটা ছোকরার দল। 
পরে সি পি এম নেতাদের এই 
গোলমাল বিরোধা প্রকাশ্য ঘোষ- 
নায় ছোকরারা নিবৃত্ত হয়েছে। 
বাংলা কংগ্রেস ঘোষণা করে- 
ছিল যে প্রায় এক লক্ষের মত 
স্বেচ্ছাসেবক অনশনে অংশ গ্রহণ 
করার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু কার্জন 
পার্ক ক্যাম্পে বাংলা কংগ্রেসের 


এভিনবদোরা অভনল রাজ- 


বাবুর পথ জান্ত।» 

“স্বাধীন হওয়ার পর অন্যায় 
অত্যাচার জনসাধারণের ওপর হয়েই 
চলেছে__অজয্রবাব, ত কই কোন 


‘দেখা যায় নি। 


) দিয়ে ভাবতে সুর: করেছেন এই 


- প্রেম ছিল। 
: যাই হোক, অজয়বাবু যে কথা 
প্রচারের জন্য এই বিপুল আয়ো- 
জন করেছেন, তার কিয়দংশা ইাতি- 
মধ্যেই সাফল্যমান্ডত।, আকাশ- 
“আজ অজয়বাবন্র বাংলাদেশে বাণ ও সংবাদপন্রগনীলর সহায়- 
আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে তায় অহিংসা বনাম - হিংসার 
পড়ার অভিযোগ সারা দেশে প্রতি- খেলায় তাঁকে যে অন্যায় যুদ্ধে 
‘ক্রিয়ার মহল প্রতিধ:নি করছে” পরাজিত করা হচ্ছে এরকম একটা 
“১৯৬৭ সালের ২রা অক্টো ০ 
বরের কথা বাংলা দেশের 


1 


তার্ক-এধারে ওধারে নানা রাজ্র- 
নৈতিক আলোচনা। দ:একটি ক্ষেত্র করা। কিন্তু এখন সরকার ভাঙ্গার 
বাদে কোন জায়গাতেই কজয়বাবর * দায়িত্ব সি পি এমের ঘাড়ে চাপান 
সুমর্থনে কাউকে এগিয়ে আসতে মুস্কিল আর এই দায়িদ্ব.কোন 


শরিক দলই নিজের ঘাড়ে 'নাতে 


অনশনের পরিণতি কি। তিনজন বাংলা ' কংগ্রেসের সঙ্গে সামিল 


শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে আছেন হয়োছল তাদের মধ্যেই 'সন্দেহ 
অজয়বাবহ স্মশীল ধাড়া আর দেখা 'দয়েছে। আর এর ফলে ' | 


হরিদাস মিত্। এরা বাদে সকলেই ইতিমধ্যেই দুএকাঁট দল সি পি 
আজ স্বীকার করছেন যে, সাধারণ এমের সণ্গে নতুন করে বোঝাপড়ার ; 


লোক বাংলা কংগ্রেসকে প্রতিক্রিয়ার জন্য গোপন বৈঠক করেছে বলে 


 প্রকাশ। 


E | দপপ ॥ শুক্রবার ৫ই ডিসেম্বর. ১৯৬৯ 
‘ Ke aed rg PE: 


কার্জন পার্কে সার্কাস 


ধারণা তিনি সৃষ্টি করতে 

হয়েছেন সর্বভারতীয়. a 
তান আহত না হলেও দিল্লীর 
সংবাদপত্রে ও আকাশবাণীর খবরে 
তাঁর 'ই“টের দ্বারা আঘাত পাও- 


'য়ার অতিরঞ্জিত ও মিথ্যা খবর 


ফলাও করে প্রচারিত হয়েছে। + 
এখন এই অপপ্রচারকে তান ক 
ভাবে কাজে লাগান, সেই ইন্দ্রজাল 

, দেখবার জন্য আমরা প্রিস্তুত। 
অজয়বাবুর গোঁসা সি পি- 
আই (এম্‌)-এর বির্দ্ধে। এ 
পাঁটরি সদস্যদের হিংসাক আচ- 
রণের বিরুদ্ধেই বাংলা কংগ্রেসের 
এই অনশন শ্রীযুন্ত সুশীল ধাড়া 
ডে: কথাটা 'খোলাধ্দাল 
কিন্তু দুঃখের বিষয়, ) 


EE) টি হওয়ার ঠিক আগের 


দন, পশ্চিমবঙ্জোর গ্রাম ও শহরে 
দুটি উপাঁনর্বচনে জনগণ-- 
অজয়বাবর যাঁরা সপ্রীম কোর্ট, 
দি, পি, আই (এম)-এর দুজন ' 
প্রার্থণকে গতবারের থেকে অনেক 
বেশশ ভোটে জয়া করে সেই দলের 
প্রতি নিজেদের পাঁরপূ্ণ আস্থা 


স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, জনসবাধা- 
রণের গোঁকে তান যেন ভুলে না 
যান। আর এক গ্ান্ধীবাদী বিশ্বাস- 
ঘাতক ডঃ প্রফল্প ঘোষকে আসনচদ্যুত 


করার ব্যাপারে মাত দ. বছর আগে” 


জনসাধারণ যে গোঁএর পরিচয় 
দিয়েছিল, তা নিশ্চয় ভুলে যাবার 


এই দলের মধ্যে আছে 
ফরওয়ার্ড ব্লক আর এস এস শির" 


এক অংশ। 





I 


| 


. ডিৱেকটাৱদেৰ 


' ভারত স্রকার সম্প্রাত পাবালক 
লামটেড কোম্পানীর ম্যানোজং 
ডরেক্টার, সব সময়ের এবং আংশিক 
সময়ের ডিরেক্টীর এবং ম্যানেজারদের 
প্রদেয় বেতন কাঁমশন ও দস্তুরির 
সর্বোচ্চ স্মীমা বেধে 'দয়েছেন। 
বেতন ও কমিশন হিসাবে এইসব 
শডরেক্সীর কেউই এখন থেকে আর, 
বছরে ১৩৫,০০০ টাকার বেশ? 
পাবেন না। তাছাড়া দস্তুর 'হসাবে 
এআঁরা যে টাকা পেয়ে: থাকেন তারও 
: একটা সর্বোচ্চ সীমা: ঠিক হয়েছে। 
এই সব দস্তুরির মল্যমন . এখন 
" থেকে বছরে. তিরিশ হাজার টাকা 
বা বেতনের এক তৃতীয়াংশ_এদের 
মধ্যে বেটি কম-তার চেয়ে বেশী 


কোন ভিরেরর বা পুরোনো কোন" ও 














৯১৯৬৯ 


বেতন! সম্পর্কে 


-( অৰ্থনৈতিক সংবাদদাতা ) 


আসন্ন রলবীপ্তর ফলে তাদের এই 
আয়টা আর 'থাকরে না শুধু তাই 


নয়, এই সক পরিচালিত প্রতি-, 


্ঠানগযীলর (ম্যানেজড কোম্পানীজ) 
টপ তাদের কর্তৃত্ব কিছুটা 

হয়ে পড়তে পারে। সেই 
না 
তেই খুব উচু বেতনে কিছ কিছু 
ডিরেকটার 1নয়োগের খবর পাওয়া 
যাচ্ছিল। 

‘সরকার এখন, যে ব্যবস্থা গহণ 
করেছেন তা এই সব পরিবর্তনের 
সংগে বিশেষভাবে জাঁড়ত। ডরেক 
টারদের বেতন ও ভাতা যাঁদ খুব 
বেশী হয়, তবে কোন কোম্পানীর 
মতই থেকে )ষাবে। পরিচালনা 
বাবদ বায়, যাতে অত্যাধক না হয় 
ঃতারই দিকে নজর রেখে সরকার 


।ধরখন ভিরেকটারদের বেতন ভাতা 


তে নি i 


রী আরেকটা 'দিকও 


আছে। সম্মজতান্তিক দৃস্টিভষ্গন 
দিয়ে দেখলে ভিরেকটারদের অত্য- 
ধিক বেতন, ভাতা 9 দস্তুর 


' স্বভাবতঃই বিসদূর্ণ:মনে হয়। যে- 


দেশে সাধারণ মান্দয়ের গড়পড়তা! 


বার্ষিক আয় মান্র তিন , টাকা 


উীনশ পয়সা, সেখানে মুষ্টিমেয় 
লোক যদ বছরের পর বছর প্রচুর 
টাকা কেবল বেতন ও ভাতা হিসে- 
বেই পায় তবে তা বাভাবিক 


-, ভাবেই দুষ্টকটু মনে হয়। 


১৯৫৯ সাল থেকেই সরকার 
অবশ্য ।এব্ষিয়ে সজাগ হয়েছেন। 
সে সময় থেকেই বেশ কয়েক বার 
এরকমভাবে ঈর্বেচ্চ সীমা বেধে 
দেওয়া হয়েছে । স্বশেষে ১৯৬৫ 
সালে বেতন, কাঁমশন এবং নিশ্চিত 


ভাতার সর্বোচ্চ সামা ঠিক হয় 


এক লক্ষ আঁশ হাজার টাকা! 
তখন অবশ্য দস্তুরির উপর কোন 
ব্যবস্থা নেওয়া হয়ান। 





রা সরকারী এফ্টেটে 


800 ফ্ল্যাট খালি পড়ে আছে 


এ দে্পণের সংবাদদাতা) 


স্থানাভাব , ও বাসস্থানের পড়ে 
প্রায় দশ হজ্জার আবেদনপত্র লাল- 


দৃজ্প্রাপ্তার জন্য' মানুষ যখন 
গরমহিষের মতো বারান্দা ঘরেও 
ঘর করে থাকতে বাধ্য হচ্ছে ও তারই 
- বাডওলাদের গুণে দিতে হচ্ছে ঠিক 
তখন, ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়, 
' প্রায় চার শতর মত, ফ্ল্যাট সম্পূর্ণ 
বাসোপযোগী হানাও / অব্যবহতে 
॥ হয়ে পড়ে থাকছে “ট্যাংরা গবর্ণ- 
মেন্ট এস্টে্টে”। সরকার অব্যব- 
* স্থায় এ ক্ষ্যাটগ্ীল প্রায় গত নয়- 


{ দশ মাস বেওয়ারিশ সম্পত্তি হয়ে . 


রয়েছে অথচ শোনা যায় যে 


ফিতার আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে। 
জীন না কার দোষে সরকার হাজার 
হাজার ট্রাকা থেকে বণ্চিত হচ্ছে। 
শুধু কী। তই, এই ক্্যাটগুলি 
স্থানীয় সমাজাবরোধী লোকজন- 


নির্দিষ্ট, হয়েছে ইতিমধ্যে। 


কোন. ডিরেকস্টার বিনাপয়সায় 
“এমুন, থাকবার জায়গা পেতেন যার ' 


' পাওয়া ষায় তাতেও কিছ? দ্দ- 
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করতো! 'শকছণদন হলো অবশ্য 
ব্যবস্থা গড়তে . অর্চগীকারবন্ধ। 


ঠিক হয়-যে-কোন ম্যানেজিং এজে- 


মন মি 


এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই সর- সাঁই দৃশটার বেশ কোম্পানী 
চা ১ সপ এজ, ও ৭ কার এখন এইসব ব্যবস্থা নিয়ে- চালাতে পারকে বা? ধা হোক, 
নদ ছেন। সমস্ত প্রয়োজনীয় ' ব্যাপারে তারাই 


[িরেকটারদের মাইনে কমা- 
লেই অবশ্য এই উদ্দেশ্য সাধিত 
হকে তা নয়। বাস্তাবক পক্ষে 
{কছুটা মাইনের' বৈষম্য না থাকলে 
উপযনন্ত পরিচালক যেমন পাওয়া 
যাবে না তেমান সংস্ঠ পাঁরচালন 
ব্যবস্থাও থাকবে না। তাই পাঁথ- 
বীর গোঁড়া সমাজতান্দিক দেশ- 
গুলোতেও বেতন-বৈষ্ম্য কিছু কম 
নেই। ষে অনেকের চেয়ে বেশ 
উপযদন্ত, যে অনেকের চেয়ে বেশী 
দায়ত্ব পালন করে, তাকে কিছু 
বেশী বেতন দিতেই হবে। কিন্তু 


এর মানে এই নয় যে বৈষম্য এমন 


সিদ্ধান্ত নিত। .পাঁরচালনার ক্ষেত্র 
তারা মোটা্্ণট অভিজ্ঞ হয়ে উঠে- 
ছল! তাই কাজ একরকম ভালই 
হতো। তাছাড়া . . অনেকগুলো 
কোম্পানী এক সংগে পাঁরচালনা 
করবার স্মবিধেও ছল। অনেক 
খরচ আলাদা করে করতে হোত * 
না, অনেক কাজ একই লেকে দিয়ে 
হয়ে যেত। , গ্রুপ ম্যানেজমেন্টের 
সুবিধে অনেক ছল. 
ম্যানোজং_ এজেন্সী বিলুপ্ত 
হয়ে গেলে প্রত্যেক কোম্পানীকেই 
নিজ নিজ পারচালনার ভার নিতে 
হবে, স্মস্ত বিষয়ে “সম্ধান্ত নিতে 
হবে। এর জন্য চাই উপযাস্ত পাঁর- 
চালক এবং, পাঁরচালকবর্গ। 
এখন যা অবস্থা, তাতে যোগ্য লোক 
পাওয়া অত সহজ হবে না। ভার 
উপ্রে যাদু. আবার ভিরেকটারদের 
মাইনে কাঁময়ে দেওয়া হয় তবে 
“সাপ্লাই” আরও কর্মে [যেতে 
পারে। : বেতন, ভাতা, দস্তুঁর 
ইত্যাদই হচ্ছে, প্রধান আকর্ষণ। 
* এখন যাঁদ সেগুলোও চলে যায়, 
তবে যোগ্য পাঁরচালকের. অভাব 
বার করবার কথা চিন্তা করছেন) হয়তো আরও প্রকট হয়ে দেখা দেবে। 
- এই সবেরই অবশ্য আরেকটা - ডিরেকটারদের' মাহনা, ভাতা 
দিক আছে। ম্যানোঁজং - এজেন্সী ইত্যাদি প্রসঙ্গে আরেকটা বিষয়ের 
প্রথা যেতে বসেছে। এতাঁদন 'এক দিকে অনেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে- 
একটা ম্যানেজিং এজেন্সী ' প্রাত- ছেন। সুপার স্যালার বা অত্যাধক 
‘ষ্ঠান বেশ কয়েকটা "করে কোম্পা- বেতন বলে কোন জিনিষ যে হতে 


গের ব্যাপারেও কতকগুলো নতুন 
দেশ দিয়েছেন, ম্যানোজং 
এজেন্সী প্রথা আলোচনা করতে 
গিয়ে প্যাটেল কাঁমটি বলোছিলেন 
যেযাঁদ কোন কোম্পানী দুজন 
ম্যানোঁজং 'ডরেকটার নিয়োগ কর- 
বার প্রস্তাব করেন, তবে সরকারকে 
এ বিষয়ে ভাল করে বিবেচনা করে 
দেখতে ,হবে। তাঁরা আরও বলেন 
যে একই ব্যন্তর দুটো কোম্পা- 
নগতে ম্যানোঁজং 'িরেকটার থাকার 
ব্যাপারটাও স্রকারের পনার্ববে- 
চনা করা উচিত। এই সমপারিশের 
পারপ্রোক্ষতে সরকার এখন থর 





কের মনেই ক্ষোভ জাগে। শোনা 
য্যচ্ছে সরকার এখন সরকারী ও 
বেসরকারী ক্ষেত্রে মাহনা, ভাতা 
' ইত্যাদ সব আনুষত্গিক বিষয় 
নিয়ে একটা সার্মাগ্রক নতুন নীতি 


নেওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত 


ভাড়া হচ্ছে আঁর রেতনের ' সাড়ে 
সাইরিশ শতাংশ বা মাসে; ২,৭৫০ 





টাকার “সমান৷ এখন এ নন তদারক (শেষংশ চতুর্থ পচ্ঠায় ) . 
জায়গা আর ঞলাদা oo রা 2 | 
হবে না। তা দস্ভুরর. ভেতরেই . 


ধরে নেওয়া হবে। এবং দস্তুরির 
সর্বোচ্চ সীমা হবে মাসে দু হাজার 
পাঁচশো টাকা। ৃ 

চিকিৎসা ভাতার ক্ষেত্রে কোন , 
পরিবর্তন হয় ি। আগের 'মতনই 
টাকা বা তিন মাসের মাইনের-_ . 
যোট কম- সেটাই রয়ে গেছে। 
প্রত্যেক তন বছরের জন্য এই টাকা 
দেওয়া হয়। তেমান গাড়ী ও 
ড্রাইভারের ক্ষেত্রেও এতাঁদন নিয়ম 
‘ছল 'ডরেকটাররা যা খরচ করবেন 
তার সমস্তটাই কোম্পানী থেকে 
আদায় করে নেবেন। এখন ঠিক 
হয়েছে মাসে আড়াই হাজার টাকা 
পর্যন্ত এই বাবদ খরচ করা যাবে।- 
অ্বকাশ-যাপনের জন্য যে টাকা 


কলিকাতা ঘিশ্বঘিগ্ভালয়ে 
একটি স্বেচ্ছাচান্নী নিয়োগ 


দের্পণের সংবাদদাতা) 


কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
স্বেচ্ছাচাঁরতা ও খামখেয়ালপনার 
আর একাটি নিদর্শন পাওয়া গেছে 
এদ্লামক ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
বিভাগে জনৈক লেকচারার নিয়োগ 
সম্পকে । 

প্রকাশ, সম্প্রীত এই বিভাগে 
শ্রীশ্যামাপ্রসাদ বস, নামে একজনকে 
লেকচারার নিষুন্ত করা হয়েছে। 
আমাদের কাছে যতটুকু খবর 
আছে তাতে জানা যায় যে, শ্রীবসুর 
কোন অনার্স ছিল না। তান ডবল 
এম, এ, কিন্তু দটোতেই সেকেণ্ড 
ক্লাশ। তাঁর আঁভজ্ঞতাও যে যথেষ্ট 


অথচ এই পদাঁটর জন্য অনেক 
ডক্টরেট এবং ফার্স্ট ক্লাশ প্রার্থী 
ছিলেন। তাঁদের দাবী নস্যাৎ করে 
শ্রীবস: যে কি করে চাকরীটি 
পেলেন এ নিয়ে যথেষ্ট কৌতুহল . 
সান্ট হয়েছে। .. 

আরো জানা; গেছে,যে এ 
সমস্ত 'নয়োগ সম্পর্কে প্রচলিত 
নিয়ম, ভঙ্গ করে শ্রীবসুকে এই 
পদে নিয়োগ করা হয়েছে। অন্যান্য 
ক্ষেত্রের ন্যায় এবার 'সলেকসন 
বোর্ড বসান হয়ান। এ বিভাগের 
প্রধানের সুপারিশ ক্রমে উপাচার্য 
শ্রীবসকে সরাসাঁর নিয়োগ করেছেন। 


বদল হবে কি না এখনও বোঝা, 
যাচ্ছে না। বিদেশী 'ডরেকটাররা 
অবশ্য আগের মতই সমস্ত সুবিধা 
পাবেন্‌। ভারতীয়, 'ডিরেকটারদের 
ক্ষেত্রে কিছু কিছু পাঁর্বর্তন হতে 
পারে। * 

এই সক 'বাধ-নিষেধের অব-, 
শ্যই একটা যৌন্তকতা আছে। _ 
কেন্দ্রীয় কোম্পানী আইন দপ্তরের 
মন্ত্রী শ্রীফকরুশ্রীন আলি আহ- 
মেদ নিজেই স্মরণ করিয়ে দিয়ে- 
ছেন ষে আমাদের সংবিধানের ভাই- 
রেকাঁটভ অফ স্টেট পলাস অধ্যায়ে 
বলা হয়েছে যে আয়ের অত্যাধক 
বৈষম্য থাকা উচিত নয়৷ আমাদের 


তাও বলা চলে না। 








সাবার মহ বকা! 


দঃ ছু এজা.জঞাল! bl j 
দেশের আবহাওয়}_কলকাতার 
পোঁরসংস্থোর দিরু দিয়েই হোক বা 


. গ্রামবাংলার, আইন শৃঙ্খলার দিক 





দিয়েই হোক, কতটনকুই বা পাঁর- 
বর্তন হয়েছে 'একশ. পণ্াশ বছ- 
রের মধ্যে!" সহরেই ক, আর গাঁয়েই 
শক, ঘটনাপ্রবাহের রূপ একই 
রয়েছে। দেশে যা ঘটে এখন, তা 
তঞুনও ঘটত--কেবল কালের ব্যব- 
ধানে পাত্রের অদল-বদল॥ 
কলকাতার রাস্তাঁর্‌ কথা ধরা 
যাক৷. ১৮২০-১৮৩০ সালে রাসতা' 
ত আর 'পচের বা খোয়া বাঁধান 
হয়নি; সহরে মেঠো-পথই ছল 
তখন গ্রীষ্মেবর্ষয় পথচলার 
কষ্টের 


সংখ্যা যাদও ছিল খুবই কম, 
ছিল। রাস্তার দুধারে জমে থাকত 
জঞ্জাল স্তৃপশকৃত হয়ে। 


॥রেশ 


মা ছিল না,.তবে অগুন্তি' 


ক ণ্রা ফেব্রুয়ারী; 
রাত বেশ হয়েছে। দুটি সাহেব 
তাঁদের - "বগী? নাড়তে ' চড়ে 
যাচ্ছলেন' সহরের দিকে ক্লাইভ 
অট্রীট ?দয়ে। . রাস্তার ধারে পাহাড় 
প্রমাণ জঞ্জালে ধাক্কা খেয়ে তাঁদের 


, গাড়ী 'গেল উল্টে; ঘোড়া পড়ল 


পাশে ড্রেণের মধ্যে, তার প্রাণ টানী- 
টানি। বগীর আরোহী একজনের 
ভাঙল হাত; অপরজন হয়োছল 
জখম। তখনকারাদনের 
সংবাদপত্র “হরকারু”. (৭ই ফেব্রু 
য়ারী, ১৮৩১) লিখল “এরূপ ঘটনা 
ঘটেই যাচ্ছে সহরে। পথ. চলতে 
মানুষের জীবন মরণ সমস্যা, ঘটে 
যদি শুধু আরর্জনার জন্যে, তবে 
পলিশ বিভাগের অধস্তন কর্ম 
চাঁরদের ছাঁটাই করা হোর। তাঁদের 
বদলে নেওয়া হোক আরও ভাল 
লোক” সেকালে সংবাদপত্রের , 


তখন, ইন্ত।, 
পোৌরসংস্থার কাজ চালাত পুলিশ  ; 
ভাগ 
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নার উল্লেখ করা যাক_এটা হল 
হরণ । পাঁচ ছয় জন৷ ইংরাজ পান্সী 
তরীতে নদাবক্ষে ' ভ্রমণকালে 
দেখলেন কতগুলো শিয়াল একটা 
মরা গরু খাচ্চে। তাই দেখে 

চরে নেমে গ্যান্্ ,করলেন 'শিয়াল- 
গুলোকে । শকারী তাঁরা, টপ 
তাঁদের অব্যর্থ; মরল শিয়ালগ্লো । 
কিল্তু যেই ফিরবেন 'তাঁরা তাঁদের 
নৌকায় অমনি শুনতে, পেলেন হৈ. , 
চৈংআর গীলর আওয়াজ । মুহূর্তে 
লোক . জমায়েত হয়ে গিয়েছিল 
নদাীর ধারে; টিল-পাটকেল পড়তে 
লাগল সাহেবদের দিকে; পানসীতে 
চড়েও তাঁদের' রক্ষা নাই। অঁদের 
নৌকা ছেড়ে জলে ঝাঁপয়ে পড়তে 
হল। তাঁদের মধ্যে. একজন এক 
ফকিরের কাছে. আশ্রয়: 'নিলেন। 
ফাঁকর আশ্রয় দিল বটে কিন্তু মার- 
মুখো জনতা যেই হাঁজর' হল 
সেখানে; ফাকরই তার আঁশ্রতকে 
প্রথমে পেটাল। সাহেব বেচারা 
নালা' সাঁতরে পেশছলেন এক নল 
কুঠীতে। । সেখান এলোরুজন নিয়ে 
তাঁর বন্ধ্দের খোঁজে বের্লেন। 
| দেখতে পেলেন তাঁর বন্ধুদের খুব 
কাছেই; কতগুলি "গ্রামবাসী তদা- 
রক করাঁছল তাঁদের; তাঁদের ক্ষত- 
থান, পরিচ্কার করে দিচ্ছিল আর 


i 
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বেশ আগুন জালিয়ে রেখেছিল 
সেই শীতের দিনে তাঁদের চারি- 
দিকে। 

এই সংবাদ ছাপল “জনবুল” 
১৮৩১ সালের ২১শে জানুয্লারখর 
 সংখ্যায়।। নিরাপত্তাভঙ্গের জন্যে 


সংবাদপত্রে হৈচৈ 'পড়ে গেল" ম্যাজি- 


স্টেট ছ-টুল গাঁয়ে; দারোগা-_থানা- 
দার সবাই তৎপর; সাহেবদের পাঁচ 
জন আক্রমণকারীরা কঠোর সুমা, 
পেল। পণচশে জানয়ারীর “জন- 
বুল” আবার এই ঘটনার উল্লেখ 
করে সকলকে জ্ঞান দিল এই বলে, 


“ভারত এখনও স্বাধীনতালাভেক্ল 
আমাদের মধ্যে 


উপযুক্ত’ হয় নি। 
করতে, 'তাদের' স্মরণ রাখা উচিত 
যেদিন ভারত স্বাধীন, হবে সেই- 


দিনই এখানে আমাদের বৃটিশ রাজ- 
ত্বের খতম |” 
চ্াঁর-ডাকাতর হিড়িক এখন 


|| 


যেমন আছে, তখনও ছিল, তেমান ৷" 


এখন যেমন মোটর গাড়ী চুরি যায় 
১৫০ বছর আগে যেত 


, বাড়ীতে নাচ চলেছিল দ7-দিন ধরে; 
ইংরাজেরা নাচ কথাটাকে তাঁদের 
ভাষায় প্রকাশ করতেন 1“নিউচ” 
বলে। ১৮৩১ সালের ফেব্রুয়ারী 


মাসের গোড়ার দিকে, নাচ দেখতে 


(৩য় পচ্টার পর) 


পারে তাই তাঁরা অস্বীকার করেন। , 
তাঁদের বন্তব্য যাঁদও বা মুষ্টিমেয় ' 
কম্পজন সুপার, স্যালারণ গেয়ে 
থাকেন, ট্যাক্স দিতে দিতেই এ 

সব টাকা চলে ' যায়। ঈর্কে্্ট ইন- 
কাম ট্যাক্সের - হার যেখানে : সত্তর 
শতাংশের কাছাকাছি পানে মাহি- 
নার আর কি-ই 'বা,থাকে? তারা 
প্রশ্ন করেন) বলাবাহুল্য, অনৈক 


॥, ক্ষেত্রেই সত: তুই হয়। তবে এও 


= শা 
$ 


স্মরণ. রাখতে হবে যে আয় কমলে 
,ট্যা্পও 'কমে এবং ট্যাক্স দেবার. ' 
ভারে হাতে হা বাক তা বেগ আই 


' নার চেয়ে খুব একটা কম হয় না! 


আরেকটা মতরাদ. অবশ্য . এই 


' ব্যাপারে আছে। 


ম্যাহনা, ভাতা ইত্যাঁদ, ' গত রুয়েক 


তার তুলনায় কর্মচারীদের মাহনা 
বা কোম্পানীগ্ুলোর বিক্রীর পাঁর- 


মাণ (সেলস) আরও ষ্ট্রিতি গতিতে" 


একজন প্রবন্ধ লেখক। এই পাব্রকার 
এ বছরের জুলাই সংখ্যার লিখতে 


গিয়ে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের অুধ্যা- 


পূক ডাঃ সূ্ষকান্ত দাস দেয়ে- 


{লভারে ম্যানে- 


0:২০৯ অংশ। 


.০7৩৭৬-এ এসে দাঁড়ায়। ইশ্ডিয়ান ' 
র্জীক্ষজেনে ১১৫৭-র, ' অনুপাত 
ছিল ০-৬৫৯,১৯৬৮-তৈ ০-৫৫৭। 
অন্য দুটো কোম্পানীর ক্ষেত্রেও এর 
কোন ব্যতিক্রম হয় নি! 
অধ্যাপক দ্যস আরও দেখি- 
য়েছেন যে মাইনে, বোনাস ইত্যাদি 
5708 
- হারে বেড়েছে। তার তুলনায় 
ভিন্নে বেতন ক্রমশঃ কমে 
হিন্দুস্তান ভারে বেতন 
et বাবদ যা খরচ হোতো 
১৯৫৭ সালে তার ৩/২১৯ ভাগ 
ব্যয় হোতো . ডিরেক্টীরদের জন্য। 
১৯৬৭ সালে এই ব্যয়ের অংশ কমে 
আসে ১:৪০৮ ভাগে। একই 
৷ প্রবণতা অন্য কোম্পানীগুলোতেও 
দেখা যায়। " 
এক একটা কোম্পানীর ভাগ্য 
অবশ্য বহুলাংশে নির্ভর করে ডিরে 
.স্সারদের যোগ্যতার উপরে! কোম্পা- 
নীর সনামও শীনর্ভর করে 'ডরে- 
ক্লারদের ,ব্যন্তিগত স্দনাম' ও প্রতি- 
পাশ্তর উপরে। সেজন্য কোন 
কোম্পানীই সহজে চায় না যে 
তাদের, 'ডরেক্টারদের আর্থিক 
সঙ্গাঁত এমনই ক্ষণ হয়ে যায় যে 
তারা সমাজের চোখে শ্রদ্ধা হারিয়ে 


“গণ”! 
, গাড়ী। মোহনীমোহন ঠাকুরের 
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ফেলেন। জন কেনেথ গ্যালৱেথ তাই . + 


তার সম্প্রাতক বই দ নিউ ইণ্ডা- 
্রিয়াল চ্টেটে বলেছেন ঃ 
“They (মানে ভিরেক্তীররা) 27e 


either abn) because of 
the Organisation or the orga- 
nisation is রি because 
of them”: 1 


এতে ,কেবল যে 
অহেতুক .উত্তেজনারই সৃষ্টি হয় 
তা নয়! সুষ্ঠ শ্রামক মালিক 
সম্পর্কও বাঁঘিত হয়। আয় বৈষম্য 


, থেকে কনসপিকুয়াস কনসামশান 
এসে ! 
পড়ে। যে' সমাজে ধনী নির্ধন, 


(conspicuous consumption) 


‘ 


:১৯৬৭., সালে, তা এসে দাঁড়ায় সকলেই জীবনযাপনের প্রয়োজনায় 
০.০৮৩ অংশে। ইণ্ডিয়ান এলমণ-। সামগ্রঁ মোটামুটি জোগাড় করে 
নিয়মে ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৮ লালের নির্ভে পারে সেখানে উত্তেজনা বা' 
পু ' মধ্যে এই অংশ ০.৩০৪ থেকে শ্রেণী সচেতনতা অনেক কম থাকে। 
টি চি | 3 | 
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' আৰ্থিক অগ্রগতির পূর্ব সর্ভ ভূমি সংস্কার 


আমাদের দেশে এখনো শত- 
করা. সত্তর জন মানুষ সরাসরি 
কৃষি 'কর্মের ওপর, নিভ'রশধল। 
এরাও ক উৎপাদনকারণী, 
এবং ক্রেতা। উৎপাদনকারণী কৃষি- 
পণ্যের এবং ক্রেতা "শল্পজাত 
পণ্যের। এদের উৎপাদন ক্ষমতার 
7ও€পরে শিল্পে নিযুন্ত মানুষদের 
ভোগের পরিমাণ এবং এ'দের বলয় 
,ক্ষমতার ওপর শিল্পপণ্যের চাহিদা 
বহুলাংশে নিভরশাঁল'। স্বাধী- 
নতার পরে বাইশ. বছরে' কৃষকের. 
দুগণীত বেড়েছে এবং অনেকাংশেই 


ইংরেজ প্রভুদের অনেক কণীর্তর 
মধ্যে এদেশে ইংলশ্ডের ধাঁচে 
মর্গপাঁতি জামদার শ্রেণীর সৃষ্টি 
অন্যতম । বহ: প্রাচীন কাল থেকে 
"ভারতবর্ষে এবং এশিয়া আফ্রিকার 
চাবশাল অগ্তলে জাঁমর সত্ব গোষ্ঠি 
- সমাজের হাতে ন্যস্ত ছিল। রাজার 
প্রাপ্য ছিল উৎপন্ন ফসলের অংশ 
শান্তির সময়ে ছয় ভাগের এক এবং 
যুদ্ধকালে চার ভাগের এক অংশ। 
“জমির পরিমাণ গ্রাম হিসাবে 'িধা- 
রিত ছিল এবং জমি বন্ধক বা 
গ্রামের বাইরে অকৃষকের কাছে 
হস্তানতর করা আইনত সংগত 
ছিল্‌ না। রাজার প্রাপ্য উৎপন্ন 
ফসলের ভাগ, ধরমগোলায় জমা 
একাংশ বা সবটাই রাজার রঃ 
বিক্রী করতেন অথবা জমা রাখ- 
তেন। যে বছর খরা, বন্যা বা দর্র্ভ- 
ক্ষের জন্য ফসল হতনা বা কম হত; 


‘রাজকরও তদন:সারে প্রাপ্য হত . ফর 


না বা কম হত। সুতরাং ফসল 
যাতে হয় রাজার দিক থেকে তার 
চেষ্টা থাকত। 

১৭৯৩ সালের আগেই ইস্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহার, 
উড়িষ্যার দেওয়ানীর সনদ পেয়ে 
উৎপন্ন ফসলের হিসাবে খাজনা 
নেওয়া তুলে 'দয়ে টাকায় খাজনা 
নির্ধারণ করতে সুরু করে। তখন 
থেকে নতুন করে দেশের কৃষিব্যব- 
ধস্ধার পীরন্যম সর হয়। 
টাকায় খাজনা নেওয়ার প্রথার ফলে 
টাকার চাহিদা বাড়ে, ফলে কৃঁষি- 
পণ্যের বাজার একদম পড়ে 
ষায়। অনেক বেশী ফসল বিক্রী 
করেও কৃষক খাজনা মিটিয়ে দিতে 
পারে না। শেষে মুখের গ্রাস বিক্রী 
করেও তাকে রাজার খাজনা মেটা- 
নোর চেষ্টা করতে হয়। 
| ফসল হোক রা না হোক, 
দ্ধ টাকা দিয়ে' শোধ- দিতে 
হবে। পুরনো সব প্রথা বাঁতল 
করে জাম বন্ধক আইন হল, মহা- 
জনেরা গজিয়ে উঠল। এরা বেশশর 
ভাগই ছিল বাণক, বা বোঁনয়ান 





দের্পশের পর্যবেক্ষক) 


মচ্ছ্দাদ্দ। এদের হাতে জমানো 
পুজি দিয়ে তারা এদেশে শিল্প 
গড়ে তোলার সুবিধে পায় নি। 
হাতের জমা টাকা লগ্নীর অন্য 
পথও খোলা ছিল না। প্রথম 
দিকে ইংরেজ বণিকদের . টাকা 
কর্জ দিয়ে এবং তাদের পণ্য কেনা- 
বেচার 'ক্কামশন এজেন্ট বা. মুচ্ছাণ্দি 
হয়ে এরা প্রচুর অর্থ উপার্জন 
করে। দ্বারকানাথ ঠাকুর বা 


কালীকৃষ্ণ ঠাকুর চীনদেশে পণ্য 


রপ্তানী ও আমদানীর ব্যবসায়ে 
অনেক টাকা কমিয়োছলেন। মহা- 


রাজা নবকৃষ্ণ অথবা শেঠেদের ইীতি- 


হাসও তাই। 
. ইংরাজ ব্যবসায়ীদের এদেশে 
৮5 
না, কারণ তা হলে 
পি এদেশে কাটানো 
সম্ভব হতধন্া। অন্যাঁদকে এদে- 
শর বণিক উর দাদন দিকে 
পেয়ৈএইং', : কিছু কিছ 
EA রপ্তানটু, ব্মণজ্যে যে 


সালে জমতে পর্ীজ, লগ্নীর পথ 
খুলে 'দল। এদেশের বাঁণক মুচ্ছ্‌- 
দ্দিরা দলে দলে জাঁমদার হয়ে বসল 
কিছ্াদনের মধ্যেই । ইংরাজ বনজ 
য়াশ্রেণী এদেশের প্রাচীন ভাঁম 
সত্ব তুলে দিয়ে নয়া ধরণের প্রাক 
বুর্জোয়া সামন্ত স্বত্ব গাঁজয়ে 
উঠতে উৎসাহ দিল। 

টাকায় খাজনা দিতে হবে বলে 


হল। জাম বন্ধক, ফসল বন্ধক 
এসব নতুন আইন' করে, জাঁমতে 
টাকা খাল্টানোর পথ তারা খুলে 
দিল। ফলে অজ্পাঁদনের মধ্যেই 


উচ্ছেদ হল। যারা চায় করে না 
(তারা হল জামির মালক। 


১৭৯৩ 
সালে বাংলা, বিহার, ডুঁড়য্যার 
বেশীর ভাগ এলাকায় চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তর ব্যবস্থা করে ইংরাজ 
শাসকেরা জমিদারদের নির্ব্ঢ় 
স্বত্বকে খণ্ড খণ্ড করে নানাধরণের 





মধ্যস্বত্বভোগা শ্রেণীকে জন্ম৷ দিল। 
জমির মালিক ' হলেন, "তান 
মালিকণকবত রেখে পত্তনী স্বত্ব 
প্রচুর টকা নিয়ে পত্তনীদারকে 
দিলেন, কোর অংশ [মরাশদারকে 
কৌন অংশ ৭ দুরপত্তনীদারকে 
কোন অংশ ইনামদারুকে, এভাবে 
নানা ধরণের জোতে, নানা ধরণের 
স্বত্বে খণ্ড খণ্ড করলেন! তার 
পাওনা খাজনা এবং সরকারের 
পাওনা রাজস্বের পাঁরমাণ ঠিকই 
থাকল বরং বাড়ল, ১৭৬৪-৬৫ 
সালে ভূমি রাজস্ব ছিল ২১৭০০০ 
পাউন্ড, ১৭৯৩ খ্জ্টাব্দে সেটা 
ধার্য করা হল ৩৪,০০,০০০ পাউণ্ড 
এটা ঠিক মতে দিতেই হবে, ,তাই 
এই সব মধ্যস্বত্বভোগীরা . তাদের 
অংশ আদায় করতে লাগল কৃষকের 
প্রাপ্য ফসলের ভাগ থেকে । ফলে 
আরো বেশ ধন” শিল্প ছেড়ে জোত 
স্বত্বে আগ্রহী হয়ে টাকা খাটাতে 
এগিয়ে এল। আরো নানা মধ্যস্বত্ব 
নানা শোষণের কাকদাকানুন তৈরী 
হল, দেশের প্রচলিত আইন তাকে 


. সম্থ্নি করল। কৃষককে এই বণনা) 


থেকে বাঁচবার আইন হল না, আইন 


দের স্বার্থ রক্ষার আইন। ' 8, 
স্বতরাং, ইং্রুজ সাম্রাজ্যবাদী- 
{ a |) 
দের প্রধান দুটি 


হল । প্রথমতঃ এদেশে জমা পঁজি 
ও শল্পনিপৃণ শ্রামক 1 যথেষ্ট 
থাকার দরুণ যে শিল্প গড়ে ওঠার 
সম্ভাবনা ছিল তা হল না ফলে 


. ইংরেজদের নিজেদের শিল্প ক্ষাঁত- 


গ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রইল না; 
দ্বিতীয়তঃ, এমন একটা বশংবদ 
গেল যারা এদেশে সাম্রাজ্যবাদ 
শোষণের প্রসাদভোজনী , এবং শাস- 


পেরেছিল কারণ, এর ফলে যে 
বিপুল সংখ্যক জমির মালিক ও 


। শ্রেণী গড়ে উঠে। 


খান্ডত জ্বত্বের দাবীদার শ্রেণী 
সাষ্ট হল, জনসাধারণের ওপর 
তাদের পুরোপার বিপুল প্রভাব 
গড়ে উঠেছিল এবং এরা বৃটীশ 
শ্মসনও "চিরস্থায়ী করার ব্যাপারে 
গভীর স্বার্থবান 'ছল। রর 


এইভাবে সামাজ্যবাদের সমর্থক ' 


প্রসাদূভোজী রাজা মহারাজা, জাঁম- 
দার ও হরেক রকম মধ্যস্বত্বভোগ্ীর 
তখনও তারা 
ভারতায় জনগণের সমস্ত অগ্র- 
গতির বিপক্ষে ছল, আজও তারা 
তৃাই। এই শ্ৰেণী তাই ভারতীয় 
জনগণের স্বাধীনতার শত্রু, উন্ন- 
তির শন, মুক্তির শৰু! 
প্রসঙ্গাকরমে সংক্ষেপে বলে 
রাখা দরকার যে বৃটীশ সাম্রা 
'জ্যিক প্রয়োজনেই ভারতাঁয় শিল্প- 
পাঁত শ্রেণীরও উদ্ভব 'ঘটোছল। 


সেই স্তরে বৃটিশ প্যাঁজর ফাই- 


ন্যাল্স ক্যাঁপটালে রূপান্তর ঘটে 
এবং সাম্রাজ্যের সামারক প্রয়োজন 
ও পুজি রপ্তানীর অপ্পারহার্ষ 
শতেই এদেশেও কছন ছু 
শিল্পের পত্তন হয়। তবে এই নব- 
সম্ট পজপাঁত শ্রেণীও বৃটেনের 


জয়পুর, 
দারদের , সংগে এবং 
বৃটীশ মহাজনী ও শিল্প পঠান্তি 
সংগে সহযোগিতা ও অংশশদার 
এই শিল্পপৃপতিদের কারখানায় যন্র- 
শিল্প সম্ভাবনার বনিয়াদ গঠন 
করার ব্যবস্থা ছিল না বরং কছু 
কিছ সাম্মীরক সরঞ্জাম (বৃটীশ 
স্বার্থে) ও ভোগাপণ্যের উৎপাদনেই 


- সীমাবদ্ধ ছিপ। তাই আজও টাটা- 


স্টীলে গৃহ নির্মাণের উপকরণ 


- নির্মাণেই নজর বেশশ, শিল্প যল্ত- 


পাতি তৈরীর ব্যাপারে এরা কখ- 
নই অগ্রসর ছিলেন না, এখনো নন। 
রুষ্টিশ, সহাজনপ পরজর লুটের 
ক্ষুদে অংশীদার. হিসাবেই এ'রা 
স্থিত স্বার্থ। এটা শুধ মাত্র প্রস- 
গতঃ বলে রাখা কারণ এই 'শিজ্প- 
মালিক শ্রেণীও ভারতীয় জন- 
গণের প্রধান শন, ভারতীয় আর্থ 


মাত ও, 2:73 





পাচ 
5 জমিদার শ্রেণীর সঙ্গে ভার- 
, বর রাষ্ট্রে অংশদার। এবং 'এই 
দুটশ শোষক শ্রেণ্ণীই ভারতের প্রধান 


| nid সংগঠন কংগ্রেস দলের 


ভিত্তি । 
কাজেই ভাঁম সংস্কারের 
প্রশ্নেও এই দুই শ্রেণীর স্বার্থ 
এবং দর্ম্টভঞ্গীঁ কংগ্রেস সরকারকে 


পারচালত করেছে। 
২ সারাসরি এদেশের সম্পদ কেড়ে 
নেওয়ার বৃটীশ . নিরম্বধারাকে 


মার্কস Moneyocracy বলে আঁভ- 
হিত করেছেন। তার পরে বৃটিশ 
শিল্প উৎপাদন প্রসার ও ' পঃজ- 
বাদী আগ্রাসনকে তন ব্যষ্গ করে 
Millocracy বলে উল্লেখ করেছেন। 
তার পরে এসেছে পাঁজ রপ্তানীর 
স্তর বা মহাজন “পাঁজর স্তর। 
বলা বাহুল্য বৃটিশ শাসকদের এই 
রূপান্তরের সঙ্গে প্রয়োজনের সঙ্গে 
তাল মানিয়ে! ? এদেশের সামল্ত 

বুর্জোয়া শ্রেণীও এগিয়েছে 
প্রীতটগ, বিকাশের স্তরেই 
5581 বদলাতে 
' তাই, অবশেষে বুটশ 


পা প্রত্যেক ভুমিকা 


এদেশীয়. সামন্ত বা্জোয়া' শ্রেণীর 


হাতে' ছেড়ে দিয়ে রাজনৈতিক রঙ্গ 


‘মণ্ড থেকে সরে গয়েছে। অর্থ 
নৌতিক "গ্রশণরুমেগ মণ্ঠ ব্যবস্থা- 


'পনা ও “নির্দেশনার কাজটশ' এবং- 
সর্বোপরি “ব্যাকং 


কাউন্টারের” 
মোক্ষম জায়গাটী, আর্ক আম- 


: দানার সবগণল সূত্র নিজের 
£ হাতেই রেখেছে। 


অবশ্য একথাও 
ঠিক যে ভারতীয়! উদীয়ম্নন 
বুর্জোয়া শ্রেণীর একাংশের, সঙ্গে 
তার স্বার্থ সংবাতও আছে। তব; 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে, 'আভান্ত- 
রশণ উৎপাদনে, মদ্রানীতি নর্ধা- 
রণে বৃটিশ ভ্যমকা এখনও আমা- 


দের দেশে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার 


করতে 'সক্ষ্মম। বরং আরো শঙ্তি- 
শালী মার্কন আর্থিক স্বাৰ্থ এ 
প্রভাবকে গভীর করতে পেরেছে। 

বড়ো বড়ো ভারতীয় -বু্জোয়া 
এবং বাটশ-মাঁকন পশ্চিম জার্মানী 


জাপানী বুজেয়াদের স্বার্থের 


একাত্মতা রয়েছে একথা অনস্বী- 
কার্য। সামন্ত জমিদার শ্রেণী 
সাম্নাজ্যবাদীদের সমষ্ট প্রধান 
শোষক শ্রেণী হিসাবে এই বুড়ো 
বড়ো একচেটিয়া . পুন্দি মালিক 
শ্রেণীর সঙ্গে ভারত রাষ্ট্রের মালিক 
হয়ে বন্েছে। কাজেই ভুমি সংস্কা- 
রের প্রশ্নেও এদের দৃষ্টিভঙ্গী। 
এ সংবদ্ধ গ্রেশীর দৃদ্টিভজ্গই 
হবে একথা বলাই বাহুল্য । কিন্তু 
এরুথাও স্পষ্ট মনে রাখা দরকার 
যে বাস্তব কারণেই এই মৈতী, স্ব- 
রিল) 
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hit ৯2675, HA বিহারী, felt এন বেবি ১ এ 





.ভোল্লে পালটে. 
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বগম অন্পর্কে অস্থির মতামত 


দেশে এখন দ্যাট, কংগ্রেস স্পষ্টস্পষ্ট মতামত জানাতে বথেন্টই প্রাপ্তি মান! অর্গানজেশন যাই. 
করুক না কেন যতাঁদন প্রধানমন্ত্রী 
নয়া দজ্লর উইস্ডসর প্রেস, বোধহয় পাল্লায় কোনাদক “তারা সংসদীয় কংগ্রেস দলের আস্থা- 
আর 'একটি এঁ স্হরেরই যন্তর- হয়ে উঠতে পারে সেই সম্পর্কে ভাজন থাকবেন ততাঁদন পর্যন্ত 
স্তর '. রোডে। নেতৃত্বের দ্বল্ব সংশয় থাকার জন্যই। সবচেয়ে তিনি সন্দেহাতীত ভাবেই প্রধান- 


গার্ট। একাটর : সদর কার্যালয় দ্বিধাগ্রস্ত ভাব নিয়ে, চলেছেন। 


বহদকাল' ধরেই কংগ্রেসে উপাস্থত। 


বেশী চালাক খেলেছেন আনন্দ ফ্ষত্রী থাকবেন। 


পাঁতকাট এর। 


াঁনশশো চাঁচ্লশ সালে সুভাষ- বাজার। সম্পাদকীয় স্তম্ভে এদের আগে বলোছলেন প্রধানমন্ত্রী 
নিজলিঙ্গাস্পার, আপোষ 


বাবু অন্তর্দলীয় ঝগড়াববাদের ভাবটা ০০ 
ফলে দল থেকে সরে গিয়ে নতুন 
দল গঠন করলেও কংগ্রেসের বর্ত 
মান দ্বিধাবভীন্তর .সঙ্গে তার 
৪৬5 
সরা এবং বৈধ কংগ্রেস. দল ) 
বলে ঘোষণা ' ‘করেছেন।, 


এবং 


দেশের একবার মনে হচ্ছে বুঝি এদিকে আলোচনা বার্থ হবার পর) 





যে 


রাজনৈতিক রঙ্গমণ্ে “মবধাবিভত হেললেন পরমুহতেই দেখা গেল একটি ট্রাজেডী রচনা হতে চলেছে। 
আর একট; প্রাঞ্জল করে এরা তখন 
ভাবে, কখন বা' কোথায় ' খাবে '. . অন্তর্থন্বের কারণ অনুসন্ধান বলেছিলেন যে কংগ্রেস দ্বিধা 


কংগ্রেসীদের প্রভাব কটু, '' ক. পা-টা অন্যপাশেই রেখেছেন। 


সেই সম্পর্কে ভাঁবষ্য্বানী 


বেতনি করতে শিয়ে আনন্দবাজার বললেন 'বভন্ত হওয়ার ফলে দেশে রাজ- 


মানে নিরর্৫ক। বর্তমানে ' .আমরা': সে “সাণ্ডকেট-ইশ্ডিকেট নিমিত্ত /নৈতিক অচলাবস্থার স্্ট হতে 


চোখে যা দেখাঁছ তা হোল পার্ল, 


মোন আসলে এটা নাঁক পণ্ডিত পারে এবং তা হলে দেশের পক্ষে 


মেন্টে ইন্দিরা গোষ্ঠীদের সংখ্যা, 'নেহর এবং সর্দার প্যাটেলের মধ্যে মর্মান্তিক হবে। 


গারষ্ঠতা। খুব দ্বাভাবক যে? ' লড়াইএর ". ফলশ্রুতি। ' একই 
দেশের বৃহত্তম এবং প্রাচীনতম :' ‘“নঃ্বাসে আনন্দ 'বাজার আবার 
রাজনৈতিক দলটির ' ভাঙ্গাভ্যঙ্গার ' বললেন, ইন্দিরা সংগঠনে “নাসপর 


" পালাগান বহু লোকের কানে গিয়ে অধিকার*' চান ‘বলেই গণ্ডগোল। 


পেণঁছেছে। এবং বহু লোক, বহু এ্রীমত এ্লান্যণী, : সংসদায় ' কংগ্রেস 
পশ্ডিত এবং বহু অর্বাচশনও এই শন সমল করবার : 
সম্পর্কে নানা: উীস্তি করেছেন। . পর”্রানন্দ রাজুর ' বল্ল্লেনন “দাবি 

সংবাদপত্রের ভাষ্যকার বা] সম্পা- আর [দার পটু 
দকাঁয় কলমের অধিকার ব্যানতরা ছাড়া? ও বলা? 

তদের মতামত 'ব্যন্তু করছেন। ॥ অন্দর পাতটিই বেশী ভার”। বধ... 
বৃহৎ দৈনিক সংবাদপন্রগ্রলর এর আগে পর্যন্ত সমগ্র ব্যাপার 
মধ্যে বোধহয় একমান্র ষ্টেটস্ম্যান "টিকে কংগ্রেসের “ঘরোয়া বগড়া” 
পাঁ্িকাই৷ এখনও 'এই ব্যাপারে ' বলবার পর হঠাৎই আবিষ্কার কর- 
নিজেদের মতামত অটুট রেখেছেন। লেন যে এই জাতীয় ঝগড়ার পরে 


এই পত্রিকা বাদ ' আগাগোড়া যে ফলাফল হোল তা দেখে “বাম- 


ইান্দরাপল্থাঁদ্ের বিপক্ষ শিবিরের পন্থীরা একার , বাঁলবেন কিঃ 
প্রতি ' সমর্থন, ও সহানুভূতি কংগ্রেস প্রীতক্রিয়াশীলদের আড্ডা 


'| জানিয়ে থাকেন তো: উল্টোদিকে একথা আর জোর কাঁরিয়া বলা 
প্রান্তন কংগ্লেসী মন্ত্র তরুণকান্ত 


চাঁলবে না।” কিল্তু এত বলার 
ঘোষের প্রত্যক্ষ পাঁরচালনমধীন পরেও! আনন্দ বাজারের ঘোর 
যুগান্তর সরবে প্রধানমন্তণ এবং কাটোন। বললেন “ভেজাল”, 
তাঁর অন্গামীদের . সমর্থন করে ইন্দিরা পন্থীদের মধ্যেও আছে। 
চলেছেন। অনেক কাগজই সুর, অবশ্য আনন্দবাজার। অন্ততঃ একাঁট 
পালিয়েছে তবে পরে, ' সংসদে সত্যকথা বলেছেন! '' তেশরা নভে- 
পদ, গান্ধীর দলগত শান্তপরী- ম্বর এরা বলেছেন যে শেষ পর্যন্ত 
ক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরে। ষ্টেটস- যাই ঘটুক না কেন একটা কথা 


কলহে এই পরিকাণষে হঠাৎই হিন্দুস্থান ম্ট্গাম্ডাড গোড়ার. 


বনে যাবেন সে .আশা'কেউ করে “জন্য দুই পক্ষকেই সমান দায়ণ বলে 


নু দন। আর 'ঁকছু ন. হোক অন্ততঃ ঘোষণা করলেও ' সংসদে পপ্রধান- 


এই “একটি ব্যাপারে, দ্র্যর্থহান 'মুল্লীর সমর্থকদের জয়ন্বাভের পরে 
ভাম্নায়, মতামত ন্যস্ত 'করার্‌. জন্য: তাঁদের মত,ব্যন্ত করলেন এই ভাবে 
পণীরিকাটিকে “ধন্যবাদ ভারতের প্রধান মন্ত্রীকৈ দুল থেকে বাহ্‌- 
রাজন্পীতিতে * এই '- পতিকাটির স্কার করার অর্থ একটাই হতে 
ভামক্কা. যে কোন একাঁট বিশেষ পারে যে অতঃপর "কংগ্রেস -সংশয়া- 
“দক্ষিশপণ্রণ . দলের পরিটয়জ্ঞাপক তাঁত ভাবে সর্বস্তরে বিভন্ত হয়ে 
সেটা ক্রমশঃ পারচ্কার হয়ে উঠছে" গেল, এবং এই অবস্থা “অগণ-., 

. ষুগান্তরতক 'বাদ দিলে অন্যান্য 'নিজেশন্/.পক্ষের দু্বলচিত্ত এবং. 

8528 is টিভি নাতি নীশ্চত ফল-. 
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ছোটে থেকে গাধনা দশন ব্যবহার করলে 









দর্পণ ॥ শক্রবার ৫ই ডিসেম্বর ১৯৬১ 


অমৃতবাজার পাত্কাও সম্ভাব্য দেশের পক্ষে মঞ্গলদায়ক। অমৃত 
রাজনৈতিক অচলাবস্থার কথা বলে- বাজারের তত্ব হল দেশে কংগ্রেসের, 
ছেন। লক্ষণীয় হল দুই বিবদমান পরে জার কোন দলের কথা ভাবা, 


' পক্ষের পারস্পীরক সম্পর্কে এই যায় না। যাঁদ নতুন নির্বাচন হয় 


পাব্রকাট 'সাঁভল ওয়ারের সঙ্গে 81752 
তুলনা করেছেন। এই. পান্রকাতে পাঁটই যে মেজারাট পাবেন নাঃ 
কংগ্রেসী ঝগড়া নিয়ে যতগুি এই ভেবে অমৃতবাজার পতকা 
সম্পাদকীয় মন্তব্য দেখা : গেছে 'সশাশ্কত। 

ভারতের আর কোন সংবাদপত্রে বাংলা দেশে ছাড়া স্বভাবতঃই 


| 
বোধহয় তত দেখা যায় নন এর ৰ FE 
যগান্তরেও অবশ্য সম্পা- 


কয় মন্তব্যের ছড়াছাঁড়। যুগান্তর কাতেও কংগ্রেসের চ্বিধাবিভন্ত | 
অবশ্য যতটা , খোলাখুলি প্রধান- চেহারা নিয়ে আলোচনা এবং সমা* 
মল্ত্রীর সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন লোচনা। হয়েছে। গোড়ার দিকে 
অমৃতবাজার অতটা করেন ন! যে পাতিকা যাই বলে থাকুন না, যে 
যুগান্তর যেখানে নিজালঞ্গাস্পার কোন পক্ষকেই সমর্থন করে থাব্দং, 


পক্ষে শাস্ত'না হয়ে মন্ত ' বলে কাংশের, স্মর্থন 'লাভের পর এরা 
বর্ণনা . করেছেন, অমৃতবাজার সবাই হীন্দরাজার স্বপক্ষে পরোক্ষে 
সেখানে নিজালগ্গাপ্পার এই . বা, /সৌজাস্যাজ ওকালাত সরু: 
কে শর্মার হওকারতা বলে- + করে দিয়েছেন। এই ব্যাপারে ফ্রাঙ্ক | 


ছেন। যখন যুগান্তর বলেছেন: 
দসশ্ডিকেট নিপাত যাক এবং এ মোরেস সম্পাদিত রামনাথ গোয়ে- 
গুকার ইশ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের নাম 


(অর্থাৎ 'সাশ্ডিকেট ' ধের) | 

অবস্থান. একমাত্র ইহাদের আব- সর্বাগ্রে বলতে হয়। চ্টেসম্যানই 
সম্ভবতঃ একমাত্র বৃহৎ দৈনিকৃ 

তেই হয়া নত, তথ- পাঁৱকা যেটি প্রধানমন্ত্রীর স্বপক্ষে 

নও অমৃতবাজার, “আশা প্রকাশ একটা কথাও বলেন ন। সব 


করেছেন যে দই ৮95 পারকার মধ্যে এইটিই স্বতন্ম। দু 


ডন 
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সুন্দর ও মাড়ি নদ থাতক। সুখ অচ্ছ 


ও দুর্গন্ধযুক্ত হয় ৷ 


ৰুলিকাত! কেশৰ £ | নু 
ডাঃ নরেন চল্র ঘোষ, হি ক্যোল) আ্যূর্বেবোচা্ধ 
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. পড়াকে একটা স্তরে এসে শেষ মতোএগহান 


, শুব কম। এখন. আঁন্দ তৃতীয় 


দপপি ॥ শক্রবার ৫ই ডিসেম্বর ১৯৩১ 


ত্রিপুরা 


[J 


স্ষ্টি করছেন 


ম্বণাল চক্রবর্তী 


পূর্ব ভারতের এক কোণে কাজের 'তদন্ত হওয়াম্স সারস্লাস শাসকগ্হান্টর নগ্ন; আক্রমণের ফলে 


সাড়ে সাঁত হাজার বর্গমাইল এলা- স্টাফের সংখ্যা দেখা দেয় এবং এরা 
কায় প্রায় পনেরো লক্ষ বাসিন্দা এখন সবাই ছাঁটাইয়ের, সম্মুখীন 
অধনাষত কেন্দু শাসিত ব্রিপরা রাঁজ্য। হয়েছে। তাছাড়া ইংরেজ-কংগ্লেসের 
মোট জনসংখ্যার এ পর্যন্ত শিক্ষি- সমষ্ট উদ আমলারা সাঁমাঁত করার 
তের হার ২০.২ ভাগ মাত্র” যাঁদও অপরাধে শাসক গ্াম্টকে সন্তুষ্ট 
মোটামুটি অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন "হলেই রাখার জন্য হুজ্জ্রতি-হয়রানি 
আমাদের দেশে শিক্ষিত বলে ধরে 
নেওয়া হয়। 'রাজা-মহারাজের 
শাসনাধীনে “শিক্ষার এতোটা ব্যাপ- 
কতা ছিল না--আর আদিবাসীদের ছু 
সমস্যা মুখ্য হওয়ায় ঠিক 

ঠাক হয়ে উঠতে পারে নি। , চালিয়ে যাচ্ছে। 


পাপা 


এর মধ্যে. প্রধান 


' সংখ্যক মধ্যাবন্ত  বিশ্বাবদ্যালয়-"্'হল বুল পাঁচ দিয়ে চাকুরী থেকে 


ণগ্রী, উপাধি নিয়ে বাভন্ন চত্বরে * বরখাস্ত, করা এবং নর্বিচারে 
এপ্টে গেলেও বেশপর ভাগই লেখা- শাশ্তিমলকভাবে খেয়াল খুশী 


হতে দেবার আগেই জীবন ও করে দেওয়া ! 


ছিল প্রধান আকর্ষণ। সীমান্ত 
বতশী এলাকা হওয়াতে বেসরকারী চাকুরীর পরও স্থারী 
শিল্পের প্রসার হয়নি এবং পরীজ- হিসাবে স্বাঁকীত দিচ্ছে না। এ 
পাঁতদের দালাল ' কংগ্রেসীরাও সমস্ত অর্থনৈতিক দাবাগীলর 
উদ্যোগ নেয়ান যাঁদও মহান জও- একটা বাঁহত করবার উদ্দেশ্য 
হরলাল নেহরু রোপড ইনডাসস্টি- সমন্বয় কাঁমাটর অন্ততুর্ত বিভন্ন 
ক্লালাইজেশন-এর পথে দেশকে দূত ইউীনয়নগদাল আন্দোলন করে 
উন্নাতর বিধান দিয্লোছলেন। তাই আসাঁছিল। কিন্তু ধাঁনক শ্রেণীর 

সংখ্যাও স্বার্থ সংরক্ষণকারা কংগ্রেস ও তার 
এখানে শ্রমিক মরজবরের সদর চাকর লিয়ে নেবার ওর 
দেখান এবং শেষ পর্যন্ত না পেরে 


শ্রেণীর শিক্ষক কর্মচারীর সংখ্যা 
তোলেন 


প্রায় বিশ হাজারের উর্ধে উঠে দালাল ইউনিয়ন গড়ে 
গেছে এবং প্রায় সবগুলি বিভা- সাইন বোর্ডের মারফৎ। 
কর্মচারীর সংখ্যাঃ সেচুরেশন 
চা সঙ্গে ত্রিপুরার - কর্মচারী আন্দো- 
'বাভক্ব বিভাগে প্রশার্সীনক. লন সমান তালে পা ফেলে চলতে 
শদক থেকে কর্মচারী অনুযায়ী পারোন। তার প্রধনে-কারণ হল 


দুর্ভাগা গ্রীসের কাহিনী 


দের্পণের পর্যবেক্ষক) 


দুর্ভাগা গ্রীস! দ্বিতীয়, মহা- 
যুদ্ধের শেষে পর্বে ইঙ্গ-মাকর্নি ! 
সাম্রাজ্যবাদী শারকরা যাতে মিত্ 
পক্ষের একতা ভেঙ্গে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের বিরুদ্ধে না যায়, 
বিশ্বের সেই বৃহত্তর স্বার্থের (সেই সময় ভারতের কলামউীনস্ট 
খাঁতরে স্তালন সরকার এ মিল 
সরকারগর্ীলর কিছ ক; ইচ্ছা 


া্চাবীদের বিরদ্ধে সকার সনা 


সণ্টারত ত্রাস। . দ্বিতীয়তঃ তখন 
সরকারের কাছ থেকে চাওয়া পাও- 
যার দিকটা এতো বেশণ প্রকট না 
হওয়াতে ইউনিয়ন-এর প্রয়োজন'- 
য়তা উপলাব্ধ করানো যায়ান। 


| প্র সাত ৫ 
ছুল ' আনীরর্টকাল্র . জন্য তারও অপসারণ হল। বিজয় 
হাজতে ৷” প্রতিবাদে ছার শিক্ষক উল্লাসে কর্মচারীরা শ্লোগানে মুখর 
কর্মচারদের সংগ্রামী মোর্চা' ছয়ই করে তুলল শহর ও শহরতলাী এলাকা 
ফেব্রুয়ারী কাঁমাটি সরকারী তৎ- -কল্যাগপন্র শিখিয়ে দিচ্ছে বাঁচতে 
পরতমকে অচল করে 'দয়োছিল “গেলে “লড়তে হবে, লড়াই করে 


চাঁবব্শ ঘন্টার “ত্রিপুরা বনৃধ” করে। 
ঘটনা খুব দত বেগে 'নম্নুমুখে 
প্রবাহত হতে থাকে। হীন্দিরার 
সফর, ক্ষমতাসীন দলে 'নীশ্চত 
ভাঙ্গন, প্রশাস্ঁনক বিভাগে মত- 
শনে গৃহিত কর্মীবরাতি ও আমরণ 
অনশন সহ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক 
শাসকগনষ্টকে বাধ্য ' করল ফেলে 
দেওয়া থুথু পুনরায় চেটে নিতে 
সবাই ম্দক্তি পেল, মামলা উঠে 
গেল, কুখ্যাত প্রধান, শিক্ষক 
৮০০ নম্বরের মধ্যে ৭২ পাওয়া 





ব্যাপী যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা 


জংগলে দ্রানসফার আন্দোলনও 


১৯৬৬-৬৭ সালে সমস্ত ভারত 


কংগ্রেসী মোড়ল ধনঞ্জয় সিংহের 
মেয়েকে প্রমোশন দিয়েছিলেন 


দেয়'এবং তার প্রাতফলন যখন 
রাজনীতিক্ষেত্রে প্রকাশ পায়, অন্যান্য 
প্রদেশের ন্যায় ্রিপনরার কর্মচারী পণশচশে নভেম্বর দুদক দিয়ে 
মারমুখী হয়ে উঠে। গুরত্বপূর্ণ । প্রথম, এই দিন সর্ব 
এদ্দন আন্দোলন খালি 'াটং প্রথম সংযুক্ত সমাজতন্ত্র, দল- সারা 
্মিছল, শোভাষাত্রা ও ডেপদুটেশন প্রদেশ থেকে কারীদে 
' এর মাধ্যমে স্দীবধা আদায় করার একত্র করে রাজধানী .লুখনোৌতে 
মধ্যেই দ্মাবদ্ধ ছিল। কিন্তু খাস প্রাদেশিক ' মহাকরণ' এবং 
“আশ্বাস” ছাড়া আর কছদই না বিধান 'সভার সামনে. (যা এখন 


কর্মচারী . .পাওয়াতে অর্থনতিক্‌ দাবীগ্যাল কধ) ব্যাপক, রাজনোতিক মহড়া 


পাচ্ছিল না। , দিল। দলের€' সর্বভারতীয় নেতৃ- 
খোরপোশের এ আন্দোলনূকে [েশ্টো খুঁছলেন-এস ॥এম জোশ, ফার্ণা- 
দেয়ার. জন্য আজ -.. দি টুডজ. মধ: বম, কিষেণ পট- 

ৃ রি সপ রা 
নীতি ও আরুমণের। এরণ্গূভীর : হমাগ্রম এক লক্ষেরও অধিক! 
সংকট থেকে বৌরয়ে আসার * জন্য অধিকাংশই গনম্নস্তরের কৃষক ও 
মরীয়া হয়ে ফ্যাঁসন্ট কায়দায় চাঁল- ভূমিহীন কৃষিশ্রমীক।, তবে 
য়েছে ব্যাপক পঢ়নলসী সল্প মাছল ও বিক্ষোভের নেতৃত্ব ছিল 
তল্দের পার্ক ঠোঁটে মেখে। এর গুলে উঠাঁত ভূমদার শ্রেণীর মত 


সুরাহা হওয়ার, পথ 


ভারতবর্ষের কর্মচারী আন্দোলনের ' জন্যেই ত কল্যাণপুরের সামান্য বিত্তবান নয় এবং শহরাণ্চলে 


ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরকার ছাত্র- 'শাক্ষত 'কর্মহীন। লক্ষণীয় যে, 
লৈর দাড় দিয়ে বেধে ফেন্গে রেখে- সংঘের কোন অংশই এই বিক্ষোভে 





গোরলা মটীন্তবাহনী নিশ্চিহ্ন লাকে সরকার পল্টন হত্যা করে। 
করার জন্য এ সরকারকে অকাতরে এরপর গ্রীসে দাক্ষণ ভিয়েত- 
অন্ত ও অর্থ সাহায্য করে এবং নাম ও দাঁক্ষণ কোরয়ার মত মন্তরী- 
কাঁমউীনস্ট পার্ট পাঁরচালত বদলের পালা চলে বিশেষ করে 
গেরিলা বাহিনীকে পশ্চাদপসরণ সাইপ্রাস 'দ্বাঁপের প্রশ্ন নিয়ে। 
করতে হয় জঙ্গলে, পাহাড়ে এবং কিন্তু, সংকট ক্রমশ মীমাংসার 
পাহীড়ের ওপারে যুগোশ্লাভিয়ায় অতাঁত হয়ে পড়ে, জোরদার হতে 





মেনে নেন কয়েকাঁটি দেশের সাম- 
নিক ক্ষাত হবে এ কথা জেনেও, 
সেগুজির মধ্যে একটি ছল 'ব্রাটশ 
বাহিনীর দ্বারা গ্রণসকে ফ্যাসিল্ট 
কবল থেরে মুস্ত করা। তখন 
থেকে গ্রীসের দুর্ভাগ্যের জের 
আজও মেটোন। তার প্রধান কারণ 


a 


ভাড়াটে গুর্থা সৈন্যদের এক।তার- 
বার্তায় আভনন্দন জানানো হয় )) 
(দুই) ব্রিটিশ এবং পরে তাদের 
পিছু পিছ; মাকিনি সাম্রাজ্যবাদ 
গ্রীসে ন্‌ মান রী ও 'দয়েম সর- 
কারের মত প্রাতিক্রিয়াশীল . তাঁবে- 
দার সরকার খাড়া করে ইলাস্‌ 


(সোঁভিয়েতের সঙ্গে গ্রশসের কোন 


থাকে শ্রামক-কৃষক আন্দোলন , 


সাধারণ সীমান্ত নেই)! কিন্তু ' তখন চিরাচরিত প্রথা অনুসারে 
টিটো তাদের আশ্রয় দিতে অস্ব- গ্রীসের সংসদীয় গণতন্ত্রের ঠাট 
কার করায়, গৌরলা যোদ্ধাদের ভেঙ্গে দিয়ে মাঁকন বশব-পীলশ 
গ্রীসে ফিরে যেতে হয় এবং তাঁদের ইন্দোনোশয়ার খুনে স্ঃহার্তো সর- 
সংগ্রাম বর্জন করা ছাড়া আর কারের মত. এক ফ্যাঁসধাদী: স্বৈর- 


উপায় রইল না এবং অনেক.গোর- ₹ তল্মকে 
J ) রর | 


গদীতে বসায়! 'জনগণের .. 


জিততে . হবে। সঙ্গে সঙ্গে 
আঁভন্তায় কর্মচারীরা বুঝল এ 
সরকার আমাদের মূল্য দেয়না 
মজুরী দেয়। 
খুজতে খুজতে স্বাভ্ভাবকভগ্ঘবে 
এসে দায়ণ করল এ সমাজ *ব্যব- 
স্থাকে। দেশে একচেটিয়া পঃজি- 
বাদের বিকাশে সম্ট সংকট চিনিয়ে 
দিচ্ছে সমাজ পাঁরবর্তনের লক্ষাকে। 
তাই সে আজ রাজনোৌতক দক 
থেকে সচেতন হয়ে ভবিষ্যতে আরও 
সাংঘাতিক দমননীতর মখোমখ 
হওয়ার জন্য এঁক্যবদ্ধ, হচ্ছে 
কেননা সমস্ত ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া 
আছে। ' 


/ 


' পম এম গির লখনৌ অভিযান 


অংশ গ্রহণ করেনি। সমস্ত শ্লোগা- 
নই ছিল গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের 
দাবীভিত্তিক £ সোয়া ছয় একর 
বন্ড টাকা পেমেন্ট ছাড়াই গরাঁব 
কৃষকদের সরদার ও ভূঁমদাঁর সত্ব 
দান, জলের জন্য ট্যাক্স গ্রহণ বন্ধ 
করা, আথ-চাষাঁদের উচিত শ্রমমূল্য 
দান প্রভৃতি। তবে নেতাদের 
বন্ধুতা থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল 
যে, ভবিষ্যতে উত্তরপ্রদেশে যে সর- 
কারই আসুক না কেন এস এস 
পি বিরোধী ভূমিকায় থাকবে৷ 
এতে" দুদক দিয়ে সুবিধা 
শোঁষত. জনগণের সামনে. সংগ্রামী 
ও চটকদারী আন্দোলন-আন্দোলন 
খেলা চালানো যাবে এবং বাহাত্তর 
সালের নির্বাচনের জন্য জনাপ্রয়- 
তার ক্ষেত্রে প্রস্তুত রাখা যাবে। 


বিক্ষোভ পিষে : মারারু জন্য এই 
স্বৈরতল্কে গ্রীসের সাধারণ মান্ষ 
বলে অস্ুরন্ের রাজত্ব। ইংরাজীতে 
বলা হয় “দি রোজম্‌ অফ্‌ দি 


। ব্ল্যাক্‌ করেল্সি।” এই অসুরের দল 


হালে আবার আর এক দফা বিভাঁ- 
শিকা সৃষ্টি করেছে। রাজধানী 


জানোতিস (অবসর. গ্রহণের পর 
লেঃ. ' জেনারেল).  অর্থশাস্তের 
অধ্যাপক মঃ- কারা গর্গস্‌ এবং 
এবং আনে প'য়ঘিণ 'জন*উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীকে, গ্রেপ্তার করা হয়েছে 
, (শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায় ) 


৬ 


সমাধানের পথ ' 


4 


টা 


॥ আট & 


রাশিয়ায় ধ্ালিনের গুনর্বাঘন কি রায়? 


২৫শে নভেম্বরের শ্টেটস্‌ম্যান" অস্বাভাবিক ছিল না। পীতহা- পারণাততে রাশিয়ায় শোধনবাদ 
পাকার এক সংবাদে : প্রকৃশ যে. [সক ব্তুবাদের [ীনারখেই তার ক্টালিনোত্তর যুগে মাথা তুলতে 
মাঁকন মঞ্প[কের “টাইম” : ম্যাগা- . বচার 'বশ্লেষণ হওয়া উচিত পেরেছে। সম্ভবতঃ চীনের কাঁমউ- 
জন” এর চলাত সংখ্যায় একটি - ছিল। কিন্তু ক্রুশেভ ও তার নিস্ট পাটী এই থেক্ষে শিক্ষা গ্রহণ 
খবর পাঁরবেশন করা হয়েছে'যে অনুগামীরা তা করেন নি, বরং করে সাংস্কীতক বিপ্লবের মাধ্যমে 
রাশিয়ায় ষ্ট্রলিনের প্ননর্বাসনের এক প্রচণ্ড বঁবদ্বেষে ও অমাকর্সাঁয় ধনবাদী সামন্তবাদা চিন্তার অব- 
স্তুতি. . পূর্র চলছে। এইজন্যে. পদ্ধাততে ষ্ট্যালন-উচ্ছেদের অভি- শিষ্ট দশিকরগুলকে (দায়সত্ব) 
আগামী ৯৯শে ডিসেম্বর জে, ভ, যান চালিয়ে বিশ্বের শোষক ও উপড়ে ফেলার সংগ্রামে লিপ্ত 
আ্ট্যটালনের ৯০তম জন্ম, দিবস উপ- অত্যাচারী শ্রেণীগ্ীলকে খুসী রয়েছে। তাই চীনের সাংস্কীতিক 
লক্ষ্যে ষ্ট্যালনের একটি প্রস্তর করেছেন এবং সঙ্গে সঞ্গে সম্াজ- বিপ্লবের বিরুদ্ধে পরীঁজবাদী দুনি- 
মুত রাশিয়ার কোনও “সহরে তন্ের প্রতি মানুষের বাঁতশ্রদ্ধা য়ার ক্রোধ সঞ্জাত অপপ্রচার আমরা 
স্থাপন ও স্ট্যালিনের চার খণ্ড জাগয়ে তোলার কাজে সমাজ- প্রায় প্রত্যহই শুনতে পাই। সেই 
রচনারলশ প্রকাশের, ব্যবস্থা চলছে "1 

এবং রাশিয়ার বুদ্ধজীবিগণের 
মধ্যে এই বিষয়টি ' সম্পর্কে প্রচা- 
পক্ষ থেকে প্রচেস্টাও শুর: হয়েছে৷, 
এই প্রকারের অন্য আর একটি খবর 
চ্টেটসম্যান পত্রিকায় , কিছুদিন 
পূর্বেও পারবেশন করা হয়েছিল . 
খকরটি যাঁদ সত্যও হয় এবং ইহা 
ফলবতণ হলেও মার্কসবাদ-লোনন- 





তন্তের শন্ুর ভূমিকা পালন করে-  অপপ্রচারে রাশিয়ার বতর্মান নেতা- 
ছেন ও করছেন। রাও কম যান না। বর্তমান কালে 
» কিন্তু, মেঘ যেমন সূযকে রাশিয়া শেধেনবাদের কেন্দ্রভূম 
কখনও ,স্থায়ভাবে আবৃত করতে হয়ে দাঁড়য়েছে। দেশে দেশে তার 

ধবশ্বাসী পারে না' অনুরুপ ভাবেই স্ট্যাি- শাখা প্রশাখা ছাঁড়য়ে দিয়েছে। মজার 
1 নের মৃতদেহের প্রাত অসম্মান প্রদ- ব্যাপার এই যে.এই শোধনবাদী 
উৎসাহণ হবেন না। কারণ শোধন- * শন করে বা গায়ের ঝালে ষ্ট্যালি- গাঁট বন্ধনকেই আবার শ্রামিক- 
বাদ রূশিয়ার কৌশলের ইহা" নের বিরুদ্ধে খিস্ত করে বিশ্বের আন্তজর্টীতকতার দর্শন বলে 
একটি যে নয়া সংস্করণ তা সহ- বিপ্লবী, জনতার মন. থেকে স্টীল হল্লা করা হয়। নামকোআস্তে 
জেই অনুধাবন করতে বুদ্ধিমান নকে মুছে . ফেলা ,সম্ভব-নয়।..-ছ্টালিন পরনর্বাসনের খবরটা যাঁদ 
ব্যান্ত মাই সক্ষম হবেন। তা ভিন্ন লেনিনের, মৃত্যুর পর থেকে যান সত্য ঘটনাই .হয় তবে হয়তো দেখা 
কোনও প্রগ্গাতিশল মানুষ বিশ্বাস হিসেবে : যাবে যে আমাদের দেশে যে রুশীয়, 
করবেন না যে রাশিয়া ষ্ট্যালনের 





ক গঠন কার্য, শৌধনবাদের সঙ্গে আবদ্ধ. 


- দিয়ে এলো 


দর্পণ ॥ শক্রবার ৫ই (ডিসেম্বর ১৯৬৯ 


Ref, :— The Readers Digest * 
Great Encyclopaedic Dic- 
tionary). 
অবশ্য নারায়ণবাব বলতে 
পারেন, অশ্লীলতার সংজ্ঞা দেশ 
অনুযায়ী বদলায়! কথাটা সাঁত্য। 
কিন্তু খুব সম্ভবত ভারতীয় আই- 
নও এ একই কথা বলে। এবং 


রস প্রকাশের জন্য গল্প-উপন্যাস 
প্রভীততে বাক্ষপ্তভাবে যৌন বর্ণনা 
পাঁরবেশিত হলেও তাকে অশ্লশল 
বলা যায় না। 

শুধু দেখতে হবে সেক্স কি 
কেবলমাত্র সেক্সের গণপ্তদ্বার দিয়ে 
এলো নাক সাহত্যের তোরণদ্বার 
(কথাটা আমার নয়, 
কোথাও পড়োছিলাম)। এবং সাহি- 
ত্যের তেরিণদ্বার 'দয়ে যেখানে 
সেক্সের প্রবেশ তখন সেই সাহত্য 
কখনই অশ্লগল হতে পারে না। 
সম্প্রাত দেশ, আনন্দবাজার, অথবা 
যুগান্তর অমৃততে প্রকাশিত ছোট 
গল্প অথবা উপন্যাসগুলো পড়োছি। 
মন্তব্য করা অন্যায় এবং অনুচিত, 
তাই সেগুলোর উল্লেখ না কুরে, 
অন্য রচনাগুলো সম্বন্ধে *'খ্বলতে 
পার সেগুলো; কখনই, সস্তা 
নোতরামী, বা যৌন '. কেহ্াকাহিনা 
প্রকাশের বাহন হিসেবে ' ব্যবহার - 
করা, হয়ান। বরং প্রত্যেকটি গল্প 
উপন্যাসই উচ্চশ্রেণীর দাশশনকতা 
১৪ সাহিত্ররস প্রকাশ করেছে। 


বাদের পথ পরিত্যাগ রুরেছে ও 
মার্কসবাদ লোননবাদের 'বপ্লরণী 
পথে পননরায় যাত্রা করেছে। ঠেকে 
পড়ে যে রাশিয়ার নেতারা স্ট্যাল- 
নের স্মাত পূজার আয়োজন 'কর-' 
ছেন তা' শিশুরাও, বুঝবে। বরং' 
রাশিয়ার নয়া কৌশলের প্রাত মানুষ 
আরও স্তর্ক দৃষ্টি প্রসারিত কর 
বেন। 

এ কথা অনস্বীকার্য যে বত“ 
মান রাশিয়ার ক্রুশ্েভপল্থী নেতারা 


যাঁদ জ্ট্যালনকে জনগণের মন থেকে ৃ 


হয়তো তাদের আর -ম্ট্যালন্র 
পুনর্বাসনের প্রশ্নই মনে উদয় 
হতো না। তাই এই নেতাগণের 
এখন ভোল পাল্টাবার প্রয়োজন 


ভিন দু, হওয়া 


পরিচালনায়, ফ্যাসিষ্ট.' দস্রগৃণকে - শোধনবাদী ' রাজনৈতিক দলটি - রবান্দনাথ। যখন চিনরাঞ্গদা + 
পরাজিত ও বিধ্বস্ত -করার প্রধান. রয়েছে-যারা এখনও শ্ট্যালন- লখোঁছলেন তখন অনেক সমালো-- 
ভূমিকা পাতন এঁর শব সামাবাদণ বিদ্বেষের বিষে ভর্জারত'ও স্টাল- চক অশ্লীল বলে লাফিয়েছিলেন, 

কবে দ্ধ নের বিরুদ্ধে ন রটনায় অধর. আজ সেই, চিন্রাঙ্গদাকে কল্তু কেউ 


লিক হা বসার তারাও হয়তো অদার বি ৮ অশ্লীল বলেন না। তেমান আজ- 


জীবন কাঁহান", 
ইহান থেকে মশা. 
বা সাধ্য কারোর নেই। এ কথা 


পাল্টাবেন এবং কালান্তরণ প্রজ্ঞায় 


কের গল্প উপন্যাসকে তথাকখিত 
অশ্লীল আখ্যা । দিলেও কোনাঁদন 
এগুলোই হয়তো শলীলতার নির্দ 


সত্য যে জে, ভি, স্ট্যালন তার শ্রেণী সংগ্রামকে ২ বিদরান্ত রুরার শন হয়ে থারবে, প্রকাশিত, হবে 


জীবনের অন্তিম পর্বে সমাজ- 
তান্ত্রিক সমাজের দ্বন্দ শবচারের 
ক্ষেত্রে যে ভুল করেছিলেন তারই 


সম্প্রাত দর্পণ পত্রিকায় নারা- 
য়শ চৌধুরীর “স্বাধীনতা উত্তর 
বাংলা সংবাদপন্ধ পড়লাম”। 
ন্তর এবং সাপ্ত্মহক দেশ অমৃতের 
এইসব পত্রিকার মাধ্যমে অশ্লীল 
পরিবেশনা চলছে, তিনি 
এইরকম ইতীগতও দিয়েছেন এই, 
সব পরিকাগনলো নিজেদের কাটাত। 
রাড়াবার জন্য অশ্লীল গল্প, উপ-' 


+ ন্যাস, সংবাদ ইত্যাদি প্রকাশ করে। 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে অশ্লীল বলতে . 


নারায়ণবাব; 'কি বোঝাতে চের়্ে- 
ছেন? সম্ভবত, তাঁর লেখা পড়ে 
মনে হয়, তিনি বলতে চেয়েছেন 
যা কিছ: মান্মষের আদম প্রবৃ- 
ত্তিতে স্হডস্দরঁ় দেয় তাই অশ্লীল 
সুতরাং তাঁর মত অনুযায়ী সাহত্য 
রস, অথবা উপন্যাস কিংবা গল্পের 


বদ কোন, লেখক যৌনারয়া অথবা 


নতুন কোৌশুল বেছে নেবেন। 
স্‌লেখা মজুমদার 
কাঁলকাতা ২৯ 


স্বাধীরতা-উত্তর বাংলা সংবাদপত্র 


যৌনসম্পকেরি কথা উল্লেখ করেন 
তবে গল্প অথবা উপন্যাস অশ্লীল। 
কিন্তু সাঁত্যই কি অই? বোধহয় 
না, যদি কোন রচনা কোন,মানুষকে 
অপরাধ বা আঁদম প্রব্ত্তমূলক! 
কাজে প্ররোচিত করে তবে সেই 
রচনাকে অশ্লীল বলা চলতে 
পারে কিল্তু যদি উল্লিখত রচনা 
সাহিত্য, বিজ্ঞানসমাজতস্ব প্রভীতর 
মাধ্যমে মানুষের কল্যাণসাধন করে 
তরে কথনই তাকে ,অশ্লীল বলা 
যায় না টু 

(In England by Statute and 
in Scotland by Common Law, 
a publication is deemed to 
be obscene if its effect is to 
tend to defame and corrupt 
Persons who are likely to read, 
See, Or hear it. It is a defence 
if the publication is for the 
Public good as being in the in- 
terests of science, literature, 
art, etc). 


তথাকাঁথত আরও অশ্লীল 'রুছু। 
পাশ্চাত্যদেশে পরন্নোগ্রাফীর, প্রচার 
অনেক কমে গেছে ষখন তথাকথিত 
অশ্লীল গল্প উপন্যাস প্ররাঁশত , 
হয়েছে। এরকমই হয়, হচ্ছে। 
অধ্লাল বলে )মনখ 'ফাঁরয়ে বসে 
থাকার সময় আর নেই। 


শকিল্তু কই তান তো একবারও এই 

ভালো দিকগুলোর 
প্রীত ইংাঁগত করেন নি! তান 
একবারও বলেন ন পাঠকরা সাগ্রহে 


অসীম 
বিকল্প 


পথ চলাঁত, হাফজান্তার \ এল্লো- . 


মেলো অথবা অদ্‌রের দিল্লী প্রভ- 
তির জন্য। তাছাড়া তানি সম্ভবত 


ভুলেই গোঁছলেন এই পনিকাগ্গোষ্ঠী-" 


গুলো অনেক তরুণ লেখককে পাঠ- 
কের সামনে তুলে ধরেছেন। সমা- 


সমাল্দেচনা নিরঙ্কুশ এক চোখো 


হয়ে যায় তখনই তা মনে হয় পক্ষ- 


না। 
জয়ন্ত চক্ৰবৰ্তী 


জেমাৱেল ঘাউীরাম 
চিঠিটা : কোনক্রমেই 
পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে না, এ 
বিষয়ে আম ননাশ্চত। ফলে দর্পণ 
মারফৎই আমার বন্তব্য সবাইকে 
SRE EE 


“নাম “জেনারেল আউটরাম।” 
সম্প্রতি বাংলা ভাষায় প্রচারত . 


সর্বাধক বিক্রিত দেশ পান্রকায় 
প্রকাঁশত। লেখক বিমল মিন 
“বাজারে ডজন খানেক বিমল 


মিত্র আছেন।, এট' তাদের মধ্যে, 
“কোনটি তা জানা নেই আমার। 


লেপ আছে 'বাভন্ন চারত্র। যেমন 
গান্ধী, আউটরাম, ' মাও সে-তুং 
ইয়াহা খাঁ এবং একটি পুলিস 


'বন্তব্য ক, তা জানাতে না পারলেও 
তানি যে একটা ভূতুড়ে গল্প আমা- 
দের শ্যানয়েছেন, এ বিষে কোন 
সন্দেহ নেই। গান্ধীকে আমরা না 
বুকে অবহেলা করে লেনিন, হো- 
চি-মিনকে শ্রদ্ধাভরে অন্তরে রেখে 
দিচ্ছি, আবার গান্ধী নীতির সঙ্গে 
কমিউনিজমএর একাত্মতা, তার 
পরেই মাও সে তুঙকে নিয়ে অহে- 
তুক টানাটানি এরং পরেই 'িজ-' 


িল্গাস্পা ও অতুল্য ঘোষকে এক- 


চোট নেওয়া, যেন একটা জগাখিচাঁড় 
গল্নোর কথাই মননে গড়িয়ে দেয়। 
জানিনা, এই গল্প আঁকে জ্ঞানপাঁঠ 


পুরস্কারে ভূষিত করবে কিনা 


(অবশ্য যাঁদ ইন্দিরা সরকার টিকে 
থাকে)! - 
তৃপ্তি সেন 


সার - 
অরণি 


একালের একটি স্বাতন্ত্য-চিহ্নিত কবিতা-গরন্থ 


দাম দুটাকা 
| ননল্ৰপূ ত্র ৰক্ষষান্ণন্ন 
€৯ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯ 





পাতদ:ষ্ট। যা কখনই হওয়া উঁচত 


“দেশ 


সি 


সর, 


০দরপপি, 1 শক্ুবার ৫ই ভিসম্বর ১৯৬১ 


“- কংখেগী সৰকাৰেৰ দা গাম 


যো হাতা 
শ্রেণগীলর সমবেত প্রাতরোধের 
ফলে এই সংঘাত বেড়ে যেতে 
বাধ্য এবং নতুন পাঁরণাতর পথ 
খুলে যেতে বাধ্য = 

ভূমি- সংস্কারের প্রশ্নে এদে- 
“শের শাসক শ্রেণী কৃষি পণ্য উৎ- 
পাদন বৃদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গী 'নয়ে 
বিচার করে। চিনির কলে আখ 
চাই, কাপড় কলে তুল্মোে চাই, চা 
কফি রবার পাট উৎপাদন বাড়ানো 
চাই। তৈলবাঁজ, খাদ্যশস্য আরো 
বেশী করে উৎপাদন চাই। 'কন্তু 
তাতো 'হয় না, হওয়া সম্ভব নয়। 
কারণ জাঁমতে হরেক, রকম মধ্যস্বত্ব 


কদর ক্ষার জোতে পাঁরণত হয়েছে। 
বৃহদাকারে কৃষ উৎপাদন না হলে: 


চালু করা সম্ভব নয়। 


চার 


শস্যের বপূল উৎপাদন সম্ভব সামন্ত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা পায় 
কিন্তু এদেশে বাস্তব অবস্থা তার না। আবার স্যমন্ত শ্রেণীর স্বত্ব 
প্রাতকূল। কোটী কোটী খন্ড কিনে য়ে সরকারী বৃহৎ খামার 
খণ্ড জমিতে পঠাজবাদাী উৎপাদন গড়ে তোলা যেত, 'কিল্তু প্রয়ো- 
অসংখ্য জনায় আর্ক সংগতি নেই এবং 
ভামহশীন চাষী ও ছোট ছোট কৃষ- যাল্িক কৃষি উৎপাদনের ফলে 
কের তো কথাই নাই, অনেক তথা; বাত্তচ্যুত বপুল সংখ্যক কৃষককে 
কাঁথত বড়ো বড়ো জোতদারের শিল্পে নিয়োগ করার প্রার্থামক 
পক্ষেও কৃষ জাঁমতে পুরোপুরি- ভিত্তি পর্যন্ত অনুপস্থিত। 
প্দাজবাদী উৎপাদন অসম্ভব কারণ আমূল ভূমি সংস্কারের প্রশ্নে 
তাদের জামও ছড়ানো এ জেলায় কংগ্রেস সরকার অই দ্বিধা মনোভাব 
ও জেলায়, বিভিন্ন অণ্চলে। সবটা সম্পন্ল। সামন্ত শ্রেণীর স্বার্থ 
জাম 'একলটে প্রায় কারুরই নেই! রক্ষা করতে হলে কৃষি উৎপাদনে 
এ'রা তবুও, পুজিবাদী উৎপাদন পঠাঁজ 'বাঁনয়োগের কথা বলা অকা- 
ধারার 'ছিটেফোঁটা ব্যবহার করতে স্তব। অসংখ্য কৃষকের ব্রয়ক্ষমতা 
পারেন, কিন্তু কোট কোটী কৃষক আবার ফিরিয়ে ২দেয়া না হলে 
তাও পারে না। অথচ এদেশে শিল্প প্রসারের বাস্তব সম্ভাবনা 
আর্ক বিকাশের প্রথম ও প্রধান তিরোহিত হয়! অথচ এখানেও 
পূর্বশর্ত হল কৃষ উন্নয়ন। সামন্তশ্রেণীর বাধা! 

কংগ্রেস সরকার যে শ্রেণীগ্াীলর গত বাইশ বছরে কংগ্রেস দলের 


কৃষ পণ্যের উৎপাদন বানের: ৰাখে িরিতাল্ড পরিচালনা করে এই বিপরীত মনোভাব ও শ্রেণী 


সরঞ্জাম ব্যবহার করা অসম্ভব। 
কৃষিতে পুঁজ 'বাঁনয়োগের বাস্তব 
অবস্থা হতে পারে যাঁদ বড়ো বড়ো 
কাঁষ খামার গড়ে তোলা যায়। এক 
লটে হাজার হাজার 'িঘে জমিতে 
জলসেচ, সার 'ব্যবহার, উন্নতবীঁজ 
প্রয়োগ করে কাঠের গরু-টানা 


' লাঞ্গলের বদলে দ্রাক্টীর চাঁলয়ে 


৯ 


vk 


সস 


চাষ করলেই কৃষিপণ্য ও খাদ্য 


তাদের্‌ প্রয়োজন বৃহদাকারের কৃষি স্বার্থ রক্ষার তাঁগদে আমূল ভূমি 
খামার গড়ে” তোলা, অথচ বাস্তব সংস্কারের গালভরা সমস্ত প্রাতি- 
অবস্থা- প্রাতকূল। প্রথম শ্রুতি বার্থ হুয়ে গেছে। 

উঠা । জমিদার শ্রেণী জমিদারী 
মালিকানা তুলে দিয়ে, পরবর্তী দ্বত্বের বদলে জোতদারশ স্বত্ব 
ধাপে তাদের, সমবায় খামার গড়ে পেয়েছে ।” জ্রামর খাজনা আদায়ের 
তোলার আন্দোলনে উৎসাহিত করে স্বত্ব নামে ছেড়ে দিয়ে, জমির আঁ 
অ-পাঁজবাদী বৃহদাকার কৃষ খামার কার পেয়েছে, চাষীর বোনা ধানের 
।গড়ে তোলা যেত! কিন্তু তাহলে ““অধধ্কার পেয়েছে আর পেয়েছে, নাম 


- মাত্র জমিদার 'স্বত্বের বদলে এক্‌ 

[রাজার 4. পাশ্চিবঙ্গেই- আশি কোটা টাকা। 
ৃঁ ll সী | " কুংগ্রেস সরকারও জমিদার দখল, 

দুভ্ডাঞ্সা জাল আইনের ' অজুহাতে”, একর প্রত ১ 
: খাজনা দ্বিগুণ ' বৃদ্ধি করে দশ - 

(৭ম পন্ঠার পর) \ টাকা করেছে। 7 ৪ 


প্রেমিক সংগঠনের? 
কেন আজ নতুন করে আবার এই 
সন্মাস-রাজ্? শাসক সামন্ত 


রয়েছে কি এই 'বভশীষকার মধ্যে 
কখনই নাট হিটলারের কাঁমিউ- 
নস্ট নিধনের পালার উদ্যোগপর্ব 
রাইখস্ট্যাগের অগ্নিকান্ড দাম 
ফের নিষ্ফল বিচার কি জার্মান 
সামন্ত বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদী 
গোষ্ঠীর প্রচন্ড ক্ষমতার প্রমাণ 2 
না, প্রমাণ ক্ষমতা বা প্রতাপের নয়, 
আসলে প্রচ্ছম্ব আতংক ও দুর্বল- 
তার প্রমাণ। তারা যখন জনশান্তির 
দুর্বার সংগ্রাম প্রাতিহত করতে 
অসমর্থ বোধ করে, তখনই' তারা 
সংসদীয় গণতন্বের সাইন বোট 
উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেয় যে দিকে 
লেখা আছে ফাসবাদ। তবে সেই 
সঙ্গে এটাও ঠিক যে দেশ বিশেষে 
. জনবিস্লবী আন্দোলনের দুর্বলতার 
" গভ্রাব হচ্ছে" ফ্যাসবাদ। 
'ব্রাটশ পান্রকা “অবূজার্ভার” 


চি 


হবে, কিন্তু কংগ্রেস সরকার করল | 
দেশবাসীর বিরুদ্ধে এই বিরাট মাথাপিছু ৭৫ বিঘে। ফলে আত্মীয় 8 
সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগ কিসের পরিচয় ? স্বজন, কুকুর বেড়াল (এমন কি | 
শান্তর না দুর্বলতার ? হাঁ প্রগাঁত- _মালদহের বুলবুল গ্রামের জাম- { 
হন্তারা জনগণের দেহে জষ্গীন দার মশাই পোষ্য হস্তিনী মাত- { 
ফড়ে নরমেধের তাজা রন্ত মেখে ্গিনীর নামেও ৭৫ বিঘা জমি 


ক্ষমতা আত্মসাৎ করে থাকে এবং রেখে "দয়েছিলেন) সবারই নামে &ু 


করতে পারে। কিল্তু তার পর জাম হস্তান্তারত হল। 'পশ্চিম- | 
তাদের পক্ষে কতাঁদন শুলের মত বঙ্গে মোট চাষের জাম এক কোটগ | 
সঙ্গীনের ডগার উপর বসে থাকা প'্্নান্রশ লক্ষ একরের মধ্যে সর- | 
সম্ভব? শেষ পর্যন্ত নিজেদের .কারের হাতে এল মোটে পোনে | 
সঙ্গীনেই তাদের শরণীর এফোঁড়- দুলাখ একর। বদান্য কংগ্রেস সর- 
ওফোঁড় হয়ে যাবে নাঃ কুখ্যাত কার ঘোষণা করলেন এ জাম তারা 
মাকিনি গুপ্তচর সংস্থার বিশ্ব- প্রকৃত চাষীকে দিয়ে দেবেন, দ্বিগুণ 
বিস্তৃত অকটোপাসের শড়ের খাজনার ববীনময়ে। কিন্তু জোত- 
ডগায় গ্বপ্ত ও মার্কন ষষ্ঠ রণতরণ দারদের' ইঞ্গিতে বলে দিলেন যে 
বহরের প্রকাণ্ড হাঁকরা কামান যাঁদ কোন ন্যস্ত জমি সম্পর্কে 
গ্রীসের মযান্ত যোগ সন্ত্রস্ত আদালতে আপত্তি জ্ঞাপন করা হয়, 
করতে পেরোছি কি? না পারেনি, তা হলে সেই জাম সরকার দখল 
পারছেনা, পারবেনা, শুধু গ্রীসে নেবেন না বা বাল .করবেন না। 
কেন, ভূমস্ডলের কোন দেশেই। ফলে জোতদারেরা তাঁড়ঘাঁড় লক্ষ 
বিশ্ব পুশ আর কত দেশে লক্ষ আপত্তি দাঁখল করলেন। দশ 
সামাল দেবে? টাকা হারে খাজনী, জমা "দিয়েও | 


সি 


> 


রত 


অনেক কৃষক এ আপত্তির দরুণ 
জম পেলেন_না।. তাঁদের কংগ্রেসী 
জোচ্চার্র শিকার হতে হল। 


সংক্ষেপে এই হল কণ্ঠরেসী জাম , 


সংস্কারের ইতিহাস। 


এখনও জামর স্বত্ব.কেনাবেচার , 


আইন আছে, বেনামী জাম রাখার 
সুবিধে আছে, জরীপের গোলমাল 
ঘটানোর সুযোগ আছে, রেকর্ড 


সাফাই-এর হরেক কায়দা আছে। ' 


তার ওপরে প্রান্তন জমদারেরা আজ 
আর্ঘক ক্ষমতায় অনেক বেশন 
শক্তিশালী ।। পুর্ব বাংলার উদ্বা- 
স্তুরা পতিত জাম, জলো জাম 
কিনেছে, চল্লিশ পণ্চাশগুণ দামে, 
জাঁমদারীর, চেয়ে বাস্তু জমির 
ব্যবসা মুনাফা এনেছে 
অনেক বেশা, পশ্চিমবাংলার কৃষক 
সংগাঁত সম্পন্ন জোতদার মহাজনের 
কাছে দায়ে পড়ে খণ নিয়েছে, শোধ 
দিয়েছে জম দিয়ে, সরকারী খণ 
এদের মুঠোয় এসেছে সরকার 


দপ্তরের হিসাবেই এরা খণের টাকা. 


ফেরত দেয় ন প্রায় আধাআধ। 
খাদ্যের ও অন্যান্য কৃষিপণ্যের 'দাম 
চাঁড়য়ে গ্রামের ও শহরের “ গরণব 


মধ্যাবত্তকে ক্ষধিত রেখেছে! এমন ' 


ক শিল্পের , আঁত প্রয়োজনীয় 
পুজি সংস্থানের কাজেও ' 'এরা 
উদ্বৃত্ত আয় লগ্ন 'করে নি।- তারা 


কাতায় বাড়ী কিনে /ভাড়া; খাটি- 
য়েছে। শিল্প, পাজি” প্রসারেরও 


বাধা সস্ট“করেছে। ' 

- মূলতঃ আজ. এদের জন্যেই 
কৃষি উৎপাদনে . ঠি গভীর, 
শিল্প উৎপাদনে. ? 1 চটি বাজার- 
সংরুট,: আমদাল্লী সংকট 
এক কথায় দেরী আর্থিক 


" সংকট. সৃষ্টি হয়ছে। আর্থিক 





সাহেব নাক একটা “বগী” নিজে 
চম্পট "দিয়েছিল । যার গাড়ী, সে 
তা পেল না সে দনের আসর 


দলনিরপেক্ষ বাংলা সংবাদ সাত্তাহিক .' 


| সমক্লন, ঘটনা ও তার তাৎপর্য জানতে হলে নিয়মিত দর 
৯ অপাঁরহার্য। থা 


গত বারো বছরে দি অনেক ্ষতকারীর স্বরুপ রজত 
কায়েমী স্বার্থ ও একচেটিয়া পংজির মুখপাত্র বৃহৎ সংবাদপত্রের 
আফিসে প্রতি রাতে দুনশীতর যেসব সংবাদ নিহত হয় দর্পণ দেশ 
ও দশের স্বার্থে সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। 


কলকাতা শহরের অধিবাসীরা যে কোন স্টল থেকে সহজেই দশ পেতে 


সংবাদপত্র বাঁড়তে পেশছে 
{ তকে জানিয়ে দিলে সেও প্রতি সপ্তাহে দগধ দিতে পারে। bi 


নিহিত oa i Rl Ll 


পারেন। যে হকার প্রত্যহ 


bh) 


দর্পণের গ্রাহক চাঁদা 


বাৰ্ষিক বারো টাকা ॥ নাক ছাকা ॥ 


ত্রৈমাসিক তিন টাকা। 
ডাক খরচ আমরাই বহন কাঁর। 


সাকুলেশন ম্যানেজার, দর্পণ' . ২ 


৬১ মট লেন 


৯ 


. কাঁলকাতা ১৩. 1. ১ 
ওপর ও ট্রারাকাঁড় পাঠাবার" ঠিকানা £. . 
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ছড়া, উদ ৯৪78 , 
ছড়িয়ে! পড়লো দিকে তি 


5) . সিনেমায় " মোট সাতখান 





টির হেন কলকাতাস্থ কন 


ও EO তের 


ফলম :সোসাই- 
চোদ্দদিন ব্যাপী জ্যোতি 
ছাঁব 


টিনৰ ৷ 


বে পপ 
'সাম্প্রা 
ইবি একখানি 
গছলো,'না জব; আলেকজান্ডার 
সু) 


এগিয়ে যেতে। "এই, ‘ অনুষ্ঠানটির - 


কুজ এ'দের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিমান 
ও বুদ্ধিদীপ্ত পাঁরচালক। এর 
ছবি আটি“ এট দি টপ অব দি' 
বিগ টপ, ভিস্মোরিল্টেড ছবিখ্যান 
অত্যন্ত জটিল আঙ্গিকের ছাব,” 
সার্কাস-এর 
শিল্পীর জীবনের আশা-আকাঙ্থা 
বর্ণনা করা হয়েছে। সাইনস অব 
লাইফ ছাঁবটি ওয়ারনার হারফেস- ' 
এর প্রথম ছাঁব। গ্রীসের একটি 


, দ্বীপে কয়েকটি নাৎসী সৈন্য 


একাঁট 'বোমা-বারুদ সংরক্ষণশালা 
রক্ষা করার দাঁিত্ব ছিল এই সৈম্য- 
‘দের উপর-এদের প্রধান '/ব্যান্তাট 
যুদ্ধে মস্তিচ্কে আঘাতপ্রাপ্ত, 
হঠাৎ সে অর্থারাটর, বিরুদ্ধে 


বিদ্রোহ হয়ে ওঠে। সমগ্র ছাবটির '{ 


প্রতীক অবস্থা -ও পাঁরবেশ 
সৃন্টিতে নিপুণতা রয়েছে। জোহা- 
নস শাফ পরিচালিত টাট্ু ছাঁবাঁট 


রঙ্গীন । ফিশোর্দের সমস্যা নিয়ে | 


তৈরী ছবিটিতে কয়েকটি সুন্দর 
রমণ'য়, এ ছাড়া ক্যামেরার কাজ 
বা সম্পাদনাও খুব নিপুণ, তবে 
'কোন সমস্যাকেই খুব গভীর ভাবে 
স্পর্শ করতে পারেনি বলে  ছাবাট 
সব 'মালয়ে মনে “দাগ কাটতে 
সক্ষম হয় না। লাম্ট ফর লাভ 
ছাঁবাঁট যৌবনের সমস্যা নিয়ে 


হারান নিত ইতি 





শিবানী টান দিন নয রি 
. কাটি কাজে; অবস্থা 





বন্্ায় সরকার পারুল i 
' কাধকর করছেন না 


"পাপা 


(দের্পশের সংবাদদাতা) 


সি জল ফলে কামিটির 


ভাঁবষ্যৎ কার্যস্মচী এক আঁনশ্চয়- ' 
তার সম্মুখীন 

পশ্চিমবঙ্গের প্রাত কেন্দ্র 
ধবিমাতামুলক আচরণ করে থাকে, 
এ আভষোগ স্দা্বাদত। উদ্বাস্তু 
পুনর্বাসনের. ব্যাপারে কেন্দ্রীয় 
সরকার প্রশ্চমবঙ্গ ও পাঞ্জাবের 
প্রীত দঃয়োরানী সংয়োরানীসলভ 


£ 


8752 
নিয়ে কাঁমাট গঠনের কালে কেন্দ্রীয় 
সরকার প্রাতশ্রাত দেয় যে, এ 
কাঁমাটর সুপারশগ্ীল কেন্দ্রীয় 
সরকার প.্রাপ্দীর' গ্রহণ করবে। 

কিল্ভু আশ্চর্যের বিষয়, এ 
কাঁমাট গত দ:-বছরে বিভিন্ন সময়ে 
যেসক সংপাঁরশ করেছে কেন্দ্রীয় 
'সরকার তার অধিকাংশই কার্যকর 
করা দূরের কথা আমল পর্যন্ত 


দিচ্ছেনা । অবস্থা এমন দাঁডিয়েছে, 


যে, শ্রীএন, সি, 'চ্যাটাজশি স্বয়ং এ 
ব্যাপারে . পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 


- কাছে ক্ষোভ, প্রকাশ করেছেন।' 


প্রকাশ, সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের নব- 


নিযুক্ত উদ্বাস্তু মন্ত্রী শ্রীতরুণ 
সেনগুপ্তের সম্দো আলোচনাকালে, 
'শ্রীচ্যাটাজণন এরুপ ক্ষোভ প্রকাশ 


করেন। সংপারিশগুল যদ কার্য- 


কর করাই না হবে তবে কাঁমাট 





§ 


-একুজন : রর 


সাফলালাভ করতে পারে নি। কয় ' ” 
টু দি পয়েন্ট ডারালং--একজন 


ছবিটি তোলা। য়: আর এ ম্যান 
মাই বয় এবারকার উৎসবে অন্য- 


তম বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছাঁব। ছাঁবাটির 


{বিষয় বর্তমান জার্মানের মানাঁস- 
কতাকে নিপুণভাবে ছাঁবর নায়কের 
মাধ্যমে 'চান্রত। 


DARPAN, Price 251৮. 


গ্রশামন বনায় পুলিশ 
(১ম পষ্ঠার পর) 


নাকি সেখানে স্পষ্টভাষায় দাবী 
করেন; যে জেলায় জেলায় পালশকে 
আবার জেলা শাসকের অধীনস্থ, 


করে দেওয়া হক, যেমন ছিল ইংরেজ ? 


৷ অধিকাংশ জেলা শাসকই 


মনে » এনা হলে কোন কাজ 


জার্মান চলাঁচ্চত্ উৎসব দেখে হওয়াই সম্ভব: নয়, কারণ পযাঁল- 


78717 


, আম সংশোধন 


২১শে অক্টোবরের দর্পণে মুদ্রণ , 
প্ৰমাদ বশতঃ সুনাঁত সেনগদুপ্তর 
লেখা আন্তানয়ানর নতুন :ছবর 


খবরে আন্তানয়ানর নতুন ছাবর পর এবং গৃপ্ত কাঁমশনের রিপোর্ট ' 


নাম জ্যাবারসাক 'পর্ফেট ছাপা 
হয়োছল। ছাঁবাটর "নাম জ্যাবার- 
সক পয়েন্ট এ জন্যে, আমরা 
দিও সা দর্পণ 


গঠন অথবা এত ছোটাছুটি ও 


(]? - অর্থবায় করে উদ্বা্তু বরন 


পরিদর্শন করারই বা ক দরকার 
ভিন এ প্রশ্ন তুলেছেন। 

॥ জানা গৈছে, শ্রীসেনগুপ্ব এই 
আঁভযোগ পাবার : পর "দিল্লীতে : 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সমস্ত 
ঘটনা জানিয়েছেন। এবং 
অবিলম্বে সমপারিশগ্দাল কার্যকর 
করার ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবার জন্য 
অনুরোধ জানানো হয়েছে। যাঁদ 


শের লোকেরা :আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই 


; বিশেষ করে অসম ভাত 
গপ্তর মত অফিসারকে নিয়ো ইন 
প্ররনো আমলের আই পপ অতএব । 
"আই এ এস-দের নাক ধর্তব্যের 
_ মধোই আনেন না।' আশ্চর্যের 
বিষয় এসেম্বলীতে ওই ঘটনা ঘটার 


সত্বেও এই ভদ্রলোক এবং অন্যান্য 


NS 


পলিশ আফিসারদের বিরুদ্ধে কোন 


শাস্তমূলক ব্যবস্থাই আজ অবাধ 
নেওয়া হল না। 


অজয়বাবু বন্দী 
(প্রথম পশ্ঠার পর) 


তখন অজয়বাবুর সঙ্গে নানা রক- 
মের কথাবার্তা শুরু করে দেন। , 


~~ 


ব্যাপার স্মাবধা নয় দেখে. ফরোয়ার্ড 


বকের লোকেরা সত্যাগ্রহের ব্যাপারে , 
কোন কথাবাত্শা না বলেই চলে 
আসেন। 
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তাহলে দেখা যাচ্ছে যেঁ সুশশজ- 


তা না করা হয়, তাহলে কাঁমাটর বাবুই শেষ পর্যন্ত ত্যগ্তহের 1, 


কার্যক্রমের প্রাত উদ্বাস্তুরা' আস্থা 
হারাবে। "এছাড়া, কমিটি ভাঁব- ৷ 
য্যং কার্যসূচী নিরর্থক হয়ে 
পড়বে। | 


. এন, সি, চ্যাটাজশী কাঁমাট- 


এখনও পর্যন্ত 'যুতগংলি. সুপারিশ 


ব্যাপারে. অটল থেকে যান। 


। মনে হয় স্শীলবাবদর সিদ্ধান্ত 


পালট্রানোর উপায় ছিল না। কেননা 


[তিনি সত্যাগ্রহের ব্যাপারে সব 


করেছেন তার মধ্যে এখনও পর্যন্ত তাছাড়া দুষ্ট লোকে বলছে যে, ". 


কোন উচ্চবাচ্য করা হচ্ছে না! যে আঅুশীলবাবকে চীনা কমিউনিস্টদের 


গুলি সম্পর্কে টাকা দেওয়া হয়েছে 
তাহলো উদ্বাস্তুদের জন্য 'নাদন্টট 


ভবঘুরে শিবির ও আসরফাবাদ 


শাবর। রাজ্য সকার ইতিমধ্যে, ও 
টাকা থেকে ভবঘুরে শাবরগীল 
সম্পর্কে কমিটির সংপারিশ অন- 
জা করে দলত! 
| - 


\ । « রে 
ই অপ বদ সাদ নিক কর কা এ ৪১ ই, মাক দপ কাল হক প্রকাশিত 


r 


গার 
ছেন তারা এই, সুযোগ ছাড়তে রাজন, 
নয়। তাই স্ঃশীলকাব তাদের 
কাছে বন্দী, আর অজয়বাব্য , 
রাহি 


৯ 


~্y 


হি 
বা্ুলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
শ্ক্রুবার ১২ই ডিসেম্বর 
দ্বাদশ-বর্ষ ৪৪শ সংখ্যা 


১“ মূল্য পশচশ পয়সা 


~~, 
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ছি চট ন নকব 


" বণ্টন ব্যবস্থা দুর্নীতির সহায়ক 


জ্ীভানোলালেন্ কহ্ছাহ্ছাক্কা্ 


মি এ বির সম্পাদক মনু জালান 
ঈবিবাহিত বন্ধুর ফুযাটে ফুমিতে মদ 


ক্রিকেট টাকট নিয়ে এত 
কেলেঞ্কারী হতে "পারে আগে 
কখনও প্রকাশ পায়ান। 


বন্ধ হওয়ার উপক্লম। একটি বিরাট 


“_ মা্টিল্টি আঁফসের বড়কর্তা তার 


Ld 


বাঁহার্বভাগের এক কেরাণশকে এক 
হাজার টাকা [দিয়ে পিখানা ৪৫ 
টাকা দামের টিকিট জোগাঁড়ের 


,কথা বলেন এবং জানান যে ওই 


টা 


কেরাণাঁর চাকরী থাকা না থাকা 


- টিকিট জোগাড়ের ওপর নির্ভর 


* করছে। 


} 


বেচারা, বড়কর্তার উপায় “ছল 
না। আয়কর বিভাগ থেকে চাপ 
এসেছে আরলম্বে 'টাঁকট সরবরা- 


হের জন্য এবং এই 'বিভাগপয় ' 


অফিসারদের থসী না. রাখতে 


পারলে সমুহ বিপদ। 


জি, ই, সি কোম্পানীর এক' 


বিভাগীয় কর্তা তার অধস্তনদের 
দুখানি টিকিট জোগাড়ের কথা 
বলেন এবং এই নীচের লোকাঁট 
ষাট টাকার টিকিট তিনশো টাকায় 
শকনতে বাধ্য হয়। 


ধ্খ বা 


[কট নি, ফাটক সর হয়ে 
যায়। আর কলকাতার ফ:লবাবূরা 
» টিকিট জোগাড় করে সদর্পে 


ূ "ঘোষণা করতে থাকে যেই টিকি- 


bed 


~ 


-(দপপের সংবাদদাতা ) 


টের জোরে তাদের বহু ' আকা" 
জ্খিত মাহলাদের জয় করতে 
পারে। কোন কোন মহল একাধক 
স্পোর্টস ক্লাবের সদস্য থেকে 
গোছা গোছা 'টিকিট' নিয়ে কালো- 
বাজারে নেমে পড়ে। 

অস্ট্রোলয়া থেকে আগত 
খেলোয়াড়দের প্রায় আড়াই শোঁট 
বিনামূল্যের 'টাকট বিতরণের জন্য 
দেয়া হয়। তারা আছেন শর্ট 
ইস্টার্ন হোটেলে। সন্ধ্যার পর 


আঁভনেত্রী থেকে আরম্ভ করে 
বাঁশম্ট সুন্দরী মহিলাদের এই 


১5 7 _ উকাতেই সীমার, 


দেখা গিয়েছিল। অবশ্যই 
লোভে ।- * 


উন হীজার বিরার টিক- স্পোর্টস ক্লাবের মাধাতমা .. ক ছয় 


-_ দিয়েছে, এবং  যাঁদি : 


জাগার 


দ্ধ ৫ | 


মাহন। “ঘটিত অভিযোগ 


ভনভ্যাগ্রান্ছে ত্য সাভ ভুলব 
-. জীন্কা। ভালা হন্ডল্লছেছে, 


~ এ লা 
23. গোল, প্র ঠাড়ার . ্ 


_ শোনা 
আন্দোলনের জন্য বাংলা 
'কংগ্রেসের তরফ থেকে পার্টির 
সাধারণ সম্পাদক সংশীল 
ধাড়া সাত লক্ষ টাকা যোগাড় 
করেছেন। টাকাটা বেশীর + 
ভাগ এসেছে বড়বাজারের 
মাড়োয়ারী মহল থেকে৷ এটা 
» নগদ পাওনা এবং প্রাপ্তি 
কোন রাঁসদও দেওয়া হয়ান। 

বাংলা ক এই 
নি RAE 
এবং বেশশরভাগ অভিযোগ, 


2 


মাহলা , সংক্রান্ত নানা কথা 
উঠেছে। 'শকছাঁদিন .. আগেই 
আঁদনীপণ্ঠর নান্দিগ্রামে এক 
জনসভায়. স্টালবাবহ একাট 
মাহলাকে/াির করে প্রায় 
রে 
. পরিচিত ' | 
“লাকে ন 
সপ করা 
হয়েছে। * - 
. দিয়া খঁগয়েছিলেন টানা মটরে 


সুশীল ধাড়াকে . কেন্দ্র করে তৈল শোধনাগারের কাজ 


আঁভযোগকারীরা জানতে চায় ' 
কেন এইভাবে - টারা:. তোলা / 
হল, কে এই .সূংগ্রহের. আদেশ. 
‘তোলা ' 
হয়েই থাক্ে:সেই': ঢাকার" 
হিসাব কোথায়! :. 

‘ এখন . আঁভযবগ 


অনেকেই, "রলেছেন - 


উদ্বোধন উপলগ। গাড়ীতে 
.এ্ীববাহিত সুশীলবাবুর 

ছিলেন এক মাহলা 
বদ্ধ। হাওড়া কোর্টের উকিল 
এই" মাহলা বাংলা কংগ্রেসের 





' দৌনক টাকটের সংখ্যা মাত্র 
হাজার। আর এই টিকিটের 


টের মধ্যে র্জোত্রশ হাজার সিজন বিক্রয়ের ব্যবস্থা, গলদপূর্ণ, - এতে জন্য কয়েক লক্ষ লোকের ভাগড়। 


টিকিট এবং. এই --টিকিট বিতরণ &দনাণিত বাড়ে। 
অর্ধেক অংশ 


নিয়ে কেচ্ছার সীমা “ছল না? 


বেশশর ভাগ [টাকটই করপড়ামোদশ:” সী 
ৃ থাকা উচিত। রঃ 


দের হাতে গয়ে পেশছয় 'নি। 


টাকটের 


সদর আসাম, বিহার, ভীঁিষ্যা 


থেকে জন- থেকে লোকেরা কলকাতায় ভাঁড় 


রিণের' ক্মছে- বক্তার * ব্যবস্থা করেছে লাইন দিয়ে দৈনিক টিকিট 





(শেষাংশ ছিতায় প্‌ণ্ঠায়! ) 


কয়েকজন মন্ত্রার র রাতবিরদ্ধ কার্যকলাপ 


বন্ডিংয়ে পাটির গাংবাদক সম্মেলন ডাকছেন 
তথ্যমনী ক্ষুব্ধ ৷ মৃখ্যমন্্ীর নিকট অভিযোগ করবেন 


বাইটার্জ বি 


তথ্যমন্ত্ শ্ৰীজ্যোঁত . ভট্টাচাৰ্য 
মহাশয় ক্ষুত্থ। যক্ন্তফ্রন্ট সরকারের 


দিক্‌ সম্মেলনে শ্রীভট্রাচার্যরক উপ- 


তথ্য বাদ থেকে যাচ্ছে। 

কিন্তু সর্বোপাঁর যে" ঘটনা 
শ্রীভট্রাচার্ষকে বিশেষ ক্ষৃত্খ করেছে 
তা হলো রাইটার্স বিচ্ডিংসে বসে 
মল্মীদের নিজ নিজ "পার্টর সম- 


শিল্পমন্ত্রী সুশীল ধাড়া | 
সম্প্রীত তানি. রাইটার্স” বা 


প্রচার ও পার্টির বক্তব্য রাখার 
উদ্দেশ্যে। যাঁদচ (তান বলে থাকেন 
তান নাক তাঁর দপ্তরের ফাইলের 


এরি 


t 


কাজ একট?ও ফেলে রাখেন না, 


দপ্তরের খবরাখবর নিয়ে সাংবাঁদক- 
দের সঙ্গে আলোচনা করতে দেখা 
যায়। 

দি, পি, আই এম-এর মন্ত্রী 
শ্রীহরেকৃ কোঙার মহাশয়ও এই 
দোষে আঁভফন্ত। সম্প্রাত তার 
পার্টির বড়শুলের কৃষক সম্মেলনের 
প্রস্তাব ও অন্যান্য খবর প্রচারের 
জন্য' তান রাইটার্স বচ্ডিংসে তার 
কামরায় সাংবাদিক : সম্মেলন 


ংসে . ডাকেন।, "এছাড়া, নিজের পার্টির 
-- যত সাংবাঁদক সম্মেলন আহ্বান 
করেছেন, তার আধকাংশই বাঙলা... 
. কংগ্রেসের বিভিন্ন কার্যকলাপের 


বস্তব্য ‘রাখার জন্য তান হামেশাই 


নিজের কামরায় সাংবাদিকদের সঙ্গে 


মিলিত হযে থাকেন। 

আর, এস, প-র অন্যতম মল্রী 
শ্রীাধতীন চক্রবর্তী তাঁর পাটির 
জন্য সাংবাদিক সম্মেলন না 'ডাক- 


লেও (বোধহয় সেখানে * তান 


~~ 


কন্তু তাঁকে খুব কম সময়ই তাঁর / ততটা পাত্তা পাননা) তাঁর রাষ্ট্রীয় 


সংগ্রাম সামাতকে জীইয়ে রাখার 
জন্য সাংবাদিকদের ডেকে এ সাম- 
তির পক্ষে বিবৃতি প্রচার করে 
থাকেন। সি, পি, আই-এর 
শ্রীব*বনাথ মুখাজশী, গঢর্খা 
লশগের শ্রীদেওপ্রকাশ রাই ও 
ফরোয়ার্ড রকের জনৈক মন্ত্রীর 


বিরুদ্ধে একই আভিযৌগ আছে। lj 


যাই হোক, শ্রীভট্টাচার্য মহারশর - 
এই ব্যাপারে খুরই - অরখুশী এবং 


জানা গেছে, , মখ্যমল্তী শ্রীঅজয় , 


মুখাজশীর কাছে তান ব্যাপারাঁট 
সম্পর্কে -আঁভষোগ পেশ - করবেন 
বলে মনস্থির করে “একট “নোট 
প্রস্তুত’ করেছেন: 


Ea 
% শা 
. .. 
৮ 





টে ক্রিকেটের টিকিট একে 


মত গন্ধে গন্ধে সেখানে উপস্থিত। 
অগত্যা দরজা বন্ধ করে পর্মীলশ 
অননরগ্গী-অনদ- 


চলতি সপ্তাহে কলকাতার সব- 
চেয়ে ব্স্তবাগীশ লোকটি হলেন 
পশ্চিমবঙ্গে ক্রীড়ামন্তরী, শ্রীরাম 
চ্যাটাজশী7 চিন্রতারকা উত্তম- 
কুমারকে দর্শন করবার জন্য এই 


j হৰল 'আসলে - রাইটার্স 'বাল্ডংসের 


আলন্দে ষ্রেপে কেরাণীকুলের 

ভাঁড় হয়েছিল। গত কয়েকাঁদন 
১4 জন্য রাইটার্স 
িজ্ডিংসে - অনুরূপ ভাঁড় হচ্ছে। 
কিন্তু রামবাবদর, দর্শন বড়ই 
দুলভি। 1 

মাহলাদের ত্খে দয়াপরবশ 
হয়ে তান যাঁদ দর্শন দেন, এই 


-+ মনে করে অনেক ব্যান্ত বাড়ীর বৌ- 


NN 


কে রাষ্া-বামা ফেলে রাইটার্স 


'বাজ্ডিং্ধস পাঠাচ্ছেন “ রামবার্; 
দর্শন অভিষানে। ভক্তদের আক্রমণে 


ব্যাতবাস্ত রামবাবর “নিজের কক্ষ . 


ছেড়ে ' প্যালশ মল্্ী - শ্রীজ্যোতি 


বসুর কক্ষে আশ্রয় -নিয়েছেন।, 
কিন্তু সেখানেও তাঁর নিস্তার-নেই। 


কাতারে কাতারে ভন্তদল কেউ 


শারকদলের কাউনন্সিলাররা মাত্র 
একখান টিকট পেয়ে “অপম্মানত” 
বোধ করে টিকিট প্রত্যাখ্যান করে- 
ছেন।২ সংবাদপন্রে প্রকাশ, কয়েক- 
জন মল্তীও নাক বাঁতশ্রম্ধ হয়ে 
টিকিট নেবেন না বলে জানিয়ে- 
ছেন। রামবারুর রাতদিন গলদঘর্ম 
প্রচেষ্টার পরও যদ কুচক্রী সি, এ, 
'িব কর্মকর্তাদের ষড়যন্ত্রের ফলে_ 


তাঁর যত ফ্রন্টের লোকেরাই এই- 
রকম অসহযোগিতার মনোভাব 


দেখান তাহলে ক তা যাস্ত ফ্রন্ট 
বিরোধী কার্যকলাপ_ বলে গণ্য 
হবে না? 'নিশ্চয়। এমন কি যকত _ 
ফ্রন্টের সভায় এই ব্যাপারটির আলো 
চনা দাবী করা যেতে পারে। 

তবে রামবাব ষে_ জনগণের 


- দোহাই 'দয়ে যক্তফ্রন্মের মন্ত্রী হয়ে- 


ছেন, তাদের একট! প্রশ্ন আছে--এই 
যে হাজার হাজার টিকট বাল 
করা হচ্ছে তা কেবল কায়েম 


স্বার্থের' ঘুঘুর বাসা করুয়েকাঁট ক্লাব - 
- ও প্রাতষ্ঠান মারফৎ বাল করা 


হচ্ছে কেন? কেন সাধারণ জন- 
সাধারণকে সিজন! টিকট কেনবার 


আঁধকার থেকে বাঁঞণ্চত করা হলো। - 


আশা কাঁর রামবাবু এই প্রশ্নের 
উপযনুুন্ত জবাব দেবেনা 


রি 


দপপ 1 “শুক্রবার ১২ই [ডিসেম্বর ১৯৬৯ 


- টিকিট নিয়ে ফাটকাবাজী 


কেনার জন্য। আর ' বাংলাদেশের 
বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেকেই 
এসেছেন। কলকাতার বাজ মহ- 
ল্লার ছেলেরা বুধবার রাত্র থেকে 
আগেভাগে থাকার জন্য। এরা 
কোনাদনই মাঠে ক্রিকেট খেলার 
সুযোগ পায়ান। পাড়ার গ্াঁলতে 
গলিতে এরা ক্রিকেট খেলে, মন্যে- 
যোগ দিয়ে ক্রিকেটের খধাটান্ট 
শোনে! এরা ক্রিকেট বোঝে এবং 
এদের. উদ্যম ও উৎসাহে ভেজাল 
নেই। 

এরা সকলেই: জানে ক িবে- 
চর্নায় বিনামূল্যের কট বিতরণ 
বরা হয় অথবা দি ভাবেই বা 
জন্‌ টিকিট বিক্রয় হয়েছে। 
সমস্ত ব্যবস্থাটাই জনয়াচীর। 
তা নাহলে ক বিবেচনায় নন্দ 
হাসান আজ বাংলা দেশের 
গ্রকেট কর্তা? 

এই নন্দূকে শেষ কয়েকাদন 
আর খরজ পাওয়া যাচ্ছিল. না। 
বারে কলকাতার নপীলশকে 





_ স্বরাষ্ট্র মনা জ্যোতি বস্তু সমাপেষু 
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সবিনয় নিবেদন, 

গতকাল রাত পোনে ন'টা- 
ন'টা নাগাদ ১১৫-এফ, ধর্মতলা 
ল্্রাট- (মোৌলালী মোড়) “দাস 


ধের দোকানৈ স্থান'য় একজন 


কর্মশ "এবং লোড জান্তার এবং . 


আরও অনেক এঁ সময় উপস্থিত 
ছিলেন। দ্ব্ত্তদলের একজন 
এসে প্রথমে হামলা চালায়, প্রাতবাদ 


জানালে শাসাতে শাসাতে ঘাইরে : 


বেরিয়ে যায় এবং দোকানের চার 
পাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আকারে 


. ভাঙ্গা সোডার বোতল দেখান হয়। 


গন্ডর্দীট, সহষোগণ অপর একজন 


* দবৃত্ত_ এবং ' অন্যান্য দু বত্তিরা 
পঢযালশ আসবার আগেই সরে 


পড়ে। সরে পড়বার আগে 


তারা দোকানটিকে. লুঠ করবার, - 


আগ্ন্ দেবার এবং আমাদের প্রাণ- 
নাশের হঃমাকি দিয়ে যায়। 


~~ 


দুবুভ্তেরা কেউই: রাজনৈঁতক 
দলের সঙ্গে সংাশ্লকট নয়। গুণ্ডাট 


ম:পাড়া,থানার অধীনে বাস করে, সংস্থা ভিন্ন €র্মচযাতির ব্যাপারে) প্রশাসন 


এবং দুর্ত্তাট.বাস করে; 


জেল, সংরক্ষণ ইত্যাদির ব্াপারো 
এবং আমার প্রান্তন একাঁটি, কর্ম 


অন্য কারোর অনগই আমার কোন- 


তালতঙ্গা [র-অধীনে। এঁচপাড়া এরকম মনোমালিন্য নেই। ওষুধের . 


থানার সংশ্লিষ্ট -অন্দসন্ধানকারণী 
আঁফসার গুস্ডা্টিকে- কুখ্যাত দাঙ্গা- 
বাজ গুণ্ডা ও সমাজ বিরোধী বলে 
সনান্ত করেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা- 
বলম্বনের ' আশ্বাস দেন। পর্নালশ 
কাঁমশনারকে এ সম্পর্কে অবাহত 
করান হয়েছে। হাসপাতালে 
আমাকে ফাম্ট এড দেওয়া হয়। 
আমি ছয়-সাত বছর যাবৎ এ 
বাড়িতে জাঁবিকাস্মত্রে জাঁড়ত। 
বর্তমানে আধাঁশক সময়ের 'জখীবকা 


সংপরিচির ঘটনা।. কিন্তু প্রকাশ্য 


. সদর রাস্তরা ওপরে একটি সুপ- 


রচিত ওষুধের দোকানে সাধারণ 
নার্ববাদশী নাগাঁরকের ওপর এধর- 


বাড়ীওয়ালার অব্যবস্থার বিরুদ্ধে 


দোকানের শ্রীচত্ত দাস আমার 
স্বনিষ্ট বন্ধু। সেই .সৃত্রে আসা 
যাওয়ার পথে দোকানাঁটতে আমার _ 
নিয়ামত যাতায়াত ৷ 

আমার প্রশ্ন, প্রশাসনব্যবস্থার 
কি দফারফা হয়ে গেছে? সমাজ 
বিরোধী গুস্ডাদের দ্বারা সাধারণ 
নার্গারক জীবনে সন্তাস সৃষ্টির কি 
ফ্রি হ্যা্ড দেওয়া হয়েছে? কংগ্রেস 
আমলে পদ্ীলশকে ফ্রি হাা্ড দেওয়া 
হতো-হক্‌ কথা৷ - কিল্তু* পলিশ 
বা সমাজ বিরোধ যাকেই কি হ্যান্ড 
দেওয়া হোক্‌ সাধারণ নার্গারকের 
নিরাপত্তার জন্য কে অবশিষ্ট 
আছেন? “বিপ্লব শ্রেণীসংগ্রাম 
কারারা” এলেকায় এলেকায় সমাজ 
বিরোধীদের মোকাবিলা করতে 


, অপরাগ কেন? 


'এই প্রশ্নের উত্তর আজ সমস্ত 
রাজনৈতিক পাঁট'কেই দিতে হবে। 
আধমরা কংগ্রেস থেকে পূর্ণ মৌবনা 
মাকর্সিবাদী কমিউীনস্ট - পার্ট 


-আমাদের আছে।” 


" ইভালতে ফ্যাঁসস্ত আন্দো- 


| দলিলের 


৮৮৬7৮ 
শার্ট মালশিয়া মার্চ কাঁরয়ে দেওয়া 
“হয়োছিল। অশান্ত ইতালী ছিল 
সেদিন গণ আন্দোলনে উদ্বেল। 
ব্যবস্থা অচল। মধ্যাবন্ত 
সমাজ ধ্বসে পড়ছিল, কলুকার- 


কার করে। এ ধরণের অতুর অক্ষম 
সরকারের চাইতে বুর্জোয়া শাসন" 
ব্যবস্থার অধীন পদীলশী শাসন- 
ব্যবস্থা সর্বাংশে ভাল, কারণ তার 
কোন মুখোস থাকে না। পুলিশও 
স্বাধীনভাবে দুর্ব্ত্তদের মেকাঁবিলা 
করতে পারেন। “ীবপ্লবা যাক্তরন্ট 
সরকার” জন্ম নেবার পরও-পর্ীলু 


শই যখন সাধারণ নাগাঁরকের এক- - 


মাত্র ভরসাস্থল তখন অহেতুক এই 
বিপ্লবী ঠাটের দরকারই: বা কী? 
, এই বিশেষ ঘটনাটি সাধারণ 
ধনার্ববাদশ নার্গারকের নিরাপত্তার 


গুরুতর প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 


বলে প্রচারের জন্য এট আম এখন 
সংবাদপত্রে পাঠাচ্ছি ৷ ভবদীয় 
অম্‌ল্যরতন সেন 


(প্রথম পণষ্ঠার পর ) 
মন্ত্র মহল আদেশ দিলেন নন্দুর ১: 


অন:সন্ধান : করার জন্য। নন্দুর 
বাড়ীতে তখন হাজার লোকের 
ভীড়। এমন কি ক্লীড়ামন্ত্রী রাম 
চ্যাটার্জ তার দলবল নিয়ে হাজির! 
এক সময় উত্তোজত রাম চ্যাটা- 
জিকে দেখা’ গেল চৌরজ্গী পাড়ার 
ভাঁটখানায়। মনটাকে একটু 
ভাঁজয়ে না নলে উত্তেজনা আর 
ক্লান্তি দমন করা যাঁচ্ছল না। 
রামের দোষ নেই য্যন্ত ফ্রন্টের 


ক্রীড়ামন্ত্রী সে। সে টিকিট জোগাড় - 


করতে পারছে "না এটা আবার 
কোন দেশী.কথা। _ 


যখন এত কাণ্ড চলছে নন্দ 
তখন রা্সাবহার এভেনহর শেষ 


শে 


i 


~~ 


প্রান্তে এক বন্ধুর বাড়ীতে সান্ধ্য- ৬ 


পানে ব্যস্ত ছিল। আঁববাহত এই 


বন্ধ তার সুন্দর ফ্ল্যাটে পান 
ছাড়াও অন্যান্য আমোদ প্রমোদের 
ব্যবস্থা রাখে। 


সঙ্গীত-সভা 

দেশম পৃঞ্ঠার পর) 
নিয়ে এই সংমেলনের পরিকল্পনা 
প্রশংসনীয়) শ্রীমতী নয়না দেবীকে 
সময় দেওয়া হলে তিনি হয়তো 
তাঁর - দক্ষতার পাঁরচয়ে রাখতে 
পারতেন। . 

শ্রীমতী প্রর্কীতি ভট্টাচার্য যোগ 
রাগাটকে খুব পাঁরচ্কার ভাবে . 
ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন বলতে 
পারলে খুশশ হতাম! তান বহু 
দিন যাবৎ নিষ্ঠা সহকারে আতা 
হেন খাঁ সাহেবের কাহে তালিম 


নিচ্ছেন ॥ইয়তো- অধুনা রেওয়া- 


KING 
HENRY 
ক্রি 


SB : ১০৮৪৫৩ 
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দেশায়ৰোধ 9 বেভাৱ-যন ননুযণিয ? 
:___" 'দেশাঘৰোধক সংগীত কথ! 


i | ২ এ বিশ্বনাথযুবন্দ্যোপাধ্যায় 


বেতার ধন্মের প্রাচ্য এখন 
গ্রামাণ্চলেও ঘটেছে। সহর থেকে 
দুরে পাঁচশত জন সংখ্যা বিশিষ্ট 
পল্লী অণ্যলেও এখন বেতার 
যন্তের সংখ্যা হচ্ছে পণচশটিরও 
আঁধক। সামাগ্রিক ভাবে পশ্চিমবঙ্গে 
কত সংখ্যক উক্ত ষল্ত-বদ্যমান সে 
তথ্য আমাদের জানা নেই। এই 
ষন্ম মারফত সামাগ্রর্ক ভাবে সহ;রে 
A এবং গ্রামীণ জনগণ যে বিশেষভাবে 
অজ্ঞান-অন্ধকার ₹ থেকে জ্ঞামের " 

ৃ আলোকে পেশছেছেন তাতে কোনও 
সন্দেহ নেই। তাছাড়া জনকল্যাণ 
নিমিত্ত সরকারের খিদমত আর 
_হুকমত সম্পাক্তি ' নানা ” তথ্যই 
এ শব্দতরঞ্গে নিত্ই ঘুরপাক খাচ্ছে। 


সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দেশ-.. 


বন্দনা তথা- দৈশাত্মবোধক মহা- 
সঙ্গগত। পাছে আমরা দেশাত্ম- 
বোধ হারিয়ে ফেলি সেই ভাবনায় 
£ বেতার কর্তৃপক্ষ নিত্য দিনের 
+ সকাল বেলাতেই দেশাত্মবোধক 
ইনজেকশন সঙ্গীত সচশকায় 
*. আমাদের বোধরদাদ্ধর শিরার মধ্যে 
ঢুকিয়ে দিতে খুবই তৎপর। মহা- 
নগরী কলকাতায়, গিয়ে গ্রামীন 
মানুষেরা পাছে তথাকার মাঠে ময়- 
এ. দানে অবস্থিত সাহেবদের মূর্তি 
দেখে ভয় পেয়ে যদি বেতার ইন- 
জেকশন থেকে প্রাপ্ত দেশাত্মবোধ- 
টুকু কদাচিৎ হারিয়ে ফেলে তার 
জন্য সেগলিও লোক চন্ষুর অন্ত- 
রালে অপসারিত করা হয়েছে। 
কিন্তু সমস্যা দাঁড়িয়েছে 
অন্যত্। যে দেশ থেকে “সাহেব” 
তাড়ানো হল আর মাতগুলোও 
* সরানো হল সে দেশটা কিন্তু হায় 
“সাহেব-মনন্ত” হল না! আমাদের 
দেশের জেলায় জেলায় অবাস্থত 
শুধু পদস্থ সরকারী কর্মচারী 
কেন, ডেভেনপমেন্ট ব্লকের বি ভি- 
” ওরাও সাহেব নামেই পাঁরচিত। 
‘ এখন এই “সাহেব” শব্দের 
উৎপাঁত্ত তথা ব্য্যংপাত্তগত অর্থ 
*- নির্ণয়ের প্রয়োজন আছে। ০০০০ 
Chronicle of Beerbhum 1785- 
1820 বার্ণত উত্ত সাহেব শব্দের 
বিশেষ অর্থ এক্ষেত্রে অনুধাবন 
যোগ্য । 


“The term SAHEB, which 
occurs so frequently, is title 
of respect appended.by the 
natives to the names of Eng- 
lish ee emen.’ 


“সাহেব” শব্দের অর্থে 
আমাদের 2৮ এটা 
আমাদের মত নোঁটভ পর্যায়ের 
লোক কর্তৃক 'ইংঁলস্‌ ভদ্রুলোকদের 
বিশিষ্ট - ভাবে ' উল্লেখ 'নীমত্তই 
ব্যবহৃত হত। 
& আমলে ইংরাজদের সমপর্যায়ে কোন 

এক নোটভ যাঁদ- পদমর্যাদা প্রাপ্ত হতেন, 
তাহলে তাঁকেও নৌটভরা “সাহেব” 


+ 


শ্ব 


বলেই মনে করত। কারণ তেনারাও' 


তখন নেটিভদের সঙ্গো আর পৈতৃক 


শি 


) 


অবশ্য ইংরাজ, 


ভাবায় কথা বলতেন ন না সাহেব- 
দের দেখাদোখ- তাদের অনুকরণে 
বহু নোটভকেও তৎকালে সাহেবাঁ 
ভাবাপন্ন হতে দেখা গিক্সোছল। 
এই শ্রেণীর নেটিভদের কটাক্ষ করে 
তৎকালের বিচারপাতি' সার জন, 
উদ্রফ সখেদেই একদা ভীন্ত করে- 
ছিলেন 

“Some of them care nothing 
for their SHASTRA. They 
are in- fact the MANASPU'L- 
RA ot the English in strict 
sense of the term. ‘The Indian 
who has lost his Indian soul 
must regain it if he would 
retain that independence in 
his thought ant in the order- 
ing of his lite which 1s the 
mark of a man; that is 01 


one who seeks SVARAJYA:- 


SIDDHI. How can an imi- 
‘‘tator be on the same level as 
his original.” 

(Ret. Shakt: & Shakta. P. 183.) 


ল্লাখত মন্তব্যে ‘অতঃপর 
এটাই প্রকাশ পায় যে তৎকালে 
সাহেবদের ধারা মানসপন্্ পদবাচ্য 
ছিলেন তাদের, দেহমধ্যে ভারতীয় 
আত্মটাই ছিল অ্বল্ত। বর্তমানে 
তাই. প্রশ্ন হচ্ছে; আসলী সাহেব 
বিতাড়ন এবং তাদের মুর্তি অপ- 
সারত হওয়ার ফলে কি তাদের ' 


তের কল্যাণেই তারা এখন দেশ- 
প্রীতিতে বিভোর হয়ে; পড়েছে? 


যদ তাই হয় তবে এ যে বিপুল: 


সংখ্যক নরনারী যারা দেহ সৌম্ঠবে 
আন্তর্জাটিতক পোষাক, পরিচ্ছদে 
আবৃত, যারা নরধর্ম সাফ অথচ 
নিজ ধর্মে আস্থাহীন, যারা বিশ্ব 
ভ্রাতৃত্ব সহোদর সদৃশ অথচ দেশীয় 
পার্ট পাঁলটিক্সে সহোদর বিরোধী 
যারা নিজ বংশজ ইম্টনাম স্মরণে 
শ্রমকাতর অথচ বৈদোশক মহান 
নেতাদের নামোচ্চারণে গদ গদ কণ্ঠ 
তারা কি তবে এ সব দেশাত্মবোধক 
সঙ্গীতের অর্থ হৃদয়ঞ্গম করতে 
পারেন না? 

. জাঁতর জনক নামে এখনও 
যানি আভাহত থাকার সৌভাগ্য 
পাচ্ছেন সেই মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে 


সাহেবদের রাজত্ব কালে এক অন ' 


সাহেব লেখক লিখোঁছলেন = 


“Gandhi's religion made 
him political and his politics 
were religious. Gandhi never 
fought to defeat the British 
in India. He wished him to 
convert them.”— Louis Fischer. 


, আজ কোথায় 
গেল? শুধ; সত্যমেব জয়তে 
মার্কা সীল মোহরের ছাপ থাক- 
লেই চলবেনা, যা ধর্ম তাই সত্য 
একথাও মানতে হবে। 
সাহেবদের আমলেই বীরাসংহ 


চিএ দি সই 
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সপ লা 


গ্রামের সিংহ শিশু ঈশ্বরচন্দ্র জন্মে- 
ছিলেন। তার স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
মাইকেল মধনসুদনের সেই উীন্তাট 
এই? প্রসঞ্গেই মনে পড়ি যায় 


“He has the wisdom of an 
ancient sage, energy of an 


Englishman and heart 01 a 
Bengali mother.’ 

বদ্যাসাগরের আমলে অবশ্য 
দেশাত্মবোধক সঙ্গত শোনাবার 
মত কোনও ব্যবস্থা ছিলনা । দেশটা 


তখন নৈটভদের আর তাদের ' 


বিধাতা পুরুষ ছিলেন সাহেব 


সম্প্রদায়। দেশাত্মবোধ তখন মহা 
অপরাধ। তথাপি ঈশ্বরচন্দ্র 
জ্ঞানবুদ্ধ-প্রাচীন আর্য সম্মত আর 


হৃদয়টা বাঙালণ মায়ের মত থাকতে 
বাধাপ্রাপ্ত ছিল না। 

দেশাত্মবোধক সঙ্গীতগীল 
স্বাধীনতা সংগ্রাম সুরু হবার সময় 
কালেই রাঁচত। স্বাধীনতা অর্জ- 
নের পর এ পর্যায়ের সঙ্গীত স্রষ্টার 


পরিচয় পাওয়া যায় না। দ্বিজেন্দ্র-. 


লাল রায় রচিত সঙ্গীত মধ্যে 
“অর্শোক যাহার কীর্তি ছাইল 
গাম্ধার হতে জলাধ শেষ” এই 
তথ্যে আমরা সবাই এখনও “খুবই 
গর্ব, _অন:ভব কাঁর। {কিন্তু "এটা 


ক 


Ws 


কাঁবতার মতই সত্য * 
“কবে আমাদের কোন পুরুষে 
ঘৃত খেয়েছিল কেহ, 


আমাদের হাতে তারই বাস্‌ 


্ 
দা রন, 
একথা আমরা ভুলতে বসেছি 
যে আজ হতে একশত চৌন্রশ 
বছর পূর্বে জেমস প্রিন্সেপ নামক 
এক সাহেব ব্যাস্ত কর্তৃক শিলা- 


লিপি থেকে অশোক কীর্ত আব- 


স্কৃত না হলে উক্ত কাঁবতার মধ্যে 
অশোকের নাম সংযোজনার কোনও 
সম্ভাবনা এক্রাদকে যেমন ছিল না, 
তেমাঁন ‘ আবার অশোকচক্ত তথা 
স্তম্ভচিহ হয়ত আমাদের দেশাত্ম- 
বোধক চিহ্ন হিসাবেও গণ্য হবার 
অবকাশ পেতো না। 


আমরা এখন জেমস প্রিন্সেপ 


সম্প্রদায়ের মুর্তি লুপ্তিতেই ব্যস্ত, 


সুতরাং অশোক আবেচ্কারের 
আন্দগত্যে এ্তনার স্মৃতিরক্ষণও 
অবান্তর। তথাপি প্রশ্ন জাগে 
মনে, আমরা কী, এখন তাহলে সত্য 
সত্যই সাহেব মস্ত ট. সাহেবী 
পোষাকে অতঃপর যাদের অগাঁণত 


ভাবে বিচরণ করতে দোঁখ তারা  - 


' এবং আত্মশুদ্ধির তপস্যায়। অন্ন 
" ধান্যের মত দেশাত্মবোধের অভাব 
আমাদের চিরকালের। 


{কি তবে আসল সাহেব নয়? 
দেশাত্মবোধক সংগীত শ্রবণ 
দেশাত্মবোধ যাঁদ সত্য' সত্যই তাদের 
মধ্যে জেগে থাকে তা হলে "হন্দদীকে 
রাষ্ট্রভাষা গণ্যকরণে তেনারা-ষে 
কন্ঠে বিরোধিতার আওয়াজ তোল্রেন 


পাই. 


8 তন ॥ 
“কাল! মায়িকী, দুর্গা মায়িকা, 
সরস্বতী মায়িকঁ” জয় বলেন 
এবং সেই সঙ্গে. টুইস্ট নৃত্য সহ- 
কারে দেবী প্রাতমাও বিসর্জন 
দেন? কেনই বা তেনারা শোভ্া- 
যাত্রা বা ঘেরাও যাত্রা পাঁরচালনা- 
কালে মনুহ্মদুহ; ইনক্রাব জিন্দাবাদ 
ধর্বান’ তোলেন? কেনই বা তেনারা 
হিন্দী ফিলম দর্শনে অত্যাধক 
বগাঁলত প্রাণ? 


বাংলাদেশ ' 
কবে যে “সোনার বাংলা” ছিল সে 
পাঁরচয় মুসলমান বা ইংরাজ রাজ- 
ত্বেও পাওয়া যায় না। 'বদেশীদের্‌ 
(শেষংশ চতুর্থ পন্ঠায় ) 





সেলস ট্যাক্স বিভানে যঞ্চ্ছোচার 


হাইকোর্টে যাঁরা দংদে ব্যার- 
্টার বলে নাম কিনেছেন তাঁদের 
চেয়ে কয়েকজন ব্লীফলেস ব্যারিষ্টার 
এদেশে সাড়া তুলেছেন অনেক 
বেশ । এদের কৈউ আছেন রাজ- 
নীতিতে, আর কেউ সরকার দপ্তরে 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে। যেমন 
ধরন 'অর্থকমিশনার মিঃ জে, এল, 
কুণ্ডু। এর নাম করল কিন্তু 
আরেকজনের চেহারা মনে পড়তেই 
হবেতানি হচ্ছেন মিঃ দিলীপ 
মিটার বার, এট, ল। কলকাতার 
বিখ্যাত [মিটার পাঁরবারের 
এই স্ুকোমলকান্তি ব্রীফলেস 
ব্যারষ্টারকে দেখা গেল ১১৬৫ 
সালে তাঁর ছোট্ট গাড়ীখানা চেপে 
বেলেঘাটার সেলট্যাকস আঁফসে 
ঢুকতে! নতুন পদ তৈরী হয়েছে 
সিনয়র ল অফিসর। অনেক টাকা 
মাইনে । তখন অনেকেই জানতেন 
না যে তিনি 'মঃ কুণ্ডুর আঁত 
প্রিয়জন; দুজনে বোধহয় একই 


* সময়ে বিলেতে ছিলেন। কাজ তাঁকে 


{কিছুই করতে হতনা, কারণ - এক 
হতভাগ্য সেলসট্যাক্স আঁফসারকে 
তান গাধার মত খাটাতেন। 
কিন্তু বছর না ঘুরতেই এই 
সখের চাকরণ- তাঁকে কেন ছাড়তে 


-৯ দির সংবাদদাতা) 


জানক মিঃ কুণ্ডু ও বর্তমান সেলস- 
ট্যাক্স কাঁমশনার নিশ্চয়ই জানেন। 
শোনা যায় বেঙ্গল সেলস 'সশ্ডিকেট 


"ও বি, সি, দত্ত নামে দ্যাট কোম্পা- 


নীর“ হাইকোর্টের মামলায় কিছ 
গোপন সরকারী দাঁললের নকল 
তাঁর হাত দিয়ে অপরপক্ষের উাঁক- 
লের কাছে পাচার হয়ে যায়! কিন্তু 
মজার ব্যাপার হচ্ছে এই ষে ১৯৬৮ 
সালে 'রাম্ট্পাতর শাস্নে মিঃ কুণ্ডু 
আবার এই লোকাঁটকেই সাঁনয়র 
ল. অফসার করে নিয়ে আসেন। 
শুধু তাই, নয়, কিছুকাল আগে 
{বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করে তাঁকে 
অর্থকমিশনারের লিগ্যাল এ্যাডভাই- 
সার করা হয়। = 

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি তাঁর 
দপ্তরের এসব অনাচার সম্বন্ধে অব- 
{হিত আছেন। বিষয়াট শুধ অর্থ- 


সরকারের ইতিহাসে খুজে পাওয়া 


নামে জনৈক সেটলমেন্ট আফসার ' 


১৯৫৭ সালে কমাঁশয়াল ট্যাক্স 
আফসার, (গ্রেড ঢু) 'হসাবে ' 


সেলস ট্যাক্স বিভাগে আসেন। আজ 


বারো বছর হয়ে গেল এই ভদ্রলোক 
একই বোঁসক পে পাচ্ছেন; তাঁর 
কোন ইনীক্রমেন্ট' আজ পর্যন্ত 
হয়ান! অর্থ দপ্তর নিতান্ত দয়া- 
প্রবশ হয়ে ১৯৬৫ সালে একবার 
তাঁর পে স্কেল ঠিক করোঁছলেন, 
তাও আবার ভুলভাবে! উদ্রলোক 
প্রতিবাদ জানালে ১৯৬৮ সালে 


। আবার পে স্কেল ঠিক করা হয়। 


কিল্তু সঙ্গো সঙ্গো তাঁকে একথাও 
জানানো হলো যে তিনি সাতান সাল 
থেকে প'য়যাট্ট সাল পর্যন্ত এরি- 
য়ার পাবেন না। কোন অপরাধে এ 
শাস্তি তা“কিন্তু তান জনেন না। , 
ব্যাপারটা, অনেকটা পৈতৃক. জাঁম- 
দারাঁর আইন কান্দনের মত। 
মুখ্যমন্ত্রী কার্জন পার্কে অন 


হয়েছিল সেকথা আর কেউ না মুশকিল হবে। শ্রীবনয়ভূষণ দাশ অন্যায় হবে? . 


ছার ট সিং 
সমাচার তি . 
EEE 


কারেণ্ট ও অর্গানাইজার পত্রিকার : 
' হন্দিরী-বিরোধী প্রচার: 


২. দের্সেশের পর্যারেক্ষক) কৃষকদের গেরিলা যুদ্ধের সংবাদ 
*  ভ্বাতীঁয় কংগ্রেসে নেতৃত্বের লড়াই পাঁরবেশনে এবং “নয়া-সংশোধন- 
বং তার ফলে 'সা্ডকেটপন্থী , বাদা”দের স্বরূপ উদ্বাটনে ব্যাপৃত। 


ও ইন্দিরাপল্থী কংগ্রেসের সৃষ্টি, 
'্বাভল্ন রাজ্যে তার প্রাতিক্রিয়া, 
“হংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ প্রাতরোধে 
পাশ্চমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও তার 
দল বাংলা কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ_ 
এই: সব লয়ে ভারতবর্ষের রাজ- 
নৌতক আবহাওয়া ভয়ানক উত্তপ্ত। 
দিল্পশ বোম্বাই ও কলকাতার সাপ্তা- 
হিক পারিকাগ্লি এই - উত্তাপে 
আঁখ্নগভভ।, তবে সি পি আই ও 
শি পি এমের মহখপন্রগুলিতে আঁধ- 


৫ 





সাধন ভুষ্ধালয়-ঢাকা 
কলিকাতা-৪৮ 


অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্ত্র খোয, এম এ 
আযুবেদ-শাস্ত্রী, এফ সি.এস (লগুন) 
* এম নিএস' (আমেরিক] ভাগলপুর কলেজের 
- হসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপুব অধ্যাপক । 


/ বোম্বাই থেকে প্রকাশিত দুটি 


ইংরাজী সাপ্তাহক 'বিংস ও -কারে- 
ন্টের মধ্যে রাজনৌতক ব্যবধান 
উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর! 
ব্লিৎস নেহর; পাঁরবারের অন্ধ ভন্ত। 
(বোধহয় স্তাবক বলাই শ্রেয়), 


তন্ত্রী মনে করে ' এবং , মোরারজী- 
কামরাজ-“গাস্পা”, অর্থাৎ 'সণ্ড- 
কৈটের বাপান্ত তার 'নিত্যনোমাত্তক 
কর্ম। কারেন্ট এর ঠিক উজ্টো। 


কংগ্রেস বিভন্ত হওয়ার পর কারেন্ট 
ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর অনুগামীদের 
' বিরদ্ধে তন্ত আরম চালাচ্ছে! 
এদিক থেকে কারেন্টের সঙ্গে জন- 
সংঘের সাপ্তাহক অর্গানাইজারের 
অদ্ভুত [মল আছে। এই দুটি পাঁত- 





কলিকাতা কেন্ত ঃ 
ডাঃ নরেশ চ্র ঘোষ, এম.যি বি.এ (ক্যান) আযর্বেদোচার্থ 


কাই হীন্দ্রা গান্ধীর তথাকাঁথত ' 


উঠেপড়ে লেগেছে। 


এক কোটি চাকার তমসা 

সম্প্রাত হীন্দিরাপন্থণ কংগ্রেসণ- 
দের, তলবী সভার খবর দিতে গিয়ে 
কারেন্ট লিখেছে, এই “তমসা্র' 
জন্য খরচ হয়েছে এক কোটি টাকা। 
এবং এটা নাক রাজনোৌতক পর্য- 
বেক্ষকদের আঁবাঁদত নয়। কিন্তু 
এই তথ্য কে দিয়েছে জানেন? 
স্বনামধন্য সদোবা পাতিল। পাতন 
সাহেব জানলেন কি করে? কারে- 
ন্টের মতে উনি এ.আই সি সি-র . 
অধিবেশন সংগঠদের ব্যাপারে 
আঁভজ্ঞ। সেই অভিজ্ঞতা থেকে 
পাতিল সাহেব 'হসেব কষে বলে-, 
ছেন “যে, ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর 
“সমর্থকদের” দুই দিনব্যাপী তলবী 





& ব্বদ্ধ বক্পস পর্যন্ত দাত সুস্থ, সবল, 
| অন্দর ও মাড়ি দু থাকে । যুখ বাজ 
ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়৷ 


সাধনা A 


একটি আদর্শ দাতের মান 


"ব্যন্ত, আজ তাদের দ্বারা "তান 


" কথা, “জনগণ” প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর 


 অনুগামীদের সংখ্যা মোটেই “ইল্প্রে- 
সভ” ,নয়। 


, লোকসভায় এম 'প-দের একটি 


2. 
্ ূ ey 
দপপি ॥ শক্রবার ১২ই ডিসেম্বর ১৯৬১ 


দেশাত্মবোধক সংগীত 


(৩য় পৃষ্ঠার পর) 
বর্ণনায় আবুল ফজলের তথে)-২ 
মকুন্দরামের কাবতায় বাঙলার অম্না-  , 
ভারের-কথাই পাওয়া যায়। দেশাত্ম- 
বোধও সেই মত বহুকাল থেকেই 
লপ্ত। দেশাত্মবোধের অভাব 'নাঁম- “ 
ততই ভীমচাঁদ জগৎ শেঠ বাঙলার 
ছল। কিন্তু সে টাকাটা {কি ভাবে স্সিংহাসনে বৈদেশিক শস্তিকে প্রাত-. 
খরচ হল অথবা আদৌ খরচ হয়েছে ষ্ঠিত করোছলেন এবং তৎপূ্বেও 
টিনা ‘ঈশ্বর জানেন। ! অবশ্য পাঁথনরাজকে উচ্ছেদ নিমিত্ত জয়- 
চাঁদের দেশদ্রোহিতাও স্মতব্য। 
আর ইংরাজদের মধেচ দেশাত্মবোধ _ 
কাঁমউনিজমের বিরুরুধ উন্মত্ত। ছিল বর্ধপই চির দেশাত্মবোধহীন 
তবে হাস্য সন্বরণ করা কিন হয়ে / 'এই 'দেশে ভোগবিলাস মত্ত বাদ- . 
পড়ে যখন কারাকা সাহেবও শাহের কাছ হতে ভারত দখলের 
পিধূল্‌. অর্থাৎ জনগণের কথা * কৌশলপরর্ণ গোড়াপত্তন করার ৭ 
বলেন। পত্রে বাদশাহী স্বাক্ষরও 
নি প্রাপ্ত হয়োছলেন সেই দিন যেদিন 
ছেন যে. নিজালগ্গাপ্পা রাজ্যাভাত্তিক AL OU RL ELS 
জনের বেশি তলবাঁ সভার যোগ বাকা হাত মুখ পড়িয়ে ফেনে 
দেন নি।. হীন্দরা গান্ধীর ঈমথ- . প্রাসাদ পারচারিকার ,- প্রাণরক্ষা 
করা প্রধান মন্ত্রীকে অন্যরকম. করেন সেইদিন। বাদশাহ আদেশে * 
বাঁঝয়েছে। তারা এখন রাফ চিকিৎসার জন্য সাম্রাজ্য মধ্যস্থ শ্রেষ্ঠ 
দেওয়ার ব্যাপারে সাম অর্জন চিকিংসকগণের আবির্ভাব ঘটে 


করতে শদরু করেছে। কারাকার মতে ছিল আগ্রার প্রাসাদ অভ্যন্তরে । 


~ 


সভার জন্য খরচ হয়েছে . “অন্তত- 
পক্ষে এক কোটি টারা”। 
কারেন্ট পত্রিকার সম্পাদক কে 
জানেন আপনারা? বৃহৎ শল্প- 
পাঁতদের পোষ্যপন্ মাকনপ্রেমী 
এক সময় ইনি 


তারা নাকি এখন প্রশ্ন করছে 05006] Bough aE 
তাঁকে প্রধানমন্ত্রী , করলেন যেসব geon of the English factory at £ 


though 05 by the eti- 
কারাকার মোদ্দা quette of P he not 
only cured Jehanara but saved 
her beauty flawless.” 


(Bengal Lancer. P. 127). 

এবার পুরস্কারের পালা। .উন্ত 
' তথ্য এ কেতাবা ভাষাতেও অপূর্ব 
“As reward he would take 
nothing for himself but asked 
that a charter should be given 
to the East India Company 
to trade in Bengal.” 


পরিত্যন্ত .কেন। 
দল সম্পর্কে 'অনেক প্রশ্ন তুলছে। it 
এবং তাঁর বন্তব্য 


কারেন্টে একট 
রচনায় বলা হয়েছে রামসুভগ সিং, 


“ইম্প্রোসভ” টিমের নেতৃত্ব করছেন। 
এরা কারা? প্রতে্ুকর আলাদা 
ছবি ছেপে তাদের নামগ্যাঁল৷ দেওয়া অতঃপর বেতার যন্ মারফত _ 
হয়েছে। এরা হলেন রামসুভাগ প্রত্যহ দেশবন্দনা আর দেশাত্ম- * 
স্বয়ং, মোরারজী দেশাই, কামরাজ, বোধক সঙ্গত. জনগণের কর্ণাছদ্র 
পাতিল, সুচেতা কৃপালনী, পুনাচা প্রবেশ করালেই যদি আমানের -২ 
অশোক মেটা ও তারকেশ্বরাঁ দেশাত্মবোধ জাগ্রত হত তা হলে 
সিনহা। .. প্রত্যহই আমাদের বিনা টিকিটে শ্রমণ 
- কারাকার খেদ . রেলের সম্পত্তি লুণ্ঠন, ট্রাম বাস * 
গত সপ্তাহের কারেন্টে কারীকা অগ্নি সংযোগে ধ্বংসকরণ, শিক্ষা 
সাহেব আরও ভাল খেলা খেলে- প্রতিষ্ঠানে উন্মন্ত- আচরণ, বোমা _ 
ছেন। তাঁন- ইান্দরার সমর্থকদের বর্শা বোতল নিক্ষেপের দ্বারা হত্যা 
মধ্যে অন্তত্বন্ব সৃষ্টির তাঁগদে সাধন এবং শান্তিপ্রিয় জনগণকে 
একটি স্বাক্ষরিত লেখা দিখেছেন। বেপরোয়া ভীতি প্রদর্শনে ক্ষান্ত 


ইন্দিরা কংগ্রেসের ওয়ার্ক কাঁমাটি নেই কেন? ইনক্লাবকে জিন্দাবাদ 


গঠনে প্রধানমন্ত্রীর কমিউনিস্ট উপ- রাখার আবশ্যকতাই বা কোথায়? 
দেষ্টারা নাকি নেপথ্যে স্তো - 


আক্ষেপ করেছেন এই বলে যে, ডি CSE NT 
আমাদের দেশের শিল্পপ্তরা সব প্রকল্প আর পাঁরক্পনায় তাদের 
সময় উদীয়মান সূর্যকে প্রজো আর আস্ঘা নৈই। তারা চায় 
ক্র; যেই সূর্য ওঠে অমনি তারা স্বাভাবিক অবস্থার প্রবর্তন। - 
হাত জোড় করে নমস্তে বলে, কিন্তু দেশের ছেলে মেয়েরা আন্ত- 
তারা খুব কম ক্ষেত্রে অস্তগামদী ০৮ 
: সত্যকে অনুরুপ শ্রদ্ধা জানায়। এটাও তারা_ চায় না, চায় বলিষ্ঠ 
কারাকা সাহেবের জন্য আমরা একনিষ্ঠ এবং তেজোদশ্ত জাতীয়তা 
দাখিত। বোধের মাধ্যমে একতা বদ্ধ শক্তি * 
(শেষাংশ ষষ্ঠ পৃষ্ঠায়) ' সঞ্চয়। . যারা 


-\ 


Ed দগপপি || শঢক্রবার' ১২ই ডিসেম্বর ১৯৬৯ 


bl 


" রাখি আমার দুর্বলতাটা কোথায়। 


১ যাতে তাঁরা নিজেরা সেগুলি তাঁলয়ে অথচ 


 লেনিনবাদী ধ্বনি প্রসঙ্গে 


ভারত গুপ্ত 


[নকশালপল্থী আন্দোলন এবার বর্জনের প্রশ্ন। লোনিন- 
সম্পর্কে তিনটি প্রবন্ধ লেখার বাদের আভজ্ঞতা এই শিক্ষাই দেয় 
পর ভারত গনপ্ত একটি প্রবন্ধে -যে আন্দোলনের গাঙে যখন জোয়ার 
দেশব্রতীর সমালোচনার জবাব আসে শুধু তখনই সংসদীয় নির্বা- 
দেবেন। _সম্পাদকা চন পাঁরব্জনীীয় কারণ তখন নর্বা২ 

চনে যোগ দিলে জনমনে সংসদশয় 
যে দুটি নকশাল-মার্কা আও- আঁহংস ষ্দ্ধ সম্পর্কে একটা মিথ্যা 


' নাজ গত বারের বাংলা দেশে নির্বা আশার মরীচিকায বা মোহ দেখা 


চনের সময় থেকে শুনে ও দেয়ালে দিতে পারে যা সংসদ বাঁহর্ভূত 
লেখা দেখে আসছি, সে দুটি সময়ো- .আন্দোলনের অগ্রগাঁতি 'কিছ-টা ব্যাহত 
পযোগণাঁ কিনা এবং লেনিনবাদ করতে সক্ষম। কিন্তু আন্দোলনে যখন 
কচ্বা মাও সে-তুং-এর িন্তার ভাটা পড়ে বা "স্থতাবস্থা থাকে, 


সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা-- সেটা তখন বুর্জোয়া গণতন্লের মঞ্চস্বর্প 


" একটু. ভেবে দেখা যাক। সংসদে বরোধা দলের সদস্য হয়ে 
তবে আগেই বলে সেই মণ্টে দাঁড়িয়েই বুর্জোয়া গণ- 
তল্দের ধাহ্পাবাজা ও প্রতারণা 
সেটা হচ্ছে ষে আমি “আন্দোলনের মানুষকে চোখে আঙ্গুল 'দিয়ে 
ময়দানে নেই বলে আমার রায়ের দেঁখয়ে, দেওয়ার অবসর থাকে, 


₹ বস্তুনিষ্ঠ না হয়ে আত্মনিষ্ঠ হওয়ার থাকে সুযোগ ও সার্থকতা কারণ : 


« আশংকা নিশ্চয়ই আছে। তত্ব ও. ভাটা িম্মবার পর্ব নয়, প্রস্তাতর 


> প্রয়োগের সমন্বয় না থাকলে, সমা- পর্ব । শতুর স্বরুপ উদ্ঘাটন করার 


লোচনা আত্মসমালোচনার রেওয়াজ অবসূর তখনই বেশি কে যা হচ্ছে 
না থাকলে এই দর্বলতা আঁনবার্ষ। নতুন - জোয়ার আনবার উদ্যোগ- 
সেই জন্য আমি পাঠকদের কাছে পর্বের কর্তব্য। শশাংকবাবনরা যখন 
শুধু, কতকগণাল প্রশ্ন তুলে ধরব বর্জনের ধ্রান' দেয়ালের গায়ে 
নিজের কিছু কিছু বন্তবাসমেত লেখেন 


লনের কল্যাণের স্বার্ে। হিন্দী, এনহান্স্‌ বেঙ্গলি” ধৰানর 
কিন্তু মাঝখানে: বলে নিই যে পাশেই, তখন দেশে ক বিপ্লবী 
শশাংকবাবুদের চূড়ান্ত সংগ্রামের জোয়ার. ছল না ভাটা? 


:£৮ সংকীর্ণতাবাদের জলজ্যান্ত দক্টাল্ত প্রথমবার অবৈধভাবে যাক্তফ্রন্ট সর- 


আছে বলে সে সম্পর্কে আমার কারকে খারিজ করার দরুণ লোকের 
ধারণা ষোল আনা বস্তুনিষ্ঠ । শশাংক মার্কসবাদী পার্টর উপর সহান*- 
বাবুদের ম্খপত্রদাট ঠিক সেই ভীত বেড়োছল না কমোছল তা 
সব কাগজ ও সম্পাদকদের ইতরের লোকের দ্বিগুণ উৎসাহে ভোট 
মেত আক্ৰমণ করে একচেটিয়া কাগজ- দেওয়া থেকেই তো' বোঝা যায়। 
গুলির বদলে যেগদাল ও যাঁরা মোটা- শশাংকবাবুরা বাজারে বর্জনের ধান 


॥ মূটি গণতন্কামী এবং আঁধকাংশই ছেড়ে তখন কি করছিলেন? স্রেফ 


%& চীনের শত নয় বরং িন্র। উদা- হাত গুটিয়ে বসৌছলেন। ধ্বনি 
হরণস্বরূপ, ফ্রল্টিয়ার, দক্ষিণ দেশ, কি যখন তখন দিলেই হোল? 
পূৃরদেশ, লালবাশ্ডা, দর্পণ ও এমন. কোন ধ্যান আছে ক যা 


- } বসুমতশ। একটিকে চীনাবরোধী চিরকাল প্রযোজ্য থাকে? তর্কের 


. গোটা ধাঁনর 
| 


রলতে পারেন কিন্তু তব্য এর খাতিরে এঁ ধ্যানাট ঠিক ছিল বলে 
+ সম্পাদক গণতন্মের বিপক্ষে নন। যাঁর মেনেও নিই, তবু প্রশ্ন থেকে 
বাকগ্ীল শকচ্ভু শশাংকবাবদের যায় যে কোন ধ্যান ' ভুলেই কি 


বিশ্বাস অনুসারে, “ভাই ভাই ঠাঁই খালাস না কি সোঁটর তাৎপর্য” 
এ. ঠাঁই” ঠিক কু্চর্ চক্রের মত। এ লোককে বোঝাবার জন্য বাড়ী সম্পর্কে লোকের মোহমীন্ত ঘটার 
সব কাগজে কেউ কোন কছন লিখলে বাড়ী যেতে হয, প্রকাশ্য জনসভা সঙ্গে সঙ্গে লেনিন-স্তাঁলনের 
আজকেও তাঁরা নেতৃত্বে এ একই খ্বনি তুলে পার্টি 
মার্কসবাদী পার্টর শোধনবাদী . 


শশাংকবাবদদের কাগজে তাঁর লেখা ডাকতে হয়? 
নিষিদ্ধ! তাঁরা চাননা আঁদের আদ- 
শের বাহনের ও. পাঠকের সংখ্যা চারত্র উদ্ঘাটন করার জন্য পাড়ায় 
. বাড়ুক। মীও-এর "চিন্তাধারার বাহন পাড়ায় জনসভা ডাকা প্রয়োজন 
হবার একচোঁটয়া আধিকার তাঁদের বোধ করেনান অথচ এ পার্টি 
দিয়েছে কে? সম্পর্কে লোকের মোহমদাশ্ত সরু 

[নির্বাচন বর্জনের ধান হয়ে গিয়েছে। শশ্যংকবাব;রা ক 

প্রথম কথা এই ধ্বানটির সঙ্গে ভুলেও সে দিক মাড়ানান, খাল 
“মাও সৈ-তুং জিন্দাবাদ 1”, লেজু- বোমবাজশী করেছেন। ধ্বনি কি 
ডট জুড়ে দেবার কী সার্থকতা আপে বিপ্লবী আন্দোলনে রুপা- 
ছিল? ওটি বাদ দিলে নির্বাচন টিত হয়ঃ এ ধান এ ভাবে না 
' বর্জনের ধ্বাঁন। ক্ষতিগ্রস্ত হোত ক? তুলে তাঁরা যাঁদ নির্বাচনের আগে 
এই দুটি অংশের বাড়ী বাড়ী গিয়ে বোঝাতেন যে 

“কোন সম্পর্ক ছিল ক, নাকি . ভোটের পথে মস্ত হবে না এবং 
দ্বিতীয়টি অবাস্তব? সোঁটি ক বুর্জোয়া সংবধানের অধীনে কাঁম- 
শাসক শ্রেণীর হাতে সুযোগ তুলে উীনস্টদের সরকার গঠন করা মানে 
“য়ন তাঁদের . "চীনের দালাল” 
, বলবার? ভাল হোত না 'কম্বা 'নর্বাচনে যোগ 


শশা 


দিয়ে কয়েকটি আসন” দখল করলে 
তাঁরা তোঁ এমন কি মার্কসবাদী 
দিতে পারতেন। 


নের শিক্ষা! যা আজ্জে সত্য ।তা 
আগামীকাল মিথ্যা, যা আগামী 
কাল সত্য হবে তা আজ সত্য নয়'। 
সমাজের ব্র্জোয়া শ্রেণির ষে যে 
স্তর বা উপস্তরকে আজ প্রধান 
শু অর্থাৎ সর্বোচ্চ স্তরের (বৃহৎ 
ও মনুসদদ্দী বুর্জোয়া) বিরুদ্ধে 
মিত্র হিসাবে পাশে পেতে পারি, 
কাল প্রধান শত্ুুর পরাভবের পর 


রকম £ আগামী সম্ভাবনার ও. 


শাংকবাব, জানেন ধান দই সেই সব স্তর-উপস্তরের কতক- 
গুলি আর মিত্র না থেকে প্রধান 
হা হা ই বনু 
যে ধ্যান দেবার পক্ষে সময় পাঁর-- 7৮528 

K বস্তু 
পন্ধ সোঁটই দিতে হবে যাতে বাদী বকা রাহ নাহলে ভরি 
লোকে বোঝে। ভাঁবষ্যৎ সম্ভাবনার যাতে বাঁবহার্য-ধ্বানকে তারা রত 
ধরীন এখনই দিলে লোকে তার মানে ব্যবহার করতেন না। এই 

উপলা ন 

নযা, তো করবেই না বরং বদহজম উপযুক্ত দাওয়াই “দিয়ে না 
শাসক শ্রেণীর হবে পোয়া বারো। কাটানো আত রক দেয়ালে 
একাঁট উদাহরণ £ ১৯১৭ সালে ধ্বনি লেখা ছাতুফন্টে ঠ 
করা এবং কিছু জোতদার কোতল 


বলশোঁভক পার্টকে অবৈধ ঘোষণা . 


করার স্মষোগ এনে দেয় এবং দমন 


নশীত চলতে !থাকে দারুণ, ভাবে। : 


পাটির প্রচণ্ড ক্ষাত হয় এবং লৌনন 
ও ভাল ভাল নেতাদের গা 
ঢাকা 'দিতেঃইঁয় এমন একটা সময়ে 


যখন পার্ট ' চূড়ান্ত আঘাত - 


(স্ট্যাটোজক্‌ কাউন্টার অফোন্সভ ) 


বাশ্দাতিয়েফের ও চারুবাবু শশাংক 


বাব; আযাপ্ড !কোং-এর ধান দুটি .. 
অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্যের পর- 


দিন থেকেই তো সত্য। বিপ্লবের 
আজ থেকে সংসদীয় বুর্জোগ্সা 
গণতান্ত্রিক যুগের অবসান ঘটল। 
ধিল্তু তার মানে ক যুগগাট সেই 
দিন স্বতই হঠাৎ উবে হাওয়া হয়ে 
কান মাকর্স- 


গেল? নিশ্চয়ই না। কৌন 
বাদী উতর বিটা" পলবগ্াহতার 


হানবার জন্য অর্থাৎ সশস্ত্র অভ্যুখ্য- - 
নের জন্য তোর হাঁচ্ছল। ..এ.যে 


ইত 
= রঙ 


রে 


4 
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হাতিয়ার হসাবেঁতর না সইলে 
চলবে না। সময়োপযোগী ধ্বাঁন 
রচনা মোটেই সোজা নয়, .কারূর 
মর্জি মত তা করা চলে না। বস্তু- 
নিষ্ঠ অবস্থা চার করে সেট 
তৈরি করা চাই যাতে সোঁট সমস্ত 
মেহনত মানুষের মন জয় করতে 
পারে। তবেই বিপ্লব, অন্যথায় 
“বি্লবের*গভন্াব অর্থাৎ চরম 
প্রাতীব্ব তথ্য ফ্যাঁসবাদ্‌” 
“ফ্যাসিজম্‌ আযন্ড সোস্যাল ভরুভোন * 
লযযশন_ রজনী পাম দত্ত)।,. 
শশাংকবাবদের দেশব্রতী ও 
লিবারেশন (এবং “মার্কস্বাদী- 
দের” দেশাহতৈষী) পড়লে মনে 
হয় যে লোননবাদে পারদার্শতা 
তাঁরা নিজেদের একচোটয়া সম্পান্ত 
বলে মনে করেন। তা করুন, আপত্তি 
নেই-তাঁদের চিরকেলে অহামিকা 
আসলে তাঁদের নিজেদের দেউলিয়া 
অবস্থা চাপা দেবার উপায় মাত 
যাকে মনস্তত্বের ভাষায় বলা হয় 


“inferiority complex upside 


down.” কিন্তু যাঁর তত্ব তাঁদের 
হাতের মায় (কবলে বল্লে কেমন 
হয়?) “তান বাগ্দাতিয়েফের কাঁচা 
অবস্থায় পাড়া আম সম্পর্কে কা 
ন উাঁনশে এাপ্রল 


আহবান করে। পার্ট তখন বৈধ। 
“বিশে থেকে একুশে এঁপ্রল এক 


-লক্ষ শ্রামক ও সৌনক মিছিলে 


যোগ দিয়ে আওয়াজ তোলেন £ 
“যুদ্ধ নিপাত যাক। গোপন চদাস্ত-. 


ক্ষুদ্র সর্বনাশা দলটি অসময়ে এ 


করা চাই। লোঁননের এঁ উীন্তর 


লোননের 'বরুদ্ধে যাওয়া সেটা ক . 


ধান তুলে: শর | এই যে। ১৯১৭ সালের ৭ই 
করে দেয় তার পান্ডা, ছিলেন বান্দদা- ঠা 


দেওয়া। সে নিজে থেকে খাদে 
ভুলেই গিয়োছিলেন। মাস তিনে বাঁপ দেবেনা, তাকে কোণঠাসা -করে 
কের মধ্যে কেরেনস্ক সরকার ধাক্কা মরতে মারতে খাদের কিনারে 
হটতে বাধ্য করতে হবে এবং সেই 
খানে “মারে জোয়ান হে'ইও” বলতে, 


মুহূর্তে বিস্লরের হাতিয়ার 
গহসাবে কাজ করল। শশাংকবাব- 
দের নর্বাচন বর্জনের ধান আর 
বাপ্দাতিয়েফের এ ধ্বনির মধ্যে 
কোন মৌল পার্থক্য আছে ক? 
ধ্যান স্থান-কাল-পান্র থেকে ছিড়ে 
দিয়ে বিচার করলে শুধু ধান 


ওত বক্সের 
CL TEES 





কিছু নেই। 
আর্পোক্ষক-এটাই লোনন-স্তাল- 


~~ 
—_ 


পাঁট'র পেৱোগ্রাদ কামাটির কয়েক- 
জন সদস্য হঠাৎ আওয়াজ তোলেনঃ 
“কেরেনস্কী সরকারকে উৎখাত 
কর” পার্টির কেন্দ্রীয় কামাটর 
তৱ ভাষায় এ আওয়াজীদের 
“অতিবাম -হঠকারী” বলে সমা- 
লোচনা করেন কারণ তাঁর বিচারে 
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* বড়বাজার ** কলিকাতা-৭ ** হ্যোন:৩৩-৯০৭৪* 
ভিজ তাজা... দুর? 


৪ ERE 


উত্তরপ্রদেশ 


o শী 


নয়া বাদশার দেশে বাদশা খা 


স্বর্গীয় ওয়াজেদ আলণ শা 
নবাবী পরম্পরায় বুঝ কালোত্তর 
অবদান রেখে গেছেন। না হলে 
"এও "কি সম্ভব-যে, গরীবের বন্ধ, 


বাদশা খাঁ লখনৌয়ে পদাপণ কর- 


রমাপ্রসাদ মল্লিক 


পুতল এম-এল.এ-দের নাচ আপা- 
ততঃ এগারোই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত 


যেভাবেই চালান না কেন . নেতারা, 


লখনৌ ও উত্তরপ্রদেশের সাধারণ 


তেই বতরমান উত্তরপ্রদেশের নব জা 


"ওয়াজেদ আলী চন্দুভাণ গুপ্তা 
করকমল থেকে “জনগণের তরফে” 
আট লক্ষ টাকা উপঢোঁকন পেয়ে 
যান? গবপ্তাজ অবশ্য সাঁবনয়ে 
তাঁর বন্তৃতায় বাদশা খাঁকে প্রশংসা 
চ্ছলে শর্তবন্ধ করলেন এই বলে 
যে, আট লক্ষ টীকা খরচ “এদেশেই 
হবে, এটাকা তান ঘরে 'নয়ে 
যাবেন না।” বাদশা খাঁ জনগণের 
দান প্রেমের সঙ্গেই গ্রহণ করেছেন৷ 
এবং সর্বজনশ্রত্ধেয়' ব্যান্তরে সম্মান 
প্রদশন করে গ্যপ্তাজী তাঁর রাজ- 


প্রাঞ্জল করে তুললেন। 
ই 
সতোটানের দ্বারা কা. 


মৃযোগ গ্রহণে ব্রা ধী নুর দির বাতা 


স্বাধীনতা-্উত্তর ভারতে দেশ 
ও জাতিকে এক চরম বপর্যয়কর 
অবস্থার সম্মখীন করে শাসন 


চে 


মানুষের মধ্যে বাদশা খাঁ ভারতের 
অন্যান্য প্রদেশের মতই আগ্রহ 


জাগাতে সমর্থ হয়েছেন। দুটি 


কারণে তা সম্ভব হয়েছে। প্রথম 
মুসলমান নিরবাঁশেষে গরীব জন- 
সাধারণকে যে আজও দাঞ্গা ও 
বিদ্বষপরায়ণতার শিকারে পাঁরণত 


করা হচ্ছে তা বাদশা খাঁ কোন 


ঢাকাঢটাঁক না করে সবাইকে জানা- 
লেন দ্বিতীয়, সংদীঘ বাইশ 
বছর ধরে আপামূর গরীব সম্প্র- 








বেকার 
হয়েছে যাতে রাম্ট্রশান্ত সম্বন্ধে 


অধিকার -বোধ আত্মবিশ্বাস তাদের 
মধ্যে না জল্মায়। গ্রামের দরিদ্র 





চেহারা ও শহরের সম্পদ উচ্ছলতার 
তুলনা করে বাদশা খাঁ বললেন যে, 
বৃভুক্ষা আজ সংখ্যার; গরীব - 
মান-ষের প্রভু হয়ে দাঁড়য়েছে। ফলে 
আজ আর কেউই স্বাধীন নয় । সারা 
দেশটা মওতাজ (কাঙাল) কেবল 
জন্যে। বাদ্রশা খাঁ সখেদে বারবার 
বললেন, ভারত গাম্ধিজীকে ভুলে 
গেছে; ভারতে জাতীয়তাবোধ নেই 
কারণ এখানে সমগ্র জাতির পাঁর- 
প্লোক্ষতে সবাইকে এক ও আপন 
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করে ভাবার মত প্রেম ও সহান:- 
ভাঁতি নেই। আশ্চর্য, বাদশা খাঁর 
তীক্ষণধী বিশ্লেষণ এই যে, ধর্মের 
নামে শরমায়াদার (পূঃজিপাঁত ) ও 
স্বার্থান্ধ নেতাদের , বিবেকহধন 
চালনা থেকেই পরানির্ভরতা ও সর- 
কারমহখাপেক্ষী মনোভাবের জল্ম। 
এদের কবল থেকে সকল গরীব 
'সঙ্ঘবদ্ধ হয়েই মস্ত ' হতে পারে। 


'মাকর্সীয় ধারায় বাশ্মিতার কুয়াশা . 


সৃষ্টির দরকার হল না বাদশা খাঁর। 


সোজাস্মাজ এবং স্পষ্ট ও দ্বার্থ- 


'হীীনভাবে নিপীড়িত সর্বহারাদের 


ক্ষমতার উৎস ও প্রয়োগ পদ্ধাত 
সম্পর্কে তানি বন্তব্য রাখলেন? 
তবে এই কঠিন যুক্তির ক্রান্তি- 


'বন্দদঃতে পেশছে বাদশা খাঁ বোধ 


করি' সর্বোত্তম প্রমাদ করলেন। 
ভোটের মাধ্যমে গরীব জনগণের 
দ্বারা তাদের আপন সরকার গঠন 
সম্ভব একথা তান কবুল করলেন। 
সম্ভবতঃ এ না করে উপায় ছিল 
না তার। ভুললে চলবে না ভারতে 
{তান সরকার আমন্ত্রণে পদার্পণ ' 
করেছেন ' এবং বর্তমান ভারত 
রাষ্ট্রে শ্রেণী-চারত্র একচেটে 
প:জিপতিদের' সমগোত্রীয়। 
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চনের ফলাফরেইি তা প্রকাশ 
পেয়েছে। এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক 
দল বাহান্তর সালে কংগ্রেস বরো- 


এ ধারণাও নিশ্চয়ই অমূলক নয়। 
তাহলে “প্রগ্াতশধলতার” কোরা- 
মিন দিকে ক্ষমতা দখলের দ্বন্দে 


আসাম 
রাজ্য সরকার. 
(তিল! মাথায় - 
তিল দিলেন 


নাগরিক 


সংবাদপত্র ও আকাশবাণণর 


মাধ্যমে আমাদের গণতাঁন্নক রাষ্ট্রের 


জনকল্যাণমলেক ক্রিয়াকাস্ডের মাঁহমা 
. অহরহ প্রচারিত ইচ্ছে। কিন্তুৎ 
হঠাৎ এমন কোন তাক লাগানো 
খবর শুনবেন, যা শ্রবণ অথবা. পঠন 
মাই আপানি ক্ষণকের জন্য হলেও 
খুসী হবেন। এবছর গোড়ার দিকে” 


দেব শর্মা মহাশয় সগোঁরবে প্রচার * 
করলেন, দেশে শিক্ষিত বেকারদের, 
সমস্যা ' ' 'সমাধানকল্পে এক আঁভ- 
নব, দাওয়াই আঁবচ্কৃত ' হয়েছে। 
আমরা জানতে পারলাম, দরদ 
রাজ্য সরকার সমগ্র রাজ্যব্যাপী প্রায় 
হাজার তিনেক ধানভানা কলের 
পারামট কেবলমাত্র স্থান'য় শিক্ষত 
বেকারদের মধ্যে বিতরণ করবেন। 
কেবল খালি হাতে পারমিট! নয় ওই" 
হতভাগাদের নগদ মবলক প্রায় ন 
হাজার ঢাকা প্রয়োজনীয় কল খাঁরদে 
ধণ হিসাবে দেওয়া হবে। ক্রমে” 


ক্রমে সেই বার্তা রাঁট গেল যবে 


সাড়ে সাত টাকা, প্রণামণ সহ অসংখ্য 


আবেদন পত্র বিভাগীয় দপ্তরে 'জমা 


হল। রা 
ইতিমধ্যে বিপুল সংখ্যক পার- 


ক্ষমতায় আঁধাষ্ঠত কংগ্রেস পল 86 2২ পা বি" ্ 
এখন ্বিধারভন্ত। ট্গাম্তীগত' 
ae SU SUE a 4 পর্যায়ে নজেরাই রাজিব তির 








" মিট বিতরণ কার্য প্রায় সম্ধপ্ত। 
কিন্তু রাজ্যের সর্বত্র প্রায় একই 


- িভন্ত" কংগ্রেসকে কেনই বা শাসন 
ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখা? তাই 


ইয়েছিল। গত বাইশ বছরে ক্ষমতা- 
- িপ্সু 'বাভন্ন বাত্তি এই কংগ্রেস 
সংগঠনে নিজেদের আধিপত্য 
বিস্তার করে নানাভাবে ক্ষমতার 
অপব্যবহার কতুর এবং দেশের 


সমাচার দর্পণ EC 

(৪ প্‌ষ্ঠার পর). 

 জনসংঘের সাপ্তাহিক অর্গা- 
নাইজার কারেন্টের চেয়েও... এক 
কাঠি বাড়া।, অ ন সাম্প্র- 
তক একটি সংখ্যার হৈড- 
লাইন দিয়েছে ত 
দের সথ্গে, যোগসাজসের জন্য 
কংগ্রেসের. সে সংঘর্ষে _লিপ্তু”। 


'টের মধ্যে প্রধান মন্দপর জন্য এক 


অন্তর্দলীর কোন্দলে বিব্রত, ও ‘ ভাঙ্গার কাজে অধিক , কর্মতৎপর 


বারংবার এই 
* করে যাবার সিদ্ধান্ত 'িলঞ্জ 
র. ভাবে ঘোষণা করে যাচ্ছেন। কিন্তু. 


িভন্ত। স্বাধীনতার পরে কংগ্রে- 
সের এই দুরবস্থা হতে পারে, এই 
আশঙ্কা করেই মহাত্মা গাল্ধী এক: 
যে কাছের হেছে হতে ডেকে 


সাধারণ মানুষের উপর নিপ্াড়ন ছিলেন। 


শাসক আগামীর বর্তমান 
অবস্থা আকাঞ্থিত হলেও দেশের 
মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে 
পারছেন না। কারণ এদের বিকল্প 
হিসাবে বিরোধী দলগুলো বোবা- 
পড়া করে কেন্দ্রে সরকার গঠন 
করতে সক্ষম কি না ভাই, নিয়ে 
রয়েছে বিরাট অনিশ্চয়তা! তাছাড়া 
কংগ্রেসের একটি অংশ ইন্দিরা- 
গোষ্ঠীর সংগে আঁতাত করার প্রব- 


ণতা এতদ;র "গিয়ে পোঁছেছে যে, 
ইন্দিরা গোষ্ঠীর সাহাযোর আবে- 


দন ব্যাতরেকেই বিরোধী নেতাগণ 
গোষ্ঠীকে সমর্থন 


এরাও ত পিশ্ডিকেটপল্থীদের, ও- 


পীঠি।' 


আশ্চর্যের বিষয়, শই সদ্য- 
সব ব্যক্তি যার মর্ধধ্য কারও নামে 
নিধি সভায় “গোল্ড স্মাগলার” 


নামে আভহিত ব্যাস্ত, পশ্চিম 


ব্যস্ত, মন্দ হয়ে আয়কর ফাঁকি 


দেবার মত মর্ধুনাভাবাপক্ষ ব্যান্ত 
এবং অন্যান্য নানা প্রকৃতির বাান্ত 


যাঁদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ক্ষমতালপ্সু, . 


রাতারাতি সমাজতন্নী বনে যাওয়া 
শ্রীমতশ ইন্দিরা গাম্ধশ। বর্তমানে 

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কিছ 
শ্রাতমধুর মন্তব্য শুনেই মোহগ্রস্ত 


হীন্দরা কংগ্রেসকে সমর্থনের জন্য. 


যেন পা বাঁড়য়েই ' রয়েছেন। ছান্র- 
শ্রীমক-কৃষক বিদ্বেষী। পুরনো 
পাপীদের সমন্বয়ে গঠিত এই 
কংগ্রেদসের সংগে এরূপ আঁতাতের 


মনোভাব সত্যই ঘৃণ্য । এরই মধ্যে 


রগ জগ SL A 
* জানয়ে _ ?সাশ্ডিকেট 
কা এবং পরে হীন্দিরা- 


গোম্ঠীকে ঘায়েল করার মতলব , 


এ*টেছেন। কিন্তু মতলব হাসল 
করার আগে বিরোধী নেতাগণ 
ইন্দিরা গোষ্ঠীর . সংগে সর্াশ্লষ্ট 
কংগ্রেসের পুরোনো পাপশদৈর যৈ- 
‘ ভাবে ঢালাও প্রগ্গতিশশল' সার্ট 
ফিকেট দিচ্ছেন. তার ফলে মতলব 
মত ই: জব্দ করার 
সময় যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। 
স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের রাজ" 
নৌতক পাঁরস্থাততে কংগ্রেসের 
কণীত্কলাপে দেশের জনসাধারণ 
কতখানি রুষ্ট গত সাধারণ নির্বা- 


৮ 


অতীতকে স্মরণ রেখে, বিরোধী 


কথা শোনা যায়- এরাই ক সর- 
কারের বিচারে 'শাক্ষত বেকার? 


ইন্দিরাগোম্ঠ ও 'সশ্ডিকেটগোষ্ঠা কারণ তেলা মাথায় তেল দেওয়। ' 


একই মুদ্রার এপাঁঠ আর ওপণঠ। 


নীলমপি দাশ ব্রাবরই সংপ্রসন্ন, 


কমিউনিষ্ট রাজনীতি - 


কতবার িগবাজশী খেয়েছেন আম 
জাঁন। ভিগবাজশ খেতে খেতে দাঁড়র 
ওপর দিয়ে হাঁটার কসরৎ দেখাতে 
দেখাতে তিন আজ এসৈ পেপছে- 
ছেন এমন এক নির্জন গালতে যা 
থেকে বেরোবার পথ নেই। সেটাই 
আক্রমণ ও গায়ের ঝাল বাড়ার 
কারণ। তবে এটা তো তানি জানেন 
যে.খোঁক কুকুররা যতই ঘেউ ঘেউ 
করুক তাতে হস্ত প্রাতম হীত- 
হাসের কিছু আসে যায় না এবং 
হায়েনার হাঁস শোনা যায় বাঘ ও 
হের বেশ কিছ: পিছনে! তারা 


হল। ভাগ্যলক্ষমী যাদের প্রতি 
একটা দুটো 
. গাড় মাঁলক দূুচারটে বড় বড় 
ব্যবসার মালিক, শিক্ষা বড়জোর 
প্রাথামক অথবা মাধ্যামক স্তর্,, 
ক্ষেত্র বিশেষে টিপসই এমন “হত- 
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EEE 
বাঘ-সিংহ কোন জন্তু শিকার করে 
খেয়ে দেয়ে যা টুকরেটাকরা 
উচ্ছিষ্ট রেখে যায় সেগ্দাল চেটে 
খেয়ে পেট  ভরায়। তাই 
হায়েনাদের বলা যায় নেকড়ের-ছাল- 
পরা শেয়াল শশাংক বাবুদের 
হায়েনার মত বিদ্দুপের হাঁস 
(শ্রীচারণ গুপ্তের বিরুদ্ধে) বাঘ বা 
সিংহের সামনে সামনাসামান, নি 
চিরতরে জারী 
কমিউনিস্ট পার মধ্যে একটিকে 

(শেষাংশ নবম পৃষ্ঠায়) ” 


খে 


সি 


দপপি u শরুবার ৯২ই নর ১৯৬১ 


ভিয়েতনামের মাইলাই গা [মে মানের: 


“মাই লাই”, EE দনাট 
উচ্চারণ করলে সবার চোখের সামনে 
আজ এক বাঁভৎস হত্যাকাণ্ডের 
দৃশ্য ভেসে উঠবে! ম্যার্কন সৈন্যের 
অবর্ণনীয় হংস্রতার তুলনা আধু- 
নক সমাজ্জে পাওয়া যাবে না। এই 
হত্যালীর্লা তাই মনদষ্যসমার্জকে 
স্তম্ভিত করে দিয়েছে। শুধু 
কাঁমিউীনিপ্টরাই এই রন্তান্ত ঘটনাকে 
নাৎসী জামানীর অত্যাচারের 
চেয়েও বীভৎস বলেন নিন, প্রত্যক্ষ- 
দশশি মার্কন সৈনিক ও একজন 
সনেটরও শহটলারের বর্বরতার 


সঙ্গে এর তুলনা করেছেন। ডেম- 1 


ক্যাট পার্টির সিনেটর স্টিফেন ইয়ং 
বলেছেন £ “এর চেয়ে ভয়ঙ্কর বর্ব- 
রতা হিটলারের সময়ে ঘটতে পারত 
না!” ঃ 
ইয়ং-এর মতে প্রায়' সাত শত 
অসামারক বন্ধ, নারী ও শিশুকে 
মাই লাইতে আমোরকানরা বলে 
ধপংকাঁডল) মাঁক্ন সৈন্য হত্যা 
করেছে। আমোঁরকার উভয় পার্টির 
বহু নেতা এই বর্বরতার নন্দা, করে 
প্রশন তুর্ঘলছেন কেন গত বিশ মাস 
ধরে (১৬ই মার্চ ১৯৬৮ সালে এই 
হত্যাকাণ্ড হয়) এই ঘটনা মাঁকিন৷ 
সরকার চেপে রেখেছিলেন। দেশে ' 
ভয়েতনাম যুদ্ধ বিরোধী রাজ- 


কাণ্ডের তুলনা হতে পারে না কারণ 
সেখানে শ্দুধ; মাই লাই নয়, শত 
শত গ্রামে এইরূপ নিষ্ঠ'র ঘটনা 
ঘটেছে” 

মাই লাই অত্যাচার সম্পর্কে 
কান: নামে এক মাঁহলার স্বাক্ষার্রত 
একখানি চিঠি প্যারস প্রেসে প্রচা- 


বিশ; মাতৃদুগ্ধের পাঁরবর্তো মাতৃ- 
রন্ত পান করাছিল। ষাট বছর বয়স্কা 
শ্যামের ওপর পাশাঁবক অত্যাচার 
করে তার পেট থেকে গলা পর্যন্ত 
বেয়নেট/চালিয়ে দেওয়া হয়। পর্ন 
লেখিকা আরও বলেন যে একশো 
থেকে পাঁচশো লোককে পাঁরখার 
মধ্যে ঢুকিয়ে মোসনগান দিয়ে 
গস করে মারা হয়। 

টার স্ট্যানীল রেসর এই হত্যাকাণ্ড 
সম্বন্ধে জেনেও চুপ করেছিলেন 
এই অভিযোগ উঠলে, রেসর সিনেট 


দেপেশের প্যরেক্ষক) 


এস পপ 739 চি 


কাঁমাঁটর সদস্যদের সঙ্গে এই ঘটনা 
নিয়ে আলোচনা কত্রেন এবং কিছ 
রাঙ্গন চিন্ত' তাঁদের দেখান। এই 
চিত্গলো এতই বীভৎস যে কোন 
কোন সিনেটর বেশীক্ষণ তা দেখতে 
পারেন নি, তাঁরা কক্ষত্যাগ করতে 
বাধ্য হন। রেসর ঘটনার বিবরণ 


দিয়ে ভিয়েতনামে মাঁকন সেনা- 
বাহিনীর কার্যকলাপের বিচার 
করলে ভুল হবে” . 

ধসনেটর ইয়ং “এই অবর্ণনীয় 
হত্যার” ছবগংলো দেখে স্তম্ভিত 
হক, যান, তিনি বলেন £ “একট 
ছবিতে এক মা তার সন্তানদের 
জীবন ভিক্ষা করছে।” আর কতক- 
গুলোতে "দেখা যায় 'অসামারক 
মৃতব্যান্তদের নাঁড়ভূঁড়ি বোরয়ে 
আছে”। তান বলেন খুব কাছ 
থেকে গুলী করে বৃদ্ধ, নারী ও 


শিশ্রদের হত্যা করা হয়েছে। ইয়ং. 


অভিযোগ করেছেন. ভিয়েতনামে 
মাঁ্কন সেনা বাঁহনীতে “ভাড়াটে 
সৈনিক” নিয়োগ করা হয়েছে" এবং 
যখন 'তাঁন ভিয়েতনাম পাঁরদর্শনে 


করেন। তান বলেন ঃ “ছাঁবগুলো 
বীভৎস, আমার পেট গলিয়ে উঠে- 
{ছল তাই আম বোরয়ে আঁস 

সিনেট কমাটর চেয়ারম্যান জন 
স্টোনিস্‌ বলেন যারা মাই লাই 
হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল এবং যারা 
এই ঘটনা সম্পর্কে জেনেও চেপে 
রাখবার, প্রয়াস পেয়েছে তাদের 


সবার বিরুদ্ধেই সেনা বিভাগকে 


তদন্ত করতে হবে। যাঁদও প্রাতি- 
রক্ষা বিভাগের সেক্রেটার মেলাভন 
লেয়ার বলেন তান এক বছর 
পর প্রথম এই হত্যাকান্ড সম্পর্কে 


_ 


স্তালীলা নাৎসী বীতত্মতাকে॥ হার মানায়, 


nd পা উকি পাল 


গা পিন্যোরাহা 


জানতে পেরে সৈনাবাহিনাকে ভা 
ন্তের আদেশ দেন, তবুও বিশেষ 
কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ান, 
কারণ মাই. লাই সম্বন্ধে তদন্ত 
চলার সময়ই মার্কিন সৈন্যের আর 
একটশী অত্যাচারের খবর রটেছে। 
প্রাতানধি পারষদের সদস্য ভ্যান 





জানা যায় দি, বিন্ডু যে সব সৈনিক 
এই ঘটনাগুলোতে লিপ্ত তারা 
সবাই বলেছে হ.কুম৷ দিয়ে৷ তাদের 
দ্বারা এই বর্বরজানত কাজ কারয়ে 
নেওয়া হয়েছে এবং ভিয়েতনামে 
মাকিন সেনাবাহনীর সবাই এই-- 
সব অত্যাচারের কথা জানে তাই 
কেউ কোন উপরওয়ালাদের কাছে, 
এই সম্পর্কে নালিশ জানায়ান। 

মাই লাই (বা সং" মাই) দাঁক্ষণ 
ভিয়েতনামের, একটা ক্ষনদ্র অনক্বত/ 
গ্রাম “ যার অস্তিত্ব মুছে. ফেলে 
“্বাধীন পাঁথবার”, মান সৈন্যরা 
গত বছরের মার্চ মাসে। হেলিকপ- 


টার করে এক দল মাঁক্ন সৈন্য |, 


মাই লাই গ্রামে এসে নামে, রাহ 
গ্রামবাসীদের বাড়ী থেক বৌরয়ে 
আসতে হুকুম দেয় এবং পরে 
ভেড়ার পালের মত দাঁড় কাঁরয়ে 
মোঁসনগান দিয়ে গল করে হত্যা 
করে। গ্রামটী আগে ও পরে হাত 
বোমা দিয়ে ধ্বংস করা হয় এবং 
আগুন ধাঁরয়ে দেওয়া হয়। উল্ল- 
সত মাকি'ন সৈন্যরা তাদের “পানর 
কতবব্য” সম্পন্ন করে ঘাঁটিতে ফিরে 
যায় (একটা সৈন্য পরে গর্ব করে 
বলেন £ “আমাদের কেহ হতাহত 
হয়ান)”। 

িয়েতকং বা হ্যানোয় যখন 
আমোরকানদের বাঁভংস অপরাধের 
কথা পাঁখবীর জনসমাজকে 
জানাতে স্দরূ করে তখন অনেকেই 
কঁমউানস্ট প্রচার বলে তা ডীঁড়য়ে 
দিয়েছে, কিন্তু মাই লাইর ঘটনার 
করে না কারণ-ীকছন পশ্চিম সাংবা- 
দিক, তাদের প্রত্যক্ষদর্শী বিব- 
রণ সবার সামনে তুলে ধরেছেন। 
এদের বিবরণী থেকে নিম্নলিখিত 
ঘটনাগুলো জানা যায়। 

আট চল্লিশ বৎসর বয়স্ক দো 
চুক (তান মাই লাই হত্যাকাণ্ড 
থেকে বেচে গেছেন) সাংবাঁদক- 


২2৩ 


~~ 


দের বলেছেন যে যারে 
গ্রামবাসীদের 
টেনে বার করে, তিন .দলে ভগ 
করে এবং তারপর মোঁসনগান ও 
অটোর্মোসন রাইফেল দিয়ে তাদের 
ওপর গল চালায়। একট ছাব - 
দেখিয়ে দো চুক বলেন; ৪ “এই 
দুটি আমার মেয়ে, এদের আমোর- 
কানরা গুলৈ করে মেরেছে?” 
আমেরিকানরা মাই লাই গ্রামে 
আগেও প্রবেশ করেছে তাই গ্রাম- 
বাসীরা তাদের দেখে সোঁদন ভয় 
পায়নি। দো চুক বলেন £ “আমরা 
সেদিন সকালে খাচ্ছি এমন সময় 
চারদিকে গাঁজ বর্ষণ হতে লাগল ৷ 
আমরা দোঁড়ে পারখায় আশ্রয় 
নিলাম। তারপর আটটি হোলক- 
প্টরে মাঁক্নী সৈন্য এসে গ্রামে 
নামল এবং পুরুষ স্তীলোক ও 
শিশ; সবাইকে বাইরে এসে জড় 


, হতে আদেশ দিল। এদের মুখো- 
" মখ মেসিনগান বসান হলে এরা 


কাঁদতে আরম্ভ করে এবং জাঁবন 
ভিক্ষা করে। কিন্তু তখনই তাদের 
ওপর গাল বর্ষণ শুরু হয়। 
আমার, পায়ে গুলি লাগে এবং 
আমি ঘণ্টাখানেক স্তুপণকৃত মৃতের 
মধ্যে পড়েছিলাম । যখন মাঁক্নী 
সৈন্যরা চলে যায় তখন. আমরা 
প্রায় আঁশ জন, যারা প্রাণে বেচে - 
ছিলাম, আধ মাইল দূরে সাহায্যের 
জন্য পালিয়ে যাই ৷” 

আর একজন জীবিত ব্যস্ত দো 
চুকের সঙ্গে একমত হয়ে: বলেন 
যে সেদিন তিন শোর বেশী লোক 
হত্যা করা হয়েছে। এদের পরে 
একটা গর্তে, কবর দেওয়া হয়। 
একটী চোদ্দ বছরের বালক তার, 
বর্ণনায় বলে যে হাতের দ্যাট 
আগর গলিতে চেড়ে যায়। 





দলনিরপেক্ষ বাংলা 


কুড়ে, ঘর থেকে = 





ধু ্ 
মাই লাই তত্যালীলা কমিউনিস্ট 


যখন আমেরিকার সংবাদপন্লগ্লো 
এই ঘটনা নিয়ে হৈচৈ শুরু করে। 
“নিউইয়র্ক টাইমস” প্রথম প্রকাশ 
করে যে দক্ষিণ ভিয়েতনামের উত্তরা 
গলে কোয়াং গাই শহরের িকট- 
বত মাই লাই (বা সং মাই) গ্রামে 
গত বছর যোলই মার্চ ৫৬৭ জন 
জন নারী, পুরুষ ও" শে 
মাঁক'ন সৈন্য গুলী করে মেরে- 
ছিল। “গ্লেন ডিলার" নামক আর 
একটা মাঁকন পত্রিকার ফটোগ্রাফার 
তার লোমহর্ষক বিবরণে এই হত্যা- 
কান্ড সম্বন্ধে লিখেছেন যে তিনি 
আমোরকান সৈন্যদের সঙ্গে মাই 
লাই গ্রামে ' প্রবেশ করেন এবং 
স্বচক্ষে দেখেছেন যে মোসনগান ও 
গ্রেনেডে সজ্জিত মাঁক্ন সৈন্য 


নির্বিচারে নারী, পুরুষ ও শিশু 
হত্যা করেছে। তান বলেন যে 
. গ্রামবাসীদের একমান্ন অপরাধ 


তাদের 'ভয়েতকং-এর প্রীত সহানু- 
ভূতিসম্পন্ন বলে সন্দেহ করা হয়ে- 
'ছিল। ফটোগ্রাফারটী রাস্তার ধারে 
পনেরটী মৃতদেহের ও একটা 


"বাড়ীর দরজায় সপড়তে পড়ে থাকা 


একজন প্রুধ ও শশুর মৃত- 


,দেহের ছবি তোলেন। “টাইম” ও 


“লাইফ” সাপ্তাহিক দুটিও ছবি সহ 
এই হত্যাকাণ্ডের বিবরণ প্রকাশ 
করেছে। 

সংবাদপত্র ছাড়াও কিছু মার্কিন 
সৈন্যের (এরা মাইলাই হত্যাকাণ্ডে 
অংশ গ্রহণ করোছ্যিলন এবং 
সৈন্যবাহিনী থেকে ছাড়া পেয়ে, 
দেশে ফিরে এসেছেন) বিবরণ 

(শেষাংশ অষ্টম পৃচ্ঠায় ) 


পপ 


দ্বাদশ বর্ষ চলছে 


সংবাদ সাপ্তাহিক 


মকালান, ঘটনা ও তার তাৎপর্য জানতে হলে নিয়ামত দর্পণ পাঠ 


অপরিহার্য 


গত বারো বছরে দর্পণ অনেক দক্কৃতকারণর স্বরূপ উদ্বাটন করেছে। 


কায়েমী স্বার্থ 


ও একচেটিয়া পাঁজর 


মনখপাত বৃহৎ সংবাদপত্রের 


অঁফসে প্রাত রাতে দুনণীতর যেসব সংবাদ নিহত হয় দর্পন দেশ 
ও দশের স্বার্থে সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। 


কলকাতা শহরের আঁধবাসীরা যে কোন স্টল থেকে সহজেই দপণ্ণ পেতে 


পারেন। যে হকার প্রত্যহ 


সংবাদপত্র বাড়তে পেশছে দেয় 


তাকে জানিয়ে দিলে সেও প্রতি সপ্তাহে দর্পশ দিতে পারে। 
মফঃস্বলের পাঠকদের পক্ষে গ্রাহক হওয়াই সুবিধা! 


দর্পণের গ্রাহক চাঁদা 


বার্ধক. বারো টাকা ॥ যাল্মাষক ছ'্টাকা [ এ S$ 


্রিমাসিক তিন টাকা। খু 
‘ডাক খরচ আমরাই বহন কাঁর। 


[চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি পাঠাবার ঠিকানা £ 
ং ৬১ মট লেন fl 
কাঁলকাতা ১৩ 


পপ 





EAA 


চে 


নং ৯১-/ 
তি 


ই আট ॥ --> 


ািনীদের হত্যালীল! 


"(৭ম গম্টের পর) 
আমোরকার টোলাভশনে প্রকাশিত বালা উড়ে যার, তার কিছু সৈনিক 


হতে স্যর: হয়। 


প্রত্যক্ষদর্শী বন্ধ; বলেন মেডলোর উপযান্ত 


সার্জেন্ট বার্ণহার্ট বলেন যাদের শাস্তি হয়েছে, কোঁলরও হবে। _ 


হত্যা করা হয় তাদের আঁধকাংশই 
শিশু, নারী ও বৃদ্ধ সার্মারক বয়স 
তাদের কারুর নর।- গ্রামবাসীদের 
* বাজন দলে জড় করে সৈন্যরা 
গুল চালায়। তখন মনে হয়োছল 
যে গ্রামের কেউই বেচে. নেই! পরে 
জানা যায় যে দুএকজন লদীকয়ে- 
{ছল বা পাঁলয়ে। গিয়েছিল» 

্রান্তন 'িগ্রো সৌনক ভারন্নেডো 


দসম্পসন বলেন একাই: অন্ততপক্ষে ৷ 
পনের জনকে গাল করে মেরে- ' 


অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে . 


এই “হত্যা ইচ্ছাকৃত” এবং নাৎসী- 
দৈর কার্যকলাপের সঙ্গে এর" তুলনা 
করা চলে। আর একজন বলেন £ 
“মাই লাই যে কোন দাঁক্ষণ ভিয়েত 


বৃদ্ধ, নারী ও শিশুকে দেখা যায়। 


আঁম সেখানে দামারক বয়সের 
কোন পুরুষকে, মৃত বা জীবিত, 
দেখান. - 

মাইকেল টোর নামে আর একটা 


ছেন_ এদের মধ্যে একট স্ত্রীলোক ১ সৈনিক বলেন £ “আমাদের সৈনিক- 


ও দু বছরের একটী শশদ ছিল? 
_"স্াখিলোকটশী একটা ভিয়েতকং-এর 


নাচে একটদি মৃত শিশু সিম্প- 
সন বলেন তাদের দলের কম্যাণ্ডাল্ট 


ও. গ্রামের সব কিছ; ধ্বংস করতে, 


আদেশ "দেন, তাদের বলা হয় 
“ছুই অবশিষ্ট থাকবে না_নারণ 
শিশু, বৃধ্ধ, শনয়োর, ম্গশি, 
কিছুই নয়।৮ এই টৌনকটার 

মতে “তিনশ থেকে চারশ জনকে 
৪ ৯ 

আর একটী বিবরণে সৈনিক 
পল- মৈডলো বলেন “প্রায় ৩৭০ 
জনকে সোঁদন মারা হয়োছল- 
, লেফটেনেন্ট কোলর (এর বিরুদ্ধে 
১০৯ , জনকে হত্যার আঁভযোগ 
আনা হয়েছে) হুকুমে মেডলো, এবং 
অন্যান্য সৌনিকরা এই হত্যাকান্ডে 
অংশ গ্রহণ করে। মেডলো বলেন! 
কোন কোন সৈনিক, অবশ্য গর্ণল 
চালাতে অস্বীকার করে। মেডলো 
বলেন £ “আমরা সবাই মনে করে- 
ধিলাম যে - আমরা ঠিক কাজই 
করছি” কিন্তু, পরে এই সোনক- 
টির বিবেক দংশন হয় এবং শিশু 
ও নারণী হত্যার জন্য মর্মাহত হন 
কারণ এইু 'নরীহদের মারার, কোন 
যুক্ত ছিল না।” মেডলো আরও 
বলেন, “এরা কোন প্রতিরোধ জানায় 


: 
পু 


. জনের ' ওপর । 
্ এই সব হত্যাকাণ্ডে বহ সৌনিক " 
'অংশ গ্রহণ করেছে। আবার অনেকে 
একট ঘট- 


দের ভেতর জিতে দয গায় 
এরা (দাক্ষণ - ভিয়েতনামের 
{রিকরা) মানুষ নয় । এদের 
পশ মনে করে ব্যবহার করেছি।” 


মাই লাইর সঙ্গে আরও মার্কেন - 


হত্যাকাণ্ডের কথা এখন আমোর- 
কার সংবাদপত্রে প্রকাশ পেয়েছে, 
যার প্রতাক্ষদর্শীর সংখ্যা একশ 
গত. চার বছরের 


দবরুদ্ধাচরণ' করেছে। 
নায় বলা হয়েছে কিছু বন্দীকে 
হোঁলকপটার থেকে ফেলে দেওয়া 
হয় যাতে অন্যান্য ভিয়েতনাম- 


বাসশীরা .ভিয়েতকংদের সম্বন্ধে 


খবরাখবর দেয়। টোঁর রড. নামে 
একট, স্ঁনক "বলেন £ঃ “আমরা 
অন্ততঃ "একশ ভিয়েউনামবাসণর 


মৃতদেহ এক্‌ .. ধানক্ষেতে গড়ে. 
থাকতে দোখ-তাঁদের ওখানে গুল , 


করে মারা হয়। স্মীলোকদের ওপর 
বলাংকার করে পরে গাল করে 

মারা হয়। সৈনিক টঁমাস লফটিন 
দের গর্ব করে বলতে শননেছেন তারা 
স্ফুতি করার জন্য অধিকৃত অণ্টলে 
বেসামারক নার্গারকদের ওপর গ্যাল 
বর্ষণ করেছে। মাই লাই থেকে 


. একশ 'তারশ মাইল দুরে চু লাই 


নামক গ্রামে ভ্রমণরত বহু" নাগ- 
{রিককে আকাশ থেকে গাল করে 
মারা হয় ॥ একটা সৈনৈক. বলেন 
ষাটটগ মৃতদেহের মধ্যে বৌশর 
ভাগই নারা শিশ্ন ও বন্ধ “পরে 
আমার শরীর ঘিন ঘন করতে 
লাগল, আম ওখান থেকে সরে 
পড়লাম? 


দ্‌ মাস আগে মাই লাইর' 


ণনকটবতশী কিছু গ্রাম পড়য় 
দেবুর ঘটনা মাকন সৈন্যরা 
স্বীকার করেছে। একটা স্লেটুন 


আঁধনায়ক্‌ বলেন ঃ “এক সপ্তাহের 


মধ্যে আমরা তেরটি গ্রাম প্থাডয়ে_. 
, ধংস কার!” এক কর্ণেল বলেন 
- ঁভয়েতকংরা যাতে গ্রামগুলো ব্যব-' 


হার করতে না পারে সেই জন্য 
পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ' ধবংসের 
২৪ ঘন্টা পূর্বে গ্রামবাসীদের 
অন্যত্র চলে যেতে হুকুম দেওয়া হয় 
এবং পরে গ্রাম “ধ্বংস স্কোয়াড” 


~ 


+ 


গ্রামে’ঢঃকৈ সিগারেট লাইটার দিয়ে 


কু'ড়ে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় বা 
গ্রেনেড দিয়ে দালান ধ্বংস করে। 
- উনিশ বছরের একটী ক্রিকায়াড 
সার্জেন্ট এই বর্ণনা দিয়ে হেসে 


বলেন £ “বাতাস উল্টোমুখশ না - 


হলে আমাদের বেশীক্ষণ লাগত না 
একটা গ্রাম ধুঁলসাৎ করতে” _ 
- উত্তর ভিয়েতনীম সংবাদ সর- 
বরাহ সংস্থা জানিয়েছে যে মাই 
লাই 1ও অন্যান্য মানি হত্যা 
কাণ্ডের প্রত্যক্ষদ্শশর নয় জন 
িয়েনাম জানিয়েছেন যে মাকিন 
সৈন্যরা সর্বত্র নিরীহ নাগাঁরকদের 
হত্যা করেছে 'এবং তাদের ঘর 
পড়িয়ে 'দয়েছে। ষাট বছরের 
বৃদ্ধ পাম তাও ও আরও তিনজন 
গ্রামবাসী একটশ চিঠিতে লিখেছেন 
যে মাঁকিন সৈনারা হোলিকপটারে 
মাই লাইর ওপর এসে গল বর্ষণ 
আরম্ভ করে। তারা একটীর পর 
একটণী বাড়ী আক্রমণ করে। ৭২ 
বছরের একটা বৃদ্ধকে প্রথমে প্রহার 
করা হয়, পরে তার থুতাঁন ও 
দাঁড় কেটে -ফেলে তাকে একটা 
কূপে নিক্ষেপ করা হয় এবং গ্রেনেড 


লেলিনবাদী ধ্বনি রসে 


রর . 


দপর্ণ | শুক্রবার ই {ডিসেম্বর ১৯৬৯ 


3 

ও মেসিনগান দিয়ে মারা হয়৷? এই 
চিঠিতে আরও বলা, হয়েছে যে 
একটী বারো বছরের মেয়ের ওপর 
বলাংকার করে তাকে বেয়নেট 'দিয়ে 
হত্যা করা হয়। - 

আর একটা চিঠিতে -পাঁচ জন 
গ্রামবাসী প্রত্যক্ষদর্শী বলেন যে 
আক্রমণের দশ ঘণ্টা পূর্বে একটা 
স্লীলোক সন্তান প্রসব . করে। 


মার্কন সৈন্যরা এই স্লীলোক-- 


টকেও ধর্ষণ করে এবং পরে 
মেরে ফেলে। 

পার্টির মুখপত্র নান দান এবং 
ভিয়েতকং লিবারেশন প্রেস মার্ক 
সৈন্য, দক্ষিণ কোরিয়ান সৈন্য ও 
দাক্ষণ ভিয়েতনাম সৈন্যদের অনু- 
{ষ্ঠত নানাবিধ অত্যাচারের ভয়বিহ 
বিবরণ প্রচার করে। শুধু মাই লাই 


"ও আমোঁরকান প্রেসে যে সব 


হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করা 


হয়েছে তাই নয়, প্রোসডেন্ট নিক- 
সনের তিনশ দিনের শাসনকালে 


যে আরও এগারটী ক্ষেত্রে অত্যাচার 
হয়েছে এবং ৩,৯২৮ জন অসাম- 


"লোককে ধরে. মার্কন 


উর বনে 
এই প্রচারে যা বলা হয়েছে 
তার দকছ7 এখানে দেওয়া হল £ - 


৮২ 


“দাক্ষণ ভিয়েতনামের বলাংগান ২ 


অগ্চলে 'তনশ লোককে হত্যা করা 
হয় এবং আরও একহাজার দশো 
জনকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারা: হয় ॥ 
থান বন অঞ্চলে ১৯৫০ জর্ন নিহত 
হয় এবং মেকন ডেল্টার ক্যান তাও 
অগ্চলে ছয় জনকে মারা হয়। 
কুয়ান গাই অণ্লে তিনশ নাগাঁরক 
{নিহত হয় এবং দুশো বাঁলকা ও 
স্লীলোককে ধর্ষণ করা হয়। কুয়ান 
নাম অগ্চলে এক হাজ্ঘর লোককে 
গুল করে মারা হয়, এদের বেশীর 
ভাগ নারী ও শিশু যাদের গলা 
কেটে ফেলা হয়। ক্যান থো অঞ্চলে 
পলায়নরত তিনশ বালিকা ও স্ত্র- 
ও দাক্ষণ 
ভিয়েতনাম সৈন্যরা পাশাবক অত্যা- 
চার করে। কনটুম অঞ্চলে বারো 
থেকে পনর বছরের চারটি ছেলে 
কাঁমউনিস্টদৈর সম্বন্ধে খবর বলতে 
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অসম্মত হওয়ায় নিশ্ৃহণত হয় এবং |. 


পুরে তাদের “বেয়নেট দিয়ে খন: 


{রক লোর নিহত করা হয়েছে করা হয়” 


(৫ম পৃষ্ঠার পর). 2 


তখনো নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে পার্টির ক্ষেত্রেও দ্ঁয়িই দেখা যায়। আছে, আন্জ্ঠানক ক্ষমতা ও 
এ সরকারের স্বরূপ পুরো- সেগ্যাল নিরর্থক হয়ে যাওয়ার আসল ক্ষমতার পথ দর্টট কোন্‌- 
পীর উপলব্ধি করোন, সোভি-....আকাস্মিকতা! ঠিক ইতিহাসের / খান থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে, _ 


য়েতশলিতে- তখনো । 


ভাবে গ্রেফতার চলতে থাকে, রেড 
গার্ডদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া এবং 
প্রাভদা ও ক্রদের (ট্রেড ইউনিয়নের 
মুখপত্র) আঁফিস ভেঙ্গেচুরে সুর, 
হয় তান্ডবলীলা। লোঁনন . আত্ম- 
গোপন করেন সহরতালিতে। পাঁর- 
ণামে বিপ্লবের গাঁত শান্তিপূর্ণ 
পথ বর্জন করতে বাধ্য হয়! 
অপারিণামনরশশি ধৰানর এই হোল 


অনিবার্য ফল। সেই সমর "লেনিন 


লেখেন £- 

“ইতিহাস যখন অকস্মাৎ 
একটা বেশ বড় রকমের মোড় 
নেয়, তখন যে নতুন পাঁরাস্থাত 
আত্মপ্রকাশ করে তার সঙ্গে খাপ 
খাইয়ে নিতে না পারার এবং যেসব 
ধান আগে ঠিক থাকলেও তখন 
হঠাৎ আর প্রযোজ্য থাকে না 
সেগনীলই আউড়ে যাবার দৃষ্টান্ত 
এমন কি পাকাপোক্ত অগ্রগামী 


এঁ বড় রকমের মোড় নেবার ‘আক- 
স্মিকতার’ সমতুল্য ।...আমরা আগে 
সমস্ত দ্বাষ্টক্ষমতা সোভিদ্বেত- 


দনয়ে আওয়াজ তুলোছলাম। তখন 


অর্থাৎ ধরুন সাতাশে ফেব্রুয়ারী 


“ আজ বিশ্নবের যে অধ্যায় 
উন্মীলিত তা অ-শান্তিপূর্ণ ও 
সবচেয়ে যল্রণাদায়ক। 
চলে গিয়েছে ং প্রাতিবপ্লবের 
কবলে % 

“আজ যাঁদ “সোভিয়েতগনীলর 
তুলি সেটা শোনাবে নিছক পাঁর- 
হাসের মত, কুইক্সোটীয় উক্তির 
মত...কার্ধত জনগণকে প্রতারণার 
সাঁমিল। 


J পা 





“আমরা বর্লোছ যে বিপ্লবের ২ 


মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে রাষ্ট্র ক্ষমতার ' 
প্রহন। ঠিক কোন্‌খানে আসল ক্ষমতা 
ধুমঘ্রজজালের আড়ালে ও'ৎপেতে বসে 


' এইগহীল প্রত্যেকটি ধাপে ধাপে 


দ্বিতীয় খণ্ড, “ধবাঁন প্রসঙ্গে” 
পঃ ৬৭-৭২)। 

লেনিনের এই বিশ্লেষণের 
ভিত্তিতে লেনিনবাদের কৌশলগত 
তৃতীস্ব সূত্র আলোচনা ' প্রসূঙ্গে 
(চীনা বিপ্লবের প্রশ্ন সম্পর্কে 


“ পার্টির ভিতরকার সুবিধাবাদী 


বিরোধী দলের য্যক্তিতর্ক খণ্ডন 
করার জন্য লেখক) স্তালিন 
বাগ্দাতিয়েফ-দলের এ অশ্যভ 
. দৃষ্টান্তাঁট তুলে ধরেন তখনই 
চনে সোভিয়েত জাতীয় সংগঠন 
গড়া সময়োপযোগঈ কি না, সেটা 
দেখাবার জন্য। {তান বলেন £_. 

“ধরুন ছয় মাস আগে (অর্থাৎ 
চিয়াং-এর অবৈধভাবে ক্ষমতা দখ- 
লের সঙ্গে সঙ্গে চীনা কা্মিউ-- 
নিস্টদের “উহানের কুওমিনটাং 
নেতৃত্ব মহ্দীবাদ” ধ্যান কি সময়ো- 
পধষোগী হোত? না হোত না... 
তখনকার পরিাস্ধাততে এ ধ্বাঁন 
তোলার মানেই হোত জনগণকে 


বহ: পিছনে ফেলে মারাত্মক _ ভাবে 


অনেক দূরে এগিয়ে যাওয়া কারণ 
মেহনত জনগণের তখনো কুও-. 
{ শেষাংশ নবম পৃন্ঠায় ) | 
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: সমবেত প্রতিদন্দী ও অন্যান্য 


দের্পণের গ্রন্থ সমালোচক) 


পণ্টাশের পর্বে গল্প {লিখতে 
শুরু করে যাঁরা দশ বছরের মধ্যেই 
নবরণীতির প্রাতষ্ঠিত লেখক হয়ে- 
ছেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় তাদের 
এ মধ্যে অবিসম্ত্বাদিত প্রথম সারির 
একজন। এই লেখক গোষ্ঠাকে 
দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর “রাগ ছোকরা”- 
* দের কী মাকির্নী “বউদের” সঞ্গে 
« এক করে দেখবার লোভ সম্বরণ 
করা দুচ্কর, যাঁদও আভিজ্ঞজনেরা 
, জানেন এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে 
7 গ্ুণগত-পার্থক্য রয়েছে । হ্যাঁ “গুণ? 
বলতে কী বোঝায়? "চরায়ত 
সাঁহত্যের প্রসাদগ্গণ? সমাজসচেতন 
বন্তব্য? আঁঞ্গক সৌচ্ঠবসঞ্জাত 


“আলঙ্কারক ব্যঞ্জনা? মহৎ দার্শ-. 
নিক প্রতীতি £ না, এসব বিষয়াদ * 


বোধহয় এর মধ্যেই বাঁত্কমী যুগের 
মতই বাঁস ও বিরস হয়ে গেছে। 
£. .এদের লেখার মধ্যে প্রথাহীনতা 
নিয়ম্ভাঙার মত প্রাণের সজাবতা, 
ছোট ছোট ঠুমক্রীর কাজের মত 
= ঝকঝকে টুকরো ও ঝরঝরে ভাষার 
ক্ল্যাসক সুপার স্ট্রাকচার প্রধান, 
আকর্ষণ। ছকবাঁধা সাহিত্যরীত 
মেনে সম্মাজসচেতন বন্তব্য রাখতে 
.-« এদের একান্ত অনীহা, তবুও যতই 
বিশৃঙ্খলতার জয়গান, রিরংসার 
বীভৎসা ও উৎকেন্দ্রিকতা এরা 
লেখার উপজীব্য করুন না কেন, 
এ*দের অগোচরেই এ'রা সমাজকে 
বর্তমান সামাঁজক অবস্থাকে মেনে 
নেন। কেননা বর্তমান সমাজের 
উচ্ছৃঙ্খল উৎকোন্দ্রকতা, ভ্যালজ 


"সভা সত 
+ (ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 


{ ্ুয়ের ঘোড়া বা বাংলা কংগ্রেসের 
সমতুল্য হিসাবেই, দেখেন ও সেই- 


করে দেয় (তাঁরা . নিজেরা বোরয়ে ' 


যার্নান)। তাঁরা জ্ঞানপাপীর মত 
স্বাধানতা পান্রকার 'বাভন্ন প্রধান 
পদে শোধনবাদীদের নিনার্বিঘেন 
গেড়ে বসে থাকতে দিয়েছেন, আর 
“ ক্রমাগত চাঁরাঁদকের ফাটল জোড়া- 
তালি 'দিয়ে মেরামত করে কাগজের 
দেহকে দ্‌ঢ় হস্তে শল্য ্ীকৎসার 
দ্বারা শোধনবাদী বিষের সংক্রমণ 


রচনা, বেলে লেটার, নক্স না প্লে 


এই বইটির বোধ হয়. উজ্জ্বলতম 
এ'্বা এক একজন দিকপাল। ফলে অংশ।  'গ্রাদকে 
পর্নোগ্রাফি বা অশ্লাঁলতার গা ব্যানাজশবাব প্রভাত ও “কয়েকটি 
ঘেষে গেলেও . এদের সাহত্য ?শরোনামা, ছোট ছোট বুদ 
থেকে ' বিদায় দেওয়া যায় না। যদিও রঙান, মুক্তো বলে ভ্রম সৃষ্ট 
যুগের স্মারক হিসাবে বাংলা করে। কিন্তু ভ্রমটা ভেঙে গেলে? 
অধ্যায়ে এদের ৭আত্মচিচ্তা”  জাতায় কর্কট 


সদ ধর চট্টোপাধ্যায়ের a fটিভ মৃড ধরা পড়ে। 

ত 
প্রকাশিত “সমবেত প্রীতৃদ্বন্ধী ও সেখানেও যুগের ছাপ বিকাতি ও 
অন্যান্য” গলপ সংগ্রহাটি* ll 


অবক্ষয় এত প্রকট যে নতুন পিছন 
পাওয়া যায় না। একমাল্র লেখার 
বা ভাষার কায়দা 'কল্তু যা 
গল্পে স্স্বাগত তাকি প্রবন্ধ-রচ- 


গন্ধ পরম্পে' বলে - লুস্তক-সমা- 
লোচনার শেষে” যেমন ছাপা ও 
বাঁধাই ভালো মন্তব্য করে উপসং- মুন্সীয়ানার সঙ্গে ফোটানো 
হার করা হয়, একেবারেই-সেরকম হয়েছে, মসালিনের সুতার মত 
না ভেবে এই ছোট্ট বইটির বাঁধাই, -.ক্কম,বনন মাঝে মাঝে কাব্যিক 
গেট-আপ ও পরিকল্পনার প্রশংসা. সৌন্দ্জম্টি করেছে। রান, 
না করে পারা যায় না। ছোট পকেট- তন দিলারা টেবো [নর 
বক সাইজের এই বইটির চকচকে দিকে -চেত্য্ইলাম, মেঘ জেগে 
ল্যাকার 'ফাঁনসড মলাট, প্রোজ্জবল উঠতে দেখলাম তার পিছন থেকে, 
প্রচ্ছদ ও ঝরঝরে ছাপা অবশ্যই 
বিদপ্ধজনের রুচিজ্ঞানকে j ৰা 
করবে। “অধুনা” প্রকাশনগ বাংলা পড়তে দেখলাম। টেবো.ং যাবার 
সাহিত্যের প্রথম পকেট বুক বার অন্ধকার পথ জুড়ে চাঁদ উঠতে 

- লাগলো রোজই ৷ পূর্ণ মার চাঁদ 
না। শশাংকবাব্‌ নিজে যখন ব্রুশ্চ- টেবোর পথ রোধ করে দাঁড়ালো” 
ফের কাছা ছেড়ে আবার স্তাল- বা “কবিতা তুমি কোনোঁদন ভাল- 
নের নাম জপ সুর করেন তার- বাসান শশাঙ্ক, কাবকেও না... 
পরেও রশ প্রচার দপ্তরের শোধন- তখনো তার বয়স হয়ান। বেলা 


বাদী বইপত্র তজর্মা করে রুবল 
পকেটে ভর্তি তাঁর বার্ধোন। তু তু বা দয হরে হার লক 
করে ডাকলেই তাঁরা সড় সম মুখে নিয়ে আসবো সেই গোলাপ? । 
করে যেতেন। 'কিল্তু তাঁকে প্রশ্ন বলেছিলাম ‘তুমিই লবে। তুমি 
করতে পার ভারতে রুশ পাটির অপেক্ষা করলে না, হায়, তুমি 
বিশ-তম কংগ্রেসের পর থেকে ছিড়ে নিলে।” এরকম কোটেশান 
রূবল ও ডলারের ভূমিকায় বিশেষ আরও দেওয়া যায় কিন্তু স্থানা- 
কিছ, পার্থক্য আছে ক? শশাংক- ভাব বশতঃ থামতে হচ্ছে। 
বাব; যাচ্ছেন কে'চো খুড়তে কিন্তু i কত 
বোঁরয়ে আসছে যা তা কে'চো নয়, পসংহারে ক্ষীতদাস-ঁত- 
সাপ। তাই বহহরুপী শশাংকবাবু দাসী'র সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় যে 
আঁর খ্ার্পাট আপাতত শিকেয় “সমবেত প্রতিদ্বম্ীদতে আরো 
ভুলে রাখলেই বোধ হয়: বযুদ্ধ- পাঁরণত ও পূর্ণ হচ্ছেন একথা 
মানের কাজ হবে। তাঁকে ভয় -বলতে না পারলেও বর্তমান অগণ্য 
দেখানো আমার উদ্দেশ্য নয়, সে 
ক্ষমতাও নেই৷ আমার শুধু এই- নবপ্রকাঁশত গল্পের বইয়ের বর 
টুকু বলবার যে শশাংকবাবু ব্যন্তি- এ বইটি পৃথকভাবে এ্যারজ্টো- 
গত স্তরের আচার-ব্বহারের অ- ক্র্যাটিক দূরত্বে একা দাঁড়য়ে 
মাক্সবাদী রাস্তা বর্জন করে থাকবে। 
বস্তুনিষ্ঠ রাজনীতির ময়দানে এসে 
লড়তে শিখুন, যে থালায় ভাত খান সমবেত প্রাতদ্বন্বী ও অন্যান্য ৪ 
সেই থালা নোংরা করা কি ঠিকঃ সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। অধুনা 
জনৈক পাক: প্রকাশনী । মূল্য £ তিন টাকা। 


গল্প দুটি আশ্চর্য সুন্দর। 
বাভিন্ন পার্রপান্রীর মানসিকতা 


উপত্যকার উিপর-, অন্ধকার ছড়িয়ে, , 





চি ওলা 





গাভিগুকুর শিক্ষা মংমদের উল্লেখযোগ্য পাম 


“পাঁতপকুর শিক্ষা সংসদ” 
পাঁতপুকুর ও তার আশেপাশে 
শিক্ষা এবং সংস্কৃতি বিস্তারের 
প্রাতজ্ঞা নিয়ে ঠিক দু বছর আগে 
গড়ে উঠেছে। সমাজে সকলরকমে 
বাত যাঁর, বিশেষতঃ তাঁদের 
জন্য সংসদ তার জণ্মমূহূর্ত থেকে 
চিল্তা করে এসেছে। সংসদ 
স্থাঁপত “বর্ণমালা প্রাথামক 'বিদ্যা- 
লয়ে” আত স্বল্প বেতনে তাঁদের 


ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করার. 


সুযোগ পেক্পেছে। বর্তমানে বিদ্যা- 
লাভ করেছে এবং তার নজস্ব 
কাঁমাটর দ্বারা পাঁরচাজিত হচ্ছে। 

সংসদ স্থাঁপিত বয়স্ক শিক্ষা 
কেন্দ্রে নিরক্ষরগণের অক্ষর পাঁর- 
চয়ের সঙ্গে সঙ্গে অল্প শিক্ষিত 


স্ীবধার্থে গাঁণত ও ইংরাজী ভাষা 
শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। 


সংসদ কতৃপক্ষের কাছ থেকে, 


জানতে পারা গেল যে, এই প্রাতি- 
সটান বান ধরণের জনাহতকর 


কাজের পাঁরকজ্পনা নিয়েছে। যেমন. 


বয়স্কদের শিক্ষা দেওয়া, নৈশ 
{বদ্যলেয় চালনা, সঙ্গীত ও নানা- 
বিধ শিল্প কর্ম 'শিক্ষণের ব্যবস্থা, 
আবৃত্তি, অঙ্কন ইত্যাদির বাৎসরিক 
প্রাতযোগিতার -ব্যবস্থা করুন বাৎ- 
স্রিক সাংস্কৃতিক - অননষ্ঠানের 
ব্যবস্থা করা, পাঠাগার্র স্থাপন, 
বিশেষতঃ দারিদ্র ছাত্রগণ যাতে তাদের 
পাঠ্য পঃ্স্তকগ্নল পড়তে পায়, 
তার বন্দোবস্ত করা ইত্যাদি 
িন্তু এই সমস্ত পাঁরকল্পনা 
রূপায়ণের জন্য চাই সকলের সক্রিয় 
সহযোগতা ও আঘি?ক সাঁচ্ছল্য। 
এর প্রথমটি সংসদ যত 'দিন যাচ্ছে, 
ততই আঁধকতর ভাবে পেয়ে 


আসছে। আজ কেবল পাতপুকুর 
বা লেকটাউুন নয়, সমস্ত কলকাতার 
বিভিন্ন এলাকার 'বাভন্ন প্রাত- 
চ্ঠানের সঙ্গে জাঁড়ত 'বাঁভম্ ধরণের , 
ব্যান্তগণ এই জনাঁহতকর ..প্রীত- 
খ্ঠানের প্রাত তাঁদের অকুল্ঠ সম- 
থ্ন- জানয়ে এগিয়ে এসেছেন। 
তাই সংসদ আশা রাখে যে, যে সকল 
পাঁরকজ্পনার সার্থক রূপায়ণ সংসদ 
এখনও করে উঠতে পারে নি মোটা- 
মুটি ভাবে কাজ চালানো গোছের 
দাঁড় করিয়েছে, সকল জনের দরদী 
স্পর্শ লাভ করে শীঘ্রই এদের 
সুজ্ঞ এবং সার্থক রূপায়ণে সংসদ 
সমর্থ হবে? 

এ বছর এই অঞ্চলের বস্তি- 
বাসী ছেলে মেয়েরা মিলে গত 
সাতই. ডিসেম্বর সকালে. রঙমহলে 
“বাল্মশীক প্রাতিভা” মণ্চস্ঘ করেছে। 
এর সঞ্গে ছিল সবশ্রী স্নীচত্রা 
মিত্র. মায়া সেন, পূর্বা সিংহ, 


, আরাঁতদীপা সৈনগুপ্ত, স্বপন গণপ্ত 
' সুশীল মল্লিক ও শোভন গুপ্তের 


একক সশ্গীত। বহু বিদগ্ধ 





_লেনিনবাদী ধ্বনি প্রসঙ্গে 


(অষ্টম পৃন্ঠার পর) 


মিনটাং নেতৃত্বের উপর আশা-ভরসা 
শেষ হয়ে যায়নি 1৮... 
এখন দি চীনা কমিউনিস্ট- 
দের “কুণাঁমনটাং নেতৃত্ব নিপাত 
যাক্‌” ধান তোলা ন্যায্য হবে? 
হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হবে। 

“আজ কুওমিনটাং নেতৃত্ব 
খোলাখাল বিপ্লবের বিরুদ্ধে 
দৃ়িয়ে শ্রামক-কৃষক জনতার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে স্বরূপ 
প্রকাশ করে ফেলেছেন। তাই এ 
ধনি আজ সবগ্রাহ্য হবে। 

“এরা ট্রেটস্কী-জিনোভিয়েফ- 
কামেনেফ) চীনের জাতীয় অব- 
স্থার স্বকীয় বৈশিল্ট্যগুঁল এক 
লাফে" ডিঙ্গিরে যেতে চেয়ে ১৯২৬ 
সালে...চীনা কাঁমউনিস্টদের কুও- 


মিনটাং থেকে বার হয়ে আসার, 


এবং ১৯২৭ সালে...চাঁনা কাঁমউ- 
নিস্টদের তখনই সোভিয়েত 
প্রাতম্ঠা করা কর্তব্য বলে চিৎকার 
করেন অথচ ক্লমবিকাশের কুও- 
িনটাং পর্যায় তখনো দেউলিয়া 
হয়ীনি।৮... 

“বিরোধী দল ভূলে যাচ্ছেন 
যে কেবলমাত্র অগ্রগামী দল বা 
পার্টি বা ব্যান্তবশেষ এমন কি 
“মহামহিম যুগপ্যরুষেরা” বিপ্লব 


সাধন করতে অক্ষম এবং প্রথমত ,'' 


ও প্রধানত ব্যাপক -মেহনতী জন- . 
গণই বিপ্লব ' ‘করতে’ সক্ষম” , 
(স্তালিন, রচনাবলী, নবম খণ্ড, 
টাকি”, পঃ ৩৫৭-৬১) 

. শশাংকবাবর কাঁ জরব? . 


৮ 





১ | 
ee Vis ; 
২৫ ৯ ক টু বু শো, 
শীত ও 'রবিশঙ্কর =: 
রঃ | I cy 
কলকাতার, Ee নেহাৎ দের সহযোগী ' মন্যেভাবে আধ 
ফ্যাশন-দোরস্ত -কখন . আসেন ঘন্টার মধ্যই- ঘ্ঘ্ব 58 হয়ে, 
* ক্খন' যান টেরপাওয়া' ভার। তব গেল। ' 
এরই মধ্যে যৈন একট; জানান প্ডিতজশ আলাপ ধরলেন 


দিতে সুরু করেছে। তার সংগে রাগ দরবার কানাড়ায় এবং প্রমাণ, 
সংগে- পাল্লা দিয়ে উচ্চাঙ্গ 'সৃঞ্গা- করলেন যে, দৈবের - বশে হার্ড 


তের ব্যানার আর হোঁডং এখানৈ- - -কারেনাঁসর রাজ্যে প্রবাসী হলেও * 


ওখানে মাথা তুলছে। 
পাণ্ডত রাবশঞকর সার্ধবংসরা-ঈ 


বু 


ভারতীয় সংগণতের "সংগে তাঁর 
যোগ ঠিকই আছে। এক ঘন্টা পাঁচ 


ys 
হেঁ 


' আধ্লারাখার সংগে জমে উঠোঁছল 
“ বেশ। 


ওস্তাদজীর জবাবগ্ীলও 
বেশ ব্যান্ধদাঁপ্ত। তাছাড়া দাঁঘ'কাল ‘ 
সহবাসে এবং বাইরের সংগীতের 
সংগে পিচের ফলে শিল্পের, 
ক্ষেত্রে প্রাক চিন্তা এবং - প্রস্তুতির 
কিছু প্রভাব এ 
যায়। পশ্ডিত্জীরু অসাধারণ অন- 
ষ্ঠানগুলির ; অন্যতম না হলেও 
দীর্ঘকাল পরে তাঁর হাতের তান 


শুনে শ্রবণ পরিতৃপ্ত হল। 


সাতরত্গের _উ্যোগে গিরিশ 

অজ "বঙ্গের সংগীত- 
" শিক্ষার 'গরিজাশক্কর চক্রবর্তী 
মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশে "চাহি 
"এবং 'মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত 


মধ্যে দেখা 


কা এ 


010 Price 5. 


সুলভ করা দরকার। এই কাজে বাংলার পয়লা নম্বরের গায়ক বলা 
ব্রতী ‘হওয়ার জন্য তান সংগীত ' যায়। বেশ সর লাগয়োছলেন, 
টানার প্রাত, আহবান বিদ্তারও তাঁর মতো বেশ নিয়ম- 
জানান। | মাফক, সাগমের কথা তো না 
এই. আসরের 
উন্লেলখযোগ্য অনুষ্ঠান ওস্তাদ . যে পর্দাগ্লো তান বলেন সে- 


আমনদাদ্দন ডাগরের মালকোশের গল ক সত্য সাঁত্য সদরের : 


আলাপ এবং প্রপদ। ; ক্লাসকাল বিন্দুতে লাগে? আমার . কিং 
গানে স্বরের প্রয়োগ সম্পর্কে. তাঁর সন্দেহ যে, লাগে না! তা ছাড়া, , 
গান থেকে শিক্ষা পাওয়া যায়। এই উচ্চারণ পদ্ধাতটাও মন একট; 
রাগে মধ্যমের গুরুত্ব সকলেই মেকানিকাল। মনে হয় তিনি 


জানেন কিন্তু গা থেকে মাতে মাস্ক দিয়ে যতখানি গান 


কেমন২এবং কতভাবে যাওয়া যায় করেন তার শতাংশও হৃদয় য়ে 


তার 'নদর্শন তান তাঁর আলাপে নয়। ফলে তাঁর গান* . অতিমাত্রায় & 


যা দেখিয়েছেন তা এক ঘন্টা যাল্নিক হয়ে ওঠে। তেহাই রচনায় 


বন্তৃতায়ও বোঝানো যেত না। ভার- 


তাঁয় সংগীতের ' ভাবগম্ভীরতাকে তুলে গানের মূখের আগে দাঁড়িয়ে *- 


{তান তাঁর গানে ফুটিয়ে তোলেন। 


যে ভাবে দুটি হাতের তজন 


একটি ভ্্য়ী বাণী বলে মুখে 


সর্বাধিক রবিউল ৬ 


[িককাল প্রবাসান্তে -ঘরে ফিরেছেন 'মাঁনট আলাপ, "জোড় এবং ঝালা 


{বশেষ উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান পড়েন এ অবধার্রিত_হবেই 


কাগজে দৈখলাম। '. তার ' .আগেই 
এসেছেন তদীয় কুট, খাঁ সাহেব । 
জনৈক গায়ক বন্ধুর“কৃধায়'শপ্রয়া: ' 
[সনেমায় পন্ডিতজীর :-. বাজনা 
শোনার মওকা মিলে গেল। অন 
ঘ্টানের সরতে যাঁদও একটু বিশ 
ঞ্খলার সূত্রপাত ঘটার সম্ভাবনা 
দেখা দিয়েছিল তবু 9 


বাজিয়ে তান গত ধরলেন নায়ক 
কানাড়ায়। দশ মানটে শেষ হল 
পণ্টম সওয়ারী তালে 'নবদ্ধ রচ- 
নাটি। তার পরে “বিলম্বত, মধ্য 
এবং .দ্ুত ভ্রিতালে রাগ িলক- 
শ্যাম-অবলম্বিত একাঁট রচনা 
বাজালেন পুরো এক “ঘন্টা। একটু 
প:নরর্বান্তদনণ্ট হলেও ওস্তাদ 


কি 


সাতরঙ সংগীত -সংদুমলন এ বছ- 
রের প্রথম সংগাঁত জলসা। উদ্দ্ধে- 
ধন' উপলক্ষে মেয়র শ্রীপ্রশান্তকুমার 


শর মহাশয় গিরিজাবাবুর গণ- 
তাদ্িক মনোভাবের প্রাত শ্রদ্ধা 


নিবেদন করে বলেন ত্য, অন্যান্য 
শিক্ষার মতো সংগীত শিক্ষাকেও 
সাধারণ এবং - দরিদ্রজজনের কাছে 





ল্ম্পাদক কৃত সড়াপ* ইণ্ডিয়া প্রেস,- ৭ রাজা স্মবোষ মল্লিক স্কোয়ার কাঁলকাতা-১৩ থেকে দূত একং ৬১সং আট লেন, কালকাতা-১০ দর্পশ কার্যালয় চথকে প্রকাশিত 


~~ 





* শদয়েছে যাঁদও 


শ্রীমতী ঝর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং 
শ্রীমোহন খান্নার খ্যাল গান। যাঁদচ” পাটাীগণিতেরে 9 গণনা তো শিশ- 
দ্বিতীয় জনের কৃক্িত্রে বির্লাম্বতের তেও জানে এর নাম কি রসস-্টি, 
একই তান দ্রুতে লয় বাড়িয়ে গাও- না নূতন সৌন্দর্য সৃষ্ট? 

য়ার সার্থকতা দেখা যায় না। 
তাতে শ্রোতদের বিরন্তি জন্মায় 
বেহাগে গিটার রো'র সেতার ভালই; 
হয়েছে তের্মীন শ্রীআঁনল ৭ 

বাঁশ ৷ পনুরিয়াতে শ্রীক্ন্যাণ, 

ডর সেতারের আলাপ শব ভাল 
লাগল। গতাঁটও হয়” তো ভালই 
লাগত যাঁদ না তবালিয়া, শ্রীসন্দীপ 


ও (তায় পন্ঠায় দেখ্যন) 


বাল্মীকি প্রতিভা 


(নবম পন্ঠার পর) 


হবে। এর. মধ্যে নতুনত্ব কোথায়? ' 


»মোটামহাট স্থানীয় শিল্পীদের, 


শ্ব 


দৈব আঁকে লহরার্‌,সাথীতে পর্য-২ দিয়েছে। কোনো সংস্থ সাংস্কৃতিক * 


বাঁসত 'করতেন। ভাল সংগাঁতয়া পাঁরবেশে এরা বড় হয় নি বলে 
হতে হলে না-বাজানোর তাঁলমটা অন্যদের তুলনায় ' এদের অনেক 
[ধ হয় বেশী দরকার। তদপরি বেশী পরিশ্রম করতে হয়েছে। 


বাহবা দিয়ে হপর্বাবদ* অনেক দন থেকে অনেক রকম ৮ 


তাঁর মাথাটা একটু ঘীরয়ে দিয়ে ত্যাগ স্বীকার করে সময়ের 
থাকবেন হয়তো। কাটছাঁট করে তবৈ এরা. এই মহড়ার 
হশরুবাবূর পণ্চম সওয়ার জন্য সময় বার করতে পেরেছে। 
লহরার কথা নতুন করে আর কাঁ ' তাই, এই নাটকাঁভনয়ে শিল্পের 
বলব? সংগতী এমাজাট বেশ দিক ঘুথকেও এরা যে অভিনয় 
ভালো হর্রোছল। শ্রীমান মানস করেছে, সেটাই সব কিছুর চাইতে * 
চর্ুবতশির আভোগা কানাড়া - তাঁর বড় কথা। 'কল্তু তাই বলে নাট- 
সম্বন্ধে 
করেছে। 
এসেছে ভবন. এখনো অর্থনকটা আদর্শ শিশ; অন্দষ্ঠানের সঞ্গে 
বাক! শুধু 'তানবাঁজ করলেই একই মান বরাবর বজায় রেখে , 
গান হয় না, বিস্তারের প্থৈর্য এবং গেছে। 
WEES চাই। সলামত-নজাক- এদের প্রতোর্্কর আঁভনয়ই 


হবে না-ানজর পথ তর করতৈ রাল্মীকির ভূমিকায় বর্ণমালা প্রাথ- 


. হবে। তানে খাল দ্রুততা থাকলেই: মক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শ্রীপ্রণাত 


হবে না, পারিচ্ছন্নতাও চাই আশ, দাশগুপ্ত ও প্রথম দসন্র ভূমিকায় 
বত পর বারে তাঁকে আরো শ্রীপ্রফল্লপ সর্দানুরর , আঁভনয়' আঁব- 
ধীর, গম্ভীর ও পাঁরচ্ছন্ন টেজাজে স্মরণীয়। ব্যাধদ্ধয়ের ভূমিকায় 
দেখতে পাবো। ৃ 
শ্রীমতী মায়া চট্টোপাধ্যায়ের বাঁরিক ও শ্রীদীপক দাসের সাবলশল 
কথক নাচ সকলকে আনন্দ দয়েছে অভিনয় দর্শকগণকে চমৎকৃত 
যেমন দিয়েছে শ্রীআঁনল ভট্টাচার্য করতে সক্ষম হয়। বনদেবীগণ 
মহাশয়ের সংগত ৷ শ্রীএ, টি, কানন, সহজসাবলীল নৃত্যের ভাঁগমায় 
শ্রীসুখেন্দ গোস্বামী, শ্রীবীরেশ এদেশে গণীত্নাট্যাভিনয়ের প্রথম 
রায়ের গান আমাদের আনন্দ যুগের কথা মনে কীরয়ে দেয়। 
শেষোক্ত গায়ক নাটকের ভাবব্যঞ্জনায় পিছনের দৃশ্য- 
জোর প্রয়োগ না করে স্ননর বেশী । পটের -সার্থকতা .অনক্বীকার্য। 
করে লাগালে আরো ভাল হত। শ্রীদাঁপা নন্দী রবীন্দ্রনাথের মণ্ট- 
শ্রীষুন্ত চিন্ময় লাহড়শীর গান. সজ্জার আদর্শাট যে বজাক্ রাখতে 
সম্বন্ধে একটু সতর্ক আলোচনা পেরেছেন, তা তাঁর ০ 
প্রয়োজন: কারণ তান বর্তমান . পরিচায়ক! , 





+ 


একেবারে শিশ্বশিল্পা শ্রীবিজ্ঞয় - 


আশাশ্বিত কের শৈল্পিক মান কোনো মতেই i 
আগের চেয়ে প্ৈথৈর্য ক্ষ: হয় নি, বরং, যে কোননো * 


-হতর তরাকফৈর অনুকরণ করে 'লাভ মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। ধীবশেষতঃ * 
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টি 


তি 
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বাদলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
শুক্রবার ১৯শে ডিসেম্বর * 
দ্বাদশ বর্ষ ৪৫শ সংখ্যা 
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. ইন গোলযোগ ও নি 


বিরাট: 


দেখান হয়েছে যে: এ সময়' কল- 
কাতার পুলিশ বাহিন এবং স্বয়ং 
প্ীলশ কাঁমশনার শ্রী, কে, সেন 
টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচে আইন-শৃঙ্খলা 
রক্ষার জন্য ব্যস্ত ছিলেন, তাই 
দু্বত্তদের এ আকাঁস্মক ডাকা- 
{তকে বাধা দেওয়া সম্ভব হয়ান। 


১কিল্তু এই ঠুনকো অজনহাত মানা 


১ 


hl 
। 


ক 


‘ 


সম্ভব নয়, কারণ, আজ্জ পর্যন্ত 
কোন ডাকাতিতে বাধা দেওয়াতো 
দুরের কথা পুলিশ কিনারা পর্যন্ত 
করতে পারোৌন। আসানসোলে যে 
তাতে সাহসী ভূমিকা নিয়েছে 
শ্রীমকরা-কোন পরীলিশ নয়।' 
বাই হোক, এঁ ঠুনকো অজ-হাত 


মেনে ধিনলেও প্রশ্ন থেকে যায়,, 


শ্রী পি, কে, সেন ও তাঁর, সশস্ত্র 
ঘোড়সওয়ার বাহিনী যাঁদ ইডেনে 


আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে এতই ,. 
মনোষোগী ছিলেন তাহলে ছটি - 


যুবককে অকালে প্রাণ হারাতে 


. হল কেন? কাঁকরে বিধানসভা ও : 


ইডেন গার্ডেন্সের' মধ্যে অতবড় 
চওড়া রাস্তায় পদাপষ্ট হওয়ার 


মি ফু ক্র দরকার 

নাগা ব্যাপারে নেই: 
জগন্নাথ কোলের বক্তব্য 
দর্পণের ২৯শে নভেম্বরের 


ক “পাঁশ্চমবঞ্গে নতুন সরকার 


y 


গঠনের আয়োজন সমাপ্ত প্রায়” 
শীর্ষক সংবাদে শ্রীজগন্নাথ কোলের 


{' ঘটনা ঘটল? 
হাজার যুবক ও বালক 'টাকট 
কেইন্জ্ব জন্য সমবেত হয়েছে সেখানে 


॥ সম্পাদক, দর্পণ 1 


যেখানে পাঁচশ 


হঠাৎ ক্াগ্রলের মত ব্যাটন ঘোরাতে 
ঘোরাতে "ঘোড়া ছোটান হলো 
কেন? পোলো খেলায় উৎসাহী 
শ্রীসৈেন নিশ্চয় এ জনসম্দ্রকে 
পোলো খেলার মাঠ বলে ভুল করে 
ঘোড়া ছোটান 'নি। 

5 রা EY 
দের মধ্যে একটা রেওয়াজ 
গেছে' কোন বড় অঘটন 
তৎক্ষণাৎ কৈফিয়ৎ হাজির করেন 
“ইন্টালজেন্স ফেল, করেছে”। 
অর্থাৎ কিনা ইন্টালিজেন্দ বিভাগ 
আগে থেকে সতর্কতামূলক সাব- 
ধান বাণী পাঠায়ান। যেমন 
বলা হয়োছল, 'বধানসভা ভবনে 


পুলিশের গুপ্ডামী সস্পর্কে। কিন্তু 


এই ক্ষেত্রে তো পি, কে, সেন মহা- 
শয় অনুরূপ অজুহাত খাড়া 


দায়ী অপদার্থ গুলিণ 


করতে পারবেন না! গোলমাল 


হবার সম্ভাবনা আছে এরকম 
আশঙ্কা করে শুধু পৃংলিশ বাঁহনী 


নয়. সামরিক বাহিনীকে পর্যন্ত 


তটস্থ রাখা হয়োছল এবং সামারক 
বাঁহনীর আঁফসাররা গার্ডেন্স 


পরিদর্শন করে গেছলেন। 


তাছাড়া, উপর মহলে শ্রী পি, 
কে, সেন খুব একজন “স্পোর্টস 
বি সুতরাং 
ড়ামন্দ, শ্রীরাম চ্যাটাজশি এবং 


লাভার” বলে পাঁরচিত। 


bd 


সর্বঘটে কলা শ্রীধতীন 


চক্ষবতপী দর্ুবহজলেও শ্রীসেনের তো 
বোঝা উচিত লি যে, খেলার গাঁত 


'ধষেমন মোড় '্নাচ্ছল তাতে চতুর্থ 
দিনের খেলা খুবই, 
জনসাধারণের কাছে খন 'আকর্ষ- 
গায়৷ হবে। এছাড়া, পরপর তিন- 


দিন খেলার পর সোমবার ছিল 


(শেষাংশ দ্বিতীয় পন্ঠায়! ) 


ূর্ণ এবং 





বাংল! | কংগ্রেসে | 
- সত্যাগ্রহীর অভাব 


কিছু সুযোগ 


বাংলা: কংগ্রেসের _সজাগ্রহ 
আন্দোলন চলছে এবং, চলবেও 
{এই মাসের শেয় অবাঁধ। চালাতেই 
'হবে, কেননা সুশশীলবাবু অঙ্গী- 


কারবদ্ধ তাদের কাছে যারা তাকে Fol 


মদত দিচ্ছেন! 
সত্যাগ্রহদের " যোগাড় করতে 


_বশেষ করে এখন যখন ধানকাটা ' 
শুরু হয়েছেঁ_খানকটা অসনীবধায় . 


পড়তে হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। 


তাই হয়ত যেখানে দশ-বারো জন' 


লোকের অনশন শুরু করার 'কথা 
সেখানে পাঁচ বা ছয় জন এসে 
হাজির হচ্ছেন। এই লোক যোগাড় 
করার জন্য রাতারাতি বাংলা 
কংগ্রেসে সংযোগ সন্ধানী বেশ 
দিয়েছে। তাদের পকেটে, যে , দু 
পয়সা আসছে তাতেও কোন সন্দেহ 


- নেই। তারা যেভাবে ট্যাক্স করে 


মোঁদনপুর অঞ্চলে ক্যাম্প পারি- 
দর্শন করে থাকেন সেটাই তার 
প্রমাণ। 


তাছাড়া- বালিশ, কবল ইঞ্জীদি- 


সত্যাপ্রহীদের ব্যবহার করার ' জন্য 
যা দেওয়া হয় তার উপরেও এই 
সৃযোগ সন্ধানী লোকেরা ভাগ 


“বসাতে শুর; করেছেন বলে শোনা 
যাচ্ছে। প্রাতি ক্যাম্পে 'হয়ত এগারো 


বা বারোখানা কম্বল দেওয়ার 
কথা। ক্যাম্প 'প্রাত দু-এক খান্ন 
দেওয়ার পর বাকীগুলি নাকি 
হাঁপস হয়ে যাচ্ছে। 





পক 


সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছি আমরা 
এই কথা জেনে যে বাংলা কংগ্রে- 
সের ঘাঁটি মোদনীপুর সহরের 
ক্যাপ সত্যাগ্রহ করার জন্য লোক 


জোগাড় করতে হয়েছে সহরের 


বাইরে থেকে। বাংলা কংগ্টেসের 


.এক' নেতা বলছিলেন আন্দোলন 


চলাকালে কোন এক সময়ে মৌদ- 
নীপুর শহরে লোক জোগাড় 
করতে হয়েছিল খড়গপুর থেকে। 

বাংলা কংগ্রেসে এই নিরে 


বলে ওখানে এর কোন সোরগোল 
শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু তাই বলে 
সৃশীলবাবু যাঁদ মনে করে থাকেন 
তান তার ইচ্ছামত কাজ চালিয়ে 
যাবেন তাহলে ভুল করবেন, যেমন 
তিনি [তুল করোছিলেন সাতষাঁটু 
সালে যখন দলত্যাগ ঘটেছিল। 


দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী প্রতিনিধি 


পাঁচজনের এক বপ্লবী 


_ ডেলিগেশন দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে 


কলকাতায় এসে পেশছেছে একমাস 
ধরে সারা ভারত পাঁরভ্রমণ করার 
জন্য। দলের নেতা ই্গুয়েন ভ্যান 
তিয়েন। তাঁর সঙ্গে সোঁদন সন্ধ্যায় 
ও"দের দেশে বাভল্ন দলকে নিয়ে 
কি ভাবে সফল জাতীয় মুস্তফ্রল্ট 
চনা হল। , ণ 

উনি বললেন ভারতীয় প্রাত- 


ক্িয়াশীলরা ও'দের ভারত সফরে, 


খুব- স্বাভাবিক ভাবেই প্রীত 


হনান। তবে ও'রা এ ব্যাপারে 


একটুও বিচলিত নন, কারণ ও'রা 

জানেন ভারতীয় শ্রমজীবী জন- 

সাধারণ ভিয়েতনামের সাম্রাজ্যবাদ 
~~ | 


বরোধাী মহন্ত সংগ্রামের পক্ষে । 

আর এই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
মৌলিক লক্ষ্যই .সমস্ত 'ভয়েখ্নামণ 
জনসাধারণকে সংগ্রামের জন্য এঁক্য- 
বদ্ধ করেছে। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই 
এঁক্য দৃঢ় থেকে দডড়তর হয়েছে। 
লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে এঁক্যমতের 
ভিত্তিতেই এই সংগ্রামী এক্য। 


দালাল পার্টির আখ্যা য়ে 
সংগ্রামী এক্য দুর্বল করেনি। এমন 
{কি মাক্সবাদ-লোনিনবাদে 'বশ্বাসী 
যে দল সেই দল কামউীনস্ট পার্ট 
নামও গ্রহণ করেনি। সেই দলের 
নাম পিপলস রেভাঁলউশনারশ 
পার্টি॥ 

- ভ্যানতিয়েন ' বল্লেন দক্ষিণ 
ভিয়েতনামে 'জ্বাতীর মন্ত ফ্রন্ট 
গড়ে উঠেছে তনটি দলকে নিয়ে 


ও বহু দল-নিরপেক্ষ ব্যান্তদের 


ভিয়েতনামের জন্য একাট, অস্থায়ী 
বিপ্লবী সরকারও 
হয়েছে। সরকার এবং ফ্রন্টের 
নেতৃত্ব নিয়ে কোন গোলমু'ল হয়াঁন 
হওয়ার কথাও নয়। " 


দলের নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎকার 


চর | মুক্তি রণ ও অস্থায়ী সরকারের চরিত বিশ্লেষণ: 


দারা RE নাঁদক্ট 
কর্মসূচীর ভিন্তিতে গড়ে ওঠা ফ্রন্ট. 
ও সরকারের দায়িত্ব সংগ্রামকে 


1 


সফল করা-_আর এক্য স্ণানাশ্চিত * 


হয়েছে বলে সংগ্রাম দ্রুত সাফ- 
ল্যের পথে এাগয়ে এসেছে। 

“যে তিনাঁট.দল আছে তারা নাট 
মল বিভিন্ন , শ্রেণীর প্রাতানীধিত্ব 


করে। যনিক. শ্রেণীর দল ডেমো- " 


ক্যাটক প্রার্টি, আর শ্রমজীবী ও 
- নারী পার্টি এবং মাঝখানে -আছে 


দু একা দল।.. 
প্রাতাষ্ঠত 


পৃথিবীর বিভন্ন দেশে কাঁসউ- 
নষ্টা নিজেদের হাতে ফ্রন্ট 


নেতৃত্ব না থাকলে যে রকম স্যার . 


(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন) » 


( 
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. বিরতি এবং 





| ইডে নে গোলযোগ 
॥ (১ম পৃচ্ভার পর) 


মঙ্গলবার চতুর্থ 
দিনের খেলা হয়। এ বিরতির 
দিন সন্ধ্যা, থেকেই দলে দলে 


. ফ্রবকরা দৈনিক টিকিটের “ জন্য 


লাইন দিতে শুরু করে। স্মতরাং 
শ্রীসেন যাঁদ ভি আই পদের উপর 
নজর না দয়ে জনসাধারণের সীবধা, 


অস্মাবধার কথার্টা একট, ভাবতেন" 


তহলে হয়ঘূতা আগের দিন রাত 
থেকেই যথাযথ পুিশশ ব্যবস্থা 
নিয়ে তান সহজেই ' ভাঁড় নিয়- 
'ল্দধণ করতে পারতেন। 
পযীলিশের পক্ষ থেকে যতই প্রচার 
করা হোক না কেন, একথা আমরা 
কিছুতেই মানতে রাজা নূই যে, 
খেলা দেখতে উৎসাহী দাঁণ্কদের 


।ইণট ও সোডার বোতল ছোঁড়ার . 


ব্যাপারেই আগ্রহ বেশী ছিল। ' 


বলা হচ্ছে যে, যেসব দর্শক: ' টাঃ 
মঞ্গলবার  ভোররান্রিতে লাইন - 


যারা লাইনে আছে তাদের হটিয়ে 


দর্শনার্থীর তুলনায় দৈনিক টিকি- 


*দের সংখ্যা নগণ্য-তার ফলে ' এই 





নি ১ ) 
1 ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৫৮ সংখ্যা থেকে ] < 


ভারতের পাওনা বিলেতে যাচ্ছে 


প্রায় দশ বছর রাজস্ব করে 
যারা এই সোনার দেশ. ভারতবর্ষকে 
চুষে একেবারে 'ছিবড়ে করে 'দয়ে 
গেল সেই সাদা চামড়ার জাত 
অর্থাৎ ইংরেজ বাঁণকেরা কলকাতার 
ক্লাইভ স্ট্রীটে বসে সেই ছিড়ে 
থেকে এখনও কিভাবে রস নিগুড়ে 


- নিয়ে চাঁপসারে তা নিজেদের দেশে 
পাচার করছে তার "খবর কে রাখে 2. 


«একথা আজ আর কারুর 
অজানা নেই যে,. ভারতবর্ষের 
শশাঁপং বিজনেস এখনও এক. রকম 
ইংরেজদের একচেটে।. দেশের নানা- 
রকম. ব্যবসা বাণিজ্য- প্রসারের 
সক্ষো সঙ্গে' এদের কাজও 'দিন 


কারণ 


পদীপন্ট হওয়ার ঘটনা ঘটে। 
কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হল, পুলিশ 
কেন কর্ডন-এর ব্যবস্থা করে লাইন 
ঠিক রাখার ব্যবস্থা করোন। স্বরাজ 
দপ্তর থেকে বলা হচ্ছে, এ্রীদন 
ভোরেও নাক ছ-জন ডেপুটি 
কমিশনার তাদের দলবল নিয়ে 
ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছলেন। 
কিন্তু তাঁরা ক দাঁড়য়ে দাঁড়িয়ে 


"মজা দেখাছলেন অথবা ১৯৬৭-র 


মত আর একবার জনসাধারণকে 
ঠেঙাবার জন্য লািতে তেল মাখা- 
চ্ছিলেন? প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, 
১৯৬৭-তে ইডেনে যে আর্মড 
প্যাল্শ বাহিনী জনসাধারণকে 
পিটিয়েছিল, তৎকালে এ বাঁহনীর 





৮৯ 


নানা দেশ থেকে জাহাজে করে 
প্রচুর মালপত্র এখন ভারতে আনা 
হচ্ছে। এইসব জাহাজ প্রাতষ্ঠান- 
গুলির- সঙ্গে যারা জাড়ত তাদের 
প্রায় শতকরা আঁশ ভাগেরও বেশী 
হচ্ছে এই কলকাতার ইংরেজ 
িপার্স। এদের প্রায় সকলেই হেড 
অফিস হচ্ছে ইংলশ্ডে। কলকাতার 
আঁফসগদাঁল এজেন্ট হিসেবে কাজ 
করে এবং এই কাজের জন্য কাঁম- 
শন পায়! 


| খোদা যখন দেন 


ডাঃ ডি এম সেন সত্যই ভাগ্য-- 


- ভি-আই-প আসনে বসার লোভে 


£ Hl 


o 


0. 


/ দপপি 1 শররুবার ১১শে ডিসেম্বর ১১৬৯ 


“আই, এ, এস ও আই, পি, 
এস-দের বিরহদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্ব- 
' নের আমাদের কোন ক্ষমতা নেই” 
“এই অজুহাত 'দয়ে যন্্তফ্রন্ট 
সরকার আর কতকাল কাটাবে! 
দোষাঁকে সাজাদৈবার ক্ষমতা নেই 
এমন রাজত্বের হাল ধরে বসে থেকে 
কাঁ লাভ! 

অবশ্য মন্ত্রী হয়ে খেলার মাঠে 


কেউ যাঁদ ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে 
চান তাহলে বলার কছু নেই। 


প্রসৎ্গতঃ মনে পড়ে গেল, খেলা 
শুরুর আগে অনেক মন্ত্রীর নামে যায় হাওড়া ময়দানে বিভিন্ন সার্কাস 


সংবাদপত্রে খবর বেরোল তাঁরা দল আসে বাংলার বাইরে থেকে। 
কিন্তু এবার যুক্ত ফ্রন্টের বাংলা 
কংগ্রেস নামক দলটি কাঁলকাতার 


প্রত্যহই খেলার মাঠে দেখা গেছে। যুক্ত ফ্রন্টের বাংলা কংগ্রেস 
আর যেসব কাউীন্সিলাররা নামক দলটির সার্কাস পার্ট গঠন ও, 
মার একটি টিকিট দেওয়া হয়েছে মেলা দেখানর মুখ্য উদ্দেশ্য কি 


রলে গোঁসা করে টিকিট প্রত্যাখ্যান কলা কি বিছ তাছ 
করে সংবাদপত্রে বাতি দিয়ে. আছে। একট; তলিয়ে দেখলেই 
ছিলেন, সেরকম অনেক কাউদ্সি- দেখা যাবে রুপকগত "দল; থাকলেও 
লারকেই খেলার মাঠে পাঁরতোষ উদ্দেশ্য বর্তমান সার্কাস পাটির, 


সহকারে লাণ্ট খেতে দেখা গেছে। অন্য। জোতদার, জমিদার ও 


কেউ কেউ আবার দুশো টাকার 95 মপরদায়_যারা চ্বাধী- 
নতার পরে বাইশ বছর ধরে ভার- 


সিজন টিকিটে বসে একট? জন- তের জনসাধারণের রন্ত শোষণ করে 
সংযোগ করাছলেন। ০২ পট হয়েছেন তাদের স্বার্থরক্ষী- 
ট কারা যা্ত ফ্রন্টের এই প্রধান দন্দাট 
তাঁর তাদের নির্দেশেই তাদের মনোরঞ্জ- 
‘আগে নের চেষ্টায় ফ্রন্ট ভাঙ্গার খেলায় 
ডঃ নেমেছেন। 

ধরা যাক শিল্পমন্ত্রী ধাড়া 
সাহেবের দপ্তরের. কথা। সেখানে 
চরম দনাীত, যথা গুরত্বপূর্ণ পদে 
অযোগ্য ব্যান্তর নিয়োগ, বাংলা 
কংগ্রেসের তহবিলে অর্থদানকারণী 
ব্বসাদার ও কল্দ্রীকটার প্রভাঁতকে 
বহ: টাকার কন্টাক্ট দেওয়া, যার ভূঁর 
ভার প্রমাণ দুর্গাপুর প্রকল্পের 


গেল-না 
আর ডি টি আইয়ের দরকার নেই। 
সব্যসাচী গড এম সেন তাঁর কৃষ- 
স্কন্ধে এই গ্দরুভারটিও গ্রহণ 


,আর্জ মঞ্জুর হয়েছে। 


করেছেন। চারদিকে : ধান্য ধাঁন্য 
পড়ে গেল। সেন সাহেব ক সদাশয় 
ব্যান্ত। সরকারকে কত বড় একটা 


খরচ থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। 


দরবারে আর্জ পেশ হচ্ছিল। 

রর 
সচিবের মাসোহারা হাজার তিনেক 
টাকা ছাড়াও ডি পি আহাগারর 
জন্য আরও পাঁচশো টাকা করে 


দিন বেড়ে চলেছে, কারণ দুনিয়ার বান ব্যক্তি শুর মুখে ছাই দিয়ে তানি পাবেন। 


তা 
RY 
নং 


(প্রথম পক্টোর পর) 


“সৃষ্টি করে. তার". কোন ভাই 
1ভয়েতনামে দেখা যায় নন । ব্রজন 


' মন্ত্র “বশিষ্ট অদ্থায়ী স্রকারে ' 


কমিউনিস্ট মতবাদে. দবশ্বাস ' 


প্রাতনিধির সংখ্যা মাত্র" দুজন এবং . 


ভিটা 


“7 অধিকর্তা, 


ব্যান্ত নাম ইঙ্গর্রয়ন হুখো। এই 
দুজনেরই নেতৃত্ব নিয়ে কোন প্রশ্ন 
এখনও পর্যন্ত দেখা দেক়নি। কেনই 
বা দেখা দেবে? শত্র রূপ ও 
সংজ্ঞা সম্পর্কে দেশে কোন: দ্বিমত 
নেই। অবশ্য মাক্ন দালাল 
পিক আছে তাদের সংখ্যা দিন 
“দিন কমে আসছে। 


_আঁধবাসীর মধ্যে এক কোটিরও 
কিছু বেশী মুক্ত ফ্রন্ট এবং সংগ্রা- 


মকে সমর্থন করে। আর বারা 


এখনও "মান আওতায় রর্মেছে 
তাদের, মধ্যে, অনেকেই 
মুক্তি ফ্রন্টের সমর্থক। 

আমার প্রশ্ন ৪" 


গোপনে . 


নামের ম্যান্ত সংগ্রামে পালিত 
হয়েছে কনা। দলনেতা ভ্যান 
তিয়েন বল্লেন উভয় দেশ থেকেই 
আমাদের সংগ্রামের পক্ষে পূর্ণ এবং 
এঁকান্তিক সমর্থন আমরা পাচ্ছি, 
আর সমর্থন আসছে অন্যান্য সমাজ- 
তাঁন্ক দেশ থেকে। সারা বিশ্বে 
শ্রমজীবী জনসাধারণ মার্ক 
সাম্রাজ্যবাদের ভিয়েতনামে আগ্রাসী 


৯৯ 
Tiina mnie রিকি 


বর্তমান টেপ্ডার ঝাল: ব্যবস্থার 
মধ্যে পাওয়া যায়, যথা, কোক করলা 
লোডিং আনলোডিংট়ের ঠিকেদ্রণ 
“স্টল ক্রীট” নামক কোম্পানীর 
ডাইরেক্তার শ্রীঘোষকে দেওয়া, প্রক- 
জ্পের বর্তমান ম্যানৌজং ডাইরেক- 
টার সুরেন পাল মহাশয়কে চাকরী 
দেওয়া, রাণীগঞ্জের শ্রীবলরাম দে 
নামক এক টায়ার্ড স্কুল মান্টারকে 


মাঁসক এড হক বোসসে দশ হাজার ' 


টন কয়লা সাপ্লাই এবং তার জন্য 
সরকারী তহবিল থেকে আগ্রম 
অর্থ দান, ধানবাদের । পি, 





কাশ্ড নিয়ে নানা কথা সংবাদ পত্রে 
প্রকাশিত হয়েছে। কিল্তু এই 
ধরণের হত্যাকাণ্ড, প্রথম ও শেষ 
নয়। যত ওরা পরাজিত হচ্ছে ওরা 
ততই আরও বর্বর হয়ে উঠছে। 

কত শাীঘ্রতা বলা এখন সম্ভব 


Ry” TCE ব্রন 


PR: BI 


দুর্গাপুর প্রকল্পে দুর্নীতি * 
ও শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী .. 
স্থশীল ধাড় 


অপুর্বকৃমার বন্থ - 


শীতের মরসুমে 'প্রীতবারই দেখা বোস নামক একদা রিজেক্টেড * 


ব্যক্তির কয়লা সাপ্লাই-এর প্রকল্পে 
পুনরায় আগমন, “কনক ইলেকার- 
কাল” নামক দুর্গাপুরে হঠাৎ পু 
গজিয়ে ওঠা ইলেকাত্রকাল ফার্মকে 
টিপ এম-য়ে কুলজিয়ান কোম্পা- ; 
নাকে কনসালটান্ট রুপ মধ্যস্থ 
রেখে “এ? জোন সাব-স্টেশনের 
লাইটিংয়ের আটীত্তর হাজার টাকার 
তা 

চেষ্টার ইত্যাদির” 
অর্ডার দেওয়া বাজার দামের 
চেয়েও অনেক বেশী দামে ইত্যাঁদ। 
এবিষয় একটু অনুসন্ধান করলেই 
দেখা যাবে এই কনক ইলেকাট্র- 
কালের আসল মাঁলক গাঙ্গুলী 
মহাশয় কিছাদন আগে পর্যন্ত 
পি সেন কোম্পানীতে স্টীল , 
গ্ল্যান্টে চাকরী করতেন এবং এই 
পি, |সেন কোম্পানীর সঙ্গে পাল 
মহাশয়ের যথেষ্ট হূদ্যতা আছে 
বিহ দিন থেকেই।  উ্লেলখযোগ্য 
এই যে, গাঞ্গুলশ মহাশয়ের স্ত্রী *- 
শ্রীমতী শেফালী গাঙ্গুলশ-_-বিনি 
এই কনক ইলেকট্টিকালের - আঁফ- 
সয়াল মালিক অর্থাৎ দুর্গাপুর 
প্রকল্পের সঙ্গে চিঠি পত্তরে সাঁহ 
করে থাকেন তান সন্ধ্যায়. পাল, 
সাহেবের কন্যাকে গ’তবিদ্যা শিক্ষা 
দেন। গাঙ্গুলপ মহাশয় অবশ্যই ॥ 
ট্রান্সফরমার কেনার কেলেন্কারার ॥ 
EEE LEE তলা 
রিল্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ও ট্রান্সমি- 
শন ও 'ডীম্টীবউশনার ডাভসানের 
একজজিকিউটিভ ইঞ্জীনয়ারের মনো- 
রঞ্জনের জন্য প্রাত সন্ধ্যায় তাদের « 


বাংলোয় ছু না ঁকছু' হাতে 


১ 


হাজিরা দেন। আর অসৎ ও 

দনশীতপরায়ণ এই' স্ুপারিন্টে--*' 
শ্ডেষ্ট ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মহাশয় 

কনক ইলেকট্রকালের বল ও চেক 

পাশ করার জন্য ভডিভিসন অফিস 

ও একাউন্টস আঁুসের দ্বারে গপও- - 
নের মতন 'নজে ধর্ণা দেন কারণ { 
এই অফিসারটি জানেন যে পাল 

সাহেবের খুব প্রয়পান্ত কনক 

ইলেকট্রিকালের গাঙ্গুলী মহাশৃয় 

ও তাঁর স্ত্রী। 

দুর্গাপুর ব্যারেজ পার হয়ে 

পে বজ সনদ অ ন 
এক। ধাড়া সাহেবের তথা 


কংহোসের প্রধান সহযোগী কারা 


ছে AEE EEL ETT হা 


মারা কন্ট্াক্উররা-ষার মধ 

শ্রীদ্রমর সেনগুপ্ত মহাশয় এবং 
খিনি ভ্রমর কক্টান্টার নামে 'বখাত 
বা" কুধ্যিত। 'আজ থেকে চার-পাঁচ 
বৎসর আগে স্ক্যাব কোম্পানী, - 
নামক কোম্পান করে সেই কেডপা- 
নার গণেশ উল্টে দিয়ে 
তান আজ বিখ্যাত কন্ট্রাক্তীর। 
অবশ্য ইনি এবং এনার দুর) ও 


(শেষাংশু নবম পৃষ্ঠায়). - 


দর্শশ ৷ শতবার ৩৯শে ভিলেম্বর ১৯৬৯ 


চাদে যাবার নেপথ্য কাহিনা 


বহঃ বহু কোটি টাকা খরচ 
' করে আম্মোরকা চাঁদে মানুষ 
পাঠাল। চন্দ্র বিজয়ের বৈজয়ল্তী 
ওড়াল সে মহা ধুমধামের সঙ্গে। 
এইভাবে উদ্ধার করল সে তার হৃত 
মান ও সম্মান সারা পাঁথবীতে 
চমক সৃষ্ট করে। চন্দ্র আভযান্রী- 
দের চাণ্চল্যকন্ন কার্যকলাপের 'বিব- 
.+ রণ সব দেশের সংবাদপন্রগহীলতে 
বড় বড় অক্ষরে ছাপা হল। সকলে 
বলল - সাবাস আমৌরিকা! 


এই যুগ 
সান্ধক্ষণে ৷ শুধু নীরব নয়, কিছুটা 
বিক্ষব্ধ। চোখে তাঁদের জিজ্ঞাসা । 


খুলে গেছে তখন কেন.এই ক্ষোভ, 
কেন এই অনীহা ও উদাসীনতা? 
॥ প্রশ্ন করোঁছলাম আমার পাঁরাঁচত 
এক বিজ্ঞানকে । জবাবে তান 
বলোছলেন-হ্যাঁ, মহাকাশে, আমরা 
যেতে চাই। কিন্তু এভাবে নয়! 
তারপর তান বলোছলেন আরো 
“অনেক কথা। সেই কথাগ্ীলর 


মধ্যে শুরু করল এক 'বিষমা ঠাণ্ডা: 


লড়াই। দট সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে 
যেন এক ভয়াবহ সংঘাত অনিবার্য 
হয়ে! উঠল-_সমাজবাদ ও প:জিবাদ 


দুটি শীবরই সমরাস্তে সাঁজ্জত ' 


হল। ভয়াবহ মারণাস্তের প্রাত- 
যোগিতার উচ্চ ননাদে পাঁথবীর 


সব কোলাহল চাপা পড়ে গেল। 


তৃতীয় আর : একটি মহাযুদ্ধের 
+ বিভশীষকাময় সম্ভাবনা যেন আর 
বেশী দুরে নেই এমনই মনে হতে 
' লাগল। পৃথিবীর প্রায় সব কি 
অনুন্নত এবং দুর্বল দেশ নানা 
সামারক চুক্তি ও সংস্থার অল্ত- 
রালে আত্মরক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়ে 


বিমলেন্দু দাশগুপ্ত 
উঠল । 


এইভাবে বিশ্ব রাজনীতি যখন, 


এক পাচ্ছিল ও ভয়াবহ বিপজ্জনক 
পথে পদচারণা করাছল, যখন যে 
কোন পক্ষের, যে কোন সৈনিকের 
) সামান্যতম ভ্রান্তি অথবা ভুল বোঝা- 
বুঝি সারা বিশ্বকে এক. সর্বনাশা 
ধ্বংসের মাঝে টেনে নামাতে পারত, 
তখন সেই *বাসরোধী আতঙ্ক 
জাগানো অবস্থা থেকে বিশ্ববাসীকে 
মুন্ডি দিয়োছল স্পটনিক_এক। 

৯৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর 
সারা বিশ্বকে এক অভাবতপ্ব 
বিস্ময় চমাকত করে স্প্টীনক 
এক-কে মহাকাশে উত্ক্ষিপ্ত করে 
রুশয়া নাটকীয়ভাবে ঘোষণা করল 
যুদ্ধের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের 
দন আর নেই। আর যিদদ্ধ নয়। 
কে বড় তা প্রমাণ হোক বিজ্ঞান ও 
কারগরশ বিদ্যার উৎকর্ষতায়। 
মান্দষের জীবন ধারণের মান উন্ন- 
মননের মাধ্যমে প্রমাণ করো দীনজেদের 
শ্রেঠত্ব। ঘর-বাড়ী, দেশ ধংস না 
করে নিজ্জদর বল ও বীর্ষের প্রমাণ 
দাও খেলার মাঠে। এই ভাবে 
র্ীশ্য়া “ভদ্র পন্থায়”, দুই সমাজ 
ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের এক নতুন 
মতবাদ উপাস্থত করল। 

বলাই বাহুল্য ' রশিয়ার এই 


মহাকাশ জয়ের প্রাতযেদগতার” 


আহবানে আমেরিকা সাড়া 1দতে 
বাধ্য হল। এবং দুই শিবিরের মাঝে 
ঠান্ডা লড়াইয়ের তীব্রতাও ধারে 
ধীরে কমে গেল। তৃতীয় মহা- 
যুদ্ধের সম্ভাবনার আতঙ্ক জড়ানো 
সেই দিনগযালর স্মাঁত ক্রমে ম্লান 
হয়ে 'গেল। সবচেয়ে বড় কথা” 
তৃতীয় মহাযুদ্ধের হুমকী এখন 
আর কেউ দেয় না কথায় কথায়। 
১. এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, 
রুশিয়া না হয় স্পটনিক আকাশে 
উীঁঠিয়োছল তার 'বশেষ রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। সে উদ্দেশ্য 
হল, দ্বিতীয়, মহাযুদ্ধের আতঙ্ক 
আগামী আণাঁবক যুদ্ধের ভয়াবহ 
খৃন্র আঁঙ্কত,/ করে দেশবাসীকে 
ভীত ও ব্যাকুল করে একট দুষিত 


এ প্রশ্নের জবাবে বলেন_ না, 
য়েছে এবং আমাদের মহাকাশ জয়ের 

আহ্বান করেছে 
এক মাত্র এই কারণে আমরা এ 
কাজে নাম নি। আসল কথা হল, 
মহাকাশ জয়ের বৈজ্ঞাঁনক সামর্থ্য 
এবং ষান্নিক দক্ষতা অর্জন অনেক 
দিন থেকেই যে কোন দেশের রাজ- 


\ 
নৈতিক, সমোরক .ও অর্থনৈতিক 
শান্ত সামথেযর পাঁরচায়ক' বলে 
গাঁণত হয়ে এমেছে+ পাঁথবীর 


Ue মানুষই মনে করে যে, 
যে টন-টন ওজনের স্থল ও 
সক্ষম যল্রপাঁত ত স্পট- 
নিক এ দুর আকাশে নিক্ষেপ করতে 


পারে অর্লেশে, চাঁদের অদেখা 
অংশের ফটো তুলে আনতে পারে 
সে দেশ যাঁন্দিক প্রযুক্তি বিদ্যায় 


.পাথবীর অন্য যেকোন দেশ 


অপেক্ষা শ্রেম্ঠ। স্পৃটীনক আকাশে 
ওঠার আগের দিন৷ পর্যন্ত সমগ্র 
পৃথিবীর মানুষের ধারণা ছিল 
ষাল্রিক কলাকুশলতায় র্াঁশয়া প্রথম 
সারর দেশ নয় আমেরিকা প্রথম 

দেশ! ধকন্তু স্পুটানকের 
পর সে ধারণা পাল্টে গেল। দেখতে 
দেখতে বিশ্বের বাজারে * রূশিয়ার 
তৈরী ষন্ত্রপাঁতর চাহিদা বিপুল 
ভাবে বেড়ে গেল এবং আমোরিকার 
বৈদোশক বাণিজ্য খাতে আমদানি 
সেই অনুপাতে কমে গেল। 
পাঁতদের। 

১৯৬১ সালে  আমোরকার 
প্রাতীনধি সভার সামনে কামটি 
অন সায়েন্স গ্যান্ড এন্ট্রোনাটকস 
যে রিপোর্ট উপস্থিত করেছিল, 

আঁত জোরালো ভাষা মহা- 
কাশ 'জ্বয়ের প্রচেষ্টার সমর্থনে যান্ত 
দেখিয়ে.) বলা হয়েছিল-_বিশ্বের 
দরবারে "আমাদের জাতীয় মর্ধা- 
দাকে সমুন্নত রাখার জন্য, আমাদের ' 


বৈজ্ঞানিক সামর্থ্য ও শ্রেম্ঠত্বকে ? বৈজ্ঞানক. 


অদ্লান রাখার জন্য বিজ- 


য়ের প্রচেষ্টার বাক নে 





রাজনোত্রক ও অর্থনোতিক মূল্য 
আছে। সংক্ষেপে বলা যায় যে; এই 
ঝাঁক নেওয়া অথবা না নেওয়ার অর্থ 
হল স্বাধীনতা অথবা এক নায়ক- 
ত্বের কাছে আত্মসমর্পণ, বাঁচা অথবা 
মরা” অর্থাৎ রুশিয়ার স্পুটানক 
ও তৎপরবর্তী কালের মহাকাশ 
জয়ের অন্যন্য প্রচেষ্টা বিশ্বের 
বাজারে আমেরিকার প্রভাব ও 


শ্রেষ্ঠত্বের উপর ষে প্রচণ্ড আঘাত 


হেনোঁছল তারই স্পষ্ট স্বীকৃতি 
রয়েছে উত্ত 'ীরপোর্টে। যে কোন 
পঃঠাঁজবাদী দেশের পক্ষে তার 
আভ্যন্তরীণ অথবা বৈদেশিক যে 
কোন বাজার হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার 
অর্থ তার মৃত্যু। তাই এঁ রিপোর্টে 
বলা হয়েছে, এই ভাবে র্যাশয়াকে 
একক মহাকাশ জয়ের প্রচেষ্টা 
চালাতে দলে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
বিশ্বের বাজারে তাকে অগ্রাতহত 
গাঁততে প্রভাব বাড়াতে দিলে আমে- 
দরকার পক্ষে তা হবে মত্যুতুল্য! 
অল্প কথায় আমোরকার মহাকাশ 
জয়ের প্রচেষ্টার জন্য বহু বহু 


কোটা টাকা ব্যয়ের অর্থনোতিক ' 


তথা রাজনৈতিক কারণ এই। কিন্তু 
এই-ই সব নয়। | 
১৯৬৮ সালের ডিসেদ্বর মাসে 
যখন গ্যাপেলো-আট তিন 'জন 
আরোহী সহ সফল চন্দ্র পারক্লমা 
শেষে পাঁথবীতে ফিরে আসাছল। 
আর সারা পাঁথবার অগাঁণত 
মানু প্রশংসা ীশ্রত 'বাস্মত 
দৃষ্টিতে এই অভূতপূর্ব ঘটনার 
গাঁত লক্ষ্য করছিল এবং দেশে দেশে 
মাঁকনি চন্দ্র আভযান প্রচেষ্টাকে 
জানান হাঁচ্ছল উচ্ছবাঁসত ,আভ- 
নন্দন৷ ঠিক তখনই আমেরিকা যান্ত- 
রাষ্ট্রের সর্ব প্রাচীন, ও সর্ববৃহৎ 
. সংস্থা ' আমোরকান 
আ'যাসোসিক্লেশন ফর দি আ্যডভাল্স-- 


{বিশেষ মেল্ট অব সায়েল্স এর ২৩৫তম 


আঁধবেশন চলাছলু। 


এই আঁধ- 
বেশন মণ্চে দাঁড়িয়ে আমোরকার 
একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী লরেন 
আইজলি স্বদেশের এই চন্দ্রাভষান 
প্রচেষ্টাকে আত তীব্র ভাষায় আন্ৰ- 
মণ করে বললেন যে বিপুল অর্থ 
বায় করে এ্যাপোলো আট-এর 

মহাকাশে পাঠান 
হয়েছে, তার দ্বারা প্রথমে এই 
পৃথিবীর সমস্যগবালর - সমাধান 
করা উচিত ছিল। ভাগ্যের পারহাস , 
এই যে, মহাকাশচারীন্য় . যখন 
পৃঁথবীতে ফিরে আসছেন তখনো 
এই দেশের (মাক যুক্তরাষ্ট্রের ) 
রাজপথগ্লতে চলেছে বর্ণীবদ্বেষী 
দাঙ্গা এবং এই লড়াই শেষ হবার 
কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সারা 
পাঁথবাতে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যে সংঘাত 
চলেছে, তার অবসানও দূর অস্ত। 
আআপেলো_-আট এর চন্দ্রলোক 
যাত্রার কোন সুগভার লক্ষ্য নেই; 
কোন প্রজ্ঞাদ্যীষ্টর পাঁরচয় নেই। 


'উদ্দেশ্য এর ওপর ভাসা কিছু ব্যব- 


হারিক তথ্য আহরণ ৷” 
আমাদের আলোচ্য বিষয় হল, 
লরেন 'আইজালর বস্তব্যের শেষাংশ, 


যেখানে তান বলেছেন এই চন্দ্র- 


লোকযাত্রার কোন সুগভীর লক্ষ্য 
নেই, কোন প্রজ্ঞাদাষ্টর পাঁরচয় 
নেই। লক্ষ্য শুধ: এর ওপর ভাসা 
ব্যবহারিক তথ্য আহরণ। এখন 
প্রশ্ন উঠতে পারে লরেন আইজাল 


, কেন একথা বললেন? অর্থনৈঁতক 


কারণে না হয় আমেরিকার পক্ষে 
মহাকাশ জয়ের প্রচেষ্টা চালান 
প্রয়োজন হয়েছিল এবং যখন যাও” " 
য়াই হল এত টাকা, পাঁরশ্রম ও 
মেধা ব্যয় করে তখন শুধু মাত্র 
“ওপর ভাসা ব্যবহাঁরক তথ্য” আহ- 
রণের কাজে তাকে কেন 'নম়োগ 
(শেষাংশ নবম পঙ্চোয় ) : 





বড়বাজারে আবার জল ঘোলা! বর। হচ্চে 


EE CET মনে হবে খে 
বড়বাজারে মুটিয়াদের নিয়ে যে 
সমস্যার উদ্ভব হতে. হয়োছল তা 
বোধহয় মিটে গেছে। কিন্তু প্রকৃত 
ঘটনা তা নয়। 

একথা সাঁত্য ষে সব মহটিয়ারা 
কাজে য্যেগ দিয়েছে এবং মালপন্রও 
আর আটক পড়ছে না। দীকন্তু 
শ্রীজ্যোতি বসর মাধ্যমে মীমাংসার 
যে সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে 


য়াংশ লোক মালিকদের কাছ থেকে 
কোন আর্থিক জীবয়েই পাবেনা, 
কেননা একনাগাড়ে এক বৎসর যারা 
মালিকদের সঙ্গে কোন কাজ করে 
নন তাদের আর্ক সুযোগ সবধা 
পাওয়ার কথা নয়। | 
এরই সযোগে শ্রীহরপ্রসাদ 
চ্যাটা্জীর সংস্থা ছাড়া আরও যে 
আবার সোচ্চার হয়ে উঠেছে এবং 
তাদের ভিতর কেউ কেউ বলতে 
শুরু করেছে, যে সি, পি, এমের 
সংস্থা মালিকদের কাছ থেকে টাকা 
নিয়ে মাঁটয়াদের স্বার্থ বসর্জন 


(দপপের সংবাদন্দাতা) 


স পি এমের বিরদ্ধে এই আভ- 
যোগের কোন 'ভান্তই নেই। তবে 
আঁভষোগ তোলা হচ্ছে সি, পি, 


এম-কে কোণঠাসা করার জন্য এবং 


নিজ নিজ সংস্থাকে আঁত বিপ্লবী 
প্রীতপন্ন করার জন্য। মর্দীটয়াদের 
আন্দোলন চলার সময় যাদের 
টিকও দেখা যায়ান সেই কংগ্রেসী 
বা এস এস পি সংস্থা আজ সি 
পি এমের বিরুদ্ধে সোচ্চার। এস 
এস পনর বড়বাজার অগুলের 
নেতারা আবার সত্যাগ্রহও শুরু 
করে 'দিয়েছেন। 
এই ডামাডোলের বাজারে যডন্ত 

ফ্রন্টের বেশ কয়েকটি শারকী 





পাট বো কান্তি ধারা নিজেদের 
বাংলা 'কংগ্রেসী বলে জাহর কর- 
ছেন) তারাও: আসরে নেমে' 
গেছেন। যাঁদ' শন্ত হাতে . পাঁশ্চম- 
বঙ্গ সরকার 'এই পাঁরাস্থাতর 
মোকাবিলা না করতে পারেন তা- 
হলে, বড়বাজারে অশাদ্তি 
দেখা দেকে এবং তার পুরোপ্যারি 
সুযোগ নেবে জনসংঘ, বিশেষ করে 
যখন এই পাটির, সবর্ভীরতীয় 
নেতারা বড়বাজারের ব্যাপার 'ীক্চ্য 
ইতিমধ্যে নানা বিকৃতি. মারফৎ 
জল ঘোলা করতে শ্মরু কন্রে 
'দিয়েছেন। 








লৰ কেঁল 


ঘদী কামটরনিঃ গাটি দুণ 


€দর্পপের পর্যবেক্ষক) 


পশ্চিমবঙ্গে মার্কসবাদী কাঁমউ- ছের্ডেছে। ভাবতে অবাক লাগে যে, সঙ্গে দেশৱত’র বন্তব্যের তফাৎও 
নিষ্ট পার্টর সত্যই দৃর্দন। প্রায় কালোটাকার' কারবার সুযোগ- লক্ষণীয় । কারণ সি পি এম ও তার 


আভমন্দ্র মত অবস্থা তাদের । . 
চাঁরাঁদক থেকে আক্রমণের তাঁর 
এই পার্টিকে লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত 
হচ্ছে। অজয় মুখোপাধ্যায় প্রায় 
প্রার্থাদন জ্যোতি" বসন অথবা সি 
এপ এমকে লক্ষ্য করে একটি বিবৃত 
ঝাড়ছেন। যোঁদন উনি ক্ষ্যামা দেন 
সোঁদন সুশীল ধাড়ার মুখে খই 
ফোটে। আবার কোন কোন দিন 
দুজনে একই সঙ্গে, মালকোঁচা : 
মেরে সি পি এমকে মল্লষনদ্ধে 
আহ্বান করছেন।ন ডি 
স পি আই নেতাদেরও* একই 
অবস্থা । সি পি এমের: বিরুদ্ধে 
এঁকবার অন্ততঃ হকার না করে: 
তাঁরা জলগ্রহণ করেন না। তাদের 


সম্ধানী অশোক সেনের . বসুমতীর 
সঙ্গে কামীনস্ট, পার্টির মুখপর 
কালান্তরের এমন মিল হয় কি 
ক্রে। “একথা মনে রাখা দরকার 
যে, অশোর্ক সেন সম্প্রীত ইন্দিরা ২ 
গান্ধীর দলে ! ভিড়ে গেছেনা। 
কালান্তর আবার মাক্্সবাদাঁ 
কাঁমউীনস্ট খাটতে অন্তন্বন্ৰি 
আবিচ্কার করে পুলাঁকিত। 

:* এদের সঞ্চে প্রায় একই, সুরে 
দস. পি এমের বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণা করেছে রাজাগোপালাচারীর 
স্বরাজ্য পান্রকা, জনসংঘের অর্গ- 
নাইজারণ অতুল্য ঘোষের তাঁবেদার 
গোষ্ঠীর মুখপতত যুগের ডাক! 
যুগের ডাকের প্রতি সংখ্যাই দস 


নেতাদের সম্বন্ধে দেশব্রতীর মূল্যা- 
য়ন সম্পর্কে অনেকেই হয়ত 
দ্বিমত পোষল্‌ করতে পারেন) কিন্তু 
তাদের আরমণ মূলতঃ রাজতিক। 
,দেশরতাঁর সাম্প্রীতক সংখ্যায় ডেবরা 
গোপবল্পভপুর এলাকায় পাঁশ্চম- 


বঙ্গের যুস্ত ফ্রন্ট সরকার কতৃক - 


“কেন্দ্রীয় সরকারেরু আধা 'মাল- 


গেরিলা ব্যাহনীর হাতে মোঁদন*-' 


পর জেলার গোপণবল্পভপুর এলা- 
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করছে। ফলে সেখানে ' “বন্দপ্রমাণ -. 
ও প্রার্থামক স্তরের হলেও, এমন 
কি অস্থায়ী হলেও,” কৃষকরাজ 
সৃষ্টি হয়েছে এবং এটা “কৃষকের 


“সৃষ্ট করতে, গ্রারে [ন।, 


নার 'মান বহুগুণ বাত করেছে 


: এবং চারদিকের “কৃষকদের হাদয়ে 


ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মাকপসঞ্ 


বাদা-লেনিনবাদাী)কে স্ব্রাতাষ্ঠিত 
করেছে। চেয়ারম্যান, মাও সেতু. 


- চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ কৃষক জন- 


সাধারণ আজ ২আর একটি রাজ্যে * 
শ্রদ্ধেয় কমরেড চারু মজবমদারের 
শেখানো উপায়ে জনযা্ধের দ্বার 
খুলে দিলেন। El 

“টেকলা”. নামক এই, জঘন্য 
শ্রেণীশুটি একটি ‘বিরাট এলাকা 
জুড়ে তার জমিদারী ও মহাজন 


কারবার চায়ে যাচ্ছিল ফলে ** 


বহ বছর ধরে সেই এলাকার কৃষক্‌- 
গণ এক অভাবনীয় দুগণতর মধ্যে 
দিন. কাটাচ্ছলেন। আই তাঁরা এইস, 
শ্রেণীশত্রটির বিরদ্ধে. শ্রেণীঘণায়' 
ফেটে ' পড়াছলেন: এবং নানান । 
উপায়ে তাকে খতম করে দেবার 
পথ খুজছিলেন। ৪ 
[তিনাদকে নদী ও .বিশ্নাট বিল 
বোঁটিত তার বাড়াঁটি। কন্তু ত 
কৃষক গোঁরলাদের কোন বাধাই ' 
রে 


মুখপত্র কালান্তর অজয় মুখোপা- গপি এম বিরোধী সংখ্যা। কারেন্ট কায় জোতদার ও তাদের দালালরা ৭ ঘৃণিত শ্রেণশশুটি . এতই; ভীত 
১ ধ্যায়ের এঅর্শন নিয়ে একেবারে পারিকী দুই কমিউনিস্ট পার্টর 'পর পর খন হওয়ার ফলে সেখানে, 2054: 5 সন্তস্ত ছিল যে - সে একা এলা- 
গদগদ হয়ে উঠেছিল। এদিক বিরুদ্ধেই উচ্চকন্ঠ। | “শ্বেত সল্মাসের স্থলে লাল 2 কাতে, কখনই ঘরতো না। সঙ্গো 


থেকে দৈনিক বস্টমতীর সঙ্গে 
তাদের অদ্ভূত িল। বসুমতী 
(এবং কালান্তরও) অজয় মাথো 
পাধ্যায়কে প্রায় মহাত্মা বাঁনয়ে 


এই কোরাসে গলা মালয়েছে 
পার্টির মুখপত্র 'দেশব্রতীও। তবে 


পূর্বোর্ভ পান্রকাগন্ীলর, বন্ধবোয় 





স্বদ্ধ বরস পর্যন্ত দাত 
সুন্দর ও মাড়ি সদ থাকে মুখ স্বচ্ছ 
ও দুৰ্গন্ধমূক্ত হয়৷ ' 


সন্দাস” স্াষ্ট হয়েছে। সেখানে 


সামন্ত শাসন ভেঙ্গে যাচ্ছে। সাম- 


ন্তরা হয় পালাচ্ছে আর না হয় 
গোঁরিলা বাঁহনীর হাতে আত্মসমর্পণ 





ছোটবেলা থেকে সাধনা দশন ব্যবহার করবে 


সুস্থ, সবল, 


(বিরুদ্ধে লেলিয়ে : দিয়েছে ' “সট 
টু কিল” বলে। ইতিহাসের আরও 
পরিহাস, যে জজ্যাতি বোস একদা 


বলেছিলেন চায়ের, দোকান ছাড়া 


'বাঙ্গলা দেশে 'নকশালপল্ধীদের 


আঁস্তত্ব নেই এবং কেন্দ্রীয় সর- 


এ: কার তাদের বিপদে ফেলার জন্য 


নকশাল পন্থধীদের ফাঁপয়ে দেখা- 


করতে হয়েছে তাদের দমন করার 
জন্য। “ম্যাকনামারা কোঁসাঁগন 
চক্লের, হীন্দিরা-চ্যবন উক্রের এই 
পা-চাটা দালালদের পক্ষে কৃষক দর-' 
দের মুখোশ রাখা সম্ভব হল না। 


'তাইত এই কৃষক জনতার এই ? 


হত্যাকান্ডের অগ্রগতি সরেজমিনে 
পরিদর্শনের জন্য জ্যোতি বসুকে ॥ 


, নিজে ঘটনাস্থলে যেতে হয়ছে।” 


। বেশ কিছুদিন ধরে দেশব্রতশতে 
বিভিন্ন রাজ্যে নকশ্ালপন্পী 
গোঁরলাদের সংগ্রামের, খবর ছাপা 
হচ্ছে। গত সংখ্যায় আসাম রাজ্যে 
নকশালবাড়ির আগুন ছড়িয়ে 
পড়ার খবর দেওয়া হয়েছে। এট 
আনদ্পুর্ক নীচে উদ্ধৃত করা 


গোঁরলা বাহিনীর. 


বিরাট “দালাল বাহন নিয়ে ঘুরত 
এবং তাও শুধ: দিনের-বেলায় ঘুরে 


। কখনো সন্ধ্যার পর ! 


বেরূত না। তাই কৃষক গোঁরলাগণ 
খুব নিখুত তদন্তের মাধ্যমে তার 
বাড়তে আক্রমণ চালাবার 'সদ্ধান্ত 


নেন এবং যথারীতি সুযোগ বুঝে |. 


আক্রমণ করেন। , আক্রান্ত জোত- 
রন করেছিল কন চেয়ারম্যানের শিক্ষায় 


উদ্বুদ্ধ বাঁর কৃষকগণ সমস্ত বাধা 
অতিক্কম করে শরধমান্র লাঠি, দা 
ও’ বল্লম দিয়ে তাকে আক্রমণ রুরে ! 
নত lt 

শ্রাটর বাড়ীতে আগুন দিয়ে তার . 


ঘর, ধানের গোলা, এবং প্রায় সমস্ত, রর 


সম্পত্তিই পুড়িয়ে দেন।, আক: 
'শর্নাট এত নখ্ত হয়েছিল যে 
আঁচড় লাগেনি। শতুটির প্রাত 
কৃষকদের শ্রৈণাঘণা এতই তাঁর 
ছিল যে লাঠি দিয়ে পপেটাতে পেটাতে 
লাঠিও যখন ভেঙ্গে মায়, -তখন 


তারা দা দিয়ে .কোপাতে : থাকে। পথ 


'দাযট ছিল. একদম. ভেঁতা। তাঁই 


অনেক কোপের. পর .তবে তাকে 
খতম করা সম্ভব হয়। পার্টির 
নেতৃত্বে এটাই হলো এই রাজ্যের 
স্থানীয় জোতদারদের মনে. , যেমন 
আতঙ্কের স্যাষ্ট করেছে ঠিক 
তেমান কৃষক্রা' গভশর স্বস্তির, 
নর হেরেছে . পা 

বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় দু 
টা টি 8০7 
ডি (ভিলেজ ডিফেন্স) পার্টি বাঁসয়ে 
কৃষকদের গোঁরলা যুদ্ধ রোধ করা 
যাবে_কিন্তু, বীর কৃষর গোরলাগণ - 


< 


/ 


একটি ক্ষুদ্ধ অংশ সেই অঞ্চলের 





\ একজন ত্র, র্তলোভা এবং কৃষক :ষ্ডত করলেন চেয়ারম্যানের শিক্ষা £ : 
ূ নারাঁদের উপর অত্যচারকারী জামি- প্রীতরলিয়াশীলরা সবাই কাগজে ) 
রর রঃ দার ও স্দদখোর মহাজনকে তার বাঘ। জনগণের আহ্ছে অফন্রান 
» কত, ৫ ৃ একটি আদর্শ দাতের মাজৰ দ রদেন। সজনীশীল ক্ষমতা। : 
“নম অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চল্র ঘোষ,, এম.এ. Ble ভন ইতর করে দেন 
এ বা ONE Te) এই ঘটনাটি ঘটে কটাসবাড়প গ্রামে। শ্ৰেণীশতুদের খতম করেই + 
এ ঠা এম.সি.এস. (মামেবিকা ভাগল্পুর কলেজের কলিকাতা কেন £ এই বহু আকাজ্কিত ঘটনা এলা-” একমাত্র কৃষকদের নিজস্ব শান্তকে 
৪ lb রদায়ণ শা ভূতপূধ অধ্যাপক । - ডাঃ নরেশ চন্র ঘোষ,.এম-ধি-বি.এস: (ক্যাল) আরূর্ব্োকর্দী কার গরণব কৃষকদের সংগ্রামী চেত-' প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। 


Mh উদ খু পু 





i | a Ei 


॥ শুক্রবার ১১শে ভিসেম্বর ১৯৬১ 


ধবান সম্পর্কে ইতিহাসের সাক্ষ্য 


ইতিহাসের সর্বপ্রথম পূর্ব 
রকজ্পিত অর্থনৈতিক প্রগ্গাতর 
ত সের্মীভয়েতের প্রথম পণ্চ- 
প্রকল্প চালু করার পর 
১৩১ সালে স্তালিনা পার্টর 
রক কর্ম সাঁচৰ {হিসাবে কার- 
পর পাঁরচালকদের এক 
ন্ত্ণা বৈঠক আহ্বান করেন। সেই 
প্রসঙ্গে তান মন্তব্য 


রন £ 

“কখনো কখনো, প্রশ্ন তোলা 
চয় যে আমাদের নর্মাণকর্মের 
তি কিছুটা শলথ কমা বাঞ্ছনীয় 
কনা ৮ না বিন্দমাত্ও *ল্থ করা 
চলবে না। কাজ্জে টিলা দেওয়ার 
নেই পোঁছয়ে পড়া এবং যারা 
পছিয়ে যায় তাদের পরাজয় আঁন- 
ধার্য ।_ অগ্রগামী দেশগুলির চেয়ে 
আমরা পণ্চাশ কেন একশ বছর 
পিছিয়ে আছি। এই দূরত্ব আমা- 


[দর দশ বছরে পার হতেই হবে। 
হয় তা পারব, না হয় ওরা আমাদের 


হ্‌ 


ধপষে মারবে । বলশেভিকদের আজ 


_শবশেষজ্ঞ” হবার সময় উপস্থিত। 


অর্থনীতি নতুন করে নির্মাণের 


সময়ে নিয়ামক হচ্ছে যল্ম-কৌশল। 


* (প্রব্লেম্স_ অফ লোনিনিজম, ইং মস্কো 


পৃ ৩৫৫-৫৮) 
স্‌ 


কিন্তু “বন্ত-কৌশলই নিয়ামক 


৷ শান্ত” এই ধ্বনি কি সর্বকালে 
প্রযোজ্য? না। স্তাঁলন ষল্মকৌশ- 


: লকে নিয়ামক ভূমিকা দিচ্ছেন 


1 


স্মাজতল্ন নির্মাণের আদপর্বে। 
ধ্বানিটি শুধু এ পৰেই প্রযোজ্য 
বং আগেও নয়, পরেও নয়া এর 


"প্রমাণ হচ্ছে তাঁর স্তাখানফ আন্দো- 


লন সারা দেশে ছাঁড়য়ে পড়ার পর 


| যথেষ্ট? 





(যে আন্দোলন ছিল কায়িক ও 
মানসিক শ্রমের ব্যবধান চলে ষাও- 
য়ার প্রথম সূচনা) ১৯৩৫ সালে 
লালফৌজের সামরিক বিদ্যালয়ের 


”স্নাতকদের এক বৈঠকে প্রদত্ত 


বন্তৃুতা। তখন সমাজতন্তের বানয়াদ 


| রচনার কাজ সমাপ্ত, শ্রেণী শুরা 


সবাই' তখন উৎখাত। 
বলেন: £- 

“আগে আমরা বলতাম ষন্্র- 
কাঁশলই, হচ্ছে আদত কথা। এই 
ৰ আমাদের্‌_ যন্মকোশলের 
ঘাটতি পূর্ণ করে ফেলেছে। খুব 
চমৎকার কথা । "কন্তু সেটাই কি 
মোটেই না। সেই যন্ত 
ক নিপূণ ও ফলপ্রসংভাবে 
কাজে ।লাগাবার প্বযাগ্য বাদী চাই 
এবার ৷--তাই পুরনো ধ্বানর যুগ 
বদায় নেওয়ায় আজ "যুগোপযোগী 
দান চাই। সোট হচ্ছে £ কর্মীরাই 
নিয়ামক শত্তি। (ওঁ পূঃ ৫২৩-২৪) 

ভিডি ECO 

রর ভাষণে স্তালিন বলেন ঃ 

“এই দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ জন- 
যুদ্ধ শুধু আমাদের দেশের মাথার 
ওপর যে খাঁড়া ঝুলছে সোট থেকে 
অব্যাহতি পাওয়া নয়। সেই সহ্গে 
যে*স্মস্ত জাত জামান ফ্যাঁস- 
বাদের বটের চাপে গো্গাচ্ছে 

রর ম্দন্তি লাভে সহায়তা করা। 


এ হয আমরা প্রকৃত 


[তান 


(এ, ১৯৪২ সালের ৬ই নভেম্বরের 
ভাষণ, পৃঃ রঃ 

থমবার ইঙ্গ-সোভি- 
এ ওর 
উপর জোর দেওয়া হচ্ছে দ্বিতীয় 


মিত্র হিসাবে আমাদের পাশে পাব লোকবলের আধিক্য ক্ষয় করে লাল রণাঙ্গণ থোলাবার জন্য। 


ইউরোপ ও আমোরকার সমস্ত 


ফৌজের লোকবলের প্রাধান্য প্রীত- 


“জামান হানাদারদের ধ্বংস 


জাঁতর জনগণকে এমন ছি ম্ঠিত করা যায় যাকে রণনীতির করা ও তাদের আমাদের দেশ থেকে 


জার্মানীর মেহনতী মানুষদের 


ভাষায় বলা হয় ঘা of attrition. 


তাড়িয়ে দেবার জন্য সংগ্রাম করুন» 


পর্যন্ত । আমাদের মাতৃভূমির এই বস্তৃত তাঁট নাৎসীদের রিৎসাক্কগের (১৯৪৩ সালের ২৫শে জানুয়ারীর 


স্বাধীনতা সংগ্রাম ইউরোপ 
ও, জ্ঞাঁতগুনলের মুন্ত 
সংগ্রামের সঙ্গে একই প্রয়াগে 
মলে মিশে 'এক হয়ে যাবে৷” 
(১১৪১ সালের ৩রা জুলাই 
তারিখে স্তাঁলনের বেতার ভাষণ, 
“অন 'দ গ্রেট পৌট্রয়াটিক্‌ ওয়ার 
অফ দি সোভিয়েট  ইীনয়ন” 
মস্কো, ১৯৬৪, পঃ ১৫-১৬) 
এই উদ্ধৃতি বিচার করে কী 
দেখা যাচ্ছে? যাচ্ছে যে £ (এক) 
স্তাঁলন সবচেয়ে আগে লাল 


গণের পিতৃভাঁম (যা তাদের যার 
যার দেশ নয়) হচ্ছে 
সোভিয়েত ইউানয়ন যাকে রক্ষা 
করা জার্মান শ্রামক শ্রেণীরও 
কর্তব্য, নাৎসী স্বৈরতল্তের হানা- 


দার সশস্ত বাহিনী “ও ব্যহের ' 


পশ্চাদ্ভাগ বিপন্ন করাও ঠিক সেই 


- কারণেই জামান শ্রমিক শ্রেণীর” 


দাঁয়ত্ব, এটা বুঝিয়ে দেওয়া) না 
ফ্যাসিবাদের জন্মভুমি ইটালশর 

সা সি 
কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য সর্ব- 
প্রধান শতকে চিহিত করা৷ জাপানী 
জঙ্গীবাদের নাম করা তখন চালে 
ভুল হোত কারণ জাপান তখন 
অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করোনি। (চার) 


ও মস্কো দখলের আপ্রাণ চেষ্টার 
ব্যর্থতার পরে দেওয়া । 

“জামান আগ্রাসী বাঁহনীর 
পুঃরোপ্দীর দফা নিকেশ করার 
জন্য সংগ্রাম করুন! 


ম্ভাবী 1” (এ৷ পৃঃ ৩৬-৩৭) 
“আমাদের মহান পূর্বসুরীঁ 
আলেক্জাশ্ডার নেভ্্কি, 'র্দামান্র 
দন্স্কয়, কুজ্‌মা এমাীনন, .দামান্ত 
পোজাস্কণ আলেকজান্দার সুভো- 
রফ ও মিখাইল কুতুজফের কারত্ব 
ব্ঞ্জক প্রাতকীত আপনাদের অন 
প্রাণত করুক, অন্প্রাণিত করুক 
মহান লেনিনের বিজয় কেতন! 
“জামান হানাদারদের সম্পর্ণ 
উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত লড়ুন! 


“জামান হানাদাররা নিপার্ত 


যাক 
"লেনিনের নিশান কাঁধে নিয়ে 
বিজয় তোরণের দিকে এগিয়ে 


চলুন!” €এঁ ১১৪১-এর এই নভে- 


বরের পৃঃ .৪১) 


দুটি উদ্ধ্ততেই এন আমান বত রাবির কাকি 


‘£৬ তম কজ্রন্যবাশ্মিক্ণী্ৰ আক্ষালে 
বক্ডটি অভ্ঞাল্বন্ীফ্ম *উপহান্র?$ এৱস. আই. 
সি.-ব্ ২৯১৯২০১ টাকার চেক ক 


আগ্রাসীদের' সমূলে ধ্বংস করার 
ধর্বান ছাড়া অন্য কোন ধর্বান নেই। 

“আজ লাল টর্চুজের ২৪তম 
জন্মবার্ধকীতে আমি; লাল ফৌজের 
সোৌনক, রণতরী বহরের ষোঘ্ধা, 


তখনকার বৃহতুম সাম্রাজ্যবাদ-ন্রটিশ সেনাপাঁত, রাজনৈতিক ' উপদেষ্টা, 


সাগ্াজ্যবাদ ও মাঁঞ্চন উপানিবেশ- 
বাদকে তখন সহকারা হিসাবে বেধে 
রাখার দরকার ছিল বলে এাঁশয়া, 


আফ্রিকা ও ল্যাটন আমেরিকার, 


উপনিবেশ ও প্রায়োপাঁনবেশগ্দাীলর 
ম্ান্ত সংগ্রামের কথা তাঁন' উচ্চারণ 
করেনান তখন, করেছেন যুদ্ধের 
অবসানের পর সম্মিলিত রাম্টী- 
পদুঞ্ের প্রথম ধৈঠকেই-_তাঁন নয়, 


“জামান আগ্রাসীরা' ধ্বংস 


'হোক।” (এ, পৃঃ ৩১)। এই উদ্ধ- 


তিটিতে আসন্ন কাল সম্পর্কে 
কোন ধান নেই, আছে তখনকার 
কর্তব্য সম্পর্কে (১৯৪১ সালের 
৬ই নভেম্বরের বন্তৃতা)। এমন ক 
দেশকে উদ্ধার করার কথাও নেই, 
আছে শুধু .শরুর লোকবল ক্ষন 
করার কথা যাতে জামান ফৌজের 


গেরিলা যের্টধা ও সমস্ত নরনারঈ 
কমরেডদের, জামান. ফ্যাসিবাদী 
হানাদারদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ জয়- 
লাভ কামনা করছি। 
' “লাল ফোঁজ ও রণতরী বহর 
দীর্ঘজীবী হোক! 


পরাজিত করার লক্ষ্যের দিকে অগ্র- 
সর হোন!” প্র, ১৯২-এর ২৩শে 
ফেব্রুয়ারীর নির্দেশনামা; পৃ 
8৯-৫০) প 


এখানে স্তাঁলন পার্টি অর্থাৎ 


রাজনপীতকে আঁধনায়কের পদে 


দের ষথাষোগ্য মর্যাদা” দিয়েছেন 
এবং আক্রমণকারদের পরাজয় ছাড়া 
অন্য কোন লক্ষ্যের কথা বলছেন না! 
“ইঙ্গ-সোভিয়েত-মাকিনি সংগ্রামী 

মিতার জয়লাভকে অভিনন্দন। 

শহটলারী অত্যাচার" থেকে 
ইউরোপের জাতিগীলর প্ারত্াণ 
কামনা করুন" 

“জামান ফ্যাঁসবাদী হামলা- 
কারী, তাদের রাষ্ট্র, তাদের ফৌজ 
ও ইউরোপে তাদের নবাবধানকে 
ধরার, তাদের ধ্বংস করা চাই 1” 


2১১০ 


নিরদেশনামা, এ, পৃঙ্ঠা ৮৯)। 
এখানে স্তালন শুধু সোঁভি- 

য়েতকে মুক্ত করার দায়িত্বের কথাই 

বলেছেন অন্য দেশগ্যালর মান্তর 


সক্ষম এবং তা করতেই হবে।” 

“আমাদের ' রণাঙ্গণের সম্মুখ- 
রেখা বাঁলম্ঠ ও দ়প্রাতজ্ঞভাবে, 
আগলে দাঁড়ান, শত্রুর অগ্রগগাত 
এখানেই রুখে ফেলুন, সব রকমে 
তার বলক্ষয় করুন, ক্ষয় করদন.তার্‌ 
‘লোকবল ও সমরোপকরণ। , 

“শল্লুর ব্যহের - পশ্চাদ্ভাগে 
_গোরলা যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে 
দিনা ৫, পৃষ্ঠা ৮৩) 

১৯৪২ সালের ৭ই নভেম্বরের 
এই বন্তৃতা দেওয়া হয় যখন নাৎসী- 
দের শান্ত ও লাল ফৌজের শান্ত 
প্রায় স্মস্তরে এসে গয়েছিল এবং 


L 


2 





আশুতোষ চ্যাটার্জী, ৫৬, 
ভূতপূৰ্ব রেলওয়ে কর্মচারী, তীর 
মেয়াদী বীমার পলিসির টাকা 
আশাতীত ভাড়াভাড়ি হাতে 
পেয়ে খুশী হয়েছেলঃ 













প্রদত্ত সম্পত্তি! এট হ'ল একমাত্র সম্পত্তি 
যে প্রথম প্রিমিয়াম দেবার মুহ থেকেই আপনার 
নিছন্থ হয়ে ধার । একমাত্র জীবন বীমার সাহাযোই 


অতি সহজেই । 
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"২ দানের জন্য = 


১৩১). 2 


রাখা হোল কারণ প্রথমত সোভিয়েত 


জীবন বীম! একটি অম্পত্তি-গ্যারাটি)]' . , 


আপনি নিবাপদ এই সম্পত্তির মালিক হতে পারেন, |. 
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2 হা 
আমাদের দেশ থেকে তাদের বাহ- 
জ্কারের জন্য অগ্রসর হোন।» (এ 
পৃষ্ঠা ৮৯)। স্তালিনগ্রাদে নাৎসী, 
ইটালীয়, রুমানীয় ও হাঞ্গেরীয় 
আগ্রাসী । সেম্মিলত) বাঁহনীর 
পরাজয়ের পরে এই ধান ষা.করে 
লালফৌজের আত্মরক্ষার সংগ্রামকে 
পাল্টা আক্কমণে রূপান্তরিত কারণ 
স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধের ফলে শন 
পক্ষের লোকবল ও অস্ত্বলের 
পারমাণ লালফৌজের তুলনায় 
কমে যায়। 

“ফ্যাঁসবাদী জোয়াল থেকে 


ইউরোপীয় জাতিগুঁলকে মযুস্তি- 


“আমাদের দেশের মাটি থেকে 
জামান দসযদের, নিঃশেষে বিতা- 
়িত' করার জন্য।” (ঝর, প্চ্ঠা 


. এখানে যেটা সবচেয়ে লক্ষণীয় 
সেটা হচ্ছে এই যে সোভিয়েতকে 
সম্পূর্ণ মুন্ত করাকে গৌণ স্থান 
দিয়ে অন্য জাতগুলিকে মান্তলাভে 
প্রথম বেতার ভাষণের * পরে) 
সৌটকেই মৃখ্য ধ্যান হিসাবে 


ইউীনয়নের যেটদকু এলাকা তখনো 
মুন্ত হয়ান সেটুকু উদ্ধার করা তখন 
(শেষাংশ ৭ম পচ্ঠায়) রর 











ই ছয়] ॥ ্ 


্ পের থে যাই গুবোদমে ছে. 


একেই বলে নিন 


শোধ ১৯৬৭ বাংলা দেশে যে 


সমস্যা উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল 





কাঁথত গণতাল্তিক সমাজবাদীদের 
সঙ্গে সংসদীয় সহাবস্থানের জন্য। 
এখন দেখা গেল এসু এস পি দলের ৃ 


| রাজনারায়ণ এবার দলের মুখ্য নায়ক 
রেড্ডির সামনেও দেখা, , দিয়েছিল, হতে গিয়ে সি বি গপ্তার কাছ 
অবশ্য তিনি সমস্যার ভূত অন্যভাবে থেকে কোন : সময়-বাঁধা-প্রোগ্রাম 


গুলির সমবায়করণ প্রসঙ্গে এবার 
গুন্তাজীর: সঙ্গে প্রায় একই স্এরে' 
কথা বলেছেন। কেন্দ্রীয় 


ছাঁড়য়েছেন। অর্থাৎ, “বারবার দাবী * কার্যকরী করার আশ্বাস না পেয়েও সিন্ধে মহাশয় সম্প্রাত গপপ্তাজীকে 


করা সত্বেও শ্রীরো - বিধান - ইন্দিরাপল্থী, কংগ্রেসের উত্তরপ্রদেশ 
সভা এগারোই ফেব্রুয়ারার পর্বে শাখার ওপর রাজনৌতিক বিরুপ- 
ডাকতে অস্বীকার করেছেন। এতে, ত্বার জন্য গপ্তা-মান্যিমপ্ডলীকে সম- 
বনের প্রস্তাব রাজ্য এস 'প কাঁম- 
বেশী তাঁদোড়। সুতরাং "আরও * টিতে, পাশ কাঁরয়ে 'নয়েছেন, 
দমাস সময় মিলল এবং এই, দয কৃ শেষ পর্যন্ত পার্টির সঙ্কট 
মাস চলবে পার্টিতে পাতে -ও- “এড়াতে পারেন নি। পার্টির অভ্য- 
প্রতি পার্টির অভ্যন্তরে এম এঁল * “ন্তরে সম্ভাব্য বিদ্রোহের ' সাড়া 
এদের রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ.ঁ হু সার 
উঠ জেরে বিয়া দিনভর 
সমর্থনের হস্ত প্রসারিত না করার 
জন্য তার করেছেন৷ কারণ ভয়, 
,' গোষ্ঠী, অশান্ত হয়ে! উঠেছে কমলা: পাছে মধ্য ও 'নম্নস্তরের কৃষকদের বিশেষজ্ঞরা নাকি আঁনুরূপ আঁভি-. 
7 বি 


বোঝা যায় যে, ওঝা ভুতের চেয়ে, 


'গোম্ঠী স্বার্থের লড়াই ৷ 
পৃবেই জানা 'ীগয়োছ্গ যে, 

চরণ সিংয়ের বি কে ডি দলে এঁক্য, 

অন্রভেদী নয়; এস. এম জাফর 






মস্তিষ্ক লিগ্$ ও কর্মক্ষম রাখে । 


8) ০০ 


বেকায়দায় ফেলার জন্য ' বিবৃত 
শদয়োছলেন যে, রাজ্য সরকার , 
{জের উদ্যোগেই প্রদেশের চান- 
কলগহীলকে রাষ্ট্রায়ত্ত করতে পারে। 
খরচ নাকি বেশী পড়বে নামান নু 


নবনুই থেকে, একশো কোটি টারা। 


চল্দুভাণ গ্বপ্তাও কম ঝাণু নন। 
বললেন, মিল রাষ্ট্রীয়করণ রাজ্য 
সরকার একতরফাভবে করতে, 
পারে না। সারা. দেশব্যাপী 
সুসমঞ্জস নীতি অবলম্বন 
করা চাই। রাজ্যের আ্যাড- 
ভোকেট জেনারেল এবং আইন- 


|| '. 
দর্পণ 1 শ্যক্রবার ১৯শে ডিসেম্বর ১১ 


মতই 'দয়েছেন। তারা বলেছেন, 
এমনি (মিলগ্লির মালিকানায় 
আখ উৎপাদকদের শারক করা চাই৷ 
চরণ সং আরও এক ধাপ এগিয়ে 
বলেছেন যে, এই '1মলমালকদের 
=> ক্ষতিপূরণ টাকায় নয়, বন্ড মাধ্যমে 
দেওয়া হক; পরে সমবায় ভিত্তিতে 
শেয়ার গ্রহণে ইচ্ছক উৎপাদক- 


| পেমেন্ট করে সত্বাধকার পাবে। 


অর্থাৎ, বৃহৎ কৃষকবর্গ ও' শিল্প- 
পতি শ্রেণীর মধ্যে গাঁটছড়া রাধার 
পূর্ব প্রস্তুতি। বর্তমান উত্তরপ্রদেশ 
সরকার রাজনৈতিক, মতাদর্শের দিক 
দিয়ে এই নীতি থেকে দূরে অব- 
স্থান করছেন না। বাড়বাড়ল্ত 


! পনেরোট জেলায় ভ্রাম্যমাণ সার্ভ- 
সংএর ব্যবস্থা করছেন সরকার, 


শুবক্রগুত্স্ভন ভলনগুজ্লাঁদ 
টিনা 


চুনীল খাড়া আমোদগুর ন্যাশানাল ঘুগার মিল 
£৮ চালু করার রতি রাখছেন না 


শ্রীসশীলকুমার ধাড়া এই যত 
ফ্রন্টের আগের যুন্ত . ফ্রন্ট আমলে 
শিল্প ও ব্যাণজ্য মন্ত্রী হয়ে এক 
পাবন সঙ্কজ্প'ঘোষণা দ্বারা পাশ্চম- 
বঙ্গের জনসাধারণকে জানরয়-' 
ছিলেন যে, আমোদপনুর ন্যাশন্যাল 
সুগার মল চালু করা হবে। সেই 
ঘোষণা সংবাদপত্রে ঘোষিত হয়। 
সেই যুক্ত ফ্রন্টেরে আমলে মিলটি 
চাল: হয় নাই। তারপর আবার 
প্রায় দশমাস যাবৎ নূতন যাবত হ্রল্ট 
সরকার চালু হয়েছে আমোদপুর 
চিনি কলাঁট এখনও চাল; হওয়ার 
কোন লক্ষণ নেই । 
. ঘোষণার মর্যাদা দেখাতে হবে 
কাজে। সময়মত আখ চাষের জন্য 
সর্বশত্তি {নিয়োগ না করলে মিল 
চালু করার আওয়াজ একদম ফাঁকা। 


আখ লাগাবার গত মরসুমে আখ . 


চাষের জন্য সরকার উদ্যমের কোন 
লক্ষণ মিল এলাকায় দেখা 
সেইজন্য এই বৎসর শীতকালে মিল 
কখনই চাল; হতে পারে না! 
আগামী দুই তন মাসের মধ্যে 
যাঁদ আখ চাষের জন্য সরকার সর্ব- 


শান্ত নিয়োগ না করেন, আগামী | 


শশতকালেও এই আমোদপুর "চাঁন 
'কল কোন মতেই চাল; হবে না, 
হতে পারে না! ,সরকারী ফাঁকা 
আওয়াজ আগামী বৎসরেও শিল্প 


মন্ত্র ফাঁকা উদ্গারই প্রমাণত ' 


করবে। এ 

{মল এলাকার কাছাকাছ বক্রে- 
বর ও কোপাই নর ধারে সরকারী 
খাস ও বনবিভাগের প্রভূত জাম 
পড়ে আছে_আখ-চাষের পক্ষে পরম 
উপযোগী। জলের কোন অভাব 
নেই_পাম্প সাহায্যে জল তোলার 


ব্যবস্থা করলে আমোদপ:র চানকূল | 


আখ কিনে শেষ করতে পারবে না৷, 
ঘাটের কাছাকাছি ইলেকাট্রক লাইন' 
থেকে বিদ্যৎ নিয়ে এ অগুলে 
আখ চাষের জন্য 'বদন্ৎ সরবরাহের 
আবেদন, তন চার বংসর ষাবৎ 
সরকারের কাছে. ধামাচাপা পড়ে 
আছে। 


সারা রাজোর আমলাতল্নকে তে, 
' করলেন, অন্যাদকে জনস 


জমির কাটা খান সংগ্রহ 
সংশ্লিষ্ট গ্রামে কোন বিশ্ব: 






















































যাতে গ্রামাঞ্চলে স্বচ্ছল ও ক্রয় 
কৃষকদের দ্রান্টর চাল পাকে, ত 
বাড়ে। কিন্তু গরীব কৃষক 
ভূমিহীন কাঁষ-মজুররা যে তাম 
ছল সেই তিমরেই রয়ে গেল। ; 
ব্যাপারে না হয় আইন ও শৃঙ্খল 
ডাণ্ডার বন্দোবস্ত করা যাবে এ 
প্রয়োজন হলে কিছ রাজস্ব রেখ 
ও নহরজল করের মাপ। “সম 
বাদীদের” দাবীও 'মটবে। 

গুপ্তাজী কত বড় রাজ 
কাঁরৎকর্মা তার অনুর একটি ₹ 
হরণ ' এখানে দেওয়া দরক 
উত্তর প্রদেশে পে-কাঁমশন নিচে 
করে তিনি এক চিনে দুইটি পা 
বধ, করলেন। একাদকে "তথ 


পারচালিত শ্রামক সংস্থা, কংগ্রে 
(শেষাংশ সপ্তম পচ্ঠায়) 


' সরকার এলাকাটি দেখুন 
প্রস্ভাবাঁট বিবেচনা করুন। যাঁদ 
নিরর্থক হয়, বর্জন করুন। কিন্তু 
এই দুই তিন মাসের মধ্যে আখ- 
চাষে ব্রতী না হলে ১৯৭০ সালে: 
শীতে মল কখনই চলবে না। 

দিল্লীতে রাজ্যসভায় গত 
ডিসেম্বর সাড়ে পাঁচ ঘন্টা আলোচন 
হয়েছে দেশের চাঁনকলগ্া্ 
রাষ্ট্রায়ত্ত করা সম্বন্ধে। কিন 
পাঁশ্চমবাংলায় মাত্র একটা চানকল 
হাতে নিয়ে শিল্পমন্ত্রী চোঁড়াসাপ। 
হয়ে বসে থাকার নমুনা দেখাচ্ছে 
১৯৭০ সালের শতকান্দে চাঁ 
কলাঁট চাল; করুন দৌখি। 

-১ 

গুই মদের .. 
দৌকানীদের পোয়াবারো : 
প্রতি বছর ধানকাটার মরশু্জে 
শীতের দিনে গ্রামের পচুই মদে 
দোকানে লাভ ভাল হয়। বৃ 
মজুরের দল সারাদিন খাটার প 
এক বোঝা করে ধানশুদ্ধ গ 
মদের দোকানে এনে ফেলে! হি 
মত পচুই'আর. সঙ্গে তেলে 
বা চাট্‌ খায়। এবছর ধান ল, 
'হাঁড়কে পচুই ভেস্ডাররা হিমাঁ 
খাচ্ছে। খাঁরদ্দার অগুণাঁত।' প্রচ 
গরীব শ্রেণীর মজুর এলোপাথার 
ধান কাটছে, নির্ভয়ে নিজে 
মধ্যে ভাগ .করে দিয়ে যাচ্ছে মণ: 
দোকানে ।" এখানে ভড়ের দ! 
কমদামে ধান 'দচ্ছে আর মণ 
ফোয়ারা চলছে। রাত্রে বাড়খ ফর! 
।খাঁলহাতে। 
এই ধান ল:ঠের পিছনে 
সব (শ্রেণী সংগ্ৰাম?) দল রয়ে 
তাদের কাছে আবেদন এই ₹ে 
জবরদাঁস্ত কাটা ধান ও বে-আই; 


ব্যান্তর হেফাজতে “ধর্ম গেল৷ 
মজুত করুন। 


[“ময়রাক্ষী” থে 


é | 1 
গু 


 সার্বজনান পুজোর সমাজতন্ব 


ডাঃ দিলীপ মালাকার 


শ্রেণীর বিলোপ হয়েছে বলা চলে। তাঁরা এখন 
কোনোরকমে নিয়ম রক্ষা করছেন এই মাত্ু। আগে 
গান বাজনা হত। এখন সে জায়গায় সার্বজনীন 


দরপণ 0 শাক্রবার ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৬১ 


ধ্বনি প্রপঙ্গের ইতিহাসের সাক্ষ্য 
(৫ম পৃষ্ঠার পর) 

কারণ বরাবরই তাঁর নীতি ছিল ঃ 
“কুকুরেরা যত খুশি ঘেউ ঘেউ 


করুক...” কিন্তু স্তালন, রুজ- 
ভেল্ট। ও চার্চলের মধ্যে যু্ধ- 


॥ সাত 






সামান্য ব্যাপার মান্না, দ্বিতীয়ত 
সেই জায়গায় লাল ফৌজকে স্বদে- 
শের বাইরে গিয়ে পলায়মান শুর 
শপছ নিয়ে পথে অন্য সমস্ত 


। দেশকে মদান্তলাভে সাহায্য করার hl 'পাঁরবর্তন হয়েছে। -' পুজোয় "লোকজনের বাজনা" 
১:: সর্বহারা আন্তর্জাঁতক কর্তব্যের কালান' পত্রালাপ সংকলনাঁট পড়- রব alge MS LE 
। জন্য প্রস্তুত হতে বলা হোল এবং লেই আমি যা বললাম তার প্রমাণ , সংখ্যা ছিল সাঁমৈত। আঁধকাংশ পজোর বাড়ীর পুজো থেকে সার্বজনীন পুজোর 
সেই সপোৌ এসব দেশের গোরলা দমলবে আমাদের আয়োজন করত, সেবামূলক সংঘ! পর্জোর বৃদ্ধির বিশ্লেষণ করলে আরও দেখা যাবে ' 
} কিছ; কিছ তহাবিল থেকে লাইব্রেরণ বিদ্যালয় ও সেবা প্রাত- সমাজতন্দ্রবাদের অন্মপ্রবেশ। খাতাপত্রে ডেমো- 


আত্মম্ভরণ বর্বাদ্ধজাীবাী কাঁমউানস্ট 
চার্টলীয় মিথ্যা প্রচার আজও 


ক্রেসী এলেও এখন পর্যন্ত সমাজজাীবনে তা 
আসোঁন। জাতপাতের ফারাক এখনও রয়েছে । 
মেলামেশার সুযোগ কম। এই সুযোগগুলো 
ঘাঁটয়ে 'দেয় সার্বজনীন; পুজো। তার ওপর 
রয়েছে পাড়ায় , পাড়ায় বেকার ষুবকের ভাঁড় । 
তারা এই জ্রমুয় কোনো একটা কাজের ছুতোয় 
ব্যস্ত থাকে! আর রাজনৌতিক দাদারা ভোট- 


স্তানে সাধ্যমত দান করা হত। এখন যেভাবে 
অর্থ ব্যয় করা হয় সেভাবে হতনা। এখন 
সি 
বিশ্বাস করেন দেখে আমি নাচার। সামাজিক মেলামেশা, পাড়ায় মাতব্বরী , করা, 
ওঁ পত্রালাপে দেখা যাবে যে রুজ- আমোদ আহমাদ করা। 


₹. কোন দেশে . 'নাদন্টসময়ের আগে দেশে 'শাক্ষতের সংখ্যা যে হারে বাড়ছে তার 
ৰ এ ভেল্ট স্তালিনরক 'দমর্থন 'করেন, চেয়ে বহু বেশী হারে বেড়ে চলেছে বেকারের 


| এই চক্রান্ত ধরতে এক সেকেণ্ডও 
' দোর হয়ান এবং তান এরকম 
অভ্যুত্থানের সম্পর্কে স্পষ্ট হুনীশ- 
যার দেন! কিন্তু তাঁর হপুশিয়ারী 
উপেক্ষা করে এ চক্রান্ত 'ব্রাটশ 
রর পরামর্শে কার্যে, পরিণত করার 
'* ফলে, লালফৌজকে নির্দেশ দেওয়া 
4 হয় ওঁ সব অত্যুত্ানকারীদের কোন 
ia রকম সাহায্য না করে নিজেদের 
",. সময় তাঁলকা অনুসারে বাাঁলনের 
1 দিকে এঁগয্নে চলতে এবং সেই 
2 অভিযানের পথে সময়মাঁফক 
শ অন্যান্য দেশ এবং পোল্যান্ড ও 
রুমানয়াকে ফ্যাসীবাদীদের কবল 
, থেকে উদ্ধার করে উক্লাইনের, যে 
১, অণ্টল পোল্যান্ডের সঙ্গে জবড়ে- 
" দেওয়া সেই বেসারবিয়া নিজেদের 
দখলে রাখতে । ফলে চক্রান্ত বান- 
চাল হয়। প্রাতীক্রয়াশশল পোঁল্শ 
' শবদ্রোহধীদের (কাঁতন অরণ্যে) 
, এবং তাদের রূমানীয় সাকরেদদের 
নাংসীরা কচুকাটা করে। অর্মান 
ব্রিটিশ প্রেস স্তাঁলন পোল্যান্ড 
ও রূমান্ায় ফ্যাঁসীবরোধণী 'বিদ্রো- 
হাদের সাহায্য না করায় তারা 
শহীদ হোল বলে চিৎকার জুড়ে 
দেয়! স্তালিন প্রকাশ্যে এ 'সথ্যা 








রাগ ফলান শুধু চাঁচল কারগ 
কুচক্তদের পালের গোদা ছিলেন 
'তাঁনই। যাই হোক সময় পরি- 
পন্ধ হবার আগে এ রকম অভ্যুত্থান , 
এবং ধবানর পরিণাম একই। এ 
সময়ে স্তাঁলন এ দেশগুলির জন- 
গণের উদ্দেশে ঘোষণা করেন £ 

রায়, ফিনিশ ও বুলগেরীয় বন্ধু 


! দের মন ত্র আতংক বিহৰল। 


[হিটলারের এইসব পা-চাটা লোঁড় 
কুত্তা-ষাদের দেশ. হিটলার 
দস্যরা জবরদখল করেছে আজ ). 
হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে যে জার্মা- 
নীর পরাজয় আনবার্য। এই দেশ- 
গুলির সর্বনাশ থেকে উদ্ধার পাবার! 
উপায় মাত্র একাঁট ৪ জামানীর সঙ্গে 
সম্পর্কচ্ছেদ করে ষ্দ্ধ থেকে বার 
হয়ে আসা। 'কল্তু এই সব দেশের 


বর্তমান সরকারগ্্ীল জামানদের 


সঞ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করবেম, এটা 


{ আশা করা কাঁঠন।-সেই জন্য 


জামান কবল থেকে মনীন্তলাভের 
কর্তব্য এই সব দেশের জনগণকে 
নিজেদের হাতে 'নতে হবে = 
{হটলারা আগ্রাসী ও তাদের পোষা 
মীরজাফরদের সমর্থন দেওয়া তাঁরা 
যত শীঘ্র বন্ধ করবেন, ততই তাঁরা 
সামারক-ধরংস-তাপ্ডব থেকে রক্ষা 
পাবেন। এ পৃ ১৫০)। 


উত্তরপ্রদেশ 
(৬ষ্$, পষ্ঠার পর ) 


ঘা ইউনিয়ন ও . আপোষপন্থী 
নিয়ে এলেন। অবশ্য কানপুরের 
ইন্দিরাপল্থা অর্জুন অরোরা এতে 
তুষ্ট হবেন না, সম্ভবতঃ বাম-ঘে“ষা 
গণেশদত্‌ বাজপেয়াঁও। তাঁদের 
জন্য রাজনৌতক পার্টি ভীঁত্তক 
সম্মুখ সমর ত রর়েছেই। আগামী 
তেইশে '. ভিসেম্বর ইীন্দিরাপজ্ধী 
রাজ্য কংগ্রেসের বৈঠক দেখা যাক। 


শহখদ 'মশ্র স্মরণে 


বিয়াল্লিশ ' সালের আগষ্ট 


. সংখ্যা। এবং তাকে তাল রেখে বেড়ে চলেছে বহ, 


5 দেশে এখন প্রায় অরাজকতা 
[ব্রাজ ৷ বাভিন্ন রাজনৈতিক দল ও 
। দাদাদের স্বার্থাসাদ্ধর উদ্দেশ্যেই পাড়ায় পাড়ায় 
গাঁজয়ে উঠেছে সার্বজনীন পুজোর দল।' রাস্তা 
। বন্ধ করে রাস্তার ওপর পুজোর অন্দমাঁত মেলে 
রাজনোতিক দাদাদের সৃপারিশে। আবার পাড়ার 
ধকছ; মাতববররা বিনা অনুমাতিতেই রাস্তার 
পুজোর প্যান্ডেল খাড়া করেছে বলেও কল- 
কতা কর্পোরেশন জানিয়েছে। 
কলকাতা শহরের মতন মফঃস্বলেও সার্ব 
, জনীন পুজোর সংখ্যা বেড়েছে শতকরা পণচশ- 
{তশ ভাগ গত বছরের তুলনায়। কলকাতায় 
পুজোর মাত্রা বাঁদ্ধ পেয়ে চলেছে 
একট; উদ্বিশ্ন। গত পাঁচ বছরে 
সা্বজন'ন পুজো কলকাতায় ক-টা হয়েছে সে 
হিসেব দিয়েছেন লালবাজারের 
{ড, সি (হেড কোয়ার্টারস) ও কন্ট্রোল রুমের 
অফিসাররা ) | 


দেখে প্ীলশ 


সম্বন্ধে সঠিক 


সার্বজনীন 

নি বছর সংখ্যা 
১৯৬৪ ৬৪৯ 
১৯৬৫ ৬৮৩ 
১৯৯৬৬ ৬৮৫ 
১৯৬৭ ৭80 
১৯৬৮ ৫৯ 

১৯৬৯ ৯০১ 

কালীপুজো 
পুজোর 
| বছর সংখ্যা 


সব সার্বজনীন পুজোর সংখ্যাই বাড়ছে। 
আগে যখন বাংলাদেশ ভাগ হয়ান তখন জামদার 
ও একদল বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল। তাঁরা বাড়াতে 
দূর্গা ও কালীপুজো করতেন। এখন সেই 


| 
০০১ ক 


ঘের জেলার অমর শহীদ গরীব 
িষাণদের অকৃত্রিম  প্রাতানীধ 
রাজনারায়ণ, মিশ্রের আত্মোৎসর্গের 
"দন নয়ই নীডসেম্বর লখনোয়ে উদ্‌ঁ 
ষাঁপত হল। আর- একবার তার 
সেই আঁবস্মরণীয় কথা শোনা গেল 
ফাঁসকাঠে চড়রার) সময় যা [তান 
বলোছলেন_ “দেখ, আমার বাঁল- 
দানের সুযোগ সুবিধা যেন পরঁজ- 
পাঁত শ্রেণী ও কায়েমী স্বার্থের 
ধবজাধাররা শনতে না পারে।” 


আভযোগের কোন জবাব দেনান শীবপ্লবের স্ফ্ীলঙ্গ, লাঁখমপর ভূমিহীন কৃষকদের সংগ্রামে 


লাভের আশার 


কাত | Ll 


করে। 


'গরচের পর যা 


যেতে পারে। 


, বাড়ছে। ঠিক সেই অনুপাতে সরস্বতী, পূজোর 
সংখ্যা বাড়ছে না।' বরং সমতা রেখে চলেছে। 
কলকারখানা বৃদ্ধির সঙ্গে রাস্তাঘাটে বিশ্বকর্মা 


পুজো বেড়েছে 


এবছর কলকাতায় বিশ্বকর্মা পুজো হয়েছে 
৭১%টি। উন 
গেছে। কলকাতা পযালশের 


গত 


{ছল িম্নরুম্প £ 
| ১৯৬৭ সালে ৭৬২৭: - 
১৯৬৮ সালে ৭২৫৩ টি ‘ 


১৯৬৯ 


মুখর। বৃহৎ পাঁরসরে সমগ্র পূর্বা- 
গল এবং তরাই এলাকায় “আগ্ি- 
ময় িস্ফোরণে”র সময় আসন্ন। 
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দস্তর থেকে প্রকা- 
এই অবস্থারই' “দণ্টস্বঙ্নে” আচ্ছন্ন । 

মাত্র এক . সপ্তাহ আগেকার 


কথা। দোসরা ভিসেম্বর গরীবের ' 


বন্ধ: বাদশা খাঁ এসেছেন শহরে। 
সারা উত্তর প্রদেশ রাজনীতি চর্চায় 


মুখর । কিন্তু লখনোয়ের “সুসভ্য” . 
" হজরৎগঞ্জের আঁত স্মিকটে রাজ্য 


বিধানসভা থেকে মাত্র সাঁক মাইল 
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এমন কি যেসব. দল ধর্মে বম্বাসস নয় তাঁরাও 
এই ।মণ্তকা ছাড়েন : না। 


আনছে, এক পাকে বনে বারা গলপ 
করেছে তৃদের্‌.ওপরও জুলুম হয়। রাজ- 
- নীতি . রতৃখানি 
পুজোয় তার দণ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, কল- 


কংগ্রেস ও ফরোয়ার্ড ব্লকের দইদল দুটো পুজো 


ছোট " পাড়ার ছোটো পুজোর চাঁদা ওঠে , 
সাতশ থেকে হাজার টাকা । বড় 
থেকে ভ্রিশ হাজার টাকা পষম্ত। এই টাকার , 
্শ' শতাংশ ও বিশ শতাংশ ব্যয় হয় প্যান্ডেল 
ও,লাইটে। প্রতিমা ও পুজার অন্যে দশ থেকে 
1. পুপিনেরো শতাংশ । ভাসান, ব্যান্ড লরা ইত্যাদির 


সারজনীন “পুজোয় মেতে যান। 


পাড়ার 


প্রবেশ করেছে সার্বজনীন, 


পুজোতে পখজোমন্ডপে 


বড় পুজোয় দশ, 


থাকে সেটা ব্যয় হয় জলসায়। 


গত পাঁচ বৃছরে ' পন্জাশ ভাগ । 


গহসেরে দেখা যাচ্ছে 
5 


সালে ৬৫১৫ টি 


দূরে লালবাগ উাকঘরের ঠিক 
সামনে এক নাম-না-জানা গরীবের 
বেওয়ীরশ লাশ খহ:ক্ষণ «পড়ে 
থাকতে দেখা গিয়োছল। মু 

কাছে চাপ চাপ এ 
সর্বস্ব | 'সপষ্টতঃ বকা ও আঁচ- 
কিৎীসত রোগের শিকার। লা, 
ছেন তাঁদের এদিকে ন্জ্র' দেবার 
[সময় নেই। "কি দাঁক্ষণপন্থ, দক 
বামপন্থী_ কারোরই না. 





আট ও 


৪ 
4 


৯ 


অরণ্যের দিনরাত্রি ছবিতে 
সত্যজিৎ নগ্রজিৎ হলেন 


সত্যাঁজৎ রায়ের “অরণ্যের 
দিনরাত্রি” দেখলাম দেখে উদভ্রান্ত 
ও বিভ্রান্ত যে, শিল্পজ্গগত কোথায় . 
"নেয়ে গেছে। চার লম্পটের কাহিনী- 
মুলক চিননটির বন্তব্য ক, চিল্তা 


সেখানকার আঁধবাসীদের দ:ঃখ- 
কমষ্ট-দাঁরদ্য এসবও ত অরণ্যের 
দিনরাত্রর অঙ্গ । কিন্তু সত্যজিতের 
“শিল্পীসুলভ” 'দুম্টি ঘ্লোধহয় 
তার থেকে অরণ্যের নারণঘাঁটিত 
ব্যাপারেই বেশী রস পেয়েছে। 
চিন্রটির 'টেকানকও কিছু উ্চ- 
স্তরের হয় নি।, 

‘চার বন্ধ যখন বান্ধবীদের 


{সঙ্গে স্মাতিশন্তর খেলা খেলছিল 
“তখন তারা কার্ল মার্কস ও মাও 


সেংতুং-এর নাম বলেছে। লম্পটদের 
ক 


নাই দেখেছ?” তার প্যারডণ 
করেছি__ “ঘোড়ামুখো চ্যাংড়া, 
বাড়ী ছিল বাংলা, মনে” তার 
বচ্জাতি দেখেছ?” এটা কার প্রাত 
প্রযোজ্য তা আর বললাপ্ না, তা- 


" হলে তান হয়ত “শল্পের স্বার্থে” 


আমাদের দমন করতে চাইবেন 


মাঁক্নিণ প্রভুদের সহায়তায়। যাই 


হোক, সত্যাজৎ যে জেই নিজের 
স্বরূপ উদ্ঘাটন করে তাঁর সম্বন্ধে 
লোকের যে ভুল ধারণা ছিল তা 
ভেঙে দিলেন এজন্য তাঁকে 





, হারভাব ও আচরণ যা, তা এখনও 
ভদ্রসমাজে চাল; হয়নি (যদিও 
তাদের ভদ্রঘরের ছেলেরুপেই দেখান 
হয়েছে) । সোম চ্যাটগাজ শার্মলা 
ঠাকুরকে বলেছেন-“গকে একজন 
মেয়ে লেঙ্গী মেরেছে, লেঞ্গী মারা 
মানে বোঝেন ত?“ শার্মলা ঠাকুর 
মাথা নেড়ে বুঝিয়েছেন যে তান 
বোঝেন। অপূর্ব! শার্মলা দেবকে 
এই চিত্রে একজন ভদ্ুমাহিলারুপেই - 
দেখান হয়েছে, কোন বাজারের 
মেয়ের চারত্রে নয়। বাস্তবে কোন 
" ভদ্রমাহলার সঙ্গে কি এই ভাষায় 
কথা বলা হয়? কাজেই, কাহিনীর. 


, সমাধান করতে অনপ্রাণিত করবে। 
কিন্তু এই চিতে সামাজিক দ্বন্দব- 
টিকে তুলে ধরার, ধারে-কাছে 
দিয়েও যাওয়া 'হয়নি।.ফলে, প্রাত- 
ফল্তুন কনস্ট্রকাটভ ত হয়ইনি বরং 
. ডেস্ট্রাকঁটিভ হয়েছে। কনস্ট্রাকাটিভ 
টক্রতে গেলেই শ্রেণী সংস্কৃতি, 
কান্সচারাল অপপ্রেশান জীবন- 
দর্শনের সঙ্গে সমাজব্যবস্থার, 
ES Ge হয় 

তা. দেখাতে গেলে: সত্য- 
2৮ বছর ' 
বছর বিদেশ ভ্রমণ বন্ধ-হয়.।: তাই 
[তানি ?শজ্পের.বদলে কেরিয়ারকেই 
বেছে নিম্নেছেন'। অর্থল্োভাঁ মেরু 
দস্তহ্শীনেরা” এই বঁকমই করে। 
আচ্ছা, প্রকরণ কি "খাল লাম্পট্র 


জায়প্মু, অরণ্যর সমাজের . অবস্থা, ' 


-*৬৯-এর 


“ মুখে, এ দুই বরেণ্য নেতার নাম 


উচ্চারণ তাঁদেরই. অপমান। এর 


পেছনে বোধহয় উদ্দেশ্টা এই যে, * 
নায়কদের কমন়ানস্ট ঘে'যা রূপে 


দেখিয়ে তাদের চারন্রকে কাঁলিমা- 
লিপ্তু করে দেখান /যে, এই হচ্ছে 


কয়েক বছর আগে। এ ছাড়া গোপনে 
এরকম “প্রকার” কত পেয়েছেন 


কে জানে সত্যজিতের পিতা 


সুকুমার রায়, আবোল তাবোলে” : 
লিঞোঁছলেন_“হংকোমিখো হ্যাংলা, .. 
বাড়ী তার বাংলা, মুখে তার_ হাঁস 


7 দুম, 
দেড়ে দেড়ে দেড়ে।” পথের পাঁচা- 
লশর সত্যজিৎ এখন নগ্নাজৎ 
হলেন। প্র চয়ারস ফর নপ্নাঁজৎ 
রায়। চাঁ ভ্য ট্যাঁ। 

যুক্তফ্রন্টেরে কমন্যানস্ট বলে 
পাঁরচিত দলগ্যীল ত বহুকাল ধরে 
ইয়াঙ্কী কালচারের বিরুদ্ধে বলে 
আসছেন। যাঁদ তাঁরা এই চিন্তাট 


কমিটনি গাটি (এম-এ) 
গ্রয়োগ-কৌধল প্রশ্নে 


দর্পণের গত ২৮শে নভেম্বর, 
সংখ্যায় পর্র-প্রবন্ধাট 
পড়লাম । ভারত গুপ্তের 
লেখাটির নাম' ঃ মার্কতসবাদী-লেনিন- 


' বাদ কাঁমউীনস্ট পার্টির প্রয়োগ 


কৌশল ঃ ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়। 
কিন্তু এই গালভরা নামের সঙ্গে 
লেখাটির কোথাও সঙ্গত খুজে 
না পেয়ে হতাশ হলম। যাঁদও 


গুপ্ত মশাই প্রবন্ধের শুরুতেই” 


বলেছেন, “সাত্যকার মার্কসবাদী 
রাজনশীতিতে ব্যান্তগত আক্রমণ ও 
 শনজের "মাক্সবাদী” “পরাকাচ্ঠা 
দেখাতে গিয়ে 'তাঁনও এর উধের্ব 
উঠতে পারেন 'ন। প্রবন্ধের আগী- 
গোড়াই উপারউন্ত দলটির নেতৃত্ব 
ধা নীতির নামমা সমালোচনা করে 
এ দলের মুখপন্রের জনৈক লেখক 
“শ্শাহক”-কে৷ একহাত নয়েছেন। 

গুপ্ত মশাই ইন্দিরা ও সিণ্ডি- 
কেট-এর বিরোধে কোন একটি 
উপদলকেও. “শতার্ধন” সমর্থন 
না করার জন্য মাক সবাদী-লোন্ন- 
বাদ’ 'দলের মুস্ডুপাত করেছেন। 

গুপ্ত মশাই “নিশ্চয়ই স্বীকার 


. করবেন মে, ভারতবর্ষের এখন রাজ- 


স পরপর এবং 
লবাঁ পারাস্থাত চমতকার। এই 
রাজনোতিক সঙ্কটের অবধারিত 
নিয়ম অনসারেই দেশের শাসক- 
শ্রেণীর অন্তন্বন্ঘ জনগণের ওপর 
শোষণ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার 
উপায় বা পথ নিয়েই 3 
জন্য তারা নিত্যনতুন কৌশলের 
আশ্রয় ' নিচ্ছে! এই িরোৌধকে 
“প্রগতি” ও ধপ্রীভীক্রয়ার” বিরোধ 
হিসেবে চিহ্নত করে কোন একাট- 
রও প্রতি নিঃশর্ত বা শর্তাধীন 
সমর্থন করা জনগণকে 'বজ্রান্ত 
করারই নামান্তর । তা না করে 
শ্রেণী সংগ্ৰাম" তীব্রতর করে রাজ- 
নৈতিক ক্ষমতা দখলের দিকে এগিয়ে 
যাওয়াই সাঁঠক পথ! 
সালের ফেব্রুয়ারির পর র্যাীশয়ায় 
-মেনশেভিক সহ তথাকাঁথত বাম- 
পল্থী দলগ্ীল “ক্যাডেট” প্রভাত 
দলগন্ণীলর সধ্গে “প্রগুতি”র) অজু 
গঠন করোছিল। লেনিন তাকে 
শতণধন সমর্থন করাও “পাপ” 
বলে মনে করোছলেন। গপ্ত 


১৯১৭ "' 


| 


মশাইদের মত “সৃজনশীল” 
মার্কসবাদীদের মতে তা নিশ্চয়ই 
লোননের দবচ্যাতর দৃস্টান্ত। 
গুক্তমশাই এক জায়গায় ঁলখে- 
ছেন £ “মার্কসবাদের একটা নিজস্ব 
রণনশীত আছে। নকশালবাড়ী, 
গোপাীবল্পভপুর ও শ্রীকাকুলামের 
ব্যাপারের সঞ্গে সেই নীতির সাম- 
সামঞ্জস্য আছে কি?” 
এমন প্রশ্ন দিয়ে বাক্য শেষ না করে 
দয়া করে কোথায় অসামঞ্জস্য তা 


প্রোক্ষিতে” (তার ভাষায়) বিচার 
করে দেখাবেন কি? 


রণনীতি ও রণকৌশলের কয়েকটি 
“মূলমন্ত্র উল্লেখ করেছেন “রুশ 


ও চীন বিস্লবের আঁভজ্ঞতার 


ভাত্ততে”। তাঁর এই উল্লেখিত 
মূলমন্তের সূত্রগ্ীল তিনি একট 


কষ্ট করে বলবেন ক? না, এগ্নাঁল 


মস্তিচ্ক প্রসৃত। 


তাঁর এই “মূলমল্যের” একাঁট 


হচ্ছে £ “বেকায়দায় পড়লে রণা- 
গগণের ীপছনে পশ্চাদপসরণ করার 


দুভেদ্য জায়গা থাকা (চীনের 


উত্তর সীমান্তে যেমন ছিল সোভি- 
যেমন আছে চাঁন)? । * 


গপ্তমশাই এই পশ্চাদপসরণের 


“দুভেদ্য? জায়গা 'হসেবে চীনের 
ক্ষেত্রে “সোভিয়েত” এবং ভিয়েত- 
নামের ক্ষেত্রে “চীন”-এর উল্লেখ 
করেছেন। দুটি দেশই “সমাজ- 
তাঁন্্ক”। অর্থাৎ আঁর মতে একটি 
দেশের সশস্তু শ্বপ্লবের অর্পার- 


“মার্চের” কথা নিশ্চয়ই জানা আছে। 


পার্টির আরধপত্যও কায়েম হয়ান। 
কাজেই ভিয়েতনামের জনযুদ্ধ, 
শরীগৃপ্তের যান্তি অনুযায়ী, ১৯৪৫ 
সালে শুরু না হয়ে ১১৪৯ সালের 
পর হওয়া উচিত ছিল। তাই 


তারপর গুপ্ত মশাই প্রশ্ন তুলে- 
ছেন--যা পড়ে হাঁস পাচ্ছে-চীনের 


গুপ্ত মশাই 


তারপর গুপ্তমশাই মার্কসবাদী 






















পড়ার ওপর সশস্ সংগ্রাম নিভ'র 
করে না। গুপ্ত মশাইকে প্রশ্ন 
করছি, লৌনন এবং স্ট্যালিন প্রাক্‌ 
বিপ্লবকালে কতবার ধরা পড়ে- 
ছিলেন ও সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত 
হয়োছলেন তা জানেন কি? তাতে 
কি সেখানকার বিপ্লবকে রোধ 1 
করা গেছে? বিপ্লবী যুদ্ধকান্রে, 
কোথাও কোন নেতা ধরা পড়বেন, 
না ওই ধরব সাঁতাটকু গুপ্তমশাই 
কোথা থেকে লাভ করেছেন? আর 
সশস্ত সংগ্রামকালে কোন প্রাণবাল 
হবে না এমন কথা তিন কোথায় 
পেয়েছেন বুঝতে পারছি না। ' 
গ:প্তমশাই জানেন ক চশনের ' 
'বিস্লবে কত সহস্র প্রাণবাল হয়েছে, 
ভিয়েতনামেই বা কত হয়েছে ও 
হচ্ছে? গ্প্তমশাই এক্ষেত্রে প্রশ্ন 
করবেন ক, মাও সে-তুঙ বা হো 
চি মিন এত প্রাণবাল দিতে দিলেন. 
কেন? 


~~ 












জ্ঞতা' (০.৪$)। দদ্ৰতায় 
সংখ্যার আকর্ষণ চীন-সোভি- 
য়েত সীমান্ত সংঘর্ষ £ উৎপত্তি | 
ও তাৎপর্য” (০-৩৫)। তৃতাঁয় 


সংখ্যা -৩৫)। বার্ষক £ &.০০। 
# 


“নিট বুক গার 
১৪ রমানাথ মজুমদার স্্রীট . 
কলিকাতা ৯ 





দপণ ৷ শক্ুবার ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৬৯ 


টাদের যাবার নেপথ্যে কাহিনী 


চথ্য আহরণের কাজে লাগান হল 
নাঃ দ্বিতীয়ত, “ব্যবহারিক তথা” 


ললিত 


ধর ত চেয়েছেন? 


৩ 


আঁভযোগ ও এই প্রশ্নের তাৎপর্য 
বঝতে হলে আমাদের মহাকাশ 
আঁভযানের ক্ষেত্রে মান:ষের ভূমিকা 
সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের আঁভমতকে 
জানতে হবে। তাঁদের মতে মহা- 
“কাশে মানুষ হল একাঁটি “expen- 


ৰ 
১৪ 


উৎপাত 1বশেষ। 
জীবন ধারণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে হবে; এ-সবের জন্য 
প্রচুর অপ্রয়োজনীয় খরচ হবে। 
কিন্তু এই বিপুল অর্থব্যয়ের শবানি- 
ময়ে মানুষ যে খবর সংগ্রহ করে 
আনবে তার মূল্য বর্তমান অব- 
স্থায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
প্রায় শন্যই। 
শান্ত, পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা অসম্পূর্ণ 
ও আঁনর্ভরষোগ্য। তার থেকে অনেক 
বেশ নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হল 
'যন্ম। যদ্তের খবর হবে নির্ভুল ও 
ন্রান্ত; অপরাঁদকে তাতে খরচও 
অনেক অনেক কম। 
মানুষ পাঠানোর ব্যাপারে বিজ্ঞানশ- 
দের ছিল ঘোর ীবরুদ্ধতা। কন্তু 
এই বিরোধিতাকে মোটেই আমল 
না দিয়ে আমোরকার কর্তৃপক্ষ চাঁদে 
মানুষ পাঠাল। 

















MEE LL ০. 
re 


| শ্রিমাসক তন টাকা। 





ধিতাকে তুচ্ছ করে চাঁদে মানুষ পাঠা- 


ডিদ্দেশ্য কিঃ সে উদ্দেশ্য জানতে বলে 
আমাদের ১৯৫৭ সালের স্প্টাঁনক 


€শুয় পৃহ্যার পর) 


পবোরও আগের দিনগুলোর কথা 
টমরণ করতে হবে। যখন আমে- 
ধরকা দ্যানয়া জোড়া সামারক ঘাঁটির 
জাল বিস্তার করে রাশিয়া সহ 
স্মাজতাঁম্মক দেশগুনলকে ঘিরে 
ফেলোছিল তখন এই সামরিক ঘাঁটি 
নির্মাণের প্রতিষেধক হিসাবেই 
র্যাশয়া আন্তমহণাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র 
নিমাণে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ 
করে আমেরিকাকে এই বিশেষ 
ক্ষেত্রে কয়েক বছর পিছনে ফেলে 
এীগয়ে গেল। যার ফলে এত অর্থ 
বায়ে নার্মত ঘাঁটিগ্ালর প্রায় কোন 
সামীরক মূল্যই আর রইল না। 
তখনই আমেরিকার সামরিক সংস্থা 
পেন্টাগনের বড় কর্তাদের মনে 
নিদারুণ ভীতির সণ্টার হয়োছল। 
১৯৬২ সালে আচ্মোরকার 
প্রাতানাধ, সভার ীবশেষ কাঁমাটির 
সম্মুখে পেন্টাগনের প্রাতানীধ এই 
ছিলেন £ এক, সোভয়েতের ক্ষেপ- 
াস্তের আক্রমণ প্রাতরোধে আমা- 
দের ক্ষমতা বিশেষ অবস্থায় যথেষ্ট 
দনভরিযোগ্য নম; দুই, কীত্িম উপ- 
গ্রহ মারফৎ রাশিয়া সারা পৃঁথবীর 
সামারক খবরাখবর সংগ্রহের ক্ষেত্রে 
আমাদের ীপছনে ফ্রেলে এগিয়ে 
গেছে; তন, রাশিয়া মহাকাশ 
[িচরণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্য 
দেখিয়েছে এবং কে জানে হয়ত 
অদূর ভাঁবষ্যতে তারা মহাকাশ 
থেকে আক্রমণের বশেষ অস্ত ও 
কোশলের অধিকারী হবে। 
যাতে রাীশয়া একা মহাকাশ 
থেকে আক্লমণের অস্ত ও কৌশলের 
আঁধকারণ হয়ে সারা বিশ্বের উপর 
আঁধপত্য বিস্তার করতে না পারে 


র দ্বারা লরেন আইজাল কি 


লরেন আইজলির এই ক্ষুব্ধ 


ive Nuisance” বা ব্যয় বহুল 
মানুষ পাঠালে 


মানুষের 
তাই চাঁদে 


বিজ্ঞানীদের অসন্তোষ ও 'বিরো- 


র এই যে প্রচেষ্টা এর তাহলে 


দলনিরপেক্ষ বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 
সমকালীন ঘটনা ও তার তাৎপর্য জানতে হলে নয়সমিত দর্পণ পাঠ 
অপারিহার্ষ। ্ | 


গত বারো বছরে দর্পণ অনেক দুচ্কৃতকারণীর স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে। 
কায়েম! স্বার্থ ও একচেটিয়া পাঁজর মুখপালন্র বৃহৎ সংবাদপত্রের 
অফিসে প্রাত রাতে দুন্শীতর যেসব সংবাদ নিহত হয় দর্পণ দেশ 
ও দশের স্বার্থে সেইসব সংবাদ প্রকাশ করে। 


কলকাতা শহরের আঁধবাসশরা যে কোন স্টল থেকে সহজেই দর্পশ পেতে 
পারেন।.ষে হকার প্রত্যহ দৈনিক সংবাদপত্র বাড়তে পেশছে দেয় 
তাকে জানিয়ে দলে সেও প্রীত সপ্তাহে দর্পশ দিতে পারেন 


মফঃস্বলের পাঠকদের পক্ষে গ্রাহক হওয়াই সুবিধা । 


দর্পণের গ্রাহক চাঁদা 
বার্ষিক বারো টাকা 1 যান্মাষক ছণ্টাকা 1 _ 


ডাক খরচ আমরাই বহন কাঁরি। 


চিঠিপত্র ও টাকাকড়ি পাঠাবার ঠিকানা £ 
সার্কুলেশন ম্যানেজার, দর্পণ 
৬১ মট লেন 
কলকাতা ১৩ 





তার জন্য পেন্টাগনের বড় কর্তারা 
অতি মাত্রার তৎপর হয়ে উঠল। 


- স্টার 'ীপছনে এইভাবে অর্থনোৌতিক- 


কারণের সঙ্গে সামারক কারণ 
এসে যুস্ত হল।* 

পেন্টাগণের বড় কর্তাদের 
তৎপরতা মা্কন রাষ্ট্র যন্তের উপর 
প্রচণ্ড চাপ সৃষ্ট করল। ফলে 
আমেরিকার সরকারী মহাকাশ 
সংস্থা 454 সামারিক প্রয়োজন 
মিটাবার দিকেই নজর দল। ফলে 
চাঁদে যন্বমানব (২০১০?) না 
পাঠিয়ে, পাঠান হল রম্ত মাংসের 
মান্ুষ সামারক উদ্দেশ্যের প্রতি 
লক্ষ্য রেখে এবং এ সামারক দিক 


ছেন “সরকারকে আর সভ্য সরকার” 


1. * ই. 8 + নক 


৩ল০কন্লে 


'বাজনভিক সততা তেপান্তরে 


ফ্যাসিজম পাখনা খুলছে 


৷ জনগণের দোহাই পেড়ে যাঁরা অনারড মাই সুপিরিয়রস,। আই 


পশ্চিমবাংলার মসনদে বসোঁছলেন 
তাঁদের রাজনোতিক সততা এখন 
তেপান্তরের প্রান্তে খৈনা টিপছে। 
কেউ “সত্যাগ্রহ” করছেন, কেউ 
“শ্রেণীসংগ্রাম” করছেন, কেউ বল্প- 


হ্যাভ অনারড মাই ভিউটিসস। ' 


(আবার শব্দ বিশ্লেষণ!) 


বলা যায় না, কেউ বলছেন “পণীলশ 


প্রশ্ন এ নয় যে, "শ্রেণীসংগ্রামে? 
কটা দস, পি, এম মাথা গাঁড়য়েছে) 
কটা সি, পি, আই প্ঠ-ধবিয়েছে 
প্রশ্ন 
,এই ঘর, প্রোটন নিচ্কাষণের মত 
' প্লাকস্থলীর সম্বল আছে কি না। 
কথা শুনছে না”। কেউ বলছেন, ফাঁদ’ না থাকে বুরব্দীর (পচা 


থেকে প্রয়োজনীয়. “ব্যবহ্ীরক ওরা ড়যন্তী-বুড়ো হাড়াশিলে “পুকুরে, টিল! কল্পনা করে নিন!) 


তথ্য” আহরণ করেই তারা ফিরে 


/ এলো । বৈজ্ঞানক দক অবহোলত 


হল। এজন্যই লরেন আইজাল 
ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন_ এর 
কোন সুগভাঁর লক্ষ্য নেই, কোন 
প্রজ্ঞা দৃষ্টির পাঁরচয়। নেই। 
প্রাতাঁদন গড়ে দু কোট টাকা খরচ 
করে আমোরকা যে চন্দ্র আঁভষান 
পারিকজ্পনা চালিয়ে যাচ্ছে এই হল 
তার নেপথ্য কাহনী। 

এখন আমাদের অবাক হয়ে 
ভাববার কথা, তাহলে; কি এই 
ভাবেই মহাকাশ জয়ের এই স্বর্ণ 
সুযোগকে অর্থনৈতিক, রাজনোতক 
ও সামারক প্রয়োজনের জ্বার্থে 
ব্যবহার করা হবে? এর পরিবর্তন 
কি হবে না, হলে কবে? 


১ 
স্থশীল ধাড়ার দুর্নীতি, 
না ন্‌ 


(তয় গচ্ঠোর পর)"; 17৯ 
ট ্ যখন একপ্পরম, তখন সেই পর- 


<" ~ ৮ 
নিকট আত্মীয়রা সবাই জোতদারও 
বটে। এরাই বাংলা কংগ্রেসের ধারক 
ও বাহক এবং এনেরই অর্থে 


{বদ্যা (মিথ্যা) বোঝাই 
হাড়ি” 


সুরত - ১7১৮-৪৫০ 


on) 

রি তাত 
kik সণ 
ন্ 4 . চা 





' নলেন গুড়ের সন্দেশ! 


নিয়ে আমাদের 'মদ্ীস।'- আন্রার্ষ। ফ্যাসিজম লং মার্চ! 

“ণনকেঃ 28 
৯৭ কু খু ॥ 

করতে চাইছে, কিন্তু আমরা, তো“: জনগণের; দরখনদর্দশা 


1 bs 
আর শবের খাট 'নয়ে' . আমাদের' ‘জন্য। এবং এই আল্ট্রা ভায়ো- 


ফুলশয্যা পাততে পারি না; ৩-পক্ষ: (লেট ভাষ্যটির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় 
অমান খেঁকয়ে উঠছেন, পরিবার "নু যে প্ঠপ্রদেশ যদ্যাপ করুণা- 
করব না হক একটু যৌবনই চাই, মুয়ের' মঙ্গলস্পর্শ করুণা নিভর 
তাই বলে “সিফিলিস গণোরয়া’ : চান্দ্রকা (আবার!) ঝটিকা সমন 
নিয়ে ঘর! রছদপাত রাঘব * রাজা, এতিদাপ জনগণ নিখিল বঙ্গের 


রাম! ই 


মস্য পরমাগাত জনগণের চিবকে 
চুন্বনই নিরাপদ. রাজনশীত। আর 
দ্ীনয়াতে হেনপন্ধা তেন পন্থা 
যত পন্থা দেখ সবারই সার তো. 
এ জনগণের চিবুক। প্রথম শরতের 


ভারতবর্ষে প্রথম . 
সিনিল্দুন্ক 


ঘটবে না। ঘটবে যা ঘটা উঁচিত-  বিগ্লব ও রাজমোহন (গল্প) 

ডয়াহাঁরয়া! ফ্যাঁসজম ! লেখক £ সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় 
জনগণপ্রেম নিশ্চয়ই খুব ॥ দ্বিতীয় বই ॥ 

প্রসন্ন প্রেম ,আর নলেন গুড়ও নির্বাচিত কবিতা 


কিছু হিংস্পল্থী নয়। দুনিয়াতে 
শুকতো থেকে শককাবাব কেউই লেখক £ সুনীল গঞ্গোপাধ্যায় 


. কিছ; হিল্ৰপল্থী নয় যদ পাক- ॥ তৃতীয় বই ॥ ৪ 
স্থল নামক বন্তাট থাকে ঠক। ' - সংস্কাত বিষক প্রবন্ধ 
লঘুপাচা গণরণপাচ্য (পাকস্থলী. লেখক £ অসিয়ভুষণ মজুমদার 
বিশেষে বর্তায়। ডাম্টাবন কুড়িয়ে ॥ চতুৰ্থ বই " 
বেচে থাকে অনেক মানুষ, আমার ০ 
আপনার সেই. লঘুপাচ্যে গুরুতর আমার প্রিয় কবিতা 

লেখক £ শান্তি চট্টোপাধ্যায়" 

8 একসঞ্গে চারটি বই এক টাকা - 
টুভাজনে ১ তবু - তে 
কেন সাবশেষে বিশেষ বমন ৪5877 
উদ্গারে? বাশার মতো মল কে 7845 
নিচ্কলঙ্ক সমাজতন্ত্র সইল না প্রকাশক £ সমর রায় 
আবার জার্মান জাতি দেখুন এ 

নাজীবাদকে কেমন অবক্রেশে হাজিম 

(শব্দ বিশ্লেষণ) করে .দল। মিনিবুর টু 


": * 'সুসন্তান, অকারণে, শনধুই কর্ম 
চারী ও নিজ নিজ ইউীনিয়ন। এক- 
' দিকে সাঁমাবদ্ধ ক্ষমতা অপর দিকে 
জাতীয় সংবিধান_জনগণের সংপ্রীম 
কোর্ট-এই সসীম ও অসামের 
বৈপরিত এঁক্যে অতএব য্্তক্রন্ট 
' প্ররোপ্নার '  ডায়ালৈকটিদ্যাল। 
মানুষ দু পায়ে হাঁটে, হনুমান * 
মগডালে চড়ে; ক্যাঁড়া (এক রকমের 
পোকা হাজারটা পা-জাঁথি মার- 





প্রশ্ন, অতঃ কিম। হাড়হাভা- ৃ 
তের মত মগ মগ নলেন গুড় না 'দাম তাঁরশ পরসা । পষ্ঠা চল্লিশ 
হয় খেলেন, তারপর পেটটা যখন . আকার : j 
ডগামাঁগয়ে চুয়া ঢেকুর ঠেলবে : Re ছোঃ 

তখন তো স্বাস্থ্য-সম্বর্ধন নিশ্চয়ই ৷ প্রথম বই ॥ ( 








ধ 


